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[বরেষু 


তোমার রাখা সাদরে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করুলুম। 

ছবির নৃত্তন প্রুফ. মাত্ঝীয়বর্গ পছন্দ করেছেন। 

লাল আজ যাচ্ছেন-বোধ হয় তোমার সঙ্জে খুব এক- 

ই ঝগড়া ক'রে নেবেন। 

আমার বরোদায় সিমসতরণ আছে। 

ই ॥ 

বাংলার উপর দিয়ে মণ্ত একট। ঝড় গেছে । এখনে 
খবর পাইনি। আমাদের চাষাদের ধান দি কাত 
থাকে তবে আমাদেরও সেই সঙ্গে ভূমিসাৎ হ'তে 


যা কিন! 


শিশু বের হয়নি ব'লে অনেকের নিকট হ'তে লাঞ্ছনা! 
ফ্নাযাচ্চে। অত আগে থাকতে ঘোষণ! করুলে কেন? 
রপের কাছে সত্য রক্ষা না করলে তাদের শ্রদ্ধা 
বে। 


কোথাও পালাতে ইচ্ছা করুছে। কিন্তু পথ পাচ্ছিনে-_ 





পাথেয়রও অভাব। ঈশ্বর ধদি ভানা দিতেন তা,হলে 
রেশোয়ে কোম্পানি ছাড়া আর সকলেরই সুবিধা হত । 
ডানা যদি না দিলেন তা ই*লে মনটাকে অচল কবুলে 
কোনে নালিশের কারণ থাকৃত না। 
ইতি ২র! কার্তিক, ১৩১৬ । 
শ্রী রবীক্রনাথ ঠাকুর 


| পোস্‌টমার্ক--বোলপুর 
ও নবেম্বর ১৯৪৯] 

সহঘরেবু ও 
তোমাকেই চিঠি লিখব ব'লে স্থির ছিপ, এমন সময় 
মণিলাপকে প্রবাসী সংকলনের জন্তে গ্রকটা চিঠি লেখা 
জরুরি হয়ে উঠ, তাই নিতান্ত অলসপ্রকৃতি-বশত সব 
কথা একচিঠিতে লিখে শ্রমলাঘবে কৌশর উঞ্/বনী 
করেছিলুম। এম্‌নি ক'রেই মাহ্ুষ অপরাধে টি করে 
এবং যেটিকে লাঘব কর্বার জন্যে এত ফন্দী করে 


সাপ তদ শি শিট শশশীপ্প্ী শশী শীত ৮ তিশা শিশির 


* এই চিটিগুলি রবীক্রনাথ উবুক্ত চারুচশ্র যন্দ্যোপাধ্যায়কে 
লিখিয়াছিলেন। 


প্রবাসী কার্তিক, ১৪৩২ 


সেইটেঞ্েই দশগুণ বাড়িয়ে তোলে । তোমাকেই লেখা 
আমার কর্তব্য ছিল তাতে সন্দেহমাত্র নেই--তুমি মনে ' 
যে বেদনা পেয়েছ বিধাতা সেইটেকেই আমার সকলের 
চেয়ে গুরুদপ্ুস্বরূপ বিধান করেছেন-_-আমি অত্যন্ত অন্থতাঁপ 
ভোগ কর্ছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো । 
গানের বই সংশোধন কর! যদি সভ্ভব হয় ত হ'লে 
. ভালোই হয়--এক্জন্যে যতগুলি পারি নৃত্ধন গান তোমাকে 
পাঠানো যাবে। 
কিন্তু দোহাই তোমার, তুমি আমার কোনো কথায় 
উত্তেজিত হয়ে নিজেদের কোনো ক্ষতির কারণ ঘটিয়ো 
না। তাহ'লে সেটাও আমাকে দণ্ড দেওয়। হবে। গোরা! 
তোমর! সময়-যত এবং স্ুচারুরূপে ছাপিয়ে দিলেই আমার 
কোনো ক্ষোভ থাকৃণে না। আমার মনে এই ছিল যে, 
ধীরে ধীরে ছাপালে তাড়াহুড়ো করুতে গিম্ে ভুল থাক্বার 
আশঙ্ক! থাকবে না, সেইজন্য তাগিদ দিয়েছি । নিজের 
বই সম্বফে শ্রশ্থকার স্বভাবতষ্ট অধীর ও অসহিষ_প্রকাশক 
হ'য়ে আঙ্গও যদি সেট! সহ কর্পার শক্তি তোমার না হয়ে 
খান্ধেতা ১লে তোমার কি দশা হবে আমি তাই ভাব ছি। 
চিত্তকে পর্বতের মতো ঞঠিন কর্তে ন! পারুণে গ্রস্কার- 
সমুদ্রের উন্নত তরঙ্গের আঘাতে তুমি টিকৃতে পারুবে না। 
আমার কথায় বিচলিত হোয়ো না আমি তোমার উপরে 
রাগ ক'রে একেবারে "গুন হছে থাকৃব আমার এমন রুদ্র 
তুমি কল্পনা কোরো না। এই পবিভ্র কাগঙ্গখণে পবিস 
কালী দিয়ে আমি স্পষ্টাঙ্ষরে লিখে দিচ্ছি তোমাপ উপরে 
আমার শিকি পরনসার রাগ নে । বিশেষত তুমি ভ্রমক্রমে 
একটা গলদ ক'ে ফেলেছ, সেটাই তোমার পঙ্গে যথেষ্ট 
দণ্ড, ভার উপরে এই স্থযোগে আমি ঘি তোমার প্রতি 
চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে দাড়াই.তা হ'লে ঈশ্বর আমাকেই বা ক্ষম! 
কর্বেন কেন?* তোমার ছুঃখে তুমি আমাকে ব্যখিত 
বলেই জেনো, ক্রুদ্ধ ব'লে মনে কোরো না। 
ও্ুতধদি মণিলালকে ছাপ তে দেওয়ায় কোনো স্থবিধ! থাকে 
তা হ'লেই দিয়ো, নতুবা যদি বিরক্ত হ'য়ে দাও তা হ'লে 
আমার প্রতি নির্দয়তা করা হবে--কখনে। ভা কোরে! না। 
দেখ, এইসমন্ত বই-ছাপানো প্রভৃতি যে জঞ্জাল নিয়ে এই 
*বুদ্ধবন্জা পধ্যন্ত কাটিয়ে দেওয়া গেল তা আর বেশী দিন 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খও 


পর্যাস্ত চল্বে না এইজস্থেই ঝা লিখেছি তা যথাসম্ভব 
নিভূ'ল ক'রে ছাপিয়ে দিয়ে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়বার. 
জণ্ত মন ব্যগ্র হয়েছে । যখন দ্বিতীয় সংস্করণ হবে তখন 
আমারও দ্বিতী় সংস্করণের সময় হবে। ঝুড়ি ঝুড়ি ভূল 
যদি ছাপিয়ে যাই তা হ'লে পাছে আমার প্রেতাত্মা সেই 
ভূলগ্তলোতে জড়িয়ে প'ড়ে দিনরাব্ধি ইণ্ডিয়ান পাব্রি'শং 
ঠৌপকে খিরে দিরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফেলে বেড়ায় এই 
আমান একটা মন্ত ভয় আছে__অতএব ভুল সংশোধন 
না হ'লে আমার গয়ায় পিগুধান হবে ন|। কিন্ত, তায়, 
হায়, কত শত পিণ্ডেরই যে প্রয়োঞ্জন হবে ! 
আমার নমস্কার ও আলিঙ্গন গ্রঙণ ক'রে আমাকে 
ক্ষমা কর। ইতি ১৬ই কার্ঠিক, ১৩১৬। 
তোমা-_ 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
[ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাদস থেকে মামি ক্বীন্ত্রের যে-মব নই 
প্রকাশ করি ভার ছ।প! স্ধক্ধে তিনি থু ত ধরে মনে ক্রেন বর্থবর 


শ্রীযুক্ত মণিসাল গঙ্গেপাধা়ের নব-প্রন্থিষ্ি কাস্থিক- প্রেমে চাপতে 
দিলে ছ্গালে। ভাগ। হবে। চার | 


| পোসটমার্ক--একদ্গেরিমেন্টাল পি, € 
(শান্তিনিকেতন ) ; ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১০ 
বোণপুগ | 


প্রি্বরেষু 

মার লেখ] সন্বক্ধে কিছু ন। লিখপেই ভালো কদুতে। 
প্রবাসী4 সঙ্গে মামার সম্পর্ক খনি হয়ে উঠেছে, এই 
কারণে প্রবাসীতে আমার কাবোব গুণগান ঠিক স্ুশ্রাধা 
হবে না। সেঙজন্তেও না-আসগ কথা, অনেক দিন ধরে 
লিখে আস্ছি, বয়সও কন হয়নি--আর অল্পকাল অশেক্ষা 
করলেই আমার রচনার সমালোচনার দিন উপস্থিত হবে 
আমি যখন রঙ্গমঞ্চ থেকে একেবারে আলে! নিবিয়ে সরে 
যাব তর্ীন সঞ্চপ্রকার ব্যক্তিগত রাগদ্েষের বাইরে গিয়ে 
পড় ব-_-তখন আমাকে যথাসম্ভব বাদ দিয়ে আমার লেখা- 


১ম সংখ্যা ] 


গুলোকে বিচার করুতে পার্বে। তোমরা আমার লেখার 
শ্েষটত্ব প্রতিপন্ন করতে যদি চেষ্টা কর তবে একদল 
লোককে আঘাত দেবে--অথচ সে আঘাত দেবাব কোনে! 
দবুকার নেই, কেননা আমার কবিতা ত রয়েইছে--যদি 
ভালো হয় ত ভালোই,যদি ভালো না হয় ত ও আবজ্জনা দূর 
করুবার ন্বে ঢোলাই খরচ! লাগবে না--আপনি নিঃশবে 
সারে যাবে । ধত্তদদিন বেঁচে আছি নিঞ্জের নাম নিয়ে আর 
ধূলো গড়াতে ইচ্ছা করিনে ৷ তোমর1 আমার লেখা ভালো 
বললে আমার ভালো লাগে না এমন কথ| ধ্ল্লে মিথ্যা 
বল! হয়-_ প্রশংসা শুনূলে মনের ভিতরটা বেশ একটু নেচে 
গঠে-.-সেইন্দন্তেই এ নেশাটাকে প্রশ্রয় দিভে কোনোমতে 
ইচ্ছা হয় না-কারণ, এ ঞিনিষটার মধ্য অনেকটা আছে 
য| মিথা--অর্থাৎ সত্যকে জান্বার ইচ্ছা নয়, নিজের 
প্রশ'সাবাদ শোন্দার ইচ্ছা-_সেই ইচ্ছা এ-সম্বদ্ধে মিথ্যাকেও 
বামনা করে, অতুযুক্তিকে ভালোবাসে-নিজের নাম 
নামক জিনিষ এমনি একট! বিশ্রী দ্দিনিষফ। যখন আমার 
শজের নাম আর আমার নিজের কানে পৌছবে না তখন 
০শামগা সেটাকে বঙ্জয়িসেই হোক্‌ আর ইংলিশ অক্ষরে 
গোকু ছাশিয়ো_ এখন ওটাকে ঢাকা দিয়ে আড়াল করে 
গাখ, যথাসভভব ওটাকে তুলতে দাও, এঁটেকে সর্বদা নাড়া 
দিবে চতু্দিকে বিদ্বেষের বিষ মথিত করে তুলে! না। 
কাল থেকে জরে পড়েছি । ইতি ২৯শে ভাদ্র ১৩১৭ 


তীয় 
তরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
[ পোস্টুমার্ক--শিলাইদ। 
৩ নভেম্বর ১৯১ ] 


য়বরেষু | 

আমি এখানে একটা জেখাতে হাত দিয়েছি, বটে, 
সক সেটার উপর তোমরা চোখ দিলে চল্বে ন। 
নিষটি ছোট নাটক _পারদোৎসবের শ্বজ্াতীয় - আমার 
ঢালয়ের ছেলেদের অছরোধে পড়ে লিখতে বসেছি। 


চিঠি ৩ 


তাকে টুকরো ক'রে তোমাদের কীগঙ্জে দিলে কারো 
ভালো লাগবে না। জিনিষটাও একটু অদ্ভুতরকমের 
হবে--কেউ বল্বে ভালো, কেউ বা বল্‌বে মন্দ, এবং 
অনেকে হয়ত ভেবেঈ পাবে ন1 ভালো বল্‌্বে কি মন্দ 
বল্বে। মোটের উপর বারো আন! লোক বল্বে 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রূবিবানুর সাহিত্যিক শক্তি হ্রাস হচ্ছে। 
আমি সে-কথ! অস্বীকার করিনে--শক্তির রূপান্র ঘটে-_ 
সেই রূপান্তর ঘট্‌ুবাও সজীবত1 ঈশ্বর যদি শেষ পর্যাস্ 
আমার ভাগ্যে রঙ্গ করেন তাহ'লেই শক্তির সার্থকতা 
ঘটে । যাই হোক্‌ হঠাৎ যে-জিন্যিটাকে ঠিক ধরা যাবে 
না, তাকে মাসিকে দিগে তার আর ছুর্গতির সীম! থাকবে 
না। তুমি ভদেখ্েইছ খাগদোৎসবটাতে পাঠকদের বি- 
রকম পীড়া! উৎপাদন করেছে। 

গোট।কতক সংকপন জমেছে, ফি'রে গিয়ে দেওয়া 
যাবে। ইতি বৃইস্পতিবার র্‌ 


হিতামার 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


[ পোস্ট্মাক- শান্তিনিকেতন 
১* মার্চ ১৯১১] 


প্রিয়বরেমু রা 

কিছুদিন পূর্বে যখন আমার বিবাহের, সন্কল্প কাগঞ্জে 
প্রকাশ হয়ে পড়েছিল তখন সেই শুভ সংবাদে আমার 
বনধুমণ্ডলীর মধ্যে কৌনো প্রশ্ন উবাপিত*হয়নি । কিন্ত 
নরেজ্জ সেন মহাশয়ের কাগজে আমি প্রবন্ধ লিখব কিনা 
এ সংবাদে তোমাদের এত কৌতুহল উদ্রেক হ'ল কেন? . 

এই কাগঞ্জের সঙ্গে কোম্পানির কাগজের সম্বন্ধ আছে 
শুণেছি বটে-_কিস্তু ভব-সমুদ্রে এই কোম্পানির কাগজের 
নৌকোটার উপরে আমি ত আজকাল তেমন ভর্সা 
রাখিনে। ৃ 

নরেন্ত্রবাবুর কাছ থেকে গতকলা অনুরোধ পেয়েডি 
আমি সম্মতি দান করিনি। না দেবার প্রধান কারণ 


৪ প্রবাসী--কার্তিক, ১৩৩২ 


এই যে এত দিন ধ'রে কলমের র মুখে অনেক কালী 
মাখিয়েছি এখন তার কলঙ্ক ক্ষালন ক'রে ভালোমানুষটি 
হয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকৃব এই আমার সঙ্ষল্প। কিন্তু 
গবমেণ্টের এই কাগজের জয়ঢাক্টাকে অবরন্বন ক'রে 
পলিটিকৃস্‌ বাদ দিয়ে অন্তান্ত ভালো ভালো! প্রয়োজনীয় তথ্য 
দেশময় প্রচার কর্বার স্থযোগ অবলদ্বন করুলে দোষ কি? 
কোনো দীনপ্রাণ প্রাইভেট কাগজের দ্বার ত এনস্বিধা 
খ্টতে পারে না। বস্তত আমাদের বাংলা খবরের 
কাগজগুলো ত লোকশিক্ষার পক্ষে উপযোগী হচ্চে না-_ 
হলেও তার গ্রাহক হওয়া শক্ত হয়। এমন স্থলে এ- 
রকম কাগজের দ্বারা কাজ পাওয়! ঘেতে পারে । ইতি 
২*শে ফাল্গুন ১৩১৭ 
তবদীয় 


্ী রবীক্রনাথ ঠাকুর 


আগামী রবিবারের পর রবিবারে প্রাজা” অভিনয়ের 
নিমন্ত্রণ রইল। ব্যাকরণ লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছি। 


[ পোল্টমার্ক _-শিলাইদ। 


১৬ মে ১৯১১] 


প্রিঃসন্ভাযণমেতৎ 
বাঃ, তুমি ত বেশ লোক । একেবারে আমার জীবানে 

হস্তক্ষেপ করুতে চাও । এতদিন আমার কাব্য শিয়ে অনেক 
টানাটানি গিয়েছে--এখন বুঝি জীবন নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি 
করুতে হবে! সম্পাদক হ'লে মানুষের দয়ামায়া একেবারে 
ভিরোহিত হয়, তুমি তারই জাজলামান দৃষ্টান্ত হয়ে 
উঃ | 

৪ ধঙ্ডদিন বেঁচে আছি ততদিন জীবনটা থাক। তার 
বদলে ব্যাকরণের একটা কিন্তি এবার পাঠাই এবং বড়- 


দাদার লেখাটাও পাঠানে! যাচ্ছে । বড়দাদার লেখা ও 
প্রুফ. আমাকে পাঠিয়ে।। 

টি ড পাইনি। বোলপুরে পাঠিয়েছ বুঝি? 
এখানে একখান। পাঠিয়ে দিয়ো । 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তত শিপন ১ ০৯িশপীটিত ৯ পিপীত শালী পাশিশীশপশী শিপ তিশা পিপিপি 


একটা নৃঙন নাটক লেখবার চেষ্টায় আছি। ছুই- 
একদিনের মধ্ো সুরু করব । 
. বড়দাদার লেখার ছুই কিত্তিই এবার একসণে 


ছাপিয়ো । 
তোমাদের 


স্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


[ কবীন্রের জীবনস্থতি প্রবা দীতে ছা'পবার প্রার্ধন জানিয়েছিলাস। 

পুজাপাদ প্রযুক্ত দ্িজে্নাথ ঠাকুর মহাশয়ের খানকয়েক চমৎকার 
সরস পত্র পাওয়ার সৌভাগা আমার হয়েছিলে।। সেগুলিও পরে প্রকাশ 
করা! ষাবে। চারু। ] 


[ গোস্ট্মাক--শিলাইদ। 


২* মে ১৯১১] 


শিলাইদা 
নদীয়া 
প্রিয়বরেযু | 
আমার জীবনের প্রতি দাবি ক'রে তুমি যেযুক্তি 
প্রয়োগ করেছ সেটা সন্তোষজনক নয়। তুমি লিখেছ, 
“আপনার জীবনটা চাই ।” এর পিছনে যদি কামান বন্দুক 
বা অন্তত 11911109% সাহেবের নাম স্বাক্ষর থাকৃত,ত| হ'লে 
তোমার যুক্তির প্রবলতা-সন্বক্ধে কারো কোনো সন্দেহ 
থাকৃত না-_-তদভাবে আপাতত আমার জীবন নিরাপদে 
আমারই অধিকারে থাকৃবে এইটেই সঙ্গত। 
আসল কথা হচ্ছে এই যে, তৃমি ইহকাল পরক,ল 
সকল দিক্‌ সম্পূর্ণ বিবেচনা ক'রে এই প্রস্তাবটি করে. 
না সম্পাদকীয় ছুঙ্জয় লোভে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে এ' 
ছুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হচ্ছ, তা আমি নিশ্চয় বুঝতে 
পার্ছিনে ব'লে কিছু স্থির করুতে পার্দ্িনে। তোমার 
বয়স অল্প, হঠকারিতাই তোমার পক্ষে শ্বাভাবিক ও 
শোভন) অতএব এ-সম্বক্ধে রাঁমানন্দ-বাবুর মত কি ত1 
না জেনে তোমাদের মাসিকপত্রের 01201 2100 জ1)165এ . 
আমার জীবনটার একগালে চুপ ও একগালে কালী 
লেপন করুতে পারুব না। পঞ্চাশ পেরলে ল্!কে প্রগল্ভ 


১ম সংখ্যা | 


০০ শপ পিপিপি 


হবার অধিকার লাভ করে, কিন্তু তবুও শাদা চুল ও. 
শ্বেতশ্মক্রতেও অহমিকাকে একেবারে সম্পূর্ণ শুভ্র ক'রে 


তুলতে পারে না। 
মাতা স--কে জানিয়ে! যে, উৎসব হ'লে তবে তার! 


বোলপুরে যাবেন, এ-কথাটা গ্রাহথই নয়-তারা গেলেই 
আমাদের উৎসব হবে এইটেই আসল কথা। অপর 
মাতা শ--কে আমার কথা ম্মরণ করিয়ে দিয়ো-_ভিনি 
আমাদের আশ্রমে গিয়ে পীড়া ভোগ- করেছিলেন সেই 
ছুঃখস্থতিই যেন আমাদের ম্মরণকে আচ্ছন্ন ক'রে ন! 
রাখে। . 

এইমাত্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তারকনাথ রায় মহাশয়ের 
এক তীব্র চিঠি পেলুম। তাতে তোমার প্রতি ভিনি 


নষচন্দ্র ৫ 


সশীশপাশীপী শশী িস্পিশাসপ্পাসিপিপীপাতশ 


সৌদ প্রকাশ করেননি । তার “গোরার* সমালোচনাট! 
“বঙ্গদর্শনে”ই পাঠিয়ে ধিয়ো। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ছুই মান 
সেটা বেরয়নি দেখে তিনি কুদ্ধ হয়েছেন। 

ক্ষিতিমোহন বাবু সপরিজনে এখানে আস্বেন কথ! 
ছিল-_কিন্কু এপধ্যন্ত তার কোনে সাড়াশবৰ পাইনি। 
তুমি তার কোনো সংবাদ রাখ কি? ইতি ৬ই জোট 
১৩১৮ 

অদীয় 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

 শ্রবুক্ত তারকনাধ রায় স্মামার ঘনিষ্ঠ প্রিয় বন্ধু; বদ্ধু-কলহ 
শান্্রোজ অন্ত কলের ভ্তার বহ্বারত্তে লঘুক্রিয়াতেই পরিণত হয়ে 
থাকে ।- চারু ] 


নফচন্দ্র 


চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 


ন্ চি 


সাধন চক্রবর্তীর শান্তিতে সমস্ত গ্রাম রোষে ক্ষোভে 
ভয়ে থম্ধম্‌ কর্ছিল। ছুর্ধধবলের অবলম্বন নিন্দা কুৎস। 
"রে যে কেউ মনের ঝাল মিটিয়ে নেবে সে সাহসও 
কারে হচ্ছিল না। কিন্তু মনের মধো সকলেরই বিচিত্র 
কল্পনায় অনল ও ধনটা কুৎসার কালীতে কলঙ্কিত হয়ে 
ঠছিল। সকলেরই ছুর্দম বাসনা অন্ততঃ ইঙ্গিতেও 
কথাটাকে প্রকাশ করে' মনটাকে একটু হাক! করে? 
নেয়। কিন্তু যার কাছে বল্বে পে যে কোনো স্তরে সেই 
কথাটি অনল তথ ধনিষ্ঠর কানে পৌছে দেবে না তার 
বিশ্বাসই বা কি? কেউ কাউকে বিশ্বাস করে? কিছু 
বল্‌তে পার্ছিল না বলে” কেউ লহজে নিশ্বাস ফেল্তে 
পার্ছিল না। 


সবচেয়ে রাগ হয়েছিল সাধন চক্রবর্তীর । হবারই 


কথা। তার! ব্রাহ্মণ। শ্লেচ্ছকে যদি গেলাস-বারটিতে 
জল খেতে দিতে না পেরে থাকে তাতে ত্বাদের এমন কি 
অপরাধ হয়েছে যে তার জন্কে তাঁর টাক্রী যায়? হলোই 
বা সে শ্লেচ্ছ ছেলেমান্ষ, মানেজারের ভাইবি। আর 
জমিদারণীর পোষ্য কন্তা। 

সাধন নিজের স্ত্রীর কাছে প্রাণ খুলে যে-সব কথা চাপা- 
গলায় রোষই আলোচনা করৃতে আস্ত করেছিল, তার 
মধ্যে কল্পনা একেবারে উদ্দাম হয়ে তাণ্ডব জুড়ে দিয়েছিল। 
তার! একেবারে তুলেই গিয়েছিল যে, অনলের স্থপারিশেই 
সাধনের চাকৃবাটুকু এখনো বজায় আছে। 

অনল অথবা গৌরীকে দেখলেই একজন আর-এক- 
জনের দিকে অর্থভরা দৃষ্টিতে একবার তাকায়, একের 
চোখ থেকে চাপা হানি অপরের চোখে প্রতিফলিত হয়, 
কিন্তু কেউ একটু টু' শবও করে ন1। 

সাধনের শান্তিতে অনল অতান্ত কুষ্ঠ! ও লঙ্দ! বোধ 
করেছির? কিন্ত সে যে সাধনের চাকরাঁটি বজায় "বাধতে 


৬ প্রবামী__কার্তিক, ১৩৩২ 
পেরেছে, এই আত্মগ্রসাদে তা'র আত্মমানি অনেকখানি 


চাপা প/ড়”৪ গিয়েছিল। 
.. ধনিষ্ঠাও রাগের ঝেণকে জেদের বশে সাধনকে শাস্তি 
দিয়ে বেশ স্বস্তি অনুভব করছিল না; সে কিছু শুন্তে 
'না পেলেও অন্থুমান কর্তে পার্ছিল যে, তার এই শাসনে 
গ্রামের আর. কেউ না হোক তে! অন্ততঃ সাধন সপরিবারে 
তার উপর অত্ান্ত বিরক্ত হয়েছে; এবং সাধনের পক্ষে 
যে.গ্রোমে আর একজনও নেই এও তো হ'তে পারে না। 
কিন্তু তার উপরে বিরক্তির কারণ থাকা সত্বেও কেউ যে 
তার একটুও নিন্দা করুছে না এইন্ডেই ধনিষ্ঠার সনে 
মারো ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগ ল। যদি কেউ ঘৃণাক্ষরে ও 
আর নিন্দা করত তা হ'লে তার রূপ! ও প্রসাদ পাবার 
লোভে মে ধবর কেউ ন! কেউ ঠিক তার কানে পৌছে 
দিত; কিন্তু তা ধখন আজ পর্যান্ত হয়নি তখন ধনিষ্ঠার 
মনে হ'তে লাগ'ল যে, হয় গ্রামস্থদ্ধ সকলেই ভার নিন্দায় 
.যোগ দিয়েছে, নয়তো কেউই কিছু নিন্দা করুছে ন1। 
সকলেই ধদি নিন্দা থেকে বিরত হয়ে থাকে তা হ'লে এই 
অন্থাভাবিক ব্যাপারের কারণ নিশ্চয়ই তাঁর কাছ থেকে 
দণ্ড পাবার ভয় ছাড়। আর কিছু হ'তে পারে না। 
ধনিষ্ঠার এক-একবার মনে হ'তে লাগল অনলকে অথবা 
মাধবীকে জিজ্ঞাসা করে, কেউ তার কিছু নিন্দা কর্ছে কি 
না। কিন্ত তার অহঙ্কার ভাকে সেই কৌতূহল প্রকাশ 
করতে বাধা দিতে লাগল। কিন্তু তার কৌতুহল 
হয়েছিল বলেই তার মন লকলের আচরণ ও বচন -সন্বদ্ধে 
সঙ্গাগ-হয়ে উঠেছিল; সে জান্লার খড়খড়ির পাখী 
তুলে বাইরে পথের উপর দৃষ্টি পেতে বসে' বসে" সকলকে 
লক্ষা কর্ত 5. ভার মনে হ'তে লাগল লোকে গৌরীকে 
দেখলে তয় বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করে, নয় মুখ টিপে 
শ্থাসে, আর নয় তে। তাকে পরিশ্ার করে" ভাড়াতাড়ি 
সেখান থেকে সরে' চলে? যায়। কিন্তু ধনিষ্ঠ। নিজের মনকে 


বোঝাতে লাগল, তাঁর মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে বলেই 


সে নিজের সন্দেহ ও কল্পনাকে অপরের উপর আরোপ 
করুছে, বাস্তবিক কারো ব্যবহারে কোনো বাতিক্রম 
ঘটেনি । * 

ধনিষ্ঠাঠ যখন অপ্রকান্ত কৌতৃহলে ও সন্দেহে দোমনা 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


হয়ে অস্বস্তি অস্থতব করছিল, তখন একদিন হঠাৎ তার 


কাছে গ্রামবার্তা মৃধি ধারণ করে? এসে উপস্থিত হ'ল। 

সেই গ্রামে একজন ক্রাক্ষণী বিধবা বাস করে, সে 
গ্রামের ছেলেবুড়ো, বৌ-ঝি সকলেরই সর্কারী জানো- 
দিদি। সেঝাড়! চার হাত লম্বা, মোটা-সোটা, আটসাট, 
বলিষ্ঠ; মুখখানা তোলো হাড়ির মতন, ঠোঁটের 
উপর দিব্য গৌঁফের সমারোহ, চিবুকে স্থানে স্থানে 
ছু-এক গ্রচ্ছ দাড়িরও চিহ্ন দেদীপামান ; তার কঃস্বর 
গভীর কর্কশ? মেঞ্ধাজ কড়া এবং স্পষ্টভাষিণী বলেঃ 
গ্রামে তার বিশেষ খাতি আছে ও সেইজন্য সকলেই 
তাকে বেশ একটু ভয় করে' চলে । তাকে দেখলেই মনে 
হয় ভগবান তাকে পুরুষ গড় তে-গড়তে রঙ্গ দেখবার 
খেয়াঙ্গে তাকে মেয়ে করেছিলেন । তার বয়স যে কততা৷ 
ভাব চেহার! দেখে আন্দাজ করা শক্ত) তার যে-রকম 
আটালো চেহারা,তাতে তাকে পঞ্চাশের বেশী বয়সের মনে 
করা কঠিন; কিন্তু নিক্ষে সে কখনো বয়সের ঠিসান না 
দিলেও গ্রামের বৃদ্ধতম লোককেও নাম ধধে' ডাকে এবং 
সকলকেই সে হ'তে দেখেছে ও কোলে-পিঠে করে? মানুষ 
করেছে এমন খবর সে প্রায়ই কারণে-অকারণে ঘোষণ। 
করে' থাকে । তাই সে সকলেরই জানো-দিদি, সম্্ম ও 
ভয়ের পাত্রী। তার জানে! নামটি জানকী অধব। জান্ববী 
বা জানোয়ার কোন্‌ শঝের অপভংশ তা শব্তাত্বিকদের 
গবেষণার বিষয় হ'লেও গ্রামের লোক তা নিয়ে কোনো 
দিন মাগ! ঘামায়নি, তারা আচগ্ডাল ও আবালবুদ্ধবনিতা 
সকলেই জানো-দ্রিদি বলেই নিশ্চিন্ক। জানো-দিদি 
ব্রাহ্মণ বলে? সকলের পুঙ্জনীয়।; সকলের চেয়ে বয়সে বড় 
বলে" মাননীয়া, ম্পষ্টবাদিনী রুক্ষপ্রকূৃতি বলে? বিভীষণ!। 
জানো-দিদি বিধবা নিংসন্তান! নিরাত্মীয়া; (লাকে বলে 
তার হাতে বেশ দু-পয়স! পুঙ্জি আছে, এবং কক গুলি 
শিষ্য-সেবক, থাকাতে তার একার খোরাক-পোশাকের 
জন্য কিছুই ভাবতে হয় না? ভার বাড়ীটি নিষর ব্রন্বত্ 
জমির উপর, স্থতরাং জমিদারের সঙ্গে তার কোনো 
সম্পর্কই নেই'। এইসব কারণে জানো-দিদি ভয় কাকে 
বলে তা জানে না; সে সকলের কাছে সমান মুখঞ্ণোড় 
আর বে-পরোয়া, জমিদারকে পর্য্যস্ত সে উচিত কথা শুনিয়ে 


১ম সংখ্যা] 


দিতে পারে বলে? জোর গলায় স্পর্ধা করে? বেড়ায়। এ- 
হেন জানে।-দিদি কিছুদিন গ্রামে অঙ্পস্থিত ছিল--শিষ্য- 
বাড়ী ও তীর্থস্থান পর্যটনে বেরিয়েছিল। একদিন 
বিকালে ধনিষ্ঠ! গৌরীকে নিয়ে পড়তে বস্বার আয়োজন 
করছে, এমন সময় বিপুল-কলেবর] জানো-দিদির আবির্তাব 
হলে; প্রয়াগ থেকে সদা প্রত্যাগমনের সাক্ষীস্বক্ধপ তার 
প্রকাণ্ড মাথাটি নেড়1; মাথায় কাপড় নেই ; যেন কোনো 
পালোয়ান কুম্তির আখড়ায় এসে অবতীর্ণ হচ্ছে। 

জানো-দিদিকে দূর থেকে আস্তে দেখেই ধনিষ্ট 
তাড়াতাড়ি উঠে কয়েক পা এগিয়ে গেল। জানো 
ধনিষ্টাকে প্রথম সম্ভ।ষণ কগে' বল্লে-_-এঁ দূর থেকেই 
পেঙ্জাম করো, যে মেলেচ্ছ নিয়ে জয়'জয় কর্ছ। 

ধনিষ্ঠ! জানো-দিদির প্রথম সন্ভাষণেই বুঝ তে পারুলে 
থে ঞাদূরেল জানো-দিদি যুদ্ধার্থিণী ইয়েই তার বাড়ীতে 
শুভাগমন করেছেন। দর্পিতি। ধনিষ্ঠার প্রচুর মুখ তৎ- 
গণ কঠোগ হয়ে উঠপ, সে গম্তাপভাষে বল্পে- আমি 
প্রণাম ক্রুভে উঠান জানো-দিদি, মাখা কি যাগ-তাগ 
কাণেহ নোয়ানে। যায়! 

এতবড় ম্পদ্ধার কথা জানো-বামনীর মুখের সাম্‌ ন 
কেউ কখনে। বল্তে সাহস কপেনি, তাহ সে ৬হ 
কায়েতনীর কথা শুণে একেবারে খ হয়ে গেল। কিস্ধ 
সে বেশগ্ষণ দমে" থাক্বান পাত্রী নয়, সে হতুমখুমে। 
শাখার মতন গার গলায় বলে? উঠজ--৩] তুমি আজ- 
কাপ ধে-ঝকম বিবি সাহেব ইয়ে উঠেছ, ভাতে তোমার 
কাছে বেরাস্তন-কন্তাও ষে-দে হবেই তা? সেধিনকের 
এখরভি মেয়ে, গাল টিপলে ছুধ বেরোয়, উনি চান 
দানো-বামনীকে ডিডিয়ে চল্তে! ওলে। ছুঁড়ি, তোর 
শ্বশুরকে খাম হ'তে দেখেছি'----**** 

ধনিষ্ঠা এখার খেসে বল্লে-_তাতে কি? ঘুঘুডাডাগ 
অশথ-গাছটাও ত অনেক-কেলে, অনেককেই ও ইতে 
দেখেছে । তা হ'লে ত ভাকেও পেন্নাম করতে হয়। 

জানো বলিল-_এও তোমার মেম-সাহেবের যতন 
কথা হলো! । আশদ-গাছ হলেন সাক্ষাৎ ভগমান, বিষ্রর 
মবতার) তাকে গেয়্াম করুলে উচ্ছন্জ যাবার পথ বদ্ধ 
ইয়ে যাবে যে! তা বলি নাত-বৌ, এত অহঙ্কার দগ্সহারী 


নফচন্র ৭ 


মন না। একে ভরা যৌবন, তায় এন্তার টাকা হাতে 
পড়েছে, ধরাখানাকে শরাধানা ভাবছ। কিন্তু ভগমান, 
তো! আর সাধন চক্কত্বী নয় যে তোমার চোখ-রাঙানীতে 
ভয় পাবে! জানো-বামনীই ভরায় না তা দগ্নহারী 
মধুন্দন ত 'অনেক দুরের কথা! 

সাধন চক্রবর্তীর উত্লেগ শুনে ধনিষ্ঠা কৌতুহলী হয়ে 
উঠল; তার মনে হ'ল এই সব-জান্কা জানোর কাছ থেকে 
গীয়ের অনেক খবর শুনতে পাওয়া যাবে; তাই সে 
জানোর অভিসম্প(ত গ্রান্থের মধ্যে না এনে হেসে বল্‌লে-- 
ত| জানো-দিদি, এতদিন পরে তীখিধন্ম করে" এলে, মেই- 
সব কথা বলে শুনি) তা ন। বাড়ীতে পা দিয়েই গাণ-মন্দ 
দিতে স্থরু করুলে। ভা আমাকে গাল দিয়ে সার করৃবে 
কি? আমার না স্বামী, শা পুত্তর। বিষয়? সেও তো 
আমার নয়--ধার বিষদ্ব তিনি উইল করে' রেখে গেছেন-_- 
আমি যাঁদ পুধ্যিপুত্তর নু নিই, তা হ'লে সম বিষয় দিয়ে 
এই গাঁয়ে ছেলেদের কলেজ,মেয়ে স্কুল, হাম্পা তাপ, অন্নহভর 
প্রতি কর! হবে) পুষ্/পুত্তর আমি. নেবো না? ধার 
সম্পত্তি তার ইচ্ছা-অন্থলারে ধদরাও করুবার আয়োজন 
হচ্ছে তুমি ভে। বিশ্ব্রক্ঝাণ্ডের সব খবরই জানো, এ৬ 
শুনেছ বোধ হয়। 

জানো অনুভব বথুতে লাগল, আঙ্গ তার যাত্রাট বড় 
অশুভঞ্ষণে হয়েছে; সে বার-ধার এহ একরত্তি মেয়ের 
কাছে হেরে যাচ্ছে। সে একটু ধমা হে বল্লে-হ্য। 
তা তো সবহ শুনেছি ! দান ধ্যান বেরুতে। ধম্মও খুব কর্ছ 
শুন্ছি? কিন্তু তার সর্জে আবার নেণেচ্ছ ছোমা-লাড়! 
কর্ছ, কেউ যদি তোমার মতন মেলেচ্ছ যঙ্জাতে না পার্ছে 
তাকে অপমান করুদধ, এ-সব কি ভালো! হচ্ছে ভাই ? 

ধিষ্ট। হেসে বল্‌্লে-জানো-দিদি, তোমার তিরস্কার 
আএ উপদেশ তো৷ অল্পক্ষণে শেষ হবে 'না, তা একটু বয়্‌পে 
হ'ত না? 

জানো যখন কথা বলে, তখন মনে হয় সে যেন এক 
মুখ খাবার চিবতে-চিবতে কথা বল্ছে। নে ভারী গলায় 
বল্লে__তুমি তেমার বাড়ীময় যে মেলেচ্ছ মেড়ে রেখেছ 
তা বসি কেমন করে? ভাই, আমাদের তে! ইহকল-পর- 
কালের ভয় আছে। 


ধনিষ্ঠা প্রহল্নমুখে বল্‌্লে-_কিন্তু ম্নেচ্ছ-মাড়' বাড়ীতে 
নাড়িয়ে তে! আছ, বস্লেই কি ধত দোষ? মাধী, জানো- 
দিদিকে পূজোর ঘর থেকে একখানা আসন এনে বস্‌তে 
দ্ধে। 

মাধবী আসন আন্তে গেল। ধনিষ্ঠা জানোকে আগ 
বাড়িয়ে নিয়ে ঠাকুরঘর়ের দালানে চল্ল। মাধবী আসন 
এনে পেতে দিলে । জানে! আসনের কাছে গিয়ে দাড়িয়ে 
ধনিষ্ঠাকে জিজ।সা করুলে-_এ-আসন সেই মেয়েটা! ছোয়- 
টেশায়নি তে।? 

ধনটা কিছু বল্বার আগেই মাধবী বলে' উঠ.ল--ন 
গো না। শুধু কি তোমারই জাতধন্ম আছে, আর 
সবাই খুইয়ে বসেছে ! কোমর বেঁধে যাকে নিন্দে করতে 
এসেছ তার দিকে একবার চেয়ে দেখো! দেখি-কি ছিরি, 
কি হয়েছে! বেরুতে উপোষ আর দিনে-রাতে দশ বার 
চান কর্তে-কর্তে যে শরীর পাত করুছে তাকে নিন্দে 
করতে একটু মুখে আটকায় না! 

“জানো! আজকে পদে-পদেই অপ্রতিভ হচ্ছে; তবু 
সে জ্ুকুটি করে? বল্‌্লে--ওরে বাস্‌ রে! একেবারে ডাল- 
'কুত1! মাধী তুই খাস! খোসামোদ করতে শিখেছিস্‌। 

মাধবী বঙ্কার দিয়ে বলে' উঠল--এর আর খোসা- 
মোদ কি? সত্যি কথ বললে আবার খোসামোদ কর! 
হয় নাকি? গায়ের কোন্‌ চোখখেকো €চাখখাকী মিথ্যে 
বল্বে বলুক দেখি | 

মাধবার কথায় ধনিষ্ঠা লজ্জিত ও বিরক্ত হয়ে গম্ভীগ 
কঠোরশ্বরে বল্‌লে-_মাধী, তুই এখান থেকে যা ।--'-*** 
জানো-দিদি, তৃমি বোসো৷। 

মাধবীর চলে" যাবার কোনে লক্ষণ না দেখে জানে 
তার দিকে চেয়ে বল্লে-_-বলি ও বড়-মান্যের ঝি, শুধু 
আমায় বসতে দিলে, তোমার মুনিবকে একট! কিছু বস্তে 
দাও। 

, মাধবী মাথ। ছলিয়ে মুখ বাঁকিয়ে বল্লে-_ম্ছ ! কাকে 
বস্‌্তে দেবো! আমার মাথা আর মুত । শহ্যে ত্যাগ করে' 
বসে' আছেন! বিধবা তো] ঢের লোক হয়, কিন্তু***** 

ধনিষ্ঠা কুদ্ব-দৃ্টিতে মাধবীর দিকে চেরে র্ডন্বরে 
বল্লে-_মাধী, আমি বল্ছি তুই এখান থেকে হা। 


মাধবী ধনিষ্ঠার মুখ দেখে আর সেখানে থাকতে সাহস 
'পেলে না, সে প্রন্থান করুলে। 

ধনিষ্ঠ। জানোর সাম্নে মাটিতে বস্জ।। 

জানৌর মন ধনিষ্ঠার কৃচ্ছব্রতের পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে 
ও সম্রমে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, মে নরমন্থরে বল্লে'**তা 
নাত-বৌ, এত কাণ্ড কর্ছ যদি তবে এঁ একটু খুত কেন 
রেখেছ ভাই? 

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে'মাটিতে আঙুল বুলোতে-বুলো তে 
বল্লে--কি করুবে! বলে! জানো-দিপ্দি, মেয়েটা মাওড়া, 
ওকে আমি না দেখলে শুন্লে-******** 

জানে। ধনিষ্ঠার কথা শেষ হওয়ার জন্তে অপেক্ষা না 
করে'ই বলে” উঠল-*-তা মেয়েকে দেখছ দেখে, দ্ধ 
মেয়ের জেঠাকে নিয়ে অত মাতামাতি করাটা! কি ভালে! 
হচ্ছে? তোমার সকল ব্রতের প্রধান দানের পাত্র & 
অনল; তোমার ম্যানেজার এ অনল; তোমাকে পড়া- 
বার ম্যাষ্ট্যার এ অনল | এ অনল ছোড়া ছাড়া ফি. 
দেশে আর লোক নেই; মেমের মেয়েটা অনলকে 
বলে বাবা, আর তোমায় বলে মা...এই বা কেমন 
ধারা? 
জানে ধনিষ্ঠার মুখের ভাব দেখবার ও বঞ্চব্য 
শোন্বার জন্তে চুপ করুলে। কিন্ত ধশিষ্ঠ। মুখ খুব নীচু 
করে+ নীরবে যেমন বসে" ছিল তেম্নি বলে" রইল। 
তার মুখ গম্ভীর চিন্ত্রাকুল হয়ে উঠেছিল। 

ধনিষ্ঠাকে নিরুত্তর নতমুখী দেখে জানো। মনে মনে 
খুশী হয়ে উঠল এই ভেবে যে মুখর। দর্পিতা ধনিষ্'কে 
সে এইবার কাবু করে” এনেছে। সে উৎসাহের সঙ্গে 
আবার বল্‌্তে আরম্ভ করুলে...লোকে তোমাদের ভয় 
করে। একজন জমিদাধণী মুনিব, আর-একজন ম্য।নে- 
জার; তোমাদের বিরুদ্ধে কথা বল্তে লোকের সাহসে 
কুলোয় না। তার পর আবার সাধন চন্কত্ীর অবস্থা 
দেখে সবাই আরো ভড়কে গেছে। কিন্তু লোকের 
মুখই যেন বন্ধ করুলে, মন তো আর তোমাদের শাসন 
মান্বে না।+:*,১, 

জানো আবার চুপ করুলে, যদি ধনিষ্ঠা কিছু বলে। 
ধনিষ্ঠাকে তখনো নিরুত্তর নতমুখী দেখে সে আবার 


১ম সংখ্যা ] 


বল্তে ল লাগল তুমি মেয়েমাছুষ, তায় বিধবা, তোমার 
আবার লেখাপড়া শেখবাবই বা কি দর্কার-. "*. 
- ধনিষ্ঠা এবার কথ! বল্লে-_জখিদারীর কাগজপত্র... 

জানো। ধনিষ্ঠার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লে-- 
জমিদারীর কাগক্-পত্তর দেখাশোনা সই করা তো! 
রাজকুমারের আমলেও তুমিই করেছ, তখন তো] লেখা- 
পড়া না জানাতে কোনো! অস্থবিধা হয়নি। 

ধনিষ্ঠ আবার নীরব হয়ে মুখ নত করে, বস্ল। 

জানো বল্তে লাগল- লোকে তে! বল্তে পারে না, 
কিন্তু সবাই মনে করছে তোমার এইসব বের্তো- 
ফেরুতে। হয়েছে শাগ দিয়ে মাছ ঢাকা-..... 

এইসময় গৌরী সেইখানে ছুটে এসে মা বলে? 
ধনিষ্ঠাকে ডেকেই জানোকে দেখে থম্‌কে দাড়াল। সঙ্গে 
সঙ্গে গৌরীর পাহারাওয়ালী দাসী ছুটে এসে তাকে 
ধরে ফেল্লে, যদ্দিও তখন "তাকে ধর্বার আর কোনো! 
দর্ুকার ছিল না। 

ধনিষ্ঠার কানে সেই একাক্ষর ডাকটি এসে পৌছতেই 
তার মুখ আনন্দে উৎফুল্প হয়ে উঠল, সে গৌরীর সন্ত 
মুখের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বল্লে- ডোন্ট, কাম্‌ 
হিয়ার ভালিং, হিয়ার্*স্‌ এ স্কেয়ার-ক্রো ! 

গৌরী ভয়ে ভয়ে জানোর দিকে এক-একবার 
তাকাতে তাকাতে ধনিষ্ঠাকে জিজ্ঞাস করুলে-_মা, হু 
ইজ. হি? 

ধনিষ্ঠা জানোর দিকে না তাকিয়ে গৌরীকে যেন 
অন্ত কথা বল্‌্ছে এম্‌নি ভাবে দেখিয়ে বল্লে-ইট ইজ 
নট হি ভালিং, ইট ইজ শি! 

এই কখা বলে'ই কৌতুকভরে ধনিষ্ঠা খিলখিল করে? 
হেসে উঠ.ল। কিন্তু মার অমন হাসি সত্বেও গৌরী 
হাসতে পারুলে না, তার শিশুমনে প্রশ্ন উঠতে লাগ.ল 
নেড়া-মাথ! বিপুল-বগু এ ব্যক্তি কেমন করে' শি হ'তে 
পারে? তার স্বল্প অভিজ্ঞতায় সে যত স্ত্রীলোক দেখেছে, 
কারো সঙ্গে তো! এর একটুও সাদৃশ্য সে খু'ঙ্জে আবিষ্কার 
করুতে পারছিল না। 

শরীর ঝি গৌরীকে বল্লে--ঠাকুর-ঘরের দালানে 
লামাদের উঠতে নেই, চলে! আমরা খেলিগে। 

্ 
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গৌরী আড়চোখে জানোকে দেখতে দেখতে 
সেখান থেকে চলে গেল। : 

গৌরীর দাসীর কথা শুনে জানো বুঝতে পারুলে 
যে গৌনীকে ঠাকুর-দালানে উঠতে দেওয়া হয় না। 
সেদিক থেকে ধনিষ্ঠাকে কিছু বল্বার যতন খত 
না পেয়ে সে বল্লে--তুই তো একেবারে মেমের মত্ন 
ইংরিজি বল্তে শিখেছিস, নাত-বৌ ! এইবার নিকে 
করুলেই হয়। 

ধনিষ্ঠার মুখ লল্জায় ও রাগে লাল হয়ে উঠল, সে 
আত্মসন্বরণ করে, কাষ্ঠহাসি হেসে বল্লে-হ্যা, শীগ্‌গিরই 
হবে জানো-দিদি, শবয়স্বরা! হয়ে বর ঠিক করে? রেখেছি-- 
তোমার নাত-জামাইকে তোমার মনে ধরুবে তো? 

জানে। ঢং করে+ বল্লে-ত| আর মনে ধরুবে না 
ভাই,অমন সোনার চাদ নাত-জামাই--.." 

ধনিষ্ঠা হেসে বল্লে--বরের নাম তো.মুখে আন্তে 
নেই, তবু তোমাকে চুপিচুপি বলি.-.*... 

জানে! মুখ ঘুরিয়ে বল্লে-সে আর বল্তে হুবে না 


ধনিষ্ঠা কৌতুকহান্তে ঝলমল করতে করতে বল্লে-_ 
জানা আছে তো! নিশ্চন্ই | তাতে আবার তোমার নাম 
জানো--তুমি জানো! নাকি? তবু তোমায় বলি--তার 
নাম যম! এ-নাত-জামাইকে কি মনে ধরুবে তোমার ? 

জানো ছুদে দজ্জাল হ'লেও তার একটি ছূর্ববলতা 
ছিল, সে যমের নাম বরদাস্ত করুতে পানুত না । সে 
সকলের চেয়ে বয়সে বড় হ'তে চাইত, কিন্তু মর্তে চাইত 
না, সে যেন অমর। তাই মে ধনিষ্ঠার কথায় তেলে- 
বেগুনে জলে উঠে বল্লে-_তুই নর নাম করুলি শীগগির 


ধনিষ্ঠা হেসে বল্লে-_স্বযস্বরা হয়ে তো! বসে” আছি) 
বর এলেই ঘর-বসত করতে যাবো! । তুমি আমায় ব্রের 
বাড়ী রাখ তে যাবে তো? 

জানো আসন ছেড়ে, উঠে পড়ে সেখান থেকে [চলে'* 
যেতে যেতে চেঁচাতে লাগল-সেই চুলোর দোরে তোর 
সাতগুষ্ি বাক, যারা তোর ভালোবাসার তারা তোর সঙ্গ 


জানো চলে” যাবার সঙ্গে সঙ্গে ধনিষ্ঠার মুখ আবার 


১০ প্রবাসী_ কার্তিক, ১৩৩২ 
মাধবী শঙ্কিত সন্দিদ্ধ দৃষ্টিতে একবার ধনিষ্ঠার দিকে 


[২৫শ ভাগ, ২র খণ্ড 


গর্ভীর চিত্তাকুল হয়ে উঠল। সে যেখানে বসে' ছিল চেয়ে চলে' গেল, সে ভাবলে_নিশ্চয় £ জানো-বাম্নী 


সেইখানে বসে'ই রইল। 
খানিকক্ষণ পরে মাধবী এসে খবর দিলে__মা, 
ম্যানেজার-বাবু এসেছেন? | 
ধনিষ্ঠা ভারী গলায় বল্লে--ডাকে বল্‌্গে আমার 
যেতে একটু দেরী হবে । 


কিছু বলে' গেছে । আচ্ছা জামি দেখে নেবে! মদ্ধা মাগী 
কতবড় দজ্জাল। 
মাধবী চলে' যেতেই ধনিষ্ঠা ঠাকুর-ঘরে ঢুকে চোখ 
বুজে হাত জোড় করে, স্তব্ধ হয়ে বস্ল। 
[ ক্রমশঃ ] 


প্রাচীন মিশরের দেবতা 


হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


মিশর দেশ আফ্রিকায়। মিশরের সঠ্যাা পৃথিবীর 
একটি ' প্রাচীনতম সভ্যাতা-_এই সভ্যতার বয়স থে ঠিক 
কত তাহা .এখনও নিদ্ধারণ করা হয় নাই। মিশরের 
সর্ববাপেক্ষৰ বৃহৎ নদী নাইল--প্রাচীন কালে এই নদীর 
ছুই ভীরে বহু সহর ছিল, তাহাদের চিহ্ন এখন নানা স্থানে 
আবিষ্কার হইতেছে । প্রাচীন মিশরের লোকেরা কোনো! 
দিনও নাইল নদীর উৎপত্তি-স্থানের সন্ধান করে নাই । 
তাহারা সমস্ত ব্রদ্মাণ্ডকে একটা বাক্সর মতন কিছু-একটা 
মনে করিত। এই বাক্সর নীচের দিকে প্রথিবীর অবস্থান 
ছিল। পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ লম্বা এবং পূর্ব 
পশ্চিম চওড়া দিক্‌ ছিল। পৃথিবীর উপরে আকাশ 
সমতলভাবে কিংব। খিলানের মতন ঝুলানো ছিল। ছুই 
দলের ছুইপ্রকার মত। এই আকাশ হইতে পৃথিবীর 
দিক শক্ত তারে বহুংখ্যক আলোক" ঝুলিয়া থাকিত। 
দিনে এইসকল আলোক জলিত না, কাজেই আমরা 
তাহাদের দেখিতে পাইতাম না। এইসকল আলোক 
নক্ষত্র । আকাশকে তাহার চারিকোণে ঠেকা দিয়া 
আট্কাইয়! রাখা হইভ। তবুও মিশরীয়দের ভয ছিল যে 
হয়ত কোন্দিন ঝড়ে আকাশ হুড়মূড় করিয়া তাহাদের 
ঘাড়ে ভাগ্তিযা পড়িবে। পৃথিবীর ঠিক মাবঝাখানেই 
ছিল মিশর-দেশ। প্রাচীন মিশরীয়দের মতে তুর্ধ্য ছিল 
একটা আগুনের চাকৃতি-ইহা একটা নৌকার উপর 


রক্ষিত ছিল। এই নৌকা পৃথিবীর দেওয়ালের 
চারিদিকে ঘুরিত এবং সন্ধ্যাবেলায় . পাহাড়ের 
আড়ালে চলিয়া যাইত বলিয়া পৃথিবী অন্ধকারে 


আবৃত হইত। প্রাচীন মিশরীয়দের পৃথিবী এবং সৌর- 
জগঞ্খ সম্বন্ধে এইপ্রকার নানা অদ্কুত-অদ্ভুত বিশ্বাস 
এবং ধারণ! ছিল। 

এইসময়ে মিশরদেশে যে কতপ্রকার ধর্মের চলন ছিল 
তাহার ইয়ত্তা করা যায়না । প্রাচীন যে সমস্ত স্ুস্ত 
এবং প্রস্তরথোদিত মন্দির-আদি এখন যিশরে বর্তযান 
আছে, তাহাদের গায়ে হাজার-হাজার দেবতার চিত্র 
খোদাই করা আছে। এইসকল দেবতা যে কেবল 
আকাই থাকিত, তাহ। নহে, অন্তত একজন লোকেরও 
পূজা প্রত্যেকটি দেবতা পাইত। প্রতি-দেবতার কম 
করিয়া একটি পৃজারী এবং ভক্ত ছিলই | প্রাচীন মিশরে 
দেবতাদের আতিশয্য দেখিয়া মনে হয় যে যেন সেইসময় 
মিশরে মানুষ অপেক্ষা দেবতার সংখ্যা অধিকপরিমাণে 
ছিল এবং এইসমস্ত দেবতাদের বিবিধ অভিলাষ এবং 
প্রয়োজন পিদ্ধ করিবার মতন মান্থষ এবং অন্তান্ত জস্ত 
ছিল। 

মিশরে প্রথম প্রবেশ করিয়াই দেবতাবাহিনী লইয়। 
বিষম ধন্দে পড়িতে হয়। এক-একজন দ্বেবতার প্রভাব 
মান্ষের জীবনের এক-একটি বিশেষ সময় বা বয়সে-_ 


১ম সংখ্যা ] 


এই নির্দিষ্ট সময় এবং স্থান ছাড়া সেই বিশেষ দেবতার 
জার কোনো! গ্রয়োজন এবং প্রভাব নাই । বিশ্বত্দ্ধাণ্ডেরও 
বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তে এবং কালে বিশেষ-বিশেষ দেবতার 
প্রভাব ছিল। প্রতোক দেবতাই আপন-আপন নির্দিষ্ট কর্ণ 
সাধন করিয়া যাইত। 

নাপরিট * (801) নামক দেবতার অবিচ্ছেদ্া 
সম্বন্ধ ছিল গমের পাকা শীষের সঙ্গে। এই দেবতা 
দেখিতে মানুষের মতনই, কেবল মাথায় দুইটি গম ব। ষবের 
শীষ গৌজা আছে। 

মাস্‌খোনি ত১(118510১0010) দেবতা নবশিশুর জন্মের 
সজে-সজেই তাহার বিছানা বা দোজনার পাশে আসিয়া 
ঈ্লাড়াইভ। ইনি স্ত্রী-দেবতা । ইনিও দেখিতে মানবীর 
মতনই, ইহার মাথায় কচি তাল-পাতা গৌঁজ! থাকে। 

রানিনীত (২811710 শিশুর নামকরণের এবং লালন- 
পালন ও শিক্ষাদি-ব্যাপারের অধিষ্ঠাতী দেবী। উক্ত 
দুইজন দেবী যে একইসময়ে বিভিন্ন স্থানে তাদের 
দরুকার-মতন বিরাজ করিত তাহা নহে, ইহাদের 
ক্রমাগত ছুটিয়া-ছুটিন্বা এক স্থান হইতে আর-এক স্থানে 
গিয়া নিজেদের নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করিতে হইত। 
একজন দেবীকে প্রসববেদনাগ্রন্তা নারীর বেদনা লাঘব 
করিয়। ফিরিতে হইত। আর-একজনকে সকল সময় 
নবাগত শিশুদের জন্য শুভ নাম খুঁজিয়! বেড়াইতে হইত। 
প্রত্যেক শিশুরই এমন-একটি করিয়! নাম রাখিতে হইত 
যে নামের শব্দের জোরে ভবিষ্যতে অনেক অকল্যাণ 
তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিত। এই ছুইজন 
দেবীর নিকট ₹ইতে লোকে আর বেশী-কিছুর 'আশ! 
বা প্রার্থনা করিত না, কারণ তাহার জানিত যে ইহাদের 
আর বেশী-কিছু দিবার বা করিবার ক্ষমতা নাই। 

07০০6/911র1 (সাইনোসেফালি ) দল বাঁধিয়া পূর্বব 
এবং পশ্চিমদিকের পর্বত-শিধরে ভ্রমণ করিত। ইহাদের 
একমাত্র কাজ ছিল পৃথিবীতে প্রবেশ করিবার সময় 





শি তিশা 


ক 14001 কথার টি লিভ বিশেষ ভাবে বল! হয়। 
0807080, 1014 [16708151001100, [01), 752-778 01 এই 
শমা দেবতার প্রতিকৃতি প্রথম সেটি ( 49111) এর কবরে খোদাই কর! 
জান্ে। 


প্রাচীন মিশরের দেবতা 


১১ 


পপ পি পপি 


হুর্যকে বন্দনা করা। স্থধ্যোদয়ের সময়, তাহার! নৃতা 
এবং গীত করিয়া কুর্ধযদেবকে পৃথিবীতে প্রতিদিন 
বরণ করিত। আর-একদল কুরধ্যকে এমনি করিয়া 
রাত্রির রাজত্বে বরণ করিত। একদল দৈত্যের বিশেষ 
কাজ ছিল, সুর্য আসিবার সময় পৃথিবীর আলোক- 
তোরণদ্ার খুলিয়! দেওয়া_ইহারা হ্ধ্যের পৃথিবী ভ্রষণ 
করিবার যে নির্দিষ্ট পথ ছিল, তাহাও রক্ষা করিত। 

এই দৈতাগণ দেবতা বলিয়া গণ্য হইত। ইহাদের 
সকল সময় নির্দিষ্ট স্থানে হাজির থাকিয়া! কর্তৃব্য কার্য 
করিয়া যাইতে হইত। নিজের-নিজের স্থান হইতে 
ইচ্চাদের এক-পাও নড়িবার ক্ষমতা ছিল না । নিজ 
কর্তব্য করিবার কালের কিছুপূর্বে ছাড়া অন্ত-কোনো! 
সময় ইহাদের দেখা যাইত না। কর্তব্যকাজ শেষ হইবামাত্র 
যে যার স্থানে বসিয়৷ পড়িত'। এই দেবতাদের বিশেষ দেখা 
পাওয়া যাইত না বলিয়া ইহাদের কোনো ভালো মৃষ্তি বা 
প্রতিকৃতি পাওয়। যায় না। ইহাদের কার্ম্যের অনুরূপ মূর্তি 
কল্পনা করিয়! লোকে ইহাদের ছবি আাকিত বা এখাদাই 
করিত । যেসমগ্ত দৈতা সুরধোর পৃথিবী-প্রবেশের-পথে 
মৃত বাজিদের বর্শা দ্বার! হত্যা! করিয়া বেড়াইত, তাহাদের 
প্রতিকৃতি তীরধনুকওয়ালা লোকের মতন করিয়া 
আকা হইত। যাহারা মান্ষের আত্মাকে কাটিয়৷ টুক্‌রা- 
টুকরা করিয়া ছড়াইয়া দ্রিত-_ভাহাদের ছুরিকা-হস্তে- 
স্ত্রীলোক বলিয়া কল্পনা করা হইত। ইহাদিগকে নোকিত 
(010 )৯* বল। হইল। স্ুধোর পথ-রক্ষক দৈত্য এবং 
সুর্যের ভ্রমণপথ-রক্ষক দেবতাদের কোনো বিশেষ, রূপ 
ছিল না বলিলেও চলে। কাহাকেও মানুষের রূপে 
দেখা যাইত, কাহাকেও বা কোনো জন্তর রূপে দেখ! যাইত 
_নফাড়, সিংহ, ভেড়া, বদর, সাপ, মাছ, বাজঃাখী 
ইত্যাদি সকলপ্রক্কার রূপেই এই বিশেষ দেবতাদের 
দর্শনলাভ ঘটিত। অনেক দেবতা আবার প্রাণহীন, 
দ্রবা-রূপে বা তাহার মধ্যে বাস করিত। অনেকে মানুষ 
এবং পশুর দংমিশ্রণে এক অন্ত রূপ ধরিয়। বাস করিত। 





নাজির ৮৫০ 7 গে ( ৫8 1101081৩ 
[051)660198, ৮০1, 1. 10, 87, প্রথম সেটির কবরের দেওয়ালে 


নোকিতদের ছবি দেখিতে পাওয়া যাঁ়। 


প্রাণী সত্য বলিয়া চলিত ছিল, অবশ্থ অন্তান্ত দেবতা! এবং 
দৈত্যদের অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা কম ছিল বলিয়াই মনে 
হয়। আমাদের কাছে এইসমত্ত দেবদেবী এবং ধৈত্য- 
দানাদের কথা মিথ্যা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্ত 
প্রাচীন মিশরীয়দের নিকট এই সমস্ত দেবদেবী প্রত্যক্ষ 
সত্য বলিয়া চলিত ছিল। শুনা যায়, অনেক শিকারী 
জঙ্গলে শিকারের খোজ করিতে-করিতে বিশেষ-বি.শেষ 
দেবতার দেখা "'পাইত। মেবপালকেরা এইসমন্ত 
দেবতাদের বিষম ভয় করিত। 

মিশরের দেবতা-জাতির মধ্যেও অনেক বিদেশী দেবতা 
ছিল। মিশরীয়েরাই এইসকল দেবতাদের জাতি-পরিচয় 
এবং গোষ্ী-পরিচয় অবগত ছিল | মিশরীয়েরা জানিত যে 
হ্বাথর্‌, অর্থাৎ দুগ্ধবতী গাভী, অতি পুরাকাল হইতেই 
তাহার নিজের দেশ পুয়ানিত, (11871) ত্যাগ করিয়া 
আসিয়া মিশরেই বাস করিতেছে । এই জন্ত দুগ্ধবতী 
গাভীকে বলা হইত-_“পুয়ানিতের মহিল1” (1106 780) 
..:০01৮52110)। 
: হ্যাথরের পিছন-পিছন “বিশ্ত"ও নেকড়ে বাঘের 
বেশে আসিয়। মিশরে বাস! বাধিল এবং হ্যাথরের সঙ্গে- 
সঙ্গেই মিশরীয়দের পূজায় ভাগ বসাইল।. তা'র পর ক্রমে 
“বিস্ত' নেকড়ের চামড়া-পরা মান্ছষেন রূপ ধারণ করিল, 
কিন্তু তাহার চেহারা অদ্ভুত এবং চরিত্র নেকড়ের মতন 
ভীষণই রহিয়া গেল। “বিশ্ত" নৃত্য এবং যুদ্ধের বন্ধু- 
দেবতা বলিয়৷ গণ্য হইত। 

শপুরাকালে যে-সব জাতি ফ্যারাওদের দ্বারা বিহ্গিত 
হইত, তাহারা প্রত্যেকে তাহাদের কয়েকটি করিয়া দেবতা 
মিশরীয়দের দান ক্রিত। ফ্যারাও এইসব দেবতাগণকে 
নাইল নদের তীরে স্থাপন করিত। কিন্তু কিছু- 
কাল পরে এইসমস্ত বিদেশী দেবতা তাহাদের বিজাতীয়তা 
ত্যাগ করিয়া একেবারে পৃরা-মাত্্রায় মিশরীয় দেবতার 
পরিণত হইত। আকাশ, পৃথিবী, সুর্য, নীল-নদ--এই- 
সবই মিশরীয়দের নিকট প্রাণবান্‌ ছিল এবং ইহাদের জীবন 
বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের জীবনের মধ্যে প্রত্যক্ষ ছিল। সমগ্র মিশরীয় 
জাতি ইহাদের পৃঙ্া! করিত এবং ইহাদের শক্তিতে 


বিশ্বাস করিত। সমগ্র মিশর যখন এইসব দেবতাদের 
একভাবে বিশ্বাস এবং পৃঙ্বা করিত তখন কোনো- 
প্রকার গোলমাল ছিল না । সমগ্র মিশরে এইসব দেব- 
তারা একই পরিচয়ে এবং নামে পরিচিত ছিল। কিন্ধু যখন 
তাহাদের বিশেষভাবে নামকরণ আরস্ভ হইল তখনই গোল 
বাধিল। এক-এক স্থানের লোকেরা একই দেবতার পরি- 
চয় নাম এবং শক্তি অন্ত স্থানের সেই দেবতার নাম এবং 
পরিচয় অক্ষ অন্তগ্রকার করিয়া ফেলিল। 


বিদেশী যে-সমস্ত জাতি নাইল-নদের তীরে বসবাস 
করিয়াছিল, তাহার! যেমন ক্রমশ নিজেদের সকল-প্রকার 
বিভিন্নতা লোপ করিয়া কালক্রমে মিশরীয়দের সহিত এক- 
জাতির মতন মিশিয়া গিয়াছিল, সেইরূপ বিবেশাগত 
দেবতার! নিজেদের বিদেশীয়ত্ব ত্যাগ করিয়া মিশরীয় 
দেবন্গাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। এই দ্েব-জাতির 
মধো রাজাপ্রঙ্জা উজীর ইত্যাদি নানাবিধ শ্রেণী-বিভাগ 
করা৷ ছিল। দেবগণের প্রত্যেকেই প্রকৃতির এক-একটি 
বিশেষ-বিশেষ ভ্রব্যের প্রতিভূ-্বরূপ ছিল। 

এইসমস্ত দেবতার] সকলে মিলিয়। প্রকৃতি এবং 
পৃথিবী শাসন করিত। আকাশ, বাতাস, নক্ষত্র, সুর্ধা, 
নীল-নদ ইত্যাদি সবই প্রাণবান্‌ ছিল, ইহারা সবাই 
যাঙ্ছষের মতনই নিশ্বাস ফেলিত এবং চিস্তা করিতে 
পারিত। ইহারা মিশরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্য্যন্ত সকলের নিকটেই পৃ! পাইতত এবং সকলেই 
ইহাদের অনীম ক্ষমতায় বিশ্বাসবান্‌ ছিলল। 

প্রথমে সকঙ্প দেবতাই একটি বিশেষ শক্তির অধিকারী- 
দ্ূপেই পৃজা পাইত-_কিন্ধু যখন মিশরীম্নেরা, কোন্‌ দেবতার 
কি কাজ, কাহার কতখানি শক্তি, কাহার রূপ কি-প্রকার 
ইত্যাদি সকল বিষয় স্থির করিতে আরম্ভ করিল ডখনই 
দেবতা-জাতির সকলের একইভাবে একইপ্রকার পু 
পাওয়ার দিন চলিয়া গেল। প্রত্যেক সহর, প্রত্যেক 
প্রদেশ, প্রত্যেক গ্রাম, সকল স্থানের লোকেরাই একই 
বিশেষ দেবতাকে নিজেদের ইচ্ছামত বিভিন্ন ' নামে 
বিভিন্ন প্রকারে পুজা করিতে লাগিল__একই দেবতাকে 
বিভিন্নভাবে কল্পনা করিতে লাগিল। 


অনেকে আকাশকে “বৃহৎ হোরাস্‌” (0:58 


১ম সংখ্যা ] 


[70703 ) বলিত। [79:05:19 ছিলেন 'র? অর্থাৎ সু্ধ্য- 
দেব। উচ্চ মিশরের লোকেরা [781৩60গকে তাহার' 
সাথী '51£ ০£ 0005'এর সহিত, পৃজা করিভ। এই 
শেষোক্ত দেবতা ছিলেন পৃথিবীর প্রতিভূ। এই ছুই 
দেবতাকে প্রায়ই একজন দুই-মাথাওয়াল! -লোকের 


মুর্ভিতে অঙ্কিত বা ধোদ্দিত করা হইত । আকাশকেও , 


অনেক সময় 179:00715 বলা হইত। এই দেবতা 
দেখিতে ছিলেন ফোটা-ফোটা-দাগবিশিষ্ট পালকযুক্ত 
ছোটে। একপ্রকার বাজপক্ষীর মতন। ইনি পৃথিবীর 
বু উচ্চে সকল সময় উড়িয়া বেড়াইতেন। ইহার 
চোখ সকল সময় পৃথিবীর উপর নজ্জর রাখিত। 
আর-একটি প্রবাদ আকাশ এবং পৃথিবী সম্বন্ধে আছে। 
আকাশ এবং পৃথিবী বিবাহিত--একজন স্বামী অপর জ্জন 
ত্রী। পৃথিবীর নাম শিবু এবং আকাশেব নাম চুইত, 
1 ২০1 )। ইহাদের বিবাহের ফলে বিশ্বত্রদ্ষ'গুর সকল 
জিনিষের জন্ম হইয়াছে এবং হইবে। 


অনেকে আকাশ এবং পৃথিবীর দেবতা দুই- 
জনকে মানুষের আকারবিশিষ্ট মনে করিত এবং 
তাহাদের ছবিও আ্াকিত ছুইন্জন মানুষের মতনই। 
এই ছুই দেবতার যে প্রাচীন চিত্র পাগয়া যায়, 
তাহাতে দেখা যায় যে, আকাশ-দেবের নীচে 
পৃথিবী-দেবী পড়িয়া আছে। ছুইজনেরই মানুষের 
্প। অনেকে শিবু-_অর্থাৎ পৃথিবীকে - প্রকাণ্-একটি 
রাজহংস-রূপে কল্পনা করিত। এই রাক্জহংসের হংসিনীই 
হরধ্যবূপ অণ্ড প্রসব করিম্বাছিল। এই হংসিনী 
ঢাকি এখনও প্রতিদিন এইরূপ একটি করিয়াই সুর্ধা-অওড 
প্রসব করিয়াই চলিয়াছে। ্ৃর্ধ্য-অপ্ড প্রসব করিবার পর 
দখগণকে এই শুভখবর দিবার জন্ত এবং হংসিনীকে 
দভিনদ্দধন করিবার জন্ত পৃথিবীদেব রাজহংস বিকট- 
ঢাবে চীৎকার করে। এই চীৎকারের জন্ত ইহার আর 
একটি নাম [8980 ০০7০ অর্থ।ৎ বিকট প্াক-প্াক- 
বকারী পক্ষী (0:52 0201152)১ * | 
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আর-একটি বিবরণে পৃথিবীদেবকে প্রকাণ্ত-এক 
ফাড়ের রূপে পাওয়া যায়। এই ষাঁড় পৃথিবীর সকল 
দেবতা এবং মাস্থষের পিত1 | মাতা---একটি চমৎকার গরু, 
ইহার বড়-বড় চোখ ছিল। এই গরুর মাথা আকাশমার্গে 
উঠিত, এবং ইহার শির-দীড়া দিয়া পৃথিবী প্রাবনকারী 
জলের ধারা বহিত। এই গরুর শরীরের তলদেশ অর্থাং 
পেট এবং বক্ষদেশ পৃথিবীর লোকেরা আকাশরূপে 
দেখিতে পাইত। ইহার চারখানি পা পৃথিবীর বিশেষ 
চার কোণে দপ্তায়মান ছিল। রর 


প্রাচীন মিশরীয়দের আকাশের কল্পনার অঙ্থ্যায়ী গ্রহ- 
নক্ষত্রাদদির বিষয়ে নানা-প্রকার অদ্ভুত ধারণা ছিল। 
আযটোনু (46০18) ছিল একটি আগুনের চাকৃতভির মতন 
দেখিতে, ইনি জীবস্ত দেবত! ছিলেন এবং ইহার সাহাযোই 
হুর্যদেব পৃথিবীর জোকদের সাম্নে নিজেকে প্রকাশ 
করিত। ইহার আর-একটি' নাম ছিল রা। ক্ধ্যও 
এই নামে মিশরে পরিচিত ছিল। আকাঁশ দেবতার 
ডান চক্ষু ছিল র1 অর্থাৎ হুর্যাদেবত1। মিশরের যে সব 
স্থানে “হোরাম” আকাশ-দেবতা বলিয়া পরিচিত ছিল'সৈই- 
সব দেশে সকালে হোরাস প্রথম যখন চোখ খুলিত তখন 
পৃথিবীর লোকের মকাল হইত--"এবং সন্ধযাবেলায় যখন 
হোরাস চোখ বন্ধ করিত, তখন হইত রাত্মি। - 

অনেক স্থানে আকাশকে দেবী বলিয়া মনে করা হইত 
সেই সব স্থানে রা” অর্থাৎ হূর্যয ছিল আকাঁশ-দেবীর পুন্র। 
রা-এর মা ছিল পৃথিবী। 4! প্রতিদিন প্রাতঃকালে 
নতুন করিয়া জন্মলাভ করিত। ্ুধর্যদেব মাথার ছুই- 
পাশে ঝাক্ড়া-ঝাক্ড়া চুল লইয়া এবং ঠোটের ভিত্তর 
আঙুল ভরিয়া দিয়া নবাগত মানবশিশুর মতন পৃথিবীতে 
আগমন করিতেন। রি 

অনেক স্থলে হূর্ধ্যকে মানবশিশুর মতনই কল্পনা 
করা হইয়াছে ।' জন্ম হইবামাত্র নাপরিত এবং 
মাসখোনিত-_-এই ছুই দেবতা কূর্ধ্যকে ধান্্রীর মতন 
হস্তে ধারণ করিত। মাত্র একঘণ্ট। কাল অর্থাৎ দিনের 
প্রথম ঘণ্টা শিশুনূর্যয এই দেবীদের তত্বাবধানে থাকিয়া 
দ্বিতীয় ঘণ্টা হইতেই ইহাদের ত্যাগ করিয়া 
এর (আকাশের ) পেটের তলা দিয়া সজীব হইতে 
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সজীবতর হইয়া ভ্রমণ করিত। দ্বিপ্রহরে সুর্ধা পূর্ণ- 
বয়ন্ক হইয়৷ মহাপরাক্রান্ত হইত এবং পৃথিবীর সকল স্থানে 
নিজের তেজ ছড়াইত। তার পর ক্রমশঃ তাহার বয়স 
বাড়িতে-বাড়িতে সে বদ্ধ হইয়া পড়িত, এবং অবশেষে 


প্রবাসী__কান্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রাত্রি আসিবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার সমস্ত তেজ স্কুরাইয় 
যাইভ এবং বৃদ্ধ হুট আকাশ-দেবীর মুখের ভিতর দিয়া 
মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িত । পরদিন সঝালে তাহার 
আাবার নবজন্ম লাভ হইত । 


কুষ্ঠরোগ-সম্বন্ধে ছ-চারিটি কথা 


কুষ্টরোগ স্মাযুর্বেদমতে ছু-রকমের--গলিত ও ধবল। 
কিন্তু আযালোপাথি-মতে ধবল-কুষ্ঠট। কুষ্ঠ নয়, জন্ত- 
রকমের" রোগ ? ইহার সহিত গলিতুুষ্ঠের কোনো সব্ন্ধই” 
নাই,! গলিত- ক সংক্রামক, কিন লল মোটেই সংক্রামক 
'নয়। কতকগুলি জীবাধু ইজ? ত-কুষ্ঠের হৃষি হয় 
-_-কিন্তু আধুনিক বৈজানিকদের মতে ধবল-কুঠ মোটেই 
জীবাণু-ঘটিত রোগ নয়। 

গলিত-কুষ্ঠ গরম দেশেই হয়-_শীত-প্রধান দেশে নাই 
বলিলেই হয়। ন্মাবু লিয়োনার্ড, রজাস” অনুসন্ধান করিয়া 
দেখাইয়াছেন ষে, গ্রীন্মগ্রধান দেশের যে-যে ছায়গায় বৃষ্টি 
খুব বেশী হয়, সেইসমন্ত জায়গায় অন্ান্ত স্থানের তুলনায় 
কুষ্ঠ রোগট! বেশী। তাহার কারণ তিনি বলেন যে 
যেখানে বেশী বৃষ্টি পড়ে সেইসব জায়গায় পোকা মাকড় 
অন্তান্ত দেশের তুলনায় বেশী। এঁসকল পোকা-মাকড় 
ঝুষ্ট-রোগীর ঘা হইতে জীবাণু লইয়া কাম্ড়াইবার সময় 
স্স্থ লোকের দেহে ঢুকাইয়া দেয়। 

কুষ্ট-রোগীদের অবস্থার কথা ভাবিতে গেলে অত্তি 
নির্দয় ব্যক্তির প্রাণেও কষ্ট হয়। গরীব লোকের তত 
কথাই নাই--কোনে। অবস্থাপন্ধ লোকেরও কুষ্ঠ হইলে 
তাহারও কষ্টের সীমা নাই । কুষ্ট-রোগীর সমাজে স্থান 
নাই--আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব দকলেই তাহাকে আস্তরিক 
স্বণ! করে ও তাগ করে। তারপর আবার হিন্দুশান্ত্র 
বলে, পূর্ব-জন্মে গো-হত্যা-ব্রদ্ষহত্যা-ধরণের কোনে মহা 


রঙ 


পাকের: জন্ত লোকে বুষ্টগ্রপ্ত হয়। অতএব অন্তান্ত 
দেশের তুলনায় আমাদের দেশে কুষ্ঠরোগীর উপর ত্বণাটা 


ছু বেশী। কারণ প্রথমতঃ সর্বাজে ঘা থাকার জন্তু ত 


স্বভাবত্ই কুষ্ঠরোগী দেখিলেই স্বণা জন্মায়, তা'র পর আবার 
শান্তরমতের জন্ত আরও বেশী স্বণা হয়। ইহাদে. পক্ষে 
জীবিকা-নির্ববাহও স্বাধীনভাবে করা সম্ভব নয়--তা”র পৰ 
আবার অন্থান্ রোগের মহন কুষ্ঠরোগের সাধারণ 
চিকিৎসাতেও কোনে উপকার হয় না। কেহ কুষ্ঠরোগীকে 
গৃহে আশ্রফ দিতে চান না, পাছে নিজেদের কুষ্টগ্রন্ত হইতে 
হয়। কিন্তু কুষ্টরোগীর সহিহ আট নয় বৎসর কাল 
একজে না থাকিলে কুষ্ঠ অন্যের দেহে সংক্রামিত হয় না। 

আমাদের এ-প্রবন্ধ লেখার উদ্দে্ত কুষ্ঠ-চিনকিৎসা- 
সম্বদ্ধে সাধারণকে দুঁ-চারিটি কথ! বলা। কুষ্ঠরোগের 
উঁধধ বাতির করিবার জন্ত অনেক দিন হইতেই 
বৈজ্ঞানিকেরা খুব চেষ্টা করিতেছেন_-সম্পূর্ণ সফলকাম 
না হইলেও কতকপরিমাণে হষইয়াছেন। 

ডাইক্‌ ও রস্চিদ্‌ বে নামে ছুষ্টজন পণ্ডিত কুষ্ঠরোগের 
জীবাণুর দেহ হইতে একরকম চর্ব-জাতীয় (60 
500508106 ) জিনিষ বাহির করিয়াছেন। এখন কোনো- 
রকম জীবাণু শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলেও মান্থষের 
রক্তে এ জীবাণুগুলিকে বিন করিতে পারে, এমন-একটা 
জিনিষ তৈরি হয়। যে সমস্ত জীবাণু কুষ্টরোগের কারণ, 
তাহাদের দেহে এ চর্বিজাতীয় জিনিষটা! থাকবার জন্তু 
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মান্থষের রক্তে যে বাধা দ্লিবার জিনিষটা তৈরি হয়, এ 
জিনিষটা কুষ্ঠ-জীবাধুগ্তলিকে ধ্বংস করিতে পারে না।, 
তাহার! বলেন, কুষ্ঠ-জীবাণুর দেহ হইতে তৈরী চর্বিজাতীয় 
জিনিষটি ক্রমে-ক্রমে একটু-একটু করিয়া বাড়াইয়! যদি 
ইন্জেক্্তান্‌ (111050001) 17009927710) দ্বারা কুষ্ঠ- 
রোগীর দেহের মধ্যে দেওয়া যায়, তাহ। হইলে তাহার 
রক্তে এ চর্বি-জাতীয় জিনিষটাকে নষ্ট করিবার 
একটা শক্তির বিকাশ হয়। তাহা হইলে মান্থষের-রক্তে- 
তৈরী বাধ! দ্রিবার জিনিষটা কুষ্ঠজীবাণুগুলিকে সহব্ধেই 
ধ্বংস করিতে পারে। কেনন! এ চর্বি-জাতীয় জিনিষটা-- 
ষেটা রক্তে-তৈরী বাধা-দ্িবার-জিনিষটাকে কুষ্ঠ-জীবাণুর 
'উপর কাজ করিতে দিতেছিল না-_সেটা নষ্ট হইপ্বা যায়। 
তাহারা এ চর্বিজাতীয় জিনিষটির নাম ভ্তাস্টান-বি 
( ব2507-1)) রাখিয়াছেন। ন্তাস্টীনবি অনেকগুলি 
কুষ্ঠরোগীর উপর পরীক্ষা করিয় দেখা হইয়াছে যে, উহ! 
সবার কুষ্ঠরোগ অনেক-পরিমাণে কমানো যায়। আমরাও 
স্কাম্টান-বি বাবহার করিয়া অনেক ফল পাইয়াছি__ 
্থাস্টীন-বি ব্যবহারে একটি কুষ্ঠরোগীকে সম্পূর্ণভাবে 
আরাম হইতে দেখিয়াছি। আমরা স্তাস্টীন-বি ব্যবহারের 
সঙ্গে-সঙ্গে আণ্ট। ভায়োলেট (01৮-৬10150) আলোক 
কুষ্ঠরোগীর ঘায়ের উপর ক্রমাগত কিছুদিন ধরিয়া 
ফেলিয়া! যথেষ্ট উ কার পাইয়াছি। 


পৈস্ভ 
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পাম্পি পন ৯ শপ পাশাপাশি পাতি পসিদাশিীাশী শশা 


হ্র্ধযের আলোককে যদ্দি কোনো ভ্রিকোপাকৃতি কাচের 
(9797) ভিত দিয়া ফেল! যায়, তাহা হইলে সুর্ধযালোক 
বেগুনী, নীল, লাল, হল্দে, সবুজ্ধ, ভায়োলেট ( 70150) 
কমল! জেবুর রং (0:51700) ও ইণ্ডিগো (17019) 
এই সাত-রকম আলোতে ভাগ হয়। এখন এঁ সাত-রকম 
আলে ছাড়! আরো কতকগুলি আলোতে হ্ৃধ্যের 
আলোক ভাগ হম। কিন্তু আলোগখুলি মানব-চক্ষুর 
অগোচর। এ আলোগুলি ভায়োলেট, আলোর 'পীশেই 
পড়ে। অনেক বৈজ্ঞানিক আন্ট।-ভায়োলেট. আলোর 
সাহায্যে এমন অনেক চর্দদরোগ সারাইয়াছেন, যাহা বন্ধ. 
চিকিৎসাতেও কিছু হয় নাই। এই আলোকের 'জীবাণু 
নষ্ট করিবার শক্তি অসাধারণ । 

এখন যদি দরিদ্র কুষ্ঠরোগীগণকে এইভাবে চিকিৎস। 
করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিয়া দিতে পারা যায়, তাহা 
হইলে তাহার! পুনর্জাীবন লাভ করিতে পারে। আমরা 
এই বিষয়টি লইয়া যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছি'। ভগবান্‌ 
জানেন, কতদূর সফলকাম হইব। পাঠকদিগের নিকট 
সবিনয় অন্গরোধ তাহারা ধেন গরীব “কুষ্ঠরোগীদিগকে 
আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেন। 

তরী রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় 
১২, প্রেমটাদ বড়াল স্ত্রী, 
বৌবাজ্জার, ক কাতা। 





দৈন্তা 
শ্রী কালীপদ রায় 


ভাগাদেবের মহা গভিশাপ কুক্ষণে তব সথ্টি 

স্বরণে চিত্ত ভীতি-কম্পিত, শনির করাল দৃর্ি। 
পৃদ্পকাননে দাবানল জালি' অস্তুরে তব তৃপ্তি, 
পূর্ণে করিয়া শুন্য তোমার প্রকাশে। দানব-দৃষ্চি। 
শিশুর বনে আনে। ক্রন্দন নাশি' হর্ষের হাসতে, 
মলী-কলঙ্ক অঙ্কিত করো সহাস কিশোরী-আশ্বে। 
শক্তি-সাহসে পূর্ণ যুবকে নিয়োজিত কণে দাস্যে, 
অপন্থত করে দীর্ঘশ্বাস কামিনীর কম-লাস্যে। . 
দিগল্রমকারী প্রবল বঞ্ধা প্রণয়-পয়ো ধি-বক্ষে, 
ভুলায়ে বৃদ্ধে ধর্মমাধন। বরাও অশ্র চক্ষে। 


শিল্পীর তুলি তুল্য গোপনে নিজীব করো সি, 
কবির লেখনী স্তব্ধ করিয়া ব্যর্থতা করে৷ বৃষ্টি । 
সুস্থ মবল শরীরে তুমিই ছুরতিক্রমণ্যক্া, 
মৃত্যু-মহিমা! প্রচারে তোমার শক্তিরম দক্ষা। 
বিফলতা তব সদা-সং্গনী, অপমান প্রিয়-সন্গী, 
বিবেক, বুদ্ধি পলায় নুদূরে সঙ্্রাসে দেখি? ভঙ্গী। 
যন্ত্রণা হেরি সদা আনন্দ পিশাচ-দারুণ-চিত্তে, 

ংসারে কেহ স্বপ্নেও তোমা চাহে ন! ছাড়িয়া বিতে। 
যাও অনাহৃত কুদ্র-শিষ্য লঃয়ে অন্থচর-বর্গ, 
তোমার দৈন্যে ধন্ত মানিঘ়া মত্ত হউক স্বর্গ । 


অফ 
শ্রী অচিস্ত্যকুমার সেন গপ্ত 


আমিও তোমার মতো| স্জিয়াছি একখানি অপূর্ব ভুবন, 
* সেথা গ্াত্রি নেমে আসে বক্ষে ল'য়ে বিরহের বাথ।-গ্ু্করণ 
রিক্ত নিরাভরপার মতো 
৪ অঙ্গে ধরি" ব্যর্থতার ব্রত। 
প্রেমে: পাচুধ্য দিয়া রচিয়াছি আকাশের মঙ্গল মহিমা, 
ব্যগার লাবণ্য দিয়া আকিয়াছি শরতের প্রশান্ত নীলিমা ; 
রামধনু খ্বাকিয্াছি অস্ফুট চুম্বনে, 
গগন-কম্পন-ব্যথা মুখ-আলিঙ্গনে ! 
অসংখ্য আশার ভাতি জালায়েছি নয়নে তারার, 
অশ্রু দিয়া" গড়িয়াছি নবঘন পুপ্রিত আযাঢ়। 
যৌবনের ইচ্ছাখানি ছন্দি” তুলি' জলদের কম্পন-আনন্দে, 
মনের নিকুগ্তঙল পুর্ঘ-পুজ বেদনার কেতকী-নুগন্ধে 
রঃ আন্দোলিয়া উঠিছে উততলি', 
আকাঙ্ষার বিহঙ্গ-কাকলী ! 


যেমন তুমি হে কবি, রচিয়াছ এ হুন্দর সৃষ্টির কবিতা, 
আপন আনন্দ-ছন্দে মেলিয়াছ নব-নব বর্ণ-বিলাপিতা? 
তেম্নি আমিও কবি; আমার কল্পনা! 
আঁকে নিত্য আনন্দের শুভ্র আলিম্পন! ৷ 
নিত্য মায়া-মহোৎসব আমার সে মর্মরিত মর্মের জগতে, 
প্রিয়া সেথা চিরধাত্রী পল্পব-হিল্লোল-ফুল্প ফাল্গুনের রথে; 
প্রাণের কুস্থম দিয়! সেথা নিত্য মাল্য-বিরচন, 
ব্যথিত বুকের গৃহে সেথা মোর বাসক-শয়ন, 
সেথা নিত্য আশা যায় বুনি” 
আকাশের ফুলের ফাল্গুনী! 


আমিও তোমার মতো, হে মায়াবী শিল্পকার, হে ক্ষ্যাপা খেয়ালী, 
বোদনার রসায়নে রচি নিত্য ব'সি-ব+সি আনন্দের দীপের দেয়ালি 


অন্তর-ব্যঞ্জন! দিয়া মঞ্জুল করেছি মোর মনের মঞ্জ্যা_ 


সেথা রাত্রি-অবসানে দেখা দেয় তনুগান্্রী জ্যোতি্শয়ী উৎ্1; 


সেথা সুযা-সন্তানের নব-নব জন্মের উৎসব, 
আলোকের স্তোতে-স্তোত্রে আনন্দের মন্ত্রকলরব, 
সেথা ফোটে প্রেমের মালতী, 
তাই সেথা অরুণ-আরতি ! 


যেমন তুমি গে! তা'র পর, 
ভেঙে ফেলো! স্বপ্র-খেলা-ঘর, 
ধূলির সঞ্চয় কাড়ি” নিঃসম্বল করো ধরণীরে, 
সষ্টির কবিতাখানি অবহ্থেলে ফে'লে দাও ছি'ড়ে-_ 
তেম্নি আমিও একদিন 
অশান্ত বিরক্ত তৃপ্তিহীন 
দারুণ হেলার ভরে চূর্ণ করি আনন্দ-লরেখনী, 
দীর্ঘস্বাসে ভম্ম ক'রে দিয়ে যাই স্বপ্নের বিপণী, 
দুইজনে ভয়ঙ্কর বীভৎস নিষ্ঠুর, 
শুধু ছবি ভাঁকি বসে জীবন-মৃত্যুর ! 


আমার ভবনে আমি তোমা-মতো খুশী-ক্ষ্যাপা অষ্টা,ভগবান্‌-_ 
কাহারে বঞ্চিত করি, বক্ষ ভরি' কাহারে সর্বগ্ব করি দান; 


মিলন-চুস্বন কারে, কাহারে বা আতপ্ত বিরহ, 

কারে দগ্ধ মরুভূমি, কারে "বর্ধা-অশ্র-অনুগ্রহ 

আমার খেয়াল-মতে৷ গান গাহি ভৈরবী-বিভাসে, 

ধন্ত করি কারে প্রেমে; খিক্প করি কারে দীর্ঘশ্বাসে; 
কারে কণ্টকের মালা, কারে বা মাধবী, 
যাহ! খুশী দান করি তোম।-সম, কবি! 


আমিও তোমারি মতো পাইয়াছি অমূল্য সে হ্বর্গ-সিংহাসন, 
রাত্রিদিন সেথা বমি” মৃল্যহীন রাজত্বের করি আয়োজন : 


অকারণে ব+সে-বঃসে ক্ষণিকের ক্ষণগ্রভা হানি, 
তোমারি মতন শেষে মৃত্যুর ৬$ন দিই টানি; 
মিশে যায় একে-একে মূলাহীন স্বপ্নের বৃদ্ধ দ, 
আতঙ্কে নিবিয়া যায় সে-রহন্তলীলার বিছ্যাৎ, 
পণ্ড়ে থাকে বিদীর্ঘ বাশরী, 
ভয়. যত ভাবের গাগরী | 


মনৎকুমারের ব্রহ্মবাদ 
মহেশচন্দ্র ঘোষ 


মনৎকুমার নারছকে যে ব্রদ্ষতত্ব শিক্ষা দিয়াছিলে+, 
(ছান্দোগা উপনিষৎ। ৭ম অধ্যাম) অদ্য তাহাই আলোচিত 
হইবে। 

একসময়ে নারদ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া 


বলিয়াছিলেন-_“ভগবন্। আমাকে (ক্র্ষবিদ্যা) শিক্ষা 
দিন।” | 


সনৎকুমার বলিলেন, “তুমি যাহা জান, তাহ! প্রথমে 
বল) পরে তাহার অতিরিক্ত বলিব।” 

তখন নারদ ১৯টি*বিদ্যার নাম করিয়! বলিলেন-_-“হে 
ভগবন্! আমি এইসমুদয় বিদ্যা অবগত আছি। কিন্ত 
এইসমুদয় বিদ্া। লাভ করিয়া আমি কেবল মন্ত্রবিৎই 
হইয়াছি--আত্মবিৎ হইতে পারি নাই। ভগবৎসদৃশ 
লোকসমূহের মুখে শুনিয়াছি, যে আত্মবিৎ শোক উত্ভীর্ 
হয়। আমি শোকমপ্র? ভগধান্‌ আমাকে শোকের পর- 
পারে লইয়া যান।” 

ইহা শুনিয়া সনংকুমার বলিলেন “তুমি যাহা অধায়ন 
করিয়াছ তাহা নামমাজ্্। তুমি নামকে (ক্রহ্ঝরূপে ) 
উপাসনা কর।” 

তখন নারদ জিজ্ঞাস] করিলেন--"হে ভগবন্‌! নাম 
অপেক্ষ| কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?” 

সনৎকুমার বাঁললেন_-“নাম অপেক্ষা বাক্‌ শ্রেষ্ঠ। 
তৃমি এই বাক্যকেই ব্রদ্ধরূপে উপাসনা কর।” ছঃ ৭1১1 

ইহার পরে আরও ১৩ বার প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল। 
এইসসুদয় প্রশ্নের উত্তরে সনতকুমার যাহ| বলিয্নাছিলেন__ 
তাহা এই £ - 


_বাক্‌ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ট, মন অপেক্ষা সন্বল্প, সন্কয় 





ঞ ক ১৯টিবি বিদ্যা এই £--(১) খথেন, (২) হজুবেধেদ, (৩) সামবেদ, 
৫) আধর্ববণ ০» জধর্বব বে), (৫) ইতিহাস ও পুরাণ, ৬) ব্যাকরণ, 
(৭) শ্রান্ধতন্ব, ৮৮) গাঁণতবিদা, (৯) দৈব-উৎপাত-বিহয়ক বিছা, 
0১৯) কালবিদা।, (১১) ৬ককবিদা, (১২) নীতিবিদ্া। (১৩) নিরুক্ত, 
(১৪) তক্ধবিদ্যা, 04) ভূতবিদ্যা, 0৬) ক্ষঅবিধ্যা, (১৭) নক্গঅবিদ্যা, 
(১৮) সর্পবিদা। এবং (১৯) দেবজনবিদা! | 


অপেক্ষা চিত্ত, চিত্ত অপেক্ষা ধ্যান, ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞান, 
বিজ্ঞান অপেক্ষ। বল, বল অপেক্ষ। অয্প। অন্ন অ'ণক্ষা জুল, 
জন অপেক্ষা! তে, তেজ অপেক্ষা আকাশ, আকাশ অপেক্ষা 
শ্বৃতি, স্বৃতি অপেক্ষ! আশা এবং আশা অপেক্ষা প্রাণ 
শ্রেষ্ঠ। ছাঃ ৭1২--১৪) 

এ-স্থলে 'নাম' ংইতে আর্ড করিয়া প্রাণ গর্ধ্যস্ত 
১৫টি সত্তা, বা বস্ত বা বিষয়ের নাম করা হইয়াছে। 
গ্রথমট। অপেঙ্গ। দ্বিতীয়টা শ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয়ট| অপেক্ষ। তৃতীয় 
শ্রেষ্ট, তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ শ্রেষ্ঠ॥ এইভাবে অগ্রসর 
হইয়া শেষবারে বলা হইফাছে চতুদ্দশ অপৈক্ষা পঞ্দশ 
শ্রেষ্ঠ। একটি অপেক্ষ! অপরটি কেন শ্রেষ্ট, প্রতোকবারেই 
তাহার কারণও দেখান হইয়াছে এবং প্রেষ্ঠহর বস্তটিকে 
্দ্করূপে উপাসনা করিবার উপদেণ দেওয়া হইম্াছে। 
সনৎকুমার শেষবার যাহা বলিয়াছেন তাহ! এই-_ | 

“আশ। অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ । (রথচক্রের ) অর- 
সমূহ যেমন ( রখের ) নাভিতে নিহিত থাকে, তেমূনি 
সম্দায়ই এই প্রাণে প্রতষ্তিত। প্রাণ ঘারাই প্রাণ কার্য 
বরে, প্রাণই প্রাণকে দান করে, প্রাণই প্রাণের উদ্দেশে 
দান করে। প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, 
প্রাণই ভগিনী, প্রাপই আচার্য এবং প্রাণই ব্রহ্ষণ। যদি 
কেহ পিতা, মাতা ভ্রাতা, ভগ্রিনী, আচার্ধয বা ্রাগ্ষণৃকে 
মম্মান ন! দেখাইয়া প্রতুাত্তর করে, তাহা হইলে লোকে 
তাহাকে বলে-_-“ধিক্‌ তোমাকে ; তুমি শ্তিহা (্প্তি- 
হস্তা), মাতৃহা, ভ্রাতৃহা, গ্বস্থহা, * আচাধা হা, এবং 
্রাঙ্ণহা। কিন্তু ইহাদিগের প্রাণ উংক্তান্ত হইলে, যদ 
কেহ শূল দ্বার! ইহাদিগের দেহকে বিদ্ধ কগিয়া সমাকৃরপ্থে 
দগ্ধ করে, তাহা হইলেও কেহ বলিবে না__“তুমি পিতৃহা, 
মাতৃহা, ভ্রাতৃহা, হ্বস্থহা, আচার্য/হা ব। ব্রাক্ছণহ।” | 
( হ্ৃতরাং) প্রাণই এইসমুদয়। 

খিনি এইগ্রকার দর্শন করেন, এইপ্রকার মনন করেন, 


১৮ 


পপ শান পশিশীপিাি 


এবং এইপ্রকার জ্ঞান লাভ করেন, তিনি অতিবাদী 
হন। যদি কেহ তাহাকে বলে, “তুমি অতিবাদী”,-_ 
তিনি (ইহার উত্তরে ) বলিবেন--'হা আমি অতিবাদা” 
ইহা! তিনি গোপন করিবেন না” । ৭1১৫1 
'অভিবাদী+ শব্বের একটি অর্থ, “যে অধিক কথ৷ বলে”; 
। ক্র্থবনিন্দান্ছচক | কিন্তু উপনিদে এই শব অন্ত অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । অতিস্অধিক, সাধারণ তত্বের 
অতীত; বাদী-্বক্তা। অতিবাদী -অধিকতত্বের বক্তা 
কিংবা শ্রেষ্ঠ বক্তা । “নাম স্্রন্ধ'--এই তত্ব হইতে আরম্ভ 
করিয়! “আশা স্বরন্ম” এইপর্য্যস্ত যে তত্ব বলা হইয়াছে 
তাহা সাধারণ তত্ব। কিন্তু 'প্রাণই ব্রদ্ষ'-_এই জ্ঞান 
পূর্বোক্ত সত্যসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি ইহা জানেন, 
তিনি পূর্ব-পূর্ব্ব সত্যকে অতিক্রম করিয়া নৃতন তত্ব লাভ 
করিয়াছেন। তিনি কিছু অতিরিক্ত জানেন, তরাং 
কিছু অতিরিক্ত বলেন। এইজন্ত এইপ্রকার লোককে 
এস্কলে 'অতিবাদী” বলা হইয়াছে। 
নারদ এপধ্যন্ত যে-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ভাহাতে 
তাহাকে "অতিবাদী' বল! যাইতে পারে। নারদও বুঝিয়া- 
ছিলেন যে তিনি অতিবাদী হইয়াছেন । তিনি যখন অতি- 
বাদী হইগ়্াছেন তখন তাহার বিশ্বাস হইল যে তিনি সর্ব- 
শ্রে্ঠ সত্য লাভ করিয়াছেন। তাহার ধারণা হইল যে 
ধ্্রাণই ত্রক্ধ' ইহাই শেষ কথা । সেইজন্ত তিনি আর প্রশ্ন 
করিলেন না-_«প্রাণ-অপেক্ষা। কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?" 
যখন সনৎকুমার দেখিলেন যে, নারদ আর প্রশ্ন 
করিতেছেন না, তখন তিনি নিজেই উপদেশ দিতে আরস্ত 
করিলেন। 
ূ সত্য 
তাহার উপদেশ এই £-_ 
যিনি সত্য দ্বার (অর্থাৎ সত্য লাভ করিয়।) অতিবাদী 
হন, তিনিই (প্ররুত পক্ষে ) অতিবাদী। 
নারদ "হে ভগবন্‌! 
জানিয়া অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি” । 
'সনৎকুমার বলিলেন £- “সত্যকে বিশেষভাবে 
জানিবার ইচ্ছা! কর! উচিত।» 


আমি সত্যকে 


প্রবাসী- কার্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ ২য় খণ্ড 


নারদ বলিলেন_“হে ভগবন্! আমি সত্যকে 
বিশেষভাবে জানিবার ইচ্ছা করিতেছি ।” ৭1১৬৷ 
বিজ্ঞান 
সনৎকুমার বলিলেন £_-“যখন মানুষ বিশেষ-রূপে 
জানে, তখনই সত্য বলে। বিশেষ-রূপে না জানিয়া সত্য 
বলে না; বিশেষ-রূপে জানিয়াই সত্য বলে। স্থৃতরাং 
এই বিজ্ঞানকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত*। 
নারদ বলিলেন_-“হে ভগবন্! আমি বিজ্ঞানকেই 
বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি।* 1১৭ 
মনন 
সনৎকুমার বলিলেন £--“যখন মান্য মনন করে, 
তখনই বিশেষরূপে জানে, মনন না করিলে বিশেষ-রূপে 
জানিতে পারে না। স্থতরাং এই মননকেই বিশেষরূপে 
জানিবার ইচ্ছা করা উচিত” | 
নারদ বলিলেন, “হে ভগবন্‌! আমি মননকেই বিশেষ- 
ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি।” ৭1১৬ 
শ্রদ্ধা 
সনৎকুমার - বলিলেন--“মাুষ যখন শ্রন্ধাযুক্ত হয়, 
তখনই মনন করিতে পারে, অ্রদ্ধাযুক্ত না হইলে মনন 
করিতে পারে ন1) শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেই মনন করিতে পারে । 
স্কতরাং শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছ/ করিতে 
হইবে” । . 
নারদ বলিলেন_-“হে ভগবন্‌! আমি শ্রদ্ধাকেই 
বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ।” ৭1১৯ 
নিষ্ট। 
সনৎকুমার বলিলেন_-“মাহ্ছষ যখন নিষ্ঠাবান হয়, 
তখনই শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া থাকে । নিষ্ঠাবান না হইলে 
অন্ধাবান্‌ হইতে পারে না, নিষ্ঠাবান হইলেই শ্রদ্ধাবান্‌ 
হইতে পারে। সুতরাং নিষ্ঠাকেই বিশেষরূপে জানিবার 
ইচ্ছা করিতে হইবে ।” 
নারদ বলিলেন-_প্আমি এই নিষ্ঠাকেই বিশেষর্ূপে 
জানিতে ইচ্ছা! করিতেছি”। ৭২০ | 
ক্ধ 
সনৎকুমার বলিলেন £_“যখন লোকে বর্দ সম্পাদন 
করে, তখনই নিষ্ঠাবান্‌ হয়। কর না করিলে নিষ্ঠাবান 





১ম সংখ্য। ] 
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হইতে পারে না; কর্ম করিলেই নিষ্ঠাবান হয়। স্থৃতরাং 
এই “কৃতি'কেই ( অর্থাৎ কর্তব্য কম্খকেই ) বিশেষরূপে 
জানিবার ইচ্ছা করা উচিত।  ॥ 

নারদ বাঁললেন-“হে ভগবন্! আমি এই কৃতিকেই 
বিশেষ্জপে জানতে হচ্ছ! কারতেছি*”। ৭২১। 

সখ 

স্নত্কুমার বলিলেন--“যদি মানুষ স্থখ লাভ করে, 
তবেই কণ্ম করে। সু লাভ না করিলে কম্ম করে না; 
স্থখ লাভ করিলেই কশ্ম করে। স্থতরাং এই স্থখকেই 
বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করা উচিত” | 

নারদ বলিলেন--"হে ভগবন্! আমি এই স্থখকেই 
বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।” %২২। 

ভূমা 

সনৎকুমার বলিলেন--“্যাহা ভূমা! তাহাই সুখ 
যাহা অল্প, তাহাতে হুখ নাই। ভূমাই স্থখ। এই 
ভূমাকেই জানিবার ইচ্ছা কর! উচিত” । 

নারদ বলিলেন__“হে ভগবন্! আমি এই ভূমাকেই 
বিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিতেছি” । ৭২৩। 

সনৎকুমীরের মতে এই ভূমাতত্বই শেষ তব। ইহা- 
অপেক্ষা অধিক জানিবার বা বলিবার কিছু নাই। 

প্রাণতত্ব ব্যাখ্যা করিবার পরে সনৎকুমার নারদকে 
সত্য, বিজ্ঞান, মনন, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, কশ্ম ও স্থখ-বিষয়ে 
উপদেশ দিলেন। এই উপদেশের ভাবার্থ এই £-_ 

(১) সুখ হয় বলিয়াই লোকে কম্ম করে। (২) 
কর্তব্য কর্ম করিতে-করিতে ইহাতে তাহার নিষ্ঠ। হয় 
অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে স্থিতি হয়? কর্তব্য সম্পাদনে তাহার 
দৃঢ়তা জন্মে। (৩) কর্তব্যে নিষ্ঠাবান্‌ হইলেই মানুষ 
মত্যে শ্রন্ধাবান্‌ হয়। (৪) সত্যে শ্রদ্ধাবান্‌ হইলেই 
সে সত্যকে মনন করে। (৫) সত্যকে মনন করিলে 
নত্যের বিজ্ঞান জন্মে। (৬) সত্যের বিজ্ঞান অথই 
সত্য-লাভ। এইরূপে সত্য-লাভ করিয়া যিনি অতিবাদী 
হন, তিনিই প্ররুতভাবে অতিবাদী। 

কেহ-কেহ বলেন, এন্থলে “কম্ম” অর্থ '্রম্ষচারীর 
কর্তব্য কর্ম ;” এবং “নিষ্ঠা” অর্থ গুরু-শুভ্রয/দিতে তৎপরতা। 
শাস্ত্রে অতি প্রাচীনকাল হইতেই গুরু-শুজধাদিকে অতি 


সনৎকুমারের ব্রহ্মবাদ 
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৯৯ 





শরেঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে! স্থৃতরাং এও অসঙ্গত 
নহে। 

এস্থলে সনৎকুমার সত্য-লাভের এবং ব্রক্ষগ্রাপ্তির 
পথ নির্দেশ করিলেন। পথ এই--প্রথমে কর্ম, তাহার 
পরে [নচী, শ্রদ্ধা ও মনন। এই মনন দ্বারাই সত্যের 
বিজ্ঞান হয় অর্থাৎ সত্য-লাভ হয়। কেহ-কেহ বলেন, 
এ-স্থলে 'সত্য* অর্থ সত্যন্বরূপ ব্রহ্ম; | 2০ 


ভ্‌মা 

কর্ধ-সম্পাদন এইক্সগ্যই সম্ভব হয়, যে বর্শে নখ" 
আছে। স্থখ না থাকিলে মানুষ কর্ম কারতে পারিত 
না। কিন্ত প্রকৃত সুখ কি? সনৎকুমার বলিতেছেন-_ 

“যাহা ভূম! তাহাই স্থখ; যাহা অল্প ভাহাতে স্থখ 
নাই। ভূমাই স্থখ। এই ভূমাকেই বিজ্ঞাত হইতে 
হইবে” ৭২৩ রী 7 

ভূমার গ্রকৃতি 

ভূমার প্রকৃতি-বিষয়ে সনংকুমাৰ এইপ্রকার 
বলিয়াছেন: * 

যাহাতে অন্ত-কিছু (অন্ত) দেখা যায় না, অন্ত- 
কিছু শুনা যায় না, অন্ত-কিছু জানা যায় না, তাহাই 
ভূমা। আর যাহাতে অন্ত-কিছু দৃষ্ট হয়, অন্য-কিছু শ্রুত 
হয়, অন্য-কিছু বিজ্ঞত হয়, তাহাই অল্প'। যাহা ভূমা, 
তাহাই অমৃত; আর যাহা অল্প, তাহাই মরণশীল।” 
৭২৪1১ 

এই অংশকে ভিন্ন-ভিন্ন-ভাবে ব্যাখ্য। কর৷ হইয়াছে । 
যাজ্ঞবন্ধয অনেক স্থলে অস্তবশহা €দ-রহিত ক্রহ্গের কথা 
বলিয়াছেন । শঙ্করপ্রমুখ পর্ডিতগণ, বলেন যে, ত্ৃম- 
প্রকরণেও এপ্রকার ভেদরহিত ব্রন্গের কথাই বলা 
হইয়াছে। ্ 

অনেকে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ, দ্বৈতাছৈভবাদ, চ্েদাভেদ- 
বাদ প্রভৃতি সমর্থন করিয়া এই অংশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন শ" 
তাহারা বলেন ভূম! হইতে পৃথক্‌ ও দ্বিতীয় কোন বন্ধ 
নাই, কিন্তু ভূমাতে শ্বগত-ভেদ আছে। ভূমার মধ্যে জড় 
জীবাদি যাহা আছে, তাহা রঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হতরাং 
তাহা ভূমা হইতে পৃথক্‌ নহে 


২ প্রবাসী কার্তিক, ১৩৩২ 


ভূমার প্রতিষ্ঠা 

ভূমার প্রকৃতি.কি-প্রকার তাহা শ্রবণ করিয়া নারদ 
জিজ্ঞাসা করিলেন £-_ 

“হে ভগবন | সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত?” 

সনৎকুমার ভূমার প্রকুৃতি-বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা স্ববিজ্ঞাত হইলে এ-প্রকার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। 
ধখন একমাত্র ভূম'ই বর্তমান, যঞ্ন ভূমা এক এবং 
অদ্বিতীয়, যখন ভূম! হইতে পৃথক কোন দ্বিতীয় বস্ত্র নাই 
উধন ভূমার প্রতিষ্ঠা! বিষয়ে কোন-প্রকার চিত্ত! আদিতে 
পারে না।' কন শেষে বা কোন ঘটনায় এইপ্রকার চিন্তা 
আসে, সেইজন্ই নারদের মুখে এ প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে। 
প্রশ্ন শুনিয়া সনতকুমার বলিলেন, পস্বীয় মহিমাতে” | এই 
সজে-সঙ্গেই বলিলেন, "অথবা স্বীয় মহিমাতেও নহেন” | 
৭২৪।১' 

ভূমা নিজেতেই নিজে প্রতিষ্ঠিত, এই অর্থে বলা 
হইয়াছে, “তিনি স্বীয় মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত” । ইহা শুনিয়া 
নারদ মনে করিতে প।পিত যে ভূমারও আশ্রয় আবস্থীক 
এবং ইহাও মনে হইতে পারিত যে, "ভূম। এক এবং 
ভূমার মণ্হিমা অন্ত এবং ইহাদিগের মধ্যে এক অন্তটে 
গ্রত্ঠিত'। এইপ্রবার সন্দেহ দূর করিবার জন্ট 
সনৎকুমার বলিলেন--পভূম! নিজ মভিমাতেও প্রতিষ্ঠিত 
নহেন+”, অর্থাৎ ভাহার আশ্রয় আবশ্যক হয় না, ছ্কিনি 
প্রতিষ্টাবিহীন, তিনি নিরালম্ব। 

আমরা এস্বলে যে ব্যাখ্যা দিলাম, সনংকুমার নিয্- 
লিখিত দৃষ্টান্ত বার! তাহাই বুঝাইয়াছেন £- 

'লোকে এই জগতে গো ও মশ্ব, হস্তী ও হিরণা, 
দাস ও ভার্যা, ক্ষেত্রসমূহ ও বাসগৃহসমূহকে “মহিমা? 
বলিয়া থাকে । কিন্ত আমি এপ্রকার (মহিমার কথা) 
বলিতেছি না; কারণ ( ইহাদিগের মধো) এক অপর 
বস্ততে প্রতিষ্ঠিত 1৮, ৭1২৪২ 

ভূমা-দর্শন 

ভূমাকে কিভাবে দর্শন করিতে হইবে সে-বিষয়ে 
মনৎকুমার এইপ্রকার বলিতেছেন £- 

পু (ক) 

“তিনিই অধোভাশে। তিনিই উর্ধডাগে, তিনিই 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পশ্চাত্ভাগে, তিনিই পুরোভাগে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই 
বামে--আমিউ এইসমুদায়'। 
(খ) 
“আমিই অধোভাগে, আমিই উর্ধভাগে, আমিই 
পশ্চাৎভাগে, আমিই পুরোভাগে, আমিই দক্ষিণে, আমিই 
বামে--তিনিই এইসমুদায়ঃ। 


(গ) 

*আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই উদ্ধ'ভাগে, আত্মাই 
পশ্চৎ্ভাগে, আত্মাই পুরোভাগে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই 
বামে--আত্ম! এইসমুদায়” 1৭:২৫ 

এই যে ভিনভাবে ভূমাকে দর্শনের কথা বলা হইল, 
ইহার মধ্যে বিশেষত্ব আছে, ইহার অর্থ অতি গভীর। 
তাহাকে প্রথমে দেখিতে হইবে তৃতীয় পুরুষরূপে। 
“তিনিই সর্বত্র এবং তিনিই সমুদয়'--এইভাবে “ভূম- 
দর্শন, সাধনের প্রথম স্তর । কিন্তু এপ্রকার দর্শন যথেষ্ট 
নহে । ভূমাকে তৃতীয় পুরুরূপে দর্শন করিলে দ্বৈতজ্ঞান 
ও ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হয় না। এইজন্য ধষি উপদেশ 
দিলেন__“অহম্ঠ ভাবে (অর্থ “আমি” এইভাবে ) 'ভূম- 
দর্শন) করিতে হইবে । "আমিই সর্বত্র এবং আমিই 
সমুদবায় এইভাবে দর্শনের নাম “অহম্* দৃষ্টিতে 'ভূম-দর্শন? | 
ইহা সাধনের দ্বিতীয় শ্ভর। এইপ্রকার সাধনে ভূমা 
এবং “অহ্ম্* এন্ছুভয়ের একত স্থাপিত হয়। কিন্ত 
এপ্রকার দর্শন যথেষ্ট নহে । “অহম্‌ জ্ঞানও ছ্বত- 
মুলক। “ভহম' (অর্থাৎ সামি) বলিলেই “ইদম্‌? 
( অর্থাৎ “িহ)? ) ণুঝায়। এখানেও ভেদ-বুদ্ধি রহিয়া 
গেল । এই ভেদ-বুছ্ছি বিদুরিত বরিবার জন্ত খষি 
উপদেশ দিলেন_-ভূমাকে আত্মদৃষ্টিতে দশন করিতে 
হইবে। 

আত্মাই সর্বত্র এবং আত্মাই সমুদায়-_-এইগ্রকার 
দর্শনের নাম আত্ম-দৃিতে--“ভূম-দর্শন | পধির মতে 
ইহাই শ্রেষ্ঠতম সাধন এবং আত্মদৃষ্টি ভূম-দর্শনই প্রকৃত 
দর্শন । 'এই অগৎই ত্রদ্ধ? কিংবা "আমিই তদ্ষ 
এগ্রকার বলিলে ব্রদ্ষের গ্রকৃত তত্ব বলা হয় না। "তিনি 
আত্মা'--ইহ'ই শেষ কথা । 'ভূম! প্রকরণে' বল! হইল যিনি 
আত্ম, তিনিই ভূমা এবং ধিনি ভূমা, তিনিই আত্ম । 
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ভূম দর্শনের ফল 

ভূম-দর্শনেব ফল কি, সে-বিষয়ে খধি এইপ্রকার 
বলিতেছেন 

“যিনি এইপ্রকার দর্শন করেন, এইপ্রকার মনন 
করেন, এইপ্রকার বিজ্ঞানলাভ করেন, তিনি আত্মরতি 
আত্ম-ক্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হন এবং তিনি 
স্ব-রাট, হন। 

আর যে ইহা অপেক্ষা অন্তরূপ জানে, সে অন্ভের 
স্সর্ধীন হয় এবং য়শীল লোক লাভ করে। সমুদায় 
লোকে তাহার পরাধীন। 

এইপ্রকার ভুষ্টার,। এইপ্রকার মনন-কর্তীর, এই- 
প্রকার বিজ্ঞাতার নিকট আত্ম! হইতেই প্রাণ, আত্মা 
হইতেই আখ, আত্মা হইতেই শ্বতি, আত্ম! হইতেই 
আকাশ, 'শাত্সা হইতেই তেজ, আত্মা হইতেই জল, 
আত্মা হইতেই আবির্ভাব ও তিরোভাব, আত্মা হইতেই 
ন্ন, আত্মা হইতেই বল, আত্মা হইতেই বিজ্ঞান, আত্ম! 
হইতেই ধ্যান, আত্মা হইতেই চিত্ত, আত্মা হতেই 
সন্কল্প, আত্মা হইতেই মন, আত্মা হইতেই বাক্‌, আত্মা 
হইছেই নাম, আত্মা হইতেই মন্ত্রমূহ এবং আত্মা 
হইতেই এই সমুদয় ( উৎপক্ন হয় ),' | ৭২৬1১ 

নিজ মত সমর্থন করিবার জন্ত খধি নিয়লিখিত 
শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন £-- 

"তত্বদর্শী মৃতদর্শন করেন না, রোগ দর্শন করেন 
না এবং ছুঃখও দর্শন করেন না। তত্বদর্শী সমুদায়ই 
করেন, এবং সর্বদা সমুদায়ই লাভ করেন) তিনি 
€ স্থ্িব পূর্বে ) এক । (স্ষ্টির পরে ) তিনি ভিন-প্রকার, 


সনশুকুমারের ব্রহ্মবাদ 


২১ 


পাচ-গ্রঞকার, সাত-প্রক্কাব, নয়-প্রকার "হন? পুনশ্চ 
তাহাকে একাদশ, একশত দশ, এবং এক হাঙ্গার বিশ 
বলা হয় ( অর্থাৎ তত্বদর্শী স্থির পূর্বে এক অন্ধিতীচুরূপে 
বর্তমান এবং স্্টির পরে বহুরূপে প্রকাশিত )। ৭া২৩,২ 


বিনি ভূমাকে দর্শন করেন, তিনি ভূমত্বই লা 
করেন। ভূমা আত্মাই 7 ভূমজ্ঞও অনুভব করেন যে, 
ন্িনিও সেই আত্ম। এবং তিনি ইহাও অনুভব করেন যে, 
এই আত্ম! হইতেই 'প্রাণাদি যাহা-কিছু আছে সমুদায়ই 
উৎপন্ন হয়। ব্রদ্ষদর্শনের পর যে তিনি ক্রহ্হ্ব লাভ 
করেন, তাহা নহে। ক্রহ্ধজ্জ অনুভব করেন যে, সৃষ্টির 
পূর্বেও তিনি এক অগ্থিতীয় আত্ম'রূপে বর্তমান ছিলেন 
এবং স্টির পরও তিনি সেই আত্মা; বে এই সময়ে 
তিনি বহুরূপে প্রকাশিত (৭1২৬1২)। অর্থাৎ তত্বদশখ 
প্রত্যক্ষ করেন ঘে সর্বকালে ও সর্ধাবস্থায় তিনি সেই 
অদ্বিতীয় পরক্রক্ম । 


সিদ্ধান্ত 


'ভূম-প্রকরণ' আলোচন] করিয়া আমরা এই গিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতেছি £-- 

১। ভূমা এক ও অদ্বিতীয় 

২। এই ভূমা আত্ম'ই। 

৩। আমর! যাহাকে মানবাত্মা বলি, 'াহা! ভূমাই 
অর্থাৎ ব্রহ্ষই। 

৪1 এই অধ্যায়ে 'না' হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ 
পর্যাস্ত যে ১৫টিকে প্রথমে ত্রদ্ধ বল! হইয়াছিল, সে-সমুদায়ই 
আত্মা ( অর্থাৎ ব্রদ্ধ ) হইতে উৎপন্ন। 


প্রাচীন ভারতে কার্পাস-শিপ্প ও চর্কা 
রী বিধুভূষণ দত্ত, এম-এ 


চরকাই প্রাচীন হিন্দু জাতির বস্ত্র জোগাইয়া দিত। 
তখন কল-কারখানা বা অন্ত কোনে" এপুনারতন যন্ত্রে 
প্রচলন ছিল, এপ্গপ মনে করা যায় না। কিন্তু কত পূর্বব 
কাল হইতে যে চরকা এদেশে বস্ত্রদান করিয়া আলিতে- 
ছিল তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা কঠিন । যতদিন 
হইতে 'আর্ধা হিন্দুগণ বস্ত্র ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, 
ততদিন হইতেই চরকার হাটি হইয়াছে অঙন্ুমান করিয়া 
লওয়। যাইতে পারে । আর অতি স্বদূর কাল হইতেই যে 
তাহারা সভ্যতায় সমুন্নত ছিলেন এবং সভ্যজনোচিত 
বসনাদি ব্যবহার করিতেন, 'ভাহ। সুনিশ্চিতরূপে বলা 
যায়। এক্ষণে, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা যে কতকাল 
পূর্ব হইতে চলিয়। আসিতেছিল, তাহা গণিয়। স্থির করা 
যায় না। পুরাণাদির সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে ত সে- 


কালের সীম! নিণন্ব হয় না; বর্তমান কালের এঁতিহাপিক- 


দিগের বিবেচনাতেও উহা বিংশ, জিংশ বা পধণশৎ 
শতান্ধা শ্রীষট-পূর্ব যুগে যাইয়া পড়ে। সেই অভিপ্রাচীন 
কাল হইতেই যে বম্ননশিল্প ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, 
এবং তাহা ভারতীয় আর্ধা-জাতির সভ্যতার পরিচ্ছদ 
জোগাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

খথেদ হিন্দুদিগের মূল ধর্গ্রস্থ। আধুনিক পণ্ডিতগণ 
উহ্াকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য বলিয়া স্বীকার 
করিতেছেন। বেদ ধর্মগ্রন্থ হইলেও, তাহাতে সমাজ- 
নীতি আদি বস্তবিষয়ের মৌলিক তত্ব নিহিত রহিয়াছে। 
তৎকালে আর্য) হিন্দুদিগের সানাজিক গঠন, শিল্প-নৈপুণা 
প্রভৃতি কিরূপ ছিল, বৈদিক গ্রন্থে তাহার আভাসপ্পাওয়। 
যায়। খথেদের সুক্তসমূহ যে.সময়ে প্রচলিত হয়, মানধ- 
ইতিহাসের সেই প্রাচীনতম যুগে, হিন্দুদিগের পূর্ববপুকুষগণ 
বয়ন-শিল্প সবিশেষ 'অবগত ছিলেন; এবং সভাজনোচিত 
“বেশভূষাদি পরিধান করিতেণ। বিবিধ মন্ত্র হইতে 
তাহার প্রমাণ পাওগা যাইতে গারে। 


নউফীষ" শব মন্তকের ভূষণ বা বসন বাচক, সকলেই 
জানেন। বৈদিক গ্রন্থে ইহার বহুল উল্লেখ রহিয়াছে-- 
বিজ্ঞানং বাসোংবফীযং : অথর্ব ১৫১৫), মৈত্রেয় 
ংহিত। (৪181৩), কাঠক সংহিতা (১৩1১৯ ) এতরেয় 
্রাঙ্মণ (৬১), শতপথব্রাক্ষণ ( ৩/৩/২৩ ) প্রভৃতি আরও 
অনেক স্থলে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। 
পরিধান শব্ষের অর্থ সাধারণ কাপড় বা ধুতি; 
“নোবি”র অর্থ ভিতরে পরিবার বস্ত্র, ঘেমন নেঙ্গট-বিশেষ । 
'অধিবাপ' অর্থে উপরে গায়ে দিবার কাপড়--গড়ন। 
বুঝায়। বৈদিক মন্ত্রে ইহাদের উল্লেখ আছে-- / 


বত্তে বাস: পরিধানং যাং নোবিং কৃণুষে স্বমূ। 
শিবং তে তথ তৎকৃণ্নঃ সংস্পর্শে জ্তক্ষমন্ততে ॥ 
( অধর্ব্ব--৮1২।১৬ ) 
--যেই বস্ত্র তোমার ধুতিরূপে পরিধান করিয়াছ, আর বাহ! তার 
নীচে পরিয়াছ, তাহ! তোমার শরীরের পক্ষে উত্তম শোাদার়ক হইয়াছে, 
আর উহাতে তোমার শরীরে মৃছুষ্পর্ণ করিবে মাত্র ( আঁটা হইয়া কষ্ট- 
দারক হইবে না )। 


আবার, অধিবাসং পরিমাতুরিহন্নহং (খানের ১1৪০৯) 
ইভ] মাতার উপরে-পরিবার ( উড়নী ) বস্ত্। 

এস্থলে অন্থমান করা যাইতে পারে যে, সেইকালে 
শরীরের মাপের ঠিক যোগা করিয়া বস্ত্র তৈয়ারি করা 
হইত এবং মাতার (স্ত্রাদিগের ) জন্য বিশেষ-প্রকার বস্ত্র 
প্রস্তুত হইত। 

এপ্ডদ্বাতীন। 'দ্রাবি ও “অৎকঃ (চোগা ও কোট 
ইত্যাদি ), 'সামুল” 'শামূুলা, (গরম কাপড়, পশমী বস্ত্র 
ইত্যাদি) প্রভৃতির বহস্থানে উল্লেখ রহিয়াছে ; [ খ 
১১১৬১) ৪81৫৩1২, ৯৮৬১৪ 
১০৯৯৯, ১০1৮৫।২৯, ৪1৫৩২, ৬ ২৯২, ইত্যাদি ] 

আবার, ভালো কাপড় (-্থবসন' খ- ৬৫১1৪, 
৯৯৭১৫) ১/১২৪/৭, ৩৮1৪, ১০।৭১।৪ ), রাজার যোগঢ 
বন্্ ( ধ-_৬।৫১1৪ ; অধর্ব-_২1১৩),পতিতদিগের পোষাক 
(অথর্ব ১৪1১।৫৩), মাঙ্গলিক বেশ (অধ্ব্ব ১৪1১৩ ) 


১২৫১৩, ১০1৪৯1৩, 


১ম সংখ্যা] 


বুটাদার বা! ০7015:01060 কাপড় (সণপেশস্ঠ খ- হা৬, 
৪1৩৬।৭, ৩1৩৪১১, ৭1৪২।১) বাজ, যজু--১৯/৮২, ২০1৪; 
এত, ব্রা ৩১০, যজুং-৩০৯) তৈতত্তিরী, ব্রা-_-৩৪।৫1১, 
ইত্যাদি ), ঝালর (-*“তৃস্, তৈ, সং--১1৮।১1১, ২৪1৯১, 
৪1১1১/৩। কাঠক সং--১৬।১), কিনার বা পাড় (.*"দশা” 
শাপবিত্র” শত, ব্রা ৩২1৯, এ. ব্রা-_-৭1৩২। শত ত্রা-_ 
৪1২1২১১ ), ত্বাচলের দ্বিকের সুতার বহিরংশে গ্রস্থি (- 
প্রগাথ” তৈত্বি- সং-_৪1১1১/৩; কাঠক সং-:২৩১ ), 
দরজা, জানালা আদির পরদা (স্*বাত-পান+, তৈ. সং-_ 
৬1১১৩), গামছা, তোয়ালে প্রভৃতি ছোটো ও মোট। 
কাপড় (স্"প্রবরণ 'প্রবার” বৃহদ্রা, উপ, ৬।১1১০ ; »্" 
বিরাসী” কাং সং--১৫৪ 7 পপ্রাচীনাবীত, শত. প্রা, 
--২1৪২।২, ইত্যাদি ), বিবাহাদির জন্ত বিশেষ-প্রকার 
কাপড় (-“বাধ্য়ংবাস”, খ-_১০/৮৫।৩৪। অধর্ব--১৪।২1৪১) 
প্রভৃতি বৈদিক কালে প্রচলিত ভিন্ন-ভিরর-প্রকার কাপড়ের 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

এতদ্থ্যতীভ রভীন কাপড় ( বান্ধ, যদু-_-১১1৪*, খ- 
৪1৫৩।২, শত, ব্রা--৫1৬৫), স্থন্দর স্ন্দর কাপড় ( খ-_ 
৯৯৭1৫০১১1৮৪, ১1১৩৪।৪, ৯1৯৬১, ৯1৯৭২, ৩৩৯।২ 
১০১৬, ১৪।১/২৭ ), রেশমী কাপড় ( অ্র্ব--১৮1৪।৩১ ), 
পশঙ্মের কাপড় ( খ,_-১০1৮৫।২৯), অনেক কাপড় পরি- 
বার রীতি ( খ,-_১1১৬।১, অথর্ব ৯1৫1৬, খু, ১/১৫২১), 
বন্ত্রদান (ক619২1৮, ৬1৪৭।২৩7 অথর্বব-_৯1৫1২৫, 
৫1১1৩১১৪২৪১), এমন-কি কাপড়ের চোর (থ--81৩৮1৫) 
প্রভৃতি বন্ত্-বিষয়ক প্রায় সমুদয় বিষয়ের উল্লেখ বৈদিক 
সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 

এক্ষণে বস্ত্র প্রস্তত-করণ-বিষয়ে বৈদিক গ্রস্থের কি 
প্রমাণ রহিয়াছে, তাহা দেখা যাউক। 


নাধ্বপাংসি সনতান উক্ষিতে উ্! সানক্তা। বয্যেবরদ্থিতে | 
তন্তং ততং সংবয়স্তী সমীচী বন্ড গেশ: হুহৃষে পরম্থতী | 
(ধ ২৩৩) 


--'আমাদিগের সাধু কর্ধা সকলের চির ফলপ্রদায়ী উহ! ও নত্ত বয়ন 
কুশল রমণীঘয়ের স্কায় পরস্পরের সাহাধার্ধ পরস্পর গমনাগমনকরত: 
বজ্পের রপ' নির্ঘাপার্থ গরম্পরকে আনুকূল্য করিয়া বিস্তৃত তন্ত বয়ন- 
করিতেছেন। 

পুনঃ সমব্যদ্বিততং বয়স্তী মধ! কর্তোন্চ ধাচ্ছকম ধীর । 
(খ ২৩৮1৪) 


প্রাচীন ভারতে কার্পাস-শিল্প ও চর্কা 


পন পাশিসপম্পা্পাসপাাি 


২৩ 


__বস্ববর়নকারিণী রমণীর স্তার রা পুনর্ববার আলোককে মম 
রূপে বেষ্টন করিতেছে।' 
নাং তন্তং ন বিজানাম্যোতুং ন যং বয়স্তি সমরেহমানী;। 
মই তত্তং সবিজানাত্যোতুং স বক্তা নৃতুখ! বদাতি। 
খ ৬৯২৩ 
“আমি তন্ত (ডানা) ব। ওতু (বানা) জানি না। কিংব! সতত চেষ্ 
করিয়া যে বন্থ বয়ন করে, তাহার কিছুই অবগত নহি। 
একমাত্র সেই বৈশ্বানর অগ্নি তন্ত ও ওতু অবগত আছেন। তিনি 
উচিত অবসরে বক্তব্য-সমূহ বলিয়! দেন।” 4 
আধীষমানায়! গতিঃ শুচারাশ্চ শুচন্ত চ। 
বাঁো বায়োইবী না ম! বাসাংসি মমৃজৎ | 


ক পলাশিসপিশসত ০০ পাাশিশীপীপশি৮শ৮০। 





খা ১০২১৬ 
_ “তিনি (পু! দেবতা) মেব-লোমের বস্ত্র ব্গন করেন। তিনিই বত 
ধোঁত করিয়া দেন ; ইত্যাদি 


এইগ্রকার হুক্তদমূহের অন্তরালে তত্ত ও বয়ন 
সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত নিহিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া 
নানা-প্রকার মত প্রকাশ করা যাইতে পারে। এইসকল 
কথা ভরদ্বান্জ (ধা ৬1৯২,৩), গৃ্সমদ (২৩৬) প্রভৃতি 
খিগণের ক্পনা প্রন্থুত অলীকবাণী কি না, এবং বৈশ্বানর 
অগ্রি তত্ত ও বয়নবিদ্যার আবিষ্কার-কর্ত| বা প্রথম শিক্ষা- 
দাত! কি না, অথবা উধা উহাদের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা 
ছিলেন, এবং পুধা! তাহাদের প্রবৃদ্ধি সাধন করিতেনকি না 
এইসকল তত্বের আলোচনা এখানে নিপ্রয়োজন। 
কিন্ধু ইহা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়! যাইতে পারে যে, সেই 
সুদুর ধষি-যুগে তন্ক ও বয়নবিদ্যা ভারতীয় আর্য সমাজে 
স্প্রচলিত ছিল। 

কেবল তাহাই নহে। খ্বথেদের দশম মণ্ডলের একটি 
মন্ত্রে তন্ধ-করণ বা স্ৃৃতাঁকাটা সম্বন্ধে স্পষ্ট উপদেশ 
রহিয়াছে :-_ 

তত্তং তথ্বন্‌ রজমে! ভাহুমস্বিহি, জ্যোতিত্মতঃ পথো রক্ষ ধিয়! কৃতান | 

অনুন্থনং বয়ত জোগুবামপে! মনুর্ভব জনয় দৈব্যং জনম্‌। 

'তোমর! গত! কাটিয়া তাহাতে রং দিকে এবং উহা ন্ট না 

যাইতে-যাইতে কাপড় বুনিয়া লইবে ; বিচার-শীল হইবে, প্রজা! "সা 


করিবে, আর তেজস্বীদিগেয বৃদ্ধি স্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে পথ, ভাহা 
রক্ষা ক্রিয়া চলিবে। এইরূপ কর! বিজ্ঞ পঞ্তিতদিগের কার্ধা।' 


এইস্থলে খথেদ অন্যান্য কতিপয় সদহ্ৃশীলনের সহিত ”* 
চরকায় স্তা-প্রস্তত করণ, তাহাতে রং দেওয়া ও তাভা 
স্বারা বস্থ বয়ন করা স্ধীদদিগের কর্তব্য বলিয়া স্পষ্ট 
নির্ধারণ করিতেছেন। ধাহারা বেদের ধর্দ অনুসরণ ৬ 
করেন ও তাহাতে গৌরব বোধ করেন তীহার! 


৪ 


তাহাদিগের ধর্মের আদেশ বলিয়াই চরকাকে গ্রহণ করিতে 
পারেন। 

বাত্তবিক বৈদিক গ্রন্থদমূহে তত্ধ ও বস্ত্র নিশ্বাণ 
বিদ্যার এরূপ ভূরি-ভূরি উল্লেখ রহিয়াছে যেতাহাতে সেই. 
নময়ে আয হিন্দুদিগের ঘরে-ঘরে চরকা ও তাতের প্রচলন 
ছিল, এরূপ জস্থমান করা যাইতে পারে। অবশ্ত বেদ 


তত্ত বা বয়ন-বদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ নহে। কেবল ম্ত্রার্থক 


অন্ত বিষয়ের সম্পর্কে বেদ ইহাদের আভাস বা ইঙ্গিত 


' দিয়াছেন মাত্র। কতিপয় দৃষ্টান্ত উদ্ধত হইতেছে। ইহা- 


দিগের কোনে ক্ষোনো মন্ত্র জ্-গ্রকরণে কোনো মন্ত্র দো 
বা পৃথিবীর বর্ণনে কোনো মঙ্্র উধার বর্ণনে, কোনো মন্ত্র 
বা অন্য বিষয়ে দৃষটান্তশ্বকূপ মাত্র বস্ত্র-বয়ন বিদ্যার উ-ক্পখ 
হইয়াছে । বৈদিক অগ্্রমূহে এইকপ আরো]! বহুবিষয়ের 
উল্লেখ বা. আভাস পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যের ইহা 
এক বিশেষত্ব । অন্য কোনো সাহিত্যে বা গ্রন্থে এক্প 


পাওয়া-যায় ন। 
তখন ঘরে-ঘরে চরকার প্রচলন ছিল। শ্ত্রীদ্দিগের 


প্রধান কার্য ছিল ছুইটি__সন্তান-পালন ও স্থম্থ এবং বত 
গুস্তত-করণ। খথেদের এই মন্ত্র হইতে ইহার ইঙ্গিত 


পাওয়া যায় £-- 

খুতারিনী নায়িনী সনাধাতে মিদ্বা। শিশু: জজ্ঞতুরবর্তী। 

বিশ্বস্ত নাতিং চরতী প্রবন্ত কবেশ্চিং তন্তং মনদ। বয় ॥ 

(৭ ১০1৫৩) 
-সরল-ম্বভাব কুশলদায়িনী হ্বাগণ সন্ভানগণকে জনন ও পালন 

করিয়। থাকেন, আর স্থং ও চলনগীল সকল পনাথের মধাস্থজে ঝবিষন- 
বলত মানসিক শক্তি-নাহাবো সমান মাপে নুত্র-যোক্ন। ক রয়। বস বয়ন 
ফরিয়। খাকেন।? 
- আবার, 

তিশ্র দেবাবিধ! বর্ধনান। উত্তর: মূগগাপা জনয়োষ পত্রী: । 

অচ্ছিনং তস্ত: পরদা সংন্বতীড়! দেখ ভারতী বিধতুত্তাঃ॥ 

* -'সিকল কাধাক্ষম নিও ভূ ম. ভাষ। ও স্তাতার বর্ধনশীল সন্ভান- 
গণের জনশীগণ দুগ্ধ ও হবিঃ দ্বার! ইন্্ী দেবতার পু! করিয়। থাকেন এবং 
জচ্ছিন্ন তন্ত নিশ্মাণ করেন।” 

স্বীদিগের কর্তব্য, যজের জন্ত বিশেষ-প্রকার কাপড় 


ধোনা, এবিষয়ে যজ্ঞদ্য পেশঃ সমীচী সংবয়ন্তা। ( খ ২৩৬) 
এই বাক্য পূর্বে উ্লখিত হইয়াছে। আবার মাত] 
আপন পুত্রের জন্ত বস্ত্র বয়ন করিতেছেন এই আভাস 


প্রতিফলিত হইতেছে :_ 


প্রবাসী কার্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২র খণ্ড 


বিতন্বতে বিয্বো জন্ম! অপাংলি বন। পুত মাতরে বয়্তি ॥ 
(খে ৫.৪৭৩) 


এই মন্ত্রে পুত্রের প্রতি মাতার কর্তব্য নি্দেশ করা 
যাইতেছে। বান্ডাবিক মাতা পুত্রের জন্য, পত্রী পির অন্ত 
নিজ হস্তে কাপড় বুনিয় দিলে ভাহাতে উহাদগের 
সরিচ্ছ৷ ও সন্ভাবসমূহ বস্ত্ের হূত্র-নালের সহিত জড়িত 
হইয়া পুত্র ও পতি কল্যাণ দাধন করিতে পারে, এই 
ধারণা নিতান্ত ভাবুকেরই কল্পনা-মাত্র বলিয়া উপেক্ষা 
নাও করা যাইতে পারে। 

পত্থী পতির জন্তু কাপড় বুনিয়া দিতেছে, নিয্বোললিধিত 
সু্ত হইতে তাহার আভাস পায়! যাইতেছে £-- 


যে জন্ত! যাবতীঃ সিচে। ঘ ওতনো! সে চ তত্তবঃ | 
বাসে বৎ গন্থীঠিরত তন্ঃ স্োনযুপ সম্পৃশাৎ ॥ 
(অধর ১৪২৫১) 
“অন্ত (আঁচলা) গুকিনার! (পাড়) এবং ভান! ও বানা--এই সমু 
অর্থাৎ ৃত। কাটা, আঁচল! ও পাড় তোল! ইত্যাদি সহ পদ্বদগ্ের ছার! 
বোন! কাপড় আমাদিগের সুধদায়ক হউক ।” 


এই মন্ত্রের টীকা করিতে গিয়া কেহ-কেহ বলিয়াছেন 
যে তৎকালে বিবাহের প্রথম দিন পতির পরিধানের 
নিমিত্ত কোনো বিশেষ-প্রকারের কাপড় নব-পরিশ্ীতা 
পত্বীর নিজ হাতের তৈয়াদী থাকিত ( গ্রিফিথ-- অর্বা- 


বেদ, পৃষ্ঠ ১৭৯) 
পিতারও বস্ত্রবয়ন একস্থানে উল্লিখিত আছে। 
মে বয়ন্তি পিতরঃ (ঞ ১০1১৩০১) রা 
তাহা বলিয়া! সমাজে তখন বস্ত্র-বয়ন বাবসায়ী তত্ব- 


বায়ের অভাব ছিল, এরূপ অনুমান করা যায় না। বেদ 


ইহার ইঙ্গিত করিতেছেন ৫ 
. উ্তা উ নুনং তদ্ির্ঘয়েধ বিতদাথে খি়ে! বসতইঞসেৰ | 
(খ ১০১,৩1১) 

কবির কাবা-রচন! ও তন্তুবায়ের বস্্রবয়ন একরপ। কণকুশল 
তত্তবায়যেষন ছুত্র রচন! বারা বস্ত্র বয়ন করে, কবিগণ স্ইরপ 
হুবিচারপূরব্বক শব্ধ রচন! করিয়! কাবা গ্রস্ত করে” কি হুর উপম!। 

বাস তত্র! হত! বন্দু রখং ন ধীর; স্বপ! জতঙ্ষস্‌ | . খা ৫১৯১৫ 

-বুদ্ধদান, নিজ বাবসায়ে হদক্ষ জাতেচ্ছ, কারিগরগণ যেই-প্রকার 
উত্ত॥ ও হন্র বস্ত্র তৈয়ারী করে; ইত্যাদি 

ঝাদোবায়োহবীনাষ! বাদাংদি মমৃগ্ধং| (১০১৬৬) 
বয়নশীল তত্তবায়গণ মেহ-আাদির লোমের দ্বার! বন্ধ বরন করিয়। থাকে, 
ভার তাহ! মাঙ্জিয়। সুন্দর করে।, 

সীদেন তত্জং মনসা! মনীষিপঃ উর্ণ। হুতেন কবরে! বয়সি ॥ (ব্ু--) 
১৯৮৬) 

মননশীল কৰি (পুরুষ) গণ উাগুতরে4 সহিত মন মিশাইয়! তানা 
উপর কাপড় বুনিতেছে। 


১ম সংখ্য) ] 


ইহা হইতে পুরুষগণের বন্ত্ব়নে বিশেষ অধিকার 
জানা যায়) এবং বোধ হয় উর্ণ। বা পশমের সুত্রে কাপড় 
পুরুষগণই বয়ন করিত। বৈদিক ্লনেক মন্ত্রে ইহার 
পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যব্সায় হিসাবে পুকরুষগণ বয়ন 
ক্করিত) স্ত্রীগণ তানা প্রস্তুত করিয়া দিত। এই শ্রম- 
বিভাগ তন্ধবায়গণের মধ্যে এখনও দেখ! যায়। চরকায় 
তা কাট! ঘরে-ঘরে প্রচলিত থাকা আরো! সম্ভবপর ; 
নচেৎ সমুদয় সমাজের বস্ত্র সরবরাহ হইতে পারিত না । 


গৃহস্থ-ঘরে স্ত্রীগণও নি্-নিজ পতিপুত্র প্রস্থৃতির কাপড় 


ধুনিয়। দিতেন। 
বয়ন-জীবীদিগের ব্যবসায়ে পুরুষ এবং স্ত্রীগণের মধ্যে 
শ্বমবিভাগ-বিষয়ে বেদ-মন্ত্রের ইঙ্গিত রহিয়াছে--“তানাঃ 
তৈয়ারী করিবার কান স্ত্রীদিগের হাতে ছিল। 
সরীগ্ন্ত্রতন্বতে । (খ-_-১০৭১৯)-হুত্র কার্য্ে-নিষুকতা স্ত্রী তান! 
টষ্গাণী করে।ঃ 
আবার স্ত্রীও পুরুষে মিশিয়া বয়ন-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন 
অংশে কাজ করিতেছে, এমন-এক চিত অথর্বব বেদের 
[নম্-লিখিত স্ৃক্তে রহিয়াছে £ 
তত্তরমেকে যুবতী বিরপে অন্যাক্রামং বয়তঃ বন্তহুখং। 
তব্তংস্তিরতে ধত্তে অনা! নাপ বৃগ্রাতে ন গমাতে! অস্তম্‌ ॥ 
তয়োরহং পরিনৃত্যন্তেরিব ন বিজানামি যতর! পরত্তাধ। 
পুমানেন ঘযতুাদগৃণাতি পুমানেন স্বিঙ্জ তারধি নাকে ॥ 
( অধর্বব ১০1৭1৪২-৪৩ ) 
এই মন্ত্রে কর্ধ-কর্তাদিগের কি প্রণালীতে কার্য 
কর] উচিত তাহ! বল! হইতেছে। দৃষ্টাস্তত্বরূপ তন্কবায়ের 
কার্ধা দেখানো যাইতেছে। 
শ্তিন্র-ছিন্ন আকতির ছুইটি নবীনা স্ত্রী ছয়টি খু'টিতে লাগানো! একই 
সাতে কান করিতেছে। একজন তানার দিকের হৃতাগুলি টানি! 
দিতেছে, আর. একজন ভারা ধরিতেছে। কেহই কোচ্োরপে কাজ নষ্ট 


প্রাপ্য 


করিতেছে না। তাহারা কখনও কাঞ্জ বন্ধও করিতেছে না। নর্তকী- " 


দিগের ন্যায় খুরিয়া-ঘুরিয়। ইহারা এই থে কা্গ করিয়! যাইতেছে, 
তাাদিগের যধ্যে কে প্রথম ও কে খিতীয় তাহ! বুঝিতে পার! যায় না। 
ইছ। ব্যতীত জার তিনজন পুরুষ কাজ করিতেছে; তাহাদের একজন 
বানের কে কাপড় বুনিতেছে ; আর-একজন উহা আল্গা করিয়া 
ধরিডেছে। তৃতীয় জন তাহা! টিকরপে উপরে ধরিয়া রাখিতেছে। 


অন্তত্র বয়নশালার এইক্বপ বর্ণন! রহিয়াছে £-- 

পুযাং এনং তন্গুত উৎপত্তি পুমান্‌ বিতস্তরে অধিনাকে অন্মিন্‌। 
ইবে হযূখ! উপনেছর সঃ সামানি চক্রত্তদরান্যোতবে | (খ ১০১৩২) 

স্প্একজন 'ভানা' ঠিক করিতেছে, আর-একজন "বানা? 
খুনিরা ধরিতেছে। এইগ্রকারে এই স্থখা্ক স্থানে বিশেষ রীতি- 


প্রাচীন ভারতে কার্পাস-শিল্প ও চরকা 


২৫ 


অনুসারে বরন-কার্ধ্য চলিতেছে । আর এস্বানে কয়েকটি খুটিতে ভাত 
রা রহিয়াছে, তাহাতে আরামদ্বায়ক 'নপি' (মাকু ) বানের দ্বিকে 
ভেছে।” 


ধয়ন-বিষয়ক বহু শব বৈদিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যেমন, 
“াসোবায়” ও “বায়” -তন্তবায় পুরুষ; দিরী ও বরিত্রী- 
বয়নকারিণী স্ত্রীঃ বেষন তাত; (যন্ু ১৯৮৩); তদরং 
শনালী বা মাকু (5১005) (খ ১০1১৩০1২, যঙ্ধু ১৪1৩, 
টম. সং ৩২১, কাঠক ৩৮৩); মীনংস্সীসার ভার 
(155৫-6181. ) কাপড় টান করিয়া ঠিক রাখিবার জন্ত 
(যু ১৯/৮*)7 নস্ধ, তন্ত্র (বাজ. যু ১৯1৮৯, খ-- 
১1১৩০।২, অধর্বা ১1৭৪৩), অনুচ্ছাদ (শত, ব্রা 
৩১২১৮) প্রাচীনতান (তৈ. সং ৬1১১৪, এ. ব্রা, 
৮/১২৩_তানা (থা) ওতু (খ ৬৯২৩, তৈ সং 
৬1১।১৪১ অথ ১৪1২।৫২), পর্যযাস (শত, ত্রা ৩১/২।১০ ) 
বানা পড়েন (০০6); ময়ুখস্খু'টি (796) 

তত্ত-বিদ্যা বা চবুকার আর্থিক লাভ-সম্থন্ধেও বেদ- 
সংহিতায় ইঙ্গিত রহিয়াছে £__ - 


তস্তন! বায়ম্পোযেণ বায়দ্পোষং জি্ব (যু ২৫৭) 
'ধনবৃদ্ধিকারী তন্ত হইতে ধন বদ্ধিত করিয়। লও । রি 


তন্ত শবের উক্ত বেদমস্ত্রে সাক্ষাৎ অর্থ যজ্ঞ? কিন্তু বেদ. 


"মন্ত্র বহস্থলে ছ্ার্থক। এই স্থলে, যেমন যজ্ঞ দ্বারা 


আধ্যাত্মিক সম্পদ বন্ধিত হয়, সেইরূপ সুত্র দ্বারা এহিক 
সম্পত্তি বদ্ধিত হইয়া থাকে'-_এইরূপ বুঝ! যায়। বেদ- 
মন্ত্রের অর্থ বহুজ্ঞাপক ও রহম্তময় ; ইহা স্মুল হইতে লুস্সে 
এবং সুস্ম হইতে স্ুপনকে বুঝাইয়। থাকে । আবার স্থৃতা 
কাটার আর্থিক প্রয়োজজনীয়তা-সন্বন্ধে মন্ত্র বলিতেছেন যে 

ধনী বা বণিক্সমূহ হইতে অর্থ ধার করিয়াও হত! কাটার সম্বযয 
সংগ্রহ করিবে রী 

স্বং সৌধ পণিভা আ বহু গব্যানি ধারয়ঃ। ততং তত্তমচিক্রদঃ ॥ 
খে ১২২৭) ৬ 


আরো অনেকানেক মঞ্ত্রে বয়ন-বিদ্যার শিক্ষা ও 
শিক্ষালয় (খু ১০।১৩০।১), সুজ রংকরা ( যন্জু ২০৪১, 
অথর্ব ৩১৩), বস্ত্র ধৌত -করিবার ব্যবস্থা ( অর্ক 
১২৩২১) প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে । 

আর্ধ্য-হিচ্দুজাতি এদেশে আপন সভ্যতা বিস্তার 


করিবার পূর্বে যাহারা .এ-দেশের অধিবাসী ছিল বলিয়া. 
ইতিহাসে দেখিতে পাই, ভাহাদিগের মধ্যেও বয়নবিষ্ভার 


২৬ 








প্রচলন থাক! অসম্ভব নহে। বর্তমান সময়ের অনেক অসভ্য 
জাতির মধ্যে বস্ত্র নিশ্বাণ-নিপুণতা৷ দেখিতে পাওয়া যায়। 
বিশ্ব-শিল্পী বিধাতা মানবের দেহে লক্জা ও মনে বুদ্ধির বটি 
করিয়া, চতুর্দিকে পশুরোম ও বৃক্ষবন্ধলাদি রাশি-রাশি 
তন্তর উপাদ'নণ্রাখিয়া দিয়া, এবং উর্ণনাঁভ, গুটি-পোক। 
প্রভৃতির উজ্্ল শিল্প-কৌশলের দৃষ্টান্ত সম্মুখে ধরিয়া, এই 
পৃথিবীর কোন্‌ যুগের কোন্‌ সময়, কোন্‌ স্থানে কাহাকে 
কিন্ধপে সর্বপ্রথম তত্ক ও বয়নশিল্পে প্রণোদিত করিয়া" 
ছিলেন, তাহার নির্ণয় কে করিবে? 

কিন্ত কেবলমাত্র কোনে! বিষয় জান! থাকিলে হর না; 
ভাহাদ্দের উন্নতিসাধনই মানবের সভ্যতার পরিচয় দিয়! 
থাকে। প্রাচীন হিন্দুগণ তাহাতে পশ্চাৎপদদ ছিলেন 
না। পরবন্তাকালের ভারতীয় সাহিত্যেও পরিলক্ষিত 
হয় যে, বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া! ক্রমে প্রাচীন 
ভারতে শিল্পবাণিজ্যাদির উত্তরোভভর উন্নতি হইয়া 
আসিতেছিল; এবং সেইজন্য সমাঙ্গে বণিক ও শিল্পী- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থশৃঙ্ঘপ নিয়মাদি প্রচলিত ছিল। 
বৌদ্ধদ্িগের সাহি'্তা পাঠ করিলে এবং এই যুগের শিলা- 


লিপি আদি দেখিলে স্প্টই বুঝা যায় যে, তৎ্কালে এই . 


দেশে নানাবিধ শিল্প ও তাহার উন্নতিকল্পে নিয়ম ও 
ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বয়ন তখন ভারতীয় শিল্পে 
পরিগণিত হইত, এবং গৃহে-গৃহে চর্কার কাজ চলিত। 
উল্লিখিভ আছে, একদ| ভগবান্‌ 7দ্ধদেব কোনো শ্রেষ্ঠীর 
অঙ্থরোধ-ক্রমে একস্থানে সমবেত কুমারীগণকে উপদেশ 
দিতেছেন-_প্কুমারীগণ, তোমরা এইরূপ শিক্ষা করিবে, 
তোমাদিগের ম্বামীর ঘরে যাহা আছে, অর্থাৎ উর্ণা বা 
ছাগ, মেষ প্রভৃতির রোমের কার্য, কার্পাস বা স্তার 
কার্ধা, রং করা, গুচ্ছ-গ্রচ্ছ করা, তুলা পেঁজা, চরকীতে 
বিচি-ছাড়ানো, ধোনা, পাজ কাটা, সুত্রনাল বাহির করা, 
প্রভৃতি কর্ে তোমাদিগকে দক্ষ হইতে হইবে। এই- 
সকল কার্ধো অলন হইবে না, নানা উপায় উদ্ভাবন 
করিবে, নিক্ষে দক্ষ হইবে এবং অন্তকে দক্ষ করিয়া 
লইবে।” 

খু গুঃ সপ্তম শতাবীতে প্রাচীন ভারতে শিল্প ও 
বাণিজ্যের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। বণিক ও 


শাপলা পপপীশিপিপসপীপপপসপাপপাপিসেপপিপপাদপীপ নীপা শাশসপাপসপিপীপামপাশসপাস্পাপাা পাপা 


পি পপাপিসপপাপাপাপিসপপীপিিপীসপাপাপাশাপাপাশিশাাপািপাপাশিপপিসপসপ সপ 


শিল্লিগণ নিজ-নিজ বাবসায়ে উন্নতি ও সংরক্ষণ করিবার 
নিমিত্ত, আপনাদিগের মধ্যে সম্প্রদায় * প্রভৃতি গঠন 
করিয়া চলিত; এবং আপনাদিগের দল-নায়ক ( শ্রেষঠী ) 
নির্বাচন করিয়া তাহাদিগের নেতৃত্বে ব্যবসায় পরিচালন 
করিত; ইহার ভূরি-ভূরি প্রমাণ বৌদ্ধ সাহিত্যের জাতক 
আখ্যায়িকাগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মন্সংহিতার 
চনা-কালে তত্ত-করণ ও বয়ন-শিল্প যে কেবলমাত্র এই 
দেশে পরিজ্ঞাত ছিল, তাহা নহে? বয়নকার্যে বর্তমান 
কালে যে-সকল প্রক্রিঘ। প্রচলিত আছে, তাহার সমুদয় 
তখন কার্যে প্রযুক্ত হইত। 
ৃষ্ীয় শতাবীর বহু পূর্ব হইতে ভারতীয় বণিক্গণ 
পৃথিবীর অন্থান্ত সভ্যদেশের .সহিতত বাণিজ্যও করিতে- 
ছিল॥ এবং ভারত-নিশ্মিত বন্ত্র প্রভৃতি পণ্য প্রাচীন 
ব্যাবিলন্‌, মিশর প্রভৃতি দেশের লোকেরা আদরের সহিত 
গ্রহণ করিত। ইহাদ্দিগের পরে প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের 
প্রাধান্তকালে, তথায় ইহাদিগের সমাদর ছিল। বর্তমান 
কালে এতিহাসিকগণ ইহার প্রমাণ পাইতেছেন। তাহার! 
স্বীকার করিতেছেন যে, উত্তর-ভারতে আধ্য-বসতি 
বিস্তারের সেই স্থদুর প্রাচীন কাল হইতে, হিন্দুগণ অতি 
নিপুণতার সহিত এমন সুক্ম ব্ধস্ূত্র প্রস্থত করিত যে, 
এই কাল পর্য্স্ত অন্য আর-কফোনে। জাতি উহা! ীপেক্ষা 
সুক্সতর ও অধিক হুম্দব সতত প্রস্ততত করিতে পারে নাই । 
প্রাচীন ব্যাবিলন্‌ রাঙ্ে মস্লিন্‌ নামক ুন্দ স্থতার 
কোমল বস্ত্েব নাম ছিল-+সিদ্ধু'। সিদ্ধু-নদের ভীরবর্ভী 
দেশ হইতে আনীত বলিয়া এ নাম হইয়াছিল। 
ব্যাবিলনের গৌরবের সমন্ন কত প্রাচীন, তাহাএঁতিহাসিক 
গবেষণার বিচারসাপেক্ষ । কেহ-কেহ উহা থৃষ্টীয় সনের 
তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া ধার্ধ্য করিয়াছেন। সেই 
প্রাচীন যুগে আধ্য হিন্দুদিগের শিল্প-সমৃদ্ধির পরিচয় এ 
দেশে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। খন তাহার! অবস্তই 
কার্পাসবপন, শ্যত্র-প্রস্তত-করণ ও বন্ত্রবয়নে সুদক্ষ 
ছিলেন। টিটি ছি 


চৈ চাল দাত € 0 (70860) 
ব “মস্লিন নামটি পরবর্তী কালের ; তাইঙ্রিস্‌ নদের তীরবর্তী 
মোদাল' নামক স্থান হইতে ই নাম উদ্ভূত হইয়াছিল । এ স্বান মধ্য- 
হয হর বদিরের জন এসি হইবা উঠ 





১ম সংখ্য। ] 


অধ্যাপক ভেবার বলেন-_-অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় 
শিল্পিগণ যেরূপ নিপুণতার মহিত সুক্ষ সুতার কোমল বন্ত্ 
প্রস্তুত করিত এবং নানা রংএরু মিশ্রণ, ধাতুত্রব্য ও 
মণিমাপিক্যাদির কার্ধ্য, স্থুগন্ধি ভাতর প্রভৃতি প্রস্তত- 
করণ ও অন্ত নানাবিধ কারুকার্ধোয তাহাদিগের যেরূপ 
দক্ষতা ছিল, তাহাতে পৃথিবামন্ব তাহাদিগের হুখ্যাতি 
বিস্তারলাভ করিয়াছিল।” নর 
প্রাচীন শ্রীক-সমাহুঞজ চাকার স্বপ্রসিদ্ধ “মস্লিন্‌? বন্ত 
গ্যাঞ্চেটিকা” নামে কথিত হইত গঙ্গানদীর দেশে 
উৎপর বণিয়! ধ নাম হইয়াছিল। তথায় উহার অতিশয় 
আদর ছিল। পণ্যজাত ভ্রবোর এক অভিধানের গ্রন্থকার 
ডাক্তার ওয়াট বলিতেছেন_“গ্রীক্‌ ইতিবৃত্তবিদ্‌ 
হেরোডোটাস্‌ 'ভারতবর্ষ-সন্বন্ধে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন 
যে, সেই-দেশে একপ্রকার বন্তবৃক্ষে পশম ফলে; তাহা 
গুণে ও সৌন্দর্যে মেষ-রোম হইতেও উৎকষ্ট। ভারতীয় 
লোকেরা উহা হইতে বস্ত্র গ্রস্তত করিয়া ব্যবহার করে।” 
এই হেরোডোটাস্‌ গ্রীক এঁতিভাসিকদ্দিগের আদিগ্ুরু ; 
ুষ্টপৃঃ পঞ্চম শতাবীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি 
ভারতীয় একপ্রকার বৃক্ষ হইতে যে পশম উৎপত্তির 
কথা বলিয়'ছেন, তাহা যে কার্পাম তাহা! বুঝ! যাইতেছে । 
. আর*এই উক্তি হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 
তাহার পূর্বের গ্রীকগণ কার্পাসের সহিত পরিচিত ছিলেন 
. না, রোমজ বস্ত্রাদিই ব্যবহার করিতেন। অজ্ঞাত কোনো 
বন্তর সহিত প্রথম পরিচয়ে তাহাকে পূর্বজ্ঞাভ সমশ্রেণীর 
বন্তবিশেষের নামে অভিহিত করা শ্বাভাবিক। এই- 
জন্যই আবার প্রাচীন 'গ্রীকগণ ভারতীয় কার্পাসকে"শ্বেত- 
পশম” নামে অভিহিত করিয়াছিল। ভাহারা ভারতবর্ষ 
হইতেই সর্বপ্রথম কার্পাস প্রাপ্ত হইয়াছিল ও উচ্চ 
বাবহার শিক্ষা করিয়াছিল। পাশ্চাত্য জগতে সর্বপ্রথম 
হেরোডোটাসের গ্রন্থেই কার্পাস-ৃত্রের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ হইতে কার্পাস-শিল্প ক্রমে পারস্য, 
আরব, মিশর, ফিনিসীয় ও দক্ষিণ ইউরোপে বিস্তার লাভ 
করে, এরুপ অঙ্গমান করা যাইতে পারে। থুষ্টীয় দ্বাদশ 
শতাবীতে মাত্র ইউরোগীয়গণ হুক্ম স্তর করণে প্রবৃত্ত 
হয়। ইংলগ্ড তাহা সপ্তদশ শতাব্ধীতে গ্রহণ করিয়াছে। 


প্রাগীন ভারতে কার্পাস-শিল্প ও চরকা 
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রোম-সাত্রাজ্যে ভারতে প্রস্তুত বস্ত্রাদি প্রতৃত-পরিমাণে 

ব্যবন্ৃত হইত এবং তাহাতে রোমকদদিগের গ্রচুর অথ 
ভারতবর্ষে চলিয়া আমিত। এীতহাপিক প্রিনি (থুঃ 
পৃঃ ২য় শতাব্দী ) তজ্ন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 
আরো! কত পূর্বে, খৃঃ পৃঃ বিংশ শতাবাষ্পা মিশর দেশে 
'মামি' করিয়া স্বতদেহ কবরস্থ করা হইত, এরূপ দেখ! 
যাইতেছে যে, তাহা অতি উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় মলিন 
আবৃত করিয়া দেওয়া হইত। 

ৃষ্টীয় শতাব্দীর কিঞ্দিধিক তিন শত বৎসর পূর্বে 
গ্রীক-বিজেতা আলেকৃজান্দার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করেন, তখন এবং তাহার পূর্ববর্তী বহু বৎসর ধরিয়া 
ভারতবর্ষ ধন, ধান্য ও নানাপ্রকার পণ্য-দ্রব্যে পরিপূর্ণ 
ছিল। ট্টক্ত বিজ্ষেতার সমসাময়িক এঁতিহাসিকগণ 
ভাঙার বিবরণ রাখিয়। গরিয়াছেন। তখন আরব, 
ফিনিসীয়, ,গ্রীক, রোমান ও মিশরীয় বণিক্গ্রণ ভারত- 
জাত পণ্য পশ্চিম-এশিয়া, আফ্রিকা ও দঙ্গিণ ইউরোপে 
লইয়া! গিয়৷ বাণিজ্য করিত ও তাহাতে বিস্তর লাভবান্‌ 
ইইত। & 

আলেক্‌জ্ান্দারের আক্রমণের পরবর্তী সময়েও 
ভারতীয় শিল্প ও এ্রশ্ব্যের কোনোরূপ অবনতি হয় নাই। 
বরং এ সময় হইতে চন্্রপুপ্, অশোক এবং গুপ্ত ও চালুক্য 
প্রভৃতি বংশীয় পরাক্রমশালী নৃপতিগণের রাজত্বকালে 
ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যাদির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই হইয়! 
আমিতেছিল। এ সময় পারসিক, রোমক প্রভৃতি রাজ- 
দরবারের সহিত ভারতীয় নৃপতিগণের আন্তর্বাণিজিক 
সম্বন্ধ সংস্থাপিত ছিল? এতিহাসিকগণ তাহার প্রমাণ 
পাইতেছেন। 

মৌধ্যন্পতিগণের রাঙ্গত্বকালে ও* তাহার পরে গ্র- 
সকল বিদেশীয় পরিব্রাজক ও রাজ্দৃত এই দেশে আসিম়া- 
ছিলেন, তাহার 'সকলেই একবাক্যে ভারতীয় শিল্প ও 
বাণিজোর প্রশংসা! করিয়া গিয়াছেন। “পেরিপ্াস্‌' 
নামক খৃষ্টান গ্রথম শতাব্বীর এক রোমক বণিকের জল- 
যাআবিবরণীতে দেখা যায়, ততৎকালে ভারতবর্ষের 
উপকূল ও অস্যন্তর ভাগ পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে__. 
বন্দর ও বাণিজ্য-ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ছিল। উক্ত শতাব্দীর 


৮ 


মধ্যভাগে তাতে-জাত বস্ত্র রোম-সানতরাজ্যে অতিশয় 
চবিতেছিল। তাৎকালিক আরও অনেক পাশ্চাত্য 
পরিব্রাজক ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রশংসা! করিয়া 
গিয়াছেন। ফা-হিয়ান্‌, হিউএন্-সঙ্গ প্রভৃতি বহুসংখ্যক 
চীনদেশীয় পঞ্ভিরাজক থৃটীন চতুর্থ হইতে সপ্তষ শতাবী 
পর্ধান্ত সময়ের মধ্যে এদেশে আসিয়াছিলেন; তাহারা 
দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার যে-বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন 
তাহাতে শিল্প-কলার বিশেষ উন্নতিরই পরিচয় পাওয়া 
যায়। 

খৃষ্টায় একাদশ শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষে বহিরাক্রমণের 
বিপ্লব আরন্ত হয়। দলে-দলে মুসলমান বিজেতাগণ পশ্চিম 
ও উত্তর প্রদেশ অধিকা রপূর্ব্বক ক্রমে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে 
বিস্তার লাভ করিয়। ভারতভূমিতে মুসলমান অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত 'করিল। কিন্কু তাহাতে ভারতীয় শিল্প ও 
বাণিজ্যের বিশেষ কোনো ক্ষতি হইয়াছিল, এমন বোধ হয় 
না। কারণ মুসলমানেরা! এই দেশে রাজত্ব ও আধিপত্য 
বিস্তার করিতেই আসিয়াছিল। শিল্প ও বাণিজোর লোপ 
সাধন করিতে আসে নাই। আবার ভারতীয় সমাজ- 
বন্ধনের তখনও এমন বিশেষত্ব ছিল ধে, বহিরাক্রমণের বা 
অন্তর্বিপ্লবের অস্তরায়ে দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিক্্যাদির 
বিশেষ কিছু বিশ্ব হয় নাই । মার্কোপোলে! নামক ভিনিস্‌- 
দেশীয় পরিব্রাঙ্গক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে 
আসেন। তিনি তখন এই দেশের শিল্প ও বাশিজোর 
যে-বিবরণ রাখিয়া! গিয়াছেন, তাহাতে মুনলমান রাজত্বের 
সেই নান! বিপ্লবের ও উদ্বেগের সময় ভারতীয় শিল্পের 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সম্বদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পরে যখন মোগন 
রাজত্ব সুগ্রতিত্তিত হইল এবং আকৃবর প্রভৃতি মহামাস্ত 
নৃপতিগণ ভারত-সায়াজ্যের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির প্রতি 
একাস্ত মনোনিবেশ করিলেন, তখন ভারতবর্ষের শিল্প 
ও কারুকার্যের কতই না শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বারনিয়ে, 
তভাবুনিয়ে প্রভৃতি ইউরোপীয় ভ্রমণ-কারিগণ তাহাগ 
উজ্জল ক্ষাহিনী রাখিয়! গিয়াছেন। 
কী চি কী 
বাস্তবিক ভারতীয় শিল্প ও পণ্যাদির নামে আক 
* হুইয়াই বর্তমানকালের ইউরোপীযগণ এই দেশে বাণিজ্য 
করিতে আসিয়াছিল। প্রসিদ্ধ ইতিবৃতবেতা। মুন 
বলিহেছেন--“ভারতবর্ষে যেমন স্থন্দর বহ্ত প্রস্তত হইত, 
তেমন জগতের আর কোনো! স্থানের মনুষ্ের হাতে হইণ্ঠে 
পারিত না। তাহা লইবার জন্য ইউরোপীয় বণিকৃগণ 
যৎপরোনান্তি কষ্ট শ্বীকার করিয়া ও নানা-প্রকার বিপদ 
মাথায় লইয়। এদেশে বাপিজ্য করিতে আসিত।” 
ভারতবর্ষ যে এতকাল পর্ধান্ত শিল্প ও বাণিজ্যে জগতের 

শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তন্ত ও বয়নকাশ্যে 
নিপুপভাই ভাহার প্রধান কারণ। পণ্যের মধ্যে বঙ্ত্রই 
প্রধান ও অধিকতর সম্বৃদ্ধর হেতু । বর্তমান পৃথিবীর 
বাণিদ্যা-ক্ষেত্রে ইলণ্ড ও অন্তান্ত তত্ত-শিল্প-প্রধা দে*া- 
সমূহ প্রবেশ লাত করিবার পূর্বে, অর্থাৎ বিগত ছুই শত 
বৎসরেরও অল্লকাল পূর্ব পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষ জগতের বা 
বাণিজ্যের প্রধান অধিকাণী ছিল। চরুকাই তাহাতে 
মুগ সম্বল ছিল। 


কবি কৃত্তিবাস 


শ্রী কলিঙ্গনাথ ঘোষ 


আজ প্রায় পাচশত বৎসর অতীত হইতে চলিল, 
বাঙালীর ঘরের কবি অমর রুতিবাস নদীয়ার ফুলিয়া 
গ্রামে বনমালী ওঝার ক্রোড়ে বসিয়া “হাতে-খড়ি” লইয়া- 
ছিলেন--বদ্ধার সমৃশ গুরু ঝড় উদ্মাকর' “হেন গুরুর 


ঠাঞ্রি। “বিদ্যার উদ্ধার করিতে বড়গঙজার পার 
প্রতাপাদ্দিত্যের যশোহরে আসিয়াছিলেন ৷ পাঠ সমাপ্ত 
করিয়া, গুরুস্থানে “মেলানি” লইয়! কৃতিবাস পণ্িত 
গৌড়েশ্বরের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, “পঞ্চ গ্গোকে 


১ম সখ্য) 


ভোটলেন রাজ! গৌড়েশ্বরে'। পাণ্ডত্যের নিদর্শন-স্বরূপ 
স্বরচিত সাতাট ক্লোক নান! ছন্দে নানা মতে আবৃতি 
করিলেন, £ 

“্পঞ্চদেব অধিষ্ঠান তাহার শরীরে । 

সরদ্বতী-প্রসাদে ক্লোক মুখ হইতে ক্ফুরে ॥” 

রসাল ঙ্লোক-পাঠ শুনিয়৷ গৌড়েশ্বর পণ্ডিতের পানে 
চাহিলেন, এবং খুসী হইয়া মহারাজ “চদানে ভূষিত, 
কুত্তিবাসকে ফুলের মালা_দিলেন, বহুমূল্য “পাটের পাছড়া 
প্লান করিলেন_“কেদার খ! শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া”। 
সভার লোক মহা আনন্দিত, 'সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া 
পণ্ডিত ।, 

গাত্্মিত্রের কাছে রাজ! গৌড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আর “কিবা দিব দীন? পাত্রমিত্র সকলে দ্বি্গরাজকে 
বলিল, “যাহা ইচ্ছ! হয় তাহ! চাহ মহারাজে' । রুত্িবাস 
উত্তর করিলেন, 

“কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার। 

যেথা যাই তথায় গৌরব-মাত্র সার ।” 

“দ্বি্জরাজে”র উপযুক্ত উত্তর বটে। ত্যাগশীর লোভ- 
হীন কৃত্তিবাসের আদর্শ চরিত্রের আর দ্বিতীয় নিদর্শল 
অনাবস্তক। সাংসারিকদের মধো কৃত্তিবাসের মতন 
অমন একটি লোভহীন ত্যাগশীল একনি ব্রাহ্ষণ-পণ্ডিত 
ছুল্নভি। 

এফুগে আমরা শুধু গর্ব করিয়া, অহঙ্কার দেখাইয়াই 
পরিতৃপ্ত থাকি, যোগাতা লাভের চেষ্টা করি না। “পত্তিতের 
মধ্যে কত্তিবাস গুণী”, কৃত্তিবাস পত্ডিত এই স্পর্ধা করিয়া 
ক্ষান্ত রহেন নাই, যে পণ্ডিতের শুধু গৌরবমান্র সার। 
তাহার মূখে এ আত্মক্সাঘ। অসম নহে-_“যে-গরুটায় ছুধ 
দেয় তার লাথিটাও সয় । 

“ঘত-ষত মহাপগ্ডিত আছয়ে সংসারে, 

আমার কঘিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥* 

যে ফুলিয়া পণ্ডিতের অসাধারণ কবি-প্রাতিভার 
পুরস্কারশ্বয়প «সন্তোক* দিয়াও রাজ! গৌঁড়েশ্বর পরিতৃপ্ত 
হন নাই, রাজসভায়, অশেষ-প্রকারে সম্মানিত সেই 
“ধীমান সাম্শাস্তিজনপ্রিয়ঃ কবি কৃত্বিবাসের মৃথে 
এই আত্ম-অহস্কার অশোভন নহে । এই অহঙ্কার-বাক্য কবি 


কবি কৃতিবাস 


২৯ 


৯ শপ ৮ পি পপ পপ পা পাপস্পস 


অবশ্ঠ তাহার সংস্কৃত কবিতা-সন্বদ্ধেই বলিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহার বাংল! কবিতার পক্ষে এ অহসঙ্কারের কথ অক্ষরে- 
অক্ষরে সভা, গর্বিত বচন লক্ষ্মী সহিতে না পারিলেও, 
সরদ্বতী তাহার বরপুত্রগণের এঅপরাধ সর্বাস্তঃকরণে 
ক্ষমা করেন। তাই কৃত্তিবাসের ভাষার গ্রাঞ্জলতা, সোজা 
সরল কথায় মনের ভাব প্রকাশ, তীহার কবিতার খু 
এবং অপ্রতিহত গতি, সর্বোপরি তাহার স্বজন-ক্ষমতা 
ও মধুর কোমল করুণরস-সৃঙ্ি, আমর! অতি অল্প কবির 
ভিতরই দেখিতে পাই__এক কাশীরাম দাস ব্যতীত. 
বাংলাদেশে কৃত্তিবাসের অসামান্ত কবি প্রতিভার নিকটে 
আর-কেহ বড়-একটা ঘে'সিতে পারেন না। 

একটি দেশের ধনী-দরিদ্্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত আবাল- 
বৃদ্ধবনিতার যিনি পরম প্রিয় কবি, তাহার অসামান্ত কবি- 
প্রতিভায় কে সন্দেহ করিবে? বা'লার রবি, বিশ্বের 
কবি, আঙ্িও বাহালীর জাতীয় কবি 'কৃত্তিবাসকে 
বিতাড়িত করিয়া বাঙালীর পল্ী-হ্ৃদয়ের, বিরাট্‌ 
সিংহাসন দখল করিতে পারেন নাই। পল্লী গ্রামে, মহিলা- 
মঙ্জলিসে, কৃত্তিবাস-কাশীদাসের অসীম প্রভাবের “ কথা 


কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। 


দীনেশবাবু বলিয়াছেন-_-“কৃত্তিবাস শুধু কবি নহেন, 
তিনি বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে উৎসবের অষ্টা; তাহার কথা 
লইয়া রামলক্্ণ-প্রসঙ্গ বাঙালী মুখে-মুখে আবৃত্তি করিতে 
শিখিয়াছে__তাহা! না! হইলে কি ব্যাধবধূ ফুল্পরা সীতার 
দৃষ্টান্ত চণ্তীদেবীকে শুনাইতে পারিত?” কবিকস্ক 
চণ্তীতে দেখিতে পাই ফুল্পরা কালকেতুকে বলিতেছেন-- 
“কি লাগিয়! বীর এবে পাপে দিল! মন। 
যেই পাপে নষ্ট হৈলা লঙ্কার রাবণ ॥ 
পিপাঁড়ার পাথ! উঠে মরিবার তরে 
কাহার বোড়শী কন্ত! আনিয়া ঘরে ॥ 
অথবা 'খঞ্নগঞ্ষন-আখি অকলম্কশশিদুখী' পাটের- 
সাড়ী-পরা যোলো বৎসরের রামাকে ফুল্পরা বলিতেছেন ২ 


ব্যাধবধূ ফুল্পরা-কখিত এই যে “ইতিহাস, নী 


ও 


সাবিত্ীর” উপাখ্যান হইতে আরম্ভ করিয়া_ ইহার সব 
ইতিহাসই বঙ্গরমণীর নিকট হ্থপরিচিত-_কৃত্তিবাস- 
কাশীরামদাসের কল্যাণে বাঙ্গলার জলবায়ুর সঙ্গে-সজগে 


বাঙালী ইতিহাস হজম করিয়া মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে 
শিখিয়াছে। 

কৃত্িবাস প্রক্কত পক্ষে বাংলার তুলসীদাস। কারণ, 
কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুধু মহাকাব্য নয়, তুলসী- 
দাসের রামায়ণের মতন উহা বাঙালীর ধর্মগ্স্থ। কৃতিবাস 
একাধারে কবি ও ধর্মোপদে্টা। তিনি যেমন আনন্দ 
দান করেন, তেম্নি ধর্মোপদেশও দিয়া থাকেন। 
রামায়ণের অমূল্য উপদেশাবলী আবৃত্তি করিয়া বাংল! 
দেশে ধর্শ ও নীতির যে উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, তাহ! 

ংলার যাহারা অস্থিমজ্জ! সেই পল্লীবাসীদের মধো-_ 
নিরক্ষর অথবা! অর্থশিক্ষিত কৃষক হইতে, শিক্ষিত ভত্র 
পরিবারে--বিশেষভাবে অঙ্ভূত হইবে। বিদ্যাসাগর- 
চরিত-লেখক চণ্তীবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, “এদেশের 
নিম়-শ্রেণীর লোক যে অন্তান্ত দেশের তদবস্থাপন্ধ লোক- 
দের অপেক্ষা নম্র ও ধর্্মশীল, কৃত্তিবাসের অঙ্গয়কীর্তি ও 
কাশীরাম দাসের ভারতরত্বখনিই তাহার প্রধান কারণ। 
পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ধর্ম-গ্রন্থ বাইবেল দ্বারা যে উদ্দেশ 
সিদ্ধ হয় নাই, ভারতে বেদ, উপনিষদ ও পুরাণসমূহের 
দ্বার! যে উদ্দেশ্য সম্যক্‌ সিদ্ধ হয় নাই, বাঙগল। দেশে তাহা 
এই ছুই মহাকাব্যগ্রন্থ দ্বারা সাধিত হইম্বাছে। বহুবিধ 
বিভিন্নত] ও বিচিত্রতার মধ্যে ভারতে জাতীয়ভার 
শেষ রেখা সমাজ-দেহের ভিত্তি-মূলে যে দেখিতে পাওয়া 
ধায়, রামায়ণ ও মহাভারত তাহা নীরবে রক্ষা! করিয়া 
আসিতেছে । বঙ্গদেশে কৃতিবাস ও কাশীরাম, ভারতে 
ব্যাস ও বান্মীকি ৭” 

রামায়ণ'মহাভারত বাঙালী স্ত্রীলোকের উপর কি 
প্রস্ৃত প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে, তাহ! ভাবিলে বিম্ময়ে 
অবাক্‌ হুইয়া যাইতে হয়। বঙ্গললন! রামায়ণ-মহাভারত 
কি অকপট বিশ্বাসে, কি অসীম শ্রদ্ধা! ও ভক্তির সহিত পাঠ 
করেন, তাহার একটি চিত্র শরতবাবু তাহার চরিত্রহীনে' 
' নিপুণভাবে অস্বিত করিয়াছেন। 

পূর্ববঙ্গে আতন্ঘশ্রাদ্ধরে অব্যবহিত 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





একপালা রামায়ণ দেওয়া অবশ্ত-কর্তব্যের মধ্যে 
ফ্লাড়াইয়াছে। প্রেত-আত্মার কল্যাণের নিমিতই 
যে রামায়ণ দেওয়া! হয় তাহা মনে করিবেন না। 
স্ত্রীলোক ও অশিক্ষিতদের ধারণ! শ্রান্ধের পর রামায়ণ 
গান হইলে বাড়ীতে আর ভূতগ্রেতের উপত্রব হয় না। 
'রাম নামে ভূত পলায়” এই বিশ্বাসেই ভূত-শাস্তির জগ 
অর্থাৎ গৃহস্থের কল্যাণ কামনায় উক্ত প্রথা আবহমান 
কাল চলিয়া আসিয়াছে । 

আর-একটি প্রথা আছে, সম্তানাদি ভূমিষ্ঠ হওয়ার 
পর ষ্ঠ রাত্রিতে অর্থাৎ যে দিন বিধাতা পুরুষ শিশুর 
ভাগ্য লিখিয়া যান, ছেলে হইলে রামের জন্ম, আর 
মেয়ে হইলে সীতার জন্ম কৃত্তিবাস হইতে অবস্ত-অবশ্ 
পাঠ করিতে হয়। আজকাল বটতলার দৌলতে ঘরে-ঘরে 
রামায়শের অভাব নাই--যাহার ঘরে রামায়ণ নাই, তাহার 
অন্যের নিকট চাহিয়া-চিত্তিয়া ক্দামায়ণ জোগা৬ করিতে 
অধিক বেগ পাইতে হয় না_-তাই প্রতিঘরে প্রস্থৃতির 
শিয়রে অনান্য দ্রব্যের সহিত সযত্বে কৃত্তিবাসী রামায়ণ 
সাজাইয়া রাখা হয়। এসম্মান কিন্তু কাশীদাসী 
মৃহাভারতও পান না, পূর্ববঙ্গে ঘরে-ঘরে 'ামায়ণ 
এরূপ ধশ্মগ্রস্থের মতন সনম ও ভক্কিসহক্কারে আঙ্িও 
আদৃত হয়। 

রাম-নাম লইলে ভূত পলাম্ব-_এ-বিশ্বাম সকলের ন! 
থাকিতে পারে, রত্বাকর-দন্থ্য “মরা-মরা' করিয়া সর্ববপাপে 
পরিজআ্রাণ পাইয়াছেন একথাও বোধ হয় কেহ-কেহ 
হাসিয়া উড়াইয়াছেন, কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট 
রামনামের যে অশেষ মহিম।! 

কৃতিবাসের প্রসাদে বাঙালীর কাছে রাম লক্ষণ সীতা 
তাহাদের মঙ্্যাজন্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
রাম-লক্্ণ বিষুর অবতার, সীতা ত ্বয়ং লক্ষ্মীদেবী। কোন্‌ 
বাঙালী অস্বীকার করিবেন, তাহার! দেবদেবীর অবতার 
নহেন? এ ঘে হন্থমানজি, তিনিও ত ক্রদ্ধার শাপে 
ত্ব্গচছ্াত দেবতা! আর দশমুণ্ড কুড়িহতস্ত এ যে রাবণ 
রাজা, তিনি ত 'ঠাকুরমা*র ঝুলির রাক্ষসদেরই পূর্ব্ব- 
পুরুষ! ম্বর্ণ-লঙ্কার এশ্বধ্য ও সভ্যতা যে শ্রীরামচন্ত্রের 


পরেই অধোধ্যাপুরীর অপেক্ষা বিদ্দুমাজ ন্যান ছিল না, তাহা 


১ম সংখ্যা] 


বান্মীকির কাব্য পড়িয়া বাঙালী শিখিয়াছে। আর 
রুত্তিবাঁসী রামায়ণ যে খাঁটি বাঙালীরা নিত্য অধ্যয়ন 
করেন, তাহাদের কাছে "রামস্ত ভগবান্‌ হ্বয়ং””। রামকে 
সকলেই সাক্ষাৎ বিষণ বলিয়া বিশ্বাস করেন। 
রুতিবাসের রত্বাকর দস্থ্যর কাছে ব্রদ্ধার কৃপায়-_ 
মরা-মরা বলিতে আইল রাম-নাম। 
পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ ॥ 
যেমন অন্নিতে তন্ম হয়। 
একবার রাম-নাষে সর্ব পাপ ক্ষয় ॥ 
নামের মহিম| দেখিয়া ক্রন্মারও আতঙ্ক হইয়াছিল। 
তাই কৃত্তিবাস গাহিয়াছেন--. 
রাম-নাম বল ভাই এইবার বার। 
ভেবে দ্নেখ বাম বিনা গতি নাই আর। 
রামনদী বয়ে যায় দেখহ ন্ননে । 
গঙ্গায় গিয়! স্বান কর কূলে বসি কেনে । 
হেদেরে পামর লেক পার হবি বদি । 
যন ভরি" পান করে। বয়ে যায় নদী ॥ 
সবতাকালে একবার রাম বলি ডাকে। 
সেই স্বর্গে যায় রাম দীড়াইয়া দেখে ॥ 
এমন রামের গু৭ কি বলিতে পরি। 
হেলায় তরিয়ে বাবে মুখে বল হরি ॥ 


আর-একস্থলে 


পতিত পাবন নাম কি গুণ ধরিবে॥ 
সাধুজনে তরাইতে সর্ধব দেবে পারে। 
অমাধু তরান্‌ তিনি ঠাকুর বলি তারে ॥ 
পার কর রামচজ্র রঘুকুলমণি, 
তরিবারে ছুটি গদ করেছ তরণী॥ 
তুমি বদি ছাড় দলা আমি না! ছাঁড়িব। 
বাঞ্জন নুপুর হ'য়ে চরণে বাঁজিব॥ 


কেহ-কেহ বলেন, কৃত্তিবাস, যুগের প্রভাব অতিক্রম 
করিতে পারেন নাই। বৈফবধর্শের প্রভাব প্রচুর- 
পরিমাণে তাহাতে ছিল। এ-কথ! না হয় ম্বীকার 
করিলাম, কিন্তু কৃত্তিবাসের মানস-তনয় তরণীসেন ও 
বীরবাহু এমন রামভক্ত হইয়া উঠিল কেমন করিয়া? 
ভরণীসেন স্বীয় অঙ্গে রাম-নামের ছাপ মারিয়া রামের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইডেছেন, তাহার রথেও রামনামের 
ছাপ-দেওয়া সব নিশান উড়িতেছে এবং তীহার রপবাদ্য 
শুধু রামজয়-শব বাজাইতেছে। বীরবাহ প্রীরামচন্ত্রকে-_ 

“্রাক্ষদ-বিনাশকারী ভূবনমোহন” 

[লি স্ব করিতেছেন! এমন-কি দশমুণ্ড কুড়িহত্ত 


কবি কৃত্তিবাস 


পপাস্পীপপিিসপ পাপা পিসিশাপপপািশীসিশ 
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পাশ শীল পাশাপীপাীসিশতালিগ পাশপাশি 


রাবপরাজা স্বয়ং রণক্ষেত্রে ধাড়াইর। পদ্মপলাশলোচন 
শ্ররামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া, 


“জদ্গিয়া ভীরততূমে আমি ছুরাচার, 
করেছি পাঁতক বহু সংখা নাহি তার ।” 


বলিয়। আক্ষেপ করিতেছেন এবং তাহার কুড়িচক্ষু দিয়া 
দর-দর করিয়া অশ্রু পড়িয়া রাজ-পরিচ্ছদ সিক্ত. 
করিতেছে। 

কথক-্ঠাকুরদের মুখে শুনিয়া! কৃতিবাস ঠাকুর রামায়ণ- 
রচন! করিয়াছেন একথ| ধাহারা বলেন, ত্বাহারাই কবি 
কৃত্িবাসের এই বৈষ্ণব প্রভাবের কথায় বিশ্বা করিতে 
পারেন। আমাদের বিশ্বাস, সংস্কৃত-শাস্ত্রে মহামহো- 
পাধ্যায় পণ্ডিত রাজ-আজ্ঞায় সরম্বতী-বরে রামায়ণ 
. রচিতে অনুরুদ্ধ হইয়া কথায়-কথায় প্রেম ও ক্ষমার বন্তা 
বহাইয়া বৈষ্ণব-তত্বের আদ্যশ্রাদ্ধ করেন নাই। তবে 
“লোক বুঝবার তরে. কৃত্িবাস পণ্ডিত”, একথাটা ত 
অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। সুতরাং লোক বুঝাতে গিয়া 
কৃতিবাস-পণ্ডিত কি কবিগুরু বাল্মীকি ও তাঁত্রার 
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বিস্ৃত হইয়াছিলেন? গোম্পদে বিশ্বিত 
যথা অনস্ত আকাশ, কৃত্তিবাসের রামায়ণেও কি তেম্নি 
বান্মীকির প্রকাশ? “একথার উত্তর দেওয়৷ সহজ 
নহে।” 

কবিগুরু বান্মীকি বৈদিক সভ্যতার পরবর্তী যুগের 
ভারতীয় সভ্যতার প্রতিনিধি, তখনকার নীতিপ্রধান 
আধ্যাত্মিক সভ্যতার হাপ বানম্মীকির রামায়ণে স্পষ্ট 
রহিয়াছে-_বিশিষ্ট সমালোচকেরা একথা নখদর্পণে প্রমাণ 
করিয়াছেন। স্থতরাং বান্সীকি-মুনির , সথরি রামলক্ণ 
সীতাকে আমরা কৃত্তিবা পঙ্ডিতের রামায়ণ-গ্রস্থে পাইব 
কিরূপে? কৃত্তিবাস বান্মীকির রামায়ণ অঙ্গবাদ করেন 
নাই, তুলসীদাসের মতন নিজে স্বয়ং রামায়ণ রচনা 
করিয্নাছেন-- | 

*বাপমায়ের আশীর্ববাদে গুরু-আজা দান। 
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান |” 

১গোঁড়েস্বরও তাহাকে রামায়ণ অন্থবাদ করিতে বলেন 
নাই, “রামায়ণ রচিতে করিল! অনুরোধ” এবং তাই ' 
কৃত্তিবাস “রচে গীত সরশ্বতী-বরে।” কৃতিবাস পরাধীন 


সপ শপ শাপাপিীপশিপাশিসিসপাসিসপি পা 
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দেশের পরপদানত হিম্দুঙ্জাতির কব, বান্মীকির যুগে যে- 
সভ্যতা স্থর্ধ্যের উদয় হইয়াছিল, তাহা তখন অন্তমিত। 
মুসলমানের সংস্পর্শে আসিয়া ইস্ামের প্রভাবে তদানীন্তন 
বাঙালী হিন্দু সমাজের রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারে 
ভীষণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ছায়ায় যেমন আগাছা 
জন্মে, দালত্বেও তেম্নি ছুর্বল, পরপদলেহী, সংবীর্ণ- 
চেতা মানুষ গড়িয়! উঠে। উচ্চ ভাব, উচ্চ চিন্তা, 
_ উচ্চ আদর্শ গণ্তীবেষ্টিত মান্য হৃদয়ে পোষণ* করিতে 
পারে না। 
এই পরাধীন দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙালী হিন্দুর 
দৈহিক ও মানসিক অবনতির ছাপট! কৃতিবাসী রামায়ণের 
প্রতি ছত্ে বিদ্যমান। তাই পূর্বে স্বীকার করিয়াছি 
যে, কৃত্তিবাস যুগের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন 
নাই এবং সেইজন্তই রুত্তিবাস যে মৌলিক রামায়ণ রচন। 
করিয়াছেন তাহাতে *পরিঘসঙ্কাশবাহ”, ক্ষত্রিয় বীরপুকুষ, 
রঘুকুলতি্রক-ফিনি নিভীককি, জিতেজ্িয়। সত্যসন্ধ, 
অপরিমেয় ধৈর্যশীল ও গম্ভীর, বিপৎপাতে ও শোকের 
তীক্ষশরাঘাতে ব্যধিত-হৃদয় হইলেও, অবাতবিক্ষোভিত 
মহাসাগরের ন্তায় প্রশান্ত, চির তুষারকিরীটখারী 
হিমান্ত্রির মতন অটল, 'অচল _ আদর্শ প্রঙ্জান্রঞ্জক নৃপতি 
শ্রীরামচন্দ্রের আভাপ আমরা পাই না, বরং তাহার সম্পূর্ণ 
বিপরীত এক রামকে দেখিতে পাই যিনি ফুলধন্থু হাতে 
করিয়া “কাননে কাননে, ভ্রমণ ক. ন!--পাঁচশত বৎসর 
পরমুখাপেক্ষী, পরপদানত, দাসত্বের গুরুভারে জর্জরিত 
বাঙালী হিন্দুর আদর্শের সঠিক নমুনা । লঙ্কাকাণ্ডে 
সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষার সময় রাষের যে চিত্রটি 
রুদ্ধিবাস জ্বাকিয়াছেন তাহাতেই আমাদের উক্তির 
ফাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে-_ 


বহিছে চক্ষুর জল প্রীরাম কাতর। 
মীতারে বলেন কিছু নিষ্ঠ,র উত্তর ॥ 
আমার না ছিল কেহ সীভ| তব পাশ। 
ব্যবস্থার তোমার ন! জানি দণ মান 
শুর্ধাবংশে জন্ম ঘশরথের নন্দন । 
তোমা! জেন নারীতে নাহিক প্রয়োজন ॥ 
তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা! হয় মনে। 
বখা-তথ। যাও তূষি ধাক অন্ত স্থানে ॥ 
এই দেখ হুত্্রী বাদর-আধি+তি। 
ইহার নিকটে থাক হদি লয় মতি ॥ 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩৩২ 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লঙ্কার ভূগতি এই দেখ বিভীষণ। 
ইহার নিকটে থাক বদি জয় মন। 
ভরত পত্র মম দেশে ছুই ভাই। 
ইচ্ছা হয় খাক গিয়! দে-সবার ঠ1ই। 
যথা-তথ! যাও তুমি জাপনার হুথে। 
কেন দ্রীড়াইয়৷ কান্দ আমার সঙ্গুখে । 
ব্যাধবধূ ফুম্লরা চণ্তীদেবীকে যে-উপদেশ দিয়াছিলেন 


এখানে আমাদের শুধু সেই-কথাই মনে পড়ে। কবি- 
কঙ্বণ মূকুন্বরাম কালকেতুর স্ত্রীর মুখ দিয়া তৎকালীন 
বঙ্গসমান্গে হিন্দুনারীর অবস্থার কিঞ্চিৎ আঁভাস দিয়াছেন 
মাত্র। আষ্টাচার লম্পটম্বভাব স্বামী পাপপন্কে ডূবিয়া 
থাকিলেও তার 'সাতখুন মাফ।' আর স্ত্রী একটু চোখের 
আড়ালে, একরাক্ি ঘরের বাহিরে থাকিলেই তীব্র 
হলাহলের ন্যায় বঙ্ছিতা হয়, যে স্ত্রী গলিতকুষ্ঠব্যাধিতে 
*আক্রান্ত হ্বামীর ইন্দ্রিছচরিতার্থের নিমিত্ত তাহাকে ঘাড়ে 
করিয়া হিয়া রূপসী বারবনিতার ঘরে লইয়া যাইতে 
পারে, সেই স্ত্রী যেদেশে আদর্শ সতী বলিয়া বিবেচিত 
হয়, সেদেশে কিছুই অসম্ভব না! সুল্লর। চণ্তীদেবীকে ভয় 
দেখাইতেছেন ধে, তিনি যদি ফুম্বরাদের কুঁড়ে ঘরে 
একরাত্িও থাকেন, তবে স্বামী-পাশে আর ঠাই 
পাইবেন না, তাহাকে আর ঘরে লওয়। হইবে ন1। 
স্থতরাং কৃত্তিবাসের রাম, একদিন একরাজি নয়__ একে" 
বারে পুরা দশ মাস পরগৃহে বাস করার অপরাধে সীতাকে 
পরিত্যাগ ক'রতে চাহিবেন তাহাতে আর জাশ্চর্ধ কি? 
আরো বিশেষতঃ সীতার কাছে রাষের কোন আত্তমীয়- 
কুটুত্ব ছিল নাঁ_দশ মাস পর্যন্ত সীতার ব্যবহার তিনি 
কিছুই জানেন না! দশ মাস অদর্শনে রাম-সীতার মতন 
আদরশশদম্পতীর ভালোবাসা এরকম লোপ পাইল কেমন 
করিয়া তাহা! বুঝিতে পারি না। বাম্মীকির রামচন্ত্রের 
চরিত্রের যে সমালোচন! পৃড়ি়াহি, তাহাতে বোধ হয় 
রামের মুখে এসব বান্মীকি মুনি ম্বপ্রেও কল্পনা করিতে 
পারিতেন না! একথ! শুধু কৃত্তিবাসের মেয়েলী- 
ধরণের নাকে-কাছবনে নৈতিক-মেরুদণ্ুহীন, অবিশ্বাসী, 
সংকীর্ঘ-চেত! দাসহুলভ সংশয়াচ্ছন্প রামচন্দ্র মুখেই 
শোভা! পায়। 

নীলাকাশের মতন অনীম উদার ভাব, বুকতরা 
সংকোচহীন অকপট বিশ্বাস অধীন জাতির মানুয কোথায় 


১ম সংখ্যা ] 


পাইবে? মন্বকে নিজগুণে ভালে! করা; কুৎসিতকে 
সৌন্দধাদান করা, পশু ত্বকে দেবত্বে উন্নীত করা, এসব 
আকাঙ্ষ। কি অধীন জাতির পক্ষে সম্ভব? 
এই সামাজিক হীন আদর্শ ঢাঁকিবার অন্ত কৌশলী 

কবি কৃত্তিবাস একটা গৌজা-মিল দিয়াছেন__-বোধ হয় 
শকুত্তলার ছুর্বাসার শাপ স্মরণ করিয়া মন্দোদরীর দ্বারা 
তিনি জানকীকে অভিশাপ দেওয়া ইয়াছিলেন-- 

এ আনন্দে নিরানঙ্গ হযে অকল্মাৎ। 

বিষরষ্টে তোমারে দেখিনে রঘুনাধ ॥ 
বেচারী জানকী রথুনাথের বিষ-নদ্গরে পড়িবার মতন 
এমন-কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন ! কৃত্িবাস 
আবার যশ-অভিমানী রামের মুখ দিয়া বীর দর্প 
করাইয়াছেন--- 

ধাকিতে রাক্ষগ বরে না হইত উদ্ধার। 

অগধশ গাইত আমার 

ঘুচিল সে অপধশ তোমার উদ্ধারে। 

এখন মেলানি দিলা সম্ভার ভিতরে। 
ইর উত্তরে পাচশতাবী পূর্বের জনৈক বঙ্গরমণীর মতন 
ধীরে-ধীরে কন সীতা মুছিয় নয়ন-_ 

ভালমতে জান প্রভূ আমার প্রফ়তি। 

জানিয়। শুনিয়া ফেন করিছ হুর্গতি ॥ 

বালাকালে খেলিতাঁম বালক মিশালে। 

স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছায়ালে॥ 

'সবেমাত্র হরিয়ছে পাপিষ্ঠ রাবগ। 

ইডর নারীর মত ভাব কি কারণ 4 

হনুকে আমার কাছে পাঠাইলে বখন। 

আমারে বর্জন ফেন ন! কৈলে তখন ॥ 

বিষ খাইতাম অগ্নি করিতাম প্রযেশ। 

শঙ্কার ভিতরে এত ন পাইতাম ক্লেশ॥ ইত্যাদি। 


সীতার এই বিষ খাওয়ার কথায় ব্যাধবধূ ফুল্পরার কথা 
মনে পড়িল। 'ন্েহলতার' ভগিনীরা কেরোসিনের বথা 
জানিতেন না- বিষতক্ষণই তখন খুব প্রচলিত ছিল। 
ফুল্পরাও চণ্ডীদেবীকে তাই বলিতেছেন__ 


কোপে করি বিষপান, আপনি তাজিবে প্রাণ, 
সভীনের কি হুইবে হানি। 


বাম্মীকির সীতা বোধ হয় বিষ খাওয়ার কথা কল্পন! করিতে 
পারেন নাই। আর শুনিয়াছি, সীতাদেবী রামচন্ত্রকে 
লঙ্কাকাণ্ডে প্রাকৃত ব্যক্তি অর্থাৎ ছোটো লোক বলিয়া 
গালিগালাজ করিয়াছেন। আর রুত্িবাসের সীতা! 





কৰি কৃত্তিবাস 
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বাঙালীর ঘরের ভীক মেয়ের মতন স্বামীর সঙ্গেহ কুবাকা- 
বাণ নীরবে সঙ্গ করিয়া নিজের দোষ ঢাঁকিবার চেষ্টা 
করিতেছেন - আরো! জাশ্চর্য, পাঁচশ বছর পূর্বে জামাদের 
ভাষায় 'ইতর' শবটি ঢুকিয়াছে। তাই বোধ হয় সাত্রাজ্রীর 
স্তায় তেজন্থিনী সীতাদেবী যে-জাতির আদর্শ ছিল, সে- 
জাতির কবির কল্পনায় অস্কিত সীতা এতদূর সতর্ক 
সাবধান ছিলেন যে, বালাকালে খেলার সময় তুঙক্রমেও. 
বালক সঙ্গীকে স্পর্শ করেন নাই! পাচশ' বছর পূর্বের 
বাঙালী হিন্দু সমাঙ্গের এই “ছেশয়াচে' রোগের হাত 
হইতে কৃত্তিবাস পণ্ডিত অব্যাহতি পান নাই । দীনেশ- 
বাবু লিখিয়াছেন, প্রৃত্তিবাসের সময় বহুবিবাহ বাংলা 
দেশের সর্বত্র প্রচলিত ছিল, রাম যখন পবশ্তরামের 
ধন্ুরর্জ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সীত। কুলীন ক্রাক্মণ- 
কন্তার ন্যায় স্বামীর বহুবিবাহের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া 


বলিয়াছেন £-_ 
একবার ধনুক তাঙ্গিয়া রঘুনাধ 
করিলেন আমারে বিবাহ সেই সাথ। 
জার বার ধনুক আনিল ভৃগুমশি। 
না জানি হইযে আমার কতেক সতিনী॥ 


এই প্রসঙ্গে বাল্সীকির এক অযোঘ মহিমামত্ডিত ' 


 ছত্র মনে পড়ে. -ন রাম: পরদারেভ্যশক্ষৃভ্যামাপিপপ্রতি। 


ঘেমন বান্মীকির রাম, তেম্নি তাহার সীতাদেবী। 
“পেঁচা দেখিয়া পেঁচী গড়ায়, রাজা! দেখিয়া রাণী গড়ায়”-_- 
বাংলার এই প্রবাদবাক্য অতীব সত্য, যেমন কৃতিবাসের 
রাম, তেমনি তাহার সীতা, “যেমন সীতা, তেম্নি রাম”, 
একথা কৃত্তিবাস ও বান্মীকি উভয়ের পক্ষেই সতা। 

তবে বাল্পীকির স্বাধীন ভারতের নৈতিক ৪ 
আধ্যাত্মিক সভ্যতা প্রস্থ মন্য্যত্বের মহান্‌ আদর্শ, আর 
রুত্তিবাসের পরাধীন বাংলার অজ্ঞানতা' ও কুসংস্বরাচ্চনন 
বাঙালী হিন্দু সমাজের ক্ষুদ্র আদর্শ__ইহাদের হুবহু মিল 
দেখিতে চাওয়া আহাম্মকি। অপ্রতিহভ গতিতে প্রবহমাণ 
তাগীরথীর পুণ্যপ্রবাঙ্গের সহিত বদ্ধ পুষ্করিণীর সলিলের 
তুলনা চলে না, তাই আমর! বান্মীকি ও রুত্তিবাসের 
তুলনামূলক সমালোচন1 এইখানেই শেষ করিতে চাই । 

তবে বান্মীকির সঙ্গে কৃত্তিবাসের তুলনা করিয়া ধাহারা 
কবি-হিসাবে কত্তিবাসকে বান্মীকির কাছে আদৌ আমল" 


৩৪ 


স্পাীীপীপাশীপা তিশা এপ শশা ০ ২ পাশা শত শশিশিশ 


দিতে চান না, , তাহাদের শ্রচে্টাও ও ভ্রান্ত মনে কিঃ 
কবি কৃত্বিবাসকে খাটো বা হেয় করিবার প্রয়াস সাগর- 
ছেঁচার স্তায় একেবারে বার্থ হইবে । আমাদের মনে 
রাখিতে হইবে যে কৃত্তিবাস, বাল্মীকি ব! বাল্মীকির অন্থু- 
বাদক নহেন। কত্িবাস কতিবাস; তিনি বান্মীকি নহেন 
বলিয়া সমালোচকের ছুঃখ বা আক্ষেপ করিবার কিছুই 
নাই। কৃতিবাস বাংলার কবি, বাঙালীর ঘরের কবি, 
কৃর্তিবাস তীহ্ার কৃত্তিবাসী রামায়ণে তানীস্তন বঙ্গ- 
সমাজের সভাতা ও আদর্শ অঙ্কিত করিয়াছেন; 
কৃত্তিবাসের রাম, লক্ষণ, সীতা! প্রভৃতির চরিত্রে অলক্ষিতে, 
বাঙলার স্ত্রীপুরুষ, বাঙালী হিন্দুর ঘরের স্বামী, দেবর ও 
বধূর ছাপ অতি স্পষ্টই পড়িয্বাছে। কুভিবাসী রামায়ণ- 
রচয়িতা! বাঙালীর ঘরের কবি রুত্তিবাস, ভারতের বাল্ীকি 


প্রবাসী-__কার্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাশ তত ০ পাশপাশি শি শিশিপিশপদ তপিপাতশশী পাশাপাশি 


নহেন, এবং এই অপরাধে কোনোদিনই বাঙালী তাহার 
প্রাণের কবিকে--“ধীমান্‌ সামাপাস্তিজনপ্রিয়ঃ+ কবি 
কৃতিবাসকে---কিছুতেই উপেক্ষা বা অনার করিতে 
পারিবে না। 

চণ্ডীবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, “বঙ্গের অমর কৰি 
শ্রকৃতিবাস ও শ্রীকাশীরামদাস রামাণ ও মহাভারত 
রচনা করিয়া আমাদিগকে চিরখণে আবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। খাহাদের ঞ্ণপরিশোধ্পপ্রয়াস বাণান্ীর 
পক্ষে মূঢ়তা_-এই ছুই মহাত্ম। তাহাদের অগ্রণী, বঙ্গের 
গৃহে-গৃঙে স্রীপুরুষ ও বালকবালিকা যে রামায়ণ ও 
মহাভারতের অমূল্য উপদেশ-বাণী আবৃত্তি করিয়া 
থাকে তাহার জন্ত আমর! বিশেষ ভাবে ইহাদিগকেই তত্তি- 
সহকারে ম্মরণ করিয়া থাকি |” 


পাঁথুরিয়া কয়লার বৈজ্ঞানিক ব্যবহার 


ভ্রী কালীপদ ঘোষ 


হীরক-অপেক্ষা যে পাখুরিয়া কয়ল! অধিক মৃল্যবান্‌, তাহ! 
পাশ্চাত্য-জগৎ এই যুদ্ধের ফলে স্বীকার করিয়াছে। 
পাথুরিয়৷ কয়লা! না থাকিলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুদ্ধই 
একরূপ অসম্ভব হইয়া দাড়াইত। আজ তাহার এইটুকু 
* বুঝিয়াছে বলিযাই কয়লার সমধিক আদর করিতে আর্ত 
করিয়াছে । এপন ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক- 
গণ এই কয়লা, লইয়া ভীষণভাবে গবেষণ। আর 
* করিয়াছেন; এই কয়লার প্রশ্নই সেখানে সকলের মন্ডিফে 
এখন একমাত্র চিন্তা হইয়া! দাড়াইয়াছে। কিন্তু আমাদের 
ভারতবর্ষে যদিও প্রায় ইংরেজ রাজত্বের প্রারভ হইতেই 
কয়লার প্রচলন আরম হইয়াছে, তথাপি ভারতবাদী 
আমরা আজ পর্যযস্তও তাহার ব্যবহার শিখিলাম না। 
প্রায় দেড়শত বংসর পুর্বে ১৭৭৪ থৃষ্টান্বে (১)জানা -_ 


€১) (6010811 ৪) 6 ০ 17018, ০]]া ঘা. 


গিয়াছিল, রাণীগঞ্জে কয়পার খনি আছে, কিন্তু ১৮১৫ খৃষ্টানদের 
পূর্বে সেখানে কোনো কোলিয়ারিই স্থাপিত হয় নাই। এ 
সনে মিঃ জোন্স, নামে জনৈক ইংরেঞ্জই রাণীগঞ্জে প্রথম 
কোলিয়ারি স্থাপন করেন। তাহার পূর্বেও কিন্তু অন্যান 
স্থানে কোলিয়ারি স্বাপিত হইয়াছিল | এইত এক 
শতাবীরও অধিক কাল হইতে চলিল কোলিয়ারি স্থাপিত 
হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্স্ত কোথাও কয়লার গৌণ 
উৎপাদিত ভ্রব্যের (1359:990০) জন্য কার্ধান। স্থাপিত 
হয় দাই। প্রথমে কোলিয়ারিতে খোলামাঠে কয়লার 
গাদায় আগুন ধরাইয়া কোকৃকয়পলা প্রস্তুত কর! হইত, এখন 
সেইস্থলে শুধু বি-হাইভ (২) (13০-18%০) চু্নী 
(০৮৫৪) নিশ্মিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে 


হে) করলাকে কোকৃকরল! াব্করল! করিবার একপ্রকার চুমীর নাম। 
ইঞাতে গৌণ উৎপন্ন জিনিষ কিছুই পাওয়া! যায় ন|। 





১ম সংখ্যা) 


জল পাুিিঠান সি নিলি 


ঈ.রাণীগঞ্জই কয়লার খনির জন্ত বিখ্যাত) এত কোলিয়ারি আর 


কোথাও নাই। এরূপ স্থলে রাণীগঞ্জে ছুএকটা গৌণ 
উতৎপক্ ভ্রব্যের (135-0:00০) কার্খান। স্থাপন কর একাস্ত 
আবশ্টাক। কিন্তু আজ পর্ধান্ত কয়লার গৌণ উৎপাদন- 
সম্বন্ধে কাহারো কোনো চেষ্টা দেখা যায় নাই। ইহার 
দ্ধ খনির স্বত্বাধিষ্কারীগণকে বিশেষভাবে দোষ দেওয়া 


' যায় না। কারণ একটি গৌণ উৎপাদনের কার্খানাখুলিতে 


অনেক মূলধন আবশ্তক, সে মূলধন তাহাদের না থাকিতে 


পারে? ইহার জন্ত অধিকতর দায়ী আমাদের দেশের খন- 
কুবেরগণ, ধাহার! শুধু কোম্পানির কাগজের সুদ লইয়া 


বিলাসে সময় অতিবাহিত করিতেছেন । আমাদের দেশের 
একটি মজ্জাগত দোষ যে, যাহার কিছু অর্থ আছে অথব! 
্মমিদারি আছে, তি£ন কেবল নিশ্চিন্তভাবে, আলন্তে সময় 
অতিবাহিত করেন। পিতৃপরিত্যন্ত অর্থকে খাইয়া 


তাহা হইতে আয়বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা বাহার নাই। 


ব্যবসাকে অনেকে হীন কার্য বলিয়। মনে করেন। কিন্ত 
আমার মনে হয় সেই রুদ্ধ অর্থ লইয়া এইসব শিল্পের 
যৌথ-কারুখানা খুলিলে দেশের ও জাতির প্রন্ত কল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে । 

এই গৌণ উৎপর ভব হইতে ইউরোপীয় ও আমে- 
রিকান্গণ যে কিরূপ লাভবান্‌ হইতেছেন, তাহা আমাদের 
ধারণাতীত। এখন সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে ও আমেরিকায় এই 
গৌণ উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য একটা ভীষণ সাড়া পড়িয়া 
গিয়াছে। ১৯১৫ সালের জাহুয়ারিগুত যুক্তরাক্জা ও কানানায় 
গৌণ. উৎপন্ন জিনিষের চুল্লীর (01000 ০৬০7)সংখ্যা ছিল 
মোট ৬৪৩৮টি, এবং তাহাদ্বার! বৎসরে মোট ২,৪০১৯৯,০*৯ 
টন (৩) কয়লাকে কোকৃকয়লায় পরিণত করিয়া প্রায় 
১৮৮,০৯,০**টন কোক্‌ কয়লা পাওয়া যাইত। কিন্তু বর্ধ- 
মান সময়ে সেই স্থলে প্রায় ৯,৯** চুন্নী (০৮০7) কার্য 
করিতেছে এবং তাহার দ্বারা বৎসরে ৪৭ ,৪*১*** টন 
কোক্‌ কয়লাকে কয়লায় পরিণত করিয়া ৩৬৯,০৯১*** টন 


, 'ফোক্‌ কয়ল! পাওয়! যাইতেছে। স্থৃতরাং এই কয় বৎসরেই 


গৌণ-উৎপকজ ভরব্য প্রায় পূর্বের দিণ দীড়াইয়। গিয়াছে, 


ইহা! ব্যতীত অনেক চুললী প্রস্তুত হইতেছে। 


0৩) 95000৫ 006--1)5 0.. নিদ্রা 


পাখুরিয়া কয়লার বৈজ্ঞানিক ব্যবহার 


পলি পপাদশীলিশতপাশীসি শীত তত শি শশা তি তত, 


৫ 


*শ শশা পতিত নশাশীশীশাদপাতিশীশিিশিশশশশত ১৮ শাশাশিশীশাশীীসার্শী 


উপরেে গৌধ-উৎপ্ বোর কথা.বলা হইল উহা শুধু 
উচ্চ তাপের কোক্‌ কয়লা'করিবার (10121) 7162160 
০9119015800) ) জন্য । ইহা ছাড়া নিয়ভাপে কয়লাকে 
কোকৃকয়লা (10%/ (21010780010 02090115200 ) 
করিবার জন্ত অনেক চুন্ী প্রস্তুত হইয়াছে ও হইতেছে। 

চোয়াইবার উপরোক্ত ছুইপ্রকার প্রণালীর (7100177 
01 0910৮৮০ 0150119007) মধ্যে প্রভেদ এই যে, ' 
যেখানে ভালে! গ্যাসের (০0%] 085 ) আবশ্খাক সেপানে 
উচ্চ তাপে ঠৌয়াইতে হয়) আর যেখানে ধূর্ঘবিহীন 
উৎরুষ্ট ইন্বনের আবশ্যক, সেখানে নিয়তাপে চৌয়াইতে 
হয়। এই নিয় তাপে চৌয়ানো ব্যাপারটি (19৬/ €011[9687- 
(010 ০70)01157607 ) অল্পদিন মাত্র আবিদ্ভাত হইয়াছে, 
এখনও এসম্বন্ধে হু গবেষণা চলিতেছে। 
.. গৌণ-উৎপন্ধ দ্রব্য (৮0079190) হইতে যে কিরূপ 


লাভ হইতে পারে, তাহা কয়লার মূল্যে ধরিয়া (০০81 
€011171017) হিসাব করিলে বেশ বুঝিতে . পার! 
যাইবে |? 

ালিকা--(১) রর 


প্রথম শ্রেণীর কোকৃ করিতে গেলে যেরূপ লাস 
হইতে পারে £- শতকরা ৮৫ ভাগ 17101) 5018015 
(*. ; এবং ১৫ ভাগ 10% ৮01811৩ মিশ্রিত কয়ল! ] 


অতিরিষ্ত গ্যাস কয়হ। যুল্যে (50 61115810101) 
৯,০০০ ঘন ফুট, ৫৫০ 1)..1706) কয়লার পাও. 
ইন্ধনরূণে ব্যবহৃত। * ৩৫* 
আলকাতরা-_- 
১২ গ্যালন 
09080$2 0], পিচ, তৃষা, 
অন্তান্ত তৈল এবং রংএর উপাদান- : 
রূপে বাবহাত। 
আ।মোনিয়াম সালফেট ৩৩ পাও, করলার ূজয ধর! হইল না। 
সার, তাপ কমাইব।র অন্ত, * 
নাইটিক এসিড এবং বন্তান্ত 
রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার 
জন্ম ব্াবহাত। 
[3677015 লেঘুতৈলরগে) 
৪৫ গ্যালন ৪২ 


১১৩ 











0৪) ৬০1761৩ 08- বাধুর মং্প্াবহীন- তাবে চৌন়্াইলে 
যে-অংশ উড়িয়! যায়। 


(0 ৪এানা, 3180) [01070001112 উত্তাগ মাপিবার' 





: ইীরেছী প্রণালীর পরিমাণ 


৩ 


হাওয়াগাড়ী ও তৈলদ্বারা চালিত 
ইঞ্জিনের ইন্ধন, রংএর উপাদান, 
ফিনল 001)90091) এবং অন্তান্য 
রাসায়নিক অব্য প্রস্তুত, পরিষ্কার 
ওত্রেব করিবার জন্ত ব্যবহাত 





কোক .ত্রিজ 0001 137992) 
১২, গাউগু. 
ইন্ধনরূপে ব্যবহাত সীল 
একুনে 


৬৪৩ ৬৫ 
1399-31%ওচুনীতে নষ্ট অংশ করলা মূল্য *.* 


চু 


প্রত্যেক টম কোক্কয়লার গৌপ-উৎপন্ন ভ্রবোর আয় ৮১৫ 

উপরোক্ত তালিকা হইতে বেশ বুবিতে পারা 
যাইতেছে যে, প্রত্যেক টন কোকে ৮২৫২ পাউগ্. কয়লা 
বাচিয়া যায়। বি-হাইভ, চুল্লীতে প্রস্তুত কোক অপেক্ষা 
গৌশ উৎপন্ন করার প্রণালী-অন্গলারে প্রাপ্ত কোক্‌ কয়লা 
ব্যবহারে মোটের উপর যে ২০৭ পাউগ্ড. কয়লা বাচিয়া যায়, 
প্রায় কল কার্খানার রিপোর্ট. হইতে পাওয়া যায়। 


তালিকা ২ 
প্রত্যেক টন কোক্করলায় প্রাণ্ড গৌণ উৎপর জ্রব্য। 


শতকর! ৮*ভাগ 10ডা ড0181119 [সিটি 00181) 5018110 
২৯ * 10121) 01019 008062 


জলকাতরা ৬৫ গ্যালন। ১৩৫ গ্যালন। 
আ্যামোনিয়াম্‌ সাবৃফেট ». ২৩৩ পাউও,. ৩৮০ পাউগু,। 
অতিরিক্ত গ্যাস বেন্জলবিহীন ৭৫০* ঘন ফুট । ১*,***ন ফুট। 
চন্য প্রত্যেক ঘনফুট গ্যাসে ৫** ৫৬৯ 
অতিরিক্ত গ্যাসে মোট 9শানা) ৩৭,৫০,০০৬ | ৪ভ৩৩৭৩৩৬ | 
লঘুতৈল (বেন্জল) .** ২৬ গ্যালন। ৫'৪ গ্যালন। 


উক্ত তালিকা-ছয় হইতেই সমগ্ত ব্যাপারের একটা 
পরিষ্কার আভাস পাওয়া! যায়। সকলজিনিষের মৃঙ্গয এখন 
যেরূপ বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাতে ২নং তালিকা ৃষ্টে বেশ 
বুঝিতে পার! যাইবে ₹ঘ, এই গৌণ-উৎপন্ধ হইতে কিরূপ 
লাভ হইতে পারে। . পু 

উপস্থিত কোলিয়ারিতে যে-সকল চুন্লী কাধ্য করি- 
তেছে, তাহা বি-হাইভ. চুদ্লী-কেবলমান্র কোক্কয়ল! 
প্রস্তুতের অন্ত ব্যবন্ৃত হয়। কিন্তু গৌণ-উৎপাদনের 
অন্ত আলাহিদা চুন্লীর প্রয়োজন এবং প্রান্ট. (কল 
ইত্যাদি) আবশ্তক। ভারতবর্ষে গৌণ-উৎপাদনের 
কার্খানার মধ্যে টাটা আয়রনৃ-ফ্যাক্টরিতে একটি আছে 


প্বাসী__কার্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খও 


এবং আর-একটি প্রস্তত হইতেছে । 7361%%] 0০9 
এবং 0০08] 1১:0৫00%3 নাম দিয়! কলিকাতার একটি 
কোম্পানির গৌণ-উৎপন্ন ভ্রব্যের কারৃখানা খুলিবার কথ 
ছিল, তাহ। হইয়াছে কি না জানি ন1। সমস্ত ভারতবর্ষের 
মধ্যে এই ত একটি গৌণ-উৎপন্ন দ্রব্যের কারৃথান!। 
অনেকে হয়ত বিবেচনা করেন ধে, উক্ত কার্খানা 
স্থাপন করিতে প্রচুর মূলধন আবশ্ক, কিন্তু লাভের 
দিকে চাহিয়া দেখিলে তাহা অল্প বলিয়া বোধ হয়? কারণ 
এই যে বি-হাইভ- চুন্ী স্থাপিত হইয়াছে, তাহাও ত বিন! 





পয়সায় হয় নাই। তাহার উপর না হয় আর-কিছু বেশী 


লাগিবে। কিন্তু ইহাতে যে বিশেষ লাভ্‌ থাকিবে সে 
বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না, কারণ যদি লাভ 
না থাকিত তবে পাশ্চাত্য সকল দেশেই-__যেখানে মজুরের 
দাম এত বেশী; সেখানে এত গৌণ-উৎপক্ ভ্রব্যের কারৃখানা 
চলিত না । আসল কথা,আমর! কয়লার বৈজ্ঞানিক ব্যবহার 
এখনও শিখি নাই। সেইজন্য কয়লার এত অপব্যবহার 
করিয়া থাকি। কয়লার সাধারণ ূ গৌণ-উৎপরন জিনিষ 
আলকাতরা,আ্যামোনিম়াম্‌ সাল্ফেট্‌ এবং গ্যান। শুধু এরই 
ঘদি-কার্থানা খুলিতে পারা যায়, তাহ! হইলেও তাহা 
হইতে প্রভূত লাভ থাকিতে পারিবে । 

অনেক কার্খানায় আবার বেন্ছল্‌ (13012201) 
নিষ্কাশনের কল*স্থাপিত হইয়াছে । তাহারা কয়লার গ্যাস 
হইতে বেন্জন্টুকু বাহির করিয়া লইয়া থাকে। ইহাতে 
যদ্দিও গ্যাসের উত্তাপ-শক্তির পরিমাণ কমিয়া যায়, কিন্ত 
লাভের হিসাবে সে-লোকসান কিছুই নহে। এমন-কি, 
এই বেন্জল্‌ হইতে যে লাভ পাওয়া যায়, তাহ! 
আল.কাতরা হইতে লাভের চেয়েও অধিক। এই হাওয়া 
গাড়ীর যুগে বেনৃজলের প্রয়োজনীয়তা ভীষণভাবে বাড়িয়া 
গিয়াছে। পরীক্ষা দ্বার! ইহ! স্থির হইয়াছে যে, বেন্জল্‌ 
শুধু যে গ্যাসোলিন্‌ অপেক্ষ। মৃল্যবান্‌ তাহা নহে, 
গ্যাসোলিনের সঙ্গে ইহা! সমপরিমাণে মিশ্রিত করিলে 
মোটরের ইন্ধনের কার্যে প্রায় শতকর! ১৬ ভাগ শক্তি 
বাড়িয়। যায়। 

আল্কাতর! চৌয়ান (0: 10150119007) ভারত- 
বধের কোথাও নাই। কিছুদিন পূর্বের 1,896 4১10- 


১ম সংখ্য। ] 


রি 5600 & 10659175 কোম্পানির ' বিজ্ঞাপনে দেখিয়া- 
. ছিলাম যে, তাহার! আল্কাতরা চৌয়াইবেন। জানি নাঃ 


তাহাদের সে কার্খানা হইয়াছে ফিনা। আল্কাতরা 
কল্পতরু-বিশেষ। ইহা ঠোয়াইলে যে কত জিনিষ পাওয়া 


, ধায় তাহার ইয়ত্ব। নাই। এক আল্কাতরা হইতে প্রায় 


৩** শত-রকমের রংই পাওয়া! গিয়াছে । এইপ্রকার 
অত্যাবস্তক কারখানা! এত বড় ভারতবর্ষে একটিও নাই, 
আর স্থাপনের জন্ত আজ পর্য্যন্ত কোনো চেষ্টাও হর নাই। 
ইহা ছাড়া আমেরিকা! কিংবা! ইউরোপে কয়লার গুঁড়া 
"টুকু পর্যন্ত নষ্ট হইতে দেয় না। খনিতে কার্ধেরর পর থে 
গুঁড়া পড়িয়া! থাকে, আমাদের দেশের কোলিয়ারিতে তাছা 
নষ্টই হইয়া থাকে, কিন্তু পাশ্চাত্যে উহার সম্যক বাবহার 
হইয়া! থাকে। খুঁড়ার সঙ্গে নানারূপ ধাতু, মৃত্তিকা 
প্রভৃতি মিশ্রিত থাকায় তাহা ব্যবহাতের অযোগণ, কিন্ত 


তাহা হইতে কয়লার অংশটুকু বাহির করিতে পারিলে 


অনেক কয়লা ঝাচিয়! যায়। সেইজন্ত ইয়োরোপ এবং 
আমেগিকায় কয়লা ধৌত করিবাধ (০০81-85)1110) 
প্রণালী বাহির হইয়াছে । ইহা দ্বার ধাতব পদার্থ, মৃত্তিকা 
গ্রভৃতিকে কয়লা হইতে পৃথক করিতে পারা যায়। এঁ- 
সকল দেশের প্রত্যেক কোলিয়ারিতেই কয়লা! ধৌত করি- 
বার ক” স্থাপিত হইয়াছে । ইহাতে যে লাভ ভিন্ন লোক- 
সান নাই তাহা বেশ বলিতে পারা যায়। 

আবার গুঁড়া কমলা সকল কার্ধে ব্যবহৃত হইতে 
পারিবে ন| বলিয়! কয়লা ব্রিকেট (৬ ) (0০21 73:100৮ 


0208) করিতে আরভ করিয়াছে। আমাদের দেশে সে- 


লাভের কথা বোধ হয় কেহ স্বপ্রেও ভাবেন না। কারণ 
আমাদের স্বভাব অল্প আয়াসে য'হা পাওয়| যায় তাহাই 
যথেষ্ট। পাশ্চাত্যে শুধু এই কল্ধলা ৌত এবং কয়লা 
্রিক্রেট করিবার প্রণালী লইয়া এখনও গভীরভাবে 
গবেষণা চলিতেছে । সম্প্রতি 3555 [00655 ০01 0০81- 


, 5৫ বলিয়া 3৩৫ এক ধৌত করিবার কল বাহির 


করিয়াছেন, যাহা দ্বারা প্রত্যেক মিশ্রিত ভ্রবা পৃথক্‌ পৃথকৃ 


হইয়া পড়িবে । কয়ল! ব্রিকেটিং-এ শুধু কয়লার গুঁড়াকে 


_ বাধিবার অন্ত বাইগার (0106:) লইয়াই যে কত গবেষণ! 


(&) 10096408 গড়! কয়লাকে চাল বাধিয়ে দেওয়া। 


পাথুরিয়া কয়লার, বৈজ্ঞানিক ব্যবহার 


৩৭ 


চলিতেছে, তাহ! আমর! শুনিলে বিল্বয়ে অবাক্‌ হইয়া 
যাইব । 

ইহা আরও ছুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশের 
অধিকাংশ কোলিয়ারিই ইংরেজ-পরিচালিত এবং পাশ্চাত্য 
মূলধনে স্থাপিত। আমর! দেশের লোক হইয়া, জমির 
স্বত্বাধিকারী হইয়। তাহার লাভটুকু ভোগ করিতে পাই. 
না। কোথাও কয়লার খনি বাহির হইলেই কিছু টাকা 
লইয়া তাহা বিদেশীকে ধরিয়া দিই। এই দৌর্বল্য কি 
কম দৌর্বল্ায | আমরা বলিব আমরা খনি-সন্বদ্ধে কিছুই 
জানি না, কি করিয়া! চালাইব। কিন্তু তাহার পূর্বে 
আমাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ষে, টাটার বিরাট্‌ 
লৌহ কার্খানা স্থাপিত হইল কিরূপে এবং চলিতেছে 
কিরূপে। অথবা এই বিলাভী কোম্পানিগুলিই বা 
চলিতেছে কিরূপে? কোম্পানির ্বত্বাধিকারিগণ কেহই 
সর্বশাস্ত্রবিশারদ হইতে পারেন না, কিন্তু তাহাদের যত্ব 
পরিশ্রম এবং চেষ্টা থাক! আবশ্বক। একটি কোম্পানি 
খুলিতে গেলে সে-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (65:00) একজন 
লোকের বিশেষ আবশ্তক। যদি সে-গ্রকার লোক ' 
ভারতনর্ধে ন! পাওয়! যায়, তাহা হইলে কার্ধ্য আর্ত 
করিবার জন্ত বিদেশ হইতে আম্দানি করিতে হইবে এবং 
আমাদের দেশের লোক উপযুক্ত হইঙ্লে শেষে তাহাকে 
বিদায় দিতে হইবে। এইরূপ সাহস করিয়া না চেষ্টা করিলে 
কখনও দেশের উন্নতি হইবে না। অনেকে হয়ত আপত্তি 
করিবেন যে, তাহাতে বেশী টাকা খরচ হইবে, কিন্তু তাহ। 
না হইলে কখনও কোম্পানির সাফগ্য আমিবে কিরূপে ?, 
মোট লাভের উপর হিসাব করিয়া দেখিলে তাহাতে লাভ 
ভিন্ন কখনও লোকাসান হইতে পারে না। এশুধু 
আমাদের দেশের কথা নয়, আমেরিকাকেও সময়ে সময়ে 
ইংলগু, এবং জান্দানি হইতে বিশেষজ্ঞ আম্দানি করিতে 
হয় এবং কারুখানার ক্রমোকতির জন্ত প্রত্যেক কার্খানায় 
একজন বিশেষজ্ঞ রাখিতে হয়। শুনিলে অবাক্‌ হইতে হয় 
যে, লগুনের [,0% [00096790010 (08100101586101) 
[.60. কোম্পানি শুধু গবেষণ। করিবার জন্য ১০,৯০১১৭৪ 
পাউণ্ড. খরচ করিয়াছেন । অনেকে বলিবেন হয়ত, আমা- 
দের দেশ গরীবের দ্বেশ, টাকা কোথায় পাইব? আমি বলি, 


৩৮ 


যে-সকল অর্থ শুধু বিলাসে বায়িত হয়, তাহা দ্বারা বিশটা 
গোৌণ-উৎপাদনের কার্ানা স্থাপিত হইতে পারে । আরে। 
-কত ৫" অর্থ অনর্থক রুদ্ধ হইয়া! আছে তাহার ইয়ত্। নাই; 
'তাহা দ্বারাও দেশের প্রভৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। 

এখন সাধারণ গৌণ-উৎপান্নের কার্খানা, কমল! ধৌত 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩৩২ 


৮ শীত শশী শলাশলদ ৮ পাশ পীশপাীশীশিশীতিপিপশাশাসি পাশা ীশিশীপিিসপিসশিশপিশিাশিপিশস্পিল পাশপাশি 


| ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


করিবার কল এবং কয়লা ব্রিকেটের কল যাহাতে এদেশে 
স্থাপিত হয় তাহার চেষ্ট! সর্বতোভাবে কর! উচিত, কারণ 
কয়লার খনি ত আর অক্ষয় ভাণ্ডার নহে । একদিনশ্না- 
একদিন তাহা কম পড়িবেই, তখন কি হইবে এই ভাবিয়! 
এখন হইতে মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। 


ভারতবর্ষের গো-সমস্থা৷ 


শ্রী শরংচন্দ্র ব্রহ্ম 


ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ ; ভ্ন-সংখ্যার শতকরা প্রায় ৮* জন 
শ্কৃষি-কাধ্যদ্বার! "লীবিকা-নির্ধাহ করিয়। থাকে । এখানে ভল কর্ধণের 
প্রধান সহায় বলদ । হৃতরাং কৃষি-কাধ্যে গা-জাতির বিশ্যে আবশ্তকতার 
কথ! এদেশের কাহাকেও নূতন করিয়! বলিতে হইবে না। কিন্ত 
'কুষির যে মুলশক্তি, সেই গোজাতির প্রতি আমাদের দেশবাসীর সমাক্‌ 
দৃষ্টি এখনও আকৃষ্ট হয় নাই। কৃষির টন্্তি-সাধন ও গো-জাতির 
উন্নতি-বিধান পরম্পর-সাপেক্ষ, একথ! ভুলিলে চলিবে না । ন্ডারতবধে 
যে গো-জাতির অবনতি ঘটিয়াছে তাছ! চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব 
করিতেছেন প্রতোক চক্ষুত্মান্‌ তাহ। দর্শন করিতেছেন। গোজাতির 
অবনতির সঙ্গে যে, দেশের স্বান্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ঘনিষ্ঠ সনবন্ধ 
রহিয়াছে, তাহা! কেছই অস্বীকার করিতে পারিবেন ন1। 

বর্তমানে আমাদের ভারতবর্দে যে-সব গরু রহিয়াছে, সংখ্যা ও গুণের 
হিসাবে কৃষি-কার্ধ্য ও ছুগ্ধ-দান-পক্ষে তাহা নিতান্ত সামান্ত বলিলেও 
অতুকি হয় না। পৃথিবীর অস্তান্ত দেশের সহিত এদেশের জন-সংখ্য। 
গো-সংখ্য ও ক্ষেত্রফলের তুলন! করিয়! দেখিলে স্পষ্টই দেখ! যাইবে যে, 
'গারতবর্ধে গরুর সংখ্যা বট! বেশী মনে করা হয়, ততট! কিছুই নহে। 
নিক্ললিখিত হিসাব হইতে প্রমাণিত হইবে যে পৃথিবীর প্রধান-প্রধান 
“ভৃষি-প্রধান দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের গে-সম্পদ্‌ কিরূপ স্বীন। 


দেশ গো-সংখা জন-সংখা! প্রাতিশত লোকের 

র্‌ গো-লংপা। 
বৃটিশ ভারত ১১.৭?২৪১৩৬৫ : ১৪.৭১,৩৮,৮০০ ৪৭ 
বাংল! ২,৬৬,৯৮১৪ 55 ৪,৬৬.৫-০.০ ০০ ৫5 
ডেন্মাক ২৫.২ £,৩৪৮ ৩২,৮৮৪ ৪০ ণ্চ 
-স্বার্কিন ৬.৬৩,৫২১৭ ৩৪ ১১:৭৮,৫৯,০ ০৩ ৫৭ 
কানাড। ৯৮০১৯.৯১৯ ৮৭,৭২৩৪৩ ১১৬ 
জআস্টেলিরা  ১,৪৫,৩০,০০১ ৫৫,১০০ ০৪ ২৪৫ 

নিউজিল্যাও  ৩৪,৮০,৬৯৪ ১২,৮৫,৩০৭ ২৫৮% 


ভারত-গবর্ণ মেট. যে “প্রাণী বিবরণী” 011%-31001. 81208008) 
প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা! যায় যে আমাদের দেশের গরুর 
সত্য ১৫1১৬ বতনর হইতে ক্রমশঃই হ্বাস পাইতেছে | ১৯১৬-১৭ অয 


[009 00908] ০৪:-0001 01 0৬ /081710. 1124. 


সমগ্র ভারতে গরুর সংখ্যা চিল ১৪.৯৪,১৫,০০, ১৯৯০-২১ অকো 
ইছার সংখ্যা দাড়াইয়াছে ১৪.৫১০৩,০**। নুতরাং দেখ! যাইতেছে 
কেবলমাত্র এই পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে ভারতে প্রায় ৪৩ লক্ষ ২২ 
হাঙ্জার গরু কমিক! শিয়াছ্ধে। এই ত্রাস আমাদের দেশের পক্ষে 
উপেক্ষার বিষয় নছে। 


ছল-কধণের গরু অল্যান্ত দেশের তুলনায় ভারতবর্ধে খুব কম আছে। 
কৃষকের শন্ত-উৎপাদনের পক্ষে ইহা! কম অন্থবিধ! নছে। বিশেষজ্ঞগণ 
পরীক্ষা! করিয়! দেখিয়াছেন যে একজ্জোড়া বলদ স্বার। গ্রতোক খতুতে 
মাত্র ৪একর ভূমি করণ কর! যাইতে পারে। বৃটিশ ভারতে প্রায় ২২ 
কোটি ৮*লক্গ একর কৃষি উপযোগী জমি রহিয়াছে । বজ্দ ও মহিষের 
সংখা! প্রায় ৪কোটি ৯* লক্ষ । যে-পরিমাণে কর্ষণ-উপযোগী পণ) আছে 
তাহার মধ শতকর! ২৫টি শিশু ব! অস্থি-চশ্ব-সার অকেজো, আরও 
প্রায় ২৫টি গাড়ীটান1 কার্ধো নিয়োন্জিত আছ্ধে। শতকর! ৫*টি নান! 
কার্যে পরিতান্ত হইলে প্রা ৯*কোটি পশু কৃষিকাধোর জন্ত অবশিষ্ট 
ধাকে। নৃতরং একজোড়া পণুকে ঠেঙ্গাইয়/-ঠজ।ইয়। প্রতি খতুতে 
প্রায় ১৯ একর জমি কর্ষণ করিতে হয়; কিন্ত এই ১৯ একর জমি 
চাষের নিমিত্ত অস্ততঃপক্ষে ৪ জ্কোড়' পণ্ডর প্রয়েজেন। ৪ জোড়া পশুর 
পরিবর্তে একজোড়! খাটাইয়! আমর! কি-পরিমাণ ফসল প্রাপ্ত হই, ভাহ! 
পৃথিবীর অন্তানা দেশের কৃষিজ!ত ভ্রব্যের সহিত তুলন! করিয়। দেখিলে, 
বিশেষস্তাবে বুঝিতে পার1 যাইবে | নিয়ে একট! হিসাব দেওয়। গেল :-_ 


প্রতি-একরে গড়ে উৎপন্ন 


দেশ গম ষ্ৰ ছুটট। 
বুল্ষে বুশেল বুশেল 

€ন্মাক ৫১ ৪১২ সা 
নেদারলযাগু, ৪৯২ ৪৬.৮ ৮ 
বেলজিয়াম্‌ ৪২৬ ৫১৩ সপ 
নিউজিল্যাও, ২৯৯ ৩৪৮ ৪ 
গ্রেট ব্রিটেন্‌ ৩৫১ ৩২১ - 
অস্ট্িয়। ১৩৩ ২১৪ ২৫" 
ফ্লাস, ২৪৬ ২২৮ ১৫7 
জাপান ২১৩ ১৮৮ ২৯ 


১ম সংখ্যা টি ভারতবর্ষের গো-সমস্থা ৩৯ 
দেশ শর যব ভু! দেশ প্রতি-হাঞ্জাবে মৃতু-হার পরতি-ধীজারে এক- 
মাফিন্‌ হর ২৬৯ বন 5 বৎসরের কম-বয়মের শিশু মৃতা-হার' 
কানা! ২৫১ ২০৫ ৫০২ হুইজারলাগ, ১৪২ ৮২ 
মিশর ২৪৪ ৪ ২৯১ ৩৬"৪ গ্রেটব্রিটেন্‌ ১২৫ ৮ 
সুইডেন ৩৪৯ ২৯৬ ২৯১ মার্কিন ১২৯ বত 
হুইজারল্যাড ৩২৪ মা ২০০ ডেনমার্ক, ১১ ৯৫ 
জার্দানি ৩৬৩ ৩৪৪ ৪৮২ ইতালি ১৮৭ ১৪০ 
শ্পেন্‌ ১৩৩ ১৯৮ ২১১ জাপান ২৬৮ ১৮৯ 
ভারতব্য ৯৭ ১৫৬" ১০৯% স্পেন ২৩৩ 5৯২ 
ভারতের প্রধান-খাদ্য-শন্ঠ চাউল। হুতরাং আমাদের দেশে একর" ভারতব্ধ ৩5৬ ২৬১ 
প্রতি কত ধান্য উৎপন্ন হয় তাহাও দেখা যাক্‌। বড়-বড় সহরের শিশু-নৃত্া-হারের তুলনা-মুলক-ছিসাবে ভারতব 
প্রতি হেক্‌টারে উৎপন্ন ধান্য । এক হেক্টার.২-৪* একর সহরগুলির অবস্থ! কিরপ ভয়াবহ দি দেখাইতেছি :-- রে 
দেশ ধান্য সর প্রতি-হাঙ্গারে শিশু-মৃতা-হার 
স্পেন্‌ ৫৯৫ বুশেল আক্ল্যাও ৪৮ 
ইতালি ৩৯১” সটকৃহণৃষ্‌ ৬১ 
জাপান ৩৫২ 7 নিউয়ক. ৭১ 
পতুগাল ৩৩৯” লগুন ৮৪ 
নাকিন্‌ হি... ওয়শিন ৮৫ 
স্ভারতবর্ষ ১৪৭ ৩7 পারিস, প্র ৪ ৪৫ 
ভারতে প্রায় ৯ কোটি টন খাদা-শন্তের প্রয়োজন; কিন্তু ভারত আযান্টোযাপ, রি 
উৎপাদন করে অর্ধেকের কিছু বেশী। ইহার উপর রপ্ত/নিও আছে। বারিন্‌ "১৩৫ 
কাজেই কোটি-কোটি লোক অর্ধাহারে মৃতপ্রায় হই! রহিয়াছে । খে শিকাগো! ১৪৫ 
খাদকের দেশে গবাদি পশুর প্রতি কিন্নপ বু লওয়! হয়। গ্নে!-জাতিকে মান্রিদ ১৭৭ 
জননী-বোধে যে জাতি পু! করে, তাহাদের দেশে গোক্সাতির প্রতি. মারা ২৮১ ৭ 
তাচ্ছিল্ভাব যে মরণ-দশার প্রথম নিদর্শন, তাহ! অ:র কাহাকেও কলিকাণ| ৩৩১ 
বুঝা ইয়া! বলিতে হইবে ন| | বোম্বাই ৫৫৬ * 


কেবল কৃষি-কার্যের জন্তই যে গো-জাতি আনহক তাছ! নহে, 
গভীর ছুগ্ধ হইতে আমাদের জীবন-রক্ষার উপায় হয়। ভারতের নরনারী 
আজ ছুদ্ধের অভ।বে রোগ-জীর্ণ ছূর্বর, ক্ষীণজীবী ও নইস্বাস্থ্য। সর্ববক্রই 
দুদ্ধে মারুণ অভাব উপস্থিত হুইপ্লাছে । শিশু-জীবনের একমাত্র খাদ্য 
দের অভাবেই আজ বাংলার তখ|। সমগ্র ভারতের শিশু কুলের এই 
ছুরধস্থা । যে-পরিম।ণ ছুগ্ধ পাওয়৷ যাইতেছে, তাহাও অবিশুদ্ধ, অল- 
মিশ্রিত। এ-দেশের শিশু-মৃত্যু-গাধিকোর প্রধান কারণ বনৃস্থলে ও 
বহু সংসরেই বে বিশুদ্ধ পুষ্টি মাতৃ স্তপ্-ছুদ্ধেঃ এবং গোছুদ্ধের অভাব 
তাহ! কেন! বলিবে? অগ্কান্ত দেশের সহিত তুল্লনা করিলে আমাদের 
দেশে মৃতু!-হার ও শিশু-মৃত্যু-সংখ্যার বৃদ্ধির একটা হম্পষ্ট আলেখ্য চক্ষুর 
মন্ুধে প্রকটিত হুইয়| উঠিবে। 


দেশ প্রতি-হাঙ্জারে মৃত্যু-হার প্রতি-হাঙ্জারে এক- 
বৎদরের কম বয়সের শিশু মৃত্া-হার 

নিউজিল্যাু ৮৭ ৪৮ 

নেদারল্যাগড ১৩২ ০ 

নরওয়ে ১৬৪ ৫৪ 

অস্টেলিয়। ৯৭ ৬৬ 

হুইডেন্‌ ১৭৭ 5. ৭৬ 
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বাঙালী আমর| ; বাংল! দেশের অবস্থাটা ও এইদঙ্গে একবার দেখা 
যাক্‌। বাঙালী-জাতির জীবনী-শক্তিও নানাদিক. দিয়া ক্রমশঃ হাস 
পাইতেছে। ্পধুক্ত খাদোর অভাব, দারিদ্র্য ও ব্যাধি মিলিয়। বাঙালী 
জাতিকে দ্রত ধ্বংদের পথে লইয়া ঝাইতেছে। বোধ হয়, অনেকে 
গুনিয়। চমকিভ হইবেন, যে, বাঙ্গালী বালক-বালিকাদিগের শতকর! 
€* জন আট বংমর পূর্ণ হইবার পূর্বে মার! যায় এবং মাত্র শতকর! ২৫ 
জন ৪* বদর বয়দ পর্যন্ত পৌছায়। শিশু ও কুমারেরাই শুবিষ্য 
জাতির বীজ; কিন্তু সমগ্র বাংলীয় প্রতিশত শিশুর জন্মের ৪ সপ্তাহের 
মধ্য মৃতু! হার ৪৩ জন এবং জন্মের ৬ মাসের মধ্যে অবশিষ্ট শিশু- 
গণের প্রতিশতের নখে মৃত্ার হার ৬২'* জন। 

বাংল! দেশের সমগ্র মৃত্া-সংখ্যার তুলনায় শিশু-ৃত্যুর সংখ্যা! শতকর! 
প্রায় ৯৯ ভাগ। বাংলার কোন্-কোন্‌ বিভাগে কোন্-কোন্‌ বয়সের 
শিশু-ৃডা-ছার কত তাহার একটা বিপ্ু্ী গালিক! নিয়ে দেওয়া 
যাইতেছে 


বর্ধমান প্রেসিডেঙ্গি রাজসাহী ঢাক! চট্টগ্রাম 
প্রতি-সহম্রের মধ্য 
শিশু সৃতার হার ২২ ২১৮ ২১৯ ২০৬ ১৪৯ 
শিশু-সৃতার শতকর। হার $-- 
১। একমামের কম 

বয়গের ৪১৮ ৪০৩ ৩৫৪ ৩৫৮ ৩৫২ 
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গণ্ড হতা! কর! হইডেছে। ইহার মধো যে বৎস বধ কর! হয়,ডাহা আরো 
নাংঘাতিক। কেবলমাত্র উপরে উষ্সিখিত কমাইথানার গত ১৯১৯.২* 
সালের গড়ে গ্রতিবৎসরে ৮১৯৭টি বৎস হত! কর! হইয়াছে । ১৯২১- 
২২ সালে ভারতবর্ষ হইতে ১১২১ টন্‌, ১৯২২-২৩ সালে ১২২১ টন্‌ এবং 
১৯২৩-২৪ সালে ১১৭৫ টন বস-চর্ম বিদেশে রপ্তানি হহয়াছে। ভবিষ্যৎ 
গো-বংশ-রক্ষার একমাত্র উপার বংস। এই বংস-হুত্যা-সন্বদ্ধে 247. 
ভা, 97780, 1177951191 ])আা [9001 বলেন, ভারতের অর্থ 
নৈতিক উন্নতির পথে খো-রক্ষা! একটি প্রয়োঙ্জনীয় ধাপ। ভারতের 
অনেক প্রদিদ্ধ লোকের মতে গো-রপ্তানি বন্ধ করাই গো-রক্ষার উপায়, 
অনেকে জাবার থান্ের জন্ত গো-বধ নিবারণ করিতে সরকারকে অনুরোধ 
ক্রেন। গ্রাম্য একদল লোক মনে করেন, গে!-চারণের জনক বহু জমি 
রাখিয়। দিলেই সমন্ত| মিটিবে। সকল কথার মূলেই মতা আছে, কিন্ত 
জাহার মতে গো-রক্ষার সর্ধপ্রধান ও প্রথম উপায় সহরে বৎস শিশু 
গবন্তী ও শিশু মহিষীবধ নিবারপ। মফঃন্বলেও বহু পণ্ড হত্যা কর! হয়। 
মরৃকার এ-বিষয়ে কোনে প্রতিকারের চেষ্ট1 করেন না। অবাধ গো-হত্যা 
দ্বার! দেশের প্রভূত অমর্জল-সাধনে-_-আমাদের ভবিষ্যৎ যে ঘোর তিমিরা- 
স্বত হইতেছে, মরুকার তাহ! বুঝির1ও বুঝেন না, কারণ গোরা-সৈল্গের 
জন্তই বেশীর ভাগ গো-হতা! সাধিত হইয়া থাকে । এই মাংদ গো- 
মাস ব্যতীত অন্ত মাংসন্বার! পূরণ করিতে গেলে অত্যধিক খরচের 
্বরুকার। হ্তুরাং গে।-হত্যা-রোধ-বিবয়ে কোনে। প্রশ্ন উঠিলেই 'জাঁতি- 
“বিষে-ছৃষ্ি'র দোহাই দিয়! সর্কার বুদ্ধিমানের স্তায় যোন থাকেন। 

বন্তমানে কৃষক ও গোয়ালাগণও অজ্ঞতা ও দারিস্র্যবশতঃ গে! কুলের 
যে-ভাবে মর্ধবনাশ নাধন করিতেছে, ভাহা! ভাবিলেও মর্দ্াহত হইতে হয়। 
সাধারণতঃ গাতীর ছুষ্ধের অর্েকাশই বংসকে পান করিতে দেওয়! উচিত। 
কিন্তু আজকাল তাহার! গরুর সবটুকু ছুধই দোহন করিয়া লয়; অথচ 
'ভাহার পরিবর্তে বংসকে কিছুই খাইতে দেয় না । শৈশবাঁবস্থায় এইরপ 


প্রবাসা-_কার্তিক, ৯৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


হস্থের কলে বস রগ ও মুর হইয়! পড়িলে, পরবর্তীকালে কিছুতেই 
উহাকে আর মল করিতে পার! যার না। তৎপর সহরে-সহরে নৃশংস' 
জঘন্ত কুকা-প্রথায় ছুখানিঃদরণ করিয়া গাতীগুলিকে এন অকর্শাণ্য করিয়া 
ফেলে যে ১1১২ মাদ ভুখধানের পর তাহার! কসাইয়ের হস্তে বিজ্রীত 
হই! গাভী-জ্ম হইতে নিষ্কৃতি পার়। তত্তিন, পল্লীগ্রামে বলিষ্ঠ উপযুক্ত 
হও নাই বলিলেও অভ্যুক্তি হয় না। আমর! একট! গীভী নির্বাচন 
করিতে বু জায়।স ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়! থাকি; কিন্তু বগ্- 
সি উদ্লাসীন। সাঁধারপত, একটি গাভী হইছে সম 

জীবনে ৫৬টির অধিক বস লানের আশ! করা যাক ন!। পক্ষান্তরে, 
একটি হও প্রতিবৎমরে অস্ততঃপক্ষে ৫*টি বন উৎপাদন করিয়া থাকে । 
হ্থুতরাং এইরূপ একটি বণ্ডের উপর প্রায় ৪৯* বংদের শুভাগুভ নির্ভর 
করে। উপযুক্ত বগু-নির্্ধাচন যে কিরপ গুরুতর কার্ধ্য তাহ! ই! 


"হইতেই সমাক্‌ উপলন্ধি হইতে পারে৷ সমস্ত বাংল! দেশে সরুকাদী ও 


বে-সরুকারী নানা জনুষ্ঠানকর্তৃক মাত্র ১৫৮টি বু পালিত হইয়া 
থাকে। 

পৃথিবীর সুদত্য দেশ-মমুহের তুলনায় বর্তমান কৃষি প্রধান ভারত- 
বর্ষের গ্রো-ধনের যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থ! ও তাছার কঙগ যে 
কি ভীষণ হইতে ভীষপতর হইতে চলিয়াছ্ে, তাহাই এই প্রবন্ধে দেখাই- 
বার প্রয়াস পায়াছি। আমর! জাজ নানাদিক্‌ দির! অধঃপতনের দিকে 
ছুট! চলিয়।ছি। গো-জাতির ধ্বংসের সঙ্গে-সঙ্গে দেশের স্বাস্থ্য ও 
সম্পদ লোপ পাইতে বণিয়াছে। দেশবাসী এই সর্বধনাশের গুরুত্ব হানয়- 
জম করিতে পারিলেই, উন্নতির উপায় করিতে তাদের আগ্রহ জঙ্গিবে। 
ভারতের সম্মুখে আজ যে বিপুল কর্তব্যের বোঝ! রহিয়াছে, পৃথিবীতে 
তাহার তুলন| নাই । জাতির চক্ষু ফুটিয়াছে, তার! নিজেরাই বদি এ- 
দিকে দৃষ্টি দেয়, তবেই দেশ বাচিবে, নি বহররুছ 
ধন্ত হইবে 


সেকালের প্রেসিডেন্পী কলেজ 
শ্রী হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ব 


(১) 
নি প্রেনিডেন্সী কলেজের ভাৎকালিক অবস্থা যথাজান 
কি্চিৎ বর্ণনা করিতেছি। ১৮৬২ সালে সংস্কৃত কলেজ 
হইতে এপ্টে ক্স.পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। তথায় ফার্সট্‌ আর্ট স্‌ 
পড়িতে লাগিলাম। ১৮৯৪ সালে উক্ত পরীক্ষান্ন উতভীর্ণ 
হুইয়! বি-এ পড়িবার জন্ত আলবার্ট, হলের দোভালায়স্থিত 
প্রেমিডেন্দী কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়িতে গেলাম। 
আমর! যদ্যপি প্রেমিভেন্সী কলেন্জে গড়িতাম তথাপি 
সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররূপেই পরিগণিত হইতাম। ৮আনন্দ- 
মোহন বন্থ আমাদের সভীর্্য, ইহা মনে করিয়া আমরা 


আপনাদদিগকে ধন্ত মনে করি। আমাদের আর ছুইজন 
বিখ্যাত সতীর্ঘ্য অদ্যাপি জীবিত আছেন । ১ম- প্রমদাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বহুদিন ধরিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে 
জজীগ্তি করিয়া! এক্ষণে পেন্শান্‌ লইয়াছেন। ২য়-_ 
রামচরণ মিত্র, কলিকাতা হাইকোটের গবর্ণ মেপ্ট. উকীল 
ছিলেন। নিমাই বহ্থ নামক বিখ্যাত হাইকোর্টের এটর্না 
আর-একজ্ন সতীর্ঘা। 

আমরা যখন থার্ড, ইয়ারে গিয়া ভর্তি হইলাম, তখন 
স্তাগার্স নামক একজন বর্ষীয়ান সাহেব আমাদিগকে 
ইংরেজি-সাঁহিত্য পড়াইতেন। সাট্ক্লিফ অন্ক কযাইতেন। 


(পিস 


১ম সংখ্যা] 


ট'বীবী নামক একজন সাহেব ইতিহাস গড়াইতেন। বোধ হয় 
' তখন কাউয়েল, সাহেব ছুটিতে বিলাত চলিয়া গিয়াছিলেন। 
নীচের তালায় একজন সাহেব কেমিস্টুশী গড়াইতেন। 
তৎকালে ফিজিক্স, ত্বতন্ত্র ছিল না; ফিজিকা, ও কেমিস্টী 
একই ছিল। কূফকমল ভট্টাচার্য; বাক্ষালা পড়াইতেন। 
ইতিপূর্বে রামচন্দ্র মিত্র নামক একটি বাবু বাঙ্গালা 
-পড়াইতেন। আমরা সংস্কত কলেজের ছাত্র হ্থত্তরাং 
আমরা বাঙ্গালা পড়িতাম না। কে এম্‌ ব্যান্তার্জি কৃত 
বড়দর্শন-সংবাদ এবং মাইকেল মধুস্থদন কৃত মেঘনাদ-বধ 
কাব্য কোর্সুছিল। ফোর্থ, ইয়ারে উঠিয়া অনেক নৃতন 
সাহেব দেখিলাম । সী-এইচ.-টনী নামক একজন লাটিন 
৪ গ্রীকৃ ভাষায় বিশেষ বু[ুৎপক্ন সাহেব আমাদিগকে 
ইংরেজি-সাহিত্য পড়াইতে লাগিলেন। ক্রফট্‌ নামে 
একজন সাহেব ফিলসফি পড়াইতেন। সী-বী-্লার্ক,নামে 
একজন তৃতীয় র্যাংলার সাহেব অস্ক কযাইতে লাগিলেন। 
এই ক্লার্ক,সাহেব চারিটার পর হইতে সধ্যা পর্যাস্ত পরিশ্রম 
. করিয়া আনন্দমোহন বন্থকে একবারেই বি-এ ও ম্‌-এ 
পরীক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন। তৎকালে বি-এ পরীক্ষার 
একমাস পরে এম্‌-এ পরীক্ষা হইত। স্থতরাং আনন্দ- 
মোহন আমাদের সঙ্গে বি-এ দিলেন, এবং একমাস পরেই 
এমএ দিলেন। ছুইটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইরেন। এ 
্ার্ক. সাহেব আনন্দমোহন বস্থকে বিলাতে পাঠাইবার 
প্রধান উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। আনম্দমমোহনের অর্থাভাব 
হেতু সাট্ক্লিফ, সাহেব তাহাকে একবৎসরের অন্ত 
এঞ্জিনীয়ারিং প্রোফেসর করিয়৷ দিলেন। তাহাতে যে টাকা 
উপাঞ্জিত হইল, ভাহ! লইয়া আনন্দমোহন বিলাত 
গেলেন।* তৎকালে এঞ্রিনীয়ারিং কলেজ গ্রেসিডেন্সী 
কলেজের সঙ্গেই ছিল। আনন্দমোহন যখন বিলাত হইতে 
ফিরিয়া আসেন, তখন ক্রীকৃ্‌ রো'তে একটি বাড়ী ভাড়া 
করিয়াছিলেন। একদিন আমি তাহার সহিত দেখা 
করিতে গিয়াছিলাম। তিনি উপর তালায় ছিলেন। 
আমি নাম পাঠাইয়৷ দিবামাত্র তিনি চটি জুত| পায় নীচে 
'নামিয়া আলিয়। একেবারে আমার গল! জড়াইয়। ধরিলেন, 
এবং গ্রীতিপূর্ণবচনে আমাকে আপ্যাযিত করিলেন। 
আমি বলিলাম--'জানদ্দমোহন | আমি মনে করিয়া- 
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ছিলাম তুমি আমাকে চিনিতে পারিবে না। কিন্তু তাহা 
নহে। তুমি ঠিক সেই আনন্দমমোহনই আছ।* তাহাতে 
আনন্দমোহন বলিলেন--“এজীবনে আপনাদ্িগকে কখনো 
ভালতে পারিব না।” 

আমাদের সময় ৬টি বিষয়ই কম্পাল্সারি ছিল। ১ম 
ইংরেজি, ২য় অঙ্ক, ওয় সংস্কৃত বা বাক্গালা, ৪র্থ ফিলসফি, 
(00677091 ও 70051), ৫ম ইতিহাস এবং ৬ষ্ঠ কেমিস্টী বা' 
কনিক্ম। আমি ছূর্তাগাক্রমে ইতিহাসে ৩ নম্বরের. জন্ত 
ফেল হইয়াছিলাম। ক্যাপ্টেনআইভদ্‌ ইতিহানের 
পরীক্ষক ছিলেন। তিনি আনন্দমোহন প্রভৃতি ভাল ভাল 
ছাত্রকে এত কম নম্বর দিয়াছিলেন, যে, সাট্ক্লিফ. সাহেব 
গ্রেম্‌ দিয়া অনেককে পাস্‌ করিয়। দিলেন। ইতিহাসে 
১** নম্বরের মধ্যে ২৫ হইলেই পাম্‌ হওয়। যাইত। কিন্তু 
দুর্ভাগ্ক্রমে সে বৎসর ১২৪ জন বি-এ ছাত্রের ,মধ্যে ৮* 
জন ইতিহাসে ফেল হইয়াছিল; আমর! শুনিয়াছিলাম 
আইডস্‌ সাহেব নিজে বি-এ বলিয়। তাহাকে এম্‌-এর 
পরীক্ষক করা হয় নাই, এইজন্ত তিনি রাগ করিয়া! এরূপ 
ফেল করিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা ভগবান্ই জানেন। , 
"্রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, খড়ি খাগড়ার প্রাণ যায়।” 
প্রথমতঃ এবার ফেল হওয়াতে আমার মনে বড় বাথ! 
লাগিয়াছিল; কারণ ইতিপূর্বে আমি কখনো কোন 
পরীক্ষায় ফেল হই নাই। স্থৃতরাং ফেল হওয়াতে আমার 
শরীর এরূপ ভগ্ন হইয়া পড়িল যে, আমি পর বৎসরে আর 
বি-এ পরীক্ষা দিতে পারিলাম না। এস্থলে আমি 
পাঠক ছাত্রদিগকে একটি বিষয় বলিব । লোকে প্রবাদ 
আছে “দেধে শিখে ও ঠেকে শিখে ।” আমার অদৃষ্টে 
"ঠেকে শিপে* ঘটিয়াছে। আমি পঠচ্গশায় নিজ স্াস্থ্যের 
প্রতি বড় মনোযোগ দিই নাই। অসময়ে আহার ও 
অধিক রাজি জাগরণ করিব! পড়াতে আমার সাজ্ঘাতিক 
“পিত্বশূল* রোগ উপস্থিত হইল। অদ্যাপি এ রোগে 
ভূগিতেছি, এবং যতদিন বাচিব ততদিন এ রোগে ভূগিতে 
হইবে। আমি যখন চাকরি করিতাম, তখন পকেটে 
খানিকটা সোডা লইয়া যাইতাম। পড়াইতে-পড়াইতে 
শুল-বেদন! উপস্থিত হইলে মালী দ্বার! জল আনাইয়। এ. 
সোডা! খাইয়া কিবিৎস্স্থ হইলে তবে আবার পড়াইভাম। 





আমার স্তায় আর যেন কেহ এরূপ পিতশৃল রোগে আক্রান্ত 
না হন--ইহা আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। 
পাঠক বোধ হয় শুনিয়া! থাকিবেন মহারাজ যতীন্ত্রমোহন 
ঠাকুর এই রোগে আক্রান্ত হওয়াতে একটি আম্রও খাইতে 
পারিতেন না। আমার দশা তাহাই। অতএব হে 
ছাত্রগণ! তোমর! সাবধান হও) কালিদাস লিখিয়া 
'গিয়াছেন_-“শরীরমাদাং খলু ধশ্মসাধনম্‌” | শরীর রক্ষা 
কর, নতুবা কোন ধর্মের সাধন হইবে না। 

১৮৬৯ সালের প্রথমেই আমার প্রেসিডেন্সী কলেজে 
চাকুরি হইল। শ্রীযুক্ত কৃষ্কমল ভট্রাচার্ধ্য মহাশয় তৎ- 
কালে প্রেসিডেন্সী কলেজের সীনিয়ার সংস্কৃত-অধ্যাপক 
ছিলেন। এবং হ্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
জনিদ্বার সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। একদিন হঠাৎ 
কুষ্কমল বাবু আমাকে বলিলেন_“হরিশ! তুমি 
আমাদের কলেজে আডিশনাল পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছ; 
অতএব, আগামী কল্য হইতে চাকরিতে যাইও; তুমি 
অগ্রে সা ক্লিফ. সাহেবের সঙ্গে দেখা করিও।” আমি 
ভাঙার আদেশাহ্ছসারে পর্ন সাটক্লিফ. সাহেবের সঙ্গে 
দেখা করিলাম । তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন_- 
প্কৃ্কদল তোমাকে পাঠাইয়াছেদ। আমি কহিলাম 
-শআজে।” তিনি কহিলেন--”যাও, চাকৃরি কঃগে।” 
এইরূপে বিনা দরখাত্তে আমার চাকুরি হইল। 

আমার চাকরির কারণ আমি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্া- 
মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম। ডাঃ কে, এম, ব্যান্যাঞ্জি 
তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত সাহিত্যের পরীক্ষক 
হইতেন। তিনি নাকি সাট.ক্লিফ, সাহেবকে একখানি পত্র 
লিখিয়াছিলেন, যে “তোমার কলেজে সংস্কৃত সাহিত্য 
পড়ান হয় ভাল; কিন্তু ব্যাকরণ পড়ান বা অঙ্থবাদ করান 
ভাল হয় না।” সাট.ক্লিফ সাহেব কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 
সহিত পরামর্শ করিয়া এ ছুই কার্যের জন্ত আমাকে 
নিযুক্ত করেন। ও 

আমি যখন গ্রথম চাকরি করিতে আরস্ত করিলাম, 
তখন দেখিলাম প্যারিচরণ সরকার মহাশয় এবং মহেশ- 
চক্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ফার্মট- ইয়ার ও সেকেও ইয়ারে 
পড়ান। প্যারি-বাবু ইংরেজি-কবিতা ও মহ্েশ-বাবু 
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[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রীস্‌ নামে এক ফিরিক্গী 
রাজকষ। বন্দ্যোপাধ্যায় 


ইংরেজি-গদ্য পড়াইতেন। 
সাহেব অঙ্ক কযাইতেন। 
মহাশয় সংস্কৃত পড়াইতেন। আমি প্রত্যহ এক 
ঘণ্টা মাত্র কাধ্য করিতাম। সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ান 
ও ইংরেজি হইতে সংস্কৃত অন্গবাদ করান আমার 
উপর ভার ছিল। আমি গ্রাথম দিন যখন ক্লাসে 
পড়াইতে যাই, তখন ছাত্রের একটু চঞ্চল হইয়াছিল। 
তাহার! রাজকু্ণ-বাবুকে বলিয়াছিল-_ মহাশয় ! আমাদের 
একটি 'কুচো” পণ্ডিত মহাশয় আনিয়াছেন। তাহা! শুনিয়া 
রাক্গকুষ্চ-বাবু না কি বলিয়াছিলেন_-“ওহে বাবু! ও ঝড় 
কুচো পণ্ডিত নয়, ও বড় বুড়ো পত্তিত, ইহার পর দেখিতে 
পাইবে ।” ইহার পর হইতে ছাত্রের আমাকে খুব ভক্তি 
করিতে লাগিল। ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম ? 
এবং কেহ-কেহ [ অধরচন্ত্র সেন প্রভৃতি । সেই অধর 
ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট হইয়াছিল ] রাজকৃ্ণ বাবু যাহা! 
দিতেন তাহাতে সন্ত না হইয়া আমাকে 
সন্দেহ জিজ্ঞাসা করিত। আমি বলিতাম--”দেখ বাপু ! 
ইহাতে রাজকৃষ্-বাবু আমার উপর রাগ করিতে 
পারেন।” ছাত্রের বলিত_ “মহাশয় আমাদের ত পড়! 
চাই ।”» 

এইরূপে ১৮৬৯ হইতে ১৮৭৩ পর্যন্ত পাচ বৎসর 
চাকৃরি করিতে লাগিলাম। হ্ঠাৎ একদিন সাটক্লিফ 
সাহেব ,আসিয়া বলিলেন--১)986) 700 567৮106 
15 170 1011068 1702020, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 
কেন? তিনি কহিলেন, 16 13 0) ০0:0৩: ০0? 
(১৪ 156 00550007 আমাকে এ কথা বলিয়া 
মহেশ-বাবুকে কহিলেন, ০০ 216 [90175101260 9? 
মহেশ-বাবু কহিলেন, আমার ত এখন পেন্শনের সময় 
হয় নাই। তাহাতে সাট-ক্লিফ কহিলেন, ০৮ 216 
০0181961160 10 2906. তৎকালে ক্যান্থেল নামক 
একজন ছোটলাট বন্ধদেশের শাসনকর্ত! হইয়া! বিলাত 
হইতে ব্যয়সক্কোচার্থ আদিষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন। 
তিনি আসিয়াই সকল সরকারী ডিপার্টমেন্ট, হইতে লোক 
ছাড়াইয়! দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ক্যান্বেল মেডিক্যাল 
স্থল ও হাসপাতাল স্থাপন করিয়া যান। ইতিপূর্বে পটল- 
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চ. ডাক্ষার মেডিক্যাল কলেজের এক দ্দিকে বাঙ্গাল ডাক্তারী 
* ক্লাস ছিল। 

প্রেসিডেন্সী কলেজের চাক্রি, যাওয়ার পর আমি 
আর কোন চাক্‌রি করি নাই? পৈতৃক “গিরিশ বিদ্যারত্ব 
যন্ত্র” চালাইতে লাগিলাম। 

যখন প্রেসিডেন্পী কলেজের সি হয় নাই তখন 
11170 001158৩ নামে একটি বিদ্যালয় ছিল। তাহার 
দুইটি 19522700076 ছিল-_92710: ও 700101। শ্রীযুক্ত 
প্যারিচরণ সরকার, শ্রীযুক্ত গ্রসন্নকুমার নর্ধাধিকারী, 
জীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধুক্ত রদিকলাল 
সরকার ইত্যাদি অনেকগুলি ছাত্র এ বিদ্যালয় হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন (9130511. [২1011810501 
নামে একজন সাহেব শিক্ষক ছিলেন। তিনি 731010910- 
30015 5৩1600015 নানে ছুইখানি বই প্রস্তত করেন। 
এ পুস্তকগ্ুলি 177707 0০11080এ পড়া হইত। আমরা 
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, 
একদিন 11800018) সাহেব এ 0011526 দেখিতে 
আসেন। তিনি ছাত্জদ্িগকে 132/)10 হইতে স্বপ্রসিদ্ধ 
13855900টি-_$0 7০ 0 170 1০০__ব্যাখাা। কারতে 
দেন। ছঝ্রের। নীরৰ হইয়াছিল। তাহারা মনে 
করিযাছিল--যখন ]1190917) সাহেব এই স্থানটি জিজ্ঞানা 
করিতেছেন, তখন এই স্থানে অন্ত কোন গৃঢ় অর্থ থাকিবে, 
. এই ভাবিয়া তাহারা কেহ কিছুই বলে নাই। তাহ! 
দেখিয়। 7২1০1710900 সাহেব ভারি বিরক্ত হইয়া! বলি- 
লেন আমি তোমাদিগকে যেরূপ পড়াইয়াছি, তাহা বল। 
তাহাতে ছাত্রের বলাতে 11202517) সাহেব খুব সন্ধপ্ 
ইইয়াছিলেন। 

এই সময়ে হরমোহন চট্টোপাধ্যায় নামে একটি 
বাবু আ্যাসিন্টাণ্ট, সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি 17524 
€01৩0এর কাজ করিতেন, এবং প্রত্যহ ১১টার 
পর একবার সকল 01953 পর্যটন করিয়া যাইতেন। 
তৎকালে চ76310070 0০11925 ১১টার সময় বলিত। 
€হরমোহন-বাবুর ২য় পুত্র চণ্তীচরণ চট্টোপাধ্যায় পরে 
" 199006 119815590  হইয়াছিলেন।) হরমোহন- 
বাবুর আর-একটি কাজ ছিল জরিমানা আদায় কর!। 


সেকালের প্রেসিডেন্সি কলেজ 
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[701991 সাহেব বা অন্ত কোন 0:99550: ঘর্দি কোন 
ছাত্রের আচরণে বিরক্ত হইয়! ভাহাকে জরিমানা 
করিতেন, তাহা হইলে হরমোহন-বাবু এ জরিমানার টাকা 
আদায় করিতেন। একবার বিখ্যাত ছাত্র কমলাকাস্তকে 
কোন 73:915950£ ১২ টাক! জরিমান। করিয়াছিলেন। 
পরদিন কমলাকান্ত ১২ টাকার পয়সা, আধ-পয়সা ও 
কড়ি আনিয়া হরমোহন-বাবুর টেবিলে রাখিয়! দেয়? 
হয়যোহন-বাবু কহিলেন, “কমলাকাস্ত ! ও কি?” 
কমলাকাস্ত বলিল, “মহাশয় ! জরিমানার টাকা।” হর-* 
মোহন-বানু বলিলেন, “আমি এত পয়সা, আধ-পয়সা 
ও কড়ি গণিতে পারিব না।” কমলাকান্ত কহিল-__ 
“মহাশয়! এ-সবের কি মূল্য নাই? মহাশয় আপনি 
যদি না লন, বলুন, আমি সাহেবের নিকট গিয়া দিই ।” 
তাহাতে হরমোহন-বাবু বলিলেন, "না, না, আর তোমার 
সাহেবের নিকট লইয়া যাইবার দরকার নাই। আমি 
লইতেছি।” বলা বাহুলা, যে, হরমোন বাবু সাটক্লিফ, 
মাহেবকে বড় ভয় করিতেন। হরমোহন-বাবুর সহিত 
কমলাকাস্ত্ের এইরূপ তামাসা চলিত। একদিন ড179 
ড্ু৫৪1 01895এর একখান কাচ ভাঙ্গিয় যায়। হরমোহন: 
বাবু ঘরে আসিয়া বলিলেন, “কমলাকাস্ত ! তোমাকে 
কাচের দাম দিতে হইবে ।” কমলাকান্ত বলিল, “মহাশয় 
জানিলেন কিরূপে বে আমি কাচখান! ভাঙ্গিয়াছি।* হর- 
মোহন-বাবু কহিলেন, “তুমিই যত অনিষ্ট করিবার কর্তা |” 
কমলাকান্ত কহিল, “মহাশয় ! সেদিন দগ্তরি যে কালীর 
বোতল ভাঙ্গিয়াছিল, সে কাজটি কি আপনি করিয়া 
ছিলেন ?* হরমোহন-বাবু বলিলেন, “আরে সে দৈবাৎ 
ভাঙ্গিয়া৷ গিয়াছিল।” কমলাকাস্ত বলিল, “মহাশয়! 
আমাদের ঘরের কাচ যে দৈবাৎ ভাঙ্গে নাই, আপনি 
জানিলেন কেমন করিয়া?” হরমোহন-বাবু কহিলেন, 
“তোমরা হুটোপাটি করিয়া কাচ ভাঙ্গিয়াছ, আমি 
সাহেবকে বলিয়া দিব” কমলাকাস্ত বলিল, “আজে ! 
আমিও সাহেবকে বলিব, যে, হরমোহনন-বাবু গবর্ণ মেণ্টের 
এক বোতল কালী নষ্ট করিয়াছেন।” হরমোহন-বাবু 
কোন উচ্চবাচা না করিয়া! চলিয়! গেলেন। ইসিপূর্ে 
বলিয়াছি যে আমি সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াইতাম ও 
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05175151090 করাইতাম | একদিন কমলাকান্ত আমাকে 
বলিল,_“পপ্ডিত মহাশয় ! ব্যাকরণ ত মুখস্থ হয় না, কি 
করি বলুন দেখি? ইহার কি কোন সহজ পথ নাই?” 
আম বলিলাম, “বাপু! আমরা বালক কাল হইতে 
ব্যাকরণ মুখস্থ করিয়াছি। কোন সহজ পথ ত. দেখি 
নাই।” কমলাকাস্ত বলিল, “পণ্ডিত মহাশয় | আপনি 
যদি না বকেন, তাহা হইলে বলি।' আমি কহিলাম, 
“কি বল না।” কমলাকাস্ত বলিল, “মহাশয় ! না পড়াই 
, সহজ পথ।”. আমি বলিলাম, “বাপু! একটু একটু 
পড়িও, নতুবা বিদ্য। হইবে কেন? পরীক্ষায় ফেল হওয়া 
বড় লজ্জার কথা।” আর-একদিন কমলাকান্ত আমায় 
বলিল, “পণ্ডিত মহাশয় ! আমি ত 08751950100) লিখিতে 
পারি না, আছুল ব্যথা করে।” আমি কহিলাম, “তুমি 
এত ইংরেজি লেখ কেমন করিয়।?” কমলাকাস্ত বলিল, 
“মহাশয় | ইংরেজি খুব চড়চড় করিয়া লিখিতে পারি, 
তাহাতে ত আঙুল ব্যথা হয় না। সংস্কৃত অক্ষর লিখিতে 
গেলে আঙ্গুলের বড় খাটুনি হয়? বিশেষতঃ বুড়ো আঙ্গুলে 
সংযুক্ত অক্ষরগুলো লিখিতে বড় কষ্ট হয়। শীত লিখিতে 
পারা যায় না, বড় দেরি হয়।” 
তিন বৎসর বেকার বসিয়া থাকার পর ১৮৭৭ সালের 
ফেব্রুয়ারি মাসে আমার আবার পূর্বের চাক্রিই হয়। 
পাঠক দেখুন, আমার ৮বৎসর ৫০৪1. 01 92:10 হইল । 
ম্বিতীয়বার চাকুরির কারণ আমি যেরূপ শুনিয়া ছিলাম, 
তাহা লিখিতেছি।- ছোটলাট ক্যা্থেল্‌ সাহেব ৩ বা 
৩৪৭ বৎসর চাকৃরি করিয়া অন্ুম্ব-দেহ হইয়া পড়েন। 
ভাক্তারগণ তাহাকে বিলাত যাইতে পরামর্শ দিলেন। 
তাস্থসারে তিনি ম্বদেশে গমন করিলেন। মিস্টার গ্রে 
নামক একজন সাহের 018. ছোট লাট হইলেন। এ 
সময় সাটক্লিফ সাহেব কৃ্ণকমল-বাবুর সহিত পরামর্শ 
করিয়া আমাকে আবার ভাকিল্বা পাঠাইলেন। আমি 
ছাপাখানার কাজ করিতেছি, হঠাৎ একদিন আমার হ্বর্গায় 
পিতৃদেব লংস্কৃত কডোজের একটি বেহারা দ্বারা প্জ লিখিয়! 
আমাকে জানাইলেন--“হরিশ | তুমি এখনি সাটক্লিফ 
সাহেবের সঙ্গে 551595 [10896 এ গিয়া দেখা কর।” 
ঠাহার আদেশক্রমে আমি তথায় গিয়া সাটক্রিফ, সাহেবের 


প্রবাসী কার্তিক, ১৩৩২ 
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সঙ্গে দেখা করিলাম। জামি এমনি বোকা যে গত তিন 
বৎসরের মধ্যে তাহার সহিত একদিনও দেখা করিতে 
যাই নাই। কিন্তু তিনি আমাকে ভূুলেন নাই। আহি 
যাইবামাজ তিনি কহিলেন--*[7০ 8:5 900, 13879 7” 
আমি কহিলাম--[। ৪ 1091005 50935016- ইহা! 
শুনিয়া সাহেব আমাকে কহিলেন__-0০ 6০ 0১০ ৮:৩৪ 
962705 0০011586217 005 096 708: [0301)5% 
এই আমার 20130177161 | এস্থলে পাঠক | একটি 
মঙ্জার কথা শুন। [১8591061705 0০011685এ একটি ৫*. 
টাকার চাকুরি হইবে জানিতে পারিয়া ৮মহেশচন্ত্র স্তায়রদ্ 
মহাশয় একটি ঘ.$. ছাত্রকে সঙ্গে লইয়। স'টক্রিফ. 
সাহেবের নিকট গিয়াছিলেন ; গিয়া বলিলেন-_“51, 98৫, 
শুনিলাম আপনার কলেজে একটি চাকৃরি খালি আছে; 
তজ্জন্ত এই একটি 24. ছাত্রকে আনিয়াছি। আপনি 
ইহাকে এ চাকরি দিন।% সাটক্লিফ সাহেব বলিলেন, 
-৮৮6501705 ডি বরুণা ? 13125 ঠ) 0510965 1 13106 
€70010760 61565119670 ?:7066 0811 17100) 1181)69 ! 
[90006 আহ 219 ক স্ভায়রত্বমহাশয় হতাশ 
হইয়া ফিরিয়া আসেন। | 

সাটক্লিফ. সাহেবের হুকুম পাইয়া আমি সেই দিনই 
চ15519670 ০০11284 গেলাম) এবং তথাকার 859. 
9০০:60972 মহাশয়ের সহিত দেখা করিলাম। (পরে 
শুনিয়াছিলাম তাহার নাম ব্রঙ্গনাথ লাহিড়ী ।) ভিনি 
আমাকে দেখিয়া আমার নিকট আসিয়। বলিলেন--*তুমি 
বৈদিক 1” আমি বলিলাম--"টবদিক বলিয়া আপনি অত 
ভন্ব পাইলেন কেন?” তিনি কহিলেন “না না।” পরে 
এই ক্রঙ্গবাবুর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল । 

এবার যখন 7:3951007)07 0০011565এ প্রবেশ করিলাম 
তখন অনেক পরিবর্তন দেখিলাম । ১ম 9612866 [13009৩ 
হইয়াছে) ২য় [2:59197)07 0০011526 বাড়ী হইয়াছে? 
ওয় শ্রীযুক্ত জৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বে [7097197 
ছিলেন, এক্ষণে 4১59. 7622505: হইয়াছেন) হর্থ 
হরমোহন-বাবু নাই, তৎপদে পূর্বোক্ত ৬ব্রজনাথ লাহিড়ী 
নিযুক্ত হইয়াছেন) ৫ম 010071979 পড়াইবার জন্ত 2৩৫1৩: 
নামে এক সাহেব আলিয়াছেন ; চ178105 স্বতন্ত্র পড়ান 


১ম সংখ্যা ] 
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হইতেছে, তজ্জভ 73০0০ নামে একজন সাহেব 
আসিয়াছেন। ষ্ঠ অস্ক পড়াইধার অন্ত শ্রী বিপিনবিহারী 
গুপ্ত আসিয়াছেন। 9.%. 01239, এ গড়াইবার জন্ত 
স্কাশ নামে আর-একটি সাহেব আসিয়াছেন। তাহার 
অনেক দিন পরে লিটল নামে একটি সাহেব অঙ্ক 
গড়াইবার জন্তু আসেন। কান্ক: সাহেব 730621102| 
38:307এ চলিয়া গিয়াছিলেন। সাটক্লিফ আর 
পড়াইতেন না। তিনি আমাদের চ0101991, ও 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের 765508: ছিলেন। 

প্ররাজককণ মিআজ নামে এক ব্যক্তি 3০০4 সাহেবের 
89819081 ছিলেন। তিনি প্রাচীন হইয়াছিলেন এবং 
একটু বেশী মোটা ছিলেন। বুথ, সাহেব তাহাকে 
দেখিতে পারিতেন না, এবং মধ্যে মধ্যে তাড়। 
করিতেন। একদিন সাহেবও রাজরুঞ্চ-বাবুকে “নিকাল 
দেও” বলাতে উক্ত রাজরুফ্ণ-বাবু যনে করিলেন যে সাহেব 
াহাকে ভাড়াইবার জন্ত চাপরাশিকে হুকুম দিতেছেন ও 
তয়ে পলায়ন করেন। পরে জানা যায় যে সাহেব নিকল 
নামক সাহেবের গ্রন্থ চাহিয়াছিলেন। যতক্ষণ না রাজকৃষণ- 
বাবু কলেজের কম্পাউণ্ডের বাহিরে যাইলেন। ততক্ষণ 
হার পশ্চাৎ-গশ্চাৎ এ গ্রকাণ্ড জোয়ান আইরিশম্যান 
বুখ সাহেব যাইলেন। রাজকৃ্ণ-বাবু গেটের বাহিরে 
বড় রাস্তান্ব গেলে সাহেব নিজ ঘরে ফিরিয়া! আনিলেন। 
এইরূপ কাণ্ড দেখিয়। রাজরুষণ-বাবু শীত্র পেন্শন্‌ লইলেন 
তবে বুথের ভয় তাহার ঘুচিল | রাজরুষ্ণ-বাবুর পদে হৃদয় 
বন্ধোপাধ্যায় নামে একজন 2৫. নিযুক্ত হন। হৃদয়- 
বাবু অতি ভত্রলোক ছিলেন। তিনি বুথ সাহেবের মন 
জোগাইয়। চলিতে পারিতেন, তজ্ন্ত উক্ত সাহেব তাহাকে 
বড় ভালবাসিতেন। ছুঃখের বিষয়! হদয়-বাবু আর 
এজগতে নাই। 

্রীযৃ্ চশ্রভূষণ ভাছুড়ি 8. £. নামক একজন ছাত্র 
000101500 710658900এর 85915980% ছিলেন। 
গপেভলার সাহেব যখন 1701:60%0£ হইয়! যান তখন পি, 
চুধাঞ্দি নামক একগ্ন বিলাত-ফেরত হুগলী কলেজ 
হইতে 163106007 0০011925এ আসেন। তিনি 
পরে চ53106707 01:016এর [1950601 0£ 5৫1)0019 


সেকালের প্রেসিডেন্সি কলেজ 


৪৭ 


হইয়াছিলেন। এবং এক্ষণে পেন্শন্‌ লইয়াছেন। তাহার 
এই বিশেষত্ব ছিল, যে, তিনি আমার পুরাতন ছাত্র হইলেও 
আমার সঙ্গে বাজালা ভাষায় কথা না কহিয়া ইংরেক্কী 
ভাষায় কথা কহিতেন। 

তাহার অনেক দিন পরে প্রফুল্লচন্জ রায় ও জগণীশচন্্ 
বন্থ 'বিলাত হইতে জাসিয়া 2:6910070/ 0010554 
ক্রমান্বয়ে 01:57719 ও [75109 পড়াইতে লাগিলেন । 
তাহাদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্ভাব ছিল। তাহার! 
ছুইজনেই অতি ভদ্রলোক। বিলাত গিয়াছিলেন বলিয়া 
তাহাদের মনে কোন অহঙ্কার নাই। জগদীশচন্্র বহু 
এক্ষণে একটি নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়া জগতে 
গ্রথিতযশাঃ হইয়াছেন । সেকথা পাঠক জানেন বলিয়া 
আর বলিলাম না। প্রফুল্লচন্ত্র রায় গান্ধী মহাত্বার 
শিষ্য হইয়া! দেশে-দেশে চর্কার চলন করিতেছেন। 
প্রচথ্চ্্ রায় মহাশয় ও আমি একত্র হইয়া "্রসার্ণবৰ” 
নাষে একখানি সংস্কৃত রসগ্রস্থ সম্পাদন করিয়াছি। 
49180050607 01 36708] এই রানি 
ছাপাইয়াছেন। হি 

সাট্‌ক্রিফ. পাহেব পেন্শন্‌ লইয়া! বিলাত মা 
সময় ০:০% সাহেবকে 70150667০01 7116 
[0500000 করিয়া যান। এ পদ টনি 
সাহেবের পাওয়া উচিত ছিল? কারণ তিনি ১বৎসরেখ 
5610 ঠ0 351০0 ছিলেন। লোকে বলে, যে, 
সাটক্লিফ, সাহেব 0০% সাহেবকে বিশেষ চতুর দেখিয়া 
এ কাজ করেন। টনি সাহেব বড় ভাল মান্য 
বলিয়া তাহাকে [55070 ০০1152০ এর ৮0001 
ও বিশ্ববিদ্যালয়ের £8509: করিয়া যান। কিন্ত 
এইরপ বন্দোবস্তে 008 সাহেব ও টনি 
এ উভদ্বের মধ্যে বড় মনোভঙ্গ ( বাঙ্গালা ভাষায় 
যাহাকে চটাচটি বলে) হ্ইয়াছিল। টনি 
মাহেব যদি কখন তাহার অধীনস্থ কোন শিক্ষকের 
প্রমোশন, হউক বলিয়। লিখিতেন, 0:০% সাহেব 
তাহা অগ্রান্থ করিতেন। এই বিবাদের মধ্যে পড়িয়া 
আমার দশ বৎস কোন প্রমোশন, হয় নাই। ০২, 
টাকা ' বেতনে থাকিতে হইয়াছিল। পরে টনি 


৪৮ 


সাহেব একবার বিলাত যাওয়াতে বেলেট নামে এক- 
জন স্থুল ইন্স্পেক্টার সাহেব তাহার পদে নিযুক্ত 
হন। আমি এ বেলেট্‌ সাহেবকে আমার দুর্দশার কথা 
বলিয়াছিলাম। আমার ভাগক্রমে এঁ বেলেট সাহেবই 
ছয়মাসের জন্য ডিরেক্টরু হইয়া যান। তিনি আমার 
কথা মনে করিয়া স্বয়ং আমাকে ৫* হইতে ৭৫২ 
গ্রেড দেন। পরে যখন টনি সাহেব একবার ডিরেক্টর 
হইয়া যান, তখন আমাকে ১০*২ হইতে ১৫০২ গ্রেড দেন। 
"টনি সাহেব বিপিনবিহারী গুপ্ত 14. 4. ও আমাকে 
বড় ভালবাসিক্েন, এবং আমরা যাহাতে কিছু ট'কা 
পাই তাহার উপায় কিয়া দিতেন। বিপিন-বাবুকে 
১০৯২ টাকার একটি যেম-পড়্ান কাজ জুটাইয়! দিহা- 
ছিলেন। লরেটে। হাউসের একজন বিবি শিক্ষয়িত্রীকে 
অঙ্ক কষাঈতে হইত! "আর আমাকে নকৃস্‌ নামক 
এক সাহে.ব-পড়ান কাঙ্জ জুটাইয়া দিয়াছিলেন ;$ বেতন 
৪৫২ টাকা । নকৃস্‌ সাহেব এলাহাবাদ ভাই 
কোর্টের চিফ, জাস্টিস ভইয়াছিলেন। আর [২7711 
(85০৫ নামক একখানি ইংরেজী পুন্তক বাঙ্গাল 
অন্থবাদ করিভে আমাকে দেন ' আমি কার্যে প্রায় 
২৫০, টাক! পাইয়াছিলাম। 

একবার প্রেসিডেন্সী কলেজ্জেরা স্‌ ছা চাজেরা 
টনি সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছিল যে_ 
“মহাশয়! আমরা মুসলমান ছাত্রদিগের নিকট বসিতে 
পারিব না; কারণ, তাশ্াাদের মুখ হইতে বড় পেজের 
গন্ধ বাতির হয়, হা! আমাদের অসহ্য তয়।” এই দর- 


পরে 


খাস্ত পাই প্রিন্সিপাল টনি সাহেব আমাকে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন, “দেখ হরিশ! 
তোমার ছাত্রের ধক দরখাস্ত করিয়াছে |” তাহা পাঠ 


করিয়া আমি বলিলাম,---“মহাশয় যে-বাবস্থা করিবেন, 
আমি তাভা পালন করিব |” তাহা শ্নিয়। সাহেব 
বলিলেন--“হরিশ ! আমি কোন বন্দোবস্ত করিব 
না, যাহা! করিতে হয় তুমি কর।” আমি «বে 
আজ্ঞে” বলিয়া পরদিন আমার ঘরের বেহারাকে একখানি 
বড় বেঞ্চ আমার বাম দিকে দিতে বলিলাম, এবং মুসপ- 
মান ছাত্রদিগকে বলিলাম, “তোমরা প্রত্যর এই বেঞে 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩৩২ 


| ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বসিও) আর কোন বেঞ্চে বসিও না।” এবং হিন্দু ছাত্র- 
দিগকে সঙ্কোধন করিয়া বলিলাম--“বাপুদকল ! তোমর! 
সকলেই আমার ছাত্র; কি হিন্দু, কি মুসলমান, 
সকলকেই আমি সমান চক্ষে দেখি; কোন ইতরবিশেষ 
করি না।” এই বলিয়া ভবভূতির উত্তরচরিত 
হইতে বিতরতি গুরুঃ প্রাজে ইত্যাদি একটি শ্লোক 
উদ্ধত করিয়া সকল ছাত্রকে কহিলাম,_“বাপুসকল ! 
তোমাদের পরস্পর জাতিভেদ থাকিতে পারে। কিন্ত 
আমার নিকট কোন জাতিভেদ নাই। আমার নিকট 
পড়ার ভালমন্দই জাতি, অর্থাৎ যে ভাল পড়ে, সেই 
আমার নিকট ভাল জাতি আর যে আমার লেক্চারে 
মনোযোগ দেয় না, সে আমার নিকট মন্দ জাতি । জগতে 
জাতিভেদে আহার ও ব্যবহারের ভেদ দেখিতে পাওয়! 
যায়। কিন্তু তাই বলিয়! কাহাকেও দ্বণ! করা অপরের 
উচিত নহে। দেখ, আমার পিতার একটি ছাপাখান। 
মাছে । আমি তথায় কাধ্য করি। ছাপাখানায় হিন্দু ও 
নুমলমান ছুষ্ট জাতিই আছে। আমি তাহাদের সহিত 
সমান ব্যবঠার করি। আমার এইবপ উপদেশ শুনিয়! 
আমার ছ'য্ত্রর। নীরব হইয়া রহিল। হইতে পারে, এই- 
রূপ বন্দোবন্ছে হিন্দু ছাত্রের আমার উপর বিরক্ত হইল? 
কিন্ত মুদলমান ছাত্রেরা অত্যন্ত সন্ধষ্ট হইল) জগতের 
সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারা যায় না। একজনকে সন্তুষ্ট 
করিতে গেলে অপরজ্জন বিরক্ত হয়। এরূপ স্থলে শিক্ষক 
সমদশণু হইবেন $ কখনে| ভিন্ন-ভাবাপন্ন হইবেন ন1। ইহাই 
আমার মত। 

আমার ছাত্রের এক-একদিন এক-একটি কুট প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিত । একদিন এক ছাত্র কহিয়াছিল-_ 
মহাশয়, কশ্মফল যদি প্রবল হইল, তবে ঈশ্বরকে মানিবার 
দরকার কি? আপনি বঙ্গিয়া থাকেন “নমন্তৎকর্মভো! 
বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি |” অর্থাৎ বম্মফলের নিকট 
বিধাতাও প্রবল হঈতে পারেন না। এই প্রশ্ন শুনিয়া 
আমি কহিলাম “বাপু! তোমরা জান, হাই কোর্ট 
একটি আছে, এবং জেলখানাও আছে । কোন অপরাধীকে 
হাই কোর্ট দণ্ড দিলেন--৭ বৎসর মেয়াদ। পুলিশের 
লোকে তাহাকে জেলে লইয়া গেল; তথায় জেল-দারোগা 


/4$ম সংখ্যা ] 





সাহেব বন্ধে বন্ত করিয়া দিগেন--“তাহাকে পাথর ভাঙ্গিতে 
হইবে ।” এক্ষণে দেখ বাপু! মনে কর? 17181 ০০০: 
ভগবান্‌। কর্মফল জেলদারোগ!। এন্থলে অপরাধীকে ৭ বৎসর 
ধরিয়া মেয়াদ খাটিতে হইবে, ইহা [718 ০০৪: এর হুকুম। 
17221) 0০৬: এমন কথা বগে দাই, ঘে তাহাকে এই-এই 
কাক্জ' করিতে হইবে । বেকাজ জ্েলদারোগ! বন্দোবস্ত করিয়া 
দিবেন। এক্ষণে এই উপমা সহিত জগতের জীবের 
তুলনা করিয়া দেখ। জীব পূর্ববজন্মে যে-সকল কাধ্য করেঃ 
উগবান্‌ তাহা দেখিয়া থাকেন; কারণ তিনি সাক্ষী-মাত্র 
ইহা হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে। জীব পূর্বন্জন্মে পাপ 
বা পুণ্য ষাহাই করে, পর জন্মে তাহার তদ্রুপ ফলতোগ 
করে। যদি একটু পুণ্য করিয়া থাকে, পরজন্মে সেই- 
পরিমাণে হুখভোগ করে। যদি একটু পাপ করিয়া থাকে, 
পরজন্মে সেই-পরিমাণে ছু:খ ভোগ করিয়া থাকে। এস্থলে 
€ধেখ্, কিরূপ হ্ৃথ বা কিরূপ ছুঃ জীব ভোগ করিবে, তাহা 
ভুহার কর্মফলের অনুনারে হয়! থাকে। ভগবান্‌ 
তাহার ইতরবিশেষ কিছুই করেন ন|। 

কিছুকাল পূর্বে প্রেসিডেন্সী কলেজে 011-015 
পরীক্ষা দিবার জন্ত ছুইটি ছাত্র উপস্থিত হইলেন। ১ম 
শু 01, 20108521২05 তে 1410001 যেঁকয়েক 
দিন পরীক্ষা হইয়াছিল, দে-করেক দিন আমাকেই 
80৪ হইভে হ্ইস্বাছিল। এ পরীক্ষায় 1১075/8] সাহেব 
পাশ হইয়! বিলাতে চিয়া! যান? পরে তখা হইতে পাশ 
হইয়। আপয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে 79695০। হন। 
410. 191711 81960001108 108088800 এর অন্ততম 
[318580 ছিলেন। তিনি পাশ না হওয়াতে বিলাত 
যাইতে পারিলেন না। গু'ম0৩য সাহেব তাহাকে 
খ্রেমিডেলসী কলেন্ধে আমিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্ত 
বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে আসিতে দিলেন না) বরং 
'ভাহার বেতন ৫**২ টাকা করিয়া দিলেন। আমি 
'শুনিয়াছিলাম, বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি [08197 
সাহেবের চিঠি দেখি! বলিয়াছিলেন, "ওরে ! সাহেবেরা 
'আমার করেজ খেলো করিবার চেষ্টা করিতেছে; আমি 
ভাহা কখনই করিতে দিব ন11” 

আরও কিছুদিন পরে ৮. 1. এগ্য ঢাকা হইতে 


্াশশ্শী? 


মেকীলের প্রেসিডেন্সি কলেজ 


ালাপীপিশাশসপি পাশ শিশিশপাপশিশীশ শপিপাপিশিপাপা পাপিশীশাশীশি শীত তিপিপািপীশাশীত ৭ শপাশিশাশাশীশ সি পিপিীীশিগািপাপীশীতাশীত তত পশপিসপীশািশীাশিশ 
এপাশ শালাশীসিািপীশশিসিপি। 


৪৯ 


সাপ 





প্রেমিডেন্সী কলেপ্ে আনিয়! 710195021)5 পড়াইবার 
10106998071 হংঞ্জেন। তিনি একখানি 10810 রচন। 
করেন। 

15951900)  0০11989এর 1[1৮র প্রথম 
08198 প্রস্তুত করিবার ভার [79%9 সাহেবের উপর 
পড়ে। এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! পুস্তকনকলের 00 
10089 করিবার ভার আমার উপণ পড়ে। কিন্তু [00 
সাহেব ইংরেজি ও সংস্কৃত, ও বাঙ্গালা সমগ্র 0%/99486 
প্রস্তুত করিবার ভার আমার উপর দিয়াছিগেন? তিনি: 
কেবল শেষ প্রুকটি দেখিতেন। আমি অনেক দি” 
পরিশ্রম করিয়া এই কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলাম। 

রাঞ্জক্চ-বাবুর পেন্শন্‌ হওয়াতে এ্পদে নীলমণি 
মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। তিনি আমাদের অপেক্ষা 
বয়সে বড় ছিলেন, এবং ৬ মাস আমাদের লে পড়ি 
উপরি শ্রেণীতে উঠিয়াছিলেন। আমাগ , মনে হয়, 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন__“এ-ছেলেট। বড় 
ধেড়ে, একে উপর শ্রেণীতে দেওয়াই ভাল।” নীলমণি- 
বাবু গরামচন্ত্র মিত্রের 11/8/5 £0%০: ছিলেন এবং তাবু 
বাড়ীতে বান করিতেন। প্রেসিভেন্সী কলেজে যখন 
বাঙ্গালা পড়ান হইত, সংস্কৃত প্রবর্তিত হয় নাই, তৎকালে 
রামচন্জ মিত্র মহাশয় বাঙ্গালা 190198807 ছিলেন। 
তাহার পর কৃষ্ণকমল-বাবু, 9919) 1)10693901 হন। 
স্থতরাং রাজরুষ বাবু গেলেও আমরা ৩ রন ' 1):019380! 
রহিলাম--১ম কৃষ্ণকমল-বাবু ২য় নীলমণি বাবু, ও ৩য় 
আমি। নীলমণি বাবু 11. /. পাশ করিয়া ২৪ পরগণায় 
288150806 1001)019 11791090000 01 50110018 হইয়া 
ছিলেন। ২৪ পরগণায় ২জন 1)0106 [708)900: 01 
$01)0015 ছিলেন-_-১ম রাধিকাগ্রসাঁদ মুখোপাধ্যায়, ও 
নীলমণি মুখোপাধ্যায়। প্রেসিডেশী কলেজে একটি 
চাকরি খালি হওয়াতে ( অর্থাৎ রাজকৃফণ-বাবুর পেন্শন্‌ 
হওয়াতে ) নীলমণ্ণি-বাবু জোগাড় করিয়! প্রেসিডেন্দী 
কলেছে প্রবেশ করেন। 

কিছুদিন পরে তৎকালীন 1716) 0০ছ%এর জঙজ 
সবারকানাথ মিজ্ধ মহাশয় কৃষ্কমগ-বাবুকে না) 0০০:৫এর 
ওকালতি করিতে পরামর্শ দ্যা। 7195110103 09110% 


৫৪ 





ছাড়িতে বলেন। তিনি কলেজ ত্যাগ করিলে নীলমণি- 
বাবু এ পদে উন্নীত হন এবং আমিও নীলমণি বাবুর 
পদে উন্নীত হইলাম। স্থতরাং এ-সময় আমরা ২ জন 
বই আর 1১:019980% রহিলাম না; কারণ আমার পদটি 
গবর্ণ মেপ্ট, 8১০18. করিয়। দিলেন, তৎপদে আর নৃতন 
লোক রাখিলেন না। ইহাতে নীলমণি-বাবু 810 ১07" 
ও 48) 388 পড়াইতে লাগিলেন; এবং আমি 1% 
562 ও 210 981 পড়াইভে লাগিলাম। আমি তখন 
একজন 17১:010950৮ হইলাম। 1,014 1801990 যে 
£00০81107. 780)07% গ্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
তিনি লিখিয়াছিলেন যে কলেজের অধ্যাপক মাত্রেই 
719189801 হইতেন, 88819680% 1)1016550) বলিয়া আর 
নাম থাকিবে না। এ নিয়ম অনুসারে বিপিনবিহারী 
গুপ্ত মহাশয় 0019580: হইলেন। ইতিপূর্বে তিনি 
89519880 1)10189507 01 818009218605 ছিলেন। 
1980. 30)00 1১019৯৪দিগকে এরূপ ক্ষমতা দিয়া 
ছিলেন যে তাহার! ছেলেদিগকে 16 করা বা! 1:050081 
/কিরা যে কোন কার্ধ্য করিতে পারিবেন 204/07116- 
17072 ০26 2177041. এই সময় 8০৩ সাহেব 
কয়েক মাসের জন্ত 01. [0100181 হইয়াছিলেন। তিনি 
[892০%এর এঁ 01109111760 কথাগুলি পাঠ করিয়া বড়ই 
চটিয়াছিলেন। তি ন মনে কাঁরতেন 1117011)] সর্বময় 
বর্তা। * তাহার অধীন। 1700 
71১00 ভাহা করিয়া যান নাই। ভিনি সঞ্চল 1১ 
19৬স):কে সমান ক্ষমতা দিয়া গিয়াছিলেন। (15 
[1099 প্রকাশিত [000086100. 78001 দেখুন ।) 
প্রতিবৎমর 19 59৮ ও 0 58: 01884 যে 
পরীক্ষা হইত,তাহার ফল দেখিয়! ছাত্রদিগকে 7/00০- 
(০7 দেওয়া হইত। এ ছুই পরীক্ষার ফল বিপিন-বাৰু 
ও আমি দুইজনে একত্র হইয় স্থির করিতাম। 1109) 
সা:হব এ ভার আমাদের দুইজনের উপর দিতেন। 
[8896 সাহেব এতাদৃণ সদাশয় লোক ছিলেন যে, 
ছাত্রের ফেল হইলে যদি আমরা অছুরোধ করিভাম, 
'ভাহা তইলে 182৩] সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে 
:08)0$60 করিতেন। একবার একছাত্র অঞ্চে শৃন্ত 


[7১70193৪01গণ 


প্রবাসাঁ--কার্তিক, ১৩৩২. 


[ ২৫শ ভাগ, ২র খণ্ড 


র্‌ 


পাইয়াছিল। বিপিনবাবু অঙ্থরোধ করিলেন--এঁ ছাত্রকে 
উঠাইয়া দিউন, আমি 2901 98 তাহাকে প্রস্তত 
করিয়া লইব। 18529) সাহেব হানিয়া সই করিলেন। 
* এইকপ কার্য করাতে ছাজ্জেরা আমাদের দুইজনকে বড় 
ভালব।সিত, এবং আমাদের খুব বাধ্য ছিল। একবার 
10৮90. নামে একটি সাহেবের টমটম গাড়ী ঘিরিয়! 
ছাত্রের! দীড়াইয়াছিল। সাহেব কিছুতেই বাড়ী যাইতে 
গাগিতেছিলেন না। এমন সময়ে আমি উপরতাল। 
হইতে নামিয়া আনিয়। এ কাণ্ড দেখিলাম। সাহেব 
উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন-_1১811011 1360 (081 
19010910810 5০0 960007)65, আমি তৎক্ষণাৎ 
ছাত্রদ্িগকে বাড়ী যাইতে বলিলাম, এবং কহিলাম, 
আগামী কল্য আমি ভোমাদের উপায় করিব। 
ব্যাপার হইয়াছিল কি, পাঠক শুঙন। 1২0১907 
81155101000 সাধেব ছিলেন। ছেলেগা 'বগিল, 
তিনি ইংরাজী ভাল পড়াইতে পারেন না। ' তজ্জন্ 
নুআখা)6) সাঙ্ছেবের নিকট দরখাত্ত করিয়াছিল। সাহেব 
বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। এইজ তাহারা £:০/- 
5০ সাহেবকে উত্ত্যক্ত কাঁরয়া তাড়াইয়। দিবে এই তাঁহ। 
দের মতলব ছিল। পরদিন আমি 11769 সাহেবকে 
সমস্ত বৃত্তাস্ত বলিলাম-.এবং 10/0501 মাধ্ধকে 
02189ভি করিবার" অগ্ত 1)17-0007 সাহেবকে লিখুন 
বলিয়া অন্থরোধ করিলাম । 1476 সাহেব আমার 
অঙ্গরোধ রঙ্গ! করিপেল। একসপ্চাহ-মধ্যে 09200৮6এ 
দেখিলাম, 1২07059 সাহেব পাটনায় 1101756526 
হইয়াছেন। 
একবার নীলমণি-বাধ কিছুদিনের জন্য ছুটি লইয়া 
ছিলেন বোধ হয় ৩ মাস। প্রযুক্ত শ্রাম/চরণ মুখে- 
পাধ্যায় মহাশম হেয়ার স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন, এবং 
18555 সাহেবের 01586 08001 ছিলেন । 12706) 
সাহেব উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে নীলমণি-বাবুর কাধ্যে নিষু্ 
করিলেন। একদিন পড়াইয়া তাহাকে আর 377 /৩াএ 
পড়াইতে হয় নাই। কা?ণ তথাকার ছেলেরা দ্রখাণ্ 
করিয়াছিল--হ্লামাচরণ পঞ্ডিতমহাশয় আমাদিগকে 
গড়াইতে পারিবেন না, হরিশ পঞ্ডিতমধাশয়কে আমা- 





২৭ সংখ্যা ] 


পঙ্গকে পড়াইতে ' দিন। [7167 সাহেব পরদিন 
আমাকে ডাকিয়া বলিলেন_-“হরিশ | তুমি নী্মণির 
কাজের ভার লও, এবং তোমার কাঙ্জের ভার স্কামাচরণকে 
দাও। ছুঃখের মধ্যে এই হইল--শ্ামাচরণ-বাবু, 06০6 
8110%91700 পাইতে লাগিলেন; দ্যামি কিছুই 
পাইলাম না। র 
একবার 1৮165 সাহেব শ্যামাচরণ-বাবুর প্রতি 
এরপ অন্ধগ্রহ করিয়াছিলেন, যে, কাহাকে 9:০510900 
0০1108এ আনিয়া আমাকে হেয়ার স্থুল্লে পাঠাইবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি একথা শুনিয়া 17276) 
সাহেবকে বলিয়াছিলাম, আমার কি অপরাধ দেখিলেন 
যে, আমাকে 7১65106770৬ 00110 হইতে দূর করিয়া 
দিতেছেন? তাহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন--আমি 
শামাচরপণের উপকার করিধার জন্র এরূপ বন্দোবস্ত 
করিব মনে করিয়াছি । "210 সাহেব আমার কথায় 
বড় মনোযোগ দিলেন না। কিন্ত আমার প্রেসিডেন্সী 
কলেজের ছাত্রের! 18,775) সাহেবের এ প্রস্তাব শুনিয়া 
13 7621) 270 7620 20 5527 ও 40) 57081 এর 
সমন্ত ছাত্র "4765 সাহেবের নিকট একটি দরখাত্য 
করিলেন। তাহার মর্ম এই--যদি আপনি হরিশ পঞ্তিত- 
মঙ্বাশয়কে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অপসারিত 
করেন, তবে; আমরা সকলেই কলেজ ছাড়িয়া চলিয়। 
যাইব। 00ঠি সাহেব. এই ব্যাপার শুনিতে পাইয়! 
খিয়া পাঠান, হরিশকে কোনরূগে যেন স্থানান্তরিত কর! 
1হয়। 14%059 সাহেব শ্টামাচরপ-বাবুর নিকট বড় 
অপ্রস্তত হইয়াছিলেন,এবং ব্রঙ্গ লাহিড়ী মহাশয়কে বলিয়া- 
ছিলেন তুমি শ্বামাচরণকে বলিও-_-“ড11)9£ ০৪7 [ ০? 
শু)০ ১/016 19551151009 0০01166৬ 15 00 72715, 
[2৮০1 0১০ 10171606079 00: 172715,7 
যখন নীলমণি-বাবু সংস্কৃত কলেন্ের 7:19] হইয়া 
(ন তখন হরপ্রলাদ শান্ত্রী মহাঁশয় 50110£ 1:0658801 


পপ পীশিপাপাশীসশাাপাপী পিপাসা পিপাসা শশী 


৫১ 


শপ ০ পপ তিশা? সপ» স ০ সপ শিসিপাত তত জা ৮৯০ 


হইলেন এবং আমি কেবল 7:065990£ রহিলাম। তখন 
একটি মুমলমান ছাত্র সংস্কত 1. 4. দিবার জন্ত আমাদের 
কলেজে আসে। সে প্রথমে সংস্কৃত কলেজে গিয়াছিল। 
কিন্তু মহেশ স্তায়রত্ব মহাশয় মুসলমান বলিয়া ভাহাকে ভর্তি 
করেন নাই। সে ছাত্র নাগপুরের জেল-দারোগার 
পুত্র । তাহার নিতান্ত ইচ্ছা-সংস্কৃতে 1. 4. দেয়। 
সে 1215 সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল ভর্তি 
হইবার জন্ত। সাহেব জবাব দিয়াছিলেন--“আমি একটি 
ছেলের জন্ত একটি 01835 খুলিতে পারিব না।” পরে 
তিনি হরগ্রসাদ ও আমাকে ডাকিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
তোমরা এই ছাত্রটিকে ॥[. £. পড়াইতে পারিবে কি না? 
আমরা উত্তর করিলাম, “আপনি যদি হুকুম করেন, ভবে 
পড়াতে পারি।” সাহেব বলিলেন “আমি একটি 
ছেলের জন্ত ২ জন [%016990।কে হুকুম দিভে পারি না। 
তবে ভোমরা যদি ইচ্ছা করিয়া ইহাকে পড়াও, তাঁহাতে 
আমার আপন্তি নাই।” আমি হরগ্রসাদ শীস্ত্রীকে 
বলিলাম “দেখ হরপ্রসাদ ! (হরপ্রসাদ আমাপেক্ষ। ১৪ 
বৎসরের ছোট হইবে ) যদি কোন মুসলমান ছাত্র সংস্কৃত 
ছা. &. পড়িতে আসে, তবে তাহাকে সংস্কৃত কলেজ যদি 
না লয়, এবং আমরাগ ( অর্থাৎ 62165105170 0011625) 
যদি না লই, তবে সেষায় কোথায়? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
কহিলেন_-“দাদ] যদি তুমি খাটিতে পার. তবে ভার গ্রহণ 
কর। আমি ছুই-একখান! কাবোর ভার লইতে পারি।” 
আমি বলিলাম-_*তুমি আমাকে যে ভার দিবে, আমি 
লইব 1 এইরূপ কথার পর এঁ ছাত্রকে 7:55130 
কলেজে ভর্তি করা হইল। আমি নিজ নিয়মিত কাজ 
করিয়া! অবকাশকালে তাহাকে বেদাস্তচতুঃসুত্রী, কাব্য- 
প্রকাশ অলঙ্কার, পাণিনি ব্যাকরণ (বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নির্দিষ্ট অংশ ) পড়াইবাঁর ভার লইলাম। ছ্ুঃখের বিষয় 
এই-_উক্ত মুসলমান ছান্দ্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয় নাই। 


নীলার দৌলত 


স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


"অনেকদিন শেয়ারের দালালি করুছি। নিতাই 
লাখপতি হবার স্বপ্ন দেখি, কিন্তু সে স্বপ্ন বাশ্তবে পরিণত 
হবার কোনো লক্ষণ দেখতে পাইনে। বাড়ীতে ছুটি 
প্রাণী, নিজে আর অর্ধার্সিনী, তাই টাঁয়েটোয়ে সংসার- 
খরচ চ'লে যায়। এর ওপর মা-যতীর কৃপা হ'লে আর 
রক্ষা ছিল না। 
নিজের চেষ্টায় মানুষ যখন কিছু ক'রে উঠতে 
পারে না, তখন সে দৈবের দ্বারে ধরুণ! দেয়। আত্ম- 
অবিশ্বাসী অর্থলু্ধ আমিও একদিন গ্রহ্থাচার্যোর সামনে 
হাত মেলে বস্লুম। তিনি অনেকক্ষণ ধরে আমার 
হাতের তেলে! টেপাটিপি ক'রে এদিকৃ-ওদিক কাত ক'রে 
ফিরিয়ে নানারকমে দেখলেন, তার পর আমার 


“মুখের পানে চেয়ে স্মিতহান্ে বল্লেন, যান যান, বাড়ী যান! 


আপনার আবার ভাবনা! টাকা ত আপনার হাতে 


এসে পড়েছে বল্লেই হয় ! 
মনের আনন্দ গোপন ক'রে গভীরভাবে বল্লুম, বলেন 
কি? আমি ত টাকার টিকি পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছিনে। 
গ্রহাচার্ধা বল্লেন, এক কাজ করুন । ভালো দে'খে 
একটি নীগার আংটি পরুন । তা হ'লে আর দেখতে হবে 


না৷! আপনার টাকা মারে কে! 


গ্রহাচার্ধোর পায়ের ধূলে! নিলুম | .মনে-মনে বল্লুম, 
তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক! তা*র পর ঙার হাতে 
একখানা দশটাকার নোট গুজে দিয়ে সরাসর আমার 
আলাপী জুয়েলারের কাছে গিয়ে একটি দামী নীলার 
আংটি. পর্লুম। 

আংটিটি পরিয়ে দিয়ে সে বল্লে, দিনকতক প'রে দেখুন, 
যদি ন1 সয় অন্ত নীলা বদলে দেষে। | 

আশ্চর্য নীলার শক্তি ! পরের দিনই কিছু থোকটাকা 


| পেলুম। তা'র পর, তৃতীয় দিন সকালবেল! বৈঠকখানায়? 


বসে চা-পান ও সংবাদপত্রপাঠে রত আছি, এমন সময় 


এক ভদ্রলোক এসে হাজির। বয়স বছর ২২২৩, খাস! 
চেহারা, পরিপাটি বেশভূযা, বুধ ছাপ চোখেমুখে 
সুষ্পষ্ট। 

তাকে বস্তে ব'লে জিজ।স। করুলুম, মহাশয়ের নাম ? 

ভন্রলোক বল্লেন, মলম্নকুমার মিত্র । আপনার নাম 
বিনয়-বাবু? শেয়ারের দালাল? 

মাথা নেড়ে সম্মতি জাপন করুলুম । 

মলয়-বাবু বল্লেন, আপনাকে [ছু বড় কাঙ্গ স্তুটিয়ে 
দিতে পারি, যদি"*" 

জিজ্ঞাসা কর্লুম, কত টাকার? ! . 

মলয়-বাবু বললেন, লাখখানেকের কম নয়, বেশি 
হ'লেও হ'তে পারে। | 

মনে-মমে বল্লুম, বেঁচে থাক আমার নীলা । প্রকাগ্ে 
বল্লুম বেশ ত! তা কাজ হ'লে'আপনি9 কিছু পাবেন 
বই কি! 'তবে বেশি কিছু আশ. করবেন ন। কিন্ত! 
আমার ত ফান্ধ নেই, আমি আগ্ডার-ক্রোকার। 
কমিশন যা হয় ভার অর্ধেক ত ফাশ্মকেই দিতে হয়, বাকি 
অঞ্ধেক আমার, তা থেকে ত আর বেশি দেওয়া 
চলে ন। | 

মলয়বাবু বল্লেন, তা বেশ ত, যা! আপনার সুবিধে 
হয় তাই দেবেন! আমি অন্তায়-কিছু আপনার কাছে 
চাইব কেন বলুন ? 

লোকটি যে যখার্থ ভদ্রলোক পেপে আমার মনে 
কোনো সন্দেহ রইল না। 

মলয়বাবুর কাছে খবর পাওয়া! গেল মক্ষেলের নাম 


' গঞ্ডপতি ঘোষাল, ক্রোরপতি লোক, তেজারতির কার্বার 


করেন। শ'বাজারে তার ইজভবনতুলা প্রাসাদ"! হীরে 
জহর আর নগদ টাকা যা ঘরে মনু আছে তা দিয়ে 
একটা গোটা রাজত্ব কেনা ধায়! 

মলয়-বাবু উঠে দাড়িয়ে নমস্কার ক'রে বল্লেন, আজ 
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(তবে উঠি মশাই ! ভা কৰে আপনার হ্থবিধে হুবে বলুন, 
বাবুকে নিয়ে আস্ব 'খন! 

আমি বল্লুম, বিলক্ষণ, তাও কি হয়! তিনি আস্তে 
ধাবেন কেন? গরজ আমার, আমিই যাবো, একটা দিন 
স্থির করুন। 

মলয়-বাবু বল্লেন, তবে কাল সকাল আটটা । শুন্য 
শীস্ং, কি বলেন? ব'লে তিনি ছোটো ছেলের মতন 
হাসতে লাগলেন। তা'র পর টেবিলের এপর থেকে 
জিপ প্যাড টা টেনে নিয়ে বুক থেকে ফস ক'রে স্টাইলো- 
কলমটা তুলে নক্সা কেটে পঞুপতি-বাবুর বাড়ী ঠিক 
কোন্থানে তা বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিলেন | 

যাবার সময় বল্লেন, বাড়ী খুজে পেতে আপনার 
কষ্টহবে না। আমি গেটের কাছেই থাক্ব'খন ! 
_ পরদিন যাত্রাকালে একবার নীলার আংটির পানে 
চাইলুম। নীলা ঝকৃঝক করুত্ছ, মনে হ'ল যেন হাস্ছে। 
নির্দি্ট স্থানে পৌঁছে দেখি প্রাসাদের মতন প্রকাণ্ড বাড়ী, 
ফটকের ওপর কপারপ্নেটের ওপর লেখা ৮. 2709191। 
বন্দুক উচিয়ে সেপাই-পাহারা দিচ্ছে। 

সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই মলয়ধানু এগিয়ে এলেন। 
হাসিমুখে আমায় নমস্কার করুলেন। লোকটির সমস্তটাই 
যেন সৌজন্ত ! আন্মন ব'লে তিনি আমায় নিয়ে ফটকের 
মধ্যে ঢুকলেন । 

বাড়ীর মন্ত হাতা, সেখানে নানারকম বাহারি পাতা 
আর মর্গুমি ফুলের গাছ। আধতালা-সমান উচু 
ভিতের ওপর বাড়ী, সামনেই, অর্ধচন্ত্রাকারে ম্মর 
সোপানের শ্রেণী। তা দিয়ে চওড়া প্বারান্দায় গিখনে 
পৌঁছলুম। বারান্দার মাঝে সমূচ্চ পাদ-পীঠের ওপর 
একটি পাশ্চাত্য ধাতুষুপ্তি, তা'র ছুইপাশে ছাদ থেকে 
ছুটি বেলোয়ারি ঝাড় ঝুলানো। সেই মৃষ্ঠি অতিক্রম 
ক'রে গিয়ে ডানদিকে একটা সর্ পথ। মনে হ'ল বাড়ীর 
.পিছন-পর্যন্ত তা'র প্রসার। সেই পথ ধ'রে কিছুক্ষণ চ'লে 
খাদিকে.ফি'রে দোতলার চওড়! কাঠের সিড়ি, ধাপ- 
গুলোর মাবখানটা বরাবর রক্তবর্ণের কার্পেটে ঢাকা। 
পিড়ির ধারে দেয়ালের ওপর গিশ্টি-করা ফ্রেমে-বাধানো 
ছোটোবড় নানারকম. বিলিতি ছবি। 


নীলার দৌজ.ত 
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দোতলায় উঠে ভাইনে-বীয়ে অনেক ঘর। এম্‌নি- 
একটা ঘরের সাম্‌নে গড়িয়ে মলয়-বাবু বল্লেন, এইখানে 
বাবুর নায়েব বসেন, তার সঙ্গে আগে কখাব:ও। হোক 

প্রায় ঘরজ্জোড়া তক্তপোষের ওর সতরঞ্চি পাতা, 
তা'র ওপর ধবধবে সাদা জঙ্গির আল্যরণ। ইতস্তত 
কয়েকটা মোটা তাকিগা, তারই একটার ওপর হেলান 
দিয়ে এক ভদ্রলোক বসে গুড়গুড়ি টান্ছেন। বয়স 
অনুমান পঞ্চাশের কছাকাছি, মাথার .সাম্নে 
খানিকট। টাক। খড়েগর মত নাক, নাকের ওপর চশমা-- 
চোখ থেকে অনেকটা! দূরে । সাম্নে থেরোয় বীদা 
খানকত জাবা খাতা । 

আমার পরিচয় (পয়ে ভিনি বল্লেন, বন্থুন, বস্থন, 
বিনয়-বাবু! আপনা . সঙ্গে বিশেষ কাজ আছে, শুনেছেন 
বোধ হয় এর কাছে? ব'লে মলয়-বাবুর পানে ইঙ্গিত 
করলেন! 

আমি বল্নুম, আজে যা, শুনেছি। 

জুতো খু'লে আরাম ক'রে বপ্লুম। মলয়-নবুও 
তক্প করুলেন। নায়েব গলার হব নানিয়ে বল্ছৈ, 


লাগ লেন--বাবুর ত খরচের অস্ত নেই--জানেনই ত 


বড়মাহ্ষদের ধরণধারণ! কর্তা বেঁচে থাকতে তবু একটু 
রাশটান ছিল, তিনি মার! যাবার পর থেকে ধার! 
একেবারে উলটে গেছে! ছেলেছে'করার হাতে অগাধ 
টাকা পড়লে যাহয় আরকি! ঘোড়দৌড়, বাগানবাড়ী, 
লজ, তার ওগর এদিক-ওদিক সমত্যই আছে, বুঝতেই 
পারছেন! টাকাকড়ি সব তচনচ ক'রে ফেল্লে! তাই 
মনে কর্‌ছি আন্তে-আত্তে কিছু টাক! শেয়ারে আটকে 
ফেল্ব। কি বলেন? 

আমি বল্লুম, আপনি বিবেচকের মর্তন কথ বলেছেন। 

নায়েব বল্লেন, বাবুকে নিমরাঞ্জি করিয়েছি। 
আপনিও, শেয়ারে টাকা রাখ! যে বিশেষ দর্কার, আর 
তা'তে লাভ অনেক, সেটা তাকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে 
বল্বেন। 

হঠাৎ মুখ তু'বে বল্লেন। এই যে, নাম কর্তেই 
হাজির! 

বাবুর বয়স পচিশের বেশী নয়। স্বকুমার হুগ্র 
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চ্হোলায ধের হ মতন ন সাদা আবির পাঞ্জাবি, ফরাসীভাডার 
লাল নরুনপাড় কৌচানো ধুতি আর সাদা কটকী চটি 
দিবা মানিয়েছে । বীহাতে কড়ে-আগঙু,লের ওপর একটা! 
মস্ত হীরের আংটি । 

আমাদের কিছু বল্বাঁর ব! করুবার অবসর না দিয়েই 
তিনি বল্লেন, বন্থন বস্থন। ব্যস্ত হবেন না। 

নায়েব বল্লেন, ইনি শেয়ারের দালাল বিনয়বাবু। 

বাবু বল্লেন, অ, হা?! আপনার আস্বার কথা ছিল 
বটে। তাবেশ। চলুন আমার ঘরে, সেখানেই আলাপ 
হবেখন ! 

বাবুর অন্থসরণ জ্ধুলুম। বারান্দা দিয়ে খানিকটা 
এগিয়ে একট। ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেটা যে 
বাবুর খাসকাষরা তা বুঝ তে কষ্ট হ'ল না। মেঝের ওপর 
কাশ্মীরী কার্পেট, দোরের গায়ে মখমলের পর্দ1, সৌবখীন 
আসবাবপত্র সমস্তই ল্যাজারাসের, অস্লারের পাখা! আর 
বিছাতের বাতি, আল্মারির দরজায় মান্গষসমান বড়-বড় 
আয়না । ঘরের একধারে কয়েকটা লোহার আল্মারি 
আ[রপসন্ধুক, তা*র পাশে একটা শেল্‌ফের ওপর কয়েকটা 
পিস্তল ও বন্দুকের চাষড়ার কেস্‌। 

একখানা! চৌকো৷ ছোটো! টেবিলের পাশে সাটিনের 
গদি জাট। চেয়ারে আমায় বস্ত্ধে ব'লে সামনের চেয়ারে 
বাবু বস্লেন। বল্লেন, এইবার বলুন কিকি শেয়ার 
কেনা যায়? কিছু কয়লা, পাট আর চায়ের শেয়ার 
কিন্ব মনে কর্ছি। তা"র পর হঠাৎ যেন একটা কথা 
মনে পড়ল এম্‌্নি ভাব দেখিয়ে তিনি ব্যস্ত হঃয়ে উঠে 
পড়লেন। বল্লেন, একমিনিট মাপ কুরুতে হবে! 

পাঞ্জাবির পকেট থেকে একথোলে চাবি বার ক'রে 
'একটা লোহার আগ্মারি খুলে তর একট! দেরাজ 
টান্লেন। আমি সেইদিকে মুখ ক'রে বসেছিলুম, বেশ 
স্পষ্ট দেখতে পেলুম দ্নেরাজটা তাড়! বাধা নম্বরি নোটে 
ঠালা। গোটাকত তাড়! বার ক'রে অন্ত একটা দেরাজ 
খু'লে তা'র মধ্যে রাখ লেন, ভা*র পর সে দেরাজ বদ্ধ ক'রে 
আর-একটা দেরাজ খুল্লেন। অম্নি মোহর আর 
মুক্ষোর মাল! আর জড়োয়া গহনার ঝিলিক চোখে এসে 
লাগল। সেই দ্েরান্টার মধ্যে খানিকক্ষণ ধ'রে বাবু 


্রবাসী-__কার্তিক, ১৩৩২ 


স্পিমপশাসশা শত শী গিসপিসপিিসপিস তত 


[ ২৫শ ভাগ ২য় খণ্ড 


শাল শীত পাপী ২৮ সিপশীবিল পিসি শত তিশা শপীশিসীশ্পীশাসিপতপসসপিপিসস ৯ তপ্ত 


যেন কি খুঁজতে লাগলেন, তা'র পর সেটা বন্ধ ক'রে 
আল্‌ শারিতে চাবি লাগালেন। 

আমার পাশে ফি'রে এসে তিনি বল্লেন, আপনাকে 
বিয়ে রেখেছি, কিছু মনে করুবেন না। 

ভত্তরতার খাতিরে বল্লুম, না! না, তা'তে কি হয়েছে, 
আমার ত তাড়। নেই! যদিও মনে. মনে একটু বিরক্ত 
হচ্জিলুম। 

বাবু বল্লেন, চলুন নায়েব-মশায়ের ঘরে, ফর্ছটা 
ক'রে ফেলা'ষাক । 

ভাবলুম, তা হ'লে এঘরে টনি কি দর্ুকার ছিল? 

এশ্বর্ধযা দেখানে। উদ্দেশ্য নয় কি? 

নায়েবের ঘবের সামনে এসে বাবু বল্লেন, আপনি 
ভেঙ্তরে গিয়ে বস্থন । আমি আস্চি চট. ক'রে। 

নায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, কথাবার্তা ভাল? 

আমি বল্লুম, বিশেষ কিছু না। এট ঘরেই হবে 
বল্লেন । | 

নায়েব বল্লেন, তা বেশ, বঙ্গন। 

এমন সময় একট। লোক নায়েবকে নমস্কার কারে 
ঈাড়াল। মাথার পিছনটা কামানো, সামনে ঢেউখেলানো 
সিখি, চোখ কোটরগত, মুখ শীর্ণ ও শ্রান্ত, তার রেখায়” 
রেখায় নিশাচর জীবের অকথ্য ইতিহাস পরিস্ফুট । মিহি- 
সুতার ধুতি ও চাপকানের মতন লঙ্ব! পাঁজাবি আধময়লা, 
পায়ের পাম্প সত্য ধূলিধূসরিত অপরিচ্ছন্প ৷ কতকগুল1 লে।ক 
আছে যাদের উপর প্রথমদর্শনেই বিতৃষ্কা৷ জন্মে, লোকট। 
সেই শ্রেনীতৃক্ত। 

তার দিকে মুখ ছু'লে নায়েব জিজ্ঞাস! করুলেন, কি 
দর্কার আপনার? 

লোকট।| সবিনয়ে বললে, আজে, আমি এসেডি একট! 
বাড়ী বন্ধক রেখে কিছু টাকা ধার কর্তে। 

নায়েব জিজ্ঞাসা করুলেন, কত টাক1? 

সে বল্‌লে, পঞ্চাশ হাজার। 

নায়েষ বল্লেন, কোথায় বাড়ী? কত জমির ওপর? 

সে বল্লে, আজ্ঞে বাড়ী পুরোনো! নয়, হালে তৈরি 
হয়েছে।' আমহার্ট স্্টের ওপর | জমি দশ কাঠা, আট- 
কাঠার ওপর বাড়ী। 


১ম সংখ্যা ] 


নায়েব জিজাস! করুলেন, কত সুদ দেবে? 

সে বললে, দশটাক!। 

নায়েব তাচ্ছিলোর ত্বরে বল্লেন, দশটাকা। বারো- 
টাক। দিতে পারুবে ? পারো ত বলো, গিয়ে বাড়ী দেখে 
আমি। 

এমন-সময় বাবুর আবির্ভাব । জিজ্ঞাসা করুলেন, কি 
হয়েছে? 

নায়েব আগন্তককে দেখিয়ে বল্লেন, ইনি বাড়ীর 
দালাল, বাড়ী বাধ! রেখে পঞ্চাশহাক্জার টাকা ধার টান। 

বাবু বল্লেন, কত স্থদে? 

লোকটা বঙ্গে, আজে আনি বলছি দশটাকা..*..' 

বাবু বল্লেন, বারোটাকার এক পয়সা কম নয়। 

ধালাল বললে, মাজে দশটাকার বেশী...... 

বাবু বল্লেন, না ঠে না। হয়ত দেখ। নইগে আমার 
কাঞ্জ আছে, সময় নষ্ট কোরে। না। 

সে তখন জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে 'আজে ও। হলে 
আসি, ব'লে বিদায় হ'ল। 

বাবু তক্তপোষে উ'ঠে বম্লেন। আমা দিকে ফিরে 
বল্লেন, আন্থুন এবার, কাজে বস! যাক । 

কাগঞ্জ-পেন্সিল নিয়ে লেখবার উদ্যে!গ কবৃছি, হঠাৎ 
চোখ পড়ল বারান্দায়, বাড়ীর-দালাল তা'র বিশ্রী মুখখানা 
চট ক'রে দোরের পাশে টেনে নিলে দেখতে পেলুম। 
লোকটা তা হ'লে যায়নি! ওখানে দাড়িয়ে করুছে কি? 
মক্ূুক গে, আমার অতশতয় দরকার! আবার কাজে মন 
দিলুম। 

মাখ! হেট ক'রে লিখ চি, বাবু ব'লে উঠলেন, আবাগ 
কি? ফিরুলেষে? 

চোখ তু'লে দেখি, বাড়ার-দালাল আবার ঘের মধ্যে 
এসে দাড়িয়েছে। 

গে হাত কচ্লাতে-কচপাতে বল্‌পে, আজে আপনার 
সঙ্গে একটু কথা আছে। 

বাবু জিজ্ঞাস! করুলেন, কি কথা ? 

দে বল্‌লে, একটু আড়ালে বল্‌তে চাই। 

বাবু বল্লেন, যা বলবার এধানেই বল্‌্তে পারে।! তিনি 

বিরক্ত হয়েছেন বুঝতে পার্লুম। আর হবারই কথা। 














নীলার দৌলত 
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দালালটা যে 81101057050 1701581706 ভাতে আর ৃ 
সন্দেহ কি? 
সে আম্তা-আম্তা ক'রে বলতে লাগল, আজে 
দেখুন, অনেকদিন আগে এক আমেরিক্যান সাহেবের কাছে 
একটাম্যার্জিক শিখেছিলুম । অন্মতি করেন ত আপনাকে 
দেখাই! ৃ 
বাবু হাঃ হাঃ ক'রে হাস্তে লাগলেন। বল্লেন, সকাল- 
বেলা মাঞ্জিক, বলে! কি হে? দেখছ না, ফাঁজ'করুছি ? 
এখন কি ম্যার্জিক দেখরার সময়? পু 
দালাপ মিনতি ক'রে বল্লে, আজে বেশী সময় লাগবে 
না, পাচ মিনিটের মধ্যে দেখাতে পারি, যদি অঙ্কুমতি 
করেন '***** 
বাবু অবিশ্বাসের দ্বণে বল্লেন, হ্যাঃ! ম্যাজিকের 
তোড়-ঞোড় ফ্রুতেই যায় একঘণ্ট।, বলে পাচ মিনিটের 
মধ্যে দেখাবে! তার পর আমার দিকে ফিরে ধল্লেন, 
কি বলেন ধিনয়-বাবু, সকাণ-বেল। কি ম্যাজিক দেখবার 
মময়? 
ছেলেবেশ। থেকে ম্যাজিকের ওপর আমার '্রারি 
ঝোক। কলেছে পড়বার সময় সেটা একরকম নেশাম 
পখিণত হয়েছিল। অনেক সময় আগ অর্থ ব্যয় ক'রে 
ও বিস্তাটা বেশ আয়ত্ত ক'রে ফেলেছিলুম। ্ুল-কলেজের 
আনিছার্সারি বা বিয়ের নিম ্ণ-সভায় ম্যাজিক দেখাবার 
জন্তে প্রায়ই আমার ডাক পড়ত। বহুকাল পরে 
ম্যাজিকের নাম শুনে ভারি কৌতৃহল হ'ল, দেখাই যাকৃনা, 
হয়ত একটা নতুন ধেল! শেখা খাবে, তা-ছাড়। লোকটাকেও 
কেমন অদ্ভুত ঠেকুছিল, তাই বাবুর প্রশ্নের উত্তরে বল্নুষ্ 
মন্দ কি! পাচ মিনিট সময় বই ভ নয়! 
, বাবু ঈষৎ হেসে বল্লেন, আচ্ছা, দেখি কি তোমার 
মাজিক। 
লোকটা বল্‌লে, যে আজে। তা'র পর আসনপিড়ি 
হয়ে বসে পকেট থেকে একমুঠো! ক্ষটিকের দানা বার 
করুলে, মুসলমান ফকিরের যার মালা গলায় পরে। সে 
বললে, এখানে চোদ্দগণ্ড| দানা আছে । এই দানা আমি 
আপনার সাম্নে রাখব। তা! থেকে আপনি ছ'ট। দাম! 
নিয়ে সামনে একমারে তিনভাগে সাজাবেন। প্রধমভাগে 
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১, দ্বিতীয় ভাগে ২, তৃতীয় ভাগে ৩। তা'র পর আমি যখন 
বল্ব, তখন এ তিন ভাগের যে-কোনো! একট! ভাগ এই 
দ্ানাগুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন। তা'র পর আমি 
গুন্ব। গুনে যদি গণ্ডা পূরে। হ'য়ে, যে-কট| দানা মিশিয়ে 
ছেন তাই বাড়তি থাকে তা হ'লে আমার জিত, নইলে 
_'আপনার। ধরুন এই দানাগুলোর সঙ্গে এ মাঝের ভাগ 
অর্থাৎ ছুটো দানা মিশিয়ে দিলেন, আর গুনে দেখা গেল, 
গণ্ডা পুরো হয়ে বেশী রইল ছুট, তা হ'লে আমার জিত। 
বুঝলেন? বাঁজি রেখে খেল্‌তে হয়, আর যত টাকা বাজি 
ধরবেন জিতূলে ভা'র চারণ পাবেন, হাবুলে চারগুণ 
দিতে হবে। 
বাবু বল্লেন, বাঃ এ আবার ম্যাঞ্জিক কোন্থানে? 
এ ত 88700001 তবে রেনে হারলে যে টাকা ধরা 
ধায় সেইটেই লোক্সান হয় আর তোমার খেলায় হয 
চারগুণ, এই ভ তফাৎ দেখছি । 
লোকটা বলে, আজে এইরকমই খেলা, তা একে যাই 
বলুন। ছু'একহাত খেলে দেখবেন কি? অনেকদিন 
বকে আমার ইচ্ছে হস্থুরের সঙ্গে একবার খেলি। 
বাবু অবজঞার স্বরে বল্লেন, তুমি খেলবে আমার 
সঙজে? টাক! পাবে কোথা ? 
মে বল্লে, আজে সঙ্গে আমার ৮**২ টাকা আছে। 
দরকার হলে আরও হাজার-ছুই জোগাড় কর্‌তে পারি। 
আমি আর স্থির থাকতে পার্লুম না। বল্লুম, মশায় 
মাপ কর্বেন, কিন্তু আপনার বুকের পাটা ত কম নয়! 
করেন ত বাড়ীর দালালি, বাবুর সঙ্গে খেলতে চান কোন্‌ 
" সাহসে? 
লোকটা! আমার কথার কোনে! জবাব দিলে না, কথা- 


গুলে! যে তা'র বানে গেছে, এমন মনে হ'ল না। সে বাবুর, 


দিকে ফি*রে বল্লে,তা৷ হ'লে কি একহাত খেলবেন হজুও ! 
বাবু বল্লেন, আচ্ছা, এম দেখাই যাক? এই নাও 
ধরুলুম/বগলে একখান! একশ"টাকার নোট সম্নে রাখলেন। 
লোকটাও পকেট থেকে একখান! নোট বার করে 
সামনে রাখলে। 
* মলয়-বাবু, আমি আর নায়েব খেল! দেখবার জন্তে 
ঝুঁ?কে গড়লুম। 


প্রধামী_ কার্তিক, ১৩৩২ 


[২৫শ ভাগ, ২র খণ্ড 
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খেলায় বাবু হেরে গেলেন। 

দালাল ও বাবু নিজ-নিজ নোট তুলে নিলেন। 
মায়েবের দিকে ফিংরে বাবু বল্লেন, লেখে! আমার চারশ” 
টাক! হার। 

নায়েব তাই করলে, আবার থেগ! হ'ল। এবারও 
বাবুর হার হ'ল। বাজি ধরেছিলেন ২*২ টাকা, কাজেই 
৮**২ টাকা হার হল। 

পনেরো মিনিটের মধ্যে বাবু যখন ৬৪*০২ টাকা 
হেরেছেন তখন নায়েব বাঁবুর হাভ-ছুটে। চেপে ধরুলেন। 
বম্লেন, দোহাই আপনার! আর খেলতে পাবুবেন না! 
আপনি দেবেন না টাকা! নিশ্চয় এতে জোচ্চ রি আছে! 

লোকটি বল্‌শে,কেন আমি দানা রাখবার আগে ত 
গ্র'নে দেখলুম ? 

বাবু বল্লেন, থাক! আজ আরনা। একে টাকা 
দেওয়। উচিত কি না, বলুন বিনয়বাবু ? 

আমি বঙ্্লুম, আপনি যখন স্বেচ্ছায় খেন্তে বসেছেন 
তখন দেওয়া উচিত বইকি! 

বাবু বল্পেন, ঠিক বলেছেন। ডেট-অব-জনার |. 
টাক। আমি দেবে! । 

লোকটা বল্ল, টাকা মাজ নাই বা দিলেন! আবার 
কাল খেলুন। কাল যে জিতবেন না, কে বলতে পারে? 
কাল খেলার পর একেবারে হিসেব করুলেই হবে। 

বাবু বল্লেন, না! হে না। কালকের কথ! কাপ হবে। 
আব্কের টাকা চুকিয়ে দিচ্ছি, ব'লে বাবু টাকা আন্তে 
উ“ঠে গেলেন। | 

লোকটাকে জিজ্ঞাস কর্লুম, বলুন ত ম্যা্জিকট! 
কেমন ক'রে করেন? বার-বার জেতেন কি ক'রে? 

. সে বিরক্তভাবে বললে, আপনার অত মাথাব্যথ। কেন? 

আমি তখন নায়েবকে বল্লুম, আচ্ছা, আমার হাতে 
দানাগুলে! দিতে বলুন ত। 

নায়েব লোকটার হাত থেকে দানাগুলো নিয়ে আমার 
হাতে দিলেন। €খলাটা দেখিয়ে দিলুম | 

অবাক্‌ হ'য়ে নায়েব বল্গেন, আপনি পারেন? কি 


কারে করলেন? 


আমি তাচ্ছিল্যের দ্বরে বল্লুষ, ও জার এমন-কি” 


১ম সংখ্যা] 


স্পা পপীপপসপিপসপী এ ০০ 


হাতের মারপ্যাচ বইত তনয় রা! চোক্দগঞ থেকে বেমালুষ 
ছু'টো দানা সরিয়ে ফেলতে হবে। বাকি থাকে সাড়ে তের 
গণ্ডা। তা থেকে ছুঃটে দানা আপনি সাম্নে তিনভাগে 
সঞ্চালন ১, ২ আর ৩। বাকি থাকে বারো গণ্ডা। 
বারো গপ্ডার সঙ্গে আপনি ১, ২ বা ৩ যাই মেশান, গ্রত্যেক- 
বারঈ গণ্ড। ভরি হঃয়েঠিক যা মেশাবেন ভাই বাড়তি 
থাকবে, আর আপনার হার হবে। 

নায়েব বল্লেন, ঠিক ঠিক, আমিও ত তাই বল্ছিলুম, 
নিশ্চয় কোনো জোচ্চ,রি আছে, নইলে বার-বার হার হয় 
কেমন কারে! 

তা"র পর দালালের দিকে চোখ পাকিয়ে বল্লেন, ফের 
যদি কখনো! এখানে আসো তা হ'লে তোমার হাড় আর 
মাংস আলাদ! ক'রে ফেলব! প্রাণ নিয়ে ফিরুতে হবে 
না, মনে থাকে যেন! পার্ষি কোথাকার ! 

ঠিক সেই মুহূর্তেই বানু এসে ঢুকুলেন। একভাড়া 
নোট জোবটার হাতে দিয়ে ৬৪**.. টাকার হিসেব বুঝিয়ে 
দিলেন। 

আমি অবারু হ'য়ে চেয়ে রইলুম। কি“কাণ্ড! পনেরো 
মিনিটের মধো লোকটা এত টাক] ঠকিয়ে নিলে! 

দালাল চ'লে গেলে আমাকে দেখিয়ে নায়েব বাবুকে 
বল্লেন, ইনিও ও-খেলাটা জানেন। 

বাবু বল্লেন, সত্যি নাকি? আন্থন না, একহাত খেল! 
যাক । 
1 আমি বললুম মাপ কর্বেন। আমি গরীব মানুষ, 
আপনার মতন আমীরের সঙ্গে খেগ.বার ্পপ্ধা আমার 
নেই। 

বাবু বল্লেন, আহা, এম্নি না হয় একবার খেলে 
দেখান না! তাতে ত আর দোষ নেই! 

অগত্যা খেলাটা দেখালুম। ছু'-একবার ইচ্ছে করেই 
বাবুকেও জিতিয়ে দিলুম। 

বাবু মহাখুনি ! বল্লেন, বাঃ, আপনার দেখছি পাকা 
হাত! আন্মন, আন্থন খেল! যাক! টাকার জন্তে 
ভাবছেন কেন? টাকা নয় আমি আযান্তভান্স কর্ছি ! 

আমি বললুম, মাপ করুবেন, টাকা ধার ক'রে আমি 
খেলতে পানুব লা। 


পাত পাশি-শ ২ সপ ০০ শতশত 


নীলার দৌঁলিত 


রা 

বার আর অহরোধ কর্‌লেন না । হঠাৎ বল্লেন, বাজে 
কাজেই সময় গেল, আমাদের আসল কাজটা এখনো হ'ল 
না, বেলাও হ'য়ে গেল। আচ্ছা আর মিনিটপাচেক বসুন, 
একটু জল খেয়ে আসি। 

কিছুক্ষণ ধ'রে যে সন্দেহ আমার মনের মাঝে উ্কি- 
ঝুঁকি মারুছিল, স্ইে কাটায় তা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হ'ল, 
সমস্ত বাপারটা জলের মতন গরিষ্কাগ ইয়ে উঠল। এত- 
বড় আমীর লোক, এত বার লোকলস্কর, ত'কে জল খেতে 
উ'ঠে যেতে হয়, কথাট! এম্নি অদ্ভুভ থে আমার মনে আর 
সংশয় রইল না, এন্তক্ষণ যে-সমস্ত ব্যাপার ঘটল, লোহার 
আলমারি খু'রে ধনদৌপত দেখানো থেকে সুরু কারে এই 
ম্যাজিক পর্যন্ত, তার একটাও আকন্মিক নয়। সমণ্ই 
একট। পূর্বনি্িষ্ট চিস্গিত চক্রান্ত, উদ্দেন্ট আমাকে জালে 
ফেল!। আমার মনে হ'ল, এই যে, ক্রে।রপতি ৰাবু, যিনি 
এইমার জপ প্লাবা? অঙিলায় বার হ'য়ে গেলেন এবং খুব 
সম্ভবত অগোচরে থেকে এই মুহূর্তে আমার প্রত্যেক * অঙ্গ- 
ভঙ্গ! লক্ষা করুছেন আগ সেই বাড়ীর দালালটিও হয়ত তারই 
পাশে ছাড়িয়ে আমায় সর্ধন্ান্জ করুবার ফন্দি আট ছে 
এই ঘষে আমার সামনে নায়েব আর তারই পাশে মলয়বাবু 
ভিজেবিড়াঞ্জের মতন অতি নিরাঁংভাবে বসে আছেন, এর! 
সবাই এক গোয়ালের গরু, সকলেই পাক। খেলোয়াড়। 
এরা সকলেই চমৎকার অভিনয় করুছেন, সে-অভিনয় 
দেখছি আমি একা। এর! ধদি আমাকে দিয়ে জোর 
কঃরে ছ্যাগুনোটেও সই করিয়ে নেয়, তা হ'লেই বা আমায় 
বাচাতে পারে কে? 


ভাবতে-ভাবতে আমি শিউরে উঠলুম, নিজেকে বড় 


ছুরববল, ভারি অস্ঠায় ব'লে মনে হ'ল, একটা দারুণ উদ্বেগ 
ও আতঙ্কে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হ'ঝে গেল। আমি 
যেন একটা তুচ্ছ মাছির তন মাকড়পার জালে ধরা 


, পড়েছি। সেই গ্জাল ছিড়ে কেমন ক'রে আবাগ 


কল্কাতার পথে বার হ'তে পারুব এই চিন্তায় আমি 


উদভ্রন্ত হয়ে উঠলুম। হঠাৎ আঙ্লের ওপর চোখ, 


পড়ল, নীলাটা বক্ধক কর্ছে। রাগে আনার গা 


রিরি করে উঠল। ভাব্লুম, নীলা পরেই এই : 


বিপত্তি, সেই ৬ লোগ দেখিয়ে আলেয়ার মতন পথ ভুলিয়ে 


8৮ 


সপ পাশপাশি স্পা পাশপাশি পাপা সপিপীশ 


আমায় এখানে নিয়ে এসেছে। প্রাণ | নিযে: বদি ফিরতে. ফিরতে 
পারি, তা হ'লে এঁ নীলাটাকে দূর ক'রে দিয়ে তবে অন্ত 
কাজ! এতটা বেলা হল, অঙ্ছ নিশ্চয়ই না খেয়ে আমার 
জন্যে বসে জাছে, কি সে ভাবছে কে জানে, আমার যদি 
ভালোমন্্ কিছু-একট। ঘটে, তা হ'লে তা'র উপায় 
কি হবে? 
এম্নিধারা এলোমেলো নানাচিক্কা আমার মগজটাকে 
তোলপ্রাড় ক'রে তৃল্‌্লে, ইলেক্টি,ক্‌ পাখার তলায় বসেও 
সর্ববাঙ্গ, ঘামে ভিজে উঠল আমার শ্বাসরোধ হবার 
উপক্রম হ'ল, অথচ একটু জল চেয়ে খাবারও সাহম হ'ল 
না,কি জানি যদি বিষ মিশিয়ে দেয়! 
কিন্তু একটা! কথা বেশ বৃঝ.তে পারলুম, চিন্তার যতই 
কারণ থাক, বীচতে হলে আর দেরি করা চলবে না, 
যেমন করেই হোক, এখান থেকে তাড়াতাড়ি বার হয়ে 
পড়তে হবে। তা'র একমাত্র উপায় দর্শক ভয়ে বাসেনা 
থেকে ওদেরই মতন পাক। অভিনয় করা । 
বাব যেই বার য়ে গেলেন, নায়েব অমনি আমার 
ধ হাত রেখে বল্লেন, আপনি ত খাস! খেলেন, বিনয়- 
বাবু। আনন না আমরাও বাবুর সঙ্গে খেলে কিছু টাকা 
মেরে নিই । এতে ছধর্শ নেই, দেখলেন ত, বাইরে 
থেকে একটা কে-না-কে লোক এসে দেখতে-দেখন্রে 
ফাড়িটাক। লুটে দিয়ে গেল। 
দুঃখের স্তরে তিনি বলতে লাগলেন, এই দেখুন না, 
এদের কাজে চুল পাকালুম, তা কিইবা এমন স্তবিধে 
করুতে পেরেছি । এখনো তিন-তিনটে মেয়ে পার 
' কর্‌তে বাকি, বিদ্বের বাঞ্জার ত জানেনই, কোথেকে টাক 
আসে বলুন দেখি? পা'চভূতে লু'টে খাচ্ছে, নয় আমরা" 
কিছু ধেলুম। কেমন? কি বলেন? 
তৎপরতার সঙ্গে বল্লুম, আপনি ঠিক বলেছেন । 
পরসা করতে হ'লে চাত-পা গুটিয়ে বসে মাল! জপলে চলে 
না, অনেক ফিকিরফন্দি আটতে হয়। আমারই কি 
'অমত 1 তবে বুঝতেই পার্ছেন, পৃজিপাটা ত বিশেষ 
কিছু নেই, তাই ভাবছি। 
_নায়েবের মুখে হাসি ফুটল। শিকার জালে 
রি্ছে | বল্লেন, বেশি দরকার নেউ, ভাল্বার-ছুয়েক 





প্রবাসী _কার্ডিক, ১৬৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২ খণ্ড 


পটল ০ লাগ 





শ্প্পস্পসি পপি শপ ৯ পি 


হ'লেই হবে। ' গয়না বন্ধক রেখে আমিও হাজার-খানেক" 
জোগাড় ক'রে আন্বখন। 

লয়-বাবু এতক্ষণ একটিও কথা কন্নি। এবার 
তিনিও উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন। বল্লেন, আমিও 
হাজার-খানেক আন্ব। তা হ'লেই আমাদের পুঁজি হ'ল 
চারহাঞ্জার! বেশ হবেখন! লাভ যা হবে তিনজণে 
ভাগ ক'রে নেবো! 

আমি বল্লুম, পুরে। ছু-ছাজার যে জ্বোগাড় করুতে 
পারুব, এমন ত মনে ঠয় না! তবে ছুংাজারের 
কাছাকাছি নিশ্চয়ই আন্য। তা হ'লে কবে আস্ব 





বলুন । 
তা'রা ছু্জনে একসঙজ্জে বলে উঠল, কবে? 
কালকেই! এ-ব্যাপার কি জুড়োতে দিতে আছে? বড় 


মাচষের খেয়াল, অ1স্তেও যেমন যেতেও তেমনি । 
স্থযোগ বুঝে, তবে তাই হবে, ব'লে উ'ঠে পড়লুম। 
মলয়-বাবু ফটক পর্যন্ত সঙ্গে এলেন। নমস্কার ক'রে 
বল্লেন, বেলা ন্ট নাগাদ 'আান্তে যাবো । ঠিক হয়ে. 
থাক্বেন। | 
আমি বল্ল্রম, না না, আপনার আর কষ্ট নি 
দরৃকার নেই, আমিউ আস্ব। 


বিনয়াবতার মলঘ-বাৰ বলপেন, বিলক্ষণ! কষ্ট 
কিমের! 
বেলা একটা বেজে গেছে। টজাষ্ের রুদ্ররূপ 


আকাশ থেকে যেন হ্বা্ডন ঝর্ছিল। শানবাধানে: 
ফুটপাথের উত্তাপ জুতো] ভেদ ক'রে উঠতে লাগ... 
কিন্ত আমার ভ্রুক্ষেপ ছিল ন'। আমি সামনের দিকে 
একরকম ছুটে চলেছি, বুকের মাঝট। ধুকৃপুক করৃছে। মনে 
হচ্ছে, একটা ভয়ঙ্কর ছুঃস্বপ্রের হাত থেকে এইমান্্ পরিত্বাণ 
প্লুম। পিছনে তাকাবার সাহস নেই, সেখানে 
পশুপতিবাবুর গ্রকা'? বাড়ীটা হা করে? আছে, বলা 
ত যায় না, আবার যদি কোনোগতিকে গ্রাম করে 
ফেলে! 

চিৎপুরের রাস্তায় ট্যান্সির ওপর বসে ঠাপ ছেড়ে 
বাচলুম। ওঃ! পৈতৃক প্রাণট। নিয়ে মানে-মানে যে 
পালাতে পেরেছি, এই ঢের । 


১ম সংখ্যা ] 


শিপ 





পশলা তত ০পাশীিিপিশিসিপিশালীলপিত শ শসশ শী ও পশলা 


পরের দিন সকালে যথাসময়ে মলয়-বাব আবার 
ধামার বৈঠকথানার দরঙ্ছায় ঈরাড়িয়ে নমস্কার কর্লেন। 

আমি বল্লুম, আস্থন। বস্তে'জ] হয়। 

মলয়-বাবু বল্লেন, না, বস্ব না। সময় ঠয়েছে, 
টঠুন। 

আমি বল্লুষ, মলয়-বাবু? আপনার সৌজন্তে আমি 
[ক হয়েছি। তা'র পর, আপনার ধর্মবোধের অস্তি+ 
সম্বন্ধে লোকে হয়ত সন্দেহ করতেও পারে, কিন্ধ আপনার 
য নুক্ধিব অভাব আছে, সে-সন্দে শরক্রতেও করুবে না। 
ঘাপনার মতন বুদ্ধিমান লোঁছের কি মনে হয়, পাশ 
একবার জাল (কেটে পালিয়ে ফের ধরা দিতে চাইবে? 
: মলয়-বাবুব মুপের ভাবে অণুমান্র বৈলক্ষণা দেখ। গেল 


গজানন্দ 


তশ তিপ পশাশীশী পাশপাশি পিসি ওত পপি ০৮৮০ 


৫৯ 


না। স্বাভাবিক কণ্ঠে ভিনি বল্লেন, যেতে ইচ্ছে নেই 
তা বলুন। হেঁয়ালি বলে কষ্ট দেন কেন? 

তিনি নমস্কার ক'রে চ'লে গেলেন। 

দিন-কয়েক পরে শেয়ার-মার্কেটে এক দালাল-বন্ধুকে 
ব্যাপারট। মোটামুটি বল্লুম। 

শু'নে সে বললে, খুব বেচে গেছিস! অমন পাল্লাতেও 
পড়ে। এঙ্সাচি খেলার নাম শুনিস্নি কখনো ? 

অ'মি বল্লুম, না। তুই ও-খেলার কথা কি কবে 
জান্লি? 

সে বল্লে। হাঞ্জার-ছুই টাকা গচ্চা! দিয়ে! 

জিরাস। করুলুম, কোথায় ? 

বন্ধু বগলে, পঞ্ডপতি-ঘোষালেব বাড়ী । 


গজানন্দ 
শ্রী ভাবকুমার কাজীলাল 


জানন্দ শেবাশেষি সতা-সতাই একটা পাকা বাবসাদারী 
ঘাফিসে মাসিক পঞ্চাশ টাকায় কেরাণী-591597187 এব 
কাজ নিলে । কাঠের ন্যবস! সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে সে 
গাড়াতেই স্মন্ত পার্বত্য তিরাই ইজার। নেওয়ার কথা 
ভেণ্ছে, ট্যাক্সি চালাবার কণা হলেই সে 1109- 
[1950 711585 সম্বন্ধে 901067)0 ফেঁদেছে-_ 
হুকোটি হামান দিল্া রাখার সুবিধা মতন /27৩1,0056 
ন পাওয়াতে সে কব্রেজি ব্যবসাটাতে ভাতই দিতে 
ারুলে না, অথচ সেই আল্জ ঠিক সাড়ে নটার সময় ছাতাটি 
গলায় 'আট্‌কে দোকানে হাজির ₹"য়ে হালিমুখে প্রথমেই 


ঘড়বাবুকে দর্শন দেয় তা'র পর সারাদিন হানে বানিয়ে. 


হাতুড়ি ঠুকে নখের আঁচড় দিয়ে রঙের দিরস্থাযিত্ব প্রমাণ 
ক'রে পূর্বাবজের সওদাকারীদের ই্রীলত্রাঙ্ক বিক্লী 
করে। 

জ্যোতির্বিদ্‌ আজন্ম অনস্ত আকাশের গ্রহনক্ষব্রের 
গতি ও অবস্থান পধ্যালোচন! ক'রে একদিন হঠাৎ মাটির 


দিকে তাকিয়ে পিঁপড়েরাণ বুদ্ধিমানের মতে] সার বেধে 
চলাফের! কর্‌ছে 'দ'খে সস বিস্বয়ে অভিভূত হ+য়ে ছুব- 
বীক্ষণকে বিসঙ্বন দিয়ে অন্থুবীক্ষণকেই ধর্মতযাগী নবলব্ধ 
ধশ্মকে যেমন গভীর শ্রদ্ধাব চক্ষে দেখে তেম্নি করে 
পৃজ। করে। গজানশও 'আঙ্জ হঠাৎ হাইফাইনান্স ও 
ইকনমিক্স-ক্রিই মন্তিষ্ধে ই্রীলট্রাঙ্ক: ব্যবসায়ের অসভ্ভব 
জটিলতা ও ১রম পূর্ণতা উপলব্ধি ক'রে ভাবগদগদ-প্রাণে 
দোকানে ক্রেত'র অভাব-অবকাশে ভক্তের মতো 'লক্‌ 
কও কি' ডিপার্টমেন্টের হেড. ছোটোৰাবুর দিকে ঈষৎ 
বিস্কারিত বদনে তাকিয়ে থাকে ।-_ 

এইভ বাবসা! বিল চ্দাসে, বিল যায়, দরদন্, 
কেনাবেচা, লাভলোকসান, ০০৭৮ ০991, ব্যাঙ্ক চেক, 
ড্রাফট রিমাইগ্ডার, লেজার ডে-বুক, মেমো৷ পেটিক্যাশ 
প্রভৃতির আবর্তে সে আপনাকে হারিয়ে ফেল্লে। যে 
বড়বাবু ক্রস্চেক পোস্ট ডেট ক'রে ছাড়া পেমেন্ট করেন না, 
দশ পার্সেপ্ট-এটাকাধার ক'রে চব্বিশ পার্সেন্ট-এ খাটিয়ে 


৬ও 


মার্জিন রেখে লাল হয়ে উঠেন, তিনি কী মানুষ! না 
ছোট্টোবাবুই--ধিনি দিশী লকের উপর স্বহন্যে 11215 ঘা 
ঢ:7218170 লি'খে ছুনো দামে বিক্রী কারে দাও মেরেছি- 
ভেবে-বহিরগ্গমন-পর ক্রেতার দিকে সম্মিত-বদনে চেয়ে 
থাকৃতে পারেন--তিনিই মানুষ । 
গজানন্দ এতদিন দেবতাহীন ভক্তের মতো! তাহার উচ্চ- 
বাবসায়-উন্মত হ্ৃদয়ট নিয়ে আঙ্গ 00101112620121 [1)9- 
পাঁগেছে। কাশ ০0765017151700 ০0750 নিয়ে কথঞ্চিং 
কুপ্িবৃত্তি করেছে । আঙ্ সে ধর্ম পরিবর্ভন করুলে বটে, 
কিন্তু নবাবিষ্কত দেবার দিব্যভাতিতে ধর্খত্যাগের ছুঃখ 
তাহার মনে একবার৪ জাগল না। বড়-বাবু বল্‌লে সে 
এখন একটা হামানদিস্তা নিয়েই কবরেণ্জ স্থরু কর্‌তে 
পারে; একখানা ট্যাক্সির মালিক হয়েই পথে-পথে ভাড়া 
খুঙ্গে স্বোটাছুটি করৃছে পাবে ; পাচ কিউবিক ফুট সেগুন 
কাঠ কিম্বা দুই স্কোয়ার ফুট টিনের পাত নিয়ে ছুঘণ্টা দর- 
দস্তরও করুতে পারে (আগ বিজ্ঞাপনের কথ11--স:বাদ- 
পনের পৃষ্ঠাস-পৃষ্ঠায় ধন সে দেখত যে 'বদনচন্দ্র গুড় 
এআযাণ্, মন্স” এর [9076 56961 ছাএ পৃথিবীর মধো শেষ, 
খন এই শ্রেষ্ঠত্বের মাভ। তা'র শিক্গের মুখকেও উজ্জ্বল 
ক'রে তুল্ত। ' যে 905৩] ০11৫ দুশো বচ্ছর পুর্বে কেউ 
কল্পনায়৭ কর্তে পারৃত না, মা মাজ বাংলার ঘরে-ঘবে 
হাড়ি ও "কাঠের সিন্দুককে দূর করে বিরাজমান, যার 
অভ্যন্তরে ছিন্নবন্ত্র থাকলেও বন্থবের মালিককে সম্ৃদ্ধিশালী 
বলে তুল হয়, যা পেটেন্ট, লক ছোটোবাবুর নিজের 
আবিষ্কৃত এবং সকল চোরের সরমের মুল সেই স্টালটাস্ক- 
মাহাক্মো গঞঙ্জানন্দ আঙ্গ নিজেকে ধন্ত মনে করুলে। 
নব-নব বাবসায়ের নব-নব 501)01)৩ যার উর্বর 
মন্তিক্ষ হ'তে অহ্রহ গঞঙ্জিয়ে উঠত--কাল্পনিক বাবসায়ের 
বিরাট, উন্নতিতে মুগ্ধ হ'য়ে যে ছুনিয়ার সাধারণ ব্যবসায়ে 


হাই দিতে পাবুলে না, সেই গঞ্জানচ্দ এখন ঘণ্টার পর . 


ঘণ্ট। বিষুদ্জনয়নে তালার কলকজ! নিরক্ষণ করে; অস্ভূত 
বিস্ময়ে দেখ তে থাকে বর্ণহীন ক্টাল কি ক'রে বর্ণ বৈচিত্রে 
বিচিত্র হ'য়ে ওঠে । ালটাক্কের গায়ে সে" দেখে, কখনও 
ব। পীতসাগরের উত্ভালতরঙ্গ বিক্ষে'ভ, কখনো বা লোহিত 
সাগরের মৃছ্মন্দ বীচিভঙ্গ, কখনও বা স্থদূর সুদান 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্রাস্তরের পার্বত্য বালু-গুহায় পশ্তরাজের পাংশুর 
কেশররাঞ্জি ; কোথাও হৃর্ম সুন্দরবনের কৃষ্ণ পীতরেখ 
রয়াপ বেগল শার্দলের মণ গান্জ কও,যন) কোথাও তিব্বত 
উপত্যকার বাইসনের কৃষ্ণকাস্তি, কোথা ৪ অতলান্তিক 
মহাসাগরের অশান্ত বর্ত লাকার আবর্ভ। কখনও বা সে 
কোনো ট্রাঙ্কের দিকে চেয়ে থাকৃতে-থাকৃতে 9০০০! 0 
1001091  110010৩ এর ৯/-08৪০স্থিত মানব- 
গত্রচন্ম্ের বীভৎস রেখা-বৈচিত্রা দে'খে যুগশৎ বীভৎস 
ও মাধুা রসংগুত হয়; কখনও বা বিদ্ধাচল গিরির 
স্টামল বনানীর হ€রৎ, মাল সগর-বেলাভূমিস্থিত তমাঙ্গ- 
তালীবনরাজজি নীলার নীল নয়নসন্মুখে ট্রাঙ্কাকারে সঙ্জিত 
দেখে এইট সকলের মূলাধার বড় বানুর চরণে বার, 
শত-শতহ প্রণাম নিবেদন করে। 

গজানন্দের ধেোয়াটে জীবন এমনি করে রূপে পসে- 
বর্ণে গন্ধে ভ'রে উঠতে লাগ ল। সে মুখে নিজেকে কেরাণী 
ব'লে প্রচার করুলে5 বড়বাবুব ব্যবসা-সাফল্য-গর্ষে নি্দেকে 
গৌরববিমণ্ডিত মনে করৃত, পথেঘটে মাপিক সাপ্ছা- 
হিকের পৃষ্ঠায় বনচন্্র গুড়ে? ্রালটাঙ্কের বিজ্ঞাপন দেখে 
নিজেরষ্ট প্রণংসাপত্ধ ভেবে আত্মগঞে স্ফীনু হ'ত--দুরিয়ে। 
ফিরিয়ে, নাকের কাছে, দূরে, ব্যাক ক'রে, সোঙ্জ! কবে, 
বিজ্ঞাপনের 1১০, 96৮01) 0090গ) 000৩ 9980 
116 ৩0০৮ প্রভৃতি প্ুত্থাচপুত্ধরূপে দেখ তে-দেশতে 
ক্বন্বা হয়ে যেত । 

কোনোদিন হম়ত বড়বাবু বাড়ী ফের্বার পথে ছোটো 
গোপাপী-রংকর। হুল্দে ১৯*৩ মালে সেলে-কেনা ফোর্ড, 
গাড়িটিতে গঞ্জানন্দকেও নিয়ে 'আস্ছেন। গঞ্জানন্দের 
বাড়ীর গলির মুখে গঞ্জানম্পকে নামিয়ে দিয়ে বড়রাজ্া 
বরাবর বড়বাবুর গাঁড়ী যখন দৃষ্টির অন্তরালে চ'লে যেত, 
তা'র অনেকক্ষণ পরেও দেখ। যেত গজানন্দ ভার ভক্তি- 
গদগদ দেগটি নিয়ে মহাশিল্পীর হম্তগ্রন্থত সছত্র কোনে। 
গতায়ু শেষ্টের স্থৃতিমুত্ির মতে। নিশ্চলভাবে গলির মোড়ে 
দাড়িয়ে আছে, সে-সময়ে কোনো পরিচিত লোক তা'কে 
ভাকলে কোনে! উত্তর পেত না। গঞ্জানম্প তন্ময় ৪ 
তদগদচিত্তে অনস্তে দৃষ্টি নিবন্ধ ক'রে স্থাধুর মতো নিঃশব 
মাদকতায় উম্মত হ'য়ে কখনো আধঘপ্টা কখনে। একঘণটা 


শব 


১ম সংখ্যা ] 


[ শশী ০৩ তিনশত পিতা শশী 


নি ফোলাহলমুখর ভাস্টবিনপ্চল গলির মোড়টিত্ে 
দাড়িয়ে কাটিয়ে দিত। 

আগে-আগে যেঙ্দিন যত বড়, 910110 গজানদ্দের 
মাথায় খেল্ত নিজের জীবন ততখানি নৈরাহ্ময় মনে 
হস্ত, কিন্তু আজকাল জীবনকে সহঙ্গ সরল উজ্জন্ন বিরাট 
মনে হয়) ট্রালইাঙ্ক, বিল জার লেক্ষারের নিরেটসত্তার 
ভেতর দিয়ে ক্ষো'্ভ আর মনের মধ্যে উকি-ঝুঁকি মার্তে 
পাবে না। গঙ্গানন্দ অজ খুসী, গজানন্দ আ্গ সুখী । 

দিন যায়।-_বড়বানু আঙ্জকাল অনেকক্ষণ গঙ্গানন্দের 
সঙ্গে বারসা-সম্বদ্ধে স্া-পরামর্শ করেন | গঙ্গানম্দ বড়বাবুব 
গ্রাতি প্রেম ও ভক্কিতে বিগজিত হ'য়ে উঠতে থাকে, রোজ 
ঠিক ন্সভান্ত সময়ে বডবাবু ডাকেন, গঙ্গা'নন্দ 1, 

গঙ্জানন্দ মাথা চুণ্‌কোতে-চুলুকোতে বিনীত ছাত্রের 
মতো! এসে বড়বাবূর সাম্নেটিতে বসে ।-_ 

বড়বাবু বলেন, “দেখ ক্যাবিন-সাইন্স ট্রাঙ্কে [00 
1৬৬৭ 1০০1: দেওয়াঁটাই দর্কার | কি বলো হে-_৮ 

গঞ্জানন্দ বলে, “আজে |” 

--"আর দেখ,- বিজ্ঞাপনের দিকে আর একটা বেশী 
নজর দেওয়! চাই--হা, ট্রালটরাঙ্গ -লম্বদ্ধে একটা 00117" 
বের করুতে হবে--তা দেগ আমর! ভ মুখুান্খ্য মান্য 

*এন্ইীব্সও পাশ.করিনি। তা তুমিই এটা লিখো । তবে 
আমি একটা লিখেছি--দেখ ত যা তৃলটুল আছে তা 
সংশোধন ক'রে চালানো যায় কিনা---” 

গজানন্দ বিস্ষারিতনয়নে 27০]7াখানি গড়ে দেখলে। 
বল্লে--৪র চেয়ে ভালো সে কল্পনাও ববৃতে পারে না। 

_ তা'র পর মাপনার জায়গায় এসে ক্রেতার প্রতীক্ষায় 
গজানম্দর বড়বাবুর মহানুভষতা আর তীস্ষতার কথা 
ভাব তে-ভাবতে চুল্তে থাকে । চোখ তা'র দীরে-ধীরে 
নিমীল হ'য়ে আসে। কার যেন ক্ষীরস্পশে পদ্ম ও চক্ষে 
এমন একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠত। গজিয়ে ওঠে যে চক্ষ্রুঘ্নীলন 
অসাধা হ'য়ে ওঠে |..." 

০০০০ আহা কে যেন একতাল গিনি সোন। পিঙ্গে 
আকাশের কোলে ছড়িয়ে দিয়েছে-_ব্ড়বাবু কি বলেচেন? 

»গিনি সোনা বাইশ না তেইশ ক্যারেট? মন্দানিলে 
ভাসমান পায়রার পালকের মতো ওকি ভেসে আসছে? 


গজানন্দ 
ওকি পুপক-রথ চু প্রাচীন ভারতের 07188154 কি 


৬৯ 


[7971০507 থাকত ? না, [10181 ৫71 তাইত 9৮৩- 
0/071091টা গেল- বড়বাবু বলেছেন, ভাতে ইংরেজ 
আস্ান আগে বিজ্ঞান ব। ব্যবসাবুদ্ধি বা 37906যা, ব'লে 
কিছ ছিল না তা নইলে এত অশোকস্তস্ত এতগ্রস্তর ফলক 
কোথায় 9 00091085700 র গন্ধ নাই কেন? 
ড/793 01 তাশাণ্। প্মাস্‌ছে, আম্চে--ওই আর 
এগিয়ে এ্-_-এ কি 90০/71110000৫5--একি ৬৪199%1 
না 8:07? না, পৃপ্পক-বথ তনয়-_মোটর কারও নয়, ' 
মেঘের কোলে ভেসে-নডেসে 9গত আমারই দিকে আস্ছে-_ 
90 ঘাাণণজর কাচটার ভেতর দিযে দেখতে পাচ্ছি, 
ধোজ] এদিকে এল-_ভাই ত -কাচট! ভেঙে যাবে নাত? 
যাক-বড়বাবু 1000 -072101 করেছেন। 
আহা, প্রভঞ্জন-জননী গজেজ্জগামিনী মেঘমালার কোলে 
দোছুগগামান, এত রথ নয়, এ যে বিশাদক (য় স্বর্গীয় রঙে 
রর্সিত একটি সী টরঙ্ক €1299-2910 44 ভিতর দিয়ে ওটা 
যে ছেরে ঢু'কে গেল, কই কাচ ত ভাঙল না-_তাঙ্জব 
ব্যাপার । 0০70:এর এপর ভাসমান 5৮ 1 টা 
এসে ঈাড়াল | পারে-ধীরে ভার 19800100 07835- 
101000 ঢাকৃনিট! খুলে গেল-**.৪কি ! গুকি! কি 
যেন একট! চাপা হাসির আভাস ওর অন্তরতম প্রদেশ 
থেকে যেন বেরিয়ে মাস্ছে আমাবই দিকে." 
কত নৃপুরশিঞন, কত্ত বলয়নিক্কণ, কত মন্দ গদ্ধানিল 
-একি 5 উর্বশী, বস্তা, তোমরা? কোথেকে? 
এই 90001 ৪।এর গর্ভ থেকেই হাসিমুখে নৃত্য- 
পরায়ণ। নটার মতো বেরিয়ে এলেনা, না? এ ভ» 
শড়ুদের ছোটো খোকার ঝি। খোকাকে লেডিজ 
পার্কে বোজ ঠেঙ্গাগাড়ীতে কারে নিয়ে যায়*-*."" 
আন তুমি, তোমায় থেন কাদের বাড়ীর ন! গাড়ীর 
জানালান্কে দেখেছি--ছিছি, একি করুছ ? লুকিয়ে পড়ো, 
লুকিষে পড়ে!_ছোটোবাবু দেখ.লে কি ভাব বেন?-_চকিত 
আতঙ্কে গঞজানন্দ সটান জেগে উঠল ।- দেখলে জাজাছু- 
লদ্দিত-খদ্দর-পরিহিত কতিপয় ক্রেতা; তাহাদের 'কাম্‌নে' 
'ক্যাম্তে' ও ই-বটে' শবে দোকান মুখরিত ' হ'য়ে 
উঠেছে। গঞ্ানন্দ কাস্টমার পেয়ে শ্বপ্ন-শোক তৃ'লে 


11901 


৬২ 


পপি পপ ৯ শাশ০িত ০০০ তি তিশা পপিত ০০০ 


টাক্ষের ক্রেভা আর বালকজার 
উঠল। 

দিনগুলো এমনি নানারঙে বভীন হ'য়ে গজানন্দের 
381597217 জীবনকে রাঙিয়ে তুলতে লাগল । সে এখন 
বড়বাবু। ছোটোবাবু আর 778728৩ মদন মোহন--এই 
তিনে 209 001-1681 দেখতে সু করেছে; লক 
আট্বার জ্ুড'ইভারটিতেই সোনার কাঠির পরশ পায়-_ 
গজানন্দ আজ ধন্য! 

পুজোর ছুটি এগিয়ে আস্ছে দোকানে প্রত্্াহ 
এবারকার বিজ্ঞাপন কি-ভাবে দেওয়া যাবে, এই নিয়ে 
বিরাট জর্লনাকল্পন! চল্‌ । বড়বাবু বল্ছেন-_সব 
কাগজে ভালো! 922০০ নিয়ে খুব অল্প কথায় খুব ৫0৮০৮৬০ 
0৪0098181) করতে হবে ; প্রতিদ্বদ্বী সামস্থল ও সালিমার 
কোং কে এক্কেবারে বসিয়ে দেওয়া চাই- ছ্টোটোবাবু 
বল্ছেন- একটা বিরাট ০16০ 1010০ করুবেল ২ 
ম্যানেজার একবার পড়বাবুর কথা শুনে তার দিকে চেয়ে 
ঘড় নাড়ে আর ছোটোবাবুর কথা তালে-তালে সজোরে 
মাথা নাড়ে । আর গজানন্দ, এই আর্থিক ছুরবস্থার সময়েও 
একটা তেইশ শিলিং দামের বিলিতী বিজ্ঞাপনের বইই 
অর্ডার দিয়ে ফেললে । মোটের উপর একট! বিরাট্‌ রকম 
বিজ্ঞাপন দিয়ে পুজোর হিড়িকে বড়বাবুর বিশেষ-কিছু 
লাভ পায়ে দিয়ে সা'মান্ট-কিছু 1১01085 পাবার ভরসায় 
কর্মচারীদের জদয় আন্দোলিত হ'তে লাগল। 

পুজোর দিন-কয়েক আগে নিত্য দোকান জীবন- 
যান্জার সতরোতে একটু বাধা পড়ল।-__ 

. বড়বাবু একদিন অফিসে এসে ডাক্রেন--গজানন! ।' 
গজানন, নিঃশবপদসঞ্চারে সাম্নের চেয়াথে এস বস্ল-- 
বড়বাবু তার হাতে" একটি টেলিগ্রাম দিয়ে ফ্যানের দিকে 
তাকিয়ে দাড়িতে অঙ্গুলিচালন! করতে লাগ লেন । গজানগ্দ 
পড়ল--বড়বাবুর ভঙ্গিনীর বেনারসে খুব অন্খ। বড়বাবু 
'ার ছোটে। বাবুকে সেখানে অবিলঙ্ে যেতে হবে। এই 
পূজোর বাজারের সময় দোকান ছেড়ে যাওয়া! . বড়বাবু 
বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পড়েছেন, তবে গজানন্দ আছে এই যা 
ভরন|। বড়বাবু বল্লেন,_দেখ গজানদ্দ--আমাদের ত 
যেই হবে-_মদন বিজ্ঞাপনের দিক্টা তেমন বোঝে না, 


পেছনে মেতে 


প্রবাসী-কার্তিক, ১৩৩২ 


৮০ শপীরপাশত সপ পাশ শত 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পরা লক লট পিসী পপি পপ 


অথচ এই বিজাপনের ওপরেই পুজোর বিজ্ী সব নির্ভর 
কর্ছে। আমি আর কচি (ছোটো-বাবু ) আজকেই বেনা- 
রস য'বো; কবে ফিরুব বলা যায় না। একটু সাবধানে সব 
বিজ্ঞাপন দেবে । তুমি এসব বেশ বোঝো, তবু আমি 
সাঃমান্ক ছু-চারটে কথা ব'লে যাচ্ছি ।--দেখ সব কাগঞ্জে বেশ 
ভালো! 81১8০ নেবে । টীকা'-খরচে ভয় কোরো! না, কারণ 
টাকা লা গেলে টাক! আসে ন1। সব জায়গায় এক বিজ্ঞাপন 
দেবে-- ভাতে কাজ হয় বেশী! অল্পকথায় বেশ ফাক 
রেখে বিজ্ঞাপন লিখবে । 0891000দের কাছে বেশ 
একটু £701160081 29081 থাকৃবে-_এবিষমে তুমি বেশ 
বোঝো--একটু বিবেচনা ক'রে কাঞঙ্জ কর্বে। আর দেখ 
জিনিষটা একটু নতুন-ধরণের ভএয়। চাই-নতুনের দিকে 
লোকের চোখ সহজেই আরুষ্ট হয়। 10৩ 9৩ 
বেশ ভালো হবে--আর প্রত্যেকটা লাইন আলাদা] [9017 
এর ঠ/০এ দেবে-.-মোটের ওপর তোমাকে সব ভার 
দিয়ে যাচ্ছি_-জানি তৃমি কাজটা ঠিক পার্বে_ 

গক্জানন্দ বিনীতহান্সে একবার হ্যা হ্যা ক'রে ল্গম-পুণ 
হ্বদষে 'ানন্দাশ্র গোপন করুতে চেষ্টা! ক'রে স্ল্লে-_ সে 
যদাসাধা কাজ করৃতে চেষ্টা করুবে,_ 

বড়বাবু ও ছোটে!-বাবু চলে গেলেন । গঞ্জানন্দ মতা 
ভাবনায় পড়ল, অথচ আনন্দ আব তা+র স্বগয়ে ধরে না। 
এত বড় 18310015111 1 এত অখণ্ড বিশ্বাস |! এমন 
সত্ভৃতি !!! সে একদিন বদনচন্ত্র গুড় ম্মযাণ্ড সম্দের 
[িথাঠালে হবার স্বপ্ন দেখতে লাগল-_-তা"র মনে পড়তে 
লাগল, এমন অনেকসব খটনার কথা যেখানে গোড়াতেই 
এর চেয়ে কম বিশ্বাস-সত্তবেও ভবিষাতধে কতজনে 13031- 
1659 [90067 হয়েছে । এই ত সেদিন কুমিল্লার কেশব 
রায় 367781)5র একটা £135-090605তে 10501810- 
এর কাজ কর্তে-কর্তে ভা+র 01070: ত হয়েইছে আবার 
কর্তার মেয়েটি পর্য্যন্ম পেয়েছে। সে চারবার মাটির 
দিকে চেয়ে আর তিনবাধ সিলিং-এর দিকে চেয়ে মমস্ত 
8055] পাগলের চার পাশে ঘু'রে এল--'[1120107 
92124 ফোন ক'রে জান্লে তা”র সেই ৪3$৩:%৪৬- 
71506-এর বইটা তখনও এসে পৌছয়নি। 

গজানন্দ সেদিন অনভ্যন্ড হাসিমুখে চায়ের দোকানের 


১ম সংখ্যা] 





বন্ধুদের সঙ্গে অগনক্ষণ আলাপ ক'রে বাড়ী গিয়ে ভাবতে 
লাগল--যত ভাবে ভাবনার আর অন্ত নাই। /১1০৩090- 
ম)070) বিজ্ঞাপন- বিজ্ঞাপন; /১0৩1050000017,90800, 
গু০৩, [70112970৩) 25091 ঝাকেঝাকে ক্রেতা 
বড়বাবুর হালিমুখ, 27:01৩:- গজানদদ ঘামূতে স্থরু কবুলে, 
সে লেখে আর কাটে, কাটে আর ছেড়ে, একখানা উর্বশী 
এ7019-051 প্রায় বেধ হাথে এল-শেষকালে রাত্রি 
আড়াইটার সময় তিন প্যাকেট ট্যাট্লার দিগারেট 
পুড়িয়ে একটা লেখা খাড। হ'ল ধেটা তার বেশ মনঃপুত 
ইল । সে সাতখান! কাগঞ্গে বড়-ছোটে। হরফে লাত'-রকম 
ক'রে বিজ্ঞ/পনট। লি'খে কাছে নিয়ে দূরে নিয়ে চোখের 
উপর তর 915০ দেখ তে লাগ্ল 7 3০81৩ নিয়ে (০- 
[8০০ কি-রকম হবে ঠিক কাবে নিলে । 01050 903-09- 
1800 কর্বার জন্তে বিশ্বভ।বন্ভীগ নবপ্রচারিত 9007090 
বানানবিষঘুক পুস্তিকাটি একবার দেখে নিয়ে সেই- 
অনদাবে বানান ঠিক ক'রে নিগে, তা'র পর যেটি পছন্দ 
হ'ল সেইটে হাতে কারে বহু ক্ষণ বদে-বসে কত কা 
ডাবগে-- 

আহা, বেচারা মদনমোহন ! 

তর পরনিন গঞ্জানন্দ দোকানে এমেই জোরে-গ্ষোরে 
পা ফে'লে পায়চারি করতে লাগল । ছুই-একটি খদ্দের 
আস্ছে।--গজানম্দের কেয়ার নাই | একটা ছুটে (ক, ৪খট।- 
পচট| কি, বিজ্ঞাপন দেওয়। হ'লে ঝাকে-ঝাকে লাখে- 
লাখে খপ্দের জুরে | 971597107র1 হাফ ছাড়ার অবসগ 
পাবে না--মদনবাবকেও $06৬-00৮০7 ধরুতে হবে। 
গঞ্জানন্দ মদন বাবুগ দিকে চেয়ে একটা অবজার 
হাদি হাস্লে মদন বাবু বল্লে--গঞ্জানন্দ-বাবু এদের 
দেখুন।' 

গঙ্গানন্দ ম।নেক্গারকে বিজ্ঞাপনের কাপিটা দিলে। 
ম্যানেজার চম্‌কে উঠ, বল্‌্লে--'ন1 মশায়, এ চল্বে না, 
লোকে বুঝ বেই না, 28090 ওধুধের বিজাপন ন! ই্ী- 
ট্রাঙ্কের বিজ্ঞাপন। গজানন্দ একটু বাক! হাসি হেসে বল্‌লে 
--ঘঠক চল্বে মশাই, ব'লে ভালো! পাট! নাচাতে স্থরু 
করুলে। মধন-বাবু.কি কর্বেন--বড়রাবুর ছকুম গজানন্দ 
' বিজ্ঞাপন যা দেবে তাই দিতে হবে । কমার বড়বাবুর মত 


গজানন্দ 


১০45 পিল পপাসাাপাশীপাপিশত পাপী তত পিপি শীল শি 


৬ও 


১ পসপসরিল ৮ ৯ তত পতি এত শশী ৮ ৮৮ তলত তত শতশত শপ ৪৩ পাদ পাসপি ২৪৬ 


নেবার সময়ও নেই, সে অগত্য। নখ কাগজের অফিসে 
গঞ্জানন্দের কপির একটা ক'রে নকল পাঠিয়ে দিলে। 

গঞ্জানন্দ বড়বাবুকে চিঠি দিলে-_বিজ্ঞাপন ঠিক দেওয়া 
হয়েছে সে বিজাপন দেওয়ার পরদিন থেকে একঘণ্টা 
আগে দোকানে ধেতে স্থুরু কর্ুরে--কাল 'প্রবাহিনী' 
কাগজ বের হবে; পরশুদন আরো! গোটাকয়েক বের 
হবে, গঞ্জানন্দ বম্মচার।দে4 একটু সকাপ-নকাল আধ্‌তে 
অ্গরোধ করুলে। ৃ 

কিন্তু গঞ্জানণণ মাপকাঠি আর জ্ুাইভার নিয়ে 
দাড়িয়ে থাকে; সাধারণ যেমন খদ্দের আনে তেম্নিই 
আমে--গঙ্গানন্দ মঠ! ভাবনায় পড়ল; মন-বাঝু ভাক্‌ণেন 
“কি গজানন্দ বাব-গজজানন্দ জোগের সঙ্গে বল্লে- মারে 
দেখুন না, এখনও কাগঞ্জ লোকের হাতে পৌছধনি। 

এদিকে বড়বাবু। কাছে ধব কাগঞ্জ পৌছতে লাগ । 
তিনি গঙ্গানন্দেদ কী্ডি দেখে চমকে উঠলেন। সব 
কাগজেই এই অদ্ভুত বিজ।পন-_বেরিয়েছে। 
£ তৈৎ1, শোঁন|,) বেক কেনা * 

চোরের কাজ 
আমাদের কা 


তোমাদের কাঁজ 
পূজা" বাজাদে পথের মাঝারে 


কী জন্ত এত হছুলম্কুল ? 


শখনিক ব্যবসায়ের পাচটি মূল ত্র. 
সাবধানতা! 


শঠতা নিবারণ !! 


গুচিস্তিত প্রণাল] অনুসরণ 11] . 


স্গ্রণমী ব্য'হারিকশ 1!!! 


কিন্বাদস্তীর মতো প্রচারিত হওন |!!! 
সামাজিক ডাক্তার দ্ং থাকিলে বলিবে 


৪ 076 0৫ 01076 39021) 019817019. 90175 

5016 50901 পা), 

মফ্ন্বলে সব বড় বড় দোকানে ও কলিকাতায় 

00708] $৮০1085  0800007এ আমাদের 9110% 
০০৮,এ গ্রাপ্তব্য ৷” 


৬৪ 


বড়বাবু প্রমাদ আশঙ্কা ক'থে ততক্ষপাৎ কলকাতা 
রওনা হলেন! এসেই দোকাণে হাজির হ'য়ে গজানন্দকে 
ডাকৃপ্ন। 'শোনে! ত কে 

গজানন্দ আধশক্কায় কম্পিত-জডঙচখণে ঠাৰ কাছে 
এসে ঈ্াড়াল,-_:এ কী সর্বনাশ করেছ 1” 

“আজে, এই ত 17011500091 025 ৭] হয়েছে অথচ 
নতুন-ধবণের,* 

"না বাপু তুমি এই বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাব মহা 
লোকসান ক'রে দশে । দেখ ও আঞজ্জ অঞমা "সব আট- 
জণও খঙ্গেব নেই _-তোমাকে বাপু জবাব ধিপাম। 
এহে মদন গজাপন্টকে এই মাসে মাহনেটা পৃ! যে 
দাও ত---” হু 

গজাণন্খ কি যেন বল্‌তে চেষ্টা করলে (কগ্জ তাব শু মুখ 
দিয়ে কথা বেব হল না| ধীবে-ধাবে নিঞেব জাবগাটিত্ে 
এসে ছাড়াটি [নিষে কাধে ফেললে, হান পব একবাব 
দোকানের মাঝখাশে দাড়িয়ে সেই াবচিছ। টান সম্াল 


প্রবাসী__ কার্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ তাগ, ২৫ খও্ 


ঘগখানি দেখে একটা স্থদীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে! বেরি 
আস্বার পথে মধনবাবুকে একটা! শু প্রণাম কবে বাইবে 
এসে দাডাপ--বড়বাবুকে আর প্রণাম ক হ'ল না। 

গজানন্দ বাইবে ঈীড়িয়ে একবাব জগতের অক্কুতজতার 
বথা শেবে বড়বাবু্ দাড়ির কথা ডাবলে ভা'ব পৰ ধাঁবে- 
ধাবে আবাঞ ছু কোটি হামানাদস্া আগ [খাই ইজাবা 
নেগয়াব কথ। ভাবতে-ভাবতে বাড়ী ফি'রে এল। 

তিন দিন পখে 1114010.) 9171, এর দোকান থেকে 
খবব এপ, তব অভাব সেই 1১115 এর 752508083 
10001100 বইখান। এসেডে_ নতুন ৯01 াঠএ দাম এং 
টাকা বেশী লাগবে। 

গঞ্জানন্দ আবাব একটি স্বধীর্ঘ নিখবস ছাড়ল। তখনও 
বাভবে াবসঙ্জনের ককণ নখে কালকাতাৰ ধেয়াটে 
আবাশ খনখম কব্ছিপ । গঞ্জাপপা তব (নবাস্বববাধ 
ভূলে বালে ডঠপ- হায় না 


ভূমিকা 


শ্রী নন্দনন্দন এক্জচাবী 


আছি মিঙিরের ঠাসি মণ-হেমশীর। 
চমকে মহুয়া বন্নলে গে বন্তি!ল, 
কষ্কর-কুট মু'খানি লুকায় 
নভমীর নীল অঞ্চলে গে। অঞ্চলে । 
খন্তাব বারি ধান্সেব বনে 
বুকে ধরে সাদা মেৎছ্থায়া গে। মেখছায়, 
দিগ, ছুরালীর বন্ধিমতুরু 
বিলাসে বিলায় বেশ, মায়। গে! বেশ- খায়। । 
তৃণমুঞ্জরা সৌমামরণী 
দুর দেশে ধায় কাব তে গে। কাব তরে, 
পাশে রহি*-রছি* মেহেদী মন্ুয়। 
*.*.. চাহনি চানিছে মান্ভবে গ মানগবে। 


বেনবিধুণা বকাবিধবাব। 

শিহ'বছে াম-প্রা্তবে গে। প্রাজবে, 
কৌধাকিশোণা মবি। মাব। মর্বি। 

মবশে।ৎসবে প্রাণ ভবে গে। গান ভবে? 
»দাব্হবল মলয় ছুলিছে 

যেধ মধুধাব। পান কবি গে। পান করি, 
'ব5গেব গীতে জণ্িম। জড়ি- 

কাঙাবোয়া বাগে গান ধাঁর' গে। গান ধঝি?। 

সাজ শারদ্দোৎ্সব ভূমিক] ভূবনে 

বনগিরিধবা সব. ভবে গো লব ভরে, 
ছায়া গোপসাকী আলোককিশোরে 

ডাকে যেন গিরি-গহ্ববে গো গন্ছববে ! 


চন্দ্ননগরের বয়ন-শিপ্প 
স্ত্রী হরিহর শেঠ 


১্দননগরের পরিচয় প্রধানত শিল্পে। বন্তশিয্পই 
তন্মধ্যে প্রধান । পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে ক্র বস্ত্র জন্য 
প্রসিদ্ধ ফরাস-ডাঙ্গীয় বন্ত্বয়ন-শিল্পের আরম্ত-কাল কোন্‌ 
সময়, তাহা বন্ছ চেষ্টায়ও নির্ণয় করিতে পারি নাই। প্রথম 
ধুগে এখানে ঠিক কি প্রণালীতে বস্ত্র বয়ন করা হইত, 
তাহীও স্থির করা স্থকঠিন। ফরাসীদের এখানে আসিবার 
পূর্বেও চন্দননগরের নাম কোথাও উল্লেখ না পাইলেও, 
হুগলীর সান্সিধো বিস্তৰ তন্তবায় বাস করিত ও তাহারা 
তুলাজাত হ্থত্রের ও তসরের বস্ত্র বয়ন করিত বলিয়! জানা 
যায়। (১) জানি না হুগলী সান্লিধ্যে সে কোন্‌ স্থান__ 
চন্দননগর কি না। এখানে পূর্বে বহুসংখ্যক তত্তবায়ের 
'বাসছিল ইহ। সত্য। কিন্তু সে কোন্‌ সময় তাহার স্পষ্ট 
প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। অনেকে বলেন, এখানে 
১৪০১ ঘর তাতীর বাস ছিল। (২) 

প্রথমাবধিই এখানে উৎকষ্ট বন প্রস্তুত হইত বলিয়া 
কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ না পাওয়া যাইলেও, ফরাসী 
কোম্পানির এখানে উপনিবেশ স্থাপনের পরই ১৭৯০ 
খৃষ্টান ফেলিপো (1%615080)) নামক একখানি জাহাজেই 
১৫* গীইট বস্ত্র রপ্তানির কথা এবং সেইসঙ্গে এখানে 
প্রচুর-পরিমাণে বস্ত্র ও মস্লিন কাপড় পাওয়! যাইত বলিয়! 
জানা যায়। (৩) চন্দননগরের বস্ত্র রপ্তানি হইয়া! ষে অন্ত 
স্থানের উৎপন্ন বন্ত্র অপেক্ষা অনেক উচ্চ মূল্যে বিক্রীত 
হইত, তাহারও উল্লেখ পাওয়! যায়। (৪) এখান হইতে 
মস্লিন ও অন্তান্ত সুক্্ বস্ত্র যাহ! বিদেশে প্রেরিত হইত) 
জা যে এখানকার প্রস্তত, এরূপ অনুমান করিবার কারণ 


(১) 70 90 ড1]গা। [19088 ৬91,111. এবং 
বুগ০ 019 810081901 0101906181)17 গা, 0.1. 

(২) চন্দননগরের শিল্প-ন্বরাজ, ১০ম সংখ্যা, ১ম বধ। 

(৩) 14 00171982110 1068 17108 (0019009165, 

(8) 10062 95800 0 0180900918৮ 1], 
0.7. 


আছে। কারণ ১৭২৭ খষ্টাবের পূর্বে ফরাসীদের ঢাকার 
সহিত বা/বসা-ননব্ধ স্থাপিত হয় নাই। (৫) চাকা ভি" 
বাঙ্গলার অন্ত কোথাও উং$% মসলিন উৎপর হ্ইত ব্লিয়! 
জানা যায় না। 
বন্ত্রশিল্প চন্ধননগরের একটি প্রাচীন এবং অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় শিল্প হইলেও, এখানে যে তৃলার চাষ অধিক 
হইত, এরপ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুনা যায় 
চন্দননগরের কিছু উত্তরে কাপাশ-ডাল।-নামক স্থানে পূর্বে 
ভূলার কাজ খুব প্রবল ছিল এবং তৃলাপটীর ঘাটের উপর 
বড়-বড় তুলার গুদাম ছিল; এই স্থান হইতে তুলা খরিদ 
হইত। পশ্চিম প্রদেশ ও অন্তত্র হইতেও তুলা 'আসিত। 
ম্যানিলা হইতে এখানকার জন্ত ছু দে অর্স-া (])40 0" 
(71915) জাহাজে অনেক তুল! আসিয়াছিল উল্লেখ 
পাওয়া যায়। (৬) ভিন্ন ভিন স্থান হইতে তুল! আদিয়৷' 
এই স্থাচ: চরুকায় কাটিয়া হৃতা তৈয়ারি হইত। এই 
কার্যে দ্বারা এখানকার বিস্তর দরিক্র স্ত্রীলোকের অক্ন- 
স্থান হইত। শুধু তত্তবায় কন্তারাই যে এ কার্য 
করিতেন তাহা! নহে, অন্তান্ত জাতির শ্ীলোকেরাও এ 
কার্য করিতেন। কিন্তু স্থানীয় কৈবর্ভদ্দের এই কাধ্য 
একটি অবলম্বন-স্বরূপ ছিল। (") এখানে অনেক 
সুত্র উৎপয় হইলেও তাহার দ্বারা এখানকার চাহিদা 
মিটিত না। অন্তত্র হইতেও অধিক পরিমাণে সৃত। খরিদ 
করিয়া আন! হইত। মুসলমানদের ছার প্রস্তুত সুতা 
বাবরান ও পাতুয়াতেই সর্বাপেক্ষা অধিক পাওয়! যাইভ। 
বোড়াই ও শেতগুরের হাট হইডেও সুতা আনা হইত। 
তখনকার চতুকাই সত! কাটিবার প্রধান য ছিল। তন্র 


তা ঞ [)99100ঘ6 81৫ 1181078 এত / 
1100 00600. 01) 1থিবে৩ 01 109 2 যয, 
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রা চন্দননগরের শিল্প--ন্বরা্গ, ১*ম সংখা, ১ম বর্ধ। 


৬৬ 


শপাপাপাপীাশীপশীশশাশিসপীপিশীিশিসপীসপিশিসপাশি পাপিস্পীশীশিশিশাপিপিসিস্পাপিশ্পী শী পাশাপাশি াপিপিশতিনী শীিশসপিস্পী 


(টাকু) দ্বার হুক্্ সুত্র ভাল হইত, কিন্তু চর্কার মত 
ইহাতে সত্বর অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইত ন1। 

এখানে এখন প্রায় সকলেই ঠক্ঠকি তাত ব্যবহার 
করিয়া খাকেন। অনেকে ইহাকে কলের তাত বলিয় 
থাকেন। হস্ত-পরিচালিত মাকুর ব্যবহার প্রায় উঠিয়াই 
গিয়াছে। সেক্প তাত এখন বোধ হয় ছুই-তিনখানির 
অধিক এখানে ব্যবহার হয় না। কলের তাতে কাপড় 
পুরাতন প্রণালীর তাতের মত স্ুক্্স হয় না। ২৫।৩০ 
বৎসর পূর্বেও হণ্ত-পরিচালিত তাত অধিক চলিত । (৮) 
এইসব তাঁতের প্রচলন এখানে কত দিন তাহা নিশ্চয় 
করিয়া বলাযায় না। কেহ-কেহ অনুমান করেন, দেড় 
শতাধিক বৎসর ধরিয়া এখানে এই তাতের ব্যবহ্থার 
চলিতেছে এবং এই স্থান হইতেই নিকটবর্তী স্থানসমূহে 
ইহার ব্যবহার প্রচলিত হয়। (৯) শ্রীরামপুরে যে হস্ত- 
চালিত ঠকৃঠকি তাত বাবহৃত হয় এবং সাধারণতঃ যাহ! 
ভ্রামপুরের তাত নামে অভিহিত হইয়া থাকে, 
তাহা চন্দননগর হইতেই এস্কানে অস্তনিবিষ্ট হয়। 
ওম্যালে (1. 5. 9. 0৯118110) সাহেব বলেন, এই তাত 
জন্‌ কে (1017. 195) দ্বারা উদ্ভাবিত পুরাতন বিলাতী 
তাতের কিছু উন্নত যন্ত্র মার; ৬* বৎসরের অধিক হইল 
উহা! চন্দননগর হইতে শ্রীরামপুরে প্রব্তিত হয়। (১০) 
ভ্ীরামপুরের তাভীদেরও বিশ্বাস উহ! ফরাস-ডাক্গ! হইতে 
নীত হয়। (১১) এ কথা কত দুর ঠিক, তাহ! বলা যায় 
না। কারণ বহু পুর্বে খন এ প্রদেশে উৎকৃষ্ট বস্তকল 
্রস্তত হইত, তখন এই দেশীয় কাহারও দ্বারা এই তাতের 
উদ্ভব হওয়! বিচিত্র নভে । 

এখনও এখানকার সুম্ম বন্ধের প্রসিদ্ধি যথেষ্ট থাকিলে 
পূর্বের মত মিহি কাপড় আর প্রস্তত হয় না এবং তাতের 
কাপড়ের কাজ পর-পর কমিয়াই যাইতেছে । ২৫৩০০ 
নম্বর স্থতার কাপড় গ্রস্তত করিবার মত শিল্পী এখন আর 
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(৯) চন্দননগরের বস্ত্রশিক্প নিবন্ধ, ৪র্থ খও। 
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প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ব্য খণ্ড 


পি পশপপীল্পা পাপিপপাপিসপি পিস পিসাসপাপসপাপা পাপা পা 





একজনও নাই। পূর্ব্বের তুলনায় তত্ভবায়দের সংখ্যাও 


অনেক ্রামপ্রাণ্ত হইয়াছে। পূর্বের হরিক্র-ডাক্গ! অঞ্চলে 
বিস্তর তাতীর বাস ছিল, এক্ষণে সে-স্থান প্রায় জনশূন্ত। 
১২১৩ ঘর যাহারা! আছেন, তাহাদের মধ্যে মাজ। চারিজন 
জাতি-বাবস! করিয়া থাকেন। লালবাগানের চকৃ-নামক 
পল্লীতে ৬* বৎসর পূর্বেও অন্ততঃ ১৫* খানি তাত চলিত। 
তৎস্থানে এখন ১০।১২ খানি মাত্র আছে । এখন সমগ্র 
লালবাগান অঞ্চলের মধ্যেই তন্তবায়দের সংখ্যা অধিক 
এবং তথায় এখনও কয়েকজন ভাল তাঁতী আছেন। 
শ্রীরামপুর ও চন্দননগরের মিহি কাপড় বন্ৃদিন 
হইতেই ফরাস-ডাজার কাপড় নামে খ্যাত। (১২) এখন 
ফরাস-ডাঙ্গার কাপড় নামে সচরাচর যে-সব কাপড় 
কলিকাতায়, এমন-কি ফরাসডাঙ্গার বাজারে বিক্রয় হইয়া 
থাকে, তাহার মধ্যে হরিপাল, ধনেখালি, শ্রীরামপুর, 
খরসরাই, বেগমপুর, হুগলী, কৈকালা! প্রভৃতি স্থানের 
উৎপন্নই অধিক । এইসকল কাপড়ের অধিকাংশই ফরাস- 
ভাঙ্গায় ধোলাই করা হয়। এখানে যেক্প স্থম্বর ধোলাই- 
কার্য ও কাপড় পাট-কর! হইয়া থাকে, সেরূপ এ-প্রদেশের 
অন্তজ্র হয় না। কলিকাতার দোকানদারেরাও এখান 
হইতে বিস্তর কোর কাপড় কাচাইয়া৷ লইয়া যান। 
বন্ত্রশিল্পের উন্নতির সহিত বয়ন-যস্ত্রে বাবহারের জন্ত 
সান! এবং মাকু প্রভৃতি যন্ত্াদিও এখানে -ভালকনপ প্রন্তত 
হইত, এবং ধুতি ও শাড়ীর পাড়ের জন্ত স্থতা রং করা 
কাজও খুব প্রবল ছিল। এমন সুন্দর ও পাকা সুতা রং 
করিতে অন্তত্্র পারিত না। রঞ্রনের কাঞ্জ এখানকার 
একটি বিশিষ্ট শিল্প ছিল। স্থানীয় মুসলমানেরাই এই কার্ধা 
করিত। তাহাদের কালাকর বলিত। মুসলমানপাড়া ও 
কাটাপুকুর ও নিকটবর্তী অঞ্চলে তাহাদের সংখ্যা ২৯৯২৫, 
খরেরও অধিক ছিল। ফরাসী, ডাচ. প্রভৃতি বৈদেশিক 
বণিকগণ 'এইসকল স্তা এখান হইতে ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশসমূহে চালান দিত। (১৩) এখন এই শিল্প 
প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। পুরাতন কালাকর দুই-চারিজন 


(১২) 1390691 1018014 00%908--11005, ৩! 
১৬৮৩ | 

(১৩) চচ্দননগর দশডুঙ্গ! সাহিত্য মন্দিরের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে 
পঠিভ “চন্জননগরে মুমলমান উপনিবেশ"। 


১ম সংখ্যা] 


শ্পতিশিিসিশী ১ পেশাশাপিপী পি্পাশ শী শিপাশীশিশেশিশিশপাশিল পালি পসিপপী্পসপিসিসপাপিী তা পা ৭ পা শাপলা 


যাহারা জীবিত আছে, তাহার! এখন অন্ত কাজে জীবিকা 
নির্বাহ করিয়া থাকে। এখন স্থানীয় প্রয়োজন সিদ্ধির 
জন্ত অল্প পরিমাণে হুত্-রঞ্রনের কার্য যাহা হইয়া থাকে, 
তাহা অন্তান্ত জাতির স্ত্রীলোকদের দ্বারাই প্রায় সম্পাদিত 
হইয়া থাকে। 

বয়ন-শিল্পের এখানে আর উন্নতি নাই; দিনের পর 
দিন অবনতির পথেই অগ্রসর হইতেছে । বিলাতী- 
বস্ত্র প্রতিযোগিতা ইহার মূল কারণ হইলেও, এই 
শিল্প রক্ষার্থ উৎসাহ দিবার জন্য কেহই না থাকা ইহার 
অবনতির অন্ততম কারণ। যদ্দিও এখানে তস্ভবায়গণের 
মধ্যে এই শিশ্প প্রায় একচেটিয়া, তথাপি যোগী, মুচি, 
বৈবাগী প্রভৃতিদের মধ্যেও কেহ-কেহ তাত বুনিয়া 
থাকেন। বস্ত্র'বয়ন-কার্ষ) দ্বারা এখানে কেহ বিশেষ 
ধূন-সম্পদ্শালী হইয়াছেন এক্বপ শুনা না যাইলেও, এই 
বাবসার দ্বার! পূর্বে তাহার! স্থথে ম্বচ্ছন্দে কালা তিপাত 
করিতেন। 

এক্ষণে এই জাতীয় বাবসায় ত্যাগ করিয়া অনেকেই 
চাকুরি বা অন্ত কার্য করিতেছেন। এই দেশীয় প্রাচীন 
শিল্পটির অবনতি লক্ষ্য করিগা, উহাকে রক্ষা করিবার 
জন্ত কখনও যে বিশেষভাবে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা জানা 
যায় না। প্রায় চন্লিশ বৎসর পূর্বের 'ফরাসভাঙ্গ|-তন্ধবায়- 
সমিতি” নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া কিছু চেষ্টা 
হইয়াছিল বলিয়! উল্লেখ পাওয়া যায়। (১৪) কিন্তু তাহাতে 
কিছুই ফল লাভ হয় নাই। এক্ষণে পুনরায় 'চম্দননগর 
তত্কবায় সমিতি'-নামে যে-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, 
তাহার, জাতীয় ব্যবসার উন্নতি-বিধান একটি অন্ততম 
উদ্দেশ্টা থাকিলেও, তাহার দ্বার আড়াই বৎসরের মধ্যে 
এদিকে যে-কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। 
স্বদেশী আন্দোলনের ফলেও এখানে শিল্পীদের কোনোই 
স্থবিধা হয় নাই। দেশের বর্তমান অবস্থায় শুধু তত্তবায়- 
দিগের চেষ্টায় কিছু হওয়া! সম্ভব নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির 
চেন ব্যতিরেকে কোনো দিন এই শিল্পের উন্নতি বা ইহার 
(রক্ষা হইতে পারে না। 





(১৪) “কিরানভাজ| তত্তবার সমিতি, লালবাগান”--প্রল্লাবন্ধু, ২১শে 
যেশাখ, ১২৯৬ সাল। 


চ্দননগরের বর়ন-শিল্ 


৬৭ 


এখানকার বরন-শিলপের পুর ইতিছাস কোনো 
্স্থাদিতে পাই নাই । কতিপয় প্রাচীন এবং বিশ্বস্ত তন্ধবায় 
ভদ্রলোকের নিকট বিশেষ অন্ুসন্ধানে যতদূর জানিতে 
পারিয়াছি, (১৫) তাহাদের মধ্যে অনেকের পূর্বব পুরুষগণ 


৮৮ ৮৩ তিল পাতাল তত তা শা শশী শত পাশা তি? 


' বর্গার ভয়ে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রায় ছুই শতাধিক 


বৎসর পূর্বের ধনিয়াখালি, হরিপাল, বেগমপুর, তালদা, 
ট্যাগরা, রাজবলহাট, দেবানন্দপুর প্রভৃতি স্থান হইতে 
এখানে আসিয়া! বসবাস করেন। উহাদের মধ্যে অনেকেই 
জনা্দনের সন্তান দক্ষিণকুলশ্রেণীভূক্ত । 

কেহ কেহ বলেন, বর্গীর ভয়ে প্রথমে অনেফে এখানে 
আসিয়া আশ্রয় লইলেও, দেশ ইংরেজ-কোম্পানীর 
অধিকাগে আসার পর, কোম্পানীর কর্চারীদের নিকট 
নিষ্কৃতি লাভার্থ বহুসংখ/ক তত্তবায় পূর্বোক্ত স্থান 
হইতে আসিয়! চন্দননগর ও প্রীপামপুরে বাপ, করিতে 
থাকেন। কথিত আছে, কোম্পানীর লোক শিল্পীদের 
নিকট হইতে বন্্ু বরন করাইয়া লইবার জন্ত তাহাদের 
অনিচ্ছা-সত্বেও জোর করিয়া টাক] দাদন দিত এবং যাহা! 
কিছু বস্ত্র বোনা হইত, কোম্পানির লোক তাহার মধ্য, 
হইতে তাহাদের প্রয়োজন-মত ভাল বন্ত্রগুলি লইয়া 
অবশিষ্টগুলি পাট-করা অবস্থায় কোণ কাটিয়া নষ্ট করিয়া 
দিত। ইহাতে তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইত। প্রতি- 
বিধানের কোনো ক্ষমতা না থাকায়, এই অত্যাচার হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত বিভিন্ন রাজাধিকারভূক্ত, তৎকালের 
একটি প্রধান ব্যবসা ও শিল্প-কেন্্র এই চন্দননগরকেই 
তাহাদের বাসের পক্ষে উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্বাচন 
করিয়া তাহার! এই স্থানে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। 
দিনেমার-অধিকারভূক্ত শ্রীরামপুরেও সেই সময় তন্তবায়গণ 
আসিয়াছিলেন। (১৬) পূর্বাপর কার্পানজাত সুত্র দ্বারাই 
প্রধানতঃ বন্ধ প্রস্তুত হইত। এখনকার ৫* নম্বর স্থতার 
অপেক্ষা মিহি সতা৷ সচরাচর তৈয়ার হইত না, বরং আরও 
মোটা হুতার কাপড় হইত । এই স্ৃতা'-কাটী। স্ত্রীলোকদেরই 


(১৫) চদা কৃফলাল দাস, এম-এ, নিযে 


হথেষ্ট সহায়ত। প্রাপ্ত হইগ়াছি। 
(১) িইডিএচএটির যার 
। 


৬৮ 


কাজ দ্বিল। তখন হশ্তচালিত তাত ছাড| অন্ত কোনো 
প্রকাব তাত ব্যবহার হইত না। এখানে পরিধেয় বস্বই 
প্রধানত: প্রস্তুত হইলেও, বিদেশে জাহাজে চালান দিবা 
উপযোগী রুমালেব জন্ত 'লাল গিলে, ও “কাল! গিলে'- 
নামক চৌখুবি ড়বে, ন্সী (থান) গিমাম, চিলে কন্তা, 
 গ্ুডীব কাপড, গাউনেখ কাপড প্রভৃতি তৈয়াবি হইত। 
পুর্বে খাসা, মলমল এব" মস্লিন্ননামক স্ক্্স বন্9 প্রচূব 
পরিমাণে প্রন্তত হইত । 

এখানকাব বড বাজাবে এবটি কাঁপড়েব হাট বসিচ। 
তথা্ব বিস্তব বাঁপড বিঞয়ার্থ আলিত এব* তথা হইতে 
স'গৃহীত হইয়া বন্তমান চন্দননগবের উত্তবে ৬লাপটাব 
ঘাট হইতে ক্বাচা্গ বোঝাই হইয়া বপ্গানী হইত । এই 
স্থানে জাহাজ বাধিবাৰ লোহাৰ বডা পুলান্ন গগ্ন 
পোস্তাব থাত্রে এখনও দেখ| যায়। এই স্থানটি এখন 
বুটিশ চন্দনণগব, তখন উঠ| ফবাপী অধিকাবেব মধো 
ছিল। (১৭) 

৭০1৮* বৎসব পূর্বে এখানে উৎপন্ন বস্্েৰ উপব একটি 
শুক্ধ আদায় কবা হইত বলিয়। জান। যায়। এই সি 
আদায় কব! প্রসঙ্গে চন্ধনণগবে ভূতপূর্বব ম্যারু 
তার্ডিভা।ল্‌ সাচেবেব পিতামচেব পুত অত্যাচাবেব কথা 
শুনিতে পাওয়া যায়। (১৮) 

দেশী তাতে বিলাতী স্থশ্ম বন্ব-বয়নকারীদেব মধ্যে 
৬বাধাকুষ। সেন মহাশয়েব নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । কেহ-কেহ তাহাকে এই কাধ্যেব প্রবর্তক 
এরূপও বলিয়া থাকেন। তাহার বয়ন-নৈপুণো ক্গতা তিনি 
যখন একজন দক্ষ বন্ব-শিল্পী বলিয়া পরিচিত হন, তখন 
তাহার গ্ররুদেবেব আদেশে কোনে! বিলাতী অফিসেব 
মুচ্ছুদির অভিপ্রার়্-মত, তাহাদেব অধিসেব নৃতন আমদানি 
৩০৯ নম্বরের বিলাতী স্থত্র দ্বার তিন-চারি চডান কাপ 
বয়ন কবিয়! দিয়াছিলেন। ইহা! অতি ুন্দর হইয়াছিল 
এবং ইহাতে তীহাব খ্যাতি বিশেষরূপ বর্ধিত হয়। পবে 
ভিনি স্থানীয় তন্তবান্ঘদিগকে এই নব আমদানি সুক্ষ স্তরে 


* (১৭) মঙ্লিখিত 'চন্দননগরের আদি পরিচয় ও বঙ্গে করাসীদের 
আদিস্বান নির্ণর প্রবন্ধ ্ষ্টব্া। প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩১। 
(১৮) ইযুক গোপালঃগ্র লাহ! মহাশয় এইরূপ বলিয়! থাকেন। 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বস্থ বয়ন-কৌশল শিখাইয়। দিয়! উক্ত মুজ্ছুদির মাব্ফৎ 
নানা গ্রকা নঘ্বের সৃতা আনাইয়া তাহাদিগকে বিলি 
কবিয়া দিতেন, এবং উৎপক্ন বস্্েষ অধিকা'শ লইয়া 
নিজেই বিক্রী কবিতেন। এইরপে ক্রমে অনেকের 
বিলাতী সুক্ষ স্থত্র বয়নেব পারদর্শিতা লাভেব সহিত 
তাহাব ব্যবসাও বৃদ্ধি পাইম়াছিল। (১৯) অন্তর জানিতে 
পাবি, শল্ুচন্্র কৃ মহাশম এখানে প্রথম বিপাতী স- 
আমদানি কবেন এবং তিনিই প্রথম উচ্ঠাতে বয়ন 
কবেন। (২৭) 

এখানে বিলাতী কুজে বস্ববয়ণের ইহাই আধ 
ইতিহাস কিন! ঠাহ। নিশ্চদ্ব কিয়! বলিতে পারি না, 
বে মাম এসম্বছ্ধে যতদুব তথা সংগ্রঠ করিতে 
পাবিয়াছি তাহাই লিখিলাম। এখাণক।ব পূর্নকার 
বিলা্ কন ব্যবসায়ীদের মধ্যে চন্দ্রনাথ দ্বে ৪ ভোলানাথ 
ঘোষেব নাম উল্লেখণোগা । 

মাঞেষ্টাবেব প্রতিযোগিতা এবং সুক্ষ বস্ষেব কাট» 
কমিয়া যাওয়ায়, এখানকাস বস্বশিল্প যথে্ট দৈস্ত "1 প্রা 
হইলেও, এখন? কাপড়েব জমি, পার্থ ও মাঝ।র সমান, 
পাডেপ বং এব* ধোলায়ের জন্ত ফরাস ডাঙ্গার বাপ্ড 
তাহার বিশিষ্টতা বাখিয়া চলিয়াছে। (২১) এইসবপ 
কাৰণে এখনও ইহাব আদর অক্ষুণ্ন থাকিপেও, বেশী 
মিহি স্থতাব বন্ধ বয়ন কবিবাধ মত শিল্পী আব এবজন 9 
নাই। এখন সচরাচর ভাল কাপড় বলিতে ৮* হইতে ১৯৯ 
নম্বরের বুঝায় । ১২০৩৯ পর্য্যন্ত কেহ কেহ বয়ন কবিয়্া 
থাকেন। ইভাব অপেক্ষা মিহি কাপড আর পাওয়া যায় 
না। হয় ত ছুই-চারিজন ১৫ নম্বর পর্ধ্যস্ত বয়ণ করিতে 
পারেন, কিন্ত তাহা পূর্ব্বের মত পবিষ্কার হয় না। প্রথমতঃ 
শিল্পীদের বয়সে গ্রাচীনত।-হেতু দৃষ্টিশক্তি হাস, দ্বিতীয়তঃ 
ভাল স্থত্রের অভাবই ইার কাবণ বলিয়া শুনা যায়। 





(১৯) ফরাদী কহুলের দহকাদী ৬ নন্দলাল ভড় মহাশয়ের প্রান্ত 
লিখিত তথ্য হইতে ইহ! অবগত হইয়াছি। 

(২০) বসত শিল্পী প্ীধুক্ত প্রেমনারারণ নান মহাশয়ের নিকট হইডে 
অবগত হুই। 

(২১) 11000870100) 00 180 (100 05)0110501 
13891, 170 তত মে 138010দে 13, 7 01. 8, & 0৮11 
4 বি, 


১ম সংখ্য। ] 


পপ সি শিসপিত। 


অতি পুরাতন কালের 
বিখ্যাত শিল্পীদের নাম 
জানিতে পারা যায় না। 
আনুমানিক শত বৎসর পূর্বে 
এখানকার বিখ্যাত বন্র-শি্পীদের 
মধ্যে রামনিধি ভড়, চন্দ্রনাথ 
দে, জগৎচন্ত্র দাস, মথুরমোহন 
লাহা ও চৈতন্তচরণ রক্ষিতের 
নাম জানিতে পার! যায়। (২২) 
জগা-মাতাল নামে আর-একজন 
খুব উচ্চদরের শিল্পীর নামও 
পাওয়া যায়।' জানি ন! 
উল্লিখিত জগৎচন্ত্র দাসের 
নামের সহিত ইহার কোনো! 
সম্পর্ক আছে কি না। 








খ্যাতনাম! শিল্পী প্ীযুক্ত রজনীকাস্ত ভড় ভাহার ঝাপ দেওয়! ঠাতে জরিপাড় শাড়ী বুনিতেছেন 


্ শতাব্দীর পূর্বে এখানে যে-সকল উৎকৃষ্ট শিল্পী 


চন্দননগরের বয়ন-শিল্প 








খ্যাতনামা শিল্পী তবস্থাচরণ লাহা প্রাচীন প্রধায় মাটির নীচে পদহয় রাখিয়। বস্ত্র বয়ন করিতেছেন 


লক্ষমীনারায়ণ দে, জগত্বন্ধু দত, 
নারায়ণচন্দ্র দাম, যজেশ্বর কুওঁ, 
ঈশ্বরচন্ত্র প্রভৃতির নাম উদ্লেখ- 
যোগ্য । ৩১1৪০ বৎসরের মধো 
যেসকল প্রসিদ্ধ তস্তবায় গত 
হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
ভূতনাথ দে, সবুদে, কালীচরণ 
ভড়, উমাচঃণ রক্ষিত, বেণীমাধব 
দাস, হারাণচন্দ্র দাস, নীলমণি 
দে, উমাচরণ দে প্রভৃতির নাম 
শুন! যায় | ধাহাদের নাম 
এখানে উল্লেখ করা হইল 
তাহাদের মধ্যে অনেকে ২**।- 
২৫* নম্বরের হৃতা! বয়ন করিতে 
পারিতেন। (২৩) 


বর্তমানে খীহারা বিশেষ খ্যাতিপন্ন, তাহাদের মধ্যে 


«ছিলেন, তাহাদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ভড়, রামচরণ দে, জধন্বাচরণ লাহা, রজনীকাস্ত ভড়, জয্বগোপাল সেন, বৈরুঃ 
[তিনকড়ি দত, কফ গ্রাদ ভড়, সারুরণ দাস, গোবিন্দ দে, সেন, বেচারাম দে, অধরচন্ত্ ভোস, উদেনতচ্্র দে। ্থদিরাম 


্ প্রবণ ্রেনারারণ নান মহাশরের নিকট হ্ইে জানিতে 


(২০) *নননাল ভড়, প্র, নত গোপাল জাহা হা, বু বৈ বৈকুষ্ঠনাণ 
সেন প্রস্ৃতির দিকট হইতে এই নামগুলি প্রাপ্ত হই। 


৭৩ 


দাস, জহরলাল প্রামাণিক প্রভৃতির নাম অনেকেই বলিয়! 
থাকেন। ইহারা সকলেই প্রায় ৮* হইতে ১০ নম্বরের 
স্তার বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকেন; কেহ-কেহ ১৫* নম্বরের 
ধুতি বা শাটীও বয়ন করিতে সক্ষম । আজকাল যে-কয়েক- 
জন এখানে জরির পাড় বুনিতে পারেন, তন্মধ্যে রজনীকান্ত 
ভড় মহাশয়ই প্রধান । তাহার মত সুন্দর জরির ফুলপাড় 
কাপড় এপ্রদেশে কম লোকই বয়ন করিতে পারেন। 
জরির কাজে এখানে ক্ষ্দিরাম দাসের স্থান উহার পরই। 
ইনি উক্ত ভড় মহাশয়ের নিকট হইতেই শিক্ষা লাভ 


করিয়াছেন। ইহাদের উৎপন্ন সমস্ত কাপড়ই শাস্তিপুরে 
চলিয়া যায় এবং তথায় শান্তিপুরের কাপড় বলিয়া! বিক্রয় 
হয়। জহরলাল প্রামাণিক মহাশয় কাচির কাপড় বয়ন 
করিতে সিদ্ধহত্ত। স্থুধস্বাচরণ, বেচারাম, উপেন্্র প্রভৃতির 


হস্তে মিহি কাপড় খুব ভালরূপ জন্মে 

অনুসন্ধান ঘ্বারা যত দূর নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, 
তাহাতে এখন এখানে মোট কিছু কম প্রায় একশতখানি 
মাত্র তাত আছে, তন্মধ্যে ৮*খানি আন্দাজ চলিয়। থাকে । 
৫*1৬* বৎসর পূর্বে এই সংখ্যা অস্ততঃ পাচ-ছয় গুণ ছিল। 
এক চকে তখন প্রায় ১৫,খানি এবং হরিজ্রাডাঙ্গায় প্রায় 
৬*থানি ছিল। কোন-কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন, 
তখনকার তাতের সংখ্যা প্রায় এক নহম্র ছিল। তাহাদের 
অনমান শতাধিক বৎসর পূর্ববে এই সংখ্যা ভিন সহন্রের 
কম ছিল না। কুড়ি বৎসর পূর্বে শ্রীধৃত কফলাল দাস, 
এম-এ, মহাশয় গণনার ত্বারা স্থির করিয়াছিলেন, তখন 
এখানে প্রায় ১৮*খানি তাত ছিল। (২৪) এখানে তাত 


্রস্তত হইলেও, বাহিরখণ্ড-নামক স্থান হইতেই অনেকে খরিদ 
করিয়া আনেন। পূর্বেও এই স্থান হইতে অনেক আসিত। 


এখানকার বস্ত্র-শিল্পের পুরাতন পরিচয় সংগ্রহ করিতে 
যত দুধ জানিতে পা'রয়াছি, শত বৎসরের মধ্যে এখানে যে 
সব উৎকুষ্ট মিহি বন্ধ প্রস্তত হইত, তাহা বিলাতী স্থতায় 
এবং ৩** নম্বর পর্য্যন্ত হইত। এক্প বস্ত্র বয়ন করিবার 
শিল্পী তখন এখানে অনেক ছিলেন। তৎপূর্বের দেশী সুতা! 
যাহ! প্রস্তত হইত, তাহা ২* হইতে ৫* নম্বর স্থতার 
অন্থুরূপ হইত। খুব মিহি স্থতায় যে-সব উৎকষ্ট বস্ত্র পূর্বে 
প্রস্তুত হইত, তাহার সুত্র কোথায় পাওয়া যাইত, বিশেষ 
(২8) পসাভী ও ভীত”_কমলা। ২ খও, গর্ধসং্যা। 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


চেষ্টার দ্বারাও তাহা স্থির করিতে পারি নাই । টাক্ুর 
সাহায্যে প্রন্তত সুক্ষ সুত্র দ্বারা ফরাসডাঙ্গার মিহি কাপড় 
বয়ন কর! হইত এইটুকু মাত্র জানা যায়। (২৫) এখানে 
প্রস্তুত হইত ইহার উপযুক্ত প্রমাণাভাবে এবং এ-সম্বদ্ধে 
স্থমীমাংসা ব্যতিরেকে পূর্ববকালের ুচ্বস্ত প্রস্তুত সম্বন্ধে 
একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়া! যায় না। সত্যের অনুরোধে এ 


কথা বলিতেই হইবে। 

কলে-চালিত তাতের কাপড় চন্দননগরের বয়ন-শিল্পের 
ঠিক অন্তর্গত না হইলেও, এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় বটকৃষ্ট ঘোষ 
মহাশয়ের কাপড়ের কলের কখা বাদ দিলে অঙ্গহানি হয়বলিয় 
মনে করি। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই এ কার্ধ্যের অগ্রণী । 


টি 





বটকৃফ ঘোষ 


বটকষ্ট-বাবুর প্রাথমিক অবস্থা সচ্ছল ছিল ন1। বস্তুশিল্প- 
সম্বন্ধে তাহার কোনে অভিজ্ঞত! পূর্বে ছিল না বা তিনি 
এ-শিক্প-সন্ঘন্ধে কোনে দিন কোথাও কোনো শিক্ষা গ্রাঞ্ধ 
হন নাই । যে উৎসাহ ও মনের বলে তিনি দূরদেশে নাগ- 
পুরের জঙ্গলে যাইয়! কাষ্ঠের ব্যবসা এবং চন্দননগর়ে ও 
বিভিন্ন স্থানে একটি স্থপরিচালিত চর্ধির কার্খান। 


(২) ভারতে প্রাচীন বন্-শিল্প-_কমল!, আবণ, ১৩১২। 


১ম সংখ্যা] 


ক 


চালাইয়াছিলেন, গ্রধানতঃ সেই 
উৎসাহ মাত্র সম্বল লইয়া তিনি 
নিজের চেষ্টায় কাপড়ের কল 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 

তাহার কাপড়ের কল 
প্রতিষ্ঠা-সন্বক্ধে এইরূপ জান! 
যায়। একদিন একটি জাপানী 
পায়ে-চালান ভাতের (1১81019 
7,901) বিজ্ঞাপন কোনোক্রমে 
তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
উহাকে পদদ্বারা চালাইয়৷ একটি 
স্ত্রীলোক কাপড় বুনিতেছে 
এইরূপ একটি ছবি ছিল। এই 
চিত্র দেখিয়া তাহার যনে 
হয়, জাপানী রমণীর যদি এত সহঙ্গে বস্ত্র বয়ন করিতে 
পারে, তাহা হইলে আমাদের দেশের লোকেই বা 
সহজে একাধ্য করিতে পারিবে না কেন? ইহা হইতে 
তাহার এখানে এ তাত বসাইবার ইচ্ছ। হয়। তাহার 
»এক ভাগিনেয় “সত্যেন্দ্রনাথ বন্থ জব্বলপুরে রাজ। গোকুল 
ঘাসের মিলে বহু দিন বয়ন-কাধ্য শিখিয়াছিলেন। 
মাতৃলের এই নৃতন কার্ধো আগ্রহ দেখিয়া তিনি প্রথম 
কতকগুলি ঠক্‌ঠকি ভাত স্থানীয় হুত্রধরের দ্বার! প্রস্তত 
করাইয়! সানা, ব, রিড. প্রভৃতি, বিলাতী ভ্রব্য-সহযোগে 
উন্নতি করিয়া বসাইয়৷ দিলেন এবং সেইসঙ্গে জাপানে 
একখানি জাপানী পদ্চালিত ভাতের অর্ডার পাঠাইয়া 
দিলেন। ইহাই বটকুফ-বাবুর কাপড়ের কলের 
সথত্পাত। 

এই ব্যাপারের কিছু দিন পরে, বিলাতি কলের তাতে 
(০৪1" [,০01) মিহি সুতায় দেশী কাপড়ের ন্তায় কাপড় 
উৎপাদন করিয়া সথলভে বিক্রী করিতে পারা যায় কি না, 
তাহার পরীক্ষার জণ্ত বোত্বাই হইতে একখানি কলের তাঁত 
জানান হয়। উহা প্রথম হস্ত, দ্বারাই চালান হইয়াছিল, 
কিন্তু ভাহাতে কারধ্যের অন্থবিধা হওয়ায় একটি ছোট 
অয়েল্‌ এক্জিন্‌ খরিঘ হয় এবং সেইসঙ্গে আরও ছুই-চারি- 
খানি কলের তাতও আনান হইল। অয়েল্‌ এজিন্‌ সর্ববদ| 





চন্দননগরের বয়ন-শিল্প ৭১ 


৯ পপিশীশীত ৮ শশী শাপিাটিশ শাপীশিিশশিপশাশিশাশিশীশীশীশীটাশিতিতা শীত শি পিতা সপ শি সদ এ পি পপ শশশাপিপিস্পী শশী তত তপতি 





বটকৃষ্ট থোষের কলে প্রস্তুত বন্ত্র--১। টেবির-ক্ুধ.. ২। জরিপাড় কাল রংএর শাড়ী, ৩। তোয়ালে 


খারাপ হওয়!, বিধায় পরে উহার পরিবর্তে টীম একজিন্‌ 
বসান হন্ব এবং পর-পর বিলাতের ম্যান্চেষ্টারের র্যাফেল্‌ 
ব্রাদাসের (1081)1)861 171901615 ) নিকট হইতে বহ" 
ংখ্যক তাত আনান হয়। 

এই কলে কাপড়, তোয়ালে, টেবিল-রুথ্‌, জামার 
কাপড় প্রভৃতি সুন্দর প্রস্তুত হইত। বঙ্গ-বিভাগের পর 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই কলের মোট! কাপড় 
খুবই চলিয়াছিল। মিহি স্থুতার কাপড়, এমন-কি হুম্বর 
জরিপাড় কাপড়ও এই কলে উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু 
দ্েশীভাবের মিহি বস্ত্র ব্যবসার্থ প্রতিযোগিতায় টি”কিবার 
মত উৎপন্ন করিতে পারেন নাই। এজন তিনি অনেক 
চেষ্টা এবং বনু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন । ইহাতে অকুত- 
কাধ্যতার সহিত এবং এই সময় ইত্ডিয়ান্‌ স্পিনিং 
উইভিং কোম্পানি লিমিটেড. নামক-এঁকদল দুরভিসন্ধি 
বিশিই লোকের কথায় তুলিয়া! কাধ্য করার 


পর বিস্তর লোকসান হইয়া ইহা শেষে উঠিয়া 
যায়। 


এই কলে শেষ অবধি পচিশ-্রিশখানি ভিন্ন-ভি 
প্রকারের তাত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ডুপ বক্স, লুম্‌ এক- 
খানা এবং একখান! ভাল ভবন্‌ লিফ টেড. জ্যাক্কার্ড.লুম্‌ 
ছিল। এই শেষোক্ত প্রকার লুম্‌ এখন পর্যন্ত বাঞ্গলার 


৭২ 





ন+- স্থণালিনী বস্তালয় 


কোনো কাপড়ের কলে আছে বলিয়া! জানি না। (২৬) 
এখানে সাধারণ বস্ত্র-শিল্পীগণ ভিন্ন-ভির প্রকার 
পরিধেয় বস্ত্র ও উড়ানি ভিন্ন অন্ত কিছু বয়ন করেন 
"না। খাঁটি খদ্দরের কাজও তাহার! করেন না। প্রবর্তক- 
সঙ্ঘের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত মুণালিনী বস্ত্রাল্-নামে এখানে 
একটি তাত-শাল! আছে। উহাতে মোট তেরখানি 
তাত আছে। পরিধেয় বস্ত্র ভিন্ন ভদ্রলোকের বাবহারোপ- 
যোগী কয়েক প্রকার জামার কাপড় ও টুইলও প্রস্তুত 
হইয়া থাকে.। এখানে দেশী মিলের সুতা! এবং খদ্দরও 
ব্যবন্ৃত হয়। এই বস্ত্রালয়ের কর্তৃপক্ষের বয়ন-যাস্ত্র 
টানা-বিষয়ে কিছু উন্নতি করিতে পারিয়াছেন। এখন 
সমন্জ তাতগুলি না চলিলেও, এখানে একত্রে এতগুলি 
ভাত আর কোথাও নাই। 
চন্দননগর বয়নালয়-নামে এখানে আর-একটি তাত- 


(২) নুহ রীযুক বীরেজনাধ বহু ও মান শর পালের 
নিকট হইতে সবিশেষ অবগত হই। ইহারা উয়েই এই কলের 
সহিত সংলিপ্ত ছিলেন। এই কলের উৎপন্ন যে বস্তরাদির ছবি দেওয়! 
হইল, এই জবাগুলি উহাদের ও জমান হুলকৃষ্ধ পালের নিকট হইতে 
উপহার পাইয়াছি। বটকুষ্ট-বাবুর কলের সম্বক্বে আরও বিশদ রূপে 
জানিতে হইলে ১৩১২ সালের শ্রাবণের '“'কমলায়" প্রীতুত বিরিষ্চি- 
কর-লিখিত “ফরাসডাঙ্গায় কাপড়ের কল*-নামক প্রবন্ধ 

। 


প্রবাসী-__কাত্তিক, ১৩৩২ 


| ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শালা আছে। তথায়ও টুইল 
এবং ভন্তান্ত বস্ত্র তাতে 
প্রস্তুত হইয়৷ থাকে। শ্রীযুক্ত 
যুগ্ললকিশোর দত্ত ও শ্রীযুজ 
বিজনবিহারী দত্তের তাত- 
শালায়ও টুইল এবং অন্তান্ত 
জামার কাপড় প্রন্তত হইয়া 
থাকে। এইসকল স্থানেও 
যে'সব বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাও 
ভন্ত্রলোকের ব্যবহারোপযোগী, 
কিন্তু পরিমাণে অল্প। শেষোক্ত 
ভদ্রলোক তাহার তাত-শালায় 
গরম কাপড় বয়নেরও ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। 


চন্দননগরের বয়ন-শিল্পের কথা-গ্রসঙ্গে এখানকার 
চট ও ক্যাস্থিনের কাজের কথা উল্লেখ কর! আবশ্টক। 
বৈদেশিক বণিকগণ-পরিচালিত বাঙ্গলার অন্যতম বিখ্যাত 
গোন্দলপাড়া-জুট মিলের কথ অনেকেই জানেন, স্থতরাং 
ইহার কথা অধিক বলার আবশ্কক নাই। এদেশে 
কল-প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেব এখানে চট ও ক্যান্ছিসের কাজ 
খুব বেশী ছিল। উহা! সে-সময়ে এখানকার একটি 
লাভবান ও প্রসিদ্ধ শিল্পের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তখন 
উহা হন্ত-চালিত তাতে প্রস্তত হইত এবং উহার কাটুতিও 
যথেষ্ট ছিল। 

সহরের দক্ষিণ অংশে বর্তমান মূসলমানপাড়ায় মুসল- 
মানদের মধ্যে এক সম্প্রদায় বহুল পরিমাণে এই কাজ 
করিত। বারাসতের দে-মহাশয়রা এ-সফল লোকদের 
দাদন দিয়া গুন চটের ব্যবসা করিতেন । (২৭) অনেকে 
এই ব্যবসায়ে প্রভৃত ধনোপার্জান করিয়াছিলেন । এই 
কার্যে বু দরিত্র এবং মধ্যবিত্ত লোকও প্রতিপালিত 
হইত। স্থানীয় কৈবর্তরা এ-কাজটিও যথেষ্ট করিত। 

মেকেত্রী-নামক এক বৈদেশিক দুপ্লেক্স পটা-নামক 
পল্লীতে একটি চট্ট বুনিবার কল স্থাপন করিয়াছিলেন। 


(২৭) দশতৃজা সাহ্ত্য হলদিযের ওর বার্ধিক অধিবেশনে পঠিত। 


.১ম সংখ্যা ] 





ফেস্থানে তাহার কল ছিল, এখনও সেই স্থান মেকাবী 
সাহেবের বাগান ব! সাহেব-বাগান নামে পরিচিত (২৮) 
বোনো (1,018 7%010800 ) নামক এক ফরাসী 
সাহেব প্রায় ১৫৭ বৎসর পূর্বে তাহার হাজিনগরের 
বাগানে একটি বড় দড়ি ও চটের কার্খানা করিয়াছিলেন । 
উহা শেষে ভম্মাভূত হইয়া যায়। (২৯) নেড়োর 


(২৮) চ্দননগরে দূযলমান উপনিবেশ"নামক প্রবন্ব। 


(২৯) গু 0০০4 010 10858 01 [10100001013 701 
00771905 


বামুন-বাগদী 


পা পপিশস্পিশিসপ শশা স্পিন শিপ ০প পপপিষ্পীত পাপা শদা পাশাপাশি টিসি রি 
শপে লা পাশপাশি সপপশাপিি। সশাশশ প্পপীনপাশিত পশলাপোশিপিসপীলাশাশাদিনি শত ত ০ 


৭৩ 


২৯ সিনা পিশি পাপী 


মোহনার গোপীকৃ্ণ ঘোষ মহাশয়ও এই কার্ধোর দ্বার! 
প্রভূত ধনোপাঞ্জন করিয়াছিলেন। তাহার বাটার 
নিকটেই তাহার স্থবৃহৎ কার্খানার উৎপন্ন চট ও থ'লে 
চালান দিতেন। 

তাতে বোনা চটেরকাজ আর কোথাও দেখা যায় 
না। চট-কলের প্রমাদে এখন এ-শিল্পটি দেশ হইতে 
একেবারে বিলুপ্প হইযাছে | 


বামুন-বাঞ্দী 


সতী অরবিন্দ দত্ত ৫ 


তৃতীয় খণ্ড 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


দেখিতে-দরেখিতে আরও তিনটি বৎসর অতীত হইল। 
স্থখেন্দুর বিষয়-কর্মম-পর্যযবেক্ষণের সমস্ত ভার এখন কানাই- 
লালের উপর | সে যেমন স্তাকনিষ্ঠ ও তম্্শরায়ণ, তেম্দ্ন 
শিষ্ট, শাস্ত ও'বিনয়ী। তাহার মনের যে একটু উচ্চ স্থল 
*ও চঞ্চল ভাব ছিল, এই বড় আঘাতট| পাওয়ার পর 
হইতে তাহা অতিমাত্রায় সংযত হইয়াছে। সে এখন 
বিশেষ পর্যবেক্ষণ ন। করিয়া কোনো! কাজই করে না। 
গ্রামবাসী সকলেই তাহার উপর অন্ধ ও শ্রদ্ধাবান্‌। 

মনিবের সহিত প্রজাদের কোনো গোলযোগ ঘটলে 
তাহার! কানাইলালকে আসিয়া ধরিত। তাহারা জানিত 
কানাইলাল মধ্যস্থ* থাকিলে একটা সুবিচার হইবে। 
এইরূপে কানাইলালের সংসর্গে থাকিয়া স্থখেন্দুর চরিগ্রেরও 
অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। 

স্থখেন্ছুর বিষয়-কর্খোপলক্ষে কানাইলালকে এখন 
প্রায়ই জমিদারির বিভিন্ন অংশে যাইতে হইত। সে কত 
বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের ভিন্ন-ভিন্ন আচার-ব্যবহার 
দেখিত। কেহ জল ছইতে পায়--কেহ পায় না। কেহ 
ঘরে উঠিতে পায়--জল ছুঁইতে পাঁয় না। আঁবার খান্ত- 


সম্বদ্ধেও জাতি-বিশেষে কত ইতর-বিশেষ হয়। কোনো 
কোনো খ।দ্য একে যাহা খায়, অন্তের তাহা অখাদ্য। 
শিক্ষা সংশ্বব*ও অভ্যাসের ফলে চরিত্রেরও বা কত ইতর- 
বিশেষ হয়। | 
কানাইলালের সঙ্গে একজন ক্রাঙ্ষণ-মুহুরী প্রায়ই 
থাকিতেন। তিনি কাঞ্চারী বাড়ীতে রান্নাবান্নার কাজও 
করিতেন । এই ব্রাহ্মণ যুবকটি তাহার আচার-রক্ষার জন্ত 
বিভিন্বজাতীয় লোকের সহিত যে বাধহার করিতেন, 
তাহা দেখিয়া কানাইলাল এইসকল জাতির শ্রেষ্ঠতা, 
নীচতা, ও হীনতার একটা ক্রম পাইত। তাহা ছাড়া 
নিজে শ্বচক্গে তাহাদের আচার-ব্যবহার দেখিয়াও অনেকটা 
বুঝিয়া লইত। তাহার বয়স হইয়াছিল, বাংল দেশে 
জন্মিয়া মা'র আচলের বাহিরে আপিয়া জাতিভেদ ও উচ্চ- 
নীচের প্রভেদ বুঝিতে তাহার কিছু বাফ্ি রহিল না। 
কানাইলাল প্রতিগ্রামের পাড়ায়-পাড়ায় কাজে- 
অকাজে ঘুরিয়া বেড়াইত, অনেক জাতি দেখিত। কিন্ত 
যে-জাতিটার পরিচয় জানিবার জন্ত তাহার মনে একট! 
প্রবল আগ্রহ ছিল,* পেই বাগী জাতিটা সে কোথাও 
দেখিতে পাইত না। কাহাকেও সাহস করিয়া জিজাসাও 
করিতে পারিত ন]। রা 
দে চাক্ষষ দেখিতে না পাইলেও এই যেসব 


৭8 


প্রবাসী- কার্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় থ্গড 





অনাচরণীয় জাতি নিত্য তাহার সম্মুূধে পড়িতেছে, 
ইহাদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া তাহাদেরও আচার- 
ব্যবহার রীতি-নীতি কেমন--এবং সমাজে তাহাদের স্থান 
কোথায়, *সেসবই-_কল্পনাবলে সে অনেকটা বুঝিয়া 
লইতে পারিত। 

যে-আকাজ্ষ। লইয়া মেআজ এই বিশুদ্ধ জান ও 
নিশ্খল চরিত্রপাভে সমর্থ হইয়াছিল, এইসব দেখিয়া 
শুনিয়া পুজাগৃহে যাইবার এবং রাম্নাঘরে ঢুকিবার 
ছেলেবেলাকার সেই প্রবল আকাঙ্ষাটা আপন! হইতে 
তাহার হৃদয়ের কোন্‌ দূরদেশে যাইয়া থিতাইয়! পড়িয়া- 
ছিল। বরং এই ব্রাঙ্গণ পরিবার যে তাহার কত-কত 
অন্তায় ও অত্যাচার নীরবে সঙ্থ করিয়া তাহাকে ঘরের 
ছেলের মতন আদরে যত্বে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা 
ভাবিয়া নিয়ত তাহাদের চরণের ধূলি হইয়া থাকিতে 
তাহার ইচ্ছ। হইত। 

'কানাইলালের মনে এইরূপ ভাবাস্তর উপস্থিত হওয়ায়, 
সে এই ব্রাহ্ষণ-পরিবারের কাছে সর্বদা হীন জাতির মতন 
এমন সন্কচিত হইয়া. চলিতে আরম্ভ করিল যে, এই 
শিক্ষিত ও শিষ্ট যুবকের তেমন ব্যবহার পাইয়া সকল্পে 
লজ্জা পাইতেন। আপনার পদোচিত মর্ধযাদা ভুলিয়া 
অধস্তন কর্মমচারীদিগকে জাতির হিসাবে কানাইলাল 
যের়প সমাদর করিয়া! চলিত, তাহাতে তাহারাই সময়- 
সময় কুঠিত ও বিব্রত হইয়া পড়িতেন। 

বাগী-জাতি নীচ, মনে-মনে ইহা ধারণা করিয়া 
লইলেও সে জাতি-হিসাবে যে কত নীচ--কত হীন তাহা 
স্বচক্ষে দেখিবার ও ভালে! করিয়া বুঝিবার ভাহার দৃঢ় সংকল্প 
ছিল। তাহার এই উচ্চ পদ এবং নির্খবল চরিত্র এই ছুঃয়ে 
মিলিয়া-মিশিয়া তাহাকে এ-বিষয়ে আরও অধিকতর অন্ধ 
করিয়া রাখিবা় সুযোগ দিগ্াছিল ; কেননা! গ্রামের কোনো 
লোকই কোনো দিন তাহার জাতি-স্বদ্ধে ঘাটাঘাটি করিয়া 
ভাহার নিকট সেটি স্পষ্ট করিয়া তুলিতেন না। বরং 
তাহাকে যথেষ্ট সম্ত্রম ও সম্মান করিতেন। এবং সেযে 
্রা্মণ-পরিবারের ঘরের ছেলের মতন প্রতিগালিত হইয়াও 
আপনার জাতির বিশিষ্টতাটুকু রক্ষা 'করিয়! চলিতেছে 
ইহা ভাবিয়! সকলে বিশ্িত ও পুলকিত হইতেন। তাহার 


আচরণ দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিতেন ন1 যে, এই 
যুবক তাহার জাতি সম্বন্ধে নিতান্ত অন্ধ। 

একদিন স্ুখেন্দু কহিলেন, কানাই ! তুমি জমিদারির 
কাজকর্খদ সব দেখছ - অথচ তোমার নির্দিষ্ট আসনে তুমি 
বসে না। সাধা«ণ কন্্চারীদদের মধ্যে বসে কাজকণ্দ 
দেখাণ্ডন] করো--এমন করুলে তোমার সম্মান থাক্‌বে 
কেন? 

কানাই হাসিয়া কহিল, “আজ্ঞে সম্মান দিয়ে কি 
হবে ? কাজ চল্লেই হ'ল। ধারা আমায় সম্মান করুবেন, 
তাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু না দিয়েও ত পারিনে।” 

স্থুখেন্দু কহিলেন, “তুমি ছেলেমাহুষ, বোঝে। ন।, এ- 
সব কাজে একটু রাশপসার রাখতে হয়।” 

কানাই কহিল, “কিন্তু নিজেকে সকলের কাজে 
একট। ভয়ের বস্ত্র ক'রে তোলাও. উচিত নয়। তা'তে 
অনেক সময় প্রাণের কথ প্রাপেই থেকে যায়_ কাজ 
ভালো হয় না।” 

স্থখেনদু কিয়িৎকাল নীরবে থাকিয়। কহিলেন, "যছু- 
খুড়োর সুদের টাকাটা! নাকি বেবাক ছেড়ে দিয়েছ?” 

কানাই ক'ংল, “ই1। আসলই তার দেবার চাড় 
নেই। আমি নিজেই দেখেছি, পাচ-সাত দিন অন্তর তার 
প্রায়ই একআধদিন উপোষ যায়। তবে আসল টাকাটা 
পড়বে না। আমি পঞ্চাশ টাক! দিয়ে তাকে একখান! 
মুদীখানার দোকান ক'রে দিয়েছি । তিনি লাভের টাকা 
থেকে মাসে-মাসে পাচ টাকা ক'রে আসলের বাঝ। 
দেবেন ।” 

হুখেন্দু একটু হাপিলেন, কিছু বলিলেন না। 

মহেশ্ববীর গ্রাণেও একট! আন্দোলন উপস্থিভ 
হইয়াছিল। কানাইলালের বয়স হইয়াছে- সে শিক্ষায় 
স্বভাবে সকল বিষয়েই কৃতী হইয়াছে । তাহাকে সংসারী 
করিতে মহেশ্বরীর প্রাণে প্রবল ইচ্ছ। কিন্তু অতি কদর্যা 
আচার-বাবহার ষে-জাতিটার অস্থি-মজ্জায় জড়িত হইয়া 
আছে, তাহাদের গৃহ হইতে একটা য্নেচ্ছ কন্তাকে আনিয়া 
কি করিয়া তাহার জীবননঙ্িনী করিয়া দিবেন? সেই 
মেয়েটি যদি হইত ত বেশ হইত। 

কানাইলাল মভ্ুমধার-উপাধিই লি£ধত। সেই 


১ম সংখ্যা] 


কান্কালে সে ছোয়া-খাওয়া লইয়া প্রশ্ন তুলিলে মহেস্বরী 
[কদিন তাহাকে বাগ্গীর ছেলে নামে পরিচিত করিয়।- 
$লেন, সে-কথা কি সে আজিও মনে করিয়া রাখিয়াছে? 
হেশ্বরী ভাবিলেন,--সে ঘদি তাহার এই হীন মেকুদণ্ডের 
ক্ষ বরটুকু আজ পান, তাহা হইলে তাহার জীবনের 
/লরব হয়ত চিরদিনের মতন থামিয়! যাইবে! চিরদিন 
চি স্থানে রাখিয়া আত্প তাহাকে নিম্নের পংক্ষিতে যাইয়া 
নিত বলিলে, সে উত্তেজনার বেগ হয়ত সে সাম্লাইয়া 
ঠিতে পারিবেন । 
কানাইলালের পরিচয় লুকাইয়া রাখিয়া পরিণামে 
চহাকে ধাদার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়। মহেশ্বরীর কোনো- 
ননই ইচ্ছা ছিল না। তিনি নবীনের সহিত তাহার সন্বন্ধ_ 
ীনাইয়া নবীনের কত গল্পই তাহার সহিত বলিতেন। 
কন্তুম্প্ট করিয়া বুঝাইয়া কোনোদিন কিছু বলিতে পারেন 
1ই। ভাবিয়াছিলেন, বয়স হইলে আপনিই দে সব 
বিয়া লইতে পারিবে । এমন-সময় তাহার সহিত তাহার 
বচ্ছেদে ঘটিল। তাহার পর তাহাকে যখন "শিক্ষায়, 
ক্ায়, শ্বভাবে সৃকলদিকেই অতি পবিত্র অবস্থায় প্রাণ 
ইলেন, তখন তাহাকে তাহার পরিচয় শুনাইকে তাহার 
শতৃ-হৃদয় কাদিয়া উঠিত। তিনি একদিন তাহার পুত্র- 
ধূকে ডাকিয়া কহিলেন-__ 
"শৈল! কানাইলালের ত, একটা বে-থা দিতে হম 
ক করা যায় বল্‌ দেখি?” 
শৈল কহিল, “তাই ত, অমন ছেলের গলায় ;একটা 
|গ্দীর মেয়ে কি ক'রে এনে গেঁথে দেওয়া যায়?” 
মহেশ্বরী কহিলেন, *ভা-ছাড়া আর উপায় কি 2” 
শৈল কহিল, ”না মা, আক্ষন্ম কুমার থাকে সেও ভালো, 
স যাজানে না, তা শুনিয়ে অমন একটা ছুঃসহ ছুঃখ 
চার প্রাণে ফুটিয়ে তুলো না, সে £য়ত সে-জালা জুড়োবার 
কান পাবে না।* 
মহেশ্বরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ উনি | 
বছুই স্থির হইল না। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
কানাইলালের চিত্তের অন্তরালে যে সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইয়াছিল, সেই চাঞ্চল্যের বশে সে একদিন প্রাতে 
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অস্বারোহণে _নবীনের গৃহাভিমুখে রা করিল। এই 
নবীনের সম্বদ্ধে অনেক কথাই সে মহেশ্বরীর নিকট 
শুনিয়াছিল। সে শুনিয়াছিল, একমত নবীনের সাহায্যেই 
তাহার পিতা-মাতার সৎকার হইয়াছিল। এবং মে এই 
মহদাশ্রয় লাভে সমর্থ হইয়াছিল নবীনের সাহাযোই । সে 
জান হুইবার পর নবীনকে কোনোদিন দেখে নাই। 
কিন্তু যখনই তাহার কথা ম্বরণ হইত, ক ওজ্তায় তাহার 
চন্-ছুটি জলে ভরিয়া উঠিত । 

স্থখেন্দুর জমিদারির সংলগ্ন অন্ত এক জমিদারের এল।কায় 
নবীনের বাস। কানাইলীস দমিদারি-পর্দিশনে আসিয়া 
একদিন প্রাতঃকালে কাছারী৷ বাড়ী হইজে অশ্বারোহণে 
একাকী নবীনের ্বুগাভিমুখে যাত্রা করিল। সে 
* বাঙ্গী-ঙ্গাতির সন্ধান করিতে.করিছে নবীনের পবরও 
পাইয়াছিল। | 

নবীন ষে গ্রামে বাস করিত, তাহার নাম টাদগাড়া । 

কানাইপ।ল কত কত প্রান্তব ও লোকালয় পশ্চাতে 
ফেলিয়া চলিয়াছিল। ' সুমন্দ বাতামে তাহার অঙ্গের 
পরিচ্ছদ নাচানাচি করিছেছিল। পাখীর! কলরব" 
করিভেছিল, গবাদি পশ্তগণ মাঠের দিকে চলিয়াছি্। 
সকলেই কোনো-না.কোনে। কাজে বাড়ীর বাহির হইয়া 
পড়িয়াছিল। চারিদিকে কেমন একটা আয়োঙ্গন ও 
ব্যস্ততার ভাব। কিন্তু তাহার চিত্ত আঙ্জ নিরতিশয্ব 
ব্যাকুল! সে বুঝি কৃজিমতার কৌশলে আপনার সম্মানের 
বোঝা ভারী করিয়া চলিয়াছে। সে-কৃন্থিমতা যে 
কতখানি, তাহাই জানিতে সে আজ ছুটিয়া চলিয়াছে। 
তাহার মনের এতক্ণালের জিজ্ঞাসার মীমাংসা সে আজ 
করিতে চায়। সে প্রাণের মধ্যে এমন-একটা লুকোচুরি 
কিছুতেই সমর্থন করিতে গারিতেছিল না। সে খোলা- 
খুলিভাবে অতি নিষ্ঠুর সত্যও জানিবে। কিন্তু আছ যে 
তাহাতে কতখানি গ্লানি মর্দেমন্মে বিধিয়া তাহার 
সহিষুতাকে দুঃসাধ্য করিয়া তুলিবে, তাহা কে জানে? 
মহেশ্বরীর ম্মেহধারায় সে ঘে চির-বসস্তের মতন সুখে 
জীবন যাপন করিতেছিল | আজ সে জীবনকে অধঃপতিত,, 
লাঞ্ছিত করিতে এবং হীনতার পক্ষে তলাইয়া দিতে কি 
জানি কাহার ইঙ্গিতমত ছুটিয়। চলিয়াছে? 
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কিছুদিন হইতে তাহার মনে হইতেছিল যে এমন- একটা! 
মিথ্যার চোরাবালির মধ্যে সেআর কিছুতেই আপনাকে 
বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না। কিন্তু হয়ত তাহার 
আঙ্জিকার এই গন্তব্য-পথে এমন নির্ভরতা সে পাইবে 
না, যাহাকে ভর করিয়া সে যেমনটি ছিল, তেমনটি 
থাকিতে পারিবে । কিন্তু এই অকারণ লুব্ধতায় যে আত্ম- 
পরিচয় লুকাইয়া রাখিতে চায়, সে গৌরবের নামে 
আপনার মহামূল্য সম্পদ্টাই হারাইয়া৷ ফেলে। জাতির 
গায়ে কোনে দুর্গন্ধ নাই। দুর্গদ্ব--সে কেবল আচার- 
ব্যবহার ও করের দোষে । তাহার মনে আপনার 
জাতিটার উপর যখন একটু সহাঙ্ভূতির ভাব আসিতেছিল 
তখন একট! করুণ আনন্দের স্থর প্রাণের মাঝে বাজিয়া 
তাহার চিত্তের সমস্ত অন্ধকার ও নিরানন্দকে ঠেলিয়া 
ফেলিয়া জীবনের সত্যকার পরিচয় পাইবার বাসনাকে 
সার্থক করিয়া তুলিতেছিল। অস্তররে এইরূপ তুমুঙ্প ঝড় 
তুলিয়া, কখনো উৎসাহে, কখনো অবসাদে টিতে টলিতে 
সে নবীনদের গ্রামে টাদপাড়াঘ 'আগিগা উপস্থিত হইল। 
“ একটি পুষ্ধরিণীর ধারে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, 
ছুইটি বালক ছিপ লইয়া মাছ ধরিতেছে। কানাই 
জিজ্ঞাসা করিল, “নবীন-বাগদীর বাড়ী ফোন্‌ দিকে ?” 

ছেলে ছুইটি কিছুক্ষণ তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া 
রহিল। পরে একটি বালক জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি 
জমিদারের লোক ?” 

কানাই বলিল *ই| |” 

বালক বল্গিল, “সে ষে বাগী-পাড়ায়। এ বাদিকের 
রাস্তা ধ'রে যাও।” 

“কত পথ হবে?” 

"কত পথ আর হবে--যুগীপাড়া ছাড়ালেই ত বাঙ্গী- 
পাড়া ।” 

কানাইলাল অশ্বের মুখ বামদিকে ঘুরাইয়া দিল এবং 
মুদুগতিতে চলিতে লাগিল। ক্রমে তাহার গতি আরও 
মন্থর হইয়। আসিল। সে যেন তাহার নিজের এশ্বধ্য 
নিজেই লুস্তিত করিয়। শুন্তভাগারের নগ্মূ্তি দেখিতে 
চলিয়াছে ! সে তখনও ভালো বুঝিতে পারিতেছিল না ষে, 
কোন্ক্ষীণ লালসার মোহে সে আপনার অয়-্রী হরণ 
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করাকেই লক্ষী-প্রী বলিয়া মনে করিতেছে! কিন্তু শুধু 
স্বপ্নের মতন একট] আভাম কিছুদিন হইতে তাহার মনের 
মধ্যে জাগিয়। উঠঠিতেছিল যে, তাহার এই স্থখ-শাস্তির 
অন্তরালে একটু সত্যের কণ্টক গভীর অবদাদে যেন 
লুকাইয়া আছে, ডাহা একদিন-না-একদিন মূর্াস্তিক হইয়া 
তাহাকে বিদ্ধ করিবেই। তাই সে তাহার স্থখ-লালসা 
পরিত্যাগ করিয়া দুঃখের সহিতত্রুপিচয় করিতে দীর্ঘ- 
হৃদয়ে এমন ব্যগ্র হইয়। ছুটিয়াছে। 

সে যখন বাগ্দীপাড়ায় আসিল, তখন বেলা মাথার 
উপর। সে প্রথমভ পরাণ-বাগ্দী-নামক একব্যক্তির 
বাড়ীতে উপস্থিত হইপ। কোম্পানীর লোক ভাবিয়া 
পরাণ শশব্যপ্ডে একখানি খাটিয়। টানিয়া আনিয়া! তাহাকে 
বগিতে দিল এবং নমস্কার করিয়া কিছুদূরে যাইয়া সরিয়া 
দাড়াইল। কানাইকহিল, “দাড়ালে কেন? বসো11” 

পরাণ না বসিয়! দাওয়ার উপরে উঠিয়া একছিপিম 
তামাক সাজিল এবং একট্ুক্রা কলার পাতা আনিয়া 
কল্কেট। তাহার সম্ুধে ধরিল। 

কানাই কহিল, "আমি তামাক খাইনে |” 

গরাণ তখন আপনার ডাবা হুকাটিতে কল্‌কে 
পরাইয়া কানাইলালের সম্মুখে বসিয়া ধূম উদগীরণ ধরিতে 
লাগিল। সে কহিল, “আপনার! ?” 

কানাই বলিল, “আমরা এই তোমাদেরই যতন মানুষ 
আর কি!» 

পরাণ সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, “আমাদের মতন--বলেন 
কি মশাই 1! আমরা পশ্তরও অধম। আপনারা সব 
দেবতা-লোক। তা! বামুন, কি আর কিছু-জান্বার মন 
ক'রে কথাটা বলেছিলাম।” 

কানাই কহিল, “হবে| একটা-কিছু । তোমরা লেখা- 
পড়। শেখে! না কেন 1?” 

গরাণ হাসিয়া কহিল,“নেকাপড়। শিখতে কি বিধেতা 
আমাদের পাঠিয়েছে? ওসব তক্জর-নোকের কাজ ।” 

কানাই বলিল, "বিধাতা! কা'কেও 'তুমি এ কর্বে-- 
তুমিও করুবে, ব'লে পাঠাননি ! লেখাপড়া! শিখতে 
কারও মান! নেই। তোমাদের জা'তের মধ্যে কি কেউ 
লেখাপড়া শেখে না?” 
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পরাণ কহিল, “দেখিনে ত বড় ৮. 

কাঁনাই দেখিল, পরাণের ছুটি ছেলে ও একটি মেয়ে 
উঠানে পা ছড়াইয়া দিয়া রো-পিঠ করিয়া খাইতে 
বদিল। পরাণের স্ত্রী তিনখানি শান্গুকে আমানি ভাত ও 
ছুটা করিয়া মাছ-পোড়৷ রাখিয়া গেল। মাছ-পোড়ায় না 
লাগিল তেল-_না লাগিল ছন-_ন1 লাগিল লঙ্ক!। এ'টে।র 
বিচার নাই। তাহারা যে-হাতে শাঙ্গুক ধরিতেছে সেই- 
'হাত গায়ে-কাপড়ে মাখামাখি করিতেছে । পরিহিত 
বন্ত্রঞ্ুলি মৃত্তিকা অপেক্ষাও মলিন ও ছু্গন্ধী। 

কানাই ভাবিতে লাগিল, “ইহারাই বাগ্দী-জজাতি! 
ইহাদের ধমনীতে আর আমার ধমনীতে একই রক্তআ্োত 
প্রবাহিত হইতেছে? এই হীন বাগী-জাতি আমি! 
ইহাদের লোকে পুজা-গৃহে, রদ্ধন-গৃহে ঢুকিতে দিবে 
কেন?” ভাহার চক্ষে সমস্ত জগৎ যেন অন্ধকার হইয়া 
আমিতে লাগিল। আঙ কোন্‌ পথে সে পা বাড়াইবে ? 
কোন্‌ পথ ধরিয়া সে চলিবে? কোনো পথ নাই! পথ 
নাই !! 

সে নয়ন মুদ্রিত করিয়া নির্জীবের মতন বসিয়া ভাবিতে 
লাগিল, “কি অসীম-_কি পবিস্ত্র মাতৃন্মেহ এই মহেশ্বরী- 
মায়ের ! এই হীন অনাচরণীয় বাগ্দীর ছেলেকে বুকে করিয়া 
মানুষ করিয়াছেন! দেশ ছাড়িয়া তাহারই সন্ধানে নুদূর 
ঘাটাল পর্য্যন্ত গিয়াছেন! আত্মীয়-ম্বজনের স্ুতীক্ষ তীর- 
গুলি একে-একে বুক পাতিয়! লইয়াছেন! পুত্রকে যে- 
ন্মেহ দেন নাই, বাগীর ছেলেকে তাহা দিয়াছেন!” 
অক্রধারায় তাহার বন্গঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। সে 
মনে-মনে ডাকিয়া কহিল, “মা! ওমা! মহেশ্বরী-মা ! 
সম্ভতানকে পথ দেখাও 11, 

সে দেখিল, এমন মায়ের বিনিময়ে সকলই দেও! 
যায়। মহেশ্বরী যে তাহাকে বাগীর ছেলে জানিয়া- 
শুনিয়াই স্েহ করেন! এমন বিশ্বজননীর ন্বেহ হইতে সে 
ত কোনোদিনই বঞ্চিত হইবে না। অথচ সে শুন্টের 
উপর সিংহাসন স্থাপন করিয়া যেন নৃতন একট।-কিছু 
গড়িতে চাহিতেছে ! 

এইরূপ চিন্তা করিতে-করিতে তাহার অন্তুঃকরণ 
তাহার জাতিটার দিকে যখন আবার সদয় হইয়া উঠিল, 





বায়ুন-বাগদী 


৭৭ 


পসপস্পসপিসপীপসী 


তখন সে দেখিতে পাইল, এই পরাপ-বাগ্দী যে শক্তি 
রাখে, তাহার সে-শক্তিও নাই । একট! বিরাট জাতির 
বিশাল শক্তি এই পরাণ-বাগ্দীর পিছনে-পিছনে, আর 
সে? সম্পূর্ণ নিঃস্ব নিঃসম্বল। কেবল মহেশ্বরী তাহাকে 
একে সহশ্র করিয়া রাখিয়াছেন ! মহেশ্বরীর অভাবে এত" 
বড় একটা শক্তি ভাহারও পিছনে থাকিতেও সে শক্তি- 
হীন! নিঃসম্বল!! একাকী!!! 

কানাইলাপকে একাকী বসাইয়। রাখিয়া পরাপ বাগানে 
গরু -তাড়াইতে গরিয়াছিল। আসিয়া গ্রিজাসা করিল, 
“আপনার খাওয়াদাওয়ার কি বিধি হয়েছে?” 

কানাই ক্রিজ্ঞাস! করিল, “নবীনের বাড়ী কোন্ট!?” 

“এই ত চাখান! বাড়ী পরে”... 

“তা"র বাড়ী আমাকে একবার যেতে হবে ।% প্র 

“আনুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি ।” 

পরাণ তামাক টানিতে-টানিতে আগে-আগে চিল, 
কানাই গশ্চাৎ-পম্চাৎ চলিতে লাগিল। | 

নবীন ভিন্গ্রামে এক জমিদারের মরকারে পেয়াদা- 
গিরি কাজ করিত। সে অনেকটা আদবকায়দা ও 
সভাতা শিখিয়াছিল। এবং তাহার কথাবার্ডাও অনেকটা! 
ছুরস্ত হইয়াছিল। তথাপিপরাণ যখন এই জামা জুতা- 
পর! চশমাধারী ঘোড়সওয়ারটিকে অকম্মাৎ তাহার দ্বারে 
লইয়! হাজির করিল, তখন তাহার পর্ণকুটারে এমন- 
একটি ভদ্রলোককে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সে বিব্রত 
হইয়া! পড়িল। যাহা হউক সে কানাইলালকে বসিবার 
জন্ত একখানি মোড়া দিয়া পরাণকেও একখানি পিড়ি 
দিল । পরাণ কহিল, “এ রি নাম নবীন ।” 

নবীনকে প্রণাম করিয়া তাহার পাধুলি লইতে গেলে 
সে চকিত হইস্কা ছুই হাত সরিয়া ঈড়াইল। কহিল, 
“করেন কি মশাই?” 

কানাই বলিল, “তা হোক, তা'তে দোষ নেই।” 
তা'র পর উপবেশন করিয়৷ কহিল, “আপনার সঙ্গে কিছু 
কথ! আছে।” 

নবীন এই ভন্্রযুবকের আচরণ দেখিয়৷ উত্তরোত্তর 
বিশ্মিত হইতেছিল। পরাণও শু হইয়া গিয়াছিল। 
নবীন কহিল, “আমরা আপনার পায়ের ধূলোমাটি ! 


প্‌" 


আমাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য ফি এরপ ব্যবহাত্র আর্ত 
করলেন?” পরাপণের দিকে ফিরিয়! সে মৃহম্বরে জিজ্ঞাস! 
করিল, কোথায় পেলে একে? পাগল নাকি ?” 

পরাণ মৃছুত্বরে কহিল, “না । তেমন ত কোনে 

লক্ষণ পাইনি ।” 
কানাই এসব শুনিতে পাইল। সে বলিল, “মামি 
পাগল নই। আপনারা বয়সে ড়। আপনাদের সঙ্গে 
আমাদের এইরূপ আচরণই করা উচিত। আপনি 
জমিদার স্খেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানেন? 

নবীন কহিঞ*, খুবই জানি। মুনিব-লোক ভার! 
জানিনে ?” 

, কানাই জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোনো! সময়--সে 
অনেক দিনের কথা--বোধ হয় কুড়ি-বাইশ বছর হবে 
একটি 'আড়াঁইবছরের শিশুকে তার মায়ের কাছে রেখে 
এসেছিলেন ?” 

নবীনের সে-কথা বেশ মনে ছিল। সে একটি দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, “া। সে ত নিতাই-খুড়োর 
ছেলে। ছেলেটা এখন মানুষ হয়েছে শ্বন্তে পাই। 
এমন কাজের ঝঞ্ধাট যে একদিন ছে?খে আস্ভেও পারি- 
€নে। যেমন পোড়া অদেষ্ট ক'রে এসেছিল, তা বিধাত। 
তাকে দেখবেন নাত আর কা'কে দেখবেন? পেট 
থেকে না পড়তে বাপ মা ভাই বোন সবগুগ্গিই খেলে ।” 

কানাই কহিল, “আমিই সে হতভাগা-_রাক্ষুসে 
ছেলে !” 

নবীনের বিশ্মিত চঙ্ু-ছুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। 
সে আত্মবিস্বত হইয়া কানাইলালকে জড়াইয়৷ ধরিয়া 
তাহাকে তাহার বক্ষের মধ্যে লুকাইয়! ফেলিল। করুণার 
স্বরে কহিল, "আহা 1 নিভাই-খুড়ে! এমন ভালো মাচষ 
ছিল, এমন ছেলে পেয়েছে একবার দেখে যেতে পাব্লে না! 
পরাণ-দ! । নিতাই-খুড়োকে ভূ'লে গেলে? এখানে 
এলে ত তোমাদের বাড়ীতে পাত না পেতে যেত না!” 
কানাই পরাণের পদধূলি লইল। 

প্রাণ জঙ্জায়, সঙ্কোচে ও পুলকে অভিভূত হইয়া 
তাহার দক্ষিণ হস্তখানি কানাইলালের স্কন্বের উপর 
রাখিল। তাহারা আন্ধ কি-বস্তই হাতে পাইয়াছে! 


_ প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩৩২ 
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[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





ইহ কে কোথায় রাখিবে-কোথায় বসাইবে--কি বলিয়া 
আপ্যায়িত করিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইভেছিল ন1। 

নবীনের বর্তমানে চাকুরি ছিল না। সে তাহার স্ত্রী 
ও পুত্রটিকে লইয়৷ আজ ছুই বৎসর রোগের সহিত লড়াই 
করিতে. করিতে তাহার সামান্ত ছু"চার পয়সা যাহা ন্তস্ত 
ছিল, তাহা কোন্‌ ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া নিদারুণ 
দুর্দশার মধ্যে পতিত হইয়াছিল। তাহার ঘরের চালে 
ছাউনি ছিল না। যেখানে একেবারে শৃন্ত সেখানটা 
পাটি দিয়া আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। ছেলেটিও 
ধধ-পথ্যের অভাবে কক্কালসার। কানাইলাল বসিয়া 
বসিয়৷ এই নব দেখিতেছির। 

নবীন শুনিয়াছিল যে, নিতাই-খুড়োর ছেলে লেখা- 
পড়! শিখিয়াছে, ভদ্র-আচরণ পাইয়াছে এবং বাবুদের 
সরকারে বড়দরের চাকরি করিতেছে। কিন্তু এযাবৎ 
দেখাশুনা করিবার কোনো স্থবিধাই সে পায় নাই। 

কানাইলাল গাত্রোখান করিয়া নবীনের ম্তে পধাশটি, 
টাকা দিল। এবং বলিল, আমি ত আ্বাঁপনার ছোটো 
ভাই । আপনাকে সাহাযা করতে পারি। আপনি এই 
টাকাম একখান! ঘর বাঁধ নেন | আমি সময্ব-মত এদে শাঝে- 
মাঝে দেখে-শুনে যাবে 1” 

নবীন কহিল, “এত বেলায়-_খ1ওয়1-দাওয়া__ 

“সে আমি কাছারী থেকে সেরে এসেছি । আবার 
গিয়ে খাবো । আমার খাবার সেখানে প্রস্তত আছে। 
ঘোড়ায় যেতে বেশী সময় লাগবে না।” 

এই বলিয়া পরাণের হন্ডেও পাচটি টাকা দিয়া সে 
প্রস্থান করিল। নবীনের চঙ্ষু-ছুটি সজল হইয়! উঠিল। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

কানাইলালের চক্ষের ধাধা কাটিয়া গিয়াছে । যে- 
শক্তি ও সাধনার বলে তাহার পূর্ববপুক্রষগণ ভাহার সন্ত 
যেস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই স্থানে সেই 
অক্ষয়গীঠে যাইয়া! না াড়াইলে তাহার কোনে জাতি 
নাই-শকি নাই-ধর্ম নাই সাম্বনাও নাই। সে 
কেবল তাহার জাতির নিকট ছুর্বিনয়ের একটা চিন্ধ 
হইয়া থাকিবে। যে-রক্কের মধ্যে তাহার জম্ম, সে- 


১মস্খ্যা] 


রক্তক্ষে বিশুদ্ধ করিতে হইলে, সেই রক্তের উপর আসন 
পাতিয়াই তাহাকে তপশ্ত! করিতে হইবে। পিতৃপুরুষের 
_ সে-নিম্বপীঠ ত্যাগ করিয়া আসিলে তাহার শিক্ষা দীক্ষা 
ও প্রতিভা একটা আকন্মিক ঘুর্ণীবাযুর সহিত যুঝিয়! 
অবশেষে আপনা হইতেই ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। তাহার 
অস্তরে যখন এইকপ একটা সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন 
একদিন মহেশ্বরী হঠাৎ বলিয়! ফেলিলেন, “এখন ত আর 
- এমন উড়ু-উড়, থাকা ভালো! দেখায় শা] বাছা! এখন 
একটা বে"-থা” কর।” 
- কানাই হাসিয়া কহিল, “সে ত তোমার বাগীর মেয়ে 
নইলে হবে না!” 

মহেশ্বরী স্ত্ভিত হইয়া গেলেন! এতদিনেও সে 
তাহার জাতির কথাটা বিস্বত হয় নাই,_শিশুকালের 
শোনা সেই নিষ্ঠুর কথাটি প্রাণের মধ্যে বড় করিয়া 
রাখিয়াছে! ভাহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত পরথ করিয়া! দেখিবার 
অন্ত মহেশ্বরীর চঙ্ষু-ছুটি অভিমাত্র ব্যথিত ও ব্যন্ত হইয়! 
উঠিন। তাহার বেদনাতুর মুখখানি দেখিয়া! তিনি 
বুঝলেন যে,তিনি তাহার মাতৃন্েহের নিমন্ত্রণে বালকের 
সকল খাদ্য জোগাইতে পারেন নাই। তাহার বাল্য- 
কালের জানিবার শুনিবার সেই ক্ষুদ্র চেষ্টা এখন অত্্ান্ত 
বৃহৎ হইয়। দীড়াইগাছে, এবং অস্তর-বেদীর উপর 
দরাড়াইয়। বিশ্বের সহিত বোঝাপড়| করিতেছে ! মহেশ্বরী 
কোনো! কথ। বলিতে পারিলেন না। তীহার চক্ষু-ছুটি 
তাহার প্রতি নির্ণিমেষ হইয়া রহিল। 

কানাই কহিল, “মা! তোমাদের স্বেহ-আোত সমস্ত 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ করণে ব্যস্ত । কিন্তু সংসারে-_লমাজে 
তা চায় না। তুমি তোমার প্রাণমন্দিরের মধ্যে 
আমাকে মুগ্ধ পৃঞ্জারী ক'রে রাখতে পারো-_কিন্তু বাদীর 
ছেলেকে বামুন কর্বার হাত তোমার নেই !” 

মহেশ্বরী নিয়ন্বরে কহিলেন, “গে ত জানি ।” 

কানাই বলিল, “তবে যে বিশাল শক্তিটা আমার 
পিছনে জেগে আছে, তা থেকে আপনাকে বঞ্চিত ক'রে 
রাখব.কেন? এখানে একমানজ তুমি-_মহেশ্বরী-মা ভিন 
আমার আর কেহ নাই; কিন্তু সেখানে তুমিও থাক্‌বে-_- 
আর শত সহজ মা-ভাইও আমার পিছনে থাক্বে।” 


বামুন-বাগদী 


৭৪ 


মহেশ্বরী কহিলেন, “তাদের আচার বাবহার যে--” 
"অভি নীচ-তাই বল্ছ? হোক নীচ--হোক্‌ 
জঘন্ত ; তা” ব'লে পিতৃপুরুষকে কেহ ত্যাগ কর্‌তে পারে 
না। আর তা-ছাড়া আমি যাবোই বা কোথায়? আমার 
জাতের কতটা কি শক্তি আছে, জানিনে। কিন্ত 
অনেক স্থলে দেখতে পাই, লোকে এক জা'ত থেকে আস্থা 
জাতে যায়। যার! যায়, তা'রা আপনার জাতিকে কিছু 
দেওয়া দূরে থাক্‌, নিজের অঙ্গ কেটে অন্তেয়' অল পুষ্ট 
করে।” 

মহেশ্বরী কহিলেন, “কিন্ত তোমার জাতের মধ্যে কি 
তেমন পরিচ্ছন্ন মেয়ে পাওয়া যাবে ?” | 


“না পেলেও যে আমি তাই চাই। আমার রক্তট। 
যেখানে পড়ে আছে, ত1 অ-স্থান হোক্‌, কুস্থান_£খাক্‌, 
তা'কে মমতারই চক্ষে আমাকে দেখতে হবে ৮ 

মহেশ্বরী বলিণেন, “তবে কি বালস্‌ ?» 

“আমার বলাবলি কিছু নেই_তোমারও ভাবনার 
কিছু নেই। আমি জাত ছাড় ব না--বে-ও কর্ব"না। 
আমার বাপ-ম, ভাই-বোন্‌ যখন অকালে চ*লে গেলেন, 
তখন এ-দেঁহটার পরে আমার আর বিশ্বাস নেই। যে 
কয়দিন থাকৃব, তোমার সেবা, দেশের সেবা, আর 
আমার জাতির সেবা ক'রে তোমার শ্ীচরণে আমার 
শক্তির পরীক্ষা দেবো 1” 

মহেশ্বরী কহিলেন, “““চিরজজীবনটা সন্্যালী সেজে 
কাটাবি?” 

“সন্ন্যাসী কেন সাঙ্জ.তে যাকে? পরের গৃহ নিজের 
ভেবে নেওয়াই আমার জীবনে তোমার শিক্ষায় বাঞ্চিত 
অবস্থ। |" চা 

“কিন্ত আমি কি তাতে শান্তি পাবে। ?* 

“তুমি বেশী শান্তি পাবে। পরিবার ছেড়ে বিশাল 
পরিবারের পিকে যার প্রাণের শুভ আশীর্ববাদ ছড়িয়ে 
পড়েছে, নে বাইরে না হ'লেও অন্তরে আরাম পাবে ।” 

মহেশ্বরীর মুখমগ্ডলে চিন্তার ছায়৷ ঘনীভূত হইয়া 
উঠিতেছিল। কানাইলাল অনেকক্ষণ চাহিয়া-চাহিয়া 
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মা! কি ভাবছ?” 


৮৩ 





মহেশ্বরী দরঘনিষ্াস ত্যাগ কহিলেন, “ভাবছি অনেক 
কথা;--সে আর তুই শুনে কি করৃবি?” 

কানাইলাল বলিল, “করা না-করা সে পরের কথা, 
আগে শোনাও ত?” 

মহেশ্বরী মৃছুম্বরে কহিলেন “ভাবছি, এ তোর ঘুমের 
আবেশ, না! জাগরণের নেশা!” 

কানাইলাল হো-হো! করিয়া! হাসিয়া উঠিল। কহিল, 
“তোমরা চোখ-ছুটি এত দূরে ফেলেও দেখতে পারো? 
ঘুমোলেও তোমার ওই কোল, জাগরণেও ওই কোল, 
তা'র আর ভাব.ন! কি?” 

মহেশ্বরী কোনো কথা বলিলেন না। 

কানাই কহিল, “মা! আমার একটা বড় সাধ 
হয়েছে-_পূর্ণ করুবে ত 

মহেশ্বরী কহিলেন, “তা কি ক'রে বল্তে পারি? 
আকাশের চীদ ধ'রে দিতে বল্লে হয়ত “আয়! আয়! 
টাদ আয়! ব'লেই নিরন্ত হ'তে হবে 1” 

. কানাই হাপিয়া কহিল, “সে-বয়সটা বোধ হখ তোমার 

এ পর্বতপ্রমাণ ছেলের কেটে গেছে।” 

মহেশ্বরী শঙ্ষিতা হইয়। কহিলেন, “যাট্‌-_যাট-_-অমন 
কথা বলে না। এখন কি বল্বি, শুনি ?” 

কানাই কহিল, *বাস্তভিটায় বাপ-মায়ের প্রদীপটা 
যাতে জলে ভা করুতে হবে ।' 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩৩২ 


 পপস্পপপপসাাসপ পপ পপ পাপা পাপস পাসপাসপাপপাসপাপিসাসপিসপিসি 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড, 


স্পাপাশপাপিপাসপিপিসপাশিসপিসিশস সপন পালিশ শশশীপপিশ শত িশীশ শশা শত 


“আমাকে ছেড়ে যাবি, বুঝি? সেখানে এক্লাটি কি 
ক'রে থাকবি?” 

“থাকব ত তেমারই কাছে। শুধু আমি জ্গান্তে 
চাই যে আমার দীড়ানোর একটা স্থান আছে। আর 
আমার পিতৃপুরুষেরা জান্তে: চান যে তাদের ভিটায় 
প্রদীপ জল্ছে।” 


ক ক চে 


তা'র পর কিছুদিনের মধ্যে নিতাই-বাগ্দীর ভিটার উপর 
কানাইলালের এক বাসভবন নির্ধিত হইল। সেখানে 
যাহার! বাস করিতেছিপ, তাহাদের অন্যত্র জায়গা-জমি' 
দিয়া হুখেন্দু কানাইএর ক্ধন্য একটি সুতৃশ্ঠ পাকা-বাড়ী 
নিশ্মাণ করাইয়া দিলেন। 
গৃহের নাম রাখা হইল, 'মাতৃ-নিবাস। কানাইলাল 
স্থখেন্দুর নিকট হইতে বেতন-স্বর্ূপে যাহা পাইত,আপনার 
গৃহে বসিয়া সে তাহা হইতে কিছু-কিছু দরিজ্রদিগকে দান 
করিত। অবশিষ্ট অর্থ বাগী-জাতির শিক্ষার্থে_বিভিন্ন 
গ্রামে বিদ্যালয়স্থাপন করিয়া তাহারই উদ্দেশে ব্যয় 
করিত। এইবরূপে তাহার জনহীন মাতৃ-নিবাস দিন দিন 
দরিদ্রদিগের কলকঠে মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল । 


(ক্রমশঃ ) 


মুক্তি লাভ 
তরী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী 


(১) 

বুড়া রঙনদাস বাবাজি নবন্বীপে তীর্থ করিতে গিয়া 
যখন ছোট একটি ছেলেকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে ফিরিয়া 
আসিল, তখন গ্রামের লৌকে একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া 
গেল। 

ছেলেটি তখন বছর গাচেকের। বেশ হ্ষটপুষ্ট, উজ্্বল 
গৌরবর্ণ, মুখখানি অভি হ্ন্দর। নাথাভরা তাহার 
কালো কৌকৃড়া চুলের রাশি। পরণে তাহার অতি জীর্ঘ 


ছোট একখান! কাপড়, বাবাঞ্জির ভিক্ষাণাত্র বহি লইয়া 
সে গ্রামে প্রবেশ করিল। 

এমন সুন্দর ছেলে গ্রামে আর একটিও ছিল না। 
এমন দীর্ঘ হ্ৃষটপুষ্ট চেহারা! অনেক বড় লোকের ছেলেরও 
নাইঃ ছেলেটি যে কে তাহা জানিবার জন্ত সকলেই মনে 
আমম্য কৌতৃহর চাগিয়াছিল। তাই সকলেই গিয়া 
রতনদাসকে ধরি, “বাবাজি, এ ছেলেটিকে পেলে কোথায়ঃ 
কা'র ছেলে কুড়িয়ে আন্লে ?” 


.১ম সংখ্যা] 


শা্প্প্প্পস্পপপী পপি 


রতনদাস একটু ছাসিয়৷ উত্তর দিল, “ভগবান মিলিয়ে 
দিয়েছেন বাবা। এছেলেটির পরিচয় আমি বিশেষ কিছুই 
জানিনে। স্বরূপনগরের কাছ দিনে আস্তে দেখলুম 
পথে” একটা গাছতলায় প'ড়ে কাদ্‌ছে, শুন্লুম সারাদিন কিছু 
খায়নি। আমার কাছে খাবার ছিল, খেয়ে বল্লে আমি 





সপ 





তোমার সঙ্গে যাবো, তাই নিয়ে এলুম। ভগবানের জীব, - 


বন্ধন সব কেটে দিয়েও তিনি আবার বন্ধনে ফেল্ছেন, 
এসৰ তারই ইচ্ছে।” 

উদ্দেশে সে ভগবানকে প্রণাম করিল। 

ছেলেটিকে এত জিজাসা করা হইল তার বাড়ী 
কোথায়, তার বাপের নাম কি, কেন সে চলিয়া আসিল,-_ 
সে'সকল প্রশ্নের উত্তর এক-কথাতেই দিয়! দিল, গ্ভীর- 
মুখে শুধু বলিল, “জানিনে.।” 

তাহার নাম কি জিজ্ঞাস করিল, তেম্নি গম্ভীর-মুধে 
সে উত্তর দিল-_“নিমাই !” 

গ্রামবাসীগণ নিজেরাই তাহার পরিচয় আবিষ্কার 
করিয়। ফেলিল--নিশ্চন্ই সে কোণে! ভ্রষ্ট! নারীর সন্তান, 
অপবাদ-ভয়ে কোথায় ফেলিয়! দিয়া গিগ্নাছে, পাঁচ জনের 
অনুগ্রহে এত বড়ট! হইতে পারিয়াছে। 

রতনদাস তাহার কড়িবীধা জলে! হু'কায় তামাক 
টানিতে টানিতে গভীরমুখে বলিল, “তা হ*তেও" পারে, 
তা বলে ত আমি ফেলে দিতে 'পারিনে,_জীব 
নারায়ণ । 

তাহার এই অত্যধিক ভক্তি দেখিয়! অনেকে চটিয়া 
গেল, বলিল, “জীব নারায়ণ ব'লে-_তিনকাল কাটিয়ে এই 
শেষকালটায় জাতজন্ম হারাবে রতন দাস?” 

রতন দ্বাস কাটি পার্থ রাখিয়া ললাটে হাত-ছুখান] 
ছোইয় গদগদ-কণ্ে বলিল, “বৈরাগীর জাত জগ্ম কিআছে 
দাদা-ঠাকুর ? কথায় বলে জাভ হারালেই বৈষ্ণব হয়, 
আমিও ত তাই। আমার সমাজ নেই, জাত নেই, 
জনম নেই। আমি এসবের বাইরে প'ড়ে আছি, আপনারা 
দয়! ক'রে স্থচোধে দেখেন এই ঢের। আমি আপনাদের 
কোনো! কাজেই ত আিনে দাদাঠাকুর, ছেলেটি আমার 
কাছে থাকলেও আপনাদের কোনো কিছুর মধ্যেই যাবে 
না। জাপনান্দের পাচ জনের অস্থগ্রহ থাকলে আমার এই 
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খড়ের ঘরে বাস ক'রে আপনাদের পাচঙ্জনের ছুয়ারে 
ভিক্ষে ক'রে ওর সারাজীবনটা কাটিয়ে দেবে। অনেক 
হাড়ি বাগদীও তো আছে দাদাঠাকুর, যারা আপনাদের 
ঘবরে-ছুয়ারে উঠতে না পেলেও আপনাদের দয়া হ'তে 
বঞ্চিত হয় না, এ-কেও ন! হয় তেম্নি চোখে দেখবেন ।” 
রতনদাসের এই অঙ্থনয়ে সকলেরই মন ভিজিয়া গেল, 
অনেকেই বিশেষ করুণার চোখে ছেলেটির পানে চাহিল। 
ছেলেটি এখানেই রহিয়৷ গেল। টু 
রতনদাস যেন বচিয়। গেল। তাহার অনেক কাজ 
এই ছেলেটি চালাইয়া দিত, যখা--উনানে কাঠ দেওয়া, 
একঘটি জল গড়াইয়৷ দেওয়া, কাপড় ভোলা ইত্যাদি। 
অবস্থা, কাজ যে খুবই বেশী তাহা নয়, তথাপি নিমাইয়ের 
দ্বার এই সামান্ত উপকার পাইয় রতনদাসের মনে হইত, 
সে বাচিয়া! গিয়াছে। হি 
রতনদাসের সংসারে কেহই ছিল না। - যৌবনে 
তাহার সবই ছিল, অবস্থাও বেশ ভালো ছিল, আপ্দিকার 
মতন ভিক্ষা করিয়া তাহাকে খাইতে হইত না। ছুটি পুন্র- 
কন্তা তাহার এই পর্ণ কুটার একদিন আলে! করিয়াছিল, 
তাহাদের পানে চাহিয়া! একদিন রতনদাসও “আশ। করিয়া- 
ছিল, সে স্থখের সংসার পাণ্তাইয়৷ এখানেই বাস করিবে, 
কিন্তু তাহার আশা বার্থ করিয়া--তাহার স্থখের সংসার 
ছখময় করিয়া একে-একে স্ত্রী, ছু'টি পুত্র-কন্টা, সবাই 
চলিয়! গেল। তখন রতনদাসের বয়স মাত্র বন্তিশ বৎসর, 
অনেকে তাহাকে আবার বিবাহ করিয়া সংসার বাধিতে 
উপদেশ দিল, কিন্ত রতনদাপ রাজি হইল না। নৃতন 
করিয়া আবার সংসার পাতাইতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না 
সে সংসারে বাস করিয়াও অনাসক্ত রহিয়া গেল। হরি- 
নামে সে উন্মত্ত হইয়া গেল, আর কোনো কষ্ট-ছুঃখকে 
সহজে আমল দিল না। বৎসরের মধ্যে এগারো! মান সে 
ঘর ছাড়িয়! ভিক্ষা করিয়া দেশে-দেশে বেড়াইত, একমাম 
সে কোনো ক্রমে বাড়ীতে থাকিত। 
নিমাইকে আনিয়া! তাহার পায়ে সত্যই শৃঙ্খল পড়িল, 
সে আবার সংসারী হইয়া পড়িল। 
দেড় মাস ভাহাকে একাদিক্রমে বাড়ী থাকিতে দেখিয়া 
সকলে আশ্চর্য্য হুইয়া গেল। কেহ বা! মুখ ফুটিয়াই 
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জিতাস! করিল,ভাই রতন, এখনও যে বাড়ী ছেড়ে বা'র 
হওনি?” 

রূতনদাস একটু হাসিয়া তখনি গম্ভীর হইয়া উত্তর 
দিল, “উপস্থিত কিছুদিন বা*র হবে। না ব'লেই ভেবেছি 
দাদাঠাকুর, তা" পর--ভগবানের যদি ইচ্ছে হয়। তিনি 
নিজেই নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবেন ।” 

বর্ধার আগে সে যখন পর্ণকুটারের পার্থ বহুকাল হইতে 
পতি একখণ্ড জমিতে বেড়া দিয়! মাচা তুলিয়৷ নানাবিধ 
শাকসবজি বুনিতে লাগিল, তখন রামনাথ চাটুধ্যে পাশ 
দিয়া যাইতে-যাইতে হাসিয়া! বলিলেন, “কি হে বাবাজি, 
আবার যে গাছপালাও লাগিয়ে ফেললে ।” 

রতনদাস একটু হাসিয়া বলিল, “কি করি বলুন? 
আবার একটি প্রাণীকে গলায় গেঁথে দিলেন, ফেল্তে 
পার্লুম পা। 

রামনাথ বাবু বলিলেন, “কিন্তু ফেল্লেই বোধ হয় 
ভাল হ'ভো বাবাজি । তোমার বেঁচে সম্তোষ করাটা বড় 
আশ্চর্য বলেই মনে হয়। ত্রিশ বছর বৈরাগ্য নিয়ে থেকে 
আবার সংসারী হয়ে পড়.লে--তা৷ আবার ভীষণ-রকম। 
যাই হোক, দেখো,-_-শেষকালটায় যেন বাজ! ভরতের মতন 
নাহয়!” 

তিনি চলিয়া গেলেন। 

কিছুদিন আগে বৈশাখ মাসে গ্রামে কথকতা হষ্টয়! গিয়া 
ছিল, কথকঠাকুর রাজা ভরতের উপাখ্যান এমনভাবে 
বলিয়াছিলেন যে, কেহ 'অস্রু সাম্লাইভে পারে নাই। 
সে-সময়টায় রতনদাস গ্রামেই ছিল, সেও কথকতা 
শুন্য়াছিল। রাজ ভরতের ছুর্দশ। শুনিয়া সেও চোখের 
জল সাম্লাইতে পারে নাই, সেদিনও সে ভগবানকে 
রুতজ হৃদয়ে ধন্টবাদ দিয়াছিল- ঠাকুর, তুমি বেশ করিয়া, 
আমার সকল. বন্ধন খসাইয়। আমায় মুক্ত করি দিষ্বাছ। 
সে সেদিনও প্রার্থনা 
তাহাকে আর জড়াইয়। পড়িতে না হয়, সে যেন মুক্ত 
থাকিয়া ভগবানের নাম লইয়! দিন কাটাইয় যাইতে পারে। 

তাহার হাতের বীজ মাটিতে পড়িয়! গেল, সে শুন্ত- 
নয়নে অসীম আকাশের পানে দৃষ্টি রাখিয়া আর্তভাবে 
বলিয়া! উঠিল, “একি করলে ঠাকুর, এমন কঃরে মায়ায় 
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জড়ালে কেন? আমি ত এ চাইনি প্রত, কেন জমায় 
এ-কে দিলে?” 

বিছানায়ু গিয়া সে শুইয়া পড়িল। 

উনানে ভাত হইভেছিল, নিমাই ভাতে জাল দিতে- 
ছিল। ভাত পুড়িয় ছুর্গন্ধে ঘখন চারিদিক্‌ পূর্ণ হইয়া 
উঠিল তখন তাহার জান হইল, সে ঘরে আসিয়। দেখিল, 
রতনদাস শুইয়া পড়িয়া আছে। 

তাহার কাছে যাইবামাত্র রতনদাস চেঁচাইয়৷ উঠিল, 
“যা এখান হ'তে, আমার কাছে আসিস্নে বল্ছি, দূর 
তায়েষা।” 

থতমত খাইয়া নিমাই দাড়াইয়া রহিল। 

রতনদাসের মনে আজ সম্পূর্ণ নৃতনভাবেই রাজ। 
ভরতের উপাখ্যান জাগিয়া উঠিতেছিল। হায়রে, হত্ভাগ। 
ভরত রাজ্য ছাড়িয়া স্ত্রীপুত্জ ছাড়িয়া ভগবানের তপস্যা 
করিতে বনে গিম়্াছিলেন, মায়াকে তিনি, জো 
করিয়া! তাড়াইতে গেলেও তাড়াইতে পারেন নাই, 
তাই সামান্ত একটা হরিণশিশুর মাম্বায় তিনি জড়াইয়া 
পড়িলেন। কিন্তু সে ম্বাধীন জীব, ইচ্ছামত কয়ছিন, 
রহিল, তাহার পর কোথায় উধাও হইয়া গেল। 
ভরতের আহার-নিত্র/। গেল, যাহার জন্ত সখ 
ত্যাগ করিয়া নি্জনে বনে গিয়াছিলেন, সেই ভগবানের 
আরাধনা গেল--কোথায় হরিণ, কোথায়" হরিণ করিয়া 
বনে-বনে খঞ্ছিতে লাগিলেন । কত ঝোপ দেখিয়া 
হরিণ-ভ্রমে ছুটিলেন, কতবার আছাঞ৬ খাইলেন। তাহার 
পর তীহ্থার মৃত্যুকাল, তিনি তখন কি চিন্ত। করিতেছেন? 
ভগবানের চিস্ত! তাহার মনে ছিল না, সেই হরিশের চিন্ত। 
তাহার মনে, তাহার চিরতরে নির্মীলিত-প্রায় চক্ষু তখনও 
সেই হরিণকে দেখিবার জগ্ত ঘুরিতেছে। ইহা পর ভরত 
সেই হরিণ-জন্স পাইলেন। এঞ্জম্সে জান তাহার পূর্ণ. 
মাত্রায় ছিল, তা তিনি দিন-রাত ভগবানের কাছে 
প্রার্থনা করিতেন। 

কি হুজ্ছর এই উপাখ্যানটি, মায়াতে জীবকে যে কত 
কষ্ট দেয় তাহা! যেন স্পষ্টই দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে । 
এই অনাথ শিশুটিও সেই হরিণ শিশুর মতন রতনদাসের 
এতদিনকার আরাধিত মুক্কিপথ বন্ধ করিতে আনিয়া 
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ধবাড়াইয়াছে। 
হইতে বঞ্চিত করিও না, তাহাকে পরিজআ্রাণ করো । 

এই ছেলেটিকে কোথাও দিবার জন্ত রতনদাস ভারি 
বাস্ত হইয়া উঠিল। 

(২) 

এই কয়মাসের মধো নিমাই গ্রামের সব চিনিয়া 
ফেলিয়াছে। ছেলেটি ভারি শৃস্তস্বভাবের ছিল, কথা- 
বাত্তাও তাহার ঝড় সুম্বর ছিল; সেইজন্য সে সকলেরই 
হুনজরে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহাকে যতটা দূরে রাখা 
হষ্টবে ভাবা হইয়াছিল ততটা দূরে সে রহিল না; দিন- 
দিন যেন সে গ্রামের লোকের খুব কাছে আসিয়া 
পড়িল। 

র্তনদাস তাহাকে কোথাও বিদায় করিয়া দিবার 
জন্ত যে অস্থির হইয়। উঠিয়াছে, তাহ! সে একটুও জানিতে 
পারে নাই। রতন্দাসের গন্ভীর মুখখানা দেখিয়া সে 
আর ততটা সাহস করিয়া তাহার কাছে ঘেসিতে পারে 
নাই, সে রকম অসঙ্কোচে কথাও বলিতে পারে নাই। 
রতনদাস তাহাকে খাইতে দিত, সে-রকম জোর করিয়া 
কমার ধরিয়া খাওয়াইত না। আগে নিজের কাছেই 
তাহাকে শোয়াইত, এখন একটু তফাতে তাহার বিছানা 
করিয়া দেয়। ছেলেমান্ষ, রাত্রে একদিন ভয় পাইয়। 
কাদিয়া বলিয়াছিল,-“বাবা আমি তোমার কাছে 
শ্মাগেকার মতন শোবে1” রতনদাস খুব জোরে একটা 
ধমক্‌ দিয়! উঠিতেই দে ভয়ে চুপ করিয়! গিয়াছিল। 

আসল কথা-_রতনদাস আর এই পরের ছেলের 
মায়ায় জড়াইবে না। ভগবান তাহাকে সংসারের 
নিয়মাঙ্ছসারেই বাধন পরাইয়! দিয়াছিলেন, আবার একে- 
একে নিজের হাতেই সকল বাধন খসাইয়া দিয়াছেন, এখন 
স্বেচ্ছায় আর মায়ার বাধনে পড়িতে সে চায় না। 

ছেলেটার পানে সমস্ত দিন আর সে চোখ তুলিয়াও 
চায় না। রাত্রে পৃথক বিছানায় শুইয়া পড়িয়! সে ঘুমাইয়া 
পড়ে, রতনধান এক ঘুম দিয়! উঠিয়! প্রদীপ জালাইয়া 
তামাক খাইতে-খাইতে অন্তমনস্কভাবে তাহার পামে 
চাহিয়া ভাবে--বেচারাকে ওখানে শোওয়ানো৷ উচিত 
নহে। ছেলেমানুয,ভয় পাইয়। রাতে উঠিয়া! পড়ে, 


মুক্তিলাত 
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সে-সময়ে তাহার গায়ে হাত থাকিলে দে নিশ্চিন্তভাবে 
তাহার বুকের মধ্যে মাথাটা রাখিয়া আবার ঘুমাইয়া 
পড়ে। একদিন ধমক খাইয়! সেআর কাদিতে পারে 
না, ভাকিতে পারে না, ভয়ে-ভয়ে উপুড় হইয়া পড়িয়া 
ছুই হাতে বালিশটাকে স্বাকড়াইয়। ধরিয়া আবার ঘুমাইয়া 
গড়ে। আহা, এরকম করাট। কি রতনদানের উচিত 
হইতেছে? ও যে নেহাৎ ছেলেমানষ--” 

'ভাবিতে-ভাবিতে চট করিয়া মনে জাগিয়। উঠে রাজ। 
নুরতের কথা। নানা, এ তফাতেই থাক, বুকের মধ 
পরের ছেলেকে আক্ড়াইয়৷ ধরিয়। কাঙ্জ নাই । এই থে 
সমস্ত ভালোবাসাটা দিয় সে এই ছেলেটিকে ধরিবে, তাহার 
পর সে পরের ছেলে ধখন চপিয়৷ যাইবে তখন তাহার 
উপায়কি হইবে? ভগবানের নাম কর] যাইবে না, এই 
পবের ছেলেটার ভাবনায় সে সব ভুলিয়া যাইবে ।, -»- 

মনটা তাহার নিমিষে কঠিন হইয়া! উঠিত, সেঞ্জোর 
করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়! আনিয়া অন্তদিকে চাহিত, আলে! 
নিভাইয়। দিয়! সে শুইয়া পড়িত। প্নোর করিয়া ভগবানের 
নাম করিতে চাহিত-্এ-বাধন দিয়ে! না প্রভূ! 

্কায় রে! এই নামের মধ্যেস্প্প্রার্থনার মধ্যে মনে 
হইত বেচারা অদুরে বিছানার উপর এক্লাটি পড়িয়! 
আছে। এই অন্ধকারে ঘুম ভাঙিয়। গিয়া সে ভয়ে 
তাহাকে ভাকিত ন1। 

খড়ফড় করিয়। উঠিয়া মে 'আলে। জালিয়। দি । 
বেচারা শিশুটিকে সব হইতে বঞ্চিত করিতে তাহার 
প্রাণে বড় ব্যথা বাঞজ্জিত। সেত সব রকমে তাহাকে 
দূরে রাখিয়াই চলিতেছে, একটা আলো-_ত। জালাইয়! 
রাখিতে দোষ কি? 

পরের গরু আসিয়া 'তাহার চোখেরলাম্নে বাগানের 
বেড়া ভাঙিয়। ফেল, মাচার উপর লাউগাছ, কুমড়া- 
গাছ ফলেফুলে ভরিয়া! উঠিয়াছিল, তাহার সন্মুথে সেই 
গাছগুলি খাইতে লাগিল; সে দেখিল, কিজ্ধু তাড়াইল 
না, নিমাই গক্ষ তাড়াইয়া দিতে গেল।+ _-রতনদাস বাশ 
লইয়। তাহাকে তাড়া করিয়। গেল--“খাচ্ছে খাক্‌ না 
কেন, তোর তা*তে কি, কেন তুই গরু তাড়াতে যাবি ?* 
কেষ্ট বৈরাগী পাশ দিয়! যাইতে-যাইতে অমন স্থচ্গর 


৮৪ 


গাছগুলির এই ছৃদশা দেখিয়া দুঃখে বলিল, "গাছগুলো 
এম্নি ক'রে পাড়িয়ে থেকে পরের গরু দিয়ে খাওয়ালে 
দাদা, তবে এতটা কষ্ট ক'রে গাছ লাগালেই বা কেন ?” 

বৃদ্ধ রাগ করিয়া উত্তর দিল, *লাগিয়েছিলুম ইচ্ছে 
ক'রে, এদের খাওয়াচ্ছিও ইচ্ছে করে, তা'তে কারও 
কোনো কথা বল্বাএ দরুকার দেখছিনে।% 

ছেলেটাকে কোথাও বিদায় করিয়া দিতে পারিলে 
বাচা যায়। এ ঘেন তাহার পায়ের শিকল হইয়াছে। 
আর শ্ষৈচ্ছামত কোথাও যাইবার জো নাই, নড়িতে- 
চড়িতে শিকল ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া বাজিয়া উঠে। এযে 
'ভরি মুঙ্িগ হইয়াছে, এ ভার সে নামায় কোথা! 

ঠিক এম্নি-সময়ে একদিন নিমাই জর করিয়া বসিল। 
ছুপুরেই তাহার জর আসিয়াছিল, ভয়ে মেকথা সে 
রতনদাসূকে জানাইতে পারে নাই। ক্রমান্য়ে সে ধমক্‌ 
থাইয়! আসিতেছিল, অথচ সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতে- 
ছিল না,'তাহার অপরাধ কোন্ধানে, কেন দে তিরস্কার 
লাঁড করে। সে ছোটো শিশু হইলেও বেশ বুঝিতে 
পাকিয়াছিল রতন দাস তাহাকে দুরে দুরে রাখিবার চেষ্টা 
করিতেছে, সেও সেইঙ্জন্য সেও খুব দূরে-দুরে ছিল। 

সন্ধ্যা-বেলায় রতনদাম এক হৃক্কার দিল, “নিমাই, 
ভাত খাবি যদদি--আয়।” 

নিমাই বারাগায় একট| কোণ নির্বাচন করিয়। বসিয়। 
কাপিতেছিল, সে উত্তর দিল, “আক্গ ভাত খাবে! না, 
বাবা ।» 

রতনদ্াস আর কথ| বলিল না, নিজে ভাত খাইয়। 
লইল। একবার বলাটা কর্তব্য, যেহেতু ভগবানের জীব, 
নারায়ণ উহার মধ্যেও আছেন; তাই বলিয়া সে কি 
নিমাইয়ের হাত ধুরিয়! টানাটানি করিয়া আনিয়া ভাত 
থাওয়াইতে বসাইবে, তাহাতে মায়াকে প্রশ্রয় দেওয়া 
হইবে মাত্র। 

অরে নিমাইয়ের বিছান! করিয়! দিয়া মে তামাক 
টানিতে বদিল। নিমাই আঞ্জ পরনের কাপড়খান। দিয়া 
গ! ঢাকিয়া অত্যন্ত জড়নড়ভাবে শুইয়৷ পড়িল ও তখনি 
ঘুষাইয়া পড়িল। 

রতনদাস তামাক খাইতে-খাইতে তাহা পানে 
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চাহিতেছিল। তাই ভ--আজ নিমাই এ রকম করিয়া 
গায়ে কাপড় জড়াইয় শুইয়াছে কেন? এই গরমে রতন- 
দাসের গ! দিয়া ঘাম পড়িতেছে, নিমাইয়ের কি গরম 
লাগিতেছে ন্রা? 

কি আপদ! উহার যা হয় তাই হোক না কেন? শীতই 
বোধ হোক অথবা গরমই বোধ হোক, তাহাতে রতন- 
দাসের কি % উহার কথা ভাবাও যে মহা পাপ। নাঃ, 
ভগবানকে ভাব! যাক, মুক্তির প্রার্থন! করা যাক্‌। 

রতনদাস মালা জপ করিতে বসিল। 

নিমাই জরের তাড়নায় বকিতেছিঙ্ল; ক্রমে প্রবল 
শীতের জন্য সে ছুই হাটু বুকের মধ্যে লইয়া! গিয়াছিল। 
মালা জপ করিতে-করিতে রতনদাস একান্ত উদ্দাসভাবে 
তাহার পানে তাকাইল। ছূর্ভাগা, যে, উদাসীনতা বেশীগ্ষণ 
রহিল না। 

আচ্ছা, নিমাই আঙজ ভুল বকিতেছে কেন, এত 
শীতই বা কেন? তবে কি উহার অন্ুখ করিয়াছে? 
ই, তাহাও ত বিচিত্র নয়। যে ছুরস্ত ছেলে, বারণ 
করিলে যদি কথা শোনে । আজ কয় মাসই যেন 
রতনদাস তাহার সম্বন্ধে উদাসীন হইয়াছে, তার 
আগে ত দিনে ন| হোক পঞ্চাশবার তাহাকে 
বারণ করিয়াছে, বেশীক্ষণ যেন জলে না থাকে, বৃষ্টিতে 
যেন না ভেঙ্গে, তেঁতুল, আমূড়। প্রভৃতিগুলা যেন 
ন। খায়। ভয় ত দেখাইয়া দিয়াছিল, একবছর সে 
এখানে আদিলেও যদি একবার জর হয়, তাহা হইলেই 
ম্যালেরিয়া ধরিবে_-তখন সারানো মুস্কিল হইবে । আজ- 
কাল যেন রতনদাস নেহাৎ মায়া কাটাইবার জন্ভই কোনো 
কথা বলে না, তাহা হইলেও ত তাহার আগেকার 
উপদেশগুলা মনে রাখ! উচিত। বয়সও ত হইল, ছয় বছর 
যার বয়স হইয়াছে, তাহার অনেকটা ভালোমন্দ জান থাকা 


, উচিত। সেকি বুঝিতেছে না, নেহাৎ মায়! কাটাইবার 


জন্যই রতনদাস একটু তফাতে রহিয়াছে, তাই তাহাকে 
হাতে করিয়া ভাত খাওয়ায় না, বুকের মধ্যে লইয়! শোয় 
না। 

রতনদাস মাল! ফেলিয়! উঠিল, আত্মে-আস্তে গায়ের 
কাগড়খান! সরাইয়া নিমাইয়ের গায়ে হাত দিল, উঃ গা 





চিত্রকর প্র বিপিনচন্্র দে 


প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা । 


১ম সংখ্যা] 


পিপি শিপিসিল 


'যেভারি গরম। কখন জর আনিয়াছে তাই বা কে 
জানে? ছুপুর হইতে আজ সে বাইরেই ছিল, সেই সময়ে 
নিশ্চয় জর আসিয়াছে। 

নাঃ, ছেলেটা ভারি ভাবাইয়া 'তুলিন। এখন এই 
জর অবস্থায় ইহাকে একা বিছানায় ফেলিয়া! রাখ। চলে 
কি? ভালে! অবস্থায় রাত্রে ঘুম ভাঙিম়া গেলেও চলে, 
অহ্থখ অবস্থায় ঘুম ভাঙিয়া যদি ভয় পায়-জ্বর যে 
ছাড়িবে ন|। আহা, হয়ত জরের তাড়নায় কত 
কীপিয়াছে, যন্ত্রণায় গোপনে চোখের জল ফেলিয়াছে, 
মুখ ফুটিয়৷ তবু তাহাকে তো! বলিতে পারে নাই। 

রতনদাসের হ্বদয়টা বেধনায় টন্‌ টন্‌ করিতেছিল। 
ছেলেটি যে পরের, দু'দিন বাদে-_হরিণ-শিশু যেমন করিয়। 
গাঙ্গা ভরতকে ফেলিয়৷ পলাইয়াছিল--তেম্নি করিয়া 
পলাইবে, তাহা সে ভাবিতে একেবারেই তুলিয়া গেল। 
উপরে বাশের উপর লেপধান৷ দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া 
বাধা ছিল, রতনদাস ছোটে! টুলখানা টানিয়! আনিয়া 
তাহার উপর উঠিয়া একঘণ্টা কঠিন .পরিশ্রমে লেপ 
পাড়িল, সেখানা আত্তে-আস্তে রতনের গায়ের উপর 
চাঁপা দিয়! নিজের বিছান] টানিয়। কাছে আনিল। 

সমত্ত রাতটাই যে বিনিদ্র ছুটি চোখ তাহার মুখের 
উপর পড়িয়াছিল, একখানি হাত বড় স্বেহে তাহাকে 
জড়াইয়! বুকের মধ্যে রাখিয়াছিল, তাহা! নিতাই মোটেই 
জানিতেই পারে নাই। সকালবেলা খুম ভাঙিতেই সহজ 
জ্ঞান পাইয়া! সে দেখিয়া একেবারে অবাক্‌ হইয়া গেল, 
তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া রতনদাস তখনও 
খুমাইতেছে। নিজের গায়ে লেপ দেখিয়া সে সবই বেশ 
বুঝিতে পারিল। অভিমানে শিশুর হ্থদয় পূর্ণ হইয়া গেল, 
সে বৃদ্ধের বুকের মধ্যে মুখখান] গু'জিয়া কোনোরকমে 
কান্নাটাকে চাপিবার চে! করিতে লাগিল। 

নিমাই ভালো হইবামাত্র রতনদাসের হারানো অশাস্তিটা 

: আবার ঘুরিয়৷ আসিল, অন্থতাপে তাহার হৃদয় জর্জরীতৃত 

হইয়া উঠিল। হায়রে! সব ছাড়িয়াও আবার যে 

;জড়াইয়! পড়িতে হয়। সব-ঝকমেই সে মায়াকে জব 

করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে জব হয কই? আরও 

[ষে তাহাকে চাপিয়৷ ধরিতেছে। এরূপে কি তাহার 





সপ 





মুক্তিলাত 
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৮৫ 


ভগবানের সাধনা কর! হইবে? সব ব্যর্থ হইয়া গেল! 
তাহার এতদিনের সাধনা, তঙ্জনা, মালা-অপ।_এই 
শিশুটা সব নষ্ট করিয়া দিল! 

রতনদাস ছুইহাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া! ভাবতে 
লাগিল। না, ইহাকে কাছ ছাড়। করা চাই-ই, নহিলে 
সে ঠিক আবার তাহাকে মায়াতে বাঁধিবে, তাহার মুক্তি 
কিছুতেই হইবে না। 

কোথায় দেওয়া যায়? টং 

ভাবিতে-ভাবিতে মনে পড়িয়া গেল, পার্ধবন্তা গ্রামে 
মোহাস্ত স্বর্ূপদাসের আখ্ড়ার কথ!। তাহার সম্পর্কীয়! 
এক ভগিনী এই আখড়ায় থাকে। . ভাহার কাছে 
ছেলেটিকে দিলে খুব সম্ভব সে রাখিবে। অবশা কিছু 
টাকা দেওয়া চাই, নিলে তাহারা ছেলেটিকে হয়ত 
রাখিবে না, নান। আপত্তি জানাইবে। টাক -প্রুইলে 
তাহারা একটি কথাও বলিবে না, নিশ্চয়ই রাখিবে। 

পরদিন আহার করিয়া নিমাইকে খাওয়াইয়। 
তাহাকে বাড়ীতে বনিয়৷ থাকিতে বলিয়৷ সে বাহির 
হইল। রর 

প্রথমটায় তগিনী এতটুকু ছেলে লইতে আপত্তি 
করিল, কিন্তু রতনদাস যখন টাকার কথা বলিল, তখন 
তাহা সে আপত্তি আর রহিল না, সে সহজেই রাজি 
হইয়া গেল; জিজ্ঞাসা করিল, “কবে তাকে পাঠাবে, 
দাদ?” 

দাদা গভীরমূখে বলিল, “একদিন দিয়ে যাব।” 

ভগিনীর উপস্থিত কিছু টাকার দরুকার ছিল, কারণ 
বৈরাগা অবলম্বন করিয়াও সে বেশ একটি ছো৷টোখাটো 
সংসার পাতাইয়া বসিয়াছিল; একটি গরু আনিয়াছিল, 
তাহার সব টাকা! দেওয়া হয় নাই। * 

সে বলিল, “তবে কাল সকালেই ছেলেটিকে পৌছে 
দিয়ে যেয়ে! দাদা, এখানে এসেই ছু'ঞ্জনে খেয়ো। সেখানে 
রাম» ক'রে খেয়ে আস্তে বড় বেল! হয়ে যাবে । আমি 
কিন্ত সকাল-সকাল এখানে রাক্স! ক'রে রাখব, সকাল- 
মকাল আসা চাই ।” 

“কালই মকালে”-হৃদয়টা কে যেন কঠিন হাতে * 
চাপিয়া মুচ্‌ড়াইয়া ধরিল। কালই সকারে, কেন দুই দিন 


৮৬ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সিকি উিউউিডিউি ডিউটি 


বাদে আসিলে ভালে! হয় না কি? তাহাকে বিদায় করিতে 
হইবে বলিয়া! কি এতই শী্্ বিদায় কর! চাই ? 

না না, আর কেন, তাহাকে রাখিবার চেষ্টা করা বৃথা । 
ভগবান্‌ দিয়াছিলেন তিনিই আবার খসাইয়া লইতেছেন। 
তিনি পরীক্ষা করিতেছিলেন, দেখিতেছিলেন ভক্ত যথার্থ ই 
তাহাকে লয় কিনা। রতনদাস ভগবানের সে পরীক্ষায় 
সবযী হইয়াছে, সংসারের কাছে সে ধর! পড়ে নাই, সে 
জড়াইয়। পড়ে নাই। 

মনে অবঙ্জই একটু গর্ব যে ন! হইয়াছিল, তাহা বলিতে 
পারি না। যতটা ব্যথা জাগিতেছিল ঠিক ততগানিই 
আনন্দ হইয়াছিল, এই বেদনাভরা আনন্দ বন করিয়া 
রতনদাস ফিরিল। 

রাত্রে নিমাই ঘুমাইলে সে বাক্স__দেয়ালের ফৌকর 
খুঁজি পাঁজিয়া তাহার সর্বস্ব বাহির করিদ্গ। নগদ ত্রিশ 
টাকা কয়েক আনা পয়সা! আর পরলোকগত ছেলের হাতের 
একগাছি সোনার তাগামাত্র তাহার সম্বল, আর কিছুই 
নাই। 

“সালোর সম্মৃথে এইগুলি রাখিয়া তামাক টানিত্ে- 
টানিতে সে ভাবিতেছিল ! তাগাটির পানে চাহিবামাত্র-- 
ভূলিয়া-যাওয়া-সেই-বহুদ্দিনকার-অতীতের-কথাগুল! তাহার 
মনে জাগিয়া উঠিল। যে ছেলেটি মার! গিয়াছে, 
সে নিমাইয়ের চেয়ে চার বছরের বড় ছিল। দশ বৎসর 
হইলেও সে নিষাইয়ের সমানই' ছিল, ছোটো! বেলায় 'অহথে 
ভোগার জন্ত ছেলেটি বেশী বাড়িতে পায় নাই। 

আজ সে বাচিদ্না থাকিলে তাহার বয়স চল্লিশ বৎসর 
হইয়া যাইত, তাহার ছেলেমেয়েতে ঘর ভরিয়া! যাইত । 
হায় রে, তাচারা আজ সব কোথায়, কোন্‌ দেশে-_ ? 

দে অকম্মাৎ, চমকাইয়া উঠিল, করিতেছে কি, সে 
কি ভাবিতেছে? তাহাদ্দের কথ ভাবিবে ন! বলিয়াই না 
সে প্রত্িজা করিয়াছে? তবু তাহাদের কথাই আবার 
ভাবিতেছে ! নাঃ, এই হতভাগাটাকে বিদায় না করিলে 
কিছুতেই চলিবে না, ইহারই জন্ত সেসব অতীতের কথা 
মাঝে-মাঝে জাগিয়া উঠিতেছে। 
পাশ ভাগা ও টাকাগুলি বিছানার তলায় রাখিয়া দিয়া 
ঝতনদাস শুইয়। পড়িল। টাক! ত ঠিকই রহিল, সকাল 


বেলা নিমাইয়ের কাপড় জাম! কয়খান] গুছাইয়া লইতে 
আর দেরি হইবে না। 

নিমাই একটু বেলায় যখন ঘুম হইতে উঠিল, তখন 
রতনদাসের সব ঠিক হইয়া গিয়াছে । নিমাইয়ের খানতিন- 
চার কাপড়, জাম! গেঞ্জি সবই বৌচকা-আকারে পরিবর্তিত 
হইয়া গিয়াছে । টাকাগুণি ট্যাকে গুজিয়া তাগাটা হাতে 
লইয়া বারাপগায় বসিয়া সেকি ভাবিতেছিল। 

আজ এই ত্বিশটি টাকা দিয়া আসিয়া কাল হইতে 
আবার তাহাকে প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তবে খাইতে 
হইবে, এমন একটি পয়সা থাকিবে না যাহ] দিয়া সে ক্ছর- 
কারী কিনিবে। কিন্তু ইহার ষন্ত সে একটুও ভাবে নাঈ, 
সে ভাবিতেছিল নিমাই আজ চলিয়া যাইবে সেই কথ!। 
যত সে আনন্দকে মনে টানিয়া আনিতে যাইতেছিল, তাতেই 
যেন বেদনায় তাহার হ্ৃদয়খানা ভরিয়া উঠিতেছিল । 

নিমাইকে ড।কিবামাত্র সে কাছে আসিল। র'তনদণস 
বৌচ কাটা হাতে তৃলিয়া লইয়া__যদিও ঘরে কিছুই ছিল না, 
তথাপি শিকলট। তুলিয়া দিয়! বলিল, “আমার সঙ্গে চল 
এখনি 1” 

কোথায় যাইতে হইবে নিমাই সে-কথাটা জিজ্ঞাস! 
করিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি ন', রতনদাসের 
গম্ভীর যুখখানার পানে তাকাইয়া দে নীরবে তাহার 
পিছনে চলিল। 

বেলা বাড়িয়৷ উঠিতে লাগিল, বৈশাখের নিদারুণ 
রৌন্রভাপে নিমাইয়ের কচি মুখখান! শুকাইয়৷ উঠিল । 
রতনদাস কম়বার "হার মুখের গানে ভাকাইল, গল্ভীর- 
মুখে বলিল, “ভ', চল, আর (বশী দূর নেই।* 

আখড়ায় যখন তাহারা গিয়া গৌছাই্, তখন বারোটা 
বাজিয়া গিয়াছে । ভগিনী তাড়াতাড়ি আসিয়! তাহাদের 
সাদর অভ্যর্থনা করিল। 

আহারান্তে খানিকট! বিশ্রাম করিয়া রতনদাস 
নিমাইকে ডাকিল। সে বাহিরে আমগাছের ছায়ায় বশিয়া 
শৃন্ভনয়নে চারিদিক্‌-পানে কেবল তাকাইভেছিল। রতন- 
দাসের ভগিনী কয়েকটি তাহার সমবয়স্ক শিশু আনিয়া 
দিয়াছে, নিমাই কিছুতেই তাহাদের সহিত মিশিতে 
পারিতেছিল না। কে জানে কেন_কোন্‌ এক অজাত 


১ম সংখ্যা] 


কেবল জল আসিতেছিঙ্ল। ছুই করতলে চোখের জল 
মুছিতে-মুছিতে সে ভাবিতেছিল-_বাধা তাহাকে আনিয়! 
ফেলিল কোথায়? সেষে এখন বাড়ী যাইে পারিলে 
ৰাচে! 

'রতনদাস ভগিনীকে ভ্রিশটাকা মিটাইয়া দিতেছিল, 
ভগ্গিনীর মৃখে হাসি আর ধরিভেছিল না। সে প্রথমটায় 
ভাবিয়াছিল, রতনদাস তাহাকে গুটিছুই-চার টাকা দিয়া 
যাইবে; ভ্রিশটি-_-মান্কোর] ঝকৃমকে টাকা পাইয়া তাহার 
আনন্দের শেষ রহিল ন।। 

নিমাই আপিলে রতনদাস অতি সন্তর্পণে চাদরের খু'ট 
5ইতে মেই তাগটি বাহির করিয়া তাহার দক্ষিণ বাহুতে 
পরাইয়। দিল। এ সোনা? তাগ| পাওয়ার কারণ নিমাই 
কিছুই বুঝিতে পারিল না। শুধু ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়! 
ভাঝাইয়া রহিল। 

তাহার হাতখান! নিজের কোলে টানিয়া আনিয়া 
বিদায় মুহূর্তে রতনদাস আর্ক বলিল, “খুব ভালে। হয়ে 
চল্বি নিমাই, বাবাঞ্ধি যখন য| ফর্মাস করুবেন ত। শুনিস্‌, 
তোর পিসি য! বল্বে তাই করুবি, অবাধ যেন হোনে।” 

নিঘাই তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়। সতাই কাদিয়া 
উঠিগ, তাহার চাদরের কোণ চাপিয়া ধরিয়। উচ্ছৃসিত- 
ভাবে কাদিয়। বলিল, “আমি এখানে থাকৃব না| বাবা, 
আমি যাবো--” ্ 

রভনদাস মিষ্টহ্থরে তাহাকে ভূল।ইয়! গেল, সে তুলিল 
না, আরও বেশী কাদির বলিল, “মামি তোমার 
কাডে যাবে। বাবা, আমায় এখানে রেখে যেয়ে! না, ত। 
হ*লে_. 

রতনদাস ধমক্‌ দিয়! উঠিল, মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, 
“থাক্‌ থাক, আমার সর্বস্ব না খেয়ে ভোর শাস্তি হবে 
কেন? মায়াবী রাক্ষমের দল, কেবল আমায় সব-রকমে 
মার্বার চেষ্টা! তোদের !” 

ধমকৃখাইয়। নিমাইয়ের মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া 
গেল, সে চাদর ছাড়িয়া দিয়া আড়ষ্ট হইয়। দীড়াইয়! রহিল, 
চোখের জল পড়িতে-পড়িতে রহিয়া গেল। 

রতনদাস আর ভাহার পানে ভাকাইল না, অতান্ত রাগ 


মুক্তিলাভ 


ভয়ে তাহার বুকটা কীপিতেছিল, থাকিয়া-থাকিয়। চোখে 


৮৭ 





করিয়াই--হরিবোল--হরিবোল--বলিয়। সে অগ্রসর 
হইয়া পড়িল। 
(৪) 
পথে আমিতে-আমিতেই তাহার মনট! বড় খারাপ 


হইয়। গেল, কতবার নিমাইয়ের সেই বিবর্ণ মুখখানার কথা 


ভাবিয়া মে থমূকিয়! দাড়াইল, মনে ভাবিল ফিরিয়া যাই, 


নিমাইকে বেশ করিয়। বুঝাইয়! রাখিয়া ন। হয় কাল ফের! 
যাইবে। মাত্র ছু ঘণ্টা সে সেখানে গিম্বাছে, কাহারও 
মহিত তাহার পরিচয় হয় নাই, সেখানে সে থাকিবে কি 
করিয়া? একটা দিন থাকিয়৷ তাহাকে সব চিনাইয়। দিয়] 
তাহাকে বুঝাইয়া রাখিয়া আস! তাহার খুবই উচিত 
ছিল। 

ছুই প1আখড়ার দিকে ফিরিয়া দে থামিল। আবার 
আবার সে যাইতেছে, আবার সেই মায়ার বাধনে জড়াইয়া 
পড়িবে? একটু. কীদিয়া নিজেই ঠাণ্ডা হইয়।' যাইবে, 
সকলের সহিত হরির ইচ্ছায় নিজেই পরিচন় করিয়া 
লইবে। ন! আর সে ফিরিবে না, আর সে তাহার কে 
যাইবে না। রতনদাস আবার বাড়ীর দিকে ফিরিল। 

হায়রে। শুন্ত বাড়ী কার্দিতেছে। শিশুর অশাস্ত 
চর্ণ-ক্ষেপণে সে উঠান ত গুঞ্জরিয়া উঠে না, সে 
যেন আজ একেবারেই মরিয়া গিয়াছে । আজ কিছুর 
মধ্যেই জীবনের দাড়া যেন নাই। রতনদাস চুপ করিয়া 
বারাণ্ডার একধারে বসিয়া রহিল। 

কষ বৈরাগী সম্মুখের পথ দিয়া যাইতে-যাইতে বুড়াকে 
চুপচাপ বসিয়৷ ভাবিতে দেখিয়া! বলিগ, “ক দাদা, আল 
যে বড় সব চুপচাপ ।” 

শুদ্ধ হাসিয়া রতন্দান ডাকিল, “এস নাতি, একটু 
গল্প করা যাক্‌, একুল! ঘরে টি'কৃতে প্রাণ আর চাচ্ছে না” 

রু্ তাহার পাশে বসিয়া তামাক সাজিতে-সাজিতে 
বলিল, "তোমার পুব্যিপুত্ টি কোথা গেল দাদ! ?” 

রতনদাম বলিল, তা'কে আমার বোনের কাছে 
স্বরূপদাস বাবাজির আখড়ায় দিয়ে এলুম। অনেক 


' ভেবে দেখ লুম, তোমাদের কথাই ঠিক, আমার কি ওফুর 


পোষায় দাধ!? সংসার ভগবান্‌ দিয়েও কেড়ে নিয়েছেন, 
আবার সাধ ক'রে পরের একটা ছেলে কুড়িয়ে এনে সংসার 


চট 


"৮৮ 


পাতি কেন? ওসব বন্কি মাথায় নেওয়। নেয় ভারি ধার দায়, 
নইলে আর কি? ভগবান্‌ যি দিতেন, তবে আমার 
ঘর আন্গ কি খালি হ'ত? এ একটা পরীক্ষা-_অর্থাৎ-_ 
সব দিয়ে কেড়ে নিয়ে আমায় বৈরাগী ক'রে রেখেও এই 
একটা ছেলে দিয়ে দেখছিলেন আমি আবার জড়িয়ে 
পড়িকি না। আমি দে চালাকিটুকু ষদি ধরতেই ন! 
পারুব, তবে এতদিন ধ'রে তার স্গে কার্বারই বা করুছি 
কেন? দেড় বছর রাখলুম অসহ, বোধ হ'গ-_ফেলে 
দিয়ে এলুম। যাক্‌, এবার নিশ্চিন্ত হয়েছি, আর কখনও 
কোনো জীবকে দয়া দেখাতে গিয়ে ঠকুব না।” 

কুচ কলকেটা তাহার হার্ভে দিতে-দিতে বণিল, 
*ওইটুকুই বুঝে! দাধা, ওই বুঝবার জ্ঞানটুকু থাক্‌লে 
কথ খণে!, তোমায় কষ্ট পেতে হবে না, ভগবান তোমার 
দিন একরকম করে চালিয়ে দেবেনই ।” 

বতননাস দম ভরিয়। তামাক টানিয়! কল্‌কে কুষণের 
হাতে ফিরাইয় দিল, অন্যদিন সে সব তামাকটুকু নিঃশেষ 
না করিয়া কল্‌কে ছাড়িত না, কিন্তু আরজ কি 
জানি কেন,--তামাকট। তাহার কাছে বড়ই খিশ্রী 
ঠেকিতেছিল। 

সে বলিল, যা বলেছ দাদা । ছোঁড়াটা আসার সময় 
বড় কাদতে লাগল, আমার চাদরের এইখানাটা চেপে 
ধরেছিল__, বলিতে-বলিতে চাদরের যে অংশটা নিমাই 
চাপয়। ধরিয়াছিল দেই দিকুটা একবার দেখাইয়! বুকের 
মধ্যে চাপিম্বা রাখিল; আবার বলিল, “তা-_আমি কি 
তাহাতে ভুলি ? একধমকে তা'কে একেবারে চুপ করিয়ে 
দিলুম, ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে মুখের পানে চেয়ে রইল, তবু 
আর একটি কথা বল্বার সাধ্যি রইল না!” 

কৃষ্ণ এ-বর্পনাতে ষথার্থই একটু ব্যথা পাইল, বলিল, 
অমন ক'রে ভাড়া দিয়ে চ'লে আসাট! তোমার কিন্তু উচিত 
হয়নি, দাদা । ছেলেমান্থষ, তোমাকেই চেনে-জানে, 
তা'কে--” 

ঠিক এই কথাটা রভনদাসের হদয়ের মধ্য আর্তন্ছরে 
চীৎকার করিতেছিল; সে সেই কথ! বাহিরেও শুনিল, 
অস্থির হইয়া বলিল, «এ-রকম না করলে সে থাকত 
কখনও সেখানে? ঠিক আমার পিছনে-পিছনে; চ'লে 
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আস্ত এই ধরটাতে তার যে কি মধু মাখানো আছে তা 
জানিনে, এ ঘর ছেড়ে সে কোথাও যেতে চাইত না।” 

ঘরের পানে তাকাইয়া বৃদ্ধ একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস 
ফেলিল, কিন্তু সে সজোরনিংশ্বাসে হৃদয়ের ব্যথা কমিল 
না, আরও যেন জমাট বাঁধিয়া আসিল। 

দিনটা! তবু এখানে ওখানে সেখানে করিয়! কাটাইয়া 
আসিতে পাঁর! যায়, সুদীর্ঘ রাত কাটে কই? বুড়া তামাক 
সাজিতে বসে, বার-বার তাহার দৃষ্টি পড়ে গিয়া সেই- 
খানটিতে যেখানে সে শুইয়। থাকিত। হায় রে, কোথায় 
কার কাছে সে আজ শুইয়! পড়িয়া আছে। বড় অভিমানী 
যে সে, রাজে ভয় পাইয়া ঘুম ভাঙিয়! গেলে সে বিছানায় 
মুখখানা গুঁজিয় দিয়! ফুঁপাইয়া-ফু পাইয়া কাদিবে, তনু 
কাহাকেও ডাঁকিবে না। 

রাধিতে বসিয়া মনটা, এমন তিক্তবিরক্তিতে ভরিয়া 
উঠে যে, তাহার আর রাধিতে ইচ্ছা! হয় না। তা'তে 
জাল হয়ত নিভিয়া গিয়াছে, উঠি-উঠি করিয়াও সে 
আর উঠিতে পারে না, কিন্তু উনানের পানে তাকাইয়! 
চু করিয়া বঙিয়া থাকে। কোনো একখানা তরকারী 
রাঁধিতে গেলে মনে হয়, কে ধাইবে। 

নাঃ, এমন করিয়াও দিন কাটানে| যায় না। রতন- 
দাস ভাবিয়াছিল, তাহাকে বিদ্বায় করিতে পারিলেই সব 
ভাবন! চুকিম্না' যাইবে, কিন্তু ভাবন! চুকিয়া যাওয়া দূরে 
থাক্‌, «এেন বিশ্বের ভাবনা আসিয়া! তাহার মাথায় 
চাপিয়া বসিয়াছে। 

বিরক্ত রতনদাস আবার দেশভ্রমণে বাহির হইবে, 
স্থির করিল। এই তাহার শেষ যাআ, আর কিছুতেই নে 
এ-জীবনে দেশে ফিরিবে না। 

খড়ম-জোড়া, আর থেগে! হা'কা, মালা, ছু'্ধানা 
ময়ল! ছে কাপড় সে তাহার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে 
একদিন ভরিয়া লইল। বিদবেশ-যাঞ্জা করিতে হইতেছে, 
আর সে আসিবে না। 

জন্মের শোধ গ্রামটাকে একবার দৈখিয়া লইয়া! সে 
যখন ঘরে ফিরিল, তখন দেখিতে পাইল একটি অর্ধ- 
উলঙ্গ শিশু তাহার বারাগ্ডায় মাটিতে মুখখানা ওজিয়া 
উপুড় হইয়া! পড়িয়া জাছে। | 


.১ম সংখ্য) ] 


এ কে 1-্পবিস্বয়ে রতনদাসের হৃদয় পূর্ণ হইয়! গেল। 


অগ্রসর হইয়া আপিয়া দেখিল, 'নিমাই-ই বটে। ছুঃখ, 
মমতা, বিস্ময় মুহূর্তে উড়িয়া গে, রাগ আসিয়া মেস্থানে 
্লাড়াইল। আবার কি বিপত্তি? কাল দুপুরে সে চলিয়! 
যাইবে, আজ বৈকালে আপদ্‌ আসিয়া জুটিল কোথা 
হইতে? আজ নয় দশ দিন মাত্র সে গিয়াছে, ইহার 
মধ্যে-_ 

, রাগে রতনদাস ছুটিয়। গিয়া! তাহাকে এক ধাক্ক। দিল, 
।ঈককঠে বলিয়! উঠিগ, “তুই আবার এসেছিম্‌ যে ছোড়া, 
"কে তোকে রেখে গেল ?* 

অতি কষ্টে সে উঠিয়। বসিল। তাহার গা তখন জরে 
পুড়িয়। যাইতেছে, মুখখানা পিঁছুরের মতন লাল হইয়া 
উঠিযাছে, সে মোটে চাহিতে পারিভেছে না, কথা 
কঠিতে প্রারিতেছে না। জড়িতকঠে সে বলিল, কেউ 
দিয়ে যখনি বাবা, আমি পালিয়ে এসেছি । আমায় তা*রা 
বড্ড মারে, এই দেখ আমার গায়ে মারের কত দাগ 
রয়েছে! বড্ড জর হয়েছে, তবু বল্ছে গরু নিয়ে মাঠে 
যেতে, মাম ভাঠ পালিয়েছি।» 

“তাই পাপিয়েছ”__রতশ্দাস বিকট মুখভঙ্গী করিয়া 
উঠিল, "তাই আমায় চরিতার্থ ক'রে দিতে এসেছ? পাজি 
ব্মাচেস ছেলে, বদিখে তোকে ভাত খাওয়াবে কে রে? 
দুখ ত, দুর হ, এখন আমার বাড়ী থেকে দুর হ'য়ে 
যা” ূ 

নিমাই তেম্ননই গড়িয়া রহিল, রাগের প্রাবঙ্গ্যে 
রতনদাস তিন ছিলিম তামাকই খাইয়। ফেলিগ। 

সন্ধ্যার সময় নিষাইয়ের অন্বেষণে ভগিনী আসিল। 
নিমাইকে সে নাকি বড় ভালোবাসে, এমন হতভাগা ছেলে 
যে তবু সেখানে থাকিতে চায় না। মাঠে সম্পূর্ণ অরক্ষিত 
অবস্থায় গরুটিকে ছাড়িয়া দিয়া সে এখানে চলিয়। আগি- 
ছে। গরু নিরাপদে বাড গিয়া পৌছিয়াছে, তাহার 
বাজে ভগ্গিনীকে এই আড়াই ক্রোশ পথ হ্াটিয়া এখানে 

[পিতে হয়াছে। আজই তাহার ফিরিয়া যাওয়া চাই, 

*কন"না গরু-বাছ্ুর আছে, থাকিলে চলবে না। নিখাই 
যদি না যায়, তবে দাদার কাছেই থাক, মে যেমন 
শাসিয়াছে, তেমূনিই যাইবে। 


ুক্তিলাভ 


৮৯ 


অতিরিক্ত ব্যত্ত হইয়া উঠিয়। রতনদান বলিল, “না 
না, নিমাই থাকলে আমার চলবে না। আমি কাল 
দুপুরে মথুরাক্ধ ধাবে। ঠিক করেছি,ও মায়ার বাধনে জড়াবে। 
না বলেই ত ওকে তোর কাছে দিয়েছি। সামান্য 
একটু জর হয়েছে বই ত না, এতথানি থাকৃতে পেরে 
থাকে যদি, অনায়াসে যেতে পারবে ।” 

নিমাইকে উঠাইয়া সে তাহার আদেশ জারি করিল, , 
এখনি এই মুহূর্তে তাহার চলিয়া-যা ওয়! চাই-ই, রতনদান 
আর তাহার ফাঁদে কিছুতেই প1 দিবে ন1, অভএব গাহার 
এখানে মাপাই অন্তায় হইগ্গাছে। 

নিমাই শুধু একট। দীর্ঘনিশ্বাদ ফেলিল। পা ও সমস্ত 
দেহ তাহা জরের প্রাবল্যে থর-থর কাপিতেছিল, ঠট 
দিয়! একট। আর্ত হর, বাহির হইতে চাহিতেছিলু+- সদ” 
জোর করিয়া ঠোট চাপিয়। হিল। 

তাহার। সেই সন্ধ্যাবেলায় চপিয়! গেল। আশ্বন্তির 
একট! নিঃশ্বাস ফেলিয়া তামাক সাঞ্জিতে-সাঙ্গিতে রতন- 
দাস বলিল “থাক্‌ আপদ্‌ গেল, বাচা গেল” । | 

পগদিন রতনদাস চলি যাইবার আয়োজনে মহাব্যস্ত, 
তাড়াতাড়িতে ভাই খাইতে পারিল ন|। 

দলে-দলে লোক আনিতেছে যাইতেছে, সে এই 
চিরবিদায় লইয়। চণ্লগ যাইতেছে শুনিগ সকলেই 
দেখাশুনা করিতে আলিতেছে। |] 

রতনদাস দরকঙ্জার শিকল তুলিয়। দিতেছিল, উন 
হইতে শশী পোদ্দার ইাকিল,_“বাবাপ্জ, চল্ছ লাকি ?” 

ফিরিয়া একটু হাপিয়া বঙনদাস বপিল, “কেমন করে 
বল্ব পোদ্দারের পো, যতক্ষণ ন। ট্রেনে উঠব ততক্ষণ 
বিশ্বাস নেই।” 

শখ পোদ্দার বলিল, “ম্বরূপদাস বাবান্ষির আখড়ার 
ব্যাপারটা জানো, বাবাজি? শুন্লুম ছেলেটি নাক 
তোমার কাছেই এসেছিল, তুমি বুঝি ত।*কে আবার 
ফিরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলে ?” 

রতনদাল বিবর্ণ হইয়। পিয়া বলিল, “হ্যা, পাঠিয়ে 
দিম্বেহিলুম |” 

শশী পোদ্দার শুষকঠে বলিল, “আহা, ততটা জর 
গায়ে এই আড়াই-তিন ক্রোশ পথ হেঁটে সাত বছরের” 


৯৩ 


পরিভ্রাণ পাওয়ার আশায় তোমারই কাছে পালিয়ে এসে- 
ছিল, তুমি সব জেনে-শঃন সেই জর-গায়ে আবার এতটা 
পথ হটিয়ে তা'কে পাঠিয়ে দিলে বাবাজি? সেকি কম 
অত্যাচারটা সচ্ছিপ সেখানে? শুন্লুম তিনদিন ধ'রে তা'র 
জ্বর হচ্ছিল, তার ওপর অতটা মার খেয়েছে কাজ করৃতে 
পারেনি ব'লে, তুমি আবার তাকে কোন্‌ প্রাণে সেখানে 
পাঠিয়ে দিলে, ও],র মর্বার জস্তেই নাকি?” 

আর্তভাবে ঠেঁচাইয় উঠিয়। রতনদাস তাহার হাতখানা 
শক্ত করিয়া চাপিয়! ধরিল-_“কি_-কি বল্লে পোদ্দারের 
পো?” 

পোদ্দার একটা! দীর্ঘনিঃশ্বাদ ফেলিয়া বলিল, “এখান 
হ'তে ফি'রে গিয়েই ছেলে সেই খে শুয়ে পড়ল,আর উঠল 
না এক ঘণ্টার মধ্যে তা"র সব শেষ হ'য়ে গেল। 
আমি.কাল আখড়ায় ছিলুম7 ছেলেট! যাওয়ার সময় 
চীৎকার করুছিল-_“ও বাব বাবা গে, আমি তোমার 
কাছে থাকৃব, আমায় কোথাও পাঠিয়ে নাস, শুন্তে-শুনূতে 
আমার চোখের ছলে বুক ভেমে গেল, তুমি যত ধর্মই করো! 
না বাবাঞ্জি, এই জীবহত্যার মহাপাপ তোমারই-__আর 
কারও নয়) তোমার সব ধশ্ম-কন্ম পণ্ড হঃয়ে গেল।” 

আড় রতনদান বিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনের 
মধ্যে বজ্ের স্থরে কে যেন গঞ্জিয় বলিতেছিল, তুই-ই 
তাহাকে মারিয়া ফেলিলি মহাপাতকী! 


প্রবাসী কার্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 

আহা, বাছা রে, সে যে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া- 
ছিল। মনে পড়িতে লাগিল নিমাইয়ের কথা, নিজের 
ব্যবহার মনে পড়িল, কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন নিমাই 
চলিয়া যায়, তখন তাহার মুখধান| কিরূপ হইয়। গিয়াছিল। 

সুদুর আকাশের কোনোখানে দৃষ্টি রাখিয়া রতনদাম 
বসিয়া রহিল। থে ট্রেনে সে যাইত, একটার সময় 
সেখানা চলিয়া গেল, সে উঠিতে পারিল না, নড়িতে 
পারিল না। 


নিমাই-নিমাই রে! 


বৃদ্ধ শেষ বেলায় মাটিতে আছ ড়াইয়! পড়িল্-_তোমার 
জিত ভগবান্‌, পরাক্ষায় মে উত্তীর্ণ হইতে পারিল না, 
কাচাগ্তটি লইয়! খেলিতে বলিয়। তাহার হার হইয়া 
গিয়াছে, মায়ার বাধন পরিব ন| ভাবি! মায়ার বাধন 
পরিয়াছে। তাহাকে বাচাইয়। রাখিলে না কেন প্রত, 
তাহা হইলে দেখিতে পাইতে মে সংসারে জয়লাভ 
করিতে সমথ হইত কিনা। 

রতনদাস জ্লাটে করাদাত করিয়া ভঙাম্থর়ে 
চেঁচাইছ! উঠিল,“তুই কি রাগ ক'রে চ*লে গেলি, নিমাই? 
ওরে, আমি আর তোকে তফাতে রাখর না, তোকে 
বুকের মধ্যে রাখব! আয় রে, একবার ফিরে আয়রে 
নিমাই--। 
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শত্ী প্রভাত সান্যাল 


খৃটায় ও খৃষ্জন্মের ছুঠ শতাব্দী পূর্বে "মাফ গানিস্থান, 
ব্াক্টুয়। ৪ পশ্চিম-পাঞ্জাবে যে-ধঃণের গ্রাক্‌ মূর্তি-শিল্প 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া মহাবীর আলেকজান্দারের প্রাচা- 
'সাআজ্োর উত্তরাধিকারীগণ ভায়তবর্ষে তাহার কতকগুলি 
স্থায়ী নিদর্শন রাখি! গিয়াছেন। ভারতীয় জ্যোতি- 
বিজ্ঞান ও অক্কশাস্ত্রের প্রসারে গ্রীকৃদিগের দান 


কধনও গে. ... . .. 


বোধ ভয় অতি অল্লই ছিল, সেই কারণে সে দানের 
স্থৃতি এখন লুপ্তপ্রায় হইয়! গিয়াছে । কিন্ধু ভারতবর্ধীয় 
প্রাচীন গ্রীক গুপনিবেশিকগণ উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত- 
প্রদেশে যেসকল অনপনেয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন তাহ! 
হইতে এই এভিহাসিক সত্যটি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে 
পরবর্তী গ্রীক্গণ ভারতবর্ষে শুধু বিজেতারপেই আসেন 


১ম সংখ্যা] 


স্পা পশীপাপাগীশিলিলা শিশির শশিশিশীত 


নাই। ভাহারা উপনিবেশিকভাবেও বাস রিয়া 
গিয়াছেন। 

গ্রীকৃদিগের শিলা শিল্পা ভারতীয় অনেকস্থানের 
শিলা-শিল্প হইতে বিশেষরূপ পৃথকৃ। গ্রীসীয়গণ, প্রথমে 
গৌণভাবে পারশ্যদেশীয় চিত্র-শিপ্পের সাহাযো ও পরে 
ঘারও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শদ্বারা, ভারতীয় ভাস্কর্যের উন্নতিসাধনে 
[শেষভাবে পাহাষ্য করেন। যদিও ভারতীয় শিল্পীগণ 
গ্রামদেশের নিকট তাহাদের খণ বিস্বাত হইয়াছেন, তথাপি 
উঃর ভারতের গাস্ধার ভাক্কর্্যশিল্পের মহিত খাঁটি গ্রীক্‌- 
শি ন্নর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উত্তর-পশ্চিম শীমান্ত-প্রদেশে গ্রীক 
বিৎয়ের ও উপনিবেশ-স্থাপনের কথ! প্রমাণ করাইয়া 
দেয়। 

'ম্নীক্গণ ভারতবর্ষে বিজেতাঁরূপে আগমন কবেন ও 
এ-দেশে যথাসস্ভব গ্রীস্দেশীয় আচার-ব্যব্ঠার পালন 
করিয়। চলিতে চেষ্টা করেন। সেলুক্ষা নিকেটরের প্রাচ্য 
মাআ্া।জার পতনের পর ও ম্বাধীন পারস্তের অত্যুখানের 
দরুন ব্যাক্টিয়ার গ্রীকগণ তাহাদের উউফ্রেটিস্‌ 
উপতাকা ও এশিয়া মাইনরের দ্ঙ্জাতীয়গণের ও 
গ্রতি/বশীদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। 
ইহার ফলে প্রাচা ভূখণ্ডের অধিবাসী গ্রীকগণ পরবতী 
গ্রীসনেশীয় ও রোমকদেশীয় ইতিহাসে ভারতীয় বলিয়া 
পরিগণিত হইলেন। ধীরে-ধীরে তাহারা ভারতীয় 
আচার-ব্যবহার মানিয়। চলিতে লাগিলেন এবং ক্রমে 
তাহারা ভারতীয় ধর্ম৪ গ্রহণ করিয়। এদেশের স্থায়ী 
বাসিন্দা হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অন্তর্ধিবাহ দ্বারা 
'ছাহ রা ক্রমে এদেশের অধিবামীদের সহিত মিশিয়া 
(গণেন। বর্তমানে ভারতবর্ষের কোটি-কোটি অধিবাসীর 
1ভতর, এই প্রবাসী গ্রীক্দের কোনে! চিহুই দেখিতে 
গায়! যায় না। ব্যাক্টিয়ার ও আফগানিস্থানের গ্রীক্গণ 
এক নৃতন-ধরণের ভারতীয় সভ্যতার অগ্রদূত ও গ্রবর্তক- 
ক গণ্য হইতে পারেন। এই সভ্যতার চিহ্ন চীনদেশের 
1 ও পারশ্তদেশের সীমাস্ত-প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। 

গ্রীক্গণ প্রথমে বৌদ্ধ অথব! হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। 
প.ঢাবের গ্রীক নৃপতি আটটি আল্কিডাস্‌ মধ্যগ্রদেশের 
ম|।ব-রাজের নিকট যেদুত গাঠান,তিনি ভিলসা বা! বিদি- 
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সাপ ত শপ পিশতশীশতশ তত শপ লতি পিতাপিন্পশ-িশ পপি তাত পিসিপান পপ পালিত পিতা তপতি শত 


৯১ 


৭ ২ পপ পদিস্পিত তত তল পি শা পপ লা 


শার নিকটস্থ বেশনগর নামক স্থান একটি গরুড়ন্যত্ নির্মাণ 
করান। এই স্থানটি এখন সিদ্ধিয়ার রাজ্যের অন্ততুক্ত। 
গ্রীক-রাজদুতটি হেলিওডোরাস নামে পরিচিত ছিলেন 
এবং তাহার পিতার নাম ছিল ভিয়ন। তিনি বৈষ্ণব ধশ্ম।- 
বলম্বী ছিলেন। থিওডোরাম্‌-নামক অপর একজন গ্রীকৃ 
একটি নাগ-দেবতার মন্দির নিশ্মাণ করান। তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধন্ম অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ-মন্দিরাদি 
নির্খণ করাইয়াছিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধগণ এইমব 
মন্দিগািকে বিহার না ব্তপ আখ)! দিয়াছেন। গ্রীক্‌- 
বৌদ্ধগণ উপাসনাম় মুষ্ঠিপৃঙ্জার প্রথা স্থায়ীভাবে 
প্রবর্তিত করেন। খুষ্পূর্ব ২য় শতাবী পর্যন্ত ভারতীয় 
বৌদ্ধগণের ভিতর মৃষ্ভিপৃক্জার প্রগলন ছিল না। সেই 
কারণে বরহুত এব শীচির পাথরে খোদ। চিত্রসমূহে "দ্ধ 
দেবের প্রতিমূর্তি কৌনোই চিহ্ন নাই। সেগুলিতে 
প্রভুর পদচিহ্ন দ্বারাই তাহার উপস্থিতি দেখানো হইয়াছে। 
গীক্গণ অতি প্রাচীনকাল হইতে মূর্তি পূজ। করিয়া 
আমিয়াছে। ভারতীয় শ্রীকৃগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হই 
প্রভূঃ মূর্তি নিশ্বাণ করেন। বুদ্ধদেবের বৌদ্বত্ব প্রার্ধির 
পর এবং বোধিপত্ব হইয়। থাকিবার সময়--এই উভয় 
অবস্থার মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়। ভারতীয় গ্রীকৃগণ আফ.- 
গানিস্থানে ও পশ্চিম-পাঞ্জাবে মন্দির নিশ্ধাণ করাইয়া 
গ্রীম্দেশীয় মোটিফ. ( চিত্রিকা) দ্বারা সজ্জিত করেন। 

সমগ্র আফগানিস্থানে,ব্যাক্টি,য়ার অনেক অগম্যস্থ£নে 
ও পশ্চিম-পাঞ্জাবে বহু গ্রীক্‌ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এইসব অঞ্চলে প্রাপ্ত খাটি গ্রীসীয়-ধরণের 
বা ইণ্ডে গ্রীক-ধরণের অনেক ভালো-ভালো৷ খোদিত মূর্ধি 
ইয়োরোপের সর্বত্র চালান হইয়া গিগ্কাছরে। কিছুদিন 
পূ্বব-পর্যাস্ত পাঞ্জাবী বেনেরা এইধরণের শিলামুর্ভিসমূহ 
ইউরোপে পাঠাইয়া বেশ লাভ করিয্বাছে। মম্প্রতি আইন 
দ্বারা এই ব্যবসায় বন্ধ কর! হইয়াছে। পেশওয়ার, 
তক্ষশিল। লাহোর, কলিকাত৷ ও ভারতের অন্তান্ত আছু- 
ঘরে খাটি গ্রীক্-ধরণের ও ইপ্ডো-গ্রীকৃ-ধরণের অনেক হুম্দর- 
সুন্দর ভাঙ্কর্ধয-শিল্পের সংগ্রহ আছে। এক্ষণে ইউরোপের 
অনেক জাছুঘরে ও ব্যক্তিবিশেষের গৃহে গান্ধার-তাস্ব্যের 
অনেক নমুন1 দেখিতে পাওয়া যায়। 


৯২ প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩৩২ [ ২৫শ তাগ, ২য় খণ্ড 


ভারতবর্ষে বোধ হয় একমাত্র এলাহাবাদের অবসর- নৈপুণ/ও পূর্ববর্তী ইপ্ডোগ্রীক্‌ শিল্পীদের মতন নয়। তৃতীয় 
প্রাঞ্ধ ডাক্তার মেঞ্জর বামনদ।ল বন মহাশয়ের গৃহেই এই- মূর্তিটি জা ই আছে, কিন্তু নষ্প্রায় হয়! গিযাডে | এই 
প্রকার সংগ্রহ রহিয়াছে । ১৯১০ খ্ৃষ্ট।স্বে এলাহাধাদের [. 
প্রদশপীছে তিনি এইসব সংগৃহীত মুভি সাধারণকে 
দেখান। তাহার সংগৃহীত উৎকীর্ণ শিলালিপি ও 
প্রন্ত-মর্তিসমূহর ঠিতর গাদ্ধার দেশীয় ইপ্ডোগ্রীক ৰ 
শিলপটদের তৈরী আনেক মৃণ্ত্ভ'আছে। আমরা এই প্রবন্ধে | 
সেই মুর্ভগ্তলিবই মাম পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব । 
গ্রীক মোটিফ -চিত্রদমুহ বেখিলেই প্রথমে সেগুলির ] 
র 
[ 















দ্বভাবিক সঙ্জ। ও পণিচ্দের প্রতি দৃষ্টি পডে। গাদ্ধার- 
শিল্পের দুটি বিশ্ষেত দেখা যায়। প্রথম মুর্তি প্রতিষ্ঠা ] 
ও দ্বিতীয় দাখবের খোণ। চিত্রদমুহের সাহাধো বুদ্ছদেবের 
কারক !হিণী বর্ণনা করা। 

মেজর বন্থর স.গ্রহর মধো অনেকগুলি মুর্ভ আগে । 
১নং মূর্তট মন্তকবিহীন বুষ্-মূর্তি। ২৭২ মূর্তিটি 
পরবত্তীঁ ইগ্ডগ্রক যুগেব অর্থাৎ কনণিফ, হুবিষ্ক ও শক 
সম্রাটদের ঝাজত্ববালের ভাক্কর শিল্পের নিদর্শন | যূর্তিটা 
বালি চুণে নিশ্মিত, পাথরের নহে? এবং ইহার গড়ন 


লা 






১। বুদ্ধ-মুর্তি[ পরিধেয় বন্ত।দি। কারুকা ব্য অষ্টব্য ] ৩। গাস্ধার-তান্ষর্য্ের অবনতির প্রথম যুগের বুদ্ধমুস্তি 











জমালগচীর গান্ধার ভাক্ষর্য্য 


২ সপপীশশপশপাশন শশা শীশপিশীশীীপাপীশীসিপীশিশীী শি 


৪1 বুদ্ধে? সপ্তক 


৯৩ 


৯৪ প্রবাসী-_কার্ডিক, ১৩৩২ [ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 











পক 


দা 


মন্তকবিহীন বোধিনন্ব-মুক্তি 
[গলায় হার ও গন্ভান্ত আহরণ দ্ষইবা ] 


৯৫ 


জমাঁলগটীর গান্ধার ভাস্কর্য 








বুদ্ধের শবদাহ 


১৩ 


২৭। ইপ্ডোত্রীক বিহারের দরজার চৌকাঠ 





ললিতবিপ্তর হইতে একটি দৃস্ত। 
কলিকাত। জাদুঘরের আসল মূর্তিটি হইতে ছা প্রস্তুত 


বুদ্ধের পাঠশালায় গমন । 


১৪) 








৯৬ . প্রবাসী-কার্ডিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড, 


7 শিপ শিপ পশাশিতিন 





২২. | বুদ্ধদেব? দেছাবশেষে বিতরণ 





২৩। প্রতুগ মন্তগাররণ 
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১ম সংখ্যা] 


শাপলা পানি পাশপীশাতশ ৮. শি ০০ ০ 


মুর্তিটি গাদ্ধার-শিল্পের অবনতির 
প্রথম যুগের বলিয়া মনে হয়। ৪নং 
মূর্তিটি বুদ্ধের মন্তক। ইহা গান্ধার, 
শিল্পের উন্নাতর সময়কার মৃত্তি। ৫ ও 
৬ নং মৃষ্ঠি-ছইটিতে সমাসীন বুদ্ধ 
দূন্মের চক্র ঘুরাইভেছেন দেখানো 
হইয়াছে । বুদ্ধ-মৃত্তি খিলানের নিম 
স্কবাপিত হইয়াছে । খিলানের উপরে 
মন্দিরের গোলাকার গন্ুজ দৃষ্ট হয়। 
,উভয়পার্খে পরিচারকগণ রহিয়াছে। 
' এই মৃষ্তিগুলি গান্ধার-শিল্পের অব- 
নতি যুগের । বোধিসত্ ৃষ্ি গুলির 
'মধো ৭ নং মুছিটিই সর্বধাপেক্ষা হুন্দর। উহা গ্ীক্দের 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে অধিকার স্থাপন করার 
কালের। ৮ নং মৃষ্ঠিটিও এই যুগের বোধিসন্ত মুধ্ি। 
মুপ্তিটির গলায় মাল! ও পায়ে পাদুকা ও অন্তান্ত বসন- 
আভরণ দুষ্ট হয়। খৃষ্ট জনের কয়েক শতাকী 
পৃেব ভারতবধে এধরণের আভরণাদি ব্যবহৃত হইত। 
ত্বতীয় বোধিসত্ব মুন্তিটি (৯ নং) পরবর্তী যুগের 
বোধ হয় কুষাণ সম্রাট্গণের সমসাময়িক । ইহার পূর্ববর্তী 





১৫ পাঠশালায় অধ্যারমরত বুদ্ধ । বুদ্ধ কাষ্টফলকে লিখিতেছেন 


১৩ 


জামালগটীর গান্ধার ভাক্কর্য্য 


৯৭ 





১৬। শাক্যদিংহের অনার মহলে যুবরাজ সিদ্ধার্থ 


যুগের মুদি গুলি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম 
শ্রেণীতে (নং ১*) মুধাস্থলে বুদ্ধমৃন্তি আসীন +৪ উদয় 
পার্খে অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রেয়র মৃতি দৃষ্ট হয়।, দ্বিনীর 
শ্রেণীর মৃষ্তিগ্ুলি (নং ১১) নষ্ট হইয়। গিয়াছে । সম্পুর্ণ 
অবস্থায় সাতটি অতীহ্ ও ভবিষাৎবুদ্ধর মূর্তি ছিপ: 
কিন্তু মৃ্িটি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এখন মাজ তিনটি মকচ 
আছে। মধ্য যুত্তিট সমাসীন বুদ্ধমূি। 

মেঙ্জর বহুর সংগ্রচসমূ্ের মধ্যে প্রস্থ বুদ্ধের জীবন 
কথা-পরিচায়ক অনেকগুলি খোদিত চিত্র আছে । এগুলি 
দ্বারা বৌদ্ধ মন্দির, স্তপ ও বিহারগুশি সাজানো হইভ। 
যে সকল খোদিত প্রস্তর দিয়া স্ত,পদমৃ সঙ্দিত হই'ত 
সেগুলি অদ্ধ গোলাকার । দোজা খোদিত শ্রস্তর- 
গুলি বিহারসমূহ হইতে প্রাপ্ত। ১২ নং মৃর্তিটিতে 
বুদ্ধের জন্ম দেখানো হইয়াছে । ইহাতে তিনটি পুরুষ- 
মাষের মৃদ্তি আছে বস্ত্র হণ্ডে উন্দ্রদেব, মৃদ্তির পুরোভাগে 
্রদ্ধা ও অপর একটি দেবতা । কথিত গাছে যে প্রস্থ 
জন্ম সাধারণ মানুষের মতন হয় না--তীহার মাতাগ 
পার্্দেশ হইতে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। যখন তীহার জন্ম 
হয় তখন ইন্দ্রদেব স্বর্ণনির্শিভ বস্ত্র হন্তে এই দেবশিশুকে 
বরণ করিতে আসেন। ১৩ নং মূর্তিটি স্তপ হইছে, 
সংগৃহীত। ইহাতে ছুইটি চিত্র দেখানে! হইয়াছে । মৃক্তিটি 
ভঙ্বাবস্থায় আছে বলিয়া দৃষ্ঠ-ছুইাট ভালো! করিয়া দেখ! বাঃ 
না। বামদিকের চিত্রটিতে একটি পুরুষ ও একটি ন্লীলোক 


৯৮ গ্রাবাসী--কার্তিক, ১৩৩২ [২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড. 


২০২ লিশপিশপিশাপিাশপসীিীপাশতিতশপশিসপীশাপাশিশী পিতা শিিশিশপসপাশিগাশাসিশীদিনী পিপিপি পিপিপি 


5০০০, গণনা করিয়া বলিতেছেন। দক্ষিণ-দিকে 
রি রাঙ্জ! শুদ্ধোদন: ৪ মাগ্লাদেবী রহিয়াছেন। 
১৫নুং চিত্রেও তাহার পাঠশালায় গমনের 
চিত্র দেখানো হইয়াছে। 

গৌ £ম ষধন যুবরাজ সিদ্ধার্থ ছিলেন, 
তখন তিনি শ্বাক্যমিংহের অন্দরমহলে 
যেবপভাবে বাম করিতেন, ১৬নং শিলা" 
চিত্রে তাহাই দেখানো হইয়াছে ।তিনি তখন 
গৃহবাস ছাড়িতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। 
পরের মুষ্তিটি একটি স্তূপ হইতে সংগৃহীত । 
উঠাতে ছুইটি সম্পূর্ণ দৃষ্ত ও একটি আংশিক 
দৃশ্টা আছে। ঘটনাবলী শিলাখণ্ডের 
উপবিষ্ট রহিয়াছেন, বৃদ্ধ তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে- বামদিক হইতে আস্ত ১ইয়। দক্ষিণ দিকে শেষ ইইয়াছে। 
ছেল, পশ্চাতে একটি বৃষ আসতেছে । দক্ষিণদিকের আংশিক চিজটিতে.হিম্দু সন্ভযাসী উরুবিষ্ব কাশ্পের সহিত 
চিন্টিতে এ প্রাসাদেরহই 'অসর অংশ ৰ 
দেখানো হইয়াছে । ১৪নং যুগ্চিটি ইপ্ডি 
যান মিউজিয়মের একট হুদ্ধিত ছচ। 
এই মৃ্চিটিতে দুইটি দু দেখান 
হইয়াছে । প্রথম দৃঙ্টে লোদিসাত্বর 
পাঠশালায় গমনের চিত্ত) ভাতার 
হস্তে লেট, ধহিয়াছে। “দ্বশীয় দুর্গে 
খধি অনিত দেবেলের ক্রোড় বো'ধ 
সত্ব। খষ ক্রোডস্থ শিশুটি ভবিষ্যতে 
কিরূপ বিশিষ্ট লোক হইবে তাহাই 





১৭। মার বুদ্ধকে প্রলোভন দেখাইতেছে 





১৮ । বুদ্ধদেবের শিষাগণ তাহাকে পু্জ! করিতেছে 
কথোপকথনরত গৌক্মের মৃদ্ধি। কাশ্যপ 
পরে বৌদ্ধ ধর্শে দীক্ষিত হইয়াছিলেন | মধ্য- 
স্থিত দ্বিতীয় চিত্রটিতে বুদ্ধদেধ বৃক্ষের নিকট 
আগমন করিতেছেন দেখানো হইয়াছে। 
এই বৃক্ষের নিয়ে ধ্যানমগ্ন হইয়াই তিনি 
প্রার্থিত আলোক দেখিতে পান। 

পরের দৃশ্যটি বোধিগ্রম-তলে সমালীন 
বৃদ্ধের মূর্তি। উভয় পার্থ কতকগুলি পুরুষ 
ও স্ত্রীলোকের মূর্তি রহিয়াছে। এই 
চিত্রগানতে দেখানে! হইয়াছে কিরূপে মার- 
দৈত্যের বা শয়তানের বল্তাগণ বুদ্ধকে প্রলুন্ধ 





১৯। দেবদত্ত কর্তৃক প্ররোচিত প্রদত্ত হত্তী বুদ্ধদেবকে প্রণাম কগিতেছে 





১ম সংখ্যা] জামালগটীর গাঙ্ধার ভাঙ্ধয ৯ 


পপাপাপশী শশা পপি িপাশীপাশীশািশিপাশাসপাপাশীসিপিপাপাশাশীপীপিপাশীপিশি শীত শপ সপাশীশাসপিাশাপা শালি িশিশশিটি শিলা শশী ২৮৮০৩ তিশা 





দু চেষ্টা করিতেছে। বুদ্ধ 
জ্ঞানালোক্ প্রাপ্ত হইবার পূর্বে 
শয়তান মীর বুদ্ধকে বিপথগামী * 
করিতে চেষ্টা করে। প্রথমে সে 
তাহার দৈতা সেনাগণ দ্বার বুদ্ধকে 
ভয়.দগাইতে প্রয়াস পায়। ইহাতে 
বিফল হইয়া সে তাহার ক্ন্দরী 
কন্তাগণের নগ্ন-সৌন্দর্যা দ্বার বুদ্ধ- 
দেবকে গ্রলুন্ধ করিতে চেষ্টা করে 
(মুর্তি নং ১৭) পরের ছরবখানিকে 
প্রতৃর সমাক সন্থোধি দেখানেণ ইইয়ছে । 
এই শিলাখগুখানি সোজা স্বতরাং 





২*। বুদ্ধ-মুূ্তি 


বামপিকৃকার দৃগ্তটি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া" 
(গয়ান্ে । ' "পর দৃশ্ঠটি.5 একটি গৃহের 
দ্বারদেশে উপচিভ হস্তীকে বুদ্ধ আশীর্বাদ 
করিতেছেন দিধানো হইয়াছে বুদ্ধের 
পশ্চাতে দে মুঝ্ডিটি রঠিযাছে ভারতীয় 
মুগ্তিশিল্পে লাগার পরিচয় একটি সপুণ সমহ্যা। 
মঞ্ডিটিকে এখিব মাত্র ব্রা উন্ত্র বলিয়া 
মনে হয়, কিন্ধ এস্থলে তাহার উপস্থিতির 
কোনো স্ুম্পষ্ট কারণ শির্দেণ করা যায় 
ন।। কেহ কে বলেন এটি বুদ্ধের জ্ঞাতি- 
ভ্রাতা দেবদত্তের মুন্তি। দেবদত্ব বৌদধ- 
ধর্মের বিরোধী ছিলেন ও বহুবার বুদ্ধ- 
২১। পুরুষ ও রমগী সহিত কখোপকখনরত বুধ দেবকে মারিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া 
ইহা বিহার হইতে সংগৃহীত (মুদ্তি ». 
স* ১৮)। ইহাতে দুইটি দৃপ্ত 
'দেখানে। হইয়াছে । বামদিকের দৃশ্যে 
জান্চণ্মসার সঙ্্যাসী উরুবিষ কাশ্প 
্টাহার কুটারে বসিয়া কথোপকথন 
রিতেছেন। দক্ষিণদিকের চিত্রে 

ধের রাজা বিদ্বিসার স্বস্ত্রীক বুদ্ধকে 

পাম করিতেছেন দেখানো হইমাছে। 


টিনং শিলা-চিত্রটিও. বিহার/ুহইতে 
শছটিড। ইহার,ছাটটি রঙ্গের মাধা ৃ ৩৪ । মন্দির-জ্জার বাবহত বুদ্ধমর্তি 





তু দিত ১ ঙ 








১০৪ প্রবাসী_ কার্তিক, ১2৩২, [২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


২ ০৮ এপ তত পাশীশীতশাতিশপিপিপিশশিাশীশীশিশ 


করণ নাথে পরিচিত হ্তীটির নাম 
নালাগিরি রত্বপাল। 

২* নং চিত্র প্রচার-কার্য্যে রত 
বুদ্ধদেবের মৃত্তি--উভয় পার্গে ছুইটি 
অন্থচর। ২১ নং মৃষ্ঠিটি অসম্পূর্ণ । ইহা 
একটি ভগ্ন মৃষ্তির বামদিকৃকার অংশ 
বলিয়৷ মনে হয়। এই দৃশ্তে বুদ্ধ 
একজন পুরুষ ও একজন রমণীর সহিত 
কথোপকখন করিতেছেন। দৃশ্যটি 
একটি গৃহের সদর দরজার নিকট 
বলিয়া মনে হয়। ২২নং মৃষ্ঠিতে 
বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য মহাকাশ্ঠপ 





২৯। নৃতা ও শীত 


প্রকাশ । একবার ভিনি একটি প্রমত্ত 
হন্তীর মাহুতকে গাজগৃহের সঙ্গী -ত৮াপিসিপিটগিপীিকা কাটা 
গলিতে বুগ্ধদেবকে আক্রমণ করিতে 
প্ররোচিত করেন। কিন্তু প্রভুর 
দর্শনমাত্র এই প্রমন্ত ইশা ততক্ষণাৎ 
শু হইয়া তীহার 
পদতলে লুটাইয়া পড়ে । ১৯ মুিতে 
এই  পদানত্ টিকে প্রন 
আশীর্ববা॥ করিতেছেন দেখানো ৃ 
হইয়াছে । বু্দেবের চরিতাখ্যান . _ ..-..- পি 55 তত গত 
সমূহে এই দৃত্বা্টট নালাগিরির বশী- ৩* | বালকগণ ও মাল্য-মর্/ বহন করিতেছে 
প্রহর ্তম্ম বিতরণ করিতেছেন। 
মহাকাশাণ একটি টেবিলের পশ্চাতে 
ধণ্তায়মান। টেবিলের উপর ভম্ম- 
গোলক রহিয়াছে। উভয় পার্ে 
আটঙ্গন নৃপতি প্রস্থুর দেহাবশেষ 
গ্রহণার্থ পান্রহস্তে দণ্ডায়মান। 
অপর দৃশ্যে (মৃত্ঠি নং ২৩) বুদ্ধদেবের 
মন্তকাভরণ স্বর্গে পূজিত হইতেছে, 
দেখানো হইয়াছে। ইছা বুদ্ধের 
কপিলাবান্ত পরিত্যাগ,করিবার সময়- 
কার ঘটনা। |কগিলবান্ত পরিত্যাগ 
করিয়াঃগৌভম পথে একজন ব্যাধের 








১ম সংখ্যা] 


সহিত বেশ পরিবর্তন করেন। সেই 
সময় ইন্দ্র তীহার মন্তকাভরণ স্বর্গে 
লইয়! যান ও সেখানে তাহা পুজিত 
হয়। ২৪নং পাখরে-খোদ! চিজটিতে 
একটি চতুঃস্তস্যুক্ত মন্দিরে গ্রতূর 
দ্হোবশেষ পৃজিত হইতেছে। 
গ্রীকৃগণ বৌছ। মন্দিরসমূহ কি- 
ভাবে সঙ্জিত করিতেন, তাহার 
নিদর্শন মেজ্জর বস্থর সংগৃহীত 
শিলাখগুসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। 
২৫ নং শিলাখণ্ডটি একটি চৈত্া 
দরজার অংশ । একটি খিলানের নীচে 


৩২। শরীক, পুরুষ ও রমণীমুর্তি 
ছুই সারিতে চারিটিবৃদধমণডি রহিয়াছে। হ্িতীয় বিলানের 
নীচে খাঁটি. গ্রীক আদর্শে আ্যাকান্থাস্‌ পাতায় 
চিত্রিত নক্সা আছে। ২৩ নং শিলা-খণ্ডে একটি গ্রীকৃ 
ব্যাকাস্‌উৎসবের দৃশ্য দেখানো হইয়াছে। এই চিত্রে 
একটি অর্ধ-উলঙ্গ রমণী" নেশার ঘোরে একটি পুরুষকে 
আলিঙ্গন ঝরিতেছে। 











৩৬ | ইত্জোত্রীক, শিল্পীগণ কর্তৃক নির্শিত মূর্তি 


২৭ ও ২৮ নং শিলাচিত্ ই্ডো-গ্রীক্‌ বিহারের দুইটি 
চৌকাঠের। ২৯ নং যৃষ্তিতে তিনজোড়। নৃত্যগীতরত মৃষ্ঠ 
রহিয়াছে। প্রতিদলে ২ ভন করিয়া নর্ভক আছে। 
বামদিকের মন্ষ্য-ছুইটি আধুনিক পেপোয়ারীদের মতন 
সজ্িত। মধ্যস্থিত মৃষ্তি-ছুটির মধ্যে একজন রমণী বীণা 
বাজাইতেছে, অপর পুরুষটি বাশী বাজাইতেছে। দক্ষিণ 


১২ প্রবাদী-_কার্তিক,; ১৩৩২ [ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


২ শশিলোশলা, তত তিশা তত ্ 
ক 





পা ৯ ৯ 





৩৫ ইত্ডোস্রীক, শিল্পীগণের নির্ধিত মূর্তি ৪, | পাথরে খোগাই-কর। শিংহমূর্তি 





$১। প্রন্তর ও হালিচুণে নির্শিতি বৃদ্ধের সপ্তক 


১ম:সংখ্যা ] জামালগঢার গাধার: 


দিকের মৃত্িতি আধুনিক-ধরণের পায়জামা 
ও কোট পরিহিত ছুইটি মান্য নৃত্য 
করিতেছে। ইগ্ডোগ্রীক যুগের গ্রীকৃ 
ভাস্করগণ বৌদ্ব-মন্দির-সঙ্জার সময় কাম- 
দেবের মৃঠ্তি অস্কিত করিতেন। ৩*নং 
শিলাধণ্ডে একদল বালক একটি বৃহৎ 
মালা লইয়া! চলিয়াছে । ৩১নং মুক্তিতে 
ছুইটি খিলানের নিম্নে ছুইটি বালক অর্ঘ্য 
হন্তে "দণ্ডায়মান । অনেক খোদিত চিত্রে 
খাটি গ্রীক্ধরণের মৃত্তিও দৃষ্ট হয়। ৩২নং 





৩৯ নং মুর্তি 


মুণ্িতে একটি গ্রীকৃ-পুরুষ ও গ্রীক্‌ রমণী 
দাড়াইয়া আছেন। ৩৩নং শিপাচিত্র একটি 
ভাঞতীয় বৃ"তি বৌদ্ধ মন্দিরে পুজা দিতে 
যাটতেছেন, দেখানো হইয়াছে। ৩৪নং দৃশ্য 
মন্দির-সঙ্জায় যেসমন্ত বুদ্ধ মৃত্তি ব্যবহৃত 
হইত ভাহার একটি নমুনা । ইহাতে ভিন্ন- 
ভিন্ন কক্ষে বিভক্ত তিনটি খিলান আছে। 
প্রত্যেকটি কক্ষে একটি করিয়া দণ্ডায়মান 
ৃদ্ধমৃত্তি রহিয়াছে ও তাহার ছুই পারে 
ছুটি মন্তষা মুর্তি আছে। গ্রস্তর-খোদিত 
কক্ষগুলিকে বিভক্ত করিবার সময় ও সজ্দিত 
করিবার জন্ত ইণ্ডো গ্রীকৃ শিল্পীগণ সাধারণত 








৩৮ । বোদ্ধ-মন্নযা|সীগণের শোভাযাত। 


ছোটো-ছোটো চতুষ্কোণ থাম অঙ্কিত করি- 
তেন। এইসব দেওয়ালের গাত্রে আযকান্থাস্‌ 
পাতার নক্স। থাকিভ | ৩৫নং এবং ৩৬নং 
মৃহিদ্ব়ও সুন্দর নমুনা। এইসব 
দেওয়াপের 91414এর উপর সাপ, মানু 
এবং বানরের মৃত্তি খোদিত আছে। ৩৭নং 
শিশা-থগ্ড একটি স্ুন্থর বোধিসত্ব-মৃত্তির 
ংশ। ৩৮নং শিলাখণ্ডে মন্দিরপথ-গামী 
একদল মুগ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ-ভিক্ষুল-দল। 


রঃ সা 
রঃ রি 
এ (নিত ৫ 


৪ শি ২ পিশিশিতিীতিসিপপি৩০৯৯০০০৬৮৫০৮ 


৩৭ । পাধরে-খোদ। বুদ্ধমুর্তি 


মোনায় সোহাগ! 


স্ত্রী প্রমদাচরণ রায়, এম-এ, বি-এল 
' শেকতের অনুনরণে ] 


মহিম-_ছা!-পোষা লোক-_চাক্‌বে। 
নিতাই-_মছিমের বন্ধু _অবস্থ। ভালে! ৷ 
স্থান--১৩।৫ বিডন্‌ স্বীট-নিতাইয়ের বাঁড়ী। 

[ নিতাইয়ের পড়ার ঘর-_হুন্দরভাবে দাজানো'। নিতাই টেবিলের 
কাছে ব'সে একখান! বই পড়ছে । মহিমের প্রবেণ-_ত1'র বগলে ছাত|, 
নান-ধরণের, নান।-মাকারের জিনিবে তার ছুই হাত জোড়া-_ডিজ্, 
ল্নের চিম্নি.ছেলেদের খেলৃবার মেটর-কার, পোষাকের মোড়ক, আরও 
কত কি। যেন ভ্যাবাচ্যাক। খেয়েছে এমনিভাবে একবার চারদিক্ট। 
দেখে নিয়ে হঠাৎ একটা কৌচের উপর এলিয়ে পড়ল।] 

নিতাই এই যে মহিষ, তোদার দেখে ভারি খুপী হলেম। 
তী'র পর কেমন আছ? হঠাৎ কি মনে করে? 

মহিম। (হাপাতে-হাপাতে ) ভাই, আমি তোনার কাছে একট! 
জিনিষ চাইছি ; জোড়হাত ক'রে বল্ছি আমায় নিরাশ কোরো! না। 
আঙ্গকের জন্ত আমায় একখান! ছোর1 ধার দাও; বন্ধুব কাঙ্ধ করে!। 

নিতাই। ছোর! দিয়ে তুমি কি করবে? 

হিম । ছোর| একখানা আমার এখুনি চাই '*.*৯। ভগবান্‌*" 

আমার এক গেলা জল দও ত-_পীগ গীর1...াই সামার একখানা 
ছোরা দিতেই হবে ।...যেতে রাত হয়ে যাবে কিনার পর জঙ্গলের 
মধ্যে চারিদিকে ভয়--অতএব বুঝতে পার্ছ। 

নিতাই। ওট| তোমার মিধা। কথ! মছিম। অন্ধকারে ফঙ্গলের 
মধ তোমার কিদর্কার? নিশ্চল তোমার কোনে| মতলব আছে । 
ভোমার চেহার দেখে তাই মণে হচ্ছে ।.-.মআচ্ছ! তোমার কি হয়েছে ঠিক 
ক'রে বল পিকিন__নহ্ৃখ করেছে নাকি? 

মহিম। একটু সবুর করে! ; জামায় একটু জিরিয়ে নিতে দাও 1-*" 
হা তগবান্‌.-.মআামার আজ খোড়দৌড় করিয়েছে । আমার এমন মাথা 
ধরেছে, সার! গ| যেন ঘ'লে যাচ্ছে। আর সা কর্তে পারিনে 1*.-ভাই, 
কিছু দ্িজ্ঞেদ কোরো! ন!- ছোরাখান! এখখুনি দা, এই তোমার হাত 
ধ'রে বল্ছি। 

নিতাই। সত্যি হিম, একটা! সংসারের মাথ! তুমি । গবর্ণ মেপ্টের 
ধড় চাক্‌রে হ'য়ে তোার এ-কি কাপুরুষত|! জক্জার কথা, তা, জজ্জার 
কখ!! 
মহিম। বআছহ।!| কি সংসারের মাথা! অ।মি একট! বলির পণ্ড 
বই জার কিছুই নই, একট! ভারবাহী গর্দাভ, একট। জীতদাদের চেয়ে 
কোনে! অংশে বুখী নই। বুঝতে পারিনে, কি আশায় এখনো! সংসারে 
জআছি। জামার মতন মুখ” আর ছুনিয়ায় নেই। আঃ কেন আমি বেছে 
আছি? এতে কি লাগ? (কৌচ থেকে লাফিয়ে উঠে) বলো, বলো, 
আমি কেন বেঁচে জাছি-_এইসব শরীর ও মনের যন্ত্রণ। সঙ্ক কর্বার কি 
প্রয়োজন জাছে? সতোর জন্ড জীবনপাত করায় একট! মহত্ব জাছে 
স্বীকার করি; কিন্তু জামি কিসের জন্ত প্রাণ দিচ্ছি__না! এইসব. 


সী পীশ শশী শিট তা 


টু রি নু ্ 


লনের চিম্নী ধার ব্লাউদ্‌-গেটিকোটের জন্য ।-.*না:. যথে& হয়েছে -- 
আর আমি সহ করব লা। 

নিতাই। ওহে, অত চে চিও না, পাঁশের বাড়ীর লোকে শ্তন্তে 
পাবে। 

মহিম। শুনুকৃগে, তোম।র পাঁড়ীপড়শীর!, তা'তে আমার কি এমে 
যাবে? তুমি বদি ছোর! ন।ঢাও তআর একজন দেবে। জামি আর 
এ-প্র।ণ রাথ.ছিনে, আমার সন্বল্স স্থির । 

নিতাই । আরে খামো, থামে|! তুমি যে কোটের বোতাম সব দ্িড়ে 
ফেলুলে। স্থির হও--তোমার কি হয়েছে বুঝিয়ে বলে। 

মছিম। কি হয়েছে? এখনে! জিন্েম করুচ কি হয়েছে 1-**আচ্ছ। 
মব শোনে| তবে, শু'নে বিটা কৰে! আমারও মনট। একটু হাক! হোকু। 
*ত্তিবে বসা যাক, আমি একেবারে হপিয়ে পড়েছি ।""*আ।জরকের 
কথাই ধর! যাক্‌।--তুমি ত জানো! আমি পট! থেকে চারট। 'অবধি 
ট্েঙ্জারিঙে কাজ করি। সেখানে যেমন গরম, হেম্নি ভীড়, মাছিরও 
অভাব নেই। সেক্রেটারি আছেন ছুটিতে, রমেনও আদেনি--সে 
গেছে বিয়ে কর্ুতে। আর কয়েকজন বাড়ী গিয়ে হয় স্ত্রী 
আচল চাগ। পড়েছে, নয়ত মঞ্জ! করে সখের থিয়েটার কর্ছে। 
আর পোকগুলাও এমন বোকা যে এক কথ' পাঁচ বার ক'রে বলতে 
হয়। মেক্রেটারির কাঞ্জ যিনি কর্ছেন তিনি জাবার কানে থাটে!। 
চারদিকে হুড়োহুড়ি আর ঠেলাঠেলি। একট! দে।রগোল লেগেই রয়েছে-- 
কারও কথ! শুন্বার জে! নেষ্ট | আর আমার কাক্গও এত বিতিকিচ্ছি 
আর এম্নি একপেয়ে যে বুদ্ধিন্বদ্ধি সব লোপ পেয়ে যায়। আঃ- 
গলাট! শুকিয়ে এসেছে. আর-এক গেলাস জল দাও.......তা'র পর, 
হাড়ছাও! খাটুনির পর যখন অফিদ থেকে বেরিয়ে এল।ম, তখন দেছ মন 
এফেবারে ভেঙে পড়েছে । এমন অবস্থা, যে দু'টো খেয়ে নিয়ে গুতে 
পারূলে প্রাণট। ৰাচে। কিন্তু ত| হবার কি জে! আছে 1--মফংম্বলে বখন 
বাদ করি তখন ফরমায়েস খাটুতেই হবে। অন্তত আমি যেখানে 
থাকি দেখানক্‌র লোক মনে করে যে তাদের ফরমায়েস থাটতেই আমি 
জন্মেছি। মহরে জাস্যর মর অমুকের স্ত্রী ব'লে পাঠালেন তাঁর একটা 
বাউস্‌ আন্তে হবে _বুকট! একটু চওড়! চাই, কোমরট। হবে একটু, 
সরু আর অমুক জায়গায় এক ইঞ্চি চওড়া লেস্‌ থাকৃবে। আর-এক 
জনের এবঞ্োড়। চীনে বাড়ীর জুতো চাই-_লীলার একট! খেলুন! চাই 
--স্কালিকার চুগজ আস্মানী রংএর সিক. চাই ।"...."দাড়াও, আমি ফর্দ 
ক'রে এনেছি, গ'ড়ে শোনাচ্ছি।***(কাগজ বার ক'রে পাঠ) ভিজ লষ্ঠনের 
চিম্নি একটি--ছুগও! গল্দা! চিংড়ি _-গাঁচ জানার মোরব্ব।-_পারুলের 
জন্ত কেশরঞ্রন তেল_দশ দের কাপীর চিনি-গিশ্লীর জন্ভ এক তোল! 
বাদলরামের স্ুর্তি। বাড়ী থেকে নিতে হবে--চিনির টিন-_-জুতোর মাপ-_ 
৯৭ মন্থর গ্রে দ্্রীট দেবার জন্ত ছুসের বেগুন--৭1৫ নম্বর পটলভাঁঙায় 
দিদ্ত এক টিন ঘি __রামবাগানে স্কামবাবুফে একট! কোট পৌঁছে দিতে 
হযে। এছাড়া আরও কত ফরমায়েদ আছে তা! লি'খে জান্যার সময় 
হয়নি-সেগুলে! মনে ক'রে রাখতে হবে ।--তা'র পর কাল আবার 


১ম সংখ্যা ] 
স্থধীরের জঙ্্তিধি-উপলক্ষে ত।;কে একটা খেলার মোটর-কার দিতে হবে-_ 
শিশ্লী মাথার দিব্যি দিয়ে বরেছেন। যোগেশ-বাবুর স্ত্রীর অবস্থ। ভ।লে। 
নয়._ভার জন্ত রোগ একবার ক'রে লেডি-াঞ্জারের বাড়ী দৌড়তে হয়। 
এস্নি কতকি। আমার পকেটে আছে পাঁচখ|ন। কর্দ-_ত| ছাড়! এই 
দেখ কাপড়ের কোণেও মাবার গেরে। দিয়ে দিয়েছে একট|। ষ্টেশন থেকে 
পড়ি-কি-মরি ক'রে অফিসে ছুটতে হয়--আবার অফিসের ছুটি হ'লে 
চর্কির মতো] নর! কলকাতা পুরুতে হয়। পৌধাকের দোকান থেকে 
বাও ওষুধের দৌক|নে, দেখান থেকে ফলের দোকান, ত।'র পর মেছেো- 
বাজ!র, আবার ঘু'রে এস পোবাকের দোকানে । কোনোখানে হয়ত হুমূড়ি 
খেয়ে গ'ড়ে গেলে, কোথ।ও মানিব্যাগটি হারালে, আবার কোনো জীয়গায় 
হয়ত দাম দিতে ভূ'লে গেলে--জ|র একশ লোক চোর-চোর ব'লে গেস্ছনে 
ছুটুল। ভাই হাড়গুলে। আর আন্ত থাকে ন11.-.-"তা'র পর, কেন! 
যখন শেষ হ'ল, তখন তাবন। হ'ল পাক করি কি ক'রে? চিম্নীটাকে 
কোখায় ঢোকাই, কার্বলিক আগপিড আর চিনি একজার়গ।য় কি ক'রে 
রাখি, মোটর-কারটা হাতেই নিহ ন। পকেটেই পুরি, মার চায়ের কৌটে। 
নিয়ে ৭ করি কি? শেষট। ফল এই ঈড়ার যে কোনে।ট! বা] ছোওই 
গেল, কোনেট। ব! রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল, গার কে।নোট। হত এমন'ডাবে 
অদৃষ্ঠ হ'য়ে গেল যে টেরই পেলাম না । এইমব বোবা বয়ে যদি ৭। 
গেশনের ক।ছে এম! গেল, অমৃনি দিলে গাড়। ছেড়ে । এখন বসে থাকে। 
দুঘণ্টা। পরের গাড়ীর জন্ত । গাড়ীতে উঠল।ম, কিন্তু জায়গার এব - 
কোথায় বেঝ। রাখি । সার-একজন এসে হয়ত আমার চিম্নীর ওপর 
তার ঠ্রানটাহ্ব-গাখলে--বস্থা তখন কি দাড়ায় ত। বুঝতেই পারে! । 
আপন করুতে গেলে ছাবার গার্ডকে ডাকৃতে চার, নয়£ গাডী পেকে গোলে 
ফেলে দেবে বালে ভয় দেপায়। আঅগহ্যা বস্বএ জায়গ! আঙ্ধি ছেড়ে দিযে 
সর! বান্াট। ধাড়িয়েই খাকি। কে।নে। রকমে য! হোক বাড়ী এনে 
পৌঁছথলাম_ ভাবলাম এইবারে একটু হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড় । একটু 
আর।ম ক'রে গুড়গুড়ি টান্তে পর্ণ । অন্নি চ|এদিকে সব লোক দি 
*াডাল অমুকের কি হ'ল, শমুক জারগ।য় গিয়েছি কি না, এট। আন। 
হয়নি কেন, ওট| ভেঙেছে কেন -ইতা।দি প্রগবধণ--উত্তর না| দিলে 
কি রক্ষে আছে? লোকজন যেই বিদায় হ'ল পিন্সি বলুলেশ তাকে 
ও-পাঁড়ায় থিয়েটার দেখিয়ে ক্মান্তে হবে| প্রধমে আবদারের রে 
আরস্ভ হ'ল, কিন্তু রুমে হুর চড়তে লাগল -শেষে গর্জন-_ পরে 
বধগ। আঅগতা। যেতে হ'ল--ন। গেলে যে কি কুক্ণক্ষেত্র কাগ হ'ত 
তাগুহী মারা তাঞ। বেশ বুঝতে পার্বেন । রাত-ছুটের সময় বাড়ী 
ফি'রে শোয়। গেল__কিন্তু ঘুম কি হয়...বিছ।ন। ভর! ছারপে|ক| | সক।ল- 
বেল! তল্র। থেকে জবাফুলের মতন চোখ নিয়ে জেগে হাতমুখ ধোবে। 
ভাবছি অম্নি ফরমায়েস আস্তে সুরু হ'ল.**.আবার অফিস যাবার সময় 
হ'ল। ভাড়াভাড়ি নাকে-মুখে ছুটো গুজে দে ছুট, তা ঝড়ই হোক্‌ 
আর জলই ছোক্‌, জ্রশ্দেগ কর্‌লে চলবে না। ******* এই ত আমার 
জীবন! বলে! ত ভাই, এত সহ কর! যায় কি? ইচ্ছে হয়, সব ছেড়ে 
দ্বিয়ে বনে চ'লে যাই-_সেখানে অন্তত একটু শাস্তি পাওয়! যাবে। এর 
চেয়ে কেউ যদি আমার গলায় ছুরী দেয়. ত1ও ভালো। সবাই কেখল 


১৪ 


সোনায় পোহাগ! 


১০৫ 


নিঙ্গের কথাই ভাবে, আমার দুখ কেউ দেখে ন1। অন্ত্রত তুম আমার 
অবস্থাট। বুনে দেখ, ভ।ই। 

নিতাই । নিশ্র, নিশ্চর, ভোম।র কষ্টের কথ! শুনে আমি হর 
হঃখিত হলেন। 

মহিম। হা।, তুমি য| দুঃখিত হয়েছ ত! দেখতে প18, 
আছ, তবে আমি । ্রেশনে যাবার আগে ধামায় একবাগ গাধা বসার 
যেতে হবে. বেঙ্গল কেমিক্য।গ্টাও একবার ঘুরে আস্তে ১ণে। 

শিতাই। তুমি আাগকাল কোথায় আছ? 

মহিম। উত্তরপাড়ায়-- 

নিতাই | তাই নাকি! ভবে ভুমি উদ্তরপাড়।র তারণী খোষাক চেন? 

মহিমা! বিলঙ্গণ। ভারিণী ঝুকে জ।নিনে ? হ।র সঙ্গে 
আমার বেশ আলাপ আছে । 

নিতাই । বেশ, বেশ, বে ত পুর স্থবিধেই হ'ল। 

মহিম। কেন, কি হয়েছে? 

নিকাহ । না: খাক' শাচ্ছ।ত। ভা, আসার একট। সানান্ত 
কাজ কর্ঠে পারবে কি? প্ ইায়ে তুসি বোধ হয় এতে কিছু মনে 
কর্‌বে ন।? যদি কর ৩বে আর বপ্‌তে চাই নে। 

মহিম। কি কাজ বলেই ফেল না ছাই। 

নিতাই। এই সামান্ত একটু কাজ-নঙ্কুর পক্ষে মোচেঠ কঠিব 
নয় :-*--"মাথ। খাও, এটি তোন।য় কর্ঠেই হবে। আর কিছু নয়, একট! 
সাণাগ্ত পিনিস বয়ে খিয়ে যেতে হবে। তারিণী বাবু তব স্ত্রাথ জন 
গনেকদিন থেকে একট। পেলাইয়ের কল পাঠাতে বণৃছেন। গা 
অবধি পাঠাখার সুবিধে কারে দিযে পারিনি । তুমি সপন এসেছ, 
৬খন শ্নার ক।'কে খুঁজছে যাবে।? এ তুমি স্বচ্ছন্দে শিয়ে মেণে পাবৃনে। 
যাক নিশি ৪ হওয়! গেল 1.5 আর দেখ, এই পাচানুদ্ধ পাগাটে 
নিয়ে যাবে_ একটু আবধানে নিয়ে যেও দেপো যেন খাটি 51, 
ন!1--*-ওকি, তুমি এমন ক'রে ত|কিয়ে এয়েছ কেন? 

মহিম। এত দয়! তোমার | একটা মেপাইয়ের কল, খা।চ।সমেঠ 
পাখী একট।- এইমাত্র ?--শার কিছু নেই? 

[নিতাউ। এই কি হে, তোমার হ'ল কি? সুখ লাল ভোয়ে 
উঠেছে যে? 

মহিম। (হাত-গ। ছুড়ে বাতমুগ ধিচিয়ে) 81, দাও, ডে।ন!এ 
সেলাইয়ের কল দাও. গাচা গার পাখীও দ।ও."-তুনি নিলেও উঠে পড়ে!" 
আমার খেয়ে দে গলায় ভুরি দাও 1১-০*৮ ( হাতাছুটে। মুগ কানে ) 
রক্ত, রক্ত, রক্ত চাই। 

নিতাই | ভোমার মধ! খাগপ হয়েছে । 

মহিম । খুব জোরে-দোরে প| ফেলে ) রজত, রক্ত, পক্ত, চাই । 

নিতাই। (ভর পেয়ে) ক্ষেপে্ডে। (চেঁচিয়ে ) মধু. নবীন, হরি, 
কে কোথা শই.-'শীগ গির এস--* আম ব1চ1ও 1৩ 

মহিম। (খরময় ছুটোছুটি ক'রে [নঠাইকে তাড়া কৰ্‌তে করনে ) 
রক, রস্তু, রক্ত চাই। 

বনিক! 


ঈপওঞালাপ 


সঙ্গীত-নায়ক জী গোপেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 
উড বর্জন! রর দানি নিন চি হাত 
হা “কৌশিকী টদ্। ঠৈব মুরকী ৮ বাদীত্বরী 
. নাটক! তথা পর্জারী মাম-ফৌশত যোষিওঃ 1” 
* অর্থাৎ কৌশিক, ট। মুজজাকী, বাদীখরী, নাটক! ও গুর্জরী এই ছয়টি হালকোশ গল্টী। 
কৌশিকী--ধ্যান 
“বিচ্ছেতীত! দিতেন সার্দং 
ছকে্দণ। স্বেদবুতা নলেন্ুঃ | 
শ্যামা ভুবেশ! ললিভাজ ঘাটি 
মুহ্নন্তী খলু কৌশিফীরদ্‌।' 
ভাবার্থ-- 
ধরিরবিচ্ছেদে ভীত! রক্ত! বেবযু্তবহন। ভীম! বেশ! ছন্যরদেহ। সুহসু্ অমণ করিতেছেন বিশি-তিনিই কৌপিকী। 
কৌশিকী--আলাপ সম্পূর্ণ জাতি। 
গনি কোমগ 
ম--বাদী। 
ধ-্-সংবাদী। 
আস্থাণি 
সা পণ লামা জাঃ জঃ মা ধা! -! প। ধামা 7জা এ মারা -1 
তে ০ ০ না ০ ০, ০ তো ০০ মু না ০ 00০ ০ ০ 9 ০ 
লাশ ধা! পপ! শ 7 পা" রা পণ! শ.স শসা মাজা 
নে ০ সত্তা ০ 9০ ০ ০0০ ০ না 9০০ তো ০ ০ মুতে ০ 9? 
মা ধা পা সাঁ পধা ণ পা মাজ। "7 মজ্ঞামজাম! ধা ণা 
রে 0০ ০0 ০ না ০0 ০0০ 0 তে 0০ ০ 519০009০০0০ ০ 
যজ। "1 মা রা ১” সা "শা সা লনা সা সণ পণ! সারা "7 সা । 
তো০০ 0০ ০ যু না 9০ তে রে নাতে না 9 তো 9 9 ম্‌ 
অন্তর 
। পাপা গাধা প। পা "সা সাঁ শা সাণা রাশ ক 
তে য়ে 'নে০ রি ০০ রে মা 9০ 1] ০০ ০না 
মনত যা স- ১ সা? ধাধা ণথাপা”শ খাজা জ! 


শ 

৫ 9 

1 1 

9 ০09 না 9০ 9০ তে না ০ 9০ 9০০ ত্বা 9০ ০ 
শা ধা নাশ নাজ জা! যারা নালা সালা সা 

9 ০০০ তে 0০০9 মা গে নেছা 

] শসা শ। রঃ 

৫ ও ৪০ 


সব লাখ | রূপ ও কালাপ ১৭ 


সঞ্চান্বী 
বজা। মজ্ঞ! মা পা "7 পা শধাণধা পপা 
' ভা ০০ না 0 0০ তে তে০০০ ০০ ০0 
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না ০ ০ সেও গু না ০০০ জানা ০ 
য]ণখ!সা 1 সা সা মজ্ঞামা ধা ণ! শা মজা 1 
ত্তে০০ ০ ০ নাতে ০০০ ০ ০ ০ না০ 9 
মারা শসা শ-। 
তো ০ মনা ০ 


আভোগ 

মা ণধা লাঁ 4 লা 7 সাঁ রা সণা সা? সা 

তো০০ ০ মৃ্‌ না ০ $০ তে ০০০ ০ ০ রি 

স।র্যজ মণ রা” সা খু ১ রণ সা 7 

রে ০০ ০ 0 ০0 না 0০ ০ তা ০ ০ 
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০০9 0০ 0০ 09 না 0০ ০ ০ তত ০ না ০ 

পা 7 মজা- মা রা - সা 7 সা সা সা সপাসণ! সারা?! সা 78 
* ০ না 9০ ততো ০ মনা 0০ তেরে নাতে না ০ তো ০ ০ ম্‌ 








প্রুপদ 
কৌশিকী--চৌতাল 
কৌন ভর ভূলো রে মন অজ্ঞানি? 
শিখত ন রাগ-রজ ভান অঙচ্ছর শুধ বানী 
ওর শ্বারখ সে জনম গঁবায়ে! 
বিদ্যা বাত অধিক লয়ানী। 
যে সাধ গুদী ভয়ে তিনকো ন 
গুণকী মত ঠনী। 
বিলানকে প্রতৃকো জো! তলে! চাহত তো৷ 
মিলছি ভানসেন ওকুজানী ॥ 
জাস্থায়া বিলান নেন*। 
0 ঙ রি ১ ৩ চ 
সা রণ। | বর? পধা | পা পণ! | জা লজ্ঞ। | যা পা । পধা ণা । 
কৌ ০০ ম আজ ০০ ম০ ভু ০০ লোয়ে ০ লন 
9 ঙ্ $ ১৫ 9 9 
পা ছপা। মলা মা। সারা । সালা | সালা । খাজা | মারা) 
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যে হঃখিজ। ধর্বধর্ণা বিরোদিনী গৃহে গালি পন্ধদলের পহ্যা় নিহিত বাতিকে ভজগা করিতেছেন ডিছিই উ্ধা। 


টস্কা--আলাপ 
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কষ্টিপাথর 


চীন-বিপ্লব 

চীনের কার্ধানার কয়েকটি শ্রমিক ধর্মঘট করিল ব| কয়েকটি ছাত্র- 
দল শোষ্াঘাত্রা করিল, অম্নি সেখানকার বৈদেশিক অধিবামীর। সেটাকে 
একট! গুরুতর ব/পার মনে করিয়। এক সৈম্য-সমারোহ বাহির করিল। 
যেন আ.লে। ইরান মনে!ছাবের ম্বতংদ্ধ, তেস্নি প্রাচ্য দেশে 
প্রতীচা মনোভাবের স্বহঃনিদ্ধ এই যে. নেটিষুকে গোড়া! হষ্টতেই দাঁবা- 
ইরা রাখিতে ইউবে। এই সুত্রে বড়-নড় রাঙা মেশিন্‌-গান্‌ বসানে| ছয়, 
অঙ্থারোহী দেনাদল জনতা ইড়াইতে আরম্ভ করে--সে-জনত! হয়ত 
বেশীর ছাগ ধর্ঘট-সম্পকে উপস্থিত হয় ন', বরং পুলিশদের সমরোৌহ 
দেখিতেই সমবেত হয়। কয়েক জন নেটিছ হয়ত পুলিশদের ধাক। 
খাইয়া কড়।! কথ| বলিল; অম্নন তাহাদের ধর! হইল এবং প্রহার 
কম! হইল? জনতা হৈচৈ করিয়া! উঠিস ও কয়েকট। টিল ছুড়িল। 
পুলিশ তাড়া করিয়া আদিল; জনতা! রাগিয়। একছেটে পুলিশের 
দিকে আমিল. আর মম্নি আপনাদিগকে রঙ্গ করিবার জন্য পুগিশগ্তলি 
ছুঁডিতে লাগিল। তার পর. এসব হ্গেত্রে যেসন বিবরণ দেওয়া হয় 
তমূনি সত্যব[দিতার সহিত বড হইল যে, পুসিশ আত্মরক্ষার জগ্ত গুপি 
ছুড়িযাচিল। কি ডাহাদের খনার্া-হেতুই তাহাদের পক্ষে এমন 
বিপজ্জনক অবস্থ।র শষ হইল। 

“গালমালের মুল কারণ ঘি সমন্থ বৈদেশিকগণের প্রতি গভীর ঘ্বণাই 
হয়তাহ। হইলেও তাহার ক।রণ বুঝা শক্ত নয় । চীন দেশে স্বেতচন্র বৈদে- 
শিকরা শত শত বা ততোধিক বৎসর ধাঁরয়া ধেবী্গ বপন করিয়াছে 
এখন তাহারা ভাহারউ ফল পাইভেে। একট! জাতিকে বৎসরের পর 
বংসর ক্রীঞ্দাসের মতন বাবহা'র করিতে পারে না, শেষে তাহাদের প্রতি- 
শোধ বাসন! আগিয়।ই উঠিবে। তোমার পথে চলিতেছে বলিয়৷ একজন 
চীনাকে বুট মারিয়া পথ হইতে হুটাইয়। দিবে ; রেলগ্াড়ীর কামরার 
নিজে বদিবে বলিয়া চীনাকে ছড়ি! ফেলিয়। দিবে; তোমার রিকৃশ- 
ঝুলিকে বেদম প্র্থাখ দিবে ব! তাহার গিকৃশ ভাজিয়! দিবে. কেননা সে 
জোমার জাদেশ ভাল করিয়া শুনিতে পার নাই ; চীন! বলিয়া! তাহাকে 
সাধারণের ভ্রমণোদ্যানে ব। হোটেলের ভোঞ্নাগারে, তাহার নিজের 
দেশেই তাহাকে ঢুকিতে দিবে না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই বলিতে 
ভয়যে, সে তোমার হুকুম সানিতে দ্বিধা করাল তোমার শক্তি আছে 
বলিয়। তাহাকে দাবাইবার জন্ত ভূমি পণ্ুর মতন বাবহার করিবে । 

চীনার। আজ বুঝিতে পারিতেছে যে, বঞ্মানে বিদেশীর। অপরকে 
শান্তি দিতে শক্তিহীন। তাহার! ছানে-_পাশ্চাত্যের একটি-মাত্র দেশের 
বা! কয়েকটি সান্মলিত দেশেরও এখন এমন অবস্থ। নয় যে, দসৈলো 
আমির! চীনকে শাসনে রাখিতে পারে। সুতর।ং পণুর মতন নির্ঘয় 
ব্যবহারের জন্ত বিদেশী লোকাদ্গকে চীন যদি এখন প্রতিফল দের, তাহ! 
হইলে তাহ। দুঃগের কারণ হইতে পারে কিন্তু স্হেতুক ব্]াপার নয়। 

যেমন অন্ত গ্ষেত্রে ঘটিতেছে, তেমনি এই ক্ষেত্রেও চীনের বিপ্লবকে 
বঙ্গশৈভিক কারসাি বলিয়। ঘোষণ। কর। হুইতেছে। দেরুপ কারসাজি 
হয়ত আছে। বিদেশীর! যে নির্ধপ্তার স্তি একটু-একটু করিয়া 
চীনদেশকে করঙলগত করিতেছে দেই-সখদ্ধেই বর্তমান আন্দোলনকারী 
ছাত্রর! বেশী নিন্দোর্তি করে। এই নীতিকে চীন বরাবর ঘুণ! 
করির। আসতেছে এবং বর্তমানে অর্থনীতিক কারণে ই জারেো। 
অদহ। মনে করিতেছে । বিশ্বে করিক্স| বন্দর-সহরগুজিতে ব্যবস।-বাণি- 
জের ক্রুত প্রসার ঘটিতেছে। কলকার্খানার হ্ষ্টি হইতেছে, সেগুলির 
জধিকাং*ই ইন্উরোপীয় বা জাপানীদের দ্বার! অধিকৃত ও পরিচালিত ; 
তাহার আবার চীন! কোর্টের সীমানার বাহিরে । কলের অিকদিগকে 


দির্দয়তার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত পাশ্চাত্য দেশে যে-সব বাব- 
সারিক সম্মেলন আছে এখানে তাহ| ন থাকায় কলকার্খানার আদিম 
যুগের সমন্ত বীছৎসার পুনরদ্ডিনয় এখানে হইতেছে। দেশবাদীর সহিত 
কলের অধিকারীগিগের জাতিগত বৈষমা আছে বলিয়। এবং নিগেগের 
কৃত আইন ছাড়। বিদেশীর! চীনা আইনের বহিভূ'ত বলিয়। & বীভৎসত। 
অতিমাত্রায় সংঘটিত হইতেছে । 

কলকার্খানার অবস্থ। সম্বন্ধে অনুদন্ধান করিবার হন একটি 
যিউনিসিপা।ল কমিশন নিধুক্ত হইয়াছিল। তাহার দভাদের মধো সাত 
জন ছিলেন ইংবেজ্স, একজন জাপানী ও একজন চীনা ॥ তাঙ্কার। বলেন, 
রেশমের ও তূল।র কার্খ।নায় ছয় বৎসরের বালকের! কাছ করিতেছে; 
দিনে ও রাত্রিতে তাহার! কাজ কর্রতেছে ; ছুপুরে একঘ্। ছুটি পার। 
কলে এইমব ছেলে গ্রোগাইবার কন্টাক্টারু খানকে; তাহার! এসব 
ছেলেদের পিতামাতার নিকট হইতে মাসে এবং প্রায় সাত টাক! দিবার 
কড়ারে উহ্বাদিগকে কিনিয়। আনে । প্রায় চৌদ্দ টাকায় কলে উহাদিগকে 
বিক্রর করে। অত্যন্ত দুর্দশার মধো তাহাদিগকে রাখা হয় ও কদর্য 
আহাধ্য দেওয় হয়। বাড়ে ঘণ্ট। তাহাদিগকে দাড় করাইয়। রাণিবার 
জন্ত নিদ্দ বাবহারও আছে, অন্তত ছয় ঘণ্ট! তাহাদিগকে একভাবে 
নাড়াইয়া থাকিতে হয়! কাজ করিতে-কগিতে তাহাদিগকে ক্রুতগতিতে 
একবার নীচু হইতে হর ও আবার খাড়। হইতে হয়। পু 

ইহাদের ফ্রেশ-লাঘবের জন্ম কষিশন প্রস্তাব করেন, দশ অপেক্ষা 
কম বংসর ব্যন্গ ছেলেদের কলে নিধুক্ত কর। হইবে না এবং চার বৎসর 
পরে বারে। বৎসবের নিষ্ব-বয়স্ক ছেলেদের নিযুক্ত কর হইবে না। চোদ্দ 
বৎসরের নিষ্ব-বয্ক কোনো বালককে কোনে! দিন বারে! ঘণ্টার অধিক 
খাটানে! হইবে না, এবং তাহাকে পাক্ষিক চাঁববশ ঘণ্টার বিশ্রামের ছুটি 
দিতে হইবে । করদাতার অধিকাংশই বৈদেশিক, তাহারা! কমিশনের 
আহত সভায় উপস্থিত ন! হওয়|য় কমিশনের প্রস্তাব কোরামের অভাবে 
কাধে) পরিণত হয় নাই। 

(দিনিউ রিপার্রিক । 


চীন-বিপ্লবের কারণ 


মিংতাও এবং শাংহ।ইতে জাপানী তুলার কার্গান।য় শ্রমিকর৷ বেশী 
বেতনের দাবি করিয় ধর্মঘট করে; এই ধর্খঘট কিছু দিন ধরিয়া! 
চলিতেছিল এবং বিন! যুক্তিগঙ্গত কারণে একজন জাপানী একটি ধর্ঘট- 
কারীকে শুলি করিয়া মারয়া ফেলে । গত ৩*মে তারিখে এই নির্দয়তার 
প্রতিবাদ-স্বরূপ কয়েকটি অল্পবয়স্ক চীন! ছাত্র ছাত্রী শাংহাইএর রাস্তা ়- 
রাস্তায় দল বীধিয়া ভ্রমণ করে। অস্ত্র মধ্যে তাহাদের হাতে ছিল 
কিছু ভাগুবিন্‌ ব| বিজ্ঞ।পনের কাগন। 

সপ্পূরণরূপে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত ইন্টার ন্যাশস্তাল অধি- 
বাসের পুলিশদল ছেলেদের এই শোভাযাত্রাকে প্রতিরোধ করাই কেবল 
উপযুক্ত মনে করিল না, তাঁহাদের কয়েক জনকে গ্রেপ্তারও করিল। 
বাকী ছাঅগুলি তখন থানার গিয়! ধৃত সহকম্মাদের মুক্তি দাবি করিল। 
পুলিশ তাস্থাদিগকে নিয়! যাইতে বলিল। তাহার! বাইতে দাপত্তি 
করায় একছন ব্রিটিশ পুলিম ইঙ্গপেক্টার গুলি চালাইবার শুকুম দিল। 
বালকদ্দের মধ্যে ছয়জন ততঙ্গণাৎ হত হইল এবং চক্লিশেরও অধিক গুরুতর 
জাহত হইল। গুলি চলিতে লাশিল'.....***অন্তত ছয়দিন চলিল। 
জধিকাংশ বিবরণে প্রকাশ--অন্তত ৭* জন হত ও ৩** জন আহত হয়। 

( নিউইযর্ক ওয়াল,ড.) 





দেশবন্ধুর বঙ্ঞবাণী (সচিত্র) উদেশচত্র চক 
শীত ও গ্রন্থকারের নিকট ৯১নং আপার দার্হুগার রোডে প্রবানী 
ধ্যালরে প্রাণ্তব্য। মুল] জাট আন! । 
দেশবন্ধু দাশের বক্,তাবলী হইতে তাহার সমাজ-সংস্কার, ভারতে 
[ধীনত। প্রতিষ্ঠা) অনুন্নত জাতির উপ্নয়ন ইতাদি বিষয়ের ১৬৩ বাণী 
|ই পুণ্তকে স্গিবশিত হইয়াছে। ইহ। তিন্র এই পুণ্তকে দেপবন্ধুর দংব্গিপ্ত 
বীবনীও দেওয়। হইয়।ছে। দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানম্পন্ন সসপ্ত 
কই এই মূলাবান্‌ দংগ্রহ-পুণ্তক নাদরে পাঠ করিবেন ছহা আনাদের 
বন্বান। পুস্তকের ছাঁপ।, বাধাই ও চিন্রও ল খুব হুদার হইয়াছে। 
কেন্টের মেটিরিয়। মেডিকা (প্রথম খণ্ড)_-ডঃ 
ক চাটি প্রণীত) মুল্য প্রতিথণ্ড বাদ আন|। গপ্তহ্থান দি বুক্‌ 
কোম্পানি ৪,৪ এ কলে স্কোয়ার, কলিকাতি]। 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎস!শাগ্রে কেন্টের মেটিরিয়া মেডিক| সুপরিচিত | 
ইষব-লক্ষণ ও তুলনামুলক বিগার এই পুস্তকে খুন বিভৃতগাবে দেওয়! 
আছে। ডাঃ চাটার্ছি এই অত্যাবন্ঠক গ্রস্থধনর বঙ্গানুখাদ করিয়! 
হোমিওপযাধ চিকিৎনক ও নাবারণ গৃহস্থে অশেষ উপকা? কগিয়াছেল। 
আমর! আশা করি এই প্রযোজনার গ্রন্থখনির বহুল প্রচার হইবে। 
পুপ্ত কখানির ছাপ! ছুন্দর হইয়াছে । প্র 


ংলার বাঘ বা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-- 
এ হেমচত্র বস্সী বি-এ প্রণীত । দি বুক কোম্পান, করেছ স্কোয়ার, 
কণিকাত|। দাম দশ আন|। 
বাংলাদেশের ডোটো। ছে।টো! ছেলে-মেয়ের! বংলাদেশের পুরুষ-দিংহের 
জীবনের কথ! মোটামুটিগাবে এই জীবনী হইতে বেশ ভালো করিযাই 
জাশিতে পারিবে । পেখকের লেখ! ছেপেদের উপধোগী হইয়াষ্ঠে। 
স্তার আগুতোবের জীবনের প্রধান প্রধান, সকল ঘটনাই এই পুন্ত:ক 
সঙ্নিবেশিত হইয়াছে। বুড়াদেরও এই পুস্তক পড়িতে ভালে! লাখিবে। 
মৃণাল__-8 হেমচজ্র বক্স প্রণীত উপক্কান। বুক কোস্পানি। 
কলেজ স্কোয়ার কলিকাত1। দাম ১৫*টাক। 
উপন্তাদধাশি পড়ি! ভালে। লাশিল। বাঁঙ।লীদরের সহঙ্গ কখ।ই 
লেখক সরম এবং স্ুণর করিয়া, পুরাধনকে নূতনরূণে, ফুটাইয়। 
তুলিক্কাছেন। তবে বইখানিকে অন|ব্ঠক দীর্ঘ করিয়া কিঞিং সোনাযা- 
হানি করিয়/ছেন। দ্বিতীয় দংক্কঃণে লেখক এবিবয়ে দৃষ্টি রাখিলে উপকৃত 
হইবেন। বইথানির ছাপ।, বাধাই অতি পরিপাটী ছইয়[ছে। 


" ্রস্থকীট 


উপাসিকা-চরিত (সচিত্র) দর্গানাৎ ঘোষ ত- 
ভ্ধ্গ প্রণীত ও প্রকাশিত । হুল ছুই টাক। | পৃঃ ১/%*+৫১১71০। 
১৩৩২। 

ধিওসফিফ্যাল দোদাইটি। প্রতিষ্ঠাতরী মাদাম বলাভাট্স্ষি৫ জীবন-কথা 
এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। লেখক ১৯১১ সাল হুইতে কয়েক বদর 
হাপিয়া নবাভারত পঞ্জিকার "মাদীদ ব্লাঙতান্বির জীবন কখ।” শীবক 


প্রবন্ধমালায় এই মহীয়নী মহিলার বিনয় লেখেন | প্রবন্ধগুপি কছু 
পরিবর্তন ও পরিধদ্ধন করি গ্রন্থকার এক্ষণে পুস্তকাকারে শক” 
করিরেন। ইংরেজী ভাষায় অন গো।কদের এতদন আনানের 
ভীবন-বৃষ্তান্ত ও বিচিত্র ক্রিঃকল।প জ।শিবার কে।নোরূপ হুয়ে।গ [&ল 
না। এহ অনানাগ্র। ক্থনহিগার জাবন এক আন্ত) রহন্তসালে 
বিজড়িত। ভাহার জীবনী হইত জাশিবার ও শিশিবার অনেক আছে। 
গ্রন্থকার এই গ্রন্থ-রচনায় অনুনন্ধান ও অবাবসয়ের যদ পথ 
[দয়াছেন। তাহার লিশিচ!তুষে। “উপাদিক। চরিত" মরস ও [ত্তাঞ্ষক 
হহয়ছে । আমর আশা কার, এই মুজ)ঝন্‌ গ্রন্থ বাঙ্গালী গাঠকদিগের 
নিকট সমাদৃত হইবে। পুস্তকের ছাপ! ও বাখাই ভালে।। 
অভসী--৮ শেশগানন্দ মুখোপাধ্যায় ।  বরদা এজেন্সী, 
কলেজ ছ্রীট. যাকেই, কণিক।তা॥ একটাক। বারে। আন|। প্র 
গল্পের বই। ছয়টিগল্প ঘাছে। গঞগুলির প্রঠোকটিতেই নুহনতব 
মআছে। উদীরনান গঞ্পলেখকদের মধ্যে শৈলজাবাবুকে প্রথম গান 
দেওয়। যাইতে পারে। চা-প, বিল্লাতী কারদার প্রেমে গড়া, হাতঠাশ 
-ইন্ভাদি আঞকালক।র গমে। কাঠামে!। এগুলিতে নে নব হ'ঙ্গামা 
নই; এগুলি বাঙালী দীংনের ছবি- নুন্দর ও শিষ্ট। ছাপ। ও 
বধহ ভালে। | দান আর-একটু কম হইলে ভালে! হইত | 


বিমানিকা-_ খর শশাঙ্কমোহন দেন। প্রকাশক ৬$।চাধ্ 


₹]1ও. স্‌, ৬৫ কণেজ রী), কলিকাত1। দেড় ট!ক।। 

কবিতার বই। শশা্কমোহন-বাবু খা।ভনাম। কবি। তাহার 
কনিতায় বিশেষত্ব গাছে । আলে।চা প্রদ্থখানির গোড়ার দিকে ও মবে 
কয়েকটি দুর্বল কবিত। আছে_ সেগুলিতে ছন্দের দোষ ও মিলের বোষও 
জাছে। কিন্তু ভ!লে। কবিত। অনেক আছে ; দুর্বার কবিহাগুলির পাশে 
এগুলি বেশ চোখে পড়ে। এগুলি উচ্চ ও উনান্তরদে ভরপ্ণ। 
উপনিষদের ধর্মবাণী ও ভারতবর্মেব খবরূপ-সতয এওুলিতে বেশ ফুটিরাছে 
কাব্যযোদী পাঠক গ্রস্থধানি পাঠ করিয়। আনন্দিত হইবেন। 


পল্লী-নংগঠন- স্রই্রশজর গোন্বানী প্রণীত) প্রকাশক 
্বাস্থাধর্ধ সত্ব, ৪৫ নং স্গামহাষ্ট ৫ ছাট, কণিকাতা। মুল্য চারি ভান! । 
পৃঃ ৪৮(১৩৩২)। ই 
পুস্তিকার লেখক বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর একজন কশ্বা। তিনি 
বাংলায় ও বাংলার বাহিরে গ্রামে-গ্রামে যাইয়। গল্লী সস্কার কাধ্য-সঘন্ধে 
যে অগ্জ্ঞিত! ন্চর করিয়াছেন সেই বিষয়ে গুটাকতক কখ! এই পুণ্তকে 
বিবৃত করিয়াছেন । ঠিনি নিরগেক্ষত।বে আদল পথ ধরিতে চেষ্ট| করিয়াছেন 
এবং পল্লী সংক্ক/র-বিষয়ে বন চিন্তাশীল লেখকের মতের সহিত পাঠকদের 
পরিচয় করাইয়! দিয়াছেন | ্রণবাবুর বর্ণনাত্স্রী হল্গর। আপ! করি, 
পুন্তকে বিবৃচ বিষয়টি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। পুণন্তকাপানির 
বহুল প্রচার আবস্থক। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন পুগ্তকের বিক্রগ্ষ গর 
বেলতল। (জেল! ঢাকা) গ্রামের জনহিতকর কাঁধে ব্যর়িত হইবে। 
প্র 





আত্মরক্ষার উপায়-_ 

সঙ্গে টাকা কড়ি লইয়া বড়বড় সহরের রান্ত। দিয়া একুগ! চল! 
স্াজক।ল বিপজ্জনক বাপ।র। রাস্তায় ভদ্রবেশধারী চোরডাকাতের 
অভাব নাই । একগ্রকার ছোটে! বস্ত্র গাবিফার হইয়াছে _এই যন্ত্রে 
ভিতর কাদ।নো-গ্যাস ভর! থাকে । দরকার মতন কল টিপিলেই এই ছোটে। 





যন্ত্র হইতে কাদানে-গা।স বাহির হইয়া! চে।রকে নিরুপায় করিয়। দিল 


যগ্ব হইতে ভীষণ বেগে গা।স বাহির হইয। আক্রমণকারীকে কিছুক্ণের 
জন্ত প্রায় অন্ধ করিয়া দেয়। এই কীদানে গ্যাস পঞ্চাশ ফুট গথাস্ত বেশ 
জোরে ষায়। যস্ত্রটও খুব ছে!টে।-ধাটো এবং পকেটের মধে) সহজেই 
লুকাইয়! রাখ। যার়। 
পাচ হাজার মাইল হইতে ফোটো তোলা 

হনণুলু হইতে একটি ফোটে! র্যাডিওর সাহ।যো নিউইয়র্ক পাঠানে। 
সন্ভবগর হুইয়াছে। এই ছুট স্থানের দৃদত্ব পচ হাজার মাইল । ই্্তি- 
পুর্ব নিউইয়র্ক হইতে লগুনে বেতারের সাহ।যো ছবি প|ঠানে হইয়াছে 
বটে, কিন্তু এই দুরত্ব ২৫** মাইলের বেশী নয়। হনলুণু হতে 
একেবারেই দোঞঙ্জান্ছজি নিউইয়র্কে এই ছ্ববি পাঠানো যায় নাই। মাঝ" 
খানে চারটি রিলের (1৩18) সাহাধ) লইতে হইয়াছে । এই চারটি 





হনলুলু হইতে নিউ-হে রযাডিও প্রেরিত প্রথম ছাব 


রিলে- ম্বাপনা-আপনিই (7৮110107111) কাজ করে। মাঝপানে 
চারটি রিলে থাক! সন্তবেও হুনলুলু হইতে নিউইয়ক রিপিনিং ট্রেশনে 
বিদ্বাৎ প্রবানের ১ম টঞ্চর পহু ছিতে ১-৪ সেফেপ্ডেরও কম সসয় লাগির! 
ছিল। মমঘ্তছবিখানি পাঠাইতে মোট ২* মিনিট কাল সময় লাগিয়।- 
ছিল। নমন্ত গ্রাতঃকল ধরিয়! ৭খানি ফে।টে।গ্র।ফ র্যাডিওতে পাঠানে| 
হুইয়াছিল। 

যে-ছবিধানি রাডিওতে গ।ঠানে। হইবে, তাহার একটি ফিল. একটি 
01111 81 জড়াইয়। দেওয়া হ্য়। ফিঞাটি 115110100 এ ঘুরছে 
থাকে । এইমজয় ইত।র উপর একটি ন্বালোক-রশ্মি পড়িতে থাকে এবং 
সেই আলোক রি ফিছ্ছের মধ্য দিয়। একটি 10116216,10016010-01দ 
117 এর টিপর গিয়! নিপঠিত তয় এই 10001067014 1কে 181) 
705107৮515101 বলা যায় । ফিলোর গাঢ়তার উপর আলোকের পরি- 





র্যাডিও-সাহাষো প্রেরিত আর-একথানি ছবি 


মাপ নির্ভর করে। আলোক-রশ্ি এই 11111 15677510191] এর 
উপর অাধাচ্চ করিবামাজর একটি (1৩171; 11)01)0180এ পরিণত হয়, 
এই বৈছ্যতিক 1111)0180 12ঞচার মাছায্যে 510108৮ 00090011191 
এর মধা দিয় গন্ভবা স্থানে চলিয়! যায়। 

গিসিভিং ষ্টেশনে এই 1011)1080কে 15] 17810120101) এর মধ্য 
দিয়া চালাইয়! 1)11010 11681159 তৈয়ার করা যায় । 11)1)11189এর 
কম বেশী অনুসারে 11:10 গাড় বা ফা।কাশে হইবে । এই 116%%- 
115 হইতে ছবি তোল! সহজ ব্যপার । 


১ম নংখ্যা ] 
উ-পরিচয়ের নতুন উপায় 

স্পেনদেশের 45117 নামক স্থানের বিদ্/।লয়ের জত্রদিগকে 
গ্রকটি আছুণব উপায়ে ভূপরিচর় করনে! হয়। দুইটি গ্রোজাকার 





ভু পরিচয়ের শডুন পায় 

কন্ন্রের ভেগী প্রকাণ্ড গলাধার মাঞ্ছে। তাহার মধো পৃথিবীর যাবতীয় 
মহাদেন এবং খীপণ্ডণির গাকারে কাটা পাথর বলানো অ।ছে। ছুইটি 
উলাধরের একটি পুরোনে। 18100141001 এবং অস্টি নতুন। ইহার 
মাহ।”দা ছাজের! খুব তাড়াতাড়ি এবং নহনে পুরধিবীগ নানা দেখ-মহাবেশ 
এবং সাগরগুলির সম্ব্ধে স্পষ্ট ভ্ঞানলাভ করে| পৃথিবীর জল এবং স্কলের 
পরিমাণ বিভিন্ন দেখ মহ!দেখের ঘবস্থ।ন এবং একদেশের নহি অন্য 
দেশের সব ইতাানি খিষয়ে সইছে শিউলি বারণ। করিতে পরে। 
আমাদের দেশের বিদ্যালযঙলিতেও এই প্রথার প্রবন্থন অভি সহজেই 
হইল প।রে | ছবি দেপিলেই এই বিষয়ে ভালে। পরিচয় পাওয়। সাইবে। 
মরক্কোর লড়াই - 

খাহ।র! খবরের কান পড়েন, ভাহ।গা নকলেই লাশেন আফিকার 
উত্তর প্রান্তে স্থিত মর দেশের গাফ দের সহিত 
ই্টখেপের ম্পেন এবং ফ্রাপ্গের বিদ্ন পড়াই 
চটিয়াঞ্ছে। দীর্ঘবা মরকোও প্র!সিণ অধিব।মী, 
মহবে। তাহাদের দেশ । বর্ধমান দনয়ে মরবে 
ম্পেন এবং কাঙগ আাগাভাগি করিয়। তইয়ছে। 
রীফ দের নেত| আ|নছুন করিমের সহিত প্রথনে 
লড়াই বাধে ম্পেনের। আাবছুন করিস 
ঝলেন মরক্ধে! ম্বপীন দেশ--বিদেশীয়েদের 
এখানে শাসনকর্তীরূপে খাকিবার কেনো 
অধিকার নাই। স্পেনও তাঁহ।র সস্তায় আধকার 
ছড়িতে প্রশ্থত নহে গে করিমকে বিথী 
খোধণ। করিয়। ভাহার সহিত লড়াই গ্রর 
করিয়াছে গত চার বংসর ধরিয়া । ভ্রান্গের ছয় 
হইল যে ত।হার অধিকৃত মরক্কোর বিশেষ-নংশ 
হয়ত করিমের দেখ।দথি [বসেই করিতে 
পরে--এইজন্ক জাল, শ্েনের দাইত যোগ 
দির করিমকে হাাইবার বিষন উদ্যোগ 
করিতেছে। কিন্ত গতের দুইটি প্রধান শক্রির 
মিলভ প্তি এই সামা আরব বিজ্রোহীকে 


১৫ 


পঞ্চশশ্য-_পতন-রক্ষিণী কল 


১১৩ 


কোনে! রকমেই জন্ব করিতে পরিহেছে ন|| ধরং অনেক শে 
দেখ। যাইভেডে যে নিজের এবং দেশের স্ব!ধীনত। প্রধামী আবদুল 
করিম অসামান্ত সাহন এবং বুদ্ধিবলে সংমান্ত মগ্রশষ্থ এবং 
কজন লইয়! স্পেন এবং ফের মিলি 
ফৌঙ্জকে নাস্তানাধুদ করিয়! দিভিছে। স্পেনের 
সেনাপতি ডি রিতারাও আব্দুল করেম এবং 
বীফদের গপৌকিক মাহদ এবং বীরত্বের গ্রশসা 
করিতেছেন জগতের স্বাধীনতাকামী কয়েকজন 
আমেরিকান বিনান শীব এঠ রীবদের দমন 
করিবার দণ্ শ্রেনের মৈগ্ুদণে যেগগান 
কগিয়াছেন। 

আচল করিখও মরণ পদ কবিয়।ঞ্েন। 
তিনি বাকয়কেন মে ৩1ই|4 দে একনিশ্দু 
রক এবং তাহার একটি আনু নৃত্রমান 
খ|কিতে হিনি দেশের ভাধীনতা4 যুদ্ধ ৩]।গ 
কিরন না। ভাতার অনুহবেরাণ নেও।ও 
ভাবে মনু প্রাখিত হইয়া! মরণ গণ করিয়ে 
সবরের কাগজে আছকাগ যেসা খবর 
শমিডেছে, আহ] পড়িয়। রীদদেরত জমাগত পরায় ঠা 
বলিয়। মনে হয়. কিন্তু এই গন শিক সঙ] বলিয়। মান হয় ন। 


০০ 


পতন-রক্দী কল 

ছবি দোবিলেই পূঝিতে পারিষেন। শিশুটি সবে ই 12 
'শখিয়াছে | পদে-পদে পড়িয়। মাউনাণ ভয় * নেইদন্ত তাহার ৮1৫ 
দিকে একটি বেড়া করিয়। দেওয়। হইয়াডে। এই বেড়। (5শুব সঙ্গে. 
সঙ্গে চপিবে_ এই বেড়াও পাছে শিপ্ুর চাণে উল্টাইয়। যায়, সেচ 
নীচের বেড়াকে একটু বেশী ারী করিয়। দিলে আর কোনো ভয় থাকে 
শ।। চক্কাক!র বেড়া-ছটিকে কাঠ বা লেহ। যে-কে!নে। দব্যের সঃ ধা 





আবছুল করিমের গীফ অধ্থারোহীদল, ইহার! অসমপাঁহসী শ্প্যানিস্‌ এবং ক্রেঞ্চ পণ্টনকে 


ইহার! নাস্তনাবুদ্দ করিতেছে: 


৯১৬ 


দেখিখছি। দেখিয়াছি; বাবদায়ের দোহাই দি কী বিরাট, 
প্রবঞ্চনা চলিতেছে ! অথচ এইসকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক 
যাহার! তাহাদের সম্মান অক্ু্। নিরাহ প্রঙ্জাকে লাঞ্ছিত 
করিবার জন্ত রাজতন্ত্রের নামে কী বীভৎস মিথ্যাবাদ 
প্রচারিত হইতেছে দ্বেখিতেছি, অথট যাহার এই রাজ- 
তন্ত্রের কর্ণধার তীহারা সকলেই আচার-আচরণ ও বংশ- 
গরিমায় ভন্্র। ইহার কারণ এই, যে, মান্ষ যখন এইসকল 
বিপুল যন্তরসংঘকে নির্বিচারে মানিতে স্থরু করে, খন 
তাহার! এই যস্ত্রকেই দেবতা বলিয়া! মানিয়া লইয়। 'অশেষ 
গৌরব অস্কুভব করে এবং অন্ধ ভক্তের মতো! এই যন্ত্রে 
নামে ভয়াবহ অবিচার-সাধনেও কুষ্ঠিত হয় না। এই 
'আধুনিক জড়-পৌন্তলিকতার (1০891 0191)1)) প্রভাবে 
অন্তমব মানবীয় ধ্ম লো" পাইতে বসিয়াছে ;--মানষ 
ও খন্ুযাত্ব বলির অসংখ্য উপায় 'এই পৌত্তলিকতাই 
দিনদিন জোগাইয়। দিতেছে । 

আমার এই চিস্তাধারায় সহাস্ভূতিদম্পন্ন একজন 
শ্রোত। আমাকে গিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এই সংঘ যন্ত্রকে 
ঠেকাইয়। রাখা যায় কি করিয়া; তাহার ভয় ছিল যে.তাহা! 
করিতে গেলেই অন্তপ্রকারের যন্ত্র মাথা খাড়া করিয়া 
উঠিবে। আমি বলিয়াছিলাম-_ব্যক্রিত্বরূপ (07501721- 
10 ) ৪ আদর্শ (1101) খাহাদের জীবনে একীভূত এমন 
কতকগুলি মানুষের (10171510881) উপর আমার ভরম। 
আছে। যে যন্ত্রশঞ্ির,বিরুদ্ধে তাহার! দণ্ডায়মান, তাহার 
সহিত তুলনায় তাহারা ক্ষত্র ও দুর্বধল মনে হইতে পারেন, 
প্রকাণ্ড টিং জড় পর্বতের পাশে সজীব একটি বৃক্ষকে 
যেমন মনে হয়। কিন্তু প্রাণের ইন্রজ্ালশক্তি ত এই 
বৃক্ষের আছে, দিনে দিনে উঠা আপনার প্রাণশক্তির নব- 
নব প্রকাশে আপনার জীবনের ক্ষেন্র প্রস্তুত করে, পরাস্ত 
হইয়া আাপাতমৃত্রামুখে পতিত হয়, শুধু পুনর্বার সপ্ধীবিত 
হয়৷ উঠিবার জন্ত। আমার বিশ্বাস অমানুষিক জড়ণক্তি 
যখন দিকে-দিকে প্রভাব বিস্তার করে, তখন মন্থয্যত্বে 
দৃঢ বিশ্বাসগরায়ণ কতকগুলি ব্যক্তির উন্তব হয়। তাহারা 
মানুষের প্রাণ শক্তির অবমাননায় তীব্রভাবে সচেতন 
হইয়া! উঠেন এবং অবজ্ঞা ও নিঃসজগতার মধোও অকুতো- 


্রবাসী-__ কার্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ব্য টি 


ভয়ে ্ আপনাদের নিষ্ধারিত পথ অস্সরণ করিয়া চ চলেন। 
ইংলণ্ডে ঠিক্‌ এমনি একটি ব্যক্তির পরিচয় পাইয়াছি। 
তিনি ই,ডি, মোরেল (2.1). 110: )। তিনি আজ 
মরিয়াও অমর হইয়াছেন। মৃত্যুতে ইহাদের সমাপি নহে 
এমন সব লোককে দেখিলে বুঝিতে পাবি এই টান 
জড়তের মধ্যে যানব-প্রাণ-শ্তির স্ফুলিঙ্গ এখনো জলিতেছে 
নিরাশ হইবার কারণ নাই। মানবের সভা যেমন 
কয়েকটি ব্যক্কির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে--কয়েকটি ব্যক্তিই 
তাহা বাচাইয়া রাখিবে। আঙ্জিকার দিনে জড় যন্ত্রের 
একছত্র আধিপত্যের মধ্যে যে এমন-সব ব্যক্তি জন্মিতে 
পারে, মা রলার জীবন ও সাধনা তাহার একটি প্ররুট 
প্রমাণ। যে নিদারুণ অপমান ও লাঞ্ছনা তাহাকে 
নিরজ্তর সহিতে হইয়াছে, তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতেছে 
যে আজিকার দিনে তাহাকে জগতে এবাস্ত প্রয়োজন 
আছে এবং এই লাঞ্ছন| ও অপবাদের ছ্বারাই তাহার 
সমসাময়িক মানুষের! তীহার মহকে স্বীকার করিখা 
লইতেছে।” 


রীন্্নাথ যেসকল মহাপুরুষকে আপুণিক জড়- 
জগতে প্রাণন্ফুলিঙ্গ বলিয়া বর্ণন। কখিয়া স্বর্গীয় মগাত্ম। 
মোরেল ও বিশ্বপ্রাণ মনম্বী রলাকে দৃষ্টান্তত্বরূপ উল্লেখ 
করিয়ছেন তিনি নিজেও তীহাদের অন্যতম; তাহার 
বিশ্বপ্রাণভীর কথা দিকে-দিকে প্রচারিত হইতেছে ৪ 
আমাদের দেশ ও জাতিকে বিশ্বমানবের কাছে গৌরবান্বিত 
ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছে । বিশ্বপ্রেমিক রমা রলার 
জন্মদিনে এখন দেশে-দেশে উৎসব হইতেছে এবং 
তাহাতে যোগ দিয়া বিশ্ববাসী তাহাদের অস্তরের প্রীতি 
শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে । কবির সহিত আমরাও এই 
মহাপুরুষের সম্বর্ধনা! করিতেছি এবং বলিতেছি, 
"দেশের গণ্ডী বা ক'লের গণ্তী দ্বারা তোমরা বদ্ধ নও, 
তোমর! সর্বকালের এবং সর্বদেশের। তোমর! যে সত্য 
প্রচার করিতেছ তাহা চিরস্তন, মঙ্যাত্বের জয় পতাকা 
তোমরা ছুঃখ, দারিভ্্রা ও লাঞ্ছনার মধ্যেও বহন করিতেছ, 
তোমাদের কার্ধ্য জয়যুক্ত হউক ।” 


ভিন্ষু-বুদ্ধ 
চিন্জকর হী পুলনবিহারী দত্ত 


প্রব।সী প্রেস, কলিকাত| ] 








ভারতগবন্মেণ্টের ব্যবস্থাসচিবের পদ 
খলাদেশের য্যাড ভোকেট্-জেনার্যাল্‌ শ্রীযুক্ত সতাঁশ- 


প্রন দাশ ভারভগবন্মেপ্টের ব্যবস্থানচিব নিযুক্ত 
হউয়াছেন। এই নিয়োগে বাংলা দেশের বাহিরের 
অনেক খবরের কাগজ সঙন্ধঃ হন নাই $-সগ্তবতঃ বঙ্গের 
অনেকে খুসী হন নাই। মূ | 

দাশ মহাশয় আইন ভাল জানেন না, একথা কেঠ 
বলিতেছেন ন1। এমন কাহারও নামও কেহ করিতেছেন 
না, যাহার নিয়োগ অধিকতর সন্তোষকণ হইত এবং ঘিনি 
তাহা অপেক্ষা বেশী আইনজ্ঞ। তীহার নিয়োগে 
অসন্তোষের কারণ প্রধানত্বঃ ছুটি । অনেকে বলিক্ছেন, 
যে, বোহ্বাই হইতে কোন আইনজ্ঞ বাক্কিকে এবার বাবস্থ!- 
সচিব নিযুক্ত করা উচিত ছিল্ল। বোশ্বাইয়ের কোণ 
'অইনজ্ঞ ব্যক্তি নিযুক্ত হইলে আমগা তাহাতে কোন 
অস্স্তাষ প্রকাশ করিভাম না, কিন্তু পধায়ক্রমে প্রতোক 
প্রদেশ হইতেই এক-একজন লোককে শিযুক্ত করিতে 
হইবেঃ এক্ধপ কোন নিয়ম বা রীতির পক্ষপাতী আমর! 
নহি। যোগ্যতম ব্যক্তি যে-প্রদেশেরই লোক হউন, 
তাহাকে নিযুক্ত করাই ভাল। যাহা হউক, বোদ্বাইয়ের 
যোগা কোন লোক নিযুক্ত হুঈলে ভালই হইত; কারণ, 
চাকরীর জন্ত বা অন্ত কোন কারণে প্রদেশে প্রদেশে 
ঈধ্যার সঞ্চার হওয়া ভাল নয়। 

দাশ-মহাশয়ের নিয়োগে অসস্তোষের আর-একটা 
কারণ এই বল! হইয়াছে, যে, তিনি খুব “অগ্রসর"-রকমের 
মডারেট নহেন এবং ভারতগভন্মেপ্টের শাসননীতির উপর 
তিনি কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। 
তাহার রাজনৈতিক মতের সহিত আমাদের মতের মিল 
নাই। তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার ফোন ইচ্ছা 
. আমাদের নাই। কিন্তু তাহার নিয়োগে অসন্তোষের 


এই যে কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, ত্বাহ। আমাদে? 
বিবেচনায় অমূলক । “অগ্রসর” ব। “1শ্চাৎপদ” যে কোন- 
রকমের ধে-কয়জন ভারতীয় এখধ্যন্ত ভাগতগবন্েপ্টের 
শাসন-পরিষদের সহা নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
কেছকি ভারতশাসন নীতির কোন পরিবর্তন করিডে 
পারিয়াছেন ? ভারতীয় মন্তা দুরে থাক্‌, লর্চ বিপনেন মত 
ভারতহিটষী ধড়লাট কোন পরিবর্তন করিতে পারিয়া- 
ছিলেন কি? স্থৃতরাং ধদি দাশ-নহাশয়ের প্রভাবে ভাগ, 

শামন-নীতির কোন পরিবঞ্তন না হয়, তাহা হইলে ভাহ। 
তাহার অযোগাঙকার পরিচায়ক হইবে না। বস্তুতঃ 
অগ্রসর বা অনগ্রসর যে-কোন ভারতীয় ব্যক্তি ভারত- 
গবন্ম্্টের সভ্য হইবেন, ভাহাকেই মোটের উপর শাসন 

কাধ্যে অধিকাংশ সভোর মতে সায় দিতে হইবে) না 
দিলে তাহার স্বততঙ্জ মতের জয়যুক্ত হইবার থে কোন 
মস্ভাবন। খটিবে, ভাহও নয়। বস্থতঃ লঙ়্‌ সিংহ হইতে 
আরু করিয়া এপর্যাস্ত যে-কয়জন ভারতীয় বাক্কি ভারত- 
গবন্মেশ্টের শানন-পরিষদের সভ্য হইয়াছেন, তাহারা 
কেহই জামরিক আইন প্রয়োগ, বিনাবিচারে কারারোধ, 
জনতার উপর অনাবশ্ক গলিবিধণ দ্বার] নরহত্য।, প্রত্তাত 
জুলুৰ নিবারণ করিতে পারেন নাই। এইপ্প নানা 
কারণে “অগ্রসর” ভারদ্তীয় রাজনীভিবিদ্দিগের রান্জকাধ্য 
গ্রহণ না-করাই মডারেট সংবাদপত্রগ্ুণির অনমোদনীয় 
হওয়া উচিত। কারণ “অগ্রসর” ব্যজিরা বেসবৃকারা 
অবস্থায় বরং দেশের কিছু কাজে লাগিতে পারেন, সর্কারী 
কন্মচারী হইয়! গেলে তাহাদের দ্বারা ততটা কাঙ্গ হইবার 
সন্তাবনা নাই। সাবেক কংগ্রেসের আমলে অনেক 
কংগ্রেদ্‌-নে গ হাইকোর্টের জজ বা অন্ত ঝড় চাকরো হইয়া: 
ঘাইতেন। তাহাতে তাহাদের কাহারও কাহারও 
ব্যক্তিগত স্থবিধ! হইয়! থািবে, এবং বিচারাসন ব! অন্ত 


১১৮ 


কোন আসন অকল্কৃত হইয়া থাকিবে) কিন্ত কংগ্রেসের 
ঘা উদ্দেশ্থা তাহা নেতাদের জজিয়তী বা অন্য উচ্চপদ- 
ঝাঁভ দ্বারা একটুও দিদ্ধ হয় নাই। 

রুক্ষ মতশরঞ্রন দাশ কোন্‌ শ্রেণীর মডারেট তাহার 
আলোচনা আমর| করিতে চাইনা কিন্ধু একথা 
আমাদিগকে বলিছেই হইবে, যে, তিনি স্বদেশবাসীদের 
অপ্রিয় হইবার আশঙ্কায় নিলের মত গোপন রাখেন 
নাই, কপটভাবে ভাহা বাক্ক করিয়াছেন। সাহার 
মত সব বিষয়ে ইংরেক্গদের পক্ষে গ্রীতিকর হইছ্বাছে 
বলিয়াও মনে হয় না। কারণ [1তনি বলিয়াছেন, 
যে, ইংরেজরা ভারতবর্ষের হিতসাপদনের জন্ত এদেশে 
আদিয়াছিলেন বা এদেশ শাসন করেন, এই ন্ভাণ 
ছায়া দিন্‌, এবং নিজেদের স্থার্থসিদ্ধির জন্যই ভারভের 
শাদন-প্রণালী উতকুষ্টতর করুন ও ভারতে স্বায়ন্রশাসন 
বিস্তুঃতর ও দৃঢ়ভর করুন। এক্ধ্যস্ত উচ্চপদস্থ সব 
ইংরেজ রাজপুরুষ প্রকান্ঠভাবে এই কথাই বলিয়। 
আশিয়াছেন, যে, ইংরেজ ভারতবষের উদ্ধার ও পরিত্রাণের 
জন্তই ভারতশাসন করিয়া আমিতেছে। সতীশরঞন 
মডারেট হইয়াও ইংরেজদিগকে এই ভাপ ত্যাগ করিতে 
বলিয়া সত্যব(দিতার পরিচয় দিয়াছেন। ভিনি নিজে 
অন্ত অধিকাংশ ভারতীয় রাজনীতবিদ্দিগের ন্তায়, 
স্বাপানতা লাভের জন্য বোমা, গ্িভক্তার প্রভৃতির দ্বার] 
রাজনৈতিক হত্যার বিরোধী হইলেও ইহা! বলিয়াছেন, 
যে, বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের সময় বোম নিক্ষিপ্র হওয়ায় 
গবশেন্ট, বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, বাংল্গাদেশে রাজ- 
নৈতিক অসন্তোষ কিরূপ প্রবল হইয়াছে । অবশ্ঠ, উহার 
দ্বার তিনি বোমা-নিক্ষেপের বিন্দুমাকরও সমর্থন করেন 
নাই; কিন্ত কেবল এই এঁতিহাসিক তথ্যের সভাতা 
স্বীকার করিয়াছেন, বে, মুক্কিতর্ক আবেদন-নিবেদন- 
রূপ অহিংস সছুপায় ঘ্বার। গবর্ধেণ্টের যে চৈতন্ত উৎপাদিত 
হয় নাই, তাহা হিংসা-প্রণোদিত অবৈধ উপায়ে উৎপাদিত 
হইয়াছিল। অনেক সময় মানুষ হিতৈষীদের পরামর্শ 
অন্থরোধ উপরোধ উপদেশ অগ্রাহহ করিয়া উচ্ছ্ঙ্গভাবে 
জীবন যাপন করিতে থাকে : তাহার ফলে যখন তাহার 
কোন কঠিন পীড়া হয়, তধ্ন তাহার জীবন-যাপন- 


গবাসী--কার্তিক, ১৩৩ 


২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্ শত তত তশাশপপিতশস্িশতশ পিশিপাশিসপেপাশ 


প্রানীর অনিষটকারিতা সে বুবিতে পারে। কিন্ত তা 
বলিয়া ব্যাধি ক্গিনিষটাকে কেহ কল্যাণকর মনে করে ন1। 

প্রযুক্ত সতীশরঞ্ন দাশ মহাশম্বের রাজনৈতিক মত- 
নদ্ব-ন্ধ সাধারণতঃ এই ধারণ! প্রচলিত আছে, যে, ভিনি 
সকল বিষয়ে গবশ্মেন্টের মন জোগাইস্স! কথা বলেন। ইহ 
যে সর্বাংশে সত্য নহে, তাহা দেখাইবার জন্তই আমরা 
উপরে কিছু লিখিয্বাছি, নতুবা, আমাদের নিজের বিশ্বান 
এরূপ নহে, যে, আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত ইংরেজ জাতি 
ভারতবর্মে উন্নততর শাসনবিধি প্রবর্তিত করিবে। 
আমর1 ইহাও বিশ্বাস করি না, যে, ব্রিটিশ সামাঙ্ছের 
অন্ত থাকিয়া ভারতবর্ষের লোকের। সকল বিষয়ে 
ইংরেজদের সমান অধিকাৰ লাভ করিভে পারিবে। ইহা 
আমরা মানি বটে, ধে, কানাডা, আষ্ট্রলয়া প্রভৃতির মত 
আত্মকতৃজ পাইলে পরে আমাদের প্রকৃত 9 পূর্ণ স্বরাঙ্জা 
লান্ডের স্থবিধ। হইতে পারে। স্বৃতরাং “শনিবেশ্িক 
্বাযত্তণাসনকে” আমরা স্বরাজের পথে একটা ধাপ মনে 
করিগে উহাকে আমর! প্রকৃত ৪ পর্ণ স্বরাজ মনে 
করি না। 

কেহ যদ্দি মনে করেন কোন পদ গ্রহণ করিয়। দেশের 
চিত করিতে পারিবেন, তাহা হইলে আর্থিক ক্ষত্ি- 
স্বীকার করিয়।৪ তাহ! গ্রহণ করিবার অধিকার তাহার 
আছে। এইজন্ত যদিও দাশ-মহাশয়ের বেতন তাহার 
বর্তমান আয়ের মোটামুটি একতৃতীয়াংশ মানব হইবে, 
তথাপি যদি তিনি মনে করেন, যে, মাসে মাসে হাজার 
হাজার টাকা ক্ষতিস্বীকার করিয়া তিনি দেশহিতসাধন 
করিতে পারিবেন, ভাহ! হইলে ক্ষতিস্বীকার করিবার 
অধিকার তাহার আছে। কিন্ত আমাদের ধারণা এই, যে, 
তাহার ক্ষতিম্বীকারের সহিত তুলনীয় কোন দেশহিত 
তিনি করিতে পারিবেন না। কোন কোন ভারতীয় 
আইনজীবী ব্যবস্থাদচিব হইয়া আর্থিক লাভবান্‌ হইয়া- 
ছিলেন। কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়! থাকিলেও, এক লর্ড, দিংহ 
ছাঁড়া। কাহারও আর্থিক ক্ষতি তত হয় নাই, যত সতীশ- 
রঞ্জন দাশ মহাশয়ের হইবে। তাহার ব্যক্তিগত লাঁভা- 
লাভের সহিত সর্বাধারণের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্ত 
আমাদের এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে, যে, তাহার আমনের 


১ম সংখ্যা] 


০০ এ পিপিপি পািপ্দিপত সতত 


একপ প্রভৃত হ্রাস হইলে দেশহিতকর কোন কোন কাজের 
ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। দরিন্ত্র ছাত্র প্রভৃতির 
সাহায্যার্থ এবং নানা দেশহিতকর কার্ষেয সভীশরঞ্জন 
শুনিয়াছি নানকল্পলে মাসিক ছুই হাজার টাকা খরচ করিয়া 
থাকেন। রাজকার্ধ গ্রহণ করিবার পর সংকার্যে এরূপ 
বার করিবার ক্ষমত। তাহার থাকিবে কি? 
ধন্মমতের পার্থকো মান্ুযকে কিরূপ অন্ধ করে, তাহার 
দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে আঙ্জকাল প্রচুর-পরিমাণে পাওয়া 
যাইতেছে । রাজনৈতিক মতের পার্থক্যবশতও এক- 
. দলের লোক অস্ত দলের কোন লোকের সদ্গ্ুণ বা সংকার্ধ 
স্বীকার করিতে কুস্ঠিত হয়। কিন্তু সতীশরঞ্জনের দলের 
লোক না হইলেও আমাদিগকে একটা কখা ঝলিতে 
হইবে। তিনি গবন্মে্টের বিরুদ্ধে লিখিয়! বা বক্ত হা করিয়া 
কিশ্বা জেলে গিয়া বীরপদবাচ্য হইতে পাবেন নাই । কিন্তু 
একট। বাজ তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া করিয়া আমিতেছেন, 
যাহা বঙ্গের অনহযোগী ও স্থরাজী প্রকৃত বীরেরাও করেন 
নাই । মেকীদের কথা ছাড়িগ্াই দিলাম। বাঙালী 
ংবাদপন্রপাঠক মাতে জানেন, প্রধানত: পুর্বব ও উত্তর 
বঙ্গে পণ্ঞকৃতি মানুষের! কুমাগী, সদবা, বিধবা কত 
কত নারীর সর্বনাশ করিয়াছে এবং এখন৪ করিতেছে । 
এই নরপশুদিগকে আইন-অঙ্গুসারে দণগুত করিয়া এবং 
অন্ত উপায়ে নারীনিরধ্যাতন বদ্ধ করিবার নিমিত্ত “নারী- 
রক্ষা সন্মতি" নামক একটি সমিতি দীর্ঘকাল কাজ 
করিতেছে । সতভীশরঞ্জন তাহার সভাপতি । সঞাপতি- 
রূপে তিনি কত পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং লাঞ্ছিত! 
ধর্ষিত। নারীদের পক্ষে মোকদদম! চালাইবার জন্য কত অর্থ 
বায় করিয়াছেন, তাহা উচ্চ+ঠে ঘোষিত হয় নাই। 
কিন্তু নারীত্বের, সতীত্বের, ম.তৃত্খের সম্মান রক্ষা করিতে 
ধাহারা চান, তাহারা, রাজনৈতিক মভভেদ-সত্বেও 
নারীরক্ষ। সমিতিকে ও তাহার সভাপতিকে শ্রদ্ধ। করিতে 
বাধ্য; যদ্দিও রাজনৈতিক দলাদলি তুলিয়া তাঁহারা 
সমিতিকে অর্থনাহাধা করিবেন, এরূপ আশ আমরা 
করি না। যাহা হউক, ইহা অপ্রাসজিক কথা । আমাদের 
বক্তব্য এই, বে, সতীপরঞ্জনের জায় কমিয়া গেলে যদি 
তজ্দক্ক নারীরক্ষা সমিতির কাজ করিবার শক্তি কমিয়৷ যায় 


বিবিধ ্রস্গ_-ভারতগবয়ে ণ্টের ্যবস্থাসচিবের পদ 
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তত পাদ তপতি ৩ 


তাহ। হইলে তাহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় হৰবে। 
রাঙ্জনৈতিক বাগযুদ্ধ, তর্কযুদ্ধ কগিবার লোক অনেক 
আছে, হাততালি রোজগার করিবার লোকের অভাব 
নাই, কিন্ত বঙ্গের লাভা, উৎপীড়িতা, অবমানিতা 
নারীদের জন্ত খ্যাতিস্পৃহাবিহীন হইয়। খাটিবার ও টাক 
দিবার লোক নিতান্তই বিরন। 


প্রধানত; এবছিধ কারণে আমর| সতীশরঞ্জন দাশ 
মহাশয়ের ব্যবস্থ।-সচিবের পদে নিয়োগে স্থখী হই নাই; 
বরং ছুঃখিতই হইয়াছি। বিশেষতঃ যখন আমাদের 
ধারণা এই, যে, ভারতশান- গ্রণ'ল্ী তাঙ্ার রাজনৈতিক 
মত-অন্সারে পরিবঠিত হইলেও ( তাহার সম্ভবনা অভি 
অল্প), বিশেষ কোন জাভ নাই। কিন্তু আমর! আমাদের 
ই দত পরিবর্তন করিব, যদি তিনি ভারতগবন্মেন্টের 
দ্বারা এমন কোন উপার অবলম্বন করাইতে পারেন, 
যাহাতে নারীনির্ধযাতন দমন বর্তমান সময় অপেক্ষা 
সহজতর ও অল্লায়াসসাধা হনব, এবং নাপীরা পথে থাটে 
মাঠে রেলে ষ্টামারে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারেন। ইহার 
জন্য গবস্ে প্টের মুখাপেক্ষী হইতে মাথ! হেট হইতেছে। 
কিন্ধু বঙ্গে পৌরুষের ভাব পঠায় লজ্জা! ও অপমান স্বাকার 
করিতে হইতেছে । নারীনিরধ্যাতন নিবারণের প্রতি 
দেশের লোক যথেষ্ট মনোযোগ করিতেছেন না। 
গবন্মেন্টপ৪ যথেষ্ট মনোযোগী নহেন। নান রকম 
কাজের জন্য দেশের লোক টাক। দিতেছেন; অনেক 
টাকা চুরিও হইতেছে । কিন্কু নারীদের যে সতীত্বের 
গৌরব ভারতীয়েরা করিয়া থাকেন, তাহ। রক্ষা জগত 
যথেষ্ট মনোধোগী লোকের সংখ্যা খুব কম। তাহাদের 
মধ্যে প্রধান একজনের সঙ্ায়তা না৷ পাওয়া গেলে ব। কম 
পাওয়। গেলে ঘাঙলী-সমজের প্রভূ হ ক্ষতি হটবে। 

বোগ্াই প্রদেশে খুব-বেশী পরিমাণে নগদ টাক! 
উপার্জন করিবার লোক বিস্তা আছে। সুতরাং 
তথাকার কোন লোক আর্থিক ক্ষতিম্বীকার ক্রিয়াও 
ধদি ভারতগবন্মেপ্টের শাসনপরিষদের সভ্য হইতেন, 
ভাহ। হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু বেশী রোজগার; 
বাঙালীর সংখ্যা কম, এবং তাহাদের মধ্যে সংখা) 
দাতার মখ্যা আরো কম। এইজন্ত সতীশরঞজন 
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দাশের মত বেশী রোজগারী অথচ সংকার্যে দাতা 
লোকের কাধ্যতঃ নিক্ষল আর্থিক ক্ষতিম্বীকার 
আমর! ভাল মনে করি নাঁ। যদি ক্ষতিশ্বীকার করিয়া 
তিনি ভারতবর্ষের শাসনবিধির উন্নতি সাধন করতে 
পারিতেন, তাহা হইঙ্গে ত্যাগম্বীকাণ সার্থক হইত। 
তাহার ধখন কোন সম্ভাবনা নাই, তখন কেন তিনি 
কয়েক লক্ষ টাকা লোকসান করিতে রাজী হইলেন? 

যদি সম্মানের কথা বলেন, এবং বিদেশী ভারত- 
গবন্মেন্টের শাসনযন্ত্রে একটা অঙ্গ হওয়। গম্মানের বিষয় 
বলিয়। বিবেচিত হয়, তাহা হইলে, গবন্মেন্ট. তীহাকে 
নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন অথচ তিনি পদটি লইতে 
রাজী হইলেন না, অবস্থা এইরূপ ঘটিলে সম্মানের কিছু 
কমীহইতকি? 

বঙ্গের বাহিরে বাঙালী 

বঙ্গের বাহিরে যে-সব বাঙালী বাস করিয়া আসিতে- 
ছেন, তাহাদের কৃতিত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্মণ করিয়া 
«প্রবাসী”্ই তাহাদের কথা বঙ্গ-নিবাসী বাঙালীদিগকে 
বারবার স্মরণ করাইয়া দিতে আরম্ভ করে, এবং 
"প্রবাসী”তে প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রমোহন দাস এই 
কাজ করেন। বঙ্গের বাহিরে বাঙালী বলিতে আমরা 
বরাবর সেইসকল বাঙালী বুঝিয়াছি, যাহারা বাংলা 
দেশে বাস করেন না| কিন্কু দুঃখের বিময় বঙ্গ কথাটির 
মানে দুরকম। প্রাঞ্ততিক বঙ্গ এবং গবন্মেন্টের বঙ্গ এক 
নয়। শ্রীহট প্রার্কৃতিক বঙ্গের অন্তর্গত, কিন্তু গবন্মেন্ট, 
উহাকে আসাম প্রদেশের মধ্যে ফেলিয়াছেন। মানভূষ 
প্রাকৃতিক বঙ্গের অন্তর্গত, কিন্ত সরুকারী ভূখগুবিভাগ 
অনুসারে উহ! বিহারের অন্তর্গত। এইরপ"'আরে। ছোট 
বড় কোন কোন জেলা ও মহকুমা! আছে, যাহা বস্ত্র তঃ 
বঙ্গের অংশ অথচ অন্ত কোন কোন প্রদেশের সামিল 
হইয়। আছে। প্রারুতিক বঙ্গ আমর! তাহাকেই বলি, 
যাহার অধিকাংশ অধিবাসী বহুশতান্দ ধরিয়! বাংলা 
ভাষায় কথা বলিয়া আসিতেছে। 

এইরূপ কোন স্থান বাংলার বাহিরের কোন প্রদেশের 
অস্তভূতি থাকা উচিত নহে। ভারত-শাসনসংস্কার-বিধিতে 


প্রবাসী- কার্তিক, ১৩৩২ 
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[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এই নীতি স্থায়সঙ্গত বলিয়! ্বীকতও হইসে, যে, এক- 
ভাষাভাষী পরস্পরের অব্যবহিত নিকটবর্তী জেলাসমূহ 
একই প্রদেশতুক্ত হওয়া! উচিত। 

এইজন্ত শ্রীইটকে সবুকারী বঙ্গের সামিল করিবার 
নিমিত যে-আন্দোলন হইতেছে, আমরা তাহার সম্পৃণ 
অনুমোদন ও সমর্থন করি। 

মানভূমকে বিহার হইতে বিষুক্ত করিয়া বাংলার 
সামিল করিবার নিমিত্ত এইক্প আন্দোলন হওয়। 
উচিত। 

এইরূপ আরো যত ভূখণ্ড আছে, তাহার অধিবাসী রাও 
আন্দোলন করুন। 

_ এক-ভাষাভাষী লোকেরা একত্র বাস করিলে 
সাহিত্যিক ও অন্ত নানাবিধ প্রচেষ্টা যেরূপ বলবতী হয়, 
পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাপ করিলে সেরূপ 
হয় না। 

বাঙালী দ্বাতির অধিকাংশ লোকের সহিত যোগ 
রক্ষা কনিতে না পারায় যেক্ষতি, তাহা ছাড়া মানভূমের 
লোকদের অন্ত নানাবিধ অস্থবিধাও আছে। বিহারের 
শিক্ষাবিভাগের সমুদয় বন্দোবপ্ত প্রধানত: বিহারীদের 
উপযোগী করা হইয়াছে। বাঙালীদের জন্ত যাহা উপযোগী 
তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত বিশে কোন চেষ্টা বিহারের 
শিক্ষাবিভাগ করিতে পারেন না। ইহাতে শিঙ্ষাবিষয়ে 
মানভূমের লোকদের অস্থবিধা হইতেছে । মানভুমের 
আদালতের ভাষ! বাংলা। কি যে-সব বিহাগী মুক্সেক, 
ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কম্ধচারী তথায় কাজ করিতে 
যান, ভাহাপা অনেকেই বাংল! জানেন না এবং বাংলা 
দলিলাদি পড়িতে পারেন না। ইহাতে বিচার ও অন্তান্ত 
রাজকাধ্যের অন্থবিধ! হয়। 

আমর! প্রবাসীর গত এক সংখ্যায় দেখাইয়াছি, যে, 
বাংলা, আগ্র।-অযোধ্যা, মান্দ্রা্জ, বোম্বাই ও পাঞ্জাব এই 
পাঁচটি প্রধান প্রদেশের মধ্যে বাংলার লোক-সংখ্যা যদিও 
অধিকতম কিন্তু ইহার সরকারী আম সর্বাপেক্ষা! কম। 
মানভূমে ব্তমান সময়েই অনেক খনি আছে: ভবিষ্যতে 
আরও অনেক খনিজ পদার্থ এ জেলা! হইতে আহত 
হইবে এবং খনির সংখ্যা বাড়িবে। এইসমুদয় খনি 


. ১ম সংখ্যা] 


হইতে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে লন্ধ । সরুফারী আয় (হইতে 
বাংলা গবর্মেন্টেকে বঞ্চিত কর! অন্ুচিত। বাংলা দেশ 
হইতে প্রাপ্ত ইন্কাম্ট্যাজ. সর্বাগ্িক। তাহা ভারত 
গবন্েন্টি গ্রহণ করেন। বঙ্গের বাঁণিঙ্ঞাশুন্কও খুব বেশী; 
তাহাও ভারত গবন্মেন্ট. গ্রহণ করেন । পাটের রপ্তানী- 
শুষ্কও বঙ্গের একচেটিয়া ; কিন্তু তাহাও ভারত গবন্েন্ট_ 
শোষণ করেন। ভারত গবন্মেন্ট. এই প্রকারে কিম 
অগ্তাধা উপায়ে বাংল! গবন্মেণ্ট কে দরিদ্র করিয়াছেন । 
তাহার উপর আবার বনুকাঙ্গ ধরিয়া যে ছোটনাগপুর 
বঙ্গের সঠিত যুক্ক চিল, সেই বহুখশিজসন্ভারসমৃদ্ধ 
ভূখগুকে বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্তর করিয়াছেন। উহার সমুদয় 
অংশের উপর বঙ্গের ন্তাযা দাবী নাই__যদ্দিও বিহ্বারেরও 
স্ভাধা দাবী নাই? কিন্তু যেসকল অংশের অধিকাংশ 
অপ্পিবাসী বাঙালী, সেই সমুদয় অংশের উপর নিশ্চয়ই 
বঙ্গের দাবী আাছে। তাহা বঙ্গে সঠিত পুনযূক্ত 
হউক । 


বীরাষ্টমী 


কুড়ি বৎসর পূর্বে শ্রীমতী সরল! দেবী বঙ্গে বীরা্ঈমী 
উৎসব পুনঃপ্রবন্ধিত করেন । বনু বৎসর উহ বন্ধ ছিল। 
এবার তিনি মাবার উহ] প্রবর্তিত করিয়াছেন । বালক 
ও যুবকেরা স্থম্থ, সবল এবং 'আত্মরক্ষ1 ও ছুর্ববলের রক্ষায় 
সমর্থ হন, ইহা সর্বথা বাঞ্চনীয়। শ্রীমতী সরল দেবী 
নারীদিগের মধোও আত্মরক্ষার সামর্থা লাভের ইচ্ছা 
জাগাইয়া ভুলিতে পারিলে বঙ্গের মহা কল্যাণ সাধন 
ক্সিবেন। 

বীরাষ্ট্রমী উৎসব উপলক্ষে প্রতাপাদিত্যকে বজের 
আদর্শ বীররূপে খাড়! কণার সমর্থন আমরা করিতে পারি 
না। তাহাকে আদর্শ বীর বলিয়া চিজ্রিত করিতে হইলে 
বু এতিহাপিক তথ্যের অপলাপ করিতে হয়, এবং 
চুণকামের প্রয়োঞ্জনও বড় কম হয়না। একক্গন আদর্শ 
ৰর "খাড়া করিতে না পারিলেও বীরাষ্মীর উৎমব 
হনির্বাহিত এবং উহার উদ্দেস্ট সিদ্ধ হইতে পারে। 


১৬ 


বিবিধ প্রদঙ্ _স্রীমতী সরোজিনী-নাইডু 


১২১ 
খৈতানের দেবোত্তর বিল, 

আধুনিক সময়ে কেহ কেহ পাওনাদারদিগকে ফাকি 
দিবার জন্য নিজের সমুদয় সম্পত্তিকে দেবোত্তর এবং 
উত্তরাধিকারীপ্দিগকে সেবাইত করিয়া! দেন। কিন্ধু 
আগেকার যে-সব দেবোত্তর সম্পাত্ত আছে, তাহার 
অধিকাংশ ধর্মার্থে প্রদত্ত হইয়াছিল ধলিলে সতোর 
অপলাপ হয় না। কিন্ত তাহ! ধশ্দার্থে প্রদত্ত হইয়া 
থাকিলেও তাহার অধিকাংশ আয় সেবাইতদ্দিগের 
সাংসারিক ব্যয় নি্লাহের জন্ত খরচ করা হইয়। থাকে। 
অনেক স্থলে দেবোত্বর সম্পত্তির আয় পাপাচরণে ও বহু- 
খ্যক নারীর সর্বনাশসাধনের দন্ত ব্যয়িত হয়। 
অনেক মহাস্ত ছুরাচার; তাহাদের দ্বার এইরূপ অধশ্ব 
আচরিত হম্ব। 

দেবোত্তর সম্পত্তিণ আয় যাহাতে ধন্মার্থেই ব্য়িত। হয় 
তাহার আইন-সঙ্গত উপায় নিশ্চয়ই হওয়া উচিত। আয়- 
ব্যয়ের িসাব রক্ষি-্ঃ .প্রকাশিত ও পরীক্ষিত যাহাকে 
হয়, এতদ্বিফ়ক 'খাইনে 'ভাভার বাবস্থ! থাক। উচিত । 
এইরূপ আইন মান্দ্াঞ্জ প্রদেশে বিধিবদ্ধ ইইয়াছে। 
বাংলাম্ধ এইবপ আইন করাইবার জন্ত শরযুক দেবীপ্রমা? 
ইৈতান একটি বিল প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার মুল 
নীতির আমরা সমর্থন করি। এইরূপ আইন অন্থসারে 
কাজ হইলে নারীৰ সবানাশসাধন ও অন্তবিধ নান! 
পাপাচার কমিবার সপ্ভাবনা। ধশ্মশিক্ষা! ও সাধারণ 
শিক্ষা দিবার নিমিত দেবোত্তর সম্পত্তির কতক আয় 
ব্য়িত হইলে ভাহ। দাতাদের উদ্দেশ্যবিরোধী হইবে না! 


শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু 
যোলটি কংগ্রেম কমিটি শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ুকে 
কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচনের 
অনুমোদন করায় তিনি সন্ভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। 
কেবল তিনটি কমিটি পুনার শরীয়ত নরসিংহ চিন্তা মন্‌ 
কেলকারকে মভাপতি নির্বাচন করিতে চাহিয়াছিলেন। 
ভারতীয়! মহিলা এই প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি 
নির্বাচিত হইলেন । প্রীমতী সরোজিনী নাইড় ভারত- 


৬শাশীত শত পিপাসা পিপিপি 


বধের সকল প্রদেশে রাজনৈতিক বিষয়ে বহুবার বক্তৃতা 
করিয়াছেন। তিনি এজন বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। 
তিনি বু আয়াস শ্বীকার করিয়া! দক্ষিণ আফ্রিকার 
ভারতীয় অধিবাসীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জান 
লাভেব জন্ত তথায় গিয়াছিলেন। বক্ত তাশক্তি, সাহস, 
রাঙ্গনীতি-জান ও মনম্থিতা দ্বারা তিনি তথাকার অনেক 
ইউরোপীয়ের নিকট হইতেও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। মুসলমান সভ্যতার উৎরষ্ট দিকটি সম্বন্ধে 
তাহার প্রত্যক্ষ জান আছে; তিনি অনেক মুসলমান 
মহিলা ও ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার স্থযোগ 
পাইয়াছেন। এইজন্ত তিনি কংগ্রেসের আগামী 
অধিবেশনে মুলমান সমাঞ্জের পক্ষে প্রীতিকর অনেক 
কথা! বলিতে পারিবেন। উর্দাতে বন্কৃতা করিণার 
অনুরোধ হইলে তিনি তাহাও হ্থন্দররূপে করিতে 
পারিবেন। কিন্তু তাহার কিন্ব! অন্য কাহারও বভ্তুতায় 
হিন্দু মুসং মানের মধ্যে সপ্তাব স্থাপিত ব! বন্ধিত হইবার 
সভাবনা নাই। তাহা ন! থাকিলেও সকল রাঞ্জনৈতিক 
দল যাহাতে এখন হইতে কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন, 
তাহার চেষ্ট। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু করিতে পারেন, 
এবং সে-চেষ্টা সফলও হইতে পারে। কারণ, এখন যে- 
কেহ বাধিক চারি আনা চাদ] দিলেই কংগ্রেসের সভ্য 
হইতে পারেন। এখন অবশ্ত কংগ্রেসে স্বরাজযদলের 
এবছত্র রাজত্ব প্রতিষিত  হ্টয়াছে। কিন্তু কাধ্যতঃ 
স্বরাজীরা ব্যবস্থাপক সভাগ্ুলিতে মডারেট বা উদ্দার- 
নৈতিকদের মতই কখন গবন্মেন্টের সহযোগিতা! কধন বা 
বিরোধিত৷ করিতেছেন। স্বতরাং তাহাদের মূল রাজ- 
নৈতিক মত বা কাণ্য-প্রণালীতে উদারনৈতিকদিগের 
সহিত বাস্তবিক কোন প্রভেদ নাই। তাহারা অবশ্য 
চরম উপায় নিরুপত্রব আইনলজ্ঘনের কথ! এখনও উচ্চ 
কঠে ঘোষণা করিতেছেন বটে; কিন্তু তাহা ফাক! 
আওয়াজ মাআঅ। উহার মূল্য অন্ততঃ গবন্মেন্ট. বুঝিতে 
সমর্থ। 





পাপাপাপাশীশিপীশি পপি 


এশিয়া আতঙ্ব-প্রসূত বিল 
দক্দিণ আক্রিকায॥ ভারতীম্ছ বংশোৎপন্পন অনেক 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


াশপািপীপ শশা শশিিশিশশাশ পেস শপশপাপ পিপিপি ৪ 


লোকের বাস। তথাকার তথাকথিত শ্বেত মানুষেরা 
নিজেদের ধনোপার্জনের স্থবিধার নিমিত্তই প্রথমতঃ 
অনেক ভারতীয়কে চুক্তিবদ্ধ কুলিরপে তথায় লইয়া যায়। 
তাহাদের চুক্তির সময় শেষ হইবার পর তাহার! অনেকে 
দক্ষিণ আফিকায় থাকিয়া যায়, এবং তাহাদের সম্তান- 
সম্ততিও অনেক হইয়াছে। তা ছাড়া গ্রধানতঃ এইসকল 
ভারতীয়ের দরকারী নানা জিনিষ জোগাইবার ও 
প্রয়োজন সাধন কৰিবার নিমিত্ত অনেক দোকানদার, 
ফেরীওয়ালা, কারিগর, ধোপা, নাপিত প্রভৃতিও দক্ষিণ 
আফিকায় গরিয়াছিল। অল্পসংখ্যক আইনজীবী, শিক্ষক 
প্রভৃতি ভারতীয়ও তথায় যায়। 

অনেক বৎসর হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায়ের৷ 
স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ববাহী সমুদয় ভারতীয়কে নানা 
প্রকারে এ দেশ হইতে তাড়াইয়৷ দিবার চেষ্টা করিয়া 
আসিতেছে । কারণ, শ্বেতকায়ের! বুঝিয়াছে, কোন 
প্রকার কাজেই তাহার! অবাধ গ্রতিযোগিতায় ভারতীয়- 
দিগের সহিত আটিয়া উঠিতে পারিবে না; কেননা, 
ভারতীয়দের খরচ কম এবং তাহারা অপেক্ষাক্কত কষ্টসহিষু 
ও পরিশ্রমী বলিয়া! তাহার] জিনিষপত্র শ্বেতকায় ব্যবসা" 
দারদের চেয়ে সপ্তায় দিতে পারে। ভারতীয়াদগকে 
ভাড়াইয়। দিবার চেষ্ট ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত মহাত্মা গান্ধী 
দক্ষিণ আক্রিকায় সত্যাগ্রহ অবলম্বন করেন। তাহার ফলে 
তৎকালীন মন্ত্রী জেনার্যাল স্মা্দ্এর সহিত একটা রফা 
হয়। সেই রফা ভঙ্গ করিয়া এখন আবার নৃতন উদ্যমে 
ভারভীয়দিগকে তাড়াইবার চেষ্ট] ₹ইতেছে। দক্ষিণ 
আফ্রিকার অহুতম মন্ত্রী ডাক্তার ম্যালান্‌ তৎ্প্রণীত 
আইনের খস্ড়া তথাকার ব্যবস্থাপক সভার সম্মুখে স্থাপিত 
করিবার 'বছমূতি চাহিবার নিমিত্ত যে-বক্তৃতা করিয়াছেন 
তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন, “জাতি হিসাবে ভারতীয়ের! 
এদেশে বিদেশী; এই প্রশ্নের কোন সমাধানই এই দেশ- 
বাসীর! অস্থমোদন করিবে না, যদি তাহা! এই পরদেশীদের 
হখ্যা খুব হ্রাস করিতে না পারে।” অবশ্ঠ বিল্টার 
আসল উদ্দেশ্ঠ ভারতীয়দের হ্রাস নহে, তাহাদের উচ্ছেঘই 
প্রকৃত উদ্দেশ্ত ৷ সেইজন্ত দক্ষিণ আফ্কায় ভারতীয়দের 
বাসার্থ জমীর বা চাষের জমীর মালিক হওয়া কিনা 





১ম সংখ্যা ] 


শা সপিপিসপিপীশাপীশ শািিশিশপীশিপশাশ লি 


-মাবস। বাণিষ্য বরা ছুঃসাধা বা অসম্ভব করিয়া তোলা 
হইবে। 

ইহা যে কিরূপ অন্তায় ও নিুর বাবহার তাহা |ঝিতে 
হইলে মনে রাখিতে হইবে, যে, দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী 
ভারতীয়দের প্রায় কাহারও ভারতবর্ষে ঘরবাড়ী নাই; 
তাহাদের অনেকেরই নিজের এবং বিস্তর লোকের বাপ- 
পিতামহের পর্য্যন্ত জন্ম হইয়াছে দক্ষিণ আফিকায়; 
তাহাদের বিস্তর লোক ভারতবর্ষের কোন ভাষায় বথ! 
বলিতে পারে না; তাহাদের পরিশ্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা 
ধনশালী হইয়াছে; এবং ভাহারা ভারতবর্ষে ফিরিয়। 
আসিলে এক ছটাক জমীও কোথাও পৈত্রিক ভিটা বলিয়! 
দাবী করিতে পারিবে না, এবং কোথাও জীবিকানির্ধাহ 
কর! তাগাদের পক্ষে ছুঃসাধ্য হইবে। 

আফ্রিকা রুষণবর্ণ নিগ্োদের দেশ। মূলতঃ শ্বেত- 
কায়েরাও তথায় পরদেশী । কিন্তু পাশ্চাত্য রাজনীতির 
গ্তায়বিচার এমনি, যে, একজন শ্বেতকায় যদি সত্তর 
বৎসর বয়সে আফ্রিকার কোথাও গিয়া আড্‌ডা গাড়ে, 
তাহা হইলে সে পরদেশী বিবেচিত হইবে না, কিন্তু 
একজন ভারতীয়ের বাপ-পিতামহ পর্যাস্ত যদি আক্রিকা- 
জাত হয়, ভাহ। হইলেও সে তথায় পরদেশী বিবেচিত 
হইবে। ইহাও কম করিয়া বলা হইল । কয়েক শতাবী 
পূর্বে, যখন ইংরেজ ভারতে আসে নাই, তখন হইতে 
অনেক ভারতীয় পুর্ব আফ্রিকায় বসবাস ও ব্যবসাবাণিজ্য 
করিতেছে; তাহাদেরই শ্রমে পূর্ব্ব আফ্রিক] সভ্য মানুষের 
বাসযোগ্য হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব আফ্িকাতেও 
ভারতীয়রা পরদেশী এবং সেদিনকার আগন্তক ইংরেজবা 
শম্বদেশী” ; সেখান হইতেও ভারতীয়দিগকে তাড়াইবার 
চেষ্টা হইতেছে। 

শ্রীমতী সরোঞ্জিনী নাইডু ১১৯ অক্টোবর ভারতবধের 
সর্ব ডাক্তার ম্যালানের বিলের প্রতিবাদ করিতে ও 
দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দিগের ছুঃখমোচনার্থ ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা করিতে অন্থুরোধ জানাইয়াছেন। (৬- 
১০-১৯২৫।) 


৮ ০ ৩ পাদাত তত ৮ শপীটাশাশি শিশি শ৮৮। 


বিবিধ ্রস্গ-_বোদ্বাই মিলসকলে: ধর্মঘট 


এ 


বোম্বাই মিলে রা 


বোম্বাই প্রদেশের কাপড়ের মিলে যত কাপড় উৎপন্ 
হয়, তাহার কাটুতি কম হওয়ায় মিলওয়ালার! শ্রমিকদের 
বেতন কমাইয়৷ দেয়। তাহাতে একটি একটি করিয়া 
সমুদয় মিলের শ্রমিকরা ধশ্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়া 
দিয়াছে । বোগ্বাইয়ের মিলসকলের কাপড়ের কাটুতি 
কমিবার কারণ অনেক। জাপানের প্রতিযোগিতা তাহার 
মধ্যে একটি । উৎপাদনের € বিক্রয়ের ব্যবস্থাতেও 
দোষ আছে। মিলওয়ালারা কিন্তু বলিতেছে, যে, 
তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের উপর যে-শুক্ক আছে, তাহ! 
উঠাইয়৷ দিলে তাহারাদর কমাইতে ও কাট.তি বাড়াইতে 
পারিবে। এই শুন্বের ইতিহাস সুবিদিত। বিলাতী 
কাপড় ও স্থৃতার উপর যখন শ্ুন্ক বসে, তখন বিলাতী 
মিলওয়ালা$| দাবী করেঃ যে, শুদ্ধ ভারতের মিলজাত 
কাপড় ও স্কৃতার উপরও বন্থুক। দেশী পণ্যশিল্প রক্ষার 
জন্য বিদেশী মালের উপরশুষ্ধ বসান প্রচলিত রীতি কিন্ত 
যে-দেশে কাপড় প্রস্তত হয়, সেই দেশেই তাহার উপর 
ট্যাক্স, বসান অসঙ্গত ব্যবস্থা। কিন্ত ভা-ত-প্রতৃ 
ইংরেজদের স্বার্থএপ্ার জন্য তাহাদের জেদধে এই অসঙ্গত 
ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই শুন্কের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
বহুবৎসরব্যাপী; ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ইহা উঠাইয়া 
দিবার জন্ত প্রস্তাবও ধার্ধ্য হইয়া আছে, যদিও গবন্ধে্ট, 
ভা কাধ্যে পরিণত করেন নাই। স্থতরাং বর্তমান 
ধর্মঘট না ঘটিলেও এ শুক উঠিয়া যাওয়! উঠিত ছিল। 

মিলওয়ালাদের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ হহা! বলা আবশ্টুক 
যে, তাহার। কয়েক বৎমর পূর্ব্বে তাহাদের মূলধনের উপর 
শতকর! একশত, দুইশত, তিনশত, চারিশত টাকা পথ্যস্ত 
লাভ করিয়াছলেন; কিন্তু তখন শ্রমিকদিগকে সেই 
অসাধারণ লাভের হারাহারি অংশ দেন নাই। সৌভাগের 
সময় শ্রমিকদিগকে স্থখের ভাগ না দিয়া, এখন কাট তি 
হাসের সময় তাহার! শ্রমিকদিগের মন্তুরী কমাইতেছেন। 
এই স্তায়বিরুদ্ধ ও নির্মম আচরণের জন্য তাহার। সর্বব- 
সাধারণের সহান্ছভূতি পাইবার অধিকারী নহেন। 

মোটামুটি দেড় লক্ষ শ্রমিকের বেকার অবস্থা ঘটিয়াছে, 
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তাহাদের অনেকে নিজের নিজের গ্রামে চলিয়। গিপ্নাছে। 
বিস্তর লোক বেকার হওয়ায় আহারাদির অগ্রাচর্যবশতঃ 
নানাবিধ পাড়ার আবির্ভাব হইয়াছে । গবর্ণ মেন্ট. এপ 
অবস্থায় বিশাতে যেরূপ সত্বর প্রতিকার-চেষ্ট। করেন, 
এদেশে সেরূপ করেন না। বোম্বাই অঞ্চলে মিল-ওয়ালাদের 
প্রভাব বেশী বলিয়া শ্রমিকর্দের সাহায্যের জন্ত যথোচিত 
বে-সর্কারী চেষ্টাও ক্ষিগ্রকারিতানহকারে আরব্ধ হয় 
নাই। 


শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর কর্ম -দ্ধতি 

এসোসিয়েটেড, প্রেস্‌ বলেন, শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু 
কানপুর কংগ্রেসের জন্ত নির্বাচিত সভাপতিরূপে কি 
করিবেন, তাহার নিয়লিখিতদ্ূপ আভাস দিয়াছেন £-- 

*নারীর পক্ষে যাহা শোভা পায়, আমার কার্ধয-পদ্ধতি 
সেইরূপ অনাড়ম্বর গার্বস্থ্য রকমেব হইবে। উহার 
উদ্দেশ্য হইবে কেবলমাত্র ভারতমাতাকে তাহার গৃহ- 
স্থালীতে একমাত্র কন্রার, তাহার সমৃদ্ধির অপরিমেয় 
উপাদান ও উপায়সকলের একমাত্র অভিভাবিকার এবং 
তাহার অকুষ্টিত আতিথ্যের একমাজ্ম বিতরিভ্রীর পদে 
পুনঃগ্রতিষ্ঠিত করা। ভারতমাতার ভক্কিমতী কন্সারূপে 
আগামী সারা বৎসর ধরিয়া আমার প্রীতিপ্রস্থত ষদ্দিও 
দুঃসাধ্য কর্তব্য হইবে, আমার মায়ের খরবন্ধায় শৃঙ্খল! 
আনয়ন, যে শোকাবহ বিবাদ-বিরোধে তাহার নান! 
সম্প্রদায়ের ও ধর্মাবলম্বীদের সম্মিলিত পরিবারের একত্বকে 
ভাডিয়। ফেল্সিবার উপক্রম করিতেছে সেই বিবাদ নিষ্পত্তি 
করিয়! সপ্তাব স্থাপন, তাহার গৃহস্থাল'তে তাহার দীনতম 
ও প্রবলতম সন্তানদের জন্ত উপযুক্ত স্থান, জীবনোদ্দেশ্ত 
ও সম্মান নির্ধারণ, এবং তাহার গৃহে তাহার সন্তান, 
অতিথি ও বিদেশী আগন্ধকদিগের পোষণ। 

তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক। 


ব্রহ্মদেশে বহিষ্কার আইনের প্রতিবাদ 
্রন্ষদেশে সম্প্রতি ষে বহিষ্কার আইন পাস হইয়াছে, 
তদস্থসারে, ক্রক্ষ-প্রবাণী কোন ভারতীয় কোন কোন 
অপরাধে দণ্ডিত হইলে, তাহাকে ব্রঙ্গদেশ হইতে তাড়াইয়া 


প্রবামী-_কার্ডিক, ১৩৩২ 


| ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দেওয়া! চলিবে। ত্রদ্ধের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয় 
সভ্যের! এবং কোন-কোন ইউরোপীয় সভ্য উহার প্রতিবাদ 
করি্লাছিলেন। তাহা সত্বেও সর্কারী সভ্য ও জাতীয় 
দলেব ব্রক্ষদেশীর সভ্যদের মিলিত ভোটে উহা! পাস্‌ 
হইয়াছে। এক্ষণে অনেক ব্রক্ষদেশয় ব্যক্তিও প্রকাশ 
সভায় সমবেত হইয়া উহার নিন্দা ও প্রতিবাদ 
করিতেছেন । | 

অতঃপর খাস্‌ ভারতবর্ষের এক-একটি প্রদেশের 
গবর্ণ মেন্ট. অন্ত-সব প্রদেশের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে এইরূপ 
আইন করিলেই ইংরেজ-ভেদ নীতির পূর্ণ বিকাশ হয়! 
তাহা অসম্ভব নহে। কারণ নিবু দ্দিত। ও প্রাদেশিক ঈপ্য। 
্রহ্মদেশীয়দিগের একচেটিয়া নহে। 

একই ব্রিটিশ প্রস্থুর গোলাম ভারত-সাত্রাজ্যের 
এক অংশের লোকের] বঘখন অন্ত অংশের লোকদের 
বিরুদ্ধে এইরূপ আইন করিতেছে, তখন দক্ষিণ আফিব। 
ভারতীয়পিগকে তাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে, ভাহ। আশ্চধ্যের 
বিষয় নহে। 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, যে, দণ্ডি 
অপরাধীকে তাড়াইয়া দেওয়া বিশেষ আপত্িজন হ গভে। 
কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝ! যাইবে, বাবস্থাটা 
কিরূপ অদ্ভুত । .বিশেষ রকম ও গুরুতর অপরাধ না 
করিলে এক স্বাধান জাতির লোক অন্ত স্বাধীন দেশ হইতে 
যথা--ইংরেজ ফ্রান্স হইতে, ফরাসী ইংলও্ড হইতে, 2৯ড. 
ইটালী হইতে ইত্যাদি তাড়িত হয় ন|। কিম্বদেশীকি 
বিদেশী চির-নির্বাসন দণ্ড গুরুতর অপরাধ ভিন্ন কাহাকে৪ 
দেওয়। হয় না। তা'' ছাড়া, ব্রক্মদেশীয় ধে-অপরাধ করিলে 
তাড়িত হইবে না, ভারতীয় তাহ। করিলে তাড়িত হইবে। 
এইক্প অসাম্য ভারত-বিদ্বেষী ব্রিটিশ উপনিবেশসকলের 
ভারতীয়বিরোধী নীতির সমর্থনার্থ ব্যবহৃত হইবে। 

যে-সব ভারতীয় রাজনৈতিক পুরুষ ব্রহ্মদেশে 
জাগরণ আনয়নের চেষ্টা করিবেন, কিন্বা ভারতীয়দের 
অধিকার রক্ষার চেষ্ট। করিবেন, তাহাদের নামে একটা যা 
তা” অভিযোগ আনিয়া! তাহাদিগকে দরণ্ডত ও নির্বানিত 
করা কঠিন হইবে না। 


সর্কারভৃত্য ইংরেজদের প্ররোচনায় ব্রহ্মদেশের 


১ম সংখ্যা ] 


দাতীয় দল নির্জোধের কাজ করিতেছেন ভারতধর্য 
প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া ব্রক্ষদ্েশের ব-চক্কার আইনের মত 
মাইন বন্দাদের বিরুদ্ধে প্রণয়ন করিবেন না। কিন 
$রিলে তাহ! বর্মাদের কেমন পাগিবে ?" 


্ গোরুলচন্দ্র নাগ 

একড্রিশ বৎসর বয়সে যুক্ত গোকুলচন্দ্র নাগের সম্খী!. 
রোগে মৃত্যু হওয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের ও চিত্রকলার গতি 
চইল। 

বালাকাঁল হইতে সাপণ শিক্ষণীয় বিষয় অপেক্ষা 





গোকুলচন্ত্র নাগ 


চিত্রঙ্ণলায় তাহার অধিকতর অনুরাগ ছিল। তিনি 
ভিন বৎসর কলিকাতাস্থ সর্কারী আটস্থুলে মি: পপি 
ত্রাউন্‌ ও জীঘুক্ত যামিশীগ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট 
চিত্রবদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রবীন্্রনাথ, 
আনি বেসাণ্ট, প্রভৃতির ছবি আকিয়াছিলেন। প্র'রুতিক 
দৃষ্ত আকিবার দিকেই তাহার বেশী ঝেণক ছিল। 


বাবধ ্রসঙ্গ_-লক্ষো ট্রে-ডাকাতি ও কংখ্েসওয়ালাদের গ্রেপ্তার ১২৫ 


তিনি ১৯১৮-১৭ সালে পযুক রাখালদাস বন্দ্যো- 
পাধায়ের অধীনে ভারতীয় গ্রত্ব্থ বিহাগের পশ্চিম 
চক্রে কাজ করেন ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করেন। 

১৯২*-২১ সাঙে ফোর আর্টম্‌ ক্লাবের (0৬7 দে 
০1এ১এর)) সশ্মনে স্থনীতি দেবী, মণীন্দ্রপাল বন, 
দীনেশরগন দাশ এ ভিনি ণঝড়ের দোলা”-নামক গল্পের 
বি প্রকাশ কবেন। পরবর্তী বৎসর তাহার ছোট গল্পঃ 
বহি “সোনার ফুল”, এবং টেনিসনের “নি প্রিল্সেন্‌* 
কাবা অবলন্থনে ছোট ছেলেমেছেদের জন্য “রাজকন্া" 
প্রকাশিত হয়। 

১৯২২ হইতে ১৯২৫ পয্স্ত তিনি দীনেশল্ন 
দাশের সঠিত পকলোল” নামক মাসিক পত্র সম্পাদন ও 
পরিচালন করেন । এষ সময়ে "পথিক" নামক সামাজিক 
উপস্থাসের রচনা আব ৪1 ইহা কিছুদিন হইল ই্ডিয়ান্‌ 
পারিশিং হাইউস্‌ কৃত প্রকাশিত হইতাছে । হিনি দোগ- 
শখায় ইহার প্রুফ দেখিয়াছিলেন। ভিনি মেটাবুলিস্কের 
ব্র-লার্ডের বঙ্গাচবাদ “পরীন্কান” নাম দিয়] রচনা ও প্রকাশ 
করিয়াছেন । তাভার শমায়ামুকল” ছোট গল্প 
সতস্, ও শীঘ্র প্রঙ্াশিন্ত হইবে | 


নামক 


লক্ষৌ ট্রেনডাকাতি ও কংগ্রেস্ওয়ালাদের 
গ্রেপ্তার 


লক্ষৌ ট্রেন-ডাকাতি উপঙগক্ষো মগ্র। অযোধ্যা 
প্রদেশের পুলিম্‌ কয়েকজন কংগ্রেসের সভাকে গ্নেপ্তার 
করিয়াছে, এবং পরে ৬ আরও অনেককে গ্রেপ্তার, 
করিতে পারে । নিঃসন্দিষ্ধ প্রমাণ ব্যতিরেকে পু ব্যক্ি- 
দিগকে অপরাধী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। 
পণ্ডিত জওয়াহিরু লাল নেক বলিয়াছেন, যে, তাহাদের 
মধ্যে তাহার কয়েক্ন বন্ধু আছেন। তিনি বিশ্বাস 
করেন না, যে, তাহারা এরূপ জঘন্য কাজ করিতে পারেন। 

এ বৎসর আগ্রা-অযোধ্য। প্রদেশে কানপুরে কংগ্নেসের 
অধিবেশন হইবে। কংগ্রেসের সভ্য হইতে হইলে এখন 
আর নিঙ্গের হাতে চর্কায় স্যতা কাটিয়া চাদা স্বরূপ তাহ! 
দিতে হইবে না) চারি আনা চাঙ্গা বৎসরে দিলেই হইবে । 


স্ৃতরাং এখন কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা খুব বাড়িতে পারে, 
এবং কংগ্রেস দলে পুরু হইলে তাহার প্রভাবও বাড়িবে। 
কিন্ধু কংগ্রেসের সভা হইলে ঘদি ডাকাতি অপরা র 
সন্দেহে ধত হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে অনেকে 
ইচ্ছা-সত্বেও উহার সভ্য হইবে না। কংগ্রেমের সভা- 
দিগকে গ্রেপ্তার করিবার কারণাবলীর মধ্যে এইরূপ কোন 
অভিসন্ধি আছে কি না, বলা যায় না। বঙ্গে অহচ্ছেদের 
পরবতী আন্দোলনের সময় অনেক নির্দোষ ব্াক্তিকে 
“রাজনৈতিক ডাকাতি” অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়া দীর্ঘ- 
কাল হাজতে রাখিয়া তাহাদের” “বিচার” করা হয়। 
কিন্তু পুলিস্‌ দোষ প্রমাণ করিতে ন! পারায় তাহারা 
বেকন্থর খালাস পান। প্রসিদ্ধ স্বদেশী গায়ক হেমচন্্ 
সেন ইহার মধ্যে ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্লকাল পূর্বেও 
“বাংল! দেশে ডাকাতি অপরাধে ধৃত কয়েকজন ভত্ত্রশ্রেণীর 
যুবক বিচারে খালাম পাইয়াছে। 

ভত্রশ্রেণীর লোকের কিন্বা কংগ্রেসের সভাশ্রেণীভূক্ত 
লোকের ডাকাত হওয়। একেবারেই অসম্ভব, বলিতেছি 
না। 1কন্ত ইহাই বলিতে চাই, যে, কাহাকেও ডাকাত 
বলিয়! বিশ্বাস করিবার পূর্বের সন্দেহাতীত প্রমাণ চাই। 
পক্ষান্তরে ইহাও বলিতেছি, যে, কোন-না-কোন রাজ- 
নৈতিক উদ্দেস্তে নিরপরাধ লোকদিগকে গ্রেপ্তার কর! 
পুলিসের পক্ষে অসম্ভব নহে। 


ংলায় শ্রমিকের সংখ্যা 

একজন লেখক মহাত্মা গা্ধীকে বাংল! দেশের কল- 
কারখানাসমূহ্র শ্রমিকদদিগের সংখ্যার একটি তালিকা 
দিয়াছেন । তাহা ইয়ং ইওিয়ায় গ্রকাশিত হইয়াছে। 
শ্রমিকদের মোট সংখ্যা ৬১৬২,***। ইহাদের অধিকাংশ 
(প্রায় সকলেই বলিলে তত্যুক্তি হয় না) অবাঙালী। 
লেখক বলেন, ইহাদের নৈতিক অবস্থা" বড় শোচনীয়। 
মদ, বেশ্ত। ও জুয়াখেলায় ইহাদের সর্বনাশ হুইতেছে। 
ইহারদিগকে সংপথে আনিয়। চরিত্রবান করিতে হইলে 
অনন্তকন্দা, ত্যাগী ও পবিভ্রচেতা এরূপ কর্তার গ্রয়োগ্ষন, 
ধাহারা ইহাদের মধ্যে দ্নিবারাজ্মি বাস করিবেন এবং 
নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা! ইহাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা! লাভ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


করিতে সমর্থ হইবেন | অর্থের অভাব হইবে না; ; যথেষ্ট 
অর্থ শ্রমিকরাই দিবে। ইহার! যদিও বাঙালী নহে, 
তথাপি ইহারা বাংলাদেশে বাস করে বলিয়। ইহাদের 
ংস্পর্শে বঙ্গের সামাজিক অধোগতি অনিবার্ধা। রাঁজ- 
নৈতিক উদ্দেশ্যে এবং ধর্মঘট ঘটাইবার জন্ত মধ্যে মধো 
ইহাদের প্রতি রাঙ্গনৈতিক বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকদের দৃষ্টি 
পড়ে। কিন্তু ইহাদের প্ররুত কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্য 
এখনও নেহা! ও নেতৃঘাভিলাধী ব্াক্তিগণকে অনুপ্রাণিত 
করে নাই। 
শ্রমিকদের নেশার খবর 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডাক্তার মোহিনীমোহন 
দ1সের একটি প্রশ্নের উত্তরে গবন্মেন্ট স্বীকার করিয়াছেন, 
যে, কলকারুখানার শ্রমিকর! চাষীশ্রেণীর লোকদের চেয়ে 
মদ, আফিং, গাঁজা প্রভৃতিতে বেশী খরচ করে। উক্ত 
সভা যখন পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করেন, যে, এই অবস্থায় 
গবন্নেন্ট, মদের দোকান কলকার্থানার নিকট হইতে 
সরাইমা লইয়া পানমত্ততার হ্রাস করিবেন কি নাঃ 
তখন সরুকার পক্ষ হইতে এমার্পন্‌ সাহেব বলেন, “না”। 

লর্ড কাক্জ'ন্‌ বলিয়াছিলেন, ভারতশাসন ও ভারতবর্ষ 
হইতে ধন আহরণ ( 8071101508001) 270. 00101 
007) একই প্রক্রিয়ার ছুট। দিকৃ। বক্ষ্যমাণ বিষয়টি 
হইতে দেখ! যাইতেছে, যে, কম মজুরী দিয়া ইউরোপীয় 
কলকারুখানাওয়ালার! শ্রমিকদের পরিশ্রম হইতে প্রভূত 
ধন উপাঙ্জন করিতেছে । আবার ভারত-শাসনযন্ত্র মদ, 
গাজা, আফিং শ্রমিকদের দরজার নিকট গৌছাইয়া দিয়া 
এ কম মনধুরীতেও ভাগ বসাইতেছে। 

অনভ্য লোকধিগকে সভ্য করিয়। তাহাদের পরিত্রাণ 
সাধনের ইহা! অপেক্ষা ভাল উপায় আর কি হইতে 
পারে? 


নারীর সাহস 


নারীর উপর অত্যাচার বাংলাদেশে বড় বাড়িয়া 
উঠিয়্াছে। পুরুষের! নির্্র ও নিবীধ্য এবং নারীর! 


১ম সংখ্যা] 


ঘরের মধ্যেই জীবনের অধিকাংশ সময় আবদ্ধ থাকায় 
দূ্বত্ত লোকদের খুব স্থবিধা হইয়াছে । এরূপ প্রতিকূল 
অবস্থাতেও কোন মহিলা সাহস দেখাইলে তাহা প্রাণে 
আশা ও উৎসাহের সঞ্চার .করে। এইরূপ একটি 
সাহসের দৃটাস্ত কলিকাতার দৈনিক “হিন্দুস্থান” হইতে 
উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 


গিরীশচন্ত্র আঁদক বজণ্জ খানার এল|কাধীন রাঙজারামপুরের একগ্রন 
ধনী গৃহস্থ । গত ১৬ই তারিখ সন্ধ্যার কিছু পরে, গিরীশবাবুর স্ত্রী হার 
ঘরের বারানায় বসিয়াছিলেন; দ্েলেপিলের! তাহার: পাশে খেলিতে- 
ছিল। এ সময় তিনি কতকগুলি লোককে তাহাদের বাড়ীর ভিতরে 
চুকিতে দেখিতে গান। ্থাষী গৃছে ছিলেন না, এমন অবস্থায় অপরিচিত 
লোকদ্দিগকে এরূপ সম বাড়ীতে ঢুকিতে দেখিয়া স্ত্রীলোকের মনে স্বভা- 
বতঃই ভয় হয়। তিনি ছেলেপিলেদিগকে ঘরের ভিতরে দিয়া নিজেও 
তাহাদের পিছনে ঘরে ঢুকিতে যাইতেছেন ঠিক সেই সময়ই ডাকাতদের 
মধ্যে একজন ছুটি) বারান্নার উপর উঠে এবং দরজ। বন্ধ করিতে বাধ! 
দেয়। গ্লিরীশ-বাবুর পত্ধী ঘ:রর ভিতর হইতে দরজ! চাঁপিয়৷ দরদ! 
ঠেণিরা। ঘরে ঢুকিতে চেষ্ট! করেন -ছুই দিক হইতে প্রধল সংগ্রাম চলিতে 
থকে । দরজ। বন্ধ হইতেডিল ন। ভিতরে মাঝে ফাঁক একটু বেশী হই- 
তেছির, একক্গন ডাকাত ই ফ (কের ভিতর দির! একটা গটক| ছড়ি 
দেয় ; গটকাটি ফাটিয়া গিরীশ-বাবুর পত্ধীর গায়ে লাগে। এই ব্যাপারে 
উহার হাতের জোর একটু টিল! হয়। দরজার ফ"1ক আরও বেশী হয়। 
& মময় একজন ডাকাত দরজার ছুইটি পাটের ভিতর দিয়! হাত গলা- 
ইয়| দেয় | গিরীণ-বাবুর পত্থী মরিয়া হইয়। উঠির়াছিলেন-_-তিনি দমিয়! 
না গিয়। দ্বিগুণ জোরে দরজ! চাপেন এবং ডাকাতের ৪টি আঙগুল সহিতই 
দরজার খিল আঁটি দেন। অতঃপর ডাকাতের। তাহাদের সঙ্গীকে ছাড়া- 
ইবার জন্ত বখাসাধা চেষ্ট' করে, কিন্তু কিছুতেই সক্ষম হয় ন!। অবশেষে 
তাহাদের মঙ্গীর চারিটি আঙ্গুল সেই দরজার সঙ্গে রাখিয়াই তাহাদিগকে 
প্রাণ লইয়া! লাইভে হস্। পুলিশ & চারিটি আন্ুকে সুত্র স্বরূপে 
গ্রহণ করিয়া ডাক(তদের খেঞ করিতে থাকে । খোঁজ হয় যে, রাজারাম- 
পুরের নিকটবন্তা কালীপুরের যোগেন্রনাথ দাশের পুত্র বন্ধিমচন্ত্র দাশের 
চারটি আললুরের সম্প্রতি অভাব ঘটিকাছে। যোগেক্-বাবু সন্তান্ত এবং 
ধনী বাকি, বন্ধিম তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্র। আলীপুরের মহকুম! দ্যাজি- 
ট্রেটের কাছে বন্ধিমকে হাত্বীর কর! হইয়াছিল। বন্ধিম ডাহার কাঁছে 
স্বীকারোক্তি করিয়াছে। ভাহাকে হাজতে রাধা হইগ়াছে। 


নারীর সাহসের দৃষ্টান্ত বাংল! দেশে বিরল নছগে। দৃষ্টাস্ত- 
গুলি ধদি কেহ সংগ্রহ করিয়! পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, 
ভাহা হইলে তাহার দ্বার! নিশ্চয় দেশের উপকার হইবে। 

খিনি সংগ্রহ করিবেন, তিনি কোন্‌ ঘটনা কোন্‌ তারিখের 
কোন্‌ সংবাদপত্র হইতে গৃহীত, তাহা যেন সকল স্থলে 
নির্দেশ করেন। দৃষ্টান্ত গুলি সংকলিত ও ্থুবিত্তত্ত হইলে 
প্রকাশকের অভাব হইবে না। 


শশা শান তি শশা 


বিবিধ প্রসঙ্গ---রামলীলা বন্ধ 


১২৭ 


ইতিহাস ছার! সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উৎপাদন 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা অগ্ঠ 
অতংপের ইংরেজী ছাড়া আর সব বিষয়ের শিক্ষা ও পরী 
বাংলা ভাষার সাহাধো হইবে, বিশ্ববিদা'লয় কক এই 
নিয়ম প্রণফন উপলক্ষো আমরা পূর্বেবে লিখিয়া ছিলাম, যে, 
অভঃপর প্রবেশিকার উপষোগী ইতিহাসের পাঠ/)পুত্তক 
বাংলাভাষায় লিখিতে হইবে। 

তৎসম্পর্কে একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধানত। অবলগ্বণ 
করিতে হইবে; ভাগতবর্ষের বিদ্যালয়পাঠয ইতিহাস 
রচনা করিবার সময় ভারতীয় লেখকেরা সচরাচর ইংরেছ 
এঁতিহাসিকদের পন্থা! অবলম্বন করিয়। থাকেন। কিন্ত 
সকল স্থলে তাহ! বিধেয় নহে। ইংরেজদের লেখা 
ইতিহাস দ্বার] অনেক স্থলে অকারণ হিন্দুমুদলমানের মধ্যে 
অসস্ভাব উৎপাদিত ও সংরক্ষিত হইয়াছে। সত্যের 
অপলাপ বা গোপন করিতে আমরা বলতেছি না। কিন্ত 
মিথ্যা পরিহার করিতে হইবে, এবং সত্যও এরূপ ভাষায় 
ও এরূপ সাবধানতার সহিত বধিতে হইবে, যাহা 
মাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ঈধ্যা আদি জন্সিবার বা স্থায়ী হইবার 
সম্ভাবনা যথাসম্ভব কম হয়। 


রামলীল! বন্ধ 


বাংলাদেশে যেমন ছু্গোতৎ্ব, হিন্দীভাষী সমুদয় উত্তর 
ও মধ্যভারতে রামলীল! তেমৃনি বৎসরের মধো মর্বধ- 
সাধারণের সর্বাপেক্ষা উপভোগা উৎসব । এই উপলক্ষে 
বাম-রাবণের যুদ্ধ ও রামের জয়লাভ শোভাযাত্রা দ্বারা 
ব্যপ্রিত হয়,এবং তত্তিষ্ন কোন কোন যুবককে ঝখাীর রাণী 
লক্ষমীবাঈ প্রভৃতি সাঙ্জাইয়া পোভাধাত্রার সহিত লইয়া 
যাওয়া হয়। সমসাময়িক ঘটন! ও ব্যক্তির সংও কিছু 
কিছু শোভাধাত্রার সহিত বাহির করা হয়। ও 

যাহাতে সাক্ষাৎভাবে সমাজে ছুর্নাতি ও অপবিত্রতা 
বাড়ে, এপ্পপ কোন কোন সামাজিক অনুষ্ঠান ও ধর্শ 
সম্বত্বীয় ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিয়! দেওয়া গবন্মেপ্টের কর্তব্য 
বিবেচিত হইতে পারে? কিন্তু অন্ত কোন স্থলেই কোনও 


১২৮ 


ধর্সম্্রদায়ের পৃঙ্া উৎসব প্ভৃতিতে ক্ষণ করা 
গবন্মেণ্টের অকর্তব্য। কিন্তু এবৎসর গবস্রেণ্টের কন্ম- 
চারীর। এলাহাবাদ ও অন্ত কোন কোন জায়গায় 
গ্রকাগাস্তরে হিন্দুদিগকে রামলীলারূপ উপভোগ্য ও 
শিক্ষাপ্রদ উৎসব বন্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছেন । আমর! 
এলাহাবাদের কথা নিজের অভিজ্ঞতা ভইতে জানি; 
এইজন্ত এখ।নকার কথাই শিশিব । 

আমরা ১-৯৫ হইতে ১৯০৮ পর্যন্ত তের বৎসর 
এলাহাবাদে ছিলাম। তাহার প€ও বহুবার এখানে 
পুজার ছুটিতে আদিয়াছি । এনাহাবাদ-প্রবাসের শেষ 
কয়েক বৎসর, যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঞ্চ রোও দিয়া রামলীলার 
শোভাষাত্র! গিয়। থাকে, সেই রাস্তার একটি বাড়ীতে 
আমরা বান করিতাম। এখানকার বিখ্যাত পাণিনি 
আফিস যে-বাড়ীতে অবস্থিত তাহাও গ্র্যাওট্রাঙ্ক রোডের 
উপর। এই বাড়ীতে বনিয়া দড়াইয়। প্রতি বৎসর 
শতশত হিন্দুস্থানী ও বাঙালী পুরুষ ৪ নারী রামলীল! 
দেখিয়!থাকেন ; আমরাও অনেকবার দেখিয়াছি। বর্তমান 
বৎমর এলাহাবাদের মাঞ্জি-্রট হুকুম করেন, বে, গ্র্যাগ্- 
্রাঙ্ক রোডের উপরে স্থিক তিনটি মস্্জদের সম্মুখে 
হিন্ূ্দিগকে শোভাবাত্রার আন্ষঙ্গিক গীশুবাদ্য বন্ধ 
করিতে হইবে! গীতবদ্য শোভাষাত্রার অঙ্গ এবং 
এলাহাবাদে উহা বন্ধ করিতে কোন বৎমরই বলা হয় 
নাই। স্ুভরাং এবৎদর এরূপ হুকুম দেওয়ায় হিন্দুরা 


স্থির করেন, যে, বরং তীহ্থারা রামলীল! কফিবেন না, তবু 


মাজিষ্রেটের এই অন্তায় আদেশ মানিয়া লইবেন না। 
আমাদের বিবেচনায় হিন্দুরা ঠিক কাজ করিগ্াতছন। 
সহকারী বর্চারীর আদেশে .কোন ধর সম্প্রনায়েরই 
নিজ ন্তায়সঙ্গত অধিকার ছাড়ি! দেওয়৷ উাচতত নহে। 
অবশ্থা, যদি কোন কোন ধর্মসন্প্র্দায়ের লোক আপোষে 
নিজেদের কেন কোন অধিকার-ভোগ স্থগিত রাখেন, 
তাহা স্বতন্ত্র কথা। 

এক্ধপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, যে, হিন্দুরা! 
এবার ধদি রামলীলা! বাহির করিতেন এবং তিনটি 
মস্জিদের সম্মুখে গীতবাদ্য বন্ধ করিতেন, তাহা হইলেও 
কোন-না-কোন অছিগায় একট! দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্ট! 


প্রবাসী_-কার্ডিক, ১৩৩২ 


শশা শতশত তি তি ৩ 


২৫শ ভাগ, ত্র খণ্ড 


করা হইত; িশবপতকতে শুনিয়াছি, তাহার, আয়োজন 
পূর্ব হইতেই কর! হইয়াছিল। 

মস্জিদের সম্মুখে, বিশেষতঃ নমা্জের সময়, গীতবাদ্য 
মুসলমানাঁদগের ধশ্দশান্্ববিরুদ্ধ কি না, তাহার আলোচনা 
করিতে আমর] অসমর্থ । কারণ আমর! তাহাদের শাস্ের 
সামান্থ অংশমাত্র অন্নবাদ পড়িগ়্াছি। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে 
«টুকু বুঝিতে পারি, বে, যখন ঈশ্বরের আরাধনা-আপি 
মস্নজদে হয়, তখন বাহিরে গোলমাল হইলে ব্যাঘাত 
জন্মে; অন্ত সময়ে কোন গোলমাল হইলে ক্ষতি নাই। 
অন্থান্ত ধন্মাবলম্বীদদের আরাধন! প্রার্থনা ধ্যানধারণার 
স্থান সম্বদ্ধেও এই মন্তব্য প্রধুজ্্া। কিন্তু আমরা দেখিতে 
পাই, যে, বড় বড় শহরে রাস্তার উপর নান! সম্প্রদায়ের 
ধর্মমন্দির অবস্থিত, এবং রাস্তা দিয়! ভোর হইতে অনেক 
রাত্রি পধাস্ত নানারৰকমের গাড়ী ও অন্ত বাহন, নানা 
রকমের মানুষ ৪ জন্ধক নানাবিধ শব কর্রিতে করিতে ঘায়। 
তাহাতে আনাধন॥ ধ্যানধাপরণ। দূরে থাকুক, সাধারণ কথ|।- 
বার্তা, পরামশ ও লেখাপড়ার কাজ করা৪ অনেক সময় 
নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। কিন্ধু অভ্যাসঘ্বারা মনকে 
বাহ্‌তবষর হইতে টানিয়। আনিয়! নিজের-নিঙ্গের কাজে 
মন দিতে পারা যায়। প্রত্যেক ধশ্খের মসজিদ মন্দির 
গিষ্। গুরুদ্বারা প্রভৃতির সম্মুখে দিবস ও র়ান্ির ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে রাণ্ডার সব শব্ধ বন্ধ কঠিতে হইলে নগরবাসী- 
দের কাজ করা স্থক্ঠিন হয়। এইজন্ত লোকালয়ে বাস 
করিতে হইলে কোন কোন অস্থবিধা সহ কর! ভিন্ন উপায় 
নাই । 

মুদলমানেরা যখন অন্ত নানা ধন্মাবগন্থীর সহিত একই* 
দেশে, নগরে, গ্রামে বাস করেন, তখন '্াহার] এরূপ দাবী 
কগিলে স্থশোভন হইবে না, যে, কেবল তাহাদেরই জন্ত 
এরূপ কোন-কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহা অন্তের 
জন্য করিতে হইবে না। মুসলমানের] যে-দেশের একমাত্র 
অধিবাসী, সেখানে অবস্ত তাহাদের সম্পূর্ণ সুবিধা হইতে 
পারে। 

শুধু মুসলমানদের শাস্ত্রে নহে, অন্যন্য ধর্দসন্প্রদায়ের 
শাস্্েও এরূপ আদেশ থাকিতে পারে, যাহা কেবল এঁ-এ 
ধর্ঘমাবলক্বীর। মানিতে পারেন, অন্তের! শ্বেচ্ছাষ মানিতে 


১ম সংখ্যা ] 


পারে ন!। এই জন্ত নানা ধর্মসন্প্রদায়ের বাসভূমি ভারতবর্ষে 
সকলকে স্থখে ও সন্ভাবে এবং উন্নতিকর অবস্থাতে বাস 
করিতে হইলে, প্রত্যেককেই নিজের কিছু-কিছু দাবী হ'দ 
করিতে ব! ছাড়িয়া দিতে হইবে । এদাহাবাদ এবং অন্ত 
নানাস্থানে বহুবৎসর ধারয়! যে মস্জিদ গির্জা! গ্রভৃতির 
সম্মুখ দিয়া গীতবাদ্য হইয়া আসিতেছে, তাহা হইতেই 
বুঝ যায়, যে, ইহাতে মুসলমান ধর্খের ও সমাজের কোন 
ক্ষতি হয় নাই। 

কেবলমাত্র হিন্দুদের গীতবাদ্যেই ব্যাঘাত বা! ধর্শহানি 
হয়, এরূপ মনে কর যুক্তিসঙ্গত নহে। এলাহাবাদের ষে 
গ্রযাগুট্রাঙ্ক. রোডের তিনটি মস্জিদের সন্মুথে রামলীলার 
গীতবাদ্য বন্ধ করিতে ম্যাঞিষ্রেট হুকুম দেন, সেই রাস্তায় 
ভোর হইতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত এক্কার ঝন্ঝন্‌, ঘড়ং- 
ঘড়ং শব্ষে কান ঝলাপাল! হয়; তাহ! মস্জিদের সাম্‌নে 
কেহ কখন বন্ধ করে না,করাযায়না। তাহার উপর 
ঘোড়ার-গাড়ীর শব, যোটরকারের ভেপু, থিয়েটারের 
'বিজ্ঞাপনদাতাদের ঢাকের শব্ধ, এবং অন্তান্ত গোলমাল 
এই রাস্তায় লাগিয়াই আছে। মহরমের সময় মুসলমানেরা 
যে দিনরান্ত ঢাক পিটান, তাহা কোন মস্জিদের সম্মুখে 
বন্ধ হয় না, কোন গি্ার সামনে বদ্ধ হয় না, কোথাও 
বন্ধ হয় না। হৃভরাং যুক্তি ও সথবিবেচনার দিক্‌ দিয়া 
বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, যে, যে-সকল মুসল- 
মানের অন্থরোধে এলাহাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার হুকুম 
জারী করিয়াছিলেন, তাহার! প্রতিবেশী হিন্দুদের প্রতি 
সন্ভাবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই, এবং ম্যাজিষ্ট্রেটও 
্তায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত দেখান নাই। সমস্ত বনর ধরিয়া 
মস্জিদের নমাজকারীর1 যদি একার শ্রুতিকটু শব্ধ, থিয়ে- 
টারের ঢক্ক! নিনাদ, ছোড়ার-গাড়ী, গরুরগাড়ী, মোটরকার 
প্রভৃতির শব ও অন্ত গোলমাল সহ করিতে পারেন এবং 
তাহাতে তাহাদের ধর্শহানি না হয়, তাং হইলে বৎপরাস্তে 
একদিন কয়েক মিনিটের জন্ত হিম্মুদের গীতবাদ্যে তাহাদের 
ধর্মছানি হইত না, সাধনার ব্যাঘাত হইভ না, ইহা! 
নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। 

অনেক দিন হইতে যাহা চলিয়া! জাসিতেছে, ধর্হানি 





হইলেও তাহা সহিয়া যাইতে হইবে, এমন কথা আমর! 


১৭ 


বিবধ প্রসঙ্গ--রামলীলা বন্ধ 


১২৯ 


বলিতেছি না। এই বৎলরই নাগপুরে মুসলমানদের 
সম্মতিক্রমে মসভিঙ্গের সুখ পিয়া! গীতবংদাসহ হিন্দ! 
শোভাযাত্রা করিয়াছেন । তথাপি বলি, যদি এল।কবাদের 
মুসলমানের! মনে করিয়াছিলেন, যে, রামলীলার গাঁতবাদ্য 
মস্জিদের সম্মুখে বন্ধ না করিলে তাহাদেরও ধর্শ টিকিবে 
না(যদিও গীতবাদ্যসত্বেও এতদিন টি য়া আছে) 
তাহ! হইলে হিন্দু-নেভাদের সহিত জ;পো'ব এই বিষয়ে 
নিষ্পত্তি করাই উচিত ছিল। প্রয়োধন হইলে বাহিরের 
প্রসিদ্ধ মুদলমান ও হিন্দু নেতাদ্দের সাহায্য তাহার! 
লইতে পারিতেন। প্রথমেই 'ম্যাজিষ্ট্েটের সাহায্য 
চাহিয়! তাহারা এই অপমানকর সিদ্ধান্তের প্রমাণ 
জোগাইয়াছেন, ষে, হিন্দু-মুদলমানেরা সামান্ত বিষয়েও 
নিজেরা কোন নিপ্পত করিতে পারে না, একই 
মনিবের পরম্পরদংশনপয়ায়ণ কুকুরের মত তাহারা 
মনিবের চাবুকের অপেক্ষা রাখে। 

সহজ বুণ্ধতে ও সাধারণ যুক্তিতে যাহা বলে, 
আমণ] তদচুসারে মুসলমানদের কি করা উচিত ছিল, 
তাহা নির্দেশ করিয়াছি । ম্যাজিষ্রেটের কর্তব্য সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না। কারণ ইংরেজদের যুক্তিই 
এই, যে, তাহার! হিন্দু-মুদলমানাদের বিরোধ নিরারণের 
জন্তই এদেশে আসিয়াছিল ও এখনও আছে, স্তরাং 
তাহারা হিন্দুমুদলমানের ঝগড়া, করি ত-রগড়া, প্রত্যাশিত 
ঝগড়া, কৃত্রিম উপায়ে বাধান ঝগড়া ইত্যাদি কোন- 
টাই নিবারণ করিবার বা মিটাইবার সুযোগ ছাড়িতে 
পারে না। অথচ ব্যবস্থাপক সভায় সামাজিক হিত- 
সাধনের অন্ত বে-সর্কারী সভ্োর! কোন বিচার উপস্থিত 
করিলে গবর্ণ মেণ্টের মুখপাত্রেরা কখন-কখন ন্তাক! 
সাজেন ও বলেন, আমরা ধর্ব-সন্বস্ধীয় ও সামাজিক 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক । 

মূদলমানদের যে-পন্থা অবলম্বন করা বর্তব্য ছিল 
আমরা বনিয়াছি, মহাত্মা গান্ধীর একুশদিনব্যাপী 
উপবাসের সময়ের নানা সম্প্রদায়ের একতা-বিধায়ক 


কন্ফারেন্সে সেইরূপ গদ্থাই নির্দিষ্ট হইয়াছিল। উহার 
কয়েকটি প্রস্তাব নীচে উদ্ধত করিতেছি। 
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পল্লীগঠনের জন্য স্বরাজ তহবিল 

১৯২৪ সালের ২র1 ডিসেম্বর শ্রীযুক চিত্তরঞ্জন দাশ 
বঙ্গের পদ্মী সকলের সংস্কার ও পুনগঠনের নিমিত্ত তিন 
লক্ষ টাকার জন্ত একটি আবেদন-পত্র বাহির করেন, 
স্বরাজ)দলের এই তহবিলের অধিকাংশ পল্লাগ্রামসমূহে 
কাজ করিবার নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে ("ম11] 0১৩ 10১990 
05৬০০৫ 69 ৮:০1 10 005 ৮2118895) বল! হয় । গত 
৩১শে জান্থুারী তারিখের ফরওয়ার্ড কাগনে দাশ-মহাএয় 
গ্রকাশ করেন, যে, স্বরাজা তহবিলে এ তারিখ পর্যস্ত 
২২৫০০৩1৩/১১। পাই সংগৃহীত হইম্াছে। তাহা পর 
যুক্ত গ্রভাপচন্দ্র গুহ রায় ১৯শে ভান্র তারিখের নায়ক 
কাগজে লেখেন, যে, ৩১শে মার্চ পরাস্ত ২৩২,২৯১1১।* 
পাই সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বরের 
ফরুওয়ার্ডে এই তহবিলের আর্থিক কমিটির সভ্য 
প্রিন্সিপ্যাল গিরিশচজ বন্থ, স্তাবু প্রহুল্রচন্জর রায়, বাবু 
নিশ্মলচন্্র চর, বাবু শরৎচন্দ্র বন্থ ও বাবু নলিনীরঞ্জন 
সরকার সর্বসাধারণকে জানাইয়াছেন যে, এ তহবিলের 
হিসাবে ব্যাঙ্কে মোট ৯২,২১৯/৩ প্রেরিত হইয়াছিল। 
ইছার মধ্যে মোট ১*৮৬৬৮%৪র কতকগুলি চেক ছিল, 
যাহার টাক! পাওয়া যায় নাই? কারণ চেক্দাতাগণের 
হিনাবে ব্যাঙ্কে কোন টাকা ছিল না! । এই সাধু ধনী দাতা- 
গণ ছাড়! কতকগুলি দরিজ্রতর সাধু দাতা কিছু মেকী 
মুনা দিয়াছিলেন 7 তাহার ষোট পরিমাণ ১৫১*। এই 
সমুদয় সাধু দাতাগপের দান বাদ দিয়া ব্যাঙ্কে খাটি 
৮১৩৮২৪৩/৩ জমা ছিল | এই তহবিলের জন্ত আবেদন 


প্রবাসী_কার্তিক, ১৩৩২, 


[২৫শ ভাগ হয় খণ্ড 





সপ ৩ তাশিস্পীপাপপাপাসপাশপস্ ৭০ পাশ । তি ১৯ শি ৯ শপ পিসী 
০ পাশা শশ ০ শশী? 


বাব কারবার বহু পূর্বে কৃ তুলসীচরগ গোন্বামী 
ফর্ওয়ার্ডের জন্ত ছাপিবার যত্ত্রাদি কিনিবার' নিমিত্ত 
যে সওয়া লক্ষ টাকা মৃঙ্গধন খাটাইয়াছিলেন,. তাহ 
স্বরাজ্য তহবিলে তিনি দান করেন, অর্থাৎ সেই টাকাটা 
স্বরাজ তহবিলে দেওয়া হয় নাই, কিন্ত তাহা হইতে 
যে-আয় হইবে, তাহা পল্লীগঠনের জন্য ব্যয়িত হইবে, 
এইগ্প গ্রতিষ্রতি দেওয়! হয়। 

ষাহা হউক যখন সর্বসাধারণকে জানান হয়, যে, 
স্বরাজ্য তহবিলে সুধা ছুই লক্ষ টাকা সংগৃহীত 
হইয়াছে, তখন তাহার মধো সওয়া লক্ষ টাক! যে এই 
রকমের দান তাহা প্রকাশ করা হয় নাই; 
ন্বরাজ্য তহবিলে খুব' টাকা আসিতেছে সর্বসাধা- 
রণের মনে এই মিথ্য। ধারণা জন্মাইয়া আরও টাক! 
পাইবার চেষ্টা কর! হইয়াছিল । ফরুওয়ার্ড. কাগজ হইতে 
যর্দি কোন আয় না হয়, কিন্বা উহার পুরাতন যন্ত্রাদ 
অকেজে! হইয়া গেলে নৃতন বজ্জাদি কিনিবার জন্য আবার 
টাকা তুলিতে হয়, তাহা হইলে এই সওয়া লক্ষ টাকা 
কিছব। তাহার আয় গল্লীগঠন্কাধ্যে কি প্রকারে ব্যয়িত 
হইবে? এক্সপ ভেক্কী বাজী ভাল নয় । ইহ! মিথ্যাচরণের 
মাসতুতো৷ ভাই। 

যে-সব সাধু ধনী দাতা মোট ১*৮৬৬৮*র বাজে 
চেক্‌ দিয়াছিলেন, ত্বরাজ্য তহবিলের আর্থিক কমিটির 
তাহাদিগকে উকিলের চিঠি দেওয়া উচিত, যে, হয় তাহার! 
্বন্ঘ চেকের সমান নগদ টাকা দিন, নতুবা তাহাদের 
বিরুদ্ধে আইনসন্গত উপায় অবলম্বন করা হইবে। 'প্রবঞ্চ- 
নার প্রশ্রয় দেওয়া কমিটির উচিত নহে। 

কমিটি যে-হিসাব দিয়াছেন, তাহা হইতে দেখ 
যাইতেছে, যে, ব্যাক্কে »২২৪৯/৩ গ্রেরিত হইয়াছিল। 
ভাহার সহিত তুলসী-বাবুর সওয়া লাখক্ধপ দ্বিতীয়ঘার 
জবাই-কর! মুরগী যোগ করিলে মোট টাকা ২১৭২৪৯/৩ 
হয়। কিন্ত চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, মোট ২২৫০৯৩1০/১১৫৪ 
আদার হইয়াছে। তাহা হইলে ৭৭৫৪।৮৮।র গরমিল 
হইতেছে। এই প্রায় আট হাজার টাকা কে লইল? 
চিত্তরঞ্জন সওয়। ছুলাখ সংগৃহীত হইয়াছে প্রকাশ করিবার 


১ম সংখ্যা ] 


পর প্রতাপচন্ত্র গুহরায় ঘে আরও প্রায় সাত হাজার টাকা! 
আদায়ের সংবাদ “নায়ক পব্জের মারফৎ জাপন করেন, 
তাছারই বাকি হইল? অবশ্বস্বরাজ্য দলের প্রত্যেক 
সভাকে এই গরমিলের জন্য দায়ী "করা যায় না। কিন্তু 
নেতারা ত দায়ী? চিত্তরঞ্জন পরলোকে, গ্রতাপচন্ত্ 
জেলে। কৈফিয়ৎ কাহার নিকট হইতে পাওয়া যাইবে? 
মহাত্মা গান্ধী এখন একটা খুব জবর রকমের সার্টিফিকেট 
দ্বরাজ্য-দলকে বা উহ্হার নেতাদিগকে দিলে ভাল হয়। 
তাহা সিলেট বা কাটুনীর অনেক মণ চুণের কাঞ্জ করিবে 
কি না, তাহ! অবস্ট বলিতে পারি না। 


যাহা হউক অর্থ-কমিটির হিসাব হইতে বৃঝা! যাইভেছে, 
যে, খাটি ৮১৩৮২৭৪৩ ব্যাক্কে জমা হইয়াছিল। এই 
টাকার কত অংশ কি বাখতে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা 
আলোটনা করা দর্কার। হিসাবে দেখা যাইতেছে, যে, 
একাশি হাজারের মধ পঁচিশ হাজার টাক! চিত্তরপ্জনকে 
দেওয়! হয়, শ্বরাজ্য দলের অতীত কালের দেনা শোধ ও 
বর্তমান রাজনৈতিক কাজের জন্ত। এই পচিশ হাজার 
কিরূপে খরচ করা হইয়াছে, তাহার কোন বিস্তারিত 
হিসাব দেওয়া হয় নাই। ১৯২৪ সালের ২রা ডিসেম্বর 
তারিখের দেশবন্ধুর স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনে লেখা হইয়াছিল 
বটে, যে, 'স্বরাজ্য তহবিলের অধিকাংশ টাক। পীসমূহের 
কার্যে ব্যয়িত হইবে, অর্থাৎ উহার কতক অংশ অন্ত 
কাজেও খরচ হইতে পাবে; হ্থতরাং আইনভীবীদের 
চুলচেরা তর্ক-অঙ্গুসারে এই ২৫*** টাকাকে তহবিল- 
তছরূপ বল! যায় না। তাহা হইলেও কি-কি বাবতে 
উহ! খরচ হুইল, তাহার একটা| বিস্তারিত হিসাব দেশ- 
বন্ধুর দেওয়া উচিত ছিল। জমার অর্থাৎ আদায়ের ঘরে 
তিনি সাড়ে এগার গাইটি-পর্স্ত দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু 
খরচের ঘরে পচিশের পিঠে, একট। নয়, দুটা নয়, একেবারে 
তিন-তিনটা শুন্থ বড় বেমানান দেখাইতেছে। 

পচিশ হাজার টাকাটা বড় সামান্ত টাক! নয়। 
ত্বর়াজ্যলের নেতার! দাবী করেন, যে, তাঠারা লোকদের 
ভারী বিশ্বাসভাজন এবং দেশের মহা-উপকার করিয়াছেন। 


» তাহা যদ্দি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের অতীত দেনা- 


শোধ ও বর্তমান রাজনৈতিক কাজের জন্ত টাকা তুলিবার 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_পল্লীগঠনের অন্য স্বরাজ্য তহবিল 


১৩১ 


নিমিত্ত একটা স্বত্ত্ব জাবেদন কেন বাহির করেন নাই? 
পল্লীনকলের ছুরবস্থা। সর্বজনবিদিত, এবং পল্পীবাসীদের 
প্রতি অগণিত লোকের সহান্থভূতি আছে। এই মমতার 
স্থযোগে টাকা তুলিয়া! তাহার মধা হইতে স্বরাজ্যদলের 
দেন! শোধ কি উচিত হইয়াছে? 


তাহার পর দেখা যাইতেছে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কমিটিকে ৩২**২ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে। ইহার 
জন্ত প্রাদেশিক কমিটি কি দলিঘ দিয়াছেন, ব1 কি সম্পত্তি 
বন্ধক দিয়াছেন? এই টাকা আদায় কি প্রকারে £ইবে? 
প্রাদেশিক কমিটির ব্যয় টিলক-ম্বগাজা-ফণ্ড হঈতে বা অন্ত 
কোন উপায়ে নির্বাহিত ন। হইয়া, পল্লীবাসীদের জন্য 
সংগৃহীত টাকা হইতে কেন নির্বাহ কর! হইল? 


তাহার পর দেখা যাইতেছে, যে, ছয় শত কত টাকা 
স্বরাজাদলের মেসের খরচ; অর্থাৎ তাহারা ইহা নিক্সেদের 
খানাপিনায় ব্যয় করিয়াছেন। অবশ্ত হ্বরাজ্যদলের 
তোক্তা এই সভ্রা কিন্বা তাহাদের পূর্বপুরুষের! কিছ 
আত্মীয় কুটুম্বের৷ যখন কোন-কোন গল্ধীগ্রামে বাস করেন 
বা করিতেন, তখন এই মবলগ ছয় শত টাকা পর্লীগ্রাম- 
সমূহের জন্ত খরচ করা হইয়াছে বলিলে সত্যের অপলাপ 
করা হইবে না। 

অতঃপর দেখ। যাইতেছে, যে, আঠার শত টাকা মোটর- 

গাড়ীর ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রায় এগার 
হাজার টাকার বাজে চেক আদায় করিবার নিমিত্ত স্বরাজা 
দলের সভ্যেরা ট্যান্সিতে চড়িগা সাধু ধনীদাভাদের স্থারস্থ 
হইয়াছিলেন। 

সর্বশেষে দেখা যাইতেছে, যে, স্বরাজ্য তহবিল হইতে 
প্রায় ছুই হাক্জার (“7১040 (০ 0)09501)0” ) টাক! 
পল্লীগঠনের সন্ত খরচ করা হইয়াছে--কোথায়-কোথায় কি- 
কি বাবতে তাহা এখনও জানিতে পারি নাই । আশ 
করি ঠিক ১৯৯৯৪৩/১৭৫০ খরচ করা হইয়াছে; দুইয়ের 
পিঠে তিনট। শুস্ত নিতাস্ত অশোভন । 

ব্যাঙ্কে খাটি জষা৷ ৮১৩৮২৭৬৩ পাইয়ের মধ্যে তাহা 
হইলে মোটামুটি ৩০৬** টাকা, অর্থাৎ একতৃতীয়াংশেরও 
উপর, পল্নীগঠন ভিন্ন অন্ত কান্দে বায় কর! হইয়াছে, এবং 
পল্পীগঠনের জন্ত প্রায় ছুই হাক্লার ব্যয় করা হইয়াছে 
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এখনও অর্ধেকের উপর টাকা মন্দ আছে স্থৃতরাং দেশ- 
বন্ধুর আবেদনের আইনসঙ্গত ব্যাখ্যা-অন্থসারে এখনও 
গচ্ছিত টাকার “অধিকাংশ”? পল্লীর কাজে বায় করা যাইতে 
পারে /--তুলসীঃবাবুর ছুইবার জবাই মুরগী “সওয়া লাখ” 
অবস্ত হিসাবে না ধরিয়া। 


জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিবেদন 
বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ (ন্যাশন্তাল্‌ 
কাউন্সিল অব. এডুকে্ন্, বেল) ১৯২৪ সালের 
প্রতিবেদন প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে ইহার 
১৯২৪ সালের কার্ধ্যবিবরণ এবং আর্থিক অবস্থা জানিতে 
পার! যায়। 

১৯২৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ইহার সভ্য-সংখ্যা ১৫৯ 
ছিল। ইহা বড় কম। সভ্য-সংখ্যা আরো বাড়া উচিত। 
বাড়াইবার কোন চেষ্টা এখন হয় কি না, প্রতিবেদন 
হইতে তাহা জানা যায় না। 

১৯২৪ সালে পরিষদের আয় ৪৭৩৪৭০।৩/৬ এবং ব্যয় 
৪৭১৯৯১/৩/৭ হইয়াছিল। ইহার অনুমোদিত বিষ্তালয়- 
গুলির জন্ত ৫১৯৫, বেঙ্গল টেকুনিক্যাল্‌ ইন্য্টিটি উটের জন্প 
১১৮১৮৩৬/৫ এবং পরিষদের সাধারণ ব্যয় বাবতে ৩৪৮৫- 
২২৪২ খরচ হইয়াছিল। বিস্তারিত হিসাব প্রতিবেদনের 
পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে । তাহা হিসাব-পরীক্ষকের 
দ্বারা পরীক্ষিত। 

স্ডারু রাসবিহারী ঘোষের সম্পত্তি হইতে তাহার 
নির্দিষ্ট অন্তান্ত দানের টাক! দিয়! বাকী সম্পত্তি পরিষ?কে 
তিনি দান করিয়। যান। ইহার মূল্য যোল লক্ষ টাকার 
অধিক বলিয়া অন্মিত হইয়াছে । এই দান পরিষদের 
কার্ধ্যফে স্থায়ী ও দৃঢ় ভিততির উপর স্থাপন করিয়াছে। 

১৯২৪ সালে বেঙ্গল টেক্নিক্যাল্‌-ইনৃষ্টিটউটের ছাত্র- 
সংখ্য। ৭** ছিল; তন্মধ্যে এ বতনর ২৮৭ জন নৃতন ছাত্র 
ভষ্তি হয়, বাকী পূর্বপূর্বং বৎসরে ভর্তি হইয়াছিল। 
প্রতিষ্ঠানাটর সমুদয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, ছাত্রাবাস 
প্রভৃতি নির্শিত ও সঙ্গিত হইয়া গেলে উহাতে প্রায় এক 
: হাজার ছাত্র শিক্ষা পাইতে পারিবে। | 
পরিষদ-কর্তৃক পরিচালিত সাধারণ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান 


প্রবামী _কার্তিক, ১৩৩২ 


| ২৫শ তাগ, ২য় খণ্ড 


বেঙ্গল স্তাশন্তাল্‌ কলে ছাত্রাভাবে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। 
এখন সাধারণ শিক্ষার জন্ত নান! বিষয়ে ব্তৃত! দেওয়া 
হয়, এবং ম্ঃন্বলের একুশটি বিদ্ধালয়কে অর্থসাহাযা ও 
পরামর্শ দেওয়া হয়। 

বেঙ্গল টেক্নিক্যাল্‌ ইন্ট্টিটিউটে ফলিত বিজ্ঞান ও শিল্প 
শিখান হয়। তাহার জন্ত পরিষদ আরও টাকা চান। 
এক্ষণে যতগুলি ছাত্রাবাস ও অধ্যাপকনিবাস আছে, 
তাহার উপর আটটি ছাত্রাবাস ও ছয়টি অধ্যাপকনিবাস 
নিশ্বাণ করিতে হইবে। গ্রস্থাগ।রের জগ্ত আরো! অনেক 
পুস্তক, বিশেষতঃ শিল্প ও বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক কিনিতে 
হইবে। অনেক কল, যন্ত্র, গ্রভৃতি কিনিতে হইবে। 
বর্তমানে ছাত্রদের নিকট হইতে নিযনবিভাগে মাসিক ছয় 
এবং উচ্চ বিভাগে মাসিক আট টাকা বেতন লওয়া 
হয়। তাহাদিগকে শিক্ষা দিবাগ ব্যয়ের তুলনায় এই 
বেতন কম। যদি বেতন ন| বাড়াইতে হয়, তাহ! হইলে 
পরিষদের আরো! মবলগ দান পাওয়া দর্কার, যাহার 
আয় হইতে ছাত্রদত্ত বেতনের আয়ের প্রপৃ্তি হইতে 
পারে। পরিষদ তাহাদের মূলধন আর ইমারতে ও সর- 
গ্রামে ব্যয় করিতে সমর্থ নহেন। এইজন্য বদদান্ত ব্যক্তি- 
দের দানের প্রতীক্ষা করিতেছেন। 

লগ্ুনের সিটি এগ. গিল্ডস্‌ ইন্ছিটিউট্‌ পরীক্ষার কর্তৃপক্ষ 
বেঙ্গ” টেক্নিক্যাল্‌ ইন্ষ্টিটিউটের ছাজদিগকে প্রথম গ্রেডের 
পরীক্ষা! না দিয়াই দ্বিতীয় গ্রেডের পরীক্ষা দিবার অনুমতি 
দিয়াছেন। গুনের এ পরীক্ষায় ১৯২৪ সালে পরিষদের 
প্রতিষ্ঠানের ৪* জন ছাত্র পাস্‌ হইয়াছে । এডিন্বরা 
বিশ্ববিভালয় ও বেল টেকৃনিক্যাল ইনৃষ্টিটিউট অন্তমোদিত 
প্রতিষ্ঠান বলিয়া! গণ্য করিয়াছেন । 

বাংল! দেশে গবেষণা! ও জান বিস্তার উদ্দেশ্যে অন্ত 
ঘত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের কর্তৃপক্ষীয়ের! 
যদি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মত বার্ষিক গ্রতিবেদন এবং 
হিসাব-পরীক্ষক দ্বার! পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ মুক্রিত 
করিয়া! প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। এইসকল 
প্রতিষ্ঠানের কোনটিরই আয় যথেষ্ট নহে শুনিয়াছি। ভাহা- 
দের বর্তমান আয় কিভাবে বার়িত হপ্ন এবং আরও কত 
'জায় হইলে ভাল করিয়া! কাজ চলিতে পারে, তাহা সর্ব- 
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নাধারপকে জানাইলে প্রতিষ্ঠানগুলি আরও সাহাধ্য 
[াইতে গারে। সদা-সদা সাহায্য না পাইলেও, প্রতি 
বেদন ও হিসাব প্রকাশ করিলে কোন ক্ষতির »ভ্তাবন! 
[ই ॥ 7. ৪ 


নারীরক্ষা সমিতি 


বঙ্গের নানা জেলায়, বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব বনে, 
বত লোকেরা অনেক স্থলে নারীদের উপর অবাধে 
দত্যাচার করে। লাঞ্িতা ও ধর্ষিতা অনেক নারী ও 
ছাদের আত্মীয়-শ্বজনগণ অনেক সময় সামাজিক গাতিত্যের 
উয়ে কিংবা দূর্বত্বদের প্রতিহিংসার ভয়ে অত্যাচারের 
কথা প্রকাশ করেন না। অনেক সময় স্থানীয় পুলিসের 
শেধিল্য বা উৎকোচগ্রাহিভার জন্ত, কিংবা অত্যাচরিতা- 
দের মোকদ্মা চালাইবার মত টাকা ন। থাকার, ছূর্ব ত্তের! 
1গু পায় না। অন্যদিকে, কয়েকটি মোকদ্দমায়। যেমন 
বরদালসন্দরী ও নুহাসিনীর মোকদ্দমায়, দেখা গিয়াছে, যে, 
অত্যাচরিতাদের অভিযোগের বিরুদ্ধে মো কঙ্গ%! চালাইবার 
সন্ত টাকার অভাব হয় না। 
একপ অবস্থায় অত্যাচার দমনের জন্ভত এবং 
মত্যাচরিতাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মোকদ্দম] 
চালাইবার জন্ত গ্রামে গ্রামে নারীরক্ষা সমিতি স্থাপন, 
জাতিধশ্ৰ-নির্বিশেষে সকল শ্রেনীর সাহসী পুকুষদিগের 
দ্বারা রক্ষীদল গঠন, অর্থসংগ্রহ, গ্রভৃতি করা আবশ্যক। 
এতদর্থে নারীরক্ষাসমিতির নেতৃবর্গ অর্থ-সাহায্যের প্রার্থী 
হইয়। একটি আবেদন বাহির করিয়াছেন। তাহাতে 
তাহারা সর্বশেষে বলিতেছেন 
. এইসকল উদ্দেন্ত সাধন করিবার জন্ম জনসাধারণের নিকট আমর! 
মনবল ও অর্থবল প্রার্ঘন। করিতেছি। 
জাতিবর্ণ-নির্ববিশেষে আমরা আমাদের দেশবাদীদের নিকট 
জাবেদ করিডেছি, এই মহ্াত্রত উদযাপনে তাহার! আমাদের সহায় 
হউন। জদম!ধারণের অর্থনাহায্যের গুরুতর প্রয়োজন। নিয়্লিখিত 
ইফানায় অর্থ গাঠাইবেন :--. 
মিঃ জনে, এন, বন ( সলিসিটার ) ফোযাধ্যক্ষ, ১১নং বলরাম ঘোষের 
1াট, কলিকাতা । অথব! বাবু বৃফকুমার খিত্র, সম্পাদক, ৬নং কলেন্গ 
স্কোয়ার, কলিকাত|। 
নিবেদকগণ-_ 
এম, জার, বাশ, সভাগতি। 
পি, মি, রায়, সহ-সত।পতি। 
হীরেজনাধ দত, 
বতীক্রদাথ বহু, ফোবাধ্াক্ষ। 
কৃফকুমার মিঅ, সম্পাদক । 
রেভারেওড বি, এ, নাগ। 
ঈত্যানন্দ বহু। 


বিবিধ প্রসঙ্গ---অনগ্রমর জাতিদের উন্নতিকামী সভা 


১৩৩ 


সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত 


রেলওয়ে ট্রেনের গার্ডের কাজের বেতন উচ্চ নহে, 
এবং শাসন-পরিষদের সভ্য, মন্ত্রী হাইকোর্টের জজ প্রভৃতি 
পদ্দের মড ইহা উচ্চ পদও নহে। কিন্তু এই পদের দায়িত্ব 
খুব বেশী, এবং ইহা কর্তব্যনিষ্ঠার সহিত করিতে হইলে 
সুস্থ, সবল দেহ, সাহস, সততা, বর্শিষ্ঠতা গ্রভৃতির আবশ্তক 
হয়। যখন এদেশে প্রথম রেলওয়ে চলিতে আরম হয়, 
তাহার পর বহুবৎসর পর্য্ত্ত মারগাড়ীতেও বাঙালী- 
দিগকে গার্ডের কাজ দেওয়া হইত ন1। তাহাদের বিরুদ্ধে 
এই অমূলক সংস্কার ছিল, যে, তাহার1 এই কাজের উপযুক্ত 
নহে। তাহার পর ক্রমে-ক্রমে কোন-কোন বাঙ্গালী 
মালগাড়ী ও যাত্রী ট্রেনে গার্ডের কাজ গান। কিন্ত 
আমর! যতদুর অবগত 'আছি, দ্ব্গায় সতীপচন্তর দাশগপ্তই 
বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও একমাত্র দাঙ্গিলিং ডাক- 
গাড়ীর গার্ড,। কিছুদিন পূর্বে দন্দম! ও বারাকপুরের 
কাছাকাছি কোন স্থানে ডাকগাড়ী হইতে পড়িয়। তাহার * 
মৃত্যু হয়। ঠিক্‌ কিরূপে ও কি কারণে তিনি পড়ি মার! 
যান, তাহা কেহ দেখে নাই। কিন্তু তাহার মব্তক যেরূপ 
আহত ও ভগ্ন অবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহাতে অমিত হইয়াছে, 
যে, তিনি ভাকগাড়ীতে নিজের কাম্রার পাদানীতে 
দাড়াইয়া ঝুঁকিয় "লাইন ক্রিয়ার” দেখিতেছিলেন; এপ 
অবস্থায় রেললাইনের খুব নিকবর্ী কোন থামের সহিত 
তাহার মাথায় গুরুতর ধা! লাগায় তাহার মাথা ভাঙ্গিছা যায় 
ও তিনি মৃত অবস্থায় পাঁড়য়া যান। স্মামরা শুনিয়াছি, 
তিনি অতি সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন, এবং সেইজন্ 
দাঞ্জিলিং ডাকগাড়ীর গার পদ পাইতে মমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। এ গাড়ীতে বিস্তর উচ্চণদস্থ ইংরেজ ও তাহা- 
দের পত্বী ও সম্ভানাদি যাতায়া্য করে। এইজন্ত ইংরেজ 
কর্তৃপক্ষ বাঙালীদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার থাক] সত্বেও ষে 
তাহাকে নিষুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা! হইতেই বুঝ! যাই- 
তেছে যে, তিনি কিরূপ যোগ্য লোক ছিলেন। 


অনগ্রসর জাতিদের উন্নতিকামী সভা 


বাংলা ও আসামের অনগ্রনর শ্রেণীনকলের উদ্নতি- 
বিছাগ্নিনী সভার ১৪শ বাধিক প্রতিবেদন পাইয়াছি। 
ইহার দ্বারা বেশ কাজ হইতেছে। এই গ্রতিবেদনে 
১৯২৩-২৪ সালের কাধ্যবিবরণ ও আয়ব্যয়ের হিসাব দেওয়া 
হইয়াছে। এ সালে লর্ড. সিংহ ছিলেন ইহার সভাপতি । 
স্যারু প্রচুর রায়, স্যার্‌ প্রভাসচন্র মিত্র, মিঃ এস্‌ আর * 
দাশ, মিঃ সি আর দাশ,বাবু বসস্তকুমার বনু এমঞবি,এল্‌, 
মিঃ যুগোলকিশোর বির্লা, সহকারী সভাপতি ॥ রায়সাহেব 


১৩৪ 
রাজমোহুন দাস অবৈতনিক সম্পাদক; এবং ডাক্তার 
প্রাণরু্ণ আচাধ্য অবৈতনিক কোবাধ্যক্ষ। 

বাংল! ও আসামের কুড়িটি জেলায় এই সভার ৩৬২টি 
বিদ্যালয় আছে। কোন্‌ জেলায় কত বিদ্যালয় আছে, 
তাহাতে কত ছাত্র বা ছাত্রী পড়ে, ইত্যাদি বৃত্তান্ত পরি- 
শিষ্টে বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হইয়াছে । ১৯২৪ সালের 
৩১শে মার্চ বিষ্যালয়গুলিতে মোট ১০৭৬৩ জন ছাত্র এবং 
৩৩৯৮ জন ছাত্রী ছিল । বিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি উচ্চ 
ইংরেজী, ১০টি মধ্যইংরেজী, ২৫০টি বালকদের প্রাথমিক, 
১৫টি বালকদের নৈশ প্রাথমিক এবং ৮৬টি বালিকাদের 
প্রাথমিক বিদ্যালয়। 

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টি যশোর জেলার মাসিয়াহাটী 
গ্রামে অবস্থিত। ইহার নিকটবর্তী সুঙ্জাইতপুর, কুল্টিয়া 
ও নেহালপুর গ্রামে আগে তিনটি নি্নগ্রাথমিক পাঠশালা! 
ছিল। মাপিয়াহাটি গ্রামটি নমশূত্রদের অধ্যুষিত ৯৬টি- 
গ্রামের কেন্ত্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া এসব স্থানের নম- 
শুদ্রেরা একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এ 
গ্রামটি নির্ব্বাচন' করেন। উহাদের ্থাধীন চেষ্টায় নিয়- 
প্রাথমিক বিদ্যালয় তিনটিকে সম্মিলিত করিয়া প্রথমে 
একটি মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত কর! হয়; তাহার 
পর কালক্রমে উঠা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে । 
গ্রামবাসীরা সকলেই চাষী । তাহারা সন্ধ্যায় দৈনিক 
. শ্রমের পর বাড়ী আসিয়া, কখন-কখন অনেক রাত্রি পরাস্ত, 
*. প্রস্তত করিতেন ও তাহা পুড়াইবার জন্ত জালানি 
কাঠ সংগ্রহ করিতেন। এই প্রকারে তাহারা দেড় লক্ষ 
ইট পুড়াইতে সমর্থ হয়েন। সামান্ত অবস্থার এই গ্রাম্য 
লোকগুলির একাগ্রতা ও আত্মোৎসর্গে মু্ধ ও শ্রদ্ধান্িড 
হইয়া সভার বশ্মিগণ তাহাদিগকে বিদ্যালয়টিকে 
উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করিতে সাহাযা করেন। 

১৯২৪ সালের ৩১শে মাচ এই বিদ্যালয়ে ১১৪ 
জন ছাণ্র ছিল, তাহারা সকলেই নমশূত্র। ইহাদের 
মধ্যে পাচ জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে প্রথম স্থানীয় 
বালকটিকে ছুই বৎসরের জন্ত মাসিক চারিটাক1 বৃত্তি 
দেওয়া হইয়াছে । সভা! বিদ্যালয়টিকে ২৫* টাকার 
স্থনির্বাচিত বহি দ্িয়াছেন। 

সভার ৩৬২টি বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষায় অনগ্রসর 
শ্রেণীসকলের বালকবালিকাদদের জন্ত অভিগ্রেত, এবং 
অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর এ এ শ্রেণীর। মোট ১৪১৬১ 
জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষ। অধিক (৪৫২১ জন ) 
নমশূত্র, তাহার পর ২৯৩৩ জন মুললমান। তাহার পর 
মুচি ৬১১ জন এবং পোদ ৪৯৫ জন। ইহা উল্লেখযোগ্য, 
যে, যদিও এত মুসলমান বালকবালিক! সভার বিদ্যালয়- 





প্রবাসী--কার্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
গুলিতে শিক্ষা লাভ করে, তথাপি ইহার সভ্য ও চাদা- 
দাতাদিগের মধ একজনও মুসলমান নাই। কোন্‌- 
কোন্‌ জাতির ক ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়গুলিতে পড়ে, 
তাহার বিস্তারিত হালিকা প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে দেওয়া 
আছে। 

ধুবড়ীতে মেথর বালকবালিকাদের জন্ত সতার একটি: 
বিদ্যালয় আছে, যদিও উহ! প্রথমতঃ মেথরদের জন্যই, 
খোলা হয়, তথাপি ক্রমে-ক্রমে উহাতে অন্তান্ত শ্রেণীর 
বালকবালিকারাও পড়িতে আমিতেছে। কুমার, রাজবংশী 
ও বৈরাগী জাতির বালকের! এবং কুমার-জাতীয়া ছুটি 
বালিক! উহাতে পড়িতেছে। 

৮৬টি বালিকাবিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৭্টির শিক্ষক 
পুরুষ । বাকী ১৯টির শিক্ষাদানকারধয সম্পৃর্নূপে স্ত্রী 
লোকেরাই করেন। শিক্ষপবিত্রীদের মধ্যে একজন 
বিবাহিতা মুসলমান মহিলা আছেন। তাহাকে শিক্ষাদান? 
কার্ধ্য শিক্ষালাভের জন্ত ছুই বৎসর ঢাকা ফিমেল, ট্রেনিং 
স্কুলে রাখ। হইয়াছিল। একটি ছাড়া সভার সমন 
বালিকা-বিদ্যালয়ে ছাত্রীর! বিনা-বেতনে শিক্ষা পায়। 

নৈশবিদ্য।লয়গুলি সন্ধে প্রতিবেদনে অন্তান্ত কথার 
মধ্য দেখিলাম, বীরভূম জেলার নৈশ বিদ্যালয়গুলিই 
সর্বাপেক্ষা লোকদের অস্থ্রাগ-ভাজন, তাহার পর 
বাকুড়ারগুলি। 

একটি বিষয়ে সভ। পথপ্রদর্শক এবং তাহাদের কৃতিত্ব 
উৎসাহজনক | বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে 
তাহারাই সর্বপ্রথমে গ্রাম বালিকাদিগকে এরূপ ভিন্ন 
গ্রাম বা সহরে অবস্থিত মধ্য ইংরেজী ও উচ্চ ইংরেজী 
বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভার্থ পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছেন, 
যেখানে এ বালিকাদের কোন আত্মীয়-স্বজন নাই। 
তাহাদের কেহ-কেহ হোষ্টেল ব! ছাত্রী-নিবাসে বাস 
করেন, এবং শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্ত প্রস্তত হইতেছেন । 
তাহাদের দৃষ্টান্ত তাহাদের নিজ-নিজ গ্রামে স্ত্ীশিক্ষা- 
বিস্তার-কল্পে কাছে লাগিবে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত 
এইকপ ছুইটি বালিকার ইতিহাস সংক্ষেপে দিতেছি । 
বিবাহিত! হিন্ম-বালিকাদের ও তাহাদের স্বামীদের এরূপ: 
উৎসাহ বড়ই আশাগ্রদ। 

যশোর জেলায় মালিয়াট গ্রামে সভার মধা ইংরেজী 
বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পত্বী শ্রমতী ছুধামুখী বৈরাগীকে 
নভা.১৯২৩ খুষ্টান্ধে হাওড়া জেলার বানিবন মধ্য ইংরেজী 
বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্ত মানিক চারি টাকা বৃদ্ধি দেন। 
জ্রমতী স্থধামুখী ১৯২৩ সালে বর্ধমান ডিবিজনের সমুদয় 
ছাত্রীদের মধ্যে মধ্য ইংরেজী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়া মাসিক পাচ টাকা সর্কারী বৃত্তি পাঁন। এক্ষণে 
তিনি প্রবেশিকা! পরীক্ষা দিবার জঙ্তক কলিকাতার 


১ম সংখ্যা) 

াঙ্গ বাতিক] শিক্ষালয়ে পড়িতেছেন। মা তাহাকে 
সিক ৬টাকার বিশেষ বৃত্তি দিয়াছেন, এবং উহার 
র্ধানির্রবাহক কমিটির একজন সভ্য অতিরিক্ত মানিক 
-টাক। বৃত্তি দিতেছেন। রর 

মালিয়াটে সভার মধ্য ইংরেঞ্জী বিদ্যালয়ের ভ্বিতীয় 
ণক্ষকের প্ধী প্রমতী স্থরধুনী বিশ্বাসকে দভ| ১৯২৩ মালে 
পিক ৪টাকা বৃতি দেন। তিনি বানিবন মধ্য ইংরেজী 
বয্যালয়ে পড়িতেছেন। তিনি শিক্ষয়িত্রীর যোগাতা 
হর্জন করিয়া নিজের জাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার-কা্য 
বামীর সাহায্য করিতে সঙ্কয্ন করিয়াছেন। 

এই সভ! ১৯০৯ সালে স্ব্ায় পণ্ডিত শিবনাধ শার্ীর 
নতৃত্বে ব্রাহ্ম মাধ নাশ্রমের কয়েকজন কর্খার দ্বার। স্থাপিত 
য়। ইহা পরে ১৮৬০ সালের একুশ আইন-অস্থমারে 
রেজিষ্টারী কর] হইয়াছে । এক্ষণে ইহার কমিটিতে হিন্দু 
ও ব্রাক্ম উভয় সম্প্রদায়ের সভ্য আাছেন, এবং অন্য যে কোন 
[র্দাবলম্বী ব্যক্তির সঙ হইতে কোন বাধা নাই। সভা 
্াতিধন্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে বঙ্গের নান শ্রেণীর লোক- 
ঈগের নিকট হইতে আর্থিক সাহাব্য ও সহাম্থভূতি লাভ 
করিয়াছেন। সভার এখনও বিগুর টাকার প্রয়োহন। 
থেষ্ট টাকা পাইলে সভা নিয়লিখিতরূপে নিজ বার্ধোর 
হায়িত্ব-সাধন, বিস্তার ও উন্নতি করিতে পারিবেন। 

১। একটি স্থায়ী ফণ্ড ব্যাঞ্ষে গচ্ছিত রাখিতে 
শারিবেন, যাহার স্থদ হইতে সভার কাঙ্জ দৃঢ় ও স্থায়ী 
ভত্তির উপর স্থাপিত হইবে। 

২। আরও বিদ্যালয় খুলিতে পারিবেন । 

৩। বর্তমান বিদ্যালয়গুলির উৎকর্ষ সাধন করিতে 
পারিবেন। ূ 

৪। গুণান্থসারে ছাত্রছাত্রীঘিগকে বৃত্তি ও পুরপ্ধার 
দিতে পারিবেন । 

€। ছাত্রছাত্রীদিগকে উপার্জনক্ষম করিবার নিমিত্ত 
কি, কাক্ুকার্ধ্য, পদ্যশিল্প প্রভৃতি বৃত্তি শিক্ষা দিবার 
বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। পু 

৬। বিদ্যাঙ্ছরাগী ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীপ্দিগকে, 

বিশেষত্তঃ ছাত্রীর্দিগকে, উচ্চতর শিক্ষালাভের নুবিধা দিতে 
পারিবেন। * 
৭। কালক্রমে সভার কার্য আরও ভাল করিয়া 
ঘাহাতে চলে, তাহার নিমিত্ত সভার বিশেষ 
প্রয়োজনাগরপ শিক্ষা ইহারি শিক্ষক ও বিদ্যালয়পরি- 
দর্শকদিগকে দিবার জন্ত একটি বেন্তরীয় .শিক্ষায়তন 
স্থাপন করিতে পাগগিবেন। 

৮। শিক্ষাবিস্তার ছাড়! আরও নানা উপায়ে 

প্রসর প্রেণীর লোকমকলেয় উন্নাতত সাধন করিতে 

বেন। . 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বড়লাটের পুরাতন-নূতন বুলি 
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প্রতিবেদনটির পরিশিষ্টে সভার কাধা-সন্বস্কীয় "না 
তথ্য স্শঙ্ঘলভাবে নিপুণতার সহিত .দেওয়! হইঘ্রাছে। 

বাংল! দেশের অধিবালীদের মধ্যে শতকরা! ৯জন মাত্র 
লিখনপঠনক্ষম | বঙ্গের মোট অর্ধিবা্সী ৪৭৬ লক্ষের 
মধ্যে ৪৪১ লক্ষ অর্থাৎ শতকর] ৯৩৩ জন গ্রামে বাস 
করে। গ্রামবানী এই ৪৪৪ লক্ষের মধো কেবল শতকরা! 
ছুইজন সামানা দিখিতে পড়িতে পারে। নিরক্ষর সাড়ে 
চারি কোটি লোকের মধো শিক্ষার বিস্তার সাপূন এই 
সভার উদ্দেশ্য । স্ব. ভা যে কত টাকার গ্রয়োজজন 
হাহা বলিতে হইবে না। - 

বন্তখানে সভার মানিক বায় ১৪৫* টাকা; কিক 
মাসিক স্থায়ী আয় ৮** টাক! মান্র। বাকী মাসিক 
৬৫০ টাকা সভকে নাগ! উপায়ে সংগ্রহ করিতে হইবে; 
নতুবা ইহার বর্তমান কাঙ্ও চলিবে না। কার্ধা বিস্তর 
করিতে হইলে আরও টাকার আবশ্কক। এপধ্যন্ত ইহার 
একটি পয়সাও অপবায় ব) চুরি ইয় নাই) ও বিযাতেও 
অপবায় নিবারণের জন্য সুবন্দোবস্ত আছে। 

সনান্য টাকায় বাংল। দেশে কত বেশী কাঞ্জ সভ। 
করিতে গারেন, ইহার লোকহিতব্রত সম্পাদক প্রীযুক্ত 
রাজমোহন দাগ তাহর দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । 
কেহ মাসিক দশ টাক! চাদ দিলে সভা শিক্ষাগানকার্ষ্ে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত (%02110৫”) শিক্ষকের দ্বার! একটি প্রাইমারী 
পাঠশাল! চাঁলাইতে "ারেন। কেহ মাসিক চারি টাকা 
মাত্র টাদা বিলে সভ| সাধারণ শিক্ষকের দ্বারা একটি পাঠ- 
শালা চালাইতে পারেন। 

সম্পাদক মহাশয়ের ঠিকানা, ১৪ বাছুড়বাগান রো, 
কলিকাত।। 


বড়লাটের পুরাতন-নৃতন বুলি 

ইংরেজ রাজনীতিকুশল লোকেরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে 
এরূপ কথা বলেন, যে, ধৈর্যের সহিত ভাহার উত্তর 

দেওয়া কঠিন হইয়া উঠে। 
সিমল! হইতে বড়লাট লর্ড. রেডিংএর প্রস্থান-উপলক্গে 
প্রদত্ত বিদায়-ভোজে দ্যারু মূহন্সদ শফী তাহার খুব 
প্রশংসা করেন। উত্তর দিতে উঠিয়া লাট সাহেব লর্ড 
বার্কেন্হেডের ও নিজের এমন অনেক বুলি পুনর্বার 
আওড়ান, যাহার উত্তর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার একা- 
ধিক সভ্য এবং সকল প্রদেশের নানা সংবাদপত্র-সম্পাদক 
দিয়াছেন। ভারতীয়দের পক্ষ হইতে ইংরেজ রাজকণ্ম- 
চারীদের কথার যত যুক্তিসঙ্গত উত্তরই দেওয়। হউক না, 
তাহারা তাহ! গশুনিয়াও শুনেন না, কেবল নিজের কথার 
পুণ্রাবৃতি করিতে থাকেন। ইহা দেখাও গিয়াছে, যে, 


১৩৬ 


্পানপাশপস্পাপস্পিস সপ পাপা 


কণা! বাবস্থাপক সভার সভ্যন্দের কাজ, এবং কাগজ ও 
কাশীন সাচায তর্ক কণা গ্রাতবাদ করা সম্পাদকদের 
কাজ। স্থতরাং ঙাগদিগকে তাহা করিতেই হুইবে। 
লাট.বেলাটরা যদি তাধাদের বুলি একশবার আওড়ান, 
তাহা হইলে ভারতীয় বক্তা ৭ ভারতীয় সম্পাদকদিগকে 
তাহার খণ্ডনও হাজার বার কারতে হইবে। কিন্তু হহা 
কখনও তুলিলে চলিবে না) দে, ভারতীগের! যদ 
স্বদেশে সেইক়প কর্তৃত্ব চান, ঘেন্ধপ কর্তৃত্ব স্বাধীন 
গণত্ম্ দেশসমূহের লোকদের ত।শ্তদর ত্বদেশে 
আছে, তাহা হইলে ব্তৃত। ও লেখা ছাড়া আরও কিছু 
করিতে হইবে। দেশের প্রত্যেক লোককে আঙখর্তত্ 
লাভের জন্ত একতাহৃত্রে বন্ধ করা সম্ভব নহে; কিন্ত 
অধিকাংশ লোককে তজ্জন্ত একতাস্ৃত্রে বন্ধ করা অসম্ভব 
নহে। এইরূপ একতার ফলে ইংরেজরা যদি দেখে, যে, 
বর্তমান গ্রণালীতে ভারতশাসন আর সহজ ও লাভজনক 
মৃহে, তবেই আমরা শ্বাধিকার লাভ করিতে পারিব। 

বড়লাট তাহার বক্ষামাণ বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ইংলগ্ডের 
সব রাজনৈতিক দল ভারতবর্ষের প্রতি মিত্রের কাজ 
করিতে ইচ্ছুক। সবাই ভারতীয়দিগের পক্ষ হইতে 
সদিচ্ছা ও সহযোগিতার একট! ইঙ্গিতের অপেক্ষা করি- 
তেছে। বড়লাটের মতে ভারতীয়েরা বলিতে পারিত, 
“আমবা আমাদের মতে দুঢ় আছি, কিন্তু যেহেতু গ্রগতি 
সহযোগিতা ও সিচ্ছার উপর নির্ভর করে, তজ্জন্ত আমরা 
সদিচ্ছ! দেখাইতে ও সহযোগিতা করিতে রাষী আছি।” 
ভারতীয়েরা এইরূপ বলিলে, বড়লাটের মতে, একটা 
সম্ভাবের তরঙ্গ সমু লক্ঘন করিয়া ইংলগ্ডে পৌছিত এবং 
রাজনৈতিক অবস্থার চেহারাটা সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়৷ ফেলিত; 
তখন. যেহেতু বিশ্বাসই বিশ্বাস উৎপন্ন করে, সেইজন্ত 
ভারতীয়েরা! ভাহাদের সহযোগিতার ফল দেখিতে চাহিতে 
পারিত, এবং তাহার ফলে দেখা যাইত, যে, ইংলগু, 
কুপণতার সহিত দরদস্তর করে না বিদ্ধ মুক্ত হস্তে দান 
করে। 

ভারতশাসন-সংস্কার-আইন-অঙ্থসারে প্রথম যে-সব 
প্রাদেশিক ও সয়গ্রভারভীয় ব্যবস্থাপক সভ! গঠিত হয়, 
তাহাতে অসহযোগীর গ্রযেশই করেন নাই? তাহাতে 
ধাহারা সভা নির্বাচিত হুইয়াছিলেন, তাহারা সংস্কৃত 
শাসন-প্রণালী-অন্থুসারে দেশের উপকার যতটা! হইতে 
পারে, তাহা লাভ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এবং তদ- 
চুসারে তাহাদের দলের কতকগুলি লোক মন্ত্রীও হইয়া- 
ছিলেন। এই সদিচ্ছা ও সঙ্যোগিতার ফলে ইংলগ্্‌ কেন 
মুক্তহত্ত হন নাই? তক পারে, তখনও অসহ- 
যোগীরা বাহিরে কোলাহল করিতেছিল বলিয়! ইংরেজের 
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হাতের মুঠা খুলে নাই। এবাঞ [কন্ত অসহংযাঙ্গীদের 
সংখ্যায় ও প্রবলতম দল স্বরাজী হইয়া ব্যখস্থাপক- 
সভানকলে তাহাদের প্র তনিধি পাঠাইয়াছেন এবং তাহা” 
দের অন্ততম নেতা! ভারতীম্ব ব্যবস্থাপক সভার সভ;পতির 
চাকুরী লইয়াছেন। স্বরাজ সভ্যেরা একাধিক সমুকারী 
কমিটির সভ্য হইয়াছেন, এবং ব্যবস্থাপক সভায় অনেক 
পিএিধ গবন স্টের সহিত পহহ্নিত। করিয়াছেন। স্থৃতরাং 
গবন্মে্ট, কোন সদিচ্ছা ও সহযঘো+তা পাপ পাই 
বলিলে সত্যের অপলাপ কর! হইবে । অবশ্য স্নকার- 
পক্ষ বলিতে পারেন, এখনও মহাত্ম' গান্ধী « তাহার অঙ্ু- 
চরেরা সহযোগিতা করিতে'ছন না, এখনও স্বরান্মা 
ব্যবস্থাপকের! কোন-কে'ন বিষয়ে গবর্মেণ্টের বিপক্ষে ভাট 
দিতেছেন, এবং এখনও ম্বরাজা দল বলিতেছেন, যে, 
তাহাদের দাবী মঞ্জুর না হইলে শেষ উপায়-ন্বরুণ নিরুপঞ্জব 
ভাবে আইন অমান্ত করিতে তাহারা বাধা হইবেন। 
ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, যে, কোন দেশেই 
দেশের সব লোক কোন কালেই গবস্মেণ্টের সব কথায়, 
কাজে, অভিপ্রায়ে সায় দেয় নাই, দিতে পারে না; গব- 
ম্মেন্টের বিপরীতমতাবলম্বী লোক সর্ধকাজে সকল দেশেই 
ছিল ও আছে। স্থৃতরাং গবন্সেণ্ট, যেরূপ সহযোঁগতা 
চাহিতেছেন, তাহা কোন কালেই পাইবেন ন1। আমা- 
দের ধারণা এই, যে, ইংরেজজরাও জানেন, যে, এপ্রকার 
সহযোগিতা পাইবেন না) এবং সেইজন্তই ভারতীয়দিগের 
নিকট হইতে এরূপ সহযোগিত1 লাভের সর্ভ জগতের 
সম্মুখে বারবার স্থাপন করিতেছেন। যেমন সাত মণ 
তেলও পড়িবে না, রাধাও নাচিবে না, তেম্নি ইংরেজরা 
জানেন, ভারতীয়েরা এই সর্ভ পালন করিতে পারিবে 
না, স্থতরাং তাহাদদিগকেও ( ইংরেজদিগকেও ) মুক্তহন্তে 
ভারতবর্ধকে রাজনৈতিক অধিকার দিতে হুইবে না। 
কিন্তু যদি কো-অপারেশ্যনের বা সহযোগিতার মানে 
হইত সম্পূর্ণ বাধ্যতা-ত্বীকার ও ইংরেজের রাঙাপান্ধে চির- 
কালের জন্ত আত্ম-বিক্রয়, যদি অসম্ভব সম্ভব হইত, এবং 
ভারতের সব নেতা ও অনেতা কো-অপারেশ্তনের উক্ত 
সংজঞাহ্সারে গবর্থেষ্টের সহিত সহযোগিত! করিতে রাজী 
হইতেন, তাহা! হইলেও কি সত্য-সত্যই ইংরেজ মুক্তহত্তে 
ভারতীয়দিগকে ত্বরাজ দিয়া ফেলিতেন? কখনই না। 
না দিবার নানা নৃতন-পুরাতন ওজর আবিষ্কৃত হইত। 
তত্তিশ্। ইংরেজ তখন ত্বদেশবাসীকে ও জগত্ধাসীকে 
বলিতেন, “দেখ, আমাদের স্থশাসনের গুণে ভারতীয়ের! 
এমন মুদ্ধ ও সন্ভষ্ট। যে, আমরা! যাহা করি ও বলি তাহাতে 
এখন সকলেই আহ্লাদের সহিত সায় দেয়, কেহ হ্বিরুক্তি 
মাত্র করে না। অতএব) আমাদের খর্ডমান শাসন- 
প্রণালীর বিদদুমান্রও পরিবর্ভন করা অনাবস্তক |” 
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বন্বতঃ-আমর! যদি চুপ করিয়া থাকি, তাহা আমাদের 
সন্তোষ ও সম্মতির লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়, এবং 
বর্তমান শাসন-প্রণালীর পরিবর্তন অনাবশ্যক বিবেচিত 
হয়। পক্ষান্তরে যদি আমরা আন্দোলন করি এবং 
ইংরেজের অন্তায় আদেশ ও আইন-পালনে অসন্মতি 
প্রকাশ করি, তাহা হইলে প্রভুর বলেন, “ভোমরা! 
আমাদিগকে ভর দেখাইতেছ, চোখ রাঙাইতেছ? আমরা 
তাহাতে ভরাইব না, এবং আমর! যে ডরাই নাই, তাহার 
প্রমাণস্ব্ূপ তোমাদের আবেদন-নিবেদন. ক্রন্দন, দাবা 
কিছুতেই কর্ণপাত করিব না ও আমাদের বর্তমান কাঁধ্য- 
গ্রথালীর কোন পরিবর্তন করিব ন1।” 


স্থৃতরাং ভারতীয়দের উভয়-সন্কট। কিন্তু যদি বাঘ্ত- 
'বিকই সম্পূর্ণ বাধ্যতা ও দাস্য দ্বারা ইংরেজের নিকট 
হইতে কিছু পাওয়া! যাইত, তাহা হইলেও ভারতীয়দের 
সে উপায়ে কিছু পাওয়! উাচত ও মন্য্যত্ব-স্ত হইত 
না। দাসা ঘারা কি কখনও মাহুষ্যত্ব ও আত্মকর্তৃত্ব পাওয়া 
যায়? মহছষ্যোচিত আচরণই স্বরাজ্য লাভের একমাত্র 
পন্থ৷। ম্বরাজ্য কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। 
ত্ব-রাজ্য অর্থাৎ নিজের কর্তৃত্ব নিজেই অঞ্জন করিতে হয়। 
অপরের দাস হইয়! যাহা পাইতে হয়, তাহা মূল্যহীন, 
মঙ্ছযাত্ববিনাশক ও জপমানকর। 


ফল যাহাই হউক, মন্গুযাত্বের, বিবেকের, ধর্ণবুদ্ধির 
প্রেরণ আমাদিগকে যে-পথে চালিত করিবে, আমরা সেই 
পথেই চলিব। 


বড়লাট যুগপৎ হাসাকর ও ক্রোধজনক একট! কথা 
বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 183 10626%5 (009 
বিশ্বাসই বিশ্বাদ উৎপাদন করে। কথাটা সাধারণভাবে 
সত্য, কিন্ত তিনি যে-চিস্ত/! মনের মধ্যে রাখিয়া উহা 
উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা ভিত্বিহীন। তিনি বলিতে 
টান, ভারতবাসীরা ইংরেজদিগকে বিশ্বাস করিলে ও 
তাহাদের উপর নির্ভর করিলে তবে ইংরেজ ভারতীয়- 
দিগকে বিশ্বাস করিয়া রাজনৈতিক অধিকার দিবে । যেন 
ভারতীয়রা কখন ইংরেজের উপর. নির্ভর করে নাই। 
সত্য কথা এই, যে, ইংরেজ বার বার অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় 
তবে বছসংখ্যক ভারতীয় রাজনীতিবিদ ইংরেজের 
সদভিপ্রায়ে, অন্ধীকারপারনেচ্ছায় সন্দিহান হইয়াছে ও 
বিশ্বাস হারাইয়াছে। নতুব! ইংরেজের উপর নির্ভর ত খুবই 
করা হইয়াছিল। দাদাভাই নৌরোনী ব্রিটিশজাতির ন্যায়- 
গরায়ণতায় নিজের বিশ্বাম পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল 
ধরিয়া ঘোষণ! করিয়া! এবং তাহা দোহাই দিয়া গিয়াছেন। 
প্রবীণ সমুদয় মডারেট বা উদারনৈতিক কংগ্রেস-নেছা 
এই নির্তরে অটল ছিলেন। গোখলের প্রতিষ্ঠিত ভায়ত- 
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এই নির্ভরের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই উক্ত সমিতির 
একটি স্থায়ী মত এই, যে, ভাগতবর্ষের চিরকাল ব্রিটিশ 
মাাঙ্যতৃক্ত থাকা উচিত, তাহাতেই আমাদের মঙ্গল 
হইবে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তক ও প্রাণ মহাত্ম। 
গান্ধী ভ রৌলট আইন ও জালিয়ান্ওয়ালাবাগের পূর্বে 
ইংরেজের প্রতি এতটা নির্ভরপরায়ণ ছিলেন, যে, জুলু- 
দের ও বোয়ারদে স্বাধীনতার যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষ 
অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং গত মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজের 
পক্ষে সৈনিক সংগ্রহের আড়কাটার কাজ করিয়াছিলেন। 


ইংরেজের উপর ভারতীয়দের এই নির্ভর ও বিশ্বাদের 
ফলে ইংবেজ আমার্দিগকে 'যরূপ বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহা 
রৌলট আইনে, সামরিক তথাকথিত “আইনে”'র ভীষণ 
ও অপমানকর প্রয়োগে, বিনাবিচারে নির্বাসনে, বিনা- 
বিচারে নজরবন্দী ও আন্তুরীণ-করণে, অধথেই্ই কারণে 
জনতার উপর গুলিবর্ষণে, এবং আরও নান। ঘটনায় ও 
ঘোষণায় জল্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে । টা 


বিদেশী মূলধন আমদানী 

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ধাহারা মূল উপাদান- 
গুলি হইতে পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাহারা জানেন, 
যে, ইংরেজরা প্রথমতঃ এদেশে স্বদেশ হইতে আনীত 
কোন মৃলধন ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটান নাই; ব্রিটিশ মূলধন 
বলিয়া! যাহা পরিচিত, তাহা এদ্েশেই নান! উপায়ে 
উপাঞ্জিত হয়, এবং তাহারই সাহায্যে ভারতবর্ষের ধন- 
শোষণ পুনঃপুনঃ চলিতে থাকে। যাহারা "বিষয়ে কিছু 
তথ্য জানিতে চান, তাহার! মেজর বামনদাস বস্থ মহাশয়- 
প্রণীত “ভারতীয় বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পের বিনাশ” 
(4001) 01 11012015500 2170. [110050799” ) 
নামক পুস্তকের ১২২-১৩৪ পৃষ্ঠ। গড়িতে পারেন। অস্ভিন্ন 
ইংরেজদের লেখ! অনেক বহি হইতেও এবিষয়ে অনেক 
তথ্য আবিষ্কৃত ংইতে পারে। ১৮৫৯ সালে মেঞ্জর 
উইঙ্গেট "ভারতের সহিত আমাদের আর্থিক নন্বন্ধ-বিষয়ে 
কয়েকটি কথা”& নামক যে-পুম্তিকা লেখেন, এই প্রসঙ্গে 
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১৩৮ প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩৬২ [ ২৫শ ভাগ, ২র খণ্ড 
10019, ০%/ ০ 7076) 71066 $% পা হা ভারতবর্ষের ইউরোশীয় ব্যবসাদারধিগকে ধার দেয়, 
[৮৮ জাতি মাটি! ভারভীয়দিগকে নহে ঘেয় না। 


ইংরেজর! এদেশে যে মূলধন খাটাইয়াছিলেন, তাহ 
এই দেশ হইতেই আম্বত, হহা যেষন ইংরেজদের লেখা 
হইতেই প্রমাণ করা বায়, তেম্নি ইংরেজদের জেখা হই-. 
তেই ইহাও প্রমাণ করা বায়, যে, ইংলগ্ডে বাম্পীয় শক্তি 
ও নানা বৈজ্ঞানিক কলের সাহায্যে কার্খানায় সস্তায় 
প্রচুরপরিষাণে নানা পণ্যজ্জবা উৎপাদনন্বার। শিল্প- 
জগতে যে-বিপ্লব সংসাধিত হয়, ভাহাও ভারতবর্ষ. হইতে, 
বিশেষতঃ বাংলা দেশ হইতে, আম্বত মূলধনের সাহায্যে 
করা হইয়াছিল। বন্ধের লুট ইংলগ্ডে না পৌছিলে 
ইংলগ্ডের কলগুলিতে মারচা পড়িয়া তাহা অকেজে! হইয়া 
থাকিত। 


ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ড খাটান “ব্রিটিশ” মৃগধন যেমন 
রছ শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ হইতেই অর্জিত, লুন্তিত ব! 
অন্তপ্রকারে আহত মূলধন ছল্ল, তেম্নি বর্তমানেও 
ভারতবর্ষে যত তধাকথিত “ত্রিটিশ* মূলধন খাটে, তাহার 
জনেক অংশ ভারতবর্ষেরই টাকা । ইছা স্থবিদিত, যে 
ইম্পীরিয়্যাল্‌ ব্যাঙ্কে ভারতীয় গবর্ণ মেণ্টের অনেক টাকা 
ধাকে। এ টাকা ভারতায় প্ররন্াদের প্রদত্ত ট্যাক্সের 
টাকা। তত্র ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্ক বিষ্তর ভারতীয় 
লোক টাকা গচ্ছিত রাখে এবং তাহার জন্ত সামান্ত 
সদ পায়। অধিঃস্ক অনেক ভারতীয় এ ব্যাক্কের 
অংশীদার । তাহারা যত টাকা দিয়া এব্াস্কের 
অংশ কিনিয়াছেন. তাহাও ব্যাঙ্কে থাকে ও ব্যাঙ্কের 
মহাজনী তেজাবতী কার্ধে খাটে। 

ইহাও স্থবিদিত, যে, ভারতবর্ষে যে-সব ইংরেজ 
ব্যবসাদার ও পণান্ত্রবোৎপাদ্দক ব্যক্িগতভাবে বা 
কোম্পানী গঠন করিয়া কারুবার করে, প্রধানতঃ তাহাবাই 
অল্প স্বদে ঈম্পীবিয্যাল বাস্ক হইতে টাক! ধার পায়, এবং 
সেই মৃগধনের সাহাযো ভারতবর্ষ হইতে টাকা! রোজগার 
করে। ভারতীয় সওদাগরদের পক্ষে ও কার্খানার মালিক 
কোম্পানীদের পক্ষে ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্ক হইতে টাক! ধার 
পাওয়া অতান্ত কঠিন। 

ভারতবর্ষে ইম্পীরিয়াযাল ব্যান্ক ছাডা ইউরোপীয়দের 
আরও যত ব্যান্ক আছে, তাহাতেও বিস্তর ভারতীয়ের 
প্রচুর অর্থ গচ্ছিত থাকে । তাহারাও প্রধান-ঃ ইংবেজ 
কার্বারীদিগকে টক! ধার দিয়া থাকে) ভারতীয়দিগকে 
তত সহজে দেয় না। 

ব্যাঙ্ক ছাড়া ভারতবর্ষে যত বিদেশী লাইফ, 
ইন্সিওদেন্সু বা জীবনীবীমাব কোম্পানী জাছে, তাহারাও 
ভারতীয় বীষাফারীঘেয় নিষ্ট হইতে প্রাপ্ত টা প্রধানত 


ভারতবর্ষের অনেক কোটি টাকা গোলড. ষ্টযাপ্ডার্ড, 
রিজার্ভ বা তত্বিধ কোন নাম দিয় ভারতলচিবের হাতে 
লগ্নে গ'চ্ছত থাকে । ইংরেজ বণিকুরা তাহা শঙ্কর! 
ছুই আড়াই টাকা স্থদে ধার পার। কিন্তু ছারতসচিব 
যখন ইংরেজ মৃল্ধনীদের কাছে ধার লন তখন ৬৫*, ৭, 
৭1০ সুদ দিতে হয় || 

এইকপে সংক্ষেপে দেখা যাইতেছে, ইংহেজ প্রথম 
প্রথম ভারতবর্ষ হইতেই নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া 
[মাছের তেলে মাছ ভাবিয়া ] এ অথকেই শা্রটিশ 
যুগধন” নাম দিয়াছিলেন। এক্ষণেও ভারতবর্ষেরই টাক! 
ইংরেজের1 নাল সুত্রে পাই তাহার দ্বার! ভারতবর্ষ 
হইতে টাকা রোজগার করিতেছে । অথচ, নামতঃ 
তাহাদের নানা ঝাহুবারে খাটান সমস্ত টাকাই *ক্রিটি” 
সুলধন নামে পরিচিত হইতেছে । অবশ্ত আধুনিক কালে 
ব্রিটিশ মূলধন নামে পারিচিত কতক টাক! ইংলগু হইতে 
আমদানী হইয়াছে বটে, কিন্তু যত টাক! এ নামে 
খাটিতেছে, তাহা “ভ্রিটিশ* নহে, ভারতীয় । 

বিদেশী মূলধন ভারতবর্ষে আমিতে দেওয়া! উচিত 
কি লা. উচিত তইলে কত ও কি কি সর্ভে আসিতে দেওয়! 
উচিত, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিয়! পিপোর্ট দিবার 
জন্ত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার 
পিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, কাগজ দেখিলাম । কমিটি 
ধে-সকল বর্তবা নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহাও সংক্ষেপে 
খবর কাগজসকলে বাহির হইয়াছে । সেই উপলক্ষো 
আমরা বিদেশী মূলধন জ মদানী সন্বথে কিছু লিখিতে 
আরস্ভ করিয়াছিলা। কমিটির নিষ্ারণগুলি সম্বন্ধে 
কিছু বলিবার আর স্থান নাই। কিন্ত আমরা যাহ! 
লিখিয়াছি, তাহা হইতে ইচা বুঝা। যাইবে, যে, ভারতবর্ষের 
সহিত ইংরেজ বণিকৃ-বাজাদের সম্পর্ক আন্ভ ₹&বার 
সময় হইতে একাল পর্যান্ত ইংরেজকে ধনী করিবার 
যত মূলধন ভারতবর্ষের ছিল ও জাছে। যুদ্ধের সমর 
ভারতীয়ের কোটি কোটি টাকা গভর্ণমেটকে ধার 
দিয়াছিল ও দান করিয়াছিল। আমাদিগকে এখন ইহা 
দেখিতে হ বে, যে, বর্তমান সময়েই ভারতবর্ধেরই 
লোকদের টাকা যে যে প্রকারে ইৎরেজকে ধন উপার্জন 
ফরিতে সাহায্য করে, তাহা! সেই নেই প্রকারে আমাছের 
কার্বার ও কার্খানাগুলিকে রোজগারে সাহাব্য 
করিজ্যে পারে কি ন1। স্বরাজ্য.লাতের পূর্বে ইহার 
সম্পূর্ণ সম্ভাবনা! না খাকিলেও, কিছু স্থবিধা হয়ত 
হইতে পারে। ইম্পীরিয়যান ব্যাক ও অন্তান্ত ইউরোপীফ 


১ম সংখ্যা ] 


্যা্ক এবং বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীগুলিকে 
দ্নশী কার্ধার ও কার্খানাসমৃকে উপযুক্ত জামীন 
ও বন্ধকাদিতে হয়ত কিছু কিছু টাকা ধার দেওয়ান 
ধাইডে পারে। 

এইরূপ আন বা নিয়ম প্রণয়ন করাইবার চেষ্টা 
করা যাইতে পারে, যে, গভর্ণমেপ্ট, মিউনিনিপালিটি, 
[ডগ্রিকউবোর্ড প্রভৃতির টাকা ধার করা দর্কার হইলে, 
ত'হ1 ভারতবর্ষ হইতে ধার করিতে হইবে । এখানে 
ধার ন! পালে তবে বিদেশে ধার করিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে। 

ভারতবর্ষের কোন স্থানের কোন খনিঙ্গ ভ্রব্য উত্তোলন 
ও বিক্রয় করিবার অধিকার কোনও বিদেশী ব্যক্তি বা 
কফোম্পানীকে দেওয়া উচিত নয়; এখন উহ! উত্তোলনাদি 
করিবার জঙ্্ কোন ভারতীয় ব্যক্তি বা কোম্পানী গ্রস্ত 
না থাকিলে আপাততঃ এই স্চার্যয স্থগত রাখাই শ্রেরঃ। 
যখন ভারতীয়ের! প্রস্তত হইবে, তখন উহা! উত্তোলিত 
হইবে। কারণ, খনিজ দ্রব্য একবার নিঃশেষ হইয়া! গেলে, 
গ্রাছপালার মত পুনর্ববার গঞ্জাইবে ন1। 
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ভারতবর্ষে এমন ফোন কোম্পানীকে কোন প্রকার 
কার্বার করিতে বা কার্ধান। চালাইতে দেওয়া! উচিত 
নয়, যাহার অন্যান ছুঈ-তৃতীয়াংশ মৃলধন ভারতীয় 
লোকদের লহে, এবং যাহার ভিরেক্টরদের অন্যুন ছুই- 
তৃতীয়াংশ ভারতীয় লোক নহে। বেনামীদ্বারা ও 
সাক্ষীগোপাল শ্রেণীর লোক দ্বারা এরূপ নিয়ম কাধ: 
ভঙ্গ কর! ছু-সাধা না হইলেও, একপ্রকার কোন উপান়্ 
অবলম্বন করা উচিত। কেননা ভারতবর্ষের যে-যে 
কুষি, বাণিঙ্গা, পণ।শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্র বিদবেশীর হত্ত- 
গত হইতেছে ও হইবে, তাহাতে দেশী লোকদের 
প্রবেশ ও নিদ্ধিলাভ অসভ্ভব কিন্বা অন্ততঃ ছুঃসাধা 
হইবে। অধিকদ্ক চীনে যেমন বিদেশী বণিকেরা! উহার 
স্বাধীনত। লাভে বাধ! দিতেছে, ভারতবর্ধেও তেম্নি 
বিদ্বেশী বণিকেরা এখনই আমাদের স্বরাজলাভে বাধা 
দিতেছে, পরে আরও বেশী করিয়া দিবে। 

বিদেশী মূলধন কমিটির রিপোর্টের বিস্তৃত আলোচন! 
সকল রাঙ্নৈতিক ও বাণিজ্যিক সভাসমিতি দ্বার! এবং 
সকল সংবাদপত্রে হওয়া বাঞ্নীয়। 


ফুট্কী 


জী শান্তা দেবী 


১ 
গলির মোড়ে মহা! সোরগোল পড়ি গিয়াছিল। এক- 
খান! খার্ডক্লাশ গাড়ী বোঝাই করিয় সাতটি সন্ত'নসহ 
একজন গ্রৌড় বয়স্ক ভদ্রলোক ফ্ুটপাথের উপর সদ্য 
নামিয়াছেন। গাড়ীর মাথায়ও ভাঙ। তক্তাপোষ, টিনের 
বাক্স, দেয়াল আলন', ছেড়া মাছুর, ₹&ন, বালতি, একঝুড়ি 
শিশিবোতল ও চটে-জড়ানো! ময়লা খেরোর তোষক 
প্রভৃতি হরেক রকম জিনিষ এতক্ষণ শোভমান ছিল। 
তাহার কিছু-কিছু এখন ছেলেদের হাতে-হাতে ঝুদলতেছে, 
ছু বা গলির মুখ জুড়িয়া পথরোধ করিয়া বিগাজ 
কিতেছে। ভত্ত্রলোকের সঙ্গে ভাড়া লইয়া গাড়োয়াণের 
তইৈধ হইয়াছে, তাই এত তৃমুপ কোলাহল। ছয় জানা 
সায় এতগুলি সজীব ও নিজ্জীব মাল যে তাশ্গার পিতৃ- 
ুরুষেরাও কেহ কখনও পার করে নাই ইহাই ছিল 
গাড়োক়ানের প্রধান বক্তব্য । তবে সে মূল বক্তব্যটা থা- 
সাধা উপমা ও অনঙ্কারে বিভূষিত করিয়া! জ্রবণবুধকর 
টরিয়াই নিবেদন করিতেছিল। ছয় জান] পয়সার 
াহর্জন। ঘাটিয়। সে হাত ময়লা! করিতে চায় না শুনিয়! 
হট তরলোকটি পুস! ক' জান! পকেটে ফেলিয়া খুমী 


ইহাতে চলিয়া যাইবে ভাবিয়! এতক্ষণের বাক বিতণ্ড 
ডাহার সার্থক বোধ হইতেছিল। 


কিন্তু গাডোয়ানের বৈরাগা বহ্নদীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইল না, বাবুকে ঘরমুখো! দেখিয়া সে তার কোচবাঝ্স 
হইতে নামিয়া। আত্তিন গুটাইয়৷ ছুটিল। শিশুদলে মহা 
আর্তনাদ পড়িয়া গেল। একটি দশ এগার বৎসরের 
মেয়ে কোলে একটি বছর দেড়েকের ছে.কে লইয়া 
এবং ভানহাতে ছুইটা চিম্ন্ফাটা! লন ঝুলাইয়। 
এতক্ষণ কৌতৃহলপূর্ণ নেত্রে সমস্ত ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ 
করিতেছিল; এইবার অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া! হাতের 
লগ্ঠন ছুইটা ফুটপাথে ফেলিয়! দিয়! নে চীৎকার করিয়! 
কাদিয়া উঠিল, “ওরে বাবারে, আমার বাবাকে মেরে 
ফেল্লেরে, ওরে কি হবে রে 1? 


- গুলির ভিতরে একটা ছোট বাড়ীর সম্মুখের রোয়াকে 
বনিয়া একদল ছেলে একট! দৈনিক কাগজ লইয়া জটল! 
করিতেছিল। ত'হার1 যখন এক-এক মুহূর্তে দেশের এক 
একটা সমন্তার সমাধানে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেট সময় 
“মেয়েটির তীন্ত্র চীৎকার তাহাদের কাণে আসিগ। মুহূর্তের 

তত চাপিয়া 
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ধরিয়া বলিল, “শীগগির এস, শীগ্‌গির এস; লোকটা 
আমার বাবাকে মেরে ফেল্লে।” 

এমন কথা শুনিয়া সভাশুদ্ধ হতভম্ব হইয়া গেল। 
মাণিকলাল সদলে মেয়েটির পিছন-পিছন ফুটপাথে গিয়া! 
হাক্গির হঈল। তাহাদের দেখবা মাত্র অশ্বচালকের মর্ধ- 
বেদনা আবার জাগিয়া উঠিল। মাণিকলালের বুঝিতে 
দেবী হইল না যে ব্যাপার আটআনার মামলা মাত্র। 
সে আর কিছু না ভাবিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি 
টানিয়া ঠন্‌ করিয়া ফেলিয়া দিল। রঙ্গমঞ্চের যবনিকা 
পড়িয়া গেল। 

কিন্তু মাণিকলালের মুখ অকম্মাৎ লজ্জায় লাল 
তইয়া উঠিল। কিছু না ভাবিয়া চিন্তিযা সে 
যে চট করিয়! পরের হইয়া গাড়ী ভাড়া দিয়া-দিল ইহাতে 
অপরিচিত ভদ্রলোকের ষে কতবড় অপমান হুইভে পারে 
তাহা তাহার মাথায় আসিল এতক্ষণে । সে লজ্জিত 
হইয়া ক্ষমা চাহিতে যাইবে অথচ কি যে বলিবে ভাবিয়া 
পাইভেছিল না, এমন সময় শুনিল ভত্রলোকটি হাসিয়া 
বলিতেছেন, “আরে ছোকরা, তুমিও যেমন! খামকা 
কতকগুলো পয়সা নষ্ট করুলে। ওর যা! পাওনা তা আমি 
কোনকালে চুকিয়ে দি/য়ছি। মাঝের থেকে তোমায় 
ছেলে মানুষ পেয়ে কিছু লাভ করে নিলে ।” মাপিকলাল 
খানিকটা সপ্রতিভ ভাবে মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল 
বাবুটি আর বাক্াব্যয় না করিয়া! তাহারই পাশের বাড়ীর 
“টুলেট,'লেখ' ঘরখানা দখল করিতে অগ্রসর হইতেছেন। 
মেয়েটির মুখেও হাদি ফুটিয়াছে। সে চিম্নীহীন লন 
“ছুইট। কুড়াইয় লইতে ব্যস্ত । 

মাণিকলালকে দেখিয়া সে বেশ সহজ স্থরেই বলিল, 
“তুমি কিচ্ছ, জান না। বাবা মিছে কথা বলেছে, বাবা 
পয়সা দেয়নি।৮ 

পিতার সম্বন্ধে সন্তানের একপ মতামত শুনিতে 
ম'ণিকলাল অভ্যস্থ ছিল না। তবে ব্যাপারটা তাহার 
কাছে অদ্ভুত ঠেকিলেও অবিশ্বান্ত বোধ হুইল না, কারণ 
সে দেখিল তাহায় পয়সাটা তাহাকে দিবার কোনোরকম 
ক্ষীণ প্রয়াসও ভদ্রলোক করিল'না। বেশ নিশ্চিন্ত মনে 
ঘর গুছাইতে সে ব্যস্ত। 

মেয়েটি তাহার সঙ্গে ভাব জমাইতে উৎস্থক দেখিয়া 
মাণিকলালও তাহার কথায় নানাকথা৷ তুলিল। তাহাকে 
দেখিলেই যেন কেমন গল্প করিতে ইচ্ছা হয়। রোগ]- 
পাতলা মেয়েটি/ছেলেদের মত ছাট! চুল, পোষা কও তেম্নি, 
ছোট হাতের পাঞ্জাবী কোর্ড! ও পায়জাম। ৷ হাত ছুধানি 
খালি, কোন গহনা নাই। চোখছুাটি আশ্চর্ধ্য উজ্জল ও 
বড়-বড়। মুহূ্তপূর্ব্ষের ভীতির চিহ্ন মাত্র তাহাতে নাই; 
হাসি ও আলো! যেন ঠিক্রাইয্া পড়িতেছে। কিন্তু শরীর 


প্রবাসী _কার্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মাণিকলাল বলিল, “তোমার নাম কি খুকী ?” 

মেয়েটি খিল-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া! মাণিকলালের গায়ের 
উপর পড়িয়া গেল। তাহার হাসি আর থামে না। 

মাণিকলাল তাহার মিউ্গলার ত্বরে পুলকিত হইয়! 
উঠিল। পিম়্ানোর পর্দার মত মধুর কোমল ত্বর। 
তাহার বালকোচিত বেশভৃষার দহিত মোটেই খাপ খায় 
না। মাণিকঙ্গাল কৌতৃহল দেখাইয়া বলিল, “ও কি, 
অত হাস্ছ কেন?” 

মেয়েটি আরো হাসিয়া ছুলিয়া-ছুলিয়া বলিল, “ও মা, 
তুমি আমার নাম জান না! সে ভ-_য়া-_-ন--ক অদ্ভূত 1৮ 
আবার হাসির ফোয়ারা ছুটিল। মাণিকলাল বলিল :“কি 
বলই না-_” 

মেয়েটি ছুই হাতে মুখ চাপিয়া গম্ভীর হইবার চেষ্টা 
করিয়৷ বলিল, “ফুট্কী 1” তাহার পরই তাড়াতাড়ি 
মাণিকের মুখে হাত চাপা দিয়৷ বলিল, “হাস্তে পাবে না 
কিন্তু, খবর্দ্দার বল্ছি।” ফুট.কীর চোখ ছুইটা রোযে ও 
কৌতুকে জন্-জল্‌ করিয়া! উঠিল। 

ফুট্কীর কোলের ছোট ছেলেটি এতক্ষণ গলির মুখে 
গাদা কর! জিনিষপঞ্জের ভিতর বসিয়া নিজ্জাঁবভাবে আঙুল 
চুবিতেছিল। অন্ত ছেলেরা একটা একট! করিয়৷ জিনিষ 
টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া! যাইতেছিল। মাণিকলালের 
সঙ্গে ফুটকীকে ভাব করিতে দেখিয়া তাহারাও তৃষিত 
দিতে সেইদিকে ভাকাইয়! উহাদের . ঘিরিয়া প্রাড়াইল। 
হঠাৎ ঘরের ভিতর হইতে কে গঞ্জন করিয়া উঠিল, 
“মটকা, ফুট.কী, ছনী, কুনী, ভোনা 1” 

ছেলেগুলি ছুড়-ছুড় করিয়া দৌড় দিল। ফুট্‌ুকী “যাই 
বাবা” বলিয়া ভোনাকে কাকালে তুলিয়া লইল, কিন্ত 
তখনও নড়িল না। তাহার কথার জের তখনও ফুরায় 
নাই। সে বলিল, “তোমার নাম কি বল্‌লে না ষে বড় ! 

মাণিকলাল বলিল, “আমার নামও মত, 
মান্কে 1” 

ফুট্কী হানিয়া বলিল, “আহা, ওটা 5 ডাক নাম, 
ভাল নাম ত মাণিক! আমার যে মোটে ভাল নামই 
নেই। ভাগ্যে ইস্থুল যাই না, "তাহলে খাতায় কি 
লিখতুম ৰা 

ভিতর হইতে নাকি সুরে কে চেঁচাইয়া৷ উঠিল, “ফুট্কী 
ক্ষিদে পেয়েছে। উচ্ছনে জ্বাগুন দিবি না!” 

ফুট্কী এইবার পলাইল। বলিল, “বাই কুনীটার জর 
হয়েছে, বালি রে'ধে দিতে হবে । তোমার বাড়ী এদিক 
পানে বুঝি! ছুকুর বেলা আস্বখন।” 

যেন ভাহার আসাটা নিতান্তই দর্ফার। 


২ 
মাণিকুলাল বড়লোকের ছেলে; কলিকাতায় থাকিয়া 


১ম সংখ্যা] 


ঠিক দশজনের পথ অনুসরণ করিয়া চলিত না, কারণ 
মাছষের সঙ্গে মেশার অভ্যাসটাই ছিল তাহার অত্যন্ত কম। 
মে লোকের সঙ্গে নিজে গিয়া আলাপ করিতে কি খুটিনাটি 
ঘযোয়া গল্প করিতে কেমন যেন আড়ষ্ট হইয়া যাইত। 
তাহার কথা বল! মানে ছিল হয় বন্ৃতা নয় সমস্যা-সমা- 
ধান। কোনে! মানুষ তাহার সহিত কথ। স্থুরু করিলেই 
পাছে সে একটু কাছে আসিয়া পড়ে এই লজ্জায় বিব্রত 
হইয়া! মাণিক স্বরাজ কি চরকা, কি বাল্যবিবাহ, কি 
বেকারসমস্যা কি আরো কিছু উৎকট ও ছূর্বোধ্য 
রকম একটা আলোচনায় বাণীপাইয়৷ পড়িত। বেশীর ভাগ 
কথাই সে নিজে বলিয়া যাইত, স্থতরাং কাহারও তাঁহার 
সহিত ঠিক আলাপ করিবার স্থৃবিধা হইত না! । অবশেষে 
কথা শেষ করিয়াই মাণিক কৌছার খুটে চশমাটা 
মুছিতে-মুছিতে একটা কিছু ছূর্বোধ্যতর কৈফিয়ৎ দিয়! 
বিনা ভূমিকায় উঠিয্বা চলি যাইত । ছোট ছেলে মেয়েরা 
তাহাকে দূর হইতে একটি আজব চীজ মনে করিয়া 
পর্যবেক্ষণ করিত, কিন্ত কেহ কাছ ঘে'সিভ ন1। 

এত ক্গোক থাকিতে ফুট্ঙী এই মাঙ্ষটাকেই তাহার 
বন্ধু বলিয়া কেন নির্বাচন করিল জানি না। মাণিক 
কিন্তু ফুট্কীকে তাহার অটল গাভীধ্য অনীম লজ্জা ও 
অপরিসীম ম্ুষ্যভীতির বৃহ এমন অনায়াসে ভেদ করিয়া 
ঢুকিতে দেখিয়া খুসীই হইল। তাগুধুগরাপটা এই ব্যহের 
মাঝখানে "পড়িয়া সঙ্গতৃষায় শুধা তেছিল। বয়স্ক 
মানুষের সঙ্গে কেবল তত্ব আলোচন করিয়া সে তৃষা 
মোটেই মিটিত না, অথচ ছোট ছেলে মেয়েকে কেমন 
করিয়া যে কাছে টানিতে হয় সে বিদ্যাটা তাহার 
মোটেই জানা ছিল না। 

ফুটুকী নিজেই তাহার ঘরবাড়ী খুঁজিয়। বাহির করিল, 
নিজেই যাওয়া আসার সময় ইচ্ছা মত ঠিক করিয়া লইল। 
তাহার উপর গল্মের খোরাক ত তাহার অফুরস্ত ছিলই। 
মাণিক হয়ত অর্থনীতির অগাধ জলে হাবুডুবু খাইতেছে, 
সথ্‌্কী ভোনাকে টানিতে-টানিতে আসিয়া বলিল,”আচ্ছা, 
ভোনাটা কি বোকা দেখেছ ! এক পয়সায় বাতাস! দেবে 
এতগুণো আর জিলিপি দেবে ছুথানা। তবু বল্বে, 
জিলিপি খাব। পারিনে বাপু এমন বেয়াড়া ছেলে 
নিয়ে 1৯ 

একটু পরেই গিক্সিপনা ভুলিয়া সে মাশিকের বই 
টানিয়! মেঝেয় ফেলিয়া দিত, বলিত, “বইগুলে৷ ফেলে 
দাও না। তোমার ত এক শ' ছ্‌"শ' টাকা আছে। তবে 
আবার কেন লেখা গড়া করছ 1” 
- মাণিক বলিত, “কে বলেছে আমার এক শ+ ছু” শ' 
টাকা আছে ?” 


সক বলিত, “আহা, আমি যেন আর কিছু বুঝি ' 


ফুট্কী 
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লোক ? তা” হলে তোমার ঘরে কেন টেবিল চেয়ার, তুমি 
কেন পেয়ালাতে চা ধাও? তোমার যে হাতে ঘড়ি বাধা 
আছে। বাবার ত নেই, দাদদারও নেই। কখখনো 
তোমার পঞ্চানন টাকা মাইনে নয় ।” 

ফুটুকীর কাছে মাণিক ছিল ধশ্বর্ধোর, বিদ্যার, 
সৌন্দর্যের এমন কি আচার ব্যবহারেরও আদর্শস্থল। 
এহেন মানুষকে বন্ধুরূপে দখল করিতে পারাকে সে গর্বের 
বিষয়ই মনে করিত! সাধারণ শিশুমহলে ততট1 না 
হইলেও তাহার ভ্রাতৃমহলে এইজস্ত তাহার একটা খাতির 
ছিল। 


সাতটি সন্তান রাখিয়া ফুট্কীর মা! আজ ছয়মাস হইল 
সংসারের মায়! কাটাইয়া গিয়াছেন তখন হইতে এই নয় 
বছরের মেয়েটিই হইয়াছে বাড়ীর গৃহিণী। গৃহকর্তার 
মাসিক বেতন ছিগ্ন পঞ্চান্ন টাকা, অবস্ত উপরি পাচদশ 
টাকা এদিক ওদিক হইতে তিনি যে সংগ্রহ ন| করিতেন 
আানয়। কিন্তু তাহাতেও সাভটি ছেলে মেয়েকে 
পরিতে এবং থাকিতে দিতে ভাল করিয়া! কুলাইত না। 
স্থৃতরাং এই ক্ষুদ্র গৃহিণীটির সহায়রূপ কোনো দাসী চাকরের 
বালাই ছিল না! উপরস্ধ অর্থেব অভাবে এত বয়সেও 
তাহার সাজপোষাক ছেলেদের মত থাকিয়া গিয়াছিল। 

তাহাতে ফুট্কীর আপত্তি ছিল না? কারণ শাড়ী পরিয়া 
হাড়ি নামাইতে, ছেলে কোলে করিতে এবং মধ্যে-মধ্যে 
স্থযোগ বুঝিয়া এবাড়ী সেবাড়ী লাফ ঝাপ করিতে তাহার 
অত্যন্ত অন্থবিধাই হইত। . গায়ের জামার উপর প্যাচ 
দেওয়া শাড়ীর অনাবশ্টাক অংশটা ক্রমাগত গড়াইয়া পায়ে. 
আসিয়া জড়াইত, পায়ে পায়ে হোঁচট খাইতে হইত। 
কাজেই শাড়ীর ছুঃখে সে মোটেই কাতর ছিল না। 

কিন্ত ভাই বলিয়া তাহার ছুঃখের অভাব ছিল না। 
ভোর না হইতে ভোনা কান্না জুড়িয়া দিত, মট্কা 
তাহার খাটে চুল ধরিয়াই হ্যাচ.ক1 টান দিত, “ওঠ, না 
বাদ্‌রী, রান্না করতে যে বেল! হয়ে যাবে।” কুনী 
নাকি স্থরে কীদিয়া উঠিত, “ভাগে আমি বাণি 
খাব।»” ছুনী বিনা বাক্যব্যযে লেপের ভিতর হইতে 
নিষ্টরভাবে তাহার পা ধরিয়া টান দিত; আর সকলের 
বড় ভাই মিষ্ঠ ফুইকীর বহু যবে সফ্িত ছুই চার আনা 
পয়সা, কি টিনের বাক, ছোট আর্সী কিন্বা রঙ্গীন .ফিতাগুলি 
আত্মনাৎ করিয়া সকলের আগে বিছানা ছাড়িয়! উঠিয়া 
চলিয়! যাইত। ফুটকীর ইচ্ছা করিত বিছানাটা আর 
একটু আকৃড়াইয়া৷ পড়িয়া থাকে, কিন্তু ঢাল! বিছানায় সব 
কটি ভাইএর সঙ্গে তাহাকে শুইতে হইত, স্থতরাং 
তাহাদের অত্যাচারের হাত হইতে তাহার নিস্তার পাওয়া 
শক্ত । কাজ করিবার ও আপনার ধনদৌলত সামলাইবার 
জন্ত আলম্ত তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইত। 
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হঠাৎ কখন যেন উড়িয়া অদৃষ্ঠ হইয়। যাইত। সারা বাড়ী 
খুঁজিয়াও তাহাকে না পাহয়া মট্‌কা আলিয়া মাণিক- 
লালের ঘরে দেখিত ফুট্কী ভোনাকে কোলে করিয়া 
সকাল বেলা বেশ দ্দিব্য আরামে চেয়াবে পা ঝুঁলাউয়া 
ভিমভাজা খাইতেছে। মট্‌কা আসিয়া! পড়িলে অবশ 
ভাগ পাইত; কিন্তু মাণিকলাল চশম! তুলিয়া পরিয়া 
তৎক্ষণাৎ এমনই কাছের ভাগ করিয়া ভোজে মন্দা 
পড়াইয়। দিত যে নবাগত অতিথি মোর্টেই খুসী হইত 
না। স্ৃতরাং সে রাগে ও হিংসায় জিয়া গায়ের জোরে 
ফুটুকীকে টানিতে-টানিতে বাড়ী লইয়া যাইত আর 
বলিত, “বাবা বলেছে আজ পাড়াবেড়ানি-মেয়েকে মেরে 
পিঠের ছাল তুলে দেবে ।” 

চিষ্ঠু সচরাচর বাড়ীতে থাকিত খুব কমই, কিন্তু যদিই 
বা কোনোদিন অসময়ে হঠাৎ আসিয়। পড়িত, তাহা 
হইলে সেও মট্ুকার সহায়ক হইয়া! ফুট্কীকে শাস্তি দিবার 
নানা অভিনব উপায় আবিষ্কার করিত। 

ফুট্কী কিন্ত দমিত না। ছাড়া পাইলেই আবার ছুটিয়। 
আসিয়া মাণিকলালের বাড়ী হাজির হইত এবং বলি ₹ 
ণওরা আম্মাকে ধরে-ধরে ছেঁচছিল। আচ্ছা, দ্রাড়াও ন! 
বড় হ'লে আমিও ওদের ধরে ছেঁচব, আর সবজ্িনিষ 
কেড়ে নেব? কাল তুমি যে আমায় পয়স! দিয়েছিলে মিষ্ 
লক্ষীছাড়া নিয়ে নিয়েছে । ওকে দাদা বল্বে না কচু 
বল্বে।” 

মাণিকলাল উপভার দিবানন একটা মান্য পাইয়া 
প্রায় প্রত্াহই ফুটুকীকে হয় লঙ্রঞুস, নয় ফিতা, নয় 
পেনসিল-কলম, কি পয়সা পিকি ছানি কিছুনা কিছু 
একটা দিত। মট্ক! ছুনী কুনীরা এই কারণে তাহার 
খানিকটা স্তাবক ছিল, কিন্তু মু করিত জুলুষ । পরদিন 
প্রায়ই শোনা যাইত, “আহা, মট্কা বেচারী চাইলে,” 
অথবা! “কুনীটা ছেলেমান্ষ ওকে যে কেউ দেয় না,” নয়ত 
“দাদা লক্ষমীছাড়া হাড়জালানে আমায় মেরে কেড়ে নিলে । 

্ৃতরাং এত পাইয়াও ফুট্‌কীর সম্পদ বাড়িত না। 
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মাণিক কজেজ যাইতেছল ফুট্কী প্ছিন হইতে 
ভাকিল, “মাপিকদা স্তন যাও, বিনি বলছে তুমি বেশ 
সুন্দর দেখতে, ও তোমার সঙ্গে বন্ধু পাতাবে।” 

বিনি নায়ী বালিকাটি ফুটকীর পিঠে প্রচণ্ড এক 
চড় মারিয়া! বলিল, “মেরে ফেলব যদি ফের একটা কথা 
বলিস্‌।” 

মাণিক একবার মাজ পিছন ফিরিয়া ছোট বড় 
মাবরণর নানা রকমের সবেপী ও অবেণী বালিকার ছল 
দেখিয়। হন্-হন্‌ করি ছু?য়া গলির বাহিরে চলিয়া গেল। 
মেয়েও ঠা করিয়া] উঠিল, “ওঃ ভারি তোর বন্ধু রে, 
ভাকৃলেও তাকায় ন11” 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ফুট্কী রাগে অভিষানে গাল ফুলাইয়া সেখান হইতে 
চলিয়া গেল। একবার মাণিকের খালি ব'ড়াটায় ঢুকিয়া 
কিসব হিজি বিধি কাটিল, তাহার পর নিজের বাড়ী 
চলিয়া আমিল। *' 

বাড়ীতে এমন সময়ে মিঠু কোনে! দিন থাকে না) 
সন্তা চায়ের দোকানের দরজায় দড়াহইয়া যাকে তাকে বন্ধু 
পাক্ড়াইয়! পরের পয়সায় কিছু বাসি মাছের চণ খাইয়। 
ও বিড়ি ফুকিয়া ট্যান্সী ড্রাইভারদের সঙ্গে আভা দিয়া 
গায়ে হাওয়া লাগাইয়া! বেড়ানোই ছিল তাহার প্রাত্যহিক 
কাজ। ইহা ছাড়াও আর তাহার যা সব কাজ ছিল 
তাহাকে ভঙ্র কোণে আখ্যা দেওয়া শক্ত। 

ফুট্কী বাড়ী চুকিয়াই দেখিল মিঠু তাহাদের ঘরের 
একমাত্র আস্বাব বাবার তক্তাপোষখানার উপর পা! 
তুলিয়া শুইয়া পড়িয়া আছে। ফুট্কী বলিল, "দাদা, বাড়ী 
এসেছ যে। অস্থখ করেছে বুঝি 1? 

মিষ্ট লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, “একটু মাথা ধরেছিল 
সে এখুনি সেরে যাবে ।% 

ফুট্কী নাচিয়া উঠিয়া বলিল,”আরে দূর | মাথাধর] বুঝি 
অমনি সারে? মাণিকদ1! বলেছে ওাভকলোন দিতে হয়। 
ঈডড়াও আমি এনে দিচ্ছি, মাণিকদার অনেক আছে।” 

মিঠু বলিল, “তোর মাণিকদ। বড় নবাব দেখছি, সব 
তার আছে ত 

ফুট্কী গর্বিতভাবে মাথা গোলাইয়। বলিল, *ওমা৷ তা 
থাকৃবে না! ওর] যে বড়লোক। সব আলমারী বাক্স 
বোৰাই পড়ে রয়েছে, ভাতে কতে1-”ও কাপড় জামা, 
বই, টাকা-পয়সা । ঘরে কেমন সুন্দর আলো, পাখা; 


তুমি অমন দেখই নি।” ও 
হইয়। উঠিল, বলিল "আমাকে 


মির লুন্ধদৃষটি চঞ্চল 
দেখাবি।” 

ফটক একটু লঞ্জ! পাইয়া বলিল,*তৃমি এত বড় খেড়ে 
ছেলে, ইংরিজী জান না, কলেজে যাও না, শুধুগায়ে 
রাস্তায় বেড়া তোমাকে আমি মাণিকদার কাছে নিয়ে 
যেতে পার্ব না । আমার বিচ্ছিরী লাগে।” 

মিষঠ মুখটা! বীকাটয়া রলিল, “ওয়ে আমার বিছুষী' 
রে। তুই বড় ইংরিজী জানিস, আর লেত-লর বাড়ীর 
ভুতো-জামা পরিল না? নিজের পেত্বীরূপ দেখাতে ত 
বেশ স্থচ্ছিরী লাগে।” 

ফুটুকী বলিল, “আমার সঙ্গে যে চেনা হয়ে গেছে, 
গধে আমার যাণিকদা।” এই যুক্তির কাছে হার মানিয়া 
মিঠু বলিল, প্আচ্ছা চল্‌ না চুপি চুপি দেখে আসি।* 
তোর মাঁণকেকে বলিস্‌ না যেন ।” 

গিল্সহ্ মত স্থরে ফুটকী বলিল, “তাই চল। 
চাকরটাকে বল্য এখন, ভাতে আমার লজ্জা! কয়ে না।” 





১৯ সংখ্যা ) 


চাকর তাহাদের দেখিয়া! বলিল, "কি খোকী দিদিমণি! 
বাবু নেই, উপরে কুথ। যাচ্ছ?” 

ফুট কী বলিল, "তুই খাম না। তোকে অত সন্দাগী 
করৃতে হবে না। আমার উপরে কাজ মাছে আম 
যাচ্ছি 1% 

চাকরট] আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। 

উপরে উঠিয়া ফুট্কী পরম উৎপাহে ঘর-বাড়ী 
দেখাইতে স্থু করিল। “এই মাণিকদ্ার পড়বার ঘর। 
ইংরিজা বইতে পেনুসিগের দাগ দিয়ে এক্জামিনের পড়া 
এখানে পড়তে হয়। তার গায়ে মাষ্টারের সব কথা লিখে 
রাখতে হয়। কেবল একপাতা ছুপাতা পড়া নয়, কলেজে 
অনেক পড়া দ্যায়, গাদি-গাদি মোটা-মোটা বই এক- 
দিনেই পড়ে ।” রখ 

“এই যে মাণিক্দার খাবর টেবিল। এর উপর 
চাদর বিছিয়ে খায়, আর বাটির ভিতরে হাত ধোয়। 
চাদরের উপর জপ ফেল্তে নেই, ছিবড়েও না। কেমন 
রূপোর ফুলদানি দেখেছ? আর টেবিলের ঘড়িটা দ্যাখ, 
ওট1 গান গায়।” 

স্ুটকীর বক্তৃতা বেছ শুনিতেছিল কিনা! এবং 
তাহার নির্গেশমত সকল জিনিষ দেখিয়া যাইতেছিল কি 
না, সেদিকে তাহার কোনোই লক্ষ্য ছিল না। সে আপন- 
মনেই মাণিকের খশ্বধ্য-সন্ভার দেখাইয়। ও তাহার বর্ণন৷ 
করিয়া চলিয়াছিল। মিঠু মাঝে-মাঝে "গ্থ্যারে, এটা কি 
ওট! কি ?* বলিয়া তাহার উৎসাহবর্ধন করিতেছিল বটে, 
কিন্তু প্রশ্ন শেষ হইবার পরর্ববেই ফুট্‌্কী প্রায় সব উত্তর শেষ 
করিয়া রাখিতেছিল। নিজের ধন-দৌলতেরও মানুষের 
এত গর্বব হয় না, দত তাহার মাপিকের সম্পদে ছিল। 


মাণিক যখন 'ড়ী ফিরিল, তাহার অনেক আগেই 


ফুটুকী ও মি চলিয়া গিয়াছে । মাণিক ঘরে ঢুকিয়া দেখিল 


পড়িবার টোল জু'ড়িয়। ফুটুকী খণ্ড় দিনা বড় বড় অক্ষরে 
লিখিয়। রাখিয়াছে, “মাপিকদ| বড় ছুষ্। আমার কথ! 
শোনে নাঃ মাণিকদা”র সঙ্গে আড়ি, এক শ', ছুশ' তিন 
শ' বার” তাহার পর টেবিলে ১এর পিঠে যতগুলি 
-* ধরে তত শুন দিয়! লিখিয়াছে, “যার চেয়ে বেশী বল! 
যায় না! ততবার |? 

সকালে ফুট্কীর ভাকে সড়। ন| দিয়া চলিয়া হাওয়ায় 
অপরাধেই যে তাহার এই শান্তি হইগ্রাছে বুবিয্া৷ মাণিক 
হাসিল। কিন্তু তখন রাত হইয়াছে রাগ ভাঙাইতে 
যাইবার মত লময় নয় এবং বাড়ী গিয়! ফুট্কীকে ডাকা- 
ভাকি করা কোনোদিন তাহার অভ্যাসও ছিল ন।, তাই 
মাণিকলাল শুই! পড়িল। 


সকালে উঠিয়া যাণিকলাল চাকরটাকে ভিম কিনিতে 
পয়দা দিতে যাইবে, দেরাছে টান দি! দেখিল খুচরো 


ফুকী 


১৪৩ 
গয়সাগুলে। পাড়া আছে, বিদ্ত পাচখানা দশ টাকার 
নোট নাই। 

মাণিক বিশ্মিত হইল। চিরকাল খোলা দেরাজে 
কিন্বা! পড়বার টেবিলের উপর চিঠি-পত্রের সঙ্গে টাকা 
ফেলিয়া রাখাই তাহার স্বভাব? কিন্তু কখনও ত একপয়সা 
তাহার লে।ক্সান হয় নাই । আজ হঠাৎ এতগুলে৷ টাব! 
গের কোথায়? মাণিক চাকরটাকে ডাকিয়া বিল, “এই 
লক্মাছাড়া, দিন-দিন বুঝ তোর বিদ্যে বাড়ছে? দেরাজ 
থেকে টাকা কোথায় রেখেছিস্‌ 1” 

নে ঝালপ, “রাম রাম, বাবুগ্ি, ই সরমকে ণাত | টাকা 
আমি লিলে গল] দিয়ে খুন উভারকে মরু যাব না!” 

মাণিক বলিল, “তুই নিস নি ত কি ভূতে এলে নিয়ে 
গেছে নাকি ?” 

চাঁকরটা বঙগিল, “খোকী দিদিঘণি এসেছিল, আর 
সেই চোট্টা বাবুটা এসোছিল। ওই বদ্মাসোয়া লিয়ে 
ছোবে।» 

মাণিক কিছু বলিল ন|,জ্কুঞ্চিত করিয়া সেখান হইতে 
চলিয়া! গেল। 

ফুট্কী একহাত করল! মাথিয়! রজার কাছে একবার 
উকি মারিয়া লিয় গে। মাণিক কি বলিবে ভাবা 
পাইল না। খানিকপরে শুনিল ভোনাকে সে তঞ্দন 
করিয়া বকিতেছে, “না গো শা, অত নোপান্ন কাঞ্জ নেই! 
আর [ডিম খায় না; হ্যাংলা ছেলে কোথাকার! মাণিক- 
দার সঙ্গে আমি আড়ি করে দিয়েছি” 

তাহার আড়ির খবরটা মাণিক যদি ভূল করিছ্া ন 
পড়িয়া থাকে, তাই ভোনাকে ধরিয়া আনি মাণিককেই 
ধে খবরটা শুনান হইতেছে তাহ বাঁবতে মাণিকের দেরী 
হইল না। একট! সন্দেহের চাপে মনটা! ভাহার কিউ হয়] 
থাকিলেও ফুটুকীর বাবারে সে তাহাকে না ডাকিয়া 
পারিল না! । মে ভাকিল"ছুট্‌কী, শুনে যাও।” ফুট্ুকী খাটে! 
চুলগুল! ছুলাইয়া গন্ভারভাবে খলিল,“সন্কালবেলায় তোমার 
ডাকাডাকি শুন্বার আমার সময় নেই। আমার কাজ 
আছে; এত-গুণে। রাক্কদের ভাত জোগাতে হবেন] 1 

মাণিক বলিল, “হবে ত হবে! দরুকারী কখ! আছে, 
গুনে যাও।” 

সুট্কী যেন কতই অনিচ্ছাতরে ঘরে আসিয়া ঢুকিল! 
মাণিক একটু ইতস্তত করিয়! বলিল, “ফুট্কী, কাল ছপুরে 
কাকে সঙ্গে করে এনেছিলে 1» . 

ফুটূক্ী একটু চম্কাইচা উঠিল) মাণিকদাকে 
বলিতে যে মিষ্ট বারণ করিয়। দিয়াছে। ভাছাড়! মির 
কথা বলিতে তাহার 1নজেরও ভাল লাগে না। ফুট্ক্ট 
বলিল, “কাউকে না। একাই এসেছিলাম । কেন, আমি 
লিখতে পারি না ভেবেছে? নিজেই লিখেছিলুষ।” 
“মাণিক ভাবিয়া পাইল না, মিঠকে আনিয়া থাকিলে 


১৪৪. 


প্রবাসী কার্তিক, ১৩৩২ 


| ২৫শ ভাগ, ২য় খখ 





সুটকী কেন ভাহা লুকাঈতেছে। তাহার নি এই ব্যাপারে 
যোগ থাকা সন্ভব ! না চাকরটা নিজের দোষ এই উপায়ে 
পরের ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করিতেছে। মে বলিল, পনা, 
তার জন্তে নয়। কতকগুলো টাকা পাচ্ছি না। কেউ 
যদি তুল কণে নিয়ে থাকে, তাই ভাবছি।” 

ফুটুকী মুখটা লাল করিয়া! বলিল, “সত্যি নাকি? 
ওমা) কি হবে?” 

সে আর দলাড়াইল না। হন্-হন্‌ করিয়া সেখান হইতে 
দৌড়িয়া চলিয়া গেল, মাণিক তাহার রকম দেখিয়া! অবাক 
হইয়া ধ্াড়াইয়! রহিল। 


(৪) 

সারাদিনের মধ্যে ছুট্‌কীর আর দেখ| পাওয়া গেল না। 
মাণিক একবার ভাবিল গিয়। খোজ করিবে। কিন্ত 
পুলিশের মত আজকের দিনে বাড়ীচড়াও হইতে তাহার 
লজ্জা করিল। সে কাজে-অকাজে ধতবার বাহিরে যাওয়া- 
আমা করিল, ততবারই ঘুরিয়াঘুরিয়! শীত্্ বাড়ী ফিরিয়া 
আসিল, কি জানি যদি ফুট্‌কী আসিয়! ঘরে বসিয়া থাকে, 
অথবা যদি চাকরটা তাহাকে ঘরে ঢুকিতে না! দিদা থাকে। 

গলির মধ্যে ভোনা ধূলার একলা বসিয়া মুঠ মুঠ! ধূলা 
গায়ে মাখিতেছিল ও চাল-ডালের খু কি কীকর-বালি 
যাহা পাইতেছিল, তাহাই খৃ'টিয়া খটিয়া মুখে পুরিতেছিন। 
. আজ ভাহাকে আগলাইবার কেহ নাই। ছুনী ও কুনী 
ছুই টুকরা গুকৃনে! রুটি হাতে করিয়! জানালার ভিতর দিয়া 
উকি মারিতেছিল, মাঁণিককে দেখিয়াই পলাইয়া গেল। 
মট্কা একটা গলাভাঙা বোতলে তেল কিনিয়া বাড়ী 
ফিরিতেছিল, সেও যেন কোনো প্রকারে মাণিকের চোখ 
এড়াইয় ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। 

' খাওয়া-দাওয়া! সারিয়। মাণিক যখন বিছানায় শুইয়া 
বই পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়! পড়িয়াছে, তখন হঠাৎ কে 
যেন তাহার দরজ। ঠেলিল। মাণিক ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া 
হদিল, মনে হুইল যেন ফুট্কী বাহির হইতে ডাকিতেছে, 
দ্মাণিক-দা, দরজাটা খোল।* এমন মিহিগলায় ফুট্কী 
কখন ত ডাকে না। মাদিক অবাক হইয়া গেল। 
খানিক পরে বলিল--“্ঘরজ! খোল! আছে ঠেলে এস।” 

_ কিরকম যেন চোরের মত চুপি চুপি ছুটকী আসিয়া 
ঘরে ঢুকিল। তাহার গতিতে হরিণ শিশুর মত সে ঢাল 
নাই, কথায় হাদির সে উদ্ধাস নাই, চোখের দৃিতে 
শরতের জানোর মত সে দীধি নাই; একদিনে কে 
যেন তাহার ফুটন্ত প্রাণ ছুই পায়ে দলিয়া দিয়াছে। 
মাণিক উঠিয়া বসিয়া বলিম, *ফুট্বী কি হয়েছে ভাই? 
এতরাছ্জে কেন?” 

ফুটুকী হঠাৎ, ঝাপাইয়! আসিয়া! মাণিকের গলা 
জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “মাণিক-না' আমি মিছে কথা 


বলেছিলাম । বাবা মিছে কথ! বলে, দাদা মিছে 
কথা বলে, তবে আমি কেন বল্ব না? মিঠু পাটা 
চুপি চুপি এসেছিল আমার সঙ্গে ।” | 

মাণিক বলিল, 'এত রাত্রে না বলে কাল সকালে 
বল্লেই ত হত।” 

সুট্কী গলার ত্বর নামাইন্বা বলিল, "ওরে বাবা, সকালে 
যে আমাকে বন্ধ করে রাখবে ! আজ দারাদিন আমায় 
বন্ধ করে রেখেছিল। মাপিব-দা.মিঠুটা বড় লক্ষমীছাড়। ও 
তোমার টাক! চুরি করেছে, আমি বুঝতে পেরেছি। 
টাকে বলেছিলাম তাই আমাকে হাত ছুটে। বেঁধে কড়ি- 
কাটের সঙ্গে টাঙিয়ে রেখেছিল কেবল বুড় আঙুল ছুটো 
মাটিতে ঠেকেছিল। উঃ, এমন মেরেছে জান না। আবার 
বাবাকে বলেছে আমি নাকি বদ ছেলেদের সঙ্গে মিশি। 
বাবা আমাকে তার উপরে বিছুটি.দিয়ে মেরে সারাদিন 
ঘরে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। বলেছে, “কোথাও 
বেরোতে পাবি ন1।” রাত্রে খাবার সময়' ছেড়ে 
দিয়েছিল। ওরা ঘুমিয়ে গড়েছে, তাই দরজা খুলে 
পালিয়ে এসেছি ।» 

ফুট্কী হঠাৎ নিজের পা-ছুইটা ধরিয়া মাটির উপর 
বনিয়৷ গড়িল। বলিল, “মাণিকদা, তোমার সেই ভাল 
ওমুধটা দাও না ভাই; পায়ে বড় ব্যথা, গায়ে বড় জালা । 
আমি হাটতে পারুছি না” 

মাণিক তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া আসিমা 
ওষুধ পাড়িয়া ফুটুকীর হাতে-পায়ে লাগাইতে বসিল। 
তাহার সর্বান্গে উচ্‌-উচু হইয়া! লাযি-সারি কালো! রেখা 
পড়িয়। গিয়াছে। ছুষ্ট-ছুষ্ট হাসি-হাসি মুখখান! একেবারে 
নীল হইয়! গিয়াছে । পাহাড়ে ঝরণার মত ছুরস্ত মেয়েটির 
এমন চেহারা দেখিয়া মাণিকের চোখে জল আনিল। 

মাণিক বলিল, “চল তোমাকে বাড়ী রেখে আমি। 
তা” ন! হ'লে জানতে পারুলে আবার তোমায় ওরা শান্তি 
দেবে।” 

ফুট্কী কিছুক্ষণ চুপ কনিয়া বলিল, “মাণিকদা' তোমার 
মাল আছে?” | 

মাণিক বিন্মিত হইয়! বলিল, “কেন রে?” 

ফুট্কী বলিল, "তা হ'লে তোমার সঙ্গে বিয়ে হবে। 
আমাকে আর যেতে হবে না। আমি ওখানে যাব না, 
আমার ভয় করে। মিট! আমাকে মেরে ফেল্বে। বলেছে, 
যদি আমার নাম'করিস্‌ ভবে খুন ক'রে ফেল্ব ৷” 

মাণিক বলিল, “আচ্ছা, মিঠকে নাই বা! বল্‌লে এসব 
কথা । সে কেমন খুন করে আমি দেখে নেব। তারপর 
একদিন আমি তাল মাল! কিনে আন্ব। জাধার ঘরে বিয়ে 
হবে না, অনেক ধালে! জেলে ভাল করে বিয়ে হবে ।” 





স্বাধীনতার স্বপ্ন 
শিল্পী শ্রীযুক্ত অবনী্জনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে 


প্রধাসী প্রেস, কলিকাভা। 





“সত্যমূ শিবম্‌ হন্দরমূ” 
“নায়মাত্বা বলহীনেন লত্য* 


২৫শ ভাগ 
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খর খণ্ড 
নামঞ্জুর গণ্প 
রী বীন্্নাথ ঠাকুর 


আমাদের আসর জমেছিল পোলিটিক্যাল লঙ্কাকাণ্ডের 
পালায়। হাল আমলের উত্তরকাণ্ডে আমর! সম্পূর্ণ ছুটি 
পাইনি বটে, কিন্তু গলা ভেঙেচে; তা ছাড়া সেই অগ্নি- 
দাহের খেলা বন্ধ। 

বঙ্গভঙ্গের রঙ্গভূমিতে বিদ্রোহীর অভিনয় সুরু হ'ল। 
পবাই জানেন, এই নাটোর পঞ্চম অঙ্কের দৃষ্ঠ আলিপুর 
পেরিয়ে পৌঁছল আগ্ডামানের সমূত্রকূলে। পারাণীর 
পাথেয় আমার যথেষ্ট ছিল, তবু গ্রহের গুণে এপারের 
হাজতেই আমার ভোগসমাধ্তি। সহযোগীদের মধ্যে 
গিসিকাঠ পর্যন্ত যাদের সর্বোচ্চ প্রোমোশন হয়েছিল, 
চাদের প্রণাম ক'রে আমি পশ্চিমের এক সহরের কোপে 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় পসার জমিয়ে তুল্লেম। 

তখনো আমার বাবা বেচে । তিনি ছিলেন বাংলা- 
দেশের এক বড়ে! মহকুমা সরকারী উকীল। উপাধি ছিল 
য়-বাহাছর। তিনি বিশেষ-একটু ঘটা ক'রেই আমার 
ড়ি বন্ধ ক'রে দিলেন। তীর হায়ের সঙ্গে আমার 
যাগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল কি না অন্তর্ধামী জানেন, কিন্তু 


হয়েছিল পকেটের সঙ্গে। মনি অর্ডারের সম্পর্ক পর্বাস্ত 
ছিল না। যখন আমি হাজতে তখনি মায়ের মৃত্যু 
হয়েছিল। আমার পাঁওন! শান্তিটা গেল তার উপর 
দিয়েই। রঃ 

আমার পিসি ব'লে যিনি পরিচিত তিনি আমার 
স্বোপার্দিত, কিবা আমার পৈতৃক, তা নিয়ে কারে! কারো 
মনে সংশয় আছে। তা'র কারণ, আমি পশ্চিমে যাবার 
পূর্ব তার সঙ্জে আম'র সম্বন্ধ সম্পূর্ণই অব্যক্ত ছিল। 
তিনি আমার কে, তা! নিয়ে সন্দেহ থাকে তো থাক্‌, কিন্ত 
তীর ন্েহনা পেরে সেই আত্মীয়তার অরাজকতাকালে 
আমাকে বিষম দুঃখ পেতে হ'ত। তিনি আজন্ম পশ্চিমেই 
কাটিয়েচেন, সেইখানেই বিবাহ, সেইধানেই বৈধব্য। 
সেইখানেই স্বামীর বিষয়সম্পত্তি। বিধবা! তাই নিয়েই 
বন্ধ ছিলেন। " 

তার আরো-একটি বন্ধন ছিল। বালিকা অমিয়া। 
কন্তাটি স্বামীর বটে, স্ত্রীর নয়। তা'র মাছিল পিনিমা'র 
এক যুবতী দাসী, জাতিতে কাহার । হ্থামীর মৃত্যুর পর 
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মেখচেটকে তিনি ঘরে এনে পান কর্চেন--সে জানেও না! 
যে, তিনি তার ম! নন। 

এমন অবস্থায় তার আর-একটি বন্ধন বাড়ল, সে হচ্ছে 
আমি স্বয্ং। যখন জেলখানার বাইরে আমার স্থান 
অত্যন্ত মন্ধীর্ণ, তখন এই বিধবাই আমাকে তার ঘরে এবং 
হৃদয়ে আশ্রয় দিলেন। তা'র পরে বাবার দেহান্তে যখন 
জান! গেল উইলে তিনি আমাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত 
করেননি, তখন স্থখেছুঃখে আমার পিসির চোখে জল 
পড়ল। বুঝলেন, আমার পক্ষে তাঁর প্রয়োজন ঘুচল । 
তাই বলে দেহ তো ঘুচজ না। তিনি বল্লেন, “বাবা, 
যেখানেই থাকো, আমার আশীর্বাদ রইল।” আমি 
বল্‌্লেম, "সে তো থাক্‌বেই, সেই সঙ্গে তোমাকেও থাকৃতে 
হবে, নইলে আমার চল্বে ন।। হান্সৎ থেকে বেরিয়ে যে- 
মাকে আঁর দেখতে পাইনি, তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে 
তোমার কাছে নিয়ে এসেচেন।” পিসিম। তার এত- 
কালের পশ্চিমের ঘর-সংসার তুলে দিয়ে আমার সঙ্গে 
কল্কাভায় চলে এলেন। আমি হেসে বল্রেম, “তোমার 
ন্ষেহ-গঞ্গার ধারাকে পশ্চিম থেকে পূর্বের বহন ক'রে এনেছি, 
আমি কলির ভগীরথ |” 

পিনিম। হাস্লেন, আর চোখের জল মুছলেন। তার 
মনের মধ্য কিছু হিধাও হ'ল) বল্লেন, “অনেক দিন 
থেকে ইচ্ছে ছিল মেয়েটার কোনো-একটা গতি ক'রে 
শেষ বয়সে তীর্থ ক'রে বেড়াবো-_কিন্তু বাবা, আজ যে 
ভা'র উদ্টো পথে টেনে শিয়ে চল্লি।” আমি বল্লুম, 
*পিসিমা, আমিই তোমার সচল তীর্ঘ। যে-কোনো! 
ত্যাগের ক্ষেত্রেই তুমি আত্মদান করে! না কেন, সেইখানেই 
তোমার দেবতা আপনি এসে ত৷ গ্রহণ করুবেন। 
তোমার যে পুণ্য আত্মা” 

সবচেয়ে একটা যুক্তি তার মনে প্রবল হ'ল। তার 
আশঙ্কা! ছিল, শ্বভাবতই আমার প্রবৃদ্ধির ঝেকটা 
আগ্ডামান-মুখো, অতএব কেউ আমাকে সাম্লাবার না 
থাকলে অবশেষে একদিন পুলিসের বাহবন্ধনে বদ্ধ 
হবোই । তাঁর মতলব ছিল, যে-কোমল বাহুবদ্ধন 
জার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ও স্থায়ী আমার 
জন্ত তা'রই ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে তবে তিনি ভীর্ঘঘ্রধণে 


বা'র হবেন । আমার বন্ধন নইলে তার মুক্তি 
নেই। 
আমার চরিস্র-সন্বদ্ধে এইখানে ভূল হিসেব করেছিলেন। 
কুষ্টিতে আমার বধ-বন্ধনের গ্রহটি অস্তিমে আমাকে শকুনি- 
গৃধিনীর হাতে স"পে দিতে নারাঙ্জ ছিলেন না, কিন্তু 
প্রজাপতির হাতে, নৈব নৈব চ। কন্তা-কর্তারা ক্রুটি করেন- 
নি, তাদের সংখ্যাও অজজশ্র। আমার পৈতৃক সম্পত্তির 
বিপুল সচ্ছলতার কথা সকলেই জান্ত, অতএব ইচ্ছা 
কর্‌লে সম্ভবপর শ্বশুরকে দেউলে ক'রে দিয়ে কন্তার সঙ্গে 
সঙ্গে বিশপচিশ হাজান টাকা নহবতে সাহান! বাজিয়ে 
হাসতে হাস্তে আদায় করৃতে পারুতেম। করিনি। 
আমার ভাবী চরিতলেখক একথা যেন স্মরণ রাখেন যে, 
্বদেশসেবার সক্কল্পের কাছে এককালীন আমার এই বিশ- 
পচিশ হাজার টাকার ত্যাগ । জমা-খরচের অঙ্কটা অদৃস্ঠ 
কালীতে লেখ! আছে ব'লে যেন আমার প্রশংসার হিসাব 
থেকে বাদ না পড়ে। পিতামহ ভীম্মের সঙ্গে আমার 
মহৎ চরিত্রের এইখানে মিল আছে। 
পিপিমা! শেষ পর্যান্ত আশ! ছাড়েননি। এমন সময়ে 
ভারতের পোলিটিক্যাল আকাশে আমাদের সেই 
ক্ষাত্যুগের পরবর্তী যুগের হাওয়া বইল। পূর্ব্বেই বলেচি, 
এখনকার পালায় আমরা প্রধান নায়ক নই, তবু 
ফুট-লাইটের অনেক পিছনে মাঝে মাঝে নিস্তেজভাবে 
আমাদের আসা-যাওয়! চল্চে। এত নিস্তেজ যে পিসিমা 
আমার সন্বন্ধে নিশ্চিন্তই ছিলেন। আমার জন্তে কালী- 
ঘাটে ্বত্যয়ন কর্বার ইচ্ছে এককালে তার ছিল, কিন্ত 
ইন্লানীং আমার ভাগা-আকাশে লালপাগ.ড়ির রক্তমেঘ 
একেবারে অস্ত থাকাতে তার আর খেয়াল রইল না। 
এইটেই ভূল কর্লেন। 
নেরদিন পূজোর বাজারে ছিল ধন্দরের পিকেটিঙ.। 
নিতান্ত কেবল দর্শকের মতন গিয়েছিলেম--আমার 
উৎসাহের তাপমাত্রা ৯৮ অস্কেরও নীচে ছিল, নাড়ীতে 
বেশি বেগ ছিল না। সেদিন যে আমার কোনো 
আশঙ্কার কারণ থাকৃতে পারে সে-খবর আমার কুটির 
ক্ষ ছাড়! আর সবার কাছে ছিল অগোচর। এমন 
' সময় খদ্বরপ্রচারকারিদী কোনো বাঙালী মহিলাকে 


বয় সংখ্যা] 


নামঞ্ধ্র গল্প 
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পুলিশ সার্জন দিলে ধাক্কা। মূহূর্তের মধ্যেই আমার 
অহিংস অসহযোগের ভাবখানা প্রবল ছুঃসহযোগে পরিণত 
হা'ল। হ্ুতরাং অনতিবিলম্বে থানায় হ'ল আমার গতি। 
তা*র পরে যথানিয়মে হাজতের লালাফ্ধিত কবলের থেকে 
জেলখানার অন্ধকার জঠর-দেশে অবতরণ করা গেল। 
পিসিমাকে ব'লে গেলেম, “এইবার কিছুকালের জন্তে 
তোমার মুক্তি। আপাতত আমার উপযুক্ত অভিভাবকের 
অভাব রইল না, অতএব এই সুযোগে তুমি তীরঘভ্রমণ 
ক'রে নাওগে। অমিয়া থাকে কলেজের হস্টেলে; 
বাড়ীতেও দেখার শোন্বার লোক আছে, অতএব এখন 
তুমি দেবসেবায় োলে! আনা মন দিলে দেবমানব কারে! 
কোনো আপত্তির কথা থাকৃবে না।” 

জেলখানাকে জেলখানা বলেই গণ্য ক'রে নিয়ে- 
ছিলেম। সেখানে কোনোরকম দাবীদাওয়া৷ আবদার- 
উৎপাত করিনি। সেখানে স্ুধ, সম্মান, সৌজন্ত, সুম্বৎ 
ও স্থুখাদ্যের অভাবে অত্যন্ত বেশি বিন্বিত হইনি । কঠোর 
নিয়্মগুলোকে কঠোরভাবেই মেনে নিয়েছিলেম। কোনো- 
রকম আপত্তি করাটাই লজ্জার বিষয় ব'লে মনে কর্তেম। 

মেয়াদ পুরে! হবার কিছু পূর্বেই ছুটি পাওয়া গেল। 
চারদিকে খুব হাততালি । মনে হ'ল যেন বাংলাদেশের 
হাওয়ায় বাজ তে লাগল, এন্‌কোর, এক্‌সেলেন্ট.। মনটা! 
খারাপ হ*ল। ভাব.লেম, যে তুগল সেই কেবল ভূগল। 
আর মিষ্টা্নমিতরে জনাঃ, রস পেলে দশে মিলে । সেও 
বেশিক্ষণ নয়; নাট্যমৃঞ্চের পার্দী প'ড়ে যায়, আলো! নেভে, 
তার পরে ভোল্বাধ পালা। কেবল বেড়হাতকড়ার দাগ 
যার হাড়ে গিয়ে লেগেছে তা'রই চিরদিন মনে থাকে । 

পিলিমা এখনো তীর্থে। কোথায় তা'র ঠিকানাও 
জানিনে। ইতিমধ্যে পূজোর সময় কাছে এল। একদিন 
সকালবেলায় আমার সম্পাদক-বন্ধু এসে উপস্থিত। 
বল্লেন, “ওহে, পুজোর সংখ্যার জন্তে একটা লেখ 
চাই।” জিজ্ঞাসা করুলেম, “কবিতা?” 

"আরে না। তোমার জীবনবৃত্তান্ত ।” 

“সে তে। তোমার একসংখ্যায় ধরুবে ন11” 

“একসংখ্যা্ কেন? ক্রমে ক্রমে বেরবে ।” 


“সতীর ম্বৃতদেহ সদর্শনচক্রে টুকরো টুকরো ক'রে: 


ছড়ানে। হয়েছিল । আমার জীবনচরিত সম্পাদকী চক্কে 
তেম্‌নি টূকৃষে! টুকরো ক'রে সংখ্যায় সংখায় ছড়িয়ে দেবে 
এটা আমার পছন্দমমই নয়। জীবনী যদি লিখি গোটা 
আকারে বের ক'রে দেবো ।৮ 

“না হয় তোমার জীবনের কোনো-একটা বিশেষ 
ঘটনা লিখে দাও না।” 

£কি-রকম ঘটনা 1” 

“তোমার সবচেয়ে কঠোর অভিজ্ঞতা, খুব যাতে 
ঝবীজ।* 

“কি হবে লিখে?” 

"লোকে জান্তে চায় হে।” 

“এত কৌতুহল ? আচ্ছা, বেশ, লিখ.ব।” 

“মনে থাকে ধেন, সবচেয়ে যেটাতে তোমার কঠোর 
অভিজ্ঞতা 1” 

"অর্থাৎ সবচেয়ে যেটাতে ছুঃধখ পেয়েছি লোকের 
তা'তেই সবচেয়ে মজা। আচ্ছ। বেশ। কিন্তু নামটাম- 
গুলে! অনেকখানি বানাতে হবে ।” 

“তা তে৷ হবেই। যেগুলো! একেবারে মারাত্মক কথা, 
ভার ইতিহাসের চিহ্ন বদল ন1 করলে বিপদ আছে। 
আমি সেইরকম মরীয়াগোছের জিনিষই চাই। পেজ 
প্রতি ভোমাকে-_-»” 

“আগে লেখাটা দেখ, ভা'র পরে দরঘস্তর হবে ।” 

“কিন্ত আর কাউকে দিতে পার্বে না ব'লে রাখ.চি। 
ধিনি যত দর হাকুন আমি তা”র উপরে--” 

“আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে|” 

শেষকালটা উঠে যাবার সময় ব'লে গেলেন, "ভোমা- 
দের ইনি, বুঝতে পারুচ ? নাম করুব না এ যে তোমাদের 
সাহিত্যধুরদ্ধর__মত্ত লেখক ব'লে বড়াই । কিন্তু যা বলো 
তোমার স্টাইলের কাছে তা'র স্টাইল, যেন ভসনের' বুট 
আর তালতলার চটি।” 

বুঝলেম আমাকে উপরে চড়িয়ে দেওয়াটা উপলক্ষ্য- 
মাত্র, তুলনায় ধুরদ্ধরকে নাবিয়ে দ্নেওয়াটাই লক্ষ্য । 

এই গেল আমার ভূমিক1। এইবার আমার কঠোর 
অভিজ্ঞতার কাহিনী। 
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সন্ধ্যা কাগজ যেদিন থেকে পড়তে ত্বুরু, সেইদিন 
থেকেই আহারবিহার-সহন্বে আমার কড়া ভোগ। 
সেটাকে জেলযাআর রিহার্সাল বলা হ্ত। দেহের প্রতি 
অনাদরের অভ্যাস পাকা হয়ে উঠ্‌ল। তাই প্রথমবার 
যখন ঠেল্লে হানতে, প্রাণ-পুরুষ বিচলিত হয়নি। 
তা'র পর বেরিয়ে এসে নিজের পরে কারো সেবা-শ্তশ্রার 
হ্তক্ষেপমাত্র বরদাত্ত করিনি। পিপিমা ছুঃখবোধ কর্‌- 
তেন। তাঁকে বল্তেম,*পিপসিমা,ছেহের মধ্যে মুক্তি,সেবার 
মধ্যে বন্ধন। তা! ছাড়া, একের শরীরে অন্ত শ্রীরধারীর 
আইন খাটানোকে বলে ডাইয়ার্চি, হৈরাজ্য,_সেইটের 
বিরুদ্ধে আমাদের অসহযোগ 1” তিনি নিঃশ্বাস ছেড়ে 
বল্‌্তেন, “আচ্ছা বাবা, তোমাকে বিরক্ত করুব না।” 
নির্বোধ, মনে মনে ভাব্‌তেম বিপদ্‌ কাট্ল। 

. ভুলেছিলেম, ন্মেহ-সেবার একটা প্রচ্ছন্ন রূপ আছে। 
তা'র মায়া এড়ানে! শক্ত । অকিঞ্চন শিব যখন তাঁর 
ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দারিজ্র্যগৌরবে মগ্ন তখন খবর পান 
না, যে লক্ষ্মী কোন্-একসময়ে সেটা নরম রেশম দিয়ে বুগনে 
রেখেছেন, তা'র সোনার স্থছতোর দামে হৃর্য্যনক্ষত্র 
বিকিয়ে যায়। যখন ভিক্ষের অন্ন খাচ্চি বলে সন্গ্যাসী 
নিশ্চিন্ত, তখন জানেন ন! যে, অনপূর্ণা এমন মস্লায় 
বানিয়েছেন যে, দেবরাজ প্রসাদ পাবার জন্তে নন্দীর কানে 
কানে ফিস্‌ ফিস্‌ কর্‌তে থাকেন ! আমার হ'ল সেই দশা। 
শয়নে বসনে অশনে পিসিমার সেবার হত্ত গোপনে ইন্দর- 
জাল বিস্তার করতে লাগ, সেটা দেশাত্মবোধীর অন্রমনস্ক 
চোখে পড়ল না। মনে মনে ঠিক দিয়ে +সে আছি, 
তপস্যা আছে অঙ্কুর । চমক ভাল জেলখানায় গিয়ে। 
পিসিম। ও পুলিসের ব্যবস্থার মধ্যে ষে একটা ভেদ আছে, 
কোনো-রকম অৈতবুদ্ধিদ্বারা তা'র সমম্বয় করুতে পারা 
গেল না। মনে মনে কেবলই গীতা আওড়াতে লাগলেম, 
“নিজৈগুপ্যো ভবাঞ্জূন।” হায়রে তপন্বী, কখন্‌ যে 
পিসিমার নানাগুণ নানা উপকরণ-সংযোগে হাদয়দেশ 
পেরিয়ে একেবারে পাকযস্ত্ে গ্রবেশ করেছে, তা জান্তেও 
পারিনি। জেলখানায় এসে সেই জায়গাটাতে বিপাক 
ঘটতে লাগল। 

ফল হ'ল এই ঘে বস্কাধাতছাড়া আর-কিছুতে 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


যে-শরীর কাবু হ'ত না, সে পড়ল অন্থস্থ হয়ে। 
জেলের পেয়াদা যদি বা ছাড়লে, জেলের রোগ- 
গুলোর মেয়াদ আর ফুরোতে চায় না। কখনে! মাথা 
ধরে, হজম প্রায় হয় না, বিকেল-বেলা জর হ'তে থাকে। 
ক্রমে যখন মালাচন্দন হাততালি ফিকে হ'য়ে এসেছে, 
তখনো এ আপদ্গ্ুলে! টন্টনে হঃয়ে রইল। 

মনে মনে ভাবি, পিসিমা তে৷ তীর্থ করতে গেছেন, 
তাই ব'লে অমিয়াটার কি ধর্জান নেই? কিন্তু দোষ দেবে! 
কা'কে? ইতিপূর্বে অস্থখেবিস্থথে আমার সেবা কর্বার 
জন্মে পিসিমা তা'কে অনেকবার উৎসাহিত করেছেন--. 
আমিই বাধা দিয়ে বলেছি, ভালো লাগে না। পিসিমা 
বলেছেন, “অমিয়ার শিক্ষার জন্যেই বল্চি, তোর 
আরামের জন্যে নয়।* আমি বলেচি, “হাসপাতালে 
নাসিং করৃতে পাঠাও ন11* পিসিমা রাগ ক'রে আর 
জবাব করেননি । 

আজ শুয়ে শুয়ে মনে মনে ভাবচি, “ন! হয় একসময়ে 
বাধাই দিয়েচি, তাই ব+লে কি সেই বাধাই মানতে হবে। 
গুরুজনের আদেশের পরে এত নিষ্ঠা! এই কলিযুগে !” 

সাধারণত নিকট সংসারের ছোটো'বড়ো অনেক 
ব্যাপারই দেশাত্মবোধীর চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু অন্ুখ 
ক'রে প'ড়ে আছি ব'লে আজকাল দৃষ্টি হয়েছে প্রথর। লক্ষ্য 
করুলেম আমার অবর্তমানে অমিয়ারও দেশাত্মবোধ পূর্বের 
চেয়ে অনেক বেশি প্রবল হ'য়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে 
আমার দৃষ্টাস্ত ও শিক্ষায় তার এত অভাবনীয় উন্নতি হয়- 
নি। আজ অসহযোগের অসহ আবেগে সে কলেজ- 
ত্যাগিনী ।; ভীড়ের মধ্যে ্রাড়িয়ে বক্তৃতা করতেও ভা?র 
স্বংকম্প হয় না; অনাথাসদনের চাদার জন্তে অপরিচিত 
লোকের বাড়ীতে গিয়েও সে ঝুলি ফিরিযে বেড়ায়। এও 
লক্ষ্য ক'রে দেখলেম, অনিল তা'র এই কঠিন অধ্যবসায় 
দেখে তা'কে দেবী বলে ভক্তি করে,--ওর জন্মদিনে সেই 
ভাবেরই একট! ভাগ ছন্দের স্তোত্র সে সোনার কালীতে 
ছাপিয়ে ওকে উপহার দিয়েছিল। 

আমাকে৭ এধরণের একটা-কিছু বানাতে হবে, নইলে 
অন্থবিধা হচ্চে। পিসিমার আমলে চাকরবাকরগুলে! 
হথানিয়মে কাজ করত, হাতের কাছে কাউকে- 
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না-কাউকে গাওয়া যেত। এখন একগ্লাস জলের দরকার 
হ'লে আমার মেদিনীপুরবাপী শ্রীমান জলধরের 
অকল্মাৎ অভ্যাগমের প্রত্যাশায় চাতকের মতো! 
তাকিয়ে থাকি; সময় মিলিয়ে ওমুধ খাওয়া সম্বন্ধে নিজের 
ভোলা মনের পরেই একমাতজ ভরসা । আমার চির- 
গিনের নিযমবিরুদ্ধ হ'লেও রোগশযায় হাজিরে দেবার জন্তে 
অমিয়াকে ছুই-একবার ভাকিয়ে এনেচি; কিন্তু দেখতে 
পাই, পায়ের শব শুনলেই সেদরজার দিকে চমূকে তাকায়, 
কেবলি উস্ধুস্‌ করতে থাকে। মনে দয়া হয়, বলি. 
“অমিয়া আজ নিশ্চয় তোদের শীটিং আছে।” অমিয়া 


বলে, “তা! হোক না দাদা, এখনে! আর-কিছুক্ষণ”--আমি 


বলি, “না, না, সে কি হয়? কর্তব্য সব আগে। কিন্তু 
প্রায়ই দেখ তে পাই,কর্তব্যের অনেক আগেই অনিল এসে 
উপস্থিত হয়। তা'তে অমিয়ার কর্তবা-উৎসাহের পালে 
যেন দম্কা হাওয়া লাগে, আমাকে বড়ো বেশি-কিছু বল্‌তে 
হয় না। শুধু অনিল নয়, বিদ্যালয়-বর্জক আরো! অনেক 
উৎসাহী- যুবক আমার বাড়ির একতলায় বিকেলে চা 
এবং ইনৃম্পিরেশন গ্রহণ করতে একত্র হয়। তারা 
সকলেই অমিয়াকে যুগলন্্ী ব'লে সম্ভাষণ করে। একরকম 
পদবী আছে, যেমনরায়-বাহাছুর, পাট কর! চাদরের মতো, 
যাকেই দেওয়! যায় নির্ভাবনায় কাধে ঝুলিয়ে বেড়াতে 
পারে। আর-একরকম পদবী আছে যার ভাগো জোটে 
দে বেচারা নিজেকে পদবীর সঙ্গে মাপসই করুবার জন্তে 
অহরহ উৎকষ্টিত হ'য়ে থাকে। স্পষ্টই বুঝ. লেম, অমিয়ার 
সেই অবস্থা । সর্বদাই অত্যন্ত বেশি উৎলাহগ্রদীপ্ত হ'য়ে 
না থাকলে তা+কে মানায় না। খেতে শুতে তার সময় না- 
পাওয়াটা বিশেষ সমারোহ ক'রেই ঘটে । এপাড়ায় ওপাড়ায় 
খবর পৌঁছয়। কেউ যখন বলে, এমন কবৃলে শরীর 
টিকবে কি ক'রে, সে একটুখানি হাসে--আশ্চর্যা সেই 
হাসি। ভক্তরা বলে, আপনি একটু বিশ্রাম খ্রুনগে, 
একরকম ক'রে কাজট! সেরে নেবো,--সে ভাতে কু 
হয়,স্ক্লান্তি থেকে বাচানোই কি বড়ো! কথা? ছুঃখ- 
গৌরব থেকে বঞ্চিত করা ফি কম বিড়ম্বনা? তা'র 
ত্যাগ-স্বীকারের ফর্দের মধ্যে আমিও পড়ে গেছি। 
আমি যে তা'র এতবড়ো জেল-খাটা দাদা, উল্লামকর 
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কানাই, বারীন, উপেন্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে এক ক্যোতি্ক- 
মণ্ডীতে যার স্থান,গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পার হ'য়ে তা'র 
ফে-দাদা গীতার শেষ দিকের অধ্যায়ের মুখে অগ্রসর হয়েছে, 
তা'কেও যথোচিতপরিমাণে দেখবার সে সময় পায় না। 
এতবড়ে! স্যাক্রিফাইস। যেদিন কোনোকারণে তা'র 
দলের লোকের অভাব হয়েছে সেদিন আমিও তা'র 
উৎসাহের মৌতাৎ জোগাবার জন্মে বলেছি, “অমিয়া, 
বাক্তিগত মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ তোর জন্যে নয়, তোর জন্তে 
বর্তমান যুগ।” আমার কথাটা সে গভীরমুখে নীরৰে 
মেনে নিয়েছে। জেলে যাওয়ার পর থেকে আমার হাসি 
অস্তঃশীল! বইচে--যার! আমাকে চেনে না তা'রা বাইরে 
থেকে আমাকে খুব গল্ভীর বলেই মনে করে। 


বিছানায় একলা প'ড়ে গড়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে 
চেয়ে ভাব.চি, বিমুখা বাদ্ধবা যাস্তি। হঠাৎ মনে পড়ে 
গেল, সেদিন কোথা থেকে একটা ন্যাঙলা কুকুর আমায় 
বারান্নার কোণে আশ্রয় খুঁজছিল। গায়ের রোওয়া উঠে 
গেছে, জীর্ণ চামড়ার তলায় কস্কলের আবক্ নেই,_ 
আধমর! তা'র অবস্থা। অত্যন্ত ত্বণার সঙ্গে তা'কে দুর্‌ 
দুর করে? তাড়িয়ে দিয়েছিলেম। আজ ভাব.ছিলেম এতটা 
বেশি ঝাজের সঙ্গে তা'কে তাড়ালেম কেন? বেগানা 
কুকুর ব'লে নয়, ওর সর্বান্গে মরণদশা দেখা দিয়েছে ব'লে। 
প্রাণের সঙ্গীতসভায় ওর অস্তিত্বট। বেস্থরো, ওর রুপ্নতা 
বেয়াদবি। ওর সঞ্গে নিজের তৃধনা মনে এল। চার- 
দিকের চলমান প্রাণের ধারার মধ্যে আমার অস্থাস্থা একটা 
স্থাবর পদার্থ-লরোতের বাধা । সেদাবী করে, শ্য়িরের 
কাছে চুপ ক'রে বসে থাকো) প্রাণের দাবা, দিকে বিদিকে 
চলে বেড়াও। রোগের বাধনে যে নিপ্লে বন্ধ, অরোগীকে 
সে বন্দী করুতে চায়_এটা একটা অপরাধ । অতএব 
জীবলোকের উপর সব দাবী একেবারে পরিত্যাগ কর্‌ব 
মনে ক'রে গীতা খুলে বস্লেম। প্রায় যখন স্থিতধীঃ 
অবস্থায় এসে পৌঁচেছি, মনটা রোগ অরোগের ঘন্ঘ ছাড়িয়ে 
গেছে, এমন সময় অনুভব করুলেম, কে আমার পা ছুয়ে 
প্রণাম করুলে। গীতা থেকে চোখ নামিয়ে দেখি, 
পিসিমার গোষ্যমগ্ডলীতুক্ত একটি মেয়ে। এপর্্তস্ত দুরের 
থেকেই সাধারণভাবেই তা'কে জানি বিশেষভাবে তা'র 
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পরিচয় জানিনে-্ভা'র নাম পণ্যন্ত আমার অবিদিত। 
মাথায় ঘোমট! টেনে ধীরে ধীরে সে আমার পায়ে হাত 
বুলিয়ে দিতে লাগল। 

তখন মনে পড়ল, মাঝে মাঝে সে আমার দরজার 
বাইরের কোণে ছায়ার মতে! এসে বারবার ফিরে ফিরে 
গেছে। বোধ করি সাহস ক'রে ঘরে ঢুকৃতে পারেনি । 
আমার অজ্ঞাতসারে আমার মাথাধরার, গায়ে ব্যথার 
ইতিবৃতান্ত সে আড়াল থেকে অনেকটা জেনে গিয়েছে । 
আজ সে লজ্জাভয় দূর ক'রে ঘরের মধ্যে এসে প্রণাম ক'রে 
বস্ল। আমি যে একদিন একজন মেয়েকে অপমান থেকে 
বাঁচাবার জন্যে ছুঃখ-্বীকারের অর্ঘ্য নারীকে দিয়েছি, সে 
হয়তো বা দেশের সমস্ত মেয়ের হ'য়ে আমার পায়ের কাছে 
তারি প্রাপ্তিশ্বীকার করতে এসেছে । জেল থেকে 
বেরিয়ে অনেক সভায় অনেক মাল পেয়েছি, কিন্ত আজ 
ঘরের .কোণে এই যে অখ্যাত হাতের মানটুকু পেলেম এ 
আমার হৃদয়ে এসে বাজল। নিস্ত্রেপ্রণ্য হবার উমেদার 
এই জেলখাটা পুরুষের বহুকালেন শুকনো চোখ ভিজে 
ওঠ্‌বার উপক্রম করলে । পূর্বেই বলেছি, সেবায় আমার 
অভ্যেস নেই। কেউ পা টিপে দিতে এলে ভালোই লাগত 
নাুধমূকে তাড়িয়ে দিতেম। আজ এই সেবা প্রত্যাখান 
করার স্পর্ধা মনেও উদয় হ'ল না। 

খুলনা জেলায় পিসির আদি শ্বশুরবাড়ি। 
সেখানকার গ্রামসম্পর্কের ছুটি-চারটি মেয়েকে পিসিমা 
আনিয়ে রেখেছেন । পিসিমার কাজকর্থে পৃজা-অর্চনায় 
তা*্রা ছিল তার সহকারিগী। তার নানারকম ক্রিয়াকর্মে 
তাদের না হ'লে তার চলতনা। এবাড়তে আর সর্বত্রই 
অমিয়ার অধিকার ছিল, কেবল পৃজোর ঘরে না। অমিয়] 
তা'র কারণ জান্ত না, জান্বার চেষ্টাও করৃত না। 
পিসিমার মনে ছিল, অমিয়! ভালোরকম লেখাপড়া শি'খে 
এমন ঘরে বিয়ে করুবে যেখানে আচার-বিচারের বীধাবাধি 
নেই, আর দেবদ্ধিজ্জ যেখান থেকে খাতির না পেয়ে শৃ্ট- 
হাতে ফিরে আসেন। এটা আক্ষেপের কথা। কিন্ত 
এ ছাড়া ওর আর-কোনে গতি হ'তেই পারে না,--বাপের 
পাতক থেকে মেয়েকে সম্পূর্ণ বাচাবে কে? সেই কারণে 
অমিয়াকে তিনি টিলেমির ঢালুতট বেয়ে আধুনিক জাচার- 
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হীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হ'তে বাধা দ্বেননি। ছেলেবেল! 
থেকে অঙ্কে আর ইংরেজিতে ক্লাসে সে হয়েছে ফাস্ট. । 
বছরে বছরে মিশনারি ইস্কুল থেকে ফ্রক পঃরে বেনী ছুলিয়ে 
চারটে-পাচট! ক'রে প্রাইজ নিয়ে এসেছে। যেবারে 
দৈবাৎ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছে সে-বারে শোবার ঘরে 
দরজা বন্ধ ক'রে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে? প্রায়োপবেশন 
কবুতে যায় আর কি। এম্‌নি ক'রে পরীক্ষা-দেবতার কাছে 
সিদ্ধির মানৎ ক'রে সে তারি সাধনায় দীর্ঘকাল ত্য 
ছিল। অবশেষে অসহযোগের যোগিনীমন্ত্রে দীক্ষিত হঃয়ে 
পরীক্ষা-দেবীর বঙ্জন-সাধনাতেও সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ঘ 


হু'ল। পাস্‌ গ্রহণেও যেমন, পাস্‌ ছেদনেও গ্ডেম্নি, 


কিছুতেই সে কারো! চেয়ে পিছিয়ে থাক্‌বার মেয়ে নয়। 
পড়াস্তনো। ক'রে তা'র যে খ্যাতি, পড়াণ্ডনে! ছেড়ে ভার 
চেয়ে খ্যাতি অনেক বেশি বেড়ে গেল। আজ যেসব 
প্রাইজ তা"র হাতের কাছে ফিরুচে, তা'র! চলে, তার! 
বলে, তা"রা অশ্রসলিলে গলে, তারা কবিতাও লেখে । 

বল! বাহুল্য, পিসিষার পাড়ার্গেয়ে পোষা মেয়েগুলির 
পরে অমিয়ার একটুও শ্রদ্ধা! ছিল ন1। অনাথাসদনে যে- 
সময়ে চাদার টাকার চেয়ে অনাথারই অভাব বেশি, সেই 
সময়ে এই মেয়েদের সেখানে পাঠাবার জন্কে পিসিমার 
কাছে অমিয় অনেক জাবেদন করেছে । পিসিম! বলেচেন, 
*সে কী কথা--এরা তো! অনাথা নয়, আমি বেচে আছি কী 
করতে ? জনাথ হোক্‌ সনাথ হোক্‌ মেয়ের] চায় ঘর, সদনের 
মধ্যে তাদের ছাপ মেরে বস্তাবন্দী ক'রে রাখা কেন? 
তোমার যদি এতই দয়া থাকে তোমার ঘর নেই নাকি?” 

যা হোক, মেয়েটি যখন মাথ! হেট ক'রে পায়ে হাত 
বুলিয়ে দিচ্চে, আমি সঙ্কুচিত অথচ বিগলিতচিত্তে একখান! 
খবরের কাগজ মুখের সামনে ধ'রে বিজাপনের উপর চোখ 
বুলিয়ে যেতে লাগলেম। এমন সময় হঠাৎ অকালে 
অমিয়া ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত; নবধুগের উপযোগী 
ভাইফ্রোটার একট! নূতন ব্যাখ্যা সে লিখেছে। সেইটে 
ইংরেজিতেও সে প্রচার করতে চায় ; আমার কাছে তা'রই 
সাহাষ্য আবশ্তক। এই লেখাটির ওরিজিস্তাল আইভিয়াতে 
ভক্তদল খুব বিচলিত,_-এই নিয়ে তা'রা একটা ধৃমধা 
করুবে ব'লে কোমর বেধেছে। 


২য় সংখ্যা] 


ঘরে ঢুকেই সেবানিযুক্ত মেয়েটিকে দেখেই অমিয়ার 
মুখের ভাব অত্যন্ত শক্ত হ'য়ে উঠল। তা'র দেশ-বিশ্রুত 
দাদা যদি একটু ইসারামাত্র করত, তা হ'লে তা'র সেবা 
করুবার লোকের কি অভাব ছিল? এত মানুষ থাকৃতে 
শেষকালে কি এই-_ 

থাকৃতে পারুলে না। বল্লে, “দাদা, হরিমতিকে কি 
তুমি” প্রশ্নটা শেষ করুতে না দিয়ে ফস্‌ ক'রে 
ব'লে ফেল্লেম, প্পায়ে বড়ো ব্যথ! কর্ছিল।” 

পুলিস সার্জনের হাতে একটি মেয়ের অপমান 
বাচাতে গিয়ে জেলখানায় গিয়েছিলেম। আজ এক- 
মেয়ের আক্রোশ থেকে আর-এক মেয়েকে আচ্ছাদন 
কর্বার জন্তে মিথ্যে কথা ব'লে ফেল্লেম। এবারেও 
শান্তি সুরু হ'ল। অমিয় আমার পায়ের কাছে 
বস্ল। হরিমতি তা'কে কুষ্টিত ম্ৃক্ঠে কি-একটা 
বল্লে। সে ঈষৎ মুখ বাকিয়ে জবাবই করলে ন1। 
হরিমতি আস্তে আন্তে উঠে চ'লে গেল। তখন অমিয়া 
পড়ল আমার পা নিয়ে। বিপদ্‌ ঘটল আমার। কেমন 
ক'রে বলি, দরকার নেই, আমার ভালোই লাগে না। 
এতদিন. পর্যযস্ত নিজের পায়ের সম্বন্ধে যে স্বায়ত্তশাসন 
সম্পূর্ণ বজায় রেখেছিলেম, সে আর টে'কে না৷ বুঝি! 

ধড়ফড় ক'রে উঠে ব'সে বল্লেম, “অমিয়া, দে তোর 
লেখাটা, ওট| তরজমা ক'রে ফেলি।” 

“এখন ধাক না, দাদা। তোমার পা কামড়াচ্চে, 
একটু টিপে দিই না?” 

“না, পা কেন কাম্ড়াবে? হা হা, একটু কামূড়াচ্ছে 
বটে। তা দেখ অমি, তোর এই ভাইফ্কোটার 
আইডিয়াটা ভারি চমৎকার। কীক'রে তোর মাথায় 
এল, ভাই ভাবি। এঁ যে লিখেছিস্‌ “বর্তমান যুগে ভাইয়ের 
ললাট অতি বিরাট, সমস্ত বাংলা দেশে বিস্তৃত, কোনো! 
একটিমাত্র ঘরে তা'র স্থান হয় না।» এটা খুব-একটা বড়ো 
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9০015082199 ০01 0135 180151009] 1)01)6, একটা 
আইডিয়ার মতো৷ জাইভিয়া পেলে কলম পাগল হ'য়ে 
ছোটে ।” 

অমিয়ার পা-টেপার ঝেণাক একেবারে থেমে গেল। 
মাথাটা ধ'রে ছিল, লিখতে একটুও গ! লাগছিগ ন! 
_তবু এস্পেরিনের বড়ি গিলে বসে গেলেম। 

পরদিন ছুপুর-বেলায় আমার জলধর যখন দিবানিগ্রায় 
রত, দেউড়িতে দরোয়ানঞ্জি তুলনীদাসের রামায়ণ পড় চে, 
গলির মোড় থেকে ভালুকনাচ-ওয়ালার ডুগড়ুগি শোনা 
যাচ্ছে, বিশ্রামহার। আময় যখন যুগলক্্ীর কর্তব্যপালনে 
বেরিয়েছে, এমন সময় দরজার বাইরে নিচ্জন বারান্দায় 
একটি ভীরু ছায়া দেখ! দিলে । শেষকালে দ্বিধা করুতে কর্‌তে 
কখন হঠাৎ একসময়ে সেই মেয়েটি একট। হাতপাখা 
নিয়ে আমার মাথার কাছে ব'সে বাতাস করতে লাগল $ 
বোব। গেল, কাল অমিয়ার মুখের ভাবখান। দে'খে পায়ে 
হাত দিতে আজ আর সাহস হ'ল না। এতক্ষণে নববঙঞ্জের 
ভাইফোটা-প্রচারের মীটিং বসেছে। অমিয়া ব্যস্ত 
থাকৃবে। তাই ভাবছিলুম ভরসা ক'রে ব'লে ফেলি, 
পায়ে বড়ো ব্যথা কর্চে। ভাগ্যে ববিনি।--মিখ্যে কথাট! 
মনের মধ্যে যখন ইতস্তত করুচে, ঠিক দেই সময়ে অনাথা- 
সদনের ত্রেমামিক রিপোর্ট -হাতে অমিয়ার প্রবেশ। 
হরিমতির পাখা-দোলনের মধ্যে হঠাৎ চমক লাগল )__ 
তা'র হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্য ও মুখশ্রীর বিবর্ণতা আম্মা কর! 
শক্ত হ'ল না। অনাথাসদনের এই সেক্রেটারির ভয়ে ভা*র 
পাখার গতি খুব মৃছু হয়ে এল। 

অমিয্া বিছানার একধারে ব'সে খুব শক্তম্থরে বল্লে, 
শদেখ দাদা, আমাদের দেশে ঘরে ঘরে কত আশ্রয়- 
হারা মেয়ে বড়ে। বড়ে। পরিবারে প্রতিপালিত হ'য়ে দিন 
কাটাচ্ছে, অথচ সেনব ধনী ঘরে তাদের প্রয়োজন একটুও 
জরুরী নয়। গরীব মেয়ে, যারা থেটে খেতে বাধ্য, এর! 
তাদেরই অক্প-অর্জনে বাধা দেয় মাত। এরা যদি 
সাধারণের কাজে লাগে--যেমন আমাদের অনাথা-সদনের 
কাজ-_তা৷ হ'লে--” 

বুঝলেম আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে হরিমতির উপরে 
বক্তৃতার এই শিলাবৃষ্টি। আমি বল্লেম “অর্থাৎ তুমি 


১৫২ 


স্পেস 


চল্বে নিজের মথ অনুসারে, আর আশ্রয়হীনার! চল্বে 
তোমার হুকুম অন্থসারে; তুমি হবে - অনাথাসদনের 
সেক্রেটারি, আর ওরা হবে অনাথাসুদনের সেবাকারিপী। 
তা'র চেয়ে নিজেই লাগে৷ সেবার কাজে, বুঝতে পাবৃবে 
মেকাজ তোমার অসাধ্য । অনাথানদের অতিষ্ঠ করা 
সহজ, সেবা কর! সহজ নয়। দাবী নিজের উপরে করো, 
অন্তের উপরে কোরো না।* 

আমার ক্ষাজস্বভাব, মাঝে মাঝে ভু'লে যাই, 
অক্রোধেন জয়ে ক্রোধম্‌। ফল হ'ল এই যেঅমিয়! 
পিসিমারই সদস্যদের মধ্য থেকে আর-একটি মেয়েকে 
এনে হাজির করুলে,_-ভা"র নাম প্রসন্ন । তা'কে আমার 
পায়ের কাছে বপিয়ে দিয়ে বললে, “দাদার পায়ে ব্যথা 
করে, তুমি পা টিপে দাও।' সে যখোচিত অধ্যবসায়ের 
সঙ্গে আমার পা টিপতে লাগল। এই হতভাগ্য দাদা 
এখন কোন্‌ মুখে বলে, যে, তা'র পায়ে কোনোরকম 
বিকার হয়নি? কেমন ক'রে জানায় যে, এমনতরে! 
টেপাটেপি ক'রে কেবলমাত্র তা'কে অপাস্থ করা হচ্চে। 
মনে মনে বুঝ লেম, রোগশয্যান় রোগীর আর স্থান হবে 
না। এর চেয়ে ভালে! নববঙ্গের ভাইফকোটা সমিতির 
সভাপতি হওয়া । পাখার হাওয়া! আত্তে আত্তে থেমে 
গেল। হরিমতি স্পষ্ট অনুভব করুলে, $অন্ত্রটা তারি 
উদ্দেশে । এ হচ্চে প্রসন্নকে দিয়ে হরিমতিকে উৎখাত 
কর।। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্‌। একটু পরে পাখাটা! মাটিতে 
রেখে সে উঠে দাড়াল। আমার পায়ের কাছে মাথা 
ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে আস্তে আস্তে ছুই পায়ে হাত বুলিয়ে 
চ'লে গেল। 

আবার আমাকে গীতা খুল্‌তে হ*ল। তবুও ক্লোকের 
ফাকে ফাকে দরজার ফাকের দিকে চেয়ে দেখি--কিস্ত 
সেই একটুখানি ছায়া আর কোথাও দেখা গেল না। 
তা'র বাসে প্রসন্ন প্রায়ই আসে, প্রসন্নের দৃষ্টান্তে আরো 
|ছুইচারিটি মেয়ে অমিয়ার দেশবিশ্রুত দেশভক্ত দাদার 
সেবা করুবার জন্তে জড়ো! হ'ল । অমিয়! এমন ব্যবস্থা ক'রে 
এদিলে,;যাতে পাল ক'রে জামার নিত্যসেবা চলে । এদিকে 
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শোনা গেল, হরিমতি একদিন কাউকে কিছু না ব'লে 
কল্কাত৷ ছেড়ে তা'র পাড়াীয়ের বাড়িতে চ'লে গেছে। 


মাসের বারোই তারিথে সম্পা্ক-বন্ধু এসে বল্লেন__ 
“এ কী ব্যাপার ? ঠাট্ট। নাকি? এই কি ভোমার কঠোর 
অভিজ্ঞতা ?» 

আমি হেসে বল্লেম, "পুজোর বাজারে চল্বে 
নাকি?” 

“একেবারেই না। এটা তে! অত্যত্তই হাল্কা-রকমের 
জিনিষ” 

সম্পাদকের দোষ নেই। জেলবাসের পর থেকে 
আমার অশ্রন্জল অস্তঃশীলা বইচে। লোকে বাইরে থেকে 
আমাকে খুব হাল্কাপ্ররুতির লোক মনে করে। 

গল্পটা আমাকে ফেরৎ দিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে 
এল অনিল। বল্লে, “মুখে বল্তে পার্ব না, এই চিঠিটা 
পড়ুন ।' 

চিঠিতে অমিয়াকে, তা'র দেবীকে, যুগলক্মীকে বিবাহ 
কর্বার ইচ্ছে জ।ানয়েছে,। একথাও বলেছে, অমিয়ার 
অনম্মতি নেই। 

তখন অমিয়ার জন্নবৃত্তান্ত তা'কে বল্তে হ'ল। 
সহজে বল্তেম না, কিন্তু জান্তেম, হানব্ণর পরে 
জনিল শ্রদ্ধাপূর্ণ করুণ! প্রকাশ ক'রে থাকে। আমি তা'কে 
বল্লেম্‌ পূর্বপুরুষের কলঙ্ক জন্মের হারাই ক্ষালিত হঃয়ে 
যায়, এ তো তোমর। অমিয়ার জীবনেই স্পষ্ট দেখতে 
পাচ্চ। সে গল্প, তা'তে পক্ষের চিহ্ন নেই।* 

নববঙ্জের ভাইফেণটার সভ| তা*র পরে আর জম্ল 
না। ফোটা রয়েছে তৈরী, কপাল ষেরেছে দৌড়। আর 
শুনেছি, অনিল কল্কাত! ছেড়ে কুমিক্ল/য় শ্বরাজপ্রচারের 
কী-একটা কাজ নিয়েচে। 

অমিয়া কলেঞ্ে ভর্তি হবার উদ্ভোগে আছে। 
ইতিমধ্যে পিসিম! তীর্থ থেকে ফি'রে আসার পর শ্তশ্রযার 
সাতপাক বেড়ি থেকে আমার পা-ছুটো খালাস পেয়েছে। 


সৌরশক্তি 
শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র রায় 


আধুনিক সময়কে কলকারুখানার যুগ বল! যাইতে পারে। 
কলকার্খানাসমূহ আবার শক্তির লীলাক্ষেত্র। বিজ্ঞানের 
মুগনীতি বলে, যে শক্তি অক্ষয়, অবায়, (০0715022107) 
01 870165) | ইহা রূপাজরিত হইতে পারে, কিন্তু নষ্ট 
হইতে পারে না। তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তির 
রূপাস্তব মাত্র। কোনে যন্ত্রে তাপকে, কোনে! যঙ্তরে 
বিছাৎংকে ঝোনো যন্ত্রে বা রাসায়নিক শক্তিকে 
(17071081020) যান্ত্রিক শক্তিতে (70015911091 
06785) পরিণত কর] হয়। এই শক্তির প্রধান 
উপাদান হইতেছে কয়লা! ও পেট্রোলিয়াম। ছুইতিন 
শতাব্দী পূর্বে ও প্রাচীন কালে অরণ্যমধ্যস্থ বৃহৎ-বৃহৎ 
বৃক্ষগুলি আমাদের ইন্ধন জোগাইত। তা'র পর মন্য্য- 
বুদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে যখন অরণ)গুলি লোকালয়ে ও সমতল 
কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইল, তখন বৈজ্ঞানিকের! রত্বগর্ভ! 
ধরিত্রীর শরণাপন্ন হইয়া তাহার কুক্ষি হইতে কয়লা! ও 
পেউ্রালিয়াম্‌ উদ্ধার করিলেন। এই ছুই বস্তই এখন 
কলকারুথানার প্রধান খাদ্য। প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
অতি প্রাচীনকালে যে-অবস্থায় পড়িয়া বৃক্ষা্দি ভূপ্রোথিত 
হইয়াছিল, পৃথিবীর আর 'সে-অবস্থা নাই। এখন 
বৃক্ষাদি আর ভূপ্রোধিত হইতেছে না, স্থতরাং নৃতন 
করিয়া! কয়ল। বা! পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি হইতেছে না, 
অথচ পূর্ববসঞ্চিত কয়লাদির ব্যয় ক্রমেই বাড়িয়া ৮লিয়াছে। 
এই আয়ব্যয়ের হিসাব করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বড়ই 
চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। আশঙ্কা হইতেছে, বুঝ বা 
একশত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর কয়লা ও কেরোনিনের 
ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া যাইবে । তাই বৈজ্ঞানিকের! 
শক্তির নব উৎসের সন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন । 

যেসব দেশে জলপ্রপাত আছে, তথায় এ শক্তির 
সাহায্যে নানারবপ যন্ত্রাদি চাজিত হইতেছে । আমেরিকার 
নায়েগ্রাপ্রপাত শক্তির এক প্রকাণ্ড লীলাক্ষেত্র ; কিস্ত 
সমতল-প্রদেশে জলপ্রপাতের অভাব। দেখ! গিয়াছে যে 

২০--২ 


এইসব প্রদেশে সৌরুতাপকে যাস্ত্রিক শক্তিতে পরিণত 
করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আমাদিগকে আর কয়লা] বা 
পেট্রোলিয়ামের খণির উপর নির্ভর করিতে হইবে না। 
বংশধরেরাও 


কলকারুথানার নিশ্চিন্ত ও নিঃশঙ্ক 


হইবেন। 


স 





১৮৭৮ খুঃ অন্যে মুশে। কর্তৃক উদ্ভাবিত শূর্যাতাপ সঞ্চকারী 
বহু গার্ববিশিষ্ট নল 


সৌরশক্তির পরিচয়-প্রদদানের পূর্বে সূর্যা-সন্বদ্ধে 
কিছু বলা আবশ্যক। প্রাচীন কালে লোকের ধারণ! 
ছিল যে, রাবণের চিতার স্তায় স্ুধ্যের মধো অবিরত 
দহন-ক্রিদ্বা চলিতেছে; কিন্তু এই ধারণা পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। হুর্য্যের মধো যদি ক্রমাগত দহন-ক্রিয়া 
(০22585007) চলিত, তাহা হইলে উহা! এতদিনে ভম্মে 
পরিণত হইত। অধিকন্তু আধুনিক গবেষণায় স্থিরীকৃত 
হইয়াছে যে, হ্থর্ষ্যেৰ তাপ সে্টিগ্রেডের ছয় হাজার 
ভিগ্রি। এ তাপে দহন-ক্রিয়। চলিতে পারে না। কোনে! 
বন্ত যখন দগ্ধ হয়, তখন উহা! রাসাম্মনিক প্রক্রিয়া দ্বার! 
অন্ত পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়, কিন্তু ছয় হাজার ডিগ্রি 
উত্তাপে রাসায়ানিক সংযোগ ত হয়ই না, বরং এত উচ্চ 
তাপে সমস্ত যৌগিক পদার্থ মৌলিক পদার্থে বিশ্লিষ্ট হইয়া 
যায়। কি উপায়ে হু্ধ্য প্রত্যহ এত তাপ বিকিরণ 
করিয়াও নিপ্রভ হয় না, সে-সহ্ঘদ্ধে বৈজ্ঞানিকগণে৭ মধ্যে 
মতভেদ আছে ও অদ্যাপিও ইহার হুমীমাংস! হয় নাই। 


১৫৪ 
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বিখ্যাত জাশ্মান্‌ পণ্ডিত হেলম্হোলৎস্‌ (13171.010) 
বলিয়াছেন ষে লুস্মাতিনুক্-পরিমাণে অবয়ব-সক্কোচের 
অন্তই এই বিরাট. তাপ নির্গত হয়। হিসাব করিয়! 
দেখ! গিগাছে যে, এই মত অন্রান্ত হইলে হৃধ্যের বয়ন 
হয় ১ কোটি ৭ লক্ষ বৎসর, কিন্তু ভূতত্ববিৎগণ গণন! 
করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পৃথিবীরই বয়ন ছুই কোটি 
বৎসরের অধিক, স্থতরাৎ হুষ্যের বয়স আরও বেশী, 
এইজন্ত এই মত পরিত্যক্ত হইয়াছে। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে কতকগুলি তেজো নির্গমশীল পদার্থের 
(58910-200৮0 90196217005) আবিষ্কারের পর হইতে 
বিজ্ঞান-রাজ্যে যুগাস্তর আপিয়াছে। সূর্যের উত্তাপের 
কারণ আধুনিকতম পণ্ডিতগণের মতে এ তেজোনির্গম- 
শীলতার (7010-2০0৮10) সহিত সংশ্লিষ্ট । 





এরিকমনের তৈরী ছুরধ্যশক্তি সংগ্রাহক কল (১৮৮৩) 


হুর্য-দেহের মধ্যে একটি মুল দেহ বা কোষ 
(99০1653) আছে, তাহার চতুর্দিকে একটি বাম্পাবরণ 
আছে। তৃধ্যের মূল-দেহটি কঠিন কি তরল, উহা! বাম্পা- 
কারে আছে কি না, তাহা সঠিক জানা যায় নাই। যদি 
বাম্পাকারে থাকে,তাহা হইলে উহা! যে অত্যন্ত চাপযৃক্ত 
অবস্থায় আছে, তাহা বর্ণচ্ছন্তরপরীক্ষায় (5196০%:07 
88155) বেশ বোবা যায়। আধুনিক জ্যোতিযীরা 
হুর্ধ্যের বাম্পাবরণটিতে শ্বুলত তিনটি স্তর দেখিতে 


পাহয়াছেন। প্রথমটির নাম দেওগা হইয়াছে আলোকমণ্ডগ 
(90909 505:৩) ? হুর্য্ের যে দীপ্তি তাহা আলোকমণ্ডর 
হইতে উৎপন্ন। মূলে এই মণ্ডল প্রজ্ঞলিত বাম্প ব্যতীত 
আর-কিছুই নয়। ইহার পর হ্র্ষ্যর বাম্পাবরণের যে আর 
একটি স্তর আছে তাহাকে বর্ণমগ্ডুল বল! হুইয়৷ থাকে। 
পূর্ণ চন্রগ্রহণকালে যখন সৌরবিষ্ব কৃষ্চন্্র বারা আচ্ছন্ন 
হইয়া পড়ে, তখন এই বর্ণমণ্ল প্রত্যক্ষ দেখা যায়। 
বুক্ত, গোলাপী প্রভৃতি নান! বর্ণে রঞ্রিত বাম্পরাশি 
শিখাকারে উঠিয়! যে অত্যাশ্চর্ধয দৃশ্ত দেখায়, ভাঠা প্র তই 
দর্শনীয় বাপার। ইহার পরই হুধ্যার আকাশের তৃতীয় 
স্তরটি আছে, .তাহা! জ্যেতিষীগা নিকট ছটা-মুকুট 
নামে (০0:02) প্রসিদ্ধ। দূরুবীন্‌ দিয় 'এই শ্ঃরের 
সন্ধান পাওয়! যায় না। পূর্ণ, স্ধ্যগ্রহণকালই এই স্তর- 
পরীক্ষার উপযুক্ত সময়। গ্রহণকালে যখন চক্রের 
কুষ্বি্ব হুধ্্যের উজ্জল দেহ ও আলোকমগ্ডলকে 
আবৃত করিয়৷ ফেলে, তখন* ুর্ষ্যর ঘ্তরটি ছটার মতন 
হূর্যযকে ঘিরিয়া আছে, 'দেখ! যায়। পরীক্ষায় কতক- 
গুলি শিখাকে প্রায় যাট হাজার মাইল দীর্ঘ দেখা গিছাছে 
এবং কতকগুলিকে প্রতি সেকেণ্ডে দুই শত হইতে 
তিনশত মাইল বেগে উঠিতে দেখা! গিয়াছে। 

স্্য্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব (9960160 5788৮) 
পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্বের চারি ভাগের এক ভাগ 
মাতঅ। ৃর্্যের ব্যাস ৮,৬৩,৬** মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর 
ব্যাসের প্রায় একশতগুণ। হৃর্ধ্যের বৃত্তাকার স্থানটিকে 
সমতল কল্পনা করিলে দেখ! যায় যে, ইহার আয়তন 
৫৮৫১৭৫,১৯১৯৯১৯০০ বর্গমাইল | এই বিরাট, অবয়ব 
হইতে অবিরত তেজোনির্গমন হইতেছে। শক্তি- 
(95672) নির্গমনের একটি হিসাবও প্রস্তুত হইয়াছে । 
গ্রতোক জিনিষেরই একট! মাপকাঠি (550180) 
আছে। ইংরাজের! শক্তির মাপকাঠির নাম দিয়াছেন 
অস্থশক্তি (১0:90 0০62) । অশ্বের সঙ্গে ইহার বিশেষ 
কোনো সন্বদ্ধ নাই। একটি ৪১২ মণ ভারী জিনিষকে ১ 
ফুট উচ্চে তুলিতে যে-পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, 
তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে এক অশ্বশক্তি। তাপ, 
বিবাৎ প্রভৃতি শক্তির বিভিন্ন রূপকে এই মাপকাঠির 


'২য় সংখ্যা ] 


শম্পা 


নাহাযো প্রকাশিত কর! যাইতে পারে । গণন! করিয়! দেখা 
গিয়াছে ঘে, সুর্যের এই বিরাট. অবয্নবের প্রতি বরগছুট 
হইতে গ্রতাহ ১২,৫** অশ্বশক্তি তেঙ্জ নির্গত হয় এবং 
পৃথিবীতে প্রতি একরে ৭,৩* অস্বশক্তি তেজ পতিত হয়। 
ইহার মধ্যে পরিষ্কার দিনে ছুপুরবেলায় প্রায় ৫** অশ্বশক্তি 
'তেঙ্গ পৃথিবীর স্থলভাগে পতিত হয়। 
কুর্যযরশ্মি ৯৩৯,৯৯১০** মাইল পথ ভেদ করিয়া 
পৃথিবীতে আলিয়া পতিত হয়। এই পথের অধিকাংশেই 
সর্বব্যাপী ইথার (৩৮১) ব্যতীত আর কিছুই নাই। 
বাষু কেবল পৃথিবীর উপরেই আছে, নব্বই কি একশত 
মাইল উর্ধে উঠিধে আর বায়ুর শস্তিত্ব থাকে না। 
সম্প্রতি বিধ্যাত জ্যোতিধিক আববে মোরো! (4১০ 
11078) উদীচা উযা (40:08 7)0762115) পর্যাবেক্ষণ 
করিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে বাযুস্তর £৪* মাইল 
পর্ধান্ত বিভ্তৃত। কিন্ত ইথার জিনিষট! সে-প্রকার নয়, 
ইহা! সমস্ত ব্রন্ধাণ্ড জুড়িয়া আছে। 
বাসুতে বা! জলের কোনোস্থানে একটু আলোড়ন হইলে 
যেমন তরঙ্গাকারে সেই আলোড়ন চারিদিকে ছুটিয়া 
চলে, ইথারেও তাহাই হয়। কোটি-কোটি মাইল দুরের 
জ্যোতিষ্কে অগ্নি গ্রজ্লিত হইলে ইথারে যে আলোড়ন 
উপস্থিত হয় তাহা তরঙ্গপরম্পরায় আসিয়া আমাদের 
দর্শনেন্ডিয়ে ধাক্কা দেয় এবং এই ধাক্কাতেই আমর! আলোক 
দেখিতে পাই, কিন্তু সাধারণত হুর্ধ্যালোক আসিয়া ধরাতলে 
পতিত হয় ও তাহা প্রতিফলিত হইয়া (:০16০60) 
যখন আমাদের চোখে পড়ে, তখন আমরা হূর্ধযালোকের 
অত্যিত্ব বুবিতে পারি। সৌরশক্তি (5012: 605727 ) 
যখন তরজবাহিত হুইপ পৃথিবীস্থ কোনে! ভৌতিক পদার্থে 
(7050051 9০৫১ ) পতিত হয়, তখন ইহার কতকাংশ 
তাপরূপে প্রকাশিত হয়, কতকাংশ আলোকরপে প্রকাশিত 
হয়। মধ্যস্থ ইথার ও বাযুমণ্ডল মোটেই উত্তপ্ত হয় না। 
মধ্যস্থ ইখার অতিশয় শীতল, তরল বায়ুও ইহার তুলনায় 
উফ। পৃথিবীস্থ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া সৌর শক্তি 
আলিলেও ইহা উত্তপ্ত হয় না। সৌরশক্কি পৃথিবীতে 
আসিয়৷ তাপরূপে পরিণত হইলে পৃথিবী উত্তপ্ত হয় এবং 
ধরাতলের সংস্পর্শে আসিয়া বায়ু উদ্ভথ হয়, এইজন্ত 


এপাশপশস্পীসপীপাশাশীশ শশী াপিশাীীশীশী। 








সৌরশক্তি 


সী পপিসপসপসপীসপাশি শা পাশ 


১৫৫ 





পাশাপাশি শি শিসপাাশিশি সিসি পি 


যত উপরে উঠ! যায, সাসুর তাপও ( 10010675000 ) 
তত কমিতে থাকে । ধরাতলের উত্তাপ গড়ে সে্টিগ্রে- 
ডের ১৫ ভিগ্রি। এক মাইল উর্ধে বাযুর উত্তাপ শৃল্ত 
ডিগ্রি, এই স্থানে জল জমিয়। বরফ হইয়া যায়। পাঁচ 
মাইল উর্ধে বাধুব শৈত্য-_-২৯ ডিগ্রি, ১* দশ মাইল উর্ধে 
৭৫ ডিগগ্র। ইহা হইতেই বেশ বোঝা যায় যে পৃথিবী 
ও সুর্যোর মধাস্থ ইথার ও বাযুমণ্ডল সৌরশক্তির বাহক 
মাত্র (০210: 0 50177 গে102 )। দেখ। গিয়াছে 
যে সৌররশ্ি (5018 1717001.) ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ 
পদার্থের উপর পতিত হইলে সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ 


উৎপন্ন হয়। 








আডস্সএর সৌএতাপ কুকাব । 


ধরাতল (58:0800 ০1 01 ০210) প্রতি এবরে 
প্রায় ৫*** অশ্বণক্তি দৌরতেজ গ্রহণ করে। পৃথিবীর 
অভ্যান্তরও আবার অতিশয় উত্তপ্ত। ধরাগর্ত হইতেও 
সর্বদা! তাপ আনিয়া ধরাতে উপস্থিত হইতেছে । গণনা 
করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই তাপের পরিমাণ প্রতি একরে 
ছুই অশ্বশক্তি। এখন অবৈজ্ঞানিকের নিকট মনে হইতে 
পারে যে,এই উভয়বিধ কারণের জন্ত ধরাতল অল্লকাল মধ্যে 
এত উত্তপ্ত হইয়। যাইবে যে, ইহা মন্ছষ্য-বাদের অযোগা 
হইয়। উঠিবে। কিন্তু ধরাতল যেরূপ সমঘ্ত দিন তাপ 
গ্রহণ করে, সেইকধপ সমস্ত রাত্রি তাপ বিকিরণ করে। এই 
তাপ বিকীর্ণ 'হইয়৷ অনন্ত শৃন্তে চলিয়া যায়। তাপের 
আয়ব্যয়ের মাআ! প্রায় সমান, সেইজন্য ধরাতলের তাপও 





১৫৬ 





পাপাপিসপিশপিশি 


প্রায় স্মান থাকে। গ্রীন্মকাপে ধরাতলের 'অংশবিশেষে 
তাপের আয়, ব্যয় অপেক্ষা অধিক, এজন্ত সেই অংশ কিছু 
উত্তপ্ত হয়, আর শীতকালে বায়ের পরিমাণ বেশী বলিয়া 
কিছু শীতল হয়। 

এখন সৌরশক্তির উপযুক্ত প্রয়োগ-সন্বপ্ধে কিছু বলা 
আবশ্টক | অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে, আতপ কাচের 
(109) সাহায্যে কেহ-কেহ দেশলাইয়ের অভাবে 
সিগারেট ব1 অন্ত দাহ পদার্থ গ্রজ্লিত করেন। আত্স- 
কাচের বার সুর্ধরশ্থি কেন্দ্রীভূত (£9085920 ) করিয়া 
কেন-স্থানে (1০০93 ) দাহ পদার্থ রাখিলে উহ! জলিয়া 
উঠে। ইহাই সৌরশক্তির বাবহারের অতি সরল 
উদ্দাহরণ। কথিত আছে, খৃষ্টপূর্বা ২১২ অন্দে যখন 
সিরাক্উিদ্গের (9772059০) অধিপতি হিয়েরোর (17100) 








পিক্কের সৌরশজিচালিত যন্ত্র ছাপাখানার কল চালাইতেছে ৫১৮৭৮ ) 


বিরুদ্ধে মাসে'লাসের (111001195) নৌবাহিনী পরিচালিত 
হইয়াছিল, তখন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস 
(£105005 ) এই পস্থা অবরশ্বন করিয়া শক্রণক্ষের 
মস্ত নৌকা দগ্ধ করিয়াছিলেন। এই প্রব/দের সত্যতা" 
প্রমাণের জন্থ ফরাসী বৈজ্ঞানিক বুফ' (13107 ) 
১৭৪৭ খৃষ্টান আয়নাদ্বারা ১৫* ফুট দূরস্থিত আল্কাতরা- 
লিগ কাষ্ঠধণ্ডে রৌদ্র প্রতিফলিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়া 
দেখেন যে, কিয়ৎক্ষণ পরে কা্ঠখণ্ডঞ্জলি প্রজ্বলিত হইয়া 
উঠিল। পুরাকালে রোম-দেশে গৃহস্থালী ও অগ্রিকুণ্ডের 
দেবী ভেস্তার (6৪) মন্দের-মধ্যে সর্বদা অগ্নি প্রজলিত 
রাখার গুধা ছিল। এ মন্দির-মধ্যে একটি ধাতুনির্মিত 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





কলার মোচার মতন প্রতিফলক ( ০011081 ₹906৫%0£ ) 
ছিল। হঠাৎ কোনো কারণবশত অগ্নি নির্ববাপিত হইয়া 
গেলে, প্রধান পুরোহিত প্রতিফলকের কেন্দ্রে (1০০03 ) 
শুকাষ্ঠ রাখিয়! দিতেন । হুর্য]ালোক কেন্দ্রীভূত হইয়া 
কাষ্ঠে পতিত হওয়ার কিয়ৎক্ষণ পরে উহা! জলিয়া উঠিত। 
প্রধান পুরোহিত প্রচার করিতেন যে তিনি দৈবশক্ি দ্বারা 
কাষ্ঠখণ্ড জালাইয়াছেন। অজ্ঞ নরনারাগণ ইহাকে 
অলৌকিক ঘটনা মনে করিত ও তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, 
কেবল-মাতর দেবীর কৃপায় পুরোহিত দ্বারাই এরূপ অগ্নি- 
প্রজালন সম্ভব৷ 

সৌরশক্তির সাহায্যে কল চালাইবার চেষ্টা সপ্তদশ 
শতাবী হইতেই আরম হইয়াছে । ১৬১৫ থৃষ্টাব্বে ফরাসী 
ইঞ্জিনিয়ার সলোম' স্ভ কে। (9010201-10-0882) সর্ব 
প্রথম সৌরশক্তি-চালিত এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। 
তাহার পর এই তিন শতাবী ধরিয়। নানারূপ যন্ত্র-নিম্মাণের 
চেষ্টা চলিতেছে । অধিকাংশক্ষেত্রইে হ্ুর্য্যরশ্মিকে 
গ্রতিফরকের সাহায্যে ঘোরতর কৃষ্বর্ণ একটি পাত্রে 
পাতিত করা হয়। পাত্রটির মধ্যে জল থাকে। পাজ্রটি 
মৌরতাপ গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত হইতে থাকে, সঙ্গে-সঙ্গে 
পাত্রমধাস্থ জল বাণ্পে (€০৫07 ) পরিণত হয়। এই 
বাম্পীয় শক্তির সাহায্যে অন্যান্ত কল চালানো হয়। 
রেলওয়ে ইপ্রিনে কয়লার সাহায্যে বাম্প উৎপাদন কর! 
হয়, সৌরশক্তি-চালিত ইঞ্জিনে কুর্ধ্যতাপ ছ্বাা জলকে 
বাচ্পে পরিণত করা হয়। যে-সমস্ত সৌরশক্তি-চালিত 
ইঞ্জিন প্রস্তত হইতেছে, তাহাতে ক্রমাগত গ্রাতিফলক ও 
অন্তান্ত অংশের বিশেষ উন্নতি করিবার চেষ্টা হইতেছে। 

১৭৮৭ থৃষ্টাবে স্থইস্‌ বৈজ্ঞানিক সোস্থরে (94855076) 
সর্বপ্রথম তাপের বাক্স আবিষ্কার করেন! ইহা কাষ্ঠ- 
নিশ্মিত ও ইহার অভ্যন্তর ভাগ ঘোরতর কৃষণবর্ণ এবং ছুই 
স্তর সমতল কাচের (0197)6 21259 ) সবার ইহার মুখ 
আবন্ধ। এই বাক্সের সাহায্যে সেটিগ্রেডের ৬* ডিগ্রি 
পর্যন্ত তাপ পাওয়! গিয়াছিল। 

তার পর সার জন হার্শেল (5: 7010 চ3৩:0)61) 
১৮৩৭ খৃষ্টান প্রকার একটি যেহগনি কাষ্ঠনির্দিত বাক 
প্রস্তুত করেন) উহার সাহায্যে তিনি ৬৫" ডিগ্রি পর্যযস্ত 


২য় সংখ্যা] 





ঠাপ প্রাপ্ত হন। চতুষ্পান্বন্থ শীতল বায়ু সংস্পর্শ কইতে 
রক্ষা করিবার জন্ত তিনি পরবর্তী পরীক্ষা বালুকাপূর্ণ 
আর-একটি বাক্সের মধো প্রথম বাল্সটি স্থাপিত করিয়া 
কাচ দ্বার! মুখটি আবৃত করিয়া দেন। তিনি এরপ্ভাবে 
ইহা সংস্থাপিত করেন যে, হুরধ্যবশ্মি লম্বভাবে আসিয়া 
পড়িতে পারে। এইপ্রকারে তিনি প্রায় ১২৯" ভিগ্রি 
তাপ গ্রাপ্ধ হন। জল ১০** ডিগ্রি তাপে বাম্পে পরিণত 
হয়। স্থতরাং এই যঙ্ত্রের সাহাযো তিনি মাংস ইত্যাদি 
রদ্ধন কবিতেন ও অনেক সময় এইকুপে প্রস্তত খাদ্য 
সব্যাদি বন্ধুবান্ধবগণকে বিতধণ কবিতেন। 

১৮৭৮ খৃষ্টাবে মুশো (11০5৫:01) সর্বপ্রথম একটি 
উল্লেখম্বোগা সৌব"ইঞ্রিন প্রস্তত কবেন। এই যঙ্্রে তাত্র- 
নিশ্মিত একটি প্রতিষপক ব্যবহৃত হইয়াছিপ। গ্রাতি- 
ফলকেব অভান্তর ভাগ বোঁপা পান স্বাব! আচ্ছাদিত ছিল। 
সুর্ধ্যালোক প্রতিফলিত হইয়। তাত্রশির্টিত বৃহৎ ব€্ লাকাৰ 
(০1/7811০1) একটি বয়লারেব (1১025) উপব 
বেন্জীতৃত হইয়া পতি * হভত | বন্ধলাখেৰ বঠিভাগ 
ঘোবতব কুষ্ণবর্ণে ব্রি “পণ । বয়লাবেব মধ্যস্থ জল 
ক্রমান্বয়ে উত্তপ্‌ £হয়া! বাণ্পে পবিণত হইত ও এই বাশ্পের 
সাহায্যে ইাঞ্জন ৯পিঠ। প্রতিক্লবটিতে খাহাতে সর্বাদ! 
সৌরৎস্মে ল্ব ভাবে আসিয়। পড্ে, তাহাব ব্যবস্থা! ছিল। 

হহাব পব এবব সশ্‌ (1715550%)) প্রায় কুডি বৎস 
ধবিয়! এই ধন সন্ধখ্জে গবেষা। ববেশ ও হঠাব উত্বঘ- 
সাধনে হত্ববান হন। অবণে- তিনি আব এবটি খন 
প্রস্থ 5 কারন। তাঠ1ও প্রতিক্লকটি বুন্তব চাপাতি 
ও মূশোব যন্ত্র হইতে সন্তান্ত স ণেও ভহাব কিছ বা৬সতা 
ছিশ। এই গবেধণা-কাধে তিনি শিক্গে গ্রাম ঠিন লক্ষ 
টাকা ব্য কবেন। অবশেষে ভিপি বগেন বে। হ্যা 
আলে। বিনামৃশ্যে পাও] গেশেও হহ। হহততে তাপ 
সংগ্রহ করিতে যাহ! ব্যয় হয়, তাহা বয়লা ব্যবহাব কাঁখয়! 
ব্যয়েব তুলনায় অনেক অধিক্ক। 

ইংরেজদের মধ্যে কেবলমানন বোম্বাই হাইকোর্টের 
ডেপুটি খেজিস্ট্রার উইলিয়াম আাডাম্স্‌ (৮/1110 
£8৫20$ ) হৃধ্যতাগ লইয়! পৰীক্ষা! কবিয়াছিলেন। তাহার 
সমস্ত পরীক্ষা-কার্ধ্য বোদ্াই-নগণেই সম্পয় হইয়াছিল। 


সৌরশক্তি 








১৫৭ 


রি পি 
তিনি অনেক পরীক্ষার পর স্থির ক করেন যে ধাতৃ-নিশ্দিত 
প্রতিফলক অপেক্ষা কাচের আয়ন! অধিকতর উপঘোগী। 
কাচের আয়নাকে প্রতিফলকর়পে ব্যবহার কবিয়া তিনি 
একটি যন্ত্র প্রস্তত করেন। এই যঙ্ত্রের সাহাধ্যে তিনি 
দ্বিলে জল উত্তোলন করিতেন। টদনিক পত্রিকায় 
বিজাপন দিয়। তিনি এই যন্ত্র নগববালীদিগকে প্রদর্শন 
করাইয়াছিলেন। 

ভাহাব নিশ্মিত সৌবতাপ কুকারে (5012: ০০০1৫: ) 
উকমিক কুকাবের স্তায় সহজে ও শীঘ্র পাক ঝরা যাইত, 


খরা রা ৬ 1] 
79%) টু ৯ 


রি ডে * 


৮৮ ৮. 


পান্নার ৮*)শাপ স'গাহক যন্। 


ধচ বঘল। ব| ট*লেব প্রাঙ্গন হ* না| হামশিসশ্রিত 
মলাক ও পাঞক এধ্যে খাদাদুবয বণ হইএ। পাত্রটি 
এবটি অষ্টবোণ1রত (9061),9081) কা্খণ্ড থাবা 
আবৃক্ধ ছিল। গ্রাঙক্লকটি আট ০ কাচথণ্ড দাগ নিশ্মিত 
হইভ ও ইঠাব আকাব পিবামিডেথ ন্যায় ছিল। খাদ্য- 
ব্য অন্ধ ঘণ্টার মাই সিদ্ধ হইয়।যাহত। তিনি ইহার 
সাহায্যে অনেক-প্রকার খাদাত্রব্য খদ্ধন কিয়া ভক্ষণ 
করিয়াছিলেন । এই কুকাবে মাংস রোস্ট করা যাইত। 
রোসট প্রস্থ করিতে গিয়! তিনি দেখিতে পান যে শীবঙ্জ 


১৫৮ 


€ুবাসী_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২র খণ্ড 





ট।কোনির শুমান কুর্যাতপসগ্রাহক ক বৃখানার পণ্চিমাংসের সাধাবণ দৃষ্ত ( ৯১১) 


চর্বিব (407772116) কিয়দংশ বিউটারিফ জ্যাসিড 
নামক ভ্রাবকি পৰিণত হয় ও উহা ভক্ষণ অনুপযুক্ত 
হইয়। পাড। পবে দেখা যায় যে ষ্দ প্রাতফলক ৪ 
চর্বির মধ্যে লোহিত বা হরিদ্রা বর্ণে কাচথণ্ড সংস্থাপিত 
কবা যায়, ভাহ1 হইলে এই দ্রাবক উৎপন্ন হয় না, মাংসও 
স্থখাদো পবিণত হয়। 

আযাডাম্স্‌ ইঞ্জিনিয়ার ব! পদার্থতত্ববিৎ ছিলেন না, 
এইজন্ত তাহার এই আবিষ্কার আঙশয় প্রশংসাহ | তিনি 
সৌরশক্তি উপযুক্ত গ্রয়োগ-( 0011/8001) 01 5012 
€100105 ) সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়। বোম্বাইয়েব সাহ্থন 
ইন্স্টিটিটটু হইতে (55500) [7750006, ) স্বর্ণপদক 
প্রা হন। 

১৮৭৬ খৃষ্টাৰ আবেল পিফ্রে (4১০1 210) তাহার 
সৌরশক্তি-চালিত ইঞ্জিনে সাহাযো একটি মুদ্রাযন্ত্ 
(02070100559 ) পরিচালিত করিতেন । ইহাৰ 
প্রতিফলকের আকার অঙ্গবৃত্তের স্তায় (99:)010 ছিল। 

১৮৮৩ খ্রষ্টাবে জেমস চার্ডিং (021705 171570176) 
সৌরশক্তির সাহাযো পবিক্রত জল (71521150 ₹10650 
প্রস্তুত কবিবার এক যর গ্রস্ত করেন। এই যর দক্দিণ 
জামেরিক'্ৰ চিলি দেশে সালিনাস (581105) নামক 
স্থানে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে চারি হাজার তিনশত ফুট উচ্চে 


অবস্থিত ছিল। এই যাস প্রত্যহ পাচহাজার গ্যালন 
পরিস্বৃত জল গ্রস্তত হইত । প্রতি গ্যালন জল গ্রস্তত 
কবিবাব বায় ছুই পযসা অপেক্ষাও অল্প পডিত। ইহা 
হইতেই বুঝিতে পাব। যায় যন্ত্রটি কিরূপ কাধাকাবী ছিল। 

১২০১ খৃষ্টাবে যুকবাক্ধোর(07100 569659) বোস্টন 
(13০5০?) নগরের কয়েকজন ইপ্রিনিয়াব ও হৈজানিকের 
সাহায্যে পাসাডেন| নামক (8589677) এক সৌরশক্তি- 
আহবণকারী যন্ত্র (০11 700০1 0171) নিশ্মিত হয়। 
ইহার প্রতিফলকেব মাকুতি মাথা কাট! কলার মোচার 
স্তায় (0070850 ০০10০) ছিল। প্রথম পার্থেব ব্যাসের 
পরিমাণ তেত্রিশ ফুঃ ও অপর পার্থেব ব্যাসের পবিমাঁণ 
পনেরো ফুট করা হইগাছিল। এগ যাস্ত্রর বয়লাবেব মধ্যে 
একশত গ্যালন জল ও ঘাট ঘনবর্গ ফুট বাম্প থাকিবার 
স্থান ছিল। এই যন্ত্রে প্রতাহ চৌদ্গশত গ্যালন জল প্রতি- 
মিনিটে ১২ ফুট উর্ধে চালিত €ইত। ইহা নিম্মাণ কবিতে 
পনেবো হাজার টাকা লাগিয়াছিল ও ইসা তৎকাপীন 
সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্র ছিল। 

জরযাঙ্ক শুমান্‌ (1779101 510017217) ১৯৯৬ থুষ্টান্ে এই 
কার্ষো অগ্রসর ভন। তিনি বৃহতর গ্রতিফলক নির্দাণ 
করেন। তাহার নির্শিত প্রথম যাস বয়লার-মধাস্থ জলের 
মধ্যে সমাস্তরালভাবে অবস্থিত কৃষ্কবর্ণের ভনেকগুলি নল 


২য় সখ্য।] 





লস পশপ এ৪০০, 
চে চে ঞ্ ৮৮৭ 


খ্ 


মিয়াডির শুমান বয়েজ ধার্ণানার দক্ষিণ দিক্‌ হইতে সাধারণ দৃশ্ত (১৯১১) 


(212০) ছিল। নলগুলি ইথারে 701-58] ০0১৩২) পরি- 
পূর্ণ থাকিত। হুধ্যরশ্শি প্রতিফলিত হইয়া জলে পড়িলে জল 
উত্তপ্য হইত ও জলের উত্তাপে ইথার বাম্পে পরিণত হইত । 
ইথার-বাপ্পের সাহায্যে এই যন্ত্রের ইঞ্জিন চালিত হইত। 
শুমান এইরপ তিনটি যন্ত্র প্রস্তত করেন। তাহার তৃতীয় 
যটি তিনি ১৯১১ থৃষ্টাব্ে ফিলাডেলফিয়া (177117001- 
149) নগরের উপকণ্ঠে ট্যাকোনি (0০০১) নামক স্থানে 
স্থাপিত করেন। 

এই সময় সৌরতাপ দ্বারা যন্্ পরিচালনের জন্ত 950 
[১০৩৫ 5001121)/ নামক একটি যৌখ সমবায় স্থাপিত 
হয়। শুমান্‌। অধ্যাপক বয়েজ, (1১80109500০, ৬. 
13055, 7:1২, 5.) ও প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়াগণ মমবেত হইয়। 
কোম্পানির ট্রাকায় একটি য্ত্র মিশর দেশে কায়রে! 
(০৫2০) নগরীর সাত মাইল দক্ষিণে নীল নদের তীরস্থ 
মিয়াডি (10801) নামক স্থানে সংস্থাপিত করেন। যত- 
গুলি যন্ত্র নির্শিত হইয়াছে, ইহা! তাহাদের মধ্যে সর্ব্োতরুষ্। 

অবশ্ত এইসদ্ে বলা আবশ্তক যে সৌরশক্তির সকল 
অংশ আমরা যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করিতে পারি ন|। 
কয়লার দ্বারা চালিত ইঞ্জিনেও শক্তির অতিশয় অপচয় 
হয়। কয়লার মধ্যে যে-শক্তি সঞ্চিত থাকে, পোড়াইলেই 
তাহা ভাপালোকে পরিণত হইয়! ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। 
ক্ষয়ের সময় যোলে! আন! শক্তিকেই যদি আমর! কাজে 
লাগাইতে পারি, তাহ হইলেই আমাদের লাভ হয়, কিন্ত 


অভি উংরুষ্ট যন্ত্রেও কয়ল। পোড়াইলে সমগ্র শক্তিকে আমরা' 
কাজে লাগাইতে পারি ন। অধিকাংশই বৃথা তাপালোক 
উৎপন্ন করিয়া এবং পার্খের জলবামুকে অনাবশ্যক গরম 
করিয়া নষ্ট হয়। হিসাব করিলে দেখা ধায় যে, বাম্পীয় 
ইঞ্জিনে এই অপবায়ের পরিমাণ শতকরা ৮৮ ভাগ । এ- 
অপচয় বড় অল্প নম্ব। বিজ্ঞানসম্মত প্রায় কয়ল! 
পোড়াইয়া তাহার অধিকাংশ শাক্তকে কাজে লাগাইবার 
জন্য আধুনিক বৈজ্ঞাশিকগণ চেষ্টা করিযা আসিতেছেন। 
সাধারণ চুল্লীতে পোড়াইলে কয়লা হইতে থে কতকগুলি 
অনাবশ্তক বাষ্প উৎপঞ্র হয়, ভাহাই শক্তিকে ক্ষয় করায়।, 
এইসব বাম্পকে ছাড়িয়া না দিয়া তাহাদিগকে কলে 
পোড়াইবার বাবস্থা বৈজ্ঞানিকের করিয়াছেন এবং 
আংশিক কৃতকার্য ৪ হইয়াছেন । দেখ! গিয়াছে যে গাস- 
ইঞ্জিনে শতকরা ২৫'৫ ভাগ শক্তি যাস্ত্রেফ শক্িতে পরিণত 
হুয়। ডিসেলের তৈলচালিত ইঞ্জিনে (701055015 ০ 
৫7170) শতকর! ৩১ ভাগ শক্তি কাছে লাগে, কিন্ত শুমান্‌ 
ও বয়েজের প্রস্তুত যঙ্ত্রে মাত্র শতকর! ৪'৩২ অংশ সৌর- 
শক্তি যাঙ্্ক শক্তিতে পরিণত হয়। তবে ইহাতে হতাশ 
হইলে চলিবে না। কালক্রমে আরও উৎকৃষ্ট সৌর ইঞ্জিন 
প্রস্তুত হইবে ও কয়ল! যতই ছুশ্পাপ্য হইবে, উৎকৃষ্ট সৌর 
ইঞ্জিন গ্রস্তত করিবার চেষ্টাও তত বর্ধিত হইবে। 

যেখানে কয়লার মূল্য অতিশয় অধিক সেখানে সৌর- 
তাপ চালিত ক্ষুদ্র ইঞ্জিন দ্বারা জল সেচন কর! যাইতে 





মিমির শুমান-বয়েজ কার্থানার উত্তর দিক্‌ হইতে 
একজংশের দৃষ্ত [ ১৯১৩ ] 


পারে। যেস্থানে কয়লা দু্প্রাপ্য, বুষ্টির অভাব ও রৌদ্রের 
তাপ খুব বেশা, তথায় এইরূপ যস্ত্র অতিশয় কার্যকারী 
হুইবে। 

: হ্্ধ্ের তাগই পৃথিবীর সমগ্র শক্তির ভাগারকে পূর্ণ 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


করিয়া রাখে । যে-কয়ল! পোড়াইয়া আমর! বাম্পযস্ত্র বা! 


বিছ্বাতের হঙ্ত্র চালাইতেছি তাহা উদ্ভিদের দেহে সঞ্চিত 
শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। উত্তিদ আবার প্রাচীন 
যুগে দেই শক্তি হুর্ধ্যতাপ হইতে আহরণ করিয়া সঞ্চিত 
রাখিয়াছিল। কাজেই কয়লার শক্তিকে সৌরশক্তির 
রূপান্তর বলিতে হয়। যে জলপগ্রপাতকে শৃঙ্ঘলিত 
করিয়। আজকাল নানা কাজ করিয়া লওয়া হইতেছে, 
অহুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের শক্তি সৌর 
শক্তির রূপান্তর মাত্র। পর্বতচূড়ায় জলের সঞ্চয় হূরধ্যতাপের 
কাঙ্জ। জলই সেই সৌরশ-ক্তকে বক্ষে ধরিয়া রাখে এবং 
তাহার পরে নীচে নামিবার সময় তাহার বিকাশ 
দেখায় । 

এই বিরাট বিশ্বের শক্তির উৎসের সন্ধান করিলে 
জলে, স্থলে, নভোনীলে সর্বজ্জ সৌরশক্তিরই লীলা দোঁধতে 
পাওয়া যায়। 


নীড় ও আকাশ 
শ্রী অমিয়চন্্র চক্রবর্তী 


ছুরূহ দুরের লোভে সামান্ত যা তা”রে 
সামান্ত দেখে! না যেন অভ্যাস-বিকারে। 
'মাটির মান্থষ মোরা! যেখানেই যাই 
ফিরে-ফিরে মাটিতেই নিতে হবে ঠাই 
শৃন্তে-শৃন্তে ঘুরে শেষে; ধরণীর বুকে 
রচিস্কা। নিতেই হবে ন।ন। ছুঃখে-স্থখে 


আপন শাকির নীড়; তুচ্ছ বলি.যারে, 
ছোটোখাটো যাহা-কিছু নিত রহে দ্বারে 
সহজে হাতের কাছে,_পতে-যেতে দেখ! 
অচেন] বনের ফুল, স্বর্যয় লেখা 
সায়াহ-গগনকোণে, বিহঙ্গের গান, 
শিশুর সরল হাসি-_ এতে যদি প্রাণ 
আপন আশ্রয় লভে, আছে তা'র পরে 
অনস্ত অন্বর পক্ষ মেলিবার তরে ॥ 


হরিদ্বীপে 


শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ভীঁ 


ঙ 
চোল, কাম, বাশী বেজে উঠ. ল--কাড়া, নাকাড়া, দামামা 
করতাল ভিম্‌ ভিম্‌ দম্দম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ ক'রে উঠল-_নবৎ- 
খানায় সানাইয়ের গল! চি'রে আগমনীর আলাপ বেরিয়ে 
এল-__কি হয়েছে !__কি' হয়েছে ! হয়েছে? ছুয়োরানীর 
এক ছেলে হয়েছে আর স্থয়োরাদীর এক মেয়ে হয়েছে। 
প্রকাণ্ড রাজা । সাত গা নিয়ে তার রাজপুরী। সাত 
রাজ্য নিয়ে ভার প্রজ!। সাত সমূদ্দুর নিয়ে তার শাসন। 
রাজার অভাব কি? হাতীশালে হাতী__ঘোড়াশালে 
ঘোড়া--ভাগ্ার ভরা! ধন, রাজ্য-ভর! প্রজা, দেশ-বিদেশে 
আধিপত্য। কিন্তু রাজার মনে ্থুখ নেই। রাজার ছুই 
রাণী। ছু'রাণীর যে কারোই ছেলেপুলে হয় না। 
রাজার মনে স্থখ নেই_সাত রাজোর প্রজার মুখে 
হাসি নেই। রাজার রাজ্যে ফুলে? গাছে ফুল খরে না, 
ফলের গাছে ফল ধরে না, জোছনার গায়ে পুলক লাগে 
না- কোকিল ভাকে না, পাপিয়! গায় না, দোয়েল শীস 
দেয় নাঁ_রাজার ছুঃখে সব ঘ্িয্বমাণ। রাজার সব 
আছে, কিন্ত কিছুই নেই। ছু'রাণী-_ছু'রাণীর কারোই 
সন্তান হয় না। | 
. এম্নি ক'রেই দিন যায় মাস যায়--কত বছর যায়-- 
'একদিন যে ডোর হ'তে না হ'তেই রাজার রাজ্যে কোকিল 
দোয়েল সব ডেকে উঠল, শারী, শুক, শামা শীস দিয়ে 
উঠল- রাজার বাগানে কত বছর ধরে একটি ফুল ফোটে 
বা, একটি কলি ধরে না, সেদিন মন্মিকা, মালতী, জাতি 
চৃখী, বহুল, পারুল, শেফালি, চামেলি, গন্ধরাজ দিকে- 
কে সৌরভ চুটিয়ে জেগে উঠ্‌ল-_কোথা থেকে লক্ষ-লক্ষ 
মৌমাছি এসে গুন, তুল্লে। 
রাজার ঘুষ ভাঙতে-না”ভাঙ্‌তেই সে পাখীর ভাক, 
চুলের সৌরত, মৌমাছির পুলক গুঞ্জন রাজার শয়নকক্ষে 
গিয়ে গোছন। 


* ইউস 


রাজ! সিংহাসনে এসে বস্লেন-_পাত্র-মিত্র, অমাত্য 
সভাসদের! এসে রাজাকে ঘিরে দীড়াল। দ্বৌবারিকেরা 
সেদিন অভিবাদন করুতে তূ'লে গেল, বন্দীর! সেদিন আর 
রাজার গুণগান কর্‌তে সাহস পেলে না। সবার মুখেই 
বিন্বয়, সবার মুখেই আশা-আশঙ্কার হুন্ব। সবারই আশা- 
উদ্বেগ-আকুল দৃষ্টি রাজার মুখের উপর স্থাপিত। রাজা 
গন্ভীরকণ্ে মন্ত্রীকে সম্বোধন ক'রে বল্বেন- “মন্ত্রী এ আক 
কিহ'ল? যুবরাজহীন রাজ্যে এ আজ কোন্‌ সৌভাগ্যের 
সুচনা? কোন আনন্দে আমন্ত্রণ ?” প্র 

মন্ত্রীর রাজকার্ধ্য কর্তে-কর্তে চুল পেকে গেছে। 
দবেশবিদেশের রাজ-দূতদের কাছ থেকে কত-কত গল্প 
শুনেছেন--কত-কত আশ্্ধ্য ব্যাপারের ইতিহাসকাহিনী 
শ্রবণ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতির এমন খামখেয়ালী ও খোস্‌- 
মেজাজী আজগবি কাণ্ড কোনো দিন দেখেনওনি কারো! 
কাছ থেকে শোনেনওনি। মন্ত্রী আর কি উত্তর দেবেন | 
একেবারে চুপ ক'রে রইলেন। জীবনে এই পথম বায় 
মন্ত্রী রাজার প্রশ্নে নিরুত্তর রইলেন। 

সারা শরীরে আসোয়াস্তি নিয়ে নীচুপানে চেয়ে মী 
ধ্াড়িয়েই রইলেন-_সভাসদের] দাড়িয়ে রইল - সমস্ত সভা- 
যণগ্পটা যেন নির্ববাকৃ-নিঃস্পন্দ দাড়িয়ে রইল। এমন সমস্বে' 
সভাগৃছের বাহিরে একটা চাঞ্চল্যের আভাস জেগে উঠল-. 
দৌবারিক-মহল থেকে যেন একটা অস্ফুট গুঞ্জন ভেসে 
উঠল-_রাজসভার চচ্ছ জিজানুদৃষ্টি নিয়ে সভামণ্ডগের 
প্রবেশঘারে নিবন্ধ হ'ল। 

দেখ তে-দেখতে দ্বারের পর্দ! সরিয়ে ঘারে-বুলোনো 
পুষ্পমাল্যরাশি দ্বিধা বিভক্ত ক'রে এক সঙ্্যাসী সঙ্চাগৃহে 
ধীরে-ধীরে প্রবেশ কধূলেন। 

সঙ্্যাসীর উন্নত দীর্ঘ দেহ--মাথায় নিবিড় জটাজ ট- 
ভার--পরনে গৈরিক কৌপীন--সর্ব অঙ্গে ভন্মের শুতর- 


: ধুনর অবলেগ। 


২৬২ 


প্রবামী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খপ্ত 





মন্্যাসী কোনে! দিকে ন! তাকিয়ে একেবারে সরাসর 
গিয়ে রাজসিংহাসনের সামনে এসে দঁড়ালেন। সন্ধ্যাসীর 
দক্ষিণ হত্তে একটি অ-ৃ্টপূর্বব ফল। 

লক্্যাসী রাজাকে লক্ষ্য ক'রে ফলটি তৃ'লে ধরুলেন-- 
বল লেন--“মহারাজ, এই ফলটি বাসম্তী-পুর্ণিমার' দিন 
আপনার ছুরাণীকে খাওয়াবেন, তবেই তা'র! সন্তানবতী 

1? 
রা যগ্রচালিত পুতুলের মতো! নঞ্্যাসীর হাত থেকে 
ফলটি গ্রহণ করুলেন। সঙ্থ্যাসী তখন যে-পথে এসেছিলেন 
সেই পথে আবার সভাগৃহ থেকে নিষ্কাস্ত হলেন। 

সন্ন্যাসী বেরিয়ে যাবামান্র রাজার চমক ভাঙল, সভা- 
সদ্দের চমক ভাঙল) সমস্ত সভাগৃহট! যেন সজীব হ'য়ে 
উঠল। কে এ সন্ন্যাসী? কে এসক্যাসী? তাকেষে 
ধূ্তবাদ দেওয়া হয়নি, সম্মান কর! হয়নি, পাদা-অর্ঘ্য দেওয়া 
হয়নি! রাজা ব্যস্তকঠে ভাকৃলেন-__“দৌবারিক, 
দৌবারিক।” 

অন্তে এসে দৌবারিক রাজসিংহাসনের কাছে উন্নত 


দেহ নত ক'রে দাড়াল রাজা জিজ্ঞাসা কর্লেন--“সন্থ্যাসী 
কোথায় গেলেন?” 

দৌবারিক ছুই নেত্রে ক্ষণমাত্র বিস্ময়ের আভাস প্রকাশ 
ক'রে স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিলে--“মহারাঁজ, আমরা সন্্যাসীকে 
সভাগৃহে প্রবেশ করতে দেখেছি, কিন্তু কেউ-ই সেখান 
থেকে তকে নিঙ্রান্ত হ'তে দেখিনি ।” 

চারিদিকে মু গুঙকনধ্বনি উঠ.ল--রাজা মন্ত্রীর দিকে 
বিশ্ময়দৃষ্টিতে চাইলেন। মন্ত্রী বললেন_-"মহারাজ, দৈব- 
ফলের দৈব-বাণীর সম্মান রক্ষা করুন। এ ফলটি আপনার 
ছু”মহ্ষীকে উপহার দিন । 

রাজ! ফলটি বাসম্তী-পূর্ণিমার দিন ছু'রাণীকে খাও- 


পালেন। 
. " ভা'র পর দিনে-দিনে.দিন যায়, মাস যায়, দশমাস যায় 


একদিন শেষরজনীতে--ঢোল, কাশী, বাশী বেজে উঠল 
ক্াড়া নাকাড়া দামাম! কর্তাল ভিম্‌ ভিম্‌ দম্‌ দম্‌ বাম্‌ বম্‌ 
'্ষা'রে উঠল নবৎখানায় সানাইয়ের গলা! চিরে আগমনীর 
আলাপ বেরিয়ে এল--কি হয়েছে! কি হয়েছে! কি 
“হয়েছে? ছু'রাণীর সন্তান হয়েছে--ছুয়োরাণীর এক ছেলে 
হচ্ছেছে--জার তুয়োরাণীর এক মেয়ে হয়েছে। 


রঙ্গনীর শেষ যাম। তখন একটিও কাক ভাকেনি 
পৃব গগনে একটি রেখাও শুভ্রতা ধারণ করেনি । স্াতুড় 
ঘরে একদিকে একটি প্রদীপ-_মাঝখানে একট! অগ্নিকুণ্-_ 
পালক্কে অচৈতন্ত সুয়োরাদী--দাই অণ্তিকৃণ্ডের পাশে বসে 
সদ্যোজাত শিশুকে তাপ দিচ্ছে। 
অচৈতন্ত স্থয়োরাণী চৈতন্ত লাভ ক'রে জেগে উঠুলেন। 
তা'র পর ক্ষীণ কণ্ঠে জিজেল কর্লেন-_“দাই কি ত+ল ?. 
ক্গাই বললে-_-“রাণী-মা, মেয়ে হয়েছে--আঃ, কি 
তা'র টানা-টানা কালো! চোখ-_টাপা ফুলের মতো।--” 
এক কোপে ধুকের ছিলেটা কেটে দিলে দন্ছক যেমন 
চট ক'রে সোজা! হয়ে যায় তেম্নি ক'রে হ্থয়োরাণী 
পালক্ধে উঠে বস্লেন__চোখ-ছুটোতে ঈর্ধার আগুন জেলে 
দিয়ে জিজেস করুলেন-__-“আর ছুয়োরাণীর ?” 
“ছুয়োয়াণীর হয়েছে এক ছেলে ।” 
স্থয়োরাণী পালঙ্ক থেকে উ'ঠে নেমে দাড়ালেন। 
কোথায় গেল তার দূর্বলতা? এক মুহূর্তে তার দেহ, মন, 
প্রাণ থেকে আলম্ত, জড়তা, দুর্ববলত! সব কোথায় অস্তহিত 
হ'য়ে গেল। স্থুয়োরাণী দাইকে বল্লে***াই, মেয়েকে 
আমার কাছে দিয়ে ছুর্জনকে ডেকে আন।” 
ছুক্জন সুয়োরাণীর বাপের বাড়ীর চাকরু। ছেলে- 
বেল! থেকে তা'কে কোলেপিঠে ক'রে মাছষ করেছে। 
তা'র পর ধীরে-ধীরে রাজকন্তা বাড়তে লাগ.লেন.*.তা+র 
পর রাজকন্ত! রাজরাণী হলেন.*.নিজের রাজ্য ছেড়ে স্বামীর 
রাজ্যে এলেন_ ছুর্জনও সেই সঙ্গে-স্ঙ্গে নতুন রাজ্যে এসে 
স্থয়োরাণীর বিশ্বস্ত চাকর ব'লে পরিচিত হ'ল । 
দাই হ্থয়োরাণীর কোলে মেয়েকে দিয়ে ছুর্জনকে 
দেউড়ি থেকে ডেকে আন্তে গেল। হুয়োরাণী 'াকৃছে, 
ছুঙ্জন তৎক্ষণাৎ তা'র কাধে একযট্ি বছর বয়েসের ও 
জীবনভরা যত ন্ুকাজ-কুফাজের বোবা নিয়ে এসে 
দাড়ান__বল্লে, “মা আমায় ডেকেছিলি ?” 
হুয়োরাণী বল্লে, “ছুর্জন, ছুয়োরাণীর এক ছেলে 
হয়েছে আর আমার হয়েছে এক মেয়ে। ছুয়োরাণীর 
ছেলেকে অপর্ণার জলে তানিয়ে দিয়ে আস্তে হবে, আর 
ভা'র জায়গায় একটা-কোনে! জানোয়ারের বাচ্চাটাচ্ছা। রেখে, 
দ্বে। রাজ! যেন ভোর হলে এসে দেখেন আমার হয়েছে 


চে 


মা 
তত ইট তত 


মান্য-ছেলে আর ছুয়োয়াণীর হয়েছে পণ্তর বাচ্চা। 
স্থয্োরাণী তার গল! থেকে বছুমূল্য মণি-মুক্তা-খচিত রদ্ব- 
হার খুলে ছুচ্জনের হাতে দিলেন। 

সেইদিনই রাজার পণুশালায় একটি বানরী বাচ্চা 


, পেড়েছিল। সেই বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ছুর্জন 


ছুয়োরাণীর স্বাতুড় ঘরে এল। ছুয়োরাণী ডখনও অচৈতন্ত। 
ছুর্জন দাইয়ের হাতে এুক্তামাল! ও বানরীর বাচ্চাটা দিয়ে 
রাজপুত্রকে নিয়ে বেরিয়ে এল। তা'র পর তা"কে একটা! 
কাঠের সিন্দুকে পু*রে অপর্ণার তীরে এসে হাজির। 
অপর্ণার পরপারে তাল-ন্থপুরীর ঝোপের আড়ে চাদ ঢ*লে 
পড়েছিল-_-আকাশের তারাগুলো! নান হয়ে উঠেছে। ছুর্জন 


(লিন্দুকটা মাথায় নিয়ে নদীতে নাম্ল-_গল! জলে গিয়ে 


অপর্ণার খরল্লোতে সম্টোজাত রাজপুত্রকে ভাসিয়ে দিলে। 

ডা'র পরদিন সার! রাজপুরী আনন্দ-কোলাহলে 
মুখরিত হ'য়ে উঠল। চারিদিকে আহ্লাদ, চারিদিকে 
আনন্দ । প্রকাণ্ড রাজপুরীতে আসল খবর আর কে পায়? 
সারা স্থানে র'টে গেল ছু'রাণীর সন্তান হয়েছে। রাজ! 
ভোরে উঠে ছ'রাশীকেই দেখতে গেলেন। দেখলেন 
স্থয়োরাণীর এক মেয়ে হয়েছে আর ছুয়োরাণীর হয়েছে 
এক বানরের বাচ্চা। বানরের বাচ্চা দেখে রাজা 
একেবারে ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন । এত-বড় রাজ্য, তা"র এত- 
বড় রাজা, ভা'রই রাণী কিন! প্রসব করুলে বানরের বাচ্চা ! 
তৎক্ষণাৎ রাজা কোতোয়ালকে ডেকে হুকুম দিলেন-- 
"কোতোয়াল ছুয়োরাণী আর তা'র বানরের বাচ্চাকে 
আমার রাজ্য-ছাড়া ক'রে বনে ছেড়ে দিয়ে এস।* 


' কোতোয়াল, রাজার আদেশ-মতো! ছুয়োরাপী ও বানরের 


বাচ্চাকে বনবান দিয়ে এল। ন্থয়োরাণীর ক্রুর মুখে 
আহলাদের হাসি ফুটে উঠল। 
চি 


খরল্রোতা অপর্ণ| ছুটে চলেছে উদ্দাম অদম্য রণ- 


- তুরজমের মতো | তা'রই মধ্যে আবার তার কত স্ষে₹, 


কত করুণা, পৃথিবীর গায়ে-গায়ে ভার কি আদর স্পর্শ। 
সেই আদর দ্পর্শে-স্পর্শে অপর্ণার ছুন্ভীর কি শামল হ'য়ে 
উঠেছে--বৃহৎ বৃহৎ বটে কি শীতল কি মনোরম ছায়া 
বিছিয়েছে--বত চুর ছাই চলে-_যেন লারা বিশ্ব ভামলিমা 


দিয়ে মুড়ে-দেওয়া পৃথিবীতে এত আদর ক'রেও কিন্তু 
অপর্ণার অন্তরের হুদ্বরের ভাক খামেনি। অপর্ণার লে- 
ডাক বুঝি চিরস্তনের- সারাবিশ্বের প্রতি-_অপর্ণ যেন 
ডাকৃছে। 
আররে হেখার ক্ষণেক ব'সে শোনয়ে আমি কি গাই গান, 
কোন্‌ কাহিনী কোন্‌ দ্বপনে ব্যাপ্ত রে মোর হায় প্রাণ, 
জধীর আমার বুকটি নিন 
কোন্‌ শ্বরগের যধু পিয়ে 
চল্ছি ছুট” দিবসরাতি স্বপ্ন দেখি কি মহান্‌ | 


শোন্রে ওরে কান পাতিয়! কুরটি আমার কি গান গার, 

সঙ্গে আমার কে যাবিরে আয়রে ভোর! আয়রে আয় ; 
রাখিস না আর কুলের মায়া, 
লুটিয়ে দেয়ে জীবনকার!, 

ভাপিয়ে দেরে অকুল শোতে কু! সকল বাসনায়। 


কুলের মায়! করিস কেরে? অকুলে কার নাইরে টান 

এই অকুলেই সত্য যত বৃহৎ যত দিল্বে দান; 
একটুখানি আশার ভাবা, * 
একটু কাদা, একটু হাসা, 

কুলের-দেওয়! ভএাকৃড়ে-ধর! একট! শুধু, দিনের প্রাণ। 


কৃলের মাটি আকৃড়ে ধ'রে অস্তিমে স্ছখ মিলৃবে না, 
শবাধন যদি আঁকৃড়ে থাকিসূ খুলবে ন। ত| খুলবে না, 
আমার মতো সকল ছাড়ি 
নী দীর্ঘ পথের দীর্ঘ পাড়ি 
ধরতে হবে নইলে কতু বাছিত রে টল্‌বে না। 


আয়রে ওরে নরনাদী, ওরে কুলের মানযদল, 

আয়রে ছু'টে ফেলিস্নে আর কৃলে-কূলে আখির জল, 
একটি নিমেষ সাহস করি, 
মধুর ব্বপন বক্ষে ধরি? 

অকুল আমার শীতল শ্রোতে বাপ দিয়ে দেখ্‌ হারয়-তল। 


থাকৃবি কিরে বধির চির গুন্যি না কি এ-জাহ্বান ? 
এই হুরেতে সুর মিলায়ে গাইবি না কি গাইবি গান? 
দীপ্তরে & গগনতলে 
থাকৃবি তোর!.কিসের ছলে 
অন্ধকারে কিসের তরে ঢাকৃবি তোদের জীবনখান ? 


আয়রে জি নেবে! তোদের যেখার ভপনচন্ রে, 
উঠছে রোজই ডূবছে রোজই শু'নে লাগরমঞ্জা রে, 
হর যেখায় সাঙ্গবিহীন 
জীবন-ঘোল! নয় যেখা দীন, 
বাজার যেখা আনন্দ-বীণ. প্রতি অপুর হন্, রে। 
জাররে জমি নেবো! তোদের যেখায় কোটি তারার জাল, 
দৃপ্ত মোহে দীপ্ত করে স্তদ্ধ অসীম জাকাশ-ভাল, 
সুতি যেখ| মরে বাধা, 
জীবন যেখা নর কাছা, 
দিখ্। যেখার ছজন-নাধে মরণ কিবা মহাকাল 





১৬৪ 


এম্নি অপর্ণা তারি জলে সদ্যোজাত রাজপুত্রকে নিয়ে 
কাঠের সিন্দুক তেসে চল্ল। তা'র পর সে-সিন্দুক নদী 
বেয়ে কত নগর-নগরী, কত পল্নী-প্রাস্তর, কত বন-পর্ববত, 
অতিক্রম ক'রে সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। তা"র পর সমুদ্রের 
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে এক দ্বীপে গিয়ে লাগল। সেই দ্বীপের 
এক জেলে পরদিন মাছ ধরতে এসে দেখে চড়ায় এক 
সিন্দুক পড়ে আছে। সিন্দুক খুলে যখন দেখ লে এক রাজ- 
পুত্রের মতো শিশু তখন জেলের অন্তরে বিন্ময় ও আনন্দের 
একটা দারুণ তুফান উঠল। জেলে সেই শিশুকে বুকে 
ক'রে বাড়ী ফিরুল। সেদিন আর মাছধরা হ'ল না। 
তা*র পর মহা আনন্দে জেলে-জেলেনী সেই শিশুপুত্র 
মান্য করৃতে লাগল। জেলে-জেলেনী নিসস্তান। 
রাজপুত্র জেলের ঘরে জেলে জেলেনীর ন্বেহে ও আদরে 
দিন-দিন শশিকলার ম্যায় বাড়তে লাগল। জেলে-জেলেনী 
ভাবে-কোন্‌ দেবতার আশীর্বাদ তাদের ঘরে সম্তান- 
রূপে উদয় হয়েছে। এ সন্তান জালও টান্বে না, দাড়ও 
ধরুবে না, কিন্তু অতুল আনন্দ বিতরণ করুবে। 

৩ 

দেখ তে-দেখতে আঠারটি বছর কেটে গেল। 

এখন ধীবর-পল্লীতে স্থর বিছিয়ে সময় নেই অসময় 
নেই বাশীর স্থর বেজে ওঠে--কখনও কাছে, কখনও দুরে 
কখনও সুখের কখনও দুঃখের_ কখনও বাশীর স্থরে 
আকাশে-বাভাসে হাসির ঢেউ তু”লে যায়, আবার কখন? 
তার করুণ রাগিণী, জল, স্থল, কানন, বাস্তা্ কি-একট।| 
অক্রভেজ কাহিনীর আভাস দিয়ে ভ'রে দেয়! এ বীশীর 
স্থর জলে-ভাসিয়ে-দেওয়া৷ রাজপুত্রের । এই ধীবরপল্পীর 
সঙ্গে ষে রাজপুত্রের কোনোখানেই মিল নেই, তা'রই 
গাথা বাশীর সাতটা রন্ব,পথে সাতটা! স্থরের সাথে বেজে 
ওঠে। সন্েকালের আবছায়াতে যখন সাগরবুকের উচ্ছল 
কলরোল ধীরে-ধীরে মুছু হ'য়ে আসে--যখন তার বুকের 
ধ্বংসের মন্ত্র ধীরে-ধীরে ঘুমপাড়ানী গানের সুরের মতো! 
সোহাগ-কোমল মোলায়েম হ'য়ে আনে, তখন নিবিড় 
বিজন সাগর-সৈকতে রাজপুত্রের বাশীর বুক চি'রে কেবলই 
ফিরে-ফিরে প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে- কোথায় ? 
কোথায় ?- 


প্রবাসী _অগ্রহীয়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


“বুকের মাঝে ধে-একটি মত্ত শিশু নৃত্য করুছে--লে- 
নৃত্যের ছন্দ ত ধীবর-পল্লীর কোনোখানেই মিল খুঁজে 
পায় না_এ-নৃত্যের ছন্দের মিল মিল্বে-_সে কোথায়? 
কোথায় 1... 

“এই যে বুকের মাঝে একটা বেদন! দিন-দিন 
কেবল যেতেই চলেছে--এধীবর-পল্লীর কোনো স্থখছুঃখই 
ত তা'কে আপনার ক'রে ধরতে পাদ্থছে নাঁ_এ-বেদনার 
বিরতি হবে--সে কোথায় ? কোথায়?" 

“এই যে প্রাণের তারে একটা স্থুর বাজে কখনও 
কোমল, কখনও উদ্দাম, কখনও বিশ্বে আপনাকে বিলিয়ে 
দিতে চায়, কখনও বিশ্বকে আপনার মুঠোর মধ্যে ছূর্ণিবার- 
ভাবে ধরুতে চায়, এ ধীবর-পল্লীর সহজ-আীবন যাজ্ার 
মধ্যে সে সুর ত কোনোখানেই আপনার সহজ স্থান 
খুজে পায় না--কবে এ সুরের বিজয়-মালা মিল্ধে-_সে 
কোথায়? কোথায় 1." 

এমনি ক'রে বাশীর স্থরের পর্দা রাজপুজের চারিদিক্‌ 
ঘিরে রাজপুত্রকে ধীবর-জীবনের ক্ষুদ্র সুখ, কষত্র ধর্ম থেকে 
রক্ষা ক'রে-ক”রে চজেছে। 

সেদিন পূর্ণিমা রাত। চারিদিকে জ্যোতা'ধারার 
বান ডেকেছে । সেই জ্যোৎন্সায় সম্তভরণ-শীলা উর্টিবালা- 
দের লীলায়িত তন সব চিক্-চিক্‌ করুছে, বেলাতৃমে শুভ্র 
বালুরাশি শুত্রতর হ'য়ে উঠেছে, ঝাউকুঞ্জে-কুঞ্জে নিবিড়তা 
নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। সেদিন বিজন সাগর-সৈকতে 
বসে রাজপুত্র একমনে বাশী বাজাচ্ছিল। সে বাশীর গান 
একট৷ অতৃপ্ত আত্মার ব্যাকুল মন্মবেদনা । এই মর্খবেদনা 
যেন বাশীর স্বরে বুক্ক্ম থেকে সুক্্রতর হয়ে, লুক্ষ্রতম হঃয়ে 
আকাশে-বাতাসে আপনার তৃপ্রি খুজে বেড়াচ্ছিল। 
বাশীর স্থুর যেন বল্ছিল--“হে আকাশ, তোমার এ অনন্ত 
পথের পথিক ক'রে আমাকে নিয়ে যাও--এই নিগড়বন্ধ 
পৃথিবীর কঠোর পাশ থেকে তোমার এ অবিগাম স্বপ্ন- 
ন্লোতের মাঝে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলো-_মানব- 
জীবনের নিষ্ট:র বাস্তবতা থেকে আমাকে মুক্তি দাও, মুক্তি 
দাও, মুক্তি দাও-_হে বাতাস তোমার দুরের বারতা, 
তোমার অনির্দেশ্তের মরীচিক! আমার কাছে সত্য হোক্‌, 
সত্য হোক, সত্য হোক্‌।” বাশী ঘুঃরে-ঘুরে ফি'রে- 





প্রবঙগী পেন, কিক 


বয় সংখ্যা] 


স্পীপাশাপীশীসপী শি িপলিশাপিীশসিশিস্পিশীতিশাপিশীশিশ তত 


ফি'রে অনেকক্ষণ বাজ.ল, তা*র পর একটা ক্লান্ত অবসাদের 
নাবে তা'র স্থর ধীরে-্ধীরে মিলিয়ে গেল। তখন 
রাজপুত্র হঠাৎ শুন্তে পেলে, কে যেন ডাক্‌্ছে_রাঙ্গপুত্র, 
ও রাজপুত্র !” 

রাজপুত্র চম্‌কে মুখ তুলে চেয়ে দেখলে । দেখলে, 
'বলাভূমে যেখানে তরঙ্গের দল সব এসে-এপে ফি'রে যাচ্ছে 
সেইখানে ছুই কুইয়ে ভর দিয়ে হাতে চিবুক রেখে অর্ধ- 
[য়িত অবস্থান এক অপরূপ জীব। তা'র কটি পর্যাস্ত 
কটি অপন্ধপ রূপসী অনাবৃতদেহ কিশোরী । দীর্ঘ 
নবিড় কুম্তল, গায়ের রঙ. জ্যোৎন্সার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে 


গছে, দুইটি নিটোল স্থির বক্ষ, পল্পবের মতো! ছুটি বাহু, 


(ইটি চোধে যেন সাগরের মায়া। আর কটি থেকে 
1কটি মংশ্থাপুচ্ছ_-তার শক্করাঞ্জি জ্যোৎন্গ।-কিরণে বূপোর 
তে| চক্‌-চক্‌ করুছে। 

রাঙ্জপুত্র আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্জেম করুলে--“তুমি কে 1?” 

“আমি একটি মত্ম্যনারী” 

“একটি মতগ্তনারী ! তোমার নাম কি?” 

মৎস্তনার+ উত্তর কর্লে--“আমার নাম সাগরিকা ।” 

রাজপুঘ জিজেস করুলে_ “সাগরিকা, আমাকে 
জপুত্র বললে কেন ?" 

সাগরিকা উত্তর করুলে-_ “তুমি যে রাজপুত্রই। 
ফি্বীপের রাঙ্জা তোমার জনক, বিমাতার হিংসায় 
তামার দেশাস্তর |” * 

রাজপুত্র ক্ষণকাল মৌন থেকে ধীরে ধীরে বল্‌ূলে_ 
বুঝেছি, তাই বৃদ্ঝ এই ধীবরপন্পীর জীবনের সঙ্গে কিছু- 
ওই আমার জীবন মিলিয়ে দিতে পাব্ছিলুষ না।” 

সাগরিকা উত্তর করলে-_-“সতিই তাই।” তা'র পর 
কছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্লে--“রাজপুত্র, আমি 
তামার বাশী শ্ুন্ছিলুম। জানে! কি, তোমার হাশীর 
রকি বল্ছিল?" 

শকি?* 

“ৰাশীর সর ঘু'রে-ঘুঃরে শুধু এই কথাই বল্ছিল-_ 
।কা-একা--আমি বড় একা।” 

রাজপুত্র .বল্লে--“বুঝিনি । কিন্তু এ আকুলতার 
মি মানে বুঝতে পারুছিনে । কিছুদিন থেকে আমার 


হরিত্বীপে 


১৬৫ 





পপীপাতস্িসপিসশ শান শত পাশ শপাশাশীপাগশাশীশলী পিপি পা পট? শা শিশিপসপাশাসপাসপিশাসিসপিসপ 


বাশর বুক চি'রে কেবল এই আকুলতাই ফুটে বেরুচ্ছে 
কেন 1” 

“কারণ-_রাজপুত্র তোমার জীবনের কিনারা বমন্ত 
দেখ। দিয়েছে ।” 

“সে কি?” 

“অর্থাৎ যৌবন ।” 

“ভাই বাকি?” 

“প্রতিবংসরে যেমন বসন্ত, প্রতিজীবনে তেষ্নি 
যৌবন 1” 

“তা'তে কি হয়? 

“প্রতিবসম্থে যেমন পৃথিবীর আকাশবাতাস এক 
নব স্পন্দনে স্পন্দিত হ»য়ে উঠে, প্রতিযৌবনে ছেম্নি 
মালষের ভবন এক নব ম্পন্দনে আকুল হ'য়ে যায়।” 

“এর শেষ কি.” রর 

“পৃথিবীর উচ্ছৃমিত হদয় যেমন সার্থক হয়ে ওঠে নব 
পল্লবের স্িগ্কতায়, প্রস্ফুটিত ফুলরাশির বর্ণচ্ছটায়, অলির 
গুপ্ররণে, সৌরভের মাদ কতায়, নানা 'শরীগী স্থরের মৃষ্ছ্- 
নায়, তেম্নি মায়ের এই আকুলতারও মুক্তি হয়-_” 

“কিসে ?” 

“প্রেমে |” 

“কি এ প্রেম?" 

“এ এক অপূর্ব রহম্য, কেউ জানে নামেকি। দশ. 
খানি মুখের মধ্যে একখানি মুখ, দশজোড়া। চোখের মধ্যে 
ছুখানি চোখ, একটি নাক, ছখানি ঠেট, একটি চিবুক, এক. 
খানি গ্রীবাভঙ্গি কেন যে একদিন বিশেষ হঃয়ে ওঠে মোহন 
ইয়ে ওঠে, আকাক্ষার বিষয় হঃয়ে, ওঠে তা কেউ জানে 
না।” তার পর একটু থেমে ধীরে-ধীরে বল্লে_-“আর 
জানে না বলেই তা মান্থষের জীবনে এমন অপূর্বব রহস্য 
স্থট্টি করুতে পারে। প্রেমের দেবতা অন্ধ । এই অন্ধ 
দেবতার চোখ ফুটিয়ে দিলে প্রেমিক হ'য়ে উঠবে জানী। 
প্রণম়্ীর চিত্তলোকের কাব্য তখন হ,য়ে উঠবে তার মানস 
লোকের বিজ্ঞান । এতে মানষের লাভ বেশী না৷ ক্ষতি 
বেশী তা ওজন ক'রে বলা কঠিন।” 

ক্ষণকাঁল মৌন থেকে রাজপুত্র জিজ্ঞাস! কর্লে-_“এই 
প্রেম কোথায় মিল্বে ?” 


৯৬৬ 


সাগরিকা উত্তর করুলে-_“সবখানেই। ধীবরপন্জীর 
কুটীয থেকে রাজপ্রাসাদের কক্ষ পর্যান্ত সবখানেই 1” 

রাজপুজ বল্লে-“তবে এখানে আমার এ আকুলত! 
কেন ?” 

সাগরিক1 উত্তর দিলে-_“রাঙপুর, তুমি যে রাজপুযে। 
তোমার আত্মা ত ধীবরের আত্মা নয়।” 

তা'র পর সহসা সাগরিকা জিজেস কর্লে--“রাজপুতে, 
আমাদের দেশে যাবে?” 

রাজপুত বল্‌্লে-_“তোমাদের দেশ ?সে কোন্‌ দেশ ?* 

“মৎস্যনারীর দেশ ।” 

সে কোথায়?” 

“সাগরের অতল তলে, যেখানে উর্দিবালারা ঘুমোয়, 
শক্তির মৃক্কো ফলায়, নূর্ধ্ের রশ্মি যেখানে জিগ্ক হয়ে 
নামে, ঝড় যেখানে জল-তরজের আলাপ শুনায়।” 

“সেখানে কি আছে 1” 

“সেখানে আছে ঘর-বাড়ী, রাজা, রাজপ্রাসাদ আর 
কেবল মৎস্যনারীর দল।” 

জার কি আছে ?” 

“আর আছে হীরে, পাল্না, চুনি, জহরত, মোতি, 
মরকত, পোখবাজ, প্রবাল, শঙ্খ, শুভ্তি---” 

“মুখ আছে ?” 

না 1 

“ছুখে আছে?" 

না 1% 

“হাসি আছে? জক্র আছে?” 

ণনা 1% 

তবে কি আছে ?” 

“আছে বিরাট. শাস্তি” 

“শান্তি নিরে আমি কি কর্ব 1? আমি বৃদ্ধ নাবৈরাগী, 
ছূর্বাল না ক্লান্ত?” 

সাগরিকা! বল্লে- “রাজপুত্র, এই ধীবরপন্জীর হখ- 
ছাঃখ দিয়েই বাতুমি কি করবে? ধীবরজীষনের স্থখ- 
দুঃখ কোনে! দিনই তোমার চিত্ত, ভ'রে তুলতে পাযুবে 
না। ভিতরে-বাহিরে নিঃস্দ হযে চিরকাল জীবন 
ফাটাষে এইখানে 1? 


প্রবাসা--জগরহায়ণ, ১৩৩২ 


[২৫শ ভাগ, হয খণ্ড 


রাজপু উন্মনা হ+ল--ডা'র পর বল্লে--“আচ্ছা, 
খাবো তোমাদের দ্বেশে। কখন 1” 

“এখনই |” 

“এখনই ?* 

“এই মুহূর্থে।” 

“আচ্ছা, চলো] 1” 

সাগরিকা বল্লে--“রাজপুত্র, এসআমার হাত ধরে! 1 

রাজপুজ গিয়ে মৎস্যনারীর কমল-দল-সম হত্য ধারণ 
করূলে। দেখলে, সে-ছাত একেবারে তুহিন-শীতল, 
তাতে উদ্তাপের লেশমাজ নেই । রর 

ধীরে-ধীরে ছু'জনে জল কেটে অগ্রসর হ'তে লাগল। 
তা'র গর ধীরে-ধীরে মৎসানারী ও রাজপুত্র তরঙ্গের নীচে 
অদৃষ্ঠ হ'য়ে গেল। 

ঘবীবরপল্লী তখন ঘোর নিন্ত্রামপ্ন 

৪ 

সাগরিকার রাজপুত্র মৎস্যনারীর দেশে পৌঁছল) 

মৎসানারীর দেশ সেদিন মহা চঞ্চলতায় ভ'়ে গেল। 
হাজার-হাজার বৎসরের মৎস্যনারীদেব জীষনে এমন ঘটনা 
কোনোদিন ঘটেনি। এই যে রাজপুত্র এর সঙ্গে মৎস্য- 
নারীদের ঘেন কোথায় একটা মিল আছে, কিন্তু তা খু''জে 
পাওয়া যায় না। তাই মৎস্যনারীদের কাছে রাজপুজ 
এমন বছন্যের। ওর মধ্যে একটা আনন্দের দান লুকোনে! 
আছে, আবার যেন কোথায় একটা আশশ্কা করুবারও বস্ত 
আছে। 

রাজপুত্র গ্রবাল-নিশ্মিত রাজগ্রাসান্নে রাণীর শতেক 
সহচরীদের মধ্যে বাম করে। 

দিনের পর দিন কাটতে লাগল । সঙ্গে-সঙ্গে রাজ- 
পুত্রের মধ্যে যা অনির্দে্ঠ, যা অন্পষ্ট ছিল, তা মূর্ত 
হয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল। অন্তরের অব্যক্ত আহুলতা! 
পরিচ্ছিন্ন আকাঙ্ষার মৃষ্তি ধারণ কর্‌লে। চক্ষে কুষঠা- 
কাতর দৃষ্টি সাহসী হয়ে উঠল। বাইশ বছরের রাজপুজে 
পরিপূর্ণ যৌবন নিয়ে জেগে গাড়াল। ভা'র চোখের 
পাতে তড়িৎ-লেখা। স্পর্ণে আকর্ধণী শক্ি। আজ 
তা'র বাশীর সর আর 'অবাক্ত আকুলসায় চারিদিক 
ভরে তোলে না। সে বীশীর ছ্ুর যেন বলে---জানি 


নিত - 


বছর জঙ্যা ] 


১৬: 





কি 
এস--এস--এস হে। 

এই সঙ্গে-সন্ধে রাজপ্রাসাদের সহচরীদের মধো একট। 
হলস্থুল পড়ে গেল। একটা বিশৃঙ্খলা, একটা অশান্তিতে 
চারিদিক ভ'রে উঠল। সহচরীদের একটানা সহজ শান্তি- 
ময় জীবন যেন কিসের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। 
তারা আর তেমন ক'রে সাগর-তরছ্গের সঙ্গে লুটোপুটি 
করে না--সাগরবুকের স্থনীল গোলায় দোল খায় নাঁ_ 
কুস্তলজাল বিছিয়ে হুূরধ্যরশ্মি ধরে না। দিন যেন আর 


কাটে না--রাত অতি দীর্ঘ মনে হয়। আর এসবের কারণ 


এ রাজপুজ-_তা'র পরিপূর্ণ উন্নত দেহ--তা'র তীক্ দৃষ্টি 
--তা'র মধ্যেকার কে জানে'কি! এমন ক'রেও দিন 
কাটবে না। মৎস্যনারীর! সব ধংস হয়ে যাবে- মৎস্য- 
নারীর দেশ লুগ্ত হয়ে যাবে। কি কুরা যায়? সহচগীর। 
সব যুক্তি করুলে যে রানীকে গিয়ে সব কথা জানাবে। 

তখন দল বেঁধে সহচরীরা ধে-মহলে রাদী থাকেন 
সেই মহলে গিয়ে হাজির হঃল। 

রাণীর প্রধানা সহচরী সাগর্ধিক। । সহচরীদের এক- 
জন ভাক্‌লে--"দাগরিকা ! সাগরিকা ।” 

সাগরিকা তখন পুরুতূজের দ্দায়ুর সঙ্গে চিত্রবিচি্ 
কড়ি গেঁথে একটা কৃত্তল-শোভা তৈরি করছিল, ডাকশু'নে 
মহল থেকে বেরিয়ে এল। বল্লে--“'কি লো অতলিকা ! 
তোরা সব দল বেঁধে এখানে কি জন্তে? তোরা আজ 
বরুণলাগরে মাণিক কুড়োতে যাস্নি? 

অতলিক] জিজ্েন কর্লে-_“রাঁণী মা কোথায় ?” 

প্রাণী মা গেল-পূর্ণিমায় কোন্-কোন্‌ শুক্তিতে 
ববাতীর জম পড়েছে তাই দেখছেন শুক্তিমন্দিরে। 

“তাকে ডেকে দে।” 

«কেন লো, রাণীমাকে কি দর্কার ?” 

“রাজপুজের বিরুদ্ধে আমাদের নালিশ আছে ।” 

অতলিকার কথা শুনে সাগরিকার ছুটি চোখ বিশ্ফারিত 
গেয়ে গেল। 
. জশ্চর্ষেযর স্থরে বল্লে--*নালিশ ? রাজপুত্রের 
বদ্ধ? কিনালিশ? 
:.পর্ধীণীমা এলে বল্ব-_এখন তাঁকে ভেকে দে।” 


সাগরিকা গিয়ে রাণী মন্দাক্রান্তাকে ডেকে আন্লে। 

রাণী এসে বল্লেন, “কি গে! অতলিকা তরণিক। 
তরছজিকা তোদের যে আঙজকাল দেখাই পাওয়! যায় না, 
রাজপুত্বের খবর কি?” 

অতলিক1 বল্লে-__“রাণীমা, রাজপুজের বিরুদ্ধে 
আমাদের নালিশ আছে।” 

“নালিশ ? কি নালিশ?” 

“ওর ভিতরে একটা দারুণ অমঙ্গল আছে। মৎস্য- 
নারীর দেশ উচ্ছন্র করুবে।” 

রাণী আশ্চর্য হ'য়ে বল্লেন__-“সে কি--রাজপুত্র ক 
করেছে 2% 

অতলিকা বল্লে-_“একদিন রাজপুকজ আমার চোখে 
চোখে তাকিয়েছিল-আর আমার বুক পর্যন্ত সমস্ত রক্ত 
ধীরে-ধীরে উ্ণ হয়ে উঠ--সে কি জালা-_সে 
অসোয়ান্তি আমার আজ পর্য্যস্তও ঘোচেনি। রাজপুজের 
দৃষ্টিতে বিষ আছে ।” 

তরণিক! বল্লে--“আর-.একদিন রাজপুত্র আমার 
একখানি হাত তার মুঠোয় ক'রে ধরেছিল- আর সঙ্গে-সঙ্গে 
বুক পর্য্যন্ত সেকি একট! কম্পন-_মনে হ'ল যেন দেহের 
সম্ঘ্ত অস্থি একেবারে ভের্ডে-চু'রে যাবে--আজ পর্য্যন্ত 
মাঝেমাঝে আমার বুকে ভেম্নি কাপন লাগে--সেই 
থেকে জীবনে সব বিশ্বাদ হ'য়ে উঠেছে_রাজপুতের স্পর্শে 
বিষ আছে ।” 

তরজিক1 বল্লে- “আর একদিন রাজপুত্র এসে 
আমাকে বল্লে, 'তরঙ্গিকা শোন্‌, তোকে বানী শোনাই” 
এই না বলেই রাজপুত্র বাশী বাজাতে লাগল, আর সেই 
মঙ্গে-সঙ্গে আমার কি যে হ'ল--দেহের জায় সব টন্টন্‌ 
করতে লাগ.ল- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জর-জর কর্‌তে লাগল-_-মনে 
হ'ল সমত্ত দেহ কোথায় মিলিয়ে যাবে-রাজপুজের বাশীর 
স্থুর বিষ ছড়ার” 

সবাই সমস্বরে বল্লে--“রাজপুত্রের মধ্যে বিষ আছে, 
-_বিষ আছে--ও মতম্তনারীর দেশ উচ্ছন্ন দেবে ।” 

তখন রাখী সাগরিকাকে সম্বোধন ক'রে 

"সাগরিক! তুই কি বলিস্‌ ১” 
সাগরিকা বল্লে--“রাজপুত্ের মধ্যে যা আছে নে 


১৬৮ 
বিষ নয়, বিছ্বাৎ। মানুষদের রাজ্যে যেশকথায়, যে-ছুরে 
ঘে-্পর্শে, যে-দৃষ্টিতে বিছ্াৎ নেই । সে-কথা, সে-সথর সে- 
স্পর্শ, সে-দৃষ্টির কাণাকড়িযাত্র মূল্যও নেই। এই বিছ্যাতেই 
দেহ দেহকে টানে, প্রাণ প্রাপকে টানে, মন মনকে টানে। 
শিল্পী, কবি, কর্ম, প্রেমিক এদের মধ্যে এই বিছ্যাতেরই 
নানা প্রকাশ । এই বিছ্বাৎই মাচ্ছষের আত্মাকে প্রকাশ 
করে। এই বিছবাৎছাড়া মানষের সমাজ একটা জড়পিও 
হয়ে উঠবে । রাজপুত্রের মধ্যে যা ফুটেছে, সে বিষ নয় 
সে হচ্ছে সপ্জীবনী স্থধা। তবে মানুষের পক্ষে যা স্থধা, 
আমাদের মংশ্ত-নারীদের পক্ষে তাই বিষ। যে-বিছ্াৎ 
মান্থুধদের উজ করে, সেই বিছ্যাৎই আবার মংশ্ত- 
নারীকে পুড়িয়ে দেবে ।% 

রাখী জিজ্ঞাস! কর্লেন-_-“লাগরিক। এ-সব কথা তুই 
স্লানূলি ফেমন করে ?” 

সাগরিক! উত্তর করুলে- “আমি যে সন্ধ্যারাতে ধীবর- 
বালার কালো! চোখের নিবিড় দৃষ্টি দেখেছি-_জ্যোৎন্গা 
রাতে ধাঁবর-যুবকের বলি বাহুদ্বয়ের দাড়-ফেলা, জাল- 
টান! দেখেছি--মঘার দেখেছিস্রাজপুত্বের বয়েস বুদ্ধির 
সঙ্গে-সঙ্গে তা'র অন্-প্রত্যন্ের রেখায়-রেখায় স্থর়ের রেশ 
--তার কুঞ্ধিত কেশের গুছে-গুচ্ছে আকাজ্ষার হিল্লোল, 
তার চোখের পাতে-পাতে ঘনিয়ে-আসা নিবিড় জিগ্ক 
ছায়া__কিন্ত হায়! ত৷ মৎস্ানারীকে কেবল গ্রলুন্ধই করে, 
কিন্ত প্রবুদ্ধ করে না।” 

সাগরিকার কথা শুন্তে-শুন্তে রানী মন্থাক্রান্ত 
দ্বীরেধীরে গভীর হয়ে উঠলেন _কিয়ৎক্ষণ নিম্তন্ধ থেকে 
তা'র পর বল্লেন--““আমার রাজ্যে আর রাজপুত্রের স্থান 
নেই--জামি তগরনির্ব্যাসনের আদেশ দিলাম হরিত্বীপে। 
ছরিতঘবীপের দক্ষিণ উপকূলে চন্ত্রচুড়গিরির সাদেশে থে 
পঞ্চত্বারী গুহা আছে, সেইখানে রাজপুত্র বাসস্থান ।” 

তখন লাগরিক! বিনীতকণ্ে বল্লে- “রাণীমা, জামার 
একটি আবেদন আছে।” 

গ্কি [ ৮ 
"রাজপুত্ধের সঙ্গে-সঙ্গে হরিতঘীপে আমারও নির্বা- 
সনের জাদেশ হোক্‌।” . 

“লাগরিকার আবেদন শুনে রাণী তা'র নির্দিষেষ দু 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সাগরিফার উপর স্থাপিত কর্লেন। সেনৃষ্টি সহ করতে 
না পেরে সাগরিকার মস্তক অবনত হ'য়ে গেল। তা'র 
পর রাণী বল্লেন--তোমার আবেদন মঞ্জর--তোমার 
নির্বাসন হরিংঘ্বীপে। আজ থেকে অতলিকা! আমার 
প্রধান! সহচরী |» 

রাজপুত্র ও সাগরিকা হরিতঘীপে নির্বাসিত হইল। 

৫ 

রাজপুত্র ও সাগরিকা হরিতঘীপে থাকে। রাজপুন্ত 
পঞদ্ধারী গুহায়, আর সাগরিকা সেই গুহাংই কাছে-কাছে 
চগ্রচুদ-গিরির “ধারে ধারে লিক্ত সৈকতের তটে-তটে 
যেখানে উর্টিরা'জ আসে, আবার ফি'রে-ফি'রে যায়, শুভ্র 
ফেনপুঞজ ছড়িয়ে-ছড়িয়ে। 

মৎস্যনারীর দেশের সঙ্গে এই হুরিতঘ্বীপের একটা 
মন্ত প্রভেদ আছে। মংস্যনারীর দেশে যা-কিছু সবই 
অচঞ্চল স্থির । মৎস্ানারীর! সব চিরকিশোরী | তাদের 
মণিমুক্ত! সব ক্ষয়বৃদ্ধিহীন। মণিমুক্তার হৃদয়ের রশ্মি অচল 
--মতস্যনারীদের চোখের ক্ক্যোতি অচঞ্চল। এখানে ঘা 
আছে তা চিরকালই আছে, জাবার যা নেই তা কোনো 
কালেই হবে না। এখানে কিছুর আরপ্ও নেই, স্থতরাং 
কিছুর সমাণ্তিও নাই। এদেশকে যেমন মৃত্যু স্পর্শ করে 
না, তেম্নি আবার জীবনের বিজয-মাব্যও এর কষ্ঠে 
পড়ে না। 

কিন্তু হরিৎছীপের ব্যাপার উদ্টো। ক্ষয়বৃদ্ধির 
চাঞ্চল্যে এর আকাশ-পাতাল আকুলিত, হাসি কাল্লার- 
হিল্লোলে এর গিরি, কাস্তায়, উপভ্যক।, অধিত্যকা--সব 
উদ্েলিত। উবার নীলিমায় স্ধ্যার রঙিমায় এর জল- 
স্থল রম্জিত। দখিনা বাতাসের: সজগে-সঙ্গে এর বুকে 
কত-কত ফুল মোহন হাসি নিয়ে জেগে ওঠে, আবার 
উত্তরে বাতাসের স্পর্শে গভীর দীর্ঘস্বাসের সঙ্গে ঘূলোয় 
ঝরে যায়, বসন্তের স্পর্শে এখানে সব শ্যামল হয়ে ওঠে 
সপাখীয় কষ্ঠে গান জাগে--অলির পক্ষ-স্পন্দনে গুঞ্জন 
তোলে, আবার প্রন্থনপল্পব সব স্থবির হ'য়ে ওঠে-_-পাখীয় 
ক নীরব হয়ে যায়--অলির গুঞ্জন তু হ'য়ে যায়। 
প্রাণের এখানে হিসাব নেই, তাই মৃত্যু এখানে স্পর্শ করে 
বটে, কিন্ত চিরস্তনের বেদনা! রেখে যেতে পায়ে না। 


হযসখ্যা] 


হরিতশ্বীগের একদিনের রিক্ততা”আর একদিনের এষ্বর্ধয 
দিযে ভ'য়ে যায়, আক্ষেপের পাছে পাছে এখ:নে আনন্দের 
আয়োজন চল্তে থাকে। 

এই হুরিতঘবীপে এসে রাজপুজ্রের যেন একটা নবজন্ম 
লাভ হ'ল। মতন্তনারীর দেশে যেন কিসের একটা! 
হুষ্ গ্রভাব তা"র চারিদিকে ঘি'রে তার জীবনের পূর্ণ 
অভিব্যক্তিকে ক্ষুপ্ন করুছিল। হরিৎঘ্বীপে এসে সে-প্রভাব 
যেন হঠাত কোথায় মিলিয়ে গেল। আর দখিন! বাতাসের 
সঙ্গে-সঙ্গে ঝরা ফুলের দীর্ঘস্বাসের সাথে-সাথে অলি- 
গুঞ্তরণের স্থরে-হুরে তাঁর অর্ধব্যক্ত জীবন-সঙ্গীত তা"র 
পূর্ণ পরিচয়ের মহিমা নিয়ে ফুটে উঠল । সাগরিকা 
সাগরিকা--সাগরিকা !! কিন্তু ও যে কেবল সাগরেরই, 
ধরিআ্ীর কেউ নয়। সাগর তরঙ্গের মতোই ওকে ধরা 
ঘায় না--সাগর-বুকের নীলিমার মতোই ওকে আপনার 
করা যায় না, ফেনপুঞ্জের মতোই মুঠোর মধ্ো মিলিয়ে 
যায়। কিন্তু তবু-_-তবু-ওই সাগরিকা-কি- কোথায় 
কেন! কি এই আকর্ষণ ওর প্রতি__কোথায় লুকিয়ে আছে 
গর গোপন রহম্টি, কেন এই আকুলতা, আর অতৃপ্থি? 
কাছে থেকে এই দূরের বাবধান কোন্‌ মন্ত্র তা ঘুচবে? 
দখিনা বাভাস বয়ে যায়, ফুল-গাছের মাথায় মাথায় ফুল 
স্ুটে ওঠে, লনার গায় গায় পল্পবরাজি ছুল্‌তে থাকে, 
রাজপুজের মনে খালি মন্ত্রে মতো ধ্বনি হ'তে থাকে-- 
সাগরিকা-_-সাগরিকা-_-সাগরিকা ! কিন্ধ মিলন-মন্দির,_ 
সে কোথায়? জলেস্থলে না আকাশে--কোথায়? যেন 
অনল-ভরা একটা ছূর্বার আকাঙ্ষা তৃহিন-ক্দাবৃ 
মেরু-গ্রদেশের সীমা-প্রাস্তে এসে থেমে আছে। 

একদিন রাজপুত্র বল্লে--“সাগরিকা, জানো কি 
আমার এই বুকের উন্মত্ত বাসনা ?” 

“কি?” 

«“তোষার এ বক্ষ আমার এই অনল-ভরা বুকের উপর 
নিশ্পেধিত করতে ।” 

রাজপুত্রের কথা শুনে সাগরিকা! সরল দৃষ্টিতে .রাজ- 
পুত্রের দিকে তাকিয়ে থাক্‌ল--তা'র পর বল্লে-_ “রাজপু 
আমি যে তোমারই ।” 

বিশ্রোছের কে রাজপুত্র ব'লে উঠ্‌ল-_ “তুমি 


২২৪ 


হরিত্ঘীপ 


১৬৯. 


আমারই, কিন্তু তুমি ক সাগরিকা, তোমার চোখের 
পাতে অশ্র কই? ওঠাধরে হালির রেখা কই? গণ্ডে 
রক্তিষ-রাগ কই? বক্ষ ঘিরে কম্পন কই? কই--কই 
সাগরিকা--আমার উন্মত্ত আকাঙজ্ষার অনল-ম্পর্শে 
তোমার ক্বায়ুতে-নবায়ুতে শোণিতে-শোণিতে প্রলয়- 
প্রবাহের উদ্দাম নৃত্য ? সাগর-তলের মতো তুমি স্থির, 
সাগরের যায়ার মতো তুমি অপ্রাপ্তব্য, কোথায় সেই আত্মা, 
যৌবন যার অভিসারে বেরোয়, বসন্ত যার সংবাদ বহন 
ক'রে আনে! হায় মতস্য-নারী-তৃমি জামারই, কিন্ত 
কোন্‌ এন্বর্ধোর এ অবদান তোমার? তুহিনে-গড়! এ 
বক্ষে মানবতার উষ্ণতাটুকু পর্্যস্ত কোথায়? জামি কোন্‌ 
পথে তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছব ?” 

সাগরিকা বল্লে-“রান্মপুত্র মৎসানারীর জীবনের 
এ অভিশাপ--এতদিন কারো কাছে ধরা পড়েনি- 
তা'র চির-কৈশোর চিরনিক্ষলতায় মৃক হয়ে আমার 
এ দেহ, আমার মন'ক প্রতিফলিত ক'রে ধরুতে পারে 
না, কিন্তু তবু--তবু--শোনো! রাজকুমার-----” 

“কি ?" 

“অতলিকা তরলিক! তর্গিকারা যা! বুঝতে পারেনি, 
আমি তা প্রথম থেকেই বুঝেছি ।” 

“কি সে?” 

“আমি তোমায় ভালোবাসি । কিদ্তহায়! চিত্বে যা! 
জেগেছে, এ দেহের তা বহন করুবার সামর্থ্য নেই ।” 

রাজপুত্র সাগরিকার দিকে নিণিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে 
রইল। এ যেন মেকুগ্রদেশের তুহিন-গড়া এক মেরু- 
কন্যা । হায় কোথায় আছে এর মধ্যে একটিও অগ্নি- 
ক্ষুলি্গ ! কোথায় এ-জীবনের হোমের বেদী? কোন্‌ 
বন্ত এর আছতি? 

বছর ঘু'রে গেল। বসন্তের স্পর্শে আবার হুরিতীপ 
দ্িপ্বশ্টামল হয়ে উঠেছে। বন্ধ-কুহ্থমের তীত্র গন্ধ যেন. 
চারিদিক মাদকতায় উদ্মাদ ক'রে তুলেছে। বৃক্ষে-বৃক্ষে 
ফুল, ফুলে-ফুলে মধুং মধুতে-মধুতে মধুপ | বনচছায়ে-ছায়ে 
কুরঙ্গ-কুরঙ্গিনীরা আনন্দে ক্রীড়া করৃছে--কপোত- 
কগোতীরা! ঠোটে-ঠেঁটে লাগিয়ে আনন্দ-কৃষ্ষন-ধবনিতে 
চারিদিক আকুল ক'রে তুলেছে--সেই আনন্দ কৃজন-ধ্বনি 


১৭৪ 


গিরি-গুহার কদ্দরে-কম্দরে যে প্রতিধ্বনি তুলেছে, তা 
মা্ছযের মনফে উদাস করে, হতাশ করে। বুঝি আজ 
এখানে কারে! একা ধাক্‌বার হুকুম নেই। 

রাজপুত্র তা'র গুহা থেকে ছু'টে বেরুল। বনফুলের 
তীব্রগন্ধের মাদকতা তা'র শিরায়-শিরায় শোণিত- 
প্রবাহকে মাতাল ক'রে তুলেছে--কপোত-কপোতার 
আনন্দ-কৃজন-ধ্বনি তা'র চিত্রে হ্বপ্রলোকের কোন্‌ অশরীরী 
অনির্দেস্তকে দুর্ণিবার ক'রে তুলেছে-_যৌবন তী'র রভীন 
চিঠি আজ দিকে-দিকে উড়িয়ে দিয়েছে-এ চিঠিকে 
অস্বীকার কর্বার ক্ষমত1 কারো নেই। 

রাজপুত্র উত্তেজিতকঠে ভাক্‌লে--"সাগরিকা-- 
সাগরিকা!” 

“কি রাজকুমার |» 

, রাজপুত্র আকুল আবেগে সাগরিকার বক্ষ আপনার 
বক্ষে জড়িয়ে নিলে-_তা'র ঠোট-ছুখালি একটা নিষ্ঠুর চুষ্বনে 
অধিকার করুলে। পরক্ষণে রাজপুত্র মৎসনারীকে আপনার 
আলিঙ্গন থেকে দূরে ছুঁড়ে ফে'লে দিলে। ছুইটি তুহিন- 
রেখার চাপে যেন তা'র ঠোট-ছুধানি থেকে সমস্ত রক্ত 
নিঃশোধিত হ'য়ে তা নীল হ'য়ে উঠেছে, তা'র হৃদয়ে একটা 
বরফের চাপ নেমে এসেছে। রাজপুত্র সেইখানে ক্রোধে- 
ক্ষোভে বসে পড়ল। তার মাথাটি হাটুর উপয়ে লুটিয়ে 
গড়ল। তার চোখ ফেটে আর অশ্রু বাধা মান্লে না। 

পায়ের কাছে তা'র গড়ে রইল, মৎসনারী নির্বধাক্‌ 
নিঃম্পন্ম । 

ধীরে ধীরে হূ্ঘয ডুঃবে গেল। তা'র পর হঠাৎ গুরু গুরু 
গুরু, দুরু ছুরু চুর! দক্ষিণ সাগরের দিক্চক্রবাজের পর- 
গার থেকে সহসা! শব উঠ্‌ল--গুরু গুরু ওয়, ছুরু দুরু 
ছুরু! প্রথমে ছাট্ট, তা'র পর বৃহৎ,তা'র পর আরও বৃহৎ 
ছয়ে একখানি মসীকফ মেঘ দিকৃচক্রবালের কোল থেকে 
মাথ! তুল্লে। উ'শ্বালারা মে মেঘের ছায়াকে বুকে 
ধর্বার জন্তে ধীরে-ধীরে স্থির হ'য়ে গেল। 

মত্ন্তনারী ডাকৃলে--“রাজকুমার ৷ 

রাজপুত মুখ তুলে চেয়ে দেখ লে--বল্লে--“কি 1” 

মস্যনারী বল্লে--*ভীষণ ঝড় উঠবে--আমার ভয় 
ফর্ছে 1 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রাজপুজ আশ্চর্য হয়ে বল্লে--“মৎস্যনারীর ভর়-- 
তাও আবার সাগর-বুকের ঝড়ে 1 

মৎসানারী উত্তর কর্লে--্থ্যা রাজকুমার-_জানিনে 
এ কি--কিন্তু আমার কেমন যেন ভয় করৃছে--আমাকে 
নিয়ে যাও, নিয়ে যাও তোমার এ গুহার মধ্যে ।” মৎস্য- 
নারীর কণন্বর ভ্রাস-আকুল। 

রাজপুত্র মৎস্যনারীকে বহন ক'রে আপনার গুহার 
মধ্যে নিম্বে এল--তা'র পর আপনার তৃণশয্যায় তা*কে 
শায়িত ক'রে দিয়ে নিজে গুহাদ্বারের কাছে গিয়ে ব'সে 
গড়ল। দৃষ্টি তা'র দুর দিক্চক্রবালের আকাশে যেখানে 
মেঘেরা রণরঙ্গ মৃষ্ঠিতে সাজছে। রাজপুত্রের অন্তরে 
যে ঝড় উঠেছে, বাইরেও যেন তারি আয়োজন 
হচ্ছে। 

দেখভে- দেখতে মসীকৃষ্ণ কালো-কালো৷ মেঘে সারা 
আকাশ ছেয়ে গেল। সমস্ত প্ররুতি প্রলয়ের পূর্বের 
মতো প্রশান্ত মৃত্তি ধারণ করুলে। তা'র পর হঠাৎ সাগরের 
কোন্‌ পার থেকে সৌ-সে। শব্ষে বাতাস ছুটুল-_সিল্ধু- 
বক্ষে তাণ্ডব নৃত্য তৃ'লে- বনাশী-অস্তর তোলপাড় ক'রে। 
মেঘের গঞ্জনে সিল্ধু-বুকের ক্ষুদ্ধ আক্ফালনে বনানীর 
হাহাশ্বাসে আকাশ-বাতাসে একটা প্রলয়”রোল উঠে 
গেল। তা'র পর মুষলধারে বৃষ্টি অবিরাম জবিশ্রান্ত। 
দিক্‌ মুছে গেল-_বনানী-রেখা মিশিয়ে গেল। বিশ্ব- 
প্রন্ততির একটা তাগুব-নৃত্য যেন জলম্থলকে দলিত ক'রে 
চারিদিকে ছুটছে । 

কড়_ড়-কড়ং-কড়-কড়াৎ। কোথায় একটা 
বা পড়ল। একট।ক্ুদ্ধ বিছ্যুৎ-বরেখ। অসংখ্য লেলি- 
হান সর্প-জিহ্বা বিস্তার ক'রে আকাশ চি'রে দিলে। 
ক্ষণকালের জন্টে দিক-দেশ সব আলোকিত হ'য়ে গেল। 
তা'র পর গভীরতর জদ্ধবকার। 

"রাজকুমার | রাজকুমার !! রাজকুমার | 

মংস্যনারীর ভয়-ব্যাকুল ক শু'নে- রাজপুক্ধ তাহার 
পাশে গিয়ে বম্ল। মতস্তনারী বল্লে-্-“রাজকুমার 
আমার ভয় কর্ছে-_-ভীষণ ভয়! আজ আর আমার 
কাছ থেকে দুরে থেকো না।” 

ঝলকের পর বলক, আবার ঝলক, জবার বলফ, 





"২য় সংখ্যা ] বামুন-বাগদী ১৭১ 
বিছাৎস্ফুরণ হচ্ছে। তারি আলোকে রাজপুত দেখলে রি ক 
মত্ন্তনারীর আখিপাত অশ্র-রেখায় সিক্ত । রজনীর শেষদিকে বড় থেমে গেল। প্রতি শান্ত 


আশ্চর্ধ্যাদ্বিভ-কঠে রাজপুত্র বলে উঠজ--"সাগরিকা, 
তোমার আ্বাখিপাতে জল 1” 

মতম্তনারী উত্তর কর্লে--“জানি নে--জানি নে, এ 
কি--আমার অন্তরে ষে একটা কি হচ্ছে-_একট। ভয়-_ 
একটা পুলক-_না এ কি--রাজকুমার ! রাজকুমার | আছ 
আমার মৃত্য হবে !” 

রাজপুত্র বল্লে--“'মতন্তনারীর কি মৃত্যু হয়?” 

“না-কিন্ত আমার হবে।” 

মংস্তনারী তা'র ছুই হাতে রাজপুত্র ক জড়িয়ে 
ধরুলে। বল্লে--“রাজকুমার, যেন তোমার বুকে আমার 
মৃত্যু হয়।” 

ব্যধিত কের আকুল আবেদন রাজপুত্রের অস্তরে 
একট। নিবিড় বেদন! জাগিয়ে তুল্লে। একটা বিরাট 
সাত্বনার যতো! ছৃ'হাতে মংশ্তনারীর দেহকে আপনার 
বক্ষে জড়িয়ে নিয়ে রাজপুত্র সেই তৃণশধ্যার উপর আপনার 
দেহ রক্ষা করুলে। 

বাইরে প্ররুতির তাগুব নৃত্য উত্তরোত্বর বেড়ে চলেছে। 

ধীরে-ধীরে রাজপুজের অস্ত্রের ঝাড় ক'মে আস্তে 
লাগল। তা'র পর কখন যে তন্ত্রা এসে তা'র চোখ-ছুটিকে 
অধিকার করুলে, তা রাজপুত্র টেরও পেলে ন!। আলিঙ্গনে 
বন্ধ তা'র মত্ম্তনারী। তা'র অন্তরে কি চল্ছে, কে-জানে | 


মুষ্ঠি ধারণ করেছে। *উধার ক্ষিপ্ত আলো! গুহায় প্রবেশ 
ক'রে-সব স্পষ্ট ক'রে তুলেছে। রাজপুত চোখ মেল্লে। 
তা'র পর ডাকৃলে--“সাগরিক11” | 
সাগরিকা চোখ মে'লে রাজপুত্রের চোখের দিকে 
তাকিয়ে দেখলে। পর মুহূর্তে মাগরিকার দৃষ্টি নত হ'য়ে 
গেল। আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে তা'র গণ্ড, কপোল, কণ্, 
বক্ষ--সমস্ত গোলাপে-গোলাপে গোলাপময় হ'য়ে মোহন 
রঙ্জগিমায় রঞ্জিত হ'য়ে গেল। রাজপুত্রের অন্নপ্রত্যঙছে 
শিরায়-শিরায় শোণিতে-শোপিতে একট! পুলক-্পন্দন 
একট আনন্দ-কম্পনে ছুর্ণিবারভাবে জাগিয়ে গেল। 
তা'র পর--ভার পর রাজপুত্র দেখলে তা'॥ বাছুবদ্ধনে 
একটি পরিপূর্ণ মানবী-মূর্তি! 
গদগদন্বরে কোমলকঠে রাজপুআ ভাক্লে--"সাগ- 
রিকা।” 
সাগরিকা লাজ-লিগ্ড চোখছুটি আবার রাজপুন্ের 
দিকে তু'লে ধরুলে, সরম-মিষ্ট কে বল্লে--“কি ?* 
রাজপুত্র জিজ্ঞাস] করুলে--“তুমি €ক, সাগরিক1 ?” 
সাগরিক1 উত্তর দিলে, “রাজকুমার অমি সাগরের 
মায়া_ধরিত্রীর ন্েহ-ম্পর্শে বেঁচে উঠেছি ।” 
মানুষের আকাঙ্ষায় মৎসানারী পরিপূর্ণ নারী *য়ে 
উঠেছে! 


বামুন-বাগদী 
স্ত্রী অরবিন্দ দত্ত 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


এমন এক-একট! লময় আসে, যাহার অন্ত কেহ কোনো 
দিন প্রস্তত থাকে না। অথচ স্থপময় হউক ছুঃসময় হউক 
মানছযকে সে তাহার শ্রোতে ভালিয়! বাইতে বাধা করে। 


কানাইলালের সন্মুধে এমনই একটা ছুঃসময় আসিয়। 
উপস্থিত হইল। ন্ুখেন্দুদের গ্রামে প্যারীমোহন রায় 
নামক আর-একজন ধনাঢা ব্যক্তি বাস করিডেন। একটি 
জমির অংশ-বিশেষ.লইয়া উভয় পরিবারের মধ্যে বিবাদ 
চলিতে্ছিল। কানাইলাল এই বিষাদ মীমাংসার অন্ত 


১৭২ 


অনেক চেষ্ট! চরিত্র করিয়াও কোনে। পক্ষকে ত্যাগন্ীকারে 
বাধ্য করিতে পারে নাই। একদিন স্থখেন্দুর পক্ষের 
লোকে এঁ জমিতে খান! কাটিতে উদ্ভোগী হইলে জমির 
সীমানা! লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ হয়। এবং প্যারী- 
মোহনের পক্ষের লোকে বাধ! দেয়। মহা গোলমাল 
বাধিয়া গেল। স্থখেম্থুর হুকুম-মতে লাঠি চালাইতে 
যাইয়া--প্যারীমোহনের পক্ষের একটি লোক জখম হইয়! 
পড়িল। কানাইলাল তথায় উপস্থিত ছিল। তাহার 
উপস্থিত থাকাতেই তাহার ভাগ্যের এক বিষম পরি- 
বর্তনের ুচনা হইল। 

প্যারীমোহন ফৌজদারী আদালতে মোকর্দাম! রুম 
করিলেন। এবং তাহার পক্ষ হইতে কানাইলালকে সাক্ষ্য 
মান্ত কর! হইল। তীহার! জানিতেন কানাইলাল ন্তারনি্ঠ 
ও ধর্সপরায়ণ। সে কখনও মিথ্যা বলিবে না। বিশেষতঃ 
(সে হুখেন্দুর কর্মচারী ও অন্থগত লোক, তাহার ঘর! 
আদালতে সত্য কথ! প্রকাশ পাইলে তাহাদের পক্ষে 
বিশেষ হ্থবিধ হইবারই সম্ভাবনা । 

নির্দিষ্ট সমগনে কানাইলালের উপর সমন হইল। 
তাহ দেখিয়া হুখেন্নু চিন্তিত হইলেন। তিনি কানাইকে 
চিনিতেন, তাহার স্বভাব জানিতেন। একদিন তাহাকে 
নিঞ্জনে ডাকিয়া কহিলেন, “তোমাকে ত ও-পক্ষ থেকে 
সাক্ষী মেনেছে-_” 

কানাই কহিল, “ছা, সমন পেয্েছি ।” 

স্খেন্দু সহজ স্থরেই বলিলেন, “তোমাকে সাক্ষী 
মেনে ভালোই করেছে। ফরেদীপক্ষের সাক্ষী তাদের 
বিপক্ষে কথ! বল্‌্লে আসামী পক্ষেরই স্থবিধা হয়।” 

কথাটা কানাইলালের পছন্দ হইল না। সে সন্দিহান 
হইয়৷ জিজ্ঞাসা করিল, “আমাকে কি.বল্‌তে বলেন ?” 

সুখেন্টু বলিলেন,“সে এখানে ভা*র কি বল্ব? সে- 
জন্বে ভাবনা কি? উকীল-মোক্তারে সব শিখিয়ে- 
পড়িয়ে নেবে। নিজেদের বাচিয়ে চল্‌্তে হবে ত 1” 

“কিন্ত -আমি যা জানি তাঃর উপর উকীল-মোক্তার 
কি শেখাবে?” 

সুখেন্থু হাসিয়া বলিলেন, “পাগল জ্গার কাকে বলে? 
নিজের জানাজানি নিয়ে কি মামলা মোকদ্ধমা চলে? 


প্রবাসী-_-অগ্রহায়ণ, ১৬৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তাহলে যে খুন করেছে--সে তা' বেশ জানে আর | তা 
ব'লে জেলখানার পথটা সোজ! ক'রে নিতে পারে ?* 

কানাই গভীর হইয়া বলিল, “তা যা'র! নেয় না 
ভা'রা আর-একট! জেলখানার পথও সোজ! ক'রে রাখে।* 

হ্ুখেনু, কহিলেন, “সংসারী লোকৈ অতদুর ভাব.তে 
পারে না। ভাবতে গেলে পদে-পদে তাদের পরাজয় 
ঘটে।” 

কানাই স্বৃত্বরে কহিল, “নিজের বিবেকবৃদ্ধি বলি 
দেওয়ার চেয়ে সে জয় কি খুবই বড়?” 

স্থখেন্দু কিছু রুক্ষম্বরেই কহিলেন, “মা দেখছি 
ভোমার মাথাটা! একেবারে বিগড়ে দিয়েছেন। তুমি 
আমায় জেল খাটাবে নাকি ?” 

সে নীরবে মন্তক নত করিয়া! রাখিল। ৃ 

স্থখেন্দু কহিলেন, “তুমি ছেলেমাছছয, বুঝ তে পার্ছ 
না। এ-মোকদ্দমায় হার্ূলে কি আমার সম্মান থাক্‌বে ?” 

কানাই মৃছ্ম্বরে বলিল, “মিথ্যে দিয়েই যদি সম্ম 
কিনতে হয়, তবে সে-সন্ত্রম হাতছাড়া কর! কি আপনার 
উচিত হয়েছে ?* 

স্থুখেন্দু দেখিলেন, সংসার-বিষয়ে অনভিজ্ঞ এই 
অর্ধাচীন বালককে বিপক্ষের! সাক্ষী মান্ত করিয়! তাহাকে 
অত্যধিক বিপদগ্রস্ত করিয়াছে। তিনি বলিলেন, 
“আমারই জমি-_-আমি অন্তায়-কিছু করিনি । 

কানাই কহিল, “তা হ'তে পারে। কিন্তু আপনার 
দ্বাঙ্গা করা উচিত. হয়নি । যদ্দি করেছিলেন__এখন 
ঢাকৃতে যাওয়া অন্তায় 1”, 

ইহার পর স্থখেন্দু অগত্যা মহেশ্বরীর নিকট আসিয়া 
কহিলেন, “ম। ! তোমার সত্যবাদী যুধিহির এবার আমায় 
আর জেলে না পাঠিয়ে ছাড়লে না!” 

মহেশ্বরী কিছুই বুবিতে না পারিয়া! পুত্রের মুখের 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

স্থখেন্দু কহিলেন, “প্যারী-খুড়োদের সঙ্গে জাম নিয়ে 
এক ফৌজদারি বেধে গেছে, শুনেছ বোধ হয়? 

আমার লোকজনে খানা কাটছিল, এমন সময় তা"রা 
এসে বাধা দেয়। শেষে আমার হুকুষ-মতে একটা দা! 
বেধে একজন জখম হয়। জমিদারি করতে গেলে অহন 


২ সংখ্যা]. 


থুন জখম আখ ছাট হ'য়েই থাকে । কানাইলাল সেখানে 

উপস্থিত ছিল। প্যারী-খুড়োরা এক ফৌজদারী জুড়ে 
দিয়ে তা'কে সাক্ষী যান্ত করেছে। তোমার যুধিষ্টির 
আবার সভ্য বই মিথ্য! বল্বেন না।” 

মহেশ্বরী কহিলেন,"সে ত সত্য বই মিথ্যা কোনোদিন 
জানে না। তার দোষ কি বাব! 1” 

“জানে নাঁতা ত জানি । কিন্তু সংসারট! কি নিছক 
সত্যের উপর চল্ছে? তা হ'লে ত লোকে এতদিন 
দেউলে হ'য়ে যেত। “বিধন্-কার্ধ্য কাউকে আর করুতে 
হত না।” 

মহেশবরী কহিলেন, “তা বোধ হয় যেত না। মিথ্যে 
যখন এসে পড়ে, তখন লোকে আবার মিথ্যে দিয়েই তাকে 
বাচায়। তাই সংসারে এতটা কৃত্রিমতা৷ এসে সত্যকে 
একপাশে ঠেলে রেখেছে । যে জশিটে নিয়ে বিবাদ, এ 
জমি তোমাদের ছু'জনের মধ্যে একজনের এ-কথ। সত্য। 
এবং সেই সত্যের আশ্রপ্ন নিলে আজ এতটা! মিথ্যের মধ্যে 
এসে পড়তে হ'ত না।” 

“ভা*রাই ত মিথ্যেমিথ্যে জমিটার উপর দাবি কর্ছে। 
আমি ত সতাই বল্ছি।” 

মহেশ্বরী বলিলেন, “আমি শুধু তোমার কথা ত 
বলিনি। সংসারটার কথাই বল্ছি। সংসারটা সত্য- 
পথে চল্লে তা'রাই বা! মিথ্যা! গ্রহণ করবে কেন-_তুমিই 
বা করবে কেন? আমরা আত্মাকে মেরে ফেলে মাথাটা! 
বাচিয়ে রাখতে চাই।” 

স্থথেন্দু কহিলেন, “পে-সব ধর্মকথ! বিচার করুলে 
ত আর এখন চল্বে না। এখন সাম্‌নে যা এনে পড়েছে 
সেইটে সামলাতে হবে।"ঃ 

মহেশ্বরী কহিলেন, “দেখ, এই মিথ্যার পথ কত 
অতিগামী। আমরা নিজে এই জালে জড়িয়ে পড়ে শেষে 
অন্তের নিকট বিচারহীন অঙ্গরাগ পেতে চাই। অবস্থা- 
বিশেষে তা'রও লত্যটুকু বিক্রধ করৃতে বাধ্য করি।” 

“তা হ'লে তোমর! সকলে মি'লেমিশে আমাকে 
জেলে পাঠাও-_এই ভ তোমাদের ধরণবদ্ধি বলছে?” 

স্থখেন্থু বকিতে-বকিতে চলিয়া! গেলেন। 

শৈল মাতাপুজ্ের কখোপকখন াড়াইয়া-ঈাড়াইয়া 





বামুন-বাঙ্দী 
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শুনিতেছিল। এবং স্বামীর বিপদের কথ! গুনিয়া-সে 
ভয়ে একান্ত অভিভূত! হইয়! পড়িতেছিল। সথেন্দ চলিয়া 
গেলে সে মহেশ্বরীকে কহিল 

যা! এমন-একটা বিপদ্‌--কানাইলাল দু'একটা 
মিথ্যা বল্‌লে যদি বিপদ্টা কেটে যায়--ভবে কিতা'র 
তা বল! উচিত নয় ?” 

মহেশ্বরী বলিলেন, “উচিত কি ন! সে যে বল্বে, সেই 
জানে। স্থখেন আমার পেটের ছেলে, সন্তানের বিপদ 
ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কোনে! মাতা আপনাকে মুক্ত ক'রে 
নিতে পারেন না। কিন্তু সত্য দিয়ে যে গ'ড়ে উঠেছে-_ 
মিথ্যার সামান্ত সংম্রবকেও যে প্রাণের বিকৃতি ব'লে জানে, 
ভা'কে মিথ্যে বল্‌তে বাধ্য করানো! যে কতবড় বিপদ সে 
আমি জানি।” 

এইসময় কানাইলাল তথায় আসিয়! উপস্থিত হইল? 
কহিল, “মা ! বড়বাবুর বিপদের কথ! শুনেছ ?” 

মহেশ্বরী বলিলেন, “শুধু বড়বাবুর কেন-_-তোমারও 
বিপদের কথা শুনেছি ।”» 

কানাই জিজ্ঞাসা করিল, “এখন উপায়?” 

মহেশ্বরী কহিলেন, “জননীর সকল সময়ই সন্তানকে 
সদ্যুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু তাদের বিপদের সময়ে 
মায়ের বুদ্ধি-নুদ্ধি থাকে না। আমি দেখতে পাচ্ছি, 
স্থখেনের যেমন বিপদ্‌, তোমারও সেইরূপ। মা ইচ্ছা 
করেন না--একটি ছেহলকে মেরে ফেলে আর একটিকে 
কাচাতে। কিন্তু ছু'টি ছেলেই যে কি উপায়ে রক্ষা 
পেতে পারে, তা ত বাবা আমি ভেবে উঠতে পারি- 
নে!» 

মহেশ্বরী ভাবিতে লাগিলেন । কানাইলাল নীরবে 
ছাড়াইয়া। রহিল। পরে সে কহিল, “কিন্তু তুমি ভিন্ন আর 
কে আমাকে পরামর্শ দেবে ?” 

মহেশ্বরী বলিলেন, “সে জানি। কিন্তু বিষয়-বুদ্ধি 
আমার কিছুই নেই, বাবা। বিশেষ-ছু'টি-ছেলের বিপদে 
কি আমার জ্ঞানবুদ্ধি নুস্থ জাছে? পরম্পর আড়ি ন। 
ক'রে এক হয়ে ছুজনায় যাতে রক্ষা পাও.এমন কোনো 
স্থপথ বের করার চেষ্টা দেখ। আমি আর কি বল্ব?” 

কানাইলাল আর-কিছু বলিল না। 
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হওক্ষের সময় সে তাহার সহযোগী হইয়া তাহার 


চরিজ্রের বিশিষ্টতা! প্রতিপন্ন করিতে সবিশেষ ম্থযোগ 


পাইয়াছিল। 

ম্যাজিষ্ট্রেট. সাহেব ভাহার আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকঠ্টিত- 
ভাবে চারিদিকে চাছিতে লাগিলেন। যখন সে উপস্থিত 
হইল না তখন ভিনি বলিলেন, "দেখ__দেখ--খোজ করো, 
আমি আরও আধঘন্টা সময় অপেক্ষা কর্ছি।” কিন্ত এ 
সময়ের মধ্যেও সে হাজির হইল ন|! তখন বিপক্ষের! 
তাহার বিরুদ্ধে ওয়ারেপ্ট, বাহির করিবার অন্ত প্রার্থনা 
করিল। ম্যাজিষ্ট্েট-সাহেব দেখিলেন ছুই পক্ষেরই যথেষ্ট 
প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল কানাইলালের উপর 
ভাঙ্গার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই মে"কদ্দমাটি তখনও 
পর্যন্ত হাতে রাখিয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিলেন। স্থতরাঁং 
তিনি ফরিয়াদী পক্ষের আবেদন মঞ্জুর না করিয়া হুখেন্দু 
সপক্ষে রায় দিলেন । 

কানাইলাল অনুপস্থিত থাকার দরুন্‌ যখন স্থখেন্দূর 
গলার খাড়াটা নামিয়া দীড়াইল, তখন হইতে তাহার 
প্রতি তাহার বিজ্রোহী চিত্রা আবার পরিবর্ভনের দিকে 
চলিতেছিল। এবং এই সাধু যুবকের প্রতি যে-সব হীন- 
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন ভাহ1 ম্মরণ করিয়া লজ্জ। 
ও বেদনায় তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন। বাড়ী 
আসিয়া! তিনি মহেশ্বরীকে কহিলেন, “মা! কানাই 
উপস্থিত হয়নি। মোবদদমায় প্থামাদের জয়লাদ্ছ 
হয়েছে, কিন্ত আমার জিহ্বাটা কলঙ্কিত ক'রে নাঁ দিয়ে 
আগে বল্লেই পার্ত। এখন দেখছি তা'র কাছে মুখ 
দেখানে। ভার হবে ।” 

এমন সময় একটি যূবক আসিয়া .সংবাদ দিল যে, 
কানাইবাবু সাহেবখালির বিলের ধারে এক গাছতলায় 
অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়৷ আছেন। দুখেন্দু তখনও বস্ত্াদি 
ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি সেই অবস্থায় উঠিয়া 
সবাড়াইলেন। এ ছুঃসংবাদে মহেশ্বরীর জীবনশক্ষি যেন 
অতি ভ্রত কমিয়া আসিতেছিল। তিনি কাপিতে 
কাপিতে কহিলেন, “বাবা ! আর ঘুদেরি করিস্‌ নে, 
বেহারাধের ভাকা--আমিও যাবো” 

বুখেদু কোনো আপত্তি করিলেন না। তৎক্ষণাৎ 


প্রবাসী-_-অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বাহকের! পাল্কী লইয়া! উপস্থিত হইল। একজন ভাক্তারও 
তাহারা সঙ্গে লইলেন। 

তাহাদের গৃহ হইতে সাহেবধালির বিল নিও 
দূর। তাহারা ভাড়াভাড়ি করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। 

মতেশ্বরী দেখিলেন, তাহার অঞ্চলের নিধি-_নিষ্ঠুর 
সংসারে হ্বন্ব ও সংগ্রামের সহচর-্-অনাথ বালক-_নির্ববা- 
বব স্থানে ধূলার উপর গড়াগড়ি যাইতেছে |! 

মধেশ্বরী পাল্কী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। তাহার 
মাতৃহ্ৃদয় বিশ্বাস করিতে চাঁহিল না যে, তাহার কোমল 
হৃদয় নিষ্ঠুর দেশের নিষ্ঠুর আঘাত হইতে পরিত্রাণ লাভের 
জন্ত কোন্‌ সুদূব দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে |! তিনি ভাবিলেন 
ঘাটালে ক্ষুপার তাড়নায় সে যেমন অচেতন হইয়া পড়িয়া- 
ছিল--আজ ছুইদিন বাড়ী যায় নাই খায় নাই__আজও 
বুঝি ক্ষুধার জালায় সেই্সপ কাতর হইয়া! পড়িয়াছে! তিনি 
ছুটিয়া গিয়৷ তাহার মৃত্যামলিন দেহখানি ক্রোডের উপর 
তুলিয়া লইলেন। ডাকিলেন “কানাই,_এমন হলি 
কেন, বাব1!” 

কানাইলালের দেহ তখন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। 
সে চক্ষু অল্প মেলিয়া আবার মুদ্রিত করিল। মহেশ্বরী 
ডাকিলেন, “বাবা! কখ! ক--এই যে আমি চেয়ে 
দেশ--তোর মহেশ্ররী মা!” 

কানাই চক্ষু মেলিল। মহেশ্বরী কহিলেন, “বাবা! 
কথা বল্‌, একবার মা ব'লে ডাক্‌, আজ ছু' ছু*দিন দেখিনি 
যে-ছু'দিন কিছু খাস্নি! ছিঃ! অভিমান করুতে 
নেই। সেই একদিন অভিমান ক'রে কি কষ্টটাই 
পেয়েছিলি তা ত এখনও ভূল্তে পারিস্নি? কথা কু। 
সবাই ভূল্তে পারে--আমি ত কোনে দিন ভুলিনি |” 

কানাইলান ইঙ্গিত করিয়া! মহেশ্বরীর পদধূলি চাহিয়া 
লইল ও জল চাহিল। 

মহেশ্বরী ত্বাহার মত্তকে পদধূলি দিলেন । মুখে অল্ল- 
অল্প জল দিলে সে আবার চক্ষু যুক্রিত করিল। 

ডাক্তার পরীক্ষা! করিয়া সুথেন্গুকে কহিলেন “আফিম 
খেয়েছেন। এখন চরমাবস্থা, তদ্ধিরের আর সময় নেই, 
এখনই সব শেষ হবে।* 


২য় সংখ্য। ] 





তাহার গাত্র পৰীক্ষা করিয়া জামার পকেট হইতে 
একখানি পত্র পাওয়| গেল। মহেশ্বরী ব্যস্তভাবে সেখানি 
নিজের হাতে লইলেন এবং পড়িয়া দেখিলেন । পত্রধানিতে 
এইরূপ লিখিত হইয়াছিল,-_ 

“মা । আমার জীবনের বিনিময়ে বড়বাবুর সম্মান 
এবং আমার সত্য রক্ষ। কর্লাম। তুমি ছুংখিত হোয়ে! 
না তোমার শিক্ষাই এইরূপ | কিন্তু যে কদধ্য উপায়ে 
বিনিময় করুতে হল, তা তুমি সমথন কথুবে না; 
উপায় ছিল না-ক্ষম! কর্বে। শান্তি আর নঙললিনীকে 
অনেক দিন দেখিনিছ। বলার প্রাণে বড় বাজবে, 
ভা'কে নিরস্ত কর্বে। বড়বাবু যেন সাধের মাতৃ- 
নিবাস থেকে আমাকে বঞ্চিত ন। করেন। তার মনের 
গ্লানি গেলে আর তোমার আশীর্বাদ পেলে আমার পাপ- 
ক্ষয় হবে। তাকে এবং ছোটো-মাকে আমার কলঙ্কিত 


ছুরী ও বাকশিক্ষা 


১৭৭ 


আত্মার কল্যাণকামনায় প্রাথনা! করুতে বল্বে। জন্মে- 
জন্মে যেন তোমাকেই মা পাই। মা! মহেশ্বরী-মা! 
আমি তবে। 
সংসারত্যক্ত 
তোমারই কানাইলাল। 

মহশ্বরীর হস্ত হইতে পত্রধানি ড়ুমিতলে পড়িয়া গেল। 
তিনি কানাইলাদের দেহের উপর মুচ্ছিভ হইয়া পড়িলেন। 

ডাক্তার যাইয়! পরাক্ষা করিয়া দেখিতে-দেখিতে 
উভয়ের দেহের স্পন্দন ফুরাইয়। গেল ! যে-বক্ষে ইতর- 
বিশেষ নাই-_-সেই উদার বক্ষে বাগ্দীর ছেলেকে লইয়। 
মৃাপ্রাণ। ব্রাঙ্ষণজননী মহানিদ্রায় পুমাইফা। পড়িলেন। 
আর মুখেন্দু 1 জড়ের মতন - পাথরের মতন বসিয়া-বসিয়া 
মাতা ও পুত্রের সেই মহামুক্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। 


মমাঞ্ধ 


ছুরী ও বাঁকশিক্ষা 
( পূর্ববাহবৃত্ধি ) 
শ্রী পুলিনবিহারী দাস 


যুযুদ্নু 
অষ্টম পাঠ 

*শহ্ধদক্ষিণে” আক্রান্ত হইলে, কিন্ব। “বাহেরা”, পত্রিহর” 
প্রভৃতিতে আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হইলে যুযুৎনুপ্রয়োগ- 
কারী তুরস্তে সমগ্র শরীর অগ্রসর করাইয়! নঙ্গে-সঙ্গেই 
দক্ষিণ মণিবদ্ধের কনিষ্ঠাঙ্থলীর দিকের পারব দ্বারা 
আক্রমণকারীর দক্ষিণ মণিবন্ধের এ পার্থেই আঘাত 
করিবে; তদবস্থায় যুধুতহ্থ-প্রয়োগকারীর ছুরী আক্রমণ- 
কারার করপৃষ্ঠের দিকে থাকিবে? যথা, অষ্টবষ্ঠিতম চিত্রে: - 

ক্রমে যুযুত্থ প্রয়োগকারী ক্ষিপ্রতাসহ সবেগে 
আক্রমণকারার হম্ত তাহার ( আক্রমণকারীর ) পশ্চা্দিকে 
অপসারিত করিতে-করিতে নিজ বাম হস্ত আক্রমণকারীর 
দক্ষিণ কফোপির ( কল্গইর ) দক্ষিণ পার্খের দিক দিয়া 
লইয়! অভ্যন্তরের দিকে গ্রবেশ করাইবার উপক্রম করিবে; 
যথা, উনসপ্রৃতিতম চিত্রে 


২৩৮৫ 





১৭৮ 
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২ 
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৭. সি শা 
হি তা র্‌ নখ 
পু 


৬৯তম চিত্র 
ক্রমে যুষুতন্-প্রয়োগকারী নিজ বাম বাহু দ্বারা 
আক্রমণকারীর দক্ষিণ কফোণি ( কনুই ) বেষ্টন করিয়া 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সবেগে ও সবলে আক্রমণকারীর দক্ষিণ 
“কফোণি ভঙ্গ করিয়! নিজ বাষ হস্ত দ্বাগ] নিজ দক্ষিণ 
কফোণি (কঙুই) দৃঢ়ক্ূপে ধারণ করিবে; তদবস্থায় 


দে াছলীদি 1 10 





পিসির লা 


নগঙম চি 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খও 


যুষুতন্থ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ প্রগণ্ড (ক্বদ্ধদেশ হইতে 
কফোণি ( কঙ্ুই ) পর্য্যন্ত বাহুভাগ ) আক্রমণকারীর 
বাম গলপার্থ্ে এবং তাহার প্রকোষ্ঠ ( পুরোবাহু) আক্রমণ 
কারীর গলদেশের পশ্চাতে থাকিবে; যথা, সপ্ততিতম 
ও একসপ্ততিতম চিত্রে ₹_- 





৭১ জগ চিজ 


তদবস্থায় যুষুৎনথ-প্রয়োগকারী নিষ্কৃতির চেষ্টা,অবলম্বন- 
হেতু শব্যাপ্র থাবা” প্রয়োগের উপক্রম করিবে ? কিন 


[ঃযুযতু-প্রয়োগকারী নিষ্ঠাসহ তাহার কৌশল-প্রয়োগে 


1 সমর্থ হইলে আক্রমণকারীর পক্ষে উপযুক্তরূপে 
; "ব্যাধাবার” প্রয়োগ সাধারণতঃ সম্ভবপর হইবে 
্ নাঃ বরং আক্রমণকারী যুযুত্সু-প্রয়োগকারার 
; সম-বলশালী কিন্ব। তদপেক্ষা অল্লাধিক বলশালী হইলেও 


যমুৎথ-প্রয়োগকারীকে অপারগ করিতে সমর্থ হইবে না। 


| কিন্ত, এন্থলে বুঝিতে হইরে যে, যুধুতহু-প্রয়োগকারী ক্ষিপ্রকরিতা- 

1 সহ অষ্টঘিতম হইতে একসপ্ততিতম চিত্র-সম্পর্কিত ্রক্রিয়াগুলি এক- 

; যোগে তীন্রবেপে সম্পন্ন করিতে পারিলেই অপেক্ষাকৃত অধিক বঙশালী 
প্রতিতবন্্ী হইতেও ভাহা'র উৎকর্ধের আধিক্য পরিলক্ষিত হইবে। 


তৎপর যুহুতস্-প্রয়োগকাী তুরস্কে নিজ দক্ষিণ পার 
নিগ্নাভিমুখে সবেগে ও সবলে চালনা করিয়া আক্রমণ- 
কারীকে তাহার (হআক্রমপকারীর ) নিজ দক্ষিণ পার্থর 
দিকে তৃপাতিত করিবার উপক্রম করিবে; সুযোগ 


২য় সংখ্যা ] ছুরী ও বাকশিক্ষা ১৭৯ 


পাইলে আক্রমণকারীও এই অবসরে “ব্যান্থাবার” ছুরীর অগ্রভাগ প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিবে; এবং 
প্রয়োগে নিজকে মৃক্ত করিয়া লওয়ার চেষ্টা দেখিবে ; যথা, আক্রমণকারীও প্রতিকারহেত্‌ তুরস্কে নিজ বাম বাহু 
দ্বিসপ্ততিতম.ও জিসগ্ততিতম চিত্রে ঃ_ যুুৎহ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ স্বদ্ধের উপর দিয়! আনয়ন 





র ৃ ডি 
বু . ূ র্‌ 


শপে শি শীর্ছ তত ০৮৮ 





৭৪তম চিত্র 





৭৫তম চিত্র 


৭৩তম চিত্র 
তদবস্থায় যুযুৎু-প্রয়োগকারী তুরজে নিজ দক্ষিণ করিয়া ক্ষিগ্রকারিতাসহ আক্রমণকারীর দক্ষিণ মণিবন্ধ 
মণিবদ্ধ চালনা করিয়া আক্রমণকারীর বক্ষোপরি নিজ | কিনা দক্ষিণ, মু দুঢ়ূপে ধরিয়াই যুযুৎস্থ-গ্রয়োগকারীরই 


১৮৩ 


ছুরী যুযুৎমু-প্রয়োগকারীর বামস্কন্ধ-মোড়ে কিন্বা তৎ- 
সন্নিকটস্থ বক্ষ-পার্খে বিদ্ধ করাইবার চেষ্ট! দেখিবে-_অথবা, 
যুুতস্থ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ মু্ি যুযুত-প্রয়োগ- 
কারীরই দক্ষিণ কর্ণপার্খ ঘেষিয়! উর্ধপিকাভিমুখে আকর্ষণ 
করিবে 7; যথা, চতুর্পপ্ততিতম ও পঞ্চসপ্ততিতম 
চিত্রে 

এই প্রক্রিয়ার ফলে যুমুৎস্-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ বাহ 
সম্পুর্ণ আড়ষ্ট হওয়ার উপক্রম হইবে; এবং, তদবস্থায় 
যুযুতস্থ-প্রয্োগকারী বলপ্রয়োগের উপক্রম ক।রলে, ও 
আক্রমণকারা প্রযুক্ত-প্রক্রিয়ায় ভুদুঢ় থাকিলে, যুযুতস্থৃ- 
প্রয়োগকারী নিজেই উত্তানভাবে ( চিৎ হইয়া ) ভূপতিত 
হইবে,__কিস্বা, তাহার দক্ষিণ ক্বদ্ধসন্ধি গুরুতর বেদনা- 
পূর্ণ ও বিকল হইয়া যাইবে ; স্থতরাং, নিঙ্কৃতিহেতু যুযুৎস্থ- 
প্রয়োগকারীকেও তদবস্থায় বামপদ ও সমগ্র শরীর 
পশ্চাদ্দিকে অপসারিত করিয়া প্রস্তত হইতে হইবে । 





৭গতম চিত্র 


তৎপর, উভদ্বেই নিষ্কৃতিহেতু নিজ নিজ 
সতর্কতাসহ ঈষৎ শিথিল করিয়াই অবিলঘ্ষে পুনরায় 
উপযুক্ধ ও পরিবষ্ঠিত মুষ্টিতে পরম্পর প্রতিহন্থীর হত্যমু 


প্রবামী--অগ্রহায়ণঃ ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নিয়াভিমুখে চালন! করিয়া (ঝাঁকি দিয়া) পরস্পর নিজ 
নিজ্জ হস্ত মুক্ত করিয়া লইবে। যথা, যষ্ঠ-সগ্ততিতম, সপ্ত- 
সপ্তুতিতম ও অষ্ট-সপ্ততিতম চিত্রে £-- 





গ্তঙ্গ চিজ 
অথবা, সপ্ত-স্চতিতম চিত্র-সম্পর্কিত প্রক্রিয়ার পরেই 


ধরিয়া, হনব প্রথমতঃ উর্ধে তৃলিয়াই হঠাৎ সবেগে একে অপরের মণিবন্ধ দক্ষিণাবর্ডে মুচড়াইয়! পরম্পর একে 


যা 


২য় সংখ্যা ] ছুরী ও বাঁকশিক্ষা ১৮১ 





অন্ের ছুরী হস্ত বিচ্যুত বরিয়া লঈটবে 7 যথা, উনাশীতিতম নিজক্কেও পর্ণ বামাবর্তে ুরাইয়া দিতে: হয়) যথা, 
চিন্ধে ₹_ অশীতিতম চিন্ধে £_ 





তম চিত্র ৮*তম চিত্ত 


এইভাবে ছুরী হস্ত-বিচ্যুত করিতে হইলে প্রতিপক্ষের 
হস্তমুষ্টি, দক্ষিণাবর্তে মুচড়াইবার পূর্বে, এরূপভাবে ধরিতে 
হইবে যেন নিজ বৃদ্ধানুষ্ট প্রতিপক্ষের কনিষ্টাদুলীর পার্খে কল্পনা! করিয়৷ লওয়া হইয়াছে; তাই, দেখানো হইয়াছে যে, 
ও তাহার করপৃষ্ঠের দিকে, এবং তাহার (প্রতিপক্ষের) উভয়েই উভয়ের ছুরী হণ্ড-বিচ্যুত করিয়া লইল) কিজ, 
ছুরা-সংলগ্ন থাকে,--এবং নিজ অপর চারিটি অঙ্গুলী যেন প্রকৃত ঘটনাকালে যাহার সমবেত উৎকর্ষের আধিক্য 
প্রতিপক্ষের মুষ্টি র অন্তর্গত অদ্ভুনীগুলির অগ্ভাগের উপরে থাকিবে, কেবলমাত্র সেই তাহার প্রতিপক্ষের ছুী 
পাতিত থাকে। হস্তবিচ্যুত করিয়া লইতে সমর্থ হইবে। ] 

ছুরী প্রতিপক্ষের হস্ত-বিচ্যুত করিতে হইলে কখন-কখন (জা) 
প্রতিপক্ষের হত্ড দক্ষিপাবর্তে মুচড়াইবার সঙ্জে-সঙ্গে 


[এস্থলে আক্রমণকারী ও যুযুৎ্স্থ-প্রয়োগকারী, 
উভয়কেই সমবলশালী, সম-কৌশলী ও সমবক্ষিগ্রকারী 


১৮৪ 

আমার নিজের মতে মধাস্থিত অ-কারের ও-ধ্বনি ইলেক চিহ্ন 
দিয়ে নির্দেশ করার চেয়ে অনেক জায়গায় সোজানগজি 01-কার লেখাই 
সুনিধ। অর্থাৎ] ক'রৃতুম, ক'র্ছি, ক'রুবো, ক'রো! ] না! লিখে [কোর্তুম, 
কোর্ছি, কোর্বো, কোরে] লেখাই তালে! । তাঁতে বারবার ইলেক- 
চিহ বাবহার কর্বার অন্থবিধা এড়ানে। যার়। তা ছাড়া ইলেক- 
চিন্টিকে শুধু অশ্ধ্বনি নির্দেণ করুবার জন্ত রাখ! যার়। একই 
ইলেক চিহ্রটিকে দুরকম ধধনি ( কোনে। জায়গার অ-ধ্বনি, আর কোনে! 
জারগায় ও-ধবনি) দেখাবার জন্ত ছু"কাঞ্জে ব্যবহার কর্তে 
হয় না। 

ঢোকার দিয়ে লেখাগ বিরদ্ধে কিন্তু ভামাতন্তবের দিক্‌ থেকে 
একটা! বড়ে। ।পত্তি আছে £-.তাতে ধাতুর মুলরূপ বদলিয়ে যাবে। 
তবে এই রকম একট! রফ। হয়তে। করা যেতে পারে । অসমাপিকা 
ক্রিয়ায়[ করে, ব'লে, ধারে মে ইতাদি ] সর্ধত্র ইলেক ব্যবহার 
হবে। [ বলেছিলাম, ( বলেছিলুম, বলেছিলেন ), বলেছি, বলেছে, 
বলি, বলে! প্রভৃতি শব্দে ] যেখানে মধ্যস্থকিত অ-এর পর হসম্ত অক্ষর 
নেই সেখানে ইলেক ব। 01-কার কিছুই ব্যবহার কর্বার ঈরকার নেই , 
উচ্চারণের একট! মাধ|রণ নিয়ম মনে রাখলেই চ'লবে। শুধু [বলে] 
আর [ বোলোর | মধে। পার্থক্য করবার জন্ত [ বোলে! ] লেখ! দরকার। 
হসন্ত অক্ষরের আগে সর্বত্র মধ্যক্থিত অকারের অ-ধধনি 01-কাঁগ দিয়ে 
লেখাই সহ্জ। যেখন [বোল গাম, ( বোল-তুম, বোল তেম ), বোলতে| 
বোনৃলাম, (বোখুল্ম, বৌল.তুম ), বোৌনূলে।, বোণৃডো, বোন্বে!]। 
য। হোক ভাঁধতত্ববিদের খাতিরে আপাতত সর্বত্র ইলেক বাবহার 
ক'র্তে বধ্য হ'লুম | 





বাঙলা এ্যা-বার 
বাঙলা এা-কারের জন্ত একট। আলাদ। অক্ষর নিতান্ত আবস্তক 
হ'য়ে পড়েছে। একটি নতুন অঙ্গর ছাড়া, “দ্যাখো (দেখহ) মার 
দেখে (দেখিও ), ফ্যালে! (ফেলহ) আর 'ফেলো' ( ফেলিও) 
্রস্ৃতির পার্থক্য নির্দেশ কর! অসন্তব। রবীন্ররানাথ এর একটি সহজ 
সঙ্কেত ব'লে দিয়েছেন । 
(8) 7া-কারকে মধ্য কার দিয়ে দেখানো হবে। 


যেমন £--[ দেখো! (দ্যাখে। দেখহ ) মেলে! ( ম্যালে! - মেলহ ), 
ফেলে! (কালো -ফেগহ ) ইত্যাদি ] 

আদা এা-ধ্বনির জন্তও একট] অক্ষর দরকার । এ অক্ষরটিকে 
সাদান্ত একটু বদলিয়ে নিয়ে নতুন একট! অক্ষর তৈরী ক'রে নিলে 
স্থবিধ। হয়। সামান্ত পরিবর্তন চোখে লাগবে ন|কিস্ত] একক ও 


এক (ঞ্যাক।), এম্মি ও এমন (এ্যামন ) প্রস্ভৃতি শঙের ] 
উচ্চারণের পার্থকা দেখানে! সম্ভবপর হুবে। 
উপরেব মূল হৃত্রগুলি অবলম্বন ক'রে বাল! বানানের একটি 
খসড়া নিয়মাবলী নীচে দেওয়া হ'লো। 
নিয়মাবলী 


(১) সংস্কত ও তৎসম শব্দের বানান প্রচলিত 
সংস্কৃত ভাষার নিয়ম-অন্সারে লেখা হবে। 


ব্যতিক্রম £- 

(১১১), সাধু ও চ'নৃতি ছুই ভাবাতেই ইন্-প্রতারান্ত শবে বাওল। 
বিগুজিযুক্ত হ'লেও শী-কারই বজায় থাঁকবে। ইন্‌অন্ত শবে সমস্ত 
গদদে বিকল্পে ই-বানাঁন চ'লৃতে পারে, কিন্ত আমরা বাঙ্গলায় 1-কারাসত 


প্রবার্সী-_অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





প্রথমার রূপকেই বাঙলার শব্বরূপ ব'লে ধ'রে নেষে!। যেমন [ ধনীকে, 
যাত্রীদল, সঙ্গীহীন ইত্যাদি ] 

(১.২) সাধু ও চ'লতি ছুই তাঁধাতেই শ-কারাস্ত শব্দে সন্বোধনে 
সঈ-কার বঙ্গায় থাক্বে। যেমন :-_[ দেবী, জননী, রূপসী, হ্ন্দরী, 
উর্বশী ইত্যাদি] 

(১,৩) যেখানে অন্ত্য £ (বিসর্গ) উচ্চারণ হয় না দেখানে £ 
(বিসর্গ ) ন| লেখাই ভালে! যেমন £_[জ্ঞানত, বিশেষত, অ।পাতত, 
সাধারণত ইত্যাদি (৭) ] অবশ্ঠ যেখানে £ (বিসর্গ) উচ্চারণ হয় 
সেখানে £ (বিসর্গ ) লিখতে হবে। যেমন | মাতঃ, পিতঃ, নমোনম? 
ইতাদি] 


(১) হসন্ত-চিহের বাধহার 


শেষে হুসস্ত উচ্চারণ করাই বাঁওল! ভার সাধারণ নিয়ম ব'লে 
শেষে হসম্ত-চিহ দেওয়ার দরকার নেই। 

যেমন; [ সকপ, বাঁক, নিশ্চিত, বাল্গুলেন উচ্যাদি ] 

(২.১) সাধু ও চনুতি ছুই ভাষাচেই অর্গের পার্থক্য দেখাবার 
জন্য সময়ে সময়ে শেষে হসম্ত-চিহ ব্যবহার করা দরকার । যেমন 
[“এ জিনিসটার চল. হ'য়ে গেছে”; "যদিও ব্রাঙ্মণবংশজাত তবু জাতি. 
মানি না”; “রোজ রোজ যোগান্‌ যৌগানে চলে না, এই সব বাকো চন, 
খোগান্‌ প্রভৃতি শব্দ ] সাধারণত হমত্ত দিয়ে লেখাই ভালে! ৷ 

(২.২) চ'লুতি ভাষায় তুচ্চ অনুভ্ঞায় (বিকল) শেষে ভসম্ত 
চিহ দেওয়! যেতে পারে । যেমন [ ডাক, কর্‌, বল্‌, হোক্‌, বলিস্‌, 
করিস্‌ঃ ইত্যাদি] কিন্তু হুসস্ত চিই ন। দেওয়াই ভালে।। 

(২৩) সাধুও চ'ল্তি ছুই ভাষাতেই ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্টান্ত 
তিন অক্ষরের শবে উপান্ত অক্ষরে টচ্চারণ-অনুসারে হসম্ত চিহ দেওয়। 
দরকার; যেমন [ মেঘলা, বদলা, পশলা, এমনি, জান্ল! ইত্যাদি ] 

কবিতায় ছনা-মনুসারে অনেক সময়ে উপাত্ত অক্ষরের অ অথব! 
হুপস্ত ছুরকম উচ্চারণই হয়; তাই কবিতায় অনেক জায়গায় উচ্চারণ 
অনুসারে হুপস্ত চিহ দেওয়া দরকার | যেমন £- বর্ষ! (বরিষা, সংস্কৃত 
বর্ষা নয়) আর বর্ধা, ভাবন! আর ভাব না, ভরসা আর ভর্স।] এইসব 
শবে উচ্চারণ পার্গকা দেখানোর জন্ক হুসন্ত চিহ" ব্যবহার কর! উচিত। : 

(২.৪) চ'লতি ভাষায় তিন অক্ষরের ক্রিয়াপদে উপাস্ত 'অঙ্গরে 
হস্ত উচ্চারণই সাধারণ নিম । এসব শব্দে হুসস্ত চিহ্ন ব্যবহার ন] 
ক'রূলেও চলে। যেমন :[ ক'রতে, বলতে, চ'জতে, ধরতে, প'রতে 
চিনতে ]| আবার হসস্ত বাবহার করাও চলে; যেন £ [ক'র্তে, 
ব'ল্তে, চ'লুতে, ধার্তে, প'রুতে, চিন্তে ইত্যাদি ]। কোনোটাতেই 
অসথবিধা হয় না; উচ্চারণের দিক্‌ থেকে হুসম্ত ব্যবহার করাই বোধ 
কয় ভালে।। 

শব্দের নধ্যান্থত হ্বর-ধ্বনির লৌপের ফলে যেখানে উচ্চারণে সংযুক্ত 
বর্ণ এসে গিয়েছে সেখানে মূল-রাগের অনুযায়ী বাগ্রন-বর্ণগুলিকে পৃথক্‌ 
রাখাইবাঞচনীয়। আমর! [ কর্তে, কল্পে পার্বব, কর্ব গরভৃতি ] বানান 
ব্যবহারের পক্ষপাতী নই। কারণ তাতে ধাতুর নিজরপ অনাবস্তক 
বিকৃত হ'য়ে যাবে-_অথচ বিশেষ কিছু হবিধাও হবে না। 


€*) [ আপাতত, বিশেষত, প্রভৃতি ] শব্দে ং ( বিসর্গ) লোপ 
করায় কিছু অনুবিধা আছে; [ আপাতত, বিশেষৎ ] পড়বার সম্ভাবন! 
থেকে যায়। চ'লুতি ভাষায় ইলেক দিয়ে] আপাতত+, বিশেষত, ] 
কিংব! পুরোপুরি 0-কার নিয়ে [ আপাততো, বিশেষতে। ] লেখা যেতে 
পারে; কিন্ত বোধ হয় চোখে লাগবে। 


২য় সংখ্যা ] 


(২,৫) সাধু ও চ'ল.তি ভাষ! ছুয়েতেই বিদেশী শবে উচ্চারণ 
অনুসারে হুসন্ত চিহ্ন বাবহার কর! দরকার । যেমন £- মশগুল, বুনৃবুল 
শেকৃস্পিয়র ইত্যাদি ]। 

(২৬) চ'লতি ভাঁষায় চার জঙ্গরের ক্রিয়াপদে দ্বিতীয় অক্ষরে 
হসন্ত দেওয়। যেতে পারে, ন! দিলেও চলে, কোনে! অন্ুুবিধ1 হয় ন!। 
ছুনীতি বাবু দেখিয়েছেন যে, বাগ! উচ্চারণের কাঠামে| দ্ৈ-মান্রিক। 
সুই ছুই অক্ষরে শবককে ভাগ ক'রে নিয়ে সাধারণত দ্বিতীয় অঙ্গরে হদন্ত 

'উচ্চারণ হুয়। তবে [দেখবার (দ্যাথ বার), করবার, বলবার প্রভৃতি 
শব্দে ] হনস্তব্যবহার কর! ভালে! কি ন! পাঙ্গ। ক'রে দেখ! দরকার। 


(৩) ইলেক-চিহ্ন (,) ব্যবহার 

(৩১) কবিতার সাধু ও চলতি ভাষ! ছুয়েতেই [- কারাস্ত অস- 
মাঁপিক। ক্রিয়ায় ইলেক-চিহ্ন দিতে হবে । যেমন £-[ করি, ভগি', ধরি”, 
চমকি", উচ্ছগি? ইত্যাদি ]। 

(৩২) মধ্যস্থিত অ-কায়ের ও-ধ্বনি দেখাবার জন্ত ইলেক চিন্ত 
ব্যবহার হবে ; এসন্বদ্ধে জাগে আলোচন! করেছি । (৬) নুত্র ভরষ্টব্য। 

(৩,২-১) চলৃতি ভাষার ক্রিয়ায় লুপ্ত ইকারের প্রভাবে ছ-কার 
থেকে জাত ও-ধ্বনি ইলেক-চিহ্র দিয়ে দেখাতে হবে। ও-ধ্বনি যে- 
বাপ্রন বর্ণকে আশ্রয় করে, ইলেক-চিহ, তার পাশে বাস্বে। যেমন 
[ক'রে, ব'লে, করবো, বলবো, কারূতে, গারূতে, মরু, কার্ছে। 
ইত্যাদি ]। 

(৩,২-২) কিন্তু যেখানে ও-উচ্চারণ হয় না, সেখানে ইলেক ব্যব- 
হার হবে নাঁ। যেসন £--[ কর্বার, ধর্বার, বলবার ইভাদি। 

(৩.২-৩) সাধু ভাষা ও ৮'ল.তি ভাষায় ছুয়েতেই বন্তমান অনুজ্ঞায় 
ইলেক ব্যবহার হ'তে পারে। যেমন £_-[ ডাক' ( ডাকহ), দেখ' (দেখহ) 
কর” (করহু ), বল" (.বলহ) ইত্যাদি ] কিন্ত চ'লতি তাষার 01-কার 
ব্যবহার করাই সহজ ।-যেমন ই [1 ডাকে! দেখে|, করো, বলে! 
ইত্যাদি ]। সাধৃভাষ। ও চ'জ্‌তি ভাষার দ্িত্ব শবে বিকল্পে, যেমন £__ 
[কাদ-কাদ', গড়া-পড়', নিব'-নিব' ] কিন্ত চ'লৃতি ভাষায় 0কার 
লেখাই ভালে! ; যেমন £-[ কদে!-কাদো, গড়ো-পড়ো, নিবো-নিবো 
ইত্যাদি ]। 

(৩২-৪) চ'ল.তি ভাষায় [ আছ", দিল, দিত, ছিল, |] এই কয়টি 
শবে ইলেক চিহ্ন দেওয়! যেতে পারে। কিন্তু সম্ভবত চোখে লাগ.বে। 

(৩,৩) মাধু ও চ'লভিভাষ! ছুয়েতেই অর্থের পার্থকা দেখাবার 
জন্ত লুণ্ত অক্ষরের পরিবর্তে আবস্তক-মতে। ইলেক-চিহন বাবার কর! 
দরকার | যেমন £--[ ক'বে (কহিবে) ও কবে (কোনে দিন),র'বে 
(রূহিবে ) ও রবে ( শব্ষে ), তা'র (তাহার ) ও ভার (তস্ত্রী); তার! 
(তাহার! ) ও তার! (নক্ষত্র), বা'র (বাহির ) ও বার (দিন) ইত্যাদি ] 
কিন্তু তাতে ইলেকের ও-ধ্বনি জ্ঞাপক ব্যবহারের সঙ্গে অসঙ্গতি দোধ 





। 

(৩.৪) অ-উচ্চারণ দ্বেখাবার জন্ত একট! বিশেষ চিচ্ন দরকার । 
ইন্জেক-চিহ্নকে এই কাজে ব্যবহার কর! যেতে পারে। যেমন £ [ ভরসা! 
ও ভর্দা, এম'নি ও এস্নি ইত্যাদি ] কিন্তু ভাতে (৩,২)-এর সঙ্গে অস- 
জতি দ্ধ ঘটে । একই ইলেক-্চিহ্ন ও ধ্বনি আর অ.ধ্যনি ছুয়ের জন্ত 
হাবছার ক'রৃতে হয়। আমাদের মতে ইলেক-চিন্তুকে শুধু অধ্যনি 
দেখাবার জন্ড নির্দিষ্ট রাখাই বাঞ্চনীয় । মধ্য ও-ধ্যনি সর্ধ্বজই 01-কার 
দিয়ে লিখলে আর কোনে! জন্থবিধ! থাকে না। 

(৪) অ-কার উ্যবহার 

(৪১১) তৎসম শবে £][দ্বেহ, গত, নত, স্বগ, পালিত, বিহিত 

ইত্যাদি] . পু 


"২৪ -ত 


চল্তি ভাষার বানান 
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(৪,২) অস্তা সংযুক্ত বর্ণে; তৎসম, তন্তব ও বিদেশী শবে 
সর্বজই। [ নুধা, মন্গ, ফর্দি, কর্জ ইত্যাদি] 

(৪.৩) সাধুতাযার ক্রিয়া-পদে। [ রহিয়াছ, করিয়াছ, ঝলিষ, 
করিষ ইত্যাদি] 

(8.৪) [ যেন, কেন, যত, তত, এত, কত ] এই কয়টি অতান্ত 
প্রচলিত শব্ষে। উচ্চারণ-অন্বসারে [ যেনো, কেনে, যতো, ততো, 
এতো, কতে! ] লেখ! উচিত; কিন্তু অভান্ত সংস্কারে সইবেকি ন! 
সন্গেছ। তবে 01-কার চালিয়ে দিতে পার্লেই হালে হর়। 

(৪.৫) অস্ত (বির্গ) যেখানে লোপ হয়েছে সেখানে আপাঁ- 
তত শুধু অকার দিয়েই চালাতে হবে । যেমন £-[ আপাতত, বিশ্ষেত, 
সাধারণত ইতাদি ] তাতে কিছু আন্থবিধ| ডে ; [৩] মন্তবা স্রষ্টবা। 

(৪.৩) অ-টচ্চারণ দেখাবার জন্কা একট। বিশেষ চিহ্ন ঈরকার। 
ইলেক-চিহ্কে এই কান্দে বাবহার কর! যেতে পারে, কিন্তু তাতে (৩২) 
এর সঙ্গে অসঙ্গতি দোষ ঘ'্টবে। (৩৪) ভ্রষ্টবা। 

(৫) অ-এর ও-প্বলি 

(6.১) মধ্যস্থিত অ-এব ও-ধ্বনি ইদেক দিয়ে দেখানে! হবে। 
কিন্তু (৩.২) ও (৩.৪)ভ্রষ্ীবা।, 

(৫২) সাধু ওচল.তি ভাব! ছুয়েতেই তন্তব শবে যেগানে অস্ত 
অ-এর ও-উচ্চারণ হয়, সেখানে 01কার দেওয়! ছনে। [ ভালো, 
কালো, মতো, স্কোটো, বডো, কপনো, যখনো, এখনো, আরো, বারো, 
তেরো, চোদ্দে। (কিন্তু চৌদ্দ) পনেরে, 'যালো, সতেরো, আঠারো, 
পুরানো ইতাদি ] 

বাতিক্রম £ [- যেন, কেন, বত, তত, কত, এত ]1 এই শঘাঞ্ষে 
€1-কার চলে কি ন! পরীক্ষা! ক'রে দেখা! যেতে পারে। (8.8) ষ্টনা। 

(৫.৩) সাধু ও চ'ল-তি ভাবায় “মানে।' প্রত'য়াস্ত শবে ৫1-কার 
দ্বেওয়া হবে। [ করানো, বলানে।, পড়ানো, দেখালে! ইভাছি ] . 

(৫8) সাধু ভাবায় বিকল্পে ও চ'ল.তি সাবার সাধারণত ছিদ্ব শকে 
01কার বাবহ।র হ'তে পারে। [কীদো-কাদো, পড়ো-পড়ে!, নিবো. 
নিবো] [৩২৩] জ্রষ্টবা। 

(৫.৫) চ'ল.তি ভাষার ক্রিয়ার শেষে সাধারণত 1.কার বাবার 
হবে। [ ডাকে। (ডাঁফিও ), থেকো ( থাকিও ); এলো, ব'ল.লো, 
ক'রলে!; বয়েছে।, ব'লেছে ইত্যাদি ]। (৩,২৩) ভ্টব্য। 

(৬) ই-ঈ-কার ব্যবহার 

(৬১) সাধুগ্ায! ও চ'ল.তি ভাষ! ছয়েতেই উন্-প্রতায়ান্ত শবে 
বাঙুল! বিতক্তিযুক্ত হ'লেও ঈ-কার লেখ! হবে। [ গুণীকে, ধনীকে, 
মন্ত্রীরা, রোগীদের ইত্যাদি ]। (১১) ষ্টবা। 

(৬.২) সাধুভাব! ও চল.তি ভাব! ছুয়েতেট প্রশ্নন্চক অবায় কি 
[হনব] ই-কার দিয়ে লেখ! €বে। নির্দেশক সর্ববনাম “কী” [ দীর্ঘ] 
ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন [ ভুমি কি খাবে ? [ অবায় ]. তুমি 
কী খাবে? [ সর্বানাম ] তুমি কী কী খাবে [ সর্ধনাম ]। (৮) 

(৭) উ-কার ব্যবহার 

তন্তব শব্ষে সাধু ও চ'ল.তি দুই ভাষাতেই [জ ] উ-কার লেখাই 
ভালে! ; ও কার বতছূর সম্ভব কষ ব্যবহার হবে। [ বউ, লাউ, মউ 
ইত্যাছি ]কিন্তু সমস্ত শব্ষে বিকল্পে কার লেখ! যেতে পারে। 
[ বৌঠাকুরাণী, চৌধুড়ী, মৌমাছি চৌধুরী ইতাদি ] 

(৮) পুরানো বাঙলা পুখীতে “কী” বানান অনেক জারগার 
পাওয়! বায়। 
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(৮) কোর ও কার ব্যবহার 

(৮,১] চ'ল.তি ভাবায় সকর্ণক ক্রিয়ার জতীতে বিকল্পে -কোর লেখ! 
হবে। যেমন [ ফাদূলে, করুলে, বললে ইত্যাদি ] 

জকর্পাক ক্রিয্নায় কার চলে ন1 ; সর্বত্র ণোঁকার কিংবা ইলেক 
ব্যবহার করৃতে হবে ৷ যেমন [ কীদলে!, হ'লে!, গেলে! ইত্যাদি] 

(৮২) চ'ল.তি ভাষার অতীত ক্রিয়ার বিকল্পে। যেমন [ক'রৃতেম, 
ফর্লেম, বলতেন, বল.লেম ইত্যাদি ]। 

(৮-৩) নাধু ও চ*ল.ভি ছুই ভাবাতেই এ! উচ্চারণে সর্ব ০ 
কার বাবছার হষে। যেমন; [যেষন+দেখা, খেলা, বেলা, ফেল! 
দেলা, যেন, কেন ইত্যাদি ]। 


(৯) ও-কার ব্যবহার 
ও-্ধ্যনি বতদুর সম্ভব 1-কাঁর দিয়ে লেখাই সহজ। কিন্তু ভাবা- 


তত্বের খাতিরে মধ্যস্থিত অ-কায়ের ও-ধ্বনি ইলেক-চিহ দিয়ে নির্দেশ 


ক্ারূতে হচ্চে । (৩) জষ্টবা। 

(৯১) সাধু ও চ'লৃতি ভাষা! এই ছুয়েতেই [ মোতি, গোরু, 
কোলু এবং বিকল্পে নোতুন ] এই কটি তন্তব শবে ও কারলেখা 
হ্‌বে। 

(৯,২) কোনে! ] আর [ কোনও ] এই ছয়ের সধ্যে কিছু তফাৎ 
আছে। আবন্তক-মতে। [ কোনও, কখনও, আজও, তখনও ইত্যান ] 
লেখা হবে। 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
(৮০ [ করিযো, নিয়ো প্রভৃতি ] শন্ষে “যো লেখাই আপাতত 
চ'ল্বে। 


(১৯) বযঙজনবর্ণ 





(১০) ৯৮০০০১০ দিদির শবে মুলরূপ 
জনুমারে ভালবা-শ ব্যবহার,করা হষে। [ শহর, শেক্স্পিয়র, শেলি, 
শাজাহান, ছামেশা, মশলা. ইত্যাদি ] কিন্ত [ সরম ] শব্দটিতে প্রচলিত 
বানান অনুযারী দত্ত) 'স' লেখাই চ'লবে। 
(১১) ম্বরাহুক্রম 

চ'ল.ভি ভাষায় উচ্চারণ-অন্ুসারে শ্বরানুক্রম (5009180 1)271009) 
চলবে । যেষন £-_ [একটা ছুটে।, তিনটে, বিলিতী, দিন, পূজো, ভুয়ো, 
খুসুরী, খুড়ো, বুড়ো, শুধো, ফিতে, হিসেব ইত্যাদি । 


(৯) রবীলরনাথের শ্যাওলা বানান*, প্রবাসী ১৩২৬, | বৈশাখ, 
৭৮-৭৯ পৃঃ আস্টব্য। গড়িয়া! ভাবায় মুর্ধন্ত-ণ উচচারণ থাক! সত্বেও কান, 
পান দত্তা-ন দিয়ে লেখ! হয়। 





ন্চ্জ্ 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 


পনেরো বিশ মিট পরে ধনিষ্ঠা গলায় কাপড় দিয়ে 
ঠাকুরকে যখন গড় হয়ে প্রণাম করুলে তখন ভার চোখ 
থেকে কয়েক ফৌোট! অশ্রজলও ঠাকুরঘরের মেঝের উপর 
গড়িয়ে পড়ল। সে তাড়াতাড়ি আচলে চোখ মুছে 
ঠাকুরঘর থেফে বেরিয়ে এসে জোর করে" প্রসঙ্গত! টেনে 
এনে তার সুখ উদ্জ্রল করে” তুল্লে। তার পর লে 
যেখানে অনল গৌরীকে পড়াচ্ছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত 
হল। অনল তার দিকে চোখ তুলে চাইতেই ধনিষ্ঠা 
একদুখ ছেসে বল্লে--জানো-দিদি এসেছিল তাই পড়তে 
আস্তে দেরী হয়ে গেল। 

অনল হেলে বল্লে-দেরী করে” জানার জন্তে 





আমার ছাত্রীর জরিম্টীনা মাপ করে? দেওয়া গেল; কিন্ত 
দেরী করার জন্তে তাকে কন্ফাইণ্. থাকৃতে হবে। 
কেমন? 

তাহার এই ঘনিষ্ঠভাবের কথায় ধনিষ্ঠ! লজ্জা পেয়ে 
চপ করে গেল, অনলও তাহার লজ্জায় লজ্জা বোধ 
করুলে। কিন্ত তাদের ছুজনকে রক্ষা করলে গৌরী। 
সে খিপখিল করে? বলে' উঠ.ল--বাবা, আঙ্গ একটা! 
ক্বেয়ার-ক্রো দেখেছি, সেই আজব দেশ বইয়ের কাগ- 
তাডুয়া ; ওটা! অর্ধেক হি, জর্ধেক শি! | 

অনল মনের অন্বস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ধনিষ্ঠার . 
দিকে চেয়ে হেসে বল্লে--এ যে কমলাকান্তের সমস্থ 
দেখছি- চল, তুমি হি না শি] সেই কাগতাড়ছা 
পদার্থট কি? 





২য় সংখ্যা ] _ নধচন্দ্ ১৮৭ 
ধনি্ঠা হাসিতে উত্তাসিত মূখে বল্‌লে_জানো- ধনিষ্ঠা বল্‌তে লাগ্‌্ল--কাল থেকে আমার গড়ার 
দিদিকে দেখে এ কথা বল্ছে। আর তুবিধ! হবে না......... ্‌ 
অনল ধনিষ্ঠার কথা শুনে উচ্চত্বরে হেসে উঠল। অনল বিশ্মিত ও শঙ্কিত হয়ে ধনিষ্ঠার মুখের উপর 


গৌরী: অনলের হাসিতে উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল 
বাবা, মা সেই কাগতাড়য়াটার কাছে বসে' ছিল... 

অনলকে বাব! সম্বোধন করার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী ম! 
বলে” ধনিষ্ঠার উল্লেখ করাতে ধনিষ্ঠার আবার মনে গড়ল 
জানোর কথা এবং অমনি তার মুখ আরক্ত ও কর্ণমূল উফ 
হয়ে উঠল; পাছে অনল তার কাছে অকারণ ধনিষ্ঠার 
এই লজ্জার বিকাশ দেখতে পায় সেই আশঙ্কায় ধনিষ্ঠা 
তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে গৌরীকে বল্লে__নাও গৌরী, 
তোমার গগ্প রাখো? পড়ে” নাও, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে...... 

ধনিষ্ঠার এই কথায় অনলের মনে গড়ল সন্ধ্যাকালে 
ধনিষ্ঠা জগ পূজা! করুতে ব্যাপৃত হয়। তাই সে বল্লে... 
আজ দেরী হয়ে গেছে, আজ ন! হয় পড়া বন্ধ থাক...... 

কথা বল্তে বল্‌্তে অনল ধনিষ্ঠার মুখের দিকে 
তাকিয়ে একটু থাম্ল, জার মনের মধ্যে ঈষৎ আশা ও 
গুপ্ত আকাঙ্ষা জেগে উঠেছিল যে ধনিষ্ঠ। এখনি পড়া বন্ধ 
করতে চাইবে না, সে অনলের কথায় আপত্তি করে? 
তাকে আরো কিছুক্ষণ থাকৃতে বল্বে। কিন্তু অনল 
অবাক্‌ হয়ে দেখলে ধনিষ্ঠা কিছুমাত্র আপত্তি ত তুল্লেই 
না, বরং তার মুখে সম্মতির শ্মিতহাস্য স্কুটে উঠল। অনল 
চকু মনে আসন থেকে উঠে দাড়াল। 

অনল ধনিষ্ঠটাকে তখনও নীরব থাকৃতে দেখে সেও 
নীরবে যেখানে জুতো খুলে রেখে এসেছিল সেইখানে 
গেল, এবং জুতোর মৃখ যেদিকে সে এসেছিল সেইদিকে 
ফিরানে! ছিল বলে" সে সেইদিকে ফিরে ভূতে! পর্তে 
লাগ্ল। এতে সে আবার ধনিষ্ঠার দিকে ফিরেই দীড়ি- 
য়েছিল। ধনিষ্ঠ| মুখ তুলে অনলের দিকে দেখে উঠে 
দাড়াল এবং অনল ভূতে! পর! শেষ করে” গমনোদ্যত 
হতেই ধনিষ্ঠা কয়েক পা অগ্রসর হয়ে গিয়ে মু অথচ 


অনলের পিঠের অর্ধেকটা! ধনিষ্ঠার দিকে ফিরেছিল; 
সে আবার ধনিষ্ঠার দিকে ফিরে দাড়িয়ে কৌতূহলী হয়ে 
ভার মুখের দিকে চাইল। 


উৎস্থক দৃষ্টি ফেলে নীরবে দীড়িয়ে রইল--সে ভেবে 
পাচ্ছিল না ধনিষ্ঠার অকশ্মাৎ পাঠ বন্ধ করার কি কারণ 
হতে পারে--তার কি কোনো ত্রুটি বা অপরাধ ঘটেছে? 
অনলের মনের আশঙ্কা মুখে ফুটে উঠতে দেখেই বোধ 
হয় ধনিষ্ঠা বল্লে--আমার ব্রত নিয়ম গুজে! আর্চা নিয়ে 
আমি আর পড়াশুনার সময় পাই না) তাতে বেখাপড়াও 
হয় না, পুজো অর্চারও ব্যাঘাত ঘটে । ইহকাল ত খুইয়ে 
বসে'ই আছি, দেখি পরকালে এর চেয়ে কিছু সুবিধা হয় 


এ কথার উত্তরে অন্ন আর কি বল্বে ? যুবতী স্থন্মরী 
ধনশালিনী ধনিষ্টুর মূখে এই নির্কেদ হতাশার উক্তি গুনে 
অনলেরও অন্তর ছুঃখভারাতুর হয়ে উঠ্‌ল। সে বিষগ- 
বদনে চলে” যাবার উপক্রম করুছে, ধনিষ্ঠা আবার বললে 
- সমস্ত দিন আপিসের খাটুনির পর পড়াতে আপনার খুব 


অনল তো! এতদিন এ খবর জান্ত না সেই কষ্ট 
থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আস্ত সম্ভাবনাতেও সে বিশেষ 
আনন্দ অন্ভব করুলে না। সে উদাসনেত্রে ধনিষ্টার 
মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে দাড়িয়ে রইল। 

ধনিষ্ঠা বল্‌তে লাগল--গৌরীকে পড়াবার অং 
স্থুলের হেভমাষ্টার আর হেড্পণ্ডিত তং কাল 
থেকেই নিযুক্ত করে' দেবেন 

এবার অনল কথা বল্লে-গৌরীর জন্তে দার গৃখক 


ধনিষ্ঠা অনলের কথায় বাধ! দিয়ে বল্লে--আপনি 
তো দেখবেনই? কিন্তু আজকাল বিষয়-সম্পত্তির, নতুন 
ব্যবস্থা কর! নিয়ে আপনি ব্যাস্ত থাকৃবেন) আমাদের জনে 
গৌরীর লেখাপড়ার কোনো ব্যাঘাত হতে দেও! উচিত 
হবে না। গৌরীর মাষ্টারদের মাইনে আমি জামার মাস- 


অনল লক্জিত হয়ে বল্লে_ মাষ্টারের মাইনে দেওয়ার 
কোনে! কথাই আমার মনে হয়নি। গৌরী জাপনার 


১৮৮ 


ধণ্ষ্ঠার মুখের উপর দিয়ে একটা লালের আভা খেলে 
গেল। 

অনল বল্তে লাগল--আপনি যা আদেশ করুবেন 
তাই হবে। 

ধনিষ্ঠ। একটু চুপ করে" থেকে বল্লে.**জমিদারীর 
কাগঞ্গ পত্বর সই ক্রাবার জন্তে আপনাকে আর কষ্ট করে" 
আস্তে হবে না" 

এই কথা বলেঃ ফেলেই ধনিষ্ঠার মনে হল এটা যেন 
নিষেধের আদেশের মত শোনাল; তাই সে তাড়াতাড়ি 
বল্লে-."আপনি প্রধান ম্যানেজার, আপনি কাগজপত্র 
সই করাতে আসেন এট! ভ:লে। দেখায় না; ও কাজটা ও 
কাল থেকে পেশকার হরকাস্ত-বাবুকে করুতে বল্বেন'***** 

ইরকান্ত ধনিষ্ঠার শ্বশুরের আমলের অতিবৃদ্ধ কর্মচারী? ) 

* ধনিষ্ঠার সাবধানতা সত্বেও অনলের মনে হল কাল 

থেকে এ বাড়ীতে তার কি প্রবেশ নিষিদ্ধ হচ্ছে দাকি। 

অনলের মুখের উপর সন্দেহের ছায়াপাত হতে দেখেই 
ধনিষ্ঠা অঙগুমানে তার মনের ভাব বুঝে নিয়ে বল্লে..* 
কেবল যে-সব কাগন্গপত্তর আমাকে বিশেষভাবে বুঝিয়ে 
দেওয়া দরকার মনে করবেন সেইগুলি আপনি নিজে নিয়ে 
আস্বেন--আর আমার যদি কিছু দিজ্ঞান্ত থাকে আপ- 
নাকে খবর পাঠালে আপনি অনুগ্রহ করে? একবার পায়ের 


ধনিষ্ঠার এই কথ গুনে অনলের মনের সন্দেহ অনেক- 
খানি দূর হয়ে গেল; তার মন আবার প্রসর হয়ে 
উঠল। 

ধনিষ্ঠাকে চুপ করে যেতে দেখে অনল “যে আজে” 
বলে" প্রস্থান করুলে। 

অনল চ'লে যেতেই ধনিষ্ঠার বুক ঠেলে চোখ ফাটিয়ে 
কান্ধ! ঝাপিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছিল। সে জোর করে" 
কক্স চেপে কম্পিতকঠ্ে গৌরীকে বল্লে***মা! মণি তুমি 
থেয়ে শোও গে যাও $ আমি পৃজে! করে” আসি*"*"" 

গৌরী নীরবে ঘাড় নেড়ে ভার দাসীর সঙ্গে তার ঘরে 
চলে গেল। 

ধনিষ্ঠ তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে 
ঠাকুরের দিংহাসনের নীচে লুটিয়ে পড়ল। আজ জানোর 


প্রবামী অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কথায় সে জান্তে পেরেছে তার এতদ্দিনকার অনাবিষ্কৃত 
মনের অবস্থ!। ভার যে কেন কান্না! আগ্ুছে এ কথা মনে 
করতেও তার লজ্জা! করুতে লাগল, তাই সে গোপনেও 
কাদূতে পারুল না, নিজের লজ্জাতেই সে নিজেকে সম্বরণ 
করে? নিলে। 

কিছুক্ষণ পরে দরজার বাইরে থেকে মাধবীর কথ! 
ধনিষ্ঠার কানে গেল --মা, পুকুত-ঠাকুর এসেছেন, ঠাকুরের 
আরতির সময় বয়ে যাচ্ছে যে! 

ধনিষ্ঠ! ধড়মড় করে" উঠে জাবার গড় হয়ে ঠাকুরকে 
একটি প্রণাম করুলে এবং উঠে দরজার খিল খুলে দরজা 
খুলে দিলে। 

পুরোহিত আর মাধবী দেখলে প্রশান্ত দেবীপ্রতিমার 
মত ধনিষ্ঠা ঝাড়ের উজ্জ্বল আলোতে বালমল কর্ছে। সে 
যেকি কঠোর শান্তি আজ নিজেকে দিয়েছে তার কেউ 
একটু আভাসও টের পেল না। 

ধনিষ্ঠা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পুরোহিতকে প্রণাম 
করে? বল্লে-_-ঠ'কুর মহাশয়, আমি এ বছর সাবিত্রী-ব্রত 
নেবো। ৃ 

পুরোহিত বল্লে-_তা বেশ। কিন্তু তার তো ম! 
এখনো অনেক দেরী আছে, সে তো সেই আট 
ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে বল্লে-হা! তা জানি) তবু 
আপনাকে আগে থাকৃতেই বলে" রাখলাম । 

পুরোহিত এ কথার উত্তরে কি যে বল্‌্বে ঠিক কর্তে 
না পেরে কিছু একট! বল্‌তে হবে বলেই বল্লে-_তা৷ 
আমি এ কথ! মনে রাখব মা। 

ধনিষ্ঠা ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে? গেল, পুরোহিত 
ঠাকুরের আরতি করুবে বলে" ঠাকুর-ঘরে চুক্ল। 


অনল ধনিষ্ঠার কাছ থেকে এসেই স্থুলের চেভ-মাষ্টার 
জার হেড.পপ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুতে গেল) সে 
জান্ত ধনিষ্ঠা যা বলে তাই তার জাদেশ, এবং সে 
আদেশের নড়)ড় প্রায়ই হতে দেখ। যার না। অনল ডাদের 
বল্লে--এতদিন আমিই রাণীর সঙ্গে সঙ্গে গৌরীকে 


২য় »খ্যা] 





শপড়াতাম; রাণী আব কাল থেকে পড়বে না" "বড়লোকের 
সথ ছু" দিনেই মিটে গেল, তাই তার হুকুম হয়েছে 
গৌপীর শিক্ষার সভার অনুগ্রহ ঝরে" আপনাদের নিতে 
হবে" 

অনল গৌরীর শিক্ষক নিযুক করে' বাপায় ফিরে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রাত্রেই রাষ্ট্র £ষে গেগ যে কাল 
থেকে রাণী আর অনঃুলর কাছে পড়বেন | অনালব 
কাছে ধনিষ্ঠার গড়ার ব্যাপারটা গ্রামের সকল লোকের 
মনে এমনি একটা প্রবল কৌতুকের প্রধান ঘটন। হয়েছিল 
কিন্তু ষে যার কাছ থেকে এই খবগট। শুন্লে তাকে কেবল 
অর্থভরা দিতে একবার বক্তার মুখের 'দকে তাকিয়ে 
থেকেই নির্ত থাকৃতে হল, বক্তা বা শ্রোতা কেউ রসা- 
লাপের বিগাস সন্ভোগ ক্রুতে সাহস করুতে পারুরে না| 
কেবল সাধন চক্রবর্তী স্ত্রী স্বামীর কান্ধ থেকে খবর শুনে 
মুচকি হেসে চাপা গলায় বল্লে--এত শীগ.গির পিরাঁত 
চটে? গেল? 

সাধন বিদ্যান্ুন্দয় থেকে পরা আগুড়ে বল্লে- 

“বড়র পিরখতি বালির বাধ। 
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাদ” 

খবরটা জানোর কানেও গেল। নে ধন্ষ্ঠার উপর 
চটে? গিষে কি বলে? তার কুৎসা রটাবে তারই গল্প রচনায় 
প্রবৃত্ত ছিল, এই খবরে তার সব বল্পনা ভেস্তে গেল। সে 
মনে মনে বুঝতে পারুলে তারই কথার অপ্রত্যাশিত ফল 
এই জ্বাকাম্মক ব্যাপার। যদি গ্রামের লোকের সন্দেহ 
] সত্য হত তাহলে ধনিষ্ঠার মতন কড়া ও বেপরোয়া স্বাধীন! 
জমিদারনী মর নিরাধ্ধীর নিগাতঙ্ক ম্যানেজার অনল 
কখনো এত সহঙ্গে বিচ্ছে? ঘটাতে স্বীঞত হত না। জানো 
ধনিষ্ঠার উপর রাগ তুলে গিয়ে গায়ের লোকদের উপর 
চটে' গের ? দে নিজের মনে মনে বল্লে- গায়ের লোক- 
গুলোর এমন পাজি পচা-মন যে এমন লোঞদেরও মন্দ 
সন্দেহ করে! হোক ন! একবার সকাল, কাল আমি সব 

মুধপোড়া। মুখপুড়ীদের মজ। টের পাইয়ে দেবো না! 

| ধনিষ্ঠ। প্রত্যহ প্রতাষে জান সমাপণ করে" পৃক্গা করতে 
বসে, এবং হৃর্ষে]দয়ের পর গৌরীর জাগবার সময় হলে 
সে ঠাঠুর-ঘর থেকে বেগিয়ে আাসে। এই ঘটনার পরদিন 


ন$চন্ধর 


পতল শিপাপদসপীশিশীপাপাপাাপিট পিপিপিসীপাদ শপিসীসিতিশ শাসিত ০৭ পতি সপপিশাপাশপাপাগাপিপাশিপাদ পিস পিসি সপপাসপিপাপিসপাপাপিস 
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প্রভাতে সে ধগন ঠ'কুব-ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তখন অন্তু 
দিনে চেয়ে বিলম্ব হয়ে গেছে ; সে বাইরে এসে দেখলে 
মাধন্বী তাদের পড় বার জায়গায় বিছানা পাড় ছে। ধনিষ্ঠা 
মাধবীকে ডেকে বল্লে__মাধী, আজ থেকে এখানে আর 
বিছানা পাড় তে হবে না-*" 

ধনিষ্ঠার কথার আণয়াজ শুনে মাধবী তার দিকে 
চোখ ফিরিয়েই কপালে করাঘাত করে' ক্ষুন্ধ স্বরে বলে' 
উঠ.ল-- আঃ আমার পোডা কপাল! ও করেছ কি? 

ধনিষ্ঠ। তাড়াতাড়ি ম্মপ্িত ঘোমট। মাথায় তুলে দিয়ে 
একটু মুচকি হেলে মাধবীর আংক্ষেপকে চাপা দিয়ে নিজের 
পূর্ববরন্ধ কথার ক্ষের টেনে বল্লে--আজ্ থেকে আমি 
আর পড় ব ন1। গৌণীকে স্থুলের মাষ্টার মহাশয়রা পড়াতে 
আসবেন? বাব-বাড়ীর সিঁড়ির উপরের ঘরটা গৌরীর 
পড়ার ঘর হবে". |] 

মাধবী ধনিষ্ঠার কথা শুনেও না শোনা ভাবে পাড়া- 
বিভানা তুলে ফেলতে ফেল্তে বল্লে--তৃমি কি কাগুখানা 
কবেছ মা? অমন রেশমেব মত চুলগ্তলো কোন্‌ প্রাণে 
তুমি কেটে ফেল্লে ? 

ধনিষ্ঠ। ঈষৎ হেলে বল্লে-_গৌরীর চুল বাধংবার গুছি 
নেই... 

মাধবী আবার কপালে করাঘাত করে' বল্লে--আমার 
মাথ! আর মুণ্ড! কাকে বোকা! বোঝাচ্ছ ম! | মেম-দিদি- 
মণির চুল হল কট! ভূট্রার কেশের মতন, আর তোমার চুল 
হল কালো বেশমের ঝালরের মতন?) তোমার চুলের গুছি 
দিয়ে মেম-দিদিমণির চুল বিননী করুলে দিব্যি শঙ্চূড় 
সাপের মতন দেখতে হবে! 

কাল জানো ধনিষ্ঠাকে তার মনেরও অগোচর অনলের 
গ্রুতি প্রসক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে ধনিষ্ঠা সমস্ত 
রাত জেগে নিজের অন্তরের অঙ্ুদন্ধান আর ম্বগঃভাবের" 
বিশ্লেষণ করেছে; সেই সুত্রে তার হঠাৎ মনে হল প্রায়শ্চিত্ত 
করুতে গিয়ে সে চুল কাট্‌তে হবে বলে? ভয় পেয়েছিল সেও 
তো এ অনলের কাছে তাকে কুপ্রী দেখাবে মনে করে? । তা! 
হলে জানে যে সন্দেহ গ্রকাশ করে গেছে তা তো] সত্য। 
এই কথা মনে হতেই রাত্রেই ধনিষ্ঠা বিছানা থেকে উঠে 
কাচি দিয়ে সমন্ত চুল গোড়া থেকে পুচিয়ে কেটে 
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ফেল্লে। নিজের মনের কাছেও অস্বীকূত সেই লজ্জার 
কথা চাপ! দেবার অন্তে ধনিষ্ঠা হেসে মাধবীর কথার 
জবাব সেরে দিয়ে বল্লে-_তুই বার-বাড়ীর রাত্যার 
ধারের কোণের গোল ঘরটায় আমার পৃজা করুবার 
সব জোগাড় করে' দিস। আমি আজ থেকে সেই ঘরে 
পুজো করুযো-"" 

মাধবী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্লে--কেন, ঠাকুর- 
ঘরে কি হল? 

ধনিষ্ঠ! বল্লে-__পুজারী-ঠাকুর যখন পৃজ! করেন তখন 
আমি ত সে ঘরে পুজা! করতে পারি না ;$ অনেক সময় 
আমি পুঁজ! করৃতে বসতে না বস্তে তিনি এশে পড়েন, 

মাধবী বিরক্ত স্বরে বল্লে-_এর নাম তোমার তাড়া- 
তাড়ি পূজো সারা । মেই ভোরবেল! ঠাকুর-ঘরে ঢোকে! 
আর সাতটা-আটটা বাজলে বেরোও; তারপর আবার 
ছুপুরবেল! জাছে, সন্ধ্যেবেল! আছে''' 

ধনিষ্ট হেসে বল্লে-_-ভগবানকে ডাকার কি স্ময় 
অসময় আছে রে! তাকে অষ্টগ্রহর*. 

মাধবী মাথ! নেড়ে বল্লে-_-তাইতে লেখাপড়। পর্যাস্ত 
ছেড়ে দিয়ে একেবারে সারাক্ষণ এ এক পৃজা-অগ্চ! নিয়েই 
থাকতে হবে ! আহার নিত্ত্া তো! ত্যাগ করেইছ, একটু 
সময় তবু লোকে বাইরে দেখতে পেত, এখন থেকে 


ধনিষ্ঠ। মাধবীর বকুনি থামিয়ে সেখান থেকে চলে” 
যেতে যেতে বল্লে-_দেখিগে গৌরীর মুখ ধোওয়া জাম! 
পরা হয়েছে কি না..*...দেখ মাধী, আমার ঘরের পাথরের 


“বল্তে লাগল--যাই দেখি গে, বামুন-দিদির নাওয়া 
হয়েছে কি না। পূজোর জে। করেঃ রাখাই গে, এখন 
জালাদা ঘরে পূজোর জো! হবে, সে ঘর থেকে তো টেনে 
ৰার করাই দায় হবে.*..*'এমন অত্যাচারে শরীর আর 


বিধবা! দেখেছি, কিন্ত এমন করে” আপন! থেকে সোয়ামীর 
জন্তে দঞ্চে' মর্ূতে কাউকে দেখিনি) এর চেয়ে যে সহ- 


প্রবাসী- অগ্রথায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মরণে পুড়ে মর! ছিল ভালো...."'পৃজোর ঘরে আবার 
ঘড়ী! ঘড়ীর দিকে খেয়াল থাকৃবে কিনা”.*."" 


ধনিষ্ঠা নৃতন পুজার ঘরে শিয়ে দরজ। বন্ধ করে? পূজায় 
বসেছে। গৌরী মায়ের পূজা শেষ হবার আশায় বার 
বার এসে রুদ্ধ দরজার বাইরে থেকে ফিরে গেছে, দর 
ঠেলে মাকে ডাকৃতে ভার খুবই ইচ্ছা কর্ছিল, কিন্ত সে 
পুজার ঘরের দরজা ছুঁতে সাহস করে নি। 

ধনিষ্ঠা জপ পৃ স্তবপাঠ করে”ও কিছুতেই মন থেকে 
অনলের চিন্তা দুর করুতে পার্ছিল না; তার কেবলই 
মনে হচ্ছিল অন্তদিন এতক্ষণ তিনি এসে পড়াতে বস্তেন ; 
আমি পড়া বন্ধ করাতে তিনি নাজানি কি মনে করেছেন; 
এখন তিনি বাসায় একলাটি কি করছেন ; এই যে সময়টা 
তিনি পড়ানোর কাজে ব্যয় করুতেন, এখন থেকে সেটা 
কি কাজে লাগাবেন 1? পড়বেন বোধ হয়। একা ভিনি, 
বিয়ে করেন নাকেন? তা হলে তো তাকে দেখবার 
শোন্বার একজন লোক হয়। নিজে উদ্যোগ করে, বিয়ে 
করতে বোধ হয় গুর লজ্জা! করছে; কোনে! দূর সম্পর্কের 
কোনো আত্মীয় বা বন্ধু কি তার কেউ নেই যে ওঁকে বিয়ে 
করতে অন্গরোধ করুতে, জেদ করতে পারে ?: আমি 
অন্থরোধ করব ? কেন করুব, আমি তাঁকে বিয়ে করতে 
অঙ্গরোধ করব কোন্‌ অধিকারে আর তিনিই বা আমার 
অনুরোধ শুন্যেন কেন? আমার কর্মচারীদের মধ্যে 
আরে! কত লোকের হয় তো বিয়ে হয় নি, স্ত্রী মারা গেছে, 
তাদের তো! আমি অন্ুরোধ করূতে যাই নি, তবে একেই 
বা অছরোধ করুব কেন? দেশে শুনি লোকের ভয়ানক 
কন্তাদায়, এমন কল্তাদায়গ্রন্ত লোক কি দেশে কেউ নেই 
যে এমন সংপান্রকে জেদ করে' বন্তা সন্গ্রদান করে? 

এই কথা মনে হতেই ধনিষ্ঠার কেমন একটা ঈজন্বীকৃত 
আতঙ্ক উদয় হল.."যদদি বাস্তবিকই কেউ তাকে জেদ করে” 
ধরে? বসে আর তিনি বিয়ে করেন? এই আশঙ্কা মনে 
উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর 
দিলে--*বিয়ে বদি করেন সে ভালোই তো1।* কিন্তু এত- 
দিন অনল যে বিয়ে করে নিতারজন্তে একটু ক্ষীণ 


হয় সংখ্যা] 


আনন্দের আভাস ও ভবিধাতে বিয়ে করার সন্ভাবনার 
ভয় তার মনের কোণে গোপন হয়ে থেকে গেল। 

ধনিষ্ঠা এই চিত্ত! থেকে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করবার 
জন্তে ভাবতে লাগল গৌরী আজ নতুন মাষ্টারের কাছে 
পড়ছে, ভার না জানি কেমন লাগছে! এতদিন সে 
নিঙ্ষের জ্যেঠার কাছে পড়েছে, পড়ার সঙ্গে দ্মেহ মিশ্রিত 
থাকাতে পড়ার কঠোরত| দে কখনে! অন্থভব করে নি; 
আজ নিঃসম্পর্কীয়ের কাছে পড়তে তার কেমন লাগছে? 
খুব খারাপ লাগছে _ নিশ্চয়ই...আজ আবার তার মা 
তার সঙ্গে নেই। ওঁর মতন অমন স্থন্দর করে আর কেউ 
পড়াতে পারুবে কি? :উনি কী চমৎকার পড়াতেন! 
এই অন্ন কদিনেই আমর! হেসে খেলে কত কি 
শিখেছি-যদি আরও কিছুদিন পড়তে পেতাম-..... 
যাক গে আমি বিধবা মান্গুষ, বেশী লেখাপড়া! শিখে কি 
করুব..*"**সেই সময়টাতে ভগবানের নাম করুলে পর- 
কালের কাজে লাগবে''*** 

ধনিষ্ঠ! খুব ভাড়াতাড়ি ইষ্টমন্ত্র জপ করুতে লাগল। 

গাথরের ঘড়ীতে তীক্ষ মধুর শব্ষে টং করে? একটা 
বাজল। সেই শবে আকুষ্ট হয়ে ধনিষ্টা ঘড়ীর দিকে চেয়ে 
দেখলে সাড়ে দশটা বাজল। অমনি সে তাড়াতাড়ি জপ 
সাঙ্গ করে, প্রণাম করে' উঠল এবং জান্লার কাছে গিয়ে 
বসে? খড়খড়ির একটি পাখী তুলে বাইরে দেখতে লাগ ল। 
সেই ঘরের সামূনেই সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রকাণ্ড বড় উঠান ॥ 
কল দিয়ে ছাটা ঘাস একখানি দামী বনাতের ফরাসের 
মতন দেখাচ্ছে ;. সেই ঘাসের বুকের উপর দিয়ে লাল 
শুকী ফেলা আ্বাকা-বাকা! পথ) উঠানের মাবখানে একটি 
তেকোণ! ছোট্ট বাগান পাতা-বাহার আর ফুলের গাছে 
স্থমজ্জিত হয়ে আছে বাগানটির সীমার তিন দিকে 
ফুল-কাটা বেঁটে বেঁটে লোহার খুঁটি গোতা! আছে ও 
খুঁটিতে খুটিতে কালে! রং করা মোটা লোহার শিকল 
ঘালার মতন লখিত জাছে। বাগানটির মাবখানে শ্বেত- 
পাথরে বাধানো৷ একটি ছোট চৌবাচ্চ। আছে, ভাতে লাল- 
মাছ খেল! করে? বেড়ায়। এই উঠানের এক পাশে 
ঠাকুর-বাড়ী, আর এক পাশে কাছারী-বাড়ী, সাম্‌নে খুব 
উচু দেউড়ি-তার ভিতর দিয়ে পথ সোজা নদীর 


নফচন্দ্ 
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দিকে চলে গেছে। দেউড়ির ছুপাশে ছুটি দীর্ঘিকা, 
দীঘির জলে দলে দলে হান চব্ছে। দেউড়ির 
সামনে পথের ছুধারে ছুটা বলরামচূড়া গাছের শীর্ষ 
দেখা যাচ্ছে। দেউড়ির ভিতর দিয়ে ঝড়, ঝাড়দার, 
তুফানী দণ্তণী আর আশাহ্ল্লা ফরাস কাছারীতে 
এল-_সাড়ে দশটার সময় ভূত্যদের আস্তে হয়; ১১টার 
সময় বাবুরা আসে, তার আগে চাকরেরা এসে ঘর-দোর 
ঝেড়ে, ফরাস টেবিল চেয়ার সাফ করে”, পেন্সিল 
কলম কেটে, দোয়াতে কালী ভরে” কাঙ্জের আয়োজন 
সব ঠিক করে' রাখে, ধেন বাবুর এসেই কাজে নিযুজত 
হইতে পারে। ভাগ্ারী মুকুন্দ বন্ধ দরজার তালাগুলে! 
প্রকাণ্ড এক গোছ। চাবি নিয়ে ক্রমে ক্রমে খুলে 
দিতে লাগল, ঝা, ঝাড়ন দিয়ে ধূল! ঝাড় তে প্রবৃত্ত হ'ল; 
দগ্ুরী পেন্সিল কলম পরীক্ষা! করে” দেখছে আর যেটি 
মনে হচ্ছে ভৌতা হয়েছে সেইটে একটু একটু চেঁচে দিচ্ছে 
অথবা! ট্টাল্‌-পেনে নৃতন নিব পরিয়ে দিচ্ছে। ক্রমে আরও 
ভূত্যেরা এসে একে একে কণ্মে নিষুক্ত হতে লাগল। 
ধনিষ্ঠা এইসব দেখছে আর এক-একবার ঘড়ীর দিকে 
ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। পৌনে এগারোটা । বৃদ্ধ যহীগৎ 
সিং তার শুভ্র চাপ দাঁড়িকে বেলাতটে আছড়ে পড়া 
সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন মোচড় দিতে দিতে ঠাকুরবাড়ীর 
দিক্‌ থেকে এসে কাছারীর ছড়-দেওয়া বড় বড় খামওয়াজ! 
বারান্দার উপর উঠ.ল-_এই মহীপৎ সিং অনলের আপিসের 
স্বারবান্। তাকে দেখেই ধনিষ্ঠার চিত্ত কেন উতলা 
হয়ে উঠল সে আবার ঘড়ীর দিকে ফিরে দেখলে তখনও 
এগারটা বাজ.ভে দশ মিনিট বাকী । মহীগৎ সিং অনলের 
আপিস-ঘরের সাম্‌নে পঈরাড়িয়ে ভার উদ্দির চাপকান হাত 
দিয়ে চেপে চেপে চোস্ত করুতে মনোনিবেশ করেছে। 
ধনিষ্ঠ। বুঝলে সে তার গ্রত্ুর আগমনের প্রতীক্ষা কর্ছে। 
এগারোটা বাজতে আট মিনিট । জমানবিশ রমানাখ-বাবু 
আর মহাফেজ ঈশান-বাবু ছাতা মাথায় দিয়ে আপিসে 
এলেন? শুমারনবীশ তাহের-উদ্দিন মুন্সি, খাজাঞ্িখানার 
মোহরের কিফায়েৎ হোসেন একসজে এসে কাছারীবাড়ীর 
নিঁড়িতে উঠছেন, পিছনে এসে উপস্থিত হলেন খাছান্ধি 
পরাণ-বাবু, পোদ্দার লক্ষ্মীদাস, সেহানবিশ সমরেশ-বাবু । 
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সময় মত এগ.গোটার ঘতষ্ট হয়ে আস্ত লাগল কণ্মচাণী- 
দের ভিড়ও তত বাড়তে লাগল, একে একে ছুয়ে ছুয়ে 
তিনে তিনে সব এসে কাছাবিতে উঠছে। কিন্তু ম্যানে- 
জারের ত এখনো দেখ! নেই । তান সর্বপ্রধান কর্শ- 
চারী, তিনি বোধ হয় পরে আসেন। কিস্কু তিনি ত 
অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্, তিনি ত দেরী করে আস্বার লোক 
নন। তবেকি ধিনি এসে গেছেন, সে তাকে দেখতে 
পায়নি। এই সম্ভাবনার শঙ্কা মনে হতেই ধশিষ্ঠার মন 
কেমন হতাশায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। তবু সে খড়খড়ির ফাক 
দিয়ে এপাশ ওপাশ যতদূর দেখা যায় ঝুঁকে ঝুঁকে দেখতে 
লাগল কোথাও অনলের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে কি না। বুদ্ধ 
পেশ কার হরকান্ত-বাবু আঁতি জার্ণ ময়লা তালি-দেওয়। 
শাদা কাপড়ে ছাওয়া-একটি ছাতা কী-ধ কৰে* স্থবির 
শরীর নিয়ে এলেন। এগারোটা বাজতে পাচ 
মিনিট। হরকান্ত-বাবুর দ্রিকৃ থেকে চোখ ফিরয়েই ধনিষ্ঠা 
দেখলে দীর্ঘোন্নত সরল-শরীর অনলবাস্তি অনল কাছারাঁতে 
আস্ছে, তার মাথায় ছাতা নেই, পোদ লেগে মুখ 
লাল হয়ে উঠেছে,কুষ্চিভ কেশের তলায় কাঙ্গো রেশমের 
ঝালরের মুখে মুক্তার থরের মতন কপালের উপর (ম্বদ বিন্দু 
রৌন্রালোকে চকচক করুছে। তার পিছনে পুণটাদ 
পাঠক অনলের আর্দালী একটা ট্রিলের ভেস্প্যাচ বক্স আর 
তার উ“রে কাগঞ্পত্রের কতকগ্াল! ফাইল চাপিয়ে কাধে 
করে” আস্ছে। অনল কাছে আসতে দেউডীর পাহারা- 
ওয়াল! কটিলম্বিত কোববদ্ধ তরবারী মুহূর্তমধ্যে অর্ধমূকত ও 
পুনঃ-কোধবন্ধ করে' ব। হাতে তরবারি চেপে থেকে ডান 
হাত উল্টে কপালের পাশে উত্ভতানভাবে ঠেকিয়ে রীতিমত 
সামরিক কায়দায় সেলাম করুলে। অনল কাছারী বাড়ীর 
নীচে যেতেই মালখানার পাহারাওয়ালা হঠাৎ টহলানো 
থেকে সমুখ ফিরে থম্‌কে দীড়াল এবং মুহূর্তমধো কাধ থেকে 
সঙ্গীন-গোৌা বন্দুক নামিয়ে সামনে মাটির উপর ঠেকিয়ে 
খাড়া করে” ধরূলে এবং অনল তার সামনে থেকে সরে? 
যেতেই সে আবার বন্দুক তুলে ছবার ছুহাতে লুফে কাধে 
রেখে আাগের মতন মালখানার মোটা লোহার গরাদে- 
দেওয়া দরজার সাম্‌নে টহলাতে লাগল। অনলকে 
আস্তে দেখেই যে যেখানে যে কর্থে নিযুক্ত ছিল সে সেই 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কর্ম ক্ষণকালের জন্ত বন্ধ রেখে তটস্থ হয়ে দ'ড়াল এবং 
অনল যা যার সামনে শিয়ে বা দৃর্টিপথ দিয়ে যেতে 
লাগল সেই সেই ঝুকে ঝুকে প্রণাম সেলাম নমস্কার 
শিবেদন করুতে লাগল। অনগেন এই সম্মান দেখে 
ধিষ্ঠার মুখ আনদ্দে উচ্দ্ল হয়ে উঠপ। ধনিষ্ঠ। বণে” 
বসে? ওন্মর হয়ে দেখতে লাগল অনল নিজের আপিস- 
ঘরের সাম্নে ঘেতে€ মহীপৎ পিং ঈষৎ ন]হয়ে প্রতুকে 
সেলাম করু'ল। অনল প্রত্যেকের অভিবাদন প্রত্যর্পণ 
করুতে ঝরুতে নিঞ্জের ঘরে গিয়ে ঢুকুল। মালখানার 
সামনের পাহারাওয়াল। পেটা-ঘড়ীতে জোড়া জোড়া ঘা 
ঘন ঘন দিয়ে এগারো? বাঙ্ছালে। ৃ 

ধনিষ্ঠ। এইবার উঠবে-উঠবে মনে করতে করুতেও 
জান্লার ফাকে চোখ পেতে বসেই রইল কেন তা নিজেও 
ঠিক স্পষ্ট গানে না, হয় তো অনলকে আর-একবার দেখতে 
পাবার ইচ্ছ। তখনো তার মনের তলে গোপন হয়ে ছিল। 
মিণ্টি পাচেক পরে অনল আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। 
ধনিষ্ঠার মুখ আবার উৎফুল্প, দৃষ্টি বিক্ষারিত হয়ে উঠল। 
অনল এক-একবার প্রত্যেক ঘরে-ঘরে গিয়ে কে এসেছে না 
এসেছে দেখে আবার ফিরে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকুল। 
এইবার ধনিষ্ঠ। উঠে পড়ল এবং বেরুবে বলে” ঘরের 
দরজা খুলতে গেল । 

দ্রছ্ধ] খুলেই ধনিষ্ঠা দেখলে দরজার সাম্নে দরক্ষা 
থেকে দূরে দালানের রেলিঙে ঠেস দিয়ে গৌরী চুপ করে? 
বসে" আছে, তার পাশে বসে" আছে তার দাসী | ধনিষ্ঠা 


. গৌরীকে দেখেই হাসিমুখে দেহভর! স্বরে বলে উঠজ-_ 


কি মা, ওখানে বসে" কি হচ্ছে? ূ 

দাসী বল্লে-_মাষ্টার মশায় পড়িয়ে চলে' গেলেন 
আর দিদিমণি তখন থেকে ঠায় এখাসে এসে বসে' আছেন 
০০০০০ কত বল্লাম যে খাবে চলো, খেল! করিগে চলো, 
তানড়লো না 5৩৪ ৪৩৩ 

জ্লাসীর কথা শুনতে শুন্তেই ধনিষ্ঠা ব্যগ্র পদে অগ্রসর 
হয়ে এসে গৌরীকে কোলে তুলে নিয়ে গাল টিপে আমর 
করলে এবং হেসে বল্লে--মরে" বাই জামার বাছা রে! 

গৌরী স্লান মূখে কাতর স্বরে ধনিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা 


করুলে-_মা+ তুমি এতক্ষণ কেন পৃজো করে! ? 


বয় সংখ্যা] 


_ নইচন্দ্র 


১৪৩ 





বালিকার এই প্রশ্েও ধনিষ্ঠার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে 
উঠ, সে গৌরীকে বুকের মধ্যে সবলে চেপে ধরে” বল্লে 
-সপুজো ত করি ছাই | পূজো কর্‌তে চাই, হয় না মা। 
আমি যে মহাপাপিষ্ঠা ! 

দ্লাসী বলে' উঠ্‌ল-_তুমি যদি পাপিত্ি মা, তবে পুণ্য- 
বতী কে? তুমি যে কি তা দেশের সবাই জানে। 

ধনিষ্ঠ। হতাশার উদাস ত্বরে বলে' উঠ্‌ল--সব 
লোক-দেখানো ভড়ং রে, সব লোক-দেখানো ভড়ং! 
আমি যে কী তা অন্তর্ধামী জানেন! 

ধনিষ্ঠার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে মাধবী হনহন 
করে” সেইদ্িকে আস্ছিল। সে বারাম্মার বাক ফিরেই 
ধনিষ্ঠা গৌরীকে কোলে করে" দ্রাড়িয়ে আছে দেখেই 
থম্‌কে দাড়িয়ে গেল এবং হাতের উপ্টা পিঠ আঙুল মুড়ে 
গালে ঠেকিয়ে ঘাড় কাত করে, বিস্ময় জানিয়ে বলে 
উঠল--মা, দিব্যি আক্কেল তো৷ তোমার | তিন পহর 
বেলায় তো পূজোর ঘর থেকে বেরুলে] তার পর 
বেরুতে না! বেরুতে সবাইকে ছুঁয়ে নেড়ে ঠিক করে? 
রেখেছ ! খাওয়া-দাওয়া আজ তা হলে শিকেয তোলা 
রইল। 
. "গৌরী মাধবীর ভাব দেখে ও কথা গুনে ভর়-সন্ভুচিত 
স্নান মুখে কাতর বৃ ত্বরে বল্লে__মা, আমি তো! তোমায় 
ছুইনি, তুমি কেন আমাকে কোলে নিলে? 

গৌরীর ম্লান মুখের কাতর কথা ধনিষ্ঠার বুকে গিয়ে 
বাজ.ল, সে ব্যখিত হয়ে গৌরীকে বুকে চেপে ধরে” বল্লে 
-বেশ করুর, মা, আমি তোমাকে বুকে চেপে ধরুব, 
তোকে বুকে চেপে না! ধরুলে বুক যে আমার ভেঙে 
যাবে। ও 

যার মুখে এই কথ! তাকেই আদর মনে করে" বালিকা 


গৌরীর মনের গানি অনেকখানি কমে গেল বটে, কিন্ত 
মাধবীর ভাবভঙ্গী ও কথা ভার কোমল মনে বিদ্ধ হয়ে 
রইল যে তার মাকে তার ছোয়া অত্যন্ত অন্তায়। 

গৌরীকে নীরব দেখে ধনিষ্ঠা তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে 
--আজ নতুন মাষ্টার-মশায়ের কাছে পড়লে, গৌরী ? 
কেমন লাগল? 

গৌরা ধনিষ্ঠার বুক থেকে মাথ! তুলে ধনিষ্ঠার মৃখ 
দেখবার চেষ্টায় মাথাটিকে একটু পিছন দিকে হেলিয়ে 
ক্ঠস্বরে জোর দিয়ে বল্লে-__আমার একটুও ভালো 
লাগল না। বাকা আর কেন পড়াবে না মা? তুষি 
কেন পড়তে গেলে না? 

ধনিষ্ঠা দবাসীদের সামনে গৌরীর মুখে একই কথার 
মধ্যে অনলকে বাবা ও তাকে ম! সম্বোধন কর্‌তে শুনে 
লজ্জা অন্ুভব কর্‌লে ; তার মন এখন অনল সম্বন্ধে সজাগ 
হয়ে উঠেছে বলে? সে গৌরীর কথা যেভাবে অনুভব 
করলে, অশিক্ষিত ও গৌরীর এরূপ সন্বোধনে অত্যন্ত 
দ্বাসীরা সেভাবে মোটেই শোনেনি । ধনিষ্ঠ! লজ্জিত 
হাসি হেসে গৌরীকে বলন্লে--উনি নানান কাজে ব্যস্ত 
থাকেন, পড়াবার সময় হয় না। আর আমি বুড়ো 
মা্ষ আর কত কাল পড়ব? আজ থেকে আমি 
তোমার কাছে পড়ব। তুমি যা পড়ে” আস্বে তাই 
আমাকে পড়াবে। আমি তোমার ছাআ হব। কেমন? 

ধনিষ্ঠার এই প্রস্তাবে উৎছ্ুর হয়ে গৌরী 
বল্লে-সে বেশ হবে মা। আমি হব তোমার 
মাষ্টার! 

ধনিষ্ঠা গৌরীকে কোলে করে” নিয়ে যেতে যেতে 
বল্লে--অনেক বেল! হয়েছে, চলো, খাবে চলো । 

(ক্রমশঃ) 


চিঠিঞ্চ 


[ গোনটুমার্ক শান্তিনিকেতন 
১৪ই জুলাই ১১] 
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প্রিয়বরেষু 

শেষকালে নাটকটা ( অচলায়তন ) প্রবাসীর কবলের 
মধ্যেই পড়ল। অনেক লোকের চক্ষে পড়বে এবং এই 
নিয়ে কাগজপত্রে বিস্তর মারামারি কাটাকাটি চল্বে এই 
আমার একটা মন্ত সাত্বনা। 

তোমাদের সম্বর্ধনাটা শেষ হ'য়ে গেলে সেট! নিঃশেষে 
হজম কর্বার যোগ্য যথেষ্ট পরিমাণে গাল খেয়ে নেবার 
স্থযোগ হবে । সমঘ্ত জিনিষটা! আর-একবার মেজে ঘসে" 
বাড়িয়ে কমিয়ে এবারে বেশ আমার মনের মতো! ক'রে 
নিয়েছি । 

জীবনস্থতিটা নিয়ে পড়েছি -ওটাও সাফ-সোফ ক'রে 
দিচ্ছি-খুব মনোযোগ ক'রে দেখ লুম,এ-রচনাটা সাহিত্যে 
চল্বার মতে হয়েছে--নইলে কিছুতেই 'আমি দিতুম ন!। 


২।৩ দিনের মধ্যে ওর প্রথম কিস্তিট! পাঠিয়ে দেবো । 
তোমাদের 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ঢো10.স্ 00007 
৭ই আগষ্ট, ১২] 
1851 30/0100 ঘা 1022470, 
ন্ম057 টি টিজওর 
শি 
প্রিয়বরেষু 


তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম | দেশ থেকে যাত্রা 
কর্বার সময় মনে করেছিলুম কিছুকালের জন্তে মান্ছষের 
ঘূর্ণির মধ্যে থেকে পরিজরাপ. পাবো । এদেশে মাছষের 
অভাব আছে, এমন কথা আমার মনে ছিল না - কিন্ত 
অপরিচিত জায়গায় স্থাবিধা এই যে, ভিড়ের মাঝাখানেই 
নিরাল! পাওয়! যায়, তাই ভেবেছিলুম অপরিচয়ের তট- 


দেখতে পাবো । কিন্তু বুঝ তে পার] গেল, আমার কুষ্টিতে 
ওটা লেখে না। লগুনের পাকের মধ্যে খুব একচোট ঘুর 
খেয়ে কয়েকদিন হ*ল পাড়ার্গীয়ে একটি পান্ছির বাড়িতে 
আশ্রয় নিয়েছি । কিন্তু আমার পক্ষে এও ঠিক উল্টো 
ব্যবস্থা হয়েছে। কারণ ভিড়ের মধো থাকৃতে গেলে 
অপরিচিত হওয়ার স্থবিধা আছে, ফাকা পাওয়া যায় - 
কিন্ত ছুই-একজনের সঙ্গে বাস করুতে গেলে রীতিমত 
বন্ধু না থাকলে মনের ভিতরটাতে বিশ্রাম পাওয়া যায় 
না। কিন্তু এর! লোক খুব ভালো, সন্দেহ নেই । 

আধাঢ় মাসের প্রবাসী ও জুন মাসের 1100217 
[২০৮1০ আমাকে পাঠালে না কেন? লগ্ুন থেকে দুরে 
থাকাতে এবারকার মেল এখনো! হস্তগত হয়নি । হয়তো! 
আজ পাওয়া যেতে পারে _ দেখ.ব তা"র সঙ্গে এসেছে কি 
না। বিদেশে দেশের বাণীর জন্তে মন উৎসুক হয়ে 
থাকে। অতএব তোমাদের কাগজপত্র পাঠাতে অবহেলা 
কোরো না। বল! বাল্য, 11)07795 0০০০1: ৪0 501 
[546565 03:085, 10190 ঠিকানায় আমার চিতি 
পাঠানোই ভালো । সত্যেন্রকে আমার অন্তরের ন্সেহ 
জানিয়ো- সে আজ এখানে থাকলে কত আনন্দ হ'ত। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১ 
[15081078গ- 1,071000 
13 990 191 
আমার ঠিকানা 
21, 02006] 1309 
9000) [007810860 
[00609 9, ছা, 
শ্রিয়বরেধু 
বারম্বার আমার সম্মান-সন্বর্ধনার কথা কাগজে 


ভূমিতে একলা ঈাড়িয়ে এখানকার জনসমূত্রের তরঙ্গলীলা পড়তে গড়তে আমি যে কতটা সন্কোচ অন্থভব করছি 





*এই চিটিগুলি রবীজনাথ প্রীযুক্ত চার্জ বন্দ্যোপাধ্যার়কে লেখেন। . 


সেকথা বল্ডভে পারিনে। এখানকার লোকে আমার 


১৯৪ 


হয় সংখ্যা] 


রচনার আমর কর্ছেন, সে-ঘটনায় আমি পুলকিত হইনি 
এমন কথা বল্‌লে মিথ্য। বল! হবে। কিন্তু তোমরা যখন 
সেই-সমস্ত খবর জোড়াভাড় দিয়ে ঢাক ঢোল বাজাতে 
থাকে, তখন আমি বড় লজ্জা পাই । বিশেষত এবারকার 
প্রবানীতে দেখ লুম,11159 72060: এবং 11155 91701917- 
এর চিঠি-ছুটো তঞ্জমা ক'রে দিয়েছ-আমি যে কি 
ভয়ে তয়ে আছি--পাছে তোমরা ওগুলো 11000) 
[২০৮1০খতে তুলে দাও--ত| আমি বল্তে পারিনে। 
ওগুলো প্রাইভেট পত্র; ছাপা হ'লে হয়তো! তাদের পক্ষে 
বিশেষসঙ্কোচের কারণ হবে এবং ওটা ঠিক সঙ্গত হবে না। 
অবশ্থ কি করেছ জানিনে এবং যদ্দি ক'রে থাকো নিষেধ 
ক'রে প্রত্যাখ্যান করুবারও সময় নেই। কিন্তু দোহাই 
আমার _-এখানে প্রাইভেট-ভাবে কে কি বল্ছেন ও 
নিয়ে প্রকাশ্ঠ পত্রে আলোচনা কোরো না । 

বছকাল পরে কাল ১লা আশ্বিন ১লা আধাড়ের 
প্রবাসী পেলুম। অন্তান্ত মাসের প্রবাসী ঠিক সময়েই 
পেয়েছি, কেবল এ আধাঢ়টাতেই আট্‌কে গিয়েছিল। 

ঘ্নেটস যে বইট! ০৫: করুছেন সেটা ভূমিকাসমেত 
ছাপাখানায় গেছে _ বোধ হচ্ছে, অক্টোবর মাসের মধ্যেই 
বের হ'তে পারুবে। হাতে আরে অনেকগুলো জমেছে | 
ছোটো গল্প আরে! গোটাকতক পেলে মন্দ হ'ত না। স্থকুমার 
কিছু তঙ্জম! কর্তে স্থুরু করেছে। স্থৃকুমারের তর্দম! 
মন্দ হয় না। গোটাতিনেক নাটক ক'রে ফেলেছি, 
কবিতাও কম হয়নি । শেষ বয়সে যে আমাকে ইংরেজি 
ভাষার সাধনা করুতে হবে, সেকথা কোনোদিন স্বপ্নেও 
ভাবিনি । ক্ষণিকায় লিখেছিলুম পরজগ্মে আমি হয়তো 
আমার লেখার সমালোচক হবো -ইহ্জন্মে তা'র একটা 
ভূমিকা হ'ল, নিজের লেখার নিজে অন্বাদক হওয়াও 
একটা উৎকট ব্যাপার-_ওতেও নিজের রচনাকে কম 
পীড়ন কর্‌তে হয় না, একেবারে তা'র সর্ধাঙ্গে কালশিটে 
পাড়িয়ে দেওয়] হয়। 

রামানন্দ-বাবুকে বোলো, 7100077) 1২০৮1০%র 
জন্ত রোটেন্স্টাইন্‌্কে লিখতে একটু যেন পীঁড়াপীড়ি 
ক'রে ধরেন। 11016: ২০০০এর প্রতি তার খুব 
একটা শ্রদ্ধা আছে। ভারতীয় আর্ট-সন্বদ্ধে তিনি যদি 


চিঠি 


১৯৫ 


একটা সমালোচনা লেখেন এবং আমাদের আধুনিক 
শিল্পীদের প্রতি তিনি যদি কিছু সছুপদেশ দেন তা হ'লে 
সেটা নিশ্চয়ই উপাদেয় হবে। জ্যোতিদাদার ছবি তী'র 
অত্যন্ত ভালে! লেগেছে । তা"র চিত্রকলা-সম্বদ্ধে এখানকার 
কোনো-একটা কাগজে তিনি লিখবেন মনে করেছেন। 

জীবনম্মতিতে গগনের ছবিগুলি ভারি চমৎকার 
হয়েছে। এরা সেগুলোর খুব প্রশংসা করেছেন। 
ও বইটা কি বিক্রি হবার আশা আছে? বিপরীত-রকম 
খরচ করেছে । 

তোমাদেন 
তরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


109017811--90011) মযো9107602 
17 95, 11)] 
010 110999 পু।00788 000 & 900, 
[807810 01708, 
07000. 


প্রিয়বরেযু 

চারু, আসল কথা-_আমার আদবে আর লিখ তে ইচ্ছা 
করেনা। কলমের সঙ্গে মনটাকে জুতে আজ পর্য্ত 
তাকে হায়রান্‌ ক'রে ছুটিয়েছি, মারামারি ঠেলাঠেলি রক্ত- 
পাতও কম হয়নি-_ এখন মনে হয় এই লঙ্কাকাণ্ডের মধো 
আর প্রবেশ করা নয়। প্রবাসীর সঙ্গে আমার লেখনীর 
একটা যোগসাধন হয়ে গেছে এবং তা'র প্রতি আমার 
অন্তরের স্েহ আছে -_সেই মমত।-বদ্ধনে হয়তো আবার 
কোন্দিন জড়িয়ে পড়ব, কিন্তু মুক্তিলাভের জন্তেই চেষ্টা 


. করুতে হবে। আমার হাটের বেসাতী হ'য়ে গেছে বোধ 


হচ্ছে যেন- এবার ভিড় ঠেলাঠেলি এবং লাভ-লোক- 
সানের হিসাব চুকিয়ে বুকিয়ে দিয়ে ঘরের মুখে রওনা! 
হ'তে হবে-নইলে রাত্রি এসে গড়বে-আর পথ 
দেখতে পাবে না। 

তোমাদের সমাজে একট! লড়াইয়ের দিন এসেছে 
দেখতে পাচ্ছি-_কিন্ত তোমাদের প্রতি একান্ত দেহসত্বেও 
আমাকেও বোধ হয় হার মানতে হবে। তোমরা যখন 
দন্থযর আক্রমণে পড়েছ, তখন আমার গাণ্ীব তোল্বার 


১৯৬ 


শক্তি ভগবান্‌ অপহরণ করেছেন - জয়ী হবার গৌরব আর 
আমার সইবে না, এখন পরাভবের তলায় নেমে মাটির 
উপরে আসন নেবার সময় এসেছে। হাতের কাজ য! 
ছিল তা একরকম চুকিয়েছি-_এবার পায়ের কাজ, এখন 
বিদায়ের রাস্তায় চল্তে হবে, ধূলোর উপর দিয়ে হাটতে 
হবে। অতএব ধোবা হালকা! ক'রে দিয়ে যাত্রা করা 
যাকৃ- এখন আর পিছু ডেকো না। 
এখান থেকে রওনা হ'তে বোধ হয় আর খুব বেশি 
দেরি হবে না। ইতি ওরা জোট) ১৩২*। 
তোমাদের 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


80৪ ভা. মাহা, 999 
[7৮89 1008, 
ঢ. ৪. &. 
তত 
শরিয়বরেষু 
চাকু, অনেকদিন পরে তোমার. চিঠি পেলুম। কিছু- 
বিন থেকে প্রবাসীতে আমার লেখা পৌচচ্ছে না কেন, 
জিজ্ঞাসা করেছ। ভার একটা কারণ বল্লেই বাকীগুলো 
বল্বার আর দর্কার হবে নাঁ-কিছুকাল থেকে বাংল! 
একেবারেই লিখিনি। কোনো কালে যে এদেশে এসে 
ইংরেজিতে যে কোনোরকম লেখাপড়া করব একথ! 
কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। সেইজন্যেই বিদেশ-যাআর 
আরততের মুখে খুব কষে কোমর বেঁধে দেঘার বাংলা 


লিখতে ন্থর্ক করেছিলুম, ভেবেছিলুম এইরকম অনর্গল ' 


টল্বে। তোমরাও সেইভাবে পাত পেড়ে বসেছ। 
ইতিমধ্যে শ্বেতম্বীপের শ্বেততৃজ! ভারতী যখন তলব 
দিলেন তখন ক্রমশঃ বুঝতে পারুলুম এখানে আমাকে 
এখানকারই কাঙ্গ করূতে হবে। সমৃজ্রের ও-পারের বরাদ্দ 
বন্ধ হয়ে এসেছে । এখানে তো! চিরদিন থাকৃব না? এই 
কফ'দিনের মধ্যে এখানকার কাজ যতটা! পারি শেষ ক'রে 
দিয়ে ঘেতে চাই। অতএব এখন তোমনা ভাক দিলে 
সাড়া পাবে না!। 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ইংরেজি দীতাঞ্চলি ম্যাকৃমিলন্র! ছাপ্বার ব্যবস্থা 
কর্ছে। ওরাই আমার সব বইয়ের প্রকাশক হবে। 
জ্থবিধা এই যে ইংলণ্ডে, জামেরিকায় ও ভারতবর্ষে ওদের 
কার্বার জাছে। বোধ হয়, আর্থিক কিছু স্থবিধা হ'তেও 
পারে। এবারকার বইগুলো! তো সব বিকিয়ে গেছে-- 
লোকে খুব উৎক হ'য়ে উঠেছে--সকলের 'ভালোও লেগেছে 
অতএব এইবার হঙ্দি ভাগ প্রসন্ন হয় তবে আমার 
বিদ্যালয়ের অকাল ঘুচ্‌ভেও পারে। এদেশে বোধ হয় 
লক্ষ্মী সরদ্থতীর সতীন নন, কেননা এদেশে বহুবিবাহ 
আইন-বিরুদ্ধ--এই একটা মত্ত ভরসার কথা দেখা যাচ্ছে। 

এদিকে তঙ্জমা জমে উঠেছে। একবার লজ্জার 
বাধ ভাঙলে তখন ব্যাকরণের রক্তচচ্ছকে আর কে ভয় 
করে? ছেলেবেলায় যেরকম ক'রে ছুই পায়ের চটি 
সামনের দিকে ছুঁড়তে ছুড়তে চ'লে যেতুম, টিক তেম্‌নি- 
ভাবেই ইংরেজি ভাষার যত্ধণত্ব ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলেছি-_- 
মোচ্ছা, চলা বন্ধ করিনি। আজ এই খানিবক্ষণ হ'ল 
শারদোৎসব তঞ্জমা ক'রে মেরেছি__কাল ওটা! আরম্ত 
করেছিলুম। 

তুমি তোজানোই, এদেশের লোকেরা বস্ৃতার কাঙাল । 
যতই চেষ্টা! করি না কেন, বক্তৃতা না ক'রে পার পাবার 
জো নেই। সেজন্তে কিছু কিছু লিখতে হচ্ছে। এ কাজটা 
আমার কাছে তেমন হৃদ্য নয়, অথচ এটার প্রয়োজন 
আছে। এদিকে ওদিকে নিমন্ত্রণ জুট্ছে--বতটা পারি 
কাটাবার চেষ্টায় থাকি--কিন্ত বাদ-সাদ দিয়েও বাকি 
থাকে-_বন্তৃতার নিমন্ত্রর তো। বিনা-বক্ভৃতায় সার্বার জো 
নেই, তাই প্রস্তুত হ'তে হচ্ছে-_সামূনে যতদূর দৃষ্টি যাচ্ছে 
কোথাও অবকাশের টিকিমাত্র দেখতে পাচ্ছিনে ! 

__বাবুর জন্তে আমি সত্যাই ছুঃখ বোধ করি। আমি 
এদেশে খ্যাতিলাভ করুব কল্পনাও করিনি, স্থতরাং দেজন্তে 
অগ্রসর হ'য়ে আসিনি--দৈবক্রমে ছুটে গিয়েছে। এই 
খ্যাতির সর্বপ্রধান সুখ এই যে এতে ক'রে জামাদের 
দেশের লোকের মনে আনন্দ হবে--এ আমার 
এক্লার জিনিষ নয়। কিন্তু কোনো একজায়গায় ছখ 
উৎপন্ন হচ্ছে, সে আমারও ছুঃখ।--বাবু যখন এ দেশে 
যশ উপার্জন করবেন তখন জামি তাতে অন্তরের 





প্রবাসী প্রেম, কলিকাতা ] 


২য় সংখ্যা] 


ঙ্ধে সুখী হবো, এ আমি নিশ্চয় বল্তে পারি। 
মামাদ্দের দেশের যে-কেউ যেটুকু সফলতা লাভ 
করুতে পেরেছেন সে যে আমাদের প্রত্যেকেরই ।-_বাবৃর 
প্রতিভ| কি তার এক্‌লার সামগ্রী? তিনি যেখানে 
রহৎ সেখানে সে-মহত্ব আমানের সকলেরই, কিন্তু যেখানে 
তিনি ক্ষুত্র, সেখানেই তিনি স্বতন্তর। দস্থ্য রত্বাকরের 
পুন্র-পরিবারের! ভা'র এশ্বর্য্ের ভাগ নিয়েছিল, কিন্তু তা"র 
পাপের ভাগ নিতে তো পারেনি । চাদের জ্যোৎশ্সা সমস্ত 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু তা'র কলঙ্ক তা'র নিজের 
বুকেই দাগা থাকে । আমার কবিতার মধ্যে অযোগ্য জিনিষ 
ঢের আছে, আমার বাশীর সকল রন্ধেই যে উঁচু স্থর 
বেজেছে তা নয়--আমার প্রকাশের শ্রোতের মধ 
পাপের মৃত্তিও ষে প্রকাশ পায়নি একথা কখনই সত্য নয়__ 
কিন্তু নদীর জলে কাদা! মিশল থাকে ব'লে সেইটেই তো 
তার মুখ্য জিনিষ নয়--সেটা সত্বেও যদি তা'র জন কানে 
পানে কাজে লাগে, তবে পৃথিবীস্ৃদ্ধ লৌক তো তাকে 
ক্ষমা করে-_সেই ক্ষমা যদি-__বাবুর কাছ থেকে একেবারে 
না পাই তবে আমার কবিত্বের গ্লানির চেয়ে ভারি চিত্তের 
ম্লানির জন্তে আমি বেশি বেদনা পাবো! । এই গ্লানি কবে 
এবং কেমন ক'রে দুর হবে জানিনে, কিন্তু প্রার্থন৷ করি, 
এই কালিম! সম্পূর্ণ কাটিয়ে তিনি তীর প্রতিভাকে 
পবিত্র করুন । 





শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রবাসীর জন্তে একটা কবিতা এই-স্থানে পাঠাই । 

[ “কে নিবিগো কিনে আমায় 

কে নিবিগো কিনে ?” ] 
কিন্তু ইতিমধ্যে তোমরা আমার হতগ্তলি কবিতা! 
ছাপিয়েছ কোনোটাই নিভুলি হয়নি । বোধ হয়,পাণ্ুলিপি 
কেউ নকল ক'রে দিয়েছিল এবং নকলে তুল থেকে 
গিয়েছিল। কতকগুলে৷ ভূল গুরুতর ছিল-_কবিতার 
অর্থ বোঝ! কেউ দরূকার মনে করে না বলেই সেগুলো 


চিঠি 


১৯৭ 


ধরা পড়েনি। যাই হোক কবিতার উপর এরকম অল্প- 
মাত্র নিষ্ঠরভাও ব্যধাজনক | 


[ পৌঃ হার্ক- শান্তিনিকেতন 
৫ মার্চ, ১৪] 


গু 
বোলপুর 
্রিষ্বরেষু 
তুমি চেয়েছ তাই পাঠাচ্ছি, কিন্তু এগুলে গান, সে- 
কথা মনে রেখো -স্থর না থাকলে এ যেন নেবানে! 
প্রদীপের মতো--এ তো! ছাপতে দিতে ইচ্ছা করে না। 
বসস্তে আজ ধরার চিত্ত 
* ই*ল উতলা। 
বুকের পরে দোলে রে তার 
পরাণ-পুতল!। 
এর মধ্যে তো কোনো আইডিয়া নেই। এর যে বাসন্তী 
চঞ্চলতা আছে, সেটি গানের স্থরেই ব্যক্ত হচ্ছে _শাদা 
কথায় এর কোনে! নেশ! নেই -এইজন্তে কাগজে ছাপবার 
যোগা বলে একে মনে করিনে। বরধ। আর-একটা 
দিচ্ছি, সেটা যদ্িচ গান, তবু চল. তেও পারে। 
রাজপুরীতে বাজায় বাশি 
বেলা-শেষের তান। 
পথে চলি, পথিক শুধায় 
“কি নিলি তোর দান?” 
সাধারণ ত্রাহ্মসমাজে যেটা বক্তৃতা করেছিলুম সেটা 
তত্ববোধিনীতে পাঠিয়েছি। লিখতে গিয়ে দেখলুম 
মনের মতো! হ'ল না। তবু দ্বিজেন্দ্রে কাছে কপিটা! কিন্বা 
ওর প্রুফ চেয়ে[নিয়ে দেখো, যদি চলনসই মনে করো, তবে 
প্রবাসীতে নিতে পারে! । কিন্তু ছাপ.বার কি সময় আছে? 


ইতি বৃহস্পতিবার । 
তোষাদের 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সেকালের প্রেসিডেন্পী কলেজ 
স্ী হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ব 


(২) 

আমি বরাবর টেকৃস্ট,. বুকের সমস্তটার উপর 
প্রশ্ন লিখিয়া দিতাম) কোন ক্লোক বাদ দিতাম না_ 
কোন গ্লোকটির সংস্কৃত টীকা লিখিতে দিতাম, কোনটির 
বা ইংরেঞ্জি অন্থবাদ করিতে দিতাম। কোনটির 
ব1 বাচ্যপরিবর্তন করিতে দিতাম, কোনটির বা মর্মার্থ 
লিখিতে দিতাম; কোন ক্লোকের ব| ক্রিটিক্যাল 
প্রশ্ন লিখিতে দিতাম। ফলত: আমার প্ররশ্নগুলির 
মধ্য হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নগুলির অধিকাংশই 
প্রায়ই পড়িত। এজন্ত খুব মনোযোগের সহিত ছাত্রের! 
আমার প্রশ্নগুলি শুনিত ও লিখিয়া লইত। 
একদিন এমন সময় গ্রিফিথ্‌স্‌ সাহেব ও এসিস্টাণ্ট, 
সেক্রেটারী ব্রঞ্জ বাবু পশ্চাতে আনিয়া যে দ্াড়াইয়৷ 
আছেন, তাহা! আমি জানিতে পারি নাই। ছেলেরাও 
সাহেবকে দেখিয়াও চঞ্চল হয় নাই? নীরবজ্জবে প্রন্থ- 
গুলি লিখিয়া লইতেছিল। সাহেব অনেকক্ষণ দাড়াইয 
চলিয়া গিয়াছিলেন। পরে ব্রজবাবু আমাকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন, এবং বলিলেন-__“হরিশ | তুমি কি পড়াইতে- 
ছিলে? সাহেব তোমার ক্লাস দেখিয়। বড় সন্ধ্ই 
হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তিনি হুগলি কলেজে 
সংস্কৃত পড়াইবার সময় বড় গোল হয় তাহ! দেখিয়াছেন 
কিন্ত এখানে আসিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিলেন। যাহা 
হউক, সাহেব তোমাকে একবার দেখা করিতে বলিয়াছেন। 
তুমি গিয়া তার সঙ্গে দেখা কর।* আমি মনে মনে 
সন্তুষ্ট হইয়া গ্রিফিথ্‌স্‌ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম। 
তিনি আমাকে আদর করিয়া চেয়ারে বসিতে বলিলেন, 
এবং ক্লাসে আমার শাস্তিরক্ষার খুব প্রশংসা করিলেন। 
আমি তাহাকে ধন্তবাদ দিয়া চলিয়া আসিলাম। 

নিয়ে একটি ঘটনা লিখিলাম। ইহা পাঠ 
করিয়া পাঠক বিচার করিয়া বলিবেন-_আমি দোষী কি 


নির্দোযী। পূর্বে ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক 
সংকলিত খজুপাঠ ৩য় ভাগ নামক পুস্তকখানি প্রায় 
১৬ বৎসরের অধিককাল প্রবেশিক] পরীক্ষার পাঠ্য হইয়া 
চলিয়া আসিতেছিল। এ সময় মখসংকলিত সংস্কৃত্- 
পাঠ প্রথম ভাগ নামক পুস্তকখানি অনেক ছ্ুলের পাঠ্যরূপে 
নির্দিষ্ট হওয়ায় আমি উহার ২য় ভাগ সংকলিত করি। 
এ শেষোক্ত পুস্তকে পঞ্চতন্তর ও হিতোপদেশ হইতে 
গদ্য অংশ সংগৃহীত করিয়া এবং মহাভারত হইতে 
বক-রাক্ষম বধ ও মার্কণেয় পুরাণ হইতে হরিশ্ন্দ্রো- 
পাখ্যান পদ্য-অংশ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলাম। এবং 
মোহমুদগর, নীতি-নিচয় এভূতি নান। নীতিস্চক ক্লোকও 
দিয়াছিলাম। আমার হ্বর্গীয় পিতৃদেবের অনুমতি লইয়। 
আমি এ দ্বিতীয় ভাগ সংস্কৃতপাঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা 
পরীক্ষার পাঠ্য হইবার উদ্দেশে সিত্তিকেটে পেশ 
করিয়াছিলাম। বইখানির সন্দে কে এম্‌ ব্যানার্জি 
টনি সাহেব, গাফ. সাহেব, হান্লি সাহেব, 
এই ৪ জনের অভিমতগুলিও পাঠাইয়াছিলাম। বল! 
বাহুল্য, তাহারা এঁ বইখানিতে খুব ভাল অভিমত 
দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার ছুর্ভাগ্যবশতঃ বোর্ড, 
অফ. সান্সৃক্রিট স্টাডিস্‌ এ বইখানি পছন্দ করিলেন 
না। তৎকালে এ বোর্ডে কে এম ব্যানার্জি 
মহাশয়, মহেশচন্্র স্তায়রত্ব মহাশয়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


'মহাশয়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়, নীলমণি মূখো- 


পাধ্যায় মহাশয় ইত্যাদি কয়েকজন সভ্য ছিলেন! 
প্রথমোক্ত ৪জন মেম্বার আমার পুস্তক মনোনীত 
করিলেন না। তাহার! সিণিকেটের উপর 
ভার দিলেন। তৎকালে সারু এল্ফ্রেড ক্রফটু সাহে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সিগ্ডিকেটের প্রধান মেম্বর ছিলেন 
টনি সাহেব রেজিস্টার ছিলেন; এবং ভ্রেলোক্য 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসিস্টাণ্ট, রেজিস্টার ছিলেন 


১৯৮ 


র সংখ্যা ] 


আমি শেষোক্ত ব্যক্তির মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম 
তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। টনি সাহেব যখন 
& সংস্কতপাঠ ২য় ভাগধানি ও তৎসম্পৃক্ত 
মতগুলি ও বোর্ডের মভটি ক্রফটু সাহেবের হাতে দেন 
তখন এই বলিম্বা দিয়াছিলেন,--“11১0 0080107) 
9? ঠা) 10700621815 60 00065 ৮21020)15 
03217 055. 010171017. 06 2:101050% | ক্রফটু সাহেব 
(খন দেখিলেন যে সকল সাহেবই এ পুস্তকে ভাল 
মত দিয়াছেন তখন) 01765" এই বলিয়া সংস্কতপাঠ 
২য় ভাগখানিকে ১ বৎসরের জন্ত পাঠ্য করিয়া দিলেন । 
সিথ্ডিকেটে কোনরূপ বিচ'র উঠে নাই; নির্বিস্ে 
আমার বইধানি মনোনীত হইল। উহাতে স্াক্রত্ব 
মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষু্ধ হইলেন। এবং তাহাদের 
মত অগ্রান্থ হইল দেখিয়। এবং প্রবেশিকার পাঠা 
বাহির করিয়া কৃতকার্ধয হইলাম দেখিয়! কিছুকাল পরে 
আমি 'ক্ূপকরত্বম” নামে একখানি ফারুস্ট আ্ট.স্‌ পাঠ 
সংগৃহীত করিঙজাম। উহাতে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌, বেপী- 
মংহার গ্রভৃতি নাটক হইতে স্ধর্ভ.সকল সংগ্রহ করিয়া 
দিয়াছিলাম। উহাতে স্ত্রীলোকের বর্ণনা ছিল না; 
বীররস ও শাস্তিরসের বর্ণনা ছিল | বইখানি 
সিপ্ডিকেটের সভায় পেশ. করিবার পর পূর্বববৎ ন্যায়রত্ব 
মহাশয়, রুষ্ককমল ভট্রাচার্ধ্য মহাশয় ও গুরুদাস 
বন্দোপাধ্যায় জজ মহাশয়এই 1তন জনে মত দিলেন না। 
কিন্ত আমার সৌভাগ্যবশতঃ নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয়, 
সারদা মিত্র জজ মহাশয়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওঁপন্যাসিক 
মহাশয় এবং আর-একজন হাইকোর্টের উকীল, 
নাম গোলাপ শাস্ত্রীরকার এমৃ-এ এই চার জনে মত 
দিলেন? বিশেষতঃ বহ্ছিম-বাবু আমার পুস্তকের জন্ত খুব 
লড়াই করিয়াছিলেন । এ কথা আমি জেলোক্যবাবুর মূখে 
শুনিয়াছিলাম। ব্রেলোক্যবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন, “বঙ্কিমবাবু তোকে এত ভালবাসে কেন ?” আমি 
বলিয়াছিলাম, “বক্িমবাবুর প্রথম তিনখানি পুস্তক অর্থাৎ 
ছুগ্গেশনন্দিনী, কপালহুগুলা ও বিষবৃক্ষ আমাদের ছাপা- 
খানায় ছাপা হইয়াছিল। সেই সুত্রে তাহার সহিত 
আমার আলাপ হয়। এতন্তির তাহার দুইটি দৌহিত্র 


সেকালের প্রেসিডেন্দী কলেজ 


১৯৪৯ 


আমার প্রেসিডেব্সী কলেজের ছাত্র । এইরূপে “রূপকরত্বমূঠ 
এক বৎসরের জন্ত পাঠ্য হওয়াতে স্তায়রত্ব মহাশয় আরও 
বিরক্ত হইয়া এই প্রস্তাব করিয়া লইলেন, যে, এখন 
হইতে আর কোন বাহিরের লৌককে কোন পাঠ্য পুস্তক 
করিতে দেওয়া হইবে না। বোর্ডের মেশ্বরগণ আপনার! 
পুস্তক প্রস্তুত করিবেন। তদনুমারে মহেশচন্র স্তায়রতব 
মহাশয়, নীলমণি মুখোপাধায় মহাশয় ও কৃষ্ণকমল 
ভট্টরাচার্ধ্য মহাশয়, এই তিনজনে একত্র হইয়া একখানি 
প্রবেশিকার পাঠ্য বাহির করিলেন । এ পুম্তকের 
পাদটাকা তাহার! সংস্কতে লিখিয়াছেলেন। এ পাদটাকা- 
সকলে ছুইচারিটি সংস্কতব্যাকরণতূল হইয়্াছিল। 
আমার প্রেসিডেন্দী কলেজের ছাত্র শ্রীমান্‌ দেবেস্দ্র- 
নাথ চক্রবর্তী, এমএ এবং বঙ্গবাসী কলেজের স্কুল 
বিভাগের হেড পণ্ডিত শ্রীমান্‌ চন্দ্রোদয় বিদ্যা- 
বিনোদ এই ছুই জনে “হিতবাদী” সংবাদপত্রের ৩টা 
সংখ্যায় এ ভুলগুলি ছাপাইয়া দেন, এবং স্যায়রত্ব, নীলমণি 
ও রুষ্চকমল এই তিনটি নামের উপর রসিকতা করিয়া 
বেশ ছুই চারিটি তামাসা করিয়াছিলেন। এ-সম্পর্কে 
আমি কিছুই জানি না, এবং এক কলমও লিখি নাই। 
হিবাদী কাগঙ্জের ছাপা পাঠ কিয়! স্তায়রত্ব-মহাশয় 
সার্‌ আল্ফেড, ক্রফট্‌ ডিরেক্টর মহাশয়ের নিকট গিয়া এই 
কথা বলিলেন যে “কলিকাতার মধ্যে হরিশ ছাড় এমন 
কোন পণ্ডিত নাই যে আমাদের তিন জন কর্তৃক বিরচিঠ 
পুত্কের দোষ ধরে। এসব কার্য হরিশের নিশ্চয়।” 
্ায়রত্ব-মহাশয় আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করেন নাই 
যে, তুমি এইগুলি লিখিয়া্ কি না। যদি জিজ্ঞাসা 
করিতেন তাহা হইলে আমি "প্রমাণ কাঁরয়া দিতাম, যে, 
আমি উহা লিখি নাই। তিনি আমার নামে এরূপ 
দোষারোপ করিতেছেন শুনিয়া আমি শপথ করিয়া 
বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম যে, আমি উহ্বার কিছুই করি নাই। 
তিনি চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদকে নিজ বাটাতে লইয়া 
গিয়! উত্তমরূপে রসগোল্লা! খাওয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন--“এ কার্ধা কে করিয়াছে, বল, হরিশ কি লিখি- 
ঘাছে?” চত্্রোদয় বলিয়াছিল-_“মহাশয়, ইহা আমিই 
করিয়াছি হরিশবাবু কিছুই করেন নাই । চঙ্দ্রোদয় আরও 





স্প্পপপপীপপাশাসসপিাশািশ 


বলিয়াছিল, “ন্কায়রত্ব-মহাশয়। ভবী তুলিবার নয়। 
অর্থাৎ আপনি যতই কেন রসগোষ্প! খাওয়ান, আমি কলম 
ধরিতে ছাড়িব ন।” এই কথ! উক্ত পণ্ডিত আমার নিকট 
আসিয়৷ বলিয়াছিল। পূর্বোক্ত ছুইটি লোকের কার্যে 
্থায়রদ্ব-মহাশর আমার উপর এক্প কৃপিত হইয়া! রহিলেন 
যে, আমাকে কিরূপে ঘোরতর অপদস্থ করিবেন মনে মনে 
তাহার উপায় চিন্ত। করিতে লাগিলেন। 

পাঠক দেখুন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সট বুক্‌- 
সকলের উপর এক সেট প্রশ্ন খাতায় লিখিয়! 
রাখিতাম, এবং এগুলি সেকেও ইয়ারের ছাআদিগকে 
ভিকৃটেট, করিতাম । তাহারা এসকল প্রশ্ন লিখিয়! 
লইভ। আমি প্রত্যেক ক্জোকের উপর প্রশ্ন করিতাম 
ভাহা ইতিপূর্বে লিখিয়াছি। এক বৎসর নীলমণিকে 
ও আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় ফার্স্ট আর্ট,স্‌ সংস্কৃত পরীক্ষক 
করিল। নীলমণিকে সকালের পেপার ও আমাকে 
বৈকালের পেপার দিয়াছিল । তখন মভারেশন্‌ 
সিষ্টেম ছিল। স্থৃতরাং ্তায়রত্ব-মহাশয, গুরুদাসবাবু ও 
ফফকমল ভট্টাচার্য আমাদের মভারেটার্‌ হইলেন । 
আমানের প্রশ্ন তাহারা পৃথক সময়ে দেখিয়া দিলেন। 
অর্থাৎ অগ্রে নীলমণিকে ভাকিয়া তাহার প্রশ্ন দেখিলেন। 
তখন আমাকে সেম্থানে থাকিতে দিলেন না। এবং 
আমার প্রশ্ন যখন দেখেন, তখন নীলমণিকে তথায় থাকিতে 
দিলেন না। এইরূপ লুকোচুরির ভিভর যে একটা গুঢ় 
রহসা ছিল, তাহ আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। পরে 
বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ন্তায়রত্ব-মহাশয় আমার 
প্রশ্নের ক্লোকগুলি যেন গিলিতে লাগিলেন। অর্থাৎ একটি 
একটি শ্লোক ৩।৪ বার আমাকে পড়িতে বলিলেন। কিন্তু 
আমার দত প্রশ্নসকল যথাযথ মুখস্থ করিতে পারিলেন না। 
এদিন তিনি নিজ বাটা গিয়া ষে কয়েকটি শ্লোক মুখস্থ 


করিয়াছিলেন, সেইগুলি একটা কাগন্ধে লিখিয়া৷ এবং. 


নিজের মনগড়া একসেট গ্র্থ লিখিয়! (কারণ আমার দত 
প্রশ্নগুলি তাহার ঠিক মনে ছিল না) শীলমোহর করিয়! 
এ কাগজখানি “সঞ্জীবনী”র সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া 
দেন, এবং বলিয়! দেন, ষেন এই কাগজে লিখিত বিষয়- 
গুলি এখন ছাপা না হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্‌ট্‌ আর্টস্‌ 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 
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পরীক্ষা হইয়া গেলে যেন ছাগ! হ্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরীক্ষার পর যখন তিনি ভায়রত্ব মহাশয়-প্রদত্ত শীলমোহর 
করা৷ প্রশ্নগ্ুলি ছাপিলেন তখন দেখিলেন যে, গ্লোকগুলির 
মিল আছে, কিন্ত প্রশ্নগুলির কোন হিল নাই। কারণ, 
ইতিপূর্কে' আমি বলিয়াছি যে, তিনি আমার উদ্ধৃত 
শ্নোকগুলি মনে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আমার দত্ত 
প্রশ্নগুলি মনে করিয়া! রাখিতে পারেন নাই। সেইজন্ 
বিশ্ববি(যালয়ের কাগজের সঙ্গে তাঁহার দত্ত কাগজের ঠিক 
মিল হয় নাই । কিন্ত স্তায়রত্ব মহাশয় ক্রফ ট.সাহেবের নিকট 
গিয়া! বলিলেন যে, হরিশ নিজেয় ছেলেদিগকে প্রশ্ন বলিয়া 
দিয়াছে, অভএব ভাহার বিচার করা উচিত। বিচারে যদি 
দোষী প্রমানকৃত হয়, ভবে তাহাকে ডিপার্টমেপ্ট 
হইতে দণ্ড দেওয়া বর্তব্য। ইহাতে ক্রফটু সাহেব, 
টনি সাহেব, গুরুদাসবাবুঃ এবং এ এম বোস, এই 
৪ জন বিচারক স্থিীকৃত হইল? এবং একদিন রানি 
১টার সময় রাইটার্স বিজ্ভডিংসে হাজির হইতে আমার 
উপর হুকুম হইল। আমি এ নিদিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে 
তথায় উপস্থিত হইলাম। আমি গিয়া শুনিলাম যে, 
ইতিপূর্ব্বে আমার ৮ জন ছাত্রকে তলব দিয়া আন! 
হইয়াছিল। সকলেই বলিয়াছিল-_-পণ্ডিত-মহাশয় আমা- 
দিগকে কিছুই বলেন নাই। তিনি পূর্ব-পূর্ব বৎসর 
ছাত্রদিগকে যে-সকল প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছিলেন, আমা- 
দিগকেও সেইসকল প্রশ্ন লিখিয়! দিয়াছেন, বেশী কিছু 
দেন নাই। শুনিলাম, বিচারকগণের একজন এক ছাত্রকে 
বলিয়াছিলেন, তোমাকে যদি ডেপুটি ম্যাজিস্টেট্‌ করিয়া 
দেওয়! হয়, তবে তুমি তোমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের নামে 
কোন দোষ আছে কি না, সত্য বলিতে পার কি না? সে 
নাকি বলিয়াছিল--আপনি যদি আমাকে হাই কোর্টের 
জজ করিয়া দেন,তথাপি আমি আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের 
কোন দোষ দিতে পারি না। শুনিলাষ, কেহ কেহ 
লিখিত খাতা আনিয়া প্রমাণ করিয়াছিল, যে 
“আমাদের পণ্ডিত-মহাশয় নির্দোষ। এইক্ধপ 
আমার অগোচরে আমার ৮ জন ছাত্রের সাক্ষ্য 
লইয়া বিচারকগণ বসিয়! ছিলেন, এমন সময় আষি 
তথায় গিয়া উপস্থিত হই। এ এম বোস আমাকে 
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জিজ্ঞাস! করিলেন- আপনি যে-সকল প্রশ্ন সেকেও, ইয়ার্‌ 
ক্লাশে ছাতজদিগকে লিখিয়া দিয়াছিলেন সেগুলি কই? 
আমি আমার খাত লইয়া গিয়াছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ 
সেইখানি এ এম বোসকে দিলাম, এবং বলিলাম যে, 
আপনি দেখুন থে সংস্কৃত টেকৃদ্ট, বুক্‌ বিশ্ববিদ্ভালয় নির্দি্ই 
করিয়া দিয়াছেন, সেই পুস্তকের ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি 
সকল গ্লোকেরই উপর প্রশ্ন দিয়াছি। একটি স্ট্যান্জাও 
ছাড়ি নাই। এ এম্‌ বো দেখিতে লাগিলেন, এবং 
বলিলেন--হ্যা, দেখিতেছি সকল ক্সোকের উপর আপনি 
প্রশ্ন করিম্নাছেন । আমি বলিলাম-__দেখুন, আমি ক্লাসে 
যেক্সপ প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাপত্রে তাহ! 
হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্‌ প্রশ্ন দিয়াছি। দেখুন, ক্লাসে যে-ল্পোকে 
40101 2 9209016 প্রশ্থ দিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রশ্নপত্রে সে ল্লৌকে 15115165 1710 [01097 দিয়াছি। 
এইরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন দেখিবেন। এই সময় গুরুদাসবাবু 
বলিলেন--'561] 00050210225 0000 5200০” ইহাতে 
এ এম বোস বলিদ্না উঠিলেন, "গুরুদাসবাবু, আপনি 
জজ, বিচার করিয়া বলুন দেখি, হরিশবাবু যখন সকল 
স্ট্যান্জার উপরই প্রশ্নাদি করছেন, তখন তিনি নৃতন 
স্ট্যান্ঞ্জা কোথায় পাইবেন? তিনি ত কালিদাস নন, যে 
নৃতন স্ট্যান্জা গড়িবেন। আর গড়িলেই বা আমর! সে 
স্ট্যান্জা অন্থমোদন করিব কেন? সেগুলি ত আমাদের 
নির্দিষ্ট টেক্স্ট, নহে । অতএব উহাকে একটা না একটা! 
স্ট্যান্জা! উদ্ধত করিতেই হইবে । তবে আমাদের এই 
দেখা কর্তব্য যে, উনি ক্লামে যে-নকল প্রশ্ন লিখিয়া 
দিয়াছেন, সেগুলির সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজে 
বত প্রশ্নের একটিও মিলিয়াছে কি না। যদি না 
মিলিয়া থাকে, তবে তাহাকে আমর! দোষী করিতে 
পারি না। ইহাতে গুরুদাসবাবু আবার বলিলেন__ 
6 ৮83100 ভিত 00035. 09060600016 
2518008005৮ 00550005 01. 085 6৮ 
19০০/।* ইহাতে এ এম্‌ বোস, টনি সাহেব ও ক্র 
সাহেব সকলেই বলিয়া উঠিলেন-_-*1701)29 00706 115 
0890 9৪5 2 চ:0669501, 4 70709055501 1005 
0০016 ০90 01000168170. 17019002176 09559865 6০ 
২৬৮ 
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২০১* 
1019 500001705. আমার মনে হয় ক্রফট্‌ সাহেব বলিয়া- 
ছিলেন-৮*] 010 5901 01175 911১0) [ ৮25 8 
0১০ 765100070 ০0110261” 
ইহাতে গুরুদাসবাবু আর কিছু বলিলেন না। নীরব 
হইয়া রহিলেন। ইহাতে ক্রফট. সাহেব নিজ টেবিলে 
একটি দৃঢ় মুষ্টযাঘাত করিয়া বলিয়া! উঠিলেন, “[329 
15150008121) 800016003. টনি সাহেব বলিলেন, 
50 709, 180 85 10001121919 2০000100650. ইহার 
পর আমি সকলকে লম্বা সেলাম দিয়া তথা হইতে চলিয়া! 
আসিলাম, এবং এ রাত্রি নির্বিস্ে নিদ্রা গিয়াছিলাম। 
আশ্চর্যের বিষয়, এক সপ্তাহের মধ্যে আমি ক্যাল্কাটা 
গেজেটে দেখিলাম--আমি প্রভিন্দিয়াল্‌ গ্রেডে উন্নীত 
হইয়াছি ও২০*২টাকা বেতন হইয়াছে । আমাদের কলেজের 
ইতিহাসের অধ্যাপক মিস্টার স্ট্যক সাহেব আমাকে 
বলিয়াছিলেন-_-'117115, 7000 07. 59 /0110071 
00161975101] 1010 11810 100 1075 87000791001 
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০৮০৮0100791) 5 যে গা 0০6 056 
[১910010 0151765 9%- 
00095 170 20096 ৮0 ঢোগো।0009. আমি বুঝিলাম 
ভগবান্‌, আমার প্রতি কৃপা করিয়া ক্রফ্‌ট সাহেব দ্বার! 
আমার উন্নতি করিয়া দিলেন। | 
এস্থলে আমার বক্তব্য এই- স্তায্রত্ব মহাশয় ঘে আমার 
উপর জাতক্রোধ হইয়া আমার সহিত এরূপ ব্যবহার 
করিয়াছেন তাহ! নহে। সম্ভবতঃ তিনি কর্তব্-বোধেই 
রূপ বাবহার করিয়াছিলেন। তিনি আমার নামে 
যেরূপ অভিযোগ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণনগর কলেজের 
ইংরেজি অধ্যাপক মিস্টার হিল্‌ নামে একজন সাহেবের 
নামেও এপ অভিযোগ করিয়াছিলেন। হিল্‌ সাহেব 
ডিরেকৃটর সাহেবের নিকট আসিয়া! কিরূপ বলিয়াছিলেন 
তাহা আমি জানি না। আমি শুনিয়াছি মাত্র ( সত্য- 
মিথ্যা জানি না) ভিরেক্টবু সাহেব যখন বলেন, *তুমি 
ছাত্রদিগকে প্রশ্ন বলিয়! দিয়াছ? তাহাতে হিল্‌ সাহেব 
নাকি বলিয়াছিলেন--[15 2 17917 ০০701001106. 
যাহা হউক স্তায়রত্ব মহাশয় আমায় পূর্ববে ভালবাসিতেন ; 
এবং আমার অনেক বিপদ নিবারণ করিয়াছিলেন। 


17151080505 06 0৮০1) 
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২৪২ 
একবার তিনি আমাকে বলেন, পহরিশ, তুমি তোমার 
ছাপাখানার কোন পুস্তকে তুমি প্রিপ্টর বলিয়া ছাপিও 
না। তাহা হইলে গবর্ণ মেপ্ট. তোমাকে পেন্সন্‌ দিবেন 
না। আমি ইহাকে শত শত ধন্তবাদ দিয়াছিলাম। আর 
একবার যখন টনি সাহেব আমাকে হেয়ার স্কুলে হেডপপ্ডিত 
করিতে স্থির করিয়াছিলেন, তখন আমি চাকরি ত্যাগ 
করিব স্বল্প করিয়াছিলাম। ইহ! শুনিয়া ন্তায়রত্ব মহাশয় 
ডিরেক্টর্-সাহেবের নিকট গিয়া আমার পক্ষ সমর্থন 
করিয়াছিলেন। এবং আমায় কোথাম্বও যাইতে হয় 
নাই। তখন আমি ন্তায়রত্ব-মহাশয়কে আমার পরম- 
হিতৈষী বলিয়া ধন্তবাদ দিয়াছিলাম। আর-একবার যখন 
ভিরেক্টবৃ-সাহেব আমাকে ঢাকায় পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়া- 
ছিলেন, তখন স্ভায়রত্ব মহাশয় শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! ডিরেক্টর- 
সাহেবকে এরূপ বলিয়াছিলেন ষে, আমাকে ঢাকায় যাইতে 
হয় নাই। এইসকল করিয়া তিনি আমার চিরকৃতজ্ঞার 
পাস্ত হইয়াছিলেন। 

গুরুদাস-বাবুও বিচারাসনে বসিয়া যে-সকল কথা 
বলিয়াছিলেন, সেগুলিতে আমার উপকারই কর! হইয়াছিল। 
কারণ তাহাদের ভর্কবিতর্ক শুনিয়া ডিরেক্টর সাহেব 
বুঝিয়াছিলেন, যে আমি নির্দোষ। গুরুদাস-বাবু আমাকে 
খুব ভালবাসিতেন এবং আমিও তাহাকে বরাবর 
আস্তরিক সম্মান করিতাম। 

প্রেসিডেন্সী কলেজে ধখন রো-সাহেব প্রিন্সিপ্যাল 
ছিলেন তখন অখিলচন্ত্র গু নামে একজন কেশিয়ার 
কতকগুলি টাকা অপহরণ করিয়াছিল। এই বিষয়টি 
লইয়া তৎকালে সংবাদপত্রে খুব আন্দোলন হইয়াছিল। 
বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট, মাত্রা হইতে একজন অডিটার্‌ 
আনাইয়া প্রেসিডেন্দী কলেজের ' খাতাপত্র অডিট, 
করিতে হুকুম দেন। সে-ব্যক্তি আমাদিগকে খাতা 
দেখাইয়া! বলিলেন--“দেখুন মহাশয়গণ, কিরপ ভয়ঙ্কর 
চুরি। কেশিয়ার-বাবু খাতার এক পৃষ্ঠের নীচে যে 
টাকা জমা করিয়াছেন, খাতার এ পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখা 
গেল--তাহার মধ্য হইতে প্রথম নশ্বরটি বাদ দিয়া 
শেষ ৩টি নম্বর তুলিয়াছে | রে! সাহেব তাহা 
পরীক্ষা না করিয়া পরপৃষ্ঠায় সই করিয়াছেন। একটি 


প্রবাসী-- অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দৃষ্টান্ত দিয়! পাঠক মহাশয়কে বুঝাইয়! দিতেছি । পাঠক 
মহাশয় মনে করুন-_€ম পৃষ্ঠের শেষ লাইনে ২৩৬৭ 
এইরূপ আছে । কেশিয়ার-বাবু পাতা উপ্টাইয়৷ যখন 
এ নম্বর তুলেন, তখন প্রথম নম্বরটি (অর্থাৎ ২টি) না 
তুলিয়া কেবল ৩৬৭। এই নম্বরটি তুলিলেন। ইহাতে 
একেবারে ছুই হাজার টাকা আত্মসাৎ করিলেন। এইরূপ 
প্রতি পৃষ্ঠ উপ্টাইবার সময় ছুই এক হাজার টাক৷ আত্মসাৎ 
করিয়াছেন। এইরূপে অভিটারু অনেক হাজার টাকা 
তছরূপ হইয়াছে দ্নেখাইল, এবং গবর্ণমেপ্টের নিকট 
রিপোর্ট করিল, যে কেশিয়ার্‌-বাবু যাহা! করিয়াছেন, 
রো! সাহেব তাহা তদারক ন| করিয়া সই করিয়াছেন। 
এইটুকু তাহার দোষ হইয়াছিল তাহার উচিত ছিল, 
দেখিয়া শুনিয়া সহি করা । গবর্ণ মেপ্ট. এই রিপোর্ট পাইয়া 
হুকুম দিলেন--কে শিয়ার-বাবুর যেখানে যে-সম্পত্তি আছে 
নকলগুলি বিক্রীত হইয়! গবর্ণ মেণ্টের তহবিলে জমা হউক 
এবং রো সাহেবের বেতন হইতে প্রতিমাসে ৫**২ 
পাচ শত টাকা কাটিয়! লইয়া! গবর্ণ মেপ্টের তহবিলে জম! 
হউক। যখন এই হুকুম বাহির হয় তখন অধিলবাবু 
( কেশিয়ার ) কোথায় পলাইয়াছিলেন তাহা কেহ জানিত 
না। গবর্ণ মেপ্ট. হুকুম দিলেন, টিক্টিকি পুলিশ কেশিয়ারকে 
ধরিবার চেষ্টা করুক। আর রো-সাহেব সেই সময় 
দার্জিলিডে গিয়াছিলেন, তাহার নিকট এই হুকুম গেল যে, 
প্রতি মাসে €**২ টাকা তাহার বেতন হইতে কাটা 
যাইবে ও গবর্ণমেপ্ট, তহবিলে জমা হইবে। আমরা 
শুনিয়াছিলাম__এই হুকুম প্রাপ্ত হইয়া রো-দাহেব 
(সত্য মিথ্যা ভগবান্‌ জানেন ) পাগল হইয়াছিলেন। 
এবং যে লোক তাহার সহিত দেখা করিতে আসিত, তিনি 
তাহাকে কাম্ড়াইতে যাইতেন। তাহার মেম বুদ্ধিমতী 
ছিলেন। তিনি গবর্ণ মেণ্টের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত 
করিলেন যে, “আমার স্বামী রো-সাহেব পাগল 
হইয়াছেন, আমি তাহাকে অরোগ করিবার জন্ত 
বিলাতে যাইব? স্থতরাং আমার স্বামীকে ছুটি দেওয়া 
হউক।” বলা বাহুল্য--রো সাহেব .আর বিলাত 
হইতে ফিরিয়া আসেন নাই এবং টাকাও দেন নাই। 

এই রো-সাহেবের আমলে একজন লাইব্রেরিয়ান্‌ 
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কতকগুলি বই বিক্রয় করিয়াছিলেন । তিনি নূতন বই- 
গুলি যখন ক্রয় কর! হইত তখন সেগুলির রীতিমত জমা- 
খরচ রাখিতেন ন! ? অর্থাৎ ৫খান| বই ক্রয় করা হইল; 
তিনি ওখান জম! করিলেন, ২খান! স্বয়ং বিক্রয় 
করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। এইরূপে অনেক টাকার 
পুস্তক বিক্রয় করিয়াছিলেন । যখন ,রো৷ সাহেব এই 
সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি লাইব্রেরির চাবি স্বয়ং গ্রহণ 
করিলেন । এবং লাইব্রেরিয়ান্ববাবুর নামে নালিশ 
করিলেন। লাইভ্রেরিয়ান্-বাবু আদালতে গিয়া বলিয়া 
আমিলেন, যে-দিন পর্যন্ত লাইব্রেরির ঘরের চাবি আমার 
নিকট ছিল, সেদিন পর্যান্ত আমি পুস্তকের হিসাব দিতে 
বাধ্য। কিস্ত যেদিন হইতে রো-সাহেব আমার 
নিকট হইতে চাবি ম্বয়ং লইয়াছেন, সেদিনের পর যদি 
কিছু চুরি গিয়া থাকে, তাহার জন্ভ আমি দায়ী নহি। 
মোকদ্দম ভিস্মিস্‌ হইয়া যায়। 

এদিকে গবর্ণমেণ্ট. অখিলবাবুর যাহা কিছু সম্প্তি 
ছিল সমস্তই বিক্রয় করিয়া লইলেন। এবং অল্প দিনের 
পর নেপাল হইতে তাহাকে টিকটিকি পুলিশ ধরিয়। আনে 
এবং তাহার ১।* দেড় বৎসর মেয়াদ হয়। 

রো-সাহেবের সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে নাটক 
অভিনয় হইত। ছাত্রের বেশভৃষা করিয়া কোন 
বৎসর হ্যামূলেটের কোন অঙ্ক অভিনয় করিত; কোন 
বতমর মিড. সামারু নাইট.স্‌ ড্রিমের এক অস্ক বা ছুই 
অস্ক অভিনয় করিত। কোন বৎসর ওথেলোর এক অঙ্ক 
অভিনয় করিত। প্রতিবৎসর এই কার্য হইত স্টার 
থিয়েটারের অযৃতবাবু আঁসিয়! বেশতৃষা করিয়া দিতেন। 

প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর দিকের উঠানে ছাত্রের! 
জিম্নাস্টিক করিত। শ্রীযুক্ত যোগীন্ত্রনাথ সিংহ মহাশয় 
তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। 

মিস্টার লিটল্‌ যখন প্রথম প্রেসিডেন্সী কলেজের 
অধ্যাপক হইয়া আসেন, তখন আমার সহিত তাহার 
একটু মনোমালিন্য হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে 
প্রতিবৎসর ফার্স্ট, ইয়ার ও থার্ড, ইয়ারের বাধিক 
পরীক্ষা হইত। সেবংদর আমি ও মৌলভী ও 
লিটল্-সাহেব গার্ড দ্িতেছিলাম। তেতালার হলঘরের 


সেকালের প্রৈসিডেন্সী কলেজ 
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উত্তর দিকে মৌলভী সাহেব, এবং দক্ষিণ দিকে 
আমি, ও মধ্যস্থলে লিটল্‌-সাহেব গার্ড দিতেছিলেন। 
লিটল্‌ সাহেব মধ্যস্থলে একখানি চেয়ারে বসিয়৷ একখানি 
খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। তিনি মৌলভী ও 
আমাকে ক্রমান্বয়ে উত্তর দিকে ও দক্ষিণ দিকে গার্ড, 
দিতে হুকুম করিলেন; এবং জ্বমং মধ্যস্থলে থাকিবেন 
এরূপ কথ৷ বলিলেন । আমি.বলিলাম, যদি আপনার 
এলাকার মধ্যে কোন ছাত্র অপর ছাত্রের সহিত কন্সাণ্ট. 
করে বা পুস্তক দেখে তাহা হইলে আমর! আপনার 
এলাকার মধ্যে যাইতে পারিব কি না? লিট্‌ল্‌ সাহেব 
বলিলেন-_139 17০ 0815. আমি বলিলাম, “সাহেব, 
আপনি প্রেসিডেন্সী কলেজের নিয়ম জানেন ন1) এই 
হলে আমর! ৩ জনেই সমান” তাহাতে লিট্ল্‌-সাহেব 
একটু ক্রোধাম্বিত হইয়া আমাকে কহিলেন, “1১০ 9০ 
0855600. 72 ৪810১02?” আমি কহিলাম_“হা, 
সাহেব» তিনি এ কথা ৩ বার বলিলেন । আমিও ৩ বার 
এপ উত্তর দিলাম। তাহাতে তিনি রাগিয়! টক্টক্‌ করিয়া 
ভূতার শব্ধ করিয়া আমার নামে নালিশ করিতে প্রিন্সিপ্যাল 
টনি সাহেবের নিকট গেলেন, এবং তাহাকে কি 
বলিলেন তিনিই জানেন। ক্ষণকাল পরে লিট্‌ল্‌ সাহেব 
আমাদের হলে ফিরিয়া আসিলেন এবং তৎপশ্চাৎ একটি 
বেহারা আসিয়। আমাকে কহিল-_-“পগ্ডিতজি, বড়া- 
সাহেব আপক! সেলাম দিয়া ।” তাহা শুনিয়। আমি 
তৎক্ষণাৎ টনি সাহেবের নিকট গেলাম। টনি- 
সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “্হরিশ, কি 
হইয়াছে?” আমি বলিলাম,--“আপনি কি আমাদের 
ছুজনকে লিট্‌ল্‌-সাহেবের চাকর করিয়া! পাঠাইয়াছেন?” 
টনি-সাহেব কহিলেন, “137 00 100921)5, ০ 
25 ৪1] ০00] 10 0১৩ 191. আমি বলিলাম, _"তবে 
লিট্‌্ল্‌-সাহেব আমাদিগকে তাহার চাকরের ন্যায় ব্যবহার 
করিতেছেন কেন?* টনি সাহেব বলিলেন, “আচ্ছা, 
কাল আমি ভিন্নরূপ বন্দোবস্ত করিব।” পরদিন হইতে 
আমাদের ৩ জনকে ৩টি পৃথক্‌ ঘরে গার্ড দিতে হুকুম 
করিলেন। জআশ্চর্ষোর বিষষ, পরদিন লিট্‌ুল্‌ সাহেব 
কলেজে আনিয়! অগ্রেই আমাকে বলিলেন, -“০০০৫ 
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[00071100) 199101 আমিও করিলা ম,+10০০০00071075, 
14, 71605.” তাহার পর হইতে লিট্‌ল্‌সাহেব আমাকে 
একটু ভালবাসিতে লাগিলেন, কেন জানি না । এ বৎসর 
আমার সঙ্কলিত “রূপকরত্বম”-নামে একখানি বই ফাস্ট, 
আর্দের পাঠ হইয়াছিল। আমি বেণীসংহার 
নাটকের একটি শ্লেরক ব্যাখ্যা করিতেছিলাম। 1100৩- 
সাহেব এ গ্লোকটি বাহিরে দীড়াইয়া শুনিয়াছিলেন। 
আমি যখন আমাদের বসিবার ঘরে গেলাম, তখন তিনি 
আমাকে বলিলেন, পণ্ডিত, তুমি কি পড়াইতেছিলে, 
আমার বড় ভাল লাগিয়েছে, আমাকে সংস্কৃত 
পড়াইতে হইবে ।” আমি একখানি মধ্প্রণীত সংস্কত 
পাঠ ১ম ভাগ আনাইয়! তাহাকে দিলাম এবং 
বলিলাম,_“সাহেব! অগ্রে বর্মালা শিক্ষা কর।” 
তিনি ২৩ দিনের মধ্যে ক খ শিখিয়া! আমাকে বলিলেন, 
“পণ্ডিত, আমি বর্ণমালা শিখিয়াছি, আমাকে বই 
পড়াও |” যাহা হউক তিনি প্রায় এক মাস সংস্কৃত পড়িয়া 
ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “পণ্ডিত, আমাকে একটি 
শ্লোক শিখাও” | আমি তাহাকে হরে মুরারে মধুকৈটভহারে 
ইত্যাদি ক্লোকটি শিখাইয়াছিলাম। লিট্‌ল্‌ সাহেব স্বচ্‌- 
মান ছিলেন? স্থতরাং তিনি “হরে” ইত্যাদি স্থানে 
“হড়ে* *মুড়াড়ে* বছ্গিতেন। 

প্রেসিডেত্দী কলেজে ফুটবল খেলার একটি 
দল ছিল। গপিতজ্ঞ বিপিনবিহারী গু, এম্‌-এ 
এ দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন । কখন কখন এঁ দল গড়ের 
মাঠে খেলিতে যাইত। সেই দিন ছুটি হইত। স্থতরাং 
আমরাও তাহা দেখিতে যাইতাম। এ নময় মহারাজ 
মণীন্ত্রচন্দ্র নন্দী এ দলের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন । 

তখন ছোটলাট বাংল! শাসন করিতেন। নৃতন 
শাসনকর্তা হইয়। আসিলে প্রায় প্রত্যেক ছোটলাট 
প্রেসিডেক্সি কলেঙ্গ দেখিতে আনিতেন। আমার 
মনে হয়, একবার একজন ছোটলাট আমাদের সকলের 
সঙ্গে শেক্হ্যাণ্ করিয়াছিলেন । সে অনেক দিনের 
কথা। কোন্‌ ছোটলাট আমার মনে নাই । তিনি জে সি 
বোসের একটি বেহারার কা্ধ্যদক্ষত। দেখিয়! তাহার 
ভবল বেতন বাড়ায়! যান। বেহারার নাম নন্কু। সে 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ 
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ইংরেজি পড়ে নাই, কিন্তু সব উষধের শিশি চিনিত। 
উক্ত ছোটলাট ননৃকু বেহারাকে যে শিশি আনিতে বলিয়া- 
ছিলেন, সে তৎক্ষণাৎ সেই শিশি আনিয়াছিল। তাহাতে 
ছোটলাট তাহাকে 2. [8016 বলিয়া ডাকি্াছিলেন । 
এ বেহারার তৎকালীন আনন্দপূর্ণ মুখখানি আমার এখনও 
মনে পড়ে। , 

একসময় কোন ছোটলাট, (আমার স্মরণ হয় না।) 
প্রেসিডেন্দী কলেজ দেখিতে আসেন। এবং আমার 
ক্লাসে আসিয়া উপস্থিত হন। আমরা সকলে সন্তরমে উঠিয়া 
ঈাড়াইয়া তাহার সম্মান করিবার পর তিনি আমাকে 
জিজ্ঞানা করিলেন-_“আপনি কি পড়াইতেছেন 1” আমি 
কহিলাম__প্রঘুবংশ |” তাহা! শুনিয়া তিনি কহিলেন__ 
«আমর! পড়িয়াছি, “আসীন্রাজা নলো নাম ।” আমি 
বলিলাম, “আজ্ঞে হা” | তখন তিনি চলিয়া গেলেন এবং 
যাইবার সময় বলিয়া গেলেন--”5917907 19 ৪ 9৩0 
8108001618700450. * 

সেকালের প্রেসিডেন্দী কলেজের ছাত্রের শিক্ষক- 
গণের অতিশয় বাধা ছিল। ইতিপূর্বে বলিয়াছ যে 
আমার আধেশান্থসারে ছাত্রের রব সন্-সাহেবকে 
নিষ্কৃতি দিয়াছিল। একবার কোন সাহেব-অধ্যাপক 
ছাত্রদিগকে 500৭, £০০990 বলিয়াছিলেন। ছেলেরা 
বিপিন-বাবু ও আমাকে এ কথ! জানাইলে আমর] পরদিন 
প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে এ কথা জানাই । প্রিন্সিপ্যাল উক্ত 
প্রোফেসরকে বাড়ীতে ডাকাইয়! এরূপ শিক্ষ1 দিয়াছিলেন 
যে, পরদিন উক্ত প্রোফেসর-সাহেব ক্লাসে আসিয়া ০৪ 
৪০101157001) 1, বলিয়া! সম্বোধন করিয়াছিলেন । ছেলেরা 
এঁ কথা আমাদিগকে জানাইয়াছিল। আমি ছেলেদিগকে 
বলিতাম, তোমর! কখন মাতাকে ইংরেজিতে পত্র লিখিও 
না। কারণ বাঙ্গলায় যেরূপ ভক্তিবাচক শব আছে, 
ইংরেজিতে তাহা নাই। ইংরেজিতে মাকে ও স্ত্রীকে 
একরূপ কথায় সম্বোধন করিয়া থাকে, যথা--11/ ৫৩৪: 
[00757 ও 119 62: 16 ইহা! আমাদের কর্পে বড় 
বিসদৃশ লাগে। 

ঢাকা কলেজের সংস্কতাধ্যাপক রমানাখ সরম্বতীর 
পরলোক হইবার পর ক্রফটু সাহেব আমাকে ঢাক! 


২য় সংখ্যা] 


স্পাম্পপসপিসপিপসি পপি 





পাঠাইবার কথ। বলিয়াছিলেন। তাহ শুনিয়া আমার 
ছাত্ররা তাহাকে যে পত্র লিখে, ভাহা৷ পড়িয়া ক্রফট্‌- 
সাহেব তাহার সংকল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন। 

সেকালের প্রেসিডেন্সি কলেজে যে ল ক্লাস ছিল, 
তথায় ৩ বৎসর পড়িতে হইত। যে বসর কৃষ্ণ- 
কমল ভ্াচার্ধ্য মহাশয় ল পড়েন, তখন আমি এ 
সঙ্গে ল' পড়ি। আমার মনে পড়ে তিনি আমাদের 
হাজিথা করিতেন। মাননীয় হ্ব্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় আমাদের বিছু পূর্বে পল পড়িয়া বাহিব হইয়া 
ছিলেন। তিনি বহরমপুরে অনেকগিন ল লেক্চারার্‌ 
ছিলেন, এবং তথায় প্র্যাকৃটিস্‌ কবিয়া পরে কলিকাতায় 
হাই কোর্টে আদেন। আমাৰ একজন সঙাধ্যায়ী বর্ীয় 
গোপালচন্্র মুখোপাধ্যায় এ বহবমপুবে গিয়। গ্রযাকৃটিস্‌ 
কবিয়৷ অনেক টাকা উপাজ্জন করিয়াছিলেন। তথায় 
একটি বাটীও করিয়াছিলেন। 

তৎকালে হাইকোটেব ইণ্টাবৃপ্রেটাণু শ্রীযুক্ত শ্যামা 
চখণ দবকাব নামক একজন কৃতবিদ্য মনীষী [প্রেসিডেন্সা 
বলেজে হিনু পল ও মুসলমান ল লেক্চাখ দিতেন। 
আব-একজন সাহেব বোমা। ণ ৭ জ্ুরিস্‌ প্রুডেন্স 
পড়াইতেন। কিছু দিন পরে শ্যামাচবণ বাবুধ স্থানে 
একজন সাহেব নিযুক্ত হন। শ্যামাচরণ সরকার মহাশযঃ 
ব্যবস্থাপপণ ও ব্যাবস্থাচন্ত্রিক বচন! কান। ৬ 
কাধ্যে আমি প্রায় ২* বতমর তাহাখ সাহায্য করিয়।- 
ছিলাম। 

একবার পেডলার সাহেব যখন কয়েক মাসে জন্তু 
অফিশিয়েটিং গ্রিন্সিপ্যাল £ইয়াছিলেন, তখন ঠিক »পৃজার 
পূর্বে কলেজের ক্যাশ বাক্স হইতে ১২৫২ টাকা! চুরি যায়। 
এ ঘরের বেহারা & কাজ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। 
তাহাকে ধরিতে পারা গেল না। স্বতরাং এ টাক! 
এসিস্টান্ট, সেক্রেটারি ব্রঙ্গবাবুকেই দিতে হইয়াছিল। 
গবর্ণ,মেণ্টের টাকা | এসিস্টান্ট. সেক্রেটারী দায়ী। কারণ 
তাহার হাতবাক্স হইতে এ টাকা চুরি গিয়াছিল; 
কেশিয়ারের বাক্স হইতে চুরি গেলে কেশিয়ারকেই 
দিতে হইত । »দূর্গাপৃজ্ার পূর্বে নিজ পকেট হইতে ১২৫২ 
টাকা দিয়া বর্বাবু সাশ্রনয়নে অফিশিয়েটিং প্রিন্দিপ্যাল 


সেকালের প্রেসিডেলী কলেজ 


পপি সপ পাশাপাশি পপি পাশপাশি ও পালিশ পাশাপাশি পচ পাপা 
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সপ শি 


প্ড্লার সাহেবকে জানাইলেন যে, “মহাশয়! আমার 
বাড়ী ৬ছুর্গাপৃজা হইবে; আমি যদি এই টাকা নিজ 
বেতন হইতে দিই, তবে ৬ মায়ের পৃ! হইবে না। 
পেডলাব সাহেব সমস্ত শুনিয়! পরদিন ব্রজবাবুকে ডাকিয়া 
একখানি ১০*৯ টাকার নোট দিলেন, এবং বলিলেন, 
“তুমি মায়ের পুজা কর” ব্রজবাবু সাহেবকে অনেক 
ধন্যবাদ দিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, সাহেব 
তাহাকে ধার দিপেশ। কিন্কু »পুজার ছুটি পর যখন 
ব্রজবাবু বেতন পাইয়। এ ১৯৯. টাক! পেডলার সাহেবকে 
দিতে গেলেন, তখন পেড লা সাহেব খলিলেন, “ত্রজবাবু, 
এ টাকা দিতে কেন? আমি তোমাকে ত ধর দিই 
নাই, ভূমি যখন বলিয়াছিলে, যে, ৬মায়ের পুজা হইবে 
না, তখন আমি এ পুজার জগ্ভহ এ ১৯**. টাকা দিয়া- 
ছিলাম।” এই বথ! শুণিষ। ব্রঙ্গবাবু কাদিয়। ফেলিয়।- 
ছিলেন। আমব। এই কথা শুনিয়া পেড্লার সাহেবকে 
মনে মনে যথেষ্ট ধন্তবাদ দিয়াছিলাম। সাঠেব 
দ্দিও দুর্গ ঠাকুব মানেন না, কিন্তু আমব! তাহা হাদয়ের 
ভাব দেখিং| 'অিশয় প্রখংলা করিতে পাগিপাম। এক 
বাব একটি বেহারাব একটি ঢাকা ভাবাইয়। যায়। বেহারা 
কাদিতে কাদিতে পেড.লাগ সাহেবকে জানাইল, “ছজ্ুখ 
আমার একমামেৰ খোরাক কম পডিবে।” সাহেব 
তাভাকে বলিলেন, “তুমি কাদিও না, 'এই লও” । এই 
কথ। বলিয়। তিনি পকেট হইতে এবটি টাকা বাহির করিয়া 
তাহাকে ধিলেন। সে শত শত বার ধন্তবাদ দিয়া চলিয়। 
গেল। পেড.ললার সাহেবের স্গনাদি কিছুই হয় নাই। 
তাহার হৃদয় অতি দয়ার ছিল। তিনি আমাকে ২ বৎসর 
এক্ম্টেন্শন্‌ দিয়াঞিলেন বলিয়া আমি অর্ধেক পেন্ন্‌ 
পাইয়াছ্িলাম। নতুব। একের তিনভাগ বই পাইতাম না। 
একবার ডাঃ জে সি বোস নিজের বত্ভৃতা-গৃহের 
পশ্চিম পার্থ একটি কাষ্ঠ ও কাচ দ্বারা নিশ্িত গৃহ কোন 
বাঙ্গালী কন্ট্রাক্টারু দ্বারা গ্রস্ত করাইয়াছিলেন। 
আমরা গ্রী্মের ছুটির পর আসিয়! দেখিলাম মাঠের ধারে 
একটি ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার এঞ্জিনিয়ার্‌ 
সাহেব তাহা! দেখিয়া বলিলেন, "উহাতে বাড়ীর 
সামন্ত থাকিবে না) অতএব এ ঘরটি ভাজিয়া 





সপ সি সপ 


২৪৬ 





ফেল”। বলা বাহুল্য, এ ঘর করিতে যে খরচ পড়িয়াছিল, 
তাহা ডাক্তার জেপি বোসকে নিজ হইভে দিতে 
হইয়াছিল। 

সেকালে 'শিবরাত্রি”র জন্ত গবর্ণ মে্ট ছুটি দিতেন না। 
কিন্তু টনি সাহেব যখন জানিতে পাইলেন, যে, 
এঁ উপবাস অনেক ছেলের! করে, 'এবং ব্রক্গবাবু ও আমি 
করি, তখন হইতে ১ ঘণ্ট| মাত্র করেজ হইতে লাগিল; 
অর্থাৎ ১১টার পর ১ ঘণ্টা কলেজ হইয়া ১২টার সময় 
বন্ধ হইতে লাগিল। সাহেব প্রোফেসররা ইহার অর্থ 
বুঝিতে না পারিয়া৷ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন - 
১ ঘণ্টা কলেঙ্গ হইবার অর্থ কি? আমি তাহাদিগকে 
বুঝাইয়! দিয়াছিলাম, যে “শিবরাত্রি'তে হিন্দুরা ৩৬ ঘণ্টা 
আহার করেন নাঃ অথচ এইটি গেজেটেড হলিডে 
নহে, স্থুতরাং প্রিক্সিপ্যাল সমস্ত দিন কলেজ বদ্ধ 
রাখিতে পারেন না,__( তাহা কর! তাহার অধিকার নহে ), 
কিন্তু ছাত্রগণ ও প্রোফেসরদিগের স্থবিধা করা তাহার 
'অভিপ্রেত, এইজন্ত এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। লিট্‌ল্‌ 
সাহেব শুনিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “5০ 
12270115০00 00170 0815 2. 58115 0:00 ০1 
৪০ 1036 1১0075. আমি বলিয়াছিলাম, “না, 
সাহেব |” লিট্‌ুল্‌ সাহেব শুনিয়া! অবাক্‌ হুইয়াছিলেন, এবং 
বলিয়াছিলেন, “৬/০ ০০1 ৫16 0367. আমি বলিয়া- 
ছিলাম, “সাহেব, আমরা হিন্দু। আমরা উপবাস খুব 
করিতে পারি। আমরা উপবাস না করিয়া কোন 
দেবতার উপাসনা করি ন1।” 

একদিন লিট্‌ল্‌ সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, 
“পণ্ডিত, আমি দেখিতেছি- তোমার জলখাবার কুঁজা 
ও গেলাস পৃথক্‌ স্থানে রক্ষিত হয়। তুমি আমাদের 
গেলানে জল ধাও না কেন? আমি জানি তোমার 
মতামত উদার। তবে তুমি কি জাতিভেদ বলিয়া খাও 
না? অথব! অন্ত কোন কারণ আছে? আমি কহিলাম, 
“সাহেব, তোমার প্রশ্নে আমি খুব সন্ধ্ হইয়াছি। 
আমি যে সকলের গ্লাসে জল খাই না, তাহার বিশেষ 
কারণ আছে। মনে করুন, যদি কোন ব্যক্তির মুখের 
ভিতর এমন ক্ষত থাক্কে, যে, তাহা সাক্রামক। তাহার 


প্রবাসী__অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 
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ওষ্টে, ্ত্তে ও কঠে যদ্দি কোন ক্ষত থাকে, তাহা হইলে 
সে ব্যক্তি যে গেলাসে জল খায়, সে গেলাসে যদি অপর 
কোন ব্যক্তি জল খায়, তবে পরোক্ত ব্যক্তি পূর্বোক্ত 
ব্যক্তির মুখের রোগে আক্রান্ত হয়। এইজন্ত আমাদের 





প্রাচীন খবিরা নিজ সংহিতাতে লিখিয়া গিয়াছেন, 


মাতা, কন্তা ও স্ত্রী এই তিনজন ভিন্ন অন্ঠ কাহাকর্তৃক 
প্রস্তুত অন্ন খাওয়া উচিত নহে । যদ্দি পূর্বোক্ত ৩ জনের 
মধ্যে কেহ না থাকেন তবে দ্বয়ং পাক করিয়া খাওয়া 
উচিত। এইরূপ শাসনের নিগৃঢ় বরাণ আছে। 
ধধিরা বিনাকারণে কোন কথা লিখেন নাই। সাহেব, 
আমি এই কারণে কাহারও উচ্ছিষ্ট জল বা অল্প খাই না। 
আমি কিপ্রকারে জানিব যে, আপনার মুখের মধ্যে কোন 
রোগ আছে কি না। মিঃ গাফ নামে একক্গন সাহেব 
ফিলজফি পড়াইতেন। তাহার সহিত .রি-বার্থ, 
(অর্থাৎ পুনর্জন্ম) সম্বন্ধে আমার তর্কবিতর্ক হইত। 
আমি তাহাকে বলিতাম কণ্মফল শ্বীকার না করিলে ধনী 
ও নিধন, জ্ঞানী ও মুর্খ ইত্যাদির সমন্বয় করা হয় না। 
ভগবানকে ন্তায়পরায়ণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে । 
তিনি পক্ষপাতী নহেন। অনেক তর্কের পরে সাহেব 
ত্বীকার করিতেন যে, কর্মফল ত্বীকার না করিলে এসকল 
বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না। 

ইউরোপে অস্টিয্না নামে একটি দেশ মাছে । তথায় 
গ্র্যাজ ইউনিভাসিটি নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। 
একবার &ঁ স্থান হইতে আমার উপর ছুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিয়া পাঠায়। ১ম-_অন্ুষ্বার ও বিসর্গের স্থান 
কোথায়? ২য়-_মিরাক্ল্‌ প্রমাণ করিতে পার কি না। 
আমি পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ হইতে অন্ুম্বার ও বিসর্গের 
স্থান লিখিয়৷ দিলাম,_যে, এ ছুইটির স্থান ম্বরবর্ণ ও 
ব্যঞগ্জনবর্ণর মধ্যে। কারণ দেখাইয়া! দিয়াছিলাম। ২য় 
প্রশ্ন অর্থাৎ মিরাকৃল্‌ প্রামাণ করিবার অন্ত জাজি খাক্‌ 
বেদের ও অথববেদের জনেক স্থান ও অস্ত্রের গ্লোক 
উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম, এবং যোগশান্্ হইতেও 
প্রমাণ দিয়াছিলাম, যে, মিরাক্ল্‌ সত্য হইতে পারে । 

তৎকালেরছাত্রেরা সাহেব প্রোফেসরদিগকে ভয় করিত, 
এবং বাঙ্গালী প্রোফেসরদিগকে ভক্তি করিত। একটি দৃষ্টান্ত 


হয় সংখ্যা) 





আমার মনে পড়িতেছে। একদিন লিটল সাহেব 
আমি তেভালার সি'ড়ি দিয়া নীচে নামিতেছি, এ সময় 
ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রের তাড়াতাড়ি করিয়া আমাদের ঘাড়ে 
পড়িয়া নীচে নামিতেছিল ! ছাত্রদিগকে আসিতে দেখিয়া 
আমি সিঁড়ির একধারে ফ্াড়াইলাম, সাহেব কিন্তু মধ্যস্থল 
দিয়! নামিতে লাগিলেন । একটি ছাত্রের হাত সাহেবের 
হাতের সহিত সজোরে ঠ্যাকাঠেকি হওয়াতে সাহেব 
তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, “চ/1)0 ৪: 


জীবনের মূল্য 


২০৭ 


পাপা শাসিশিি 





০1৮ সে কহিল,*আমি ফোথ্‌_ ইয়ারের ছাত্র ।* সাহেক 
কহিলেন--*] 3০৩ 2৩৫) 2015065,৯ 
ছাত্্রটি ক্ষমাপ্রার্থনা করাতে সাহেব তাহাকে ক্ষম! 
করিলেন। 
_ [জ্রমসংশৌধন-_ পরবাসী (১৭ খগ, ১৩৩২) ৮৯৪ পৃষ্টা 
মুক্রিত গ্লোকার্থের পর নিয়লিখিত পোকার হুইবে_ 
ভথাহি সানৌ৷ মলয়ন্ত নান্ততো। 
মনোহরশ্চন্দন এব রোহতি ॥ ] 


ঠি)9 


রী দেবী মুখোপাধ্যায় 


হল-খরের দরজ। খু'লে জোসেফ এসে জানিয়ে দিলে যে যাবার জন্তে গাড়ী 
প্রস্তুত হয়েছে। ম! আর বোনের! কূ"”কে এসে আমায় ঘিরে ধীড়ালেন। 
তার! বললেন, “ঞখনও সময় আছে, এ যাওয়। স্থগিত কয়; আমাদের 
ফেলে রেখে জত দূরদেশে যেও ন1.-..-.* জামি ব'লে উঠলুম,“মা, 
আমি সন্ত্রান্ত বংশের ছেলেঃ কুড়ি বৎমর বয়স হ'ল। দেশের কাজ 
আমার যে এখন করতেই হবে, খ্যাতি-প্রতিপত্তি ভ আমায় অর্জন 
কর্তে হবে ...একজন বড় বীরপুরুষ, কিনা! সন্াস্ত রাজপুরুষ, কি খুব 
শক্তিশালী একজন জেনারেণ্‌-_য| হয় কিছু একটা হ'য়ে, জামাকে নাম 


ম! বনুলেন, “আচ্ছা, তুমি যখন হুছুর বিদেশে চ'লে যাবে, তখন 
তোমার এই অতাঙ্গিনী মা'র দশা। কি হবে, বারপার্ড 1" 


"ছেরে প্রশংসা-খ্যাতি শু'নে তৌমার বুক গর্বে ত'রে উঠবে ; 


“আর যদি কোনে! লড়াইয়ে তোর প্রাণ নষ্ট হয় বাবা”*****” 

“তাতে আর কি হয়েছে মা? এ জীবনট! কি? কেবল স্বর বই ত 
নয়! জর, এই যৌবনেই ত গৌরব পাবার, জয়লাঙ কর্বার স্বপ্ন জাগে_ 
বিশেষ যখন, একট| মাল্তগণ্য বংশের ছেলে আমি । তুমি কিছু তয় 
কোরো! না মা, ছ' চার বছরের মধ্যেই দেখবে, আমি একজন কর্ণেল,_ 
কিমত্ত একজন জেনারেল,_এমন-কি ভাসে'লে একজন পদস্থ লোক 
হ'য়ে, তোমার কোলে ফিয়ে আস্ব ।” 

, “ত্যি কি সেদিন আস্বে, বাবা ?” 

“আস্বে মা! সেদিন, আস্বে, তুমি দ্বেখো, তখন সকলে আদার 
প্রতিপত্তির ঈর্ধা কর্বে.--গামায সফলে যথেষ্ট সম্মান দেখাবে। 
আমার দেখে টুপী খুলে সকলে মাথ। নীচু কর্বে ; জমি হেন্রিয়েটাকে 
বিষে করূষ ;--বৌনেদ্ের ভালো-ভালে। ঘরে বিয়ে দেবো! ; আর সকলে 
বি'লে মহানুখে জামানের এই ব্রিটেনির স্টেটে বাস কর্‌ব ।” 

“এ্রথনই তাই করে। না, বাব! | টাকাকড়ির ত অভ্ভাব নেই তোমার 
চারিপাশে ঘুরে এসে দেখ দেখি,_-এই আমাদের “রক বার্ণার্চ'এর মতন 
বড় প্রানাদ ; জার জধিজম! কারও আছে ? তোমার প্রজার! কি ভোমায় 


গিয়ে গাড়ীতে উঠে বস্লুম। 


সম্মান দেখার না! ? তুমি যখন দেশের মধ্যে ঘু'রে বেড়াও, কে তোমাকে 
দ্বেখে টুগী খোলে না, নাম ক'রে বলে! দেখি? আমাদের ছেড়ে যাস্নে 
বাবা.,****ভোর এখানকার বন্ধুবান্ধব,_বৌনের1, এই বুড়ী মা, 
এদের কাছেই থাকৃ। ফিরে এসে হয়ত এই মাকে আর দেখ.তে পাৰি 
নে। শিছামিছি কষ্ট ক'রে খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্তে আর শরীরটা মাটি 
করিসুনে। জীবনটা ভারি নুখের, বড়ই মিষ্ট; আর আমাদের এই 
দেশ কি চমৎকার !.***-** এই ব'লে তিনি, আমাকে একটা খোল! 
জানলার ধারে নিয়ে গিয়ে, বাগানের সুন্দর ফুলভর। রাস্তাগুলি দেখাতে 
লাগলেন। “চেস্টা গাছটা ফুলে-ফুলে ত'রে উঠেছিল ; লভানে 
বাহারে গাছের ফুলের বাসে বাতাস মত্ত হ'য়ে উঠেছিল; রোদের আলো! 
প'ড়ে তা'র পাতাগুলো! ঝকৃঝক্‌ করুছিল। 

পাশের কাম্রাতেই বাড়ীর চাকর-বাকরের| জমায়েত হয়েছিল। 
ভাদের বিষ শান্ত বুর্তি নীরব ভাষায় যেন বল্ছিল, “হুর! আমাদের 
ছেড়ে যাবেন ন|, ছেড়ে যাবেন না।” আমার বড় বোন, আমাকে ছু- 
হাতে জড়িয়ে ধরূলেন । ছোটো বোন ঘরের এক কোণে ব'নে একখান! 
ছবির বই দেখছিল। সে আমাকে ছবি দেখিয়ে, আব্বার ক'রে 
ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা! করুলে। আম তাদের দকলকে সরিয়ে দিয়ে 
বল্লুম,_“কুড়ি বংসর বয়স হ'ল আমার-_ নামজাদা! ঘরের ছেলে আমি, 
খ্যাতি-প্রতিপত্তি আমাকে অর্জন করতেই হুবে। না১--আমায় 
ভোমরা! সকলে আজ বিদায় ছ্বাও......৮,এই ব'লে তাড়াতাড়ি বাইরে 
দিড়িতে দেখতে গেলুম. হেন্রিয়েটা 
ছাড়িয়ে জাছে ; তার চোখে একবিনুও জল ছিল না, সুখ দিয়েও তার 
প্রকটিও কথ! বেরুচ্ছিল না বটে, কিন্তু সে এত কাপছিল যে, আর 
যেনমে কোনে! মতেই দীড়িয়ে থাকৃতে পার্বে না। তার সাদ! 
রুমালখানি নেড়ে আমাকে বিদ্বায় জানিয়েই, সে সেধানে জজ্ঞান 
হ'য়ে ড়ল। জামি ছুটে ভা'র কাছে শিপ্পে তা'কে তু'লে নিলুম, আর 
তাঁকে আজীবন ভালোবাস্ব ব'লে আত্বাস ছিলুম। গীই তা'র জ্ঞান 
ফি'রে এল ; মার হাতে ভা'র ভা দিয়ে, আমি গাড়ীর দিকে ছুটুলুম। 
পিছন দিকে আর ন! তাকিয়ে, লাফিয়ে গাড়ীতে উঠে গাড়ী হাকিয়ে 
দিলুম। 


২০৮ 


(২) 


হদি হেন্রিয়েটার দিকে ফির্তুম ত1 হ'লে হয়ত চিত্তবিত্রম ঘটুত। 
কিছুক্ষণের মধোই আমর! বড় রাস্তা দিয়ে চল্গলুম। জনেকক্ষণ ধ'রে 
মা, বোন আর কেল্রিয়েটার কথ! ছাড়া আর কোনে! চিন্তা মনে 
জাগল ন!। আমাদের প্রাসাদ 'রক্‌ বার্পার্ড:এর চূড়াটা যেই দৃষ্টিপধের 
বাইরে গিয়ে গড়ল, অম্নি সঙ্গে-সঙ্গে আবার গৌরব অর্জনের স্বপ্ন 
আমার মধো জেগে উঠতে লাগল। সে কিসব মতলব- কতই 
জাকাশকুন্বমরচনা**.*-"ধনদৌলত, মান:প্রতিপত্তি, কিছুই আর অর্জন 
করুতে বাদ পড়ল ন!। গাড়ী যতই এগ্সিয়ে যেতে লাগল, আমি ততই 
আপন মনে, উজীর, সেনাপতি, দেশের রাজ! হ'য়ে পড়তে লাগলুম। 
শেষে সন্ধ্যার সময় আমি সেদিনকার গন্তবাস্থলে এসে পৌঁডলুম। এই 
সময়ে আমার চাকর জোসেফ, ডাকৃতেই, আমার স্বপ্নে গড়! দোনার 
রাজা থেকে যেন মাটিতে প'ড়ে গেলুম । 

গরের দিন জবার যাত্রা সুরু হ'ল । আবার দীর্ঘপথ পাওয়ায়, 
আমার মনের ঘোড়। সেই গৌরবময় ম্বপ্ররাজোর মধো মহানন্দে ছুটে 
বেড়াতে লাগল । অবশেষে আমর! সীডানে এসে হাঙ্ছির হুলুম। 
এখানে আমাদের পরিবারের আলাপী একজন ডিটকের সঙ্গে দেগ! 
কর্ব ঠিক কর্লুম। আমার দু বিশ্বাস ছিল, তিনিই আমাকে 
পারীতে নিয়ে যাবেন, আর সকলের সঙ্গে মালাপ-পরিচয় করিয়ে 
দেবেন। তিনি আমাদে পরিবারকে যথেষ্ট স্নেহ করুতেন আর, দুদিন 
বাদেই তিনি পারীতেই যাবেন ঠিক ছিল, কাজেই আশা দ্বিল, তিনি 
আমার উন্নতির যথাসাধ্য স্থবিধা করে" দেবেন । 

দেদিন সন্ধ্যার:সময় সীডানে পৌছানো গেল। কিন্তু আমাদের বন্ধুর 
বাড়ী সহর থেকে দুর ব'লে সে-রাত্রে আর গার বাড়ী যাওয়! ঘ'টে উঠল 
মা। কাঙছে-কাজেই আমে”দা-ফ্রীসে নামে সেধানকার সবচেয়ে ভালো 
হোটেলে সেরাঁত্র আশ্রয় নেওয়! গেল। 


সেখানে খেতে ব'সে আমি ডিউকের বাড়ী যাবার পথ জিজ্ঞাস! 
কর্ডেই, পাশের লোকটি ব'লে উঠ, “ওঃ | সে বাড়ী আশেপাশের সকল 
লোকেই জানে । যে কেট সেপথ দেখিয়ে দিতে পারে, ওই প্রাসাদে 
তেই মন্ত বড় বীর যোদ্ধ! মার্শেল ফেবার্ট মারা! গিয়েছিল |: এই 
কথ! গু'নেই তখনই বুবকদলের মধ্যে ফেনার্টের কথা! উঠজ। কেমন 
ক'রে ভীষণভাবে তিনি যুদ্ধ কর্তেন_-অভ্ভুত বীরত্ব থাক! সত্তেও, কি- 
রকম বিনয় প্রকাশ ক'রে তিনি সত্্াট লুইএর-দেওয়! সম্মান প্রত্যাখ্যন 
করেছিলেন, এইসব বর্ণন! চল্তে লাগল। তা'র! সকলে এই বলে 
বিশ্বয় প্রকাশ করুতে লাগল, কেমন ক'রে এক-একজন লোক হঠাৎ 
অসন্ভব-রকমের দৌভাগ্যণালী হ'য়ে ওঠে। সামান্ত একজন মুদ্রাকরের 
ছেলে হ'য়ে ফেবার্ট, একেবারে ফ্রাল্সের মার্পেল হ'য়ে উঠেছিলেন । এর 
কমের আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ন! গেয়ে, সকলে ঠিক করুলে নিশ্চয়ই 
এর মধো কিছু অমানুনিক ব্যাপার আছে। লোকে বলে, তিনি 
জাহুবিদ্তা জান্তেন._একট। দৈতোর সঙ্গে তার সর্ব ছিল,_সেই 
মাকি তার সব কাজ ক'রদিত। ছোটেলের ম্যানেজার বলেন-- 
এখনও দেশের কৃষাণের! বিশ্বাস করে, এ ডিউকের প্রাদাদে, যেখানে 
ফেবার্ট, মারা গিয়েছিল সেখানে একজন কালে! রংয়ের লোকে 
দেখতে পাওয়! যায়,_অথচ কেউই তার পরিচয় জানে না। চাকর. 
দ্বাসীরাও, সেই কালে! দৈতাটাকে, ফেনার্টের ঘরের মধো চুকে ফেবার্টের 
প্রাণ হাতে ক'রে নিয়ে যেতে আস্তে দেখেছে। ফেবার্টের প্রাণ নাকি 
দে একেবারে কি'নে নিষেছিল, কাজেই সেটা বরাবর তা'র কাছেই 
থাকে। এখনও মে মাসে ফেবার্টের মর্যার দিনটিতে, রাম্িকালে 
দেখতে পাওয়া বার, ধে একট! কালে! লোক একট! আলে! হাতে 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


সপ সণ 
স্পা পাশীপািশীন পাশ িাশাশিশীশীশশীশিশীশী শতশত শিশশীশীপশিশিশীশাশী শিট পশিশীপিশিশি পিীশিশিশশাাাটশ্পাশাশাপাশীীলীেশ পাশাপাশি পাপী শাপাপাশাটাশিশীীশিসপাসপীশা 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





ক'রে নিপ়ে চলাফের! করছে ;-পেই আলোটাই নাকি ফেবার্টের 
জাত্মা। 

আমাদের খাওয়! শেষ হয়ে এসেছিল। গল্পটা তারি চমৎকার 
লাগল । আমর! যাতে খুব বড় বড় যুদ্ধে জরী হ'তে পারি, সেইজন্ে, 
ফেবার্টের দেই দৈতোর নামে এক বোতল গ্যাম্পেন, পান কর্লুম। 

পরের দিন সকালে উ'ঠে সেই প্রাসাদের ।দকে চলেছি। পুরাতন 
গথিক প্যাটানে'র মন্ত বড় বাড়ী; এ-ছাড়! আর তা'র কিছু বিশেষত্ব ছিল 
ন1। অন্য সময় হ'লে কিছুই হয়ত লক্ষ্য কর্তুম না, কিন্তু কালরানে 
হোটেলের গল্পট! মনে পড়ার, হঠাৎ আমার উৎসুক বেড়ে গেল। 

একজন বৃদ্ধ চাকর এসে দরজা! খুলে দিতেই আমি তা'কে জানালুম 
যে গুহম্বামীর সঙ্গে জামি দেখা! করতে চাই। সে বল.লে, “মনিবকে 
এখন দেখতে পাবে! কি ন। তার ঠিক নেই.**মার তিনি যে দেখা করু- 
বেন এখনও কোনে! স্িঃত! নেই ।” আমি তাঁকে আমার নামের কাঠ. 
দিতে মে সেখানি নিয়ে চ'লে গেল. নামি এক! মস্ত বড় একট! হল ঘরে 
বাসে রইলুম .*****সে খরটা চারিদিকে শিকারের শ্্তি আর পরিবারের 
পূর্ব পুরুষদের ডবি টাঙিয়ে বেশ ভালে! ক'রে মাঞ্জানে। ৷ আমি খাঁনিক- 
ক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাক! সন্্বেও চাঁকরটা ফিরল না; সির্জনতাটা 
আমার কাছে ক্রমশঃই অসহ হ'য়ে উঠছিল । চুপ ক'রে ব'সে থেকে ঘরের 
মমন্ত ছবিগুলে। জার কড়ি-বরগ| সব দ্বচার-বার ধখন গুণে ফেলোছি, 
তখন একট! শব্দ মামার কানে গেল। চেয়ে দেখি, একট! ঘরের দরজ। 
খু'লে গেছে ;-_দেট। একট। চমৎকার ড্রয়িং রুম। কাচের একট! দরজ! 
দেখতে পাওয়। গেল-_সেটা খুললেই একেবারে একট। সুজ্জর বাগানে 
গিয়ে পড়! বায়! ঘরের মধ্যে চুকে একট! অদ্ভুত ব্যাপার ক্ষা ক'রে 
হঠাৎ আমি স্তত্ভিত হয়ে পড় লুম। একজন লোক দরজার দিকে পিছন 
করে' কোচের উপর গুয়েছিলেন | তিনি হঠাৎ উঠে পড়ে আমাকে লক্ষ্য ' 
ন! ক'রেই তাড়াতাড়ি জ্লানলার দিকে ছুটে চললেন। ঠার গাল বেয়ে 
চোখের জল ঝরে গড়তে লাগল। সারা দেহে নৈয়ান্তের ছাপ ফু'টে 
উঠজ। হাতের ওপর মাথাটি রেখে তিনি কিছুক্ষণ অচল অটল তবস্থায় 
ব'মে রইলেন। 

তা'র পর তিনি আবার জোরে গ্রে পা ফে'লে ঘরের মধো পায়চারি 
করুতে লাগলেন। ঘোর্বার সময় আমি ভার দৃষ্টিপথে পড়ায়, তিনি 
কাপতে লাগলেন। আমিও ভয়ে হুততন্ব হ'য়ে আমীর অবিবেচনার 
কাজের জন্য সন্ত হয়ে পড়লুম। পালিয়ে আস্বার চেষ্ট1! ক'রে অসংলগ্ন 
ভাষায়, আমি তার কাছে ক্ষম! প্রার্থন! করুতে লাগ লুম। 

তিনি হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে এসে, আমার ছাঁত ধ'য়ে গন্ভীরম্বরে 
বঙুলেন_ “কে তুমি ? কি চাও!” 

আমি ভয়ে যেন কেমনধার| হ'য়ে গ্েলুম ; তবু উত্তর দিলুম__ 
“আমি 'রক্‌ বার্পার্ড:এর স্ত/ভালে বার্ণার্ড,....আামি ব্রিটেনি থেকে 
সবেমাত্র এখানে এসে পৌছেছি।” 

তিনি আমাকে সন্্েহে ছুহাতে জড়িয়ে আলিঙ্গন ক'রে বললেন-- 
“আমি তোমাদের খুব জানি-_খুব জানি....*... * তা'র পর একখান! 
কোচে তার পাশে বসিয়ে আমাদের পরিবারের সমস্ত সংবাদ, আমার 
পিতার কখ! এমনভাবে ব'লে যেতে লাগ লেন, যাতে আমার ধারণ! হ'ল 
ইনিই হচ্ছেন এই প্রাসাদের জধীস্বর |” 

আমি তাকে বললুম--“আগনিই ভাং'লে এই বাড়ীর মালিক, 

মসিয়ে--” আমার কথায় বাধ! দিয়ে তিনি আমার দিকে কেমন যেন 
একভাবে চেয়ে রইলেন, তা'র পর বল.লেন, “হা ছিলুম বটে; তবে এখন 
আর নই। এখন আমি আর কিছুই নই......” 

আমাকে বিশ্মারে অভিভূত হ'তে দেখে তিনি ব'লে উঠলেন, দেখ 

কথ! বোলো না; আমাকে এক টিও প্রশ্ন কোয়ো না...” 





ব্য সংখ্যা] 
আর এই আঙ্রকের দিনই. এই পৃথিবীতে জামার শেষ দিন.-.“"শেষের 
দিকটা ভার গলার শ্বরটা করুণ হয়ে কেপে উঠল ।” 


তা'র পর কাচের দরজার কাছে গিয়ে, বাগানের দিকে চেয়ে তিনি 
বলতে লাগলেন__“হায়,_-এই হুন্দর আকাশ,-_ এই বিস্তীর্ঘ সবুজ মাঠ, 
মাশিকঝর! এই বে ঝরণা,_এইসব কিছুই জার আমি দেখতে 
পাবো! না| বসন্তের মির বাতাসের স্পর্শ, আর আমি পাবে! না |...কি 
নির্বোোধের কাঙ্ছই আমি করেছি! এইসব, ঘ' কিছু হুন্দর, ভগবান্‌ 
য়া ক'রে মানুষকে দিয়েছেন--অথচ এই সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে দেখবার 
খেয়াল, এতদিন মোটেই হয়নি আমার. । হস ধন হ'ল, তখন বড় 
দেগ হয়ে গেছে, আর সময় নেই। আরও পঁচিশ বৎসর আমি এই 
দৌন্দধা উপভোগ করূতে পার্তুম...হ'য়ে মিথ্যাই এ.ভ্তীবন্টা নষ্ট করেছি! 
কি পেলুম আমি? কিছুই নয়! মিথা| গৌরব খানিকট। অর্জন 
করেছি, সে ত. আমার সঙ্গে-সঙ্েই লোপ পেয়ে ঘাবে। এতে আমি 
ত মোটেই প্রকৃত সুখী হ'তে পাগিনি।» 

বাগানে পাশ দিয়ে যে চাষার! গান করুতে-করুতে কাছে যাচ্ছিল, 
তাদের দেখিয়ে আমাকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, দেখে _.এইসব চীধারা__ 
এইসব লোকেদের সঙ্গে মজুরী ক'রে খেটে দৈপ্তহুঃখ লাভ করুতে 
পেস্ওে, আমি সব--আমার নব অর্থ গৌরব দান করতে পারি। এই 
পৃথিবীতে এখন আর দেবার মতন কিনব আশ। কর্বার মতন আমার আর 
কিছুই নেই-_ এমন কি ছুর্ভাগা পধান্তও নয়।” 

সেইসময়ে মে মাসের হুর্ধযের খানিক আলো! জান্ল! দিয়ে এসে 
ভয় পাওুর মুখে আর শীর্ধ দেহের ওপর পড়ল। তিনি যেন ঝৌকের 
মাথায় আমার হাতি ছুটে! চেপে ধর্লন, তা'র গরে বললেন, “দেখ & 
দিকে চেয়ে দেখ-হুন্দর নয় কি?. যে হুর্ধ্য...সোনার আলো... 

* হয়, এই দবই, আমাকে ত্যাগ ক'রে যেতে হবে | আঃ-ভবু এইটুকু 

সান্বন।-_এখনও আবি বেঁচে আছি। আজকের সার! দিনট! বাঁচতে 
পাওয়। যাবে-_-এই চমৎকার সুন্দর দিন...আমি আর কাল এই চমৎকার 
দিন দেখতে পাবে! না--” 

এই বলেই তিনি খোলা দরক্সা দিয়ে পি'ড়ি বেয়ে (". 9 বাগ!নের 
মধ্যে প্রবেশ কর্লেন। সেখানে গিয়ে হরিণের মতন চারিদিকে ছুটে ছুটি 
করে বেড়াতে লাগলেন । আমার বিশ্ময়ের মাত্র! এত বেশী হয়ে 
গ'ড়েছিল, যে, ডাকে যে ধ'রে রাখব, এমন অবস্থাও মামার ছিল ন|! 
প্রকৃতিস্থ হ'তেই দেখি, তিনি একট। ঝৌপের মধ্যে অদৃপ্থ হ'য়ে গেলেন। 
আর সত্য কথ! বলৃতে কি,_আমার মনের বা শরীরের এমন শক্তি 
তখন ছিল না, যাতে তাকে ধ'রে রাখতে পারি। এতক্ষণ বা গুন্লুম, 
তা'তে আমি তদ্ভিত হ'য়ে পড়লুম।**" মামার অবস্থা তখন অবর্ণনীয়... 
জমি কোচখানার ওপর বসে পড়লুম। আমি যে জেগে আছি-_- 
এসব যে ম্বপী নয়”_এই ভুল ভাঙবার জন্তে আমি তখনি উঠে 
দরাড়ালুম তার গর ঘরের মধ্যেই এদিক্‌-ওদিকে পারচারি কর্তে 
লাগলুম। এই সময়ে হুল-ঘরের দরজ| খুলে চাকর এনে বঙগুলে 
--ঞই যে বাড়ীর মনিব এসেছেন...” 

একজন যাট বৎদরের বৃদ্ধ আমার দিকে অগ্রনর হয়ে অভ্যর্থনা 
কর্বার আশায় তাঁর হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন। তা'র পর, এতক্ষণ 
বসিয়ে রাখার দেরী হওয়ার জন্ত ক্ষমা! প্রার্থনা ক'রে বল্লেন-_“আমি 
বাড়ীতে ছিলুম না,_আমার ছোটো ভাইকে আমি এতক্ষণ খু'জ.ছিলাম-_ 
তা'র জন্থথ করেছে কি না...” 

আমি তার খায় বাঁধ! দিয়ে বলজু--“রোগ কি খুব সাংঘাতিক, 
বাঁচার আশ! নেই ?" 


জীবনের মূল্য 


২১২ 

তিনি বলগুলেন,--“ভগবান্‌ রক্ষা করুন,_ব্যাপার তহদুর নয়. 
যৌধনেই, সে বড় হওয়ার জাশায়, খ্যাতিলাতের স্বপ্নে একেবারে মেতে 
উঠেছিল। সম্প্রতি একটা ভীষণ অস্থথ থেকে বেঁচে ওঠরার পর 
থেকেই, তা'র মাথাট! কেমন খারাপ হ'য়ে গেছে। এখন তা'র এক 
খেয়াগ হয়েছে-_আর কেমন তা'র এক ধারণা হয়ে গেছে, যে আর 
একদিন মাত্র তা'র পরমার আছে..*একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে 
জার কি'**!” 

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটি বেশ জলের মতন পরিষ্কার হ'য়ে গেল। 
ডিউকু বল্‌তে লাগ লেন-__-“বাক্‌_এখন তুমি এদিকে এস-_ দেখি বেশ 
চেষ্টা ক'রে কিমে ভোমার উন্নতি হ'তে পারে। আমর] এই মাদের 
শেষেই তা হ'লে রাঈধানীতে যাবো. কি বলো? বড় বড় রাল্সভার, 
তোমাকে নিজে গিয়ে হাঙ্জির করব...” 

আমি বলবুম, “আপনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন ম সিধ়ে,*** 
আমি আপনাকে সেজন্ঠে ধন্যবাদ আর আমার জআস্তরিক শ্রদ্ধা 
জানাচ্ছি-কিন্তু আমি আর সহরে যাবে৷ না.**লঙ্জার আনার মুখ 
লাল হয়ে নীচু হ'য়ে পড়ল।” 

সে কি! তুমি দর্ধারে যাবে ন।1 সেখানে গোল তোমার 
নিশ্চয়ই খুব উন্নতি হবে | এইলব মান-সঙ্রম তুমি হেলায় 
হারাতে চাও ?” 

সহ্য, মা দিয়ে, 

“কিন্তু তেবে দেখ,_আঁমি থীকৃলে পরে আটদশ বৎসরের মধোই 
তুমি বিশেষ ক্ষমতাশালী আর প্রতিপন্তিশালী হয়ে উঠতে 
পার্বে--তোমার উন্নতি যাতে লীগগির হয়, আমি তাঁর বিশেষ চেষ্টা 
কর্ব-..” 

আমি ভয়ে বলে উঠজুষ-*-““্শটা বৎসর নষ্ট কর্‌তে হবে ।” 

বিশ্মিত হ'য়ে তিনি বল্যলন,-_“কি বল্ছ তুমি,_মান-সন্ত্রস, জর্থ- 
সম্পদ লাভ করতে হ'লে, দশট। বছর কি এতই বেশী হ'ল? না, না, 
ওসব পাগলামি ছাড়ো,_চলো তুমি, আমার সঙ্গে সহরে যেতে হবে 
তোমায় ।” 

“নাত! আর হবে না, আমি ব্রি্টেনিতেই ফিরতে মনন 
করেছি, আমর! আপনার এই ভালে! করুবার চেষ্টার জন্তু আপনার 
কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকৃব ৷" 

তিনি ক্ষুন্ধ হ'য়ে একটু ক্ষীণ হাপি হেসে বল্লেন, “ক ছেলেমা নুযী 
বুদ্ধি সব! এসব খেয়াল, আছাম্মকি বুদ্ধি ছাড়ো."*খ্যাতি-প্রতিপতি 
অর্জন করুবার সময়ট! হেলায় হারিও ন1।” 

ভার ভাইয়ের মুখে এর আগে যে কাহিনী শুনেছিলুন, তাই স্মরণ 
ক'রে আমি বলুম, না এ বে।কামি নয়,**এই হচ্ছে জ্ঞানীর কাজ, 
আমার প্রগ্ললগ্ডতা মাপ কর্বেন'**” 

পরের দিন আমি বাড়ী ফের্বার জন্ত রওন! হলুম। আমাদের 
প্রাদাদ,'*রুক্‌ বার্ণার্ড--বড়-বড় গ।ছপালা, জার ত্রিটেনির চমৎকার 
রোদতর! আকাশ ঘধন আমার চোখে গড়ল, তখন আনন্দে আমার 
প্রাণ নৃত্য করে' উঠজ। আবি আবার আমার মা, বৌন, লোকজন আর 
প্রজাদের পেয়ে হৃখী হলুস। আর এই ক্ুখ আমার চিরস্থায়ী হয়ে 
আছে, কেননা, এক সপ্তাহ পরেই আমি হেন্রিয়েটাকে বিয়ে ক'রে 
ফেল্লুম। জীবনটা! সাই এখন বড় আনন্দের_-উপভোগ করবার মতন 
হলে মনে হুচ্ছে**। % 





* 408090) 1007009 90109 হইতে । 


শুড্রধর্ম 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মানুষ জীবিকার জন্যে নিজের স্থযোগমত নান! কাঙ্জ 
ক*রে থাকে । সাধারণত সেই কাজের সঙ্গ ধর্ধের যোগ 
নেধ, অথাৎ তা"এ কর্তৃব্যকে গ্রয়োজনেপ চেয়ে বেশি 
মূল্য দেধিয়। হয় না। 

ভারতবর্ষে একদিন জীবিকাকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ক? 
হয়েিল। ভাতে মানুষকে শান্ত করে। আপনার 
জীবিকার ক্ষে্রকে তা'র সমস্ত সন্কীর্ণ ভাসমেন মান্য 
সহজে গ্রহণ করুল্ত পারে। 

জীবিকানির্ব্বাচন-সম্বদ্ধে ইচ্চাব দিকে যাদের কোনে! 
বাধা নেই, অধিকাংশ স্থলে ভাগ্যে তাদের বাধা দেয়। 
যে মানুষ রাজমন্ত্রী হবার ন্বপ্ন দেখে কা'জৎ বেলায় তাকে 
রাজার ফরামের জাজ করৃতে হয়। এমন অবস্থায় কাজের 
ভি্রে ভিজবে তার বিদ্রাভ থামকে চায় না। 

মুন্কিল এই যে,বাঙ্জ-সংসারে ফবাসের কাছের প্রয়োজন 
আছে, কিন্তু বাজমন্ত্রীর পদেরই সম্মান। এমন কি, যে- 
স্থলে তা”র পদই আছে, কর্ম নেই, সেখানেও সে তা'র 
খেভাব নিযে মানেব দাবী করে। ফরাস এদিকে পেটে 
থেটে হয়রান্‌ হয় আর মনে মনে ভাবে,তা'র প্রতি বের 


অবিচার । পেটের দায়ে অগত্যা দীনতা স্বীকার করে, . 


কিন্তু ক্ষোভ মেটে ন|। 

হানার স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভাগাও যদি যোগ চিত, 
সব ফরাসই যদি ধা্মনত্রী হয়ে উঠত, তা হ'লে ম্জ্রণার 
কাঙ্জ যে ভালো! চল ত তা নয়, ফরাসের কাজ একেবারেই 
বন্ধ ভয়ে যেত। 

দেখা যাচ্চে ফরাদের কাঞ্জ অত্যাবশ্যক,অথচ ফরাসের 
পক্ষে ত! অসঙ্পোষ্জনক। এমন অবস্থায় বাধ্য হঃয়ে 
কাঙ্জ করা অপমানকর। 

ভারগবর্ষ এই সমস্যার মীমাংসা করেছিল বৃত্তব- 
ভেদকে পুরুষাহক্রমে পাকা ক'রে দিয়ে। রাঙ্জশাসনে 
যদ্দি পাকা করা ,ত তা হ'লেও তা'র মধ্যে দাসত্বের 
অবমাননা থাকৃত এবং ভিতরে ভিতরে বিস্রোহের চেষ্টা 
কখনই থামৃত না। পাকা হ'ল ধন্ধের শাসনে। বলা! 


হ'ল, এক্-একটা জাতির এক-একটা কাজ তা'র ধর্মের 
অঙ্গ। 

ধর্ম আমাদের কাছে ত্যাগ দাবী করে। সেই ত্যাগে 
আমাদের নৈন্ত নয়, আমাদের গৌরব । ধর্ম আনাদের 
দেশে ব্রঙ্ণ শূদ্র সকলকেই কিছু না কিছু ত্যাগের পরামর্শ 
পিচ়েছে। ব্রাঙ্ষণকেও অনেক ভোগ বিপাম ও প্রলোভন 
পরিত্যাগ ক্র্বার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল | কিন্ধ। তা'র 
সঙ্গে ব্রাঙ্ছণ প্রঢুর সম্মান ঠ্য়েছিল। না পেলে সমাজে 
সে নিজের কাজ কর্তে্ পার্ত ন!। শুত্রও যণ্ে ত্যাগ 
স্বীকার করেছে, কিন্তু সমাদর পায়নি। তবুও, সে 
খিছু পাক্‌ আর না পাক, ধশ্মণ খাতিরে হীনতা স্বাধার 
করারও মধ্যে তার এ৯টা আত্মুপ্রসাদ আছে। 

বন্তত জীবিকা শির্ববাহকে ধশ্রের শ্রেণীতে ভুক্ত কর! 
তখনি চলে যখন শিঙ্জের প্রয়োজনের উপরে সঘাজের 
গ্রসোজন লক্ষা থাকে । ব্রাহ্মণ ভাতে-ভাত খেয়ে বাহ 
ঠৈন্য স্বীকার ক'রে নিয়ে সমাজের আধ্া'ত্বক আদশকে 
সমাজের মধো বিশুদ্ধ যদি রাখে তবে তা'র দ্বারা তার 
জীবিকানির্ব্বাহ হলেও সেটা জীবিকারনর্বাহের চেয়ে 
বড়া, সোটা ধন্ম। চ'যী যদি চাষ ন1 করে, তবে একদিনও 
সমাজ টেকে না। অভএব চাষী আপন জীবিকাকে ষণ্দ 
ধশ্ম ব'লে শ্বীকার করে, তবে কথাটাকে মিথ্য। বলা যায় 
না। অথচ এমন মিথ্যা সাত্বন তাকে কেউ দেয়নি যে, 
চাষকরার কাজ ক্রাক্ষণের কাজের সঙ্গে সম্মানে সমান। 
যেসব কাজে মানুষের উচ্চতর বুত্তি খাটে, মানবসমাজে 
স্বভাবতই গার সম্মান শারীরিক বাজের চেয়ে বেশি, 
একথা স্থম্পষ্ট ॥ 

যেদেশে জীবিক] অজ্দ্রনকে ধর্মকর্ম্ের সামিল ক'রে 
দেখে না, সেদেশেও নিয়শ্রেণীর কাজ বন্ধ হ'লে সমাজের 
সর্ধনাশ ঘটে। অতএব সেখানেও অধিকাংশ লোককেই 
সেই কাজ করতেই হবে। সুযোগের সঙ্কার্ণতাবশত সে- 
রকম কাজ করুবার লোকের অভাব ঘটে না, তাই সমাজ 
টিকে আছে। আজকাল মাঝে-মাঝে খন সেখানকার 


২য় সংখ্যা ] 


আমি লজ্জিত হয়ে বলপুম “দেখুন, অনিচ্ছাসন্বেও আমি আপনার 
এই ছুঃখভর। গ.তবিধি লক্ষ্য করেছি ; আশ। করি” আমার আদ্ধ। আর 
বন্ধুত্ব স্মরদ ক'রে ছাপনার মনের কষ্টের কিছু লাখন হবে_” 

“ই, ই।, তুমি ঠিক কথাই বলেছ । যাই হোক্‌, তুমি ত আর এখন 
আমার অবস্থার পরিবর্তন করুতে গার্বে না! কিন্তু তথাপি তুমি আমার 
শেষ সাধ গার শেষ প্রতিজ্যার কথ! মামার কাছে শুন্তে পারে! । এইটুকু 
তোমার কাছে এখন আমার প্রার্থনা--তুমি ধীর হ'য়ে আমান কাহিশী 
শুন্বে-_” 

তিনি ঘরখান। একবার পায়চারি ক'রে ঘুরে দরজ। বন্ধ করে? দিলেন, 
তার পর আমার কান্ধে এসে বস্লেন। আমি বিচলিত আর সশক্ষিত 
হ'য়ে তার কথ! শোন্বার আশায় ব'দে রইলুব । তার গলার ম্বব ছিপ 
গৃশ্তীর মার তার আকুতিতে এমন একট। বিশেধত চি, যা! গাম কখনও 
কারও লক্ষ্য করিশি। তীর প্রশত্ত ললাট,_ খদৃষ্টদেবী যেন শিক্ষ হাতে 
ত। চিহিত করে" দিয়েছেন। গায়ের রং একেবারে কা।কাসে হয়ে 
গিয়েছে। চোখ-ছুটি ছিল কালো বেশ উচ্ছল, আর দৃষ্টি ছিল যেন 
ছলস্ত। মাঝেমাঝে তার মুখে যন্ত্রণা আর ছুঃসের হাসির ছাপ ফু:ট 
উঠছিল। 

তিনি বসৃতে লাগলেন. “আমি তোমার কাছে যে-বর্ণন| নাজ কর্ব, 
তা শুনে তুমি বিশ্বয়ে স্তত্ভত হ'য়ে যাবে। হয়ত আনাগ কথায় বিখ্বান 
করবে না। আমি নিজেই যে এখনও নব সময়ে এট! বিশ্বান কর্তে 
পারি নে 1” "আমি নিঙগ্গেই বলি--নাতএ হ'তে পারে ন।, কিছুতেই 
না! কিন্তু এর প্রমাণ রয়েছে যে. অলন্ধলে সতা ঘটনা! আর 
এটাও কি সভা নয়. যে, অনেক সময় ঝা!পারট। সম্পূর্ণ ন! গেলেও, আমরা 
অনে : অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাদ করতে বাধা হই?” 

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে কপালে হাত রেখে, বোধ হয় তিনি সম্ত ঘটনাটি 
মনে ক্র্তে লাগলেন। তা'র পর ধীরে-ধীরে বললেন, “আমি এই 
প্রানাদেই জন্মগ্রহণ করেছিলুম ; আমান বড় ছু ভাইই আমাদের বংশের 
সম্মান আর জখের উত্ত!ধিক!রী হলেন। ম্মামি সামন্ত একট। বাড়ী 
তিন, অন্ত কিছুই পাবার আশা করুতে পাহলুম না। কিন্তু তখাপি, বড় 
হওয়ার আশা, গৌরব অর্জন কর্নার একটা বাদনা, আমার মাথায় 
জেগে আমার প্রাণে আশাব গ্মানন। ছড়াতে লাগল। খ্যাতঠি-প্রতিগত্ি- 
হীন হওয়ায়, আর লোকচক্ষুর অগোচবে থাকার-_-বণ-প্রতিপত্তি লাভ 
করবার জন্তে আমি যেন মরিয়া হায়ে উঠলুমদ। এই খেরাল আর 
পাগলামিতে আমার জীবনের আনন্দ ব। মাধুধা উপভোগ কর্বারও আর 
ইস রইল না । বর্তমানকে আমি ত মোটেই আমলে ন| এনে, ভবিষ/তের 
আশায় প্রাণ ধারণ ক'রে রইলুম £ কিন্তু ভুবিষ্যৎও আমার কাছে মধুর 
হয়ে ধর! পড়ল না । 

ত্রিশ বন্ধর বয়ল বধন আমার হল, তখনও আমার আসল কাজের 
মতন কাক্গ, জীবনে কিছু হ'য়ে উঠল ন1। এই সময়ে পাণী সহরে, সাহিত্য- 
সাধনার বাতি, এমন উচ্দবল হ'য়ে ব'লে উঠল, যে আমাদের এই &দুর 
মফন্বনেও, ভা'র পানিক জালে! ছড়িয়ে পড়ল । আমি ভাবজুম,_ হার, 
স[হিতা-ক্ষেত্রেই যদি একট! নাম কিনে, আমি বিধাত হ'তে পারুতুম. 
তা হ'লেই প্রকৃত হখ গাওয়া যেত।******আমার কাজকণ্ কর্ণার জঙ্কে 
একজন বুড়ো চাকর ছিল) মে আমার জদ্মাবার বধ আগে হ'তেই 
আমাদের বাড়ী কাদ্গ করছে । এ-দেশের মধ্যে, ওই হচ্ছে নখচেয়ে 
প্রাচীন, কেনন|, কবে ধে, সে প্রথম এদেশে এল ত। কেটই বলতে 
পারে ন! চাষ! লোকের! ব'লে থা্ক,-মার্শেল ফেবার্টের মর্খার সময়ও 
নাকি বেঁচে ছিল, জার আসলে ও হচ্ছে নাকি একট! বদূমাইস্‌ দৈতা,*.” 

এই নাম গুনে জাশ্যধা হ'য়ে চমকিত হলুম। সন্গুখের অপরিচিত 
লোকটি, আমার এই বিচলিত ভাব লক্ষ্য ক'রে তা'র কারণ ঞিজ্ঞাস! 
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করুলেন। আমি বলে' উঠলুম,_“না ও ৰ্ছি নয় আমার মনে 
কিন্তু এই ধারণ! দৃঢ় হ'ল, ধে, কাল সন্ধযাবেল। হোটেলে সকলে, এর 
কথাই গল্প কর্‌ ছিল"... 

ভদ্্রলোকটি হ্থাবার বন্তে ল।গংলন,--“একদিন ইয়াগেব কাছে, 
অসার ওই কাফ-চ।ঞ্ঞটার এ নাম কি না-মামি আমার মনের 
অভিলাষ বাক্ত করণুম ; শ্রামার এই খ্যাতি-প্রতিপাত্তিহীণ, নিশ্ষস জীবনের 
জগত ছুখে প্রকাশ কর্‌তে লাগলুম। আমার ব্যর্থ একঘেয়ে জীবশব 'ত্রার 
জন্য আমি বিশেষ ক্ষুপ্ হ'য়ে পড়ভিলাম। অবশেষে হঠাশ হ'য়ে নিরাশ 
কণ্ঠে বললুষ, 'আম যদি প্রথম শ্রেণীর একজন ন।মঞ্জাদ। গ্রস্থকার হ'তে 
পার্তুন তা" হ'লে সানন্দে থামি মামার জীবনের দশ বৎসর পরমায়ু দান 
কাদে দিভাম | 

ইয়াগো শাস্তকঠে হললে,-পশ বৎসর! এযে চড়। দন হয়ে 
গেল! সানাগ্ এই বা।পাণের ভুদ্ত, এ বে প্রচুর ব'লে মনে হচ্ছে। যাই 
হোক, আমি তোমার দণ বংসগই গ্রহণ করলুম..*..*"তোমার মঙ্গীকারের 
কথ। কিন্তু মনে থাকে যেন,******আমি কিন্তু 'আমার অঙ্গীকার পুর্ণ 
করুব_এট। ঠিক গেনে| |” 

তাকে এইরকম বলতে গুনে, মার ষে কি রকম আল্চর্য্য বোধ 
হ'ল, তা আর তোমান্গে কি খর । আমি শেবেটিলুম, বরমের সঙ্গে- 
সঙ্গে তার বুদ্ধিও লোপ্‌ পেয়েছে । তার কথায়, আমি একটু হাস্লুম 
মাত্র! ৩14 পর আর ত।'র কোনে! খবর আমি রাপ্লুম ন। | দিন- 
কয়েক পরে, আমি পারীতে গিয়ে হাজির হলুম। লাহতিকদের সঙ্গে 
মেলামেশ। কারে জামি উৎসাহিত হ'য়ে খানকরেক বই প্রকাশ ক'রে 
ফেল লুম, সেগুলে! সণ খুব উচুদরের বই দাড়িয়ে গেল। যাক্‌.-তা'র 
বিশদ (ববরণ আমি আর এখশ দিতে চাইনে | এই বন্লেই চগবে, 
সারা দেশের (লক আমার সঙ্গে দেখ। কর্বার গঞ্কে উদগ্রীব হয়ে 
পড়ল, আর কাগজগুলে। আমার প্রশংগ। ক'রে পাতা ভাতে লাগল। 
আমি যে ছদ্ম নামেও আশ্রয় গ্রহণ করে' বই লিখুম.- ক্রমে সে নাম 
এত প্রপিদ্ধ হ'য়ে পড়ল, যে আন্কালকার দিনের ছোক্রারা- তোমরা 
পধান্ত--তা'র বইয়ের কদর করো...” 

তিনি যে কে হ'তে পারেন; মনে-মনে চিন্ত! ক'রেও কিছু ঠিক করুতে 
ন। পেখে আম বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়জুঘ । তা'গ পর বপজুষ,-ত 
হ'লে স্মাপশি এবাড়ীগ কর্তী১*-*ডিছকু নন্‌ ? 

তিনি শুধু শাস্ত ছাবে উত্তর দিলেন “ন।,” তার পর ছইগভর। একটি 
দীর্ঘবাস মোচন করুলেন। মুখে তার একটুধানি ক্ষীণ হানি ফুটে 
উঠল । তার পর আবার বলতে লাগ.গেন--এই সাহিত্যিকের গোরব 
- যা লাভ করুবার জগ্ঠে আমি পর্ধ্বদ্থ পণ ক'রে বনেছিলুব--এতে জার 
আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত রইল না| আরও বেশী খ্যাতি গর্জন কর্ণার 
জন্তে আমার বণ নেচে টিঠল। ইয়াখেো! আমার ওপর তীকষৃষ্টি 
রাখবার উল্ে সঙ্গে-দজে পার।তে এসে হাজির হয়েছিল। আম ৩া'কে 
বললুম_-এ কি ।:".এতে প্রকৃত গৌরব নেই। বিচক্ষণ সমরজয়ী বীর 
পুরুষ না হ'লে সতাকার খ্যাতি পাওয়। যায় ন|। লেখক ব1 কবি... 
এসব ত কিছুই নয়! এএ চেয়ে গাম একজন জেনারেল ব! পলুটনের 
ক্যাপটেন ছ'তে পারলে ঢের বেশী সখা হতুম। দ্যাণে! ইপ্সাগো!-_ 
আমি বদি সৈস্ত-বিভাগে খুব খ্যাতিলাভ বর্'ত পারি, ত৷ হ'লে আমি 
হাস্তে-হাস্তে আমার জীবনের আরও দ্শট। বৎনর নষ্ট ক্র্তে রাজি 
আছি *..... 

ইয়াগো। বললে-_'তথাস্ত আমিই তোমার ওই দান গ্রহণ কর্লুম, 
কিন্ত শেষে যেন ভুলে যেও না"*:দাখ।”*** আমার মুধে ভয় 
জার অবিশ্বাসের যে ছাপ ফুটে উঠেছিদ নেট! লঙ্গ্য করে 
ওই অন্ভুত লোকটি জাবার চুপ করুলেন। [তিনি আমাকে বললেন 


পপি শপেপাশিসপশাাশাাশিশালিশািিসীিপাশিসিল। 





“দেখ, আমি গোড়াতেই ত বলেছিলুম; তুমি এ বিশ্বাদ করুবে না।"""তুমি 
ভাবছ এ রূপকথা-ন্বপ্ন। না? আমার নিজের কাছেও তাই ব'লে মন 
হয় বটে..*যাই হোক, ইয়াগোর সঙ্গে সপ্ত হওয়ার কলে. আমি যে সৈস্ত- 
বিশ্ঞা্গে সম্মান আর উচ্চপদ লা কর্লুম, সেট। ত স্বপ্ন ব অলীক নয় ! 
আমি খুব পরাক্রমী সৈস্ত নিয়ে যুদ্ধ করতে যেতুম । ওঃ1-লে, কি 
অদ্ভুত অভিযান! কি-রকম দৃপ্ত ভাবে, আমি [বিপক্ষদের বিজ্য়-পতাকা 
ধুলাপায়ী কাধে দিয়েছি | সারা ফ্রাঙ্গ. আমার বিজয়-ঘেবণ|য় মুখর হ'য়ে 
উঠল । বত যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে, তা'র মুলে ছিলুম আরম**আার তাঁর 
অন্তে য|ক্ছু গৌরব, মে প্রাপ্য হচ্ছে এক আনার |” 

এই ব'লে ভিনি উঠে ছাড়িয়ে, খুব জোব জোর প| ফে'লে বীরের 
মতন খবরের মধ্যে এদিক-ওদিক পারচ।রি করুতে জাগ.লেন। উদ্বেগ আর 
বিয়ে মামার চৈতন্ত পরাস্ত যেন লোপ পাচ্ছিল। আমি আপন মনে 
জনকয়েক প্রসিদ্ধ যোদ্ধার নাম সংগ্রহ করে”, তাদের মধ্যে কে ইনি হ'তে 
গরেন,*.*সেই চিন্তা! করুতে লাগলুম। 

এইরকম বীরত্ব প্রকাশের পর হঠাৎ আবার যেন তিনি মনভাঙ। 
ইয়ে পড়লেন । আমার কাছে এগিয়ে এমে শীস্তকঠে তিনি আবার 
বগূতে লাখলেন, “উল্নাগে। কিন্তু তা'র প্রতিজ্ঞ পূর্ণ করেছিল ।***** কিন্ত 
এই প্রভৃহ পরিমাণে সমরশৌরব লাত ক'রেও কিছুদিন পরে তা'তেও যেন 
আন।য় অরুচি আর বিরক্তি ধ'রে গেল। তখন বাস্তবজগতের একমাত্র 
মারবন্ত বা. দেই ধনদৌপও লাভ কর্বার জগ্গে আমি ব্যগ্র হ'য়ে উঠুম। 
আবার পাঁচ বংগর পরমায়ুর বিনিমন্থে আমার মনম্কান| সে পূর্ণ করলে। 
শোনো তুমি, প্রচুর অর্থ আমার আছে; আমার ধনদৌলত, বিষয়- 
সম্পত্তি এত যে, লোকে স্বপ্নেও তা ধারণ! করতে পারে না। এইমব 
অট্টালিকা, বাগান, জমিজমা, সব এখনও আমার.*..*-আমার এইসব 
কথায় আর ইয়াগে।র অত্তিত্ব-সন্বন্ধে ঘদি তৌমার অবিশ্বীন হয়, ত। হ'লে 
একটু অপেক্ষা করো, দেখতে পাবে, সে আস্ছে*****'দেখ লে, গুনূলে, 
তোমার পধান্ত জ্ঞন-বুদ্ধি লো'গ গেয়ে যাবে ।******এ যে একবারে নিছক 
মত্য ঘটন। কি না'***** 1৮ 

তা'রপর তিনি আগুন জান্বার চিমনীর দিকে একবার এগিয়ে 
গেলেন। ঘড়িটার দিকে একবার চাইতেই তার মুখে শঙ্কার ছায়া 
ফু'টে উঠলে। তাঁ'র পর আবার ধীরভাবে বলৃতে লাগলেন_এই আই 
সকাণবেলা, আমি এভ. অনুস্থ আর দুর্গ বোধ করুচিলুম, যে, আমি 
বিছবান! থেকে উঠত পার্দ্থিলুম না। আমি আমার চাকর ইয়াগোকে 
ডাক দিতেই সে এসে হাজির হ'ল । আমি তাকে জিজ্ঞান। কর্লুম -“এ 
অ|মার কি হচ্ছে বলে! দেখি 1” 

সে বল্‌লে, 'বিশেষ কিছুই এমন অন্বভাবিক ব্যপার নয়..'নময় 
হয়ে এসেছে হুর,_দিন ফুরিয়ে এল._আর কি?” 

আমি বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাস! কর়লুষ--"লে আবার কি ?” 

সে বল্ুলে-_ “বুঝতে পারছ ন1? ভগবান্‌ তৌঘায় যাট বৎসর 
পরমায়ু দিয়েছেন.--আর ত্রিশ বৎসর বয়দ থেকেই ত তোমার কাছে 
কাজ ক'রে আসৃছি-- 

আমি তয়ে শিটরে উঠে বলুন _ইয়াগো, সত্য কথাই বল্ছ 

মি 1? 

শা হতুর |পাচ বংদরের মধোই যে কর্ত। তুমি তোমার 
পঁচিশ বৎসর জীবন নষ্ট ক'রে ফেলেছ। সেসব ত আমাকে বিক্রী 
ক'রে দিয়েছ,_সে পরমামু এখন আমার জীবনের সঙ্গে যোগ হ'য়ে 
যাওয়ায়”_আমারই বাচবার দিনের মান্রাট। বেশ বেড়ে গেছে'****** 

“মেকি! তা হ'লে কি জামার জীবনের বিনিময়ে তুমি আমার 
সমস্ত কাজ করেছিলে 1? 

দয! ভাই বই কি! গুধুতুমি এক! নও। সকলেই ওইভাবে 


প্রবাসী-_- অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
চিরটিিা িিরার 573 
থেকে তাদের জীবনের মুগ্য দিয়ে এসেছে+*** মামার 


সত 
না হয়েছিল ঠিক ওই 


আগেকার এক মনিব ফেবার্ট, ছিল,--ত।' রগ 
দ্শা--” 

আমি বলে উঠলুম__“চুগ করো-_চুপ করো -এসব মিথ্যা**কখন 
সম্ভবপর হ'তেই পারে না-_কিছুতেই ন।'*** 

"সে আপনার যেগন অতিরুচি, বলতে পারেন, কিন্ত প্রস্তত 
হোন্‌-_ আপনার আর মাত্র আধখ্ট। জাযু অবশিষ্ট আছে।” 

“আমার সঙ্গে উপহাস কর্ছ তুমি, হয়াগে। 1” 

“'না কর্তা, মোটেই না, তুমি নিজেই হিসাব ক্ষ'রে দেখ না। 
তোমার বয়দ হ'ল এখন পরভ্রিশ বৎসর_কার তোমার পঁচিশ বৎদরের 
পরমাযু আমাকে বিভ্রী ক'রে ফেলেছি,-তা! হলেই হাট হ'ল না? 

এ-ত বেখ মোজ। হিসাব পড়ে রযেছে"-_-এই ব'লে মে চ'লে যেতে চ্ষ্ট 
কর্‌ুল। আমার শক্তি যেন লোগ পেতে লাগ-_প্রাপ বেরিয়ে আস্বার 
উপক্রম হ'ল 1", 

আমি ক্ষীণ কাতরকঠে ব'লে উঠজুম-_-“ইয়াগো, ইয্াগো--আমাকে 
আর দুচার ঘণ্ট। সময় দাও***" 

সে বললে," না, সে হবে ন।; ত| হালে আমার নিজের পরমামু 
থেকে যে তোমায় দিতে হয়! ছুথঘষ্ট। বাচতে পাওয়ার মঙ্গে সমমুল্য 
হ'তে পারে, এমন কোনও সম্পদ পৃথিবীতে নেই। আমি তোমার চেয়ে 
জীবনের মূলা চের বেশী বুঝ 1৮১, 

আমি আর কথ। কইতে পার্ছিলুম না । চোখ যেন ব'মে যেতে 
লাগল । শিরার মধ্যের রক্ত যেন মৃতার স্পর্শে হিম হয়ে মাস্‌তে 
লাগল। অনেক চেষ্টা! করুবার পর, আমার মুখ দিয়ে কথা ফুটুল-- 
আচ্ছা, ভুমি তোমার সমপ্ত দান ফিরিয়ে নাও। আমি প্রাণ হরে' যে 
ধনদৌলত তর্থ সম্পাত্ত চেয়েছি__জার লীভও করেছি,_মাক্জ চারঘণট| 
মীবন পাওয়ার "পাশায় আমি এসমত্তই ত্যাগ করতে এখনই প্রস্তুত 
আ|ছি'**১ 

আমার কথায় দে ব'লে উঠজ্প-_-“আচ্ছা, তাই হোক্‌-তুমি বড় 
ভালে মনিব-তোমার জন্তে আমি কিছু উপকার করতে রানি 
আছি।..যাই হোক্‌, তোমার কথা-মতই কাজ হবে-তুমি নিশিন্ত 

থাকৃতে পারো |" 

“আমার শরীরে আধার মেন বল ফি'রে এল। আমি চীৎকার ক'রে 
ব'লে উঠলুম,_“মোটে চার ঘণ্ট। | ভারি বড় অল্প সময় যে দে-সইয়াগে! 
ইয়াগে__থে লাহিতোর খ্যাতির “স্কে আমি একজন বিশ্ববিখ্যাত লোক 
হয়ে উঠেছি,-_-জারও চার ঘণ্ট। জীবনে বিনিময়ে, আমি সেই খ্যাতি” 
প্রতিপত্তি সবই ত্যাগ করুতে রাজি আছি।” 

সে বনূলে--"এরই জন্তে চার ঘ্ট।,_অনেক হ'য়ে গেল যে! থাক্‌ 
তোমার শেষ অনুরোধট1, আমি আর অস্বীকার করুব ন1।***” 

আমি আবার ব'লে উঠলুম-_“এই শেষ নয় ইয়াগো, এই ই শেষ নয় |” 
আমি মিনতি কর্ছি, আঙ্গকের চন্া। পরযস্ত অন্তত আমাকে বাচতে 
দ্াও। এই সারাদিনের বিনিময়ে, আমার সামরিক কৌশল, বীরপুরুষের 
খ্যাতি, জয়ের গৌরব, দব দান কর্ছ,."*লোকেরা, তাদের স্থৃতি থেকে 
আমাকে একেবারে মুছে ফে'লে দিক-_আমি কীর্তি রেখে যেতে চাই নে! 
ইয়াগে।--গুধু আদ্রকের সার! দিনট! আমাকে বীচতত দাও- কেবলমাত্র 
ছিনটি.."বাস্‌, আমি আর-কিছু চাইব না,_-তা'তেই সন্ধষ্ট থাকৃব ।” 

“তুমি আমার দয়ার অপব্যবহার কর্ছ--যাই ছোক্‌, আজকের 
সন্ধা পথ্যন্ত তোমাকে বাচতে দিলুম,-_কিন্তু তা'র পর আর-কিছু চাইতে 
পারবে না বল্ছি| সন্ধা] হলেই আমি তোমার কাছে আস্ব'-- 
ধ'লে সেচ'লে গেছে। তোমায় আমি জাঙগ এই প্রথম দেখছি।-. 
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*পৃড্ডলিক1* য় 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ:ঠাকুর 


বইখানির নান "গড্ডলিকা”। ভয় ছিল, পাছে নামের 
সঙ্গে বইয়ের আংক্সপরিচয়ের মিল থাকে, _কেনন! 
সাহিত্যে গড্ডলিকা-প্রবাহের অন্ত নাই। কিন্তু সহসা 
ইহার অসামান্ততা দেখিয়া চমক লাগিল । চমক লাগিবার 
হেতু'এই যে এমন একখানি বই হাতে আমিলে মনে হয়, 
লেখকের "সঙ্গে দীর্ঘকালের পরিচয় থাকা উচিত ছিল। 
সকালে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যদি বারের কাছে দেখি একটা 
উইয়ের টিবি,আশ্চর্ধ্য ঠেকে না, কিন্তু যদি দেখি মন্ত একটা 
বটগাছ তবে সেটাকে কি ঠাহরাইব ভাবিয়া! উঠা যায় না। 

লেখক পরশুরাম ছদ্মনামের পিছনে গা-ঢাক! দিয়াছেন । 
অনেক ভাবিয়া! দেখিলাম, চে*1 লোক বলিয়া মনে হইল 


স্ীপপীপিপসিসী 


* গঁডডলিক-পরগুযাধ রচিত, যতীককুমার সেন বিচিজ্রিত। 
শীচ সিকা। ১৪নং পার্শিবাগান, কলিকাত!। 


না। কেননা, লেখাটার উপর কোনে! [চেনা হাতের 
ছাপ পড়ে নাই। নৃতন মানুষ বটে সন্দেহ নাই, কিন্ত 
পাকা হাত। 

পিতৃদত্ব নামের উপর তর্ক চলে না, কিন্তু ্বকৃত নামের 
যোগ্যত্তা বিচার করিবার অধিকার সমালোচকের আছে। 
পরশু অস্ত্রটা রূপধ্বংসকাপীর, তাহা বূপস্থট্টিকারীর নহে। 
পরশুরাম নামট! শুনিয় পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে যে, 
লেখক বুঝি জখম করিবার কাজেই প্রবৃত্ত । কথাটা একে- 
বারেই সত্য নহে। বইখানি চরিতঅ-চিত্রশালা। সূর্তি- 
কারের ঘরে ঢুকিলে পাথর-ভাঙার আওয়াজ শুনিয়া যদি 
মনে করি ভাঙাচোরাই তা'র কাজ তবে সে ধারণাটা 
ছেলেমাস্থষের মতো হয়”_ঠিকভাবে দেখিলে বুঝা যায়, 
গড়িয়া তোলাই তাহার ব্যবসা। মানুষের অবৃদ্ধ বা 
ুর্বদ্ধিকে লেখক তাহার রচনায় আঘাত করিয়াছেন কি 
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না, সেটা তে। তেমন করিএ| আম।র নঙ্গরে পড়ে নাই। 
আম দেখিলাম তিশি মৃত্তির পর মৃদ্্ভ গড়িঃ। তুলিয়াছেন। 
এমন করিয়া গড়িয়াছেন বে, মনে হইল ইহাদিগকে চির- 
কাল জানি। এমন-কি, তার ভূঁদপ্ডীর মাঠের ভূতপ্রেত- 
গুলোর ঠিকাশা যেন আমার ভ্রমণবিবরণের মধ্যে 
কোথাও লেখা আছে; এমন-কি, খে পাঠাট। কন্সর্ট- 
ওয়ার ঢাকের চাম্ডা ও তাহার দশ্টাকার নোট গুলো 
চিবাইয়া খাইয়াছে, সেটাঞ্চে আমারই টেবলের উপর 
ছুই পা তুলিয়া আমার কবিতাগ খাতাখানা চিবাহতে 
দেখিয়াছি বলিয়া থেন স্পষ্ট মনে পড়িহেছে । লেখক বোধ 
করি মাধুনিক রুদ্র-ডেঙ্ের দিনে নিঙ্গেকে বীরপুরুষের 
দলে চালাইয়। দিবার লোভ সাম্লাইতে পাবেন নাই, 


প্রবামী-- অগ্রহায়ণ) ১৩৩২ 


পপ লাশ শনি শাশিশিোশেপাশিটিসপিশীশাশসীপিশ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সপ্প্পীপিশপপিপিা পপি 





কিন্তু আমগ! তাহাকে রসম্রষ্টার দলেই দাবী করি। 
ইহাতে বর্তমান খ্যাতির অঙ্কে যদি তাহার কিছু লোক- 
সান হয়, স্বদীর্ঘ ভাবীকালে তাহা পূর্ণ হইয়াও উদ্বত্ত 
থাকিবে। 

লেখার দিক্‌ হইতে বইখানি আমার কাছে বিম্য়কর, 
ইহাতে আরে! বিম্বয়ের বিষয় আছে, সে যতী্ত্রকুমার 
সেনের চিত্র। লেখণীগ সঙ্গে তুলিকার ধী চমৎকার 
জোড় মিপিয়াছে, লেখার ধার! রেখার ধারা সমান 
তালে চলে, কেহ কাহারো চেয়ে খাটে নহে। ভাই 
চরিজ্রগুলে! ভাষায় ও চেহারায় ভাবে ও ভঙ্গীতে ভাহিনে 
বামে এমন করিয়া ধরা পড়িয়াছে যে, তাহাদের আর 
পলাইবার ফাক নাই। 


দেবতার গ্রাম 
শ্রী সীতা দেবী 


১ 


সমঘ্ত দিন অসহা গরমের পর সবে একটুখানি বাতাস ঝির- 
ঝির করিয়া সাম্নের নারিকেপ-গাছের পাভাঞ্জলি 
ছুলাইয়৷ দিয়! গেল। চক্রবর্তীদের বাড়ীর বড় শুইবার 
ঘরের দরজাট। সশবে খুলিয়া একটি বছর পঁচিশের মেয়ে 
বাহিরে আসিয়া দাড়াইল। এদিক ও-দিক তাকাইয়া 
উচ্চকঠে ভাকিল, “কাছ, ও কাছ । 

ডাকের উত্তরে কোন সাড়াশব পাওয়া! গেল না। 
মেয়েটি উঠানে নামিয়। আসিয়! দেখিল, সদর দরজাটা 
হা করিয়া খোলা । ছুয়ারের গোডায় ধাড়াইয়। সে উদ্বেগ 
ভাবে এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিল। একটি দশ বারে! 
বছরের মেয়ে এবখানি লাল ডুরে শাড়ী পরিয়া মল 
বাঙ্জাইতে-বাজাইতে দরজার সামনে আ'সয়! বলিল, 
“ঘাটে যাবে, সরি মাসি?” | 

সরি বলিল, “যাব কি? হতভাগা ছেলেট। যে কোথায় 


গেল খুজে পাচ্ছি না। এই খানাখন্দের দেশে কোথাও 
জলেটপ্েই পড়ল নাকি কে জানে ?* 

মেয়েটি বলিল, “জলে পড়বে কেন? এই ত আমি 
দেখে এলাম ছিদামদের বাড়ীতে খেল! করুছে তাঁর নাতি- 
নাত ছুটোর সঙ্গে ।” 

“লক্ষাছাড়। ছোড়ার ধেমন ক্ধপ (তমনি গুণ।” বলিয়া 
সরি ওরফে নরোজিনী দরজা পার হইয়া গলির মধ্যে 
আপিয়া ঈ/ড়াইল। *বামুনের ঘরে জন্মেছে, কিন্তু মুচি 
মুদ্দফরাণ ছাড়া কারে! সঙ্গে ওর ভাব নেই। এখানে এসে 
অবধি কি থে ছিদামের বাড়ীতে পেয়েছে হতভাগাকে। 
মেজ মাসি জান্তে পারুলে মামাকেই ঝাটা-পেটা কর্বে। 
মুঘ্লমানের ধাড়ী সারাদিন পড়ে? থাকৃবে ছেড়।। জলটলও 
খেয়ে আসে ন! কি কে জানে ?* 

পাড়ার্গায়ে অত পরদার ঘটা নাই, তাহার উপর সরো- 
[জিনী আবার এই গ্রামের মেয়ে। কাজেই তাহার 
ঘোমটা টানিবারও প্রয়োজন হইল না। “শৈলি, আয় ত 


২য় সংখ্যা] 


শ্রমজীবীর! সমাজের সেই গরজের কথাটা! মাথা নাড়া 
দিম্বে সমাজের নিষ্কর্মা, বা পরাসক্ত বা বুদ্ধিজীবীদের 
জানান্‌ দেয় তখন সমাজে একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। 
তখন কোথাও বা কড়া রাজশাসন, কোথাও বা তাদের 
আরজ মঞ্চুরির দ্বারা সমাজ রক্ষার চেষ্টা হয়। 

আমাদের দেশে বৃণতভেদকে ধর্্মশাসনের অন্তর্গত 
ক'রে দেওয়াতে এরকম অসন্তোষ ও বিপ্লবচেষ্টার গোড়া 
নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছ। কিন্তু এতে ক'রে জাতিগণ্ভ 
কর্মধারাগুলির উৎবর্ধ সাধন হয়েছে কি না ভেবে 
দেখ বাব বিষয়। 

যেসকল কাঙ্জগ বাহ অভ্যাসের নয়, বা বৃদ্ধি 
মূলক বিশেষ ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হতে পারে, 
তা ব্তিগত ন] হয়ে বংশগত হতেই পারে না। যদি 
ভা'কে বংশে আবদ্ধ কংা হয়, ত1 হ'লে ক্রমে£ ভার প্রাণ 
মরে গিয়ে বাইরের ঠ'ট্টাই বড়ো হয় ওঠে। ত্রাঙ্গণের 
যে-শাধনা আস্তরিক তা'র জন্তে বাক্তিগত শক্তি ও পাধনার 
দরুকার) ষেটা কেবলমাত্র আল্গষ্টানিক, সেটা সহজ । 
আশ্ষ্ঠানিক আচার বংশাহুক্রমে চল্‌তে চল্তে তা'র 
অভ্যাসট1 পাকা ও দভূট! প্রবল হ'তে পারে, কিন্ত তার 
আসল জিনিষটি মরে যাওয়াতে আচারগুন্সি অর্থহীন 
বোঝা হ"য়ে উঠে জীবনপথের বিস্প ঘটায়। উপনয়ন প্রথ! 
একসময়ে আর্ধাদ্বি্দের পৃক্ষে সত্য পদার্থ ছিল,_তা"র 
শিক্ষা, দীক্ষা, ব্রহ্মচর্যা, গুরুগৃহবাস সমস্তই তখনকার কালের 
ভারতবর্ষীয় আর্ধ্যদের মধ্যে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলিকে 
গ্রহণ কর্বার পক্ষে উপযোগী ছিল। কিন্তু যেসকল 
উচ্চ আদর্শ আধ্যাত্মিক, যার জন্যে নিয়ত জাগরূক 
চিৎশক্তির দরুকার সে তো! মৃত পদার্থের মক্চে! কঠিন 
আচারের পৈতৃক নিন্কুকের মধো বদ্ধ ক'রে রাখবার নয়। 
স্ষজস্তেই শ্বভাবতই উপনয়ন প্রথা এখন প্রহসন হঃয়ে 
ঈাড়িয়েছে। তা'র কারণ উপনয়ন যে-আদর্শের বাহন 
ও চিন্ধ সেই আদর্শই গেছে সংরে। ক্ষতিয়ের সেই 
দশা, কোথায় যে সে, তা'কে খুজে পাওয়া শক্ত । যাবা 
ক্ষত্রিয়বর্ণ বলে পরিচিত জাতকর্প 1ববাহ প্রভৃতি 
অহষ্ঠানের সময়েই তা'র! ক্ষত্রিয়ের কর্তকগুলি পুরাতন 
আচার পালন করে মাত্র । 





শৃড্রধর্শম 





২১৩ 


পাশাপাশি 


এদিকে শান্ত্র বল্‌চেন স্বধন্মে নিধনং শ্রেঘঃ পরধর্শো 
ভয়াবহঃ। এ-কধাটার প্রচলিত অর্থ এই দাড়িয়েছে যে, 
যে-বর্ণের শান্্ববিহিত যে-ধন্ম তাকে, তাই পালন কৰুতে 
হবে। একথা বললেই তা'র তাৎ্পধা এই দাড়ায় যে, 
ধশ্ম'অনুশাসনের যে-অংশটুকু অন্ধভাবে পালণ করা চলে, 
তাই প্রাণপণে পালন কবুস্ে হবে তাস কোনো প্রয়োজন 
থাক্‌ জ্যার নাই থাক, তাতে অকারণে মানুষের স্বাধীনত্বার 
খর্বাত। ঘ'টে ৩1 ক্ষতি চোকু! অন্ধ আচারের অত্যাচার 
অত্যন্ত বেশিঃতা"র কাছে ভলো-মন্দর আস্তরিক মূল্যবোধ 
নেই। ত্বাই যে-শুচিবাযুগন্ত মেয়ে কথায় কথায় আন 
কর্তে ছোটে, মে নিজে: চেয়ে অন? ভালো লোককে 
বাহ্থশুচিতার ওজনে ঘ্বণাভাঙ্ন মনে করতে ছিধা বোধ 
করে না। বস্তুত ভা"র পক্ষে আহরিক সাধনার কঠিলতর 
প্রয়াস অনাবশ্যক | এইডস অহঙ্কার ও অন্তে? প্রত 
অবজ্ঞা ভঃর চিত্তের জন্রচিতা ঘটে । এই কারণে 
আধুণিকঝালে যার! বুদ্ধিবিচার জলাঞ্জলি দিয়ে ব্রাহ্ষণ- 
সভার মতে স্বধর্মপালন করে, তাদের উদ্ধতা এতই 
দুঃসহ, অথচ এত পিরর্থক্ক। 

অথচ জাতিগত স্বধন্ম পালন করা খুবই সহন্ধ যেখানে 
সেই স্বধশ্মের মধো চিন্তবুত্তির স্থান নেই। বংশান্ক্রমে 
হাড়ি তৈরি করা, বা ঘানির থেকে তেল বের কণ! বা 
উচ্চতর বর্ণের দাসাবৃত্তি ক] কঠিন নয়-_বরং তাতে মন 
যতই মঃরে যায়, কাজ ততই সংজ »ঃয়ে আসে । এইনকল 
হাতের ক।ঞ্জেরও নৃনতর উত্তর্ষ মাধন করতে গেলে 
চিত্ত চাই । বংশাঙ্গক্রমে স্বধর্ম পাঁদন বরুতে গিয়ে তা'র 
উপযুদ্ক চিন্তও বর্গক থাকে না, মান্য কেবল খঞ্্র ১য়ে 
একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে । যাই হোক্‌, আজ 
ভারতে বিশ্তদ্ধভাবে স্বধশ্ধে টিকে আছে কেবল শু্রেরা। 
শূত্রত্বে তাদের অসন্তোষ নেই। এইজস্টেই ভারতবর্ষের 
নিমকে-জীর্ণ দেশে-ফেরা ইংরেঞ্জ-গৃহিণীর মুখে অনেকবার 
শুনেছি, স্বদেশে এসে ভারতবর্ষের চাকরের অভাব ভারা 


বড়ো বেশি অনুভব করে। ধর্মশাসনে পুরুষাঙ্গক্রমে 


যাদের চাকর বানিয়েছে তাদের মতে। চাকর পৃথিবীতে 
কোথায় পাওয়া যাবে? লাখিঝা টা বর্ষণের মধ্যেও তা'রা 
্বধর্শরক্ষা করৃতে ঝুন্টিত হয় না| তা'র। হে! কোনো বালে 


২১৪ 


পল পাপা 


সম্মানের দাবী-করেনি, পায়নি, তারা কেবল শৃন্রধন্ধ 
'অতাস্ত বিশুদ্কভাবে রক্ষা ক'রেই নিজেকে কৃতার্থ মনে 
করেছে। আজ যদ্দি তা'র| বিদেশী শিক্ষায় মাঝে মাঝে 
আত্মবিস্থৃত হয, তবে ব্রাদ্ধণমভ! তাদের স্পর্ধ! সমন্ধে 
আক্রোশ প্রকাশ করে। 
্বধশ্মরত শুত্রের সংখ্যাই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি, 
“তাই একদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ শূত্রধর্থেই 
দেশ। ঘা"র নানা গ্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া গেছে । এই 
অতি প্রকাণ্ড শৃতরধশ্মের জড়ন্বের ভারাকর্ষণে ভারতের 
লমত্ত হিন্দ সম্প্রদায়ের সাথ হেট হ'য়ে আছে। বৃদ্ধিসাধ্য 
জানসাধা চারিত্র-খ্ক্িসাধা যেকোনো মহাসম্পদ্‌গাভের 
'সাধনা আমরা আজ করতে চাই তা এই প্রবল খুত্রত্ব- 
"ভার ঠেলে তবে কর্চ্ছে হবে,_তা"র পরে সেই সম্পদৃকে 
বক্ষ করুবার ভারও এই অসীম অন্ধকার হাতে সমর্পণ 
করা ছাড়া আর উপায় নেই। এই কথাই আমাদের 
ভাববার কথা। 
এই শূতরপ্রধান ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ে ছুর্গতির যে ছবি 
দেখতে পাই,সেই পরম আক্ষেপের কথাটা বল্‌তে বসেন্ছ। 
প্রথমবারে যখন স্গাপানের পথে হংকঙের বন্দরে 
আমাদের জাহাজ লাগল, দেখ লুম সেখানে ঘাটে একজন 
পাঞ্জাবী পাহারাওয়ালা অভিডুচ্ছ কারণে একজন চৈনিকের 
বেণী ধ'রে তা'কে লাখি মারলে । আমার মাথা হেট হয়ে 
গেল। নিজের দেশে রাজভৃত্যের ল।ছনধারীকর্তৃক হ্বদেশীর 
এরকম অত্যাচার-ছুর্গতি অনেক দেখেছি, দূর সমুদ্রতীরে 
সিয়েও তাই দেখলুম। দেশেবিদেশে এরা শৃন্রধশ্মপালন 
কর্চে। চীনকে অপমানিত করুবা'র ভার প্রস্থুর হ'য়ে এরা 
গ্রহণ করেছে। সে সম্বন্ধে এর। কোনো বিচার কর্ত্েই 
চায় না, কেননা এর! শুদ্রপর্মের হাওয়ায় মানগুষ। নিমকের 
সং দাবী যতদুর পৌছায় এরা সহজেই তা?কে বহুদূরে 
জজ্ঘন ক'রে যায়, ত1+তে আনন্দ পায়, গর্ব বোধ করে। 
চীনের কাছ থেকে ইংরেজ যখন হংকঙ কেড়ে নিতে 
গিয়েছিল তখন এরাই চীনকে মেরেছে। চীনের বুকে 
এদেরই অস্ত্রের চিহ্ন অনেক আছে--সেই চীনের বুকে 
যেচীন আপন হৃদয়ের মধ্যে ভারতবর্ধের বুদ্ধদেবের 
পদচিহ্ন ধারণ করেছিল, সেই ইৎসিং হিউয়েন্মাগ্ডের চীন1 





প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ তাগ, ২য় খণ্ড 


মানব-বিশ্বের আকাশে আজ যুদ্ধের কালো মেঘ চার- 
দিকে ঘনিয়ে এসেছে। এদিকে প্যাসিফিকের তীরে 
ইংরেজের তীক্ষচণ্ খরনখর-দারুণ শ্েনতরণীর নীড় 
বাধা হচ্চে। পশ্চিম মহাদেশে দিকে দ্রিকে রব উঠেছে যে, 
এসিয়ার অন্ত্রশালায় শক্তিশেল তৈরি চল্চে, ফুরোপের 
মর্খের প্রতি তা'র লক্ষ্য। রত্তমোক্ষণক্রান্ত পীড়িত 
এনিয়াও ক্ষণে ক্ষণে অস্থিরতার লক্ষণ দেখাচ্চে। পূর্ব- 
মহাদেশের পূর্বততম প্রান্তে জাপান জেগেছে, চীনও তা'র 
দেওয়ালের চারদিকে পিঁধ কাটার শব্দে জাগবার উপক্রম 
কর্চে। হয়তো! একদিন এই বিরাট.কায় জাতি তা'র বন্ধন 
ছিন্ন ক'রে উঠে দাড়াতে চেষ্টা! করুবে, হয়তো একদিন তা*র 
আফিমে আবিষ্ট দেহ বহুকালের বিষ ঝেড়ে ফেলে 
আপনার শক্তি উপলব্ধি করুতে পাবুবে। চীনের থলিঝুলি 
যারা ফুটো করুতে লেগেছিল, তারা চীনের এই চৈতন্য- 
লাভকে যুরোপের বিরুদ্ধে অপরাধ ব+লেই গণা করুবে। 
তখন এমিয়ার মধ্যে এই শুত্রভারতবর্ধের কী কাজ? 
তখন মে মুরোপের কামারশালায় তৈর লোহার শিকল 
কাধে ক'রে নির্বিচারে তা'র প্রাচীন বন্ধুকে বাধ তে যাবে। 
সে মার্বে,সে মরুবে । কেন মারুবে,কন মবৃবে একথা প্রশ্ন 
করতে তা*র ধর্মে নিষেধ । সে বল্বে স্বধর্মে হননং শ্রেয়ঃ। 
স্বধর্থে নিধনং শ্রেয়: । ইংরেজসাঘ্রাজযের কোথাও সে 
সম্মান চাও না,পায়ও না-_ইংরেজের হ*য়ে সে কুলিগিরির 
বোবা বঃয়ে মরে,যে-বোঝার মধ্যে তা'র অর্থ নেই,পরমার্থ 
নেই, ইংরেজের হ'য়ে পরকে সে তেড়ে মারতে যায়,যে-পর 
তা"র শক্ত নয়, কাজ সিদ্ধ হবামাত্র আবার তাড়া খেয়ে 
তোষাথানার মধ্যে ঢোকে। শৃত্রের এই তো বহু যুগের 
দীক্ষা। তা'র কাজে স্বার্থও নেই, সম্মানও নেই, আছে 
কেবল দ্বধর্্ে নিধনং শ্রেয্ঃ এই বাণী। নিধনের অভাব 
হচ্চে না; কিন্তু তার চেয়েও মানুষের বড় দূর্গতি আছে, 
যখন সে পরের স্বার্থের বাহন হয়ে পরের সর্বনাশ 
করাকেই অনায়াসে কর্তবা ব'লে মনে করে। অতএব 
এতে আশ্চর্যের কথা নেই যে, যদি দৈবক্রমে 
কোনোদিন ব্রিটানিয়া ভারতবর্ষকে হারায় তা 
হ'লে নিঃশ্বাস ফেলে বল্বে, «ু 20159 100 ৮59 
867581705 





২য় সংখ্যা ) 


মনি পাপ পাশপাশি শশী 


একটু আমার সন্ধে”, বলিয়া নবাগতা শৈলর হা'ত ধরিয়া 
টানিতে-টানিতে সে চলিতে আরস্ত করিল। শৈল 
একটুখানি আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিল, “আমার যে 
দেরী হ'য়ে যাবে মাসি, মা! আমাকে শিগগির করেফিরুতে 
বলেছে।” 

“কেন লা? কোর বর আস্বে বুঝি আঙ্জ ?” মেয়েটি 
লাল হইয়া উঠিয়াই তাহার কথার উত্তগ দিল। 

“আচ্ছা যা, আমি একলাই এটুকু যেতে পারুব,»বলিয়া 
সরোজিনী শৈলকে ছাড়িয়! দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল । 

ছিদামের বাড়ী বেশী দুর নয়। বাড়ীর কাছাকাছি 
আপিয়াই সরোজিনী দেপিল, তাহার চার বছরের ছেলে 
কান বণিয়া-বপিয়৷ একট। ছাগলছানাকে কচি পাতা আর 
ঘাস খাওয়াইভেছে। ছিদামের নাডি পাতা-ঘাস 
কুড়াইয়া আনিতেছে এবং নাত্বাটি আপনার পায়ের মল 
খুলিয়া ছাগলের পায়ে পরানোর চেষ্টায় ব্যস্ত । চতুষ্পদটি 
এপ্রকার প্রসাধনে প্রবল আপত্তি করিলেও ভাহাকে 
মোটেই নিষ্কৃতি দেওয়া হইতেছে না। 

ঠাস্‌ ঠাস্‌ করিয়া গোটাকতক্ চড় লাগাইয়া! দিয়] 
সরোগ্জিনী ছেলের হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে বাড়ী 
আসিয়া হাঁজ্জর হইল। ছেলে সারাপথ আর্তনাদে মুখর 
করিয়া তুলিল। বাড়ীতে পদার্পণ করিগাই সরোজিশী 
পড়িল তাহার পুক্গনীয়া মেজমাসির সামনে । তিনি 
বারাণ্ডার উপর ছুই পা ষখাসম্ভব ছড়াইয়া বসিয়া হাই 
তুলিতেছিলেন। বোন্ঝিকে দেখিয়া বলিলেন,“ছেলেটাকে 
অমন করে ঠ।াঙাচ্ছিস্‌ কেন রে ?* 

এনা ঠেডিয়ে করি কি? যা লক্মীছাড়া ছেলে, 
কোন্‌ দিন জলে ডুবে মবুবে ! গিয়ে দেখি পুকুরপাড়ে 
বসে' কাদ! নিয়ে খেল্ছে।” 

“আমি পুকুরপাড়ে যাইনি, আমি ছাগলছানা নেবে 
ও-৩-৩৮, করিয়া কানু আবার চীৎকার স্থরু করিল। 
পাছে সব কথা ফ্কাশ হইয়া যায় সেই ভয়ে ছেলেকে আরো 
গোটা কয়েক চড় লাগাইঘ়া সরোঞ্জিনী তাহার কথ৷ 
বলার পথ বদ্ধ করিয়া দিল। “কি ছেলে-ঠ্যাঙানীই 
হয়েছিস্‌ বাছা, দশটা না পাঁচটা না, এ ত একটাতে 
এসে ঠেকেছে মরে? ঝরে, তাকেও রাত দিন চড় 
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দেবতার গ্রাস 
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চাপড়!” বলিয়া বৃদ্ধা আবার হাই তোলায় মন দিলেন। 
মাসীর কথায় সরোঞ্জিনীর ছেলে ঠ্যাঙানোর উৎসাহ 
হঠাৎ যেন অস্তধণান করিল। সেকাঙ্কে ছাড়িয়া দিয়! 
নিজের শোবার ঘরে গিয়া ঢুকল। 

সরোজিনীর বিবাহ হইয়াছিল নিকটেরই এক 
গ্রামে। বিবাহের পর প্রথম প্রথম প্রতি বৎসরই সে 
পৃ্জার সময় বাড়ী আপিত। ছুই একটি ছেলে 
মেয়ে হওয়ার পর ক্রমে বাপের বাড়ী আসাট! 
তাহার কমিঘা আসিল। এইবার সে আসিয়াছে 
চার পাচ বৎসর পরে। ইহার ভিতর স্থখ-ছঃখের 
কত প্লাবন ত্বাহার উপর দিয়! বহিয়া গিয়াছে 
তাহার ঠিকানা নাই। তিনটি সম্ভানের মধ্যে ছুইটি 
তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। অবশি্ই যেটি আছে 


 ভাহাকে লইয়া সরো্জনী আশঙ্কার অস্ত নাই। 


কান্থকেও কি আর বিধাতা তাহার মত হত্ভাগিনীর 
কাছে রাখিবেন ? তাহার মাতৃত্বদগ্ষের সমগ্ত এই্বধ্য সে 
উঞ্জাড় করিয়া এই শিশুদেবতার নিকটেই উৎসর্গ 
করিতে চাহিত, আবার ভয়ে হাত গুটাইয়া লইত। 
এইজন্য ছেলের প্রতি ব্যবহারে তাহার কোনে সামন্ত 
ছিল না। কখনও তাহাকে আদরে আদরে ডুবাইয়! 
রাখিত, কখনও ব৷ তাহার অদৃষ্টে চড়চাপড় বকুনি ভিন্ন 
কিছুই জুটিত না। দেশের বাড়ীভে থাকিতে এইক্ধপ 
ব্যবহারে কানগুর কিছু অন্থবিধা ছিল, কারণ মায়ের আদর 
বা অনার কোনো কিছু হইতেই তাহার পলাইয়া নিষ্কৃতি 
পাইবার উপায় ছিল না। বাড়ীগ যে ক'টা বিচাকর 
ছিল, সব ক'জন এই একমাত্র শিশুর পিছনে ঘুরিত। 
একটু সদর দরজার চৌকাঠ মাড়াইলেই তাহাকে গ্রেপ্তার 
হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত। 

কিন্তু মামার বাড়ী আসিয়! সে বাচিয়। গিয়াছিল। 
মাও এখানে সারাক্ষণ তাহাকে আগলাইয়া রাখিতে সময় 
পায় না; বাল্যসখী, ভ্রাতৃজায়! গ্রত্থাতর সঙ্গে গল্প করিয়া, 
তাস পাশ! থেলিয়া তাহার অনেকটা সময়ই কাটিয়া 
যায়। দরিদ্রের সংসারে ঝি-চাকরের বালাইও বিশেষ 
ছিল না, কাজেই মায়ের হাত হইতে ছাড়া পাইলেই কাম্থর 
ছিল অবাধ গতি। 
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এই নৃতনলন্ধ দ্বাধীনতাটার দে ভাল করিয়াই 
সদ্বাবহার করিভোঁছল। পাড়ার যেখানে যত ছেলে-মেয়ে 
ছিল, ভদ্রলোক ছোটলোক"শির্ধিশেষে সে সকলের 
সঙ্গেই 1বন্ধুতা মাইয়া তুলিগ্াছিল। সবচেয়ে প্রিয় 
ছিল তাহার ছিদাম মুনলমানের বাড়ীটা। সমবয়সী ছুটি 
ছেলেমেয়ে ত এখানে ছিলই, তাহার উপর ছিল একটা 
ছাগলছানা এব: গোটা-ছুই কুকুরছানা। ছাগলছানাটাই 
তাহার বেশী প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের নামের 
সহিত নাম মিলাইয়। ছানাটার সে নাম রাখিয়াছিল পা, 
এবং নিজের এই বছরের কেনা নৃত্তন পৃঙ্গার কোটটা 
তাহাকে দান করিয়া ফেলিয়াছিল। সরোজিনী অবশ্য 
সেটা উদ্ধার করিয়া আনিল। জুতাজোড়া দিতেও 
তাহার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাহার ছুপাটি জুতাতে 
পার চারটি পায়ের শোভাবর্ধন কর। সংজ নয় দেখিয়া 
সে-সংকল্পটা বাঙ্কে ত্যাগই করিতে হইল। 

কিগ্ত তাহার মামীর বাড়ীর ক্রাঙ্ষণ্য তাহাকে 
বড়ই জালাইয়া তুলিয়াছিল। যখন-তখন তাহাকে 
ছিদামের বাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া আন 
করাইয়া শুদ্ধ করিয়া তোল! ত কান্ুর মায়ের এক নিত্য- 
কম্ধের মধ্যে ধীঁড়াইয়া গিয়াছিল। সরোজিনীর নিজ্জের 
যে গৌঁড়ামী খুব বেশী ছিল তাহ! নয়, তবে মাসী পিসীর 
পাল্লায় পড়িয়া খানিকট। জাত বচানোর চেষ্ট। না করিয়া 
তাহার উপায় ছিল না। ভবে অল্প ক'দিনের জন্ত সে 
ব।পের বাড়ী আপিয়াছে অনেক দিন পরে, কাজেই কান্থ 
মাঝে-মাঝে ছুট পাইতই | মায়ের বয়স অল্প, সঙ্গিনীরও 
অভাব নাই। 

পূজার দিন-কণ্টা বড়ই যেন ভাড়াভাড়ি কাটিয়া 
গেল। সখোজিনীর এর পর ন1 ফিরিলেই নয়) অনেক 
বৎসর বাপের বাড়ী যায় নাই, পনেরো ষোলো! দিনের 
বেশী কখনই থাকিবে ন।, ঠাকুব-বঝি শ্বশুর-বাড়ী যাইবার 
আগেই সে নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে, ইত্যাদি অনেক প্রকার 
কথার জোরে তবে সে স্বামীর কাছে ছুটি পাইয়াছিল। 
তাহার নন্দও দিন কয়েকের জন্য দয়! করিয়া সংসার 
চালাইবার ভার লইয়াছিল। 

বিদায়ের দিন কান্থকে অনেক কষ্টে ছিদামের বাড়ী 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


| ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


হইতে টানিয়া আনা হইল। পাসছকে সে ছুই হাতে 
জড়াইয়া ধরিয়া রাখিল, কিছুতেই তাহাকে ছাড়ানে। 
যায় না। তাহার কানায় ব্যথিত হইয়া বৃদ্ধ ছিদাম বলিল, 
শর্দদি ঠাকুরোন্‌, আপনি ওটারে নিয়ে যান।” 

মরোজিনী বলিল, “না, না, নেব কেন? ছেলেটার 
যত অনাছিষ্টি আবপ্রার। এই নে, ছাড়, বল্‌ছি ছাড়” 
দে একরকম জোর করিয়া কাঙ্গুকে টানিয়৷ লইল। 
«তোমার ছাগন্ছছানা নিয়ে যাও বাপু, চোখের সাম্‌নে 
থাকৃলে, ও কিছুতেই বায়না ছাড়বে না।” 

গাড়ীতে উঠিবার বেল। তাহার মাসী বলিলেন,“দেখ, 
বাচ্ছা, ছেলেটাক্চে অত করে" ঠ্যাঙাস্‌ না, মরে” হেজে 
এ একটা গুঁড়োভে ঠেকেছে । আর বামুনের মেয়ে একটু 
জাতজম্ম বাচিয়ে চলস্‌,ঙা না! হ'লে কি ঘরে লক্ষ্মী থাকে ? 
ছত্রিশ জাতের সঙ্গে ছোয়াছু'য়ি করিস্, এতে কি কম 
পাশ হয়?" 

চি 

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া কাছ কেমন ধেন মনমর! 
হইয়া রহিল। বিকালবেল1 তাহাকে ছুধ খাওয়াইতে 
গিয়। সরোজিনী দেখিল সে চুপ করিয়া ঘরের কোণে 
বসিয়া আছে। মা ব্যস্ত হইয়! জিজ্ঞাসা করিল, “কি রে, 
অন্থখ করেছে নাকি?” কাহগ মাথা নাড়িয়া জানাইল 
অস্থথ তাহার করে নাই। 

“তবে অমন মুখ হাড়ি করে বসে” আছিস্‌ কেন?” 

কান হঠাৎ ভা! করিয়া কাদিয়! উঠিয়া বলিল,'আমার 
ক্ষিদে পেয়েছে যে।”» 

সয়োজিনী ছুধের বাটি তাহার মুখের কাছে আগাইয়া! 
ধরিয়া বলিল, “ক্ষিদে পেয়েছে তা মুখ ফুটে বল্তে কি 
হয়? এমনি ছেলের মুখে খৈ ফোটে, আর দর্কারের 
সময় কনে বৌয়ের মত মুখ বুজে বসে? আছে ।” 

কাহু ছুই ঢোক ছুধ গিলিয়াই বাটিট! ঠেলিয়া দিল। 
সরোজিনী বলিল, “এরি মধ্যে গেল! হ*য়ে গেল 1৮ 

কানু বলিল,“ছুধ বিচ্ছিরি, আমি খাঁব ন1।” 

তাহার মা বলিল, “বিচ্ছিরি না তোমার মাথা ! 
ওখান থেকে এসে অবধি ছেলে যেন কি হয়েছে, 


২য়সংখ্যা] 


শী, ৮ 


সারাদিন নাকে কানা!” সে দুধের বাটি উঠায় 
লইয়! চলিয়া গেল। স্বামী বাড়ী আগিবামান্্ বলিস, 
“ছেলেটাকে একটু দেখ না কিছু না, ও যে দিনক্কার দিন 
কেমন হ'য়ে যাচ্ছে। খাওয়া শুদ্ধ ছেড়ে দিলে এটুকু ছেলে 
বাচবে কেমন করে? 1” 

তাহার স্বামী বলিল, “তুমি আছ কি করুতে? আমি 
বাইরেও খাট্ব, ঘরেও ছেলে দেখব? ভা তুমি আমার 
অফিসের কাঙ্গটা করে? দিও) আমি ছেলের খাওয়া! দাএয়! 
দেখব এখন।”» 

একটুখানি সহাঙ্গতৃতির আশায় আপিয়া এইরকম 
স্থমধূব উত্তর পাইয়া সরোজিনী আর কগা না বলিয়া 
ফিরিয়া গেল। তাহার ছুই চোখ জলে ভরিয়! উঠিল, 








তাহার কতটা ছেলের অমঙ্গল আশঙ্কায় আর 
কতটা স্বামীর প্রতি অভিমানে তাহ! সে নিজেই 
বুঝিল না। 


কান খাওয়া-দাওয়া কিছুতেই আর ঠিক মৃত হয় না। 
অ'গে রাত আটটায় ঘুমাইয়া পড়িয়া পরদিন বেল! 
আটটায় ওঠা ছিল তাহার স্বভাব, এখন সে রাত্রে তিন 
চার বার কাদিয়! জাগিয়া ওঠে। তাহাকে খাব ডাইয়া 
নারিকেল নাড়, খাওয়াইয়া, গল্প বলিয়া অনেক কষ্টে 
আবার ঘুম পাড়াইতে হয়। 

কানীপুজ্জার দিনকয়েক আগে সকালবেলা উঠিয়া 
মরোজিনী দেখিল কামর গা গরম । এইট বয়সেই বিয়োগ- 
দুঃখের অভিজ্ঞত1 তাহার কম হয় নাই, সে একেবারে 
ভয়ে-যেন অচল হইয়। গেল। খানিক পরে নিদ্রিত 
স্বামীকে ঠেলিয়। তুলিয়৷ দিয়। বলিল, “কান্থুর জর 
হয়েছে ।» 

স্বামী বলিল, “ভাল করে? দেখেছ?” সরোজিনী 
ক্রন্দনক্ড়িত ম্বরে বলিল, “আমার যথাসাধা ভাল করেই 
দেখেছি, এইবার তুমি দেখ।” | 


কাঙ্গর বাবা উঠিয়া বসিয়া ভাহাকে ভাল করিয়া 
পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তাহার পর বিছানা ছাড়িয়। জামা 
গায়ে দিতে-দিতে বলিল, “ওকে এখনই কিছু খাইও না, 
আমি যছু ডাক্তারকে ডেকে আন্ছি।” 

সে বাহির হইয়া গেল। ভয়ের একটা কালো! ছায়া 


দেবতার গ্রাস 


২১৯ 





যেন সরোজিনীর চোখের সাম্নে সমন্ত জগৎ স'লারকে 
অল্পে অল্পে ছাইয়৷ ফেলিতে লাগিল। অল্ল বয়সেই তাহার 
দুঃখের অভিজ্ঞতা কম হয় না) ভগবান শোকের অগ্রি- 
পরীক্ষায় তাহাকে বঞ্চিত করেন নাই। তাই পীড়িত 
পুত্রের পাশে বদিয়া তাহার ভয় পাইতেও যেন ভয় 
করিতে লাগিল। 

তাহার স্বামী বীরেন্্র অল্পক্ষণ পরে ড'কার লইয়া 
ফিরিয়া আগিল। ডাক্তার ছেলেকে পরীক্ষ! করিয়। উযধ 
লিখিয়া দিয়া চ্িয়া গেলেন। যাইবার সময় বীগেন্ 
কি জিজ্ঞাসা করাতে ইংরেজীতে তাহার উত্তর দদিলেন। 
ভয়ে সরোক্ষিনী: বুকের ভিতরটা! আরো! ধেন শীতল 
হইয়া আসিল। স্বামী ফিরিবামাত্র মে জিজ্ঞাসা করিল, 
“হ্যাগা, ডাক্তার কি বললে? , 

বীরেন বলিল, “কি আবার বল্বে? সময়টা ভাল 
নয় তাই সাবধানে রাখত বললে ।” পাছে স্ত্রী আবার 
কিছু জিজাদা করে এই ভয়েই যেন সে তাড়াতাড়ি বাহির 
হইয়া গেল। 

সরোজিনীর সেদিন নাওয়! খাওয়া, ঘরের কাজ দেখ! 
কিছুই ঘটিয়া উঠিল না। ভাগ্যে তাহার ননদটি তখনও 
শ্বশুরবাড়ী যায় নাঃ, তাহা! ন! হইলে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর 
মাহুষকেও উপবাস করিতে হইত। 

পরদিন সকালে উঠিয়াই বীরেন থাশ্মোমিটার লইয়া 
ছেলের জর দেখিতে গেল। সরোজিনী উৎকণি ত মুখে 
জিজ্ঞাস করিল, “হ্যা! গা, জর ছেড়েছে?” 

বীরেন ঘাড় নাড়িয়। জানাইল যে কমে নাই। যম- 
রাজের সহিত অল্প বয়সেই পরিচয় করিতে হইয়াছিল 
বলিয়া এই দম্পতিটির মুখে আর যেন কাই আমিতেছিল 
না। তাহাদের আগ বলিবার আছে কি? 

খানিক পরে চোখ মেলিয়া কান্থ বলিল, “মা, আমি 
মুড়ি খাব।” 

সরোজিনী ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে 
বলিল, "মুড়ি ত এখন নেই বাবা, পরে দেব ; এখন একটু 
ছুধ খাও, লক্ষী ছেলে ।» 

কাগুর লক্ষী ছেলে হইবার কোনোরূপ বাসন! ছিল 
না। সেমাথা নাড়ি! কাদিয়া বলিল, “ন! আমি ছুধ 





২২০ 


শা সপিশপি 





খাব না, মুড় খাব। আমাকে মামাবাড়ী নিয়ে চল, 
সেখানে মুড়ি আছে ।” 

সরোজিনী সাম্তবনার স্থরে বলিল, “আচ্ছা, মুড়ি ভেজে 
নিয়ে আস্ছি, তুমি আগে ছুধটা খেয়ে নাও ।” 

শুধু মুণ্ড়তে ভুলিবার ইচ্ছা কান্গর ছিল না, সে একটু- 
খানি দুধ খাইয়া বাটিটা ঠেলিমা! দিয়া বলিল, “আমি 
মামাবাড়ী যাব।” 

সরোজিনী বলিল, “আচ্ছা, তাই যাস্‌ এখন, আগে 
ভাল হয়ে নে।” 

কাছ কিন্তু ভাল তইবার কোনে! লক্ষণ দেখাইল ন1। 
তাছার জর বাড়িতে লাগিল সর্দি-কাশিও দেখা দিল। 
সগোজিনীর শান্নাকাটিতে বীরেন সঙ্রে গিয়া ভাল 
ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ভিনি অনেকগুলি উধধের 
ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু রোগীর রে'গের 
কোনোই প্রতিকার তাহাতে হইবে বলিয়া মনে হইল ন!। 
ছেলে ক্রমেই যেন নিঝুম হইয়া পড়িতে লাগিল; কথা- 
বার্ত। কায্মাকাটি পর্যযজ্জ যেন তাহার বন্ধ ইয়া গেল। 

গ্রামে এক বৃদ্ধ হোমিওপ্যাথথী চিকিৎসা করিতেন । 
সরোজিনী কাঁদিয়া কাটিয়! তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত 
হইল। তিনি রোগের ইতিখাস শুনিয়া বলিলেন, “ত। 
মা, ওষুধ আমি দিতে পারি, কিন্ধু ডাক্তারী ওষুধের সে 
ভ আমার ওষুধ চলবে ৮11” 

সরে'জিনী বলিল, “আমি ডাক্তারী ওষুধ দেব না, 
আপনাব ওষুধই দিন” 

বাড়ী আসিয়া দেখিল বীরেন কান্তকে ওষুধ খাওয়াইয়া 
রাখিয়াছে। ছুটা ভাল শুঁধধে দ্বিগুণ উপকারের আশা 
করিয়া সবোগ্জিনী ভোমিওপ্যাধীর ওধুধটাও লুকাইয়া 
খাওয়াইযা দিল। একবার নয় কয়েক বাএই কানগুর উপর 
দুই ধরণের চিকিৎসার পরীক্ষা ইয়া গেল। জরট! কিন্তু 
এলোপ্যাখী বা! হোমিওপ্যাথী কাহারও উপর পক্ষ পাত না 
দেখাইয়া আপন মনে বাড়িয়াই চলিল। 

ভোবের বেজ] সতোজিনী ছুঃস্বপ্র দেখিয়া কাদিয়া 
জাগয়া উঠিল । অদূরে খাটের উ-র তাহার স্বামী শুইয়া 
ঘুমাইতেছিল, তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, “থোকাকে 
দেখে একটু, আমি আস্ছি এখুনি কালীবাড়ী থেকে ।” 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


০. পেপাল পপি পিপাটি পপি তশশীশ্শীশাশিশীশী শিপ শিশিশাীশিশাীিপিপািীশিশিপাশীপীপীপিপিাাপিশাশিপিপসপপাপা' রে 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





তাভার স্বামী বলিল, “এখন তোমায় কোথাও যেতে 
হবে না, আগে ছেলের ছুধ জাল দিয়ে দাও 1” সরোজিনী 
তাহার কথায় কান না দিয়া বাহির হইয়া গেল। 

ফিরিয়া আসিতে তাহার লাগিল অনেকক্ষণ। এক- 
মনে দেবীর কাছে কি সে প্রার্থনা করিতেছিল সেই 


জানে, কিন্তু সময়ের জ্ঞান তাহার আর ছিল না। পীড়িত 


পুত্রের পথ্যের ব্যবস্থা মে করিয়া আসে নাই, তাহাও 
যেন তাহার মনে ছিল না। 

বাড়া ফিরিয়া সে দেখিল তাহার স্বামী অন্যত্ত বি-ক্ 
মুখ করিয়! বসিয়া আছে । সরোজ্জিনীকে দেখিয়া বলিল, 
“কি ঘোড়ার ডিম কর্ছিলে এতক্ষণ ধরে”? রোগ। ছেলেটা 
ক্ষিদেয় চেঁচিয়ে মর্ছিল! তোমার দি কোনে! কাণ্ড- 
জ্ঞান আছে!” 

স্বামীর কথার অবজ্ঞা কাহার উপধ গিয়! ষে পড়িল 
ভাবিয়া সরোজিনী ভয়ে শিহরিয়া উঠিল । যাহার কাছে 
সে এতক্ষণ মাথা কুটিয়] রূপা ভিক্ষা করিতেছিল, তাঁহাকেই 
যে বীরেন্দ্র তুচ্ছ করিত্ছে চায়! সে প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি 
টুকাইফা ফেলিবার ন্ধন্য বলিল, “ম1 কালীর কাছে জোড়া 
পাটা মানত করে এলাম, তিনি আমার বাছাকে ভাল 
করে দিন। ওকে কিছু কি খাইয়েছ, না ছুধ নিয়ে 
আস্ব ?” 

বীক্দ্রে অপ্রসন্প মুগ করিয়া বলিল, “না খেলে কি 
আর এতক্ষণ রক্ষে রাখত ? ছুধ জাল দিয়ে অর্ধেক ত 
নিজের গাতের ওপরেই ফেলেছি । পার ত একটু আলু 
বাটা টাটা এনে দা, জগে মরুছি তখন থেকে ।” 

রাতটা সরোজিনী একরনম বসিয়াই কাটাইয়া দিল। 
এক একবার ত্বাার ঘুম আমিতে লাগিল, কিন্ধ আগের 
রাতের দুঃস্বপ্রেব স্বতি তাকে বারবার ঘুষেব সিংহদ্বার 
হইতে ফিরাইয়া আনিতে লাগিল। সে উঠিয়া বসিয়া 
একবার নেদ্্িত পু*ত্রর গায়ে হাত বুলা্টয়া একবার 
জান্লার ধারে দীড়াইয়া রাতটা শেষ করিয় ফে'লল। 
ভোরের আলোয় পূর্বের আকাশট! যখন স্বচ্ছ হইয়া 
উঠিতে লাগিল, তখন কেন জানি না তাহার মনে হইল 
বুকের বোঝাটা তাহার যেন অনেকখানিই হাকা। 
তাড়াতাড়ি কাহ্ুর কাছে ছুটিয়া গিয়া সে তাহার কপালে 


বরক্তসন্ধ্য। 
চিত্রকর শ্র৷ অ্লদা ম্জুমণার 


প্রবাসী প্রেস. কলিকাতা ] 





হয় সংখ্যা ] 


হাত দিল। জর যেন অনেক কম। নিজেকে বিশ্বাস 
হইল না। ছুর্ভাগোর তাড়না সহ করিয়৷ করিয়া ছোট- 
খাটো সৌভাগ্যকেও বিশ্বাস করা তাহার শক্ত হইয়া 
উঠিঘাছিল। আর একবার ছেলের গায়ে হাত দিল। 
এবারও মনে হইল জ্বর কম। সে বীরেন্দ্রের কাছে গিয়! 
তাহাকে তুলিয়া দিল, বলিল, "একটু কাল্গুর গায়ে হাত 
দিয়ে দেখ ত।” 

বাঁকেন্্র ভয় পাইয়া ধড়মড় করিয়া! উঠিগ্বা বসিয়া 
বপিল, “কেন কেন, জবর বেশী মনে হচ্ছে নাকি?” 

মরোজিনী বলিল,”“'যাট ষাট, বেশী হতে যাবে কেন? 
একটু কম লাগছে ভাই তোমাকেও দেখতে বল্ছি, সত্যি 
না আমার মনের ভূল।» 

বীরেজ্জ খাট ছাড়িয়া উঠিয়া থার্শোমিটার হাতে 
করিগ্া ছেলের জ্বর দেখিতে গেল। সরোদ্জনী আশা- 
আশঙ্কায় ছুই চোখ ভরিয়া এ ছোট কাঁচের নলটির দিকে 
চাহিয়া রহিল, উচ্ভার উপরেই যেন তাহার জীবন-মরণ 
নির্ভর করিতেছে । থার্শোমিটার বাহির করিয়া লইয়া 
হারিকেন-র ঠনের ক'ছে ধরিয়া বীরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া 
দেখিতে লাগিল। তাহাব স্ত্রী ভয় পাইয়! বলিল, “অতঙ্ষণ 
ধরে? কি দেখছ গো,জর কি কমেনি? কথা বল না 
কেন?” 


বারেন্্র চোখ তুলিয়া স্ত্রীর ভয়কাতর মুখের দিকে 
চাহিয়া বলিল, “আরে, সব তাতে অত ভয় পাও কেন? 


ভয় পেয়ে ত অনেক দেখলে,কিছু লাভ হ'ল কখনও ত্বাতে ? 


আর কি ছেলেমানুষী কর, কারা! আরম্ভ করুলে কেন? 
ভয় নেই তোমার কাহ্ছর জর খুবই কম; প্রায় ছেড়ে 
গিয়েছে বললেই হয়। এই নাও, দেখ আমার কথায় 
বিশ্বা না হয় ত।* সরোজিনী স্বামীর হাভ হইতে 
-থার্দ্োমিটার লইয়া দেখিল সত্যই জর নাই বলিলেই হয়, 
নিরাশববইয়ের নীচে নামিয়! গিয়াছে। এতক্ষণ পরে সে 
নিজের সারারাত অব্যবন্ৃত বিছানার উপর গিয়া লুটাইয়! 
পড়িল, তাহার মনের যত আশঙ্কা! আর উদদ্বগ যেন 
চোখের জল হইয়া গলিয়! বাহির হইয়া আমিতে লাগিল। 
বরেন্দ্র বুঝিল। সেও কথা না বলিয়া স্ত্রীং পাশে বসিয়। 
তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। 


দেবতার গ্রাস 
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কাঙ্থর জর সত্যই ছাড়িয়া গেল। অল্পে-অল্লে সে 
আবার কথা বলা, অন্যায় আবদার করা, খাইবার জন্ত 
উৎপাৎ করা, এমন-কি বিছানা ছাড়িয়া দৌড় মারিবার 
চেষ্টা সবই ন্নরু করিল। সরোজিনী এতদিন একল৷ 
তিনট। মানুষের কাজ করিয়া আসিতেছিল। রাজ্রেও 
অধিকাংশ সময় সে জাগিয়াই থাকিত, তবু তাশ্গর দেহে 
মনে শ্রান্তি ছিল না। এখন হঠাৎ তাহার সমস্ত শক্তি 
তাহাকে যেন ত্যাগ করিয়া গেল। সকালে তাহার খাট 
হইতে দেহটাকে যেন জোর করিয়া টানিয়! তুলিছে হয়, 
ঘুমের ঘোর যেন সাগাদিনের মধ্যে তাহাকে ছাড়িতে 
চায় না। রাক্াঘরে সে উনানের পাশে বসিয়া-বপিয়। ঢুলিতে 
থাকে । কোন্‌ তরকারিতে কি ধেদিয়া বসে তাহার 
ঠি চানা নাই । অবস্থা দেখিয়া বীরেন্্র বলিল,*আর তোমার 
রাক্সা করে” কাজ নেই, কোন্‌ দিন আগুনের মধ্যে 
পড়ে? মরুবে । আমি তাগ্ণী জ্যাঠার কাছে বলে' তার বড় 
বৌটিকে ঠিক করে? এমেছি। বিধব! মানুষ সারাদিন 
্বশ্তরবাড়ীর সকলের গাল-মন্দ খায়, সেও একটু বেরতে 
পেয়ে বেঁচে যাবে, তোমারও একটু বিশ্রাম হবে। 
ভাক্তার-বাবু বলছিলেন কানুকে নিয়ে একবার চেঞ্ছে 
যেতে। যে-রক্ম দেখ ছি- কামর চেয়ে কান্থুর মায়েরই 
চেঞ্জের বেশী দরকার ।” 


হাওয়া বদল'নোর প্রয়োজন হইল না, কাছ ক্রমেই সুস্থ 
হইয়া উঠিতে লাগিল। বাড়ীর বাহির হইয়া দৌড় 
মারিবার উৎসাহ তাহার এমন দ্রুতগতিতে বাড়িতে 
লাগিল যে, সরোজিনীকে তাহাকে আগলাইয়া রাখিতেই 
সারাদিন ব্যন্ত হইয়া! থাকিতে হইত। রান্নাবান্নার কাজটা! 
অন্ত মানুষের হাতে পড়ায় তাহার অবশ্ট সময়ের অভাব 
ছিল না, তবে বিশ্রামের প্রয়োজন তখনও ছিল । কাজেই 
ছেলের অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া মাঝে মাঝে তাহার 
আগেকার দিনের ছেলে-ঠ্যাঙ্গানোর ভূত তাহাকে পাইয়া 
বসিত। কিন্তু কা্ছর গায়ের কাছে গিয়াই তাহার উদ্যত 
হস্ত নামিয়া পড়িত। এও ত যাইতেই বসিয়াছিল। 
আর একটু হইলেই হৃতভাগিনী মাকে জালাইবার জন্ত 
জগতে আর কেহই অবশিষ্ট থাকিত না। কাহু চির- 
কালের অভ্যাসমত ঘাড় নীচু ও পিঠ কুঁজা করিয়া. মার 
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খাইতে: প্স্কত হত, তাহ চার গর প্রচ আর্তনাদ করিবার 
জন্য৭ প্রস্তত হইয়া থাকিত। বিস্ত মারটা যখন মাঝ- 
পথে আসিয়াই থামিয়া যাইত, খন সে অত্যন্তই হতবুদ্ধি 
হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, যেন এমন 
ব্যাপার সে সাত জন্মে দেখে নাই । 

দিনকয়েক এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। তারপর 
মরোজিনী বলিল,“হা। গা, খুব ত চূপ করে? রয়েছ, আসল 
কার্জ যে বাকি বয়েছে, সেদিকে হস্‌ নে ?” 

বীরেন্দ্র বলিপ্ "আসল কাক্খান! কি ?” 

"মায়ের কাছে যে মানত করেছি, দিতে হবে না? 
আসচে অমাবন্যাতেই দিয়ে ফেল! উচিত।৮ 


বীরেন্দ্র সংক্ষেপে বলিল, “আচ্ছা |” সেদিন সকালে 
উঠিয়া, একবাটি ছুধ খাইয়া, বাহিরে আসিয়াই কান্ধ 
আনন্দে চীৎকার ক্রিয়া লাফাইয়া উঠিল, “পানু, পানু, 
এমা দেখ পাশ এসেছে ।” সরোজিনী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া 
বাহির হইয়া আমিল। ছাগল কিনিতে হাটে লোক 
পাঠানো হইয়াছিল, সে কখন্‌ আসিয়া উঠানে ছাগল 
বাধিয়া রাখিয়! গিয়াছে, সরোজিনী তত লক্ষা করে নাই। 
ছেলের চেঁচানিতে বাহিরে আসিয়া সে মাথায় হাত দিয়া 
বসি?] পড়ি । কানু ছুই হাতে পান্থুকে জড়াইয়া ধরিয়া 
আনন্দে অস্থির হইয়া উঠিযাছে। তাহাকে ঘাস 
থাওয়াইডেছে, গায়ে হাত বুলাইতেছে এবং কোলে 
তুঁজিবার বার্থ চেষ্টারও তাহার অস্ত নাই । ছাগলছানাটা 
খুব যে খুসি হইয়াছে তাহা বোধ হইল না, তবে ঘাস-পাতা 
খাঈতে কোনো প্রকার আপত্তি তাহার দেখ। যাইতেছে 
না। সরোক্জিনী শঙ্কিত হইয়া! উঠিল, ছেলের হাত হইতে 
এটাকে কাড়ি। লওয়া সম্ভব হইবে কিরূপে? কিন্তু না 
লইয়াই বা উপায় কি? দেবীর নামে যাহাকে সংগ্রহ 
করিয়। আনা হইয়াছে, তাহাকে দেবীর কাছেই উৎসর্গ 
কদিতে হইবে । অন্ত চিন্তা মনে আনাও যে মহাপাপ! 
কান্থর মঙ্গলের জন্তই তাহাকে কই দিয়ও একাজ করিতেই 
হইবে। 

ছেলেকে তুলাইবার চেষ্টায় সে বলিল, প্দুরু, ও পাঙ্ছ 
হ'তে যাবে কেন? তুই এক বোকা, পাস্থ কি এত বড়?” 

কানু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, *ইঃ, পান্ুই ত, 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৪২ 


পাশা 
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[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আমি বুঝি জানি না? এই দেখ ওর চার পায়ে মলের 
দাগ রয়েছে।» পান্থ চারিটি পান্জেই যে শাদা লোমের 
দাগ ছিল তাহা! সরোজিনী প্রথমেই লক্ষ্য করিয়াছিল। 
তাহার আশ! ছিল যে বাজে কথ! বলিয়া সে কাহুকে 
তুঙ্গাইতে পারিবে, কিন্তু প্রথম চেষ্টাতেই সে পুজের 
কাছে হার মানিয়! থামিয়া গেল। 


কাকে লইয়। সেদিন আর কাহাকেও কোনো ঝঞ্াট 
পোহাইতে হইল না। সে পান্থ৫ কাছ ছাড়িয়া একপ!ও 
কোথাও নড়িল না। ছাগলছানাটার ন্বানাহারের ব্যবস্থা 
এত যত্ের সহিত হইতে, লাগিল যে সেচীৎকার করিয়া 
পাড়! কাপাইয়। তুলিল। রাত্রে সরোজিনী শুইতে গিয়া 
দেখিল তাহার শযা! অধিকার করিয়া কাঁছুর পাশে পাশ্ও 
বিরাজ কবিতেছে। এবার কাম্গাক গোটাকয়েক চড় 
খাইতে হইল, কিস্তু তাগতেও ছেলের দমিবাএ বিন্দুমাত্র 
লক্ষণ দেখা গেল না। “:সও পান্থ সঙ্গে উঠানে শুট 
চলিল। শুরোজিনী হার মানিয়া শেমে শোবার ঘরের 
দরজার কাছে পানর থাকিবার ব্যবস্থা করিয়! দিগ। 
শঙ্কিত চিত্তে ভাবিতে লাগিল, কাঁল ত পৃজা দিবার কথা 
কিন্তু পান্থুকে ছাড়াঈয়া লইবে সে কি করিয়া? ঠিক 
করিল একেবারে খুব ভোরে ভোরে উঠিয়া ছাগল- 
ছানাটাকে কোনো প্রতিবেশীর বাড়ী রাখিয়া! আমিবে, 
তাহার প্র মময়মত সেখান হইতে কালীবাড়ীতে লইয়া 
গেলেই চলিবে। 

কিন্তু যথেষ্ট সকালে উঠিয়াও সরোজিনীকেই হার 
মানিতে হইল। যে-স্বহ রক্ষা করিতে চায়, তাহারই 
চক্ষু বিনাশপ্রার্থীর চক্ষুর চেয়ে যে সঞ্জাগ তাহা স্বীকান 
করিতে হুইল। সরোজিনী দেখিল একটা! ছাগলছান! 
মাত্র উঠানে বীধা, অন্যটার সন্ধান নাই। কানও যে ঘরে 
নাই, তাহা সে ঘুম ভাঙিম্াই দেখিয়াছিল ) কাজেই তাহার 
বুঝিতে দেরি হইল না যে, ছুটি পলাতকের সম্ধানই এক 
জায়গায় মিলিবে। ম্বামীকে জাগাইয়া খবরটা দিয়া সে 
চাকরকে ছেলের খোজে পাঠাইয়৷ দিল। বৌ-মাহুষ 
বলিয়া সে নিজে যাইতে পারিল না, সদর দরঞ্জার কাছে 
দাড়াইয়া এদিক ওদিক তাকাইয়! দেখিতে লাগিল পত্রের 
কোনে! চিহ্ন দেখা যায় কি না। 
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কান্ুর কোনে চিহ্ন দেখ! গেল না, কিন্তু এই সমগ্ 
কালীবাড়ী হইতে লোক আসিয়! জানাইয়! গেল থে পূজার 
সমর প্রায় হইয়া আসিয়াছে, ঠাকুর শীঘ্র করিয়া সব 
আয়োজন লইয়া তাহাদের যাইতে বলিয়া দিয়াছেন । 
সবোজিনী তাহাকে “এখুনি যাচ্ছি” বলিয়া বিদায় করিয়া 
দিল বটে, কিন্ত এখনই যাইবার কোনো উপাম তাহার 
মাথায় আমিল না। কান এবং পানর সন্ধান না মিলিলে 
কিছুই যে করা সম্ভব নয়। তাহার পা কিছুতেই সদর 
দ্বরঙজা ছাড়িয়া নড়িতে চাহিতেছিল না, তবু সে জোর 
করিয়া ভিতরে গিয়া পুজার সন্ত আর যাহা কিছু 
আয়ো্ন করা দর্কার সব শেষ করিয়া রাখিল। 
বীরেন্ত্রকে তাগিদ দিয়া স্সান করাইল, নিজেও নান 
সারিয়া কালীবাড়ী যাইবার উপযুক্ত বেশতৃযা করিয়া 
লইল। 
এমন সময় সদর দরঞ্জার কাছে মানব-শিশু ও ছাগ- 
শিশুর এমন একট! মিলিত আর্তনাদ শোনা গেল যে, 
বাড়ীর সকলে কার ফেলিয়। ছুটিয়া আমিল। অন্য ছাগল- 
ছানাটার গলার দড়ি হাতে ধরিয়া ষে চাকরট! এতক্ষণ 
অপেক্ষা করিকেছিল, সে কান্তর হাত হইভে পাহ্থকে 
ছাড়্াইয়। লইবার চেষ্টা করিতেছে, তাই এই কাগ্ড। 
কাস্থ প্রাথ'ণ শক্তিতে ছোট ছুই হাতে পাঙ্কে 
ধরিয়। আছে, আর যথাসভ্ভব হা করিয়া চীৎকার 
করিতেছে । 
সরোজিনী তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া কাম্থকে ধরিতে 
"ধসে ছেলেকে ধারবামাব্জ চাকরটা একটানে 
সুসীকে কাহর হাত হইতে ছাড়াইয়া লইল। 
.২ বগলের মত মাকে আ্চ্ড়াইয়। কাম্ড়াইয়া 
হর করিয়! তুগিল, সঙ্গে-সঙ্জে কাদিয়! বলিতে লাগিল, 
'আমি পান্গুকে কাটতে দেব না» 
সরোজিনী ভাবিয়া পাইল ন! এ খবরটা দয়া করিয়া 
কানুকে কে দিয়াছে । সে কাঙ্গকে কোলে*লইবার ব্যর্থ 
চেষ্ট। করিতে-করিতে বলিল, “কে বললে তোকে যে 
পাস্থুকে কাটবে? ওকে অংন করাতে নিয়ে যাচ্ছে, ময়লা 
থাকলে যে অন্থথ করুবে?” 
কাছ হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে বলিল, “তুমি মিথ্যে 


দেবতার গ্রাস 


২২৩ 


কথা বল্ছ! আমাকে ভোলা বলে" দিয়েছে তোমরা 
ওকে কাটবে । আমি ওকে দেব না” চাকরটা এই 
ফাকে ছাগরছানা ছুটা লইয়া একেবরে সরিয়া 
পড়িল। 

নরোক্গিনীর মন্দিরে যাইতে অনেক বেলা হইয়া গেল। 
কানুকে সে শান্ত করিতে কোনোমতেঃ পারিল না, 
অবশেষে ননদেএ হাতে তাহাকে সপিখ। দিয়া কোনো 
মতে সে বাহির হইল। মন্দিরে বলি তখনও দেওয়৷ হয় 
নাই, সে আসিতেই কাজ আরম্ভ হইল, দেখিতে-দেখিতে 
শেষও হইয়! গেল। 

বাড়ী ফিরিতে সরোজিনীর কেমন যেন ভয় ওয় 
করিতে লাগিল, না জানি [গিয়া কি দেখিবে। বাঁড়ীতে 
ঢুক্বার অনেক আগেই সে. ছেলের কান্না শুনিতে 
পাইল এবং ঢুকিয়াই খবর পাইল যে কান্কে নাওয়ানো 
যায় নাই, খাওয়ানোও যায় নাই। সে মন্দিরে যাইবার 
জন্ত ছুটিয়। যাইতে গিয়া! চৌকাঠে পা বাধিয়া পড়িয়া 
গিয়াছে এবং তাহার কপাল ফাটিয়া গিয়াছে। ঘরে 
ঢুকিয়া দেখিল কাহুকে বিছানায় শোয়াইয়া তাহার পিসী 
পাশে বগিয়। গায়ে হাত বুলাইতেছে ৷ কামর কপাল 
বেড়িয়! কাঁপড়েগ পটি বাধ।, তাহা ভেদ করিয়া রক্তের 
চিহ্ন ফুটিয়া৷ উঠিতেছে। 

সরোজিনীর বুক্কের ভিতরটা যেন ভয়ে শিহরিয়া 
উঠিল। এই মাত্র মন্দিরে যে-রক্তম্োত দেখিয়া 
আসিল, তাহাই যেন গড়াইয়া এই শিশুর মাথায় আসিয়া 
লাগিয়াছে। একজনের কল্যাণের জন্ত যে-রক্তপাত 
হইল, তাহার ফলে প্রথমে রক্তপাতই ঘটিল? তাহার ছুই 
চোখ জলে ভরিয়। আসিল, সে মনে মনে দেবীর চরণে 
সহত্র প্রণিপাত করিয়া বলিতে লাগিল, “অবোধ শিশুর 
অপরাধ নিয়ো না মা, সেনা জেনেই 2তামার অপমান 
করেছে! ওর যেন কোনো! অকল্যাণ না হয়।” 

বারেন্্র কোথায় যেন বেড়াইতে গিয়াছিল, বাড়ী 
ফিরিয়া স্ত্রীকে কাদিতে দেখিয়া সে অবাক হইয়! জিজাসা 
করিল, “কি হ'ল আবার ?” 

সরোজিনী বলিল, "ঘরে গিয়ে দেখ ।” বীরেন্দ্র আর 
কথা না বলিয়! ঘরের ভিতর চলিল এবং মিনিট দুইয়ের 
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মধ্যে ফিরিয়া আসি বণিল,। দর হ হ'লে ল ডাক্তার ডাকৃতে 
হয় এ;জ্ঞানট। এখনও তোমার হ*তে বাকি আছে? 
বাড়ীভে ছুটে। চাকর একট| ঝি রয়েছে, সব কজন 
ডাক্তারের বাড়ী গানে, এতক্ষণ ধরে" না! কেদে একজনকে 
পাঠিয়ে দিলে সত্যিকারের কাজ হত।» 

সঞ্োর্জিনী মুখ শাদা করিয়া বলিল, “আরও হয়েছে 
নাকি 1” 

তাহার স্বামী বিরক্ত হইয়৷ বলিল, “তাও এতক্ষণ 
প্রান না? তবে কাদূতে বগেছিলে কেন? যাও ছেলের 
কাছে, আমি ডাক্তার ডেকে সানি । সব এক এক মহা- 
পণ্ডিত, রোগা ছেলেটাকে কাদিয়ে ছাগপছানাটাকে না 
কেড়ে নিলেই চল্ছিল না? বাজারে একেবারে ছাগলের 
দুর্ভিক্ষ পড়ে? গিয়েছিল নাকি ?” 

সরোজিনী কাদিতে-কাঁদতে বলিল, “কি বল গো! 
মামের কাছে উৎসর্গ-করা জিনিষ, সেন! দিলে কি রক্ষে 
আছে?” . 

বীরেন্দ্র বলিল, “আচ্ছা, আচ্ছা, এখন দিয়ে কত রক্ষা 
থাকে তাই দেখ।” বলিয়া! সে বিরক্রমুখে ডাক্তারের 
বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলিয়৷ গেল। 

ডাক্তার আদিল, মুখ খুব গন্তীর করিয়া বলিল, 
“আবার 10181)0 করুল? এটা ত ভাল হল না। ইন্‌- 
সুয়েঞ্জাতে একবারেই কাবু করে? রেখে যায় বড় বড় 
আঙগষকে, আর এইটুকু ছেলে! যা হোক, খুব সাবধানে 
রাখবেন। এই ওষুধটা এখনি করিয়ে আহুন, ঠিক সময় 
মত ধেন পড়ে। ছেলেকে মোটেই উঠতে দেবেন না, 
আর ঠাণ্ডাও যেন একটুও না লাগে । আপনি নিজে একটু 
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চোথ রাধবেন মশায়, মেয়েদের হাতে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত 
হবেন না।” 

বীরেন্্র অফিস কামাই করিয়া ছেলের সেবায় লাগি 
গেল। কিন্তু তাহাকে না খাওয়ানো যায় ওষুধ, না রাখা 
যায় শোয়াইয়া। সে কীদিয়া-কাটিয়া ছটফট করিয়া 
সকলকে ব্যতিবান্ত করিয়! তুলিল। জর তাহার ক্রমে 
বাড়িতেই লাগিল, ক্রমেই সে নিঃবুম হইয়া পড়তে 
লাগিল। 

তৃতীয় দিনের দিন হঠাৎ সকালে সে কীদিয়া বরিল, 
“পান্থকে এনে দাও ।% 

তাহাএ বাব! ছেলেণ মাথায় হাত বুলাইবে বুলাইতে 
বলিল, “আচ্ছা বাবা, তুমি ভাল হ'য়ে ওঠ, আমি পান্ুকে 
এনে দেব।” 

সে বীরেন্তরের হাত ঠেলিয়া দিল। আরো জোরে 
কাদিয়া বলিল, "না আনবে না, তুমি মিথ কথা বল্ছ, 
তোমরা তাকে কেটে ফেলেছে।” 

রা্রি-জাগরণে ক্লান্ত নবোজিনী তগন মেঝের উপর 
পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। স্বপ্ন দেখিতেছিল, দেবী যেন 
বাড়ীর সম্মুধে আসিয়া ঈাড়াইয়! বলিতেছেন, “বড় দেরি 
হ'য়ে গেল। বলি কই?” 

বারেজ্রের ভীত ডাকে সে যখন ধড়মড় করিয়| উঠিয়া 
বমিল, একটি খেলার সাথী তখন অন্যটির সন্ধানে 
অচেনা পথে বাহির হইয়া গিয়ছে। পাকে দে 
যে কোটটি আদর করিয়। দান করিতে গিয়াছিল, 
সেইটি পরিয়ই মে বাড়ী হইতে বিদাধ হইয়া 
গেল। 





অশ্বারোহী পুলিশ ও অশ্বের শিক্ষা 


আজ্কার মানুষের জীবন-যারার সর্বাবিষ্তাগে বিজ্ঞানের একছত্র 
অধিকার । প্রাচীনকালেই যেনকল গ্রিনিষ আমাদের নিত ব্যবহার্ধয 
ছিল আঙগকাল তাহার অনেকগুলির কথা আমর! প্রায় বিশ্ব হইয়াছি ; 
মাটির প্রদীপের পরিবর্তে হারিকেন বা বৈছ্যাতিক আলো, নৌকার পরি- 
বর্ডে ্রীধলঞ্চ, ঘোড়ার গাড়ীর পরিবর্তে মোটর গাড়ী প্রায় সর্ব বাব 
হইতেছে, আমাদের দেশে তবু এখনও পূর্ববকালের স্বৃতিচিং অনেক কিছু 
বিদ্যমান আছে,কিস্তু ইংলও ফ্রাঙ্গ, প্রভৃতি দেশে নৃতনত্বের আমদানির 
এত প্রাচূরযা যে প্রাচীনকালের ব্যবহৃত, 
তৈমসপত্র, আলে! ও যানবাহনাদি মিউক্জিয়ামেই 
স্থান পাইতেছে। যানবাহনাদিতে আজক'ল 
আগ ঘোড়ার ব্যবহার নাই বগিলেই চলে। 
বড়-বড় সহরেচো। দুরের কথা, সামান্য পল্লী- 
গ্রামেও মোটর ও সাইকেলের ছড়াছড়ি, ক্বতরাং 
ষানুষবাহী ঘোড়াকে বিদায় লইতে হইয়াছে। 
অথচ খেড়ার দর ঘে কমিতেছে তাঁহ। নহে 
ঘোড় নৌড়ের মাঠে দৌলতে ঘোড়ার খাতির 
অসন্তব-রকম বাড়ির যাইতেছে । হাঞাড়। আর- 
একজায়গায় ঘোড়াকে কেহ হঠাইতে পরে 
নাই,_মে জলবহুলপহরে 101011101-পুলিশের 


টনিক লিলি িভিললসিজত 
7 2: 





ঘোড়ার পিঠে পুলিসের। জিম্না স্টিক অ্যান করিতেছে। 


স্বাহকরূগে দেশের শাস্তিশৃঙ্ঘলায় প্রভূত সহারত| করিতেছে এবং এই 
কার্যে তাহার প্রতিষব্সী হইবার মত কোনে! যস্ত্রেেও আবিষ্কার 
হইতেছে না। 

একজন অস্বারোহী পুলিশ তিন ব! ততোধিক পদাতিক পুলিশের 
সমান কাক করে কারণ মে ঘোড়ার উচ্চতায় অধিষ্ঠিত থাঁকিয়! জনতার 
বিশৃঙ্খল] বহুদূর দেখিতে পায় এবং তি ক্রত দেখানে উপস্থিত হইডে 


গারে। জনতার শঙুলাসাধনে, পথে [মার ভারী ঘোড়। প্থ্যাটের ক্রতকাছের 


লোককে সারিবন্দী রাখিতে 
ঘোড়ার মতন জার- 
কিছু পারে না--দশবিশ 
জন লোকে যাহা পারে 
না, ১টি ঘোড়। সবার! তাছ। |... 
অনায়াসে সাধিত হয়|. 
কিছুকাল পূর্বে নিউইয়র্ক | 
মহরে অন্বারোহী পুলিশের 
মংখা। কমাইয়া দেওয়া 









গপতন-উগুগ খোড়!র পিঠ হইতে পাশের অন্ত ঘোড়ার পিঠে চড়। অগ্যাদ 


হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে উহার উপ- 
কাগিত। প্রমাণিত ইওয়াতে আবার পূর্বব- 
মংণাক অশ্বারোহী নিযুক্ত কর! হইয়াছে । 
শিকাগে(সহরের বাবস। প্রধান অংশে 
অশ্ব(রোহীপুলিখ নিুক্ত করাতে সহরের 
অন্থান্ত ভাগ অপেক্ষা সেখানে রাস্তার 
দুর্ঘটন। নেক কমিয়া গিয়াছে । 

খে'ড়াকে সকল বিপৎসুলস্বানে নির্ভয়ে 
ভইয়া যাই হইলে অন্ততঃ ছুই বৎসর 
শিয়মিত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন--স্সবহী 
আরোঠীকেও যথেষ্ট শিক্ষা কইতে হইবে। 
এই বিভাগে ইহারা ১১ হইতে ১৫ বৎসর 
পর্যন্ত কণ্ক্ষম খকে। ত।'র পর ইহাদিগকে 
কোনে! চামী গৃহস্থের নিকট নিক্র্র কর! 
হয় এবং পরা হইপা জমিকর্ধণ করে। 
ঘোড়। অতাশ্ধ্য তৎপরতার সহিত পণঘাটে 
ঠিকমত চলিবার সন্কেত ঠিকমত আয়ত্ত করিতে পারে। জারোহীকে 
যদ কোধারও কোনো কারণ নামিয়! যাইতে হয়, তা শিক্ষিত 
ঘোড়া জনতার মধ্যে ঠিকমত চলিতে পারে; এবং প্রপোঙ্ঈনমত 
কাহাকেও আঘাত না দিয়া জনতাঁকে আক্রমণ করিতেও ইচ্ারা পটু 

গধঘাটের কাধ্যোপযোগী খোঁড়ার ওপ্জন নাধারপত ১৪ মণের বেশী হয় 
না, খোড়া কিনিবার সময় এইটি বিশেষভাবে জক্গা করা দরকার, কারণ 
উপযুক্ত নয়। ছোড়া! কেন। হইলে 


২২৬ 





“তাহাকে প্রথমতঃ দিন-দশেকের মতন বন্ধ 
করিয়া রাখ! হয়, তাহার পর তাহার 
ডাক্তারী পরীক্ষা! হয়, নির্ধ্ষচিত হইলেই 
তাহার শিক্ষ! হর হয়, প্রথমতঃ পথধাটের 
চীৎক।র-গোলমালের সঙ্গে তাহার পরিচন্ 
করাইয়। দেওয়াই়। এবং তাহার কাঁজগুলি 
ধীরে ধীরে তাহাকে বুঝাইয়! দেওয়! হয়। 
তা'র পর তাহাকে সহরে আনা হয়। 
তাহার পায়ে রবারের নাল লাগানো হয়, 
নরম-ধ্রণের সাজ পরানে। হয়। তা'র পর 
তাহার শিক্ষকের হাতে ছাড়িয়া! দেওয়া 
হয়। তাহার হাতেই ধোড়ার ভবিষ্যৎ 
নির্ভর করে] সে তাহাকে নানাভাবে 
শারেস্ত। (090) করে, তা'র ভালে।মন্দ 
গুণগুলি আবিষ্কার করে এবং তিন মাস 
পরীক্ষার পর রায় দের ধোড়। পথের 
কাজে॥ উপযোগী কি না; না হইলে 
তাহাকে পুনরায় চাষের কাজে পাঠানে হয়। 
শিক্ষার পূর্বে ঘোড়। অতান্ত চঞ্চল ও রোখা থাকে। সেই অবস্থায় 
রাস্তায় নানারকম ভুত শঙ্খ শোনাইয়। তাহার ভয় কাটাই! দেওয়! 
হয়; শাস্ত অবস্থার চলিতে চলিতে আচম্ক! তাহার সয্নে কিছু ফেলিয়। 
দেওয়া হয়, রেলগাড়ীর কাছে লট! গিয়া টেনের ভীষণ শব শোনানে। হয়, 
কারণ পুলিশের ঘোড়া হইতে হইলে সর্বত্র বাইতে হইতে পারে। বস্তুত 
সম্ভোধৃত ভীরু ঘোড়ার পক্ষে সহরের পধঘ!ট নান! বিপদ ও ভয়সম্কুগ 
এইসব নান। বিঈন্ধ অবস্থার আরোহীর হাতের পিঠ-চাপড়ানি এবং গলার 
আম পূর্ণ খবরে ঘোড়া আত্বও হর-_না হটলে এই কার পক্ষে খোড়। 
অনুপতুত'। শিকাগোতে একবার একটি খেড়; গেকাঁনের আক়নাঃ 
নিথেক মুর্তি দেখিয়। ভড় কাই! যায় ও এ1:1২14 ৬1২আনংদ হয়। 


প্রবাসী-__ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 
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নান। প্রক।র কায়দায় ঘোড়।য় চড়! অভ্য।স 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তিনমাস প্রতাহ ছু-ঘপ্ট1। করিয়া এরপ 
শিক্ষ! দেওয়! হয় এবং বৎসরে একবার শিক্ষক 
ঘোড়ার উপযুক্ত! বিচার করে, তাহার সম 
গতি-বিধি লক্ষ্য করিয়! তাহার বিশেধদ্বগুলি 
দেখ! হয় এবং ভবিষাতে তাহার জারোহীকে 
সেইগুলি জানানে। হয়। যদি এগুলি হুবিধা- 
জনক মনে হয়, তবে ঘোড়।কে অস্তান্ত নির্বব।- 
চিত ঘোড়ার সহিত সকাল সাতট। হইতে 
সহরের রাস্তার রাস্তার খধোরানে। হয় এবং 
বিউগরল ও অন্যানা সঙ্কেতধ্বনির সহিত 
পরিচিত করানে। হয়। একা দিক্রমে ছয়ঘণ্টা 
এরূপ প্রতাহ থাটানো! হয়। প্রতাহ অন্তত 
২*মাইল ই।টানে। হয়) এম্নি করিয়া কিছু- 
কাল ধরিয়া! শিক্ষণ দেওয়ার পর খোড়। শৃঙ্খলার 
কাধ্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করে। এস্‌নি 
১৫ বৎসর ধরিয়! অক্রান্মভাবে সহরের শাস্তি 
1বধাণ করিয়] ব্রাঞ্জাব কাধ করে এবং ততপরে 
বৃদ্ধবয়নে হ৮কধণ করিয়া ঘোড়া! জীবনের শেষ 
দিনগুলি কাটায় । ৯৮৫ 





ঘোড়ার নালের কথা 


অনেকে মনে করেন যে মোটরের ব্যবহার 
বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে-সঙ্ে ঘোড়ার বাবছার 
কমিয়। অ।সিবে এবং সেইসঙ্গে যেদকল লোক 
ঘোড়ার %ায়ে নাল লাগাইবার বাবদ! করে, 
তাহাদের বাবদাও লৌপ পাইবে । ২৫০৯ 
বছরেরও পুর্বব সময় হইতে খোড়ার পায়ে নাল 
লাগানে। হইতেছে__এবং ই! যে সহজে উঠিয়া 
যাইবে তাহা! মনে হয় না। ইহা অবস্ঠ সত্য 
ঘে পূর্বকালে ধেদকল কাজ (যেমন লাগল 
টানা, গাড়ী টান|, ফায়ার ব্রিগেডের ইঞ্জিন 
টান! ইত]দি) ঘোড়ার একচেটিয। ছিল, 
এখন তাহার অধিকাংশই মোটরের সাঙ্থাষ্যে 
চলিতেছে । কিন্তু তাহ। হইলেও গ্রামে এবং 
যাহার! দরিদ্র তাহারা সোটর অপেক্ষ। বহু অল্প 
ব্যয়ে ঘোড়ার দ্বারাই সেইসকল কাজ চালাইয় 
থাকে, অবস্ত এইসকল গরীব লোক ব্রাভান্নাতি 
বদি ধনী হইয়। যার, তাহ। হইলে ঘোড়ার সঙ্গে- 
সঙ্গে ঘোড়ার নালেরও ইতিহাস শেষ হুইবে। 

আমেরিক।য় গত ১* বৎসর সময়ে চাষবাসের কাজ বাতীত অন্থান্থ 
নান! কাজে ঘোঁড়।র পরিমাণ কত কমিয়ান্থে তাহা নি্বলিখিত সংখা! 
হইতে বুঝ। যাইবে। ১৯১* সালে আমেরিকাতে গাড়ী টান! ইত্যাদি 
কাজে ৩,*৯৯.৯** ঘোড়। ব্যবহৃত হইত--১৯২*তে এই সংখা! কমিয়! 
গিয়। ২.১০০,১০০ হয়। কিন্তু ১৯২ সাল হইতে ঘোড়ার সংখ্যা! বিশেষ 
বেশীপরিমাণে হ্রাস পায় নাই। গত মহাযুদ্ধের সময় মোটর ট্রাক 
খেড়ার সংখা! বছলপরিমাণে কমাইয়াছিল, কারণ তখন ঘোড়ার খাদ্যের 
দম ছিল ভয়ানক এবং ঘোড়ার জন্ত উপবুক্তসখ্যক লোকও গাওয়া 
ছফধর ছিল--অথচ মোটরের খরচও কম এবং মোটর-প্রতি একজন লোক 
হইলেই চলিয়। বার়। 


২য় সংখ্যা ] 


পঞ্চ*ম্য-_রেলগাড়ী-সংঘর্ষণ-প্রতিরোধক উপায় 
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ধোড়।র নালের ক্রমবিকাশ চিত্র 
[0১ ইংলগ্ডে রোমান্রা অ।সিবার পূর্বে ব্যবহার হইত। (২) প্রাচীন কালে মূরদেশে ব্যবহৃত হইত । (৩) ১৭৫ খু: অব্ধে ফরানী দেশের 
নাল। (৫) আহত ঘোড়ার-পাকে রক্ষা! করিবার নাল। গলর! যখন ফ্রাল্সে রাজত্ব করিত, সেইসময়ের । (8) কোন্‌ দময়ের 
ঠিক বল! বায় না-_খুঃ ৩ ব! ৪ শতাব্দীর হইতে গারে। (৬) জাপানে বাবহৃত- খড়ের তৈরী । ধনী লোকের! রেশমের 
তৈরী নাল ঘোড়ার পায়ে লাঞগগাইতেন। (৭) বর্তমান সময়ের ঘোড়ার নাল- নান।-ওজনের হয়। খোড়দৌড়ের 
ছোড়া4 ৫ আটল্স ওজনের নাল পরে--অস্কান্ত ভারী কাজের ঘোড়ার! ১ দের ওজনের নালও পরে। ] 


বর্তমানে আমেরিকাতে ১৭,১০৯,*০০ খচ্চর এবং ঘোড়া চাষের কাজে 
নিধুক্ক আছে । এইসকল ঘোড়ীর খুব কম-সংপাককেই নাল পরানে! হইয়! 
খকে। যেসকল প্রদেশে মাটি শক্ত এবং প্রস্তবময় কেবল সেইদকল 
স্থানেই ঘোড়ার নালের দর্কার হইয়া! থাকে । ঘোড়ার ব্যবহার কমিবার 
সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়ার নাল প্রস্তুতকারী কামারদের সংখা1ও জামেরিকাতে 
ফেমন কমিয়্াছে তাহাও নিয্মলিখিত সংখ্যা হইতে কিয়ৎগরিমাণে বুঝা! 

যাইবে । ১৫ বৎদর পুর্বে আমেরিকায় কামারদের সংখ্যা ছিল ২৩২,*** 
পাঁচ বছর পরে ইহা! ১৯৫,*** হর এবং বর্তমানে ইহা ১৭৫,৯৭৯ 
হইয়াছে । বর্তমানে যে সংখ্যা! রহিয়াছে, ইহ! আর বিশেষ কমিবে 
বলিয়া! মনে হয় ন।| আমাদের দেশ-সন্বন্ধে অবস্তা এদকল কথা 
খাটে না, কারণ আমাদের দেশে বিশেষ ধনী বাক্তি হাড়! আর কাহারও 
মোটর গাড়ী নাই বলিলেই হয়। আমাদের দেশের চাষীর! চাষের 
কাজে সে।টর-বাবহার দুরের কথ।-_ঘোড়া ব্যবহারও করে ন!। 

- ঘোড়ার পায়ের নালরগে নান! সময়ে নান! দেশে নান।-প্রকার ভ্রবোর 
বাবহার হইয়াছে, যথ।- চাম্ড়।, শিং ভাল্কযানাইট.. পাঁপিয়ো-মাশে, 
ঈড়ি, রবার, কাস! এবং খড় । বিশেধ-বিশেষ সময়ে বিশেষ-বিশ্ষে ড্রবোর 
বাবহার হইয়াছে । কিন্তু নালের পক্ষে লোহ। এবং ইম্পাৎই সর্ববাপেক্ষা 
বেশী উপবুক্ত। 

হাতে তৈরী নাল অপেক্ষা! কলে গ্রস্তত নাল ভালে। হইবে, ইহ! সহজ 
কথ!। কলের তৈরী নালের ওক্ন এবং আকার সমান এবং পরিষ্কার 
হয়। ঘোড়ার নালের আকারের পরিবর্তন বিশেষ হয় নাই-_ বহু পূর্বে 
যাহ! ছিল এখনও প্রার তাহাই আছে। নালের প্রস্তত প্রণ।লীও 
জনেক-পর্রিমাণে প্রায় পূর্বের মতনই আছে _সামান্ত উন্নতি যাহা 
হইবার তাহ! হইয়। গিয়াছে । এখন এট ব্যবদার়ে যেমন মন্দ! পড়ির। 
আসিতেছে, তাহাতে মনে হয় ইহার আর কোলে! প্রকার উন্নতি এখন 
আর গস্বপর হইবে না। এখন বদি হঠাৎ গ্যাদোলিন্‌ কমিয়! 
যায় তাহ! হইলেই খোড়ার বাবছার বছুল-পাঁরসাণে বৃদ্ধি পাইবে। 

ঘোড়ার নালের কতকগুলি ছবি দেওয়া হইল- ইহ! হইতে নালের 
.ক্রম-বিকাশের ইতিহাস কিছু পাওয়া যাইতে পারে। 


প্রাণদণ্ডের প্রাণদণ্ড_ 

নথহ2 00010 80011000017] [7010190107 
অর্থাৎ প্রাপদণ্ড উঠাইয়! দিবার সঙ্ব-_এই নামের একটি দম'ত কিছুদিন 
পুরে নিউইয়র্ক সহরে তাহাদের কর্মশালা! শ্বাপম করিয়াছেন। এই 
সমিতি প্রস্তাব কগিতেছেন লোককে প্রাণদ্ড দিবার গ্রথ! রদ্‌ কর! 
উচিত | ইহার! নিউইয়র্ক সরে প্রথম কাধ্য আরঘ্ভ করিয়। ক্রমে-ক্রমে 


আমেরিকার সকল প্রদেশে ইহাদের কার্য বিস্তার করিবেন। ইতিমধ্যেই 
মিশিঙ্গান্‌, রে।ডঅ।ইল|।৩, উইস্কন্পিন, ক্যান্সাস, মেন্‌, মিন্নেসোটা 
(11101005019) এবং উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা--এই প্রদেশগুলি হইতে 
প্রাণদ্ড দিবার বাবস্থা উঠি! গিয়াছে । এখনও আমেরিকার চলিশটি 
প্রদেশে খুনীর প্রাণদণ্ড হয়। অরেগন. ওয়াশিংটন, আরিজোন! এবং 
মিশোরী এই কয়টি প্রদেশে প্রাপণদণ্ড উঠিয়! গিয়াছিল, কিন্তু ১৯১৮ সাল 
হইতে আবার তাছ। আরস্ভ হইয়াছে । ' এই সমিতির মতে £-- 

“চিন্তাশীল বাক্তিমাত্রেই প্রাপদগাজ্ঞ। ₹দ্‌ করিবার গঞ্গপতী। 
প্রাণদ্ডজ্। অনভ্যযুগের নিদশন- এখনও সভ্যনসমাজের বুকে চাপিয়া 
আছে। আধিকাংশ দ্েত্রেই গরীব, সরল অর্থাৎ বোকা, অজ্পবুদ্ধি 
এবং নিঃমহায়, ব্য'ক্তরাই এই দণ্ড লাভ করে। বড় লোকের! খুন 
করিয়া টাকার জোরে বচিয়। যায়। সাধারণ লোকের মতও 
প্রাণদণ্ডাজ। উঠাইয়! দিবার পক্ষে ।” 

এই সমিতির কাধা অতি শক্ত । একদল লোক বলেন যে প্রাণদণ্ড 
রদ্‌ হইয়। গেলে দেশের যত পাক্গী বদমারেস্‌ দল বীধিয়া খুন- খারাবি 
সরু করিবে--ইঙার উত্তরে এই বল! যায় যে গ্র।ণদণ্ডের ভয়ে যদি খুন 
বন্ধ হইত তবে এতদিন ধরিয়া পৃণিবীতে অসংখা কোক প্রাণদও্ লাভ 
করিয়ান্ধে । কিন্তু কই? তাহাতে খুন বন্ধ হউয়াছেকি?যেধুনিসে 
অপরাধ করিয়াছে, কিন্তু অপরাধী শুধরাইবার অবসর দেওয়! কর্তব্য। 
তাহাকে আইনের সাহাযো হতা! করিলে সমাজের এবং যে অপরাধ 
করিল, তাহার কি লাভ হইল? এই সমিতি প্রাপদণ্ডের বদলে 
খুনীকে চিরকাগ কারাগারে বন্ধ করিয়! রাখবার পক্ষপ(তী-_অবস্ঠ 
কারাগারে হতা।পদাধীর স্বভাবের নিশেষ পরিবর্তন হইলে, তাহার 
পুনবিচার করিয়! তাহাকে ম্বাধীনত| দেওয়া যাইতে গারে। এই সমিতির 
নকল সন্যই অতান্থ উৎস।হী৷ এবং নিঞ্জেদের মতে ও কাধ্য বিশ্বাসবান্‌, 
কাজেই আশ! কর! যায়, ইহার! ক্রমে সফলকাম হইতে পারেন। 


রেলগাড়ী-সংঘর্ষণ-প্রতিরোধক উপায়__ 


পৃথিবীর নানা স্থানে রেহওয়ে সংঘর্ষের ফলে হু যাত্রী এবং রেজওয়ে 
কশ্মচারী প্রতিবৎসর প্র।ণ হারার। এখন যেমন রেলওয়ে সংঘর্ষণ হয় 
বহুকাল পূর্বেও সেই প্রকার হইত এবং বছলোক হতাহত হইত। 
বিলাতের পাঞ্চ নামক বাস্গ-পত্রিকা রেলওয়ে সংঘধণ বন্ধ করিবার 
একটি ভালে! উপায় আবিষ্কার করিয়। তাহার একটি ছবি ১৮৫৭ সালে 
বাহির ফরেন। ছবিটি দিলে বুঝ যাইবে যে, ইঞ্জিনের জাম্দেই 
রেজওয়ের একজন উচ্চপদস্থ বঙুচারীর বাকবার স্বাদ হিং্দিশ করা ভাছে 
এবং উক্ত বর্ণুচারী তথায় বাসয়! আছেন প্রজেক ইঞ্জিনের সামনে 


২২৮ 





রেলগাড়ী-সংঘর্ধপ-প্রতিরৌধক উপায় 
[ পাঞ্চ জুলাই ১৮,১৮৫৭ 
এই প্রকার একজন করিয়। উচ্চপদস্থ কর্ণুচারী বদিয়। থাকিলে কলিশন্‌ 
হইবার আর কোনে! আশঙ্ক। নাই। আমরাও ইহ! বিশ্বাদ করি। 


এডিসন্‌ বধির কেন-_ 
অনেকে বোধ হয় জানেন ন! যে বিখ্যাত জাবিষ্্ত। এডিনন্‌ 
বধির । তাহার এ-বধিরত| দুর করিতে পার। যাইত, কিন্তু তিনি তাহ। না 
করিয়! ইচ্ছ। করিয়াই বধির হইয়! আছেন। সামান্য অস্ত্রোপচার করিয় 
এভিসন্‌ তাহার চির-বধিরত। দুর করিতে প|রিতেন, কিন্তু তাহ 
করিবার পূর্বেধ তিনি চিস্ত। করিয়! দেখিলেন যে শ্রবণশক্তি না থাকায় 
ডাহার চিস্ত।-শক্তি বিনা-বাধায় কাঁঞজ করিতে পারে। বাহিরের কৌলা- 
হলে তাহার কাজের ব্যাঘাত হুয় ন|। শ্রবপশক্তি ন! থাকিলেও তিনি 
তাহার [ববিধ বৈজ্ঞানিক জাবিষ্কারের কাজ সহঞ্জে করিতে পারেন বলিয়া! 
বুঝিতে পারেন। াবিলে অবাক হইতে হয়, চিরবধিয় এডিসন্ই 
ফোনগ্রাফের আবিষ্কর্তা | 
এডিসন্‌ বিজ্ঞানচর্চার জন্ত নিজেকে শ্রবণ-ন্থুখের নান!-প্রকার 
জানন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। পাখীর গন, মানুষের হাসি, পদ্ধী4 
প্রিয় সন্ভাবণ, [ শগুর কচিদুখের বুলি, এইসমন্ত হইতে তিনি নিঙ্গেকে 
বঞ্চিত করিলেন। জ্ঞানচর্চার এমনই প্রবল তৃঙ! | 
একবার অনেক জনুরোধ করিয়। এডিদনের স্ত্রী হার কানে অস্ত্ে- 
গচার করাইতে তীহ'কে রাজি করাইলেন। যেগ্গিন ডাক্তার আমিবার 
কথা, তাহার পূর্বদিন এডিসন ডাক্তারকে খবর দিতে বলিলেন যে তাহা 
আসিবার দর্কার নাই, কারণ তিনি জস্ত্পেচার করাইবেন ন!। মরিবার 
পূর্বে ডাহীকে জনেক গভীর চিন্তার কাজ শেষ করিয়া! বাইতে হইবে। 
শ্রবণ-শক্তি হঠাৎ লাভ করিলে তাহার চিন্তা-শকির কাছে বণফাত জন্মিবে 
এবং তাহাতে অনেক সময় অন্বন্ঠক নষ্ট ছইবে। নষ্ট করিবার মতন 
সময় এডিসনের নাই। 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এডিদন্‌ সহজে ডাক্তার গেখাইতে রাঙ্গি হণ না। তীহার চোখ 
খারাপ হইয়! যাইবার বহুবৎসর পরে ভাহাকে চশও পরাইতে রাজি করা 
হইয়াছিল। চপ! পরিয়। তিনি হলিভেন যে চোখে চশম! থাকিলে 
সার কোনে! কাজে মনোধোগ হয় না সেইজন্ নেছা ঘরৃকার না 
হইলে তিনি চশগ্রা পরেন না। এডিদন্‌ কোনে! প্রকার খেল! বা 
আমোদে যোগ দেন ন।। বাহিরে একমাত্র মোটরে চড়াতে তাহার 
আনন্দ আছে। ভাক্তারের এডিনন্কে পিগার খাওয়। বন্ধ করিতে 
জনেকবাঁর বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কোনে! ফগ হয় নাই--এবং হুইবে 
না। দিগার না খাই,ল ডাহ।র বুদ্ধি খোলে না। 





আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসন্‌ এবং তার পদ্ধী- 


এ[ডিসনের প্থী আদর্শ পত্ধী| তিনি বলেন যে “এডিননের দেব! 
এবং ভাহাকে আনন্দদান আমার জীবনের একমাআ কাঞ্জ এবং আনন্দ । 
এডিদনের দেবায় জামি যে আনন গাই, অন্ত কিছুতেই তাহা পাই. 
ন।।” 


কুষ্ঠব্যাধির প্রতিকার-চেষ্টা-_ 


এতদিন ধরিয়। যেদকল মহাব্যাধি মানুষকে পীড়ি5 করিতেছিল, 
তাদের কয়েকটি ছাড়া প্রায় সমন্তকে বিজ্ঞানবলে মানুষ জয় করিতে 
পারিয়াছে। যেদকল ব্যাধিকে মানুষ এখনও জয় করিতে পায়ে নাই, 





কুলীয়ন দ্বীগের দৃগ্ঠ-_পৃথিবীর বৃহত্তম কুষ্ঠাশ্রম-_ 
এই স্বীপ ম্যানিলার ২** মাইল দক্ষিণে ফিলিপাইন স্বীপপুঞ্জে অবস্থিত 


কুষ্ঠ তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান ব্যাধি। [কত্ত বহ শতাবীর ক্রমাগত 
চেষ্টার ফলে আঙ্গ জশ! হইতেছে যে মানুষ কুষ্টকে জয় জরিতে পারিবে। 
ুষটগ্রস্ত লোক নীরোগ হইতে পারি বলিয়। মনে হইতেছে । 
কুষ্ঠবযাধিকে তাড়াইবাব জন্ত যে উধধ বাহির হইয়াছে, তাহ! চাল- 
মুগর! তেল। বহু শতাব্দী ধরিয়। এই তৈহ কুষ্ঠব্যাধিতে ব্যবহার হইতেছে 
কিন্তু বর্তমানে ইহ! প্রকৃষ্ট রাসায়নিক মতে বাত হুইয়। আশাতিরিক্ত 
ফলদান করিতেছে । চালমুগগরা গাছের বোটানিক্যাল নাম ”1781060- 
80008 10101, এই বৃক্ষ ভীম, বর্গ, আসাম এবং বাংল! 
দেশের গভীর জঙ্গলে জন্মায়। সম্প্রতি হাওয়াই হ্বীগে ১** একর 
জমিতে এই বৃক্ষের চাষ করিবার প্রচেষ্টা! হইতেছে । ফল ফলিতে চাল- 
মুগর! গাছের আট বংদর সময় লাগে । যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণ মেণ্টের কৃষিবিভাগের 
অধা'পক জে এফ.রক্‌ চালমুগর। বৃক্ষের বীন্গ সংগ্রহের জন্য শ্ঠাম ব্রহ্ম 
ইত্যাদি দেশের গভীর-গভীর জঙ্গলে প্রায় এক বংসরকাল যাপন 
করেন। এইস! জঙ্গলে ভ্রধণ তাহার বৃথ। হইয়াছিল, যদিও তিনি চাল- 
মুগর বৃক্ষ ছাড়! অন্তান্ত নানা-প্রকার নতুন-নতুন বৃক্ষাদি আবিষ্কার 
করেন। এইসমন্ত জঙ্গলে তিনি সতের-রকমের বিবিধ শ্রেণীর ওক 
বৃক্ষ আবিষ্কার করেন । ব্রক্মদেশ হইতে রকৃসাছেন কলিকাতায় জাখেন, 
এবং সুন্দরবন ও আনামের অতি গর্ভীর অনেক জলে চালমুগর! 
বৃঙ্গ সন্ধান করেন। এই সময় তিনি একখানি বৌদ্ধ পুণ্ুথ হইতে 
এই শুক্পটি পাঠ কেন ৫-ব্ক্ষ প্রদেশের এক রাজার কুষ্ঠবা।ধি হয়। 
তিনি স্ব-ইচ্ছায় রা্য তা।গ করিয়া বনবামে বাঁন। বনে গিয়। তিনি 
আর-এক জন সাধী পাইলেন--নে নারী এবং তাহারও কুষ্ট হইয়াছে । 
রাষ্ষ! তাহার প্রেমে পড়িলেন এবং অবশেষ চালমুগর। তেলের জোরে 
উদ্তয়েই নীরোগ হুইলেন। তাহার পর সকল প্রেমের গল্পে যাহা 
হইবার কথ! তাছ। হুইল, অর্থাৎ তাহার! বিবাহ করিয়। অতন্ত 
আনন্দিত হইছোন। | 


. এই গল্পে প্রমাণ হইতেছে যে ভারতবর্ধের লোকেরা বহু শত বৎসর 
পুর্ব্ষে চালমুগরার ব্যবহার জানিত | কিন্তু ঠিক প্রধামত উহার ব্যবহার 
হইত ন! বলিয়! বোধ হয় লোকে চালমুগর! তেল ব্যবহারে বিশেষ 
ফললাত করিত না। ১৯০২ খ্রীষ্টান ল্নের বিখাাত ডাক্তার ফেওরিক 
বি পাওয়ার নানা-প্রকার বৈজানিক পরীক্ষ! দ্বার! চালমুগরা তেলের 
বিবিধ গুণাবলী ভাবিষ্কার করেন । ১৯১৮ সাজ হইতে চালমুগ্গর| বিশেষ 
রাসায়নিক প্রথায় কুষ্টচিকিৎসার বাব হইতেছে। . 
পৃথিবীতে কত কুষ্ঠ রোগী জাছে তাহা! বলা যায় না। জাপানে 


৬৯,০০১ ভুষ্ঠরোগী, ফিলিপাইন দ্বীপে ১২,৯৯৭ 
ভারতবর্ষের খুষ্টয়োগীর সাধ্যা কয়েক লক্ষ, 
চীনেরগ তাই, আফ্রিকার সকল স্থানে এবং 
জক্ষিণ সাগরের সকল দ্বীপেই কুষ্ঠ রোগীর 
সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। সমস্ত পৃথিব!তে বোধ 
হয় ৫০,০৯০,০৩২ কুষ্ঠরোগী জাছে। কুষ্টরোগের 
বয়ম কত তাহ! নির্ণয় কর! বায় না। মিশর 
হইতে এই যোগ বোধ হয় প্রীমে যায় এবং 
সেখান হইতে ইউরোপে ছড়াইয়! পড়ে। সেই 
সময় ইহা! দমন করিবার নিমিত্ত ইউরোপে 
নানাপ্রকার কঠিন আইনকানুন তৈয়ার করা 
হয়। কুষ্ঠরোগীদের আলাদা নির্দিষ্ট স্থানে বাস 
করিতে হইত | তাহাদের নির্দিষ্ট পৌধাক 
পরিধান করিতে হইত এবং রাস্তা দিয়া 
গ্রমনাগমন করিবার সময় বিশেষ এক-প্রকার 
শব্ধ করিতে করিতে যাইতে হইত। সাধারণ 
গানাগার হইতে তাহাদের জল পান নিষিদ্ধ ছিল | এমন-কি, ধর্দমনির- 
সমূহে কুষ্ঠরোগীদিগকে মৃত বলিয়। মনে করিয়! তাহাদের অস্তো্টিক্রিয়ার 
উপাসন। করা হইত। এই সঙ্কতার ফলে ইউরোপে কুষ্ঠটরোগ কমিয়া 
যান্। 

কুষ্টরোগ-সন্বন্ধে অনেকের নানা-প্রকার অন্ভুত-অভভুত ধারণা আছে। 
ইহ। পৈতৃক ব্যাধি নহে । কুষ্ঠের এক-প্রকার বিশেষ বীজাণু আছে। 
ইহ! ১৮৭৪ সালে জাবিষ্কার হয়। কুষ্ঠ সকল স্থানে সমানভাবে 
ছড়ায় না । স্থানবিশেষে ইহার কম-বেশী দেখা যাঁয়। 

কুষ্ঠ কেমন করিয়! ছড়ায় তাহার সম্বক্ধে নানা-প্রকার আলোচন! 
হইয়াছে কিন্তু কোনো! স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত কেহ এখনও হইতে 
পারেন নাই | কেহ-কেহ বলেন, মাছের এই বাধি আছে, কেছ বলেন ইছা! 
ভূল । মশ! মাছি এই রোগের বীজ ছড়ায় বলি! অনেকের ধারণা, ই! 
ইনার কোনে। বিশ্বাদযোগা প্রমাণ নাই । ইন্দুরের কুষ্ঠ আছে বটে, কিন্তু 
প্লেগের মতন কুষ্ঠব্যাধিকে ইছুর মানুষের শরীরে সংক্রামিত করিতে পারে 
কি না, এবিষয়ে কোনে! প্রমাণ নাই, তবে যতদুর মনে হয়, পারে ন!। 
এক মানুষের শরীর হইতে অন্ত শরীরে কুষ্ঠব্যাধি সকল ক্ষেত্রে সংক্র'মিত 
হয় না। হাওয়াই দ্বীপে একই পরিবারে একই ঘরে একশধ্যায় 
ুষ্টপ্রস্ত শ্বামী এবং নীরোগ স্ত্রীবাদ করে, কিন্তু স্ত্রীর কোনোকালে 
কুষ্টব্যাধি হয় নাই, ইহাও দেখা গিয়াছে | শেআবিশেমে অবস্ত উধাও 
দেখ! গিয়াছে যে, মম্পূরণ সুস্থ ব্যজি কুষ্ঠরোগীর সেব! করিতে গিয়া! এ 
রোগগ্রন্ত হইয়াছে। কুষ্ঠরোগ তিনপ্রকারের, (১) 110011101" অথবা 
10090001011 (২) 87788010100 210 21185 000 
70৪ এবং (৩) প্রথম ছুই প্রকারের মিলিত অবস্থ!। কুষ্ঠরোগ 
আক্রমণ করিবার পর একজন লোক ১* বদর কাল পর্যাস্ত বাচিতে 
পারে। ক্ষেত্র-বিশেষে অবশ্য ইহ। অপেক্ষা বেশীও বাচে। স্ত্রীলোক 
অগেক্ষ! পুরুষেরই কুষ্টরোগ বেশী হয়। 

আমাদের দেশে এই রোগ অত্যন্ত বেশী, কিন্তু এই দেশের লোকের 
এই সর্ধ্বজনঘৃণিত বাক্রির প্রতিকার-সন্বন্ধে কোনে! প্রকার চেষ্টা নাই 
বলিলেই হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে দুইটি কুঠঠাপ্রমের নাম কর! যাইতে 
পারে, একটি বাকুড়ায় আর একটি পুরুলিয়ার, এই কুষ্ঠাশ্রমটি ভারতবর্ষের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা! বৃহৎ | ছুইটি কুষ্ঠ শ্রমই তুষ্টান মিশনারীদের দ্বারা 
গরিচালিত। 

হাওয়াই স্বীপে একটি প্রকাণ্ড কুষ্ঠাশ্রম আছে। এই আশ্রম ১৮৭৬ 
সালে স্থাপিত হয় এবং সেই সময় হইতে বর্তমান বৎসর পর্যান্ত এ 


২৩৩ 


আশ্রমে মোট ৭*** হাপ্রার কুষ্ঠরোগা আশ্রয় গাইয়াছে। 
১৯০৫ সালে, অর্থাৎ হাওয়াই স্বীপ আমেরিকার অধীনে 
আসিবার সাতবৎসর পরে মোলাকী নামক স্থানে 
একটি কুষ্ঠটিকিৎদালয় স্থাপন কর! হয়। কুষ্ঠ রোগ 
প্রতিরোধ করিব অন্ত এই চিকিৎসালয় অনেক কার্য 
করিয়াছে । ৃ 

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ১৮৯৮ সালে আমেরিক।নদের 
হাতে আসে । তখন প্রার ৬, কুষ্ঠরোগী এ দবীপপুগ্রে 
ছিল। এ দ্বীপে ডাক্তার হাইসার (1). 705) 
কুলিয়ন দ্বীপে (181800 01 001100) কুষ্ঠ শ্রম স্থাপন 
করেন। দ্বীপটি ৪৬, বর্গ মাইল। এইখানে ক্রমে- 
ক্রমে একটি সম্পূর্ণ সর তৈয়ার হুইল। বর্তমানে 
এই ছাপে ৫,৬০০ কুষ্ঠ-রোগী বাস করে। 

কুলিয়ন দ্বীপের কুষ্ঠাত্রম পৃথ্থিবীর মধ্যে সর্বাগেক্ষ! 
বৃহৎ কুষ্ঠাশ্রম। এইখানে কুষ্ঠ রোগীরা তাহাদের 
সকল-প্রকার নাগরিক কাধ্য সম্পাদন করিয়! থাকে। 
ইস্থাকে কুষ্ঠরাঞ্য বলিলেও চলে। সহরের পুলিশ 
দারোগা! মেধর ম্যিউনিদিপ্যালিটির কমিশনার, কুলী 
মনুর ইত্যাদি সকগেই কুষ্টরোগী | দ্বীপে বিশেষ এক- 
প্রকার মুদ্রার চলন আছে, এই মুগ এই কুষ্ঠ রাক্্য 
ছাড়ির। বাহিরে আস্তে পারে না। এখান হইতে 
যেসকল চিঠিপত্র বাহিরে বায় সবই শোধন করিয়! 
তার পর ডাক জাহাঙ্গে পাঠানে! হয়। এখানে রোগীদের 
খাওয়! গর! থাকার কোনে! থরচ নাই, তবে যাহার! 
ইচ্ছ। করে, তাষ্ার! কাজকর্দব করিয়! বেতন পাইতে পারে। এইখানে 
কুষ্ঠরোগীরা অনেকটা আরামে বাস করিতে পারে--.কুষ্ঠ বলিয়! ঘ্বণা 
করিবার কেছ এখানে নাই এবং অঙ্কান্ত স্থানের মতন কুষ্ঠরোগীদের 


প্রবাসী অগ্রহ য়ণ, ১৩৩২ 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রা নে ১৮ 
মিলির... 


কুলিয়ন স্বীপের একদল কুষ্ঠটরোগী-_ 
ইহাদের অবস্থা! আরোগ্য হইবার পক্ষে বিশেষ আশাঞ্ধনক 
সমাজবর্জিত হইয়! বাস করিতে হয় ন|| এই আশ্রম হইতে ১৯৬ জন 
কুষ্ঠরোগী একেবারে নিরাময় হইয়া গৃহপ্রত্যাবর্ভন করিয়াছে । ভবিষ্যতে 
আরে! হইবে বলিয়। আশা কর! যাইতেছে । 


বাঙালী পালোয়ান “বর্ষাতি বাবু" 


শ্রী জ্ঞানেন্ত্রমোহন দাস 


আশানন্দ, শ্'মাকাস্ত, গোবর, ভীষভবানী-প্রমুখ বঙ্গজজননীর 
প্রধ্যাত সম্ভতানগণ বাঙ্গালীর শক্তির সন্ভাবাতা প্রমাণ 
করিয়! দিয়াছেন। তাহাদের ম্যায় বাঙ্গালীর ছূর্বলতার 
কলঙ্ক-মোচনে সহায়তা করিয়াছেন বঙ্গমাতার এমন আরও 
অনেক স্থসস্তান বঙ্গের বাহিরেও জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়া- 
ছেন ও বর্তমান আছেন ধাহাদের নাম আমর! অনেকেই 


জানি না। তাহাদের মধ্যে ছুই-এক জনের সহিত পাঠব- 
পাঠিকাগণের পরিচঞ্ করিয়া দিবার জন্য অদ্য আমর! এই 
প্রবন্ধের অবতারণ৷ করিলাম। তাহার! বিহারের ওপনি- 
বেশিক বাঙ্গালী । 

বিহারের রাজধানী বাকীপুরে বাঙ্গালী বালকদিগের 
্বাস্থযো্সতির জন্ত “শুরোদ্যান" নামে একটি ব্যায়ামাগার 


স্পিসপিপািপািিসপাশাতপশাশি পিপি 
পপ পাপিনপিসপীশাশপপি্ পিল তাপিসপীশা শত শিশিরে ২ শিশিশীতালাতোশাশি 


বাঙালী পালোয়ান “বর্ধাতি বাবু” 





বাকীপুরের "পুরোদ্যানের” বাঙালী পালোরানগণ-_সর্ধনিয় পংক্তির বাঘ দিক হইতে 
তৃতীয় ব্যক্তি "ব্ধাতি বাবু" 


ছে । শ্রীযুক্ত থরেশচন্দ্র কবিরাজ বি এ, মহাশয় 
১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই ব্যায়া মাগারের প্রতিষ্ঠ। করেন । তাহার 
বয়স এক্ষণে প্রায় +১ বৎসর হইবে। যৌবনে তাহার 
স্তায় বলশালী বাঙ্গালী বিহার-অঞ্চলে ছিলেন না বলিয়। 
এখনও একটা! প্রথযাতি আছে । এই শৃরোদ্যানের একজন 
গ্রধান বনী ছিলেন বাত বিনোদবিহারী মজুমদার । 
তিনি অ্ধশতাবীকাল ধরয়া সম্পাদকের কাধ্য করিয়। 
পরলৌকগমন করিয়াছেন। ন্ুুরেশবাবুর কীন্তি 
“শুরোদযান” আজি বিদ্যমান এবং স্ুপরিচালিত। 
এখানে দেশী ও বিলাতী উভয় প্রথার ব্যায়াম-শিক্ষার 
স্ব্যবস্থ! আছে। এই ব্যামামাগারে যোগ দিয়া আজ 
অর্ধশতাব্বাধিক ধরিয়া যে শত-শত বালক স্বাস্থ্যোক্সতি 
করিয়াছে তন্মধ্যে আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত 
বাবু অমরনাথ রায় অন্ততম। তিনি বাকীপুরের প্রসিদ্ধ 
রায় পরিবারের সন্তান। তাহারা উনবিংশ শতান্বীর 
প্রথমার্ধের মধ্যে বাকীপুরে আসিয়। বাস স্থাপন করিঝ্া- 


ছিলেন । এই বংশের বহু সন্তান আক্ধ বিহার সরুকারের 
নানা বিভাগে বন লইয়া নানা-স্থান-প্রবাসী [হইয়াছেন। 
অমরনাথ বাবু ১৮৬: খৃষ্টাব্ে পিতার কর্স্থান মোতি- 
হারীতে জগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পাটনার সার্ভে 
স্কুল-_এক্ষণে “বিহার স্কুল অফ. ইঞজিশীয়ারিং”__হইতে 
পরীক্ষায় পাশ করিয়া ওভাবৃসীয়ারি পদে শিযুক্ত হইয়া 
তাহার ভাতা ৬ শ্যামনাথ ক্ায়। এমএ, মহাশয়ের কর্ধ- 
স্থান মুজঃফরপুর-প্রবাসী হন। 

পাটনায় অবস্থানকালে অমর-বাবু “শুরোদ্যানে” যোগ- 
দান করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে একজন বলবান্‌ পুরুষ 
বলিয়! প্রসিদ্ধি লাভ করন। একদিকে তাহার বিশাল 
বক্ষ, উন্নত গ্রীবা ও ললাট, দীর্ঘ সুগঠিত পেশল দেহ 
তাহার ধীর্ধযবাঞক শারীরিক সৌন্দর্য সম্পাদন করিয়া 
তাহাকে স্থৃদর্শন করিয়াছিল, অন্যদিকে তাহার ধীরনম 
অমান্নিক প্ররুতি তাহাকে আবালবৃদ্ধ সকলের প্রন এবং 
বাঙ্গালী বিহারী সকলেরই নিকট সম্মানিত করিয়াছিস। 


২৩২, 


বাল্যকালে প্রতিবর্ধায় তাহার প্রায়ই ফোড়া হইত বলিয়া 
শূরোদ্যানের সম্পাদক মন্জুমদার মহাশয় তাহাকে “বর্ধাতি” 
এই নাম দিয়াছিলেন। তাহার দেখাদেখি আর সকলেও 
তাহাকে এন্ধণ ডাকিতে ডাকিতে তিনি “বর্ধাতি বাবু” 
নামেই অধিক পনিচিত হইয়া পড়েন। তাহারা চার 
সহোদর । অমরনাথই জ্ো্ঠ, শিখরন'থ মধ্যম, মেঘনাথ 
তৃতীয় এবং প্রি্ননাথ কনিষ্ঠ । সকলেই বলিষ্ঠ। এক্ষণে 
প্রিয়নাথ-বাবুই জীবিত আছেন। দুঃখের বিষয় প্রবাসী 
বাঙ্গালীদের গৌরব, চিরকৌমার্ধাব্রতী, নিরামিষভোজী 
বিমলচরিজর অমরনাথ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন 
নাই। তিনি বংশগত বহমূত্র-রোগে ৪৫ বৎসর বয়সেই 
মৃত্ামুখে পতিত হন। এই বাঙ্গালী ব্রশ্বচারী যৌবনে 
বহু স্থানে বন ভদ্র-সমাজে তাহার শারীৰিক 
হলের বনু পরিচয় দিয়াছিলেন এবং নানা স্থানের 
পালোঘ়ানদের সহিত প্রতিযোগিতায় স্বীয় স্থনাম অঙ্গন 
রাখিন়াছিলেন। 

প্রায় কুড়ি-একুশ বৎসর হইল, এলাহাবাদে একটি 
ভারতবর্ষার ব্যায়াম-প্রদর্শনী খোল। হয়। তাহাতে 
ভারতের নানা স্থান হইতে অনেক হিন্দু মুলমান শিখ- 
পালওয়ান এবং ইংরেজ গে।রা স্বন্ব শক্তি প্রদর্শন করিতে 
আসিয়াছিলেন। বিহারের তৎ্কাঙীন নেতা স্বনামপ্রসিদ্ধ 
্ব্গীয় গরুপ্রসাদ সেন মহাশয় সেই নিখিল ভারতীয় মন্ল- 
ক্রীড়া-প্রদর্শনীতে প্রতিযোগিতা! করিবার জন্ত বাকীপুর 
হইতে বাঙ্গালী বার “বর্ধাতি বাবু”কে আপন খরচায় 
এল্লাহাবাদ পাঠাইয়া দেন। তথায় বল-পরীক্ষণীয় অন্তান্ত 
যন্ত্র মধ্যে একটি ম্প্রীং পিস্টন বা চাপদণ্ড (92717 77500) 


শম্পা শশাশসপাপিগপাপাখী পাপী শীশিসিশপিস্পাশিপীত স্পিনে পাাপাশিশাপাপপাপপাপীলি?। 


প্রবামী- অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শপসপাপাা পাপা” পাপী সপ পিপল 


রক্ষিত হইয়াছিল। ঘিনি & পিস্টনে মস্কিত ১৭ পর্যন্ত 
ঠেলিয়া দণ্ডটিকে ভিত্তরে প্রবেশ করাইয়। দিতে পারিবেন, 
তাহারই দ্িৎ হইবে। কিন্তু পিস্টনে হাত না দিয়া কেবল 
বুক দিদা! বুক্েরই জ্বরে ঠেলিতে হইবে । কি পশ্চিমা 
পালওয়ান, কি শিধ, কি গোরা, উপস্থিত কেহই যখন নে- 
পরীক্ষায় কৃতকার্ধয হইতে পারিলেন ন|, তখন যুবক 
অমরমাথ অগ্রসর হইয়! পিস্টনে বক্ষ সংলগ্ন করিয়া! সবলে 
তাহা ১৯ চিহ্ন পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করাইয়! দিলেন! 
দর্শকমণ্ডলা আনন্দধ্বনি ও প্রশংসাবাণীতে প্রদর্শনীস্থ ন 
মুখরিত করিয়া তুলিপেন। এই সংবাদ তৎকালীন অমৃত- 
বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল । 

বর্ধাতি বাবুর! চার মহোদরে যখন আাহারে বসিতেন 
তখন তাহাদের আহার্যের পরিমাণ দেখিবার বস্তু হইত। 
এক-এক জনের পাত্রে থে রুটির গোছ। উপযুপরি সাঞ্জাইয়। 
দেওয়া হইত তাহা পাত্র হইতে প্রায় ক পর্যাস্ত উচু 
হইত। এই ভ্রাতৃচতুষ্য়ের ভোজনের ফোটোগ্রাফ লওয়া 
হইয়াছিল, কিন্তু ফোটে! ও প্লেট ছুইই নষ্ট হওয়ায় আমরা! 
এখানে শুরোদ্যানে গৃহীত একখানি অতি পৃরাতন গ্রপেশ 
'প্রতিলিপি মাত্র মুদ্িত করিলাম । সর্বনিষ্ন পডক্তির 
বাম দিক্‌ হইতে তৃতীয় এবং দক্ষিণ হইতে চতুর্থই 
গ্বযাতি বাবু” । তাহার পার্থে দর্শকের দক্ষিণে 
তাহার প্রথম অনুজ এবং বামে অন্ত-ছুই কনিষ্ঠ 
সঙোদর। 

আশা করি শু'রাদ্ানের বর্তমান পরিচালকগণ 
ভাখাদের গৌরবস্বরূপ এই বীরের একখানি তৈল চিত্র 
রঙ্গ] করিতে ভুলিবেন ন1। 





[ এই বিভাগে চিকিৎম! ও জাইন-সাক্রাস্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সা ত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বণিজ প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা! হইবে । প্রশ্ন ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে হার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্বোত্তম হইবে তাহাই ছাগ! হইবে। 
ধাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তীহার! লিখিরা জানাইবেন | অনামা প্রঙ্গোত্তর ছাপ! হইবে ন৷। একটি প্র্স বা একটি উত্তর কাগজের 
এক-পিঠে কালীতে লিখিয়! গাঠাইডে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়! পাঠাইলে তাহা! প্রকাশ কর! হইবে না। জিজ্ঞাসা 
ও মীমাংস! করিবার সময় শ্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্সাইক্রোপিডিয়ার অভাব পূরণ কর! সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। বাহাতে 
সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিশ্দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন কর! হইয়াছে । জিজ্ঞাস! একপ হওয়! উচিত, যাহার মীমাংসার 
বু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যভিগত কৌতুক কৌতুহল ব| সুবিধার দন্ত কিছু জিজ্ঞাস! কর! উচিত নয়। প্ররশ্নগুলির মীমাংস! 
গাঠাইবার সময় যাহাতে তাহ! মনগড়া! বা আন্দাজী না! হইয়। যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখ! উচিত । প্রশ্ন এবং মীমাংসা! ছুইয়ের 
যাথার্থয-সম্বন্ধে আমর! কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনে! বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাঁদ-প্রতিবাদ চাপিবার স্থান জামানের 
নাই। কোনে! জিজ্ঞাসা ব1 মীমাংসা ছাপ! ব! না-ছাপা! সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছা ধীন-_ভাহার সম্বন্ধে লিখিত ব! বাঁচনিক কোনোরপ কৈফিয়ৎ আমরা 
দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রপ্নগুলির নূতন করিয়া! সংখ্যাগণন! আরম্ভ হয়। স্থৃতরাং ধীহার! মীমাংস! পাঠাইবেন 


ভাহারা কোন্‌ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের নীমাংসা! পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন। ] 


জিজ্ঞাদা 


€ ১৭) 
দলানের দাগ 
কোনও দালানের ভিতরের দিকের ছাদে চুণকাম করিবার সময় 
মেবের কীচ। সিমেন্টের উপর এ চুশের ছিট। পড়ি! আর উঠিতেছে 
না। কেরোসিন, স্পিরিট ইত্যাদি দিয়! কোনও ফল পাওয়া! যায় নাই। 
উষ্ভ' দাগ তুলিবার কোনও উপায় আছে কি না? 
জতারকনাথ মুখোপাধ্যায় 
€১৮১ 
ভাগারহাটার ইতিবৃত্ত 
হুগলী জেলায় ভাগারহাটা নামে একটি গ্রাম আছে। শুন! যায় 
পুর্ব্বে এই গ্রামের মধ দিয়! একটি নদী প্রবাহিত হইত, যদিও এখন 
তাহার চিহ্ন পর্যন্ত নাই । এই গ্রামে "'সাবিস্রী”ও ১মাইল দুরে সোগলপুর 
গ্রামে অরচণ্তী নামে ২টি গ্রাম্য দেবত। আছে, এই দেবত। ২টির নামানু- 
যায়ী ২টি খাট ছিল “সাবিত্রী ঘাট" ও “জয়চণ্তী খাট”। শুন! যায় এই 
ছুইটি ঘাট হইতে একটি মাত্র খেওয়া হইত, ইহা! কতদূর সত্য জানি 
না। তবে একটি যে নদী ছিল তাহার প্রমাণ_এই গ্রামে ও উহার 
গার্ববন্তী অন্ত দুই-একটি গ্রমে পাশাপাশি ছোটবড় ১০:১৫টি পুক্ষরিণী, 
যাহ! (দখিলেই মনে হয় নদী ব| াল বাধিয়। কর! হইয়াছে। সম্প্রতি 
এইরকম ২1১টি ডোবার পক্কোদ্ধারের সময় হাল ও নৌকার ভগ্ন অংশ. 
মরার কয়লা, ছাড়, কলসী প্রস্থৃতি শ্খানের সামগ্রী পাওয়া! গিয়াছে। 
এখন জিজ্ঞাদ! এই যে নদীটি কতদিন পূর্বে বিদ্তামান ছিল? কি কারণেই 
ব| অদৃষ্ঠ হইয়াছে? ইহার কি নাম ছিল? ইহার টৎপত্তিস্থল কোথায় ও 
ইহা! কোন্‌ নদীয় সহিত মিশিয়াছিল ? ইহার প্রবাহ কোন্‌ দিকে ছিল? 
এই সাবিত্রী ঠাকুর বর্ধমানের মহারাপীর প্রতিষিত। 
শ্রী সম্ভোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১৯) 
হিমালয়ের বিবরণ 
মর্বাপেক্ষা প্রাচীন কোন্‌ ভারতীয় গ্রন্থে সর্বপ্রথম হিমালয়ের ও তৎ- 


৩৪১২ 


সংশিষ্ট গর্বতমালার প্রথম বিবরণ বা! উল্লেখ পাওয়া! যায়। প্রাচীন গ্রীকৃ- 
সাহিতো ভিমালয় পর্বতকে নান। প্রকার বিছিক্ন নামে অভিহিত দেখ! 
যায়, কিন্ত হিমা লয় নামের উল্লেখ পাওয়া যায় ন। | ইছার কারণ কি? 
ধত্যভূষণ সেন 
0২৯) 
জলের রং 
অনেকেই বলিয়। ধাকেন জঙ্গের কৌন স্বাভাবিক রং নাই. গাত্র- 
বিশেষে উদ্ধার রং হুয়। কিন্তু আমর! পল্স। নদী? জল সাদ! এবং মেঘনা 
নদীর জল কালো! দেখিতে পাই ; তন্বাতীত বধ।ক।লে প্রার সকল স্থানেই 
কালে৷ জল দেখিতে পাই এবং এ সকল জলের ₹ং পুনঃপুনঃ পরিবর্তিত 
হইবার কারণ কি ? প্রয়।গদঙ্গমে গ্গ। ও যমুনার সের রং ছুঃ প্রকার। 
ই স্থাধীররগ্রন দত্ত 
(২১) 
রাক্ষন-তাল ব! রাণণ-্দুদ 
মানস-সরোবরের পশ্চিমে প্রায় ৫॥ সাইণ দুরে একটি হৃদ আছে। 
হদটি বেশ বড়__মায়তনে প্রায় মানস-মরৌবদের সমান। এই হের 
নাম রাক্ষল-তাল বা রাবণ-হদ ; ইহার একসপ দাম-করণের কোন অর্থ- 
সঙ্গতি কেহ নির্দেশ করিতে পারেন কি? 
গর পন্কগ্রবাসিনী লেন 


মীমাংসা 
“মেয়েদের কি ব'লে সম্বোধন কর যেতে পারে" 
ভাবের প্রবাসীতে প্র জোোৎনগানাথ চন্দ মহাশয় একটি প্রন্ 
জিজ্ঞাস। করিয়াছেন। কিন্তু ভাহার উত্তরের দেশে যাওয়ার ছুইটি 
গথ আমর! দেখিতেছি। এক.--তিনি যে “দেবীকে অনুপবুক্ক 
বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাাকে ম্বপদে ভাসীন। হইসার জন্ত 
ভোট দেওয়। ; আর.__শবা-সাম্রাজয খাঁটি উপদুক্ততর কাহাকে আনিয়! 
হাবহারের জগতে চালাইয়। দেওয়।। তিনি যদিও এই শেষটি ইচ্ছা 
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করিয়াছেন, কিন্তু আমানের “দেবী”কেই বছাল রাখ! সমীচীন বোধ হয়। 
নূতন শষ খুজিবার প্রয়োজন নাই। 

“দেবী” ও “বাবু'কে উচ্চারণের দিক্‌ দিয়! আমর! একই পর্যায়ের শব্ব 
মনে করি। কারণ 'বী'র দীর্ঘদ্ঘটকু আমাদের উচ্চারণে হুদ্ঘ হইয়া 
গড়ে। ম্ুুভরাং কতকগুলি নামের পিষ্চনে যখন 'বাবুন্রা স্থান লইতে 
গারিয়াছেন, 'দেবী'দেএই বা! নিরাশ হইবার কারণ কি? তবে চলা-মহাশয় 
“কেমন যেন খাপছাড়া ঠেকে” বলিয়াছেন, তাই কথাটাকে একটু 
পরিষ্কার করিতে হইল। 

চার" "বীণ।”, *নালা” প্রভৃতি জলের মত নামগুলির শেষে “দেবী” 
লাগাইলে যে অশোতন বা শ্রুতিকটু হয়, এ অপবাদ হয়ত চন্দ-মহাশয়ও 
দিবেন ন|। ভিন অক্ষরের নামগুলি অর্থাৎ “অমল! দেবী” “নিশখালা দেবী” 
শ্পুর্ণিমা দেবী” প্রভৃতিকেও একটু কষ্ট করিয়। এদলে ঠেলিয়া দেওয়! 
চলে। য৷ একটু খাপছাড়া ঠেকে, বাবহার-চলে খ্বান করিয়া! গায়ের ময়ল! 
কাচিলে ওট্‌কৃও সরিয়! যাইবে নিশ্চয় । কিন্তু মুক্ষগগ বাধান এ বহবর্ণ 
ও অতিরিক্ত দীর্ঘসবরবিশিষ্ট এবং বৃক্তাক্ষর-সংবলিত নামগুলি। যেমন, 
শগ্গিরীক্রমোহিনী”, *শৈবলিনী", প্পন্ককনলিনী”, “অপরাজিতা” প্রভৃতি। 
কিন্তু ইহাদিগকেও একটু ভাঙাইয়! চুরাইয় "গিরি দেবী.” "পন্ব দেবী", 


পাশ স্পাশপিপিপীপিশাপী পিপিপি পিীপাীশাশীতশিসপশীশিপিতিশি শীীপিসপিপীপশলা পিসী পিপিপি 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড, 


সপ পশাপাপিশপপপপাপাশাালাটিপাল পাপা 





পপর! দেবী”, “শৈব দেবী” বলিয়া! সম্মান দিলে অন্যার় হয় না। 
এমনও সব অকাটা নান আছে, যাহাদিগকে ফোন মতে বাগে ফেল! 
যায় না যেমন,*সৌদামিনী*, “কা দান্বন1" গুভূতি 1 ইকাদিগকে 'সছু দেবী 
“কাঁদী দেবী”ও বহ। চলে না, আবার পিছনে ' দেবী” জুড়িলেও আমার 
কানে "বাবুওয়ালা 'হরবল্লভ” 'দীনবন্ধু', 'জ্যোৎস্ব? প্রভৃতির তায় 
গোবর্ধন গোছের গুনায়! অনেকে বলিতে পারেন, 'এদের পিছে বাবু- 
জুডিয়। আমর! ডাকি! থাকি।' কিন্তু সকলে সমান নগ্ন; তার খাপ- 
ছাড়া ঠেকানাটাও শব্ধ সমাজে কাহীরগু এক চেটিয়! নহে বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস। ম্বীনবন্ধু নামক জনৈক বন্ধুকে * দীনবন্ধু-বাবু" বলিভে 
গিয়া কানে বাধার দরুণ লজ্জায়, অগতা! আমার তাহার সহিত 'তুমি'র 
বন্দোবস্ত করিষ্ন! লইতে হইয়াছিল। বর্তমান ডিজ্ঞান্থকেও এ কারণে 
আমি বারব।র 'চন্দ-মহ্থাশয়' বলিতেছি। কিন্তু দীনবন্ধু ও চন্দ-মছাশয়ের 
ঘাতে “বাবু হওয়া! আটুকার নাই, 'দেবী'র জলচল কইলে এ মহাশয় 

দিগেরও একগরতি হইবেই। সেদিন আর খাঁপডাড! ঠেকিবে না । 
পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে বদি কেছ সৌদামিনী, কাদস্থিণী বা 

হুরবল্পত, দীনবন্ধু প্রভৃতি থাকেন, তাহার! আমাকে ক্ষম। করিবেন। 
জী দীনেশচন্ত্র সরকার 


রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিভার প্রথম বিকাশ ঞ* 
র অধ্যাপক কাজী আবদুল ওছ্দ 


রবীন্দ্রনাথ তার ছেঙসেবেলার কথা ম্মরণ ক'রে “জীবন- 


স্বৃতিতে লিখছেন £-- 

"এক একদিন মধাহে ভাদে আসিয়! উপস্থিত হইতাম-**দূরে 
দেখ! যাইত রুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়! কলিকাত। সবরের নান! উচ্চ নীচ 
ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ-রোই্ছে প্রথর শুভ্রত| বিচ্ছ,রিত করিয! পূর্ববদিগন্তের 
পাঠবর্ণ নীলিম! মধো উধাও ইন! গিয়াছে। সেইদকল অতিদুর 
বাড়ীর ছাদে একটি চিল কোঠ। উচু হই! থাকিত, মনে হইত তাহার! 
যেন দিশ্চ্ন তর্জনী তুলিয়া চোখ চি'পরা আপনার ভিতরকার রহস্য 
আমার কাছে সঙ্কেত করিবার চেষ্ট! করিতেছে । ভিক্ষুক যেমন 
প্রানাদেয় বাহিরে দাঁড়াইয়া! রাগভাগ্তারের রুদ্ধ সিন্গুকগুলার মধ্যে অসম্ভব 
রম্বমাণিক কল্পনা! কবে, আমিও তেম্নি এ অজ্ঞান! বাড়ীগুলিন্দে কত 
খেল! কত ন্বাধীনতায় আগাগোড়া! বোঝাষ্ট মনে করিতাম তাহ বলিতে 
পারি না। মাথা? উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দুরতম প্রান্ত 
হইতে চিলের সুপ্র তীক্ষ ডাক আমার কাদে আসিয়া! পৌঁছিত, এবং 
সিঙ্গির বাগানের পাঁশের গলিতে দিবাহৃপ্ত নিশ্তব্ধ বাড়ীগুলোর সন্গুধ 
দিয়! পসারী স্বর করিয়। “চাই চুড়ি চাই, খেলন! চাই” ইকিয়! যাইত-_ 
ভাহাতে আমার সমভ্ত মনট। উদাস করিয়! ছিত।” 


ত্ব্গায় অজিতকুমার চক্রবর্তী তার "্রবীন্দ্রনাথে” 
যে একটি চিঠি তুলেছেন তার কতক অংশ এই-_ 


* ঢাকা বিশ্বভারতী দশিলনীর এক অধিবেশনে এই প্রবন্থটি পড়া 


হয়েছিল। তারপর এটি জারগায় জায়গায় পুনলি”খিত হয়েছে। 


“আমার নিজের খুব ছ্রেলেবেলীকার কথ! একটু একটু মনে গড়ে, 
কিন্ত সে এত অপরিস্ফুট যে ভাল করে' ধরুতে পারিনে। কিন্তু বেশ 
মনে ম্থাচে, এক একদিন সকাল বেজায় অকারণে অকল্মাৎ খুন একটা 
জীবনানন্দ মনে কেপে উঠ। তপন পৃধবীব চারিদিক রক্তে স্াচ্ছ্ন 
ছিল। গোলাবাড়ীতে একট! বাধারি দিয়ে রোক্জ রোগ মাটি খু্ড় তাম, 
মনে করুতাম কি একটা রহন্ত জাবিকৃত হবে ।" 

প্রকৃতির সৌন্দর্যে আর বৈচিত্রো কিছু-না-কিছু আনন্দ 
উপভোগ কর! বালক কেন সকল মানুষেরই সাধারণ ধর্্। 
তবু বল্‌তে হবে, বালক রবীন্দ্রনাথ সেইসকল মানুষের 
শ্রেণীতে বেমালুম খাপ খেয়ে যান না। বালক ব্য়সেই 
অসীমের রহম্তকে এমন সার! প্রকৃতি দিয়ে অশ্কুভব কর! 
এক অসাধারণ ব্যাপার সন্দেহ নেই। বালক নচিকেতা 
নাকি মৃত্যুর গুহায় তলিয়ে গিয়ে অমুতের উদ্ধার করে? 
এনেছিলেন, তীর গ্রন্থে দেখতে পাই আশ্চর্য্য রমাহিত- 
চিত্ততা। কবি রবীন্দ্রনাথও তার কবিকীন্িতে যে বৈচিত্রা, 
বিপুলত! আর অমর হৃষ্টি-মাহাত্ঝ লাভ করেছেন সেটি . 
এই আশ্চর্য রহস্যের অহ্থুভববর্তা বালক রবীন্নাথের- 
যোগ্য পরিণতি । 


২য় সংখ্যা ] 


রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিভার প্রথম বিকাশ 
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রবীন্্র-প্রতিভার এই বিশেষস্বকে অল্প ছুটি কথায় 
নির্দেশ করা যেতে পারে--অতি তীক্ষ অনুভূতি আর 
সন্ধানপরতা। অনুভূতি তার ভিতরে এর চাইতে কিছু 
'কম থাকৃলে এই অগ্রতিহত সন্ধানপরতার মুখে তিনি হয়ত 
হতেন একজন বড় দার্শনিক অথবা বড় যোগী। কিন্ত 
প্রকৃত কবির মত অন্ুভূতিই তার ভিতরে সব চাইতে 
প্রবল। এই অন্ভূতিরই স্গে-সঙ্গে গ্রচ্ছন্নভাবে চল্ছে 
সন্ধান ।* ফাল্গুনীর* অন্ধ বাউলের মতন সত্যের অরুণ 
'আলো! প্রথমে তার পতুরুর মাঝথানে খেয়া নৌকাটির মত 
এসে” ঠেকে, আর তিনি গান গেয়ে ওঠেন । 


প্রথম পর্য্যায় 


রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই কবিতা লিখতে আরস 
করেন। আশৈশব তিনি সাহিত্যের আবহাওয়ায় মান্য; 
' তাই বুদ্ধিমান বালকের পক্ষে এইটি খুবই স্বাভাবিক। 
কিন্তু গানে ছন্দে বন্ধত হয়ে উঠবার ক্ষমতা যে তার 
অজ্জাগত তা'র পরিচয় সেই অল্প বয়সের কবিতায়ও 
গ্রচুর। 


উন্মদ্র পরনে বমুন। তর্জজিত, 
ঘন ঘন গার্জাত মেহ। 
ছূদকত বিছাত পথ হর লুঠত, 
খর হুর কষ্পত দেহ। 
খল ঘন রিম্‌ বিম্‌ রিম বিস্‌ রিম্‌ বিম্‌, 
খরখত নীরদ পুপ্জ। 
৬ ঘোরগহন খন তাল তসালে 
নিবিড় ভিমিরময় কুজ। 
হোক এ অনুসরণ হোক এ “ক্সাজ্কালকার সম্তা 
বর্গিনের বিলাতি টুং টাং মা” তবু এ বেশ একটু দ্বেহ 
আর আনন্দের দৃষ্টিতে দেখবার যোগ্য নয় কি? কেমন 
একটু রদবিলানী মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে এর 
ভিতরে ! 
সন্ধযাসঙ্জীতে কবি নিজের বিশেষত্ব প্রথম উপলব্ধি 
করেন। আর পরলোকগত শ্রদ্ধের অজিতবাবুর বিশ্বাস 
“প্রভাত মঙ্গীতে কবির নমস্ জীবনের ভাবটির ভূমিকা 
নিহিত রয়েছে। মিথ্যা নয়। এর প্নিঝরের ম্বপ্রভঙ্” 
কবিতায় কেমন এক বিপুল কবিপ্রাণ উদ্বেলিত হয়ে 
উঠেছে_ ৃ 


জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, 
(ওরে) উৎজি উঠছে বারি ঃ 
(গুরে) প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ 
কুধিয়! রাখিতে নারি। 


তার রুদ্ধ প্রতিভা-নির্বরিণী প্রকাশের মহাসাগরের 
ডাক শুন্তে পেয়েছে-_ 


ভাকে ষেন--ডাঁকে যেন--সিদ্কু মোরে ভীকে যেন। 
জাজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন। 


"প্রভাত উৎসব” কবিতায় জগতের আনন্দ আর 
লৌন্দর্যোর মৃত্ধির কবির চোখের সাম্নে কেমন সুন্দর 
ভাবে খুলে গেছে-_ 


হাদয় জাজি মোর কেমনে গেল খুলি! 
জগত আসি সেধ! করিছে কোলাকুলি । 

ক চে ১ চি 
এসেছে সথানখী, বমিয়া চোখোচোখী, 
জড়ায়ে মুখোমুখী হাসিছে শিশুগুলি। 
এসেছে ভাই বোন্‌. পুলকে-তর মন, 
ডাকিছে 'তাই ভাই" আখিতে আঁখি তুলি। 


আর “অনস্ত জীবন', "অনন্ত মরণ,» “মহাম্বপ্র” “হৃতি- 
স্থিতি-প্রলয়” প্রভৃতি কবিতায় কবির প্রতিভা কি এক 
বিরাট হৃষ্টিতেই না আত্মপ্রকাশ কর্‌তে চাচ্ছে! 

"চাচ্ছে কথাটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করেছি। 
আমাদের বল্বার মত্লব-_ প্রকৃত শরষ্টার সাক্ষাৎ এখনে 
আমর! পাইনি। ** স্ট্টির গন্ত কবির মনে আবেগ 
জেগে উঠেছে-বিপুল গভীব সে আবেগ? কবির দৃষ্টিও 
কিছু পরিষ্কার? কিন্ধু নিশ্চই এত পরিচ্ছন্প নয় যাতে 
তা*র সামনে স্থষ্টি পূর্ণচ্ছন্দে আত্মগ্রকাশ করুতে প'রে। 
“প্রভাত উৎসবে”র পরে “ছবিও গানেও” প্ররুত অর্টাকে 
আমএ। দেখতে পাইনে। কবির দৃষ্টি এধানে আরে! 
কিছু পরিষ্কার কিন্ত সমগ্রের ধারণায় ক্রটি রয়েছে ব'লে 
মনে হয়। পাঠক এর *একাকিনী” কবিতাটির সঙ্গে 
ড1 ০:50: এর 1176 0৪0৫৫ কবিতাটি মিলিয়ে 
পড়লে হয়ত আমাদের সঙ্গে একমত হ'তে পার্বেন। 

রবীন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথম প্ররুত অষ্টারূপে দেখতে 
পাই তার “কড়ি ও কোমলে”, বিশেষ ক'রে এর সনেট- 
গুলোতে । তিনি নিজেও বলেছেন-_ 


শ অতি বিখ্যাত কবিত! "নিব রের দ্বগ্নভঙজে”ও এমন সব চরণ 


আছে ব| আট রবীন্রনাথের হাত দিয়ে কখদই বেরুত ন!। 


২৩৬ 


জামার কাব্যলোকে যখন বরধার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের 
বায়ু এবং ,বর্ষণ ; কিন্তু শরৎকালের “কড়ি ও কোমলে' কেবল 
আকাশে মেঘের রং নহে সেখানে মাটিতে কসল দেখা! দিতেছে । এবার 
বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারের ছন্দ ভাব! ননা-গুকার রাপ ধরিয়া 
উঠিবার চেষ্ট1। করিতেছে । 


শকড়ি ও কোমলের* প্রথম কবিতায় কবির মাধটি যে 
কি ভঙ্গিমায় গ্রকাশ পেয়েছে সবাইকে বল্‌্তে হবে তা 
সুন্দর। “বলাকার” একটি কবিদ্ার কয়েকটি চরণ এই-_ 


কত লক্ষ বরধের তপস্ঠার ফলে 
ধরধীর তলে 
ফুটিয়াছে নাঙ্গি এ মাধবী। 


কবিপ্রাণ৪ তেমনিভাবে সংশয়, ব)থা, আবেগ, উচ্ছ্বাস 
সমস্তের ভিতর দিয়ে এক শুভ মুহুর্তে ফুলের মতে। পূর্ণতা 
নিয়ে ফুটে উঠেছে__ 


মরিতে চাছিন। আমি হ্বন্দর ভুবনে, 
মানবের খাবে আমি নীচিবারে চাই ! 
এই লুর্ধাকরে এই পুষ্পিত কাননে 
জীবন্ত হদয়-মাঝে যদি স্থান পাই । 


“কড়ি ও কোমলে” শরীর এই প্রথম হ্ৃষ্টিক্ষমত। নানা- 
ভাবে সার্থকতা] খু'জছে, দেখতে পাচ্ছি। পাশস্ু” কবিতায় 
রবীন্দ্রনাথের যে অসাধারণ কৃতিত্ব তারও পরিচয় এতে 
রয়েছে । (“সাত ভাই চম্পা”, “পুরানো বট”, “হাদিরাশিগ 
"আশীর্বাদ” ইত্যার্দি।) আর কবির দেশাত্মবোধও 
এর আহ্বান গীতে বঙ্কত হচ্ছে 


পৃথিবী জুড়িয়। বেজেছে বিষাপ, 
শুনিতে পেয়েছি ওই-- 

সবাই এসেছে লইয়! নিশন, 
কইরে বাঙ্গালী কই। 


কিন্ত এর সনেটগুলোই যে সব-চাইতে বেশী প্রশংসার 
জিনিষ মে-সন্বদ্ধে বোধ হয় সব কাবারগিক্ই একমত । 
প্রায় প্রত্যেকটি সনেটই দামী মুক্তার মতে নিটোল-_ 
প্রকাশে, রসে জমাট । 

এইসব সনেটের ককগুলোর ভিতর যে ভোগের 
স্থুর বাজছে তার জন্তে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট নিন্দা সম্থ 
করৃতে হয়েছে । মনে হয়, নানা অর্ধপত্যের অত্যাচারে 
আমাদের জাতীয় জীবন বড় ক্রিষ্ট ব'লেই একটুখানি 


সংস্কার-বিমুক্ত হ'য়ে কাব্যের সৌন্দধ্য উপভোগ করুবার 


ক্ষমতা! আমাদের ভিতর এখন ব্যাহত । কাব্য আত্মা:ই 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২র খণ্ড 


এক প্রকাশ; কাজেই এর সৌন্দর্ধ্যও “ ন বলহীনেন 
লভাঃ 1» 

এই ভোগের “কুস্মের কারাগার» থেকে উদ্ধার 
পাবার জন্ত পরে কবির অন্তরে আকাঙজ্ষ| গ্রেগেছে বলেই 
যে কবি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, ত1 সত্য নয়। অনেক 
বড় কবির ভিতরে এবিদ্রোহ জ্ঞাগেনি। তাই বাঁল, 
তাদের কাব্য আমাদের কম প্রিয় নয়। কালিদাস, বিস্তা- 
পতি, হাফেজ, 13015 ( বারুন্ন ) 75:01) ( বায়রন্‌ ) 
প্রভৃতি কবির কথা স্মরণ ক'রে আমরা এ কথা বল্ছি। 
আসলে, জীবনে ভোগ অসত্য নয়। আর এই সন্ট- 
গুলোর ভিতরে স্থ্প্রকাশের সৌন্দধ্যে স্লাত হয়ে সেই 
ভোগের দতা যথাযখভাবেই ফুটে উঠেছে। 

তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদেরও বিশেষত্ব আছে। 
নৈতিক বোধ তার ভিতরে ছুর্বল ছিল, পরে সবল হয়েছে 
বলে যে তার মনে এই প্রতিবাদ জাগাচ্ছে তা] নয়। 
“কুস্থমের” কারাগারে বদ্ধ হওয়ার আকাঙ্া তার পক্ষে 
যেমন স্বাভাবিক, এর থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছাও তার 
ভিতরে তেম্নি বলবতী, কেননা, এই দুই-ই একই মুল 
থেকে উৎসারিত হচ্ছে--ঠার ভিতরকার সে চিরঞজা গ্রত 
রহসোর সন্ধানপরত থেকে | নারী সৌন্ধধ্য ত সাধারণত 
আমরা তুচ্ছ ভেবেই উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি) যাকে 
আমরা মহত্তর ভাব বলি, পরে পরের কাব্যে দেখব, 
সেই জাতীয়তা, ত্বদেশিকত] ইত]াদির বন্ধন থেকে 
মুক্ত হওয়ার আকাজ্ঞাও কাঁবর ভিতরে এমনই 
প্রবল। 

রখীন্্র-প্রতিভার বিশেষত্ব তার ভোগের কবিতার 
ভিতরে যথেষ্ট পরি্ফুট । কালিদাসেগ ছুগ্মস্ত শকুস্তলার 
কণা ম্মরণ ক'রে বল্ছেন-- 


অনাপ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলুনং করকুহৈ 

অনাবিদ্ধং রত্বং মধু অনান্বাফিতরসম্‌ | 
হাফেজ তান “মাশডলের” কথ! বল্ছেন-- 
রুজিয়ে ম! বা আদ লালে শকৃকর্‌ জাফ শানে শুমা 11 


আর 1)0175 তর 11121719170 718712র কথা স্মরণ 
ক'রে বল্ছেন__ 


+ “লাল শীরীন ঠেট হিয়ার রোজ পাই তরাই লাখলাখ 
চুন্বনে।” কবি নজরুল ইসলামের অঙ্গৃবাদ । 


২য় সংখ্য। ] 
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এমব কবিতার ভোগ কেমন আত্মসম্পূর্ণ, যথেষ্ট তৃপ্তি 

স্বস্তি এতে রয়েছে। তবে কালিদাসের ভোগ কেমন 
গোলাপগদ্ধি, আর হাফেজ, আর 
আবেগ কিছু বেশী। এসবের সঙ্গে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের 
ভোগেব স্বরূপ যখন উপলন্ধি করতে যাষ্ট তখন দেখি 
কালিদাসের মতন সৌন্দর্যোর ট্টপাসক ভিনি, মাঝে-মাঝে 
বুঝতে পারা যায়, এ ভোগে তিনি তৃপ্ত; কিন্ত মোটের 
উপর এই ভোগের ডিকরে গ্মাকঠ নিমজ্জনের স্বপ্তি যেন 
তিনি পাচ্ছেন না। সেইঙ্জন্ত কেমন-একট! বাথা তার 
“বা” “দেহের মিলন” প্রভৃতি কবিতায় বর্তমান; আর 
সব ভোগ সব অনুভুতির ভিতরে পরম রহস্যমপ্ডিত 
সতোর সম্ধানই যে তীর মক্জাগত মানসীয় “ন্দয়ের 
ধন” কবিতায় তা পরিষ্কার বুঝ;ত পারা যাচ্ছে 


1)0005-এ মত্ত! 


রী মাই নাই কিছু নাই শুধু নদেষণ। 
নীলিমা! লইতে চাউ আকাশ চ1কিয়।। 
কাছে গেলে রূপ কোথ। করে পা য়ন, 
দেহ গুঁধু হাতে আমে প্রান্ত করে হিয়! | 
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেছে, 
জদয়ের ধন কতু ধর1-বায় দেহে! 


“কড়ি ও কোমশের" পর মানসীছে দেখতে পাই 
কবির প্রকাশ-সামর্থ) আরো! বুদ্ধি পেয়েছে । হৃদয়ের 
ভাবতরঙ্গ আরো বিক্ষুব, জীবন হর্ষে আর বাথায় জটিয 
হয়ে দেখ! দিয়েছে । কিন্তু এই জটিলতায় তার দৃষ্টি 
বিপর্যস্ত হ'য়ে যাচ্ছে না । উপরে *হ্বদয়ের ধন” কবিতার 
কয়েক চরণ যে উদ্ধৃন্চ হয়েছে তাতে কবি তার সমস্ত কথ! 
কি নিধৃত আর অবার্থভাবে পাঠকের সাম্‌নে ধৰৃতে 
পেরেছেন! 

“মানসীকে” মোট।মুটি ছুইভাগে ভাগ ক'রে পড়া 


যেতে পারে। প্রথমভাগের বিশেষত্ব এর প্রেমের কবিভা।, 


রবীন্দ্রনথ ও প্রতিভার প্রথম বিকাশ 


৯৮৭ ৮১ পতিত শশিশীশিশ শি পাীশীশিশিশািিপশীশিতশি শশা ১ 


২৩৭ 


২৮ দাদাশ শীত ১ শশা 


মানসীর চরণাঘাতে কবিস্তদয়ে সৌন্দ্ যেন সংলখারে 
উচ্ছিত হ'য়ে উঠেছে। মানসীকে কাঁব কখনো বলছেন 


কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া, 

এসেছি ভুলে। 

তবু একবার চাও মুখপানে 
নয়ন তুলে। 

দেখি ও নয়নে নিমিষের তরে 

দে্গিনের ছায়! পড়ে কি না পড়ে, 

মঙ্গল আবেগে আখিপাতীুটি 
পড়ে কিঢুলে! 

ক্ষণেকের তরে তুল তাঙায়োনা, 
এসেছি ভুলে। 


কখনো তুল ভেঙে যাওয়ায় কবি বল্ছেন__ 
বাঁশি বেজেছিল, ধর। দিন্ু যেই 
খামিল বাশি। 
এখন কেবল 
কঠিন ফাঁদি। 
কখনে! বল্ছেন, বিবঠেই তিনি ছিলেন তালে 
তবু সে ছিনু ভালে! আধে! আলো আধাণে, 
গহন শত-ফের বিষাদের মাঝারে। 
কখনো শূন্তহদযে তিশি বসে" আছেন, মনে তাঞ্চ 


আকাজ্জা জাগছে কবে 


পাগল ক'রে দিবে সে মোরে 
চাহিয়া, 
হাদয়ে এসে, 


চরণে শিকল 


মধুর হেসে 
প্রাণের গান গাহিয়। 


কখনো সংশয়ের আবেগে কৰি স্থির থাকতে পাবুছেন 
না 


ভালে! বালো, কি ন। বামে! বুঝিতে পারিনে, 
তাই কাছে থাকি। 
তাই তব মুপপানে রাখিয়াছি মেলি 
সর্ঝগ্রামী অআখি। 
কেন এ সংখয়তঢোরে. বাঁধিয়া রেখেছে মোরে, 
বহে যায় বেল।। 
জীবনের কাজ আছে, প্রেম নহে ফাকি, 
প্রাণ নহে খেল|। 


কখনো এক অপূর্ব বিচ্ছেদের ছবি গ্্াকৃছেন__ 


দেই ভালো, তবে তুমি যাও! 
তবে জার কেন মিছে করুণ নয়নে 
আমার মুখের পানে চাও! 


আবার কখনো সমস্ত আশ। বিসঙ্ন দিয়ে কবি 
বল্ছেন__ 


২৩৮ প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ [ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
তবু মনে রেখো'”" ছটি হাতে ছাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে 
তবু মনে রেখে! বদি মনে পড়ে আর চেয়ে জাছি ছুটি আখি-মাঝে। 
আধি-প্রান্তে দেখ! নাহি দেয় অশ্রধার ৷ খুঞ্জিতেছি, কোথা তুমি, 
কোথ। তুমি ! 


এইসব কবিতায় অতি সুক্ম অন্্ভূতিও অন্থপম 
'শৌন্দর্যয ভঙ্গিমা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে । এগুলো থে 
অ.“বাস্তর" নয় তার খুব ভালে! একটি প্রমাণ আমর! 


জানি। আমাদেএ এক স্থবিখ্যাত কবি-বন্ধু এইসব 
কবিতার বহু চরণেরপাশে-পাশে তারিখ দিয়ে 
রেখেছেন। 


“মানপী'তে কবি দক্ষ অরষ্টা হ'য়ে উঠেছেন। ভাব, ছন্দ 
প্রকাশ-ভঙ্গিম। সমজ্কেরই উপর পধ্যাপ্চ অধিকারের জন্তে 
এই মানসীর সময় থেকে যত কবিতা তিনি লখেছেন 
তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই কিছু-না-কিছু প্রসংশাযোগা 
আছে । জগতের অতি অল্প কৰি সঙ্থদ্ধেই এত বড কথা 
বল! বেতে পারে। আবাদের কথা যেন কেউভুল না 
'বোঝেন। বল্ছি না, রবীন্দ্রনাথ ধর কবিতা লিখেছেন তা'র 
প্রায় সবই শ্রেষ্ঠ কবিত। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কুষ্টি। কাবো যা 
শ্রেষ্ঠ স্থত্ব কোনে! কবির ভিতরই তা পরিমাণে বা সংখ্যায় 
বেশী নয়, এমন-কি অল্পই । এখানে আমণা শুধু এই 
কণা বল্ছি যে, তার ম্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ অন্থভূতি, সন্কান- 
তৎপরতা আর প্রকাশ-ওঙ্গিমার গুণে সাধারণ লেখকের 
ব্তরে তিনি প্রায় কখনো নেমে পড়েননি ; এটি যেন ষ্টার 
প্রতিভার পক্ষে প্রায় অনন্তব | 

যেসমস্ত কবিতার উল্লেখ কধা হয়েছে, তা ভিন্ন 
“মানসী'র প্রথম ভাগে “ক্ষণিক মিলনশ। "একাল ৪ 
সেঙাল, “আম কাজ!” *নিক্ষণ প্রয়াস?” “নারীর উক্কি', 
*পুরুষের উক্তি” প্রন্বতি আরে। চমধ্কার কবিতা! রয়েছে 
-হ্ষ্টি ঠিনাবেই এসব চমৎকার কবিতা । কিছু এসযস্তেব 
যুকুটম্ণি হচ্ছে ''নিক্ষন কামনা” । 

বুধ! এ ব্রন্দন! 

বৃখ। এ মনল-হর! দুরস্ত বালন। ! 
রবি মস্ত নায়। 

অরণোতে অন্ধকার আক1ণেতে মালে।। 
সন্ধা নত-মখি 

ধীরে আা। দিবার পশ্চাতে । 


বছেকি নাবহে 
বিদায় বিষাদ-শ্রাস্ত দন্ধ্যার বাতাল। 


ক 


এর ছন্দ, যতি, ভাবাবেগের বিপুলতা, চিন্তার অতল- 
স্পর্শতা, প্রকাশ-ভঙ্গিমার অব্যথত! সমন্তের মিলনে স্থষটি 
যে অপরূপ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে কি কথায় তা'র 
যোগ্য প্রশংসা হ'তে পারে? ৭৯ লাইনের কবিতা এটি, 
অথচ কোথা এতটুকু ত্রুটি, এতটুকু দীনতা প্রকাশ পায়- 
নি। এই কবিতাটিকে আমরা কত উঁচুতে স্থান দিই 
তা শুধু এই কথাতেই বোঝা যাবে যে, সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য- 
সাহিতো এরকম মার ছুর্টি কবিতার সাক্ষাৎ আম] 
পাই। চিত্রার “উর্বশী” আব বসাকার “বলাকা” কবিতা । 
এগুলো কাব্যে শ্রেষ্ঠ হ্ষ্টি একথা বললে অতি সামান্তই 
বল৷ হয়। শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি রবীন্দ্রকাব্যে আরো! ঢেএ আছে। 
কি গগনম্পর্ধী ক্ষতির অধিকার বিধাতা মানুষকে 
দিয়েছেন এসব তা'রই প্রমাণ। মানসীর দ্বিতীয় ভাগের 
অর্থাৎ শেষের দিকের অনেক কবিতায় দেখছি কেমন 
বেধনামাখা কবি-হৃদয়--বিশ্ববিধানে  জড়প্রকুৃতির 
নিশ্মমার জন্ত এই বেদনা ( “নিষ্টর হি”) “সিন্ধু তর” 
প্রভৃতি ) নিজেকে ক্ষুদ্র জীবনের কারাগারে বন্দী দেখে 
এই বেদনা । তার বিবাটু আত্মা সংসারে পরিব্যাপ্ত 
হবার জন্ত ভিতরে-ভিত্বরে কামনা করুছে। এতদ্দিশেণ 
যে একুলা-মনে রস-সন্ভোগের জীবন, তা"র মায়া কাটাতে 
ঠার বাজে; অথচ কশ্মক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পদবার সন্তে 
আকাক্ষাও তার মনে যথেষ্ট প্রবল হ'য়ে দেখ। দিয়েছে। 

কবির এই অবস্থার শ্রন্দর চিত্র বিধৃত হয়ে আছে 
এর “উৈরবী গান করিতাটিতে। তার এই সমদ্নকার 
এমন সৌন্দধ্া-ন্যতরি-ক্ষমতা, এত সৌন্দধ্য-উপভোগ, মব 
যেন ফেটে চৌচির হয়ে ভিতরকার বেধনাময় কবিম্বাদয় 
খুলে ধরেছে ।-_ 


যদ্দে কঙ্জ নিতে হয় কত কাজ আছে, 
এক। কি পারিব করিতে? 
কাদে শিশির-বিদ্দু ৫ গছের তৃষ! 
হরিতে। 
কেন অকুন সাঙগরে জীবন স পি 
একেলা নীর্ণ তরীতে। 


২য় সংখ্যা ) রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিভার প্রথম বিকাশ ২৩: 
শেষে দেখিব, পড়িল স্থখ-যৌবন হওয়ার বেদন|। বাঙালীর বোতাম-আটা গোষমান। 
রর চির প্রাণের তলে বাস্তবিক ছুরস্ট কাম,1 “সর্পসম"” কবির 

স্বমিয়া, মনে ফুস্ভে__ 
নে যেখনে জগৎ ছিল এককালে ইন্থার চেয়ে হতেম বদি আওব বেছুইন- 
ভন বসিয়া । চরপতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিজীন। 


তবু সামনে না চালে তনি গার্ছেন নাঃ তাৎ ভিতর- 
কার দুঞ্জয় এক্কি-আোতভ আপনা থেকে এগিয়ে চলেছে । 


ওগো, থাম, যারে তুমি বিদায় দিয়ে * 
ভারে আর ফিরে চেয়ে। না। 
ওই অশ্র-সজল ভৈরবী আর 
গেয়ে। ০11 
আজি প্রথম গুভাতে চলিবার পথ 
নয়ন-বাত্পে ছেয়ো না! 
ঙ্ ঙ্ ফা 
দেই আপনার গানে আপনি গলিয়! 
্সাপনাবে তা'র! ভূরাবে, 
শ্রেহে আপনার দেহে সকরুণ কর 
বুলাবে। 
হখে কোমল শয়নে রাশিয়া হ্বীবন 
ঘুমের দোলায় ছুলাবে| 
খওগে! এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন, 
নিঠৃব আঘাভ চরণে | 


যাবো 'আলীবন কালে পাাণ-কঠিন 
সরূণে। 
ঘদ্দি মৃত্ার মাঝে নিয়ে যায় পথ, 


স্বখ আছে সেই মরণ! 


আন্দেস্নাণ্ডে চলা অংপন্দত ভার ভিতরে কেবল 


জমঘাট হয়ে উঠেছে । মানসার পিতাঃ কবিতায় ভা 
পরিচয় রয়েছে । বন্ধুদের দ্বারা পঠিত হয়ে তিনি 
আর দম্ছেন না। প্রতিভা এই স্বাতন্্া বড় 
রহম্প্ুর্ণ | 


বন্ধু এ তব বিফল চেষ্টা, 
আর কি 'ফরিতে পারি? 
শিখর-গুহায় দার ফিরে যায় 
নদীর 'প্রাবল লাবি? 
জীননের হ্বাদ পেয়েছি বপন, 
চলেছি যখন কাজে, 
কেমনে আবার করিব প্রবেশ 
ম্ব্ধ বরঘের মাঝে? 


“মানসী'র পবঙ্গবী4৮, “ধন্দপ্রচার” প্রভৃতি বাঙ্গ 
কবিতার ভিতরও যে-বেদনার সঞ্চার হয়েছে দেখতে 
পাওয়া যায়, তা এক বড় জীবনেরই গর্ভবাস থেকে মুক্ত 


“গরু গোবিন্দে" পরহ শশিক্ষল উপহার” কবিতাটি 
বেশ বিশিইভা শিয়ে দাড়িয়ে আছে। “সংদাসের প্রার্থনা”, 
“গুরু গেংবিদ্ধ" প্রডুক্চি ভালো কাবাতঠ কিছ স্বরি-হিসাবে 
হয়ত নিখাৎ নয় | এসুমন্ত বর্বিত কট! গাঁভ- 
এ জনতা হৃট্রি-কমল 
“শিক্ষল উপহারেহ 
ভখ পাশ খুব গোরে টেনে 
ধরেছেন, এবং রাশ টেনে ধারে নি যে এক চমত্কার 
ভাঙ্গতে €খ চালনা কবুছে পাতেন, ভার পরিচয় দিয়েছেন । 
এর সর্বন্জ কি দৃঢ সধম। এক-একটি চরণ এক-একটি 
ভাব প্রায় পুরোপুরি প্রকাশ কর্তে বালে তাদের সমধায়ে 
সমগ্র কবিতাটিতে যে ভাব্ধবান উঠছে তা গম্ভীর আর 
উদাত্ত । 

“মানসী*্র শেষে 
কবিতা আছে । 


ডি) এমন এ 


ছলে [শতর দিয় ধেয়ে ০লেছে যেত 


যেন পুর্ণভাবে দল মেল্‌্হে পারেনি । 
দেখছি, কবি ভার সেই গাঁ 


“কে ্বাবো কতকগুলি সুন্দর 
“টান”, *অনন্ক প্রেম”, “উচ্ছল” 
প্রভৃতির কথা বল্‌ পধ্যানগ প্রত্থিভাব প্রাণ । কৰি 
নিঙ্গে! সেই ধ্যান কূপ ঘেন উপলব্ধ করুতে পেকেছেন-- 

তুমি যেন ওই আকান উজার, 

শ্বাং যেশ ছুই আসীঘ পাখার, 

স্কুল কণছে মাবপানে তার 

আনন্দ পুর্ণমা। 

“উচ্ছ জ্বল” কবিতাটি এক সুন্প৫ গ্টি। কবির মনো” 
জগৎ এখন বখেষ্ট বিভুত, সেই বিভৃত মনোজগতে ও বুকে 
উচ্ছঙ্থলকে 1তনি দ:ভ কাঁওয়েছেন । 

প্রঠিদিন বে মুছু সমীরদ, 
প্রতিদিন ফুটে ফুল । 
বড় শুধু আনে খণেকের ভরে 
সৃঙ্জনের এক ভুগ। 
ছরঝ্প সাধ কত বেদন! 
ফুকারিয়। উভরায় 
আধার ইইতে আধারে ছুটি যায়। 
এ স্মাবেগ শিয়ে কার কাছে যাবে, 
নিতে কে পারিবে মোরে! 
কে আমারে পারে আ।ঝড়ি' রাখিতে 
দ্াখাশি বারর ডোরে। 
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84২১ 

নবীন কবি নজরুল ইস্লামের সুবিধ্যাত “বিশ্রোহীর” হৃটিক্ষমতার সঙ্গে যৃক্ত হ'লে কি অপক্প কাবা হ'তে 
আবেগ এর চাইতে অনেক বেশী? কিন্তু সে আবেগ পারে, বায়রনের (8920 ) চাইচ্ড, হ্থারভ্ডের (0118৩ 
এমন আষ্টার হাতে নিয়স্িত নয়। তাই তা+র অনেকখানি [752010) শেষের দিকে সমুক্্-বন্দন তা'র এক বড় 
কাব্যছিসাবে অকিঞ্চিংকর। অতি বিপুল আবেগ প্রমাণ। 


রূপ ও আলাপ 
সঙ্গীত-নায়ক শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
| গুপদ | 
টক্কা__চৌতাল। 


ঈশ্বর তু" হৈ দয়াল জগতপতি প্রণতপাল 
ব্যাগক পুরণ বিশাল সত চিত হুখ দাই। 
সকল ভূবন জনম করণ জীবন কে পরম শরণ 
শরণাগত ভাগ হরণ নিগমাগম গাই ॥ 
তেরী মহিমা! অপার কোই নহি পাবে পার 
খষি মুনি কর কর বিচার অস্ত হার জাই। 
সরক্ষ! পতি গণেশ নারদ শারদ সুরেশ 
ধ্যাত মন মে হষেশ অঙ্গানন্দ পাই ॥ 


১” ৬ চি 0 ঙ ৪ ১ ০ 
যা ধা । ধা ধা । সপ | মজা "| মারা । 1] সা। সাপ! । সা 
০ শ্ব র ০ তু হে ০ দয়া 0ল জগ ত 


০ 
। 7 সা। সামা । মামা ।জাজা। মা ধা। 
৬ গা ক ০ পু রণ 


রঙা 


৪ ১ ঙ ৩ ৪ 


তু ] 90 চি 
গা স। নাস । ধা সাঁ। পারা। পাধা | শর্ণীসপা। ধাণা। খা মা ।॥ 
বিশা ০ ল স ত চিত ম্থখ দা০০০ * ০9 ই ০ 


হর সংখ্যা ] রূপ ও আলাপ ২৪১. 
অন্তরা । 
১7 9 ২ ০ ৩ ৪ 
মা মা। ধা ণা। সা! র্সা। সা সাঁ। সাঁ সঁ। সা সা । 
নস ক ল বন জ ন হম ক » এ 
১" ০ চু টু 0 ৩ ৪ 
না মা । আর আা।, মা রাঁ । সা পা । সণ সা। পা ধা । 
দ্র 0০ বব ন ০ কে প র গুম শ র পণ 
১? 0 ২ ০ ৩ ৪ 
ধা ণ৷ ধণ! রব] | সর সা! ধাসাঁ । সাঁ সা । ণা থা । 
শ র গা) ০ 1 গ ত তা 9 প হু র এ 
১ 0 ২ 0 ৩ ৪ 
মা ধা ধা ণা। ণা পা ।সণা স্ণা। ধা পা.। ধা মা । 
নি গ ম আ গ ম গাও ০9 09 ই 9 
সঞ্চারী 
১" 0 চা ৩ ৪ 
মজ| - | জা মা। রা রা । রা রা । পণ সা ।?।স৷! 
তে ০০ রী ম হি মা অ পা". ০ ০ ০ র 
১ 9 ২ ০0 ৩ ৪ 
সা সা। সা ণ] । ধা! 7] । ধ! প্রা? | সারা । সা সা 
কো ই ন হি ০ পা ০ বে পা 0 &ুর 
১ ০ ২ ০ ৩ ৪ 
সা সা । মামা । মামা । জা জ।। মামা । ধাধা 
খ যি মু শি ক র ক র বি চা ০ র 
১ 0 হু ০ ৩ ৪ 
ধা সা । ণা ধা । মা মা। মজা - । মারা । সা 
অঅ ০ ড় হা ০ র জা ০ 9 0) 5). ই 
'আভোগ । 
১ ২ 1) তু ৪ 
মা -1 1 মা ধা । ণ| সাঁ। সা সা। ণা সা । - সা 
. ক্র. 9 দ্ধা শ্রী প তি গ পে 9 9 ০9 শ 
১ € ঙ ১ ৩ ৪ 
সস) । সা রা ।মা জা | যশ রা | সাঁণা। ধা ধা 
না রর দঈ ০ শা ঢ. স্থু রে 0 শ 
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১ ০ চঃ ০ ঙ ৪ 
ধা ণা । রা াাঁ। সা সঁ। ধাসা । সাণপা । ধা ধা। 
ধ্যা ও ব তত ষ ন মে ০ ছু মে ০ শ 


১ 0 . ০ ৩ ৪ 
মা ধা! ধা ণ |? পা? সণা সণা। ধা ণা। ধা মা । 
কর ০ দ্ধবা ন ০ নদ পা ০০ ০ ০9 ই ০ 


| যুদ্রাকী_ ধ্যান ' 


“স্তনতটকৃতরাগ! কুছুমৈঃ পীতব। 
বিবিধকুহমত্র্জাং কঞচুকীযাদধভি। 
ভরচকিতমৃগা্ষী কাস্তকঠে বিশ্ব 
মালকৌশকল্য ভাধা। মুঝ্র।কা রাশিনীয়ম্‌ ॥” 


ভাবার্ঘ-_ 
কুছুমের সবার! বাার স্তবতট রজিত, বিনি পীতনন। বিবিধ কুহমের মালোর কুকী বিনি ধারণ করি! আছ্ছেন, বাহার মৃগচন্কু তয়ে 
টফিত, এবং যিনি কান্তকঠে গ্না, তিনিই মালকৌণের ভা) মুদ্রাকী রাগিণী । 


মুদ্রাকী_ আলাপ 

সম্পূর্ণ মাতি। 
গা ও নি কোমল। 
ম-বাদী। 
প--সংবাদা। 

অস্থায়ী। 

সাযা ১ মপা মজ্ঞা মা 7 রা 7 সা পণ] 4 সু রমা মা মা -। 

মগ অগ সিসি 

তে।০ ম না০ ০০ ০০0০ ০ * তে না 59১ ০০০০ নে ০ 


পম পা মা জা এমা | রা 4 সা লা ণ্ধ পণ প1.। 
রি০ঁ ০ রে ০ ০০০ ০ ০ না ০ তে রি০০ ০ ০ 


প্‌! প1 পধা পধা] সশা রা 7 সা 7 সপ ধা ধা প! 
রে নে না০ ০০ তো০০ মূ না * তে০০ না ০ 


0] পা 71 ধা পা - পধা পামপা মা জা "শা রা 7 
৩ 0 ০ নে তে 0]র০ ০ রে০ না! ৩ 0 ৬ ও 
মা -া মপা মজা মা রা । সা! সা সা নস! 


তে 0০ না০ ০০ তো ০ ০ ন। ০ তে রে না 


লগ! সা! রা 1] সা 
তে না ০ ০ তো ম্‌ 


মা মা ণধা প| শা 7] সর সা এ সা রা ণ]1 লগ) সা” 
তেরে নে০ রি ০ ০ রে না ০ তে। ০ ০ ০ মু না ০ 





য় সংখ্া। রূপ,ও আলাপ ২৪৩ 
সাপা লা সার্ট রা মজা মার রা ৮ সা” লা পধা পা 4 
তে না রি ০ রে০ ০ ০ ০ না ০ তে না০ ০ ০ 
পা "শা পা পম। পা মা জাঃ জং মন্ঞা মজা মা ধা 
০ ০ নে রি) 9০ রে ০ ০ ০০০০ ০ ও 
পা ণা ধপা মজ্ঞা 1] মা রা - সা 7। সা সা সা 
০ ০ নে০ রি ০ রে ০ ০ না * তেরে নন! 
সণ সণ! পা ৭) সা 7 18] 
তে না ০ ০ তো ্‌ 
নঞচারী। * 
পমা পা মা জা মা রা -া সা ণধ] পণ) পা! । 
তে০০ না ০ রি ০ ০ রে নাও ০ ০০ 
প1সাশাসা 7 সা রামজা মা ধপা পা 
তো ম্‌ স্‌ না ০ তে ০রি০ রে ০০ ০ 
মজা - মা রা" সা 4] 
তে ০ ০ ০ ০ না 9০ 
ঠাভোগ। 
লা” পণধা ণপা সা - লনা রা ণা শসা স 
তা না০০০ ০ ০ তে র্ি ০ ০০ রে 
সা পা পপা ১ ধমা পা মা জা 4 
তে না০০০ ০ তেো০ মূ না ০ ০ 
মা পা ধা পা মজা! ” মা রা - সা । 
তা 0০ নেতে রে০ ০ না 0০ ০ নে ০ 
লা সা সা লণা সপ রা - সা । হু 
তে রে নাতে না ০ ০ তো ম্‌ 
ধপদ। 
মুদ্রাকী- চৌতাল 
জাদ কঠিন গাইয়ে বঙজাইয়ে, 
শধমুস্্া শুধ-বাণী গুধ-সঙ্গত 
শুধ-অঙ্ছর গুধ-হ1ন-তাল। 
ভধ সাজস সন্বী্ণ গুধ বিকৃত 
নেবধরধ এ্রফাশ সম বিষম 
ফরতার ॥ 


অতীত অনাগত জব হে! প্রসন্ন 
, নেসবরয । 





২৪৪ প্রবাসী-_খগ্থহায়ণ, ১৩৩২ [ ২৫শ ভাগ, হর খ 
নী সপ নখ 
আস্বায়ী। | 
০ ও ৪ ১ ০ ২ 
সা মা । মপা মজ্ঞ। | রা সা । পর]. সা । রম! মমা | 7) পঃ1 । 
আ. ০ দ0 কও ঠি ন গা ও ০০ ইয়ে ০ বৰ 
০ ৩ ৪ ১” ৬ ২ 
মা জা। মা ররা। সা 7 | পধা পু | পু প্র! | পণ]! সা। 
জা ০ ০ ইয়ে 0০৪ ০ ০০ ০ ০ শুধ মু ০ 
০ ৩ ৪ ১? ৪ ২ 9 
এ সা । 4 সদা । রা জগ! । সা শা । এ সমা । সধা "| ধা সাঁ। 
০ ভ্ত ০ শুধ বা ০০ শী ০ ০ শুধ সস ০ ০৪ ০ 
ও ৪ ১ ০ ২ ০ ৩ 
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কৈফিয়ৎ 


*আসভিপরায়ণ মাতার মুর আদেশ পালনের জনর্থ বহন করে" 


জগনানের মধ্যে, অভাবের মধ্যে মতে! মাথ। হেট হয়ে গেছে 
এষন সকল বয়স্ক নাবালকের দল আমাদের দেশে ঘরে ধরে। আমাদের 
দেশে মাতার ক্রোড়'রাজদ্ব-বিস্তারে পৌরুষের ধত হানি হয়েছে এমন 
বিদ্বেশী শাসনের হাতকড়ির নির্ঘমতার সারা হয়নি ।” ' (প্রবাসী-_ 
বৈশাখ, পশ্চিষ-ঘাত্রীর ডায়েরী-_রবীন্রনাথ ) | যে-দেশে পতির পুণ্য 
মভীর পুণ্য, সে-দেশে মন্তানের জীবন-রাজে) মায়ের এমন নিরছুণ 
আধিপত্যের পরিকল্পন! কবির পক্ষে [নিতান্তই জার্ধ প্ররোগ হয়েছে। 
আর এর কলে কারে! ছেঁট মুখে সাধনার হানি ফুটে উঠবে কিন! 
জানি না, তবে পুতর-গর্ষে শবির্বভা অনেক মাতার কুল্প মুখেই আত্মসন্গেছের 
ছায়! নেমে আস্বে এ সুনিশ্চিত। ছুঃএক স্থলে আসক্িপরায়ণ 
মাতার মৃঢ় আদেশের সম্মুখে আত্ম-বলিদান বিরল ন! হ'লেও মাতৃ- 
ভক্তির অমন উগ্র সংস্করণ দেশের সন্তানদের যনোরাজ্যে যে ম্যালেরিয়া! বা 


কালাহরের মত বাপক ভাবে বানা বেঁধেছে এমন আশঙ্ক। করবার মতন, 


প্রমাণ আমাদের সমাজেও নেই; সাহিত্যে নেই। সর্বজই ত দেখি 
ছেলেদের ঘ! বেক গঠে ত| ভারা করেই-_মায়ের অঞ্জ এবং জাবেঘন 
সম্পূর্ণ অবহেলা! এবং জগ্রান্ত করে'ই। ভ্রেতায় কৌশল্যার আসক্তির টান 
ীরাষচন্তরকে বদগমন থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেনি ; দ্বাগরেও 
মা যশোদার স্বেছের নীড়ের সহত্র আরোগন এ কৃফের কর্ম্পহাকে 
-আবিষ্ট রাখতে পারেনি; আর কলিষুগে মায়ের জাদন্তির টান আর 
চোখের জলের মুল্য ঘে কতখানি তা! ত এ বুগের কাব তার “চোখের 
বালি”তে চোখে আছুল দিয়েই দেখিয়েছেন । 

এ কথ! অবনত স্বীকাধ্য যে আমাদের দেশের তথাকথিত নাবালকের 
ছল বিবাছে পণ গ্রহণের সময় পিতার একান্ত এনুগত, এবং দারাত্তর 
পরিগ্রহণের বেলায় মায়ের পরম বাঁধা ছয়ে থাকে; কিন্তু গওদব 
কাজের দরুন্‌ সমাঞ্জে বদি চিরজীবনের কথ! দুরে থাক্‌ ক্ষণকালের 
জন্ভেও কারো! মাথ। হেট হবার সন্ভাবন! থাকত, তাহ'লে 
জাঙুগত্য এবং বাধাত। অতট। ন্বতঃউৎসারিত হত না। আসল কথা, 
'গেো-বধের লময়ে খুড়ে। কর্ত। হিপেবেই সাধারণতঃ মায়ের আসক্তির 
টানটাক্লে আমল দেওয়! হ'য়ে থাকে। নৈলে মায়ের অন্ঠায় আদেশ 
পাণনের জনর্ধ বছুন করবার ষতন বীরত্ব বমি সত্যিই আমাদের ঘরে 
ঘরে খাকৃত ত| হ'লে মায়েদের সঙ্গে-সঙ্গে দেশেরও এ অচির়েই ফিরে 
হেত। 

লালাফিত আনক্কিই দেশের পৌরুথকে গ্রাম কমেছে কিন্বা তক্রাহত 
পৌরুষই গিয়ে মায়ের আঁচলে আশ্রয় নিয়েছে সে-সন্বত্ধেও হথেইট সন্দেহের 
অবকাশ রয়েছে। আর, যে-পৌরুঘ মায়ের আচলের কোণে বাধ। পড়ে- 
রষেছে তার বহরও যে খুব বেশী বিপুল নয় একথ| বোধ করি নিঃনঙ্দেছেই 
বল! যেতে পারে। এ হতভাগ্য দেশে এই অভিশপ্ত বুগেও যে ছু- 
একটি মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে হাণের কর্ণের কুশলভ! এবং চিন্তার 
“উদ্বারত| জগতের বি্মথ এবং অর্ধ) জাহরণে সমর্থ হয়েছে তাদের 
মায়েদের মনের অপতান্গেহকে বিশ্লেধণ করলেও তাতে ত্যাগ এবং 


জাসজির রামার়নিক অনুপাত খুব সম্ভব, এদেশের জলহাওয়ায় যেমনটি 
হওয়! সম্ভব এবং স্বাভাবিক তেমনটিই দেখতে পাওয়া যাবে। 

এদেশের পৌরুষ মায়ের জানক্তিপরারণতার শৃঙ্খলিত হয়নি। 
মায়ের টানের চাইতে এদের ঘরের টান ঢের বেশী; আর ঘরের টানের 
চাইতে প্রাণের টান এদের আরে! বেশী ।--আন্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরগি 
ধনৈরপি- এই হচ্ছে এ দেশের হিতোপদেশের অমূল্য নির্দেশ। মায়ের 
তাগের আলোতে বদি জদ্বের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার স্ভাবন! থাকৃত 
তাহ'লে একই সময়ে একই দেশে সভী-নাহ জার বহুবিবাহের প্রথা 
প্রচলিত থাকার কথ! আমাদের সামাজিক ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলফিত 
ফরূতে পার্ভ ন|। ছেলের! অনানুয হবার সঙ্গে-সঙ্গেই মায়ের মনও 
ছোট হতে হুরু কছেছে। কুস্তী বখন ত্রস্ত ভ্রাঙ্মণ পরিবারকে অভয় 
দিয়ে বালক ভীমকে পাঠিয়েছিলেন ছূর্ঘান্ত বক রাক্ষসকে সমুচিত শিক্ষা 
দেবার জন্তে তখন তার মনের কোণে সম্ভবতঃ ত্যাগ ব! জানক্ির কথা 
মোটেই গুঠেশি। ভূভীরতের কোনে! রাক্ষমই ভার ভীমকে এঁটে 
উঠতে পার্‌বে না এই বিশ্বাসই ভার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আর এখনকার 
মায়ের যে ছেলে চোখের ; জাড়ালে গেলেই অন্ধকার দেখেন 
তারগ কারণ ডাদের অন্তরের ত্যাগের অভাব বা আসভির টান 
ময়। সন্তানের সামর্ধে বিশ্বাস এবং নির্ভরের একাত্ত অভাবই 
ভাদের এ হুরধলতার মূল কারণ । বিদ্যাসাগরের অগাধ লান্্-জ্ঞান, জন্নাস্ত 
কর্মশক্তি জার গরের ছঃখে অফুরত্ত সহানুতৃতিই ভার মায়ের মনের তারে 
নুতন হুর ধ্যনিত করে? তুলেছিল। নিষ্টাবতী হিন্দু-রমণী তাই বাল- 
বিধবাদের ছঃখমোচনের উপায় উদ্ভাবনের জন্তে ছেলেকে অনুরোধ করে- 
ছিলেন। ঈশ্বরচন্ত্রের মতন ছেলে না! পেলে অধন দেশাচার-বহিভূতি কথা 
হয়তঙার মনেও উঠত না, সুখেও ফুটত না। সব মায়ের ভাগ্যে 
ঈশ্বরচন্মের মতন ছেলে ন! জুটটুলেও, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে 
পারে যে- দেশের কর্সের শত্তি' এবং চিন্তার ধারা! আবার বখন পারি- 
বারিক গণ্ভী ছাড়িয়ে সর্ধাতোমুখীন হুবে তখন দেশের মায়েদের মনও 
পিছিয়ে পড়ে' থাকৃবে ন।। 

যে-দিম থেকে ছেলের! বৃহৎ জগৎ থেকে বিমুখ হ'য়ে সামাজিকত। 
আর গারিবারিকতার ছুর্গের প্রাচীর গঠন আর পরিখা খননেই আত্ম- 
বিনিয়োগ করেছে সেই দিন থেকেই হয়ত মায়ের মদের উৎলগ জমাট 
বাধতে হুর করেছে। ম্ৃত-বৎদ! জননীর ত্তন্ত আপন|'হতেই শুকিয়ে 
জানে ।--প্রকৃতির রাঙ্গো বাঞ্ধে খরচ হবার উপায় নেই। রাজপুত- 
জীবনে বখন বুদ্ধ-বিঞহ নিভা-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল, শোন। যায় তখন 
রাজপুত মহিলারা নাকি মাথার চুলে হ্বামী-পুত্রের ধনুকের ছিল! তৈরী 


'ফরে' দিতেন দরূকার হ'লে। আর এখন রাজপু্ড তার বুদ্ধের নেশ! 


প্রারশঃ আফিং'দিয়েই মেটায়, কান্ধেই রাজপুত মহিলাদের চুল বথাস্থানেই 
থাকে, আর বছথের পর বছর আফিংএয় কষে তাদের হ'তের ভেলে 
করদশঃ পরিপক্ক হয়। দে-কালে যে-সময়ট। ধনু কবাণ, বর্ঘ-চর্ঘ্ের তন্ব।- 
বধানে কাত এধন তার চেয়ে ঢের বেশী সময় আফিংঞর ক্ষেতে অতি- 
বাহিত হয়। কিছুদিন আগেও হিন্মু-পরিষারে ছেলেপিলের! তোরে 
শহ্যাত্যাগের পূর্বে মায়ের কোলে গুর়ে শুয়ে শিবস্তোত্র, গঙ্গাত্তো 


'জারে! কত-কি মুখে মুখে শিখত আবৃতি করৃত। জার এখন মায়ের 


ক্রোড়-রাছতেরও বিভাগে হ্বরাঞ্গ স্থ(পিত হয়ে গিক্েছে। যে-সমর়টা 


২৪৫ 


২৪৬ 


পশাপসশশানহী ডি 
শশাপাশাশাশািশিশশীশিীশীশাশীীশিশীশি 





*পুণাল্লোকো বাজ? পুণাপ্জোকে। যুষিচিরো” কর্বে, দে-সমরটা 
বেগে নিয়ে পুর রন বা) পছ-পা।, ৯০ 
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. ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 







গর ২* মুডে সোলার 
পিন “হণহ্‌ গু 


জাঁখেরের কাছ ভবে । এবিষয়ে ছেলে চি চিলির বাপের পা আশাও পর ন। তখন খায়েছের র গণ" “বেছে থাকো” 'বলেইুই 


ভিছুমাত্র মত-দ্বৈধ মেই। 


এ যে.ছেবেরে আখের, বি ভিডি. হালের.) জি ২৮ ২:৩.০০০৮০, 


বাগের সুখেই বাল খেয়ে আস্ছেন। ফলে এ-দেশের ছেলেদের কর্ম 


থাকয়ে হা: মানের মনের এহ হে বারা কৃপণতা, এর ভুত 


নার লন ৮. 
১৪ 


কার্ল স্পিটনার-বিংশ শতাব্দীর. এপিক্‌ প্রতিভা * | 
রমণ্যা রল? 


[ হনম্বী রমা রল1-কর্তৃক নুইট জার্গা!ওেয় জার্ানভাধী অশীতিপর 
বৃদ্ধ কবি কাল? শ্পিটলারকে প্রদত্ত সন্ববদ্ধলার ইহ] অনুবাহ। 
মহাঝা কাগ”. শ্পিটলার সম্প্রতি গত হইয়াছেন । এই প্রবন্ধ রমা 
রলার গভীর গুণগ্রাফিতার পরিচায়ক । কবিত্বের অস্ত শ্যারণী- 
ধারার দে লন্ধান ইহার মধো আমর! পাইতেছি তজ্জন্ত আমরা রল! 
মহোদয়ের নিট কৃতজ্ঞ। এই কবিত্ব-নিঝ রিপীধারা বিশ্বমানবের 
নিতা-নৃহন আশ! আাকাজ্ষাকে চিরনূতম রূপ দান করিতেছে। 

আমানের চিত্ত.ঘেন ফেধলঙ্গাত্র জামাদের জাতীয় সানিতোর সন্ধীর্দ 
সীদার অধো নিবদ্ধ না থাকিঠ়া অনন্ত (সীন্দধ্যাকাশের নয নব ভাগ্বর 
জ্যোতিষ্ষমণ্্গীক্ষে নঙগন্তকে অর্থ। নিবেগন করিতে পারে ইহাই আমাদের 
কাহনা বব্রা বিদেশের এই মঙ্বাহনীযার প্রতি অনাতর বিদেশী 
মমন্থীয় অর্থ;দান ক্থামবা আমাদের দেশী পোকদিগের নিকট নিবেদন 
করিতেছি___জনুবাদক ] 

বিগত মহাযুদ্ধেধ সমগ্র জার্মানীর অমাহ্ধিক ব্যব- 
হারের বিরুদ্ধে প্রতিবাপ ও নোবেল -প্রাইল্জ, লাভের ফলে 
কার্প, ম্পিটলার সাধারণের নিকট যশন্বী হইয়াছেন । 
অনেকের, ধারণ! যে মিত্র-পক্ষের অস্থকূলে তাহার এই উক্তি 
তাহার নোবেল্‌ প্রাইজ. পাবার কতকটা কারণ, কিন্ত 
এইট ধারণা সত্য না হইতেও পারে । ১৯১৫ সালে টৃহ্থীরিকে 
(2970) নখচতিবর্ম-বয়ন্ক এই বুদ্ধ-কা্ব গ্রকাশ্ত্ে জার্মানীর 
রাষ্ট্রনীতি ও বিগত মহাযুদ্ধে বেলজিয়ামের পিলিগ্ুতায় 
হত্ডক্ষেপ করার বিরুদ্ধে তাহার কঠোর মন্তব্য প্রকাশ 
করেন। 
ইউরোপে একমাত্র জাশ্মানীতেই তাহার গ্রস্থগুলি পঠিত 
ও প্রশংসিত হইত এবং জার্মান-স্ইসেরা গাহা- 


দের ছুর্দন্ত প্রতিবেশীর (জাশ্মানী) সহিত অত্ন্ত 


সাবধানভাবে ব্যবঠ চার করিত। কিছ কাল্‌ স্পিটলাবের 


মাতে মুল ফরাসী হইতে। 


ইহা] যে সাহসের পরিচায়ক, কারণ তখন. 


প্রতিভা যেমন ম্বতঃউৎসারিত হইত, তাহার সাহসও 
তেমনি স্বাভাবিক ফিল। [ছিনিন্য ও কতোব-খাতিরে 
ক্ষুদ্র কি বৃহৎ কোনে। বিপদকে গ্রাঙ্গা করিতেন না এবং 
একবার যাহা বলিতেন তাহা লইয়া কখনও মাথা 
ঘামাইতেন না। 

কিন্তু অন্তে তাহার সম্বদ্ধে বেশ মাথা ঘামাইত। 
চারিদিক হইতে মিত্র-পক্ষায়ের লুজাণে (1-02677) 
তাহার ব.সন্ুমিতে অর্থ) নিবেদন করিতে আগিত। 
তাঠার সন্বদ্ধে প্রবন্ধ, সম্বর্ধনা-লিপি, গ্রশংসাপ্ত্র ঝুংড় ঝুড়ি 
বর্ধিত হহত ও তাহাকে লইয়া হু উতৎ্লবাদিও হত) 
এমন-কি জেনেভা-সন্বদ্ধিনায় “ফ্রেঞ্চ, একাডেমী” কয়েকজন 
সদশ্তকে প্রতিনিধি-ম্বরূপ প্রেরণ কারয়াছিল। তৎকালে 
প্রা দেখ। যাই যে, তাহাকে পুষ্পপেলব বচন অর্থা 
দিবার ভন্ত এমন সব লোকে গল 'বীধয়া হুড়াুড়ি 
করিতেছে, যাহার] ভ্ীবনে তাহার এবটি লাইনও পাঠ 
করে নাই । স্ইসকল কৌতুক-অভিলয়ে আ'ম উপস্থিত 
থাক্তাম ও রাভকা্ মহারখিগণের মৃগ্ভার পর্মাণ 
লক্ষা কাঁরতাম। ফ্রান্সের এইরূপ একজন *দস্থ বম্মচারীর 
ফথা মনে আছে, হান এইরূপ এবটি সভায় কি বঞ্ছবেন 
খু'জিয়া ৮] পাইয়া কাল্‌ (ম্প্টলাফের বোলো গস্ব- 
পাঠকপ বার্থ পরিশ্রম লা করিয়া একটি জামান 
অভিধান খুলিয়া প্পিটজ (50050) শবের অর্থ 'শীর্ষ? 
বা শিখর?) দেশ তাহার সম্বন্ধে বয়েবটি চমতকার 
পদ্ধপদী” (0০8010%) রচনা কগিয়া ফোজফাছলেন ! 


২য় সংখা! | 


ম্পিটলাতবব নিমগ্বনকারী ল্যাটিন্-হঃস্‌ জা5ও তাহার 
রচনা সম্বন্ধে সম্প্ণ অজ ছিল | ছেনেভা-ভোজে ম্পিলার 
যখব ব্তৃত। দিতেহিলেন, আমি তখন একটি কখোপ- 
কথনের নিম্নলিখিত অংশটুকু শুনিঘ্াছিলাম-_ 

“কিহে, ওর কোনে] বই কি তুমি পড়েছ?” 

“না, তুমি পড়েই লাকি?” 

“আরে না (বাঙ্গ-সহকারে)। প্রথমতঃ কবিতা গ্িনিষট। 
আমার পক্ষে অতি উচুধরণের ব্যাপার--তা*ছাঢা 
আমি জন্মনই জানিনা । (বপিতে বগিতে থামিয়া-_ 
বক হার উন্দেশে) 5মৎক্কার, বাহব। 1% 

ম্পিলার উঠাতে মোটেই অশ্চর্থা হইতেন নাও 
ইহা লইয়। যথেষ্ট কোতুক্গ করিভেন। আর কখনও 
কোনো-কিছু তোকে আশ্চর্যা করিতেও পাবিস্ত না। 
সতাই ততিশি হঠংং তাহানদগকে চমহাইয়া নিশাছেন। 
সদাবিপাত লোককে লইঞা তে চৈ করার ত চিঃচলিত 
প্রথাই আছে ! 


লাশ 


সেট ঘঈশার পর দশ বংসব অনীহ হইছে অথচ 
কাল্‌ ম্পইলাখ সেপ্দিন শেক্ষা কিমান অধিক পরিচিত 
হন নাই। ফণ'গ্সে তাহার সন্থন্ধে লোকে কিই বাজনে? 
প্রুচাজন হইলে যে ভাবরাজোর কাব বান্তনহার ক্ষোত্রৎ 
শরিব্েখলের পরিচয় দিতে পাবেন ভাতা দেখাহধার 
জন্য লিখিত £লেফউ নাগট, লন হাড় (00020 07011: 0 
(074110) প্রন্থতি ছুটি কি টিনিটি মাত্র গ্রন্থের সহত 
সেখানকার লোকে পরিচিহ | ফ্রসেড (075৭) সম্প্রতি 
ফ্যাসনের মধো দাডাইয়ছে বলিল সন্ধবহঃ সুই একজনে 
তাহ'ব মাগো? (11700) পুস্থকধানিও পড়ি খাকে। 
কিন্তু তাহার ছুটি অরে গ্রন্থ যাহাদের বর্তমান কালের 
মহ্াকাবোর শিরোমণি বকিলেও অভ্যাক্কি হয় না সেই 
“অলিম্পিয়ার বসঙ্? (01)71[%07 9711) ও 'প্রমিথিমূদ 
(13101700605) --অ ল্‌্প্পং (4105) গগনঠস্বা 
শিখরেব মত যাহার দীশ্যমান$- ফ্রান্সের কয়গ্ন 
লোক হুইটক্জারল্যাণ্ডেবই বা কয়জন তাহা *ডিয়াছে? 
কখনও কি কাহারও মনে জাগিযাছে যে স্পিলার নাক 
যে লোকটি সেদিন পরলোক গমন করিলেন, তিনি গায়টে 
ও মিল্টনের সহিত একানন পাইবার অধিকার | 


কার্ল ম্পিটলার__বিংশ শতাব্দীর এপিক্‌ প্রতিভা 





২৪ 


োপীপাপিপাপপাশাশাপাি 





তাঠার তিনটি মহাকাবোর মধ্যে প্রমিথিমুস ও এপি- 
মিখিযুল, অলিম্পিয়ার বস ও সহোব অবতার প্রমিখিযুষূ 
(100200)085 ৫0: 70914: ) প্রথমটি তৃতীম্টী একই 
কারু-শিল্পের ছুই বিভিন্ন দিক, (সুতরাং দুঈটি মিলিয়া 
সাধারণতঃ প্রমিযুখিস্‌ নামে কখিত হয়) একই সুর যেন 
বিস্চিন্ন যন্ত্রে বিভিন্ন তানলয়ে গীত হইয়াছে । এই পুস্তক 
গুলিতে পগ্মত্রিশ বৎসর-বয়স্থ 'ম্পিটলাএ “কবির লডাই-? 
ক্ষেত্রে কৌশলী যোদ্ধার মত যখেষ্ট ছন্দ-কাটাকাটির 
খেলা দেখাইয়াছেন। প্রাচীন কবি-যোদ্ধাপা তাহার 
জয়ের উপকরণ জোগাইয়াছেণ মাত্র কিন্ত তিনি 
সেই জয়ের শিস্কল গর্ধে আত্ম-প্রতারিত হন নাই । 





কানু” ম্পিউগার 


এই মহাকাবাগুণির মৃপ বিষয়, মানযের ঠিরজন 
বিস্রোহ। তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিগ্া একাকা দুরে পাখা" 
ইইয়াছে তবু সে বিধিবঙ্চ বিবেক ও আড়ষ্ট শাতির শাসন 
মানিয়। তাহার স্বাধীন আত্মাকে বণ দবে না। এই 
নীতি ও বিবেক প্রন্থুর মত নিরস্তর তাহাকে হুকুম 
করিততছে। রাষ্ট্রত্্বাদ বা ঈশ্বরবাদরূপ কোনো! 
পৌত্তলিকতাই সে মানবে না। যাহারা ভাহাকে নির্যাতিত 
করিতেছে, তাহাদেরই মুক্তি ও মঙ্গলের দন্ত নিদারুণ যন্ত্রণা 


8৮ 


প্রাবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





কার্ট শ্পিটলার 


সহিয়্া সে পরিশেষে বিজয়ী হইয়াছে, সেই বাষ্ট্প্রতৃ, 
গ্রমেশ্বরপ্রভৃ এবং তাহাদের প্রতিনিধিগণ-_যাহাদের 
ধর্মের অস্ক শুন্ত ৭ যাহাদের একমাত্র কৃতিত্ব বলিহিসাবে 
এই বীরের রক্তপান কর*--এইগুলিই' হইতেছে এই 
একক নগ্ন আত্মার (5010715 17006 9০0]; বিপুল 
বিজয় সঙ্তীত্বের বিষয়-_এই আত্মাকে মানুষ নিরস্কর ভ্রুশ- 
বিদ্ধ করা সন্বে৪ সে তাহার আত্মোৎসর্গের ছার] 
তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে | 

অল্লম্পিার বসন্ত ( 0)1১1)71)150]07 ]70117) 
হিন্দু মহাকাব্যের মত দেন বিশ্বক্ট্টির ইতিহাস; চট্টির 
প্রারস্ত হইতে বিপুলা প্ররুতির ক্রমিক পটোম্মোচন। 
নবম দেবতা সমান্--বর্তমান মুগে যাহারা পৃথিবীতে 
আধিপত্য বিস্তার করিতেছে নিশীধিনর গভীর ভমিন। 
হইতে উদ্ভুত হইয়া যাহারা এখন মপ্যাঙ্গ্ছর্ষের মত 
নাঁপ্যফান-রাজদপ্ড লোভে হাহাদের মদ্ধ--মতন প্রণালীর 
প্রন্ি্া--মলিম্পিয়ান নর্দেয | ফৌবন-__পরিপূর্ণভার 


চিঞ্ককর হোঁড লার 


আনন্দ--এইসব লইয়াই এই কাবাটি রচিত । কিন্ত 
দীরে-ধীরে সুখের দিনের অবসান হইতেছেকবি ছাই 
শেষ পর্যন্ত না দেখাইয়া এত্ত্রজালিক প্রাসাদে প্রথম 
ফাটল দেখা দিবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার কাবা শেষ করিয়া- 
হেন? তিনি তামসঘন ভবিষাৎ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া- 
ছেন। যে শিখরে তাহার অধিষ্ঠান সেখান হইতে নিম্নের 
অত্তলম্পর্শ গহ্বরগুলি--যেখানে অচিরে জীবনের সকল 
আনন! নিঃশেষে ভাঙিম়া পড়িবে_-ভাচ! জেখিয়াই ক্ষান্ত 
হইয়াছেন | বিশ্বমানবের জন্ত আপনাকে বলি দিতে 
ভগবানের পুল্র “হেরা ক্লেসের” (110715115) অবতরণ পধাজ 
দেখাইয়া ভিনি তাহার কাবোর ষবনিক! ফেলিয়াছেন। 

গ্রীক নানগ্চলি দেখিয়া যেন আমর। প্রতারিত না হই। 
আমরা এতকাল পৌরাণিক গ্রীক নামপ্তদ্দ্বার যাহা 
বা যাহাকে বুঝিভান এই নানগ্ুলির সহিত াহাদের 
কোনো সম্পর্ন নাই | পুরাণ-কাহিনী গলি সম্পর্ণ রূপাস্থরিত 
হইয়াছে । ভাব ও রূপে সহ্চই নবচন্স লাভ করিয়াষ্ডে। 


২য় সংখ্য। | 


স্সপীশি 


আল্ঞ্নের এই দেবভামগ্ডলীকে যে-সব নৃতন তৃষ্তে 
অবনারণ। করিয়া স্পিটলার নব-নব রূপ দিয়াছেন তাহা 
ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। এইট নবজন্ম দেওয়ার ধার! 
যখন একবার প্রবন্তিত কগিয়াছেন তখন এপ্ডজলিকে তাহার 
সম্পূর্ণ নূতন সুষ্টি ছাড়া অন্য-কিছু বলিয়া! মনে হয় না| 
পুরাতনকে এই নৃত্তন বূপ দেওয়াছেই প্রতিভা ৪ 
সৌন্দধোর যথাথ মাধুর্ধয। 

আদার বিশ্বান আছে যে ফ্রান্স ঞ্হী 
'সীন্দধ্য উপলদ্ধি করিবে । আমার আরো বিশ্বাস 
এই যে ল্াটিন-জ।তিসমূত জাশ্মান-জাতি অপেক্ষা 
সহজেই এই কাবারসগ্রহণে সমর্থ হবে| এই 
কাবোর কপোন্সেষিণী (1750) শক্তি অপৃরধ । এবজন 
ষখাথ শিল্পার দৃষ্টির ভিতর দিয়া ভাব সমুদ্রের অহপম্পর্শ 
গভীরতা *যাস্তয সব কিছু আম] উহাছে দেখিতে পাই । 
অশগীবী আত্মার চওম শন্যঙতা প্যান সমন এল্ষয়টি একটি 
শরীরে রূপ পরিগ্রহ করিয়া জীবন্ত হইয়।! উঠিযাছে | ফাউষ্টের 
(7950 পর জাম্মান প্রত্ভ। আমাদিগকে এমন প্রাচুধা 
ও গুণমম্পন্ন কিছুই দিতে পাবে নাই | আমার বস যদি 





একদিন 


আরোতিশ বহুল কম ইইভ আহার জীবনের কয়েক বৎসর 
আম এস্প্লারের কয়েকটি গ্রন্থের অঙ্ঠুলাদ্দে অতিবাহিত 
করিতাম । বর্কমানে যাভাকে ইউরোপের কবিশ্রেষ্ঠ 
বণিয়! আমি সম্মান কপি তাঠার উদ্দেশে স্থিধু ভক্তি ») 
রুহছ্ঞত।র অর্থয নিবেদন করিয়া ক্ষাজ হইলাম। 


১৯১৫ সালের এপ্রল মাসে ম্পিটলারেব সহিত আমার 
পরিচয়ের সুঙ্ূপাত হয়। তখন মহাযুদ্ধের আটমাস কাল 
গত হইয়াছে । এই আটমাস কাল আমি একাকা এই দারুণ 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। আমার এই যুদ্ধকে আগ্রি 
বেদনামিশ্রিত পরিহাসের সহিত *সমরাঙ্গনের উর্ধে" 
(4৮০৮৩ 056 020001011) নাম দিয়াছিলাম । আমার 
«ই প্রচেষ্টা স্তায় কি অন্যায় তাহার বিচার আমি করিব 
না কিন্ত এই যুদ্ধে আমার সমস্ত গ্ায় বিশ্বাস, সমস্ত 
অন্তরাত্বা আমাকে গ্রণোদিত করিঘ্বাছে । এই সময়ে 
হঠাৎ আমিপপ্রমিথিয়ুসে"র সন্ধান পাইলাম, এই বীরনায়ক 

৩২-_১৪ 


কার্ল, স্পিটলার-বিংশ শতাব্দীর এপিক্‌ প্রতিভা 


২৪৯ 


স্ায়ের জন্ত আপনার জীবন ও আত্মাকে বিসর্জন দিয়ান্ছে। 
এই আকশ্মিক পরিচয়ে আমাব ধমনীতে ধমনাতে আনন্দ 
ও ভাবের বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইল, আমি অনুভব করিপাম 
যে আমি আর একক নহি? আমার গুরু ও সাখা 
ভুটিচাছে । 
ম্পিলারের সপ্তদ্িতম জন্মদিনের কিছুদিন পূর্বের 
ভাঠার “চি গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মুক্তি ও সৌন্দষ্যের যে 
ছুই আলোক বিচ্ছ পিত্ত হইতেছে ভজ্জন্য তাঠাকে 
গভীর কাজা] জ্ঞাপন কিয়া একটি পত্র লিখিলাম।। 
১৯১৪ সালের ২১শে এপ্রিল আমি লিখিয়াছলাম- 
“আংমাগ মনে হয় এই দুদ্দিনে (প্রমিথিযুস' কাব্খানি 
পাঠ কুরে, ঘে দারুণ রঞ্চমেঘ ইউধোপের আকাশ 
আচ্ছন্স কঠুয়াহে, মাথার উপর হইন্ডে ধীরে ধীরে 
তাহা অপসারিত হইয়া শাহ্িপুর্ণ শাশ্বত অনক্ঞ নীলাকাশ 
উদ্ভাসিত হইয়। উঠিবে। যে ভিংভ্র সমব-দানব আমা- 
(িগকে ছিন্ন-বিচ্ছ। কারকেছে তাহার এই উৎপীড়নের 
মধো্ মাপনাতে মভাশিষ্লার নিক গশান্ি দেখিয়াছি 
এবং হাভারই উদদ্দশে ননস্বার নিবেদন বরিতেছি ৮ 
তৎপরদিনই স্পিটলাবের উত্তব পাইলাম _ 

“গশরারী আজ্মর বিচিন্ধ ফোগস্থত্রের দ্বাগা আমাদের 
পরস্পর বন্ধন ঘটিয়াছে, বিভিম্থ ক্জাতির প্রতি ম্তায়- 
সাধনের ক্ন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি উভয়ে 
ইউগ্রোলেক জোক বলিয়াই আনাদের চিন্তার ধার একই 
পথে প্রবাহিত হইয়াছে । 
আরো কহ বিষিয়ে যে একা রহিয়াছে ভার্সলে 'আশ্চর্যা 
হইতে হয়। আমার আ্ত্রী ভোমার গন কিষ্টোফার' 
(001)7 01)759101 ) পড়িদে পড়িজে বিস্মিত হইয়া 
আমাকে বলল__'আশ্চধ্য, ঠিক মনে হইতেছে যেন তুমিউ 
এই বইগানি লিখিরাছ'! ধন্ম-সম্বন্ধেও তোমার মহতী 
মুদ্তর অন্তপুঁতি ঠিক আমাবই অনুরূপ এবং “বেটোফেন' 
(3000ঘ০৮) এগ প্রতি আমরা উভয়েই সমান 
শরদ্ধ;সম্পন্ন 1” 

যখন "এই পত্র পাই তখন আমি জেনেভাতে যুগ 
বম্দীনদগের আস্তজণতিক প্রতিনিধি সম্প্রদায়ে ([170ঘ- 
01081 15561000007 09 ৮৪700500018) কাঙ্গ 


শবুহ 


আমাদেএ কাধো এ জীবনে 


- অাপা*স্অগ্রেহাধগ্য-চততহ 


করিতেছিলাম। ইয়োরোপ তখন যুদ্ধ-জবেব ঘোরে প্রলাপ 
বকিতেছে, সকলদেশেব গুপ্তবার্তাবাহী বিভাগ ([110101- 
86700 1061981000600 হিংসা ও উন্মত্ততায় পবম্পরেব সহিত 
পার! দিতে ব্যস্ত। ফ্রান্সে তখন লোকে সংবাদপত্রের 
পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কাণ্ট (510) গায়টে (0০০0৮) ও হাইনে 
([191)০)কে অতি নিয়স্তবের লেখক বলিয়া অবজ্ঞা গ্রদর্শন 
কবিতেছে। বেল্জিয়ামেব নিলিপৃতায় হন্মক্ষেপ করাকে 
নিন্দা কবিয়া জাশ্মাণীতে ম্পিটলাব একঘবে হহয়াছেন। 
প্রতিদিন তাহার নিকট কদর্ধয অপমানকব বহু পত্র আসিত, 
তিনি সেগুলিকে একটি বৃ৯ৎ কাচেব পাত্রে বাখিধা 
কৌতুক কবিয়্া বলিতেন, 'এটি আমাব যাছু ঘখ' | ন্িনি 
আমোদের জন্ত মাঝে-মাঝে সেগুলি পাঠ কবিতেন। আমি৭ 
এসময়ে নিষ্কৃতি পাই নাই । আমাকে তখন দুইদিক হইক্ছে দুই 
মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক করা হইয়াছে । ফা্সেব স'বাদ 
পত্রগুলি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কিল যে আমি বিশ্ব- 
মানবকে ভালবাসিতে গ্রিয়া ফ্রান্সের প্রতি বিশ্বান- 
ঘাতকতা কবিতেছি।* জাশম্মান পত্রিকাগুলিৰ 'আভখোগ 
ছিল এই যে, আমি 'আমাব লেখা দ্বাব! যৃদ্ধাবসানে বিল 
ঘটাইতেছি । আমাব বিরুছে এ অভিযোগের কোনই ঘগ 
হইল না। যাভ1 উচিত বলিয়। বিবেচনা ববিয়াছি হাহা 
বলিতে দ্বিধ। কবি নাই। বহুকষ্টে জব্যে (78016) 
সম্বন্ধে আমার লিখিত প্রবন্ধগুলি প্বপব “জাণাল অফ 
জেনেভা'তে প্রকাশ ববিলাম এব" পুনর্বধার অনন্য 
ডাবরাজো বিচরণ করিবাধ হযোগ পাইল'ম। 

আমি শ্পিটপাবের একখপ্ড 'প্রমিথিমুম ও এপিমিথিযুস 
সঙ্গে লইয়া খন (001) এ বিশ্রাম কবি গেলাম । 
এই কাবারসে নিমগ্ন হইথা মামি একমাসবাল ধেন এব 
ছুরভেন্য দর্গে মধ বাদ কবিলাম। আমার সম্মুখ “তে 
অন্য সব কিছু অন্বর্থিদ ভউল। মুদ-কোলাহল,তউলোপের 
উন্মন্ত প্রণা” সব (ধাথায় মিলাহয়] গেল । আম গলচগ্থা 


ক্র ১৯ ৫চাজের ২ ০, 1 11012) 11111 11 (এ ঠেনণী চা।চিন 
লিশিল “এই হঠহাগ] বম] 1ল]। এপনএ বিশ্ব“াশধাব “পরম না্বধন 
ক্রিয়। গালে ভাঙার শ্বত শোকর বিকষা্গাচর। করিতে? | 
হেনরী মাাদালব গাঙ্সের লিরুদ্ছে বদ) বা], শ।মক পুল্তিব।য স্ছে 
ইয়ে লাদ্ধব সময বিশ্বগানবকে ০ মঞ্টুব পেম বি৬০ বরে 
আহার ক্ষদেশবে সে *চটুবু বি * করে 


] ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্রাস্তরের নীববতা--কাদা-খোচার (58110) সথমধু 
্ববলহরী--মআার (4১৭1) নর্দী ও তাহাব শৈবালদাম, সবুজ 
জলধাখা এবং রজতশ্ুত্র বৃক্ষের সৌন্দয্ের মধ্য একেলা 
কোথায় ভূবিয়া গেলাম। শির্বরিনী-ধাবাব তালে-তালে 
হাস্ত মুখখ! প্যাণ্তোবার (1১101) আনন্ব-চঞ্চল পদক্ষেপ 
শুনিতাম- যখন পড়িতাম-_ 

গনিশীখিনীব শান্তি তাহাকে ছাইয়! ফেলিয়াছে__ 
উদ্ধার শে নীগাও নক্ষত্রবার্জ ঝিকিমিকি কাঁবতেছে এবং 
সেই নিঃসাম শুন্য তাহা নিজে মুছচবণপাতেব 
শব ব্যতীভ কোনো শব াহাথ কানে প্রবেশ 
ক্ন্টেছে ন।'_ 

"খুন আমি কালেব সীমা অতিক্রম বিষ কৌথায় 
কোন মজানালোকে চলিয়' যাহতাম। 

আমাব মনে হয়ঃ আমাৰ জন্মের পব হউবোপে পাখা 
এইটাই প্রথম বাবা গ্রশ্ন যাহা অনন্তকাল আপনার গৌখব 
অক্ষু্ণ বাখিবে । অবশ্য ছুলষ্টয়েব 'সমব 9 শান্ছি? ৬৭: 4) 
২০. ৪ এহ চিবস্তনী সাহিত্যের একটি, বিদ্ত “সম ও 
শান্তি” যেন কালেব মুখোস পিয়া আছে, মান্টষেব 
প্রাঙ্াাতিক জীবনধাখা চিবন্তন মান্টষে চাবিরধিকে যে 
অন্তরাল পচপা করে নিমর ৭ শা্িঃকে ণেই আববণটি 
পক্ষি তয়। ম্পিটলা বালের পিঞ্বছাবঠণ কিয়া 
চলিয়! গিয়াছেশ। মঠাশিনী চবি স্থপ্টিব মত সময়কে 
কষ্ট ববিয়। পন । ভিপি কালের প্রাব স্বাক।র বগেন 
না, আত্মা বশে নিশি সম্রাট । এহ বিবাট 
মতাবাবাগুলি বৈদিক সাহিত্য ও তোমবিক গ্ঁসেব 
মগাকাব্যগুপিব সহি এনশ্রেণীতে স্কান পাইবে । আমি 
খাবিজছিলাম মহাকাব্য পচন। কাববার মত মঠাপ্রাণ 
একাপে গাণ সন্ভব নহে । বিদ্ধ আঙ্গি9 (স শঙ্টিশক্তি 
বিদ্যমান । ম্পিটলাব প্রাতাচা (শে সেই মহাপ্রাণ 
স্তঠাশিলীগণের শেষ প্রতিশিবি-াবউমান যুগে হিনি 
«কক । তিনি আগনাকে যে খশবিমগ্ডিভ দেখিযাছেন 
স্বাত। কিন্তু এব শান্ত বাবণাণ উপণ প্রতিচিত !- ণই 
এঠাববি নাকি শাহীয় প্রসঙ্গে মণন্থা হস্য়াছেন। 

ম্পিটলান যৃদ্ধ হুসাণ সি আমাকে একবাণ 
বলিয়াছি লেশ-"আমাব জীবন নাটো অধ্ধ ঘণ্টামা্র 


২য় সংখ্যা ] 





পলিটিক্যাল অভিনয় করিয়াছি ; একটি বিন্দু যতটুকু স্থান 
অধিকার করে আমার জীৎনে পলিটিক্সের স্থান ততট্কুও 
নহে 17 

১৯১৫ সালের আগস্টের শেষাশেষি লুজার্পে তাহার 
সঠিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি অতীব সমা- 
দরের সহিত আমার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি বিপুল- 
কায় ও শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। কপাট-পৃষ্ঠ, নাতিদীর্ঘ 
লোহিতচশ্ব, শ্বেতশ্মত্র ম্পিটলারের গৌফের ্বর্ণাও। 
তখনও নষ্ট হয় নাই) চুল পশ্চাদ্দিকে ফিরান ছিল; 
দেখিলেই সহাশ্যগর্ব্বত সরল আভিজ্কাত্যের প্রতিমৃদ্ত 
বলিয়া মনে হইত। ১৯১৫ সালে হোডলার (10110) 
তাহার ষে ছবিখানি ত্রাকিয়াছিলেন তাহা তাহার 
নিধুত প্রতিকৃতি । 

মিষ্ট ও গন্ভীরভাষী স্পিটলার যেন সৌক্ছন্য ও দয়ার 
অবতার ছিলেন । অথচ সে দয়া সঃন্সহ বাঙ্গ-পরিহাসেব 
লোভ সংবরণ করিতে পারিত ন1। স্ত্রীজাতিকে তিনি 
অসাধারণ সম্মান করিতেন। তিনি চমৎকার ফরাসা 
বলিতে পারিতেন। 

ছুই কনা ও স্ত্রীকে লইয়া তিনি সম্পূর্ণ নিজ্জনবাস 
করিক্েন। সাহিত্যিকদের সহবাস বর্জন করিয়া 
চলিতেন এবং তাহার প্রয়োজন ও অনুভব কবিতেন ন1। 
লাজার্পে মন্তিফবান লোকদের সহিত আলাপেব স্থঘোগ 
আছে কি ন| জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন--“ন1, 
ভগবানকে ধন্যবাদ ।” 

লুাজার্ণেও তাহার বাড়ীথানি তিনি লতাপাতা ও 
গাছপালা দিয়া এমন আচ্ছন্ন করিয়। পাখিয়্াছিলেন যে মনে 
হইত বাড়ীটি সহরের বাহিরে অবস্থিত। ম্পিটলার 
নির্জনতাপ্রিয় হইলেও সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা 
সঙ্গে পরিচিত হইতে ভালবামিতেন, প্রতিদিন প্রাতে 
ধটার সময় তিনি বাজারে গিয়া ফলমুলাদি ক্রয় করিতেন 
ও সে স্ময় নানাবিধ লোকের সহিত আলাপ করিয়া 
আনমনা পাইতেন। 

তিনি অত্যন্ত গৃহপ্রিয় ( ঘরমুখো») ছিলেন। 
তাহার যৌবনে মাত্র এক বৎসর জাশ্মাণীতে, ছুই কি তিন 
বৎসর র্লষয়ায়, আটাঁদন পারিসে, ইটালীর পম্পিয়াই 


কার্ল স্পিটলার-বিংশ শতাব্দীর এপিক্‌ প্রতিভা 


২৫১ 


শিপন শা পীপাশাশাপলা 


পর্যান্ত ভ্রমণ করিতে আটদিন--ইহাই তাহার জীবনের 
বিদেশ ভ্রমণের তালিকা । কিন্তু স্ুইটজারল্যাণ্ডে তিনি 
হাটিয়া প্রচুর ভ্রমণ করিতেন এবং একই পথে বার বার 
গিয়াও বিরক্ত হইতেন না--তিনি তাহার পরিচিত 
পর্বত, তাহার নিজন্ব ক্ষুত্র ডিট্সেন্ব্যর্গ (10150010610)62) 
হইতেই পুথিবীর যাবতীয় শোভা ও সৌন্দর্য, সকল 
প্রকারের দৃশ্য আহরণ করিয়া লইতেন। 

স্থইটজারল্যাপ্ডেই তাহার আত্মীয় সংখ্যা অতি অল্প 
ছিল; সুইটজারল্যা্ডের বাহিরে একেবারেই ছিল না বল৷ 
চলে। জাশম্মানীতে হ্বাইনগাটনার (161728107৩1) 
স্পিলারকে পরিচিত করিয়া দেন; হস্থার প্রতি 
ম্পিটলার সর্বদা হাদয়ে কৃতজ্ঞতা পোষণ করিতেন যাঁদও 
টহ্রিকে তাহার রাষ্ট্রীয় উক্তি (জান্মাণীর বিরুদ্ধে) প্রকা- 
শিত হইবার পর হ্বাইনগার্টনার একটা উগ্র প্রকাশ্য 
পত্র লিখিয়া! তাহার সহিত বন্ধুত্বের শেষ করিয়া 
দেন। ম্পিটলারের কাব্যগুলির প্রশংসায় তিনি 
বিরত হন নাই বটে তবে তিনি বলিতেন যে কৰি 
মানুষটা সে প্রশংসার যোগ! নহে। “এই কাব্যগুলি 
ম্পিটলার লেখে নাই--কোনো৷ দেবতা তাহাতে ভর 
করিয়া এইগুলি লিখাইয়াছেন”__নিশ্চয়ই সে কোনে 
জাম্মান দেবতা! স্পিটলার ঝাঝাল ব্াঙ্গের সহিত উত্তর 
করেন-_”আশ্চধ্যের বিষয় এই যে জাম্মানদ্েবত একজন 
স্থইসের স্বন্ধে ভর করিবার হীনত স্বীকার করিলেন 
যে সুইস আবার ফরাসী, ইংরেজ ও রাদিয়ানদের সাহত 
পরিচিত ও তাহাদের প্রতি শ্রহ্ধাসম্পন্ন; অথচ সেই 
দেবতা হিণ্ডেনবাগ, ম্যাকেনদেন এণ্ড কোৎ মহোদয়- 
গণকে অনুগ্রহ করিলেন ন11” 

আধুনিক জাশ্মানীকে তিনি মোটেই ভালবাসিতেন না 
যদিও এখানেই সর্বপ্রথম তাহার প্রতিভা আদৃত হইয়া. 
ছিল। সেখানকার সন্কীর্ণতা ও পণ্ডিত যুখামি' দেখিয়া 
তিনি স্ুম্ন হইয়াছিলেন। জার্মানীর কথা হইলেই তিনি 
অত্যন্ত অবজ্জার সহিত বলিতেন, “এখানে কবির কাবা না 
পড়িয়া লোকে তাহার সম্বন্ধে সমালোচনা সাহিত্য পাঠ 
করে” (তিনি বহুবার নাকি এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ 
পাইয়াছেন; এমন কি গ্রায়টে এবং তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 


২৫২ 


ইফিজেনিয়। (1117126112) সন্বন্ধেও ওই ব্যবহার প্রতাক্ষ 
করিয়াছেন। ) " 

তিনি জার্খবানীর জনসাধারণের সহিত ফরাসীদেশের 
শ্রে্টজনগণের (21/2) তুলনা করিয়া দেখাইতেন যে 
ফরালীর! তাহাদের শীধ শ্রেণীর গ্রন্থ গুলিকে (01995805) 
পুজা করার প্রথা (০৪1) অব্যাহত রাখিতে এবং তাহাদের 
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ গুলির স্বতি বজায় রাখিতে জানে । ম্পিটলার 
বলিতেন জাম্বানের! বই দেখিয়া তাহার বিচার করে না) 
তাহারা! বই ভাল হইবার যে কতকপ্চলি বিধিবন্ধ সিদ্ধান্ত 
(06০7) আছে তাগ্ার সহিত মিলাইয়া। তবে বিচার 
করে। তাহারা বলে না_'এই বইথানি ভাল কিন্বা 
ভাল নধ* তাহীরা মনে মনে বিচার করে--“যে যে গুণ 
থাকিলে একটী বইকে ভাল বল! যান তাহার প্রত্যেকটা 
এই-লইঈয়ে আছে কি ন1? সৃতরাং তীন্ার 'অলিম্পিয়ার 
বসন্ত" কাবাখানিকে ন! পড়িয়। এই অন্থমানে (2 13071) 
নিন্দ| করা হয় যে (১) বরমান যুগে মহাকাবা রচন! 
সম্ভব নে, (২) ম্পিটলার যে ছন্দ ব্যবস্থার করিয়াছেন 
বর্তমান যুগে তাহ! বরখাস্ত কর! হইয়াছে । বিধিবদ্ধ 
সিদ্ধ্ত ও হাল ফ্যাসনের মত প্রতিভারও যে একটা নিজস্ব 
দাবা আছে একথা ইহাদের মনেই উদ হয় না। 

যুদ্ধেব প্রারন্ত হইতে জার্মানী নিষ্ঠুর ভাবে ম্পিটল[ একে 
পরিত্যাগ করে। তিনি ইহাতে বিরক্তি স্থচক অঙ্গ- 
ভঙ্গী করিয়! বলিয়াছলেন যে জাম্মানের! দাসজাতি এবং 
চিন্তার স্বাধীনত| হারাইয়াছে। “স্বাধীন মান্য ও স্বাধীন 
জাতিকে বুঝবার ক্ষমতা হারাইয়াছে,» (সম্ভবতঃ 
ম্পিটলার স্বাধীন মানতষ ও স্বাদী'নন্্রাতর স্বাধীনতাকে 
একটু অতিরঞ্জিত করিয়াছেন!) সাহিত্যে ও শিল্পলায় 
স্ুঃস্জাতির শ্রেষ্ঠত। ও জার্মানীর স*সাধারণ হইতে 
সথইজ্ারলণ্ডের কয়েকটি মগ্গাপ্রাণ ব্যক্তির আেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে 
বিশেষ জোর দিয়া বলিয়া বেদ়্াইতেন। ম্পিটলারের 
দু ধারণ! ছিল যে হুইসভূমিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত বলিয়া 
উহার] মু'ক্তর সবলতা ও আনন্দের অধিকারী ; সেখানকার 
লেখকেরা হ্বাধীন) সেধানে কৌপিস্তপর্ধায় (016:21000) 
নাই-_বিছজ্জন-সংঘ (4১090611155) নাই )--অসামরিক, 
সামরিক, সরকাবী বা--সাংসারিক কোনে! শ্রেষীবিভাগ 


প্রবামী-_-অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নাই। কোনে। বিখ্যাত শিল্পীকে পুঙ্গার বেদীতে এখানে 
বসান হয় নাঃ তিনি সর্বসাধারণের সহিত সমানভাবে 
চলিতে ফিরিতে পারেন। এইভাবে এই মহা শিল্পা, অন্তরে 
অন্তরে আভিঙ্জাত্যগব্বী এই স্বাধীন আত্ম। আপনার স্ব- 
জাতিতে গণতান্ত্রিক সামা ভাবের (862100900 €089110) 
প্রশংসার উতুল্প হইয়াছেন এবং এই সাম্যভাবের দ্বারাই 
তিনি তাহার দেশস্থ জনসাধারণের সহিত প্রগাঢ় বন্ধনে 
আবদ্ধ; অথচ সেই জনসাধারণ তাহার কোনো! গ্রস্থই 
পাঠ করে নাই। 
চে ঙ 

আমাদের পরিচয়ের প্রারস্তে বেটোফেন্‌ (13660501) 
সন্বদ্ধে আলোচন! হৃয়। ভিনি যেন প্মামাদের উভয়েরই 
বন্ধু। যৌবনে আমরা! উভয়েই “দান যৎা রাজেজ্.সঙ্গমে? 
(08০৪. € 708500) তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ কপিয়া 
চধিতাম। তিনিই আমাদের উদ্বোষ্ধা গুরু ছিলেন। 
সঙ্গেরো বতলর বয়সে ম্পিটলারু যখন লেখক হবার 
অভিলাষী হন, তিনি শপথ করিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ 
বেটোফেনের প্রথম রচনার মত স্থন্দর কিছু ন| লিখিতে 
পারিলে তিনি লেখ! ছাপাইবেন ঈা। 

সঙ্গীত-সন্বন্ধে আলোচনার সমম্ আবেগে তাহার মুখ 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমি তীাঙ্ঠাকে বলিলাম 7 
'একিস্ক আশ্চর্য-_আমার মনে হয়, সঙ্গীত অপেক্ষা চিত্র- 
কলায় আপনি অধিক উতৎদাহ।” 

টানার আনন্দোজ্্ল মুখ স»স বিষাদাচ্ছন্ন হইল। 
তিনি বলিলেন, “চিত্রবিদা।-সথদ্ধে মামে কথা বলি না-- 
কথ। বলতেও চাহি না-_কারণ 'ভাহাতে আমার হৃদয়ের 
একটি পুরাতন ক্ষতের মুগ খুলিয়া! যায়; সম্প্রতি সে ক্ষত 
আরাম হইয়াছে বটে, কিন্কু অতি অল্প আঘাতেই তাহা 
যন্ত্রণায় অধীর করে। সেইজন্য মামি ভরসা করিয়। কোনে। 
ছবি দেখ পা। ছবি দেখিলেই আমার চিত্ত ব্যথিত 
হয়। কিন্তু সঙ্গীত-সন্বদ্ধে আমি আলোচন] করিতে 
ভালবাপি এবং সঙ্গীতরসে নিমগ্ হইয়া যাই 1” 

শ্পিটলারের বয়স যখন যোল বৎসর, তখন 
তাহার পিতা চিন্রকরের জীবনান্থুরণে তাহাকে 
নিরন্ত করেন। আমি বলিলাম, আমাকেও ঠিক 


২য় সংখ্য। | 





ওই বয়সে আমার পিত। সঙ্গীত-কপার অন্জশীলনে নিরও 
করেন। ম্পিটলারের মুখ আবার সমবোদনায় উজ্জল 
হইয়া উঠিল এবং আমাদের মিলনের যেন আর একটি 
বন্ধন বাড়িগ গেল। 

চিত্রকলার প্রতি তাহার এই অশ্থরাগ-অহুভূতি 
তাহার কাব্যে শ্বভাবতঃই ফুটিয়া৷ উঠিয়াছে। |কছু লিখিবার 
পূর্ধের তিনি তাহার মনের মধ্যে স্থান, দৃশ্য, পারিপার্থিক 
বেষ্টনী সমন্তই শিখু'তভাবে কল্পনা করিয়। লইতেন। ভিনি 
বপিতেন,--“মা।ম সনস্তটা একদশে দেখিতে চাই।" 

তাহার 'প্যাপ্ডোরা'র অপূর্বর খা প্রসঙ্গে আমি 
বলিপাম, যে, উঠা পাঠে বুঝিতে পা! যায়, প্রকৃতিদেবী 
যেন শিজহণ্ডে তাহাকে (ম্পিটলারকে) চালনা করিয়াছেন 
এবং প্রন্কতির সঙ্গে তিনি যেন এক হইয়া গিয়াছেন। 

ম্পিটশার একটু ধেন আহত হ্ইয়। বলিয়া উঠিলেন, 
“1কন্ধ উই! আমার অগোচরে ঘটিয়াছে; প্রক্কতি আমার 
লক্ষে)র (901৩০0৮৩) মধ্যে ছিল না। ম্মামার ব্যগ্র 
সি ছিল সেই "হুর বিপুল সদুরের' পানে-সেই মেঘস্তর, 
সেই প্রতীকলহরা (5)110১015)__সাধারণে যাহাকে 
অধ্যাত্ববন্ত (15080175155) বলে, তাহা তনয় হ্হয়। 
দৌধয়াছি; চস্কুর অগ্রভাগ হইতে মেঘলোক পধ্/স্ত বিগাট 
শৃন্টে কত ভাব মক্ষিকাসমূহ  উড়িমা বেড়াইতেছে 
আ'ম তাহাদের অশ্গপাবন করিও মধ্যণথে 
ভাাদিগকে ধগিয়। ফেলি” 

শুনি পুপরায় বপিলেন, "আমি বরাবরই ভাবতাম 
ও বিশ্বাস কররিতাম যে, বান্তব-বাদীগ| (1621155 ) যে 
ভাববাদাদের (105211555) অপেক্ষা বাহ্থবকে বেশী পরিষ্কার 
দেখিতে পায় এক ধারণা সতা নহে | ভাববাদীরাই পগিষ্কার 
দেখে । এ-সখদ্ধে এই উপমাটি আমার মনে হয় একটি 
স্থসজ্দিত গৃহ এবং একটি শৃন্ত গৃহ ; অথচ বাড়ীর বাহিরে 
যাহা-কিছু ঘটে, ছুটি ঘরেরই জানালা হইতে সমান ম্পই 
দেখা বায়।” 

কিঞ্চ যাহা অন্তরের অস্তস্তলের ব্যাপার--আত্মার 
অতলম্পর্শ গহ্বরের তলদেশ অবধি তিনি দৃষ্টি প্রসারিত 
করিয়াছেন, তবু সংজ হারান নাই! তিনি যাহা 
দেখিয়াছেন, তাহাই শুধু লিখিয়াছেন ; তাহার কিছু অর্থ 


এবং 


কার্ল স্পিটলার-বিংশ শতাব্দীর এপিক্‌ প্রতিভা 








শপপাপপিসপীসপিসপিপাসপিসাপশ শী শপীপাপাপিশিপিশ পিসি পিসপাশাশাপা পাশাপাশি পাপী 


দিবার চেষ্টা! করেন নাই । আমি অত্যান্ত সাবধানে 
তাহার এইকপ কতকগুলি কল্পনা-অনুভূতির অথ জানিতে 
চাঠয়াছিলাম। গায়টের মতন তিনি উত্তর করিলেন__ 
“হায় আমি যদি উহার অর্থ জানিতাম!” * আম 
একবার বলিয়াছিলাম যে, তাহার ব্যবহৃত কমকগুলি 
শব্দের অর্থ বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে। স্পিটলার শব 
(০1৫) মানে ভাব (0,091) মনে করিয়া বলিলেন, 
“আমার কাছেও বহু জনিষ অবোধ্য।" 

ফাউষ্ট-যাহাকে 'মৃৎপবক্তি' (15800-577) বলিত, 
সেই শক্তি যখন প্রতিভাবান পুরুষ আত্মসাৎ করে 
তাহার উদ্বোধিনী-শ্রক্ছি তাহার বিচারশক্তিকে অতিক্রম 
করিয়া ,যায়। কিন্তু ফাউট্টের মত ম্পিটপার তাহারই 
আহ্‌ শক্তির সম্মুখে মুহমান হইয়া পড়েন নাই। 
তাহার গৃহ হইতে ষ্রেশন পধান্ত তিনি যখন আমাএ সঙ্গে- 
সঙ্গে আমিতে পাগিলেন, আমি তাহাকে কষ্ট কারয়। 
অর্পমতে নিষেধ করা-সত্বেথ তিনি নিরন্ত হইলেন না। 
বৃহৎ সেতুর উপর উঠিবার মুখে আমি তাহাকে জিজঞানা 
করিলাম, তিনি রৌত্রকে ভয় করেন কি না; তিনি বলিয়া 
উঠিলেন-_-“আমি কিছুতেই ভী নহি 1” 

মত্য-সত্যই এই বারপ্রস্থ হুইজার্ল্যাণ্ডের স্বগাব-কবি 
নয় কাহাকে বলে জানিতেন না। 

তিনি বলিতঙন, শভাবনের সঞ্চল গোগে একটিমাত্র 
প্রতিষেধক আমি ব্যবহার করি? সেটি সাহস--কোনে।- 
কিছুতেই বিশিপু না হয়|” 

তিনি হান্তমুখেই তাহার অদৃষ্টকে উপহাস করিতেন । 
চরম প্রলগ়্ের সঠিত মুখানুখি হইয়া যখন সকল সত্তা 
লোপ পাইতে বশিয়াছে (20101101200) ) তখনও ঘেন 
তীহার আত্ম। তাহার নন্দন মালঞ্চে একটি পুম্পিত 
শাখা রোপন কবিয়া যাইবে এবং" সেই জীবনবুজে 
অনির্ধবান হাসোর একটি অমর পারিজাত্ত বিকশিত 
হইয়। উঠিবে। 

“সেই বক্তরাঙা অস্কুর-_তীহার আত্মা ; 'হাসি' আসিয়া 
কানে কানে তাহার অফুরাণ আনন্দ-বারতা কহিয়! 





* কবিবর রবীরনাখের-_“যা গেরেছি তার জাতে কিছু কি” 
মনে গড়িয়। বার--অনুবাদক। 


২৫৪ 


যাইবে.*দীবনের উদ্দ্রলতা মুহূর্তের জন্তও বিনষ্ট হইবে 
না, ভবিষ্যতে নিয়তি যে ছুঃখভার বহন করিয়া! আনিবে ; 
তাহাতেও সে হাসির দীপশিখা! নিবিবে ন1।” 

ম্পিটলারের সপ্ততিতম জন্ম উপলক্ষ্যে জেনেভাতে 
যে বিখ্যাত সম্বর্ধনা উৎসব হয়, তাহার কিছুকাল পরে 
গ্রীশ্মের শেষাশেষি তাহার সহিত আমার আবার দেখা 
হয়, এবার তাহাকে শীর্ণ ও ক্লাস্ত মনে হইল। সহসা- 
আবিভূর্তি ভক্তবৃন্দের বিরুদ্ধে তিনি অনেক কথাই 
বলিলেন। তাহারা নাকি এক মুহূর্ত তাহাকে 
নিশ্চিন্তভাবে কাজ করিবার অবসর দিতেছে না। তিনি 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আমার ভক্তদের হাত 
হইতে কি উপায়ে রক্ষা পাই । আমি বলিলাম যে আমি 
কোনো-রকমে জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়া একটু সুবিধা 
করিয়া লইয়াছি। তিনি ইহাতে প্রাণ খুলিয়া হাসিলেন ও 
আমাকে হিংসা করিতে লাগিলেন। তিনি লামার্ভীনের 
(1-21057016) মাত পলিটিস্কের ক্ষেত্রে অনধিকার-প্রবেশ 
করিয়া ভূল করিয়াছেন বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন 
এবং বলিলেন কোনে শিল্পীই যেন এ ভূল না করে। তবে 
জ্েনেভা-বাসীর সহান্থভৃতি তাহার কল্যাণই করিয়াছিল, 
এবং সেই প্রশংসাবাদের স্মৃতি তাহার মানসপটে উজ্জ্বল 
ছিল। তিনি গোপনে আমাকে বলিয়া ছিলেন ষে,আরও কিছু 
দিন বাচিয়া থাকিয়। জীবনকে পূরাপৃরি উপন্ডোগ করার 
বাসন! তাহার আছে; তিনি দেখিয়াছেন যে,ক্সীবন তাহার 
কাছে মাধুধ্যে কল্যাণে পূর্ণ । তাহার জীবন নিরবচ্ছিন্ন 
স্থথে অতিবাহিত হয় নাই । আমি তাহার 'প্রমিথিযুসের' 
উল্লেখ কারয়া বলিলাম যে কাবির ব্যক্তিগত এক দারুণ 
বিয়োগ বাথা তাহার ওই প্রথম কাব্যে অন্তনি হিত 
রহিয়াছে, কিন্তু তাহার মধুময় পরিণত বয়সের ফল, 
“অলিম্পিয়ার বসন্তে শরতের শশ্যসমারোহ দেখিতে 
পাই-_কেবল আলোক**' 

ম্পিটলার ব্যথিত গাভীর সহিত উত্তর করিলেন, 
«যৌবন স্থখের নহে। লোকে বলে যৌবনকাল আনন্দ- 
অয়-_কিন্ত ইহা সত্য নহে। আমাদের দেশের এই 
নৈতিক পক্ষাঘাতের যুগে অস্তত্রঃ পুরুষের পক্ষে যৌবন 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ ২য় খণ্ড 


"সামরা পরম্পর আমাদের অতীত জীবনের কথা 
লইয়া আলোচন! করিতে লাগিলাম। আমরা বলাবলি 
করিতে লাগিলাম,আশ] আকাজ্ষার অনুপাতে জীবন কি 
ক্ষণস্থায়ী! যেমনি লোকে জীবনকে বুঝিয়৷ জীবনকে 
ভালবাসিতে স্থুরু করে, অমনি তাহ। নিঃশেষ হইয়া যায়। 

সেদিন সঙ্্যার সময় আমাদের নিমঞ্্রণকারী 
আমেরিকা যুক্তরাজ্যের পুরাতন রাজকীয় প্রতিনিধি 
মহামতি মিঃ এইচ রেম্সেন্‌ হোয়াইটহাউস্‌ মহোদয় 
সাহিত্য-সম্থদ্ধে আলোচনা করিবার ভন্য একটি ছোট- 
খাটে! সভায় আমাদিগকে লইয়া গেলেন। কিন্ত 
পলিটিকজ্সের মত সাহিত্যালোচনায়ও ম্পিটলার বির্ক্ত 
হইতেন। তিনি আমাকে হাত ধরিয়া একটি ছোট 
ঘরে লইয়া গেলেন ও আমাদের প্রিয়-প্রসঙ্গ সঙ্গীত-সম্বদ্ধে 
আলোচনা সরু করিয়া দিলেন । আমি তাহাকে শুনাইবার 
জন্ত সপ্পদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন ইতালিয়ান 
ও জাম্মান্‌ স্থর, মণ্টেভার্দির রচনা ( 110251) এবং 
বেটোফেনের রিটার্বালেট ([২1:5:5110 বাজাইলাম। 
আমরা নিয়কণ্ে গভীর প্রেমের আদান প্রদান করিলাম 
এবং বিদায়-কাদে আম তাহাকে চুম্বন করিলাম। 

আমি ফিরিয়া আসিয়াই যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম 
এবং সহস। আজ যাহ1 খুজিয়া পাইল'ম তাহা এই-_ 

“মামার বৃদ্ধ প্রিয় বন্ধুর কথ। ভাবিতেছি, সেই শ্রাস্ত 
মুখখানি যাহার উপর স্বৃত্যু তাহার স্বাক্ষর বসাইয়াছে ! 
আম এত বিলম্বে তাহাকে চিনিলাম বলিয়া একসঙ্গে সথে 
ও ব্যথায় পূর্ণ হইয়াছি। আমি তীাহাতেই প্রথম জীবন্ত 
কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইলামঞ্চ কিন্তু পরিচয় এত 'বিলছে 
ঘটিল কেন? আজ তাহার বয়স ৭১ ও আমার বয়স 
৫*--একজ্েরে আর কটা দিনই ব! চলিবে । 


প্রতিভার অলৌকিকত্ব এই যে ম্ৃত্যুতেও প্রতিভাবান 
পুরুষের জীবনের সমাপ্তি নহে। তাহারা আপনাদের 
জীবনেই অমরতার অুম্বত আহরণ করেন । তাহাদের 


আত কয 
* ১৯১৫ সালে ব্যক্তিগতভাবে রবীন্রনাথ ঠাকুরের সহিত জমার 








২য় সংখ্যা): কার্স, স্পিটলার-বিংশ শতাব্দীর এপিক্‌ প্রতিভা 


কাব্যকলায় তাহার] তাহাদের সমসাময়িক যুগের সার সংগ্রহ 
করিয়া গ্রয়োগ করেন।-_ তাহাদের আনন্ব--তাহাদের 
বেদনা, তাহাদের বেদনা-মধুর অন্থভূতি, তাহাদের পুলক- 
বেদনা (900710510 ) সমন্তই পরিশোধিত হইয়া 
তাহাদের কাব্যে প্রকাশ পায়। তাহার অনস্তকাল 
জীবিত থাকেন। 

ম্পিটল্ারের সহিত প্রথম পরিচয়ের পর হইতে আমি 
মানস-সৌন্দ্য-লোকে তীহার সহযাত্রী হইয়৷ দূরে ও 
নিকটে পরিভ্রমণ করিয়াছি। তাহার নিত্যগ্রবহমান 
কাবাধারা হইতে উৎসারিত সঙ্গীতে আমার সমস্ত হৃদয়- 
উপত্যকা মুখরিত থাকিত। যখনই আমার চিন্তা ও কশ্ধের 
ধার! স্তৰ হইয়াছে আমি তাহার কলসঙ্গীত শুনিতে 
পাইয়াছি । বিশ্েত পরিচয়ের প্রারস্তে যখন ভাঙার 
সকলই আমার নিকট নৃতন বলিয়া ঠেকিত, তখন তাহার 
সঙ্গীতে মুগ্ধ হই়াছি। ১৯১৫ সালে এমন একটি দিনও 
ছিল্প না যখন আমি ম্পিটলার-গহনে নৃতন কিছু সন্ধানের 
জন্ত অভিযান করি নাই। 

প্রথমেই আমি 'প্রমিখিযুদ ও এপিমিথিযুস্‌, পড়িয়া 
এই কাব্যের উদার অমাজ্দিত সৌন্দধ্য (0002001105১) 
ও মহান্‌ বিশৃঙ্খলতা (09060 79960) দেখিয়া মুগ্ধ 
হইরাছিলাম। ওক্‌ বৃক্ষের মুলদেশ হইতে জীবনী রসধারা 
যেমন প্রচণ্ড গতিতে ছড়াইয় পড়িয়া বুক্ষকে শাখা-প্রশাখায় 
বিভ্তু ঃ করে, তেমনি এই কাবাটি কোথায়ও পুবাণ কাঠিনী 
অবদান ও রূপকোপাখ্যানে বিকশিত হইয়া সহজ 
ও পরিচিত সমারোহ লাভ করিয়াছে-_কোথায়ও বা মধা- 


যুগের কোনো পাশ্চাত্যা-পঞ্চত্ত্রেরে ভীষণ প্রতীকে 
শোভ1! পাইতেছে। সেই পলীগীতি (55051) 


'প্যার্ডোরা'র অপূর্ব স্বরসঙ্গতির (50017) অতুগনীয় 
আনন্দে বিভোর হইয়া, আর মনে পড়িয়া গিয়াছে যুবক 
বেটোফেনের কথা । তিনি খেন নিপুণ অস্বারোহীর 
অভিজ্ঞত| লইয়া ভীমবলে ভাব ও রূপের নিগড়কেও 
চূর্ণ করিয়া উদ্দামগতিতে অশ্থচালনা! করিতেছেন? 
যেমন তাহার সর্দশেধ সরস গুলির (00017760063) মধো 
দেখিতে পাই। 

এই বিপুল কাব্যনদ্দীর শোতে গা ঢালিয়া আরও কিছুদুর 
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০ পপি 


ভাসিয়। চলিলাম-_সহসা যেন কোন্‌ অন্ধকার নদীধাত 
হইতে বাহির হইয়া "শ্বাশ্বত প্রেয়সী” (05057721 7)010508) 
প্যাপ্ডোরা (যাহার সহিত বিরহের করনাও আমার 
এখন অসহা ) নয়ন সম্মুধে আসিয়! দাড়াইল, রৌদ্রছায়! 
পরিশ্নাত দেই উপত্যকার উপর দৃষ্টি বুলাইয়! তাহার 
উচ্ছুলিত পরিপূর্ণ আনন্দ প্রকাশ করিতে গিয়া তাহার 
সবচেয়ে করুণ ব্যথিত অথচ সবচেরে প্রিয় স্তর তিমি, 
বিষাদের গান গাহিয়। উঠিল। 
বিপুলকায় বৃত্তাকারে সজ্জিত পর্বত শ্রেণীর মহাদৃশ্বা, 
দুইকৃল পরিপ্লাবিনী শান্ত ও বিশাল তটিনী, দেব- 
নিকেতনে--'অলিম্পিয়ার বসস্ত' ধীরে-ধীরে আমার 
নয়ন সম্মুখে একখানা চিত্রপটের মত উন্মোচিত 
ভইতে লাগিল। এখন আর ইহা শুধু প্রমিথিযুসের 
্দয়বিদারক জীবন কাহিনী নহে, শুধু তাহার আশ! ও 
আশ্বাস, বিঙ্জিত বা বর্তমান ব্যথার কথা নহে যাহা 
তাহার প্রথম জীবনের জেখার বিশেষত্ব শুধু সেই 
তীব্র ঘন্য গন্ধে তাহার অস্থপম মৌলিকতায় পূর্ণও নহে। 
আমাদের সৌভাগ্য গুণে 'অলিম্পিয়ার বসন্তে” আমরা অদমা 
ইচ্ছাশক্তি, ভাবলঙ্গতির অপূর্ব খেলা এযাপোলো- 
বীর (/১০110 0১০ [70০--অলিম্পিয়ার বসকে একটি 
গানের নাম) প্রভৃতির পরিচয় পাই। স্বপ্ন ও কল্পনার 
ফি বিপুল পুষ্পসম্ভার। মহতীমধুর ক্তঙ্জনীশক্তির কি 
লীল11- সকলই যেন নৃতন, সদ্যবিকশিত স্বাস্থ্যবান এবং 
সবল! বসন্ত ধাঁরে-ধীরে আপনার পটসুমিকা উন্মোচন 
কারল-_পর্বাতে পর্ধরতে পরিপূর্ণ বসন্থ বিকাশ এবং অনস্ত 
[কাশে নক্ষন্ত্ পুষ্পরাজি। এ ঘেন আপনাতে আপনি 
বিকশিত এক নৃতন পৃথিবী-_উণকখ। "মার দেবভার 
রাজত্ব-_এখানে আপিলে উন্মাদনায় বিভোর হয় খাইতে 
হ্য়। 
আম গন্ধ চলিশ বংসর ধরিয়া স্বপন দেখেছিলাম 
যেন গটফ্ীড বেলার (00026 গাথা) যেমন 
াতিহিসাবে স্থইগারুল্যাগুকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন 
তেমনি কোনো ইস্‌ মহাকবি সুই জার্ল্যাণ্ডের মুত্তিকা- 
স্থধগা, তথাকার মেঘমালা, পর্বশ্রেণী এবং হদ ও নদীর 
বর্ণনা ছারা তাহার দেশের যথার্স পরিচয় দিবেন। এই তত 
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সেই কবি। শ্পিটলাখের মত স্থইস্-প্রত্থিভ। ব্যতীত আর 
কে এই বিরাট চিন্্র ঝআকিতে পারে--অধোলোক (]32069) 
হইতে ছর্গলোকে নৃতন দেবত্তাদের বিপুল অবরোহন, 
মধাপথে বিপদ্স্কল পর্বত-গাত্রের উপর প্রাচীন দেবতাদের 
সহিত তাহাদের যদ্ধ__তুষার-প্রবাঠে প্রাচীন দেবতাদের 
অধোগমন-ক্ষিপ্ত-অস্থার রাজ্ঞা ক্রোনসের (1.701105) 
উপলখণ্ডবৎ গহবরের দুলদেশে পন! আগি নৃতন 
দেবতাদের অঙ্গুসধণ করিয়া অগ্রসর হ৮তে লাগিলাম- 
বহকষ্টে উপরে উঠিলাম-_গোপবাল। হবি (70৫) শুঁভ- 
শঙ্খনিনাদ করিয়। মকলকে অভার্থন। কক্ল,শুনিলাম। সেই 
শিপরদেশের লঘু সমীরণে আত হইলাম 3 খানে সাধু. 
রাজ উরেনাসের (0105) সপ্ৃবন্য।- সাতটি 'অপূর্বা 
মোহিনী স্বন্দরী যেন জন্তুরণ করির। ফিরিতেছে। এই 
মন্ত্রমুগ্ধ নিশ্রামস্থশী হইতে এক প্রশান্ত আবেগময় 'সানন্দেব 
ধার। প্রবহমান--যে আনন্দ রসধারা 'আামি নার কোনো 
ইহার 


কাবা সাঠিভো আহ্বাদন কবি নাই । ইহার সঠিত কিসের 
তুলনা করিতে পারি, আরিয়োস্টো (40050০) এবং দাগে, 
মোজার্ট (10270 এবং ভেরোন'জেধ ( ডোগো)5 ) 
কথ! একই সঙ্গে যনে ম্পিটলাব্র 
কলাশিল্লের উন্দ্রঙ্জালে শব দেন দ্বান রঙে 
রূপাঙ্কবিত হইরাতে। যে সাহিঘগাক উপকরণুকে 
ম্পিটলার 'জড এ অক্তত্জ্জ' 
করিয়াছেন তাতাই ভাব লেখনীর ইন্তজ্তালম্পর্শে চিত্রে 
৪ কুরে মুখরিত হইয়া উঠিগাছে । এমনি সে মোহিনী 
শর্ত বে সে সপ্রন্ন্দণীদের হচ্ছে বিচ্ছিন্ন হইয়া লোকে 
সাস্তবন। খুঁজিবা পায় না॥ বিচ্ছেদের মধুর বেদনাঘ সেই 
“হারানো প্রেয়দীর 1শ্ছনে সে হাহাকার করিয়া ফেবে। 
কিন্কু একি । নৃতন মাহাঞঙ্জাপ যে আবার আচ্ছন্্ করিয়া 
ধরিল। আত্মার ৪ ভাবের ভিন্ন রাক্ষো এ যে বিচবণ 
করিতেহি;--একই স্বপ্রবিশ্থের এক মেরু হইতে অপর মেরুতে 
চলিয়া আপিয়াছি; লে বূপ£*ন অসীম আনন। নীহারিক] 
যাহাকে রূপ দিবার জন্য চিন্তা করিতে হয় শাশ্সিবেদনার 
অতলম্পর্শ গহবর-_্বানান্ে (/১7707100) বুক ভ্লেশবিদ্ধ 
জীবনের প্রহ্থেলিকা_এ সমস্থই দেখিতে পাইজেছি। 
আমার বিশ্বাস, গায়টে এ সমপ্ত যন্ত্রণার 'আভাষ পাইয়া- 
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প্রবাসী - অগ্রহায়ণ, ১৩২ 
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ছিলেন, কিন্ধু ভয়ে শিহরিয়া সেদিক হইতে পিছু 
হঠিয়াছিলেন কিন্তু চিঃশক্কতর ম্পিটলার ফাউষ্টের 
মত 'াদ্বাশক্তির (110)05) নামোল্লেখে শিহরিয়! 
পিছ্াইয়া পড়েন নাই । তিনি গহছবরের "সীম অত 
প্ধান্ব-_-চবম শুন্ততার (21111118001) ) শেষ অবধি 
চক্টিয়া গিয়াছেন। এবং নরক প্রত্যাগত দাঙ্গের মুখে 
বেদনার বে ন্ুম্পষ্ট বলিবেখা দেখি 'ভাহাব একটিএ তাহাব 
ললাটে দৃষ্ট হয়না । স্পিটলার স্বরাট, হইয়া ফিরিয়াছেন। 
অক্করতম প্রদেশেরও প্রন্ধ হইয়া হাহার চাবি হান্ছে 
রাখিয়াছেন এবং তাহার উরেনাস যেমন, যে অহরঞ ভ্বীব-ী 
রসধারা শোষণ করিবার জন্য অদমা চেষ্টা করিতেছে, মেই 
মূর্খ দানবের সঠিত যুদ্ধ করিয়া তাহার আলোক ও ভৈরব 
হা্য বিবীর্ণ করিয়া বিজমী হুইয়াডেন, তেমনি নিসঙ্গর 
গোপনে বজনার অন্ধকারে" বিরুদ্ধে মদ্ধ ককিরেছেন | 
স্বরসঙ্গতির (95701011019) শ্বর-বৈচিদ্া (৭711গ। ) 
যেমন "পূর্ন চক্রাকারে (001) ফিরিছা ফিরিয়া আসে; 
ধই কবিতাটিও তেমনি পীরেপীরে শগপম!কে প্রসারিত 
করে। এই তুলনাটি করে গিয়া আমা? আবার 
বেসোফেনের অলৌকিক স্দ্ধেধিনা প্রতিভার কথা মলে 
পড্ডিল-_একই স্তর ৪ একই বন্ক হইছে চিন্তার সমস্থ বেখ। এ 
স্রম্প্ট কূপ হিনি কেমন কবিছা টানিগ়া বাঠির করিছেন, 
অন্তত সঙ্গাত-ভাঙ্কের দ্বার) সঞ্ল-প্রকার ভান” 
ব্গ্ুনা করিকেন। আমি মনে করি পআলম্পিচার 
পবিত্র সময়ের (6 নেচে ঘা), 
বারোটি ম্পৃন্দী ছানবিন্তাসেণ স্পিটলার 
চরদ শক্ির খেলা দেখাইচাছেন । উহা যেন দেবতা 
যুগের মানন্দ-পরিপূর্ণভার চরম (4066) 1 উঠা 
উপলক্ষা কিয়া ম্পিটলাব দ্বদশটি সঙ্গীত রচনা 
করিয়াছেন । প্রক্তোক্টটি এক-একটি দেবতার মঠিমা-সঙ্গী'ত। 
তারপর সে বাখিত মৃক্টানা--সেই “আনাঙ্কের নিরোধ ।" 
( /ঃথা05 11916) যাহ শিশু "আনদেরর সঙ্গীতের 
অকালে কঠরোধ করিছা ধবে। এই স্থর সঙ্গীতের মধ 
ভয়, মৃতু, হেরার (11015 ) যন্্রণা-মুক্তির সঙ্গীত প্রভৃতি 
অবতারণ। করিয়া কবি প্রভূত শিল্পকলা-কৌশল 
দেখাইয়াছেন। এ সমঘ্ত ভয় এ যন্ত্রণা তুচ্ছ করিয়া 
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হেরাক্লেশের ত্বর্গ হইতে অবতরণ ও তাহার কঠোর 
কর্তব্যাঠি মুখে গর্বিতশিরে অভিযান-_সেখানে ক্রু” যন্ত্রণা 
তাহাকে পাইতেই হবে, কিন্তু তবু সে গার্ভীধ্য ও 
প্রশান্তির সঙ্গে আত্মাকে বলিদান দিবে_-এই সমস্ত 
মিলিয়৷ সঙ্গীতের একটি অনন্ত সমুত্র হৃষ্ট হইয়াছে। 
এ সমুদ্রের শেষ দেখ! যায় না। আবার কাবাখানি 
খুলিয়! পড়িতে বগিলাম। ইহাকে ছাড়িয়া দিবার শক্তি 
যেন আমার নাই। ৬ই রসপমুদ্রে যেন যুগযুগ নিমগ্ন 
হইয়া! থাকিতে চাই । তারে প্রত্যাবর্তন করিবার প্রয়োজন 
কি? হাসি ও কান্নাময় বিপদসন্কুল গহন-সমাকীর্ণ অনস্ত- 
তমিআ্ার অন্ধকার ও তরঙ্গপরিপ্লাবী হাক্ঠোজ্জল শৌদ্র- 
ক্রিপলেখা এই ছুই মিলিয়া সম্পূর্ণ জীবনের ধারা ত 
এখানেই বিদামান! 

অলিম্পিয়ার রৌন্রময়ী স্থরসঙ্গত অন্ধুধাবনের বহু 
বদর পরে এই সেদিন মাত্র তাহার তৃতীয় মহাকাব্য 
'ৈর্ধোর অবহ্ধার প্রমিথিয়ুস্ঠ ( চ7গো1600685 06৫ 
1081৫07 ) খানি পাঠ করিলাম। এই কাব্যধানি ১৯২৪ 
সালের ভিস্ম্বের মাসে স্পিটলারের মৃত্যুর মাত্র ১৫ দিন 
পূর্বে প্রকাশিত হয়। সেই প্রাচীন নায়কেরা যেন 
অলম্বার-বাহুল্গা, স্বপ্রা্তিশষ্য ও যৌবনের অধীর পক্ষ- 
বিধূনন পরত্যাগ করিয়া আরও হুস্প্ই ও স্থলঙ্গত 
হয়া প্রকাশ পাইয়াছেন। এই কাব্য অনেক পরিণত 
আকার প্রাপ্ধ হইয়াছে, 018550 গুণে ইহা পরিপূর্ণ; 
বাহিরের অযথ! বাহুলা বর্জন করিয়া অতি প্রয়োজনীয় 
বিষয়গুলিকে লইয়া নিবিড় ভাবে জমাট বীধিয়াছে। 
পরিণত বয়সের ধীর রেখাস্কন, মহিমাময় কারুকার্য 
ও জীবনের বেদনাতিক্ত মহাণ অভিজ্ঞতার গৌরবে 
ভরপুর! প্রথম জীবনের প্রমিথিযুনের সহিত তুলনায় 
মণীযার কি তীক্ষতা! কবির কি অপূর্ব 
ভাবসক্নাস (95030177001) | যন্ত্রণা যেমন অসীম, 
যন্ত্রণাশেষে শান্তিও তেমনি সীমাশুন্ত । ইহার শেষ 
গান (০1810 “বিজয়ীর (017৩ 00700515) মত 
গম্ভীর ও প্রশান্ত কোনো কিছুর কথাই আমি জানি 
না। এই অংশটুকুই ম্পিটলারের লেখনীর চরম দ্বানপঞ্জ | 
তাহার প্রথম-_প্রমিথিঘুস' লেখার পর বয়স বাড়িয়া 


৬৩.০১৫ 


: কার্ল স্পিটলার-বিংশ শতাব্দীর এপিক্‌ প্রতিভা ৷ 


২৫৭ 





চলিয়াছে এবং “বিজয়ী” 'যশধূলির' আস্মাদ লাভ করিয়াছে। 
মান্য এই অবস্থায় উপনীত হইয়া চরম [বিজয় ও পরিপূর্ণ 
আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে । আছে শুধু নির্ভয়, আশাহীন 
স্ভ্রান্তিহীন দীপ্চি। 

সেই বিরাট আত্মনাট্যের উদ্ধার পরিকল্পনা এই £-_ 
একক আত্মা, বহ্বাড়ম্বর করিয়া নহে, আত্ম প্রতিষ্ঠা! লাভ 
করিয়া ধীর নিরভীকভাবে ভগবানের আমলাবর্গের 
(27601 01 0০0)* সম্মুধে মাথা খাড়। করিয়াছিল 
এবং ভগবানের দূত তাহাকে বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন 
দিতে বলাতে নিজ বিবেকদ্বারাই তাহাকে ত্ববণার 
সহিত প্রত্যাখ্যান করে। এই গর্বিত বিদ্রোহীকে 
উপলক্ষ করিয়া সদা-প্রতৃর ক্রোধাপ্নি প্রজ্জলিত হইয়। 
উঠিল। অস্ধকার-নিজ্জন নির্ব্বাদপনে বহু বৎসর তাহাকে 
নির্ধ্যাতিত কর হয়, এবং এই সহাপ্তণের অবতার 
এই নির্ববাক জবের (7০৮) মন্তকে নেই শির্ধাতনের ধুলি 
ও কালিমা পুষপ্তীভূত ₹ইতে থাকে। তারপর যখন দেবশক্ররা 
দেবপুরী আক্রমণ করিল--মান্ষ তাহ! রক্ষা করিবার বার্থ 
চেষ্টা করিল-_ভাহাদের ছুর্বধর বিবেক নতজানু হইয়া 
তাহার! বিশ্বাম্ঘাতকতা করিল; সেই বিপৎকারে এই 
নির্যাতিত, অভিশপ্ত, নিঃসঙ্গ 'প্রমিথিস্থস্ই ভগবানের 
সন্তানদের রক্ষা! করিল) সে সমরাভিলাধী ছিল বলিয়া নহে, 
পুরস্কারের আশায় নহে, এমন কি ন্তায়ের প্রতি্ঠাকল্লেও 
নহে-_শুধু তাহার “আত্ম তাহাকে প্রণোদিত করিয়াছে ! 
অথচ সেই প্র্রেয়সী আত্মার মোহবদ্ধনও এখন আর 
তার নাই। দ্বিতীয় 'প্রমিথিযুসে' এই আত্মাকে সে 
যদ্দিও আগের মতই ভালবাসে, কিন্তু এ ভালবাপায় মোহ 
নাই--এ যেন সমানে-সমানে ভালবাসা; এখন লে ঞ্জানে 
এবং বলিতে পারে তাহার প্রেয়দী আত্মার প্রণয়ের কি 





* ঈশ্বরের সঙ্গে পৃথিবীর ও মানুষের বরাধর সম্পর্ক নছে ভাহার 
প্রতিনিধি দেবছুতগণের (067 ন)91801168) সহিত যানুষের সম্পর্ক । 
তিনি যেন ভারতবধের বড়লাট | ঈশ্বর রাজকীয় বিবেক বুদ্ধির পাল্লায় 
গড়ি! এপিমিথিয়ুদের হাতে আগন শক্তি অর্গণ করিয়াছেন; 
কিন্ত উদ্ত জামল! সর্জার অঙ্জিত বীর প্রমিধিমুদকে নির্ধ্যাদন দও 
দে়। এট গতিচঞ্চল জগতের বু উরদ্ধ সেই বৃদ্ধ অনৃষ্থ, রোগাতুর 
পাপের অন্ুশো্নায় বিদ্ধ অথচ কিছু করিতে অপারগ ভগবান যেন 
উদ্মাদ রাঙ্গা! লিয়ানের মৃত বিষাদের শোনীর মুর্তি হইয়া তুরিয়া 
ফিরিডেছেন! 


২৫৮ 
মূল্যই না দিতে হইয়াছে । অথচ এই আত্ম! হম ্ণাএ সময় 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, পৃথিবীর যাবতীয় স্থখ 
ইহার জন্য সে বিসঙ্জন দিয়াছে ; সে ইহার সকলই লইয়। 
পরিবর্তে কিছুই দেয় নাই এবং যখন জয়ের (জয় 
এখন আর তাহাকে আনন্দ দেয় না) সম্ভাবন ঘটিয়াছে, 
তখনও বন্ধু এমন কি বিশ্বস্ত ভৃত্য যে সে, তান্াকেও মৃত্যুর 
সম্মুধেও পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে । কিজ্তসে কোনো 
অন্থখোগ করিবে না। সে এখনও ভালবাসে সেই শিষ্টুর 
প্রিয়া এই আত্মাকে ; এবং উঠার জন্য প্রয়োঙ্জন হইলে 
আবার এ বেদন-নাট্টের অভিনয় করিতে মে রাজি 
আছে । অসীম নিলিপ্তত। ! বীর্যদীপ্ধ প্রেম এবং অজেয় 
আত্মগরিমা-_ভাবিতেও মক্তিষ্ক বিঘৃর্ণিত হয় । 

কিন্তু এমন জ্বাপাময় সোমরস কয়জনে পান করিতে 
পারে? শন্তিশালী পুরুষের সংখা! অধিক নহে; 
ইহ] প্রায় ভালই যে এত বড় কাব্য পাধারণের অপন্িচিত 
ও অপ্ঠিভভ থাকিবে । তাহাদের এই ওুঁদামীন্ত ক্ষণে 
ক্ষণে টুরিয়! থাকে শুধু এ হেন রস্কষ্টিকে উপহাস করিবার 
জন! এই পৃত অগ্নিবর্ষনে ভাহাদের সাম্য আশ, 
আক:জ্ঞা!। ভন্মীভৃত হয় এব" বন্থাণ। এই ভম্মভৃভ আশ! 
নবগৌরবে প্রত্ট্রিত হইতে পারে সেই আত্মা--সেই 
আত্মাবৈশ্বানর সাধারণ মান্থষের দুর্বল হাদয়ের পক্ষে 
অভিরিক্ত জালাময়। 

ক ঃ সু চে চ 

আমি স্পিটলারকে আল্ঞ্সের ম্যাটারুহ্ণ (014৮0 
1077) শিখরের মত দুর্গম একটি বিচ্ছিন্ন পর্ধতরূপে 
দেখিতেছি। পাদমূল হইতে শিখর পর্য।,) আগাগোড়া 
একটি পর্ধত। সেখানে আমর! প্রত্যেকে কিছু না কিছু 
করিবার অবকাশ পাই--গুম্ম লতা কর্তন করা, পুষ্প সংগ্রহ 
করা, ফল সঞ্চয় করা। তৃষ্ণার সময় তৃষ্কানিবৃত্তির জন্ত 


প্রবাসী _ অগ্রহীয়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্ররবণও সেখানে রহিয়াছে, শান্তি ও স্বপ্ররচনা কারবার 
ছায়-্থশী তল স্থান ও আছে। ইহার প্রাচুর্ধা, ইহার জলবায়ু 
ও দৃশ/পটের বৈচিত্ত্যকে ধন্যবাদ ! পথিক এই বিপুল দৃশ্য- 
ভূমির অর্ধেক বা আংশিক অংশ দেখিয়াই মুগ্ধ হইতে 
পারে 3 কিম্বা একেবারেই কিছু বুঝিতে না পারে, শুধু 
ভালবাসিলেই যথেষ্ট! এই কলাশিল্লের একটি অংশের 
পুষ্ধান্ুপুর্ঘ বর্ণ নাকে, এই চিন্তাসমুদ্রের £বটা [ত্র লঙরীকেও 
যি কেহ ভালবাদিছে পারে ভাই হষ্টলে সামান্ধ 
জনসাধারণের শ্বততেও এই মঙাকবি জীবিত থাকিবেন। 

বিদ্ধ এই বিপুল পর্বদ্ের তলদেশে নিঝবিণী ধার! 
মেমন উপতাকার জনসাধারণকে স্ভীবিত রিকেছে- অন্য 
দিকে তেম্নি তৃদারধবল শিখরমালা নিঃমীম নাল গগনে 
দেওদারশ্রেণা যেন 
তল 


মাথা তুলিয়া আছে শ্বেত-রুষঃ 
চক্্রাপের দত শোভ। পাইতেছে- তুহিন 
আকাশে শুধু আলস্তু নক্ষঙ্গের স্পন্দন! পাদপপাঙ্ছি 
প্রাম্মোমেধষিণী ঝটিকার নিংশ্বংসে আনমিত হইয়া 
এল্সার মন্মব রব উঠিছাছে । প্রমিদিয়ুস্‌ মন্রণায় বাব 
তাহার রুক্তে ভ্বাণ্তবের লীলা সক হইয়াছ-__সে মৃঙ্কাতীন 
সৌন্দর্য)ন্ূপিশী দেবী-মাস্মার : আগমনী অন্গভব 
করিতিছে-_ তাহার অগ্পম নয়নসম্পাতে মোভ। 
প্রমিথিযুস্‌ পলাইন্ছে চাভে, কিন্তু নড়িবার শক্তি তাহার 
নাই সে যেন শখলাবহ্ধ হইয়াছে । এসে! ব্যার্জীর 
মত মোহন-ভয়াল কম্পিত দৃষ্টি অগ্নি শিখার মত তাহারই 
উপর ফেলিয়াছে! প্রেচসা সম্মুখ ! জাষ্ঠ তাহার ভূত 
হাসি, সে সাহার স্বন্ধদেশে হস্তা্ণ করিল-_প্রেয়পাঁ 
ভাগাকেই তাহার বগিবূপে বরণ করিয়াছে ! 

শ্্রীকালিদাস নাগ 

শ্রী সঙ্গনীকান্ত দাস 


বেডে ৬২২২2২5৭11১ 





রিফ্ষের কথ:-_ 


আকার উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি গতি ক্ষুদ্র প্রদেশে সহায়- 
মম্পদ্গীন মুষ্বীসেয় জনকতক অসীন সাহদী দেশভক্ অনুচবের সাছাধ্য- 
মাত্র সম্বল করিয়! দিফনেত' আব্দ,ল করিম ইউরোপের ছুষ্টটি পরাক্রান্ত 
রাষ্ট্নীন্ছিক শক্তিকে কেমন করিয়া তুলেন, তাহ! ষেনন একাধারে 
আসাদের বিশ্বয়ের বিষয় হইয়া! উঠিতাকে, ঠিক তেমনউ অন্ধারে দেশ- 
প্রাণ এই ক্ষুদ্র জাতিটির ম্থাধীনাটুকু হরণ করিবার গল ফাল, ও স্পেনের 
এত ব্যাকুলতা কেন হাহা ধুঝিতা উ)1৩ আমাদের পক্ষে দুক্ষ হইয়া 
উঠে। সহ ণটে, এই ক্ষুপ্র প্রদেশটি পনিউসম্পন্তিহে ধনলালী; কিন্ত 
কেবলমাত্র সেই গনিদ্সম্পান্তটুক্ণ অংশমাত্র হণের জঙ্গ হণক্লা্ধ ফরাসী 
জাতি এক বিপূল অর্থ-য় ও জোক-য় করিতেন না। হার অন্ততালে 
বই চ'টিল রাষ্রশীতিক সমহ। রভিয় খিধাছে ; তাঙার মধো ইসলামের 
জাগবণে শ্বেতকায হাতির প্রাচ।ভীতি এবং ইংরেজ ও কফরাদীর পরস্পর 
অজ্রীতি ও সঙ্গেই প্রধান। 

ফাঙ্গ, যখন যুদ্ধে অনতীণ হয় নাই, সে সয়ে 'স্পনৃকে ক্রমাগত 
হারাইয়। দির! আব্,ল করিম আপনার প্রস্তাব নিকটবন্তী অন্ত মুমণমান 
জাতিগুদির মধো বিস্তার করিভেছিজেন! তাহার বিছয়অস্রিযানে 
উৎসাহত হইয়া জ্রাঙ্গের আধীন মুদলসান আফ্রিক'য় বিশেষত 
ক্মল্জিরিয়। ও টিছনিমে যদি বিভ্রোভ মাথা তুলে দে উয়ে ফয়াদা সাল 
করিমকে পঠিত করিতে বদ্ধপগিকর হর। সেইসময়ে সুবিধা 
পত্রিকা 1) 17171) জেখেন 
* 11001 খো 0 01101 বা00701017010) 2 মেন 
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অর্থাৎ “উত্তর ঘরকোতে (স্পেনের অধিকৃত ঈঞ্চলে ) একটি হাধীন 
মুললমান গাজোর শি হইলে মুমলমান জাতির যে স্থাণুত্ব "াপ্তি ঘটছে 
তাঁহার বিপর্ধা় ঘটির' মহ! অনর্থের সৃষ্টি করিবে।” 

ইস্লামের জাগরণে ফরাসী এই যে ভীতি ইহ! যে শুধু রিংফর খনিজ 
মম্পন্তিহরণের জনক একট। ছলমাত্র তাহা মনে হয় ন।। বাস্ত'বকই 
ইউরোপ ইস্লানীর় সাভ্রাঙ্জাকে যেক্সপঞ্ঠাবে এতকাল ছিন্ননিস্্র করিয়। 
হীন্বল করিয়া রাগিয়াপ্ছলেন ইস্লাষের এই নবজ্াগরণে তাহার পরতি- 
ক্রিয়া! বছগি দেখ] দেয় ভাকা! হইলে ইদরোপের ভবিষ্যংও যে খুব হুবিধ!- 
যলানক হবে না, ইহ! করাসীর পক্ষে উপলন্ধি করা অতি সহজ। ফরানী 
জাতি যে ভাঙা মর্দ-মর্ঘে বুঝিয়াছে তাহাও নান! বা।পাগে ম্পইরূপে 
কুটির! উঠিয়াছে। নুগানে ইংরেজ সেনাপতি প্র লি স্টাকের হতার যে 
কঠোর শান্তির বাবস্। ইংরেজ সরুকার করিয়াছিলেন তাহার সমর্থন করিয়া 
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ইংপ্েজ সরকারের আচরণ করামীলাতি মমর্থন করিলেও যে ইংরেঈ- 
শীতি তখন ফরালীদের মোটেই ছিত না, তার নন প্রসাণ পাওয়া যায়। 
সেই সমর মঞলের বাাপার কর? উংবেদ ও তুকাঁ৫ মধো বিবাদ খুবই 
পাকইয় উঠিহেদ্ধিল 1 দেই ব্যাপার-সম্পর্কে সুবিপ্যাত ফরাসী পঞ্জিক। 
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ক্রান্সের ইস্লাভীতি যতট। শুয্কর আকার ধারণ করিয়াঙ্ছে 
ইশরেজ কিন্ত সেরুপ ভীত নহে । যদ বিপদ সভাই দেখ। দেয় ভাহা 
হইলে কতক মাপনার বাহ্থবলে, কতক রাষ্টরশীতিক চাড়ুধা, কতক 
কৌশলে আপনার প্র্ধাব অবাহহ রাগিতে পারিবে বশিয়া ইংরেছের 
বিশ্বাস আছে । কাছেই আপনার মনের আতঙ্কে করামীর মতন শিহরিরা 
উঠির! ইংরেজ আপনার রাষ্ট্রনীতিক তাল হারার নাই । দেন ফরাসীর 
মন যেন-তেন প্রকারে উস্লামের বিরুদ্ধে বরণ-ঘোধণ! করিধার প্রয়োজন 
ত্ংরেজ সর্কার দেখেন নাই | ইস্গামকে ছুর্র্বল করিবার জন্য যেমন 
ফরামী সরকার ইজিপ্ট ও মসুলে উংবেডকে সমর্পন কহিতে প্রস্থ, 
ংরেজ সরকাৰ কিন্ত তেসন সরকে| ও নিরিয়াতে ফরানীকে সমর্থন 
করিতে প্রস্্রত নহে 1 ইংরেজ জনে যদ ইদলাদের প্রভাব শুর করিজে 
হয় তাহ! হইলে রাষ্ট্রীয় চক্রান্তে ইংরেজ এক।কাই তাহাতে সমর্থ 
হইবে। 
উ“রেজ জথতি বেশ ভ।লৌরকমেই ভ।নে যে যদি রিফ,জ।৩ পরা হয় 
সাহ। হইলে ফবাসী উত্তর মরকোর প্রভু হই! বলিবে ৷ িব্রাপ্টারের 
ঠিক দর্গিণে ইংরেজের নৌ শক্তির করাসীর জ্কায় এত বড় একটি প্রবল 
প্লৃতিখন্দী যদ আন্তান! গাড়িয়া। বসে তাহ! হইলে ভবিষাতে বিপদের 
আশক্ক। আছে। কাছে কাজেই করাদীর এই পিফদ্রমন পর্ব ইংরেজের 
আভিপ্রেত নহে | পিরিয়াতে ফরাসী প্রভুদ্ধ ইংরেদ সর্কারের পছন্দ- 
সই হইতে গারে না। বিগত বিশ্বযুদ্ধে করাদীর ম্যায় ইংরেওও অকাতরে 
আপনার শক্তিষ্ষয্ম করিলেন কিন্তু ম্যাণেট-তান্ধ রাঙ্গাগুলির মধ্যে 
বাচ্ছা-বাছ! অংশগুলি পড়িল জাল্সের ভাগ্যে। সার ও রুরে খনিগুলি 
ও সিরিয়ার লৌহ ও তৈল সম্পদ্‌ সমস্ত পড়িল ফরাসী জাগো। 
ইংরেজ পাইলেন আরবের মরুভূমি ও ইরাকের খবরদানী 5' ইয়াকের 
মহুল-অঞ্চলে যদি-কিছু তৈলের সন্ধন মিালিল, তাহ! বিনাবাধার 
ভোগ করিবার জন্তরা হইয়! উঠিল তুকাঁ। ফলে খনিজ-সম্পতি 
লাত ইংরেছ্ের ভাগে ঘটে নাই। অথচ বর্ধমান যুগে রাষ্টির শক্তির 
উৎস হইল এই খনিজ সম্পত্তি তৈল ও লৌহের প্রতিযোগিতায় 


২৬৪ 


কয়াদী ও ইংরেকের এই মনোষালিনোয় কথা পূর্যে্ বিশদভাবে 
“প্রবাসীতে” প্রকাশিত হইয়াছে, সেজন্ জাজ আর তাহার পুনরুয়েখ 
নিশ্রয়োঞ্গন ।মোট কথ! যে খনিজ-মম্পাত্তর এই মালিকানা লইয়! 
রেষায়েষির ফলে ফরাদীর বিপদে ইংয়েন্ ফরাসীর সহায় হয় নাই। 
তাই লিরিয। ও যরাক্কোতে ফরাসীর হত ক্রটিবিচযুতি ঘটিতেছে, তাহার 
সংবাদ জান! আমাদের সহ ছইয়। পড়ি'তছে এবং করাসীর পরাজয়ের 
সংবাদ প্রাচো এত নুলত হইয়! পড়িয়াছে। মনূলের ব্যাপার লইয়া হে 
সমক্ঞাটি খনীভৃত হর! উঠিতেছে তাহার মুলে ইংরেজ ফ্রুকার 
বলিতেষ্ছেন যে ইরাকের হীষ্টিয়ান জধিবাসীবর্গের ও কুচ্স্কানের কৃর্দ জাতিকে 
রক্ষা করিবার যে ছায়িত্ব সন্ধির লময় ইংরেজ ন্থেচ্ছায় লইয়াছেন,হকাকে ই 
কেবল বজায় রাখিবার ইচ্ছাতে ভাছারা মনল অধিকার করিতে 
চাছেন। কিন্তু ফরামীর মনে-মনে সন্দেহ যে ইংরেপ্রের লোত, কিন্তু মসৃ'লর 
তৈপ-খনির উপর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভৈলের মালিকানা তিন্রও অন্ত 
রাষীর অভিসন্ধও ইহার অন্তরালে গুচ্ছ আছে। নিউইয়র্কের 
ওম [19200110 পত্রিকা] এসম্বন্ধে বলেন "190 1090] 
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কুদধান্থানের স্বাধী*তা-ম্পহ! ভাগাইযা তোলা যে ইংরেছের পক্ষে 
সম্ভব ইহ| বিশ্বাস করিবার তুরস্কের কতকগুলি কারণ আছে। 
বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশিৎর্গ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে গোপন চু'্তর বিরুদ্ধে 
যুগে অনেক নিম্ম! করিয়াছিলেন এবং গোপন সন্ধি যাহাতে 
তবিষাতে সম্ভব না! হয় তাহার বাবস্বাও কর! হইবে বলির! আম্বাদ 
দিয়াছ্থালন ; কিন্তু গুলার-তলার গোপন চু্ত-পত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার 
বিরাম দিল না। ১৯১৫ খৃষ্টাজের ২৬ এ[গুল এরাপ একটি গোপন 
চুক্তিপত্র লগ্ন শহরে স্বাক্ষরিত হয়; এই চুক্তি প্ডে ইংরেজ সরকার 
অঙ্গীকার করেন যে রুশিয়াকে ঘুদ্ধাবদানে জার্নি ও কুপ্গ্নান 
প্রান কর! হইবে । ১৯১* খৃষ্টাবের আগষ্ট মাসে যখন সের এ 
সন্ধি্ত্র রচিত হয়, তখন রুশিয়! হিশ্র-ভিবঙ্গকে পরিত্যাগ 
করিয়াছে, সেজন কুর্ধিত্বান আর তাঙাকে দিবার প্রয়োজন ছিল না। 
কুগ্ধিস্থানে স্বাংস্তশাসন লাতের জপ্ত কোনে। আচ্ফোলন ম! থাকার 
ইংরেজ সর্কার স্বরাট, কুর্ধস্থান সংস্থাপনের প্রতিশ্রুতি ছুর্বল তুর 
সরুঞকারের নিকট, হইতে জাগায় কয়! লয়। কন্ত্তান্তিলোপল, 
ঈরুগারের এই ছুর্ববলতাকে স্বীকার করিতে নাগাজ হইয়া জয়লাতের 
পরেই আঙ্গোর! সরুকার সেতু সম্ধিপত্রকে মানিয়। ল্টতে অন্থীকৃতত 
হইলেন। কা্ে-ঝছেই কুষ্দস্থানে শ্বাযত্তশাসন প্রতিতিত ভটল না| 
কিন্তু জ্যাঙ্গোর। চ্রুঙচারের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়। উঠিল যে 
ুষধিস্থান স্বন্ধে আপনার স্ব ইংরেজ আঙও পারতাগ করে 
নাই। তাই সমগ্র কুর্দস্থানে জাপনার প্রঙাব বঞ্জার রাখিবার হস্ত 
তুনক্ষ মনল লই়। ইংরেজের সহিত প্রয়োজন হইলে বুদ্ধ করিতে 
শুস্তত। 

শ্রী গ্রগতচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ংলা 


দেশের অবস্থা- 

এ-বতসর বাংলাদেশে পাটের ফসল ভালোই চইয্াছে এবং দরও বেশ 
আন্কে। দে-ছিসাবে প্রতোক কৃষকই এবতসর কিছুকিছু টাকা 
পাইবে । কিন্তু সে-টাক1 কতক্ষণ থাকিবে? শুধু টাক! উপায় কারলে 
হল না, টাকা! সন্তায়ের পন্বাও শিক্ষা কর! অবন্াকর্তবা। এ বৎসর 
জানার ধানের ফমগ ভালে! হয় নাই, অবিকাংশ কৃষককে ধান ক্রয় 
কগিতে ভইবে। নান! বাজে খরচে তার! পাটের টাক! ৩ সাজ সঙ্গে 
খরচ করিয়! ফেকিতেছে, এখন খোরাকী খান্ক ও সম্বংদর অগ্ঠীন্ত খরচ 
কিরুপে সরবরাহ ভইবে। তখন বাধা হইয়া! মহাজনের দ্বারস্থ হইতে 
হুষ্টবে। আমর! কৃষককুলকে নিষ্-লিখিত কয়টি বিষয় লক্ষ্য করিয়! 
চচ্চিতে বলি £-. 

(১) কেবলমাত্র পাটের চাষ করিয়া টাক! উপায় করিলে চজিবে 
না। টাক! হাঞাতে রক্ষা! হয় দে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হইতে 
₹ইবে। কৃধকগণকে ধান্ত ও ত4কারীর চাষে অধিক মনে।যোগী হইতে 
যলি। 

(২) অতিরিক্ত সপের প্রশ্রয় দেওয়! উচিত নয়। সখ মিটাইতে 
হাইয়। তবিষাংচিস্তাপৃণ্ত ভওয়। অগ্যায়। 

(৩) এ বৎসর বাহার খোরাকী ধানের জভাব আছে, টাক! 
ছান্ডে পাউরা যেন তান্ছার। অগ্রে ধান ক্র করে। ঘরে তাত ন1 থাকিলে 
বুদ্ধি যোগায় না, এ কথ, ঠিক। ভাতের জোগাড় অগ্রে তার পর অগ্ত- 
কিছু। 

রা ৪) সামান্ত কারণ জয়! ভাই-তাই বগড়া-বিবাদ করিয়। কেহই 
বেন আদালতের আশ্রয় ন! লয়। 

(€) স্ব-স্ব পুত্র-কঞ্টা্গপকে দকলেই পাঠশালে দিবে । সন্তানকে 
কিছুক্ছু বিদ্যা শিক্ষা]! দেওয়া] পিতামাতার জবস্ঞ্তবা। যতছিন 
সমাজে লেখাপড়া বাপকতাবে [্1দিত না হইতে, ততাদন কোনে! 
স্বাসটী উন্নতির আশ। কর। যার ন!। -যোস্পেস হিঠৈষী 
ভহট্রেগ বজ্জ-ভূপ্তি__ 

বাংল! কা্টল্লিলের বিগত অধিবেশনে প্রহার বঙ্গভূতি প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে । বাংল] সর্কার এই প্রস্তাবের বিরদ্ধাচরণ করেন নাই 
সত্য, কি চরুক্ষারী সদস্ত বলিয়াছেন যে, বাংলা সরূকার এখনও এ- 
সম্বন্ধে কোনে চএম দিদ্ধা্তে উপনীত হন নাই। আদান কাউলিলেও 
পহটের বঙ্গতু শঁ-দখন্ধার গুভ্তাব গৃহীত হষইটযাছ্ে_ বাংলা কাছাললগ 
উ সম্বন্ধ |নঙ্জের মত দৃঢ় গাবে প্রকাশ করিয়াছে । কিন্তু হুংখের বিষয় 
ভারভ-গবর্ণমপ্ট. এখনও এ-বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। 
বীর বাংস্থাপক সঙার আগামী অধিবেশনে মমুকার আবার এই 
প্রস্তাব উদ্যাপন কগিবেন। প্র বাংলার অন্তু স্ত হইলে বাৎসরিক 
প্রায় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খণচ বাড়িবে। 


বাংলার জেলখানা-- 


১৯২৪ সালের বঙ্গদেশের জেলের গিগোর্টে দেখ! যায়, & সালে 
সর্বনুদ্ধ ২৩৮৬৫ জন কর়েদী জেলখানায় তি হটয়াছিল। ভার মধ্যে 
শতকর! ৫৪-৭৯ জন মুসলমান এবং তক. 1 ৪২:৪১ জন হিল্দু। বাঙ্গাল 
দেশের হিচ্দু-যুদলমান লোকসংখ্যা্ড এ জনুপাতেই। 
বয়ন'জনুসারে কয়েদীদের ছিনাষ-- 

১৩ বংসরের কম বয়মের কর়েদী-সংখা! ছিল ২৫৫ জন বা শতকরা 


২য় সংখ্যা ] 








বৎসর বয়সের শতকর! ৯'৩১ জন এনং ২২ হইতে ৩* বসর বয়সের 
শতকর! ৩৪৪১ জন। 

করেদ'বের মধো শতকরা ১০৮৪ জন লেখাপড়া জান! ছিল, শতকরা 
৪'১৪ জন কেবল পড়িতে পাবিভ. বাঁ্দী শতকরা ৮৫২ জন নিবক্ষর 
ূর্খ। সৃতরাং মুর্খঠ। যে অপরাধ-বৃদ্ধির একট! কারণ তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 
স্বী-করেদী-- 

১৯২৪ সালে মোট ৪১৭ জন স্ত্রী-কয়েদী জেলখানায় তষ্তি হইয়াছিল, 
তাহাদের মধো ২৩১ জন হিন্দু, ১২৫ জম মুদলমান, ৮ জন খু্টাঃ এবং 
৬৩ জন অন্তান্ত ধশ্মাবলম্বী | 
বয়স-অনুদারে স্ত্রী-কয়েছীদের হিসাব--. 

কোন্‌ কোন্‌ বয়সে স্ত্রীলোকদের মধো অপরাধ-প্রবণত! কির়প 
তাহা হিদাবে জান! যায়। ১৬ বৎসরের নীচে ৪ জন মাত্র, ১৬1১৮ 
ব্সর ২* জন, ১০-২১ বৎসরের ৩৯ জন, ২২ ৩০ বংসরের ১৪৩ জন, 
৩১ ৪* বৎসরের ১২৩ জন, অর্থং পুরুষদের নায় স্ত্রীপোকদের মধ্যে 
২২ হুইতে ৩* বৎসর এই সমদ্থেই অপগাধ-শ্রবণতা! বেশী দেখ যায়। 

সআনন্মবাজার পাত্রকা 


বাংলার মানক ভ্রবয-- 


সরুকারা আনগারী-বিশ্লাগের গিপোর্টে প্রকাশ, ১৯১৩-২৪ খৃষটাবে 
বাংলাদেশে মাদক ভ্রবোর বাবহার পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধ হইয়াছে। 
অসহযাগ-ম্বানদোলনে বাংলার মাদক জ্বর বাবঙ্কার এনেক কহিয় 
গিয়াদিল-_কিন্তু ধীরে ধীরে মাবার পূর্ববাধস্থায় আসয়াছে। সহযোগী 
বরিপাল হিতৈথাতে প্রাণ যে, বরিশালের স্বরাজ সেবক-সভ্ঘ মাদক 
জবার ব্যবহারের [বিরুদ্ধে প্রচারকাধো ব্রতী হইযাছেন। বাংলার 
সর্বব্রযে সমল্ত সভ।-সাঁমাতি আছে, তাহাদের কম্মীরা বদি মাদক 
জ্রবোর বিরুদ্ধে চার কাধা ত্রতী হন, তাহ! হইলে দেশের কণ্যাপ 
হইবে | এ-বিষরে উদাসীন জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়। 
যাহডেছে। 


বাংপায় বিদেশী পণ্য-_ 


বাংলার [বপণিতে [বিদেশী তাহাদের পণান্থার! কিরূপ মঙজ। লুটিয়া 
লইতেছে তাহাএ প্রমাণ দেখুন । গত ১৯১৪-২৫ খুঃ একে শ্ষিশিদদট 
টাকার মাল বিদেশ ইই-ত বাংলায় জামদানি হইয়াছে। নুহাগ বস্ত্র 
৩৫৪৮৯০৯৮৬,) চিনি ৭৫৭৪ ৪৬৭২, তৈল ৩৮৯৬৯৫৪৭ ধাতু পরব 
১৬৫৮৯৩৭১২, মশলা ১১৭৩৫৩৮৫, লবণ ১০৫৪৬৩-৬২ থাচ্জ্রবা 
১৯৫৩০৩১৭৩ মোটরকার প্রভৃতি ৯৯৯৭৮, কাগজ, পে. বোর্ড 
কাচ ও কাচের দ্রব্য ৭৭৩৮*৩৪৬ নঞ্ল রেশহ 
৫৪৩,৫৬০, রং গু সরপ্রাম ৪১৮৯০২৬ রবার 66186৭০৫3 
গণম ৩৬৯৬১২৪,, দিয়াশপাই ৫৩২৮২, সাইকেল ৩৯০৫১৯৭, 
পুস্তক ৩৫২৯৬৭৭,; ছাঁত| ও ছাতার সগঞ্জাম ২৪৮২৩২১,, মোজা। 
ও গেজ ইতাদি ২৪১৫৫৪৭, বসত ২২৮৬৪২৫, বন্দুক ইতাদ 
২২৭,৯৭৭, সাবান ২১৪১৯৫০,, খেলনা ১৯৬০৪৮১,, চাহড়! 
*১৯৪৪৭৪০, রেশমের বন ১৬২৩৭৮৩, অন্গরাগ ১৪৪৬:৬৯.. মাটির 
ভ্রবা ১৩:৮২৮১, ছুরিকাঁচি ১৩০৫৬২৭, সর্ববদমেত ৮৬৮৩১৬৩১৩, 
টাক।। 

আর আমর]? 


“গরছাতে দিয়ে ধনরত্ব হুথে 
যি লৌহবিনিশ্মিত হার বুকে” 


৮৮০৩৮৬৮০ 


বরিশাল 


দেশ-বিদেশের কথা- বাংলা 


সপ্পাসপাপাালাশপাপিশিসপি 


২৬১ 


বঙ্গমহিলার কাতত্ব_ 

চাকার জজ ম্বর্গী তাঁরকেশ্বর ' দাশগুপ্ত মহাশয়ের 
কল্তা ্রীমতী প্রতাবতী দাণগুপ্ত। জাশ্মানীর ক্রান্কফুর্ট, বিশ্ব 
বিদ্যায় হইতে পিএইচ-ডি উপাধি জইয়। দেশে গুতাধর্নন 
করিয়াছেন । ইনি কণিকাতার বিজ্ঞান-কলেজ হৃহতে এম্‌ এস্‌-সি 
পাশ করিয়া আমেরিকায় গমন করেন। তথায় কিছুদিন মিশি- 
গান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধায়ন করিয়। তিনি কলথিয়। বিশ্ববিদ্যাজয়ে ফিরিয়া 
আসেন. কলাশ্বর। হতে এম্‌ এ উপাধি লই! শ্রীমতী গ্রভাবত) জাম্্রানীতে 
গমন করিয়াছিলেন! তথাকার ফাাঙ্কফুর্ট, বিশ্ববিদা।লর় ইহাকে পি- 
এইচ-ডি উপাধি প্রথান করিয়াছেন। 
প্র: নারা-শিল্প মেলা__ 

আহট নারী শিল্প মেলার কারা সুমম্পন্ন হইয়। গিয়াছে । ছাত্রী- 
সমিতির পক্ষ হইতে এই মেকার আয়োজন হয়। ছাত্রীরা সম্বংদর 
ধরিয়। নানা প্রকার শিল্প স্পা প্রশ্তত করেন। মেষ জ্রব্যগুপির বিক্রপন- 
লব্ধ অর্থধারা দরিদ্র ছারীদগের শিক্ষার সাহাধা করেন এবং অন্থান্ত 
সৎকার্ষো বা করেন। তাঁঙাদের এই উদাম প্রশংসনীয় । 

এইপ্রনঙ্গে শ্রীহটের জনশক্তি লিশিতেছেন £- শিল্প চর্চা ও সেবা 
এই উভয়বিধ কাধোর নুযোগ লাত হয়। সখের বিষয় বালিকার! 
গ্রধানতঃ খদ্দর ও দেশী কাপড়্বারাই শিল্প চচ্চ। করিয়াছেন। প্রায় 
জট শতাধিক বিভিন্ন-প্রকারের জ্রবা প্রেরিত হইয়াছিল। অনেকেই 
বিদেশী বস্ত্রেদ উপর (জ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন । তবে বিগত 
ছুইটি গুদর্শনীর অভিজ্ঞতা দ্বার! বলিতে পারা যায় যে. ক্রমশঃ হুতাকাটা, 
বস্তররণ ও দেশী বস্ত্র আদব বৃদ্ধি হাগ্ড হইতেছে। এবার দৃতা 
কাট। ও ভাতের কাপড় অনেক অধিক হ্ইয়াছে। 


বাংলায় নারামজল এ্রচে্।- 


“সরোজনলিনী দত্ত নানীমঙ্গল সমিতি"র কর্তৃত্বাধীনে কলিকাঁতার 
িন্ু ও মুসলমান মহিলাদিগকে বিনাবেভনে শিঙ্গ। [দিবার জন্য ৪ইটি 
শিক্ষালয় শন খোল। ছইবে। যে-সকল মহিল। এই বিদ।গ়সহুহে 
শিক্ষা করিতে বা শিক্ষা! দিতে ইচ্চ। করেন, তাহার অনুগ্রহ *্রিয়! 
শি লখিত ঠিকানায় পত্র পি।খলে বিস্তারিত সংবাদ অবগত হইবেন। 

বান্গল-দেশের ও আসামের জভ্র্গত আই জেলায় যে-কোনো নগরে 
বা গ্রথমে মহিলা সমি/ভ প্রাতটিত হইলে তাহার সঙ্যাগণের শিক্ষার্থে 
"সরোজ্জনলিনী দত্ত নারীমঙ্্রল সমিতি” শিক্ষয়িত্রী পাঠাইবেন। 

বাঙ্গলাদেশের নানাস্বানে অনেক আভাবগ্রন্ত মছলা আডেন। 
ভাহারা বদ শিক্ষ'যত্রীএ কাধ, নাদের কাধা এবং ধাত্রীবিদা। শিক্ষা 
করিয়! আপনার পায়ে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করেন, তান! হইলে সম্প1দিক! 
তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত কঃয়। দিতে পারেন | 

ঞাকুমুদ্িনী বন, »ম্পাদিক1, সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙল সমিতি, 
৮নং জ্যাকসন লেন, ক্কাতা। 

ম্খের বিষয়, আঙ্কাল বাজলার স্বানে-্বানে নারীমজল গরচেষ্টার 
পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । বহুদিন পূর্বে স্বগীয়! কৃফভাবিনী জাসীর 
নেতৃ'ন্ব “ভারত স্তী ১হামগুলের', প্রতিষ্ট। হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি দারী- 
শিক্ষার ঈদ্ভ বাঙ্গগদ্েশে অনেক কাজ করিতেছে । "শবদ্যাসাগর বাণী- 
তবনের' নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখষে গা। অন্তদিকে স্ব ৬গিনী- 
নিবেছিত! কর্তৃক প্রতিটিত এবং পী:ামকৃষ্ঃ মিশ্ন কক পরিচালিত 
নিবেদিতা বিদ্যালয় ও তৎসংসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুজি। নীরবে বহু নারীমঙ্গল 
কার্যা করিতেছে। গৌগী মাতার প্রতিচিত গষ্রসারদেত্বরী আশ্রমের 
কার্ধ্যও গ্রশংসনীয়। 





২৬২ 


বঙম্ণীর বাত 


ঢাকার ম্যাডিস্ঠনাল, হজ্জের আদালতে সম্প্র'ত একটি ভীষণ ডাকাতি- 
মামলার বিচার হইয়াঞে | এই মোকদ্ুমার গাষরক আলী ও অপর 
৪ ব্য আহবুক্ হয়। 

প্রকাশ দে গত এপ্রিল মাসে এক নিশীথ রাত্রে তিনজন ডাকাত 
টাকার মাণিকগঞ্জ যক্তকুমার রামনগর গ্রাষের কৃষ্ণকুমার সাছার গুষ্ে প্রবেশ 
করে। ড।কান্দের মধো একজন পুলিশের চাবিলদাবের বেশে ছিল ও 
তাহার উস্থে বন্ুক ছিল ও সপর দু্্ন কন্সটবলের বেশ ধরিযাছিল। 
তাভার। কষ্ধকুমার সং্গাকে ডগকর। বলে যে. তাহার! গ্রামের ১োক্দাবদের 
কাধা প্নদিশন করিতে আদিয়াকে এবং প্রচ্ক্রমে জিন্দাল কবে যে. 
গ্রামে কোনে। নাকি বন্দুক বাড়ে কি না। এ কধ' জিযাসা করিয়াই 
তাচাব! চলিয়। যায় এবং গঞ্প্চণ পরেউ ২* জন সশস্ত্র ডাকাত বুষ্খকুমার 
সাহার গৃহ আক্রমণ করে। কুক উপায়ান্তর না দেখিয়! তাড়াতাড়ি 
তাহার গ্রতিবেশীদিগকে ডাকাতির সংঘাদ দেয়। 

ইতিনধো কুদঃব পাশের বাড়ীর করকণ গোয়ংল। লাঠি লইয়! 
ডাকাচদদেং গারূনণ করে। গোয়ালাদের ৩২ বংনর বয়ন্থ। বিন! ভগ্রী 
হেলা গোপিনা ডাছার ভ্রাহার্দিগকে লাঠি জোগাইয়। দিতে খ।কে। 
মারম'রির গোলালে ডাকাতগণ ঘটনাস্বলের মালোগুলি অপসারিত 
করে। নন্ধকারে ভ্রাতাদের বিপদ্‌ দেখিয়! হেমলা ততঙ্গণাৎ একগঞ্জ 
বস্ত্র কেরোদিন হৈলে দিজ্ত করিয়া হাতাতে আগুন দিয়া মশাল পন্থত 
করিরা ঘটনাস্থল আলোকিত করে| দেখরের টিউব হহন্ডে তিনখানি 
মান মারিবার গত আনয়ন করিয়া ত্র'গাদের হাতে দের়। একজন 
গোলা গতি দিয়! দজেন নেড।কে গাধা কৰবে। আঘাত পাইয়। মর্দার 
দলকে পলাইতে ঈপদেশ দেয়। ডাকাঞগণ খন একটি সক গলি দিয় 
পলাইতে থাকে--গেোয়ালাগণও সঞ্গকারে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। 
এবারও ছেমণাল! মনালহস্তে জাঠাগণ.ক আক্ুমণ করিতে সাহাধা করে। 
এই "ময় একগ্সন ডাকাহ সাানিকরাপ গান্তি দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত 
ছইয়। পড়িয়া ষায়। ডাকাহগ্রণ ণহ চে! করা সন্বেও ভাহাকে লইয়া 
যাইতে অসমর্থ তয় ক।বণ, তখন গ্রামের আরও লোক জুয়া গিয়াছিল। 
যে গণ্চজন ডাকাত গীতি ছাগ। আধাতগ্রাপ্ত হয় পুলিশ তাস্তের কলে 
তাহার। গ্রেপ্তার তয় । 


বিচারে জুগাগণ একমতে ৪দ্ন ডাকান্চকে দেমী নাধাত্ত কর! ক 


সাহেব গুতোককে ৫ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছেন) রায়ে 
্উসাহ্ব গবর্ণ মেন্টণক হেমলার পুগন্থারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। 
বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত|-সমি'ক- 


বঙ্গীর মুস্লমন সমাতের ভবিবাৎ ভাহাদের জাতীয় সাহিভোর উপর 
বিশেধঙগাবে নির্ভর করিতেছে । এই মহান, আদর্শকে বাস্তবে পরিণত 
করতে হইলে বঙ্গের মুসলমান সাহিছি]কদিগের বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


এলে তা পাশা পাপ শপিশিা লশিপিশিস্পিশ পপ পাশা পিশপীপিস্পিশীশিশিশিশাত পশলা পিপািপাশ শা শশিপাটাশিপাপাশীশিপীশাশাতা শশা 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় ঘণ্ড 


সপে 





রশ্াদকে কেন্দ্রীভূত এবং সঙাদ্ধ করিতে হউবে, আর সেই উদ্দেস্ট 
সাধনের জগ্কা একটি জাশীয় সান্ধিতা-সভেবব প্রয়োচন অতাধিক। 

সমাজের এই অভাব দুবীকংণের জন্যই বঙ্গীয় মুদলমান সাহিহা- 
সমিতি স্বাপিহ হইয়াছে । সহিছির গবিচালকের! সমাজের সাঠিতা- 
দেবীদিশকে ভাঙাদের নিক্ষ-শিজ বাকিত্বের এবং বিশেষদ্বের উপর 
কোনরূণে হত্তশ্দেপ ন। করিয়া, সমাজের মঙ্গগের পথে পরিচালিত করিতে 
চেষ্ট] করিবেন এবং তাহাদের সমক্ষে জাতীর নঙান্তার উদ্জগ স্বরূপ 
সংস্কাপনের জগ্ু মনোষেগী হউবেন। বঙ্গের অধিকাংণ প্রতিভাপালী 
মুসলমান সাভিঠিক ও সা্কতাযোদী বাতিই এই সমিতির 
সলাশেণীদুক হইঘাডেন। সমিতির স্বচ্ছলঠার জন্ত, সমিতি সং 
পঠাগাবের বায়নিরধিভের ছল যদ সমাঞ্গ এককালীন ১০৯, দশ 
হাঙ্জাব টাক! সমি'তকে দান করেন, তাহ! ভইঙে এই সম্িিটি মদ 
ভিত্তিতে স্থাপিভ হঈয়| বঙ্গীয় মুপলমান সাহতো নূতন প্রাণের দঞ্চার 
করিতে সঙ্গম হঈবে। 


বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইন-- 


নজীয় বাবস্কবাপক সার গাগাসী ম্গ্ধবেশনে বাঙ্গালার শাদ "পরিষদে 
বাঙ্গালার সিউিসিপাল, শাসন-ন্থন্ধে এক নুদন আইনের খলড়া 
উপস্থাপিত ঠইবে। প্রকাশ যে সকল স্ুনে বখা'য।গা নাবস্ক। করিবার 
চন্য আধুতিক-ধরণে ই !মটনিসিপাাল আইন রঃন। কর! হইপাছে। 

ছুটি নুন বিষয় লল্দা করা ঠইয়াডে--( ১) সর্বান্ধ 
মিউনিদিপাল.বাবগ্কার টন্রতি সাধত হইভেছে (২) মিষ্ট নগিপাল 
আধিকারসমুত ফরুঞ্চারী লোকদিশের নিকট হইঠে কাডির! লইয়। বে- 
মর্ুকাণী (লাকদি.গব হাতে ০েওর! হইতেছে । সরকারী চেধাপমান, 
মনোনয়নের প্রথ! একেবারেই পরিতাক্ হইয়াছে, বাটে ও আভাজখীণ 
অনন্থ। অ।লে।চনাও নেক শ্বাধানতা প্রধান কর! হইয়াছে, নুতন আইনে 
মফঃক্ষলের মিউনিগিপা।লিটিগুজিতেও অদ্থাস্থাকর গুঠ ও স্বান পবিষ্কার, 
বাধিনিবানপ, খাদাপ্রনা বিক্রয়, ভগ্ম-মৃতার হিসাব প্রকাশ, শিশুমঙ্গল 
প্রভৃতি বিয়ের বাবস্ক! কর! ৪উবে। পূর্ববধাবস্ায় স্রূকাপী কমিশনার 
চেফার্মাল্,লিয়েগ করিতেন. এখনও কোঁথাও-কে।খাও সেরূপ বাবস্থা! 
আছে । নূতন মাইনে অধিকাংশ মিটনিসিপা।লিটিতে শঙতকর! ৭৫জন 
কমিশনার শির্ব্ধাচিত হইবেন। কোথাও বা শতকণা ৮* কন নির্বাচিত 
হষ্টাবেন। যে-মকল সন্প্রদ/য়ের লোক সংখা কম, তাহাদের ন্বার্থবগার 
উন সর্কার পঘুক্ত বাবস্ব। করিয়াড়েন। চেয়রমান্‌, ভাষঈস্চেয়ার্ম।ান্‌ 
কমিশনার প্রভৃতির কার্ধাকাল কচাইয়। দেওয়। হইয়াড়ে। কমিশনার্গণকে 
নিল্পীচনের পর সম্্রটের প্রতি বিশ্বাস জ্ঞাপন করিস শপথ গ্রহণ করিতে 
হউনে। ছুগ্ধনরুধরাহ্ববাবন্।, ল্সামৃতার ঠিসাবরন্া প্রড়ৃতির অন্ধ 
বাবস্থা কর! হইবাচ্ে। সর্ধবনধ [শক্গগঞমিটি গঠনের বাবস্থা! হইয়ান্ধে। 
বাডীর ঈপর যে টাক বসিবে, তাহার কণকাশে যাহাতে শিক্ষার জন্গ 
পৃথক্‌ রাখ! হয়, সেজগ্ত অনুরোধ কর! হইবে। 

শ্রী প্রভাত সান্তাল 





রৌদ্র চিকিৎস! 


আমাদের দেশে শিশুর ক্ন্ম হইলে তাহাছে ভেতা মখাইয়া দিবলের 
মধো অনেকক্ষণ ধরিয়া] পৌর রাখ। হয়। শিশুপালনে এই প্রাথাটি 
বড় বন্দর । আক্গকাল পাশ্চাতা শিক্ষার প্রস্তাবে অনেক বাঙ্গালী জননী 
আর এপ্রথা পালন করতে চান না। কারণ, খুধাকিরণের যে কত 
গুণ তা্। ঠাহার! জানেন ন। 

প্রতীচা চিকিৎস। বৈজ্ঞর।নিকের! শৃর্ীকিরণের এই নচৎ গুণের সন্ধান 
গাইয়! চিকিৎসা-ঙ্ষেত্রে অবকম্বন করিয়া! আঘটন ঘরাউন্তেছেন | ই 
রে!পেএ স্থানে স্বানে রৌদ্র চিকিৎনালয স্ব।ণিত হইয়াছে । ইংরাজীতে 
। এই চিকিৎস*-প্রণ।লী [11110111111 নাষে পরিচিত । 

উয়োবোপীয় চিকিংস। বৈঞ্ঞানিকের! যে বিশুদ্ধ নায়ু, হুর্ধাকিরণ 
গুরভৃত্ঠির বোগ নিরাময়ের ক্ষমতার কথ। জালে পারিয়াছেন, ভাহা বেশী 
দিনের কথ! নয়। মাত্র গত শতাব্দীতে প্রতীচা চিকিংন: শেংত্রে বিশুদ্ধ 
বায়ু চিকিৎসার উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইরাছে। আর শুধাকিরণ 
এখনও দর্বব॥ গৃহীত হয় নাই -মাত্র কংরকজন চিকিংসক অঞ্জ কেক 
বংলর ইহার উপকারিত| জানিতে পাটিয়! ইহার মাহাযে চিকিং] 
চাপাঠতছেন। তাহার! লুধাকিরণ বিশ্লেষণ কবিয়। তল্মধা হইতে 
চিডিৎসা-কার্যোর উপযোগী [বিশ্ষে কিরণ-বর্ণটি বাছিয়। জইয়াছন। 
যেখানে গুযাকিরণ নুপভ নহে, দেখ|নে ভাহাবা কৃত্রিম উপায়ে দুধাদে।ক 
উৎপাদন করিয়। সুধালোকের আছ'ব মিটাইহেছেন। এই কৃত্রিম 
ৃর্যালোকের যে মর'শ চিকিতযা-কাযো প্রয়োগ করা হয়। তাহাকে 
101117৮1008 1 বা তীঙ্ী বেনী ধালে। বলা হয়। হুয়া নিরণ 
বিল্লমণ করিষ! সংতটি যূলনর্ণ এবং আরও কয়েকটি মিশ্রণ পাওয়া যায়। 
রমধন্থ উদিত হইলে লুরযাকিরাণর বর্ণ-বিশ্ত(স কিকপ তাত! বুঝা, যায়। 
বর্ণ সমুদায়ের মধো যে কিবপরেপ। তীব্র বেগ্তণী আ।লে। প্রধান করে 


তাহাই রোগ নিরামষ করিতে পারে। 
_ নুরধাকিরণ যে ঘীবাণু বিনাশ কঠিতে সমর্থ তা! অনেক কাল পূর্বেই 
গুলোকে জানিতে পারিয়াঞিল। কিন্তু গদীর হত, যেখানে সাধাবণঃ 
ও পৌঁঠচতে পাখে না, সে-সব স্থলে সুধাঃকরণ পৌছছয়া জীবাণু বিনাশ 
করিতে সদর্ধ, এই তন্বটুকু কয়েঞ্চ বংদর হইল বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা, 
পরীক্ষ! এবং পরিদর্শনের ফলে নিশ্চিতরূপে স্থির [সিদ্ধান্ত হইয়াছে | ব্ড় 
বড় বৈজ্ঞানিক চিকিৎদক পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়াছেন যে সুষাক্রণ 
মানবদেহের চর্ম ভেদ করিয়া ভাহার রক্তকে এমন তেজসম্পন্ন করিয়া 
তুলে যে, রক্তের ত্বাগাবিক রোগ বীঞ্াণ নাশক ক্ষমত| বহুশত গু 
বাড়িয়া যায়। অস্ত্র-চিকিংদ। সাধা বক্ষ্রা রোগ ও রিকেট্দ বোগ আরাম 
করিবার পক্ষে হৃধ!কিরপের সন্ভুত ক্ষদত1 | ক্ষত-চিকিংসার্থও সৃখ্য কিরণ 
প্রয়োগ করিয়। স'লত! লাড হই! থাকে। তাছাড়। ছূর্ধল শিগুর 
পক্ষে বৌগ্র অহীব হিতকর়। 

ডাকার এ. রোলিয়ার্‌ (01, &. 1101]101) একজন নুইঙ্গাল'াগুবাসী 
বিশ্ষেজ্ঞ রৌদ্্র-চিকিংদক। ইনি ১৮ বংদর ধরিয়। এই প্রণালীতে 
চিকিৎসা! করিয়া জাসিতেছেন। হুইঞার্ল্যাণ্ডের 1,051) প্র্গেশে 
স্থ উচ্চ আনপ্ পর্বাতের উপর তাহার চিকিৎসাগার (11198) স্থাপিত। 
তৃপৃষ্টে অব্যবহিত পরবতী স্তরের বারু ভতটা [বশুদ্ধ নহেঃ ভাহাতে 


ধৃলকণ| ও 'ন্ান্ঠ পদার্থ থিশ্রিত পাকে । এবং উ়োরাপ মত।দেখে 
হুযাকিরণ ত৯ট। শ্বল্ত নহে | এঠ ছুঈ কাখণে ভাক্কার রোয়ানু 
আল্পড পর্বত পৃষ্ঠ উচ্চ স্কান তাহার [5কতসাগাব স্বাগন করিয়াছেন | 
কপ. এপানে ই দুইটি পন দপেককুত সুলভ । এরুপ চচ্চ স্থানে 
চিকিতদাগাএ স্বপনের আব একটা প্রবল কারণ আছে | সুয 5ঠতে 
রৌছেএ পৃাধবী পুতি আগিয়া পৌছাহি অতেকটা বায়ু শ্বর ভেদ কারয়| 
আমিতে হর। এক বাযুশ্র ফুযা করাণর কতুকট। খাহয়। ফেলে। 
মেইজগ্ সনতল তৃপৃষ্ঠ যে হ্যাকতন পাওয়া যায়, ছাঙাতে 8 00111 
10101 155৭ সবচ। ঘাকে না। 

ডাভাএ পোলিযাছের বিশ্বাস এইকণ সে, চচ্ক্কালে বৌ টিকিংসালয় 
স্থাপন করিয়। অন্ত্রচিকিতনালাধা যাবো ভি। চস শয়াবে যেকোন 
স্থানেই হটিক না কেন, এন খ& দিলেন পুরাতন বোশহ হটক না 
কেন, শিরাময় কর! বায়। 

পৃর্কো চিকিত্মকেবা মনে করিতেন, অগ্রচিকিৎআাদাধা বক্'বোগ 
স্বীয় বাধি, এর্গাং উহ! শরীরের যে-খংশে হয় কেবল সেই এংশউ 
পাড় হয়! পাকে। ধুলা! অঠিঞ্হ। ও বহদশেতা বলে না 
গিয়াছে খে, এ ধাবণ। সত্া নয়। কোন স্ত্বানে রোগ প্রকাশ পাইনা 

নি শরীর সাধাগণন্তাবে ছুর্যল ভইয়। পড়ে; এবং চেত ছুবনকঠার 

সুযোগে গোখও প্রবল হইয়া থাকে | আভি "শশবকাল হইসে যক্র। 
পোগের বীদাণু ম।ণব-দেহে বহমান থ|কে | শ্গীখের যে স্বাতাবিক 
রোগ পতিষেধ-শজি আছে, তাহারঠ দান এহ বীছাণুগুলি শান্ত দয 
থাকে, প্রক্ল হইতে পার না। কিন্তু শী দুর্বল হইয়' পণ্ডলে আর 
তাহাদিগকে বাধা দি গানে না। কাছেই রোগ প্রবল হইবার ঈ'ষগ 
পায়। সংক্রামক রোগদমুতের মাধা সঙ্গ্াবোগ শাইারক সাধারণ 
স্বান্কোর অপস্থার চিপর পধানচুঃ তিন্ভং করে। অতএব হার প্রকৃত 
চিকংদ। কি হইলে কেবল স্বানক চিকিতসা করিলে চলে না, 
শরীরে সাধারণক্রাবে বঙ্গাধান কাব! তংহার বোগপ্তিষেধ শক্তি আগে 
বাড়াইয়। লইঙে হয়। উপযুক্ত ঘানে খবং যপ চিত মাতার খেস্র 
গয়েগ কয়া এই ইদেটি সম্পরবূপে সুনাধা ও মদিদ্ধ হয়। শোগীর 
সমগ্র উদ্জ দেহে প্রচ্ভাবে হুদারশ্িপাতে এবং বিশুঙ্গ গ্ক পাব্বতা 
বায়ু সেবনে ভাঠার স্বর সমুহ উন্লাত হয়। 

মানুষের গাত্রের চশ্ব একটি ভন্ুঠ ছিনিষ। ইভা যে ফেবল 
শগীরের মজা! লোচকৃ'পর ভিত দির! বা'হর করির! লয় তাভ| নয়) 
ইহ! বাহির হইতে নাশ। বন্ত শোমণ কথ্য! খাকে। বাযুঃও-স্ব »ম্প- 
জান, এবং জলকণ' চর্ম সবার] শরীবে শোধিত হয়। বায়াত আর একটি 
পদার্থ আছে_ তোর, 1810111)71 চন এই 21170810511 ন015৩ 
শোষণ করে। এই ডরিনিসটি যে কি ভাগাও এখন৪ সঠিক নপাঁত 
হয় নাই; তবে উহ! আছে, এই পধাস্ত জান' গিয়াছে । মুক্ত বাযুতি 
অবশ্িতি করিয়া এই তেগ শোষণ করিয়া বইগিখের শষ্]াগল্ত রোগী 
কঅচিরে বলবীধা লাভ করিয়। থাকে। 

মকল রোগী একইছাবে এই চিকিৎদ| চহা করিতে পারে না। 
ইহ! সওয়াইয়া লইতে ভিন্র-তিগ্র রোরীব শ্ল্রি ভিন্ন পরিমাণ সময় লাগে । 

একেবারে সমগ্র দেছে সমন দিন ধরিয়া! ৌদ্র জাগানে। হয় ন|। 
প্রর্থমে শগীরের সামাপ্ত একটু অংশ অনাবৃত রাখিয়া সামান্ত ক্ষণের জন্ত 


২৬৪ 


বৌ লাগানে হয়। ক্রমে-ক্রমে দেহের বেণী বেলী অংশ অনাবৃত করিয়া 
বেণীক্ষণ সময় যৌগ্র পোহানে। হয় । 

হুর্ধ্যালোক কে? তাহার এই রোগ নিরাময়ের ক্ষমত| কোথ। হইতে 
কেষন করিয়া আসিল? নুধযালোক সমগ্র সৌরজগতে আলোকের 
একমাত্র উপাদান। উহ! প্রকৃতপক্ষে একটা তেজ মাত্র। ইথরের 
ষধা দিয়। এই তেজের তরঙ্জ আমিয়া আলোরূপে আমাদের চক্ষে প্রতি- 
ভাত হয়। এই তেঙ্গ গ্বাবার ইলেকৃটনেয় কম্পন হইতে উতদ্ভৃত। জড়- 
বস্তার নুগ্র।তিনৃপ্ অংশের বৈজ্ঞাণিকেরা নাম দিয়াছেন-_ইলেক্ট,ন্‌। 
একটি কেন্্রেব চতু দিকে ইলেকট নগুলি থাকিয়া কম্পিত হয়। ইালক্‌- 
টনের সখ্যান্পাতে বিভিন্ন বস্ত ৃ্টি হয়। ই কেব্রুটি পঞ্জিটিভ. তাড়িত 
ও ইঞ্েকটন্গুণ্ল নেগেটিভ, তা'ড়ত-গুধমম্পন্র; কাজেই উ্ছাদের 
সমবায়ে ইলেক্ট নৃঙুলি নিয়ত কম্পিত হইতেছে । কোন বস্তুকে উত্তপ্ত 
কখিলে কম্পনের গতিবেগ বুদ্ধি পায়; এবং বস্তি শীতল হইলে হাদ 
প্রাপ্ত হয়। কোন ধাতৃকে উত্তপ্ত করিলে তাহ। জাল হয় ও তাহ! 
হইতে মালো উৎ্পর্ন হয়। অর্থাৎ | হইতে তেঙ্গের তরগ চারিদিকে 
বিক্ষিপ্ত হইর়! পড়ে। তবকগুলির দৈর্য। ও কম্পনের গতিবেগ বিভিন্ন 
প্রকার। সর্ধবাপেক্ষা দীর্ঘ তরজগুলল বেতার বার্ধাবহের কাজে লাগে। 
যেতরঙ্গের দৈর্ঘয ধত কম, তাহার কম্পনবেগ তত বেশী। 
দৈর্ঘে যে তরজ দ্বিঠীর, তাহার নাম হার্টিয়ান তরঙ্গ । তৃতীর় তরঙ্গ 
ভাপ উৎপাদন করে। চতুর্থ তরঙ্গ আলোর সৃষ্টি করে। আএ কেবল 
এই তরঙ্গগুজিই মানুষে চোখে ধর! পড়ে। সধোর কিরণ এইসকল 
তরঙ্গ সমযায়ে উৎপন্ন । তস্মধো যেগুলি আলোক-উৎপাদক তরজ, 
বাহ! জামণ] দেখিতে পাই, বৈঞ্ঞোনিকেরা যাহাদের 11011170003 1855 
বলিয়া থাকেন, তাহার। কয়েকটি বর্ণের সমষ্টি। একটি ভিকোণাকার 
কাচের মধ দিয়। শৃরধা-কিরণ দর্শন করিলে এই বর্ণগুলি দেখ! যার়। 
রাধধনুও এই বর্ণ সমখুয়ে উৎপত্র হয়। উক্ত কাচখণ্ডতকে 10060117111 
বলে। ইহার যধে] যে-সকল বর্ণ দেখ! যার, ত্মধো এক প্রাপ্ডের বর্ণ 
[0080 958 ও অপর প্রান্তের কট 01118510161 78081 
লাল বর্ণ টি তাপঞ্নক। আর তীব্র বেগুনী বর্ণটি রাদায়নিক বর্ণ। 
আতোক রেখাটিই ফটোগ্রাফের প্লেটে রাসায়নিক ক্রিয়ার গুণে চিজ 
উৎপাদন করে। এই নালোক শনীরের তত্ত ব৷ টিগুগুণিকে উত্তেজিত 
করিয়। থাকে। 

গতুছেদে শুরা কিরণের উপাদানের পরিবর্তন ঘটে। এই 
পরিবর্তনের কল মানবদেছে প্রতাক্ষ কর! যার়। অর্থ। খতুতেছে 
যৌগ্্রেরে উপাদানের পরিধর্তনের সঙ্গ-সঙ্গে “দছের অংস্থারও কিছু 
কিছু পরিপর্থন হয়। আমাদের শশীরে বে 00011658 812708 
জাছে, বসত ও গ্রাস্মকালে তাহাদের ক্রিয়া ভাল হয়। গোরুর 
(11016 81904 শাতকালের অপেক্ষা প্রীত্মকালে জায়োডিনের 
পরিমাণ অধিক দেখ! যায়। শ্রীন্মকালে দেহের রক্কে চুণ ও কদক॥- 
সের ভাগ বেশ থাকে । রক্তে এই ছুই পদার্থ কমিয়। খেলেই শিপু 
110)0065 রোগে আক্রান্ত হুয়। নুর্ধ্যকিঃপ-ম্পাভে এই দোষ শীই 
ছাটির়। যাইতে পারে। 

উদ্তিজ্জগতের উপরও ৃর্ধ্যকিরণের প্রভাব অল্প নহে । বস্তহঃ 
রৌদ্র ন। পাইলে গাছপাল। প্রায় ঝাচে না। যদ্দি বীচে. তথাপি রগ 
অবস্থায় কোনয়ণে প্রাণটুক্‌ মাত্র ধারণ করিয়। রাথে। উত্তব্জ আমাদের 
অন্ভতম খাদা। উত্ভা খাছোর় সহিত আমর! নুর্যাকিরণ তক্ষণ করি। 
যে শাক্সসাজ বা তরুকারী বথেই্ট পরিমাণে ছৃধ্যকিরণ চোগ করিতে 
পায় লাই, সেরূপ উান্তজ্জ বন্ধ গাহার করিলে আমরাও আহারের সম/ক্‌ 
কল প্রাপ্ত হই না আমাদের দৈছিক পুষ্টির ব্যাঘাত জঙ্গো। 

দৃষ্য-কিরগ যেখানে প্রত্ক্ষভাষে আমাদের ভোগে জাসে না, রৌন্র 


প্রবাসী - অগ্রহীয়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সেবন করিয়াগ যে ক্ষেত্রে জামর! উপকার পাই না, মে-সব ক্ষেত্রে, 
খাদ্যে রৌ্ খাওয়াই! সেই খানা তক্ষণে প্রভৃ্ঠ উপকার লাভ কর! 
ঘায়। ইন্দুরুশাবকে উপর লুধ্য-কিরপের এই বিশেষ "টির চরম 
পরীক্ষা! হতয়। গিয়াছে। 

প্রাচীন কালের লোকের! হ্ুর্ঘাঁকরণের এই মহৎ গুণের কথ! 
জানিতেন। সেইপস্ক অতি প্রাচীন কাঁল হইতে সু্যোপাদন! পৃথিবীর 
সর্ঝত্র প্রচলিত ছিল এবং এখনগ কোন কোন স্থলে মাছে। 

মেক্সিকো ও পেরুদেশে মেগাসু ও আজটেক্দ্‌ নামক প্রাচীন জাতি- 
ছয় দুধোপাদক ছিলেন। বাঞবেলে লিখিত গাছে যে, ইত্েগাইট স্‌ 
ইঞিপসানস, আরবা জাতি চাল.ডিবাঙ্স, সীরিয়ান্‌ ও রোধান্‌ জাতি 
পুবাকাগে নৃখ্োপাদনা করিতেন । বর্ত৮ান কালে পাশীর। হুর্ধেপাদনা 
করেন। নিষ্ঠাবান লু উত্ান্ন সাগিয়া “জবাকুহ্ষসন্তাশং? সস্্র' গপ 
ন! করিয়! জল গ্রহণ করেন ন!। খ্বঠানদের রবিবার ব। হৃধাবার পবিত্র 
দিংস বলিয়! গণা। প্রাচীন শ্রীকৃদের দেবতা (09800171009 হু, 
উবধ ও সঙ্গীতের দেবতা দিলেন । তাহার উদ্দেশে গ্রীকৃ দ্বাপপুঞ্জের 
অন্তর্গত কোন € 00৭) দ্বীপে একটি স্বাগ্ামন্দির নিশ্িত হইয়াছিল। 
এই যল্সিরের পুরোহিতের! চিদ্কতনক ভিলেন । যোগ-নিরাময়-কলে 
বাতাস, আলে। ও জল এখানে উষবরূপে বাবন্ৃত হইত। " 

(স্বাস্থাসমাচার কার্তিক ১৩৩২) 


দাতের কদর 


সাধারণতঃ ধরীতের স্বার] আমর! তিনটি উপকার পাই-- 

(১) প্রধান উপকার--দীত আমাদের খাচ্যগুলি চর্বাণ করিয়া 
মন্ঙ্রপাচা করে। খাদ্য রীতিমত হুডষ হইলে অধিকাশ রোগ নিকটে 
জ।লিতে পারে না । নীরোগ-শবীর কাধো উৎসাহ দেয় ও জ্ঞীবনে শাস্তি 
আনয়ন করে। অপর পক্ষে রুগ্ন শবীব যন্ত্রণাদায়ক ও অকেজে| | 

(২) দাত আমাদিগকে স্পাটরগে কথ! বল্গিতে সাঞ্াধা করে। 
বাহাদের কতক দাত নাই, তাঙাদের কথ! অম্পষ্ট হর ও শ্রুতি মধুর 
হইতে পারে না। কথ। বলার প্রধান উদ্দেম্ত অপ্তকে সন্ত রাখা ও নিজ 
মতে আনয়ন কর দস্তহীন লোকের! এই ছুইটি কাঞ্জের কোনটিডেই 
বিশেষ কৃতকার্ধ। হইতে পারে ন|। 

(৩) মুখেব দৌন্বধাবৃদ্ধি করাও তের একটি কাজ। কোন 
ধাত পড়ি গেলে মুখখান। বিশ্রী দেখায়। 

&ত আমাদের ভীবনে ছুঃবার উঠে। শৈশবে একবার উঠে 
ভাঙাদিগকে ছধে দত বলে। শিশুর বয়স যখন ৬।৭ মাস, তখন হইতে 
ছবে দাত উঠিতে আরগ্ত করে এবং জাড়াই বৎমর পর্যান্ত উঠে। এ” 
ছাতগুলির মোট মংখ্যা ২০টি প্রতোকসারিতে দশটি করিয়া । এই 
দাতগুলি সাধারণতঃ দেখিতে খুব নুর ও ছোট ছোট। স্থায়ী দাত না 
উঠ পর্যান্ত এই দাতগুলি থাকিবে। 

৬1৭ বংদর বরস হইতে দ্বধে দত পড়িতে থাকে ও স্থায়ী দাত উঠে। 
স্বামী দাতের মোট সংখ্যা ৩২টি. অর্থ। প্রত্যেক মাড়িতে ১৬টি করিয়।। 
এই দাতগুলি ছুধে দাত হইতে বড় হয়। এই দাতের যধো করেকটিকে 
বলে আবে? দাত । তাহা ১৭ হইতে ২১ বংদরের মধ বাছির হয়। 
এই তুলি মৃতু!কাল পথান্ত হস্থ ও সবল থাকার কখ|। রী 

সব দাতগুলি দেখিতে এক প্রকার নর়। কোনগুলি বারা 
কোনগুলি চোখা, ফঙকগুলির উপরিভাগ প্রশগ্ ইতাদ। প্রতোক 
রকম দাতের পৃথক পৃথক নাষ আছে। দীতের নানারকম কাছ 
করিতে হয় বলির! দ্রাডঙ নানাধণের। কতকগুলি ধাতের দ্বার! 


২য় সংখ্য। ] 





খাবার জিনিন কর্তন করিবার নুবিধ! হয়, কোনগুলি শক খাস্-অব্য 
সহঙ্গে ছি ড়তে পারে, জার কতগ্তলি ভক্ষান্বা সহজে পিহিতে পারে! 
হাতগুলির উপরিভাগ দমতল নহে, তাহাও কাজের সুবিধার জন্তু । 

দীতগুলির রীতিমত বাবহার না করিলে হুর্বল হুইয়৷ গড়ে। 
অপরিক্কারের দরুন্‌ দাতের গায়ে এক প্রকার পাথরের স্যার শক্ত জিনিস 
জঙ্গে, তাহাও দাতের পক্ষে অনিষ্টকর। এনেকে বলেন, দাত দিয়া যে 
রক্ত পড়ে, ইহাই ভাঙার কারণ। দাত রীতিমত পরিষ্কার ন! করিলে 
খাস্ত্জবোর টুকৃর! ছুহ দাতের মশো থাকাগ দরুন দাত ক্রমশঃ ক্ষ 
হুইয়৷ যায়। দাতরক্ষা-সম্পর্কে কতকগুলি কথ। শিল্মে বল! হইবে। 
আশ! কর! যায় তাহ। অনেকের উপকারে আগেবে। 

(১) শিশুকাগ হইতেই ছেলে-মেয়েদিগকে দীত পরিষ্কার র।খার 
অত্যাস করাইতে হইবে। এহটি মা'র কাঙ্জ। একবার অভ্যাস হইলে 
ঈত পরিক্ষার করিতে কোনও ক্রেট কি অহ্বিধা ভোগ করিতে হইবে 
না। শৈশবে অনেকের গীত পরিষ্কার কপার এস্ট্যান ন। থাকার, বড় 
হুইয়াও তাহার! দাতের প্রতি মনোধেগী হুইতে পারে নাঃ কলে অল্প 
বয়নে দাত নষ্ট হুইয়। বায়। 

(২) বখন ছুথে দাত পড়িরা স্থায়ী দীত উঠিতে থাকে, তখন 
মাতা ছেলে-মেয়েদের ঈীতের প্রতি দৃষ্ট রাখিবেন। দাত নডিলে 
যাহাতে যথাসময়ে উঠানো হয় তাহা কগিতে হইবে । অনেক ছেলে-মেয়ে 
বেদনার ভদ্ষে বথাপময়ে নড় দাত উঠার না, কলে ছুধে দাত থাকার 


অবস্থাই স্থায়ী দাত উঠে, ইহাতে মুখ দেখিতে বিশ্ব ও দাতগুলি 
বেকাতেড়া হয়। পরে চেষ্টা করিলেও এই বীঙগুলি পরিষ্কাণ কর! 
যায় ন!। 

(৩) খুব গরম কিনা খুব ঠা দ্রব্য আহার করিবে না, কারণ 
উত্তয়ই দাতের পক্ষে অনিষ্টকর। 

(৪) নিম, বট প্রস্তুত গ্লাছের কোমল শাখাগ্রকে ব্রাশের মতন 
করিয়। দত্ত মার্জিন করিবে। ব্রাশ ব্যবহার করিলে খুব শক্ত ব্রাশ বাবহার 
করিবে। 

(4) দাতন ব। আ্বাশ দ্বারা দাচের বাহির ভিতর ও মাড়ির সমস্ত 
স্থানই মার্জন। করিবে । মাড়ি হইতে রক্ত বাহির হইলে ভীত হইবে 
ন1; আরও দৃঢ়ভার সহিত মার্জন! করবে। 


পুস্তক-পরিচয় 


২৬৫ 

(৬) স্নাত মাজিবারও নিয়ম আছে । উপরের পাটিএ দাত মাজিবার 
সময় মাড়ি হইতে আরভ করিয়া নীচের দিকে মাজিবে। নীচের পাটির 
ঈত মাজিবার সময় দাড়ি হইতে আরঘ্ত করিয়! উপরের দিকে মাঁজিতে 
থাকিবে। এইরূগে দাত মাঁজিলে নহজে দত পরিষ্কার হয়। অন্যভাবে 
মাজিলে সহজে %1ত পরিষ্কার হুর না। এইরূপ বাত মাজার অভ্যাস 
হইলে কয়েক দিন পরে কোনই কষ্ট জনুন্ব হইবে না। 

(+) ছিনে ছুইবার দত মাজিবে । প্রাতে ধুম হইতে উঠিয়া 
একবার, আর হাত্রে খাওয়ার পর শয়নের পুর্বে একবার । আমর! 
সাধারণতঃ প্রাতে ধাত মাজ্জিয়। রাত্রে প্রায় কেহই দত মাঙ্জি না। 
ছুই দাতের মধাস্থিত স্তরের ভিতর খাদান্রবোর টুক্র। থাকে, তাহ 
রাত্রে পচিয়! ধাতগুলির 'অনিষ্ট করে। ঘুমাইবার পূর্বে দাত পরিঙ্ছার 
কগিলে খাগ্যাবশি্টগুজি বাহির হুট্য়।! বায় ও রাত্রে দাতের কোন 
জনিষ্ট হইছে পারে ন। | 

(৮) দাহ মাঞ্জিবার অন্য মুলাবান্‌ দস্তমগ্রনের বিশেষ কোন 
আবস্কতা নাই । দামান্ত একটু লবণ ও কট্ফিরির মিহি-ও ডর ' 
সহিত পরিষ্কার চকের গু ড়! ঘ্বার। মা্রিলেই চলে। 

(৯) কোন দাত নষ্ট হইয়া থাকিলে তাহ। উঠাইয়া ফেলিবে : 
কিন্ব! তাহার জিন্রগুলি উপধুক্ত চিকিৎসক দ্বার! পুরণ করিয়া ফেলিবে। 
কখনও তাহ। ডাক্তার ন! দেখাইয়া! রাখিবে না, বেদনা না! খাকিলেও 
ডাকার দেখাইবে। 

(১০) গত পড়িগ়া গেলে উঠাইয়! ফেলিলে কৃজিম দত বমাইয়। 
লইবে; ইহাতে বিলম্ব কর! সঙ্গত নয়। 

(১১) কতকগুলি খাদ্য আছে যাহা! সহজে দাত পরিষ্কার করে; 
বধা,_-নানাপ্রকার শাক, ফল প্রভৃতি। খাবার শেষে এইরূপ দাত 
পরিষ্ষারক খাদ্য খাইলে ভালে! হয়। 

(১২) “মলমূত্র পরিতাগের সময় দন্কে দন্তে একটু জোরে 
চাপিয়! ধরিবে। যতক্ষণ মলঘুত্র নিঃসাগণ হয়, ততঙ্গণ এরূপ করিয়। 
থাকিলে শীত্ব দাঁত পড়িবে না এবং বহুকাল কাধ্যক্ষম থাকিবে ।” 
(নিগমানন্দের ব্রঙ্মচধা-সাধন )। 


(শ্বাস্থ্য-সমাচার, কান্তিক ১৩৩২) 





শ্রী জগদীশচন্দ্র মজুমদার 


পুস্তক-পরিচয় 


পুষ্পাঞ্জলি- প্রা ক্ষীরোদকুষার দীস প্রণীত । 
দাম বাধাই এক চীাক।, সাঃ বাঃ বারে! আনা । ১৩৩২। 
ক(বতায় পুস্তক-_এই পুশ্রকথানিকে গদ্য কাবা বল! চলে। কবি 
বন্দি তাহার লেখাগুলিকে কবিতা! ন। বলিয়। দিতেন তবে সাধারণ পাঠক 
তাহা গদ্যের মতন পড়িয়। বিষম শ্রমে পড়িত। কবি নানা-প্রকার ছন্দে 
গদা-কাবা রচনা! করিস্াছেন। অসম ছন্দের উপর কবির বথেষই্ট 
এক্তিয়ার আছে। স্থানাভাববশত মাত ছু-একটি কবিতার নমুন! দিলাম_ 
(১) তাই বলি পুনঃ, হে মনবগণ, 
ছেড়ে দাও দলাদবি, 
সবলে হর্ববলে ব্রাঙ্মণে চষ্ালে 
কর মবে কোলাকোলি। 


৩৪---১৬ 


(২) সন্দেশ বানায় মুদি 
খাওয়ে সন্দেশ 
প্রশংসা! অশেষ, 
করে তারে অকাতরে 
ভালে। হয় বদি, 
সিঠাই ওভভূতি--। 


বইখানিতে এইপ্রকার বহুত নু-কবিতা৷ আছে। 


ব্যথার দান-__কাগী নজরুল ইস্লাম প্রণীত গল্পের বহি। 
সোস্লেম পাবলিশিং হাউস, কলেঙ্গ ক্কোরার, কলিকাত1। ওক সংস্করণ । 
দাম দেড় টাক! । ১৩৩১। 


২৬৬ 
আঞ্রকালকায় মামুলি গল্পের বই। তবে বইখানি যে সাধারণের 
কাছে আদ্বর পাইয়াছে, ভাহার প্রমাণ--রাংল! দ্বেশে বইখানিয় ২য় 
সংস্করণ হইয়াছে। 
বিদ্রোহ---হ তিরগোবিন্দ দত্ত প্রণীত নাটক | দত্ত গোবিন্য 
এগু.সন্স্‌, মুঙ্গের। দাম বারো! জানা । ১৩১২। 
তবে অভিনয় করিবার অযোগা। 


ভারতের দাবী--্ নলিনীিশোর গুহ প্রণীত প্রবদ্ধ- 

সমষ্টি। ক্যানৃকাট! পাব.লিশাস্‌্”৯*।।এ হারিসন্‌ রোড, কলিকাতা । 
বারে! আন। | ১৩৩২। 

পুপ্তকখানি পাঠ করিয়! আননিত হইলাম । স্বরাজ ম্বরাঁজ করিয়া 
আমর! চীংকার করিয়। মরিতেছি, কিন্তু ক্বরা্জ যে কি তাহার স্পষ্ট জ্ঞান 
বর্তমানের অনেক তথাকখিত নেতাদের নাই | জাতীয় গলদ কোন্থানে 
তাহা লেখক স্পষ্ট ভাষায় চোখে আঙুল দিয় দেখাইয়া দিয়াছেন। লেখক 
এক স্থানে বলিতেছেন-_“'বলহীন কোন শ্রের়কেই লাভ করিতে পারে 
নান! কোন যোগ, ন! কোন মুক্তি, না কোন জাতীয় সম্মান । ইংরেজ 
শক্তিশালী হ্বদেশবংদল ভ্াঁতি, ছূর্ববল আমর! ও-জাতির সমকক্ষ নহি; 
সেবার অধিকার কোথাও পইলেও সহষেগিতার অধিকার কোথা?" 
কথাটা আমাদের পক্ষে লজ্জার এবং ছুঃখের হইলেও সত্য । তিক্ষান্বারা 
জামরা ইংরেজের নিকট হইতে স্বরাজ পাইব ন।। ইংরেজ বদি ম্ব-ইচ্ছায় 
আমাদের শ্বরাজ ন] দেয়, তাহ! ইংরেজদের পক্ষে এন-কিছু দোষের 
কথ! নছে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা! যায়,কোন জাতিই তাহার উপার্জিত 
অধিকার-_তাহ! যে উপাযর়েই লব্ধ ছোক ন| কেন-__সহঙগে ছাড়িয়া 
দেয় ন।। অধীন জাতিকে অস্তরে-জন্তরে বলগঞ্চর করিয়! ্ব।ধীনতা 
এবং ম্বরাজ লাত করিতে হইবে । ৭৩ পৃষ্ঠার বইথানিতে এই চিন্তাশীল 
লেখক অনেক গভীর চিন্তার খোরাক দান করিয়াছেন। গুরুতর 
বিষয়-সফলের আলোচনা লেখক করিয়াছেন বটে, কিন্তু লেখকের ভাব! 
কোথাও নহজবোধাত! হারায় নাই। পুস্তকের জারে! দু-একটি স্থানের 
সামন্ত অংশের উল্লেখ করিবার লৌত সাম্লাইতে পারিলাম না:-_"বাহা 
জন্মন্বত্বে লাভ করিয়াছি, যাহাতে নাকি আমার 1)171117111. তাহাও 
যখন পরের কাডে চাকিতে হয়, দাবী করিতে হয়, তখন কেমন করিয়! 
বলিব, জামার রাষ্টরবুদ্ধি নিজের জঙ্ন্বত্বের উপর জান্থাকে অবিচলিত 
রাখিতে পারিয়াছে 1+_এই কথ। সভা। ন্ুতরাং অনেকের কান্ছেই 
জপ্রিয় ৪ইবে। লেখকের শেষ কখ।--''অতীতের শিক্ষা, বর্তমানের 
বাস্তব ছুই লইয়াই ভবিষান্তের ভারতের পত্তন করিতে হইবে।” 

জালোচা বইখানি প্রতোক ন্বদেপমেবী এবং দেশমক্গ লাকাজ্দীর পাঠ 
করা কর্তৃবা বলিয়া! মনে করি ; বিশেষ করিয়! তথ।-কধিত নেতারা এই 
পুস্তক পাঠে কিছু সতাকার উপকার পাইবেদ বলিয়! মনে হয়। 

বৈষ্ণব সাহিত্য-প্র হুললকুমার চতরবর্তী। দি বুক 

কোম্পানি, 8৪এ কলেজ স্কোয়ার কলিকাত| | ছুই টাক|। ১৩৩১। 

বৈধবসাছিত্য বৈফবধর্দের সঙ্গে একাত্তভাবে জড়িত। বৈষ্ণৰ 
বর্মীকে ছাড়িয়া বৈণব-মাহিতোর জালোচন! চলিতে পারে না--সেই 
ফারণে এই পুণ্তকে বৈষাব ধর্দের আলোচনাও বিশদন্তাবেই করিয়ান্েন। 
লেখক বৈঞ্ণবসাহ্িতোর অন্তরে যে অপরূপ একটি মৌন্গরধারসধারার 
শ্োত রিয়াদে, তাহার সন্ধান এবং আদ্ছা পাঠককে দিতে চেষ্টা করিয়া 
বহুলপরিমাণে কৃতকার্ধা হুইয়াছেন। 

কেমন করিয়! এই পরম রসাল সাহিহাটি ধীরে-ধীরে উৎকর্ধ লা 
ফরিতে-করিভে অবশেষে চরম উৎকর্ষ লাত করিল লেখক তাহা দেখা- 
ইবার চেষ্টার কোনোপ্রকার ত্রুটি করেন নাই। একর লোক 
জাছেন ধাহার! বৈফব সাহিত্যকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখিয়! ধাকেন। 


প্রবামী- অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
জালোচ্য পুস্তকখনি পাঠ করিলে উহাদের এই বিষম ভ্রম দুঃ হইবে। 
পুস্তকে বছ বৈধ কবির বহু পদ্গাৰলী সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহা 
লেখকের বৈকব-সাহিত্যে ছখলের একটি প্রধান প্রমাণ। বিস্তাপতি ও 
চতীদাদ ছুইঙ্গন প্রধান বৈফব কবি। এই ছুইজনের জীবনী এবং 
তুলনায় সমালোচনা লেখক বিশদভাবে করিয়াছেন। উক্ত ছুই কষির 
জীবনীর অনেক নুতন কথাও লেখক বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়াছেন। 
“রিষ্কাঞ্তি ও চত্তীদাসের তুলনায় সগালোচন!” অধ্যায় লেখকের পাডিতোর 
পরিচন্ দান করে। পুস্তকের মধো প্রস্থকার কোনে! বৈধব কবিকেই 
বাদ দেন নাই--সকল কবির বিষয়েই বিশদভাবে আলোচন! করিয়াছেন। 
এবং সকলেরই রচনার উৎকৃষ্ট অংশগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। এই 
পুণ্তকখানি পাঠে বৈষব ধর্ধ এবং সাহিতো অনতিজ্ঞ বাক্তিও পরম 
অভিজ্ঞত| লাত করিতে পারিবে, আশ! কর! বান। বাংলা সাহিত্যে 
বৈধণব পদাবলী. বৈষব ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তক আছে, কিন্তু একই 
পুস্তকের মধো বৈধ'ৰ ধর্ম এবং সাহিতা সম্বন্ধে বক্তবা সকল বিষয় 
আলোচা পুস্তকখানিতে যেমনভ্াবে দন্নিবেশিত হইয়াছে এমন আর 
কোনে। পুস্তকে আছে কি ন! জানি না। এই বৃহৎ পুস্তকের দাম মাত্র 
চুইটাক! হওয়াতে ইহ জনেকেই ক্রয় করিবার হৃবিধা পাইবেন। পুস্তক- 
খানি প্রণয়ন করিতে লেখক প্রভূত শ্রন্থীকার করিয়াছেন। সাহিত্া- 
মোদীদের নিকট পৃস্তকথানির আদর হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। 

- লুরন্নেছ! খাতুন প্রণীত গার্স্থ্য উপস্কাস। 
মোসলেম পান.লিশিং হাউস্‌, ৩নং কলেজ দ্বোয়ায় কলিকাতা । দাম 
এক টাক] 

লেখিকা দরদ দিয়! লিখিতে জানেন। পুণ্তকের চরিত্রগুলি মনকে 
আকুষ্ট করে, এবং তাছাদের সথখ-দুঃগের কথ! পাঠকের মনকে ন্দাকর্ষণ 
করে। করণ দৃশ্তগুলি লেখিক! জতি নরম তুলি দিয়! রচনা করিয়াছেন । 
বইখানিকে আর-একটু ছোটে! করিলে অতি উপস্তোগ্য হইত। 

্রস্থকীট 
আমেরিকার বিদ্যার্থী (সচিত্র) মী সভাদেব 

প্রণীত। হিন্দী প্রস্থ হইতে | মণীন্রনাথ মিত্র কর্তৃক অনুদিত 
প্রকাশিত । মূলা জট জানা । ১৩২ 

আমেরিকার “'বিদ্যার্থা” নামক হিল পুস্তকে স্ব'মী সত্যদেব সেই 
স্বানের নিধন বিদ্যার্থাদের শিক্ষ। প্রণালী-সন্বন্ধে অনেক সারবান্‌ কথা 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তারতবর্ধে নিধন বলিয়। বাড়ায়! লেখাপড়া 
করিতে পারে না, তাহার! এই পুস্তক পাঠে জামেরিকার ভাদুশ অবস্থার 
বালকগণ কিরূপ কঠোরতা সন্ক করিয়! স্বাবলম্বী কইয়! বিদবার্জান করে - 
তাহা দেখিতে পাবে ও যথেষ্ট- উপকৃত হইবে । অনুবাদক বেশ হুঙ্গর- 
ভাবে আসল হিন্দী পুস্তকের বণিত বিষয় ব্গভাষায় বিতৃত করিয়াছেম। 
এই শ্রেণীর পুশ্মকের বন্ছল প্রচার বাঞ্চনীয়। 

চিত্র-কথা (সচিত্র) শৈজেশনাধ বিশী প্রণীত। 

গ্রকাণক কল্লোল পাবলিশিং হাউস,২৭নং কর্ণওয়ালিশ স্ত্রী, কলিকাতা । 
পৃঃ ৪৪ | মূলা চু 

লেখকের সহিত দেশবন্ধুর পরিচয় অতি অল্পদিনের । এই পরিচয়- 
ছুত্রে কধোপকখনচ্ছলে তিনি চিত্তরঞ্লনের মুখে যে-সব কথা গুনিয়াছেন 
তাছাই মোটামুটি এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
আশা করি দবর্গগত দেশবদ্ধুর ম্বদ্ধে এই স্মৃতিকথাগুলি বাঙ্গালী পাঠক- 
সমাজে আদৃত হইবে । পৃত্ত কথানিৰ বাধাই ও ছাপা! চমৎকার হইয়াছে। 
ইহা কল্পেল পাব.লিশিংঞ্র বিশেষত্ব । 


অন্ুক্ত কাহিনী-__( মূলা ১৮/,)) 
ত্রিবেণী- মূলা 1/,) গল্পের বই। লেখক এ হুরেশচজ 


হয়সংখ্যা] 


ঘটক এস্‌-এ। ২৭ নং কর্ণওয়ালিশ দ্র, কলিকাতা হইতে কল্লোল 
পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত । ১৩০২। 

বাংল! ম।সিকগত্রিকার পাঠকপািকাদের নিকট হুলেখফ ন্থরেশ- 
বাবুর নুতন করিয়া পরিচয় দেওয়! নিপ্র্রয়োদন। এক-একট। এীতি- 
হাসিক কালপর্যযারকে আশ্রর করিয়া গল্পগুলি রচিত। ছুই-এক$ 
গল্পে ছিন্দু-যুমলমানের সৌছার্ঘা-বন্ধনের যে-চিত্র অন্কিত হইয়াছে তাহা 
প্রণিধানযোগা | লেখকের ভাষ! উত্তম ও রচনাতঙ্গী জড়তা-বর্জিত। 
ভ্রিবেণীর প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা সুন্দর হইয়াছে। বই-ছুইখানির 
ছাপ! ও বাধাই চমৎকার । 





১ 


শশাঙ্কবর্ধান-_ প্র নিরগ্রন বনু প্রণীত। প্রকাশক প্র নলিন 

চক্র বহ্‌, ৩ ঈশ্বর ঠাকুর লেন,দর্জিপাড়া, কলিকাত| | পাঁচ দিক! | ১৩৩২ 

লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন--'লশান্ববর্ধন এতিহ!সিক বাজি, 

কিন্ত নাটকখানি ধতিহ!সিক নাটক নহে ; ইহা! নাট্যকাবা।” না্টক- 

খানি পঞচাক্ক। চরিত্রগুলি বেশ সঙ্কিত হুইয়াছে। লেখকের হাত 
কাচা নয়, রচনায় দক্ষতা আছে । 


জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 


ঠাকুরের উপদেশ )--& ক্গিতীন্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত। 
প্রকাশক আদি ব্রাহ্মসমাজ, ৫৫ জাপার চিৎপুর রোড, কলিকাত|। মূল্য 
বারো! আন! । 
মহবি দেবেভ্ত্রনাথ মুখে-মুখে যে-দব ধর্থোপদেশ দিয়াছিলেন গ্রন্থকার 
( মহধির গোত্র ) তাহাই লিখিয়! রাখিয়া গ্রস্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন । 
দেবেস্রণাধের উপদেশ যে গভীর ধর্মোপলান্ধর পরিচায়ক-_ তাহ! বলাই 
বাল্য । পুস্তকানি আমাদের ধর্খৃগ্রম্থমালার তঙ্গ পূর্ণ করিবে। ধর্শা- 
পিপান্থ বাক্তিগণ ইহ! পাঠ করির। উপকৃত হইবেন । 
চাণক্য-_হ্রী ছর্গামোহন মুগোপাধ্যার প্রণীত । ভট্টাচার্য এও, 
সন ৬৫ কলেজ ছ্ট, কলিকাত|। দাম আট আন! । 
প্রদিদ্ধ সংস্কৃত নাটক "মুত্রারাক্ষদ” হইতে এই চাণকা চরিতকথ। 
মংগৃহীত হইয়াছে। গোড়ার অংশটি ইতিহাস হইতে গৃহীত। বুদ্ধিমত্তা, 
আন্মবিশ্বাস, রাঞজনীতিকুশলত! প্রভৃতি গুণে চাণক্যের চরিত্র ভুত 
কৌতুছলপূর্ণ। এক্সপ চিত্রের সিত ছেলেদের পরিচয় হওয়! খুবই 
বাঙনীয়। প্রস্বকার সহন্গ ভাষায় চাণকাচরিত গ]ধিয়াছেন। বইখানি 
স্কুলের পাঠা উবার উপযুক্ত । 
সব ভাল যার শেষ ভাল, কুঁছুলির শিক্ষা, 


হাম্লেট-_ তিনখান! বই-ই এ শিশিরকুমার নিয়োগ প্রপত। 
প্রতে]ক খনির মূলা ইয় আনা । প্রকাশক বরদ। এজেলী, ১২1১ কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাত। । 
ছেলেমেয়েদের বোধগম্য করিয়া সরলা ভাবায় 1.9111)9 [0105 
(00) (3110081)0070 জনুসরণে গল্পগুলি লিখিত । বইগুলি ভালো 
হইয়াছে । আপ! করি গ্রন্থকার এ জাতীয় পুস্তক আরো! লিখিয়! শিশু- 
সাহিত্যের অতাব মোচন করিষেন। 
প্রভাতী- পর ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর । প্রকাশক আদি স্রাঙ্গ- 


সমাজ, ৫৫ আগর চিৎগুর রোড, কলিকাত1। বারে! আন! । 
ধর্ধমূলক প্রন্থ। হুলিখিত। 
মাটির ঘর--& শৈলজানদ্দ মুখোগাধার। বরদ। এজেলী, 


কলেজ দ্রীট. মাকেট, কলিকাত1। ছুই টাকা। 


উপভাম। লোহার কারুখানায় চাকুরিজীবী অনিলের দাবিষ্া- , 


পুস্তক-পরিচয় 


২৬৭ 


শম্পা তাস পিসিসিপশসাদ স্পা পপ শাশশাপিত শা শি শা শত শতশত ৩ শান পি ত 


গীড়নে প্রচ্ছন্ন খবদেশপ্রেম উপযুক্ত মঙ্গলাতে পরিণতি লাভ করিল। 
সব চরিঅগুলিই হুঙ্মর হইয়াছে । সুশিক্ষিত! ্বাধীন! হইলেও দীপ্তি 
আধুনিক নভেলের বিলাতী কাঁরদায় গেমে গড়িল ন।. অথচ উপযুক্ত 
বাছনীয় স্বামী লা করিল। যোটের উপর বইটি হুন্দর হুইয়াছে। 
রচন| সহঙ্গ, সরল-_কোথধাও আড়ম্বর নাই, ভড়ত| নাই। তামার 
উপর লেখকের প্রচুর দখল আছে। বইখানির দাম বেশী হইয়াছে 
বলিয়া! মনে হয়। ছাপা ও বাধাই ভালে! 
ভূ ইটাপা- ক্র দীনেশরঞ্রন দাশ। বরদা এজেী, কলেগ 
পট, মার্কেট, কলিকাতা | গাঁচ সিক1। 
গল্পের বই। সাতটি গঞ্জ আছে। কয়েকটি গঞ্জ ভালে।। বাঁকি- 
গুলি অসরল, জটিলঙঙ্গী, একঘেয়ে প্রেমের হ।-হুতাশে পূর্ণ । 
ফন্তু ঞী যোগেশ্চন্ চৌধুরী, এম্‌ এ, বি.এল.। প্রকাশক 
মনোমোকন প্রেস, ঢাকা । এক টাকা। 
কবিতার বই । অধিকাংশ কবিত! চলনসই। ছুই-একটি কবিত! 
তালে! লাগিয়াছে। 
শ্রীশ্রীবিজয়-মঙ্গল- এ বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ 
মন্কলিত । প্রকাশক গ্রবহদাকান্ত বন্দো।পাধায়, গেগারিয়।, ঢাক! । 
দেড় টাক। 
বিজ্য়কৃফ গোন্বামী মহাশয় ভক্ত ও শিষাগণকে যে সব উপদেশ 
ও সংণশক্ষা দান করেন এবং তাহাদের সহিত 'য সব সদদালাপ করেন 
তাহাই এই পুন্তকে সংগ্রহ করিয়। বরদা-বাবু ধর্পিপান বাডিগণের 
ও সাধারণের কৃতজ্ঞতাতাজন হইয়াছেন । ধন্টতত্বগুলি একটু জটিল 
হইলেও ইছ|! পরমহুংসদেবের কথামৃতের স্কায় লোকের উপকার দাধন 
করিবে। 
বন্দীজীবন ( দ্বিতীয় খণ্ড) ঞ শীন্রনাথ সাক্গাল। 
ইঙ্ডিয়ান্‌ বুক ক্লাব. কলেজ দ্রীট.মাকেট, কালকাত|। এক টাক।। 
ভূমিকায় আছে -“বিগত যুদ্ধের সময় সার! উত্তব্ারতজোড়! 
কিরূপ বিরাট নিল্লবায়োজন হইয়াছিল তাঁচ। 'বন্দীজীবনের' প্রথম খণ্ডে 
দেখাইবার চেষ্টা! করিয়াছি। দ্বিতীয় খণ্ডে ঠিক তাঁঙার ঘটন। হইতেই 
আরস্ত কগ হইয়ছে। পণ্রাবের বিপ্লবায়োজন পণ্ড হইবার পর 
কিরূপে বিশ্লবায়োজন হয় এবং বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাহীও কেমন 
করিয়! নষ্ট হইয়া যার-_এইসব কথ! এই খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে” 
গ্রধমথণ্ড পড়িয়। বাহার! উৎন্বক ছিলেন দ্বিতীয় খণ্ডে ভাঙাদের উৎন্কা 
সানন্দ তৃপ্তি লাভ করিবে। শঙীন্ত্র বাধুর “চন। সুন্দর, শক্তিশালী । 
নানা কথা _বামেক্রহন্দর তিবেদী। গুরুদাদ চটোপাধার 
এও সন্স. ২*৩।:)১ কর্ণ ওয়ালিস্‌ ্ীট, কলিকাত|। ছুই টাকা। 
বঙ্গদর্শন, সঠ্তা. ভারতী প্রভাত পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রিবেদী 
মহাশয়ের বারেটি প্রবন্ধ এই গ্রস্থ সংগৃহীত হইয়।ছে। চিন্তামবাতস্ত্রো 
সয়ল ধীর ঘুভ্তিবাদে, বক্তব্য বিষয়ে ধীর সিদ্ধান্ত ব্যাধ্যানে এবং সারলো 
জিদেবী মহাশয়ের প্রবন্ধ অদ্বিতীয় । আলোচা গ্রন্থধানির প্রবন্ধগুলি 
বন্ধদিন আগেকার লেখা। তাঁহ। হইলেও ইহাতে এমন এনেক বিষয়ের 
আলেচন] তাছে যাহ! আমাদের আবার পাঠ করিবার দিন আসিয়াছে, 
যেষন-রাই্ই ও নেশন, সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার, শিক্ষা 
প্রণালী, পরাধীনত! প্রভৃতি প্রবন্ধ | বক্তব্য বিষয় এত দরলভাবে 
অভিবাক্ত ও এমন স্বাভাবিক দিদ্ধান্তে উপনীত যে, জঙ্সশিক্ষিত 
জোকের পক্ষেও এগুলি বোঁধগ্রম্য। ইহাই [ত্রবেদী-মহাশয়ের বিশেষ । 
জাম? সর্ধধপাধারণীকে মনীষী রামেপ্রনুম্বরের চিন্তাকে আবার মলের 
মধ্ো কার্যকরী করিতে অনুরোধ করি। গু 





ভারতে বিদেশী হিতসাধন চেষ্টা 

কয়েক মাস হইল, জাপান হইতে “দি ইয়ং ঈস্ট” বা 
“তরুণ প্রাচ্য” নামক একটি উৎকৃষ্ট ালিক পজ্ ইংরেজী 
ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে । তাহার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 
জাপানে জনহিতসাধক কতগুলি প্রতিষ্ঠান কোন্‌ 
কোন্‌ ধর্মাবলম্বী্নিগের দ্বারা পরিচালিত হইছেছে, 
তাহার একটি তালিকা দেয়! আছে। আমরা নীচে 
তাহার বাংল। অন্থবংদ দিছি | 


কাছ বৌদ্ধ খৃ্ীয়.: শিন্টো মোট 
কৈশোর চরিত্রসক্কার ১৩ ১ হ ১৯ 
শিশুর ধাত্রীপণা ৮৩ ২ ১ ১০৩ 
শিশুদের রক্ষা চি ঙ 3৩ 
ছূর্বাল বা জন্বাভাবিক 
শিশুদের রক্ষ! ঙ ১ মে 
জবরি্দিগকে সাহাধাদান ৩৮ ৯ ১ ৪৮ 
বিনাধুল্যে চিকিৎসা ১৯ ণ ৯ হ্ 
বৃদ্ধ দরিদ্র পোষণ ১৪ ও গু ১৭ 
বিপন্ন দিগকে পরামর্পরান ১৬ ৪ ৬ হও 
বেকারদিগের কাক্ষ জুটানো১৫ ৩ ২ ২ 
বিনাভাড়ার বাসা দেওয়া ২৪ ১ নু ২৫ 
বিবিধ পু ণ ২ ৯ 
মোট ২৪৬ ৫৫ ঙ৬ ৩৯৭ 


জাপানী কাগজধানির সম্পাদক লিখিতেছেন, যে, 
জাপানের শিক্ষাবিভাগের অক্ত্গত ধর্মসন্বদ্ধীয় আফিসে 
যে-সকল হিতসাধক প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট, প্রেরিত হয়, 
উপরের তালিকাতে কেবল সেইগুলিই গণিত হইয়াছে। 
অনেক জাপানী বৌদ্ধ ব্যক্তিগতভাবে উক্ভপ্রকার নানা 
প্রতিষ্ঠান চালাইয়া থাকেন, কিন্তু ধশ্মসন্বন্ধীয় আফিসে তাহার 
কোন রিপোর্ট পাঠান না । তাহাদের যাহ] করা উচিত 
তাহারা তাহ! করিতেছেন, ইহা .অঙ্কভব করিয়াই তাহার! 
সন্ত । অন্যদিকে থৃষ্টিয়ানেরা লোকহিত চেষ্টার উপর 
খুব কৌক দেন ও তাহাতে খুব মনোযোগী বলিয়া তদ্রপ 
স্কোন কাঙ্গ করিলে তাহার ,রিপোর্ট যথাসময়ে উক্ত 


আফিসে পাঠাইয়া দেন। এইজ তাহাদের প্রায় সমূদয় 
হিন্বমাধক প্রতিষ্ঠান উপণরর তালিকায় গণিত হইয়াছে। 
বৌদ্ধের৷ যদি সকলে খুষ্টিগ্ানদের মত তাহাদের সব হিত- 
সাধনচেষ্ট।র রিপোর্ট. দিতেন, তাহা হইলে মোট সংখ্যা 
উপরের সংখ্যার তিনগুণেরও অধিক হইত। 

জাপানী সম্পাদ মহাশয়ের যে-সব মস্তব্যের ভাখপর্ধ্য 
উপরে দিলাম,তাহ1 বিবেচনা! না! করিলেও দেখা যাইতেছে, 
যে, জাপানী বৌদ্ধের! খুষ্টিয়ানদের চেয়ে অনেক বেশী 
হিতদাধক প্রত্থিষ্ঠান চালাইয়! থাকেন । জাপানে খর্িয়ান- 
দের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান গুলি সম্ভবতঃ অধিকাংশ স্থলে 
বিদ্বেশীদের টাকায় বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। 
তাহারা জাপানের চেয়ে ধনী দেশের লোক। তাহা 
হইলেও দে যাইতেছে, ফে, স্বাধীন জাপানের বৌদ্ধ" 
ধর্মাবলম্বী দেশী লোকেরা ধনী বিদেশী থৃষ্টিানদের চেয়ে 
অনেক বেশী-পরিমাণে সমাজসেবার কাজ করিতেছেন। 
সেইজন্ত তাহারা ষে কেবল রাজনৈতক হিসাবে স্বাধীন 
তাহা নহে, সমাভসেব! বিষয়েও তাহারা আত্মনির্ভর- 
পরায়ণ ও স্বাবলম্বনসমর্থ। 

জাপানে ঠিতমাধক প্রতিষ্ঠানগুলির যেরূপ সর্কারী 
তালিকা আছে, ভারতবর্ষে সেরূপ বোন তালিকা সংগ্রহের 
সরকারী বন্দোবস্ত আছে বাল! জবগত নহি। কিন্ত 
তাহা না থাকিলে ইহা বেধ করি নিঃসন্দেহে বলা যায়, 
ষে, ভারতবর্ষে বিদেশী খুষ্টিয়ানরা সংখ্যায় কম হইলেও 
যত ঠিতসাধক প্রতিষ্ঠান চালান, হিন্মুমুসলহানবৌদ্ছজৈন 
প্রভৃতির সংখ্যায় বেশী হইলেও তুলনায় তত বেশীচালান 
না। ইহার সমুদয় কারণ অনুসন্ধান এখন করিতে পারি- 
তেছি না। এখন কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, 
জামরা যেমন রাজনৈতিক পরাধীদতা গ্রন্থ, সমাজসেবা 
বিষয়েও তেমনি অনগ্রসর এবং ম্বাবলম্বনে অসমর্থ । 


হয সংখ্যা | 


বিদেশীদের ভারতহিতৈষণ! 


বিদেশী তৃষ্টিয়ানেরা ভারতবর্ষে অনেক লোকহিতকর 
কাজ করিয়া থাকেন। তাহার! স্কুল কলেজ জনাথালয় 
চালান, হাসপাতাল চালান, বিনামূল্যে চিকিৎস। ও উধধ- 
প্রদান করেন, ছুর্ভিক্ষের সময় অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিপ্ন 
লোকদের সাহাধ্য করেন, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, ঝড় 
প্রভৃতিতে বিপক্ন লোকদের সাহাধ্য করেন, পতিতাদের 
উদ্ধারচেষ্টা করেন, মদ্যপানাদি নেশার অভ্যাস দূর 
করিবার চেষ্ট। করেন, চুরি ডাকাতি যাহাদের পেশা! এরূপ 
অনুন্নত জাতিদের উন্নতসাধনের চেষ্টা করেন, ইত্যাদি। 
অনেকশ্থলে তাহারা থৃষ্টীয় সমাজের দল পুষ্ট করিবার 
জন্ত এইসব কাজ করেন, এবং তাহা করিতে পারিলে 
প্রটেস্টাণ্ট, পাদরীদের পদোন্নতি ও আয়বুদ্ধির সম্ভাবন। 
হইয়া থাকে, শুনিয়াছি। তাহা হইলেও কাজগুলি 
ভাল। 

খুষ্রীয় মিশনারী এবং অন্ত বিদেশী জনহিতৈষীরা 
ভারতবর্ষে যে-সব কাজ করিয়া জগতে লোকহিতসাধক 
বলিয়। পরিচিত হন, তাহ! করিবার স্থধোগ তাহারা এই 
জন্ত পাইয়া আসিতেছেন, যে, ভারতবর্ষে গবন্সে্টি 
পূর্ণমাত্রায় নিদ্ধের কর্তব্য করেন না। তাহার দৃষ্টান্ত 
দিতেছি। 


খৃষ্টীয় 6. শনারীরা ভারতাম় ছাত্র ও ছাআীদের জন্য 
অনেক ছোটবড় শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছেন । তাহার জন্ত 
তাহার! সর্বন্থ যশ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু যদি ভারত- 
বর্ষের গবস্মেন্ট, কর্তব্যপরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে 
দেশের সর্বন্ধ যখেষ্টগংখ্যক শিক্ষালয় স্থাপিত হইত এবং 
যিশনারীদের এরূপ কাজ করিবার কোন প্রয়োজন হইত 
না ও স্থযোগ জুটিত না। অতএব, ইহা বজিলে সন্তায় 
হইবে না, যে, বিদেশী গবন্মেণ্টের আটিই বিদেশী মিশ- 
নারীদিগকে বিদ্যাদাত! হইয়া প্রশংসা! পাইবার স্থযোগ 
দিয়াছে। 

দুর্ভিক্ষের সময় খৃটায় মিশনারীরা বিপস্ন লোকদের 
সাহায্য করেন এবং অনেক পিতৃমাতৃহীন বা পিডমাতৃ- 
পরিত্াক্ত বালকবালিকার ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা, 


বিবিধ প্রদঙ্গ__সিদেশীদের ভারতহিতৈষণ। 


২৬৯ 


করেন। কিন্তু দেশে যন্দ দুর্ভিক্ষ না হইও, তাহা হইলে 
হিশনারীদের এইরূপ কাজ করিবার স্থযোগ হইত না। 
ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হঈত না, এমন 
নয়) হইত। কিন্তু পুরাকালে ছুভিক্ষ পৃথিবীর নান 
দেশে যেরূপ হইত, এখন আধুনিক প্রণানীতে শাসিত 
স্বশাসক সভা কোন দেশে যুদ্ধজজনিত কারণ ভিন্ন 
তাহা হয় না। ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে 
পুরাকালে বেমন দুর্ভিক্ষ হইত, সেরূপ ছুর্ভক্ষ তখন 
প্রা ও পাশ্চাত্য অন্ত অনেক দেশেও হইত; কিন্তু 
পাশ্চাত্য এ সব দেশের অধিকাংশে অন্ততঃ শত বৎসরের 
মধো দুর্ভিক্ষ হয় নাই। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে ইংরেজ 
বাঙ্জত্বে যতগুলি, যেরূপ ব্যাপক, এবং যেরূপ লক্ষ লক্ষ 
লোকের গ্রাণঘাতক ছূর্তিক্ষ হইয়াছে, ইংরেজ রাজনের 
পুর্বে তাহা হয় নাই। উহ্থার অর্থ এট, যে, ইংরেজ 
জাতি যেক্ধূপ শাপনন্ব্যবস্থা, পণাস্্ব্যোৎপাদন-ব্যবস্থাঃ 
বাণিজানীতি, মহাজনী বাবস্থ। প্রভৃতির দ্বারা নিজের 
দেশে ও উপনিবেশসমূহে ছুর্ভিক্ষ অসস্ভব করিয়া তুলিয়া 
ছেন, ভারতবর্ষের জন্ত তব্রপ কিছু করিয়া ভারত- 
বর্ষে ছুতিক্ষ অনস্ভব করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। 
ভারতবর্ষের বা ভারতীয়দের প্রকৃতিগত কোন দোষকে 
সম্পূর্ণরূপে বা প্রধানতঃ উহার জন্ত দায়ী করাযায় ন1। 
ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত দোষ কিছুই নাই, ইহা জোর" 
করিয়া বলা যায়। কারণ, ভারতবর্ষের দৌলতে প্রধানতঃ 
ইংরেজ জাতি ধনী হইক়াছে। ত৷ ছাড়া জার্দেনীও 
অনেকটা ধনী হইয়াছে এবং এখন জাপান হইতেছে। 
ভারতীয় মাঙ্গঘদের দোষ, অবশা কিছু আছে; কিন্তু 
প্রধানতঃ সেই মান্গুষ্দরই পরিশ্রমে যখন বিদেশী নানা 
জাতি ধনী হইতেছে এবং তাহাদের মধো ছুতিক্ষ হয় না, 
তখন সকল রকমের উংকৃষ্ট ব্যবস্থা করিলে আমাদের 
দোষ স্থুধরাইয়া আমাদের পরিশ্রমের ফলম্বরূণ আমাদের 
দেশেও যে ছুতিক্ষ অদভভব করা যায়, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 

যাহা হউক, এখন আমাদের বক্কব্য এই, যে, যে 
ব্রিটিশ শাসনগ্রণালীর গুণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তঙ্ 
আর ছুভিক্ষ হয় না, সেই বৃটিশ শাসনপ্রণালীর গুণে 





১৬ 


কিন্তু ভারতবধে এ পর্য্যন্ত সেরূপ অবস্থার আবির্ভাব 
হয় নাই। ইহার জন্ত মিশনারীরা লোক হিতসাধক 
বলিয়৷ পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন। 

আরও নানা-প্রকার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারিত; 
কিন্ত তাহার আবশ্যক নাই। 

বিদ্বেশী খৃীয় মিশনারী ও অন্ত বিদেশী ভারত- 
হিতৈষীরা কেহই হিতৈষী নহেন, ইহা বলা আমাদের 
উদ্দেশ্ব নহে। প্রকৃত ভারতহিতৈষণা কি এবং পূর্ণ 
মাত্রায় ভারত-হিত কেমন করিয়া হইতে পারে, তাহারই 
আলোচনা আমর] করিতে চাই। 

একটি গরীব অসহায় ছেলে যদ্দি কাহারও নিকট 
সাহাধাপ্রার্থী হয়, তাহা হইলে সে যতবার সাহাঘ্য চাহিবে, 
শুধু ততবার তাহাকে কিছু অন্ন, বস্ত্র বা পয়সা দিলেই পূর্ণ- 
মাত্রায় ত'হার হিতৈধিত1 কর ভইবে না। বরং কোন 
কোন স্থলে কেবল তাহার ক্রমাগত সাহাধা করিলে 
তাহাকে পেশাদার ভিক্ষুক বানাইয়া ফেলিয়া তাহার 
প্রভূত অনিষ্ট কর! যাইতে পারে। প্রকৃত হিতৈষী তিনি, 
যিনি বালকটিকে এরূপ পরামশ ও সাহাষ্য দিতে পারেন, 
যাহাতে সে মানুষে মত নিজের পায়ে ঈাড়াইতে পারে। 
নতুবা কেহ যদি তাহার বার্ধক্য পর্যাস্ত ভরণপোষণ করে, 
তাহা! তাহার প্রকৃত হিভৈধিতা না হইয়া তাহার 
বিপরীতই হুইবে। 

কোন বালক যদি নিজের অজ্ঞতা] দূর করিবার অন্ত 
কোন বিঘবান্‌ ব্যক্তির শরণাপন্ন ইয়, তাহা হইলে সে যাহা 
জানিতে চায় তাহ। বলিয়া দেওয়া অবশ্তই তাহার কর্তব্য। 
কিন্তু পূর্ণমাত্রায় তাহার হিতৈষী হইতে হইলে তাহাকে 
এমন্‌ পরামর্শ ও উপদেশ দিতে হইবে, ধাহাতে সে পরে 
ক্রমশঃ নিজেই জান আহরণ করিয়া নিজের অজ্ঞতা দুর 
করিতে পারে। 

বস্ততঃ কাহাকেও কোন বিষয়েই [চরকাল পরমুখা- 
পেক্ষী করিয়া রাখিলে সাহায্যদাতার আত্মগোৌরব অস্থভব 
ও আত্মগ্রদাদ লাভ করিবার ন্থযোগ হয় বটে, কিন্ত 
তাহাতে পরনির্ভরপরায়ণ লোকটিকে খাট করিয়া রাখা 
হয়? সুতরাং এরূপ ব্যবস্থায় তাহার পূর্ণ হিতৈিতা করা 
হয় না। 


পবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ 


স্পা পপাপাশ পিপিপি পো শশিশাবিপীশিপাি পাশিশাশট শি শাটাশিশীশীপাশিশিপীশস 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শস্পপাপীপশপশাশিশিশিশপাপাশীশীশীপপাপিপাীপাতশাাপিপীস্পিীশীশাপাশাশাশিিশীশি 





ব্যক্তির পক্ষে যাহা সভা, জাতির পক্ষেও তাহ! 
সত্য। 

বিস্তর সভ্যদেশে সরুকারী ব্যবস্থার গুণে ও ততদ্দেশ- 
বাসদের নিজের চেষ্টায় শিক্ষার সর্বানীণ ব্যবস্থ। হইয়াছে। 
আমাদের দেশেও ঠিক্‌ তাহাই হইতে পারে। কিন্তু তাহ! 
হইতে হইলে আমাদের দেশে আমাদেরই বর্ডা হওয়। 
দরুকার। স্থতরাং ভারতবর্ষে যে-সব বিদেশী লোক স্থুল- 
কলেজ চালাইতেছেন, তাহাদের প্রাপ্য কোন প্রশংসা 
ইইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত না করিয়া একথ! আমাদিগকে 
বলিতে হইবে, যে, তাহারা যদি আমাদের পুর! 
হিত্ষী হন, তাহা হইলে তাহাগ আমাদের রা্রীয় 
আত্মকর্তৃত্ব লাভে বাধা ত দিবেনই না, অধিকস্ধ 
আমাদের সেক্প চেষ্টায় পূর্ণমাত্রা় প্রকাশা- 
ভাবে যোগ দিবেন। যদি বিদেশী কেহ ইহাতে বাধা 
দেন, তাহ] হইলে চিঃসন্দেহ বুঝিতে হইবে, যে, তাহার 
অন্ত কাজ যাহাই হউক, তিনি পূর্ণমাত্রায় আমাদের বন্ধু 
নহেন,_ বিকুদ্ধাচারীও হইতে পারেন | যদি বিদেশী 
কোন জনহিতসাধক বাধ! ৮াঁদেন অথচ আমাদের 
আত্মব্তৃত্ব লান্ডের প্রচেষ্টায় প্রকাশ্যভাবে পূর্ণমাত্রায় 
যোগ ন1 দেন, তাহা হইলে তাহাকেও আমরা আমাদের 
সম্পূর্ণ হিতকামী মনে করিব ন| | 

আর একটি দিকে আমাদের নজর দেওয়া] দরুকার। 
ইউরোপীয়ব:শোত্তব লোকদের পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজের 
ও পৃথিবীর সর্ধস্ত্র যাতায়াত যত সহজ ও বাধাহীন, 
আমাদের পক্ষে তাহা নহে)-_বস্ততঃ অনেক দেশে 
আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ । অন্তিম, ইউরোপীয় লোকের 
যত সহঙ্গে সরুকারী নিম্ব ও উচ্চ নানাপদের লোকদের 
সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও পঞ্জবাবহাঁর করিতে পারে, 
আমাদের তাহা করিবার উপায় নাই। এবিধ নানা 
কারণে হিতসাধন-কাধ্যে নেতৃত্বগ্রহণ ইউরোপীয়দের পক্ষে 
যত সহজ, আমাদের পক্ষে তত সহজ নহে। এই 
বিষয়ে আমাদের আলন্তের ও জড়তার দোধক্ষালন 
করিবার ব! প্রশ্রয় দিবার জন্ত একথা লিখিতেছি 
না। লিধিভেছি ইহাই নির্দেশ করিবার নিমিত্ত, 
যে, আমানের পরাধীনতা সাধারণত: ও প্রধানতঃ ছুই 


২য় সংখ্যা ) 


রকমের বলিয়া বিবেচিত হয়-_রাজ্জনৈতিক এব" পণা- 
জ্বব্যোপাদন, বাণিহ্্য, মহাজনী প্রভৃতি বিষয়ক / কিন্তু 
ইহা ছাড়। সুস্ম আকারে আর এক রকমের পরাধীনতা 
আমাদের রহিয়াছে । তাহা হিতসাধন-প্রচেষ্টা-বিষ্কক | 
দেশে বিদেশে ভারতবর্ষের যে-কোন মঙ্গলের চেষ্টা 
হইতেছে বা হইতে পারে, ভাহার নেতৃত্ব করিবার 
উপযুক্ত ভারতীয় লোকদিগকেই হইছে হইবে। নতুবা 
আমরা সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা কখন লাভ করিতে সমর্থ 
হইব না। 

অবশ্থ, ভারতীয় হিতসাধক ইউরোপীয়দিগের মধ্যে 
এরূপ প্োক আছেন, ধাহারা নিজ-নিজ নির্বাচিত কার্ধা- 
ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ভিন্ন অন্ত কোন পদে অধিঠিত থাকিয়। 
কাজ কগিতে অভাত্ত নহ্কেন, এবং হয় ত তাহা করিতে৪ 
চান না। এরূপ অভ্যাস বা মনোভাব পুর! ভারত- 
হিতৈষণার সহিত সঙ্গত নহে । যেখানে যেকোন ক্ষুদ্র 
বা বৃহৎ ভাল কাঞ্জ হইতেছে, অনাবস্তুাক হইলেও, 
অধাচিতভাবে গায়ে পড়িয়া সেখানে গিয়া মুরুব্বিয়ান] 
করিবার প্রবৃত্তিও কোন বিদেশী ভারতবন্ধুর নাই, এমন 
নয়। এরকম প্রবৃত্তিও অবাঞ্ছনীয়। 

আমরা জানি, ভারতীয় রাষ্ট্র আন্দোলনে পৃণমাত্রায় 
যোগ দেওয়া, ভারতায়ের পক্ষে যেমন, মিশনাণী বঝ| 
অন্ত ইউবোপায়ের পক্ষেও তেমনি নিরাণদ নহে | 
ঈস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে প্রথমতঃ ভ মিশনারা- 
দিগকে ইংরেজাধিকৃত স্থানে আসিতে ও থাকিতেই 
দেওয়া হইত না; পরে যখন দেওয়া হয়, তখন এই বুঝা- 
পড়ার পর, যে, তাহারা ভারতীয় রাজনীতি বিষয়ে নিলিপ্র 
থাকিবেন। যাহার! ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর ভূত্য নঠে, 
মিশনারী ভিন্ন এরূপ অন্ত ইউরোপীয়দের কার্ধাকলাপের 
প্রতিও কোম্পানীর খর দৃষ্টি ছিল। এই কারণে রাম- 
মোহন রায়ের সমসাময়িক সিল্ক বাকিংহাম্-নামক একজন 
ইংরেজ সাংবাদিক ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। 
বর্তমান সময়ে বিস্তর পাত্রী গবর্ণমেন্টের বেতনভোগী 
ভৃত্য; অন্ত রাজভূত্যদের মত তাহারাও রাজনৈতিক বিষয়ে 
নির্লিপ্ত থাকিতে বাধ্য। যে-সব পান্দ্রী রাজভৃত্য নছেন, 
তাহাদের অনেকেও নানাশ্রকারে পরোক্ষভাবে গবর্ণং 
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মেণ্টের সাহাযা পান। যেমন মিশনারীদের বালিকাবিদয- 
লয়ে এব; তাহাদের অন্ত-সব স্কুল-কলেজে বেশ যোটা- 
রকমে সবৃষ্ষারী সাহাঘা দেওয়া হয়। এই সন প্রতিষ্ঠানের 
সহিভ সংস্ষ্ট পান্্ীরা ভারতীয় রাজনীতির সঠিহ যোগ 
রাখিয়া! ভাপভীযদের সাহাধা করিতে পাবেন নাও কিন্ত 
প্রকার্ধ ব' শ্প্রকাশ্তাবে মামাদের বিরুদ্ধে যাইতে, 
তাহাদের বাধা নাই ! 

ইয়াং মেন্স শিশ্চিয়াশ্‌ এলো নয়েহ্যান্‌ নামক যে দেশ- 
ব্যান থৃষ্টায় প্রশি্ঠান আছে, হাতও সর্কারী পোষকা 
পাইয়া থাকে । গদি ইয়া মেন্‌ অব ইপ্ডিগ” নামে ইহার 
একটি উৎকষ্ট ইংরেজ মাসিক পত্র আছে । কিছুদিন পুর্বে 
ইহাতে ভারভায়দের রাষ্ীয বিষয়ে আত্মকর্তক লাভের 
অশ্থকৃপ কিছু-কিছু লেখা বাহির হইতেছিল। কিছুকাল পর 
হইতে সেরূপ লেখ। আব বাহর হইছে ন1। অধিকন্তু, 
আজকাল পরিষ্কার করিয়া এরূপ ₹৭! লেখ। থাকে (যাহা ন 
পিখিলে9 সব কাগজের পঙ্গেই সহা ), যাহাতে বুঝ। যার, 
যে, প্রবন্ধাদির মতামতের সহিত সম্পাদকের আঙের মিন 
না থাকিতেও পারে। গবন্সেষ্টের অপ্রকাশিত প্রভার 
প্র-য়াগ এই সব পরিবর্তনের কাণ খলিয়! অন্্রমান করিলে 
বেশী তুল হইবে না। 

দক্ষিণ ভারতে ঘিং পপলা নামক £কঙ্ছন পাদ্রী 
রা বিষয়ে ভারতীঘদের অনুকূল মত প্রকাশ করায় 
সরকারা ভাড়া খাইয়।ছিলেন। শুন। যায়, একজন বিখ্যাত 
বাঙালা খৃষ্টিয়ান্‌ ব্যবস্থাপককে গবর্ণ মেপ্টের কোন লোক 
বিরক্তিব্যগ্রকন্নুরে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, যে, ইয়াং মেল্স্‌ 
ক্রিশ্চিয়ান এসোনিয়েশ্যন্‌ আমেরিকান্দিগকে কেন নিযুক্ত 
কবেন। অবশ্ট ামেরিকান্‌ হইলেহ যে, কেহ বারী 
বিষয়ে ভারতবন্ধু হইবে, এন কোন কথা নাঃ বরং 
গ্সনেকন্থলে উল্টাই দেখা যায়। তখাপি গধর্ণমেন্ট, সন্দেহ 
করিতে পারেন, যে, অব্রিটিশ স্বাধীন দেশের লোকদের 
পরাধীন ভারতের প্রতি অন্ুকম্পা হওয়া বিচিত্র নহে। 

আধুনিক নণয়ে বায় বিষয়ে ভারতীয়দিগের মহিত 
যোগ দেণয়ায় বাজাতীধ আত্মকর্কত্ব লাভের জন্ম তাহাদের 
চূড়ান্ত চেষ্টার সমর্থন করায় ছুঈ জন ইংরেজ তাড়িত 
'হইয়াছেন। শান্তিনিকেতনের অন্জতম শিক্ষক পিয়াসন্‌ 
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সাহেব গত মহাযুদ্ধের সময় চীনদেশে থাকা-কালে এইক্প 
ইচ্ছ। প্রকাশ করেন, যে, যদি ভারতীয়রা ম্বাধীনতা- 
লাভের কোন চেষ্টা করে, তাহ] হঈলে তাহা ব্যর্থ করিবার 
জন্ত জাপানীর! যেন ইংরেজদের সাহাধা ও ভারতীয়দের 
শত্রত1 না করে। এই কারণে তাহাকে পাক্ড়াও করিয়া একে- 
বারেইংলগ্ডেচালান করা হয়, ভারতবধে আসিতে দেওয়। হয় 
নাই। দীর্ঘকাল পরে ডাহাকে এদেশে আসিতে অন্থমতি 
দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারত-প্রত্যাগমনের পূর্বেই 
তাহার মৃতু) হয়। বোম্বাই ক্রনিক্লের সম্পাদক মিস্টার্‌ 
হর্ণিম্যান্কে কয়েক বৎসর হইল বিলাত চালান কণা 
হইয়াছে; অনেক আন্দোলনসত্বেও এখনও তাহাকে 
এদেশে আসতে দেওয়া! হয় নাই। মিস্টার এগ জ, 
লেখায় কয়েকবার ভাগতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভের সপক্ষে 
মত প্রকাশ করিয়াছেন? কিন্ধু তিনি কার্ধ্যতঃ কেবল 
অরাজনৈতিক হিশকর কার্যে ব্যাপূত থাকেন, কোন 
রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় কাধ্যতঃ যোগ দেন না, এবং মহাপ্ম। 
গান্ধীর বিদেশী বস্ত্রাদির বিরোধিতার তিনি সমর্থক 
নছেন। এই সকল কারণে মিস্টারু এপ, গবর্ণ মেণ্ট, 
কর্তৃক ভারতবর্ষ হইতে ভাড়িত হন নাই। 

সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য ছুটি। প্রথম এই, যে, 
আমাদিগকে যেমন রাস্ীয, অর্থনৈতিক, বাণিক্জিক ও 
পণাত্রব্-উৎপাদন-বিষয়ক ম্বাধানতা লাভ করিতে 
হইবে, সমাজসেবা, শিক্ষাদান ও অন্ত নানাবিধ 
জনছিতকর কার্ধ্যনির্বাহেও তেমনি স্বাধীনতা লাভ 
করিতে হুইবে। রাষ্ত্রী বিষয়ে কর্তা ইংরেজ; 
বাণিজো, আমদানিন্রপ্ানিতে, ব্যাঙ্কের কাছে, 
পণ্ন্্ব্য উৎপাদনে প্রাধান্ত ও প্রতৃত্ব ইউরোপীয়দের ; 
জনহিতকর কার্যে মুরুব্বিয়ানা করেন ইংরেজ) এমন 
কি রাষ্থ্ীয় প্রচেষ্টাতেও মিসেস্‌ বেসাণ্টের মত কেহ কেহ 
প্রতৃত্ব করিতে চান। আমরা কাহারও শক্রতা অর্জন 
করিতে ব্যগ্র নহি, সব কাজেই পৃথিবীর সকল দেশের 
লোকের সহকর্টিতা চাই; কিদ্ধু যেমন রা্রীয় বিষয়ে 
জ্বাধীনতা চাই, নিজেদের আমদানি-রপ্তানি নিজেদের 
জাহাজে করিতে চাই, নিজেদের আবম্তক পণ্য্রব্য 
নিজেরাই উৎপন্ন করিতে চাই, তেমনি দ্নেশহিত- 
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কর সব কাজের কন্মী ও পরিচালকও হইতে চাই । ভারত- 
বর্ষের সব রকম জনহিতকর কাজ ভারতীয়দের ছারা 
হইতে পারে। তাহার প্রমাণ এই, যে, সব কার্ধক্ষেজেই 
ভারতীয়দের কৃতিত্বের ক্ষু্র-বৃহৎ নমুনা! আছে? কোন 
কোন ক্ষেত্রে ভারতীয়দের কাজই সকলের চেয়ে বৃহৎ 
ও প্রসিদ্ধ ;+_যেমন বোস্বাইয়ের পেবা-সদন প্রতিষ্ঠান, 
বঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের ছুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের 
সাহায্য চেষ্টা ইত্যাদি। বিদেশে ব্রিটিণ উপনিবেশ 
সকলে ভারতীয়দের যাওয়াই কঠিন; তথাপি দক্ষিণ 
আফ্রিকায় গোপালরৃফ্ণ গোখলে ও সরো্জিনী নাইড়ু 
ভারতহিভার্থে গিয়াছিলেন, এবং ফিজি হ্বীপে ব্যারিস্টার 
মণিলাল গিয়াছিলেন। 

আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য, এই, যে, কোনও বিদেশী 
বাক্তি যোল আনা ভারতীয় বনি! গিয়।ছেন কি না, 
কিন্বা বনিতে অকপটভ|বে ইচ্ছ,ক কি না, এবং তিনি 
আমাদের ভাগ্যের পৃরা অংশী হইতে চান কি না, ভাহার 
কয়েকটি পরীক্ষ! আছে। একটি পরীক্ষা এই, যে, তিনি 
সব বিষয়েই চাইগিরি করেন, না, (অন্ততঃ কোন কোন 
বিষয়ে) ভারভীয়ের নেতৃত্বে অন্ত ভারতীয়দের সমান 
অন্থচর হইয়া কাজ করিয়াছেন বা করিতে রাজী আছেন 
কিন|। দ্বিতীয় পরীক্ষ। এই, যে,ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে 
তাহার দহরম-মহরম আছে কি না, এবং তাহাদের সহিত 
তাহার দেখা-সাক্ষাৎ খুব সংঙ্গে হয়কিনা ওতাহাদের 
উপর প্রভাবশতঃ নানাপ্রকার কাজ আদায় হয় কিনা। 
তৃতীয় পরাঁক্ষা এই, যে, তিনি ভারতীয় রাস্ীয় প্রচেষ্টায় 
যোগ দিয়াঃ তাহার স্বজাতির লোকের তাহাদের 
স্বদেশের যেমন কর্তা, আমাদের দেশে আমাদিগণ্ে 
সেইরূপ কর্তা করিতে সর্ববান্তঃকরণে চেষ্টা করিতেছেন 
কিনা। চতুর্থ পরীক্ষ/ এই, যে, তিনি বাণিজ্য ও 
পণ্যদ্রবা-উৎ্পাদন ও ব্যবহারবিষযয়ে ভারতীয় 
স্বাদেশিকতার কাধ্যতঃ সমর্থক, না বিরোধী, কৌশ্বল- 
পূর্বক তদ্ধিষয়ে উদাসীন। চরম পরীক্ষা এই, যে, 
ইংরেজ গবর্ণমেন্ট, তাহাকে তারতবর্ধ হইতে একবারও 
তাড়াইয় দিয়াছেন কি না। 

আমর! ইহ! বলিতে চাই না, যে, কেহ যোল আনা 
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ভারতীয় বননয়া না গেলে, যে'গ জানা মামাদের দশাভারী 

না হইলে, কিন্বা উপরে শির্দি্ই মব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ন] 
হইলে, তাহাকে আমবা ভারত"ম্কু মনে করিব না, বা 
তাহার সেবা অগ্রান্থ হইবার যোগ্য; কিন্তু ইচা অবশ্থই 
বলিব, যে, বোল আনা! ভারতবন্ধু তিনি নহেন, 
তাহাকে আমরা আমাদেরই একজন, আমাদেরই ঝড় ভাই 
বা ছোট ভাই বাএঁকপ কিছু মনে করিব না। 

অ,বো এ*টি কথা আমাদিগকে বলিতে হইবে। 
খৃ্ীয় ধর্শেব বা! থৃষ্টঘানদিগের বিরুদ্ধে কিছু বল! আমাদের 
উদ্দেশ্টা নহৈ। ভারতীয় খুীয়ানেরা নিজেদের কর্তৃ তথ 
নিজেদের টাকায় দেশসেবায় যেকোন কাঙ্ছগ করিবেন, 
তাহা সম্পূর্ণূপে অন্যান্ত 'ধর্স্প্রণয়ের ভারক্কীয়দের 
কাজের মত দেশী চেষ্টা বলিয়। গণণীয় অবস্থাই হইবে। 

পাশ্চাত্য জাতিসমৃহের ত্ধুত্তি 

লাট কর্ন বলিয়া! গিয়াছেন, ভাগত-শাসন (3010171ঘ- 
(80107) এবং বাণিঙ্জা পণাদ্রব্যোৎপাদনাদি দ্বারা ভারতের 
এশ্বর্যা হইতে ধন আহরণ (61)1,1181101)) একই প্রব্রিয়ার 
ছুটি দিকি। আমরা তাঠাতে আব একটি কথা যোগ 
করিয়া তাভার উক্তিটি পূর্ণ'হগ ও সাআজাযবাদী পাশ্চা্তা 
জাতিসমূতের গ্রাতি প্রয়োছ্গা করিতে চাই । আমরা 
উহাতে মানবসেবাকার্ধা (17717710010) ) যোগ 
করিয়া বলিভে চাই, স্বাধিকুহ বিদেশশাসন, তথা হইতে 
ধন আহরণ, এবং তথায় মানরসেবাব্রত পালন, এই 
তিনটি কাজ একই চেগ্নার তিনটি দিক্‌, অথব! পাশ্চাত্য 
ভ্িমৃত্ির ভিনটি মুখ । সবগুলিরই উদ্দেশ্ব খুব ভাল 
হইতে পারে, কিন্তু তিনটির দ্বারাই পরাধীন দেশগুলির 
চির-নাবালক থাকিবার স্থবিধা হইতেছে । বিদেশীব] 
নিজের দেশে যে রাজনণতি, শিক্ষাীতি, বাণিজানীতি, 
মুদ্রানীতি, প্রভৃতি চাশাইয়া শ্বদেশকে নিরক্ষর, ছুর্িক্ষ, 
ম্যালেরিয়া প্রভৃতির কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, পরাধীন 
দেশসকলের শাসনকর্তারা এনব দেশে সেইদকল নীতি 
চালালে বিদেশী জনদেবকদের শিক্ষাদানের, অক্পদানের, 
ওঁধধদানের ও অন্ধ নানাবিধ কার্যোর ক্ষেত্র লোপ পাইত, 
অন্ততঃ খুব সংকীর্ণ হইত। তাহা যখন হয় নাই, তখন, 
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কোন দুর ভসন্ধ না ধাকিলেন, পাশ্চাতা জাতব। বিদেশে 
ভিমৃদ্তি ধারণ কবিয়াছেন বলিলে তাহাদের প্রণ্ত কোন 
অবিচার করা হইবে না। ইহা! বর্ষ, বিষু, মহেশ্থরের 
ভিযৃত্তি নহে | ইগা নামকরণ সগ্য সদ্য করিতে পারি- 
গাম পা। নব ত্রিমৃদ্ধির একটি (উপ)দেবত! কুবের থা 
যক্ষে মাসতৃতে। ভ'ই হইবার সম্ভাবনা । অন্তপুলির 
নামক্রণে গবেষণার প্রয়োজন। 

বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠানের কিন্বা বিদেশী কোন শ্রেণীর 
লোকদের প্রতিকূল সমালোচনা কধিলেই সমালোচিত 
বাক্তিরা বলে, যে, সমালোচনা জাতি-বিছ্েষ প্রস্থ 
একথার জবাব দিতে যা?য়াও অপমানকর | বর্তমান প্রসঙ্গে 
আমর] ভাংতের পক্ষ হইতে কেবল ইঠাই বলিনে চাই, 
যে, লাবতবর্ষনধ বিশ্বের জোরে বিদেশীর1 ধনী, হষ্টপুষ, 
শিক্ষিত, জ্ঞানী, কলাকুশল, নীরোগ হইতেছে ;--অণচ 
আমরা সেই ভারতেরই লোক ভইয়া কেন বিদ্বেশীদের 
দয়াপ্রদত্ত শ্শিক্ষা, চিকিৎসা, উষধ, অল্প প্রভৃতি গহণের 
লজ্জা ও অপমান সঙ করিতে থাকিব? মানব-হিতৈষী 
সর্বাঞ্জাকীয় প্রতীচী-নন্দনদিগকেও বলি, তাহাদের 
এন্সপ ব্যবহার করা উচিত্ত যাহাতে তাহাদের জননীর 
উদ্দেশে তাহার শক্রুতাও ন্লিতে না পারে, “সাপ হৈয়! 
দংখ, মাগে, ওঝা! হৈয়া ঝাড |” 


দক্ষিণ-আক্িকা-নিবাসী ভারত য়দের সম্বন্ধে 
বিশপ ফ্শারের উক্তি 
পাদ্‌রী “ফ্র্ড়ুক ফিশার আমেরিকার লোক । তিনি 
মেখডিষ্ট শ্রীছীয় সম্প্রদায়ের কলিকাাবাসী বিশপ। তিনি 
কিছুকাল আফ্রিকায় ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি ভারতবর্ষে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। বোস্বাইয়ের ইঙডয়ান্‌ ডেলী 
মেল কাগজের একজন প্রতিনিধির নিকট তিনি দক্ষিণ- 
আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে যাহ! বলিগ্রাছেন, 
তাহার তাৎপর্ধা নীচে দিতেছি । ভাহ। হইতে, এ দেশে 
ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতকায়ের কিরূপ বাবহার করে, 
তাহার ধারণা নৃ্ন করিয়া উজ্জল হবে । 


“আমি ছুমাস জক্রিকায় ছিলাম । এই সময়ে আমি রোডেশিয়া 
ও পোর্ গীজ-অধিকৃত দেশ প্রসৃতি আফিকার সমুদয় প্রদেশে ভ্রঘণ 
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করিয়াডি। প্রতি কেন্ত্রে যেদকল ন তারতীয মমিঠি পাছে, নিধি 
আমি দেখিয়াছি । প্রহোক নগরের মেয়রের সহিত সাক্ষাৎ করিক্কাছি 
এবং বনু কৌ্সিলারপালোমেন্ট.নদন্ত ও কযাঝিনট মন্ত্রীর সহিত পরিচয় 
লাছের সৌগাগাও এামার গটিয়াছে। ফরাদী, ইংরেজ, পোর্তু গীজ, 
ভারভীয় ও আদিম আহিকাধাণী গ্রাভাতি সকলের মনোভাবই আম 
নিরপেক্ষভাবে জানিতে চেষ্ট। করিয়াছি । আমি য81 জানিয়াছি, 
তাহাতে বুবিতেছি যে. সঃন্। বড়ই জটিল! মফিকায় বর্ণবিদ্বেষ এত 
প্রবল, 'য. পৃথিবীর কোথায়ও আর এরপ দেব। মায় না। 
ৃষ্টাসতস্বরাপ টু।গ্গ তালের কখ। বল! যাইতে পারে। সেদেশে কোন 
ভারতীয় বিন! লাহইমেঙ্গে বাবম। কবিতে পারে নাঃ এবং মে লাহমেঙ্গও 
একদন শ্বে্াঙ্গের করায়ত্ত । কোন ভারভীয়ের কোন জ্বায়গায় 'দাকান 
থাকিলে এ স্থে কর্খচাণী ইচ্ছে! করিলে ভাইকে অন্ধগ্কানে ছঠাইয়! 
দিতে পাবে। ভারতীরদিগকে কোন স্থায়ী ভূণম্পতি দেওয়া! ভয় ন! | 
ই&াতে তাহাদের বিশে অন্ুবিধ! ইয়। তাহারা কোন নিদিষ্ট প্কংনে 
বাদ করিতে পারে না এনং যেকোন মৃহুত্ে তাঃদের শিকট উঠিয়া 
যাওয়ার প্রগুয়ান! আসিতে পারে। পুর্বে রাশির।ঠে উতহীগণ ষেকপ 
বাবার পাইত, টালভালে ভ্াবহীয়ের আবাল কাধ ত: সেইরূপ 
বান্হার পাইয়া থাকে । যখন উতদীরা উৎপাত হইয়াছিল, হুপন ক 
মহাপ্রাণ বাক্ত ইংলগের সামরিক ও মাদিকপত্রে সেইদব অঠা1৮1৭- 
কাহিনী প্রিখিয়! ইদীদের পর জগদ্বাপীর সহানুভুত এবং রাশসর্কারের 
উপৰ ঘ্বপ! ও বিদ্বেষ আাকর্ণণ করিতে চে! করিয়াছিলেন । আশ্চযোর 
বিষয় এইট, যে. সেই সকল উদার বিশ্বঠিটৈধী অথবা ভাতার পরনভা 
লেগকগণ এই অসহায় দুর্বল জারন্ীয়ছিগের স্পর নিষ্ট,ল মতাচাদের 
কাহিনী কোন মতেই প্রকাশ করতেছেন না, অথব। সেই অতা1518 ও 
উৎপীঁডনের প্রতিবাদকল্পে কিছুমাত্র $1 করিতোছন না। ইহা দেখিয়া 
কি মনে হয়? ইত কি মনে হয় ন|, যে. বহমান যুগের অধিক্কাংশ 
শ্থেকারের মানব-হিউৈষণা তাহাদের শ্বর্থাদদ্ধির চেষ্টার তুলনায় 
অতি আকিফিংকর বাপার ; জথন! তাহাদের নিশ্বপ্রেম কেবল 
মৌখিক ; ভাহাদের' জনয় উহাতে সায় দেয় না। 
এমিয়াবামীর, ধিশেষতঃ ভারঠীয়দের উপর দক্ষণ-আফ্রিকবাচী 
ম্বেঠকাঁয়গণের এ বিদ্বেষের কারণ কি? ভতিপুরৌ তাভার। বঙ্গিহেন যে, 
ভারচধাসীর। অভান্ত নোংগ, এবং সুমা ইইরোপায়গণ কিছুহেই 
ভাহ।দের সঙ্গে বান করিতে পারে না। এ উন্তির আসতাহা একাধিক 
বার প্রমাণিত ঠইয়াছে | বন্ততঃ, দশিপ-মানিক।য় মমন্ত ছ!বতীয়কে 
এতিষ্ট করিয়। তোলাই ভথ।কার স্বেতকাকদের প্রধান উ-দ্দগা । তধ।কার 
খ্বেভাঙগগণ যে যে কারণে ভারতীয়দের সহিত প্রতিযোখিত। করিয়া উঠিতে 
পরে না. তাহাদেরই মতে তাহার একটি এই যে. তাকতীয়েরা ই স্বানের 
স্বেতকায়দের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান্। দ্বিতীয় কারণ, তাঠারা খুব 
কন খরচে ভীবনযাত্র। নির্বব।হ করিতে পারে । শ্বেত ইপনিবেশিকেরা 
প্রতিযোগিতার দড়াইতে ন! পারিয়া আইন করিয়। আ্থগিদ্ধর প্রান 
পাইতেছে। ছহার! দক্ষিণ-ম্।ফ্রিকাঁফে কেবল নিদেদের দেশ বলিয়া 
মনে করে এবং তথায় নিডেদেব প্রাধান্ অন্তু রাবিতে চার! বুদ্ধিম।ন্‌ 
প্রতিযোগী ভারতীয়দের দর্প কি করিয়। চুদ করিবে, ইহাই ভাষ্ঠাদের 
ভেদ হইয়। দ ড়াউয়াছে। সেই জন্তই দঙ্গিণ-আফকায় খেত সম্প্রদায় 
এসিয়াবামীর টটচ্ছেদংল্পে আইনের এক পাতুলিপি করিয়! তথাক।র 
বাবস্থাপক নন্তার পেশ করিয়াছে । এই বিগ স্মাইনে পরিণত হইলে সমস্ত 
দক্ষণ-সআফ্রিকায় কোধাও ছারভীয়ের ঠাই ভইবে না। স্বেহদের প্রতি 
দর্গি" আফ্রিকার আদিম অধিবাসীগণেব মনো ভাবও আদৌ সন্তোষজনক 
নহে। তথাপি যে কেবল ভারতীয়েরাউ শ্বেতদের চক্ষুশুল, উর কারণ 
ভারতীয়ের! অধিকতর বুদ্ধিমান্। প্রতিবোগিতার তাহাদের মা€ত 


পরবাসী__ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


নি ভাগ, বর খ্ড 


শ্বেতদের পারিয়া উঠ ঈর। তাই জরতীগরগকে কা কহিবার 
অধিকার হইতে বঞিছ করিব4 চেঈ! হইতেছ। 

ইংলগ্ীয় ও 'চারতীয় গবর্ণ মেন্ট.যদি এই বাঁপাবে হস্তক্ষেপ করেন, 
তাহ! হইলে এবিদযে একটা আপোষ শিশ্প তত হইছে পারে। নতুবা 
দঙ্গিণ-আফ্রিকায় চ্চারতীয়দিগকে চিরকাল খরেহাঙ্গের পদানত থাকিতে 
হইবে। 

দশি-ণ ঘাক্রিকার খুষ্টিয়ান ব। অন্য ধর্খ-প্রতিষ্ঠ।নগুলির নিকট হইতে 
কোনব্প মাহয। পইবার আশ। নাই । সর্ববাপেখন অধিক দুঃখের 
কথ। এই. যে. এবিষয়ে ভাব বামীদের এক ঠার নিতান্ত অহাব। দ্ষিণ- 
আফ্রিকায় বেরূপ সর্ববনাশকর মাইন প্রণীত হইতেছে, তাহাতে সকল 
শ্রেণীর ভারতবামীর একধোখে ইহার প্রতিবাদ কর! করুব্য। 


বিশপ ফিশার ইহাও বলিয়াছেন, থে, দক্ষিণ 
আফ্রিকায় সমুদয় শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নিধন 
ভারতীয়কে কুলি বলা হয়। শ্বেত বালকবালিকাদের 
স্কপপাঠা বঠিতে 9 লেগ! আছে, যে, সব ভারতীয়ই কুলি । 
কোন হোটেলে চাকর না হইয়। কোন ভারতীয় ঢুকিতে 
গারে না। ত্রিটিশ ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্াপয়ের উপাংপধাগী 
ডারতায়দের সঙ্গেও বিশপ ফিশারুকে তাহার হোটেলে 
বারান্পায় দাড়াইঘা কখা বলিতে হইয়াছিল । 

কোনও শ্রেণী মানুষকেই কাহারও অবজ্ঞ। কর! 
বা ছেষের চক্ষে দেখা উচিত নয়। এইজন্। ম্মামর] 
ভারভবমে অস্পৃভার নিন্দ] ও বেরুদ্ধাচণ চিরকাল 
করিয়া আমিতেছি । কিন্তু উংরেক্গরা সচবাচর বলেন, 
“তোমাদের দেশে বিগুর পোককে অস্পৃশ্য করিয়া 
গাখিয়াছ ; অঙুএর তোমরা জাতীয় আত্মক্তৃত্ব পাইতে 
পার না।” কিন্তু দক্ষিণ আফ্রঞার শ্বেত মানুষেরাও 
ভারতীয়দিগকে অস্পৃশ্থোর *ধর্যায়ে ফেলিয়া রাখিয়াছে, 
এবং অধিকন্তু তাহাদিগকে এদেশ হইতে তাড়াইবার 
জন্য আইন কবিতেছে। অতএব, ষে যুদ্তি অঙ্গুমারে 
আমরা স্বরা্্রশাসন-ক্ষমতা পাইধার অনধিব (রী, 
সেই যুক্তি অন্রসাঞ্্ইে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায়েরাও 
শৃঙ্ঘলিত হইবার যোগা। কিন্ধু বস্তবঃ: তাহার! স্বদেশের 
প্রন্থ। স্বতরাং ইংরেজদের অন্য কোন কথা না বগিয়া 
ইঠ বলাই সঙ্গত, “আমাদের সুবিধা, স্বার্থ ও মঞ্জি 
অন্ধসারে আমরা যেখানে যেমন দরুকার সেখানে সেই- 
রূপ ব্যবস্থা করিব” | 


২য় সংখ্যা ] 


জনৈক আমেরিকা-শ্রবাসী ভারতীয় ছাত্র 


অনেক বৎসর পূর্বে আমর] জাপান ও আমেপিকা- 
গ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের কৃতিত্বের বৃত্তান্ত তাহাদের 
ছবি-সমেত প্রকাশিত করিভাম। প্রথম-প্রথম দ্র 
ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিবার জগ্ত ইহা করিবার প্রয়োজন 
ছিল। এখন আর প্রয়োজন নাই। এখন যে ছাত্রটির 
পরিচয় দিতে যাইভেছি। ভিনি কোন অর্থকরী বিদ্। 
শিখিবার জন্ত আমেরিকা যান নাই; অবশ্ঠ সে উদ্দেশ্যে 
বিদেশ যাওয়া বিন্্মাত্রও নিন্দার বিষয় নহে । 

এই যুবকের নাম শ্রীযুক্ত অমলকুমার সিদ্ধান্ত । ভিনি 
দর্শন-শান্ত্রের ভিন্-ভিন্ন শাখায় কলিকাত] বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এমএ পরাক্ষ। ছুইবার দিম! ছুইবারই উত্তাণ হইয় 
ছিলেন। দর্শন ও তত্ববদার অন্শীলনে তাধাব বিশেষ 
অন্টরাগ আছে । আমেরিবার মড়হ্ল্‌-তামক স্থানে 
(য তত্ববদ্যালয় আনে, তাহার কতৃপক্ষ ব্রাঞথমমাজ কতক 
শির্ববাচিত একজন ছাত্রকে বৃত্ত দিয়া খাকেন। শ্রীমান্‌ 
অমল সেই বুত্ব পাইয়া মীডাভলে দশন ও ওতাধিদা। 
শিক্ষা ককিতে গমন বরেন। আহলাদের ব্ষিয়। তিনি 
সেখানকার শিক্ষা সমাপ্ত কিয়া উদ্ত বিদ্যালয়ের 
প্রশংসাপত্র এবং বীভী (ব্য।চিলর অব ভিহিশিটি ) 
উপাধি পাইয়াছেন। এক্ষণে তিনি আমেরিকার 
স্থবিখ্যাত হার্ভাঙ় বিশ্ববিদ্যালয়ে দকবিদ্া অধায়ন এ 
অন্ঠশশীলন করিতেছেন । আমেরিকার এবেশ্বরবাদী সভা 
তাহাকে প্রায় সাত শত টাকা এবং হাভার্ড বিশ্ববিদ]া- 
লয়ের তত্ববিদ্যাশিক্ষা-বিভাগ তাহাকে প্রায় ১৭৫৭, টাক। 
বৃত্তি দিয়াছেন। 

প্রবাসীর পাঠকের" শুনিয়া সুখী হইবেন, শ্রীমান্‌ 
অমলকুমার স্ুপপ্ডিত গ্রুযুক্ত মহেশচন্ত্র ঘোষ মহাখডের 
ভাঁগনেয়। 


ভাই নন্দলাল সেন 


বাংলা দেশের অল্প লোকেই ভাই নম্দলাল সেন মহা- 
শয়ের নাম শুনিয়াছেন। কিন্ত সিন্ধুদেশে তিনি স্থপরিচিত 
ছিলেন। 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-ভাই নন্দলাল সেন 


পন, 


ভিন র্ধান্দ কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের ভ্রঃতুদ্পুত্র। 
প্রায় চন্পিণ বঙ্পর পুর্বে সিল্ধুদেশে নবযুগের প্রবস্তুক 
সাধু হীরানন্দের সহকম্মী হইয়া ভাই নম্গলাল ভুথায় গমন 
করেন। ধশ্ম-সংস্কার, সমাক্গ-সংক্গার এব" শিক্গদান ও 
বিস্তার তাভাদের কাধ্যঙ্গেত্র ছিল। সাধু হীরানন। 
আদ্শানি যৌধনে বাংলাদেশে আগমন করেন, এবং 
রহ্থানন্দ কেশণচ:ন্্রর সংস্পর্শে আপিয়া ভাহার আদশে 
জীবন গঠন ক+খিগা মাত$ুমির সেবা করিতে সংকল্প 
করেন।  জন্মভাম দিদ্ধুদেশে ফিরিয়া যাইবার সময় 





ভাই নমালাল মেন 


ভিনি শ্রুতি ভবানাচরণ বঙ্দে]পাধা।য় & শ্রধুস্ত 
ননলাল সেনকে সহকনশ্মিরপে সঙ্গে করিয়া লইয়া 
যান। ছুবান্চরণ পরে রোমান ক্যাথলিক হন এবং 
উপণাধ্যায় ব্রদ্দবান্ধব নাম গ্রহণ করেন। বাকা 6শে 
বঙ্গবাদ্ধবের জীবন-কথ। শিক্ষিত সমাজে সুবিদিত। 
ভাই নন্দলাল সেন মধ্যে-মধ্য বাংলা দেশে আমিতেন 
বটে, কিন্ত জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর তিনি খিদ্ধুদদেশেই 
কাটাইয়। গিয়াছেন। 

সিদ্ধদেশে তিনি প্রথম-প্রথম হায়দরাবাদ নগরে 


২৭৬ 


শশী শি পিসপিশ। 





৮০০৭ শ্পাপিপিপপীশিস্পিশিশীসপপিশ নি 





যুনিয়ন আযকাডেমী নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপন ও 
উহার তত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকিতেন। উহ] পরে তত্রত্য 
বিখ্যাত নবলরায় হীরানন্দ আযকাডেমীতে পরিণত হয় । 
অভঃপর তিনি কিছুকাল লাহোরের দয়াল সিং কলেজের 
সেব। করিয়া, ঝরাচীকেই জীবনের কার্যযক্ষেত্র করেন। 
তথায় ধশ্মান্থশীকন ও শিক্ষাদান তাহার প্রধান কাজ ছিল। 
তিনি বক্তৃতা করিয়া ও ধর্মোপদেশ দিয়া কেড়াইতেন না 
--নিজ্জনবাস, অধ্যয়ন ও সাধন-ভঙ্জনেরই তিনি অধিক- 
তর অঙ্থরাগী ছিলেন। ছু চার জন হ্বান্ত কখন-কখন 
তাহার নিকট আমিলে তাহাদিগকে তিনি শিক্ষা দিতেন। 
যেসকল পুরুষ ও মহিলা ধম্মনজজ্ঞাহ ও শাস্তিপিপাস্থ 
হইয়া তাহার নিকট আসিত, তাহাদিগকে তিনি উপদেশ 
দিতেন। 

হায়দরাবাদে যাহার] তাভার ছাত্র ছিলেন, তীহাছ্দের 
এখন অনেকেই নানা কার্ধাক্ষেত্রে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। 
তাহার প্রতি তাহাদের সকলেই ভ'ক্তমান্। তাহাকে 
যাহারা জানিতেন, তাহাদের অনেকে তীহার স্ৃত্যুমংবাদ 
পাইয়া যে-সব চিঠি গিখিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিতে 
তিনি বর্দযোগী বলিয়! উল্লখিত হইয়াছেন। 

তাঠার শেষ বয়সের কোন ফোটোগ্রাফ পাওয়া যায় 
নাই-যদিও তিনি নিজে স্থক্ষ ফোটোগ্রাফার 
ছিলেন। তাহার যে ছবি দেওয়া হইল, তাহা অনেক 
বৎসর পূর্বের, তাহার ভ্রাতা প্রমথলাল দেন মহাশয়ের 
সৌজন্তে প্রাপ্ত । 

অধ্য:পক সারদারঞ্জন রায় 

অধাপ্ক সার্দার্গ্রন রায় মহাশয় মুতাকালে 
বিদ্যাসাগর কলেছ্ছের অধ্যক্ষ ছিলেন। তৎপূর্বে তিনি 
এ কলেছের অধ্যাপক ছিলেন । যখন তিনি এ কলেজে 
কাঞ্জ করিতে আসেন, তখন উহা মেংট্যাপক্টান ই ক্স 
টিটিউশ্যন্‌ নামে পরিচিত ছিল। 

তীহ'র শিক্ষক জীবনের প্রথম ছবস্থায় তিনি ছাজদের 
মধ্যে গণিতজ্ঞ ব:লয়াই পরিচিত ছিলেন । শাক্ষত- 
সমাঙ্জেও গপিঠজ্ বলিযাই তাহার নাম ছিল। [তিনি খন 
ইংরেজীতে বাঁজগ'পতের একখানি উতৎ্$ই পাঠয-পুস্তক 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


শী টিপিপি পাতিল তত ৬ 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শত শতশত পাশ পাপা পাদ পিস স১পাশ পিপিপি 


অধ)াপক সারদ|/তন €ায় 


লিখিখাছিলেন। পরে তিনি ছাক্রদেব পাঠা কয়েকখানি 
সংস্কৃত কাব্ের সটাক ও সাহুবাদ সংস্কঃণ প্রকাশিত 
করিয়া সংস্কতজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হন। ছাত্রদের জন্ত 
পৃণ্বব পূর্বের যে সব সংস্কৃত কাব্যের সটীক সস্কঃণ বাহির 
হইত, অধ্যাপক সাবদারঞ্রন রাগের সংস্কৎণগুলি তাহ! 
অটেক্ষা উংকুষ্ট প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল বক্িয়! 
ছাত্রদে মধো সেগুলির "ধুব চলন হয়। তি সংস্কৃত 
ব্যাঞ্রণের৪ চট্ট করিতেন ॥ সিদ্ধান্তকৌমুদীর তৎরুত 
সস্কবণেব সঙ্ছিপ্রক্রণের হস্শিপি তিনি প্রস্তত কিং] 
রাখি গিছ্াছেন। 

ছাত্রঃ$পে এক বিদ্যার চর্চা করিয়া ও তাহাতে 
পারদশী হইয়া পরে অন্ত বিদ্যায় মনোধোগ দেওয়ার দৃষ্টান্ত 
আরও আছে। যেমন, রামেজ্জহুন্দর ভ্রিবেদী মহাশয় ছান্- 
রূপে বিজ্ঞানের .চষ্চাই সম'ধক কারয়াছিলেন, এবং 
রসায়নী বিদ্যাত্ডে এম্‌এ হুইয়াছিলেন। তিনি বিজ্ঞ নের 


হয় সংখ্যা ] 


০৮ শ সাশিশাপিশীশিশনত তিশা উাাশিপাপীশাপাশীশাশিপাপাশীশিশীীতশী?শ 





অধ্যাপক সারদারঞ্রণ রায় 


এ শাখায় পারদর্শিতার জন্যই প্রেমাদ রায়টণ্দ বুত্তও 
পাইয়াছ্ধিলেন। কিন্তু তাহার স্বতি রক্ষিত হইবে 
রাসায়নিক বলিয়া নহে, সাহিতিক বলিয়! এবং দার্শনক 
চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধের লেখক বলিয়াই ভবিষ্যৎ বংশের লোকে 
তাহাকে জা'নবে। 

সারদারগ্রন যৌবনকালে ক্রিকেট খেলোয়াড় বলিয়া 
বিখ্যাত হন। প্রৌঢ় বয়সে, এমন কি বার্ধকোও, হিনি 
ভাল খেলোয়াড় ছিলেন । যুবকদের মধ্যে পুরুযোচিত 
খেলার প্রচলন ও উৎসাহদানের জন্য ভিনি অনেক চেষ্ট। 
করিয়াছিলেন । নিজের দৃষ্টান্ত তাহার মধ্যে প্রধান। 
তাহার কয়েকজন ভ্রাতাও ক্রিকেট খেলায় দক্ষ। 

সারদারঞ্চন চিকিৎসা-বিদ্যার চর্চাও করিতেন। 
জাত্যন্বজন ও বন্ধুবান্ধব এবিষয়ে তাহার পরামর্শ চাহিলে 
তিশি তাহা দিতেন। 

তাহার প্রধান “বাতিক” ছিল মাছ ধরা। 


বিবিধ প্রঙ্গ_-আমেরিকা ও ও শাপুরজি সার্লাথ ওয়ালা 


ছুটির 


২৭৭ 


সময় গিরিডি রসতুতি স্থান এবং অন্ত সমযে  খলিকাভার 
নিকটবর্তী স্থানে তিনি মছধরার কখন কখন সমস্ত দিন 
কাটাইয়। দিতেন । 

বিখ্যাত শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ও লেখক ত্বগীয় উপেন্র- 
কিশোর রায়ংটীধুধী মহাশথের তান জোট সহোদর 
ছিপেন। 

আমেরিক। ও শাপুরজি সাক্লাথ ওয়ালা 

শাপুর'জ সাক্লাখগ্য়াল। বেস্ব:ইয়ের একজন পারমী। 
তিনি বিলাত গিয়। থাকার পালেষেণ্টের অন্থতম সভা 
নির্বাচিত হইয়াছেন এবং বিলারেই বাস করেন। তিনি 
এক ইংরেজ মহিসাকে বিবাঠ করিয়াছেন । 

আমেনরকাতে ইণ্টারপালেষেন্টাঠা সুনিষন্‌ চাষক 
এক আন্তজাতিক সম্মেলনের অধবেশন উপলক্ষ্যে বিপাতা 
পা্লে-মন্টের কয়েকজন সভা ভাহাতে যোগ দিবার জন্ত 
মনোনীত হন। সারাথ ওয়ালা 'তাহাব মাধা একজন। 
কিন্তু আমেরিকার গবন্সেট, তাহাকে সে দেপে যাইতে 
দেন নাই । কাগণ এই বল হইয়াছে, যে, ভিনি কমুিস্ট, 
হয়?'ত আমেরিকায় গিয়া কম্যুশিজ মূ প্রচার করিবেন, 
ইত্যাদি। সাক্লাথগমালা বলেন, যে, তিনি আমেরিকায় 
কম্ানিজম্‌ প্রচার করিতে যাইতেছেন লা ৮ তাহ! 
ঝণিবেন না। তথাপি তাহার আমেরিকা-প্রবেশ নিষিদ্ধই 
আছে। 

কমুমনিস্ট দল রুশিয়াতে খুব পুরু। বমুানিস্ট দের 
একট। মত এই, যে, কাহারও বতিগত সম্পত্ব থাকা 
উচিত লয়) দেশের ও জাতীয় সব সম্পতত সর্বাসাধাবণের 
সমাণ সম্পত্তি বলিয়া! বিবেচিত্ত হওয়া উ'চত? জার্তির 
সকলের উপাজ্জন সকলের মধ্যে বণ্টন করা উচিত; 
ইত্যাদ্দি। এবন্িধ মতের জন্ত ধনী লোকেরা তাহাদের 
মতকে বড় ভয় করে। 

মজার কথা এই, যে, কয়েক বৎসর ধরিয়া সাক্লাগ-- 
ওয়'লা দিন-রাত ইৈলগ্ডে বাদ করিতেছেন, কাজ 
করিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, পালেমেপ্টের সভ্য 
হইয়াছেন, তাহাতে ইংলগের গবন্মেন্ট, ও সামাজিক 
শৃঙ্ঘলা নষ্ট হম় নাই, ইংলগ্ এসাঙলে যায় নাই, 


২৭৮ 


শা শী পপাগ সত শিস তিন শি তপন শি শাশ্শিন ৮ তশীশশ 


কিন্তু আশঙ্ক। এই হইয়াছে, যে, আমেরিকায় তিনি 
কিছুদিন বাস করিয়া কয়েকটা কথা বলিলেই আমেরিকা 
টলমল করিবে এবং আটলার্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর 
তাহাকে গ্রাম করিবে! 

অনেকে প্রকাশ্যভ!বে এট সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, 
যে, এত ব্যাপারের মধে] ব্রিটিশ গবর্ণ মেন্টের হাত আছে। 
ভাবতীয় লোবদের মতে ভারতে ব্রিটিশ শাসন সখন্ধে 
যাহা সত্য বথা। ভাহা আমেরিকায় যাহাতে প্রকাশিত 





শাপুরজি সাব্।খওয়াল! ও তাহায় পত্বী 


ও প্রচারিত না হয়, ব্রিটিশ গবর্ণ মেণ্ট, তাহার জন্ত সমূণ্চত 
চেষ্টা করিয়া থাকেন । গবর্ণমেণ্ট তরফের কথ প্রচার ও 
গবর্ণ মেপ্টের ওকালতি করিবার জন্য আমেরিকায় কতক- 
গুলি ইংরেজ, আমেরিকান ও ভারতীয় লোক নিযুক্ত 
আচে। তাহাদিগকে যে টাকা দেওয়া! হয়, তাহ! 
সম্ভবতঃ ভারতীয় রাজন্ব হইতেই গৃহীত। সাক্লাথ ওয়াল! 
আমেরিকায় গিয়। ভারত গবর্ণ মেণ্ট. সম্ঘদ্ধে পাছে অনেক 


প্রবাসী__-অগ্রহ' রণ, ১৩৩২ 


[২৫শ ভাগ, ব্য খড 


সত কা বিয়া হে ফেলেন, এই জন্ত ঠাহার সেই ৫ দেশে 
যাওয়া বন্ধ কগা ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট, অবাঞ্ছনীয় 'মনে করিয়া 
থাকিবেন; কিন্তু তাহার আমেপিকা গমন নিজে বন্ধ 
না করিয়। আমেরিকান্‌ গবর্ণমেণ্ট, দ্বারা করাইয়াছেন, 
এইবপ সন্দেহ প্রকাশিত হইয়াছে । 

এইরূপ সন্দেহ আমাদেএ মতে অমূলক নহে । কমু 
শিস্ট্দের মত আমেরিকায় অজ্ঞাত বা নৃতন নঙেও যে, 
সেধানে উহা প্রচাগিত হইবামাত্র থাকার গবর্ণ সেণ্ট, 
উদিয়া যাইধে এবং ব্যাঙ্কঃ কার্খান। প্রভৃতি লুটপাট 
হহবে। উহাদের প্রধান পালাভান রাশয়াতেও 
প্রহুতণক্তি সন্জেত কষ্যুনস্ট'দগকে ব্যক্তিগত সম্পাত্ত 
মাণয়া লইতে হহয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পাভতে 
বশ্বাস মানবপ্রককাতপ্ এমন মজ্জাগ্ত যে, আপাততঃ 
কঙকগুলি লোক সম্পাততসাময ও সাধারণ সম্পাওতে 
বিশ্বাসী হইলেও শেষ পর্যান্ত ব্যক্তিগত সম্পাত্বর ব্যবগ্থাই 
টিকবে ব'লয়৷ আমাদের মুন হয়। অবশ্য যাধাদের অদে 
ধন উৎপন্ন হয়, তাহাগা বর্তমান কালে পারিশ্রমিকরূপে 
উহার যে অংশ পায়, ভাহ। নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আরে! 
বাঁড়য়া স্তায়াহুমোধিত হইবে, এবং আন্ত নানাদকেও 
শ্রমিকদেণ অবস্থার উন্নতি হইবে। 

একবাপ একটি শিশু চক্ষু বিস্কারিত কগিয়া তাহার 
মাকে আসিয়া বলিতেছিল, “মা, মা, রাঙা] দিয়ে ছুটো 
চোর নিয়ে যাচ্ছে দেখলাম; ঠিক মানুষের মত!” 
সে বোধ হয় চোরদের ভীষণত্ব সম্বন্ধে অনেক গ্ 
শুনিয়াছিল। সেইঞ্ন্ত মাকে তাহার আবিন্কিত এই তথ্য 
বিস্ময়ের সহিত জানাইতেছিল, যে, চোরের] ঠিক মাহষের 
মত। কম্যনিস্ট্রাও দেখিতে ঠিক্‌ মান্যের মত, সাক্রা': - 
ওগলা .ও তাহার দত্বীর ছবি দেখলে এইরূপই মনে 
হয়। 


আবার বোম! আবিষ্কার 
২২শে কার্তিক ৮ই নবেছর, সুভাষচন্দ্র বস্থ গ্রভৃতিকে 
বিনাবিচারে বন্দী করিয়া রাখিবার বিরুদ্ধে খবরের 
কাগজে ও বন্জনাবীর্ণ সভায় তত্র প্রতিবাদ হয়। একপ 
প্রতিবাদ সম্পূর্ণরূপে 'ন্যাধ্য। স্থভাষবাবু প্রভৃীতকে হয় 


২য় সংখ্যা ] 


গবর্ণ মেন্ট, ছাড়িয়া দ্িউন, কিন্বা প্রকাশ্য আদালতে 
সাধারণ আইন অনুপারে তীহাদের বিচার হউক | আদালত 
ইংরেজদেরই প্র তঠিহ, আইন তাহারাই করিয়াছেন, 
এবং বিচারুকেরা তাহাদেরই নিযুক্ত বেভনভোগী ভূহা। 
স্থতরাং প্রক্চান্ঠ বিচারে বন্দী'দূর প্রতি কোন পক্ষণাতি হ 
প্রধর্শিত হইবেনা, বল। যাইতে পারে। প্রকাশনা মাদালস্তে 
বিচার কণ্িবার বিপক্ষে একট। কথ! রাঙ্গপুরুষেরা 
এই বলিয়াছিলেন, যে, বন্দীর! শিপ্রধী, তাহাদের বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্ঠ সাক্ষা দিতে কাহারও সাহস হইবে না, কেহ 
সেরূপ সাক্ষা দিলে বিপ্রবীর! তাহাকে খুন করিবার চেষ্টা 
করিবে, ইত্যাদি । বেঙ্গল আডগ্ঠান্স, প্রণয়ন করিধার 
সময় এই সব যুক্তি প্রদশিত হয়। ক্যালকাটা উঈক্লি 
নোটস্‌ নামক আইনের কাগঞ্জ এবং পরে পণ্ডিত 
মোতীলাল নেহরূ ভাগতীয় বাবস্থাপক সভায় সবৃকার" 
এই যুক্তি ক্মমূল ক বলিয়া প্রমাণ করেন। 

অঠএব দেশবাসী অন্ত সকপের সহিত মামরাও 
বাপিতেছি, গবন্মেষ্ট, হয় সুভাষবাণু প্রভাতিকে ছাড়িয়া 
ধিউন, নতুবা প্রকাশ্ত আদালতে সাধারণ আইন-গন্- 
সারে তাহাদের বিচার করুন। 

অতীভ কাপে ইতিহাসে ও সমসাময়িক ইতিহাসে 
অনেক সময় দেখা গিয়াছে, ঘ্টনাচন্ত্র ফিনিমট! এখনি, 
যে, একট। ঘটনার জবাব আর একটা ঘটনা দেয়। 
জবাবী ঘটনার মধো মানুষের কোন কারসাজি মাছে 
কিনা, তাহ। নিশ্চম করিয়। আগে হইতে বলা যায় না, 
অনুমান করিয়া লইতে হয়। এই অগ্গমান কখন কখন 
পরে সতা বলিয়া প্রমাণ হইয়া যায়। যেমন মেদিনী- 
পুরের ষড়যন্ত্র মাম্লায় প্রমাণ হইয়াছিল, যে পুলিসের 
চর এক অভিযুক্ত ব্যক্তির বাড়ীতে যুদ্ধোপকরণ রাখিয়া 
শিয়াছিল। 

যাহা হউক, এখন প্রথম ঘটন1 ও জবাবী খটনার কথা 
বলি। প্রথম ঘটন| হইতেছে বিনা বিচারে বন্দীকরণের 
বিরুদ্ধে ২২শে কার্তিক সর্বসাধারণের প্রতিবাদ) জবাবী 
ঘটন! ঠিক “ফেরত ডাকে” (“বাই রিটান্‌” অব. পোস্ট”) 
আদিল ২৪শে কার্তিক। সে দিন পুলিদ খানাতল্লাসী 


করিয়া দক্ষিণেশ্বরে নয়ঙ্জন যুবককে, একটি জ্যান্ত ' 


বিবিধ প্রপঙ্গ__-আবার বোমা আবিষ্কার 


২৭১ 


(“লাইভঙ ) বোমাকে, কিছু বন্ুক 5 কাজকে, এবং 
ক্ছি নাইটিক য়্যাপিডকে গেপ্তাব কারণ। 
কান্তাতে৪ কোন কোন স্থানে খানাত্পাসা কিয়া কিছু 
মানুষ ৪ বমাল পারা গিয়াছে । 

যি খলেন, ইঠাকে আবাধী ঘটনা কেন বল? বলি 


কল, 


এই জঙ্থা। গ্ভাষবাবু প্রভতিকে ছাড়ি দিবার যে পাব? 
দেশের লোকে কীরছেছে, হাহাথ সুদে এই মুক্তি খাছে 
বগা সপূকার অক্টমান করিতেছেন, যে দেপে বিপ্লবাণ 
নাই, এবং বিপ্রুনর আফোজনএ কিছু নাই, অতএব 
সনোঠে ধু বন্ধাদ্িগকে জাড়য়] দেএয়া হউক । জবাব 
ঘটনাটি বশিছেছে। “এঠ দেখ বরবাদের আাঙ বোমা, 
এই দেখ 'বিগ্রধাদের র্িহল্ভার,। এই দেখ তাহাদের 
কান্ঠুজ॥ এই দেখ বোমা তৈরা করিবার এসিড ৪ অন্বান্ত 
মালনখ লা ;_ এবং, যদি ইহাঙের বিশ্বাস না হয়, এই 
দেখ খোত ন্মজন বিপ্রবা। তাহার। বেশ নাশিকননে 
নিদ্রা যাইচছিল, এবং তাহাদের মধ কয়েকজন এক্জপ 
পীড়িত ছিল, যে, গ্রেপ্ধারকালে ডাক্তার ডাকিতে হইয়াছিল 
ও ভাহাদিগকে এছ্বল্যান্স, করিয়া যখাস্থ।নে পাঠাঠন্তে 
হইয়াছিল । হাতে শিঃসন্ধেহ প্রমাণ হহতেছে ফে 
ঘাহাগা অতি ভগানক ৭ ছুদ্ধধ বিপ্রবী |” বোমাটি 
বাস্তবিক খাটি বোমা ক না এবং জ্যান্ত কি না, 
সে'বষধ়ে কাহার সন্দেহ থাকিলে, পুলিস, শিশ্চম়ই 
তাহাকে উঠা নিঞ্জন প্রাস্থরে ফাটাইয়! দেখিয়। নিজের 
প্রাণবধ করিবার অমি দিবেন। 

খানাত্জাদী ও তাহার ফলকে জবাবী ঘটনা! "আরও 
একটা কারণে বলিতে পারাযায়। মতকালে সু হাষচন্র 
বনু প্রভৃতি বন্দীরুত হন, খন দেশের যত দুষ্ট 
মম্পাদক ও অন্য ছৃষ্ট লোকে বপিয়াছিল, শ্ৃভাষবানুরা 
যে যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার অন্বশস্ন 
কোথায়? বাংলাদেশের বাজধাণীতে ও মফঃম্বলের 
নানাস্থানে খানাত্ল্লাসী করিঘা। কোগপ।9  অন্বশন্ন 
পাওয়া যায় নাই। জবাবী ঘটনা মহাশদর এত দিন পরে 
বিকেছেন, "এই দেখ আন্ত, আর এই দেখ শঙ্্র।” কিন্তু 
ছুষ্ট লোকেরা এখনও ভয়ে-ভয়ে বলিতে দালে। “হুদ্বুর 
জবাবী ঘটনা, আপনার দরবারে অদ্দীন মজন্ুরের 


২৮৩ 


এই, যে,  প্রবপ্রতাপাি ব্রিটিণ স সরকারকে হায়রান 
পরেশান করিবার 'নমিত্ত একট' বোমা, কয়েকট। বন্দুক, 
কয়েকট| কাজ ও কিছু এসিড. কি যথেষ্ট? পঞ্জাবে 
বোম: ছুডিয়। দশ্গাতা অল্প দিন পর্বে হইয়া গিয়াছে 
কিন্ক ভাগ বিপ্রবীদের কাজ বলিয়। বিবেচিত হয় নাই। 
অতএব বন্দ। কহে, আপনার সহচর আর এক জবাবী 
ঘটনার *প্রয়োঙজন যাহাতে আরও বেশী বোম! গ্রেপ্তাৰ 
হইদে। অরাঙ্গনৈতিক গাধারণ গুপ্ত: ও ডাকাতদের 
নিট, খানাতল্লাসীতে গ্রেপ্তাবীকুত গ্িভল্ভার ও কার্ত জ 
অপেক্ষা, এরূপ জনয অনেক বেশী আছে। কিন্ধ 


ভাহারা বিপ্লশী বলিয়। বাছমম্মান লাভ করে না। সাচ্ন্স, 


কদেজ, গ্রেস্ডেন্সী কলেজ, স্কটিশ, চার্জ. কলেজ, সেন্ট 
কেভিয়ার্সকপেজ, শ্যকৃথাদের দোকান, গিল্টিঞাপীদের 
দোকান, ইংরেজদের দোকান, প্রভৃতি খানাতল্লাসী 
করিলে নানারকম এসিড. আরও অধিকপরিমাণে গ্রেপ্তার 
করা যাইতে পারে। কিন্ধ উহা নিশ্চিত, যে, এইলকল 
স্থান বিপ্রবীঙ্দের আড ডা নহে ।” 

যাহারা য়েকটা বোমা, তিল্ভার প্রভৃতির ভ্বারা 
দেশকে স্বাধীন কঠিতে কিন্বা ইংরেজের পিলে চম্কাইয়া 
দিছে চায়, এরপ বু'্ধমান্‌ লোক বাংলাদেশে একেবারেই 
নাই, জোর করিয়। বলা যায় না। দেশকে স্বাধীন করিতে 
হইলে যে প্রকার যুদ্ধের আয়োজন আবশ্তাক, তাহা ইতিহ'সে 
লেখা আছে; বঙ্গের সত্যিকার বিপ্রন্দীরা সেরূপ কোন 
আয়োঞ্জন কবিতে পারেন নাই । তবে যদি ইংবেজ্ের পিলে 
চম্ক্কাইতে কেহ চান, তাঞাকে আগে প্রমাণ করিতে হইবে, 
যে, ইংরেক্দের পিলে আছে । কেননা, দেপা যাইতেছে, 
এন্ধান্জ ভাগতবর্ষে 5 লোক পিলে ফাটিয়। মরিয়াছে, 
তাহারা সবাই দেশী আদৃমী; গোরা নয়, ফিরিক্সীও নয়। 

কতিপয় বোমা রিভল্ভারাদি দ্বারা দেশ-উদ্ধার-প্রয়াসী 
বুদ্ধিমান লোকের অন্থিত্ব বঙ্গে যেখন অসম্ভব নহে, তেমনি 
কিছু “বিবেচনা” কগিলে, বিপ্রবচেষ্টা কিন্ত! অস্ত্শস্থ বা 
বিস্ফোরক পদার্থ রক্ষ/ অপরাধে জেলে যাইতে প্রস্বত 
বেকার য্যালেরিয়া গ্রস্ত ভাড়াটিয়া “ভদ্রলোক” বাংলা 
দেশে পাওয়াও অসম্ভব নহে | বন্মঃ পূর্বেক্-প্রকাবের 
লোকের অস্তিত্ব অপেক্ষা শেষোক্তপ্রকার লোকের 


প্রবাসী_খগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


7০ শি পতিত শপ শশী শত ২৮শী পাপী শিস শি শি 


আিত্বের সম্ভাবন বেশী। দি সবকারের কোন দোস্ত, 
বেকাপ-সমন্তার এই সমাধান আবিষ্কার করিয়া থাকেন, 
তাহা হইলে তনি নিশ্চয় তাগগিফ অপেক্ষাও দামী আর 
কিছু জিনিষ পাইবার উ্যুক্ত। 

যাহা হউক, পুভিস্‌ লোককে যাহা বিশ্বাস করাইতে 
চান, আমা সেই বিপ্লবপ্র্াসের ও বিপ্রবীদের অত্তিত্ব 
মাশিয়া ইয়া কিছু বলিতে হচ্ছা করি | যখন অনেক 
বৎসর পূর্বের গবর্ণমেণ্ট, বিপ্লবী বিয়া সন্দেহ করিয়া 
আরবি" ঘোষকে গ্রেপ্তার করেন, তখন বাগুবিকই 
এমন একজন মাথা-ওঘালা লোককে পাকৃড়াও করা 
হয় যিনি পৃথিবীর মনীষাঁদের মধ্যে গণত হইবার 
যোগ্য । যাহা হউক, ভিনি বিচারে খালাস পাইলেন। 
ভাঙার পর যদিও তিশি অনেক দিন ব্রিটিশশাগিত 
ভাতে ছিলেন, তথাপি বিপ্লবী বল্গিয়া আগ গ্াহাকে 
গ্রেপ্ধার কস হয় নাই। তৎ্পরে তিনি বু বৎসর 
ফরাসীর অধিক পণ্ডিচেরীতে বাদ কিতেছেন। 
তিনি স্খোন হইতে বিপ্রতবর ষড়যন্ত্র চালাইংতেছেন, 
ইহ] এখন ইংরেজরাঙড কল্পনা চরে নাঃ করিলে মিত্রশণক্ত 
ফ্রান্সের সাহাযো তাহাকে কবলিত করিবার চেষ্টা হইভ। 

অরবিন্দেখ পর যাহারা ধিপ্রব-অপরাধে ধৃত হইয়াছেন, 
খখে পরে তাহাদের নাম করিয়া তাহাদের খু'দ্ধমত্তার 
আপেক্ষিক বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের 
বক্কব্য কেবল এই, যে, তিনি য্জি সত্য-সতাই একদা 
বিপ্লু-চেষ্টা করিচা থাকেন) এবং যদি তাহার পরেও অন্তান্ত 
অনেকে সেই চেষ্ট! করিয়া থাকে, তাহ! হইলে স্বীকার 
করিতে হইবে, যে, তাহার মত লোকের নেতৃত্থের 
অভাবে এবং অনেকের প্রাণদণ্ড ও নির্বাসন-দ 7 
হওয়! সত্বেণ, বিপ্লব-চেষ্ট। চলিয়া! আমিতেছে। 

অপেক্ষ'কুত আধুনিক সময়ের কথ! বলি। যখন 
স্বভাষচন্ত্র বন্থপ্রধুখ লোকের! ধৃত হইলেন, ন্বীকার 
করিতে হইবে, যে, তখনও দেশের কয়েকজন মান্তগণা ও 
বুদ্ধিমান লোক বৃ হইয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণ মেন্টে'ই 
পু্িস্‌ বিভা গর কার্ধা হইতে বুঝ। যাইতেছে, যে, সেরূপ 
নামজাদ! লোকদের বন্দীকরণেও বিপ্লব-চেষ্টা থামে নাই, 
এখনও উহা! চলিতেছে, এখনও লোকে বোম! তৈরী, 


২ সংখ্যা ] 


গ্িভল্ভার সংগ্রহ প্রভৃতি করিতেছে । কাহারা করিতেছে? 
নামঞ্জাদা, নেতৃস্থানীয়, হশিক্ষিত, বু'দ্ধমান্‌ লোকের! নথে, 
এমন কতকগুলি লোক যাহাদের নামও কেহ কখনও শুনে 
নাই। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত ইহাই করিতে হয়, যে, 
বঙ্গের কিপ্রববাদ এমন-একটা ছিনিষ যাহা নেতৃস্থানীয় 
লোকদিগকে জাটক করিয়া রাখিলেও নিমূ্ল হয় না। 
উহা! তাহাদের চেয়ে নিম্নতর ও অধিকতর সংখযাবহুল 
জ্ুরের লোকদের নিকট পৌছিয়াছে। ইহার উত্তরে 
অবশ্ঠ গবর্ণ মেণ্ট বলিতে পারেন, যে, যথেষ্টসংখ্যক বিপ্লবী 
ধৃত হয় নাই, যথেষ্ট ধৃত হইলেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। 
কিন্ত আমরা বলি, এই যুক্তির অন্ত কখনও পাওয়৷ যাইবে 
না। যতবার সরুকার বিপ্লবী পাকৃড়াও করিবেন, তত 
বারই কিছু বিপ্লবী অধৃত থাকিয়া ধাইবে ও তাহাদের 
-দ্বারা বিপ্রববাদ প্রচারিত ও বিপ্লবচেষ্ট। সংরক্ষিত হইবে। 
দেশের রোক যতবারই বলিবে, ধরপাকড় শান্তে ঘর! 
এরোগের প্রতিকার হইবে না, ততবারই সরকার বলিবেন, 
আরও কতকঞ্জলা লোককে ধরিলেই সব ঠাণ্ডা হইয়! 
ষাইবে। 

আমরা অপরাধীর শাপ্তির বিরোধী নহি। কিন্তু 
অপরাধের উৎপত্তি যাহা! হইতে হয়, সেই কারণ ও অবস্থা 
নিচয়ের উচ্ছেদকেই প্রক্কুত প্রতিকার মনে করি। 
ম্যালেরিয়ার বিষবাহী মশা দেখিলেই মারিম্বা ফেলিবার 
চেষ্টা মন্দ নহে; কিন্তু সে উপায়ে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ 
হইতে পারে না। যে-ষে রকম জায়গায় যে-ষে কারণে 
মশা! জন্মে, তাহা আবিষ্কার করিয়া, জায়গাগুপার দোষ 
দুরীকরণ ও কারণগুলার বিনাশই প্রক্কত গ্রতিকার। 

অবশ্য ইহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের বক্তব্য 
বুঝাষঈবার চেষ্ট| মাত্র। নতুবা বন্ততঃ স্বাধীন হইবার ইচ্ছা 
মালেরিয়ার মত একটা ব্যাধি নহে। কিন্তু স্ধে-সঙ্গে ইহাও 
বল! দরকার, যে, স্বাধীন হইবার জন্ত ধর্দঙ্গত বা 
অধৈধ সব-রকম চেষ্টাই প্রশংসনীয় নহে। কোন-কোন 
রকমের চেষ্টা মানসিক বিকার-প্রস্থত। 

পুলিস্কর্তৃক বোমার আবিষ্কার প্রভৃতি. উপলক্ষে 
টেস্ষ্যানের বেতনভোগী ভারতীয় লেখক ১৩ই 
তারিখের এ কাগজে কতকগুলি প্যারা গ্রথফ পিখিয়াছেন। 








বিবিধ প্রসঙ্গ__আবার বোমা আবিষ্কার 
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এতদ্বিষয়ক প্রথম প্যারাগ্রাফটি-সম্ন্ধে আমাদের বেশী- 
কিছু বক্তব্যনাই। কেবল এইটুকু বলিব, যে, একদিকে 
যেমন ইহ! নিশ্চিত ধরিয়া লওয়া উচিত নহে, যে, 
পুলিসের চরেরাই কোন উপায়ে আবিষ্কারস্থলে বোম! 
প্রভৃতি র'খিয়াছিল, তেমনি উক্ত লেখকের মত ইহাও 
ধরিয়৷ লওয়া উচিত নয়, যে, পুলিসেও বা তাহাদের 
চরদের ইহাতে কোন হাত ছিল না এবং তাহার বা 
চরেরা পূর্বে এ বিষয়ের খবর জানিত না, পরে পুলিস খবর 
পাইয়৷ ধানাভল্লাসী দ্বার! জিনিষ গুলি আবিষ্কার কিল। 

পরবর্তী প্যারাগ্রাফপ্তলিতে লেখক বলিতেঞ্ছেণ, 
এক্ধপ ইঙ্গিত অনেকে করিতেছেন, ঘে, সরকারী চরেরাই 
বোম প্রন্থৃতি কোন-কোন স্থানে রাখিয়া দিয়! পরে 
পুলিমক্ষে খবর দিয়! ধরাইয়] দিয়াছে | সে-সম্বদ্ধে লেখক 
বলেন, এখনও ত গবর্ণ মে্টই দেশের অগ্রতিদ্বন্দ প্রন্ 
আছেন এবং যাহা ইচ্ছ! করিতে পারেন। তাহা হইলে 
সোজাসুজি সন্দেহভাজন লোকধিগকে ধরিয়া মাজা ন। 
দিয়া গবর্ণমে্ট এরূপ কুটিপ বকা নীচ উপায় কেন 
অবলম্বন করিবেন ? ইহাঞ পুর লেখক যাহা লিখিগাছেন, 
তাহাতেই তাহার কথার উত্তর রধিয়াছে। হিনি 
লিখিয়াছেন,_- 
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তাৎপর্য । “বিনা বিচারে অন্ত্ারন ও নির্র্যান বড় বদ জিনিষ, 


"এবং শুধু সব রকম রাঞ্জনৈভিক মতের ভারতীয়ের! নহে, বহুসংখ্যক 


বিদেশীও এই প্রণালীর নিন্ম! করিয়াছে ; তথাপি এই উপায় অবজগ্ঘন 
দ্বারা প্রায় নমগ্র সতঃঙ্গগতের বিরাগতাঞ্জন হইতে গবন্মে্ট স্বিধ! বোধ 
করেন নাই । অতএব ইহ! উপলন্ধি কর! যায় না, যে, বাহাদিগকে 
অন্তরারিত করিয়া খবন্মেন্টফে পরিপাষে অপ্রিয় $ইতেই হইবে, তাহাদের 
বাড়ীতে বোম! স্থাপন করিবার জন্ত গবর্ণেন্ট কেন লোক নিযুক্ত 
ফরিবেন। অন্ততঃ কোন নুস্থমত্ি্ক লোক এরূপ করিবে না, এবং ইহ 
এখনও প্রমাণিত হয় নাই, যে, বাংলা গবস্মে্টে সম্পূর্ণরপে পাগল 
লোকদের ঘবার! পঠিত ।" 


লেখক কি বলিতে চান, বে, অ্পূর্ণকূপে ন! হইলেও 
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অংশতঃ বাংল। গবর্ণমেপ্ট পাগল লোকদের দ্বারা গঠিত? 
আমর! কিন্তু উক্ত মহামান্ত বাংলা গবর্ণমেন্টের একসপ 
কোন বদনাম রটাইতে অসমর্থ । আরও একটা কথা 
লেখককে জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তিনি কেমন করিয়া 
জ্বানিলেন, ধৃত লোকদিগকে পরিণামে সর্কার অন্তরায়িত 
করিবেনই? পুলিশ কি তাহাকে সর্কারের মনের কথা 
বলিয়াছে? " 

যাহাদিগকে অন্তরায়িত করিয়। গবর্ণমেপ্টকে পরিপামে 
সভ্য জগতের বিরাগভাজন হইতেই হইবে, তাহাদের 
বাড়ীতে বোমা স্থাপন সরকার করাইয়াছেন কিন! আমর! 
জানি না।' কিন্তু ভাহাদের বাড়ীতে বোম! আবিষ্কৃত 
হইলে এবং তাহার পর তাহার! অন্তরায়িত ব। নির্বাসিত 
হইলে, সন জগৎ ( অর্থাৎ প্রাচ্যদেশীয় লোকদের প্রতৃ 
কিছ প্রতু লিগ, পাশ্চাত্য জাতির) অনুমান করিবে, 
যে, লোকগুলা খুব সম্ভবতঃ দোষী ছিল; কিন্তু তাহাদের 
বাড়ীতে কোন অস্শস্্ব আবিষ্কৃত না হইলে অন্ত লোকদের 
গাহাদের অপরাধ-সন্বদ্ধে সন্দেহ ত থাকিবেই, এমন-কি 
তথাকথিত সভ্য জগতেরও সন্দেহ থাকিবে । খানাতল্ল।সী- 
দ্বার! অন্ত্রশঙ্রী না পাওয়াসত্বে৪ও কাহাকেও বন্দী করিলে 
গবণমেন্টকে সভা জগতের যতটা নিন্দা ও বিরাগভাজন 
হইতে হয, অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া! গেলে ততটা হয় না। সুতরাং 
আশ! করি, ষ্রেটস্ম্যানের লেখক বুঝিতে পারিবেন, 
কাহারও বাড়ীতে সরকারের বন্ধুদের ভ্বাগা বোমা স্থাপনের 
কারণ যথেষ্ট থাকিতে পারে--যদিও সত্যসতাই বক্ষ্যমান 
ঘটনায় কেহ তাহ! করিয়াছিল কিন! আমরা জানি না। 

লেখক অতঃপর লিখিয়াছেন, যে, দেশভক্ত বাঙালীর 
নিশ্চয়ই এই দাবী করিবেন না, যে, বাংলাদেশ রাজ- 
নৈতিক চেষ্টায় অন্ত-সব প্রদেশকে পশ্চাতে ফেলিয়! 
চলিয়াছে এবং বাঙালী যুবকের! স্বরাজ-লাভের এতটা! 
কাছাকাছি আসিয়াছে, ঘে, তাহার! সেই কারণে সরকারের 
ভয়ের কারণ হইয়া উঠিগ্বাছে। স্থতরাং লেখক বলিতে 
চান, অন্ত-সব প্রদেশে যখন গবর্ণমে্ট বোমা স্থাপনাদি 
করান না, ভধন বঙ্গে কেন করাইবেন 1 এই অন্ত লেখক 
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তাৎপধ্য। ““মহাক্বা গান্ধী বর্তমান আমলাতঙ্ত্রেব প্রবলতম বিরে।ধী 
এবং পঞ্চিত মোতীলাল নেহক নিরক্্জ আইন অমান্ করিবার নিমিত্ত 
সমগ্র দেশকে প্রকান্ত ভাবে উত্তেজিত করিয়া বেড়াইতেছেন। অথচ বোগ্বাই 
প্রেসিডে্সীতে কিনব! আগ্র।-যোধ]া প্রদেশে দেশ-দেবকদের বাড়ী খানা- 
তল্লাসী, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার এবং তাহাদের বাড়ীতে ঝে। স্থাপন কর! 
হয় না।” 

গু 

প্রথমতঃ, এই কথাটা মিথ্যা, যে, অন্ত-কোন প্রদেশে 
দেশসেবকদের বাড়ী খানাতল্লাসী বা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার 
করা হইতেছে না। লক্ষৌয়ের নিকট কাকোগীর ট্রেন 
ডাকাতি উপলক্ষ কিয় অনেক কংগ্রেস সভ্যকে গ্রেপ্তার 
করা হইয়াছে, তাহাদিগকে জামিনে খালান দেওয়া হয় 
নাই, তাহাদের ঘর ভল্লাস করাও হইয়াছে। বোমা, 
আবিষ্কারট! হয় নাই বটে; তাহার কারণ সম্ভবতঃ ইহা 
হইতে পারে, যে, একই প্রণালী সব জায়গার উপযোগী 
নহে।-_কিন্তু যুক্ত প্রদেশে কার্তজ ও রিভল্ভার স্থাপন ও 
আবিষ্কারের নিয়লিখিত প্রমাণটি *আমানন্ধবাজার পত্রিক।” 
হইতে উদ্ধত করিয়। দিতেছি । 

ঝাসীর জেল! কংগ্রেদ কমিটির সেক্রেটাপী পণ্ডিত কৃষগে।পাল 
শর্দা ঝাসীর সেসন জজের বিচারে অস্ত্র আইনের ধারায় ১৮ মাস সশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছলেন। আগলে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ভাহ।কে 
বেকম্থর খালাস দিয়াছেন । গত ১১শে মে তারিখে পুলিশ হঠাং 
বাদী কংখ্রেদ কমিটির কাধ খানাতলাস করিয়! একটি রিভলঙার 
ও ৬৪টী কার্ডজ পায়। এগুলি একথান। খবরের কাগজে ভুড়াউর। 
যাক্াঘরে ডলের হাডির মধো রাখ! হইয়াছিল। র্রাম্নাখর কংগ্রেস 
কাধালয়েব সংসষ্ট হইলেও তাহা বাতের নান লেকে বাধহার করিত । 
খানাতল্লীসীর সময়ে পণ্ডিত কুষগোপাল ছিলেন না। তবুও ভাহাকে 
প্রেপ্তার করিয়া! চালান দেওয়! হয়; কেননা কংগ্রেদ কাধালয়ের বাড়ী 


ষাহার নামেই ভাড়। কর। [ছল । এই সামাঙ্চ সুত্র ধরিয়। সেসন জজ 
পণ্ডিত কৃঝগ্লোপালকে আঠার মাসের জঙ্ত জেলে পাঠাইতে কিছুমাত্র 


* দ্বিধ। বোধ কেন নাই। 


এতাহাবদ হাইকোর্টের জজ বোধ হয় সেসন জঙ্জের মত অতথানি 
ছৃঞ্ষবুদ্ছি নহেন। কাজেই তিনি পণ্ডিত বৃঞ্চদয়ালকে সসশ্মানে মুক্ক 
দিয়াছেন। পণ্ডিতচীর ভাগোর জোর বলিতে হুইবে। বাসীর 
ব্যাপারের মতো! জারে! অনেকস্বকেই যে পুলিশ রিতলঙার, কাজ 
প্রভৃতি রহপ্তময় উপয়ে আবিষ্কার করে না, তাহা! কে বলিতে পারে? 


দ্বিতীয়তঃ, বাংলাদেশ রাজনৈতিক কর্শিষ্ঠতাতে 
অগ্রসরত্তম হউক বা না হউক, বাংলাদেশের রাজনৈতিক 
ব্যাধির চিকিৎসা সর্কার কেন অন্ত-সকল প্রদেশ হইতে 


২য় সংখ্যা | 


শশী পি শাশাশ শি শপিশীশাপীশীশীশিিশিতি শী তত শি শিস্পী ত 


একটু স্বতন্ত্র রকমের করিছ্ধে চাহিতে পারেন, তাহার 
কিছু,মাভাস গত ২২শে জুন তারিখের লগ্ুন্‌ টাইম্‌দের 
একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে পাওয়। যাঘ়। উহ! বঙ্গে 
স্বৈরাঙ্জা বা ডায়ার্কির তিরোভাব সম্বন্ধে । উহাতে 
লিখিত হইয়াছে £-- 
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ভাৎপর্যা। "বাস্তবিক কথা এট, যে, অন্যসব প্রদেশ পরম্পর যতটা! 
পৃক. বাংলাদেশ তাহাদের সবগুলি হইতে তার চেয়ে বেশী পৃথকৃ। 
অর্থশৈতিক, সামান্সিক এবং মনোগাবজনিত করণে এই প্রতেদ 
ঘটিয়াছে। বঙ্গে জা'ত তত প্রবল নয়; এক সাধারণ ভাষ! চার কোটির 
উপর বাঙ্ালীকে সম্মিলিত করিয়াছে । এমন কি বঙ্গে সংখ্যাতৃরিষ্ঠ 
মুসলমান মন্প্রদায়ের সহিত হিন্দুদের রাঙ্নৈতিক ও সামাপ্িক পার্থক্য 
নিশ্চয়ই অগ্গত্র অপেগ্গ! কম। বাঙালীর ধাত বোবা! যেমন ব্রিটিশ 
শাদকদের প্রায় তেমনি অন্থা ভংরতীর়দের পক্ষেও বড়ই কঠিন। কোন 
ফোন সময়ে বাংলাদেশ জআরতীর স্বাাঠিক হার অগ্রণী হইয়াণছিল। কিন্তু 
এইনেতৃত্ব অল্পক লম্থায়ী হউয়াছিল। বঙ্গের স্বাজাঁতিকত যে ভারতীয় 
রাঙ্জনীতির মূল ও প্রধান স্রোত হইতে কতকট। বিচ্ছিত্র হইয়া! পড়িতে 
পারে. ভাঙার কারণ মিঃ সি আর দাশের মৃতু, শিক্ষা-বিস্তার ক্ষেস্তে 
জঙন্কা সব প্রদেশের জ্রহবেগে বঙ্গের মমকক্ষতা লাভ, এবং সমগ্র ভারতে 
সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বৃদ্ধি ।” 

রাজনীতিতে ষে বাংলাদেশের সহিত ভারতের অবশিষ্ট 


অংশের যোগ বিচ্ছির হইয়া পড়িতে পারে, এই সম্ভাবনায় 
টাইমসের সুখ হইয়াছে, এবং এসব বিষয়ে এ কাগঞ্জ 
ভারতের শাসনযস্ত্রপরিচালক লঙ্ুনস্থ ইত্ডিয়৷ আফিসের 
মুখর | বাংলাদেশ ঘটনাচক্রে ও নানা অবস্থার 
সমাবেশে রাজনীতি ক্ষেত্রে “একঘরে” হইবে এই ভাবিয়া 
যদ্দি আমলাতন্ত্র খুদী হইয়! থাকেন, ভাহ! হইলে তাহাদের 
ঈপ্ধাত সেই জুফলটা যাহাতে নিশ্চয় ও শী ফলে, তাহার 


নিমিত বঙ্গের জন্স ত্বতন্ত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় , 


মনে'কর)। আমলাত্ম্ত্রের পক্ষে অসস্ভব নহে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ__আগামী বড়লাট 


২৮৩ 


স্পাশাশিশীীপিশপ পটল সিসপিসপিসপপাশ০ ০০১৩ পাস শা শা ০ ০ শী 


েট্স্‌ ম্যানের লেখক ধরিয়া লইয়াছেন, যে, ধৃত 
যুবকেরা দেশভক্ত দেশসেবক এবং স্বরাজ্জ্য দলের কি! 
ংগ্রেসের কাক্জ করিতেছেন। এরূপ মনে কগিবার 

কারণ কি? দেশভক্তি, স্বরাজা-দল ও কংগ্রেস্কে লোক- 
চক্ষে হেয় করিবার জন্ত কি এইরূপ বল! হইয়াছে? 

্রেটুস্ম্যানের লেখকের কথার সমালোচনা এই জন্ত 
করিলাম যে, তিনি পুলিস ও গবর্ণমেণ্টের ওকালতি 
করিয়াছেন এবং সম্ভবত সরকারী কৈফিয়ৎ তাহার কলম 
দিয়া বাহির হইয়াছে। নতুব! বাকি হিসাবে তাহার 
নিজের কথার সমালোচনার কোন প্রয়োজন ছিল ন।| 

নারীর উপর অত্যাগর 

নাখীর উপর অভ্যাচার কেবল যে বঙ্গের--প্রধানতঃ 
উত্তর ও পূর্বধধঙ্গের-_ গনী গ্রাম অঞ্চলে হইতেছে তাহা 
নহে, দিনে-ছুপরে কলিকাতা সহরেও হইতেছে। এই 
অবস্থা যেমন লঙ্জাকর, তেমনি শোচনীয় । সেদিন প্রমথ- 
নাথ হাজদার-নামক এক ভদ্রলোকের পনর বৎসর বয়স্কা 
কন্যাকে কয়েকজন মুসপমান গুগু1 তাহার পিতাকে জখম 
করিয়। রাস্ত|। হতে গাড়ী করিয়। হরণ করিয়। লইয়া 
গিয়াছে । গুগডাদের সহায়ক'বলিয়া অভিযুক্ত এক পশ্চিমা 
স্্রীলোক ও একজন মিঠাইয়ের দোকান-ওয়ালা ধৃত 
তয়াছ্ে। একজন মুসলমান রিকৃশ1-ওয়ালা (মান্গষ-টানা- 
গাড়ীওয়াল! ) ও তাহার তিন সহচর আরোহী একজন 
ভদ্রমহিলাকে বলাৎকার করার অিযোগে. শিয়ালদতের 
পুলিশ ম্যাজিষ্রেট কর্তৃক ফৌজদারী সোপর্দ হইয়াছে। 

মফঃস্বলের ও কলিকাতার ভদ্রলোক ও ভক্রযহিলাদের 
জান! উচিত, যে, দকল সম্প্রদায়ের সব রিকৃশা-ওয়াল। সং 
৪ বিশ্বাসযোগ্য নে । নিতান্ত অসভ্ভব না হইলে মহিলারা! 
যেন চেনা লোক দেখিয়া তবে তাহাদের যানে আরোহণ 
করেন। 

আগামী বড়লাট 

আগামী বড়লাট মিস্টার উভ্‌ যে বিশ্লাতের একজন 
প্রথম শ্রেণীর লোক নহেন, তাহা ইংরেজদের লেখা 
কাগঞগুলার প্রশংসাসন্েও বুঝা যায়। আগেকার প্রত্যেক 


২৮৪ 


বড়লাটই যে স্বদেশে প্রথম শ্রেণীর লোক ছিলেন, তাহ! 
নহে। কিন্তু ইংলও ভারতবর্ষের কাজের জন্ত সেরা সের! 
লোক পাঠান, এইন্প কথা মধ্য-মধো ইংরেজদের মুখে 
শোনা যায় ও কাগজে দেখা যায়। সেইজন্য কথাটা বলিতে 
হউল। বিলাভী কাগজে দেখা যাইতেছে, যে, মিঃ উড. 
ধার্টিক, দয়ালু: সহাস্থৃভৃতিসম্পন্ন, জাত্যভিমান ও 
জাতিবিছ্বেষ-বিহীন, বিদ্বান লোক; তীহার মনের ভ'ব 
অনেকটা লর্ড ক্যানিডের মত। ভারতবর্ধে তিনি তাহার 
কাজে ডাহার এই সকল গুণের পরিচয় দিতে পারিলে 
তিনি পুণাবান হইবেন ও প্রশংসা পাইবেন। আগে 
হইতে কিছু বলা যায় না। 

ইতিপূর্বে ধাহারা ভারতের বড়ঙাট হইয়া আসিয়া- 
ছিলেন, তাহারা সবাই ব্যক্তিগত ভাবে মন্দ লোক 
ছিলেন ন।; কেহ-কেহ ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদ 
ও সাত্রাজ্য-পৃজা এবং ভারত-শাসন যন্ত্রটিই এমন, ষে, কেহ 
ভাল লোক হইলেও ভারতবর্ষের বিশেষ কিছু কল্যাণ 
করিতে পারেন নাই। খুব শক্ত, দৃঢ়গ্রতিজ, বুদ্ধিমান, 
বিচক্ষণ, কৌশলী ও ভারতহিতৈষী কেহ যদি বড়লাট 
হয়া আসেন, এবং স্বব্কাতির বিরাগভাজন হওয়াকে 
অগ্রাহা করিতে গ্রস্ত থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে 
ভারতের বোন কল্যাপই করিতে পাস্নে না, এমন নয়। 
কিন্তু এমন মানুষ ছুল'ভ। 

বিশ্গাতী কাগছ্গুলা আগেই বলিয়াছিল এবং তাহার 
পর ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্ডুইন্‌ বঞ্য়াছেন, ভারত- 
বর্ষ গ্রধানতঃ গ্রামের দেশ এবং উহার অধিকাংশ 
লোকের নির্ভর চাষের উপর; মিঃ উভ চাষ-ঘটত প্রশ্ন 
খুব ভাল বুঝেন, স্থৃতরাং যদিও ভারতের কৃষি-সমস্ত] 
ইংলগ্ডের সমস্া হইতে গভীরভাবে পৃথক, তথাপি 
তিনি ভারতীয় কৃষিদ্বীবীদের আস্তরিক দরদী 
হইয়া! ভারতীয় সমস্যাগুলির সমাধান-চেষ্টা করি- 
বেন। এ বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। 

ব্রিটিশ রাজত্ব-কালের পূর্বে ভারতবর্ষ কেবলমাত্র 
কৃষেপ্রধান দেশ ছিল না। ভারতীয়ের! যেমন কৃষি দ্বারা 
আ.নাদের অগ্্রের জোগাড় করিত, তেমনি নানা পণা- 
শিল্পের দ্বারা অন্ত সব আবশ্তক জিনিষের অভাবও পুর্ণ 


প্রবামী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


.[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কহিত। ইহার বেশী প্রমাণ দিবার প্রয্বোঙ্জন নাই, 
কারণ ইহা স্থবিদিত তা । কেবল এঁতিহাসিক ডাক্তার 
রবার্টসনের কয়েকটি বাকা তওগ্রনীত “এ ডি্কুইজিশ্তন্‌ 
কন্দার্ণিং ই্ডিয়া* নামক বহি হইতে নীচে উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি। 
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তাংপধ্য। “সকল যুগে, সোনা! ও রূপা, বিশেষতঃ রাপা, খুব 
লান্তের সহিত ভারতে রপ্তানী হুট! আসির়াছে। (অর্থাৎ তারভে 
উৎপর জরা বিনিময়ে পাইবার জন্য বিদ্বেশীর! এদেশে দোন! ও রাপা 
চালান করিঠ।) জীবনধারণের নিমিত্ত অবশাপ্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য 
প্রধিবীর কোন অংশের লোকই ভারতীপরদের মত বিদেশের উপর 
এত অল্প নির্ভন করে। অনুকূল জলবায়ু এবং উর্বর] ভূমি তাঁহাদের 
শিল্পনৈপুপোর সহযোগে তাহার! বাহ! কিছু ঢার তাহাই তাহাদিগকে 
প্রদান করে।? 


ইংরেজ রাল্জত্বকালে ভারতের নান! পণাশিল্প লুপ্ত বা গ্রায়- 
লুগ্ধ হওয়ায় যাহার! পূর্বে পণ্যশিল্পের কিছ্বা৷ কৃষি ও পণা- 
শিল্প উভদ্বের উপর নির্ভর করিত, তাহাদিগকে হয় কেবল 
জমীর উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে কিন্বা সাধারণ কুলি- 
মজুরের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়ছে । তাহাতে অবস্থা এই 
দরাড়াইয়াছে, যে, ভারতবর্ষের জমী ধত লোককে স্থস্থ সবল 
অবস্থায় বাচাইয়৷ রাখিতে পারে, তাহা অপেক্ষা বেশী 
লোক উহার উপর নির্ভর করিতেছে। তাহার উপর 
আবার নানা খাদ্যশন্তের বিদেশে গরভূত চালান আছে। 
ফলে ভারতবর্ষের অনেক কেটি লোক ওম হইতে মৃত্যু 
পর্য্যন্ত পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। অতএব ভারতবর্ষের 
অনশন ও অর্ধাশন দূর করিতে হইলে শুধু কৃষির ছার] 
তাহা হইবার সম্ভাবন] কম। তাহার সঙ্গে সঙ্গে পণ্য।শয্পের 
পুনরুজ্জীবন ও প্রবর্তন প্রয়োজন হইবে। স্থতরাং 
কুষিব গ্রাতি ধাহার মন চিরকাল আকৃষ্ট হইয়াছে, প্ধ 
এই রকম একজন লোকের ছ্বারা ভারতবর্ষের দ্ারিজ্র্য- 
সমন্তার সমাধান হইতে পারে ন1। 

প্হইতে পারে না” বলাট] হয়ত একেবারে নিভূলি 
কথা নয়। ভারতের কৃষিজীবীদের অধিকাংশ যেরূপ ক্ষুত্র 
চুত্র ভূমিথণ্ডে চাষ করে, তাহাতে এদেশে জাপানের 


২য় সখা! 


শশী শিপিগ। 


মত অল্প জমী হইতে অনেক ফসঙ্গ ও বসবে অনেকবার 
ফসল আদায় করিবার ( ইণ্টেন্সিভ্‌) প্রথা অবলম্বন 
করিতে পারিলে হয়ত স্থফল ফলিতে পারে । জাপানেও 
ভারতবর্ষের মত আদিম ও সেকেলে কৃষিযান্ত্রর দ্বারা 
চাষ হয় এবং তথাকার লোকেরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমখণ্ডে 
চাষ করে। অতএব কেবল কৃষির সাহাযোই 
ভা.-তব্ধকে পেট ভরিয়া খ'ইতে দিতে হইলে ইং 
হউতে কৃষি-অন্ুরাগী ব্যক্তি আমদানী না করিয়া জাপান 
হতে করিলে ভাল হয়--গ্অবশ্ী যদি আম্দানী করিতেই 
হয়। আমাদের মতে ভারতের লোকদিগকে শিক্ষার 
জন প্রয়োজনমত এদেশী ও বিদেশী কৃষিবিদ্যালয়ে 
পাঠ'ইলেই যথেষ্ট ফল ফলেতে পারে । ইংলগ্ডের চাষের 
ব্যবস্থাই অন্ত রকমের! সেখানে কুধিজীবী গৃহস্থেরা 
অপেক্ষাকৃত বড় বড় ভূমি লইয়। চাষ করে;-_ষথা 
চেম্ব'সের এন্সাইক্লোপীডিয়৷ বলিতেছেন £-_ 
শা)6 টেমএশেয়োনড2 0৮0 0 78010001170) যা জাগে! 
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ত। ছাড়া, ইহাও জানা কণা এবং এ বহিতেই 
দেখিতেছি, যে, কুর্ঘ'বদারর উন্নতি বিলাতে বেশী হয় 
নাই এবং আমেরিকায় ও ইউরোপের মহাদেশস্থ 
দেশসমূহে ক্লষিবিষয়ক গবেষণায় যত মন দেওয়া হইয়াছে, 
বিলাতে তাহা দেয়া হয় নাই। বিলাতের লোককে 
খাদাশন্ত বাহির হইতে খুব বেশী পরিমাণে আমদানী 
করিতে হয়। হুত্তরাং কৃষিবিৎ আমদানী করিতে হইলে 
আমেরিক! হইতে বা ইউরোপের মহাদেশ হইতে আম- 
দানী করাই বাঞ্ছনীয়। ইহাও মনে রাখা দরকার, যে, বড়- 
লাটকে বেতন রাহাখরচ অতিথিসৎকার গ্রতৃতি বাবতে 
যত লক্ষ টাক দিতে হয়, তত হাজ্জার টাকা দিলেই এক- 
জন ভাল কুযিবিৎ পাওয়া যাইতে পারে। যাহা সম্যায় হয়, 
তাহার জন্ত 'ত বেশী খরচ করিবার কি প্রয়োজন ? 

ভাগতবর্ষের গ্রাম সকলের উন্নতির জন্ত যাহ! করিতে 
হইবে, তাহার তত্ব গুহানিহিত এমন কিছু নয় যে 
তাহা দেবতারাও জানেন না, মানুষ কোন ছার? কৃষির 
উন্নতির সমস্তটি স্বাস্থ্যের উন্নতি ওশিক্ষারবিষ্তার সমস্যা- 
দ্বয়ের সাহত এবং গোজাতির রক্ষা ও উন্নতি সমস্যার 
সহিত, সমাধানের ভন, প*ম্পরন্িরশীল। ভাবী বড় 
লাট উড সাহেব বিলাতে শিক্ষাবোর্ডের ভারপ্রাধ মন্ত্রীও 
ছিলেন বটে। কিন্তু তাহা হইলেই ত হইবে না। ভার- 
তেররাজন্ব পগ্রধানতঃ যুদ্ধ ও যুদ্ধায়োজনের জন্ত ব্যয় না 
কিয়! সাক্ষাৎভাবে প্রঙ্জাদের হিতসাধনে নিয়োগ করিবার 
ইচ্ছ। ও ক্ষমত। থাকা চাই। শুধু কথায় চিড়া ভিজিবে 
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না। মাছের তেলে মাছ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করলেও 
চলিবে না। 

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব আবস্ভ বিংশ শতাবীজে হয় 
হয় নাই, উনবিংশ শতাবীছেও হয় নাই, অষ্টাদশ 
শতাবীতে হইয়াছে। এত দিন পরে ইংবেছের 
ঠাওর হইল, যে, ভারতবর্ষে কুষিজীবীর সখা! 
অনেক বেশী এবং তাহাদের জন্য কিছু করিতে ₹ইবে। 
ইংবেজদের ঘুমটা সচবাচর অধননস্থ বিদেশীদের উপকার 
করিবার নিমিত ভাঙে না) নিজেদের রাজনৈতিক প্রয়ো- 
জন অন্রসারে ভাগঙমা থাকে । আমাদের অন্থমান ভয়, 
ইংরেছ শুনিয়াছেন ও দেখিয়ানেল, যে, মহাত্থা গান্ধীর 
প্রব্িত আন্দোলনের ফলে রংজনৈতিক চৈন্ন্ত শিক্ষিত 
সম্প্রদায়কে অতিক্রম করিয়া নিরক্ষর ৭ দরিদ্র লোক- 
দ্িগকেও স্পর্শ করিয়াছে । এই প্রক্রিয়ার আরম্ভ বে 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
তখন তাহা এখনকার মত ব্যাপক হয় নাই। 
শিক্ষিত লোকদের ভাকে নিরক্ষর দরিদ্র লোকেবা৪ 
সাডা দিতে আরম্ভ করায় উতবেক্ষকে তাহার একট! 
প্রতিকারের চিন্তা করিতে হফাছে। মান্তষের পেটের 
ভিতর দিয়া যে তাহাব হৃদয়ে পৌন্চান যায়, ই বহু- 
জনবিদিত তথা । ইহার প্রতি ইতিপূর্বে কেন যে 
ইংরেজদের নঙ্গর পড়ে নাই, জানি না। কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা কুষি-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেক্জনাথ 
গুলী বিলাতে ভারতীয় পল্লীসংস্কার ও কৃষির উন্নতি 
বিষয়ে যে লেখালেখি ও দেখ! সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, 
হয়ত তাভাতেও ইংরেজের বিছু চোখ ফুটিয়া থাকিবে। 
যাহা হউক, যে প্রকারেই হউক, ভারতের অধিকাংশ 
লোকের হৃদয় জয় করিবার জন্য এবাব ইংরেজ লাগিবেন। 
তাই একজন রুণ্য-অন্যরাগী বড় লাট ভারতে পদার্পণ 
কবিবেন। যদি তাহার দ্বারা ভারতের কৃষিজীবীদের 
বাস্তদিক উপকার হয় ও তাহাদের পেট ভরে, তাঠ। হইলে 
আমরা খুব আহলাদিত হইব। 

কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হয়, ভারতবর্ষের কৃষির 
উন্নতির মানে হইবে, মোটা বেতনে আরও উংরেজজ 
কুষিবিৎ, কীট'তত্ববিৎ গ্রভৃত্তির নিয়োগ, ভারী ভারী ও 
দামী বিলাতী কাষযন্ত্রের আমদানী এবং তুল! গম প্রভৃতি 
যেসব জিনিষের ইংলপগ্ডের দরকার বেশী, তাহার 
উৎপাদন বাড়াইয়া রপ্তানী বৃদ্ধ। বর্ধচারীদের নাম 
হইবে কৃষি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, যদিও উহার! ইউরোপের 
অন্ান্ত অনেক দেশের ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের 
তুলনায় বিশেষ-অজ্ঞ হইতে পারেন। গোড়া কাটিয়া 
আগায় জল দিলে কোন ফল হয় না। চাষাগ্িগকে 
নিরক্ষর, অজ্ঞ, ও রুপ রাধিয়! মোটা বেতনের কাঁাঁবৎ- 
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দের গবেষণার ফল ইংরেজিতে উংরষ্ট আর্ট পেপারে ছবি 
দিয়া ছাপিলে তাহা উৎকট উপহাসের মত দেখায়। 

তাহার পর আরও একট| ভাবিধার বিষয় আছে। 
ছারিদ্রাঙ্জশিত অনশন অর্ধাশন নগ্পতা ও ব্যাধি মানুষের 
ছুংথের এ অসন্তোষের কারণ বটে। কিন্ধু দারিজ্রা দূর 
কবিয়াই মানষকে সন্ধই করা যায় না। কারণ পেটই 
মান্চষের সর্বস্ব নে ; তাহার হৃদয় মন আত্ম। আছে। এই 
জন্য সে নিজের কাজ নিজে করিতে চায়, নিজের ভাবনা 
নিজে ভাবিতে চায়, নিজের পায়ে দাড়াইতে চায়। 
সুপুষ্ট ঘোড়। গোকু কুকুণের মস্ত স্পষ্ট ম স্থয কেবল খাওয়! 
পরা লই.ই সন্ধই গাকিবে, মনে কর! মহাভ্রম। প্রথমতঃ 
ত ভারতবর্ষ জাতীয় আত্মগ্তৃত্ব না পাইলে কখনই 
ভারতের দাবিদ্র/ দূর হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, যদ্দি আত্ম- 
কতৃত্ব বিনাও ভারতের দারিদ্রা দূর হয়, তাহা হইলেও 
দেখা যাইবে, মানুষের দেহের ক্ষুধা নিবৃ'ত্ব হইলে সে 
উচ্চতর জিনিষের ক্ষুধা এখনকার ছেয়ে আও ভাল করিয়া 
অনুভব করিবে । বিলাতে ও আমেরিকায় দারিভ্র্য 
ভারক্কবর্ষ অপেক্ষা অনেক কম? কিন্ধু তথাপি তথায় 
রাষ্থ্ীর আন্দোলন এদেশ অপেক্ষা প্রবলতর | 

বিলাত কাগন্গ ওয়ালারা বলেন, উড সাহেবের ভারত- 
বর্ষ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই ( কজন ইংরেজেরই বা 
আছে?) এবং কোন মতামত নাই । এক দিক দিয় 
তাহা মন্দ নয়। কিন্তু ইহার মানে এও হইতে পারে, যে, 
ভারতের অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট লোকদের চেয়ে তিনি 
বিলাতা মন্ত্রীদের অধিক আজ্ঞাকারী ভ্ইবেন বলিয়াই 
তাহাকে নিযুক কর! হইয়াছে । 

যাহ] হউক, ইংরেজ যদি ভারতের অধিকাংশলোকের 
পেট ভরাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহাতে 
আহাদের লাভ বই অলাভ নাই। 


সদিচ্ছার ফরমাইস্‌ 

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বল্ডুইন ভারতীয়্দগকে বলিয়াছেন, 
“তোমর1 সদিচ্ছ। দেখাইয়া আমাদের সদিচ্ছা অঞ্জন 
কর।” আমলাতন্ত্রশাসনের প্রধান বিরোধী মহাত্মা 
গান্ধী পরাস্ত যুদ্ধের সময় সিপাহী সংগ্রহে নামিয়। সদিচ্ছা 
দেখাইয়াছিলেন। ভারতের সদিচ্ছা! ব্রিটেনের বিপদের 
সময় লক্ষ লক্ষ সৈনিক ও শ্রমিক, কোটি কোটি টাকা, ও 
প্রচুর যুদ্ধদভারাদি প্রদানে প্রকটিত হইগাছিল। তাহার 
বিনিষয়ে ত্রিটেনের সঙিচ্ছু! প্রকাশ পাইয়াছিল রৌলট 
আইনে, সামরিক আইনজারীতে, জালিয়'নওয়ালাবাগে, 
এবং আরে! অনেক জিনিযে। এক কথায়, ভারত সদ্দিচ্ছার 
কাঞ্চন দিয়া পাষে (লাহার বেড়ী ও পিঠে কশাঘাত 
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[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাইয়াছিল। একটা কথা বল! হয়, যুদ্ধে ষে সব ভারত'য় 
প্রাণ দিয়াছিল, তাহার! অশিক্ষিত শ্রেণীর $ তাহাদের 
জীবনোৎ্সর্গের বিনিময়ে শিক্ষিত লোকেরা রাষ্ট্রীয় অত্ম- 
কর্তৃত্ব পাইতে পারে না। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত 
ভাঃতীয়দের মধো এই আত্যস্তিক 'প্রভেদ মানিয়াঁ লইলেও 
জিজ্ঞাস! করিতে পারা যায়, অশিক্ষিত শ্রেণীর ভারতী- 


য্নেগেই বা তাহাদের প্রাণপণ সদিচ্ছার বিনিময়ে কি 


পাইয়াছে ? 

যাহা হউক, এখন আবার নৃতন করিয়া সদিচ্ছার গাবী 
হইয়াছে । আস্তরিক সদিচ্ছা দেখাইতে আমাদের বিন্দু 
মাত্রও অনিচ্ছা নাই । সেইজন্ত আমর! জানিতে চাই, 
এই স'দচ্ছাটার মানে কি এবং কি ভাবে কি বকম কথা 
ও কাজের দ্বাগ উহ! দেখাইতে হইবে ? হংরেজরা আমা- 
দিগকে যেমনটি হইতে, বলিতে ও করিতে আদেশ করবে, 
ঠিক তেমন্টি না হইলে বলিলে করিলে যদি সদিচ্ছ] 
দেখান না হয়, তাহ] হইলে আমণএা আগে হইতেই বলিয়া 
দিতেছি আম€] ইংরেজদের সর্ভ বা! দাবীতে বাহ্গী নহি। 

দ্বিতীয়তঃ, আমর] জানিতে চাই, আমাদের সাদচ্ছার 
বিনিময়ে ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী ও তৎপুর্ব্ব ইংরেজ ভারত- 
সচিব ত'হাদের যে সাঁদচ্ছা প্রকাশ করিবেন বলিয়াছেন, 
সেটা কিদ্বিধ, অর্থাৎ সেটা তাহাদের কিরূপ ব্যবহ্থারে 
প্রকাশ পাইবে । তা ছাড়া, সাহারা যে কথা রাখিবেন, 
তাহার প্রমাণ কি? ইংরেজ জাতি ও গবম্মেন্ট 
ভারতবর্ষের সহিত অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্ত বিখ্যাত যরদিই 
বা প্রধান মন্ত্রী ও ভারত সচিবের ভঙ্গীকার পালনের 
অকপট ইচ্ছা থাকে, সে ইচ্ছায় যে পালেমেন্ট সায় দিবে, 
তাহার নিশ্চয় কি? 

ভারতবর্ষের কোন রাজনৈতিক দলেরই সিপাহী- 
বিপ্রোহের মত একটা কিছু বিদ্রোহ করিবার ইচ্ছা নাই, 
তাহার সম্ভাবনা নাই, তাহা করা উচিত বা স্থুবুদ্ধির 
পরিচায়কও হইবে না| কিন্তু এতহাসিক একটা ঘটনা 
ইংরেজদিগকে ম্মরণ করাইয়া! দিতেছি । মহারাণী ভিক্টো- 
রিয়ার ঘোষণা-পত্র জ্নুসারে কাজ না হইয়া থাকিলেও 
শিক্ষিত ভারতীযেরা উহাকে দীর্ঘকাল নিজেদের রাঙ্্ী় 
অধিকারের প্রধান সনন্দ মনে কারয়া আসিয়াছে। এ 
মন্দ ভারতীয়ের! সাদিচ্ছার বিনিময়ে পায় নাই। পরেও 
তাহার যে-সব “বর” ব্রিটিশ গবন্মপ্টের নিকট হইতে 
পাইয়াছে, তাহাও একটা না একটা প্রবল আন্দোলন 
অশান্তি বা বিভ্রাটের পরে বা সমকালে পাইয়াছে। এই 
সব এঁতিহাসিক তথ্য সদিচ্ছার-বিনিময়ে-সদিচ্ছা-বাদ 
সমর্থন করে কি? 

আমাদের মনে হয় আমরা ইংরেজের সব কথায়, 


২য় সংখ্যা ] 


পিপি পিতা তিশা পশলা শপ পাপিসপাশশাশশ 


তাহারা ভারতবর্ষকে, ব্রিটেনকে ও সভ্য জগৎকে এই 
' বুঝাইয়! নাশ্চন্ধ মনে নিদ্র। দিতে থাকিবেন, যে, ব্রিটিশ 
রাজত্বে ভারতীয়েরা এত স্থখী ও সন্ধষ্ট যেটু শব্দটি 
পর্যান্ত করে না; অতএব শাসনপ্রণালীর বা অন্ঠকিছুর 
একটুও পরিবর্তনের আবশ্যক নাই। 


তিন এ শাশিশীসিলশশশিতত শি তত 





পারস্তে রক্তপাতহীন বিপ্লব 


পান্তেব শাহ. ও তাগার বংশ বিন! রক্তপাতে গিংহ্‌ - 
নাত হইয়ান্েন এবং রা্শক্তি পিজা খানের হাতে 
আসিয়াছে । তিনি নূতন রাজবংশের সংস্থাপক হইবেন, 
না পারন্যে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইবে, এখনও বলা যায় 
না। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রবলত্ম জাতির! নূতন 
গবন্মেটেকে বৈধ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। পদচাত 
শাহ পারিস্‌ ৪ইতে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। তাহাকে 
পদ্চাত কর! ঠিকই হইয়াছে । যেসব রাজা কেবল 
বিদেশে বেড়াইয়া বিলাসে বাদনে পাপাচারে প্রঙ্জার 
রক্তম্বরূপ ঘর্থের অপব্যয় করে, যেমন পারস্যের শা এবং 
ভারতবর্ষের অনেক রাজা, ভাহাদের রাঞজ্লোপ হওয়! 
একান্ত আবশ্টাক। 

ভারতীয় রা্গাগুলার ব্যাপার দেখিয়! যুগপৎ ক্রোধ ও 
ঘ্বশা হয়। যোধপুরের রাজা পোলো খেলা ঘোড়দৌড় 
ইত্যাদিতে বিলাতে আঠার লাখ টাকা উড়াইয়াছেন, 
অথচ তাহার অষ্টমাংশও প্রঙ্জাদের শিক্ষার জন্য বায় করেন 
না। পাটিচালার রাজা ৬* জন অন্রচর ৪ ৩৫*টা বাক 
পাটরা লইয়া ছেনিভায় জাতিসজ্ঞে গিয়াছিলেন। অথচ 
স্বাধীন শক্তিশালী দেশের প্রতিনিধিরা একজন 
সেক্রেটারী এবং একট!| কি ছুট। বাগ লইষা যান। 
ভারতীয় রাজাগ্রনার বিদেশে অপব্যয়ে আমাদের আর 
একট। এই অপকার হয়, যে, তাহাদের ব্যয়বাহুগ্য 
বশ:ঃ বিদেশীরা অধিকাংশ ভারতীয় লোক যে অতি 
দররিত্র তাহ বিশ্বাস করিতে চায় না। 


ডামাঙ্কাসে গোলাবর্ষণ 


ফরানীর] ভামাস্কামে গোলাবর্ষণ করিয়া পচিশ 
হাজার, বার হাজার, বা ছুই শত, কত লোক মারিয়াছে, 
তাহা জানিবার উপায় নাই। তাহ। হইলেও, সভান্তম 
শ্বেত মানুষকে আচড়াইলে যে অসভ্যতম মানুষ বাহির 
হয়া পড়ে, তাহার. প্রমাণ এ ঘটনা হইতে গাওয়া 
যাইতেছে । শক্রনিপাত করিয়া তাহার মৃতদেহ প্রদর্শন 


বিবিধ প্রসঙগ_্বরাজ্যদলের গৃহবিবাদ 


২৮৭ 
করিয়া (বেড়াইবার বর্ধর প্রথার অন্পৰণগ ফরাসীরা 
করিয়াছে। 

এক বিষ,য় দ্ষেজীস খ|! ও নাদির শাহের সৈম্মের| 
ফরাসী সেনাপ'ত ও সৈনিকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিপ। 
তাহারাও নরইত]1 করিয়াছিল বটে; কিন্তু সম্মুখ সমরে 
এক্প ভাবে তাহাদিগঞ্চে হত্যাকাধ্া চাগাইঙে হইয়া- 
ছিল, যে, তাহাদের* শক্রব হাতে প্রাণ যাইবার সম্ভাবন। 
ছিল। অন্যদিকে, ফরাসা সৈন্যেৎ। বছ দুর ভইন্ে ডামা- 
স্কাসের অযোছ্ধা। নএনারী ও শিশু/দর উপর গোলা 
চালইয়া নির্ভয়ে কাপুরুযোচিত নৃংশসহা] প্রদর্শন 
করিয়াছিল। 


নারী-নির্্যাতন সম্বন্ধে সরকারী ওদাসীন্য 


কলিকাতায় গুগ্ডারা কখন কখন পথিকদিগকে 
ছোরা মারিয়া ব! মাপিবার ওয় দেখাইয়া] টাকা কাড়ি 
লইত; অমান গু আইন হইল। কিছু অস্ত্র বোমার মশলা! 
কোথাও আবিষ্কৃত হইল বানা হইল) অমান কত লোকের 
নির্বংসন হইল, বেল আরর্ডন্যান্দ ভারী £উল, ইাদি। 
কিন্কু এই যে কয়েক বৎসর ধরিয়া এ শত নাতীর উপর 
অত্যাচার হইয়া আসিতেছে, তাতাদের জাঁবন বাথ 
হইতেছে, পরিবার কলম্কিত হইতেছে, কে£ বা আত্মঠত্তা] 
করিতেছে, কেহ বা ছুর্বিষহ ছুঃখের বোঝা আজীবন 
বচন করিতেছে, কেহ বা পঙ্চিতার দল বুদ্ধি করিতে বাধ): 
হইতেছে ইহার কোন প্রতিকার করা গবন্মেন্ট' 
উচিত বোধ করিতেছেন না। দেশের সার্সজনিক কাধ্যে 
এবং “ব্যবস্থাপক সভায় নারীর শিদামানতা ও প্রভাব 
থাকিলে গবন্মেন্ট এরূপ উদাসীন থাকিতে পার্িতেন না, 
দেশের প্রবলতম রাঙ্নৈতিক্দল ম্বরাজাবাদীরাও 
মুসলমানদিগ' চটাইবার ভয়ে এ বিষয়ে এমন চুপ করিয়া 
থ।কিতে পারিতেন না। মহাত্া! গান্ধী প্যান, দ'্থকাল 

বাংল! দেশে সফর কিয়া, বিষয়টির প্রুত্ব উপলক্ধি 
তের তাহার লেখ৷ ও বক্ত তা হইতে এপ প্রমাণ, 
পাওয়া. ধায় না। 


স্বরাজ্যদলের গৃহবিবাদ 


অন্য দলের মতম্বরাজা দলের সমালোচন। আমব। দরকার” 
হইলে করিয়া থাকি। কিন্তু এখন9 তাহার! ব্যবস্থাপক 
সভাগুলিতে প্রবলহ্কম দল, এবং আধুনিক সময়ে তাহারা 
ব্যবস্থাপক সভায় সরকার পক্ষকে যতবার কোণঠাসা 


২৮৮ 





করিয়াছেন, অন্য কোন দল তাহা পারে নাই। অতএব 
গৃহ বিবাদে তাহাদের শক্তিক্ষয় ছুঃখেরা বযহ়। 


বাংল! মিউনিসিপ্যাল বিল্‌ 


বাংল! মিউনিসিপ্যাল বিলে নির্বাচিত সভ্যের হার 
পূর্ণমখ্যার ছুই-তৃতীয়াংশ হইতে তিন-চতুর্থাশে এবং 
কোথাও কোথাও চারি-পঞ্চমাংশ করা হঙ্কয়াছে। ইহা 
ভাল। কিন্তু বিলে ধণ্মসন্প্রদায় অন্গসারে সভা নিববাচনের 
ব্যবস্থা করিয়া সম্মিলিত জাতীয় জীবনের মূলে কুঠারাঘাত 
কর! হইয়াছে, এবং জাতীয় জীবনে একটা তীব্র মারাত্মক 
বিষের থাকিবার অধিকার মানিয়া লওয়া হষয়াছে। 
পন্বরাজাচুক্তি”সত্বেও স্বরাজাদলের মুখপত্র ফরোআর্ড ইহার 
প্রতিবাদ কৰিয়াছেন। সংখায় নান ্রীহ্ীর সম্প্রদায়ের 
উৎকৃষ্ট মুখপত্র দি গার্ডিান্‌ ইহাকে অনিযকর বলিয়াছেন। 
বহঙ্গিয়াছেন, যে, মিউনিসিপ্যালিটী গ্রভৃতিচলির কাজ 
সম্মিিত নির্ববাচকমণ্লী দ্বার! নির্বাচিত সভাদের দ্বারাই 
বেশ চলিতেছিল; নৃতন করিয়া অবিশ্বাস ও ভেদের 
উপায় অবলগ্বন কেন করা হইতেছে? ২৮৩ পৃষ্ঠায় 
মুদ্রিত টাইমসের মন্তব্যে বাংল! দেশে অন্থান্ত প্রদেশ 
অপেক্ষা হিন্দুমূসলমানের পার্থক্য কম আছে বলা হইয়াছে । 
সেই জন্য পার্থক্য বাড়াইবার চেষ্ট। হইতেছে বোধ হয়। 


কলিকাতা মিউনিদিপ্যাল গেজেট 


কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট এক বৎসর স্থপরি- 
চালিত হইয়াছে । আমাদের বোধ হয়, কোন নিয়মে 
না বাধিলে। বঙ্গের মফঃম্বল মিউনিসিপ্যাক্ীগুলির 
বিষয়ও ইহাতে আলোচিত হইলে ভাল হয়। মক্ষঃম্বলের 
মিউনিসিপ্যাক্টীগুলির কথা সাধারণ সংবাদপত্রসকলে 
ভাল করিয়া আলোচিত হয় না। 


জজ পেজের মাসূলা 


হাইকোর্টের জঙ্জ পেজের নামে এই অভিযোগ হয়, যে 
তির্নি এক মিউনিস্প্যাল ওভাগিয়ারকে লাথি মারিয়! 
ভ্িনিজের বাড়ী হটতে তাড়াইয় দ্িয়াছিলেন, যদিও সেই 
ভত্রলোক সরকারী .কাজে তথায় গিয়াছিলেন। কোন 
আঙগালতেই ইহার স্থবিচার হইল ন।। নিয়তন ছুই 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় ও 


আদালত ত আইনবিরুদ্ধ ভাবে মোকদ্দমা চালাইয়া 
ব্যাপারটা উড়াইয়া দেন। হাইকোর্টের ছুই আদালতে 
জজের] বলেন, এ বিষয়ে পূর্বে তাহার] জক্গ, পেঙ্গের কথা 
গুনিয়াছেন বা লেখা পড়িয়াছেন, অতএব তাহারা বিচার 
করিবেন না । তাহা ভাল। কিন্তু জজ পেজ ও অন্ত জের! 
জানিতেন, যে, মোকদ্দমা! হাইকোর্ট পথ্যস্ত আসিতে 
পারে; স্থতরাং এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পরাস্ত 
তাহাদ্দের কাহারও এবিষয়ে বাড়ীতে ব! ক্লাবে কোন 
প্রকার আলোচনা কর! অনুচিত হইয়াছিল । যে ছুজন 
জজ শেষে বিচার করিলেন, তাহারা উভয়েই রায়ে 
বলিয়াছেন, যে, ম্যাজিষ্রেট আইনসঙ্গত বিচারপ্রণাঙ্গীর 
অনুসরণ করেন নাই। তাহা হইলেও (কিন্ত তাহাদের 
মতে পুনর্বিচার অনাবশ্তুক | অন্ভুভ রায়! নারী হৃতা ও 
ধর্ষিতা হইলে ও মোকদ্ছম! অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইয়! 
গেলেও, বিচারপ্রপালী নিখুঁত না হওয়ায় হাইকোর্টে ই 
আদেশে আবার সেই নারীকে পুনর্বিচারের ব্যয় ও ছুংখ 
সহ করিতে হইয়াছে ; কিন্তু এক্ষেত্রে পুনর্বিচারের কোনই 
প্রয়োজন নাই ! অধিকস্ত জঙ্জদের মতে, নিয় আদালতে 
আসামীর কৌন্ুলি ঠারেঠোরে আসাম'র ছুঃখপ্রকাশ্চ্ছোর 
আভাস দেওয়ায় ফরিয়াদীর তাহা লাখির মলম 
স্বরূপ লুফিয়া৷ লওয়া উচিত ছিল1!! আইনেব চক্ষে যে 
ধলা! কালা ছোট বড় সবাই সমান, এই মোকদ্বমার রায়টি 
তাহার আধুনিকতম জাজল্যমান প্রমাণ। 





আব্দূল করিম 
মরক্কোর নেতা আক.ল করিম হারিয়াও হারিতেছেন 


না, মরিয়াও মরিতেছেন ন1। ফ্রান্সও স্পেনের পক্ষে ইহা 
বড়ই ছঃখের বিষয় । 


ওড়িষায় দুর্ভিক্ষ 

এগুল্স, সাহেব ওড়িষায় ছুর্ভক্ষের কথা নান! খবরের 
কাগজে প্রকাশ করিয়া উৎকলীয়দিগের যেমন উপকার 
করিয়াছেন, বিহার-ওডিষ। গবন্সমেণ্টের তেমনি অপ্রিয় 
হইয়াছেন । বিহার-সরকার তাহার বর্ণনার প্রতিবাদও 
করিয়াছেন? কিন্তু তাহার কোন মূল্য নাই। সরকারী 
অনেক কণ্মচারীর দেশের ছুঃখছুর্দশার কথ! চাপা দিয়া 
রাখা বা খুব কষ করিয়া বলাই অভ্যাস। 

এগুজ্.সাহেবের পিছনে টিকৃটিকিও লাগান হইরাছিল। 
ইছা যেমন অন্তায়, তেমনি বেকুবী। তিনি রাজনৈতিক 
আন্দোলনকারী মোটেই নহেন ; স্থতরাং টিকৃটিকির সেবা 
পাইতে অনধিকারী। 


৯১, আগার সাকুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে দবিনানচ্জ রজার রাজ নিও লল 
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উদ্টিদের হবৎস্পন্দন 


আচাধা শ্রী জগদীশচন্দ্র বন্ধু 


[গহ এক নংসরের মধ্যে ব-বিজ্ঞ।ন-মন্দিরে ছ্ছিধজ্গীবনের কম 
শিক।শ-মধন্ধে ভিনটি গ? রহস্ত উদ্ঘাটিত হউর।চে। এই 'আবিষ্ক।র 
মমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎকে চমকৃত কবিয়াছে। গত মাসে দক্ফিলিংএর 
গবর্ণ মেন্ট. হাউসে লর্ড লিটশের নিমন্ত্রণে যে-সভা আহত হয় তাহাতে 
গাচাা গুগণীশচন্ত্র বঙ্গ উদ্ভিদের পেলীমণ্ডল নবিষ্ষকারের খোমণ| করেন। 
গত ১৪ই অগ্রহায়ণ বহ-বিজ্ঞান-মন্দি প্রতিষ্ঠদিনের অষ্টম বার্নিক উৎসন 
সত।য় তিনি উদ্টিদের জংস্পনদন ও রসমঞ্চলন সর্ধ্ষসমঙ্গে প্রাদর্শন 
করিয়াছেন । এই প্রবন্ধ ইংরেজী মডাবন্‌ রিভিনুতে প্রকাশিত বন্ত ত| 
ও আচার্ধয বছর নল্ত।ষ্ঠ প্রবন্ধ অবলদ্বনে লিপিত হল । ] 

বিশ বৎনর পূর্ধে আমি নৃষ্ট বৈছ্যাতিকরশি-সন্বস্ে 
গবেষণ। আরম্ভ করি। হাজ্জ (17070) আবিষ্কত 
বৈছাতিক তরঙ্গ তি বৃহদাকার বলিয়া, সরল রেখায় 
ধাবিত না হইয়া! বক্র হইয়। যাইত | দৃশ্ট ও অনৃস্ঠ 
আলোর প্রকৃতি যে একই, তাহা প্রমাণ করিতে হইলে 
আলোর উনি ধর্বব করা আবশ্বক। আমি ধে কল নিশ্মাণ 
করিয়াছিলাম তাহা দ্বার প্রেরিত আকাশ-উশ্মির 
দৈথঘ/ এক-ইঞ্ষির ছয় ভাগের একভাগমান্জ। এই 


আলো আমরা দেখিতে পাই না, হয়ত অন্ত জীবে 


দেখিতে পায়। পরীক্ষা! করিয়া দেখিয়াছি খে, এই. 


আলোকে উদ্ছিদ্‌ উত্তেজিত ইসা থাকে | অনু 
আলো উপলন্ধি করিবার কোণ বিশ্বামমোগ্য কল 
তৎ্কালে ছিল ন।। আম! ক9ক গ্াপিন! পিচি 51 
উদ্ভাবিত হওয়াতে বহুগুর হইতে প্রেরিত সংবাদ পাইন"? 
সন্তাবনা হউল। ১৮৯৪ খুষ্টান্দে নামি মপনলমণে বিশ।- 
তারে সংবাদ প্রেরণ করিতে সমগ হইগাছিলাম। বিদু/ং. 
উন্মি গবণরে€ বিশাল দেহ এবং আরও ছুইটি রুদ্ধ কগ, 
ভেদ করিয়া ভতীয় কক্ষে নানাপ্রকার হেোলপাড 
করিয়াছিল। তাঠা একট। লোহার গোল। নিক্ষেপ করি, 
পিস্তল আওয়াঙ্গ করিণ এবং বাক্ষণন্্রপ উড়াউফা দিণ। 


জীব ও অঙ্জীব 


ভাগঠীন কল লইয়! পরীক্ষা করিত্তে-ক্রিতে দেখিলাম 
হঠাৎ কলের নাড়া কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ ১ইয়। গেল। 
মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শাগীরিক দুর্বালছা! ৭ 
গান্ধি যেরূপ অনুমান কর] ধায়, কলের সাড়ালিপিতে মে 
একইবূপ চিহ্ন দেখিলাম । 'আর৪ আশ্চধোর নিস এই, 


২৯০ প্রবাসী-_-পৌঁষ, ১৩৩২ [ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





মায়াপুরী বন্ছ গবেবশা-মন্দির, দার্জিলিং (৭ হাজার ফুট উচ্চে স্থিত) 





মায়পূরর স€গে তুমার-দৃর্ 


ফেঃ বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দুর হইল এবং পূনরায় 
মাড়! দিতে লাগিল। উত্তেজক 'ধধ প্রয়োগে তাহার 
সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষপ্রয়োগে তান্তার 
সাড়া একেবারে অস্তঠিত হইল । মেসাঢ়া দিবার পক্তি, 
জীবনের এক গ্রধানীচহ্চ বলিয়া! গণা হই, জড়েও তাহার 
ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এইরূপে বব মধ্যে একত্বের 
সন্ধান পাইয়াছলাম। 


. উদ্ভিদের সাড়া 


ইহার পরে আমি উত্ভিদবের চেতণা-সম্বদ্ধে গবেষণায় 
প্রবৃত্ত হইলাম। তখন সর্ববাদিসম্মত মত এই ছিল যে, 
উদ্কিদ্‌ ও প্রাণীর জীবনধারার মধ্যে গ্রতৃত পার্থক্য আছে। 


আহত হইলে প্রাণ দ্রুত ্গগরতাপ চালল। করে । হার 
হাদযঙ্জ সর্দাদা স্পন্দিত হয়। এতদাতীত প্রাণ, উন্দিয়- 
সাঠাখো বান্থদবা উপলদ্দি করিতে পারে। অপর পঙ্গে 
এক্ষাদির সঙ্কো্ন বা প্রসারণ করিবার ক্গমহানাভ, হাঙগাছে 
কোন স্পন্দন নাই, দাতার আানুঠান। ইহাই প্রচপায 
বিশ্বাস। ছুইটি জাঁবন-দারা পাশাপাশি প্রবাহিত 
হইতেছে, অথচ ভাহাদের জীবনে কোথাসু« একোর চি 
পরিলক্ষিত হয় নাই । এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বদিন মাবং 
উদ্ধিজ্জীবনের জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিয়! রাখিয়াছিল। যে 
দিন এমন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল, যাহ্থার গ্রভ'বে যুগ চেতনার 
সাড়া! দিল, সে দিনই তাহার অজ্ঞাত আভাঙজগীণ আীবন- 
ধাত্রা-প্রণালী অবগত হয়৷ সম্ভবপর হষ্টল। ক্রমে-কমে 


২ঈ২ 


এই সাড়াকে লেখায় পরিণত করিবার যন্তরাদি আবিষ্কার 
করিতে হইয়াছে, সেই লেখ! পড়িবার কৌশলাদিও উদ্ভাবন 
করিতে হইয়াছে। এই নৃতন পন্থায় গবেষণার ফলে এই 
সত; স্বপ্রতিিত হইয়াছে যে প্রাণীর জীবন ও উদ্ভিদের 
জীবন একই গ্রকার। থান্ষের যেমন স্বংস্পন্দন আছে, 
রক্ষলতাদিরও ঠিক সেইরূপ হৎস্পন্দন আছে। প্রাণী 
যেমন মৃত্যমুধে পতিত হইবার সময় মৃত্যুজনিত আক্ষেপ 
প্রর্শন করিয়া থাকে, উদ্ভিদ সেইরকম আক্ষেপ জ্ঞাপন 





মাক্লাপুরী গবেষণা-মন্দির সংলগ্ন অরণ্যোষ্ক।ন 


করে। আরও আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, উত্তেজক ওঁধধ 
ধা বিষের প্রক্রিয়া উভয়ের উপরই একই প্রকার। ইহা! 
হইতে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মনে করেন যে, উদ্ভিজ্ীবন 
সম্পর্কিত এই নৃতন গবেষণার ফলে উধধ-বিজ্ঞানের প্রভূত 
উন্নতি সাধিত হইবে। কৃষিকাধ্যে সাফল্য লাভ . করিতে 
হইলে উদ্ভিদের পরিবর্ধনের ধারা অবগত হওয়া অবস্ত- 
প্রয়োজনীয় । ক্রেস্কোগ্রাফ, (07650007810) যন্ত্রের 
আবিষ্কার হওয়াতে এই ধারার রহশ্তও অনাবৃত হইয়াছে। 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
সাধনা 


এইসমন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বহু গবেষণ|। করিতে 
হইয়াছে । একদিনের চেষ্টায় ইহা সম্ভব হয় নাই। বহু বধ 
একাগ্রত্তার সহিত সাধন! করিয়াই ইহ! লাভ কর! সম্ভবপর 
₹ইয়াছে। আট বৎসর পূর্ববেষখন আমি বস্থ বিজ্ঞান-মন্দির 
গ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, তখন যাহারা এই গবেষণ। কাধো 
সমস্ত জীবন নিয়োগ করিবে, যাহার! চরিত্রবল এবং দৃঁ- 
সঙ্কপ্প লইদা কাধ্যক্ষেজে অবতীর্ণ হইবে ও প্ররুত সতা 
উদঘাটন করিতে সমর্থ হইবে, কেবল তাহাদিগকেই আমার 
শিযারপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। ভারতবাসী কোন কারধ্যেই 
অগ্রণী হইতে অক্ষম-_-এই কলঙ্ক ভারতীয়গণকে আচ্ছন্ন 
করিয়া রাখিয়াছে। চিরদিনের জন সেই তথাকথিত কলক্ক- 
কালিমা মুদ্ছাইতে রুতসঞ্ষয় হইয়াছিলাম। র 

অস্তদৃষ্টি 

অতি মহৎ আবিষ্কার করিতে হইলে প্রবল অন্তর্টি ও 
সঙ্গম আবিষ্কার ও নির্ণের দক্ষতা ওঅনুসন্ধানকরিবার 
কৌশল জানা! আবঠ্ঠক.৷ অন্ত্ৃিশৃন্ত ও উদ্দেশাবিহীন 
অন্কুদন্ধানের কোনই সার্থকতা নাই । ভারতের চিন্তা 
এবং উন্তরাধিকারস্ত্ধে প্রাপ্ধ বৈশিষ্ট্যের ফ লেভারত জ্ঞান- 
প্রচার-ক্ষেত্রে বিশেষরূপে পারদশী। আপাতদৃষ্টিতে 
বৈষমাপূর্ণ ঘটনাবলীর;মধ্যে ভারতীয় কল্পনাশক্তি এঁক্যের 
সন্ধান পায়। একাগ্র সাধনার দ্বারা সেই শক্তিকে 
স্থনিয়ন্ত্রিত .করা যায়। ;এই..ক্ষমতাই আবার মনকে 
ধৈ্ধ্যশালী করে ও সত্যের অন্থুসন্ধানে সক্ষম করিয়া তোলে । 
মনোমন্দিরই প্রকৃত বিজ্ঞান-মন্দির | 

উদ্ভিদের আতান্তণীণ প্রাপ-যস্ত্রের গৃঢ় রহশ্ত অবগত 
হইতে হইলে অস্তদৃ্টি দ্বারা উদ্ভিদের হৎস্পন্দন অন্থভব 
করিতে হইবে । "এই অন্তরূষ্টি মাঝে-মাঝে,পরীক্ষা করিয়া 
দেখা কর্তব্য; কারণ অপরীক্ষিত কল্পনা, চিন্তারাশিকে 
বিপথগামী করে। অন্থবীক্ষণ যন্ত্রের বারা যখন কিছু দৃষ্ 
হয় না, তধনও*আমারিগকে.অদর্শনীয়ের.অঙ্গঘরণ করিতে 
হয়। কারণ, যাহা আমাদের দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকে, 
তাহার তুলনায় আমরা যতটুকু দেখিতে পাই তাহ! একাস্তই 
সামান্ত। সেই অৃষ্করাজো ত়-তক্ন করিয়া অনুসন্ধান 


গর সংখ্যা ] 


উত্তিদের হৃৎস্পন্গন 
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বনু বিজ্ঞান-মন্দির, কলিকাত। 


করিবার গন্য ক্রেস্কোগ্রাফের (055০02729) আবিষ্কার 
করিতে হইয়াছে । এই যন্ত্রের সাহাযো সমস্ত জিনিষই 
তাহার আসল মাপ হইতে দশকোটি গুণ বৃহৎ হয়। তাহাতে 
দৃষ্টির বহিভূঁভ জীবনের মূলগতি প্রত্যক্ষ কর! সম্ভবপর 
হইয়াছে । এই যর বাবহার করিতে হইলে হস্ত সম্পূর্ণ 
মনের অধীন করিতে হয়। নচেৎ যন্ত্র অব্যবহার্ধা হইয়া 
যায়। দেহের উপর মনের প্রভাব অপরিলীম এবং 
মনের বল দ্বার! যে-সাফল্য লাভ করা সম্ভবণর হইয়াছে 
তাহ! ইন্ত্রজালকেও পরাজিত করিয়াছে। বিশেষ শিক্ষার 
স্বারাই এইসমন্ত শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব। 
বিগত জাট বৎসরে এই বিজ্ঞান-মন্দিরে ২০০টি বিষয়, 
এই কারণে সাফলে]র সহিত পরীক্ষিত হইয়াছে। 


বক্ষে রস-সঞ্চালন 


অস্ত'্টি এবং অবিরাম অনুন্ধিৎস! বার! কঠিন 
সমস্টাসমূহ কি-প্রকারে পূরিত হয়, আমার বর্তমান 
আবিষ্কার তাহারই প্রমাণ। বৃক্ষের অন্গ-প্রত্ার্গে কি 
করিয়া রস সঞ্চালিত হয়, এই সমস্য! লইয়া ছুইশত বর্ষের 


অধিক কাল অগ্সন্ধান চপিয়াছে। কিন্ত কোন হুমীমাংস! 
হয় নাই । মাটি হইতে বহু উচ্চে গাঞ্ছের উপরে জল উঠে। 
কি উপাঁয়ে জলের গতি নিরূপিত হয় ইহা! বছাদন 
ধরিয়া এক সমস্যা ছিল । এই রস-সঞ্ধালন কি জড়শক্তির 
প্রভাবে হয় না জীবন-শক্তির ফল? এই প্রশ্ 
মমাধানের জন্ত স্ট্রাস্বুর্গার : 569১0 : বৃক্ষে বিষ 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন যে,তাহাতে 
রস-সঞ্চালনের কোন ব্যতিক্রম ঘটায় নাউ । কাজেই 
তিনি মত দেন, জীবন-শক্কি দ্বারা এরূপ রস-সগশলন 
হইতে পারে না। জড়-বিজ্ঞানের মণো ইহার কারণ 
অনুসন্ধান চলিতে লাগিল--কল্পনার সহিত সতোর 
সামঞজসা ঘটাইবার জন্ত অদ্ভুত-অর্্ুত যুক্তির অবতারণ! 
করা হইল। কিন্তু সকল চেষ্টাই বার্থ হল। এমন কোন 
নিদর্শক বাহির করিবার চেষ্ট1 হইল না, যাহার সাহায্যে 
রস-সঞ্চালনের নির্দেশ পাওয়া যায়। 

এসদ্বদ্ধে গবেষণা করিয়া আমি দেখাইলাম যে 
উদ্ভিদের পত্র রস-সঞ্চালনের নিঙগেশক। রসের দ্র 
সঞ্চালনের সঙ্গে-সজে ই বৃক্ষের।পাতা! সতেজ হইয়া উর্ধে উঠে 
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এবং সঞ্চালনে বাধ। পড়িলে পাতা চলিয়া পড়ে। পাতার 
গতিবিধি এত সুক্ম যে জে তাহা লক্ষ্ীভূত হয় না। 
আছি অপ্পিক্যাল্‌ লিভার (0000০9110৮৫) দ্বারা 
এই অস্তবিধা দুর করিলাম। এই যঙ্্রের একটি দণ্ডের 
একদিক এপটি স্ুত্রদ্বারা পাতার সহিত বাধ। থাকে। 
দণ্ডটির মহত একটি দর্পণ সংলগ্ন ' থাকে । পাতার 
গ্িবিধি এই দর্পণে প্রতিফলিত হয়। এইবণে পাতার 
অতি সামান্ত উত্থান-পতন এই যন্ত্র সাহাধো অনি 
সহজেই « হাজ্জার গুণ পরিবদ্ধিত আকারে দেখে! 
যাধু। এই গবেষণার ফলে স্টাস্বুণাবের সিখধাস্ত 
সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত বয় প্রমাণিত হইয়াছে | এ 

শাড়ীর স্পন্দন প্রতিফপিভ আলোক রশ্টি 
সাহায্ে বড় দিম] দেখাইতে গারা যয়। 
কক্দিণ নিধটস্থ নাড়]টি বাহিরেই অবস্থিত, 
স্থতরাং নাড়ীর স্পন্দন সহজেই 'অনভভব করা 
যায় । মানষের দাড়] স্পন্দন সাধারণ অবস্থায় 
প্রতি মিনিটে “২ বার হয়। উত্তেজনার ফলে 
হৃদ্ধজ্্র সতেজ হয় ও তাহাছে রক্তের চাপ বুদ্ধি 
হয়। রেবর্ডারে (1২0০0716) উদ্ধরেখা অধোরেখ। 
হইতে দীর্ঘতর দেখ! যায়। পক্ষান্তরে অবসাদের 
মময় অধোরেখা দাঁঘতর হয় এবং রক্তের 
চাপ কমিয়া যায়। কিন্তু এই পাড়া মাংসপেশীতে 
নিমজ্জিত থাকিলে স্পন্দন অনুভূত হয় না বা রক্তচাপ 
নিণয় করা যায় না। এখন প্রন হইতে পারে যে, 
প্রাণীর রক্তচাপের মতন বুশের রসচাপ কি 
বর্ধিত কিঙ্গা অবদন্্র হয়। এই অনুসন্ধান স্বভাবতই 
ব্যর্থ চেষ্টা বলিয়া মনে হইবে। প্রত্যেক স্পন্দনের 
দরুণ্‌ যে সং্গাচ-প্রণারণ €র অতুযুৎরু& অঙ্বীক্ষণ যক্টের 
সাহায্যে৪ তাহা পথ্লিক্ষিত হয় না। তাহা ছাড়া 
অনান্য পেশীর মধো বুগ্ হ্বদয় নিষজ্জিত। কুতরাং এই 
অদশ্ট ও অবোধ্াকে কি করি দৃশ্গমান করা সম্ভব 
€ইবে? 


£ এই স্থানে আঁচার্ধ্য বন্ধ একাট বৃঙ্গে বিবগ্রয়োগ করিয়া সবব- 
সাধাঃণসমক্ষে দেখাইলেন যে, বৃক্ষের চেতন! এবং রস-সঞ্চালনের ক্ষমতা 
্রমেব্ম লুপ্ত হইয়া গেল। 


প্রবামী_. পৌব, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


উল্ভিদের হৃদয়-সন্ধান 

হবে বৃক্ষের হ্বদয় কোথায়? এই তথা প্রথমে 
আমার শুন উদ্ভাবিত বিদছ্াৎশলাক1 দ্বারা আবিষ্কৃত 
হইল। নিম্পন্দিত পেশীর সহিত বৈছ্যাতিক সংস্পর্শ 
ঘটাইলে তাঁড়তমান যন্ত্র নিংস্পন্দ থাকে। কিন্তু যদি 
ইহার সহিত স্পন্দমান হৃদ্যস্ত্রের সংস্প্শ ঘটে, তাহ! 
হইলে এ ম্পন্দনের অনরূণ বৈদ্যুতিক স্পন্দন প্রতিফলিত 
হয়। বুক্ষের হাঁদয়ের অধিষ্ঠান-স্থান নির্ণষ করিবার লিশিত্ত 





পক্তচাপলিপি | অবমাদে হদয়ম্পন্দন নিষ্নগামী | উত্তেজনায় উদ্দগামী 


আমি বৃক্ষের কাণ্ডের ধাপে-পাপে বৈছাযাতিক শলাকা! 
প্রবিষ্ট করাইয়া দেখিয়াছিলাম যে, যে-মুহর্জে এ শলাক। 
ম্পন্দমানস্তবরের সংস্পর্শে আসে সেই মুহূর্তে বৈছ্যুতিক সাড়া 
পাওয়া যায়। এ সাড়া গাল্ভযানোগ্রাফ (051.91000919)) 
যন্ত্রে লেখা হয়। প্রতোকটি জীবকোষ প্রসারণ কালে 
নিয়দেশ হইতে জল চুষি লয় এবং সঙ্কোচের সময় উহা 
উদ্দে নিক্ষেপ করে। উদ্ভিদের হুদ্যস্থ নিয়ত্রেণীর ভবের 
হৃদ্যস্ত্রেরেই অগ্গরূপ | 


হাদয়-স্পন্দন অন্ুভব-কর!র যন্ত্ 
ইহার পর অন্য সমস্তা মনে উদ্দিত হইল। বিদ্যুৎ 
শলাকা প্রবেশ না করাইয়া বাহির হইতে বৃঙ্গের হৃদয়- 
স্পন্দন কি 'কোনদিন আমাদের অন্ুতৃতিগ্রাহ হইবে? 
যখন,স্পন্দিত রসংপ্রবাহ বৃক্ষে সঞ্চারিত হয় তখন প্রত্যেক 


ও সংখ্যা ] 


চেষ্ট ৃক্ষকে ক্ষণিকের ২ চন্য 
প্রমারিত করে ॥ ঢেউটি চঙ্গিয় 
গেলে বৃঙ্দ পুনরায় পূর্ব আকার 
ধাদণ বরে। এই আর্ট ও 
অস্প শ্া স্পন্দন দচষ্য-প্রত্যাক্ষ- 
গোচর করিবার জন্ত কল্পনার ৪ 
'এন্তীত স্মঞভবযস্থা আবিষ্কার 
করিছে হইয়াছে । এই অ- 
ভবযঞ্তরে দুইটি গু আছে 
একটি স্থির, আর একটি 


দুইটির মপো অবস্থাপিত করিলে 

প্রমারণহর্, চালন-মোগা দুখানিকে বাহিরের দিকে 
ঠেগিয়। দেয় । ভবে উহ! চোখে দেখা দা না। এই পক্ষে 'চন- 
প্রসারণ একইঞির দশলক্ এক ভাগের 
ক। অ্ুতরাণ আমার ম্যাগনেটিক আ্যাম্প্রফায়ার 
(1177৮ 2500110705 যক্্ের স্বারা এই গ্রমাধণ- 
সঞ্ষোচনকে এককোটি পণ বাড়াইডে ভইয়াছে। এই 
দঙ্গেধ চঙ্বকের সহিত সংলগ্ন দর্পণ প্রন্িফণিত আলোক" 


ভান 





বধের হৃদয়্পন্দন | অবসাদে শ্পন্দন রেখা নিয়ে যাইতেছে। পরে উত্তেজনার উপরে উঠিতেছে 


উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন 





বৃক্ষের গৰয়স্পন্দনলিপি-্ব 


রশি দুরপ্ঠিত বনি কার পাঁতিও হয়| বু্টির ঈংস্পননে। 
সঙ্গে-সঙ্গে এই আতলাকবাশ মালাডি। হইতেছে । 
উত্তেজক ব। 

আলোডনের গতি 
্গীবনীশকি অদুষ্ঠ গভিবিপি কম্পিত 
দ্বারা জীবনের গু রঠল। জগহমমঞ্জে এহক্ষপ সনদ প্রথমে 
প্রচারিত করেল” 


শাহিজজনক উধপ প্রয়োগের ফলে এই 
দ্ধ অথবা কঃ গ্রাপু 


আলো কবেছ: 


ঠা | 


স্গাভাব ৪ ?দন্া 


িজগানের উতদ্দশ। আগমে : 
ভার লাশর ইন এব" 
অভাব আনিয়া জাতীয় জবনকে 
মুড়াপপে লইয়। মাইহেছে | 
দেশের আথিক উন্নত সাপন 
করিতে হইলে কুধি এবং 
শিল্প উভয়েরই উন্নতি সাধন 
ক.] আবন্তাক | ইত করিত 
হইলে বিজ্ঞানের উপর নির 
করিতেই হইবে । আমি প্রমাণ 
করিয়ছি যে, অই্টমপ্ধান এব: 
আবিষ্কারের ফলে ভারশবাসী 
বিজ্ঞানের প্রচুত উন্নতি সাধন 
করিতে পারে। যেমন আ|থক 


কছা। 


নক 


বা ইউরোপে শাস্তি আনয়ন করিয়াছে-_তারতের 
আর্থিক সমস্তাই ভারতবর্ষের সমস্ত অশান্তির মূল। 
দেশের মৃত্তিকা-নিহিত স্বাভাবিক এশ্বরধ/ উদ্ধার করিবার 
একমাত্র উপায়-_দেশের বহুসংখাক যুবককে উন্নত 
প্রণালীর বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে 
দেশের কাজে ব্যাপূত করা। উদ্যোগী শক্তিশালী বাক্তির 
পক্ষে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র রহিয়াছে । দেশের লোক যখন 
বুথ! আত্মকলহে ব্যাপৃত, এই স্থযোগে বাহির হইতে 
বু জাতি আসিয়া ভারতের ধনরত্ব লুটিয়া লইতেছে। 
আমরা কি তুলিয়া গিয়াছি, যে, অকুল জলধি এবং 
হিমাচল সমগ্র পৃথিবীর প্রতিযোগিতা হইতে আমাদিগকে 
রক্ষা করিতে পারিবে না? ধরিত্রী মাতা যেমন 
পাপন্ভার বহন করিতে অসমথ, প্রকৃতি জননীও সেইবপ 
জসম্থখ জীবের তার বন করিতে বিমুখ। দেহের 
মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্ববাপেক্গা ভয়াবহ নভে। 


প্রবাসী পৌষ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২র খও 


০ শশী পাত পাশপাশি 


ধ্াংসশীল শরীর মৃতিকার মিশিয় গেলেও জাতীর আশ। 
ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মাননিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত 
মৃত্যু; তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরস্তন। 
বীরধন্ম 

অবিরাম চেষ্ট। ও বিরুদ্ধ শক্তির সঠিত যুঝিয়৷ এবং 
মনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেশের ও জগতের কল্যাণদাধন 
করিতে পারিব-_নিশ্টেষ্ট হইয়। নহে। যে দুর্বল এবং 
যে জীবন-সংগ্রাম হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে, সে কাপুরুষ 
সেদান কৰিবাগ অধিকারী নহে, কারণ তাহার দান 
করিবার কিছুই নাই। যে বীরের ভ্তায় সংগ্রামে 
যুঝি্াছে এবং জয়যুক্ত হইয়াছে, কেবল সেইই তাহার 
জয়লরধ বিত্ত দান করিতে পারে এবং সেই দানদ্ব!গা 


জগৎকে সমৃদ্ধিশালী করিতে পারে। ভারতের গৌরব এবং 
ক্সগতের কল্যাণ, ইহাই আমাদের চির সাধন! হউক। 


বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য পৃর্থীরাজ রামোৌর এঁতিহাসিকতা 
অধ্যাপক স্ত্রী! অমৃতলাল শীল, এমএ 


মহারাঙ্জ পৃথীরাজ চোহানকে ভারতের শেষ হিন্দু স্বাধীন 
নরপতি বলিয়! অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যদিও 
ভাহার পুর্বে ভারতের নান! স্থানে মুসলমান রাজ্য 
স্থাপিত হইয়াছিল, তথাপি তাহার পতনের সহিত 
(১১৯৩থু:) দি্লী ও আল্মীর শিহাবউদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর 
কবলে পড়ে ও ভারতে মুসলমানের রাজত্ব আরম্ভ ধর! হয়। 
পৃথীরাজের সভাতে একজন কবি ছিলেন, তাহার নাম 
চন্দ বা চাদ, তিনি লাহোরব।সী ব্রান্ষণ, তপন! করিয়া 
সরম্বতীর কাছে বর পাইয়া কবি হইয়াছিবেন বলিয়া 
“বরদাই কবি চন্দ” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি 
পৃর্থীরাঞ্জ রাসো নামক মহাকাবে পৃর্থীরাজের বিস্তৃত 
জীবনী লিিয়াছেন। পুরী যে-সকল রাজাদের সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাদেরও ইতিহাস লিখিয়াছেন। 


বনুকাল একমান্র রাসোই খৃষ্টয় দ্বাদশ শভাবীর বিশ্বদনীয় 
ইতিহাস বলিয়। গণিত হইত। কিন্তু এখন শিলালেখ, 
প্রাচীন মুদ্র, তাত্রশাসন ইত্যাদি যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে 
ও হইতেছে, তাহার ফলে রাসো ইতিহানের সম্মানিত 


আসন হইতে পতিত হুইয়৷ কেবলমাত্র কাব্য থাকিয়া 
গিয়াছে । যদ্দিও তাহার ভাষা খাটি হিন্দী না হইয়! 


পঞ্জাবী মিশ্রিত হিন্দী, তথাপি |হন্দী সাহিত্যে রাসোর 
স্থান যে অতি উচ্চে ভাহাতে সন্দেহ নাই। সমস্ত পুত্তককে 
বিশেষজের! মহাকাব্য বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন। 
ইংরেজি সাহিত্যে শেকস্পিয়রের যে স্থান, হিন্দী সাহিত্যে 
টাদ কবির সেই স্থান বল! যাইতে পারে। 
রাসোর প্রধান-প্রধান ভ্রম গ্রমাণ-সহ দেখাইতেছি। 
চন্দ কবি রাসোতে পৃর্থীরাজের জীবনের ঘটনাগুলি 


শু সংখ্যা] বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য পৃর্থীরাজ রামোর এঁতিহামিকতা 





ইতিহাসের মতন পূর্বাপর পর্থ্যায়ে শৃঙ্খলাবন্ধ করেন নাই; 
রাজার জীবনের এক-একটি ঘটনা-সম্বদ্ধে কবির পত্বী এক- 
একটি গ্রন্থ করিয়াছেন, কবি সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন ; 
উত্তরের সমগ্রি ইতিহাদ ও মহাকাব্য রূপ ধারণ করিয়াছে । 

রাসোতে ষে সম্বৎ ব্যবহার কর! হইয়াছে, তাহ! আজ- 
কাল প্রচলিত বিক্রম সম্থৎ নহে, চমা তাহাকে “অনন্দ 
সম্বৎ* বলিয়াছেন। এই অনন্দ স্₹ৎ কে কোন্কালে 
প্রচলিত করিয়াছিল জান] নাই; তবে বিক্রম সম্বৎ 
আর্ত হইবার ৯১ বৎসর পরে ৩৪ খৃষ্টাকে আস্ত 
হইয়াছ। কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা বলেন 
'অনন্দ অর্থে একশত হইতে নয় কম। অস্পবিয়োগ, 
নন্দশ্নয়। একশত হইতে নয় কম কর হইল, কিন্তু 
একশত কোন্‌ শব্দের অর্থ বুঝিতে পারা গেল না। আমার 
ধারণা এ অর্থ কষ্টকমিত ও ভিতহীন। অনন্দ নামধারী 
কোনও ব্যক্তি এ সম্বৎ প্রচলিত করিয়া থাকিবেন, 
ইতিহাসে হয়ত তাহার অন্য কোনও নাম আছে। প্রাচীন 
আরও ছুই চারি খানি হিন্দী পুস্তকে অনন্দ সম্থতের 
ব্যধহার আছে। 

রাসোর অধ্যায় গুলিকে “সময়” বল! হইয়াছে । এক- 
একটি “সমন” এক-একটি প্রশ্্ের উত্তর | এই প্রশ্নে 
যতদূর সম্ভব এঁতিহাপিক ক্রম রক্ষ/ করা হইয়াছে। 
রাসোর শেষ সময় (৬৯) মহোবা সময়। ইহাতে পৃর্থীরাজ 
ও মহোবা রাজের যুদ্ধ বর্ণিত ও আল্হার উপখ্যান আছে, 
কিন্তু প্রচলিত আল্হার গানের সহিত ইহার অনেক 
প্রভেদ। 

ক 

বাসোতে আছে £--. 

১। বখন সোমেশ্বর চোহ'ন শাকভ্তরী দেশের 
[98001187 ০০0] রাজধানী অজমীরে রাজত্ব 
করিতেন, তখন অনগ্গপাল তোমর দিল্লীর রাজ! ছিলেন। 
একবার কোনও কারণে কনোঙ্গপতি কমধবজ বিজয়পাল 
দিল্লী আক্রমণ করিলেন। সেকালে বিজয়পাল উত্তর 
ভারতে চক্রদর্তী রাজ! বলিয়া স্বীকুত ছিলেন; তাহার 
রাজ্য সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত, জায় সর্বাপেক্ষা বেশী, ও সেন! 
সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল। তিনি একবার দিথ্িজয়ও 
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করিয়াছিলেন । অনঙ্গপাল সোমেশ্বরের কাছে সাহাযা 
ভিক্ষা করিলেন। বিজ্ঞয়পালের দিল্লী পহছিবার পূর্ব 
দিবস সোমেশ্বর সসৈন্ত অনজকে সাহায্য করিতে আদিলেন, 
ও দুইজনে পরামর্শ করিয়া ছুর্গএক্ষা করিতে লাগিলেন। 
পর দ্রিবস বিজয়পাল আক্রমণ কবিলেন ও যুদ্ধে তাহার 
পরাজয় হইল। অনঙ্গপাল সোমেশ্বরকে আপনার কনিষ্ঠা 
সুন্দরী বন্যা কমলা দান করিলেন। তখনও বি্বয়পাল 
ফিরিয়া যান নাই, অনঙ্গ তাহার জোষ্ঠা কন্তা জুরনুম্মরী 
বিজ্বয়পালকে দান করিয়া তাহার সহিত সন্ধি করিলেন। 
কালে, কমলাব গর্ভে পূর্থীরাজের জন্ম [ বৈশাখ ১১৪৮ধৃঃ ] 
তইল। বিজন্বপাগের পুর জয়চন্দ, কিন্তু সুরস্থন্দরীর 
গর্ভে কি না সেকথ৷ ভাঙ্গিয়া লেখা নাই। কেবল একস্থানে 
[৪৮ সময় ] জয়চন্দ'পূর্থীকে বলিতেছেন “মাতৃল হম তম 
ইন্ত” অর্থাৎ তোমার ও আমার মাতৃল একই, ইহা ছাড়া 
সমস্ত পুস্তকে আর এ মন্বন্ধের কোন উল্লেগ নাই । অনঞ্জপাল 
অপুত্রক ছিলেন, বুগ্ধাবস্থায় বদরিকাশ্রমে তীর্থ করিতে 
যাইবার পূর্বের দৌহিন্ত্ পৃ্থীকে পূর্ণক্ষমতাসহ আপনার 
রাজারক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তাহার মন্ত্রীরা বিদেশী 
পৃ্থীকে নিযুক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি 
শুনিলেন না। সোমেশ্বর পৃর্থীর বাল্যাবস্থ| হষ্টতে বাছা- 
বাছা! সদ্বশজাত যোদ্ধা বালকদের সহচর করিয়া দিয়|- 
ছিলেন। ইহারা সকলেই অত্যান্ত সাহসী ও বলবান্‌ ছিল, ও 
পৃথ্বীর অষ্টোত্বর স্থর বলিয়! প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অনন্গপাল 
চলিয়া! গেলে পৃর্থী একে-একে দিলীর প্রাচীন কর্মচারীদের 
পদচাত করিয়া আপনার অন্লচর সুরদের সেই কম্মভার 
দিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যে দির্লীবাসীরা! দেখিল 
রাজকোষ রক্ষা, দুর্গদ্বার নগরদার রক্ষা ইত্যাদি সকল 
দাতিত্বপূরণ স্থানেই অজমীরবাসী পৃর্থীরাজের সহচরর! নিযুক্ত 
হইয়াছে, তাহারা দিল্লীবাসীদের প্রতি নানাপ্রকার 
অত্যাচার করে। রাজা ও প্রজা অর্থাৎ অজমীরের 
আগন্তক ও দিল্লীবাসীর মধ্যে জেতা ও বিজেতা সম্বন্ধ 
স্থাপিত হইয়াছে। দিল্লীবাসী কতকগুলি প্রধান 
ব্দরিকাশ্রমে গিয়া! অনঙ্গপালের কাছে অভিযোগ করিল। 
অনগ্গপাল প্রজার ছুঃখে ছুঃখিত হইয়া দিজী ফিরিয়! 
আসিলেন কিন্তু পৃথী ভাহাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিলেন 
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না। অনঙ্গপালকে নগর প্রাচীরের বাহিরে যুদ্ধে পরাজিত 
করিয়া তীর্থবাসের জন্ত কি্িৎ বুদ্ধ নির্ধারিত করিয়া 
দিলেন। এ-সময়ে সোষেশ্বর অঙ্জধীরের রাজা, অর্থাৎ 
যুবরাজ অবস্থায় পৃথী মাতামহের রাহ্গযঙ্লাভ করিলেন । 

২। বিজ্বয়পাল কমধ্বঙজজ একবার দিখ্িক্নয় করিতে 
যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্যাদেশের রাজধানী 
কটক আক্রমণ করিলেন, তখন সোমবংশীয় মুকুম্দদেব যুদ্ধ 
না করিয়াই অধীনত! ম্বীকার করিলেন ও আপনার কন্তা 
উপহার দিলেন। বিজয়্পাল এই কল্তার সহিত পুত্র 
জয়চন্দের বিবাহ দিলেন । এই বন্য! অত্যন্ত সুন্দরী ছিল 
বলিয়া লোকে তাহাকে জুনাইয়া [ জ্যোৎস! ] বলিত। 
তাহার গর্ভে পতি ও পিতৃকুলক্ষয়কারিণী অদ্বিতীয়! ুম্দরী 
সংযুক্তার জন্ম হইয়াছিল । 

৩। শেষ যুদ্ধের পূর্বে পৃরথী দিল্লীতে ছিলেন, দিল্লীতে 
সংযুক্তা ও রাজপরিবারকে রাখিয়া তিনি যুদ্ধ যান্সা করিয়া- 
ছিলেন। দিল্লী লাভ করিবার পর তিনি দিললীতেই 
আপনার বাসস্থান বা রাজধানী করিয়াছিলেন। 

উপরোক্ত বর্ণনা রামোর 7; এখন দেখা যাউক অন্তান্ 
গ্রন্থ, শিলালেখ ইত্যাদিতে কি সংবাদ পাওয়া যায়। 

১। দিল্লীতে একটি অশোকত্তস্ভত আছে। দিল্লীর 
মুলমান সম্রাট, ফিরোজ তুগলক [১৩৫১-_১৩৮৮] উহাকে 
অন্ত স্থান হইতে আনিয়া নগরের সৌন্দরধ্য বৃদ্ধির জন্ত 
দিল্লীতে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে উহাকে 
ফিরোজসাহের লাট বলে। এ শুদ্তে অশোক শাসনের 
নীচে ১২২* সন্ৎ [ খুব: ১১৬৩ ] বৈশাখী পূর্ণিমার লেখা 
কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। শ্লোকগুলি সোমেশ্বরের 
অগ্রন্জ চতুর্থ বিগ্রহরাজ বীনলদেবের লেখা । তিনি 
আপনার তীর্ঘবাত্ ও সেই সঙ্গে দেশজয় সম্বদ্ধে 
বলিতেছেন :-- 

“বিদ্্যাচল হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সকল দেশ জয় 
করিয়া তিনি কর সংগ্রহ করিলেন ও আর্ধযাবর্ভ হইতে 
মুনলমানঘের তাড়াইয়া আর-একবার ভারতকে বথার্থ 
আর্ধ্ভূমি করিলেন" ইত্যাদি। ইহারা প্রমাণিত 
হইতেছে যে ১১৬৩ থৃষ্টাঝে বা তাহার কিছু পূর্বে অ্মীর- 
রাজ দিজী অয় করিয়া! ছিলেন। দি্লীতে জ্ধমীরের এক- 
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জন করদাতা সামন্ত অথবা বেতনতুক্‌ ছূর্গএক্ষক বাস করিয়া 
দেশ শাসন করিতেন। পুর্থীরাঙ্ধ অঙ্রমীরের বিস্তৃত 
রাজের যুবরাজ হইয়। আপন পিতার অধীন একজন 
সামস্তরাজার পোষাপুত্র হইতে যাওয়া অতান্ত অশ্রন্ধেয়। 

২। রাসোতে অয়5ন্দ্ পৃর্থীকে দিল্লী ত্যাগ করিয়া 
সাস্ভরে ফিরিয়! যাইতে বলিয়াছেন, কিন্তু মাতামহের রাজ্য 
বলিয়! সমস্ত রাজা বা! অঞ্ডেক অংশ দাবী করেন নাই। 
তিনি বলিয়াছিলেন, “তুমি বলিতেছ, অনঙ্গপাল তোমাকে 
রাঙ্যদান করিয়াছেন, কিন্তু আমি চক্রবর্তী সম্রাট তাহার 
রাজ্য হস্তান্তর করিবার পূর্ববে আমার অঙ্থ মতি লওয়। উচিত 
ছিল; তিনি তাহা লন নাই। আমি এ দান অনুমোদন 
করিতেছি না; তূমি সাম্তরের রাঞ্জা সাস্ভরে যাও, অনঙ্- 
পালের অবর্তমানে দিল্লীর আমি অন্ত ব্যবস্থ! করিব” । 

৩। বরামো অন্থসারে পৃথৃ'রাঙ্গের জন্ম ১১৪৮ খৃষ্টাবের 
বৈশাখ মাসে । তিনি বার বৎসর বয়সে, অতএব ১১৬৯. 
থষ্টাঝে, মাতামহের রাঙ্গ্য লাভ করিয়াছিলেন। ফিরোজ 
শাহের লাটের লেখ ১১৬৩ থৃষ্টাবে চতুর্থ বিগ্রহরাজ বীসর- 
দেবের লেখ', অর্থাৎ পৃথবীর দিল্লী পিংহাসন লাভের তিন 
বৎসর পরে বিগ্রহরা্জ রাজ! ছিলেন, ও তিনি তখন দিল্লী 
জয় করিয়াছিলেন। হাম্মীর কাব্য ও বিজওলার পর্বত 
গাত্রে লেখমতে বিগ্রহরাজের পর জমরগাঙ্গের, তাহার 
পর দ্বিতীয় পৃর্বীরাজ ও তাহার পর সোমেশ্বর রাজা লাভ 
করিয়াছিলেন । অতএব ১১৬৭ খু: সোমেশ্বরের রাজ্যকাল 
হইতে পারে না। 

৪। পৃথ্বীরাজের যখন ১১৪৮ খষ্টাজের এগ্রেল মানে 
জন্ম, তখন ১১৪৭ খৃঃ বা তৎপুর্কেই সোমেশ্বর রাজা 
ছিলেন, ও জনঙ্গপালকে সাহাধা করিয়া কমলাকে লাভ 
করিয়াছিলেন । ১২২৬ সম্থৎ (১১৬৯ খৃঃ) এক লেখ 
সোমেশ্বরের পূর্ব্বরাজ দ্বিতীয় পৃর্থীরাছের পাওয়া গিয়াছে 
ও ১২২৬ সম্বভের ফাল্গুন মাসে [ফেব্রুয়ারী ১১৭* খুঃ ] 
বিজওরার লেখ সোমেশ্বরের লেখা ; অতএব ১২২৬ সন্বতে 
দ্বিতীয় পৃথথীরাঙ্জের মৃত্যু ও সোমেশ্বরের রাষ্যলাত হইয়া 
থাকিবে। অতএব ১২,৪ সম্বতে (১১৪৭ খৃঃ) বাইশ 
বৎসর পূর্বে, সোষেশ্বরের জনঙ্গপালকে সাহাধয করিয়া 
কমলাকে লাভ কর! অসম্ভব । 


৩য় সংখ্যা ] বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য পৃথ্বীরাজ রাসোর এঁতিহাসিকতা ২৯৯ 





€ | সোমেশ্বরের পিত। অর্নোরাজ। একজন প্রতাপশালী 
রাজ! ছিলেন। তাহার তিন রাণী। প্রথমা, মারবার 
বস্তা সুধব, তাহার গর্ভে জগদেব ও বীসলদেব, বিগ্রহরাজ 
(চতুর্থ) অন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়া গুজরাটের 
সিদ্ধরাজ জয়সিংহের বন্ত! কাঞ্চন দেবী, তিনি অপুত্রক। 
তৃতীয়! গুদ্ররাট রাজ সোলক্কী কুমারপালের ভগ্ী দেবল- 
দেবী। এই কুমারপাল গুজরাটের পূর্বরাজ! সিদ্ধরাজ 
জরসিংহের খুড়তুত্ত ভাই ত্রিতুবনপালের পুত্র। 
দেবল দেবী গর্ভে সোমেশ্বরের জন্ম হইয়াছিল ; সোমেশ্বর 
বেশীর ভাগ মাতুলালয়ে থাকিতেন, তাহার শিক্ষা! মাতৃলের 
কাছেই হইয়াছিল। একবাও কুমারপাল কোক্কণ দেশ 
আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন সোমেশ্বর সঙ্গে ছিলেন। 
সোমেশ্বর শ্বহত্তে কোক্কনরাজকে নিহত করিয়াছিলেন । 

সোমেশ্বরের বিবাহ চেদী [ জব্বলপুরের চারি দিকের 
দেশ; রাজধানী অিপুপী-__আধুনিক অব্বলপুর হইতে নয় 
মাইণ দূরে তেবর ] দেশের হৈহয়-বংশীয় রাজা নএনিংই 
দেবের কন্তা বপুঁরা দেবীর সহিত হইয়াছিল, তাহার ছুই 
পুত, পূর্থীগাজ ও হরিরাজ। সোমেশ্বর ১১৬৭ খৃষ্টান 
রাজালাভ করিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যু হাম্মীর কাব্য-মতে 
১১৭৭ থুষ্টাবে হইয়াছিল। 

সোমেশ্বরের চারটি শিলালেখ পাওয়া! গিম্লাছে। (১) 
আধুনিক [মবার রাজো বিজওল! নামক গ্রামের উপকণ্ে 
এক পর্বত-গাজে অতি বিস্তৃত লেখ, ১২২৬ সম্বতের ফাল্গুন 
কৃষ্ণ তৃতাম়্ার পেখা ; ইহাতে সোমেশ্বরের উপাধি প্রতাপ- 
লঙ্কেশ্বর। এই লেখে চোহান বংশের ইতিহান আছে, 
উপরোক্ত সংবাদগুলি এইলেখ হইতে গৃহীত। (২) সম্বৎ 
১২২৮ (১১৭১ থৃঃ) গেষ্ট শুর্ূদশমীর লেখা। (৩) সং 
১২২৯ শ্রাবণ শুক্লাতয়োদশীর লেখ! । এই উভয় লেখ 
ঘোড় গ্রামে রুঠিগাণীর মন্দিরের ত্স্কে খোদিত। (৪) সং 
১২৩৪ ( ১১৭৭ থৃঃ) ভান শুরু চতুর্থীর লেখা। এই গ্রাম 
জাহাঙ্পুর হইতে ছয় ক্রোশ দু্ে। এই চারটি লেখ মধ্যে 
বিজওলার লেখট সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজপীয়, কেননা 
তাহাতে সোমেশ্বর পর্যয্ চোহান বংশেক্ ইতিহাস বিস্তৃত- 
ভাবে লেখা আছে। 

৬) হাম্মীর মহাকাব্য ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে নয়চজ্্ুরি 


নামক জৈন সাধু শেষ করিয়াছেন। হাম্মার পৃথ্ণীরাঞ্জের 
অধন্তন পঞ্চম পুরুষ, রণথস্বের রাজা ১২৮২ খৃষ্টাবে' রাজা 
লাভ করিয়াছিলেন, অতএব এই পুস্তকখানি চোহানবংশের 
ইতিহাস। একট পুস্তকে সোমেশ্বরের স্ত্রীর নাম কপুরা! 
দেবাঁ,কিন্তু তাহার পিতৃকুলের পরিচয় নাই। এই কাব্যে 
শাকভরীর রাজারূপে পৃথ্থীর সবিস্তার জীবন-কাহিনী আছে, 
কিন্তু দিল্লীর রাজবংশ অথবা তোমর বংশের সহিত 
কোনও সন্বদ্ধেত উল্লেখ নাই। 

তাহাতে আছে যে মুনলমানের! দিললী অধিকার করিলে 
পর পৃথ” সদৈন্ত দিল্লী আক্রমণ করিলেন, অর্থাৎ মুসলমান 
অধিকারেন পুর্বে তিনি দিল্লীতে ছিলেন না । 

৭। মুসলমান এঁতিহাসিকেরা পৃর্থীকে অজমীরের 
রাঙ্জাই বলিয়াছেন, দিমীর সহিত কোনও সম্বন্ধ শ্বীকার 
করেন নাই। তবকাত-ই-নাপিরী বলেন দিলীর রাজা 
গোবিন্দরাজ বা গোবিন্বরায়। 

৮। ফেেস্তা বলেন পিখোরার ভাই দিল্লীর চামুণ্ 
রায়। 

৯। তাজ.-উল-মাআসীর বলেন £--“শিহা বউদ্দীন 
গজনী হতে ৫৮৭ হিঃ [ ১১৯১ খবঃ ] লাহোরে আদিলেন, 
ও সরদার হমজাকে দুত্ত-রূপে অঙমীরে বাজার কাছে 
পাঠাইলেন। অঙজরমীরের রাজাকে পূর্বে শাস্তি দিয়া 
আবার ছাড়িয়া! দিয়া'ছুক্রনে। কিন্তু যখন শুনিলেন রাজ! 
মুসলমানদের স্বণা করেন ও বড়যন্্র করিতেছেন তখন 
রাজার শিরশ্ছেদনের আজ! দিলেন। অজমীরের রাজ্য 
রায় পিখোরার পুত্রকে দিয়! স্বয়ং দিলী চলিয়া গেলেন। 
দিল্লার রাজ! অধীনতা স্বীকার কবিয়। কর দিতে প্রতিজা 
করিজেন। স্থলত'ন আপনার কতক সেনা ইন্ত্রথে 
রাখিয়া! স্বয়ং গঞ্জনী চলিয়া গেলেন।” অতএব দিঈী ও 
অজমীরের রাজ! ছুই জন ভিন্ন ব্যক্তি। দ্নিশ্পীর 
রাজার সহিত অঙ্গমীর রাজের কি সম্বন্ধ, ঠিক জান! গেল 
না, কিন্তু পূথীরাজ স্বয্ং দিজীর রাজ! হিলেন না। দিজীর 
রাজার মহিত কোনও কুটুদ্িত৷ থাক! অসভ্ভব নহে। 

১০। পৃথ্বীরাজের কতকগুলি তাত্মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। 
তাহার এক দিকে অশ্বারোহী মৃ্তি ও *প্রীপৃর্থী রাছদেব” 
লেখা, ও অন্তদিকে একটি বলামৃর্ঠি ও “আসাবরী সামন্ত 
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দেখ” জেখ!। অল্প কয়েকটি এমন মুদ্রাও পাওয়া! গিয়াছে 
যাহার *এক দিকে পুথীরাজের নাম ও অন্তদ্দিকে “নুলতান 
মহম্মদ সাম” জেখা। এই মুদ্রা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে 
পৃথ্থীরাজ স্বাধীন! হারাইয়া কিছুকাল ঘোরীর সামস্ত্গপে 
রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। 'াজ-উল-মাআর্সারের উপরি 
লিখিত উক্তি পৃ্থীরাজের সাম অবস্থাই প্রমাণিত করে। 

এইসকল প্রমাণ দ্বারা বেশ বুঝিতে পাবা যায় যে, 
রাসোর কথাগুলি কল্পিত, সে-সময়ে দিল্লীতে তোমর 
বংশীয়দের রাজ্য ছিল কি না সন্দেহ, ধাকিলেও প্রমাণিত 
হইল যে সে-বংশ পূর্থীর মাতামহ-বংশ নহে । পৃথ্থী কোন 
কালে দিল্লীর রাজার পোষাপুর হন নাই, বা! দিল্লী রাজ্য 
পান নাই । শেষ যুদ্ধের সময়ে তিনি দিল্লীতে ছিলেন না, 
রাজপরিবার দিল্লীতে ছাড়ি! যুদ্ধে যান নাউ। শেষ যুদ্ধ 
ও পতনের সময়ে তিনি শিহাবউদ্দীন মহম্মদ ঘোরার 
করদাতা সামস্ত ছিলেন, তবে এ সামন্ত অবস্থা কতধিন 
ছিল জানা যায় না, সম্ভবভঃ বেশী দিন ছিল ন1। 

ঘ 

রাসো অঙ্গুসাবে পৃথীরাজের যখন বারো বৎসর বয়স, 
তখন গুজরাটে ভোলারায় ভীমদেব ও আ'বুতে সলখ, 
[সল্ষ] প্রমার রাঙ্গা করিতেন) উভয়ে স্বাধীন 
প্রতিবাসী ছিলেন। রাসোর বর্ণনা অনুমারে পুথথী বার 
বৎসর বয়সে, তাহার ১০৮ সুরের বহাবলে একজন প্রবীণ 
যোদ্ধা বলিয়া গণা। ভীমদেবের ছোট ভাইদের আট 
পুত্র জ্যাঠার সহিত বিবাদ করিয়া সোমেশ্বরের আশ্রয় 
লইয়াছিল ; ভাহারা পৃ্থীর সমবয়স্ক বাঁলয়া সোমেশ্বর 
সাহাদের পৃর্থীর সহিত রাখিয়াছিলেন। পৃথ্থীর এক স্থুর 
কহুকাকার সম্মুখে তাহাদের মধ্যে একজন গৌঁফে তা 
দিয়াছিল বলিয়। কহু সকলকে হত্যা করিয়াছিলেন। 
সলথের দুই কন্তা, মন্দোদরী, ও ঈচ্ছিনী, ও এক পুত্র, জেত 
প্রমার। জ্যোষ্ঠা মন্দোদরীর সহিত ভীমদেবের বিবাহ 
হইয়াছিল, ও কনিষ্ঠা ইচ্ছিনীর সহিত পুৃথথীর বিবাহ স্থির 
হইয়াছিল, কিন্তু তখনও বিবাহ হয় নাই। রাসো ও 
আল্হার গানে দেখিতে পাওয়া যায় যে ক্ষত্রিয়র! বার 
বৎসর বয়সে পূর্ণবয়স্ক যোদ্ধা! বলিয় সম্মানিত । বিবাহের 
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বর অপেক্ষা বেশী বয়স্ক! হইত। গুজরাটে এখনও এ 
প্রথা প্রচলিত আছে, অধিকাংশ বর অপেক্ষা কন্তা বয়স্থা। 
মন্দোদরীর সেবিকাদের মুখে ইচ্ছিনীর অসাধারণ রূপ ও 
লাবণ্যের কথা শুনিয়া, ভীমদেব ইচ্ছিনীকে লাভ করিতে 
উন্মত্ত হয়! পড়িরেন। তিনি দূত পাঠাইয়া সথকে 
সংবাদ দিলেন, যে হয় ্ব-ইচ্ছায় ইচ্ছিনী দান কর, নতুবা 
আমি আবু রাজা ছারধার করিব। উহাতে সলখ 
আপনাকে অন্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিলেন, অতএব 
ভীমকে কন্তাদদান করিতে অস্বীকার করিলেন, ও পৃথীকে 
শীত্র আসিয়া! বিবাহ করিতে আহ্বান করিলেন। পুরীর 
সসৈস্ত আনু পন্থাছিবার পূর্বেই তীমদেব আবু আক্রমণ 
করিলেন। গ্রমারেবা যুদ্ধে পরাজিত হইল, সলথ যুগে 
নিত ভইলেন । ফিল্ত ভীমদেব জেত বা রাঞ্গ পরিবারের 
সন্ধান পাইলেন ন!। অগত্য। আবুনে আপনার প্রতিনিধি 
রাখিয়া গুজরাটে প্রত্াগমন করিলেন। গুজরাটে 
ফিরিবার সমংয় দেখিতে পাইলেন, পথ ৪ তাহার সুরের! 
গিরিসঙ্কটে লুকাইয়া পথ আটক করিয়া বসিয়া আছেন। 
যে-দিন চোহানদের সহিত দেখা হইল, সে-দিন'ঘে:র যুদ্ধ 
ইউঈল। ভীম পরাজিত হইয়া পলাইলেন। বিজয়ী পৃর্থীর 
সহিত জে ও সমস্ত রাঞ্জ পরিবার আবুতে ফিরিয়া গেল। 
পর দিবস পৃথী আণুর রাষ্যে অভিষিক্ত হইলেন; (১) 
তাহার পরধিবন ইচ্ছিনীর সহিত মহ! সমারোহে বিবাহ 
হইল। এই ইচ্ছিনী পৃর্থীর একাদশ রাণী-মধ্যে প্রধানা বা 
পাটরাণী ছিলেন। পৃথ্থী আপন শ্বারক জেত্প্রমারকে, 
তাহার পৈতৃক স্বাধীন রাজো অঙ্জমীরের সামস্ত নিষুক্ত 
কঙিলেন। জেৎ এইরূপে ভত্ীদান করিয়। হ্বাধীন রাজ 
হইতে সামন্ত পদে পতিত হইলেন। তিনি কিছুকাল পরে 
আবতে আপনার প্রতিনিধি রাখিয়া স্বয়ং পৃথীর সহচর 
হইলেন। ভবিষ্যতে পৃর্থীর প্রধান মন্ত্রীর সুড়ার পর জ্েৎ 
প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কনোজ অভিযানে 
পৃর্থীর সঙ্গে ছিলেন, ও জীবিত ফিরিয়া আমিয়াছিলেন। 
ঘোরীর সহিত যুদ্ধে তিনি পুরীর সহিত শ্বর্গারোহণ 
করিয়াছিলেন। 


১। পৃথীরাজ সলখের আহ্বানে ইচ্ছিনীকে বিবাহ করিতে আবু 
গিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন কেন, তাহার কোনও 





সময়ে কন্তার বয়স লেখ! নিয়ম নহে, কিন্তু তাহারা প্রায়ই কারণ লেখ। নাই, বেবহ সহারোহের সহিত অদ্ভিষেকের ক! আছে। 


ওয় সংখ্যা ] বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য পৃর্থীরাজ রাসৌর এতিহাসিকতা 





পরাঞ্জিত ভীমদেব প্রতিশোধ লইবার উদ্দ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। ভিনি অতর্কিত-ভাবে অঙ্রমীরে মোমেশ্বর্ে 
আক্রমণ করিরেন, ও তাহাকে দৈম্তলংগ্রহ করিতে 
অবসর দিপেন না। যুদ্ধের পূর্ববরাত্রে সোমেশ্বর সকল 
কথা পৃথীকে পত্রদ্ধাণা জানাইলেন, ও যদি তাহার পরাঙ্গয় 
ব!মৃত্া হয়, তবে প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিতে 
বলিলেন। পরদিবস যুদ্ধক্ষেত্রে সোমেশ্বর বীরগতি প্রাপ্ত 
হইলেন। রামোতে এ ঘটনাকে “সোমেশ্বর বধ” লেখা 
হইয়াছে, অর্থাৎ সোষেশ্বরকে অধশ্ম যুদ্ধে হত্যা করা 
হইয়াছে । অশৌাস্তে প্রথমে পূথথী পিতৃরাঙ্জো অভিষিক্ক 
হইংলন, পরে ভামদেবকে শাস্তি দিবার আফ্জোজন করিতে 
লাগিলেন। তিশি ভীখকে | ৪৪ সময়] আক্রমণ 
করিলেন। এযুদ্ধর নন লেখা! নাই, কিন্তু পৃথীর পিতৃ- 
রাজ্য প্রাপ্তির পর ইহাই প্রথম যুদ্ধ। যুদ্ধে ভীমদের 
নিহত হইলেন, পৃথ্থী ভাছার ৮৪টি বন্দর কাণ্ডয়া লঈলেন। 
পরে ভীমের শিশু-পুয়কে পট্টন বাস্থপিংঠাসনে অভিবিক্ত 
কৰিয়া বিদ্বয় গৌরবে দিল্লী ফিরিয়! গেলেন । 

. সোমেশ্বরের মুতার পরও পৃথী ধিল্লীতেই থাকিতেন। 

এবিষয়ে অন্তাগ্ত গ্রন্থে, শিলালেখাদতে যাহা পাওয়া 
যায় তাহ এইরূপ £-- 

পৃর্থীরাঙ্জের সময়ের বহু পূর্বে-প্রায় ছুই শত্রাবী 
পূর্বে--মবুর প্রমারবংশে ধরণীবরাহ নামক এক রাজ! 
ছিলেন। গুজরাটের রাজ! মুপরাঙ্জ সোলম্কী তাহাকে 
আক্রমণ করিয়া, পরাজিত করিয়া পলাইতে বাধ্য করিয়া- 
ছিলেন। সে-সময়ে রাষ্্রকূট [ রাঠোর] ধবল আবুরাক্গকে 
সাহাধ্য করিয়াছিলেন। ধবলের ৯৯৬ থুষ্টাব্ের এক 
শিলালেখে এই বর্ণনা আছে। মৃলরাজ ৯৬১ হহতে ৪৯৫ 
খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্ধ ঠিক কোন 
সময়ে ধরণীবরাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন তাহ! জান! 
নাই। আবুর ধাজারা এই সময় হইতে গুজরাটের সামন্ত, 
ও ১১৯৭ খুষ্টাব পর্যান্জ [ অর্থাৎ পৃথ্থীর মৃত্যার চার বৎসর 
পরেও | এই সম্বন্ধ বর্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়! 
যায়। 

জিনমণ্ডন নামক একজন জৈন লেখক “কুমারপাল 
প্রবন্ধ” নামক এক পুস্তকে কুমারপালের জীবনী 
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স্পা সী শশী শিপিং 


লিখিয়াছেন। তিনি এ পুস্তকে লিখিয়াছেন, যে একদিন 
শাকস্তণী-পতি অর্োরাজ। আপনার রাণী দেবলদে র 
সহিত পাশ! খেলিতেছিগেন। এই দেবলদেবী কুমার- 
পাপের কনিষ্ঠ। ভগ্মী। রাজা প্রায়ই রাণীর বাপ, ভাই 
তুলিয়া বিদ্বাপ করিতেন, রাণীর তাহ! অসহ্থ বোধ হইত। 
সেদিন এরূপ কোনও বিদ্রপে রাণী অত্যন্ত কুস্ধা হইয়া 
বলিয। ফেলিলেন, “তুমি এবূপে আমার পিতৃবংশের 
অপমান করিলে, আমি কুমারপাল-দাপাকে বলিয়া দিব, 
তখন দেখিবে, ক্ষিনি ভোমার কিছুর্গতি করেন।” 
একথা শুনিয়া, রাজাএ জ্রুদ্ধ হইলেন? তিনি বাণীকে 
পদাঘাত কৰিয়! সে প্রকোষ্ট £ইভে স্বাড়াইম। দিলেন, ও 
সেবকদের ডাকিয়া আজ্ঞ। করিলেন, “বাণীকে এখনই 
তাঠার পিল্াপয়ে রাখিয়া আইস |” রাণী ইহাতে অত্যন্ত 
অপমানিত] বোধ করিলেন, ও তৎক্ষণাৎ যাজা করিয়া 
কুমারপালের কাছে অপমানের প্রতিশোধ ভিক্ষ! 
কিলেন। 

কুমারপাল ১১৪৩ ৃষ্টাবের নবেম্বর মাসে রাজালাত 
করিয়াছিলেন । তিনি অতি দেজম্বী এ স্বাধীন-প্রকতির 
লোক ছচিলেন। ভিনি অমাতাদের পরামর্শ ও মতামত 
গ্রাহ্থা না করিয়া আপনার ইচ্ছামত সকল রাজকাধ্য 
করিতেন, সেইজন্ত রাজসতাতে তাঠার শর অভাব 
ছিল না। তাহার প্রধান অান্া বাগভট্রেঞ ছোট ভাই 
আর ভট্টের ডাক নাম চাহড় বা জাংড় ছিল। তাহাকে 
গুজগাটের পূর্ববরাঞ্জা সিদ্ধবাক্ আয়সিংহ পুত্রবৎ স্সেহ 
করিতেন, অতান্ত বেশ্বাস করিতেন, ও সকল গরপ্ত 
পরামর্শের সভাতে ডাকিতেন, কিন্থ নৃতন রাজা গ্রাহও 
করিতেন না। সেই জন্ত রাগে ও অণ্ভমানে তিনি 
কুমারপালকে ত্যাগ করিয়া অর্পোরাজের আশ্রয় লইলেন, 
ও তাহাকে গুদ্ররাট আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিতে 


লাগিলেন। সনি গোপনে গুঙ্জরাটের কতকগুলি 


সামস্তুকে অর্থদ্বার। বশ করিয়াছিলেন ও তাহাদের প্রতিজ্ঞা 
করাইয়। লষ্য়াছিঙ্গেন যে, যুদ্ধের,সময়ে তাহার] হঃ কুমার- 
পালকে ত্যাগ করিয়া অর্পোরাছ্ের আশ্রয় লইবে, নতুব। 
ুদ্ধারভ্তেঃ অল্প পরে পরাজিত হইয়া পলাইবার ভাগ 
করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিবে। অর্পণোরাজ গুজরাট 
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আক্রমণ করিবার উদ্ঘোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে 
রাণীর ঘটনা! ঘটাল। কুমারপালও ভগ্লীর অভিযোগ 
শুনিয়া অতিশীপ্ যুদ্ধযাত্া করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ছুই 
বিপক্ষ সম্মুধান হইলে, যুদ্ধারভ্ভের পূর্বেই কয়েকটি 
গুজরাটের ছোট সামন্ত পলাইয়া ক্ষেত্রত্যাগ করিল, ও 
কুমারপাল দেখিলেন চন্দ্রাবভীর [ আবু] রাজা বিক্রম- 
প্রমার তাহার পক্ষত্যাগ করিয়া! অর্পোর দলে প্রবেশ 
কৰিল। তিনি সামন্তদের বিশ্বাসঘাতকতায় চিত্তিত 
হইলেন বটে, কিন্তু ভয় পাইলেন না। তান আপনার 
হত্তীচালককে আজ্ঞা কিলেন, যেরূপে সম্ভব হয় অর্ণার 
হাতীর কাছে চল। হস্তী-চালকও অতিশীস্্র সোজ। অর্পের 
হাতীর কাছে গিয্না উপস্থিত হইল। অর্পে। বা তাহার 
সহচরেরা এরূপ সশরীরে বিপক্ষ রাজার আক্রমণ ক্থাশা 
করেন নাই। আর ভট্ট আপনার হাতী হইতে কুমার- 
পালের হাতীতে আসিবার জন্ত লম্ক গ্রদ্দান করিলে কুমার- 
পালের হস্তী-চালকের ইঙ্গিতে হাভী একটু সায়া গেল। 
আর তিনি মাটিতে পাড়য়া গেলেন, ও আবার উঠিবার 
পূর্বেই শিক্ষিত গজরাজের পদতলে মপ্দিত হইলেন। এই 
বার, হস্তাপৃষ্ঠে ছুই রাজার হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
এযুদ্ধও অনেকক্ষণ হয় নাই, বলবান্‌ কুমারপাল লম্ফ দিয়া! 
অর্পোর হাতীতে উঠিলেন, ও অর্ণোক্কে চিৎ করিয়া ফেলিয়।! 
ভাহার গল] টিপিয়া ধরিলেন, ও গলার উপর একটি তীর- 
ফলক চাপিয়া ধরিলেন। মুহূর্তমধ্যে অর্ণে! পরাজয় 
্বীকার করিলেন। কুমারপাল তাহাকে নিরস্ত্র করিয়া 
একটি কাঠের খাচাতে আবদ্ধ করিয়৷ রাখিয়াছিলেন। 
মামস্ত ও সৈনিকদের অসি নিষ্কোষ করিতে হইল নাঃ অথচ 
অর্ধ দণ্-মধো বুদ্ধ শেষ হইল। সামস্তরা বিশ্বাসঘাতকতা 
করিলেও গুজরাট-রাজের জয় হইল। কুমারপাল অর্পোকে 
তিন দিন বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, ও অনেকগুলি 
হাতীঘোড়া কাড়িয়া লইয়াছিলেন ; পরে অর্পে! আপনার 
ভপ্্রী জল্ংন! দেবীকে দান করিয়। ও দেবলদেবীর সহিত 
সংব্যবহার করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সন্ধি ও মিত্রতা স্থাপন 
করিলেন। 

চোহানদের ইতিহাসে এপরাজয়ের কথা কেহ লৈখে 
নাই সত্য, কিন্ত গুজরাটের নানা! ইতিহাসে, কাব্যে ও 
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নাটকে এজয়ের কথ! সবিস্তা% বর্ণিত হইয়াছে । আজ- 
কাল নানাপ্রকার অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, যে জৈন 
লেখকের! কুমারপাল্লের প্রশংসায় অযথা অতুযুক্ি করিয়- 
ছেন, অতএব টুঙ্গন লেখকদের সকল কথা বিশ্বসনীয় নছে। 
কুমারপাল : পূর্বে শৈব ছিলেন, হেমচন্ত্র আচাধ্য নামক 
এক ঞ্ৈন বিদ্বান্‌ সাধুকে তিনি আপনার সভার প্রধান 
বিদ্বান্‌ পপ্ডিত-পদদে নিষুক্ত করিয়াছি'লন, এই হেমাচার্যের 
প্রভাবে তিনি অল্লকাল-মধ্ো জৈনধন্ম গ্রহণ করিয়া তাহার 
কাছে দীক্ষা লইয়াছিলেন, ও রাজ্য-মধ্যে পণ্ডবধ নিষেধ 
করিয়াছিলেন। সেইজন্ত জৈনেরা কুমারপাজের অত্যন্ত 
ভক্ত হইয়। পড়িয়াছিল, ও প্রয়োজনাতিরিক্ত অনেক 
সুখ্যাতি করিয়াছে। 

এ-যুদ্ধের উল্লেখ চোহানদের ইতিহাসে না থাকিলেও 
অন্তবএক তৃতীয় নিরপেক্ষ স্থানে আছে | চিতোরের - 
কেল্লার মধ্যে সমিদ্ধেস্বরের মন্দির-গাছ্রে একটি লেখ আছে, 
তাহাতে লেখা আছে £-_*গুজরাটের সোক্ষ্কী রাজ। 
কুমারপাল শাকস্তনীর (98977701027 ০0109) রাজাকে 
জয় ও সপাদলক্ষ (২) দেশ মর্দন করিয়া প্রত্যাগমনের সময়ে 
শালীগুর গ্রামে আপনার সেনা ত্যাগ করিয়া, একাকী 
চিত্রকূটের [ চিতোর ] শোভ! দর্শন করিতে আসিয়। 
ছিলেন। তাহার ইচ্ছামত এই লেখ ১২০৭ সম্বতে লেখ! 
হুইল।” এলেখে যুদ্ধের সময় জান! যায় না, তবে, ১২০৭ 
স্গতের পূর্বে কোনও সময়ে হইয়া থাকিবে । 

যুদ্ধ শেষ হইলে, কুমারপাল বিশ্বাসঘাতক সামন্তদের 
শান্তি দিবার ব্যবস্থা করিতৈ লাগিলেন। চন্জরাবতীর 








(২) চোহানদের দেশকে সপাদলক্ষ দেশ বলে। এই শঙষের 
উৎগন্ভি সম্বন্ধে মতঙেদ জাছে। আমি ভুইটি পাইয়াছি। (১) চোহানের! 
পূর্বে অহিক্ষেত্রপুরে বাদ করিত, তাঁহার তগ্নাবশেষ এখন বেরেলীর 
৩* মাইল পশ্চিমে পাওয়া যায়। তাহার! সেখান হইতে গঞ্জাবের 
গশ্চিম-সীমান্তে শিবালিক পর্বতের কাছে বাস কৰিল। এ-পর্ববতেনর 
নাষ শিবালিক ব! শগয়ালক্ষ, কেননা ভাহা। ১২৫০০* শৃঙ্গ আছে। 
চোহাবের! বখন শাকত্তরী দেশে আসিল, তখনও তাহাদের দেশের নাম 
শওয়ালক্ষদেশ রহিযা গেল। শষটি সংস্কৃত ভাবাপন্ন হই! সপাদলক্ষ- 
বেশ হইয়াছ। (২) চোহানদের রাজো সওয়ালক্ষ ১২৫০০ গ্রাম 
ছিল বলির! সগাদলক্ষদেণ মামে প্রসিদ্ধ । 





[ আবু] রাহ! বিক্রমপ্রমার অর্ণোর সেনার সহিত যোগ 
দিয়াছিলেন। সেই অপরাধে তাহাকে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী 
করিয়া তাহার স্থানে বিক্রষের ছোর্ঠ ভ্রাতা ত্বর্গায় রাম- 
দেবের পু যশোধবলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। 
এ-যুদ্ধে যশোধবর কুমারপালের পক্ষে ছিলেন। আবু 
পাহাড়ে অচলেশ্বর মন্দির-গাত্রের লেখে ও বাস্তপালের 
ইন মন্দিরের ১২৮৭ সম্বতের প্রশত্তিতে ইহার বিস্তৃত 
উল্লেখ আছে। 
আবুর কাছে অঙ্জারী গ্রামে ১২*২ সম্বতের [১১৪৫খঃ] 
একটি লেখ আছে, তাহাতে প্প্রমার বংশোন্ডব মহা” 
মগ্ুলেশ্বর শ্রীষশোধবল রাছো'*-**” শব আছে। 
অতএব, কুমারপাল ও অর্পোর যুদ্ধ,বিক্রমের নিংহাসনচ্যুতি 
ও যশোধবলের গাজ্যগ্রাপ্তি ১১৪৫ খু: বা তাহার পূর্বেই 
কোনও সময়ে হইয়াছিল। নবেম্বর ১১৪৩ খ্ৃষ্টান্ধে যখন 
কুমারপাল রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, তখন এ-নকল ঘটন! 
ছুএক বৎসরের মধ্যেই ঘটিয়াছিল। 
সিরোহী রাজ্যের সীম! মধো কায়ত্্রা গ্রামের উপকণ্ে 
কাশী বিশ্বেশ্বরের মন্দির গানে ১২২৯ সন্বৎ[ ১১৬৩ খৃঃ] 
লিখিত এক শ্রিলালেখ আছে, ইহা “যশোধবলের ছ্ধে্টপুত্ 
ধারাবর্ষে” লেখা । অতএব যশোধবলের মৃত্যুর পর 
১১৪৫ ও ১১৬৩ খৃঃ মধ্যে কোনও সময়ে তাহার ক্ষ পুত্র 
ধারাবর্ষ রাজালাভ করিয়াছিলেন । এই ধারাবর্ধ একজন 
বীর যোদ্ধ! ও প্ধার পমার” নামে প্রনিদ্ধ ছিলেন। আবু 
ও তাহার চারিদিকে তাহার বহু কীর্তির চিহ্ন বা তাহার 
ভগ্রাবশেষ এখনও বর্তমান আছে, ও তাহার বীরত্বের 
নানা গীত সে-দেশে এখনও গ্রামে-গ্রামে গীত হইয়া! থাকে। 
মুসলমানদের ইতিহাস “তাজ-উল-মাআসীর”তে 
আছে যে “হিজরী ৫৯৩ [১১০৭৭ খৃঃ] তে খুসরো 
[ কুতৃবউদ্দিন এবক ] অনহলবারায় [গুজরাট] রাজাকে 
আক্রমণ করিলেন, তখন আবুর কাছে তাহার হুই সামন্ত 
রায়কর্ণ ও দ্ারাবর্ষ [ ধারাবর্ধ ] যুদ্ধ কারয়াছিজেন।” 
অর্থাৎ ১১৯৭ থৃষ্টাবে ধারাবর্ষ জীবিত ছিলেন, ও গুজরাটের 
সামন্ত ছিলেন। 
_. এইকসপে ১১৪৫ হইতে ১১৯৭ খৃষ্টাব পর্য্যন্ত আবুর 
-বাজাদের ধারাবাহিক নাম পাওয়া গেল, ও তাহারা এই 
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সময়ে যে গুজরাটের রাজার সামন্ত ছিলেন, ত্তাহাও 
প্রমাণিত হইল। 

সোমেশ্বরের সহিত ভীমদেবের যুদ্ধ, সোমেশ্বরের পরাজয় 
ও মৃত [ সোমেশ্বর বধ ], পরে প্রতিশোধের জন্ পূর্থীর 
আক্রমণ, ভীমের পরাজয় ও মৃত, ইত্যাদি ঘটন! 
াসোতেই বর্ণিত হইয়াছে, অন্ত কোনও ইতিহাসে, 
কাব্যে বা নাটকে নাই। গ্তজ্জরাটের এঁতিহাসিক ব! 
সাহিত্যিকর! ভীমের পরাঙ্গয়ের কথা হয়ত লুকাইয়াছে, 
অপমানের ভয়ে লেখে নাই, কিস্ত গুজরাটের পক্ষে মহা 
গৌরব কাহিনী সোমেশ্বরের মত প্রবল শক্রকে জয় ও 
বধের কথাও কেছ লেখে নাই। গুক্গরাটের ইতিহাসে 
ও মুসলমানদের ইতিহাসে আছে যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক 
তাঁমদেব ১১৭ খৃষ্টান্ে রাজালাভ করিয়া ১২৪১ খৃষ্টান 
পর্যন্ত _অর্থাৎ পৃথীর মৃত্যুর ৪৮ বৎসর পর পর্যা্--রাজ্য 
শাসন বরিয়াছিরেন। সোমেশ্বরের মৃত্যা যখন ১১৯৯ 
খৃষ্টাবে হইয়াছিল,তখন ভীমদেব ৭ পূরবী প্রায় এক সময়েই 
রাজা লাভ করিয়াছিলেন । পৃর্থীর জন্ম ১১৪৮ খৃষ্টাবে সত্য 
হইলে, ভীম তাহ! অপেক্ষ| বয়মে অনেক ছোট ছিলেন, 
কেননা ১১৭৮ থৃষ্টাব্ষে মুসলমান এঁতিহাসিক ও গুজরাটা 
লেখকের! ভীমকে বালক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়াই বর্ণিত 
করিয়াছেন, ও পৃথ্থীর বয়স তখন ৩* বৎসর । অতএব 
ভীমের ছোট ভাইদের পুত্রের! পৃর্থীর সময়স্ক হইতে 
পারে নাঃ ভীমের পূরথীর বিবাহের পূর্বে মন্দোদরীর 
সহিত বিবাহ, ইচ্ছিনীর জন্ত আনু আক্রমণ, পুরীর 
ভীমকে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলা, ৮৪টি 
বন্দর কাড়িঙ্বা লওয়া ও তাহার শিশু-পুত্রকে সিংহাসনে 
অভিষিক্ত কর1 কেবল মিথ্যা নহে, অসম্ভব মিথ্যা রূপকথা 
মাজ। 

রাসোর বর্ণিত সলখপ্রমার ও জেতপ্রমরের যখন 
অস্তিত্বই ছিল না, তখন মন্দোদরী ও পৃর্থীর পাটরাণী 
ইচ্ছিনী কল্লিত নার়িক! মাত্র । 

রাসোর বর্ণনা-মধ্যে এইটুকু সত্য সংবাদ আছে, যে, 
পৃথ্বীর সয়ে আবুজে প্রমার বংশ ও গুজরাটে ভীমদেব 
রাজ্যশাসন করিতেন। ইহা ছাড়া আর সকলই অসম্ভব 
কল্পনা। 
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রাসোর বর্ণনা [ ২* সময়] অনুসারে ১১৭২ থৃষ্টাঝে 
পূর্বদেশে সমুদ্র-শিখর-গড়ে যাদব বংশীয় রাঞ্জ৷ বিজয়- 
পালের সমুদ্র পর্যান্ত বিস্তৃত রাজ্য ছিল। তাহায় দশ 
ভাজার বন্মাবৃত অশ্বারোহী, অনেক হাতী, তিন লক্ষ 
পদাতিক, দশ পুত্র ও দশু বন্যা ছিল। পদ্মাবতী নামী 
কল্পার বিবাহ কমাউর রাজা কুমোদমণির সহিত স্থির 
হইয়াছিল, কিন্তু পল্মাবতী পুরীর সাহম ও বীরত্বের নান! 
গল্প ও গ্রাথা শুনিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। 
মে আপন পুরোহিতের হাতে পুর্থীকে একখানি পত্র 
গোপনে নিখিল, যে আমার বিবাহের পূর্বে, মন্দিরে 
পৃজ! করিতে যাইবার সময় আমাকে হরণ করিয়! উদ্ধার 
কর, নতুবা আমি বিষ খাইয়া মরিব। পৃথী এই পত্র 
পাইয়। কবি চন্দ ও আপনার অল্প কয়েকটি সাহসী অন্ুচর 
ও সংক্ষিপ্ত সেন সঙ্গে লইয়া সমুত্রশিখর গড়ে আগিলেন। 
বিবাহের পূর্ব দিবস যখন পদ্মাবতী দেবপুজার জন্ত 
নগরের বাহিরে মন্দিরে গিয়াছিলেন, তখন পূর্থী তাহাকে 
হরণ করিলেন। বিজয়পালের পুজ্জরা ও কুমোদমণি 
তাহাকে আক্রমণ করিলে তিনি সকলকে পরাজিত 
করিয়। পল্মাবতীকে লইয়া দি্নী চলিয়া গেলেন। 
রাজধানীতে গছাছিয়া ভাহাদের শান্তরমত বিবাহ 
হইল। 

সমুব্রশিধয-গড়*নামক কোনও নগরের, বা নগরের 
ভগ্নাবশেষের অস্তিত্ব আর্জকালকার ইতিহাস, ভূগোল, বা 
্রত্থতন্ব প্রাণ করিতে পাগে নাই। পূর্ববদেশে সমূ্ 
পর্স্ত বিষ্তুত রাজ্য হয় বঙ্গের নয় উড়িধার হইতে 
পারে। রাসো-অঙ্থসারে উড়ব্যাতে কনোঞ্জের বিজয় 
পালের আক্রমণের লময়ে, এই ঘটনার উর্ধ সংখ্যা ১৫ 


প্রবাসী--পৌঁধ, ১৩৩২ 


স্পমাম্পীপা পাশাপাশি সপন পপ 
শপে 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বৎসর পূর্বে প্রবল রাজা সোমবংশীয় মুকুদ্দদেব কটকে 
রাজ্য করিতেন। মুকুদ্দদেবের কন্তা জুনাইয়া বা 
জ্যোৎস্সার সহিত জয়চন্দ্রের বিবাহহইয়াছিপ, ভাহার গর্ভে 
ংযুগ্তার জন্ম বিবরণ রাসোতেই আছে, অতএব যদিও 
যাদবদের সোমবংশীয বলা যাইতে পারে, তথাপি উঁিষ্যার 
রাজধানী কটক সমূদ্র-শিখর-গড়, ও মুকুন্দদেব বিজয়পাল 
হইতে পারে না। সমুদ্রশিখর গড়ের খাজা, ছোট রাজ! 
ছিলেন না, যাহার দশহাজার বর্মাবৃত অশ্বারোহী, 1তনলক্ষ 
পদাতিক সেনা, ও অগণিত হাতী, সে একজন মম্রাট্সদৃশ 
বিস্তৃত পঙ্গোর রাজা, অথচ বাঙ্গল! দেশে এঁ নাম বা 
ংশের কোনও রাজ! এ সময়ে ছিল না। [রাঢ়ে পাল- 
বংশীয় রাজার! ও বারেন্দ্র বিজয়সেন প্রতাপী রাজা 
ছিলেন। বোধ হয়, লেখক এ ছুই নাম শুনিয়া! বিজয়- 
পাল করিয়াছেন ] 
বিবাহের জন্ত রাজকন্তার পুরোহিতের হাতে আপনার 
মনোনীত বরকে নিমন্্র-পত্র পাঠালো, পূর্ববাবধি অন্ত-এক 
রাজার সঠিত বিবাহ স্থির হওয়া, ৬র৭, নিমান্ত্রত বরের 
বন্যার ভ্রাতা ও তৃত্তপূর্বব বরেব সহিত যুদ্ধ, সকলের 
পরাজয়, রাজকন্তার নিমন্রত নৃত্তন বরের সহিত তাহার 
দেশে গিয়া বিবাহ, এই ঘটনাগুলি পড়িয়া স্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যায় যে, কোনও রসিক তোবযামোদকারী লেখক 
ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ; ও রুকঝ্সিণীর বিবাহের গল্পটি কেবল নাম 
বদল করিয়া লিখিয়াছে। একসপে পর্থীকে ভগবান্‌ 
শ্রীরফের সহিত উপমিত করায় ভোষামোদের চুড়ান্ত করা 
হইয়াছে । এ তোষামোদের কাহিনীতে এঁতিহামিক 
সত্য অদ্বেষণ বা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করা 


বাতুঙতামাত্র। 
(ক্রমশঃ ). 


চিঠিঞ্ 


[ পোস্টস্রার্ক--শিলাইদ। 
৭ফেব্রুয়ারি ১৫] 
গু 


কল্যাণীয়েষু 

চারু, ছুটো নৃতন কবিতা পাঠিয়েছি বোধ করি 
পেয়েছ । আমি যে-ভাবে ছেদ প্রভৃতি দিয়েছি সেই 
ভাবেই ছাপিয্বো। চল্তি ভাষায় লেখা ভাঙা ছন্দে পড়তে 
পদস্কপন হয় নাত? লেখক হ্ব়ং ত দিব্য আরামে 
পড় তে পারেন-_কিন্ক পাঠকের উপরে ভরস! হম নখ । 

ভবনিম্কু-বাবু পিতৃদেবের ষে জীবনী লিখেছেন তা” 
মধ্যে একটি গল্প আছে, যে, আমি ্বারকানাথ ঠাকুরের 
কোনো ঘর আমার ইচ্ছামত ভাঙ্চর করাতে পিতৃদেব 
প্রথমে আমাকে ভৎ্সন! করেন, তার পরে আমার অকাি 
সংশোধন ক'রে দেন, তার পরে আমাকে বাস কর্বার 
জন্তে নৃতন বাড়ি দেন | যখন সমালোচন! করুবে, তখন 
পাঠকদের বোলো, আমার নৃতন বাড়ির ভিত্তি এই ঘটনার 
ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। তার প্রধান কারণ জমি 
স্বারকানাথ ঠাকুরের কোনো কিছুই ভাঙি নি; যা কিছু 
ক্ষণতন্থুর, তা তিনি নিজেই একরকম ভেঙে শেষ ক'রে 
গেছেন, উত্তর-বংশীয়ের জন্তে অপেক্ষা করেন নি। অতএব 
এ গল্পটি সংশোধন করা কর্তব্য । তা যদি কর] হয়, তাহলে 
শেধাংশটিই বাকি থাকে, অর্থাৎ তিনি আমাকে বা: 
জন্তে একটা নৃতন বাড়ি দিয়েছিলেন । পৃথিবীতে অনেক 
পিতাই এমন কাজ্জ ক'রে থাকেন। অতএব এই ঘটনা 
আমার পক্ষে যতই প্রয়োজনীয় হোক্‌, মহর্ষির জীবনীর 


পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। ইতি ২৩ মাঘ, ১৩২১। 
তোমাদের 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পু 
পিতামহের কীত্ির প্রতি কালাপাহাড়ি কর যে 
আমার প্ররুতিসিদ্ধ, এই সংবাদটি আমার পাঠকবন্ধুরা 


* এই চিঠিগুলি প্রীতুক্ত রবীন্রনাথ ঠাকুর প্রীধুক্ত ঢারচজ্র বন্দ্যো- 


পাধ্যার়কে লেখেন! 
৩৯. 


বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ করুবেন। অতএব এই বেলা 
এই [মখ্যাটাকে সরিয়ে ফেলা কর্তব্য। আমার বিরুদ্ধে 
সত্যগ্রমাণ যা আছে, তাই এত বেশি, যে, সনাতনীর 
দলে আমার মুখ দেখাবার জো নেই--তার উপরে 
আর কেন? 


[ পোন্টআর্ক--শান্তিনিকেতন 
৭ এপ্রিল ১৭ ] 


তু 

কল্যাণীয়েষু 

চাকু, ক্ষিতিমোহন-বাবুকে মোক্তার ক'রে আমার 
কাছ থেকে একটি গানের জন্যে দর্বার করেছ । আমার 
দবুবারে মোক্তারের প্রয়োজন একেবারে নেই, সে তুমি 
জান। কিন্তু আমার ভাণ্ডার যে শৃন্ত। গান আমার 
হাতে ছু'চারটে আছে বটে, কিন্তু তোমাদের কাগজের 
পক্ষে এমন গান চাই যা গাবার এবং পড়বার ছুই ক্ষেত্রেই 
উভচরবৃত্তি কবুতে পারে-য! স্থরের ঘরে পিসি এবং 
কাব্যের ঘরে মাসির মত। তেমন ত খু'জে পাইনে। ধক্গা 
দিয়ে পড়ে থেকে একটা আদায় করেছে মণিগাল-_-আর 
একট! ফেট। কিঞ্চিৎ চলননই গোছের আছে, পাঠালুম। 
পয়লা বৈশাখে কি দর্শন দিতে পার্বে? রামানন্দ-বাবু 
এখানে একসময় আস্বার ঈষৎ আভাস দিয়েছেন--তিনি 
এলে খুসি হব, জনেক কথ! আলোচন! কখুবার আছে। 
আমেরিকায় [500110£এর কয়েকট। সাক্ষাপ্রমাণ কাল 
তার কাছে ডাকে পাঠিয্নেছি। পেয়েছেন বোধ হয়। 
তার 100698এর মশানে এই ছুষ্কতির বিবরণগুলিকে 


শূলে চড়ানো চাই। 
তোমাদের 


তরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


“যখন গড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন 
এই বাটে” ইত্যাদি। 


৩৬৬ 
[ পোস্ঠমাক শান্তিনিকেতন 
১৭ষে ১৯] 
ঙ 
কশাণীয়েঘু 
কাবকঙ্কণ এবং অন্নগামঙ্গল পড়ে নোট ক'রে 
রেখেছি। 


এক কপি মনপামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গন যদি পাঠাতে পার 
তাহ'লে মঙ্গকাবা সম্বন্ধে আমাগ|ব! কিছু বক্তব্য আছে, 
জান্তে পারবে । ইতি ৩ আোষ্ট ১৩২৬ 


তোমাদের 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


[পোস্ট মার্ক --শা্তনিকেতন 
২৭ নতেম্বর ১৯] 


কল্যাণীয়েযু 

শোন! গেল, জগদানন্দ সম্পার্কী দবুশার £থেকে 
তোমার উপর পত্র]জারি বরেছে। তাতে তুমি বিচলিত 
হোয়ে! না। আমাদের শান্তিনিকে হন পত্রের খিড়কির 
্বরজ। জগদানন্দের সভাঘ্, আর তার সদর দরজ! ন। হয় 
প্রবাণী আপিলে রইল, তাতে ক্ষতি কি? আমাদের 
এই মানিক পত্র যোগে আমর। নাম করতেও চাইনে, 
গ্রাহক বাড়াতেও চাই নি, অথচ এখানে যে আয়োজন হচ্ছে 
বাইরে যঙ্জি তার ব/বহার চলে তাহ'লে ভাতে ভালে ছাড়। 
মন্দ কিছু নেই। একজন ছাত্র শান্তি নকেতনের লেখাগুলি 
প্রবানীতে পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছে এবং উপরুতও 
হয়েছে --সেই বার্তাটি ক্কানিয়ে সে আমাকে পঞ্জ লিখেছে, 
তাই আমার এই কথাগুলি মনে এল। 

তোমাকে একট! গল্পের প্লট শিলঙ. থেকে পাঠিযে- 
ছিলুম, পেয়েছ ত1? কাজে লাগবে কি? কিন্ত গল্পে 
কি কোনো প্লটের বিশেষ দরুকাণ আছে? যদি তোমার 
সঙ্গে দেখ। হয় এবং যদ্দি ততদ্দিনে মনে থাকে তবে সেই 
প্লট! সন্ধে আলোচন! কর! যাবে । 


প্রবাসী- পৌষ, ১৩৩২ 


[২৫শ ভাগ ২য় খণ্ড 


তুম একবার সশরাণে হুদেনেঞ আপিসে [গয়ে গোর! 
তর্জম। সথন্ধে তার আভগ্রায় জেনে নিয়ে! । তার কাছ 
থেকে [চঠিএ জবাব পাওয়। ছুর্লভ | ইতি ১১ অগ্রহায়ণ 
১০২৬ 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


[ এই গল্পের প্লটটি নিপ্ধে আমি সম্প্রতি *দোরোখ।” 
নামে একটি ডপন্তান লিখছি। এলাহাবাদের হীগুয়ান 
প্রেম সেটি প্রকাশের ভার নিয়েছেন।--চাক্চ ] 


[ গোস্ট্রার্ক _শাস্তিনিকেতন 
€ মার্চ ১৯২৩] 


কল্যাণীেযু_ 

গল্প পেখবার মতো! মেজাজ ও নেই, সময়ও নেই । মনে 
হয় ও-পাট ডঠে গেছে--এখন ইচ্ছা করুলেও আর লিখতে 
পারুব না। তবে এক কাজ করুতে পারি। আমার 
কাঁথকার ছোটো! ছোটে! গল্প--সে নিতান্তই গল্পন্্_ছ 
চাঞটে দিতে পারি | কিন্তু যাগ! ক্ষুধার খাওয়! চায় তাদের 
পেট ভরুবে না। ওতে বস্ত-অংশ নেই--যারা কিঞিৎ রস 
গ্রহণ ক'রে খুনি থাকৃতে চায় তাদের ওতে একটুখানি তৃ্ 
দিতে পাণ্রে। তুমি যদি নিজে গল্প লিখতে চাও আমি 
বরঞ্চ ভেবে চিন্তে প্লট দিতে পারি, কিন্তু আঙ্গকাল তাও 
আমার মাথায় সহদ্ষে আসে না। বোধ হচ্ছে আমার 
মানসিক উন্নতি হচ্ছে ॥ আমি সাহিতে) গল্পের ক্লান থেকে 
হয় তব লোক-শিক্ষার ক্লাসে উত্তীর্ণ হব-হব হবরৃছি। 
তাহলে মর্বার পুর্ব আমার স্বতিত্তস্ স্থাপনের জোগাড় 
করেঃ ফেতে পারুৰ। কিন্তু তাতে মস্ত একটা ভয়ের কথা 
এই যে, পুণ' ফলে হয ত বাংলাদেশে অধ্যাপকরূপে আমার 
পুনর্জন্ম ঘটবে । সেহটে এডাতে চাহ। ইতি ২২ ফাল্তুন-- 
১৩২৬ 


তোমাদের 


রী রবীক্্নাথ ঠাকুর. 


৩য় সংখ্যা) 


[ পোস্ট আর্ক--শাস্তনিকেতন 
১* মে ২৫] 


ফল্যানীয়েৃ-- 

চারু, ছুটিতেও কি তোমার দেখা পাওয়া যাবে না? 
একবার এসে কিছু আলাপ আলোচনা ক'রে যাও না। 
আপাতত আমি চলৎশক্তি-রহিত-_ভাগ্যক্রমে এখনো 
বলৎশক্ি আছে। কিছু কাল পরেই আর একবার যুরোপ 


পাড়ি দেব। 
তোমাদের 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রিয়বরেষু_ 

আমার ব্যাকরণ এবং বড় দাদার গীতাপাঠ এই সঙ্গে 
পাঠাচ্ছি। গীতাপাঠের প্রফট! একবার কাপির সঙ্গে 
মিলিয়ে নিয়ে তার একটা প্রুফ তত্ববোধিনীতে ও অন্তটা! 
আমা কাছে পাঠিয়ো। জীবনস্বতি তোমাদের হাতে 
পূর্বে সমর্পণ করেছি। ভূমিকাটি আগাগোড়া বদলে 
দিফেছি বোধ হয় দোখছ। জিনিষটাকে সাধারণ পাঠকের 
হুধাঠয করবার চেষ্ট। করেছি--অর্থাৎ আমার জীবন 
ব'লে একট। বিশেষ গন্ধ যাতে প্রবল হ'য়ে না ওঠে ছার 
জন্তে আমার চেষ্টার ক্রুটি হয় নি--আমার ত বিশ্বাম ওতে 
বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ ফুটে উঠেছে, কিন্তু অপারি- 
তোষাদ্‌ বিছুষাং ইত্যাদি। 

ব্যাকরণটা কি তোমরা ধারাবাহিক প্রকাশ করুতে 
রাজি আছে1? ওটা যে খুব রসালো! জিনিষ এমন কথা 
আমার শক্রপক্ষেরাও বলবে না--ওর মধ্যে এমন কিছুই 
নেই যাতে যুবক পাঠকের চরিত্র-বিকার ঘটতে পারে। 
তিথ্যকৃয্নপের মধ্যে যে রূপ আছে তাতে মুনিগণের 
তপস্যার বিশ্ব হবেনা, অতএব এ রকম জিনিষ কি 
মাসিকে চল্তে পারবে? 
| তোমাদের 

রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


চিঠি 


৬৬৭ 


তোমাদের এবারকার প্রবাসী মোটের উপর ভাল 
হয়েছে । বিশেষতঃ এবারকার বষ্টিপাথর নামের উদ্মুক্ত 
হয়েছে | অনাবশ্ঠক লোককে আঘাত কোরে ন । স্বনা- 
বশ্যক এই জগ্ঠে বল্‌, যাদের মংণদশা| তার! মরুবেই-_ 
মাঝের থেকে গোহত্যার পাপে লিগ হও কেন? যারা 
সাহিতোর “গতপগাগিরি বাবসায়ে পাকা হয়ে উঠেছে খুন" 
জধমের খ্যাতিট। তাগ্গেরি হোক । তোমবা ভদ্রলোক, 
দয়ামায়া আছে ব'লেই যেন সকলে তোমাদের স্মরণ 
করে। 

যাবা লিখতে অক্ষম তারা সঙ্গেই হভাগা-- 
বিধাজাই কাদের দণ্ড দেন, তার উপরে হোম কেন 
তাদের ছুঃখেব বোঝা বাডা9? যারা কোমাদেও প্রতি 
দ্বেষ বহন করণে তারাঁশিজের অজ্তর-হাপে নিজে দগ্ধ ভয়, 
তাদের উপর আর আগ্লনাণ বর্ণ কোবো ন'-_ শাস্ত 
হয়ে হাসামুখে প্রক্ষল্লচত্তে সম্পাদকের আসন আলো! 
ক'রে থাক, এই আমি আশীর্বাদ করি । ললাটে জ্রকুটির 
চিহু দ্বর হ'য়ে যাকু। 

রামানন্দ্-বাবুর চিহ্নিত একটি প্রবন্ধ শরৎ বাবুকে দিয়ে 
সন্কলন করিয়েছি, সেটা পাঠ'ই-__সংশোধন তুণ্ম ক'রে 
নিয়ো, আমার সময় আদবে নেই__-আগে কতকগুলো 
পরে পরে পাঠাব। 


প্রিয়বরেযু_ 

প্রবাসীর সন্ত রেজেছ্রি ডাকে আজ আমার “বাংলা 
নিদ্দেশক*, সম্তোষের “অশ্বের মনত্তত্ব” এবং শরৎবাবুর 
একটা সংকলন পাঠাই । অশ্বের মনত্তত্বটি বেশ ভালো! 
লেখা হয়েছে ; একবাব ভেবেছিলুম তত্ববোধিনীতেই নেব 
--তার পরে লোভ সম্বংণ কর] গেল। 

সোনার তরার ইংরেজি তঙ্দম! অন্তিত করেছিল-_ 
বিলাতে তার এক ইংরেজ মহিলা বন্ধুকে দিয়ে সংশোধিত 
করিয়েছিল, তাঁর পরে বিখ্যাত কবি ও খা'ষয [0৬৪10 
09720তকে দেখিয়ে সেই মহিলা! ওটি পাঠিয়ে 
দিয়েছেন । 057067/0 আভিতের কতকগ্জল ইংরেজি 
অঙ্থবাদের খুব প্রশংসা! করেছেন। আমার ত বোধ হয় তার 


২৬৮ 


মধো কতকগুলি এর চেয়েও অনেক ভাল। সেই গুলির 
দিকে আমার ঝোক ছিল, কিন্তু অজিতের ঝৌক এইটের 
উপরেই, তাই পাঠিয়ে দিলুম। ছুক্জন ইংরেজের হাতের 
মধ্যে দিয়ে ফিল্টার হয়ে নিশ্চয়ই এর বাঙ্গালিত্ব-দোষ ঘুচে 
গিয়েছে। রামানন্দ-বাবুকে দেখিয়ো-_যদি পছন্দ করেন 
1100677 [২০৮1০৬তে ছাপতে পারেন। 

তোমরা প্রবাসী ও মভার্ণ রিভিমুতে আমার ছবি বের 
ক'রে আমাকে অত্যন্ত লজ্জিত করেছ । এই রকম বার- 
বার নিজের ছবি কাগজে দেখার মত শান্তি নেই। এ 


প্রবাসী_ পৌষ, ১৬৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাতগুলোর উপর আমি চোখ ফেল্তে পাগগিনে। দোহাই 
তোমাদের--আমার মৃত্যুর পূর্বে আর আমার ছবি বের 
কোরা না। 

ভারভীর জন্টে গল্প লিখতে বসেছি। কিন্তু কাজের 
ভিড় এবং শরীরের অপটুতার জন্স এগতে পারছিনে। 
মুদ্ধিলে পডেছি। পাতা যোলো! লিখেছি, এখনো অন্তত 
১২১৩ পাতা বাকী। 

তোমাদের 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


দ্বিতীয় বাঙ্গালী এঞ্জিনীয়র মধুন্ুদন চট্টোপাধ্যায় 


শ্রী জঞানেন্দ্রমোহন দাস 


্বগয় মুন্দী গোবিন্দচন্দ্র সেন-মহাশয় নিজামরাজ্য হইতে 
বিদায় লইবার পর, সেই বৎসরই ( ১৮৬৮ খৃঃ অন্ধ ) বাবু 
মধুস্থদন চট্টোপাধ্যায় নামে আর একজন কৃতী বাঙ্গালী 
হায়ন্্াবাদ প্রবাসী হন। তাহার পিতা! »শদ্ভুনাথ চষ্টা- 
পাধ্যার-মহাশয় বর্ধমান জেলায় বৈচির উত্তরে বড়ধামাস 
নামক একজন সম্মানত গৃহস্থ ছিলেন এবং কলিকাতায় 
এক সওদাগরী অফিসে ২৫২ টাকা বেতনে গুদাম-নরকারী 
করিতেন। বর্শস্থত্রে তিনি কলিকাতা! হোগোলঝকুড়িয়ার 
পৈত্রিক বাটীতে বাম করিতেন। ১৮২৪ খৃষ্টাঝের ১৫ই 
মার্চ বুধবার শিবচতুর্দশীর সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় তাহার 
একমাত্র পু মধুস্দনের জন্ম হয়। শৈশব হইতেই তিনি 
পিতার নিকট কলিকাতায় থাকিতেন। তাঁহার প্রতিভা! 
ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিচয়শ্বন্ধপ তিনি নাকি শৈশবে 
অতিশয় ছুরস্ত ছিলেন। দেশস্থ অনেকেই তাহার পিতার 
নিকট চাকৃরির উমেঙ্গারী করিতে আলিত। একবার 
অদ্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় নামে এইরূপ একজন আসিলে 
সরলগ্রক্কাতি পিত1 ভাহার জামিন হইয়া এক চিনির কলে 
চাকুরি করিয়৷ দেন। কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতক কলের 
তহবিল ভাঙ্গিয়! দশ হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করিলে 


চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়কে জামিনের টাকা দিতে হয়। 
তাহাতে দেশে ভাঙা ইখানি খোড়োঘর আর সামান্ত 
চাষের জমি ছাড় সর্বন্থ নষ্ট হয়। কলিকাতার বাড়ী- 
খানাও যায়। তিনি হোগ্োপকুঁড়িয়াতেই একখানি . 
খোলার ঘর ভাড়া করিয়৷ থাকেন । কিন্তু ইহার অনতি- 
কাল পড়েই তিনি স্ত্রীপুত্র কন্তাগণকে কপর্দাকশূন্ত অবস্থায় 
ফেলিয়া পরলোক যাআ! করেন। এই সময় শিশুপুত্রের 
অক্লান্ত পিতৃসেবায় সকলকেই চমতকৃত করিয়াছিল। 
মপ্তমবর্ধায় পুর তখন পিতৃবন্ধুগণের পরামর্শে ও সাহায্যে 
বিধবামাত ও অবিবাহিত ভগিনীঘয়কে লইয়! 
দেশে যান, এখানে অনন্তোপান্ধ জননী অতি কষ্টে সংসার- 
যাত্ধ! নির্বাহ করিতে থাকেন । সেই বিধবাকে গৃহচর্কার 
সৃতা ও নামান্ত জমির কৃষিজাত হইতে কত কষ্টে যে 
চারিজনের অন্নবন্ত্ের সংস্থান করিতে হইত তাহা বাই 
বাহুল। মাতৃভক্ত শিশুর প্রাণে তাহ! বাজিল। সেই 
অভি কষ্টের সংসা* উহার অন্তনিহিত শক্তিকে এমনই 
ভাবে ও এত বত্বর জাগাইয়! তুলিল যে, সেই সধ্মবর্ষীয 
শিশু ছুরস্তপণ! এককালে পরিহার করিয়া! জননী ও 
ভগিনীদের ছুঃখমোচনে বদ্ধপরিকর হইয়া একাকী 


ওয় সংখ্যা ) 


পাশাপাশি পিশশাশাপিপিশীিসসপশাসীসপপি 


কলিকাতায় জনৈক পরিচিতের গৃছে আসিয়া! উপস্থিত 
হইলেন। এখানে থাকিয়া বালক হেয়ার স্কুলে ভর্তি হইয়া 
স্বীয় সংসাহদ, মধুর প্রকৃতি ও বিস্কান্থরাগে অচিরেই 
হেয়ার সাহেবের হৃদয় জয় করিয়! বিনা বেতনে অধায়ন 
করিতে লাগিলেন। 

বিস্কার্দনকালে এই কোমগরমতি শিশু কত অস্থবিধ! 
কত যে বিশ্বের মুখ দেখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্ত। নাই। 
কিন্ত স্থিরসঙ্কয় সহিষু বালক নকল বাধা অগ্রাহ করিয়। 
অগ্রসর হইতে থাকেন। প্রবাদ মিখা। নহে যে, 
*দ্বাবলম্বীর স্হায় স্বয়ং ভগবান” | তিনি যে ভত্রলোকের 
গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, অধিক রাত্রি পর্যাস্ত তথায় প্রদীপ 
জালিয়। রাখিবাঁর নিয়ম ছিল না, স্থতরাং বালক মধুস্থদন 
রাজপথের আলোকে আসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেন। 
একদিন স্বনামগ্রসিদ্ধ শিবচন্্র গুহ-মহাশয় তাহাকে 
এইক্$প অবস্থায় দেখিয়া এবং কারণ জানিতে পারি 
দয়ার্রচিত্তে বলেন, প্তুমি কাল থেকে আমার ছোট 
ছেলেকে ইংরেজী প্রধমভাগ পড়াইও, আমি তোমাকে 
মাসে পাচ টাকা করিয়া ধিব।" এই সময় মধুক্থদনের 
বয়স মাত্র নয় বৎসর । সম্ধদয় জমিদার বালককে বেতন 
বাতীত প্রতিমাসে এতটা “সিধা” দিতেন যে, তীহার 
আর খাবার খরচ লাগিত না। স্থতরাং, তিনি মাতাকে 
প্রতিমাসেই তিন টাকা করিয়! পাঠাইতেন। কয়জন » 
বৎসরের বালক দূর দেশে থাকিয়া শিক্ষকতার দ্বার] অর্থ 
উপার্জন করিয়া আপনার ভরণপোষণ এবং বিধব! 
জননীকে অর্থসাহাধ্য করিতে সমর্থ হয়? সময়ে তিনি 
হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন এবং প্রথমাবধি কলেজের 
একজন সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন এবং 
প্রত্যেক পরীক্ষাতেই শ্রেনীর প্রথম স্থান অধিকার 
করেন। 


তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয় নাই। হিন্দু কলেজ 
হইতে তিনি জুনিয়ার পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ২*২ টাকা! 
এবং ১৮৪৯ অন্দে সীনিয়ার বা চরম পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান 
অধিকার করিয়! ৪*২ টাকা বৃত্তি পান। এই সময় 
তাহার তৃতীয় পক্ষে বিবাহ হয়। স্বাদশ বর্ষ বয়সে প্রথম 
বিবাহ হইলে এক বৎসরের মধ্যেই তাহা পত্বীবিষোগ 








দ্বিতীয় বাঙ্গালী এঞ্জিনীয়র মধুহ্থদন চট্টোপাধ্যায় 





৩০৯ 


শপসপসসিস্পসাপািসপিশাসি পলিপ ৮৩০ 


হয় এবং পঞ্চাদশ বর্ষ বয়লে পুনরার বিবাহ করিলে ছুই 
বৎসরের মধ্যে সেই স্বীরও মৃত্যু হয়। মাতার আদেশে 
কিন্তু ইহার পরও তিনি এক পঞ্চমবর্ধীয়া! কন্(র পাণি- 
গ্রহণ করেন । 





পরলোকগত বাঙ্গালী এক্িনীয়র মধুনুদন চট্টোপাধ্যায় 


মধুন্ধনবাবু যখন শেষ পরীক্ষার জন্ত প্রস্তত হইতে 
ছিলেন, তখন প্রাত:ম্মরণীয় ঈশ্বরচ্জ বিদ্বাসাগণ মহাশয়ের 
সহিত তাহার বন্ধুত্ব হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাহার 
সহপাঠী ৬প্রসন্নকুমার সর্ধবাধিকারী এবং উমেশচন্ত্র দন্ত 
মহাশয়দ্বয়ের পরামর্শে তিনি রুড়কী এপ্সিনীয়ারিং কলেজে 
প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে বিদ্যানাগর-মহাশয় ও রাম- 
গোপাল ঘোষ মহাশয়ের যত্বে তিনি গবর্ণ মেণ্ট, ছাত্রবৃত্তি 
পাইয়! ১৮৫২ অব্ের ১৮ই নভেম্বর উক্ত কলেজে গিয়া 
ভন হন । তিনি রুড়কী কলেঙ্গের দ্বিতীয় বাঙ্গালী ছাত্র। 
প্রথম ছাত্র বাবু নীলমণি মিত্র ১৮৫১ অফ ৩রা মাচ্চ 
এখানে ভঙ্ি হইয়াছিলেন। এখানে আসিয়! তাধার 
সহিত এবং লালা মন্ললালের সহিত এক্ধপ 
বন্ধুত্ব তজন্মে যে, তাহা জীবনের শেষ পধান্ত স্থায়ী 


৩১৩ 


হইয়াছিল । তাহারা ডিন জনেই এক বানাতে খাকয়। 
কলেঞজ্জে অধায়ন করিয়াছিলেন । হিন্দু কলেজে যেমন, 
এখানেও তেম্নি পরীক্ষায় প্রণম স্থান অধিকার করা 
তাহাব একায়ত্ত ভিল। কিন্ধু ১৮৫৫ অন্দের আগষ্ট মাসে 
পরীক্ষার সময় পীডিভ হওয়ায় এবং একদিন পরীক্ষা 
দিতে না পাবায শেষ এজিনীয়ারিং পরীক্ষায় ভিনি দ্বিতীয় 
হন এবং সার্ডেইং (জরীপ) ও দিভিল এজিনীয়ারিংএ 
প্রথম হইয়। দুইটি পুবস্কার লাভ করেন। শেষ পরীক্ষার 
পর তিনি এক বৎসর রুডকী কলেজের অখাপকের কাখা 
করিচা যশোলাভ করেন । এই সময় কানপুবের গঙ্গার 
খাল খনন-কাধ্য আরম্ভ হওয়ায় তাহাতে সাহাধা করিবার 
জন্ত ছোটলাট বাহাছুর মধুহ্ঘন-বাবুকে আ্যাসিস্টান্ট, 
এক্িণীয়রের পদ প্রধান করিম তথায় পাঠান । কিছুদিন 
পরেই সিপাহী বিদ্রোহের আগুন চারিদিকে জলিয়া উঠে। 
মধুস্থদন-বাধুর হন্ডে তখন [বন্যর সএকারা অথথ ছিল। 
তিনি তৎসমুদয় গোপনে লক্ষ রেসিডেন্দীতে পাঠাইয়া 
দেন। পৰে বিক্রোহীদল তাহার বাড়ী আক্রমণ? করিলে 
তিনি দ্বিতলের ছাদ হইতে জাফাইয়। পড়িয়া ফতেআলী 
নামক একজন বিশ্বাপী ভূতোর সহিত পলায়ন করেন। 
দিবসে লুকাইর়া খাকিয়! ও রাত্রিতে পথ চলিয়া ক্রমে 
তিনি এটাওয়াতে আসিয়। পৌছেন, কিন্ধা এই সহরও 
বিদ্রোহীদল বেইটন করিতে আসিলে তিনি রজনীষোগে 
স্ত্রীলোকের বেশে উ্টপৃষ্টে আরোহণ করিয়া পলায়ন করেন 
এবং শীত্রই লর্ড গফ,ও জেনারেল হাভলকের সৈন্তুলের 
সহিভ মিলিত হন। এ্খণে তিনি সাযরিক এজ্িনীয়র 
হইয়া জেনারেল হাভঙকের সেনাদলে কাধ্য করিতে 
থাকেন । ঝান্সী আক্রমণ এবং লক্ষ্ৌ উদ্ধারের সময় 
স্তিনি উপস্থিত ছিলেন। লক্কৌয়ের যুস্থলে তাহার কাধ্য 
দেখিচা জেনারেল হাভ লক বলিয়াছিজ্ন,*বাবু এ ছুর্দিনে 
আপনার রাজভক্তি ও সাহস আমাদের মনে থাকিবে ।” 
ছুর্ভাগাক্রমে সেই যুদ্ধেই জেনারেলের মুতা হয়। বিজ্রোহ 
প্রশমিত লে মধুস্থদন-বাবু ছুটি লইয়া দেশে যান । সেই 
সময় উততবপশ্চিম প্রদেশের ছোটলাটের হাত দিয়া ভারত 
গবর্ণমেন্ট, এ প্রদ্দেশে বিশ্বদ্ত কর্দচারীদ্িগকে জায়ুগীর 
পুরস্কার দেন। মধুসদন-বাবু অঙ্গুপস্থিত থাকায় তাহার 


প্রবাসী- পৌষ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্রাপ্য জাষগীব [ভান পান না ॥। এই সময় মান্াবয্বোগ 
হইলে তিনি সপরিবারে কানপুর যাত্রা করেন এবং তথ! 
হইতে মীরাটে বদলি হন। মীরাটে তাহার প্রথম পুত্রের 
জন্ম হয়। এখানে থাকিতে-থাকিতে ১৮৬৭ অ্ে। হিন্ু- 
স্থানী ভাষায় এল, দি, ই পরীক্ষায় উতভীর্ণ হইয়া ভান 
প্রথম গ্রে আযপিস্টাপ্ট এপ্ষিন'য়রের পদে বেরেলী বদলী 
হন এবং পর-বণর [ভ্ক্ট এজজিনীয়র হহয়। ঝান্দী- 
প্রবাসী হন। 

বান্সী অবস্থান কালে তাহার সহপাঠী বধু রাম 
মম়্লাপ বাহাদুর, সার সালারজঙ্গ কর্তৃক আমন্ত্রিত 
হইয়া নিজাম গাঞ্জোর সিভিল এঞ্রিনীয়ারিং কলেজের 
প্রিন্সিশাপ পদে নিযুক্ত ৪ন)- তিনি মধুক্দন-বাবুকেও 
নিজামরাজ্যে কম্ম লইবার জন্ড অঙগুগোধ করেন। 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বন্ধুবরের অনুরোধে ১৮৬৯অব্মের ১ল 
জান্ু্াণী ভাঁগখে ইংরেজ গবণমেণ্টের ক্ষন ত্যাগ করিয়া 
পর্বাববর্গকে দেশে পাখিয়া আসেন এবং উক্ত সিবিল 
এজিনীয়ারিং কজেজের আযসিস্টাশ্ট প্রিন্সিপাপের পদ 
লইয়া হায়দ্রাবাদ প্রবাসী হন। কয়েক বৎসণ পরে তাহার 
বন্ধু আসিস্টান্ট চীফ এগ্জিনীয়ারের পদ লইলে তিনি 
তাহার *লে গ্রিক্সিপাল হন এবং নিজাম কাজ্যের সিবিল 
সার্ধিিস পরীক্ষার পরীক্ষকও নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ অন্দে সার 
সালারজাছ, কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া মধুন্থদন-বাবু বালক 
নিঙ্জামের বিদ্াশিক্ষা কিরূপ হইতেছে, তাহ] দেখিবার 
জন্ত নিজ্ঞামকে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষান্তে তিনি ষে 
রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহাতে তাহার স্বাধীনম্ত পাঠ 
করিয়া জাজবানাদ্বর ও নিজামের গৃহশিক্ষক কাণ্ডেন ক্লার্ক, 
সাতিশয় গ্রীত হইয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদের বছ সন্্ান্ত 
ব্যক্তি মধুহ্দনবাবুর &াজ, বিলাতের ইপ্ডিয়া কাউদ্দিপের 
ভূতপুর্বব মেস্বর এবং পরে নিজামবাহাছুরের আ্যাসিস্টাণ্ট 
মিনিষ্টার মিঃ টৈয়াদহ্োসেন তিল্গ্রামী, তাহার সহোদর 
মিঃ সৈয়দআলী বিক্গ্রামী এবং রাজা লাল্ভ! প্রসাদ তাহার 
প্রসিদ্ধ ছান্রগণের শীর্যস্থানীয়। ১৮৭৮ অফে তিনি স্থীয় 
পুতগণকে দেশ হইতে আনাইয়া নিজাম-কলেজে ভণ্তি 
কবিয়া ছ্েন। উচ্ঠার ছুই বৎসর মা পরে তাহার প্রথষ 
ুন্ত শ্তামচরণ আত্মহত্যা করায় তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়] 





৩য় সংখ্যা ] 


অন্ত ছুহ পুত্র কালাচগণ ও কগাপাচগণকে দেশে পাঠাহয। 
দেন। 

কিছুকাল পরে হায়ন্বাবাদের এঞ্রিনীয়ারিং কলেজ 
উঠিয়া গেলে মধুন্দনবাবু ১২০০৯ টাকা বেতনে হ্ুপাগি- 
পেত এপনায়ার পদে অধিঠিত হন । ১৮৮৭ অকে প্রথম 
ই্টা,ন্তাশান্যাল এক্‌্রিবশন উণপক্ষে নজাম বাহাদুর 
কণপিকাতা আসেন। নিজামগবণ.মেপ্ট মধুস্থগন ববুর 
উপর সমগ্ত বন্দোবন্তের ভাগ অর্পন কাঁরয়া কালকাতা 
পাঠান। তিনি পাইঞ্পাড়ার রাজ। ইন্জ্র১জ্রের প্র।সাদ 
ভাড়া কিয় নিজামের বাসে ব্যবস্থা! ও ন*্ল আঞোজন 
জুম্প্র করেন। এহ উপলক্ষে প্রায় দেড় কোটি টাকা 
ব্যয়ংয়। এবং সমওই মধুহ্ধন-বা!|গ হাতা দয়াহ খগচ 
হয়। এপ স্থপে সাধাগ্ণ ছুবধলচিত্ত লোকের পদস্থলন 
হওয়া বাচত্র ছিল না, কি চতুদ্দণাগ সঞ্জয় জাত 
মধুস্থধন চট্টাপাধ্যাংস্মহাশয় প্রসাণত গ্রবাগকে মিখা। 
ক|গয়া। এমন ।শলেভ, খিশ্বাধা, কর্তব্যান্ঠ ও চিন্রবান্‌ 
হহয়াডপেন, যে, পাস্থগণ তদুরের কথা উঠা তাহার 
বল্পনাডেধ আগতে পারত না। কানপুরে তাহার ₹স্তে 
যখন ইং৫েক্ সরকারের প্রচুর অর্থ ছিপ, ভখন জনৈক বন্ধু 
এবং জনতা দুহ-একজন লোক তাহার ২স্তে গণ বিপুগ 
অথেএ (কিছদংশ আত্মসাৎ করিবার হাঙগত কগিতে লজ্জা! 
বোথ কেন নাই । কিন্তু চধুন্থদন বাবু মধুখ তিএস্কাণে 
সটাংাদিগের মুখ বন্ধ ক?িয়া!ছিলেন | তিশি সংাস্যে ব'লয়া- 
ছিলেন, "“ধাদ।! টাকার চেয়ে [বশ্ব,ণের দাম অনেক 
বেশী।” 

স্থপারিপ্টেণ্ডিং এঞ্রনীয়র হওয়ায় সর্ববরাই তাহাকে 
মফংম্থলে ভ্রমণ কগিতে হইত এবং চেই স্থুআ তিনি এই 
রাজ্যের প্রায় সর্বজ্জই পরিদর্শন করেন। এই সময় কয়েক- 
বার বাঘের মুখে পাঁড়যা তাঠা হইতে রক্ষা পান। ১৮৯২ 
অন্ধে স্বামী [বিবেকানন্দ হায়দ্রাবাদ আসিয়া! ভাধার থাসায় 
অবস্থতি করিয়াছিলেন। মধুস্দন-বাবু কয়েকজন 
বাঙ্গাজীকে নিজ্ম-সপ্কারে কর্মোপলক্ষে হায়দ্রাবাদ- 
প্রবাণী করাইয়াছিদ্েন। চীফ এঞ্িনাছর পামার 
সাহেবের পরামর্শে তিনি হায়দ্রাবাদ সহর হইতে তিন 
ক্রোশ দূরে খরগাতাবাদে নিজের একখানি বাগাণবাড়া 


ছিতীয় বাঙ্গালী এঞ্জিনীয়র মধুদৃদন চট্টোপাধ্যায় 
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পিউপীপাপাশন শািীশীগিউ শিতাশীশাশীশিপশীশশিশীপাশ তত পাশাপাশি 


[নম্থাণ কগিয়াছিপেন। পাখার-সাহেবও ভাহার উক্ত 
বাংলার পার্থেহ নিজের বাংল! প্রস্থ ত করিয়া ছুইজপেই 
খয়রাতাবাদে বাম কাপতেন। এই সময় মধুবাবুৰ পুত্র 
যুক্ত কাশাচএণ চট্টোপাধ্যায় নিঙ্জাম সগকাণের কণ্ম 
গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ পুন্রন্র কলিকাতাতেই থাকিয়া 
ব্যবসাধাধি কগেন। 

ভরি বহসর নিজ্জাম-সরকারে গৌরবের সহিত কণ্ম 
করিয়। ১৮৯৮ থৃষ্ঠাবে ৭৩ বহসর বয়লে মধুন্দপবাবু 
পেন্সন্‌ গ্র€ণ কেন। পেন্সন্‌ গ্রাপ্তির পগও পবাব 
ফক্‌র্‌ উল্মুদ্ধ-্থায় শৈপধান শপ্মাণের কাধে তাহাকে 
সহন্ত্র টাক) মাসিক বেতনে নিযুক্ত করেন। তিনি তাহার 
শেষ জীবন কপিকাত। টাগার বাড়ীতে আতবাহিত 
কারয়। ১৯০৯ অব অগ্রহায়ণ মাসে ৮৪ বং্সর বহনে 
পরলোক যাত্রা করেন। িান কয়েকদিন মাত্র সামান্ত 
জর ভোগ করিয়া রাজি নাডে এগাঞ্টার সময় ডাক্তার ও 
কবিরাঞ্জকে আপিতে দোখঝা বলেন, “এত রাত্রে কেন 
আনিয়াছ_খামি ত বেশ ভাল আছি” । ইহার একঘণ্ট। 
পরেই হোনক্ধণ কষ্ট অগ্ুভব ন। করির| তিন পুত্র-_কালী- 
চরণ, করালীচরণ ও শাক্তচরণ, পত্বী দেখী |বন্দুবাসিনী, 
দু কন্তা এবং প্রকাণ্ড পরিবার রাখিয়। অনন্ত কালের জন্য 
চক্ষু মুদ্রত করেন। | 

স্বগীয় মধুস্দনবানুর অনন্যসাধারণ গুণরাশির মধ্যে 

হীর উিদ্ধের নিম্মলতা, মন্গুয্যোচিত সত্যাপ্রিযতাঃ 

মসাহস, বিশ্বস্ততা ও বন্ধুধৎসলত1 ত হাতে বিশেষভাবে 
লক্ষিত হইত। নিঃসহায় বালক দেখিলেই তিনি তাহার 
ভরণপোষণের ভাঃ লইতেন। সেইসকল বালকের 
অনেকেই এখন উকীল মুন্সেফ গ্রভৃত হইয়াছেন। 
সাহাকে আত্ম-ণান্ধাদ করতে কেহ শুনেন নাই। 
তিনি কখন কাঠারও ধিশ্বাস ভঙ্গ করেন নাই । 

পেন্সন গ্রঃণের পর তিনি একবাএমাজ ছুই মাসের 
জন্ত হায়দ্রাবাদের পুখাতন বন্ধুর্দগের নিকট শ্ষে বিদায় 
জইতে গিয়াছিপেন। শেষ জীখনে তিনি সংলার হইতে 
সম্পূ্ণভাথে নিিপ্ত থাকিয়া ভগবঙ্চিন্তাম় কালযাপন 
করিয়ািলেন,। মধুস্থদনবাবু ইহজগত হইতে চবিয়া 
গিয়াছেন, কিন্তু হায়দ্রাবাদ তাহার দ্তি মুছিতে পারিবে 
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না। হায়ভ্রাবাদ রাজধানীতে তাহার বছ কীঙি বিরাজ- 
মান রহিয়াছে । নিজামবাহাছুরের নুদৃস্ত “ফালক্নামা 
প্যালেস” নবাব ফকর্-উল-মুল্কের শৈলবাস চারমিনারের 
নবঞ্রী এবং মুসী নদীর উপর প্রশস্ত সেতু তাহার অন্ততম। 
তিনি যখন এঞ্িনীয়রিং কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, 
তখন একবার সেকেজ্জাবাদের “হোসেন সাগরের” বাধ 
ভাঙ্গিয়া যায়। সেজল কেহ অংটকাইতে না পারায় ₹- 
হু শবে জলপাসিয়া সমণ্ত ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করে। 
চীফ এঞ্রিনীয্»র পামার সাহেবও ইতিকর্তব্যত৷ স্থির 
করিতে না পারিয়া রা'ত্রিকালেই সার সালারজঙ্গকে লইয়া 
মধুবাবুর বাটীতে ছুঁটিয়া৷ আসেন এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়া 
ভগ্নবাধের নিকট লইয়! ধান। তখন জলের প্রবাহ যেরূপ 
প্রবল ছিল, তাহাতে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেবেন্দ্রাবাদ 


প্রবাসী- পৌষ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ডুবিবার সম্ভাবনা দেখিয়৷ মধুস্থদন-বাবুর ব্যবস্থায় 
তৎক্ষণাৎ বড়-বড় পাথরে বালি ও খড় বাধিয়া ভগ্র বাধের 
মুখে নিঃক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ক্রমাগত তিনঘণ্টা কাল 
এইরূপ প্রস্তর নিঃক্ষেপের পর জলের প্রবাহপথ সম্পূর্ণ 
রুদ্ধ হইয়া যায়। এই আকন্মিক দুর্ঘটনায় মধুস্থদন বাবুর 
প্রতাৎপন্নমতিত্বে জনসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষা হওয়ায় 
নগরবাসী সকলেরই মুখে তাহার প্রশংসা কৃতজ্ঞতার 
সহিত ধ্বনিত হইয়াছিল ও তাহার যশ: অধিকতর বিস্তার 
লাভ করিয়াছিল। তাহার হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করিবার 
পর ১৯১৭ খষ্টান্দে যখন মুস্রী নদীর বস্তায় হায়ন্রাবাদ সহর 
ডুবিয়। যায়, তখন তথাকার অধিবামীবৃন্দ আক্ষেপ করিতে- 
করিতে বলিয়াছিল,_”আজ মধু-বাবু থাকিলে আমা- 
দিগকে এমন বিপদ্গ্রন্ত হইতে হইত ন11” 


সন্ধ্যামায়া 


বিজন প্রান্তর-»পরে সন্ধ্যা নামে একাকিনী তারাসী'থি-শিরে অপূর্ব মায়ার জালে ধরণী ছাইয়! গেল, ছাপিল আকাশ, 


সকলি যেতেছে|মি'শে অবসন্ন তন্্রামুগ্ধ অনস্ত তিমিরে-- 
স্বর পশ্চিমের কোণে চন্দ্রমার ক্ষীণ রশ্থি কাপিছে গগনে 
ধরণী আধারময়ী পরিপূর্ণ নীরবতা সকল ভূবনে-_ 

যেন মায়াপাশে ধরা রহিয্বাছে বাধ! পড়ি” আপন ইচ্ছা 
যেন দুরাগত কোন্‌ অস্তরের ক্ষীণ বাণী কি কহে হিয়ায় , 


স্ই নীরবতা-মাঝে সে মায়াবী অন্ধকারে কে গাহিল গান? 
নিমেষে সে অবসাদ ধরণী ত্যজিয়া গেল-_জাগিল পরাণ! 
দেখিস আকাশে চাহি”-_ পূর্ণ চন্দ্র ধীরে-ধীরে উঠে উর্ধাকাশে 
শুনিন্থ শ্রবণ পাভি”--সকলতূলানে! লীতি কাপিছে বাতাসে। 
কে রচিল সর দিয়া মায়ার প্রাসাদ নব মণি-আভরণ ?-_ 
মায়ার তুলিকাপাত আআধারের বিভীষিক1 করিল হরণ। 


সেদিন সন্ধ্যার বেল! দিবস যখন আসে হ'য়ে অবসান, 
ধরেতরী দিনের শেষে আধার-রজনী-তটে শেষ ক্লান্ত গান 
অবসর-কণ্ঠে গেয়ে ভূবিয়! যেতেছে ধীরে তিমির-তক্্ায় 
বিজ্লান। অশ্ফুটালোকে দূরদিগন্তের সীম! দেখ! নাহ যায়.__ 
বিমুদ্ধ নিশীথ নামে, নীরবত| চারিদিকে ভুবন ভরিয়া, 
বাকা নাহি, গান নাহি দিনান্তের শেষ আলো! যেতেছে সরিয়া। 


তরঙে-তরছধে আসি' ধরণী ফেলিবে গ্রাসি' স্থরের আভাস ! 
ক্ষীণ চন্ত্রমার করে, নীরব গগন-মাঝে নিশীথ-প্রান্তরে-_ 
দুর হ'তেক্ষীণ হুর কাপি'-কীপি' ভাসি'-ভাসি পশিল অন্তরে! 
দুর হ'তে যে শুনেছে সিল্ধুর উচ্ছ্বাসগীত- তুলেছে কি আর? 
করেছে উদঘাটন জীবনের শেষ দিন রহন্যের হবার... 


কি গান গাহিতেছিল নাহি জানি--নাহি চাহি তাহা জানিবারে 
কি কথা কহিতেছিল-_বাতাসে মিলায়ে গেল পরাণের ছারে। 
শুধু তা'র স্থরধানি অব্যক্ত পরাণময় করিল আঘাত, 
নিশীথের মৌন মায় পশিল পরাণে আসি” আজি তা'র সাথ) 
কি ছুখে গাহিতেছিল এমন করুণ স্থরে এমন নিশীথে 
প্রান্তর ভাসায়ে দিবে, গগন ছাপায়ে দিবে সকরুণ গীতে.। 
বেদনার সে সঙ্গীতে পরাণ ভরিয়! মোর কত কথা জাগে; 
আধনুখ আধছুখ_আধেক বিন্ময়মেশা ঘোর চোখে লাগে। 
গেয়ে-গেয়ে ক্লান্ত হুর অবসঙ্্ ডুবে গেল সমাপ্তির মাঝে, 
নীরব বিল্বয়ে ডুবে প্রেমম্তরবিমোহিত ধরণী বিরাজে। 

কি ভাবিষ্ট,কি হেরিস্/কি যেন করিছু স্থির, নাহি 


জাগিযা আছি কিবা ডূবেছিিশ্তির জাগ্রত ক্বপচদে।_ 
হুমায়ূন কবির 


ভারতীয় রাষ্্রনীতি ও মহাত্মা গান্ধীর মতবাদ 


স্বামী ক্দ্রেশ্বরানন্দ 


ধন্দপাভ করিতে হইলে মান্য চোখ, কান বুজি 
ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ করিয়া চিরচঞ্চল মনকে ধে)য় বস্ততে 
- সমাহিত করিতে সচেষ্ট হয়। অন্তপক্ষে, মনকে সর্বদা 
সজাগ রাখিয়া চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিষনিচয়ের শ্তিকে 
শতগুণ বদ্ধিত করিয়া পৃর্থবীর একপ্রাস্ত হইতে অপর 
প্রান্তে প্রসারিত না করিলে রাজনৈতিক উদ্দেশ সিদ্ধ হয় 
না। একের সিদ্ধি--মনকে অক্তমূখী করিয়া, অন্তের 
সিদ্ধি-তাহাকে বহিম্্খী করিয়া। এক চায়-_বাষি 
ছাড়িয়া সমষ্টিকে, অন্ত চায়__সমট্টি ছাড়িয়া ব্াহিকে। 
এই ছুইটি বিভিন্নমুখী, আলো-আদ্ধকাবের স্তায় বিভিন্ন 
ভাবকে কিরূপে একই উদ্দেশে নিয়োজিত করা যায় তাহাই 
দেখিতে হইবে। কারণ দেখ! যায়, ভারত ক্মাধ্যাত্মিক 
সম্পদের উচ্চ শিখরে আরোহণ কবিলেও একদিন 
অ'নমুদ্রহিমাচল শাসন করিয়াছিল। শ্রীরামচন্ত, শ্রী, 
ষুশিষ্টিব, বিদেহ জনক, অজাতশক্র, প্রবাহণ, জানশ্রুতি 
প্রভৃতি নরপতিগণ মৃত্ঠিমান্‌ ধর্খন্বরূপ হইয়াও এক-একজন 
বড় রাজ্গনীতিজ্ঞ ছিলেন। 

ভারতীয় দার্শদন কগণ “ব্রদ্ধ সতা, জগন্মিগ্যা” বলিয়া 
জগৎকে নিঃশেষে উড়াইয়া দিলেও তাহার ব্যবহারিক সত্ব। 
স্বীকার করিতেন এবং উ্ারই উপর নির্ভর ক রয় তহাদের 
জাগতিক ব্যাপার নিম্পন্ন হইত অদ্বৈতবাদী প্রীখক্ষরাচার্ধয 
তাগর ব্রন্স্থত্র ভাষোর প্রারস্ভে লিখিয়াছেন, “*তমেতম- 


বিদ্ধাক্ষম'আবানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুবস্কৃত্য সর্বে প্রমাণ- 


প্রমেয়বাবহারা লৌফিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্াঃ,* অর্থাৎ 'এই 
আত্ম! এবং অনাত্মাতে ঘে অবিদ্যাপ্রযুক্ত অধ্যাস ইহাই 
অবক্বন করিয়া গ্রমাণ, প্রমেয, জৌকিক, বৈদিক গ্রভৃ্ত 
কার্ধোর ব্যবহারিক সত্তা হ্বীকৃত হয়।, ত্রদ্ষজ আচার্ধাদেব 
স্কুগতের এই বাবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াই অদ্বৈত মত 
স্থাপনার জন্ত দিথিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। বর্তমান 
ঘুগের মহাপুরুষ রামক্দেবের “অদ্বৈতজ্ঞান জাচলে 


বেধে যাহা ইচ্ছা তাহ! করো”কূপ বাকোর ভাৎ্পর্ধা ইহাই? 
অর্থাৎ ব্রদ্ষজান লা পুর্ব ক'্রক্ষ সত্য, জগন্নিথা।”উ পলপি। 
করিয়! লোককল্যাণ-মানসে সাংসারিক কশ্মান্টান । নতুবা 
মহাপুরুষগণ যদি জ্ঞানলাভের পর বশ্মত্যাগী হইয়! অবস্থান 
করেন, তবে ইতরলাধারণ আদশঢাত হইয়া! মহ] অনাচারে 
লিপ্ক হইবে ।* তজজন্ত প্রঃ বলিতেছেন £- 

“সক্জাঃ বম্মণ) বিদ্বাংসো যথা কুবি ভার । 

কুর্ধযাদৃবিদ্বাংস্তখানক্ঞশ্চিকীযুলেবকসংগ্রহম্‌ ৪” 

গীতা-_৩% অধ্যায়, ২৫ শ্লোক। 

অর্থাৎ 'হে ভারত, কর্মে আসক্ত অজ্জেরা যেরূপ কগিয়। 
থাকে, অনাসক্র জানীরা৪ লোক দিগকে ম্বধন্মে প্রবর্তিত 
করণার্থ সেইরূপ করিবেন।” গ্রবাহণ, জানশ্রতি ও 
বিদেহ-জনক জ্ঞানলাভের পর জগৎকে মায়ার থেলা+ 
বলিয়া যদি চুপ-চাপ- বসি থাকিতেন, তবে রাজ্জো 
নানাব্ধপ অশান্তি উপস্থিত হইত এবং প্রজাব্গ তাহাদের 
কম্মহীনতা অন্থমরণপূর্বক অকন্মণা হয়! উৎসম্ন যাইত; 
প্ররামচন্দ্র ও শ্রীকুষ্* যদি সংসারকে মাঠা-প্রপঞময় দেখিয়া 
যুদ্ধবিগ্রহাদির অনুষ্ঠান না করিতেন, ভাতা হইলে জগতে 
পাপের বুদ্ধি হইত। বন্ত্বতঃ, তাহারা জগৎকে অজ্ঞান 
বিলসিহ ধেখিয়াও, অনত্য বুঝিয়া% ইচার আপেক্ষিক 
সত্যতা মানিয়া জগদ্ধাসীকে ক্রমশঃ সেই পারমাথিক সত্যে 
লইবার জণ্ত নানারূপ সংকর্মের অনুষ্ঠান করিঞ! গিয়াছেন। 
তাহারা রজ্ছুকে রঙ্ছুরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া 
আর সর্পরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া ভয়গ্রন্ত হন নাই; অর্থাৎ 
জগৎকে অনিত্য বুবিয়া এখানে নানারূপ সৎকর্ম করিয়াও 





ক পয জতং ন বঝেয়ং জাতু কশ্বণাতজ্িত: | 
মম ব্ানুবর্তত্ে মনুষযাঃ পার্থ সর্বাশঃ ॥ 
উৎসীদেগুরিষে লোক! ন কু্ধাং কণ্মচেদেছম্।” ইভাদি। গীত। 
ওয় অধায়, ২৩, ২৪ শ্লোক। অর্থাৎ 'ছে পার্থ, যদ আমি কদাচিৎ 
আক্ষ্বাপরিশুন্ত ছইয়। কর্দের অনুষ্ঠান ন! করি, তবে নিশ্চয় মনুযাগ্ণণ 
সর্বতোষ্ঠাবে আমার পথ অনুসরণ করিবে। যাদ আমি কঞ্ধু না করি 
তবে এই লোকসকল বিনষ্ট হইবে।' 


৩১৪ 





৮৮ শত শশী তিশা পশশাটীটি 


আর মায়ায় জড়িত হইয়া পড়েন নাই। এমন-কি, যুদ্ধ- 
বিগ্রহাদি করিয়াও আত্মার অকর্তৃত্ব জানবশতঃ নরহত্যাদি 
পাপে তাহার! লিপ্ত হন নাই। যথা-_ 

“ঘসা নাহংকুতে। ভাবো বুদ্ধিরস্ত ন লিপ্যতে। 

হত্বাপি সইমাল্লোফান্‌ ন হস্তিন নিবধ্যতে ॥* 

গ্ীভা--১৮শ অধ্যায়, ১৭ শ্লোক । 

অর্থাৎ “আমি এই কর করিলাম__আমি কর্ড, ধাহ 
এইদ্বপ ভাব নাই এবং ধাহার বুদ্ধি কর্থে আসক্ত হয় না, 
তাদুশ আত্মদর্শা ব্যক্তি এইসকল লোককে হনন করিয়াও 
হনন করেন ন! এবং তাহার ফলে কর্শে বন্ধ হন ন1।+ 
আত্মাকে অকর্তা জানিয়া, ইন্জ্রি়গণ স্বশ্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত 
হইতেছে বু'ঝয়া পুরাকালের রাজধিগণ গ্রজ্াপালন ও 
রাঙ্গোর মঙগলার্থে রাজনৈতিক চচ্চা এবং প্রয়োজন হইলে 
ষুদ্ধাদিতে [নিযুক্ত হইতেন। স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে, 
রাজনীতি প্রবৃত্তিমূলক হইলেও আত্মজ্ঞানের পরে এবং 
পূর্বে স্বধর্ম-হিসাবে ত্রন্ষজানের হানিকর বা বাধক নহে। 

ভারতীয় রাজনীতি প্রধানতঃ সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ 
এই চারিটি নীতির (1০10 ) উপর প্রতিষ্ঠিত । পূর্ব্ব- 
কালে রাজশীতিজ্ঞ নরপতিগণ এই নীতিসমূহ অবলঙ্গন 
করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন 1* ইহা শান্ত্রান্থমোদিত 
রাঙা শাসন, রক্ষা বা শক্রজয় করিতে হইলে হিংসাদি 
অনিবার্ধা। কিন্তু মহাত্মা! গান্ধী রাজনীতি হইতে হিংসা 
একেবারে বজ্জন করিতে চাহেন, এই অহিংসামূলক 
রাজনীতি অতি অপূর্ব জিনিষ। ভাই রাজনীতি 
আক্োোচনা করিতে গেলে প্রথমেই অহিংস রাজনীতি 
আমাদের দৃ্টি আকর্ষণ করে, স্থুতরাং বিশদভাবে ইহার 
বিচার আবশ্কক। মহাত্ম। গান্ধীর মতবাদের আলোচন! 
করিবার পূর্বে ইউরোপের বর্তমান রাজনীতি একটু 
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখ' প্রয়োজন,কারণ উহার সহিত গান্ধী- 
মহারাজের মতবাদের ঘনিষ্ঠ সন্ধদ্ধ পরিদৃষ্ট হয়। ক্রমাগত 


সর্বোপ:যৈম্তখ। ধারী তি পৃিবীপতি:। 1 
যথান্তাতাধিকা ন' স্ক,মিভ্রোাসীনত্রবঃ 1৮ মন্গুসংছিতা-"ম 
অধার ; ১৭৭ ঘলৌক। অর্থাৎ 'রাজনীতিজে নগতি, থাহাতে শ্ক্র, 
মিত্র ও উদগানীন, আপন অপেক্ষায় প্রবল ন! হইতে পারে, সেউরূপে 
রা দান, দু, তেব) এসকল উপায় অবলম্বন করিয়! কাধ্য 
করিধেন 1” 


প্রবানী-_ পৌষ, ১৩৩২ 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


াশিসপাসপপিসপাপা পাশা পেপসি 


যুদ্ধাদিতে লিপ্ত থাকিয়া এবং তৎকালীন সর্বসাধারণের 
অসীম যন্ত্রণা, বিবিধ অস্থবিধ! এবং পরম্পরের মধ্যে হানা- 
হানি কাটাকাটি দেখিয়া গ্রতীচ্যের কোনো-কোনো মনীষী 
ুদ্ধবিগ্রহের বিষম বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছেন। মহামতি 
টল্স্টয় বলেন ₹- 


“98]] 1009 00005 1006 01115 11081 8%100010]5 111- 
0171200, 0৩101101106 2220 00009105 
01011811001) 101810010 1010 001700016 11001008 
210 10110178107, 10 070 21010), 171 106 ৯019 
(0110 7000 00011110510 10012111150 গ্রেড 100 01 
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701))015 87101778100 7 2001000 10901652001 
01015 85100150700, 800 5111] 85000110145 আ11 100 
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(00৮01101001 10 1001. 281010)6 00৮ণ00)006 11076 ৫012 
70105 ৪00]) গেছ), * কক 0 00015 060 ঠিযো। 001 
(শ৭07]6 200. ০01৮1110৮91) 05115 06 2100) 18ি 
100 ০18, আটে ঘয)1 11000)0 (1008109505 00070020101 
থ1909, 1101" 11611) 001 0900718 01 217)111961017, 0001 
110 09511110108) 01 00096 10810810005 01 10100 
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10100917158 হোমে চছ1|ও 100৬7 ৯ 

অর্থাৎ 'যাবতীয় শাসক-সম্প্রদায় বিজিত জাঁতিব এবং গরম্পরের অতি 
সাধারণ স্বাধা দাবীসমূহ বাস্তবিকপক্ষে ভাঙ্গিয়াছে এবং এখনও 
ভাঙ্গতেছে ; শুধু ভাহাই নহে, জুধাচুরি, প্রতারণা, উৎকোচ দেওয়া, 
শঠতা, গোয়েন্দাগিরি. ডাকাতি, খুন প্রভৃতি সর্বপ্রকার ছুক্ষণ্ন তান্বারা 
করিয়াছে এবং বর্তষানেও করিতেছে । উক্ত গাপকাধ্যে দেশবামী নিজ 
শাসক-সম্প্রদায়ের উপর কেবলমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াই চ্ছান্ত হয 
নাই এবং হয় না, এমন-কি, আনন প্রকাপও করিয়া! থাকে ; কিন্তু অন্ত 
কোনো শক্তি ধরূপ দে।ব করিলে তাহার! গঙ্তা করিতে পারে না ৮ * * 
রণতুরীদধু্ এবং বুদ্ধবিগ্রহাদির দিন-[ন পরিবর্ধমান জঘন্ক অত্যাচার 


- ছুইতে মানব-সাধারণকে মুক্ত করিবার জনক নমর! মকানতা, সম্মেলন, 


সন্ধিপত্র, দালিগি প্রভৃতি কিছুই চাহি না, কেবল গণ্র্ণ মেন্টলামা সেই 
জত]াচারের যন্ত্রে ধংন করিতে চাই যাহ। হইতে মানবজাতির উপর 
ঘোরতর পীড়ন অ।সির! ধাকে।” 


টল্সটয়, রক্তপাত এবং যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিরোধী । যাহাতে 
জগৎ হইতে যুদ্ধ চিরকালের জন্ত চলিয়া যায় তাহার জন্ত 
তি/ন অনেক চেষ্টা, অনেক বক্তৃতা এবং অনেক লেখালেখি 
করিয়াছেন? এমন-কি, এ উদ্দেস্ট"্সাধনের জন্ত তাহাকে 
কঠোর রাজদণ্ডও ভোগ করিতে হইয়াছে । তাহার মত-_ 
আমাদের অধিকাংশ ছুঃখকষ্টের প্রধান কারণ যুদ্ধ; 
দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জনপদের ধ্বংস, মৃত, অশান্তি প্রভৃতি 


সকলপ্রকার শারীরিক ও মানসিক কষ্টেব হেতু দ্ধ । ষে 





* “.801089]) 800 রিজাল গৃারাত, 


ওয় সংখ্যা ] 





শাসক-সম্প্রদায় প্রজাদাধারণের নিত্যনৈমিত্তিক দুঃখ 
শতগুণে বর্ধত করিয়া স্বার্থণাধন করিতেছে, নিজ রত্ব- 
ভাণ্ার পূর্ণ করিবার জন্ত যাহারা আমাদের পিতা, পুর, 
স্বামী ও বন্থুবান্ধবকে টানিয়া লয়! গিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জবাই 
করিতেছে, সেই ভয়ানক শাসন-যক্ কে (4 010 
71801710006 00%/০৫--].) ধ্বংস করিতে হইবে। 
কিন্তু বিনা রক্তপাতে কিন্ধপে পেই গ্রবগ্গ শাসন-যস্ত্রকে 
ধ্বংস কর! সম্ভব? টল্স্টয়-মতাবলম্বী কোনে! ব্াক্তি 
উহার উপায় নির্দেশ করিতেছেন, থা 


"০ সা] 101 0005 ০ 1] 006 51700 0 
11161 0101 010 আটা] 00 লযাহও 05018 200 
৮ 10110 8100 00)11017001)10, 1 1]] 00 719 01)00 
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11707) 2 81011081000 01 0৬] 10)00০8, ০০/ 2180 
গ্ 0111 ৬০0] 90011 101 জাগা) 05. ০1৬ 
€002 বিসিক 00] 1000 01170 101 200 আসতে আ]] 
৭8110 17000011101) 01050 (05 5 


অর্থাৎ “আমর! সৈল্কশ্রেণীডুক হইব না। তাহাদের (শাসক- 
দন্প্রদাধের ) আদেশে আমরা গুলি চুড়ির না। নিরীহ জনসাধারণের 
উপর দঙ্গীন চালাইব ন! | সেপিল রোড সের নির্েশান্বযায়ী ম্বদেশের 
াধীনহ। রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর যেষপালক ও কৃষককুলের উপর গোলাবর্ষণ 
করিব না। “উর বাঘ. 'ঈ বাঘ" রূপ প্রতারপাকর মিথ্য। চীৎকারে আমর] 
হার ভীত হইব না। উপারাস্তর নাই বলিয়া! তোমানিগকে কর দিষা 
বাকি, কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত এক দিনেরও অধিক উহা দ্বতে আর 
মামরা রাজি নহি।' 


মহাত্মা গান্ধা তাহার রাজনৈতিক উদ্ধেস্টসাধনার 
অন্ত যেন এ নীতিকে (১0110) অবলম্বন করিয়া 
বলিতেছেন £-- 


001017019 0৮1] 01501)0116005 18 191061]101) আ10]1- 
216 070 01617201901 51010005111. 1) 011 গা] 0101. 
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329.100 1১6007764 2 080615% 01811110010 পলা" 
2] ৪ 010] 91810 18. পাত, 10 1090005 
10 চড় 10105910180, 170 ঠা 100090 10 
+€0020188 000 00100001079 910 10 1018 05] 
10100011758. 110 718 হার্ো150 10 0195 81০ 18৬ 01 
২0510885 &)] 2191) (0 তো 11] 00াশা8008 10 
09 00 87020 10 00980101618, 110 1185 161086 10 
1001116 10 11001186008 000) 00 11817100 0117010110 
000 70%5 10161 1111 009 21080 হা 1 

র্থাং 'ম্পূর্ণ অহিংস-আইন-অমান্ত-করায়প বিজ্বোছে হিংলার ভাব 
*াসশ009ি0 0, 005০1011900], হ 
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ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি ও মহাত্মা গাস্কীর মতবাদ 


স্পাপাস্পাপপাশাপাপীশাশশন্পীশাশ পাতি পপপাপাপীপাশাপীপান্পীপা পপি শপািপপাশাসাপিগা পাশাশশ। 


৩১৫ 





স্পশপসপপাস্পিশিত স্পা সপ শপীপিশিপ্পশিশিশি সী শত ৮৩৮ তি াপাাপীপীপিশ তল 


থকে না। সম্পূর্ণ অহিংস আইন-অমান্তক্কারী দ্নেশের শাদনকতৃত্ধ 
কেবলমাত্র অগ্রাহা করিবে। প্রতোক নীতিবিরদ্ধ রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য 
করিয়া দে বিভ্ঞোহাগরণ করিবে। দৃষ্টানতত্বরপ বল! যাইতে পারে, নে 
রাঙ্গন্ব দিতে অস্বীকার করিবে, দৈন'্দন জীবনে শাসনকতৃত্ব মানিযে না. 
টে সপাস (01785) আইন অনান্তকরিয়! সৈনিকগণকে দ্বমত 
শুনাইবার জন্ত সে সেনানিবাসে প্রবেশের দ্বাবী রাধিবে এবং পিকে টিং 
(7100101/) পদ্ধতির সীমানির্দেশ অগ্রাহ করিয়া ।নর্দেশিত সীমামধে, 
পিকেটিং করিবে । 


মহাত্মাজীর অভিমত, ইংরাজ-শাসন-প্রস্থত অত্যাচর- 
অনাচারের হেতু অনেকটা আমর! স্বয়ং । কারণ, এই 
শাসন-যস্ত্র গ্রধানতঃ ভারতীয় লোকত্বারা গঠিত। কাউন্‌- 
সিল, কোর্ট, পুালস, উংরাছ্েব বাণিজা, সৈল্ত গ্রভৃতি 
প্রয়োন্গনীয় ব্যাপারে ভারত্বামীর সংখ্যাই অধিক, ইংরাজ 
নাম মাত্র। অদ্য সমস্ত ভারভবাসী যর্দি একসঙ্গে সর্ববন্তে- 
ভাবে ইংরাজের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে, রাজস্থ 
বদ্ধ করে, কল্য ইংরাঙ্গ-শাসন মৃ্-ক্তিত মহীরুহের তায় 
পতিত ও ধ্বংস হইবে। ইহ! জানিয়াও এই শয়তাশী 
শাসন ('59091710 00077176014, তি হে) 
আমর! সযত্বে রক্ষা করিয়! নিজেদের ছুর্দিশ। বৃদ্ধি করিতেছি, 
স্ৃতরাং আমাদের কষ্টের হেতু আমর! স্বয়ং । তাই 
গান্ধী-মহারাজ ভারতবানীকে কাউন্সিল, কোর্ট, পুলিস 
প্রভৃতি বয়কট (৮০১০০) এবং রাজদ্ব বন্ধ করিতে 
দেশবাসীকে অন্থরোধ করিয়াছেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেগ 
তিনি টল্স্টয়ের মতকেই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে 
হয়, যথা-_ 
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অর্থাৎ 'চিন্ত। করিলে বুঝিবে যে, বুয়ার, ইংরান, ক্রেঞ্চ, জান, 
ফিন্দ, অথবা রুপীয় তোমার *ক্রু নহে, তোমার শক্র-_-তোমার একসান্র 
শক্র- তু হব্ং। এবং তুমিই তোমার ন্বদেশকিভৈষিতার অজুহাতে 
অত্যাচারী এবং অপ্তভ্তকর শাননের পৌকতা! করিতেছ।' 


অনেকের ধারণা, মহাত্মজীর 01) 5101676 ত০৫- 
০০-006:8007, (অহিংস অসহযোগ ) ০11 101506- 
815700 ( অহিংস আইন-অমান্ততা ) প্রভৃতি মতবাদ 


+ ৮0980000870, 800 00511017107] ঘা 
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শাপপিপ্পাশীশশীট শশা পাশিসপিাপিসপপীপশিশিি 


ভারতের নিজন্ব দান, কিন্তু পাশ্চাত্য মনীষাঁদের 


উপরোদ্ত ভাবসমূহের সহিত পরিচিত হইলে মনে হয় 
তিনি যেন সম্পূর্ণরূপে তাহাদের নির্দেশিত পথেই গমন 
করিতেছেন। তবে, মহাত্মার অহি'স মতবাদের উপর 
“অহিংসা পরমোধন্বঃগকূপ বৌদ্ধ, জন তথা বৈষৰ 
উপদেশের খুব প্রভাব আছে বলিয়৷ আমাদের বিশ্ব/স। 
কারণ, বেদে অধিকারি-ভেংদ ঠিংসারও স্থান আছে, যথা-_ 
অগ্রীযোমীয়ং পশ্তমালভেত” 'বর্থাৎ "অগ্নি ও মোমদেবের 
উদ্দেশে পণ্ডতা। করিবে | 


+000110110 001-51011খা00 15 00711011515 01 
1]-ভ1]1 0791 51110% 119৮ 11600016101 গো) 
৪৮) 01104017070) 1105 1106 6301710106 100়া0যল 1]9দণূমি 
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অর্থাৎ যাবতীয় প্র!ণগণতের উপর অস্চভ ইচ্ছার একেবারে বিএতির 
নাষ সম্পূর্ণ অঠিংসা-পর(রণত1। স্ৃতবাং মনুধোতর প্রাণী, এমন-কি তুচ্ছ 
্সীব-ডন্ত অধব| কৃমি-কীটের গঙ্গেংও উহ! প্রযোজ্য । আমানের ধ্বংস- 
শসুতি চরিতার্থ করিবার জন্ত তাহাদের ভষ্ম হয় নাই।, 


মহাত্মাজীর এই মতবাদ অতু]ত্কষ্ট সন্দেহ নাই; 
কিন্তু সর্বসাধারণের পক্ষে উহা কতখানি গ্রযোজা, সর্বব- 
সাধারণকে এ মতাবলহ্ী করিলে তাহ! শুভ কি অশুভ 
ফঙ্ প্রসব করিবে তাহাই চিন্তার বিষয় । আমরা দেখিতে 
পাই বৌদ্ধধন্ম ভারতে অহিংস নীতি চালাইয়া আমাদের 
সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। 


“অন্থিংসা পরশোধর্ঃ এই শাসনবাফা অতীব মহ্‌. তঙ্গিয়ে সনোহ 
নাই । উহ! সন্ত্রাসীর ধর, সাধারণের নহে । * * + বোন্ধগণ অহিংসারপ ধরব 
প্রচীর করিল, তাহার কলে পুর্বব এশিয়ার সমস্ত রাফাগুলি নিজ্ঞার হয় 
গড়িয়াছে,উহ। তিাসিক সতা। +++ বৌদ্ধ ধণ্রের বিদ্তার তইতেই 
ভারতীয় অধঃপতনের আব হষ্টয়াচে। বৌদ্ধ ধর্মের অমানুষিক ও অতি- 
মাুদিক কাল্পনিক আদর্শ সার্বজনীন হওয়াতে ভারতীয় জাতি সধঃপতিত 
ও অননমিত হইয়াছে | ক % ৬ হিংসা পরঃমাধর্ত- এই অন্বাদের 
তন্বভাঁবিকছায় জাতির মেরুদণ্ড ভঙ্গি গেল, জাতির অবনতি অবন্থ- 
ভাবী হইল। *%*% পরা কালে তথাকথিত বৈষব ধন্মও 
ারতীয় সধতপঞ্চনের সভায় হইবে । এট উদয় ধর্মই হাতীয়তাগোধ 
নষ্ট করিয়া এক অপূর্ব কাল্পনিক আদর্শে মুগ্ধ করিয়াছে । বৌদ্ধবর্ 
জ্ঞান প্রবণ বলিয়। কণ্তকট। সঙ্ীবতা! রক্ষা! করিয়াছিল, কিন্ত তথাকথিত 
বৈষব ধর্মের কপার তাঁরতবধের লা ইউলেও বঙ্গদেশের মেয়? ভুল ও 
কুজ হইয়া গরিয়াছে। ভারতীয় পতনের ন্দ্তান্ত কারণ ধাকিলেও 
আমাদের বিবেচ শর এইগুলিই মুখ্য কারণ |” 


এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন £-_ 


ঈ পৃ যো-51010106৮--0]]8 1708. 9-2-90, 2. 8. 0. 
+"ভারভীয় মতের বিশেষস্ব”-_ রাজনীতি, হ্ষামী গ্রজ্ঞানানন্দ মরন্ধতী। 


প্রবাসী- পৌষ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ.ভাগ, ২য় খণ্ড 


“বৌদ্ধ ও বৈফাব ধর্থু আলাদ। নয়। বৌদ্ধ বন্ধু ম'রে যাবার সময় 
চিন্দধ্ উহার কতকগুণল নিয়ম নিছেছের ভিতর ঢু'কয়ে আপনার করে 
নিয়েছিল। এ ধর্মুউ এখন ভারতে বৈষ্ণব ধর বলে বিখাত। অহিংস! 
পরমোধ:-_বৌদ্ধধর্থের এই মত খুগ ভালো, তবে অধিকারী বিচার না 
রে বলপর্কাক রাডশাসনের দ্বার এ মত উত্তরসাধাবগ সকলের উপর 
চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধ্ঠ দেশের মাঁধাটি একেবারে পেয়ে দিয়ে গেছে ।”* 
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অর্থাৎ 'অধকাংশ ক্ষেত্রে তার (বৌদ্ধধর্শেব) কল-__আবসাদ, টৎসাছ- 
হীনতা ও টগ্লতিব পরিপন্থী । একমাত্র হাপানে ইহা একটি কর্দপ্রবণ 
ও গরিশীল ফাতীব-ভাবেব সশ্মুণীন ও তাতে রূপাজবিত তউয়াড়ে এবং 
একটি প্রাচীন ধরনের ( চিন্ট, ধর্ম) প্র্ছাবে ইহা বাক্তিগত স্থানস্তা ও 
জাতীয়ঙগাব বিশ্ষেরণে বর্দিচ। করিয়াছে। + ++ বুদ্ধ এশিয়াকে 
কোমলষ্ছাবাপর করিয়াছেন 1 


ইতিহাস পাক্ষা দেয় অহিংসাধশ্মরূপ সাত্বিক ভাব সর্ধু- 
সাধাধণে চালাইতে গিয়া বৌদ্ধধশ্্ম দেশকে তমোভাবাপর্ন 
করিয়াছে । তমের লক্ষণ ভয়, নিব্বীর্যয, আল্সা, উদ্দাম 
ভীনতা, দীর্ঘসৃয্তা, পরাধীনতা প্রভৃতি, এইসব 
জক্ষণের সন্ত দেশবাসী মিলাঈয়া দেখিতে পারেন, 
তাহার তমোভাবাপন্ন কি না? ম্বামী বিবেকানন্দ এই 
মুহমান, তমোগ্ধণী জাতির হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত 
করিয়া ভাহার রজোশক্তি উদ্দীপি করিতে প্রয়াস পাইয়া 
ছিলেন, ঠিক তীহারই পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী 
রজোগ্রণপ্রধান ক্ষান্ত ধন্বকে দমিত করিয়! দেশবাসীকে 
মত্বভাবান্থিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন । ম্বামী বিবেকা- 
নন্দেব সহিত মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেপ্তবিভিন্নহা আমরা 
দেখি না, কেবল তাহাদে উভভয়েব মধো মতের বা পথের 
বিভিন্নতা স্বল্লাধিক দৃষ্ হয়। মহাত্মাজী ক্ষান্্ধর্মকে 
অবহেলা করিয়া দেশকে ব্রদ্ষণাশক্িতে শক্তিমান করিতে 
চাহেন, তথা স্বামিী ক্ষাত্রধর্শের ক্ষুরণে দেশের তমোগ্ুণ 
দুণীভূত করিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ কবিতে উচ্ছুক। তুলনায় 
এই ছুই মহথাপুরুষের পরম্পবের গুরুত্ব কাহারও অপেক্ষা 











কণন্থামি-শিষা সংবাদ" (উত্তরা, গর শরচন্ত চকরব্তী। 
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ওয় সংখ্য ] 


কম নঠে, স্থৃতরাং তাহাদের মতবাদের আলোচনা করিতে 
হঠলে ভারতীয় শস্সিদ্ধাস্তের প্রামাণা গ্রহণ করা 
আবশ্বাক। মহাত্মাজী বলিতেছেন__ 
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অথাৎ এঠিংন ধন যে কেবল মুনি খিদে জনা তাছা! নহে, সর্বা- 
সাধারণের পঙ্গেও সমস্জাবে ইহ! অবলম্বনাস্। হিংসা! যেপ পশ্ুজাতির, 


অঠিংদ। তজ্রপ মামাদের স্তায় মানবজাতির ধর্দ। আত্মার মহিমা. 


পণ্তগণে। হৃণয়ে সুধু ছাবে অবাস্থত, জনক ভাতার! শাহীরিক শক্তি বাতত 
অগ্ত কোনে। শ1ক্তএ বিষয় অবগত নঙ্কে । কোনো উচ্চতর শক্তি-__আব্ম- 
শিব শির্দিশানুযায়ী চলিতে মানবের মাননত্ব ইচ্ছা করে। &ক* 
রাঃ শোতিক জগতে যতদিন না শারতবধ ধর্মবগীবনের কায) কারিত। স্বাকার 
কারণে তত!দন আমি অপেখা করিতে পারি ন।।, 


গাঙ্ধী'-মহারাজ ভারতের তথা জগতের বাঙ্গনৈতিক 
সাপনায় অধিংন। নীতি প্রবর্তন কঙিতে 'চাহেন। তীহার 
অভমত, অহিংসা নীতি সর্বসাধাণের জন্ত-_*][6 15 
[102010 101 0175 00111001) 7950010 25 ৯011.” কিন্তু 
ভাএতের অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
দেখিতে পাই, অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পুর্বে যুদ্ধ অপেক্ষা 
অহিংস ধর্মের শ্রেষ্ট তা কীর্তন কণিয়। যখন গাণ্ডীব ত্যাগ- 
পূর্বক বপিলেন, “ন যোতস্কে”__'আমি যুদ্ধ করিব না, 
তখন শ্রকুষণ হাসিয়। উত্তর করিলেন, শক্লৈব্যং মাম্ব গমঃ 
পার্থ নৈতৎ ত্বযযুপপদ)তে”-ক্রীবত্ব প্রাপ্ত হইও না, ইহা 
তোম্!র শোভ! পায় না”) *নিহাশীনিপ্দমো। ভৃত্বা যুধ্যস্থ 
বিগতজর:”-_'নিষ্কামী ও মমন্বশূন্ত হইয়া শোক ত্যাগ 
পূর্বব্চ যুদ্ধ করো? ইত্যাদি বাক্যে শরীর তদীয় সখা ও 
'শিষা ্ঞ্ছুনের হিত্তার্থে তাহাকে যুদ্ধ করিতে উপদেশ 
দিয়াছেন। তিনি আবার বলিয়াছেন__ 


“শ্রেযান্‌ স্বধর্ণে। বিগুণঃ পণধর্্মাৎ বনুষ্ঠিচাং”_'উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত 
পরধর্থ পেক্ষা কি ফিৎ অঙ্গীনও ন্বধর্ শ্রেষ্ঠ । ইচ্ছার তাৎপর্য এই, 
অহিংস ব্রক্ষণা ধর যদিও ক্ষাতরধর্দাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ তথাপি তোমার শ্বধর্্ 








*. 91170080106 01 019 9০010৮50008 [009, 
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যে রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয় ধরণ তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি ক্ষণ ধম 
গ্রহণ কাঁরতে পারে! ন; এই ধরতে থাঝিয়। যদ ভোমাব মৃত হয় তাহাও 
তালো তখাপ পরধশা তয়াবহ.-“ন্বধঙ্থে নিধনং শ্রে:ং পগধন্মো ভয়াবহ: |” 


কিন্ক গান্ধী মহারাক্জ এই "বিগুণ' ( অপকই্ট- 1016 
1০) ক্ষান্রধশ্শে জলাগ্রলি দিয়া সকলকেই শ্বনুষ্টিত” 
(উত্রষ্ট-16:6০0 ত্রহ্ষণা ধশ্মে টানিয়া লইধার পক্ষপাতী । 
স্থঙরাং ভগধান্‌ শ্রকংফণ শিক্ষার সহিত মহাত্মা গান্ধীর 
মতবাদের সামন্ত তয় না। কিন্তু মহাত্মা বুরুক্ষেত্র- 
যুদ্ধের এবং $ষ্জাজনের এতিহ্াসিক সত্যতা স্বীকার 
করেন না। তিনি বলেন-- 


"1:00 01011000105 1005 1000 0115 শ্রেঞগুেন 5101শ100 
[01 00111 01000. 110 18101৮01101 & 0ননাঘ 
01 1106 0011 1188 হি 01 1) 01001 00৯0) ]0৮14- 2000 
01৮06 1111011 ]/ল া0 5 |]লাতাবকে| 10110 0 0া 
10070108111: 10010 10550 001 00171: 01668 01115 0৩) 86 
(110 1701] 01100681165 5 ১1200 0115 015101120190)- 
মে 110ঘাখেশ। 1110 10) খন 01 11010010110 9৮7 যজেন 801 
00110115171 11121 1101401101871017111055) 5 

অর্থাৎ মহৎ কর্ম সাধনের 5 গীত! ভিংসানীতি শিক্ষ! দেয়, ই! 
জমি বিশ্বাপ করি না। আমাদের অজ্পরে যে দ্বন্্ব ( পাপ পুণোর 
সংগ্রাম ) চলতেছে ইহা তাভারই একটি সবিশ্ষে বর্ণনামার | অমানৰ 
্রস্থকার একটি উতি্াসিক ঘটনায় সহায়ে, স্বীয় ভীবন বিপন্ন করিয়।৪ 
মা।বকে কর্তবানাধনের শিক্ষা দিয়াছেন। গীতা, আগো-জজ্কক।রের 
(গাপ-পুণে'র ) শির গার্থকা দেখাইয়। তাহাদের অনামগ্রদা প্র।তপন্ 
করিয়াছে ।” 


মহাত্ম। গান্ধী কুষ্ণাজ্জছুনের ও কুরু/ক্ষত্র যুদ্ধের এতি- 
ভাপিক সত্যতা অস্বীকার করুন তাহাতে কোনে] ক্ষতি 
নাই, কিন্ত আমাদের বিশ্বাস রামভক্ত মহাত্মা রী শ্রীরামচন্ত্র ও 
লঙ্কাসমরের সত্যতা-সম্বন্ধে কিছুতেই স:নান্ধ হইবেন না। 
তিনি নিজেই একন্বানে লিখিতেছেন-- 


"10015 11161012/0101 01 1801778, ৮ 01200010118] 
72110, 111) 104 11041 01 গা) ্ডন, 10111] 00110)521 
ধারন 1000 100501011 নাশো1210) 11007015050 100 
মা] 17000] 17 লাখো] ১1105 01000 থিহাগ 
৪105 যো] এ]] লী 0 022 10008 10206 11? 
1010 (001৭ 01018110112 বা710070 ঢালা 212 

অর্থ।ৎ 'দশমুণ্ড রাবণ যিনি চতু'রকে বিক্ুদ্ধ সঞ্িলরাশি পথিবেষিত 
হুট লক্কাীপে নিজকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতেন, সামান্ত একজন 
মানুষবিলেষ রাঁম একদল বানর জইয়া,অতি অসহায়ভাবে তাহার দৃপ্ত 





% $1161101017 81110107115 101 011-0-01)0811007 
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শক্তির বিরুদ্ধে দারমান হইাচিলেন, উহাতে কি বুঝায়? শামীরিক 
শঙ্ির বিরুদ্ধে ছাঝশক্তি॥ দয়লাভ কি ইহাতে প্রমাণিত হয় না?” 


মহাত্মার বাক্য স্বীকৃত হইতেছে যে লঙ্কাপতি রাবণের 
সহিত অযোধানাথ শ্ীরামচন্দ্রের এক সময যুদ্ধ হইয়াছিল। 
ভার্ধযাকে উদ্ধাৰ করিবার এন্য যাঁদ যুদ্ধ কগ| অন্যায় ন] হয়, 
তাহা ভইলে ম্বদেশ বা শজ্াতিধক্ষার জন্য যুদ্ধ কোনো- 
রূ'পই দৃষনীয় হইতে পারে না। অন্তান্ত ভারত য় শাস্ত্রেও 
যুদ্ধের বিধি ও প্রশংসা আছে । যথ1-- 


শ্্বারিমৌ পুরুযৌ লোকে সুর্যামগুলচ্দেকে।। 
পরিব্র'ড. যোগবুক্ত্চ রখে চাচিমুখে হতঃ 
অর্থাৎ 'ইইলোকে যোগবুক পারব্রা্জক এবং বিনি সম্মুপ সমরে 
নিত হন, এই চুইপ্রকার বাক্তি সুধ;মগ্ুল ভেদ কারর। গ্রমন 
করেন।? 
যোগী ও যোদ্ধ! উভয়েই মৃতা পর যদি একই গাতি 
প্রাপ্ত হন, ভাহা হইলে অঠিংসবাদী সগ্র্যাসী প্মপেক্ষ। বুদ্ধ- 
বাদী সৈনিক কোধায়__কিব্দুপে নিকুই্ হইলেন? বস্ততঃ 
41250 15 01696 27 1085 ০0৯001700৮৯ অর্থাৎ 'স্ব-স্থ 
কাধাক্ষেতে ে€ই ছোটে নহেন' এই ম্বামি-বাকাই মতা । 
তাহ! ছাড়া মন্ত্র বলিতেছেন ১ 
*আহবেহু মিখোহগ্ঠান্তং জিখাংসস্তো মহীক্ষিতঃ। 
যুখ্যঘাশাঃ পরং শক্ত ম্বরগং যাত্ত)পগাও মুখ!ঃ ॥* মনু সং ৭ম 
অধ্যায়, ৮৯ প্লোক। 
অথাৎ "যুদ্ধ প্রবৃত্ত নরপার্ঠগণ, পবস্পরের বধের ইচছাপূর্ববক 
পরাঘুখ ন| হইয়। শ্ত-অনুসারে যুদ্ধ কারলে স্বর্গ লা করেন । 


পুনশ্চ 

“উপরুধারিমাসীত বাষ্টুং চাল্োপপীড়য়েখ। 

দুষয়েচ্চ সত দতন্ং যবসাক্নোদকেন্ধ-ম্‌॥ 

ভিন্দা।চচৈব ভড়াগানি প্রাকারপরিপান্তথ! ! 

সমবন্ধন্থফ়েচ্ৈেনং রাত বিত্রাসর়েনথা 

উপদপানুপঙ্পেদ্বুধে তৈব চ তৎকচস্‌। 

যুক্তে চ দৈবে বুধেত জয়প্রেপ ্ুরপেতভীঃ ৪” মনু স২--৭ম 
অধ্যার ১৯৫.১৯৭ 'প্াক। 

জর্থাৎ শত্রাকে অবরোধ করিবে এবং তাহার রাজোর বনিষ্ট'চরণ 

করিবে, শত্রু সবস্ব, সেন! প্রভৃতিব পাশীর ডল, খাদ গ্রত্ঠৃতিকে বিষ্ঞা- 
হৃতাদি অপরিত্র জবা মিশাইয়! ন্ট করিবে | শত্রুর জলাশয় ও প্রাচীর 
তেঙ্গ করিবে, পরিখার মধ্যে মৃতত্তক] দিয়! লশৃগ্ক করিবে এবং নানা 
উপায়ে শত্রু ব্যতিবাস্ত ক্বে, বাজতে সিংছনাদ. বাদ্য গ্রভৃতি ছারা 
শত্রুর তর জগ্মাইবে। জ্ঞাতিবন্ধুর সহিত শ্ক্রুর বিচ্ছে্র জম্মা্বে, এবং 
তাহাদের কারোর প্রতি লক্ষ) রাংখবে, এই্টসকল ৬নুষ্ঠান ছার! পরিণামে 
গুভকল জানিয়। জঙ্গাতিলাধী রাগ! নির্ভয়ে যুদ্ধ করিবেন।" 


ভারতীয় কোনো প্রাচীন শান্ত্রই কপনও ক্ষা ত্রধশ্মাকে 





5 সেলে য088%--8. স্900000008. 


প্রবাশী_ পৌষ, ১৩৩২ 


1; ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সাপপীশ পলাশী পিপিপি শান 


কুপন করিতে চেষ্ট। করেন নাই । ক্ষান্রধন্ম না থাকিলে 
ক্জাতি বাচিতে পারে না, ভাহার মুত অবশ্থস্ভাবী। 
খাথেদে আাছে-- 


প্জরান্মণোহন্ মুখমাসীনছু রাজু কৃত: | 
উরু তদন্ত বছৈশ্থাঃ পল্তাং শৃড্জে। অগায়ত ৮ 
গ্প্থেদ সংঠিতা, ১০ম মণ্ডল. ৯* হুড, ১২ খক। 
অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ ভাঙগাত (বিরাট পুরুষের ) মুখ,ক্ষাত্র় তাহার বাহ. 
বৈষ্ঠা তাহার উরু এবং শুপ্ই তাহার পদ ।” 


কোনো বক্তি যেরূপ মুখ অর্থাৎ শিরোবজ্জিত হইয়া 
বাচিতে পারে না, তন্রপ বাহু অর্থাৎ হৃদয়হীন হইয়াও সে 
জীবনধারণ করিতে সক্ষম হয় না। অঙ্গের একটা গ্রত্যঙ্গ 
ন। থাকিলে যেমন অঙঙ্তানি হয়। ঠিক তেমনি জাতি- 
শরীরের কোনে এক্ট। অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলে সে অসম্পূর্ণ 
ও অনর্নণা ভইবা পড়ে । ক্রি ব্রাঙ্মণ না৷ থাকিলে যেমন 
দেশের অবল্যাণ, যুদ্ধপরায়ণ ক্ষত্রিয় না থাকিলে সেই- 
রূপ জাতির ধ্বংস অনিবার্ধ7। প্রণ্ত অঙ্গ নিচ্ছ কত" 
সম্পাদনপূর্ববক বিরাট জাত্ি-শরীরের পূর্ণতা সাধন 
করিবে, ইহাই ভাবন্ডের রাষ্ট্রীয় আদর্শ। বিবিধ শান 
স্হায়ে দেখ! গেল, মহাত্মা গান্ধী ভাবতীয় রাষ্ট্রনাতিতে ও 
জাতিধর্মে ক্ষান্রভাবের যে অপ্রয়োজনীয়] প্রত্থিপাদন 
কবিতে চাহেন তাহা অশান্মীর এবং অযৌহ্ছিক | 

মহাত্মাজী ইতিহাপেব দিকৃ দিয়াও প্রন্াণ করিতে 
চাহেন যে. যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দ্বার| ভাতের মঙ্গল সাধিত 
হইতে পারে না| তিনি বলিতেছেন-__ 


“1001 হেছা]00 02019 70810 লারা 107610100 
[0 20161011019, 11018 খে) 17600179118 0 
মানা] [00110110090 তা01110৮-*০106 10০000 
01111611108 00100. সা0 170৮: 1018 00001 2] 2. 
01107001860 চা] টি] 

অর্থাৎ 'মশঙ্ত বিভ্রোচাচবণ ক্বার| ভাঁরহবধ পুরুষানুক্রমেও স্বাধীনতা 
জাভ করিতে পারে ন।। জাতীয় হিংসানীতি পরিত্যা্ধ কবিলে ভারত 
ক্ব'বীন হইতে পারে। কিরূপে সংঘবদ্ধভাবে সশস্ত্র যুদ্ধ করিতে হয় তাহ! 
সমতুলভূমির লোক জানে না।” 


অবশ্ট রাজবিজ্রোহের দ্বারা দেশের হ্বাধীনতা আনয়ন 
সম্ভবপর কি না ভাহা আমাদের আলে।চা বিষয় নহে, তবে 
ভারতবাসী সমতলভূমিতে বাস করিলেও যে সংঘবদ্ধ হইয়া 
যুদ্ধ করিতে অভাত্ত উহ] নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। 


ক. 6601988 [075991058১--0010 10019, 2-3-22. 


11. ঢ. 0. 
মি __ শপ শিশীশী তত এ 


৩য় সংখা। 1 

“এশিয়ামাইনবের দো-থাসলা বাক চেলেছিিক রাজ দেলিটফম্‌ 
হিন্দুর সামরিক শক্তি যোগগর শিকট পরাগ শ্বী*14 করেন খঃ পুঃ ৩০৩ 
মালে। আফগান মুল্লকের দে! আনল! শ্রীক হেলে।নষটিক নরপতি 
মেনান্গার বা! মিলিন্নকে হিন্দুণ ১৫৩ ধুঃ পু: অব পরাগ্িত করে। 
এই গেল মে'যা ও হুঙ্গনংশের শাক্ত যোগের সাক্গী। পরবর্তীকালে মধা- 
এপিয়ান হণ জাতিও চিন জাতির সামরিক শক্তি যোগেএ মঠ! চাখিতে 
বাধা হইয়াচিল। খুষ্টীর ৪৫৫_৪৫৮ লালে স্দতপ্ত ইহাদের গঠিবোধ 
কশেন। ৫২৮ নাগেও আর একবার ইনের। ঠিন্টু জা.তখ নিকট পয 
স্বীকার কররয়াঙ্ি। বুঝি হইবে যে, একমাত্র স্বদেশী চ়াবেই হিন্দু 
পল্টন ওপান কিল, এষন নয় : বিশ্বণকির মাপকাঠিতেও ভারতেও ছন- 
সাধ!ণ নামক জীবনের দক্ষ! যাচাই জবাইঙে মভান্ত ছিল । ভীনন- 
যুপ্ধব ম্বাধঢার দাড়ায় হিন্দু দেনাপতির। বিদেশী রণ নরক গণকে 
পায়চাবায় “চট কখিতে জানিঠেন। দংর-বাহিণে ল়িবার ডন্চ হিশু- 
জাতিকে সর্বদাই প্রপ্থত থাকিছে ভইত। কোথায় 'আফগানিঙ্গান, 
কোথা মধা এশিয়া, এই সক্ল সদুতাস্থত ভনপদেও কারের উত্তর 
সীথন। বাঝে যাবে শিপ একিয়ানদ | জ্চাবহের নরনাবীকে সেইসকল 
দেশে? দুর্গ ঃক্ষায় এবং বাধানচ| র্দার পল্টন পাঠাইতে হই আবার 
স্াথচ-লাগবে তবাপূররও াঃঠীয় বাষ্ট্ণে ধঙ্তত| স্বীকার করিয়াছিল। 
এইনকল দ্বীপ দেশৰ বক্ষণাবেখণের চুক ৭ ভারনের মাণিকুন নিজ নিজ 
সন্তান পাঠাঠতে জানিত। ৮. খু্টীব নবম শতাবে মুদগ্মানের! 
হারভের সীখানায় আ।ময়। উপস্থিত হয়। হিন্দু জাতি তাহাদের সঙ্গে 
প্রায় তিরণ বংসব ধরিয়া মন্তুগ জড়াযে ধন্তাধাণ্ত করে। ১১৯৪ 
ৃ্টাজের পূর্ন গর: প্রতীহারেরা রণে জজ দেয় নাই । বাংলার মেন 
বংশ ১১০৭ খৃঃ কেও পুর্বেব পরাজয় স্বীকার করে নাই ১৩.৯ খুষ্টাঝে 
ধাঞ্িণাতোর যাদব এবং চোল বাঙ্জার। কাণু হন। কাশ্মীরের ম্বাধীনত। 
১১৩৯ লাগ পধান্ত গটুট চিএ। প্রায় আড়াই ভিন শঠাবী ধরয়। যে 
জাতি বিদেশী4 আরুষণ রুপিতে পাও, আঙ্কাব যোগ এবং বাদেশ-সেবা- 
সম্বন্ধ সন্দেহ কর! একমাত্র হাতহাদে অনা5$ বাক্তির পঙ্ছে সম্ভব ₹ 47 
যে গাডাই তিনশ বংনও চিন নখনাশী বিদেশ] শত্রুদের বিরদ্ধে 
লড়িঠেডিগ দেই দমধে এইনকপ শক্রহই ইযোরোগের নান। দে 
উয্োবোপায়ানদিগকে গোলাম করিয়। রাখে নাই কি? + ৭ * ছুলিয়ার 
মাপকাঠিতে হিন্দুকাতির নামরিক শক্সি-যোগ অন্ত কোনো! জাঠির তুলনায় 
খাটে নয়। পড়াইয়ে হাদিয়া যাওয়া হিশু নগনারী 1নন্দশীর বিণেেনা 
করিত না। লড়াই ন| করাই পাপ, এই ছিল হিন্দু মমরযোগের প্রাথমিক 
ঠিন্বি। এই কথাটাই আলেকগানদর হিন্দু দর্শনকের মুখে শুনিয়! 
খিয়ছিলেন।”+ 

অতাত ইতিহাসের কথা ছাড়িঘা দিলেও বিংশ 


শতাবীর ইতিহাস, বিগত ইয়োরোপীয় মহাযুন্ধে মেসে 
পোট:ময়ায় এবং ফরাসী রণাঞ্গণে ভারতীয় সৈনিকের 
অত্ভু সমর-কুশগতার সাক্ষ্য দেয়। স্থতরাং মহাত্মা 
গান্ধীর “[1)0 [60110 ০6 [12109 00 10$1010% 


শপে শিতিশিশাপশীশিপিপ্পাপিপীনত তিশিশি তত 





৮1102 1615 00 086 01) 21010211500 21170090110 
অর্থাৎ “করপে সংঘবদ্ধভাবে সশস্্ যুদ্ধ করিতে হয়, তাহ! 
সমতলতূমির লোক জানে না”। এই বাক্যের কোনো 
এনিাপিক প্রমাণ নাই। 





* “হিশু গার সমর-বিভাগ, চিজ ।বণয€্মার | মংকার। 


ভারতায় রাষ্ট্রনীতি ও মাতা গান্ধী মতবাদ 


৩১৯ 


শত পিপি ২০ শপ তাপ ০ পাশা 


তা"র পর, রা সা বিবির ন হাগিনেঃ আস হা 
যায না। যাত। ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা কায়মনো- 
বাকো তাগ করার নামই প্রকৃত ত্যাগ $ নতুব। কায়িক 
ত্াগ করিয়া মানসিক ত্যাগ না করিলে কপটাচার 
হয়, যখ -- 
“কর্পেজিয়াণি সংযমা হ আন্ত মনস। শ্বঃন্‌। 
হাজচা্ধান্‌ বিযুঢায। মিধ্যাচারঃ ম উচছে |” 

গীত, ওয় অধায়, ও শ্রাক। 


র্থাং 'ষে বাক্তি কণ্েক্রেয়গণকে সংহত করিয়া মনে-মনে উত্রিয়- 
নিষয়দকল শ্মরণ কগিয়। থাকে, সেই বিমুচক্ংকে কগটাচার বলা যায় 


স্বৃরাং শরার দ্বাণ কাহারও অশ্ষ্ট সাধন না করিয়া 
মন ব। বুদ্ধিও দ্বার। কাহার অশিষ্ট চেষ্টাকে 5 হিংসা! নামে 
অভিহিত কণা যাইন্ডে পারে, বরং শদীর দ্বারা হিংসা করা 
অপেক্ষা শেষোজ-প্রকারের ডিংসা অধিকতর নিন্দশীয়, 
কারণ উঠাতে হিংসা ও মিথ্যাচার উভয়ই অনুষ্ঠিত হয়। 
এই হিগ!বে মণাত্ম। গান্ধাও কতখানি অহিংসপরায়ণ, 
সেবিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, তিনি 
বলিদ্বেছেন-- 

শ]৮0000-510101৭) 000৯1100102) 100001 ৪0৮৮ 
10151101710 11161110110) 01040005101 01 10061051000 
[71011 01 0105 ঘ]0010 ৪৩] আনান 09 ৮0) 01006 
(1801152 

অর্শ।ৎ 'গঠি দীনভাঁবে অঙাচারীর ইচ্ছার বশীভূত হওয়াই অভিংস- 


নাতির অর্থ নহে। তাহাএ উচ্ছার |বরুদ্ধে সন্ত আস্মণাভর নিয়োগের 
নামই আহংসাধর্ধ। 


শারাখিক প্রতাকার চেষ্ট। না করিয়া কাহারও বিরুদ্ধে 
আত্মশক্তির প্রয়োগকেও “হুশ্বভাবে হিং” বলিলে 
আশা করি, অন্যায় হইবে না। যেহেতু শরারের ায় মন 
এবং বুদ্ধিও ক্রিয়াশীল, তবে শগীরের কার্ধা স্থল এবং মন 
ও বুদ্ধির কার্থ সুস্ম এইমাত্র গ্রভেদ। অহিংসনীতি 
অবলম্বন করিছ। যদি ভারত ম্বাধ'ন হয়, তাহা হইলে 
ইংরেজের সমূহ ক্ষতি হইবে, সন্দেহ নাই। ব্যবসায়, 
বাণিদ্রা, রাজস্ব, শুষ্ক এবং আন্তান্ত অনেক প্রকার 
অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হইয়া তাহার ভয়ানক অন্নবষ্ট 
উপস্থিত হহবে; হমুত বু লোক অয্লাভাবে প্রাপতাগও 
করিবে। মহাত্মার “অহিংস-অসহঘোগ-নীতি (বি 





**])9 10001109 01 006 
1178-30, 000, 


বিস০0107--00৮ 10019, 


৩২০৩ 


10107 তি 015-00-012275.0017 [১০11০)) কি তাহা হহলে 
ইংরেজের সর্বপাশের হেতু হইল না? অতএব তাহাকে 
অন্থিংসা নীতি কিরূপে বলিব ? বেয়োনেটের (5)০750 
খোচায় ভত্যা না করিয়া খাইতে না দিয়। পেটে মারিয়া 
হত্যা! করাকে যদি হিংসা-বুত্তি বলিলে দোষাবহ না হয়, 
তবে মহাত্ম। গান্ধীর "তথাকথিত অঠিংস। নীতি 9 সর্ববতো- 
ভাবে হিংসাপূর্ণ__এই কথ বপিলে আশা করি, পাঠকবর্গ 
কিছু মনে করিবেন ন1। মহাত্মা জীর নীতি লিখিতে, পড়িতে 
ও বলিতে বেশ, কিন্তু সাধাএণ কার্য/ক্ষেত্রে উহার প্রচলন 
অসভভব ধলিয়াই আমাদের মনে হয়। অজ্জন যখন 
অঠিংসা পরায়ণ হইবার প্রয়াসী, তখন শ্রীরুষ্ণ বলিলেন, 
“কার্ধাতে হাবশঃ কন্ধ সর্ব: প্ররুতিঙ্গৈ ৪ পৈ:” অর্থাৎ 
'রাগম্োদি স্বাভাবিক গুণদমূহ সকলকেই অবশ করিয়া 
কন্ম করাইয়া থাকে । উহার প্রমাণ বর্তমান সময়ে 
অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মাজী ভারভের সর্ব 
অহিংস! নীতি প্রচার করিতেছেন, তাহার উপস্থিতি- 
কালেই হিন্দু মুপলমান, হিন্দু-পাশী পরম্পর মারামারি 
কাটাকাটি করিতেছে; তাহাদের শ্বভাবই তাহাদিগকে 
অবশ করিয়! এরূপ হিংসার্ি কার্য করাইতেছে। তবে 
কি দনব-সাধারণকে ঠিংসাদি ব্যাপার হইতে নিবৃত 
করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে? তাহা কেন? এ 
হিংসাদি চেষ্ট। গরম্পরেগ মতয হানাহানি না করিয়া শ্বদেশ 
ও স্বঞ্জাতির মঙ্গলের জন্য কোনে! মহত্বর কার্ধে নিয়োঞ্জিত 
হঈটতে পারে। কাধ্য ছুইপ্রকার--নিবৃত্তি মৃ্গক ও 
প্রবৃতিমুগক | নিবুতিমূলক কাধ্যে ছ্গোর করিয়া সকলকেই 


প্রবাসী-পৌষ, ১৩৩২ 


( ২৫শ তাগ, ২য় ও 


নিযুক্ত কর! ঘায় না; স্তরাং প্রবৃত্তিযূলক কম্মের ভিতর 
দিয়া ধীরে-ধাঁরে তাহাদিগকে নিবৃত্তি-মার্গে আনয়ন করাই 
ভারতীয় শাস্ত্রের বিশেষত্ব । অবশ্বা, খাহারা মহাত্মাজীর 
স্তায় নিবৃত্ি-মার্গ অবলম্বন করিয়া একেবারে অহিংস 
হইতে পারেন তাহাদের কথা ম্বতস্্র; কিন্তু সেরূপ বাক্তির 
সংখা! সর্ববদেশে সর্ববকালে অতি মুষ্টিমেয়। 

ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে মহাত্ব! গান্ধীর অহিংস মতবাদ 
সংক্ষেপে আমর। যথানাধা আলোচনা করিয়াছি । তাহাতে 
বুঝিগ্নাছি, ক্ষাত্রধশ্খ জাতির মন হইতে নিঃশেষে মুণ্ছয়] 
ফেলিবার চেষ্টা করা কোনোরূপেই সঙ্গত নহে। সত্বগ্ুণ- 
প্রধান ব্রাহ্ধণ, রজো গুণপ্রধান ক্ষত্রিয়, রজ ও তম মিশ্রিত 
বৈশ্ত, এবং তমোগ্ুণ-প্রধান শুত্র, এই চারি বিভাগকেই 
সযত্বে রক্ষা ও পুষ্ট করিয়া কোনে জাতিকে উন্নতির পথে 
লইয়া গেলে সেই জাতি একদিন পরিপূর্ণ অখণ্ড জাতিতে 
পরিণত হইবে; তন্মধ্যে কোনো-একটি ভাবকে বজ্জন 
করিলে সেই জাতির অঙ্গহানি ও অমন্পূর্ণতা। অবশ্তস্তা ণী। 
পুরাকালে হিন্দুদার্শনিকগণ ক্ষান্রভাব জাতর অত্তরে 
জাগাইয়া দেশবিদেশে ভ্রথণ করিতেন । উপসংহারে প্রযুক্ত 
বিন়কুমার সরকারের কথার গ্রতিধ্বন করিয়া বলি-- 

গ্মাহারা হিন্দুচিত্তের সমরপিপাসা এবং হিংসাযোগ- 
বিষয়ক বাস্তব তথ্োর দিকে ভ্ক্ষেপনা করিয়া ভারছাীয় 
চিন্তাধারার বিক্লীধণ করিতে বসেন, তাহার] হিন্দুদর্শনের 
আলোচনায় অনধিকাগী বিবেচিত ংইবেন। অস্ততঃপক্ষে 
তাহাদের প্রচারেত হিন্দুর্শন একদেশদর্শী ; আংশিক 
এবং ভ্রমাত্মক থাকিতে বাধ্য ।” 


গণ্প 
স্ত্রী সজনীকান্ত দাস 


পর পর পাঁচটি মেস ও হোটেলের রান্নাঘরের দরজায় 
কিছ মানেজারের নোটিশবোর্ডে মাথা ঠ,কিয়া শেষে শি্ে 
আলাদা একট। বাড়ী নেওয়াই ঠিক করিলাম। দৈনিক 
কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা রূপে মাসিক ৭০1৭৫ টাকা 
মাত্র মায় কিতা বটে, কিন্ধ পিতার কশিষ্ পুত্র হওয়ার 
যে হবিধা তাহা পৃধাপুরি ভোগ করিতেছিলাম। পোষ্য 
বলিতে আমার কেহ ছিল না। বাব! গবর্ণ মেন্টের 
দৌলতে বেশ ছৃণপয়পা আয় করিতেন; তাহাকে মাসিক 
ক্ছু লাহাযা করার কথা মনেও হইত না। ছুই বংসর 
হইল বিবাহ করিয়াছি কিন্তু পত্ধাটি ঘণ্ডর পেওুলামের মতো 
বৎসরের কিছু কাল কলিকাতায় বাগবাজাএন্থি তাহার 
পিৃগ্বহে এবং কিছুকাল আমার শ্তিগৃহে দোল খাইয়। 
ফিথিতেছিল। তাহাকে পদ্ধাঠিসাবে প্রাপা কিছু দিতে 
কেমন যেন লক্জ। করিত । সথতগাং যাহা আয় করিতাষ 
তাহা বয় করিবার অধিঞ্চার৪ মনে মনে অঞ্জন করাতে 
৩* টাক দিয়! বাড়ী ভাড়া নিভে কিছুমাত্র-দ্বিধ। করিলাম 
না। "এটি চাকর রাখলাম সে একাধারে আমার ঠাক, 
ঠাকুর ও মুরুবব ছিল। মোটের উপর ওই সামান্ টাকায় 
ঘগভাড়। এবং গোবিন্দের মাহিন। দিয়াও ছুঙ্জনের খাইবার 
উপযুক্ত টাক থাকিত এবং উদ্ব ্ টাকা দিয়া বন্ধুদের চ। ও 
পিগারেট সর্ধরাহ করিত কুত্তি ত হইতাম না। 

অ মারই একটি বন্ধু তাহাদের বাড়ীর নীচের তলাটা 
আমাকে ভাড়। দিয়াছিল। বাড়াটা একট। নোং% পল্লীর 
মধ্যে হইলেও আমার তেমন কিছু অন্থবিধা হইত না। 
সঙ্চাল স*ট।র সময় ভাত খাইয়। বাহির হহয়। যাইতাম এবং 
গচটা সাড়ে গাচটার সময় প্রায়ই বাড়া ফিরতাম। মাসের 
মখ্ে ভ্রশাদনই প্রায় সে সময় এক বা একাধিক বন্ধু 
আমার সঙ্গে জুটিত। চাও চুরুটে রাত্রি আটট। পরত 
হলোড় করিয়া কাটাইয়া দিতাম। তারপর গোবিম্ের 


কপায় যাহ! জুটত তাহ! ভৃথির সঙ্গে আহাএ করিয়া ইজি- 
৪১--৫ 


চেয়াবটা প্যাসেজে (1955586৩ ) রাঝয়া ভাহাতে চিৎ 
হইয়া পড়িয়া সামূনে একট। মোড়ায় প| তুপিয়া দিতাম 
আগ চুরুট টানিতে থাঞ্তাম। মাঝে মাঝে আমার 
কাংস্ঠ বিনিন্িহ-কণ্ে রবাশ্রনাথেগ গানের পে। ধরিতেও 
ছাড়িতাম না। বস্ততঃ এই নিঃসঙ্গ রাস্ত গ্র'লতে রবাশ্রু- 
নাখের কাবাগ্রস্থ, কালিদাসের গ্রস্থাবলী আর শেলার 
4০011101506 01055, আমার সঙ্গী ছিল। আমি 
চেয়াদের পিছনে লন রাখিয়া উচ্চকঠে কধনও ব। মেঘদু' 
পড়িতাম। কখনও বা মঠোল্লামে 'বধশেষ' আবুত্ত 
করিতাম এবং ইংরেজীতেও আমি +ম ফাই না এই গর্ব 
ছিল বলিয়া নিঝুম নিশীখ রাত্রে শেলার 51,810 9 
90110910" কিন্ব। 11107 00 [17001100021 1)02010 
পাঠ করিতাম। আমার ওই বাড়াওয়াল। দদ্ধু যতীন 
প্রাই ওই নমগ্নট! আমার কাছে বাপিয়া একটু সন্কো১ ও 
শ্রন্থা সহকারে আমা দিকে চাহিম্া থাকিত। কাব্য 
পাঠের অবকাশে আমাদের সংসারের অশিত্যতা ও 
বিবাহিত জীবনের নিদারুণ বন্ধন-সখদ্ধে আলোচন। 
চলিত। 

যখ্ধন বাড়:ভাড়া লইলাম তখন সরম। (আমার স্ত্রী) 
হাজারীবাগে তাহার দাদা-মঠাশয়ের কাছে থাকিত 
স্ৃতরাং রাত্রিতে প্রত্যঃই গৃহবাপ করিতে হইত । মেসে 
অবস্থানকালে আমার স্ত্রা কলিকাভায় থাকিলে আমি 
নামমাত্র “মেসের বাবু' খাকিভাম। খাওয়। ও শোওয়া 
প্রায়ই শ্বশুর গৃহে করিতে হইত । কিন্ধু এখন গোবিন্দের 
দৌলতে স্ত্রীএ অবর্তমানেই 19076 ০0100075 পাইতে- 
ছিলাম বলিয়। চায়ের দোকান, বায়োস্কোপ বা গড়ের মাঠে 
কিনব! কোথারও পরশিম। বা কু্স! কিয়! ময় কাটাইতে 
হইত না। অবশ্ত.বাড়ীতে থাকা॥ অহবিধ! যে কিছু 
ছিল না তাহা নয় রাত্রি ছুই প্রহরে সামনের খোলা- 
বাড়াগুলির কোনোটায় মাভাগের চীৎকারে কিন্ব। 


৩২২ 


প্রবাসী-পৌষ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ তাগ, ২য় খণ্ড 





উৎপী'ড়তা কোনো নারীর আর্তক্রন্বনে ঘুম তাতিয়া 
যাওয়াতে যে-সব কদর্ধা গালাগালি ও ম্মালোচনা শুনিতে 
হইয়াছে, তাহাতে মধ্য মধ্যে স্থানত্যাগ করিবার বাসনা 
হইয়াছে তবু মোটের উপর শান্তিতে ছিলাম বলিয়া! অন্ত 
চেষ্টা করি নাই। প্রতিবেশীদের বাড়ীতে কচি ছেলে- 
মেয়ের কাছুনি কিছব।। পাশের হরিহর-বাবুর স্ত্রার সহিত 
নিত্য কলহ আমার গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। 

আমি ওপাড়ায় বাস! নেওয়ার পরদিন হইতে সেখানে 
বেশ একটু দোরগোল পাড়িয়াছিল। প্রথম যেদিন 
বাড়ীতে উঠি আসিলাম আমার সঙ্গের আস্বাব 
বিশেষতঃ ছুই গাড়ী বই অনেকেই বেশ উৎস্থক হইয়া 
দেখিয়্াছিল দেখখয়াণছ। যতক্ষণ বাড়াতে থাকিতাম 
আমার নিজস্ব পেটেন্ট স্থরে টেচাইয়! গান গাহিয়া, কবিতা! 
আওড়াইয়৷ পাড়। সরগরম করিয়া রাখিতাম। বিশেষতঃ 
বৈকালে অফিস ফেরত যখন ইজজিচেয়ারট। সাম্‌*র 
গলিতে পাতিয়া বসিয়! বসিয়া সিগারেট টানিহাম আর 
কুড়ি পাচশ মিনিট অন্তর হ্াকিতাম, “গোবিন্দ চা তখন 
আমার প্রতিবেশীরা আমাকে এক ভিন্ন রাজ্যের ভীব 
বলিয়া কল্পনা করিত। তাছাড়া আমার বাড়ীতে যে- 
পরিমাণ বন্ধু সমাগত হইয়া ধে-পরিমাণ চা ও দিগারেট 
ধ্বংস করিত ও যে পরিমাণ চীৎকার করিত তাহাতে 
পাড়ার অস্তরালবন্ঠিনীদের গ্রাত্যাহিক বর্শবন্ধনের 
অবকাশে দেখিবার ব' শুনিবার বিষয়াভাব ঘটিত না। 
বিশেষতঃ যেদিন হাদয়দা” আসিয়া! রাজি এগারট। পরাস্ত 
তাহার হাসি গল্প ৬ গানে আসর জীকাইঠা তুলিতেন 
সেদিন .এই ভয় লইয়া শুতে যাইতাম যে পরদিন 
প্রাভেই যতীনের বাব! বাড়ী ছাড়িবার নোটিশ দিবেন । 

এমনি করিয়। দিন মন্দ কাটিতেছিল না। যেদিন 
নূতন কোনো কবিতা বা গল্প লিখিতাম, বন্ধুরা দল বাধিয়া 
শুনিতে আপিত, আমি মনে মনে লেখক-জন স্থালভ-গর্ব্ব 
অক্ুভব করিয়া বেশ শান্ত নির্বিকার ভাব দেখাইয়া 
বসিয়া থাকিতাম $ চ৷ জোগাইতে-জোগাইতে গোবিনোর 
প্রাণাস্ত হইত। * 

ইতিমধ্যে একদিন যতীনের স্ত্রী বাপের বাড়ী হইতে 
শ্শুরবাড়ী আমিল। যতীনের একটি মেয়ে লিলি, চমৎ- 


কার ফুট ছুটে পুতুলের মতন মেয়েটি। আধো-আধো 
কথ। ফুটিয়াছে,--“না” আর “আবার+ কথা ছুইটি বিরক্তির 
সময় এমন জোর দয়! উচ্চারণ করিত যে মনে হইত 
সম্রাজী এলজাবেথই বা হুকুম করিতেছেন। লিলির 
বয়স দেড় কি দুই বৎসর । প্রথম ক'দিন লিলি অমার 
পারিপাট্যহীন বিশাল বপু ও গৌফ দেখিয়া ভয়ে কাছে 
ঘেসিল না,কিস্তু কখন যে ভয়ের ও সঙ্কোচের বাধন কাটিয়! 
গিয়া মেয়েটি একেবারে "মামাকে আত্মপমর্পণ করিল লক্ষা 
করি নাই | একদিন হঠাৎ দেখিলাম লিলি আমাকে পাইয়! 
বনিয়াছে। যতক্ষণ বাড়ীতে থাকি সে মামার কাছে 
কাছে 'কাকা কাকা করিয়া ফিরি* আর আমার অবর্ত- 
মানে কাদয়া কাটিয়া বাড়ীশ্রদ্ধ সকলকে জ্বালাতন করিয়া 
মারিত। যতীন আমার কাঙ্ছের ক্ষাত হইতেছে দেখিয়া 
সত্য সত্যার্ট বড় লঙ্জিত হইত। যতীনের স্ত্রীরও লজ্জার 
অস্ত ছিল না। সে লিলিকে কিছুতেই আমার কাছে 
আসিতে দিতে চাহিত না-_তাহাকে মারিয়। ধরিয়া একা- 
কার করিত। 

যতীনদের বাড়ীতে যতীনের বাবা, মা, বড দাদা ও 
ভাহা'র স্ত্রীও তাদের একটি ছেলে, যত্$ীনের একটি ছোট 
ভাই, যত্ীনের স্ত্রী, লিলি আর য্ীন এই কস্জন মাত্র 
ন্োক। লিলি যতদিন ছিল ন!.আমি বাহিরেরই লোক 
ছিলাম, বাহিরে বাহিরে ফারতাম, যতীনদের বাড়ীর 
ভিতরের সঙ্ধান বিছুই পাই !নাই। বরঞ্চ হরিহর-বাবুর 
বাড়ী আমার খাওয়ার ঘরের ঠিক সাম্নেটিতে থাকাতে 
তাদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে :অনেক বেশী পরিচিত 
ছিলাম'। যতীনদের বাড়ীর সঙ্গে গোবিম্দর ঘশ্ষ্ঠতা 
বিছু বেশী ছিল__কাজে অকাঞ্জে বাড়ীর ভিত্তর তা'র ডাক 
পড়িত? কিন্তু লিলি তার অকারণ পসৌদ্বদ্য আর ঘা-তা 
দিয়া তাহাদের হাড়:র সহিত আমার দুঃত্বটুকু ঘুচাইয়া 
দিতে লাগিল। 

আমি খুব ভোরে উঠিভাম। ভোরে উঠিগ্াই অভ্যাস- 
মত গান ধরিতাম। লিলি আমার সাড়া পাইয়া নীচে 
আসিবার অন্ত কাদিয়া উঠিজ; আমাকে দেখিতে পাইয়া 
দোঙালার বারান্দার রেলিং ধরিয়া নীচে ঝুকিয়া দেখিত 
আর ঘন-ঘন ভাকিত 'কাক।'। উপরে মুখ তুল্য়া চকিতে 
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দেখিতে পাইতাম লিরির জ্যাঠাইম! রেলিঙডের ধার হইতে 
লিপ্রিকে সরাইবার জন্ত তাহার হাত ধরিয়! টানাটানি 
করিক্েছেন। আমাকে দেখামাতর অন্তরালে সরিয়! 
যাইতেন; অথ5 লিপিকে বলিতেন 'কই কাকা'"_ | 
লিলি আর তার কাকার-পরিচয়ের মধো এই জোঠাই মাটির 
কিছু হাত ছিল। মাঝে-মাঝে কদাচিৎ শুনিতে 
পাইতাম ভূলাইর়' ভৃলাইয়া লিলিকে জাম! পরাইবার 
বা ছুধ প্লাওয়াইবার সময় জ্যাঠাইমা তাহাকে 
তাহার কাকার সম্বষ্ধে নানা গবেষণামূলক কথ! 
বলিতেছেন। 

লিলিকে পাইয়া আমি বাহিরের বন্ধুবান্ধব একে একে 
প্রায় ছাড়িয়া দিলাম। অফিন আর বাড়ী এ-ছাড়া 
অন্যত্র ধাওয়ায় প্রয়োজন অনুভব কণ্তাম না_রিপোর্ট, 
সংগ্রহ করিতেও নয় কারণ সে কাঞ্টা ঘরে বসিয়াই 
শৃদ্ধলার সহিত করা যাইত। এর বাহিরে মনের যতটুকু 
খোরাক দরকার হইত পত্বীর ঘনঘন চিঠিতে তাহার 
পৃতণ হুইত। মোটের উপর আমার মতন নামঙ্গাদা 
বোঠেমিয়ান্‌ 'একজন ধারে ধীরে 10028501০9060 হইয়া 
পড়িতেছিল ! 

বাহিরে যাইতাম না বলিয়া আমার বাড়ীতেই আড্ড! 
জমিতে লাগিল কারণ আমাকে বাদ দিলে নাকি বন্ধুদের 
আমরটা তেমন জমিত না। আমি সমানে চা এবং 
সিগারেট সাপ্লাই করিতাম এবং বাদলার শ্নি হইলেই 
খিচুখী ও ডিমভা্গা অর্ডর করিতে এতটুকু ইততস্ততঃ 
কগিতাম না। 

পেয়ালার ঠন্ঠন যত ভ্রততর এবং সিগারেটের 
ধোৌয়! যত নিবিড়তর হইতে লাগিগ, মাসিক ৭*-৭৫ 
টাকা কোথায় স্কুকিয়া গিয়া দেনার অঙ্ক ততই 
ভাগী হইতে লাগিল এবং একদিন হিতাত্ত অসহায় 
অবস্থায় বোধোদয় হইল। ভাবিলাম এ লাটায় চাল 
চলিবে না-_পুনমূবিক হইতে হইবে, মেস ভিন্ন গত্যন্তর 
নাই। স্বপ্তরের কাছে টাকা ধার করিতে গেলাম তিনি 
খুব একচোট ধমকাইয়া লইয়! বাড়ী এবং চাকর ছাড়িয়া 
দিয়া বাগ্‌বাজারে তাহার কেয়ারে থাকিতে আদেশ 
করিলেন। আমি সেইটাই স্থবিধা ও লাভজনক ভাবিয়া 
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যতীনণকে নোটিশ দিলাম । গোবিন্দকেও এন্তআজর চাকুরির 
চেষ্ট করিতে বলিলাম। 

দেখিলাম, বাড়ীর সাম্*্ন আবার বাড়ী ভাড়ার 
বিজ্ঞাপন ঝোলানো হইল; পাড়ায় আবার একটা গোল 
পড়িল। লোকে পথ চলিতে চলিতে একবার করিয়া 
নোটিশ পড়িয়া জিজ্ঞান্থনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া চলিয়া 
যায়--আমার চিত্ত বাধিত হইতে থাকে । এই যে পাচ 
মাস এখানে হাসি-গান-গল্প দিয়া পাড়াটিকে সজীব করিয়া 
রাখিয়াছিলাম, আজিকার বিদায় দিনে কোথাও কি এত 
টুকু ব্যথা বাজিবে না? দমূক! হাওয়ার মতো যে আসিয়া- 
ছিলাম কোনে! চিহ্ুই কি রাখিয়া যাইব না? লিলির 
কথা বড় বেদনার সঙ্গে বুকে বাজতে লাগিল। কাল 
বাড়ী ছাড়িয়! চলিয়া যাইব, অভ্যন্ত সময়ে “কাকা” বলিয়া 
সে ভাকিবে কিন্তু কাকাকে না পাইলে সে কি দিনের 
হাসি খেল! তৃলিয়া থাকিবে? আরো কোথাও এতটুকু 
কাটাকিনাই? 

আমি জোর গলায় পাড়া শুদ্ধ সকলকে শুনাইয়া 
গোবিম্দকে বলিঙ্গাম, “কাল বাড়ী ছাড়ি চলিয়া যাইব 
--তুমি আজই জিনিষপত্র লইয়া যেখানে চাকুরি পাইয়াছ 
সেখানে যাও।, লিলি কাছে আসিল। তাহাকে বলিলাম 
-আমি চলিয়া যাইতেছি--বলিয়াই চকিতে যেন কি 
দেখিবার প্রত্যাশায় দূরের বারান্দার পানে চাহিলাম; 
শুধু সদ্য-মেসা একটা ভিঙ্গাকাপড়ের উপর বসিয়। একট! 
কাক “কা কা করিতেছে দেখিলাম। 

সেদিন আ্লানের সময় কান পাতিয়! শুনিলাম জেঠীমার 
সহিভ লিলির কথা হইতেছে। জেঠীমা বলিতেছেন, 
গলিলি, তোর কাকা যে চলিল।' লিলি বলিল, “আবার !” 
অর্থাৎ যাও অমন মিথ্যা কথা বলিও না। জেঠীমা ' 
বলিলেন, 'কাকাকে বল্‌, কাক! যেও না । লিলি আত্মগত 
ভাবেই বলিল, 'বল্‌ কাক] যেও না।, 

চরিতার্থ হইলাম। কে বলিল বন্ধন নাই 1 কোথায় 
কোন্‌ অজানা মৃত্তিকায় যে মানুষ পরিচয়ের শিকড় চালায়, 
কোন্‌ অনশা আকাশ ইইডে প্রেমের বাণী পরিচয়ের 
বাদী সে শুনিতে পায়, কে বলিবে? চারিদিকে যখন 
উর মরু দেখিয়া বাধিত ও ক্রিষ্ট হইতেছিলাম 
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-পাশীাশীপাশিশিশীশাপাশীসপপ পাশা 


তখন এই অনিদ্িষ্ট স্থানে কে শীতল সরদী রচনা 
করিল? 

শেষবারটির মত ই।জচেয়ারটি পাতিয়! চুরুটেব টিন 
লইয়া বসিললাম। কত কথাই একে-একে মনে আছতে 
লাগিল! এই যে শৈবালের মতন ভাপিতে-ভাগ্তে এই 
জল ভাগে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, বন্তার জেতে আপনার 
সমস্ত পরিচয় বিলুপ্ী করিয়া দিয়া অন্ত কোথায়ও ভাসিয়! 
যাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাই কি হইবে? মানুষ এমনি 
করিয়া কি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হইতে পারে? 
পরিচয়ের অস*খা বীজ নিবস্তর চাগিদিকে চড়াইয়া 
পড়িতেছে-দৈনধ্ধিন জীবনযাত্রার হাসি আপন্দে ও 
বেদনায়, সামান্ত ছুটিকথা কিবা ক্ষণিকের একটি চাটনি 
কথন কোথায় জীবন পাইয়া কেমন করি 1 অঙ্কুরিত, 
পল্পবি্ ও ফস্ফুলশোভিত হইতেছে, মাচষের সাধারণ 
্তায়শান্ত্রে ত এ প্রশ্থের সমাধান নাই । এই বাড়ী ঘর- 
ছুয়াও সবই ত যেমন ছিল তেমনি থাকিবে 7-একবার 
চূণ ফিরাইয়া লইলেই হয়ত পরিচ'য়র কাক্ষিমাটকু নিঃশেষে 
বিলুপু হইবে, কিন্তু সহরের এক্প্রান্তে এই যে এখানে 
ক্ষণিকের খেলাঘর রচনা করিয়াছিলাম তাহা কি একেলা 
আমারই জিনিষ? তাহ! ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আজ যে চলিয়া 
যাইতেছি, সে ভণ্ঙনের বাথা কি শুধু এামাকেই লাগিবে? 
আমার প্রাণ এই ক্ষণিকেব খেলাঘবের স্ব লইয়া যে 
দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে- তাহার সাথে আর কোনো উত্তপ্ত শ্বাস 
কি মিলিত হইবে না? 

চুকুটের ধোয়ার কুণ্ডপী পা খাইতে খাইতে শূন্য 
মিলাইতে লাগিল; আমি নিলিপ্ত বৈবারীর মতন তাহা 
দেখিতে লাগিঙ্লাম। আমার মাথায় কল্পনার প্রবাহও 
অমনি পাক খাইতে লাগিল। আমি তৃপিয়া গেলাম, 
কাল আমাকে যাইতে হইবে, তুলিয়া গেলাম আমি 
রী ্মুক্চন্দ্র অমুক, খবরের কাগজের অক্কিসে হিপেন্টার | 
যুগে যুগে ষে সকল বিরঠী দেবতাও শাপে ব্যথিত নিশ্বাস 
ফেলিয়াছে। আমি ত তাহাদেরই একজন--তাহাদের 
সঞ্চিত অশ্রভার যে মামারই বুকে আসিয়া জমিয়াছে। 

রোজ যেমন যায়॥ একটি ছুটি করিয়া তেমনি লোক 
সামনের গলিতে যাতায়াত করিতে লাগিল। সন্ধ্যা 
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হইয়া আপিল,--আজ গোবিন্দ নাই । আলো জ'লা 
ইইল না/)--চায়ের আওয়া্ আর শুন! গেল না। বন্ধুর] 
আজ কেহ আসিল না। পথিকের প্রতিদিনের অভ্যস্ত 
আলোটি জাল! হইল ন1 দেখিয়! কি ভাবিল জানি না) 
আমার মন বলিতে লাগিল-__এ ঠিক হইতেছে ন1। 
আলোটি জালাইয়া ঠিক জায়গাটিতে রাখলাম, তার পর 
আবার ধোয়ার খেলা আর মনের খেলা! চলিতে 
লাগিল। 

কত অপূর্ণ কামনা, কত হতাশ্বাস, কত স্থশীত্র বেদনা 
আমার মনে জমাট বীধিয়া রূপ পরিগ্রহ কবিতে লাগল, 
আবার ধোয়ার কুগুলী পাকাইয়া কোথায মিঙ্গাইয়! 
গেল। আমি চক্ষু বুজয়া পড়ি রহিলাম।- 

৮. ** ঘন মেঘে চাবিদিক আচ্ছন হষয়া গিয়াছে 
আকাশ বাতাস চারিদিক খমথম করিতেছে । মনে 
ইইতেছে এখনই যেন বিশ্বপ্রকৃতি ফাটিয়া পড়িগ বন্ধ 
বিছাৎ আর জলধারে ধংণাবক্ষ প্লাবিত কিবে। 
অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, এই ছুর্ধেমাগে আমি এক- 
মাত্র পথিক, গৃহ্থারা হইয়া আশ্রয় খুঁজিতে বাহির, 
হইয়ান্ধ। কুটিরে-কুটিরে দ্বার বন্ধ হইয়াছে ; মনে হইল 
এযেন আমার অভিসার। ঘোর তবধ সব তিমির মগন 
ভবমঘ_মমি একেল! অঙ্গানার অভসাবে চলিয়াছি। 

কেমন করিয়া জানি” আশ্রয় পাইলাম। ঘরে 
প্রবেশ করিয়া বাতায়ন খুলিয়া দিয়া! দেখলাম, আসন 
দুর্যোগ আশঙ্কায় সব ঘরের বাতায়ন বন্ধ। জস্সন্কুল 
নগবীর উপর যেন জনশৃন্ত মরুর প্রেহাত্মাহাহাগার কাগয়! 
ফিরিতেছে। 

চপিতের মতো] তাহাকে দেখিঙ্সাম__আলুলায়িতকুজলা 
নিকষরুঞ্চমেঘের পানে স্থিব দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তনয় হইয়া 
কি দেখিতে 'ছগ-_বিশ্বপ্রকু্রির এই তাগুবলীলায় তাহার 
ক্ষুডুমনে কি কামনা ঘনাইতেছিল জানি না। আমাকে 
দেখিয়। সে লজ্জিত হইল । সর্মকুত্ঠিত নয়নে পলাইতে 
গিয়া লজ্জিত হইয়। মুহূর্ধকাল ₹ঠ'ৎ অস্ত হত্নীর মত 
খমকিয়া দাড়'ইল$ সম্মূগের ছুই একটি কেশগচ্ছ তাহার 
চক্ষুণ উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। অঞ্চনগ্রান্তস্থিত চাবির 
গোছা! একটিবার যাআ বঙ্ধার দিয়া উঠিপ, ভারপর ক্র 
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. অন্ত্গালে চলিয়া গেল। তাহার পিঠভরা কালো চুল 
আমার দৃষ্টি“থের উপর দিয়া একটি কালো জ্যোতদ্কের 
মতো নৃত্য করিতে করিতে অথহিত হইল | সেই ক্ষণিকের 
দেখা, তবু মনে হইল আমারই কাংণে চারু চতণ দুটি 
লজ্ছিত, যুণ:ল বাহু ছুটি কুত্তি ₹, নয়ন ছুটি অস্ত অ'ও ভব+ঃটি 
যেন ফুলের ভির্ররকার লুকানো মধুটুকুব মতো মধুব_ 
শিশিরটুকুর মতন করুণ। 

ভাবিপাম অভিপার সার্থক হইয়াছে, প্রার্থিতের দর্শন 
পাইয়াছি। 

ছুধেগ কাটিয়া গেল। টৈনন্দিন জীবনযাত্রা ₹রু 
হইপ, কিন্তু তাহাকে আর দেখিলাম ন1। দিনের পরে 
দিনের ব্যর্থ আশায় ধাঁবে ধীরে তাহাকে তুলিয়া গেলাম, 
এবং আশার দিবসের বন্মগ্রানিএ অ-কাশে অপরি'চতা 
প্রেয়ণীকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিলাম। 

এমনি করিয়া দিন যায়, বাড়ীর আনাচে-কানাচে 
£0112700এর গন্ধ শুকিয়া ফিরি। কল্পি্*জ নাফিকাকে 
কখনে! পেছ্ছনের বাড়ীর ছাদে দেখিতে পাই, কথনো 
সামূনের বাড়ার জানলায় চফ্তে ত্বাহার আভান পাই। 
কিন্ধু এই ধোয়।ট পরিচয় ছাড়া তাহার আর কোনো 
নিরেট পরিচয় জোঙে না। 
প্রথম কিছুদিন হরিহর-বাবুর মেয়েকে লইয়া ক'ব্য 
স্বর কাএলাম। তাহার ঘুম হইতে জাগরণ, ছেলে ঠেঙ্গান, 
বান, চুল আচড়'ন, বাহিরে যাওয়ার পোযাক পরা, গিক্প 
করিচা বা'হরে যাওয়া,বৈকাদিক ছাদ-বিধার, কালোয়াতী 
গান ও মার সহিত ঝগড়ার মধ বেশ কয়েকদিন 
দোল খাইয়া ফিরিলাম? ভাবিলাম এই ত মিলিয়'ছে, 
এই আমার নায়কা! উহাকে লইয়াই ত আমার কাব্য_! 
কিন্তু মাঝে ম'ঝে মনটা কেমন বিগড়াইয়। যাইত--সে 
তাহার মায়ের বা বাবার সহিত ঝগড়া করিবার সয় বা 
ছেলেকে মারিবার সময় যে কথাগুলি ব্যধহার করিত 1 
মোটেই নায়িকাদের মুখে শোভা পায় না। বিশেষতঃ 
প্রাতে ও সন্ধ্যায় যখন কেহ দরজায় ঘ! দিত তখন সে যে- 
ভাবে “কে গ!!” বলিয়া হাক দিয়া উঠিত তাহাতে 
আমার নায়কের মন অতিশয় পীড়িত হইত। অবশেষে 
একদিন এই মেয়েটির স্বামী আসিল এবং আমি 
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অবক্ষ্বে তাহাকে নায়িকার আসন হইতে বরথাত্ত 
করিলাম। 

বপিয়া বসিয়। ভাবিলাম, হায়রে আজ এতকাল 
কলিকানার পথে-পপে কাকের অত্যাচার আর মোটের 
কাদা সর্বঙ্গে মাখিয়। ফিব্য়াছ কিন্তু কই চোখের স'ম্নে 
একটি গাড়'৪ ত উলটাইল না-_বিনয়ের মতে। যে কোনো! 
সকন্তা বৃদ্ধকে দুদগ্ড ঘরে বসাইয়া চিরস্থায়ী আলাপের 
বাবস্থা করিব সে ন্ুযোগ9 ত মিলিল না। স্থচবিতা 
ললিত' না হয় নাই জুটিল নিদেন পক্ষে একট| সাবিক্ী কি 
একটা চন্ত্রমুশীই |ক ভগ্ববান্‌ জুটাইয়া দিতে পারিলেন না? 

এমনি করিয়া অনি'শ্চতেব পিছনে আমার মন যখন 
কাদিয়া ফিটিতেছে তখন কেজা'নত আমার শঙ্কতা 
বিরঠিনী আমারই অভি নিটে তাহার হৃদয় ে'লঘ] 
বপিয়! আছে; আমি ভাহার উন্তপ্ন শিশ্ব'সের স্পর্শ 
পাইয়াছি। কিন্তু লক্ষ্য করি নাই। আমি যগন বাঠিরে 
ছুটিবার জন্য বান্ত তখন কে জানিত একটি বাগ্র হৃদয় 
আমার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল আগ্রহে আ.ারই ঘরে পথ 
চাহিফা আছে। সেই ছুধ্যাগদিনে যাহাকে চকিতের মতে] 
দেখিয়াছি আমার সেই 'অধর। স্বপন" যে আমাকে লইয়াই 
ত্বপ্র রচনা করিতেছি তাহা ত ভাবিতে পারি নাই। 
আমি কল্পনায় অনেক শৈবপিনী-ও "আফেষ'র শ্বপ্র হয়ত 
দেখিয়াছি কিন্তু বাণ্ডব জীবনে এই বূপরসঠীন লোকটিকে 
যে কাহারও প্রুয়োঞ্জন ঘটিতে পার তাহা ত পরিপূর্ণ 
জ্যেৎন্ামোদিত শারদায় শ্শী:থ৭ মৃহ্র্ে জন্য দ্বপ্রেও 
ভাবিতে পারি নাই। তাই আশ্চর্ধ। হইলাম, ভাবলাম, 
প্রাণেব দে৪য়া নেওয়া ব্যাপারে মান্য গণিত্ত বা ন্যায়ের 
পথ ধরিয়া ত চলে না; অদস্ভবের পথেই তাহার অভিযান, 
ভুলের মধোই তার লীলা, এবং পৃথিবীর যাবতীয় 
14561) মুলে এই অথটন স ঘটন। 

যতদন অনিশ্চিত ছিল ততদিন নায়িকা যিলনের 
কথ! ভাবিয়া রসাপ্নু হ হইয়াছি কিন্তু অনিশ্চয় যখন নিশ্চন্- 
তার মুি পরিগ্রহ করিল, আমার কল্পিত বিরহিণী যখন 
অতি নিকটে চকিত চাহনী বা চঞ্চল পদক্ষেপে তাহার 
আভাস দিনে লাগিল তখন ভয়ে বিশ্বয়ে চমকিয়। উঠতিগাম 
--তাবিলাম এ কী হইল। এমন ত কথা ছিল না। 
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বেশ অলসভাবে চলিতেছিলাম *ঠাৎ বাধা পাইলাম। 
দিনের পর দিন যখন ইপ্িচেয়ারে বলিয়া বাহিরে ও 
ভিতরে ধোয়ার কুগুলী পাকাইয়াছ্ি কে জানত একটি 
শাক্কত চিত্ত আদ্দ মনোযোগের সহিত আমার প্রন্থোকটি 
অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য কিয়াছে; যখন গান ধরিয়াছি কে জানিত 
আমার সেই অস্থর-সুরে একটি 'চঞ্চল' হৃদয় আন্দোলিত 
হষঈয়াছে। সন্ধা হাওয়ায় আমার উল! ঘরের কোণে 
বসিয়া যখন হতাশ্বাস হৃদয়ে বাতায়ন-পথে দূর-দিগন্তে 
প্রেয়সীর সন্ধান করিয়াছি তখন কে জানিত আমার অতি 
নিকটে তাহারই চারু চরণের ছায়া-মন্ত্রীর বাজিয়াছে। 
যখন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া ঝলিয়াছি-- 
_মনে আছে সে কি সব কাজ, সখি, 
ভুলাইছ বারে বারে-_ 
বন্ধ ছুয়ার খুক্িছ আমার, 
বঙ্কণঝঙ্কারে। 
ইসার1 তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে 
ঘুরে ঘুরে যায় মোর বাতায়নে এসে, 
কখনো আমের নব মুকুলের বেশে 
কত নব মেঘ-ভারে। 
চকিতে চকিতে চল চাহনিতে 
ভুলাইছ বারে বারে 
হে আমার সেই অজ্ঞান! গ্রে়সী কোথায় তুমি? 
তোমার বিরহে নিরবধি শুন্ততার সীমাশৃন্তভারে আমার 
সমন্ত ভূবন মরুসম রুক্্ম হইয়া গেছে; যখন আমার 
গোপন অ'ভসারিকার উদ্দেশে পাঠ করিয়াছি-_ 
“হে আভসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বশি জাগি, 
আপনার মনে, 
বাণীধীন প্রতীক্ষায় আম আজ একা বসে জাগি, 
নির্জন প্রাণে। 
দীপ চাহে তব শিখা, যৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার 
অঙ্গুলি পরশ 
তারায় তারায় খোজে তৃষ্ায় জআাতুর অন্ধকার 
সঙ্গ-সুধারস।” ্ 
তখন তাহারই চঞ্চল অঞ্চলের মদির লিগ্ক হাওয়া 
আমায় স্পর্শ করিয়া বলিয়াছে 'ওগো অন্ধ] প্রেয়লী 


প্রবামী-_পৌঁষ, ১৩৩২ 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তোমার এত শিকটে উদ্মুন প্রতীক্ষায় অধীর, আগ তুখি 
কোথায় ব্যর্থ হাহাকাঞ বাঁগয়া ফিরিতেছ 2 তখন কে 
সেই মৃ ঈ,ঙগতবু বয়াছে! সরমার |চঠি যখন আ.সভ 
আমি [ক জাশিতাষ যে আর একটি প্রাণী অগ্তগালে 
থাকিয়া তাহা লক্ষা করিল? এবং চিঠির প্রত্যেকটি 
অক্ষর মামার মুখে যে__ছায়াপাত কণিততাহা আর কাহারও 
স্ব্দয়কেও মথিত করিল ! যখন কোনোদিন কোনে! কারণে 
বাধিত চিত্তে চুপ করিয়া বপিয়া থাকিতাম একটি স্মেহকর- 
স্পর্শ দূর হইতে যে তামার কপাল ছুঁইয়া যাইত তাহ! 
কি কখনে! বুঝিয়াছি। গোবন্দ কোনোদিন হয়ত রান্না 
করিয়া আমার খাবার ঢাকা দিয়! রাখিয়। চলিয়া গিয়া'ছ। 
জানিভাম না যে একজন ব্যগ্র আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে 
আর মনে মনে বলিতেছে-_-“ওগে! খাওঃ তোমার ভাত থে 
শুকাইয়া চাল ₹ইয়া আদিল” । যতক্ষণ আমি না খাঠতাম. 
সেও কিছু মুখে দিত না। রাজিতে আলোটি জালাইয়া 
লইদ্বা যেদিন কিছু লিখিতে বমিতাম এবং ভাবের 
অভাবে ও মিলের অমিলে কুঞ্চিত ললাটে চুপ করিয়া 
অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়। থাকিতাম তখন যে 
একটি নারী-হৃদয় বাণীর ছুয়্ারে কাতর প্রার্থনা কগিতে 
থাকিত তাহাও ত এতদিন বুঝি নাই /যখন বুঝলাম 
তখন শঙ্কা ও সঙ্কোে বাধিত হইপ্রাম | 

প্রথম প্রথম কিছু বুঝিতে পারি নাই হঠাৎ চমক 
ভঙিল সেদিন, যেদিন দেখিলাম আমার 70801001075 06 
এ কোনোদিক দিয়! শক্র গ্রবেশ করিয়াছে । আমার ঘরে 
অনভ্ন্ত পারিপাট্য লক্ষিত হইল। প্রথমে মনে হইল 
গোবিন্ম কি সহসা আমার প্রতি কুপাপরবশ হইয়া 
উঠিল। অফিস যাইবার সময় প্রত্যহ গোবিন্দের কাছে 
চাবি রাখিয়া যাইতাম-_সে ঘর ঝাট দিয়া রাখিত, কিন্ত 
এতকাল ত কই আমার বিছানার উপর বা টেবিক্রে 
সঞ্চিত খুলির দিকে তার নজর পড়ে নাই;_তা 
হুইবেও বা মনিব দিন দিন পুরাণো। হইতেছে ত। কিন্ত 
ক্রমণঃ সে তুল ভাঙিল,_ দেখিলাম ময়লা চাদর পরিস্কার 
হইয়াছে, মশারণর ছিন্ন অংশগুলি তালি সংযুক্ত হইয়াছে, 
বইগ্তলি বাঙলা ইংরেজী ক্রমে বেশ শ্রেণীবদ্ধ কর! 
হইয়াছে) চিঠিগুলি 150৩: 2০0এ বা! £15এ যথাস্থানে 
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স্থান পাইয়াছে। গোবিন্দকে ছ্িজ্ঞাসা করিতে ভরসা 
হইল না পাছে অগ্রিয় কিছু শুনিতে হয়। 

কিন্তু এই চকিত আভাস ইঙ্গিতের মাঝে মাঝে কী 
এক অজ্ঞান! স্বর আমার মন্দরে আনাচে-কানাচে গুমরয়া 
ফিরিতে লাগিল; বসস্ত ভাওয়! কোন্‌ দিক্‌ দিয়া যেন 
আমার মনে প্রবেশ-পথ পাইয়া তোঙরপাড় তুলিয়া 1দিল। 
যাহার আভান আভাসে মাত্র পাইখাছি তাহার সম্পূর্ণ 
পরি5য়ের জন্ক মন বাগ্রতইল। 

পরিচয় শেষে একদিন ঘটিল৪-_কেমন করিয়া তাহ 
বলিব না। মেয়েটি কে, তাহাও নাই বলিঙ্গাম। তাহার 
নাম উমা । মে এহ নিকটে কিন্তু এতদিন আভাগে 
ইঙ্গিতে৪ তার পরিচয় পাই নাই বলিয়া নিজেকে ধিক্কার 
দিলাম ।-_বু'ঝ নাম কত প্রতীক্ষাকত শক্থি হ বিশিদ্র রজপী 
যাপন ওই ক্দ্র প্রাণীটকে করিতে হইয়াছে অথচ এত 
নিকটে থাকিয়াও তাহার প্রতি বিমুখ ছিলাম। ধারে ধীরে 
কখন কেমন করিয়া যেন আমার গৃশটিকে মে অধিকার 
করিয়া বসিয়াছে এবং আমার অলক্ষ্যে নির্ঝর আমারই 
কলাণ কাষন1 করিতেছে । অন্ত্ররাঙ্গে থাকিয়া আমার 
ষতটুকু পরিচয় উম! পাইয়াছে তাহাতেই এই জন্মবিধহিণী 
সস্তষ্ট; সে যে এতদিন শুপু তার বাঞ্ছিতকে দেখাএ আশায় 
বার্থ জীবন যাপিতেছিল--এতদিনে কি তাহার প্রিয়তম 
আমারই মূর্ত ধরিয়া তাহাকে উপহাস করিল। তাহার 
অদৃষ্ঠদ্বতা ভাহাকে উপহাস করিল কি না জানি না কিন্ত 
আমার দেবতা আমার সঙ্গে নিদারুণ পরিহাস করিলেন; 
মনের কোণে ফোণে দখিনা হাওয়া বহিতে সুরু করিলেও 
ভ্রস্ত হয়! উঠিপাম-_ভাবিলাম, এ কী! 

উমা তাহার দৈনন্দিন কাছের অবকাশে আমার 
ঘরটিকে পরিপাটি করিয়া সাঙ্গাইয়া রাখিত। বিছান! 
টেবিল ঝাড়িয্া বই গুছাইয়। কিট্টতেই যেন তাহার 
তৃপ্তি হইত না। সে আমার আর সরমার একদঙ্গে-তোলা 
ফোটোখানি প্রতিদিন নামাইয়া ঝারয়। রাখিত। 
আমার কবিতার খাতা আর 160০7-090 এর দিকে তার 
লোভ ছিল বেশী; মে কবিতার খাতা হইতে কবি- 
জনোচিত অঙ্গানা প্রেঘ্ষপীর উদ্দেশে কবিতাগুলি 
নকল করিয়া!.লইয়া বিশিত্র রজনীর খোরাক সংগ্রহ 





গল 


করিত এবং সরমার চিঠিখুলি এমন লোলুপ আগ্রহে পাঠ 
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করিত যে ছুই একদিন তার সময়-সব্বস্ধে জান লুপ্ত 
হইয়াছে এবং সে ধরা পড়িতে পড়িতে বাচিয়া 
গিয়াছে। 

চিরবিরহিণীর বার্থ জীবন এমন করিয়া রূপেকসে 
ভরিযা উঠিতেছিল। তাহার শুষ্ক মকুমন্র জীবন কখন 
অলক্ষাদেব তার কপা-বরিষণে শশ্তপ্তামস। হইয়া উঠিপ__ 
উমা একদিন মহন! অনুভব করিল যে, জীবন' রৃখের, 
ৰাচিঘ়া থাকা] ভগবানের অসীম অনুগ্রহ ।- 

বাহিরে আমার আজঞাল কোনো বন্ধন নাই, বন্ধু- 
বান্ধব সকলকে ছাড়িঃাছি। আমার বাড়ী আনবও 
আর জমেনা। অ'মি কমন যেন অগ্তনণন্ধ ইইা প'ড়- 
তেছিলাম। পতঙ্গড়ক গুল্মেব। ঘেমন মাগে তাহাদের 
শিকারকে বেশ করিয়া লাল।সিক্ক করিনা পরে ধারে ধাঁরে 
পরিপাঞ্চ করে আমাৰ এই আবাপভূণম মামাকে কেম্নি 
সিক্ত ঝরিয়া আনিতে“ছঙ্গ--আমি আপনার রচিত]জালে 
আপনিই জড়িত হইয়া পড়তেছিলাম। 

অত্যন্ত বাধিত কাতর ভ্বদয়ে অফিদ যাইতাম আর 
তিন্ট; বাঞ্জিবার পর হইতেই বাড়ী ফিপিবার জন্ত মন 
কেমন করিত, চঞ্চল হইম্া উঠিতাম। মাঝে-মাঝে মনে 
হইত একী দ্বিতীয় 'ক্ষ্ধত পাযাণে'র জ্ৰভনয় নাকি? 
এখানকার বাড়ী পাষাণ নাহ্ইয়া নাহয় চুনকাষ কর! 
ইষ্টকই হইল কিন্তু এযে দেখি আমাকে পাইয়। বপিয়াছে। 
আমার অনৃষ্থ বার্তনীর বাদশাজাদী নন-_বাঙ্গালী 
ঘরের একটি মাত্র ছুঃখিনী মেয়ে, কিন্তু হৃনয়ের খেলার 
আকর্ষণ বিকর্ষণে বাদশা-জাদীদ্ধের চেয়ে যে কম যান 
তাহা ত মনে হয় না। 

বাড়ীর বাহির হইলেই আমি অহরহ কানের কাছে 
একটা দণ্ধশ্বাস শুনতে পাই ভাম, বুকের কাছে কার যেন 
উত্তপ্ত শিশ্বাদ অনুভব কররিতাম। কে ষেন অতি কাতর 
করুণ স্থরে নিরন্তর বলিতে থাকিত, “ওগো. সময় যে 
বড় মল্প, তুমি কেন দুরে দূরে ফিরিতেছ্ছ, আম যে পথ 
চাহিয়া আছি।* আমি সমঘ্ত কাজ ফেলিয়া প্রায় উদ্ধশ্বানে 
ছেটিতাম। হাপাইতেহাপাইতে বাড়ীতে আলিয়া চেয়ারটি 
লইয়! বসি আকুল আগ্রহে কাহার যেন আগমন-প্রতীক্ষা 


কগিতাম) বাসয়। বদিয়। যতদুর সম্ভব 'দরদ' দিয়া 
গাহিতাম-- 
ওগো সুদূর ওগো মধুব 
গথ বলে দাও পরাণ বধৃর 
সব আবগণ তো; তোল? । 

তখন 'পরাণ-বধু অতি নিকটে স্তব্ধ হইয়া মনে মনে 
বলিত,'ওগো এই ত আমি আছঃ। আমার অপরিচিতাকে 
উদ্দেশ কিয়া যখন পড়ি হাম,_ 

পথ বাকী আর পাই ত আমার চে এলেম একা, 

তোমাএ সাথে কই হ'ল গো দেখা_-১ 

অমনি ছ্বাগান্ররালব্তিনা হয়ত বলিয়া! উঠিত “ওগো 
এখনো কি তোমার দেখা শেষ হয় নাই।ঃ 

এমনি করিয়া ধারে ধারে অপক্ষা যখন লক্ষ্যের মধ্যে 
আনিতে ল/গল, পণ্চি ঘনিষ্ঠ হইয়া অপর্চিয়ের শেষ 
অন্তগালটুকু যখন প্রায় সর সার কগিতেছি এমন সময় 
সহসা চমক ভাডিগ। ভাবিল্লাম, একি করিতেছি । এই 
লুকোচু'র এই অপক্ষ] আবেধন-নিবেগনের শেষ কোথায়? 
শৃঙ্ঘণবদ্ধ আমি, উমাকে দিবার আমার কি আছে। আর 
এই যে ব্যবধান, ইহার অবকাশে হয়ত স্বপ্ন বাকাব্য 
রচনা করিতে পাঞ্ি, কিন্তু দুরত্ব যখন দুর হইয়া প্রাণের 
সঙ্গে প্রাণের পারচয় ঘটিবে তখন কি পঙ্ধিলতার ধিক্কারে 
জীবণ কৃত হহবেনা? এইযে সামান্ত ব্যবধান ইহা 
ঘুচাইধার আধঞ্কা৫ ত আমার নাই। আমি দুর হইতে 
অস্তগালবতিনীকে আমার প্রাণের একান্ত অগ্থরাগ জাপন 
করিব, কিন্তু মুধামু'খ আমার বথ| ত ফুটিবে না। 

আমযেন কোনো আঘাত পাইয়] মুচ্ছাংত হইয়া 
পড়িয়াছিলাম-মূঙ্ছাতঙ্গে আঘাতের বেদনায় পী'ড়ত 
ইইতে লাগলাম। শিজ্জীব হইয়া পড়িয়া থাকিয়া আর 
একটি বাযখিত অসহায়া গ্র ণীর অন্তরের গোপনবারতা 
পাতেছিলাম। আমার লমন্ত দ্েহ-মন শি€রিয়া 
উঠিতেছিল। আমি তাহাকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে 
বলিলাম, 'ওগো! আমি যে নিরুপায়, আমাকে যে যাইতেই 
ইইবে। তোমার স্সেহ-বন্ধন আমাকে দৃঢ় করিয়া 
বাধিয়াছে এবং এই বন্ধণ অটুট রাখিবার জন্তই আমাকে 
ছুরে যাইতে হইবে, তুমি এই অসহায়কে ক্ষম। করিও__, 


»৮শশাীীন 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





উম। কি কাজে যাইতেছিল তাহার হাত হইতে ঝন্-ঝন্‌ 
করিয়া কি যেন পড়িয়া গেল। আমি বুঝিতে পারিলাম_ 
সে বস্ত্রাঃতের মতে বসিয়া আছে, সকলের খাওয়া হইল 
কি না সে দেখিল না, দিনের কাঙ্গে আজ আর সে 
কাহাকেও সাহাযা ঝিতে ছুটিল ন1। সে মনে-মনে 
বিনাইয়া-বিনাইয়া বলিতে ল।গিল, 'ওগে! কুপণ, এ+টুকু 
দিতেও তুমি কুঠিত হইতেছ ! দিনাস্তে শুধু তোমাকে 
একবার দখিহাম তাহাও কি তোমার সহিল না। ভীরু 
আম কিজ্াানি না তৃমি কেশ যাইতেছ, এই দুর্ববস নাগীর 
কাছ হইতে পলায়ন কর! ছাড়া কি তোমাগ কোনো 
পথ ছিল না! ওগো আমি তোমাএ কাছ হইতে দুরে দুরে 
থাক্ব,আমার অপ্তিওটুক পান তুণ্ম কোনোদিন খনুভব 
করিতে পারিবে না। শুধু তুমি থাকিয়া যাও!” হায় 
শসহায়! নারী! 

প্রস্থত হইতে লাগিলাম। বই গুছাইতে-গুছাষ্টতে 
আমার কৰিতার খাত] £ইতে একটি চিঠি মাটিতে পণ্ড়ল। 
দেখিলাম আমাকেই লেখা চিঠি-উমা পিখিযাছে। 
ডিতরে শুধু একটি লাইন লেগা_“*গো তুমি যেও না 
কোনো সাক্ষর নাই। জিনিষ গোছানো, বাধা ছাদা 
আমার কাছে বিষবৎ মনে হইতে ল'গিল, কিন্তু তবু 
যাইতে হইবে। শঙ্কিত হত্ডের 1টি অক্ষরে হৃনয়ের 
ঘে ভ'ষা ওই অসগায়া আমাকে নিবেদন করিয়াছে 
তাহা আমাকে কতখা'নই না বলিল! জলস্থল, আকাশে, 
বাডাদে আমি ওই করুণ মার্ডন্র শুশিতে লগিলাম,_ 
*ওগো তুমি যেওনা» । 

ধরণী নিরন্তর বাগ্রবাহ মেলিয়। মানুষকে ধরিয়া 
রাখিতে চায়-যুগে-যুগে  প্রণয়িনীজন তাহাদের 
প্রেমাম্পদকে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছে শুধু «ই তিনটি 
কথা বলিয়া_-£ওগো তৃমি যেও না”। কিন্ত্রকেহকি 
ধরিয়। রাখিতে পারে? সব বন্ধন পিছনে পড়িয়' থাকে, 
বার্থ নয়ন-সলিলে ভায়া প্রেমিকা শৃন্ত হৃদয়ে চাহিয়া! 
থাকে, যে যাইবার সে চলিয়া যায়। 

আমাকেও যাইতে হইল। 

আবার মোর-গোল পড়িল। গাড়ীবন্দী করিয়া 


গরদিন সকালে বাড়ী ছাড়িবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম, 


ওয় সংখ্যা ] 





জিনিষপন্র লইয়া অন্তত্র উঠিয়া গেলাম; অক্ঞরালবর্ভিনী 
উমার বিমদ্দিত বুকে আর আমার ছিন্ন হৃদয়ের কোণে কি 
ঘটিল সে ইতিহাস নাই বলিলাম। 

আবার নূতন ভাড়াটে আসিল, উমা একবারমাত্র 
তাহার শাস্ত আয়ত চোখ ছুটি মেলিয়৷ দেখিল, 
তারপর-_ 


কাব্য-কথা 
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সং চে ৪ 


আমার গল্প আরো কতদূর চপিত বাপতে পারি না, 
হঠাৎ সামনের খোলার বাড়ীতে একট! হৈ চৈ রব উঠাতে 
চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, রাত্রি বারোট। বাজিয়। 
গিয়াছে, অতি প্রত্যুষে বাড়ী ছাড়িতে হইবে বণিয়া স্বপ্ 
ও বান্তব ভুলিয়া ঘুমের চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। 


কাব্য-কথা 


কবি ও কাবা 
শ্রী সত্যস্থন্দর দাস 


কবি কে 1 এই কথার সহজ উত্তর, যিনি কাবা রচন! 
করেন, তিনিই কবি। কিন্তু কথাট! এত সহজ নয়, কারণ 
সঙ্গে সঙ্গে-_কাব্য কি ?--এ কথারও উত্তর চাই, এবং 
সে উত্তর কঠিন বটে। তথাপি কাব্যের সংজ্ঞানি্দেশের 
'গুরুভার আপাততঃ কাব্যামোদী পাঠকের উপরে চাপাইয়া 
খিনি কাবাকার, কবি বলিতে তাহাকেই বুঝিব। কাব্য 
কি, ভাহার উত্বরে এই মাত্র বলিব যে, শকুন্তলা” ও 
“মেঘদুত” কাব্য, “পিয়ার” ও “টেম্পেষ্ট' কাব্য, “চিত্রাঙ্গণা 
ও 'সোণার তগী' কাব্য। ইহাদের মধ্যে কাব্যবস্ত 
কোথায়-- ছন্দে না বাক্যে, অর্থে না আখ্যান-ব্যাখ্যানে, 
কল্পনা কৌশলে না সন্ভাব-বিকাশে _কিস্বা, এই সকলের 
সইযোগে, এমন কি সহযোগেরও অধিক একটি অপূর্ব 
চিত্ত চমৎকার বা আনুভূতি-বিলাসে- সে আলোচন! 
বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল কবি ও 
-কাবোর কার্ধাগত সম্বন্ধ নির্ণপ্ন করিতে চাই, কীতি ও 
কর্তার মধ্যে পরস্পরের পরিচয়ের সুত্র কতটুকুঃ কবির 
প্রেরণা ও কাব্যের অভিপ্রায় কিরূপ, তাহারই কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিব। 

অতএব প্রথমেই ধরিয়া লইলাম, ধিনি কাব্যকার 
ভিনিই কবি। আর একটু স্পষ্ট করিয়া লই। প্রথমতঃ 
ধিনি কাব্য রচনা করেন নাই, তিনি কবি নহেন, যথা-. 


নীরব কবি। দ্বিতীয়তঃ ধিনি কাবা রচনা করেন, কবি 
বলিতে সেই মানুষটিকে বুঝিব না, সেই মানুষটির মধ্যে 
যে আর একটি মাহ্ৃধ আছে, কাবাগচনাকালে যে 
আত্মপ্রকাশ করে, অথবা আগ একটি যে আত্মা যেন 
তাহার উপরে ভর করে, সেই অপর ব্যাক্তি বা আত্মাকেই 
কবি বলিয়া বুঝিব। 

যিনিকাবা রচন| করেন না, তিনি কবি নহেন-_ 
এ কাট! বোধ হয় বেশি বুঝাইতে হইবে না। ভাবুক 
বা রসকমাত্রেই কবি নহেন, কাব্যের ভাবনা বা ধারণা 
করিতে পারিলেই কবি হওয়া যায় না, ইহা! সকলেই 
স্বীকার করিবেন। ভ'বুক বা রদিকের বল্পনা আছে 
সত্য, কিন্ত সে কল্পন] বন্ধ্যা, ভাবুকের মনেই রুদ্ধ হইয়া 
ধাকে। যে ইদধী- প্রেরণার বশে সেই কল্পন! কাব্যস্ষ্টিতে 
রূপময়ী হইয়। উঠে, সে প্রেরণা সকলের ভাগে] ঘটে না; 
ধাহার ভাগ্যে ঘটে, সেই ভাগ্যবানই বাণীগ বরপুত্র, 
তিনিই কবি। 

আবার যে মানুধটির মধ্যে এই দৈবী প্রেরণার লীলা 
দেখিতে পাওয়া যায় সেই মাছুষটির সাধারণ মন্ধ্যজীবন 
একগপ, তাহার কবিজীবন বা কাধাগত পরিচয় ম্বতস্ত্র। 
কবির জীধনে এই দ্বৈত আছে। কাবে/র মধ্যে ধাাকে 
পাই তাহার মৃত্ভি, আর সমাজে সংসারে ধাহাকে পাই 


৩৩৩ 


স্পিকীপিশশিসীশ 





তাহার মৃদ্তি এক নহে। এমন কি, কাব্যের মধ্যে ধাহার 
সঙ্গে পরিচয় হয়, তাহার মধ্যে আমাদের সাধারণ ধারণার 
অন্থ্যায়ী কোনও ব্যক্তিত্ব খুঁজিয়া পাই ন1। কবির ব্যক্তিত্ব 
বলিতে যাহা ধুঝি, তাহা! কোনওরূপ চরিত্রগত বৈশিষ্্য 
নয়--ইহাই আমার কথার ভাৎপর্য্য। 

কাব্যের গৌরব আর যাহা হউক, তাহ] যুদ্ধজয়ের 
মত একট। কীত্ি নম্র, সাত্রাজ্যস্থাপন নয়, পতিতোদ্ধার 
নয়। মানুষের কর্দটগৌরব, এবং তাহার মূলে যে বুদ্ধি, 
নীতি, কৌশল ও চরিত্রশক্তির পরিচয় আছে, সেরূপ 
কোন৪9 পরিচয় কৰি কীর্তির মধ্যে নাই । কবির কাজ 
ইহা হইতে বহুগুণে উত্তম হুইভে পারে? তাহার মধ্যে 
যে শক্তির পরিচয় পাই, তাহার চম্ৎকারিত্ব অনেক বেশি 
হইতে পারে, তথাপি তাহাতে সাধাএণ মান্ষ-ধন্মের 
পরিচয় নাই। 

কাব্যে মনীষার পরিচয় নাই, কবিপ্রতিভ1 বলিতে 
চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ বুঝায় না, কারণ যাহাকে আমর! 
চিন্তাবৃতি বলি, কাব্য সেই চিন্তাবৃতির ফল নয়। 

কাবোর মধ্যে কবির ষে সম্বদন্বতার পরিচয় পাই, যে 
মহাহুভৃতিকে সত্যকার কবি-ধশ্ম বলিয়া বুঝি, তাহা 
লৌকিক হ্হায়বৃতি নয়। যে গ্রাণ কুঠীর ক্ষত নিজ 
হস্তে ধৌভ করিতে চায়, ক্ষধিতের ক্ষুপ্লিবারণে উৎস্থক, 
বিপন্নকে উদ্ধার করিতে চিন্তিত-_কাব্যের মধ্যে মেই 
প্রাণের পরিচয় অসম্ভব; বরং অনেক সময়ে (সাধারণ 
পাঠকের বুদ্ধিতে ) তাহার উল্টা পরিচয় যথেষ্ট পাওয়। 
যায়। কবি এন সকল বর্ণনায় সিদ্ধহত্ত, যাহা পড়িতে 
হৃদয় বিদীণ হয়”_এমন কল্পনায় মশগুল,যাহা! শয়তানকেও 
আমাদের চক্ষে মহিমামণ্ডিত করে। 

অতএব যাহ! কিছু লইয়া সাধারণ মাস্থষের কৃতিত্ব 
তাহার অস্থন্ূপ লক্ষণ কাব্যে পাওয়! যাইতে পারে না। 
কাব্যদ্বার কাব্যবারের বাস্তব চরিত্রের কোনও ধারণ! 
পরিষ্ফুট হয় না। 

চরিজ্রের কথ! ছাড়িয়া দিয়, কবির মনটাকেই যদি 
কাব্যের মধ্যে ধরিতে যাই--তবে সেই পরিচয়ের মূল্য 
কোন্‌ দিক্‌ দিয়া কতটুকু তাহ! বুঝিয়া লইতে হইবে । 
কবিবল্পনার সত্যাসত্য অন্তরূপ। সে যে কিনপ, সেই 
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[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
কথাই এই প্রবন্ধের বিষয়। কিন্তু তৎপূর্বে, ব্যবহারিক 
জীবনে, 'লোকচয়চাপ্ম__যে সংস্কার, সকলের সম্বদ্ধেই 
নানাদিক হইতে ফুটিয়া উঠিয়! মাস্থষের ব্যক্তিগত 
চরিত্রের একট। ধারণা গড়িয়া তোলে, কাব্যের মধ্যে 
কথির সঙ্থন্ধে সেই ধারণাকে সর্বদা দুরে রাখিতে হইবে__- 
ইহাই আমার সর্বপ্রথম বক্তব্য। কথাটা অনেকের 
পক্ষেই হয়ত নৃতন নয়, তথাপি অনেকের মনে এইরূপ 
একটা অভ্যাসের সংস্কার রহিয়াছে দেখ! যাঁয়, এই জন্ম 
আমি বাহুলযভয্র সত্বেও ওই কথাটাই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ 
করিতে চাই। কাব্য পাঠ করিয়। সাধাদ্ণ পাঠক-_ 
যাহার যতটুকু রদবোধ আছে, সেই অঙ্থপাতে-_ আনন 
ইপায়াও, কবির একটা অবান্তর পরিচয় কাণ্য হইতে 
খাড়। করিয়া, কাব্যের অর্থ সঙ্গতি বা অথ-গৌরব অখব! 
অর্থলাঘব করিতে চান; ইহাতে কবি ও কাব্য উভয়েরই 
মধ্যাদাহানি হয়। 

কবির জীবনের সঙ্গে কাবোর একটা যোগ কোথাও 
আছে, দে যোগন্থত্র বাহির করার উপায়ও ন্বতন্ত্র। 
প্রাত্যহিক জীবনের কার্ধ্যক্ষেত্রে মানুষের কাধ্য ও স্বভাবের 
মধ্যে ষে একটি সঙ্গতি লক্ষ্য করা যান, মান্গষেগ মতামত 
ও সামাজিক আচরণের মধ্যে ষে মিল না থাকিলে 
তাহাকে মিথ্যাচারী হইতে হয়_-কবির কবিজীবন ও 
কাব্যের মধ্যে সেইরূপ একটা মিল থাকাই সম্ভব, কিন্তু 
সে ষে কিরূপ এবং কোথায়, তাহা বিচার করিতে 
হইলে, কবি ও কাব্যের একটি যথার্থ ধারণার গ্রয়োজন। 
কাব্যের কবি-মানস কবির ব্যক্তিগত চরিত্র হইতে 
ত্বতঙ্জ। ইহার প্রমাণ সকল উৎকুষ্ট কাব্য পাঠ করিবার সময় 
মনে-মনে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট নাটক উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার 
নিদর্শন, সেখানে কবির ব্যক্তিত্ব কোথায়? বরং সেইটি 
লোপ হয় বলিয়াই নাটক উৎকষ্ট হইতে পারে। কাহিনী- 
কাব্যের আখ্যানবস্ত-নির্ব্বাচনে বা বর্ণনাভঙ্বিতে কবির 
ঘে অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়, ভাহাও কবির বাস্তবজীবনের বাস্তব 
অভিপ্রায়ের সহিত না মিলিবারই সম্ভাবনা । লিরিকের 
মধ্যে কবির যে আত্মগত উচ্ছাস থাকে, তাহাতে যে 
আত্মাভিমান প্রকাশ পায়, তাহাও একটা আদর্শ-কল্পনার 
আবেগ, সেও কবির ব্যক্তি-চরিত্রের পরিচয় নয়। 


৩য় সংখ্যা ] 


সপ পাতি শশী পিস পিপিপি 


অতএব কার্ব-ধশ্ম বলিতে সাধারণ ব্যক্তি- ্ মনে 
করা চলে না। তাহার কারণ, কাব্াযরচনাকালে মান্যটি 
আর সেই-মাহুষ নাই, তখন একটা বৃহত্তর চেতনার 
আবেশে প্রাণের অবাধ ক্ফৃপ্তি, কল্পনার দিব্যোম্মাদ ঘটে 
কবি তখন যন্ুষ্যজীবনের সাধারণ স্তর হইতে একটা 
উর্ধতর স্তরে উঠিয়া যান; এই 1000 বা ভাবাবস্থাই 
কাব্যের জননী। কাব্যস্থিতে কবির যে আত্মবিকাশ 
বা আত্মপ্রসার হয়, তাহাতে কোনওরূপ চরিত্রলক্ষণ থাকে 
না। চরিত্র কি?--যাহষের সাধ ও সাধোর বিষমতায়, 
অস্থকুল বা! প্রতিকূল গ্রতিবেশের প্রভাবে, তাহার ইচ্ছা 
শক্তি নিরক্সর যে কর্ম রূপ ধারণ করিতেছে তাহারই একটি 
বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত আকারকে আমর। চরিত্র বলিয়া 
থাকি। কবি যখন কাবারচনায় ব্যাপৃত, যখন তাহার 
এঁ 78000. উপস্থিত হয়, তখন তাহার জীবন এই কণ্ম- 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে, লৌকিকতার সর্বাসংস্কার 
ঘুচিন্া যায়, সুত্র ব্যক্তি-জীবন একটি মহত্তর সততায় ডূবিয়া 
যায়--তখন তাহার নবজন্ম বা হ্বিঙত্ব লাভ হয়। এই 
অবস্থায় মানুষ যেন স্বমহিমায় বিরাজ করে। এই 
উল্লাসের অবস্থায় মান্ুষেব “অহং”টি আর থাকে না। এই 
অহংজ্ঞানই সর্বপ্রকার অশক্তি ও অজ্ঞানের মূল । ইহারই 
"ফলে ম'হ্ছষের সাধন] ও সিদ্ধি, জান ও প্রবৃত্তির নিত্য 
বিরোধ ঘটে, এবং সারাজীবন ধরিয়৷ তাহাকে আত্ম- 
সংগ্রাম করিতে হয়। তাহার ইচ্ছাশক্তি, জগৎ ব্যাপারের 
, প্রতিপদ বিশ্িত হইয়! তূর্ণান্ত্রোতে বহিয়! চলে, এবং 
তাহার মুক্ত শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ আত্মাকে পীড়িত করিয়া, 
তাহার উপর ক্ষুত্র ব্যক্তিত্বের বা সঙ্কীর্ণ চরিত্র-ুদ্ধির 
আরোপ করে। কাবান্প্টিকালে এই অহঃ-মুক্তি ঘটে 
বলিয়াই কবির সম্বন্ধে কোনও চরিভ্রবিচার খাটে না। 
বাস্তব জীবনে কবির কর্বৃত্বি সাধারণ মান্ষের মতই 
অবস্থা ও চরিত্রবশে নানারূপ হইতে পারে। কে যোদ্ধা, 
কেছ রাজসভাসদ্‌, কেহ জমীার, কেহ পল্লীবানী গৃহস্থ, 
কেহ শেকস্পীয়ারের মত সাধারণ বিষয়ী লোক, কেহ 
গৌড় ধর্বিস্বাসী, শ্বজাতি ও স্বদেশ পরায়ণ; আবার 
কেহ গেটে বা রবীন্দ্রনাথের মত জাতি ও ম্বদেশাভিমান- 
বঞ্ছিত বিশ্বপরায়ণ মনীষী । কিন্তু যেমনি তাহার হৃদয়ে 


পপি শা শত শপ পক, 





কাব-কধা 


৩৩১ 


শনাশিশিশীশিশাশিশতিশিশশপিশিিশ তত শি শাশিলি - পস্পীীপিসিশ্পিতীতি ১ ০ শ১পশাশি। 


কাবাপ্রেরণ। জাগিয়। উঠে) সেই ৃহততর ৫ চেরনার আবেশ 
হয়, অমনি বাহিরের সকল সাজসক্জা! খসিয়া ঘায়__বিষয়- 
বুদ্ধি, মানুষের প্রতি অবজ্ঞ! বা! অবিশ্বাস, স্বার্থনাধন, 
আত্মপ্রতিষ্ঠ। কোথায় ভানিয়া যায়, তখন তাহার চিত্ত 
শিশুর মত সরল, বিশ্বাস-প্রব« ও আনন্দময় হইয়া 
উঠে। 

কবির এই অবস্থা, এই নবঙজন্মের পরিচয় আমরা 
কাব্যে সর্বত্র পাইয়া থাকি। দেশ, কাল ও পানের সীম! 
কোথাও থাকে না, কোনোখানে গণ্তী নাই, কুত্রাপি 
ব্ক্তিত্বনিষ্। বা চবিত্রধীতর পরিচয় নাই। বিশ্ব- 
বিধানের যাহা কিছু বৈচিত্রা তাহাকে এক দিব্যজানের ও 
আনন্দের একান্তে বাধিয়া,-_যুক্তিবিরোধ, নীতিবিরোধ, 
স্তায়বিরোধ-_-সকলই অস্বীকার করিয়া, কৰি স্বর্গ-মর্ত্য- 
পাতাল-রসাতলে তাহার “আমি*টাকে প্রসারিত করিয়া 
এক অপূর্ব স্ফুত্তি, এক মহান্‌ উল্লাস গ্রকাটত করেন। 
নিজেই প্রজাপতি হইয়া ফুলের উপর উড়িয়া বসেন, মেঘ 
হইয়া আকাশে ভামিয়া বেড়ান, ঘাতক হইয়া হতা। 
করেন, প্রপয়মূদ্ধ। কিশোরী হইয়া ব্রীড়াবনতমুখী হন; 
একই কালে *খেলো'র অরু্তদ হৃদয়যাতনা এবং 
'ইয়াগো'র নৃশংস উল্লাস ভোগ করেন। কখনও বলিয়া 
উঠেন, 


ইন্কার চেয়ে হতেম বদি 

আরব বেছুয়ীন । 
চরপতলে বিশাল মরু 

দিগন্তে বিলীন! 
ছুটেছে ঘোড়। উডেছে বালি, 
জীবনশ্রোত 'জকাশে ঢালি', 
হাদয়তলে বন্ধি জালি' 

চলেছি নিশিদিন ; 
বরষ! হাতে তরস| প্রাণে 

সগাই নিরুদ্দেশ, 
মরুর ঝড় যেমন বনে 

নকল বাধাহ্ীন। 


যদি নশী-ছানার গায়ে 

কোথাও অশোক-নীগের ছায়ে 

জামি কোনলম্মে পাই রে হ'তে 
বরের গোপবালক | 


_ইহার মধ্যে ব্যক্তিত্বনিষ্ঠা কোথায়? 
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আবার, কবি কোনও কবিতায় যাহা বলিয়াছেন, 
নিজ জীবনে তাহা! আচরণ করিয়াছেন কি না_তীহার যে 
অন্থৃভূতি কাবোর মধো জলম্ত হইয়া উঠিয়াছে, জীবন- 
যাত্রায় তাহার কতটুকু সত্য হইয়া উঠিাছে-_সেই প্রমাণ 
যদি পাইতে চাই, তবে নিরাশ হওয়া আশ্চর্য নয়। এ 
কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কাব।জগৎ শ্বতন্ত্র জগৎ, 
সেখানে বাস্তবের কঠিন শাসন অগ্থাহথ কর! চলিতে পার 
বলিম্াই কবিশক্তিকে পূর্ণমানবতার লীলা বলা যায়। 
বাস্তব জীবনের সকল অক্ষমতা, অজান ও অশক্তির হাত 
এড়াইয়া কবি কাব্যলোকে প্রবেশ করেন। এই স্ষ্টির 
্নন্তরালে যেজ্ঞান, আনন্দ ও শক্তি একাধারে প্রবাহিত, 
তাহারি পূর্ণচেতনায় তিনি তখন লীলাময়। সেই 
অবস্থায় কবির আহলাদের অবধি থাকে না; স্বমহিমায় 
পুগকিত হইয়া সেই দিবাশক্কিরূপিনী কাব্যন্ন্দরীকে 
সন্বোধন করিয়! কবি তখন জয়োচ্চারণ করেন-_ 


তুমি লক্ষ্মী সরন্থতী, 
আমি ন্ষাণ্ডের পতি, 
হোক গে এ বন্গুদতী যার থুমী তার। 


এ অবস্থা যত্তক্ষণ থাকে ততক্ষণ তিনি তাই, আবার 
বখন প্রাত্যহিক জীবনধাত্রায় নামিয়া আসেন, তখন তিনি 
যে-মাহ্ষ সেই-মানষ, তখন তাহার চরিত্র আছে, 
কর্মনীতি আছে, সাধারণ মান্ষের যাহ! কিছু দুর্বলতা 
সবই তাহার আছে। অত্তএব কবি তাহার ব্যক্তি- 
জীবনের কর্ধনীতির মধ্যে সেই শেষ্ঠ সত্তার প্রভাব রক্ষা 
করিতে পারেন না বলিয়া যদি হতাশ হতে হয়, তাহা 
হইলে কধি যখন উৎকষ্ট ভাবাবেশে কাবালোকে প্রবেশ 
করেন তখন তিনি নিজ জীবনের সকল ত্রুটি, অঙ্গমতা 
ও সষ্কীর্ণত] সেখানেও সঙ্গে লইয়া যান না কেন, বলিয়া 
দোষ দেওয়া চলে; কেন না, কবিজ্ীবন ও ব্যক্তিজীবন 
এই ছুইএর সামঞ্জস্য উভয় প্রকারেই হইতে পারে। 

কাব্যের মধ্যে বান্তব-মুক্তি আছে। জীবনে ষে 
বাধা, কবি-ন্বর্গে সে বাধা নাই। সে-ম্বর্গে কবি একেশ্বর, 
সেখানে তিনিই শরষ্টা, বড়েশ্বর্ধযশালী ভগবান । সেন্ঘবর্গ 
তাহার মনের মত করিয়া রচিত, কোথাও তাহার ইচ্ছা- 
শক্তির বাধা নাই। তিনি যাহা চান তাহাই হইবে; 
যেমন করিয়া সাজাইতে চান, যেমন করিয়া দেখিতে চান, 


প্রবামী- পৌষ, ১৩৩২ 





[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তেমনি হইবে-_জ্ড় ও চেতন সর্ববস্ত তাহার আদেশ 
মানিয়া চলিবে । কবির যখন বাসন] হয়-- 


মেয়েটি মোর আগবাড়ায়ে 
ইডিয়ে রবে দ্বারে, 

দোপা্ট-ফুল খোপায় পরে” 

সাবের আধিয়ারে £ 

কাজল-দেওয়। চক্ষু ছুটি 

আদর-দোলে উঠ.বে ফুঁটি' 

“কণী মনসা'র বেডায় ঘেরা 
ছুর্গা-দীঘির ধারে। 





শিউলি-ফুলের গন্ধে যাবে 

সন্ধযাধানি তরে", 
জ্েোতঘ।ধারা পড়বে ঝরে 

ঘুর ছেটলের পরে ? 
অক্ষ মাক্তি' ছুধেব সরে, 
খাটি ত'তে ঘটটি ভরে", 
সইয়ের সাথে গৃহিণী মোর 

আস্বে ফিরে ঘরে । 


তখন তীভার কামন1 অপূর্ণ থাকে না। দোপাটি 
ফুল সময় না হইলেও ফুটিবে, ঘরে কাজল-পরা শিশু বন্য! 
না থাকিলেও স্বারে আসিয়া দ্লাড়াইবে, শিউলি-ফুলের 
গন্ধ ও জ্যোৎক্সাধারা মেঘ-বাদলে আচ্ছন্প হইবে না; 
ঘাট হইতে ঘট ভরিতে গিয়া গৃহিণীর পা পিছলাইয়া 
ঘট ভাঙ্গিবে না, মউএর সাথেও কলহ হইবে না_-তিনি 
সুস্থদেহে ও স্থস্থমনে, পল্লিপথে সিক্তপদপ্ল্লবের আলিপনা 
আকিয়৷ শ্মিতমুখে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবেন। 

এই অধিকার কবির আছে। আবার কবিশক্তির 
গৌরব ও বিশেষত্ব এই যে, পাঠককেও কবি এই অধিকার 
দিতে পারেন । কবির এই ক্ফর্তি পাঠকের মনেও সংক্রা- 
মিত হয়? কবিতা পাঠ করিবার সময়ে বা গান গাহিতে- 
গাহিতে আমরা অনায়াসে এই চেতন।-লো।ক বিহার 
করি, আমরাও এই উচ্চ সত্ভায় যেন কতকটা হ্বত্ববান 
হই। হাই কবির প্রধান কৃতিত্ব, এই অন্তই আমর! 
কবির নিকটে খণী। ইহার দ্বারা বুঝা যাইবে, কাবোর 
ভিতর দিয়া কবির সঙ্গে যে পরিচয়--সে কতকটা আত্ম- 
পরিচয়ই বটে। কারণ, আমার ভিতরে যে রসবোধ 
আছে, কবি তাহাই উদ্দ্ধ করেন_তাহার মধ্য দিয়া 
আমি আমারই পরিচয় পাই। কবিবল্পনার ইন্দ্রজাল 
বন্তত্রগংকে আহার মনোরম মুর্ভিতে প্রকটিত করিয়া 





ভযু 
শিলী পু অঞদেনু প্রসাদ বন্োপাধযয় 
প্রবালী প্রেস, কলিকাত। ] ' 


ওয় সংখ্যা ] 


আমার মধ্যে আমারই নিগৃঢ় সত্বার যেন সাক্ষাৎকার 


ঘটায়। আমার প্রাণের অবাধ ক্ফুর্তি__আমার চিত্তের 
চমৎকার বিধান করিয়া, আমার মধ্যে যে উদার বৃহৎ 
'আমি' রহিয়াছে তাহাকেই যুক্ত করিয়া দেয়। এই 
আত্মোপলন্ধিই কাবোর প্রধান অভিপ্রায়! 

কাব্যের মধা দিয়া কবির সঙ্গে পাঠকের এই পরিচয়, 
তথ। ক্মাত্মপরিচয়--ইহাই কাবা-পরিচয়ের ভিত্তি। এই 
পরিচয়ের মূলতত্ব ঠিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হয়ত 
যাইবে না, '্থাপি আমি সেই ছুঃসাহস করিব । আমার 
যথেষ্ট আশঙ্কা আছে, বিষয়টি শেষপর্যন্ত ছরহই থাকিয়া 
যাইবে । তথাপি, যদি সদয় পাঠক কেবল তর্কবুদ্ধির 
উপর নির্ভর না করিয়া মর্খগ্রাহী হইবার চেষ্ট। করেন 
তবে সফল হইতেও পারি। 

কাব্যের ভিত কবিচবিত্র সন্ধান করিতে গিয়া 
একটা কথাই বার-বার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া 
পড়িয়াছে যে, কবির 75:5018110 অর্থাৎ কবি-মানষটির 
ব্যক্তিগত বিশিষ্ট রূপটি কাব্যের মধ্যে না ফুটিবারই 
কথা, তাহার ক্ষুদ্র “রিচ্ছিন্ন বাক্তি-জীবনের পরি5য় না 
থাকাই স্্ত। এই ব্যক্তি-জীবনের সন্কীর্ণতা থাকে না 
বলিয়াহ জগৎ ও জীবনের আসল রূপটি তিনি দেখিতে 
পান। এই “দেখা”, এই কবি-দুষ্টিই সতযদৃষ্টি--খাষির মন্ত্র 
দৃষ্টির মত। কাব্যে উপন্তাসে জীবনের যে চিত্র আমরা 
পাই, তাহার মধ্যে একটা অতান্ত সরল সহজ ও তীক্ষু 
সত্যবোধ জাগে বলিয়াই আমরা আনন্দ পাই। সত্যের 
এই মূর্তি ুন্দর ন! হইয়া পারে ন1 বণিয়াই তাহা সুন্দর । 
কারণ, যে প্রতীতি সম্যক বা! সম্পূর্ণ__সমস্ত সংশয়-সংস্কারের 
বাহিরে যাহার সঙ্গে পরিচয় হয়ঃ সেই ত আনন্দ। সুম্দর- 
বোধ ও আনন্দ একই কারণে হয়। যে কাব্যে এই সত্য- 
সুন্দরের বোদ এমন করিয়া জাগেনা, সে কাব্যের প্রেরণা 
অসম্পূর্ণ বুঝিতে হইবে । কবির এই সতাদৃষ্টিই কাবোোর 
প্রাণ। নুন্দরকে ফুটাইয়৷ তুলিতে পৃথক আয়ান করিতে 
হয় না, যাহা সত্য তাহা অনিবাধ্যরূপেই বন্দর । 
বরং যেখানে সুন্দরকে ফুুটাইবার একটা চেষ্টা 
লক্ষিত, হয়, সেখানে সত্যের অভাব জাছে বলিয়াই 
মনে হইবে । কাবে/ জীবনের কোনও £5০% ই রঞ্জিত 


কাব্য-কথা 
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পাপা পিস পল তত পি শাপিপেপা তি পিপি 


বা রূপান্তরিত হয় না, গভীরত্খমরূপে সত্য হয়! 


উঠে। 


এখন প্রশ্ন উঠিবে, সত্য কি? সত্য আর যাই হোক, 
ভাহা বিজ্ঞানের থিয়রি, ধর্শশান্ত্রের অনুশাসন বা দর্শনের 
মতবাদ নয়।. সত্য একটি চিন্তাগত ধারণা নয়, তাহ! 
মন্গষা হৃদয়ের একটি অতি ঘনিষ্ঠ অনুভূতি । সতোর একটি 
প্রমাণ এই ষে, তা্াকে পাইলে কোনোখানে আর কোনও 
সংশয় পাকে না। 'ঙ্গানা' বলিতে আমরা সর্ববস্ত সম্বদ্ধে-_. 
কি? বা, কেন হঃ1--এইস্প একটা কৌতৃহল-তৃপ্তি বুঝি, 
কিন্ত তাহাতে জিজাসার নিবুতি হয় না; মনের স্বাচ্ছন্দ্য 
হয় ত+ হয়-_-এমনকি সর্ববস্তর উপর ক্রমান্থয়ে মনের 
অধিকার বিস্তার করায় একটা বআত্মগৌ রব জাগে-_কিন্তু 
সংশয়ের শেষ হয় না। কারণ সর্ববস্ত পৃথকভাবে কৌতৃহল 
তৃষ্ি হয়--কোন্টির পরিচয়েই সমগ্রতাবোধ জাগে না। 
«এই সমগ্রতা বোধ মনের ধর নয়? মন সর্বকে খর্ব করে, 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া পৃথক করিয়া দেখ, সেজন্ত সে-দেখায় 
পূর্ণদৃষ্টির আনন্দ নাই । +[0 17091 ৪11 19 €0 82001. 
৪1) (জান সম্পূর্ণ হ্ঈটলেই তিতিক্ষা আসে )_এই উক্তিতে 
যেজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ ধিব্যান্ততভৃতি, 
তাহাই সত্যোপলন্ধি | তাহার লক্ষণ-_সর্ববসংশয়ের 
সমাধান নত্ত, সর্বসংশয়ের তিরোধান । ইহাকে কেবল 
মাত্র মনের দ্বারা লাভ করা যায় না। কেবল মন লইয়াই 
মানুষ নয়। যাহা কিছু লইয়৷ মান্ষের ম্য্ত্ব-_তাহার 
ভিতরকার সেই সমগ্র রহসাটি--তাহার সবখানি যখন 
সজাগ হইয়া ওঠে, তখনই এই সত্যচেতনা সম্ভব হয়। 
অতএব বলিতে হইবে, দেহ-চেতনা, হৃদয় বেদনা ও 
মানস ক্রিয়া-এই তিনের পূর্ণপরিণাম ও সামঞ্জদ্য না 
ঘটলে, প্রত্যেকটি পুর্ণবিকশিত্ত অথচ পরস্পরের অনুগত 
শা হইলে, এই সত্যের সাক্ষাৎকার অসপ্ভব। এ অবস্থা ষে 
কখন কেমন করিয়া! ঘটে, তাহাই মানবের চিরবিন্বমন। 
ইহারই লাধনাকে লক্ষ্য করিয়া গুরু উপদেশ করেন 
যে, তাহা-- 

কষুরত্ত ধার! নিশিতা ছরতায়া 
খাধি ইহারই উদ্দেশে বলিলছেন, 
'.. বমেবৈ বৃণুতে তেন পতাঃ 
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শশা শশী শশী শীত শপীশপাশি শশটি তপাশিশিন পািম্পাপাপিশিগা পিপিপি 


সযাহাকে তিনি আপনি বরণ করেন সেই তাঁহাকে 
লাভ করে।--তিনি কাহাকে বরণ করেন? সেই 
ভাগাবান কে? 

আদিকাল হইতে তিনি কবিকেই বরণ করিয়া 
আসিতেছেন | কবি ষ্াহাকে দেখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ, 
তিনি অপরকেও তাহা দ্রেখাইতে পারেন। বিজ্ঞান 
এ সম্বপ্ধে নাস্তিক, দর্শন তর্ক-বিচারের ছুর্তেদ্য জালে 
জড়িত; ভক্ত বলেন বটে, বিশ্বাসে যিলয়ে কু, 
তর্কে বহুদূর” কিন্ত সে বিশ্বাস তাহার নিজেরই থাকে, 
অপরের মনে জাগাইতে পারেন না । একমাত্র কবিই 
যাহা দেখেন, অপরকে ও তাহ। দেখাইতে পারেন। এজন 
সাহিত্যই প্রত জানের উপায়, সাহিত্যের জানযোগই 
উত্কৃষ্ট। 


কাব্যকে [1016001 বা অনুরূৃতি বল! হুয়। তাহার 
অর্থ এই যে, কবি কাব্যের মধ যাহা! যেমনটি দেখেন 
তাহাকে ঠিক তেমনটি করিয়! দেখাইয়া থাকেন। যাহ! 
যেমনটি,তাহা ঠিক তেমনটি দেখি বলিয়াই রসোন্ত্রেক হয়। 
কবির এই সতাঘৃষ্টির কথা পূর্বের বলিয়াছি | যাহা বাস্তব- 
জীবনে পীড়াদায়ক, তাহাই কাব্যের ইন্ত্রজালে মনোহর, 
অথচ তাহাকে একটুও অবথার্থ বা অসঙ্গত বলিয়! মনে হয় 
না--অস্ততঃ যতক্ষণ তাহা পাঠ করি, যতক্ষণ কাব্র 
বাহিরে না আসি। ইহাতেই বুঝিতে পারি, এ দেখা আর 
এক রকমের দেখা । যে-দেখায় নিজ-নিক্জ ব্যক্তি-জীবনের 
ত্র গণ্ডী ও নান! সংস্কারের বাধা আছে, (1ই দেখাই 
সত্যকার দেখা নয় ; সেখানে স্বার্থ ও ম্বাভিমানের বিরোধ 
আছে বলিয়াই সবটুকু চোখে পড়ে না। যখন সবটুকু 
চোখে পড়ে তখনই সামঞ্জসা বুঝি, তাই সজে-সঙগে স্থন্দর 
বোধ হয়। সত্য-হুন্মরের এই অদ্বৈততত্ব ঘোষণ! করিয়াই 
ইংরাজ কবি কীট্‌স্‌ তাহার সেই বিখ্যাত বাণী প্রচারিত 
করিয়াছিলেন-_ ॥ 


13990 9 9000, 0৮) 06880,-80196 লি ৪] 
৪ 00 01) 610), 200 8]1 59 0620. 60 000, 
“যাহা হ্থন্দর তাহাই সতা, সতাই হুনর,_মানুষের জান ইহা 
অধিক হইতে পারে না, হইবার প্রয়োজনও দাই ।” 


--এই বানর অন্তরালে সাহিত্যাবজ্ঞানের শেষকথাটি 
রহিয়াছে। ইহার অর্থ বিশদ করিয়! বুঝিতে বা! বুঝাইতে 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩২ 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








পি 





পার! যদ্দি স্ভব হয়, তবে সাহিত্যকে যে অভিনব জান- 
যোগ বলিয়াছি তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না। 

কবি-প্রতিভায় এই জানযোগের একটি প্রণালী আবিষ্কার 
করা যায়। যাহা কিছু কবিচিত্বকে স্পর্শ করে, কবির 
অন্তরতম অনুভূতিতে কবি ধেন তার সঙ্গে এক হইয়া 
যান--কবি যেন তাহারই রূপ ধারণ করিয়া, তন্ময় হইয়া, 
তাহাকে প্রকাশিত করেন। ইহাই কবির একমান্ত্র ্ঞান- 
বৃত্তি; ইহারই ইংরেজী নাম [গ2£790017 দেশী নাম 
প্রতিভা বা প্রজ1। এই বৃতিত্বারা কিছু জানিতে হইলে 
তাহা 'হইতে” হয়। কবি কোনও কিছুকে ব্যাখ্যা বা 
বর্ণনা করেন না, তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া, তাহার সততায় 
নিজ সত্তা! মিলাইয়া, তনয় হইয়া-_তাহার রূপটি আমাদের 
সম্মুথে তুলিয়া! ধরেন। এইরূপ আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা 
আত্মবিস্বৃতি না হইলে হয় ন।। এইরূপ আত্মবিস্বতি না 
হইলে, যাহা শ্রেষ্ঠ অন্ভূতি--সেই আত্মোপলন্ধি বা 
সত্াজানের উদয় হয় না। এই অবস্থার আনন্দ ম্মরণ 
করিয়া কবি কীট্‌স্‌ বলিতেন-_ 


50 10 8110 01 800986101 7810161 087 00101101761 
[ব্বামি কেবল দেহে-প্রাণে অনুভব করিতে চাই, বিচার করিতে 
চাই না।] 

এই আনন্দের লোভেই আমাদের দেশের ভক্তেরা 
বলিয়! থাকেন, “আমায় দে মা পাগল করে, আমার কাজ 
নেই জ্ঞান-বিচারে 1” এই উপলন্ধিকেই কতকটা চিন্তার 
আকারে ব্যক্ত করিতে গরিম্না আমাদের কবি গাহিয়াছেন-_ 


অন্তর মাঝে শুধু তুমি এক একাকী 
তুমি অন্তরব্যাপিনী। 

একটি স্বর মুগ্ধ জল নয়নে, 

একটি পল্স হবদয়-বৃত্ত শয়নে, 

একটি চত্্র অসীম চিত্ত-গগনে 
চারিদিকে চির-যামিনী। 

অকুল শাস্তি, সেখার বিপুল বিরতি, 

একটি তপ্ত করিছে নিতা আরতি, 

মাহি কাণ দেশ, তুষি অনিমেষ বুরতি, 
তুমি অচপল দামিনী। 


কবি এখানে সেই আত্মবিস্বাতির অবস্থাকে কতকটা! 
ধারণা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বুঝিবার ও বুঝাইবার 
চেষ্ট। করিঘ়াছেন? সেই দিব্যজ্ঞানের অবস্থাকে সঙ্ঞান 
চেতনায় জ্ঞাপন করিতেছেন। 


৩য় সংখ্যা ] 
একটি চত্র অসীম চিত্ত-গগনে, 
চারিদিকে চির-যামিনী। 
এবং 
অকুল শাস্তি, সেখায় বিপুল বিরতি, 
এই ছুইটি বাক্যের একটিতে বাহ্জ্ঞানলোপের, ও 
অপরটিতে পূর্ণজ্ঞানের যে আনন্দ, তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। 
মনে রাখিতে হইবে, এই সকল উক্তিতে ইঙ্গিত মাত্র 
আছে? ধিনি এই রসের আম্বাদন করিয়াছেন তিনিই 
ইহা বুঝিতে পারিবেন, অপরে পারিবেন না। এই সকল 
গ্লোক ঠিক কাব্য নয়-হা খবর অস্তরেচ্চারণ। আর 
একটি কবিরও এই ধরণের সাক্ষ্য এখানে উদ্ধত করিয়া 
দিলাম। গান শুনিতে শুনিতে কবি বলিতেছেন-_ 


পিহে ও সর্জীতমধু আমার মানসী-বধূ 
আহ্লাদে টনুধ আজি, উদ্ধী করি' কাণ। 
বধিরত| সারিয়াছে, আম্মা! খোর বুঝিপনাছে 


রূপ রস স্পর্শ গন্ধ একই উপাদান | 
পুষ্প, গ্যোত|, প্রেম, গান এক সেতায়ের তান! 
গেয়ে যাও, খেমনা'ক, গেয়ে যাও গান ঃ 
তোমারে সান্সে না সখি মিছা! গতিমান ! 
স্থির মর্শস্থানে যেখানে সর্ববৈচিত্রা এক হইয়। আছে, 

সেখানে পৌছিতে পারলে, কোন বৈচিত্রাই আর ভেদ- 
বুদ্ধি জাগাইয়া, চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় না; জান অহুভূতি- 
মাতে পর্যবসিত হয়, কোনোখানে আনন্দের বাধ। থাকে 
না" সর্বত্র বিরোধ ঘুচিয়! সর্বাত্মীরতা জন্মে। বহিঃ 
স্থষ্টিএকবারে কবির অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে, কৰি 
তন্ময় হইয়া যান। তখন আর কথ! থাকে না, ভাব তখন 
রূপ হইয়! বিরাঞ্জ করে--কবি কথ! বলেন না, বূপহৃষ্ট 
করেন। এই সময়ে ভাব যদি রূপের সহিত লুকোচুরী 
খেপিতে থাকে-__-কবি যদ্দি বপ-রসের পরিবর্তে ইঙ্দিত- 
ঝুসে মঞ্জিয়! যান, তবে সে অবস্থায় কি হয়, তাহারও 
সাক্ষ্য আছে-- 


যনে হ'ল হৃষ্টি যেন ্বগ্নে চায় কথ! কছিবারে, 
বলিতে ন। পারে স্পষ্ট করি 
অবন্তে ধ্বনির পুঞ্ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি;। 


কিন্ত খাটি কাব্যস্থষ্টিতে এই তম্মন্ণতাই অসাধ্য সাধ- 
নের একমাজ্জ উপায়। কবি কীট্সেরই একটি কথায় এই 
তম্ময়ঙার অতি স্থন্দ্র উদাহরণ আছে। কীট.স্‌ একবার 


কাব্য-কথ! 


৩৩৫ 


বলিয়াছিলেন, “আমার সম্মুখে ওই যে পাখাগুলা নাচিয়া 
নাচিয়া খাদ্য খুটিয়া বেড়াইতেছে--উহাদের পানে চাহিব! 
মাত্র আমি যেন আমাকে ভুলিয়া যাই, আমি যেন উহা- 
দের মত নাচিয়া নাচিয়া ওই রূপ করিয়া বেড়াই ।” তিনি 
পাখী দেখিতে দেখিতে পাখী হইয়া যান! এই দেখিয়া- 
হওয়াকেই আমি কবির জান-বুত্তি বলিয়াছি। এই অন্থ্‌- 
প্রবিষ্ট হইবার এন্রজালিক শক্তি আছে বলিয়াই কবি 
যেমন দেখাইতে পারেন, সাধারণ ব্যক্তি নিজে তেমন 
করিয়! কিছুই দেখিতে পায় না। মহাকবি শেকৃস্শীয্বারের 
এই ক্ষমতা পৃ্ণমাত্রায় ছিল বলিয়াই, তিনি অপরের মধ্যে 
এইরূপ অবাধে অহ্থপ্রবিষ্ট হইতে পারিতেন,বলিয়াই, 
মাঙ্ছষের সমগ্র 'ন্্যযতথকে এমন সত-ন্বরূপে প্রকটিত 
করিতে পারিয়্াছিলেন। 

এই জ্ঞানযোগ বিজ্ঞানের নয়, দর্শনেরও নয়। ইহা 
প্রকৃত রসাঙ্গভূতির অবস্থা । এ অবস্থায় সকল বিরোধ 
ঘুচিয়! যায়, কোনে! সমপ্যাই * থাকে না-_“অকৃল শাস্তি, 
সেথায় বিপুল বিরতি'। এ অবস্থায় জ্ঞানী ও জেয 
(94৮০০ 27 0৮০৮) এই ছুইএর ভেদ আর থাকে 
না, ইহা “বেদ্যান্তরস্পশ্শশূনত' বরন ্বাদের আবস্থা। ধাহারা 
রসিক, ধাহারা ইহার একটু. আম্মা? জাত আছেন, 
তাহারাই বুঝিবেন ইহাই আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার কিনা। 
ধাহাধ্ধের এই আস্বাদন ক্ষমত| নাই, তাহার! কাব্যজগৎ ও 
ব্যবহারিক জগৎকে পৃথক করিয়া রাখিবেন, কাব্যপাঠের 
পর তাহার চমৎকাদিত্ব সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়! উঠিবেন 
4 50090102 20:০005০002101 হুন্দর আতসবাজী! 
ইহাতে কোনও সমস্যা মীমাংসা নাই। ইহাতে সমাজের 
কোনও বাস্তব উপকার সাধন হয় না। উত্যাদি। 

কিন্তু জানকে ধাহারা আনন্বরূপে চান, ধাহারা সতা- 
সুন্দরের মৃজ-রহস্যটি ধগিতে পারিয়াছেন বা ধরিতে 
উৎস্ব--উাহারা কবির সঙ্জে-সঙ্ে এই তন্ময় হওয়ার 
সৌভাগ্যকেই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বলিয়৷ জানেন। তাহারা এই 
জ্ঞানকেই প্রকৃত জান বলিবেন। এই জ্ঞান কাব্যে তিন্ন 
ফুটিতে পারে না, যেখানে যেরূপে ফুটিয়াছে ভাহাই কাব্য, 
কাব্য ব্যতীত আর কোথায়ও, এই সত্য-সাক্ষাৎকার হয় 
না। ইহার ধারণ! দর্শন করাইতে পারে বটে, কিন্ত ইহা 
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শাপলা পাশ পাপিপাপিপিশিিশপীশীগাশশ শি শা 


ধারণা নয়--আম্বাদন করিবার বস্ত। তাই বৈষ্ণবাচার্যগণ 
ইহ! আম্বাদন করাইতে গিয়। বহুল পরিমাণে কাব্যের 
আশ্রয় লইয়াছেন, বৈষ্ণবদর্শন সাহিভ্যের সঙ্গে এফাকার 
হইয়া গেছে। রাধারুষেব প্রেমকাহিনী যাহার রূপক, 
ভাহা এই সাহিত্যাসাধনারই যুপতত্ব। যে আত্মবিস্বৃতি 
ও তন্মসতার শক্তিকে কবির প্রজ্ঞা বলিয়াছি-_যাহার 
সাহাযো কবি অপরের মধ্যে অন্ুপ্রবি্ হইয়া, তদস্থরূপ 
হইয়া, তাহাকে পাওয়ার পূর্ণ আনন্দ ভোগ করেন,বৈষব- 
কবি রাধার প্রেমযোগের মধ্যে সেই রহসাটি আবিষ্কার 
করিয়াছেন__তাহার প্রমাণ নিম্বোন্ধত কাব্য-রচনায় 
কেমন ফুটিয়াছে 1 





প্রবামী-পৌষ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২ খগ্ 


“সন্কেভবংশী বাজিলেই বনে যাইছে। হইবে, অতএব রাধা! সমক্ষে দ' 
রাষিয়া ইতোমধ্যে বেশৃষা! তিলকাদি রচনা করিতেছিল। কি ধ, 
আছে কৃকে। দর্গণে নিজমুখ দেখিতে দেখিতে বীশী শুন! গেঃ 
সচকিত রাধা সহস! দণণে কৃষ্মুখ দেখিল, নিম মুখ প্রতিবিদ্ব ন। দেখি 
কৃষ্ণমুখ দেখিল। এত দৃঢ় কৃষধান, এত ভালধাম! রাধ! বাতীত অ 
কাহারও নাই। আর কেহই দর্পণে এরূপ অলৌকিক দর্শন করে: 
করে নাই, করিবে না।” 


আমর! বলি, কবির প্রাপই রাধা। আবার এ' 
রাধাকে যে সৃষ্টি "করিয়াছে, সেও কবি। এই তন্ময় 
কবিরই আছে, আর কাহারও নাই। এই রাধা অপেক্ষাৎ 
কবিচিত্ত বড়? ফারণ সেই ত রাধার একমাত্র লীল! 
নিকেতন। কবির প্রতিভাগুণেই, কাব্যের সাহাযো 
রাধা সর্ঘজনমনোমোহিনী হইয়া ওঠে। 


মিশরের দেবতা 


গ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 
(২) 
হুরযাদেব প্রাতঃকালে পৃথি- না। হুর্ধাদেব এই সকল নৌকাতে অনেক সময় কোনো 


বীতে দেখ দিবামান্র এক- 
খানি নৌকা তাহাকে 
পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত হইতে 
পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত লইয়া 
যাইত। এই নৌকাটির 
নাম ছিল, 'শাক্তিত*। 
দ্বিতীয় আর একখানি 
নৌকা “মন” হ্ধ্যদেবকে 
দবিগ্রহরে নিঙ্গের বঙ্গে 
ধারণ করিত এ২ং তাহাকে 
*মনগুর” দেশে বহন করিয়! 
১৪৫ জইয়া যাইত। হুর্ধ্যদেবের 
দেহকে রাত্রিকালের বিভিন্ন সময়ে বন করিবার জন্য 
আরে! অনেক নৌক1 ছিল, কিন্তু তাহারা বিশেষ 
প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া তাংাদের কোনো! উল্লেধ করিলাম 


ভঙ্ ॥ ৯৯৭০ 





অন্ুচরাদি না লইয়াই প্রবেশ করিতেন--তখন নৌকাজে 
দাড়ি, মাঝি, দাড়, হাল ইত্যাদি কিছুরই দবৃক্কার হইত 
না, ইহার মন্ত্রবলে চলিত--পথেরও ফোনো রকম 
গোলমাল হইত না। অন্তান্ত সময় নৌকাগুলিতে মাঝে 
মাল্প। ইত্যাদি কিছু?ই অভাব থাকিত না। 
হুধ্যের এই নৌকাবিহার যে সকল সময় নিরাপদে 
হইত, তাহা নহে-জলে “এপোপি* নামে একটি 
অতিকায় সর্প বাস করিত, ইহা" মাঝে মাঝে হঠাৎ 
জল হইতে মুখ বাহির করিয়া সে সৃর্ধ্ের নৌকার 
পধ রোধ করিত। স্যর নৌকার লোকজন যদি 
এপোপিকে দূর হইতে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে 
তাহারা ক্ষপবিলন্ব না করিয়া প্রার্থনা এবং অনত্শস্ত্রের : 
সাহায্যে এপোপিকে পরাজিত করিবার আয়োজন করিত) । 
পৃথিবীর লোকজন এই সময় দেখিত হৃর্ধযদেব হঠাৎ জান 
হারাইয়! নৌকায় পড়িয়া গেলেন) তখন তাহার! ছুঃখে 


ওম সংখ্য। ] 


পন াদিশশশিত ত ০৮টি িপিশাশিপাশিশাশিপপিসপীশি তা তলত গান 





প্রাচীন নিশরীর়দের কল্পিত, জাকালের চিত্র--আক1শের চারি কোন, 

পৃথিবার চারি প্রান্তের চারটি বউ পর্ববঙ্চুড়!4 উপর স্বিশ 
বুক চাপন্ডাই, ঠাক-ঢেংলের বিষন নাদে চারিদিক 
কাপাইতে থাকি এবং সামূনে ঘেকোনে! ধাতু-পান্ত 
পাইত তাহাই বাঙ্জাইতে আস্ত করিত। এই শব্দের 
চেটে এপোপি ভম্ম পাইয়া পুণরায় জলে মুখ লুকাইত, 
এবং *র1৮ অথাত স্বধ্যদেব জানলা করিয়। প্মাবার 
ভাহার শিদ্দিতউ “রে ১ম আরন্ত কগিভ। এপোপি 
যে কেখল মস নানা-গ্রকার শবেই হয় পাইত, 
তাহা নঙ্গে আকাশ হইতে দেবতারা তাহাকে নানা- 
প্রকার 'ন্্র ঘা বিষম আখাত করিত। 

সুয/-গ্রহণকে প্রাচান মিশরীয়ের। এইপ্রকার অপব+ 
এক ব্যাখ্যা দান করিয়াছিল । হয বৎসরের নির্দিষ্ট এক 
সময়ে মিশরের অতি নিকটে আমিতেন, ভ্া'র পর পুনগায় 
ক্রমে ক্রমে অতি দুরে চলিয়া যাইতেন। কথ্য খখন 
নিকটে থাকিতেন, ভখন হইত গ্রাক্মকাল, এবং যখন দুরে 
থাকিতেন, তন হইত শীত কাল। হৃষ্যের এইপ্রকার 
নিকট-দূর হইবার কারণ ছিল। কথিত আগে, যে 
নদীতে কুরধ্য পৌকার় করিয়। ভ্রমণ করিতেন সেই 
নদীতে যখন বান ডাকিয়া জল বাড়িত, তখন জল 
বাড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে নৌকা হুধাকে লইয়া পৃথিবীর 
নিকটবর্তা হইত। তা'র পর যখন বানের খল কমিতে 
আরম্ভ হইত, তখন হইতে স্থর্যাও জলের সঙ্গে-সঙ্গে 
পৃথিরীর নিকট হইতে দুরে চলিয়া যাইত 


৪৩৭ 


মিশরের দেবতা 


৩৩৭ 


হুয্যের এইপ্রকাৰ 1শিকটে আস! এব" দুরে যাওয়া 
এমন [শিয়মেক সহিত ওত নিদিই সময়ে ££5। যে সেই 
সময়ে পণ্ডিতের! ইহার সন্ধে 
ধারিছ্েন 
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শুই দেবী- কানের রাণ) 


মে ম্ব্গায় নদাতে স্য।দের ভ্রমণ করিতেন, সেই নদীতে 
নৌকায় করিয়া আরে! একদল দেবতাও বিহ্বার করিতেন। 
কিন্তু এইসকল দেবহার] ক্র্যের আলোঠে মান্তষের 
চোখ হইতে আবু হইয়। থাকিত্েন, রাহির অঞ্জকারে 
এইপকল দেবতার দূ মাহযের চোখে দেখা দাত ॥ 





হাধর--দ্বগের গাভীগপী দেবী 


চন্ত্রদ্দেবতা স্ু'য্যর পিছন-পিছন বারো ঘণ্টা! অন্তুর 
নাইল নদীতে ভ্রমণ করিতেন। চন্দ্রের মিশরীর নাম 
ছিল “ইয়াউছ অহ” (201) £81/0)- ইহার পথ 
এবং হুধ্যের পথ একই ছিল, তনে দুজন কথনও এক- 
সঙ্গে এ পথেবিহার করিতেন ন1। চঙ্জ্রদেবকেও নানা 
স্থানে নান! মমমে নানা রূপে গ্রকাশ করা হইয়াছে। 
কোথাও বা চন্ত্র মানুষ, ছুইতের সন্তান, কোথাও বা বক- 
জাতীয় পক্ষী-বিশেষ, কোথাও বা “হোরাসে4” একটি 
চক্ষুক্ূপে তিনি ব্যক্ত হইম়্াছেন। যেখানে চন্ত্রকে 
হোরাসের চক্ষুরূপে খোদাই করা বা আকা হইয়াছে, 
সেইখানে এই বিশেষ বকজাতীয় পক্ষীকে তাহার 
রক্ষাকর্তারূপে খোদাই কর! বা আ্বাক! হইয়াছে। 

হুণ্যের মতন চন্দ্রেও শক্ত ছিল। এই শক্রদলের 
মংখ্যা ছিল তিন £-_কুমীর, হিগ্পপটেমাঁস, এবং বরাহ। এই 
তিন শক্র সকল সময় চন্ত্রদেবকে গিলিয়। খাইবার বা অন্ত- 
প্রকারে জব করিবার মতলবে থাকিত। পুর্ণচন্ত্রের সময় 


প্রবাসা- পৌব, ১৩৩২ 


ডি জিরার 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
বরাহ 'অশেক সময় চন্দরদেবকে আক্রমণ করিয়া তাহার 
শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহাকে স্বর্গের নাইল নদীতে 
নিক্ষেপ করিত। ইহার পর চন্্রদেবকে কয়েকদিন আর 
দেখা যাইত না। তখন সূর্ধাদের বা রক্ষাকর্ত।বক অনেক 
খোজাখুঞ্জির পর চন্্রদেবকে জল হইভে উদ্ধার করিতেন। 
ছাহার পর ক্রযে-করমে চন্ত্রদেব পুনরায় সবল ভইতৈ-হইতে 
নষ্টগৌরব প্রাপ্ধ হইতেন। চন্্রদেব মাসেব মধো পনেরো 
দিন মুবক্রূণে থাকিতেন, বাকি পনেরো! দিন মধণের 
দিকে যাইতেন। এবং মংণ লাভ করিয়। তিনি পুনরায় 
শিশু তইয়া নবজজন্স পাভ করিতেন। বছরের বারো! 
মাস ধরিয়া চঞ্দের এই জন্মনভার গেলা চলিত। 

চগ্্ের পরম শক্র শুক্র মাঝে-মাঝে একট। বিষম 
বিপদ ঘটাইত। চন্রে+ বক্ষাকর্ভারা সামান্ত-একটু 
অসাবধান হইলেই সে চন্দুকে একেবারে গালে পূরিয়া 
ধিভ। কিন্ক এইভাবে বেশী কাল সে চন্ত্রক্চে রাখিতে 
পারিত না। দেবতাদের অন্ত্াপাভ চক্দ্রকে উদ্‌্গার করিয়া 
দিতে তাহাকে বাধা করিত। চন্দ্রের এইপ্রকার 
তিরোতাবে পৃথিবীর লোকে ভয়ানক ভয় পাইত, কিন্তু 
চন্ত্রগহণ দীর্ঘকালস্থায়ী নয় বলিয়া সহজেই লোকের ভগ্ন 
কাটিয়া যাইত। 

সূর্য রানির রাজ প্রবেশ করিবামাত্র চক্দ্রদেবের 
নৌকা! স্থধ্যের গ্রবেশ-পথেই স্বর্গীয় নীল নদে উপনীত 
হইত। এইসঙ্গে নক্ষত্রগণ৪ আগমন করিত। নক্ষত্রদের 
মধো কতকগুলি ছিপ চিধস্থামী অর্থাৎ তাহাদের কোনো 
কাণে ধ্বংস হইত না, তাহাদের নাম ছিল “আধিমু সোকুঃ 
অথবা “আধিমা উদদী”। এইসকল নক্ষত্র অন্তান্ত 
নক্ষত্রদের পাহার! দিং এবং দরুকার-মতন সেবাও 
করিত। 

এছ সেবক বা পাহারাওয়ালা নক্ষত্রদের দল যেখানে 
সেখানে ছড়ানো ছিল না । বিশেষ-বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে 
ইহারা রক্ষিত ছিল। কতকগুলি তারকাকে পৃথিবীর 
লোকে মানুষ বা অন্তান্য কোনো-প্রকার জস্তর আকারে 
দেখিতে পাইত। 

আমর! যে সাতটি তারকাপুঞ্জকে সধর্ষিমগ্ডল বলি, 
প্রাচীন মিশরীয়ের! তাহাকে জাকাশের উত্তর কোণ: 


৩য় সংখ্য1] 


4/ পা 
রত 
1 রঃ 


ীশেীশশী শা 
০ 
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দিনের ঝাএ ঘণ্টায় ?ুযোর বার-গ্রকার পপ 


স্বিত একটি ফাড়ের কুজ বলিয। কল্পন। করিত। ছুইটি 
ক্ষু্র তারকা! এই কুঁজটিকে অগ্ত তেরটি তারকার সঠিভ 
যুকু করিয়াছিল। এই সাত এবং তেরটি তারকাকে 
মিশরীয়ের৷ একট! স্বী হিপ্পপটেমাস বলিয়া কষ্পান1 করিত । 
হিগ্লপটেমান তাহার পিছনের পায়ে ধেন দীাড়াইয়া আছে 
বলিয়া মনে হইত এবং মে মাথার উপর একটা কুমীর 
বল করিয়া লইয়। যাইতেছে, কুমীর স্ত্রী হিগ্লপটেমাসের 
মাথার উপর হা করিয়! পড়িয়। আছে। 

বেশীর ভাগ নক্ষত্রই কোনো সময়েই আকাশ ত্যাগ 
করিত ন1। প্রতিরাত্রে ভাহাদের একই নির্দিষ্ট স্থানে 
দেখ যাইত। আমরা যে-নকল গ্রহকে বর্তমানে জানি, 
তাহার অন্ত পাচটিকে প্রাচীন মিশীম়েরা জানিত। 
বৃহস্পতির নাম ছিল ওয়াপশেতা তুই ( 9/4090001) 
শনির নাম ছিল কাহিরী, বুধের নাম ছিল সোব?। ইহারা 
সকলেই “রা” অর্থাৎ হুয্ের মতনই নৌকায় সামনের 


দিকে চলিত | শবগ্থ দদাসিবি, অথাৎ দখল পিগুনগিকে 
চলত | 'ধস্ক-পক্ষা এপাহ শঞগকের ছুভটি প্রধান কাজ 
ছিল। শুভ পগ্ষঞদের মধ দরপ্রদথম আকাশে উদয় 
হয়া আন্ান্থ শহদের অঙভাথনা কাছ । তার প্র 
ভোরের গিকে ব্ঠ হিউপুতির নাক দেবজার রূপ ধরিয়া 
শিশু কু্মকে অগগশা করিছা গাত্রিকে বিদায় এবং 
দিবার আগমন ঘোষণা করিত | 

এই বিশাল ভাএকারা/জার শাসক ছিল সাহু এবং 
সপডিট অর্থ।ৎ 07101 এবং 3171051 সান ১৭টি ভারকার 
মমি ছিল। এক তারকাগুপি এমনভাবে সং্দত িল 
যে দেখিলে নে হইত যেন একজন লোক আকাশে 
দৌড়িথ। চলিয়াছে। সর্ধযাপেক্ষা উজ্জল গারকাটি সর 
মণ্ডকে শোহা পাইত। সাব গ্ধপ জগনেরু সকলের নিকট 
প্রকট ছিল। সাক কোনো-কোনো স্থানে নৌকাতে 
শায়িত গরুণ রূপেও লল্লনা করা হইয়াছে। 
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প্রবামী_ পৌষ, ১৩৩২ 





[ ২৫শ ভাগ ২য় খণ্ড 


চন্দের নৌক1। এই নৌক। রঙ্গ! করে ছুই গাণে। ছুইটি চগ্ুরূপী নক্ষত্র 


মাহুর একটি বিশেষ কাজ ছিল। আমাদের পৃথিবী'র 
উপর যে আকাশ ছণ়্ানো আছে, সেই আকাশের ওপারে 
আর-একটি জগং আছে এই জগতে নদনদী, পাহাড়- 
পর্বত সমুদ্র আদি মৰই আমাদের এই পৃথিবীর মতন-_ 
কেবল সেই দেশের লোকেরা যে কেমন তাহা পৃথিবীর 
কাহারে! জানা! নাই। সাছ দিনের বেল! এই জগতের 
উপর ভ্রমণ করিত । সাহু তাহার সহচর দৈত্া- 
দানাদের লইয়। এইখানে শিকারের খোজে আমদিত। 
দেবতা,দর শিকার করাই তাহার কান্ড [ছল, সেইজন 
সাঙুর আগমন-বাঞ$। খোর্ধিত হইবামাত্র সেই দ্বিভীয় 
পৃথিবীর নক্ষত্রাদি এবং গেবগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্দিত হইয়া 
সাহুর সঙ্গে লড়াই করিবার জন্ত প্রস্তত হইত। শিকার 
কর! হইয়া গেলে তাহাদের টুক্রা-টুকৃর। করিয়! কাটিয়া 
একটা প্রকাণ্ড পাত্রে আগুনের উপর রাখিয়া রাক্। কর! 
হইত। সাহুর খাওয়ার মধো এট! শিয়ম ছিল। 
প্রাতঃকালে সাছ ঝড়-বড় দেখ্তাদের বড়-হাঙ্গরি রূপে 
ডক্ষণ'করিত। ছ্বিপ্রহরে ছোটোপাটে| দেবতাদের ভক্ষণ 
করিত । এবেবারে কুহু (দেবতাদের কাজে ভোজন 


করিত। বৃদ্ধ দেবতাদের আখনে বল্নাইয়া শরম করা 
হইত। 

দেবতা ভক্ষণের ফলে সাছু দেবতাদের বিবিধ- 
গুণাবলী লাভ করিত। যুবক দেবতাদের যৌবনও সে 
লাভ করিত। দেবতাদের মধ্যে যে তেজ ব| অগ্নি থাকিত 
মেই তেজ বা অগ্নি সাহুকে চির তেঙ্গোময় বা জ্যোতিম্মান্‌ 
ঝরিয়। বাখিত। 

যে-সমস্ত দেবতাগণ মিশরের বিভিন্ন অংশের উপর 
প্রতৃত্ব বা! জমিদারি করিত তাহারা সকলেই কোনো-না- 
কোনো প্রাক্কৃতিক ভ্রবোর (যেমন নক্ষত্র, নদনদী, বল, 
হাওয়া ইত্যাদি ) সঙ্গীভূত বা সম্বন্বীভূত ছিল। প্রাচীন 
মিশরের দেবতারা কালক্রমে সংখ্যায় অংসধ্য-_এমন-কি, 
মিশরের লোকসংখ্যাকেও ছাড়াইয়! যায়, কিন্তু তাহাদের 
প্রকৃতি, কার্যকলাপ এবং আকার-প্রকার বিশেষভাবে 
পর্য]াঙ্লোচন] করিলে দেখা যায় যে তাহারা সকলে 
আদি কয়েকটি প্রাসীন দেবতা হইতে উদ্ভৃত। বিশেষ 
বিশেষ 'দেবতার আদি ন্ূপটি স্থান এবং কালবিশেষে 
নানা-প্রকার পরিবন্তিত হয়, কিন্তু তাহাদের খুল 


৩ সংখ্যা ] মিশরের দেবতা ৩৩১ 

ও ও ঃ .হ হরন করিয়াছিল এবং ছোরামের বিবিধ 

টা ইল 5 ১8০ ও রে নামে 'রা”৪ও কালক্রমে অভিহিত হইত। 

পিছত বিলে ও ৫ ০ রি চিট রর ৫: 2 ণ 

5 ..8--18 রি 1 নিলা, মিশরের অন্তান্ত পানা স্কানের লোকে নানা 

বি শক 1 ৃ নামে আকাশকে পুঙ্গা করিত, উপ্পমিশবে 

না এ ক আকাশকে লোকে 'জঞারিট? বাঁণহ এবং 
1 জিত 2২ চা তির 
[রা টি কষ 4, 7 শু শিপ মিখরে বলি 'আনহু এ । 


সপ্তধিমগ্ডলের প্রাচীন মিশরীয় ধারণার চিঞজ 


রূপের কতকগুলি চিহ্ন সামান্ত লক্ষ্য করিলেই দেখ। 
যায়। আমির উৎকর্ষদাত্। এবং মানব বঙ্গাকর্তা 
নাইল নদ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবতার রুপে মিশগীয়দের 
পুজা পাইয়াছে। যিশরদেশের যেখানে নাইল নদ 
প্রবেশ করিয়াছে, মেইখানে স্বন্তমু দেবতা দাইলের 
অবতাররূপে সেই প্রদেশের পা লাভ করিয়াছে । 
নাইল-নদের 'উবিসিষ্‌” হাবুসাফিভু প্রস্ততি ₹ 
অবতাররূপী নাম আছে। 

সমস্ত পৃথিবাঁকে তাহার নঘ নদী, পাহাড় পর্বত বন 
জঙ্গল ইত্যাদি লইয়া একটি মন্থুষাকৃতি দেখতার রূপে 
প্রাচীন মিশরীয়গণ বল্পনা করিয়াছিল। এই পুথ্থিব 
দেবতার তিনটি ভিষ্ন-ভিন্ন রূপ ছিল,ফ টাহ.(য)171, আযমন্‌ 
এবং মিঙ্গু। আমন সারাল ক্ষেত্রসমূহের গ্রতীকন্বরূপ 
ছিল, মিন্থ যরুতূমিপকলের উপর রাজত করিত। 

এই ছুই দেবতার এই ছুই বিশেষ গুণ অঙ্থুদারে সকল 
স্থানে ভিম্নভাবে পুজিত ₹ইত না, নেক স্থানে পৃঙ্াতে 
একের গুণ অন্তের ঘাড় কোকে চাপাইয়া দিত। 
অর্থাৎ আযামন, মিছ বলিয়া পুজিত হইত এবং মি 
আযামনের স্থানে ঈড়াইত। 

আকাশের দেবতাগণ প্রধান ছুই ভাগে বিভক্ত 
ছিলেন। পুরুষ দেবতা ও স্ত্রী দেবতা। আকাশ “হোরাস' 
বা 'আযান্হরি নামে চলিত থাকিলেও ইহার হূর্ধা দেবার 
সঙ্গে বিশেষ তফাৎ ছিল না। অনেক সময় কোনো- 
কোনো স্থানে হুর্যাদেবতাকে আকাশ-দেবত1 বলি 
লোকে বল্পন। করিয়াছে এবং দেই মতন পৃজাও করিয়াছে। 
কালক্রমে 'রা' অর্থাৎ হুর্ধ্যদেবতার সকল গুণাবলি হোরাস্‌ 


সকল দেবভাই শিজেকে সর্বশাঘান্‌ 
এবং সমস্থ পৃথিবীর রাজা বলিয়া চাপাহবার 
চেষ্টায় থাকি, কি লিজ-নজ [1৭ 
স্বান ছা তাহাদের অন্য বোথাছহ বিশেষ খাতির ছিল 
না। সা দেবতাদ্রও এইপ্রকার অবগ্থ! ফিল | 
আকাশ-দেবত। হখন হুযাদেবের ভাত পাঙব সকল 
বিশেষণ হরণ করিঙ, তখন মিশগীয়ের জ1ঠাকে আকাশ- 
বিজয়ী মা%5 বল্পনা করিত । 
যুদ্ধ করাহ তার প্রধান কাজ 
হিল। ইহার মাথার 
খাড়া-খাড় পালকের মুসুট ছিল, 
এবং বধশাকে হাতে করিয়। 
ভর খাড়ে কোপ মাগিবার 
জগ্য টার হয়া এই আকাশ- 
দেবতা ধিনের বেলায় সমগ্ 
আকাশে ভ্রমণ করিত। স্থ্া- 
দেব “মণ্ট? নামে যেলকল 
স্থাণে পরিচিত ছিলেন, সেই- 
সব স্তনে ইহাকে যোছ।- 
বূপেহ কল্পনা কর। হইয়াছে । 
মণ্ট, নামা ুর্্যদেবতাপ হাতে 
বসার বদলে জোয়ার আছে । 
পুরয- দেবতারা যেমন 
বিশেষ-বিশেষ সহরে রাঙ্জার 


উপর 





সপ্ত | মহন সন্মান এবং পৃজ্জা পাইত, 
সাছ- ওরিয়ন্‌ সেোইপ্রকার স্ত্ীদেবভারাগ 


রাণীর মভন সম্মন ও পুত] পাইত। একই স্থানে ব। 
সহরে একজন পুরুষ-দেবত1 এবং একজন ভ্ত্রী-দেবডা বাস 
করিতে পারিত। *সুরপী দেব] মিশরে প্রঢং- পরিমাণে 


৩৪২ 


ছিল। এই দেবতারা 
মম্পূণ পশুর মহন? ছিল 
এবং ভর্দ-পপ্ত অর্দ- 
মন্যাকতিও ছিল । 
প্রথচীন মিখপীয়ের! কি 
কারণে যে এক-একটি 
পশুকে দেবতারূপে গ্রহণ 
কগিত তাং] বলা ঝড় 
শক্ত । তবে মনে হয়ে 
কোনো-কোমে। জস্থর 
বিচিত্র শ্বভাব বা বাবার 
দেখিয়া হাহার। চমতক্লত 
হইয়া তাহাকে *শুরূপা 
দেবা বলিয়া মনে 
কণিত। শ্বমুখ কপির দল 
নুধা ভয় তইবার পূর্বের 
এবং অন্ত যাইবার 
পূর্বে শিিষ্ট স্থানে 
জমায়েত হইয়া বিকট 
চাকর করে। এইজন্য 





মিশরীয়েরা বলিত-_ 

হারা নিষন'জাতীয় জান্হরি 

দেবতা, উচ্চ দেবতা 'রাকে? অভিবদন এবং বিদায়- 
সস্তাষণ করিয়া থাকে ।” ৪ 


বছ-বছ প্রাচীনকালে '+॥ অথাৎ হুধ্যকে ফড়িং 
বলিয়া বলনা করা হইত, বারণ হুর্ধ্য মাটি হইতে 
লাফ দিয় বু উচ্চে উঠিয়া থাকে এবং ফাঁড়ং এর 
তন পুনরায় [মাটিতেই পড়িয়া যায়। নীলনদের 
দেবতাদের প্রায় ক্ষেত্রেই ভেড়া বা কৃষ্ণসার বলিয়া 
কম্পন! করা হইয়াছে। নীল নদের জল লাফাইয়া, 
ছটিয়া যায--এই-প্রকার ছুটিয়া যাওয়ার মঙ্গে ভেড়া এবং 
কঁফসাবের চলার রঙ্গে মিল ভাঁছে বলিয়াই বোধ হয় 
নাইল দেবতাকে রুফসার বা ভেড়ারূপী মনে করা 
হইত। 


জহাতৃমি বা পাথুরে নদীর নিকটস্থ প্রদেশের লোকের! 


প্রবাসী_ পৌঁষ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কুম'একে দেবত! বলিয়। পুঙ্গা কারত। এইসমন্ত স্থানে 
কুমীরদের সংখ্য। অত্যন্ত সংজে বৃদ্ধি পাইত এবং লোক- 
জনের পক্ষে অত্যন্ত ভরের কারণ চিল । প্রায় প্রত্যেক 
খাল-ভোবাতেই এক ব| ততোধিক কুমীর বাস করিত। 
কুমীরকে শান্ত রাখিবার জন্য তাহাকে বলি (মান্য এবং 
পণ্ড দুই ) দেও হইত। বশি না পাইলে কুমীর 
ক্ষধা্ড হইয়া নিজেই শিকার ধরিয়। খাদোব জোগাড় 
করিয়। লইন্ভ। মিশরীয়েরা এই ভয়ে অন্থসবল জ্ঞান 
ভারাইয়। মনে করিল যে 
ধাতিমত বলির সঙ্গে 
নিয়ম-মন পুজা ন! 
পাইলে কুমীরদেব ধুপিত 
হইয়। দেশ ধ্বংল করিবেন 
»-অতএব ফুমীর-দেবের 
গাকা-পুর্গার বন্ধোবস্ত 
তাহাকে শান্ত 
রাখিবার বন্দোবন্তও 
হইয়া গেল। প্রাচান 
মিশরে কুমীর-দেবতা 
যত মান্ম-বণি শগএ 
করিয়াছে এমন আগ 

সাইস-প্রদেশের নিতংদেবী কোনো পশু-দেবঙাই 
করিতে পারে নাই । এত বৎসর পুর্্বে এক কুমীর-দেবতার 
কাছে মাহ্যবলি নিয্কমমত দেওয়া হইত। যুদ্ধের 
বন্দী, অপরাধী ইত্যাদিদের এই পরম দেবতার সেবার 
কা লাগানে| হইত। 

প্রাদেশিক দেবতাগণ রাজ্য আরম্ভ করিবার সময় 
এককাই আহস্ত করিত। এক প্রদেশের দেবতার সহিত 
ভন্য প্রদেশের দেবতার একেবারেই সন্ভাব ছিল না। 
কালক্রমে প্রাদেশিক দেবঙ1গণের পরিবারবগও হয়। 
দেবতাগণ দুইটি করিয়৷ সংচরী সাধারণত গ্রহণ করিত । 
তবে অনেক প্রদেশের দেবতার এক স্ত্রী এবং এক পুত্র, এই 
লইয়াই পরিবার গঠিত হইত। অনেক স্থলে প্রাদেশিক 
দেবঙার সংচরীকে একাধারে স্ত্রী এবং ভগিনী ছুই 
বলা হইয়াছে । নাইল জল-প্রপাতের দেবতা “কু, 





করিয়া 





৩য় সংখ্যা ] 


ছুইজন পরীকে ঝ!ক্সা-দেবতাকে হরণ কগিয়া বিবাহ 
করে। একজনের নাম'অন্গকিত ইহার কাঙ্গ ছিল ফিলাএ 
(7101176) এবং সাইনে (9508) নামক স্থানে নাইল 
নদকে অবরুদ্ধ করা, আর-একজন ছিলেন 'সাতিত- 
ইচ্ার কাজ ছিল নাইপ নদীর জলকে 'ভীরের মহন বেগে 
চাছিয়া দেওয়া । 


বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের দিগ দর্শন 


৩৪৩ 


যেস£ণ খ্রাদেখে স্া-দেবতা৭ পু ₹৫ ছিল, সেই- 
সকণ দেশে দেই আীদেবতার সঙ্গে দুইটি করিয়া পুগষ- 
দেবা থার্কিহ। একজন পতি অগ্জ জন পুরর। সাইস- 
প্রধেশেব দিনত? দেবী এসিরিস্‌ দেবতাকে বিবাহ করেন 
এবং তাহাদের পিহপাবক গপী সন্তান হয় ইহার নাম 
ঠিল “আর-ভস-নোফিরস 


বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের দিগদর্শন 


শ্রী ফণীম্্নাথ বস্তু 


একদিন প্রণা-প্রভাতে ভগবান তথাগত ভারতকে থে 
স্থশ্ম দান করুলেন, কালে সারা এসিয়। খে সেই ধন্ম গ্রংণ 
কবুবে, ভা অনেকের কল্পনায়ও আমগেশি । সারনাধে 
ধর্মচক্র প্রবর্তনের সঙ্গে-ঙ্গে নানান্‌ লোকে তার ধন্ম গ্রহণ 
করতে লাগঞ্স। তার মৃতার পূর্বের বুগ্ধদেব একদল 
শক্তিশালী শিষ্য সংগ্রহ করেন, এমন-কি মগদের রাজ! 
বিশ্বিসারও তার শিষ্য গ্রহণ করেন। এইরধমে বৌদ্ধ 
ধশ্ম প্রথম রাঙ্গ-দাশ্রন্ন প্রাঞ্ধ হয় । যখন খুঃ পৃঃ ৪৭৭ অখে 
বুদ্ধদেবের মৃত হ'ল, তখন বৌদ্ধপণ্ম পূর্ব ভারতেই 
সীমাবদ্ধ রইল। 

মাপরিনির্ধংণের পর স্ুভদ্র নামে এক ভিহ্ষু যখন 
বল্লে__“তোমরা শোক করুছ কেন? আর ত মহাশ্রমণ 
আমাদের এটা করে ওট| করো ব'লে বিরক্ত করুবেন ন1। 
তখন মহাকাপ রাজা! অজাতশক্রর সাহায্যে রাজগুহে 
সপ্পপর্ণা গুহাতে €** অর্‌ৎ একত্র ক'রে ভ্রিপিট ক সংগ্রঠ 
কর্বার চেষ্টা করেন ।* 

এর ১০* বৎনর পরে টৈশালী নগরে ভিচ্ষুদের আর- 
একটি সভা হয়, তা'তেও ব্রিপিটকটি আবৃত্বি করা হয়। 
এই যে ছুটি সঙ্গীতি হ'ল, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে-_বুদ্ধের 
বাণী সংগ্রহ করা যার দ্বারা ভিক্কুরা নিজেদের নিয়মিত 
করুবে। বিনয়-সন্বদ্ধে ও শীল-সন্থদ্ধে নিয়মাদি সংগৃহীত 


শী শট শি 


তি) 87007] ঢা |মাননানসা। রষ্ট্বা। 


হয়েছিপ বালে, হিঙ্ষুমদ আভজের মহন ছুরু্ি হিক্ষ 
পরাঘর্শ উপেক্ষ। কারে নিজেদের বাচিয়ে 
পেরেছিল । 

যে-পধাস্ত ন। রাজ। অশে!ক এসে 'নজে এই পশ্ম গচ' 
করেনসতখন পধাঙ্থ £*রকম কাণে সন্থম্ম প্রগাগিত হচ্ছিল 
যদি "দেবানাং পির পিয়দশী” নিজে সগ্ধম্মকে আশ্রয় ক'ত 
তাকে রাজধশ্মের আসনে পা বসাতেন, তবে বোধ হ 
বৌদ্ধধম্মেষ এত প্রসার ভ'ত লা। এর প্রচারে তি; 
কতসঙ্কয় হর়েছিপেন বলে, ভিনি দেশে বিদেশে এ 
প্রচার করুতে পেরেছিলেন | কোথায়-কোখায় ভি 
এধশ্ম প্রচার করেছিলেন, তা'র বিবরণ তিনি নিজেই তা 
শিপালিপিতে দিয়েছেন (1908 15060 10.1 হ) 
তাতে কিনি বলেছেন--ধেখানে গ্ক 1191 আটিওক: 
(/00)0195. বাস করেন? ও তাখ্র উত্তরে যেখাতে 
টলেম (10010) 9 আাটিগোনাম 4১010001075 
মাগাজম (217:051), € আলেকজা তার (/১10910।0 


কাখ কে 


এই চার ধ্াজ|! বাস করেন; এবং তার সাম্রাজ্যে 
দক্ষিণে চোল এ পাগ্য রাঙ্জো একেবারে তাম্পণী নর 
পর্যান্ত, এ তার ননঙ্গের সান্রান্ধ্যে যোন, কাঙ্োজ; ভো' 
৪ পতিশিক, অদ্ধ, ও পুলিনদাদের মধো”-* এই সন্ধ" 
ভিনি প্রচার করেছিলেন। 


১ 000105 $ব)0৮718 দন তি] তা, 


৩8৪ 


এমি বৌদ্ধ পুর্বভারতে সাঁবদ্ধ চিল। এই- 
বার রাঙ্গা শোকের সাহাষা পেয়ে বৌদ্ধধশ্ম ক্রমশঃ সেই 
গ্তীর বাইরে বেডে লাগল । "হার ইতিহাম আমরা 
ওপরেব শিপাপিপিতে পেলুষ। অশোকের রুপা 
এ-ধন্ৰ এখন শুধু মগধে বদ্ধ নয়) দক্ষিণ ভারতে 
চোল এ পাণ্ডা রাঙ্গা, এমন-কি পিংহল অবধি ছড়িয়ে 
পড়ল$ এমন-কি, তিনটি মহাদেশে-_পশ্চিম এসিয়া 
পূর্ব ইউরোপ এ উত্তর আফিকায়৪ প্রসার লাভ 
করুলে। 

মহাবংশ নিংহলের ইত্তিহাস। কি-ডাবে পিংহলে 
বৌদ্বধশ্ম প্রবেশ লাভ করে, তা'র বিবরণ মভাবংশে 
আছে। অশোকের প্ররোচনায় মোগগলিপুত্ত তৃতীয় 
বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করেন। এই সন্ভাতে বৌদ্ধ- 
ভিক্ষুদের মধো দলাদলি উপস্থিত হয়। কতকগুলি ভিক্ষু 
বিনয়-শাসনকে শিথিল কর্বার চেষ্টা করেন তা”! ফলে 
এই উচ্ছঙ্খল ভিক্ষুরা ভিন্ন দল গঠন করে | যখন মোগ্‌শ 
গলিপুত্তের অধখনে মহাসংঘের অধিবেশন হচ্ছিল ও 
জিপ্টিকের আবৃত্তি হচ্ছিল__সেই সময় দল-ছাড়া ভিক্ষুর! 
আগাদ। একটি সভা ক'রে!নিজেদের জেদ বঙ্গায় রাখ্গিল। 
ভাঃরা এই সম মহাস্থানিক বালে পরিচিক হয়। মুল 
সঙ্গীতিভে আর৭ স্থির হয় যে সম্রাট, অশোক দেশে- 
বিদেশে বৌদ্ধ প্রচারক পাঠাবেন ধশ্ম প্রচারের 
জন্। 

সেই সভার মত-মন্যায়ী সম্বাট, অশোক- চিল, 
ব্রদ্ধে, শ্রামদেশেও প্রচারক পাঠান। যদি অশোকের 
শিল!লিপিতে ব্রদ্ধে বা শ্ামদেশে প্রচারক পাঠানোর 
উল্লেখ নেই, তনু স্থান'য় জনশ্ব'তি বলে, অশোকের প্রচারকই 
এ-সব দেশে বৌদ্ধধন্ম প্রচার বরেন। অশোক নিজের 
পুত্ধ মচেন্ত্রকে ও কন্তা মজ্ঘমিকআ্রাকে সিংহলে ধর্মপ্রচার 
করতে পাঠান। মহেন্দ্র তার সঙ্গে ত্রিপিটক ও অনেক 
[ভক্ষ সঙ্গে করে নিয়ে যান। সঙ্ঘমিত্রার সঙ্গে অনেক 
ভিক্ষুণী যান, তারা গিয়ে রাজা তিদ্সর কন্তাকে বৌদ্ধ 
ধশ্দে দীক্ষিত করেন। তিনি গার বোধিক্রম থেকে 
একটি শাখা সিংহলে নিধে যান। দেই শাখা অনুরুদ্ধ- 
পুবে রৌপিত হয়, এবং সেইটিই এখনও বেঁচে আছে। 


প্রবাসী_ পৌষ, টি 


শশা শি টি পাশা শশসিশতত 2৩ শশী পাশ শিশিশীশীিতত দাশ পপি 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সাচির শুপে একটি ছবি আছে, তাতে বোধিদ্রমের শাখা 
সিংহলে নিয়ে যাওয়| হচ্চে, এটি ভাকা আছে । * 

এইরকমে বৌদ্ধপন্্র ভারতবর্ষের মধ্যে আবদ্ধ ন! 
থেকে ভারতের বাইরে যেতে স্থুকু করণে । ভাই ক্রমে 
এ ধম্ম চীন, জাপান, তিব্বত, তুর্ীস্থান ছেয়ে ফেল্লে। 

কি কারে যে বৌদ্ধপশ্ম চীনে, তিব্বতে, জাপানে গিয়ে 
হাজির হ'ল ভা'র' ইতিহাল অনেকদিন থেকে অন্ধকারে 
ঢাক! ছিল। সেই কাহিনী কি ক'রে আমরা জানতে 
পেরেছি 2 কেবল কয়েকজন পণ্ডিতদের শ্রমপাধ্য 
গবেষণার ফলে। 

আগে তিব্বত দেশের কথাই ধরুন; এব £াকৃতিক 
অবস্থান এমনই যে সহজে হিমালয় পাগ হয়ে বা অন্তদিক্‌ 
দিয়ে এর মধ্য প্রবেশ করা যায় না। সেইজন্ত অনেক 
দিন যাবৎ তিবাতের কোনে। কথাই জানা যায়নি । শেষে 
ছু'একটি ভ্রমণকারী কেবল বেড়াবার সখে [তব্বতে প্রবেশ 
করেন, তাদের দ্বারাই ক্রমশ: তিব্বতের কাভিনী লোক 
চক্ষুর গোচরে আমে । ১৭৬২ সালে রোম সহরে 2, £ 
মেটা যখন তার 4১101091600) 12901711010 প্রকাশ 
করেন, তখনই তিব্বভ-সন্বদ্ধে ইউরোপীন ভাষায় প্রথম বই 
পণ্ডিতসমাজে হাজির হয়। সেইজন্য আমরা বল্তে পারি 
যে, এখন থেকে তিব্বতের বিষয়ে আলোচনার স্থুত্রানত 

হল । এর আগে জনকত্তক মিশনারী তিব্বতে যান। 

তাদের মধ্যে 'একজন৪ বোধ হয় ইংরেজ ছিলেন না। 
অনেক দেরীতে (১৮১১ সালে) 112177017 ব'লে একজন 
ইংরেজ সেদেশে যান। তাঁকেই আমরা প্রথম 
ইংরেজ বল্তে পারি। কিন্তু ইন্তিহাসের দিক্‌ থেকে 
তিনি তিব্বতের বিষয় আলোচনা করেননি, তাই 
তার কাছ থেকে আমরা সে-দেশের সমাঞ্জ, ধশ্ম বা 
আচার ব্যবাবেব সম্বন্ধে কোনো ভালো খবর পাই- 
নে। ধ" তিব্বত-সম্বদ্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সুরু 
ভয় £153৮100 00911 00 ০0:05 এর সময় থেকে। 
তাঁকে আমরা 7700 01 10100908 90800105 বল। 
7,707 কিছুকাল থাকৃবার পর, 0:05 এবখাৰি 





রি 700৩] [00711], 2, 
শ' 11807018118 88078 জষ্টবা। 


ওয় সংখ্যা ] 


তিক অভিনারিও শু ব্যাকংণ ১৩৪ সালে লেখেন। 
ইংরেন্সী ভাষাতে এই প্রথম তিব্বতী আদান 
ও ব্যাকরণ প্রকাশিত হত্ল। এসময় 1৩703 বাংলা 
গবণূমেন্টর ও এশিয়াটিক সোমাইটির সাঠাখ্য পেয়ে 
চিপেন। তার পরে তিনি হিববতে যাবার জনা 
যাক্া করেন, কিন্তু দাছিপিংএ মার। যান (১৮৪২ * 
নি িব্বতী ভাষায় অসাধাচণ পণ্ডিত ছিলেন। 
তিথবহী বিশ্বকোষের 
1 218010 ৭9 হআোগিযািহা এর বিগত তাপিকা তৈর1 
তার আনীত বিশ্বকোষ 
'এসিহাটিক, সোসাইটির লাইব্রেরীতে আছে । তার পর 
110129/) নেখাল থেকে তিন্বভী বিশ্বকোষ সংগত 
করেন। এ যুগের ভ্রমণক্কারী ও লেখকদের মধো আমরা 
[২০০71], 
এর নাম করতে পারি। আমানের দেশ্রের ধায় বাাছুর 
শরত্দাস ও সতীখ বিদ্যাকষণের নাম এ-বিষযে উল্লেখ 
যোগ্য । শরতদান ১০৭৯ সালে প্রথষ ভিব্বতে যান, 
দ্বিতায় বার তিনি ১৮৮১ সালে তিব্বতে গিয়েছিলেন । 
শরৎদাসের বৃহৎ তিব্বতা অভিধান তার তিব্বত জানের 
€ আমের পরিচয় দিচ্ছে। এইসব পণ্ডিতদের গবেষণার 
ফলে তিব্বতের মতন ছুর্গম দেশের অনেক তথা ৪ যৌদ্ধ- 
খশ্মের পরিচয় আমর] লা করতে পেরেছি । 

তিব্বঞ্জের বৌদ্ধধশ্মের সঙ্গে পরিচয় হ*ল-..একজল 
১7০019-] [1 80810-43 কপার আর চীনের বৌদ্ধধশ্মের 
সঙ্গে পগ্চষ হ'ল একজন ফরাসী পণ্ডিতের অন্ুকম্পায়। 
সেই ফরানী পণ্ডিতের নাম--/১13]- 1২11107581. 
তি ১৮৩৬ সালে চীনা ভাষ। শিক্ষা) ক'রে চীনা ভাষ। 
থেকে ফাহিছ্ছানের ভ্রমণ-কাহিনী ফরাসী ভাষাতে অনগবাদ 
করেন। নেই সময় পণ্ডিত-ক্গগৎ জান্তে পারে যে বৌদ্ধ" 
চীন থেকে ধণ্ধের টানে ভিক্কুরা আস্ত ভারতে তীর্থস্থান 


/813000 1২6050৮া0মিএ ভিন 


করেন। মেই এখন এ 


1১), 71155 15105 ও উদন012- 


* ৮1৫01 1261800 স 


তিনি (01100 00 118000 এ চীনের অধা।পক ছিলেন। 
তার বই--]92 10070 10713000190 01 1)100)051 
100100য08, 


৪৪---৮ 


বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের দিগদর্শন 


৩৪৫ 


ডি দর্শন করৃতে। * ক গরু ১৮৫৩ অন্জে ১০07758 
1010) নামে আর একজন ফরামপী পুত ভমেন্সা 
এর ভ্রমবুণ্াস্ত চীনভাষ। থেকে ফরাসী খঘনবাদ 
করবেন তাদের পরে ছুএকজন ইহবেজ গর্ডিত খই 
ভাগযচাথ শেন দেখ! দেনযেমন 1) 2 001005, 
সালে ফাহিয়াশ 
হাষানে অভবাদ কখেন। 
১৬৭৭ সাপে ফাহিমান অভবাদ করেন ৫ শসণকাতিনা- 
অপিক সংখাক 


1310] সাহেব চিজ ১০৮৪ সালে 


ছয়েনমাহ ইহরেজা (5115 এ 
পুলি ইতবজতে অন্ত 
পগিতদের দুটি আকহণ করে। 
ধম্ম মন্বষ্ধে ১৮৭৩ সালে [)1হ তে, 
ও পরে 11010 1705)0 তম 110 50901211100111056 


হত্যাছে 
এছাড়া চীনের বৌ 
1.100--71)00101717111 
13006101715) লেখেন | তান (১৮৮০) প্র 1 
(১৮৮৪) এর চীন! বৌদ্ছধন্ম-সঙ্গন্ধে বই€ উদেখ-যোগা। 
বন্ধষান চীনশানরবিতগণের মনো শাভান্‌ 
(01710না পেলি5 (19017) এ সিল্তা। লেভী 
(9. 1.4) সাহেবের নাম কর যেতে পারে। এইসব 
পণ্ডিতদের সাহাযো চান বৌছপন্মের সঙ্গে আমরা 
পরিচয় লাভ করেছি । 

আগেই বলেছি, কিভাবে অশোকের চেষ্টাম বৌদধন্ম 
ভিনটি মহাদেশে প্রসার মাত কবুল! আশোবের আমলে 
ধৌদ্বধন্মের মদিএ সমুদদির যুগ, তবু 9 সেউ প্রসারের সময়েই 
বৌদ্ধ তিক্ষুদের দলে দলাদলি দেখা দিয়েছিল। 

অশোকের সাম্রাজ্য যদিএ পল হয়ে গেল, বু কিনি 
বৌদ্ধধন্মকে যে রাঙ্গাপন দিয়েছিলেন, তা পেকে কেউ 
কে অনেক দিন পথ্যস্ত নামাতে পারেনি । তার পর 
শকরাজ কণিফ সন্ধম্মের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে তাকে রাজাসনে 
পুনঃ প্রত্িভ করুণেন । এই কূশান বা ইউচি জাতি আগে 


যুছের 


ক 11110011১৮৫ অন চীনা বই 11767/717-16//1-154 
11) ফরাসী জামায় অনুবাদ করেন, সেটি 1470৭ 01 1010 07100] 
11৬" শ সন্ধন্থপুগ্ডরীক শুত্র। 

+ 1101] সার |এঘাথএ  10015শসাড (001 
চীন তাঁদার অধাপক চিলেন। [তনি চীন জাম! থেকে 4. (11 
10101) ৭1 অন্যান ও 10618000711 এ রি 
উদ 13800118016 19100] 1৮ 
সঙ্কলন করেন। 
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05 নদীর গ মারে, বাস করৃছ, কমণ: নানা কারণে তারা 
ভারতের দিকে মাই হয়ে মাদে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে 
এসে তার] গাজা স্তাপন কর্বার চেষ্ট/ করে ও কাশে 
পশ্চিমভাবতে কশান সামাঙ্ছা স্থাপন করে। পরে বৌদ্ধ- 
দ্ধের 'সাশ্রয়ে এসে ভার] বৌন্গদরশ্ের উন্নতির চেষ্র! 
করে। 

বৌদ্ধপন্ৰের প্রদারের ইন্ডিহাসে পশ্চিম ভারত অনেক 
সাহাযা করে। এই পশ্চিম ভারত অর্থাৎ পাণ্াব, 
আফগানিস্থান ও কাশ্মীর নেক বিভিন্ন জাতির মিলন- 
শত্রু ছিগ। এখানে গ্রীক ব্যাকটিয়ান্রা, শকেরা, 
ভারতীযেবা ও এসিয়ার ন্তান্ত জাতি একসঙ্গে মেলা- 
মেশ। করতে পাবুক। আব এইখানবার লোকেরাই 
নানা দেশ-বিদেশে গিয়ে বৌদ্ধধন্ম প্রচার কর্ত। 

কণিষ্ধ বৌদ্ধধশ্বের উন্নততর আনা নানা বিহার ও মঠ 
স্থাপন করেন। ভার সময়েই জলম্কধবে বৌদ্ধ সংঘের চতুর্থ 
সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এই সভাতেই বৌদ্ধতিক্ষ্দের 
মধ্য দরাদলিট! ঠিকভাবে জ'মে এঠে। এর পর থেকেই 
তা'র। ছু'টো বড় দলে বিভক্রর,৮*য়ে গেল? যারা মহাযান 
মতের তার! বল্লে- নির্বাণ সবাই লাভ করুতে পারুবে, 
সেটি কারুর জন্তে বিশেষভাবে রক্ষিত নয়। কিন্ক 
হীনযানরা বল্লে- না, নির্ববাণ কেবল বিশিষ্ট কয়েকজনের 
সন্ত, সবাই এমন মৌভাগা করেনি যে নির্বাণের যোগা 
হবে। ভীনযান সিংহল, ব্রদ্ধ। শ্যাম দেশে ও মহাযান 
পূর্বব এপিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। 

পশ্চিম ভারত মহ্থাযান মতের একটি প্রধান আড্! 
হয়ে ধাড়াল। তাই এখান থেকে যে-যে দেশে বৌদ্ধধন্খ 
গের--১মই-লেহ দেশেই মহাযাণ মত এখনও প্রচলিত 
আছে। 

চীনদেশে যে বৌদ্ধধশ্মের প্রবাহ গিয়ে পড়ল, সেই 
প্রবাহের উৎপত্তি-স্থান এই পশ্চিম ভারতেই । কুশানরা 
এই প্রচার কাধ্য অনেক সহায়তা করেন । তাদেরই 
রাজসভা থেকে নাকি একজন দৃত প্রথম চীনদেশে গিয়ে 
সেখানে বুদ্ধেধ ব'ণী প্রচার করেন। তবে আচার 


স্পেস দশ ীশিিটিশ 


সিলভা! লেভী বলেন*-_-তিনি কুশান রাজসভ। থেকে 


গজ 108 (0গঘাঃ (17018 (তো) 7 4. 


. প্রবাসী_পৌয, ১৩৩২ 


২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


7 পপি পশিসিশশিশিশশদাশ শিস ৮ শীশীশত ২ শার্পী লতি শশিশীতিতি তত 


গিোছিলেন বটে: তবে আমলে তিন ন চীনরাঙ্গেরই দহ 
কুশান দূত নন। তিনি চীন থেকে কুখান রাঙ্ছো এ 
বুদ্ধের বাণীতে নিলেই মুগ্ধ হ'য়ে, চীনে ফি'রে গিয়ে সে 
বাণী প্রচার করেন। এই চীনদেশে বৌদ্ধদন্মের প্রথ' 
প্রবেশ। 

এর কিছু দিন পরে চীনের [তু বালে এক রাজ 
স্বপ্ন দেখেন যে--স্বর্গ থেকে এক সাধুপুরুষ তার নিংভা 
মনের দিকে অগ্রনর হচ্ছেন। এম্বপ্রের অর্থ কি জিজ্ঞাস 
করায়পপ্তিতরা বল্লেন-_এর মানে হচ্ছে যে ভারতবর্ধ থেবে 
একজন সাধু আম্বেন--ধিনি চীনকে কিছু নতুন জ্িনিং 
দেবেন। 17 রাজা একথা শুনে দূত পাঠালেন 
ভারতব্য থেকে সেই অঙ্গানা মহাপুরুষকে 'আন্তে। 
অনেক পাহাড়পর্বত]অতিক্রম ক'রে মরুভূমির বালুরাশির 
মধা দিয়ে, সেই চীনের রাজদুত গান্জারে এসে উপস্থিত 
হলেন। গান্ধারে তার দেখা হ'ল এক ভারতীয় গক্ষুর 
সঙ্গে তার নাম-_মাতঙ্গ ? কাশ্বাপ-কুলে তার জন্ম । নাই 
চীনা বইতে তিনি কাস্প মাতঙ্গ নামে অভিহিত । তর 
বাড়ী মগধ দেশে, মগধ থেকে তিনি গান্ধারে এসে'ছলেন। 
সেই চীনা-দুতের কথায় (যার নাম হচ্ছে_-[571-)7) 
কাশ্থীপ-মাতঙ্গ কতকগুলি বৌদ্ধ পঁথি ও বুদ্ধের মুর্তি নিয়ে 
সেই দূতের সঙ্গে চীনদেশের দিকে যাজ| করেন । সেখানে 
রাজ! |) "1 তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং তার 
থাকবার জন্যে বাবস্থা ক'রে দেন। খুব শীদ্রই তিনি 
রাঙ্গার অনুগ্রহ লাভ করেন এবং রাজ! তাকেই নিজের 
পুরোহিত নিযুক্ত করেন। তিনি প্রথম চীনদেশে বৌদ্ছ- 
ধশ্ম প্রচার করেন। 

তিনি সম্ভবত ৬৭ অবে চীনে যান, কিন্ধু [3০৭] 
সাহেব বলেন ৭১ অবে। সেযাহোক এটি ঠিক যে 
খৃ্ীয় ১ম শতাব্দীতে ভারতবধ থেকে বৌদ্ধধখ্ম চীনে 
গিয়েছিল। 

তিনি ০1791) বা স্বেত-অশ্ব মঠে ([.0-9217 

তে) একখানি বৌদ্ধদুয্ চীনাভাষায় অচ্বাদ করেন ।* , 
খিনিই বোধ হয় প্রথম ভারতীয় পণ্ডিত ধিনি চীনাভাষায় 


ক *দে বইটী-_91110, 0 10100 8580008 ( টিিলিন 





নং 1) 8১) 


ত্য বাসা ] 


যৌন্ধ বই অন্থবাদ করেন। সেই মঠেতেই এর | কিছু দিন 
পুরে ভিনি মারা যানঞ্। 
এইরকমে ভারত থেকে ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের ধম্মের 
প্রবাঙ সেই সবুর চানদেশে গিয়ে উপস্থিত হাল । যে বৌদ্ধ- 
ধণ্ম সে-দেশে গিয়ে হাজির হল সেটা মহ্গাযান মতের । 
কারণ সেবশ্ব সেই গান্ধার দেশ থেকে এসেছিল, যেটি. 
কণিক্কের অধীনে ছিল, এবং যেখানে মহাধান মতের 
প্রাধান্ত প্রচলিত ছিল। 
স্বধ্র বেষয় সে-সময় কাশ্তপ-মাতঙ্গ ছাড়াও [ভারতে 
এমন লোক ছিলেন, ধারা স্বেচ্ছায় নিজেদের ধেশ ছেড়ে 
সেঠ অজানা দেশে যেতে স্বীকৃত হন। তাই দেখি যে 
কাশাপ-মাঙঙ্গের কিছু পরেই আর-একজ্রন ভারত্বাসী 
ভিক্ষু চীনে গিয়েছিলেন । তার নাম হচ্ছে ধন্ম€ক্ষ। 
সেই অমণের বাড়ী চিল মধ্যডারভে। তিনি বিনয়- 
পিটিকে খুব পারদশী ছিলেন । চীনদেশ থেকে যখন 
তার কাছে শিমঙ্রণ এল (স-দেশে যাবার জে, 
তখন তার রাজা তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন 
না। কিন্তু তার খাবাৎ ইচ্ছাট। খুব বেশী ছিল, গাই 
রাজাকে না বলে লুকিয়ে তিনি চীনদেশে গেলেন__ 
কাঙ্থাপ্র যাবা কিছু পরেই | চীনে গিয়ে তার কাঙ্থাপের 
সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। ভাই চীনে বৌদিধশ্মের প্রসারের জঙ্থা, 
তার। দুজনে মিলে একখানা বৌদ্ধকুত্রের অন্থবাদ করেন। 
সেটি বুদ্ধকথিত একখানি সুত্র, চান] তিপিটকের ৬৭৮নং 
পুথি (966 81005 000019040), 
কাশ্তাপ-মাতজের মৃত্যুর পরও; ধন্মরক্ষ তার কাষে। 
শিথিলতা! দেখাননি। তার পরেও (৬৮--৭* অবে ) 
তিনি পাচথানি বৌদ্ধ বই চীনা ভাষায় অস্থবাদ করেন, 
কারণ সে-সময় চীনা ভাষায় বৌদ্ধ বই এমন ছিপ না, যা 
প'ড়ে চানের শ্ম-পিপান্থরা শাস্তি পেতে পারে। তাই 
বৌদ্ধধশ্মের প্রসারের প্রথম যুগে ভারতীয় শ্রমণদেরই 
অন্থুবাদ-কার্য হাত দিতে হয়েছিল। পরে তারা চীন! 
শ্রমণ'দর সাহায্য পেয়েছিলেন। তিনি (১) বুদ্ধচর্িত 
সুদ্ধ (২) দশভৃমি-ক্লেখ-ছেদিক সুত্র (৩) ধর্মসমুদ্র-কোষ 
সুজ (9) একটি জাতক (৫) ও শীল বিষয়ে স্জ্জ অঙ্কবাদ 
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করেছিকেন। কাশ্তপ-মাতঙ্গ ও দশ্মংঙ্গক সম্ভবতঃ ই 
মঠে বাস করতেন। [.0-507-এর সেই মঠে দর ৬০ 
বছর বয়সে মার! যান। 

1৫ পূরে যারা চীনে বৌদ্ধধন্মের প্রদাপটি জানিয়ে 
রেখেছিলেন তাদের .মধো (১ মহাবপত হা দামকাগ। 
(৩) বিস্ব, (৪: কল্াাণরুণ, (৫) কলা।ণ। এদের নান 
উদ্লেখ-যোণা । এসব ভারতবাসী শ্রদণ ছাড়া আর 
অনেকেই চীনে এসেছিলেন ও নানা বৌছ্ছ বহ চন 
ভাবায় অনুবাদ কণেছিলেন। 

মহাবল ১৯৭থৃঃ অকের পুর 
একজন তিববত-গ্রবামী 21815 
বৌদ্ধস্থত্র জন্তবাদ কবেন। সেভ শুহখন 
নয়, শাক্যমুনি বুদ্ধের জীবপত। 

ধশ্মকাল ২২২ খুঃমকে চনে যান । ভাব বাড ছল 
মধাভারতে। চীনদেশে এদে ভিনি দেখ পেন যে চীনের 
বৌদ্ধর] বিনয়ের নিয়ম-ধাঞ্ন জানে না। ছাই ছিনি 
২৫০ অবে বিনয়-স্ধদ্ধে বহ প্রাতিমোঙ্গ অবাদ বরেন। 
এর আগে বিনয়-সঙ্বদ্ধে কোনো বই চাঁন! ভাযায় অবাধ 
করা হয়নি, এইটিই বিনয়-সঙন্ধে প্রথম চি | 

বিদ্ব-একজন ভারতীয় শ্রমণ | নি গুথমে স্যা- 
উপাসুক ছিলেন, পরে স্বধন্ম-তাগ ঠে বোছদন্ম গ্রহণ 
করেন। বৌছধন্মে পার্ষত ভবার পর তিনি যেই দ্য 
প্রচারের জন্ত চীনদেশে আসেন । আসবার সময় তিশি 
ধম্মপদস্থভের একখানি পুখি নিয়ে আসেন। 4২৪ অকো 
তিনি আর-এবজন ভাকতবাসা জখণের সাহাষ্যে চান। 
ভাষায় অনুবাদ বঙেন। ৭৮1 ভাষায় অ্টধাদ করা সহজ 
কাজনয়। একে চীন। ভাষা খুব »জ, তা”তে ৯নদেশে 
গিয়েই অনবাদ করুতে হলে, কান্ডটি আ5ছ% শক্ত হয়ে 
পড়ে । তবু এটা খুব গৌরবের কথা, যেভারতের লোবের। 
চীনদেশে গিয়ে খুব অল্প দিনের মধে। চীনের মহন শন 
ভাব! আয়ত্ব করুতেন 'গবং সেই ভাষাতেই বই ভ্হুবাদ 
করুতেন। বিদ্ব নামে শ্মণটি অল্পদিন চীনে গিয়েছিলেন 
ব'লে, চীনা ভাষায় তত দখল তার হঞ্জনি। ভখুতিনি ও 
তার বন্ধু চীনাভাষায় ধর্মদদটি অঠবাদ বগ্গেছিজেন ! 
তা'র ফল হয়েছিল এই যে অন্ব!দের ভাষাটি কিছু 


এনে আমেন। তিনি 
হিক্ষুব সহিত একখ!নি 
আক-বিছু 
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পেপসি 





কটমট হয়েছিল। তার দ্রীবমা-লেখক শ্বাকার করেছেন 
যে যদিও ভাষাটি শক্ত হয়েছিল, তপু তার উদ্দেশ্য সাধু 
ছিল? তিণি যথাধাধ্য চেষ্টা! করেছিলেন মূ পু থির ভাবটি 
রক্ষা করুতে। 

কল্যাণরুণ ২৫৫ অবে চীনে গিয়ে "সন্ধশ্মসমাধি-স্থত” 
চীন! ভাষায় অনুবাদ করেন। কণ্যাণ-নামে আর-একটি 
অমণ ভারত থেকে ধান ও ২৮১ অবে একটি সত্তর অগ্বাদ 
বরেন (১৫০ 8111105 09010680 ) 

এইরকমে ভারত থেকে এক-একটি এগ গিয়ে ঘ| 
নিচ্ছিণ চনের জাতায় জাবনে। সেই ঘ| খেয়ে একটা 
সাড়া পড়েছিল তাদের মধ্যে। ভারা স্থর হয়ে ভাবতে 
স্থরু করেছিল,কোন্ট। ত"র৷ নেবে-_-কন্ফুমিয়মের (001- 
19০85) গুরাণ ধণ্ম, না বিদেশা বৌঙধম্ম। ভারতের 
বৌদ্ধ ভিচ্ষুণা সেধানে গিয়ে বলছিলেন--এধুদ্ধে শরণ লঞ্ত, 
সংখে শরণ লও, ত| হ'লে নির্বাণ পাবে।” এই ধন্ম 
প্রচারের জন্ত ভারা চীনে নিজের। হাঙ্জিৰ ছিলেশ। 
মেইজগ্ত এই ছুটে! ধন্মের মধ্য একটা সংখ উপস্থিত 
হল। 

ভারত থেকে বৌদ্ধরা যখন ৮াঁশে যেতেন, তখন পথে 
পড়ত পূর্বব তুকীস্থান। আগে সেট। মকুুমি ছিল শা, 
সেখানে বেশ বড়-বড় রাজা গড়ে উঠেছি । কিন্ত যেমন 
বালুাশির ঢেউ এমে সে দেশে ঢুক্প, তখন থেকে দেশটি 
মরুভূমিতে পরিণত হ'ল ॥ কেবপ্‌ মাঝে-মাঝে এক-একটি 
ওয়েধিস১ আর সেই ওয়েসিম নিষ্ে এক-একটি রাজা। 
এই ভীষণ মরুভূম পার হবার সময় এই ওয়েসিস্গুলো 
খুব সাহাযা কর্ত। সেখানে শ্রান্ত পথিকের আয় 
গেত। ছাই চীন, তিব্বত এই ছোটে রাজ্য গুলো জয় 
করুবার খুব ঠা করেছিল। চীনের পখের এই আশ্রয়- 
গুলি এহএকমে (বৌদ্ধ আড্ড। হ'য়ে দী'ড়য়েছিল, মাঝে- 
মাঝে, বোধ হয়, দু-একটা! বৌদ্ধ মঠও গ'ড়ে উঠেছিল। 
এইরকমে এই জনপনগুলির একধারে চীন, অপর ধারে 
গ্রীন ও অন্য ধারে ভারতে? প্রভাবে অস্প্রাণিত হয়েছিল। 
এখানে এই তিন সভ্যতা মিলে এক নতুন সভাতা৷ 
গড়েছিল। বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের প্রভাবে ক্রমে-ক্রমে 
এস্থানটিও বৌদ্ধ হয়ে উঠপ। সঞ্তবততঃ থুঃ তৃতীয় 


প্রবানী- পৌষ, ১৩৩২ 
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! ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শতাবীতে এখনে বৌদ্ধধণ্মের বিস্তার ঘটেছিল। সে- 
সময় এখানকার অবস্থা কি-রকম ছিল, বৌদ্ধন্মের বিগ্তার 
কি-রকম ঘটেছিল,তার ছবি আমর! সার আউরেল্‌ ষ্টাইন্‌ 
সাহেবের কাছ থেকে পেয়েছি। তার অসাধারণ 
অধ্যবসায়ের ফলে এই মরুভূমির বালুধ্ণাশির মধ্য থেকে 
কত বৌদ্ধ চিত্রকলার নমুনা, কত পালি, সংস্কৃত পুথির 
ছিন্ন পত্র, কত ধ্বংসাবশেষ আমাদের চোখের সাম্নে 
আস্ছে। (500 90011)5 9%110-1)01100 1২015 01 
[৩1001 2100 70010 100 ) 

যদিও বৌদ্ধধন্ন ১ম শতাব্দীতে চীনদেশে প্রথম প্রবেশ 
করুলে, তবু সেদেশে যথাথ স্থান লাঙ কখুতে ভার ২৯০- 
৩*০ বৎসর লেগেছিল। এর কারণ বন্ফুপিযসের 
(০9017190105) ধন্বের সঙ্গে সংখর্ম। সে-দেশে এধন্ম 
এত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে তা'র স্থান অধিকার কর্‌তে 
বৌদ্ধধন্থকে অনেক বিরোধের হুষ্টি করৃতে হয়েছিল। 
সেই বিরোধের ইতভিহাস-_-ছুই শতান্ধীর চানেরই 
ইতিহাস। একদিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চেষ্টা, অপর দিকে 
কন্দৃসিয়সের (0০017100105) শিষাদের চেষ্টা। যে- 
পান্থ বৌদ্ধধন্ম চীলদেশে রাজাদনে স্থান পায়নি, 
সেইপধ্যন্ত এই-রকম বিরোধ চলেছিণ। এটি সঙ্ভবপর 
ইয়েছিল যখন চীনে আর-এক্কটি নতুন রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠার 
তাগ্খ--৩৫০ অকু। পূর্ব তৃবাস্থান ৪ চীনের মাঝে 
একজাতীয় লোক বাম কর্ত। ভা'র! ভিব্বতী 
জাতায়। এই চতুর্থ শতাবীতে তা'রা সেই স্থান থেকে 
এনে চীনদেশ দখল করে ও একটি নতুন রাজবংশ স্থাপন 
করে। মেই বংশের নাম পূর্বব [570 রাজবংশ । ভাগাক্রমে 
এই রাজবংশ বুছদেবের শক্ত হ'য়ে পড়েন। তারই ফলে 
বুদ্ধদেবের ধণন্ম চীনে আরও বেশী প্রসার লাভ করে। 
দেশের লোকেরা যখন দেখলে,যে তাদের রাজাই ভারতের 
বৌদ্ধধন্ম গ্রহণ বরেছেন,আর তার প্রচারের জন্ত ধথাসাধা 
চেষ্ট! করছেন, তখন তারাও আন্তে-আত্তে নিজেদের ধর্ম 
ত্যাগ ক'রে বৌদ্ধধর্খে দীক্ষিত হ'তে লাগল। এই-রকমে 
বৌদ্ধধন্্ চীনদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে লাগল/কত্ত আম'দের 
মনে রাখতে হবে ষে এ বৌদ্ধধশ্ন আর বুদ্ধের প্রচারিত 


ওয় সংখ্যা] 


প্রথম বৌদ্ধধন্থের ও অনেক তফাৎ আছে। এ বৌদ্ধ 
গাঞ্ধারের বৌদ্ধধশ্ম বা মঠাযান*মতের বৌদ্ধধন্ম। 

ক্রমে চীনদেশে মঠ স্থাপনা হ'তে লাগল, ভিক্ষুর 

খ্যা ক্রমে-ক্রমে বাড়তে [লাগ । ৩৬৪ সালে একজন 

চাঁন শ্রমণ--[,০-150061, একটি ছোটে। মঠ এক পাহা- 
ড়ের গুহায় স্থাপন করেন, কালে সেটি এক বিরাট, মঠে 
পরিণত হয়। * 

ভারত খেকে যে-ধশ্বপ্রধাহ তুকীঙ্ান হয়ে চীনে 
গিয়ে লেগেঞ্লি সেটি আরও ক্রম*ঃ পূর্বব দিকে ছড়িয়ে 
পড়ল। চীনে যখন বৌদ্গধশ্ম রাক্জাসন পেলে, তখন সেটি 
কোরিয়াতে যাবার চেষ্টা করুলে। সেই প্রচার-কা জটি 
ভার শিয়েছিণেন একজন চাপা ভিক্ষু । ৩৭৩ অনে তিনি 
চীনদেশ খেক কোরিয়াতে গিয়ে বৌদ্ধধন্ম প্রচার করেন। 
কোরিয়ান শত এ ধন্ম গ্রমার লাভ করলে । 

এবার ধশ্মের গতি আর? পূর্বদিকে যেতে লাগ ল। 
কোিয়া। খেকে ক্রমে তটি জাপানে প্রবেশ লাও করুলে। 
এই স্থযা-উদ্য়ের দেখে যখন বোদ্ধপন্ম প্রচারিত হ'ল-- 
তখনকার তারিখ-:৫৫২ খুঃ অন্ধ | মেহ সময় কোরিয়ার 
দা বিভাগের রাঙ্গ। জাপান্রে সত্রাটকে এক বুদ্ধমূত্ত 
ও খানকয়েক দম্মগ্স্থ উপহার পাঠিয়ে দেন। সেই থেকে 
জ|পানেপ সম্রাটের বুদ্ধদেবের ধম্মের উপর অরদ্ধা জন্ম । 
এর পর ৬২৫ অবে! আর-একজণ ভিগ্চু কোরিয়। থেকে 
জাপানে এসে বৌদ্ধশ্ব প্রচার কেন, এবং ছুটি সম্প্রদায় 
গঠন ক'রে যান। এইবদমে জাপানে বৌদ্ধপ্ধ প্রবেশ 
করুলে। ৬৫৩ সালে জাপান থেকে একজন [ভিক্ষু চীনে 
যান এবং হয়েনসাং-এএ শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে ধম্ম-বিষয়ে 
জ্ঞানলাভ ক'রে জাপানে ফি'রে আসেন। এইভাবে 
জাপানে ক্রমে-ক্রমে ১২টি সম্প্রদায় গ'ড়ে উঠেছে। তার 
ইতিহাস বি ন্তান্জিও তার 4 31901715600 01 0১০ 
1000 1810970690 130091579 5660 বইতে হ্থন্দর 
ভাবে দিয়েছেন। সেই ১২টি সম্প্রদায়ের নাম 

(১) কু সাহু ( অভিধন্-কোষ। শাস্ত্র সম্প্রদায় ) 

(২) জো-ছিংহ-হ (সত্যসিদ্ধি« ৮) 

(৩) বিস্হন (বিনয় ৮ ৮». ) 


সপ পা " শাীশ শীট শশী শীট ত স্পা 
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. বৌন্ধধর্শের ইতিহাসের দিগ্‌ দর্শন 


(৪) হম্লো- (ধর্ষণ ৮ পি, এত 

(৫) সান-রণ-হথঃ( তরিপাস্্র ৮) 

(৬) কে-গণ্ন্থ (অবতং শক-স্থহ ৮) 

(৭) তেন-দাই-স্থ (কেনদ)ই " ) 

(৮) সিন গণ-সথ (মন্ত্র 0) 

(৯) জোদ-স্থ (পরি স্কুমি ৮) 

(১০) ঝেন শু (সমাধি 

(১১) পিন (সম ৮”) 

(১২) নিচিরেণ-হ (সঙ্গম পুগুণাক-জুর়। ১105 

এইরকমে বৌদপন্ম মগধ খেকে মাতা ভারতবরে, 
গান্ধার থেকে তৃীস্ভান ৪ চীনদেশেসান খেকে কেরিছায়, 
কোরিয়া থেকে আপনে বিল্ত লাভ করে। 
এখিয়াৰ বেশী অংশ একট। মাদারণ বন্ধনে আবদ্ধ £ল। 
যদি৪ ভারত বাসা, চান!, আাপানীরা ভাষায়। ভাবে, 
আদর্শে আলাদ', তাদের মধ মলনের কোনে সন্তাংনা 
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নেই, তরু এই এক ধণ্ম-বক্ষন সবাইকে আপন 22৫ 
আপন করে দিলে। 

এইবার আম আালোচন! করৃব কি কারে এদন্ট 
তিব্বতে প্রবেশ লাউ করুলে। ভিবাতের বৌদ্ধন্মের 
বিষয় আপুনিকদের মধো 1) 15511505111, 4110, 
|. 13. তার 11) 13811017157 01111150091 [40017857) 
বইতে শিল্ভতভাবে আলোচনা করেছেন (১৮৯৫ 2 

যখন চীন, কোরিয়া বৌদ্ধধন্মকে নিঙ্ছেদের ধন্ম বালে 
গণ বরুণেতখনও তিত্তের লোকেরা বৌদ্ধংশ্মের বিষয় 
ততটা সঙ্জাগ ছিল না| তিববতের দক্ষেণে ৬,ল ভাঃ বধ, 
যেখানে বৌদ্ধধন্দের জগম-স্থাণ, তা'র উত্তরে ৬'্ল চীন আঃ 
পশ্চিমে হ'ল তু্ধীস্থান--যারা খুব শ্রী নৌদ্ধধশ্ 
নিয়েছিল । তবু এটা শ্বাকার করুতে হবে যে, ভিববতের 
এই কয় পাশে বৌদ্ধ প্রভাব থাকৃলেও-_অনেক দিন সে- 
প্রভাব তা"র জাতীয় জীবনে দেখা দেয়নি। 

মহমদ যখন অ|রবে নিজের ধণ্ম প্রচার বরুচিক্ে, 
তখন রিববতে এমন-এক রাজ।&ছিলেন, হিনি দেশটিকে 
ঠিক ক'রে গড়বার চেষ্টা করেছিলেন। ভার চেষ্টা তত 
মফল না হ'লেও, সেটা তাব পুদ্ধের জাঁবনে সফল হ 


 *মাগানী বৌদ্ধ স্্রদার_জগছ্োতি: দমতাগ, ১৫ সংখা, ১০৩পৃা। 


৩৫৩ 


তার, গুদের নাম হং জে 9) রি টির । তিনি 
হিলেন খুব বড় বীর । তার সময়ে তিব্রতে 130) তদ্ 
প্রচলিত ছিল, সেই ধন্ম চতনের 110150এর অনেকট। 


অগ্রূপ। সম্ভবত্ত চীন থেকেই সেট! আমদান কর 
হয়েছিল। নুন রাজা আগে নিজের রাজা গুছিয়ে নিয়ে, 
চীনের মঞ্গে পড়াই বরৃতে যান। চীনের প্রান্তভাগ 


আক্রমণ কারে তিনি চীনের ভখনকার রাজ 010115014- 
10111501)ক এত বাতিবাহ কারে হোলেন যে তিনি তার 
সঙ্গে সন্ধি করতে বাধা হলেন। অ'র সন্ধি যুন্ছ 
অভাবে ৬৪১ অক ভিবরছের রাজার সঙ্গে তার বগ্ঠ। 
$$.11017115 এর বিবাহ দেখ। 
ভির্াতে যে বৌদদন্ প্রতি লাভ করুতে পেরেছিল, 
এই বিবাঃকে আম হার অন্ততম কারণ বপে ধনু 
পারি। আর-একটি কারণ হচ্ছে নেপালের রাঙ্জকুমারীর 
যঙ্গে বিবাঠ | চনের রাঙজকুমাগাকে বিবাহ করার ছু'বছর 
আগ তিন নেপালের রাজা অংশুসম্মণের কন্া। ভূকুটা 
দেবীকে বিবাহ করেন। এ ছুষ্ট রাজকুমারী বৌদ্ধ ছিলেন 
বলে তারা শী্র্ রাজাকে বৌদ্দধশ্মে দীক্ষিত করৃতে 
পেরেহিপেন। আর রাজা নিজেই নেপালের রাঙজ- 
বুমানীকে বিবাহ করুবাগ সময় স্বীকার করেছিলেন খে__ 
[নি ফোনো বিনয়ের নিয়মা্ধি পাঙ্গন করেন না। হবে 
দি নেপালের রাঙ্জ! তাকে কন্ত। সন্প্রদান করেন তবে 
তিনিও ভগবান্‌ বুদ্ধের শরণ নেবেন এবং দেশের মধ্যে 
৫*** মঠ তৈরী ক'রে দেবেন। রাঙ্জার বয়স যদ অল্প 
ছিল,'তবু বৌদ্ধধশ্ম দেশে প্রচার করুবার জগ্ঠে ধথেষ্ট চেষ্ট! 
করেছিপেম। আর তিনি ভারতে, নেপালে ও চানে 
লোক পাঠালেন বৌদ্ব-পুখি ও প্রচারক আন্বার জন্ে। 
যাকে তিনি ভারতে গাঠালেন, তার নাম--10)0100- 
১7) 07001 সম-ভোট হচ্ছে তার সংস্কৃত উপাধি, ভা'র 
মানে সৎ ডেট অর্থ'ৎ সৎ দিব্র্তী। তার আসল নাম_- 
1100102, ভিনি ঠা র পুত্র । তিনি কবে ভারতের 
দিকে যাহা করুলেন, বা কবে ফিরুলেন তা"র পঠিক তারিখ 
জানা যায় ন1। তবে কাএও মতে 
ভারতের দিকে যাত্রা কর্দেন আর 
জাসেন। সম্ভবতঃ ছুয়েনসাং যখন 


তিনি ৬৩২ অকে 
২৫* সালে ফিরে 
ভারতে আমেন, 


প্রবাসী- পৌধ, ১৩৩২ 


1 ২৫শ ভাগ, ব্য খ। 


ভিনিও তার সমপময়ে এদেশে আমেন। ভারতে তিনি 
অনেক বছর ছিলেন, আর লিপিদ নামে এক ত্রাঙ্ধণ ও 
দেববিদ্‌ সিংহ নামে পণ্ডিতের কাছে নান! শাস্ত্র অধামন 
করেন। ফেব্বার সময তিনি সঙ্গে অনেক বৌদ্ধ পু 
নিয়ে আপেন। তিনি তিব্বতী অক্ষরের স্থছি করেন__ 
অর্থাৎ সে-সমঘ ভারতে ধে-লিপি প্রচলিত ছিশ_ভাই 
একটু বদল ক'রে নেন। আর সেই অক্ষরে একখানি 
আকরণ তৈরী করেন! এনছাপ্ড। তিনি আরও দু'একখান। 
বৌদ্ধ বই তিব্ব ভী ভাষায় তজ্জমা ক'রে কেলেন। 

ডাপতবম থেকে সেসময় কুশর (ঝুঁমার? )৪শকর 
্রা্ষণ বলে ছুটি বৌদ্ধ ভিক্ষু, নেপাল থেকে শিলমন্্ 
ভিব্বন্ে যান। তীর| ছাড়া চানদেশ থেকে ও কাশ্মীর 
থেকেও প্রচারক আসেন । 

এসব চেষ্টার ফল এই হ'ল যে, এই রাজার মৃত্যুর *র, 
রাজা দেব প্রাপ্ত হপেন। লামারা বল্লে যে, তিনি স্বয়ঃ 
অবলোকিত্েরে অবভার। এ-ছাড়। তার যে ছু তত্র 
ছিলেন ভারা? মৃত্যুর পরে সেই অবলোকিতেরস্ত্রী তারার 
অবভাব ব'লে গণা হলেন। 

ভার ১** বছর পরে আর-এক বাঞ্জা তিব্বতের 
সিংহাসনে বসেন, তার নাম" 71071-5790-1)052771 উর 
মা বৌদ্ধ ছিলেন ব'লে তার গোড়া থেকেই বৌগ্ছশ্মের 
পিকে খুব বেশী টান ছিল। আর সেইজগ্র ভিশি এ- 
ধশ্মের উন্নতির জন্তে যথাসাধা চেষ্টা! করেন। তার যে 
রাজগুরু ছিলেন তর বাড়ী ছিল ভারতে । তার নাম-_ 
শান্তরক্ষিত। শান্তরক্ষিত পরামর্শ দেন যে--নালন্দার 
মঠে পপদ্মসত্তব” ব'লে যে বৌঞ্ধ পপ্ডত আঙেন তকে 
তিব্বতে নিমগ্রণ করাতে । পদ্মসন্ভব যে বৌদ্ছ-দগের মধ্যে 
1ছলেন সেটি হচ্ছে__তাম্ত্রিক যোগাচাধ্য-দল। 

যখন তিব্বতের রাজার কাছ থেকে সেই ডাক এগ, 
পণ্ডিত পদ্মসপ্তব আনন্দের সঙ্গে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন । 
এই পণ্ডিত পদ্মসস্ভবের কাহিনী তিব্বতের অনেক বইতে 
পাওম যায়। ত[*তে দেখা যায় যে উদ্যান ( কাশ্মীর) 
দেশে এক রাজ! ছিলেন, তার নাম হচ্ছে__ইন্দ্রবোধি। 
তার একমান্ত্র পু্ধের মৃত্যুতে রাজোর মধ শোকের প্রবাহ 
বয়েযায়। রাজের অবস্থাও খারাপ হ'য়ে যায়। তখন 


ওয় সংখ্যা ] 


প্রজাবা। ভগবান্‌ বুদ্ধংদবেব কাছে প্রাথনা করতে লাগ 
যাতে এ মন্দ অনুস্থা থেকে তা"রা উদ্ধার পায়। 

সেই রাত্রে রাজা এক স্বপ্ন দেখেন যে, একটি বজ্জ তার 
হাতে এসেছে । পরছিন সার পুরোহিত বলেন যে, এক 
মরোবরে রাঙ্োর উদ্ধারকর্ত। পল্মের উপর জন্মেছে । 

রাঙ্গা সেই পগ্মের কাছ্ছে গিয়ে দেখেন, যে একট। পুকুরে 
পদ্ম ফু'টে হাছে, আর তা'তে একটি সন্দর ছেলে বসে 
াছে। রাজ। তাকে জিজআআসা! কর্ুলেন_কে ভুমি? 
সে উত্তর দিলে--ভগবান্‌ শাকামুনিথ আদেশে আমি 
এংছি। রাজ! তখন তা'কে লিয়ে রাজপ্রাসাদে রাখেন। 
ভেলেটিব নাম হ'ল--সরোরুহ বজ্জর। ভিনি৭ ছেলেবেলায় 
আমোদ-আহ্লাদ ভালোবাসতেন না, ভাই রাঙ্গা তার 
বিবাহ দিয়ে সংসারে তাকে বাপে চেষ্টা করলেন । 
একবার সেই ভেলেটি বৌদ্ধধন্ধের শু কতকণলা প্রাক 
হতা। করেন । তাতে প্রঙ্গারা রাজাকে বলে- -এ মারকে 
তাড়িয়ে দিন। তাতে ভার নির্বাসন তয়। রাঙ্গা থেকে 
নির্বাসিত হ'য়ে ভিশি নানাস্কানে বেড়ান, আর অনেকের 
কাছ থেকে শিক্ষ। লাভ করেন। যখন হ্রিনি লাঙ্তোরে 
..ভিপেন, দেখানকার রাজকুমারী তাকে দেখে বিবাহ করুতে 
চান_-কারণ তিনি তার মনের মহ স্বামী পাননি ॥। ভীং 
সঙ্গেই শেষে রাজকুমারীর বিবাহ হয়। রাক্জনুনরীর 
নান হচ্ছে--কুমারী দেবী। তিনিই পঞ্নভবের সঙ্গে- 
সঙ্গে তিববতে শ্রমণ করেছিলেন । এরকম আরও অনেক 
গল্প তার সঙ্গদ্ধে তিন্বতে প্রচলিত আছে । পদ্মে তার 
জন্ম বলে তাঁকে পথসস্ভব বল| হয়। 

তিব্বত দেশে পণ্ডিত পদ্মসস্তবের যে ছবি আাছে, 
তা'তে দেখা যায় যে-_তিনি উদ্যান-দেশের পোষাক প'রে 
আছেন, তার দক্ষিণ হাতে একট। বজ্র আর বাম হাতে 
একট। মাথার রক্ষের খুপি। আর বগলে একট! হিশূল-_ 
সেটা একট। মানুষের মাথায় বিদ্ধ। ভার ছু' পাশে তব 
ছুই স্বী-াকে রক্ত মার মদা মডার মাথার খুলি ক'রে 
দিচ্ছে। তীকে পৃওা কর্বার সময়ও নরবলি দেওয়া য়। 
এটরফমে তীর তান্ত্রিক মৃদ্ভিটা যেন ফুটে উঠেছে । 

৭৭ অকে তিনি তিব্বত দেশে যখন হাজির হলেন, 
তখন তিব্বতের লোকেরা খুব আদরের সঙ্গে তাকে অভার্থনা 


বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের দিগদর্শন 


৩)১ 


করুলে। তিনি তিববতে গিয়ে বৌদ্ধান্থের যে পড়ুন স্বূণ 


দেন, তাঁকে শাম ল'মাদের শৌদ্ধ!গম পাব। 
ভাই ভ্টাকে লামাধশ্ের প্রতিষ্াত। বল 
চেষ্টায় বৌদ্ধরশ্ম দেদেশে বশ দৃঢ় প্রতিষিয ল। হিলি 


বৌদ্বধন্দের মধ] তাক অংখ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। 
৭৪৯ অবে তিশি ১701-75এ একটি মঠ স্কাপনা করেন। 
এ-সময় রাঙ্জগুক পাদ শান্তরক্ষিত তাকে খুব সাহাধা 
করেন। এই যে যঠটি তা হাল, এর দশ ঠ"ল 
গুদঙ্কপুবের বিহার | এ-বিঠাবের প্রথম আধা হলেন” 
শান্মবক্ষিত। এখানে তিনি ১৩ বংসবাহলেন। একেই 
মর প্রথম লাষ। বল্‌্ছে পারি। লামা হিব্বতী 
শব। তা"র অর্থ "গুরু" | সাধারণত মঠের অধ্যক্ষকেই 
জিব্বতীঘ়েণ। লামা বলে) এইরকমে ডিকাতে জামা, 
ধন্মে গ্রবরন হাল। 
এই যে বৌদ্দপন্ম হিবরছ্ে প্রবেশ করুলে, সেটার মধো 
ভাস্ত্রিক অংশ বেশী। কাশ্মীরে যে ভ্বান্সিক বৌদ্ধধশ্থ 
প্রচলিত ছিল-_সেটাই নিতে শী হয়েছিল । হার 
সঙ্গে ছিববতের ভৃত-প্রজাদিও দিশে গিয়েছিল । এই ছুটির 
সংমঅণে লামাধরের উদ্ভ তল ভার আগেকিন্ধ দেশীয় 
পুরাণ [গা পন্মের সঙ্গে বৌদপন্রের বিরোধ উপস্থিত 
ভল। যেমন চীনদেশে, তেমনি হিতে, পুরাতন মাতা- 
বলম্বী লোকের! তীর হাবে শুন ধর্মকে আক্রমণ করূলে। 
ভারা চেষ্টা করলে এই নতুন ধন্মকে একবারে তিব্বত 
দেশ থেকে বিদায় কণৃতে। কিন্ধু হাকজক বৌদ্ধদন্ম আর 
তা"র বশ্মবাদ তিনবতীদেরখুব ডালে! ল গল। তাই অনেক 
বড পোক ও মন্ত্রীরা ঘাপত্তি কৰুলে ৪ বৌদ্ধধন্ম দেশের 
মধো নিঙ্গের আকার স্থাপন করে নিলে। 
এ-ছাড়। চীনের বৌদ্ধরা৪ ধর্ের বিরুদ্ধে ছিল। এট। 
খুব আশ্চরধা মনে হাতে পাকে, কিন্ধ একটি কথা আমাদের 
মনে রাখতে হবে দে, চীনে বৌদ্ধ ধম্ম প্রবেশ করেছিল 
১ম শতান্দীন্তে যখন বৌদ্ধধশ্মে এত "আবঙ্ছন। এসে 
জমেন। চীনের বৌদ্ধন্মও নহাযান মতের হ'লেও তার 
মধ্যে ১ম শতাব্ীতে তাম্িক্ক ভাব আসেনি । হাই 
চীনা বৌদ্ধরা কিববন্তে বে নতৃন ধন্ম এল তার পক্ষপাতী 
ছিল না। সেই কারণে [12177721517 4-92 নামক 





৩৫২ প্রবাসী--পে 


০০ পপশা শপ পপি পিস পপ শিশশশাপিশিশিতাত শশী শী শিট শিপাশিীশিপীপাশাশীশীশিপাশিীশশি 


একজন চীনা বৌদ্ধএর বরে দাড়ালেন । তিনি বল্লেন, 
পর্তিত পঞ্সসম্ভব ও শাস্করক্ষিত ধে বৌদ্ধপন্ম তিব্বতীদের 
শিক্ষ। দিচ্ছেন-সেটি ভালো নয়। এই নিয়ে তার 
ভারকীয় বৌদ্ধ পাণুতদের সঙ্গে খুব তর্ক হ'ল। ছুঃখের 
বিষয় তিনি হকি পগাছিত ভয়ে গেলেন । আর কমল- 
ভাপছায় ভিক্ষু তকে তিবাত থেকে 
এই ভিক্ষু কমলশালও স্বন্স্থ 
তার বের [বি5ও 


শীল পাথে এক 
শিন্দালিত কবে 
অহারসস্থী 


ভিববকে আছে। 


দেন। 
মাধামিক ছিলেন। 


ন্‌ 


বই 
খাজার 


এছাড়া আরও ভারতীয় সেদেশে গিছেসংঙ্ 
তিববতী ভাষাতে অভ্গবাদ কণ্নে। তারা 
সাহায্য যথেষ্ট পেয়েছিগেন। তাদের নাষ _ 
বিমল মিত্র 
দ্ধ গুহ 
শান্তিগর্ভ 
বিশুদ্ধি সিংহ 
তাস্ত্রিক বিমলকীন্তি 
কাশ্মীরের জিনমিন্র 
দানশীল 
আনম 


(১) 
২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 


(৭) 

(৮ 

তখনও তিব্বভী বৌদ্ধসাহিত্য এত সমৃদ্ধ হয়নি যে, 
ভা'তে ধন্মপিপা রা শান্তি পেতে পারে । আর ভিব্বতী- 
দের মধোও সংস্কৃত ভাষার এত প্রচলন হয়নি যে, 
তিব্বভীরা নিজেই সংস্কৃত বোদ্ব-সাহিত্য তাদের ভাষাতে 
অনুদিত করৃতে পারে । তা'র ফল এই হ*ল দে, ভারত- 
বধের পণ্ডিত সম্প্রদায়কে নিমস্তরণ করুতে হ'ত তিব্বতী 
সাহিত্যকে সয়ুদ্ধ কর্ুবার জন্তে। এইরকমে যেমন চীন 
দেশে তেম্নি তিব্বতে ভারতীয় (ওক্ষুদদের সাহায্য দরুকার 
হয়েছিল। সেইক্জন্যে এর পরেও ৯ম শতাব্দীর মধাভাগে 
রাজা 1২210900321 যখন তিব্বতের সিংহাসনে ব'সে বৌদ্ধ 
ধশ্মের উন্নতিপাধন করুছিলেন তখনও একদল ভারতীয় 
বৌদ্ধ পণ্ডিত নিজেদের দেশ ছেড়ে পাহাড় পর্বত অতিক্রম 
কারে সেই পার্বতা তিব্বতে গিয়ে হাজির হক্েন। 
তাঁদের মধ্ো 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৮ স্পশসশ া্াশাটাশীশ শি 


১৩৩২ 


(১) জিন মিত্র 
(২) শাল্জেবোধি 


1 স্থিরমতির ছাত্র 


স্থরেন্্রবোধি 
গ্রজা-বন্মণ 

1৫) দানশীল 

(৬) বোধিদিত্র উল্লেখ-যোগা। 

এই-যেসব মহাপগ্ডিত ভিক্ষুরা, খারা ভারতের বারে 
জ্ঞানের দীপ শিয়ে গিয়ে অজ্ঞান-অন্ধকার দুর করৃছিলেন__ 
তারা আস্তেন ভারতে নানা দেশ থেকে। সে-সব 
দেশের মধ্োকাশ্মর ও বাংলাদেশই বেশী ভিক্ষু পাঠাতেন। 
বাংলা দেশের নালন্দার মঠ, বিক্রমশিলার ম১, ওদত্তপুবের 
বিহার, ও অন্যান্ত বিহার থেকে ভিক্ষুরা যেতেন। এসব 
বিহারে যে তিব্বত ভাষার অধায়ন ও অধ্যাপনার বাবস্থা 
ছিল, এবং এখানে যে সময়ে-সময়ে থিববতী গ্রস্থাদি রচিত 
হ'ত” -একথা বল্লে সত্যের অপলাপ হবে না। কারণ 
তিব্বত্তী বিশ্বকোষে আমরা এর উল্লেখ পেয়ে থাকি। 
যা হোক এইরকমে যে বিরাট. চীনা ও তিব্বী সাঠিত্য 
গ'ড়ে উঠল--তা"র জন্তে ঠারতবাসীদের কৃতিত্ব যথেষ্ট । 

বৌদ্ধধন্মের এই দ্রুত উন্নতির গতি অ-€বৌছ, তিব্বর্তী- 
দের তালে! লাগ না। তাঠঃ এর বিরুদ্ধে একটা বড় দল 
গ'ড়ে উঠল। সেই দলে 1২810970)7) রাজার ভাই 
আর তীর মন্ত্রীও ছিলেন। তাদের ফড়যন্ত্রে রাজা হ'ত 
হলেন, আর তার ভাই সিংহাসনে ব'সে বৌদ্ধদের ওপর 
অত্যাচার করতে লাগক্েন। এ অত্যাচার নানা আকার 
ধারণ করুলে; তার লামাদের অপমান করুতে লাগলেন, 
বিহারাদি ভেঙে দিতে লাগলেন, দামী-দামী পুথি পুড়ে 
দিতে লাগলেন । অত্যাচারের মাত্রা £ত বেড়ে উঠ্‌ল 
যে লামারা আর নিশ্চিন্ত থাকৃতে পার্লে না। ভা'র 
শান্তির উপায় খুঁজতে লাগ্ল। একদিন একজন লামা 
এক নৃত্যকারীর বেশ ধারণ ক'রে রাজার প্রাসাদের কাছে 
নাচতে থাকেন। বাক্ষ! তাকে যখন প্রাসাদের মধ্যে 
আহ্বান করেন ভখন সেই লাম! নিজের জামার মধ্য 
থেকে অস্ত্র বা'র ক'রে সেই ধশ্মপ্রোহী রাজাকে হত্যা 
ক'রে বৌদ্ধ-জগতে শাস্তি আনেন। লামার! ত্রমে এত 


(৩) 
(৪: 


জা লংখ্যা | 


শ্কিশালী হ'য়ে গড়েন যে-ীরাই তিব্বতের রাজক্ষমতা 
হস্তগত করতে গারেন। 
যেধর্দের প্রবাহ তিব্যতে এসে পৌছল, মুসলমান 
আক্রমণও তা'কে বাধা দিতে পারেনি । যখন মুসলমানরা 
দি্লীর দরজাতে ঘা! মারুছিল--তখনও ভারতের নান! দেশ 
থেকে দলে-দলে ভিক্্রা চীনে আর তিব্বতে বাচ্ছল। 
তিব্বতে ধার! এই সময়ে (১১শ শতাবীতে) যান, তাদের 
মধ্যে-_ 
. 0 বিক্রমশিলার অতীশ বা দীপঙ্কর 
(২) স্বতি 
(৩) ধর্দপাল (১১৩ খুঃ) 
(৪) সিদ্ধপাল 


(৫) গুপপাল 
৫৯) 


প্রজ্ঞাপাল 

(৭) স্তৃতি পরীশান্তি-গ্রসিদ্ধ 

এদের মধ্যে অতীশ বা ্রীজান দীপস্কর তিব্বতে গিয়ে 
এমন-একটি কাজ করুতে পেরেছিলেন, যার জন্তে এখনও 
তিব্বতীর! তাকে মঞ্ুত্রর অবতার বলে স্বীকার করে। 
ভার বাড়ী বাংলা! দেশেই ছিল। যদি আমরা তিব্বতী 
ইতিহাসে আস্থা! স্থাপন করতে পারি, তবে আমর! 
বল্ব যে--৯৮* অন্ধে তিনি গৌড়ের রাজবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। তার পিভার নাম কল্যাণভ্রী, আর মাতার নাম 
গ্রভাবতী। তিনি ওদস্তপুরের বিহারে শিক্ষা ও দীক্ষা 
ছুইই গ্রহণ করেন। পরে তিনি স্ুবর্ণীপের চন্রকীর্তির 
কাছেও শিক্ষা পান। যখন তার ত্থখ্যাতি খুব বেড়ে 
উঠল--তখন ভিনি বিক্রমশিলার বিহারের অধ্যক্ষের পদে 
নিযুক্ত হন। সে-সময় বাংলার রাজা ছিলেন নয়পাল। 
তিনি নানাভাবে রাজ! নয়পালকে সাহায্য করেন। 
তিব্বতের রাজ! তার পাগ্ডিত্যের বথা শু'নে, তাকে আহ্বান 
ক'রে পাঠান। ভার ফলে ১০৩৮ জন্যে তিনি তিব্বভী 
পগ্ডিতদিগের সঙ্গে তিব্বতে উপস্থিত হন। 

তার আসার সঙ্গে-সঙ্গে তিব্বতে ধর্সংস্কারের সুচনা 
হ'ন। যদিও তিনি ৬* বছর বয়সে তিব্বতে এলেন, তবু 
পূর্ণ উদ্যমের সঙ্ষে তিনি লামা-ধর্শের সংস্কার ছার 
করেন। তিনি একটি নতুন ধর্মমতের স্থি করেন। সেই 
দল কালে এত শক্তি সঞ্চয় করুতে জারপ্ত করে যে,বর্ডষানে 


বৌদ্ধধর্ের ইতিহাসের বিশ্ব দর্শন 
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তার দলই প্রধান ব'লে তিব্যতে গপা। তিনিও তিষাতী 
ভাষায় একজন বড় লেখক, এখনও তার ২,২৫খানা বই 
দেখতে পাওয়া বায়। ভা'র মধ্যে” 

(১) বোধিপখ-প্রদীপ 

(২) মধ্যমোপদেশ 

(৩) কর্ধবিভঙ্ক 

(8) গুরুক্রিয়াক্রম 

(৫) লোকোত্বর সপ্তক বিধি 

(৬) মহাযানপথলাধনবর্ণসং গ্রহ 

(৭) বিমলরত্ব লেখন 


উল্লেখষোগা । 

১১ শতাবীর শেষে যখন মুসলমানের! ভারত জয় ক'রে 
ফেলেছে তখন লামা-ধর্শ তিব্বতে খুব প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছে। এই ধর্টের লামারা ক্রমে নিজেদের হাতে দেশ- 
শাসনের ক্ষমতাও নিতে লাগল। এই ক্ষমতা পূর্ণমান্ধায় 
লামাদের হাতে জাসে কৃরিলাই খার (81,08191 10581) 
সময়ে। কুবিলাই খ। চীনের রাজা, তার আগে )- 
৪82 20790 ১২০৬ সালে তিব্বত জয় করেন । কৃষিলাই 
খার একটি খেয়াল ছিল, তিনি সাম্রাজ্যের অসভ্য 
জাতিদের একবন্ধনে বীধবার জন্তে একটি ধর্শ খুঁজলেন। 
সেই উদ্দেশ্তে তিনি 925178 01810 [.9109কে মৃষল- 
মানদের,ঘুষ্টানদের ও কন্ফুসিয়ানদের (00765021) তার 
রাজধানীতে আহ্বান করেঃ। তিনি তাদের ডেকে 
বল্‌লেন__যারা আমাকে অদ্ভুত কার্ধয ক'রে দেখাতে পারবে, 
তাদের ধর্মকেই আমি বড় মনে কর্ব। তা'তে লামার 
মন্রলে তার মুখের কাছে একটা মদের পাত্র তুলে দেন। 
অতএব তিনি লামাদের ধর্দকেই বড় ব'লে গ্রহণ কর্লেন। 
আর 385502র লামাকে তিনি প্রধান বলে স্বীকার ক'রে 
তিব্বতের শাসনভারও তার হাতে দেন। এই সময় 
থেকেই লামারা একদজধে ধর্ম ও দেশের কর্তা হায় 
উঠলেন। তারা শুধু ধর্-সন্বন্ধে লোকেদের বিধান দিতে 
লাগলেন তা নয়, তার! রাজ্যও শাসন করুতে লাগ্‌লেন। 


এইরকমে তারা তিব্বতে প্রবল পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠলেন ।* 


* এই অবস্থার চরম পরিণতি হ'ল ১৬৪ অবে বখন দালাই 
লাম! পদের সৃষ্টি ছ'ল। 03090 10197 বালে এক 2107/00] রাজ! 
ভিত জয় ক'রে 19-180 [,০-7808 ব'লে লামাকে উপহার দে 
ও ভীকে ছালাই বা সমুক্র উপাধি দেন। 
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কুবিলাই খা এই লামাদের সাহাযো আর-একট! বড় 
কাঙ্জ করুগেন। তিনি সেই লামাদের সাহায্যে 10185 
এর সমস্ত তিব্বতী বই মোঙ্গলীয় ভাষাতে অন্বাদ 
করালেন। অঙ্গবাদের সময় সেই বৌদ্ধ বইগুলো! তিনি 
চীনা বৌদ্ধবই-এর সঙ্গে একবার মিলিয়ে নিলেন। 

তা হ'লে দেখছি কুবিলাই খা! বৌদ্ধধর্মের জন্তে যথে্ট 


প্রবাসী- পৌষ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় গণ 


কাজ করেছিলেন। যে বৌদ্ধশান্ত্র চীনে গিয়ে চীনা, 
ভাষায় ও তিব্বতে গিয়ে তিব্বতী ভাষায় আশ্রয় পেয়েছিল, 
সেই শান্্রই এখন আবার তিব্বভী থেকে মোঙ্গলীয় ভাষায় 
স্বান পেলে। এইরকমে বৌদ্ধধর্ম ভারতীয়দের, চীন! . 
তিব্বতী, মোঙ্গলীয়, কোরিয়াবামী ও জাপানীদের এক- 
বন্ধনে বন্ধন করতে পেরেছিল। 


অপরাধী 
শ্রী সথধীরকুমার চৌধুরী 


তা*র বাবা ছিল লাঠিম়্ালের সর্দার। ছেলেবেলায় 
ওয়াজিদকে সে বুঝাইয়াছিল, তার! শের পাঠানের জাত, 


নিতান্ত খোদাতালার মর্জি, তাই ঘাসঙ্জলের জমীন্‌ বাংলা- 


মূলুকে আসিয়। ঝিমাইভেছ্ে, এদেশের জমিতে মরদের 
রক্ত নাই। কিন্তু গোছাগোছা লম্বা চুল ছিপছিপে সুন্দর 
গড়ন, আর ছু'চোখভর! ন্বেহকরুণ দৃষ্টি লইয়া ওয়াজিদ 
যখন বড় হইল তথন তার সমস্ত দেহ ভরিয়া বাংলা! দেশ 
যেন কথা কহিল, তার বাবার উদর বুকৃনি দেওয়া উগ্র 
ভাষার সঙ্গে সে-কথার ভাষা একেবারেই মিলিল না। 

বাংল! তাহার ধমনীতে বীরের রক্ত প্রচুর করিয়া দিতে 
পারিল না বটে, কিন্তু যেটুকু দিল তাহাকেই নিজের মনে 
পাগলামির বিচিত্র ছন্দে নাচাইয়া! দিল, শক্রজয়ের বদলে 
সে হায় জয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বহুষুগের বাংল! 
ভাহাকে যথাযখসমষে বুড়িস্থতা ধরিতে ছুটাইল, কাদাজলে 
গামছা গাতিম্া। মাছ ধরাইল, কাচা আম বিস্থকে কুরিয়া 
খাওয়াইল এবং তা'র আঠির বীশীতে ক. দেওয়াইল। 
পুত্রের এই সমস্ত অধোগতির লক্ষণ দেখিয়া তা'র বাবা 
হখন প্রাণপণে পীরের দোহাই মানিতেছে, তখন পীরেরা 
করুণা করিয়াই তা'র সেই শ!-হুল্তানের দেশের প্রাণ- 
টাকে একদিন নিজেদের কাছে সংগ্রহ করিয়া লইলেন। 
বাংলা দেশ নিতান্ত নিজের মতো করিয়া ভাহার জয় 
শোক করিল। 


শোকের প্রথম ঘোরটা ভালো করিয়া নী কাটিতেই 
ওয়াজিদ লক্ষ্য করিল, কেবলমাত্র কাচা আম এবং কাদা- 
জলের মাছ তা”র মতো খামখেয়ালি মান্ষেরও পেট 
ভরাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয় । তখন সে একদিন তা*র এক 
দুরসম্পর্কের চাচাকে স্থ্পারিশ ধরিয়া তাঃর মৃত পিতার 
মুনিব রায়বাবূদের দরজায় আসিয়া হাজির হইপ। সর্দারের 
ছেলেকে সকলেই চিনিত ; বিধাতা তাঙ্াকে কোন্‌ কাজের 
জন্য স্থষ্টি করিয়! পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন জানিবার জন্তু 
তাহারা কৌতৃছলা হইয়! ভিড় করিল। 

কিন্তু দেখ! গেল, এইখানে বিধাতার একটু অন্তমনস্ক- 
তার ত্রুটি ঘটিয়াছে, ওয্র্িদ যে-কাছজাট খুব হুম্দররূপে 
করিতে পারে সেইটিকেই কোথাও তাহার জন্ত হরি 
করিয়া রাখিতে, তিনি ভুলিয়াছেন। বাংল! দেশের 
জীবনে তখন খুব বড় একটা পরিবর্তন আসিয়া! পড়িয়াছে। 
_-বাঙাঁলী জমিদারের বীরত্ব পাঠান লাঠিক়্ালের লাঠির 
চোটেও আর প্রকাশ পায় না। বিস্তু তাহাদের জায়গায় 
বাশীর ওত্তাদের নিযুক্ত করিবার রেওয়াজ স্থুরু হয় 
নাই। 

কাছারীর দরবার হইতে ওয়াজিদকে অগত্যা ফিরিতে 
হইল। কিন্তু ফটক ছাড়িয়া বাহির হইবার পথট! যেখামে 
দীঘির কোণ ঘিরিয়া মোড় ফিরিয়াছে সেইখানে, একটি 
ছায়া এবং সৌরভে নিবিড় বাতাবি-লেবুর বনে, একটি 


৩য় সংখ্যা ] 


পরিপুণ দ্রিবল এবং পরিপূর্ণ বাতির আবেগ-সিমিত 
সন্ধিক্ষণে, এক সুন্দরী তরুণী তাহার গতি রোধ করিল? 
এবং কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল না। 
ইহারা পরস্পরকে চিনিত, বাবুদের বাগানে লিচু চুরি 
করিতে আসিয়। ধর! পড়িয়া ওয়ান্ষিদ একদিন ইহাকে 
বখর! দিয়াছিল। মহরমের পর্বের সময় জার গাহিয়া, 
ঢোল পিটিয়া, চুল দোলাইয়া সে যখন বাবুদের অন্দর- 
. মহলের প্রাঙ্গণে মশালের আলোয় নাচিয়াছিল, তখন 
খুসির আগ্রহে এবং উত্তেজনায় বুক ছুরদ্বরু করিয়া কাপে 
নাই এমনতর তরুণী মানবী চারিপার্থের ভিড়ের মধো 
একটিও কোথাও ছিল না। স্থৃতরাং মেক্জোবাবুর সেঙ্জো 
মেয়ে কাত্যায়নীও সে-দল হইতে বাদ পড়ে নাই। আজ 
প্রথম দৃষ্টিতেই তাহাকে সে তাই চিনিল, এবং নিঙ্জের 
রক্ষী পরিচারিকারা আশেপাশে কেহ কোথাও আছে কি 
না চকিত-চোখে একবার দেখিয়া লইয়া বিনাবাক্যব্যয়ে 
সবেগে তাশার কোলের উপর ঝাপাইয়৷ পাঁড়ল। 
একটু পরে কবাছারী বাড়ীর লোকেরা যে-যার কাজ 
ফেলিয়৷ বিন্মিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, শাড়ীর আচল 
উপচিয়া পড়া বাভাবি-লেবুর ফুলে দার! পথ চিহ্নিত 
করিতে-করিতে ওয়াজিদ-বাঠিনী কাত্যায়নী হাস্তবিকশিত 
মুখে অন্দঃমহলের ফটক পার হইতেছে। 
(২) 
সেই হইতে ওয়াজ বিনা-কাঁজেই বাবুদে4 বাড়ীতে 
রহিয়া গেল। সে মাহিনা লই না, সেই কারণে, 
অকারণে এবং অকালে যার-তা'র কাছে ডা"র বকৃশিস্‌ 
মিলিত। এইভাবে, কিছুই পাইতেছে না বলিয়া সে যাহা 
পাইভ তাহা যেকোনো তিন জন তৃত্যের বহু আম্মাসের 
পাওনাকেও সহজেই ছাড়াইয়! যাইতে লাগিল। ওয়াজিদ 
ষেতৃত্য হইয়া+ ভৃত্য নহে, ভাহার মাহিন| না-লওয়ার 
এই অভিযান একেই ত অন্ত তৃত্যদের গাত্রজাল! ধর়াই- 
যাছিল, তছুপরি তাহার এই বিনাপাওনার পাওনা 
তাহাদের মনে মেঘসঞ্চার করিতে লাগিল। কেবল 
কাত্যায়নীর পরিচারিকার দল কাজে বাহাল থাকিয়াও 
কাজ হইতে ছুটি পাইয়া খুসি হইল, এবং ওয়াজিদের পক্ষ 
লইয়! ছএকসময় ছএফজনের সঙ্গে তর্ক করিল। 


অপরাধী 


৩৫৫ 


ঘুম ভাঙিয়া চোখ কচলাইতে-কচ.লাইতে “ওয়াজিদ- 
ভাই” বলিয়া! কাতু যখন তাহার শোবার ঘরের রকে 
আসিয়! দাড়াইত তখন হইতে আবার গেই খোল] 
রকেরই উপর ওয়াজিদের কোলের উপর মাথ! রাখিয়া 
শুইয়। মধুমালা, রাক্ষসী রাণী, পক্ষীরাজ ঘোড়া ও বেজমা- 
বেজ্গমী গল্প শুনিতে-শুনিতে তাহার ছু'চোখ ঘুমে 
বুজিয়া আসার সময় পর্য্যন্ত ওয়াজিদের ছুদ্ডেরও তবু ছুটি 
ছিল না। কেখল মাঝে-মাঝে বাবুর বিলের চরে পাখী 
শিকার করিতে যাইবার সময় তাহাকে সঙ্গে লইতেন, 
সে ছবুরা বন্দুকে গুলি ভরিয়া দিত। নদীর কোন্‌ বাকে 
মাছ খাইত্েছে খবর লইবার জরন্ত তাহাকে পাঠাইতেন, 
সে ছিপ হাতে রোদে-রোদে থুরিয়া জায়গা ঠিক করিয়া 
চার ফেলিয়া আসিত। মাঝেমাঝে জ্যোতম্ারাতের 
মজলিসে বাশী বাজাইবার ডাকও যে আগিত ন। এমন 
নয়, সে-রাত্রে তাহার আর সময়ের জান থাকিত না। 
বাড়ী ফিরিয়া মায়ের কাছে সে বধুনি শুনিত। 

বাড়ীতে মা ছাড়া তাহার ছোটে একটি বোঁন্‌ ছিল, 
প্রায় কাভ্যায়নীরউ সমবয়মী । মুন্ধল ছিল এই, বোন্টি 
তাহাকে ভালোবাসিত। যে-ন্েহ তাহা! %1ওল1, তাহ! 
বাহিরের সংসার কোন্‌ ছলে তাঠার দাদার ।শ+ট হইতে 
ঠকাইয়। লইতেছে, কি-ম্থত্রে কাত্যায়নীর অধিকার তাহার 
দাবী অপেক্ষা বড় হইতেছে, তাহার শিশুমনের কাছে 
ভাহ। স্পষ্ট ছিল না, তাই কিছুই সে বলিত না, কিন্তু 
নীরবে কঠিন দুঃখ বহন করিত। ওয়াজিদ বুঝিত এবং 
অত্যন্ত ছুঃখিভ হইত, কিন্ত তাহারও মন শিশুবয়সের 
সীমা পার হইয়া বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই বলিয়া বাবুদের 
বাড়ীর নিত্য উৎসব, বহুঙ্জনাকীর্ণ স্ৃথছুঃখসমাকুল বিচিত্র 
জীবন-নাটা, এশ্বরধধোর সম্মোহন ছ্যতি তাহাকে গ্রলুন্ধ 
করিত। সে-আকধণকে কাটাইয়া আস! তাহার পক্ষে 
সহজ ছিল না।-_ তদুপরি কাত্যায়নীকে সে ভালোও- 
বাসিত! 

ওয়াজিদ কেন বকুনি শুনিত তাহার কারণ ছিল। 
তাহার মা সারাদিন রাধা-বাড়া, ধান.ভানা, মাছ-শুকানো, 
জল-আনা প্রভৃতি কাজে এবং অবসর সময়ে পাড়া বহিয়া 
কৌদূল করিতে এমনভাবে ব্যাপৃত থাকিত যে, তাহার 


৫৬ 


চুকিতে পাইত না, কিন্তু রাত্রিতে ওয়াজিদ বাড়ী ন1 
আসা পর্য্যন্ত দৌলতী ওরফে ছুলী, কিছুতেই ঘুমাতে 
যাইত না! এবং তাহার পাহারা দিতে বাধ্য হইয়া ভাহার 
মাকেও সঙ্গে-সঙ্গে জাগিয়া বসিয়! থাকিতে হইভ। 

ওয়াজি? ক্লান্ত হইয়! বাড়ী ফিয্িত। দৌলতী তাহার 
উচ্ছৃনিত সহশ্র কথার হানা ব্যতীত আর কোনো জবাব 
না পাইয়া নিজে হইতেই চুপ করিত। এবং ভাইয়ের 
হাত-পায়ের আঙ্ল টানিয়া দিয়া, ভাহার মাথায় হাত 
বুলাইয়া গা টিপিয় দিয়া তাহার বুকের কাছে পরম 
পরিভূত্ধ মনে ঘুমাইয়া পড়িত। সকালে উঠিয়াই 
ওয়াজিদ নিঃশবে পলাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু সে চেষ্ট 
একদিনও প্রায় সফল হইত না। ঝাপ খোলার সামান্ত 
শব্ষে চকিত হইয়া ছুলী একেবারে বিছানার উপর উঠিয়। 
বসিয়া পড়িত, একমুখ হাসিয়া পলায়নোম্মুধ ওয়াজিদকে 
ডাকিয়া চীৎকার করিয়! বলিত, “দাদাভাই, সেলাম ।* 

তাহার হামির আম্মুকে শেষ করিয়া দিয়া “সেলাম” 
বলিয়া ওয়াজিদ চলিয়া! যাইত। 

(৩) 

কিন্তু বাবুদ্দের বাড়ীতে ছুলীর দাদাভাইফ্বের পাওনার 
বহর যত বাড়িয়া চলিতে লাগিল, সে পাণয়াতে তাহার 
সুখ সেই-পরিমাণে বাড়ল না। বাবুর! তাহাকে বথায়- 
কথায় পুরস্কৃত করিতেন, সে সত্যই কুতজ হইত, এবং 
হাসিমুখেই তাহাদের দ্েহ-সমাদরের দানগুলিকে লইত, 
কিন্ত অধিকাংশ সময় প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাকে হালিতে 
হুইত। পুরস্কারের যে-অংশগুলি বাড়ী অবধি লওয়া 
চলিত তাহার সাহায্যে বু ক্রেশে ছুলী এবং তা'র 
মায়ের ছুবেলা ছুমুঠা অন্ন জুটিভ এবং কোনোদিন ব! 
জুটিত না, কিন্তু ওয়াজিদের সাম্‌নে পায়সের বাটা রাখিয়া 
মেজো গিক্সি বনিয়া থাকিতেন, সে না খাইলে কাত্যায়নী 
ঝাগারাগি করিয়া অস্থির করিত। বাবুর তাহাকে 
নিজেদের পরিবারস্থ একজন মনে করিতে পাইয়াই 
অত্যন্ত খুসি হইতেন, এরূপ করিয়াই ওয়াজিদকে তাহা 
দের শ্সেহার্্র চিত্তের একেবারে মধ্যখানে তাহারা লইতে 


প্রবাসী-_পৌন্, ১৩৩২ 


মধা দিয়া কোনে! ফাকে ছেলের চিন্তা! তাহার মনে 


: মূখে দাদার কাছটিতে আসিয় বনিয়া থাকিত। 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পারিতেন, স্থতরাং বারও কোঞ্াও যে তাহার জীবনের 


কোনো বন্ধন আছে, ইহা ভাবিতে তাহাদের ভালো 
লাঙ্গিত না, তাই পৃদ্ধায়-পার্বণে বিবাহে জন্রপ্রাশনে” 
জরিপাড় ধুতি হইতে, ফুলকাটা গেজি, রেশমী আঙরাখা! 
বিলিতি দামী বাশী প্রভৃতি নানা উপহারে সে যখন 
ভারাক্রান্ত হইত, তখন একটি পিভৃহীন! লেহস্থখবঞ্চিতা, 
কচি বালিকার ছহাতী একটি পাছা-পাড় শাড়ীর ভাবনায় 
তাহার মনের ভার নামিত না| বাবুদের সক্ষখে জরি- 
পাড়ের কাপড় পরিয়া অত্যন্ত গর্বিভ-মৃখ করিয়া তাহাকে 
ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, কিন্তু রাক্ববাড়ীর ফটক পার 
হইয়াই দীঘিতে দ্বান করিবার ছলে সেই পোষাক খুলিয়! 
ফেলিয়া ছাড়া-কাপড়টি সে পরিয়! লইত, ভা'র পর বাড়ীর 
দরজায় আসিয়। হাক দিত, প্ছুলী! তোর জন্তেকি 
এনেছি দেখলে !” 

দৌলতী স্থিরগতিতে বাহির হইয়া আসিত, দাদার 
হাত হইতে উজ্জ্বল প্রশংসনীয় দৃষ্টিতে কাপড়াটি লইয়া 
মাকে গরিয়। দেখাইত, তা'র পর এতবড় কাপড়কে বহুকষ্টে 
শরীর ঘেরিয়া কোনোওযপে জড়াইয়! লইয়! পরম প্রসন্- 
একটু 
পরে ভাহার মা আসিয়া মেয়ে নোংরা করিয়া ফেলিবে 
বলিয়া! টান মারিয়া কাপড়টিকে খুলি শইয়। যাইত, 
তখনও সে কেবল কাতরকরণ দৃিতে চাহিয়া বসিয়া 
থাকিত, কোনো কথা কছিত না। 

সে-বার মহুরমের সময় কাত্যায়নী বায়না ধরিল, 
ওয়াজিদ-ভাইকে জরির তাজ করিয়া দিতে হুইবে, 
সে তাহাই পরিয়া মিছিলের সমর নাচিবে। কলিকাতায় 
বেড়াইতে গিয়া থিয়েটারে সে “ওস্ঘানের* মাথায় যে- 
রকম তাজ দেখিয়া আসিয়াছিল ঠিক সেই-রফমটি ন। 
হইলে চলিতে না, সকলকে বিশেষ করিয়া তাহ! বলিয়! 
দিল। যথাসময়ে লক্ষষৌ হইতে যে বিচিত্র-কাকুকার্ধয- 
খচিত শিরন্ত্রাণ আসিয়া উপস্থিত হইল, কাত্যায়নীকে 
স্বীকার করিতে হইল যে তেমন জিনিস “ওস্যান” কোনো 
জীবনে চোথেও দেখে নাই। বাবুর চলন-সই-রকম 
চক্চক্ে একটা টুপি মনে করিয়াই ফরমাস্‌ করিয়াছিলেন, 
হঠাৎ এমন জিনিস আসিয়া গড়াতে নিজেরাও একটু 





ওর সংখ্যা ] অপরাধা ৩৫৭ 
চমৎকত হইলেন, বুঝিলেন এ-সব জিনিসের টিক দামটি মা নদীর ঘাটে জল আনি গিয়াছিল। ক্র মেরেকে 
কাহারে! জানা না থাকায় এন্ধগ ঘটিয়াছে। ফেলিয়া বাহিরে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না৷ বলিয়া ছুটিতে- 

ছুটিতে সে ফিরিয়া! আসিয়াছে, কিন্তু দৌলভীকে কোথাও 


কাতুর বায়নার বাড়াবাড়িতে ফাপরে পড়িয়া 
ওয়াপ্জিকে মহরমের মিছিলের সময়ের ঢের আগেই 
তাজ পরিয়া নৃতা করিতে হইল। তাহার নিজেরও 
মন প্রসম় হইয়াছিল, কিছুক্ষণের জন্ত দৌলতীকে তুলিয়া 
অন্তরের অকুষ্টিত আনন্দের ছন্দে সে নৃত্য করিল,তা+র পর 
কলার খোল কাটিয়! আনিয়া কাতুর জন্ত মে খড়কের 
সাহায্যে নৌকা তৈরি করিল, খোলের টুক্রা উপ্টাইয়া 
তাহাতে ছই দিল, মাঝখানে তার টানা দিয়! ননের 
খাস্তুল খাড়া করিয়া দিল। তাহার সেই অপূর্ব-গঠন 
মেকি খেয়ার সাহাযো যখন শিশুদলের একেবারে খাঁটি 
নিখাত সোনার আনন্দ-পপা সর্বরাহ হইতে লাগিল, 
তখন জরির তাজটিকে কাপড়ে ঢাক! দিয়া সকলের 
'অলক্ষো রায়বাড়ী হইতে সে বাহির হইয়া পড়িল। 


(৪) 

পথে আসিতে মনে পড়িল, আজ গ্রামের সমস্ত ছেলে- 
মেয়ে তাদের সাধ্যমত সাজিয়া-গুজিয়। মহরমের মিছিল 
দেখিতে বাহির হইবে, কিন্তু দৌলতীর জর, সে কোথাও 
যাইতে পাইবে ন||। মনে পড়ি, মহরম আসিতেছে, 
এবং তাহার দাদ]-ভাই তাহাতে জারি পিটিয়া নাচিবে, 
একথা পৃথিবীর আর-সকলের আগে দৌলতীর মনে 
গড়িয়াছিল। তখন হইতে কতবার সে সে-কথা বলিয়াছে। 
ছু'দিন আগে যখন তাহার জর ধর! পড়িয়াছিল, তখন সেই 
সবভাষী ক্ষীপপ্রাণ বালিকা ছুর্দম্য শক্তিতে জরের অস্তিত্ব 
অস্বীকার করিতেছিল, তাহাও বুঝিতে তাহার বাকী 
রছিল না। উর্ধে চাহিয়া ভাবিল, আজ আল্লাতালার 
দৃষ্টি খোল! রহিয়াছে, তাহার এই দৃষ্টির সম্মুখে আজ ছুই 
ভাইবোনে তাহারা একটি পরিপূর্ণ মহরম উৎসব সম্পর় 
করিবে । দৌলতী দেখিবে, সে নাচিবে। আজকের 
দিনে আর কাহারো! কথা, জর-কিছুর কথ! ভাবিবে না। 

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়! একটা কোলাহল শুনিতে 
পাইল। বাকী পথটা ছুটাছুটি করিয়া আসিল। আনিয়া 
স্তনিল, ধৌলতীকে শান্তভাবে ঘুমাইতে দেখিয়া তাহার 


পাওয়া যাইতেছে না। 

তখন হঠাৎ তারার মজলিশের মাঝে পড়িয়া হুর্ধোর 
আলে! লক্দিত আরক্তমুখে বিদায় হইতেছে । মিছিল 
বাহির হইবার আর দেরি নাই, মোল্লা পাড়ার্ম টাকে 
কাটি পড়িয়াছে শোনা যাইতেছে। ওয়াজিদ মাকে 
সান্বন! দেওয়ার কোনে চেষ্টা না করিয়াই তাড়াতাড়ি 
আবার বাহির হইয়! পড়িল, যেধানে-যেখানে ছেলে- 
মেয়েদের জটলা দেখিল তর়-তর্ করিয়া খু'জিল, তা'র পর 
নিরাশ এবং হতহুদ্ধি হইয়া বাড়ীর দিকে ফিরিতেছে, 
এমন সময় দেখিল, কাহাদের বাড়ীর আপিসার কোণে 
জড়সড় হইয়া! বলিয়া দৌলতী উচ্দৃপিত আবেগে কীদি- 
তেছে। কাছে গিয়া শুধা্টল, কি হইয়াছে। বলিল, 
“ওর! সকলে মি'লে আমার কাপড় ছি'ড়ে টুক্রো-টুক্‌রো 
ক'রে দিয়েছে । বলে, ওর কি এত বড় কাপড়, কাদের 
কাপড় চুরি করেছে। বলে, ও পলি! পৃ্টলিতে কি 
রেখেছিস্‌, আয় সব ফাস ক'রে দিই, ব*লে--» 

ওয়াজিদের মধ্যে তা'র পিত্ৃপুরুষের লাঠয়ালবৃত্তি 
হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়! দাড়াইল, গর্জন করিয়া বলিল, 
“কে তারা, কোথায় তা'রা ?” 

দৌলভী বলিল, “জানি না, হাস্তে-হাস্তে এদিকে 
সব চ'লে গেল।” 

দৌলতীর জরতগ্ত দেহ নিঃশকে বুকে উঠাইয়া লইয়া 
সে বাড়ী ফিরিল। বহ্ছবৎসরের সেই প্রথম ওয়াজিদের 
অভাবে মহরমের উৎসব অঙ্গহীন হইয়া সম্পন্ন হইল। 
বাবুরা পেয়াদা পাঠাইলেন, কাত সংবাদ দিল, 
এখনি না আমিলে মে এমন রাগ কাঁরবে যে জার 
কখনো তা'র কোলে শুইয়া গল্প শুনিবে না, সে নৌকা 
গড়িয়া দিলে তাহ! লইবে না, ওয়াজি? মাথার 
দিব্যি দিয়া সাধিলেও তা'র পাড়িয়া দেওয়া লিচু 
খাইবে না, ইত্যাদি । কিন্ত ওয়াজিদ সেদিন ভা'র এত 
সমন্ত ভয়ানক সন্কল্পের কথা শুনিয়া একটুও ভীত কিন্বা 
কাতর হইল না, বাবুদের সেলাম জানাইয়া বলিয়া 


৩৫৮ 


প্রাবাসী- পৌঁধ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পাঠাইল, তার বোন্টির অত্যন্ত কঠিন অস্থখ, তাহাকে 
ফেলিয়৷ কোথাও গেলে আজ তাহার গোসার শেষ 
থাকিবে না। 

পরের দিন ছুলীর অন্ুখ বাড়িল। বাবুর সকাল 
হইতেই লোক পাঠাইতে লাগিলেন, ক্কাতু কাল সমগ্ত 
রাত ঘুমায় নাই, আজও ভোর হইতেই গোলযোগ স্থুরু 
করিয়াছে, তাহাকে 'ঞ্ছুতেই পাজ। করা কিন্বা নাওয়ানো- 
খাওয়ানো যাইতেছে না। 

ওয়াজিদ কাঁহল, “একবার একটু খুঃরে আস্ব, 
ছলী?” 

ছুলা ঘাড় নাড়িয়! বলিল, “যা ৪1” 

বলিবার কোনোই প্রয়োক্ধন ছিল না, তনু ওয়ান্জিদ 
বলিয়া গেল, সে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া 
আসিবে। 


সেদিন কাতুর অভিমান ভাণ্ডিয়া যাইতেই ছাহার 
আকারের আর অস্ত নাই । ওয়ার্জদ মাটি দিয়া যে হাতী 
গড়িয়াছিল, তার উপর হাওদ। চড়াইয়া দিবার কথ! 
কতদিন ধরিয়া রোজ সে ওয়াজিনকে বলিতেছে, আজ 
সেটা করিয়া দেওয়া চাই । কাতর পুতঁল-কনের সঙ্চে 
কাতুর খুড়তুত বোন্‌ কাছর পুতুল-বরের যে সেদিন 
বিবাহ হইয়া গেল, তাতে ওয়াজিদের ঢোল বাজাইবার 
কথা ছিল, কিন্তু সে বাজ:য় নাই, আজ আবার নৃতন 
করিয়া ঢোলের বাছ্যের সূজ ভাহাদের বিবাহ হইবে। 
সেদিন রাজপুত্র আর ম্ত্ীপুত্র গাছে চড়িয়া ঘুমাইতেছেন, 
কোটাল-পুত্র পাহারায় আছে, এমন-সময় একটা প্রকাণ্ড 
অজগর গাছের তলায় আসিয়া মা্ার মণিটা লইয়া খেলা! 
করিতে লাগিলঃ_এই পর্যন্ত শুশিয়া কাতু ঘুমাইয়া 
"ড়িয়াছিল, সেই গল্পের বাকীট্ুকু এখনই তাহাকে শুনিতে 
হইবে। এইভাবে ওয়াজিদের প্রত্তিশ্রত্ির আধ ঘণ্টা 
সে কতগুণ হইয়া রহিয়া গেল, তাহা কোনে হিসাব 
রহিল না। 

ান্ববাড়ীতে চতুর্দিকৃ হইতে সক এমন করিয়া 
ওয়াজিদকে ঘিরিয়া ধরিত, যে তাহার ম্বভাংত দুর্বল 
মন কিছুতেই সেই বাঃ ভেদ করিতে পারিত নাঃ 


আজিও পারিল না। যখন অবশেষে তাহার চৈতন্থ হইল ' 


তখন সমস্ত আকাশে গোধূলির বধ আলো! থম্থম্‌ 
করিতেছে। | 

দৌলতী, ছুলী ! আজ সমন্ত দিন জরে ছটফট করিতে- 
করিতে সে তাহার পথ চাহিয়াছে, জার সে নিজে! 
বালিকার এত ছুঃখের এত আগ্রহের প্রতীক্ষাকে কি দিয়া 
সে পুরস্কৃত করিবে, কি তাহার কাছে এতদিন সে লইয়া 
গিয়াছে, কি আজ সে লইয়া যাইবে? সত্যমিথ্যায় 
মিশানো কতকগুলি দেরি করার অজুহাত ? 

দুখ, অনুতাপ তাহাকে পাগল করিল, সে কি 
করিতেছে, কোধায় যাইতেছে তাহা বুঝিল না, এম্নন+, 
অবস্থায়। বাড়ীর সর্ধত্র নিজের অবাধগতির হযোগে, 
কাতৃব ঘরে তাএ বিছানার পাশের দেরাজের উপর হইতে 
তার গলার লকেট-দেওয়। একগাছা সরু হার সে চুরি . 
করিল । 

(৫) 

মনে করিয়াছিল, বাঁড়ী গরিয়! দুলীর গলায় পরাইয়! 
দিবে, কিন্ধ পারিল না। তাহার ম। বসিয়াছিল, হার সে 
কোথায় পাইল,এ প্রশ্ন তাহার মা নিশ্চয় করিবে । তখন সে 
কি জবাব দিবে? লুকাইয়া বাতাসা বাহির করিয়া 
থাইবার ছলে শিকেম ঝুলানে। একটা হাঁড়ির মধ্যে 
হারটিকে রাখিয়া দিল।' দুলী ভাহাকে দেখিয়! মুখ 
লুকাই৮। নিঃশে কাদিতেছিল, তাহার মাথায় হাত 
রাখিয়া সেও আজ চোখের জল ফেলিতে লাগিল। 
পৃথিবীতে সবচেয়ে যা! ছুরহ কাজ আজ ছুলীর জন্ত তাহাই 
সে করিয়া! ফিরিয়াছে, কি করিয়া তাহাকে সেকথ! সে 
বুঝাইবে? 

মনে করিয়াছিল, কিছুতেই ঘুমাইতে পারিবে না, কিন্ত 
শুইবা-মাত্র শুদ্ধাত্র মনের ক্লান্তিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। 
স্বপ্ন দেখিল, প্রাণপণে বাশীতে ফু দিতেছে বিস্তু কিছুতেই 
ভাহা হইতে স্থর বাহির হইতেছে না, কাতু রাগ 
করিতেছে, ছুলী কাদিতেছে, সেও কীদিতেছে । 

সকাল বেলা ধড়ফড় করিয়া! বিছানায় উঠিয়া বসিল। 
গত রাত্রের কথা মনে পড়িল, মনে পড়িল সে চুরি : 
করিয়াছে, সে চোর! মনে হইল, পৃথিবীর সব মানুষকে 
কেবল ছুই ভাগে বিভাগ করা যায়। এক যারা চোর, 


ওয় সংখ্যা | 





আর যার! চোর নয়। যারা চোর, তাদের পৃথিবী আলাদা, 
তারা অন্ত পৃথিবীর মান্ুষদ্দের কেউ হয় না। সেদিনকার 
সকালবেলাকার রৌন্র, শরতের দ্িষ্ক প্রশান্ত আকাশ, 
তা*র মেঘসজ্জা, একেবারে নৃতনরূপে তা'র চোখে 
প্রতিভাত হইল। একবার মনে করিতে চেষ্টা করিল, 
সবটাই স্বপ্ন, কিন্তু পারিল না। 

কান পাতিয়া রহিঙ্গ, কখন বাবুদের বাড়ী হতে 
পেয়াদা! আসিয়া হাক দিবে। কিন্ধকু বেলা বহিয়া চলিল, 
কেউ আনিল না। দুলীর অস্কধ আরও বাড়িয়াছে, 
বাবুর! শুনিতে পাইয়াঙেন, কাতুও শুনিয়াছে। সকলকে 

বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কেহ যেন ওয়াজিদকে ডাকাডাকি 

করিয়া বাত্ত না করে। দেরাঙ্জের উপর খোলা পড়িগ্লাছিল, 
কে কখন উঠাইয়া লইয়াছে, ইঠাঁর বেশী কাতুর হারের 
খোঞ্জ আর কেহ লয় নাই। জমিদার-পরিবারে এমনতর 
ঘটনা মাঝে-মাঝে ঘটে, বাবুদের তরফ হইতে কিছুই প্রায় 
বলা হয় না, গিশ্রীরা কিছু বকাবকি করেন, ঝিচাকরেবা 
পরস্পরের স্কন্ধে অসাবধানতার দৌষ চাপাইয়া, কলহ 
করিয়৷ পালা সঙ্গে করে। 

ওয়াজিদ সমস্ত দিন কল্পনার চোখে দেখিল, বাড়ীতে 
তোলপাড় বাধিয়! গেছে, বাক্স তোংঙ্‌ খুলিয়া উপুড় 
করিয়া হারের খোঁজ হ্ইজেছে, পুলিশে খবর গিয়াছে, 
ঝিচাকরের! কেহবা প্রকাশো, কেহব৷ ইঙ্গিতে ওয়াজিদের 
প্রতি সন্দেহ বাক্ত করিতেছে। কাতু কাঁদিয়া হাট 
বাধাইতেছে বলিয়া বাবুরা গ্রকাশ্তে কিছু বলিভেছেন না, 
কিন্তু ওয়াজিদের অপরাধের কি প্রতিকার করা যান সে- 
সম্বন্ধে গোপনে পরামর্শ করিতেছেন। 

কিন্তু সবার দিকে অনিশ্চয়তার ভার গনের উপর 
চাপিয়৷ ওয়াজিদের যেন শ্বাস.রোধ করিয়া দিতে লাগিল। 
আর না পারিয়া অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া বাবুদের বাড়ীর 
আশপাশে সে ঘোরাঘুরি করিয়া বেড়াইল। কোথাও 
কোনো উত্তেজনা, কোনে! চাঞ্চলোর চিহ্ন দেখিল না, 
ভাবিল হয়ত এখনও হারের খোজ হয় নাই ; তখন সাহসে 
ভর করিয়া আত্মে-আন্তে ফটকের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। ভাবিল, যেধানকার-য! সব ঠিক আছে দেখিতে 
পাইলে নিজের মনে অন্তত হুম্থ বোধ করিবে। 


অপরারী 


৩৫৯ 


ছোটে! বাবু বৈকালিক অস্বারোহণ করিয় বাড়ী 
ফিরিতেছিলেন, দীঘির পারে ওয়াজিদকে দেগিয়। ঘোঙা 
থামাইলেন, কহিলেন, "দৌলতী কেমন আছে এয়াদসিদ ?” 

ওয়াজিদ সেলাম করিয্া কথিল,*জরটা কমেনি হুর ।” 

ছ্বোটো বাবু কহিলেন, “মহিম-ডাক্তারকে বলা হয়েছে 
সে রাত্রেই গিয়ে দেখে ওধুদ দিয়ে আস্বে। তুমি আর 
বাইগে বেড়িয়ে দেরি কোবো না, বাড়ী যাও।” ছোটো, 
বাবুকে সেলাম করিয়া কতকটা স্্থ মনেই সে বাড়ী 
ফিরিয়া আসিগ। 

(৬) 

রাত্রে ডাক্তার যে উষধ দিয়াছিলেন সকালবেলা তাহা 
বদলাইলেন। বিকালে আশিয়া আবার দেখিয়া বলিয়া 
গেলেন, বহুদিনের পীড়ায় ক্রমে-ক্রমে বালিকার জীবনী- 
শির ক্ষয় হইয়াছে, উবণে কিছু হইবার নহে, এক যাঁদ 
মনের দিক্‌ হতে রোগমুক্তির কোনে! সাহাযা হয় তবে 
সে ব'চিয়া যাইতেও পারে। কিন্তু আনন্দের অঙ্গপান 
যাহাই তাহার জন্য ব্যবস্থা করা হোক, তা'র মধ্যে অধিক- 
পরিমাণে উত্তেজনা যেন না থাকে। 

দৌলতী মৃচ্ছ্ণার ঘোরে ঘুমাইতেছিল, অশ্রজলে 
ভিভিয়া ওয়াজিদ মাকে লুকাইয়! তাতার গলায় হারটি 
পরাইয়া দিল। কিন্ত দৌলতীকে সে কিছু দিতেছে এই 
ফাকি নিজেকে অধিকক্ষণ দিতে পারিল না। হারটি 
খুলিয়া! লইতে যাইবে, চুলে বাধিয়। দুলা জাগিয়া 
উঠিল। প্রদ্দীপের আলোয় হারের লকেটটি ঝাকৃঝক্‌ 
করিয়া উঠিল, সেদিকে চাঠিয়া ছুলীর চোখ-ছুটিও যেন 
প্রোজ্জন ₹ইয়া উঠিল। ভারগাছি তাহার দাদা কোথা 
হইতে আনিয়াছে, কখন আনিয়াছে, আনিতে কত 
টাকা বা লাগিল কিছু মে জানিতে চাহিল না, কতজতায় 
মুখটিকে ভরিয়া তুলি লকেটটিকে মূঠোয় ভরিয়া দাদার 
কোলের কাছে ঘেসিয়৷ শ্রইল, যেন বলিতে চাহিল, কত 
ভাগ্যে তাহার অন্থ করিয়াছে, এখন এম্নি কেবল যদি 
থাকিনা যায়! 

কিন্ত এম্‌নি সময় বাহিরে বানুদের বাড়ীর পাইকের 
হস্কার শোনা গেল।-ইহার! সময়ে-অসময়ে একেবারে 
ঘরের দাওয়ায় আসিয়া! বমিত, অনেক মঙ্গা হপারী 
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এবং কড়া তামাক ধ্বংস না করিয়া উঠিত না। ওয়াজিদ 
অত্যন্ত ভ্রন্ত হইল। ছুলীর গল! হইতে ছারটা সে প্রায় 
ছিড়িযা ছিনাইয়া লইল। ছুলী “উঃ” করিয়া 
উঠিল, তা'র পর আর তা'র কোনো সাড়া মিলিল না। 
ওয়া্গিধ বাহিরে আসিয়া গুনিল, বাবুর ছুলীর 
খবর লইতে গাঠাইয়াছেন, তাহার বেশী কিছু 
নহে। তাহার মনের একটা দিক একটু 
হাল্‌ক! হইতেই সে দীড়াইয়া-দাড়াইয়! গল্প ভুড়িয়া দিল। 
কাতুরাগী যথাসময়ে ক্সানাহার করিতেছে কি না, তাহাকে 
সকালে বিকালে বেড়াইতে কে লইয়া যাইতেছে, ঢাকা 
হুইতে যে কারিকর তা”র পৃতুলের জন্ত জরিপাড় শাড়ী বুনিয়া 
পাঠাইবে বলিয়াছিল, ভাহার নিকট হইতে কোনো খবর 
গাওয়! গিয়াছে কি না, এম্‌নি জারও জনেক কথাই হইল। 
একটা নলের বেহালা তৈরি করিয়াছিল, পেয়াদার হাতে 
সেইটি পাঠাইল, ভা'র পর ঘরে আসিয়া দেখিল, ছুলী 
আবার মুঙ্ছিতদেহে এলাইয়া পড়িয়াছে। ডাকাডাকি 
কারল, নাড়া দিল, সাড়া মিলিল না। মুখেচোখে জলের 
ছিটা দিয়া মৃচ্ছা। ভাঙাইবার ব্যর্থ চেষ্টা! কিছুক্ষণ করিয়া 
রোক্রদামান! মাকে ছুলীর কাছে বসাইয়৷ আবার সে 
ডাক্তারের খোজে গেল। 

ডাক্তার জাবার আসিয়া অনেক চেষ্টা করিলেন, 
ভার পর বলিণেন যে, তাহার সাধ্যের সীমা বছক্ষণ পার 
হইয়া গেছে, ওয়াজিদ যদি ইচ্ছা! করে সহরে তার করিয়া 
ভালো! ভাক্তার জানিয়া দেখাইতে পারে। ওয়াজি? আর 
ঘ্বিরুক্তি না করিয়! হারটাকে কাপড়ের খু'টে লুকাইয়া 
বাহির হইয়া! পড়িল। একগ্রকার ছুটিভেন্ছুটিতে নে 
রায়গঞ্জের বাজারে আলিয়! হাজির হইল। ভাবিল, 
ধরা যদি পড়ে ত পরে পড়িবে, আপাতত 
কোনও মহাজনের কাছে হার গচ্ছিত রাখিয়া টাকা লইবে 
ও সেই টাকায় দৌলতীর চিকিৎস! চালাইবে। সহর 
হইতে তাক্তার জানিতে কত খরচ পড়িতে পারে সে- 
সন্ধে তাহার কোনোই ধারণা ছিল. না, তবু হার বন্ধক 
রাখিয়া কিছু টাক! সে পাইল এবং তাহাই লইয়! অনেক 
রাতে রাড়ী ফিরিয়। আসিল। 

দুন্ত দৌলতীর মৃখের দিকে চাহিয়া প্রভাতের 


প্রতীক্ষায় সমস্ত রাত সে জাগিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু 
পূর্বাকাশ প্রভাতের আলোয় যখন উত্ভামিত হইয়৷ উঠিল 
ঠিক তখনই ঘৌলভীর নির্ভরভর1 কক্কণ চোখছু'টতে 
চিরদিনের মতো রাত্রি নামিয়! আসিল । 
(৭) 

যে-মহাজনদের কাছে ওয়াজিদ ছার গচ্ছিত রাখিয়া- 
ছিল, তাহারা সন্দিঞ্জ হইয়া ইতিমধ্যেই রাজদরবারে 
এতেলা করিয়া আসিয়াছে। বাবুরা গোপনে বলিয়! 
সব শুনিয়াছেন, কিছুক্ষণ পরস্পরের মুখচাওয়াচাওয়ি করিয়া 
ভা'র পর বলিয়াছেন, এই হার তাদেরই বাড়ীর জিনিষ 
বটে, কিন্তু ওয়াজিদকে ইহা তাহার! বকৃশিস্‌ করিয়াছিলেন, 
এসম্বদ্ধে তাহাকে কিছুই যেন না বলা হয়। হৃতরাং হার 
লইতে আসিবার সময় ধরা পড়িতে কতকটা প্রস্তুত হইয়! 
আসা সত্ত্বেও ওয়াজিদকে কেহ ধরিল না। স্থুদের টাক! 
লইয়। মহাজনদের সঙ্গে সে তর্ক করিল, বলিল, “তোমাদের 
টাকাও যেমন টাকা, আমার সোনাও তেমনি সোনা, 
ওর যদি সুদ থাকে ত এরই বা কেন থাকবে না?” 

রাষ্ববাবুদের বাড়ীর কাছাকাছি যখন আনিল, তখন 
রাত্রি অনেক হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত আলো নিবিয়া গিয়া 
সকলে ঘুমাইয়া পড়ার অপেক্ষায় বহক্ষণ অন্ধকারে গা-ঢাক। 
দিয়া রহিল। যখন কোথাও আর কিছুর সাড়াশৰ রহিল 
না, তখন ছুটিয়া আসিয়া দেয়াল ঘেলিয়! দাড়াইল। 
অন্দরের দীঘির ঘাটের দরজ। প্রায়ই রাত্রে খোল! থাকিত। 
সেদিক দিয়া সাত্রাইয়া গিয়া চোক1 কঠিন হইত না 
কিন্তু সে গাছে চড়িবার বিদ্যাতেও অদ্বিতীয় ছিল; 
একট! পেয়ারা-গাছের ডাল লাফ দিয়! ধরিয়া ঝুলিয়া, 
দোল খাইয়া দোল খাইয়! হঠাৎ একসময় দেয়ালের উপর 
উঠিয়া! পড়িল। ভিতরের দিকে, প্রায় দেয়ালের আর- 
এক প্রানে কাতুর আদরের গাই “চৃষি” গাড়াইয়! তা'র- 
বাছুরের গা চাটিয়া দিতেছিল, সাবধানে তাল সাম্লাইয়! 
সে সেইদিকে গেল এবং চুষির পিঠ আশ্রয় করিয়া ভিতরের 
উঠানে নামিয়া পড়িল। 

ভয়ে উত্তেজনায় তা'র সারা গা বিম্বিম্‌ করিতেছিল। 
একবার হোঁচট খাইয়া প্রাণপণে সাম্লাইয়া গেল, 
গরক্ষণেই সম্মুখে ফে'জারগা খোলা পাইল তাহার ভিতর 


ওয় সংখ্যা] 


৩৬১ 


৯ পপ পপ পাপা 


ছট দিল। 

ভারটা যতক্ষণ তা"র হাতে ছিল) তার সাবধানতার 
অন্ত ছিল না, কিন্তু ভয়ের আসল কার্ট দূর হইয়া 
যাইতেই তা'র ক্রমাগত তুল হইতে লাগিল। ছুটিতে 
গিয়! পায়ের শব হইল, চুষির পিঠ আশ্রয় করিয়া আবার 
দেয়ালে চড়িবার চেষ্টা করাতে মে ভয় পাইয়া লেজ উচু 
করিয়া উঠানময় ছুটাছুটি করিল। পেয়ারা-গাছের 
ভাঃটাও ঝুঁকি সহিতে না পারিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত, কিন্ত 
বাবুদ্র বাড়ীর পাইকর। সেটাকে রক্ষা করিল, ওয়াজিদ 
শৃন্তে থাকিতে-থাকিতেই তাহাকে তাহারা ধরিয়া 
ফেলিল। 

ওয়াজিদের আর-কিছুতে বাধিত না, কিন্তু চোর 
বলিয়া কাতুর কাছে ধরা পড়া, তা'র চোখের সম্মুথে 
নাজেহাল হওয়া, এই সম্ভাবনামাত্রেই তা'র শগীরে 
লাঠিয়ালের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। পেয়ার! 
গাছের যে-ডালটা দৈবাৎ রক্ষা পাইয়াছিল সেটাকে মড়মড় 
কিয়! সে টানিয়া ভাঙিগ, তার পর চীৎকারে হস্কারে 
লাঠি-সোটার ফটাফট শবে যথারীতি প্রলয় বাধির়া 


গেল। 
'ভোরবেলা আপাদমস্তক রক্তচিছ্ছিত ওয়াজিদকে যখন 


বাবুদের দরবারে ধরিয়া আনা হইল, তখন তাহার! 
তাহাকে কি বলিবেন ভাবিয়া! পাইলেন না। তাহার 
একটি অপরাধকে কাটাইয়া দিতে-না-দিতেই তাহার এই 
স্বিভীয় অপরাধ ডাহাদিগকে হতবুদ্ধি করিয়া দিয়াছিল। 
সে যেক্বভাবতই চোর সেবিষয়ে তাহাদের আর সন্দেহ 
রিল না। তৎসত্বেও, কুড়ি সর আগে হইলে সহজেই 
সমস্ত! মিটিতে পারিত। তাহাকে গ্রামের এলাকার 
বাহির কিয়! দিয়! হাতী পাঠাইয়া তাহার ছু'তিনটি 
্েরাঘরকে গুড়া করিয়া দিলেই তাহাদের চূড়ান্ত কর্তবা 


৪৯--১৪ 


পুলিশের থানা বসিয়াছে। যে মীমাংসা বাবুবা করিতে 
পারিলেন না, পুলিসের লোকেরা খবর পাইয়া সাজগোজ 
করিয়৷ আনিয়া অযাচিতভাবে তাহার ভার লইল। 

বাবুরা ওয়াজিদের দোষ ঢাকিবার নানা চেষ্টা 
করিলেন, বু টাকা ঘুস কবুল করি'লন) কিছুতেই কিছু 
হইল না। দারোগ। বলিল, ওয়াজিদ যদি ধরা পড়িয়া 
একজন পাইকের একটা হাতকে জন্মের মতো অকেজো 
করিয়া না দিত এবং আর-একজনের মাধাটি চৌচীর 
করিয়। না ফাটাইত তবে তাহাকে রক্ষ! করিবার অন্ত 
সন্ভব-অসন্ভব যেকোনে! গল্প অবাধে বিশ্বাস করিতে সে 
প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এখন তাহ! করিলে চাকুরি যাওয়ার 
সঙ্গে-সঙ্গে তাহাকেও জেলে যাইতে হইতে পারে।... 

ওয়াজিদ তিন বৎসরের জন্ত জেল খাটিতে যাইবার 
ঠিক পাচ দিন পরে সেজোবাবুর ঘর বাট দিতে গিয়া 
তাহার খাটের তল! হইতে কাতর হারানো হারটি ফিরিয়া 
গাওয়া গেল। বাবুরা আবার একবার পরম্পরের মুখ- 
চাওয়াচায়ি করিলেন, তা'র পর তুলিয়া গেলেন। হারটি 
যেমন ধৃলি ও বুল মাখিয়! বাহির হইয়াছিল,তেম্নিভাবেই . 
কিছুদিন কাতুর ঘরে আয়নার টেবিলের একটা দেরাজে 
পড়িয়া রহিল। মেজোগিক্জি রোজ মনে করেন, তুলিয়া 
রাখিবেন, রোজ কিছু-না-কিছু একট কাজের গোলমালে 
ভুলিয়া যান। শেষে যে-দিন তিনি নিতান্তই মনের 
কল্পনাটাকে কাজে পরিণত করিতে আসিলেন, সেদিন 
আবার সেটাকে কিছুতেই কোথাও খু'জিয়া পাওয়া! গেল 
না। এবারেও মেজোগিকি সম্মুখে যাহাকে পাইলেন 
তাহাকেই একটু বকাঝকা করিলেন, বাবুরা দাড়াইয়া 
শুনিয়া যার-যার কাজে গেলেন, ঝি-চাকরেরা পরস্পরের 
মধ্যে কলহ করিল, এবং পরের দিন কাহারোই আর কিছু 
মনে রহিল না। টা 


নফচন্জর 


চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 


ক 


বিকাল বেল! ধনিষ্ঠা গৌরীর কাছে বাস্তবিকই পড়তে 
বস্ল। পড় তে-পড়তে যেই চারটে বাঞ্জল ধনিষ্ঠ| অম্নি 
চঞ্চল হয়ে উঠল। দে হেসে গৌরীকে বল্লে-_মাষ্টার 
মশায়, এইবার তোমার পোড়োকে ছুটি দিতে হবে। 
তুমি খেলা করো গে, আমি কাজ করি গে । 

গৌরী মার সঙ্গে পড়া-পড়া খেলাই কর্ছিল; সেই 
খেলা ছেড়ে অন্ত খেল! করতে ধেতে তাঁর মন সর্ছিল না; 
কিন্তু প্রতিবাদ কর্‌তে অনভান্ত সে একবার মার 
মুখের দিকে চেয়ে নীরবে সেখান থেকে উঠে চলে' 
গেল। 

গৌরী চলে, যাবার জন্তে উঠে দাড়াতেই ধনিষ্ও ব্যস্ত 
হয়ে উঠে দাড়াল এবং গৌরীর সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজের 
আপিস-ঘরে গিয়ে প্রবেশ করুলে। 

আপিস-ঘরে এসে সে চেয়ারের উপর চুপ করে? বসে" 
রইল। রোঙ্গ চারটার সময় অনল জমিদারীর কাগজপত্র 
দেখাতে শোনাতে সই করাতে নিয়ে আস্ত। ধশিষ্টা 
তাকে আস্তে নিজে বারণ করেছে । আজ হয়তো! নিয়ে 
আম্বে হরকাস্ত পেশ.কার, কিন্তু ধনিষ্ঠার মনের মধ্যে এই 
আশা এক-একবার উকি মার্ছিল যে এমন হয়তো 
কোনে! কাজ থাকবে য| হরকাস্তকে দিয়ে বলে? পাঠালেই 
চল্বে না, অনলকে নিজে আস্তে হবে। আবার পর- 
ক্ষণেই মনে হচ্ছিল, আক তিনি কিছুতেই আস্বেন না; 
ফাল তাকে আস্তে বারণ করেছি, বিশেষ কাজ থাকলেও 


“আজ তিনি কিছুতেই আস্তে পারুবেন না। 
চারটে বেজে পনেরো! মিনিট হয়ে গেল। ঘড়ীর দিকে 
চেয়েই ধনিষ্ঠার মনে হ'ল আজ তিনি কখনই আস্বেন না|; 


তিনি এলে কখনোই এত বিলঙ্গ হ'ত না--তিনি এতদিন 
এসেছেন একেবারে কাটায়-কাটায় চারটেতে; ভার সব 


কাজ একেবারে ঘড়ী-ধরা। আজ নিশ্চয়ই হরকান্তের 
শুভাগমন হবে। 

এত লোক থাকতে সে এ মোটা! কালো অতি স্থবির 
জড়ভরত হরকাস্তকে দিয়ে তার কানে কাগজপত্র পাঠাতে 
বলেছিল কেন? ওর চেয়ে সুদর্শন ব্যক্তি কি তার 
মেরেস্তায় কেউ ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল, হুরকাস্তের চেয়ে 
যে-কেউ স্থদর্শন। কিন্কু সে বেছে-বেছে হরকান্তের 
আগমনই বাঞ্ করেছিল এইজন্তে যে অতিনিন্দুকও- 
হরকান্তকে নিয়ে কোনোরকম কুৎস| রটাবার কল্পনা মনের 
কোণেও স্থান দিতে পার্বে না। 

চারটা বেজে কুড়ি মিনিট। খান্সাম! এসে ধনিষ্ঠাকে 
খবর দিলে--পেশ কার মশায় এসেছেন। 

অনলের আগমনের ক্ষীণ“আশ! ধনিষ্ঠার মন থেকে 
খান্সামার কথার ফুৎকারে উড়ে গেল। সে উদগত 
দীর্ঘনিশ্বাস চেপে মাথার কাপড় একটু টেনে দিয়ে খান্‌- 
সামাকে বল্লে-_নিয়ে এস। 

কাগজপত্রে সই করিয়ে নিয়ে হরঝাস্তর পেশ কার প্রস্থান 
কর্‌লে ধনিষ্ঠা উঠে গিয়ে ভার নৃতন পুঙ্জার ঘরে খড়খড়ির 
ফাকে চোখ দিয়ে বস্ল--এইবার আপিসের ছুটি হবে। 
খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর কাছারীর পেট! ঘড়ীতে 
পাঁচটা বাজল। কর্মচারীরা দলে-দলে বেরিয়ে আস্তে 
লাগল এবং উঠানে নেষে নানান্‌ দিকে চলে? যেতে 
লাগল। সকলে চলে” গেলে পাঁচটা বেজে পনেরো 
মিনিটের সময় অনলের চাপরাসী মহীপৎ সিং দরজার 
সাম্নে তার বস্বার টুল ছেড়ে উঠে দরজার কাছে গিয়ে 
দাড়াল। ধনিষ্ঠা বুঝতে পারুলে ষে অনলও তা হ'লে 
আগিসঘরের ভিতরে চেয়ার ছেড়ে উঠেছে । মিনিট খানেক 
পরেই অনল ঘর থেকে বাটরে বেরিয়ে এল, মহীপৎ' লিং 
সেলাম করে? তটস্থ হয়ে দাড়াল। অননের পিছনে-পিছনে 
তার আরুদালী সকালযেলার মতন স্বেসপ্যাচ বকসের 


ওয় সংখ্যা] 


নহচন্্র 
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উপর কাগজের নখি ফাইল চাপিয়ে চল্ল। আবার সকাল 
বেলার মতন মালখানার পাহারাওয়ালা বন্দুক নামিয়ে 
ম্যানেজার-সাহেবকে সম্মান দেখালে, দেউড়ির পাহারা- 
ওয়াল! কিরীচ সর্ধমুক্ত করে' ফৌজী কায়দায় কুর্ণিশ 
কর্লে। 

আঞ্জ থেকে ধনিষ্ঠার এই ধরা-বাধা কাজ হ'ল-_ 
সকাল থেকে দশটা পর্যন্ত পৃ্জো জপ করা, এগারোটার 
সময় কম্মচা্ীদের কাছারাঁতে আসা দেখা; ছুপুর বেল! 
গৌরকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, বিকালে গৌরীর কাছে 
পড়া, অঙ্ক কষা, চারটের সময় অনল আস্বে আশ করে' 
প্রতীক্ষা করা এবং হরকাস্তের আবির্ভাবে মনমরা হয়ে 
জমিদারীর কাগজে দত্তখৎ করা) আবার তার পর পৃক্জার 
ঘর থেকে আপিসের ছুটির পর কম্চারীদের প্রস্থান পধ্য- 
বেক্ষণ করা। ধরাজই হরকাস্তই আসে; মেই এসে বলে 
ম্যানেজার বাবু আপনাকে বল্তে বলেছেন... ....-.১ 
অথব। ম্যানেজার-বাবু এই কাগজগ্লো আপনাকে বিশেষ 
করে' দেখে হুকুম দিতে বলেছেন*....., কিন্তু ম্যানেজার- 
বাবুর শ্বয়ং আসার আবন্তক একদিনও ক হ'তে নেই ? 
ধনিষ্ঠা যতই হরকান্তের কুশ্রী চেহারা দেখে ততই তার 
মলের সাম্নে অনলের অনলপ্রভ দিব্যনন্দর কান্তি উজ্জল 
হয়ে ফুটে-ফুটে ওঠে। 

প্রতীক্ষায়-প্রতীক্ষায় দশ দিন কেটে গেল? অনল এক- 
দিনও আসা আবশ্তক মনে করুলে না ধনিষ্ঠা মনে মনে 
অতাস্ত অস্বস্তি অঙ্গভব করতে লাগল। সে নিজের 
কাছেও ঠিক স্বীকার করুতে চায় নাযেসে অনলের 
অন্থরাগ্সিণী; অথচ অনল যে তার কাছে না এসে বেশ 
নিশ্চিন্ত হয়ে থাকৃতে পার্ছে, এতেও সে ক্রেশ অনুভব 
করুছিল) সে কি অনলের কাছে এমনই তুচ্ছ মে তার 
'আস্বার উপায় থাকা সত্বেও অনল এই কদিনের মধ্যে 
একবার আসার তাগাদা অনুভব করেনি । অথব। অনলও 
তারই মতন খৎস্থক্যের আগ্রহের বেদনা! বোধ করুছে, 
কিন্তু সে বীরপুরুষ, সক ছুঃখ অভাব সে যেমন অল্লান- 
বনে বহন করেছে এই বেদনাও সে তেম্নি সহজে সঙ্থ 
কর্ছে। এই কথাটাই ধনিষ্ঠার যনে খুব সঙ্গভ বলে" মনে 
হ'ল এবং ছুঃখের মধ্যেও সে আনন্দ অন্ভব করতে 


লাগল এই তেকে যে অনলও তারই মতন বিচ্ছেদবেষন! 
সন্থ করুছে এবং অনল সাধারণ পুরুষের চেয়ে টরিঅবলে 
শ্রেষ্ট, সে বারপুরুষ ; সে যদিই অনলকে দেখে একটুও মুগ্ধ 
হয়ে থাকে তবে সে অপাত্রে গার শ্রদ্ধা সমর্পণ করে- 
নি। 

অনল যখন কিছুতেই কোনো কানের উপলক্ষ্যেই 
আসে না, তখন ধনিষ্ঠার ইচ্ছা, হ'তে লাগল যে সেই 
কোনো উপলক্ষো অনলকে একদিন ডেকে পাঠাবে। 
কিন্তু সেট উপলক্ষ/টি কি হবে? ধনিষ্ঠ। হাজার-রকম 
প্রয়োজন উদ্ভাবন কর্লে, কন্ত পব-কটাই ভার কাছে 
অত্তাস্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর মনে হ'ল--তার মনে হ'তে 
লাগল, এইরকম কোনা উপলক্ষো অনলকে ডেকে পাঠালে 
সে অনলের কাছে হাভে-্গাতে দরা পড়ে যাবে। 

বৈষয়িক বম্ম-উপলক্ষযে অনলকে আহ্বান করার. 
যোগ না দেখতে পেয়ে ধনিষ্ঠ! পাঞ্জি দেখতে বস্ল, যদি 
কোনে পার্বণ-উপলক্ষো ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে পারা 
যায়। এটা অগ্রহায়ণ মাস; এ-মানে কোনো পৃক্জ! ব্রত 
নেই; পৌধ মাসেও না--একেবারে পৌষ মাসের শেষে 
দধি-সংক্রান্তি ব্রত ছার করুতে হবে। অগ্রহায়ণ মাসে 
অধশুদ্ধাদশী ব্রত বা পাষাণচতুদ্শী ব্রত নৃতন নেওয়া! যেতে 
পারে? কিন্তু এইসব নূতন ব্রত দিয়ে তার নিজের কষ্ট 
স্বীকার করা ছাড়া আর কিছু লাভ হবার তে। সম্ভাবন! 
নেই? ব্রত-উপলক্ষ্যে আর-দশজ্ন ব্রাহ্মণের সঙ্গে অনল 
খেতে আস্বে আর খেয়ে দক্ষিণ! নিয়ে চলে যাবে-_ এতে 
চোখের দেপ! ছাড়া একটি কথা কইবারও স্থযোগ ঘটবে 
না। চোখের দেখা তে! দে রোজই দেখ ছে-_এ ন! হয় 
দূর থেকে দেখছে, আর দক্ষিণ! দেবার সময় সে নিকটে 
গিয়ে দেখতে পাবে এইমান্ত্র তো! তফাৎ ভ্রতের দান- 
সামগ্রী আর তো! সে অনলকেই কেবল দিতে পারবে না, 
অনরকে ব্রতের প্রধান দান দেওয়াতে যখন কথা হয়েছে, 
তখন এবার থেকে অনলকে বেশী-কিছু দেওয়। উচিত হবে 
না) 'অনলই যদি লাভবান্‌ না হয় তবে মিছামিছি আর 
কোন্‌ লোকের ঘর ভরাবার জন্টে সে কষ্ট করে' নৃতন ব্রত 
নিতে যাবে? সে অপেক্ষ/! করেই দেখবে কতদিনে 
অনল নিজে.তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। 


৬৪ 


ঙঃ 
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পুজোর ঘর থেকে খড়খড়ির ফাক দিয়ে ফুলের মতন 
ছুটি চোখের দৃষ্টি অনলের আসা-যাওযার পথের উপর 
সকাল-বিকাল পেতে রেখে ধনিষ্ঠার দেড় মাস কেটে 
গেল) অনল একদিনও ধনিষ্ঠার সঙ্গে একটা কাজের 
কথার পরামর্শ করতেও এল না। সমন্ত গ্রাম বিস্বয়ে 
অবাক্‌ হয়ে স্তদ্ধ হয়ে উঠেছিল। জানো সবাইকে বলেঃ 
বেড়াচ্ছিল-_“তবে যে তোরা ভালোমাহ্ৃষের নামে বড় 
কলস্ক দিয়ে বেড়াচ্ছিলি, এবার বল্‌ কি বল্বি ?” সাধনের 
মতন কারো কিছু বল্বার থাকলেও কেউ সাহস করে” 
বল্‌তে পার্ছিল না; সবাই নিরুত্বরে শুধু মুখ চাওয়া- 
চাওয়িই কর্ছিল। কিন্তু ভা'রাও নিজের অন্তরের মধোও 
ঠিক সাড়া পাচ্ছিল না যে মনে-মনেও বলে ধনিষ্ঠা ও 
অনলের মনোমালিন্ত ঘটেছে; অনলের ভাহঝি গৌরীর 
আদরের এতটুকুও হাস হয়নি, ম্যানেজার অনলের গ্রতাপও 
একটুও ক্ষন হয়নি; অথচ অনাবিষ্ক হ একট। ঘন রহদা যে 
অনল ও ধনিষ্ঠার মাঝখানে ব্যবধান রচনা করেছে এটাও 
অস্বীকার কর্বার জো! নেই। 
পৌষ মাসের শেষে উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির দিন দধি- 
সংক্কান্তির ব্রত। "হার আগের দিন ধনিষ্ঠা তার ব্রত- 
পৃজা-পার্বণের ব্রাহ্মণ পরিচারক গ্রাণক্ককে ডেকে বল্‌লে 
স্৮কেষ্ট ঠাকুর, গ্রামের সকল ব্রা্মপকে নিমঞ্ জপ করে? এস, 
' কাল আমার এখানেই তারা অনুগ্রহ করে পৌষপার্বণ 
করুবেন। 
প্রাণরুফ ধনিষ্ঠার যুখের দিকে চেদে জিজ্ঞাসা! করুলে 
--গ্রামের সকল ক্রাক্মণকে নিমজণ করতে হবে? 
ধনিষ্ঠা বল্লে--হ্যা। 
প্রাণ একটু ইতত্তত করে? জিজ্ঞাসা করুলে__ 
সাধন চক্রবর্তী মশায়কেও ? 
ধনিষ্ঠ। নিক্ধের পূর্ব কঠিন আচরণের কথার উল্লেখ 
ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বললে-হ্যা, কাউকে বাদ দিয়ে কাজ 
নেই?) তবে সবাইকে বলে' দিয়ো, আমার বাড়ীতে 
ভোজন করতে ফে-ত্রাঙ্মণের আপত্তি আছে তিনি যেন 
কেবল-মাত্র জমিদারের খাতিরে খেতে এসে নিজের ধ্দ 


প্রবাসী- পৌষ ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নষ্ট না করেন। তা'তে আমি একটুও অসন্তষ্ট হবে৷ ন। 
এ-কথাটা সবাইকে তৃমি বেশ করে" বুঝিয়ে বলে দিয়ো। 

প্রাণ “যে আজে” বলে” চলে' গেল। 

অনল যখন শুন্লে যে এবার সাঁধনেরও নিমন্ত্রণ 
হয়েছে তখন সে একট! প্রচ্ছন্ন গ্লানি থেকে মুক্ত হওয়ার 
আনন্দ অন্ুভব কর্লে। 

সাধন নিঙ্জের গৃহিণীকে বল.লে-_-বড়লোকদের লীলা- 
খেলা বোবা! ভার! 

পরদিন প্রত্যুষে উঠে ধনিষ্ঠা নিজের হাতে নানাবিধ 
পিঠে প্রস্তত করুতে লেগে গ্রের-_মুখশাঙলী, রসবড়া, 
গোকুল-পিঠে, পাটি-সাপট।, গোল-আলুব পিঠে, বাঙা আলুর 
পিঠে, চিড়ার পিঠ, ক্ষীরের মালপো; ব্রাহ্ষমণীকে দিয়ে সরু- 
চাকুলি, আতন্কে-পিঠে, চালের গুঁড়োর দিদ্ধ পিঠে গ্রস্ত 
করাতে লাগ্ল। ভার এত জায়োজনের তলায় গ্রচ্ছন্ 
হয়ে ছিল গ্রামের সকল ব্রাঙ্ষণ-ভোজনের পুণ্যসঞ্য়ের 
লোভের ছল্মবেশে একটিমাত্র ব্রাহ্মণের পরিতোবধ। 

ব্রত সাঙ্গ হলে ধানষ্া ব্রাঙ্ষপভোজন দেখবে বলে 
নীচের তলান্ব যেখানে ব্রাক্ষণের! ভোব্ধনে বসেছে তারই 
সামনের উপরের এক ঘরে এসে খড়খড়ির পাখী তুলে 
ফ্রাড়াল। সে চারি দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে-বুলিয়ে দেখতে 
লাগল, কিন্ত কোথাও যাকে দেখতে চায় ভাকে দেখতে 
পেলে না; তধন সে জান্লা থেকে মরে? অপর জান্লায় 
গেল, দেখলে অনল সকলের সঙ্গে খেতে বসেছে বটে, 
কিন্তু এক-টেরে একটা থামের আড়ালে, সেই জান্ল! 
থেকে তার শরীরের আভাস-মাত্র দেখা যাচ্ছে। ধনিষ্ঠা 
সেই ঘরের প্রত্যেক জান্লায় গিয়ে নানান্‌ দিক্‌ থেকে 
উকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগল, কোথাও থেকে অনলকে 
স্পষ্ট দেখা যায় কি না। বৃথা চেষ্টা। থামট! ছুলজ্ছা 
আড়াল করে* আছে। তখন ধনিষ্ঠার রাগ হ'তে লাগল 
অনলের উপর-_-সে কেন এত জায়গ! থাকৃতে এ কোণে 
আড়ালে বসতে গেল। ধনিষ্ঠার ইচ্ছার যদি ধাক। দেবার 
শক্তি থাকৃত,তা হ'লে এ খামটা তৃমিলাৎ হয়ে গু ড়িয়েযেত। 
সেষে ভোর-বেলা থেকে এত পরিশ্রম করে” নিজের 
হাতে এত পিঠাপুলি প্রস্তুত করূলে, তা যার ভোগের জন্কে 
তাকেই সে দেখতে গেলে না, এমনই তার ছুরৃষ্ট | 


৩য় সংখ্যা । 


নষ্টচন্জ 


০০] 





ব্রাহ্মণদের ভোজন হযে গেল। প্রাণ$ফ সকলকে 
অন্ধর ও সারের মধাবর্তী দালানে ভেকে নিয়ে এল, 
রাণী-ম! সকলকে নিক্গের হাতে ভোজন-দক্ষিণা দিবেন। 

ধনিষ্টা এসেই সন্থৃচিত দৃষ্টি চকিতে একবার সকল 
ব্রাহ্মণের মুখের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে দেখলে,ম্যানেজার 
হ'লেও অনল প্রায় সকলের শেষে দাড়িয়ে আছে। ধনিষ্ঠা 
এক-একখানি নৃতন পাথরের রেকাবিতে ফল উপবীত ও 
ধিপূর্ণ বাটি নিয়ে প্রত্যেক ব্রাহ্ষণকে দক্ষিণা দেবে? 
প্রাথক একখানি রেকাবি তুলে ধনিষ্ঠার হাতে দিলে। 
সাধন চক্রবন্ত ধনিষ্ঠার নজরে ভালে! করেঃ পড়বে বলে 
সফলের আগে সাম্নে এসে দাড়িয়েছিল, সে ধশ্ষ্ঠার হাত 
থেকে দক্ষিণ। নিতে অগ্রসর ন] হয়ে পিছন দিকে মুখ 
ফিরিয়ে অনলকে ডাকৃলে-ম্যানেজ্রার-বাবু, আগিকে 
আহুন, রাণী-ম| দক্ষিণা দিচ্ছেন। 

অনল একজনের সঙ্গে কথ বল্ল, সেসাধনের দ্রিকে 
মুখ ফিরিয়ে হেসে বল্পে--আপনাদের দক্ষিণাস্ত আগে 
হয়ে যাক, আমার পালা ********* 

সাধন ব্যস্ত ভাবে বলেঃ উঠল -_আরে মশায়, এও কি 
একটা কথা হ'ল, আপনি থাকৃতে অগ্রণী কি আর কেউ 
&ওয়! সাজে **.*-**, 

অম্নি আর দশ জনে বলে? উঠল-স্ঠা, হা, আপনি 
ছলেন গিয়ে সকলের প্রধান, সকলের মাথার মণি***** 

ধনিষ্ঠার মুখ লজ্জায় লাল €য়ে উঠুগ; অত শীতের 
দিনেও তার কপাগে ঘন্মবিন্দু দেখা দিলে; তার সর্বাহগ 
লজ্জায় শিউরে-শিউরে উঠতে লাগ্‌ল। 

আর আপত্তি করা অশোভন হবে মনে করে' অনল 
ছাসিমুখে এগিয়ে এসে ধনিষ্ঠার সামনে ছৃহাতের অঞ্জলি 
পেতে দাড়াল ; তার মনে হ'ল যেন অনল-শিখ! তাকে দগ্ধ 
করুবার জন্তে লকলক করে' তার দিকে এগিয়ে আস্ছে ; 
ধনিষ্ঠ। চোখ তুলে অনলের মুখের কে আর তাকাতে 
পাুলে না, সে নতনয়নে কম্পিত-হত্তে অনলের হাতের 
উপর থালা! রেখে দিলে । 

তার পর প্রাণকুঞ্ক একে-একে তার হাতে দক্ষিণার 
খাল তুলে-তুলে দিতে লাগল, আর ধনিষ্ঠ। কলের পুতুলের 
হন সেগুলি তার সামনে প্রসারিত এক-এক ব্রাহ্মণের 


হাতে সম্প্রদান করে' দিলে। মে একবারও চোখ .তুলেন 
দেখলে না যে কার হাতে সে দক্ষিণা দিচ্ছে। 
চে 
ক রং 

সাধন চক্রবর্তী প্রভৃতি আাদ্দণের ম্যানেজার বলে 
অনলকে “সর্বাগ্রে দক্ষিণা নিতে অন্থুরোধ করেছিল কি 
ধনিষ্ঠার প্রিয়পাত্র বলে তাকে অগ্রণী হ'তে বলেছিল, এই 
সন্দেহে ধনিষ্ঠার অক্র নিরস্তর পীড়িত হচ্ছিল? সে যতই 
ভাব ছিল, ততই ত্রাঙ্গণদের কথার মধোকার প্রচ্ছন্ন বিদ্ধপের 
ইঙ্গিত তার মনের সাম্‌নে স্পষ্ট হয়ে উঠছল। এক- 
একবার ধনিষ্টা লঞ্জায় অগ্রতিভ হচ্ছিল, আবার এক- 
একবার সে সকলকে: উপেক্ষা-অগ্রাহ্য করে” নিজেকে 
অহন্কারের সান্বন! দিতে চেষ্টা করুছিল--”বলুক গে যে ষার 
খুশী, আমি কি কাউকে ভয় করি, না কারো! তোয়াক্ক। 
রাখি। আত আমি তে! কিছু অন্াম় অপকন্থ করিনি 
যে লজ্জা পাবো ।” কিন্তু তখনই আবার তার মনে 
হচ্ছিল-*ম্বামী ভিন্ন অন্ত পুরুষকে ভালে! লাগাও বে 
অপরাধ!” ধনিষ্ঠ। নিজের মনেও অনলের প্রতি তার মনের 
ভাবকে ভালোবাসা বল্‌্তে সঙ্কোচ বোধ করে' ভালা লাগা 
বললে। পরক্ষণেই সে আবার এই ভেবে সান্তনা খুজ.লে 
যে-বাঃরে! ভালে। লোকক্ষে ভাবে লাগবে ন1! 

ধনিষ্টার মন অনলের চিন্তায় যখন একেবারে পরিপৃণ 
আচ্ছন্ন হয়ে আছে তখন একদিন মাধবী এসে তাকে 
হাস্তে-হাস্‌তে উৎসাহে বাত্ত হঃয়েখবর দিলে--মা গো 
যা, ননী ঘটক ম্যানেজার-বাবুর"** রি 

মাধবীর কথার এটুকু ধা] করে" ছুটে গিয়ে ধনিষ্ঠার 
বুকে এমন জোরে ধান্ধ! দিলে যে তার সর্বাঙ্গের শিরা- 
উপশির! বিনঝিনিয়ে উঠল, মাধৰীর কথার শেষট্কু, 
বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছিল,” সে আপনি আন্দাজ করে, 
নিতে পেরেছিল। ধনিষ্ঠার মনের উপর দিয়ে চকিতে 
চিন্তার ঝড় বয়ে গেল--“উনি ধ্দি বিয়ে করেন তাতে 
আমার কি, বিয়ে লাই যদি করেন তাতেই বা আমার 
কি? কেন তিনি চিরনজীবনটা একুল| থাকৃবেন, কিসের 
জন্টে?” এই কথা মনে ভাবজেও ধনিষ্ঠা তার মানে 
জারের বিয্বের খবরে মুখে কিছুমা্ উৎসাহ বা সন্তোষ 


৩৬৬ 





দেখাতে পারুলে না, সে চুপ করে' মাধবাঁপ মুখের দিকে 
চেয়ে রইল। মাধবী বল্‌তে লাগল--কেতনপুরের জমি- 
ধারের মেয়ে, বেশ ডাগর, স্থন্দর? তার! খুব স্ন্দর 
স্থচ্ছিরি একটি পাত্বর চায়। 1 আমাদের ম্যানেজার- 
বাবুর মতন সুন্দর পাত্তর জা পাবে কোথায়? মেয়েও 
ভালো! ঘরণ ভালো, এ বিয়ে হ'লে বেশ হ'ত ******* 
মাধবীর কথার এই “হ'লে হত” শব্ছুটি সম্ভাবনাকে 
নিরম্ত করে দিতেই ধনিষ্ঠার মন প্রকল্প ও শ্রবণ উৎস্থক 
হয়ে উঠল, তখন সে হেসে কথা বল্‌্তে পার্লে-_কিন্ধু 
হলনাকেন? 
মাধবী বল্লে-_ম্যানেজার-বাবু এই ব'লে, ননী ঘটককে 
ফিরিয়ে দিলেন যে তিনি কখনে। বিয়ে করুবেন ন!**" 
ধনিষ্ঠার মন অকম্মাৎ অকারণ আনন্দে যেন নৃত্য করে 
উঠল। মাধবী বল্তে লাগল-_কে একজন অচেনা লোক 
এসে মেম-দিদিমাপকে যদি দেখতে ন| পারে ****** 
ধনিষ্ঠার মনটা! আবার দমে” গেল__-ও | এইজন্তে তিনি 
বিয়ে করবেন না? ভাইবির কষ্ট হবার ভয়ে? আর- 
কিছুর জন্তে নয়? 
এই আর-কিছুট1 যে কি তার মগ্লচৈহন্তের মধ্যেই রয়ে? 
গেল,মনের সাম্নে সেটাকে স্পষ্ট হয়ে উঠ তে সে দিলে না । 
এই সংবাদ পাওয়ার পর অনলের সঙ্গে দেখা করবার 
বাসন ধনিষ্ঠার মনে প্রবল দুর্দধম হয়ে উঠল। সে পরদিন 
সকাল বেল! উঠেই অনল্পকে বলে" পাঠালে-__যদদি আপনার 
অবকাশ থাকে তা হ'লে আঙ্গ বিকালে যখন হয় আমার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করুবেন। 
আজও ধনিষ্।৷ পৃজার ঘরে বর্ঠী' বসে খড়খড়ির 
পাখীর ফাক দিয়ে দৃষ্টি পাঠিয়ে অনলকে আপিসে আস্তে 
দেখলে--আজ অনলকে যেন আরো ভাম্বর বলে" 
বোধ হ'ল; অনল বিয়ে কর্নতচায় না পিতৃমাতৃহীন 
ভাইবির পাছে কোনে! ক্লেশ হয় এই হ্থপূর সম্ভাবনার 
কল্পনার ভয়ে! এ কীকম আত্মত্যাগ, সাধারণ সংযম, 
“সামান্ত 'স্বেহপরায়ণতা? অনলের ভাইঝির সকল ভার 
তে হ্হেচ্ছায় সানন্দে ধনিষ্ঠা গ্রহণ করেছে, অনল 
তো অনায়াসেই ভাবির সঙ্থন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের 
স্বখস্বাচ্ছন্য্যের জন্তে ঘর-কন্প! পাততে পার্জ; তবু যে 
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সে অস্বীকার করছে এ কি'ভাইবির প্রতি অত্যধিক 
দেহ মমতার পরিচয়, না তদতিরিক্ত আর-কিছু, যা সে 
প্রকাশ করে? বল্তে পারে না বলে'ই তাইঝির বেনামিতে 
বিয়ে করুতে আপত্তি করছে? এই দ্বিতীয় সম্ভাব- 
নাটা ধনিষ্ঠর মনে উদয় হ'তেই তার বুকের রক্ষে ঢেউ 
খেলে উঠল, আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 

বিকাল বেল! হরকাস্ত পেশকার ম্যানেজারের কাছে 
বন্ত্রীকে দিয়ে সই করাবার কাগঞ্জপত্র বুঝে নিতে গেল । 
অনল একটা কাগজে কি লিখ তে-লিখতে মাথা না! তুলেই 
বল্লে--একট! বিশেষ কান্জের জন্তে আজ একবার আমাকে 
রাণীর কাছে যেতে হবে, আমিই চিঠিপত্র সই করিয়ে নিয়ে 
আস্ব,আপনাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না। 

“যে আজে” বলে'হরকান্ত নিষ্কাস্ত হ'তেই অনল তার 
দ্বারবানকে ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলে । মহীপৎ সিং ঘরে 
এসে দ্াড়ান্েই একট! কাগজ পত্রের ফাইল তার হাতে 
দিতে-দিতে অনল বল্লে-_অন্দরে নিয়ে যেতে হবে। 

অনল অন্দরের উদ্দেশে রওনা হ'ল, পিছনে-পিছছনে 
চল্ল মহীপৎ সিং । 

ধনিষ্ঠা এই সময়টিতে অনলের শুভাগমন দর্শন কর্বার 
প্রতীক্ষাতে তার পুঙ্গার ঘরের জ্ঞান্লায় চোঁখ দিয়ে বসে? 
ছিল। চারটের আগে থেকে প্রতি মৃহূর্ত অপেক্ষা:করে? 
করে? সে দেখলে,হরকাস্ত ম্যানেজারের ঘরে গেল; অমনই 
আশঙ্কায় তার বুক ছুরুদুরু করে? উঠল-_তা হলে আজও 
হরকাস্তেরই আবির্ভাব হবে! হরকান্ত অতি অল্লক্ষণ 
পরেই খালিহাতে ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে আবার 
নিজেদের আপিস-ঘরে চলে' গেল। এবং সঙ্জে-সঙ্গে মহীপৎ 
সিং তার টুল ছেড়ে উঠে ঘরে গিয়ে ঢুকল? এ-দেখে 
ধশিষ্ঠার মন আশায় ছুলে উঠল। অল্লক্ষণ পরেই অনল 
বেরিয়ে অন্দরের দিকে রওনা হ'ল, তার পশ্চাতে কাগজ- 
পত্রের ফাইল নিয়ে আস্ছে যহীপৎ সিং। এই বু 
প্রত্যাশিত ও আকাক্কিত ঘটনা দেখে ধনিষ্ঠ! প্রহর মুখে 
তাড়াতাড়ি উঠে নিজের অপিস-ঘবে গিয়ে চুপ করে? 
বস্ল। অযক্ষণ পরেই তার খান্সামা এসে তাক তার 
জানা-খবর জানালে--ম্যানেজার-বাবু এসেছেন। 

প্রতিদিনের বাধি বুলি “নিয়ে এস” বল্তে আজ 
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ধনিষ্ঠার মুখ লাল হয়ে উঠল, গলার স্বর গাঢ় হয়ে 
গেল। 

অনল এসে ঘরে প্রবেশ কর্লে। 

প্রায় ছু মান অসাক্ষাতের পরে আজ উভয়ে পরম্পরবের 
সন্নিহিত হয়ে ছুজনেরই কেমন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল, যেন 
আঙ্গ তাদের আবার নূতন করে' পরিচম্ব হচ্ছে, নিত্যকার 
দর্শনের নেই শিক্ষক-ছাআ্ীর সহজ ঘনিষ্ঠতা কেউ আর 
প্রকাশ করুতে পার্ছিল ন1। 

জমিদারী সংক্রান্ত সমন্ত ক'গঞ্জপত্র দেখা-শোন1 ও 
সই করা হয়ে গেল, কিন্তু ছুর্জনের কেউই একথা উত্থাপন 
করতে পারুলে না যে, ধনিষ্ঠার আহ্বানে অনল আজ ভার 
কাছে এসেছে । সমস্ত কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে আর যখন 
ধনিষ্টর কাছে থাকবার কোনো প্রয়োজনই রইল না, তখন 
অনল কাগক্জ-পত্র তৃলে নিয়ে গমনোদ্যত হ'ল; তখনও সে 
মনে করছিল যে এইবার ধনিষ্ঠ। তাকে তার আহ্বানের 
প্রয়োছনের কথ। বল্বে। সে যখন দ্বারের কাছে পথ্যস্ত 
চলে” গেল তখনও ধনিষ্ঠ। তাকে কিছু বল্লে না দেখে সে 
হতাশ হ'ল, অথচ কৌতৃহলের আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠাতে 
সে ধনিষ্ঠার আহ্বানের কারণ না জেনেও যেতে পারু- 
ছিল না। অনল মনে করুলে, ধনিষ্ঠা হয়তো! ভুলেই 
গেছে যে তারই অ'হ্বানে আজ অনল এসেছে। কিন্তু 
ধনিষ্। সে-কখা মোটেই ভোলেনি। সে অনলকে কাছে 
এনে দেখ বাব আগ্রহে যে অছিল1] করে" তাকে ডেকে 
পাঠিয়েছিল, অনল কাছে আসাতে সেই প্রয়োজন এমন 
অবিঞ্চিংকর, এমন-কি হাম্তকর বলে? তারই মনে হ'ল যে 
সেকথা সে উত্থাপন করতেই পারুলে ন।। অনল বখন 
তার আহ্বানের কথ। উত্থাপন না করে'ই চলে? যেতে 
উদ্যত হ'ল তখন ধনিষ্ঠা যেন স্বস্তি বোধ কর্‌তে লাগল-_ 
যাক্‌ তাকে অনলের কাছে সেই হান্তজনক প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করতে হ'ল ন।। 

অনল দরজ| পেরিয়ে গি্ধেও যখন দেখলে, ধনিষ্ঠা তাকে 
ফিরে ভাক্‌লে না, তখন সে নিজেই আবার ঘের মধ্যে 
করে এল এবং ষেন সে ভোলা কথ! স্মরণ হওয়াতে ফিরে 
+সেছে এমনিভাবে জিজ্ঞাসা কর্লে--মাপনি আমাকে 
ভকেছিলেন কেন? কোনে! কাজ ...** 


নফচন্দ্র 
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ধনিষ্ঠার মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল, মনে অভিমান 
কুদ্ধন্থরে বলে" উঠল--ওগে| অমনি কি কাউকে ডাকৃতে 
নেই? কিন্তু সেমুখে মৃদু নয্রস্বরে বল্লে-__কাজ তেমন 
কিছু নয়--.***গৌপার বিয়ের জণ্তে একটি পানর" ** 

ছ' বছগের মেয়ের বিয়ের জন্তে পা্র। কথাট! 
বল্তেই ধূনষ্ঠার কাশে নিজের কথাই যেন বিদ্ধপের 
মতন বাজল-_-এই কথা বল্ত অনলকে ডেকে আন? 
যে কত বড় স্পষ্ট ছলনা ত। ধনিষ্ঠার কাছে ম্পই হয়ে 
উঠল। অনলও বোধ হয় ধনিষ্ঠার ছল বুঝ তে পেরে- 
ছিল, নইলে পে ধনিষ্ঠার এ অসম্ভব প্রস্তাবে হেসে না 
উঠ গম্ভীর হয়ে থেকেই বল্লে--যে আজে, আমি 
ননী-ঘটককে বলে? দেবে! খুজ তে থাক্‌বে। 

অনলের এই উত্তরে ধনিষ্ঠা আরামণ অহু5ব 
করুলে-যাক্‌, 1 হ'লে তার প্রন্তাবটা অনলের কাছে 
নিতান্ত হাপাকর হয়দ; আবার সে অন্বস্তিও বোধ 
করতে লাগল -এমন অসম্ভব প্রস্তাকে অনল শা ঠেসে, 
আপত্তি না করে গম্ভীর হয়ে যে সম্মত হল এতে 
সন্দেহ হ'তে লাগ, তাএ তুচ্ছ ছলনা নিশ্চয়ই অনলের 
কাছে পর| পড়ে” গেছে ॥ পানষ্ঠ। এই ভেবে তাড়াতাড়ি 
বলল্লে-গৌরাঁর বিগ্বে এখান দেবো নাঃ কিন্ধ 
সদব্রাঞ্ছণের সদাচারা একটি ছেলে দেখে তো গৌরীকে 
সম্প্রদান কবুতে হবে। সেশ্রকম পাত্র সংসা পাওয়! 
কঠিন হ+ভে পারে। ভাই মনে কর্ছিলাম একটি ভালে! 
ছেলের সন্ধান পেলে তাকে মান্য কখেঃ তোলবার 
ভারও আদর! নিতে পারি-'ছেলেটি সৎ বংশের সংপান্্ 
হওয়া চাই, আব [কিছু দেখবার দর্ৃকার নেই। 

অনল কেবলমান্ধ বল্ণে_-থে আজ্ঞে । 

অনল ঘৰ থেকে চলে, গেলে ধনিষ্টার মুখ টকটকে 
রাঙা হয়ে উঠ, তার অত্যন্ত ক্র! বোধ ভ'ভে লাগ.ল। 
সে মনে-মনে গ্রতিজা করুলে--মামি মবে+ গেলেও আর 
কোনো দিন গুকে ডেকে পাঠাবে। না) ডশি নিজে থেকে 
যদি কখনে! আমার সঙ্গে দেখা কর্তে আসেন ছে! 
আস্বেনঃ নইলে এই শেষ। 

শেষ কথাটি মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ধনিষ্ঠার দীর্ঘ 
নিশ্বাস পড়ল, সুখ মলিন হয়ে গেল। (ক্রমশঃ ) 


কাণ্ডেন আমুনসেন 


হী কনক গুপ্ত 


”. জগতে আআনের রাঙা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। জ্ঞানের দিক্‌ দিয়ে 
মানুষ সাধনার পথে যতই এগিয়ে যাচ্ছে বিরাট. ছুনিয়ার অজ্ঞাত অখ্যাত 
দেশগুলোর সঙ্গে *পরিচিত হবার স্পহাও তা'র ততই বেড়ে উঠছে। 
এইসব জান! অঞ্চলের আবিষ্কারের দ্বার! ধর! খ্যাতি অর্জন কয়েছেন, 
কাণ্তেন আমুনসেনের (081)1211 41101708500) মাম তাদের ভিতর 
বিশেষষ্তাবেই উল্লেখযোগ্য । তার উত্তর-পশ্চিম (10711)-509 
270885980) ও উত্তর-পূর্বর-পথের (301101-0098. 78550) 
আবিষ্কার, তার দক্ষিণ মেরু (30011) 1১016) পরিক্রষণ তাঁকে মানুষের 
সমাজে যে অমর ক'রে তুলেছে তাতে জার এতট্কুও সংশয় ;দেই। 
কাণ্ডেন জামুনসেনের বয়ন এই ৫২ বৎসর। জীবনের! যে-বরসে 
বাঙালীর দেছের ওপর বেল!-শেষের ক্লান অন্ধকার ঘনিয়ে খুজাসে, সে- 
বয়সেও কাগ্তেন আমুনসেনের মনের যৌবন এতটুকু হ্াস?:পার নি। 
- প্রাণের পরিপূর্ণ চাঞ্চলো এবং অফুরন্ত শ্ছর্তির বাহুর ত1 এখনও সঙ্গীব, 
তরুণ, তরক্লারিত। গ্েছের দৈর্ঘ্য তার ছর ফুটেরও বেশী; চোখ 
উদ্ধল- সমুদ্রের মতন নীল; তা'র ওপরে ভ্রচুটে। এসে ধন্গুকের মতন 
ঝুলে পড়েছে ; মাথা প্রকাণ্ড একট! চত্ত্রলিপ্ডে চাক1; স্বরের ভেতর দিয়ে 
একট। শ্বছন্গ দৃঢ়তার আভান গাওর়! বায়; মুখের দিকে তাকালেই 
বোব যায়, বৈধ্য এবং সাহস ভার দেহমনে যে শতি এনে দিয়েছে তা 
"যেমন জগাধ, তেস্নি অসাধারণ । মে্রপ্রান্তের ঘৃদ্ধ যে তাকে 
একেবারে জক্ষত রেখে যারনি, তা'র পরিচয় তার রেখা-বছন মুখের 
ভিতর দিয়েই ফুটে' উঠেছে। 
আবিষ্কারক বলতে য! বুঝায় কাণ্ডেন আমুনসেনের আসন তার 
চেয়ে অনেকখানি উঁচুতে প্রতিচিত। বৈজ্ঞানিক বললেই গীকে যথার্থ 
সম্মান দবেওয়! হয়। আবিষ্কারের উদ্দেস্তে তার সামুদ্রিক অভিযানগুলি 
সুরু হবায় অনেক জাগে ক্রিশ্চিয়ানিয়! বিশ্ববিদা/লয়ে তিনি কিছু দিন 
ভেবজ-শান্র অধায়দ করেছিলেন। এইসময় থেকেই তার বিজ্ঞানের 
প্রতি প্রগাড় আসক্তির পণ্চিয় পাওয়! যায় । তরুণ বয়দেই তার মনের 
ভিতর ছুনিয়ার অনাবিদ্ৃত স্থানগুলির জাহ্যান এসে পৌছেছিল। সেই- 
সব রহস্ত-লোকের মারা-কল্তারা তাকে হাতছানি দিয়ে ভাকৃতেই তিনি 
“বেরিয়ে পড়লেন জাহাজে চ'ড়ে উদ্বর-পশ্চিদ-পথের অভিদারে। এ- 
শথট! তিনশ বছর ধ'রে এমনি ক'রে:অনেকেই: হাতছানি দিয়েছে, কিন্ত 
কারে! কাছে ধরা দেয়নি । সে ১৯*৩ থুষ্টান্ের কথ! এবং তখন ভার 
বয়ন মাত্র ৩১ বৎসর । এ সেই বয়দ যে-বয়সে দেহের ভিতর যৌবনের 
রক্ত টগরগ, ক'রে ছুটতে থাকে এবং মানসীর সন্ধানে ছুঃসাহসের 
পথে প1 বাড়াতে মানুষ কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। 
কাণ্তেন জামুনমেন রওন! হলেন, তখনকার ক্রিশ্চিয়ানিয়! বর্তমান 
ওস্লো সহর হ'তে। আর সেই দিগত্তছাযা সমুদ্রের বুকে এই অনিশ্চিত 
অভিযানে ভার বাহন ছিল ছোট একখান! জাহাজ--যাকে লঞ্চ বললেও 
অভুক্ত হয় না। ভার এই যানের নাম ছিল জোয়! (0709) এবং 
দেখান! পরিচালিত হ'ত পেটোলিয়াম ইঞ্রিমের সাহছাযো। এই জক্ষিণ- 
পশ্চিম গথের আবিষ্কারের জন্তে ইংলগু, ক বড়-বড় জাহাজ পাঠিয়েছে, 
কিন্তু জয়ের গৌরব তার! কেউ কিন্তে পারেনি । পথের সন্ধান ভারা 
পেরেছে, কিন্তু পথের প্রান্ত-সীমায় পৌছানে। তাদের পক্ষে সম্ভব হি” 


ভিন বৎসর ক্রম'গত চমু তঃঙ্গাতিষাত বরফল্ত প ও পাঁচাড়-পর্ধবতের 
সংঘাত হ'তে জাত্মংক্ছ! ক'রে. দানা-রকমেব জাত ও জন্ঞাত বিপদের 
সঙ্গে বুঝে” ৬1৭9 সেই যোটে ৪৭ টন ভারবাহী ক্ষুত্র লঞ্চখান। গোট। উত্তর- 
পশ্চিম পথ প্রদক্ষিণ কে একদিন বারিং প্রণালী এবং তা" পর প্রশান্ত 
মহাসাগরের ভিতর প'ড়ে হাপ ছেড়ে বচল। উত্তর-পশ্চিষ-পণের 
গুপর দেই প্রথম মানুষের জয়-বাত্রার বিজয়-দ্িশান উড়ল, কাণ্ডেন 
আমুনদেনের ধৈা, দাহস ও অন্ভ্ঞলাধারণ প্রতিস্কায়। 

এই সমুজর-বাআয় ডিনি চুত্বক ও বার্মপ্তল-সম্পকাঁর এমন কতকগুলি 
ব্যাপার প্রতাক্ষ করেছিলেন, যাঁর থেকে একরূপ আকল্রিতভাবেই 
আবিষ্কৃত হয়েছে থে, উত্তর মেরুর চূন্বকাধার এক জারগায স্থায়ী নয় প্রতি 
মুহুর্তে » স্থান পরিবর্তন ক'রে চলেছে। এই অস্দযানে তিনি 
বৈজ্ঞানিকদের জন্তে এভসব রস সংগ্রহ ক'রে এনেচিলেন যে, 
ক্রিশ্চিরাদিয়ার বিশ্ববিব্যালয় এখনও মেুলোর পরীক্ষ! শেষ ক'রে উঠতে 
পারেননি, গার ফিরে আস্বার বিশ বৎসর পরেও বিশ্ববিদ্ধা*য়ের 
পঞ্জিতের! তার মেইসব মাল-সশল! নিয়ে পরীক্ষার পর পরীক্ষার জের 
টেনে চলেছেন। পু 

এর পরে আমুনগ্দেনের মনের খেয়াণী দেবতার কাছে আহ্বান এসে 
পৌঁছল, দক্ষিণ-মেক্ুর প্রান্ত গতে সেখানকার গনাবিদ্কৃত রাজাটা! জয় 
কর্যার জন্ভে। ইংরেজ পরিস্রাঙ্গক শ্তাক্হৃটন দক্ষিণ-মেরুর তুষার-দ,পকে 
শ'খানেক মাইল দূর থেকে নমস্কার ক'রেই করে এসেছিলেন_তার 
প্রা্তদীদায় পৌছবার শক্ত ভার হয়নি। স্কাক্লুটন বা! পাবেনমি 
তাই সাধন করুধার জন্তে এবার আমুনসেনের মন মাতাল য়ে উঠজ। 
তিনি আবার “ফ্রাম নামক জাহাজে চ'্ড়ে সাগরে ভাস্লেন। এই 
জাহান্রধানির পিছনেও একটা খ্যাতির বনিয়াদ চিল। এই জাহাজে 
চ'ড়েই ভার আগে কাণ্ডেন নানসেন উত্তর-মেরুর অভিসারে গা বাড়িয়ে- 
ছিলেন। 

দক্ষিণ-মেরুর আবহাওয়া! উত্তর.মেক অপেক্ষাও গীড়াছায়ক। 
শী্থকালেও এখানকার উত্তাপ তাপযস্ত্রের শূন্য অন্কটাকে চাড়িয়ে নীচের 
দিকে প্রার ৫* ভিত্রি নেমে হায়। উত্তবর-মেরু চারিদিকে স্কুল দিয়ে 
ঘেরা সমুদ্রের ভিতর অবস্থিত। কিন্তু দক্ষিণ মেরুর অবস্থান ঠিক এর 
উল্টো। এ একটা মহাদেশ এবং এর ঢারিছিকেই সমৃদ্ধ । এর অঙ্গ; প্রদেশ 
অতান্ত ছর্গম। কারণ, বরফের বিপুল শপ এঁকে চারিদিক থেবে 
ঘিরে রেখেছে । আর সেইজন্েই জামুমসেনের আগে ধারা এই 
মাদেশটাকে আবিষ্কার করার উদ্দেপ্ত দিয়ে সমুক্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন 
ভার! কেউ মেক-কেব্রের ভিতর পৌছতে পায়েননি, বৃত্তের বাইার 
এখানে-ওখানে ছু'একটা! ছোটোথাটো! ত্বীপ আবিফ্ষার ক'রেই ফিরে 
গিয়েছিলেন। 

দক্ষিণ-মেরু বিস্বৃভতে গো] ইন্োরোপের অন্ততঃ দ্বিণ হবে। 
লাখে-লাখো বছর পূর্য্ধে এ নভানেশট। সম্ভবতঃ আমেরিকার সঙ্গেই 
যু্ত ছিল। তা'র পর প্রাগৈ তাাসিক যুগের প্রলয়-বিক্ষোতে পৃথিবীর 
ওরটপালট যখন হুরু হ'ল, তখণন আমেরিকা! থেকে বিচ্ছিয হয়ে হক্ষিণ 
মেরু-সমুদ্রের তলে জায় গ্রহণ করেছিল। এখন এরর ফোনে কোনো! 
স্থান ভূপৃষ্ট থেকে জন্তত টার মাইল নীচে অবস্থিত। এর সৃ্িকাভান্তর 
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উত্ত4-মেরুর একদল অধবমী 


থেকে যে-সব উন্তিদের ও ক্ীবদেছের অবশেষ উদ্ধার কর! গন্ধে ত। দে.খ 
মনে হয়. এখানকার আব হাওয়! গরম না হ'লেও অন্ততঃ নাতিশীতে!- 
সকমের ছিল। 

১৯১১ খুঈাজেব ডিসেম্বব মাদে কাণ্তেন আদুনসেন নএওর়ের জাতীয় 
গতাক। দ ক্ষণ মেরুর বুকের উপর প্রতিষ্ঠত ক'রে এসেছেন। কেমন 
ক'বে চিনি এবং ভার সঙ্গী এই স্থানের তুঙ্গশৃঙ্গ গি'রগুলে! অতিক্রম 
ক0ছিতেন, তুখার-প্রাচীর ও তুবার-নদীর হ্ব্গম পাথার পার হরে- 
ছিপ্পেন দে এক অদ্ভুগ কাহিশী। অপুর্ব বীরত্ব, খৈধ্য এ৭ং 
ছুঃযাহদিকতার ভাগে তার ইতিহাসের 
জাগাগোড়। পরিপূর্ণ । 


তার জীবনের এই সার্থকতম 
দ্লিম্টার সম্বপ্ধে তিনি শ্িপেছ্েন ২ 
আমর! বুঝতে পেবেছিলুম, ১৪ই 
ডিসেম্বর আমর! আমাদের গন্তবা গ্মানে 
পৌঁঞ্তে পারুব। অবশেষে সেই ১৪ই 
ভিদ্ম্বর এনে হাজির হ'কা। চিত্ত 
জামানের এয়পঙছগাবে উত্তেজিত হরে 
ছিল.যে মাঘ! বেশীক্ষণ ঘুমু'ত পারুলুম 
না। ভাড়াতা'ড় প্রাতর্তোজন শেষ 
ক'রে মিলুম। অন্তান্ড 'জনের চেয়ে 
দেঙ্গিন জামানের পথধাত্র।ও আনেক 
জাঙ্েই 2রু হ'ল। ম্মার সব দিনের 
হঙোট সেনা খুব হুনার ছিল। 
চ।রিজিকে হুর্ষের উদ্্বল কিরণ, বাতান 
বীর মৃন্ধ-মা। জামাদের পথ খুব 
হগির গজ । কারো যুগে বেশী 
কখ। েই। আধার বিশ্বাস প্রতোকেই 
জার! নিক্ষের-চিগ্গের চিন্ত। চিষ়েই 
হ্যস্ত ছিলুঘ, অথব। আম! দর সকলের 


৪৭৮১১ 


কাণ্তেন অ'মুনসেন 
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মন জুড়ে: একট। চিন্তাই ছেগে ছিল, 
যার জন্তে সুখের বিশ্ৃত বিপুল 
আধত্াকার দক্ষিণ প্রস্তর (দক থেকে 
আমর! নিস্পিপক দৃষ্টিাকে [কছুতেই 
ফেরাতে পার্ছিলুম না। আমরা 
ভাবছিলুম- আমরাহ এখালে গথম, 
শা আমাদের আগে আরো কেউ এখানে 
এসেছে 17 দাড়া 1 সেবা 
আননের তড়িৎ প্রবাহের মতন আমাদের 
দেহের ওপর (দয় ছুটে গেল। দুঃ 
সছদুর নিকটতম হয়ে উঠেছে ; গন্ভবা 
স্থান আমাদের অধিগত ; বিরাট, 
আধতাকা আমাদের পায়ের ৬গ।য় 
পড়ে রয়েছে যাকে এর আগে আর 
কিট কমলে চোপে দেগ্েন, মনুমের 
পারের চিন এর আগে যাকে আঃ 
*. কখনো কলক্ষিহ করেনি! কোণ।ও 
কোনে। দগটিও নেই। সে মুহ্ধ 
কি গাস্তীধারা গৌরবের মুত । 
আমরা সকলে একসঙ্গে হাতে ধ'রে 
স্টৌগোপিক দঙ্গিণ চ্রুঃ বুকের উপর দেশের জাতীয় পতাক! প্রতি চিত 
কর্লুম। 
আমুনসেনের তৃতীয় বীত্তি উত্তর-পূর্ব-পধ পরিক্রমণ। তিনি নিজে 
এটাকে একট! আঅ।কন্েক বাপার বলেই বর্ণন! করেছেন। গণাগয়ের 
ঠিহর দিরেও এবার তাগ্গোর থেয়।লী দেব] ভার গলায় যশেব ঈয়মাণা 
ছলিয়ে দিয়েছিঙগগেন। ১৯১৮ খুনে ভিশি বে নমুক্রযাজ। করেন, তাতে 
উত্তর-পূর্ব পথে: আবিষ্কার ত'র টদ্দেখঠ ছিল না, তার উদ্দেন্ঠ ছিল, 
রুশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশের এক উত্তরহম অংশ হতে বঞফত্ত,পের 





তুযার-হুটীরের অধিবাসী একদগ মে্বামী। ফোটে! তুলিবার ভয়ে প্রত্যেকেই 
মুখ ঢচ1কিয। জাছে 
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কাণ্তেন জামুনসেন ও একথানি কুকুরটান| দেজ গাড়ী 


পিঠে চ'ড়ে উত্তর-মেরুর ভিতয় দিয়ে আটলা টক মছা'সাগর অতিক্রম 
ক'রে গ্রাণগ্যাণ্ডের কাছে এসে পৌছানে! | ভার উত্তর মের আবিষ্কারের 
এই চেষ্টা বার্থ হয়। কার, সাইবেরিয়ার নযুজ্রে।পকুলের একট! জন- 
মানংশৃন্ত স্বীপের কাছে তার জাহাজ বরফের ভিতর ছু'বন্ছর ধ'রে 
আটকা প'ড়ে ছিল। তাঁর চারপাশের এই বরফস্ত পের উচ্চতা কোথ।ও 
ছিল ভিন ফুট, কোথাও চার ফুট, আবার কোথাও ব| ন' ফুট। এই 
বয়ফন্ত,পকে ভেঙে, চূর্ণ ক'রে তাকে বেরিয়ে আসবার পথ তৈরী ক'রে 
নিতে হয়েছিল । ফলে যে উত্তর-মেরু আবিষ্কারের উদ্দেষ্ঠ নিয়ে তিনি 
রিয়া তেসেছিলেন, তাতে বাধ! পড়লেও তিনি উত্তর-পূর্ব পথ 
মাবিষ্কার ক'রে ফিরে এলেন। ভার আগে উত্তরমেরুর সমুজগুলোকে 
প্রদক্ষিণ কর্বার সামর্থ্য আর কারে! হয়নি। 

এইসময় কাণ্তেন আমুনসেন এবং তার সহযাত্রী বন্ধুর! চারিধারের 
অধিবাদীন্গের রীতিনীতি, আচার-বাবহার পরীক্ষা! ক'রে দেখ বার জবকাশ 
পান। তা'র। এইসব পরিত্যক্ত প্রান্তরে বরফত্ত,পের ভিতর বল্গ- 
হরিণ সংগ্র ও শিলষাছ শিকারের উদ্দেঞ্জে এসে হাজির হ'ত। এদের 
রাজনীতি, ভাষা, বাসের প্রণালী সব এস্কিমোদের থেকে তিক্-ধরণের । 
এইসব প্রংস্তরে প্রকাগ-প্রকা্ড ভীবু ফে'লে তা'র! বাদ করৃত। এক- 
একট! ঙবুব ভিতর একসঙ্গে ৫₹* জন লোককেও বান করতে দেখ! 
গিরেছে। - 

ইয়োরোপিয়ানদের সংস্পর্শ এই উত্তর মের অঞ্চলের লোকদের পক্ষে 
হিতকর হয়েছে কি না, সে-সম্বন্ধে কাণ্ডেন জামুনসেনের যথেষ্ট সলেছ 
জাছে এবং দে-নন্দেহ প্রকাশ করতেও তিনি দ্বিধ! করেননি। তিনি 
বলেন--“দ্বেতাঙ্গের! এই মেরুগ্রান্তবাসী লোকগুয়োর টিতর ঘল্মা, 
উপগংশ, মদ গ্রস্ভৃতি জিনিধের জামদানি কয়েছেম। মিশনারীয়া! এদেশে 


প্রবানী__পৌঁধ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এসে দেখলেন, এর! দেহাবরণের জন্তে খুব সামান্ত বস্তাই ব্যবহার করে। 
এ-দৃন্ত দখে জজ্জায় এবং করুণায় তাদের মন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। 
স্থতরাং ভারা এদেরকে উপহার দিলেন, ভাদের প্যান্ট, শার্ট, টূপী 
প্রসৃতি। এইসব উপহারে দেহ আচ্ছাদন করার কলে তাদের দেহ 
বাতান হ'তে বঞ্চিত হ'ল, হতট! নুধ্যালোক দেহের জন্কে আব্হাক 
তাও তা'র! পেলে না। এমনি ক'রে ক্ষয়-রোগের বীজ তাদের 
দেহ অধিকার ক'রে বলেছে। এইসয বিংশ্মাদের আমর! হয়তো 
খানিকটা উপকার করেছি, কিন্তু ধাণর খাতার আমাদের নামে যে 
অন্বগুলে! জম! ই'য়ে আছে তা'র পরিমাপও বড় কম নয়। 


উত্তর মেরু আবিফারের চেষ্টায় বার্থ হ'য়ে তিনিযে হাল ছেড়ে 
দিয়েছেন তা নয়। তিনি আবার অবিলগ্থেই মেরুপথে পাড়ি জমাবার 
জণ্তে থর ছেড়ে অকুলে ভাস্বেন। এবার তাদের বাহন হবে ছুখান! 
উড়ে! জাহাজ এবং (শ্পিটবারজেন থেকে তাদের এই উড়ে! জাধাজ 
উত্তর মেরুর জভিয।নে বাতাসের দরিয়ার গ। ভাসাবে | উড়ে। জাহাঙ্গে 
'রোলৃন এয়স মোটরকার থাকৃবে। কাগ্েন আমুনসেন বলেছেন__ 
এই মেরুপ্রাস্তর প্রদক্ষিণে তিনি সাত ঘন্টার বেণী সময় নেবেন ন|। 
কিন্তু কুকুর এবং নৌকে।র সাহায্যে একাজে সাফল্য লাভ করতে 
অন্তত সাত বৎসর সময়ের দরকার হ'ত। 


কেবলমাত্র সাহসিকতার দিক্‌ দিয়েই যে কাণ্তেন আমুনদেন 
অসাধারণ ত| নয়, মানবতার দিক্‌ দিয়েও তার উদ্ারত| জনন্ত সাধারণ । 
ইয়োরোপ ও আমেরিকার মনে শ্বেতাঙ্গ-শ্রেষ্ঠতার যে গর্ব জাজ হিমালয়ের 
মতন এশিয়ার সঙ্গে মিলনের পধ রোধ ক'রে দীড়িয়েছে, কাণ্ডতেন ঞামুন- 
মেনের মন তাতে একটুকুও সাড়। দেয়নি। তকে গ্রিজেস কর! 





একজন এবিসে। বর্শ। দিয়া মত্ত পিকার করিতেছে 


সংখ্যা] 
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হয়েছিল, “শ্বেত জাতিটাই ছনিকার চিরদিন বড় ভয়ে ॥ খাক্বে এই 
রফমের একটা! দম্পর্গ। যে খ্বেতাজদের মনে শিকড় গেড়ে বসেছে 
এ মন্বন্ধে আপনর অভিমত কি?” 

উত্তরে তিনি বলেছেন _*বিজ্ঞান এরকম কোনে! জাম্পর্দ/কে জ!মল 
দের না। এট! বিজ্ঞানের যুগ। বৈজ্ঞানিক অনুনন্ধিংস! চামড়ার 
রঙের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই তেঙে দিতে সুরু করেছে । বিজ্ঞান জোর দিচ্ছে 
চাঁমডার নীচে যে বাক্কিগত শক্তি লুক্কানে! রয়েছে তারি ওপরে। 
তীক্ষবী, বিদ্যা বত], মানসিক শক্তি_এগুয়েোর সঙ্গে গায়ের রঙের কোনে! 
সম্বন্ধ নেই।” 

ঝৌকের মাধায় জাজ ইয়োরোপ এবং আমেরিক1 অবস্ঠ বুঝতে 
পারছে ন! সে. কাপ্তেন আমুনসেনের এই কথার ভিতর কত বড় একট। 
সঙ্ঠা নিহিত জানে । ভাই ভাদের কাক্-কর্থে আইনে -কামুনে, "খাচারে- 
বাবচ!ণে "এশিয়ার প্রত্তি একট। বিদ্বেষের ভাব একাস্ স্পষ্টভাবেই ফু'টে 
উঠতে আরম্ত করেছে। সামোর দোহাই দিয়ে যত-রকমের সন্কায়ের 
অনাচার এর! দিনের পর দিন মিলনের পথের সম্মুখে জম| ক'রে তুল্‌্ছেন। 
কালো, গন. গীহ এমনি সব বর্ণছেদের বালো তাদের মনের সাদ! 
রংটা ঘুলিয়ে কালে। চায়ে ঈঠকে। এর কন্গে মানবের ভবিষাৎ 
কসাকাশেও যে মেঘে? সঞ্চার হচ্ডে তা'র প্রতি কাবো লক্ষা নেই । কিন্তু 
ঝট ঘ্ জেগে ওঠে ভবে হাড়ে যে কেবল এশিয়।রই ক্ষতি হবে লা, 
টা দোক্ষা কথ।। 

কাণ্তেন আমুদেনের দেচেব রং সাদ! হ'লেও শ্বেচাঙদের এই দশ্ম 
ভার মনের সাদ। র"কে নষ্ট করতে পারেনি । তিনি যে সমগ্র মানব 
জাতিব বধু এবং স্তায়ের একনিষ্ঠ ক্ত ত। ভাব আন্তর্জাতিক সমন্তগুলির 
আলোচনার ভিঠর দিয়েও ফুটে উঠেচে। এসন্বন্ধে ভার উক্তি 
পক্ষপাত-বন্জজাত ও নির্ভাকতায় তর! | যুদ্ধেব সময় 'লীগ অত.নেন্স্‌' 
পুথিবীে শাস্তি গ্রতিষ্ঠ। করবেন ব'লে পীয়তার। সুরু করেছিলেন। 
এই 'লীগ মঙ, নেশনস্*-সম্বন্ধে কাণ্তেন আমুসেন ঘ! বল্দ্েন তার ছু'- 
চারটে কথ! তর্জম! ক'রে দিচ্ছি। তিনি বলৃছেন, "'ছুনিয়ার শাস্তি 
প্রতিষ্ঠায় 'লীগ অ্, নেশনস্‌'এপ্র চেষ্ট। যে বার্থ হ'ল তা'র কারণ, স্তয়ের 
উপর ভিত্তি ক'রে এ-প্রতিষ্ঠ।নটি গ'ড়ে ওঠেনি। স্থাী শাস্তি গরতিষ্ঠিত 
করতে হলে ভা'র বনিয়াদ চায় ও মানবজাতির সৌভ্রাত্রের উপরেই 


 জাঙ্ুবানের জীবন-কথা 


টি 
প্রতিষিত কে হবে। লীগ এশিয়ার কথাট। একেবারে € ভেবে 
দেপেনি, অথচ এই এশিয়াচে গোটা ছুনিয়ার অর্দেকরও বেশী লোক 
বাদ করে। এরাও প্রাচা দেনটাকে ইয়োরোপের দে।ছন কর্বার গান 
করেই রাখতে চেয়েছেন | লীগের ধরা মোড়ল, তার! কেউ কাটকে 
বিশ্বাস করেন না. পরস্পণকে কিংস! করেন এবং এশিয়। ও আাফিকীতে 
ডার। রাষ্ট্রীয় বা।পার নিয়ে আঞ্খঘাতী প্রতিদ্বন্থিতায় নিযুক্ত । *******" 
জেনেষ্ার এই রাষ্ট্রনৈতিক চালবাডিতে সেই জাতিই জয়লাভ করেছে, 
হাতিয়ার চালাতে এবং রক্তের নদী বইয়ে [দিতে যর! সমান দক্ষ ।****-* 
'জীগ' প্রতিষ্ঠ। লাত করেনি, এবং করুতেও পারে না। কারণ 'কীগে'র 
অনুষ্ঠ।তারা অর্থজিপা। এবং স্থার্থের দ্বার! অনুপ্রাণিত ভয়ে আছেন। 
আর সেইকস্কেই যুদ্ধ শেষ করবার উদ্দেস্ে জার-একট। যুদ্ধের সন্ভাবন! 
এর ঠিতরেই হুশ্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। পীগগিরই হোক আর দেরীতে 
ছোক্‌, ইটরোপের বুকের ওপর আবার নতুন ক'রে ষে বুদ্ধের দাদাম! 
বেজে উঠবে তা'তে সঙগেহ নেই। 

এদব কথ| থেকে বেশ বোঝ। যায়, কাগ্তেন আমুনসেনের ভ্রীবন 
বিজ্ঞানের সেবায় উৎসগাঁকৃত হ'লেও রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক 
সমগ্ত।গুলোও ভার অন্তরে ঘ। দেয় এবং দেগুলে।-সম্বদ্ধে য্ণৌোনো-রকমের 
দিদ্ধান্তে উপনীত হবার সময় তার মনে লাগে সকলের আগে সমগ্র 
মানবজাতির বৃহ্তত্তৰ কলযাঁণের আদর্শ । 

কাণ্ডেন আমুনসেন "া1)০ তি) | যশ এবং 90010 
1%)০ নামে ছুগাণন প্রস্থ রচন! কবেছেন। পেষেক প্রন্থপানি জুবৃং 
ছুই খণ্ডে সমাপ্ত এবং ইউরোপের প্র সব ভাষ|েই অনুদিত হয়েছে 
যশ এবং সম্মানের পুশ্পবৃষ্টিতে ভার সম্মুধের পথ ঢেকে গেছে, কিন্ত 
এতে ভার মাথা এতটুকুও গবম ক'রে তুগ্তে পারেনি। তিনি বুদ 
হ'য়ে আছেন ভার কান্ষের ভিতর, তার সাধনার ভিতর, ভার ভপন্যার 
ভিন্তর। জীবনের বিরাট যাত্র।পথে ভার আদর্শ হচ্ছে_বদি পরাজিত 
হও. তবুও চলতে ছবে, বঙ্গি জয়লাভ করে, তবু খাম্তে পাবে না।" * 


* এই প্রবন্ধের উপাদানগুলি “মডার্ন রিভিউ" পঞ্জিকার প্রক[শিত 
ডাঃ নুধীল্স বসুর প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত । 


জান্মুবানের জীবন-কথা 


সতী সুধীন্দ্রলাল রায় 


শরৎ তাহার আলোছায়ার খেলা শেষ করিয়া গিয়াছে-_ 
ধানের ক্ষেত পড়িয়া আছে পৃজা-শেষের শুন্ত বরণ- 
ডালার মতন। ছোটে নাগপুরের পাথুরে মাটির গাছপাল 
নিদাঘরবির উৎকটন্রভঙ্জিতে ঝলমিয়৷ পীতবর্ণ হইয়া 
. পিয়াছিল। ক্ষণস্থায়ী বর্ষার কিদ্ধ আশীষধারার সঙ্গী বনমন্ত্- 


স্পর্শে ভাহাদের জরা কাটিয়া! যাওয়ায় নবজীবনের 
চেতনায় তাহারা সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। হেমস্তের 
শিশিরে স্বাত হইয়! তাহাদের গ্রতিপল্পবে সবুজ রং জমাট 
বাধিয়াছে। কণ্টকগুন্মলতা্দির ঝোপজঙ্গলাকীর্ণা৷ বনভূমি 
আজ পল্পববীথির এশ্বর্ধ্যসন্ভারে গৌরবান্বিতা । সেই তর- 


শি 


৩৭২ 





লতাঞ্ল্লাদিব বাবচ্ছেদ*পখে হৈমস্তিক বাতান শীতের 
আগমনী গাছিয়! পাতায়-পাতায় মর্ম-শিহরণ জাগাইয়া 
তুলিতেছে। 

এইবূপ সময়ে ঘনক্রুচ্ছায়ায় অন্ধকার পাহাড়ের উপর 
দিয়া একটি বমবাসী স্বাপদ নিঃশব অথচ দ্রুত পদ-সঞ্চারে 
ক'টাবন উপেক্ষা করিয়া দুর্গমন্তর বন.মধ্যে প্রবেশ 
করিতেছিল। বোঁতুগ্পী নীৎব ডরুশ্রেণী দেধিছেছিল 
তাহার ঘনরুষ্ণ পৃষ্ঠদেশ আব ঈষৎ তাম'টে নাগিক1? 
শান্ত ধরি-ী দেখিতেছিল তাহার বিশাল বক্ষে 
শুত্রতা। ভাহার বর্ণ, তাহার ঈষৎ উন্নমিত পল্চাচ্দেশ ও 
তাহার দোলায়মান গত্িভঙ্গী নির্দেশ করিতেছিল যে, সে 
জাম্থবানের বংশধর-_প্রাণিবিজ্ঞানের পরিচিত ভারতবর্ষের 
হিং কুষণচ্মুহ | ইঠার আকারও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র । 
নাসিকাগ্রভাগ দেখিয়া মনে হইভেছিল যে সে 
অবলাজ্জাতীয়। 

পাঠাড় পৃষ্ঠে সবুদ্গ শোভার যে আনন্দবাজার বসিয়া- 
ছিল, তরুপল্লবের মন্্রধবনিতে যে কলগঞ্জন শোন! 
মাইতেছিল, শীর্ণতোয়! গিরিনিঝরিণী যে ধল্লোলিত 
নৃত্যনঙ্গে শিলা হইতে শিলান্তুরে উল্লম্কন-ক্রীড়া করিতে- 
ছিল-_ম্বভাব-সৌন্দর্ষের এদিকে প্রীমতী ভল্নুকের কোনো 
লক্ষ্যই ছিল না। তাহার যেন সময় নাই এরূপ বান্ততার 
সহিত সে চলিয়াছে। শীত সমীপাগত। তাহার অজ্ঞাতবানের 
স্থান তাঁহাকে অবিগন্বে খুঁজিয়া লইতে ইইবে। পাঠককে 
বলিয়! দিতে হঈবে না যে কতকগুলি জীব ভূগর্ভের মৃছু 
উত্তাপে স্মস্ত শীত খতু সৃখনিদ্রায় অতিবাহিত করে। 
সূর্যাদেব তখন মকবক্রান্তিতে অবস্থান করেন-দক্ষিণায়নে 
হাওয়া খাইতে যান। এদেশে ভূপৃষ্ঠ তাই বিবশা শীতল! 
হইয়া পড়ে। এসকল জীব তখন হিমসিক্ত ছায়ায় 
আহার অন্বেষণে কটভে'গ অপেক্ষ। আবামে শিদ্রাদেবীর 
আরাধনাই শ্রের বলিয়া বিবেচনা করে ও মাস-তিনেকের 
জন্ত ভূগর্ভে আত্মগোপন করিয়া ফেলে। এই অভ্যাস 
শুধু সরীন্থপ্র মধোই আবদ্ধ নহে । অনেক ছোটোখাটে 
চতুষ্পদ এইরূপ করে। বৃঠত্বর জানোয়ারদের মধ্যে 
একটি হইতেছে আমাদের আলোচাদান জীব। 
আসম় শীতের উপক্রমে তাই সে একটি স্থবিধাঙজনক 


প্রবাদী-_ পৌষ, ১৩৩২ 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





কোটির অদ্বেষণে চলিতেছিল। চদ্লিতে-চপিতে কখনও 


কখনও তাহার «সনার উপযোগী কোনো মূল অথবা 
লের লোভে থামিতেছিল। তাহার রসনার অন্থনূতি- 
শক্ষি মন্তুধাংসনা অণ্ক্ষো অনেক কঠোর। এমন-সব 
বন্ধমূগ্লাদি অবলীলাক্রমে সে চর্বণ ও ভোক্ষন করিক্ছিল 
যাই মন্ুযাবসনায় পতিত হষ্টলে এ স্ব'দগ্রাহী অঙটির 
বিশেষ ঠানি কথিতে পারিত। বিছুদূব অগ্রলর হইয়া সে 
বুক্ষোপরি একটা শপ্জংণ শুনিতে পাইল। যেন খানিকটা 
পুলকোপফুল্প হইয়া মে পলকে বুক্ষেব নিকট আনসঘা 
উপস্থিত ইল । অত্যন্ত তৎপরতার সন্ত পেই আনতি- 
বুৎ্বৃক্ষর কাণু বাহিয়া যে-ভালে মধুচন্ত ছিল তাহাতে 
আরোহণ করিল। দ্বিধামাত্র না করিয়া তাহার বৃহ 
পদের একটি তাডনায় সেটিকে সে ভূশাতিত কবিল। 
পরে বুক্ষ হইতে অবঙ্রণ কথিয়া দীর্ঘ নিংশ্বাসবাধুর 
সাহাখো মক্ষিকাগুলিকে অপসারিত করিয়া মধুণানে 
রত হইল। 
খুব কম প্রাণীই মধুমক্ষিকার নী'ড় হস্তক্ষেপ করিতে 
সাহস পায়। একটু তাড়নায় এই পতঙ্গ যেন অক্ষৌঠিপী হউয়া 
শক্রর উপর পতিত হয় এবং নিরুপায় শক্রএ দেহে অসংখ্য 
তাঁক্ষ শলাকাবিদ্ধ করিয়া তাহাকে জীন ত করিয়া ফেলে। 
অনেক মধুল'লুপ নরজাতীয় জীবের এরূপ অভিজ্ঞ! 
হয়ত আছে। প্রীমতী। ভথুক্জায়া কিন্তু এ-আক্রমণ 
একেবারেই অগ্রাহ্য £রিল। অসংখ্য উড্ডীয়মান মক্ষিকা 
সব ক্রোধ-গুঞ্জরণে তাহাকে ঘিরয়া ফেলিল। ভ্রাক্ষেপ 
মান না করিম! তনু সেই মধুচক্র চিবাইতে লাগিল। 
মক্ষিকার দল ব্থ রোষে তাহাকে অ'ক্রমণ করিতে যাইয়া 
অনেকে তাহার ঘর্ঘ কর্কশ রোমাবলী মধ্যে আবদ্ধ হইল 
এব" মুক্তির চেষ্টায় নিবিড়তর বন্ধনে বন্দী হইল। ভোজন 
সমাপন করিয়া ভন্গু্গ একবা। মাটিতে গড়াগড় দিল। 
তাহাতে রোমাবদ্ধ আক্রমণকারীগণ নিশ্েষিত হইল। 
পরে উঠিয়া আপনার গন্তব্য পথে চলিতে লাগগল। 
এইরূপে পাহাড় বাহিয়া উঠিতে-উঠিতে এক্কটি 
বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের পাশে, মননা৷ প্রভৃতি কাটাগাছের 
ঝোপে-ঘেরা প্রকাণ্ড এক সজিবা-বৃক্ষ দেখিতে পাইল। 
বনপ্রান্ত হইতে স্থানটি জনেক দুরে-_পর্বতের চড়াও 


৩% সংখা ] 


মুলদেশের মধ্য পথে। কাটাঝোপের বাহির হইতে স্থড়গ 
খনন করিয়া বৃক্ষের মূলে সে উপস্থিত হইল। সেই- 
খানটা সে একটু প্রশস্ততর করিয়া! একটি বিবর রচনা 
করিল। বিবরের প্রবেশ-পথ এত ক্ষুদ্র যে এ পথে অত 
বড় একটি জানোঘার গতায়াত করিতে পারে ই1 মনেও 
করা যায় না। তৎপরে বাহিরে আনিয়া বিবরোখিত 
ম্বত্তকারাশি ছড়াইয়া-ছ্ডাইয়া এমন করিয়া অপস্যত 
করিলযে সেই মুহুর্ত সেখানে যে মৃত্তকা খনন করা 
হইয়াছে উহা বুঝা ছুঃসাধা হইল। ভল্ুক্ অতিশয় 
সাবধানত]1 ও]ববেচনার সহিত মৃনত্ধবা-খনলের সকল 
চিহ্ন মু'ছয়া৷ ফেলিল। তাহার পর অনেকগুলি কণ্টকাবু 
শাখা নুড়ঙগের রক্ধপথে স্থাপন করিল। সড়ক প্রবেশ 
করিয়া, ডালগুলি বিবরের ভিতরে খানিকটা! টানিয়। 
প্রবেশ করাইয়৷ স্থড়ঙ্গ-মুখ উত্তমরূপে পাঁররক্ষিত 
করিল । 

তাহার পর ভূগর্ভস্থ কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত 
শরীর গুটাইয়া তিন মাসের নিত্রার জন্ত প্রস্তুত হইল। 
শীত অস্তে মদনসখ! বসন্ত যখন দখিন্বাতালে আপনার 
পীত উত্তগীয় উড়াই£1 পৃপিবীতে হাসি ফুটা বে, আবার 
দ্যখন ধওণী হবে তরুপা' তখনই পুনয়ায় ভত্ুক্-জায়। 
তাহার ম্বহন্তে রচত কারাগার হইতে নিষ্কান্তা হইবে। 

পৌষমাস শেষ হইবার সময় সেই বদ্ধ কারামধ্যে 
ছু্টটি ভন শিশু দেখ! দিল-শুধু চণ্মাবৃত রোমহীন 
ছুটি অসহায় জীব। ভূমিষ্ঠ হইবার ঠিক চত্বারিংশৎ 
দিবস পরে তাহাদের চোখ ফুটিল। স্তনের প্রতিভার 
এই লক্ষণ দেখিয়া মাত! দেধাধিক্যে তাহাদের শরীর 
লেহন করিল। 

তদবধি ইহারা শীঞ্রগতি বঞ্ধিত হইতে লাগিল। 
চালা, ক্ষতি, শক্তিও বা'ড়তে লাগিল। পরম্পর মল্লমন্ধে 
ও মাতার সহিত ক্রীড়ায় ইহাদের সময় কাটিতে লাগিল। 

এফদিন ইহাদিগের নিকট বাহিরের ভাক আদিল। 
বসন্ত তখন তাহার সোনার কাঠির স্পর্শে গাছে-গাছে 
ফচিপাত্তার জীবন দিতেছিল। ধ'রআী জীর্ণ চীর পরিত্যাগ 
করিয়া বসন্ত উৎসবের জন্য প্রসঃধনরতা। মনা ফুলের 
নিঝিড় গন্ধ বাতাসে উন্মাদনা ঢালিতেছিল। জানি না, 
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এইসব খবর সেই গহ্বরে কেমন করিয়া প্রবেশ করিল। 
হয়ত সেই গভীর অরণ্যে বায়ুমণ্ডলের প্রতি শ্রোহোরেখা 
কম্পিত করিয়' শ্যাম। পূর্ণ £ঠে যে লঙিতবঙ্কার তুলিতেছিল 
-_-ভাহারই অনুরণন আমাদের ভল্প.ক-পরিবারের বর্ণে 
পৌছিয়াছিল। 

সহসা একদিন ভল্লকশশশ্ুদ্বয় মাথা উচু করিয়া বার- 
বার বাতাস আস্াণ করিতে লাগল এবং মাঝে-মাঝে 
নখর-প্রঙ্তারে মাটি খডিতে লগিল। তাহারা যেন মুক্তি 
চাহিতেছিল, ঘেন এলিতেণ্ছিল-_ 

কেন রে বিধাত] পাষ'ণ হেন-- 
চারিদিকে মোর বাধন কেন? 

কয়েকদিন পরে তাহাদের জননী তাহার অলস 
বপুটিকে টানিয়া তুলিয়া! গহবরের চারিদিকে ঘুররয়া লইল। 
তাহার পর স্থড়ঙ্গপথে গ্রবেশ করিয়া ছারমুখের কট ডাল- 
গুলি বিপুল খাবার এক আঘাতে (ঠপিয়া দিয়! বাহির 
হইয়া পড়িল। সঙ্তান্ম মাতাকে অশ্রসরণ কগিল। 
কিছুক্ষণ ভল্লাকমাতা নাপিকা উত্তোলন করিয়া সুদীর্ঘ 
শ্বাস টানিয়। চারিদিকের সাপ লইতে লাগিল। তাহার 
পর হঠাৎ দক্ষিণ দিকে পর্ববতলান্ু বাহিয়! অবন্তএণ করিতে 
লাগিল। কিছুদূর চন্য] দোখল পাহাড়ের খাজের মধ্য 
দিয়া একটি জলধারা বহয়। চলিয়াছে। সেই জলে মুখ 
দিয়! পান করিতে লাগিগ। সে যেন অগন্তা-তৃষ্ণ।__ বুঝব 
সে সমন্ত নিঝ গ্রিপীটি শোষণ করিয়া ফেপিবে। মাতার 
পান শেষ হইলে শিশুদয় জলে চুমুক দিয়া দেধিল। সেই 
তাহাগা জীবনে প্রথম জলের আবন্মাদ পাইল। আর 
তাহারা গহ্বরে ফিরিল না। তদবধি মুক্ত আকাশতলে, 
বঝোপশে ঝাপে, গিরি ীতে নিদ্রা যাঃত। 

সেদিন ভল্পকমাতা তাহার সন্তানন্বকে দিনের 
আলোতে ভালো! করিয়া দেখিল__বাএ-বার স্বাণ লইল। 
যেটি বৃহত্তর নেটি পুত্র, তাহার রং খুব ঘনকুফ নহে, একটু 
যেন কটা-কটা। আমতা তাহাকে “কট।” নামেই অভিহিত 
করিব। কন্তাটি বেশ কৃষ্ণবর্শ, এই উপাধ্যানে কফ! নামই 
তাহার পরিচয় হইবে। 

তখন ফান্তন। পলাশবনে পলাশের লালফুলে পাহাড়- 
তলী রঙীন-_ ধনী যেন আবীরলিপ্ত। | মহয়াফুল ক্রমশঃ 
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পপপ্পীপিপালাসিপিশিত শতশত 
স্পা পপ পাপ শাসিত তশাশিীিিপশপতত পোশািপীপীশিত 


রসাল, স্থাতু ক্ষদ্র-ক্ষু্র হুমিষ্ট ফলে ল পরিণত হইতেছিল। 
ভল্গ,কমাতা সন্তানদের শিক্ষা আরম করিল। 

সকল শ্বাপদেরই শিক্ষার মূল কথা ছুইটি-__জীবনধারণ 
ও আত্মবক্ষা। ভন্লুকাতা অবাধ্য হইলেই সন্তানদের 
কঠোর দণ্ড বিধান করিত। ভূগর্ত হইতে নিঙ্কান্ত হইয়া 
পথ চলিতে-চলিতে শিশু কৃষ্ণা অনবরত পিছাইয়! 
পড়িতেছিল। মায়ের সহিত সমান ক্রুত চলিভে 
পারিতেছিল না। ইহাতে পথ হারাইবার সম্ভাবনা । 
কাজেই একসময় যখন কৃষ্ণ! হাপাইভে-হ্াপাইতে মায়ের 
নিকট উপস্থিত হইল, মাত! তাচাকে এমন চপেটাঘাত 
করিল যে, কিছুক্ষণ সে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই 
হইতে আর সে পিছাউয়া পডিত না। 

অপর কোনে! একটি ভন্পুকের পদচিহ্ন তাগাদের সম্মুখে 
বরাবর চলিয়া গিয়াছে । সেই পদাঙ্ক ধরিয়া ইহারা 
চলিল। কটা স্ফৃত্ি আবেগে মাতা ও ভগ্মীকে পশ্চাতে 
ফেলিয়া অগ্রগামী হইল। ইহ অন্তায়। শিক্ষানবিশী 
অবস্থায় অজ্ঞাতপথে এত সাহস ভালো নয়। চলিতে- 
চলিতে সামনে একটি তৃণাস্তাঁণ স্থানে এক চাপড়া মাটি 
দেখিল , তাহাতে তন্্রক-পদচিহ্. রহিয়াছে । কৌতুল- 
বশবর্তী হইয়া সেই মৃত্িকাথণ্ডের উপর সে আপনার 
থাবাটি তুলিয়া দিতেছিল। এমন সময় উপর হইতে 
তাহার মাতা ও ভগ্রীর গতিবেগে অপসারিত একটি 
অনকিক্ষুত্র প্রস্তরখণ্ড গড়াইতে-গড়াইতে সেই মৃত্তিক।- 
চাপের উপর সশব্ষে আসিয়া পতিত হইল। কট! 
চম্কাইয়া পিছু হটিল। সেই মুহূর্তে ছুই দিক হইতে 
দস্তবিশিষ্ট সাঁড়াশির মতন লৌহ্যস্ত্রের ছুই অংশ সবেগে 
আসিয়৷ মিলিত হইল। মানুষ এইরূপে বন্তশ্বাপদের জন্ত 
ফাদ পাতিয়া রাখে। কটা সেদিন খুব একটা বিপদ 
হইতে বাচিয়! গেল। 

এইরূপ ফাদে পড়িলে কি অবস্থা হয় কয়দিন পরে 
ইহারা তাহা চাক্ষুষ দেখিল। ক্ষুত্র-ক্ষুত্র বস্তবদরিকার 
ছোটোথাটো! কাটাঝোপ ও ছোটো-বড় গ্রত্তরধণ্ডে সমা- 
কীর্ণ ভূমির উপর দিয়া চলিতে-চলিতে দূরাগত বেদনাভর! 
আর্তনাদ ভন্গুকজায়ার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে সহস! 
স্থির হইয়৷ চারিদিকের বাতাস আত্াণ করিয়া লইল। 


প্বানী-পৌষ, ১৩৩২ 


/ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পপ পপ পাপ পপ ২৯০০০ পশািশিগা 


যখন বাত।সে মানুষ প্রভৃতি াততায়ীর সন্ধান পাইল না, 
তখন নিশ্চিন্ত হইয়া, সেই স্রাণ অনুসরণ করিয়া ঘন জঙ্গল 
মধ্যে প্রবেশ করিল। ধারে, সাবধানে চলিতে লাগিল। 
সন্তানদ্বর ছায়ার মতন পশ্চাতে চলিল। ক্রমশঃ একটি বৃক্ষ- 
বিরল খোল! জায়গার আসিয়া উক্তপ্রকার জাতিকলে 
আবদ্ধ একটি স্ত্রীভন্তুক দেখিতে পাইল। আঁতিকলের 
মশড়াশিশ্বয় তাহার পশ্চাতের জজ্ঘ। কাষ্ড়াইয়! ধরিয়াছে । 
মুক্তির জন্ত সে অনেক ধস্তাধস্তি করিয়াছে, তাহাতে 
আরও আহত হইয়াছে। ক্ষত্বরোষে আপনার আহত 
জজ্ঘ। বার-বার আপনিই দস্তপেষণে চিবাইয়াছে--তাহাতে 
অস্থিগুলি ভাঁডিয়া গিয়াছে । ভালুকমাজ্রেই কোনো! স্থানে 
আহত হইলে সেই বেদনাস্থানে বেদনার কারণ লুষ্কায়িভ 
আছে মনে করিয়া আপনার দেহ আপনিই কামড়াইয়! 
ফেলে। অনেক শিকারা লক্ষা করিয়া! থাকিবেন-_-ভালুক 
হয়ত পায়ে আহত হইয়াছে । পাখানি এমন জোরে 
কামড়াইয়া ধরিল যে অস্থগুলি মড়-মড় শবে চূর্ণ হইয়া 
গেল। এইরূণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, ক্লান্ত রুধিরাক্ত কলেবগে 
ভঙ্গুক মৃতকল্প অবস্থায় করুণ বিলাপ ও দীর্ঘনিশ্বামে বন- 
ভূমি শোকাচ্ছন্প করিয়া ফেলিয়াছে। মাঝে-মাঝে তাহার 
সর্ববাঙ্গ কাপিয়া-কাপিয়া উঠিতেছে। মৃত্া নিকটবর্ভী। 
তা'র পার্থে একটি শিশুভন্নুক মায়ের অবস্থা হৃদয়জ্গম 
করিতে ন। পারিয়া মাঝে-মাঝে তা'র ছোটো থাবাটি 
মায়ের গান্রে ন্তস্ত করিতেছে । 

আমাদের প্রীমতী। ভঙ্ভুক নিঃশষে দীড়াইয়া কিছুক্ষণ 
এই দৃশ্ত দেখিল। তাহার সন্তান-ছুটি এই দৃশ্তের বীভৎস 
নিষ্ঠুরতায় ভীত হইয়া মাতার উদ্দরতলে আশ্রয় লইল। 
তা'রপর তাহার! এস্থান ত্যাগ করিল। ভন্ুকপত্বী জানিত 
ষে, এ স্থানে আসা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। কারণ যে-পথে সে 
ফিরিয়। চলিল সে-পথে তাহার পদাহ্ছ অন্সরণ করিয়। 
নররূপী মৃত্যু তাহার পিছ লইতে পারে। সেই দিন 
সন্ধ্যাবেলা, এ স্থান ছাড়িয়া কয়েক ক্রোশ দূরে আসিম। 
পড়িয়া ভন্নুকজায়! ছুইটি বন্দুকের শব্ধ শুনিতে পাইল। 
বুঝিল, দিনের বেলার সেই করুণ দৃষ্তের উপর পর্যবেক্ষণ 
হইল। তাহার সম্ভানগণ সে-শব শুনিতে পাইল না, 
কারণ, তাহাদের শ্রবণ-শক্তি ততটা প্রধর হয় নাই। 


৩য় সংখ্যা ] 
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অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে, পম্চাতে শিশুভন্ুকের 
আর্তনাদ শুনিয়। ফিরিয়া দেখিল তাহার ছেলেমেয়ের 
কোনে বিপদ্‌ উপস্থিত কি না। দেখিল দিবাভাগে যে 
ভন্নুক শিশুকে মুমূরু মাতার পার্খে দেখিয়াছিল সেটি আর. 
চীৎকার করিতে-করিতে আসিতেছে। ভদ্ুকজায়াকে 
দেখিয়া মে আনন্দধ্বনি করিয়া ছুটির আমিল। এবং তাহার 
উদরে মুখ দিয়া ক্ষধিত শ।বকের মতন দুগ্ধ যাঞ্ছ। করিল। 
ভন্তুক্জায়। একটু ধীরগঞ্জনে বিরক্তি প্রকাশ করিল, কিন্ত 
কি ভাবিয়া যেন এই অনাথ শাবকটিকে শুগ্তদানে আশ্বপ্ত 
রুরিল। ভন্পুক্জায়ার সঙকানদ্ব৮ও এই নৃত্তন আগন্তককে 
আপাদমস্তক আস্তরণ করিয়া আপনাদের স্বঞ্জন বলিয়। গ্রহণ 
কগিল। নৃতন শাবকটি উহ্থাধিগের অপেক্ষাও ঘোরতর 
$ফ্বর্ণ ছিল এবং তাহ র.নাসিকাগ্রভাগে একটি তিলক- 
সদৃশ শ্বেতচীক। ছিল। ইহাকে আমর1 এখানে ধতলিঃ 
নামে অভিহিত করিব। 

গ্রীষ্মের প্রারভেই, বৈশাখ মাসে ড্ুকঙ্জায়া শাবক- 
দিগকে ক্রমশঃ স্তন্ত ছাড়াইয়া দিল। এখন হইতে 
প্রতিদিন সে সন্তানগণকে ধরিআী হইতে আহ্বার সন্ধান 
করিতে শিখাইতে লাগিল। কত-রকম মূলফলাদি সে 
চিনাইয়া দিল। আবার যে-সমস্ত মূলাদি খাইলে অপকার 
য় তাহা দেখাইমা দিল। বিশেষ করিয়া! বল্সীক-মধ্য 
হইতে পিপীলিকার ডিম্ব কিরূপে বাহির করিতে হয় তাহ! 
দেখাইয়া! দিল। বন্দীকে মুখ দিয়া সজোরে নিশ্বাস ত্যাগ 
করিলে বন্মীকের মৃত্তিকা বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং এই- 
স্ূপে মাটি সরাইলেই যে-সঞ্ল কামরায় ডিম্ব ও বাচ্চ! 
রক্ষিত থাকে সেগুলি বাহির হইয়া পড়ে। গ্রীন্মের 
আতভিশধ্য হইলে সন্তানগুলিকে একটি পাহাড়-বেষ্িত ক্ষুদ্র 
ঈলাশয়ে লইয়া গিঘ়। একে-একে তাহাদিগকে দাতার 
শিখাইল। প্রথম-প্রথম মাভার পুচ্ছ দরাতে ধরিয়া তাহার 
ছলে ভাদিতে শিখিল? জল কাটিবার কৌশল শিখিবার 
পর তাহাদিগকে বিনাসাহাযো সাতরাইতে হইত। 

একদিন সন্ধ্যাবেল। একটি পর্বতগাজ্জধের জঙ্গবলমধ্যে 
ভন্গুকঙ্জায়া পুত্রকন্তাসহ একটি গিরিগাত্রস্থ গহ্বরের সম্মুখে 
টপবিষ্ট রহিয়াছে, এমন সময় এক অপেক্ষাকৃত বৃহ্দাকার 
£ুক বৃক্ষরাশির ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহাদের 


জান্বুবানের জীবন-কথা 
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নিকট উপস্থিত হইল। এপর্যন্ত অনেক ভন্নকের সহিত 
দেখ! হইয়াছে, কিন্ত কেহই পরস্পরকে বড়-একটা গ্রাহা 
করে নাই-_পাশ কাটাইক! গিয়াছে । যদি কেহ অত্যন্ত 
নিকটে আদিত-_ভন্থুক্জায়া আপনার রোমাবলী খাড়া 
করিয়া ক হইতে এমনই বজ্-নির্ধেষ বাহির করিত যে, 
আগন্ধক 'আর অধিক পরিচয়ের জন্ত বাগ্রতা প্রকাশ 
করিত ন|। 

আজ কিন্তু ভনুকজায়। এই নবাগতের থনিষ্টতায় 
কোনে।রপ অসস্ঞোষ প্রকাশ করিল না। আগন্কক 
তাহাদের সকলের দেহ আজাণ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ 
করিল--“খো:-খোঃখোক্‌ |” ভুক-জননী এই মন্তব্যে 
প্রীত হইল। সেই হত এই ভগ্ুকগাবর সেই দলের 
কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিল এবং সন্তানগণ জানিতে পারিল 
যে, ইনিই তাহাদের জন্মঘা1। অগ্গুকের দুই বৎসর 
অন্তর সন্তান হয়; তবে শাবধকগণের বয়ম এক বৎসর 
হইলেই দম্পতি পুনমিলিত হয়! একত্র বসবাস করে। 
ভন্নুক-পিত। দলের কর্ত। ইইয়। শ্াথকগণকে অনেক নূতন 
শিক্ষা দিল এবং নান। বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে 
লাগিল। কতবার তাহার] নৈশ অভিযানের সময় পাশীয়ের 
জন্ত এমন জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হষইয়াছে, যেখানে 
মাচগষ-শিকারী মৃগয়া অস্মসঙ্জি হ হয়! লুকায়িত । শুধু 
নেই পুংভন্নুকের নুষ্ধিমন্ৰায় সে-সকপ বিপদ হইতে 
তাহারা রঙ্গ? পাইয়াছে। বধার সময় যখন পাঠাড়াতলীগ 
গ্রামপার্থ্ ক্ষেতগুলি কচিকন্টাগ মুছুগঞ্জে ভরপুর তখন 
একদিন ভল্গুকজায়। অনবধ!নত।বশত দল্চ্যত হইয়া এক 
ক্ষেত্রে ঢুকিয়া ভুট্টার দ্বারা রসন! তপু কগিতে গিয়াছিল। 
এক গ্রাম) শিকারীর একট। একনল। গাদা বনুকের গুলি 
হঠাৎ তাহার উ্খিত সম্মুখপদে লাগে। ঘন্তরায় ভ ক” 
জায় জানহার! হইয়া! আপনার পাধানি এমন কাম্ড়াইয়। 
ধরে যে, মড়মড়শবে হাড় 8৮1 হইয়া যায়। তাহাতে 
আরও বেদন1 পাইঞ! সে বিকট চীৎকার করিয়। উঠে। সেই 
চীৎকারে ভর়ুকপিতা বলমধ্য হইতে বাহির হইয়া ঘোৎ- 
ধঘোৎ শব করে। তাহাকে ও তাহার পশ্চাতে তিনটি 
ভন্নুক দিয় রিক্তনল শিকারী আর বন্দুকে বারুদ পরিবার 
সময় করিতে পারিল না--ঝটিতি সে-স্থান পরিত্যাগ 
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করিয়া আশ্বস্ত £ইল। সেই ক্ষত শুঞাইতে ভদ্ুক্জায়ার 
অনেক দিন লাগয়াছিল। আর-একাদন সকলে মালয় 
যখন একটি পাহাড়-গাত্রের সক্ধ্ণ পথ দিয়া গষন 
করিতেছি, তখন নিয় হইতে একজন শিকারা তাহা" 
দিগকে দেখিয়া পুংভদ্ুক্ককে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ 
করে। টলন্ত ভদ্দুকের শিত্ষ্থ স্পর্শ করিয়া সামান্ত চণ্ম-ক্ষিত 
রাখিয়। গুলি চপিয় যায়। ভল্ুঙ্থ নিয়ের আতঙায়ীকে 
ন। দেয়! পশ্চাতে শাবকধিগের একটিকে এইরূপ 
ছুষ্টামির জন্ত দায়ী মনে করিয়া একলম্ফে তাহার ঘাড়ে 
আসিয়া পড়ে এবং কঠনালীর নীচে দন্দ্বার৷ অনতিঞ্জোরে 
চাপিয়া ধরিয়। ছুইতিনবার ঝাকানি দিয়া দেয়। বেচারা 
শিশু এই অতর্কিত আক্রমণে ভীত ইয়া চীৎকার করিতে 
লাস্লি। যেন বলিল-_-“ও বাবা আমি নহ গো।” তখন 
ভন্ত্পিতার মগঞ্জে বোধ হয় অদৃশ্য শক্র সম্বদ্ধে একট! 
অস্পষ্ট আশঙ্ক। জাগিয়া উঠে, কাগণ নে হঠাৎ শাবককে 
ছাড়া দি" ক্রতগ:ততে অগ্রগামনা, বশানীমধ্যে অদৃষ্থ- 
প্রায়, ভন্ঘু+ছ্গায়ার অনুস+ণ কগে। ভিএস্কৃত শাবকটি 
ক্ষুপরমনে পিতার পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে । শিকারী দঈীড়াইয়া 
এতক্ষণ মা! দেখিতেছিলেন ও পুনরায় গুলি কিতে 
ভূপিয়া গিয়াছিলেন। ভন্মু;কর সহসা অন্তপ্ধানে তিনি 
বোকা বনিয়া গেলেন। 


শীতকাল অ।সিয়া পড়িল। শিশির-ভেঙ্ তৃপাস্তীর্ণ . 


ভূমিতে বড়-বড় বাগশিংওয়ালা ইঞিপের ক্ষুর-চিহ্ন 
দেখা গেল। সিরগুঞ্জার পাহাড় জঙ্গল পার হইয়া ইহার! 
পালামৌর উত্যকায় আসমাছে সঙ্গিপী-মুতন্ধানে। 
এই সময় ইহারা বড় রুক্ষম্বভাবের হইছা পড়ে। মানুষ, 
পণ্ড কাহাকেও ভরায় না। এমনিই-একটি মদমত্ত 
হরিণের সহিত অ'মাদের ভালুক্দলের সাক্ষাৎ হষ্টল। 
তাহার স্থণীর্ঘ সুগাগ্র শৃঙ্গ তাহকে ভীষণ করিয় 
তুলিয়াছিল। ভালুককে দেখিয়া তাহার কলংস্পৃহা 
জাগ্রত হইল। গন্ভীর উচ্চনাদে সে ভলু€কে যুদ্ধে 
আছ্বান করিয়া পশ্চাতের প্ভরে দণ্ড'ফমান হইয়া শৃঙ্গ 
অবনত কিয়া লাফাইঠা আসিল। ভ-লুক ্ত্রপুরকেছিত 
হইয়া মরধ্যাদা-রক্ষার্থ নাচার হইয়া যুদ্ধোনুধ হইল-_নহিলে 
ইরিণকে উপেক্ষা কুরিয়া চলিয়! যাইভ। ভালুক্কও কম 
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কৌশলী ও বলশালী গ্রতিহবন্ী নহে। হারণ সে-কথা 
তুলিয়। গিয়! দগ্ডাঘমান হইয়া সম্মুখের ক্ষু বয় দ্বার! আঘাত 
করিল--ভালুকের হিংত্রভাব সম্যক অবগত থাকিলে সে 
নিশ্চয়ই ভগবদ্দত্ত অস্ত্র শৃঙ্গ ব্যবহার করিত। সে ঘেকপ 
বেগে আঘাত করিল, তাহাতে মাছষ "ফত্ব পাহত, 
নেকড়ে বাঘের পেট ফাটিয়! অস্ত্র বানর্গত হইয়া পড়িত, 
কিংবা একপই কোনো! জানোয়ার বিধ্বস্ত হই%] ধরাশায়ী 
হইত। ভালুক কিন্তু অত্যন্ত ঘাতসহ বঠিনপ্রথণের 
জীব। হরিণ দীড়াইয়া পদাঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে 
তীরবেগে ভালুক্রে সম্মুখ-পদদ্বয় দ্বারা তাহার পাণ্ট| 
জবাব আগিতে লাগিল। সহনা হরিণের পা ফস্কিয়া 
যাওয়ায় মে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। সেই মৃহ্র্তমাত্র- 
অবদরে ভালুক বজ্তস্কার করিয়া তাহার দীর্ঘনখযুক 
দৃক্ষিণপদের থাব৷ দ্বার! প্রাণপণ শক্তিতে আঘাত করিল-- 
সে-বস্ত্রাধাত সহিতে পারে এমন পশু খুব কম। এক 
আঘাতে হরিপের প্রাণহীন দেহ ভূতলে গড়াগড়ি দি। 
তাহার পর স্ব শত্রুর উপর দণ্ডায়মান হইয়া ভালুক 
বিয়োক্লাস করিল। কখনে; কখনো ব্যাস্তররে সঙ্গে 
ভালুকের এরূপ খণ্যুদ্ধ হয়। সেরূপ দৃষ্টান্ত খু বিরল। 
আমাদের এই উপাখ্যানের ভালুকের হতিহানে দেরূপ 
ঘটনার উদ্খ আমর] পাই না। 

আবার হেমন্তের শেষে একদিন ভঙ্গ পিতা স্ত্রী পুত্র- 
কন্াকে ত্য।গ করিয়া চলিয়া গেল । ঈঁতকালে সে তৃগর্ভে 
আত্ম:গাপন করির়। নিত্রায় কালহণ করিবে। ছু-এক 
সপ্তাহ পরে ভত্কুক্মাতা সঙ্গানদহ একটি গুহা! খুঁজি] 
বাস্থির করিল। নেই গুহায় তাহারা শীভকাল অতিবাহিত 
করিল। 

আবার যখন বসন্ত ঘুব্য়া আমির তখন শাবক গুলি 
কৈশোর অঠিক্রষ করিয়া! 'যাবনে পদার্পণ বঠিয়াছে। 
কটাই ব চ্চা্ুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুহত্ষ ছিঙ্স এবং 
বেশ স্ুপুষ্ট ও বহ্িষ্ঠদেহ হইয়া উঠিফাছিল। ভাহার 
মাতার কুড়ানি কন্তা 'তি'জ? তাহাপেক্ষা কুশ হ.লেও 
বেশ বর্শক্ষম ও দক্ষ ছিল। প্রায়ই সে 'ক্টার' সঙ্গে সং 
থাকিত। কট। যেখানে শিক্ষার করিত, “ভিলিঃ 
তাহাতে ভাগ লইত। সাধারণত তালুক আহার-বিষয়ে 


ওয় সংখ্যা ] 


দন্ত তালুকের উৎপাত সহ করে না। কিন্ত “তিংল'র 
উপর তাধার এমনই একটা ন্মেহ ছিল যে, সেই শ্বেত- 
ভিলকাহ্ষিত-নানা ভল্ন.ক-কন্তাকে সে কিছুই বলিত না। 
এদিকে কৃষ্ণার যেন কি কারণে মেঙ্গা্র বড় রুষ্ট হইয়া 
.পল্িল। কটা" তাহার নিকটে আমিলেই সে তাহাকে 
দাত খিচাইত। ভল্প.কজদায়ারও ক্রমশঃ স্বভাব উগ্ররকমের 
হইয়া পড়িল। একদিন জ্যোৎস্সানিশীথে “কুফা? ও 
“তিলি' ছুজনে একসঙ্গে কোথায় চলিয়। গেল। বসস্তের 
মলয় বাতাস তাহাদিগের নিকট কি জানি কোন্‌ ন্বপ্রপু্রীর 
ভল্প ক-রাজপুতের সংবাদ বহন করিয়া আনিল। তাই 
তাহারা মদনপূঙ্গার জন্ত আপন-আপন সহচরের উদ্দেশে 
প্রস্থান করিল।' “কটা” ভাহাদের অনেক খুঁজিল, কিন্ত 
সন্ধান পাইল না। 

এপ্দিকে ভহ্ভুক-মাতাও কেমন ধেন একটু -রুক্ষস্ব ভাবের 
হইর! গেল। পুত্রকে সে আর বড় একট। কাছে আমিতে 
দেয় না। জ্যষ্ঠটমাসের শেষাশেষি তাহার মেজাজ এক্প 
হইল যে 'কট।' আর তাহার নিকটে যাইতে পায় ন1। 
ছুরে-ছুরেই মাতার অস্সরণ করে। তা'র পর প্রথম বর্ধার 
কালমেঘ আকাশে ঘনাইয়। আসিয়াছে--এমনই আবযাঢন্ত 
প্রথম দিবসে, বনাস্তরাল হইতে একটি বৃহৎ কালে 
পুং-ভালুকের মৃত্তি নয়নগোচর হুইল। সহধধ্বনি-সহকারে 
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'এবং উভদ্বে বনমধ্ো প্রবেশ করিল। 
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উল্ুক্জায়া তাহার পুনরাগত ভর্তার অভিম্ধে ছুটিয়া গেল 
“কটা” তাহাদিগের 
পশ্চাৎ লইল, কিন্তু পিতামাত! উয়েই ফিবিয়। গঞ্জন- 
সহকারে এমনই তিরস্কার করিল যে “কট।' চলিতে-চলিতে 
থামিয়! গেল। তাহার পিতামাতা উভয়েই তাহাকে 
ফেলিয়া ক্রমশঃ পাহাড়ের মোড় ঘুরিয়া অনন্ত হইয়া গেল। 
এই যে দলভঙ্গ হুইপ আর কখনও ইহার! সম্মিলিত 
হইবে না। ক্রমশঃ আর পরম্পরকে চিনিতেও 
পারিবে না। 

“কটা'র কাছে জীবনটা বড় শৃন্তময় বোধ হইল। 
কিছুদিন সে এক।-একা বিচরণ করিত, আহার জোগাড় 
করিত। কিন্তু কি যেন একট। অভাব সে জঙ্গভব 
করিত। বিশ্বগ্রকৃতির নিয়মে যৌবনে যে স্থজনীশক্তি 
সকল জীবের মধ্যে বিকাশলাভ করে ভাহারই প্রেরণ! 
সে অন্থভব করিতে লাগিল। তাহার পর একদিন 
টার্দে-ঢাক! পূর্ণিমার রঙ্গনীতে লে দেখিতে পাইল এক 
প্রাস্তরধারে একটি অপেক্ষাকৃত হৃত্বদেহ ভঘু*মৃতি--তাহার 
নাসিকাগ্রভাগ শুভ্র।--তাহাকে দেখিবামাজ 'কটা'র 
মনে হইল যে, সে যেন তাহার হারানিধি পাইয়াছে। 
সেই নবপরিচচিতা ভল্ল ক-কন্তার সাহচর্য গা ভ করিয়া তাহার 
জীবনে আবার আনন্দ ও হর্ষ ফুটিয়া উঠিন। 


সাঁওতালী সংস্কার 
শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল, এমএ, বি-এল্‌ 


অসভা সাওতাল-জাতির মধোও কয়েকটি সংস্কার 
প্রচলিত আছে। তাহাদেরও কয়েকট সামাজিক নিয়ম 
মানিয়া চলিতে হয়। জাতিবিচার পৌরোবিত্যগ্রথা ও 
ধর্ঘান্থশাসনের গণ্তীর বাহিরে তাহারাওযাইতে পারে না। 
মানব বনে-জঙগলে ব।স করিলেও সমাজ সৃষ্টি করে এবং 
সভাতার ক্রমোক্তির সহিত সামাজিক বন্ধন দৃঢতর 
হইতে. থাকে । মামান্জক নিছমাবলী আবার পারি- 
৪৮স১২ 


পার্থিকের প্রভাবে সংগঠিত ও পরিবর্ঠিত হইয়া থাকে। 
সাওতালের! ক্রমশঃ বন-জঙ্গল ছাড়িয়া বাঙ্গলা ও 
বিহারের লোকালয়ের সংস্পর্শে অনেকট! হিন্দু সংস্কার 
গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে । আশ্চর্ধোর বিষয় যে, সাওতালের! 
আক্গকাল কোথাও-কোথাও কালী ও ছুর্গ। পৃদ্গাও করে। 
তাহাদের মধা নিয়লিখিত স'স্কারাদি দেখা যাপ্ন।-- 
ছেটিয়েরু_সম্ভানের! পিতার জাতিতে পরিনিত হয়, 
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ম্বাডার জাতি পায় না। সাঁওতালদের মধ্যেও জাতি- 
বিভাগ আছে, কিন্তু তাহা হিন্দু্ষাতি বিভাগের স্তায় 
নহে। নাওতালদের এক-এক জাতি এক-এক গোত্র? 
স্বজাতির মধ্যে বিবাহ হয় না। কোনো গ্রামে কাহারও 
সন্তান জন্সিলে সমস্ত গ্রামের অশৌচ হয় এবং অশৌচ- 
মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে-গ্রামে বঙ্গ! (পৃজাদি) হয় না। 
যাহার গৃছে সন্তান জন্মগ্রহণ করে মে অশৌচমুক্ত না 
হওয়া পর্যন্ত তাহার গৃহে কেহ আহারাদি করে ন1। পুন্ধ- 
সন্তান ন্ষন্মিলে পঞ্চম দিনে ও কন্তা জন্মিলে তৃতীয় দিনে 
সন্তানের মন্তক মুণ্ডন করা হয়। গ্রামে সমস্ত লোকও 
এ ব্যক্তির গৃহে সমবেত হুইয়! মস্তক মুণ্ড করে। নব- 
জাত শিশুকে তেল-হলুদ মাখাইয়া শান করানো হয় এবং 
সমবেত গ্রামের লোকেরাও এঁক্সপ জান করিয়া! শুদ্ধ হয়। 
ছেটিয়ের্‌ সংক্রান্ত নানা-প্রকার ক্রিয়াদিও আছে। এ 
সময় সন্তানেরও নামকরণ হয়। জ্যোষ্টপুত্রের পিতামহের 
নামে, জ্যোষ্ট। কল্তার পিতামহীর নামে, দ্বিতীয় পুত্রের 
মাতামহের নামে, দ্বিতীয় কন্তার মাতামহীর নামে 
নামকরণ হয়। অন্ঠান্ত পুত্রকন্তাগণকে অন্তান্ত আত্মীয়ের 
নামে অতিছিত করা হয়। অবশেষে সকলকে নিম 
ঘ্বাক'মেগ্ডি্ (নিমপাতার সহিত সিদ্ধ ফেনসহ ভাত) 
ভোজন করাইয়া বিদায় দেওয়া হয়। এই শুদ্ধিক্রিঘ়াকে 
জানাম্‌-ছেটিয়ের্‌ ( জন্মাশৌচমুক্তি ) বলে। 

বিবাহের পূর্ব্বে কোনে! কুমারীর সন্তান জন্মিলে 
কন্তার পিতা গ্রামের মাঝির নিকট সংবাদ দেয়। 
তাহার! গ্রামের লোকেদের একত্র সমবেত করিয়া কন্তাকে 
তাহার সন্তানের পিতার নাম জিজ্ঞাসা করে। কনা 
কোনো! যুবকের নাম করিলে গ্রামের পাচজনে গিয়া 
তাহাকে ধরিয়া আনে। যদি তাহার সহিত অন্তান্ত 
লোকও সংসথষ্ট থাকা প্রমাণ হয়, তাহা হইলে মন্তান জারজ 
বলিয়া পরিগণিত হয়। কেবলমাত্র একজন সংস্ষ্ট থাকা 
প্রমাণ হইলে সেই ব্যক্তি & কুমারী ও সন্তানকে গ্রহণ 
চি বাধ্য হয়। সন্ভানের মাত! যদি কোনে! বিশেষ 





ঞ _. *সরুক বিল অর্ছ-উচ্চারিত হস ব্ণ। সওতালযের কখো- 
গকখনে এইরগ শব শুন! যার, যখ! ওড়াক্‌' (বাড়ী )) হেই' এন! 
জামিল); রাবার্‌ই ( ঘটক ) লেগিৎ' ( জন্ত) ইঠ্য।ছি। 
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ব্যক্তিকে সন্তানের পিতা বলিয়া নির্দেশ করিতে ন! 
পারে তাহা হইলেও সন্তান ছার সাবান্ত হয়। এ্ররূপ 
কল্তার জন্ত জামাতা ক্রয় করিতে ২৪ টাকা লাগে। কন্তার 
পিতৃপক্ষ জামাত ক্রয় করিতে না পারিলে গ্রামের লোকে 
জোগাড় করিয়া দেয়। এইপ্রকার জামাতাকে তেঙ্গল 
জীওয়াই ( উপস্থিত বা ধরা জামাই ) বলে। ক্রয-মূল্য 
সেই বাক্তিই পায়। জারজ সন্তান তাহারই জাতি 
প্রাঙ্ত হয় এরং তাহারই নামেই সন্তানের মস্তক মৃণ্ডন 
করাহয়। কোনো ব্যক্তি এ কন্তাকে বিবাহ করিতে 
সম্মত না হইলে গ্রামের মাঝি বা যে-কোনে! ব্যক্তির 
নামেই সন্তানের মস্তক মুণ্ডন করা হয় এবং সন্তান 
সেই ব্যক্তির জাতি প্রাপ্ত হয়। 

আর-একপ্রকার ছেটিয়েরু আছে, তাহাকে চাচো 
ছেটিয়েরু বলে। চাচে৷ ছেটিয়ের না হইলে কোনো 
সাওতাল বিবাহ করিতে পারে না। চাচো ছেটিয়ের 
হইবার পূর্বেই কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার শব- 
দেহ পোড়ানো হয় না, অস্থিও নদীতে নিক্ষেপ করা হয় 
না। চাচো ছেটিয়ের কালে একটি ছোটোখাটো উৎসব হয় 
তাহাতে সকলে প্রচুর-পরিমাণে হেণ্ডি (মদ) পান করে ও 
নাচগানও হয়। পরে বিস্তি কাথা (ধর্মকথা) হয়। 
কি-প্রকারে পৃথিবী হষ্ট হইল, আর কিরূপে সাঁওতাল 
বংশের বৃদ্ধি ও বিস্তার হইল, এইসব কাহিনী যাহাতে 
আধুনিক বালকের তুলিয়া না যায় এইজন্ত বৃদ্ধের এই- 
সব গল্প করে! পরে গৃহস্থের পক্ষ হইতে সমবেত লোক- 
দিগকে বলা হয়, “আপে মডে হড়, ঠেন্লে নে'হরঃ কানা, 
কেহ লেকালে তাহেকান! বাক লেকালে পণ্এনা, আদ 
আপে মড়ে হড়গে গোহা তাহেন্‌ পে”। (আপনাদের 
পাঁচজনের নিকট এই মিনতি করিতেছি যে আমরা 
কাকের মত ছিলাম বকের মত সাদ! হইলাম, আপনারা 
পাচজনে সাক্ষী থাকুন )। পরে পুনরায় হেগ্ডিপান ও নাচ- 
গান করিয়া এই ক্রিদ্না শেষ কর! হয়। 

সিকে--সাওতালদের বিশ্বাস, যে-ব্যক্তির সিকে না 
হয় তাহার প্রলোকে ছূর্গতি হয়। নেকড়ার সলিতা 
করিয়া ভাহাতে আগুন জালাইয়! বাম হাতের যে-স্থানে 
সিকে হইতে সেই স্থান চাপিম্বা ধরা হয়। সেই স্থান 
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গুড়িয়। ক্ষত হয়; ক্ষত সারিয়া গেলে সিকের চিহ্ন থাকে। 
কেছ একটা! কেহ ছুইটা কেহ তিনটা এইবূপে সাতটা 
পর্য্যন্ত সিকে লইতে দেখা গিয়াছে। স্ত্রীলোকের! সিকে 
লয় না, তাহারা উান্ক পরে। কাল . রা ইচ্ছানুরূপ 
চিত্র করিয়া চি দিয়! ফুটাইয়া দাগ করা হয়। পরে 
হলুদ মাথিয়া ভ্রান করিয়া আসে। উদ্কিও পারলৌকিক 
মঙ্গলের অন্ত পরা হইত; আজকাল কেবলমাত্র সৌন্দর্্য- 
বৃদ্ধির জন্ত সাওতাল-জ্্রীলোকের! ইহা পরিয়া থাকে । 
বাপলা (বিবাহ )--সাঁওতারদেরও বিবাহের ঘটক 
('রায়বার্ই” ) আছে; তাহার! পাত্র ও পাত্রীর 
সন্ধান করিয়া দেয়। পাত্র ও পাত্রীর ইচ্ছান্থুসারেও 
বিবাহ হইয়া থাকে। প্রথম প্রস্তাবে সম্মত হইলে 
কন্তাপক্ষের লোক দিয়া ভাবী জামাতার গৃহাদি ও 
অবস্থা দেখিয়া আসে । তা"র পর হরকৃ' চিখনে (পাকা 
দেখা) হয়। প্রথমে বরের পিতা আত্মীয় বন্ধুবান্ধব 
লইয়। গিয়া কন্তার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। ভাবী 
বধূর দ্বারা অতিথিগণের সেবা-শুঙ্ীয। করানো হয়। 
ভোজনাস্তে বরের পিতা ভাবী বধূর গলা. একটি 
ান্থলি পরাইয়। দেয়। এইরূপে বধূর হরক*চিখনে 
সমাপ্ত হইলে কন্তাপক্ষীয়ের গিয়া ভাবী জামাতার 
হরক্ছিখনে করিয্বা আসে। তা'র পর একটি দিন 
নির্দিষ্ট করিয়। “টাকাচাল" অর্থাৎ পণের টাকা আদান- 
প্রদদান কর! হয় এবং বিবাহের দিনস্থির করিয়া যত দিন 
পরে বিবাহ হইবে একটি সুতায় ততগুলি গাঁট দিয়! 
রাখা হয়। প্রতিদিন একটি করিয়া গাট খোল! হয়, শেষ 
গাট খোলার গ্রিন বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের সময় 
উভয় পক্ষের লোকের! প্রচুর-পরিমাণে মদ পান করে । 
বিবাহের পূর্বব হইতেই তাহার সংস্থান কর হয়। নানাঁ 
প্রকার নৃত্তাগীভও হইয়া থাকে ; বিবাহের সময় কয়েক- 
প্রকার বিশ্ষে নৃত্যগীত আছে। বিবাহের সময় উভয়- 
পক্ষের মাঝিদের মধ্যে যে “বিস্তি” হয় তাহার কিয়দংশ 
উল্লেখযোগা ৷ কন্তা-পক্ষের মাঝি বর-পক্ষের যাবিকে 
বলে, “গেল.বার্‌ আওয়াখন্‌ ভাজান্পে বাছাও কেছা, 
ঠূকিয়ে বাজিয়ে কাতেপে কিরিংকেদ! ১ আদ কুডিয়ে”কান্‌, 
ভেঙজড়ে' কান্‌, কীড়াক্‌, কান্‌, খড়েক্‌'কান্‌ গাড়. হাক্‌” 


মাওতালী সংস্কার 
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সপ্পাশিশিশী শি সিল শিপ শীত পপি 


সতক্‌ কান্‌ আলেয়াঃ এলেক! দ বানু: আনা--রাঙ্গক্‌, 
কান্‌, কৃ" কান্‌ দেড়ি' কান্‌, ছিনেরক্‌' কান্‌, রানক্‌! 
কান্‌, নঞ্জমক্‌, কান্‌, আপে. সাতাৎগেয়ে চালাক্‌' আ 
ওড়াক্‌' গুনেক? হড়কো! বেনাওক্‌' আ, গোড়া! গুনেক্‌* গেই 
কো! বেনাওক্‌* আ। জাং হ জাং তরই” & তরই+ লে 
এক্রিং আকাদা বহঃ মায়াম্‌ লুতুরু যায়াম ইনে দূ 
বালে এক্রিং আকাদা, ওনাগলে পাঞ্জায়ে গিয়া, তবে 
মিং দিন তারা দিন দ্রাকা রজক্‌” উতু রঙ্গক্‌' 
সাহাওকে লাহাওকেয়া পে; শিখেউ শিখেউতে পাড়হাও 
পাঢ়হাওতে বাং গানক্‌ খান্‌, ইন্রে মিটে? হড়বাড়ে 
কোল আালেপে চেপেদাবন্‌।” অর্থাৎ বারে! রকমের মধ্যে 
তোমরা বাসন বাঞ্ধিয়। লইয়াছ, ঠুকিয়! বাজাইয়া তোমরা 
কিনিয়াছ ; এখন কুঁড়ে হোক্‌, দুষ্ট, হোক্‌, কান! হোক্‌, 
খোড়া হোক্‌, খারাপ হোক্‌, হীন হোক্‌, আমাদের আর 
এলেকা নাই । রাঙ্‌ হোকৃ, তামা হোক, ছুষ্ট হোক্‌, 
রষ্টা হোক্‌, অবাধ্য হোক্‌, তোমাদের সঙ্গেই যাইবে-_ 
ঘর-গুণে মানুষ হয়, গোয়াল-গুণে গাভী হয়_হাড় হোক্‌, 
ছাই হোক আমর! বিক্রয় করিয়াছি; কিন্তু মাথার রক্ত, 
কানের রক্ত বিক্রয় করি নাই ( অর্থাৎ হত্যা করিবার 
অধিকার তোমাদের নাই) তাহার আমর! প্রতিশোধ 
লইব। তবে একদিন আধদিন ভাত পোড়া, তরকারী 
পোড়া সহ্য করিও, শিখাইয়া-পড়াইয়! ভালো না হয় 
আমাদের কাছে একজন লোক পাঠাইয়। দিও; আমর! 
সে-সম্বদ্ধে যুঁ্জি-পরামর্শ করিব।) বরপক্ষের মাবিও 
এইসব স্বীকার করিয়া লয়। পরে কন্যা-পক্ষের মাঝি 
বধূর হাত ধরিয়া বরপাক্ষর মাঝির নিকট লইয়! গিয়! 
বলে, “নে বাবা হড়উং সপ্রতাপে কান?” (নাও বাবা 
বধূকে তোমাদের হাতে তুলিয়া দিতেছি )। বরপক্ষের 
মাঝি বলে, “হে বাবা! ঞ্াম্‌ কেদাণে” (হ1 বাবা আমর! 
পাইলাম )। বরপক্ষীয়ের| তখন বধূ লইয়া স্বগ্রামে 
ফিরিয়া যায়। উহাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথ/ও আছে $ 
তাহাকে সাকাম্‌ অড়ে' বলে। 

সেন্্া (শিকার)_শিকার সাঁওতালদের প্রধান 
আননদ। ইহারা গ্রামে-গ্রাষে সংবাদ পাঠাইয়া সকলে 
ঈল বাধিয়! কাড়া-নাকাড়া বাশী বাজাইয়া শিকারে বাছির 
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হ়্। সঙ্গে ।*ক্কারেধ কুকুর থাকে । শিক্ষার যাত্রারও 
বিশেষ নৃারীত আছে। ইহার সাধারণত আহার- 
অন্বেষণেই শ্রিকার করে, কিন্তু শিকারোগ্মন্ত সাওতাল- 
জলের সম্মুখে ব্যাাদি বন্টন পড়িলে তাহাদের নিস্তার 
নাই। ইহাদের শিকারের সরঞ্জাম তী£-দগ্ক, টার, 
বল্পম, লাঠি ইত্যাদি । শিকারে বাহির হইবার পৃৰের 
ইহার! নানা-গ্রকার মাঙ্গলিক ক্রিয়াদি করে। 

সেওয়া আর পরব্‌ --সাওতালদের প্রধান দেবতা সিং 
বঙ্গ! (হ্র্ধাদেব ) তা"র পর মারাং বুরু ( বুহৎ পর্বত ) 
ত্বদ্বাতীত আরও অনেক গেবত! উহার] মানে, যথা 
চাম্‌ সিম্‌ বঙ্গা, মড়ে তুরুই, গৌসাই এর! প্রভৃতি। 
সম্গংসরে ইন্কাদদের নানা-প্রকার পর্বও আছে। আবাঢ় 
মাসে ধান্ু-রোপণ-কালে এরঃ নিম্‌ পরব, ধাস্গরোপণ শেষ 
হইলে শ্রাবণ মাসে হেরিয়েড় সিম্‌ পরব, ভান্্র মাসে ইড়ি 
ঘুঁদলি নাওয়াই, অগ্রহায়ণ মাসে যাস্থাড়,ও প্রধান পরব 
'সোহরায়। সোহ্রায় ইহাদের সপ্তাহব্যাপী বৃহৎ পর্বব। 


প্রবাসী- পৌষ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সাওতালত্দর ভূহ্প্রেতে দৃঁবিশ্বাস। ভাইনের ৎ 
ইহাদের খুব বেশী। শ্্রীলোকেরাই ভাইনের বিঃ 
শিখিয়া ভাইন হয় এবং কাহারও উপর অসন্থষ্ট হইচ 
তাহাকে অলক্ষিতে খাইয়া ফেলে, সে-ব্াক্তি শুকাইয় 
শুকাইয়া মারা যায়। ইহাদের যত-প্রকার ছুঃখকষ্ট ' 
অশান্তির কারণ এই ভাইনের|। 

ভাগান্‌ ( অস্থ্ে্িক্রিয় ) সাঁওতালের! স্ব ব্যক্তি; 
শবদাহ করে এবং মৃতের অস্থি নদীতে নিক্ষেপ করে 
ভাগ্ানক্রিয়ার দ্বারা ইহারা অশোৌচমুক্ত হয়। ভাগান ন 
হওয়া পথ্যন্ত মৃতব্যক্তির বাড়ীতে কোনো পর্জাদি হইতে 
পারে না। ইহা শ্রাচ্ছের ন্যায় একগ্রকার ক্রিয়া। এই 
উপলক্ষোেও গ্রামবাসিগণের পান-ভোজনের ব্যাবস্থ 
আছে ।& 


_ *ড়,কোরেন্‌ মারে হাগড়াম্‌ কে। রেয়াক্‌' কাথ। ([/[580101078 
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ভারতবর্ষের অর্থের কথা 


সী নরেজ্্রনাথ রায় 


ভারতবর্ষে অভি প্রাচীনকালেই অর্থের প্রচলন হইয়া- 
ছিল। এই দ্বেশের প্রাচীন কালের ইতিহাস যতদুর 
জান! গিয়াছে তাহাতে দেখা ধায় যে, অতি প্রাচীনকালেই 
ভারতবানী সভ্যতায় অত্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। শিল্প- 
বাণিজ্যে তাহার! যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। 

প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ ও অধিবাসীদিগের বিবরণ- 
গ্রন্থ, বেদ, সংহিতা, বৌদ্বগ্রস্থাদি, এবং তুরনামূলক ভাষা- 
বিজ্ঞান ইত্যাদি আলোচন! করিলে প্রাচীন ভারতে 
অর্থের ব্যবহার-সন্বদ্ধে যথেষ্ট সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়। যায়। 
কোনো-ফোনো প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে জিনিষের বদলে 
জিনিষের বিনিময়েরও খবর পাঁওয়! যায়। অথর্ববেদে 
'প্রতিপণের” অর্থাৎ সামগ্রী বিনিময়ের উল্লেখ আছে। 


পাপিনিতে (৫191৯৯ ) আছে--“পঞ্চভিনেশোভিঃ ক্রীতঃ 
পঞ্চছ:”, "ন্বাভ্যাং পুরুষাভ্যাং ক্রীতা ছিপুরুষ! (কাশিকা 
৪১1২৪)” “পঞ্চভিঃ মূচীভিঃ ক্রীতঃ পঞ্চমুর্চঃ ( কাশিক! 
১২৪৯)”, ইত্যাদ্ি। আবার প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থেই 
ধাতুমুত্রা ছাড় গরুও যে মূলা-নির্ধারণের মানম্বর়প ছিল 
ভাহার বর্ণনা পাওয়। যায়। খখেদে দশটি গরু একটি 
ইন্জমৃদ্তির মূল্যের পরিমাণ-নির্দেশক বলিয়া বর্শিত হুইয়াছে। 
এতরেয় ত্রাহ্ষণে গরুর বিনিময়ে সোমের ক্রয়ের উল্লেখ 
আছে। 

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন-প্রকারের মোনা, রূপা 
ও তামার তৈষ্বারী মুক্রার প্রচলন ছিল। বৈদিকযুগে আর্যা- 
গণ ভারতবর্ষে 'নিষ্ক' নামক একপ্রকার ত্তর্ণমুদ্র। প্রচলিত 


ওর সংখ্যা ] 


করেন। ইহা দেখিতে কেমন ছল তাহা ঠিক বলা যায় 
না। এই “নিক্'ই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম মুক্রা বলিয়া 
মনেহদ্ব। বৈদ্িক২.৭ ধাতুমুদ্রা ছাড়! হ্বর্ণাপণ্ডও অর্থের 
কাজ চালাইত। বৈদ্দিক্ষুগেব শেষে, ১*** খৃঃ পৃঃ 
হইতে ৪০* খ্বঃ পৃঃ মধ্যে “নিষ্ক? ছাড়া আরও কতকগুলি 
ধাতৃমুদ্রার প্রচলন ছিল। টৈত্তিরীয় সংহিতাতে 'শতমানঃ 
মুত্রার উল্লেধ আছে । শতপতত্রাহ্ষণে পাদ” মুদ্রার নাম 
পাওয়া যায়। তৈত্ততরীয় ব্রাহ্মণে “কষফ্চান” নামে একটি 
ত্র মৃত্রার উল্লেখ পাই। *শতমান” ও “কুষ্ণাল” এই 
যুগের পরেও বহুকাল চলিয়াছিল। মনু ও যাজ্জবন্কা 
সংহিতায় সোনার ও রূপার শতমান মুদ্রার উল্লেখ আছে । 
ম্ছসংহিতা পাঠে জানিতে পারি যে, চাকর যদ্দি পীড়িত 
ন৷ হটয়! খেয়ালের বলে চুক্তিমতো! কাজ না করিত, তাহা 
হইলে তাহাকে আট কুষ্ণাল জরিমানা! করিবার রীতি 
ছিল। বৌদ্ধ জাতকপাঠে জানা যায় যে, গৌতম-বুদ্ধের 
যুগে, অর্থাৎ খুঃ পৃঃ ৬** হইতে খু পৃঃ ৩২১ মধ্যে আরও 
ফয়েকটি নৃতন ধাতুমুদ্রার গ্রচলন হইয়াছিল, যখ-_নিক্খ, 
মার্চ, কাকনিকা, কাহাপন ( কাযাপণ ) ইত্যাদি। প্রাচীন 
ভারতে সম্রাট বা রাজাই মুদ্রা নিশ্মাধ করাইতেন। & 
ভারতবর্ষে মুনলমান রাজত্বের সময়ে চল্তি অর্থের 
সংস্কারের জন্ত বু চেষ্ট! হইয়াছে । তখনও মুদ্রা-নির্খাণের 
ভার সমাগণের উপরে ছিল। মহম্মদ তোঘরক্‌ অর্থ- 
সংস্কারে হাত দিতে যাইয়া তখনকার রূপার মুদ্রাতে 
খাদের পরিমাণ বাড়াইয়! দিয়াছিলেন। পরে তাহাতেও 
সন্তষ্ট না হইয়া তামার মুদ্রা তৈয়ারী করাইয়া উহা 
রৌপ্া-মুত্রার মূলো চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তখনকার লোক উহাতে রাজি হইল না। এখন গভর্ণ- 
মে্টের প্রচলিত একটুকুরা কাগজের নোট আমাদের 
সমাজে অর্থের কাজ চালাইতেছে। কিন্তু তখনকার 
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সমাজে সমত্রটেগ প্রচালত ত্মত্রা- যাহা কতকটা এই 
কালের নোটের মতো ছিল--তাহা চ'লল না । সম্রাট 
আকবর সমগ্র ভারতবর্ষে এক আদরমুদ্র। চালাইবার 
চেষ্ট করিয়াহিলেন, 'কস্ধ 'তনিও সম্পৃন কৃতকার্য হইতে 
পারেন নাই। স্থলতান আল্তামাশ ১২৩৩ খষ্টান্ে 
রূপার টক্কা” সর্বপ্রথম টরয়ারী করান। উত্তর্ন ভারতে 
এই *টঙ্কা' ধুণ চলিয়াছিল। 

মোগল আমলে হিসাবপত্র, দরকষ প্রভৃতি সব 
কাজই রূপার টাকার হিসাবে হইত? কিন্তু তাই বলিয়া 
স্ব্ণমুদ্র। যে চলিত না ভাঠা নহে] তবে উহার 
প্রচলন খুব কম ছিল। মোগল সমর্ট্গণ স্বর্ণ ও রৌপ্য 
মুদ্রা ছুই তৈয়ার করাইজেন। কিন্ধু কয়টি স্বর্ণ- 
মৃজ্রার পরিবার্ত কয়টি রৌশা-মুদ্রা পাওয়া যাইবে 
তাহা ঠিক থাকিত না_ প্রায়ই বদ্লাইত। মোগল 
বাজত্বের শেষ- সময়ে উত্তর ভারতে ও বাংল] দেশে রূপার 
টাকাই চলিত বেশী । কিন্ধ দক্ষিণ ভারতবর্ষে মুসলমান 
প্রভাব তেমন হয় নাই বলিয়া তথায় স্বর্ণ মুদ্রার চলন 
ছিল। সমঘ্ত ভারতবর্ষে তখন নানাঁন-রকম সোনার 
মোহর ও ব্ূপার টাকা চলিত। কেহ-কেহ বলেন, 

ধন ভারতবর্ষে প্রায় ছু্শত রকম সোনার মোহর 
এবং প্রায় ৫৫*শত-প্রকারের রূপার টাকা প্রচলিত 
ছিল। 

১৭৬৬ থৃষ্টাব্বে ঈস্ট. উত্ডিযা কোম্পানী আইনের 
সাহাযো সোনা ও রূপার বিনিময়-হার স্থির করিয়া দিষা 
ভিধাতু-পরিমাণ ( 717701819য7 ) প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
করিলেন। একটি সোনার মোহরের দাম ১৪ সিষ্ক। টাকা 
স্থির হইল। 

১৮১৮ খৃষ্টাবে কোম্পানী দক্ষিণ ভারবধে স্র্ণমুদ্রার 
পরিবর্তে তাহাদিগের ব্ুপার টাক! চালাইবার চেষ্ট! 
করিলেন। 

ভারতবর্ষে নানান-রকম যোহর ও টাকার প্রচলন 
থাকাতে বড় অস্থবিধা হইত। ঈস্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানী 
দ্বিতীয় সাহ আলমের আমলের 1ক্ক। টাক তাধা'দগের 
ফলিকাত! ট'াবশালে তৈয়ার করাইয়া তাহাদের সীমানার 
মধ্যে আদর্শ মুদ্রারূপে চালাইবার (চষ্ট| করিলেন। আর 


৩৮২ 


এ সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন প্র, শে আরও তিন রকম টাক! 
তাহার! চালাইলেন। 

১৮৩৫ খুষ্টাববে কোম্পানী দ্বিধাতু-পরিমাণের প্রথা 
উঠাইয়া দিলেন । সোনার মুল্য আর আ: .র জোরে 
ঠিক করিয়া! না দিয়া উহার ক্রেতার উপরেই ছাড়িয়া 
দিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে রূপার টাকাই একমাত্র চলত. 
সিন্কা (10581 5796 770069) বলিষা প্রচারিত হইল। 
ঈস্ট.ইত্ডিয়া কোম্পানী আরও হুকুম জারি করিলেন যে, 
ভারতবর্ষে তাহাদের অধিকৃত স্থানে কোথাও সোনার 
মোহর চলত-দিক। বলিয়। আর চলিবে না। কিন্তু ১৮৪১ 
খু্টাববে গভপমেপ্ট, জাইন করিলেন যে, গভর্ণ মেপ্টের 
ট্রজারীতে ১৫ টাকান্ধ ১ মোহর, এই হিসাবে সোনার 
মোহর গ্রহণ কর] হইবে। কিছু দিন যাইতে না! যাইতেই 
অস্ট্রেলিয়াও জামেরিকাতে সোনার খনি আবিষ্কার হওয়ার 
বরুন পৃথিবীর বাজারে সোন1 খুব সন্ত হইয়া! গেল। 
ভারতবর্ষেও (গভর্পমেপ্ট যে-দরে ১৫ টাকায় ১ মোহর ) 
স্বর্ণ গ্রহণ করিতেছিলেন বাজারে সোন! তাহার চেয়ে সম্তা 
হইয়া গেল। লোকে বাজার হইতে কম দামে সোন! 
কিনিয়া উহ! গভর্ণমেপ্টের ট্রেজারীতে দিয়া বেশী মূল্য 
আদায় করিতে লাগিল। গভর্ণমেন্ট ব্যতি-বাত্ত হইয়া 
প্রচার. করিয়া দিলেন যে, ১৮৫ ৩ খৃষ্টান্বের ১লা জানুয়ারী 


রূপ ও প্রেম 

( কোম্রিজের অনুসরণে ) 
মদনের ধন্ুজিনি স্ুবন্ধিম ভূরু-রেখা লতা, 
গোলাপের রাগ রক্ত কাপোলের পুষ্পপেলবতা, 
উজ্জ্বল নয়ন প্রান্তে কটাক্ষের চটুল বিলাস, : 
নাহি মাগি, তার লাগি নাহি মোর কোন অভিলাষ । 
ক্ষিপ্ধ নীল আবিপুটে প্রণয়ের নজর নিবেদন, 
বিকায়েছি তা।র কাছে, ওগো মোর সমগ্র ঘৌবন। 

তরী চারুবাল! চট্টোপাধ্যায় 


প্রবাসী-_পৌষ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ ২য় খণ্ড 


হইতে খাজন! ব! অন্ত-কোনে! বাবদে গভমে প্টের খাজান্ি- 
খানায় আর সোনা লওয়! হইবে না। এই হুহুমের ফলে 
গভর্ণ মে্টের কর্মচারিগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হুইল। 
ভারং ও স্ুরোপীর সওদাগরগণও গভর্ণ মেপ্টকে অস্থরোধ 
করিলেন যে, ভারতবর্ধে সোনার মুক্রাই চালানো হউক। 
১*৯ টাকায় এক সোভারেন্‌ এই হিসাবে সোভারেনুকে 
চলত.-সিকা (16881 50৫67 71017) করিতেও তাহার! 
পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেপ্ট. তাহাতে রাজি 
হইলেন না। গভর্ণম্ন্ট, কেবল এইটুকু পরিবর্তনের 
আদেশ দিলেন যে ১৮৫৩ খষ্টাবের পূর্বে ট্রেজাদীতে যেমন 
একটা নির্দিষ্ট বিনিম-হারে স্বর্ণমুত্ধা গ্রহণ করা হইত, 
এখন হইতে আবার তেম্নি করা হইবে। 

কাজেই ভারতবর্ষে রূপার মুদ্রাই চলিতে লাগিল। 
আমাদের দেশে যখন এই অবস্থা, তখন ফুরোগের অনেক 
দেশেই ইংলগ্ডের দেখা-দেখি রূপার মুক্তার প্রচলন উঠাইয়া 
দিয়া বর্ণ মুদ্রার প্রচলন সুরু হইয়াছে । তাহার ফলে 
পৃথিবীর বাজারে রূপার টান কমিয়া গেল। পণ্যের 
জোগান ঠিক থাকিয়! টান যদি কমিয়! যায়, তাহা হইলে 
উহার দাম কমে। এই ক্ষেত্রে, কপারও জোগান ঠিক 
থাকিয়! টান কম হওয়াতে উহার দাম কমিতে আর 
করিল। 


স্বরূপ 
( সেখ সাদী অনুসরণে ) 
শ্রামল তরুর শিরে-_চিত্রিত পঞ্পব 
সে কি শুধূ-_অর্থহীন ছন্দহীন বাণী, 
জানীর মানস চক্ষে প্রতি পত্র তার 
স্তীহার মহিমা মাখা মহাগ্রন্থ খানি। 


শ্রী শচীন্ত্রমোহন সরকার 





[ এই বিভাগে চিকিৎসা! ও আইন-সাক্রান্ প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিতা, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাঁণিক্া প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপ! হইবে । প্রস্থ ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহজনে দিলে ধাহার উত্তর আমাদের বিবেচনার সর্বোত্তম হুইবে তাহা ছাপ! হইবে। 
বহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে. তাহার! লিখিয় জানাইবেন। অনাম প্রশ্নোত্তর দ্বাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা! একটি উত্তর কাগজের 
এক-পিঠে কীলীতে লিখিয়। পাঠাইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন ব! টত্তর লিখিয়া! পাঠাইলে তাহ! প্রকাশ কর! হইবে ন1। জিজ্ঞাগা 
ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পুরণ কর! সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে 
সাধারণের সঙ্গেহ-নিরসনের দদিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেন্ত লইয়! এই বিভাগের প্রবর্তন করা হটয়াছে। জিজ্ঞাস! এরূপ হওয়! উচিত, যাহার মীমাংসা 
, বু লোকের উপকার হওয়া! সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা সুবিধার স্ত কিছু লিজ্ঞাস| কর! উচিত নয়। প্রশ্গুির মীমাংসা 

পাঠাবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আনাতী ন! হইয়! যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় দে-বিষয়ে লক্ষা রাখা! উচিত । প্রপ্ন এবং মীমাংসা! ছইয়ের 
যাখার্থয-দন্বত্ধে আমর! কোনোরপ অঙ্গীকার করিতে পারি না । কোনে! বিশেষ বিষয় লইয়! ক্রমাগত বার-প্রতিবাদ ছাঁপিবার স্থান আমাদের 
নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা ব! না-ছাপা! সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন-_তাহার সম্বন্ধে লিখিত ব। বাচনিক কোনোরূপ কৈকিয়ৎ আমরা 
ছবিতে পারিব না। নুতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রপ্নগুলির নূতন করিয়! সংখ্যাগণন। আরম্ত হয়। কুতরাং বহার! মীমাংস! পাঠাইবেন. 


তাহার! কোন্‌ বৎদরের কত-সংখাক প্রপ্গের মীমাংসা পাঠাইভেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন। ] 


জিজ্ঞাস 
চিনির কারখানা 
ভারতের কোন্‌ কোন্‌ স্থানে চিনির কারখান! আছে ও তাহা 
ফতট! দেশের লোক দ্বারা চালিত? 
ঞ যণিলাল মেন 
জন্মদিন 


হিচ্ুদিগের মধ্যে একটি]ুপ্রধ। আছে যে, জন্মদিনে কোনে! গুতকাজঃ 
কফোথায়ও গমনাগমন, ক্ষৌরকর্ণা ইত্যাদি করিতে নাই । এ-সম্বন্ে 
হিন্দুশান্বের মত কি? 
ঞী শৈলেন্ত্রনারারণ চত্রবর্তীঁ 


মীমাংন! 
বিধবা-বিবাহ 
(4) 
মহাভারতের ভী্ম-পর্বেধে দেখা! যায়, নাগরাজ উীরাবতের পুত্র 
হুপর্ণকে গরুড় বিনষ্ট করিলে স্বর্ণের বিধব। পত্ধীকে নিঃসন্তান দীন- 
চিন্তা ও ছুঃখিত! দর্শন করিয়। নাগরাজ বিধবা পুত্রবধূকে ভার্ধযার্থ 
জঞ্জুনকে দান করেন এবং অজ্জুনগ তাহাকে ভার্ধযার্ঘ পরিগ্রহ করেন। 
নাগরাঙ্জের এই বিধব! পুত্রবধূর গর্ভে অর্জুনের শুরসে জঙ্জদুনের 
ইরাবান্‌ নামক পুত্রের জম্ম হইয়াছিল (৯* অধ্যায় ৬--১৬ শ্লোক )। 
অঞ্জনের এই পড্ধী ইরাবান্‌-জননীই পনাগরা জন্ম, সৃততর্ত্কা ছিলেন। 
ইহার নাম মহাভারতের কোথাও নাই। প্রীবুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ 
মহাশয়ের! *্র্্সংহিভার' যে-চিআাজগদাকে নাগরাজন্য! মৃতগতকা 
বলা হইয়াছে এই চিত্রাঙ্গগ! মণিপুরয়াঞজ চিত্রযাহছনের (আভিধানিক 
মহাশয়ের! এই চিন্রবাহদকে "চিত্রতানু* বলিয়! ভূল করিয়ান্েন ) 
একমত কুমারী কন্ত।। জর্ছুন ইঁছাকে পুত্তিকাধর্দান্থদারে বিবাহ 


করিয়।ছিলেন। এই চিত্রাঙ্গর! অঙ্গুন-দনগন বক্রবাহনের জননী। 
ইনি নাগরাগন্ন,যাও নহেন মৃততত্তৃকাঙ নেন [ আরিপর্্য ২১৬ 
অধ্যায় এবং ২১৭ অঃ ২৩-২৬ প্লেক || অতএব এই চিত্রাঙ্গগাকে যে 
তরুরত্ব মহাশয় “ধর্দংহিতার” মৃততর্তৃক। নাগরাঙন,য। বলিয়াছেন 
ইহা সম্পূর্ণই ভুল। তকরক্র-মহাশর একজন বড় দার্শনিক পণ্ডিত, 
সংস্কৃত মহাভারতের সম্পানরিত!, তিনি হিনুর জান্-গ্রস্থগুলির বাঙ্গাল! 
জনুবাদক, তিনি কেমন করিয়! যে “ধর্সসংছিতায়" এত বড় একটা ভূল 
করিয়াছেন, বুঝিতে পা!রতেন্কি না। ধিনি চিত্রাঙ্গগাকে “নাগরাজ- 
স্ব! মৃততররঁক1" বলিয়াছেন তিনি যেমন আন্ত, ইহা মহাভারতে 
আছে বলির! যাহার! বিশ্বান করেন, ভাহাণও তেমনি আগস্ত। চিত্রা 
“নাগরাগনূয! মৃতভর্তুক।॥ ইহা! মহাভারতে কি অপর-কোনে। 
প্রামানিক গ্রস্থেই নাই। 


€৮) 
বাঙ্গাল৷ দেশে বিবাহ 

কোন্‌ মাদে কি কারণে বিবাছ নিষিদ্ধ তাহ! আমাদের জ্োতিঘ" 
শাস্ত্রে এইরূপ আছে, যথা". 

জাষাঢ়ে ধনধান্ততোগরহিতা, নষ্টগ্রজ! শ্র/বণে, বেস্ত! তাজপদে, 
ইষে চ মরণং, রোগাম্িত। কার্থিকে, পৌষে প্রেতবতী বিয়োগবহলা, 
চৈতে মদোগ্সাদিনী । আধাঢ মাসে বিবাহ হইলে কন্তা! ধনধান্তক্োগ- 
রহিভা, শ্রাধণে মৃহবৎশ, ভাত্রে বেস্ট, ন্সাশ্িনে সৃস্া, কার্তিকে 
রোগবুক্তা, পৌবে চাব্রটা ও স্থামী-বিয্বোগ্সিনী, চৈতে মদোন্তত! 
হয়। কিন্তু রক্ষণীয়| কন্তার পক্ষে কেবগ গৌব ও ?চব্র মানে বিবাহ 
নিধিদ্ধ। ইহ! প্রচলিত প্রকাতেও রহিগ়্াছে, হিন্দুযাত্রের পক্ষেই 
যখন এই বিধান জবস্ঠরপারনীর, তখন, ভারতের অপর প্রদেশের হিন্দু 
দিগের মধ্যেও এইনকল মাসে বিবাহ-প্রথা নাই। 

পরী বৈহুঠনাথ দেব 
6») 

গত স্থা্ধাসের প্রবাসীর পবেভালের বৈঠকের" চাউল-রক্ণ 

প্রশ্নের মীদাংসায় শীযুকত পূর্ণে্দুতুষণ দত্ত রার মহাশয় পৌকাধর! শস্তে? 


৩৮৪ 


প্রবাসী-__পোৌধ, ১৪৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পে।+। নষ্ট করিবার যে করেকটি প্রণালী দিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম 
প্রণালীটি বড়ই বিপজ্জনক | গো্টামিয়াম্‌ সায়ানাইড:এর (1১018951017 
0580100)সহিত লাল ফিটরিক্‌ জ্যাসিস্ভ (30110101017: 400)দিশাইলে 
জ্যাদিড ৫0150105810 4010) নামে যে-গা।নাও 
উৎপন্ন হয় তাহা অতীব বিষাক্ত। এই গ্যাস অতি অজমাত্রও বদি 
কোনো৷ প্রকারে নিশ্বাসের সহিত প্রবেশ করে তাহ! হইলে অত্যন্ত সবলও 
সুস্থকার মনুযা তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান” হইয়। সৃত্ামুখে পতিত হয়। এখনও 
পর্যন্ত এমন কোনে। উহধ আনিদ্ৃত হয় নাই বাছা ইহার প্রতিযেধকরপে 
বাহার করা ধায়। হুতরাং এপ তীব্র বিষাক্ত ভ্রবা কোনো প্রকারেই 
ব্যবহার কর! উচিত নহে। সামান্ত পোক! নষ্ট করিবার জগ্ত নিজের 
জীবন এয়কমেঞ্ুবিপন্ন কর! যুক্তিযুক্ত নয়। 
গ ক্ষে্রমোহন সুখোপাধ্যায় 
(১) 
খনার বচন 


ভরিজাহ- হাশয়ের উদ্ধত খনার বচনে এবং লালমোহন বিদ্যানিধি 
মহাশয়ের নবশাকের বর্ণনার উদ্ধ তাংশে একটু ভূল হইয়াছে। বচনের 
শেষ পঞ্ক্তির “সামনে” শঙ্বেধ পর এঞ্টি “না” এবং বিদ্যানিধি- 
মহাশয়ের নবশাকের বর্ণনার উদ্ধত কথার প্রথমেই যে “তৈপী” শব 
সহিরাছে এই “তৈলী” শষ্ষের স্থানে "তিলি" শব্ধ হছইবে। কেননা 
জিজান-বিদ্যানিধি মহাশয় নবশাকের জাতিগুলির উল্লেখ করিয়া 
পরক্ষণেই প্রিজ্ঞাস1 করিয়াছেন, এই “তাল” শব্ধ তিনি ( বিদ্তানিধি- 
মহাশয় ) কোথ। হুইতে পাইলেন? অতএব বোধ হয় জিভঞানু অম- 
ক্রমে শতিলি” স্থলে “তৈলী” লিখিয়াছেন। 
যাত্র। করি! পথে বাহির হইতেই বাহ! দর্শন করিলে যাত্রা নষ্ট 
হইবে, ঘুতরাং বাতিক স্থানে যারা নিষেধ, খনার এই বচনাংশে ভাহারই 
নির্দেশ রহিগ্নাছে । ইহার দর্থ এই_ 
শকুন চোপা" ছইটি শব “ মাকুন্দ” ও “চোপা” যাহার কখনই 
গৌফ-দাড়ী গজায় না ব। কখনও গঞ্জাইবেও না তাহাকে “মাকুদ্দ” এবং 
ইতর ভাবায় “চোগা'? কহে । অতএব যাহার গৌফ-দাড়ী গছ্গায়না 
থা কখনও গঞ্জাইবে না, তাছার মুখই ““মাকুম্দ চোগ।”। যাত্র। করিয়া 
এই "মাধুন চোপা" দর্শন করা অণ্ডজনক। অতএব যাঞ্জিক স্বানে 
যাইতে পথে এট “মাহুনা চোগ।” দর্শন করিলে যাতজিক স্্ানে যাইবে 
না। তাই খন! বলিয়াদ্েন, “যদি দেখ মাকুন্দ চোপা, এক প| ন। বাড়াও 
বাপা।” বাবা! মাকুম্দ চোপ! দেখিলে আর যাত্রিক স্থানে যাইও ন1। 
কিন্ত ধাত্রিক স্থানে একান্তই ন। গেলে নয় এমন হইলে “মাকুন্দ চৌগ।” 
দেখিলেও যা ভ্রক স্থানে যাওয়ার বিধান দিয়। বলিলেন, “এরেও ঠেলি”, 
অর্থাৎ ““মাবচ্ম চোপা” দেখাও ম্মগ্রাহথ করি “যদ সাস্‌নে না দেখি 
তেগী*। বাত্রা। করিয়। যাত্রিক স্থানে যাইতে পথে মাকুন্দ চোপা”? 
দেখিলেও যাইতে পারা যায়, কিন্ত “মাকুশ চোপ।” দেখিয়! বাওধ। যায়, 
হাদি "ভেমী” না! দেখা যায়। ““মাকুন্দ চোপ।” দেখিয়া তেনী দোখলেই 
যাত্রা একেগারে পণ্ড তইবে। ইহাই খনার এই বচনের অর্থ। এখানে 
যে 'তেলী" কথ! রহিয়াছে, এই "তেণী” শব সংস্কৃতির "তৈলিকঃ” 
শঙ্ষেঃই অপত্রাশ। এই 'ত:লেক *ষোর র্থ কলু, তৈল-প্রস্তত কারক। 
এই “তেশী”ই মানব-সংঘ্িতার ৪র্থ অধায়ের ৮৪ গ্লোকের টাকাব টীকা" 
কারের বাখায় “লিক: এই তৈলিক বা তেলী কলু-জাতি বাচা । 
এই জাতি ব্রদ্ষণাদর অনাচরণীয়। কিন্তু নবশাক ব্রন্ছণাদর 
গুনাচরণীয় লগে । এমনকি মহর্ষি পরাশর নবশাকের “গোপ” ও 
"নাগিতের” ভগ্ন পরাস্ত ব্রদ্ণাদির ছোঞ্ছনের ব্যবস্থ। প্রদান করিয়া 
ছেন (১১ অঃ, ২৯ গ্লোক) | অতঞব নবশাকের “তৈলী” স্ব 


“ভেলিক?” শষ্বের অগঅংশও নহে এবং একার্থবাচকও নহে ।-ভিল+ 
জ (ক) খকারার্ধে' তৈ৭” শা নষ্পন্র হুইয়াছে। 
শ্বতিতে এই “তৈলী” আটরণীক নবশাক-্রেণতৃ্ত। আতি- 
ধানিকেয়াও এই “ঠৈলীসকে একবার আচম়পীয় নবশাক বছ্িয়াছেন ? 
ভাঁকারাই আবার নবশাকের এই জাচরণীয় “তৈলীকে” অনাচরপীয় 
“তৈলিক” পথ্যারভুকত করিরা! তৈলকারক, কলু, এবং হেলী অর্থ 
করিয়াছ্েন। ইহা! যে জাডিধানিক মহাশয়দিগের সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ইহাতে 
সন্দেহ নাই। 
* * শ্ৃতিশান্ত্রের নবশাকের বর্ণনাতে রহিয়াছে 
গোপ মালী, তথ! তৈলী, তস্ত্রী. মোদকব রুজী। 
ফুলালঃ কশ্মকারশ্চ নাপিতো৷ নবশায়কাঃ। 
গোপ ( গোয়ালা ), মানী (ফুলমালী), তৈলী ( তৈলব্যবসাযী ) 
তন্তী (ভাত), মোদক (মরা) বাজী (পানতি ). কুন্ত কার, কর্াকার, 
এবং নাপিত ইছারাই নবশায়ক। কিন্তু বিদযানিথি-মহাশয় নখ- 
শারকের বর্ণনাতে ' তামবকী”, “গোছালী” এবং "পুটুলী” দিগকে নব- 
শাক বিয়াছেন; স্মতিশাস্ত্রে ইহাদিগের নাম নাই । তিনি এই জাতি- 


গাল কোথ।র পাইলেন বলিবেন কি? 
ঞ্র বৈকুষ্ঠনাথ দেব 


0১১) 

মহ্যী 
মহিষ শব্দ সংজ্ঞা-বাচক পূংক্িঙ্গ । এই শকের মহ অর্থ পুজা] করা। 
এই মহ+ইধ (টিষচ) প্রতায়ে এই মহিষ শব নিষ্পশ্ন হুইয়াছে। 
এই মহিষ শব্বের আীলিঙ্গে মহিষী হুইয়াডে। কেহ কেহ মহ্য স্ব 
ঈপ প্রতার করির! ম্িযী পদ সাধন কগিয়াছেন। মহ্যী শব্দে॥ প্রথস 
অর্ধ স্্রাধাঞয, ২য় গর্থ কৃতাভিযেক! রাজী । হুতগাং “মহ্যা" কথার 


পৃথক কোনে! বুৎগান্ধি নাই। 
পরী বৈকুঠনাথ দেব 


(১২) 
ষাট বল! 


জাতকর্প্বদময়ে “শতবর্ষ জীবিত থাকো” বলিয়া জনক আশীর্র্ধ 
করিয়া! জাতক সম্পর করেন। ন্বতরাং আবণ:যটার গুঞ্া সময়ে 
স্্রীলোকগণ মান করিয়। উঠির! সম্ভান-সপ্ততিদিগের মাথায় জল দিয়া 
( পুৰ!ঙ্গের বিক্রমপুর অঞ্চলে পাখার বাতাদ করে, জল মাথায় দেয় 
না, পুজার পরে ধানদুর্ববাদছ জল মাধার মেঃ) যে “যাবা” বলে, ইার 
অধ হাট বৎসর ঝাচয়। খাকিবার গাশরর্াদ হইতেই পারে না। ঙবে 
কলিকালে মানুষের আমু নাকি ১২* বৎসর তাই "বাট? অর্থাং 
৬*+৬০-১২০ বংদর জীবিত থাকে! এই অথও করা যাইতে পারে। 
কিন্তু এই অর্থও সমীচীন নয়। 

সাধারণত দেগা বায় 1শগু/ আছাড় খাই! পড়িলে ব! কোনোয়প ব্যধা 
পাইলে "হাট্যাট্‌” বলিয়। তাাদগকে কোলে তুলি লইয়। সান্বনা 
কর! ₹হয়। অতথব এই "যাট্যা়” সাধন।-হুচক আ্রেহ-বাক্য বলা 
যাইতে পারে। 

আনশাব্ঠীর ব্রত-কথায় দেখা যায়, ছেলে আবরার করিয়! পিতৃঘদার 
নাসিক! কর্তন, মাতৃঘনার খুলাবান্‌ শাড়ী ছেঁড়া! এবং তেলীর তেলের 
মট্রকী তাঙগির! ৩রঠর ক্ষতি করিলেও তাঙার! ছেলেদিগকে “হাট্যাট্‌ 
য। করেছ তালে! করেছ” বল্যি। কোলে তুলিয়া লয় আর কণিয়।" 
হিলেন। অঙএব আরণ)যঠী দিবদ ছেলের! যত ক্ষাত ও অগকাথই 


তয় সংখ্যা] 


করুক ন! কেন, তজ্জন্ত তাহাদিগকে গালি-মন্দ ন! করিয়া আঙরই 
ফরিতে হইবে । অতএব আরশাধচীর দিনের “বায” সম্পুর্ণ অপ- 
সাধ ক্ষমাজনক মঙ্গল-কাধনা-হুচক ন্রেছবাক্য । এই জারগাযচী 
পুত্রের জজ জননীর অপূর্ব কষ্ট-স[ছিঞুত।, আব ও ্থার্থত্যাগ-ত্রত। 
(২২) 
রাহ চাল 
যুক্ত বিজয়কুক রায় মহাশয় *বৃ্াজ্জাতক হয়ঃ” গ্রন্থে “রাহপ্চগাল 
বলিয়া উক্ত হই “শব কষ্পক্রমে" রাহুকে চগ্ডাল-জাতি ও সর্পাকৃতি 
বলা হইয়াছে বলিগ্াছেন। কিন্তু “শব কল্পদ্রম” হইতে রায় মহাশয়ের 
উদ্ধ ভাংশের শেষগ্ভাগে বখন “ইতি বৃহজ্জাতকাদয়ঃ” যলিয়। লিখিত 
রহিয়াছে তখন এ কথ। “বৃহজ্জাতকাদয়”' প্রস্থ হইতেই “শব কজক্রম” 
উদ্ধত কাঁরয়াছেন। “বৃহজ্জাতকাদয়১” এবং তদনুযারী “শব কল্পক্রমের” 
উ কথা ভ্রান্তিপূর্ণ। “রাহ” চগ্ডালও নহে, “সর্পাকৃতি"ও নহে। 
প্রচলিত পঞ্জিকাতে “কেতুর"ই সর্পাকৃতি এবং 'রাহুর' মানবমস্তক 
' সম্বশ অন্থরমন্তকুই মুক্রিত রহিয়াছে দেখ! যার। গ্রহণের মুক্তিত্থান 
অস্ত্রে রহিয়াছ্ছে-- 
উত্তিষ্ঠ গম্যভাং রাঁছে। তাঙ্গাতাং চক্জরসঙ্গমঃ ৷ 
কর্খুচাগাল যোগোখং কুরু পাপক্ষয়ং মম ॥ 
মানযস্ত্রেষ এই “কশাচাঙাল' কথা! দেখিযাই বোধ হয় 
“বৃহজ্জাতকাদয়১” রাহ্ছকে চণ্ডাল বলিয়াছেন এবং “শব ক্দ্রম"্ও 
অবিচারিতচিত্তে তাহারই গমুনরণ করিয়াছেন । বস্ততঃ রাহর চগ্ালদত্বের 
অপর কোন প্রমাণই নাই; বরং রাহর ব্রাক্মগপ্যেরই প্রমাণ বথেষট 
পাওয়া বায়। 
মহাভ।রতে দেখ! যায় ব্রঙ্গর পুত্র দক্ষ-প্রজাপতির কশাপ মুনির সহিত 
বিবাহিত। অয়োদশ কণার অন্ততম "দিংহিক।”। এই সিংহিকারই 
গর্ভে কণ্ঠপ মুনির উুরমে রাহুর জন্ম (আরদিপর্ব্য ৬৫ অধর, ১১--১৩ 
এবং ৩১ শ্লোক)। এই রাহ দেবতার ল্সরবেশে অমৃত গান করিবার সময় 
চত্রা ও হুর্ধা রাহুর ছল্মবেশ ধরাই! দিলে [বিষু চক্রত্বার! রাহুর সপ্তক ছেদ 
করেন; এই মন্তকই বিদ্বেষবশে চল্র সুধাকে গ্রাস করির়। গ্রহণ ঘটায়। 
এক্স মহাভারতে রাহুকে “চন্ত্রাকমর্দানম্‌” ও বল! হইয়াছে (আদিপর্ব 
১৯ অঃ ৪--৯ প্লোক)। বাঙ্জাল। আভিধানিক মহাশয়েরাও রাহকে 
“অষ্টসংগ্রহ” এবং নিংহিকা-পুত বলিয়াছেন । অতএব দেখ! বাইতেছে, 
রাহুর জনশী ব্রাহ্মণ ছুহিতা এবং জনকও ব্রান্মণ, হৃতর।ং রাহও ব্রাহ্ধণেরই 
সন্তান, ব্রাঙ্মণ। এই ব্রাহ্মণ-সন্ভান চণগ্ডাল হইবে কেন? ব্রাহ্গ:পাচিত 
সংস্কার ন৷ হইলেও চণ্ডাল হয় না, শৃঙ্গ হয়; কিন্তু মুনিশ্রেউ কগ্তপ 
সন্তানের ভ্রাক্ষণে চিত সংস্কার করেন নাই ইহ! একেবারেই বিশ্ব।লের 
অযোগ্য কখ।। পরস্ত মহুধি বেদব্যাসকৃত বলিয়! প্রচারিত নবগ্রহ- 
'স্োত্েও রাছকে অঙ্ঠম গ্রহ স্থলে 
অর্ধকায়ং মহাথেরং চত্রাদিতাবিমর্দকং। 
সিংভিকায়াঃ হুতং রৌদ্রং তংরাহঃ প্রণম।মযহম্‌। 
বলিয়া মহর্ষি ব্যাদ এবং ব্রাঙ্ষণাদি হিন্দুগণ রাহুকে প্রণাম 
করিয়াছিলেন এবং বর্তমানেও ব্রাঙ্গপাদি হিনুগণ এই ভ্তো 
গাঠ করিয়! “তংরাহ প্রণনামাহম্‌) বলিয়! প্রণাম করেন। রাহ 
চগাল হইলে যি বেদধ্যান এবং ব্রাঙ্গণগণ কি চণ্ডালকে পুণাম 
করিতেন? এবং বর্তধানেও ভ্রাঙ্জণের! চগ্ডালকে প্রপাম করে নাকি ? 
চজ হৃধাকে রাহছর গ্রান কর! চগ্ডালের কাধা কল্পনা কঠির। রাহছকে 
কর্ধ চণ্া বল! হইয়। থাকিলেও সিংছিকা-হৃত রান্কে চগ্ডাল বল! 
যাইতে পারে না। কোনো! চন্রনূরধ্যকে দিংহিকা-হুত রা গ্রাম করিয়।ও 
খহণ ঘটারই না! অপর কোন রাহুও গ্রহণ-নময়ে চক্নুধাকে গ্রাস 
করির গ্রহণ ঘটায় না। এবং রাহও গ্রহণের কারণ নহে। প্রাকৃতিক. 
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৩৮৫ 
কারণেই গ্রহণ ঘটিয়! থাকে, সুতরাং রাহ "কর্ণচণ্ডালও"পনছে। ছচ্- 
বেশে সিংহিকা-ত রাহুর অমূত পান চত্রনধোর উষ্ম বেশ ধরইয়া 
দেওয়। এবং বিঞুচক্র দ্বার! রাহুর মত্তক ছেদন ও তদ্বেতু চত্র ও লুধোর 
সঙ্গে রাহু মন্তহের বিদ্বেষ হয়ত মতা ইন্ছাতে পারে, কিন্ত এই রাহু মন্তক 
শ্চজাদিতা-বিষর্দঘনম্” চত্র শৃধাকে গ্রাস করে তজান্ত গ্রহণ হয় এবং 
তজ্জপ্ত রাহ “চাল কণ্বকারী”' ও রাহ অঙ্টমগ্র€, ইছার সফিত সত্যের 
আদৌ কোন সম্বন্ধই নাই। উহ| সমুদায়ই পৌরাপিকের অবাস্তব 
মনোরম গল্পমান্র । যে প্রাকৃতিক কারণে গ্রহণ সংঘটন হয় আমাদের 
পৌরাণিক এবং জেযোতিষী মহ।শয়ের! তা! অবগত ছিলেন না) তাই 
পৌরাপিক এই মববাস্তব মনোরম গজের হাই ক!রয়াছ্েন এবং জেযাতিধী 
মহাশয়েরাও তাহাই বিশ্বাস করিয়! পঞ্জিকাতে রাহ-কেতুকে অষ্টম ও নব 
গ্রহ এবং রাছুর মানবাকৃতি অনুযমন্ত্ক ও কেতুর সর্পাকৃতি মৃত্রিত 
করিয়াছেন । এবং নবগ্রহ স্তোত্রকার ভাঙার বৃত নবগ্র্থ-তোতে 
রাকে 'চন্সাদিতা-বিমর্দরকং' এনং কেতুকে 'তারা গ্রহ-বিমর্দকং? বলিয়া! 
প্রণাম করিয়াছেন। রাহু-কেতুব যে কোনই সন্বা নাই, সুতরাং জঙ্টষ 
ও নবম গ্রহ নছে এবং ধে প্রাকৃতিক কারণে গ্রহণ সংঘটন হয়, তাহা! 
দেখান যাইতেছে । 

পৃথিবীকে মাঝাবানে রাখিয়! তাঁছার একদিকে চত্র ও অপর দিকে 
দূর্যয থাকিলে পুর্ণিম। এবং উ্যয়ে পৃথিবীর একই দাক সমনুত্্থব হইলে 
জমাবন্য! হুয়। পৃথিবী পশ্চিম দিক হইতে লুর্ধাকে পরিবেষ্টন করিয়া 
পূর্বদিকে এবং চন্রা দাবার পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়! ঘুরিতেছে। 
দুধকে পরিবেষ্টন করিয়া পৃথিবীর পশ্চিস কইতে পূর্বদিকে 
গমনপ্রযুক্ত সুধা কিরণ পূর্ব হইতে গমন করিতে দ্নেখ। যার, 
হৃর্যোর সেই কল্সিত গমন-পক্ষকে “ক্াস্তিবৃত্ত* এবং চন্দ্রের গষন- 
পক্ষকে “ন্রকক্ষ' কছে। এই 'চন্মকক্ষও" প্ক্রান্তিবৃত্ত” পরস্পরকে 
যে ছুই বিনুতে ছেদ করে কল্পনা কর! হয় দেই ছুই বিনুকে 
“পাত' কছে। চত্্র ও সূর্য্য হ্বতন্্র তাবে এ ছুই সমপাতে বিন্দুতে সম- 
চুত্রন্থ হইলে যদি পর্শিম! ঘটে, তাহ! হইলে তত্র গ্রহণ এবং উ্য়ে 
একত্রে এক নমপাত বিন্দুতে সমনুত্রস্থ ইইলে যদি অমাবন্ত। ঘটে তাহা 
হূর্যাগ্রহণ হয়। দুধের গমন-পথ “ক্রাসিবৃ্ত” এবং 'চত্রকন্দ' উভয়ই 
যেমন কম্িত, ইহাদের পরস্পরের সমপাত বি্বপাতদ্বহও তেমনই 
কিত ; হৃতরাং ইছাদের কোন স্বত্বাই নাই । ১২৬৪ সন এবং তৎপর্ববন্তীঁ 
পত্রিকাতে দেখ! যার, এই পাত-বিন্দুত্বয়েরই এক বিন্লুকে " “রাহ অপর 
বিন্মুকে “কেতু” ক্পান| কর! হইল্লাছে। পশ্টাতাঙ্দিগের এ$পের নিরণাত 
কারণই এই কষ্টানার তিত্তি। অতএব "রাহ" ও “কেতু” এবং 
তাহাদের খষ্টম ও নবম গ্রহত্তবের কে ঙ্গোতিষিক কোন ভিত্ই নাই। 
জত এব “রাহ” চঙ্াল কর্খ্ীকারীও নহে আম এ্রহও নহে । অষ্টম ও 
নবম গ্রহ-রাহু-কেতু কল্পিত না হইলে পঞ্জিকার গ্রচদিগের শুভাগত, 
স্ত্রী পুরুষ ভেদ, পরম্পর শক্রমিত্র ও সম, কোন্‌ গ্র্, কোন্‌ জাতি, 
কোন্‌ গ্রহ কোন্‌ রাশির আঁধপতি; কোন্‌ গ্রহ উচ্চ, কোন্‌ গ্রহ নীচ 
গ্রহ এইদকল স্বলেই অষ্টম ও নবম গ্রহ রাহ কেতুয় উল্লেখ দেখা 
যাইত। স্বর্গীয় নারারণ জ্যোতিভ'ধণ মহাশয় ও তাহার "হোর! বিজ্ঞান” 
গ্রন্থে অষ্টম ও নবম গ্রহ কল্পিত বলিয়া! এই “রাহ ও কেতুকে? গ্রহ পদ 
হইতে খারিক্স করিয়। ৭টি মাত্র পথ বলিগ্াছেন। অতএব "রাহ" বখন 
কোন আন্তিত্বই নাই, তখণ গ্রণ-ুদ্িন্বানমন্ত্রে আমর! যাহাকে 'উত্ভিষঠ 
গম্যতাং রহ” বলি, সেই রাডও নাই, তাহার কোন জাতিও নাই। 
অতএব রায় মহাশয় যে “রাহকে” চঞ্াল জাতি বলিয়াছেন, তাহা 
মম্পূর্ণই তরাস্তিস্চক ৷ এই ভাস্তির মূল “বৃহাজ্জাতকাদয়' গ্রন্থ এবং 
“শব্ব কজক্রনঃ। 





প্ বৈকৃষ্ঠনাথ দেব 





বস্কিমচন্দ্রের পাঠ্য-পুস্তক 


বন্ধিমচন দে কধনও ভাত্রপিক্ষার প্রয়োজনে কোনও পুশ্বক রচন! 
করিয়াডিলেন, ইহ! সম্ভবত: গনেকেই জানেন ন!। সম্প্রাত বেগল 
লাইব্রেগের পুখাতন পুগ্তকংাশিৎ মধা হইতে একখানি কুগ্ছ পুক্তিকার 
জাবিষ্কারেও পর এ ধারণার ও বিশ্বদের মৃগ শিখিগ হইবাছে। 

পুত কাখানির নাম “বন্কিন বাধুর সহক্গ র$ন।-শিক্ষা”। নামের নীচে 
ষলাটে শ্রপ্থ গাবের নাম নাই, কিন্ত ঠিতরের টাইটেল, পেজে “বছিষচন্ 
চটোপাধায় প্রগীত” লেখ! াছে। 

স্পহজ্জ রচনাশিক্ষ"-নামক পুষ্থিকাখানি আ্বামার হস্তগত হইলে 
প্রথমেই আামার মনে এই প্রশ্নের উতর হইল, এ কোন্‌ বন্ধিমচত্র 
চট্টোপাধার 1 দেখিলাম পৃস্তিক্কাখানি ৫নং প্রতাপ চাটুর্যোর লেন সইতে 
উমাচরণ বলে। খাধা কর্তৃক প্রকাশিত ; তাঠ। ছাড় বেঙ্গল লাইবেখীর 
তগানীস্ব গ্রস্থপপ্তীতে বন্ধিঘবাবূব পডীকেই পুত্র স্বন্বাধিকারিণী 
বলিয়। লেখ। হইপাছে। তথাপি আর-একটি সংগহ্ের অবকাশ 
রহিল। 

যে-বইখনি শামি পাইয়াছি, উহ। “নহঙ্গ রচনাশিক্ষার* তৃতীয় 
সম্ফষবণের একখণ্ড, ১৮৯৬ সনে ৩১শে ডিদেম্বর উহ মুজ্িত হইয়া 
যু্রণাপয় হইতে নির্গত হয়। ইহ! অবস্ধ বন্ধিমচন্তের মৃত্যুর পরবর্ধী 
ঘটন1। দ্বিভীর সংস্করণে পুস্তপগ্ণ “বঙ্গ লাইরেরীণতে পাওয়া গেল 
মা! ; তবে তংনন্বপ্ধে বে-বিবধণ পাওয়! গেল, ভাঙাতে দেখ! গেল, উছাও 
বন্ধিমচন্ত্রের মৃঠরার পরে যুদ্িচ হয়। ছাপাখানা! হইতে উহার বাছির 
হইবার তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪ ধৃইাক | বন্ধিচল্রের মৃতু ১৮৯৪ 
খুষ্টান্দে। এপ্রিল যাঁসে হয়। 

স্সহক্গ রচনাশিক্ষার়” প্রথম মংক্করণের কোনও পুস্তক বা তৎসন্বন্ধে 
কোনও বিবঃণ বেক্গগ লাইব্রেহীতে পাওয়। গেল না। ম্বতরাং উহ! 
সুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলেও বন্ধিমের জীবিতাবন্কার হইয়াছিল কি ন| 
তাহা! বগ। যায় না। 

“সহজ রচনাশিসক্ষা"্ই যে বন্ধিষচন্ত্রের নামে প্রকাশিত একমাত্র পাঠা- 
পুস্তক তাছ। নহে। বেঙ্গল লাইব্রেশীর দপ্তব অনুসন্ধান করিয়। জ।রও 
একখানি গ্রন্থের বিবরণ পাওয়া! গ্রেগ। উহ্থাব নান “সহজ ইংরেজী 
শিক্ষ/”। লেগক- বন্ষিমচঞ্র চট্টোপাধ্যায় ; ৪৬নং বেচু চাটুধোর দ্র 
হছুবাথ শীল কর্তৃক মুদ্রিত; €নং গুভাপ চাটুর্যোর গলি হইতে উসাচরণ 
বন্দোপাধায় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রস্থবন্বাধিকারিণী মৃত বস্ত্র 
চট্টোপাধায়ের পত্ধী"। তৃতীয় সংস্করণ। এ সংস্কবণের পুস্তকগুলি 
১৮৯৪ সনের ১৪ই ডিগেম্বর ছাঁপাখান। হইতে বাহির হয়। ইাও 
হক্ধিষের মৃতার পরযন্তী ঘটনা! । “সহজ ইংরেধী-শিক্ষাণ্র প্রথম ও 
দ্বিতীয় সংগ্করণ-মন্বব্ধে কোনও বিবরণ বেঙ্গল লাইব্রেরীর প্রস্থপঞ্জীতে 
গাওয়। গেল ন1। 

কি ০ রচনাশিক্ষা” কি “সহজ ইংরেজী শিক্ষা্--কোনও 
গুস্তকেরই জাবার তৃতীয় সং্করণের পরে আর কোনও সংস্করণ পাওয়ার 


+ খা সংগ্কংণের “সহজ রচনাশিক্ষা" ও ৪৬নং হেচু চাটার্জিয 
গলিতে হেয়ার প্রেদে মু্রিত। 


প্রমাণ বেঙ্গল লাইব্রেরীর দপ্তরে পাই নাই। ছুইট! বই-ই ভাল বলি? 
লেকে সলোহ করিয়াছিল কি ? 

“সহজ রচনাশিক্ষা" জতি কষুপ্র পৃশ্তক ; উচ্চার গওসংখা! মাত্র ৩২1 
বাঙ্গাল রচনায় যাস্তাদের মাত্র “&তে পড়ির” অবস্থা, তাদের ভল্ উহ! 
লিখিত। ত্র শ্রেণী ভাগণর গুরুমভাশর়দিগকে ইংরেজীতে বদদাচিৎ 
কৃহবিদ্য দেখ! যায়। এমত অবস্থায় "সহজ রচনাশিক্ষাণ্র গোডাডেই 
একটি ইংরেজীতে লিখিত ভূমিকা দেয়! মনে প্রথমেই এই বিতর্ক 
উপন্যিত হয় যে, এটি কাহাদেও ভল্ত জভিপ্রেত 1 ভূঙ্গিকটির নীচে 
বন্ধিমচন্্রের স্বাক্ষর নাই, কিন্তু উহ] গ্রস্থকারের কথা । হায় প্রথম 
পাারাগ্র। "টি এইরপ-_ 
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যে-বন্ধিম বঙ্গদর্শনে৭ “গঞ্জ দৃচনায়* লিখিয়াছিলেন, “এখন নধা- 
সম্প্রদায়ের মধো কোনও কাজই বাঞ্জালায় হয়না । বিদ্যালোটনা 
ইংরেজিতে, সাধারণের কার্ধা, মিটিং, লেক্চার, এনে, প্রস্ভিংস সমুদয় 
কাধা ইংরেজিতে । বদি টতয়পক্ষ ইংরেি জানেন, তবে কখোপকখনওঁ- 
ইংরেগ্রিতেই ভর, কখন যোল জানা, কখন বার আনা ইংরেজি । পত্র 
লেখ। কখনই বাঙ্জালায় হয় ন।। আমগ! কখন দেখি নাই যে. যেখানে 
উভয় পক্ষ ইংণেজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখ! 
হইয়াছে । আমাদিগের এমনও তর়স। আছে যে, অগৌণে ছুগোৎসবের 
মন্ত্রাদি ইংরেজেতে পঠিভ হইবে ।” সেই বন্ধিষম যে একখানি নিয় শ্রণীয় 
ছাত্রপাঠ বাঙ্গাল! পুস্তকের ছই পৃষ্টাব্যাদী ইংরেজী ভূমিকা! দিলেন, ই 
বিশ্বয়ের বিষয় কিন! ? 

পুস্তকের ভিতবে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাঠে রচন! “বিগুদ্ধির” 
বিষয় জালোচিত হইয়াছে । এই পাঠে গ্রস্থকারের ছুই চারিটি মত. 
উল্লেখবোগা £- 

“নাস্কৃতে অপ্প়্তে কখনও সন্ধি হইবে নাঞ & & সকলেই 
প্মনাস্তর' সলে, কিন্ত ইছ। জপ্ডদ্ব। কেনন! মন বাঙ্গাল! শব; সন্ত 
ঘনস্‌, প্রথমা বন; এজভ, যনোহঃখ, মনোরখ শুদ্ধ ।” 


৩য় সংখ্যা ] 


সপে 





পনস্ছে এবং অদক্কুতে সমাস হয় না। যেষন, মচকুমাধ।ক্ষ 
উকীলাগ্রগণা, যোক্তারা'দ এনকল অশ্ুদ্ধ। অথচ এরূপ অশুদ্ধি এখন 
মচগাচও দেখা বার।” 

“সংস্কৃত “কে পরে জদক্কেত প্রতার় বাবার হইতে পারে ন|। যুখামি 
বলা যার শা, কেন ন। 'দৃখ” সংস্কৃত প্ব, মি" সংস্কষ্ত প্ুতায় নহে, 
'ুর্খগা' বলিতে হইবে। 'অহনুখ' সংস্কৃত শন, এজন নাহানুধি অশুদ্ধ, 
'অহনুখা” বলিতে হইবে ।” 

“অনাস্কৃত শন? আ্ালিঙ্গান্ত বিশেষণ ভাল গুনায় না। "গর্ভবতী 
নেয়ে" না বালক। "গর্ভবতী কণ্টা' বলাহ ভাল। 'নুশীলা' বট না বপির়। 
শীল বউটা ব। ইশা বধূ" বল। উাচিত। "মুখর! চাকরাণ' ন| বলিয়া 
'মুপর। দাদী' বলিব ।* 

(মানগা ৭ মণ্মবাণা, কান্তিক ১৩৩২) শ্রুঅক্ষয়কুমার দতগুপ্ত 


চীন সাহিত্যের এক পৃষ্ঠা 


ন্বন্টা সকল দেশের মভ চীন দেশেও প্রাণের সাবা প্রথমে স্ব প্রকাশ 
করে কাধতার সথা দিয়।। ব্রীষটজম্মের পু সপ্তদশ শতাব্দী পূর্ব চইতে 
আম সর্ব থম চীন সাহিতোর রেখাপা& দোখতে পাই। ক্ষাত্যয়কুলের 
জীবনকথা, কৃষকের আন] ও আাক্জষা!, দৈনশিল জীবনের ফোট ছোট 
খা, ছাপি ও কান্র। লহয়াই প্রথম চাঁন সাহিত চন্সগ্রঃণ করে। 
পর জাতির মধ্যে শামরা ধে-সকল প্রাথমিক গাথা পাই, তাার 
কখাব্ত সাধাৎপতঃ ঘুদ্ধবিগ্রই ও শোধ); কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই, 
বে, চীনের গীতিকবিত। শান্তির ভাবে পরিপুর্ণ। 

কিন্তু তাউ. ঘুগ্গই দতা সত্য চীন সাঞচিতযের গৌরবের ঘুগ। এই 
বুগেই মামগা লীগো, তুফু ও পোচুই এই তিন কাবকে পাই-- বাহার! 
ভাহাদের বশঃগৌএবে চানের ইতিগাদকে উদ্দ্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। 
চঠখ পতান্াঠে চুদুধান নামক এক কবির নাম দেখিতে পাই । খৃষ্টপূর্বব 
ছবিহীয় শতান্বাতে হানবংশীয় রাঙ্জা4া চীনে দিংহ।সনে আরঢ় হন। 
চারিশ৬ বতদর কাল তাহাথা চীনে রাজত্ব করেন। এই চারি শতান্কী 
চীন জাতিকে এমন জাশ্চধাভাবে প্রভাবাধিত করিয়াছে, যে তাহারা 
এখনও ধান পুত্র বলিয়। পরিচিত হইয়া! জাপনাদিগ্গকে গৌরধান্বিত মনে 
করে। এই বংশের সম্াটপ্রণ দকলেই নিঙ্গের! সাহিতাক ও কবিদিগের 
ছস্রযদ!তা ছিলেন। নানাপ্রকার ললিতক্ল! এই বংশের রাজন্থকালে 
সমৃদ্ধি লাত করে। বৌদ্ধ এটদময়ে চীনে প্রথম গুচাপিত হয় এবং 
বৌদ্ধধশ্টের প্রভাবে চীন সাহিত্য হইতে আনন্দবাদ শিববাসিত হয়। 

তৃতীয় ষ্টাবে বংশকুপ্রের সপ্তার" নামক কৰিসংঘ চীনের সাহিত্য- 
আগতে প্রণাদ্ধ লাস কণেন। এই বন্ধুদলের বিশেবদ্ধ এই ছিল, যে, 
তাহারা একাধারে সাহিত্যিক, কবি, গায়ক ও জা্ানক ছিলেন। 

ভুফু, লীগে! ও পোচুই এই তিন জনই অষ্টম শতাবার লোক এবং 
উচ্চ রাপ্রকপ্থচারী ছিপেন। কিন্তু তুফু ও লীগোর তাগো রাঙজকাধা 
চিন ধারয়। কগ! লেখা ছিল না| সৌভ্াগলক্্ীফে ঠাহার! অবহেল! 
করিয়াছিলেন এবং সৌভাগাও তাহাদিগের কন্ঠে বরমালয দেন 

] 

তুফু বছবধ ধরিয়। নান! শান্তর অধায়ন করেন, পরে সাতাইশ বৎসর 
বরমে রাজধানীর অভিথি হয়েন। কিছুদিন পরে ভিনি রাজসভার 
উচ্চ কণ্াগারী নিধুক্ত হইলেন বটে. কিন্তু ঠাহার প্রাণে এই কা কোন 
সাড়া বিতে পারিল না, শ্ষ্টবা/দত'র অপরাধে কোন এক প্রদেশের 
শাদনকতঠারপে তাহার নির্বান-দগ হইল। তুফু শাসনকর্থারপে 
অভিবিক্ত হইবার সমর হঠাৎ রাদতুদত্ত নকল চিহ ও গদক অঙ্গ হইতে 


কষ্টিপাথর-_জাতি-সংগঠনে সমবায়র স্থান 


শ্পনপাসপিপীশানপাস 
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খু'লযা ও কোন ব।কা উচ্চারণ না! করিয়া, বিশ্মিত সহসদূগণের সম্মুখে 
রাজন! হইতে যীরে থীরে বাছির হইয়া গেলেন। এটবাও ভাতার 
বাদলের জাবন আরম্ভ ছইল। দেশে-দেশে নগরে-নগরে আল্মগোপন 
কবি বেড়ার, কবিতা শুনাইয়। লোককে মুদ্ধ কারয়া. সান্িত প্রে'মক 
সদয় বা!জ্তগণের শ্গাহিখ্য গ্রণদ্বারা জীবন অভিবা'হত করিতে 
লাগলেন । এমন অবস্থার সন্থচুযান প্রাদেশের মেনাধাক্ষ ও শামনকত্তা 
তাহ কে খুিয়া বাহির কগিলেল এবং তারই আগ্রচাতিশযো তুফুকে 
এত্ব“ত-শিছাগে একটি ঈচ্চ পাঞ্গদ দেওয়া! হইল। ছয় বংলর কাধা 
কাবা পর একদিন সেই প্রদেশ বিজ্রোভীদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইল 
এবং বাধা হহয়। তুফুকে খাবার গৃহতাগী হইতে ইইল। 

জীপে। মগাধারণ প্রতি্াপালী কবি ছিলেন। ঝুঁড় বৎসর বয়সেই 
সক শাস্ত্র আধার়ন শেষ কিয়া শাস্কচাখা পদ প্রাপ্ত হল) রাজ! 
মিডা৮1গ5এর মঙ্গে মিলিত হইবার পুব্েহ ভাঙ্কার যশ সমস্ত 
চীনদেশ বিস্তৃত ইইয়। গপড়িয়াছিল। তাহাকে পাউবার ভন সাস্ত- 
সমাজে একপ্রকার গতিষ্বান্মত1 চচিত | মি হোয়াতএর আয়ে 
আদিয়। তাহার আদব ও যদ্বের মীম] গাল না। 

অবশেষে লীপোক্েে রাঞ্জাতিথ। ভাগ ফরিয়। বনবাসে যাইতে হইল। 
লীপো। এহবার মুক্ত ইইলেন। খুক্তকঠ বহঙ্গমের জায় «উবার তিনি 
দেশে-দেশে নঙ্গরীতে-নগঠীতে প্রাণ ভরিয়া গান গায়! বেড়াইতে 
লাগিলেন। 

কিছুদিন পরে দুভাগাত্রমে তনযুশানের বিড্রাঞ্থে তিশা ইয়া পড়ায় 
লীপোর কারাদণ্ড উইল। বিদ্তু ঝারাগৃহের গাচীরমাল। ভাহার 
যশোঙাতিকে ম্লান করিতে পারিল না। 

পোচুই যখন ছন্ুগ্রইণ কবেন, তখন হিড.ভোয়াও এর গৌরবময় যুগ 
চল্যি। গিয়াছে । অনাধারণবৃদ্ধিঃষ্পন্ন সপ্তদশবধীয় তুবক পোরুট সমগ্র 
চীন সািত্য ও শাহ অধায়ন করিয়! রাজকাধা গ্রহণ করেন এবং প্রতিতা- 
বলে উচ্চ 5$তে উচ্চতর পদে আরোপ করেন । তুঁফু ও জীপোর সঙ্গে 
তাহার এক বিষয়ে প্রডেদ ছিল ; তুফু ও জীপ! রাজকাধা কখন জীবনের 
সঙ্গে এক করিয়। ল্তে পরেন নাই । গোচুই তাঞ।র ভীবনে উচ্চ 
রাজকাধ্যে নিষক্ত হউয়াছিলেন। তাহার সমপ্ত ক|বতা রাঈকাধোর 
অবসর-সময়ে লিখিত হইয়াচিল। 

তিনি জাতিকে এক পরিবার মনে করিতেন এবং সঞ্রাট কে সেই 
জাতিক্ঈগপ পরিবারের পিতৃস্বানীয় গণ্য করিতেন। উচচছ্ছদেশপ্রেষের 


সহিত তিনি “রোগ্রান্স "কে চীনীয় সাহিতো প্রথম প্রবন্তন করেন। 
(নব্যভারত, ভাত্র-আশ্বন, ১০৩২ ) প্সরোজেজ্দ্রনাথ রাজ 


জাতি-সংগঠনে সমবায়ের স্থান 


বর্তমান জাতীর অবস্থার নিত নানা প্রশ্ন জড়িত আছে, বিশ্লেষণ 
করিয়া! দেখিলে অর্থ নোতক সমন্তাত একটা। মুল প্রশ্ন বঙ্িয়া পরতীত হয়। 
অপরের স্বার্থভূত আধিক শোবণ ব! 01010118110 দ্বারা ভারতের 
জনগণ দারিজ্ঞোর চরম সীমায় উপস্থিত. এই দ1িষ্জা নৈতিক ও সামাজিক 
ছুরবস্থারও কারণ। এইঞ্ন্ত ভারতে জনবৃন্দ তাহাদের উচ্চ গুণগুলি 
হারাইয়া স্বাধীন জাতিসমৃদ্থের স্থিত এক.পরাস্ততে স্থান পাহ্যার অযোগ্য 
হইয়াছে। 

বন্তমানে দারিস্রাপীড়িত জনসাধারণের আখিক উন্তি সাধনই 
আমাদের আন্ত ক্খ্য। তাহাদের দাঠিস্ টুগীঠত না হংলে সামাজিক 
ও নৈতিক জীবন সমুন্নত €ইবে না। যাহারা দৈন্ত ও অভ্ভাবের দ্বার! 
নিদ্দেবত নহে, যাহারা নিজেদের এভি-দামথয যদ্ধে সচেতন, তাছাগই 
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জাতীয় জান্দোজ্নে যোগ দিবার পক্ষে উপযুক্ত ; জাতীয় মুক্তির বন্ত্ত্বরগ 
হওয়া তাহাদের পক্ষেই সন্তবগর। 

সমাজের কর্মক্ষম বা্তিদের গরসাচ্ছাদনের জন্ত জীবিকার্জনের ননদ 
পথ আধ্ফিরণ ও নূতন নূতন ব্যবসায়ের সৃষ্টি আমাদের অবস্ত কর্তবা 
বলিয়া গণা হওয়! উাচত। এই সঙ্গে গরীব ও মধ্যবিত্তজেপীর বেকার 
শিক্ষিতদলের বাবুয্ানার স্পৃহা (১6/1-১01706018 70677681169) 
ত্যাগ করিতে হইবে ; কারিকআরমের প্রতি সপ্মান শিক্ষ! করিতে হইবে ? 
জাইনের ও চিকিৎসার বাবদায় ছাড়াও যে সম্মানজনক বাবস! আছে, 
ইহ বুঝিতে ও স্বীকার করিতে হইবে। 


জাধিক বিদাশ হইতে আন্মরক্ষা করিবার জন্ত ভারতের শ্রমিকগণ ও 
সরি সধ্যবিত্তগণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমবায় পন্থা! (00-17%1102) 
অবলম্বন করিতে পারেন। এই বিষয়ে অন্ত দেশের দৃষ্টান্ত তাছাদের 
গ্রহণীগ। সকল সভা দেশেই গণবৃন্দ জনবৃন্ন “নমবায” দ্বার! যথালত্তব 
অন্তদীয় শোষণের পথ রোধ করিয়। আপনাদের জধিক উন্নতি সাধন 
করে। অর্থ নৈতিক ব্যাপারে পঃস্পরের সাহায্যে 00011051910) শ্রমথারা 
হুষ্ট কণ্বের মুলোর অতিগিক্ত লাভ (0100109৪109 01 110 
98111) শ্রমিকদের হস্তে রাখাকে 'সমবার' বলে। 


সমবায় সমিতির উদ্দেস্ত-_ স্বেচ্ছা প্রণোদিত এষন যৌথ প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন, যাহাতে সাম্যমন্মত কাধ্যপ্রণাণী ও পর্থোপার্জনের উপারগার! 
সভোরা নিঞ্েদের ও সমাজের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে। 
সমবায় সমিতির উদ্দেন্ট ও কার্যা প্রণালী অন্তপকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
হইডে শ্বতত্্র। অন্তপ্রকার কার্ধারে মুলখনের উপরে যে লা বয় 
অংপীর! তাহ! গ্রহণ করে। কিন্তু সমধায় সমিতিতে সম্ত্যের! কেবলমাজ 
কতকগুলি হুবিধ! পাইয়া! থাকে। এই গন্ধতির প্রধান লক্ষণ এই যে, 
ইছাতে কর্বোদ্যোশী (90191010090) মালিক ও পরিচালকের! 
জাখার থরিদ্দার ধ়। সমবায় সধিতি কেবলমাত্র নিঙ্জের সভাদের 
উপক।রার্থ শিধুক্ত থাকে, এই বিষয়ে অন্তনকল মহাঞ্জনী (৫21118115110) 
ফার্বার হইতে এই পদ্ধতির প্রচ আন্কে। ইহার অর্থনৈতিক নুবিধা 
এই যেত্রবোর উৎপাদন (10700001100 ) ও বন্টন ( 018/10607 ) 
ফালে মধ্যবর্তী কার্বারীদের (1010010 1009) ) বাদ দেওয়। হয়, অর্থ/ৎ 
জ্ঞার্বারের মাল দশ হাতের ভিতর দিয়। খরিদ্দারেয হাতে পৌছায় না, 
অইজন্ক মালি অপেক্ষাকৃত সন্ত দরে বিক্রীত হয়। সভ্যের! বাছিরের 
দোকান অপেক্ষা! সমিতির দোকানে সত্তার জ্রব্য পাইয়া! থাকে । সমবায় 
জার্থিক দিকের মত এঞ্ট! সামাক্তিক দিক্‌ বিদামান। ইহা কিয়ৎ- 
পরিমাণে কতকগুলি সাফাজক সঙ্কটের নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করে। 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে সং্কার ও ক্রমবিকাণদ্বারা বিশৃদ্ধগ জাতীয় অর্থনীতিক 
পরিবর্তন করিয়। তঙপেক্ষা উৎ$ই প্রণালীর প্রবর্তনই পমবার প্রচেষ্টার 
জক্ষা। এই গন্ধতিকে এমীর খাঙ্গনা, ব্যবসায়ে উদ্যোগী ও বধ 
লোকদের লা, হূলধনের উপর সদ প্রভৃতি বাপার ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে, 
এবং যাহাতে প্রত্যেক শ্রমিক তাঙ্কার কাঁরিক প্রমের দ্বারা সৃষ্ট জবর 
পূর্ণ হৃল্য পার এবং জাতির দ্বার! ভররাজাতের উৎপাদন (770000000 
01108 7181109 ) কাটুতি ব! প্রয়োজ্জনের ( 9018101110110) ) সঙ্গে 
সমানীতূত (09120090 ) হয় সেইকসগ যুদ্ধিযুক্ত (79110791 ) নিয়ম 
গ্রচলিত হইবে । এই উচ্চ আার্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে 
সমগ্র শফি কজেখীকে উন্নত কর! আবডক ; তজ্জ্ড তাহাদের প্রত্যেককে 
জাহাধ্া উৎপায়নের, বর্তমানকালের যন্ত্রপাতি, কর্থের স্থান, মাল 
সানির উপকরণ (19৬ ৪/)0). সমবায়-সমিতিকে সাক্ষাৎভাবে 
ব। গরোক্ষতাবে খণদানদঘার| জোগাইতে হইবে । এইরগে পরম্পর 
লহখঘোগ্তানাপেক্ষ সমবায় লমি!ত দ্বার! দরিজ্রগণ আপনাদের জার্থক 


প্রবাসী পৌষ, ১৩৩২ 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড. 

ও সাথাজিক অবস্থার উন্নতিসাধম করিতে সক্ষম হটবে। এই ব্যাপারেয 
মামাজিক গ্ক্টি প্রণিধানযোগ্য। ইহাতে সমাজের বিভিন্ন শতরের' 
দোকের সহযোগিতা একত্র বিজিত হঈটবে (অর্থাৎ ০০-00069 

করিবে )। এবং তন্বার! পরম্পরকে চিনিবে, জানিবে, এবং গরম্পরের 

প্রতি ত্রন্ধাবান হইবে । ইছাতে ভিন্রেগীর মধো বৈষম্য ও বিদ্বেষ দুর" 
হই সামা ও সম্তাব স্থাপিত হইবে। ইছার দ্বার! যে শিক্ষালান্গ হইবে' 
তাহার মুল্য অনেক। কর্তব্য-জঞান, লাভের (01510010 ) প্রতি 

নিষ্প হত!, ভবিধাতের জন্ত সাম্থানের (15079 1000) অত্যাদ 
ইত্যাদি সমবার়ের কার্যয-প্রণালীর তিতর দির! শিক্ষ। কর! যাটবে। 
সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে যে মিলন ও প্রচেষ্ট! তাহা দ্বার! স্বার্থপরতা. বিন 
হইবে। আজকাল ব্যবসায়ে লাভের জন্ম যে একট! জদমনীয় অগীম 

লোভ দেখা যার তা! প্রশমিত হইয়। তৎপরিবর্তে অর্থ নৈতিফ স্তায়পরতা 
ও জবর হলভত। প্রবর্তিত হইবে । সমবায়ের উদ্দেস্ঠ সমবেত বছঙ্গনের 

সেব!। 


(নবাভারত, ভাব্র-আশ্বিন, ১৩৩২ ) 


শ্রভূপেন্দ্রনাথ দত 


কান্বোজ ও চম্পা 


ভারতীর প্রাচীন বণিক্গণ ধে কেবলমাত্র এসিয়ার পশ্চিমতাগে 
মিশর দেশে এবং ইয়োরোগে বাপজ্গা করিতে যাইতেন, তাহা! নে, 
তাহার! ভারতবর্ষের পূর্বব্িকে বন্ধদেশ, মালয়-টপন্থীপ, যনদ্বীপ, বালী-' 
স্বীপ, হবর্ণীপ (10105), স্তামদেশ, কেন্ত্ে দিয়া €1 কান্বোজদেশ এবং 
চীনদেশের উপকূসসমূেও বাণিজ্য করিতে বাইতেন এবং যে থে স্থানে 
বাশিঙ্গোর সুবিধা হুইত, সেই-সেই স্থানে উপনিধেশও স্থাপন 
করিয়াছিলেন। . 

মহুর্ধি বাণ্ীকি-প্রথীত রামায়ণে যবন্বীপ, নুবর্ণপ্রসৃতি দ্বীপের উল্লেখ' 
আন্ধে। হুমাত্রা-্বীপকে রামারণে সম্ভবতঃ “রগ ক ছবীপ বল! হইয়াছে) 
দনদুবর্ণ” দ্বীপকে জাধুনিক বোর্িওর সহিত জগ্ভিন্ন মনে কর যাইতে 
পারে, এবং “শিশির” নামক পর্বত সম্ভবতঃ আধুনিক শিলিবিস্‌ 
(0010১9৪) স্বীগ কিন্ব। কোনও উচ্চ পর্ধ্বতের নাম হইতে পারে। 

কাম্বোজের কথ! বল! বাটক। ইংরান্গী ভাষায় এই দেশকে 
কেন্বোনি়। (080/0001%) বলে। কিন্তু করানীগণ, (বর্তমান সময়ে 
এই দেশ তাহাদের অধিকৃত ) ইহাকে কাম্থোজ ((810)9000) বলেন । 
স্থানীয় খেমর ( 1011181 ) ইহা.ক কান্বোঙ্গ-নাশেই আতিহিত করিয়া 
থাকে । রাহারণে “কাম্ে*-নামে এক দেশের উল্লেখ দেখা যায়। সেই; 
দেশে উৎকৃষ্ট অন্য উৎপর হ্$ত। যথা :-- 

কাম্বোজ্বিষয়ে জাতৈরবাহা কৈশ্ হয়োত্তসৈঃ। 
ধনামুদৈরণদাজৈশ্চপূর্ণ। হরিছয়োত্তমৈঃ | 
(জাদি, ৭1২১) 


অর্থাৎ “অযোধাপুরী কান্বোন ও কাছ্লীতদেশজাত উংকৃষ্ট অশ্বসমূছে 
এ্রবং বনায়ুদেশজাত ও সিদ্ভুনদের তীরবর্তী ছেশজাত উচচৈচ্রব! তুল্য 
উৎকৃষ্ট হয়সমুছে পূর্ণ থাকিত।” এই কান্বোজ দেশগান্কার দেশের 
মন্নিকটে অবস্থিত ছিল। সিদু ও বাহ্লাকদেশের উল্লেখ দর্শনে মনে হয়, 
রামারণেৰ কান্বোঞ আধুনিক কাফিরিস্থানের সহিত অভিন্ন, কিন্তু ইাও 
মনে হয় যে, তাহা সামদেলের পূর্বদিকে অবস্থিত কান্োজ দেও হইতে 
পারে। কেননা, এই দেশের অশ্ব, আকারে [কছু ছোট হইলেও দৃঢ়াঙ্ 
ও কষ্টসহিফু বলিয়া এখনও প্রসিদ্ধ । খৃষ্টপূর্বা নবম বা দশম শতাম্বাতে 
কু নামক জনৈক হিন্দরাজ; ইন্প্রস্থ হইতে গমন করিয়। কাঘোছে 


স্তাক়ারে নাচাত ত্রিয়। 
করতাল দিয়। দিয়! |” 
-দ্বিচেন্রানাথ । 


চিত্রকর প্র নত্যেন্রনাথ বিশি 


প্রবাসী প্রেস কলিকাতা ] 





ওয় সংখ্যা ] 


যাজ্া্থাপন করিধাছিলেন বলিয়া ই দেশে একটি কিন্বদন্তী প্রচলিত 
আছে, এবং “কন হইতেই কছুপ্গ বা কম্বোজ নামের উৎপত্তি ছইয়ানে, 
ভাহাও তদ্দেনীয় খে.মগণ বিশ্বাস করিয়া! থাকে । রাষারণের উল্লিখিত 
কান্বোজ কেম্বোদিয়া না হইতেও পারে এবং সন্ভবষ্ঠঃ নহে। কিন্তু 
প্রা্টীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে দেখ! যায় যে, হিন্দুবপিক্গণ সমুদ্যাত্র। করিয়! 
“ভেড়ার বদলে ঘোড়া আনিতেন। সে বাছা হউক, কান্বোজের প্রধান 
নগরের নাম “আক্ষোর” ; কিন্তু ইহার অপর-একটি নাম পইশাপঞ্থবুরী* 
অর্থাৎ উত্তর প্ন্থপূরী। কু ইত্তাপ্স্থ হইতে গিয়া! সে-দেশে উপনিবেশ 
স্থাপন করিগ্লাহিলেন ; সম্ভবতঃ এই কারণে তিনি এই নৃহন উপনিবেশের 
রাঙ্ধানীর নাম মাতৃভূমির প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরীর নামান্ুসারেই রাখির়- 
ছিলেন, ইছ। বিশ্বাস কর! অদঙ্জত হইবে না। 
এলিয়ার মানচিত্র উদঘাটন করিলে দেখিতে পাটবেন যে.তারতবধের 
পুর্নিদিকে ব্রচ্মদেশ ১ তাহার পূর্ববদক্ষিণ দিকে গ্যামদেশ ; এবং এই 
: শ্তামদেশের পূর্ববদ ক্ষিণকোণে সমৃদ্র চটে কান্বো্ধ দেশ অবস্থিত। মেকঙ্গ- 
নামক নদী এই দেশের মধ্যে প্রবাহিত কইয়া সমুয্রে নিপতিত ইয়াছে। 
এই দেশের চতুঃদীম! এইরাপ:--টন্তরে শ্থামদেশ ও লেরস্‌; পূর্বে বানান 
দেশ । দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণদিকে কোচিন্:চায়ন! ; দক্ষিণ পাশ্চমে শ্তাম- 
উপদসাগর এবং পশ্চিমে শ্টাসদেশ। এই দেশের পরিমাণ ৬৫০ বর্গ 
মাইল এবং বর্তমান সময়ে ইনার অধিযাসিগণের সংখ্য। ১৫ লক্ষ; তগ্াধ্যে 
প্রায় ১১ লক্ষ লোক কাছে জ-দেনীর, এবং জবশিষ্ট লেক চীন, আনাম, 
. চম্পা ও মালপবানী এবং আদিম অধিবাসী । 
কান্ো্ের প্রধান নৈসর্গিক দৃষ্ধ একটি বৃচৎ হদ। ইহার নাম 
তৌলে সাপ (1:0019-381)। ইহা ৬৮ মাইল দীর্ঘ এবং ১৫ মাইল 
চঙুড়। । 
খের জাতি স্থানীয় অধিবাসী এবং আর্য ও চীনজাতির সংষিশ্রণে 
সমুৎপর | ইচ্গার! এখন বৌদ্ধধর্ মাশিয়! চলে। কিন্তু কাম্থোঙ্গের 
রাজনভায় ব্রা্মপাধর্থেই প্রাধান্য ন্মাছে। হিন্ুগণের ভ্ডায় ইহাদের 
জাতি-বিষ্ঞাগ দাছে। রাদাদের উত্ধচন পঞ্চম পুরুষ পরাস্ত ব্রাহ বংশ 
(580৪৯) এবং পঞ্চম পুরুষের উদ্ধতন বাক্তিগণ ব্রাভণ 
(8141-5%0 ) নাষে অভিহিত হয়। প্রাচীন ত্রাক্ষণ-বংশের বাড্ি- 
গণের নাষ বকো। (18000 )। সম্ভবতঃ হছ। তি্ষু শঙ্ষের অপত্রংশ। 
ইহার। রাক্ষকর দেয় না, এবং বাধাতামূলক সকল-প্রকার কাধ ভষ্টতে 
বিুক্ত। এই দেশের রাজভাষা, রাগুলিপি ও ধর্দসনবদ্ধীয় বাকাদমূহ 
জার্ধা (সন্ত) ভাষ। ও লিপি হইতে সমুৎপরন । পালিস্াযার সহিত 
ভাহাদের সাদৃস্ত আছে। 
খুতীর পঞ্চম শচাবী”ত ক্রতবর্্ার রাজত্বকালে কাস্বোজের সত্যত| চরম 
উন্নতি লাত করে। ৯** খাবে রাজ। বশোবন্থার রাজত্বকালে চমৎকার 
সৌধাধলী সমস্থিত জাঙ্গোর-খোম নামক রাজধানীর নিশ্বাণ-কাধা শেষ 
হয়। কিন্ত খুতীর দণম শতাবীতে বৌদ্ধ প্রবল হইয়। স্রাক্ষণাধন্দের 
প্রতিষবন্থী হইর। উঠে। মন্দিএনমুহ্বের মধো ত্রক্ধার মন্দিরই প্রকাণ, 
ঝেউ ও চমৎকার-কারুকাধা-সমস্থিত। মন্দিরটি প্রস্তএনির্দিত ও গঞ্চাশটি 
চূড়ার দ্বার! শোভিত । মধ্যের চূড়াটি সর্বোচ্চ ও প্রকাণ্ড। প্রত্যেক 


কশ্িপাথর--ক'ম্বোজ ও চম্পা 


৩৮৯ 


চূড়ার চারি পার্েই প্রস্তর়ের উপর ধোদি& ব্রচ্ছার ব্লনৃহৎ মুখাবয়ব 
আছে। 

প্রাচীন রাজধানীর দক্ষিণ দিকে প্রায় ছুই মাইল দুরে পূর্বেধ্ত 
নদীতটে “আস্কোর-বাটস্-নাষক প্রকাও মান্দরের ভগ্নাবশেষ ছগারমান 
আছে। £ 

মন্দির ও প্রাসাদের গানে প্রস্তরের উপর লতাপাত। ফুলফল এবং 
পৌরাণিক দেবন্েবীর যুন্তিও পৌরাশিক ঘটসাদমূছের বৃত্ান্ত এরূপ 
হুচ্গরাবে উৎকাণ হইছে যে, তাহ! দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূ ছইতে 
হয় এবং স্থাপতালিল্পকলার প্রশংসা না করিয়। খাক| যায় ন!। 

চষ্পাদেশ কামে জলের দক্ষিণপূর্বাগাগে আধুনিক কোচিপ্‌-চার়ন! ও 
আনাম-দেশ বাপিয়। সমূত্রকূলে অবস্তিত দিল । ৯৬৮ ঘৃ্টানধে দিনহ-বো- 
লান্হ (1)111]1-13৮1501।) জানামের কিয়ংশ অধিকার কমি 
স্বীয় নামে একটি নুতন বাজবংশস্বাপন করেম। চম্পাবাছছা এক সময়ে 
কানে রাজোর প্রবল প্রতিত্ন্্ী হইয়া উঠিযাছিল, এবং উয় রালোর 
মধো বন বুদ্ধবিগ্রচও চলিয়।ছিল । চম্প।র অধিকাংশ মন্দিরই শিষ মনির, 
এখনও ঝর্ঘ-সন্বলিত শিবলিঙ্গ পমুহ বিদামান আছে। মঙ্গিরগাত্রে ও 
তোরণের উপর দেবদেবীর যে-সকল ফুর্তি উৎকীর্ণ হইগ্াছিল, তাহাদের 
শিল্পসৌন্গধাও চষৎকার। এইনকল দেবদেবীর মুত্তির মধ্যে দশতুজা! 
ভগবতী ছুর্গ। দেবীর এবং কার্তিকগণেশেরও মূর্তি দেখিতে পাণুর। যায়। 

কাম্বোনে নাগেব প্রক।ঙু প্রকও প্রত্তর-মুত্তি দেখিয়। মনে ভয়, 
ক্কান্থোঞ্বাসীর! প্রধানতঃ নাগেপাদক ক্িল্েন, আর চল্পাবাদীর! শৈষ 
ও শ্তি ছিলেন। এ বিভিন্ন প্রকার ধর্পবিশ্ব(সই যুদ্ধের মূল কারণ 
হঃয়া থাকিবে । বজদেশে শৈন চাদসদাগরের সত মনসাঙদেবীর 
বিবাদের কাহিনীতে প্রাচীন বজজসাহিঙা মুখরিত । এই বিবাদে সাত- 
সাতটি পুত্র কারাইয়াছিগেন, তখাপি ঠিনি মনসার পুন! করেন নাই। 
এক টা? সদাগরের বাটী চম্পাই-নগরে ছিল বলির! কিন্বদন্তী চলিয়া 
আপিতেছে-- 

“চ!দবেণে লঙ্গা গর 
চম্পাই নগরে ঘর।” 

এই চল্পাই নগর কোধার ? বঙ্গদেশের নানান্ব।নে চম্পাষ্ট নগরের, 
অবস্থান নির্ধিষ্ট হয়। কেছ বলেন, গ।গঞপুরের নিকট চম্পাপুরীই 
াদবোণর চষ্প।ই নগর; কেহ-কেহ বঞ্মান মানকরের নিকট কসবা 
গ্রামে চম্পাই নগরের অবস্থান নির্দেশ করিয়! থাকেন ;-_-এইন্বানে এখনও. 
চাদ-সদগবের প্রতিষ্ঠিত শিবচ্জি বিরাজমান দ্ান্ধেন, এবং প্রতিবৎসর 
ষাকরা সপ্তমী তিথিতে চাদসদাগরের নামে সেল! ঝদিয়। থাকে, এবং 
সেই মেলায় বছ গন্ধঃণিক্‌ নরনারী শিবলিঙ্গ দর্শন ও পৃজ্। করিতে 
জআদেন। এতখ।তীত পূর্বাধঙ্গে এবং আ্াদামেবও কোনও-কোনও স্থানে 
চম্পাই-নগরার অবস্থান নির্দি& ছয়। আমার অনুমান হয় যে, বাঙ্গালী 
গন্ধবশিক্গণ বাঙ্গাল! দেশ হইতে স্ষুদুর কোচিন্‌-চায়লাতে বাণিজ্য 
করিতে গিয়! সেই স্বানে অজদেশ ব! বজদেশের চল্পা-নগরীর নাদানুদারে 
চম্প! নামে একটি নগর স্থাপন করিয়! থাকিবেন, এবং তাহাই চণ্প-. 
রাজা নামে পরিচিত হয়। 


( গন্ধবণিকৃ, কার্তিক ১৩৩২ ) প্রী অবিনাশচন্ত্র দাস 


“সোক্রাটাস”। 
( সমালোচন! ) 
শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষ 


এই গ্রন্থ তিন তাগেবিতক্ত। প্রথম ভাগ্গের আলোচা বিষয় 
সোক্রাটীদের জীবনচরিত ; স্বিচীয় ভাগে বর্ণিত £ইক্সাছে 'সোক্রাটাদের 
বিচার ও মৃহা” এবং তৃত'য় ভাগে বিপিবদ্ধ কর! হউয়াডে 'সোক্র!টামের 
উপদেশ | প্রথম চ্চাগে ১২টি ধায় । বিষয় এই £-_( ১) সোক্রা- 
চীনের ্াির্ভব-কাল ও পারিপার্থিক আস্থা, (২) সংসারাশ্রম, (৩) 
জীবনব্রত (৪) সকিই্টদল, (৫) শিক্ষাক্ষেত্রে সোক্রাটাগের সাক্ষার, 
(৬) সোক্রাটীদের কয়েকটি মত. ( ৭) সোক্রাটীসেব পর্বববর্তাঁ দার্শনিক- 
গ্রণ, (৮) নেক্রাটাদের শ্রাবকবর্গ, (৯) চরিত্র, ( ১৯) সোক্রাটাদ ও 
বুদ্ধ, (১১) সোক্রাটীন ও স্থারিষ্টফাশীস্‌ এবং (১২) বিচার ও মৃত্য 
এই ১২টি অধ্যায়ের বহু বিভাগ ও উপবিতগ। ইহাদিগের মোট 
সংখ্যা ২১৪। 

এই প্স্তকের দ্বিতীয় ভাগে চারিখান। প্রসিদ্ধ পুস্তক অনুবাদ কর! 
হইগাছে। পুণ্তকগুসি এই-_-( ১) এমুথুকান, (২) সোক্রাটাসের আক্ম- 
মমর্থন, (৩) ক্রিটোন্‌ এবং (৪) কাইডোন্। প্রতোক গ্রন্থের 
অনুবাদের পূ নৃধাক এক-একটি মুখবদ্ধ দিছেন এবং বধাস্থলে 
সমুদয় ঈধ্যায়ের ভাবার্ধও দিয়ান্চেন। টীকাও আছে বছ। 

গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে সোক্রাটীসের উপদেশ ; এই অংশ জেনফোন- 
প্রণী 'সোক্র।চীসের জীবন-স্মৃতি এবং 'পানপর্বব' হইতে সন্কলিত। 

ইহ ব্যতীত পৰিশিষ্টে অধ্েতব্য গ্রস্থাবলি, এবং চারিটী নির্খ,ট গ্রীক 
মাহিত্য হইতে উদ্ধৃত বাকা, সং্কত ও গালি সাহিত) হইতে উদ্ধত 
বাকা, এতিহাদিক বাক্িগপের নাম? এবং বিষয়নিচয় (২১ পৃঃ), 
দেওয়া হইয়াছে । গ্রন্থের হুচীপত্র ২১ পৃষ্ঠাব্যাপী। চিত্র ছুইখানি-- 
একখান! মোক্রাটাসের, অগরটি তাহার বিষগানের দৃষ্ত। 

গ্রন্থের নুচীপত্র পাঠ করিগেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন কি বিপুল 
ব্যাপার | সেক্রাটীনের জীবন-চরিশ এবং উপদেশ ত নিবৃ হুইয়াছেই, 
ইহা! ছাড়! আছে প্রাচীন শ্রীক দর্শনের ইতিহাস, শিষঃগণের বিবরণ, 
গ্লেটোর দর্শন, শ্লেটোর চারিখানা পুস্তকের অনুবাদ, বুদ্ধের সহিত 
সোক্রাটীদের তু গন।_-ছারও কত বিষয়। 

শ্র্থবকার নয় বৎনর কাল পারিশ্রম করিয়। 'সোক্রাটাস। প্রস্থ (ছুই 
খণ্ড) প্রণয়ন করিয়াছেন। গুরুতর পরিশ্রমে তিনি পুনঃপুনঃ অনুস্থ 
হইয়াছেন, ত$ও কাধ্য হইতে বিরত হয়েন নাই। যাহা! হউক বিধাতার 
কপার পুস্তক সম্পূর্ণ হইয়াছে। 

বঙ্গ-ভাবার় এপ্রকার পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এ 
পধ্ত্ত কেছ শ্রীকভাষ। শ্শিক্ষা করিয়া গ্রীকসাছিতযোর রহ্বরাজি বজ- 
সাহিত্-তাপ্ারে অর্গদ করেন নাই । একাধেয রজনীবাবুই প্রথম 
ব্রতী । বক্ষ সাহিত্যের ইতিছাদে উচ্ছল অক্ষরে ভাছায় নাম অস্কিত 


খাকিবে। 
ধণ্ম নীতি চন্রিতাদি বিষয়ে জগতের বদি প্রধান ছইজন চহাপুরুষের 
নাম করিতে হয়। আমর! দ্বিধাশুণ্ত হইর! মুক্তক্ঠে বলিব--একজন 


ক মোটীন, তার খণ্ড, গ্ররজনীকান্ত গু. এম-এ প্রণীত। 
কলিকাতা |বস্ববিদ্যালহ কতৃক প্রকাশিত | পৃঃ ৮৩১; মুখ্য ১৭২ টাকা। 


গোতম বন্ধ. আর একজন সোক্রাটাস্‌। এই গ্রন্থে উভপ্র মঙা পুরুষেরই 
দর্শন ও সঙ্গলাত &ইবে। যেমন ঠষাদিগের উপদেশ, তেমনি ইাদিগের 
চারত্র॥ বিষয়গৌরবে প্রন্থও গৌববান্িত উইয়ান্ধে। 

যেচারিখান। গ্রন্থ নুদিত হইয়াছে, তাহার প্রতোকখানাই অসূল্য 
রদ্ব। পুগ্তক্সমুহ বঙ্গ চাবার এই প্রথম অনুদি5 হুংল। এজপ্ত আমর! 
্রস্থকারকে ধঞ্চবাদ জানানতেছি। এই চারিখান। গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
গাঠকগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন 

গ্রন্থকার বহুষ্থল হইতে সোক্রাটাসের জীবনী ও উপদেশ সংগ্রহ 
করিয়াছেন, বোদ্ধশান্সর এবং হিন্দু শাস্ত্র হইতে প্লোকাদি সংগ্রহ কারয়া 
তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন । 

সমুদয়ই উপাদেয় হইয়াছে । আশা করি এগ্রন্থের সসাদর হইবে। 

সর্বববিযয়ে সকলের সহিত একমত হওয়া নস্ভব নহে; গ্রস্থকারের 
মঞিতও গামর! স্ববাবয়ে একমত »ইতে পারি নাই । প্রধান প্রধান 
যেষে বিষয়ে আমাদের মততেদ ব। মন্তব্য আছে, তাহা আলোচনা কর! 
যাইতেছে। 


১। গ্রীক্‌ উচ্চারণ 


শ্রীকের ইংরাজী উচ্চারণই আমর! এপর্যান্ত বাংলায় গ্রহণ করিয়! 
আসিতোছ, অথচ ইংরামী ভাবার ইনার উচ্চারণ বত বিকৃত হইয়াছে, 
ইউরোপের অপর কোনও দেশে এপ্রকার হইয়াছে কি ন' সন্মেহ। 
্রস্ককার আমাদিগকে গ্রীকের প্রকৃত উচ্চারণ শিক্ষ! দিতেছেন। ইংরাজী 
উচ্চারণের তুলনায় অধিকাংশ ঢচচারপই নৃতন। আলোচনা করিয়া 
দেখা বাক, এক সমুদ্গায় উচ্চারণ কতটা গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 
নিম্নলিখিত পুণ্তকসমুছের গাহাযো আমর! উচ্চারণ-তত্ব আলোচন! 
করিব। এ্রস্থকারের নামের ঠিক পরেই সাক্কেতিক চি দেওয়। হইল। 
আবন্তক ছইাজ প্রবন্ধে এই চিহ্ু ব্যবহার করিব। 

১) এঞা)]015 (রানা) কৃত 1] 11150011091 07990 
(078001087 01509001157, মুলা 21709 

২। 131 (1) কৃত 1710170710181100 01 5000 
01091 (থা) 5080 0. 070৯, 10-0), 

ও৩। ঞ71014 এবং 0088) ( আর্‌) কৃত [9 10860190 
10700707)980101] 01 07991 200 1960 00. [0, 2১988.1-8), 

৪1 090৫৬17) ( উড.) কৃত 17101থ0081 02991 
0187001097 0180031190. 75.) 

€ 1 118016$ এবং 4110) (থাড) কৃত 07920 078000)87 
(01800111870. 68.) 

৬1 (01008 (বুরু) কৃত 4 01201007001 0189৮ 
1900545 (01079, 776) 

৭ ]]101)1)190 (টম) কৃত (2681 (1500078 101 
3010018 800. 00110299 (20শঞড, 7-0) 

৮। 069098 € গেড) কৃত 00106701009 0796 
(31000108) (07751 800 13000) 


৩য় সংখ্যা ] 


৯। 79)শশগিঘ্ত (রবা) কৃত & 01207771801 10009 
বত 15081807606 ভোগে 0300181 ৯7) 91011410107 495) 
১০ । এ. 7. [001001 যৌল) কৃত (20010100011 01106 
শব. গা 01501 ৮০0], 1 005) ০1,011 190111 তত) 2) 210 এ 
0181. 
১১। ঠায় 081) মাক) কত (মাত 29008 01 
15002109 (1রযাতাাগাতন। 116), 


আন্দোপন 


ইউবোপে একসময়ে এই উচ্চারণ লইরা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত 
হইয়াছিল । মধাবুগেব শেষগাগে 137%87111117এব ( বিক্ষান্টিনুম্‌ 
বাইচ্]ান্টিয়ান্‌) গ্রীক পণ্ডিঙগণ ইটাপীতে প্রাচীশ শ্রীক দাছিতা 
পুনঃ প্রবর্তন করেন। তাছাদিগে সমক্ষে শ্রীকগ্গাব। যেছাবে 
টটচ্চারিত হুছত, ভাঙ্কার! প্রাচীন শ্রীকতাবাও সেইগাবে উচ্চারণ 
ফরিতেন। ক্রমে গ্রাক সাহ্িতা অপরাপর দেশেও প্রচলিত হইয়াছিল 
এবং সেই সমুদায় দেশেও প্রাচীন শ্রীক নবান গ্রাকের ভার উচ্চারিত 
হইতে মাস্ক +ইল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পধাস্ত এবিষয়ে 
কোন-প্রকা৭ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই। কিন্তু যোড়ণ শতাব্দীর প্রারত্ে 
এবিষয়ে নানাপ্রকার সঙগোহ উপাস্থত হইল । এরাসমাস্‌ (1078517008) 
এবং হার জনুব্ধিগণ প্রচার করিতে জাশিলেন যে, প্রাচীন শরীক 
উচ্চারণ নবীন গ্রীচ উচচারণ হইতে পৃথক । পণ্ডিতগণ ছুই দলে বিভক্ত 
হইলেন। এক দলের নেত! 'এরাস্মাস্‌?, অপর হলের নেত! রয়খংলিন্‌ 
0500)110), প্রথম দলকে অনেকে 'এচী”বাদা (0015255) এবং 
দ্বিতীয় লকে 'ঈটা'বাদী (1180180) বলিত। এপ্রকার বলিবার 
কারণ এই-ত্রীক বরশশ্নালার দপ্তষ অক্ষএকে ইংরাপ্জীতে লেখ! হুয় ও। 
খ্ররাস্মাদের দল বলিতেন ইঙার নাম 'এ5।; এইজ এগলের নাম 
হইয়াছিল 'এট।'-বাদী। অপর দলের মতে এ গক্গরের নাম ঈটা! ঃ 
এইগণ এনগের নান 'ঈটা'-বাদী। আরও করেকটি বর্ণের উচচারণ 
লইরাও মতভেদ ছিপ, কিন্তু প্রধান মতঙ্েদ এ সপ্তন বরণের উচ্চারণ 
লই! | সমগ্র ইটবেপে এই গান্দোলন বিভ্বচ হইয়াছিল | ১৫৪২ 
সালে কেন্ধগ উচনিভাপিটির চ্যান্দেপার এক আঞ্ঞ। প্রচার করিয়া- 
ফিপেন যে বদি কেঞ গ্রীক '21' কে রূপে হচ্চারণ না করে, বদ্দি 
“81” এবং 0 কে? হইতে বিভিন্নভাবে উচচাবণ করে, সে সেনেট 
হইতে বিভাড়িত হইবে, ডিগ্রী গ্রহণে বঞ্চিত হবে, ছাত্রগণ বিদাালয় 
হইতে বহ্িদ্কৃত হষঈটবে এবং বাপকগণকে গৃগ্ে তাড়ন! কর! হইবে । 
কিন্ত এপ্রকার জতযাচারে স্থায়ী ফল কলে নাই । যোড়শ শতাবীতেই 
নব্য যত ₹টরোপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ("1010 17789701817 
20008107 079581160 (01700180116 119 ৬৫০ হ্রা গৃহ ৫) 
সপ্ত্ণ শত'্াচে বাহবা প্রাচীন যত পৃনঃপ্রতিতিত করিবার চেষ্ট! 
করিয়াছিলেন, তাহার সফলকাম হন নাই । 13178 বলে--“/]] 
00] 2886 হো001180199 11859 200] 079 27008 
0097 6002915 07 99901708115 01) 100 8109 01 019 
[80184 1]া0]00910 (পৃঃ ৫) অর্থাৎ 'ইটরোপে 
খ্যাতনান! বৈয়াকরণগণ সকলেই এক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন__ 
সকণেই এবাস্যাণের মতে, হয় সম্পূর্ণয়পে, না হয় মৌলিক বিষয়ে 
মমর্থন করিতেছেন । (ঝরা ২৪২৬ ; রা, ২--৯ ; রবা, ২৩৬ 
২৩৮ পৃষ্, অব্য )। 


উচ্চারণ 
গুধন দেখা যাক গ্রীক বর্ণমালার উচ্চারণ কি। জানরা গ্রধানঃ 


*সোক্তাটাসঃ 


৩১১১ 
71100718 এবং য়ামএর পুণ্তক নবল্ম্বন ফরিতাই উচ্গার বিচার 
কাগব। জপরাপর বৈয়াকএণের নাম বথাস্থলে উল্লিবিত ভবে । 


প্রধম নয়ম 
১। প্রথম বর্ণ '" (01)9, আল্ফা) । ইহার ঈচ্চ।রণ 'আ'' * 
এবিষয়ে উভয় দলে মন্তছেদ নাই । 
দ্বিতীম নিয়ম 


২। দ্বিতীয় বর্ণের নাম ও টচচারণ-বিহয়ে যতঙ্েদ আজে । 'ঈটা'- 
বাদিগণেও মতে উচ্চাব নাম “বাটা” এবং উন্চাবণ “জন বা। এটা" 
বাদদগ্গের মতে ইঠাঁও নাম 'বেটা? এবং উচ্চারণ 'বর্গীয় ব'। সংস্কুতে 
উঠত ব? এর ঈচ্চা'পে পার্থকা ডে : বাং-'্য় কোন পার্থক্য নাই। 
তবে ছেঙ্সেবেল। শিখিয়াছিল!ম বঙী্ 'ব'-_-পেট-কাটী। 'বঃ। 

তূঙায় নিয্ঘম 

৩। তৃতীয় বর্ণকে সাধারপচঃ গাল্ম। /:71011)% বজ তয়) 'এট।া, 
বাদীর মতে উ্ভার ঈচ্চাওণ 'গ' ) করেঞ্টি ভিহণাযুলীয় বর্ণ (ক, খ. গ) 
পরে থাকিলে, উহ্থার উচ্চারণ হয় জন্ুনাদিক বণের ল্যা়। 

"ঈা* বাদীব উচ্চারণ *ঘ'; পূর্বেধাক্ত কিহ্বামুপীয় বর্ণদমুহ পয়ে 
থাকিলে টচ্চারণ হয় অনুনাসিক বর্ণের জার ॥। ৭১ গ্রবং "1? পরে 
থাকিলে গান্মার উচ্চারণ হয় 5 এর জায় [ যারা, পৃঃ ৫৯ ] 

চতুর্থ নিয়ম 

৪। চতুর্থ বর্ণের প্রচলিত নাম ডেৃট। (09118) । "এটা? বাদীর- 
উচ্চারণ 'ড'ঃ 'ঈটা-বাদীর উচ্চারণ 'দ” (রান। পৃঃ ৩৩, ৫৯-_-৬০ র্‌ 
স্রা.»১) 

পঞ্চম নিয়ম 


৫) পঞ্চম বর্ণকে প্রাচীন কালে বল! হটত '9:; কিন্তু উত্ত-কালে 
মাম হইপান্িল -৯11607 ;'1801100 অংশের অর্থ 81101716 অর্থাৎ 
অসংবুক্ত (হার, পৃঃ ২৬)। ইহার উচ্চারণ 'এা'; কোন মতগ্ডেদ, 
নাই। 

ষছ নিয়ম 


গ। হষ্ট বর্ণ 2517 (কটা, ভীটা)। 'উটা”্বাহীর উচ্চারণ 
শু 'এটা'বাদীৰ উচ্চারণ 405? (কিংবা 1801 বাংলায় ঠিক "2? এর 
উচ্চারণ নাই ; তবে অনেকট। "1 এগ ভ্ায়। 


সপ্ুম নিয়ম 


৭। সপ্তম বর্ণের নাম ও ঈচচাএণ লইয়াই বিশেষ মতে ) এরাস্‌- 
মাসের জল বলেন হার নাম 'এটা?, অপর ঈগলের মতে ইহার 
মাম "উটা”। 

'এটা-বাদী বলেন, “ভেড়া! ভাকে 'বে'”। বাক ফাবো এই 'ষে? 
ভাকের উল্লেখ আছে । ভ্লাদ এবং ঝাস্্ারিস ইনার করেকটি দৃগাত্ত 
উদ্ধৃত করিয়াছেন (ত্র ২৭7 রা, পৃঃ ৫০)। এই 'বে। শব লেখা 
হয় গ্রীক দ্বিতীর ও সপ্ত বর্ণের সঙ্ধযোগে | ইংণেগীতে 1১76১ 
বাংলার ব.+ঞ। তাং বজিতেই হইবে ইংরাজী 6 এবং গ্রাক 
সপ্তম বর্ণেব উচ্চারণ “এ'। স্থতরাং সপ্তাষ বর্ণের নাষ 'ঈটা? নহে; 
ইহার নান “এটা” । 

আবিষরে আরও প্রমাণ আছে । প্রাচীনকালে গ্রাকদায! হইতে 


. জনেক “তব লাটিন ভাবাতে গৃচীত হঙয়াভিল-_তাকার কয়েকটি এই £-_ 


(ক) শ্রীক শঙ্গ 65168841দিতীর ০৮569); ইহার আখুনিক 


৩৯২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পেসপাাসস্পাশাপপাপালিলাশীশপসপীপাসপিসপপানীপপসপসপপপ সপোন পা পপপস্পপাপাপি এ ০ 





গ্রীক উচ্চারণ 00011818 (018) এর উচ্চারণ ] অর্থাৎ ঈ ) লাটিনে গৃহীক 
9001088 (০15 স্থলে ও অর্থাৎ এ ) | এখানে ব51 আবন্তক লাটিন '০ 
এর উচ্ঢারণ “ক” এবং '৪ এর উচ্চারণ 'এ* | 

(ত) শ্রীক ০1101065 (প্রথম বর্ণ 969) আধুনিক গ্রীক উচ্চারণ 
10)1009 (019 এর উচ্চারণ 'ঈ' ) লাটিনে গৃহীত 910109 (65 স্থলে 
9 অর্থাৎ এ) 

(গ) শরীক 9171091.6108 ( তৃতীয় স্বর ১19) অথুনিক প্রীক 
উচ্চারণ 91101251065 (৫18-ঈ) লাচিনে গৃহীত 11711817717 
(01%5এ )। 

(ঘ) শ্রীক শব্ধ 101509 (দ্বিতীয় অক্ষর 010) আধুনিক গ্রীক 
উচ্চারণ 1017808 (০12.-ঈ) জাটিনে গৃষ্ঠীত 027/518 (911. এ) 

(৪) শরীক [.01018110৭ (ষ্ঠ অক্ষর 619) আধুনিক গ্রীক উচ্চারণ 
],01011109 (0 স৮ঈ) লাটিনে গৃহীত 11/6170) (0 স্ইত্যাদি। 

এই সমুদ্ধায় বিচার করিলেও প্রমাণিত হয় ধে আধুনিক শ্রীক, 
উচ্চারণ প্রাচীন শরীক উচ্চারণ হইতে পৃথক । প্রাচীনকালে '০1%) এর 
উচ্চারণ হইত “এ? । 

খ্যাতনামা বৈয়াকরপঞ্ণ সকলেই এই মত পোষণ করেন ( গুড., পৃঃ 
এড, হাড,, পৃঃ ৪ $ কুর, প্রঃ ৩) টম্‌, পৃঃ ৪ 2 গেড., পৃঃ ১১ আর্‌, 
পৃঃ ৬ ১ মৌ, 9০ 11 পৃঃ ৪৩; ররা। পৃঃ ১৯১ )। 

প্রকৃত ঘটন! এই--অতি প্রাচীন কালে গ্রীক বর্ণমালার '61%) এবং 
0170 ছিল 511 ফাঁধারণ “6? এবং সাধারণ '0+ ই দীর্ঘ ০; এবং 
বীর্ঘ ' ০: এর কার্য করিত । ৪৯৩ পুঃ থুষ্টা্ে এয়ক্লেউডেস ( ইইক্রিভ ) 
বিধিবদ্ধ করিয়। '€1%% এবং 01110) কে শ্্রীক বর্মালায় গ্রন্থণ করেন । 
প্রথমে '619; এর উচ্চারণ ছিল 'এ; কিন্তু ক্রমে-ক্রযে পরিবর্তিত 
হইয়া ইভাব উচ্চারণ হইয়াছিল "ঈ'। রবার্টনন বলেন, খুষ্টের পূর্বে 
প্রথম শতাঙধীতেই এই 'ঈী” উচ্চারণ প্রচজিত ছিল ( পৃঃ ২৩৮)। 

নঞজা])গ়াণল একজন ঈটা-বাদী ; তিনি বিস্তুত আলোচনা দ্বারা! এই 
নিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে দীর্ঘ ও (..এ) এর কাধা করিবার জন্ভ 
98 এর হাট; কিন্তু সাধারণ লোকে ইহাকে €1 বলিয়! তুল করিত 
এবং এ সময়ে 9 উচ্চারিত হইত? রূপে (101% অ29 (60100108117 
2019700থ 0 10107 6, 1016 10017198115 701812/0) 101 
8, 00100) 0 10 চাঠ৪ 1100 85 [00000011দস0 25 27 
(পৃঃ ৪১)। 

যখন 618 এর উৎপত্তি, তখন পঞ্জিত-সমাঙজ খন ইহাকে দীর্ঘ 
9 অর্থাৎ দীর্ঘ 'এ, রূগে উচ্চারণ করিতেন, তখন বর্তমান যুগেও পঞ্ডিত- 
গণকে সেইজাবেই উচ্চারণ করিতে হইবে । অর্থাৎ ৫1৯. দীর্ঘ 'এ। 


অষ্টম নিয়ম 


৮। আইম বর্ণের প্রচলিত নাম থেটা বা! থাট।। 

“ঈটাবাদী উচ্চারণ করেন "থ? ; 11110 শঙ্ষের (1), এর স্তায়-. 
৭))) কে একটা বর্ণরণে গ্রহণ করা হয়। 

'এটা? বাদীর উচ্চারণ (11145; ছুইটি বর্ণই উচ্চারিত হয় 
“যেমন 'কঠ' শব্বকে “কটুহ' বলিলে “টহ' এর ঘেমন উচ্চারণ হয়। 

[110010800 বলেন, "119 89719168 101618, 27001) 8 
08181] 10010010920 98 ৪8101721118, (00018 ৪8 17. 1 17৮6 
10001 79 77 10 17118) 0৮110 ঠি৫? ;00091) 00 
20000080 1100 07 1) 078072010 0306 10 02600 07৩7 
87০ 7981 %81118159 &)0 673 107000011080 : “)61 
8৪ 177 10 7)79/-7670, 1004 88170 10 82721] মাএ 
+১01) 88 7-7) 10 1001470896১ (পৃঃ ৬) পৃঃ ৩, ৪ জইটবা)। 


ভাবার্ঘ এই-_ গ্রীক ভাষায় পূর্বে /1/0/6. 7777 এবং 725) এই 
তিনটি অক্ষযকে পূর্বে 'হ* যুক্ত করিয়া! উচ্চারগ কর! হইত. বেন 
টহ 'পা কৃহ'। এখন 'হ? উচ্চারণ ন। করিয়া কেবল খ, ক এবং 
খ রূপে উচ্চারণ করা হয়। 

ম্যাক্স মূলারও এই কথাই বলেন :-. 

হা) 07০00 আটে 100. 009 806 01 89701168 0, 1704 
1775, 11101) 213 ৪0108 21)0 10100) 1) 1860 0162 
0%10016 ৪ 1010 ৫0987011017) 811127018 0, 2), 
পৃঃ ২২৯)। 

11001101 (01. 2, পৃ ৪৫), 18117 ৪00. &1৮5 (পৃঃ), 
ঞ7010 810. 0085 (পৃঃ ৭) প্রস্ভৃতি বৈয়াকরণগণও এই মত 
পোষণ করেন। 


নবম নিয়ম 


৯। নবম বর্ণের মাম 'ইয়োটা' (01--এটা! বাদীর মতে ); ইয়টা 
(019- ঈটা বাদীর মতে )। উচ্চারণ ই”; মতভেদ নাই। 


১০ম-১৩শ 
১০--১৩। গোটা (ক), 19100108 (ল), হাহ (ষ), ঢা) (ন), 
এই চারিটি বর্ণের উচ্চারণ বিষয়ে মততেদ নাই। 
চতু্দিশ নিয়ম 


১৪) চতুর্দীশ বর্ণ ইংরাজীতে এ লেখা হয়। উচ্চারণ ক্+সঃ 
কোন মততেদ নাই। ইহার অনুরূপ বাংলাতে কোন একটি বর্ণ 
নাই। "+ অক্ষরের এস্ৃত টচচরপ কৃ ব;বাংলা উচ্চারণ খখ। 
ক+স এবং কৃ+ষ এক নহে সুতরাং “ক্ষ” (অর্থাৎ কৃ+য দ্বার! ''কে 
হনয় বাংলায় লিখিতে হইলে কৃস (ঝা) ই লিখিতে 

। 


পঞ্চদশ নিয়ম 
১৫। পঞ্চদশ বর্ণ '0* গ্রীক বর্ণসালায় ছুইটি '0:; পঞ্চাশ বর্ণকে 
খল! হয় ছোট '0+ (০11110707) এবং চতুর্বশে বর্ণও একটি '০/-- 
ইছার নাম বড় €0? (0-11672) | ছোট '0? এর উচ্চারণ 'অ'__যততেছ 
নাই। 
১৬শ--১৯শ 


১৬প--১৯ল | 1১6] (প), 7106 রে), 91779 (স) এবং [8] 
( এই চারিটির উচ্চারণে মততেদ নাই )। 


বিংশ নিয়ম 

২৯*। বিংশ অক্ষর '?| ইহার নাম 71-105110) ; 78101 অংশ 
যোগ করিবার কারণ-বিষয়ে [10091] ৪0 90০৮ তাহাদের গ্রাফ 
অভিধানে এইপ্রকার লিখিয়াছেন-_ 

08160 মশ৪11070 608089 108 01810081 90000 ৪৪ 
10090 118 007 210. ৪16058708 ৪৪ 000, 1189 1178700) 
48. 

উচ্চারণ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ । “ঈটা/-বাদীর উচ্চারণ 'ই' | “এটা; 
বাদীর উচ্চারণ 'উ'; ফেছ কেছ উচ্চারণ করেন জার্দ্ান্‌ ৫ এর স্তার। 
কাড়লী বলেন, ইহার উচ্চারণ ইংরেজী ০০১ এবং '99, এই ছইয়ের 
মধাবর্তী। জার্দাগীর "1? এর উচ্চারণ কিএ্রকার তাহা বর্ণনা করিবার 


৩য় সংখ্য। ] 
(525248 
গ ম্যাক্স্যূলার 
চরি়্াছেদ- 

1,116 016 00006 1815 গে] 00 1010001106 
110 11105 859070 0)9 10091900 179001100 00৮8৮ (৬0171 
1: ১৩০) অর্থাৎ যখন জিহ্ব। 'ই* উচ্চারণ করিবার জন্ত প্রস্থ হয়, 
খন ওষঠ উ* উচ্চারণ করিবার আঁকার ধারণ করে। 

ঝাক্নারিস (1801)/18) বলেন, পূর্ষ্বে ইছার় উচ্চারণ ছিল 7 (ই) 
॥খন হইয়াছে "' (ই) পৃঃ ৪৭। 


একবিংশ শিয়ম 


২১। একবিংশ লর্শের নাম 10010. ঈটা-বাদীর উচ্চারণ 'ক'। 
এটাশবাদীর উচ্চারণ প+হ; বাংলায় শ্বরাত্ত 'কফ' শষ্ধকে 'কফত' 
॥গে উচ্চারণ করিলে "প্‌" এর যেমন উচ্চারণ হয় । 

(01018 বলেন, লাটিন ভাষায় প্রাক শব লিখিতে হইলে এ বর্ণের 
[লে । (-5ক) না লিখিয়। "111 লেখ! হয় (পৃঃ ৪)। 

অষ্টম নিয়মে এই বর্ণের উচ্চারণ বিষয়ে জপরাপর বৈয়াকরণদের 
বত উদ্ধত হইয়ছে। 


দ্বাবিংশ নিয়ম 


২২। দ্বাবিংশ বর্ণের নাম 2101| ইঈটী-বাদীর উচ্চারণ বাংল1-খ' । 
ন্কুতে 'খ' এবং অপরাপর বর্গের দ্বিতীয় বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ কি, সে- 
বষরে ভারতবর্ষের প্রাচীন নৈয়াকরপন্দিগের মধ্যে মততেদ আছে | ম্যাক্‌, 
১011, পৃঃ ১৬০) 

'এট।'-বাদীর উচ্চারণ 'ক্‌ হ'-_বাংলায “দেখ শবাকে 'দেকু ই" রূগে 
চারণ করিলে “কৃত” এর যেমন উচ্চারণ হয়। 


জয়োবিংশ নিয়ম 
৯৩। ভ্রয়োবিংশ অক্ষর প.সাই ; উচ্চারণ 'পস--মত তেঙগ নাই। 
চতুর্ববিংশ নিয়ম 


১৪ | প্রীক বর্ণমালার শেষ বর্ণের নাম ()-11197% (বড় '€))। 
টচ্চারণে মততেদ আছে । ইঈটাবাদীর উচ্চারণ “ক্স; এটা-বাদীর উচ্চারণ 
) দীর্ঘ ০5 শালির দৃষ্টান্ত 00006 এর '0'; গুড উইন এর দৃষ্টান্ত 
10৫ এর 0'1 40010. এবং (01015 বলেন, এই '0' 0010এর 
9" অপেক্ষা 07? এর *০' বর্ণের অধিকতর নিকটবর্তাঁ । ইংরাজীতে 
ীর্ঘ ')' বর্ণের এইপ্রকার উচ্চারণ । কিন্তু ইউরোপের অপরাপর দেশে 
ীর্ঘ ০ এর উচ্চারণ কিছু বিভিন্ন ; এই উচ্চারণ ৫৮" শব্ধের "৪ এর 
টচ্চারণের স্তায় ( ব্রাস্‌, অনুবাধকের তৃমিকা, পৃ: 1)... 

শ10100180]। বলেন 0)-1102 এর উচ্চারণ +70111(' শক্ধের 01 
গর উচ্চারণের স্কায় ( পৃঃ ৪. ৫). 

ইছার্দিগের সিদ্ধান্ত যে নিতাস্তই অযৌক্তিক তাহ! বল! যায় না। 
ছাট 0" এবং বড় '০'- একটা হন্ব, একটি দীর্ঘ । ছোট, এর উচ্চারণ 
অ”; বড় "0 এর উচ্ছীরণ ইছ্ারই দীর্ঘ হইবে । 'অ' কে দীর্ঘ করিলে 
ও' হয় না-_হুয় "অজ" । দৃষ্টান্ত 9৬. শঙ্ষোর 9, কিংবা! 01111) 
বের 07. ২ 

যদি স্বীকার করিয়! লয়! হয় যে ()-1019:--দীর্ঘ '0', তাহা! হইলে 
পর্ন এই দীর্ঘ 0 ইংলগের দীর্ঘ '0, না! ইউরোপ মহাদেশের দীর্ঘ 0? 
না বিস্তৃত বিচার 13185 এবং 18101১2শন এর পুস্তকে 

। 
কয়েকটি সংযুক্ত স্বর-বিষয়েও যতজ্েদ আছ্ধে। 


€৬-৮১৪ 


শশীাশিী 


*সোক্রাটাস 29 - ৩৯৩" 


পৃথক পৃথক্‌ উচ্চারণ )। 
২৬1 ত-"উ । ঈটাবাদী--এ+ই ) এট।-বাদী [।0001)801। 
বলেন ইহার উচ্চারণ /7// এর ॥/ এর স্কায়। (পৃঃ ৫) 
1180100 811 41120 বলেন, 711) এয় 7 এর 
(পৃ: ৫) ডি 
00717) বলেন, "অনেক পণ্ডিত //011 এর ৫ এর স্তায় ইহার 
উচ্চারণ কয়েন এবং এট মতের পক্ষে অনেক যুক্তি আছে" পৃঃ ২. 
কিন্তু তিনি নি্ষে |101হ1 এর”! এর স্ভায় উচ্চারণ করেন। 
প্রকার করিবার একমাত্র কারণ এই যে, তিনি জান্দানী ও ইংলগ্ের 
প্রচলিত প্রথা পরিবর্তন করিতে চাহেন ন1 (১7510011১- 10 ৮৮9৫ 
8001101105০, পৃঃ 5)। 
(11শানিঞর উচচারণ ]::1(এর ।/ এর স্কায়। (পৃঃ ই )। 
১৭। 0--ই ( ঈটাবাদী । -জ ই ( এটাবাদী ) পুর্ব্াক্ত পাচ 
জন দচ্চারণ করেন--011 এর ')1" কিংব1 187) এর '%' এর সার । 
২৮। 11--ই (ঈটাবাদী (স-উ+-ই ( এটা-বাদী )। 
11501018710 4১101, (701%15, 45101001 00011010908 
এরও মত 'এটা-বাদীর স্তার়। 
(477770৭এর দৃষ্টান্ত ])1 (অর্থাৎ 1।) এর ৬) এর স্কায়। 
২৯ ৭1--আ। উ (এেটাবাগী) দৃষ্টান্ত 1114: এব 78 ( গুড, পু: 
1৮) 51011 এর (1 (হাড় পৃঃ ৫ )। 
২0010017700 উচ্চারণ করেন, 101. এর '0' এর জা (পৃঃ ৫) 
ঈটাবাদীর মতে ইহার উচ্চারণ (/ (আব-_অস্তযস্থ ব); কিন্ত 
ক. খ. ট, ধ. প, ক, স পরে থাকিলে 780 এর উচ্চারণ হয়: (আফ.) 
এবিবয়ে .18177017 এর ভাষা এই-_+81 01171000018 20, (৮ 
2011) 100৮ 1010101011101দ] 01) 1 2002 0185] এল ৮ 
$%,10001য1 10) জুটি (11501 1000 লযএঘ।তি? 
(প্রঃ ৫৫)। 
101110) এর ভাষ। এই "100 00181, 170001111180100) নি 
2৮, ৮৮007 11115101501] নয়া ৩0, 


1, পৃঃ ৪১ । 


ম্যায়। 


ত্রিশ নিয়ন 
(৩৯) 1 18 :+উ (এটা বাদী ) কেহ কেছ উচ্চারণ করেন, 
1080 এর ৭৭) এগ ছ্বায় (গুড, 1) হ্কাডও ৫) 1 (7171764 এবং 
া।0100050 এর দষাস্ত 116৬ এর "৩৯" (কুর্‌, পৃঃ ৪ ও চম্‌, ৫), তবে 
11101111501) প্রায়? 1101) শবটি বাবহার কথিরাছেন। 
ঈটা-বাছী '9।1কে ধে নিয়মান্বসারে উচ্চারণ করেল '৭1'কে উচ্চারণ 
করেন ঠিক সেই পিয়মানুসারে | সাধারপতঃ উত্ভার উচ্চারণ ৮ ( এব. 
অন্তস্থ ব); কিন্তু কথ প্রভৃতি পরে থাকিলে টচ্চারণ তয় "/ অর্থাৎ 
'এফ, ( উনত্রিশ নিয়ম তষ্টব্য। 
৩১। 00০1 টয় ছলে সতন্তেদ নাই। 
|ঞাযাঘঞালি বলেন, ইহার উচ্চারণ স্পষ্ট "41 (-ট)--0151171 
0100 আন 111 (পৃ১৬, ৪৯, ৪৭) 1 
(10001) এর দৃষ্টাস্ত 1100) এর 007 118016 2/74 
1107 এর দৃষ্টান্ত 50111]। এর ০00. 
(90005 বলেন--৮৮1119 হা] 216 ভিঠেো9) 1007 (৪ 
[7079] 011১5 0011-10005 ( পৃহ ২ )। 
. ঘ0701)8011 এর মত বিভিন্ন-_তিনি বলেন, ইহার উচ্চারণ '100$৫/ 
এর 1 এর সভায় (পৃঃ ৫ )। 


৩৯৪ 


[180 বলেন 0170, যেষন 1.81011-5 91000 ; পার্থকা কেবল 
হৃম্বদীর্ঘাদি মাআয় এবং উদদান্ত-শনুদান্ত প্রভৃতি দ্বরে (ক্রাটুগস, 
৪১৬, বি)। 

আলোচন! করিয়! দেখ! যাইভেছে যে, ঈটা-বাদীর মতে নিম্নলিখিত 
পীঁটাটির উচ্চারণ 'ই' টস 

105,111. 01, 01, ৮), 

নি্বলিখি তিনটির উচ্চারণ "এ" £-- 

৪. ৪ 81. এবং নিয়লিখিত ছইটির উচ্চারণ “জপ :-.0 (ছোট 
0), 5 বড় '2)। 

*এট।'-বাঙ্জিগণ বলেন, কাবা ও দর্শনে যখন গ্রীদদেশ পরাকাষ্ঠা লা 
করিয়াছিল, তখনও যে বহৃত্বরের একপ্রকার উচ্চারণ হইত, এগ্রকার 
কল্পনা করা নিতান্তই অযৌক্তিক । রও একটি কথা-_সংযুক্ত শ্বর- 
সমুহের উচ্চা-ণও যদি অসংযুক্ত কবরের স্তারই হয়, তাহ! ভইলে সংযুক্ত ম্বর 
সমূষ্ধের সার্থকতা কোথায়? বিন! প্রয়োওনে নৃতন কিছু প্রবর্তিত হয় 
না। অসংঘুক্ত স্বরবর্ণ দ্বার! সমুদয় স্বর প্রকাশ করা যাইচ ন।, সেই জনই 
ভিন্ন ভি শ্বরবর্ণের সংযোগ জাবস্ঠক হইয়াছিল 

আমর! উভ্ভয়দলের মত জানিলাম এবং খাতনামা বৈয়াকরণগণ 
উচ্চারণ বিষয়ে যে মত প্রকাশ করেন, তাও অ.লোচিত হাড়ে । 
এখন দেখ! বাটক আমাদের প্রস্বকার কি প্রণালী অবলঘ্ঘন করিয়াছেন। 

(১ ১৪1, শ্রীক | প্রথম হর, ১1711, শেষ শ্বর, 081 
সোক্রাটীদ, প্রস্বকারের উচ্চাধণ ১ সক্রাটীস্‌, ঈটা-বাদীর। সোক্রাটেস, 
ইংলগ্ের এটা-বাদীর। সজক্রাটেস, অপর এটা-বাদীর ; (২৪, ৭ এর 
নিয়ম )। 

(২) 39111111010, গ্রীক | শেষ স্বর, 0৪ | 

কিল, ্স্বকারের ১ ঝাস্থিমী, ঈটা-বাদীর : ঝা হিগ্নে, এটা-বাদীর 
(১৪, ৮, ৭ ধর নিয়ম ।) 

(২) 1যাগাগেঠানুভন, শ্রীক । শেষ স্বর (1 পামে নিডীদ, 
্রস্বকারের ; পামেনিদীস, ঈটা-বাদীর ; পাঁমেপনিডেস্‌, এটা-বাদীর, (৪. 
৭ শর শিয়ম )। 

(8) 191710105, শ্রী শেষ ম্বব 010. উম়ুরিপিডীস, পর্থকাবের ; 
এব.রিপিদীস্‌, ঈট-বাদীর ; এটরিপিডেস্‌, এটা-বাদীর (৩*. ৪. ৭ এর 
নিয়ম )। 

(2) 7000001198--শ্রীক । শেষ স্বর_€(7. খৌকাডিডীদ-_ 
্দ্থকার, ১ম খণ্ডে, থে'কডিডীদ--প্রন্ককার, ১য় খণ্ডে; থুকিদিদীস-_ 
ঈটাবাদীর ; ট্‌ ই কু ডিডস্‌-_-এটা-বাদীর। (৮. ৩১, ২০, ৪, ৭ এয 


নিয়ম )। 
(৬) /0101-শ্রীক | প্রথম স্বর-. :1%, দ্বিতীয় শ্বর --0-1100। 
জীনোন-গ্রস্থকারের ;. জীননূ--ঈটাবাদীর ; উড দেনোন্‌--ইংলগের 


এটাবাদীর ; ডসেনজন-অপর এটাবাদীন (ড' স্থলে 'টও উচ্চারিত 
হয়। (৬, ৭, ১৪ এর নিয়ম )। 

(৭) 05100উ8-শ্রীক শেষ ম্বব--0121 এরমুক্লাউভীদ-_ 
পরস্বকারের ; এফ-ক্লিদীস্‌- ঈটাবাদীর ; এযুক্লেউডেস্‌-_এটাবাদীর। 
(৩০, ২৬, ৭ এর নিয়ম )। 

(৮ 2181000- গ্রাক | শেষ ম্বর--0-0/হ, | প্লোকোন-_ 
রস্বকারেব ; হাফ কদ্‌--ঈটাবাদীর ; প্লাউকোন্‌ প্লাউক অন্‌, এটাবাদীর 
(৩২৯, ২৪ এর নিয়ম )। 

(৯) 418010108-ত্ীক | আইসখুলস-প্রস্থকার, ১যখ্ডে 
আইসধুলস--গ্রস্থকার ২য় ধণ্ডে ; এস্টিলস্‌-_ঈটাবাদীর ; জাইন্কুলস্‌-_ 
এটাবাদীর (২৫, ২২, ২৯, এর নিয়ম )। 


প্রধাসী__পৌঁষ, ১৩৩২ 


| ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


(১১) 17791101- প্রাক ॥  শেষস্বর-_()-1197% 1 ফাইডোন-_ 
রস্বকারের ; ফেদন্‌--ঈটাবাদীর | প.হাই ডোন্‌, গ. হাই ডজন্‌, এট।- 
বাদীর (২১, ২৫, ৪, ২৪ এর নিয়ম)। 

(১১) 1যা0ধা্৪-শ্রীক | পিখাগরাস-- গ্রন্থকার, ১মঙণ্ডে, 
পুধাগরাস--গ্রস্থকার, ২য় খণ্ডে; পিখাঘর!স-.ঈটাবাদীর : পুট্হাগরাস-- 
এটাবাদীর। ( ২", ৮, ৩এর নিয়ম )। 

(১) এতে শ্রীক।  লুকোর্স- ্রস্বকারের ৷ জিকুর্ঘন 
ঈটাবাদীর | লুকুর্গস্‌--এটাবাদীর ( ২৯, ০১, ওঞএর নিয়ম )। 

দেখা যাইতে অনেক স্কুলে গ্রন্থকার 'এ বাদীদের মত গ্রহণ ন! 
করিয়া 'ঈ? বাদীদের মত গ্রহণ করিয়াছেন--যেমন 700৮ 005 10100 
1012. খে!ওে ইত্যাদির উচ্চারণে । 

« ন্াবার কোন কোন স্থলে 'উদ্বাদীর উচ্চারণ অগ্রাহথ করিয়া! 'এ' 
বাদীর মনত গ্রৎণ করিয়াছেন, যেমন 1401117:. 16107 11081101, 
11084 0, ইত্যাদির উচ্চারণে। 

আবার কোন স্থলে কাচারও মত গ্রহণ করেন নাই-- যেমন মা! * 
ই (ীকন); (0-৮8উ (মৌসাইয়স্‌') ২-ক্ষ (আনাক্ষাঙগরাস'। 
কোন খাাতনাম| বৈশ্লনাকরণই ইহা! সমর্থন করেন ন]। 

্স্থকার সর্বত্র এক নিয়ম রক্ষ! করেন নাই ; কোন স্থলে 00. এয 
('জেগুন'). কোন স্থলে বা উয়ু* ( ই্রিপিডীস), কোন স্বলে ২ -জ 
( জেনফানীদ) কোন স্থলে ব| ক্ষ (গ্াানাক্ষিমেনীস্)। তবে বোধ হয় 
প্রচলিত নামের ইংরাজী উচ্চারণ দিয়াছেন, এইভষ্ট মতভেদ । 

্রষ্থের প্রথম থণ্ডের সঠত দ্বিতীয় খণ্ডের সর্ব একা নাই। যেমন 
খৌকাডিভীদ ( ১ম খণ্ড) এবং ধৌকুডিভীম (২র পও); আইম্থালস 
(১ম ধও) এবং মাইন্ধুলদ (২য় খণ্ড): গাথাগনাম ( ১মথগ | এবং 
পুথাগরাস (১য় খণ্ড । ইত্যাদি। 

“িপদেবতা' 


প্লেটোর গ্রশ্থে বর্ণিত আছে ধে সোক্রাটেম বিশেষ বিশ্বে সময়ে 
দৈববাপী শ্রবণ করিতেন ঝ1 দৈব উক্জিভ লাভ করিতেন । এই প্রসঙ্গে 
ভাঙার গ্রন্থে [9 08170011101 শাখার পুয়োগ পাওয়া যার়। গ্রস্থকার 
উার বাংল! করিয়াছেন 'উপদেবত।' (পৃঃ ৫৯; ২৪ শিল্প হইতে 
তৃতীয় লাইন )। এ বিষয়ে বক্তবা ছুটি ২» 

(১) বাংল। ভাষার উপদেধত। শব ভাল দর্থে ব্যবহাত হয় ন|। 
কিন্তু সোক্রাটেস্‌ ধাহার বাণী শ্রবণ করিতেন তিনি মকসণময় দেবত|। 
সুতরাং এ স্থলে 'উপদেনত।' এব বাবহ্থাত হষ্টু'ত পারে ন।। 

(২) দ্বিতীয়তঃ, এই শব্দের অর্থ দেবতা, না দেব-কর্তৃত্ব, মে- 
বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। 11000] প্রমুখ অনেক পঞ্িত আনে 
করেন যে 111)01100. | ডাউমনিঅন্‌) এবং (17100) (ডাইমোল্‌ । 
একার্থ-প্রকাশক নহে। উত্তর কালে সর্বজজ ইহাদিগের মধ্যে গার্থকা 
রক্ষিত হয় নাই, কিন্তু প্রাচীন কালে গার্থকা চিল। ডাটমোন্‌ শব্ষের 
অর্থ ঈপ্ঘর বা দেবত1 | বিশেষত্ব এই, এই দেবত! মানবের সহিত সংকর 
রাখেন। হোমারের সময় হইতে প্লেটোর সময় পর্যন্ত এই অর্থ। [0 
10100110) (ট ডাইমনিনূ) কন কর্তৃত্ব, কখন বা! কর্তা অর্ণে 
বাল্মত হইত। সোক্রাটেস্‌ দেবক্তৃ্ধ অর্থে এই শব ব্যবহার 
করিতেন। কিন্তু মেলেটদ্‌ দোক্রাটেস্কে 'অভিযুক্ত করিবার সময়ে 
এই শবধকে 'দ্নেবতা' বজিয়! ব্যাখা! করিয়াছিলেন । “প্লেটো! সর্বত্রই 
ডাইমনিজন্কে ক্লীবলিক্সয়পে বর্ণনা! করিয়াছেন” (জাউেট, 
170701)110, 0]. 11 টাকা, পৃঃ ২৮৫7 080117091], [0140916108 
টাকা, পৃঃ ৩৪ )। বার্ণেট বলেন, “ইছা। ঈশ্বর হইতে আইলে, ইহ! কোন 
দেবতা নহে” (01110101110 টীকা! পৃঃ ১৬)। 71106] নিজগ্রন্থ 


ওয় সংখ্যা ] 
জেনফোন ও প্লেটো হইতে প্রধান প্রধান আংশ (.)1৮1]. :)11.; 
17005 912 05 থ01)ণতা।05 29 007 0৭ 
171 & ইতাদি ) উদ্ধত করিয়! বিস্তৃত তাবে এ সমুগগায়ে বিচার 
করিয়াছেন। তাহার! নিষ্ধান্ত 'ডাইমনিয়ন' দেবকর্তৃত্ব (/14700: 3 
দেবত| (82011) নহে (01020 পৃঃ ১৯১১৭ )। 

প্রকৃত পক্ষে ইহ! দৈববাশী, দৈব!দেশ ব| দৈব ইঙ্গিত। খ্যাতন।ম। 
প্রায় সমুদয় পঞ্ডিতই এই মত পোষণ করেন (011৭1407105, 
পৃঃ ৮২-৯৬; গ্রোট, সোক্রাটেস ১1,111. 01,111, 
10001100017 11800005 গৃহ ৩5০ 1000801801৮, 1) 
২৯৮]1: 01075 70000100170)0 পৃঃ ৮০ (000154%, 
(1 0100115৮০01. 10 পৃহ ৮৭৮৮ 0807 এর পূর্বোক্ত 
পুস্তক ইত্যাদি )। 

হুতরাং 'উপদেবত।' শব এন্সলে বাবহার কর! উচিত নহে । 

তবে শ্স্থলে বল! মাবহ্ক, যে, টত্তর কালের অনে+ লেখক 
'ডাইমোন' এবং 'ডাইমনিঅন্‌_এভদ্রদরের মধো কোন পার্থক্য 
করেন নাই। এগ্চকাএ সম্ভবতঃ ল্লটাকের আনুনরণ করিয়। 001 
শক বাবচার করিয়াছ্ছেন। 


পারিতাষিক শক 


গ্রন্থকার অনেক গ্রাক দার্শনিক শব নাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। 
কিন্তু পরিছাবিক শবের ভাষান্তর কর! অভীব কঠিন। বাংল। ভাষার 
বিশেষ অন্থবিধা-মনেক স্থলে নূতন শব সৃষ্টি করা আবস্থক হইয়া 
পড়ে। 

শ্লেটোর একটি বিশেষ মত অ।ছে যাহাকে ইংর[গীতে 110)0015 0[ 
10979 নাম দেওয়া! ইইয়াছে । প্লেটে! অনুরূপ তিনটি শব ন্যবহার 
করিয়াছেন-_(১) 1098. (২) 900১ ( এইডস্‌) এবং (৩) শেএ 
(এইডে)। প্রথম শবাটির ব্যবহার অল্পা। ম্মামরা যাহাকে প্লেটোর 
1183 বলি তাহা সাধারণতঃ 10৩ (এইডে) ৷ আর্ডমান (101110401) 
বলেন--]।0০ ৬০ 610 0 10085, 1200 ৮0110 
81788050107 (0141 91101051059] 5 পৃ ১৮) 

11975 শব্দের নান! অর্থ; আবার কোন কোন শর্থ প্লেটোর অর্থের 
বিরোধী । এইজন্স অনেকে দুল গ্রীক শবাই রাখিয। দিতেছেন ; অনেকে 
খাবার প্রকৃত অর্থ-প্রকাশক নুতন প্রতিশ খাবহার করিতেছেন। 
অনেক পণ্ডিত বলিতেছেন, ইহার 'সগুরূপ শন্ব "10111 (10:108 
17910001016, 01905 1051, টাকার, ১01. 1৮ 2875 10৮ 
400 উ/হা0যমা। এর 10100010117 অনুবাদ ; 0] 5:0111118 এস |দমাশ 
10901008, টীক। পৃ ৭৯7 1107010 1208909 এবং টে 
12111080105, বিড এর 112105 গুখঠধঘ্। 01 জি 
[01015 8119 30040 পৃঃ ১৭৮০*২৬৭ ভব )। ম্যান 
মুলার 9:00 শব্দের প্রতিণন্ দিয়াছেন 'আকৃতি' (143: ০১0015 
পৃ: ৩৯৮) [)00588 এর মতে স্মাকৃতি (1003 ( এইডস্‌) (3১51) 
01 810 6:00, 1), 60) মামাদিগের মনে হয় আকৃতি ব। 
পরাকৃতি, রূপ ব! গরমরূপ, আদর্শ বা আদর্শয়প দ্বার! প্লেটোর মর্থ বাক 
কর! যাইতে পারে। 'তন্ব' ব! প্রকৃত তন্বগু উপযুক্ত প্রতিশন্ব। তন্ব 
তৎ+্ব; ইছার অর্থ 'তাঙ্কার ভাব বা বিশেষত্ব । 18):101 সাহেব 
162] 88800008+ বাবহার করিয়াছেন। 

আমাগিগের গ্রন্থকার বাবার করিয়াছেন 'ক্ষোট'। কিন্তু ভারতীয় 
দর্শনশান্ে এই শবের একটী বিশেষ অর্থ জাছে। পাপিনি দর্শনের 


*লোক্রাটীন” 


৩৯৫ 
একটি বিশেষ মতের নাম ক্ষে/টবাদ। নান। গ্রন্থে এই গ্রস্থের বাথ! ও 
সমালোচন! আছে ( সর্ধবদর্শনসংগ্রহ, কুমারিল উষ্টের প্লোক বার্তিক, 
৫1১--১৩৭ 7 শঙ্কপের ভঙ্গগৃত্র ভাষা ১/৩.২৮ ; আব সমুলার, 15 
বিলাস, পৃঃ ৩৪৭ ৪১৫; সতীপচঞ্ বিদ্যাভূষশের 1119101$ 01 
11070 1501216 গৃহ - 2১০ ১৩২০ ১৪৮০ ১৪৭ 1 10851 ন সানা ো। 
01101 ৬(0/011দ পৃঃ ৭১-৭৬ ইতাদি )। 

সর্বত্রই দেখ] যায় যে বর্ণ, শব ও বাকোর সহিতই স্কোর মন্বন্ধ। 
ক্ষোটবাদ একপ্রকার 'শব্-দশন: | সর্ধাদর্শনসংগাহে বল| হইয়াছে, যে, 
নিতাম্বাকে ক্ফেট বলা হয়; 'ইছ| বর্ণ গার! জতিবাক্ত কিন্ত বরণ।তিরিও' 
নিভাশব'। হারও বগা হুইক্লাছে. যে, *বর্র্ার। স্কুচিত হয় এইজগ 
ইহাকে স্কেট বল! হয়; কিংবা! ইচা হতে অথ ন্দুটাকৃত হয়, এইজ 
ইহ।র নাম শ্ষেট" ( আনলাশ্রম সন্ধরণ পৃঃ ১১৪)। 1008৭) খর 
অন্ুবাদি 1102 195040010101101 (পৃঃ 9১০৭২) 1 ম্যাক্সমূলার 
বলেন--]1 1২11) থান (010 ৯0010 01 আরা] এ 
11 20101 101১5101100 1010810112 818/1 0010) 18 
(01001901271 18815 (বাড সব, পৃঃ ৪০২৪৩) দর্থাৎ ক্ফোর্ট 
সমগ্র পদের শব্দ ; ইহা বপতিরিক্ত ও নর্থপ্রকপক। বিদ্যাড়ুঘণ অর্থ 
করিয়াছেন--1110 0111811৭101 (:001216100187500 80000, 
1/)000116 08191041908 ( পু5 ১৩১) । এস্থরে বল| হইল, ক্ষেটি 
শবেব অর্থ,সম্মিলত শ্সমুঠের স্ষুটান্রবন। জয়ন্ত বর্ণক্ফোট পদশ্ফোটি, 
বাকাক্ফোট ইতাদির লমালোচন! ফরিয়াছেন। ( বিদ্যাভূষপের গ্রন্থ 
পৃঃ ১৪৯)। রূপক্ফোট, রদস্ফোটাদির উল্লেধ পাওয়। যায় ন।। 

প্রকৃত কথ! এই, শব্দে সহিতই স্ফোটের সম্ব্থ। এই শব একটি 
পারিভাধিক শব্ধ ; এবং ৬1রতীয় দশন শাস্ত্রে ইহার বড প্রচলব। 

প্লেটোর 'এইডে'-বাদ সম্পূর্ণ পৃথক্‌। এ আবদ্থায় “এইডে'-বাদকে 
ক্ফোটবাদরূপে বর্ণন| কর! যাইতে পারে ন।। 
অনুবাদ 


আমরা নেক স্থল পরীক্ষা) করিয়া দেখিয়াভি, যে. অনুবাদ মুল 
শ্রীকের সনুগত । ছুই এক স্থলে ভাবার্থ দেওয়। হইয়াছে । যেমন 
এযুখুফান্‌ গ্রন্থের একস্বলের অনুবাদ কর! হইয়াছে £- 

“আমি অঠিযোক্ত! নই, এযুখুক্রোন্‌, অভিযুক্ত । জামার মোকদ্দম| 
দেওয়ানী নয়, অধীনীয়ের! ইহাকে বলে ফৌজদারী” । পৃঃ ৩৯৯। 

এস্বলে আইনসংক্রান্ত ছুইট! কথ! ব্যবহত হইয়াছে (১) 0105 
(ডিকে); (5) 21901 (প্রাপহে)। ব্যদ্কিবিশেষের বিরদ্ধে 
অপরাধ করিলে যে অভিযোগ হয়, তাহ! 'ভিকে' ; আর রাঙ্জোর বিরুদ্ধে 
নীতিধর্ঠাদি বিষয়ে অপরাধ করিলে যে অভিযোগ হয়, তাছার নাম 
“গ্রাপহে। (01010801180 01115, 5080, ও 
প্রভৃতির টাকা ; 19৬০1. 0, 1111]5 প্রত্ৃতির অনুবাদ জীবা।। 
কেবল ফৌজদারী বলিলে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ হয় না। ফৌজদারী বাড়ি 
বিশেষের বিরুদ্ধেও হইতে পারে £ যেন অনিকার প্রবেশ। 'গ্রাপঞে 
শের ইংরেন্জীতে অর্থ 11011701000116])1 (1905611 ), 10101610000 
(0,191 10887010 (10118) 1 ইছ। দেশের বিরুদ্ধে 
অপরাধের জন্ত বিশেষ ফৌ্রদারী মোকদ্ম| ৷ 

অন্গুবানের প্রথম বাকোর সমগ্র অংশ মুলে নাই। তবে অর্থের 
কোন বাতিক্রম হয় নাই। 

এ সমুদায় অবান্তর বিষয় । পাঠকগণ গ্রস্থকারের অন্থযাদ গড়িয়া 
গন্থের মর্ঘম বুঝিতে পারিবেন। 

অপরাপর বিষয় পরে আলোচিত হইবে। 


সাংবাদিকের ডায়ারি 


শর হেমস্ত চট্টোপাধ্যায় 


যখন ফোর্থ-এ ক্লাশে পড়ি, তখন একদিন অমৃত- 
বাজার পত্রিকা নামক প্রসিদ্ধ দৈনিক কাগজে পড়িলাম, 
যে, ভারতবর্ষে গবর্ণমেন্ট. বলিয়! ষে-প্রতিষ্ঠান আমাদের 
শাসনকর্তা এবং মা-বাপ, তাহার অন্ত নাম ডাকাইত । কথাটা 
পড়িয়া ভালো লাগিক্সাছিল--ডারি ভালে! লাগিয়াছিল। 
দেশের লোকদের যাহ! বলিবার তা! সংবাদপত্রে 
বলিয়া থাকে-_-অভএব যাহারা সংবাদপত্রসেবী ভাহারাই 
দেশের যৃত্তিমান্‌ জন-মত। সেই কাচ! বয়স হইতেই 
আমার জীবনের সর্ব্বোচ্চ বাসন। ছিল--আমি বড় হইয়া 
কোনো খবরের কাগজে কাঙ্জ করিব, অর্থাৎ কিন! 
ংবাদপন্ডের মধ্য দিয়া জনমত গঠন করিব । এই কথাটা 
করনা করিতেও আমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রাণমন 
কেমন যেন একটা কথায়-বলগা-যায়-না উল্লাসে নাচিয়া 
উঠিত। 

মনে পড়ে, আমাদের গীয়ের শ্ীনকুড়চন্্র দানের কথা। 
তিনি ভারতবিখ্যাত চূয়াগঞ্গা টাইম্স্এর সহকারী সম্পাদক 
ছিলেন। এই স্থপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পজিকাটিতে নীলামী 
ইস্তাহার, কর্মধালি প্রভৃতি অত্যন্ত দরুকারী সংবাদে সদ! 
পরিপূর্ণ থাকিত। যুদ্ধের সময় নঞুড়-বাবু যখন গীয়ে 
আসিতেন, তখন গায়ের আবালবৃদ্ধবনিতা ( বনিতা বাদ 
দিয় ) সকলে যুদ্ধের খাটি খবর শুনিবাব জন্ত ছুটিয়া 
আসিত। নকুড়-বাবু পরম বিজ্ঞের মতন শিরঃসঞ্চালন করিয়া 
বলিতেন “আরে সত্যি খবর বল্বার কি জো আছে? 
তা হলে যেজেল হ'য়ে যাবে-শামাদের যে সংবাদদাতা 
এখন যুদ্ধের জায়গায় আছে সে সব খবর পাঠায়। কিন্তু 
তা আমাদের অন্ত কারুকে বল্বার জো নেই। এই 
শোনো না, কাইজার সেদিন প্রান্-_না থাক, একথা 
বল্বার নয়।” 

আমরা অবাক্‌ হইয়া যাইভাম। নকুড়-বাবু এত 
কথা, এত ভয়ানক-ভয়ানক সংবাদ কেমন করিয়া গোপন 


রাখেন। আমর! প্রায়ই শুনিতাম যে লাট সাহেব নঝুড়- 
বাবুকে ডাকিয়া নানা গভীর বিষয়ের সংবাদাদি দেন? 
কিন্ধ তাহা প্রকাশ না করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ 
করেন। নবকুড়-বাবুও তাহার কথা ঠেলিতে পারেন না। 

নকুড়-বাবুর কথ! এখনও বেশ মনে আছে। নকুড়- 
বাবুর সঙ্গে আর-একজন লোকের ধথা মনে পড়ে। 
তাহার নাম মনে নাই। সে খবরের কাগজের আঁপিসে 
সকলের লেখার ভুল সংগোধন করিত। মনে ভাবিতাম, 
সে কত বড় না জানি একটা পণ্ডিত! ভা'র বিদ্যার 
পরিমাণ না জানি কত ভয়ানক । ত্বাহার খেমাব ছিল 
হেড. প্রুফ-রিভাবু। | 

ক্রমাগত চারবাগ বি-এ ফেল করিবার পর আর 
বি-এ পানের চেষ্ট1 না করিয়া, অনেকের স্থপারিশ জোগাড় 
করিয়! একটি দৈনিক কাগজের আপিসে বিনা-বেতনের 
কণ্মচারী নিযুক্ত হইলাম। কথা হইল যে কাজকর্ম 
শিক্ষা করার পর কর্তারা আমার উপযুক্ত দক্ষিণার বন্দোবস্ত 
করিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করিবেন না, তবে ধের্ধ্য 
ধরিয়। কাজকণ্খ শিখিতে একটু সময় লাগিবে, এই যা! 
আমার ভবিষ্যৎ যে অভি উজ্জ্বল সে-বিষয়ে সেই কাগজের 
কর্তাদের কোনোই সন্দেহ ছিল না । মনের আনন কাজে 
ভপ্তি হইলাম। তখন মনে ভাবিলাম যে ক্রমে-ক্রমে 
দেশের লোকদের মত্কে এমনভাবে গঠন করিব যে দেশ 
একদিন হঠাৎ অত্যাচারী পাশ্চাত্য শক্তি-পুঞ্ষের বিরুদ্ধে 


যুদ্ধ ঘোষপা করিবে। সেই অদূর ভবিধাতে আমি 
দেশের লোককে যে-পথে ইচ্ছা চালাইব। আমার কাগজে 


তখন কি-কি লিখিব, তাঁহারই কিছু-কিছু মনে উদয় হইতে 
লাগিল। কোনে! দিন হয়ত লিখিব, দেশ জাগো, এ দেখ 
ভোমার মা ভাই অনাহারে মরিতেছে, এ দেখ, চোখ 
মেলিয়! দেখ, তোমার পরনে কাগড় নাই । ভাবো, ভাবো, 
একবার সেই অতীত বৈদিক কালের কথা ভাবো, যখন 


ওয় সংখ্যা ] 


সাপ শ্পীনপপপপপপনিপলানস পাশপাশি সপ ৮ 


তোমার পূর্বব পুরুষগণের ধমনীতে-ধমনীতে পৰি আর্ধা- 
শোণিত অনাবিল আবেগে ছুটিয়া চলিত, তখন তাহারা 
বলে জঙ্গ আবৃত করিয়! উচ্চকঠে বেদগান করিতে- 
করিতে বনে-বনে মেষ ও কামধেঙ্ছ-সদৃশ গাভীগণকে 
চরাইয়৷ দিন যাপন করিতেন ।. কি সখের দ্রিন ছিল 
তখন ! তখন গাছে-গাছে ফল ফলিত, নদীতে জল ছিল, 
এবং সেই জলে বিবিধ কত স্থম্বাছ মত্সকুল মনের আনন্দে 
বিচরণ করিত। আর আঙ্গ। অহো! ! সে-কথ! আর বলিয়া 
কাজ নাই।” ইত্যাদি 
এদিকে বাব! বেজায় চটিয়! গেলেন। তিনি তাহার 
ই-আই-আর-এর বড় মাহেবকে অনেক বলিয়া-কহিযা 
আমার জন্ত মানকর ষ্টেশনে একটি টিকিট কালেক্টারির 
কাজ জোগাড় করিলেন, _মাসিক বেতন ৩. । আর 
আমি কিনা তাহা পায়ে ঠেলিলাম! বাবা বলিলেন, 
তিনি আর আমার মুখ দেখিবেন না। তখন মনে-মনে 
“করুণার হাসি হাশিয়। ভাবিলাম, “ভায় বৃদ্ধ! তুমি কি 
জানিবে এই তরুণ হৃদয়ের আরব টার মতম উদ্দাম 
আকাঙ্ষার কথা! তোমার প্রাণমন সব শুখাইয়! গিয়াছে, 
চোখ অন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাই কিছু দেখিতে পাও না, 
কিছু অন্গভব করিতেও পারো! না । কিন্তু একদিন দেখিবে 
তোমার এই পুত্র তোমার শৃঙ্খলিত! পদদলিতা মাতাকে 
" কেমন করিয়া দেশ-শক্রর কবল হইতে রক্ষা করিবে!” 
মনে-মনে এই কথাগুলি বলিলাম বটে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া 
বলিবার ভরসা হইল না, কারণ বাবা-ঠাকুরের দেহবলের 
খ্যাতি ছিল। 
প্রথম-প্রথম আমি প্রুফ দেখা শিক্ষা করিতাম। 
তাহার পর ক্রমে সংবাদ সংশোধন করা! শিখিতে লাগিলাম। 
এই সময় একদিন প্রধান সম্পাদক আমাকে বলিলেন “ওহে, 
অনেক সংবাদ প্রায়ই আসে, যা খুব দর্কারী, কিন্তু অনিল 
সেগুলোকে ভালে ক'রে ংশোধন ক'রে বসাতে পারে না, 
তুমি বাপু একদিন এই কাজটি ক'রে দেখাও ত কেমন 
পারো 1” আমি ভাবিলাম-_কি ধড়িবাজ লোক বাবা! 
আমি থে এ কাজটা ভালে ক'রে কবুতে পারি, সেটা সোজা! 
কথায় বল্বেন না, ঘুরিয়ে পেচিয়ে বল! চাই, সম্পাদকি 
বুদ্ধি আর কারে বলে! এমন ক'রে সংবাদ সংশোধন 


সাংবাদিকের ডায়ারি 


৩৯৭ 
করুব ফা, সবাই একেবারে অবাক্‌ হ ইয়ে যাবে, চাই 
কি কাগঞ্জের কাটতিও কিছু-কিছু বেড়ে যাবে। 

একদিন একটি সংবাদ আসিল, তাহ! এই £ “মান্্রাজ- 
বাজারে চিনির দর পড়িয়াছে।” এই এক লাঈন সংবাদ 
কাহারো চোখে পড়িবে না-অথচ এই সংবাদের উপর 
কত লোকের কত আশা-ছুরাশা নির্ভর করিতেছে । আমি 
সংবাদটিকে অতি মনোহর এবং ছন্দময় করিয়। 
লিখিলাম £-- 


পতন !! 
ভীষণ পতন ! কারুর পৌষ মাস কারুর সর্বনাশ । 


“সংসারের চাকা অবিরাম ঘুরিতেছে--কখনএ স্থির হউয়া 
নাই । আজ থে-বুক্ষে ফল ফলিল, কাল সে-বুক্ষ ফলভীন 
হইল। আজ যে কুমারী বালিক।, কাল সে সপ্ত সন্তানের 
গৌরবময়ী জননী, তাহার পর দিন সেই জননী আর নাই! 
কিন্তু তাহার সেই সপ্ত সন্তান কভ শততে পরিণত হইল! 
নদীতে এই জ্বোয়ার আসিল, খানিক পরে দেখ, ভাটার 
টানে জোম্ার ভানিয়া গেল। আজ তোমার দেহে রেশমী 
স্বামা, কাল ভূমি খালি-পায়ে পথে দীড়াইয়৷ আছ! 
চাতিয়া দেখ উজ্জল সুব্যালোক কাচ! ধানের ক্ষেতে 
সোনা ঢালিয়া দিয়াছে_-আবার একটুপরে দেখ পান্ত্ির 
গভীর ভিগির-পরদ। কালো-চাদরে মাঠ-ঘাট আবৃত করিয়া 
দিয়াছে--| আজ্জ যেক্িনিনের দাম চড়া, কাল তাহার 
দান পড়িয়া গিয়াছে । সত্া-সত্যাই তাহাই আঙ্গ 
ঘটিয়াছে-_মান্্রাজের বাজারে হাহাকার! কিন্তু ঘরে- 
ঘরে মুচকি হাসির লহ্রর, কারণ চিনির দাদ পড়িয়াছে। 


নিজের লেখা বার-বাঁর পড়িলাম-বেশ লাগিল। 
যেমনি ভাষার ছটা, তেম্নি বর্ণনার ঘটা! কে 
কাহাকেও ছাড়াইতে পারে নাই, কিন্তু ছুই চমৎকার! 

ছাপার অক্ষরে যখন প্রুফ দেখিলাম, তখন আমি 
আমার এই অদ্ভুত, চমৎকার, সংবাদ-সংশোধনের 
ক্ষমতা! দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া! গেলাম। এবার আট্কায় 
কে? কাল সম্পাদক নিশ্চয়ই ছুপুরে আমায় 
ডাকিবেন--তা'র পর বলিবেন "তা দেখ তুমিই 
এ সংবাদ-সংশোধনের কাজটা নাও, আর--হ্যা, দ্যাখ, 


৩৪৮ 


এ-মাস থেকে কিছু আ্যালাওয়েন্সও নিও, এই শ-দেড়েক 
নিও, তা'র পর একটা-কিছু পাকা বন্দোবস্ত করা যাবে” 
হরিশের চোখ টাটাবে! ওঃ! ভারি কাজ ত করেন! 
“ভালে! প্র দেখি, ভালো! প্রুফ দেখি” !--“দেখ, এইবার 
প্রুফ। আমি যা লিখব, তৃই দেখ.বি তা'র প্র! যদি 
কোনো ভূল হয়, বা ঘোমার বিদ্যে ফলাও, তবে বুঝলে 
বাবাজি-লামনের এ দরজা, দারোয়ান যেখানে টুলে বসে 
বিমোয় !” 

| আর-একটি সংবাদ সংশোধন আমি করি, তাভাগ 
মূল সংবাদ ছিল এই প্রকার 

“আমার পুত্রের বিবাহ এবং পরে আমার হঠাৎ কলেরা 
হুখয়ায়, গভ চারদিন কাগঞ্জ বন্ধ ছিল-ইতি 

সম্পাদক ।” 


সম্পা্ক মহাশয় আমায় একবাপ বলেন, যে, খবরের 
কাগজে 'আমি' বলিয়া কোনো জিন নাই, সকল ক্ষেত্রেই 
“সম্পাদকীয় আমরা” (অর্থাৎ 1:010021 ৬৫) ব্যবহার 
করিতে হইবে। যেমন “আমার কাগজ না লিখিয়! 
'জামানদ্দের কাগঞ্' জিখিতে হইবে । আমি তাই উপরে 
লিখিত সংবাদটিকে এইপ্রকার সংশোধন করিলাম- 


“আমাদের পুত্রের বিবাহের জন্ত এবং তার পর হঠাৎ 
আমাদের কলের৷ হওয়ায় আমাদের কাগজ গত চারদিন 
বন্ধছিল। ইতি 

সম্পাদক ।” 

কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই সংবাদটি ছাপ! হইবার পূর্ব্বেই 
সম্পাদকের হাতে পড়ে এবং তিনি অতান্ত অহঙ্কারী এবং 
জেদি লোক ছিলেন বলিয়া নিজের পূর্বব জেদই বজায় 
রাধেন।] 

মকালে যন কাগজ বাহির হইল তখন চারিদিকে হৈ- 
চৈ পড়িয়া গেল! বোধ হয় কাগজও সেদিন কিছু বেশী 
বিক্রয় হইয়া থাকিবে । 'সম্পাদক-মহাশয় দুপুরে আপিসে 
আসিলেন--তার মুখ বেশ গম্ভীর দেখিলাম। যনে 
ভাবিলাম আনন্দের আতিশযাই ইহার কারণ এবং এক- 
জন যোগ্য লোককে এতদিন যে নীচে চাপিয়া রাখা 
হইয়াছিল--ইহার দরুন ছুখেও যেসম্পাদদকের মনকে কিছু- 


প্রবাসী ডি পৌষ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শত সপ ০ পসপীশ পপি সী তি এশা ৩ ০৯ শশ শপ এ 


পরিমাণে বিদ্ধ করে নাই-__তাহাই বা কে বলিতে. 
পারে? 

আমাব ঘরে আমি চেয়ারে বমিয়া ছয়ারের 
দিকে হা করিয়া চাহিয়। আছি, কখন আমার সঙ্গে দেখা 
করিবার জন্ত সম্পাদক মহাশয় আমাকে ডাকেন। 
বলিতে মনে ছিল না, এ দিনকার কাগজে আরে! অনেক- 
খুলি সংবাদ আমি বিশেষমত্্পহকারে হ্থ-সংশোধন 
করিয়া দিয়াছিলাম--তাহার মধ্যে একটির এখানে উল্লেখ 
করিতেছি । মৃল সংবাদটি এই £-- 

“কাল রাত্রে হোগলকুড়িয়ার রাঙ্গা! মার! গিয়াছেন।” 
আমি এই মৃত্যু সংবাদটিকে সর্বজনমনোরঞ্জক করিয়া 


কাগজের সংবাদস্তত্ভের সর্বাপেক্ষা ,ভালো! স্থানে বসাইয়! + 


দিয়াছিলাম। সংশোধিত সংবাদটি হইয়াছিল এইপ্রকার :-- 


প্রভুর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হইল ! 

সমস্ত পৃথিবীর হর্ত। কর্ত। বিধাত। পরমেশ্বর- তিনি 
সর্ধবনিয়স্তা-তাহার ইচ্ছা মর্জগলময়। তিনিও মঙ্গলময়। 
তিনি যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্ত। তিনি গরীবকে ' 
ধনদান করেন, ছুঃখীকে সুখ দান করেন। ভগবান্‌ যাহা 
করেন তাহা আমাদের এবং দেশের ভালোর জন্যই করেন। 
ঠোগলঝুঁড়িয়ার রাজার এই যে গত কল্য রাত্রের মৃত্যু 
ইহ*তে ছুঃখ করিধার কিছুই নাই, ইহাতে আমাদের মঙ্গল 
হইবে, দেশেরও মজল হইবে 1” 


যাক্‌-_হুঠাৎ দেখি সম্পাদকের প্রধান বেয়ু। .. সয়া 


সখ 


আমাকে সম্পাদকের সেলাম জাপন করিল । আমি চেয়ার * 


ছাড়িয়া! উঠিয়া তাহার ঘরে চলিলাম-_মাঝাখানে দেখি, 
অনিল তাহার প্যারিস্রীড. বিনিন্দিত দস্তরাজি বাহির 
করিয়া হাসিতেছে--ভাবিলাম একট! চড় বশাইয়। দিই, 
তা'র পর মনে হইল, আহা! বেচারা আমার স্থথে সুখী 
হইয়া হাসিতেছে-:এই কথা মনে হইবামান্র অনিলকে 
আমায় বড় ভালো লোক বলিয়! মনে হইল। 


সম্পাদকের ঘরে গিয়! দেখিলাম সম্পাদক এবং কাগজের .€ 


মালিক ও তাহার ছুই পুত্র বসিয়া আছেন। আমাকে 
দেখিয়া সম্পাদক গণ্ভীরভাবে বলিলেন--“কালকের এই 
সংবাদগুলি কে সংশোধন করেছে ?” আমি বলিলাম যে 


ওয় সংখ্যা ] 


- ২০সপপপিপিশাশিসিট পাপা পাতি শা তি শা ০২ তি পিপাসা 


'সবগুল্ই আমি করেছি।" তখন সম্পাদক-হাশর 
বলিলেন “দেখ বাপু, আমাদের সামান্ত কাগজে তোমার 
মত মহাপপ্তিতকে যথেষ্ট সন্মান এবং দক্ষিণা দিতে পার্ব 
না। তা ছাড়া আমাদের কাগঞ্জের পাঠ₹ও সব সামান্য 
বিদোওয়ালা লোক, তাহারা তোমার স্থ-সংশোধিত 
সংবাদের মণ গ্রহণ একতিলমাত্রও করতে পার্বে কি না 
সন্দেহ! তা তুমি--এই কি বলে, অন্ত-কোনো ভালো 
জায়গায় যাও।” আমি কোনো কথা বলিলাম না। 
মান্ষের অরুত্জ্ঞতার নিদর্শন পাইয়া স্স্ভিত হইয়া 
গেলাম! 

অনিল তখনও হাসিতেছে.। দারোয়ান ট্রলে বসিয়া 
বিমাইতেছে। ঘামি বাহির হইয়া গেলাম। 

মনে করিলাম-__মার না, এপার পিতার শ্রীচরণে বার- 
কয়েক প্রণাম করিয়া টিকিট কালেকৃটারের কাজেই আত্ম- 
নিয়োগ করি, ভার পর মনে হইল-_নাঃ! ছিঃ! পুরুষ 
আমি! নানা বিরুদ্ধ অবস্থার ভিতর দিয় আমার 
পুরুমাত্বের পূর্ণ বিকাশঙ্লাভ হইবে । অনেক হাটাহা্টি 
করিয়াও কোথাও কাদ্দ না পাইয়া! অবশেষে 'মতি 
কম বেতনের একক্ধন রিপোর্টার হইলাম। সহরের 
যত ভালো ভালে বক্তভার এবং ঘটনার সংবাদ আমি 
জোগাড় করিয়। লিখিয়! আনিয়া দ্িতাম-_আর সেই 
সমস্ত কাগজে ছাপা হইত। স্থানাভাব হইত বলিয়া 
আমার লিখিত সংবাদ-সং গ্রহের কিছু-কিছু প্রায়ই কাটিয়া- 
ছাটিয়! দেওয়া হইত। আমি কিন্তু সেই কাটা অংশগুলি 
সযত্বে রাশিয়া দিতাম--পরে যখন কোনো! পুস্তক রচনা 
করিব, তাহ! কাছে লাগাইয়! দিবঃ এই মনে করিয়া। 

একদিন সঙ্রে এক ভয়ানক জ্যাচুরির ব্যাপার হ্ইল। 
ছুইজন বড় বড় উকিল ইহাতে অভিযুক্ত হইলেন । আমি 
মংবাদ লিখিলাম £ 


শাপলা তল 


*সহরের দুইজন প্রধান উক্লি জুয়াচুরি করিয়া আঞ্জ. 


ধরা পড়িয়াছেন। উহার! অনেক লোককে ঠকাইয়াছেন, 
হাদের শান্তি হওয়। উচিত। বিচার চলিতেছে ।” 
সংবাদটি পড়িয়া আমাদের ক।গজ্জের সম্পাদ্দক বলিলেন 
এদেখুন--ষে সমস্ত .ব্যাপার এখনও বিচারাধীন, সেই 
সমঘ্থ ব্যাপার ওরকম ক'রে লিখবেন না। ছুইজন উকিল 


সাংবাদিকের ডায়ারি 


৩৯৪ 


অভিযুক্ত হয়েছেন মাত্র--এখনও প্রমাণ হয় নি থে 
তাহার! সত্য -সত্যই জুদ্বাচুরি করেছেন কি না-_ডা ছাড়া 
রিপোর্টারের কোনে! বিষয়ে মতামত দিবার বা ভালোমন্দ 
বলিবার কোনো দরুকার নেই । আপান একটি কথা সকল 
সময় মনে রাখবেন, কোনো কথা স্পষ্ট ক'রে বল্বেন না, 
অথাৎ কিনা ০০17101 কবুবেন না কোনো বিষয়ে । দয়া 
ক'রে এই কথ।টি মনে রাখবেন” 

সম্পাদকের বুদ্ধি দেখিয়। বিশ্মিত হইলাম। সত্যই 
ত-- অভিযুক্ত ব্যক্কিকে প্রমাণ না হওয়া পর্যাজ্জ চোর বলা 
অত্যন্ত অন্তায় হইয়াছে । আর কখনও এমন কথ| বলিব ন|। 

কয়েকদিন পরে সহরে 'আই-এ পরাক্ষার ফল বাহর 
হইল। আমাদের কাগজে পরীক্ষার সমস্ত লিস্ট, বাহির 
হইভ না। কেবলমাআ খবরটি বাহির হইত। আমি 
সংবাদ লিখিলাম £ 

“"সহরে বিধম গুক্ব যে আই-এ পরীক্ষার ফল নাকি 
বাঞ্চির হইয়াছে । আরে গ্রজ্জব যে এবার নাকি ৫, 
পারমেন্ট, ছেলে পাস হইয়াছে । এ বিষয়ের সতা-মিথা! 
সম্বন্ধে আমর। কিছু খলিব পা, ভালোমন্ সন্ধে 
আমাদের কিছু বলিবার নাই |” 

এই সঙ্গে আরে! একটি সংবাদ সংগ্রহ কলাম । 

“গুজব যেকাল রাত্রে প্রসিদ্ধ বণিক্‌ হরিদাস বাবুর 
বাড়ীতে খুব ভোজ হয়| গিয়াছে । আমর। বিশ্বা্তমুতে 
ইহাও অবগত হইলাম সে আমাদের কাগঞ্জের প্রতিনিধিও 
নাকি সেই ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইভা গুজব 
যেনিমন্ত্রিত সকল লোকে নাকি পেট ভরিয়া ভোজন 
করেন। আরো প্রকাশ যে নিমজ্জিতগণ ধাত্রি ১টার 
সময় যে-যার গৃহে গমন করেন । এবিষয়ে কোনে! মতামত 
আমা এখন দিব না” 

এই সংবাদ-ছুটি পরদিন কাগন্জে প্রকাশ হইল। 
বেশী রাত্রে এই সংবাদছয় প্রেসে যায় দলিয়া সম্পাদকের 
হাতে পড়ে নাই_-তাহ! হইলে বোধ হয় কাগজে 


'স্থানাভাব তইত। হিগ্রহরে সম্পাদক-মহ।শয় আমাকে 


১৫ দিনের আগামী বেতন দিয়। বলিলেন, “আপনি এখন 
কিছুদিন বিশ্রাম করুন; সাংবাদিকের হাড়ভাঙ| খাটুনি 
আপনার সন্থ হইতেছে না।” বুঝিতে পারিলাম 


৪০০ 


»পেপস্তসপস্পসপিসপি পা সপ ৩ ৮ 


সম্পাদকের মনে ম হিংসার উর হইন্াছে। মনে-মনে 
হাসিয়া বলিলাম---আগুনকে চাপ! দিয়া রাখা যায় না--সে 
একদিন-না-একদিন আত্মপ্রকাশ করিবেই। সম্পাদক, 
আজ তুমি আমাকে বিশ্রাম করিবার অবসর দিতেছ-_ 
এমনদিন আসিবে যখন তুমি বিশ্রাম চাহিবে না, কিন্তু 
আমি তোমাকে জোর করিয়! বিশ্রাম দিব । 

আমি এখন ঘরে বসিয়া-বসিয়া সংবাদপত্র সেবা 
করিতেছি--মাজ আমি ত্বাধীন, কাহারো! বেতন-খাওয়! 
চাকর নহি। আমার নানাপ্রকার সংবাদ, প্রবন্ধ, 
ইত্যাদি নানা কাগজে বেনামিতে ছাপা হইয়। থাকে । 

গা ঙ্ ১ 

সংবাদপত্রের সহিত বনুকালের যোগ থাকাতে এবং 
সেই সঙ্গে সকল বিষয়ে আমার একটা তীব্র অন্তর্ূ্টি থাকার 
দরুন আমি দেখিতে পাইলাম যে সংবাদ পত্রের যাহারা 
নিয়মিত বা বিখ্যাত লেখক সকলেরই এক-একটি করিয়া 
ভালে! নাম আছে। এই যে আমর! ধাকে নকুড়বাবু বলি, 
ইহার সংবাদ পঞ্জের নাম জীমৃতবাহন। তাহার পর 
ইহাও বেশ ভালে! করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে বরীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের নাম ষদ্দি রবীন্্রনাথ না হইয়া শ্রীবেচারাম 
ভড় হইত, তাহা হইলে আমি জোর করিয়া বলিতে 
পারি' যে তিনি কখনই এত বড় কবি হইতে 
পারিতেন না, এবং জেকেও কখনই তাহাকে কবীন্ত্র বা 
সাহিত্যসযাট. নামে অভিহিত করিত না । আমি বেশ 
জোরের সঙ্গেই এই কথা বলিতে পারি। সত্যমিথ্যা 
ভগবান জানেন--আজকালকার একজন বিখ্যাত 
কবি এবং ওঁপন্তািক, এবং ছোটোগক্ললেখক তাহার 
পিতামাতার দেওয়া নামটিকে একদিন গঙ্গান্সান করিবার 
সময় পুণ্যআোতা জান্বীর জ্বলে ত্যাগ করিয়া সেইসজে 
আর-একটি ভালে! নাম গঙ্গার দানম্বরূপ সঙ্গে করিয়া 
লইয়া আসেন, এবং সেই সময় হইতেই তার সাহিত্যক্ষেত্রে 
বিষম প্রতিপত্তি বাড়িয়া বায়। আমার আমল এবং 
মৌলিক অর্থাৎ পিতার দেওয়া নাম ছিল শ্রীভহরি 
হাতী। এখন আমার প্রবল ইচ্ছা হইল, আমি এই 
নাঞ্চটিকে ত্যাগ করিয়! প্রকৃত সাহিত্যিকের মতন একটা 
পাম শ্রহণ করিব। কিন্ত নিক্ের গীয়ে বসিয়া নাম 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩২, 


শত শাশশশ পা শিশ্ীপপপপ পিপিপি পশাপাপাশি পা শিসাশা শি পাপাশিসিপসীশিশিশপিীশিপীপি 


[ ২৫ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শা পিপীপপীপিপীসপীপীশিশিশাশদিন শপিশপীিপপীপপাপাশিশি তি শিশিশি ও াশপিাশিস্াপিশি 


বদলানো একটু কঠিন বলিয়া আমি গ্রাম ত্যাগ করিয়া 
আবার কলিকাতার একটা নতুন মেসে গিয়া উঠিলাম। 
সেখানে আমার নাম হুইল শ্রীনবীশ্্কুমার রায়। 

কলিকাতায় আসিয়৷ আমি আবার সেই পুরোনে। 
কাগজ, যেখানে দ্বিতীয়বারে কাজ করিয়া ছিলাম, সেইখানে ; 
কাজে লাগিয়া গেলাম। সে সম্পাদক নাই, নতুন 
একজন সম্পাদক আসিয়াছেন__ইনি বিলাত-ফেরত এবং 
কাজকর্থ খুব ভালে! বুঝিতে পারেন। ইহাকে কেন 
জানি না আমি প্রথম হইতেই ভয়ানক শ্রন্ধ! করিতাম, 
এবং সময় পাইলেই তাহার বাড়ীতে গিয়া তাহাকে 
আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়। আসিতাম। ইনি 


বসে আমার চেয়ে ছোটে! হইলেও ইহাকে আমি জানে 


বড় বলিয়া মনে করিতাম এবং তিনিও আমাকে “তুমি, 
স্বোধনে আমার সে দাবীকে সার্থকতার মুকুট পরাইয়া 
দিতেন। প্রথম-প্রথম সম্পাদক-মশায় আমার সঙ্গে 
একটু পর-গর ব্যবহার করিতেন, কিন্তু কিছুদিন পরে 
নেই মেঘ কাটিয়! গিয়া পরম আত্মীয়তার শুধ্যকিরণ প্রকাশ 
পাইল। তিনি আমাকে এতটা আপন মনে করিয়াছিলেন 
যে আমাকে মাঝে-মাঝে তাহার বাড়ীর তরকারাঁর 
বাজারটাও করিয়া দিতে অঙ্থরোধ করিতেন, কিন্তু 
কোনোদিন হুকুম করেন নাই--বা বাজারের হিসাব 
চাহেন নাই। এই ছিল তীর মহাঙ্ভবতা এবং পরকে 
আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা । 

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমি প্রধান রিপোর্টার 
হইলাম। এই সময় যেন আমার বুদ্ধির লোহার কপাট. 
খুলিবার সঙ্গে-সঙ্গে আমার ভাগ্যের সিংহী দরজা খুলিয়া . 
গেল। আমি প্রায়ই নানা-প্রকার লোমহর্যক এবং 
ভয়ানক-ভয়ানক খবর সংগ্রহ করিয়া আনিতাম--যাহা 
অন্ত কোনে! কাগজে বাহির হইত না। 

একদিন মেছু্াবাজারের একটা চায়ের দোকানে 
বসিয়া চা খাইভেছি, হঠাৎ পিঠের কাছে নেপথ্যে 
শুনিতে পাইলাম_“আজ রাতকো দো বাজে__ 
আমার কান খাড়া হইয়া উঠিল। রাত দো বাজে কিরে 
বাবাঃ একটু পরে পিঠের দিকের চাটাই-এর দেওয়াল 
ভেদ করিয়া কথা আসিল “১১ নং পুকুরঘাটা বাড়ীতে 


ওয় সংখ্যা] সাংবাদিকের জয়ারি 


সি চালাও, মাপ'ভ বছত--আউর 
রুপিয়া ভি থোড়া বত হোগা--” 

আমি কালবিলম্ব না করিয়া, 
সোক্জ। লালবাঙ্জারে গননা খবর দিলাম 
এবং কয়েকজন পুলিস ও সার্জন সঙ্গে 
জইয়। ১১নং বাড়ীর পাশের গণিতে 
লুকাইয়া রঙিলাম। রাত্রি ছুঈট! 
বাঞ্জিল। সমণ্ড আকাশ বাতাস, 
পৃথিবীর গাছপাল। নিস্তন্ধ। অন্ধকার 
আকাশের বুকে তারাগুলি যেন 
গৃথিবীর দিকে ব্যথাভর! দৃষ্টি মেলিয়া 
চাহিয়া আছে-তাহারা দেন 
বলিতেছে, “ওগে। পৃথিবী ! কত যুগ 
যুগান্তু ধরিয়া আমর] তোমার আশায় 
এমনি করিয়া বিয়া থাকিব ?”-- 
এমন সময় জন-ছয়েক লোক ১১নং 
গুদামঘরের দেওয়ালে সিধ কাটিয়া প্রবেশ করিল এবং 
ঘণ্টাখানেক পরে তাচার। দলবল বাহিরে আসিবা-মাত্র 
আমরা তাহাদের বমাল বানি কাঁঞলাম। পরদিন সহরের 
লে'কে আমাদের কাগজে এই ভীষণ চুরির কথা৷ পড়িয়া 
অবাক হইয়া গেল। অন্ত কোনে কাগজ এখবর 
পায় নাহ । 

আমাদের কাগজের নাম ছিল "পৃথিবী ।” "রাজপথ" 
বলিয়া দৈনিক কাগজটার সঙ্গে এই সময় আমাদের সকল 
বিষয় কইয়া ভয়ানক প্রতিযোগিত্ড| চলিয়াছে। তাহার! 
আমাদের সঙ্গে কোনো [রকমেহ যেন পারিস্া উঠিতেছে 
না। এই লময় আমি যেছুয়াবাজার, চীন।-পাড়া, খিদিরপুর 
ইত্]াদ স্থানে খুব বেশী সময় ঘুপিতাম। 

একদিন শীতকালের সন্ধাবেলা খিদিরপুরের 
একটা” গলিতে ঘুরিতেছ্ি। চারিদিক ধোয়াতে ভরিয়া 
গিয়াছে, কাছের মানুষ চিনিতেও বেশ কষ্ট হয়। আমি 
একট] চায়ের দোকানের সন্ধান করিতেছি, এমন সময় 
একজন লোক আপাদমস্তক মুড় দিয়া আমার পাশে 
জাসিয়া তাহার জুতার ফিতা বাধিতে-বাধিতে বলিল 
"খবর আছে--সামনের গলিতে আনুন: আমি প্রথম 

৫১০১৫ 


৪৩৩ 





কোনোদিন লিখিব "জাগো, ভীবো, চাঁহিয়। দেখ ভারতব।সী” ইত্যাদি*-_ 


কি করিব ভাবিয়া পাইলাম ন।। তবে বুঝিতে পারিলাম, 
অন্ত কারো সঙ্গে লোকটা আমাকে ভূল কগিয়াছে। 
একবার ভাবিলাম যে তাহাকে বলি, “বাপু হে, আমি ত 
তোমাকে আমার বাপের-ক্কালে কোনোদিন দেখি নাই”ঃ 
কিন্তু কি জানি কি মনে কগিয়া বলিলাম--“আচ্ছ।, তুমি 
এগোও 1” লোকট। সামনে একট। সরু অন্ধকার গলির 
মধ্যে প্রবেশ করিল। 

গলিটাকে সরু বলিলে গলিটাকে খানিকট। চওড়া বল! 
হয়-আপসপে কিন্তু তাহা নয়। দেড়গন লোক কষ্টেহৃষ্টে 
পাশাপাশি সেই গলিট। দিয়! চাজিতে পারে। ছুশাশের 
বাড়গুল! প্রায় সব তিনতল! হওয়াতে গ্দিটাকে যেন 
নরকের বা এইরকম কোনো ভাবে] স্থানে গমন করিবার 
পথ বলিয়া মনে হইতেছিল 1 মাঝেমাঝে গ্যাসের বাতিও 
ছিল, কিন্ধু সেগুলা নামমান্র জলিতে'ছল। আল্কাতরায় 
মতন অন্ধকারকে এ মিটমিট করা গ্যাস-আলোগুলা 
যেন আরো জমাট কারা দিয়াছিল। লোকট। আমার 
প্রায় দশ হাত আগে-আগে চলিতোঁছল। গলিটা আবার 
সোজা নয়। হেলে-সাপের মতন আকাবাক1। 

গলিতে কোনোরকমে পথ ঠিক করিয়া চলিতেছি, 


৪০২ 





শ্পাপা্পাপাস্পাস্প পপি পাপা পপ শপ শা 


এমন রি হঠাৎ সামনে দেখি, একটা গোলাকার সঙ্গীব 
পদার্থ, ভাঙার চোখ-ছুইট। আমার দিকে চাহিয়া জল- 
জল করিতেছে। আমি খকিয়া দড়াইলাম। হঠাৎ 
ফ্যাচ, করিয়া এক লাফ!_ভালো! করিয়া ঠাহর করিয়া 
দেখিলাম একটা. ছাস্ট “বিন্‌. উদ্টাইম্বা রহিয়াছে__ 
ত্বাার যধ্যে একটা মিশমিশে কালো বিড়াল খাদোর 
সন্ধান কঠিতেছে। সমস্ত গা ছম্ছমূ করিয়া :উঠিল। 
ভাবিলাম কাজ নাই বাবা, ই বাদ গ্রহের 
প্ণগ্নায় পড়িয়া শেষে বিঘোরে মারিষ। করবি না 
ভাবিতেছি, এমন সময় পিছন হইনদ. 
হুম আসিল-_আগ্ে চলো বাবু! পছজ 
দেখি বাপ! সওয়া-চারহীত্‌, লম্বা | শসা 
লাঠিটা ঠক্‌ ঠকু করিতে-করিছে, আতিডেছো আমি আর); 
ফিরিবার সাহস না [পাইয়া সাম্নেই আগাইয়া চলিল 
গোটা-কয়েক পাক খাইবার পর হঠাৎ কানের পাঁশে কে 
যেন ফিস্‌ ফিপ্করিযা কি বলিতে লাঁসিল, "সাহার পর 
আমার ঘাড়ে শুড়শুড়ি দিতে লাগিল ! ভয় ত পাইলামই, 
কার সঙ্গে এমন অন্ধকারে একং খান চমৎকার স্কানৈ এমন' 
একটা! : মা “রসিকতাম্ব' হাসিও আসিল--সেখীনটা 
আবার পির. একটা'পাকের শাখায়, কোমোদিক দিয়াই 
আলো-আসে না দিয়্াশালাই ছিল. পকেটে, জালিয়া - 
দেখিলাম. ভয়ের রটাপায় রিশেষ নম,” ফেওয়ালের শ্রকটা 
ফাটলে শপাচ্েক . আরস্টোল! 'আসায়েত। ₹ইয়া মহা হল 
করিতেছে, তাহারাই ছু-একটা আমার টা সর 
আসিয়া পড়িয়াছিহ।. 
চআরএকটা-কাঠিজালিয়া ভিন টি গেলীম। 
তা, আমার ' হাতে। :সাখায়। ঘাড়ে “কি-একটা 'ঠীতী 
তয়ন গদ্াথ আলিয়া পিল ।-' উপরে 'টাহিয়া' দেখিলীম, 
বু উচ জানলায় আালে। দেখ! যা,-ভাঁবিলাঞ, 'ডাঞিয়া 
বন্রিপ্কিন্ধ'আর ভাকিতে হইল -বা, ডাকিবাত ভাখলা 
শেয়: করিবার সঙ্গে-সজেই জুখের-উপর আসিয়া পড়িল 
খানিকটা. তরল: পদাথ।. আর ক্োনো-প্রবার "ভাবনা ঘা - 
চিন্তা না কর্িয়্াই হনহন.করিক্কা আগ্মাইয়! উলিলাম। " - 
: সঠাৎ এক রামধাক্জ! | তাঁর পরেই বিশুদ্ধ 'দেবনীগরী * 
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প্রবাদী--পৌষ) ১৩৩২ 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সপন পাস শপ শস্পীশীিপিশীশিশিশাীপীশী শী 


হইয়াছে বুঝিবার পূর্যেরেই ছ্ই খোট্ট। চানাচুরওয়ালা আমার 
নিকট তাহাদের ভূপতিত চনাচুরের মূল্যঙ্বরূপ পাঁচটি 
টাকার দাবি করিল। 

অন্ধকারাবৃত গলি। তরল পদাথে আগুত দেহ এবং 
বন্ত্। পিছনে কাবুলিওয়ালার লাঠির ঠকৃঠকাঠক্‌ 
শফ। সাম্নে ছুইঙ্জন দর্শন হিন্ুস্থানী চানাচুর- 
ওয়ালা । পাচটাকার মায়। ত্যাগ করিয়া আগাইয়া 
চলিলাম। 

একট্র দুরে আনিয়া দেখি, সেই লোকট। একট, 
প্রান ভাঙ। বাড়ির সামনে দীড়াইয়। আছে | তাহাকে 
. খাই আমার মেজাজ চটিয়। গেপ। বলিলাম “তুমি 

টু আচ্ছা! লোক হে_-এম্ন জায়গায় 'ভদ্রলোককে « 
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টা ছা! নোক বাপু তুমি! দেখ ভ এখন সমস্ত কাপ- 


চোপড কোথায় বদলাই ?” লোকটা হাসিয়া ফেলিল-_ 
বলিক্প "এতদিন ধরিয়! এইসব জায়গায় ঘোরাফেরা 
করছেন, তবু জানেন না যে এই গলিতে কাশ তেকাশ তে 
বা লাঠি ঠক্‌ঠকৃ* করতে-করতে চল্তে হয়? আপনি থে 
এড “কাচা এখনও, তা আমি কেমন কারে জান্ব 
বলুন?” -. 

:বাঁড়ির ভিতর: ঢুঁকিলাম। প্রকাণ্ড বাড়ি, মাঝখানে 
বড় উঠান--গাঁহার"চাঁরিদিকে সারি-সারি ঘর। প্রায় 
সবই কিন্তু অন্ধকার বলিয়া মনে হইছে লাগিল। তিনতালা 
বাড়ি, উপরের ভালীর ছু-একট।! ' ঘর হইতে ভাঙ! গলার 
যিঠা' গানের, আওয়াঙ্জ মাঝে-মাঝে'আনিতেছিল। লোকটা 
কোণের" একটা; ঘরের 'শিকল খুঁলিয়। একটা কেরাসিন 
বাতি'জাঁলিল এবং আমাকে একটা ছেঁড়া মাছুরে বমিতে 
বলিল”? ““আ্বাপনি একটু ধন্ছন-_এখুনি“মধাই আস্বে। 
আমি একটু জোগাড় দেখি*এ-বলিষ্াই সেঁ হঠাৎ ঘরের 
বাহির হইতে শিধল টামিয়া দিয়া চলিয়।' গেল 1" এবার 
আমার-সড)-সতাই ভয়ানক ভয় হইল । অজানা জায়গা, 
তা'র উপর এই ভীষণ*-গর্পি। 'এভ-বডউ “বাড়িতে পৌক 
নাই'বলিলেই: হয়,: আমি " একটা:খরের মধ্য পিকগ-বদ্ধ + 
অবস্থায়! হার হায়? আঁ বুঝি আমার সব শেষ হই” 
পরীইবার কৌনৌ-পধ" নীই 1 কটা জানালা আছে বটে 


৩য় সংখ্যা | 


কিন্তু সেটা আবার অনেকখানি উচৃতে, হাত পৌছায় 
না। ভয়ে আমার শরীরের রক্ত যেন জল হইয়া গেল। 
ঘরের বাহিরে কাহাদের পায়ের শব শুনিতে পাইলাম। 
শব ক্রমশঃ কাছে আসিল, অবশেষে বানাৎ করিয়া শিকল 
খোলার শব্ধ হইল এবং তাহার পরেই সেই লোকট! 
তাঙ্কার সঙ্গে চারজন ভীষণদশন কাবুলিওয়ালাকে লইয়া 
ঘরে প্রবেশ করিল। দেরী হওয়ার জন্ত লোকটা আমার 
কাছে ক্ষমা! প্রার্থন। করিল। আমাকে দেখাইয়া কাবুলি 
চারজনকে বলিল “আগ! সাহেব--ইনি মিরজা সাহেবের 
বড় পেয়ারের লোক--সব মতলব ইনিই জোগাইয়! 
থাকেন।" সকলেই দেখিলাম আমাকে বেশ সম্মানের 
সঙ্গে সেলাম করিয়। মাছুরে বসিল। তা”র পর বথ! আর 
হইল। 


পোকট! বলিল--“প্রথমে আপনাকে চিন্তে পািনি, 
তার পর আপনি যখশ গ্যাসপোষ্টরের তলায় দাড়িয়ে 
রুমাল লাড়তে লাগলেন, তখনই বুঝতে পারৃলাম | তার 
পর গলিতে আস্বার কারণ হচ্ছে দে ওদিকের ভালো 
রাস্তায় পুলিশের টিকটিকি বসেছে । এখন কাছের কথ! 
বলি-এরা প্রায় একলক্ষ টাকার কোকেন চ'লান 
এনেছেন। কোকেন চার ভাগে ভাগ কর! আছে-__ 
৪নং বেলবাগান, খনং নিম্তলা, ১৩ন: গণেশপাড়া এবং 
১৭নং কাঠালবাগান, এই চার জায়গায় আছে । মিরজা- 
সাহেবকে এই খবরট। দিতে হবে, আর বল্তে হবে যে 
কাল একাল আটটার মধ্যেই যেন সমশ্তট! কোকেন 
অন্ত-কোথা 9 চালান কর] হয়, কারণ পুলিসেগ চোখ 
পড়তে বেশ! সময় লাগবে না। আপনি ঠিকানা গুলো 
লি'খে নিন- আ।ছ1। না, ওখানে নয়, জুতোর স্থকতলার 
তলায় কাগঙ্জটা রাখুন, আপা্ন ধরা পড়লেও কোকেন 
বেঁচে যাবে। সব মনে রাখবেন।” 

আমি ভয়ে বিন্/য়ে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলাম, “এর। 
বলে কি? মিরদা-সাহ্থেব যে ভারতবর্ষে কোকেন- 
চালানের রাজা! আমিতা*রই দক্ষিণ হত্ত। এ বড় 
ভুল এরা কেমন ক'রে করুলে 1৮ তা"র পর সেই লোকট! 
বলিল, “খাবার সময় জাপনি একটু সাবধানে যাবেন, 
রাম যেন পুলিস কোনো-রকম সন্দেহ ন1 করে।” 


বাঁদিকের ভায়ারি 


5০ 
৪০৩ 
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আমাকে বাড়ির বাঞ্িরে আন দিল এবং তাহাধূ! 
পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করিষ্। ছুয়ার-বনধ করিছ। দিন 
সেই সরুগলিটা দিয়! চলিতে, .লাগিলামূ। আকাশের 
দু-একটি রা সেই গুলির তুলা, হইতেও, দেখ! মায়। 
বাহিরের জগতের সহিত এই গলির আর কোনে পলক? 
যোগ আছে বলিয়া মুলে য়. না, গলির, দুই পানেব 
ছুতলা-তিনতলা বাড়ির জ জানালা-দুয়াব বন্ধ! গণিত 
চলিতে-চলিতে কেবল এপে হইছে লাগিল মির 
সাহেব এবং আছি ছাড়া এই পাথবীতে যেন আর কিছু 
নাই। ভার পুর পুলিস কমিশনারের জন্ম হইপ, তার এব 
কাহার জন্ম হইল বুনিকে প্যারবার পূর্যেই আয় 
৪য়াট্গঞ্জ অয়] সাকিল 71 
দশট! | 7, 
রিকখ করিয়। চীনা-ন্পরী, চলিয়াছে । 
জ।হাজের খালাসংর। বান্থায় ইলা করিছেছে।। 
আমি একটা গিক্শ ভাড়া করিয়া বাচীছে আআ] 
স্নান এব বেশ গপ্বা্ন কৰিয়া দেন পুনণায় বাজল 
হইলাম । | | 
আর পর সুকাঠলার হখ। হইতে সেই হপেকেন, 
রাখার বাড়িগুলার নম্বর লেখা কাঁপদ্গট। বাহির কখিয়। 
একেবারে লাপ-বাঙ্জারে পুলিস কমিশনার সঙ্গে গং 
করিয়া সমস্থ ব্যাপার ভাহাকে বলিলাম, এবং বাডিগুলাগ 


ঠিকানাণ দ্লাম। পুলিস সাহেব ভারি খুসী হ্$ঘ] 
বল্লিলেন, কত তত 000০0 1ম1৮-81 ৩৮০১৮ 
017 ভি এ] 2100 006 20দ006001111006 
[701 ৮০07 0াগেগ [ছা] ওতে (51012 1051 501 
হতো) গোডে 911 1106 (000 10017 171, ৭০ 


আত-'নকট-ভবিষাতের  হগে মা 
শয়পুর | আমাদের কাগজের আর পিসৈ আসি ও ক 
এক রিপোট, লিখিলাম। ০757 
«“মিরজা সাহেব !! প্রিদ্ধ কোকেনওয়াল! ! 
আজ সে বন্দি !! আজ সে কারাগারে ॥ 
আমাদের নিজখ সংবাদ-দাতাই এই রা 
১০০১*০০২ টাকার কোকেন ধৃত 


চে হজ 


রোডে 


লুজ শত 
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উত্যাদি অনেক-কিছুই লিখিলাম। 
তার পর মনের আনন্দ কোনো 
প্রকারে দমন করিয়া বাড়ি চলিয়া 
গেপাম। প্রাক্কালে সকলে কেমন 
অবাক হইবে তাই ভাবিয়। আমিই 
অনাকি এব-খড়, 
খবরট। আমাদের আশিসের একজন 
কম্পোর্জগার ছাড। আর কেহজানে 


হয়! গেলাম । 


ন।, এমন কি সম্পাদক নহাশয়ও ন11) 
উঠিয়াই 

দ্য 
পাঁডলাম। 
আমাদের কফাগন্ধ সেদিন হন কবিয়। 


আমি গুম হইছে 

মুধে সামাগ-একটি জল 
খান্তায় বাতির হইয়া 
বিকি হছে | অন্য সব কাগজ, 
বিশেষে কবিয়। এগাজপখগ রাছদণেই 


প্ড়িচা আছে! 1). 


71111 


বেল! দশটা সমন আদিসে পোছিয়াজ দেখিপাম 
দুইঞ্ছন কনে্ছবল এবং একজন প্ুস্‌ ইনসপেকরার 
বগিয়া রহিয়াছে । আমাকে দেখা-মত্র ভাহাব। এক- 
রকম তোর ক' 2 একটা মোটরে বসাইয়। লালধাজার 
লহয়া গেল । সেখান কমিশনারের ঘরে প্রবেশ করিয়াই 
দেখি সাহেব আগুনের মনন লাপ হয়! বলিয়া মাছেন-_ 
ঘরে "্বাবো ছুইজন লোক রহিয়াছে । আমাকে দেখিয়াই 
মাঞ্েব টেবিলে এক প্রচগ্ড ঘুষ মা'রয়া বলিলেন "১ 
3408 00079176070 0001 05০০ 00002)190 
118171110 [সমাছে |: ০1001? 

আ'ম অবাক হইয়া গেলাম । সাঠে 
ছেন? তবে কি সব মিথা।? 

ই, ভাই। 

সাহেব বলিলেন, "তুমি যে ঠিকান। দিয়াছ, তার ১নং 
বাড়ী নাই, তাহা আজ্গ এক বছর আগে ইম্প্রীভ মেন্ট 
ট্রাস্ট ভাঙিয়! দিয়াছে । ২নং বাড়ীতে থাকে একজন 
রায় মােবে। ৩নং বাড়ীতে গত মান হইতে স্তাব্‌ বন্সি 
উল্লা, বোস্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালা ভাড়া লইয়াছেন। 
৪নং বাড়ী কোনোকালে ছিল না এবং সেই জন্য 
বর্তমানেও নাই ।” 


এ কি বলিতে” 


প্রবাসী-__ পৌষ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, হয় খণ্ড 
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গপুঃলমকে পাপ্প। দেও বিযঘ অপরাধ । তে!যাকে 
ইহার জগ্ঠ বিষম শা লাভ করিত ভহবে 
আমি ক'পিয় ফেললাম । ভ্বার পর সাহেবের এবং 
সবর বক্সিউলার পায়ে পরিম! বারবার ক্ষমা প্রার্থনা 
করিলাম এবর* অবশেষে ক্ষন! প্রা করিয়া লালবাজারের 
থাশার বাঠিবে আসলাম । বাহিরে আসিঘ। দেখি 
অনল দাত বাছিব কারয়া হাসত৬। আমি বাপারটা 
এনক্ষণে পরিষ্কার বুঝতে পারিলাম কিন্তু কোনো কথ! ন। 
ধলিয়া চালয়! গেলাম । 

চি চে রা ক 

আমি এখন আবার জদ্রহরি হইয়াছি । নবীন্দ্র যে 
আমারি নাম ছিল, হাহা কেহ স্বপ্রেও ভাবতে 
পারে না। 

দেশের দুধ দূব করিতে পারি নাই । দেশকে শত্রুর 
ভাত হউভে বাচাইতে৪ পারি নাই | এই লজ্জা এবং 
ছুঃখ আমার বুকে পাথরের মত্বন বগিয়া আছে। মা! 
ওমা! তুম আমার চিরহ্ঃখিনা মাই রহিপে। আমাকে 
ক্ষমা কো মা! 


ইতিমধো একদিন নকুড়-বাবুর সঙ্গে দেখা, তিনি 
বলুলেন--'*পৃথিবীর” সংবাদদাভার কাও শুণ্ছে হ্যা? 
নবীন্দ্র নাম ?--লোকট। আমল গাধ11" 


০ 
পপর, 
সি ২২1 

টু ৯:০০ 


পা 
২ যাও 
৯ ১ প্রি ৬, 








রুশ-সামাজোর রত্বকোষ-- 


অনেকের ধাঁৎণ। ছিল যে রুশিয়ার হারের পারিবারিক 4 হাজ্স্ার 
ভলম্বাণগুলি ভাতাদের দুর্দিণার সময় 151র। নট কারযা ফেলিয়াতিকেন । 
কিন্তু সম্প্রতি 21৭: পিরাছে যে সেগুলি জ্জালে! স্থানেই আছে । এখন 
তাক রুশ এজাতগের সম্পত্তি । ছয়টি অলঙ্কাবের 1চত্তর দেয় 
হহল। 

5] র্াঙ্দণ্ডের সংলা ১০৮৪ পুচ এটি লিন হহ 1১25 
কাবেট ওক নেব শম্বহলন্” নামক হাক উহার শিবোডুষল 1 এই 
কীরক-সন্বন্ষধে বিচ গায় চলিত ব্আছে । 





রাদদ্তের মাথ! 


২। মুক্তাকঠি_-১৮৩০ খৃষ্টান নিশি হয়। মুস্কাগুলি ডিশ কৃতি 
ও অতুম্দল ; ওজন প্রায় ৩২০ কাবেট। ভারতীয় পুরাতন ভীরকের 
সহিত মু্তাগুলি গাথ: উইয়াছে | ভর ওকন ১৩১ কারেট। 

৩। সেন্ট জ্াঞ্রে সম্প্রদায়ের চিহরূপে ব্‌বহাত অলঙ্কার। উ্কা 


১৭৯৫ খৃষ্টান নিশ্িত হয়। হীরকগুপির অপুবব জাতি 7. দিংহলের 
হীরক । ওঞন ১৯৪২ কারেট। 








সেন্ট আন্দ্রে স্জ্দায়ের চিপে বাব জলঙ্কার 


৪৯৬ প্রবাসা--পৌষ ১৩৩২ | ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শশী 





পেশি 








৪) রাজচিক্ত্বরাপ হিরগ্রর গোলক | ইহা! ১৭৮০ খৃষ্টান নির্সিত ৬। সম্রাটের ষ্ঠ মুকুট । ১৭৯৬ টানে মদিশিসী চান কর্তৃক 
হয়। গোলকটি রক্তাভ হব্ণে নির্শিত ও হীরকমালায় বেষ্টিত | মধ্যমণিটি নির্দিত হয়। ইহ! ভারতের প্রাচীন হীরকদামে শোভিত। হীরকের 
স্চারতের গে(লকোগ্! হইতে আনীত ভীরক । শিরোমণি সিংহলের 
একটি ২** ক্যারেট ওজনের ইল্রানীলঘণি | মণিটির মৌন্দরধয 
শতুলনীর । 





রাজসঙার বড়মু$ুট 


রা্চিহস্যরপ বর্ণ গোলক ওজন ২৮০৫ ক্যারেট । শীধবেশে ৪.২ কা।রেট ওদ্ষনের একটি 
৫ | ছোটো রাউমুকুট । সম্রাট প্রথম পলের সময় ভাহার আদেশে রাগমণি (49301006119 ৮11%0101) ও ছুই নারি বড় মুক। আছে। 
নির্দিত হয় । হীরকগুলি ভারত ও ব্রেষ্টিলের। ওজন ৫৮৪ কারেট। 


আবছুল করিম-_ 


মরকোর স্বাধীনতার গর্ত যে বীর গত চারবছর হইতে ইউরোপায় 
ছুইটি মহশক্তির বিরদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন ছার নাম আবছুল 
করিম। খবরের কাগঞ্জের সংবাদ পাঠ করিয়া! মনে হয় যে ফ্রান্স এবং 
স্পেন রীফদের প্রায় পরাজিত করিয়! আবার দাদতে আবদ্ধ করিয়! 
ফেলিকাছে। কিন্তু সতাকার বাঁপার বোধ হয় একটু অন্ত-রকমের 
হইবে। এই শীতকালের যুদ্ধের জন্ত ইটরেপীয় এবং রীফীয় ছুই পঙ্গস্ট 
বিশেষ জায়োজন করিয়াছে। এতদিন যুদ্ধ করিয়ও শ্পেন এবং জান 
রীফপ্নের কাবু করিতে পারে নাই। বীফের। প্রথমে স্পেনের সহিতই যুদ্ধ 
করিতেছিল। কিন্তু যখন স্পেনের অবস্থ! অতীব সন্কট!পন্ন. তখন ফ্রাঙ্গ 
বাজে অজুহাতে রীফদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করে। ্রাঙ্স, বলে যে 





কপ্টিপাথর-_কপিপথ-__ ৮৬৭ 


করিয়াছি । এইসঙ্গে তাহার যে চি দিলাম হাহা যুদ্ধঙ্গেও্র হইত 
গৃহীত । যেন পাহাড় হইতে ঝড়ের বেগে অবন্থরণ করিতেছে 
এইপ্রকার একদল রীফ ঘোড়সওয়ারঞএর গনি (5য় ইউজ. 
আমেরিকা হইতে একদল বিমানচারী ইছাদের দমন করিস নু 
আদিয়াছে। 


কপি-পথ-- 

আফ্রিকায় এমন মমন্ত গঙ্গল আছে সেখানে দানুম দুরের কথ' 
ছুর্যোর আলে।ও প্রবেশ কখিতে গারে না) আহমমন্ত জঙ্গলের মো 
কোি-কোটি বৃন্দলভাদি এমন ঘনচ্ছাণে অবস্থিত যে কোনো পক 
তাহার মধো প্রবেশ কর! যায় ন।। এই প্রকার ঘন ডঙ্গলের মধো মামাগ 
সামান্ত স্বন পরিষ্কার করিয়া হইয়া নরখাদক অমন্তাাতির বাম 
তাহাদের খাছাসংগ্রহের চেষ্টায় যাঝে-মাঝে হুঙ্গলের বাহিবেও যাওয়'- 
আম। করিতে হয়। সেইজন্ত তারা সাটি হইতে বহু উচ্যে নুলতদি 
মধা দিয়া, বে-পথ্‌ দিয়! বাঁদররা যাওয়া-সস!স। করে. সেইপথ বাবহ'ও 
করে। ছনি দেখিলেই বুধিতে প্াগিবেন, একজন অসভ] জাতী মান+ 
এইপ্রকার একটি পথ লতাপাতা দিয়! নজযুঙ করিয়া হেয়ার করিঙেছে। 
এক-একটি পথ অকিয়াবাকিয়! বহু প্রোণ ধরিয়। চপিয়! গিয়াছে । 
জঙ্গলবাসী ভিনন-ভিন জাতির এই পথের সাহাযো নিজেদের মধো ভাবের 





আবছুল করিম 


স্পেনের পর|জয় হইলে ফলস, অধিকৃত মরক্কো 
প্রদেশে গোলমাল হইবে এবং তাহাতে নানা- 
প্রকার অশান্তি হইবার সন্ভাবনা আছে। 
গাছে পরে অশান্তি হয এবং রীফগণ ফরালের 
বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘে)ষপ। করে. এই ভয়ে ফ্রাঙ্গাই 
পুর্ব হইতেই রীফদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিয়। দিল। যুদ্ধের ণেষে ফল কি হইবে 
বল! শক্ত, তবে রীফগণ তাহাদের বিন্দুমাত্র 
শা থ|কিতে যে আবার স্বেতাঙ্গের দীসত্ব 
মনন! লইবে ভাহ! মনে হয় না। জগতের 
দমন মুদলম!ন জাতি র:ফদের এই ছুর্দিনে 
সাহ।ধা করিতে প্রস্তুত. অনেকে সাচাযাও 
করিতেছে। 

রীক ঘোঁড়পগয়।রগণ জগতের মধো শ্রেষ্ঠ 
ঘোড়সওয়ার বজিলেও হয়। ইহার! 
00] সনানাাশ।  করেতাহার 
কারণ ইছাদের সংখা! খুব বেশী নয়। 
ইহাদের হঠাৎ আক্রমণে ম্পেন এবং ফরাজের 
মৈশ্তদল নাস্তানাযুদ হইতেছে । ইতিপুরবের . 
আবছুল করিমের জনেক ছবি আমরা প্রকাশ রীফ ঘোড়সওয়ার পাহাড় হষটতে শত্রু আব্রমণ করিতেছে 





শপাপাপীপাশিপা পা পাপা পাপা? 





বত) 
বৃক্ষাদির:মাধখাদ দিয়! বোলানো-পধ, মাটি হইতে বন উচ্চে এই পথ ঝুলানো ধাকে, 
ইহাকে দেতু বলাও চলে - 





[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
বলিয়াছেন যে, ইঙর প্রাগাদের আধো 
পিহীলকাই বুদ্ধ ইতারাদতডে মানুষের 
র্ববাপেক্ষ। মিকটে জানিতে পারে। লগ্ন 
চিড়িয়াখানায় একবার একটি (বহরে! পরাগ 
হয়। বিষয়টি এই £-_ 

“একদিন সোন্বার সফালবেলায় ছুইটি 
পিগীলিকার উপাঁনবেশের আাধখানে একটি 
কাঠের চুক্রাকে সেতুদ্বরপ 'কাঁঃয়া। রাখিয়া 
দেওয়া হইল। এই ছুইটি পিপীলিকা" 
উপনিবেশের একটি মতুন জার একটি পুরোনে! । 
দেতু-নিখাপ হইবার গণেই পুয়োনো! জাবামের 
একটি |গপীলিক। ব্যাপার কি জানিবার জন্য 
সেতু গার ইইয়। নুন উলনিখেশে প্রবেশ 
কারল। সে জার প্রত্যাবগ্তন কাবঈী না। 
ইহাই এই ছুই দল [পগীকার মধ্যে দুদ্ধের 
কারণ হইল। [|কন্ত একদল অনুদজক ছড়যুড় 
করিয়। আক্রমণ কারল না৷ । পুয়োনো। জাবাসের 
দশটি পাক যোস্ধ। . পিপাঁলিফ। লুকাইয়।- 
লুকাহ্‌র। শক্রদ্বের সীমানার প্রবেপ কারয়! 
বুদ্ধের জন্য দরুকারী সংবাদ|| সংগ্রহ কার! 
জাানল। ভাঙার গর বোধ হয় 1পপািক!- 
আবাসের ভিতর ঘুদ্ধ-সভ! বসিয়াইজা। থানক- 
গরে দেখ! গেল যে দারবান্দ ইইর। পুরোনো 
জাবাসের সেস্টধল ্ক্রে আক্রমণ করিতে 
চলিয়াছে। কোনে! গ্রকার এলোখেলে! ভাব 
নাই, গোলমাল নাই । কতকগু18 |গগীলিক। 
আশেপাশে ছোটো-ছোটে! বালুর স্তপ নির্মাণ 
ফঠিতে লাশিঞ। পুরোনে। জাবাসের সৈল্গদল 
হখন নতুন আব।দের সীমানার জিতর প্রবেশ 
করিয়াছে, ₹খন “তন জাবাসের একটি 
পিপীলিক! কোনে! কারণে বারে জাসিয়/ছল 
মে ব]াপার দে'খয়। [ডঙরে চলিয়া গেল, 
সফরকে সংবাদ দিতে। তাঙার পর ভীষণ 
জড়াই আমন হঈল। [গপীলিকার লড়াই 
হইলে কি হয়- মে ভয়ানক বাপার | চারদিন 
চায়রাতি। ধরিয়া জড়াই চল্িয়াছিল। মাঝখানে 
খানকক্ষণ যুদ্ধ স্থগিত ছিল। 

স্বল্প তবার “তু আবামের পল্টনে 
জয়লাঙ কির! পুধোনে! আবাদের ছকে সেতু 





আদবান-প্র্ধান বরে। গধটিকে একটি দেডু হলিলেও চলে। ছবি গার করিয়া! তাড়াইঃ! দিল। যাধার। আহত হইয়। পাড়! রহিল, 


ই ইহার বিশেষ গরিচর গাগা! যাইবে । তাহাদের সেতুর নীচে কাদাগলে ফেবিয়। দিল, অনেককে আনগ- 
চ্ছে করিয়া! মাঠিয়। ফেল্লি। পুরোনে! দলের করেকগনকে দাস 


করিয়! লইর| দতুমাল সঙ্গৌরবে তাহাদের জাবাদের চির প্রথেশ 


লিকার ফরিল। | 

পিগী তে ও পিগী'লক! আশ্চর্য স্বপতি। পিগীলিকাগের এক-একটি বাড়ি বা 
পিগীলিকাকে আমর! সাহান্ত প্রাণী বিবেচন! করিয়া তাহাদের আবাদপ্বল দেখিলে অবাক ভর হাতে ৪য়। পুবং আক্রকাতে 

বিষয় কিছু চিন্তাও করি দ1। কিন্তু গিপীলিফাদের জীবন ভালে! করিয়! পিগীলিক! নিশ্সিত প্রা ২০ কুট উচ্চ উচ্চ যাও ত্ত.প দেখিতে পাত্র] 

গধালোচন! ঝঞিলে দেখ যার যে, তাহার ভীষনকাহিনী এখ বুদ্ধি যায়। এইসকল নির্ঘাণ করিতে পিগী'লকাদেএ কোনে। প্রকার হাতিয়ার 

মানুষ অপেক্ষা! ফোনো। অংশেই কম দে, বরং অনেক ক্ষেত্রে আরও নাই-_তাঙ্ার! তাহাদের অর প্রতাঙ্গের সাহাযোই এইসকল শিদ্ধাণ 

আশ্চধ্জনক। বিখ্যাত ইংরেজ প্রাণিতদ্ববিদ্‌ তার জন্‌ লববক, করে। জার্দানির মিউনিক্‌ দহয়ের বিখ্যাত প্রাণিতদবাবদ্‌ ডাঃ হার্মান্‌ 


গুয় সংখ্যা ] 


হলের যে পিপীলিকা! হকি কথাও বলিতে পারে । জামেরিকাতে 
গেন্দিলভ্যাময়ার পাহাড়ে পিগীলিকা-সহর দেখিতে পাওয়! যাজ। এই 
মহর অধিকাংশই মাটির তলার নির্টিত হয়। সর্বযাপেক্ষ। বড় স্ঃটি 
ও» একর জমি বাপিয়। আছে । ৩০ একর জমি ব্যাপিয়া পিগীলিকার 
দল! বাপারট। কল্পুন! করিলেই অবাক হইতে হয়। 

পিগীলিকাদের যধো সহযোগিতার গ্তাব জভীব প্রবল। সারু জন্‌ 
লাবক্‌ একবার কয়েকটি পিপীলিক! ধগিয়! তাহাদের মিষ্টফদ খাওয়াইয়। 





পুন্তক-পরিচয় 


৪০৯ 





কপি 





ভাাদে। গলের মাঝাধাবে চাড়িয। দেন। যাডাল পিগীলিকাগ্ুলি 
টলিতে লাগিল-_ এমন অবন্বায় তাহাদের জ্ঞাতি ভাইয়া এই কাখ 
হেখিয়। জজ্জার় যেন অস্িভূঠ ডইচ1 পড়্িল। তাহার পর মাতালছের 
জোর করির। ধরিয়া জাবানে বন্ধ কারয়া রাখিস! আসিল। এই যাপারে 
জার একটি জিনিন লক্ষা কর! হয়। মাতাজছের যধো কয়েকটি অপরিচিত 
পিপীলিকাও ছিল। তাহাদের ধরিয়া পিগীলিকার! নিকটবর্তী জলে 
ভূবাই। দিল। / 


পুস্তক-পরিচয় 


ঝড়ের দোলা--ই্হেমে্রলাল রার়। বরদা এজেন্সী, 

কলেজ ছ্ীট মার্কেট, কলিকাত। | মুলা ১৪৯ জানা । ১৩৩২। 

উপন্তাপ। বাগালীব সমানে বালবিধবা-সমন্তা এক মঞ্কাসমন্থা! 8 
সেই সমক্ডাই বইটিতে আলোচিত ভইয়াছে । আমলার চরিত্র হুন্দর 
চিন্তিত হইয়াছে -হিন্মরমণীৰ ম্বামীতক্তিত জল্মগত সংস্কার এবং আধুনিক 
শিক্ষা ও আবহাওয়ায় কন্ধদ্ধ সনাতনদ্বের পাত বিশ্কোহ-_-এই ছুটি 
ভাবই ছন্বের মুদ্ডি লইয়ান্ে শ্মলার চরিত্রে। অমল! ছিল তেজন্থিনী 
এই তের পাশেই তাকার এক কঠোর সঙ্যানুরাগ ছিল। এবং এই 
সত্ানুরাগের জন।ই সে ক'যান্ধ রমেশের বন্ত। স্বীকার করিতে পারে 
নাই, অথচ ভাহার হাদয় ডিল স্বামীপ্রেমবফিত সুতরাং প্রেমবুতুক্ষু। 
অমলার মানলিক দ্বন্থ বে” ফুটিয়ান্ধে। তবে অনল! ও রমে'শর কথা- 
যার্তায় অনেক কথ! এত স্পট তাবে বল! হইয়াছে যাহ! আরে! সংঙ্গেপে 
ও আভাদে বঝজিলেও পাঠকের বুবিছে বিলম্ব হইত ন1। শঙ্ধবাছল্য 
এবং বর্ণনাবানলাও বই টিতে স্বানে স্বানে আছে । সবীশ্রনাথের “ঘরে 
বাইরে”র ছায়াও মাঝে মাঝে পাওয়। যায়। তাং হইলেও বইটি পড়িয়া 
জামর! আনন্দিত হইয়াাছ। 

ছাপা ও বাধান ভাল ; কিন্তু গাম বেশী হইয়াছে। 
শীতাম্বত- _এী'তীশ্চজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধীত। প্রকাশক শ্ীকাজ 


মোইন মোম, ২১৬ কর্ণওয়ালিণ ছ্রীট কপিকাত। | আট আন) ১৩৩১। 
গদ্যে গীতা । পদাবন্ধ চলনসই। ধর্খতত্ব কর্থতায় বাধিতে গেলেই 
কবিত। আট হইয়া! পড়ে ; ইহছাতেও সে দোষ আছে। 


প্রফেসর-পত্বী-_-ইউপেক্রনাধ চত্রবর্জাী । প্রকাশক গুরু- 
বাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্স্। ২*৩।১1১ কর্ণওয়ালিশ ছ্ীট, কলিকাতা। 
এক টাকা । ১৩৩২। 
প্রসিদ্ধ ইংরেজ গল্পলেখক কোনান্‌ ডয়েলের চারিটি গল্পের অনুবাদ 
এই পুপ্তকে আছে। লেখক ডাক্তার; নুতরাং ডাক্তারী গল্প তাহার 
হনোহরণ অরিয়াছে? তাহারই কল এই অনুবাদ । অনুখাদ হুন্দয় ও 
প্রাঞ্জল হইয়াছে । বইখানি অন্থুধাদ সাহিত্যের অপুষ্টি করিবে 


্বামি-গীতা---ইপূর্ণানন্দ খ্ামী বিবৃত এবং গীশিবক়ক দত্ত, 

যি-এ বর্তুক সংগৃহীত। বরের লাইয্রেরী, ২*৪ কর্ণগয়ালিশ ছ্ীট, 
কলিকাউ।। দশ জানা । ১৯৬২। 
০ 


স্বামী পূর্ণানজের সাধনা?ন্ধ জ্ঞান টপাদশগুদি উচচনাবপূর্ণ, গভীর 
ধ্ঠতত্বের পরিচার়ক | পুস্তকখানি জামাদের ধর্ণাপ্রন্থপধ্যায়ে স্থান লাগ 
করিবে। 
গুধ 


থেরী---কবিতাপুত্তক | গ্ী কৃফদাস আচার্ধা চৌধুবী প্রণীত। 


মুলা স্াট আন! । প্রকাপক-_জ্ীসোদরজ্জন ছটাচাধ। পোঃ মুক্তাগাছা, 
মনলমনসিংহ। 

এই পুশ্িকাপানি ভাতে লইয়! দেখিলাম গ্রশ্থকারের নাগট অপারি- 
চিত । প্লাচীন বৌদ্ধ-গাথাকে বাঙলা ছণ্ানদ্ধ করিবার বার্থ প্রয়াম 
ভ'বিয়! বউটিকে সবাইর়া রাণিলাম ; এট কাবাতক্কের যুলে, বর্ম ধানের 
ছন্দভাবষ্ঠীন কবিসম্প্রদাতের মাসিক সাপ্তাহিক এমন কি দৈনিকের 
সঙ্ায়তার স্মস্ার পাঠককে নিষ্ঠ,র আক্রমণ। একদিন বিখ্যাত কোনে! 
কবিবু খাদিয়। বইখানি আমার টেবিলে ছেখিয়। বললেন থে বইখ'মি 
ভার চাই ; শুনিলাম বন্তকাল পর্বের 'দৌরচ্ডে' কৃফন।দ বাবুর কহিত। 
পড়ির। [তিনি মুদ্ধ ও ইযাছেন এবং সেদিন হউতে কৃষদাম বাবুর লেখ! সন্ধান 
ফরিয়াও আর কোথায়ও দেখেন নাই বলিয়। ক্ুপ্ আডেন। এই পুন্াকে 
প্রকাশ্তি ছুঃটি গাথারই একটি “সৌরনে” প্রকাশিত চইয়া কাব্ামোলীর 
প্রশসালাভ করিয়ছিল। জামি কৌতূহলী হইয়। পুক্তিকাখানি পড়িতে 
বাসিলাম ; অল্লক্ষণেই শেষ হইয়া গেল। বার বা তিনবার বহিখানি 
পড়িলাম। গ্েপিলাম-_বপ্তমান যুগে এ এক অথটন সংঘটন ॥ রবাল্ 
নাথের “চিআাঙ্গদা” ব। “ব্যায় অতিশাগে”্র গর এমন হুম্মর [4 ছু পড়্ি- 
য়াছি বলিয়া মনে পড়িল ন।। ভাব ও ভাবার মাঝে বাষে রবীন্রনাথের 
প্রস্তাব খ|কিডেও লেখকের ক্ষদতগুণে তাছ। তাহার নি হইয় 
শিক্পাছে। উপমা! ও বর্ণন! মুস্তবন্ুর মত ম্বচ্ছ-_কোথাও এতটুকু 
আতিশব্য নাই; একেবারে সোঙান্ুত্ি হাদকে অঠিভূত করিয়া! 
ফেলে। এই গাথ! ছই্টির বর্ণনাও স্বানে স্থানে শ্বৃতিবন্ধ করিছী 
রাখিতে ইচ্ছা হয়। রবীন্রর-পরবন্তী বর্যানকালের এই লাগুল মার্কা ; 
"দ্ত-আবিল' "ধুম-কিশোগী' প্রভৃতির ধোয়াটে বুগেও এমন নিরেট 
ঞ্রিনিষ কি করিয়া সম্ভব হইল সভাই ভাবিবার বিষ়। আর একটি 
বিশ্ময়ের কথা এই যে এই শক্তি সম্পর লেখক এখন অগোচরেই বা 
রহিলেন কি করিয়া! ? এ£ অপূর্বা কাঝোর স্বানে-স্থানে ছুই একটি লাইন 
উদ্ধত করিবার লোড মন্বরণ কগিতে পারিলাম ব1। 


৪১৭ প্রবামী- পৌষ, ১৩৩২ ॥ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বসন্তের 
শুরু। ভয়োদশী। মত্ত জমপদ-বাসী 
বমস্ত উৎমবে, ছুটিত কানন গানে 
আবীরে কৃছুষে, রঞ্রিত বিচিত্র-বাস ; 
জনগদ্বধূ, নব চুত হগ্ারীয়ে 
ছুলায়ে আবণে মিলিত সেথায় আসি, 
অশোধের তল উঠিত যুখর হয়ে 
নুপুর দিকণে কিছ্িণীর রিণি যিণি, 
কল হানতে গীতে, প্রিয়জন কষ্ঠাপ্লেষে 
লতিত বিজ্রম নৃতাশ্রান্ত কোন বালা ; 
ভুলিত তরুণ, প্রিরাভূঙ্গ জাবেিত 
কণ্ঠে হিন্দোলায় ;_ 
দক 
ছিমানীর 
শেষে যবে জনপদ-বধূ , দিন গণি 
খাপিত দিবস, ভাবিত উঠবে বাঙ্জি 
মুকুলিত চুত মগুরীরে বেদ্তি করে 
বসন্তের চরণ মগীর-অমরের 
গুপ্পুরণে, তবু বদি ন! ফোটে জলৌক 
নুপুর লাঞ্চিত মোর চরণ আমা 
ফরিতাম রুক্ষ দেছে তার; ফুলে ফুলে 
হুমমায় উঠিত দে হাসি। 
কক ক 
দিনান্তে ডুবিল সুধা ; 
জলে কালো ছায়া, জ।কশের পট হতে 
মুছে গেন রজত রাগ রেখ! ; মুখরিত 
অঙ ঘণ্ট। মঙ্গিরে অঙ্গিরে? ধীর স্ব 
সন্ধার বাভাদ বছি জানে ধূগ গন্ধ; 
উঠিলাম মদীকুগ ছাড়ি। 
চে 


গোলাপের হাসি চুরি ক'রে ক'রে 
শিল্পী একেছে ছবি; 
গোলাপের ভাষা! গানেতে গীথিয়া 
কবিতা! লিখেছে কবি /-- 
শিল্পীর ছবি দেখেছে সবাই, 
"মু হ'য়েছে সবে-- 
মুগ্ধ হয়েছে ফবির গানের 
ছন্দ-মুখর রবে। 


অভিবাহি মকর পথ 
পথিক হখন চাছে ফিরি, দেখে সেই 
তত তাত দগ্ধ বানুয়াশি দিষাশেষে 
হয়ে গেছে মোন? তারি মাথে দুরে গুই 
সুত্র স্াষ শোভা, জলের তরল দীপ্তি, 
ভালীবন ছার! । সেইয়াপ হাদে মোর 
জাগিতেছে স্সেহহীন শৈশবের কথ! 
জতীত শতির রঙে হইয়! র্ীন। 
তারি মাঝে ছু এক দিনের আদরের 
গ্তাম-শোভ!, আনন্দের তরল কিরণ । 
এই ক্ষমতা সম্প্ন কবিকে জামরা সাদরে বাজলার কাব্য-বঞ্চে 
অংহ্যান করিতেছি, তিনি গোপনে থাকিন্না যেদ জার আমাদিগকে 
বঞ্চিত না করেন। 


ভ্ী নজনীকান্ত দাস 


নোঙর-ছেড়া নৌকা_ প্ীচারন্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । রার 
এম্‌ সি মকার এও সঙ্গ কর্তৃক ৯৮-২ এ হ্যারিসন রোড হইতে 
প্রকাশিত। মূল্য ২৫০। পৃঃ ৩৩৮ (১৩৩২) 

সুপ্রসিদ্ধ উপন্তাস-লেখক ঢারচন্র বল্টোপাধ্যায়ের জেখার আর 
নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবস্তক। প্রীবুক্ত ফুতাবাতেই-লিখিত সোনো- 
ওমোকাজে ( ধর জামাই) নামক উপন্ভাস অবলগ্বনে লিখিত। চাকু-বাবুর 
লিগি চাতুর্যে চরিভ্রগুজি ভুনদর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।' বইখানির 
ছাপা, বাধাই প্রচ্ছদপটের পরিকঞ্জনা মনোরম হুইয়াছে। প্র 

উপল-খণ্ড-_প্রিকষ্খাস আচার্য চৌধুরী। প্রকাশক 
্রপ্রমোদরঞ্জন তটাচার্ধা, বুক্কাগাছা, ময়মনসিংহ | ছয় জানা | ১৩৩২। 

ফবি এবং কাবা, চিত্র, গীতি-কবিতা, সঙ্গীত প্রভৃতি চার কল! 
মন্ঘষ্ে মেখকের চিন্তাগুলি জতি সংক্ষেপে ও সংঘমের সহিত বিবৃত 
হইয়াছে । আলোচন! দীর্ঘ নয়, কিন্ত হল্র, নুবিস্তত্ত, কবিত্বগর্ত, 
কবিদৃষ্টির পরিচারক। চিন্তার নুতনত্ব জাছে। উপলখণের. যতোই 
লেখকের হায় ভাবাযেগে ভাসিয়! চলিয়াছে। গুপ্ত 


অমর 


কিন্ত কোথায় সে গোলাপ হায়, 
যার এত হালি গান, 
বৃস্ত জীবন বৃত্তে তার 
হ'য়ে গেছে অবসান! 
জানম্ম তার শিল্পী ও কবি 
রেখেছে রভ্ভীন ক'রে, 
বেন! তাহার, সন্ধা জবাধারে 
ঘূলিভে পড়েছে ঝরে! 


»স্বনফুল 





বাংলার অবস্থা-_ 


ভারতের এক সময় কত সোনাধেয ভরপুর ছিল। এক্ষণে বিদেশের 
তুলনায় আমাদের দ্বেশের কি ছুর্দশা ভাহারই একট! তালিক! সহযোগী 
বরিশাল-হিতৈী হইতে উদ্ধৃত কর! হইল। 

১। শিক্ষিতের হার শতকরা, জাপান ৯৭৮, জামের্িক1 ৯৫'৪, 
ইলেও.৯৭-৫ ভারত ৫'২, বাঙ্গাল! »'৭। 

২। মৃত্যুরহার হাজারকয়া, জাপান ১৫৩, ইংলঙ ৯১৮, জামেরিক! 
৮৮, ভারত ৩০-৫, বাঙ্গালা! ৩০" | 

৩। শিশু-নৃত্যু-_হাঞ্জারকর! জাপান আমেরিকা! ৬৫, ইংলগু 
৬৬২, ভারত ২৭৫, বান্গল! ২১৩। 

৪ । গড়পরত! জআরু--বৎনর, ইংলগু ৫০, আমেরিক! ৫৬, জাপান 
৪৭, ভারত ২২৯। 


৫ জনপ্রতি ধন--ইংলগ্ড ৩৫৯৯. আমেরিকা ৭৬৪. জাপান 
২৮৬০, ভারত ২৫০, বাংলা ৪২০. । 
৬ জন প্রতি দৈনিক আর--ইংলগড ৬, আমেরিক! ১৪1০, 


জাপান 81৯ ভারত /১০, বাঙাল! 1/০। 
৭। বাঙ্গালা-দ্বেশের শত কর! ৯৪ জন গ্রামেই বাস করে। সহরে 
যার শতকর1 ৪৬ মাঝ বাস করে। 


আসামে বস্তা” 

ডিক্রগড়ের লারুয়! জাময়! মৌজ! বার বার ব্রক্ষপুতের বস্তার ভাসিয়া 
বাখয়াতে এঁ-স্থানের রবি-শগ্তের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । কেক বৎসর 
যাবৎ প্রার শ্রত্যেকবারই এই অঞ্চলের এঁ-প্রকার ক্ষতি হইতেছে। 
নদীর ধার দিয়া প্রা ৫,** একর জমি জলে ডুবির! গিক্সাছে। এ- 
স্থানের লোকের! সমবেতভাবে জেলার ডেপুটী কমিশনারের কাছে 
খাঙজান। বাপের জন্ভ আবেদন করিয়াছে। 
-বিশ্বভারভী-সংবাদ-- 

মবনগরের মহারাজ! জাম সাহেব, বিশ্বভারভীর কলা-ভবনের অট্া- 
লিফ। নির্মাণ কলে দ্বিতীয় কিপ্তিতে দশ হ।জার টাক! শ্রীযুক্ত রবীন্রনাথ 
ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন । 
ইংলগ্ড বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবীর মৃত্যু-_ 

ইংজগু-প্রবাণী সাহিত্য-সেবী গ্রীবুক্ত নিদ্ধমোহন বিজ মছাশর গত 
১৪ই নভেম্বর বোর্ণমাউথে নিজ ভবনে ঘেহতা।গ করিয়াছেন । ভিনি 
নান! ভাষাবিদ্‌ ছিগ্নে। আরবী এবং পারদী ভাবাতেও তিনি হুপঞ্ডিত 
ছিলেন। হিন্দু আনুর্কেদ এবং যোগশাব সন্বঘ্ে তিনি একজন অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি ছিলেন। ১৯১৩ নালে জগুনে টিকিৎমক-নগুলীর যে বিশ্ব-সম্মিলন 
হয় ভাহাছে মিজ-মহাশর হিন্দু আহূর্ষেদের প্রতিনিবি- তবরাপ উপস্থিত 
ছিলেন। ভেকান্‌ পোষ্ট দামক একখানি প্রতিপত্ভিশালী সংবাদপত্র 


তিনি নিজাম রাঙ্গ্য হইতে পরিচালন! করিতেন। ১৯৫ সালে তিনি 
ইলেগে গমন করেন। ইংরেজী, বাংলা, পারসী এবং উত্ছ(তে তিনি 
অনেকগুলি গ্রস্থ লিখিয়াছেন। হুগলী কোর়গর মির হিজ-বংশে 
সিদ্ধমোহনের জন্ম হয়। 


মেমারি ইনৃষ্টিটিউট ও এাট্টি-ম্যালেরিয়াল সাঁমতি-- 


কোনরাপ রাজনৈতিক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ন! হই পরস্পর সহ- 
যোগীতার সাধারণ হিতকর কারা সম্পাদন করিবার উদ্দেস্টে সেনার 
ইন্ডিটিউট ও এ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল নমিতি স্থাপিত হইগাছে। সাধারণ 
হিতকর কাধ প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্ত শারীরিক ও মানপিক খ্বাস্থোর 
উন্নতির প্রতি ইচ্ছার প্রধান লক্যা। সম্যগণের শারীরিক স্বান্থা অঙ্ুঃ 
রাখিবার জন্ত তাহাদের মধ্যে ব্যায়ামাঙ্গি বছিগৃহ ক্রীড়ার বাবস্থা কর! 
হইয়াছে । দেহের পূর্ণনাস্থ্যের উপরই সাধারণ হিতকর কার্য্ের 
প্রবৃতি নির্ভর করে অভঞব শারীরিক ও দানসিক স্ান্থোর সিলনজনিত 
পূরন্বান্থা আনিবার জন্ত সংগণের মধ্যে ধর্মবিষয়ক কতিপয় ব্যবস্থা 
করা হইন্গাছে। 

সাধারণের শাদীরিক ্বাস্বা-রক্ষ! করিবার জগ্ত ম্যালেরিয়া, কালার ও 
মহামারী গ্রসৃতির উচ্ছেদ সাধনের ব্যবস্থ। কর! হইয়াছে এবং ওাহাদেরও 
শারীরিক ্থান্থা ও পূর্ণনবাস্থা জানয়ন করিবার জন্ত সমিতি ব্যায়ামের 
উৎসাহ দিরা লাইব্রেরী স্বাপনপুর্ববক জ্ঞান ও ধর্মবিকাশের অন্ত 
কিছু কিছু বাবস্থ। করিয়াছে । 


শ্রমিক বিদ্যালয় 

বেজল জুট গয়ার্কস্‌ এসোনিয়েশনের পরিচালকর! কলের কর্ণাচারী 
ও তাহাদের সম্ভান-সম্ভতিষ্বের লেখা-পড়! শিখাইবার উদ্দেন্তে ভাটপাড়ার 
ছটি বিদ্ালয় স্থাপন করিয়াছেন । প্রাতে ৭ট1 হইতে ১০ট। ও রাতে ৭টা 
হইতে ১*ট। পধাস্ত বিদ্যালর ছইটি খোল! হয়। স্থানীয় চটকলের এবং 
অন্তান্ড কলের অনেকগুলি কর্ধাচারী ও তাহাদের ছেলের! এই বিদ্যালয়ে 
শিক্ষা লাভ করে। বেতন বাবদ ছাত্রদের নিকট হইতে কোন অর্থ গ্রহণ 
করা হয় না। সকলেই এপনে বেতনে পড়িতে পায়। 
সমাজে নিগৃহীতার স্থান-- 

সম্প্রতি রংপুরের নিগৃহীতা! রমণী হুহাসিনী দেবীর সৃঙা হইাছে। 
থে অবস্থা! এবং যে মনোতাব লই! তিনি বান করিতোছলেন তাহাতে 
হনে হয না যে তাহার মৃতু খ্াডাবিক। হুালিনীর অত্যাচারের 
কাছিনী সবাই জানেন। তার দ্বগডর ও স্বামী উদারতার পরিচয় দিয়া 
ডাহাকে পুনরার সংসারে গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাছার ফলে কি হন 
তাহ হুহানিনীর নিস্বজিখিত চিঠিখানাতেই স্পষ্ট কুটির! উঠিরাছে | চিঠি- 
খানি নারী-রক্ষা-সমিতির বম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃফকুম!র মিত্রের নিকট 
মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ষেে লিখিত। 

০৭১ পিতা, ভগবান আমাকে স্বামীর সংসারে 

আনিয়াছেন, উপলক্ষ আপনারাই । আপনার! বে উপকার করিয়াছেন 


৪১২ 


তাহা জীবনে বিশ্ব হইবার নছে | এধানে আনার পরে ম্বগুয়ের কাজ 
শিল্াছে। াছাকে একঘরে করিয়াছে এবং এইরূপ হইয়াছে ষে, জীবনে 
জাষার সমাজে উঠিবার সভাবন! নাই । ইহার! আমার হাতে জাহার করেন 
নাই, খাইলে কি হইত প্রানি না। ভগবানের সৃষ্টির মধো আমার স্তাক 
হৃততাগিনী দ্বিতীয়া আছে কি না সন্দেহ । এখন ইছাদের এন অবস্থা 


যেন! খাইয়া! মরিবার উপক্রম । সংসারে এক তিল শান্তি নাই। শরথন. 


আমার ইচ্ছা যে, কোন আশ্রমে জামার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি 
কাটাইর়া ছেই। ইহ! জামার প্রাণেধ একাত্ত বাসন! । জাপনার কি 
সত জানাইবেন। বদি ভাল বুঝেন, আমার ন্বানীর দ্বার কিংবা আপনি 
নিজে আমাকে লই! বাইবেন। পত্র গাওয়! মাত্র অভিমত জানাইবেন। 

অভাগী স্থৃহানিনী।” 


শহট্টের বঙগভৃক্তি--. 

সঞ্্রতি বাংল! কাউন্সিলে স্রূকার পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হয় যে 
্ীহটের ব্তৃক্কির গুস্তাব জগ্রাঙ্ কর1 হউফ-_কারণ তাঁছাতে না ফি 
ধাংলা-দর্কারের আর্থিক ক্ষতি হইবে। কিন্তু প্রস্তাবটি ভোটে দিলে 
উ্থার পক্ষে ৪৬ চোট এবং বিপক্ষে ৬৪ ভোট হওয়ায় উহ! বাতিল 
হইয়াছে। প্রীহট বাঙ্গালী অধূযধিত। প্র$টবামীগণ বাংলাৰ সহিত 
পুনরায় মিলিত হইবার জন্ত ব্যাগ্র। এখন ভারত-সরূকার কি দিদ্ধান্তে 
উপনীত হন তাহ! দেখিবার জন্ড সকলেই উৎদৃক। 
স্বাত পৃঙ্।-_ 

গত মাসে বাংলার নানাস্থানে, ৮লন্থিনীকুমার দত, ৬দেশবনধু চিত্তরজন 
দ্বাশ, রাজ ছুবোধচন্ত্র ম্সিক, ৬কেশবচভ্র সেন প্রনুখ মহাপুরুষদের 
্বৃতি পুজ। হইয়াছে। 


ভারতীষ কুলী-হত্যার বিচার-_ 

()) সম্প্রতি আসাম-_যোড়ছাটে ওখ! চা-বাগানের ম্যানেজার মিঃ 
বিয়েটির মামলার বিচার হই়। গিয়াছে | মিঃ বিয়েটি টেলৃহ নামক এক 
কুলির সৃতা-সংঘটন অপরাধে এবং অস্ান্ত অভিযোগে অভিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। কুলীকে তিনি এর়াপ প্রহার করিগ্নাছিলেন যে. তাছার ফলে 
তাহার সৃত্যু ঘটে, ইহাই অভিযোগের মূল মর্জা। জোড়ছাটের দায়রা 
জজ অমিঃজ্যাকের এছলাসে সম্প্রর্ধি মিঃ বিয়েটির বিচার শেষ হইয়া 
গিক্াছে। জুরীদের মধ্যে অধিকাংশই লাডেব ছিলেন চারিঞ্ন ভুরী 
আসামীকে ৩২৫ধারার অপরাধের নিরপরাধ বলিয়া মত দেন,এফজন জুগী 
এই অগরাধে ইহাকে অপরাধী বলেন এবং অপর ছুইটি জভিযোগে 
মমুদ্বায় জুবী জামামীকে একবাক্যে নিরপরাধ বলির! মত প্রকাশ করেন। 
জজ, ইহাদের মতে যত দিলা সিঃ বিয়েটিকে বেকনুর খাল।ন দিয়াছেন। 

(২) মাধবপুর চা-বাগানের উইলসলন সাহেব দশরখ নামক একজন 
কুীকে হুতা| করিধার অপরাধে অভিযুক্ত হর । দায়রা আদালতে তাহার 
বিচার শেষ হইয়াছে। বিচারকালে তিনজন স্বেতাঙ্ জুরী দেখিলেন, 
উইজলম সাহেব উদ্ধেজনাবশে সামান্ত মারধর করিয়াঞ্ছেন মাত্র ঃ 
পক্ষাস্তয়ে দেশীয় জুরীঘবয় ছেখিলেন.বেচার! দশয়খের মৃত্ার জন্ত উইলদনই 
ছাযী । দায়রা-বিচারফ উইলসনের ছুষঈশত টাক! অর্থদণ্ড করিয়াছেন। 

এই বিচারফল আালোচন! করিতে গ্রিরা সহযোগী লানগ্মবাজার 
পত্রিক! নি্ললিখিত মত্তব্য করিয়াছেন-_ 


প্রবাসী_ পৌষ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, হর খণ্ড 


টেন, দশরথ ও জন্তান্ত ভারতীয় 'কুলী।-€ত্যার মামলার জ্যামিতির 
স্বঙঃসিদ্ধের ভার কতকগুলি কথ প্রমাণিত হইতেছে -. ৃ 

(১) ব্বেহাক্ষ দাহেধরের বুটের সঙ্গে ভারতীয় কুলীষের ঈগীহার কি 
আঁফট! বৈছাতিক সম্বন্ধ আছে, যাছার ফলে-_লাহেব সামান্ত উত্তেজিত 
হইলেই-_সবুট পাাঘাত একেবারে কুলীর মীহার উপরে যাইয়। পরে এবং 
তাহ! ফাটিঃ! যায় ও কুলীর মৃত ঘটে। 

(২) কুলীহতার অপএধে সাহেবের বিচারে শ্বেতাঙ্গ-জুরীয়া 
আসামীকে নির্দোষ বলিয়। রায় দেন, শ্বেতা বিচারকও ম্বেতাঙজ-ভুরীদের 
যায় মানিরা লন। 

এই সমন্তার প্রতিকার কি? কাটলিল ও জ্যানেন্বলীর নাসের! তো 
নিজেদের বীরদ্বের খুবই বড়াই করেন। ভাহার! কাউন্সিগ ও 
জ্যাসেন্বলীতে নিন্বলিখিতভাবে দওবিধি আইনের সংশোধন প্রস্তাব 
উপস্থিত করিতে পারেন ন! কি ?-- 

(১) বর্দি কোন সাহেব সবুট পদাধাতে কোন কুলীর দহ! 
ফাটার! দেয় এবং তাহার ফলে কুলীর মৃত্যু হয়, তবে সেটা দগুবিধি 
জাইনাহ্ুদারে 'হত্যা বলিয়াই গণা হইবে ॥ তামা! বা! রহ বলিয়া 
গণ্য হইবে নাঃ 

(২) স্বেতাঙ্গ-নাহ্ব কর্তৃক ভারতীয় কুলী-হত্যার মামলায় জুবীর 
বিচার হইবে না. অথবা! জুরা নিধুক্ত হইলেও তাহাদের মধ্যে কোন 
স্বেতাঙ্গ-সাছেব থাকিবে ন!। 


রাজবন্দী দিবস-_ 


অভিনেন্স, আইনের তীব্র প্রতিবাদ কয়ে তি রজবন্গীদিগের প্রতি 
মন্মান প্রদর্শনার্ঘ গত ৮ই নভেম্বর বাংলার নানাস্থানে সন্ভা আছ্ূত 
হুইয়াছিল। 


হাস্পাতালের সাহাষা দিবল-- 


গত ১২ই ডিসেম্বর, শনিবার, কলিকাতার হীস্পাঁতালসমূছের 
জনা সাধারণের নিকট সাহাধয ভিক্ষার বিশেষ দিন স্থির হইয়াছিল। 
কলিকাতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙগে-সঙ্গে প্রতিদিনই হীস্পাভালের কর্ণা- 
ক্ষেত্র প্রসারত! লাত করিতেছে এবং হীস্পাতালের জার জপেক্ষ। বায়ের 
হার বাড়ির! চলিতেছে । কর্তৃপক্ষের অর্থনাহাযো চিকিৎসার হায়ই 
কোনও রকমে নির্বাহ হইতে পারে মাত্র, তঙতিরিস্ত পীদ্ধিতের প্রন্বো- 
জনীয় অতি সাধারণ হুখন্বাচছন্দত! বিধানের ব্যয় সুজান হয় ন1। 
বলকারক পথা, দামী উধ, রোগীর প্রফুল্পত। বিধানের জন্য ছুইচারিখানি 
ভাল বই জধব! কোনওরণ ক্রীড়ার ব্যবস্থা করিতে পারিলে পাড়িতের 
রোগযস্রণার কতই না উপশম হয়। এইজ অর্থের বিশেষ 
প্রয়োঙজন। 
গ্গ সফলের গ্থারে & দিন ক্যান্েল মেডিকেল কলেজের ছাত্রবৃন্দ ভিক্ার্থ 
গিয়াছিল। নিতান্ত অভাগ! ও দীন-মরিজ্রেরাই প্রধানতঃ হীস্‌ 
গাতালে চিকিৎনিত হয়। এই আর্ত, নিরাতর, ছিদ্র দেশবাসীর দায়ণ 
রোগবন্ত্রণার যদি সামান্ত উপশমের বাবস্থা হয়, এই আশ! লইয়া! -জন- 
সাধারণের নিকট ছাত্রবৃন্দ সাছাধা ভিক্ষার্থী হয়। মুখের বিষয় যে ছাজগণ 
সাধারণের সাহাষ্য ও সহানুভূতি লাতে বঞ্চিত হয় নাই। 


শ্রী প্রভাত সান্তা 


জজ-সংশৌধন-_-এই সংখ্যার মুখপাত “পথপ্রদর্শক জে]াতি” নামক চিত্রের শিল্পী শী গগনেজনাথ ঠাকুর। ভ্রমক্রষে 


তাহার নাম ছাপা হয় নাই। 





বিলাতে আয়ুর প্রত্যাশ! বৃদ্ধি 

বিলাতের স্থাস্থ্য-বিভাগ্গের মন্ত্রীর প্রধান চিকিৎসা- 
কর্মচারী স্তার্‌ জর্জ. নিউম্যান্‌ অল্পদিন হইল বলিয়াছেন, 
যে, বর্তমান সময়ে বিলাতের শিশুর! গড়ে ভাহাদের 
পিতামহদের চেয়ে বার বৎসর বেশী বাচিবার আশা 
করিতে পারে। তাহার মতে ইহার প্রধান কারণ এই, 
যে,পঞ্চাশ বৎসর আগেকার তুলনায় ইংরে গর! মুক্ত বাতাসে 
অধিকতর সময় যাপন্‌ করে ॥ খোল জায়গায় নানা প্রকার 
খেল! বেশী করে। তাহাদের আহার্ধ্য ও পরিধেয় আগেকার 
চেয়ে ভাল, পরিমাণে বেশী ও স্বাস্থাবদ্ধক, তাহাদের মধ্যে 
পানদ্দোধ আগেকার চেয়ে কমিয়াছে, এবং তাহারা 
তাহাদের অবসর-সময় জাগেকার চেয়ে স্ববিবেচনার সহিত 
এরূপভাবে ঘাপন করে যাহাতে তাহাদের উন্নতি হইতে 
পারে। 

ভারতবর্ষে আযুক্কালের প্রত্যাশা বাড়িতেছে না 
কমিতেছে, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তদ্ধিযয়ে অন্থলন্ধানই 
হয় না। সেক্দস্‌ রিপোর্ট, হইতে জানা যায়, যে, আমর 
প্রত্যাশা বাড়িতেছে না। এদেশে মান্ুষ গড়ে তেইশ- 
চন্ষিিশ বৎসর বাচে, জাপানে ও ইংলগ্ডে অন্ততঃ তাহার 
ঘ্িগুণ। আমাদের আম্ু-্ীসের কারণ গুহামধ্যে নিহিত 
নহে। কিন্তু কারণ জানা খাকিলেও সমুচিত প্রতিকার- 
চেষ্টা কই হইতেছে? 


ধনী আমেরিকান্দের দানশীলতা 


করেক মাস পূর্বে আমেরিকার ভুঙ্গন ধনী একাঙনে 


পত্র আমেরিকার ধণী লোকদের( অধিকাংশ স্থলে গত দশ 
বৎসরে) দানের নিম়মুদ্রিত তালিকাটি প্রকাশ করিয়াছেন । 
মাত। ভলায়-মানের পরিশাণ। 
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মোট ছান ১৬২৯১০০০০তভযার 
এক ডঙ্গার তিন টাক অপেক্ষা কিছু বেশী। 
আমেরিকায় ধনীদের সংখ্যা ও ধনের পরিমাণ খুব 


জন-হিতসাধনের জন্প মোট ৫,২৫,**১০০০ ভঙ্গার অর্থাৎ বেশী সতা, কিন্তু ভারতবর্ষে ছারিত্র্য খুব বেশী *ইলেও 
ছোটামুটি যোল কোটি টাক! দান করিয়াছেন । এই উপ- ধনী ঘে একেবারে নাই তাহা নয়। যেখানে আমেরিকার 


লক্ষে এ দেশের লটার্যারী ভাইজেস্ট-নামক সাগ্তাহিক 


ধনীরা লোকহিতার্থ কোটি, নিধৃত বা! লক্ষ টাকা ছেন, 


৪১৪ 


সেস্থলে ভারতীয় ধনীর! লক্ষ, জযুত ব! হাজার টাকা 
জনহিত-সাধনের জন্ত দিলে দেশের জনেক উন্নতি হইতে 
পারে । 


যুদ্ধে কাহাদের লাভ হয় 

দেশে-দেশে যুদ্ধ হইলে মরে বেশীর ভাগ সাধারণ 
সৈশ্টের! ; সম্রাট, রাজ। ও নানাশ্রেধীর সেনা-নায়কেরা 
শতকরা তত মরে না। আবার যুদ্ধান্তে যোদ্ধাদের মধ্যে 
যাহার! বাচিয়! থাকে, তাহাদের মধ্যে বড়-বড় সেনাপতি 
প্রতিই খুব বেশী টাক! বখ.শিশ পায়, সাধারণ সৈনিকের 
সামান্ত পেন্ম্তন্‌ পায়। জর্জ ল্যাব্সবেরি-কর্তৃক প্রকাশিত 
একটি তালিকায় দেখিতেছি, গত মহা যুদ্ধে সম্পূর্ণ 
অক্ষমীতূত সৈন্তদ্িগকে পেন্শ্যন্‌ দেওয়া হইয়াছে সপ্তাহে 
৪* শিলিং, সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত গ্রত্তদিগকে ৪* শিলিং+ 
উদ্নাঃগ্রত্তদিগকে ৪* শিলিং, অন্ধীভূতদিগকে ৪* শিলিং, 
দক্ষিণহত্তহীনদিগকে ৩৬ শিলিং, পঞ্গহীন্দিগকে ৩২ শিলিং। 
মৃকীতৃতদিগকে ২৮ শিলিং, ইত্যাদি । কিন্তু ব্যাড. মিরাল্‌ 
অর্থাৎ নৌসেনাপতি বেটী পাইয়াছেন একলক্ষ পাউও, 
ক্যাডমিরাল জেলিকে। পঞ্চাশ হাজার পাউও, ফাঁল্ড 
মার্যাল্‌ হেগ. একলক্ষ পাউ্, ফীল্ডমাশ্যাল করে 
পঞ্চাশ হাজার পাউও, ইত্যাদি। এক শিলিং মোটামুটি 


বার জানার এবং এক পাউণ্ড পনর টাকার সমান।. 


মিঃ ল্যাঙ্স বেরী বলেন, এই বৃহৎ বধশিশগুলি ব্যাঙ্কে জম! 
দিয়া বা জন্যরূপে খাটাইয়। পুরস্কৃত ব্যক্তিগণ শ্বয়ং 
ও পুভ্ত-পৌত্রাদিক্রমে সাগাহিক পঞ্চাশ হইতে একশত 
পাউও, পেন্শ্যন্‌ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। অন্যদিকে 
গরীব অক্ষমীভৃত সৈনিকদের সামানয পেন্শ্যন্‌ কেবল 
তাহারা আজীবন পাইবে। 


বাংলাদেশের স্বাস্থ্য 
বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের ১৯২৩ সালের রিপোর্ট জল্লদিন 
হুইল প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৫ সাল শেষ হইতে 
বাইতেছে। স্থতরাং ১৯২৩ এর |রগোর্ট, সত্বর প্রকাশিত 
হইয়াছে বলা যায় না। 


প্রবামী--পৌষ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খও 


১৯২৩এ বন্ধে ১১,৮৫,৭৯১ জনের মৃত্যা এবং ১৩১৯৩, 
৪১১ জনের জন্ম হইয়াছিল। জয্মের হার হাজারকরা 
২৯৯ ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, জাসাম ও. 
ব্দ্বদেশে জয্মের হার ইহ! অপেক্ষা কম ছিল? ভারতবর্ষের 
অন্ত সকল প্রদেশে জন্মের হার বাংল! অপেক্ষা বেশী 
ছিল। বঙ্গে মৃত্যুরহার ছিল হাজারকরা ২৫'৫। ছয়টি 
গ্রদেশের মৃত্ার হার বাংলা অপেক্ষা কম ছিল। 

১৯২৩ সালে এক বৎসরের কমবয়স্ক ২৫৩৬৯৪টি- 
শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল। ১৯২২ এ এ বয়সের শিশু মরিয়া- 
ছিল ২৩৯৪৫১টি। স্থভরাং ১৯২৩এ শিল্ত-নৃত্যু শতকর! 
৫'৯ বাড়িয়াছিল। 

জরে .বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা বেশী মান্য মরে। 
১০২৩ সালে বত]লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার মধ্য 
শতকরা ৭৫ জনের মৃত) হয় জরে। ম্যালেরিয়া'জরে 
্ত্যু ১৯২২এ ৫৪*৪৬৩ হইতে কমিয়া ১৯২৩এ 
৩৯৮৯৯ হয়; কিন্তু টাইফয়েড হাম, কালাজর 
প্রভৃতিতে স্বত্যু বেশী হয়। কালাজরে মৃত্যু ভীষগ-রকম 
বাড়িতেছে। উহার সংখ্যা ১৯২১, ১৯২২ ও ১৯২৩ এ 
যথাক্রমে ১৫৫২) ১৫৩১ ও ৪৫৬৫ ছিল। সম্ভবতঃ আরে! 
বেশী লোক কালাজরে মরে, কিন্তু টিক রোগ নির্ণ় 
হয় না। 

বর্ধমান ও প্রেসিভেব্দী বিভাগে জরে মৃত্যু অনেক 
কমিয়াছে। পূর্বববন্গে ম্যালেরিয়া'জর বাড়ি য়াছে। স্বাস্থা- 
বিভাগের ডিরেক্টর বলেন,ইহার কারণ কচুরী-পানার বৃদ্ধি, 
গ্রামা উচু পথের সংখ্যা বৃদ্ধি, এবং কোন-কোন অঞ্চলে, 
বিশেষত: মৈমনসিংহে, রেলওয়ের বিস্তৃতি। কচুরী-পানার 
বৃদ্ধি হইতে বুঝা যায় বিল ও খালসকলের মধা দিয়া 
ভূভাগের উপর জল চলাচল অনেক কমিয়াছে, এবং জলের 
গভি কমায় পান! বাড়িয়াছে। গ্রাম্য পথগুলি চারি 
পাশের জমি অপেক্ষা উচ্চ আ+লের আকার ধারণ করে। 
তাহাতে অবাধে জল চলাচল হয় না, নানাস্থানে জল 
গরড়াইয়া থাকে, ও তাহাতে কচুরী-পানা জন্মে ও বাড়িতে 
থাকে। রেলওয়ের বিস্তারেও এপ্রকারে জল চলাচল 
বন্ধ হয়। স্থাস্থা-্ডিরেক্টরের মতে কোনও ভূখণ্ড জলে, 
প্লাবিত হইবার পর জল তথ! হইতে সরিয়া গেলে সেখানে 


গর সংখ্যা] 


ম্যালেরিয়া হয় না,বা কমিয়া! যায়। লোকে নিজের 
অভিজ্ঞতা হইতে তিন্ন সহজে শিক্ষা লাভ করেনা। 
পূর্বাবঙ্গের লোকেরা এখন বুঝিতে পারিতেছে না, যে, 
চারিপাশের জমী অপেক্ষা উঠ গ্রাম পথের সংখ্যা বাড়া- 
ইয়া তাহারা জলের ত্বাভাবিক গতি রোধ করিতেছে, 
এবং তগ্থার! ম্যালেরিয়। বাড়াইতেছে | তাহারা ম্যালে- 
রিয়ায় তৃগিয়া শিক্ষা পাইলে বুঝিতে পারিবে, যে, ইছা 
নির্ৃদ্ধিতার কাজ হইতেছে । 


প্রতিযোগিতায় ইংরেজ-বাঙালী 


একদেশের মান্য যদি অন্তদেশের মালিক হয়, 
তাহা! হইলে বুঝিতে হইবে, মালিক-জাতির লোকদের 
এমন কোন গুণ বা শক্তি ছিল, যাহা অধীন জাতির 
'লোকদের ছিল না, বা কম ছিল। গুণ বলিলে যে সদ্গুণই 
বুঝিতে হইবে, তাহা নয়। শক্তির উল্লেখ করায়, মালিক 
জাতির লোকের! শক্তির গ্রয়োগ সকল স্থলেই ধর্ম ও 
নীতিসঙ্গতভাবেই করিয়াছিল, এইরূপও মনে করিতে 
হইবে না। ৃ 

ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত লউন। অধিকাংশ ইংরেজ মনে 
করেন এবং অনেকে বলেন, তাহারা তরবারির দ্বারা 
অর্থাৎ যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ধ দখল করিয়াছেন,। উহা 
সর্ধাংশে সতা নহে। এইজন্ত ভারতীয়েরা জবাবে 
বলিয়া থাকেন, যে, বড়যন্ত্র। উৎকোচ-প্রদান,। জাল, 
প্রতারণা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা দ্বারাও ইংরেজরা ভারতবর্ষে 
প্রতৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন । এই কথার প্রমাণ ইরেজদের 
লেখা ভারতেতিহাসেও পাওয়া যায়। অবশ্য ইংরেজর! 
একথা অস্বীকার করিবার ব! চাপ! দিবার খুব চেষ্টা 
করিয়। আসিতেছেন। কিন্তু যদি সকল ইংরেজ 
একবাক্যে ইহা স্বীকারও করিতেন, তাহা! হইলেও 
তাহাতে আমাদের গৌরববোধ করিবার কোন কারণ 
থাকি কি? 

ভারতীয় লোকদের মধ জনেককে যদি ঘুষ দিয়া 
ইংরেজ হাত করিয়া থাকে, তা! হলে ভাহাতে আমা- 
দের মধ্যে অধম লোকদের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-প্রতিযোগিতায় ইংরেজ বাঙালী 


৪৯৫ 


ভারতবর্ধের যে-সব রাজাদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ 
হইয়াছিল, ঘুষ দিতে তাহাদেরও আপতি ছিল ন!। কিন্ত 
তাহারা ত ঘুয দিয়! ইংরেজকে স্বদেশের স্বার্থের বিরোধী 
কাজ করাইতে পারেন নাই 1. এইকপ অন্যান্য বিষয়েও 
দেখা যাইবে, ভারতবর্ষে প্ররতুত্বস্থাপনে যে-সব ই.রেজ 
কুতকাধা হুইয়াছিল, তাহাদের নৈতিক ও চারিত্রিক 
নানা দোষ থাকিলেও, তাহারা মোটের উপর শ্বজাতি 
ও স্বদেশের স্থার্থ-সন্বদ্ধে বিশ্বাসঘাতক হয় নাই? কিন্ত 
আমাদের মধ্যে অনেকে তাহ ;হইয়াছিল। তা ছাড়া, 
চাতুরী, দল বাধিবার ক্ষমতা, চক্রান্ত করিবার ক্ষমতা, 
কুট নীতির অস্থসরণ করিবার ক্ষমতা, প্রভৃতি ইংরেজদের 
যতটা ছিল, দেশী রাজ|দের তডট। ছিল না। এইরূপ 
নানা কারণে ভারতবর্ষ ইংরেজদের হস্তগত হইঘ়াছে। 
কেবল যুদ্ধ করিয়া ইংরেজ ভারতবর্ষ দখল করিয়াছে 
বলিলে মনে হয়, ভারতীয়দের মৃত্যুতয় বেশী ও সাহদ 
কম ছিল, এবং শারীরিক বলও কম ছিল! কিস্ততাহা 
সত্য নহে! ভারতের নানাঙ্জাঁতির সিপাহীর! সাহসে 
ও শারীরিক বলে আগেও ইংরেজদের সমকক্ষ ছিল, 
এখনও আছে । কিন্তু ইংরেজ ইংরেজকে যতটা বিশ্বাস 
করে ও ভালবাসে, ভারতীয় ভারতীয়কে ততটা বিশ্বাস 
করে না ও ভালবাসে না। এবক্িধ নানাকারণে 
আমাদের পরাধীনতা ঘটিয্াছে। 

অন্ত অনেক বিষয়েও দেখ। যাইতেছে, যে, যেসব 
কার্ধাক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ অবাধ ন| হইলেও, কতকটা অবাধ 
প্রতিযোগিতার সুযোগ আছে, সেখানে বাঙালী ইংরেজের 
চেয়ে নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না। ভারতবর্ষের 
অন্ান্ত প্রদেশেও ইহার গ্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে। আমরা 
এখানে প্রধানতঃ বাংলাদেশের কথাই বলিতে চাই। 

বিচার-কার্য ও ব্যবহারাজীষের কাধ্যে দেখা 
যাইতেছে, হাইকোর্টের বাঙ্গালী জজেরা, এবং উকীল 
ব্যারিস্টারেরা এ-এ কার্ধো নিরত ইংরেজদের চেয়ে নিকষ 
নহেন। এত বাঙালী জজ বিচার-কার্ধ্য যশন্বী হইয়াছেন, 
যে, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্তক। সাধারণতঃ 
ব্যারিস্টারদের মধ্যে অগ্রণী ব! অস্ততঃপক্ষে অন্তত 
অগ্রণীকেই গবস্ষেন্ট র্যাভভোকেট জেনার্যাল নিযুক্ত 


৪১৬ 


কগিয়া। থাকেন। বাংলাদেশে বাঙালীদের মধো গ্রথমে 


ভযুকক লত্যেজগ্রসন্প সিংঃ য্যাভভোকেট জেনার্যাল নিযুক্ত 


হন. এইকাধ্যে তাহার মোগাত। সর্ববাদিস্বীকুত। 
ট্রযুক্ত সতাশরঞ্জন দাস যখন এ কাজ ছাড়িয়া ভারত 
গবন্মেণ্টের ব্যবস্থাসচিব নিযুক্ত হন, ৬খন অন্তান্ত-রকমের 
আপি কেহ-কেহ করিয়া থাকিলেও, তাহার আইনের 
জান এবং ব্যারিস্টারীতে দক্ষত। সকলেই স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রপাল মিত্র বঙ্গের য্যাভ- 
ভোকেট জেনার্যাল নিযুক্ত হইয়াছেন । ইহারও আইন- 
জান এবং ব্যারিস্টারীতে বিচক্ষণতা সম্থদ্ধে কেহ সন্দেহ 
করেনা। অধিকদ্ধ, ইহার সম্বঙ্জে বিশেষ বলিবার এই 
আছে, যে, ইনি প্রথমে উকীল ছিলেন, পরে বিলাত গিয়। 
ব্যারস্টার হইয়া আসেন। বরাবর যদি উকীলই থাকিয়া 
যাইতেন, ঘাহা হইলে ফ্যাভন্ডোকেট জেনারাল হইতে 
পারিতেন ন17--যেমন শ্ঞার রানাবিহাগী ঘোষের মত এত 
বড় আইনজ লোকেরও ম্যাডভোকেট জেনার্যাল হইবার 
মন্ভাবণ1 ঘটে নাই। এইজন্যই গোড়ায়, সম্পুণ অবাধ 
প্রতিযোগিতার কথা না৷ ঝলিয়া কঙট। অবাধ প্রাতযোগি- 
তার কথা বলিয়াছি। বাঙালী হইয়া বাঙালীর বড়াই 
ক।রবার প্রবৃত্তি হইতে আম] কোন কথা ৰলিতেছি না। 
ধাধাদের কথা বলিয়াছি, তাহাদের যোগ্যত1 এবং ইংরেজের 
সমকক্ষতা ভারঙবধের সর্বত্র ক্বীকৃত। দৃষ্ঠাসম্বরপ, 
পরীযুক্ত ব্রগজেন্্লাল মিত্রের নিয়োগ সথ্দ্ধে এলাহাবাদের 
নীডারের মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। লীভার বাঙালী- 
দের কাগজ নহে, এবং ইহার প্রধান ও অন্তান্ত সম্পাদক 
বাঙানী নহেন। ইহাতে সম্পাদকায় স্্ে লিখিত 
হইয়াছে :স্ 

[19 91701000006 0 0 73700. 01161088 4050090" 
99092] 01 138795] 10 90009388100, 10 1108 1100. 8, 3, 
[1099 18 07010901015 891590015৪৪ 147 1110101 08 


009 01 119 ৪&0169% 1680618 01 1109 091 ঘা) 081080 ৪100 
& 00 98779026010: 1019 0171161001098, 


“জু সতীশরগ্রন দাসের পর বঙ্গের র্যাডভোফেট জেনাকাালের 
গদে যু ব্রজেভ্রুলাঙ। মিত্রের নিয়োগ সম্পূর্ণ সন্তোষজনক কারণ 
বিজর-মহাশর কলিকাতার যোগাতম ব্যারিস্টার মধ্যে একজন, এবং 
ভান গ।হার মততার জন্য সম্মানিত।” 


এখন কথ! উঠিতে পাঞ্জে, ষে, বলিয়া-বসিয়া বিচার 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কর! বা ঈড়াইয়া-দীড়াইয়। আইনের কুটতর্ক কয়া তেমন 
কঠিন কাজ নগ্র। কঠিন কাছ শান্তিরক্ষা করা, রাজনৈতিক 
অপরাধী এবং চোর-বদমায়েস্‌ ধরিয়! শাস্তি দেওয়া, 
প্রজাদের হিতকর কাজ করা, ইত্যাদি । আমাদের ধারণা, 
অসুসন্ধান করিলে এবিষয়েও বাঞ্তালী কর্পচান্টীর। ইংরেজ- 
দের চেয়ে নিকৃষ্ট বিবেচিত হইবেন ন!। 

বঙ্গ-বিভাগের সময় হইতে এপর্যন্ত যত রাজনৈতিক ব। 
তথাকধিত রাজনৈতিক এবং বিপ্লবঘটিত অপরাধে জনেক 
লোক অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছে ব! খালাস গাইয়াছে, 
তাহার সকল স্থলে ব। প্রায় সকল স্থলেই যড়যন্ত্র বা তথা- 
কথিত ষড়ঘন্ত্রর আবিষ্কার বাঙালী পুলিস কর্মচারীদের 
দ্বাগ হইয়াছে । দেশে অরাঙ্গনৈতিক চোর, ভাকাত ও 
অন্ত অপরাধী যত ধর] পড়ে, তাহার প্রায় সবই বাঙালী 
পুলম্‌ কম্মচারাদের চেষ্টায় ধর] পড়ে । ম্যাঞ্িস্টেট দের 
কাজের যাঁদ বচার কণ। যায়, তাহা হইলে দেখ! যাইবে, 
যে, হংরেঞ্জ ম্যাচ্িস্‌.উট দের অধানস্থ জেগাসকলে যত 
দানা-হাজামা চুরি-ডাকাতী ও অগ্তান্ত অপরাধ হয়, 
বাঙালা ম্যাজিস্:ট্রটদের অধানস্থ গ্েলা-সকলে তাহা 
অপেক্ষা বেশ হয় 77) বরং কমই হয়। ইহাও বল। 
চলিবে না, যে,বাঙালী ম্যাজিস্'উ্রটদিগকে কেবল সেইসব 
জেলাএই ভার দেওয়া হয়, যেগু?লর অধিবাসীরা অভিশয় 
সাধু ও লাস্ত-প্রক্কৃতির লোক। 

দেশহিতকর কাঞ্জ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটর! বেশী করেন, 
ন৷ বাঙালী ম্যাজষ্রেটরাবেশী করেন,তাহার বিচার করাও 
কঠিন নহে। আমাদের ধারণা এঁবষঞেও বাঙালীর 
নিকুষ্ট বিবেচিত হইবেন না। কোন্‌ ম্াজিস্ট্রেটর আমলে 
কোন্‌ জেলায় কলেজ, স্কুল প্রভৃতি শিক্ষালয় কত স্থাপিত 
হইয়াছিল, হানপাতাল কত বাড়াছিল, কৃষির উন্নতির 
নিমিত্ত জল. সেসনের জন্য পুক্ষগিণীর পক্ষোন্ধার, নঙ্গীতে 
বাধ দেওয়। প্রভৃতি কাহার জামলে কত হইয়াছিল,সমবায়- 
মমিতি গঠন করিয়! ও অন্তান্ত উপায়ে দেশের - পণ্য-শিল্পের 
উন্নতির চেষ্ট। কাহার আমলে বেশী হইয়াছিল, ্বাস্থা-বৃদ্ধির . 
চেষ্টা কাহার দ্বারা বেশ হইয়াছিল, তাহার অঙ্থসন্ধান 
করিলেই লোক-হিঙ্সাধন বিষয়ে ইংরেজ ও বাঙালী 
মাঞিস্ট্রেটদের আপেক্ষিক কৃতিত্ব নির্ধারিভ হইতে 


ওয় সংখ্যা ] 
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পারিবে । কেহ যা্দ দেশব্যাপা [বগারত জঙ্থনঞ্জান 
ফিতে না চান বা না পারেন, তাহা হইলে তিনি, 
মষ্টাত্বরূপ, বাকুড়। ও বীরভূম জেলার আধু*নক ইতিহাস 
জালোচন৷ করিতে পারেন। কেবল এই ছুই জেলার 
উদ্লেখে অন্তান্ত জেলার বাঙালী কঞ্খচারীদের কৃতিত্ব 
অস্বীকৃত হইতেছে না। বাকুড়ায় দু গুরুসায় 
তত ম্যাজিট্রেট, এবং স্বর্গা্র কফশোপাল ঘোষ ও 
প্রধুক সুকুমার চট্টোপাধ্যান্ন ভেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, খাহা 
করিয়াছিলেন, তাহার সহিত ইংরেজ ম্যা্জিষ্রেটদের 
কাজের তৃলন| করিলে ইংরেজদের শরেষঠত্ব প্রতিপন্ন হইবে 
না। বীগ্ভূমেও গুরুদদয় দত ও স্থকুষার চ:ট্টাপাধ্যায়ের 
কাজ ইংরেজ ম্যাজিট্রেটদের কাজের চেয়ে নিকৃষ্ট বিবেচিত 
হইবে না। এইসব কাজ খুব বেশী না। হইলেও, ইংরেজ 
কর্মচারীদের কাজের চেয়ে কম নয়। 


সরুকারী ব। আধা-সর্কাণী, আধা বে-নরকা'রী কাজ 
দ্নেশে বত রকম হয়, একে-একে সবগ্তলিতে ইংরেজ ও 
ৰাঙ্তালীর কৃতিত্বের তুলনায় আলোচনা! করা৷ আমাদের 
উদ্দেন্ত নহে। কেবল আর একটি কাধ্যক্ষেত্রের বিষয় ব'লরা 
আমরা আমাদের বর্তমান মন্তব্য শেষ কগিব। 

শিক্ষ। ও যানবের জ।নবৃদ্ধি কার্ধের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলে দেখিতে পাই, আগে আমাদের ধারণ! এই ছিলঃ 
যে, কোনও বিদ্যার উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা ইউরোপীয়ে:1 
ভিন্ন কেহ দিতে পার ন1। বিল্যাসাগর মহাশয় যখন 
মেইপলিটান্‌ ইন্সটিটিউগ্তানে এক-এ ক্র.স্‌ খুলেন, তখন 
তাহা লাহসেও কাজ বিবেচিত হইয়াছিল। এখন কিন্ত 
প্রধাণিত হই গিয়াছে, যে, শক্ত, শক্ত বিবয়ের উচ্চ 
অজের শিক্ষা বাঙালী অধ্যাপকের1 দিতে পারেন । এমন- 
কি, এম-এ পরীক্ষার জন্ত নিপ্দিষ্ট ইংরেজী সাহিতোর কঠিন 
ফঠিন বহির অধ্যাপনাতেও বাঙ্গালী অধ্যাপকের] যে 
ইংরেজ অধ্যাপকদের সমান এবং কোন-কোন স্থলে তাহা- 
দের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রমাণিত হইয়া গিঘাছে। 
ইংরেজী সাহিত্োর কথা বিশেষ করিয়া! বলিবার কারণ 
এই, যে, ইংরেজী ইংরেজদের মাতৃ যা, আমাদের নহে। 

গবেষণাতে এবং জগতের জানবৃদ্ধতে বাংলাদেশে 
আগেকার ও বর্তান সময়ের নামজাদ| ইংরেজ অধ্যা- 
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পকের! যাহা করিয়াছেন, তাং! বাঙালী অধ্যাপকদের 
কৃতিত্বের তুলনায় অফিঞিৎকর। বাঙালীদের মধ্যে 
বিজ্ঞানে ধাহার! গবেষণান্বার৷ খুব বিখ্যাত হইয়াছেন, 
শুধু তাহাদের কথ! বপিতেছি না। তাহাদের ছাতেরও 
যাহা করিয়াছেন, বাংলাদেশে ইংরেজ অধ্যাপকের! অধি- 
কাংশ স্থলে তাহা করিতে পারেন নাই। বাঙালীদের ছায়া 
গবেষণা যে শুধু বিজ্ঞানে হইয়াছে, তাহা! নহে) সাহিতো, 
দর্শনে, অর্থনীতি-শাস্তে, প্রত্বতত্বে, ভাষাবিজ্ঞানে, ইতিহাসে 
-নানা বিদ্যায় হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে বন্ধে 
ইংরেজ অধ্যাপকদের কৃতিত্ব বাঙালীদের কৃতিত্বকে ম্লান 
করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীদের কৃতিত্বের পরিমাণ 
অবশ্য অন্য লতা দেশের লোকদের কৃতিত্বের তুলনায় খুব 
সামান্ত ॥ কিন্তু তাহ! বাংল! দেশের ইংরেজ অধ্যাপকদের 
কৃতিত্ব অপেক্ষ! কম নহে। 

অবশ্ট, আমর! যে-যে রকম কাছের উল্লেখ করিলাম, 
ভাহার প্রত্যেকটি সন্বন্ধেই এই তুক্তি প্রযুক্ত হইবে, খে 
বাংলাদেশে ইংরেজ কম্মারা কি করিতেছে ও বাঙ্গালী 
কম্মারা কি করিতেছে, তাহার স্বা়া উভয় জাতির 
বুদ্ধিমত্তা, প্রতিভা ও কারশবষ্ঠভার বিচার হইতে পাবে না। 
কারণ, শ্রেষ্ঠ ইংরেছরা ত এদেশে আহসন ন1। হৃতয়াং 
তুলনায় বিচার করিতে হইলে ইংলগ্ডের ইংরেজদের নহি 
ভারতবর্ষের বাঙালীদের তুলন। কর! উচিত। এই যুক্তি- 
সম্বন্ধে আমাদের বক্তবা বলিতেছি। 

ধড়-বড় ইংরেজ অনেকধার বলিয়াছেন, ইংলগ 
ভারতের সেবার জন্ত তাহার শ্রেষ্ঠ সন্ভানদিগকে পাঠাইয়া 
থাকেন। এই কথা সত্য বলিয়! মানিয়! লইয়া হি 
আমরা ইংরেজ ও বাঙালীর কৃতিত্ব-সন্বদ্ধে চূড়ান্ত নিশ্পত্তি 
করিতাম, তাহ! হইলেও অন্তায় হইত না। কিন্তু আমরা! 
জানি, ইভ সহ্য নহে। মোটের উপর ইংলগ্ডের শ্রেষ্ঠ 
সন্তানের! এদেশে আলেন না। তাহ! হইলেও, আমাদের 
তুলনাটা অন্তায় নহে। কারণ, আমরা ত ইহা 
বলিতেছি না, যে, বাঙালী জাতির কৃতিত্ব লব বিষয়ে 
ইংরেজ জাতির কৃতিত্বের সমান, অতএব বাণ্ালীদিগকে 
ইংঃণ্ডের নানা চাকরীতে ও কার্ধাক্ষেত্রে নিযুক্ত কর। 
জামর! বলিতেছি, বাংলাদেশে হে-যে কাধ/ক্ষেত্রে ইংরেজ ও 
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যাঙালী একই রকমের কাজ করিয়াছে, তথায় দেখা 
গিয়াছে, যে, বাঙালীয় কৃতিত্ব ইংরেছের কৃতিত্ব অপেক্ষা 
কম নয়; অতএব এই সকল কাছের জন্ত একজনও 
ইংরেজ আমদানি না করিয়া বাঙালীদিগকেই সম্পূর্ণ 
ছ্থযোগ দাও। ইংরেজদের এ পাণ্টা জবাব দিবার জো 
নাই, যে, যেরকম ইংরেজ এদেশে আসে, তার চেয়ে 
আরও ভাল ইংরেজ আমদানি করিলে বাঙালীদের 
চেয়ে তাহাদের কৃতিত্ব বেশী হইবে। কেন ৮া, ইংরেজ! 
আগে হইতেই বার-বার বলিয়ান্েন, যে, শ্রেষ্ঠ ইংরেজরা 
এদেশে কাজ করিতে আনিয়। থাকেন) হ্থতরাংৎ এখন 
বিপরীত কথা! বলিলে চলিবে না। তা, ছাড়, যে-দরের 
ইংরেজ এদেশে আসেন, তাঁদের বেতনার্দি যোগাইতেই 
ভারতবর্ষকে স্রাহি-আরাহি তাক ছাড়িততে হইয়াছে; ইগাদের 
চেয়েও ধাদ্দের খাই বেশী, তাহারা আসিলে একেবারে 
ভারতের নাড়ী ছাড়িয়! যাইবে । . 


অধ্যাপনায় বাঙালী 

বাংলাদেশে প্রতিযোগিতায় ইংরেজ এ বাঙালীর কৃতিত্ব- 
সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া্ি, সে বিষয়ে একট! আপতি এই 
উঠিতে পারে, যে, কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি 
উচ্চতম অধ্যাপকতার কাছে বাঙ!লী নিধুক না হই! 
ভারতবর্ষের অন্তান্ত কোন-কোন প্রদেশের লোক 
বাঙালীর স্বারাই নিষুক্ত হইয়াছেন । স্থতরাং বাগ্ডালীদের 
সন্বদ্ধে আমরা যে দাবী করিতেন, তাহা ঠিক 
নয়। এবিষয়ে বক্তব্য এই, যে, আমর! সাধারণতঃ, 
জাবস্ক হইলে, অবাঙালী আমদানি করিবার 
বিনুষাজও বিরোধী নহি--তা। সেই অবাঙালী 
ইউরোপীয়, আমেরিকান্‌, জাপানী, ব1 ভারতের অন্- 
প্রদনেশীয়ই হউন, ভাহাতে আপত্তি নাই। আমর! 
কেবল অনাবন্তক আমদানিরই বিরোধী । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অবাঙ্তালী অধ্যাপক সম্বন্ধে 
আমরা বরাবরই বলিয়া আপিতেছি, বে, ইহাদের সমকক্ষ 
জোক বন্ধেই.ছিলেন এবং এখনও আছেন? কিন্তু জান্ত- 
হাবুর গৃঢ় উদ্দেন্ত সিদ্ধির জন্ত কোন-কোন অবাঙালী 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যেমন অধ্যাপক দেবাত্ত ভাগার- 
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কর. ইহার ফোন সমালোচনা আমরা করিলেই ইহার 
মু্তবিব ও দলের লোকের! বরাবর কতকগুলি বাঙালীর 
নিন্ব-কুৎসা দ্বারা সমালোচনাটা! চাপা! দিবার চেষ্টা 
করিয়া আগিতেছেন ;--যদিও অন্ত লোকগ্ের অপ- 
দবার্থতা। স্বীকার ক'রয়া লইলেও তাহার দ্বারা অধ্যাপক 
ভাগ্ডারকরের স্থযোগাতা, ভ্রমাতীততা৷ ইত্যাদি কেমন 
করিয়া প্রমাণিত হয়, বুঝ। কঠিন। যাহা হউক, আমরা 
এখন নিজে তাছাব কোন সমালোচনা করিতে চাই না, 
রয়াল্‌ এনিয়াটিক সোসাইটীর জার্নযালের অক্টোবর সংখ্যার 
উদ্দাল! বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক য়া” শার্পাতিয়ে 
ভাণ্ডারকর মহাশয়ের নবতধ পুস্তক “জণোক” সম্বন্ধে 


যাহা লিখিয়াছেন, তাহ! হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি । 
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সমালোচকের এই মন্তব্যগুলির মধ্যে যে কিফিৎ- 
প্রচ্ছন্ন বাঙ্গরস আছে,তাহা! বাংল! অনুবাদে আমরা রাখিতে 
পারিব ন1 বলিয়া জ্টবাদের চেষ্টা করিব না। কিন্তু 
তাৎপর্ধা দেওয়া! দরকার বলিয়। নীচে তাহ! দিতেছি। 


ইতিমধোই অশোক সম্বন্ধে এত লেখ! ভইয়াছে, এব ভীহার 
মন্বত্ধে এ 'পধান্ত আহাত সাদান্ত উপাঙগানগুলি জনেক পণ্ডিত ব্যস্তি এত 
ষার চর্চা করিয়া ধিশেষ ফোন ফললান্ত কৰেন নাই, যে, এ বৌদ্ধ 
ঈত্াটের জীবন্চরিতের উপর কোন নূতন জালোকপাত না হইলে ব! 
কোন প্রতিত্তাবান বাদ্ধি ডাছার বর্তান অনুশাসনগুলির কোন নৃতন 
হ্যাথ্য। করিতে ন। পাধিলে, মনে এইরপ ভাবের ইদর হয়, ঘে, কেবল 
উাচ্ঠার সম্বন্ধে হৃবিদিত তথাফাগারের উপ নির্ভর করিয়া! বড় বড় 
খই জিখিয! বিশেষ কোন লাভ নাই। 

এক্সপ কোন চিন্ত। ।কন্ত অধ্যাপক ডি, জার্‌ ভ্াগাবকরের মনকে 
অধিকার করে নাই;--তিনি তারিফ-যোগা কর্দশ'ক্তর সাচাষে 
যোটামুটি ৩৪, পৃষ্ঠার একখান! বন্ধিতে অশোকের পুরাতন কা্িনীর 
পুনরাবৃতি করিয়াছেন । ইহা! নিতান্তই বালা, এবং উ্ভাতে পাঠকের 
ধৈধে!র উপর বড় বেশী চাপ পড়ে £ কারণ, পাঠক বহিখান। পড়িতে 
গড়িতে সর্থম! ইছাই ভাবিতে থাকেন, যে, কাহিনীটা একশত পৃষ্ঠা 
কিন্ব। তাঙাব ফথ্েও বল! যাইত। কিন্তু সঙ্গে সম্মে পাঠক মিশ্চয় 
প্রন্বকারের উৎসাহ ও জাগ্রন্ধের তারিক, করিতে বাধা ভন । 

ভারহরবর্ষের পাঙ্ডিতিক জগতের সীমার মধো অধাপক ভাগ্তারকরের 
মাষ উচ্চ (শ্রণীতে অধির়ঢ় হইয়া আচে । সেই কল্ত বর্তমান লেখক 
ইছ। বলিতে কিছু ফ্রেশ অনুভব করিতেছেন. যে. তাহার ( ভাগাএকরের ) 
নুচনতষ বহিগানি ভাঙার গাগ্ডিতা সম্বংধ ধারণ। যে আস্ত, তাছারই 
মত্ত একটা প্রমাণ । কেবল যে বহিখ!নি সামন্ত উপাঙ্গানের তুলনার 
অতিবিততত তাঠা্ট নহে, ট্ছাতে যে-সব কথা লেখ! হইয়াডে, তাকাও 
মকলগ্বলে দির্ভবযোগ্য নড়ে । মোটের উপর, এই বিষয়ে ঠাহার 
পু্বাগামী গ্রশ্থকারদিগের পরিভ্রামের ককের উপর তিনি ন্মতি সামারাই 

কিছু যোগ কবিতে পারিয়ানেন, এবং তিন যেগানে আমাঙগিগকে 

ইতিপূর্যে! গন|বিদ্ধত কিছু নৃতণ সখা ভেগাষ্টতে চে করিয়াছেন, 
সেখানে তাহার সহিত একমত মা হইবার [কেই জামানের প্রবৃদ্ধি 
বেশী ভ়। 

কিন্ত এই সব মস্তবা বইখানিতে লিখিত তিন ছয় বিষয় সমু 
সন্বত্ধে যোজা, এবং হয়ত তজন্ত জাঙাদের মনে হঠিখানির সাধারণ 
কার সাহাস্কই কমিত। কিন্তু বহ্ধিখানি স্থন্ধে হাহা ই! জপেক্ষাও 
জধিকতর় নিচ্মার কথ। ভার! এই. যে, গ্রস্তঙারের এতিছাসিক শুরুলঘু 
ভুত) ও বিশালত! প্রভৃতি স্বপ্ত অনুপাত-ভান (রটে চাই, এদং 
তিনি ডিএ ভিন দেশের ও কালের এতিভাসিক ঘটন! ও হা প্রড়তির 
হধো যে-সব সামুস্ত গরার্শনে পুলকবিহ্বপ্ত। ওর্সন করিগাছেন, 
শেষ পরান ভাহাবের হয্যে কোন সাদৃগ পাও যার না। 


অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণারকরের “অশোক'' বহিখানি, 
তিনি কলিকান্ত! বিশ্ববিদ্তালয়ের প্রধান ইতিহাসাধ্যাপক- 
রূপে ১৯২৩ সালে যে কয়টি ব্তৃত। করিয়াছিলেন, তাহারই 
সমর । অধ্যাপক ফাল শার্পাতিয়ের সমালোচন! হইতে 
দেখা যাইতেছে, যে, ভাগ্ডারকর সামান্ পুরাতন উপকরণ 
ফেলাইয়! ফাপাইয়। অতিবিস্তৃত বক্তৃতা ক্ষরিয়া মাসিক 
চৌদ্গশত টাক! বেতন পাইয়া আলিতেছেন। উদ্সালার 
অধ্যাপক ভারতবর্ষের পাপ্ডিতক জগতের অন্ততম 
শিরোমণি সম্বন্ধে যেগ্রচ্ছঞ্জ ব)জ করিয়াছেন, তাহাতে 
ভারতের অন্ত প্রত্বতাত্বিকেরা খুবই সম্মানিত বোধ 
ঝরিবেন। কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সব সংশ্ 
বাংলা! দেশের ও ভারতবর্ষের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে 
ইচ্ছুক, তাহারা ভাগ্তারকর মহাশয়কে তাহার 
পূর্বতন কণ্ক্ষেত্র সরকার গুত্বততস্ববিভাগে ফেরত 
পাঠাইবার ব্যবস্থা! করিলে ভাল হয়। সেখানে গিয়া তিনি 
পুনর্বার বালিনের অধ্যাপক লুভাষ্ বা অন্ত কোন দূর- 
দেশের অধ্যাপকের কোন আবিক্ষিয়া আত্মসাৎ করিলে 
কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হইবে না) পুনর্ববার 
কোন পুরাতন পাথরের হাতিয়ারে কাসিমের আচড়ান 
ইংরেজী তারিখ উদ্টা করিয়া পাঁড়য়া ভারতীয় কোন নৃতন 
প্রাগৈতিহাসিক লিপি ডঙ্ছার কাঁরলে ফলিকাত! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ক্ষতি হইবে না|) সেখানে তিনি পাহাড়পুরের 
মত (কান প্রত্বহাত্বিক খনন কার্ধয দ্বার! গৌরব অঞ্জন 
করিলে কলিবাত1 বিশ্ববিদ্যালয়কে পয়স| দিয়া সেই 
গৌরবের কতকটা অংশ ক্রয় করিতে হইবে ন1। 


পাহাড়পুরে ্রত্বতাত্বিক খনন 

রাজশাহী জেলার অস্তঃপাতী৷ পাহাড়পুয়ে একটি চিবি 
খু'ড়িণ তাহা হইতে প্রত্বতত্বের অনেক অমূঙ্য উপকরণ 
পাওয়া যাবে, বিছু কাল পূর্বে বঙ্গের অনেক খবরের 
কাগজে নান! ছবির দ্বারা অক্ষত এইয়প একটি সংবাদ গ্রকা 
শিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের এই গ্রত্বতাত্তিক 
জঅনিঘানের নেতা ছিলেন অধ্যাপক দেবদত্ত ভাগ্ডারকর। 
বয়েজ অনুসন্ধান সমিতির সহযোগে এই কাজটি করা হয়। 


৪২৪ 


প্রবাসী - পৌষ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খগ 





ইহার জন্ত দিঘাপাতিয়ার বিদ্যোৎসাহী কুমার শরৎকুঘার 
সায় মোট আড়াই হাজার টাক! দিয়াছিলেন-_বাণুবিক 
খনন কর্ধ্ের জন্ত ২০০০ এবং কশ্মাদের রাহাখরচাদির অন্ত 
€"০। এই প্রদ্বগ্াত্বিক অভিযান কেবল বদি নিষ্কল 
হইত, তাহা হইলেও বিশেষ কোন লজ্জার বিষয় হইত 
না। কিদ্ত ইহা নিষ্কল ত হইয়াছিলই, অধিকদ্ভ টাকার 
অপবায় হওয়ায় কুমার শরৎকুষার বার নিজের প্রদত্ত অর্থ 
ফেরত চান। শুনা ঘায় তাহাতে জযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও 
শিক্ষা-বিভাগের ভিয়েক্টর মিঃ ওটেন সালিস্‌ নিঘুক্ত হুন। 
লালিসীর বাবা স্থির হয়, যে, কুমার মহাশয়কে ১৪৭০২ 
টাক! ফেরত দিতে হইযে। ধাহারা অপবায় করিয়া- 
ছিলেন, এই টাকাট! তাহাদের নিকট ভটতেই আদায় 
ছওয়! উণ্চত ছি, এবং অধ্যাপক ভাগণ্াঁবকয়ই অপবায়ের 
অধিক অংশের জন্ত দায়ী ছিলেন । কিন্তু তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এরপ সৃদ্যবান্‌ চ'্জ,, যে, তাহার টাকার 
থক্িতে হাত পড়া অনুচিত বিবেচিত হওয়ায়, বিশ্ববিদ্যালয় 
নিজের অ্ছুরস্ত ধনভাগডার হইতে এই টাকা দিয়াছেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের কথ! সম্বন্ধে নিভূল সংবাদ পাওয়া 
কঠিন। অতএব এই খবরে কোন ভূল থাকিলে ও তাহ! 
জানিতে পারিলে সংশোধন করিব । 

কুমার শংৎকুমার রায়ের সমৃদয় টাকা কিরূপে খরচ 
কর! হইয়াছিল, ভাহার পুঙ্ধানপুথ্থ বৃত্তান্ত ছাপিবার প্রবৃতি 
ও স্থান আমাদের নাই। কিন্ত মোটামুটি কিছু বলিতে 
চাই। 


অধ্যাপক ভাগ্ডারফর ও তাহার দলের লোকদের . 


যাতায়াত প্রভৃতির বায় হইয়াছিল ০৩৫1৮ টাকা । কিন্ত 
সরফারী কর্ধচারীদের ধেয়প বেতনের লোকদের জন্ত 
সফরের সময় ঘত রাহাখরচ খাইখরচ প্রভৃতি ধরা হয়, 
তদছসারে, এবং কর্মারা একমাস এই কাছে যাপন 
করিয়াছেন ধরলেও, ৫৯১)৮০র বেশী ভ্ভাষা ব্যয় হয় না। 
স্ততরাং বাকী ৩৪৬4 টাকা কোন ব্াক্তির বা কোন কোন 
ব্যক্তির সিদ্ধুকে অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া! মনে 
হয়। কিনা উগ্র নিকদ্দেশ হইমা গিয়া! থাকিতে পারে। 
হয়েজ জঙগসদ্ধান সমিতির ঈগলের রাহাখরচ আছি 
হইয়াছিল ১৬০৮৮৬। ভ্তাষ্য হিসাবে হওয়া! উচিত ছিল 


৭৭/০ | সুতরাং এই দগের বাক ৮৩৪/৬ অকাএণ শরণ 
লইয়া থাকিবে। কিন্বা, “কোম্পানী ক! মাল দরিয়া ছে 
ভাল্‌', নীতিও অস্ত হইয়া খাকিতে পায়ে । 
ঠিক খনন কার্যে জন্ত মোট ৫৯ বারিত হইরাছিল। 
প্যাকিং খরচা ১১৪৮৯, তাবু ও দলিল দস্তাবেছ'দির বহন 
বায় ২১৪1০, এবং বিবিধ বায় হইয়াছিল ১২৪৪/৬। 
প্রত্থ চাত্িঃ খনন কাধের অন্ত অনাবন্ক বা হইয়া 
ছিল-দ্বাস্বাবে ৬৭/৩/৯, ব্যক্ধিগভত আগামের অন্ত 
৭২%/০ | তন্তিন্্ রাহাখরচ আগিতে অল্যাধ্য বায় যাহা 
ইইয়াছিল, তাহ পূর্বেই উত্থিত হইয়াছে । 
আমরা উপরে থোটামুটি ব্যয়ের ফর্ছ দিলাম। প্রন্ব- 
তাত্বিক দলের ঘরকন্নার হাতা! বেড়া খুন্তি ছাড়ি বটি 
জবাশবটি চামচ পেয়ালা শিলনোড়া ছাকনী চৌকা টাস্ক 
ভালকাটা প্রভৃতি জব্যের দাম সমেত পৃং1 ফ্ছ স্থানা ভাবে 
দিতে পারিলাম না । দিতে পারিলে অবশ্ত ভাল হইত 
কারণ, তবিস্ততে কোন অনভিজ্ঞ লোক যণ্দ কোথাও 
প্রত্বহাতত্বক খনন কার্ধোর জন্ত পাহাড়পুরের ঘত কোন 
ছুর দেশে যান, তাহা হইলে তিনি এ ফর্দ অনুযায়ী প্রত্- 
তাত্বিকের পক্ষে অভ্যাবস্তক জিনিযপঞ্র আগে হইতেই 
জোগাড় করিয়া সঙ্গে লইয়! যাইতে পারিতেন। 


মহাভারত ও আচার্য্য বন্থুর আবিফার 

গত ১০ই ভিনে্বর তারিখে নিয়ধূহত চিঠিটি 
আমাদের হস্তগত হয়। 

"গত সপ্তাহের বঙ্গবাদী পাত্রকায় প্রীযূক জগনীশচন্ 
বন্ধ মহাশয়ের আবিষ্কৃত 'বৃক্ষের হৃদয় স্পন্মন' উপলক্ষ 
করিয়া যে বিজ্োচিত মন্তবা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা 
আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে কি না জানি না। উহ! 
কাটিয়া এই চিঠির ভিউরে পাঠাইগাম। আপনার 
ধ্রতাসী' পত্বিঙায সম্পাগকাঁয় নোটে উহার উপবে একটি 
টি্নী দেখিতে ইচ্ছ। হয়।..*বিশেষ এই অংশট্কুব ১০ 
“মহাভারতে বৃক্ষজ'বনের সকল রঃম্তই বিশকভাবে বর্ণিত 
আছে। তাহ! পাঠ করিলে, হিন্ছুকে খড় বিজ্ঞানের 
কোন জাবিষ্কারের জন্ত গথ চাহিরা! বনিরা খাতে 
হু না। সি রে 


ওপর সংখ্যা ) 


প্আাছি বালাকাল হইতে কাশীবাম দাসের মহান্তাএত 
ও কালীপ্রলন্ নিংছের দ্বারা সংস্কৃড মহাভারতের অঙছবাদ 
পড়িয়া আ'সতেছি। এপর্যন্ত জড়বিজনের কিছুই তাহা 
হইতে শিক্ষা করিগে পারি নাই। বুক্ষজীবনের সকল 
রহমত কোন্‌ পর্বের কোন্‌ অধ্যায়ে বিশদ ভাবে বর্ণিত 
আছে জানিতে পারিলে আণ্ম উপকূত হইব এবং জামার 
মৃত আরও অনেকে বিশেষ উপকৃভ হইবেন। আপনি 
নিশ্চয়ই বলিয়া.ছিতে পারিবেন |” 

বিনি এই চিঠিটি লিখিয়াছেন, বাংল! সাহিত্যে তাহার 
খুব গ্রসিদ্ধি জাছে। তিনি যখন মহাভারত হইতে জড়- 
বিজ্ঞানের কোন তত্ব, বিশেষতঃ জাচাধ্য বন্ুর আবিষ্কারের 
মৃত কিছু, উদ্ধার করিতে পারেন নাই, তখন আমরা কিছু 
করিতে নিশ্চয়ই পারিব না। স্থৃতরাং সে চেষ্ট। করিব না, 
এবং চেষ্টার পূর্বে বলিবও না, “গমিধ্যামুপহাশ্ত তাম্‌ 
প্রাংগুলভো ফলে লো ভাহদ্বাছ'রব বামনঃ” | 

কিন্তু আশ্চর্যে/র বিষয় এই, যে, ধাহারা স্থদর চীনদেশ 
হইতে মোমলত জামদানী করিয়। তাহা হইতে লালসা 
প্রস্তত করিয়া লমূগয় বাঙালীকে চান্গ। করিনা তুলিয়াছেন, 
তাহার প্রত্যেক হিন্ছুৰ করায়ন্ত মহাভারত হইতে জড়- 
বিজ্ঞানের সমূদ্ধায তত্ব ঃউদ্ধার করিয়া ভাহা বছের 
আগামরলাধারণ সকল হিন্ুকে এ পথ্যন্ত “উপহার” 
ছেন নাই। ভাহা হইলে জড়াঁবজ্ানের & সব তত্বই 
শিখিবার জন্ত ব্গীয় যুবঞ্দিগকে সমূত্র লঙ্ঘন করিয়া 
ইউরোপ আমেরিকা! গিয়া শেচ্ছত প্রাপ্ত হইতে হইত না) 
তাহাদিগকে জোর বটতল! বা! “বঙ্গবানী* কার্ধযালয় পর্ধান্ত 
ধাইতে হইত, এবং তাহাতে জানত যাইভ ন।। যাহা 
হউক, “বঙ্গ বাদী” এপর্যন্ত যাহ! করেন নাই, তাহ অদূর 
ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই করিবেন । তখন পাশ্চাত্য কোন কোন 
বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিককে আচার্ষা বন্থর নিকট ঠাহার 
উন্তাবিত হনে জন্স ফরমাইস্‌ না দিয়া"বজ ধালী*-কার্ধ|ালরে 
অর্ডার দিলেই চলিবে । আচার্ধা বন্থ৪ সাবধান হউন। 
বাহ চিরে ভবানীচরণ দত্ত স্্রীটে পাওয়া ঘাইবে, তাহার 
জন্ত কেন তিনি অকারণ শক্তি, সময় ও অর্থবায় 
করিতেছেন? "্বঙ্গবাসী” কি বলিতেছেন, দেধুন। 

সবের খন ।--হারুষের এবং অনা জীব-অস্তর হংপিতের স্পন্মন 


বিবিধ প্রপঙ্গ--এহাভারত ও আচার্য্য বহর আবিষ্কার 


হর আছ ১ 


৪২১ 





নকলেই নহে অনুগব করিতে সপর্থ। বৃঙ্গের হংপও স্পন্যন যেখা 
যা না, বা স্পর্ণহারাড অগ্গব করা যাহ না। কিন্ত ভাই বলির! 
কি বুশ্িতে হইবে ঘে. বৃক্ষের মেকাপ কোন ম্পণন নাই? জৌকিফ- 
জলোৌকিক বহু জ্ঞান (বিজ্ঞানের আক [ইনুর উপশ্থিঘ শাহর এবং 
পুরাপ ও নংছিত! প্রভৃতি জানাইর। দিয়াছেন, বৃক্ষেঃও জীব-উর হত 
ইত্তিঃ ছাছে এবং নেই ইত্রিঃলধূহ ক্রিগাণীল। পাশ্াডা জড় বিজ্ঞানে 
জবন্ত একথ নূতন; এখনও এমন অনেক কথাট এবিজ্ঞানে অজাত। 
কাছেই পাশ্চাতা বৈজ্ঞানিকের! বৃক্ষ হাংস্পনানের কথা শুনিয়া! 
বিশ্বিত হুইবেন। সম্প্রতি পৃথিবী-প্রণিদ্ধ বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক সভার 
ভগছীশচন্ত বহু মহাশয় এইরূপ কথ শুদাইযা। পাচ্চাতা জগৎকে মু 
করিতেছেন। তাহার বিশ্মকর বু বৈজ্ঞানিক জাবিষ্কাণের কথা 
অকেই জবগত আছেন। সম্ঘতি তিনি আরও ছুইটি নুঙন ভধোর 
আবিষ্কার করিয়াছ্ছেন। লে দুইটি এই,-(১) বৃঞ্ষসগুঙের জীব-জসায 
য্ঠই মাংদপেশী জাছে এবং (২) জীব-ডন্তর হাংপিও প্পশ্থনের হত 
বৃক্ষের দেহাডান্তরেও এক প্রকার ম্পনান অগুডৃহ ছয়! থাকে। 
ভাঙার আবি আরও একটি নূন তথা তিনি জাগামী জানুয়ারী মাসে 
ঘোহণ। করিবেন ললিয়াছেন। ভ্যান জগদীণের আবিষ্কারের বিশেষত 
এই বে, নি এইসব তথা হাহাতে নকলেই প্রতাক্ষ করিতে পাযেন, 
তাহার উপযোগী বেঞ্জানিক বস্ত্রবমুহ তৈরারী সরিয়াছেন এবং সেইনকল 
হস্ত্র সাহাষেই নিজের বন্তবা উত্তবরগে বুঝাই! দেন। আমর অনেক” 
বারই বলিয়াছি, হিশ্হ নিকট এ সব আদৌ বিশারকর হহে। কিন্তু 
অনেক হিন্দুর কাছেই ইছা! এজাত। তাহার কারণ, হন্ছু এখন নিতের 
পরিচযই নিগে জানে না এবং পাশ্াতা শিক্ষার ফলে শিঙের পরিচয় 
জানবার প্রবৃত্িও তাহাদের ক্রমেই কমি! বাইডেছে। হিঙ্গু বালকের 
বপবিচয়ের সলগে-সঙ্গেই অনেকে ইংলঙ্ের জন্তঃগাতী রেভিং নগরের 
ভুঝালের গল্প পড়িতে আরত করে; আমাদের অনন্ত জ্ঞানের আকর 
মহাভারতের উপাখ্যান পড়িবার অধদর ভাছাদের অনেকেরই সার! 
জীবনেও হয় ন|। মহান্তারতে বৃক্ষ-জীবনের সফল রই বিশদৃভাবে 
বণিত আছে। তাহা পাঠ কৰিলে, হিন্‌কে জড় বিজ্ঞানের কোন 


., আবিষ্কারের জন্ত পথ ঢাছিয়। বলিয়া! থাকিতে হয় না। কাল-প্রজাবে 


অরেকে আহাদের পুধাতন দিদ্ধান্তে বিশ্বাগ পর্যন্ত হারাইতে বলিয়াছেন, 
সুতরাং পাশ্তাভা জড়-বিজ্ঞগনের অভি নিযগ্তবের আবিষ্ষারগ এখন 
ভাহাদের বিশ্ব টৎপ,দন কণ্রি। থাকে । ভ্য'র্‌ জগনীণের আবিক্ারের 
ফলে বদি ভাছার! হিন্দু প্রাচীন বিদ্ভা নযুছে বিশ্বাসধান্‌ হইতে গায়েন, 
তাহ! হইলেও এদেশের অনেক উপকার হইবে। 


শুনিয়াছি, জার্ধানমাজের লোকের! হনে করেন, 
বেদে টেলিগ্রাফ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আমর! 
ঈয়ানন্ধস্বামী প্রন্ীক্ *নভ্যার্থ-প্রকাশ” পড়ি নাই। স্ৃতরাং 
উহা সত্য কিন! বলিতে পারি না। 

বাস্তবিকই আমর! একান্ত আত্মবিস্বত জাতি। বেছে 
টেলিগ্রাং-আদি সব-বিছু আছে মহাারতে জড়- 
বিজ্ঞানের সব তত্ব আছে? রামায়ণে পুষ্প ক-রখ অর্থাৎ 
এরোগ্নেন আছে, মহীরাধণ অহিরাবণের সব.মেগিন্‌ 
আছে । অন্থান্ত শাস্ত্রে বে-তার বার্তা, বে-তার টেলিফোন 
প্রভৃতি আছে। অথচ এই সফল জিনিষের অন্ত 


৪২২ 


আমাদিগকে অর্বযাচীন পাশ্চাত্য লোকদিগেগ নিকট খণী 
হইতে হইয়াছে। 

গাশ্চাতা॥জাতির লোকেরাও কম বেকুব নহে । বেদ 
প্রথম ছাপিলেন একজন পাশ্চাত্য প্ডিত। বেদ, রামায়ণ 
ও মঞ্কাভারত এবং অনেক পুরাণ 9 তন্ত্র গ্নেচ্ছ ভাষায় 
অন্থবাদিত হইয়া! পাশ্চাতা অল্পবুদ্ধি লোকদেরও, হছধৎসর 
হল, বোধগমা হ্টয়াছে। এক-একজন পাশ্চাতা পণ্ডিত, 
যেমন প্রাবিশ্ববিদ্যালয়ের অস্মাপক ভিপ্টারুনিজ.১ 
সংস্কতের চট্চায় চল্লিশ. বৎসর কাটাইয়াছেন। অথচ 
তাহারা নানাবিধ জড়-বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজঞান আয়ত্ত 
করিবার ন্মিন্ত এবং নানা-প্রকার কল তৈয়াৰ করিবার 
জন্ত বড-বড় ল্যাবোরেটগী, কার্খান। প্রস্তুতিতে অকারণ 
অর্থবায় ও আযুক্ষয় কধেন। সংস্কৃত-শান্থ হইতেই এই 
সবই খুব কম আয়াসে পাওয়! যাইতে পারিত। 

আমরাই একমাত্র আত্মস্থ জাতি নহি। সেদিন 
যুগপৎ ইবাকে ( মেলোপটেমিযঘ়ার ) একখান! ও আফ- 
গানিত্তানের একখান1--এই ছুপানা আখবাবু অর্থাৎ 
খবরের কাগন্জ কলিফাতা পৌছিগ্লাছে। ছু'টাতেই একই- 
রকমের আফসোস জাহির করা হইয়াছে | বলা চইয়াছে 2. 
*ফেহিজবীরা আপিয়া আস্মান হইতে আমাদের মাথায় 
বোমা ফেলে; আমরা তাহাদের কিছুই করিতে পারি 
না। কিন্ত আম:দ্েরই আল্ফলায়লাহ, (আরবা উপন্যাস) 
কেতাবে লেখা আছে, যে, সেকালে আমাদের এমন 
গালিচা ছিল, যে, তাহাতে বসিয়া ইচ্ছা করিলেই আস্‌- 
মানে উড়িয়া যেখানে-সেখানে আমরা যাইতে পারিতাম ॥ 
এমন' কলের ঘোড়াও ছিল, যাহার পিঠে চড়িয়। কল 
টিপিলেই সে সওঘারকে ৮ইয়। আস্মানে উঠিত। সেই 
গ্রালিচা ও ঘোড়া এক-একট1 জোগাড় করিলেই ত আমরাও 
আস্মানে উঠিয়া! ফেরিজ্ঘদের উপর ইট-পাটকেল 
জাতদ-বান্জী ছুডিতে পারি ।% 

আরব-দ্েশেরও একখানা কাগজে সারু জগদীশ বন্ধ 
মহাশযষেব কোন-কোন আবিষ্কাবের বৃুতাস্ত দিয়া লেখা 
ছফ়াছে, “এটা আর এমন-কি আজব খবর? আমাদের 
আল্ুফ লায়লাহ.(আরবা উপন্টাস) কেনাবে লেখ! আছে, 
যে, সেবালে শাহ্‌ জাদীদের গায়ক বৃক্ষ ছিল) তাহার! 


প্রবাসী পৌব, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২র খণ্ড 


নিজে-নিজেধ গান করিত। আর এখন কিনা বন্ধ 
সাহেবকে কল বানাইয়া, গাছেধ নাড়ী ছাড়িয়াছে কিনা, 
তাহাই দেখিতে হইতেছে |” 

বঙ্থ-বিজ্ঞান-মন্দিরের বাগানে একটিও গায়ক-বৃক্ষ না 
থাক বাস্তবিকই বড় লজ্জার বিষয়। 


বঙ্গের সৃতপূ্বব মন্ত্রীদের বেতন 

বজের ভূতপূর্বব মন্ত্রীদের বেতন বর্তমান বগীয় 
ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভা একাধিকবার নামঞ্জুর 
করিয়াছিলেন । তাহাচে বাংলাদেশে দ্ৈরাঙ্গা স্থগিত 
হইয়াছে। এখন আবার সেষ্ট ব্যবস্থাপক সভা অধি- 
কাংশের মতে সেই মন্ত্রীদেরই বেতন মঞ্জুর করিয়াছেন। 
ইহাতে ব্যবস্থাপক সভার কতকগুলি সভোর মতিস্থৈর্য্ের 
অভাব প্রমাণিত হইতেতে । খাহার। দেশের প্রতিনিধি, 
তাহাদের এরূপ চাঞ্চজা বাঞ্ছনীয় নহে। 

যাহারা যতদিন কোন কাজ করিয়াছেন, তাহাদের 
তত দিনের পারিশ্রমিক অবস্থাই পাওয়া উচিত। সে 
বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ হওয়া উচিত নহে । কথা হইতেছে, 
যে, বেতন দিবে কে? যিনি বাধাহার] নিয়োগ করেন, 
বেতনের দাবী তাহার বা তাহাদের নিকট হইতেই করা 
উচিত। মঞ্ত্রীদিগকে ব্যবৃস্থাপক সভা! নির্ববাচিত, মনোনীত 
বান্যুক্ত করেন নাউ, বঙ্গের গবর্ণর করিয়াছিলেন । 
স্থতরাং বেতনটাও তাহারই দেওয়া উচিত। নিয়োগ 
কগিবেন একজন, প্রজ্গাগে৭ প্রঞ্চিনিধিদ্বের মতের বিরুদ্ধে $ 
অথচ সেই প্রতিনিধিদিগকেই বেতন মন্ত্রীর করিতে হইবে ॥ 
ইহা হাস্কুকর বাবস্থা । 


বঙ্গায় মিউনিসিপ্যাল বিল 

বাংলাদেশের মফঃম্বলের মিউনিসিপালিটী গুলির কাজ 
যে আইঈন-অন্গসারে চলে, তাহা ধনু বৎসর পূর্বে প্রনীতত 
হইয়াছিল। তদনুসারে কাজ চালাইতে গিয়া উহার' ফে- 
সব দোষ ধর। প্ড়িয়াছে, তাহার সংশোধন হওয়া উ'চত $ 
এবং কচদাতাদের অধিকার ও দায়িত্ব ছুইই বাড়াইয়া 
দেওয়া উন্চিত। বর্তমান আইন শোধন করিবার নিমিত্ত 
যে বিল প্রণীত হইয়াছিল, তাহাতে অঙস্থমোগ্নযোগ্য কোন 


ওয় সংখ্য) ] 


কোন ব্যবস্থ! ছিল। যথা,নির্ববাচিত কমিধনারদের অনুপাত 
বাড়াইয়। 'পূর্ণসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ, কোথাও কোথাও 
চারি-পঞ্চমাংশ, করিবার ব্যবস্থ! কর! হইয়াছিল। কিন্তু 
বিলটিতে একটি অিশন্ন গুরুতর কুবাবস্থ। ছিল। উহাতে, 
হিন্দু ও মৃসলমান করধাতার! নিজের নিজের প্রতিনিধি 
পৃথক্‌ পৃথক নির্ববাচন করিবেন, এইক্প ব্যবস্থা ছিল। 
এই কারণে, আমাদের বিবেচনা, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভ। 
উহা পেশ, করিবার অঙ্গুষতি ন! দিয়া ভালই ুকরিয়াছেন। 
ষাহার গোড়াতেই মণ্ত 'গলদ, তাহার খুটিনাটী বিচার 
করিবার আগেই সেই গলদ দূরাভূত হওয়া দ্রকার। 
সাম্প্রদায়িক পৃথক্‌ নির্বাচনের ব্যবস্থ! বাদ দিয়া বিলটি 
পুনর্ববার বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার নিকট উপস্থিত করিলে 
উহা বিবেচিত হইতে পাগিবে। 


রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহার 

এক শতের উপর বাঙালী ভত্রলোককে বৎসরাধিক 
পূর্বে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার পর তাহাদের বিচার ন! 
করিয়। তাহাদিগকে বঙ্গের ও বঙ্গের বাঁহরের নাশা জেলে 
বন্দী করিয়া রাখ! হইয়াছে । বিন! বিচারে বন্দী করিয়া 
রাখা অন্তায়; অনির্দিষ্ট কাগের জন্ত এইরূপে বন্দী করিয়া 
রাখা আরও অন্তায়। ইহার উপর আরও একটি কারণে 
গবন্মে্ট নিন্দাভাজন হইতেছেন। বন্দীদের গ্রতি যেরূপ 
বাবহার হ₹ওয়৷ উচিত তাহা হয় নাঃ এই ক্ভিযোগ প্রায়ই 
শুন! যায়। তাহাতে তাহাদের অনেকের স্বাস্থাতঙ্গ হয়। 
তখন আবার চিকিৎসার স্থবন্দ্বোবস্তও হয় না। এই 
প্রকার নানা অভিযোগ ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হলে 
যেসরকারী কশ্মচারী উত্তর দেন, তিনি স্বাধীনভাবে 
অন্কুসন্ধান করিয়া বা! করাইন্া উত্তর দেন না) যেয়ে জেলে 
বন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন কর! হয়, সেই সেই 
জেলের বর্তৃপক্ষ যে-সব জবাব লিখিয়! পাঠান, সরকারী 
কর্মচারী তাহাই অবলম্কন করিয়া উত্তর দ্েন। স্থৃতরাং 
ম্বভাবতই একপ উত্তরে সর্বসাধারণের সন্দেহ দূর হয় না। 
সেদিন এই অভিযোগটি বিবেচনা করিবার জন্ত 
ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব 
গৃহীত হয়, যে, কতকগুলি রাজবন্দীকে এই শীতের দিনে 


বিবিধ প্রসঙ্গ--রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহারের পার্ঘক্য 


৪২৩ 


যথেই শীতবস্ত্র এবং £গাত্রে (ব্যবহারে লেপ কঙ্বপাদি 
ধথেষ্ট না দিয়া [এক [জেল হইতে অন্ত জেলে চালান 
করা হইয়াছে। "প্রস্তাব করেন, স্বগাজাদলের নেত! 
প্ধুক যতীম্রমোহন সেনগুপ্ত সরকার পক্ষের 
জবাব এই, যে, বন্দীর] ইচ্ছাপূর্বক তাহাদিগকে প্রদত্ত 
শীতে [ব্যবহাধ্য বস্ম ও বন্ধগ ফেলিয়া দিয়াছিল। 
মনুষ শীতের দিনে "অকারণ এককপ কাজ (কবিবে 
বলি বিশ্বাস হয় না। যদি মানিয়াই লওয়া যায়, বে, 
তাহারা এইরূপ খরিয়াছিল, তাহা হইলে তাহারও ত 
কারণ অনুসন্ধান হ*য়। উচত 1? সাংলা দেশে মোটের 
উপর বিহাব, (ছাট নাগপুব, আগ্রাঅযোধা। প্রভৃতি 
প্রদেণ অপেক্ষা শীত কম। বাংল! দেশে বেশ মজবুত 
উচ্চ প্রাচীরবেষিত জেলের৪ খাব নাই । এ অবস্থায় 
শীতকাগে বাঙাপী ত্রাজবন্থীদিগকে অধিক শীতের 
জায়গায় চালান করা জন্তায়। বাঙালার। যখন স্ব-ইচ্ছায় 
অধিক শীতের জায়গায় যায়, তখন তাহারা যখাসাধা- 
তছুণযোগী খাদা পরিধেষের বন্দোবস্ত করে; করিভে না 
পারিলে তক্ষশিত ঝষ্ট্রের বা খ্বাস্থাডজের জন্ত তাঠারা 
নিজেপাই দায়ী হয়। কনক বন্দাদের শ্বয়ং যখন প্রয়োজনীয় 
বন্দোবনু করিবার উপায় নাই এবং .জেলের বন্দোবস্ত 
যখন যধা;বত পোকদের গাঠস্থা বন্ধোবন্তের সমান 
নয়, তখন মধ্যবিত্ত বাঙালী রাজবন্দীদিগকে ঈ.ত? সময় 
বেশী শীতের দ্গায়গায় চালান করিগে তাহাদের উপর 
অত্যাচার করা হয়। 

রাজবন্দাদের প্রতি ব্যবহারের পার্থক্য 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আ1ক হণ্জ্েনাখ হালদারের 
কতিপয় প্রশ্নে উত্তরে প্রকাশ পায়, যে, সঙ্গশচন্ত্র মিত্র 
নামক একজন গাঞজবন্দীকে এমৃ-এ পরীক্ষ। দিবার অস্থমতি 
দেওয়া হইয়াছিল, ডালাগ্ড! হাউসে শিক্ষকের নিকট 
শিক্ষ! লাঠেব অন্মতিও দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কালী- 
শঙ্কর গাওলী নামক অন্ত একগরন রাজবন্দীকে আই-এ 
পরাক্ষ। দিবার অন্তমতি দেওয়া ভয় নাই। অধিকস্ত 
সম্মোষ মিজ্রকে নিক্ের বাড়াতেই অস্তরীন করিবার হুকুম 
কর৷ হইয়াছিল। স্যার্‌ হিউ ঠিভেন্সন্‌ থে বলিয়াছেন, 
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যে, কোন্‌ বন্দীকে কতটা স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, 
তাহার বিচার প্রত্যেক স্থলে পৃথক করিয়। কর! হয়, 
তাহ। সত্য । [লাধারণ নিয়ম হইতে পারে না। কিন্তু 
সন্তোষ [মিত্রের বিরুদ্ছে যে-সব অপরাধের অভিযোগ 
ইইয়াছিল তাহ! খুব গুরুত্বর, কালীশঙ্কর গাঙ্লীর 
বিরুদ্ধে সন্দেহ তত গুরুতর নহে। তাহা হইলে সন্তোষ 
মিত্রকে অধিকতর স্থবিধ! ও স্বাধীনত| দিবার কারদীভূত 
ভিতরের কথাটা কি? গবন্পেন্ট ,তাহ। বলিবেন এমন 
আশ! কর! যায় না। হালদার মহাশয়ের জানা থাকিলে 
বলিতে বাধ! আছে কি? 


কচুরীপানা-বিনাঁশ পরীক্ষায় অপব্যয় 

ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের 
প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে বল! হয়, বে, কচুণী- 
পান! বিনষ্ই করিবার জন্য ন্নি বদরের জন্ত ২২৫০৯ 
টাকা দিয়া গ্রিফিথসের বিষের ব্যবস্থাপত্র ক্রয় করা 
হইয়াছিল, এবং তদস্থুসারে প্রস্তুত বিষাক্ত ভ্রব্য দ্বারা এ 
পান! বিনাশ করা যায় কিনা, তাহার কতকগুলি পরীক্ষা 
বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইয়াছে; তাহার ফলে গবগ্মেন্ট 
এখনও সন্ধষ্ট হন নাই, যে, উক্ত বিষাক্ত তরল পদার্থ 
পিচকারী দ্বার! ছড়াইয়া "কোন স্থান হইতে কচুরীপান! 
একেবারে নিলি কর! যাইবে। 

গবন্মেন্ট ক্ষগদীশচন্জ বস্থ মহাশয়কে সভাপতি “করিয়া 
কচুরী পান! ধ্বংস করিবার উপায় সম্বন্ডে আলোচনা 
করিবার নিমিত্ত একটি কমিটি নিয়োগ করেন। বস্থ 
মহাশয় ম্বপ্ধ, এবং কমিটির অধিকাংশ সভ্য গ্রিফিথ সের 
বিষটার কা্যকারিতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। 
তখাপি গবন্মেণ্টে একজন দক্ষিণ আক্রিকার শ্বেতাজ 
গ্রিফিখস্কে টাকা পাওচাইবার নিমিত্ত সাড়ে বাইশ 
হাজার, টাক! নিয়াছ্ছেন, এবং উহার বিষের পরীক্ষার 
কর্মচারীর বেতনাদ্দি প্রদ্দানে এবং যঙ্রক্রয়ে আরে! অনেক 
টাকা অপব্য় করিয়াছেন । অথচ দেশের লোক্ষদের 
পক্ষ হইতে লোক-হিত্কর কার্ধোর জন্ত টাক! চাহিলে 
অনেক সময় সরকারী তহবিলে টাকা নাই বলা হয়। 


অনুম্গত শ্রেণীসমূহের শিক্ষার জন্য বরাদ্দ 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যুক্ত মোঁহনীমোহন দাস 
প্রস্তাব করেন, যে, প্রতি বৎসর শিক্ষার জন্ত যে সবুকানী 
বরাঙ্গ হইবে তাহার মধ্যে ছুলাখ টা জঙ্গুত শ্রেনীর 
ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষার জঞ্জ যেন আলাদ। করি 
রাখা হয়। মৌলবী শাহ, সৈগ্য এমদাছুল হকের কথা- 
মত প্রস্তাবক ছুলাথের পরিবর্তে বরাদ্দ তিনলাখ হউক এই 
রূপ বলেন। গবস্মেন্ট গ্রার্থমক শিক্ষা বিষয্কে শ্রেনীতে 
শ্রেণীতে কোন প্রভেদ করেন না, সরকারী বিদ্যালয়সমূহ 
সকল শ্রেণীর লোবদের জন্য মূক্তদ্বার, শুরু আব্বর রহীম 
সরকার পক্ষ হইতে এই কথা উপর জোর দিয়া বক্তৃতা 
করেন। ইত্যাকার কারণে তিনি প্রস্তাঝটির বিরোধী খ্ন। 
কিন্তু তৎসত্বেও উহ! গৃহ'ত হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের 
শিক্ষার জন্ত, সাধারণ বায় ও বন্দোবস্ত ব্যতীত, বিশেষ 
বরাদ্দ ও বন্দোবস্তও ফে আছে, শেবিষয়ে রহীম সাহেব 
কি বলেন? | 

স্হাসিনীর মৃত্যু 

রংপুর জেলার গাইব।ধায় যে-স্থহামিণীর উপর জঅত্যা- 
চারের কা/হনী অনেক বার সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, 
যাহার উপর অত্যাচারের অভিযোগের একট। মোকদ্দমার 
নিষ্পত্তিবোধ করি এখনও হয় নাই, সেই স্থহাসিণীর 
মৃতু হইয়াছে । তাহার পিতৃকুল ও শ্বস্তরকুলের লোকেরা, 
সমাজের লোকেরা, দেশের লোকেরা, গবন্মেন্ট তাহাকে 
যে শাস্তি দেয় নাই, দিতে পারে নাই, সেই শান্তি 
এখন সে পাইয়াছে। সে স্তর কিছু দিন পূর্বে 
নারীরক্ষা-সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে যে চিঠি লিখিয়- 
ছিল, তাহ] সংবাদপত্র হষ্টতে উদ্ধৃত কঠিতেছ। 


বিশেষ সমাচারপুর্বক নিবেদন এই, যে, পিতা। ভগবান. আমাকে 
স্বামীর সংমারে আনিয়াচেন, উপলক্ষা আপনারাই ; এবং আপনারা 
যে উপকার করিয়াছেন, তাহ। ভীবনে বিশ্বৃত হইবার নহে । এখানে 
আদার পরে ম্বগ্তরের কাঞ্জ গিয়াছে। তাহাকে এফছরে করেছে, এবং 
এইরূপ হয়েছে, যে, জীখনে আমার সমাঞ্জে উঠিবার সন্তান! মাই। 
ইহার! হাতে না খেয়েই এই? খেলে কি হত জানি ন। গুগবানের 
সথষ্টিব ঘখো আমার মত হতঙাগিনী ছ্িতীয় জাছে কিনা সন্মহ। এখব 
এহন অবস্থা, ইহাদের লা খেল মরিবার উপক্রম। ও «ও * আবার 
সংসারে একতিল শান্তি নাই। এখন অ।মার ইচ্ছা এই, যে, কোন 
জাজষে জামার জীবনের অবশিষ্ট দনগুলি কাটিয়ে দিই। ইহ! আমার 


৩য় সংখ্যা ] 
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মনের একার বাসনা । আপনার কি মত জানাইবেৰ। ইহাতে 
জ!মার হ্বামীরও অমৃত হইবে ন।। যদি ভাল বোঝেন, মামার স্বামীর 
সবারা কিন্বা আপনি নিঙ্গে আমাকে লইয়! যাইবেন। * ' বাচাগতার 
জন্ক ক্ষম! চাই। পত্র-গাঠ আপনার অঙ্গিমত হা. জানাইযেন। 
ইতি-_ ন্ুহাদিনী 

স্থঠাসিনীকে একাধিকবার হরণ করিয়া লইয়া দুবুত্েরা 
তাহাদের ঘবে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। স্হাসিনী বার- 
বার পলাইয়া আসিয়াছিল। ছুবু স্বেরা তাশ্াকে গ্রশ্তাব 
করিয়া, ভাতে দড়ি বাধিয়। ঝুগাইয়া রাখিয়া, দাত ভাডিয়া 
দিবার চেষ্ট! করিয়া_নানাবিধ যন্ত্রণা দিয়া__-তাভাঁকে 
সতীত্ব ও পবিত্রতা হইচ্ছে ভ্রষ্ট করিতে বার-বার চেষ্টা 
করিয়াছিল; কিন্তু অদাধারণ দন, সা£ল, মানসিক শক্তি 
৭ সতীত্রনিঠা সহকাবে এই বালিকা নিজের দেত-মন- 
আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছিল । ত্রাহ্ার উপব 
দ্ববুত্রদের অত্যাচারের নান চিহ্ন মু্তাকাল পর্যাস্ত তাহার 
শরীরে ছিল। সে মাধারণ শিক্ষাও বিশেষ কিছু পায় 
নাই শিক্ষা, সছুপদেশ,। দেহমনের পূর্ণবিকাশ, 
্্জংপুরের বাহিরের জগত্তের অভিজ্ঞতা, কোন স্থৃবিধাই 
তাহার হয় নাই; বালাকালেই তাহার বিবাহ হইয়া- 
ছিল। তথাপি সত্তী ও বীরাঙ্গনাদিগের মধো তাহার 
সন্মানিত অতি উচ্চ আসন চিরকাল প্রতিষিত থাকিবে । 
পবিত্ব তার ও আদর্শনিষ্ঠার পৃঙ্গা যত দিন জগতে প্রচলিত 
থাকিবে, কতদিন এই বালিক1 সহৃদয় স্মায়বান্‌ লোকদিগের 
শ্রন্ধ। ও গীতি পাইবে । 

কিন্ক ঘোরতর লজ্জার বিময় এই, যে, সভ্যতাভিমানা 
বাংঙাদেশে, স্বহাসিনীর উপর যেরূপ অত্যাচার হইয়াছে, 
ভাহা হইয়াছিল, এবং পুনরায় অন্ত কোন বালিকার উপর 
তইতে পারে ; ঘোরত্বর লজ্জার বিষন্ব এই, যে, করিত 
ব। অংশত সত্য রাজনৈতিক বিপ্লবচেষ্টা দমনের জন্য 
গবর্মেন্ট ভ্মবিহ্বঙলগচিত্তে নান! অঘটন ঘটাইয়া থাকেন, 
কিন্তু বালিকাদের উপর নারীদের উপর পাশব অমানুষিক 
পৈশাচিক অত্যাচার দমনের ৪ নিবারণের জন্য গবস্মেন্ট 
বিশেষ কোন ব্যবস্থ। ও বন্দোবস্ত কর! উচত মনে করেন 
নাই; ঘোরতর লজ্জার বিষয় এই, যে, দেশের সংখ্যা- 
ভূয়িষ্ঠ রাজনৈতিক দল নারীবিগ্রহ সমন্তার দিকে দৃক্পাত 
পর্য্যন্ত করেন নাই । কিন্তু সর্বাপেক্ষা নিদারুণ মনন্তাপ ও 
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লঙ্জার বি এই, যে, ধে-বালিক। ও 
ও সাহমের জন্ক সর্বত্র পরমপীতি ৭ সম্মানের পা? 
ইইবার যোগা ছিল, তাহার ৪ তাহার স্বামী ৪ পরিজন- 
বর্গের সামাজিক নিগ্রহ হইয়াছিল, এবং নান।-প্রাকা” 
নিধ্যাহন নিগ্হ ও সামাজিক লাধনর ফলে ভগ্রদেহে 
ভগ্ন হৃদ মৃজ্ভঞানি রোগে কিছ ভাঙার অকালে মই 
হইয়াছে । যে সামাঞ্জিক ব্যবস্থা, নুসলমান-সংশ্রব 
তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘট! সবে, ভাহ।র মত মহীয়সী 
নারীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিল, হাহা অভি স্বণিত 5 
লজ্জাকর। যাহার। তাহার প্রায়শ্চিওের 'অঙ্গম্বরূপ তাহার 
স্বামী 9 ( জোঠতাত) শ্বশ্ববকে ভেজ্জ তে বাধ] কারয়া 
ছিল, তাহারা অতি অধম নীচ জায়হীন ৭ নিলগিক : 
ষেসামাজিক প্রথ। অনুসারে ঠহার পবেঞ ভাপিনাদ 
হাতের অপজল, সমাজের লোকে দুণে থাক হাঠাও 
প্রিবারস্থ লোকেরা গ্রহণ করিতে সাহস করে নাচ, 
তাহা অভি ঘণ্য ৭ পৈশাচিক । একদিকে হাসিনার 
দত, সাহদ এ সতীত্ব থেমন বঙ্গনারাঞুলে+ চিরগোৌর 
বের ও চির আদরের বস্্ হইয়া থাকিবে, অন্য দিকে 
তেম্নি সমাজের লোকের জদয়হীন'ছা, ন্থায়নুদ্ধির "ভাব 
ও কাপুরুদতা আমাদিগকে চিরকাল কলদ্ধিত্ত করিয়। 
রাধিবে। কাপুরুষ, হৃদয়হীন, অন্যায়কারা আম্র। শা 
সংশোধন 9 লমাজ-সংশোধন করিয়া উপযুক প্রায়শ্চি 
করিতে ন! পারিলে কখনও স্বাধাঁন হইতে পারি ন|। 
রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বিদেশীর 'সনধীনত্ত| কোন-প্রকারে গট্টলে? 


মান্য হইতে পারিব না। 


নর 
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রবিবাবুর সহিত সকলে নব বিধয়ে একমত হষনেঃ 
এ প্সাশ। বা ইচ্ড। তিনি নিশ্চয়ই করেন ন।। কিন 
তাহার বাক্কিগত সব কাজের আলোচনা কর1ও আবশ্যক 
মনে হয় না। যে-সব মত বা কাকের সিন সর্বা- 
সাধারণের সম্পর্ক আছে, তাহার মালোচনা আমর! 
কখন-কখন করিয়াছি। যেমন, করিকাতার বঙ্গীম 
খিয়েটারগুলি-সন্বদ্ধে ভিনি যাহা করিয়াছেন, তাহ াঠ!র 
পক্ষে দুষণীয় বা অনিষ্টকর ন1 হইলেও, উঠার শঙ্গকরণ 
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ছারা অন্ত লোকদের অনিষ্ট হইতে পারে বলিয়া আমর! 
মনে করি । এই কারণে, এবং তীহার সহিত যাহার 
কোন সম্পর্ক নাই এক্স অন্ান্ত কারণে, আমরা থিয়েটার 
সম্বন্ধে বিভ্িত আলোচনা আগে-আগে করিয়াছি। সত্য 
কারণ থাকিলে আমর1 যেমন তাভার মত ও কাজের 
সমালোচন! করিবার অধিকারী, অন্টেরাও সেইরূপ 
করিবার অধিকারী। শুধু অধিকারী নহেন, তাহা করা 
কর্তবা। কিন্ধু যত! সতা নহে, বা যাহা আংশিক লতা, 
তাহাকে ভিত্তি করিয়া তীহাকে বা অন্ত কাহাকে আক্রমণ 
করা উচিত নহে। তাহার ন্যায় অন্ত মেসকল প্রসিদ্ধ 
বাক্ষিকে বিদেশী লোকেরা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি- 
স্বানীয় মনে করে, ত্াহাদিগের অমূলক সমালোচন! দ্বার! 
আমরা নিজেদ্রেই অসম্মান করি, ইহাও মনে রাখা উচিত। 

সম্প্রতি লর্ড, লিটন শাস্তিনিকেতনের বিদ্ালয় এবং 
সরুলের শীনিকেতনে পল্লীসমূহের উন্নতিসাধন চেষ্টার 
প্রতিষ্ঠান দেখিয়া আসিয়াছেন। এবিষয়ে একজন 'দর্শক' 
একথানি খবগ্র কাগঞ্জে রবিবানুর নিন্দা করিয়াছেন, 
এবং অন্ত একখানা! কাগজেও এরূপ নিন্দা দেখিয়াছি। 
নিন্দা যিনি যাহা করুন, সেবিষয়ে আমরা কিছু 
বলিভে চাই না। কিন্তু 'মামরা যাহা জানি, তাহাতে 
“দর্শকের” চিঠিতে তথাহিসাবে কিছু ভূল আছে। 
তাহাতে লিখিত আছে, যে, রবিবাবু লর্ড লিটনকে 
আমন্ত্রণ করিয়া শান্তিনিকেতনে লইয়া গিয়াছিলেন। 
আমরা এবিবক্বে রবীন্দ্রনাথকে কিছু জিজাসা করি নাই; 
আমরা নিজে যাহ। জানি তাহাই বলিতেছি। 

গত পুজাৰ ছুটির আগের দিন পর্যাস্ত আমরা 
শান্তিনিকেতনে ছিলাম। তাহার অনেক দিন 
আগে, তখন রবীন্দ্রনাথ শাজ্সিনিকেতনে ছিলেন না, 
বীরভূষেণ একজন সরুকারী বশ্মচারী বোলপুরে 
আসেন। তাহাকে তাহার বোলপুর আসিবার কারণ 
জিজাস। করায় তিমি বলেন, যে, লাট-সাহেব বীরভূম 
জেলায় আগিবেন এবং তখন 'প্রাইভেট.ভাবে শাস্তি- 
নিকেতন দেখিতেও তিনি ইচ্ছা করেন; কিন্তু লাট-সাহেব 
কোথাও প্রাইভেট-ভাবে আসিলেও তাহার নিরাপদ্‌- 
অবস্থান ও আরামাদির বন্দোবন্তের দরুকার বলিয়া 
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তত আগে হইতে সব ঠিকঠাক করিতে হইতেছে। 
কিছুদিন আগে রবিবাবুর সহিত কলিকাতায় কথা- 
প্রসন্ধে লাট-সাহেবের শান্তিনিকেতন দশ্ন-সম্বদ্ধে তিনি 
যাহা বলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার অহ্্মতি আমরা 
চাই নাই। অন্্মতি থাকিলে প্রমাণ করা সহজ হইত, 
যে, এ দর্শন-ব্যাপারটা তাহার আকাজ্চিত বন্ত ছিল 
না। ইহার বেশী কিছু লিখিব না। তবে, কেহ যদি 
মনে করেন ও বলেন, শাস্তিনিকেতনের প্রতোক ভাবী 
অতিথি-অভ্যাগতের পাপপুণোর বিচার করিয়া তবে 
তাহাকে সেখানে আসিতে দেওয়! উচিত, এবং লাট 
লিটন আমিতে চাহিলেও তাহাকে নিষেধ করা উচিত 
ছিল, তাহা হইলে তিনি ভাহা করিতে পাবেন। 

লাট-সাহেবকে অভিনয়াি দেখান হইয্বাছিল, রবি- 
বাবুর নিন্দার উহ! একটা কারণ। কিন্তু অভিনয়াদি শুধু 
লাট-সাহেবের জন্তই হয় নাই; পুর্বে আর নান! 
উপলক্ষে হইয়া গিয়াছে । যমুনালাল বঞ্জাজ মহাশয় 
একবার যখন আসিয়াছিলেন, তখন তইয়াছিপ; বীরভূম 
জেলার স্বাস্থাকষিশিল্প-আদির উন্নতির জন্য কন্ফারে- 
ক্সের প্রতিনিধিদের জন্ত হইয়াছিল, ইত্যাদি। তাহা 
হইয়া থাকিলেও লাট-সাহেবের জন্য হওয়। উচিত ছি না, 
যদি কেহ মনে করেন, তাহ! করিবার অধিকার তাহার 
আছে। 

রবিবাবু লিটনের সহিত আহার করিয়াছেন, ইহা 
তাহার বিরুদ্ধে আর-একটি অভিযোগ । কিন্তু আহার 
রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেঙনের অনেক অপ্রসিদ্ধ বাঙালী ও 
অবাঙালী অতিথির সহিত, জাত ও কন্মের বিচার না 
করিয়া, করিয়া থাকেন। তাহা হইলেও, লিটন-সাহেবের 
সহিত তাহার অন্নগ্রহণ কর উচিত হয় নাই, একপ মনে 
করিবার অধিকার অবশ্য প্রত্যেক সমালোচকের আছে ' 
তথ্য-সম্বদ্ধে ঠিক খবর দেওয়াই আমাদের উদ্দেস্ত, 
সমালোচনার সমালোচনা কর! উদ্দেশ্য নহে। 

ঢাকায় গুলিসের প্রশংসাপূর্ণ থে বক্ভৃতায় লিটন 
ভারতনারীদের উল্লেখ করেন, আমাদের বিবেচনায় রবি- 
বাবু তাহাকে সে-বিষয়ে ছুখান! চিঠি লিখিয়া ভালই 
করিয়াছিলেন। তাহার প্রথম চিঠির জবাবে লাট-সাহেব 


রঙ 


৩য় সংখ্য। ] 
ভারতমঠিলাদিগের অবিশিশ্র উচ্চ গ্রশংস! করিয়াছিলেন। 
তাষ্ঠার উত্তর রবিবাব্‌ দ্বিতীয় যে চিঠি লেখেন, 
তাহাতে পাট-সাহেব কোণঠাসা হইয়া কোন গ্রতুযুতর 
ছ্িতে পারেন নাই। উহাতে রবিবাবু িখিয়াছিলেন, 
যে, ভারতীয়ের| লাটসাহেবের গবস্মেণ্টকে এই 
যালে্,, করিতে প্রস্তুত, যেউক্ত গবন্েষ্ট লাট মান্েবের 
উল্লিখিত একপ কোন মোকদ্দমার উত্নধ করুন, যাহা 
ভারত্রনারীরা ভাঙ্াদের পুঞ্ষষ আত্মীয়দের প্ররোচনায় 
পুলিসকে জব করিবার জন্য নিজেদের সতীত্বের উপর 
পুলিমের হস্তক্ষেপের মিথা! 'অঙযোগ আনিয়াছে | এবীগ 
কোন দৃষ্টান্ত লাট সাঞ্চের বা তাহার গবস্মেন্ট, দিতে পারেন 
শা । অবশ্থা চর মনাউয়ের মোকদামাকে লাট-সাছেব 
তাহার বক্তৃতায় লক্ষা করেন নাই বলায়, তখাকার গ্রী- 
লোকদের উপর পুলিসের অন্ত/াচার মন্বদ্ধে এ স্বীলোকদের 
সাক্ষা সত্তা বা মিথা তাহ! বিবেচনার বিষয় ছিল না। 
অন্ত দৃষ্টা্ুই রবিবাবু চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পান নাই'। 
কোন-ঞ্োন খবরের কাগজ 'াঠকদের বিশেষ দশনীয়- 
স্থানে € বড় অক্ষরে প্রচার করে খে, রবিবাবু লিটনের 
অন্থরোধে ভীহাকে প্রথম চিঠি লেখেন? কিন্তু যখন এ 
কথা মিথ্যা বলিয়া প্রত্তিবাদ হয়, "তখন প্রতিবাদ ছোট 
অঞ্চরে, সহজে চোখে পড়ে না এনপ এক কোণে ছাপা 
হইয়াছিল। এরূপ লোকদের কাছে ছিনি ন্যায়বিচার 
পাবেন না, জ্গানি) তথাপি আমাদের .জঞান-অচ্সারে 
কয়েকটা তথ্য লিপিবদ্ধ করিলাম। 
চা-বাগানে কুলীর প্রাণনাশ 
সম্প্রতি ছুটি চা-বাগানে ছুজন কুলির প্রাণবধ অভি- 
যোগে ছুজন ইংরেজের বিচার হহয়! গিয়াছে। মাধবপুরে 
দশরথ নামক কুলিকে হত্যা করার অপরাধে উইলসনের 
বিচার হয়। জুররদের মধ্যে ইংরেজ ভিন জনের মতে 
আসামী উত্তেজনাবশে কুলিকে সামান্য আঘাত করিয়া ছিল, 
দেশী জুরর ছুজন তাহাকে নরহত্যা অপরাধে অপরাধী 
সাব্যত্ত করেন। জজ ইংরেজদের মতে সায় দিয়া 
উইলসন্কে কেবল ছু শ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। 
অবপ্ত বেকহুর খালাস দিলে আরও ন্যায়সঙ্গত হইত। 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ প্রজাস্বত্ব-বিষয়ে বঙ্গীয় আইন 
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দশরথ বেচারার নাকি সামান্ত আথাতেই' গ্রীহ ফাটিমা 
মৃতু) হইয়াছিল। 

আর একটি মোকদমার আলামী ওখা চা-বাগানের 
মানেজ্জার বিটা নামক এক ইংরেজ । মুত, ঝুলিটির শাম 
তেল্ছ। ক্ুররদদের মধ্যে অধিকাংশ বিটীকে নিগদোধ 
সাবাণ্ড করায় জঞ্জ তাহাদের সহিত একমত হইয়া তাহাকে 
বেকস্র খালাস দিয়াছেন । ঠতাগা তেল্হর৭ নাকি 
প্রীহ! ফাটিয়। প্রাণাস্ত হয়। 

উভয় মোকজ্মাণ বৃহাগগ পড়িয়। বেশ বুঝ| যায়। মে, 
ইংবেজদেব বিরুদ্ধে গারছীয় পঞ্চ হইতে হত্া। বা অন্থবিধ 
ফৌজদাব! মোকদম! রুজ হলে সচরাচর যেকপ বিচার 
বিধাট হইয়া থাকে, এই ছুই শত সেইকপ হইয়াছে । 

এরূপ বিভ্রাটের প্রতিকার হইতে পাতে, হারাহবস 
সম্পূণ রাষ্ট্রীয় আত্মকডূহ লাশ কারিলে। 

বিধাহ। ভারতবর্ষের জগ সম্পন প্রাহাবিহান মাগষ 
চষ্টি করন, এ আবরার ত করা যায় না। নতৃব! তাহ 
একটা উপায় ছিল বটে। 


প্র্ঞান্বত্ব-বিষয়ে বঙ্গীয় আইন 

বাংল! দেশে প্রজ্জাম্বঙ বিষয়ে থে আইন প্রচারিত 
কাছে, হাহ! অনেক বৎসর পুর্বে প্রণীত হইয়াছিল। উহা 
স+শোধনার্থ সর্কার পক্ষ হইতে নদিয়ার মহারাজা 
ব্যবস্থাপকসভায় একটি বিল উপস্থিত করিয়া্থেল। 

জমীদার-পক্ষ প্রবল ৪ ধনশালী । তাহাদের দা 
রক্ষার জন্য চেষ্টার ভ্রুটি ইইবে না। রায়তগা তেমন ধন- 
শালী এবং ধলবন্ধ নহ্েন। এই কারণেই, রায়ঙদের 
যাহাতে কল্যাণ হয় ভাঙার উপায় নির্দেশ করিবার নিমিত্ত 
সিলেক্ট কমিটিতে রায়তপক্ষের সভ্য।যখেইসংখাক থাক! 
একাম্ধ আবন্তক। 

যে-সব প্রক্না কোন জমীর শ্য়ং চাষ করিয়া থাকে, 
নৃতন বিলে তাহাদিগকে তাহাদের & ক্রমী হসচাস্র 
করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্ধু উত্তরাধিকার 
সুত্রে ভিন্ন অস্ত প্রকারে এ জমী হস্তাস্ুর হইলে, জমীদান 
নির্দিষ্-পরিমাণ টাকা দিয়া উহা নিজের হাতে লইতে 
পারিবেন, এই ব্যবস্থা মাছে। রায়ত নিজে কোন 


৪২৮ 
মীর চাষ করিলে তাহাতে তাহাকে এই যে ক্ষত 
দেওয়া হইতেছে, ইভাতে তাহার বিপদও আছে। এই 
কারণে জমীদারের! এভাথে হ্মী বিলি না করিয়া! চাষী- 
দিগকে বেতনভোগী মন্ত্রের মত নিযুক্ত করিয়! চাষ 
করাইতে পারেন। তাহাতে তাহাদের দশা! এখনকার 
চেয়ে মন্দ বই ভাল হইবে না। এইজন্য নৃত্তন বিলের 
ধারাটি এরূপভ*বে লিখিত হওয়া উচিত, যাহাতে রায়ত- 
দিগকে বেতনভোগী মঙ্গুরে পরিণত হইতে ন! হয়। 
নৃতন বিলে চাষী রায়তকে তাহার জমীর উপরের 
গাছ কাটিয়া বিক্রী করিবার না নিজের কান্দে লাগাইবার 
অধিকাগ দেওয়। হইয়াছে । কিন্তু গাছ মুলাবান্‌ হইলে 
তাহার দামের কিয়দংশ জমীদারকে দিতে হইবে, 
এইরূপ ব্যবস্থা আছে। কোন্‌ কোন্‌ গাছ 
সুলাবান্, বিলে অন্ততঃ মোটামুটি তাহার একটা 
শিদ্দেশ আছে কি না, এবং মূলের কঙ অংশ 
আমীদারের প্রাপা তাহ! লিখিত আছে কি না, জানি 


শ।। তাহা থাকা দরকার? নতুব! ইহা লইয়া বিবাদ ও 
মোকদ্দমা হইবার সম্ভাবনা । 


কোন জমীর খাজনা জমীদাণ যাহা পান, তাহা কমিবে 
নাঃ কিন্তু রাত তাহাতে খরবাড়ী নিশ্বাণ করিতে বা 


পু্ধরিণী ও কূপ খনন করিতে পারিবে, নৃতন আইনে 
এইরূপ বাবস্থাও থাকা দরকার। 


ছ মিনিটের জন্য অর্ধপৃথিবী বেন 

আগানী ৩*শে পৌষ, ১৪ই জানুয়ারী, মুমাত্রা দ্বীপে 
সযাগ্রহণ পধ্াযবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত আমেরিকার 
অকংপাত্ত৷ ওয়াশিংটনের নৌবিভাগের পধ্যবেক্ষণাগার 
হউতে একদল বৈজ্ঞানিক ন্থুমাত্র। গিয়াছেন। গ্রহণ 
কেবল ছুই মিনিট স্থায়ী হইবে । কিন্তু সেই ছুই মিনিটেই 
পথ্যবেক্ষকেরা বায়োস্বোপের জন্ত ছবি তুলিতে এবং 
বহুবর্ণ ফোটো গ্রাফের নেগেটিভ, লইতে পারিবেন, আশা! 
করেন। তাহা হইতে সুর্যামণ্ডলের নানা গাস সম্বন্ধে 
অনেক তত্ব নির্ধারিত হইবার সপ্ভাবনা, এবং সুরধ্য সম্বন্ধে 
আরও অনেক বিষয়ও জানা যাইতে পারে। এই কাজের 
জন্থ আমেরিকার উক্ত ইবজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর আধটা 
পরিধি বেষ্টন করিয়। সদর সথমাত্রায় আসিয়াছেন। 


প্রবাসী-_ পৌষ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এই বৈজ্ঞানিক অভিযানের লোকেরা তাহাদের পধা- 
বেক্ষণের আড্‌ভা! গাড়িবার জন্ভ এবং দুরবীক্ষণস্থাপনের 
উচ্চ মঞ্চ নিম্মাণের জন্ত তিন মাপ ধরিয়া পরিশ্রম 
করিয়াছেন । 

ইংলগু, ফ্রান্স ও জামেনী হইতে এবং সোয়াথমোর্‌ 
কলেজ হইতে অন্য এক এক দল বৈজ্ঞানিক গ্রহণের 
সময় স্থমাত্রায় উপস্থিত থাকিয়া পর্যবেক্ষণ করিবেন। 
ইটালীর এক দ্গ বৈজ্ঞানিক আফ্রিকায় থাকিবেন। 

বৈজ্ঞানিক জান, যন্ত্রব্যবহ্ারে দক্ষতা, জানপিপাসা, 
ধনশালিত। ও উদ্যোগিকার একত্র সমাবেশ হইলে এবে 
কোন জাতি দূরদেশে গিয়া বৈজ্ঞানিক পধ্যবেঙ্ষণের জন্ম 
এত অর্থ, সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে ও কষ্ট স্বীকার করিতে 
সমর্থ ভয়। আমাদের দেশে এখন৪ এই অবস্থা জন্জে 
নাই। ইহা ছুঃখের বিষয়। 

পুরাকালে অবস্ত কোন দেশেই ক্থোতিঘিক ও ন্ট 
বিধ বৈজ্ঞানিক পর্যাবেক্ষণের জন্তা এরূপ বুহৎ আয়োজন ও 
চেষ্ট। হইত না; কিন্ত কিছু 'জ্যারতিষিক পর্যাবেক্ষণ 
ভারতবর্ষে ও অন্তান্য কোন-কোন দেশে হইত । 


আমেরিকান্‌ পুলিসের দক্ষতা 

আমেরিকার পুলি, কিরূপ সামান্ প্রমাণ অবলহ্বনে 
অপরাধী নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, সে-বিষয়ে সম্প্রতি 
সায়েটিফিক আমেরিকান্‌ নামক বৈজ্ঞানিক মাসিকপত্রে 
একটি প্রবন্ধ বাহির হয়াছছে। তাহা হইতে ফেখল একটি 
বিষয়ের উল্লেখ এখানে কঠিব। 

গত মহাযুক্ধের সময় আমেরিকাপ্রবাী কতিপ 
ভারতীয় ভারতবর্ষে বিপ্রব ঘটাইব।র চেষ্টায় কারারুদ্ধ হয়। 
তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ যে-সব চিঠিপত্র হইতে সংগৃহীত 
হষইম্লাছিল, তাঙা বাংকা, গুরুমুখী, হিন্দুস্বাণ, উদ, 
জাম্ান্‌, স্পেনীয়। বা ইংরেজীতে লিখিত। কালা- 
ফর্ণিয়াস্থিত বার্কলী শহরের অপরাধতত্ববিৎ এভোয়ার্ড, 
অস্কার্‌ হাইন্রিক্‌ ভারতীম্মভাষাবিদ্‌ বা নানাভ।ষাবিদ্‌ না 
হইয়াও কোন-কোন ভারতীয়ের ফোষ প্রমাণ করিতে 


সমর্থ হন। সে-বিষয়ে তিনি বলেন ২ 
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নানাভাষায় লেখা কততকণ্চলি কাগন্জ বাহির ক!এয়া 
তিনি সাঞ়েটিফিক আমেরিকানের প্রবন্কলেখককে বলেশ__ 
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'অপরাধতবত্বজ্ঞ হাইন্রিকের মঙ্বোর তাৎপযা এই) যে, 
কেখাও চাদ হইতে গ্রমাণ মংহাহ করিছে হলে ই লেখার 
পঠীক্ষকের শানাভষাবিদ হইবার গ্রযোজন নাই যেসব 
মল রেখাগছি বা টানের ছার! লিপিকাম সম্পন হয়, 
'্বাঠাই সম্পূর্ণকণে বুঝিতে পানা চাই । 

হাইনঠিকু যে-সব চিঠি হইছে গ্রমাণ সংগ্রহ কবিয়। 
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॥ খিঃস্পাত 2৮ পপনগা পল কাব | লো 
2 লনা থিটের ও বায | তে 
এপস আলা আগা বি 
শেক হস ২০ ধুবদি এ: 2, 
ফৌবা টিসববপত ০ গাধা পপি ১ সহি 


টি নিশার শব্দ । 
লা সস 


রি (৮৯৬৩ ্ু পিপি 


জামেরিকার হিনদু-বিপবীদের বিচারে প্রমাপ-স্বরাপ বাবন্ৃত একটি পোস্টকার্ড 


বিবিধ প্রসঙ্গ--স্থমাত্রায় হিন্দ সভ্যতা 


/. ৪ ৪ 
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ছিলেন, তাহার মধো বাহলা একটি চিঠি গ্রুশিলিপি 
এখানে দিলাম। 


নুমাত্রায় হিন্দু সত্যতা 
বৈঞ্ানিক উাদেখো না হইলেন "নব নঃনালল 


উদ্দেো কিন্টুর| ভাবত মহাসাগরের বহছীদে পুরাকালে 
যাঙ্ায়াত করিতেন, এবং তথায় উপনিবেশ হাগশ 


কিছ ভিন্টু সভা বিসশ্ঞার করিয়াছিলেন | বইঃ 
স্বমান্জাঃ প্রাচীন শা 5 পুরাকালে থাকার 
নানা বিদাধ উংপতি 5: ভারহবধের সহিত 
সব । এ ঘাসের অন্তগত গা" মাসভীমিতে আবি 


সহ উতৎ্কাণ কোন-বোন লিপি হইছে জানা যায়, ফে 
মাজার হানা দানার তিলে খুগুযু সম শশাকাছে 
এক গ্রুবল পরাহ্রণন্থ হিন্দু রাজা ছিল । এইসব দিলিছে 
হৃমাহাতে শ্রম ধনদ্ধীণত বল হঙ্য়াছে | আামাগাছ 
হিন্দু প্রভাবের বির চিহ এখনএ বিদামান আছে। 
নুক্াণ এব আরণ বছজুথাক গানে হিশু মন্দিরের হও 

বনশেষ পুষ্ট হয়| কাম্পার নদী জারবদাী মুখখারা ভাকষ্‌ 
পামক স্থানের ধাংমাবশেষ তাহার মধো গ্রুদান | সেখানে 
একটি ৪" ফুট উচ্চ বৌদ্ধ স্বপ আছে। ওহ হমারৎ্লি 
বোধ হয় এক!৪শ শাক । গাগা। রুদ্র নামক স্কানে 
কাহকপুপি পাপরে সংস্কৃত ৭ এনাংকাবে! মাপয় ভাষামু 
নান! পিপি উতৎকীণ আছে | গমানায় যে-ে ভাষ। প্রচলিত 
আছে, তাহাছে বিজ্ঞর সংস্কৃত শব্দ দুষ্ট £ম়। "শখ বু 
মেনন হিন্দুরা পবিএ জ্ঞান করে, 
ধামান্জার বাঠা জাছিপ সে 
ক্কদ কারয়। থকে | উত্ধর 
কলে যধছগণ হইতে প শৈব 
মম্প্রণায়ে নেক ই নবেশিক 
হিন্দু মানায় গিয়া ঠিশবু 
পভ বঙ্গিন কবে? কিন্তু 
ভাহাদের মতে শৈব ভাবের 


চি 


ক 


91. 48৫ 


2৮৬38 
ছাদের উন্তরদিগাসা বোঙ্ছঙে 


সতত মিলিয়। ফাহতে পাবে 


্ 14 545৪ 


»॥. নাই । ভয়োদশ। বনানী 
মলমান দশ্বের প্রজার শর 
2 
] শ্কষি অহ হইছে আর 
, ১৭ খিলহ কালক্রমে চ 

ক-০ নি রহ লক্রচম উঠ| 
প্রধান কয়েকটি রাঙ্ছো বন্ধমূল 
হয়। 

১পা পৌষ অধ্যাপক ফোগেল 


৪৩৩ 


এসিয়াটিক সোসাইটার গুঁভে স্থমাত্রায় বৌদ্ধ কীত্ঠি সম্বন্ধে 
বন্তৃতা করিবেন এবং ম্যাক্সি লঠনের সাহায্যে 
তৎ্সমুদয়ের চিত্র দেখাইবেন। ভাতা দেখিয়া যদি 
কোন ভারতায়ের অবিলঙ্ষে স্থমাত্রা যাইবার ইচ্চা হয়, 
তাত ভইলে তীহার প্রাচীন হিন্দু কীন্ভি দর্শন এবং 
সুয্যগ্রঃণ শখ্যবেক্ষণ উভয়ই হইতে পারিবে। 


ইটালী ও ভারতবর্ষ 


গবীন্্রনাথের আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীভে দুইজন সংস্কৃত 
৭ অন্ত কোন কোন ভাষাবিৎ ইটালীয় অধ্যাপক 
আসিয়াছেন। তন্মধ্যে অধ্যাগক কার্লো সিকি বয়োজোষ্ঠ | 
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অধাপক কালে? ফমিকি 





অন্তের নাম অধ্যাপক ট্রচ্চ। ফমিকি মহাশয়ের সহিত 
ইটালীর প্রধান মন্ত্রী মুদোলিনি ইটালীয় সাহিত্যের সমুদয় 
শ্রেষ্ঠ পুস্তক এবং ইটালীয় ললিতকল'-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ 
পুস্তকাবলী ইটালীর পক্ষ হইতে বিশ্বভারতীকে উপহার- 
স্বরূপ পাঠাইয়াছেন। এই“উপলক্ষে মুসোলিনি ফমিকিকে 
যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষকে জগতের 
সভ্যতার আদি লীলাক্ষেত্র বলিয়! বর্ণন! করিয়াছেন । 


০০ 


প্রবামী__পৌঁষ, 
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ইটালীর প্রধান মন্ত্রী সিঞ্রু মুমোলিনি 


কার্পাস-শুন্ক-আদায় স্থগিত 


সিকি শতাবীরও অধিক পূর্বে ভারতবধের সুতা ও 
কাপড়ের কলে যত হৃতা ওকাপড় প্রস্তুত হয়, তাহার 
উপর শুধ্ধ বসান হয়। বিলাত্তী সুতা ও কাপড়কে 
ভারতীয় এ-এ পণ্য দ্রব্যের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত এই শুষ্ক স্থাপিত হয়। বিদেশ হইতে 
ধে-সব পণাজ্রব্যের আমদানী হয়, তাহার কোন-কোনটা বা 
সবগুলার উপর একটা কর বসাইবার রীতি নানাদেশে 
প্রচলিত আছে। দেশী পণাশিক্প বিদেশীর সহিত 
প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিলে দেশীকে রক্ষা করিবার 
নিমিত্ব কখন-কখন এই শুস্ক ধার্য হয়, কখন-ব! রাজন্ববুদ্ধির 
জন্ত তাহা ধার্য হয়। এইরূপ কারণে বিলাতী তা ও 
কাপড়ের উপর ভারতবষে শুষ্ক স্থাপিত হইয়াছিল। 
তাহাতে বিলাতের কলওয়ালারা চীৎকার জুড়িয়৷ দিল, যে, 
ভারতের কলে উৎপন্ন এ-এ ভিনিষের উপর ট্যাক্স, বসান 
হউক । তাহার! “বাদশাহ,ক1 দোস্ত?» ; কাজেই তাহাদের 
হুকুম অনুসারে ভারতের জিনিষের উপরই ভারতে 
ট্যাক্স, স্থাপিত হয়। ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন এদেশে 
বরাবরই হইয়া আলসিতেছে। একবৎসরেরও উপর 


তয় যা 
হই ভারতীয় ব্যবস্থাপক তে ইহা | উঠাইয় দিবার নয 
প্রস্তাব ধার্ধা হয়। কিন্ধ এতার্দন গবন্মেণ্ট, সেই প্রস্তাব 
অনুসারে কাজ করেন নাই । কয়েক মাস হইল, বোম্বাই 
অঞ্চলের কলওয়ালার। এই ওজুহাতে শ্রমিকদের বেতন 
কমায়! দেয়, যে, তাহাদের উৎপন্ন দ্রবোর উপর ট্যাক্স 
থাকায় এবং অন্ান্ত কারণে তাহাদের ব্যবসাতে মন্দ! 
পড়িয়াছে । তাহাতে দেড় লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করিয়া কাঙ্জ 
ছাড়িয়া দেয় এবং বেকার থাকিয়া নানা ছুঃখ ভোগ 
করিতে থাকে । বিলাতের শ্রমিকদের বৃহৎ সভায় ইহার 
খবর পৌছে এবং 'ভাহারা এখানকার শ্রমিকদের সহিত 
সহাঙ্গভৃতি প্রকাশ করে ও কিছু অথসাহ।ধাও করে। 
এখানকার কলওয়ালাদের উপর নানাদিক্‌ হইতে চাপ- 
পড়া সত্বেও ভাহাএ| বলে, যে, কার্প।স-পণাশুক্ক উঠিয়! না 
গেগে তাহার! শ্রমিকদিগকে 'আাগেকাণ হারে বেতন 
দিতে পারিবে না। 

যাহা হউক, এত দিনে বড়পাটের হুকুম অস্থসাে তিন 
ম।সের জন্ত এ শু্ধ আদায় স্থগিত হইয়াছে, এবং উহা স্থাী- 
ভাবে উঠিয়া যাইবে, এইরূপ সম্ভাবনা হইয়াছে। 
জান! গিয়াছে, যে, উহার আদায় স্থগিত রাখিবাগ আদেশ 
দিবার পূর্বের বড় লাটকে বিলাতের মন্ত্রীসভার অন্থমতি 
লইতে হইয়াছিল। ইহা আগে হইতেই জ্বানা ছিল, যে, 
হারও গবন্মেণ্ট বিলাতী গবন্োণ্টের হুকুম ক্মন্ুসারে কাজ 
করেন। বিগাঙী গবন্মে্ট এখন ৬য়ত কোন-কোন 
কারণে বুঝিয়াছেন, যে, ভারতীয় কার্পাস পণাশুন্ক 
উঠাইয়া দিলেও বিলাত্া কলওয়ালাদের বিশেষ ক্ষতি 
*ইবে না; কিন্বা কোন রাজনৈতিক প্রয়োঙ্গনে বিলাতী 
মন্ত্রীসভার স্থ্বুদ্ধি হইয়া থাকিবে । ভিতরের কথ! পরে 
জান| ঘাইতে পারে। 

কারণ যাহাহ হউক, শুন্ধট। উঠিয়া যাওয়ায় ভারত্ভীয় 
কলপয়াপাদের হৃবিধা হইল । তাহারা আমকদের বেতন 
পূর্বববৎ কারয় দিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ তাহাদের কাপড়ের 
84৪ কমিয়াছে বা শীদ্ব কমিবে। গবন্সেণ্ট, এই কাজটা 
ভালই করিয়াছেন। কিন্তু যদি বিলাতী৷ কলওয়ালার! 'আাবার 
ধরিয়া বসে, যে, ভাহারা ভারতবর্ষে খে কার্পাস-দ্রব্য 
বগ্তানী করে, তাহার উপর শ্তুন্কও রদ করিতে বা কমাইয়া 
দিতে হইবে, এবং ধর্দে গবস্পে্ট, তাহাদেগ অন্তান্ আব্দার 
শুনেন, তাহা হইলে ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের কোন 
স্থবিধা হইবে না। 


গঙ্গার জল নির্মল রাখিবার উপায় আলোচন। 


আশপাশের মাটি ধুইয়া যে জল নর্দীতে পড়ে, 
_তাহার সহিত নানাবিধ আবঙ্ীনা ও দূষিত পদার্থ মিশ্রিত 


[বিবিধ প্রসঙ্গ_নেপালে দ্াসত্বপ্রথার উচ্ছেদ 


৪৩১ 


নি নদীর জলও ময়লা হম়। ইঠ1 'অমাধিক-পরি 
মাণে সকল নদীতেহ হয়। কিন্তু ইহ। ছান্ড] এন্ট 
ছুটি কারণে গঙ্গার জগ খুব দুদিত হইয়া 'আসিফেছে। 
একটি কারণ, নদীর উপ যে-সব মালধাঠা পোকা 


নঙ্গর করা থাকে, তাঠার মাবিরা নদাকে£ 
মলমৃত্র ভাগ করে। কিন্তু প্রধান কারণ শান 
ধারে বছুলংখাক পাটের কল স্থাপন । এইসব কপে 


হাক্জার-হাঙ্জার মন্রর কাজ বরে। তাহাদের মপমূত্রে 
নদীর জল দুধ হয়। প্রতিকারের জগ্ত আন্দোগন কুড়ি 
বৎসবেরও উপর ধরিয়া চপিতেছে, কিন্তু এখনএ কাজে 
কিছু ভযধ নাই | সেউজগ্য বাদ বাধন্ঞাপক সঙ্গী ডাকার 
নিধানচন্ত্র গায় প্র্তাব করেন। বে, গঙ্গার জল দুষিত 
হইতেছে কেন, ইঠা স্থির বারবার নিগিহ বাংলার স্বাস্থা- 
বিভাগের ডিরেক্টর, লার শালরতল সরকার প্রহার 
সহিদ পরামশ করিবার অন্ত বাণু সুরেপনাখ বায়) ছাঃ 
প্রমধনাগ বন্ধোপাধায়। বাবু বরদাপ্রসঙ্গ দে, খৌলব: 
পরয়াঠেদ হোসেন, সায় হলেজসনাখ চৌধুরী, মিঃ এ সি 
ব্যানাজ্ছি, শাহ, পৈয়দ এমদাহ্ল্হক এব অগান্ধকে 
পইয়! একটি কমিটি গঠিত হউক । 
মাননীয় নদিয়ার মহারাজ! সরকার পক্ষ 28৫ বলেন, 
বিষয়টি খুব আবশ্যক । ডাঃ রায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়। 
ধন্ডপাদাহ ত্ইয়াছেন | গঙ্গার পল যে খুব দুসি* ২৯৮] 
উঠিয়াছে তাং] সভা, এবং সগৃকাধেরও এই দোষ নিখাওণ- 


কল্পে কোন আইন প্রণয়নে অমন নাহ, এব" এইজন্য 
প্রশ্থ।ণ উত্বাপনের আবশ্বাক নাহ। 
এইসব কথাই খুব সহ্গা হইতে পারে। কিন্তু 


গবন্মেপ্টের লাণু ইচ্ছ! পি বৎসরেঞ্জ কেন কাযো পরিণত 
হইল না? 

ডাক্তার রায়ের মুল প্রন্থাবটি মংশোধিত আকারে 
অধিকাংশ সভ্যের মতে গৃগাত হইয়াছে। 

গবন্মেণ্টের ইচ্ছার 'অকপটতার প্রমাণ এখন পা শয়া 
যাইতে পারিবে। 


নেপালে দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ 


নেপালের নুপতি সাক্ষীগোপাল ॥ প্রধান মন্ত্রী 
সর্বের্বা । ভাহাকে মহারাঙ্গ। বল| হয়। মভাগাঙ্জ 
নেপালে দাসন্বপ্রথার উচ্ছেদ্সাধন করিতে দুটসংকল্প 
হষইয়াছেন। তীহার এই কাছ শেন ঠইয়া 'আমিতেছে। 
তিনি নেপালের দাসদের প্রহুদিগকে দাসগণকে মুক্তি দিনে 
অন্থরোধ করেন। ভাভারা তাহার অঙ্গরোধ রক্ষা 
করিতেছে। গ্রতৃদের সংখ্যা ১৫০** এবং দাসদের সংখা! 


৪৩২ 
প্রায় ৫৩১০ | গত বত্মর নবেম্বর মাসে মহারাজা বলেন, 
যে,তিনি দাসদের স্বাধীনতা ক্রয় করিবার জন্য, অর্থাৎ 
তাহাদের প্রতুদিগকে ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার জন্ত, 
চৌদ্দ লক্ষ টাক] রাখিয়াছেন । পরে দেখা গিয়াছে, যে, 
ইহা অপেক্গ। অনেক বেশী টাকা লাগিবে। এপর্যা 
পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচ হ্ঈয়াছে; তাহার অধিকাংশ 


মহারাঙ্জার নিজের দান। তাহার এই কাজটি খুব 
প্রশংসনীয় 
সিদ্ধুদেশে অন্নসমস্তার আলোচনা 


সিন্ধুদেশে ছাত্রদের কন্ষারেন্ের দ্বিতীয় অধিবেশন 
গন নবেদ্বর মাসে হইয়। গিয়াছে । এবার বন্ধের জিতেজ- 
লাল বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি 
কন্ফারেন্লের শেষে যে বক্তৃত। করেন, ভাহাতে ছাত্রদের 
সমক্ষে তিনি উজ্জপভাষায় জাবনের যে সাদাসিধে আদশ 
স্থাপিত করেন, তাহা মনে রাখিবার যোগা। তাহাতে 
কাজের কথাও যেছিল না, তাহা নহে। সেরূপ কোন 
কোন কথার তাৎপর্য; নীচে দিতেছি । 

“আজকাল বুতিশিক্ষা, পণ্যশিল্প-শিক্ষা প্রভৃতির 
এক-রকম বাতিক লক্ষিত হইতেছে । লোকে জীবনে 
অকাতকাধ্য হইয়। কিংকর্তব্যবিমৃটভাবে চীৎকার 
করিতেছে, 'আমাদিগকে বৃত্তি শিক্ষা দাও ।....--**" 
বাঙালী, মান্দ্রা্ী ও দিন্ধীদের মত লোকের! যে জীবনে 
কিছু করিতে পাগিতেছে না, তাহা বৃতিশিক্ষা ও পণা শিল্প- 
শিক্ষার অভাবে নয়। বিদেশী সর্বোত্কই পণ) শিল্প- 
শিক্ষাপ্রাপ্ত বু শত বাঙালী যুবক আছে। কিন্তু ভাহারা, 
অন্ত লোকদের মত, চাকপী খুঁজ্িতেছে। অন্ত দিকে, 
যে নব মাড়োয়ারী দণে-দলে বৎসর বৎসর বাংলা দেশে 
আপিতেছে, তাহাদের দিকে তাকাও । আমার বোধ 
হয় না, যে, মাড়োয়ারীর! যখন বাংল! দেশের জন্ত রওনা 
হয়, তখন তাহার! মাড়োয়ার বা বিকানেরের শক্ত মাটি 
হইতে আহত মুলধনে পকেট বোঝাই করিয়া আসে। 
কিন্তু তাহারা আমাদের উর্বর দেশে ১।১৫।২* বৎসর 


প্রবাশী--পৌষ ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
থাকে; এবং তার পর যখন বাড়ী যায়, তখন থলি থলি 
সোনা লইয়া শায়। বাঙালী কিন্বা মান্দ্রাজী যেখানে 
অকুতকাধ্য হয়, সেখানে মাড়োয়ারী কৃতকার্যা »য় কেন? 
ইহ! বলিবার জো নাই, যে, মাড়োয়ারী বৃত্তিশিক্ষ। ও পণ্য 
শিল্পশিক্ষার বোঝায় ভারাক্রান্ত । তখাপি সে রুতকাধা 
হয়। কেন? উত্তরট। আমার কাছে খুব ম্পঞ্ট। মাড়োয়াবী 
কখন শ্রমে বিমুপ হয় না। সে সকাল সন্ধা খুব পরিশ্রম 
করে, 'বুদ্ধিপ্রধান” বাঙালী বা মান্দ্রাজীর মভ সে স্ববদ! 
সোঞ্জা নরম চাকরীর জন্য ঠ করিয়া থাকে না। তা ছাড়া 
মাড়োয়ারী সাহস করিয়া দায় ঝুঁকি লয়, সর্বাস্থ পণ করে ; 
কাজেই, পরিণামে, যা চায় তা সবই পায়। প্ণাশিকিশি্ষ। 
বা বৃত্িশিক্ষ1 মাড়োয়ারীর কতিত্বের বারণ নহে । তাহার 
স্বভাবে যে সব গুণ আছে, হ্বাহাতেহ মে সফলকাম ভয় 
তাহার মাহস, তাহার দায়নুক লইবার শমতা, তাহাএ 
কষ্টসহিষুুা, অবিরত কঠোর শ্রম কথিবার শার্তি তাহাকে 
সাফলা দান করে । ভোমব[৭ এইসব গুণ বিকশিত 
করিতে চে! কর; তাহা হষ্টলে মাড়োয়াণী বে সিছ্ি 
লাভ করিয়াছে, তোমরা & তাহা অঞ্জন করিতে পারিবে | 

বৃত্তিশিক্ষা ও পণাশিল্পশিক্ষার উপগ "যদি কেই 
মাড়োয়াপীদের গুণসমূহ লাভ করিতে পারে, ডাহা হহঙ্গে 
সাফলা নিশ্চয়ই 'ভাহার৪9 করায়ত্ হইবে। 


পঞ্জাবে নারীর অধিকার 


পঞ্চাবের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা সকলে একমত 
হইয়! নারীপিগকে বাবস্থাপক সভার প্রণ্ছশিধি নিধ্বাচনে 
ভোট দিবার অধিকার দিয়াছেন । অথ পুরুষদের যে. 
প্রকার যোগাতা থাকিলে তাহারা ভোট দিতে পারে,সেই- 
রূপ যোগ্যতাবিশিই্ নাগীরাও ভোট দশে পারিবে । এ 
বিষয়ে পঞ্জাবী সভ্যদের একমতা বাংলাদেশকে লক্জা 
দিম্বাছে। এখন পঞ্জাবী নেতারা বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্থ! 
নাগীদিগকে শিক্ষা দিয়া তাহাদের এই অধিকারের 
সত্বাবহার করিবার সামর্য বৃদ্ধি কগিলে স্থখের বিষয় 
হইবে। 





শা 


দবেহিলাথ দেববজ্মা 
নিকেতন 


যদ্দ দিন যাক না 





ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অন্বর মাঝে, 
দিগ দিগস্তরে ভূবন মন্দিরে শান্তি সঙ্গীত বাজে । 
| হের গে৷ অন্তরে অরূপ সুন্দরে 
নিখিল সংসারে পরম বন্ধুরে, 
এস আনন্দিত মিলন অঙ্গনে শোভন মঙ্গল সাজে । 
কলুষ কল্সৰ বিরোধ বিদ্বেষ 
হউক নির্মল হউক নিঃশেষ, 
চিত্তে হোক যত বিষ্ব অপগত নিত্য কল্যাণ কাজে । 
স্বর তরঙ্গিয়া গাও বিহঙ্গম 
পর্ব পশ্চিম বন্ধু সঙ্গম, 
মৈত্রী-বন্ধন-পুণ্যমন্ত্-পবিত্র বিশ্বসমাজে ॥ ৪ 
শ্রী রবীজ্রনাথ ঠাকুর 


» এই গানটি গঙ ৭ই পৌষ শান্িবিকেতন আজমের $ৎদবে %$ হহ্হাছিজ।-ঞ ন্। 
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পিস্রশুস্াক্ষ 


৷ আআলিপ্ররের লংবাদ-_সাগর আইলাণে বায়ুমণ্জলে যে 
গর্ভ হইয়াছিল সেটা সম্প্রতি পাকা-রকম ভরাট হুইয়। 
গিয়াছে, হ্ুতয়াং আর বৃষ্ট হইবে না। চৌরক্ীতে তিনটা 
সবুজ পোকার অগ্রদূত ধরা পড়িয়াছে। ঘোলা! আকাশ 
ছিড়িযা ক্রমশঃ নীল রং বাহির হইতেছে । রৌজে কাসার 
রং ধরিয়াছে, গৃহিণী নির্ভয়ে লেপ-কাখা শুখাইভেছেন। 
শেষরান্ে একটু ঘনীতৃত হইয়া শুইভে হয়। টাকায় 
এক গঞ্জ রোগা-রোগ! ফুলকপির বাচ্ছা বিকাইতেছে। 
পটোল চড়িতেছে, জালু নামিতেছে। স্থলে জলে মরুৎ- 
ব্যোমে দেহে মনে শরৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সেকালে 
রাজার! এই সময়ে দিখ্বিজয্নে যাইতেন। 

আদালত বন্ধ, আমার গৃহ মন্ষেলহীন। সাকুলার 
রোডে ধাপা-মেলের বাশী পো করিয়া বাজিল,_-চমকিত 
হুইয়। দেখিলাম বড় ছেলেটা জিওমেই ত্যাগ করিয়া 
রেলের টাইম-টেব.ল্‌ অধ্যয়ন করিতেছে । ছোট ছেলেটার 


ঃ 





£ লারদ নিচি্রত 


ঘাড়ে এঞ্জিনের ভূত চাপিয়াছে, সে ক্রমাগত ছ'হাতের 
কই ঘুরাইয়। ছুঁচার মতন মূখ করিয়া ঝুক্‌ ঝুক্‌ বুক্‌ ঝুক্‌ 
করিতেছে । মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। 

এবার কোথা যাওয়। যায়? ছু'একজন মহাপ্রাণ 
বন্ধু বলিলেন- পুজার ছুটিতে দেশে যাও, পল্লীসংস্কার 
কর। কিন্তু অতীব লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, 
বছ বছ নংকার্ধ্ের স্তার় এটিও জামার দ্বারা হইবার নয়। 
জানামি ধর্শং--জস্্তঃ মোটামুটি জানি, কিন্ত নচ মে 
প্রবৃত্তি: ॥ ভ্রমণের নেশ। আমার মাথা খাইয়াছে। 

পদত্রজ, গোঁধান, যোটর, নৌকা, জাহাজ---এসব 
মাঝে-মাবে মূখ বদ্লাইবার জন্ত মন্দ নয়। কিন্তু যানের 
রাজা রেলগাড়ী, রেলগাড়ীর রাজ! ই-আই-আর। বন্ধু 
বলেনস্-ইংয়াজের জিনিষে তোমার অত উৎনাহ ভাল 
দ্বেখায় না। আচ্ছা, রেল না হয় ইংরাজ করিয়াছে, 
কিন্তু খরচা কে যোগাইতেছে? আজ ন! হয় আমরা 


৪থ সংখ্যা] 


ইংরাজকে সহিংস-বাহবা দিতেছি, কিন্তু এমন দিন ছিল 
হখন সে-ও আমানের কীন্তি অবাক্‌ হইয়! দেখিত। আবার 
পাশ! উল্টাইবে, ছ'শ বৎসর সবুর কর। তখন তারায় 
তারায় মেল চালাইব, ইংরাজ ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া 
দেখিবে, সঙ্গে লইব না,--পয়স। দিলেও ন1। 

বাংলার নদ-নদী ঝোপ-বাড়, গল্ী-কুটারের ঘু'টের 
হ্মিষ্ট ধোয়া, পানা-পুকুর হইতে উখিত ভু'ই ফুলের 
গন্ধ--এসব অতি দ্গিখ জিনিষ। কিন্তু এই দারুণ 
শরৎকালে মন চায় ধরিত্রীর বুক বিদীর্ণ করিয়া সগর্জনে 
ছুটিয়া যাইতে । পঞ্জাব-মেল সন্‌ সন্‌ ছুটিতেছে, বড় 
বড় মাঠ, সারি সারি তালগাছ, ছোট ছোট পাহাড়, 
নিমেষে নিমেষে পট-পরিবর্তন। মাঝে মাঝে বিরাম-- 
পান-বিড়ি-লিগ্রেট, চাঃগ্রাম পুরী-কচৌড়ি, রুটি-কাবাব, 
9017009, 8177 8% 9118001181)980 ? তার পর আবাগ প্রবল 
বেগ, টেলিগ্রাফের খুঁটি ছুটিয়া পলাইভেছে, ছুঃপাশে 
আকের ক্ষেত শ্রোতের মত বহিয়া যাইতেছে, ছোট ছোট 
নদী কুগলী পাকাইয়! অৃষ্ত হইতেছে, দূরে প্রকাণ প্রান্তর 
অতিদুরের শ্তামায়মান বনানীকে ধারে পরিক্রমণ 
করিতেছে। কয়লার ধোয়ার গন্ধ, চুুটের গন্ধ, হঠাৎ 
জানালা দিয়া এক ঝলক উগ্র-মধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। 
তার পর মন্ধ্যা,--পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাট! গাড়ীর 
সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। ওদিকের বেঞ্চে স্থুলোদর 
লালাজি এর মধ্যে নাক ভাকাইতেছেন। মাথার উপর 
ফিরিজিটা বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের 
বেঞ্চে ছুই কম্বল পাতা, তার উপর আরে! ছুই কম্বল, তার 
মধ্যে আমি, আমার মধ্যে ভর-পেট ভাগ ভাল খাদা- 
সামগ্রী+ তা ছাড়া বেতের বাক্সে আরে! অনেক আছে। 
গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে লোহা-লব্কড়ে চাকার ঠোন্করে জিজির 
ডাগর ঝঞনায় মৃদক্গ-মন্দির। বাজিতেছে, আমি চিৎপাত 
হইয়া তাওব নাচিতেছি। হমে নত, হমে নম্ত, হমে 
নম, 

এই পাশবিক কবি-কল্পনা--এই অহেতুকী রেলওয়ে- 
প্রীতি,--ইহার পশ্চাতে মনত্তত্বের কোন্‌ ছুট সর্প লুক্কায়িত 
জাছে? গ্রিরীন বোসকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। 
চট্ট, করিয়া স্থির করিয়া ফেলিলাম--ভালহাউলি যাইব, 





কচি-সংসদৃ 


৪৩৫ 





পাশা প 


আমার এক পাঞ্জাবী বন্ধুর নিমন্বরণে। একাই যাইব, 
গৃহিণীকে একটা মোটা রকম ঘুষ এবং অজন্র থিয়েটার- 
দেখাব অনুমতি দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া রাখিব। কিন্ত 
10007 [02:0100989) ৯0018 0191)0568। 

আমার বড় স্থটকেসটা ঝাড়িতেছিহঠাৎ বিছুয)্লতার 
মত ছুটিয়া আসিয়া গৃহিণী বপিলেন--'“হোয়াট হোয়াট - 
হোয়াট?” 

এইখানে একটা কথা চুপি চুপি বলিয়া রাখি। 
গৃহিণীর ইংরাজী বিদ্যা ফাষ্টবুক পর্যস্ত। কিন্তু তিনি 
আমার ফাজিল শ্ালকবৃন্দের কল্যাণে গুটিকতক মুখরোচক 
ইংরাজী শব শিখিয়াছেন এবং স্থযোগ পাইলেই সেগুলি 
প্রয়োগ করিয়। থাকেন। 

আমি আম্তা আম্ত! করিয়া বলিলাম--“এই মনে 
কচ্চি ছুটির ক'দিন একটু পাহাড়ে কাটিয়ে আমি, শরীরটা! 
একটু ইয়ে কিনা ।” 

গৃহিণী বলিলেন--“হোয়াট ইয়ে? ছ, একাই যাবার 
মতলব দেখর্চ,--আমি বুঝি একটা মস্ত ভারি বোঝা হয়ে 
গড়েচি 1 পাহাড়ে গিয়ে তপস্যা হবে নাকি?” 

নভয়ে দেখিলাম শ্রীমুখ ধৃমায়মান, বুবিলাম পর্বাতো 
বন্ধিষমান্। ধা করিয়া মতলব বদ্রাইয়া ফেলিয়া 
বলিলাম-“রাম বল, একা কখনে!। তপন্তা হয়। 
আমি হব না হবনা হব না ত+পস ঘাদ না মিলে 
তপস্থিনী।৮ 

মঞ্্বলে স্মোক ছুইসান্দ কাটিয়া গেল। গৃহিণী সহাগ্তে 
বলিলেন-_- “হোয়াট পাহাড় ?* 

আমি ।--ডালহাউসি। সে অনেক দুর। 

গৃহিণী ।- হ্যাং ভালহাউসি। দাজিলিং চল। আমার 
ত্রিশ ছড়া পাথরের মাল! না কিন্লেই নয়, আর চার ডজন 
ঝাটা। আর অত দাম দিয়ে গলায় দেবার গশুয়োপোব! 
কেন! ঠ'ল-_সেই যে, বোয়া না কি বলে।-আর হীরে- 
বসানো! চরকা ভ্রোচ১--তা ত এপধ্যন্ত পরতেই গেলুম 
ন1। ভোমার সেই ডালকুণ্ো পাহাড়ে সে-সব দেখবে 
কে? দাঞ্জিলিতে বরঞ্চ কত চেনা-শোনা লোকের সঙ্গে 
(খা হবে। টুনি-দিদি, তার ননদ, এর! সব সেখানে 
আছে। সরোজিনীর!॥ স্থকু-মাসী, এরাও গেছে । মংকি 
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মিভিরের বউ তার তেরোটা এড়ি-গেঁড়ি ছানা-পোনা 
নিয়ে গেছে। 
যুক্তি অকাটা, সুতরাং দাঞ্জিলিং যাওয়াই স্থির হইল। 


চলগানিলিতে গিয়। দেখিলাম, মেঘে বৃ্টিতে দশদিক 
আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরের মধ্যে 
থাকিতে আরও অনিচ্ছা জন্মে। প্রাতঃকালের আহার 
সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট এবং আপাদমত্তক 
ম্যাকিপ্টশ, পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি।**'জনশৃন্ত 
ক্যালকাটা রোডে একাকী পদ্দচারণ করিতে করিতে 
ভাবিতেছিলাম--অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর ত ভাল 
লাগে ন।""'এমন সময় অনতিদুরে-_. 

এই পর্য্স্ত রবিবাবুর সহিত আশ্চর্যারকম মিল আছে। 
কিন্তু আমার অদৃষ্ট অন্তপ্রকার,--বজ্তাওনের নবাব 
গোলাম কাদের খার পুরীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। দেখ 
হইল ভূম্রাওনের মোক্তার নকুড় চৌধুরীর সঙ্গে, যিনি 


আমার সুটকেসট| বাঁড়িতেছি-_ 


সম্পর্ক-নির্বিশেষে আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেরই সরকারী 
মামা । 

নকুড় মামা পথের পার্থ্বস্থিত খদের ধারে একটা বেঞে 
বসিয়া আছেন। তাঁর মাথায় ছাতা, গলায় কম্ছর্টার, গায়ে 
ওভারকোট, চক্ষে জ্রকুটি, মুখে বিরদ্ি, আমাকে 
দেখিয়া কহিলেন--“আ্জেন নাকি 1” 

ববিলাম--"আজে হ্যা। তার পর, আপনি যে হঠাৎ 
দাজজিলিডে? বাড়ীর সব ভাল ত? কেষ্টর খবর কি--- 
বেনারসেই আছে নাকি? কি. কচ্চে সে আজকাল?” 
কেষ্ট নকুড়-মামার আপন ভাগিনেয়, বেনারসের বিখ্যাত 
যাদব ভাক্তারের একমান্ত্র পুত্র, পিভৃমাতৃহীন, বয়স চব্বিশ- 
পচিশ। সে একটু পাগলাটে লোক, নকুড়-মামাকে বড় 
একট। গ্রাহ্থ করে না, তবে আমাকে কিছু খাতির করে। 

নকুড়-মামা! কহিলেনস্প্সব বল্‌্চি। তুমি আগে 
আমার একট! কথার জবাব দাও দিকি। এই দাজিলিছে 
লোকে আসে কি কতে হা!? ঠাণ্ডা চাই? বল্ফাতায় 
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ত আজকাল টাকায় এক মণ বরফ মেলে, তারই গোটা 
কতক টালির ওপর অয়েলক্লথ পেতে শুলেই চুকে যায়, 
সন্তায় শীত-ভোগ হয়। উচু চাই-তা না হ'লে সৌখীন 
বাবুদের বেড়ানো হয় না? কেন রে বাপু, ছ'বেল! 
তালগাছে চড়লেই ত হয়। যত সব হৃতভাগা-।* 

এই পৃথিবীটা যখন কাচা ছিল, তখন বিশ্বকর্া 
তাহাকে লইয়া একবার আচ্ছা করিয়া! ময়দা-থাসা করিয়া- 
ছিলেন। তার দশ আঙুলের গাঁট্রার ছাপ এখনো রহিয়া 
পিয়া স্থানে স্থানে পর্বত-উপত্যকা নদী-জলধি হট 
করিয়াছে । বিশ্বকর্মার একটি বিরাট চিম্টির ফল এই 


হিমালয় পর্বত। নাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে 
ভগবানের আক্কার! পাইয়! মানুষ হিমালয়ের বুকে চড়িয়। 
দাজিলিতে বাসা বীধিয়াছে। নকুড়-মাম! ধর্মভীরু 
লোক, অতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন ন1। 
আমি বলিলাম--"কি জানেন নকুড়-মামা,--কষ্ট 

পাবার যে আনন্দ,তাই লোকে আজকাল পয়স! খরচ ক'রে 
কেনে। অআম্বৃত বোস লিখেচে-_ 

ভাগিস্‌ আছিল নদী জগৎ সংসারে 

তাই লোকে যেতে পারে পয়সা দিয়ে ওপারে । 
দাঞ্ছিলিং আছে তাই লোকের পয়সা খরচ ক'রে পাহাড় 
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নকুড় মান! 


ডিঙোবার বদৃখেয়াল হয়েচে । তবে এইটুকু আশার কথা 
-এখানে মাঝে-মাঝে ধস্‌ নাবে।৮ 

' মাম! আস্ত হইয়া খদ্দের কিনার] হইতে সরিয়া রাত্তার 
অপেক্ষাকৃত নিরাপদ প্রান্তে আসিয়া বলিলেন-_-“উচ্ছন 
ধাবে। এটা কি ভদ্বর লোকের থাকবার দেশ? যখন- 
তখন বৃষ্টি, বাসা থেকে বেরুলে ত দশ-তলার ধাক্কা, ছু'পা 
হাটো আর দম নাও। তাও সিড়ি নেই, হোচট খেলে 
ত হাড়গোড় চূর্ণ । চল্লে হাপানি, থামূলে কাপুনি। 
কেনরে বাপু?” 

নকুড়-ঘামা! চারিদিকে একবার ভীষণ দৃষ্টিতে 
চাছিলেন। সময়টা যদি সতা জ্রেত! নিদেনে দ্বাপর যুগ 
হইত এবং মাম! বদি মুনিখবি বা ভন্মলোচন হইতেন, 
তবে এতক্ষণে সমস্ত দাজিলিং শহরট1 সাহারা মরুভূমি 


অথব! ছাইগাদা হইয়া! যাইত। , আমি বলিলাম--“তবে 
এলেন কেন? 

নকুড়।- আরে এসেচি কি সাধে। কেষ্রার ত্বভাব 
জানে! ত? লেখাপড়া শিখলি, বে-ধা কর, বিষয়-আশয় 
দেখ --রোজগার ত আর করতে হবে না। সে-সব নয়। 
দিনকতক খেয়াল হ'ল, ছবি আ্বাকৃলে। তার পর আম- 
সত্বর কল ক'রে কিছু টাক। ওড়ালে। তার গ্রর কল্কাতায় 
গিয়ে কতকগুলো ছোড়ার সদ্দীর হয়ে একটা সমিতি 
করুলে । তার পর বছ্ছে গেল, সেখান থেকে আমাকে এক 
আর্জেন্ট.টেলিগ্রাম | কি হুকুম ? না এক্ষুনি দাঙ্চিলিং যাও, 
মুন্-শাইন্‌ ভিলায় ওঠ, আমিও যাচ্চিঃ বিবাহ করুতে 
চাই। কি করি, বড়লোক ভাগনে, সকল জাব্‌দার 
গুনতে হয়। এসে দেখি-মুন্‌-শাইন্‌ ভিলায় নরক 
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চল্ঞার। বরহাত্রীর দল জাগে থেকে এসে বসে আছে। 
সেই কচি-সংসদূ. -কেষ্ট। যার প্রেসিডেন্ট. । 

আমি।-_পাতী ঠিক হয়েছে? 

নকুড়।-_-জারে কোথার পাত্রী। এখানে এসে হয়ত 
একট! লেপচানী কি ভূটানী বিয়ে করবে । 

আমি ।--কচি-সংসদ্ধের সংশ্তর৷ কিছু জানে ন1? 

নকুড়।-_কিছ্ছু না। আর জান্লেই বা! কি, তাদের 
কথাবার্তা আমি মোটেই বুঝতে পারি না, সব যেন 
হেয়ালী।. তবে তার! খায়-দায় ভাল, আমার সঙ্গে 
তাদের এটুকুই সম্বন্ধ! কেঞ্ট-বাবাজি আজ বিকেলে 
পৌছবেন। নন্ধেবেল! যদি এস, তবে সবই টের পাবে, 
সংসদের মঙেদের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় হবে। 

কচি-সংসদের কথা পূর্বে শুনিয়াছি। এদের সেক্রেটারী 
পেলব রায় আমাদের পাড়ার ছেলে, তার পিতৃদত্ব নাম 
পেলারাম। বি-এ পাশ করিদ্বা ছোকরার কচি এবং 
মোলায়েম হইবার বাসন! হইল। সে গোঁফ কামাইল, 
চুল বাড়াইল.এবং লেডি-টাইপিষ্টের খোপার মতন মাথার 
ছু'পাশ ফাপাইয়। দিল। তার পর মুগার পাঞ্জাবী, গরদের 
চাদর, সবুজ নাগর! ও লাল ফাউন্টেন গেন পরিয়া মধুপুরে 
গিয়া আশু মৃখুঁষ্েকে ধরিল--ইউনিভাদিটির খাতাপত্রে 
পেলারাম রায় কাটিয়। যেন পেলব রায় করা হয়। সার 
আশুতোষ এক ভলুম এন্নাইক্লোপিডিঘা৷ লইয়া ভাড়া 
করিলেন। পেলারাম পলাইয়া আপিল এবং বি-এ 
ভিপ্লোম! বাক বন্ধ করিয়া নিরুপাধিক পেলব রায় হইল। 
তারই উদ্ভমে কচি-সংসদ্‌ প্রতিটিত হইয়াছে, তবে যতদূর 
জানি কষ্টই সমস্ত খরচপজ যোগায়। এই কচি-সংসদের 
উদ্দেশ্ত কি আমার ঠিক জান! নাই। শুনিয়্াছি এর! ঘাকে- 
তাকে মেস্বার করে না এবং নৃতন মেস্বারের দীক্ষা- 
প্রণালীও এক ভয়াবহ ব্যাপার । গভীর পূর্ণিমা নিশীথে 
সমবেত সদন্তমণগ্ডলীর করম্পর্শ করিয়া! দীক্ষার্থী যোলটি 
ভীষণ শপথ গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে যোল টিন সিগারেট 
পোড়ে এবং এন্ভার চ! খরচ হয় 

অনেক বেলা হইয়াছে, মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। 
সন্ধ্যার সময় নিশ্চয়ই মৃন্-শাইন্‌ ভিলায় যাই, বলিয়া 
নকুড়-যামার নিকট বিদ্বায় গ্রহণ করিলাম। 


কচি-সংসদ্‌ 
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পু্রুহিণী তিনছড়া গাচলিকা দামের চুণী-পান্নার মাল! 
উপধূর্ণপরি গলায় পরিয়া বলিলেন_“দেখ ত, কেমন 
মানাচ্চে | 

আমি বলিলামস্ণ্চমৎকার | যেন পরস্্রী।” 

গৃহিণী ।--তুমি অতি ব্যাডাভেরাস্‌। পরস্তী ন! হ'লে 
বুঝি মনে ধরে না? 

আমি ।-গারে চটো কেন। পরকীয়াতত্ব অতি 
উচুদরের জিনিষ । তার মহিমা বোঝ ঘার তার কন্ম নয, 
তবে যে নিজের স্ত্রীকে পরস্ত্রীর মতন নিত্যনৃতন--ধরি 
ধরি ধরিতে না পারি-দেখে, সে অনেকটা এগিয়েচে। 
রাধারফই হচ্ছেন মতেল গ্রেমিক। আরয়েড বলেচেন-্ 

গৃহিণী ।-ডাম ক্রন্বেড:-এগড. রাধারঞ্চ মাথায় 
থাকুন। আমাদের মতন মুখখু লোকের সীতায়ামই 
ভাল। 
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আম।--কিন্ত রাম যে সীভাকে ছু-ছ-বার পোড়াতে 
চাইলেন তার কি? 

গৃহিণী ।-_-সে ত লোকনিন্দেয় বাধ্য হয়ে। ভ্রেতা- 
যুগের লোক গুলো ছিল কৃচুণ্ডে রাস্কেল। 

আমি।-_তা_-তিনি ভরতকে রাজ্য দিয়ে সীতাকে 
নিয়ে আবার বনে গেলেই পার্তেন। 

গৃহিণী ।- সেই আল্লাদে প্রজার! যে রামকে ছাড়তে 
চাইলে না। 

আমি ।_-বাঃ, তুমি আমার চাইতে ঢের বড় উবীল। 
আমি তোমাকে রামচন্দ্রের তরফ থেকে ধন্যবাদ দিচ্চি। 
1কন্ত ভাগিস্‌ তিশি সীতার মতন বউ পেয়েছিলেন তাই 
নিস্তার পেয়ে গেলেন। তোমার পাল্লায় পড়লে অযোধ্য! 
শহরটাকেই ফানি দিতে হ'ত। 

* গৃহিণী ।-কেন, আমি কি নুর্পনখা না তাড়কা 

রাস্থুনী ? 

আমি।--সীতা ছিলেন গোবেচারী লক্ষ্ীমেয়ে। 
তোমার মতন আব.দেরে নয় । 

গৃহিণী ।- সোনার হরিণ কে চেয়েছিল মশায়? কত 
ওজন তার খোজ রাখ? যদি ফাপা হয় তবু পাচ 
হাজার ভরি ॥ 

আমি ।--ঘাচ্ছা, আচ্ছা, তোমারই ঞ্িত। আর শুনেছ, 
কেষ্ট যে এখানে বিয়ে করুতে আস্ছে। সেই কাশীর কে্ট। 

গৃহিণী ।_-হরে ! ভাগ্যিস্‌ ধানকতক গহনা এনেচি। 
কিন্ত হবাশ্থিন মাসে লগ্ন কই? 

আমি।--প্রেমের তেজ থাকৃলে লগে কি আসে যায়। 
তবে পাত্রীটি কে তা কেউ জানে না। হম্বত [এখনো 
পাত্রীই স্থির হয়নি, যদিও বরধাত্রীর দল হাজির । 

গ্বৃহিণী ।--গ্যাভ.! শুনেছিলুম কে্টর বাপের ইচ্ছে 
ছিল টুনি-দিদির ননদের সঙ্গে কেউ্টর বিয়ে দিতে। সে 
মেয়ে ত এখানেই আছে, আর বড়-সড়ও হয়েচে। তারও 
বাপ-মা নেই, তার দাদা টুনিদির বর ভৃবনবাবু-- 
তিনিই এখন অভিভাবক। 

আমি ।--তা বলতে পারি না। কেব্টর মতি-গতি 
বোবা! শিবের অসাধ্য । যাই হোক, সন্ধ্যার সময় একবার 
কের বানার'বাব। 


ক্বৃনোহারিণী সন্ধ্যা । জন-বিরল পথ দিয়! চলিয়াছি 
শহরের সর্বনত্র_উপরে, আরো! উপরে, নীচেআরে! নীছে। 
সরে স্বরে অগণিত দীপমাল! ফুটিযবা উঠিয়াছে। রাস্তার 
ছ'খারে ঝোপে জঙ্গশে পাহাড়ী বিবির অলৌকিক মৃচ্ছনা 
বড় হইতে নিষান্দে লাফাইয় উঠিতেছে। পরিষ্কার 
আকাশে চাদ উঠিয়াছে, কুয়াসার চিন্নমাত্র নাই। এ 
মুন্শাইন্‌ ভিলা। 
কিসের শব 1 দার্জিলিং শহরে পূর্বে শেয়াল ছিল ন|। 
বন্ধমানের মহারাজ! যে-কট। আনিয়া ছাড়িয়! দিয়াছিলেন 
তার! কি মুন্-শাইন্‌ ভিলায় উপনিবেশ স্থাপন! করিয়াছে? 
না, শেয়াল নয়, কচি-সংসছ গান গাহিতেছে। গানের 
কথ! ঠিক বোঝ! যাইতেছে না, তবে আন্দাজে উপলব্ধি 
করিলাম এক অচেনা অজানা অচিন্তনীয়! বিশ্বতরুণীর 
উদ্দেশে কচি-গণ হৃদয়ের বাথা নিবেদন করিতেছে। 
হ! নকুড়-মামা, তোমার কপালে এই ছিল ? 
আমাকে দেখিয়। সংসদ গান বদ্ধ করিল। মাম! ও 
কেষ্টকে দেখিলাম না৷ কেষ্ট আজ বিকালে পৌছিয়্াছে 
কিন্তু কোথায় উঠিয়াছে কেহ জানে ন|। শীই সে মুনৃ- 
শাইন্‌ ভিলায় আহিবে এরূপ সংবাদ পাওয়া! গিয়াছে । 
পেলব রায় আমাকে খাতির করিয়া বসাইল এবং 
সংসদের অন্তান্ত সভ্ঞগণের সহিত পরিচয় করাইয়। দিল, 
যথা” 
শিহরণ সেন 
বিগলিত ব্যানা্জি 
অকিকিৎ কর 
ছতাশ হালদার 
দোছল দে 
লালিম! পাল (পুং) 
এদের নাম কি জন্্প্রাশন-লন্ধ না সঙ্ঞানে ত্ঘনির্বাচিং 
ভাবিলাম জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বাধা দিল। 
লালিমা পাল মেয়ে নয় । নাম শুনিয়া অনেকে ভূল করে, 
সেজন্ত সে আজকাল নামের পরে 'পুং, লিখিয়! থাকে । 
হঠাৎ ছরজ! ঠেলিয়। নকুড়-মামা ঘরে প্রবেশ 
করিলেন। তার পিছনে ও কে? এই কিকে? আমি 


'আকাই চমকিত হই নাই, সমগ্র কচি-সংসঘ্‌ অবাক হইয়া 


৪থ সংখ্যা] 


পাশপাশি পাশীসপাসপাপীশসপিসপশীপাশিসপিসীসপীসপসি, 


দেখিতে লাগিল । হতাশ বেচারা নিতান্ত ছেলেমানুষ, 
সবে লিগারেট খাইতে শিখিয়াছে-সে আৎকাইয়া 
উঠিল। 

কেষ্টর আপাদমন্তক বাঙালীর আধুনিক বেশ- 
বিস্তাসের বিরুদ্ধে বিজ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। তার 
মাথার চুল কাম্ব-কেশবের মতন ছাটা, গৌফ নাই কিন্ত 
ঠোটের নীচে ছোট একগোছ।! দাড়ি আছে, গায়ে সবুজ 
রঙের খাটে! জামা--তাতে বড় বড় সাদ ছিট, কোমরে 
বেপ্টও মালকৌচা মারা, বেগ.নি রঙের ধুতি, পায়ে পটি ও 
বুট, হাতে একটি মোট। লাঠি বা কৌৎকা, পিঠে ক্যাস্থিসের 
স্তাপ-স্থাক ষ্রাপ দিয় বাধা। 

আমিই প্রথমে কথা 
বিভীষিকা ?” 

কেট বলিল,স"প্রথমটা ভাই মনে হবে, কিন্তু যখন 
বুঝিয়ে দেব তখন বল্বেন হা, কেষ্ট ঠিক করেছে। 
ব্রজেন-দা, জীবনটা ছেলেখেলা নয়,-জার্ট, এপ 
এফিশেন্সি।” 

আমি।-_কিন্তকু চেহারাটা অমন করুলে কেন? 

কেই ।-শ্ুহ্থন। মানুষের চুলট! জনাবশ্তক, শীতাতপ 
নিবারণের জন্তে যেটুকু দরকার ঠিক ততট্রকু রেখেচি। 
এই যে দেখ.চেন দাড়ি, একে বলে ইম্পিরিয়াল, এর 
উদ্দে্ত নাকটা ব্যালান্স, করা । আপনার! সাদা ধুতির 
ওপর ঘোর রঙের জামা পরেন,_অ-ফুল। তাতে 
চেহারাটা টপ-হেভি দেখায়। আমার'পোযাক দেখুন__ 
প্লম-ভায়োলেট, এগ সেজ-গ্রীন্, হোয়াইট স্পট্‌স্‌-_ 
কলার কণ্টাষ্ট, এগ, হার্ধনি। এইবার পাছাপাড় হাফ- 
প্যান্ট, কণ্ধাস্‌ দিয়েছি, তাতে ওয়েষ্ট-লাইন্‌ আরো ইম্প্রুভ. 
করুবে। এই যে দেখচেন লাঠি, এতে বাঘ মারা যায়। 
এই যে দেখচেন পিঠের ওপর কৌচকা, এতে পাবেন না 
এমন জিনিষ নেই। আমি স্বাবলম্বী, স্বয়ংসি্ধ, 
বে-পরোগ্কা। 

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কেই্ট ছুই পকেট হইতে ছুইগ্রকার 
সিগারেট বাহির করিল এবং যুগপৎ টানিতে টানিতে 
বলিল--“পারেন এরকম? একট! ভার্জিনিয়া একটা 
টর্কিশ। মুখে গিয়ে ব্লেড, হচ্চে।” 


৫৬. 





কাঁহলাম-“কে্, একি 


২ শিিিশট। 


কচি-সংসদ্‌ 





৪৪১ 


০পসপপপসপীপসপিশাপাসপিশিসপাপাপাসপশ পপি পিপাসা পিপিপি পাপ স্পাপাসপপাসিশ পাপা পা পিস্পিসপীশস 


নকুড়-মাম৷ চক্ষু মুদিয়া অগ্লিগর্ শমীবৃক্ষবং বসিয়া! 
ঝঠিলেন। তাহার অভ্যন্তরে বিশ্বয় ও ক্রোধ ধিক ধিকি 
জলিতেছিল। 


পেলব রায় বলিল--“কেষ্টবাবু, আপনি, না! কচি- 
সংসদের সভাপতি ? আপনি শেষটায় এমন হলেন ?* 

কের কচি ছিলুম বটে, কিন্তু এখন পাকৃবার সময় 
হয়েছে। 

আমি।২- নিশ্চয়ই, নইলে দরুকাচা। মেরে যাবে। 
যাক্‌ ওসব কথা,--কেষ্ট তুমি নাকি বে করুবে? 

কে8।-_-সেই পরামশ করুতেই ত আসা। আপনিও 
এসেচেন খুব ভালই হইয়েচে। প্রথমে আমি প্রেম-সম্বন্ধে 
ছু'চার কথ! বল্‌তে চাই। 

আমি ।--শকুড়-মামা, আপনি ওপরে গিয়ে পেপমুড়ি 
দিয়ে শুয়ে পড় ন--মার ঠাণ্ডা! পাগাবেন না। যাস্থির 
হয় পরে জানাবো এখন | তাপ পর কেষ্ট, প্রেম কি- 
প্রকার ?- একটু চা হ'লে যেহ'ত। 

পেলব হাকিপ--“বোদা--বোদা-।৮ বোদা! বলিল--. 
শু” 

বোদা কের চাকর, নেপালা ক্ষত্রিয়। তাহার 
মুখ দেখিলেই বৌঝা যায় যে সে চন্রবংশাবতংস। পেলব 
ভাহাকে দশ পেয়ালা চ1 আনিতে বলিল। 


কেষ্ট বলিতে লাগিল--“প্রেম-সম্বদ্ধে লোকের অনেক 
বড় বড় ধারণ আছে। চণ্ডীদাস বলেচেন-_নিমে ছুধ 
দিয়া! একত্র করিয়া এছন কার প্রেম। রশিয়ান্‌ কবি 
ভডকাউইক্কি বলেন--প্রেম নেশার রাজ | মেট্রিক 
বলেন--প্রেষে পরমাযু বুদ্ধি হয়, কিন্তু খোল জারে! 
উপকারী । মাদাম্‌ দে সেইয়। বলেন--প্রেমই নানীর 
একমাত্র অস্ত, যার দ্বাগা পুরুষের ঘথাসর্বান্থ কেড়ে 
নেওয়া যায়। ওমর খায়য়ম্‌ লিখেচেন--প্রেম চাদের 
মরবৎ,কিন্ধ তাতে একটু শিরাজী মিশুতে হয়। হেন্রি- 
দি এইট্‌ুধ বলেছিলেন প্রেম অবিনশ্বর, একটি প্রেমপাআী 
বধ করুলে ক্রমে ক্রমে আর দশটি এসে জোটে। 
স্রয়েড. বলেন--প্রেষ হচ্চে পশুধর্থের ওপর লভ্যতার 
পলেন্তারা। স্থাভেলক্‌ এলিস্‌ বলেন--” 


কেষ্ট।-_-এক পয়সাও নেব না। আমি বিবাহ করৃতে 
চাই জগৎকে একট! আদর্শ দেখাবার সন্তে। জগতে 
ছু'রকম বিবাহ চলিত আছে। এক হচ্চে আগে বিবাহ, 
ভার পরে প্রেম, যেমন সেকেলে হি'ছুর। আর এক-রকম 
হচ্চে-_মাগে প্রেম, তার পর বিবাহ, আর্থাৎ কোর্ট শিপের 
পর বিবাহ। আমি বলি-_ছু-ই ভূল। আগে বিবাহ 
হ'লে পরে যদ্দি বনিবনাও ন]! হয়, তখন কোথা থেকে 
প্রেম আস্বে? আর--আগে প্রেম, পরে বিবাহ, এও 
সমান খারাপ, কারণ কোট.শিপের সময় হু-পক্ষই প্রেমের 
লোভে নিজের দোষ ঢেকে রাধে । তার পর বিবাহ হয়ে 
গেলে যখন গলদ বেরিয়ে পড়ে তখন টু লেট। 

আমি।--ওসব ত পুরানো কথ! বল্চ। তুমি কি 
ব্যবস্থা করতে চাও তাই বল। 

কেষ্ট ।_আমার সিষ্টেম্‌ হচ্চে__প্রেমকে একদম বাদ 
দিয়ে কোর্ট শিপ চালাতে হবে, কারণ প্রেমের গন্ধ থাকলেই 
লুকোচুরি আস্বে। চাই--ছুঙ্জন নিলিপ্ত সুশিক্ষিত 
নরনারী, আর একজন বিচক্ষণ তৃক্তভোগী মধ্যস্থ ব্যক্তি, 
ধিনি নানা বিষয়ে উভয় পক্ষের মতামত বেশ ক'রে 
মিলিয়ে দেখবেন। আমি একটা লিষ্ট করেচি। এতে 
আছে--বেশভৃযা, আহার্ধ্য, শষ্যা, পাঠ্য, কলাচ্চা, বন্ধু- 
নির্বাচন, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি তিরেনব্বইটি অত্যন্ত 
দরকারী বিষয়, যা নিয়ে শ্বামি-স্ত্রীর হরদম মতভেদ হয়ে 
থাকে। প্রথমেই যদি এই-সব মোকাবেল! হয়ে যায় এবং 
অধিকাংশ বিষয়ে ছ'পক্ষের একমত হয়, আর বাকী অল্প. 
সন বিষয়ে একটা রফ1| করা চলে, তা হ'লে পরে গোলো- 
যোগের ভয় থাকবে না। কিন্তু খবরদার, গোড়াতেই 
প্রেম এসে না জোটে, তা হ'লেই লব ভুল হবে। শেষে 
ষতখুসি প্রেম হোক তাতে আপত্তি নেই। এতদিন 
চল্ছিল--কোর্টশিপ, আর আমার সিষ্টেম হচ্চে-_ 
হাইকোর্টশিপ। 

আমি।-_কোর্ট-মার্শাল বল্পে আরো ঠিক হয়। সিষ্টেম 
ত বুঝলুষ, কিন্তু এমন পাত্রী কে আছে যে তোমার 
এই এক্সপেরিমেপ্টে রাজী হবে ? তবে তৃমি যে প্রেমের 
ভয় কচ্চ সেটা মিথ্যে। তোমার এ মৃত্তি দেখলে €প্রম 
বাপ. বাপ. ক'রে পালাবে। 


প্রবাসী মাধ, ১৩৩২ 
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কেউ্ট।__পাত্রী আমি আজ ঠিক ক'রে এসেচি। 

আমি।-_কে সেই হতভাগিনী? 

কেষ্ট ।--পক্স, ভূবন বোসের ভগ্্রী। 

আমি।--আারে | আমাদের টুনি-দিদির ননদ? ভাই 
বল। গিক্লি তা হ'লে ঠিক আন্দাজ করেছিলেন। কিন্তু 
শুন্নুম তোমাদের বিয়ের কথা নাকি আগেই একবার 
ইয়েছিল। এতে কেস প্রেজুডিস্ড হবে না? 

কেষ্ট।--মোটেই না। আমর ছু'পক্ষই নির্বিকার । 
ব্রজেন-দা, আপনাকেই মধ্যস্থ হ'তে হবে কিন্তু ।' আপনার 
লিগাল্‌ ম্যাটিমনিয়াল্‌ ছু'রকম অভিজ্ঞতাই আছে, ভাল 
ক'রে জের! কর্তে পার্বেন। 

আমি।_রাজী আছি, কিন্তু মেয়েট। আমার ওপর 
না চটে। 

কেষ্ট ।--কোনো ভয় নেই, পদ্ম অত্যন্ত বুদ্ধিমান্‌ 
লোক। | 

আমি।-লোকটি ত বুদ্ধিমান্‌, 1কন্ত মেয়েটি কেমন ? 

কেই্ট।- মজবুত বলেই ত বোধ হয়। সাত মাইল 
হাটতে পারে, ছুষ্ঘপ্ট। টেনিস খেল্তে পারে, মস্কলার 
ইন্ডেক্স খুব হাই, ফেটিগ-কোয়েফিশেন্ট, বেশ লো। 
সেলাই জানে, রান্না জানে, লজিক জানে, বাজে তর্ক 
করে না, ইক্নমিফ. জানে, গান গাইবার সময় বেশী 
টেঁচা় না। তা হ'লে কাল সগ্ধ্যেবেল! ভূবন বাবুর বাড়ী 
ঠিক যাবেন, _-লভলক্‌ রোড, মভ.লিন কটেজ। 

আমি প্রতিশ্রুতি দিয়া গৃহাভিমুখী হইলাম | মুনৃ- 
শাইন্‌ ভিলার গেট পারহইতেই একটা কোলাহল কাণে 
আমিল। আন্দাজে বুঝিলাম কচি-সংসদের রুদ্ধ বেন! 
মুখরিত হইয়া কেষ্টকে গঞ্জনা দিতেছে । আমি আর 
পাড়াইলাম না। 


অল্মন্ত শুনিয়া গৃহিণী কছিলেন--*রিপিং | পার্শি- 
থিয়েটারের চাইতেও ভাল । আমি কিন্ত তোমার সঙ্গে 


যাচ্চি। যদি পাঁচ টাকা দিয়ে টিকিট কিন্তে হয় তাতেও 


রাজী জাছি 1৮ 
আমি বলিলাম--পকিস্তু তোমাকে ত শুনতে দেবে 
না। হাইকোর্ট শিপ গোপনে হয়, এঁটুকুই সাধারণ 
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কোর্ট শিপের সঙ্গে মেলে । ঘরে থাক্ব শুধু আমি, কেষ্ট 
*আর পল্স।” 

গৃহিণী ।--আড়ি পাত্ব। 

আমি।-_ভার দর্কার হবে না। সব কথাই পরে 
শুনতে পাবে । আমার যে কাণ তাহা! তোমার হউক । 

গৃহিণী ।-_যাই হোক, আমিও যাব। 

আমি।--কিন্ত তোমার ও-রকম কোৌতৃহল ত ভাল 
নয়। ফ্রয়েড এর কি ব্যাখ্যা করেন জানে? 

গৃহিণী ।--খবদ্দার ও মৃখপোড়ার নাম কোরো ন 
বল্চি। 

অগত্য। ছুজনেই টুনি-দির্দির বালায় চলিলাম। 


সভূঁভিবনবাবুও টুনিদিদি-_এরা! যেন সাংখ্যার্শনের পুরুষ- 
প্রন্ততি। কর্তাটি কুড়ের সম্রাট, সমস্তক্ষণ ড্রেসিং গাউন 
পরিয়া ইজিচেয়ারে বলিয়! বই পড়েন ও চুরুট ফোকেন। 
গিষ্নিটি ঠিক উন্টা অসীম শক্তিময়ী অঘটন-ঘটন-পটিয়সী, 
মাছ-কোটা হইতে গাড়ী রিজার্ভ করা পর্যন্ত সব কাজ 
নিজেই করিয়া থাকেন, কথ! কহিবার ফুরসৎ নাই। 


তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা! শেষ করিয়াই অভিথি-সংকারের' 
বিপুল আয়োজন করিতে রান্নাঘরে ছুটিলেন। পদ্ম আসিয়া! 
প্রণাম করিল। 


খাস। মেয়ে। কেষ্ট! হতভাগা বলে কিন! মজবুত! 
একি হাতুড়ি না হামান্দিত্ত!? কচি-সংসদ্ধের মধ্যে 
বাস্তবিক ষদি কেউ কচি থাকে, তবে সে কেব্র।-যতই 
প্রেমের বক্তৃত। দিক। খধ্যশৃঙ্গের একট! শিং ছিল, 
কেষ্টর দু'টো শিং। কিন্তু এই সু্রী বুদ্ধিমতী সগ্রতিভ 
মেয়েটি কেন এই গর্দভের খেয়ালে রাহী হইল? স্ত্রীজাতি 
বাদর-নাচ দেখিতে ভালবাসে । পনর উদ্দেশ্ কি শুধু 
তাই? স্ত্রীচরিত্র বোঝ। শক্ত । নাং, মনস্তত্বের বইগুলা 
ভাল করিয়া পড়িতে হুইবে। 


হাইকোর্টশিপ আরম্ভ হইল। ঘরের পর্দা ভেদ করিয়া 
সথদূর রাক়াঘর হইতে টুনি-দিদ্দি ও আমার গৃহিণীর উচ্চ 
হাসি এবং কাট্‌লেট-ভাজার গন্ধ আসিতেছে । আমি 
যথাসাধ্য গাভীব্য সঞ্চয় করিয়া শুভকার্ধ্য আরম্ভ করিলাম-- 

“এই মকদ্দমায় বাদী, প্রতিবাদী, অস্থবানী, সম্বাদী, 
বিসন্বাদী কে কে তা এখনো! স্থির হয়নি। কিন্তু সেজস্, 
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বিচার আটুকাবে না, কারণ ছুই সাক্ষী হাজির, ভীমান্‌ 
বেষ্ট এবং শ্রীমতী পদ্ম 

কেষ্ট বলিল-_*ত্রজেন-দা, আপনি এই গুরু বিষয় 
নিষ্ে আর তামাশা করবেন না, কাজ সুর করুন|” 

আমি।--বাত্ত হও কেন, আগে যথারীতি সত্যপাঠ 
করাই ।-_্রীমান কেষ্ট, তুমি শপথ করে বল যে তোমার 
মধ্যে পূর্ববরাগের কোনো কমপ্নেকস, নেই | যদি থাকে 
তবে মকদ্দমা এখুনি ভিস্মিস্‌ হবে। 

কে্ঠ।--একদম নেই। পদ্ম যখন পাচ বছরের, 
আর আমি যখন দশ বছরের, তখন ওকে যেরকম 
দেছৃতুম এখনো! ঠিক তাই দেখি। তবে আগে ওকে 
ঠেডাতৃম, এখন জার ঠে্তাই না । 

আমি ।--প্রীমতী পক্প, বেষ্টর প্রতি তোমার মনোভাব 
কি-রকম তা জিজেস ক'রে তোমায় অপমান করুতে চাই 
না। কেষ্র মৃষ্ঠিই হচ্ছে পূর্কারাগের এট্টিভোট | কেষ্ট, 
এইবার তোমার সেই ফিরিস্িটা দাও। বাপ! 
তিরেনব্বইটা আইটেম্। বেশভূষা- আহার্যয--শব্যা_ 
পাঠা --এ ত দেখ্‌চি পান্ধা পনর দিন লাগবে। দেখ, 
আঙ্র বরঞ্চ আমি গোটাকতক বাছা! বাছ! প্রশ্ন করি) 
হদি অবস্থা আশাজনক বোধ হয় তবে কাল থেকে 
লিষ্টেম্যাটিক টেষ্ট, সুরু হবে। আচ্ছা, প্রথমে আহার্য্য- 
সন্বন্ধে জিজানা করি-_কারণ ওইটেই সবচেয়ে দরকারী । 
কেষ্ট, তৃষি লঙ্কা খাও? 

কেষ্ট ।--বাল জমার মোটেই সহ হয় ন!। 

আমি।-_পল্প কিবল? 
' গল্প ।-_লঙ্ক! না হ'লে আমি খেতেই পারি না। 

আমি। ব্যাড। প্রথমেই চেরা পড়ল। শ্ামিস্্রীর 
ত ভিন্ন ছেঁসেল হ'তে পারে না। রফা! করা চলে কিন 
পরে স্থির করা যাবে । জলে লম্বা সেদ্ধ ক'রে দুজনকে 
খাইয়ে এমন একটা পাসেপ্টেজ ঠিক করুতে হবে য! 
ছুপক্ষেরই ধরদাত্য হয়। আচ্ছা-তোমরা চায়ে কে ক 
চামচ চিনি খাও? 

কেষ্ট ।--এক। 

পল্প।স্সাত। 

কআআমি।--ভেরি ব্যাড। আবার ঢের! পড়ল। 


প্রবালী--মাঘঘ ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কেষ্ট ।--আমি মেরে কেটে তিন চামচ অবধি উঠতে 
পারি। পদ্ম, তুষি একটু নাযো৷ না। 

জামি।--খবরঙ্গার, সাক্ষী ভাঙ্াবার চেষ্টা কোরে! 
না। যা জিজ্ঞাসা কর্বার আমিই করব । আচ্ছা 
বেষ্ট, তুমি কি-রকম বিছানা পছন্দ কর? নরম না 
শা? 

কেষ্ট।-_একটু শত্ত-রকম, ধরুন ছু'ইঞ্ি গদি। বেশী 
নরম হ'লে আমার ঘুমই হয় না । 

পদ্প ।+_আমি চাই তুল্তূলে। 

আমি ।--ভেরি ভেরি ব্যাড । এই ফের ঢের! দিলুম। 
আচ্ছা-_কেষ্ট, পদ্মর চেহারাটা ভোমার কি-রকম পছন্দ 
হয়? 

কেই ।-তা মন্দ কি। 

" আমি সাক্ষী-বিহ্বলকারী ধমক দিয়া বলিলাম-_“ও 
সব ভাসা-ভাসা! জবাব চল্বে না/-_ভাল ক'রে দেখ 
তার পর বল। 

পদ্ম লাল হইল। কেট অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে 
নিরীক্ষণ করিয়া! একটু বোকা-হাসি হাসিয়! বলিল-_“থা- 
খ-খাসা চেহারা । এঃ, পল্প আর সে পদ্ম নেই, 
এক্কেবারে” 

আমি।_ বস্‌ বস্--বাজে কথা বোলে! না। পদ, 
এবারে তুমি কেষ্টকে দেখে বল। 

পল্প ক্রকুঞ্চিত করিয়া! বেষ্টর প্রতি চকিত- দৃষ্টির 
সার্চলাইট্‌ হানিয়! বলিল--“যেন একটি সং।” 

কে্ট।__তা--তা আমি না হয় মাথার চুলটা এক 
ইঞ্চি বাড়িয়ে ফেল্ব, আর দাড়িটাও না হয় ফেলে দেব। 
আচ্ছা এই হাত দিয়ে দাড়িটা চেপে রাখলুম, 
দেখ ত পদ্ম। 

পল্ম হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। 

আমি বলিলাম-£'হোপলেস্‌। আপত্তির প্রতিকার 
হ'তে পারে, কিন্ধু বিজ্জরপের ওষুধ নেই। 

কেষ্ট একট্র গরম হইয়া! বজিল--“আপনিই ত যা তা 
রিমার্ক, ক'রে সব গুলিয়ে দিচ্চেন।” 

আমি।- আচ্ছা বাপু, তুমি নিজেই না হয়জের! 
কব। | 


৪র্থ সংখ্যা ] 


-দপন্ধ, এই দেখ আমার হাত। একে বলে বাইসেক্ষ 
এই দেখ ইাইসেঞ্গা। এই-রকম জবরদস্ত গড়ন তোমার 
পছন্থ হয়, না ব্রজেন-দার মতন গোলগাল নাছুদ হুছুম্‌ 
চাও? তোমার মতামত জান্তে পারুলে আমি না হয় 
আমার আনর্শ-সন্বদ্ধে ফের বিবেচনা কর্ব । 

পল্প।--তোমার চেহারা তুমি বুঝবে আমার ভাতে 
কি। আমি ত আর তোমায় দারোয়ান রাখ.চি না। 

কেউ ।--আচ্ছা, তোমার হাতট! দেখি একবার__ 
কিরকম পাঞ্জার জোর-_ 

কেষ্ট খপ্‌ করিয়া পল্সর পদ্মহঘ্ত ধরিল। আমি 
বলিলাম-__“£| হা--ও কি? সাক্ষীর ওপর হাম্ল!? ও- 
সব চল্বে না_ঘামার ওপর যখন বিচারের ভার তখন 
ঘা করবার আমিই কর্ব। তুমি এ ওখানে গিয়ে 
বোসো]।৮ 

কেষ্ট অগ্রতিভ হইয়া বলিন-_“বেশ ত, আপনিই 
ফের কোশ্চেন্‌ করুন।” 

আমি।--আর দরকার নেই। তোমান্দের মোটেই 
মতে মিল্বে না, রফ1! করাও চল্বে না। আমি এই 
ছকুম লিখলুম-_7780000, 100171008 0010. কেম এখন 
মুলতবী রইল । এক বতমর নিজের নিজের মতামত বেশ 
ক'রে রিভাইজ কর, তার পরে আবার অজ্র আদালতে 
হাজির হইব!। 

কেষ্ট এবার চটিয়া উঠিল। বলিল--“আপনি 
আমার সিষ্টেম কিছু বুঝাতে পারেননি। আপনি যা 
করলেন সে কি একটা টেষ্ট. হ'ল? শুধু ইয়ার্কি। 
আপনাকে মধ্যস্থ মানাই ঝাকমারি হয়েছে ।” 

আমিও খাপপা হইয়া বলিলাম--“দেখ কেষ্ট, বেশী 
চালাকি কোরো! না। আমি একজন তকীল, বারে! 
বৎসর প্র্যাকটিস করেচি, পনর বৎসর হল বিবাহ করেচি, 
ঝাড় একটি মাস সাইকলজি পড়েচি। কার সঙ্গে কার 
মতে মেলে তা জামার বিলক্ষণ জানা আছে। 
আর- তুমি ত নির্বিকার, তোমার অত রাগ কেন? 
দেখ দিকি, পদ্ম কেমন লক্্মীমেয়ে, চুপটি ক'রে বসে 
জাছে।” 


_ কচি-সংসদ্‌ 
কেষ্ট প্রত্যালীঢ -পদে ছীড়াইয়া৷ আত্তিন গুটাইয়। বলিল: বলিল 


8৪৭ 


মাপার পাীশীপাশাশা পি তপতি পিতা পসপিপ্প 


কেই গজ, গজ. করিতে লাগিল। এই সময় হঠাৎ 
ঘরের পর্দ! ঠেলিয় টুনি-দিদির ছোট খুকী প্রবেশ করিল । 

আমি গন্ধীর স্বরে বলিলাম-_“নারী, তৃমি কী চাও?” 

খুকীর নারীত্বের দাবী অতি মহৎ এবং সমস্ত নারী- 
সমাজের অন্থধাবনযোগ্য | বণিল--“খাবেন চলুন, লুচি 
জুড়িয়ে যাচ্চে ।” 

কেষ্ট কাহারো সহিত আর বাক্যালাপ করিজ না, 
ভাল করিয়৷ খাইলও না। আহারাস্তে আমি একাই 
নিজের বাসায় ফিরিলাম। 'হিণী আজ এখানেই রাত্রি- 
ষাপন করিবেন। 





বারবাগ, টি 
2ীরদিন বেলা দশটার লময় গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়! 
আপাদমত্তক মুড়ি দিয়! শুইয়! পড়িলেন। সভয়ে দেখিলাম 
তিনি কম্বলের ভিতরে ক্ষণে ক্ষণে নড়িয়া উঠিতেছেন এবং 
অস্ফুট শঙ্ব করিতেছেন। 


বলিলাম-ণফিক্‌ বাথাটা আবার ধরেচে বুঝি? 
ভাক্তার দাসকে ভাকৃব 1” 


৪৪৮ 


গৃহিণী কষ্টে বলিলেন-_পনা, কিচ্ছু দরকার নেই, ও 
আপনিই সেরে যাবে। হঃ হঃ হিঃ1” 

হিষ্টিরিয়া নাকি? ও উৎপাত ত ছিল না, নিশ্চয় 
বেচারা কল্যকার ব্যাপারে মনঃক্ক& হইয়াছে । আমার 
মতলব ত জানে না। মেয়েরা চায় রাতারাতি বিবাহটা 
স্থির হইয়। যাক। আরে অত ব্যত্ত হইলে কি চলে? 
কেউ্টা সবে বড়শী গিলিয়াছে, এখন তাকে আরে! দিন- 
কতক খেলাইতে হইবে। 

বৈকালে মুন্শাইন্‌ ভিলায় যাইলাম-_-উদ্দেশ্ত্র কেটকে 
একটু ঠাপ্ডা কর! । কিন্ত কেষ্টর দেখা পাইলাম না, মামাও 
নাই। কচি-সংসদের সভ্যগণ স্ব স্ব খাটে শুইয়া আছে, 
ডাকিলে সাড়া দিল না। তাহাদের দৃষ্টি উদাস, নিশ্চয় 
একটা বড় -রকম ব্যথা পাইয়াছে। 

বোদাকে জিজ্ঞাস। করিলাম--"বাবু কাহ1 1” 

বোদার বদন-চক্রে দর্শন নিশ্বান ও বাক্য-নিঃসরণের 
জন্ত যে কয়টি ছোট ছোট ছিদ্র আছে তাহ| বিস্কারিত 
হইল। বলিল-_“বাবু বাগা।” 

স্ব? কেষ্টবাবু ভাগ! ! 
ভূবনবাবুর বাড়ীতে গিয়া হোগা। 

“্বুবনবাবু বাগ গিয়া। উন্কা বিবি বাগ.গিয়। 
উন্কা কোকী বাগ. গিয়।। কোকীকা গোড়া বাগ. গিয়া। 
গোসে-লি মিদি-বাব| ষে। থি সো বি বাগ গিয়া।” 

কেষ্ট পলাইয়াছে। ভৃবনবাবু, তাহার বিবি, তাহার 
খুকী, টং ঘোড়া এবং ফসণ-মৃতন মিসি-বাবা-_অর্থাৎ 
পল্প-_সকলেই পলাইয়াছে। নঝুড়-মামা বোধ হয় খোজে 
বাহির হইয়াছেন । কচি-সংসদ্‌ কিছুই জানে না, জিজ্ঞাস! 
করা বৃথা। 

গৃহিণী কাণ্ড মনে পড়িল। ফিক বাথাও নয় 
হিষ্টিরিয়াও নয়--ুধু হাসি চাপিবার চেষ্টা। তৎক্ষণাৎ 
বাসায় ফিরিলাম। 

বলিলাম--“তুম়িই যত নষ্টের গোড়া ।” 

গৃহিণী।-আহা, কি আমার কাজের লোক! 
নিজে কিছুই:করুতে পাল্পেন না, এখন আমার দোষ। 


কাহা ভাগা? নিশ্চয় 


প্রবাসী--মাধ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আমি।-_ভার পর ব্যাপারটা কি বল দিকি? 

গৃহিণী প্রথমে একচোট হাসিয়া! গড়াইয়। লইলেন। 
শেষে বলিলেন--“তুমি ত রাত নাড়ে দশটায় ফিরে 
গেলে। টুনি-দিদি আর আমি গল্প করুতে লাগ লুম--সে 
সুখ-দুঃখের কথা । রাত বারোটার সময় দেখি কেট 
টিপি-টিপি আস্চে। তার মুখ কাদো-কাদো, চাউনি 
পাগলের মতন। টুনি-দি বন্ধে-কেই্উ কি হয়েচে? 
কেষ্ট বলে পদ্মর সঙ্গে বেন হ'লে সেতার এ প্রাণ 
রাখবে না, তার আর তস্‌ সইচে না, হয় পল্প-নয় কি 
একটা এসিড । আমি বন্ধুম-_তার আর চিন্তা কি, আগে 
সকাল হোক, ভার পর যা হয় একটা ব্যবস্থা কর! যাবে। 
কেষ্ট বল্পে-_সে এক্ষুনি তার সের সাজ ফেলে দিয়ে ভদ্র 
লোক সাজ বে, কিন্তু অত লাফালাফির পর পীঁচজনের 
কাছে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে? টুনি-দি বল্পে-_কুছ, 
পরোয়া নেই, কালকের মেলেই কল্কাতায় পালিয়ে চল, 
গিয়েই বে দেব। পদ্ম বিগড়ে এস্ল। টুনি-দি বল্পে, 
নে নে:নেকী। টুনি-দিকে জানো ত, তার অসাধ্য 
কাজ নেই । সেই রাজেই মশায় মোট বাধা হ,য়ে গেল,-_ 
ত্ষট্িটা লগেক্জ। তার পর আজ সকালে তাদের ট্রেনে 
তু'লে দিয়ে এখানে চ'লে এলুম।” 


ন্িবহের পর দেড়মাস কেউ আমার সঙ্গে লজ্জায় দেখা 
ক'রে নাই,_সবে কাল আসিয়! ক্ষম! চাহিয়া গিয়াছে। 
আমি তাহাকে সর্বান্তঃকরণে মার্জনা করিয়াছি এবং 
মনত্তত্ব হইতে নজীর দেখাইয়। বুঝাইয়! দিয়াছি যে তাহার 
লজ্জিত হইবার কোনো! কারণ নাই। কেষ্টর মনের 
আড়ালে যে আর একটা উপ-মন এতদিন ছাই-চাপা! ছিল 
তাহারই ভূমিকম্পের ফলে সে বার নাচিয়াছে। 

কচি-সংসদ ছত্রভঙ্গ তইয়া গিয়াছে। কেই আবার 
একটা নৃত্তন ক্লাব স্থাপনা করিয়াছে- টহহয়-সঙ্ঘ | 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চৈহয়-ক্ষজিয়গণের সঙ্গে ইহার কোনে 
সম্বন্ধ নাই। ইহার মেম্বার--সম্ত্রীক আমি ও কেউ্ট। এই 
বড়দিনের বন্ধে আমরা হাখড়া হইতে পেশাওয়ার পরাস্ত 
হৈ ঠৈ করিতে যাইব। 





বাংলা পৌষ মাসের গোড়ার | 
দিকের একটি সঞ্তাহ ভাতের ' 
জাতীন্ন সপ্তাহ আপ] পাইতে পারে । 

কারণ এই সপ্তাহে ভারতবর্ষে যেন ৰ 
একট! জাগরণের সাড়া পড়িয়া! ঘায়। | 
ভারতের নানা সহরে এই সময়ে 
সভা-সমিতি ও সম্মিলনীর অধিবেশন 
হয়। বিশেষতঃ যেখানে নিখিল- , 
ভারত জাতীয় মহাসভার অধিবেশন 

হয়, সেই স্থানটি সভাসমিতির প্রধান 

বেন্ত্র হইয়া উঠে। এবার কানপুরে । 
জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হইয়া " 
গিয়াছে-+সেই অধিবেশনের সঙ্গে-সঙ্গে 





০৫ 


| সরোলিনী নাইডু, চ্ধান্িশৎ নিখিল-ভারত রানী মহাসভার 
সভাপতি (ডায্বানে গৃহীত ফটো! হইতে) 


৫ সত 





কানপুত্র সহরের এক-অংশের সাধ8ণ দু 


সেখানে নানা প্রকারের প্রায় ৩৪টি সশ্মিলনের বৈঠক 
বসে। আমর! এই ক্ষুত্র প্রবন্ধে কানপুর সহরের ও 
সেইসকল সভাসমিতির কিছু কিছু ;পরিচয় দিতে চেষ্টা 
কগিব। 


কানপুর আগ্রা-অযোধা। যুক্তপ্রদেশের এলাহাবাদ 
বিভাগের অন্তভৃক্ত একটি সহর। লক্্ো৷ হইতে কুড়ি 
ক্রোশ দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম গঞ্জানদীর দক্ষিণ তারে সহরটি 
অবস্থিত। সহরের নিকটবর্তী নদীকৃলে বছ ট্টামার ও দেশী 
ডিঙ্জির সমাগম হয়, কারণ ইহা! বর্তমানে উত্তর ভারতের 
প্রধানতম ব্যবসাকেন্ত্র। বহুদিন পূর্বে অযোধ্যা ও বাংলার 
অধিবারিগণ উত্তর ভারতের অভিযানকাবীর্দিগকে বাধ! 
দিবার নিমিত এখানে একটি সেনানিবাস নির্দাণ 
করে। 

কানপুরের অতীত ইতিহাস জতি অল্পদিনের | অষ্টা- 
দশ শতাব্বীর মধ্যভাগেও কানপুর ও তৎপার্খবর্তী স্থান- 
সমূহ জনমানবশৃল্ত প্রান্তর মাত্র ছিল। আহুমানিক ১৭৫০ 
ৃষ্টান্দে সচেন্দীর রাজা হিন্দু সিংহ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গঙ্গা- 


০. শশা শি তশশিশিশ শীশিতিতাতিশ পিশাশিপাশশাশশীশিপীশশিীশিা 


প্রবাসী- মাঘ, ১৩৩২ 





ফানপুরের কার্খানা-সমুহের দৃগ্ত 


সান করিতে আসিয়া এই স্থানের 
শোভা দেখিয়া মুদ্ধ হন। এমন 
শভদিনে এই মনোরম স্থানে নগর 
পর্ন করিলে কালক্রমে উহা! 
সমৃদ্ধিনম্পন্পম হইয়া তাহারই খ্যাতি 
বৃদ্ধি করিবে এইরূপ আশা লইয়া 
তিনি এখানে একটি নগর প্রতিষ্ঠায় 
ব্রতী হইলেন। কিন্তু তিনি নিজে 
বেশী দিন-সধানে অপেক্ষা করিতে 
পারিলেন না। নিজরাজ্যে প্রত্যা- 


বর্তনের পূর্বে তিনি তাহার 
অধীনস্থ রামাইপুরের (কানপুর 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





হইভে ১৩ মাইল ছৃরে অবস্থিত ) 
রাজা ঘনগ্তাম সিংহ চৌহানের 
উপর নগরের] অষ্টালিকা-সমূদায় 
নিশ্বাণের ও লোকবনতি করাইবার 
ভার অর্পন করিয়া গেলেন। 
প্রুধের (অপর নাম কানাই বা 
কাছ) জন্মদিনে স্থাপিত বলিয়! 
নগরটির নামকরণ হইল কানপুর। 
স্ইে-সময়ে নির্মিত তোরণদ্বার ও 
গঙ্জার ঘাট অদ্যাপিও বর্তমান 
রহিয়াছে ও তৎকালীন একটি দুর্গের 





কানপুরে ওয়েষ্টন রোডের উপরের মন্দির । এই রাস্তা নির্শাণকালে মন্দিরের দক্ষিণস্থিত 
মস্জিদ লইয়! দাগ হয় 


ছি টা সুতি বুশ 5 
ততটা নি 


জগম্‌ন্যাট ও মহাদেবের মন্দির, কানপুর 


ভক্লাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হইয়া 
থাকে । 


একটি প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র ছাড়! 
অন্তান্ত কারণেও কানপুর ভারতের 
অন্যতম প্রসিদ্ধ সহর বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় *ও 
সামরিক বিষয়েও সহরটি ক্রমশ 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । অষ্টাদশ 
শত়াব্ীর শেষ-ভাগ পধ্যস্ত কানপুর 
অযোধ্যার নবাবদিগের বাষ্ট্রতু্ত 
ছিল । ১ শ্রীষ্টানে অযোধ্যার 


৪থ সংখ্যা ] 


পি স্াশাশীশীিশীটাশিশপীশীীতীতিশিশীশীশশীশাশীীশী ত 


তৎকালীন নবাব সবলিভিয়ারি 
সন্ধির সর্ত অঙ্সারে ইংরেজ 
সেনানিবাসরূপে ব্যবহৃত হইবার 
জন্য সহরটি কোম্পানীর হত্তে সমর্পণ 
করেন । উনবিংশ শতাবীর প্রারভ্ভেই 
€১৮*১ খু) ইহা বুটিশের সম্পূর্ণ 
করায়ত হয়। 

সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসে কানপুর 
সমধিক প্রাসদ্ধি লাভ করে। ইংরেজ 
এতিহাসিকগণের অনেকেই *ডক্ত 
যুদ্ধের ষতকিছু ঘোষ তাহ .সমশ্তই 
ভারতীয় সিপাহীদিগের ,স্বদ্ধে 
আরোপ করিয়া থাকেন। সে-কালের সে-সব বেদনা- 
মাথা পুরাতন স্বতি পুনরায় জাগ্রৎ কর! নিশ্রয়োজ্জন। 
আমরা শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে মিঃ ফরেস্ট. লিখিত 
এবং ১৯০৩ থুষ্টাব্ে 'প্রকাশিত “ভারতীয় বিদ্রোহ" 
(15120) 810029 ) নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে যে 
নানা-সাহেব স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে রক্ষা! করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সে-সময় শ্তরীলোকদের উপর 
অত্যাচার বা অপমানের কোনোও প্রমাণ পাওয়া বায় 
না। এসম্বদ্ধে ১৯২৫খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত “পদকের অপর 
পার্শ্ব (1150. 08১০: 5106 ০01 0০ 11051) নামক 
পুস্তকে গ্রন্থকার এডোয়ার্ড টমসন্‌ লিখিয়াছেন : 


কানপুরে জাতীয় সপ্তাহ 


এ এন... 
১০০৩০ 








কানপুর কৃষি-বিদলয় 
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ভাবার্থ £_বহুদিন পূর্বেই 
ভারতীয় ইত্িহাসগুলি নৃতন করিয়া 
লিখিবাগ সময আপিয়াছে ৷ অন্ধকুপ 
হত্যাকে বড় করিয়া তোলা কিন্তু 
সেই সঙ্গে চলম্ত রেলগাড়ীতে ৭* 
জন মোপলার দম বন্ধ হবার 
ব্যাপারটাকে গোপন করির়! যাইবার 
দিন আর নাই । এখন শুধু কানপুরের 
ঘটনাবলীর (বিদ্রোহসংক্রানত) বিস্তৃত 
বিবরণ দিয়া অথচ সেই সঙ্গে 
বারাণসী, এলাভাবাদ, দিলীর 
ব্যাপারগুলি ও রেনাডের কানপর 


৪৫২ 


অভিযানের বৃত্তান্ত গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। 
৬রমেশচন্জ দত্তের কথ| সমর্থন করিয়া মিঃ টমসন্‌ 
বলিয়াছেন যে, স্ছুল-পাঠা পুস্তকগ্তলি হইতে অন্ততঃ 
মিপাহী বিদ্রোহের তথাকথিত অখ্যাতিজনক ঘটনাগুলি 
| বাদ দেওয়া উচিত। 


প্রবাা- মাঘ, ১৩৩২ 


| ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্থান নিদেণ হয়। কানপুর চাম্ড়ার 'গ্রাদির কার্বারের 
জন্তও বিখ্যাত। কাপড়ের কল, ময়দার কল, রাসায়নিক 
রব্যাদি গ্রস্ততের কল, তাগ্থুঃ টুইল, তোয়ালে ইত্যাদি 
তৈয়ারির কল, চিনির কল, হ্থৃতার কল প্রভৃতি অনেক- 
গুলি কলকার্খান! এই সহরে অবস্থিত। কিন্তু এখানকার 





ক্রাইষ্ চার্চ, কানপুর 


কানপুর যুক্তগ্রদেশের অপেক্ষাকৃত নবীন সহর | সেই 
কারণেই এখানে আগ্র। বা লক্ষ সহরের স্তায় সমৃদ্ধিশালী 
সৌধমণ্ডপী নাই। ইতিমধ্যেই ক্রাইষ্ট. কলেজ, কৃষি 
কলেজ, ইন্ছিনীয়ারিং ও ব্যবহারিক-শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
গুলি ইহাকে একটি বিদ্যাকেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছে। ইষ্ট, 
ইতিয়ান, আউদ রোহিলখণ্ড, রাজপুতনা এবং ইতিয়ান্‌ 
মিভ.ল্যাও্, এই চারিটি রেলপথ কানপুরে আসিয়া মিলি- 
সাছে। বাণিজ্যকেন্দ্ররূপেও কলিকাতা, বোম্বাই, করাচি, 
মান্রাঙ্গ, ও রে্গুন এই পাঁচটি বন্দরের পরেই কানপুরের 


মেযোরিয়াল্‌ ওয়েল ( সিপাহী বুদ্ধের স্বতি কূপ) 


অধিকাংশ কলই বিদেশী মূলধনে স্থাপিত। চাম্ড়া € 
অন্তান্ত অনেক কীচা মাল এখানে আম্দানি হয় ও পরে 
সেগুলি বাহিরে রপ্তানী হয়। 
১৮৮১ খুষ্টান্বে কানগুরের লোকসংখ্যা ১৫১,৪৪৪ ছিল 

১৯১১ সালের আদম-ন্থুমারীতে এখানকার অধিবাসী 
খ্যা ১৭৮,৫৫৭ হয় এবং ১৯২১ সালে উহা! ২১৩০৪! 
ধাড়াইয়াছে। এখানকার অধিবাসীগণ অধিকাংশ? 
হিচ্দু। স্থানীয় সন্ান্ত মুসলমানদের অনেকেই অযোধ্যা 
নবাবগণধর্তৃক বিভাড়িত আমির-ওমরাহগণের বাংশধর। 








দক্ষিণ-আফিক! প্রবাদী ভারতীয় প্রতিনিধিদল 

দরিদ্র হিন্দুগণের সাহাযাদান-কল্লে এখানে একটি ““দরিত্র- 
সদন” স্থাপিত হইয়াছে । ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি জন-হিত- 
কর প্রতিষ্ঠান কানপুর-বাসীদের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছে । 





খিলাফৎ কন্ফারেলের সভাপতি ভাক্তার এন্‌ সি হুর্জিকর, নিথিল-ভারত ম্বেচ্ছাসেবক বাছিনীর নায়ক 
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ডা: মুরারীবাল জাতীয় মহানতার অল্ঞর্থন| সমিতির সভাপতি 


জাতীয় সপ্তাহে কানপুরে 


অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার 
হইল £_- 


সভা 
নিখিল-ভারত রায় মহাসভ! 
হিনু মহাসতা 
খিলাফৎ কন্ফারেক্স, 
আধা-ন্বরাঙ্গা সভা! 
রাজনৈতিক বশী সম্মিলন 
কৃষক ও শ্রমিক-সশ্মিলন 
নিখিল-ভারত কবি-সম্মিলন 


যে-সমন্ত সভা-সমিতির 
তালিকা! নিয়ে প্রদত্ত 


সভাপতি 


্রমতী সরোক্ধিনী নাইডু 
প্রযুক্ত এন্‌ দি কেলকার 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 
জীধু্ত টি, এল, তাস্ওয়ানী 
স্বামী গোবিন্দ দাস 

লালা ল্পং রায় 

গঙিত জগলাধ প্রসাদ 


নিখির-ভারত েচ্ছাসেবক'বাহিনী যুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী 


» 1. সনাতন ধর্ম দল্মেলন 

১০। অন্পৃষ্ঠতা-নিবারণী সম্মেলন 
১১) মেথর সম্মেগন 

১২। আধা-নমাজ সম্মেলন 

১৩। রাষ্ট্র ভাষ! সম্মেলন 

১৪। সাম্যবাদী সম্মেলন 


জাচাধা রঘুবীর দয়াল 
্বামী শ্রদ্ধানন্দ 

ডাক্তার সতাপাল 

্রঘুক্ত টি এল ভাস্ওয়ানী 
শ্ীযুক্ক নগেত্রা রাও 
গরবুক্ত দিঙ্গয়াতেলু চেটি 





_ পঙিত গণেশ শক্ষর বিদ্যা, অভ্যর্থন। সমিতির সম্পীদক 


মভা সভাপতি 


দেশীয় রাজোর প্রজা পরিষং এ্রীযুক্ শঙ্করলাল কউল 
লোক্যাল বোড-স্‌ কন্কারেঙগ. শ্রীবুক্ত বীরেভ্রনাথ লাস্মল 


স্বদেশী প্রদর্শনী মহাল্বা গান্ধী 

সঙ্গীত সা শীযুক্ত বিফু দিগথথর 

কুশ্মী ক্ষত্রিয় সত প্ীযুক্ত বুন্দাবনলাল 
২* ভারতাধ পাঠাগার নন্মেলন প্রযুক্ত এন্‌, গি, কেলুকার 
২১ বিদ্যর্থী সম্মেলন আচাধ্য এ,টি, গিদওয়ানী 
২২ শিখ দীওয়ান সর্দার মহাতাব সিং 


২৩, জত্মবিধা গরিষং ২৪। কলোরার মহাসতা, ২৫। রাজ- 
পুত ধর্মমত, ২৬। চৌরাশীয়! রাজপুত সভা, ২৭। বর্ণঅয়াল বৈশ্ত 
মতা, ২৮। গ্রোরক্ষিণী মহাসত1, ২৯। শুদ্ধি সা, ৩০। তান্ুলি 
সঙ, ৩১। ওমর বৈশ্থা সভা, ৩২। বিধবা-বিবাহ সঙ্কার়ক সভা, 
৩৩। ভারতীয় অধ্যাপক সভা ৩৪। পরলোক তাত্বিক সম্মেলন। 


এইসম্ত সম্মিলনী এত বিভিন্ন প্রকারের--রাজ- 


নৈতিক, জামাছিক, সাম্রদার়িক সা হইতে আরম্ভ করিয়া তু 


শিক্ষা-সংস্কার, ভাষা-সংস্কার পর্যান্ত--এত বিচিত্র বিষয়ে 
ইহাদের অভিবাক্তি যে ইহাদের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় 


হ 


সু - 


ঠখ সংখ্যা] 


সপ পিা পি পেপাপিশীশশীশ শিপদীশিিিশশিপিসীশিপিসিসি শত শত 


জীবনের বহুমুখী ভাবই 
প্রতিফপিত হইয়াছিল । আমরা 
ইহাদের মধ্যে $কয়েকটির 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াণুপ্রবন্ধ 
শেষ করিব|। 

নিখিল ভারত রাস্্রীয় 
মহাসভার বিশেষ বিবরণ 
দেওয়া নিপ্রয়োজন। এই 
মহাসভার সভানেআজা ছিলেন 
শ্রমভী সরোজনী নাইডু ও 
অভ্যর্থনা] সমিতির সভাপতি 
হইয়াছিলেন যুক্ত-গ্রদেশের 
বিখাত কন্মী ডাক্তার মূরারী- 
লাল। জাতীয় মগাসভার ).স্গ্ 
সঙ্গে একটি খাদি প্রদর্শনীও3 ৯ - - 
হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী 
এই প্রদর্শনীর দ্বারোদঘবাটন করেন। খাদি-মগডুপে 1 চরকা-প্রতিযোগিতায় বাংলা বিশেষ গৌরব অঞ্জন 
নানা প্রদেশ হইতে আনীত ধদ্দরের অব্য-সস্ভার ,? করিয়াছে । প্রদর্শনীতে সৃতা-কাটা প্রতিযোগিতায় 
প্রদর্শিত হয় এবং চরকা ও তত চালনের প্রা- ! প্রয়ু যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রথম ইউমাভেন | 5৫ নঙগরের 
যোগিতা হয়। স্বখের বিষয় দুর কানপুরেও 





নিখিল ভারত জাতীর মহাসভার মহিল।, েচ্ছাসেবিক্ণ বাহিনী; 





* ২০ ২ সারি, ৪, চিল ১172:521 রর .& 
জমতী সাঈবাই দীক্ষিত, মহিলা-ষেচ্ছাসেবিক! বাহিনীর নেত্রী ! 





৪৫৬ 


শ্্পিপাপানপিততপাটি শশা শাসিত শতশত পিশীতত শীত 


স্থতা ঘণ্টায় ২৯৫ গঞ্জ হিসাবে কাটিয়া তিনি বিভিন্ন 
দেশাগত দর্শকমণ্ডলীকে চমতরুত করিয়াছেন। কংগ্রেস 
ক্যাম্পের নাম তিলক-নগর দেওয়া হইয়াছিল। 
তিলক-নগরেই সম।গত নেত। ও প্রত্তিনিধিগণের বাসস্থান 
নির্দিষ্ট হইয়াছিঙ্স। মহাসভার অধিবেশনের পূর্বে লাল! 
লাজপৎ রায় এই অধিবেশনের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তত 
অরিবর্পরঞ্জিত জরাতীয্-পতাক। স্থাপন করেন। মহ্াসভা- 
সম্পর্কে আর-এফটি উল্লেখযোগা ঘটনা দক্ষিণ-আফ্রিকা- 
প্রবাসী ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতি। ভা'ক্কার অব্ধূর 





শীযুক্ত জি, জি, যোগ 
স্বেচ্ছাসেবক সমিতির সম্পাদক 


রহমানের নেতৃত্বে তাহারা মহাসভার সমক্ষে তাহাদের 
অভিযোগ বিবৃত করেন। শ্রীমতী সাঈবাই দীক্ষিতের 
নেতৃত্বে মহিলা-শ্বেচ্ছাসেবিক! দল জাতীয় মহাসভায় 
স্থশৃঙ্খলার সহিত কান্জ করিয়াছিলেন। এবার মহাসভায় 


প্রবাসী- মাঘ, ১৩৩২ 


২. শত শশা শা শা শ্াশি পাশা পাপী 


[ ২৫শ ভাগ ২য় খণ্ড 


পাপী? সপ্ন পাননি ভিত পাশ ১০ পপি 





মোট ৩১৬২ জন প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন, 
তস্থধ্যে বাঙ্গালী প্রতিনিধির সংখ্যা ৪৯৭। 

অন্তান্ত রাজনৈতিক সম্মিলনী সমূহের মধ্যে নিরধ্যাতিত 
রাজনৈতিক-বন্দী সম্মিলন ও সাম্যবাদীদের সম্মিলনের 
কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য | রাজনৈতিক-বন্দী 
সশ্মিলনের সভাপতি স্বামী গোবিগ্ছদাস তাহার 
অভিভাষণে বলেন যে, এইসমস্ত নির্ধ্যাতিত স্বদেশ- 
সেবকেরা শ্বাধীনতাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়। অস্তরে 
অন্তরে অনুভব করিয়া তাহার জন্যই জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছেন। ইহাদেরই ভাগ ও ছুঃখের মূলে যে সথবিধা 
লাভ হইয়াছে তাহাই দেশের অন্ত সকলে ভোগ 
করিতেছে । সাম্যবাদী-দল দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের 
মুখপত্ররপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আর-একটি 
উল্লেখযোগা অনুষ্ঠানের কথ। এইস্থানে বল! দরুকার। এই 
সশ্মিলনের নাম নিখিল-ভারত ন্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী 
সম্মেলন। এই বাহিনী গঠনের জন্ত ভাঙ্গার শ্রীযুক্ত এন্‌ 
সি হার্দিকর দেশবাদীর ধন্তবাদভাজন | জাতীয় গ্েচ্ছা” 
সেবক সঙ্ঘ স্বাধীনতা বা ত্বরাজ আন্দোলনের পক্ষে 
অপরিহার্য একথা নন্মেগনের সভাপতি শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ 
গোস্বামী, শ্রীমতী সরোজনী নাইডু, মহাত্মা গান্ধী ও 
অন্তান্ত নেতাগণ স্পষ্টভাবে বাক্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
হাদ্দিকর যেদিক্‌ দিয়! দেশ-মাতৃকার সেবা করিতে প্রবৃত 
হইয়াছেন সেদিকে আর কেহ তেমন ভাবে গ্রাণমন 
উৎসর্গ করিয়া কাজ করেন নাই । আশা করা যায় শীঘ্রই 
ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া শ্বেচ্ছাসেবক 
দল গঠিত হইবে এবং সেগুলি নিখিল-ভারত শ্বেচ্ছা- 
সেবক-বাহিনীর অন্ততুক্ত হইবে । তাহা হইলে 
অল্প সময়ের মধ্যেই একটি হুগঠিত ও সঙ্যবন্ধ বিপুল 
শ্েচ্ছাসেবক-দল জাতীয় মহাসভার পতাকা-তলে 
সম্মিলিত হইয়া! দেশ-মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে 
সমর্থ হইবে। 


বরদাই মহাকবি চন্দের মহাঁকা ব্য পৃথ্বীবজ রাসোর এঁতিহাসিকতা 


অধ্যাপক শ্রী অমতলাল শীল, এম্‌-এ 


স্ব 

রাসোর ২৫।২৬ সময়ে আছে যে, একজন দক্ষিণ- দেশীয় 
বাজীকর উত্তর ভারতে তীর্থ করিতে যাইতেছিল, পথে 
পৃ্থীকে খেলা দেখাইয়। কিছু লাভ করিবার চেষ্টা করিল। 
তাহার মুখে পৃ্থী শুনিলেন, সে দাক্ষিপাত্যের দেবগিরি- 
বাসী, দেবগিরিতে যাদব ভান সে-সময়ের প্রবল পরাক্রান্ত 
রাজ।। ভাঙ্গর অদ্ধিতীয়। সুন্দরী কন্ত! শশিবৃতার সহিত 
ফনোজপতি জয়চন্দের এক ভ্র্রাতুশ্পুত্রের বিবাহ আর 
কয়েক দিবস পরে হইবে! পূথী বাজীকরকে বিদায় দিয়া 
শশিবৃতার রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন । বিবাহের আর 
বেশী দিন ছিল না, অতএব পরদিবস চন্দ কবিও কতক- 
গুলি যোছ! লইয়া দেবগিরি যাত্রা করিলেন । দেব- 
গিরিতে ভঙ্গ ও জয়চন্দের মিলিত সৈশ্তদের পরাস্ত 
করিয়া ভাঙ্কে কন্ঠাদান করিতে বাধ্য করিলেন, 
ও নব বধূ লইয়! দেশে ফিরিয়! গেলেন। দেশে ফিরিবার 


- পরই ভার দত গিয়া বলিল যে, আপনাকে কন্তাদান 


করা হইয়াছে বলিয়া! জয়চন্দ দেশ হইতে আরও সৈন্ত 
আনাইবার আদেশ পাঠাইয়াছেন, তাহারা আসিলে, 
দেবগিরি ছারখার করিবেন। দেবগিরি-পতি আপনার 
লাহাধা গ্রার্থন! করিতেছেন। পূর্থী আবার সৈম্তদহ 
দেবগিরি আসিলেন, ও জয়চন্দের সেনাপতিদের তাড়াইয়া 
দিলেন।, 

এযুদ্ধের সন নাই; এইমাত্র আছে যে, সমুদ্রশিখর 
গড়ের পল্লাবতীর বিবাহের পর মাঘ মাসে সুদ্ধযাত্া 
করিয়াছিলেন । 

দ্বাক্ষিণাত্যে কল্যাণে সোলঙ্কীদের প্রবল রাজ্য কয়েক 
শতাবী-ব্যাপী ছিল। এ কল্যাণ বন্ধে হইতে ৩৪ মাইল 
ক্ষুত্র নগর কল্যাণ [191791) 7810001 0. [. 6. 2] 
নহে। আধুনিক নিজাম রাজ্যে কল্যাণ বা কলিয়ানী 
(91120) এখনও এক সামন্ত নবাব বা জায়গীরদারের 
স্বাজধানী । কলিয়ানী যে এককালে সমৃদ্ধিশালী ও প্রবল 


৫৮৪ 


রাজোর রাজধানী ছিল,তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়! বুঝিতে 
পারা যায়। কল্যাণের সোলম্কীদের রাজ্য এককালে 
পূর্ব ও পশ্চিম সমুত্রতীর পর্ধ্য, উত্তরে নর্খদা ও দক্ষিণে 
কাঞ্চা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন দেবগিরি কল্যাণের 
একটি ছুর্গ। পূর্থীর যৌবনাবস্থায় কল্যাণের পতন আরস্ত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু তখনও দেবগিরিতে কল্যাপরাজের 
বেতনভ্ৃক ছুর্গরক্ষক থাকিতেন। ১১৮৯ থৃষ্টাবষের পর 
দেবগিরির যাদব ছুর্গেশ কল্যাণের রাজার সংশ্বব ত্যাগ 
করিলেন, ও স্বাধীনভাবে রাজা স্থাপন করিয়া ধীরে-ধীরে 
বলসঞ্চয় করিতে লাগিলেন । অয়োদশ শতাব্ধীতে দেব- 
গিরির যাদবেরা পূর্ণ গৌরবে রাঙ্াশাসন করিয়াছিলেন। 
তাহাদের এশ্বধ্যে আকৃষ্ট হইয়া ১২৯৪ খৃষ্টাৰে কুমার 
আলাওউদ্দীন খিলজী দেবগিরি আক্রমণ করিয়াছিলেন। 
দক্ষিণীত্যে ইহাই মুসলমানদের সসৈম্ত * প্রথম যুদ্ধ- 
অভিধান। পৃর্থীর বিবাহের সন নাই বটে, কিন্তু ১১৮৯র 
পূর্বে তাহাতে সন্দেহ নাই । ১১৭৩।৭৪র ঘটনা! হইবে। 
তখন দেবগিরিতে ভাহুরূপী প্রবল যাদব-রাজার উদয় 
হয় নাই, তখনও সেখানে কল্যাপরাজের বেতনভূক্‌ ছুর্গ- 
রক্ষক ছিলেন। অতএব শশিবৃতা কাল্পনিক নায়িকা- 


* মুসলমান সৈস্ত ১২৯৪ খৃষ্টাবে সর্বপ্রথমে দক্ষিণে গিয়াছিল । 
ইভার পূর্বে দক্গিণাত্যের তিক ভিন্ন-স্থানে মুসলমান সাধুর! গিয়া! আশ্রম 
স্বাপন করিয়াছিলেন | স্থানীয় রাজার! তাাঙ্গের আশ্রয় দিয়াছিলেন। 
ভাারা তপগা! করিয়া সময় কাটাইতেন ও কিছু-কিছু ঘর্মপ্রচার 
করিতেন। তাহারা আপনাদের সাধুবাবহ্ধারের জন্তু দেশবাসীর 
কাছে সম্মানিত ছিলেন । ভজরৎ মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের 
পশ্চিমতীয়ে নানাস্থানে অরবর1! বাণিজ্য করিতে আদিত। দেশের 
একজন রাঙ্জ! বখন গুনিলেন যে, অরব দেশে এক ক্ষমতাপন্ন সাধুর 
আবির্ভাব হটয়াছে, তখন শবয়ং গিয়া দর্শন :?রিয়া তাহার কাছে 
ষাহার প্রচারিত ধর্ণগ্রহ করিলেন। ফিরিবার সময়ে কয়েকটি 
প্রচারক আপনার প্রজ্ঞান্ের শিক্ষা দিতে আনিলেন। এ রাজার দেশে 
কতক অরবর। বাস করিয়াছিল, এ আরব ও নুতন যুসলমান প্রজাদের 
বংশধর এখন মোপলা! নাষে প্রসিদ্ধ? অত্তঞএব তারতে দাক্ষিপাতোই 
সর্ধপ্রথমে মুসলনান আগিয়ান্কে। ইহার! ৬২ ও ৬৩২ ত্ষ্টাবোর মধো 
আসিয়াচিল। 





৪৫৮ 


শপ পিশপসিপসপীপপ পিপিপি পপ পাপ পা ্পপস্পপপাপপপপ 


মাত্র। পরবর্তী কালের লেখক দেবগিরির প্রবল 
যাদব-রাজাদের গল্প শুনিয়া! এরূপ লিখিয়াছে, কিন্ত যাদব- 
রাজারা পৃথীর সমদামঘ্িক কি না, ভাহ। খোজ করা 
প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে নাই। 


রাসোর ৩৩ মময়ে ইন্ত্রাবতীর বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। 
মালব-রাজ্জ ভীমদেব কন্তাদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিয়! পৃথ্থীর কাছে পুরোহিত পাঠাইলেন। পূর্থী স্বীকার 
করিলেন, ও কতকগুলি বন্ধু, স্থর ও সহচর লইয়া মালবে 
বিবাহ করিতে গেলেন। বিবাহের পূর্বে তিনি রেবা 
[ নর্খদা] তীরে শিকার খেলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 
বিবাহের ২1৩ দিন পূর্বে চর-মুখে সংবাদ পাইলেন, ঘোরী 
চিকোর আক্রমণ করিয়াছে। চিতোরের রাগা সমরসিংহ 
পৃথ্বীর ভ্নীপতি, অতএব তিনি আর বিবাহের জন্ত অপেক্ষা 
করিতে পারিলেন না; আপনার প্রতিনিধিত্বরূপ খড়গ 
রাখিয়া তিনি চিতোর চলিয়া গেলেন। ইহাতে ভীমদেব 
আপনাকে অপমানিত * বিবেচনা করিলেন, ও খড়োর 
সহিত কন্তার বিবাহ দিতে অস্বীকার করিলেন । পরে কবি 
চন্দের উপদেশ ও অস্থরোধে স্বীকৃত হইলেন। ছন্দ যখন 
খড়ের সহিত বিবাহিতা ইন্ত্রাবতীকে লইয়া দিঘী পন্থ- 
ছিলেন, দেই সময়ে পৃর্থীও ঘোরীকে পরাজিত করিয়া 
বিজ্যয়-গৌরবে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজধানীতে 
উৎসবের সহিত তাহাদের বিবাহ হইল। 

এ বিবাহের ভারিখ বা সন নাই। ইহার কিছু পূর্বে 
২» সময়ে মালব-রাজের নাম যাদব রায়, সোমেশ্বরের 
সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন দেখা যায়। 
পাঠক অন্যান করিতে পারেন যে,৩৩ সময়ের ভীষদেব ২৮ 
সময়ের যাদবরায়ের পুত্র বা! উত্তরাধিকারী হইবেন। 

মালবের প্রযারেরা এককালে অতি প্রবল পরাক্রান্ত 
রাজ! ছিলেন। বহুকাল এই বংশ হইতেই সমাট 





রি বড় রাজার! ছোটি রাজার গৃছে গিয়া বিষাহ করেন না. রা খা 
পাঠাইয়! দেন, সেই খন্বেগর সহিত বিবাহিত! কন্তা গতিগৃছে আলিলে 
আবার যথাশাস্ত্র বিবাহ হয়। কখন-কখন রাজারা অবিশ্বাদ করিয়া 
সমান মর্যাদার জন্ঞ রাজার বাটী যাউতে চাছেন না । কল্তাঙান করিয়া 
ছল ফরিয়! শত্রুকে যারিয়! ফেলিবার কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। 


নির্বাচিত হইয়াছে ; মহারাজ ভোজ ও বিক্রমাদ্দিত্য এই 
বংশই অনষ্কত করিয়াছিলেন। তাহাদের -রাজাযও সে- 
সময়ে অতি বিস্তৃত ছিল। কিন্তু কালক্রমে-_ খুঁটীয় দ্বাদশ 
শতাষীর প্রথম অংশে--তাহারা এত চূর্ববল হইয়! 
পড়িলেন যে, সেকালের রাজা যশোবর্্মা গুজরাট-পতি 
সিদ্ধরাজ জয়সিংহের কাছে পরাজিত হইয়! গুজরাটের 
সামস্ত-পদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন । ১১৪২ খৃষ্টান্ব 
জয়ী জয়সিংহ ও পরাজিত যশোবর্্া উভয়ের মৃত্যু হইল। 
তখন গুজরাটের সোলম্কীর! নামে দেশ জয় করিয়াছে 
কিন্তু দেশবাসী সোলম্বীদের আধিপত্য স্বীকার করিতেছে 
না। যশোবশ্মার জ্োষ্ঠপু জয়বশ্মা নামমাত্র রাজ! 
হইলেন। তাহার এক ভাই অজয়বর্া কতক অংশে" 
আপনাকে রাজ! বলিয়া ঘোষণা করিলেন, অন্ত ভাই 
লক্ষ্মীবর্থ৷ জয়বর্্মার অন্থমতি লইয়া কতক দেশ শাসন 
করিতে লাগিলেন, অথচ সমত্ত মালবে সোলম্কীর! 
আপনাদের অধিকার প্রকাশ করিত। মালব-রাজবংশের 
ছুই শাখা হইয়া! গেল। এইসকল কারণে ১১৪৩ হইতে 
১১৭৯ খৃঃ পর্যন্ত বিশ্বসনীয় ইতিহাস পাওয়া যায় 
নাঃ যদিও উভয় শাখার রাজাদের দানপত্র পাওয়া 
গিয়াছে। 

পৃথ্থীরাজের নিধনের পর চোহানদের দেশের মণ্ডনকর 
[ আধুনিক মেবার-রাজ্যে অবস্থিত মাডলগড় 1-বাসী 
আশাধর নামক কবি মুসলমানদের অত্যাচার ও 
অনাচারের ভয়ে মালব দেশে পলাইয়া আসিয়াছিলেন, ও 
সৌভাগ্যক্রমে সেকালের সাদ্ধি-বিগ্রহিক [70:51 
চনত ] কবি বিল্হনের বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন । 
তিনি মালব-রাজবংশের উভয় শাখার বিস্তৃত ইতিহাস 
লিখিয়াছেন। প্রথম শাখার জয়বন্ধার ভ্রাতা লম্্মীবপ্দার 
১১৪৩ খৃষ্টাব্বের লিখিত দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে 
তাহার পিতা যশোবন্ার ১১৩৪ থুষ্টান্বের দান স্বীকৃত 
হইয়াছে । লক্ষীবর্দার পুত্র হরিশ্চন্দ্রের ১১৭৯ খৃষ্টাবের 
দ্বানপজ, ও হরিশ্চন্ত্রের পুত উদয়বশ্দার ১১৯৯ খৃষ্টাবের 
দ্বানপঞ্র পাওয়া গিয়াছে । অন্ত শাখার, অজয়বন্মার পুত্র 
বিদ্ধ্যবশ্মার সময়ে আশাধর আসিয়া তাহার রাহাপীমাতে 
বাস করিয়াছিলেন। পূর্থীর পতন-কালে তিনিই রাজ। 


পুতে 


৪র্থ সংখ্যা ] বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য পৃর্থীরাজ রাসোর এঁতিহাসিকতা 


পপ সপ পপ পাপা পপ প পাপী আপপাসপিশপ পপর 





ছিলেন। ১২১* খৃষ্টাঝে বিষ্ধ্যবন্মার পু স্থতট-বর্শা 
রাজা ছিবেন। 

এই রাজাদের যখন দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তখন 
তাহাদের এ সময়ে অন্িত্ব-সম্বদ্ধে সন্দেহ করা যাইতে 
পারে না। উহাদের অস্তিত্ব সত্য হইলে রাসোর ভীমদেব 
যাদ্নবরায় ও ইন্ত্রাবতী যে কল্পিত তাহাতে সন্দেহমাত্র 
নাই। 


|. 


রাসোর ৩৬ সময়ে আছে যে, রণথম্বের যাদব-বংশীয় 
রাজ! ভাস্কর কন্ত! হংসাবতীকে চন্দেরীর শিশুপাল-বংশীয় 
রাজা পঞ্চাইন বিবাহ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। 
কিন্তু ভাগ এবিবাহ অস্থমোদন করিলেন না, অথচ 
বলবান্‌ পঞ্চাইনকে নিরস্তও করিতে পারিলেন না । তখন 
অন্ত উপায় না দেখিয়া বলবান্‌ পৃরীরাঙজকে বলিয়া 
পাঠাইলেন, আমি আপনাকে কন্তাদান করিলাম, আপনি 
পঞ্চাইনকে পরাস্ত করিয়া হংসাবতীকে গ্রহণ করুন। 
পৃথথীরাজ পঞ্চাইনকে পরাজিত করিয়! হংসাবতীকে বিবাহ 
করিলেন। 

এ বিবাহেরও তারিখ ও সন নাই, তবে ইন্দ্রাবতীর 
বিবাহের পরের বর্ণনা, অতএব তাহার পরে হওয়াই 
সম্ভব। 

পৃর্থীরাঞ্জের জীবন-কালে রণথন্ব ব্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য 
ছিল না, শাকভ্রী-পতিদের অর্থাৎ পূর্থীরাজের একটি ছূর্গ- 
মাত্র ছিল, সেখানে পৃর্থীরাজের বেতনতৃক্‌ একজন দুর্গ- 
রক্ষক থাকিত। হান্বীর মহাকাব্য পৃর্থীরাজের মৃত্যুর 
বহুপরে একজন জৈন সাধুর রচনা [ ১৪৪৩ খবঃ ]। হান্দীর 
এই চোহান্‌ বংশোস্তব পৃর্থীরাজের অধত্ঞন পঞ্চম পুরুষ, 
ও রণথন্বের রাজা ছিলেন। এ কাব্যে পৃর্থীর সবিস্তার 
বর্ণনা আছে, এই কাব্যে আছে যে পৃথ্ীর পতনের পর, 
অজমীর মুদলমানদের হস্তগত হইলে, পুর্থীরাজ্ের পুত্র 
গোবিম্দরাজ রণতম্বকে আপনার বাসোপযোগী করিয়া 

চন রাজধানী করিলেন। এই গোবিন্মরাজই 
রণথন্থের প্রথম রাজা। প্রর্থীর জীবনকালে রণথন্বে রাজ 
ছিল না। 


৪৫৯ 


১১৮২ খৃষ্টাবের পূর্ব্বে বুন্দেলধণ্ডের গাজা পরমাল 
চন্দেলের তিনটি রাজধানী ছিল, পূর্বের কালিগ্রর, মধ্যে 
মহোবা ও পশ্চিমে চদ্দেরী। মদনপুরের শিলালেখ- 
অনুসারে ১১৮২ প্রশ্টান্ছে পৃ্থী পরমালের পশ্চিমার্ধ রাজা ও 
তাহার সহিভ চন্দেরী ও মহোবা৷ জয় করিয়া লইলেন। 
অতএব ১১৮২ খৃষ্টাব্ষের পূর্বে চন্দেরীতে পরমা'লের 
বেতনতুকু ও পরে পৃথ্থীর বেতনভূক ছুর্গরক্ষক 
থাকিত। 

অতএব পৃর্থীর জীবিতাবস্থায় রণথশ্ব ও চম্দেরী উভয় 
স্থানে রাজা-রাণী ছিল না, অগত্যা রাজকন্তা হংসাবতীও 
ছিল না। যে-কালে রামো রচিত হইয়াছে, সেকালে 
সম্ভবতঃ চন্দেরীতে ও রণথন্বে উভয় স্থানে রাজাদের বাস 
হইয়াছে, সেইজন্ত এরূপ গল্প রচনা করা হইয়াছে । 


ছ 


রাসো-অন্রসারে সোমেশ্বরের, দিল্লীর অনঙ্গপাল 
তোমরের কন্ত! কমলার গর্ভে এক পু ও এক কন্তা জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিল, বড় পূথীরাজ ও ছোট পূথা-কুমারী। 
রাসোতে পূর্থীর আর এক ছোট ভার উল্লেখ আছে, 
কিন্তু তিনি কাহার গর্ভজ্কাত লেখা নাই। এই 
পৃথা-কুমারীর বিবাহ চিত্তোরের রাণা সমরসিংহের সহিত 
হইয়াছিল। পৃর্থী দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিতে যাইবার 
২৪ দিব পূর্বে পৃথার বিবাহ হইয়াছিল, তখন পৃথ্বীর বয়স 
১২, অতএব পৃথার ১* সম্ভব। সমরসিংহ ১১৯৩ খুঃ 
ঘোরার সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে পৃথার গর্ভজাত একমাত্র 
পুত্র রত্বসিংহ চিতোরের সিংহাসন অলন্কৃত করিয়াছিলেন । 
কিন্তু এখন সমরসিংহ, ও তাহার পুত্র রত্বসিংহের কয়েক- 
খানি দানি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতারা প্রমানিত হয় যে, 
সমরসিংহ পূথ্থীর পতনের প্রায় একশতাবী পরে- খৃষটীয 
অয়োদশ শতাব্ীর শেষ চতুর্াংশে চিতোরের সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত ও রত্বসিংহ তাহার পর আলাওউদ্দীন খিল্জীর 
সমমাময়িক ছিলেন । চিতোরের রাণাদের মধ্যে একাধিক 
সমরসিংহ বা রত্বসিংহের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পাওয়! 
যায় না, অতএব সমরসিংহ পূর্থীর সমসাময়িক বা ভর্নীপতি 
ও রদ্সিংহ তাহার ভাগিন! হইতে পারেন না । 


৪৬০ 


হাম্ীর মহাকাব্য-অহ্থসারে সোমেশ্বরের রাপী কণুরা- 
দেবীর গর্ভে ছুই পুত্র পৃর্থীরাজ ও হরিরাজ উৎপন্ন 
হইয়াছিল। 

জ 

রাসোর নানা স্থানে, কোথাও ব৷ প্রকাশ্রে, কোথাও 
ইঙ্গিতে কবি বলিম্বাছেন যে, কনোজপতি জয়চন্দ পৃথ্থীর 
ঈর্ষা করিতেন; পৃরথথীও জয়চন্দের ভয়ে রাজধানীতে না 
থাকিয়া হুর ও সৈন্তপরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ বা ৃগয়ার ছল 
করিয়া খোলা মাঠে বস্ত্রাবাসে খাকিতেন। জয়চন্দ স্বয়ং 
পৃর্থীকে দমন করিতে না পারিয়া মুসলমানদের পৃথথীর রাজ্য 
আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, ও ভাকিয়া- 
ছিলেন, ও শেষ যুদ্ধে পৃর্থীকে সাহাধ্য করেন নাই, সেইজন্ত 
পৃদ্বীর, ও সেই সাত হিন্দু-রাজ্যের পতন হইল। 

পৃথীর পতনের সার্ধ দুইশত বৎসর পরে [ ১৪৪৩ খুঃ] 
গোয়ালিয়রের তোমর-বংশীয় রাজা বীরমের কুপাপান্ত 
একজন জৈন-সাধু নয়চন্রস্থরি হাম্মীর মহাকাব্য-নামক বৃহৎ 
কাবা-রচন! শেষ করিয়াছিলেন । তাহার প্রধান, নায়ক 
হাম্থীর পৃর্থীরাজের অধত্তন পঞ্চম পুরুষ, রণথস্থের রাজ 
১২৮২ থৃঃ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন । এই পুস্তকে চোহান- 
বংশ ও পৃর্থীরা্জের সবিস্তার বর্ণনা! আছে। 


পৃথীরাজ 


] 
গোবিন্বরাজ 


[ রণথস্বের প্রথম রাজা ] 
| 
বাল্হন্‌ দেব 
| 
বাগভট্র 
ৃ 
জেত্রসিংহ 
] 
হম্মীর 
[ বাল্হনদেব গোবিন্দরাজের পর রাজ্যলাভ করিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত তিনি গোবিন্দ রাজের পুত্র কি জ্ঞাতি ঠিক 


জানা নাই।] 
প্রসিদ্ধ মৈথিল-কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর ১৩৯৯ থৃষ্টাবে 


প্রবানী_ মাধ, ১৩৩২ 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পুরুষ-পরীক্ষা-নামক গ্রন্থে জয়চন্দের চরিত্রের বিস্তারিত 
আলোচনা করিয়াছেন। 

পৃথীরাজের সমসাময়িক, ঠিক পতনের সময়ে পৃর্থীরাজ- 
বিজয়-নামক মহাকাব্য লেখা হইয়াছে। এইসকল 
পুস্তকে, অন্ত কোন রাজবংশের গাথাতে, ও সেকালের বা 
অল্প পরের কোনও শিলালেখে এমন কোনও উক্তি পাওয়া 
যায় নাই, যাহাতে সন্দেহ করিতে পারা যায় যে, জয়চন্দ 
পৃথ্থীর বিপক্ষে মুসলমানদের সাহাধ্য করিয়াছিলেন, বা 
তাহাদের ডাকিয়াছিলেন। শিহাবউদ্দীন মহম্মদ ঘোরী 
একজন দুরদর্শা বিচক্ষণ সেনানায়ক ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি 
ছিলেন। তিনি দেখিলেন, সে-সময়ে গুজরাটের সোলঙ্কী 
ভীমদেব, অজমীরের পুর্থীরাজ, কনোজের জয়চন্দ, 
চিতোরের রাণা ও মহোবার পরমর্দিদেব এই পাঁচজন হিন্দু 
রাজ! তাহার প্রবল প্রতিতবন্বী ছিলেন। ইহারা প্রত্যেকে 
একাই মুসলমানদের বারবার পরাজিত করিয়াছিলেন। 
ইহারা একম্িত হইলে মুসলমানদের ভারতে দাড়াইবার 
স্থান হইত না। তিনি বা তাহার উত্তরাধিকারী সেনা- 
পতিরা রাণা ছাড়া অন্ত চারজনকে একে-একে যুদ্ধে পরাস্ত 
করিয়। সমস্ত উত্তর ভারত অধিকার করিয়াছিলেন । 
শাকভভরীর চোহান-বংশের প্রবল প্রতিঘন্বী গুক্রাট-রান্গ- 
বংশ; উভয়ে উভয়ের হিংসা করিতেন । কনোজের 
জয়চন্দ, ও তাহার পূর্বে তাহার পিতা বিজয়পাল চক্রবর্তী- 
সম্রাট, বলিয়া! সম্মানিত ছিলেন, কেবল পূ্থীরাজ তাহাকে 
সম্রাট বলিষ্ ত্বীকার করেন নাই। তথাপি পূথী যে 
জয়চন্দকে ভয় করিতেন ও জয়চন্দের ভয়ে রাজধানীতে ন। 
থাকিয়া যুদ্ধ ও শিকারের ছল করিয়া খোলামাঠে বস্তাবাসে 
সৈম্ত ও হর বেছিত হইয়া! থাকিতেন, ও একস্থানে ২৪ 
দিনের বেশী থাকিতেন না, ইহার প্রমাণ রাসোতেই 
আছে, রাজকার্যা পৃর্থীর বিশ্বাসী শুর ও প্রধান অমাত্য 
করিতেন। 

মহোবাতে সেকালে শ্রাবরী-উৎ্সব [যাহার শেষ চিহ্ন 
এখন মৃজাপুর ও কাশীতে কজরীর কূপ ধারণ করিয়া মুমৃধু 
অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়] অতি সমারোহের সহিত 
হইত। নগরের কাছে বৃহৎ জলাশয়গুলি ও তাহার কাছে 
সম্দ্র পত্াচ্ছাদিত বন উৎসবের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিত। 


৪র্ঘ সংখ্যা] বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য পৃ্থীরাজ রাসোর এ্রতিহাসিকতা 


এই উৎসব বা পৌনি | পার্কনী] দেখিতে দেশ-দেশাস্তরের 
লোক একত্রিত হইত। প্রবাদ এইক্প যে, পৃথ্থীও সেইরূপ 
উৎসব করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মহোবার গৌরব নষ্ট 
করিতে পারিলেন না। তিনি এক ছল করিয়! মহোব! 
আক্রমণ করিলেন । [নানাস্থানে মহোবা আক্রমণের 
ভিন্ন-ভিন্ন কারণ পাওয়া যায়, কোনটি ঠিক জানিবার উপায় 
নাই। বোধ হয় পৃথ্বীর ঈর্যাই প্রধান কারণ। ] ১১৮২ 
ষ্টান্ধে বেত্রবতী-নদী (73৩02) তীরে ভীষণ যুদ্ধে বহু সেনা 
ক্ষয় করিয়া চন্দেলদের বিশ্বৃত রাজোর পশ্চিমার্ধ জয় করিয়। 
লইলেন। মহোব| ও চন্দ্বেরী পৃথ্থীর অধিকারে আদিল। 
চন্দেল রাজার! ইহার পর তাহাদের পূর্বদেশের রাজধানী 
কালিঞ্জরে গিয়া রাজা শাসন করিতে লাগিলেন । তাহার! 
পূর্বাপেক্ষা অতি হীনবল হইয়৷ পড়িলেন। চন্দেল যত 
দুর্বল হইলেন, পূথথী তত প্রবল হইতে পারিলেন না। 
অর্থাৎ মুদলমানদের পক্ষে ছুই রাজা মিলিয়া যত 
বলীয়ান ছিলেন, এখন তাহাপেক্ষ। দূর্বল হইয়া 
পড়িলেন। 

পৃথী কনোজপতির কন্তা হরণ করিয়া আপনার প্রসিদ্ধ 
১*৮ স্থরের অধিকভাগ হারাইলেন। তাহার বাহুবল চূর্ণ 
হইয়া গেল, ও সেই মহিত কনোজ ও মহোবা ভাহার শক্র 
হইয়া গড়িল। ঘোরীর মত দূরদর্শী যোত্ধ! এ অবসর 
ত্যাগ করিলেন না। রাসোতেই আছে যে, শেষ যুদ্ধের 
জন্ত ঘন পুরী সৈন্ত একত্রিত করিয়া পরিদর্শন করিলেন, 
ভধন চারিদিকে বালক ও নবীন যোদ্ধাদের দেখিয়া ভীত 
হইলেন। তাহার যে রণ-দক্ষ বছদশ! শ্ুরেরা যমরাজের 
সহিত যুদ্ধ করিতে ভয় করিত না, তাহারা এখন আর 
নাই; তাহাদের পুজেরা বা পৌর! আছে বটে, তাহার! 
যে বলবান্‌ ছিল তাহার পরীক্ষা! লইয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহারা জীবনে রণক্ষেত্র দেখে নাই। পৃর্থী আপনার 
সুরদের কাছে যাহা আশা করিতেন, এই বালক বীরদের 
কাছে তাহ! কখনই আশা করিতে পারেন নাই। তিনি 
জয়চন্দের যেরূপ অপমান করিয়াছিলেন, তাহাতে কখনই 
আশা! করেন নাই যে, চক্রবর্তা-সম্রাট এ অপমানের পর, 
তার পতাকার তলে আপিয়া যুদ্ধ করিবে। সেকালের 


৪৬১ 


রাজপুতদের যদি বিন্দুমাত্র রাজনীতি-জ্ঞান থাকিত, তাহ 
হইলে গুজরাট, মহোবা, চিতোর, অজমীর ও কনোজের 
মিলিত সৈন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাড়াইত ও ভারতে 
একটিও মুপলমান প্রবেশ করিতে পারিত না। 

পৃথথী জয়চন্দকে স্াটু বলিয়া স্বীকার করেন নাই বলিয়া! 
জয়চন্দের রাগ হইতে পারে, কিন্তু তাহার রাগের প্রধান 
কারণ সংযুক্তা-হরণ। সংযু্তাকে যদি পৃথথী শ্বয়স্থরের দিন 
হরপ করিতেন, তাহ! হইলে জয়চন্দের রাগের কারণ হই'ত 
না, কারণ এক্ধপ হরণই সেকালে ক্ষত্রিয়দের শ্রেষ্ঠতম 
বিবাহপদ্ধতি ছিল। আল্হার গানেও কতকগুপি বিবাহ- 
যুদ্ধের কথা আছে, তাহাতে বর পক্ষীয়রা কন্তার পিতা ও 
ভ্রাতাদের পরাজিভ করিয়। বাধিয়! রাখিত, পরে তাহাদের 
দিয়া কন্তাদান করাইয়া লইত! কন্াদানের পর আর 
শত্রত! থাকি'ত না, কোলাকুলি করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করিত, 
ও এইরূপ বিবাহই গৌরবের ও বাঞ্ছনীয় ছিল, ইহাতে 
কন্তার পিতার মান বাড়িত। 

জয়চন্দ যখন চক্রবর্তী ও বড় রাঙ্গা, তখন বিপদের 
সময়ে পৃর্থীরাঙ্জের তাহার কাছে গিয়া সাহাধা ভিক্ষা করা 
উচিত ছিল, কিন্ধ রামোএ বর্ণনা-মতে, ঘোরীর আক্রমণ 
সংবাদ পাইয়। পৃর্থী অন্তান্ত ছোট-বড় অনেক রাঙ্গার 
কাছে সাহাযা ভিক্ষা করিয়! দূত পাঁঠাইয়াছিলেন, কিন্ত 
জয়চন্দকে মোটে সংবাদ দেয়! উচিত বিবেচনা করেন 
নাই। জয়চন্দের উচ্চপদ ও গর্ব তাহাকে গায়ে পড়িয়।! 
পৃথ্থীর সাহাযা করিতে, ও তাহার পতাকা-তলে দাড়াইয়া 
যুদ্ধ করিতে দেয় নাই। দেজন্ত জয়চন্দকে দোষী করা 
যায় না, জয়চন্দের স্থানে অন্য কোন বাণ্কিও এনূপ 
করিভ।, 

যাঠা হউক, ভারতের কোনও হিন্দু-রাজ। মুসলমানদের 
ডাকে নাই। ঘোরী পৃথথীর দুর্বলতা, ও সে-সময়ে যে- 
কয়টি সামন্ত ও সর বাচিঘা ছিল, তাহাদের আপনাদের 
মধ্ো মনাস্থুরের সবিষ্তার সংবাদ পাইয়াছিলেন। বিচক্ষণ 
সেনাপত্তির মতন তিনি শত্রুকে বলসঞ্চয় করিতে, না দিয়াই 
সম্মুখ-সমরে নামিতে বাধ্য করিয়াছিলেন | 

(ক্রমশঃ ) 


নফচন্দ্র 


চারুন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


কিছুদিন পরে একদিন বিকাল বেরা ধনিষ্ঠা তার 
পূজার ঘরের জান্লায় গিয়ে বসে পথের উপর চোখ 
গেতে অনলের আপিসের ছুটির পর বাড়ীতে ফিরে যাবার 
সময় তাকে একবার দেখবার প্রতীক্ষা কর্ছে, এমন সময় 
মাধবী বস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি এসে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে 
নিতে ধনিষ্টাকে বল্লে-মা গো মা, মেম-দিদিমশির 
বাবা, 
মাধবীর কথার স্বরে আকুষ্ট হয়ে ধনিষ্ঠা তার দিকে 
চোখ ফিরিয়েই তার ব্যন্ত ভাব দেখে” আর তার প্রথম 
কথাটকু শুনেই অত্যন্ত কৌতৃছলী হয়ে উঠল; গৌরীর 
বাব! তো অনল--তীর সম্বন্ধে কি কথা মাধবী অমন ব্যস্ত 
হয়ে বলৃতে এসেছে? তিনি কি তার সঙ্গে দেখা করতে 
এসেছেন ?--এই ভেবে ভার মন আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল 
এবং পরক্ষণেই আবার তার মনে হ'ল তার কি কোনো 
অন্থখ-বিস্বধ করেছে, তাই মাধবী এমন শশবাপ্ত হ'য়ে 
সংবাদ দিতে এসেছে? অমনি তার মন শঙ্কাকুল হয়ে 
উঠল। এক নিমেষের মধ্যে ধনিষ্ঠার মনের মথে দিয়ে 
আনন্দ ও আশঙ্কা বিছ্যুৎ-চমকের মতন বয়ে গেল। পর 
মুহূর্তেই মাধবীর কথার শেষাংশ শুনে সে স্থির করতে 
পারুলে না ধে, সেই সংবাদে সে সুখী হবে কি ছু:ধিত 
বে। 

মাধবী তার কথা শেষ করে বল্লে-_-বিলাত থেকে 
ফিরে এসেছে ....+.*এক্ষেবারে দায়েব মা, বেহেড 
মাতাল ! 

ধনিষ্ঠা এই কথ শুনে কৌতৃহলে পূর্ণ হয়ে বলে' উঠল 
--বলিস্‌ কি? কোথায় আছে সে? উনি."."..ম্যানেজার 
বাবু কোথায়? 

মাধবী বল্লে-_ আমি কাছা'রী থেকে শুনে এলাম__ 


৭৮০৩৩ 


অনিল কাকা-বাবু কাছারীতে এসেছিল; ম্যানেজার- 
বাবু তাকে নিয়ে সকাল-সকাল বাড়ী চলে" গেছেন। 

এতবড় একটি নৃতন অপ্রত্যাশিত বিশেষ খবর 
শোনার ফলে ধনিষ্ঠার মনে যে-সব চিন্তা আলোড়িত হয়ে 
উঠ, সে-সবের উপরে সাগর-তরঙ্গের মাথায় ফেনের 
মতন ভেসে উঠ্‌ল--উনি কাছারী থেকে বাড়ী চলে" 
গেছেন, আজ আর তাকে দেখতে পাওয়া যাবে না। 

এই চিন্তার পরেই তার মনে হ'লো-এত বড় 
একটা অপ্রত্যাশিত আশ্চর্য ব্যাপার যখন ঘটল, তখন 
উনি নিশ্চয় আমাকে সমস্ত ঘটনা বল্‌তে আস্বেন। 

ধনিষ্ট! সমস্ত বিকাল-বেলাটা উৎনৃক হয়ে অনলের 
আগমনের প্রতীক্ষা করে, মুহূর্ত গুণে-গুণে ক্লান্ত হয়ে উঠল; 
সন্ধ্যা উৎরে রাত্রি হ'ল? তবু অনলের দেখা নেই। 
অনলের উপর তার ভয়ানক রাগ হতে লাগ ল--তিনি এই 
খবরটাও “আমাকে দেওয়া আবশ্টক মনে করুলেন না? 
আমি অন্ত কারো মুখে এই ধবর শুনে যে উৎসুক হয়ে 
থাকৃব এটাও কি তার খেয়াল হচ্ছে না? ওর পারিবারিক 
খবর আমার জান্বার, দরুকার কি, মনে করে? যদি ন| 
এসে থাকেন তে| ভারি অন্যায় করেছেন ? গৌরী কি 
শুধু $র? গৌরীর মঞ্ষে আমার কোনো সম্পর্ক নেই? 
তবে যে তিনি একদিন বলেছিলেন--গৌরী সম্পূর্ণই 
আপনার ! সে কি তবে...... 

ধনিষ্ঠার মনে আস্ছিল--“সে কি তবে মুনিবকে 
তুশী করুবার জন্তে চাকরের মন-রাখ! কথা?” কিন্ত 
এই চিন্তার ক্ষীণ আভান মনে হ'তেই সে কুত্িত হয়ে 
অপরাধীর ভাবে তাড়াতাড়ি সে চিত্ত! চাপা দিয়ে মনে 
মনে বল্লে--আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ভোলাবার 
চেষ্টা! গৌরীর স্থখ-ছুঃখ যে আমার হ্বধ-ছুঃখের সদ 
জড়িয়ে গেছে, তা কি উনি অতবড় বুদ্ধিমান্‌ হয়েও বুঝতে 
গারেন না? 
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ধনিষ্ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্তব্ধ হয়ে বসে' রইল, তার 
আজ পৃজাতে বস্তেও মন সরুছিল না। 

গৌরী বেড়িয়ে ফিরে এল। এসেই সে ধনিষ্ঠাকে 
দেখেই বলে উঠল--মা, আমার বাবা ফিরে এসেছে, 

তাকে মা সন্বোধনের পর অনিলকে বাব! বলে" 
গৌরী যখন উল্লেখ করুলে, তখন কথাটা গিয়ে ধনিষ্ঠার 
কানে বাজল, তার মনে বিসদৃশ ঠেক্ল। তার মনের 
উপর দিয়ে বিছ্যুৎ-গতিতে এই চিন্তাও বয়ে গেল ষে 
আর-একদিন গৌরী তাকে মা বলেঃ ডেকেই অনলকে 
বাবা বলে" ডেকেছিল, এবং তাতে কী স্থখকর মধুর 
লজ্জাই না তার সারা হৃদয়-মন ছেয়ে ফেলেছিল ! 

খনিষ্ঠাকে চুপ করে থাকৃতে দেখে' গৌরী জিজ্ঞাসা 
করুলে-_জআচ্ছা মা, আমার তো! দুটো বাব! হ'ল, বাব! 
বলে? ডাকলে কোন্‌ বাব! উত্তর দেবে? 

ধনিষ্ঠা একটুখানি শ্লানভাবে হেসে বল্‌লে-__খিনি 
আজ এলেন, ইনিই তোমার বাবা ; আর উনি তোমার... 
ধনিষ্ঠার গলার কাছে কথাটা যেন আটকে গেল; সে 
যেন তার একটা অতি গোপন সুখের গলা টিপে শ্বাস 
রোধ করেঃ তাকে মারুতে যাচ্ছে। সে ঢোক গিলে শক্ত 
হয়ে নিয়ে বল্লে-_ জ্যেঠামশায় । 

গৌরী জোরে ঘাড় নেড়ে বল্‌লে--না আমি বাবাকে 
জোঠামশায় বল্তে পার্বে। না, বাবাকে বাবাই বল্ব; 
আর এ বাবাকে বল্ব পাপা--আমি তো! ওকে পাপাই 
বল্তাম! 

ধনি্ঠা যেন জাটল সমস্তার সহজ মীমাংস শুনে আরাম 
অন্গভব করে' বল্লে--হ্যা হ্যা, তাই বোলো । 

ধনিষ্ঠা অনেক রাত পধ্যন্ত মনে করৃতে লাগল যে 
এইবার হয়তো! অনল আস্বে । কিন্তু যখন রাত দশটা 
বেজে গেল, তখন সে হতাশ হয়ে সন্ধ্যাপূজা করতে 
গেল। 

পরদিন সকাল-বেলাটাও অপেক্ষায়-জপেক্ষায় কেটে 
গেল। জঅনলের আপিসে আস্বার সময় ধনিষ্ঠা তার 
নির্দি্ই জান্লায় গিয়ে বস্ল 7 সে দেখলে, নির্দিষ্ট সময়ে 
অনল আপিসে এল। ধনিষ্ঠা মনে করেছিল, মৃতন্নন্ত 


নফ্টচন্র 
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৪৬৩ 


ভাইকে জীবন্ত ফিরে পেয়ে অনলের মুখ আনন্দোৎফুল্প 
দেখতে পাবে; কিন্তু অনলকে দেখে তান যেন বোধ 
হল সহজগন্ভীর অনল আরে গল্ভীর বিমধ চিন্তাকুল হয়ে 
উঠেছে। শুধু কাছারীর উঠানের পথটুকু অতিক্রম 
কর্তে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ই ধনিষ্ঠা অনলকে 
দেখলে, এবং তার মধ্যেও সব সময় অনলের মুখ সে 
সম্পূর্ণ দেখতে পায়নি, কখনো! মুখের একাংশ দেখেছে, 
কখনো! বা কেবল মাথার পিছন দিকৃটাই দেখতে পেয়েছে, 
তাই সে সন্দিহান হয়ে রইল, যে, তার যে মনে হ'ল অনল 
গম্ভীরতর বিমর্য চিন্তাকুল হয়ে আছে, সেটা সত্য, না দূর 
থেকে দেখার দৃষ্টি-বিভ্রম মা '। 

ধনিষ্ঠা চিস্তাকুল ও কৌতৃহুলী হয়ে অপেক্ষায়-অপেক্ষায় 
কোনে রকমে সমস্ত দিনটা কাটালে; কিন্ত যখন বিকালে ও 
তার কাছে কাগজপত্র সই করাতে হরকাস্ত এল, তখন 
ধনিষ্ঠার অসহথ হয়ে উঠল; তার মনে ক্ষীণ আশ! ছিল যে 
আজ হয়তো অনল নিজে চিঠিপআ্ সই করিয়ে নিতে 
আস্বে 7 তা না আসাতে হতাশার পীড়া তাকে অস্থির 
করে" তুল্‌লে, অনলের উপর তার রাগ হতে লাগল, মনে 
করুতে না চাইলেও মনে হতে লাগল অনল যেন তাকে 
ইচ্ছা করে' অবহেলা কর্ছে। বারছ।র ঘড়ির দিকে 
তাকিয়ে-তাকিয়ে সে যখন দেখলে কাছ্ারীর ছুটি হব-হব 
হয়ে এসেছে, তখন ধে আর অপেক্ষ। করে" থাকৃতে পার্লে 
না; ধধিও সে কিছুদিন আগেই প্রতিজ| করেছিল--- 
“আমি মরে গেলেও আর কোনোদিন গুঁকে ডেকে 
পাঠাব না; উনি নিজে থেকে যদি কখনে!৷ আমার সঙ্গে 
দেখা করৃতে আসেন তো! আস্বেন, নইলে এই শেষ ।" 
তথাপি সে সেই প্রতিজ্ঞা ভূলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে 
বেরিয়ে এসে একজন চাকরকে বল্লে- ম্যানেজার-বাবুকে 
দৌড়ে গিয়ে 'বলে* আয়, বাড়ী যাবার সমদ্ন একবার 
আমার সঙ্গে দেখ করে? যাবেন। 

কাছারীর ছুটির পর অনল ধনিষ্ঠার অনারে এসে তার 
কাছে নিজের আগমন-বার্তা পাঠালে । ধনিষ্ঠ। অনলের 
আগমনের জন্তই অপেক্ষা করুছিলো, কিন্কু তবু চাকর এসে 
খবর দিতেই তার মুখের গোৌরবর্ণে একটু লালের ছোপ 
বুলিয়ে গেল, হৃদয়ে রক্তধারা একটু ক্রুতততালে আনা- 
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গোনা করতে আরম্ভ করুষে। , অনল এসে গভীর মূখে 
নমস্কার করে, দাড়াল? ধনিষ্ঠা মাথা ঝুঁকিয্বে যুক্তকরের 
উপর ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়ে মৃছুত্বরে বল্লে-_বন্তন। 

অনল গভীরমুখেই, বল্লে-আপনি দীড়িয়ে 
রইলেন****** 

ধনিষ্ঠা একখানা চেম্ারের পিঠ ধরে? চেয়ারখানাকে 
একটু সরিয়ে তাতে বম্ল। অনলও তার সামনের এক 
চেয়ারে বস্ল। মুহূর্তকাল উভয়েই নীরব । 'ধনিষ্ঠা 
অনলকে ডেকে এনেছে? ধনিষ্ঠারই আগে আহ্বানের 
প্রয়োজন ব্যক্ত করে" বলা উচিত; অনলণ বোধ হয় 
তাই আশ! করছিল; কিন্তু ধনিষ্ঠাকে নীরব থাকৃতে 
দেখে অনলই নীরবতা ভঙ্গ করে" জিজ্ঞাসা করুলে-_ 
আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন? 

ধনিষ্ঠার মুখ আবার গোলাপী হয়ে উঠল; সে মাথা 
নীচু করে* আচলের খুঁটে বাধা চাবির গোছা! নাড়তে 
নাড়তে বল্লে-__হ্যা। অনিল ঠাকুর-পো নাকি ফিরে 
এসেছে? 

ধনিষ্ঠা তার স্বামী বেচে থাকৃতেই স্বামীর প্রিয়পাত্র 
অনিলকে ঠাকুর-পো! বলে'ই ডাকৃত, যদিও মাঝে-মাঝে 
সেস্বামীর কাছে অনিলের নাম করতে হলে তাকে সতীন 
বলে' উল্লেখ করুত। পুরাতন অভ্যাস-বশেই আজও 
ধনিষ্ঠা অনিলকে ঠাকুর-পো বললে । কিন্তু বলে'ই তার 
মুখ অত্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল, সে নত চোখের কোণ 
দিয়ে অনলকে একবার দেখে নিলে। 

অনল ধনিষ্ঠার মুখের শ্রী পরিবর্তন লক্ষ্য না করে, 
পাসভীরমুণে শুধু বল্লেস্হ্যা। 

অনল আরও-কিছু বল্বে এই আশায় ধনিষ্ঠ! অনলের 
মুখের দিকে তাকালে, কিন্তু অনল গভীর হয়ে মুখ একটু 
ফিরিয়ে বসে রইল। ধনিষ্ঠা অনলের গাভীধ্য দেখে 
অতান্ত অস্বস্তি অনুভব করুতে লাগল ;৭সে যে অনলকে 
ডেকে এনেছে তা কি এঁ এক হ্যা শোন্বার জন্ত ! কিন্ত 
ডেকে যখন সে এনেছে,তখন অনল কথা না বললেও তাকে 
কথা বলাবার জন্ত ধনিষ্ঠাকে তো! কথা বল্তে হবে। সে 
মঙ্ুচিতভাবে জিজ্ঞাস! করুলে-_অনিল-ঠাকুর-পোর বৌ 
যে চিঠি লিখেছিল ত1 একেবারে আগাগোড়া মিথ্যা? 


নীতি 


[ ২৫শ ভাগ, ২র খণ্ড 


০৭ পিসি লাপাগপপাশা শশী শিপাসপিতশিসপাসপসপোসপীশ পালা 


ধনিা বল্‌তে যাচ্ছিল গৌরীর মা, কিন্তু তা নে বল্ছে 
না পেরে বল্লে অনিল-ঠাকুর*পোর বৌ। গৌরীর মা 
ভো সে-ছাড়া আর কেউ নয়; গৌরী যে অপরের মেয়ে 
এ চিন্তাও সে মনে স্থান দিতে পারে না। 

ধনিষ্ঠার প্রশ্নের উত্তরে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে অনল 
বল্লে--এখন তে দেখছি সে চিঠি মিথ্যা) কিন্ধু সে 
চিঠি সত্য হলেই ভালে হত। সেই চিঠিকে সত্য ভেবে 
যে কষ্ট পেয়েছিলাম, এধন সেই চিঠিকে অসত্য দেখে 
ততোধিক কষ্ট পাচ্ছি। - 

যে ভাই অনলের প্রাণতুল্য প্রিয়, যার জন্ত অসাধারণ 
ত্যাগ ত্বীকার করে' অনল মহত্বের ও ভ্রাতৃবাৎসলোর 
পরিচয় দিয়েছে, অনল সেই ভাইয়ের জীবন অপেক্ষা মৃত্যু 
শ্লাঘ্য বিবেচন! কর্ছে যে কতবড় ছুঃখে, তা ধনিষ্ঠা বুঝতে 
পারুলে ; নিফলুষ-চরিআ হ্বসংযতত্বভাব অনল ভাইয়ের 
অনাচার দেখে যে কতবড় ছুঃখিত হয়েছে,তা বুঝতে পেরে 
ধনিষ্ঠাও বাখিত হ'ল। সে স্লাল-মুখে মৃছু-শ্বরে জিজ্ঞাস! 
কবুলে--শুন্লাম সে ধুব মাতাল হয়ে এসেছে। 

নল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে_শুধু মাতাল হ'লে 
তো তাকে পণ্ড বলে তার অনাচার ক্ষমা করতে 
পারতাম কিন্তু এযে একেবারে দ্লানব হয়ে ফিরেছে। 
ওর কথ! যে আমি কেমন করে' আপনাকে বল্ব তা ভেবে 
পাচ্ছি না-ও আমার লঙ্জা,আমার স্বর্গগতা মায়ের লজ্জা, 
আমার পিতৃপিতামহদের লজ্জা, ও আমার গৌরীর লজ্জা! 

ধনি্া গভীর স্বপ্নবাক্‌ অনলের মুখে এই ভাবোচ্ছাসের 
কথা শুনে কাতর-দৃিতে অবাক্‌ হয়ে অনলের মূখের দিকে 
তাকিয়ে রইল । 

অনল ক্ষণকাল নীরব থেকে আবার বল্‌্ডে আর্ত 
করুলে-_অনিল বিলাতে গিয়ে যদ খেতে ধরে? আহ্ৃয্জিক 
নানা অনাচারে ডুবে গিয়েছিল; মাতলামির ঝৌকে 
নিজের সকল কুকীর্ঠিই নে বাক্ত করে ফেলেছে। 
অনাচারের ফলেই গৌরীর জন্ম হয়। কিন্তু গৌরীর 


অনল ধনিষ্ঠার সামনে অনিলের স্রীকে গৌরীর মা 


বল্‌তে পারুলে না, তার মুখে বাধল, তাই সে বল্লে-- 
গোঁরীর জননী ছিল সাধ্বী,সে অনিলকে ভালোবেসে পতি- 





৪র্থ সংখ্যা | 


ভাবেই তাকে আত্মদান করেছিল; কিন্ত এই পাষগ্ুটা 
এমনই নরাধম ষে, স্ত্রীর ভালোবাসান স্থযোগ পেয়ে তার 
উপর অত্যাচার কর্‌ৃত। সে বেচারা! নিজে লোকের 
বাড়ীতে দাসীবৃদ্ধি করে? বা! দোকানে চাকরা করে, স্বামী 
ও কন্তাকে পালন কর্ত, জার এ, স্ত্রীর কষ্টের উপার্জন 
অনাচারে অপব্যয় করতে কিছুমাত্র কুষ্টিত হ'ত না। 

ধনিষ্ঠ! বল্‌্লে- আপনি তো ওকে মাসে-মাসে অনেক 
টাকা পাঠাতেন। 

ধনিষ্ঠা বললে না ষে সেও অনিলকে অনলের জন্তেই 
মাসে-মাসে অনাচারের খরচ জুগিয়ে এসেছে। 

অনল বল্তে লাগ ল-_হ7, আমি যা পাঠাতাম আর 
আপনি তাকে যা দিতেন, তা হাতে পড়বামাত্রই সে জুয়! 
খেলে, মদ খেয়ে, অনাচারে উড়িয়ে দিয়ে রিক্তহাতে 
বাড়ীতে এসে স্ত্রীর উপর জুলুম কর্ত। নিজেকে আর 
নিজের কচি মেয়েকে পাষণ্ডের উৎ্পীড়ন থেকে বাচাবার 
জন্তে সে-বেচারী প্রাণপণ পরিশ্রম করে” উপার্জন করৃত 
স্বামীর অনাচারের খরচ জোগাবার জন্তে। শেষে এক 
জায়গা জুয়া খেলে অনেক বেরা টাক! ধার করে? ফেলে? 
সেই টাকার মহাজন টাক! আদায় করতে এলে অনিল ভার 
সজে মারামারি করে? তাকে প্রান্ন খুন করে* ফেলে। সেই 
সময় সে তারজ্জীকে মারের ভয় দেখিয়ে মিথ্যা করে” 
নিষ্ধের মৃত্াসংবাগ জানিয়ে আমাকে চিঠি লেখায় ; মতলব 
ছিল টেলিগ্রাফে তাগাতাড়ি টাকাটা! গিয়ে পড়লে সে 
সেই টাক! দিয়ে ব্যাপারটা মিটমাট করে+ ফেল্বে। 
কিন্ত আমার পাঠানো! টাক! গিয়ে পৌছানোর আগেই 
ওকে পুলিসে গেরেপ্তার করে" নিয়ে গিয়ে হাজতে আট্‌কে 
রাখে। ইতিমধ্যে টাকাটা গিয়ে গৌরীর জননীর হাতে 
পড়ে। সে-বেচারী পপু-ম্বভাব স্বামীর বন্দী-অবস্থার 
স্থযোগ পেয়ে মেয়েকে নিয়ে আমার কাছে পালিয়ে 
আস্ছিল; পথে দে যারা পড়ে, এপর্যন্ত আর এসে 
পৌছতে পারে-নি-এমনি মরণাপন্র দশ! হয়েছিল তার 
্বামীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে । ওদিকে ওর জেল হয়েছিল। 
[জল থেকে খালাস হয়ে ও নিঃস্ব অবস্থায় পড়ে। সে 
বুদ্ধের সৈনিক ছিল বলে" গভমেন্ট. থেকে ওকে পাথেয় 
দিয়ে দেশে ফিরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই আমর! 


নষচন্জর 


৪৬৫ 


কোনো খবর পাবার পূর্বেই ও হঠাৎ এসে উপস্থিত 
হয়েছে। 

অনল অনিলের ইতিহাস বলে? চুপ করুল। ধনিষ্ঠার 
মনে হতে লাগ.ল যে তার কিছু বল! উচিত, কিন্তু কি যে 
বল্বে তা ভাব্‌তে গিয়ে তারও আর-কিছু বলা জোগালে! 
না। ক্ষণকাল চুপ করে' বসে" থাকার পর অনল উঠে 
দাড়ালো । সঙ্গে সঙ্গে ধনিষ্ঠাও উঠে ঈীড়িয়ে বল্লে-_ 
এখনও ওর বয়স অল্প, আপনার কাছে থাকৃলে ওর স্বভাব 
শুধরে যাবে। 

অনল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে--কতদিনে শোধ রাবে 
ভগবান্‌ জানেন; কিন্তু এখন তার পশ্ু-প্রকৃতি দেখে 
লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে-_লোকে যে বল্ছে 
ও আমার ভাই ভাতে আমার লক্জা আর কষ্ট হচ্ছে খুবই, 
কিন্তু ওকে যে গৌরীর বাবা! বলে' লোকে পরিচয় দিচ্ছে 
এ আমার মন্খাস্তিক হচ্ছে-_দেব-নিশ্দাল্যের মতন পবিশ্র 
সুন্দর গোঁরীর বাবা এই নর-পণ্ত! 

ধনিষ্ঠা এর উত্তরে আর কিছু বল্তে পার্‌লে না, সে 
সজল দৃষ্টি তুলে একবার অনলের ম্খের দিকে তাকালে । 
অনল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে' গেলো । 

অনল ধনিষ্ঠার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙজেই 
ধমিষ্ঠা গৌরীর ক$ম্বর শুনতে পেলে-+বাবা, আমার 
পাপা এসেছে! আমি তাকে দেখব। সে আমাকে 
দেখতে এল না? 

গৌতীর কথা গুনে ধনিষ্ঠ। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে 
বাইরে বেরিয্ে এল এবং দেখলে অনল গৌরীকে কোলে 
করে, নিয়ে হাস্বার চেষ্টা করে” বল্ছে- স্থ্যা, সে দেখতে 
আস্বে বৈকি। সে অনেক দূর থেকে এসেছে কি না, 
তাই তার শরীরটা! তেমন ভালো! নেই। 

গৌরী বল্লে--ভবে আমাকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে 
চলো না। 

অনল বল্লে- আজ সন্ধা। হয়ে গেছে । অন্ত একদিন 
নিয়ে যাব। 

অনল গৌবীকে কোলে করে'ই চল্তে গিয়ে 
দেখলে নিষ্ঠা তাদের পিছনে ঘরের দরজার সাম্‌নে 
স্ানমুখে দাড়িয়ে আছে। অনল গৌরীকে কোল 
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থেকে নামিয়ে দিয়ে বল্লে--তুমি তোমার মার কাছে 
যাও। 

গৌরী ছুটে ধনিষ্ঠার কাছে 'এসে জিজ্ঞাস! কর্লে-- 
মা, এখন তোমাকে ছোব ? 

ধনিষ্ঠা নত হয়ে গৌরীকে কোগে তুলে নিলে। 

তাই দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনল সেখান থেকে 
চলে” গেল। 

ধনিষ্ঠা গৌরীকে তার পিতার প্রসঙ্গ তুলিয়ে দেবার 
জন্তে বল্লে--মা-মণি, চলে! তোমার জন্তে একটা নৃতন 
জিনিষ রেখেছি। 

গৌরী উৎ্ুক হয়ে জিজ্ঞাসা কর্ুলে-_-কি মা? 

ধনিষ্ঠ। হেসে বল্লে--আগে বল্ব না, দেখবে চলো। 

গৌরা কৌতুহলে নিবণক্‌ হয়ে রইল। ধনিষ্ঠা তাকে 
কোলে করে" নিজের আপিস-ঘরে ফিরে গিয়ে আচল থেকে 
চাবি নিয়ে একট! দেরাজ খুললে এবং দ্বেরাজের টান! 
টেনে বার করে' তার ভিতর থেকে সুন্দর এক-ছড়া মুক্তার 
মাল! তুলে” গৌরীর গলায় পরিয়ে দিলে। 

গৌরী আনন্দে উৎফুল্প মুখে বলে' উঠল-_বাঃ! বেশ 
সুন্দর ! 

ধনিষ্ঠা গৌরীকে বুকে চেপে বল্লে-_আমার গৌরী 
আরো সুন্দর ! 

গোরী ধনিষ্টার বুকের মধ্যে চাপ! থেকে ভার মুখ 
দেখতে পাচ্ছিল না; সে মাথা একটু পিছন দিকে হেলিম্ব 
ধনিষ্ঠার মুখ দেখবার চেষ্টা করে” বল্লে--ম! তুমি গয়ন! 
পরে! না কেন? 

ধনিষ্ঠ। গৌরীর ছুই হাত নিয়ে নিজের গলায় জড়িয়ে 
দিয়ে বল্লে--এই ঘে আমার গহন! ! তুমিই আমার ভূষণ 
তুমিই ত্বামার অরঙ্কার | 

গৌরী মার গ্সেহস্থখে মার বুকে লগ্ন হয়ে চুপ করে" 
রইল। 


ক জা 
চা 


অনল বাড়ীতে ফিরে যেতেই অনিল মদ্যপানে জবশ- 
চরণে তার কাছে এসেই ক্থলিতবচনে বল্লে-_দাু- 
প্রবর! 


প্রবাসী-মাঘ, ১৬৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২র খণ্ড 


অনল ব্যথিত ও বিরক্তত্বরে বল্লে--এনিল, আমাকে 
অপমান করুতে তোমার লজ্জা! বোধ হয় না? 

অনিল ছবার টলে' নিয়ে স্থির হয়ে ঈাড়াবার চেষ্টা 
করুতে করতে চোখ মুখ ঘুরিয়ে বল্লে--এতে আবার 
অপমান কিসে হ'ল? ভ্রাতৃ শব্দের প্রথমার একবচনে হয় 
ভ্রাতা, কিন্তু অন্ত শব্দের সঙ্গে সমান হ'লে ভ্রাতৃই থেকে 
যায়; তেমনি দাদু শবে থেকে হয়েছে দাদা, সমাসে দাই 
থাকবে । ভ্রাতৃ শব্বের সম্বোধনে হয় ভ্রীতঃ) দাদ শব্ধের 
সম্বোধনে হবে দাদঃ | সেটা শুন্তে খারাপ লাগ-সর্বব- 
দক্রগজসিংহ মলমের কথা মনে পড়ে? যায় ॥ তাই সম্মান 
দেখিয়ে সমাস করলাম দাদৃপ্রবর, কিনা দাদার মধ্যে সেরা 
দাদ! ! আর সেট! হ'ল কিনা তোমার কাছে অপমান ! 

অনল ক্ষুন্দ্থরে বল্লে- মনুযাত্বের লেশমাত্র অবশেষ 
থাকলে তৃূমিও এ রকম কথাকে অপমানজনক মনে 
করুতে। 

অনিল বল্লে_ মানুষ হয়ে জন্মেছি যখন তখন মনুষ্যত্ব 
কাড়ে কোন্‌ শালা ! ভগবানেরও ক্ষমতা নেই। 

অনল একবারে মর্মাহত হয়ে নীরবে সেখান থেকে 
চলে” যাবার উপক্রম করলে । অনিল টল্গে টল্তে গিয়ে 
তার পথ আগলে দীড়িয়ে বল্লে--কতকগুলো৷ বাজে 
বকিয়ে পালালে ত চল্বে না। কাজের কথাটা বলাই হয় 
নি-_আমার কিছু টাকা চাই। 

অনল অনিলের পাশ কার্টিয়ে ষেতে যেতে বল্লে-_ 
তোষাকে আমি এক পয়সা দেবে! না? তোমার খাওয়া- 
পরার যা-কিছু দরকার হবে আমি কিনে দেবে! । 

অনিল বল্‌লে- বেশ, তবে আমাকে ভজন-খানেক 
হুইস্কির বোতল আনিয়ে দাও। 

অনল বল্লে- এটি পাবে ন1। 

অনিল বিদ্রপের স্বরে বল্লে--এ তে | নিজের কথা 
ঠিক রাখতে পারো না। আবার মনুষ্যত্বের বড়াই করো! 
এখনি যে বন্লে আমার খাওয়া-পরার যা-কিছু দরৃকার 
সব কিনে দেবে! 

অনল বল্লে-_বিষ খেতে চাইলে তো বিষ ফিনে 
দিতে পারি না। , 

অনিল ঘাড় ঘুরিয়ে বল্লে--মদ বুঝি বিষ! অমৃত ! 


৪র্থ সংখ্যা ] 


নষচন্দর 


৪৬৭ 


সপ পশিশিিশপশপীিসপিপেশস্পাস স্পা সািশিশাাপাশাপাপাপাশিীসপিপীীশী শিপ পাশীশীীশাশীিশীশত শি শি ৩৩৭ ৮৮০ সপ? 


অমৃত ! ধা] স্বর্গে দেবতার! যা খায়) আগে আমাদের 
দেশের খষিরা যে সোমরস পান করুতেন$ পরম পবিত্র 
বিশুদ্ধ ভ্রাক্ষারস! 
অনল আবার পাশ কাটিয়ে ঘেতে যেতে বল্লে-- 
মাতালের সঙ্গে বক্বার অবকাশ আমার নেই। যাও 
ঘরে গিয়ে শোও গে। 
অনিল বন্লে--বা রে! টাক! দেবে না তে! আমার 
নেশা ছুটে যাবে যে। টাকা না দাও আমি তোমার সব 
জিনিষ বেচে-বেচে যদ খাব। 
অনিল এই বলে' খপ করে' হাত বাড়িয়ে অনলের 
জামার বুকের উপর লম্বিত মোনার চেনট! চেপে ধরুলে। 
অনলও তৎক্ষণাৎ অনিলের হাত এমন জোরে টিপে ধরূলে 
যে বলিষ্ঠ অনলের টিপনে কুশকায় অনিল ব্যথা পেয়ে 
চেচিয়ে উঠল__আঃ দাদা, হাত ভেঙ্গে দেবে নাকি, 
ছাড়ে ছাড়ো, বড্ড লাগছে। 
অনলের হাতের চাপে অনিলের হাতের মুঠি শিথিল 
হয়ে গিয়েছিল। অনল অনিলের হাত ছাড়িয়ে ফেলে 
সেখান থেকে ভ্রুত চলে” গেল। 
অনিল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গড়িয়ে থেকে নিজের 
মনেই বল্‌্লে- জানি টাকা দেবে না, তাই আগে থাকৃতেই 
ঝুদ্ধি করে র্ূপোর ডিবেট! হাতিয়ে রেখেছি। যাই 
সেটাকেই বিক্রষপুর পাঠিয়ে আমি। কিন্তু কোনো 
শাল! কি আমার কাছ থেকে জিনিষ কিন্তে চায়? মাটির 
“দরে ছেড়ে দিতে চাইলেও শালার! বলে ম্যানেজার-বাবু 
টের পেলে ফ্যাসাদে পড়তে হবে । ড্যামূনেড, টাইর্যাণ্ট, 
আর জ্যারাণ্ট, কাউমার্ড.। 
অনিল টল্‌তে টল্‌্তে চলে” গেল। রাত্রে আহারের 
পর অনলকে পান দেবার সময় তার পরিচারিক! হরির 
মা কবপার পানের ভিবাট। কোথাও খুঁজে পেলে ন|। 
অনল শুনে কেবল বল্লে--সে জার খুঁজতে হবে না। 
জাজ থেকে আমি আর পান খাব না। 
সে বুঝ.তে পাবুলে থে নেই ভিবে কোথায় গেছে। 
পরদিন সকাল-বেল! গৌরীকে নিয়ে বেড়িয়ে ফিরে 
এসে ষাধবী হাপাতে হাপাতে ধনিষ্ঠাকে বল্লে--ওমা, 
মাগো, কাল রাতিরে ম্যানেজার-বাবুর রূপোর ডিবে চুরি 


গেছে। ম্যানেজার-বাবু তাই শুনে চাকর-দাসী কাউকে 
একটা কথাও জিজ্ঞাসা না করে' হরির মাকে বলেছে__ 
আজ থেকে আমি আর পান খাব না। এযে চোরের 
উপর রাগ করে' ভূইয়ে ভাত খাওয়া হল! 

ধনিষ্ঠা নির্বাক্‌ হয়ে একবার মাধবীর মুখের দিকে 
তাকিয়ে মাথা নত করলে ; তার মনে যে সন্দেহ হ'ল তা 
সে দাসীর কাছে ব্যক্ত করুতে পার্লে ন|। 

মাধবী ধনিষ্ঠাকে নিরুত্তর দেখে আবার বল্লে-_-আজ 
সকালে বাজারে ঢে'ঢ.রা পিটে দিয়েছে ম্যানেজার-বাবুর 
বাড়ীতে সব জিনিস-পত্তর নিলাম হবে আর কাঙালী-বিদায় 
হবে। ম্যানেজার-বাবুর বাড়ীতে লোকে-লোকাকীনি 
হয়েছে ৮” এলামে। 

-ারৈ ধনিষ্ঠা মুখ তুলে জিজ্ঞাসা কর্‌লে--অনিল 
ঠাকুরপো কোথায় ? 

মাধবী বল্লে-ভিনি কাল রাতের গাড়ীতেই 
কল্কাতা চলে? গেছে। হরির মা তাকে বঙ্জেছিল--'এত 
রাত্রে কল্কাতা যাবার কি দবুকাণ হ'ল 1 তাতে তিনি 
উত্তর করেছিল-_-এখানে ধেনো ম? ছাড়া পাওয়া যায় না, 
ধেনো তিনি খেতে পাবে না। তাই বল্কাত৷ গেছে 
হস্কি না কি বলে ম| বিলিতী৷ মদ কিনে আন্তে। 

ধনিষ্ঠা মুখে আর কিছু বল্লে না, কিন্তু তার মনে হ'ল 
অমন লোকের ভাই এমন হ'তে পারুলে কেমন বরে? 

অনল কেবলমাত্র পরিধেয় থাঁনকয়েক মোটামুটি 
কাপড় চাদর জাম! মাত্র রেখে বাড়ীর আর সব জিনিস 
বিক্রী করে? ফেললে; জুতো ছাত| তৈজসপত্র থেকে 
আরস্ত করে” খাট পালং দেরাজ আলমারি যা যেখানে 
ছিল কিছুই সে রাখলে না। সমস্ত বিক্রী করে? যেটাকা! 
গেলে তা৷ থেকে চাকর-দাসীদের মাইনে জাগাম চুকিয়ে 
দিয়ে বাকী টাকা কাঙালীদের মধ্যে নিঃশেষে বিতরণ করে? 
দিলে। এ একেবারে সর্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ | 

যখন কাঙালী-বিদায় হচ্ছে, তখন অনিল বল্‌কাত! 
থেকে মদ কিনে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এল। ব্যাপার দেখে 
সে মনে মনে বললে -আমাকে একট] টাকা দিতে পারেন 
না, এ দিকে নবাবী করে কাঙালী-বিদায় কর] হচ্ছে! 
কাল, আমি সিন্দুক না ভাঙি তে! আমার নাম অনিল নয় | 


৪৬৮ 


অনিল বাড়ীতে এসে অবাক্‌ হয়ে দেখলে সব শূন্ত ! 
ঘে সিন্মুকে অনিলের টাকা, ঘড়ি, আংটি ইত্যাদি দামী 
জিনিস থাকৃভ্‌ তার পূর্বব-অস্তিত্বের চিন্ন মাত্র মাটির বুকে 
দাগ পড়ে আছে, সিন্দুক প্রভৃতি সমস্তই অন্তধ্ণন 
করেছে। অনিল অনলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্লে__ 
জাদা,ণজিনিসপত্তর সব কোথায় গেল? 

অনল তার দিকে মুখ না ফিরিয়ে বল্লে-_বিক্রী করে 
ফেলেছি। 

অনিল আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে-_কেন? 

অনল গম্ভীরভাবে বল্লে-_কাালীদের দান করুব 
বলে । 

অনিল ব্যক্গভরা ম্বরে বল্লে-_-ভাইকে কিছু দেবার 
বেল! যত কূপণতা, আর যত রাজ্যের কাঙালীদের ডেকে 
এনে টাকা বিলিয়ে ফোতো৷ নবাবী করা হ'ল! 

অনল এ কথার কোন! উত্তর না দিয়ে সেখান থেকে 
চলে' গেল। 

অনিলকে হরির মা এসে ডাকলে--ছোট-বাবু, জল 
খাবে এস। 

কল্কাতা৷ থেকে এসে অনিলের ক্ষুধা পেয়েছিল। সে 
হরির মার সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে দেখলে একখান! ফাটা! পিড়ি 
গেতে কলার পাত গেড়ে জলখাবার আর একটা মাটির 
গেলাসে জল দিয়েছে। এ দেখেই তো অনিলের গা জলে, 
উঠল, সে কর্কশ স্বরে বল্লে--এ আবার কি ঢং | আমি 
কি হাড়ি না বাগ্‌্দী যে আমাকে এ রকম করে 
জল থেতে দেওয়া হয়েছে। 

অনিল লাখি মেরে জলের গেলাস উদ্টে খাবার 
ছড়িয়ে ফেল্লে। 

অনল দেখানে এসে অনিলের কাণ্ড দেখেও তাকে 
কিছু না বলে" হরির মাকে বল্লে--হরির মা, ছোট-বাবু 
নিজে কিছু খেতে না চাইলে আর খেতে দিয়ো না। 
আমাকে থেতে দাও। 

অনিল ক্রোধে ও নেশায় ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে চীৎকার করে? 
বল্লে--.আমি ও মালায় ভাড়ে খেতে পার্ব না। 

অনল শাস্তত্বরে বল্লে-_ভাড় মাল! ছাড়! আমার 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩২ 
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বাড়ীতে আর কোনো পা নেই যখন, তখন হয় এ পাছে 
থেতে হবে, নয় উপোষ কর্‌তে হবে। 

অনিল নিরুপায় হয়ে রাগে গরগর কর্‌তে করতে 
চলে' গেল; সেস্থির করুলে যে খুব খানিকটা মদ ঢেলে 
মনের সব ক্ষোভ ভাসিয়ে দেবে। 

নিজের ঘরে ঢুকেই সে স্তত্ভিত হয়ে থমূকে দাড়াল-_ 
তার বড় সাধের হুইস্কির বোতলগুল! চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে 
মেঝেময় ছড়িয়ে পড়ে' আছে, আর ঘরে মদ্বের ঢেউ খেলে 
যাচ্ছে। সে ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে থেকে বেগে 
অনলের কাছে ফিরে এসে চীৎকার করে' ডাকৃলে- দাদা ! 

এই ভাকটা ক্রোধের গর্জন অপেক্ষ৷ শোকের আর্ডভ- 
নাদের মতনই বেশী শোনালে!। 

অনল তার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই নে বল্‌লে_ 
আমার মদ্দের বোতলগুলো৷ কে ভাঙলে ? | 

অনল শাস্ত স্বরে বল্লে--আমি। 

অনিল গঞ্জন করে' উঠস--এ ভারি অন্তায়। অনল 
আবার শান্ত শ্বরে বল্রে_মদ খাওয়া আরো অন্তায়; 
যে মদকে ত্বপা করে তার বাড়ীতে মদ এনে রাখ 
ততোধিক অন্তায়। অনিল চীৎকার করে উঠ্‌ল-- 
তোমার মাথা ভেঙে ফেলে এঁ রকম রক্ত গড়িয়ে দিতে 
পারলেও আমার রাগ যায় ন]। 

অনল হেসে বল্লে-_রাগ যখন যাবেই না, তখন 
মাথা ভেঙেও তে! কোনে! লাভ নেই। 

অনিল অভিমান-্ষুধ ত্বরে ব'লে উঠল-_যাও, তোমার 
হাসি ভালে! লাগে না। 

অনল এবার কাতর স্বরে বল্লে--এ হাসি নয় ভাই, 
হাসি নয়। লোহা যখন বেশী তেতে ওঠে, তখন লাল 
হয়, আরো তাত্‌লে শাদা হয়) তেমনি ছুঃখ বেশী হ'লে 
কান! আসে, আরে! বেশী হ'লে কান্স; হাঁসির রূপ ধরে। 

অনিল বিরক্ত হয়ে চলে যেতে যেতে বল্‌্লে- রেখে 
দ্বাও তোমার ও-সব ন্তাকামি কবিত্ব। 


পরদিন সকাল-বেলা অনিল অনবকে. বল্লে-_ 
দাদা, আমাকে একশো! টাক! দিতে হবে। 
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অনল গম্ভীর অথচ শান্ত ভাবে বল্লে--তোমায় তো 
বলেছি তোমার হাতে আমি এক পয়সা দেবো না। 

অনিল ক্ডুদ্ধ হয়ে বল্লে-_আচ্ছা, মাসকাবারে যখন 
নিয়ে আস্বে তখন আমি একশো টাকা কেড়ে মাইনে 
নেবোই নেবো। 

অনল শান্ত স্বরে বল্লে-আজ থেকে নিত্যকার 
থরচের মতন টাকা প্রতাহ খুচরা খুচর! নিয়ে আস্ব, 
বাকী টাকা খাজাঞীখানাতেই জম! থাকবে । 

অনিল তবুও দমে ন! গিয়ে বল্পে-_-আচ্ছা, তুমি 
ন| দাও$ তোমাকে যে দিচ্ছে তার কাছ থেকেই আদায় 
করে” আন্ব। 

অনল এবার ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে ব্যগ্র স্বরে বল্লে-_ 
ধবরদ্ধার অনিল, স্ত্রীলোকের কাছে গিয়ে মাত্লামি 
কোরো না। আমার উপর তুমি যা খুশী উপদ্রব কোরো» 
দামি সহ করব; কিন্তু অপরের উপর উপত্রব আমি 
ক্ষমা করুতে পারুব ন!। 

অনিল বল্জে--ভবে আমাকে একশে! টাক! দেবে 
বলে৷। 

অনল চুপ করে' কিছুক্ষণ ভেবে বল্‌লে-_আচ্ছা, আমি 
একটু ভেবে বিকাল-বেল! বল্ব। 

অনিল খুশী হয়ে চলে গেল। অনল পৃজা-আহ্ছিক 
করুতে বস্ল। সেদিন সে কাতর হয়ে সাশ্রুনয়নে ভগবানের 
কাছে অনিলের শুভমতির জন্ত দীর্ঘকাল প্রার্থন৷ করুলে। 

অনল কাছারী চলে' গেলে অনিল ভাবলে-_দাদা 
টাকা দেয় ভালোই। উপরস্ক বৌদিদ্দির কাছ থেকে 
মাদায় কর্বার চেষ্টা করলে মন্দ কি? 

অনিল ছেলেবেলা থেকেই ধনিষ্ঠার স্বামীর সঙ্গে তার 
বাড়ীতে যেত, ধনিষ্ঠাকে সে বৌদিদি বলে" ভাকৃত । 
ছেলেবেলার পরিচয়ের অধিকারে এবং বর্তমান ম্যানে- 
বারের তাই ও গৌরীর পিতা! হওয়ার সম্পর্কের জোরে 
সে অবাধে ধনিষ্ঠার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কর্‌ুলে। 
নিষ্ঠা তখন সবেমান্্ পৃজার ঘর থেকে অনলকে 
ক্কাছারীতে আস্তে দেখে বেরিয়ে এসে গ্াড়িয়েছে, আর 
গৌরীও পণ্ডিত মশায়ের কাছে লেখাপড়া শেষ করে: 
দার কাছে এসেছে, এমন সময় সেখানে অনিল এসে 


নফচন্দর 
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উপস্থিত হয়ে নেশা-জড়িত স্বরে বল্লে__কি বৌ-দিদি, 
ভালো আছ তো] ?...... 

অনিল মাঝে এসে পড়াতে ধনিষ্ঠা স্বামীকে কখনো 
প্রাণ ভরে" কাছে পায়নি, তার স্বামী অনিল আর 
থিম্নেটার নিয়ে দিবা-রাত্রি উন্মত্ত হয়ে থাকৃত, ধনিষ্ঠার 
ভাগো ম্বামী-সঙ্গ ছূর্লভ হয়ে উঠেছিল; এজন্ত ধনিষ্ঠা 
কখনো অনিলকে স্বনজরে দেখতে পারেনি, অনিলকে 
দেখলে- এমন কি তার নাম শুনলে ধনিষ্ঠার গা জলে' 
যেত। এই অনিল মধ্যে কিছুদিন অনলের ভাই হয়ে 
ধনিষ্ঠার কাছে নৃতন ভাবে পরিচিত হওয়াতে তার প্রতি 
ধনিষ্ঠার বিরাগ অনেকণানি হ্রাস হয়ে গিয়েছিল; তার 
পর গৌরীর পিতা. বলেও অনিলের শ্বতিটার তিক্ততা 
অনেকখানি দূর হয়ে গিয়েছিল। কিন্ত আবার অনিল 
অনলের সাক্ষাৎ মনস্তাপের রূপ ধরে" এসে ধৃমক্তের মতন 
আবিভূ'ত হয়েছে, এই অনিলের জন্ত অনল সর্বস্বাস্ত হ'ল 
বারদ্বার এবং অনলের অভাব যোচনের জন্ত ধনিষ্ঠাকে 
কী ভীষণ রুচ্ছসাধনই না করুতে হয়েছে এবং এবার আর 
অভাব মোচন করা সম্ভবপরও হবে না--ধনিষ্ঠা অনলকে 
কিছু এমনি দান করুলে মে নেবে না, ব্রতের ছলে দান 
করুলেও সে সেই সামগ্রী নিয়ে তৎক্ষণাৎ বিতরণ করেঃ 
ফেল্বে, এবং অনল যেক্জন্ত এবার সর্বস্বাস্থ হয়েছে তাতে 
তাকে কিছু দেওয়াও ধনিষ্ঠার উচিন্ত হবে না, ভাইয়ের 
চুরি আর মদ খাওয়া! নিবারণ করুবার জন্তই না অনল 
সর্বস্বান্ত হওয়ার বিষম ছুঃখ বরণ করেছে,__এইসব ভেবে 
ধনিষ্ঠার মন অনিলের উপর আবার বিরূপ হয়ে উঠেছিল? 
এখন তাকে মত্ত অবস্থায় উপস্থিত ভয়ে অপম্মান- 
বাঞ্জক ব্জভর! ম্বরে কথা বল্তে শুনে ধনিষ্ঠার অত্যন্ত 
বিরক্তি বোধ হ'ল। সে অনিলের প্রশ্নের কোনো! 
জবাব ন| দিয়ে বিরক্ষি বিচ্ছুরিত দৃষ্টিতে তার দিকে 
তাকিয়ে রইল । 

গৌরী তার জনকের চোখ-মুপের রক্তিমাভা ও কী 
বিকৃতি এবং অবশ অঙ্গভঙ্গী দেখেই ভগ্ন পেয়ে গেল; 
ধনিষ্ঠার খাওয়! ন। হওয়! পথ্যস্ত ধনিষ্টাকে যে তার ছুঁতে 
নেই সেই নিষেধ ভূলে গিয়ে গৌরী ভীতিপাংশুল মুখে 
ভাড়াতাড়ি গিয়ে ধনিষ্টাকে জড়িয়ে ধরুলে। ধনিষ্ঠা 
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অনিলের দিক্‌ থেকে চোখ ন! ফিরিয়েই গৌরীকে কোলে 
তুলে নিলে; গৌরা কথফ্িৎ আশ্বস্ত হয়ে বাচল্প। 

অনিল ধনিষ্ঠার বিরক্তি ও গৌরীর ভয়ের দিকে লক্ষ্য 
না করেই নিজের কথার পিঠেই কথা! বলে' চল্ল-_আগে 
তুমি ছিলে আমার পাভানে! বৌদিদি, এখন আমার 
সত্যিকারের বৌদিদি হয়ে গেছ | দিব্যি আছ বৌদিদি! 

ধনিষ্ঠার চোখ থেকে আগুন ঠিকরে গেল; সে কর্কশ 
গভীর স্বরে বল্লে-_-দেখো অনিল-ঠাকুরপো, মুখ সাম্লে 
কথ! বোলো, মাতলামি করুবার জায়গ! এখানে নয়। তুমি 
যাও....""এখনি চলে" যাও"**-""না, তোমার কোনো 
কথা আমি শ্ন্ব না-.....তুমি ম্যানেজার-বাবুর ভাই, 
গেট্রীর বাবা বলে এখনো এখানে গলাড়িয়ে আছ, 


অনিল ধনিষ্ঠার কড়া মেজাজ ও দৃঢ় হ্বভাবের পরিচয় 
বিলক্ষণই জানত ; তাই সে মত অবস্থায় মনের প্রধান 
কথাটা ব্যক্ত করে' ফেলেই ধনিষ্ঠাকে ক্রুদ্ধ হতে দেখে 
বিশেষ দমে' গিয়েছিল; সে মনে করেছিল ধনিষ্ঠা তার 
কথাটাকে ঠাকুরূপোর রসিকতা! বলে*ই মনে করে নেবে । 
ধনিষ্ঠা কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে যেতেই অনিল 
ধনিষ্টার মুখের শেষ কথা কুড়িয়ে নিয়ে বল্লে-_নইলে 
কি? আমাকে দারোয়ান দিয়ে বের করে দিতে? 

ধনিষ্ঠা কড়া স্বরে বল্লে-_-আমি তোমার একটা 
কথাও শ্তন্ব না, তুমি এক্ষণি চলে, যাও, আর কখনে। 
আমার বাড়ীর ভিতরে আস্বে না বলে দিচ্ছি। 

এই বলে'ই ধনিষ্ঠা গৌরীকে কোলে করে' নিয়েই 
ঠিক পিছনেই তার পৃজার ঘরে ঢুকে পড়ল এবং তৎক্ষণাৎ 
দরজায় খিল লাগিরে দিলে । 

অনিল ভয় ও লজ্জা পেয়ে নম্র স্বরে বল্লে-_বৌদিদি, 
আমার একট| কথ! শোনো" '*" 

ধনিষ্ঠা বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে অনিলের কথা গ্রাহ 
না করে” মাধবীকে ডেকে বল্লে- মাধী, পাড়ে আর 
তেওয়ারীকে বল্‌ ছোটবাবুকে সঙ্গে করে” বাড়ীতে পৌঁছে 
দিয়ে আস্বে। 

অনিল এবার বিরক্ত হয়ে বলে উঠজ-_হস্‌! 
সতীপন! দেখে আর বীচিনে! তবু যদি দেশময় 


চিটিক্কার না পড়ে" যেত! পেয়্াদার ভয় দেখিয়ে তে| 
আর সত্যিকে লুকিয়ে রাখ! যায় না !.".:**... 

অনিল বাড়ীতে চুকৃতেই অন্দরের দেউড়ির দরোয়ান 
পাড়ে আর তেওয়ারী একটু ব্যস্ত হয়েই ছিল? এখন 
রাণীজীর তীক্ক কঠের হুকুম তাদের কানে যেতেই ভার! 
বাড়ীর মধ্যে আস্ছিল; আবার জন্য দিকে অনেক দাসী 
চাকর ধনিষ্ঠার দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে থেকে মাতালের 
কাণ্ড দেখবার জন্ত অপেক্ষা করুছিল, তারাও রাধীমার 
হুকুম শোন্বামান্্ পাড়ে ও তেওয়ারীকে ভাক্‌ৃতে দৌড়ে 
ছিল, মাঝপথে তাদের উভয় পক্ষের দেখা হয়ে গেল। 
মাধবী অনিলের সাম্নে দিয়ে কেমন করে" দারোয়ানদের 
ভাকৃতে যাবে ভেবে ইতত্যতঃ করছিল; মাধবী এক পা 
নড়বার আগেই দেখলে পাড়ে আর তেওয়ারী সিঁড়িতে 
উঠছে। সিড়িতে ভারী পায়ের শব্ধ শুনে অনিল মুখ 
ফিরিয়েই যখন দেখলে ছুই বিশালবপু ভোজপুরী জোয়ান 
উপরে উঠে আস্ছে, তখন তার নেশ! অনেকধানি ছুটে 
গেল, মনটাও প্ররুতিস্থ হয়ে গেল; সে মনে মনে 
ধনিষ্ঠার সঙ্গে শালী-সম্পর্ক পাতিয়ে সিড়ি দিয়ে নেমে 
চলে' গেল? পাড়ে আর তেওরারীও মাঝ সিঁড়িতে পাশ 
কাটিয়ে ঈাড়িয়ে ছোটবাবুকে অগ্রসর করে+ নিয়ে নেমে 
চলে” গেল। 

ক্ষণকাল সব চুপচাপ। ধনিষ্ঠা ঘরের ভিতর বদ্ধ 
থেকে বুঝতে পাবুছিল ন অনিল গেছে।ন! এখনে! আছে। 
সে গৌীকে বুকে চেগে ধরে? পাষাণমৃত্ঠির মতন স্যন্ধ হয়ে 
ধ্বাড়িয়ে রইল। 

বিদ্মিয়বিমূঢ়তা থেকে সচেতন হয়ে যাধবী ধনিষ্ঠাকে 
ডেকে বল্লে-মা, দরজ! খুলে বেরিয়ে এসো কাকা-বাবু 
চলে" গেছে। 

মাধবীর কথা শুনে সাহস পেয়ে গৌরীরও কথা ফুট ল» 
সে ধনিষ্ঠাকে বল্লে-পাপা তোমাকে মারতে এসেছিল 
মা? আমার সেই আগের মাকেও এমনি করে” মারুত, 
আমাকেও মার্ত মা, শুধুত্তধু, আমর! কোনো দোষ কর্- 
তাম না, তবু মার্ত! 

ধনিষ্ঠা গৌরীর কথার উত্তরেও কোনো কথ! বল্‌তে 
পার্‌লে না, কেবল তাকে আরে! নিবিড় করে' বুকে চেপে 


৪র্থ সংখ্যা ] 


শপে শসা 





ধরলে; সে দরজ! খুলেও বাহির হতে পার্ছিল না, 
লোকের কাছে মুখ দেখাতে তার লজ্জ! করুছিল-_-অনিলের 
কথা তো তার চাকর দাসীর! শুনেছে, তার! কী মনে 
করছে! ছিছি! কীছুর্ণিবার লজ্জা! এইযে মিথা। 
কুৎসার জাল ক্রমশঃ তাকে জড়িয়ে ধর্ছে এর থেকে 
অব্যাহতি পাবার উপায় কি? 

মাধবী আবার ব্যথিত মিনতির স্বরে বল্‌লে - মা, 
তুমি বেরিয়ে এসো, আবার তো! নাইতে-টাইতে 
হবে; ভাত- 1 যে ওদিকে জুড়িয়ে জল হয়ে 
গ্বেল। 

গৌরী ধনিষ্ঠার বুকের মধো থেকে তার মুখ দেখবার 
চেষ্টায় মাথাটি পিছন দিকে হেলিয়ে বল্লে-__মা, আমি 
তোমাকে ছুয়ে দিয়েছি বলে' তোমাকে আবার নাইতে 
হবে? আমাকে নিয়ে তো! তুমি পূজোর ঘরেও এসেছ ! 
আমি তো নিজে আসিনি মা। এ সব জিনিস ফেলে 
দিতে হবে? 

শিশুর মুখের এই প্রশ্ন শুনে ধনিষ্ঠার বুক ফেটে যেতে 
চাচ্ছিল; এ কথার সে কী উত্তর,দেবে, এই শিশুকে 


বগ্ধা-আহবান 


শশা শশিপাপীশিশিসপি পশদিপিপীশিসিসিশিশিশশীশাপিতপিশা। 


৪৭১ 


সে নীরবে দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। 

ধনিষ্ঠার মন এই ছৃশ্িন্তায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, 
অনিল আজ যে মিথা! অপবাদ তাকে দিয়ে গেল, মদের 
ঝোৌকে যদ্দি সেই অপবাদ তার দাদার সাম্‌নে ব্যক্ত করে, 
তা! হ'লে সেট! কী বিষম লক্জার কারণ হবে! এর আগে 
সাধন চক্রবর্তীর স্ত্রী ও জানে বাম্নী তার নামে মিথ্যা 
কলঙ্ক ঘোষণা করেছে; কিন্তু তারা ছুক্গনেই স্ত্রীলোক, 
তাদের কুৎসা অনলের কানে পৌছাবার সম্ভাবনা কম 
ছিল এবং কোনো পুরুষ সচস! সাহস করে” জমিদারণী ও 
ম্যানেজারের নামে যে কুৎস! রটাবে এ সম্ভাবনাও বেশী 
ছিল ন।; তাই ধনিষঠ1! আগে এতটা চিস্তাকুল হয়নি । 
কিন্তু অনিল একে অনলের ভাই, চিরকাল মেহের প্রশ্রয় 
পেয়ে এসেছে, তাতে আবার মাতাল; সে অনায়াসেই 
অকথা কুৎসা ব্যক্ত করে" ফেল্তে পার্বে ৷ এই আশঙ্কায় 
ধনিষ্ঠার 'মস্তর উদ্বিগ্ন ও লজ্জাকু্িত হয়ে উঠেছিল। সে 
পুজার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু কারে! সন্ধে কথা 
বল্‌্তে পারুরে না । তার চাকর-দাসীর কাছে পর্যন্ত মুখ 
দেখাতে সে দক্কোচ বোধ কর্তে লাগুল। 


কী বলে" সে সান্বনা দিতে পারে? ক্রমশঃ 
ঝঞ্চা-আন্বান 
্রী শ্রীধর শ্বামল 
এস এস ভয়ঙ্কর- হে প্রলয়ঞ্কর,_ দিকে দিকে প্রসারিত স্ুগন্ভীর মহিম! বিরাট. 
ভালে জালি' অনল শক্কার, এস হে সম্রাট 
বিশ্বধ্বংসী মহাহবে স্তন্ধ চরাচর-_ আম নাই আজ চুপে চুপে 
হান* হান” ব্ধার তঙ্কার ! আসিয়াছ ওগো রুত্র মহান্ছদ্ধ ভৈরবের কূপ | 
শত-চক্র-ঘর্ঘরিত ঘৃময্ী রথে গরজি উঠিছ মহারোষে,  মহাতুঙ্গ গিরিশ্রেণী ফেনশুত্র তরঙ্গ উত্তাল, 
দীর্ঘ তব জটাতলে ক্ুন্ধ যত ভূজঙগিনী মৃহমু ফোসে, গহন, কান্তার, বন-_ অন্ত্রভেদী অরণা বিশাল, 
থেকে থেকে অট্টহাসে হাহারবে বটিকায় ঝাপটিছ পাখা, গ্রলয়ের তুর্ধ্যরবে--অর্জর করেছ সবে 


উপাড়িছ তরুত্রেণী নৃত্যভঙ্ধে নত ক'রে সবাকার শাখা; 


কেতৃমি ভয়াল? 


৪৭২ প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্পপীাপিাপালাপাশিপাসসসপি পাশাপাশি পাসপিসপাসপাপিসপপসপী পপ 


কু তৃমি খেয়ে যাও বালুপূর্ণ মরুভূ'র 'পরে, 

মত্ত হয়ে নৃত্য কর জনহীন বিরাট প্রান্তরে-_ 

মহাব্যোম হ'তে বেগে ফেটে পড় বজ্জরূপ ধরি+, 

গ্রাসি' নাশি' ফেল যেন স্থথ্িষন্নী শ্রাবণ-শর্বরী। ; 
কতু ক্ষু হাসে-_ 

নিঃশেষে নাশিতে চাও মহাবিশ্বে হৃতীব্র নিশ্বাসে। 


আজি আস নাই তুমি পরিপূর্ণ জ্যোতন্বামস্বী রাতে, 


বিকশিত বিতানের বিহসিত বাসর- 
সন্তর্পণে ধীরপদ্ে শ্মিতহাসে স্থখমদালসে-_ 
যানি মন্থরগতি কুন্বকান্তি করবীর পাশে; 

আন নাই আজি চুপে চুপে; 
আসিয়াছ ওগো রুত্র যহাক্রুদ্ধ ভৈরবের রূপে। 


হান” হান? বশ্রবীণা__ভাঙে মৃহ্মমান মায়া-বেড়ী, 

স্থচীভেদা জআধারের নগ্রদেহ অন্তে ফেল ছি'ড়ি, 

উড়াইয়! জীর্ণ প্র, টুটি' গাজ শীর্ণ মন্দিরের 

মুক্ত কর এ বিশ্বের মুমৃঘ্ূ ও দীন বন্দাদের | 

দিকে দ্দিকে প্রসারিত স্থগন্ভীর মহিমা বিরাট +_ 
এস হে সম্রাট । 


ঘরে ঘরে রুদ্ধঘার বন্ধচোখে কে ক্রন্দন করে? 
মুক্তি দাও-_সুক্তি দাও পেধি' তব বিশাল ধর্পরে, 
জনশূন্য দীর্ঘ পথ দেখ তার নাভিস্বাস ওঠে, 

. ভগ্রনীড় বিহঙ্গম ফুকারিছে জীর্ঘ বাপীতটে। 


শঙ্কিতা চকিতা৷ নারী-_শুন্য-্জাখি কেন ক্ছুন্-মন 1- 
মঞ্জুল বঙুল-কুজে ভয়ে মরে নৃগগুর-নিন্বণ। 

ওগো ঘরে ঘরে 
বন্ধ-হিয়৷ নত-আখি কে ক্রন্দন করে? 


মুক্ত করি' দিন্ন দ্বার-_-এস এস হে প্রলয়ঙ্কর,-. 
নষ্নবুকে বাধ নীড়-_বন্ধহারা গো ভয়ঙ্কর,-_ 
অগ্নিগিরি-গর্ত হ'তে টেনে আন+ ঘন ঘূর্ণাবাযু-_ 
যহামঞ্জে ছিড়ে ফেল চন্ত্র ভার গ্রহ কেতু রাছ-_ 
ধরি+ দিগন্তের বেশী- হিমশৃ্গ অটল অস্ত্র 
ঘুরাইয়া ফেলে দাও-_মহাভার হর ধরিত্রীর | 

হে প্রলয়ঙ্কর,-- 
ভয়ঙ্কর বেশে তুমি হে চিরন্থন্্র 


হে দেবতা,_ 
ওগো! বন্ধু, ওগো! সখা, ওগো! প্রিয় ভ্রাতা-_ 
ওই তব রুদ্র রূপ ওই বঞ্চা বড় ভালবানি,_ 
মোরে কর তব বজ্জ-বাশী। 
করে ধরি” লয়ে চল দিকে দিকে দেশে দেশাস্তরে, 
ষুন্ধ বারিধির বুকে, দিশাহীন বিশাল প্রান্তরে, 
ঘন স্বার্থবিতাড়িত ঈর্যানীল বিপদের বুকে, 
কুটিল আবর্ততলে--নাচায়ে নিবিড় মহান্থখে-_ 
কোথা কুম্থাটিকাবৃত স্থগভীর অতল পাতালে 
স্ব্য কারা পড়ে আছে জাগাব তাদের মত্ততালে, 
বন্ধ ও মন্দির হতে মৃত জড় দেবতারে ধরি 
শস্তে-শৃন্তে ঘুরাইয়া মহাশূন্টে ফেলিব আছড়ি” 
কুত্ররূপ বড় ভালবাসি, 
বাজিব ছুঙ্জয় তালে দিকে দিকে তব বজ্জবীশী॥ 
আস নাই আজি চুপে চুপে 
আসিয়াছ ওগে! রুত্র মহক্রুদ্ধ ভৈরবের রূপে ॥ 


মেটারলিঙ্কীয় নাটকের ভাববস্ত | 


শ্রী মহেন্দ্রন্দ্র রায় 


আধুনিক যুগের ইউরোপাঁয় নাট্যকারগণের মধো 
পমটারুলিস্কের যে একটি বিশিষ্ট স্থান গাছে এবং নব নাট্য 
রানির প্রবর্তক হিসাবেও যে তাহার নাম চিরস্মরণ।য় 
হইয়া থাকিবে ভাহ। ইউরোপীয় নাটকের যাহার] পাঠক 
ইহাদের অবিদিত নাই । .বর্তমান প্রবন্ধে মেটারলিঙ্কে? 
নাটকগ্রলর কোনোকরুপ বিস্তৃত আলোচন! না কিয়া সমগ্র 
মেটারশিঙ্কায় নাট্যলাহিতোর মধ] দিয়! যে ভাববস্তটির 
“কাশ আমরা লক্ষণ করিয়াছি, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ 
আন্তাস দিধার চেষ্টা করিব। 
'ভাবঙ্গীবন ও নাটাহৃষ্র 

মেটারলিঙ্বীয় নাটকের সহিত তাহার ভাবজীখনের মে 
একটি অবিচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে, মেটাগলিস্কের গভীরতর 
ক্বীবনের চিন্তা ও অনুভূতি যে ভাভার নাটকে মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছে, তাহা তাহার 'ভীবধারার অনুসরণ করিলে 
স্পষ্টই চোখে পড়ে । যাঁদও এখানে অপর কাহারও কথা৷ 
বলার একান্ত গ্রয়োঙ্গন নাই, তবু সতাকার সাহিতামাত্রই 
থে শিল্পীর গভী'র জীবনের মন্মন্ভল হইতে উৎসারিত হইয়া 
থাকে তাহা শেলী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনাতেও বেশ 
দেখিতে পাওয়। যায়। মেটারলিঙ্কীয় নাটকের আলোচন। 
করিতে হইলে তাই প্রথমতঃ আমাদিগকে তাহার 
এই ভাবজীবনের বিকাশের সহিত তাহার নাটা-সৃষ্টির 
মধ্যে জীবনের যে অন্তভুতিঃ জীবনের প্রতি যে দুটি 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহার যোগটি দেখাইতে হইবে। 

নাটকের ভাব ও রূপ 

কিন্ত নাটকের সর্বাঙ্গীণ আলোচনাগ মধ্যে তাভার 
স্ূপের কথাটি ভুলিয়া গেলে চলিবে না। ডাব ও রূপ, 
এ ছুটিকে চিন্তার দ্বার! যতই পৃথক্‌ করিয়া দেখিবার চেষ্টা 
আমরা করি না কেন, জীবনের প্রকাশ-ক্ষেত্রে কূপ এবং 
ভাব একেবারে অবিচ্ছিন্ন অহৈত ক্বপেই প্রকাশ পাইয়া 
খাকে। ভাবের বিশেষত্বই রূপকেও বৈশিষ্ট্য মণ্ডত করিয়া 


তোলে । এইজন্ত আমাধিগকে মেটারলিঙ্কায় নাটকের 
বিশেষ ক্ধপটিকেও দেখার এবং তাহার সঠিভ তাহার 
জীবনের নিগুঢ যোগ কোথায় তাহা বোঝা প্রয়োজন 
ধহিয়াছে। 
কবির কহি * কাহার মতামত 

নাটক-সশ্থন্ধে আলোচনা করিছে বসিছা শ্বতাবতঃই 
আমাদের মনে হয় যে, নাটক-সম্স্ধে নাট্যকার স্বয়ং কি 
মতামভ পোষণ করেন তাহা জজ্ঞাম! করিলে হয় না? 
কিন্তু এই হচ্ছাটি স্বাভাবিক হহগে৪ কোনো কবির 
মতামতের ছারা যে তাভার *হিকে বিশেষ বোবা! নাও 
যাইতে পারে, এ-কথাটি ভুলিয়। গেলে অনেকস্থলেই 
আমাদের ঈকিছে। ৬ইবে। কবি ভাহার কাব্যস্থির 
ন্র্থটি থে, শিজে নাও দ্বানিতে পারেন, এ-কথাটি শুনিছে 
যঙহ অনস্তব লাগুক না কেন, কথাটি সত্য। ইহার 
কারণ এই যে আমাদের জীবন-দেবতাই বলি আর 
স্বামাদের গোপন্-মগ্রজীবনহ বলি. সেটি নিত)কালই 
আমাদের নিকট অপ্রত্য্*গ থাকিয়া আমাদের জীবনকে 
অর্থাৎ যাহাকে আমাদের জীবন বলিয়া আমপ। জানি 
তাহাকে_ কৃষ্টি করিতেছে; সে-কট্টির অথ আমাদের 
গোচর নহে । শুধু কথনও-কখনও হত ব। ছু-একটা 
অন্ুমানমান্র আমরা করিতে পারি, কিন্ধু তাহ! যে সত্য 
হইবেই ভাহার কোনে। নিশ্চয়তা নাই। বর্ডমান 
মনযাত্বের দিকু দিয়! এই সতাটিকে আরও স্পষ্ট করিয়া 
বল। যাইতে পারে। 

আমাদের জীবনের অসাম আশ। আকাজ্ষার উৎসটি 
আমাদের চেতনার মধ্যে উৎসারিত নহে । আমাদের মগ্ন 
চেতণার গোপনপগ্রহাতলে আমাদের অনন্ত জীবনখানি 
ফুটিয়। উঠিাছে; তাহার যতটুকু আমাদের চেতনার 
উন্ুহব প্রান্তরে বহিয়া আসিতেছে, তাহ] অতি সামন্ত । 
সভাকার শিল্পনহি শিল্পীর এই গোপন-চেতনার মধো 
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হইয়। থাকে বলিয়াই তাহার মধ্যে গোপন চেতনার সব- 
খানি রহম্য মূর্ত হইয়া! উঠিতে চায়। কিন্তু মতামতবস্তটা 
খুবই সীমাবন্ধ,যতট,কু দেখা যাইতেছে বা গিয়াছে ততট,কু 
হইতেই আমরা একটা মতামত গড়িয়া লই এবং ধরিয়া 
লই যে এই মতামত জীবনের অসীম অপ্রকাশের ক্ষেত্রেও 
তেমনই সত্য থাকিবে । অথচ আমাদের গভীরতর 
জীবনকে তএমন করিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিবার কোনে! 
উপায় নাই। এইঙ্গন্তই আমরা দেখিতে পাই যে, জগতের 
শ্রেষ্ঠ সাহিভ্হ্ঙ্িগুলি সহত্র মনের সহআ্ মতামতের মধ্য 
দিয়া সমালোচিত হওয়ার পরও, আজও তেম্‌নি নৃতন, 
তেষ্‌নি অসীম হইয়া আছে। তাহার কারণ মন-বন্তটা 
বাতায়নের মতন । তাহার মধ্য দিয়া বিশ্বকে দেখিয়া 
জআামর। যতই পর্যাপ্ত মনে করি না কেন, বিশ্বজীবন 
বাতায্বনের দেখার মধ্যে কিছুতেই সবখানি সম্পূর্ণ হইয়া 
ধর! দিতে পারে না। এইজন্তই এমনটি প্রায়ই দেখা 
হবায় যে, কবির মতামত “সেকেলে' হইয়। গেলেও ডাহার 
কাবা চিরকালই নবীনতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়! 
থাকে। 

তবে মেটারলিঙ্ক ১ শেলি, রবীন্ত্রনাথ_ইহাদের 
মতামত-সম্বদ্ধে একটি বক্তব্য আছে। একাধারে শিল্পী 
এবং চিন্তাশীল দার্শনিক বড়-একটা দেখা যায় না। ভাহার 
কারণ একের ক্ষেত্র পরের ক্ষেত্র হইতে স্বতন্ত্র! কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথ, মেটারলিঙ্ক এবং শেলির শিল্প সম্বন্ধীয় উক্তির 
একটা! বিশেষ মূল্য আছে। ইহাদের শিল্প জীবনের অহ্থ- 
ভূতি হইতে বিচারের দ্বারা ইহারা মতবাদ গড়িবার চেষ্টা 
করিয়াছেন; শুদ্ধমাত্্র দার্শনিকের এ সুযোগটি নাই। 
ভাহাকে চিরকালই একটু বাহিরে থাকিয়া! শিল্পন্থ্িকে 
বিচারবিশ্েষণ করিয়া মতবাদ গড়িতে হয়। এইজন্তই 
প্রথমত: আমরা নাটক-সম্বন্ধে মেটারলিক্কের মতি কি 
তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব । 


(েটারলিক্কের মত 
(ক) “দীনের সম্পদে” 


নাটক-সন্বদ্ধে মেটারলিস্কের সর্বপ্রথম চিন্তা তাহার 
দিনের সম্পদেই' গাই। “ঠানন্দিন জীবনের ট্র্যাজেডি? 


প্রবামী-_ মাঘ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২র খণ্ড 

প্রবন্ধে তিনি নাটক-সম্বন্ধে যে-কম়টি মন্তব্য প্রকাশ করেন 
তাহা হইতেই আমরা তাহার নাটক-সন্বদ্ধে সেই সময়কার 
ধারণাটি জানিতে পারি। “দীনের-সম্পদ্‌" যে মেটারলিস্কের 
জীবনের কোন্‌ মুহূর্তে রচিত হইয়াছিল, সেই কথাটি 
আমাদিগকে এখানে বিস্বত হইলে চলিবে না। "দীনের 
সম্পদ" বইখানি (১৮৯৬ ) মেটারলিক্কের “নৈরাশা, ভীতি 
ও বিষাদ-মুক্ত জীবনের একটি অপূর্ব আনন্দোচ্ছসিত 
প্রভাতসঙ্জীত" ইহা বর্পে-বর্ণে সত্য মনে রাখিতে হইবে । 
মনে রাখিতে হইবে, ইহার পূর্বে মেটারলিঙ্ক তাহার 
সপ্ধ্যাসজ্গত গাহিয়াছেন ; সেই বিষাদ সঙ্গীতের রেশ 
দ্বীনের সম্পদে, কোথাও-কোথাও থাকিলেও তাহা তেমন 
ধরা পড়ে না। উক্ত প্রবন্ধে মেটারলিঙ্ক বলিতে চাহিয়া- 
ছেন যে, নাটক জীবনের কোন ঘটনার আশ্রয়ে জীবনের 
নিগুঢ়তম রহম্তকথাটিকে বাক্ত করিবে, জীবনের দৈনন্দিন 
ব্যাপারের মধ্যে জীবনের মহিমা! এবং সৌন্দর্যাকে প্রতাক্ষ 
করিয়া দেখাইবে, জীবন যেকি বিশাল, কি রহস্তাপৃর্ণ 
এবং মহিষাময় তাহা দেখাইবে । তিনি আরে বলিতে 
চাহিয়াছেন যে, জীবনের সতাকার 'ট্্যাজেডি” (কারুণা ) 
বাস্তবিক আমাদের আকস্মিক ছঃখ-বিপ্লবের প্রচণ্ডততার 
মধ নয় $ সত্যকার ট্র্যাজেডির সন্ধান পাইতে হইলে, 
অস্তরাত্বার চিরস্তন (সুতরাং দৈনন্দিন) ট্রাজেডি কোথায় 
তাছা বুঝিতে হইলে এইসব আকম্মিক ঝঞ্ধাকে বাদ দিয়! 
জীবনের দিকে তাকাইভে হইবে । অর্থাৎ কোলাহল 
ছাড়িয়া মানবাত্মাকে তাহার নীরবতার মধ্যে প্রতাক্ষ 
করিতে হইবে। অস্তরাস্বার গভীরতর সত্বাটিকে 
দেখাইতে হইলে তাহাকে বহিজ্জাঁবনের কর্ম্চাঞ্চলোর 
মধো দেখানো যাইবে না। স্তরাং মেটারলিঙ্কের মতে 
প্রকৃত নাটকে বহিজাীবনের ঘটনাবছল চাঞ্চল্যকে বঙ্জবন 
করিতে হইবে এবং নীরবতার মধ্য দিয়াই অজ্রাত্মার সত্য 
ঘটনাকে প্রকাশ করিতে হইবে । ইহাই মেটারলিঙ্কীয় 
গতি-বঙ্জিত থিয়েটারের (580০ 1)6906) মূল কথা। 
নাটকের মধ্ো--যেখানে বার্ালাপ ভিন্প কোনো-কিছুর 
গ্রকাশই অসভ্ভব_ মেটারলিঙ্ক, নীরবতাকে কেন ষে এত 
বড় স্থান দিয়াছেন তাহা পৃরাপুরি বুঝিতে হইলে 
আমাদিগকে এইখানে তাঁহার 'নীরবতা, প্রবন্ধের কথাগুলি 


৪র্থ সংখ্যা ) 


মনে রাখিতে হইবে। : “দীনের সম্পদে*র আলোচনায় 
আমরা বিশেষভাবে ভাহার কথা বলিয়াছি। 
স্থিতি নাটা 

মেটারলিঙ্ের এই স্থিতি-নাট্ে র(518600 10:205)পরি- 
কল্পনার কথা একটু বিস্তার করিয়া বলিয়া রাখ! আবস্তক। 
মেটংরলিঙ্ক, গ্রীক নাটকের মধ্োই তাহার এই আদর্শটিকে 
কাধে! পরিণত দেখিয়াছেন। গ্রীক নাটকের মধ্ো 
বাঠিরের ঘটন! যেমন একেবারেই নাই, তেমনি অন্তরের 
মাঝেও ঘটনাবাছল্য না| এই স্থিতিনাটোর লক্ষ্য 
জাবনের একটা গতি বা পরিণতি দেখান! নহে, সেইজন্রই 
ইহার মধ্যে চরিকআবিকাশ বস্তটা নাই। গ্রীক নাট্যের 
লক্ষা ছিল জীবনের মাঝখানে অলঙ্ঘা নিয়তিকে উদঘাটিত 
করিদ্া দেখানো! । গ্রীক নাটকের মধ্যে জীবনপ্রবাহ দেখি 
না, সেখানে নিয়তির সন্ুখে স্তব্ধ জীবনের একখানি মণ্মর 
মঙ্ভিমান্র দেখি । এই স্থিতি নাটাই মেটারলিক্কের নব- 
পাটা: গ্রীকনাটা হইতে ইহার পার্থক্য শুধু উদ্দেশ্রের 
মাঝে । গ্রীকনাটক দেখাইয়াছে জীবনের উপর নিয়তির 
অপঙ্ধনীয় প্রভাবটিকে, কিন্তু মেটারলিক্কে9 মতে নব- 
নাটকের উদ্দেশ্া হইবে জীবনের পশ্চাতে যে অনৃষ্টরহত্ত 
রহি*ছে ভাভাকেই মৃত্ত করিয়া দেখানো । এইজন। এই 
নাটক গ্রীক নাটকের মতনই জীবনকে ভাহার গতিময় 
বিচিত্র বিকাশের মধো দেঁথার চেষ্ট। না করিয়া একটি- 
মাহ স্তরকে, একটিমাত্র মনোভাবকে (01০০9) মূর্ত করিয়া 
জাঁবনকে নিশ্চল করিয়া দেখাইবার চেষ্টা! করিতে থাকে। 
যে অজ্ঞেয় এবং অপরিসীম অদৃষ্ট রহস্থ মানবজীবনকে 
অন্রাল হইতে নিত্যকাল চালনা করিয়া আদিতেঞ্চে, 
মেইারলিঙ্বীয় স্থিতিনাট্য ভাহাকেই একটা রূপ দিবার 
দুঃসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে । 

রহস্য ও নব নাটক 

মানবজীবন-ঘেরা এই অজ্ঞাত বিপুল রহস্তাই নব- 
নাটকের বিষয়বস্ত হওয়ার ফলে নাট্যপঞ্ঘতির মধ্যেও 
পরিবর্তন অবশ্থভাবী হইয়া উঠিকাছে। রহম্য বস্তটা 
হইতেছে অস্ধকারের, তাহাকে কখনও আলোকে আনিয়া 
দেখানো যাইতে পারে ন!। কিন্তু ব্যক্তিটরিজ বস্তটা এই 
হস্য-বিরোধা, কারণ ব্যক্তি হইতেছে তাহাই যাহ! 


মেটারলিঙ্কীয় নাটকের ভাববস্ত 


৪৭৫ 
ব্যক্ত হইয়াছে, হম্পষ্ট হইয়াছে ২ দ্িবালোকের মধো, 
জ্ঞানের মধ্ো তাহার সীমারেখাগ্ুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে 
বলিয়াই সেব্যক্তি। এইজগ্ই রহসাকে একট! বাক্তির 
রূপ দিয় ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা এই নব নাটক করিতে 
পারে নাই; তাহাকে বাধ্য হহমা একটা আবহাওয়ার 
করিতে হইয়াছে। 
কারণ জীবনের বিপুল রহস্য-বস্তটি মানবাত্মার নিকট 
একটা ব্যক্তি হইয়া ধর] দিতে পারে লা; একট1 আব - 
হাওয়ার মতন আকাশ বাতাস ব্যাচ একটা অব্যক্ত,আসন- 
ভাবের মতন তাহাকে অন্গুভব করা যায় মান্র। রহসোর 
এই আবহাওয়া প্রকাশ করিতে গিয়া মেটারলিঙ্ক, তাই 
নববার্তালাপ-ভঙ্গীর প্রয়োজন ক্বীকার করিয়াছেন। এই 
বার্ভালাপ-রীতির কথ! বারান্তরে আলোচনা করিবার 
ইচ্ছা রহিল। এখানে শুধু মেটারলিঙ্ক, ঠাহার “দীনের 
সম্পদে”, নাটক-সত্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াঞ্ছেন, 
তাহাই বলিয়া কষা হইলাম। 
(খ) “গোপন-মন্দিরে” 

“দীনের সম্পদে” প্রচারিত এই মতবাদ অচিরেই 
পরিবতিত হইয়! যায়। “গোপন-মন্দিরেঃ (১৪০২) 
'রুসা বিবর্তন? প্রবন্ধে রহস্যালোচনা-গ্রসঙ্গে তিনি 
নাটকের উদ্দেশ্্র-সম্বন্ধে খারঁনকট। মত প্রকাশ কগেন। 
ইহার মধ্যে তিনি মানব-জীবনকেই নাটকের বিষয়" 
বস্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। নাতি-রহশ্য-সমস্ধে 
আগোচনা করিয়া খেটাএলিঙ্ব, এই সিদ্ধান্ত করেন যে, 
মানবজীবশের যাহা-কিছু সংগ্রাম তাহা হইতেছে 
নৈতিক এবং এই নৈতিক জগৎ বাহিরের কোনো 
শারজির ছারা নিমন্ত্রিত নঠে। মানবের অজরাত্মাই 
এই নীতিবোধের প্রতিাভূমি। মোট কথা আদৃষ্ঠা- 
শক্তির স্বতন্ত্র অক্ডিত্ধ মেটারলিম্ব- এখানে গ্বাকার করিতে 
চােন নাই । তাক্ট 1ভিনি বর্তমান যুগের পাটককে 
মনব্তত্ববিশ্লেষণমূলক হইবে বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন। কাগণ এই নাউককে বর্তমান জীবন দেখাইতে 
ভই্টবে এবং বর্তমান জাঁবনে একদিক্‌ দিয়া সঞোকীয় 
নাটকের নিয়তির নিষ্টুর বিধান যেমন স্বীকাধ্য নয়, তেম্নি 
বহিষগঞে কোনো নৈতিক শক্তির অগ্ডিত্ও হ্বাকাখা 


(0:8101400 70070501700) সথষ্টি 


হতে 
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নয়। যাহ কিছু সংগ্রাম হাহ] মানবের অজরাস্থার মধ্যে 
তাহার অন্তরতম নতি বোধের মধ্যে। যদি দুর্বল 
মানবচরিত্র লইয়া 9 এই শ্রেণীর লাটক হইতে পারে, 
তবু মেটারলিঙ্কের মতে বর্তমান যুগনাট্য সবল ন্তায়নিষ্ 
জ্ঞানী মানবের, অজ্ঞাত শক্তিপুঞ্ধের সঠিত সংগ্রামে থে 
অনিবাধা ভ্রান্তি ৪ বিপদ ভ্রাহাই দেখাইবার চেষ্টা 
করিবে । 
(গ) রিহল্সোদ্যাণে, 

বন্তোদানের (১৯০৪ ) আধুনিক নাটক' প্রবদ্ধে 
উপরোক্ত মতেরই সমর্থন করিয়া! মেটারলিঙ্ক. একটি বিস্তৃত 
আলোচনা করেন। আধুনিক নাট্যের প্রকৃতির মধ্যে 
মেটারলিস্ক চারিটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন ; দেখিতে পাই 
নাটকে বাহা ঘটনার হ্বাস, প্রচণ্ড ঘটনা স্থষ্টির প্রতি 
অশ্রদ্ধা, জীবনের ও নৈতিক সমন্যার গভীগতর আলোচন! 
এবং বাস্তব সৌন্দর্য্যের সন্ধান। বাচ্য ঘটনাবজ্জনের 
দিকে আধুনিক নাটকের গতি দেখা গেলেও মেটারলিঙ্ক 
তাহার প্রথমকার প্রচারিত স্থিতি-নাট্যের সম্ভাবনা 
একেবাবে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বল্য়াছেন যে, 
গভীরতর চেতনায় প্রবেশ করা এবং তাহার সত্যটিকে 
উদঘাটিত করা, দার্শনিক, নীতিকার এঁতিহাসিক ওপন্যা- 
সিক ও গীতি-কবির কর্তব্য হইতে পারে, কিন্তু 
নাট্যকারের নয়। কারণ রঙ্গমঞ্চের সর্বপ্রধান প্রয়োঞজনই 
বাহা জগতের ঘটনা, ইহাকে কিছুতেই বঙ্জন করা 
চলে না। 

মেটারলিঙ্ক, বর্তমান যুগনাট্যের আলোচনা করিয়া 
দেখাইতে চাহিয়াঞ্ছেন, যে আধুনিক নাটক এখনও জীবনে 
সৌন্দধ্যকে প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারে নাই, কারণ 
এখনও সে জীবনের রহস্যকে বর্তমান যুগের জীবনের মধ্য 
দিয়া প্রতাক্ষ করিতে পারে নাই। এইন্ন্তই বর্তমান 
যুগনাটা কতকগুলি নৈতিক সমস্তানাট্য ছাড়া আগ- 
কিছুণই আলোচন! করিয়া উঠিতে পারে নাই। 

আধুনিক নাট্যের বিষয়বস্তব 

চিরকালই মানব জীবনের মাঝে ঈর্ধ।-ঘ্বেষ মারামারি- 
কাটাকাটির সংগ্রামই একমাত্র-সংগ্রাম হইয়। থাকিবে, 
মানবজীবনে ইহার চেয়ে উচ্চতর মহত্তর কোনে 


প্রবাসী-__মাঘ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ তাগ, ২য় খণ্ড 


পেস ২৮ তি পাত ২ 


সংগ্রাম হইবে না, একথ| মেটারলিক্ক স্বীকার করেন নাই । 
মানবচেশুনা যে ধারে-ধাঁরে জ্ঞানে ও প্রেমে সবল হইয়? 
উঠিতেছে এবং এইজন্তই মানবজ্জাবনের সংগ্রামও হে 
উচ্চতপগ এবং নবতর রূপ ধারণ করিবে মেটারলিঙ্ক 
এ সন্তাবশাহই জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহার মনে 
আধুনিক ধুগের সত্য নাট্যনষ্টি মানবর্জীবনের নৈতিক 
দুর্বলতার সংগ্রাম দেখাইবে না; আধুশিক নাটক মানব- 
অন্তরের করুণা, মৈত্রী ও স্তায়পরতার সহিত স্বার্থপর: 
অহমিকা ও অজ্ঞানের মক্যাত হইতেই উদ্ভূত হইবে । 
ট্র্যাজেডির সীম! 

আধুনিক নাটকের প্ররুতি পর্যযালোচন। উপশক্ষো 
মেটারলিঙ্ক ট্্যাঞ্জেডির সম্ভাব্তার সীমা-সম্বদ্ধে একটি 
সন্দর কথা বলিয়াছেন । মানব-চেতনায় যতক্ষণ সম্যাভ 
আছে, সংগ্রাম আছে ততক্ষণই সেই জীবন নাটকের 
বিষয়বন্ত হইবার দাবি করিতে পারে। কিঞ্ক জীবনের 
বিকাশের কথাটি ভাবিয়া দেখিতে গেলেই আমরা বুঝিতে 
পাঠিব যে, তাহার মধ্যে জান ও প্রেমের বিকাশ যতই 
বেশী হইতে থাকিবে ততই সঙ্ঘাতের সম্ভাবনা& কম 
হইতে .থাকিবে। 

মেটারলিঙ্কীয় নাট্যের বিষয়বস্ত 
(ক) 

মেটারলিঙ্ক, কার্ধ/ত:ঃ তাহার নাটকসুষ্টির মাঝে 
নাটকীয় বিষয়বস্ত-সন্বন্ধে পরোক্ষভাবে কি মতামত ব্যক্ত 
করিয়াছেন, এখন আমরা তাহা দেখিবার চেষ্টা] করিব। 
বলিয়াছি যে, “দীনের সম্পদে” মেটারলিঙ্ক, যে মত ব্যক্ত 
করিয়াছেন, তাহ! তাহার প্রথম জীবনের মত নহে। 
দীনের সম্পদের পূর্বেকার আটখানি নাটকের বিষণবন্ত 
আলোচনা করিলেই আমরা তাহার নাটকীয় মভবাদটি 
আবিষ্কার কাঁপতে পারিব। উক্ত নাটক-কমখানির সঙ্গে 
96759 01)90005 এর কবিতায় ( ১৮৮৬) প্রকাশিত 
জীবনাহুভূতির কথাও আমাদিগকে স্মরণ পাখিকে 
হইবে। 


১৮৮৬7৯৪ 


মেটারলিক্ষের যৌবন 
যদিও উক্ত কয়েকখানি নাটক ছাড়া মেটারপিস্কের 





প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা | [ রুবেনস্‌ 'অক্ষিত 


৪র্থ সংখ্যা ] 
যৌবনকালের কথ। আমরা বিশেষ কিছুই জানিতে 
পারি নাই, তবু তাহার উপর সেই সময়কার ঘেন্টের 
( 018070) পারিপাশ্বক দৃশ্ত এ জেনুট কশেজের 
আনন্দহীন কঠোর শিক্ষার প্রভাব যে বিশেষ শ5 হয় 
নাই তাহা নিশ্চিত । যৌবনের সমস্ত শক্তি দেন অবরুদ্ধ 
ঠইস্থা মেটারলিক্ষের মধো পাক খাইতেছিল এবং খুব সপ্তব 
প্রাহারই ফলে তাহার মধ্যে বিষাদের আবিভাব ভইয়া্িল। 
যৌবনের স্বাভাবিক জীবনীশক্তি কোনে। কাগণে অবরুদ্ধ 
£ইয়! বায়, যদি সে তাহার স্বাভাবিক বিকাশের পথে 
অগ্রদর হইতে না পারে তাঠা হইলে তাহার ফলে থে 
[নমিক ৪ দৈঠিক ব্যাধির স্থব্রণাত হয়, আজকালকার 
নবমনস্তত্বের পণ্তিতগণ (1১9570110-2791755 ) ভাঠা 
(বিশেষভাবেই প্রমাণ করিয়াছেন । এই মানিক ব্যা।ধর 
নেরাশাপূর্ণ অসঠায় অবস্থার মুখ কারণ জীবনীশক্তিএ 
অবরুদ্ধত! 11305705910”) গাটে, শেলি, রবীগ্রশাথ, 
এমিল ভ্রেরহেরেন, মেটারলিগ্ক. ইহাদের সকলকেই 
নৈরাশ্ত ৪ বিষাদের এবং জীবনের প্রতি আশাহীন 
মবিশ্বাসের বাধাময় অধ্যায় পার হইয়া আপিতে হইয়াছে । 
খৌবনমমাগমে প্রায় সকলকেই যে কিছু-না-কিছু পরি- 
মানে এই জদয়.অরণোের অন্ধকারে কাল কাটাইতে হয় 
এবং বিশেষভাবে ভাবপ্র্থান : 9০1910৮৩ ) প্রঞ্কতি 
ধাঠাধের, তাহাপিগকে যে যৌবনকালটা! অনেক সময়ই 
শৈরাঙ্গমগ্র হইয়! কাটাইতে হয় নবমনস্তত্ববিদ্ধেরা এই 
দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাহার কারণ 
অঙ্থসদ্ধান করিতে গিয়া অনেক নৃন্ন কথাই বলিয়াছেন। 
এখানে তাহার বিস্কৃত কোনো আগোচনাই সপ্তব নগ্ে। 
হবে মেটারলিঙ্কের জীবনের ভাবধারাটিকে যাহারা অগ্- 
সরণ করিয়া আাসিয়াছেন তীহাদের শিকট নবমনপ্ইতবে 
সিদ্ধান্তটি ঘে কঙ্খানি সভা তাহা সহজেই অনুভৃত 
হবে * 
যৌবনঘুগের ভাববস্ত-_নিয়তি-বোধ £ 
মেটারলিঙ্কের এই যৌবনযুগের ( ১৮৮৬-৯৬ ) সর্বব 


* এইসম্পর্কে কৌতুহলী পাঠককে ক্রয়েডের শিল্প এবং বহি- 
বিমুধতা, 41 800 10704014101) সম্বন্ধে বক্তব্য গড়িয়া! দেখিতে 
অনুরোধ করি। 


মেটারলিঙ্কীয় নাটকের ভাববস্ত 


৪৭৭ 


প্রথম কথাই হইতেছে নিদ্িঃ, ভাষণ, অনিক পিযুতির 
বোধ । এই যুগেব রচনার সর্বিরই ভাট খেআাবালগের 
পক্ষা এই নিয়াতকে দেখানে।। মুহা দেন গারিশিকে 
হাভার ভীষণ সবৃশ্বদং্! মলিয়া অন্ঠ%) শা কংন 
মানবাস্মার টি চাশিয়। ধারবার জন্বা এৎ পাহিযা আছে, 
তাহা নিকট আপনাকে লা ভাঁড়যা পিয়। যেন উপাষ 
নাই, এমনই এবটা। নিজণায়। ছঃঘত মহ ঘতা ও এক।- 
কিত্বের বোধ উপরোক্ত আটাশি নাটকে সনদ বাগ 
ইউস মাছে । জাই এই নিদ্ধানর বাজ মালবাস্থার 
একমান্জ ক্লান্ত ও অবসন্ন ৮লা ভিন্ন আন খাশাণম্বাণনের 
ভরসা-বিশ্বসের  কণামান্বণ মগ্তাবন। গ্াক 
নাটাকার 'দৃষ্ট বা .শিযুতির কথা বলিতে য়া শাক 
পশ্চাতে একটি ন্তাম়শক্তি 
করিয়াছিলেন, কিদ্তজু মেটাবলিকমু এন নঘুতি গায়ের 
কোনো পরোয়াই করে ন।। খেটারলিঙ্ধীয় এই শিয়ঠি 
একমাত্র ভাষণ ৪ নিদদঘ নি্টরতা গউয়াই এবি ও হয়া 
ছিল। 'রহস্ত-বিবর্তন" প্রবন্ধে তিশি ভাঙার যৌবনেখ এই 
বিশ্বাসের কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং এহদো!দযানেএ 
মেটারলিঙ্ক, প্রথমধুগের এই বিভীষিকাময় 'মাব হাওয়ার 
(80070501800 - তত্বটিকে শহি ভন্দর করিয়া পুকাশ 
করিয়াছেন |? 


লাভ, 


অমোঘ [বিধানে পক্ষা 


“দানের সম্পদে শধঠাব 

প্রথম যুগে নাটকের মা খিয়া মেটারলিক্, যে 
নিয়াতিবাদ এমন করিয়া প্রচার করিম়াছেন,পানের সম্পদে? 
প্রগরিভ আনন্দবাদ দে হাহা তইত্েে কছ ধরে হাহ। 
সহজেই বুঝিতে পারা মায় পানের সম্পদে তিনি মে 
নাটকীয় মতবাদ প্রচ:ংব করিয়াছেন হাতার মধো তিনি 
মানবজীবনের গোল সৌন্দঘয এবং অহিমাকেই বড় 
করিয়া দেখিরাতেন | মোট কথা, প্রথম যুগের জাীবনাভকূতি 
হইতে মেটারলিক্ষ, এই মতবাদ হাষ্টি করেন না; শবে 
এক মতবাদের গোডাপত্রন "পীলিয়াম ও মেশিসা! গার” 
মধ্যেই হইয়াছিল বল। যাইনে পাখে | ১৮৯১ মালের 
গরে ঠাহার যে নাটকঞ্জল প্রকাশিত হম, ভাহার মধ্যে 
“দীনের সম্পদের মতবাদ কতট। সাক হইয়ছ্থে, এবার 


ক নখ 737৭68 গৃ'য়া।10]6 (04010100 ) 11৭/য0), রি 118) 


৪৭৮ 


আমরা রা তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিব | কিন্ত মেটারলিঙব- 
যে শ্কম্মাৎ একেবারে পরিবন্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন তাহা 
মনে করিবার কোনো! হেতু নাই । “তিস্তাজিলের মৃত্যু” 
“মালাদীন ও পালোমিডিসের' মধ্যে আমরা তাহার নব 
প্রিব্ঠনের পূর্বাভাম পাইয়াছি, সে কথাটি তূলিলে 
চলিবে না। 
নবভাবের সুচন। 

স্যাস্টোলেন এবং ইগ্রেন চরিজের মধ্য দিয়া সেই নব 
পরিব্ভনের বার্তা স্বচিত হইয়াছে । ছুটির মাঝেই 
শমামরা যে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করি, উহ মেটারলিঙ্কের 
ক্সাবনে একটি অভিনব অহ্ভূতির দিকে নিশ্চিত ইঙ্গিত 
করিতেছে নাকি? যে নিয়তির অদৃশ্য অস্তিত্বের সম্মুখে 
মানবাত্ম। ভীতিবিহ্বপ ও শক্িহীন হইয়া কাপিতেছিল, 
তাহার সম্মুখে অকম্মাৎ যেন এমন একটি শক্তির আবিতাব 
হষ্টল যাহা নিছ্নতিকে দেখিয়া স্ুচিত ত হইলই না, বরং 
বিত্রোহ প্রসার করিয়া বসিল। মেটারলিঙ্কেদ জীবনে__ 
নিয়র অন্ধকার রাত্রির মুখের উপর কোথা হইতে যেন 
প্রেমের গণ জ্যোতিঃ আসিয়া পড়িল। *পীলিয়াস 
মেললন্যাগু:র' দিকে চাহিয়া দেখ। গেপ যে, সেই ক্ষীণ 
জোহাতঃ ধারে-ধারে পূর্ববাকাশকে রঞ্কিত করিয়া তুলিয়াছে, 
'ঞ্গকার কাটে নাহ, কিন্তু উধার গেলাপী আভ। 
অদ্ধকাগকে তাক্কা করিয়া তুলিম্াছে। খেটারলিঙ্কের 
ব্যক্ত জীবনের দিক্‌ দিয়া যেন এই পরিবপ্তন পরম 
কল্যাণকে, জীবনের গ্বাস্থাকে লইয়া আসিল, মেটারলিঙ্কের 
নাটাজগতেও তেম্নি প্রেমের আলোক উদ্ভাসিভ হইয়া 
উিল। 

মেটারলিঙ্কীয় যুগল 

'পীলিয়াম মেলিসাগডার+ মধেঃই সর্বপ্রথম-(যদিও 
“আলাদিন পালোমিডিসের” মধ্যেও ইহার আতাদ অতি 
শণভাবে পাওয়া যাইতে পারে ১ মেটারলিঙ্কীয় যুগল- 
দত্বটি প্রচারিত শুইয়াছে। মানবাত্মার অস্তর্পোকে, 
ভ্বাহার চিরপরিচিত প্রেমলোকে যে নিত্যকালের 
একটি যুগল সন্দ্ধ রহিয়াছে এবং এই যুগল নরনারীর 
িলনেই যে জীবন পরিপুণ এবং সার্থক হইয়া যায়, 
এই কয়টি "দীনের সম্পদে? কিভাবে মেটারলিঙ্ক,_ 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খু 


পেলে 


বলিয়াছেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। গ্রেথের এই 
শাশ্বত পরিচয় যে জীবনের একটি পরম সভ্য, স্থুতরাং 
নাটকেরও বিষয়-বস্ত তাহা মেটারলিঙ্ক. নানাস্থানেই 
দেখাইয়াছেন। মেলিসাণ্ড ও পীলিয়াস, এন্লাভেন ও 
মিলীয়াগার মোনাভান! ও প্রিঞ্রিভাল, জয়জেল ও 
ল্যান্সিওর, জয় ও টিলটিল, মূডলীন ও খুৃষ্ট সোনিয়৷ ও 
্যান্সেলের মধ্যে এই যুগলতত্বের বিকাশ লক্ষ্য করিলেই 
মেটারলিঙ্কায় প্রেমের মধ্যে এই 'যুগল"বস্তটি ষে কত বড় 
স্থান পাইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে । * 

মেটারলিঙ্কীয় নাট্যের 

বিষয়বন্ত 
(খ) ১৮৯৬--১৯২৩ 
১৮৯৩ সালের পরবর্তী নাটকে আমরা নিয়তির 

নিদারুণ অস্তিত্ব দেখিতে পাইলেও সেই-সঙ্গে মানবাত্মার 
অপরিসীম শক্তি ও পরিচয় পাই। প্রেমের মধ্যে 
মানরাত্মার যে অতুল মহিমা ও সৌন্ধধ্য বিকশিত 
হইয়! উঠে, মানবাত্মা যে কত হ্দ্দর, তাহার প্রেম যে কি 
মহীয়ান্‌ সেই কথাটিই বিশেষ করিয়া! এই দ্বিতীয় যুগের 
নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে। 

প্রেম ও ট্র্যাজেডি 

(অ) অস্তর্পোকে 

দীনের সম্পদ্‌ মেটারলিঙ্কের জ্জীবনে যে নুতন 


* মেটারলিঙ্ক. বলেন আমাদের জ্ঞানের বাহিরে নিশ্চয়ই এমন- 
একটি দেশ আছে, যেখানে কেই আমাদের অপরিচিত নছে। দেই 
স্বদেশে আমরা সকলেই যাইতে পারি ও পরস্পরের পরিচয়টি পাইতে 
গারি। সেখানেই আমাদের নিত্যকালের প্রিয্লাকে আমর! বরণ করিয় 
লইয়াছি ; এইজদ্ভই এই প্রেমের ক্ষেত্রে তা'রাও যেমন ভুল করিতে 
পারে না আমাদেরও তেম্নি তুল করা অসম্ভব.".*-আমাদের জীবনের 
সকল কর্পাকে বেষ্টন করিয় যে মায়াচক্র অদ্ষিত হইয়া আছে, তাহার 
বাহিরে বাওয়ার চেষ্টা করিয়া আমরা আমাদের অতস্তর-নেত|! সহড- 
বযোধটিকে (107511110) বিপধান্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু ৩ 
আমাদের ভাগা-নির্দিষট প্রণরিদীকে পরিত্যাগ করিবার শত চেষ্ট' 
করিলেও অবশেষে সে-ই আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে।” 
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1 মতবাদের দিক দিয়া, দাশনিক দৃষ্টিতে যুগলতন্বের ভিছি 
কোথায় অর্থাৎ অন্তরাক্মার গভীর পরিচয়-বস্তটি ষে নিতাকালের তাহাই 
'পাত্রী নির্ধযাচন' নাটকে জয় ও টিজটিলের চরিত্রে দেখাবার 'চষ্ট' 
হইয়াছে । ভবে থুষ্ট ও মডলীনের পরিচয়টি ঠিক বুগল-পধ্যায়ে ন 
পড়িলেও, উহ্নাও মানবাস্মার শাস্বত পরিচয়ের কথাটিকেই ফুটাইয়' 
তুলিয়াছে। 


৪র্থ সংখ্য! ] 


অধ্যায়ের সুচন! করিয়াছিল পূর্বে আমরা তাহার বিস্তৃত 
আলোচনা করিয়াছি । মানবাত্মার নিভৃত অন্তর্লোকে 
প্রেম যে কত বড় শজ্তি-স্থযমাকে স্কুটাইয়৷ রাখিম়্াছে 
তাহাই মেটারলিঙ্কীয় ভাবজগতে তখন অতি প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছিল। কিন্তু আমাদের এই কথাটি মনে রাখিতে 
হইবে যে,মেটারলিঙ্ক. এই অন্থভবের জগতেই আবিষ্ট হইয়া 
থাকিতে পারেন নাই। তাহার জাগ্রত বুদ্ধি তাহাকে 
বিচারের পথে চালিত করিতেছিল এবং যাহা কিছু 
জাবনের দুর্বোধ্য রহশ্্া তাহাকে অতি স্পষ্ট করিয়! 
দেখিবার ও জানিবার প্রবল ইচ্ছা '্টাহাকে চঞ্চল 
করিতেছিল। ফলে তাহার বহস্তবোধ বনুপরিমাণে 
হাস পাইয়। আসিল এবং মানবজীবনের অনস্ত সম্ভাব্যতার 
প্রতি তাহার বিশ্বাস স্থাপিত হইল। অজ্ঞেয় রহস্ত 
চিরকালই মানবাত্মাকে তাহার অপারমেয় প্রেমসত্বেও 
চির অসহায় করিয়া রাখিবে, এই কথাটি যেন তিনি 
সর্ধাস্তঃকরণে মানিয়া লইতে পারিলেন না। বরং এই 
অন্তঃসংগ্রামের ফলেই তিনি এই কথাটি প্রচার করিতে 
আরম্ভ করিলেন যে, মানবাত্মার অস্তূ্টিও প্রেমের সম্মুখে 
আদৃষ্টের কোনোই প্রভাব নাই ও থাকিতে পারে না। 
মেটারলিস্কীয় ভাবজগতে এই পরিবর্তনের ফলে তাহার 
নাটকীয় ধারণাও পরিবন্তিত হইয়া গেল। প্রথমযুগের 
ট্র্যাজেডি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল নিয়তির সম্মুখে মানবাত্মার 
ভীতি ও অসহায়ভার মধ্যে, এবার মানবাত্মার শক্তি- 
বোধের ও প্রেমের অপরাজেয় মহিমার ক্ষেত্রে আসিয়া 
ট্র্যাজেডে দেখা দিল। মানবাত্মার শক্তি-বোধ, তাহার 
প্রেমবোধ ও নৈতিক বোধ তাহাকে যে-দিকে আকর্ষণ 
করিতে চায়, বিশ্বনীতি ও বিশ্ববিধান সেই পথে নিয়তির 
বূপ ধরিয়! সঙ্ঘাত ও বেদনার ্ষ্টি করিয়া! বসিল। 
জয়জেল নাটকখানি এই সঙ্ঘাত ও বেদনাকেই প্রকাশ 
করিয়া দেখাইয়াছে। 
(অ) বাস্তবলোকে 

রহশ্তবোধের অপসারণের সঙ্গে-সঙ্গেই, অন্ততপক্ষে 
রহস্তভীতির অপসারণ ও মানবীয় শক্তির উপর প্রবল 
বিশ্বাসের আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই মেটারলিঙ্ক.কে বাস্তব 
জগতের দিকে বাহির হইয়া আসিতে দেখি । এতকাল 


মেটারলিঙ্বীয় নাটকের ভাববস্ত 
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ট্র্যাজেডিকে একটা নিদারুণ নিয়ভির সহিত জীবন এ 
প্রেমের অনিবার্ধ্য সঙ্ঘাত বলিয়াই মেটারলিদ্ধ, দেখি 
আসিতেছিলেন, কিন্তু যে মুহূর্তে নিয়তিকে মানবজ্ঞানেরই 
অভাব ও অপরিণতি-মাত্ত্র বলিয়া দেখিলেন সেই মুযূর্ভেই 
মেটারলিঙ্ক, জীবনকে একটা উচ্চতর নৈতিক-সমস্তা বক্দিমা 
মনে করিতে বাধ্য হইলেন। তাই দেখিতে পাই যে, 
পরবর্তী মেটারলিঙ্বীয় নাটক অজ্ঞাত রহ্‌সা-ভীত্তিকে 
বর্জন করিয়া জীবনে প্রেমের সহিত অজ্ঞান ও স্বাথপর 
বৃত্তির সংগ্রামটিকে দেখাইতে আরস্ভ করিয়াছেন, এবং 
জীবনে সাহস ও বিশ্বাসের আবির্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
মেটারলিঙ্কীয় নাটক অন্তলোঁকের স্বপ্রময় ভাব ছাড়িয়া, 
অন্ধকার এবং জ্যোত্ন্নালোকের রহন্তকে বিদায় দিয়া 
বাস্তবজীবনের স্ুম্পষ্ট কুর্ধ্যালোকে ও উন্মুক্ত হাওয়ার 
মধো, এই সমাজ ও সংসারের বিচিত্র আবর্তের মধ্যে, 
মানবাত্মার উচ্চতর নৈতিক সংগ্রামটিকে তাকিযা 
দেখাইতে আরভ করিয়াছেন। তাই এখানে ট্যাজ্েডি 
আবার আর-একটি রূপ লইয়া! দেখা দিয়াছে, এখানে 
ট্র্যাজেডি একটি বাক্তির প্রেম ও কল্যাণ-বোধের সহিত 
অপর আর-একটি ব্যক্তির প্রেম ও কল্যাণজোধের প্রতি- 
ষোগিতার মধোই কম্মলাভ করিয়াছে। ছুটি অস্তরই 
পরস্পরের ভালোবাসায় ব্যাকুল হইয়া আপনার অজ্জরের 
সর্বস্ব যে অপরকে দিয়া নিঃশব্দে নিজের সকল ব্যথাকে 
বলি দিয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হয়, ইহাকে প্রতিযোগিতা 
বলিলে প্রেমের মর্যাদা নষ্ট কর! হয়। অন্তরতম প্রেমেরই 
প্রেরণায় এই যে আত্মবলি, ইহার মধ্যে আনন্দ আছে 
নিশ্চয়ই, কিন্তু আত্মার এই মহিমময় বিজয়ের মধ্ো যে 
ত্যাগের একটি তীব্রনিবিড় ব্যথা আছে তাহাই যে মানব 
জীবনের শ্রেষ্ঠতম ট্র্যাজেডির উপাদান তাহাতে সন্দে্ন 
নাই। মেটারলিঙ্ক, এই ট্র্যাজেডিকেই মেঘাপসরণে" যে 
অতি চমৎকারভাবে দেখাইয়াছেন তাহ পাঠক মাত্রেই 
লক্ষা করিয়া থাকিবেন। 
মেটারলিস্কীয় নাট্যবস্তর সীমা 

প্রথম যুগের রহন্তনাট্যের কথ! বাদ দিয়! আমর! 
এগ্লাভেন সেলীসেট? হইতে “মেঘাগসরণ' পধ্যস্ত যে নাটক- 
গুলি দ্নেখিতে পাই তাহার বিষয়বস্তর দিকে চাহিলে 
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আমাদের নিকট একটি বস্ত খুবই স্পষ্ট ধরা পড়ে। 
প্রথমত: আমরা দেখিতে পাই যে,মেটারলিঙ্ক, মানব্জীবনে 
প্রেমের অপরিমেয় শক্তি ও সৌনধ্যের দিকৃটাই বিশেষ 
করিয়া দেখয়াছেন 5 দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
সর্বজ্জই £নি ভাবেবা!সার লংগাম এ সমস্াটিকেই প্ইয়া 
আলোচন, করিয়াছেন এবং এই সংগ্রামের মধা দিয়া 
গহল্ভীছি না ফুটাইয়। মানবাজ্মার নিগুচ অন্তরের বেদনা 
বোধটিকেউ প্রকাশ করিবার চেষ্ট! করিয়াছেন । নাটা- 
সৃষ্টির দিক দিয়া ভাই ফ্টোরলিম্ক, মানধচরিত্রের আর 
কোনো বৈচত্রাকেই দেখিতে পান নাই । প্রায় সর্দত্রই 
যুগল'ভালোবাসার মাঝখানে তৃত্ীয়ের সমশ্বাটিকে লইয়া 
তিনি জীবনের ট্র্যান্জেডিটিকে দেখাইতে ঠক করিয়াছেন। 
প্রেম ও নিয়তি (মৃতু!) এই ছুইটিই সেটারদিস্কীয় 
নাটকের বিষয়বন্ত বলিলে বোধ করি বিশেষ ভূল হইবার 
সম্ভাবনা নাই । কিন্তু মেটারলিঙ্ব ছাড়াও প্রায় নাটা- 
কারই এইছুটি বস্তকে আশ্রয় করিয়াই নাটানটি করিয়া 
থাকেন ; তবে মেটারলিক্কের বৈশিষ্ট্য আছে এবং 
তাহাকে বুঝিতে হইলে এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে 
যে মেটারলিঙ্কীয় প্রেম 'মানব-জীবনের অতি উন্নত 
নৈতিকন্থরে বিকাশলাভ করিয়াছে এবং মেটারলিঙ্কীয় 
নিয়তিও তেম্নি তাহার বিশেষত্ব লটয়াই প্রকাশ 
পাইয়াছে। 
'নীলপাখী" ও 'পাত্রীনির্বাচন” 

মেটারলিঙ্বীয় ভাবধারার সহিত নাট্যস্থষ্টির যোগ 
'কোথায় তাহার সন্ধান করিতে গিয়া আমরা 'নীলপাখী? ও 
পপাত্রীনির্ববাচন' এই ছুখানি বূাপকনাটোর দিকে বিশেষে দৃষ্টি 


প্রবাসী- মাঘ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
দিই পাই । তাহার কারণ এই-ছুখানি বই নাটক বর্ণিত 
ঠিক যাহা বুঝায় তাহা নহে। নাটকের বিষয়বস্ত একটি 
রসবস্ত ; উ+! আমাদের মর্দে ্বন্ঠভূতির মধা দিয়। ভাবের 
মধ্য দিয়া, বাথা ও আনন্দের স্থঙ্টি করিয়! থাকে। উঠ 
অন্গভবের বস্তু, বুদ্ধির বিষয় নগ্ে। *নীলপাধা” ও *পাত্রী- 
নির্ববাচন”-_-এইছুখানি পাঠকের বুদ্ধিদৃষ্টিকে আকর্ষণ করে 
মাত্র, অন্থুত্বকে আলোডিত করিতে চায় না । ভাহার 
কারণ এই নাটক-ছুখানি জীবনকে মূর্ত করিয়া দেখায় নাই, 
জীবনের এবটা মভবাদকে, দর্শনকে মুর্ভ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছে মাত্র। ফলে তাহার প্রকাশ-কৌশল আমাদের 
প্রশংসাকে জাগ্রত করে সত্য, কিন্তু হদয়ের মাঝে কোনো 
রসক্ফ রণের চেষ্টা করে না। যেমতবাদের দ্রিকে তিনি 
আমাধের চিন্তাশীল মনকে উন্মুখ করিয়া দেন, সেই মত- 
বাদের দিকে চাহিয়া আমাদের বিচার জাগ্রত হয়, অগ্পু- 
ভবের মগ্ন আসে না। নাটকের উদ্দেশ্য জীবন সি না 
হইয়া যদি মুখ্যভাবে উহা কোনে! মতবাক্োই প্রচার করা 
হয়,তাহা হইলেই মতবাকোর সত্যাসত্যের উপায়ই তাহার 
বাস্তবিক মূলা নির্ভর করে; আর মতবাদ কোনোকালেই 
চিরস্তন হয় না দেখা যায়, রবীন্নাথের "মুক্তধারা, ৪ 
ধ্রক্তকরবী,কেও প্রায় এইজাতীয় বলিতে পার! 
যায়। 

মেটারলিঙ্কের শেষ জখবনের দাশনিক চিন্তার ধারা 
কেমন করিয়া তাহার উক্ত ছুখানি নাটকে প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহার আলোচন1 করিতে হইলে স্তন প্রবন্ধে 
করিতে হয় | স্থৃতরাং বর্তমান আলোচচাটি এখানেই 
সমাধ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম। 


কুষ্টরোগ-সমস্যা ও সমাধান 
শ্রী প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় 


[ গত ১৯২১ সনের আদম-স্বমারিতে জানা গিয়াছে যে, 
ভারতবধে মোট কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ১,*২,৫১৩। কিন্তু 
বিশেষজগণের মতে ইহা য্থার্থ সংখ্যা অপেক্ষা জনেক 


কম, এমন-কি অর্দেকও নহে। নানা কারণে ঠিকভাবে 
গণন! কর! সভ্ভব হয় না। রাস্তায় যে-সকল ভিক্ষুক কুতঠী 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া গন 


৪র্ধ সংখ্যা ] 
করা হয়ঃ গৃহস্থ কুষ্টিগণ 
লোকলজ্জাভয়ে আপনাদের 
রোগ প্রকাশ করে না, আর 
বাহ্যলক্ষণাক্রান্ত নহে বলিয়৷ 
তরুণ রোগিগণ গণনা হইতে 
একেবারে বাদ পড়িয়া যায়। 
অতএব একথা ধরিয়া লওয়া 
যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে 
অস্ততঃ ২০০,*** কুষ্ঠীর বাস। 
160)05 প্রণেতা 
বলেন, এই সংখ্যা "অন্ততঃ 
২৫০১০, হওয়া উচিত” । 

সমস্ত ভারতে মোট 
কুষ্ঠাশ্রমের (1591)0" 8৯101) 
সংখ্যা ৯২$ বর্তমানে তাহাতে 
কিঞিদধিক ৮*** কুষ্ঠরোগী 
বাস করে। শতকর! ৪ জন কুঠী সমাজ হইতে 
পৃথকভাবে রহিয়াছে, আর সকলেই দেশের বিভিন্ন স্থানে 
সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া, হুস্থদেহ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে 
বাস করিতেছে, অন্ত সকলের মতই ভির্ন-ভিন্ন ব্যবসায় 
অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্র! নির্বাহ করিতেছে। সাধারণ 
স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা ভাবলে 
শরীর শিহরিয়া উঠে। 

কুষ্ঠরোগ ছোঁয়াচে, কিন্ত ইহার ক্রিয়া আত্তে-আন্তে 
হয়। এই রোগ বহুদিন পর্য্যন্ত দেহের মধ্যে গুপ্ত অব- 
স্থায় থাকে, রোগী নিজেও ইহার অস্তিত্ব জানিতে পারে 
না। কিন্ত তখনো রোগীর নাসিকা ও মুখনির্গত শ্রাবের 
সঙ্গে কুষ্ঠরোগের বীজ বহির্গত হয়। রোগ যখন বিশেষ 
বৃদ্ধি পায় তখনই দেহের বহির্দেশে ্ষতাদি লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। আমর! রাস্তায় যে-সকল গলিত কুষ্ঠীকে দেখিয়া 
শিহরিয়া দূর দিয়া চলিয়া যাই, ভাহাদের অপেক্ষা এই- 
মকল প্রথম অবস্থার রোগিগণ অধিকতর বিপজ্জনক । 
এই লক্ষ-লক্ষ কু সমাজের বুকে বাস করিয়া অবাধে 


[00189 


রোগের বিস্তার করিতেছে । কুচীদিগের পক্ষে 
কয়েকটি বিশেষ ব্যবসায় করা আইনত; নিষিদ্ধ, কিন্ত 
১ 


৪৮১ 





কলিকাতার মধাস্থিত কুষ্ঠ-উপনিবেশ 


কারধ্যতঃ ইহার বৈলক্ষপ্য প্রতাহই দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

অথচ আমরা এপধ্যস্ত ইহাদের জন্ত কি করিয়াছি ? 
আমরা রাস্তায় যথাসম্ভব ছোয়াছুয়ি বাচাইয়। চলি, এবং 
ইহাতেই আমাদের আত্মরক্ষার যথেষ্ট উপায় কর! হইল 
ভাবিয়। নিশ্চিন্ত থাকি। কিন্তু ইহাতেই কি আমাদের 
সকল কর্তবোর অবসান হইল? এইসকল অগণা, 
রোগক্রষ্ট, গলিতহস্তপদ আতুরের প্রতি আমাদের কি 
কোন কর্তব্য নাই? দয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও, শুধু আত্ম- 
রক্ষাকল্পে কেবল নিজের মঙ্গলের জন্তও আমাদিগকে 
এই সমস্যা-সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে। কৃষ্ঠরোগ- 
বিশেষজ্ঞ সার লিওনার্ড রজার্স, বলিয়াছেন :-- 

০100 9017 এড 081 8100101%11) 1106 0009/0100 
1ন 01 ন10ঘ 210 51107 70000900110 ত10) 1তি 
1৮0 1 11101, 11 11701001051 0111 গন 01100141105 
0 1100101ণ5, 00) 01001 হাল (খা থুথাা। 10100101910 01 
ঠা] 0100 00005 0104৮ এড 009 01 15779$ 
8 25. 1019 াঙিটগে। ৪0 ০ 000]0:19 0700৩ & 


0927 10াতালি,। টা 16 00. তরে 1015 0" 100011510) মো 
79008919 10 1)91]) 019 01 (71-1010500002 


অর্থাং-ইহা! আমর! নিঃসংশয়ে বলিতে গারি যে, মংক্রমণ খীয় 
ও সামান্ত হইলেও, আমাদের মধো যাহার! ভারতবর্ষে শত শত নহল 


০ 


৪৮২ প্রবাসী- মাঘ, ১৩৩২ 


সহ কুউরোগির মধো বাদ করে, তাহাদের কেহই এই রোগ হইতে 
মুক্ত আছেন--এমন কথ নিশ্চয় করিয়! বলিতে পারেন ন1। আমাদের 
যেকেছ যেকোন সময়ে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে; হ্ুতরাং 
কুষ্ট-রোগ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া ম্মামাদের কর্তবা, এমন-কি 
কুষ্-নিবারপ-কাধ্যে সহায়ত! করিতে অর্থপ্রদ্ধান করাও আমাদের কর্তৃব্য। 


অনেকের ধারণা, এই রোগ নীচ জাতির মধ্যেই হইয়া 
থাকে । আমাদের ভদ্রলোকদের এইজন্য বিশেষ ভাবি- 
বার প্রয়োজন নাই । কথাটি মোটেই সত্য নয়। যদিও 
অধিকাংশ স্থলেই তথাকথিত ছোটলোকদের মধ্যেই 
রোগের আক্রমণ বেশী, তথাপি ভদ্রলোক কুঠাও নিতা্ 
বিরল নহে । রেভারেগু, ফ্রাঙ্ক, ওল্ড রিভ্‌ (২60:0121, 
টা) 10000011610) 1101101 88807018891 ) 


মি এ 


চু ১৫০০ 3 


পুরুণিয়। চিজ রোগী! গিজ্জায় যাইতেছে 


10110614 500181915 100 [11018 000 81195101) 6) 
1,90শন ) তাহার সদ্য-প্রকাশিভ [70185 1,905 গ্রন্থে 
ইহার বিস্তৃত তালিকা দিয়াছেন । বীকুড়া-জেলার কোন 
এক থানার ২১৬ সন কুগির মধ্যে ২৩ জন ব্রাঙ্ষণ। 


বজদেশ 


বাক্ষালাদেখের মোট কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা (১৯২১, 
(01158 1101)071 অন্গুমারে | প্রায় ১৬১৭৭ | ভারত- 
বর্ষে সবচেয়ে বেশী কুগী বান্গলায়। আবার ইহাদের 
অধিকাংশেরই নিবাস বীকুড়া-জেলায়। তৎকালীন 
বাকুড়ার কালেক্টর মিষ্টার্‌ ভাস্‌ বলিয়াছেন, “এই রোগ 
বিশেষ করিয়া বাকুড়া জেলার একটি স্থানে বাসা বাধিয়া 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।” স্থৃতরাং বঙ্গদেশকে 





২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শি পপ পাশপাশি তি 


কুঠরোগমূক্ করিতে হইলে প্রথমে বাকুড়ার দিকে 
মনোযোগ দিতে হইবে, সন্দেহ নাই। এই জেলামর 
কু্ঠরোগীর সংখ্যা ৫,***এর কম নহে । এখানে একটিমাত্র, 
আশ্রম আছে ও তাহাতে বর্তমানে ১৫০টি কুচী বাস 
করে। এই জেলার কত গ্রামে ষে কুষ্ঠরোগীর বাস, ভাহার 
ইয়ত্বা নাই । 

বঙ্গদেশে আর-একটি আশ্রম আছে-_রাণীগঞ্জে। 
সেখানে ১৭৮ জন কুঠী স্থান পাইতেছে। সম্প্রতি বাঙ্গালা 
গভর্ণমেন্ট, মেদিনীপুর জেলার অস্তর্গত চন্ত্রকোণ। রোডে 
একটি কুষ্ঠ-নিবাস নির্মাণ করিবার প্রস্তাব করিয়ান্ছেন। 
ইহার নিশ্খাণ-কার্ধা শেষ হইলে এখানে একহাপ্জার কুষ্ঠ- 
রোগীর স্থান হইবে। 

এতত্তিন্ন কলিকাতা৷ সহরের উপরেই গোবরায় গভর্ণ- 
মেপ্টের একটি আশ্রম আছে । এই আশ্রমে ৩১৫ জন, 
রোগী আশ্রয় পাইয়াছে। 

স্থৃতরাং দেখ যাইতেছে বাঙ্গলাদেশে শতকরা চারি 
জন কুঠী আশ্রমে বাস করে। এই সংখ্যা সমুদ্রের তুলনায় 
গোষ্পদের ন্তায়। একমাব্র কলিকাতা সহরেই নৃযানাধিক 
১*** কুঠী ভিক্ষা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বাস করি- 
তেছে। কোনকপ দ্বিগা! না করিয়া ও বলা যাইভে পাবে 
যে বাঙ্গাল! দেশে কুঠীদের জন্তু কিছুই করা হয় নাই. 
সর্বসাধারণের স্থাস্থা বঞ্জায় রাখিবার জন্ত এতদপেক্ষ' 
বাপক ও ক্ুন্দর ব্যবস্থার গ্রয়োজন। 


রোগ ও তাহার বৃদ্ধি 


যক্ষা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের স্তায় কু্টরোগের বাঁজ* 
(008 08001) এক দেহ হইতে অন্ত দেহে সংক্রামিং 
হইয়া! রোগোৎপাদন করে। অধিকাংশ স্থলেই রোগী; 
নাণিক। ও মুখ-নির্গত আ্রাব ও ঘা হইতে এই রোগে; 
বীজ বাহির হইয়া কাটা, ঘা প্রভৃতি পথে সুস্থ দেঠে 
প্রবেশ করে ও রোগ জন্মায়। তবে মৃক্া-রোগের ন্তা; 
(38011105 80001001098) ইহার বীজ মন্য্য-শরীরে' 
বাহিরে জীবিত থাকে বলিয়া মনে হয় না। 

কুষ্ঠরোগ বংশাহগত (1767901ঢ ) নহে॥ পিভা 
কিংবা মাতার কুষ্ঠ খাকিলেই তজ্জাত সন্ভানেরও কু 


৪র্থ সংখ্য। ) 


শা শশা টীপিীিপিশাশী তি শি তত লহ 


হইবে এমন নহে । ই ভগবানের অপার করুণার অন্যতম 
নিদর্শন । তবে শিশুগণ সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। এই. 
জন্ত কুষ্ঠরোগযুক্ত পিতামাতার সংশ্রবে বাস করিলে 
সম্তানেরও কুষ্ঠ হইয়! থাকে । স্থৃতরাঃ সম্ভান জন্মিবার পর 
যত শীঘ্র সম্ভব তাহাকে পিতামাত। হঈতে পৃথক করিয়া 
রাখিতে হইবে, নচেৎ তাহাকে এই ভয়ঙ্কর রোগের আঞ 
মণ হইতে রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই । এইজন্ই 
কুচিদের বিবাভ কিংবা কোনরূপ শারীর সম্বন্ধ থাকিতে 
দেওয়া বিশেষজ্ঞগণের অভিপ্রেত নহে। 

কুষ্টরোগ ছ্রৌয়াচে। কিন্তু অন্তান্ত পোগের স্তায় ইহার 
আক্রমণ শীঘ্র বুঝিতে পারা যায় না। শরীরে রোগ 
জন্মিবার পরও ব€ছদিন বাহিবে তাহার কোন চিহ্ন প্রকাশ 
পায় না। ইহাকে রোগ পাকিবার কাল (1110070।7 
1,019) বলে । স্থভরাং কবে, কিরূপে রোগের স্থত্রপাত 
হইল, তাহা নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য । 

এই রোগ অতি অল্লে-অপ্লে বৃদ্ধি পায়। প্রথমে 
শরীরের কোন অংশ ফুলিয়া উঠে, বেদন! হয়। ক্রমে 


ও পিপিপি শীত তত পাশে শিস তিল 





পুরুলিদ। কুঠাঅমের বাদিন্দার। গঞ্জে চাববামের কাজ করিতেন 


দেহের বিভিন্ন অংশে ডিম ডিম চাক-চাক কুষ্ঠ ফুটিয়া 
বাহির হয়। তারপর ঘ! হয়। শেষে দিনে-গ্রিনে 
"একটু-একটু করিয়া ক্ষতস্থান পচিয় গলিয়া খগিয়া পড়ে। 
সহ যসরণা, পলে-পলে মৃত্যু । কেহ খ্ধ হয়, কেহ অন্ধ 
হয়, সকলেই অকশ্মণ্য বিকৃত হইয়া যায়। ব্যাধি জলম্ত 


কুষ্টরোগ-সমন্তা ও সমাধান ৪৮৩ 


আগ্নর মত একটু-একটু করিয়া জন শরাঃ ধা করিয়া 
দিয়। এক সময়ে নিভিয়া যায়। তখন শরানে রোগের 


আএ-কোন নঙ্গীব ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যাগ'ন। | পরীক্ষা 
কবিলে রোগেব বীজও হয় 'ত তখন পাণয়া যায় না) 





একটি বালক কুষ্ঠরোগী 
(১) চিকিৎসার পূর্বে (৯) এক বৎসর চিকিৎসার পর 


শিক্ষার অভাব এই রোগ-বিষ্তারের মূণে কাযা করি- 
তেছে। কুষ্ঠিগণ আপনাদের গরোগ গোপন করিয়া! রাখে, 
অবাধে জন-সমাজে চলা-ফেরা করে, এইরূপে রোগ 
ছড়াইয়া পড়ে। অশিক্ষিত নীচ জাতীয় কুঠী তাহার 
এই কাধ্যের ভীষণত। ধারণ করিতে পারে না, সে থে 
সমাজের কি মহা সর্ধনাশ সাধন করিতেছে, তাহা সে 
বুঝে না। তাই আমাদিগকে শুধু আশ্রম-প্রতিষ্ঠা, কিংবা 
চিকিৎসার বন্দোবস্ত কিলেই হইবে না, যাহাতে লোকের 
মনে এইবপ ব্যবহারের কুফল পরিষ্কট হয়, সেই চেষ্টা 
করিতে হইবে। 


চিকিৎসা 


অনেকে বিশ্বাম করেন, পূর্বঙন্ম-ক্কৃত কোন মহাপাপের 
প্রাস্মশ্চিত-স্বর্ূপ এই “মহারোগ” জন্মঃ ইহা শিবের 
অসাধ্ ব্যাধি, দ্রিনে-দিনে পলে-পলে দণ্* হইয়া মরিতে 
হইবে, ইহা হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। কুঠিপিগকে 
লোকে অত্যন্ত ঘ্বণ। করে বলিয়া কেহ ভয়ে আপনার 
রোগের কথা অন্তকে জানিতে দেয় না। যতদিন সম্ভব 
রোগ গোপন করিয়। আপন প্রিষঙ্জনের মধ্যে বাস করে। 
হারপর এক সময়ে রোগ বৃদ্ধি পায়, শগীর অকর্ণ্য হয়, 


৪8৮৪ 
জীবন-ধারপের আর কোন উপায় থাকে না; সংসারে 
একাস্ত লাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত হইয়া হতভাগ্য কোন কুষ্ঠাশ্রমে 
আশ্রয় লয়। 

এতদিন লোকের ধারণ। ছিল, এই রোগের কোন 
প্রতিকার নাই। রোগী সাম্বিক যঙ্ত্রণা নিবারণের গন্য 
নানা"প্রকার গধধ বাবহাএ করিত, কিন্তু বিশেষ কিছু ফল 
তাহাতে দর্শিত ন!। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের 
গবেষণার ফপে আজ আমর|। বলিতে পারি, এই 
রোগের প্রতিকার মাছে, ইহ! হইতে মুজি পাওয়া অসভ্ভব 
নয়। উপযুক্ত চিকিৎদা করিতে পারিলে রোগীর দেহ 





কুষ্ঠরোগগ্রস্ত কয়েকটি বালক-ব।লিকা 


হইতে রোগের লক্ষণ এককালে দুরাভৃত য়, দেহের 
অভ্যন্তরে রোগের বাজ ন& হইয়। যার, আবার মে স্থাস্থা- 
সম্পন্ন, ্রীমান্‌ হইতে পারে। সার পিওনাড. রঙ্জাস্‌ 
এই নৃতন িকিৎস: প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন, ও 
ড1£ ই মরু (0010189300001 01 10110] 
116010100) ইহার যথেষ্ট উন্নতি বিধ।ন করিয়াছেন। 
ডাক্তার মিউরের ণব-প্রকাশিত 1,718) 101712001 
10500110 &119800016 নাম পুম্তকে ইহার বিশ্ব ত 
আলো5ন। আছে। রোগের প্রথম অবস্থায় এই প্রণালী- 
আঙ্ঠসা্রে চিকিৎসা করিলে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়,ও কিছু 
দীর্ঘকাল যাবৎ এধধাদ্দি স্বেন করিণে আগ রোগ পুনরা- 


ক্মাণরও সঙ্গাবন! থাকে না । 81015411000 00150100757 


প্রবাধী মাঘ, ১৩৩২ 


| ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এর বহু আশ্রমে এই উন্নত প্রণালীর চিকিৎসা প্রবর্তিত 
হইয়াছে, এবং ভাহাতে বিস্তর রোগী আরোগালাভ 
করিতেছে। 

রোগ যত দিন গেহে সম্যকৃন্ধপে পরিব্যাপ্ত না হয় ও 
দেহের ধ্বংসকাধ্য আরম্ভ না হয়, ততদিন এই চিকিৎসায় 
আরোগা লাভ করা যাইতে পারে। রোগের বৃদ্ধির 
অবস্থায় তেমন ফল পাওয়া যায় না। ঘা শুকাইয়! যাইতে 
পারে, দেহ হইতে রোগের বীজ দূর হইয়া যাইতে পারে, 
কিন্তু যে-মঙ্গ একবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ভাহা৪ আর 
ফিরিয়া পাওয়া! যাইবে না, ভগ্ন স্বাস্থা আর ত জোড়া 
লাগিবে না। 

আশ্রমে প্রথম অবস্থার রোগী বেশী পাওয়া যায় ন!। 
এতদিন রোগমুক্ক হইবার কোন আশা ত ছিল না। 
আশ্রম শ্ধু শেষ অবস্থার আশ্র/। তাই প্রায় অন্তঃস/র- 
শূন্ত দেহ লয় কুষ্টিগণ জীবনের বাকী দিন কুট। কাটাঈ- 
বার জন্য আশ্রমে আদিত। তবে ইদানীং আরোগা , 
লাভের সন্ভাবনা আছে জানিয়া পূর্ববাপেক্ষা অধিক সংখাক 
তরুণ রোগী আশ্রমে গ্রবেশ করিতেছে। 

ফল্মারোগের স্থায় এই রোগে বাহা দৃষ্টিতে যাহাকে 
নীরোগ বলিয়া মনে হয়, এরূপ বহু লোকের শরীর পরীক্ষা 
করিয়া এই রোগের বীন্ধ থাকিতে দেখ। [গয়াছে। ফলে, 
নুতন আবিষ্কার আমাদিগকে যতটা আশ্বাস দিয়াছে, 
আশক্কাও তাহ! হইতে কম জন্মায় নাই। 


কুষ্ঠ-আইন 


দেশকে সম্পূর্ণরূপে রোগনুক্ত করিবার জন্ত প্রথমেই 
যাধ দরুকার, আমাদের দেশে তাহা নাই | যতদিন পর্য্যন্ত 
কুষ্ঠরোগিগণ নির্বিক্নে রাস্তায় চলা-ফের! করিতে পারিবে, 
রেল-গ্রিমারে যাতায়াত করিতে পারিবে, ততদিন রোগের 
বু্ধিই হইতে থাকিবে। কুছীদের ছোয়া পয়সা! বাজারে 
চলে, তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্যা্ি বাঞ্জারে বিক্রীত হয়,কোন- 
কোন স্থানে তাহার মিঠাইওয়ালা, কোথাও গাড়োয়ান, 
কেথাও দোকানদার? তাহারা ছুধ জোগান দেয়, হোটেল 
করে, তরকারী বিঞ্রি করে। এমন শত উপায়ে শত 
কুী নিত্য আমাদের সঙ্গে মিশিতেছে, অবাধে সর্বত্র 


৪র্ঘথ সংখ্যা ] 


-শীশীশাশীীশ্ীশী টি চাতাশিপীপাি শীল শট 


যাওয়া-নাস। করিতেছে । দেশ রোগশূন্ত হইবে কেমন 
করিয়।? 

এইজন্ত সর্বপ্রধান ও প্রথম কর্তব্য কুষ্ঠরোগগ্রত্তকে 
অন্তান্ত লোক হইতে পৃথক্‌ করিয়া রাখ (5027024601)। 
আমেরিকান্গণ যখন ফিলিপাইন স্বীপ অধিকার করেন, 
তখন সেখানে কুষ্ঠরোগের অত্যন প্রাছুর্ভাব ছিল। দেশ 
হইতে এই ভীষণ ব্যাধি ভাড়াইবার জন্ত আমেরিকান্‌ 
গভর্ণ মেপ্ট.ডাঃ হীসারের পরামর্শ-মত দেশের একপ্রান্তে 
0711), দ্বীপে বহু অর্থ-ব্যয়ে একটি কুষ্ঠ-উপনিবেশ স্থাপদ 
করিলেন । উহাকে সর্বংতাভাবে চিত্তাকর্ষক ও আরাম- 
প্রদ করিবার জন্ত্ চেষ্টার ত্রুটি হইল না। স্বাস্থ্যের 
স্ববন্ধোবস্ত, স্কুল-কলেজ, থিয়েটার সবই আছে সেখানে। 
তারণর আইন হইল সকল কুঠীকে সেখানে আবদ্ধ 
হইন্ডে হইবে। কিন্তু এইজন্য গভর্ণমেপ্ট কে বেশী বেগ 
পাইতে হইল না। উপনিবেশে কোনবূপ অন্থবিধা 
নাই দেখিয়া কুষ্টিগণ স্বেচ্ছায় সেধানে গেল। প্রায় ৮*** 

_ক্ঠা সেখানে আবদ্ধ হইল, তাহাদদিগের চিকিৎসার বন্দো- 
বন্ত করা হইল। দশ বৎসর পর দেখা গেল, দেশে নৃতন 
রোগ! ত একজনও হয় নাই, পুরাতনের সংখ্যা ৩৫** এ 
নাদিয়া গিয়াছে । 

১৮৯৮ ধুষ্টান্ধে ভারতবধে প্রথম কু্টরোগ-সথন্ধীয় মইন 
বিধিবদ্ধ হয় (480 [1] 01 18108) | মেই আইনের বলে 
কোন পুলিশ কর্মচারী ইচ্ছ। করিগে ঘা-যুক্ত (10) 01১0 
৭৮৩) কোন ভিক্ষোপজীবী কুষ্ঠীকে (00001767121) 
বিচারকের কাছে লইয়া! যাইতে পারে, ও বিচারক ইচ্ছা 
কারলে যতদিন না! ঘ! শুকায় ততদিন কুগ্ঠীকে কোন 
কুষ্টরোগের হামপাতালে জোর করিয়া বন্ধ করিয়! 
রাখিতে পারেন। কিন্তু বাধিরে ঘ1 না থাকিলেই কুষ্ঠ 
হয় নাই, একথ! বলা চলে না। বরং এক্ূপ রোগীই বেশী 
অনিষ্টকর। আর ঘ| শুকাইলেও ভিতরে রোগের বীজ 
থাকিয়া যায় এবং কুটি বদ্ধনমুক হইবার অল্পধিন পরেই 
আবার তাহার গায়ে কুষ্ঠ ফুটিয়া বাহির হয়। যাহা হউক, 
উক্ত আইন প্রায় কোথাও কাধ্যে পরিণত হয় নাই । কোন 
পুলিশ কশ্মচারী ভয়ে কোন কুচীর কাছে ঘেপিতে চাহে 
না, তাহকে গ্রেফতার করিবার জন্ত তার বিন্দুমাত্রও 








কুষ্ঠরোগ-সমস্তা ও সমাধান 


৪৮৫ 


আগ্রহ নাই, আর কু্ভীও তাহার বাহিরে উন্মুক্ত জীবন 
হারাইবার ভয়ে সর্বর্দা সশস্ক । 

১৯২০ সনে যে সংশোধিত আইন গঠিত (417)000- 
10016 01 15001007710 11 91 11150) হইয়াছে 
তাহাতেও বিশেষ কোন ফগ হয় নাই । এখন ভিন্ন-ভিনর 


প্রাদেশিক গভর্ণ মেন্ট. এই আইন স্বীকার করিয়া! লইলে, 
উক্ত গভর্ণমেন্ট, যে-কোন কুষ্টরোগাঞ্রাস্ত ভিক্ষা-ব্যব- 
সায়ীকে তাহার রোগ সম্পূর্ণ আরোগা না হওয়া পথ্য 





একজন কুষ্ঠগোগ 


(১ এক বতদর চিকিৎসার পর . (২) চিকিৎসার পুর্বে 


ঝুষ্ট-রোগের হাসপাতাগে রাখিভ্তে পারে | কিন্তু সেইজন্ু 
যাহ চাই তাহা। নাউ-_গভণ মেন্টের এত বেশী ৪ এন্ড বড় 

[পাতাল নাই যাহাতে সকল কুষ্ঠার স্থান হষ্টতে পারে। 
এই ব্যবস্থা কাষো পরিণত করিছে হইলে বিস্তর খরচ। 
ভজ্্রন্ট সর্কার এছিণে তত কান দেন শা) জম্পুণ 
পৃথকীকরণ € 4002106011- এদেশে সম্ভব নয় জান; 
কিন্ক ঘতদিন ন: উপনিবেশ গঠন বিয়। অধিকাংশ কুগ্ঠিকে 
বাহিরের সমাজ হতে একান্ছে পুধক্‌ করিগ্রা গাথা 
হইবে, ততদিন শেশ ভইজে কুষ্টকোগ শোপ করা ধুর 
পরাহভ । 


উপনিবেশ 


মি 


কিন্তু গভর্ণ মেন্টকে £5 ব্যাপাপে নিশ্টেষ্ট থাকিলে 
চলিবে কি? ইহা বছবায়পাধা সত্য, কিন্তু প্রজার 


৪৮৬ 


হাস্য রঙ্গ] কিনে গয়। কার্পণা অবলগ্ন করিলে 
চলিবে কেন? 

যাহাতে দেশে আব গোগের বিস্তার না খটিতে 
পারে ৭ বর্উখান কোগীম সংখ্যা মিয়া! যায়, সেইজন্ত 
ফিলিপাইন-দ্বীপের |মন্কবণে আমাদিগকে দেশের 
বিভিন্ন স্থানে, লোকাগয় ৬ইছে দুরে, কুচি-বছি প্রতিষ্ঠা 
করিতে হইবে । ইহাকে সুদূ এবং মথাসস্ভব 'খারাম 
দায়ক করিতে হইবে, কুষ্ঠিগণ যাহাতে স্বেচ্চা় সেখানে 
যাইতে চাক, এইরূপ ভখ-মুবিধার বাবস্তা করিতে 
হইবে। 

সেখানে নৃতন এবং পুধাতন রোগীদিগকে পৃথক্‌ 
করিয়া রাখিতে হইবে, স্ী-পুরুষ সম্মিলন নিষিদ্ধ করিতে 
হইবে। তারপর নৃদ্ধন প্রপালী-অন্গসারে চিকিৎস! 
করিতে হইবে, তিন না! রোগীর দেহ সর্ধপ্রকার রোগ- 
লক্ষণ-বর্জিত এবং রোগবীজশূন্য (৭১100)10100) [6 8110 
80010100116 ) হইয়া বায়। দেশের সকল কুঠীকে বন্ধ 
করিয়া রাখ! হয়ত বায়বাছুল্যবশতঃ, কোনোদিনই সম্ভব 
হইবে না, কিন্তু যে-সকল কুষ্ঠরোগী রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষা 
করে, রেল-ট্রীমারে যাতায়াত করে, অন্ততঃ তাহাদিগকেও 
রোগ সম্পূর্ণক্ূপে সাগিয়া যাইবার পর আরো! ছয় মাস 
পর্যন্ত আবদ্ধ রাখা উচিত। 


কুষ্ঠাশ্রম ও *1114100) 10 1101)019% 


এতদ্দিন পর্য/জজ এদেশে ঝুঠিদের সেব।, চিকিৎস! 
কিংবা ভরণপোষণের জন্ত যাহারা চেষ্ট। করিয়াছেন, 
সাহারা অধিকাংশই খৃষ্টান মিশনারী । ারতীয়গণ 
অদ্ধাপি এই বিষষে বড়-একট! উদ্যম দেখান নাই। 

আর কুঠীদের জন্ত সর্বাপেক্ষা অধিক কার্ধা করিয়াছেন 
81)4516)) মাসের সেপ্টেম্বর মাসে 
মিশনের পঞ্চাশৎ বর্ষ পুর্ণ ইল । প্রথমে অতি ক্ষুপ্রভাবে 
আরম করিয়া আজ তীঠার! ঘে বিশাল প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়। তুলিয়াছেন, ভাহ। ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। 
যদিও ছবাদশটি বিভিন্ন দেশে ইহার সেবাসদন আছে, তবু 
ভারত্বর্ষই প্রধানতঃ ইহার কাধাক্ষেতর। দীর্ঘ পঞ্চাশ 
বৎসর ধরিয়া-_যখন কুাদের এন্ত ব্যবস্থাই ছিল না,__ 


1) 1/শাতেন। 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩২ 


* [২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আজ পধ্যন্ত সমভাবে ইহার! একান্ত নিঃসহায়, সব্বন্ধল- 
পরিতাক্ত শত শত কুষঠির জ্ন্ত যাহা করিয়াছেন 
তাহার তুলনা শাই। ইহাদেরই সংঘৃষ্টান্ত এবং 
অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আজ দেশে কু্া্দিগের জন্য একটা 
সত্যকার বেদনা-বেধ জন্সিয়াছে, [ভল্প ভিন্ন প্রতিষ্টান 
গড়িয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি ইংলগ্ডে ব্রিটিশ এম্পায়ার 
লেপরসি রিজিক. এসোসিয়েশন নামে একটি নূতন 
সমিতির প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে। প্রিন্স, অব ওয়েলস ইহংর 
পৃষ্ঠপোষক । ভারতবধেও ইহার একটি শাখা সমিতি 
শঘ্রহ স্থাপিত হইবে, এবং বড়লাট এই সাঁমতির জন 
আর্থিক সাহাধ্য প্রাথন] করিবেন। 

বর্তমানে ভারতে কুষ্ঠাশ্রমের সংখা। ৯২, তন্মধ্যে 3১টি 
এইসকল আশ্রমে যত 4. 
বাস করে, তাহাদের ব্যয়ভার মিশন বহন করিয়া থাকেন ! 
সমাজের নিধ্যাতন, রোগের যন্ত্রণা, হতাশ্বাস মিলিয়া ঝুঠার 
জীবন ছুর্ভর করিয়া তোলে। থেই দেখে সেই দূর দ্বর 
করে; কেহ আশ্রয় দেয় না, কে$ একটা আশার কথ: 
বণেনা। তদুপরি অক্ষমতার জন্ত জীবনধাণ অসঞ্জব 
হইয়া উঠে। তখন এইসকল খজ, গলিত হস্ত-পদ কু্ট- 
রোগী. আসিয়৷ আশ্রমে আশ্রয় লয়। সেখানে জীবনের 
অবশিষ্ট দিন কয়ট। বেশ শান্তিতেই কাটায়। 

এই-দকল আশ্রমে জাতিধশ্ম নির্বিশেষে সকল গ্রকা€ 
কুষ্ঠীকেই আশ্রয় প্রদান করা হইয়! থাকে, ইহাদের দৈহিক 
ও আত্মিক উন্নতি সাধন মিশনের লক্ষ্য । ইহাদের ছুঃখ- 
ময় জীবন যথাসস্তব সখ-ও শান্তিপূর্ণ করিবার চেষ্টা আশ্রম- 
কর্তৃপক্ষ করিয়া থাকেন। 

আশ্রমে কাহাকেও জোর করিয়া রাখ। হয় না। ফে- 
কেহ ইচ্ছ। করিয়া আশ্রমে যায় তাহাকেই থাকিতে দেওয়া 
তয়, এবং রোগমুক্ত হইলেই, কিংবা ইচ্ছা হইলে তৎপুর্ব্বই- 
আশ্রম ত্যাগ করিতে পারে। বন্তততঃ কাহারও ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতার উপর কখনো হস্তক্ষেপ কর! হয় ন1। 

ধর্-সন্বপ্ধে এখানে কোনরূপ জোর-জবরদাণ্ত নাউ । 
মিশনের নিয়মাবলীর ৩নং নিয়মের [দ্বতীয় অংশে এই 
কথা বল! হইয়াছে যে, আশ্রমস্থ কোন কুচীকে খৃষ্টয় ধণ্ম- 
শান্ত্শ্রবণে বাধ্য করা হইবে না। তবে একথা বলা 
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৪র্থ সংখ্যা ] 


রুল ষে, সকল আশ্রমেই গিজ্জা আছে, এবং খৃষ্টায় ধশ্ম 
শান্্ পাঠনার ( 00902) (020010) রীতি আছে। 
খুষ্টধন্ম-গ্রহণে উপদেশ দেওয়| এবং উৎসাঠিত করা হয়। 
আশ্রমের আবহাওয়া! সম্পূর্ণকূপে খু্ীয়ান্‌ আশ্রমের 
পুরাতন বাসিন্দা সকলে খৃষ্টান, এমতাবস্থাঘ নবাগত 
নীচজ্জাতীয় প্রায়-নাগ্ডিক কুষ্ঠরোগী সহজেই নবধশ্ম গ্রহণে 
স্বীরূত হয়। তবে জোর করিয়া কাহাকেও ধন্ধান্জর গ্রহণ 
করানো হয় না, সকলে স্বত্ব অভিরূচি অন্সাবে ধম্মাচিরণ 
করিয়া থাকে, কিন্তু সেইজন্য তাহাদের প্রতি বাবহারের 
শকান তারতমা করা হয় না. 

যাহাতে অহরহ আপন দুরদৃষ্টেথ কথা চিন্তা করিয়। 
রোগী হতাশ হইয়া না পড়ে, এইজন্য ইহাদিগকে স্বল্প শ্রম- 
মাধ্য কার্ধে। নিযুক্ত রাখা হয়। শাকসব.জির বাগান প্রায় 
প্রত্যেক আশ্রমেই আছে । বড-বড় আশ্রমে শঙ্যো পযোগী 
ক্ষেত্রও আছে। সেখানে কুাগণ ধান্তাদি শঙ্তোং শাদন 
করিয়া থাকে । উহা ছাড়া নানারূপ সহজ শিল্প ও শিক্ষা 
দেওয়া হইয়া থাকে । 

বর্তমানে কুষ্ঠাশ্রম কুষঠরোগীপ্িগের শেষ আশ্রয়। যে 
সেখানে যায় প্রায় কেহ আর আপন আত্মীয়-শ্বজনের 
মধ্যে ফিরিয়া আমে না। এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে 
চ্ইবে, ুষ্ঠাশ্রমকে কুষ্ঠরোগের হাসপাতাল করিতে হইবে। 


রোগ আরোগ্য হইলে রোগী আপন গৃহে, আপন প্রিয় 


জনের যধো ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু কুগাগণ ধশ্মাস্তর 
গ্রহণ করিতে থাকিলে তাহা বিশেষ সহজ হইবে বলিয়া 


অনে হয় না। 


স্ত্রীপুরুষতেদে কুষ্ঠী রক্ষা ও বালক .... 

বিশেষজগণ পুনঃ পুন বলিয্বাছেন যে, এই রোগ যদিও 
নংশাঙ্গক্রমিক (1)6:০01279) নহে, তথাপ রোগাক্রান্ত 
-িভামাতার সংসর্গে বাস করিলে সম্তানেরও কুষ্ঠ জন্মিবার 
'“বশেষ সম্ভাবনা । সেইঙ্গন্প এইসকল আশ্রমে স্ত্রীপুরুষ 
পথক্‌ করিয়া রাখা হয়; যাহাতে কুষী দম্পতির আর 
সস্তান না জন্মে তজ্জন্ত এই প্রচেষ্টা। কিন্তু যদি কোন 
স্বীলোক গর্ভাবস্থায় আশ্রমে প্রবেশ "করে, অথব! কেহ 
স্্রীসংসর্গে বাস করিতে চাহে, তবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া 


কুষ্টরোগ-সমন্যা ও সমাধান 


৪৮৭ 


দ্েওয় হম যে, নবজাত সম্ভতাসের আত শৈশবেই তাহাকে 
পিতা মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে। 

এইজন্য আশ্রম হইতে দূরে এক বাড়ী থাকে (11010 
[যে 070910000 01011010)) সেখানে কুঠাদিগের সজান 
রাখা হয়। এইসকল শিশুর অতি অল্পেরই কুষ্ঠ হইতে 
দেখা যায়। অধিকাংশই সুস্থ সবল সাধারণ মাফ 
হইয়া থাকে। যাচাদের কুঠ বাঠির হয়, তাহাদিগকে 





একজন কুষ্ঠধোগী 
(২) এক ধৎনর চিকিৎদার পর 


(১) চিকিৎমার পুরে 


আশ্রমসংলগ্র পষাবেক্ষণ-গৃঙে 
রাখা হয়। আর যাহারা গোগাক্রান্ত হয় না, তাহা- 
দ্িগকে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিবার জন্ত 'চঙ্গিয়! 
যাইতে দেওয়া হয়। 

মিশনের আশ্রয়ে খাকিতে-থাকিতে এইসকপ বালক- 
বাবিকা নানান্ধপ শিক্ষায় স্থশিক্ষিত হয়। ইহাদিগকে 
লেখাপড়া শ্রিখাইবার জন্ত স্কুল আছে। অনেকে আশ্রমের 
ডাক্তার-বাবুর নিকট ডাক্তারি শিখে। মেয়েদের মধ্যে 
অনেকেই স্ুচীকশ্ধে & রদ্ধন-কার্ধো নিপুণতা! লাভ করে, 
এতদ্বাতীত হ্বানকালোপযোগী অন্তান্ত বহুবিধ শিক্ষ। 
ইহাদিগকে দেওয়া হয়। 


আয়-ব্যয় 


মিশনের প্রতিগান্য প্রায় ৫*** নরনারীর ভরণ- 
পোঁষণের জন্ত প্রতিবৎসর ন্বানাধিক সাত লক্ষ টাকা? 
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৪৮৮ 


শি শিশ প৩িশ ৭৮ ৮৮ শীত শত 


প্রয়োজন । ইহার বিয়দংশ গভর্ণ মেট ব বহন করেন, ,বাকী 
নবই স্্দয় দাতৃগণের দয়ার উপর নির্ভর করে। এই 
টাকার অধিকাংশ বিলাত হইতে আসিয়া থাকে । ইদানীং 
বিনিময়ের (ছ:১:01181700) হার কমিয়া যাওয়ায় মিশন 
বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । 

বহুদিন পর্যাস্্র গভর্ণ মেপ্ট, কিংবা এতদ্দেশীয় জনগণ 
এই ব্যাপারে উদ্দাসীন ছিলেন। কিন্তু কালের পরিবর্তনে 


এই অবস্থারও পরিবর্তন হইয়াছে । বর্তমানে গবর্ণ মেট, 


নানাপ্রকারে এই জনহিতকর কার্ধো সহায়তা করিতেছেন, 
রাজপুরুষগণও এতদ্বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ 
করিয়া আপনাদের সদাশয়তার পরিচয় দিতেছেন। 
ভারতীয়দিগের মধ্যেও অনেক মহাশয় ব্যর্তি এইসকল 
বিপন্ন আতুরের সেবাকার্য্ে ষথোচিত সাহায্য করিয়াছেন 
ও করিতেছেন । দৃষ্াত্ত্বক্ূপ কলিকাতা কলুটোলার 
স্বনামধন্য রায় বাহাছুর দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, মুঙ্গেরের 
জমিদার রাজা রঘুনন্দন সিংহ ও মাড়োয়ারী -কুলপ্রধীপ 
ওষ্কারমল জাঠিয়ার নাম করা যাইতে পারে। মন্্িক 
মহাশয়ের দয়ায় মাজ্জাজের অন্তর্গত ভাদাখোরামাস্থতে 
দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক “লেপার হোম” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
এতন্তি্র বোস্বাই ও কলিকাতার দেশী-বিদেশী বহু ধনাঢ্য 
মহাজন প্রৃতিবৎসর প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া ধাকেন। 


কার্যের প্রসার 


মিশন যে শুধু আশ্রমের পুরাতন অধিবাসীদিগের 
আহার, পরিধেঘ্র ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিত্ত 
রহিয়াছেন তাহা নহে । প্রতি বৎসর দেশের বিভিন্ন স্থানে 
নৃতন-নৃতন আশ্রম খোল! হইভেছে। স্থানাভাব দূর 
করিবার জন্ত প্রতি আশ্রমে নৃতন গৃহ নির্দাণ করা 
হইতেছে । কিন্তু তাহাতেও স্থান সন্কুলান হইতেছে না। 
কত আশা ও মিনতি লইয়া রোগী তাহার রোগঞ্রিষ্ট 
দেহভার বহিয়া আশ্রম-ন্বারে আসিয়া দীড়াইতেছে, 
স্থানাভাববশতঃ তাহাকে বলিতে হইতেছে, তুমি ফিরিয়া 
হাও, এখানে তোমার আশ্রয় মিলিবে না। 

ঘে-সকল কুতী আশ্রমে স্থান পায় না, অথবা আশ্রমে 


প্রবাসী মাধ, টিজিং 





[২৫শ ভাগ, ২ খণ্ড 


যাইতে ছে ন্‌ তাহাদিগের জন্ত  চিকিৎসাবিভাগ 
(0০৮ 7905705” 10602700570 খোলা হইয়াছে । 
সেখানে রোগীদ্দিগকে বিনামূল্যে উধধ, ইন্জেক্শন্‌ 
প্রভৃতি দেওয়া হইয়া থাকে। 


ৰ উপসংহার 

কিন্তু এখনো অনেক কর্তব্য বাকী। দেশ হইতে 
এই “মহারোগ'কে দূর করিতে হইবে, যাহাতে রোগের 
আর বিস্তার না হইতে পারে, তজ্ন্ত চেষ্টাকরিতে হইবে ; 
আর এই লক্ষাধিক রোগযন্ত্রণাকাতর আতুরের রোগে 
উষধ, ক্ষুধায় অল্প, পবিধানে বস্ত্র জোগাইতে হইবে। 

দানে শুধু গ্রহীতার নহে, দাতারও কল্যাপ_এই 
সত্যটি এই-বিষয়ে যেমন প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এমন 
আর কিছুতে নহে। ইহাদ্দের রোগমুক্ত করা, আর 
আমাদের * আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা একই । পথে-ঘাটে 
ইহাদিগক্কে দেখিয়া আপনাদের মনে যে ছুঃখ ও অস্থকম্পার 
উদয় হয়, ইহাদের ভরণপোষণের জন্ত, ক্লেশমোচণ্রর জন্য, 
রোগমুক্তির অন্ত অর্থ সাহায্য করিয়া মনের সেই 
অন্থকম্পাকে কার্ধযতঃ প্রকাশ করুন। 

সম্রাট সধ্ম এড ওয়ার্ড একবার কোন রোগ-সন্বন্ধে 
বলিয়াছিলেন, [6 015500181৩) সা) 106 00507 
০৫1” (যদি দূর কণা যায় তবে কেন দুর করা হয় না1) 
আজ যখন আমরা জানিতে পারিয়াছি কুষ্ঠরোগের 
উধধ আছে, ইচ্ছ! করিলে ভারতবর্ষকে কুষ্ঠরোগ মুক্ত করা 
যাইতে পারে, চেষ্টা করিলে, এ-কথ! বলা যাইতে পারে 
গ্। [02 16000853806 ০0 0)৩ 0886 
(ভারতে কৃষ্ঠরোগ অতীতের ঘটনা ) তখন ক্বতঃই এই 
প্রশ্থ মনে উদ্দিত হয় তবে কেন তাহা! করা হইবে না, যদি 
সাধ্যায়ত, তবে কেন দেশকে রোগমুঞ্চ করিব না, [[ 
[75501602016 57000 1006 01556760 ? 


রঃ ই প্রবন্ধ লিখিবার স সময় র 17000 10 [/0761এর ভর 
99790 107 1005 শ্রীবু্ত 4. [00081010110 মহীশয় 
আমাকে নানাশ্রকার সাহাধা করিয়াছেন; তজ্জন্ত জামি ভাহার কাছে 
কৃতজ।-_লেখক। 


জীবন-কাব্য 
শ্রী অমিয়া চৌধুরী 


এক 
আকাশে উজ্জল চক্র উঠিয়াছিল। কিন্তু গ্যাস-লাইটের 
বহর এত বেশী যে জ্যোতন্স। বুঝিবার উপায় নাই। রাত 
একটু বেশী হইয়াছে। ট্রাম আর চলিতেছে না। পথে 
লোকজনও খুব কম; ছুই-একখানা মোটর কেবল 
নিংশষে ছুটিয়া চলিয়া াইতেছে। 

এম্নি-সময়ে একটি দ্বিতল অষ্টালিকার নিকদ্ধকক্ষে 
স্তিমিত-দীপালোকে একটি তরুণ যুবক শষ্যাশায়িত। একটি 
অবগু&নবতী বালিকার কানের. কাছে মুখ রাখিয়! 
সৃছুক্ষবরে ডাকিতেছিল, “জ্যোতি !” 

_জ্যোতির্খয়ী ঘুমাই পড়িয্বাছিল। 

ভাকের পর *উ* বলিয়া! চোখ মেলিল। 

যুবকের নাম স্থরেশ; সে বালিকার শিথিল খোপার 
গ্রশ্থিষোচনের চেষ্ট! করিতে-করিতে কহিল, “এত শীগগ্গির 
ঘুমিয়ে গেছলে ?” 

জ্যোতি উঠিয়! বসিল। চস্কু মুছিয়৷ কহিল, “রাত ত 
কম হয়নি, এগারোটা বাজতে শু”নে তবে আমি শুয়েছি। 
তা'র আগে ত বসেই ছিলাম। তুমি নীচে এতক্ষণ কি 
করছিলে 1” 

স্থরেশ মুঞনয়নে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়৷ রহিল। 
জ্যোতি কহিল “বলে! না--» 

“কি ?” 

“কোথায় ছিলে এত রাত্ির অবধি?” 

“নীচের ঘরে |» 

“পড়,ছিলে বুঝি ? 

“না 1৮ 

বালিকার কৃ জাখিতারায় বিন্বয় প্রকাশ পাইল। 
হক্ষহিল, “তবে কেন বসেছিলে ?” 

"পরীক্ষা যে এল, জানো না ?” 

জ্যোভি কহিল, “জানি ত।” 


৬২--৮ 


ছুইতিনট! 


“শীগগির যদি শুতে আসি, বাবা দা? সবাই কি 
ভাববেন! তাই খানিক বই নিখে বসে থাকি-তীরা 
শুতে গেলে তা'র পর আসি”- জ্যোতি কৌতুক বোধ 
করিল। বয়সে বালিকা হইলেও সে অতিশয় বুদ্ধিমতী ; 
হাসিমুখে কহিল, “সেই ধদি বসেই থাকো, তবে পড়লেই 
পারে! ?” 

স্থরেশ ছুই হাতে জ্যোতির হাত-ছুইখান! চাপিয়! 
ধরিয়া, উদ্দ্বিতকণ্ঠে কহিল, “তোমার মুখখানি কেবল 
আমার মনে পড়ে। কতক্ষণে তোমার কাছে আস্ব 
শুধু তাই ভাবি, পড়ায় ভ মন বসে না আমার ।” 

এই প্রেম-নিবেদনে বালিকা মু হইয়া গেল। ছয়- 
মাস হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে । এই ছয্বমাসের মধ্যে 
নিজের স্ততি সে স্বামীর মুখে কত দিন শুনিয়াছে ভাহার 
সংখ্যা নাই, কিন্তু ভাহার বিরক্তি বোধ হয় না। কারণ 
এসব কথা নৃতন। নিতান্তই দাধারণ গৃহস্থ ঘরে, কাব্যের 
বাশশুন্ত আওতায় ও নিরেট গদ্য-ধাতের বাপ-মায়ের 
কোলে সে মানুষ হইয়াছিল । নিজের সম্বন্ধে তা'র কোনো 
সাড়াই ছিল নাঁ। বিবাহের পরেই শুনিল, সে তাহার 
অপরূপ রূপে স্থরেশের নয়ন মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে। 
বিবাহের পূর্বে সে তাহার শ্ামবর্ণের জন্ত বাপ-মাকে কত 
না উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে শুনিয়াছে | নিজে খুব হুচ্বর 
নয় বলিয়া! একটা সঙ্কোচ তা'র মনে ছিল। স্থরেশের 
প্রশংসায় সে-সক্কোচ কাটিয়া গেল। এখন সে নিত্য-নৃতন 
প্রসাধনে বূপকে উজ্জ্লতর করিবার চেষ্টায় আছে। 

স্থরেশ তাহাকে “জীবনের আলো” “থবদয়ের ধন” 
“প্রেমের প্রঙ্গীগ” প্রভৃতি কত নামে জাদর করে | তাহার 
অতি বিশেষত্বহীন ক্ষত মুখখানিকে চীদের সঙ্গে, গোলাপের 
সঙ্গে, সন্ধ্যার সৌন্বর্যের সঙ্গে তুলনা করে) সে বলে 
জ্যোতিকে না পাইলে তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া! যাইত। 
জ্যোতিক্কে পাইয়া সে তাহার জীবন-যৌবন সার্থক হইল 


বলিয়া! অনুভব করিতেছে । জ্যোতির কণ্ঠছ্বর বীশাধ্বনির 
মতন, জ্যোতির হাসি হূর্যযালোকের স্তায় গাঢ় আধারকেও 
উজ্জল করিয়া তোলে; জ্যোতির ছুই চোখে সতীদ্বের 
অপরূপ দীপ্তি। এককথায় জ্যোতি মানবী-বেশে দেবী, এই 
সমূচ্চ দেবীত্বের মিংহাসনে বনিয়! জ্যোতি পৃথিবীকে বড় 
ছন্দর দেখিতেছে। ভাবিতেছে, এধানে কোনো ছঃখ নাই, 
শোক নাই, বিচ্ছেদ নাই, দারিজ্র্য নাই। আছে কেবল 
পরিপূর্ণ আরামের মধ্যে পরম্পরের প্রেমগ্ুঞ্জন ও চির- 
মিলন। এই অভিনব অপরপ দৃষ্ঠপটের কোনো পরিবর্তন 
সম্ভব, তা জ্যোতির্শয়ীর কল্পনাতেও আসে না। ম্বামীর 
ভালোবাসা ও প্রশংসা লাভ করিয়া সেও জীবন ধন্ত বোধ 
ফরিতেছিল। স্থরেশের একটা হাত জ্যোতির খোপার 
উপর ছিল? জ্যোতি মাথাটি সরাইয়া লইয়া কহিল, «্ধৃ'লে 
দিয়ো না।% 

স্থরেশ জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ?” 

“বড়দি বেধে দিয়েছেন, কাল সকালে যদি জিজাস! 
করেন, কি বল্ব?” 

“সে যা হয় বোলো, এখন খোলে! ত দেবি। এমন 
ছন্দর চুল, কতগুলে। কাটা গু?জে না বাধলে তৃণ্ডি হয় না 
বুঝি ?” 

বড়দির পরিহাসভয়ে জ্যোতি চুল খুঁলিতে রাজি হইল 
না। স্বামীর মন ওদিক হইতে সরাইবার জন্ত চারিদিকে 
চাহিয়! সহসা! বলিয়া উঠিল, “আচ্ছা,--ওখানা কি 
খাত! ?1% 

টেবিলের উপর একখান! মোটা খাতা পড়িয়াছিল। 
জ্যোতি হাত বাড়াইয়া! সেখান! তুলিয়া লইল। 
“আলোটা একটু বাড়িয়ে দেবে ?” 

সুরেশ উঠিয়া প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়! দিল। এই শুভ 
অবসরের আশায় সে খাতাখানি ওখানে ফেলিয়া! 
রাখিয়াছিল; চুলের কথা সে ভুলিয়া গেল। জ্যোতি 
খাতা! খুলিয়া! বলিয়৷ উঠিল “ওমা, এ তোমার লেখ! 
নাকি ?” 

“ছ্যা--ভালে! হয়নি, ও কি দেখবে 1” 

“আচ্ছা, তৃমি চুপ করো ত--আমি পড়ছি--" বলিয়া 
জ্যোতি ঘনে-মনে পড়িতে লাগিল। 


প্রবাসী- মাঘ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


“ওগে! আমার মৃত্তিমতি কল্পনালক্ষি, এ আমার ছন্দে 
গাথা জীবন-কাব্যধানি আমি তোমার শুচিশতত্র হাত- 
ছুখানিতে এনে দ্িলাম। এই অসমাপ্ত কাব্য তুমি 
তোমার প্রেমে সম্পূর্ণ করো। আমার যৌবনের বনে 
বসন্তের হাওয়া লেগেছে, আমার মনোম্বগ তা'র--* 

জ্যোতি থামিয়! গিয়া কহিল, “আচ্ছা, এ তুমি কা'কে 
লিখেছ বলো ন1।", 

“কাকে আবার? তোমাকে !” 
বালিকাকে নিকটে টানিয়! লইল। 

জ্যোতি কহিল, "সব কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি ।৯ 

স্থরেশের প্রেমালোকিত হ্বদয় একটু মলিন বোধ 
হইল; কহিল, কেন?” 

জ্যোতি যে তা'র সামান্ত বিদ্যা লইয় রি 
বুঝিতে পারে না, সে কথা শ্বীকার করিতে তাহার লজ্জা] 
বোধ হইল। তাই সে কেবল কহিল, “এখন থাক্‌, আমি 
একসময় একলা! ব*সে পড়ব, তাড়াতাড়ি করলে কি 
বোঝ] যায়?” 

“সেই ভালো) বলিয়া স্থরেশ খাতাখানা রাখিয়া 
দিল। আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করিয়া উভয়ে ঘুমাইয়া 
পড়িল। 

ই 


আকাশে খন যেঘ। কার্তিক মাসের বাদল; বড় 
শীত বোধ হইতেছিল, এই ছায়াচ্ছন্ন অপরাছে মৃহানগরাও 
যেন কতকটা নিঝুম হইয়া! পড়িয়া আছে। 

জ্যোতির্দয়ী তাহার এক বৎসরের পুত্র নন্দমছুলালকে 
কোলে লইয়! শয়ন কক্ষের বাতায়নে বসিয়াছিল। 
বিকালে চারিটার পর এখানে বসা তাহার অভ্যাস হইয়া 
গিয়াছিল। 

ছুই-ছইবার চেষ্টা অথব। অ-চেষ্টা করিয়! স্থরেশ যখন 
বি-এ পাশ করিতে পারিল না, তখন পিতা হতাশ 
হইয়া তাহাকে কলেজ ছাড়াইয়! লইলেন। স্থরেশও 
হাপ ছাড়িয়। বাচিল। বৎসরখানেক যাবৎ সে 
মার্কেন্টাইল ব]াফে কেরাদী নিযুক্ত হইয়াছে । জ্যোতির 
শয়নকক্ষের বাতায়ন হইতে গলির মোড় খুব স্পষ্ট দেখা 
যায়। সেইখানে বসিয়া প্রতিদিন স্বামীর প্রতীক্ষ। করা 


বলিয়! স্থরেশ 


॥ 


৪র্থসং্যা ] 


'জ্যোতির অভ্যাস হুইয়! গিয়াছিল। ম্থরেশও সে-কথ! 
জানিত। 

ক্রমে গলির মোড়ে পরিচিত মৃত্তি দেখা গেল। 
জ্যোতির মৃখে-চোথে উজ্জ্লত! ফুটিয়! উঠিল; সে নম্র 
কচি মৃখখানি তুলিয়া! ধরিয়া নিঃশবে চুম্বন করিল। 
সবাগয়াবেগ যখন প্রবল হ্ইয়া উঠে, তখন মান্য অস্তত 
একটুধানি ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না। 

সথরেশ আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। এখন আর 
সে নবপরিদীভ কলেজের ছাত্র নয়। তাহার চেহারায় 
সংসারের ছাপ মার! হইয়া গিয়াছে । গায়ের চাদর ও 
জাম! খুলিয়া সে পাতা-বিছানার উপর ফেলিয়া দিল। 
হাতের বইখানি টেবিলের উপর রাখিয়া স্ত্রীর দিকে 
ফিরিল। নন্দ ছুই হাত বাড়াইয়া পিতার কোলে 
আমিবার জন্ত কলভাষায় অর্থহীন অহুনয় জানাইতে 
লাগিল। 

জ্যোতি কহিল, “নাও না একবার, কি করুছে দেখ, 
ভারি ছুষ্ট হচ্চে।* 

স্থরেশ কহিল, “তাই ত দেখছি। কিন্তু এখন ত 
নিতে পারুব না। আমায় আবার এখুনি বায়স্কোপে 
যেতে হবে।” 

জ্যোতি জিজ্ঞাসা করিল, “ইংরিজী ?” 

স্থরেশ কহিল, “না, বাংলা। 'ীকু্** নাকি খুব 
ভালো-শুনেছি। যতীন, হারু ওরাও যাবে--শীগ.গির 
খাবার দাও দেখি ।” 


জ্যোতির মনখানি একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িল। 
কয়দিন হইতে পাড়ার সঙ্গিনীদের কাছে “প্র 
বায়োস্কোপের প্রশংসা শুনিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার 
অন্ত শ্বামীকে সে অনেক অঙ্করোধ করিয়াছিল। 
স্থরেশ কাজের ছুতা দিয়! অন্থরোধ রাধে নাই। মনের 
ভাব স্বরণ করিয়া সে নীচে নামিয়! গেল। 


স্বরেশের বৌদি খাবার লইয়া আসিনেন। ্থরেশ 
খাইতে বসিলে জিজাসা করিলেন। “্রীকৃফ দেখতে 
যাচ্চ নাকি ঠাকুর-পো 1” 

"হ্যা, বৌর্দি__॥ 


জীবন-কাব্য 


প্জ্যোতিকে নিয়ে যাবে? ও ক'দিন থে! 
বন্ছিদ-_” ৃ 

স্থরেশ মাথা নাড়িয়। কহিল, “সে কি হয়? তো? 
কেউ যাবে না-এক্লা ওকে নিয়ে যাই কি কয়ে 
বৌদি বলিলেন, “কি করি ভাই! মান্গর আজ আ 
জর এসেছে, নইলে আমিই যেতে পার্তাম, কে 
কথাও হ'ত না--কিস্ত আমি স্থবিধে করে মা বা 
মত করিয়ে দিতে পারি, যাও নিয়ে, তোমার যা 
কথা বল্তে গিয়েই ওর চোখে জল এসেছে ।' 

“না বৌদি, আমি ত এখুনি যাচ্চি--অত হাজামা 
করতে পার্ব না। আমি যাচ্চি আমার বন্ধুদের সঙ্গে 
সুবিধেও হবে না ত।” 

বৌদি মুখখানি বিষঞ্ন করিয়া কহিলেন, “ভারি ঘা 
হবে 1» 

স্থরেশ খাওয়া শেষ করিয়! উঠিয়া দাড়াইল, কহিল, 
“নন্দাকে নিয়েই ত মুস্কিল হ'বে। ছেলেমেয়ে নিছে 
আর অত সখের দরুকার নেই ।* 

বৌদি চলিয়া যাইতেছিলেন, সুরেশ কহিল, “বৌ 
একবার পাঠিয়ে দিও, আমার কাপড়জাম! দিতে হস 
বিঞ্রী ময়ল! হ'য়ে গেছে--* 

“দেবো পাঠিয়ে-_” বলিয়া বৌদি প্রস্থান করিজেন।+ 

স্থরেশ আয়নার সম্মুখে গড়ায় পরিপাটী এ 
চুল স্বাচড়াইতে লাগিল। 

জ্যোতিখয়ী আসিয়া বন্ত্রাদি বাহির করিয়া দি 
পাশের ঘরে দ্াড়াইয়! সে দেওর-ভাজের সমঘ্ত আলাগষ্ 
শুনিতেছিল। 

কাপড় গরিয়া হুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, *ছুটো পানু! 
টান্‌ পাবো?” রি 

"এনে দিচ্চি” বলিয়া জ্যোতি ভ্রত চলিয়া গেল; 
এবং অরক্ষপের মধ্যেই একটি ভিবায় করিয়া ছুইটি পা 
লইয়া আমিল। আর কোনো কথা না পাইস্া হুরেশ র্‌ 
করিল, “নন্দ কই ?* “মার কাছে ।” 

*ও, আচ্ছা তবে এখন আপি,” বলিয়া হঠাৎ উঠ 
দ্বারের নিকটে গেল। জ্যোতি গাচ়ন্বরে প্রশ্ন করি 
“অনেক, রাত্তির হবে নাকি 1 
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, হ্থরেশ উত্তর দিল, “এখন কি জানি!” বলিয়া ক্রু 
নামিয়া গেল। 

সেই রাজে আহারাদির পরে জ্যোডি যখন শয়নকক্ষে 
জাসিল, তখন এগারোট! বাছিয়া গিয়াছে । জ্যোভির 
বুকের মধ্য একট! ভরি বেদন! জমিয়া উঠিতেছিল। সে 
শয়ন করিল না। একবার মশারি তুলিয়! সুপ্ত পুত্রের 
মুখ দেখিল, তা'র পর নিঃশবে সরিয়া আসিয়া কতক্ষণ চুপ 
ফরিয়া বসিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে একখান! মাছুর 
মেঝেতে বিছাইয়া আলোটা নামাইয়। লইল। বাকৃস্‌ 
খুলিয়া একটা রভ্ীন রুমাল-বাধা কাগজের বাঙ্িল বাচির 
ক্ষরিল। সেই বাগ্ডিলে তিনবৎসর আগেকার চিঠি 
মানে ছিল। জ্যোতি বাপের বাড়ী থাকিতে স্থরেশ 
এই পত্রগুলি লিখিয়াছিল। একটি বালিশ মাথায় দিয়া 
মাছুরের উপর শুইয়া পড়িয়া জ্যোতি পত্র পড়িতে লাগিল। 

পন্রে লেখকের কি গভীর আবেগ প্রকাশ পাইয়াছে। 
জ্যোভির মনের মধ্যে গতদিনের মধুর উজ্জল স্থতি 
ফিরিয়া আসিল। সেই প্রেমের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ দিনরান্ি- 


গুলি আজও তাহার মনে নবীন হইয়া বিরাজ করিতেছে । 


জীবনে সে কখনও তাহা তুলিয়া যাইবে না। জ্যোতি 
ভাবিল আমি কি বোকা! স্বামীর প্রেমে সন্দিদ্ধ হইয়া 
ছুখ গাইতেছি। একবার ভাবিয়া দেখি না, এমন প্রেম 
কি পুরানো হইতে পায়ে? স্বামী আজকাল বেশী কথ! 
ফহে না, আদর করে না, ঘরে একটু বসিতে চাহে না, এ- 
সব জ্যোতি খুব লক্ষা করিতেছিল, আর ভাবিতেছিল, 
স্বামী বুঝি আগের মতন ভালোবাসে না। এখন তাহার 
মনে হইল, কাজকর্ম আছে বলিয়াই শ্বামী সময় পায় না, 
কিন্তু মনের সেই ভালোবাসা তাহার কখনও ফুরাইয়া যায় 
নাই। 

মনের লুগ্তপ্রায় আনন্দ ও শান্তি ফিরিয়া আনিল। 
এক নৃতন আলোকে তাহার আবার হ্বাদয় বিকশিত হইয়া 
উঠিল। জ্যোতির মনে হইল, সে যেন তিন বৎসর 
পুর্বকার বালিকাবধূ, স্বামীর প্রেমে পরিপূর্ণ সংসারের 
চিন্তাশৃন্ত-__্থরেশের মূর্ত কল্পনালক্্ী-্-! স্থখের আবেশে 
ভাহার চোখ মুদিয়া আসিল। 

“মোর খোলো--” 


প্রবামী- মাধ) ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২র খও 


জ্যোতি চম্কিয়। উঠিয়া বসিল) প্রায় ছুটিয়া গিয়া 
দ্বার খুলিয়া! দিল। 

স্থরেশ প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঘুমিয়ে 
পড়েছিলে বুঝি ?” 

গনা।» 

“তবু ছুতিনবার ভাকৃতে হয়েছে”-_জ্যোতি নীরব 
রহিল। স্থরেশ বিছানার দ্বিকে অগ্রসর হইতে-হইতে 
কহিল, “ওখানে চিঠিপত্র কিসের ?” 

জ্যোতি সেগুণি গুছাইয়া তুলিতে ছিল, মৃঘুকষ্ঠে বলিল, 
*ও আমি এম্নি পড়ছিলাম”__ 

স্থরেশের কৌতুহল জাগিল, প্রশ্ন করিল__“কে 
লিখেছে।» 

“তুমিই ত1৮ 

“সেই__পুরোনো চিঠি! ও আবার জমিয়ে, রেখেছ 
কেন? মেয়েদের এত কবিত্ব? এসব দেখলেই আমার 
গা জাল! করতে থাকে-_। আগে যে মেয়েদের লেখা- 
গড়ার বালাই ছি না-সে বেশ ছিন, আর এখন 
হয়েচে”স্মৃছৃত্বরে কি বলিয়া সে বিছানার ভিতরে প্রবেশ 
করিল; লেপটা আপাদমত্তক যুড়ি দিয়া শুইয়। পড়িল। 

. জ্যোতি অতান্ত আহত হইয়! বসিয়! রহিল। ক্ষণপূর্বে 
মনের মধ্যে যে একটা স্গিগ্ধ শান্তি বিরাজ করিতেছিল 
স্বামীর কথার পর তাহা যে কোন্‌ শুন্ধে অস্তহিত হইয় 
যাইতে লাগিল, জ্যোতি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না। 

আন্তেআত্তে উঠিয্া নেআলোটা টেবিলের ওধাযে 
আড়াল করিয়া রাখিয়া দিল। তা'র পর নিঃশবে শহ্যাঃ 
উঠিয়! নদ্দকে ধুকে টানিয়া লইল। 

অতিশয় মৃছূত্বরে ভাকিল, “ওগো--” স্থরেশ বিরক্ত 
ভাবে কহিল, “কি হ'ল আবার ?” 

“হয়নি কিছু, ঘুমোওনি দেখছি, তাই বল্ছিলুষ--, 
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“কি ফোখে এলে গল্প করো! না একটু । বেশ ভালে 
নয় 1?” 

স্থরেশ উত্তাক্তকণ্জে কহিল, “ছা, খুব ভালো। এখ 
আর আমি বকৃতে পারিনে ! রাত একটা বেজে গে 
আবার কাল সাড়ে ন+টায় বেরুতে হবে ত।” 


৪র্থ সখ্য] 


ত সারারাভ--”? | 

“্ছ্যা, হ্যা, জানি জানি, সে আর আমাকে মনে 
করিয়ে দিতে হবে না, কিন্তু পেছনের দিকে চেয়ে কান্না 
আমার স্বভাব নয়। ভোমার ইচ্ছে হয় কাদো-_কিন্ব 
আমায় জালিও না। কাল থেকে জামি নীচের ঘরেই 
শোবো, রোজ জালাতন।” 

আঘাতগ্রাপ্ত হইয়াও জ্যোতি কাদিতে পারিল 
না। স্তস্ভিত অশ্রহীননেত্রে নীরব হইয্া রহিল। 
তাহার জীবন-গ্রন্থের এক নৃতন পৃষ্ঠ তাহার নয়ন- 
সম্থুধে উদ্‌্ধাটিত হইল, তাহাতে কবিতার বাষ্পও 
ছিল না। 

- তিন 

অনেক বৎসর কাটিয়া! গিয়াছে । হারিসন রোডের 
উপর একখানি নাতিবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে 
একখানি বগী গাড়ী আসিয়! থামিল। 

প্রো গৃহম্বামী গাড়ী হইতে নামিয়াই গম্ভীরত্বরে 

কলেন, *নিমাই--” 

তৃতা নিমাই ছুটিয়া আমিল। হাতের কাগজপত্র 
ত্র হাতে দিয়! বাবুটি উপরে উঠিয়া! গেলেন। 

অনেক দিন আগের কথা । কি গোলমাল হওয়ায় 
স্থরেশচন্ত্র “ব্যাঙ্কের” কেরাণীগিরি ছাড়িয়। দিয়া পাটের 
কার্বার আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই কার্বারে প্রচুর 
লাভ করিয়া তিনি যথেষ্ট ধন ও খ্যাতি অঞ্জন করেন। 
আজ ব্যবসায়ী? বলিয়া সহরে সকলেই তাহার নাম 
জানে। 

আমহার্ট রটে স্থরেশচন্ত্র এক প্রকাণ্ড বাড়ী নির্মাণ 
করাইডেছেন, সম্প্রৃতি ভাড়াটে বাড়ীতে আছেন। 

ঘিতলের দালানে ছুইটি বালকবালিকা খেলা 
করিতেছিল। পিভাকে দেখিয়া তাহারা খেলা বন্ধ 
করিয়া দিল। স্থুরেশ কিন্তু উহাদের বড় লক্ষ্য করিলেন 
না।; একট! বক্ষে প্রবেশ করিয়া পোষাক পরিবর্তন 
করিলেন। ছাদের উপর বসিয়া খোল! গায়ে হাতত পাখার 
হাওয়া খাইতে লাগিলেন। ভাক্রমাসের অপরাহ্ণ ; ভারি 
গরম। 


জাবন-কাব্য 
জ্যোতি কোমল অন্থুনয়ের ত্বরে বলিতে গেল, “আগে --- 


1৪৯৩ 
কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ভাকিলেন, “রাধু--” 
দালানের ক্রীড়ারতা বালিকাটি চুটিয়া আসিল। 
স্থরেশ কহিলেন, “তোর মা কোথা রাধু.! আমার 
খাবার দিতে বল্‌” 

রাধু সভয়ে কহিল, “মা যে কলঘরে গেছেন। 
ডাকব ক?” 

“না না, তবে থাক্‌গে। পিসিম1 কই !” 

রাধু উত্তর দিবার পূর্বেই একটি বয়স্ক ক্ষীণাক্ষী বিধবা! 
খাদ্যব্রবাহত্তে দ্বার-পথে দেখ! দিলেন। বালিকার দিকে 
চাহিয়া কহিলেন। 

গরাধু ওই আমনখানা গেতে দে, আর ভাড়ার ঘা. 
পাথরের গেলাসে সরবত রেখে এসেছি নিয়ে আয়। সঃ 
তুই ধেতে বোস্‌, মুখ শুকিয়ে গেছে একেবারে। সারাটা 
দিন খানি! আমি কি আর এখন পারি, বাবা? 
বৌমাকে কতবার [বলেছি তোমার খাবারটা গুছিয়ে 
রেখে ভবে,-দেখ দেখি সরবৎটা ঠিক হয়েছে কি 
না।” - 

স্থরেশ গ্লাসে চুমুক দিয় কহিলেন, “চমৎকার হয়েছে 
পিসিমা।” 

“হলেই ভাল। ও বৌমা। গা ধোয়া হ'ল বাছা! 
তবে একবার এদিকে এসো। আমি আবার চাল-ডাল 
বার করে আমিনি--ঠাকুর বসে আছে।” 

পিমিমা চলিয়া গেলেন। বস্ত্রালঙ্কার ও দুল শরীরের 
গুরুচাপে মন্থরগামিনী যে মহিল! কক্ষে প্রবেশ করিলেন 
তাহাকে অতীত দিবসের কিশোরী জ্যোতির্ঘয়ী রা 
চিনিতে পারা অতিশয় শক্ত । 

স্থরেশের আহার প্রায় শেষ হইয়াছিল। জ্যোতিষী 
বোধ করি স্মুল দেহের সহিত সামঞ্জন্ত রাখিয়াই গন্ভীর- 
স্বরে কহিলেন। “বাড়ী দেখে এলে? চুণ দেওয়া 
হয়েছে?” 

স্থরেশ ভোয়ালে লইয়! মুখ মুছিতে-মুছিতে কহিলেন, 
«“তেতালায় একটুখানি বাকী রয়েছে, হ'য়ে যাবে 
শীগ.গিয়ই-” 

"হচ্চে কই ? একেবারে বিরক্তি ধারে গেছে। এই 
একটুখানি বাড়ীতে কি এতজনের কুলোয়, একটা বড় 





বাড়ী কি ভাডা! নেওয়া চল্ত না। বেছে*বেছে এই-_” 

স্থরেশ বাধা দিয় কহিলেন “তখন ত বড বাড়ী 
পাওয়াই গেল ন1।” 

“চেষ্টাও বড় হয়েছিল।” 

বড় বাড়ীর জন্ত অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, এবং এখনও 
সেকথা স্থরেশের বেশ মনে ছিল। কিন্তু স্ত্রীর কথার 
প্রতিবাদ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। কাবণ বহুদিন 
ধরিয়াই তিনি স্ত্রীব সহিত সমস্ত তর্কুদ্ধে পবান্ত হইয়া 
আসিতেছেন, আজও যে জয়লাভ করিবেন এমন ছুবাঁশা 
উহার মনে স্থান পাইল না, তাই শিশ্তন্ধ বহিলেন। 
* জ্যোতির্শয়ী কহিলেন, “এ মাসে আমাব স'সা 
ধরচের উপব একশ-খানেক টাকা বেশী লাগ.বে।* 

স্থরেশ জিজ্ঞাসা কবিতে যাইতেছিলেন, “কেন ?” 
কিন্তু কি ভাবিয়া জিহ্যা সম্বরণ কবিলেন। কোনো উত্তর 
দা পাইয়া! গৃহিণী কহিলেন,“পারুলেব সাধ দেবে! ভাব্‌চি-- 
একশ টাবায় কুলোলে হয়। কি বলো, দিতে হবে 
না?” 

স্থবেশ ধীরে ধীরে বলিলেন, “তা দিতে হবে বই 
কি 1% 

পারুল গৃহিণীব শ্রাতুণ্পুত্রী । গৃহিণী বহিলেন, 'নন্দব 
&টা জামা কথাতে হবে। সামনে শীত-_ মোটা 
কাপড়ের হছুটো কোট করে দাও, তৃমি নিজে দে'খে 
দ্বিও--সবারই কাপড-চোপড কিছু লাগবে, এ-মাসে 
তুমি ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় তৈবি বব্বাব জন্তে 
কিছ টাকা আমার ভাতে দিও। পৃজোব এখনো! একমাস 
স্ততদিন কি এতে চল্বে ! আমাব শাড়ী দ্ুু'জোডা-_ 
ধুর লাগবে--সেমিজ ছুট! চাই--আমি সব নিজেই- 
রাবে, তুমি টাকা দি০।” 

নিও 1% 

কিছুক্ষণ সব নিন্তন্ধ , কেবল স্বেশেব গড়গড়ার শব 
শোনা যাইতেছে । গৃহিণী আসন ছাডিয়। উঠিলেন, 
[রজাব কাছে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। 
কহিলেন । “ছা! দেখ, কাপডেব টাব] না হয় ছু'দিন 
পরেই দিলে, তা'তে আটকাচ্ছে না--কিন্কু কাল আমাকে 
াকা-কুড়ি দিতেই হুবে যে--” 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩২ 


| ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


জ্যোতি্খয়ীর শ্রীহীন মাংসলমুখে এই অঙগনয়ের 
ব্যর্থ প্রয়াস এমন বিঞ্র। দেখাইল যে, হ্থরেশের মতন নীরস 
কঠিন কার্বারী ব্যক্তির চোখেও অদ্ভুত ঠেকিল। তিনি 
মুখটা ফিরাইয় লইয়া কহিলেন--.“কেন ?” 

“আঙ্গ ছুপুর বেলা" লাহিড়ীদ্দের বাডীর সব 
এসেছিল, কাল ওর! বাংলা-বায়স্কোপে যাবে, আমিও 
যাবে! কথা দিয়েছি, ওরা ত বক্স ছাড়! বস্বে না, 
আমি কি ওদের সঙ্গে গিয়ে ছু'এক টাকায় বস্ব ? রী 

সরেশ আশ্চষ্য হইয়া! কহিপেন, “তা কি কুড়ি টাকাই 
লাগবে?” 

"লাগবে ন| কেমন ক'রে শুনি। আমি, রাঁধু, আব 
পারুলকেও তু'লে নেবে! ভেবেছি, পোয়াতী মেয়ে--তিন- 
জনের হ'ল বাবে! টাকা, বিএব চার আনা, তা'র পর 
গাড়ীতাডা, পান, জলখাবাব-_কুডিটাক1] এমন বেশী 
কি?” 

“না, তা আর বেশী কি।” 

“তা হ'লে দেবে ত?” 


“দেওয়া আর কি | নিয়ো। নন্দাকে যে দেখছিনে। 
ইত্দুল থেকে আসেনি 1৮ 

“স্য। সে বেরিয়ে গেছে 1” 

«“থেল্তে বুঝি 1” 

“না, খেলতে নয়। পৃজোর সময় সব ছেলেরা 
থিয়নেটাব কবৃবে কিনা, নম্দও ওবি মধ্যে আছে-_” 

স্থবেশ মৃদুম্বরে কহিলেন, “আছে বুঝ তে পাব্লাম, 
কিন্তু সামনে পরীক্ষা যে 1” 

“তা*তে হয়েচে কি। ছেলেমান্্য ছুটিছাটাতে একটু 
আমোদ বৃব্বে না) তুমি এই নিয়ে ওকে বোকো! না 
কিন্তু। 

“না। কিন্ত ফেল হ'লে”? 

গৃহিনী সগর্কে তঙ্গী করিয়া কহিলেন, “ফেল, আমার 
ছেলে হবে না।” 

স্থরেশ কহিলেন, “ভালো | 

জ্যোতির্দয়ী আবার চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে- 
ছিল, এমন সময় সুরেশ সহসা কহিলেন “ভালো কথা, 








৪থ সংখ্যা ] জীবন-কাব্য 
লোহার সিদ্ধুকের চাবিটে দিও ত, একট। দলিল খুঁজে 
পাচ্ছিনে, গুরোনে! কাগজের বাক্স টা--” 


“অবাক করুলে! সে বাক্সে কতগুলে৷ ছেঁড়া পাতা 
ও ছাইমাখা চিঠি জমানে! আছে--একদিন পুড়িয়ে 
ফেলতে হবে। ওর মধ্যে দলিল! এ কি আজকের 
বাক্‌দ্‌ ?” 

“চাবিটে তুমি দিও তো৷ |” 

“বেয়াড়া ইচ্ছে যত !* বলিয়া শবচল হইতে চাবির 
গোচ্ছা৷ ঝনাৎ করিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়! দিয়া 
জ্যোতি বাহির হইয়া গেলেন। 

সেই রান্ধে স্থরেশচন্ত্র তাহার বসিবার ঘরে একাকী 
বসিয়া আছেন। চারিদিকে কাগঞ্জপঞ্জ ছড়ানো; 
কলেজের নোট, কবিতার খাতা, ধোপার হিসাব, বন্ধুর 
চবি, প্রিয়ার পত্র, বিস্বত যৌবনের রভীন স্বতি! 
[কখান। খাতার পাতা! খোলা, প্রথমটা! এইরকম আর, 
গো আমার মৃত্ঠিমতি কল্পনালক্ষি--” 

স্থরেশচন্ত্র অবাক্‌ হইয়া ভাবিতেছিরেন। বহুযন্তে 
চনা করিয়! যাহা! একদিন প্রের়সীর হাতে দিয়াছিলেম, 
বাজ তাহা পাগলের অর্থহীন প্রলাপের মতন বোধ 
ইতেছে) কি আশ্চর্য্য, যে-মুখ এতদিন সৌন্দর্ষ্যে 
তুলনীয় বোধ হইয়াছিল, আজ তাহা কি মাংসপিণ্ডে 
রিণত হইয়াছে! কেমন করিয়া দিনে-দিনে ভিলে- 
তলে স্ত্রীর দেহে-মনে এই বিষম পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা! 
নি কখনো ভাবিয়া! দেখেন নাই। সেই লঙ্জা-কুষ্টিত, 
হামিনী, আদেশ-পালনে অভাত্ত নতশির তরণীমৃত্তি 
মাথায় গ্রেল! তাহার একটু হান্তে ক্রোধে বা বাক্যে 
হার দিবসের ভাগ্য নিরূপিত হইত, সে জ্যোতি কই! 
[ যেন গতজীবনের স্বতি! একটা ত্বপ্ন! কবেকার 
ব--একেন্একে সম্ভানের সংখা! বৃদ্ধি হইল, ব্যবসায় 
পিয়া! উঠিল, টাকাকড়ির কোনে! অভাব রহিল না,ঃএবং 
ই সম্পদের দিনে তিনি না৷ জানিয়া আপনার শাসনদণড- 
নি স্্ীর হাতে সমপরণ ক্তিলেন। ভার পর হইতে তিনি 
টা! অর্থ-অঞ্জনের যন্মাত্তরে পরিণত হইয়াছেন! 

যাতির্যী টাকার কাঙাল? বড় বাড়ী, ভুড়ীগাড়ী, 
স্কার, শাড়ীজামা, থিয়েটার বায়স্কোপ, নিমনণ-আমনণ, 


৪৯৫ 





পপি পাশ পাস 


এইসব তাহার কামনার জিনিষ! কোনো মতে ম্বামীর 
নিকট টাকা আদায় করা তাহার জীবনের ব্রত! 

বেচারী স্থরেশ | স্ত্রীর নিকটে তিনি টাকার ব্যাপার 
ছাড়া আর নব বিষয়েই নিতান্ত মূল্যহীন ; সন্তানরাও 
ত তাহাকে বড় একটা গ্রাহ করে না। বলিতে গেলে 
তাদের সঙ্গে তাহার কোনে সম্পর্কই নাই। এই তাহার 
পরিবার! এই তাহার জীবন! অথচ প্রতিদিন কত- 
জনে তাহাকে পরমন্থ্ধী বলিয়া অভিনন্দন করে! তিনি 
স্থুখী! স্থরেশচন্ত্রের মনে হইল, এর চেয়ে মিথ্যা আর 
কিছু হইতে পারে না। সকলে তাহাকে উপহাস করে 
নাকি! তাহার কার্খানার বিরাট লৌহযস্ত্রের মতন তার 
বণয়টা__অবিশ্রাম চাকা ঘুরিতেছে, নিঃশ্বাস ফেলিবার 
অবসর নাই। রাশি-রাশি রস্তচক্র বাহির হইয়া 
আমিতেছে | সেই সম্পদে যস্ত্রেদ কোনো অধিকার নাই; 
ভোগ করিবে কাহার? রক্ত-সন্বপ্ধে যাহার তাহার অতি 
আপনার, অথচ যাহাদের সহিত হ্বদয়ের সম্পর্ক নাই, 
তাহারাই ছুই হাতে এই টাক] লুট করিবে! 

সমস্ত জীবনটা অদ্ভূত প্রহেলিকার মতন বোধ হইল। 

স্থরেশ ধীরে-ধীরে উঠিলেন। একধানা ধারালো 
কাচি লইয়া “জীবন-কাব্যের” খাতাখানি কুচি-কুচি করিয়া 
কাটিয়া ফেলিলেন। তাহার মুখচোখ স্বণা ও বিরক্তিতে 
কুফিত হইয়া উঠিল! 

তা'র পর তিনি আলে! নিবাইয় শয়নকক্ষে প্রবেশ 
করিলেন। সেখানে একটি শিশুসম্তানফে পার্থ লইয়! 
স্থুলকায়া জ্যোতিশ্বয়ী অঘোরে ঘুমাইতেছেন। তাহার 
দিকে চাহিয়া-চাহিয়৷ স্থরেশচন্ত্র হতবুদ্ধির মতন ভাবিতে 
লাগিলেন । একে অপরিচিত! নারী! ইহাকে যেন 
তিনি জীবনেও জানেন না। অনায়াসে তাহার উপর 
সর্বময় প্রতৃত্ব করিয়। তাহার গৃহ, তাহার সন্তান, তাহার 
সর্বন্ব অধিকার করিয়া এ কে নিশ্চিস্তচিতে নিশীথের 
গাড় নিস্্ান্থুখ উপভোগ করিতেছে । 

স্থরেশের মাথা বিম্‌ বিম্‌ করিয়া উঠিল। ভিনি 
কুঁজ! হইতে একপাজ্জ জর ঢালিয়! লইয়৷ এক নিঃশ্বাসে 
পান করিয়া ফেলিলেন। মুখচোখে গীতল হস্ত বুললাইলেন; 
তার পর ধীরে-ধীরে বিনা-শব্ধে শয্যার একপার্থে শয়ন 
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করিলেন। খোল! জানালার পাশ দিদ্না একটা নিশাচর 
পাখী পাখার শষ করিয়! উড়িয়া গেল। স্বরেশচন্্র 
চম্কিয় উঠিলেন। 

খুব সকালেই বাহির হওয়া গৃহস্বামীর অভ্যাস। 
ছুয়ারের সাম্‌নে গাড়ী ঈাড়াইয়৷ আছে ) ঘোড়াটা থাকিয়া- 
থাকিয়া খুরের শব করিতেছে, যেন অধীর হইয়া উঠিয়াছে। 
সুরেশচন্দ্র মহাব্স্তভাবে সিঁড়ি দিয়! নামিতেছিলেন। 
রৌন্র উঠিয়! গিয়াছে? মহানগরী বিচিত্ত ধ্বনিতে মুখরিত; 
রাজপথে প্রতিদিনের জনতা । রাত্রির আধার কাটিয়া 
প্রভাতের নবীন আলোকে চারিদিক অন্ধুরঞ্জিত হইয়াছে। 
মান্গষের মনে নৃতন আশী, নৃতন উৎসাহ, জীবন-সংগ্রামে 
জয়ী হইবার প্রবলতম ইচ্ছা! জাগিয়! উঠিয়াছে। 

স্থরেশচন্দ্রে মনেও কঠিন বাস্তব সংসারের চেহারা 
জাগিতেছিল। কার্খানার প্রকাণ্ড লৌহযক্ত্টা তাহার 


প্রবাসী-মাঘ, ১৩৩২ 


| ২৫শ তাগ, ২য় খণ্ড 


চোথের সাম্‌নে ম্পষ্ট ফুটিঃ উঠিয়াছিল। তাহার অন্তরে 
কাব্য ও কল্পনার কোনো! স্থদুর আভাসও বর্তমান ছিল 
না; কোনো ব্যবসায়ী ব্যক্তিরই থাকে না। 

প্রায় শেষ সিঁড়ির ধাপে পা দিয়াছেন, এমন সম 
উপরের ঘরে বিরাট্কায়া গৃহিণীর মোটা গলায় স্বর বাজিয়া 
উঠিল। “হরি, এ-ঘরখানা কাগজ কেটে নোংরা করলে 
কেরে।» 

হরি সাঙ্থনাসিককঠে কহিল, “আমি না মা--* 

“তুমি না! বটে! আচ্ছা, মজা বা'র করৃচি, দাড়াও 
“ঘরটা আগে পরিষ্কার করাই নিমাই, নিমাই--৮ 

স্থরেশচন্দ্রের ঘন গৌপের তলায় মৃদ্হাস্য খেলিয়। 
গেল। কাল রাত্রের ছেলেমাহুফিটা! ছেলেমাস্ষেরই উপর 
দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। তিনি একরকম পলায়িত বন্দীর 
মতন গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। 


আত্মদদান 

শ্রী হেমচজ্ বাগচী 
নিষ্টর নরের হাতে যার! দিল প্রাণ, প্রেমের মধুর আলো তাদের ল্গাটে 
ভ্রান্ত শীলনের লাগি” যার দিল শির, পড়িয়! লিখিয়! দেছে দীপ্ত জয়টাক। 
কুঠারের তীক্ষ মুখে ঘাতক, অধীর, তাহাদের শাস্ত নেত্রে তীব্র, ঞ্রৰ শিখা__ 
যাহাদের পুণ্য রক্ত করি গেল পানঃ সতের দেবতা ছিল হৃদয়ের পাটে। 
তাহাদের তেজোময় তীত্র জয়গান কাটিয়া পড়,ক শির, সত্যেরে কে কাটে? 
দেশ হ'তে মহাদেশে বহিছে সমীর । চিরদিন দীপ্ত র'ৰে জয়পন্রলিখা, 
মন্দির গড়িছে নর ভাদের স্বৃতির। জাতির মরণে সে যে প্রাণ-সঞ্চারিকা। 
অমর করিছে নর সেই আত্মধান। নব-নব দধীচির হ্বায়-কবাটে 
সেইসব জ্যোতির্ধয়, নির্ভীক চরিত লাগিবে আঘাত তা+র তীব্র কলরোলে 
শাস্তির কুটিল আখি উপেক্ষিয়া ধীরে, নবীন মুক্তির দূত সেই ত্যাগ ন্মবরি' 
গেয়ে গেছে চিরদিন প্রাণের সঙ্গীত; হাসিবে মধুর হস্ত; সে কি কত ভোলে 
সথমধুর হ্থর তা'র সঞ্চারিয়া ফিরে আত্মার চরষ দান? তু কি আবরি+ 
সেই শু জম্গগাথা কালের সরিৎ রাখে তা"রে বিশ্বাতির জদ্ধকার-কোলে ? 
নিয়ে যায় ম্থমহান্‌ ভবিষাৎনীরে। বীরত্ব অমর হয় বধভূমে মরি ! 


রবীন্দ্রনাথের কবিতা 


অধ্যাপক কাজী আবমল ওছুদ, এম্‌-এ 
(পৌষের প্রবাসীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুবৃত্তি ) 


সোনার তরী 


“মানসীর” যুগের পর রবীন্নাথের জীবনে এক বড় পরিবর্তন এসেছিল । 
এতদিন শুধু এক্গামনে কবির জীবন তিনি যাপন কর্ছ্িলেন। 
“সোলার তরী ফে-বুগের লেখ, তখন তিনি জঙিদারী কাদের বাপদেশে 
বৃগৎ বাস্তব জগতের সঙ্গে মিগ্বার় সুযোগ পেয়েছেন। তার গভীর 
মরল ঙ্ফৃতি এই বিপুল বাছিরকে হঞ্জম ক'রে ধে কি অলৌকিক 
গরিপুষ্টি লান্ভ করেছে, “মোনার তরী” 'গঞ্গুচ্ছ" “চিত্রা” প্রভৃতি তার 
দৃষ্টান্ত । এই যুগ রবীজ-দাছিত্যে "দাধনায় ধুগ্” নামে খ্যাত, এবং 
'নেকের বিশ্বা এই যুগ্ই কবি রবীশ্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ যুগ্। এ- 
সূন্বন্ধে কিছু আলোচন। আমরা পরে কর্‌ব। 
মানসীর স্থর়ের সঙ্গে সোনার তরী, চিত্র! ইতাদির সরের বেশী পার্থকা 
রয়েছে । সোনার তরী প্রদ্ভৃতির কবিহৃদয় নিশ্চয়ই পূর্ণতর, পরিপুষ্টতর | 
ধবীন্রানাথের যে তীস্ক অনুভূতি আর দন্ধান তা যেন এখানে এক পরম 
মৌন্দ্য/ময় প্রক!শে নিক্পের নার্থকত। উপলন্ধি করেছে। তাই সোনার 
রা, চি, গল্পগ্চ্ছ প্রসভৃতির ভান শর্ভিমান্‌ আনন্দ ময় ভষ্টার তাব ; কুত্র- 
শৃহং সমত্তের অন্তরের দৌন্দর্যা আর নতা কবি নিবিড়ত।বে অনুতৰ 
করুচেন, আর এক অপূর্ব ছন্দে সে-সব শরীরী হয়ে উঠছে। 
কিন্ত মানদীর স্থর সাধারণতঃ সঙ্গাতের স্থুর। যে মনুভূতি কবির 
ননে জাগ.চে তা তীক্ষ ; সৌন্দধ/ও ঠার চোখে ফু'টে উঠেছে নান! রেখ! ও 
ধর্ণবৈচিত্রা নিয়ে; কিন্তু এসব মুক্তির নতো! গ'ড়ে তোলার দিকে কবিয় 
তত চেষ্টা! নয়, বত এর সৌনদধ্য-মাখেগে নিজে মেতে ওঠা-নৃত্য কর! । 
এহ আনন্মময়, আবেগময় বেদনাময় কবিহবাদয়ের স্পর্শ ধাদের কাছে অপূর্ব 
“এ।নসী” তাদের প্রির কাব্য। 
রবীন্র প্রতিভার প্রকাশ-তঙ্গির এই ছুইরূপ- রহস্যময় বংশীবাদকের 
বূপ,আর সমাহিত ষ্টার রাগ-_-গুধু ভার যৌবনের রচনায় নয়, পরে 
পরের রচনারও প্রকাশ গেয়েছে । একদিকে মানসী, কল্পনা, ক্ষণিক! 
_ খেষ্জা, গীতাগ্রলি, গীতিণাল্য, গীতালি, অগ্তদিকে সোনার তরী, চিজ, 
চিন্াঙ্গগা, চৈভালি, কথা, কাহিনী, নৈবেদ্য, বলাকা, প্রতৃতি দাড় 
করিয়ে আমর! এই কথ। বলছি । 
শুধু নিজের মনে বন্ধ ন! থেকে বৃহৎ জগতে ছড়িয়ে গড়ার জন্যে 
কবির মনে যে আকাঙ্। জাগ ছিল, সোনার তরীতে ত৷ কতকটা সার্ঘক 
হয়েছে। কতকট। বলছি এই জন্গে যে, যে-জগতে এখন ঘু'রে-ফি'রে 
তিনি তৃপ্তি পাচ্ছেন গ্যটের মেফিস্টোফিলিস্ঞর ভাবায় তা ছু 
জগৎ (1768৩ ০০) (রবীন্্র-প্রতিতার জন্তও যে তা 14111 
070 ত। পরে দেখব ।) সংসারের নান। স্থর ভার চিত্তে এখন কিছু 
প্রবেশাধিকার পেয়েছে। আর সবচাইতে বড় কথ! এই যে সংসারের 
প্রাত্যহিক জীবনের যে একটি আনন্দময় রূপ আছে সেটি কবিয় 
চোখে গড়েছে। 


আমাদের বৈরাগ্য-গ্রদীড়িত ভামসিক জীবন-বাঁজার বিরুদ্ধে রবীন্- চাদ” 


নাথের যে তীব্র প্রতিবাদ, 'মোনার তরী? কাবোেই তা'র প্রথম হুচন! নয় ঃ 
কিন্তু থে সত্যের উপর দ্ীড়িয়ে কবি এই প্রতিবাধ করেছেন, তার 


স্ক৩৪ 


প্রথম পধ্যাপ্ত উপলদ্ধি দেখতে পাই এ দে।নার তরীতে, আর এই দোনাএ 
তরীর যুগের গল্পগুচ্ছে। 'অাকাশের চাদ' কবিতাটিতে দেখ ছি, এক 
অন্ভুত সাধক আকাশের চীদ হতে পাওয়ার থেয়ালে আ'র-সব দিকে 
উদানীন হ'রে শুধু, নিঙ্গের খেয়াল মতেই চলেছিল ; শেষে তার চোখ 
পড় প্রাতাহিক জীবনের সমস্ত কুপ্রতা-তুচ্ছতীর উপর, দে দেখলে, এই 
সমস্ত ক্ুদ্রত।-তুচ্ছতার বুকে কি অমৃত লুকানে! রয়েছে ! অর্থ(ৎ দেশেরই 
জড়তাগ্রস্ত থেয়ালী-চিত্তকে প্রাত্যহক জীবনের ভিতরকার অমুতের 
মন্ধান কবি দিচ্ছেন। 
এমন সময্রে হম! কি ভাবি' 
চাহিল সে মুখ ফিরে, 
দেখিল ধরণী শ্তামল মধুর 
স্থনীল গিদ্ধুতীয়ে। 
সোনার ক্ষেত্রে কৃষাণ বসয়! 
কাচিতেছে পাক! ধান, 
ছোটো-ছোটো তরী পাঁল তু'লে ধার 
মাঝি ব'সে গায় গান। 


চে 


দেখিল চাহিয়! জীবনপুর্ণ 
সুন্দর লোকালয়, 
প্রতিদ্িবসের ছরযে-বিধাদে 
চির-কল্লময়। 
স্ষেহ-নুধা লয়ে গৃহের লক্ষ্মী 
ফিরিছে গৃচের মাঝে, 
প্রতিদিবসেরে করিছে মধুর 
প্রতিদিবসের কাজে। 


চর ছে 


চি 


ছোটো-ছোঁটে। কুল, ছোটে:-ছে।টো হাসি, 
ছোটে। কথা, ছোটো! বুখ, 
প্রতিনিমিষের ভালোবাসাগুলি, 
ছোটো-ছোটে! হাসিমুপ । 
আপনা-আপনি উঠিছে ফুচিয়া 
মানবজীবন ঘিরি? 
বিজন শিখরে বসির! সে তাই 
দেখিতেছে ফিরি'-ফিরি। 


৪ 
চে ০ 


প্রশ্তাত মঙ্গীতের “প্রভাত উৎসব” কবিতাটি এই “আকাশের 
কবিতাটির সক্ষে মিলিয়ে পড়লেই বুঝতে পার! যবে, কেন জামরা 
বল্তে চাই *প্রতাও মঙ্গীতে” আবেগময় কবিহদরের সাক্ষাৎ গাই, কিন্ত 
টাকে পাইনে। 


৪৯৮  প্রবাসা- মাধ, ১৩৩২ 


পিন শশী তি 


জাগতিক লীবন, প্রাতাহিক জীবন-বাজ। যে অম্ৃতময়, রবীনাথের 
জীবন ও কাবা-সাধনায় এ এক বড় সতোর উদ্থাটন। এমনে 
দর্শন কবি গেয়েছেন বছ পরে, “নৈষেম্ত* কাবো_ 


বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি 
মে আমার নয়। 
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মছাননমর় 


কিন্তু কতরুপে কত ভাবে যে কবি বারঝ।র এই সত্যের সম্মুখীন 
হয়েছেন, কাবারসিক ও চ্তাজিজ্ঞ।হু--ছুয়েরই তা অনুধাবনের বিষয়। 
এই-ই “সোনার তীর", কতকগুলি শ্রেষ্ট কবিতার ভিতরকার কথ! 
আর পরগ্চ্ছে এ-মহ্য যে-াবে অপরিসীম রেখা ও বর্ণবৈচিত্র্ে মূ 
হয়ে অ'ঙে বাংজ|ুদ।হিতা কেন, জগতের সাহিত্যে তা গৌরবের বন্। 

সোনাএ তরী, চি্। প্রভৃতি কাবের সভার এইসব গল্পেও রবীন্দ্রনাথের 
সৌন্দধাদৃষটি সপরিষ্ছুট । কিন্তু সেই গভীর মৌনদরধাদৃষ্টির সাম্‌নেই মাধে- 
মাঝে এমন-এক মত্য মুর্ধি ধ'রে উঠেছে, কথ|সাহিত্যে য| সাধারণত 
অতি ছুষ্নভ। আনরা শুধু নিখুত চরিত্র-সথষ্টির কথাই বল্ছিনে ; 
অবস্ঠ চরিত্রসথির ক্ষমতা চিরদ্ধিনই শ্রদ্ধ। আকর্ষণ ক'রে আস্ডে। কিন্ত 
আমরা বল্তে চাই, কবি ভার বিপুল মৌন্দর্যাবৌধের পটে বেভ।বে 
চরিক্রন্টি করেছেন তাতে চরিঅ-হ্ষ্টি সম্বন্ধে একটি নূতন সত্য প্রকাশ 
গেয়েছে। চরিয্র সির ব্যাপারে বৈচিত্র খুবই লক্ষ্যের বিষয়। কিন্তু 
একত্ব যার মুলে নেই? মে-বৈচিত্র্য অসুন্দর-_অর্থহীন। নর্থাৎ খৈঠিজ্রযকে 
একত্বের বৃত্তের উপর ফুটিয়ে তুলতে না পার্লে হি হয় ন|। 
ইউরে।পীয় সাহিত্যে “লীবন"্প এক সহজ প্রবল অথচ রহচ্তময় 
ব্যাপার সেই একত্বের ত্র গ্কোগাচ্ছে। সেক্স্ীয়র প্রভৃতির মতন বিরাট 
শভিধবদের কথা বাদ দিয়ে তাদের চাইতে অনেক হান্ধ! যেস্টুব! 
ছুমা, তন্দ? লেখতেও দেখছি, এই “জীবন” সব বৈচিত্রের মূলে রস 
জোগাচ্ছে, সব বৈচিত্রাকে সাজিয়ে তুত্ছে। আমাদের সাহিত্যে 
চরিয্র স্থির বৈচিজ্রা জাতীয় জীবনের দৈল্ের জন্ত যে অনেক জাগায় 
হতপ্রী, অনেক সময়ে অর্থহীন মাসিক সাহিতোর পাঠকের! তা লক্ষ্য 
ক'রে থাকৃবেন। কিন্তু রবীন্ত্রন!খের ছোটে! গল্পে দেখছি, কবি পাশ্চাত্য 
সাঞিত্যের ভিত্তি যে “জীবন” তা'কে আত্মনাৎ আর তিক্রম ক'রে তার 
গ্রতীর সৌন্দর্ঘা-অনুতূতির সাহায্যে পাঠককে আত্মার স্বারদেশে পৌঁছে 
দিতে পারুছেন। অবগত সবখানেই যে সেটি সম্ভবগর হয়েছে ত1 নয় 
কিন্তু যেখানে কবি পাঠককে সেই জতলে পৌঁছে দিতে গারুছেন না, 
সেখানেও এমন-এক মৌন্ধ্যের পরিমণ্ডলে নায়ক-নায়িকাদের দাড় 
করাচ্ছেন যে, তাদ্নের অতি সাধারণ কথা, কাক, অতি সাধারণ ঘটনাও, 
আশ্চর্য্য দৌনারধযম্ডিত হ'য়ে দেখ! দিয়েছে। প্রযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের 
কষধায় বল! যেতে পারে, কধি এখানে 12081181ও নন. 10091191 নন. 
তিনি এক অসাধারণ ক্ষমতার সত্যন্তষ্ট!। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ এবং 
ছোটগল্পের অস্তান্ত বই থেকে এর যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যেতে গারে। 
আমর! অল্প কয়েকটিকে পাঠকদের সাম্‌নে দড় করাচ্ছি-_-খোক! বাবু 
গল্পের রাইচরণ, পোষ্টমা্টার গল্পের রতন জার তার শেষ বয়সের হৈযেস্তী। 
এইসব নায়ক-নায়িকার প্রতি একটুখানি সহানুভূতি আকর্ষণ করাই 
কবির সব সাধ নয়। তিনি এদের সব স্ুলত!, মূর্খতা, অক্ষদত| জাত্মার 
জ্যোভিতে অন্তরান ক'য়ে তুলেছেন। 

সোনার তরীতে রবী প্রতিভা যেন বান ডাকৃতে চাচ্ছে। এখানে 
এক মহা-শ্বধাপূর্ণ কবিহৃদয় জামাদের সামনে উত্ঘার্টিত- ভাব, ছন্দ, 
সমগ্রের ধারণ! সমত্তই ধীশ্ব্ধাপূর্ণ। আর তীর বিপুল 
সমুক্র-ফেনায় মতনই এক দিগন্তবিভৃত ্বপ্নদাধুরী রন! করেছে। কিন্তু 


[২৫শ ভাগ, নি রি 
সটহিসাবে সোনার তীর খুব বেঈ বিভা অনবদ্য নয়। কষ 
চোখে লেগে রয়েছে সৌনার্য্ের কেমন-এক স্বপ্নাবেশ ; ভাই এখনক! 
বিশালতয় গভীরতর কবিপ্রতিভভার যে হ্ৃ্ি-সাহাক্স্য লাভ কর! উচি 
ছিল, ত৷ কিছু বিলদ্বিত হয়েছে। সোনার তরীর মানস-হুন্মরী কবিতাটি: 
কি অদ্ভুত সৌনদর্ধাপুজ! | কিন্তু এই পুজায়ও লেগে রয়েছে রবীন্রনাৎে 
সেই প্রকৃতিগত রহস্তের সন্ধান । 

এর “বৈফব কবিভা”য় কবি ঠাঁর কথাটি কত স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন 
আগে “আকাশের চাদ” কবিতাটি যে আমর! আংশিক উদ্ধৃত করেছি 
তা'র চাইতে এর প্রকাশ-ভঙ্গিম। জনেক উৎকর্ষ লাভ করেছে। দেশে 
প্রচলিত মতবিশ্বসের মোহ কবি কতট। এড়িয়ে উঠেছেন তারও স্প 
গরিচয় এতে রয়েছে । 


শুধু বেকুঠের তরে বৈধবের গান? 
পূর্ববরগ, অনুরাগ, মান-অভিমান, 
অগিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন, 
বৃন্দাবন-গ1থ! ₹৩৩৩৪৬৬৩৩ 

*******গ্কি শুধু দেবতার 1৬ 


১০*৯৭০০* আমাদেরই কু'টীর-কাননে 

ফোটে পুষ্প. কেহ দেয় দেবতা-চরণে. 
কেহ রাধে তিরঙ্জন-ভরে-তাকহে ভার 
নাহি অসন্ভোষ। এই প্রেনগীতিহার 
গঁ(খ। হয় নরন|7ী-মিলন মেলায়, 

কেহ দেয় ভারে, কেহ বধুর গলায়। 
দেবতারে যাচ। দিতে পারি দিই তই 
প্রি়জনে-_ প্রিয়জনে যাহ! দিতে পাই 
ভাই দিই দেবতারে; আর গাবে। কোথা? 
দেবঙারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা । 


সোনার তরীর “যেতে নাহি দিব" কবিতাটি বাণ্তবিকই এক 
অপরাপ স্থঠটি। সমস্ত “দোনার তরী” কাবাখানির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এটি। 

পমানদীতে দেখেছি কবি নিষ্ট,ব সৃষ্টির সন্মুপীন হয়েছেন। কিন্ত 
জগতের কাচ! কোমল প্রাণে খে তার যে চিরচংগ্রাম তা'র ফলাফল 
কি, দে-কথাটি ঙার দৃষ্টিতে তেমন ফু'টে ওঠেনি। এই “যেতে নাহি 
দিব” কবিতায় সেটি অপরূপ স্থষ্টিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে। 


ঙ ঙ চা 


এ জনগ্ত চরাচরে হবর্গমর্তা ছেয়ে 

সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে 

গভীর ক্রন্দন "*ধেতে নাছি দিব ।” হায়, 
তবু যেতে ছিতে হয়, তবু চ'লে যার! 


হু ও ম 


555555৪৭৪ **ততু প্রেম বলে, 
“ম্তযতক্ হবে ন! বিধির । আমি ভার 
পেয়েছি দ্বাক্ষর-দেওয়! মহা! অঙ্গীকার 
চির-অধিকার লিপি” তাই ক্ষীতবুকে 
সর্ধবণস্কি মরণের মুখের সন্দুখে 
ধাড়াইয়। কুমার ক্ষীণ তলত! 
ধলে, “মৃত ভূমি নাই ।”--হেন গর্ধকধ! ! 


৪র্থ সংখ্যা ] 
মৃতু হাসে বসি'। মরণ-পীড়িত সেই 
চির্ীনী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই 
অনন্ত সংসার, বিষ! নয়ন'পরে 
অশ্রবাম্পসম, প্যাকুল আশঙ্করে 
চিরকষ্পমান। * * 


মেঠে। সুরে কাদে যেন অনন্তের বাশি 
বিশ্বের প্রান্তর-মাবে ; শুনিয়! উদ্াসা 
বহন্বর! বলিয়। আছেন এলোচুলে 
ঘুরব্যাপী শস্তক্ষেত্রে জাকবীর কুলে 
একখানি রৌস্্গীত হিরণা-অঞ্চল 
বক্ষে টানি? দিয়! ; স্থির নয়নযুগল 
দুর নীলাদ্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী। 
দেখিলাম ভীর সেই স্নান মুখখ|নি 
দেই স্বারপ্রান্তে লীন, স্তনধ মর্মাহত 
মোর চারি বৎসরের কমা টির মতে! ! 


রবীন্দ্রনাথের কবিতা! 


সা শশা াতিিশাশা ৮ পাপী পাপ শাদা ৯ 


তুমি মাননের মাবধানে আপি 
ছাড়াও মধুর মুরতি বিকাশি", 
কু্গবরণ হুদার হাসি 


৪৯৯ 


বীণাছাতে বীণাপ।ণি। 


ভালিয়! চলিকে রবি শশি তারা, 
সারি-সারি যত মানবের ধার! 
অনাদি কালের পাস্ব যাহার! 


তব সঙ্গীত শ্বোতে। 


দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল 
ছলে ছন্দে বাঞজজাইছে তাল, 
দশ দিক্বধু খুলি' কেশঙ।ল 


নাচে দশদিকু হ'তে । 


জগতের কি কাছে লাগতে কবির সাধ যায় সে-সন্ক্ষে কবি বাণীর 
কাছে প্রার্থনা! জানাচ্ছেন 


ভাধার শাখিত দীপ্তিতে, সবল ছন্দোগতিতে দৃষ্টির পরিচ্ছন্নতা ও 
অন্যর্থতার় রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির যে এটি অন্ততম, সে-সন্বন্ধে কেউ 
হিন্ননত পোধণ করুধেন কি ন! জানিনে। সোনার তরীর “পুরষ্কার” 
কাবধতাটিব অনেক জারগায় কবি নিজের কথ! এদন চমৎকান ভঙ্গিতে 
প্রকাশ করেছেন, ছোটো খাটে সত্য এমন পূর্ণভাবে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে যে, 
তা'রই জনা এ-কবিভাটি চিরকাল পাঠকের হাদয়রপ্রন করুবে। এর 
বাণী-বন্দনাটি কত সুন্দর । করথি-প্রতিভ্তার ঠিতরে কি-একটি নিলিগুত! 
বা আস্মসপপূর্ণত। আছে, যার গুণে কবি তরষ্টাঃ তাঁর কি চমৎকার বর্ণন। 


কি দিয়েছেন__ 


কে আফ্কে কোথায়, কে আসে কে যার, 


নিমেষে প্রকাশে নিমেষে মিলার, 
ধালুকার পরে কালের বেলায় 
ছায।-আলোকের খেল! ! 
জগতের যত রাজ।-মহা রাজ 
কাল ছিল বারা ফোথ! তা'র! আজ, 
সকালে ফুটিছে সথখভুগ লা 
টূচিছে সন্ধযাবেল! ৷ 
তা'র মাবে শুধু ধ্যনিতেছে সুর, 
বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর, 
চিরদিন তাছে আছে ভরপুর 
মগন গগনতল। 
যে জন শুনেছে সে অনাদিধ্যনি 
ভাদায়ে দিয়েছে হাদয়-তরণী, 
জানে ন। আপনা. জানে ন| ধরণী, 
সংসার-কোলাহল। 


বাঁজুক সে বীণা, মঞ্তুক ধরণী, 

বারেকের তরে ভুলাও জননী, 

কে বড় কে ছোটো কে দীন কে ধনী 
কেব। আগে কেবা পিছে. 


ফঃ ক ফা 


লক্ষধুগের সঙ্গীতে মগ! 
সুন্দর ধরাতল। 
এ-ধরার মাঝে তুলিয়! নিনাদ 
চ।হিনে করিতে বাদ-গ্রতিবাদ, 
ঙ্ রক ক 


শুধু বাশিখানি হাতে দ।ও তুলি? 
বাজাই বদিয়। এ।ণ-মন খুলি 
পুণ্ের মতে। সঙ্লীতগুণি 

সুটাই আকাশ-ত।লে 


গান্টর হতে আহরি' বচন 
আনন্দলোক করি বিরচন, 
শীত-রমধার! করি সিঞ্চন 
সংসার-ধৃলিজ।লে 
্ মু ক 
ধরণীর তলে, গগনের গ।য়. 
সাগরের জলে, অরণ্য-ছায় 
আরেকটুখানি নবীন আয় 
রঙ্তীন করিয়! দিব। 
সংসার-মাঝে ছুয়েকটি থর 
রেখে দিয়ে ফাবে। করিয়া! মধুর 
ছুয়েকটি কাট! করি দিব দূর 
তার পর ছুটি নিব। 
সুখহ।সি আরে হবে উদ্দ্বল, 
নুনার হবে নয়নের জল, 
শ্নেহ-হুযাসাথ! বাসগৃহতল 
আরে। আপনার হবে। 
প্রের়সী নারীর নয়নে-জধরে, 
আরেকটু মধু দিয়ে যাবে! ভারে 
আরেকটু স্বেহ শিশু-মুখপরে 
শিশিরের মতো র'বে। 


রবীন্্রনাথের নিছক দৌনর্ধা-পুজার নিশ্চয় এ এক অসাধারণ 
সার্ঘকত! | ভর দিহফ সৌনধ্য দির লামূলেই মুর্তি ধ'রে উঠেছে ; কেমন 


৫৪৬৩ 


সরল অধচ গভীর সভ্য। কবি এখানে মানুষের ছোটোথাটো! কাজে 
লাগতে চেয়েছেন। বাস্তবিক, একভিসাবে কাবা মানুষের জীবনের 
এমন ছোটোণাটে! কাজেই লাগে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয 
সামান্ক কাজ, মানুষের জীবনের জন্ত ত1 যে সত্যই কি অসামান্ত তা কি 
বলবার দর্কার কষে? 

দোনার তরীর “বসুন্ধরা” কবিতাটি স্বিখা(₹। চিবশ্যাম ধবগীর 
নিগুচ প্রাণরস কবির চিত্তকে বিভোব ক'ৰে তুলেছে । কবি আবেগভবে 
বলৃছেন-_ 


গো মা সৃগ্ময়ি, 

তোমার সৃত্তিকা-মাঝে বা।প্ত হ'ষে রট , 
দিগবিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া 
বসন্ধের আনন্দে মতে.,**, 

***********তিল্লোলিযা, মন্ধবিষা, 
কম্পিয়া, খলিয়া, বিফিরিয়া, বিচ্ছ,রিয়া 
শিহুরিযা, সচকিয়া, আলোকে পুলাক 
প্রঝাহিয়! চ'লে যাই সমস্ত তূলোকে 
প্রান্ত হ'তে প্রান্তভাগে ; 


এ কবিভাচিতে বিশেষ লক্ষ্যযোগা ' িশ্ প্রতি” সঙ্গে কবি পণ্ম 
শিবিও যোগ। মানুষেধ বিচিত্র জীবনযাত।। সঙ্গে ভান যেটুকু 
সহান্তৃতি জন্মেছে, তা প্মাধাত সংঘাহপ-পুর্ণ মানুষের ভীবনে সাঙ্গ 
তেমন নয়, বিশ্ব প্রকৃতিন সঙ্ষে মানুখ্র যতখ।নি অবিচ্ছেদে বু ৩1'ব৯ 
সঙ্গে। সেঠ আঘাত সংঘাতপূর্ণ [িখবমানবের দমে তাকে দণ্ডায়মান 
দেখতে পাই এর পবে 'চিত্রা” কাব্যে । 

». মোনান তরীব শেষেব কবিতায় দিগন্তবিভত সৌন্দধ্যদ।গবেৰ বুঝে 
কবিব যে নিরুদেশ যাত্রা অদ্ভুত তা'ব মৌন্দধা। 


বলে! দেখি মোরে শুধাই তোমার, 
অপরিচিতা,_ 
ওই বেখা স্বলে সন্ধার কুলে 
দিনের চিতা, 
ঝলিতেছে জল তরল অনল, 
গলিয়! গড়িছে অন্বরতল, 
দিক্বধূ যেন ছলছল আখি 
জশ্রকঙ্ষলে, 
কোথায় কি আছে জালয তোম|ব, 
উন্িমুধর সাগরের পার, 
মেঘচুদ্দিত অন্তগিরির 
চরণতলে ? 
তুমি হাসো শুধু মুখপানে চেয়ে 
কথ। না বলে। 


এই নিরুদ্দেশ যাত্জাকে নিক নিরুগগেশ বাত! বল্পন! ক'বে কাবা 
পললিক জানন্দ পেতে পারেন; আবার কারো-কারে! মনে হ তে পারে, 
এই জপরি[চিতার নয়নে রয়েছে বশীল্রনাথের জীবন দেবতার স্থাতি। 
মোট৭ উপব সোনার তণীর তাব আনন্দময় বরষ্টার ভাব, কিছু বেশী 
সৌক্ছ্াুয়তাও তাতে তা্ধে। কিন্ত শুধু এই-ই নয়। এই মৃষ্টির 
আনন্দ আর গরম সৌনধাত্রিয়তার মধ্যেও জারগায় ভয়গায দেখছি, 
. কি-এক গভীরতার জদ্ত কবির আকাঙ্জা ভেগেছে। ''সমুজের প্রতি” 
কবিতায় কবি জন্য কর্‌ছেন-. 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩২ 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


***১****মানবহ্দযসিদ্ুতলে 
যেন নব মহাদেশ ছজন হতেছে পলে-পলে 
আপনি সে নাহি জানে, শুধু অর্ধ জন্থুতব তাঁরি 
ব্যাকুল বরেছে ভা রে,*..১**০ 
জননী যেষন জানে, জঠরের গোপন শিশুরে, 
প্রাণে যবে স্সেহ জাগে । স্তনে যবে ছুগ্ধ ৬ঠে গুরে। 
প্রাণতবা! ভাবাহার! দিশাহার! সেই জা! নিয়ে 
চেয়ে আছি ভোমাপানে ; ভুমি সিদু প্রকাণ্ড হাসিবে 
টাশ্য়া। নিতেছ যেন মহাবেগে কি নাড়ীর টানে 
জামার এ-মন্দখানি তোমাব তরম্ন-সাবখানে 
কৌ লে শিশুৰ মতো |... 


'ঝুলণ কবিতাটিতে কর চিন্ত বে [বধম দে।ণ খাচ্ছে, মে গধু খেকণে 
দোল পয়। 


দেদেল দোল। 
দে দোল দোল। 
এ মহা সাগরে তুফান তোল। 
খধুরে আমর গেয়েছি স্মাবাৰ 
ওরেছে কোল। 
প্রিয়াৰে আমার তুলেছে জাগায়ে 
প্রলয়-গোল। 
বন শে।ণিতে উঠেছে জাবার 
কিহল্পেল! 
ভুতরে ঝ।হিরে জেগেছে আমাধ 
কি কল্লোল! 


ববি শিতেও হাদয় যমুনায় এমন-এক অঙলম্পশ শভীবত। চুর 
কবৃছেন বাথ অন্তন।ম ভিশি দরেঞ্েন মএণ। 


যদি মবগ ল্িতে চাও, এস তবে ঝ'।গ দাও 
সলিল মাঝে। 

স্নিগ্ধ শান্ত, নুগণীর, নাছি তল, ন|[হ তাঁর, 
মৃত্যুম নীল নী? স্থির বিরাডে | 


অব ববি নিজে ভাব 'আম।4 ধশ্' প্রবন্ধে বলেছেন “খড়-আ।মকে 
চাওয়।4 আবেগ তরফে আমার কবিতার মধ্যে যখন ফুটতে লাগ.জ, অর্থাৎ 
অন্কুৎকপে বীজ যঞ্ন মাটি কুড়ে ঝ|হিরের আক1শে দেখা দিলে, তা74ই 
উপক্রম দোঁখ, সোনার তগার বিশ্ববৃত্যে |” 


বিপুল গভীব মধুব ম্তে 

কে বাজাবে সেই বাঁখণ|। 
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য 

বিশ্বৃত হবে আপন|। 
টুটিবে বন্ধ, মহ। জানঙ্গ 
নব সঙ্গীতে নূতন চন্দ 
হাদয়-সাগরে পুরণ্চ 

জাগাবে নবীন বাসন! । 


চিত্রা 


এব গয় চিআাতে দেখি মৃষ্টির জামনগ জার বাশির ব্যথ যুগপৎ 
কবির হৃষ্টিতে চলেছে। “হুখ”' কবিভায সিমি ঘলছেদ-.. 





শিল্পা প্র শান্তা দেবী 


তর 


পিট ৬০ ৯৯ ০৮০ ৮ শীল পক: 


০০৫: ৯৭ 


আজি বছিতেছে 
প্রাণে যোর শান্ধিধাা , যনে হইতেছে 
কুখ অভি সহজ সরল, কাননের 
্র্ছুট ফুলের মতো শিশু আননের 
হাসির মতন ......১.১.০. 


কিন্ত নন্ধযাধ' কবি ব'সে-বসে ভাব চেন 


ক্রমে ঘনতর় হায়ে নাম অন্ধকার 

গী়তর নীরবভা,--বিশ্ব-পরিবার 

হুপ্ব নিশ্েতন। নিঃনজিনী ধরণীর 

বিশাল অন্তর হ'তে উঠে সুগস্ভীব 

একটি বাধিত প্রশ্---ক্রিট ক্লান্ত হব 

শুন্ত পানে আরো কোথা?” বা কতদুব? 
একদিকে কৰিব মোহন তৃপিকাম্পাশ টর্ঘবশী ফ্লোগ উঠছে 


বুগ-যুগাস্তব হ তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেযসী 
কে অপূর্ব শোভন! উর্ব্ধশি। 
যুদিগণ ধ্যান শাঙডি দেয় গদে তপদ্য।ব যল 
ভোমাবি কট।ক্ষঘ।ত ত্রিড়বন ধৌবন্চক্ল 
তোমার শদির গন্ধ শক ণাখু বছে চারিশি 
মধুমত তৃঙ্গপম মুগ্ধ ববি ধিটে লুন্ধ চিচে 
উদ্দাম সঙ্গীতে। 
নুগুর গুপ্তরি' যাও সাকুল অঞলা 
বিদ্বাৎ চঞ্চলা। 


আব একদি" এবার ফিএাও মাত কবিঙয বীর চেহারা! কবিব 
»1ম্‌'ন ন্মাসূছ তব সৌনধ্য "বর্ষশীর *দীশর্যা নয 


মৃতারে কবি না শঙ্ক।। ছূর্ঘিনের অশ্রজল ধাব| 
মস্তকে পড়িবে ঝবি _-তাঁবি মাঝে যাবো! আভলাবে 
তার কাছে _ জীবনদর্ববন্ষধন অপিষাচি বাবে 
জন্ম-জন্ম ধরি | কে সে?জানিপ| কে। চিনিনাহ্‌ তাবে_ 
শুধু এইটুকু জানি-_তারি লাগি বাজি জন্বকারে 
চলেছে মুগ চতে সুগাত্তব পান 
৮৫ ৩৪০০ শুধু জানি-যেশুনেছে কাণ 
তাহার আাহ্যানগীত--ছুটেছে মে নির্ভীক পশাণ 

* ০*০০০**০ ক্দহয়াছে জবি তারে 
বিদ্ধ করিয়াছে পুল ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে 
সর্ধঘ প্রিয় বন্ধ তার অকারে কথিয়া! ইন্ধন 
চির জন্ম তারি লাগি ছেলডে মে হোম ছুতশন , 


অভিত-বাধু যে বলেছেন সৌনার তরী, চিত্রা ও চৈতালির মাধু্- 
সম্পন্ন জীবনের সঙ্গে কথ| কল্পন! কশিক! গ্রভৃতি পরবন্তাঁ কাব্যের জীবনের 
যে বিচ্ছেদ দেটি এমন গুরুতর যে এ ছুটি ছুমন স্বতগ্র লেখকেব জীবন 
বহূরেও অভি হয় না, একখ! পুরোগুবি মেনে নেওয়া যার না। 
আমগ] বর! দেখতে পাচ্ছি, কল্পনাব সন্মুধে একই-সজে আনন জার 
বাথার উ্ছামে 'চিঞ্জা বিচিত্র হারে দেখা দিয়েছে। লোনার তরীর নিবিড় 


নৌন্গধ্য উপভোগের মধ্যেও যে এর াভাস বিদ্যমান তাও জাম! 
দেখেছি। 


আর রবীন প্রতিভার পক্ষে এটি খুবই স্বাগবিক। 
হার গায় টীক্ছ, আর ঘভাবভই সন্ধান ধার কি 


নানা পরস্পরধিরোধী ভাব ভার ছিতবে ওভপ্রোত হ'য়ে থাকতে 
বাধ্য। 

€োনাব তবীতে দেখেক্টি রবীন্রপ্রতিভার বান ডাক্বাব চপএম 
হয়েছে । চিত্রাতে দেখ ছি সম্যই সে-বান ভেবেছে। তর" পতিতার 
শ্বধধয যেন সহশ্র ছটার বিচ, রিত ছচ্ছে। হরসভাভলে উর্বশী গৃতোর 
মতণঠ' কি যে ত।'4 সৌন্গধ্য ভা ব পুরে!গুরি বর্ণন। দেওয়। অসন্ধব। 

চিন্রায় একজাতীয় কবিতা স্থান পারণি। জারো দেখ! যাছেই 
পত্যেক শ্রেণীব্ধ শেষ্ঠ কবিতা! এঠে আছে । নিক নৌনাধ্য পু! 
হিসাবে চিত্রা স্থুখ অতি চষ্কার কাবতা। নুখ' কবিতার 
সত খল সুখ কবির পদে কি সহজ সরল অথচ সবলভাবে ফুটে 
ঈঠোন্ধ। খ্যোশ্স। গাজে কবিতায় কবি কেমন এক তৃকার কাতর 
নিষ্াহীন। দৌগধোব এক দিবামুস্তি ঢাক্ষুষতাষে দেখবার জন্তে কবির 
মনে যে আকুদ্তা জেগেছে ৩1 বেমন বিচত্র হয়ে কু'টে দঠেছে। কবির 
এই হসা ক্মতিলাণী মনোত।বে! সাঙ্গ খুব বেশী পাঠকেব সহাগুভৃতি 
ন। হতে পাবে কিন্ত তাঁর ছগ্তে গর শিল্পগৌবব মন হয় না। কবি 
আঁধকা বী ₹'যে কাঁধা লেখেন পাঠকের "বলায়ও সেই অধিকাবের কথ! 
একেখাবে ভুলে গেলে চদুযে কেন! 

এ সন্ধা কবিশাটিও চমৎক+ সৃষ্টি, কিন্ত সন্ধ্যা সৃষ্টি তত নয় 
যত কা1এ প্রতিভাব এক সন্ধিগ্গণেব ছি । এখান বিশ্বপ্রকৃতির 
নদের মাধুরধা খেকে চচোপ একটী “ঠিযে কবি দুরে বিশ্বমানখের ক্ষেত্রের 

কত যুদ্ধ কত মৃতাব ছবি। দিকে ছৃষ্টি ণিক্গেগ কবেছেশ। 

এব পরই “এবার ফিরাও মোব+ কবিভাটি। রবীন্দ প্রতি" 
নিঝবের এ আর এক দ্বপ্রতরু। এবকযেক লাঞন ৮গরে ভঞ্জত 
হয়েছে। এ কবিভাটি সন্বন্ধে বেশা কিছু বলা! নিশ্্াধাঈন। আমাদের 
জাতীয় জীবনের বঞ্তমান অবস্থ(ব এটি 01 নামান্ধের প্রাণে? বন্ত হবে, 
এ খুব স্বা্গাবক। বিস্ত কাব্য-ফিনাবও এ অমূল/ | মহাজীবনের 
জন্ত মানুদের মান্মায় মাঝে মাঝে যে ক্রন্দন জাগে তা'ব বি দমাধারণ 
প্রবাশ এতে বর্তমান । 

এর কাছাকাছি দড কগানে। যেতে পারে পরালাবগত নতোজ- 
নাথের খু জার মহাত্ব। গান্ধী কবিতা। 

রবীজনাথের সেন্সর্ধ্য পুজার চরম সার্ঘকত] চর্ববশী। কারো-কারে| 
মতে এটি উ রবীন্রনাখর শ্রেষ্ঠ স্থ্টি। জামাদের ধারণ। কি তা আগেই 
বলেছি। কিছু ভিক্নববণেব হ'লেও বাধবণে (1) 101) সমুজ বঙ্গনের 
চ্গে এ উর্বশী কবিঠাটির কিছু সাদৃষ্ত জা্চে। ছুয়ের তিতরেহ সমৃক্রের 
কল্পোণ আব তরঙবিদ্দেপ কানে বাজে। 

চিত্রাব বিজ্রিনী' পূর্ণিমা”, হর্গ হইতে [বদার়? প্রভৃতিও হুল 
কবিতা । কিন্তু "ব্রাহ্মণ ' পুরাতন তৃষ্ঠা প্রস্তুতি কবিভায় দেখস্ধি, 
কবি বাস্তবিক ভাব সৌনর্যাপুজার অখিল মানসন্ব্গ' ছেডে মাটির 
ধবণীৰ মহিমার পানে নির্ণিমেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। 

এ্রাঙ্মণ” কবিতার বর্ণগাতঙগী 'জার ছন্দোগভি খুব লক্ষ্যযে।গ্য। 
কবির ছৃষ্টি দুধোর আলোব মতন পরিষ্কার অথচ জনাড়ন্বর। ছল্দোগতিতে 
সত্যকার বাক্ষণেরই লংমের শচিতা। 

পুরন ভূতের মতন চমৎকার গুষ্টি রবীন্রখাধ তার গলগুচ্ছে আরো 
করেছেন। এ-কবিতাটি বিশেষভাবে লক্ষ্যাযোগ্য এর অতি অনাড়্বর 
অথচ জরি অবাধ” শবাপ্রয়োগ। 


. উ্বশীর শেখের টি বক ধাদ দিলেই এর শি সুতি 
পাধে ব'লে মনে হয়। 


৫০২ প্রবাসী-_মাঘ, ১৩৩২ [২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
শুনে মহা পৃ বেগে সি 
জানি তা'র টিকি ধ'রে-- নৃতন রাগিগীতরে। 
বলি তারে, “পাজি, বেরে! তুই আজি. যে-কথা ভাবিনি বলি সেই কথা, 
দুর ক'রে দিস তোরে ।” যে-ব্যথা বুঝি ন| জাগে সেই বাধা, 
ধীরে চ'লে বায়, ভাবি, গেল দয় ;.- জানি ন1 এসেছি কাহার বারত! 
পরদিন উঠে দেখি কারে গুনাবার তরে। 
কাটি টা লী টা মানুষের ধর্মন্তাতা,বিজান,ইতিহাদ সবকিছুই এক অদ্ভুত অনুমন্ধান, 
চি আন্ধের মতন মানুষ হাওড়িকে-হাংড়িকে ধাক্কা! খেরে-খেরে চলেছে এক 
০ তত পধ থেকে নস্ত পথে, ক্ষা থেকে লক্ষান্তরে। নিল 
পরম রহস্যপূর্ণ বিরাট অনুমন্ধিংদ! এমন অল্পপরিমরে এই এশিয়ার 
ছাড়ালে না ছাড়ে, কি করিব তারে, এক-কোঁশের কবির অন্তরে কেমন ক'রে সজগীবত| লাত করুতে পার্লে, 
মোর পুরাতন তৃত্য। দেই তদ্বকে উদ্‌ধ/টিত করুতে পারি এমন ক্ষষত। আমাদের নেই। রবীন্- 


“ব্যাট! বৃদ্ধির চেঁকি” কথাটার গায়ে কি অমৃত মাধিয়ে জেওয়। 
হযেছে! 


অঞ্জিত-বাধু যে বলেছেন চিআ্তে আর চৈতালিতে রবীন্মনাথের 
কাবাজীবনে খুব বড়-একটা! সম্পূর্ণত! লাভ হয়েছে, সে-সন্বত্ধে কোনো 
সন্দেহ নেই। চৈভালিব সনেটগুলে বেশী প্রশংসাযোগা এইজন্তে যে. 
এর অনেকগুলোতে গতীর জ্ঞান অতি অ্লুকথায় চমংকারভাবে ফুটে 
উঠেছে। কবির মানস-প্রকৃতি যে এখন কত সবল, তা'র পর্য।ণ্ 
পরিচয় রয়েছে এই চৈত|লির সনেটগুলোর ভিতরে । 

এইবার চির 'অন্তর্্যামী 'আীবন-দেবতা' প্রভৃতি সথবিখ/াভ 
কবিতা-সন্বন্ধে কিছু আলোচন! করুবার মধয় এসেছে। রধীন্তরনাথের 
'জীবন-দেবতা'কে নিয়ে তাঁর নমালে;কের| যথেষ্ট গোলমালে পড়ে 
গেছেন। জামানের কাছে কিন্তু বাংগ|রটি অত গোলমেলে ব'লে মনে 
হয়না। আমর| মোন! কথায় বজুতে চাই, রবীল্রনাথের শীবন- 
দেবতার অর্থ-_রবীন্্রনাধের প্রতিভা । জবষ্ত প্রতিভা বললেই যে 
কথাটি খুবই পরিষ্কার ক'রে বল! হাল, ত| নয়। তবে, এ-কথাটির সঙ্গে 
আমর! সবাই পরিচিত; আর আমাদের সবারই অল্পবিত্তর জান! 
আছে যে অপূর্ব, 'অপরূপ" 'নবনবোন্মেষণালিনী', এইসমত্ত হচ্ছে এর 
বিশেষণ। 

ইতিহাদে দেখ! যায় প্রতিষ্ঠাবানের! প্রায়ই নিজেদের অস্তনিহিত 
শভি-সন্বদ্ধে সঙ্গাগ। সর্ব্াদাধারণের ভিড়ে ডার। যে বেমালুম থাপ 
খেয়ে যেতে গারেন না, এ-কথাটি নিজের মনে ভার! ভালো-রকমই 
জানেন, আর নিজেদের অন্তর্নিহিত এই মতাকে তীরা গরম যত্বেই 
লালন করেন। 'মানদী'তে তা'র কিছু পরিচয় আমর! পেয়েছি। 
(নিনদুকের প্রতি, পরিত্যক্ত, ইত্যাদি )। তাই আমাদের মনে হয়, 
রবীন্্রনাথ ভার অন্তরে-শায়িত এই অনীধারপত্বকে পরম ঘত্বে আর 
গরম বেদনার বহম ক'রে আন্তে-জান্তে শেষে পূর্ণ যৌবনে অনেকটা! 
গুরে।পুরি ' দধ্‌তে গেয়েছেন, কি তা'র রপ। 


একি কোতুক নিতা-দুঙন 
ওগো কৌতুকমরী | 
ভামি যাহা-কিছু চাছি বলিবারে 
বলিতে দিতেছ কই? 
ঙ্ 


নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায় 
ভর! জাননে ছু'টে চ'লে যায়, 


এ 


নাথকে যে খিশ্ব-কবি * অর্থাৎ বিশ্বভাবের কবি আপা! দেওয়। হয়েছে, 
তী'র একিলও অতিরঞন নয়। 


দ্বিতীয় পর্ধ্যা 


কল্পন। 
চিন্তা ও চৈঠালিতে কবিপ্রতিভার এক পরিপূর্ণ আক্ব প্রকাশের 
গর কঞ্সন।তে দেখি--কবির নুন চেহারা । এমন-এক অবস্থ।4 ছবার- 
দেশে কবি এসে দাঁড়িয়েছেন যার পুরো৷ পরিচয় তিনি অবগত নন ; কিন্ত 
পিছনে-ফে'লে-জাস! এশ্বর্যের পানে চেয়ে জার তিনি তৃপ্তি পাচ্ছেন ন|। 
ভার এই অবস্থার ছবিটি কত হুন্দরভাবে কু'টে রয়েছে কনার 
প্রথম কবিতাটিতে। 


বঙ্দিও সন্ধা! আদিছে মন্মন্তবরে, 
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে খামিয়া, 
বদিও সঙ্গী নাহি জনত্ত অন্বরে, 
যগিও ক্লান্তি জাসিছে অঙ্গে নামিয়া, 
মহ! আশঙ্ক। জপিছে মৌন অন্তরে, 
দিক্‌ দিগন্ত অবগুষ্নে ঢাকা, 
তবু বিহঙ্গ ওরে বিগ মোর 
এখনি, জন্ধ বন্ধ কোরো! না পা! । 


এই কল্পনা-কাবাধানিও যে কল্পনার সৌনধ্যের দিক্‌ দিয়ে পাঠ 
নাকর! বায় তা নয়; তবে সমগ্র রবীনতর-কাব্য-সাছিতোর সঙ্গে 
ধানের পরিচয় আস্কে, ভার! এর ভিতরকার সাধক-হদয়টির খবর একটু 
বেশী না নিয়ে পারেন ন!। তা-ছাঁড়। কবির বার! সমসাময়িক তাদের 
কাঁছে সাধক-রবীন্তরনাথের গৌএব কবি-রবীন্তরনাথের গৌরবের চাইতে 
একটুও কম নয়; কেননা. ছুইই সমানভাবে ভাদের কাছে জীবিত। 
তাই এই দ্বিতীয়পর্ধ্যায় রনীন্রনাধের কাবালোচনার সঙ্গে-সঙ্গে তীর 
জাধ্যাত্বিক সাধনার ক্রম একটু বুঝতে আমরা! চেষ্ট! করুব। * 

প্রথম কবিতাটি জাংশিক উদ্ধৃত হয়েছে। এর 'অষ্টলগ* কবিতাটি 
অতি বিখ্যাত । যে বিফল প্রতীক্ষার ছবি কবি এঁকেছেন, কি-এক 
শান্ত অথচ নিবিড় বেদন! ভার অন্তরে অন্তরে | 


ফাগুন যাষিনী, প্রদীপ জলিছে ঘরে, 
দখিন বাতাস মরিছে বুকের পরে। 


* বিশবকবির অন্ত অর্থও আছে। কিন্ত ভা'তে কোনো বৈশিষ্টা 
জাছে বলে হলে হয় ন! | সভ্যকার কবিষাতরেই বিশ্বববি। 


৪র্থ সংখ্যা ] 


সোনার খাচার হুমা মুখর! শারী, 
ছয়ার-দমুখে ঘুষায়ে পড়েছে দ্বারী। 
ধূগের ধোয়ার ধূনর বাসর-গেহ 
অগুরু-গন্ধে আকুল সকল দ্েহ। 
মযুরকন্তী পরেছি কীচলখানি 
ুরববান্তামল আঁচল বক্ষে টানি'। 
রয়েছি বিন রাঁজপথপানে চাহি, 
বাতায়ন .তলে রয়েছি ধুলায় নামি*-_ 
অিধাম! বামিনী এক! ব'সে গান গ।ছি, 
“হতাশ পথিক, সে যে আমি, মে যে আমি ।” 


'র "তিবারী”, “বির” প্রস্তুতি কবিতায়ও এমনি বেদনার হর 
বাদ ছে। কবির জীবন-বন্ত্রে যে নতুন সুর বাঁধ। হচ্ছে, এ তা'রই বেদন!। 

কিন্ত বেধন।-বোধই এ-কাব্যের শেষ কথ। নয়। “অশেষ” কবি- 
এর সব বেদন! সরিপ্ে রেখে কবি এক সরল আহ্বান কানে গুনেছেন। 


মাঠের পশ্চিম শেষে " স্সপরাহু নান হেসে 
পু হ'ল অবসান, 

পরপারে উত্তরিতে প| দিয়েছি তরণাঁতে 

জাবার আহ্বান ? 
ভার সমস্ত অবসাদ চূর্ণ ক'রে ভার জীবন-দেবত। বড় নির্মমভাবে 
ওাকে সামনে টান্চেন ১ 

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠ রা, ওরে রক্ত-লোভাতুর! 
কঠোর ম্বামিনী, 

দিন মোর দিন তোরে শেষে নিতে চা'স হ'রে 
অ।সার ষমিনী ? 


এ-সব কথার সাঁম্নে শুধু কাব্যের পৌন্দধা উপভোগের আকাঙ্জ। 
শাপন| থেকে সন্ভুচিত হয়ে বাঁয়। যে কবি-কীন্ডি নিয়ে কোনে! কবিই 
নিঙ্জেকে অগৌরবান্থিত মনে করেন না, তা'রই শীর্ষে দীড়িয়ে ইনি 
বল ছেন-_''শেষে নিতে চা'স হ'রে আমার যামিনী ?" বাস্তবিক বার- 
বার এমন নির্দম আঘাত ল।ভ কর্ণার সৌভাগা কত অল্প লৌকের 
খট! 

কিন্তু সবচাইতে লক্গাযোগ্য এর “বর্ষশেষ” কবিতাটি । বাড়ের 
বর্ণন! হিনাবেও এ-কবিতাটি সুন্দর ; কিন্তু কবির আস্থার যে আগুন 
এর হিতরে দাউ.দাউ ক'রে আলে উঠেছে, কি ছার ঝড়ের সৌন্দধ্য 
তার কাছে! "এবার ফিরাও মোরে,” “অশেষ” প্রভৃতি কবিতায় 
দেখেছি কবির অন্তরে শারিভ মহীজীবন সচেতন হ'য়ে উঠেছে। এই 
*বর্শেষ" কবিভায় দেখছি তীর যে দ্বিধা-সক্ষেট ও অবনাদটুকু 
এখনে বাকি আছে, ত। যেন ছিত্র-তির হ'য়ে বাচ্ছে। যার দণনে 
ঠার এত দিনের প্রতীক্ষা! অদাধারণভাবে সার্থক হয়েছে আশ্চর্য তার 
রূপ! কবিতাকে প্রণাম নিবেদন কর্ছেন এইভাবে £- 

হে ছুর্দম, ছে নিশ্চিত হে নূতন নিষ্ঠ,র নুতন, 


সহজ প্রবল। 
জীর্ণ পুণ্পদল বখ! ধ্যংস-বংশে করি" চতুঙ্গিকে 
বাহিরায় ফল-- 
পুর!তন পর্ণপুট দীর্ঘ করি' বিকীর্দ করিয়! 
অপূর্ব আকারে 
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রন্কাশ-_ 
প্রপমি তোমারে। 


রবীন্দ্রনাথের কবিতা 


€৬৩ 


প্রত্যেকটি বিশেষণ, প্রায় প্রতোকটি শব এখানে যে নতুন-নতুন 
অর্থ প্রকাশ করেছে, অভিধানে তার কতটুকু পাওয়। বার়। “'অগুতব” 
যে ন। কর্‌তে চার, মেই বাতা'র কতটুকু গ্রহণ কর্‌তে পাঁগে | 

কিন্ত আশ্চর্য্য এর শক্তি! একবারে বদ্ধ-ন্থদয় ভিন্ন হয়ত এ- 
কথাগুলে! জার-কারে! ক!ছ থেকেই বার্থ হ'য়ে ফি'রে যাবে ন!। 

শেলির (00০ (0 051 %1)0-এর সঙ্গে এই কবিত।টি মিলিয়ে 
গড় যেতে পারে । ছুই কবিতাই ঝড় প্রবল আকারে দেখ। দিয়েছে। 
কিন্ত শেলি ঝড়কে বলেছেন-__ 


"15১11010100 1005 10195 (6) 11087105170 00111) 
[00 (00110091017 10108 1 
আর রবীন্রনাধ বনদুছেন-.. 
লাঞ-ক্ষতি টানাট।নি, অতি হুগ্ষ ভগ-অংশ-কাগ, 
কলহ সংশয়, 
মহে ন| সন্ধে ন। আর জীননেরে খণ্ড-খণ্ড করি" 
দণ্ড দণ্ড কয়। 


কঃ 


স্টেননম অকল্প।ৎ ছিন্ন ক'রে উদ্দে লয়ে যাও 
প্ষ-ুণ্ড হাতে, 

মহান্‌ সুতার সাথে মুখামুখি করে দ1ও মোরে 
বঞ্জের আলোতে । 


শবধশ্ষে,ত “বৈশা৭" প্রভৃতি কবিতায় মন্থাঙ্গীতনের “তপ:ক্িই' 
শ্রম! চোধ ভ'রে দেখে নেবার পর কবির ভবিষ্যৎ ভার চোখে কি 
চেহার| নিয়ে দাড়িয়েছে "রাত্রি" কবিভাটিতে তার ইঙ্গিত রয়েছে । 


তোমার তিমির ভলে যে বিপুল পিঃশব্ব উদ্বো!গ 
অমিতেছে জগতে জগতে 
আমারে তুলিয়া লও দেই তা'র ধ্ব্জচক্রহীন 
নীরধ-ঘর্ঘর মহারখে। 
বড় চমৎকার ধা।ন-গস্ভীর মুর্তি কবির মনে জেগে উঠছে - 
শুদ্ভিত তমিত্রপুপ্জ কম্পি» করিয়া অকল্মৎ 
অর্জণাত্রে ইঠেডে উচ্ছা সি 
সদাক্ষুট পরন্মমন্ত্র গানদ্দিত ধধিকঠ হ'তে 
আন্দোলিয়। ঘন তল্সাবাশি। 
পীড়িত ভুবন দাঁগি' মহাযেণী ফরপাকাতির 
টিতে বিদ্ভাৎ-রেখীবৎ 
তোঁম।র নিধিল-লুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী 
দেখেছে বিশ্বের মুক্তি-পথ। 
ভার কল্পনাও কত মহিমান্বিত হ'য়ে উঠেছে! এই রাত্রিকেই 
তিনি বলেছেন-_ 
নক্ষত্র রতন-দীপ্ত নীলকাপ্ত কপ্তি-দিংহাসনে 
তোমার মহান্‌ জাগরণ । 
বাস্তবিক রবীন্তর-প্রতিভার এই-এক জাশ্চ্যা ক্ষমতা আমরা 
উপলদ্ধি করি যে, তিনি নিজের চেতন! দিয়ে সর্ধ্ষমানবের পরম পুক্র 
চেতনার সঙ্গেও আত্মীয়তা কর্বার, জার তীর উদার কণ্ঠে নে-নব 
প্রকাশ করুবার এক অসাধারণ ক্ষমত! রাখেন। অবস্তা কবিগ্রতিভার 
অর্থই কতকট! তাই. বিশেষ ক'রে গীতি-কবি-প্রতিভায় | কিন্তু রবী- 
নাথে সেই গীতি-কবি-প্রতিভারও এক পরম অসাধারণ বিকাশই দেখতে 


৫০৪ 


০ ২ শত শপ ৩ ২ শপ তি 


গাই। নবীন প্রেমিক প্রেিকার আশা. বান নিবিড় হয়েই ধার 
বাশীতে একক।লে বেজেছিল, তিনিই এখন বাঙ্গাচ্ছেন মহাযোগীর 
পরম নিগৃঢ় বেদনার স্তর ! তবে এইই তাঁর বাশীর শেষ নুর নয়! 
রবীল্রনাথ যে কবি-শেখরের মুখে নিঞ্গের রচনা-সম্বন্ধে বলেছেন, 
“আমার এমব জিনিষ ধাশিক্র মতো-বুঝ বার জন্কে নয়, বাজ বার জন্তে,” 
তীর কাবা-সন্বন্ধে এর চাইতে শ্বন্মর বর্ণন আর দেওয়! বায় ন|। 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খও 
বুঝবার কথা িশ্াই ডার কাবো চে আছে; কিন্তু সব বোবা, স্‌ৰ 
জ্ঞান, আনন্দ, বিষাদ, প্রেস, নৈরাস্ত, সাধনা,--এ-সমত্তের অতি ক্ষুজতম 
কথাও তার কাব্যে কেমন বাঁশির হছরের নিবিড়তা আর অব্যর্ধত| নিয়েই 
বাজে | “ক্ষণিকার” সময় থেকে সভার এ-ক্ষমতার যে অপূর্ব্বতা জেগেছে, 
এক ছাফেঙ্গ ছাড়া আর কোনে গীতি-কবিয় ভিতরে সেটি প্রত্যক্ষ 
কর্বার সৌভাগ্য জামানের হয়নি। 


রাজা 
শ্রী শৈলেন্ত্কুমার মল্লিক 


(১) 
একট। জনম নাইব! পেলাম তোমার দেহের কোমল পরশ, 
নাইবা পেলাম গেহের মাঝে তোমার হাপির বিপুল হর! 
মিলন-সাঝের বাসর-মাঝে, 
£খ-স্থুখের লক্ষ কাজে 
নাইবা পেলাম বক্ষে তোমার স্থনীল আচল সোহাগ-সরস ! 
পল্লী-পণের সন্ধ্া-উষায় নাইবা পেলাম তোমার দরশ ! 


(২) 
একটা জনম থাক্‌ না পানি | থাকে৷ তুমি স্বপন-পুরেই, 
চক্রবালের ছবির মতে! থাকো এবার ওই স্দু্েই | 
অচিন্‌ দেশের কু্জ-ছায়ে 
প্রহেলিকার বুক ছাপায়ে 
থাকো এবার প্রাণের তলায় আমার ভাবের রাজ্য জুড়েই! 
অরূপ-রূপে ছড়িয়ে থাকে! বিশ্ব-ছাওয়। হাওয়ার স্থুরেই ! 
(৩) 
থাক্‌ না রাণি, একটা জনম বরণ-ডালার ফুলের মালা ! 
থাকুক এবার মোহন ভ্বাধির দৃষ্টি-মায়ার পীষুষ চালা, 
গদ্ধে মাতাল ফাগুন-রাতি, 
আলিঙ্গনের মাতামাতি 
থাক্‌ না এবার শারদ রাকা, মদির-মাখা! নাট্য-শাল! ! 
এবার থাকুক্‌ নিশথ জাগ! পাগল-কর! চুমুর পালা ! 


(৪) 
একট। জনম থাকো রাণি নিদেশ-হারা মানস-লোকেই ! 
পথের দিকে চেয়েই-চেয়েই থাকো এবার সন্গল-চোখেই ! 
নীলকমলের দলে-দলে 
ঘুমিয়ে থাকো৷ অথ জলে, 
একট! জনম পরে আবার জাগবে ভাঙ্র লাল আলোকেই! 
গোপন কোষের মধুর মতো থাকো এবার প্রাণ-কোরকেই! 


(৫) 
একটা জনম তোমায় পাবার আজকে আমার নেই অবকাশ! 
মন্দ্রতলে ডাক দিয়ে যায় এ যে কাদের দীর্ঘ-নিশাস ! 
ধরার বিকল দেহের পরে 
আসন পাতা সবার ঘরে, 
আজকে সেথায় করুতে হবে সত্য আমার রাজার প্রকাশ! 
একটা জনম তোমায় ভূ'লে করুব কাজের হিসাব-নিকাশ ! 
(৬) 
আখির জলেই হবে এবার অভিষেকের শান্তি-সিনান, 
লক্ষ বুকের জীর্ণ বলন নিশান হ,য়ে ভরুবে বিমান! 
হাহাকারের গভীর বাণী 
জয়ধ্বনি তুল্‌বে রাণি! 
তোমায় ছেড়ে তা*তেই এবার বুঝতে হবে মান-অপমান ! 
মাচ্ছধ-বনের ব্যথার আপেই উঠবে মেতে এবার এ প্রাথ! 


৪র্থ সংখ্য। ] 


্পাপসশসপাপাপাপাপীীপশাপিশতত শশা 


(৭) 


হাতছানিতে ভাক দিয়ে যায় এ যে কা'র! পথের ধুলায়, 
হুহু-্বরে গুমূরে ওঠে শ্শান-জোড়া বহি-চুলায় ) 
শুষ্ক নদীর কূলে-কৃলে 
ওই যেকা'রা কাদন তুলে 
বঞ্ধাহত তালের বনে ব্যস্ত-ব্যাকুল হণ ছুলায়! 
তপ্তবালুর মরীচিকায় সকল গানের ছন্দ তুলায়! 


(৮) 


ওই যে কার! চল্ছে ছুটে লক্ষ্য-হার! গহন বনে, 
ফণীর মাল! জড়িয়ে নিয়ে জর্জরিত পায়ের সনে ! 
বিহঙ্গের! ত্তব্ধ নীড়ে 
উঠছে কেঁপে চমৃকে ফিরে; 
“হায়রে এক মরণ খেল।' ! ভাবছে বসে আকুলমনে ! 
বনের লতা৷ নিবিড় ভয়ে নেতিয়ে পড়ে একটি কোণে! 


(৯) 


এবার আমায় আন্তে হ্ববে মৃত্যুপারের জীবন-আমার, 
শাঙন হ'য়ে ঝরৃতে হবে আর্তবুকে ঘোর পিপাসার ! 
আমার বুকের রক্ত ঝি” 
অযুভ নিঝার পূর্ণ করি, 
লাল ক'রে আজ ধেবে রাণি বিষাক্ত এ নীল পারাবার ! 
এবার আমায় গাইতে হুবে প্রাণের গীতি নতুন ভাষার ! 
(১) 
এ যে কা'রা কুত্ধনিশাস ডুকরে কাদে অন্ধকারে, 
আছাড় খেয়ে পড়ছে অচল অশ্র-পিছল পথের ধারে, 
বাতাস হ'য়ে আলোক হ'য়ে 
স্ীবনী প্রলেপ লঃয়ে 
আজকে আমায় যেতেই হবে মুড়ে পড়। এ কাতারে ! 
কুত্্ নাচন তুল্তে হবে জরার অবশ শীর্ঘ হাড়ে! 


(১১) 


এ যে কাদের বুকের পরে হিমালয়ের পাযাপ-চাপে, 
চওরাজের দণ্ডনীতি হুমূকি ছাড়ে ্ারুণ দাপে; 





রাজা 


৫০৫ 


গোত্রভিদের বঙ্গহাতে 

আজকে আমার দিবস-রাতে . 
কাটতে হবে অত্যাচারের পাহাড়-প্রমাণ বিশাল পাপে! 
আশীষরূপে ঝরতে হবে অমঙ্গলের অভিশাপে ! 


(১২) 
একট! জনম কাটবে আমার বর্যাবাদল নিদাঘ-রোদেই, 
হয়ত যাবে অনেক বরষ রণ-অভিষান-অবরোধেই ? 
ভোরণ-দ্বারে রক্ষীরূপে 
হয়ত শবের স্ত.পে-স্ত,পে 
কাট্বে নিশ! দানবদলন রুধির-ভেজা জয়ের বোধেই ! 
এবার জনম কাটবে আমার স্ষন্ধ প্রাণের প্রতিশোধেই ! 


(১৩) 
একটা জনম পরে রাণি তোমার কোলে মুখ লুকিয়ে 
কেঁদে-কেঁদে বল্ব আমি মান্য হওয়ার ব্যথ| কি এ! 
হাত এড়িয়ে মৃত্যুজরার 
তোমায় নিয়ে খেল! করার 
সময় হেথা নয় যে সুলভ যুগদেবতায় ফাকি দিয়ে! 
অভিসারের নেই অবসর জাতিকুলের খণ ঢুকিয়ে! 


(১৪) 
থাকুক তবে, থাকুক্‌ এবার, রাপি, তোমার বাহুর বাধন! 
বিজন বনেই সাঙ্গ করে! তরুণ তঙ্ছ্র ফুলগ্রসাধন ! 


আছুর বুকে বসন ঝাপি" 
শিথিল বেণী রাখে! চাপি, 


'আপনমনেই গান গেয়ে যাও বিধুর মনের সব আবেদন ! 


শৃন্ত গেছের বুক ভ'রে দাও একাকিনীর গভীর মাতন! 
(১৫) 


ছুঃখ কিসের রাণি আমার ! একটা জনম নাইবা এলে, 
কল্পলোকের দূর অলকায় সঙ্গোপনে রয়েই গেলে! 
মনে করে! ক্ষীরোদ-মখন 
হয়নি আজে, পাইনি রতন, 
লক্ষ্মী তুমি রয়েই গেছ অতল-তলে আচল মেলে! 
একটা জনম নাইবা! হেথায় সথধার কলস দিলেই ঢেলে ! 


প্লেটোর আদর্শবাদ 


জীমহেশচন্দ্র ঘোষ 


প্লেটোর 'এইডস্‌'-বাদ একটি বিখ্যাত ম্ড। গ্রন্থকার ইহার জন্ুবাদ 
করিয়।ছেন 'ক্ফোটবাদ'। আমর] গ্রণগ প্রবন্ধে দেপাইয়াছি বে, এই 
নাম বাবসার কর! আপত্তিজনক | রূপবাদ, পরম রূপ-বাদ, পরাকৃতি- 
বাদ, জাদর্শ-বাদ, আদর্শ রূপ-বাদ প্রতৃতি নাম ব্যবহার কর! যাইতে 
পারে। আবহ্ক-সত জামর! 'এইডস্‌-বাদ ব। 'এইডে'-বাদও ব্যবহার 
করিব। 

ক্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পুর্বে জান! আঁবন্ঠক গ্লেটোর পুর্বে 
গ্রীক সাহিভাদিতে এই শঙ্ধ কি অর্থে বাবহৃত হইত। 70511 এর 
11খো01)016 নামক গ্রন্থে এ-বিষয়ের অ/লোচন! আছে (৬০111, পৃঃ 
২৯৪--৩১৫)। [5101 তাহার "117 40,11814 নামক গ্রন্থে 
- এ-বিবয়ে বিশ্বৃতন্তাবে আলোচনা করিয়াছ্ধেন। তিনি সাহিতা, 
চিকিৎম! শান্ত, গণিত শাহ্কাদি হইতে বহু অংশ উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন 
যে, প্লেটে! চিকিৎস| শাস্ত্র এবং বিশেধ্চাবে গশিড় শাস্ত্র হইতে এই শব 
গ্রহণ করিয়াছ্ছেন। প্রথমে এই শবের অর্থ ছিল দেহ, বাহা আকৃতি। 
ভাঙার পরে বন্তর প্রকৃত রূপকে ন্সর্থাৎ বস্তুর বস্তত্বকে (' দা 
(880109”) 'এইডস্ নাম দেওয়। হইয়াছিল। 

বহু বস্তব মধ্যে একটি সাধারণ ভাব দেখ! যায়। এই সাধারণ ভাব 
দেখিয়। বন্তুদমূদ্ধকে তিন্ন-ভিক শ্রেণীতে তাগ করা হয়। কতকগুলি 
সাধারণ গুণ দেখিয়! বল! হয় এই গণুগুলি 'অশ্ব' ; আর কতকগুলি 
সাধারণ গু দেখিয়! বল। হয় এই পণুষুলি 'গো?। অধান্ম বিষয়েও 
এইপ্রকার। বিশেষ-বিশেষ সাধারণ ত।ব দেখিয়! বল! হয় ইহার নাঁম 
'সাহস", উহার নাম 'সংযম' ইতাদি। 

অনেকে মনে করেন প্লেটে! প্রথমে এই জাতি বা! সাধারণত্ব অর্থেই 
'এইডস্‌" শব্ধ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার পুর এই সাধারণত্বকে বস্তু- 
সমূহ হইতে পৃথক্‌ করিয়! ইহাকে শ্বতন্তর স্তরূপে কল্পান| করিয়! লইয়।- 
ছিলেন। 

শ101 (টেলর) বলেন একপ| ঠিক নহে; প্লেটোর মতে ইহার 
মৌলিক অর্থ “প্র 6559204 অর্থাত 111091৭ (পুসিস্‌. ফু্িস্) | 
বাঙ্গালার ইছার অথথ হয় বস্তর 'বস্তত্ব, ব্ভর হ্বরপ। তত্ব শম্বও 
বাবহার কর! বাইতে পারে; তন্বহ-তৎ--ত্ব, অর্থাং “তাহার ভাব 
তাহার বিশেষদ্ব, '1172/1-11988 | 

এখন দেগ। ধ।উক প্লেটে! নিজে কি বলেন। অনেকে প্লেটোর বিভিন্ন 
গ্রন্থ হইতে উত্ভি, সংগ্রহ করিয়া! এক একটি মত স্থাপন করিতে চেষ্ট! 
করেন। কিন্তু এ উপায় প্রকৃষ্ট উপায় নহে। যৌবনকালের মত আর 
বৃদ্ধ বয়সের মত যে একই হইবে তাহ। নিশ্চিত করিয়া! বল! যায় ন!। 
রা আমর! মনেটোর ভিন তির প্রস্থকে পৃথক্‌ পৃথকৃ-ভাবে আলোচনা 

ব। 





* সোক্কাটাস্‌ হর খত; শ্ীযুজ রজনীকান্ত গুহ প্রণাত। 
গদ বিদ্ববিদ্যারয় কর্তৃক গ্রকাশিত। পৃঃ ২৯+৮৩১; মুল্য 
সশ টাকা। 





পাস? ১০ পপাশপীি 


প্ল্টে। কোন্‌ বয়সে কোন্‌ পুস্তক লিখিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে অনেক 
মতভেদ আছে। আমর! 11110518511 সত গ্রহণ করিলাম 
এবং ঠাহার নির্ধারিত ত্রদ জন্ুসারেই গ্লেটোর গ্রন্থের আলোচন। 
করিব। যে-সমুদায় গ্রন্থে 'এইডন৮-বাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেই সমুদায় 
গ্রন্থের প্রধান-প্রধান অংশ আলোচিত হইবে। ইহার পরে আমরা 
প্রন্থকারের মতামতের মমালোচন। করিব। 


(১) এউথুফ্রোন্‌ 

'এইধুঙ্রোন্‌? নামক গ্রন্থের একটি আলোচা বিষয় পুণ্য (ইসিজন্)। 
সোকাটেনের প্রশ্ন পুণ্য কি? এউথুফ্লোন্‌ কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া! 
ইহা! বুঝাইতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন। কিন্তু সোক্রাটেদ, জানিতে 
চাহিয়াছিংলন--পুপ্যের বিশেষত্ব কি? বহু ঘটনায় পুণ্য প্রকাশ পায়। 
এইনমুদ।য় ঘটনার মধো এমন কি সাধারণ ভাব (100) আছে যাহার 
জন্ত এই সমূদায়কে পুণ্য বল! হয় (৬. ডি)। এইস্থলে 'এইডগং শব 
বাবহাত হইয়াছ্ধে ; ইহার অর্থ সাধারণ ভ।ব, লক্ষণ, বিশেবদ্ব, রূপ 
ইতাদি 01)1710, 8811 870. ঠ1]]ন, (117৬0 1০1৭ শভূতির 
টীকা ভরষ্টবা)। ঠিক উহার পরেই আছে 'ইডেঅ।' (1002) শব্ব। 
উভয় শব্দের মধ্যে পার্থক্য জতি সামান্ত 40105. পৃঃ ১২৭, 1301116 
পৃঃ ৩৫ ইত্যাদি)। এস্কলে সে পার্থকা অগ্রাহা করা যাইতে পারে। 

ঠিক ইহার পরেই পোক্র/টেদ, এউথুক্রোন্‌কে বলিতেছেন_-“তাছ। 
হইলে দেই ম্বরপটিকি জামাকে তাঁছা। বুঝাইয়া বল যাহাতে আমি 
মেইটিকে নয়ন পথে রাখিয়া! [-20০---110)52] এবং যানদগরপে 
[10918002190] ব্যবহার কগিয়। বলিতে পারি যে, ভুমি বা! অপরে 
যেদকল কার্ধ্য করিতেছ তন্মধ্যে যাহ! ইহার অনুরূপ তাহ! পুণা, যাহা 
ইহার অনুরূপ নহে, তাহ! পুণ্য নহে (প্রস্থকারের অনুবাধ, গ্রীক কথ! 
ছুইটি আমাদের সংযোজন! , 01)। 

এস্থলে ছুইটি শব্বের প্রতি দৃষ্টিপাত কর! আবগুক। একটি 
পারাডেইগআ।' শব্ের বাবার । ইহার অর্থ আদর্শ বা! মানদও; এই 
আদর্শ বার অপর বিষয়ের [বিচার কর! যায়। দ্বিতীয় কথাট! ৪7১০- 
1100 (মোপো-র্লেপো) ক্রিয়!। ইছার অর্থ অপর সমুদয় বিষয় হইতে 
(১) দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নির্ধিষ্ট বিষয়ে দৃষ্টি স্থাপন কর! ()10)0)। 
এন্থলে অর্থ এই-_গৌপ লক্ষণ হইতে দৃষ্টিকে জাকধণ করিয়। মৌলিক 
লক্ষণের প্রতি অর্থাৎ সাধারণ ভাবের প্রতি (এইডদ' এর প্রতি) দৃষ্টি 
স্থাপন করা। 01598 এইভাবে ব্যাখা! করিয়াছেন--চিজকর যেমন 
চিত্রপট হইতে দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া! জাদর্পের দিকে দৃষ্টিপাত করে 
সেইভাবে এন্থলে দৃষ্টি স্থাপনের কথ! বলা হইয়াছে। পৃঃ ৬৮ | 

মেনোন (৭২, দি), গার্সিআস্‌ (৫০৩,ই ) সাধারণ-তস্্র (4৭১, বি) 
প্রভৃতি স্থানেও অনুরূপ বাবছার আছে। 

এটথুক্রোন্‌ গ্রন্থে বল! হইল যে, বহু বন্ত বা বিষয়ের মধ যে 
'সাধারণন্থ' জাছে ভাঁহাই ইহাদিগের বিশেষত্ব । এই বিশেষত্ব বা 
'এইডসংকে আদর্শরপে সতত নয়নপথে রাখিয়। এবং মানাগুয়পে 
গ্রহণ করিয়। ভালমন্দ বিচার কর! যায়। 


৪র্থ সংখ্যা ] 

এই ৃপ্তকে 'ইডম্‌'লদের ভিন বিশেষ শষ জাছে। (১) এইডস, 
(২) ইডের। (1008), (৩) পারাডেইগম! (0/2:200167) 1 408) 
বলেন, উতদ্তরকালে প্লেটে! যে অর্থে এই কয়েকটি "ক বাবহার করিয়া- 
ছেন, এ স্থলে সে অর্থে বান্হত হয় নাই । ভাছার মতে এ গ্রন্থ চলার 
সময়ে 'এইডস্‌'-বাদের জন্মই হয় নাই (2১ 76110121১0৭, উত্ত গ্রন্থের 
টীকা, পৃঃ ৬৫) । কিন্ত 36971 (11008 10০৭, পৃঃ ১৭) এবং 
[7/]ণ (এই গ্রন্থের টীকা, পৃঃ ৩১) বলেন উত্তর কালে যে অর্থে 
এ সমুদ।র বাব্হৃত হইয়াছে এম্থলেও সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। 

মততেদ যতই থাকুক না কেন, এ স্থলে ইহ।ই বলা হইয়াছে যে, 
বিচার স্বারা বস্তুর 'এইডদ্‌' নির্ণয় কর। যায় এণং এই 'এইডস্‌" ই বস্তুর 
স্বরাপবা প্রকৃতরূপ। ইহাতে বৃঝ। ফাইতেছে যে, বস্ত্র প্রকৃতয়প 
“বগম গত! ; অপার্থিব লোকে ইচ।র শরবস্থিতি নহে। 


২) ৩, ৪১ ৫। 


কি-টান্‌, খামিডেন ( কৃচামিডেস্‌) রর 
এবং প্রোটাগরাস-_ 


এই চারি পান। গ্রন্থে সাক্ষাততাবে “এইডস্‌* বাদ আলোচিত হয় 
মাই। 0১) ভ্তায়পয়ারণতা, (১) সংযম, (৩) সনুযাত্ব এবং (৪) ধর্থ ব1 
সাধৃত। এই চারিটি গুণের বিশেষত্ব কি, তাহ! এই চারিখান! পুস্তকে 
বধাক্রমে বিচার কর! হইয়াছে। বজ্র বিশষত্বই বস্ত্র প্রকৃত রূপ 
এবং বিশেষত্বর জ্ঞানই পরম রূপের জ্ঞান । এই চারিখানা পুস্তক বন্ত 
বা গুণনমুহ হইতে ইহাদিগ্সের বিশেষদ্বকে পৃথক কর! হয় নাই। 
ওণমমূহ্র সধোই বস্তর মৌলিক গুণ বিদ্যমান । যেমন, সংযমের নানা- 
প্রকার লঙ্গণ দেওয়। ধাইতে পারে ; কিন্তু এই সমুদ্রের মধ্যে প্রকৃত 
লঞ্ছণ কে'ন্টি? যাহা প্রকৃত লক্ষণ. তাহাই ইহার বিশেষত্ব, তাহাই 
ঠই।র পরম কাপ । বস্তর পরম রূপ বস্ত্রগত। 

৬। মেনোন্‌ 
(ক) 

এই খ্রস্থে বন্ত এবং গুণের ম্বরূপ (011911-টসিয়া ) বিময়ে আলোচন! 
হইয়াছে (৭১, ও পরে)। প্রথমতঃ মধুক্ষিকার দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর! 
ইউয়াছে । মৌসাছি বত, এবং বহু-প্রকারের ; কিন্তু ইছদিগের মধো 
এমন কিছু সাধারণ গুণ রহিয়াছে, যেক্সস্ক ইছাদিগের প্রচোককেই 
মৌসাছি বল! হয় (৭২ কি)। ইহার পরেগুণ বা! ধর্দের (9110. 
আরেটে ) কথ! উল্লেধ করিয়! বল! হইল যে, নান।-প্রকার গুণের মধো 
এমন কিছু সাঁধারপত্ব (0100+--এইডস্‌) আছে যেজন্ত প্রততোককেই 
“গুণ স্থাধ্য। প্রদান করা হয়। (৭২নি)। 

এস্থলে 'সাধারণ ভ্ঞাৰ” কে এইডস্‌ বলা হইয়াছে। 

ইহার পৰে বল! হইয়াছে যে. এই 'দাধারণ দ্ভাব'টিকেই আদর্শরণপে 
দৃষ্টিপখে (২7১০7খো্ম)!প ব্রেপজট। ) রাখিতে হইবে 
(৭২ মি)। 

অ।মর। পূর্বেই দেখিয়াছি যে '71))-11017)' জি! এই অর্থে আরও 
অনেক স্ণে ব্যবহাত হইয়াছে । 

91081 বলেন ( পৃঃ ২৭ ) এই শঙ্ষের বাবার 'জামর্শবান' হৃচক 
18141910009 ঘা 01 00) 10৩) এবং এস্লে প্রক্োস্তরে 
যুজিুদক বিচার দ্বার! 'এইডল্‌ নির্ণয়ের কথ! বলা হইয়াছে। 

€(খ) 

এই গ্রন্থের একটি বিশেষ মত প্রন শ্বৃতি' বাদ। এই মত 

ইতে কেছ কেহ বলিতে চাহেন যে 'এইডসৃ* বা! আদর্শ রপ একটি 


তত পপি শিততশশীশপাশাশি ত তি শি তিশশীশাশ 





প্লেটোর আদর্শবাদ 


৫৪০৭ 


কত শতশত ও শশিদিশ তত শতশত ০৩৩ 


বন্ত্( রর) । কিন্তু ্নৃপকষ প্রন তি কোন বত, বাপ গুণ, বা 
ঘটনার স্মৃতি নছে। নোক্রাটেস্‌ মত ও জ্ঞান এই ছুইএর মুখো পার্থক্য 
করিয়াছেন। বিবিধ ঘটন। দেপিয়। অনিচারিতভাবে যে একট! 
বিশ্বাস হয় তাহাই সত (৬ ক্‌স|); জার যুক্তিতর্ক দ্বার! বিচার করিয়া 
যেজ্ঞান লাত কর! যায় তাহাই প্রকৃত জান এেপিস্টেমে, ০01810070)। 
ওঠ্টোক যনুযাই অন্তরে এইপ্রকার জানলীতের উপায় লইয়া জন্স 
গ্রহণ করে; জগতে কিছু দেপিলেই অস্তরস্থ আদর্শ দ্বার! এই সমুদায়ের 
বিচার করিয়া থাকে। প্রাক্তন শ্বৃতি' এই উপায় এবং জাদর্শমূলক। 
যে উপায়ে এবং যে আদর্শে সতানির্ণর কর! যায়, এস্ৃতি তাহারই 
স্মতি। এই গ্রন্থেই এই স্মৃতিকে যুক্তিতর্কের শৃঙ্ঘলমুলক (70১ 
11119104085 ১ ) বলিয়। বর্ণন। করা হৃইয়াছে। 

সরাং দেখ! যাইতেছে মেনে গ্রস্থের মতে 'এইডস্) কোন বন্ত 
(10015 ) নহে। 


৭। এউথডেমস্‌। 


এই গ্রন্থে সাক্গাংঙানে 'এইভস' বাদ ব্যাখ্যাত হয় নাই। তবে 
উঠাতে (৩*১, এ ) লিখিত আছে যে, একসময়ে সোক্রা্টেস্কে প্রশ্ন 
করা হউয়ছিল যে হুম্দর বস্তু কি বিশুদ্ধ সৌন্ারধা হইতে পৃথক নল! 
অপৃথক? নোঞাটেস্‌ উত্তর করিয়াছিলেন, খন্দর বন্ত বিশ্তদ্ধ সৌনদধ্য 
নহে, কিন্তু ইছাতে সৌন্দযা বশ্বমান। 

বন্ত মাছে বড়, তাহাদ্িগের মধ্যে একটি সাঁধারণ ভাব আছে। 
কেহ কেহ বলেন পূর্বে .অংশে বল! হইয়াছে ভ্তায় শাস্ত্রের এই 
সাধারণত (11100801 10111001111) যেনথুন 01 01105 
1101110) টীকা পৃঃ ৫৯ । 

এস্বলে 'এইডস' বাদের আাতাদ পাঁওয়। যাইতেছে । কিন্তু জেলার 
(0101) বজেন ইঠ1 ঠিক “এইডস্‌" বাদেরই ব্যাখ্যান (7/:010 
00001051110) 01105 00011706 5 1010, পৃঃ ১২৬) 


৮। গর্গির়াস্‌। 


এই গ্রন্থে বিশেষতাঁবে 'এইভডস্‌' বাদ বিবৃত হয় নাই ; তবে ইহাতে 
এ মত পাওয়! যায় । 'এইডস্‌* বাছের প্রধান তত্ব "মঙ্গল-কূগ।” এই 
রস্থে বল! হইয়াছে যে, “মঙ্গলই সর্ধ্বকধ্র লঙ্গা ( টেরস্‌) ; মঙ্গলের 
জন্মই সমূদায কার্য ; সমুদ্ধায় কার্ধোর জন্ত মঙ্গল নহে? ( ৪৯৯, ই)। 

অপর একস্থলে (৫*৩, ই) বল! হউয়াছে সে, কর্দকার (শিল্পী 
গ্ভূতি ) যেমন যথেচ্ছভাবে কার্ধয করে না, কিন্ত কোন আদর্শকে 
লক্ষ্য পথে রাপিয়। কাধ্য করে, এবং মে যেমন দেখে তাহার রচিত বস্তু 
আদর্শরপ ('এইডস্‌') প্রাপ্ত হইল কি না. সাধুলোকও তেম্নি বিশেষ 
সাদর্শ সন্দুধে রাখিয়। নিজ মন্তবা প্রকাশ করেন। 

জাউয়েট এ স্থলে 'এঈডন্‌* শোর অর্থ করিয়াছেন “নির্দিষ্ট রাগ 
(70/716 [100,151 এই খ্রস্থের টাকায় লিখিয়াছেন, 'এইডস্‌; 
শষোর অর্থ বাহ আকৃতি; শিল্পীর অস্তরে যে আদর্শ, ইছা! তাছারই বাহ 


প্রকাশ। পৃ২*১। 
৯। ক্রাটুলন। 


এই প্রস্থের একন্লে (৩৮৯ বি) 'তুয়ী'র (মর্থাৎ 'মাকু'র) জাদর্শ- 
রূপের কখ! বলা হইয়ান্ে। যেতুরী ছ্থারা হুন্দরতাবে বস্ত্রবয়ন করা 
যায়, তাছাই আদর্শ তুরী ; তাহার রাপই আদর্শ়প। 

ইহার পরে বল! হইয়াছে জাদর্শ নামের কখ। | যে নাষ ছার! বস্ত্র 
প্রকৃতি প্রকাশ কর! যার, তাহাই আদশ নাম। সকলে বস্তু নামকরণ 





৫৮ প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩২ [২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্পট 


করিতে পারে না। বাহার! বন্ততত্বত, ডাহারাই নাঘকরণ করিতে 


সদর্ধ এবং ভাহারাই বর্ণ ও জক্ষর যোগে নামের পরম রাপ (31008, 
এইডস্‌))প্রকাশ করিয়! থাকেন (৩৯৯, ই)। 

এই্ইলে 'এইডন' শব্দ ব্যহত হইয়াছে ; ইছার অর্থ গরমরপ। 

এই ছুইটি দৃষ্টান্তে বুঝ! যাইতেছে যে. উপার উদ্দেস্তমাপেক্ষ । যাহ 
পুর্ভাবে উদ্দেন্ত সিদ্ধ করে, তাহার রপই আদর্শরপ। হ্বর্গে বা 
'অধিশবর্গে' 'মাকু'* এবং 'নাম পরময়াপ ধারণ করিয়া বর্তমান রহিয়াছে, 
জার মানব দেই-রূপের অনুকরণে পৃথিবীতে মাকু ও নাম স্থষ্টি করিতেছে. 
এ-প্রকার কল্পনা কর! নিতান্তই অযৌদ্তিক। 'এইডস্‌* একটি আদর্শ 
মাত্র। আরিস্টল্‌ যাহাকে 'টেলস্‌' (0105, 1112] 21156, অস্তাকারণ 
ব। উদ্দেস্টরূপ কারণ) বলিয়াছেন, 'এইডস্‌* তাহাই। 


১*। সেম্পসিঅন্। 
ভি অটিম| নামক একজন স্লীলৌক সোক্রাটেস্‌কে প্রেম-তত্ব বিষয়ে 


যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা 'দেম্পসিজন্‌: নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, 


(২*২-২১১)। 'এইডদ্‌" বাদের সঙ্গে এই মতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । তরাং 
এ উপদেশের দারাংশ এখানে দেওয়া জাবস্ীক। উপদেশ এই-. 

প্রথম বয়স হইতেই হন্দর বন্ত দর্শন করিতে হইবে, উপযুক্ত শিক্ষ! 
প্রাপ্ত হইলে ইহ! হইতেই শোভন চিন্তার উত্তৰ হইবে। তখন মানুষ নিজে 
নিজেই বুঝিবে যে বিভিন্ন রূপের দৌন্দর্যা একই এবং তখন সে সমূদ্বার 
রূপেই অনুরক্ত হইবে। ইহার পরে সে বুঝিবে যে বাহরূপের সৌন্দরধয 
অপেক্ষা! জাধা।য্িক সৌদারধা প্রহৃষ্ট। তাহার পরে সে কর্মক্ষেত্রে ও 
নিয়মের মধ্যে সৌন্দর্ঘ্য দর্শন করিবে এবং বুঝিবে যে এ-সমুদ্ায়ের 
সৌন্দর্দাই একজাতীয় । ভাহার পরে সে অপার জান-সমূজ্রের দিকে 
আকুষ্ট হই়। তাহার দৌন্দর্যা ধান করিবে এবং জ্ঞানের প্রতি বিপুল প্রেম- 
বশতঃ বহু শোভন মহৎ ভাব এবং চিন্তার শ্টি করিবে । অবশেষে তাহার 
নিকটে সেই একজ্ঞান-সমুক্র প্রতিভাত হইবে । ইহাই সৌন্দরধ্য-তত্ব। 
দৌনদর্ধোর আশ্চর্য পরম রাগ দর্শনই সমুদায় সাধনার শেষ কল। ইহা 
“নিতাসং, উৎপত্বিরহিত ও বিনাশরহিত, বৃদ্ধিরহিত ও ভ্রীসরছিত, 
5:০০ স্ব-স্থ এবং জাপন'র সহিত অবস্থিত (0160 1010) 1110 18011) 
81107) একরপ (বা অদ্বিতীয়), নিত্য।"****উৎপত্তিগীল ও বিনম্বর 
বন্তমূহ ইহার অংশতারী” (২১.--৯১১) 

[বসব এবং আপনার সহিত অবস্থিত' এই অংশের স্থলে গ্রন্থকার 
অনুবাদ করিয়াছেন-_ শুধুহন্দর পরম হুন্দর', ১ম ভাগ পৃঃ ৪৮৬ ] 

এস্বলে সৌন্দধোর পরম রূগের কথ! বল! হইল । এই গ্রন্থের মতে 
এই পরম সৌন্দর্য সমুদায় বন্ততেই নিহিত ; সমূদ্রায় বন্তুই ইহার অংশতার্গী 
হইয়! রহিয়াছে । মানুষ সাধনবলে পার্থিব বস্তুর অসৌন্র্ধ্ের দিকে অন্ধ 
হইয়! কেবল বিশুদ্ধ সৌনর্ধোর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে। 

পরমরপের সহিত এই জগতের কি সম্বন্ধ, এবির়ে ছুইটি মত আছে 
(১) আদর্শবাদ বা জন্ুকৃতিবাদ ( পারাডেইগম! ), অর্থাৎ পরদরপ 
শবতন্তরভাবে অবস্থিত এবং পার্থিব বন্ত তাহার অনুকরণে হৃষ্ট। (২) অংশ- 
বাদ, অবস্থিতি-বাদ (791180:15, 15001418, 100110018) অর্থাৎ 
আদর্শরপ প্রঠোক বন্ততে ল্লাধিক-পরিমাণে বর্তমান । এই গ্রন্থে এই 
দ্বিতীয় মতই গৃহীত হইয়াছে। 

হতরাং দেখা যাইতেছে, এই পরম সৌন্দর্য লোকে বা! জলোকে 
অবস্থিত কিম্বা লৌকালোকাতীতভাবে অবস্থিত কোন বন্ত বা! পদার্ধ 
(10008) নছে। তবে ইহাকে চিন্তার বিষয়ীতূত কর! যার, এই অর্থে 
বল! যাইতে গারে ইহ! বস্তু বা বিষয়। প্রচলিত অর্থে ইহ! বন্ত বা পদার্থ 
নহে ( এস্থলে দার্শনিক অর্থে 'পদার্ঘ) শব্ধ ব্যবহৃত হইল ন| )। 





১১। ফাইভোন্‌ 


এই গ্রন্থে নানাভাবে “এইডস! বাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
(ক) মেনোন্‌, প্রস্থের সভায় এ গ্রশ্ঠেও 'প্রা্তন শ্বৃতিবাদ' গাওয়া বায়। 
(৭২৭৮)। এই স্মতিবাদের মূলে 'এইডস্টবাধ । মনে কর, ছুইখও হট 
দেখি! বলিলাম ইছার! সমান। টো! বলেন অন্তরে সমানদ্বের আদর্শ 
ছিল, দেইজন্কই বলিতে পারিলাম ইহার! সমান । অন্তরে জাদর্শ না! থাকিলে 
এগ্রকার বিচার করা সম্ভব হইত না। কিন্তু পৃথিবীতে এই আধর্শ 
লাত কর! সম্ভব নহে। পূর্ববগন্মে এই জ্ঞান লাভ হইয়াছিল এবং মানুষ 
এই জান লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। এই জ্ঞান লুণ্তাকারে থাকে । ছুইটি 
সমান বস্তু দেখিবামাতআই সেই সমানদ্বের স্ববতি জাগ্রৎ ছয়। কেবল 
গণিত শান্কের তত্ববিষয়েই যে ইহ! সত্য তাহা! নহে-_্কা রধর্ম প্রস্ৃতি 
প্রত্যেক বিভাগেই মানুষ পূর্ববজন্থলন্ধ জবর্শ দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণর করির! 
থাকে। ইহাই প্রান শ্বাতি তত্ব। 

এন্থলে প্রথম বক্তব্য এই বে, অন্তরে যে স্মৃতি জাগ্রত হয়, তাহা 
বস্তবিশেষের স্থবতি নহে, ইহ! জ্ঞানলাতের উপায়ের স্বৃতি। স্কায়শাস্ত্ে 
ও জ্ঞানজজগতে যে সমুদয় শ্বত£সিদ্ধ উপায় অবলম্বন কিয়! আমরা 
মত্যামত্য নিরশয় করি, শ্বৃতিতে জাগ্রৎ হয় সেই উপার়। ছ্িতীয বক্তবা 
এই-সমানত্বাদির এই যে আদর্শ ইহা লোকালোকে অবস্থিত ব! 
লোকালোকা তীতভাবে অবস্থিত কোন স্বতন্ত্র বত (1117/) নহে, ইহা 
অন্তরস্থ আদর্শ। 

(খে) ৬৫_৬৮ অংশের আলোচ্য বিধয় বস্তর তত্ব (তৎ+ত) অর্থাৎ 
বস্ত্র হরূপ। 1)1119)-111700 বলেন স্থলে 10085 এবং 101] 
৮0110 এর কথা! বল! হইয়াছে (৬৫, ডি; টীকা, পৃঃ ২১)। 1)01011ও 
বলেন এস্বলের আলোচ্য বিষয় '(110015. 01 108১ অর্থাৎ 'এইডস্‌* 
বাদ। 

প্লেটো এই অংশে বন্ধর স্বরূপকে 01518 (উসিয়া, ৬৫, ভি; খ৮, ডি) 
শব দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। 

বন্তর 'প্রকৃতরূপ' বাজ করিবার জন্ত প্লেটো বিশেষ ভাষা ব্যবহার 
করিতেন, যেমন 21110 197), 2119 (মাউট কাখ-হাউট-; তাহা 
নিজে বাহ), 8010 0 00 (আউট হ এস্টি-ঠিক তাহা হয় যাহা) 
ইভাদি (৭৫,ডি)। এইসমুদায় ভাবই বস্ত র 'এইডস্‌' | 

এই যে আদর্শরপের কথা! বল! হইল ইহ! কি-গ্রকারে জানা যার? 
প্লেটো বলেন (৬৫)-_ইন্তরি়্ দ্বারা নহে- কেবল চিন্ত। দ্বার!” (৬10 
(1011011681000, 1301110, চীকা) | প্লেটোর মতে মন এবং ইন্ত্রিয় * 

। ইন্জিয়্রগতে থাকিয়! বন্তর বন্তত্ব জানা যায় নাঃ । 
মন বতই ইঞ্িয়ের বিষয়সমুহকে অতিক্রম করে, ততই সে বস্তর প্রকৃত 
রাপ দেখিতে সমর্থ হয় ড৫)। 

গ্লেটো৷ এক স্থলে (৬৪, সি) বলিয়াছেন যে প্রকৃতরাপ মুক্তি বা 
বিচার দ্বারা জান যায়। তাঁহার ভাঁষ| '(০ 10৮1/081191, ইহার অর্ধ 
109801110 অর্থাৎ যুক্তিতর্ক (1,06091858)1, পৃঃ ২৪৬)। 
[10 1111071807,1101008109 500 9শাও। উাঞযা।ণো 
প্রভৃতি টীকাকারগণ এবং 0110 0, [3259 প্রস্থৃতি 
অন্থুবাদকগণ এই অর্থই করিয়াছেন । জামাদিগের গ্রন্থকার়ের অনুবাদ 
“নন- সাহায্যে পৃঃ ৫৬০ | 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে সততার গরময়াপ যুজিতর্ক দ্বারা জ্বগত « 
হওয়। যায়। 1 

প্রকৃত কথা এই, বন্ত বা! গুপমনুছের বধ্যে যে সাধারণ ভা রহিয়াছে 
তাহাই ইহািগের প্রকৃত রাগ । 19107) এবং 9105181% এ-সমুদায়কে /1 


৪র্থ সংখ্যা ] 
21080910008 বা 11011018 বলিয়াছেন ৷ 1310%%া1 : [71003 
1)00/09 01 710688, পৃঃ ৪১ 

(গ) একস্থলে (৭৫, মি) প্লেটো! পরম রূপের কথা বলিতে গিয়া 
সমানদ্ব, সৌন্দর্য, মঙ্গল, ভ্তায় ও পবিভ্রতার উল্লেখ করিয়াছেন । ইহার 
পরে এই সমুদ্বায়কে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে যাইয়া! বলিয়াছেন__ 
“প্রশ্নোততরমূলক আলোচনায় আমর! যে সমুদারকে “প্রকৃত সত্তা' নাম 
দিয়া থাকি।” (13010 এর টাক! জর্টবা)। 

এইপ্রকার আলোচনাতে বস্তু 'লক্ষণ' নির্ণয় কর! হয় এবং এই 
লক্ষণ ব! বিশেষদ্বই বস্তুর প্রকৃত রূপ। 

(ধ) আর একস্বলেও (৭৮, ডি) প্লেটো! বলিয়াছেন যে, প্রকৃত 
রূপ দেই সতত! (01010--উদিয়! ), প্রক্নোতরমূলক আলোচনাতে যাহ! 
নির্ণয় কর! হয়” 

এস্লেও লক্ষণ বা! 'সাধারপত্ব' বা! বন্ধুর প্রকৃত বূগ নির্ণর় করায় কথা 
বলা! হইল (1301110 এর টাকা! ভুষ্টব্য )। 

(৪) একস্থলে (১**) সোকাটেস্‌ (অর্থাৎ মলেটে!) বলিয়াছেন 
যেস্ব-স্থ সৌনদর্যা, মঙ্গল, মহত্ব ইত্যাদির অস্তিত্ব আছে। ১০*, বি)। 
যাহ। কিছু হুন্দর, সঙ্গল ব। মছৎ হুইয়াছে তাহা! এইজন্য, যে, ইহার মধো 
শ্বন্থ সৌঙ্দর্যা, মঙ্গল এবং মহত্ব বর্তমান (১৯০, ডি, ই)। 

আমরা ব্যবহার করিয়াছি 'সব-স্থ সৌন্দর্যা'। মুলে আছে 11210170110 
(21) 10 (কালন্‌, আউট-কাধ-হাটট )। ইহার অর্থ 'সৌন্দর্ধয 
নিঙ্গে যাহ! । ইংরেজীতে ইহার অনুবাদ হইয়াছে 1011/(য4:% 
10015 (00810, 010901010 চ০েম0 (0]007৩]), আলা 
199811৮ (0মাড, 10850 010. 00/1075100) ইত্যাদি । 
130110% ব্যবহার করিয়াছেন “10110 1) 1699]1”: তিনি বলেন 
40 1059]1 দ্বারা এই অংশের অনুবাদ কর! ভ্রমোৎপাগক 
(00191580112), কারণ ইহাতে মনে হইতে পারে যে. বর্তমান ধুগের 
110118101 119011 এর ন্যায় টাও অজ্জের (৬৫, ভি, টাক1)। 

এই অংশে প্লেটো! অনুক্কতিবাদ (708061008) গ্রহণ ন! করিয়া 
অবস্থিতিবাদ (1)001058, 10010050) গ্রহণ করিয়াছেন। পরম- 
মৌনদধয প্রতোক বন্তাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়। রহিয়াছে। 

এই গ্রন্থ খালোচন| করিয়া আমরা ছুইটি সিদ্ধান্তে উগন'ত হইতেছি 

(১) বহুবস্তর মধো যে সাধারপত্ব 'গাছে, যুক্তিতর্কদ্বারা তাহ! 
নির্ণর কর! হয়। এই সাঁধারণন্বই বস্তর লক্ষণ, বিশেষত্ব, পরম রূপ। 

(২) পরমক্ষপ পৃথিবীর ব স্বর্গের অতীত স্থানে খতন্্র বন্তরূপে 
অবস্থিত নহে। বস্তর মধোই বন্তদ্ব ; জ্ঞানচক্ষে এই পরমরূপ দণন 
করিতে হয়। 





১২। পলিটেইঅ! ( [২০200110 )। 


গ্রন্থের এই নামের বাংলা অর্থ 'সাধারপ-তন্ত্র'। ইঙাঁতে 'এইডস্‌. 
বাছ-বিষয়ে অনেক কথ! আছে। 

(ক) একস্থলে লিখিত জাছে ( ৪*২, সি) যে, সংযম, মগুযত্ব. 
বদান্তত, মহত্বাদির জাদর্শ ( এইডস্‌) ধাকা জাবহীক। 

এ জামর্শ অবন্থই মনেগভ আদর্শ । 

(খ) একত্বলে (৪৭৬-৪৮৬ ) ছুইট! বিষয়ে পার্থক্য কর! 
হইয়াছে :--(১) সাসারের বস্ত বা বিষয়; (২) উহাদিগের আদর্শ. 
সপ, যেমন দৌনাবের আনর্শরপ বস্থ-মৌনরফ্য। 

এতছুতয়ের সম্পর্ক-বিষয়ে বল! হইয়াছে যে, পার্থিয বন্ত আমর্শরপের 
অংশতাগী। এই অপেভাগিত্ব বুঝাইবার জন্ত 'মেটেকৃহস্া” (71900- 
10068) শব্ধ ব্যবহত হইয়াছে (৪৭৬, ভি)। 


প্লেটোর আদর্শবাদ 


৫০৪৯ 

(গর) একস্বলে (৪৮৪, সি) প্রশ্ন কর! হইয়াছে_-যাহাদের 'তন্বা 
জান নাই, আত্মাতে 0:110-গ স্ুকৃহে ) পয়ম সত্যের আদর্শ নাই, 
তাহার! দেশখামনের উপযুক্ত [ক না। সোক্রাটেস্‌ এগ্রলে চি্করের 
উপম। দিয়াছেন । চিত্রকরের একটি জাদশ আছে; সে সেই আদর্শকে 
লক্ষাপথে রাখিয়! িঞ্জকাধা করে। বাহাদের তন্বজ্ঞান নাই, এবং 
আত্বাতে আদর্শ নাই, তাঁহার চিওকরের দ্কায় আদশকে লক্ষা করিয়! 
কারা করিতে পারে ন। 

এস্থলে বল! হইয়াছে যে এই আদর্শ (17714100110) আল্মাতে। 

(ঘ) একন্থলে (৫*০,ই) এইরূপ আছে- “যাহ (1010, টুট ) 
জাতবস্তকে মতা করিয়াছে (-্জ্ঞাত হইতে দিয়াছে, 10500110001) 
এবং জ্সাতাকে ঝ।নিবার ক্ষমত| দিয়াছে, তাহা মঙ্গলের আদর্শ (10 
ইডেগ1) -তুমি ইহাই বপিখে,তাহাকে তুমি জ্ঞান ও দতোর ক।রণ বলিয়া 
বুঝিবে ।-....দিও জ্ঞান ও সত্য উতয়ই হুচ্দর, কিন্তু মঙ্গলকে ইহ দিগের 
অপেন1ও হন্দর বলিয়! রানিবে।” 

্রস্থকারের অনুবাদে কিছু তুল আছে। তিনি 1010) শঙ্ষের অর্থ 
করিয়াছেন 'ষে মত্ত? | কিন্তু প্লেটে। উক্ত অংশের কিছু পরেই বহি রাছেন 
- এই মঙ্গলরগ একটি সত্তা € উদয়, (11517) নহে, কিন্তু ইহা, গৌরবে 
এবং ক্ষমতার সমূদায় নত্তাকে অতিক্রম করিয়াছে (৫*৯, বি)। 

এই অংশের প্রতি প্রণিধান কর! সাবস্তক ৷ 40180) এই অংশের 
বাধায় লিখিয়াছেন, মঙ্গল নিজে সত্। নহে, কিন্তু সত্তার কারণ , ইহাকে 
1)-014108 (“অতিসত্ত। বা 'অধিস।' ) বলা যাইতে পারে। 
98৫/01-ঞর আর একটি মন্তবা এই, যে অর্থে আদর্শরূপ সমূহ সত্তা, সে 
অর্থে মঙ্গল সত! নহে। কিন্তু উচ্চতর অর্থে মললই একমাজ প্রন্কৃত 
সত্তা, কারণ সমুদায় সপ্তাই মঙ্গলের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ (110111)1- 
1811008), 11017010110 : 01. 17, পৃ ৬২ 

48071) শেষ অংশে যে মন্তবা প্রকাপ করিয়াঠেন তাকা অবঙ্গই 
প্লেটো এইলে বলেন নাই। প্লেটে। যাহা বলিয়াছেন ৬।হ1! এই--মঙগল 
সত্তা নহে, কিন্তু সত্তার নিয়ামক। 

আরিস্টল, যাহ!কে (1105 (অর্থাৎ 1119] (0714 অন্তা কারগ, 
উদ্দেষ্ঠ রূপ করণ) বলিয়াছেন, এই মঙ্গলও সেই উদ্দেন্ঠা কারণ (13007411- 
10101 : ে1971100. (0 1101/11)15 পৃঃ ২৪৯ জবা )। 

অনেক পঞ্জিত মনে করেন, ঈন্বর 'নিমিত্ত কারণ' এবং মঙ্গল 'উদ্দেশ্ 
রূপ কারণ" এবং এই মঙ্গল ঈশ্বরেরই অন্তস্থ আদর্শ । 

“এই জগং লক্ষাহীন নহে, ইহার এক মহান্‌ উঙ্গেন্ঠ ডে | প্লেটোর 
মতে মঙ্গলই এই উদ্দেন্ত। এই 'টদদেষ্ঠ-কারণ' বিদয়ে তিনি এইকপ 
বলিয়াছেন_ 

এই বিজ্ঞেয় দগতে মঙ্গলের জাদর্শরূপ সর্বশেষে (101001818) এবং 
অনি কষ্টে (007) দৃষ্ট (01251108) হয়। কিন্তু যখন দৃষ্ট হয়, তখন 
বুবিে পারা যার, যে, যাহ! কিছু সতা ও হুর, ইহাই ( অর্থাৎ মলের 
আদর্শরূপই) দে সমুদায়ের কারণই এদৃষ্ট লগতে ইহ! জ্যোতির জেনক) এবং 
ক্ষোতির ঈশ্বরেরও জনক ; জঞ)নঈগতে ইহ! স্বয়ং প্রভু হইয়া সতা ও 
জ্ঞান বিস্তার করিতেছে । যিনি বিচক্ষণতার সহিত নিক্গের বা দেশের 
কার্য করিতে ইচ্ছ! করেন, তিনি এই মঙ্গলের জাদর্শরগকে লক্ষাপথে 
রাধিবেন (৫১৪, বি,সি)। 

স্থকার প্রথম বাকাটির এইরপ অন্বাদ করিয়াছেন-_ “জ্ঞানের 
রাজ পরম শিব আমারদিগের জিজ্ঞাসার সীম! নির্দেশ করিতেছে; ইহ! 
প্রায় অনধিগমা*। প্রথম খণ্ড, ₹২8৭৯। 

তিনি সম্ভবতঃ 10895105800 "%91771107) এর অনুবাদ অনুময়ণ 
করিয়াছেন'। ইহাদিগের অনুবাদ এই £_ 


৫১৪ 


“ছ)0 69৪য11181 800 01 (1000. 18 (01611011601 00 
1100111শলে 000. গেছো 150015 000 17002501-5 

1308101096 এই অনুবাদ বিষয়ে এই মন্তবা প্রকাশ করিয়াছেন-- 

ঃ *গ1)0 00110179150 089 07081810]) 89018170101 
21070: হযোশা) 000 এ০01101 0 10510180109 
িশা। 02001 নি 1খেখটাডগো] 1896 000. 10) 11111100দ 
1016 ৮11৭) 17610500700 (00711070101, পৃঃ ২৬৮)। 

100. এর অন্বাদ, "010 1105 01 12000 87/)0014 1 
9 71 8৫ 15 ১৩০ ৬101 010700117, 

1)7515 এব অনুবাদ, "109 10৭ 01117018000. 1510101871 
01110 01 15190 (17011759005). 

408) সাছেব টাকায় লিখিয়াছেন-_-171771016 2৩ আগ] 2৪ 
1205 90100111006 1980) 0018/1525 আ11]) 0764-1801 
(01. 1. পৃঃ ৯৬) অর্থাৎ 'টেলেউটাইজা' এবং “মিস্‌, এই ছইটিকেই 
'হরাসূথাই' ক্রিয়ার সহিত বিশেষণরূগে গ্রহণ করিতে হুইবে। 

আমর! শেষ চারিঙ্গন লেখকের অনুসরণ করিয়াছি। 

($) একক্লে প্লেটো ঠিন-প্রকার শযার উল্লেখ করিয়াছেন (৫৯৭)। 
প্রথমত; ঈশ্বর প্রকৃত শব্যা, দ্বিতীয়তঃ সুঅধররচিত শা; তৃতীর়তঃ 
চিত্রকর কর্তৃক জস্কিত শযা। 

প্লেটো প্রকৃত শধ্যার মৌলিক প্রকৃতিকে [10515 (পিস) 
বলিয়ছেন। 4081 এর টাক! এই-.]। 50৩70 10 1710 0001/10 
10081 11175171018 াগিমাতে 10108101000 15009 
20810000705 016 10189) 01 1000 11)108170 1010011010 
(185)01)15 011, পৃঃ ৩৯২) 

1300791 ফাইডেন নামক গ্রন্থের টাকার এই অংশ উদ্ধত করিয়। 
বলিয়াছেন, ইহ। 'এইডে' (ম্াদর্শরূপনমূহ) বিষয়ক। তিনি আরও 
বলিয়াছেন যে, সমুদ্ায় শ্রীক চিত্ত/শীল গাঁগুত অতীব সং (1709 721) 
বন্ঘ বিষয়েই এই শব্ধ বাবহৃত করেন এবং সোক্রাটেদের অর্থ-1॥0 
০110 01019 (স্পরম রূপের জগৎ )। টাক। ১*৩, বি (ঠাহার 
11) 0190512010900157 গৃং ১২ জষ্টবা) | 'ফাইড্রস গ্রন্থের 
২৪৬ অংশেস টীকায় 1[1)0/1)501 লিখিয়াছেন বে 1008 এবং 11/01515 
বহুস্ছলে এক অর্থে বাবহাত হয়। 

/2]1 এর [10 নামক গ্রন্থে (পৃঃ ২৪২) এবং 1২115৮011 এ 
18105 1)0611100 01 100৭ নামক গ্রন্থে পৃঃ (৬) বলা হইয়াছে যে, 
উদ্ধত নংশে ঈশ্বর়কেই 'এইডস্‌* এর (অর্থাৎ পরম রূপের) দৃষ্টিক! বল 
হইয়াছে। 

[05191 বলেন, প্রকৃতি শধ্যা ঈশ্বরের মনোগত আদর্শ (13/1111 
৬০]. 010 পৃঃ ৪৪৩-৪৪৪)। 

ঈশ্বর 'এইভসঃ অর্থাৎ পরম রূপকে সথষ্ি করেন, এই মতটি অগ্রচলিত। 
এই জন্য 11838 বিষয়ে এত কথ! বলা হইল। 


১৩। ফাইডু 


এই শ্রন্থে ্গকময় একটি প|খ্যান দ্বার! নাস্তার গ্রন্কৃতি এবং বস্তার 
প্রক্কৃত রূপের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। রূপকটি এই-_আব্স। একাধারে 
্রিশুষ্তি; তিনটির মধ্যে একজন রখী' এবং অপর দ্বুইটি পক্ষযুক্ত ছুইচি 
অস্ব। দেবগণের উভয় ন্থই সৎ এবং সন্বংশজাত। অপরাপর আগল্মার 
একটি অশ্ব মং এবং অপরটি জদৎং ও অসন্বংশজাত। 

ব্যাখ্যাতুগণ অনেকে বলেন, জানকে রঘী, বিবেককে ছুন'ঘত অশ্ব 
এবং ইচ্ছা! ব| বাসদাকে অসংবত অব বলা হইয়াছে। 


প্রবাসী_ মাঘ, ১৩৩২ 


২৮শস্পত উন তত তি শিশশাশশীতপাশি 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 

জেউদ্‌ দেবগগণসহ উপ্রকার পক্ষধুক্ত রথে আরোহণ করিয়! বিচরণ 
করেন এবং তাহার! হবর্গপৃষ্ঠে অধিরোহণ করি উর্তরস্থ লোক দর্শন 
করেন। এ লোকেই বন্ধুর প্রকৃত সত্ত| বর্তমান রহিয়াছে । ইহ! বর্ণহীন 
(84777010609, ক্বপহীন (8301)0101865(09) এবং অত্রীহ্য (811071125, 
যাহাকে স্পর্শ করা! যাগ ন!)। 'আন্মার নিয়স্ত! যে জান, কেবল সেই 
জ্ঞান দ্বারাই ইহাকে উপলদ্ধি কর! যায়। আত্ম। এইস্থলে "স্ব স্থ' (অর্থাং 
আব্মন্বরপে অবস্থিত) ভ্ঞায়, স্ব স্থ সংঘম, এবং প্রকৃত জ্ঞান অবলোকন 
করেন। এ জ্ঞান উত্তবশীল বস্তর জান নহে, বস্তর প্রকৃত সত্তা! বাহ! 
(9018 01105), এ জ্ঞান নেই সন্তার। এই সমুদীর দর্শন করিয়া, এই 
মুদার তোল্গন করিয়া! আত্ম! পুনরার ববর্গলোকে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ন 
করেন। দেবগণের জীবন এইপ্রকার। 


যে সমুদায আব! দেবতুল্য, তারাও ভানসারথী দহ সেইস্থলে গমন 
করিয়া! এইসমুদায় দর্শন করিবার চেষ্ট! করেন : কিন্তু অশ্বগণ কর্তৃক 
বিশ্রুত হইয়! জতি কষ্টে এই সমুদায় 'তত্ব' দর্শন করেন। দ্বিতীয় জেণীর 
আস্মাও সেই দিকে গমন করে; কিন্তু তাহা দিগের অশ্ব অতি ছুর্াস্ত, 
ইহা্দিগের গতি উচ্চাবচ, কখনও উদ্ধাদিকে, কখনও বা নিয়াতিমুখে। 
এইজগ্ত এই সমুদায় আমা, সমুদদায় বন্ত দর্শন করিঠে পারে না; কোন 
কোন 'তন্ব' দন করে, আবারকোন তত্ব ব! দর্শন করিতে পারে না । 

অপরাপর শ্পান্বাও এইসমুদদায় দর্শন করিবার ইচ্ছ! করে, কিন্ত 
মফলকাম হয় না । ইহার] নিষ্নাভিমুখে নিপতিত হয় । গমন করিবার 
সময় এক অপরকে পদতলে দলিত করে, এক আগরের উপর নিপতিত 
হয়, বিপুল শবা উত্থিত হয়, সকলে ঘর্ধাক্ত হয়, সারধির অকুশলতাবশভঃ 
কেহ ধঞ্জ হয়.কাহারও ব! পক্ষ ভগ হইয়া বায়। অবশেষে প্রকৃতয়প দর্শন 
ন। করিয়াই ইহারা প্রত্যাবর্তন করে এবং “মত' বূপ খাদ ভক্ষণ করে 
(২৪৬--২৪৮)। 

এই স্থলে যাহ! বল! হইয়াছে তাহাতে অনেকে দিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
'আদর্শরগ' (এইডস) একটি পদার্থ (00111) 1 কিন্তু মনে রাখ! 
আবন্থক, ইহ! একটি কবিত্বপূর্ণ রূপকময় পৌরা পিক উপাধ্যান। এনস্থলে 
একটি বিশেষ সতাকে রূপকাকারে ব্যাধ্য। করা হইয়াছে । 'ফাইডোন' 
গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, রাপ-রবময় জগতে আদর্শের জ্ঞান লাত কর! 
দুরূহ । দেহকে যতই অভিক্রম কর! মার, ততই মাদর্শ জ্ঞানের 
সমীপবর্তী হওয়] যায় (৬৫)। এখানেও ক্পকাকারে তাহাই ধল! 
হইয়াছে । আদর্শকপ কোথায়? না, আকাশের৪ অতীত প্রদেশে 
(0115001711107-70% নাগ 901)081080697198102) 01 
[31100 ধলেন, এ রাজা স্পষ্টই অনোরাঙ্গা, বিশুদ্ধ চিন্তার রাঙ্গা 
(7080 100012101--0200 17011) পৃ ১৬৭) 1101091৬501 
বলেন, এস্থলে বলা হইল যে "'এইডে" অর্থাৎ জাদশসমূহকে ডান 
ছারা চিন্তা কর! হয় (পৃঃ ৩৩৮; 1১17108 [,0010)1 প্লেটে! নিগেই , 
বলিয়াছেন যে, “জাদর্শরূপ কেবল 21018 (অর্থাং মন, জ্ঞান ব! 
চন্বা) হার! জ্টব্য (10210 117016 110--3170)1 এই আখ্যানে 
মারধি হইল জ্ঞান; বিবেক ও বাসন! হইল অন্ব্বয়। ইহাদিগের 
শহাযোই আত্ম! 'পরমরপ' দর্শন করেন। এই 'পরমরূপ' মনেই 
প্রকাশিত হয়; সুতরাং বলিনেই হয় যে, এ-মমুদায় মানস ব্যাপার। 
জ্ঞানীগণ 'পরমনধপ' ভোজন করেন (২৪৭ ই); অজ্ঞান ব্যক্তি 'মত' 
ভক্ষণ করে (২৪৮, বি)। এ-সমূদায়ই রাপক। 

র্ষদঙ্গীতে আছে, “এ নাম ন্বর্গেতে গোপনে ছিল”। সত্যই কি 
“নাম নামক একটি পদার্থ হ্বর্গলৌকে গোপনে বান করিয়া থাকে ছি 
রসময়ী কবিতাকে অরসিক যে ভাবে ব্যাখ্যা করে, প্লেটোর বর্ণনাকেও 
আরিস্টটল--্রুখ অরসজ্ঞ পরিতঙগণ সেইভাবে ব্যাখা করিয়াছেন। 


৪র্ধ সংখ্যা ] 


পাপাশাপাপিশাপিপীশাসশপাপিশীপিপাশাপপীপািশীদিশিশীতি তশাশিশাশ পিশীপিশশাশতাশি শতশত 


১৪। ঠে আইটেটস্‌। 
(টু হে আইটেটস্‌)। 

এই গ্রন্থে সাক্ষাৎভাবে 'এইডম্‌ বাদ আগোচিত হয় নাই। কিন্ত 
জ্ঞান কি, জান লাভ কি-প্রকারে সম্ভব, ইতাদি বিষয়ের জনেক 
আলোচনা আছে। প্রথমতঃ, প্লেটে! স্বীকার করিয়া জইয়াছেন যে, 
ইন্তিযমমূহ দ্বার-স্বরপ, এই সবার বার! বিষয়সমূহ আত্মার নিকট 
উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, আকার কতকগুলি মৌলিক ভাব আছে-- 
যেন নং ও অসৎ, সামৃস্ত ও অনাদৃগ্ত একত্ব ও পার্থকা, এক ও 
অপর!পর নং), যুগ্ম ও অবুগ্া সংখ্যা ইত্যাদির ভাব (১৮৫-১৮৬)। 
তৃতীয়ত: এইসমুদ্ায় মৌলিক তাব লইরা আম্মা নিঙ্গে 
(0166 0) 11088 7 101121--151)) বিষয়গুলির উপর কাধা 
করে। বিষয়সমূহকে তুলন! কর! হর, যুদ্ধিমূলক বিচার দ্বার! বিষয় 
মমুহের তত্ব নির্ধারণ কর! হয়। 

বুক্তিূলক বিচারকে 911101:1510105 (সুন্নগিস্মস্‌) বলা হইয়াছে 
(১৮৬, ডি)। এই শব্ের পারিছাধিক অর্থ 1২:110510- স্থায় 
শাস্তের 'অবন্পবী' । কিন্তু এ স্থলে এ শব্ধ এ অর্ধে ব্যবহত হয় নাই। 
70৬০৮ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন 11১40115117) (%001)5খ1 এর 
অনুবাদ /4101211/81100 (শস্থের টাক। পৃঃ ১৬৪)। 

বিচার ঘার| আব। বেজ্ঞান লাভ করে, তাহা সাধারণত্বের জ্ঞান। 
এ গ্রন্থে এটুকু 'এইডন্‌* বাদ প1ওয়! যায়| কি-প্রকারে আনল 
করা যায়, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিতি হইয়াছে, বন্তপমূছের সাধাঃণন্ব ও 
একটি বস্তু 01501030714 001100-4 মত এ শ্রস্থে গুহী হয় 
নাই (0011), উক্ত গ্রদ্থের উপক্রমধিকা, পৃ: ৫৩ )। 


১৫। পার্মেনিতেস্‌ 


সাধারণতঃ লোকে বাহাকে গ্রেটার 'এইডস্‌' বাদ বলে এই গ্রন্থে 
পাঁমে নিডেস্‌ সেই মতকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছেন (খন (110 01007 
01 10905100011095 51000180040: 11185101% 0 এ০এঘ। 
10011050100, পৃ ১৮৭)। আমরা কেবল ছুইটি বিষয়ের উল্লেখ 
করিব। 

(১) একটি মত এই-_'এইডস্‌-নমুহের ম্বতজ্জ সত্ভ। আছে, কিন্ত 
প্রত্যেক পরমরূপই আংশিকভীবে বিশি্র বস্তুতে অবস্থিত। এই 
মতের নাম 'অবস্থিতি বাদ'। এই গ্রন্থে বিচার করির়। দেখান হইয়াছে 
যে, এ মত অযৌক্তিক (১৩১-১৩২ )। 

(২) আর একটি মত এই--'এইডস্‌' সমূহের দ্বতন্ত্র সতত! আছে! 
এমমুদায় আদর্শরূপে অবস্থিত। বিভিত্ন বস্তা এইসমুদ্রায় আদর্শের 
অনুকরণে ছৃষ্ট। এই যতকে 'আদর্শবাদ' বা 'অণুকৃতি বাদ বল! 
সাতে পারে ।ঞ গ্রন্থে প্রমাণ কর! হইয়াছে, এ মডও অধৌক্তিক। 
(১৬২-১৩৩)। 

এই আলোচনার অনেক অন্ভুত প্রশ্থ, উত্থাপিত হইয়াছিল। যেদন, 
কেশ, কর্দম, মল প্রভৃতির এইডস্‌ আছে কিনা । এ সমূদায়ের 'এইডস্‌* 
স্বীকৃত হয় নাই। “তৃতীয় পুরুষ" স্কা় (01109 20110101908) দ্বারাও 
গামে নিদ্ভেসু 'এইডস্‌! বান্কে খপ্তন করিয়াছিলেন। অপরাপর কি 
ু্ধি বার! এই মত খণ্ডিত হইয়াছিল, এক্থলে দে-সমূদারের আলোচনা 
কর। সম্ভব নছে। লৌকে যে মতকে প্লেটোর মত বণিষ়্া মনে করে, 
মেট নিজে সেই মতকে কেন খণ্ডন করিলেন---দে বিচারেও জার! 
পিত্ত হইব না। ভবে এইমাজজ উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, এইজন্য 
কেছ কেহ (যেমন 100)09৫) বলেন যে এ প্রস্থ গ্লেটোর নহে। 
ভবে গঞ্জিতসমাজে এমভ গৃহীত হয় নাই। 


প্লেটার আদর্শবাদ 


৫১১ 


১৬। সপহিস্টেস্‌ 


এই গ্রন্থে এক প্রেণীর দার্শনিক পঙডতের উল্লেখ আছ যাচাদিগের 
নাম দেওয়! হইয়াছে 'বাপধ্রেমিক, (এইভোনু পহিলই 01000101110) । 
ইহারা বলেন “সৎ" এবং উদ্ভব” পরল্পর বিভিন্ন। “সৎ, অপরিবস্তনীয় 
এবং উদ্ভব পরিবর্তনশীল । এই মতে “সং ফোন (কয়র কও 
হইতে পারে না এবং কণ্মও ছইতে পারে ন1। 

“মগহিস্টেস' গ্রন্থে এই মত লিরাকৃত হইয়াছে । এক সণ 
(২৪৭, ই) বলা হইয়াছে যে, যাহ! শক্তি দ্বারা অপরের উপর কাধ করে 
এবং যাহার উপর শক্তি ছার। কাধা কর যার তাহাই 'সং'। এই গ্রন্থে 
আরও বলা হইয়াছে যে, পুর্ণ সৎ বন্ধতে গতি (,101719), প্রাণ (4), 
আত্ম! 05101312] এবং জান (101৮01521৯) বমান (১৪৮-২৯৯)। 

'এইডস মমূহ অবশ্থই নত, হুতরাং আত্মা, জ্ঞান, প্রাণ, গতি 
গ্রডৃতি 'এইডম্‌, এ বর্ঁমান। 

হতরাং দেখা যাইতেছে যে গ্রন্থে 'এইড৯৮-মমুহকে জগদতীত বত 
সন্ত। বলির়। গ্রহণ করা হইতেছে ন!। 


১৭। পহিলে বস্‌। 


যাহা! কিছু আছে, সে-সমুদায়কে এই গ্রন্থে ৪ ভাগে ভাগ কর! 
হইয়াঞ্জে :-- 

(১) যাহা অপরিমত বা অদীম (,$1701107), (২) যাহ 
পরিমিত (1505), (৩) যাহ! এন্দুয়ের মিশ্রণ (11010101) (5) 
কারণ (81118) (গ্রস্থের ২৩৩১ অশে ) 

এইগ্রস্থের মতে জ্ঞানই (1015) কারণ। একন্থলে (২৮, দি) বর! 
হইয়াছে 'জঞানই 000৭) পৃথিবী ও বর্গের রাজ। | ইঠ।র কিছু পরেই 
বল! ইইযাছে যে জ্ঞান (1905) এবং প্রভা! (01101651) এজগংকে 
শিরমিত ও শাগন করিতেছে" (২৮, ডি)। অপর একছলে (৩৯, দি 
এই বারণকে 80101 এবং 11015 বল। হইয়াছে। 

এখানে যে জানের কখ। বল! হইল ই৮1 সাধারণ জান বা কর্তৃত্- 
বিহীন জ্ঞান নহে। ইহ! জানবান্‌ পুরুষ। প্লেটে এই গ্রন্থে ৩৭ ও ভুগতে 
কোন পার্থকা করেন নাই। একস্থলে (২৬, ই) বলিয়াছেন, কারণ 
(70 7111011) এবং কর্তা (1) 1001000)) এতদুভয়ে কোন গার্ধকা 
নাই, পার্থক্য কেবল নামে। আর দাক্ষাৎভাবেই একন্বলে (২৭, 
বি) এই কারণকে বিশ্বকন্মী! (1)51100105) অর্থ ঈশ্বর 
বছিয়াছেন।  , 

এই গ্রস্থে কেবণ চারিটি তথ স্বীকার কর! হইয়াছে। ইহ! ছাড়া 
আর কিছু নাই। এখানে প্রশ্ন -হবে 'এইডস্‌; এর স্থান কোথায়? 
এ বিষয্কে মতচেদ আছে। কেহ ইহাকে দ্বিতীয় ভত্বের, কেহ তৃতীয় 
তন্বের এবং কেহ ঝ| চতুর্থ তববর অন্তু ত করেন। 

1010. ( প্লেটো, পৃঃ ২৪৩ )। 1)01 (150110)08 এয় উপক্র- 
মপিকাতে,পৃং 51৬ 315115 1017151),৯68581৮ (0080 
10010101006 10098, 10), 9১00) প্রস্তুতি পঙ্ডিতগণ বলেন-- 
'এইডস্‌ঃ এর স্থান চতুধ তে অর্থাৎ কারণে। 

1300, 900581 প্রস্থৃতি পঞ্জিতগণ বলেন যে, এই 'এইডস্‌” 
শ্বরেরই মনোগত জাহর্শ। আরিস্টটল চারিটি কার,ণ4 নাম করিয়াছেন। 
চতুর্থ কারণের নাম 12108, 0091 08059, অন্ত্য কারণ ব। 'উদ্দেন্ট 
কারণ'। ঈশ্বরের মনোগত এই যে জামর্শ, ইহাই এই উদ্দেস-কারণ। 
(13015”3 0119)08, [১ 21520 5: 9665765 181018 10008, 
পৃঃ ৯৬১০০ 0) 


৫১২ 


শপীপাশিপীিশাপিশা, শত পাশিপপিীপাশিীপাপাশীিশি শশী? ০৪৭০ 


১৮। টিমাএউস্‌। 


এই খে সথ্টিন্ব বর্ণিত হুইয়াছে। স্ৃষ্টিবিষয়ে চারিটি তত্ব পাও! 
যায় ১ 

(১) বিশ্বকর্থা। (২) আধর্শ রূগননূহ ('এইডে')। এই 
আদর্শরপ অনুদারে বিশ্বকর্ণা! বিশ্ব রচনা! করিয়াছেন। 'এইডে' হইল 
আদর্শ ( গারাডেইগ.ম! ( এবং বিশ্ব হুইল তাহার অন্ুকৃতি। (৩) 
দেশ ব| আকাশ (001, কছোর1, খোর )। (৪) সৃষ্ট জগং। 

এন্থলে প্রথম প্রশ্ন, বিশ্বকর্ধার সহিত ঈশ্বরের কি ন্বন্ধ? 

ফাইডোন্‌ গ্রস্থের টাকায় :$1,//৩/-1111) বলেন £ 019 11108 
1090015 /%05 ৬100) 88010169101], 00 71045 028/1775 
91 10119)18, 01911510041 76720174975 01 106 
107005005 ( পৃঃ ১২০) অথাৎ 'ফাইডেন' গ্রন্থের পর্বর, ফিলেবদ্‌ 
গ্রন্থের জঞানস্বরপ বিশ্বরাজ, এবং টিমাএউস্‌ এস্থের বিশ্বকর্থ! একই; 
এক পরমাত্মাই। 

বার্ণেট, (07688 19], 1017, 1৮109), 100 
(47100672011, 17 159 ) খ্রভৃতিও বলেন এই গ্রন্থের বিশ্বকর্মা 
গরমেন্বরই । 

উত্তরকালে পরমেশ্বর এবং বিশবকর্ধা এতছুতয়ের মধ্যে গার্ঘকা কর! 
₹ইয়াছে। কিন্তু ম্লেটোর গ্রন্থে মে পার্থক্য নাই। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঈশ্বরের সহিত মঙ্গল রূপের ( অথাৎ মঙ্গলের 'এইডস্‌য 
এর) কিসধন্ধ! 

/এ1থ এর মতে উতয়ই এক (7710, 70. 270-09) 

40900 ইহাই বলেন। তিনি 10)1016 এর টাকার 
লিখিয়াছেন--1010; 11100710, 01 11681107005 এ 20 
0980 10106011511 15105 1094 01 070 0০00৫ 
10) 010 10110500109] ৫0119017000 01110 10015781501. 
অর্ধাং এখন অধিকাশ ব্যাধ্যাতৃগগণেই এই মত বে ্লেটোর 'শিব-রপ' 
এবং দার্শনিকগণের ঈশ্বর একই | 

১1৩৪1 বলেন-_“বিজ্ঞানের দিক হইতে যাহ] 'শিব-রাপ', ধর 
ভাবের দিক্‌ হইতে তাহাই পরমেশ্বর (1,840 100010719 ০0 
11988, 7). 109) 

দর্শনশাস্ত্রের ইতিহানে 11090 (পৃঃ ১২২), 30/51020 
(পৃঃ ৮১), 00৪৮ (পৃঃ ৮৯) ও এই মত পৌষণ করেন। 

ভবে বিরোধী মতও আছে। 1)01101 উভয়ের একত্ব স্বীকার 
ফরেন না (01. 190], 1), 101) 10010019 )1' 10111007)) এর 
মতে মঙ্গলের 'এইডস্‌* অস্ত্যকারণ, 1107] 0059, ঈশ্বরেরই মঙ্গল 
উদ্েন্ত (115. 111. ০.1, 1. 109-110)। কেহ কেহ 
বলেন “মঙ্গলয়প' পরমেশ্বর হইতে ট্তুহ; আবার কাহারও বা মত-_ 
মঙ্গল রূপ হইতেই পরমেশ্বরের উৎপত্তি (96917 এর গ্রন্থে পৃঃ ১*১ 
এবং 20116: এর গ্লেটোতে, পৃঃ ২৮৩--২৮৪, ইহার আলোচনা 
জ্টব্য)। 

তৃতীর প্রশ্ন -ঈশখবরের সঙ্গে অপরাপর 'এইডস্‌! এর কি সম্ব্ঘ? 
এবিহয়ে হততো? অনেক । 

প্রচলিত মত এই যে. জানর্শরপসমূহ নিরপেক্ষ সত্তা ; ইহার! ঈশখর 
হইভেও পৃথক এবং 'ত্্'। প্রথমে আরিস্টটল এইযতকে ঠোঁটোর 
মত বলিয়। প্রচার করেন। লোকেও এই মত গ্রহণ করিয়া! অসিতেছিল। 
কিন্তু বর্তমান বুগে এবিবয়ে গভীর সন্দেহ আসিয়! উপস্থিত হইরাছে। 
আরিস্টটল গ্লেটোর শিষ্য; কিন্তু বিরোধী শিবা। বিরোধী শিহ্ের 
পক্ষে গুরুর সব মত হাদয়দম করা সহজ নছে। অনেকে বনে করেন, 


প্রবাসী- মাধ, ১৩৩২ 


০ সীপািশ্পীশ ০ তাপ শেপিসিশাশিপাপাপীপাশাপাশিসপিপিশিশপিশ পিশিপাপা পিপিপি শিপ পা 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
আরিসুটটল প্লেটোর এইডস্‌ বাদ বুঝিতে ভুল করিয়াছেন। এ-প্রকার 
অভিযোগ বে অমূলক নহে, তাহা পূর্োর আলোচনাতেই বুঝা! যাইবে। 
অগরাপর মতাঁম ত নিয়ে উদ্ধত হইল। 

14810918551 বলেন “1006 10698 খে 11001100189 
107 1150 ৮1191] 110 91010 17%7790/714 010) (10018 
0100148%। অর্থাৎ হেটে! বধন টিম! এটস্‌ লিখিয়াছিলেন তখন তিনি 
মনে করিতেন 'এইডস্‌'সমূহ ঈশ্বরের চিত্ত! ভিন্ন আর কিছুই 
(17910810015 1১ 477), ্ 

1101178011 বলেন_+000 010160101)18198 1019 10688, 010 
0110081 81000157705 01 (10125, 1000 00111010081 000 
9৪0 17001 00৮ 1119 10691, 1. 6. 17111818010 11000 
11015৩11019) 817 1170) 10010181714 000 10 1009060 
অর্থাৎ কবি যেমন নিজ জাদশকে উৎপর করেন, চিত্ত! করেন, ঈশ্বরও 
আদর্শরপ বিষয়ে ভেম্নি করেন (1181, 12111. ৬০1. 110,110), 

কেহ কেহ মনে করেন আদর্শরূপসমূহ ঈশ্বরেরই নিত্য হবয়পর 
অন্তর্গত। তিনি যেমন নিজেকে ব! দ্ব-রূপকে হি করেন না, তেস্নি 
'আদণ, সমুহকেও হি করেন নাঁ_এ সমুদার় তাহার নক্গঈ। এই 
মতই নানাষ্তাবে ব্যাধাত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যাহা কিছু 
চিন্ত। কর! যাইতে পারে, সেই সমুদার তিন শ্রেণীর অন্তর্গত ; ১। যাহা 
মত; ২। যাহা ঘটন|, যাহ পরিবর্তনশীল ; ৩। যাহা স্বতঃসিদ্ধ-_বেমন 
৮৮) ৫+৩-০৮ ইত্যাদি) এইসমুদায় মতা নিত্য স্বত/ঃদিদ্ধ, এ- 
মমুগা়কে সৃষ্টি করিতে হয় না! ? ঈশ্বরের প্রততিই এই যে, তিনি এই 
স্বতঃমিদ্ধত্ব খবীকার করেন। 

1,079 এর “5%11015? এই শ্রেণীর মত (0706 ৮01, 1 
200- 229) । ইহার সময় হইতে এই তকে জনেকে যুক্তিযুক্ত মনে 
করিয়! আমিতেছেন। 


অধিক আলোচন! অনাবন্তক। অপরাপর গ্রন্থে সাক্ষাংভাবে 'এইডস্‌* 
তত্ব ব্যাখ্যাত হয় নাই। আালোচন! করিয়! আমর! মে দিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছি, তাহা এই :-- নি 

১) কোন কোন স্থলে বল! হইয়াছে, 'এইডস্‌' মানবের চিত্ত ও 
বিচারের ফল। বহু বিষয় বিচার করিয়! তাহা দিগের মধ্যে বে সাধারণ 
ভাব গাওয়া! যার, তাহাই 'এইডস্‌;। 

২। কোন কোন স্থলে বল! হইয়াছে, কতকগুলি “এইডস্‌' আন্ধার 
মৌলিক তাব। যেমন, সাদৃস্ত অাদৃণ্, ভালমন্দ, হুন্দর অন্দর ইত্যাদির 
তাব। এইসমুদা় মৌলিক ভাব আছে বলিয়াই সতাদতা, তায 
অন্তায়াদি বিচার করা সপ্তব। 

৩। কোন কোন স্থলে বল! হইয়াছে, “এইডস্*নিতা ; আবায় 
ইছাও বল! হইয়াছে, এইডস্‌ সৃষ্ট । 

৪। কোন স্থরে বল! হইয়াছে, এইডসূ জান্বার অন্তরে : কোন কোন 
স্থল গড়িয়া মনে হইতে পারে, 'এইডসূ' আত্মার বাহিরে এবং বর্গাদি 
লোকের বাহিরে । 

৫1 বাধ্যাবর্তগণের মধ্যে কেহ বলেন, 'এইডস্‌* একটি বন 
(90108), কেছ বলেন, নহে । ' কেহ বলেন, ইহ! মানবের চিন্তা, কেহ 
বলেন ঈশ্বরের চিন্তা, কেহ ব! বলেন উদ্ভয়ই (10067, 719 [71]. 
10. 84)। 

৬) প্লেটো ফোন স্থলে বলিয়াছেন, ঈশ্বর জগতের কারণ ; আবী 
কোন স্থলে বলা! হইয়াছে, 'মঙ্গল-রগ' (মঙ্গলের এইডস্‌) জগতের 
কারণ। 


৪র্ঘ সংখ্যা) 





৭। কেহ ব্যাখ্যা করেন, ঈশ্বর ও টিন্জি নি রজিলল কেছ বলেন 
মা। 

৮1 কেছ বলেন, ঈশ্বর মঙ্গল-রূপ হইতে উৎপন্ন, কেহ বলেন 
“রলয়প' ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন । কেহ বলেন, ঈশ্বর 'নঙ্গল রূপ' অপেক্ষা 
শ্রে্উতর ; কেহ বলেন মজলকাপ ঈশ্বর অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠতর ; এবং কেহ 
ব। বলেন-_মঙ্গল-রাপ ঈশ্বরেরই অঙ্গীভূত, ঈশ্বরেরই জাদর্শ। 

»। প্লেটো কোন কোন স্থলে বলিয়াছেন 'এইভস্‌; আদর্শ রাপ 
পার্থিব বন্ত ইহার নকল। আবার কোন স্থলে ইহাও বল! হইর়াছে যে, 
এইডস্‌ পার্থিব বস্তুতে জল্লাধিক-পরিমাঁণে অনুপ্রবিষ্ট। আবার কোন 
কোন স্থলে আংশিকভাবে ছুই মতেরই সমাবেশ দেখা যায়। 

এত বিভিন্ন মত । কেহ বলেন, প্লেটে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ত ভিন 
মত পৌষণ করিতেন ; কেহ বলেন--মত একই, ভবে ইহার ক্রমবিকাশ 
হইয়াছে । কেহ বা বলেন, মধ্য সময়েই প্লেটো! অপরিবন্তিতভাবে একই 
মতে বিশ্বাস করিতেন । এ অবস্থার প্লেটোর মতের ব্যাথা। কর সহজ 
নহে। বাথা। করিবার সময় অবিচারিতভ্তাবে কিছুই বলা! উচিত নহে 
এবং প্রধান প্রধান বিষয়ে খ্যাতনামা পতিতগণ কি কি মত প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহ! উল্লেখ কর! আবগ্যক । 


এখন দেখ। যাউক গ্রশ্থকার প্লেটে! বিষরে কি বলিয়াছেন । 'এইডস্‌"- 
বাদ বিষয়ে তাহার প্রধান প্রধান মন্তবা এই 2 

১) গ্রন্থকার বলিয়াছেন “ক্ফে।ট-নমুং ঈশ্বর [ ঈশ্বরের? ] বা 
মানবের মনন নহে” পৃঃ ১৯৫। 

এ বিষয়ে কত মতভেদ তাহ পূর্বের জলোচিত হইঙ্গাছে। 

২। 'এইডস্‌ "আদিয়প (17171610110) পৃঃ ১৯১) “ক্ষোট- 
মমুহের একটি স্বতন্ত্র পরম সত্তা আছে ; উহার! বয়ন্তূ*, পৃঃ ১৯৪ । 

হা, ইহাও একটি মত। কিন্তু প্লেটো ইহাও বলিয়াছেন, “এইডম্শ 
সৃষ্ট (সাধারণ তন্ত্র ৫৯৭)। ইহা! আমািগের গ্রন্থকারের গ্রন্থে উল্লেখ 
কর! হয় নাই ? ইহাতে গাঠকগণ বিভ্রান্ত হইবেন। 

৩। গ্রন্থকার বহুস্থলে বলিয়াছেন যে 'এইডস্‌" সমূহ 'পদার্থ, 'বস্ত', 
“সত্তা? ( পৃঃ ১৮৬, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭ ইত্যাদি )। এই তিনটি শষষের 
নান! অর্থ; আমরা বুকিরাছি গ্রন্থকার প্রচলিত অর্থেই এই সমুদায় বাবার 


করিয়াছেন। সমুদ্ায় গুলিরহ অর্থ, অন্ততঃ ইহার একটি শব্ষেরও অর্থ' 


1011175 কিংবা 17577041150] 01711005, আলোচন! করিয়। দেখান 
গিল্লাছে যে এ বিষয়ে বিশেষ মততেদ | 81,721, তাহার 17108 
10991115601 10698 নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া 
দেখাইয়াছেন, যে “এইডস, কে (11118 (অর্থাৎ পদার্থ বা বস্ত ) বল! যায় 
না। 


*::৪। প্রস্বকার বলেন, সমূদায় পদার্থ এইডস্‌ সমূজের “অনুকরণে সৃষ্ট 
হইয়াছে” পৃঃ ১৯৫। 

এই সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইছাঁও বঙ্গিয়াছেন যে, এই সমূদায় বন্ত এইডস্‌ 
সমূহের 'অংশতাক্‌* (পৃঃ ১৯৫)। 

গ্লেটোর গ্রন্থে এই ছুইটি মতই পাওয়া যায়; সিদ্ধ এ ছুইটি পৃথক 
মত, এফমত নছে। অনেকে এমন ভাবে প্লেটার মতকে বর্ণন! 
করিয়াছেন যেন এই ছুই মতে কোন পার্থক্য নাই। আমাদের গ্রস্থকারও 
রা কিন্ত বর্তমান যুগে এ পার্থক্য অস্বীকার করিবার 

উপায় নাই। প্রকৃত কথা এই-_ঘে স্থলে একটি জগৎ জাদর্শ, আর 
&কট টি জগৎ তাহার জনুক্কতি, নে স্থলে ছুইটি জগতের মধো কোন 
সম্পর্শ থাকে না। কিন্তু ঘখন বল! হয় এক অপরের অংশভাগী, 


৫স্৮১১ 


_ প্লেটোর আদর্শবাদ 


৫৯৩ 
তন স্বীকার করা রে তা যধো  মমপরশ রহিয়াছে 
(70001: 01900 17000090175, 1100) 1 

800) (বগমাদে ৬0], 0৮ 157), ডো নতন7100 
(7৮০00, 1010) প্রস্তুতি পঞ্ডিতগণ এট গার্থকা ম্বীকার করিয়াছেন। 

্রস্বকার এবিষয়ে কোন অস্তবাই প্রকাশ করেন নাই; উহাতে 
গাঠকগণ বিজ্রান্ত হইবেন । 

(৫) গ্রন্থকার একস্বলে বলিয়াছেন_-"'গ্লেটোর ক্ষোটবাদ ও অক্ষত 
এক ও অভিন্র ; স্ফোটবৃন্দই শাশ্বত দেবকুল এবং ক্ফোট-শিরৌদণি পরম 
শিবই উশ্বর”। পৃঃ ২১৬। 

এই অংশ পাঠ করিয়া! আমরা অতান্ব আশ্চর্যান্িত হইয়াছি; 
আমাদিগের বক্তব্য এই __ 

(ক) গ্রন্থকার বলিতেছেন ঈশ্বর বর্তমান এবং সেই সঙ্গে শান্ত 
দেবকুলও বর্তমান । যে-মতে ঈশ্বরের সঙ্গে নঙ্গে দ্বিতীয় 'শাখ্বত' সত্তার 
স্থান আছে. সে মত কি ব্রচ্চবাদ ? ভারতীয় ত্রন্মবাদ বিশুদ্ধ অধৈতবাদ। 
্রক্ষ 'একমেবাস্থিতীয়ম-_উহ্বার অর্থ ব্রক্ষ ছাড়া ছিতীয় বন্তই নাই। 
ব্রক্মবাদ সর্বপ্রকার দ্বৈতগন্ধবিবর্জিদি় | 

(খ) তিনি অপরস্থলে বলিয়াছেন জড় অসষ্ট 
পূর্বেও ছিল” । পৃঃ ১৯৯। 

এ স্বলেও বলা! হইয়াছে যে, প্লেটে! দ্বৈতবাদী। 

(গ) গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন যে. মানবাস্াও “অজ, নিতা, 
শান্ত” পৃঃ ২৩ 0১০৫ )। 

ব্রক্ষের সঙ্গে সঙ্গে অসংগা অল্প নিতা শান্বত মানবাক্ম! বর্তমান! 

ইহা ঘোর দ্ৈতবাদ--অথচ গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ গেটে! ব্রক্মতত্বই 
শিক্ষা দিয়াছেন! 

(ধ) প্রস্বকার আরও বলিয়াছেন, “ইশ্বর অলভধা নিয়তির স্থিত 
সংগ্রাম করিয়। এবং তদ্ারা কিরৎপরিমাণে ব্যাহত হইয়া, (পূর্বোক্ত 
অর্থে) জগৎ হন করিলেন” । পৃঃ ১৯৯। 

গ্লেটোর মতে ঈশ্বর এক, নিয়তি অন্ত। এই নিয়তি অলভ্ঘা। 
ইহার সহিত ইস্বরকে সংগ্রাম করিতে হয়। এবং যে অর্থেই হউক 
ঈশ্বরকে নিরতি দ্বার! কিরংপরিমাণে ব্যাহতও হইতে হয়। 

এ যে ঘোর দ্বৈশবাদ! কিন্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন, প্লেটোর মত 

[ব্ক্ষবাদই। 

(€) আর তিনি স্থম্পষ্টনাবে নিজেই বজিয়ান্ধেন যে, প্লেটে! 'ছ্ৈত- 
বাদী। একন্বলে লিখিয়াছেন_-“হৃ্টির মূলে ছুইটা কারণ স্বীকৃত 
হইতেছে ।.....-গ্লেটোর দর্শনে শ্ষোটজগৎ ও জড় জগং ছুই-ই জঙ্গীকৃত 
হইয়াছে, কাজেই তিনি স্বৈতবাদ পরিহার করিতে পারেন নাইপ। 
পঃ২০। 

অথচ তিনি বলিতেছেন ম্লেটোর মত ব্রক্ষতত্বই । 

(5) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডেও বলা হইয়াছে, “পরম শিব......ঈশ্বর 
(উপনিষদের বক্ষ)” | পৃঃ ৪৮৩ 

আমরা পুর্ব্বেই দেখিয়াছি যে গ্রন্থকার বলেন বে, পরম শিবের সঙ্গে 
সঙ্গেই 'শান্বত' 'স্ফোটবন্দ' বর্তমান । এই 'পরম শিখ” 'একমেবাদ্বিতীয়হ্‌ 
নছে--ভবে ইহা কি প্রকারে ব্র্ষপদবাচ্য হইবে? 

(ই) গ্রন্থকার বলিয়াছেন, “ক্ফেটিবৃন্দই শাঙ্বত দেবকুজ” | পৃঃ ২১৬ 
এই ভাব! অতান্ত আপত্তিজনক । এই ফবিদ্ব কেবল অর্থহীন মহে-. 
ইহা অমোৎগপাক । আদর্শ সংবম, আদর্শ সাহস প্রস্তুতি কি দেবতা? 
আর ফাইড্রুস নামক প্রস্ে বর্ণিত আছে যে, জেযুম এবং দেবগণই এই 
সমুদ্বার রাগ [্রস্থকারের ভাষার, এই সমুদয় ক্ফোট) দর্শন করেন 


(২৪৬--২৪৭)। 


“জড় বন্ততঃ হার 


৫১৪ 


(ক) গ্রস্থকার বলিয়াছেন, “ক্ষেটবাদের নামান্তর 
পৃঃ ১৪৭ 

তিনি ব্যাখা! করিয়াছেন যে, “ক্কোট? সমূহ “্যতন্্' 'নিভা,) শাশ্বত, 
স্বপ্রতি্' 'অন্ত-নিরপেক্ষ' ৷ ইছাদিগের অস্তিত্ব পরমাক্পার উপরও 
নির্ভর করে না। এসমুদ্রায় পরমাল্মার কিংব! জীবাজ্বার কাহারও ন্ট 
নহে, কাঙ্কার মননও নহে। আত্মার সহিত ইহাদিগের কোন সম্পর্কই 
নাই। তবে এমত অধ্যাত্ব-বা হইবে কি প্রকারে? 90100010 
[থছেসালা?,। 0]দিব15 17408], 4178010166101নযা) 
ইত্যাদি বত প্রকার [0)]1711) আছে, কোন [0211411এ্ প্রশ্বকার- 
বর্ণিত স্বতন্ত্র ্ব-প্রতিষ্ট, জন্ত-নিরপেক্ষ 'ক্ফোটবুজের' স্বান নাই। 

কিন্তু বাহার 'এইডস্‌ঃ সমূহকে মানবাল্সার বা পরমাল্মার চিন্তা 
বলিযা যনে করেন, তাহার! জবস্কাই গ্লেটোর মতকে একপ্রেণীর 
অধ্াত্মবাদ বলিতে পারেন। কিন্তু গ্রশ্নকার এইভস্'-বাদের 


অধ্যাজ্মবাদ” 


কবির খেয়াল 
শ্রী রামেন্দু দত্ত 
এত যে ব্যাকুল মধু-সঞচয়ে অলিকুল-- 
মধু কি অলিরে চাহে ? 
চাতক আকুল মেঘের সলিল পিইতে ষে-- 
মেঘ পুলকিত তাহে? 
জ্যোৎন্ন! কি কতৃ চকোরের তরে 
বিরহীর মত গোপনে গুমরে ? 
স্বরালের তরে আগমনী কেহ 
মানসের সরে গাহে? 


ব্যগ্রকি কতু উদার উদাস অন্ভুধি 
চুলা তটিনী লাগি', 

ময়ুর-মাতন নেহারি” শ্রাবণ-অদ্ুদে 
রহে কি পুলঝ জাগি"? 
উঠিবার আগে প্রভাত-তপন 
নলিনী-দলের দেখে কি স্বপন ? 
বরষা কি কৃ অপেখিয়া রহে 

দ্াছুরীর ভাক মাগি? 


প্রবাসী- মাঘ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ পৃথক তন্ব। ইহা একগ 
সন্বস্ত-বাদ। 

18510. বলেন, “8008 পঃণান্দ 01025 8৪ 079 1 
0100004 0 1010%7160809 1870 821] 8 0001710 
[0081177)7 051810, 1). 42). তিনি ইচ্ছার নান দিয়াছেন '0 
০67)171%1 1868119যা)” ] 4. অনেকে এই মত পোষণ করেন। 

খ্র্কার যেভাবে প্লেটোর 'এইছস্‌ বাদের বাাখা! করিয়া 
তাহ! আমর! সমর্থন করিতে পারিতেছি না। তিনি সামগ্রন্ত না! ক' 
কয়েক স্বলে বিরোধী মতের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন ; জনেক « 
গপ্লেটোর মত এমনভাবে ব্যাখ্যা! করিয়াছেন, যাহাতে মনে হয় এ ব্য 
যেন সর্ধববাদিসন্মত। ইহাতে পাঠকগণ প্রকৃত তত্ব জানিভে পারিবেন ₹ 

জদ্য এই স্থলেই প্রবন্ধ শেষ করিতে হইল। তৃতীয় প্রবন্ধে অব 
বিষয় জালোচিত হইবে । 


প্রভুর সমদৃষ্ডি 
শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় 
ধৈর্যয ধরিতে পার নাকি মন,__ 
দেখ নাকি সেই জন 
পতঙ্গ, কীট, বিহঙ্ষ, পঞ্ড,__ 
তত্ব সবার লন? 
জঠর-নিবাসে থাকিলেও জীব, 
সংবাদ ল'ন তার, 
বিশ্বৃত তিনি হবেন কেমনে 
যাহারা আছয়ে বার! 
প্রভৃর হাসির আলোক হইতে 
দুরে কেন যাও ভাই? 
প্রিয়তমে ছাড়ি অন্তে ধেয়াও, 
সকলি ব্যর্থ তাই। 


00৮০০ 


12 ৃ 


বা 
টি | 


চা 





[ কোন মাপের “প্রবাসীর কোন বিহয়ের প্রতিবাদ ব! সমালোচনা! কেহ আমাদিগকে পাঠাতে চাহিলে, উহা এ মাসের ১৫ই তারিখের 
মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়! আবগ্তক;ঃ পরে আ।সিলে ছাপা না হইবার সম্ভাবন। । আগোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণ৩: “প্রবাসীর 
আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়! আবশ্তক | সমালোচিত পুস্তক সম্বন্ধে মতামতের প্রতিবাদ ব। মমালোচন! সাধারণতঃ ছাপ! হয় না। সম্পাদক ।] 


“মহাভারত ও আচার্য বস্থর আবিষ্কার” 
(১) 

পৌষের প্রবানীতে “মহাভারত ও আচাষয বস্তুর আবিষ্কার” পড়িয় 
বিস্মিত হইলাম । কোন অজ্ঞাতনাম। পত্র-লেখকের কথায় মহাভারতে 
বৃক্ষজীবনের কোন কথাই নাই সিদ্ধান্ত করিয়া শ্ুবিও সম্পাঙ্গক মভাশয় 
অবাধে কলম চালাই! গিয়াছেন! "'ধিনি এহ চিঠিটি লিখিয়াছেন, 
বাংল! সাহিতো তাহার খুব প্রসিদ্ধি” খা(কতে পারে, কিন্তু ( মহাগারত 
পড়। দূরে থাক্‌) তিনি বোধ হুয় বাংল। ভাবার একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিক 
এই প্রবানী পত্রিকাটিও নিয়মিত পাঠ করেন না। মহাভারত হুইতে 
কোন তত্ব উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়।ও সম্পদক মহাশয় বদি প্রবাসীর 
পুরাণ কাইলের কথ! একবার স্মরণ করিতেন, তাহ হইলেই আর তাহাকে 
এ অনর্থক পরিশ্রম করিতে হইত না! ॥ মহাতারত-আ|দ হিন্দুর প্রাচীন 
্রস্থে যে বৃক্ষজীবনের কথ! আছে, সে-সম্বন্ধে এই প্রব।সীতেই একাধিক 
লেখা বাহির হইয়াছিল ; জার তাহাও কিছু দশ-বিশ বৎসর পুর্ব নহে-_ 
এই সেদিন ! 

গত ১৩২৮ সালের আশ্বিন মাসের প্রধাসীতে 'ডিত্তিজে চৈতন্ত” 
€৭৮৬ পৃষ্ঠা) নামক প্রবন্ধে প্রযুক্ত মহেশচন্ত্র ঘোষ মহাভারতে বৃক্ষীবন- 
সন্ধে আলে'চনার বিস্তৃত উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, 
“অহাভারত-কারের মতে বৃক্ষা্দির সমুদয় ইন্ছ্িযই আছে এবং ইহারা 
চেতন” । প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বপিয়্াছেন, ““বৃক্ষাদদি যে চৈতন্ত- 
বিশিষ্ট ভারতীয় পাঠকগণের নিকট তাহ! নুতন কথ। নহে । *-*-* এ- 
সমুদয় কথ! লইয়া! অনেকে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু সাধকগণের 
বিশ্বাম যে, ভাহার! বৃক্ষের চৈতন্ত দর্শন করেন ।......বিজ্ঞান-জগতের 
পরম সৌভাগ্য যে ডাক্তার বন্থ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ইংলগাদি ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিলে এ-সমুদরয় বিষয়ে গাছার কোন কল্প- 
নাই আমিত কি না তাহা! কে জানে ? অগ্রহ্থার়ণের প্রবামীতে (১৩২৮ 
১৯৯ পৃষ্ঠ! ) শ্রীধুদ্ত শশিডৃষণ বিশ্বান পূর্বোক্ত প্রবন্ধের গালোচনা: প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছিলেন, “মহাভারতের শান্তিপর্বের ভীন্ম এ-সন্বন্ধে হাহ! বলিয়াছেন 
তাহা অতি সুম্পষ্ট "-. ৷ আপনার প্রবন্ধকারের! শী্তপর্বব হইতে উদ্ধত 
করেন নাই | কিন্তু বৃক্ষলঙ্তার যে হিতাহিত বিবেচনা! আছে, কোন্‌ 
কাধ্য কিতকর কোন্‌ কাধ! গৃহিত তাহা! বুঝিবার যে সাসর্থ) আঙে-_ তাহ! 
ভীম্ম জতি বিশ্দতাঁবে ব্যক্ত করি গিয়াছেন।” 

_ মহেশবাবুর বন্তব্যে ও বঙ্গবাসীর মন্তব্যে যলতঃ কোনই প্রতেদ 
শাহ! এক অমূলক কথার উপর নির্ভর করিয়া! অধিকাংশ পাঠকের 
শদ্ধেয গ্রন্থসমুছের প্রতি বিজ্ঞপান্থক আঘাত কর! প্রবাসীর উপধুক্ত 
নম্পা্কের পক্ষে গৌরবের কথ! নহে । 


শ্রী অচিন্ত্যানন্ধ রায় 


“মহাভারত ও আচার্য্য ব্থর আবিষ্কার |” 
(২) 

পৌব যাদেঞ্র “প্রবানী' পাকার সম্পাদকীয় নোটে” যে "এক টি... 
টিপ্লনী” প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার হরটি আমাদের ভাল লাগিল না। 
“প্রবাসীর সৌজন্যে 'বঙ্গবামীর' প্রবন্ধটি পড়িবার সুযোগ পাইয়া । 
ইহাতে খাচাধা বস্র-মহাশয়ের অসম্মান বা অগৌরবের কথ! কিছুষ্ নাই। 
পরস্ধ প্রবন্ধকার আচাযে;র আবিষ্কৃত ৬ধোর বথাবথ উল্লেখ করিয়াছেন, 
এবং তাহার “আবিষ্কারের বিশেবত্ব”ও দেখাইয়াছেন। বোধ হয়, 
প্রবন্ধকারের অপরাধ, তিনি লিখিরাছেন “*** হিন্দুর উপনিষদ শাস্ত্র এবং 
পুরাণ দংহিতা! প্রভৃতি জান।ইয়! দিয়ান্েন, বৃক্ষেরও জীবজন্তর মত ইন্ট্রির 
আছ্ধে এবং সেই ইন্ত্রিযসমূহ্‌ ক্রিয়াশীল ।” আমাদের মনে রাখার ভূল 
যদি না হয়, আচাধা বহু-মহাশর, ভাঙার ""মান্তরে (11017001170 
উৎদগীঁকৃত পুস্তকের (15901810100 1451৮ থা] 07 
15106 ) সুচনাতে ন্বরংই সুক্তকণ্ঠে খ্যাপন করিয়াছিলেন, যে, তিনি 
যে তথ্য প্রকাশ করিলেন, গাহ! বুগবুগাপ্ত পুর্বেষ আর্য বিগণ 
ভাঙগীরখীতীরে গাহিয়! গিয়াছেন। 

“বাংল! সাহিতো.*.খুব প্রসিদ্ধি” সংস্কৃত শাহ্রালোচনার সহায় হইতে 
পারে না। আর আধাশাস্ত্রে “গড় [বিজ্ঞানের কোন তন” বর্ণিত আছে 
।ক না, তা্গার আলোচনাও স্থলও ইহা নছে। প্রসঙ্গক্রমে এইমাত্র 
বল! যাইতে পারে যে, ছান্দোগ্য উপনিবৎ পাঠে জানা যার, সবি নারদ 
যে সকল শাস্ত্র অধাযম করিয়াছিলেন, ' ভূঙাবদ্যা” 0%750091 
81019) তাহাদের অন্কতম। 911 11187710009 ত্াহ্থার 
ঈ্শম প্রবচনে (1)15101740 ») লিিয়াছেন £ "এদেশে জড়বিভ্ঞান ও 
রসায়ন-শান্কের অনুশীপন শ্ররণাতীতকাল ধরিয়া হইয়াছে বলিয়া! বোধ 
হয়- এসকল বিষয়ে উপাদেয় সংস্কৃত আলোচন। দেখিতে পাইবার আশ! 
কর! যায়--কারণ প্রাচীন কিন্লুগণ উ মনোমুগ্ধকর শিক্ষায় নিঃসন্দেহই 


মনোনিবেশ করিয়াছিলেন” (1201515, লাগাথাছি 1)107886 
7যহ100)8 10 1705৮ 108 071605811৭1 060) 10011010110 


[শুর], ৪5 ৬91] নন 01 এন1, 00, ৮10105 6 0105 ধা 
10171, 09010) 1181001811101)5 10) টিযা0 810001016 
01 1111701051011111611000]]5 81011016601 10101050 810 


10081 01110870706 ম11105) 1 উদ্ধারচেতাঃ যুরোপীয় যৈজ্ানক 
71711081117 লিখিয়ান্ধেন £ “যদ্যপি বো্দক বিশ্বপ্রকরণ আধুনিক 
জড় বিজ্ঞানের বিশ্ব প্রকরণের সহিভ সবিশেষ বা সর্ববাংশে তুকনালহ 
নছে,-আর সেরূপ প্রত্যাশা! করাও চলে নী তখাগি উভয়ের ভূল 
রেখা-পাতের সাদৃষ্ত, এমন-কি প্রথম দু্টিতেউ, নিরতিশয় কৌতুকাব। 
উত্ত সাদৃষ্ক আরও অধিকতর কৌতুকাবহ হইয়া উঠে যখন আসর! লক্ষ্য 
করি যে, শক্তি 000) সংজ্ঞায় অতিহ্থিত ভূশ জবাপদেশ্ট-_-জ নির্দিষ্ট 
বৈদিক পরিকজপনার (00010) সামগ্রগ্ত, জাধুনিক সক্রিয় শতির 


৫১৬ 


(0:0৪) অপেক্ষা! অক্রিয় শক্তির (60610) পরিবল্পাশার সহিতই 
অধিকতর। এবং (বৈদিক বিশ্বপ্রকরণে) যখন সক্রিয় শক্তির ৫07০6) 
স্থলে জক্রিয় শক্তি (9:0617)) এইপদ অধিষ্ঠিত হয়, তখন জড়বিজ্ঞোনা- 
ছুশীলনের আুনিকতম বিকাশবাগ্রক বাদের সহিত বৈদিক সৃষ্টি বিবর্ত- 
বাদ একাম্বক বা অভিন্ন হইয়া! পড়ে।” (41610000) 1]16 56010 
8৪011071906 1019 আা01দ2৪0 06068 1001 &70. ০0110 701 
9 02009019010 09৮ 00190 00017118011 111) 1100 
01 10000) 05] 80191009, 1006 91171121501 01611 
07090 08011005 9৪ 20817061) 200190081)10, 020 %% 
6 গা) 10 18060108 ম]1 10070 80 জাগো! আ০ 
19৮6 0060 01 (010 1806 008 070 10000705০01 
00000106 09810087690. 1 09 শা? 10109 007070708 
8৮ 0)00 ৮10) 11701110091) 00100677101 01615 (10) 
৮101) 10181 01 1008, 810 1187 1010 (6]শ। রোম 1৪ 
81108110169 101 10108, 1119 ড9019 50116100 01 0058101 
10617) 179001095 109011009] 100) 0170 আ1))01) 63100985258 
88971041900 005010110)006 0 170059101 
298200007) 
'প্রবামীর' পত্র-লেখক মহীশয় জানিতে উৎস্বক, “বৃক্ষ জাবনের 
সকল রহস্ত” মহ্থাতারতের কোথা আছে। ছুঃখের বিষয় ভাহার 
চরিতার্থ করিতে আমর! উপাস্থৃত অক্ষম । প্রায় বিশ বসর 
পুরে মূল মহা তারতখানি পড়িয়াছিলাম ; “বাল্যকাল হইতে” “গড়ি! 
আসিবার* মৌভাগা হয় নাই। আর মহাারতখানিও এখন হাতের 
কাছে নাই। যাহা! হউক, তিনি যদি মহাভায়তের অন্ততঃ শান্তপর্বাটি 
আর-একবার গড়েন ত বৃক্ষ-জীবমের অনেক রহস্তের বর্ণনা দেখিতে 
পাইবেন। দৃষটানতব্বরূপ পুত্ত কাস্তরে উদ্ধৃত এই কয়টি লোক আমরা 
ভাছাকে “উপহার” দিলাম £ 


উদ্মতে স্্ায়তে পর্ণ ত্বক ফলং পুষ্পমেবচ। 
্লায়তে শীর্ধাতে চাপি শ্পর্শস্তেনাত্র বিস্যতে ॥ 

বাধ গলযশনিনির্থোধৈ: কল পুষ্পং বিশী্ধ্যতে । 
ক্রোত্রেশ গৃহতে শবতন্াচ্ছণ সি পাদপাঃ ॥ 

বন্লী বেষ্ট়তে বৃক্ষং সব তশ্চৈষ গচ্ছতি। 

নাত শ্চ মার্গোহস্তি তশ্বাৎ পঞ্ঠত্তি পাদপাঃ॥ 
পুধ্যাপুোস্তখা সদ্ধৈধূপৈশ্চ বিবিখৈরপি। 
অরোগাঃ পুম্পিতাঃ সন্ভি তন্বাজিত্রত্তি পাঁদপাঃ ॥ 
পাদৈঃ সলিলপানাচ্চ ব্যাধীন!ধাপি দর্শনাং। 
ব্যাধিপ্রতিক্রিযন্াচ্চ বিদ্যতে রসনং ক্রমে ॥ 

বন্ধে পোংপলনালেন যথোর্ধে জলমাদদেং। 

তথা পবনসংবুক্তঃ পাদৈঃ পিবতি পাদপঃ। 
হুখহুঃখয়োশ্চ গ্রহণাং ছিননন্ক চ বিরোহণাং। 

জীবং গঞ্ভামি বৃক্ষাপামচৈতত্ং ন খিদ্ঠতে॥ শান্তিপর্ মহাতারত। 


অনুবাদ 


“উত্ত।পদং্পর্শে গজ স্বক্‌, ফল এবং ফুলও ম্লান হইয়া যায়; ম্লান 
হয়, শীর্ণ হয়; জতএব বৃক্ষে শ্র্শশক্তি আছে। বায়, জগি, ও 
বন্্রপাতের শবে কল ও ফুল বিশীর্দ হয়? শব শ্রোতর দ্বার! গৃহীত হয়? 
অতএব বৃক্ষে বণ শক্তি আছে । লঙ। বৃক্ষকে বেষ্টন করে; এবং সর্ব 
গ্রমন করে ; দৃষ্টিহীনের গথ্জান হয় না) অতএব বৃক্ষে দর্শনশক্তি 
আছে। ভালমন্দ গন্ধও বিষিধ ধুগের প্রয়োগে বৃক্ষ রোগহীন ও 


প্রবাণীস্মাঘ, ১৩৩২ . 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পুষ্পবুক্ত হয়; অতএব বৃক্ষে আাণশত্তি আছে । মুল দ্বার! সলিল পান 
হেতু বৃক্ষে ব্যাধি ও ব্যাধির প্রতিক্রিয়া দেখ। ঘায় ; অতএব বৃক্ষে রসগ্রহণ 
শক্তি আছে। যেরপকেহ যুখদিয়া গল্পের মৃণাীলের মধো উদ্ধ দিকে 
জল টানিয। লইতে পারে সেইরূপ বাুসহধোগে বৃক্ষ মুল দিয়! জল পান 
করে। বৃক্ষ হুখ ও ছুঃখ অনুতব করে; . ছিন্ন অংশ পূর্ণ করে, অতএব 
বৃক্ষমকলকে আমি সজীব দর্শন করি ; ইহার! অচেতন নহে ।” 

উদ্ধৃত শ্লোক করটিতে বল! হইল, বৃক্ষের “চেষ্টা” ($114] 
8105) আছে ১ “ইন্জিয” অর্থাৎ স্পর্শাদি শক্তি (90318111111) জানে 
এবং "অর্থ" অর্থাৎ সখছুঃখের বোধ (109117% 01 1)10ন]10 810 
100) আছে। এক কথায় জীবশরীরের মৌলিক সকল লক্গণই 
অস্ষুটভাবে বৃক্ষে বর্তমান আছে। মহামুনি গোতম শরীরের এইরূপ লক্ষণ 
করিয়াছেন, “চেষ্টেকরর়ারধাশ্য়; লরীরম্‌ (স্তায়নুত্র ১1:১১), শরীর 
চেষ্টা, ইন্তিয় ও অর্থের আশ্রয়। শঙ্কর মিশ্রও জক্ষা করিয়াছেন যে, 
বৃক্ষের জীবন ও মরণ বাতীত, নিদ্রা, জাগরণ, তেষজ প্রয়োগ, বংশবিস্তার 
অনুকূল বন্তর অভিমুখে গমন, প্রতিকূল বন্ত হইডে দূরে গমন, ভগ্ন ও ক্ষত 
সংরোহণ ইত্যাকার বিবিধ ক্রিয়া ও ব্যাপার আছে (বৈশেবিকপৃত্রোপন্কার 
৪1২৫) নুতরাং গাণের দিক্‌ দিয়া বৃক্ষশরীয়ের ও উচ্চতর প্রাণী শরীরের 
জাতিগত ভেদ নাই; প্রতেদ কেবলমাত্র ক্রবিবর্তনের ৷ অতএব.শাখীর 
বস্ত্র যঘ! পরিপাক যন্ত্র, শ্বাস বস্ত্র, রসসফালন ঘন্ত্র, কি বৃক্ষ কি 
উচ্চতর শরীরে কোন-না-কোন আকারে শ্মবস্থিত রহিয়াছে। ইছাও 
শৃর্তবা যে সৃষ্টি বিধানে ক্রিয্নাই যন্ত্রের নির্্দাতা--“"701000. (88168 
8111101” শরীরের ধারণ-পোষণই এইসকল বস্ত্ের কার্ধা। প্রাণ- 
শক্তিই এইসকল শরীরে অহরহ ক্রিয়া করিভেছে। প্রাণের বিষয়ে 
নেক তথা মহাভারতের অত্ধমেধ পর্বেেও দেখ! যার়। আবার এই যে 
দুল শরীর ইহ! সর্বত্রই সমান অর্থে “অন্পময়*__আহার ছার! বিবৃত 
অননের হুক্্রতম অংশই মন: ()817) 'অনপময়ং হি সৌম্য মনঃ।' হতরাং 
আর্ধাশান্বের ইহাও শিক্ষ] যে বৃক্ষের মন: (10121) ) ও আছ্ছে। মহামতি 
[00109 এ-কথ! একপ্রকার স্বীকার করিয়াছেন, “উদ্ভিদের মুল 
প্রাণীর মস্তিষ্কের সায় বিচারক্ষম (1119 7001 0 & 1180 1585 
1008] 83 09 0117 01 80 2011770] ) । প্রাণের ক্রমিক 
বিকাশ বতই অগ্রসর হইয়াছে ততই এইসকল বস্ত্র পিশীকৃত (10700, 
[18880] ) ও দেশাব্ছিপ্র (100011860. ) হইয়! উঠিয়াছে ; নিকপ্তরে 
উদ্ভিদের শয়ীরে, উহ্থারা ব্যাপকভাবে (0170500 ) পড়িয়া জাছে। 
উদ্ভিদের টৈতন্ত তমসাচ্ছঙ্ন; “প্রাণী”-শরীরে টৈতন্ত শ্টুটতর হইতে 
স্কুটতষ অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে। 

মহাভারত, দর্শন, জ্যোতিষ বৈদ্যকশান্ত্রাদিতে অবাস্তরভাবে প্রসঙ্গ- 
ক্রমে উত্তিদৃবি্যার কোন-কোন অংশের উদ্ধার, উল্লেখ, সঙ্গে ব 
সারসংকলনমাত্র দেখিতে গাওয়া যায়। এ-সকল শান্তর উত্তিদ্বিদ্যার 
শাস্ত্র নহে। বতটুকু নিদর্শন অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে 
ইহা দিদ্ধান্ত কর! অযৌক্তিক নহে যে প্রাচীন জাধ্যগণ উত্ভিদ্বিদ্যারও 
চরম উৎবর্ধ সাধন করিয়াছিলেন । 

গয়া | ১২ই পৌষ, ১৩৩২। 


সম্পাদকের মন্তব্য 


আলোচ্য বিষয়টি সম্ব্বে আমি যে চিঠিটি ছাপিয়াছিলাম, 
তাহ! ছাপিবার জন্ত আমিই দায়ী; ধিনি লিখিয়াছিলেন, তিনি বিদ্দু 
মাত্র দ্বায়ী নহেন। অতঞ্রষ ভীহার যে সমালে/চন হইয়াছে, তাহার 
জন্থ আমি ছুঃখিত। 


প্রীনন্দলাল সিংহ। 


৪র্থ সংখ্যা ] 


মহাতারতের এবং অস্তান্ত হিন্দশাস্ত্রের প্রতি খামার প্রশ্গা অন্ধ! 
আছে। আমার লিখনতঙ্গীতে কেহ অশ্রদ্ধার চিহ্ন দেখিয়! থাকিলে 
জামি তজ্জন্ত ছঃখিত । আমর ধারণা আমি জশ্রদ্ধ! প্রকাশ করি নাই। 
বাহ! বিজ্ঞান-সন্বন্বীয় পুস্তক নহে, তাহাতে বৈজ্ঞানিক তন্ব ন! থাকিলে 
তাহাতে ভাহার অগৌরব হয় ন|। 
পররপ্রেরক মছাশছ্ছেরা যাহা লিখিয়াছেন, মোটামুটি সেইরপ 
জিনিষ আমি ফোন-না-কোন সময়ে পড়িয়াছিলাম, এবং সম্পূর্ণ বিশ্বৃত 
হইয়াও বাই নাই। আমার 'হবর' ও লিখনভঙ্গীতে কেহ বেদনা! বোধ 
করিয়া থাকিলে আমি ক্রুটি স্বীকার করিতে দ্বিধ! বোধ করিব না। 
কিন্তু আমার মূল বজব! প্রভাহার করিতে আমি অক্ষম । [জ্ঞান 
বলিতে, বিশেষ: জড়বিজ্ঞান বলিতে, বর্তমান সময়ে যাহ! বুঝায়, 
মহাভারতের মত মহাকাব্য এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশপূর্ণ 
্দ্থে বাতদ্িধ অন্তত গ্রন্থে তাহ! নাই. ইহাই আমার বক্তব্য ছিল। 
কজন, অনুমান, অন্তূ-্ট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক জানলাভের সাহাব্য অবস্থাই 
করে; কিন্তু কেবল কল্পনা, অনুমান, প্রভৃতি দ্বার! যাহা পাওয়া যার, 
তাহাকে আধুনিক অর্থে বিজ্ঞন ব1 জড়বিজ্ঞান বল! যায় না। এই 
সন্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাতের জন্ত মহাতারতাছগি শাস্ত্র পঠিত হয় ন| ঃ 
বর্থোপদেশ লাভের জন্ত ও কাবারদান্াদ নিমিত্ত পঠিত হয়। হিন্টু- 
বিশ্বাবিদালয়ে, যা অস্ত কোন জাতীয় শিক্ষার়তনে, জড়বিজ্ঞান শিখিবার 
বা! শিখাইবার জন্ত মহাভারতের মত প্রস্থ বা উহ্ার কোন অংশ অধীত 
হয় ন।। তাহাতে এ অমূলা গ্রন্থের কোন অগৌরব হয় না। 
হিশুর! কোন বিজ্ঞানই জানিতেন না, ব! তীহাদের কোন গ্ন্থেই 
কোন নৈজ্ঞানিক জান সঞ্চিত নাই, ইহা! আমি মনে করি না, বলিও 
নাই। আমি জানি, বে, জনেক সাস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুদের 
বৈজ্ঞানিক জান সঞ্চিত আছে। কিন্তু কাবা এবং ধর্দশান্রগুলিকে 
বৈজ্ঞানিক প্রস্থ মনে কর! তুল, ইহ! আমার অন্ততম বক্তবা। 
আহি পরিহাস করিতে গিগ্না আমার বক্তবা হুম্পষ্ট করিতে পারি 
নাই, তাহার জন্ট আমি ছুঃখিত। কিন্তু ইহা! বলাও আমি দরূকার 
মনে করি যে, অন্ত কোন কোন প্রাচীন জাতির কৃব্যাদিতে এমন অনেক 
কল্পনা ও অনুমান আনে, যাহা! বর্তমান কালে বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টায় 
প্রতাক্ষ সতোর আঁকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সেইসব প্রাচীন 
জাতির বর্তমান খশেধরের। মনে করেন না, যে, এই সত্যগুলি বৈজ্ঞানিক 
আকারে তাহাদের পূর্বপুরুষের! জানিতেন। এ্রীকদের প্রাচীন গ্রন্থে 
ডীডেলস্‌ ও তাহার পুত্র জাইকেরসের আকাশে উড়িবার কথা! আছে। 
কিন্তু তজ্ন্য বর্তমান গ্রীকের|! মনে করেন না, যে, প্রাচীন গ্রীকেরা 
এরোনটিকৃস্‌ ও এরোডাইস্ক।মিকৃম্‌ নাক বিজ্ঞানদ্বয়ের কিছু ব! সব- 
কিছু জানিতেন। 
একদিকে, আমাদের পূর্বপুরুষের! বিজ্ঞানের কিছুই জানিতেন না, 
মনে করা যেমন অতিশয় £র্থতা৷ ; তেষমই, অন্য দিকে, আজ কাল যাহা" 
কিছু অ'বিদ্রুত বা! উত্তাবিত হইতেছে, সবই আমাদের প্রাচীন কাব্য 
ও শারাদিতে আছে, মনে করাও তুল । 
পীবুক্ত অচি্ত্যানন্দ রায় লিখিয়াছেন, “মহাভারতে বৃক্ষীবনের কোন 
কথাই নাই সিদ্ধান্ত করিয়।” আমর! অবাধে কলম চালাইয়াছি। এরপ 
কোন দিদ্ধান্তে আমরা বিশ্বাস করি ন1। মহাভারতে বৃক্ষ্ীবনের কথা ও 
রহ” আছে, আমর! জানিতাম। কিন্ত ছুঃখের বিষয় তাহার অধিকাশই 
বজানিক সত্য নহে। তাহ! গয়ে বরিব। "মহাভারতে বৃক্ষজীবনের 
মকল রহস্তই বিশদভাবে বর্ণিত আছে। ত1£ পাঠ করিলে, হিন্দুকে 
জড়-বিজঞানের কোন আবিষ্কারের জন্ত পথ চাহি! বসির! থাকিতে হয় 
না।” “বঙ্বাসী”র এই-ছুটি উদ্তিকে আমর! ত্রাস্ত যনে করিয়াছিলাম, 





আলোচনা--মহাভারত ও আচার্ধ্য বন্থুর আবিষ্কার 


৫১৭ 
এবং এখনও করি; সেইঞজস্ তাহ! লইয়! পরিহাস করিয়াছিলাম। 
জড়-বিজ্ঞানে আধুনিক বৈভ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে কোন জাবিজিনা 
হইবার পর, তাহ! সংস্কৃত বহিতে আছে বল। সহক্ষ; কিন্তু কেবল 
সংস্কৃত বহি পড়িয়া অড়-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে কে কি ভ্যান লাভ করিয়াছেন 
বা করেন, জানিতে ইচ্ছা! করি। বিজ্ঞান এবং জড়বিজ্ঞান সমার্থক নহে, 
তাহাও মনে বাথ! দরকার । 

জড়বিজ্ঞান ও উত্ভিদ্বিজ্ঞান সম্বন্ধে নুতন বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ, 
পুম্তিকা, পুস্তক এখনও প্রতিদিন অনেক বাহির হইতেছে । তাহার 

"পকল রহত্তই” মহাভারত পাঠ করিলে জান! বার, বা “তাহা পাঠ 
করিলে" “হিন্দুকে জড়বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারের জনক গধ চাহিয়! 
ধমিয়। থাকিতে হয় না,” এপ ভ্রান্ত ধারণ! পোবণ করিয়! বাহার! 
আরাম পান, তাহাদের সুখে ব্যাঘাত দিয়া কোন লাত নাই। কিন্ত 
আশ! করি, এপ হিন্ুও বিশ্তর আছেন, বাহার! এত সহজে আত্ম- 
প্রতাগিত হন না!) 

ঞুক্ত নশলাল সিংহ এরূপ অনেক কথা বলিয়াছেন, যাই! ঠিক 
প্রাসঙ্গিক নহে। হিনুর! যিজ্ঞানের ব| জড়বিজ্ঞানের কিছুই জাঁনিতেন 
না, ইহ! আমরা বলি নাই। ম্বতরাং, তাহ! আমর! বলিয়াছি, ধরিয়। 
লইগ্া,:কিছু লিখিবার আবস্তক ছিল না। তাহার প্রতোক প্যারা গ্রীফের 
সমালোচন। কর! ছুঃসাধা নহে; বিস্তু বাহলাতয়ে ও প্রয়োজন না থংকার 
করিলাম না। যাহা! লইয়। এই বাদ-প্রতিবাদের উৎপান্তি, কেবল সেই 
বিষয়েই কিছু লিখিতেছি। স্টার উইলিযম জোন্স্‌, জীযুক্ত মহেশচন্র 
ঘোর, বা অন্ত কেহ যাহ! লিথিয়ান্ছেন, তাহা! আলোচ্য বিষয় নছে ? মহা 
তারতে বৃক্ষজীবনের “সকল” রহস্য অর্থাং তা ও বৈজ্ঞানিক রইন্ত 
এবং জড়বিজ্ঞানের সব কথ! আছে কি না, তাহাই মূল বিবেচা বিষয়। 
এবিবয়ে শাস্তি গর্ব হইতে যাহা উদ্ধত হইয়াছে, তাহারই আলোচন! 
করিতেছি। 

“উত্তাগ-সংস্পর্শে পত্র, ত্বক্‌, ফল এবং ফুলও প্লান হইয়া! যার; স্নান 
হয়, শী হয় ; অতএব বৃক্ষে ম্পর্শ-শক্তি আছে । কাগজও উত্তাপ 
সংশ্পর্শে ম্লান হয়, কৌকৃড়াইয়! বার, ইত্যাদি । কিন্তু ত্ভন্ত, কাগজের 
স্পর্শ শক্তি আছে, ইহা কেহ বলেন!। বন্ততঃ বৃক্ষের স্পশশভির 
প্রমাণ বলিয়া বাছা টাল্লখিত হইয়া, তম্থার। উহার স্পশপক্তি প্রমিত 
হয়না। বাহাকে শ্পর্শশকি-জাত বলা হইয়াছে, তাহার কারণ জন্ক। 
বৃক্ষের শ্রবণশক্তি নাই; বায়ুতে এবং বন্জপাতের শবে ফল ও ফুল 
বিশীর্ণ হয়, ইহাও সতা নহে । লঙ। যে বৃঙ্গকে বেষ্টন করে, বৃক্ষের 
দর্শন-শক্তি তাহার কার” নহে, অন্থ কারণ আছে। হৃতরাং উনার 
্বার। বৃক্ষের ধর্শনশক্তি প্রমাণিত হয় না। দৃষ্টিহীনের পথজ্ঞান হয় না, 
ইহাও ঠিক নহে; কেননা, ওগ্মান্কেরাও বির সাহায্যে পথ চিনিয়া 
চলে। ভালমন গন্ধ ও বিবিধ ধুপের প্রয়োগে বৃক্ষ রোগহীন ও 
পুশ্পযুক্ত হয় না। বৃক্ষের খ্রাণশক্তিও নাই। যেরাগ কেহ মুখ দিয়া 
পল্লের মালের মধ্যে উদ্ঘদিকে জল টানির! লইতে গারে, সেইরূপ বারু 
সহযোগে বৃক্ষ মূল দিয়! জল পান করে না। বৃক্ষের মূল হইতে উচ্চতর 
পত্রা্র পর্যন্ত রসসঞ্চারের বৈজ্ঞানিক কারণ অল্তবিধ। তাহ! চুমুক 

দিয়! জলগানের সদৃশ নহে । মানবাদি প্রাণীর হাংপিণ্ডের সংকোচন ও 
প্রসারণ দ্বার! যেরপে রক্তচ্চালন হয়, বৃক্ষদেছে রসম্চালন সেইপ্রকারে 
হয়। তাহা! আচাধ্য বহু প্রণীত গ।০ [0১১50100101 109 
8501 01981) নামক প্রায় তিনশত পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকে লিখিত 
আছে। উহ্ধাতে নানাবিধ গরীক্ষ! ও পর্যাবেক্ষণের বর্ণন! এবং তথ স্বীয় 
৯৫টি চিত্র আছে। বৃক্ষ সুখ ও চুখে জনুত্ব বরে না। বৃক্ষজতার 
হিঠাহিত জঞানও নাই। 


৫১৮ 


বাহার! মনে করেন, সস্ৃ গ্রন্থে যাহা! লিখিত আছে, তাহার কোন 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণের আবশ্যক নাই, তাহাদের সহিত তর্ক করিতে আমরা 
জনিচ্ছক। কেন ঘটনার ব। উল্রিয়গ্রা্থ কোন ব্যাপারের কারপীতৃত 
নিয়ম যতক্ষণ পধাবেক্ষণ পরীক্ষণাদি দ্বারা নির্ধারিত ন। হয়, ততক্ষণ 
কেবলমাত্র তথাগুলি বিজ্ঞান-নামধের হয় না। যেমন, এলোপ্যাথী 
চিকিৎনক বড় বড় ডাক্তারের বলেন, যে, ভাহাদের অনেক ওবধে 
ব্াারাম সারে ; কিন্তু কেন সারে তাহ'র বৈজ্ঞানিক কারণ, নিয়ম ও 
প্রণালী এখনও আবিষ্কত হর নাই বলিয়। এলোপ্যাথীর অনেক 
অংশকে তাহার! এম্পিরিক ব| অভিন্ঞতালন্ধ বলেন, বৈজ্ঞানিক 
বলেন না। 

প্রাচীন স্ত্ত কোন কোন গ্রন্থে তথাহিসাবে নিতুল 
ধে-সব কথ! আছে, তাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং বুলীভৃত বৈজ্ঞানিক 
নিয়ম, প্রণালী ইত্যাদি বর্তি না থাকিলে তৎসমুদয়কে বৈজ্ঞানিক 
সত্য বল! যার না। উপরে দেখাইয়াছি, শাস্তিপর্বব হইতে উদ্ধত শ্লোক- 
গুলিতে তথ্যের ভুল এবং দিদ্ধান্তের ভুল উতয়ই আছে। 

বিজ্ঞান, বিশেষতঃ জড়বিজ্ঞান, কি, সে-বিষয়ে কিছু লিখিবার ইচ্ছা 
ছিল; কিন্ত স্থানাভাবে আপাততঃ ক্ষান্ত হইতে হইল। 

জআচাধা বন ভাছার “প্ল্যান্ট, রেম্পল ব। উদ্ভিদের সাড়া নামক গ্রন্থ 
জননীকে উৎসর্গ করিয়াছেন। তাহাতে নন্গলাল বাবুর উল্লিখিত কথার 
জন্গরপ কিছু নাই। তৎপ্রপীত “রেম্পল. ইন্‌ দি লিভিং এও.দি নন্‌- 
লিভিং," বা “জীবে ও অঙীবে সাড়া,” নামক গ্রন্থে খঙ্থেদের “একং সং 
বিপ্রা! বহধ। বস্তি” বচনের ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধত আছে। তাহ! 
নঙ্গলাল বাবুর উদ্ভিখিত কথ! নছে। বহু মহাশয় ১৯১ সালে লগ্নে 
রয়্যাল সোদাইটির সপ্গুথে বে বন্তত| করেন, তাহ! এই বলিয়! শেষ 
করেন :-- 
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সম্ভবতঃ এই কথাগুলিই অপ্যদ্ধ আকারে নন্দলাল বাবৃর মনে 
আছে। ইহাতে কিংব! অন্ত কোথাও কিন্তু বহহ মহাশয় বলেন নাই, 
যে, তিনি যে বৈজ্ঞানিক তথা প্রকাশ করিলেন, তাহা! যুগবৃগান্ত পূর্বে 
জার্ধয খবিগণ ভাগীরধী তীরে গাহি! গিয়াছেন। তিনি কেবল ইহাই 
টা যে, জার্ধাধবিগণ যে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সত্য অনুভব 
করিয়াছিলেন, জড়বিজ্ঞানের পথ দিয়াও তিনি তাহার 
কিছু আভাস 
জড়বিজ্ঞানের নানাগ্রহ্পর্ণ বড় বড় লাইব্রেরী আছে। তাহার “সকল” 
কথাই মহাভারতে ব1 অন্ত কোন ধর্ণগ্রন্থে আছে, ইহা কোন শিক্ষিত 
ব্যক্তি কেমন করিয়া! মনে করিতে পারেন, তাহা জামর! বুঝিতে জনমর্থ। 
কেবল উত্তিদববিদ্যার একটি-অংশ সন্বন্ধেই এক! আচাধা বন্থই সাতজাট- 
খানি বড় বহি লিখিয়াছেন। তাহার শতাংশের একাংশ জড়বৈজ্ঞানিক 
কথাও মহাতারতে নাই। বাহা৷ আছে, তাছার সমন্তটি নির্ভল নহে, দেখা 


'প্রবাসী-্মাঘ, ১৩৩২ 


[.২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


গিয়াছে । ইহাতে মহাতারভের বিন্ুুষাত্ও অগ্গৌরব হয় নাই; 
কারণ, উহ। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ নছে। 

“প্রাচীন জর্য/গণ উত্তিদ্ধিদারও চরম উতকধনাধন করিয়াছিলেন,” 
এরূপ নিদ্ধান্ত কেহ করিতে চাহিলে ভাহার আধুনিক উত্ভিদ্‌বিজ্ঞানের 
নব কথ! জানিয়! এবং সংস্কৃত গ্রন্থে যাহা আছে, তাঙ্থার সতাতা৷ যস্ত্াদি 
দ্বার! পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা! করিয়।, তবে গেরপ দিদ্ধা; করা উচিত। 
নন্মলালবাবু তাহ! করিয়াছেন কি না, তাহ! তিনি বলিতে পারিবেন। যে 
মনোত।ব আমাদিগকে বিন! প্রতাক্ষ প্রমাণে কোনও অনুমান বা বঙ্পান! 
বা তথাকে বৈজ্ঞানিক বলিয়! গ্রহণ করিতে নিষেধ করে, তাহা প্রাচীন 
ভারতবর্জেও বিদামান ছিল। এ-বিষয়ে সেদিন বনুমহ!শর বারাপদী 
বিশ্ববিদালয়ে তাহার এক বন্ততায় বলিয়াছিলেন :- 
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খণ্ড খণ্ড কোন্‌ কোন্‌ তধ্য আমাদের পূর্বপুরুষের! জানিতেন, তাহ! 
তত প্রয়োক্জনীয় নহে ; তাহার! যে প্রতাক্ষ প্রমাণের এবং যুক্তির মূল্য 
ও গৌরব পূর্ণ-মাত্রায় বুঝিতেন, ইহাই তীহাদের পরম গৌরবের বিষয়। 
কোন ধারণ. কল্পন| বা জন্ুমান যতক্ষণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সতা বলিয়! 
অনুভূত না৷ হয়, ততক্ষণ তাহার সতাতা-সন্বন্ধে সন্দিহান থাক! বিজ্ঞানের 
জন্ততম তিত্বি। এইপ্রকার সংশয়প্রবপত! যে প্রাচীন আধাদেরও 
মধ্যে ছিল, ইহা! পরম গৌরবের বিষয় । কোন একট। গ্রা্চ বাচির! আছে, 
না মরিয়! গিয়াছে, ইহা! নিরক্ষর লোকেরাও ভারত বর্ধে ৩ অন্ত নানাদেশে 
বলে। স্বতরাং উত্তিদ্বের জীবন আছে, প্রাচীন আধা জ্ঞানীর! যে উহ 
বলিয়াছেন, তাহ বিস্ময়কর নচ্চে | কিন্তু উত্তিদের ও প্রাণীর নান! সাদৃপ্ত 
যান্ত্রিক পরীক্ষা দ্বার! প্রমাণ করা, এবং সেইসব যন্ত্রেরও উন্তাবন কর! 
কঠিন। উহা! আমাদেরই পূর্বপুরুষদের সন্তান আচার্ধা বহু করিয়াছ্েন। 
ভাঙাতে তাহাদের অগৌরব ন] হউয়| গৌরববৃদ্ধিই হইয়াছে । পূর্ববতন 
বৈজ্ঞানিক ধারণ! এই ছিল, যে, কেবল জীবদেহের টিগুসমুক্কেই অর্থাৎ 
উহার উপাদানীভূত তত্তবৎ পদার্থেই স্্ার়বিক-উত্তেজনা-পরিচালক তা, 
সঙ্কোচনশীলতা, এবং ম্বতঃম্পন্মনশীলত। আছে, উত্তিদ্‌দেছের টিগুতে 
নাই । আচাষ্য বনুই প্রথমে (4)0011017%11), 00)1180111105 এবং 
100/01 এই তিন গুণে উত্ভিদ্বের ও প্রাণীর সাদৃষ্ত বন্ত্ধারা 
পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াঞ্ছেন। 


রূপ ও আলাপ 


প্রবাসীর জৈষ্ঠ সংখায় শ্রীবুক্ত গোপেস্বর বন্দ্যোপাধায় মহাশয় তৈরব 
রাগ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা! সঙ্গীতশান্্ানুমোদিত নছে। 
তৈরব রাগের “ম" বাদী ও 'প” সংবাদী কোন শান্ত্রমতে হইতে পারে না। 
জাশ্বিন মাসের সংখ্যায় বাদী, সংবাদী সম্বন্ধে সঙ্গীতঃদ্বাবলী হইতে যে 


৪র্থ সংখ্যা ] 


প্লোক উদ্ধ ত করিয়াছেন তাহাতে বাদী সংবাদীর গুল অর্থ বুঝা যায়। 
নিয়ে শাস্কানুষোদিত ভৈরব রাগে একটি আলাপ ০7ওয়! হইল। 
গান্ধারাশগ্রহপ্তাসে গাঙ্ধারাদি কমুচ্ছনি! | 
গ্র়তে ভৈরব: প্রাতর্হনুমন্মতকো বিদৈত | 
মাগা।গামগা রা | সান্সাসাধান্সাগাগা1মগা 
নধা | প মপা ধা না নাধ! প! যপ! গমা গ! রা সা সন্‌! সঙ্গা। 
গামা পা ধা না সাঁগাররা সানা ধাপা মা সানন! 
ধাপ। অগা মগ! রা 1 সা সণ না ধাপা ষগা মগা রা স 
মান্‌! সগা ॥ 
স্বাঃ সঙ্গীতাচার্ধা শ্রীকুষ্ণধন ভট্টাচার্ধা । 
প্রধান অধাক্ষ, সঙ্গীতপপিষদ্‌ বিদ্যালয় । 


অকৃবরের শিক্ষা 


অক্বর বাদশাহ নিরক্ষর ব! শিক্ষিত ছিলেন, সে-সন্বন্ষে আমার 
আষাঢ় মাসের (প্রবানী ৩৯৩ পৃঃ ) প্রবন্ধের আশ্বিন মাসে (৮২৬ পৃঃ) 
একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত হুটয়াছে দেখি! বৃখী হুইলাম। এরপ 
প্রতিবাদ না হইলে তিহাসিক সত্য নিরূপিত হয় না, কিন্তু এ প্রতি- 
বাদে নিঃমন্দেছ হইতে পারিলাম না, কারণ £-- 

১। অবুল ফসল এক স্থানে লিখিয়াছেন, অকৃবরের কাছে যখন 
ঘে পুন্তক যতদুর পাঠ করা হইত, সেই স্থানে পুস্তকের গায়ে সত্রাট 
স্বতন্তে সখ্যা লিখিয়। দিতেন । এই সংখা! সম্ভবতঃ তারিখ, £কনন! 
পরে বল! হইয়াচে পাঠকদের পঠিত পাতার সংখ্যা গুপিয়া বেতন 
দেওয়া! হইত। নিরক্ষর ব্যক্তি এরপে যত দুর পাঠ হইল দেখানে 
সখ্য! লিখিয়া সাথে না। 

এখানে বল! উচিত যে ব্লকম্যান এই “ভিন্দিসা” শকের বিকৃত 
অনুবাদ 01601101710] [81৩ করিয়াছেন, কিন্তু ছিন্দিসা শষোর 
স্থনুবাদ সংখ্যা 08111170 000111821 হওয়া! উচিত। 

২। মহশ্মদ কাসিম ফিরিশত। একজন অক্বরের সমসাময়িক 
ধতিহামিক । তিনি ১৫৭* ঈশান্ধের কাচাকাছ্টি কোনও সময়ে 
ইরানের অন্ত্রাবাছগ নগরে অন্মগ্রন্থণ করিয়াছিলেন ; পরে দাক্ষিণাত্যের 
প্রথমে অহমদনগরে, পরে ( ১৫৮৯ ) বিজাপুর রাজ সরকারে সামস্তের 
পদ পাইয়াছিলেন। যখন বি্ঞাপুরের রাঙ্জকন্ভার অক্বর-পুত্র মির্জা 
ছানিয়ালের সহিত বিবাহ (১৬০৪) হয় তখন তিনি রাঈকস্তার দেহ- 
রঙ্গী দলে ছিলেন। আকবরের স্বৃতার পর (১৬৬) তিনি জহালীরের 
রাজসভাতে আসির়াষ্টিলেন। তিনি যে গবেণ করিয়া ইতিহাস 
লিখিয়াছেন, ভাহার প্রমাণ তিনি ম্বং যেদকল প্রাচীন পুস্তক পাঠ 
করিয়! সতা নিরপণ করিয়াছিলেন তাহার কর্ম, দিয়াছেন। তিনি 
৩৫ খানি প্রাচীন ইতিহাস গাঠ করিয়াছিলেন ; ইহা ছাড়! ১৪ খানি 
অন্ত এরতিহাসিক ও জমণ-বিষরণ পুণ্তক হইতে সংবাদ সংগ্রহ 
ফরিয়াছিলেন। ফিরিশ ত! অক্বর-সন্বদ্ধে যে পাশা! শবাগুলি বাবার 
করিয়াছেন তাহার অর্থ --''অক্বর যদিও একজন উচ্চ অঙ্গের শিক্ষিত 
বিদ্বান ছিলেন না.” এই আশের ইংরেজি অনুবাদ ব্রিগজ 

15. 00106] 7010 73108 ) এই রাপ করিয়াছেন £-- 

£108011000 41097 ঘ2৪ 1 00 09807 8) 80201008167 
80800191189 90110900103 069 70607 810 এ 
1] 1৩80 10 11190, এই বর্ণনা দ্বারা বেশ বুঝিতে পার! বার 


আলোচনা-_ফকিরের গান 


৫১৯ 


যে, অকৃবর নিরক্ষর হইতে পারন ন|, কেনন। ২54001])]181)দ1 
8001 না জওয] ও নিরক্ষর হওয়াতে আক।শপাতাল প্রতেদ | 

অকৃবর শেখ মোবারকের কাছে অর্বী ভাষা শিক্ষণ! +রিনে আরম 
করিয়াই শেষ করির়াছিঙ্সেন, কিন্তু কেবল অর্ধী ভামা ন। জানিলে 
লোকে নিরক্ষর হয় না । তবে, সে-কালের সংগত পিছের যাভার 
সংস্কৃত জানিত না, এমন লোকদের, মূর্খ ভাবিতেন ; সেইকপ অরখী 
তাবায় বিশ্বানের৷ যাহার! অরুবী জানিত ন তাহাদের মুর্খ বলিতেন। 
এভাব আজকাল নাই বটে, কিন্তু ৪১1৫০ বৎসর পূর্বেও সংস্কৃহঞ্জ পঙ্ডিত 
ও অরূহী। ভাষায় বিদ্বান মৌলবীদের মধ্যে অনেকেই উকপ ধারণ! পোষণ 
করিতেন। সম্ভব যে গ্রাঙ্গীর আপনার পিতাকে ইস্লাম ধর্সের ভাষা 
অর্বী ন! জানিবার জন্য টশ্মী অথব! মুর্খ বলিয়াছেল। 

প্রতিবাদকারী শেষের অংশে যে গঞ্জ লিখিয়াছেন, যাহাতে ফৈজীর 
উক্তি ““নবীয়ে ! উন্মমী বুদ*-....” লিপ্য়িডেন, সেটি আযাড়ো গঞ্জ মাত, 
কোনও বিশ্বদনীয় পুস্তকে নাই। 

প্রী অমুত্লাল শাল 


ফকিরের গ্রান 
চৈত্রের প্রাবাসীতে প্রীবুক্ত বতীক্রনাথ সেন গুপ্ত মহাশর 'পল্লীসঙ্গীতে 
তক্তককি ফকির লালন শা” শীর্বক একটি ক্ষুত্্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 
তীন-বাবু অনেক অনুসন্ধান করিয়া ফকিরের যে গান ও বিবয়ণ সংগ্রহ 
করিয়াছেন, সেজন্ত বাস্তবিকই তিনি ধন্সবাদার্থ । অনেক দিন হইতেই 
প্রবাসীতে 'ছারামণি' নাম দিয়া মধো-মধো বুলর-সজর ফকিরের-গান 
প্রকাশিত হইয়। আসিতেছে । কিন্তু এই গানগুলির সংগ্রাহকগণ কেবল 
গান পাইয়া সন্তুষ্ট না হটয়া বি কবিদের ভীবনী-সংগ্রহের দিকেও একটু 
লক্ষা রাখেন, তবে এ ইগুলে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার পক্ষে বিশেষ 
স্থবিধ। হয়। নিয়ে আমার সংগৃহীত জালাল চাদ নামে এক ফকিরের 
একটু বিবরণ দেওয়া গেল-। 
জালাল চাদ ফকিরের সহিত আমার আলাপ হয় পাবনার গল্মার-ধারে 
এক নির্জন স্থানে। এই বৃদ্ধ ফকিরের চোখে মুখে এমন-একট! কিছু ছিল 
যে দেখিয়াই উনার সহিত আমার আলাপ করিতে ইচ্ছা হউল। আমি 
যখন ফকিরসাহ্েবের কাছে গিয়া বমি, তখন তিন সারেঙ্গীর সাহায্যে 
গাইতেছিলেন-_ 
ও দরদী সাই 
আমি কিসের লাগি আইলাম কেখ! 
কিছুই ঠিক ঠিকানা নাউ । 
গরথম দিলাম তোমার ঘরে 
এক্ষণে আইল|ম পরের দ্বারে 
গর মোর হইল ভাই 
এক্ষণ গরের বেগার খাইটা! মরি 
পরের জয়ই থাই। 
ছর পর আছে ছয় দিকেতে 
বাধে মোরে দিনি-রাইতে 
কতই ছঃখ পা; 
তবু তাগের লাগি ভিক্ষা মাগি 
ছুটি বেড়াই। 
হদ্দিও ঘটনাটি পাঁচ বন্ছর আগেকার, তবু গানের স্বরটি যেন এখনও 
জামার কানে লাগিয়াই আছে । এই সৌমাদর্শন ফকিরের জাবনের 


৫২৩ 
ইতিহাস সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই হয়। তার বাড়ী ছিল ঢাকা! 
জিলার কি-এফটা গ্রামে । তিনি জাতিতে মুনলমান, কিন্তু এখন আর 
কোন জাতির গণ্ভীর মধ্যে নাই-_কেনন! 

“কেয়া হিন্দু কেয়া! মুসলমান, 
মিলভুঃকে কর সাইজীক! কাম" 
বছর বারোর সময় ম| বাপ মরিয়। যাওয়ায় তিনি এক হিনুগৃহস্থের 
ঘাড়ী চাকর হন। মাঠে একট! গরু চরানোই ছিল ভার কাজ। 
এইসময় একদিন কৌপীনধারী এক সাধু আসিয়া! তাহাকে বলেন 
যে সে যদি তাহার সঙ্গে যায় তবে তার সকল ছুঃখ ঘুচিয়! যাইবে। 
জালাল অগ্রপশ্চাৎ বিবেচন! না করিয়া, এমনকি তাছার মনিবের সঙ্গেও 
দেখ। না করিয়!, একবক্তরে এই সাধুর সহিত চলিয়া আসে। এরই সাধুর 
নামই ঈশান ফকির । “বশোর ও খুলনায় ইতিহাসে; এই ফকিরের উল্লেধ 
জাছে। জালালের গুক ঈশান নাকি একজন দিদ্ধপুরুষ। জালাল এই 
মহাপুরুষের সঙ্গে ন! ঘুরিয়াছে এমন জায়গা! খুব কমই আছে। জালাল 
লেখাপড়া! কিছুই জানে না কিন্তু কোরানের অনেক জারগ। বেশ মুখস্ব 
বলিতে পারে। হিন্দুপাস্ত্রের অনেক জ্হা খবরও তাহার জান! আছে। 
নিলে ঈশান ফকিরের একটি গান উদ্ধত কর! গেল। 


একি আঙগব কারখানা 

দেহ-ঘরে 
কত র€-বেরডের মানুষ দেখিগো। 
রাতি দিন বেড়ায় ঘুরে । 
নাই হুধ্য চন্্র তারা 

আলো হেখ! আপনহারা 
আনন্দেরি ছড়াছড়ি গে!। 
হেখায় আনঙ্গে বাচে মরে 
কত গান কতই বাণ 
সরোবরে ফোটে পদ্ম 

ফুলবাগিচ! জমজম! গো! ঃ 

এ ফুলের তল্লাদ ন! কেট করে 
পচ দরজা পার হ'লে 
বাজজপুত্ত রের সাক্ষাৎ হিলে 
সোনার খাটে বইন্ত। আছে গে! 

মুখেতে বাক না সরে। 
শ্রমনোরঞ্জন চক্রবর্তী 


স্যার আবছুর রহিমের সম্প্রদায় 

আব্ষিমের প্রবাসীর বিবিধ-প্রসঙ্গে “কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 
সরূকারী সাহাাদান'-সন্বন্ধে আলোচনাকালে একস্থানে লেখ! হইয়াছে 
“গুনিলাম স্ঞার আবছুর রহিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আফিসে মধ্যে- 
মধ্যে চিঠি লিখিয়। এর়প-সব তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন, যাহাতে 
ফলিকাতাকে টাকা! কম দিবার কারণ প্রদর্শন করা সহজ হইতে পারে, 
কিনব! নিজের সম্প্রদায়ের লোকদ্দিগকে টাক! পাওয়াইবার ন্ববিধ! হইতে 
পারে।” আমরা এই কথা-কয়টির ঠিক অর্থ যুষিতে পারিলাম না। 
ফলিকাত। বিশ্ববিস্ভালয়ে ঘদি এই-রফম 'তথা' থাকে যাহ! বাহির 
হইয়া পড়িলে কলিকাতা! বিখ্ববিভ্ভালয়কে টাক1 কম দিবার কারণ দর্শানো 
সহজ হইয়! গড়ে, শুধু কলিকাত! কেম ঘে কোনে! বিশ্ববিস্ভালয়ে যদি 


প্রবাসী-_ মাঘ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সেই-রকম অফিশিয়াল 'তথ্য' থাকে তাহা জানিয়! লয়। এবং তাহা; 
বিহিত ব্যবস্থা করাতে দৌব কি জাছে জামর! বুষির! উঠিতে পারিলাহ 
না। স্যার আবুর রহিম কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় আফিস হইতে 
যে তথ্য, সংগ্রহ করিবেন তাহ! জন্ততপক্ষে মিধা! বা খেয়ালী হইবে 
না বলিয়া! আমাদের মনে হয় । আমাদের 'মনে হওয়াট।? বগি সত 
হয় তবে বুঝিতে হইবে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বে-কোনে। বিশ্ব- 
বিদ্যালয় আফিলে ধ-রকম “তথা? পাওয়া যায়, দেখানে নিশ্চয়ই টাকার 
অপবাবহার হয়। এই-রকম সত্য তধোর সাহাযো বদি কলিকাত| বা 
যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে স্যার আবছুর রহিম ব| তাহার স্থানের বে- 
কেহ টাক! কম দিব।র কারণ দর্শীন, তাহ। হইলে তাহা! অন্কায় হইবে 
বলিয়া মনে হয় ন1। অবস্ধ প্রবাসী-সম্পাদফ মহোদয়ও স্ায়-অন্তায়- 
সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই । শুধু কটাক্গপাত করিয়াছেন মাত । 

অন্ধের সম্পাদক সাহেবের দ্বিতীয় কথ. “কিম্বা! নিজের সম্্রাদ[য়ের 
লো'কদ্িগকে টাক! পাওয়াষ্বার সুবিধা হইতে পারে।” কলিকাতা! 
বিশ্ববিদ্যালয়কে টাক! কম দিলে ব। একেবারেই ন৷ দিলে দেই টাকা 
কেমন কিয় স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়ের পকেটে আনিয়। ফেলান 
হইবে তাহাও আমর বুঝিয়। উঠিতে পারিতেছি না। আমরাও স্যার 
জাবছুর রহিমের সম্প্রদায়ের লোক, কাজেই টাক! পাওয়ার নামে 
আমাদের লোত হয় বই কি। কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়কে টাক! কম 
দিয়া বা একেবারেই না দিয়া সেই টাকা যদি ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়কে 
দেওয়া হুয় তাহাতেও প্রবাসী-সম্পাদ্ক-মহোদর়ের সম্প্রদায়ের যত লাভ 
স্যার আবদুব রহিমের সম্প্রদায়ের তত লাভ নাই। 

কারণ ঢাক! বিশ্ববিদালয়ের ছাত্র সংখ্যার, শ্রিক্ষক সংথ্যার এবং 
কর্পচারী সংখ্যার স্যার আবছুর রহিমের সম্প্রদায়ের লোক এক' তৃতীয়াং- 
শেরও কম কাজেই শিক্ষাবিভাগের সমস্ত টাকাও যদ্দি চাক| বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের পায়ে চালিয়! দেওয়া! হয় তথাপি ম্তার আবদুর রভিমের 
সম্্রদা্বের চেয়ে প্রবানী-সম্পা্কের সম্প্রদায়ের লাভ হয় তিনগুণেরও 
বেশী। হৃতরাং সার আবছুর রহিম চাকা বা কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
টাকা দেওয়ার বা না দেওয়ায়, অল্তান্ত সম্প্রদায়ের তুলনায় ঠাহার 
ক্বদগ্প্রদায়ের কোন বিশেষ লাভ ব! ক্ষতি নাই। অবশ্ চ্টার আবদ্রর- 
রহিম কি মতলবে এসমন্ত 'তথ্য* সংগ্রহ করিতেছেন, তাহাও আমরা 
জানি না; কারণ জ্তার আবদুর রছিমের মতন বড় চাকুরের সহিত আমদের 
আলাপ থাক! দুরে থাক, আমর! আজ পধ্যান্ত তাহার মুখচন্রম! দেখিবার 
সুযোগও পাই নাই। সুতরাং হ্ডার জাবছুর রহিম কি-কি কারণ 
ঈর্শাইয়। কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালকে টাক| কম দিবেন এবং কোনু কোন্‌ 
রাস্তা দদিয্া কি-কি বানবাহনাদির মারফৎ সেই টাকাগুলি ভীহার 
সম্প্রহ্গায়ের জেবে আনিয়া ফেলিবেন তাহ! প্রবাসী-সম্পাদক-মছোদয় 
একটু খোলসা৷ করিয়া! বলিলে মবিধ! য় । নবীন আমরা, দূরদর্শী 
প্রবীণের গভীর মতামত হয়ত এখন বুঝি! উঠিতে পাঁরিলাম না, খুলিয়া 
বলিলে বুবিতেও পাঁরি। 

এইখানে বলিয়া রাখ! অপ্রাসঙ্গিক হবে ন| যে. জামর! কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়কে সাছাষ্য না দেওয়ার পক্ষপাতী নহি । আমাদের 
অভিযোগ টাকার অবধ! অপব্যবহারে এবং জন্প্রদার-বিশেষের 
এক-চেটিয়া! প্রভুতে ব। সম্প্র্দায়-বিশেষের প্রতি পক্ষপাতে। ঢাক! বিশ্ব- 
বিদ্বালয়েও যদি এরকম কুক্রিয়! হইয়া! থাকে জামা তাহারগু সমান 
জোরে প্রতিবাদ করিতেছি । অনেকেই মনে করেন, চাক] বিশ্ববিদ্যালয়ে 
মুদলমানদিগকে খুব বেশী-রকমের ছুবিধা দেওয়া হইয়াছে এবং ইসলামী 
শিক্ষার একটা বিশেষ স্থবঙ্গে।বস্ত কর! হইয়াছে; প্রবাসী-সম্পাদক 
নাহেবেরও এই মত। এই ধারণার বশবন্তা হইয়া জনেক অ-সুমলমান 
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ক! বিশ্ববিদা।লয়কে বাঙ্গ করিয়! “মক! বিশ্ববিদ্যাল্য'ও বলির! থাকেন। 
খকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের খবর জান! থাকিলে ইহারা এই ধারণা 
চধনও পৌধণ করিতে পারিতেন না। ছুঃখের বিষয় চাকা বিশ্ববিদ্যা- 
[য়ের সমালোচকের! শুধু অতিরঞ্রিত অনুষ্ঠান লিপি (10108196065 ) 
[াঠাতাপিক। (01110011010 ) এবং চেলেলার ও ভাইস্েঙ্গেলারের 
ফ্রতিমধুর কন্নোকেশন্‌ বক্ত তা পড়িয়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সন্ধে একট। 
রণ! করিয়। বলেন। কিন্তু ইহার! তলাইয়। দেখেন না যে, এইসসস্ত 
[ইকেছে 'ব।হিক বিজ্ঞাপন মাত্র । হৈ হৈরৈরৈকাণ্ড ও ৫৯৯. 
এক। পু€স্কারের নীচে তোলানাথের জ্বরের যম, শিশি ॥* আট আন। মাত্র 
নাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার একটি শাখ! রাখ! হইয়াছ্ছে বই কি, 
কপ্ত সমন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দেই শাখাটি খুব বেশী উপেক্ষিত বলিলে 
মতু:ক্তি কর! হইবে না। উপঘুক্ত-মংখ্যক শিক্ষক নাই বলিলেও হয়। 
বশ্থবিদ্যাপয়ের অগ্তান্ত শাখকে যেমন ইংরেজী, ইতিহান, অঙ্ক, 
ফলগকি, সংস্কত প্রস্থৃতিকে যতট্কু সুযোগ. সুবিধা দেওয়। হইয়াছে এই 
[াখাটিকেও অন্ততপক্ষে ততটুকু সহযে।গ, গুবিধ| দেওয়। উচিত ছিল। 
কন্ত সেই হৃযোগ সুবিধা দেওয়! হয় নাই । এই শাখায় শিক্ষকের অশ্তাবে 
নয়মিত ক্লাশ হয় না, তাই নিদিষ্ট পঠিতবা বিষয়ের এক-তৃতীরাংশও 
1ৎসরের শেষ পথ্যস্ত খতম্‌ করা যায় ন1। সময়-সম্র় ছুইাতিনটি ক্লানও 
ম্মিগিতভাবে করিতে হয়। এই খৎসর ইসলামী শাখার প্রথম ও 
স্বতীয় বা|ধক এবং আবী অনানে'র হ্িতীয় বারধিক আরবী সাহিত্য 
একমঙ্গে পড়ানে। হইতেছে। তীয় বাধিক ক্রান্ছ় প্রথম বাঁধকের 
নমর শিক্ষকের অভাবে একদিনের জস্কাও মিলিত হুইবাণ স্থযোগ পায় 
নাই। কাজেই এখন মুড়ি-মুড়কী এক সঙ্গে। ইহা অতিগঞ্জিত নহে, 
এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে এই লেখকেরও যোগ দিবার স্যোগ হয়াছে। 
হার। মনে করেন, ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয় 'উচ্চ আরবা শিক্ষার কেন্ত্র' হইয়া 
ঈঠিযাছে তাহারা ভূল বুঝিয়াছেণ। এখানে সংস্কৃত ব| অন্তান্ত [বিষ যে- 
কম ইচাকনপে শিক্ষা দেওয়! হয়, ইপলামী শিক্ষ/ বা আরবী সেইরপ 
হয়না । এই বৎসর ঢাক। বিগ্ববিদ]ালর হইতে ইস্লামী শিক্ষার কয়েক- 
ঈন এম্‌এ, পাশ কগিয়া বাছির হইল। ইহারাই ইসলামী শিক্ষার 
দ্ধ প্রথম এম্‌ এ, শুনিলাম অধিকাংশই নাকি ফাস্‌-ট্‌ ক্লাস পাইরাছেন। 
দেখা যাউক, হহার। দেশের ও জাতির কতটুকু কি করেন। অনেকেই 
মনে করেন ইহা4 চতুভুপ্রি হইয়াছ্েন--কারণ ইহার! আরবী, হংরেগী, 
উর্ঘ,, বাংলা. এই চতুযবদ্যায় পাদ । 

ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদিগকে যেমন ইস্লামী শিক্ষার 
বিশেষ নুবিধ! করিয়! দেওয়। হয় নাই, অন্।স্তদিকেও তাহাএ উপেক্ষিত। 
বিশ্ববিদযাপয়ের তিনটি ছাত্রাবাসের মধ্যে ছুহটি অ মুসলমান কতৃক 
অধিকৃত। একটি মুনলমানদিগকে দেওয়! হইয়াছে, তাহাতে মুসলমান 
ছাত্রদের সংস্থাপন হইতেছে ন1। ছাত্রের! এখানে-ওখানে বাসা কিয়! 
নানা অঙ্থবিধার মধ্যে দিন কাটাইতেছে। এই দিকে বিশ্বাবদ)ালয়ের 
নজর নাই, অবস্ত নৃতন ছাত্রাবাস নিপ্টাণের প্রন্তাব পাদ হইতে ত্রুটি 


হইতেছে না। অথচ ঢাক পিটাইয়|! ধোষণ। করা হয়, চাক! 
বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান দিগকে "হাতে নূর্য) তালে চাদ? দেওয়। হইয়াছে | 
আধুল ফজল 
সম্পাদকের মন্তব্য 


খবরের কাগজে এমন অনেক চেষ্টার কথ! লিখিত হয়, বাহার 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়! গড়ায় দেসব চেষ্ট। ব্যর্থ হইয়া যায়। স্তরাং পরে 
ভাহার কোন সহজলভ্য প্রমাণ থাকে না, এবং সে বিষয়ে আলোচন। 


৬৮১২ 


আলোচনা__বাউলা বানান 


৫২৯ 


কথিবারও আত]িক প্রয়ো্ন থাকে ন1। তবে ইহ! ঠিন্ধ, যে, কোন 
সম্পাদক এরূপ চেষ্টার কল্পিত কথ! প্রকাশিত কগিণে সেরুপ কাক 
শিন্দনীয়। মদের বিশ্বাদ আমরা কঞিঠ খবর প্রকাশ কার নাত ; খবর 
গাইয়। লিবির|ছিলাম। অবহ্থ, আমাদের কথ [মগ্যা ননে করিত 
চধিকার মকলেরই আছে। 

কলিকাত| [বশ্ববিদলয়ে টাকার অপবাবছার নিবারণের অন্ত মডান্‌, 
রিভিউ ও প্রবাসীতে অন্ত কোন কাগজ মপেক্ষ! কম চেষ্টা হয় নাই। 
সুতরাং স্তারু মাব্ব,র রহিম সেরূপ কোন চেষ্ট! করিয়া থাকিলে আমর! 
তাহ!র বিরোধিতা করি নাই, বুঝিতে হইণে। 

তখানংঞহে দোষ শাই। কিন্তু তধ্োের অপব্যবহার দ্বারা প্রতিষ্ঠান- 
বিশেষকে স্তাষ্য প্রাপ্য হইত বঞ্চিত কর! অসপ্ভব নভে । আদর! জানি, 
এষ্টপ্রকারে একটি অন্ঠীব প্রয়ে'জনীয় প্রতিষ্ঠানকে বঞ্চিত কর! 
হইয়াছে । কিন্তু সে-বিষয়ে সমূদয় খবর ছা শিখার অধিকার আমর! পাই 
নাই। এই অকীহি রহিম-নাহেবের নহে । 

কলিকাত (বর্খবদ্যালয়কে টক একেবােই ন! দিলে, তাহাতে 
ভাগ বসান সম্ভব নহে, ইহ। আমরা9 বুঝি । [কন্ত কাহাকেও টাকা 
কম দিলে, তাহার ভাগবখর! নিশ্চয়ই হইতে পারে। 

আমরা পঙ্গপাশুগ্ত, কিন্ব। কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ব সপক্ষে 
আমাদের কোন বদ্ধমূর ধারণ। ব! সংস্ক!9 নাহ, এরূপ উচ্চ দাবী আমর! 
করিতে পারি না। কিন্তু উহ! বপিণে অহঙ্কার করা ইইবে না, যে, 
আমরা! নিরপেক্ষভাবে লিখিতে চে! করি। আুভরাং প্রবাণীর 
নম্পাদকের বদি কোন সংগ্রনায় থাকে, তাহ। হইলেও আমর! সেই 
সম্প্রদায়ের জাতের দিকে দৃষ্টি রবির! কিছু লিখি, ইহ| সত্য বলিয়া 
মানিতে পারি ন।। মুসলমান সম্প্রদায় কালকাত। বিশ্বঝিদ|লয়ে এবং 
অন্ত অনেক প্রতিষ্ঠানে যে যথাযোগ্য কাগজ করিবার ও ট।ক| রোঞ্জগার 
করিবার হুযোগ পান না, তাহ। সম্পূণরূপে সমুদগমানদের দেবে ঘটে 
নাই। মুলণমানদিগের পাশ্চাহা জ।শলান্ত করিতে অবহেলা ও বিলম্ব 
করাও ইহার অন্ততম এবং প্রধান কারণ। 

টাকার অপব্যবহারে এবং সপ্্রবারবিশেষের একচেটিয! প্রতৃদ্বে 
আমাদেরও আপত্তি গান্ছে, এবং তাহ! বন্ধ বার প্রকাশ করিয়াছি । 

বেখব বলেন, "“ঢাক। বিশ্ববিদযাপয়ে মুদলমানদিগকে থুব বেশী 
রকমের সথবিধ। দেওয়। হইঘছে এবং ইস্সামী শিক্ষার একট। বিশেষ 
স্থবন্দোবস্ত কর! হইয়াছে-_প্রবাসী-সম্পাদক সাহেধে+ও এই মত।* 
আমর! কোথাও কখনও ঠিক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছি বলিয়। মনে 
পড়িতেছে না। তবে এরূপ ধারণ। আমাদের ছিল খটে. যে, চাক! বিশ্ব- 
বিদ্যাপর় হওয়ায় মুনলমানদিগের কিছু হবিধ! হুইরাছে এবং ইস্লামী 
শিক্ষারও কিছু হৃবন্দোবস্ত হইয়াছে । কিন্তু লেখক মহাশর ঢাকা বিশ্ব- 
বিদ্লয়-নন্বন্ধে যাহ! লিখিক!ছেন, তাহাতে আমাদের ধারণ! আাগ্ত মনে 
হইতেছে। ইহা ছুঃখের বিষয়। 


বাঙলা বানান 


গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'প্রবাদী'তে অধাপক প্রীদুক প্রশান্তচন্ম 
মহলানবিশ মহাশয় বাওল। বানান লংক্কারের একটি খনঢ়া দাখিল 
করিয়াছেন। 

এ খন্ডাটি পড়িয়। জামার যাহ। মনে হইরাহে নিযে লিপিবদ্ধ 
করিলাম। 

অধ্যাপক মছা'শয়ের সর্ববপ্রধান প্রস্ত।ব--'তষ্কব ও বিদেশী শবের 


৫২২ 
বানান বতদুব সম্ভব উচ্চ।রণ জনুঘায়ী লেখবার চেষ্টা! ক'রূতে হবে ।” 
এই হতদুর সম্ভব কথার অর্থ কি? বদি উদচ্চারণট দ্দাদর্শ হয়, তবে 
মর্ববস্জ বানান দেই জাদর্ণকে অনুর রাশিবে। এ বিষয়ে রফ! মীমাংস! 
চলে ন।, তাহা! অতিশয় আশঙ্কা্দক। যদ উচ্চারণ জনুসারেই 
বানান লিখিতে হয় তবে দে বানান সর্বত্র যতদূর সম্ভব নয়, একেবারে 
নিখু'্ত হওয়া চাই, নতুব। পরে বিষম গোল বাঁধিতে পাঁবে। “যতদুর 
সন্তবে' ত কাছাবও সাপত্ি নাই; [সত যে প্রথা ভাছার! প্রবর্তন 
করিতে চ।ছিতেছেন তাহ! ত 'যতদুব-সন্ভন'কে ছাড়াইয়! চলিয়াছে! 
অভঞব মো মধো আধা। 'মতদু। দন্ত-বার সঙ্গ রফ। করিলে ধর্ণছানি 
ছইবে। এই 'ধচ্দু। সম্ভব যে কার্ধাত বেশীদু! সম্ভব নয়, তাহার 
প্রমাণ এই খস্ড।গানির মধোই আছে._-সাধুাষার ক্রিয়াপদ 'বলি'কে 
চ'লৃঠি ভাবাতেও 'বলি' বানান কর। হইয়াছে ; বোধ হয় ব'এর মাথার 
ইলেকট। কেমন কবিয্কা। ছুটির গিয়। থাকিবে। আবার উচ্চারণ 
অনুযায়ী বানানে সুবিধ!, পুবাণে, বদ্লিয়ে_এদবও কি 'বতদুন-সম্ভবে'র 
ভিতরে ন। বাহিরে? 


ভাষ।হন্ব এবং 'চোখে লাগ এট দুই বিপরীত বিভ্রাটে পড়িয়া 
অধাপক মহাশয় বেশ ৪কটু বিব্রচ হুইর! পড়িয়াছ্ধেন | সহর শহর 
হইবে কিন্তু সরমের শরম না হওয়াঠ ভাল | আবার চোখে লাগার 
ভয়ে তিনি এমন বাণস্থ:ও করতে চান, যাহাছে চোখে-লাগর দায়ে 
একেবারে দিশ্চিষক চওয়। যার়। কাঁণপ, প্রন বীডার ব। মুক্াকর ভিন্ন 
অপর কেহই এপর্যন্ত মান্রাহীন (কার ও মাত্রাধুক ০কারের গার্থকা 
লঙ্ষা করে নাই, এগন ]-কারের খাতিরে সককে মাগনিফাইং গ্লাস 
বাবছার করে হইনে | বক্ষে 'বড়ে।' করিয়া লিখিভে গুধইট চোখে 
লাগে না, বোধ হয় যেন মনেও লাগে। এতদিন যে বানান 
দেখিয়। হানি গাইত, লেখক ব! লেখিকার প্রতি একটু কুপামিশ্রিত 
অবন্ঞার ভাব জাগিত ( যেমণ, "নোবিন কোলিকাতায় গিয়া কতে।কট। 
সারিয়। উঠির| ছিলো, কিন্তু হঠাৎ সোহা হইয়। মোরিয়া গেলো,” 
ইতভাদি ।। এখন দেখিতেছি তাহাই বা তদ্রণ বাঁনানরীতি পণ্ডিত্ত- 
জনোচিত হইতে চলিঙ্স। 

“শেমে হ্দন্ত উচ্চারণ করাই বাওলাভাযার সাধারণ নিয়ম.” এই 
শিমের ভয়ে বাঙ।লীর ভেলেকে ৪ 'ম।৮' “ছিল" প্রভৃতি অস্ত্যবর্ণে ইলেক 
অথব| ০1 কার বাবার করিতে হইবে । আবার জঞ।নতঃ. বিশেষতঃ, 
আপাহন্তঃ প্রভৃতির শেষে বিদর্গের প্রয়োজন নাই, কিন্তু মাত:, পিতঃ 
নমোনমঃ প্রভৃতির পক্ষে বিনর্গের প্রয়োগ্গন আছে কেন বুঝ| গেল ন1। 
“আপাতত' একেবারে বাল! হইয়া! গিরছে, এমন-কি বিশেষ সাবধান 
না ১ইলে অনেকের মুখে 'আপাতক্' বাহির হইয়। পড়ে, কিন্তু মাত 
পিত: নমৌনম, চন্ৃতি ভাদায় চলে ন1 এবং সাঁধু ভাষাতে উচ্চারণকালে 
অ.কারের উপর যেটুকু গর পড়ে তাহ। ন! গড়িগে ক্ষতি নাই। বাঙজা 
জাত বা! যোগ!ন হস্ত হইবার প্রয়োজন কি? যেখানে জাত সংস্কৃত 
শব সেখানে উচ্চারণের কথাই আমে না, পাঠকের অর্থবোধের উপর 
নির্ভর ক?1 চলে; যে দে-শর্থ জানে ন। ভাহার ত পড়িতে যাওয়াই 
কর্মভোগ | দি বিদেশীর জন্ত এরপ নিয়ম করিতে হয়, তবে এক কাজ 
করিলেই এই হস্ত উচ্চ।ঃপের বিপদ দূর হইয়া যায়। ইলেকের মতই 
হুমত্ত একটু জধিক মাত্রায় বাবছাৰ করিলেই সব গোল মেটে। এই 
প্রসঙ্গে আর একটা প্রশ্নস্্বা€ লা বর্ণমালার খণ্-ত (২) গেল কে'থায়? 

* পুরাণে বাঁ ল! পু'খিতে কী-বানান অনেক জায়গায় আছে” কী 
লেখায় জামার জাপত্তি নাই, কিন্তু ইঈদঙ্গে ছুই-একটি পু'খির উদাহরণ 
পরিচয় দেওয়! উচিত ছিল। এড সহজে কিছুরই মীমাংসা! হয় ন!। 
বাঙলা পু ধিকর লিপিকর অনেকেই হৃন্বদীর্ঘ ও বন্বণত্ব বর্জিত। সেটা 


প্রবাসী- মাঘ; ১৩৩২ 








[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তাহাদের উচ্চারণ সংস্কার-চেষ্টার প্রমাণ না! জার কিছু. তাহ! বুঝি! 
দেগা উচিত। 

কেবলমাত্র হ্‌সন্ত ও ইলেকের সাহাত্যে উচ্চারণের রূপ কতট! ধর! 
যাইবে তাহ! ভাবিলে শঙ্ষিত হইতে হয়। এমনই ত এই ছুই চিদ্কের এত 
প্রয়োগ বাহুলা দেখ! যাইতেছে ষে, ইহার পরেও যুদি নান! কারণে উহ্া- 
দিগকে আরও অধিক বাবহার করিতে হয়, ভবে এই অসংখ্য পিগীলিকার 
দংশনে চক্ষে সরিষাফুল দেখ! আশ্ধ্য নয়। প্রযুক্ত মহলানবিশ মহাশযের 
খনড়ার অবঙ্থই যাবতীয় ত্বর বা বানের উচ্চারপতেদ ও তাহাদের 
অনুযায়ী চিহের একত্র নির্দেশ কর! হয় নাই-_একট' খসড়াই খাড়া 
কর৷ হইয়াছে। বাঞ্চনের কথ! ছাড়ি দিলাম, সকল স্বর উচ্চারণের 
পরর্থক্য নির্দেশ করিতে হইলে আরও অনেক কর্তবা আছে। 

এতক্ষণ উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানের কথাই বণিলাম | এইবার 
আম।র প্রধান কর্তব্য উচ্চারণগরঙ্গির আদশের কথ। বলিব। উচচারণ- 
বিগুদ্ধির ঈন্ত যে আদর্শ খাড়। কর! হইয়াছে তাহা যথেষ্ট স্পষ্ট নহে, সে- 
সম্বন্ধে মতভেদের প্রচ্র অবকাশ রহিয়াছে । তাহার প্রধান কারণ, 
কলিকাতার 11101) ও উচ্চারণছঙ্গিতে আর আস্থ। থাকিতেছে না-- 
নাঁনা ফ্লেলার উচ্চারণ ও বাঁকাভঙ্গি ২ যথেচ্ছ মিশ্রপ বড়ই প্রবল হইয়। 
উঠিতেছে। কিছুকাল হইতে সাহিতারচনায় চলতি ভাষার প্রচার খুব 
বেশী হওয়ায় এবং বহু লেখকই কলিকাতানিবাসী নছেন বলিয়া আমলের 
ন|ষে মেকী চলিতে আরম হইয়াছে । একেই কলিকাতার কতকগুলি 
ককৃনী রীতি আছে, তাহার উপর এই প্রাদেশিকতার প্রবল অীমণে 
এখানকার ভাধায় বা! উচ্চারণে বিশুদ্বা রীতি বড়ই ব্যতিক্রম হইতেছে । 


শ্র মে'হিতলাল মজুমদার । 





«কবি কৃভিবাস” 
শর ভাগবঙচন্ত্র দাস 
শ্ীদুক্ত ঘোধঞ্জ মহাশয় কৃত্তিবাসের উপর যে-সমপ্ত দোষারোপ 
করিয়াছেন তৎসমুদয় কবির ন্বকৃত নহে। কুভিবাস রামায়ণ রচন! 
করিতে অনুরুদ্ধ হইয়। কেবল বাল্সীকির রাঁধারণকে আদর্শরূণে 
গ্রহণ করেন শাই। ভাহ।র সময়ে দেশে মহান।টক নামে একখানি 
রামার়ণ প্রচলিত ছিল। তাহ! হনুমৎকর্তৃক রচিত বলিয়া প্রবাদ 
আছে। বন্তত তাহ! হ্গ্রীবসহঠর উদ্দারমতি হনুমানের রচিত নহে । 
অন্ত-কোনে! আধুনিক হনুমানের রচিত হইয়া থাকিবে । যাই হউক, 
পুস্তকখানি আকারে কষুত্র, সেইনল্ত পূর্বের প্রায় সমস্ত পণ্ডিতই তাহ! 
মুখস্থ করিয়। রাখিত্তেন। এখনও তাহা অনেক পণ্ডিতের মুখস্থ 
আছে। কৃত্তিবাম তাহার রাঁমায়ণে রামের যে.চরিত অস্কিত করিয়াছেন, 
তাহা অনেফাংশে এই মহানাটিক হইতে গৃহীত। 


কৃত্তিবাদের রামায়ণের বটতলা-সংস্করণে প্রথঘে যে 


রামং অক্তপূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং নুজরং । 

কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুপনিধিং বিপ্রপ্িয়ং ধান্দ্িকং ॥ 

রাজেলং সত্যসন্ধং দশরখ-তনয়ং শ্যামল: শাস্তযুর্তিং। 

বন্দে লোকান্িরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণরিং 
ক্লৌকটি লিখিত আছে তাহা! এ মহানাটক হইতে উদ্ধৃত । কৃত্তিবাসের 
বছ পয়ার মহানাটকের প্লোকের অনুবাদ বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 
ষ্া্শ্বরপ ঘোষদমহাশয়ের উদ্ধত একটি গলার এন্থলে পুনরুত্ধত 
হইল। 


৪র্ঘ সংখ্য) ) 
একবার ধনুক ভাঙ্গিয় রধুনাথ। 
করিলেন জামারে বিবাহ সেই সাথ! 
আর বার ধনুক আনিল গুণমণি। 
ন| জানি হইবে আমার কতেক সতিনী ॥ 
মহাণাটকের সীর্তাও বছবিবাহ্ের ভয়ে আতঙ্কিত হইয় বলিয়াছেন £__ 
তচ্চাগমাকধতি ভাড়কায়। বাকারগুপ্তাপি বিশালনেজ। | 
সাহয়সৈক্ষি্ট বিদেহকন্ত। কল্তাং কিমন্াং পরিশেষ্যভীতি ॥ 
গয়ারটি এই প্লৌকের জন্ুবাদমাত্র । বহু বিবাহ কেবল যে কৃত্তি- 
বাদের সময়ে প্রচলিত ছিল তা১] নছে। সকল দেব ও মানবের আদি- 
পুরুষ মহর্ষি কণ্গপের বহুপরী ছিল। ভ্রেতাযুগে রামচন্ত্রের পিতা 
দশরখও বহুবিবাহ করিয়াছিলেন । এমনকি ঠাহ।এ অনেক আসব 
ভাধা।ও ছিল তাহ! বাঙ্মীকির রামায়ণ-পাঠে বগহ হওয়! যায়। তবে 
সেকালে একপত্রীকের প্রশংস। নকলে করিতেন, সেকালে প্রাতঃ- 
স্মরণীয় বিদযাসাগর-মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণের চে| করিক়। নিধ্যাতিত 
হইয়[ছিলেন এইমার প্রছেদ | 





শপাশিশশ পপি পাপাশিশিশি ৪০০ 


জাভাদ্বীপের নৃত্য 


৫২৩ 


কেবল কৃতিধাস রাম্চন্ত্রকে ভগবান্‌ সাঞ্জান নাউ । রাঃ বিজুর 
অবতার বলিয়। মহানাটকের বছল্লেকে লিখিত আছেন। * দৃ্ান্বরূপ 
একটি প্লোক এস্থলে উদ্ধত করিলাম 


বাশ্মীকেবদনামঞ্জেনুগলিতং ঈগ্ভং পরং পাবনং 

শ্রোজং বাগমৃতং পিবস্তানুদিনং বেশ্রোত্রপাত্রে্ ন:। 
বিষে: সচ্চরিতং চরাচরগুরে! বামায়ণং সাদরাৎ 
তেবাং বিমল! ভবতানুদিনং নশ্যন্তি চারের: 1 


মহানাটকের রচয়িতাই রামনামের মাহান্মা গাহিয়। গিয়াছেন, 
“বীগংধর্পক্রমাণাং প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে রাম-নাম।”' মহানাটকের 
রামচজ্রকেও ফুলধনূ লইয়া কাননে-কাননে থুরিয়! বেড়াইতে দেখ! যায়। 
যাহারা কৃত্তিবাসের রামায়ণের সমালোচনা! কগিতে বসেন, ভাহার! 
মহানাটক পুস্তকপানি পাঠ কবিগে তাহাদের সম!লোচন! নর্ব্ধাঙ্গ- 
সুন্দর হয়। ঘোষক-মহাশর়৪ মহান।টক পড়িয়া প্রবন্ধ লিখিলে 
আমর! নেক নুন কথ! শুদ্তে পাইতাম । 


স্নেহ রি 


জাভাঘীপের নৃত্যকলা 


সম্প্রতি যবদীপ বা জাভ। হইতে একদল নর্ভৃক 
মান্্রজে আসিয়। খিয়োসফিকেল সোসাইটির +ধাশ 





অগ্জুনবেণে জাভানর্তক 





নিলি 
1 2১০৬৮ ০৩ 


. স্ত্রীলোকের অভিনয়ে পুরুব 


€২৪ 


বার্ষিক উৎসব-উপলক্ষে তাহাদের নৃত্য-নৈপুণা দেখাইয়াছে। 
এই নৃত্যের নাম ওয়াং ওয়াং। তাহারা নৃত্যের দ্বারা 
মহাভারতের একটি কাহিনী অভিনয় করে। ইহাকে 





1ভিমনু।বেশে জাভাদ্বাপের নর্তক 


প্রবালী-_মাঘ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তাহার “ভাএত যুদ্র” বলে। নাটকের ষে অংশ মার্দিত- 
রকমের নুক্তয দ্বারা অভিনীত হয়, তাহা পাগবদিগের 
দ্বারা প্রদর্শিত হয়। পাগুবদের প্রত্যেকের নৃত্য পৃথক্‌- 
পৃথকৃ। অজ্জুনের নৃত্য ভীমের নৃত্য হইতে পৃথকৃ। 
ভীম সর্বদাই ক্ষাত্রধশ্মের অনুযায়ী নৃশ্য করেন। কৌরব- 
দের নৃত্য আবার সম্পূর্ণ অন্য-রকমের ; উহা উদ্দাদ এবং 
আততায়িতা-ব্যঞ্ক। দানবদের নৃত্য বর্বরোচিত এবং 
আক্রমণস্থচক । অঞ্জনের সঙ্গে সবাই তিনজন বিদুষকের 
মত লোক থাকে। তাহারা তভীহাকে শত্রদের উপর 
জয়লাভ করিতে সাহাযা করে। 

“ভারত যুদ” অর্থাৎ ভারত যুদ্ধের নৃত্যাভিনয় কেবল 
অভিজাত ও সন্তান্ত যুবকেরাই করে। ইহাকে “বেকৃসো” 
বলে। এই নৃত্য-কলার সমুদয় নিয়ম ভাল করিয়া শিখিতে 
তিন বৎসর সময় লাগে। জাভার অধিকাংশ রাজ- 
কুমারের! নৃত্যে হৃদক্ষ | 

পুরুষ-নর্তকেরা কখন-কখন স্ত্রীলোকের ভূমিকা! গ্রহণ 
করে। 

বহু শতাবী পূর্ব্বে জাভায় হিন্দৃধপ্ম ও বৌদ্ধধর্ম 
প্রচলিত ছিল। তাহার চিহৃস্বরূপ এখনও তথায় বোরো- 
বুদবু প্রভৃতি বিন্ময়কর স্থাপত্য-কীর্ি বিদ্যমান আছে, 
এবং জাভার ভাষায় বহুসংখাক সংস্কৃত শব্ধ প্রচলিত 
আছে। তত্তিন্ন তথাকার অধিবাসীরা বহুকাল হইতে 
মুনলমান ধন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিলেও, হিন্দু-বৌদ্ধ সভ্যতার 
প্রভাবে তাহাদের পূর্বব পুরুষেরা নিজেদের প্রতিভার 
দ্বারা ষেযে ললিতকলার বিকাশসাধন করিয়াছিল, তাহা 
পরিত্যাগ করে নাই। নৃত্যকল! তত্মধ্যে একটি। ধাহার! 
নৃতোর মর্দজ, তাহাদের মতে প্রাচীন বুলগেরিয়ান্র! 
ভিন্ন আর কোনও জাতি জাভানিবাসীঘের মতন নৃত্য 
দ্বারা নিজেদের অন্তরের কথা! এমন স্থম্দররূপে বাক্ত 
করিতে পারে না। 





[ লগ্ডনে গৃহীত ফোটো হইতে 


প্রীমতী সরোজিনী নাইডু 


শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু 


গ্রী সজনীকাস্ত দাস 


চল্লিশ বৎসর পূর্বে ভারতে যখন রাষ্ট্ীর মহাসভার 
পত্তন হয়, তখন খুব অধিকসংখ্যক লোক ইহাতে 
যোগদান করে নাই। ভারতবর্ষের কল্যাণকামী দু'একটি 
বিদেশী ভারত-বন্ধু ও স্বাদীনতা-্প্নবিভোর কয়েকটি 
স্বদেশী যুবক মিলিয়া৷ এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। 
ভাহার পর আজ চল্লিশ বংসর ধরিয়া নানা ঘাত- 
প্রতিঘাতের অলিগলির মধ্য দিয্৷ এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের 
সদর রাস্তায় আসিয়া পৌছিমাছে ; সেই কয়েকটি প্রাণীর 
আন্দোলন আজ নিখিল ভারতীয় আন্দোলনে পরিণত 
হইয়াছে । এই সভার নেতৃত্ব-পদ আমর! পরম গৌরবের 
আসন বলিয়া মনে করি । ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের 
অনেক মনস্বীর ভাগ্যে এই মহাসম্মান লাভ ঘটিয়াছে, 
কিন্তু এবার এই প্রথম একজন ভারতীয় মহিলা এই 
গৌরবের আসন পাইয়াছেন। কংগ্রেস আরম হইবার 
কয়েক বৎ্মরের মধ্যে শ্রীমতী ন্বর্ণকুমারী দেবী যখন প্রথম 
মহিলা-সভ্যরূপে সেখানে উপস্থিত হন, তখনকার দিনে 
তাহাকে বিপুল সম্মান দেওয়! হইয়াছিল। শ্রীমতী 
সরোজিনী দেবী আজ সেই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি 
হইয়াছেন। ভারতের নারী-জাতি যে শুধু অন্তঃপুরিকা 
গৃহিণী হইয়্াই চিরকাল বাচিয়া থাকিবে ন? কি রাষ্ট্রনীতি 
ক্ষেত্রে, কি সমাঞ্জ-সংস্কারক্ষেত্রে বাহিরেও যে তাহাদের 
প্রয়োজন আছে শ্রীমতী দরোজিনী নাইডুকে নভাগতির 
পদ দিয়া এই সত্যটুকুকে মানিয়া লইয়া দেশবাসীগণ 
নিজেরাও ধন্স হইয়াছেন । সরোজিনী দেবীও এই মহা- 
গৌরবের আসন অর্জন করিয়া জাতীয় আন্দোলন-ক্ষেত্রে 
প্রথম পথ-প্রদর্শকরূপে ভারতবর্ষের নারী-সমাঞ্জের চির- 
কৃতজ্ঞতা ভাঙন হুইলেন। ভারতের অতি অল্লসংখ্যক 
নাগীরই ক্টাহার মতন যশোবিমত্তিত হইবার সৌভাগ্য 
বটিয়াছে। যে রাষ্ট্রনীতি ক্ষেতে এতকাল পুরুষেরই 
একাধিপত্য ছিল, সেখানে আপনার রুতিত্ব প্রদর্শন 


করিয়া সরোজিনী দেবী ভারতের নারীগণের মহিমা অন্ধ 
রাখিয়াছেন। তিশি তাহার অভিভাষণের প্রারভ্েই 
বলিয়াছেন-_ 





ডাক্তার অঘোরন।ধ চট্টোপাধ্যার 


আমি জানি যে দেশে ও বিদেশে স্বদেশের কল্যাণ 
কামনায় আমি খে সামান্ত চে! করিয়াছি, শুগু তাহার 
জন্ভই আপনারা এই মহাঁগৌরবের আসন আমাকে দেন 
নাই--ভারতীয় নারী-সমাঙ্গকে আপনার! সন্মান দেখাইতে 
চাহিয়াছেন ও ইহাতে স্বীকার করিয়া! লইতেছেন যে, কি 
সামান্জিক, কি পারবারিক, কিরাষ্ট্রনৈতিক সকল বিভাগেই 
পুরুষের পাশে নারীর সমান অর্ধকার আছে ।.,*আমাকে 
সম্মানিত কুরিয্। আপনার। ভারতের পুরাতন প্রথারই 


৫২৮ 


দেখিতে গিয়া ১৯০১ সালে মাত্র একুশ বৎসর বয়সে স্বদেশ 
হইতে নির্বাসিত। দ্বিতীয় পুত্র ভূপেন্্নাথ এতকাল 
নিজাম-সরকারে সহকারী রাজস্ব-সচিব থাকিয়া সম্প্রতি 
ভারত-জীবন-বীম! কোম্পানীর সেক্রেটারী হইয়াছেন। 
তৃতীয় পুত্র রণেন্ত্রনাথ; দ্বিতীয়া কন্ঠ স্থনলিনী দেবী-_ 
এ, এস্‌ রাজন্‌ মহাশয়ের পত্বী। তৃতীয়া কন্া স্ণালিনী 
দেবী কেছ্বিজের শিক্ষা সসম্মানে সমাপ্ত করিয়া সম্প্রতি 
মান্রাজের বিখ্যাত “শামা” পত্রিকার সম্পাদক। চতুর্থ পুত্র 
হারীন্দ্রনাথ একজন বিধ্যাত গায়ক ও কবি। সর্বকনিষ্ঠ! 





কুমারী লীলমণি নাইডু ( গ্রীদতী সরোজিনী নাইডুর দ্বিতীয়! কন্ত]। 
ইনি বর্তমানে অক্সফোডে” শিক্ষালাত কগিতেছেন ) 


কন্তা শ্রীমতী হৃহাসিনী দেবী বালিনে 'ইত্তাস্টি াল্‌ এও. 


ট্রেড রিভিউ অব. এসিয়া" পত্রিকার সম্পাদক, এ, সি 
নারায়ণ নাদিয়ার মহাশয়ের পত্বী। মোটের উপর 
প্রত্যেকেই অল্লাধিক-পরিমাণে বশঙ্বী হইয়া পিতা ও 
মাতার মহত্বের প্রতি শ্রদ্ধা! দেখাইয়াছেন। 

সরোছিনীর শৈশবঙ্গীবনে তাহার পিতার প্রভাব ও 
শিক্ষা তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রস্তুত করিতেছিল 
এবং তাহার শৈশবের এই শিক্ষাই জীবনের অনেক ঘাত- 
প্রতিঘাত, মানসিক ছন্ব ও বিরোধের মধ্যে তাহাকে রক্ষা 
করিয়াছে। তাহার পিতার কল্পনাপ্রবণ মনও এই সময়ে 
সরোঞ্জিনীর কবিত্বশক্তি-বিকাশের অনুকূলে কাছ 
করিতেছিল। স্বাধীন মুক্ত আবেষ্টনের মধ্যে মাচ্্ষ 


প্রবানী--মাঘ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








হওয়াতে সরোজিনী চিরচলিত সামাজিক গণ্তীগুলি 
সহজেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। তিনি স্থখের 
কোলেই লালিত-পালিত। তাহাকে যথোপযুক্ত শিক্ষা 
দিবার জন্ত একজন ইংরেজ ও একজন ফরাসী শিক্ষযিত্রী 
নিযুক্ত করা হয়। অঘোরনাথ সরোজিনীর কোনো ইচ্ছাই 
অপূর্ণ রাখিতেন না। তিনি নিজে মুখে-মুখে সম্তানদের 
বিজ্ঞানের মূল কথাগুলি শিখাইতেন 7 এইরূপে অতি 
শৈশবেই সরোজিনীর মনে প্রবল জ্ঞানস্পৃহা জাগাইয়া 
দেওয়া হয়। বিভিন্নজাতীয় ছাত্র থাকিত বলিয়া বাড়ীর 
ছেলেমেয়েরা নকলেই উর্দূতেই কথাবার্তা কহিত। 
বালিকা সরোজিনীর জন্য একজন ফার্সী শিক্ষকও নিযুক্ত 
করা হয়, এবং তাহাকে “দ্বিতীয় ভাষা'-হিসাবে ফার্সী 
লইতে হয়। মাত্র ১২ বৎসর বয়সে মান্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া 
সরোজিনী একদিনেই যশন্বী হইয়া পড়েন। অতি শৈশব 
হইতেই বালিকা সরোজিনীর মনে সাহিত্য ও কাব্যাহ- 
রাগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে । চোদ্দ বৎসর বয়সের 
মধ্যেই তিনি প্রায় সকল ইংরেজ কবির কাব্য শেষ করেন। 
শেলী, ব্রাউনিং ও টেনিসন তাহার বিশেষ প্রিয় কবি। 
ওই সময় হইতেই তাহার মানসিক শক্তির নব-নব উন্মেষ 
সাধিত হইতে থাকে। প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য তাহার 
হৃদয় আন্দোলিত হইত এবং দেশের ছুঃখ-ছুদ্দশায়ও 
তাহার প্রাণ কাদিত। 

অঘোরনাথের ইচ্ছা ছিল সরোজিনীকে বিজ্ঞান ও 
গণিতে বিশেষ বুৎপন্ন করিয়া! তুলিবেন। কিন্তু মনে 
যাহার একবার কবি-প্রেরণা জাগিয়াছে সে কি গণিত ও 
বিজ্ঞানের বিধিবদ্ধনের মধ্যে বন্ধ থাকিতে পারে? ভাহার 
কবিমন আত্ম-প্রকাশের জন্ত উম্মুখ হইয়া ছিল। তিনি 
পরে আর্থার সাইমন্স্কে ষে পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে 
এই অন্তুনিহিত কবিপ্রতিভার নানা! বাধাবিস্বের ভিতর 
প্রকাশবাগ্রতার কথা বলিয়াছেন ।-_ 

শৈশবে কবিতা লিখিবার জন্ত মনে বিশেষ প্রেরণা 
অনুভব করিতাম বলিয়৷ মনে পড়ে না বটে, তবে আমি 
স্বভাবতই অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ ও ভাবুক ছিলাম । বাবা 
আমাকে আদর্শ বৈজ্ঞানিক করিয়া তুলিতে চাহিতেছিলেন, 


৪থ সংখ্যা ] 


কিন্তু যে কবিত্বশকি আমি সাহার ও আমার মায়ের 
(ম। যৌবনে কয়েকটি চমৎকার গীতি-কবিতা রচনা 
করেন) নিকট হইতে উত্তরাধিকার-স্থতে লাভ করিয়া- 
ছিলাম, তাহা অদম/ হইয়া উঠিল। আমার এগার বৎসর 
বয়দে একদিন বীজগণিতের একটি অন্ধ লইয়া! মাথা 
ঘামাইভে-ঘামাইতে একটি সম্পূর্ণ কবিতা লিখিয়া 
ফেলিলাম। সেই মুহূর্ত হইতে আমার কাবা-জীবনের 
সুরু]হইল।" 

এই কবি-প্রতিভার প্রথম উন্মেষ যেন তাহার 
'নিঝরের ম্বপ্র-ভঙ্গ'। যে ধৈবী-শক্তি লইয়া তিনি 
জন্বিয়াছেন, তাহা! এইবার বাহিরে আপিবার পথ খুঁজিয়া 
পাইল এবং তাহার কিশোর চিত্তের প্রবল অনুভূতি লইয়াই 
নি কাব্য গচণা করিতে সুরু করিলেন । ইহার পর আর 
সঙ্গেহমভ্র রহিল ন1 ঘষে সরোজিনাখ কবিপ্রত্িভা তাহার 
জন্ম- এ মজ্জাগত। তীহার হ্বায়-মালঞ্চে তখনই ঘেন 
কবিত্বের কোরক ধরিল, কিস্ক তাহ প্রশ্দুটিত হইল অনেক 
পরে। প্রধেশিকা পরীক্ষার পর তিনি ইংরেঞ্জী ভাষায় 
একটি ্ষুপ্র নাটিকা-_“মেহের মুনির" রচনা করেন। এই 
নাটকটি সম্ভবতঃ তাহার ফার্সী শিক্ষার ফপ। অঘোর- 
নাখ তাহার 'প্রয় কন্তার এই প্রথম চেষ্টাটি সবত্বে গ্রকাশিত 
করেন। এই নাটকের একখানি শ্ব্গীয় নিজামের হাতে 
১৮৯৫ সালে দেওয়। হয়। তিনি সরোজিনীর কবিপ্রতিভা 
ও মানগিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তাহাকে উৎসাহিত 
করিবার জন্ত যে-কোনে। প্রার্থিত পুরস্কার দিতে সম্মত 
হন। সরোজিনী বিদেশ যাইবার জন্ত একটি বৃত্তি প্রার্থনা 
করেন। স্দাশয় নিজাম বাহাছুরও তাহাকে বাৎসরিক 
৩** শত পাউণ্ডের একটি বৃত্তি দিয়া সম্মানিত করেন। 
সরোজিনী দেবী ১৮৯৫ সালে শিক্ষার্থী হইয়া ইংলগু,যাত্র! 
করেন। 

মাত্র যোল বৎসরের বালিকা সরোজিনী একাকী 


বিদেশ যাত্র! করিলেন--ইহা! কম সাহসের পরিচয় নহে। 
বস্ততঃং তিনি ভয় কাহাকে বলে জানেন না। তিনি 


বোস্াইয়ে একটি পরিচিত পরিবারের সঙ্গলাভ করেন ও 

তাহাদের সঙ্গেই সমুদ্র যাত্তা করেন। সরোজিনী ইংলগ্ডে 

গিয়। ভারতহিতৈষিণী বিখ্যাত মিস ম্যানিংয়ের কর্তৃত্বা 
৬ পস্্১৩ 


শ্রীমতী সরোজিনী নাই 


৫২৯ 


ধ্ীনে গ্াহারই বাটীতে থাকিবার স্থযোগ পাইলেন। 
এখানে বছ বিখ্যাত সাহিত্যরখীর সমাগম হউন, + এই- 
খানেই বিখ্যাত শাহিত্য-সমালোচক এডমাণ্ড গসের 
সহিত সরোঞ্জিনীর পরিচয় খটে? ইনি পরবন্তী কালে 
সরোজিনীর কাবাপ্রতিশা-উদ্মেষে বিশেষ সহায়ভা করেন । 
এখামেই তাহার, নাটা-সমালোচক উইলিয়াম আটার, 
পুন্তক-প্রকাশক টি প্রভুহিব সঙ্গে আলাপের 
হত্জপাত হয়। 





প্র বীরেন্তনাধ চটোপাধ্যার 


যোড়শবর্ষীয়া বালিকা সপোজিনী কেমূত্রিক্গ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাইলেন না। কারণ, অষ্টাদশ 
বধ পুর্ণ না হইলে কাহাকেও এ সম্মান দেওয়ার প্রথ। নাই। 
সুতরাং বাধা হইয়াই তাহাকে লগ্ডনের কিংস্‌ কলেজে 
ভন্তি হইতে হইল। বয়স পূর্ণ হইলে [নি কেম্ত্রিজের 
গার্টন্‌ কলেজে প্রবেশ করেন, কিন্তু ছাত্রজীবনের আইন- 
কাহথনের মধো তিনি যেন হাপাইয়। উঠিলেন এবং পাঠা 
পুস্তক ছাড়িয়া কবিতা চচ্চ1 ও রচনায় কালাতিপাত করিতে 
লাগিলেন। অল্লদিনেই তাহার. চুর্বল শরীর ভাঙিয়! 
পড়িল ও তাহার কেম্র্রিজের শিক্ষ। অকালে সমাধ্ধ হইল। 


৫৩৪ 


তিনি তৎপর ইতালী ও সুইট্স্জাবল্যাণ্ডে ভ্রমণ করিয়া 
ফিরিতে লাগিলেন। অতীত-গৌরবময়ী ইতালীকে 
তিনি নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। তিনি 
দাস্তে, র্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, গারিবল্ডি, ম্যাটুসিনি 
প্রভৃতির স্বতিরঞ্িত ইভালীর চমৎকার বর্ণন1 দিয়াছেন। 

এন মণ গসের সঙ্গে পরিচয় ক্রমশঃ নিবিড় বন্ধুত্ব-বদ্ধনে 
পরিণত হয়। এই সময়ে তিনি প্রচুর কবিতা৷ লিখিতেন। 
একদিন তাহার এই গোপন বাণী-সাধনার কথা গসের 
নিকট তিনি ভাবাবেগে প্রকাশ করিয়৷ ফেলিলেন। গস্‌ 
তাহার এই কবিতাগুলি দেখিতে চাহিলে সম্পূর্ণ বিদেশ 
ভাষায় কবি-ষশপ্রার্থী এই বালিকা-কবি ভাহার হাতে 
এক গাদা কবিতার পাঙুলিপি প্রদান করেন। তিনি 
সেগুলি পড়িয়া হতাশ হইয়া পড়েন এবং ব্যথিতচিত্তে 
সরোজিনীকে ইংরেজ কবিদের ভাব, ভাষা ও ছন্দের ব্যর্থ 
অন্গুকরণ করিতে নিষেধ করেন ও সম্পূর্ণ দ্বেশী বিষয়ে 
দেশী ভাবে কবিতা৷ লিখিতে অন্থরোধ করেন । ভারতের 
অনুভূতি, শিক্ষা, সৌন্দর্য্যবোধ ও সংস্কার লইয়াই যে 
ভারতীয় কবির কাব্য রচনা করা উচিত, একথা তাহাকে 
বুঝাইয়৷ দেন। ইংলশ্তীয় কবিদের ব্যর্থ অন্থককতি, কিনা 





প্রবাসী মাঘ, ১৩৩২ 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





প্রায় তিন বৎসর বিদেশে বাস করার পর ১৮৯৮ 
সালের সেপ্ম্বর মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়! 
ডিসেম্বর মাসেই তাহার স্বয়স্বত ডাক্তার মোতিআল৷! 
গোবিন্দরাজুলু নাইডু মহাশয়কে বিবাহ করেন। ১৮৭৫ 
সালে বিলাত যাইবার পূর্বেই তাহার মনে প্রেমের সুচনা! 
হয় এবং নানা বাধা-বিষ্কের মধ্যেও তিনি তাহার এই 
ভালবাসা হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার এই বিবাহ 
লইয়। অনেক বিরোধ ও মনাস্তর ঘটিয়াছে। ব্রাহ্ষণ-কন্ত। 
সরোজিনী অক্রাক্ষণকে বিবাহ করায় তাহাকে অনেক 
গঞ্জন। সহিতে হইয়াছে । তাহার বিবাহিত, জীবন আনন্দ- 
পূর্ণ। কিন্তু আশৈশব স্বাস্থ্াহীনতার জন্য দুর্বল শরীরে 
তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে এই স্থখভোগ করিতে পারেন নাই। 
তবু স্বামীর অনাবিল প্রেম ও পুন্রকন্তার নিবিড় ন্বেহে 
তিনি হাসিমুখে সব সহিয়া গিয়াছেন। ছুই কন্ত! ও ছুই 
পুত্র লইয়া তিনি তাহার “ক্ষত্রগৃহে” সুখেই কালাতিপাত 
করেন। তাহার মহানগভব ম্বামীর গভীর প্রেম তাহাকে 
বন্ধের মত ঘিরিয়া থাকে । তাহার ছূর্বপ শরীর মাঝে 
মাঝে তাহাকে পীড়া দিয়া মৃত্যুকে ম্মরণ করাইয়া দিত। 
কিন্ত সরোজিনী মৃত্যুভয়ে ভাত নহেন। তবে মাঝে 


মাঝে এই স্ময় তাহার মনে নিরাশা আসিত। তিনি 
ভাবিতেন_-“আমার কবিমন পূর্ণ বিকাশ ও প্রকাশ লাভ 
করিবার পূর্বেই কি আমি ঝারিয়া পড়িব? আমার চির- 
আকাঙ্তিত স্বপ্ন কি সফল হইবে না? কিন্তু এই মানসিক 
অবস্থা বেশা দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৯০৫ সালে মিঃ 
হাইন্মেন্‌ যখন তাহার প্রথম কবিতার পুস্তক 'গোল্ডেন্‌ 
থেশোল্ড, প্রকাশ করিলেন তখনই আশার ওজ্দল্যে 
সরোজিনীর চিত্ব ভরিয়া উঠিল | তাহার বন্ধু আর্থার 


হুত'গীয় প্রকৃতির ভাববৈচিত্ত্য বর্ণনা না করিয়া ভারত- 
বর্ষের শ্তামল ..শ্রাসা-সমারোহ, অন্রভেদী তুষারমৌলী পর্ববত- 
শ্রেণী, গভীর অরণ্যান্দুবী ও বিচিত্র কারুকাধ্যখচিত প্রাচীন 
মন্দিরগুলিকেই তালার কাব্যের পটভূমি করার প্রয়ো- 
জনীয়তা সম্বন্ধে উ পদেশ দেন। দেশের সহজাত সংস্কার ও 
অহ্ভূতিই যে ক'ধাব্যশক্তির প্রাণ সরোজিনী ইহা বুঝিতে 
পারিয়া সম্প 4 ভারতব্ধায় মন লইয়া কাব্য রচনা স্থুর 
করিলে" :ন এবং তাহার কবিতার উৎকর্ষ দেখিয়! নিজেই 


পুষ্ধ হইলেন। এই ঘটনার দশ বৎসর পরে তিনি পর 
পর তাহার তিনখানি কাব্যগ্রন্থ “গোল্ডেন থেশোল্ড, 
“বার্ড, অব. টাইম, ও 'ক্রোকেন্‌ উইঙ্গ* গ্রকাশ করেন । এই 
কাবাগুলি কি দেশে, কি বিদেশে সর্ধন্রই উচ্চ সমাদর 
লাভ করিয়াছে ও জগতের কবিসমাজে সরোজিনীর স্থান 
চিরস্থায়ী করিয়া! রাখিবে। বিশেষ করিয়া তাহার “বার্ড 
অব টাইম্‌* কে এড মণ, গুসের স্তায় সমালোচকও নিখুত 
বলিয়া গ্রভৃত প্রশংসা! করিয়াছেন । 


সাইমন্স্‌ এই কাবাগ্রস্থের ভূমিকা লিখিয়৷ দিয়াছেন। 
প্রাচ্য জগতের সন্মোহিনী মাধূর্য্য এই গ্রস্থধানি ভরপূর। 
এই কাব্য-গ্রস্থখানি ইংলপ্তীয় সমালোচকদের প্রশংসা লাভ 
করিল। বায়রপের মত সরোজিনীও একদিন ঘুম হইতে 
জাগিয়। দেখিলেন যে, তিনি যশের উচ্চ শিখরে আর 
হইয়াছেন। ১৯১১ সালে তাহার “বার্ড অব.টাইম্‌* ও ১৯১৭ 
সালে 'দি ব্রোকেন্‌ উইন্গ; এডমণ্ড গসের ভূমিকা-সম্ঘলিত 
হইয়! প্রকাশিত হয়। এই কাবাগ্রস্থগুলির কবিতা বিশে- 


৪র্থ সংখ্যা ] 


যত 'বার্ড অব টাইম্ছ এর গরীতিকবিতাগুলি ভাবরাজ্তে 
সরোঙ্জগিনীর স্থান অঙ্ষু্ন রাখিবে। কবিতাগুলি প্রাচ্য 
দেশীয় ভাবমাধুরে্যে পরিপূর্ণ। তাহার দুর্বল স্বাস্থা ও 
রাষ্ট্রনৈতিক কাধ্য অনবকাশবশতঃ সম্প্রতি তাহার 
কবিত্ব-রসধারা স্তব্ধ হইয়াছে, কিন্ত বোধ হয় এখনই এই 





শ্রীমতী নাইডুর সর্ববনিষ্ট রাত! কৰি প্রহারীল্রনাথ চটোপাধ্যায় 
ও তাহার পত্তী গ্রমতী কমলা দেবী 


কবির কাব্য-জীবনের সমাপ্তি হয় নাই। তবে তিনি 
"আর কিছু না লিখিলেও তাহার উচ্চ আসনে এই তিনটি 
গ্রন্থের জন্তই চির আধঙিত থাকিবেন। ইংরেজী সাহিত্যে 
তাহার কবিতা যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছে। ১৯১৪ সালে 
তীহাকে “রয়্যাল, এসিয়াটিক সোসাইটি অব. লিটারেচার্'- 
এর সভ্য করিয়া প্রতীচ্য দেশ তাহার কবিতাকে সম্মান 
করিয়াছেন। উনবিংশ শতাবীতে খুব অধিক-সংখ্যক 
নারীর ভাগ্যে এই সম্মান লাভ ঘটে নাই। জীবনে 
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 রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কিছ পারিবারিক জীবনে , অনেক ক দুখে 
ভিনি পাইয়াছেন, কিন্ত সেই বেদনা তাহার কবিতাকে 
মধুরতর করিয়াছে মাত্র; নষ্ট করিতে পারে নাই । তবে 
যৌবনের সে উচ্ছাস আর নাই। 


সরোজিনী দেবী স্ন্দরের উপাসক। আথার সাই- 
মন্স্‌ পিখিয়াছেন__“সৌন্দর্ষ-তৃষ্ণাই সরোঞ্জিনী দেবীকে 
কবি করিয়া তুলিয়াছে ; সুন্দর কিছু দেখিলেই তাহার 
সমন্ত দেহমন পুলকে স্পন্দিত হইতে থাকে।' তাহার 
কাব্যে দেশমাতার প্রতি গভীর ভক্তি লক্ষা করিবার 
বিষয়। দেশের সকল লোক যখন দেশাত্মবোধে উদ, 
তখন দেশের কবি কেনই বা! সে অন্ৃভৃতিকে ছন্দোবদ্ধ 
না করিবেন ? ভারতমাতার উদ্দেশে লিখিত তাহার দুইটি. 
ইংরেজী কবিতার বাংল! অন্থবাদ দিলাম £__ 


উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত 


আসিছে প্রভাত, জাগো মা) জাগে মা, সস্তান তব 
করুণা যাচেঃ 

নতজানু হ'য়ে পৃর্জিব তোমায় ; মাগি প্রসাদ 
তোমার কাছে। 


নৃতন দিনের দ্বপণ দেখিয়! আধার রজনী কাপিছে ত্রাসে, 
তুমি কি রহিবে শিদ্রামগনা, বন্ধ রহিবে বেদনাপাশে £ 
জাগো, জাগো, মা গো, ঘুচাও মোদের বাথ বাথার 
দৈম্ত-ভার । 
আশীষ কর মা পাব তোমায় বিজয়-গর্বব-রতন-হার | 
আমরা নহি কি সন্তান তব জয়মালা তব মোদের নহে? 
আশা তব, তব গর্ব শক্তি শোণিতে মোদের আজে! 
যেবহে! 


তোমার তুষ্টি করিব সাধন, ত্যঙ্গিব না কভু ছিধার ভুলে, 
মোদের চিত্তে আসন তোমার,পুজিব তোমায় ভক্তি-ফুলে, 
জননী তোমার মহিমা গাহিয়া কাপন লাগাব তারার গায়ে ; 
আদন তোমার উচ্চে সবার, সে মহা আসনে বসাব মায়ে। 
জননী, মোদের পৃজার অর্থ মুকুট রচিবে তোমার শিরে) 
জননী, মোহে আশার শিখাটি নিত্য তোমারে 

রহিবে ঘিরে) 
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জননী, মোদের প্রেমের কপাণে বিজিত হইবে তোমার 
অরি, 

জননী, মোদের ভক্তির গীতি নিত্য উঠিবে তোমারে ম্মরি? 
তোমারে সপিব নিত্যভতক্কি, শক্তি সাধন তোমারি লাগি," 
বরিব তোমায় ওঠ রাজরাণী, হে দেবী জননী, ওঠ 
না জাগি। 


ভারতমাতার প্রতি 


অমর তোমার অতীত স্তির স্মরণে, 
ওঠ চির-যৌবনা, 
দেখাও টুটায়ে অন্ধ তমসাবরণে, 
উষার আলোক-কণ।। 
মহা্থ্টির নব-পরিপীতা বধূ গোঁ 
অনাদি তোমার কোলে, 
নব গৌরব নিত্য জনম লভিয়া 
চিরদিন যেন দোলে। 
আধার-শিকলে বীধ! পশ্ড়ে আছে দেশ-_ 
কাদিছে মুক্তি-আশে, 
নিয়ে চল তুমি প্রভাতের তীরে যেখা 
আলোকের জ্যোতি ভাসে। 
জননী, এখনো ভাঙেনি কি ঘুম ঘোর-_ 
পশেনি রোদন কানে? 
জাগো, আশা দাও, মা ছাড়া কোলের ছেলে 
আর বা কারেই জানে! 
ভবিধাতের শঙ্খ উঠেছে বাজিয়। 
সঘনে ডাকিছে ওই,- 
“বিজয়-রতন, ষশের মুকুট হায়, 
যেনেবে সেকই কই? 
সুপ! জননী, ভাঙ' নিদ্রার ঘোর, 
সে-মুকুট পর" শিরে, 
অতীত দিনের, হে বিজয়ী মহারাণী-_ 
বৈভব আনো ফিরে। 
প্রমতী সরোজিনী দেবীর দুঢ় ধারণ। এই যে, এই 
জগতে কবিদের হাতে এক মহাকর্ভব্যের ভার অর্পিত 
রহিয়াছে । তাহার “অরণ্যে, নামক কবিতায় তিনি 
গাহিতেছেন__ 


প্রবাসী- মাঘ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খন? 


২০ শশা তিতা শন তত সিন শি তি ২ পাশ শ শশী শশিটিশ শািীশাশাাটাতিতি 


অচিরে তুল্সিব আনত শির, 
বাহিরে আবার হব বাহির-- 
জমেছে যেথায় পথের ভিড় 
জনতার কোলাহল--. 
বন্দ যেথায় বেধেছে ঘোর 
সেথায়, চিত্ত, আসন তোর, 
কাটায়ে অন্ধ মোহের ঘোর 
চল্‌ রে সেথায় চল্‌। 
স্বপনের স্মৃতি যা রবে শেষ, 
মনে ষা রহিবে স্থুরের রেশ- 
তাই ত পাথেয়, সেই ত বেশ 
তাই নে সঙ্গে ক'রে । 
হারানো গানের ব্যথিত স্থুর 
জগতের ব্যথা! করিবে দুর, 
সঙ্গীতে ব্যথা হইয়া চুর-- 
স্থরেই পড়িবে ঝ'রে। 
সরোজিনী দেবীর ব্যক্তিগত ব্যবহার ও কথাবার্তা 
অতীব মনোমুগ্ধকর । তিনি যেন ভ্রতার অবতার । 
সরলতা-গুণে তিনি সকলকেই আপনার করিয়া লইতে 
পারেন। ' মানসিক সম্পদেও তিনি ধনী; তাহার 
মধ্যে প্রাচা ও প্রতীচ্য এই ছুই 'কাল্চারে'র ধারা মিলিত 
হইয়াছে। তাহার গৃহে প্রবেশ করিলেই তাহার সৌন্দর্য্য 
প্রিয়তা বিশেষভাবে উপলন্ধি করা যায়। তিনি 
আলাপে পটু এবং হাম্তরস ও প্রাণশক্তি তাহার 
কথায় কথায় ফুটিয়া উঠে। তীহার সন্তানেরা তাহার 
প্রতি অসীম-শ্রদ্ধা-সম্পয্ন | ধাহারা সরোজিনী দেবীকে 
রাষ্ট্রমঞ্চে কেবল বক্তা দিয়! ফিরিতে দেখিয়াছেন, 
ভাহারা তাহার পারিবারিক জীবনযাত্র দেখিলে আশ্চর্য্য 
হইবেন। তিনি আদর্শ পত্বী, "বাদর্শ জননী ও আদর্শ 
গৃহিণী । তাহার পতি-প্রেম গভীর, সন্তান-বাৎসল্য' 
অপরিমেয়। 
শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর ইহাই ব্যক্তিগত জীবন ও 
কাব্য-জীবনের আংশিক ইতিহাস। কিন্তু তাহার 
জীবনের আর-একটি বৃহৎ দিক্‌ আছে? সেটি তাহার 
সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবন । দেশ-প্রেমিক অঘোর- 
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শপাসাশ শশা তল ০ শি শিনশীশীগিতশিশীশি। 


নাথের প্রিয় কন্তা সরোজিনী দেশের ছখছুদশা দেখিয়া বিধাতার বরে সরোজিনী অকত্রি করণা-সম্পদ লাভ 


আপনার পরিবার ও কাব্া-গণ্ডীর ভিত্তর স্থির থাকিতে 
পারেন নাই। ভিনি যেন একদিন অন্তরের মধ্যে ডাক 
শুনিলেন-_ 
শকবি, তবে উঠে এস যদ্দি থাকে প্রাণ, 

তবে তাই লহ আন্গি সাধে, তাই কর আজি দান। 

বড় দুঃখ, বড় বাথা, সন্মুখেতে কষ্টের সংসার-_ 

বড়ই দরিপর, শুন্য, বড় ক্ুত্র, বদ্ধ, অন্ধকার, 

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো! চাই, চাই মুক্ত বায়ূ, 

চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ -উজ্জবল পরমায়ূ, 

সাহস-বিস্তৃত বক্ষ-পট | এ দৈম্য-মাঝারে কবি, 

একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি-_ 

এবার ফিরাও মোরে--লয়ে যাও সংসারের ভীরে 

হে কল্পনে রঙ্গময়ি, ছুলায়ো৷ না সমীরে সমীরে 

তরঙ্গে তরক্ধে আর।”-_ 

ভিনি এমাহ্বান অবহেল। করেন নাই। জননীর 
মত আর্তের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। কিছু 
রা্ট্রনীতি-ক্ষেতরে নামিয়া আসিতে তাহাকে অনেকখানি 
ত্যাগ করিতে হইয়াছে । কবির পক্ষে কাব্য-জীবন ত্যাগ 
সহজ ব্যাপার নহে। “কল্পনাক্ষেত্র হইতে কর্মক্ষেত্রে 
নামিয়া আসিলেই অনেকের কাছে সঙ্কল্পের গৌরব 
চলিয়া যায়। প্রতিদিনের খণ্ডতা ও অসম্পূর্ণভার মধ্যে 
তাহারা বৃহৎকে, দুরকে, সমগ্রকে দেখিতে পায় না। 
প্রাত্যহিক চেষ্টার মধ্যে যে-সমঘ্ত ভাঙাচোরা, স্বোড়া- 
ভাড়া, বিরোধ-বিকার, অসামঞ্জন্ত অনিবাধ্য তাহাতে 
পরিপূর্ণ প্িণামের মহত্বচ্ছবি আচ্ছন্স হইয়া যায়, যে- 
সকল কাজের শেষ ফলটিকে লাভ কর] দুরে থাক, চক্ষে ও 
দেখিবার আশ! করা যায় না, যাহার মানসী-মৃত্ির সহিত 
কর্মরূপের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক, ভাহার জন্ত জীবন 
উৎসর্গ করা, তাহার প্রতিদিনের স্তপাকার বোঝা কাধে 
লইয়। পথ খুঁজিতে খুঁজিতে চলা! সহজ নহে। যাহারা 
উৎসাহের জন্ম বাহিরের দিকে তাকায়, একাজ তাহাদের 
নহে; কাজও করিতে হইবে, নিজের শক্তিতে তাহার 
বেতনও জোগাইতে হইবে, নিজের মনের ভিতর হইতে 
নিজের মধ্যে এরূপ সহজ সম্পদের ভার সকলের নাই ।” 


করিয়াছেন-_তাহার প্রমাণ এঈ, যে, তিনি ক্ষুজ্েণ ভিতর 
বৃহৎকে, প্রতিদিনের মধ্যে চিরজনকে দেখিতে পান। 

সরোজিনী দেবী যখন সমাজ-সংস্কারক ও রাষ্ট্রনে ত; রূপে 
দেশের কাঞ্জে লাগিলেন_-তখন হইতে তাহার কার্যাবলী 
সর্বজন-বিদিত; কিন্তু, তাহার কাবাজাবন চাপ! 
পড়িয়াছে। রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে ও সামাজিক আন্দোলনে 
তাহার বিবিধ কম্মানুষ্ঠানের আমরা নামগ্লি মাত্র 
দিতেছি । 





মিঃ এ, |স, নারার়ন নাম্বেয়ার ও প্রীমতী। সুহাদিনী দেবী 


অসহযোগ আমন্দোপনে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিবার 
বনুপূর্ব হইতেউ তাহাৰ গভীর দেশাজ্মবোধের প্রভাবে 
সামাজিক ও রাষ্রনৈতিক আন্দোলনে তিনি যোগদান 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রাষ্নৈতিক দণাদলির মধ্যে 
প্রবেশ করেন নাই । জনসাধারণের হিতার্থে কাজ 
করিতে গিয়। তিনি তদানীম্তশ অনেক মহৎ বাক্তির 
সংশ্রবে আসেন এবং তীহারাই সম্ভবতঃ দেশের কাজে 





৫৩৪ 


তাহাকে বিশ্ষেভাবে আহ্বান করেন। স্থগীয় মহাত্মা 
গোখলে ইহাদের মধ্যে একজন। 

১৯০৬ সালে কফপিকাহা সমাজ-সংস্কার কন্ফারেনসে 
সরোঙ্জিনীর মনোহারিণী বন্তৃতা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া 
তাহার সহিত পরিচয় করেন ও তাহাদের এই বন্ধুত্ব 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে । দেশমাতার সেবাতে 
যে কি অসীম আনন্দ, গোখলে তাহাই সরোজিনীর 
নিকট বর্ণনা করিতেন এবং একদিন ঠিক সন্ধ্যার 
প্রান্ধালে গভীর আবেগে তিনি সরোজিনীকে বলেন-__ 

“আমার সম্ুধে "দণ্ডায়মান হইয়। আকাশের নক্ষত্র- 
রাঙ্গি ও দূর পর্বতশ্রেণীকে সাক্ষী রাখিয়া তোমার শক্তি- 
সামর্থা, সঙ্গীত, বচন, তোমার চিন্তা, তোমার স্বপ্ন দেশ- 
মাতার চরণে নিবেদন কর। হে কবি, পর্বতশিখরে 
আরোহণ করিয়া হ্বপ্র দেখ এবং তোমার আশার বারতা 
গ্রামের কৃষিজীবীদের নিকট নিবেদন কর।' 

সরোজিনী এই গভীর আবেগ-আহবান উপেক্ষা 
করিতে পারিলেন না, তিনি আত্ম-নিয়োগ করিলেন। 
ভারতবর্ষের রাষ্্ীনৈতিক আকাশ ডখন ঘোর তমসাচ্ছন্ন। 
হিন্দু মুসলমানে তখন নিত্য বিরোধ, কংগ্রেসে মডারেট ও 
এক্স টি মিস্ট্‌ ছুই দলে ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে । গোখলে 
এই মত-বিভাগ দেখিয়া ব্যথিত হইতেন। কোনো রাষ্ীয় 
নেতার একলার পক্ষে মিলন-সংঘটনের কাজ অসম্ভব 
ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে অন্ধকার অপসারিত হইতেছিল। 
১৯১৩ সালের ২২শে মার্চ তারিখে লক্ষৌ মুসলিম্‌ লীগের 
বিখ্যাত অধিবেশনে দেশের উন্নতিকল্পে হিন্দুমুসপমানের 
মিলন-প্রচেষ্টা করা হয়। এই সভায় সরোজিনী দেবী 
বক্তৃতা দিবার অধিকার পাইয়াছিলেন, এবং এই তিনি 
প্রথম সাধারণ স্থানে বক্তৃত1] করিলেন । তৎপর ১৯১৬ সালে 
লক্ষৌয়ে সারু এস্‌ পি সিংক্কের ( এখন অর্ড ) সভানেতৃত্বে 
কংগ্রেসের যে-অধিবেশন হয়, তাহাতেও তিনি সর্বপ্রথম 
স্বরাজ-প্রশ্তাবের সমর্থনে ব্তৃতাকরেন। তাহার রাষ্ট্রনৈতিক 
জীবন সেদিন আরম্ত হইল বলাযায়। ১৯১৭ সালে 
শ্রীমতী বেসান্তের সভানেডৃত্বে কলিকাত্1 কংগ্রেসেও তিনি 
একটি ওজস্থিনী বক্তৃতা দেন। এতঘ্বাতীত তিনি 
ভারতের নারীজাতির অভ্যাখান-চেষ্টায় নানা স্থানে 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অক্লান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন ও নান! দেশে বক্তৃতা 
দিয়াছেন। তিনি ?বলাতেও ভারতবাসীদের যেন নিয়ন্তা- 
শক্তিরূপে কাজ করেন ও ১৯১৪ সালে 'লগুন সিবিল্‌ 
এমোসিয়েসন্‌, স্থাপনে সাহাষা করেন। 

১৯১৮ সালের মে মাসে কাঞ্জিভরমে মাদ্রাজ প্রাদেশিক 
সশ্মিলনীর সভাপতিরূপে তিনি যথেষ্ট ধীশক্তির পরিচয় 
দিয়াছেন। তিনি অতি কৌশলে সে দূর্বৎসরে সভার 
কাধ্য পরিচালনা করেন। তিনি যুবকদিগকে দেশের 
কাজে আত্মোৎসর্গ করিতে আহ্বান করেন। ভিনি মেই 
সভায় কবিতার মানসলোক পরিত্যাগ করিয় রাষ্ট্রনৈতিক 
কোলাহলে প্রবেশ করিবার প্রয়োজনীয়ত! বুঝাইয়াছেন। 

১৯১৫ সালের পর হইতে কংগ্রেসের প্রায় প্রত্যেক 
অধিবেশনেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন এবং দেশের ছোট 
বড় প্রায় গ্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টার প্রতি সহান্ভূতি- 
সম্পন্ন! ছিলেন। তাহার ওজত্থিনী বক্তৃতায় দেশের 
আপামর সাধারণ মুগ্ধ, তাহার সমাজ-সংস্কার-কার্ষ্ের জন্ত 
সকলেই কৃতজ্ঞ। তিনি ভারতের নারীজাতির মুক্তির 
জন্ত চিরদিন লড়িয়া আসিতেছেন; ফিজি প্রভৃতি 
দ্বীপে কুলী-চালান-দেওয়া-সম্বদ্ধে তিনি বিস্তর অন্থসন্ধান 
করিয়া এই নিরীহ কুলীদের প্রভৃত কল্যাণ সাধন 
করিয়াছেন। ১৯১৯ লালের প্রারস্তে তিনি মহাত্মা গান্ধীর 
প্রচারিত সত্যাগ্রহ-আন্দোলসনে যোগদান করেন। তিনি 
নিজে শুধু যোগ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই দেশের সর্ব ঘুরিয়া 
দেশের লোককে এই আন্দোলনে যোগদান করিতে 
অন্থরোধ করেন। 

ভারতীয় নারীদিগের ভোটাধিকার লইয়া তিনি 
প্রচুর লড়িয়াছেন। তিনি নিখিল ভারতীয় নারী সমাজের 
প্রতিনিধিহ্বরূপ মণ্টেগ্ড মহোদয়ের নিকট উপস্থিত হন। 
ইহার গর তিনি ১৯১৯ সালে “অল্‌ ইত্ডির়া হোমরুল্‌ 
লীগঞ্এর তরফ হইতে ব্রিটিশ পালিয়ামেন্ট, কমিটিতে 
দেশের জন্ত আবেদন পেশ করিতে গিয়াছিলেন। 

ইং হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মহাত্মা 
গান্ধীকে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক গুরু বলিয়! মানিয়া লইলেন 
ও ভক্ত শিষ্যের মত আজ পর্যন্ত স্থখে-ছুঃখে তাহার 
গুরুর পদাঙ্ক অন্থসরণ করিয়া! চলিতেছেন। 


৪র্থ সংখ্যা ] 


১৯২* সালের প্রারস্তে তাহার 
শরীর ভাডিয়! পড়াতে তিনি ইংলগ্ 
যাত্রা করেন। সেখানে তিনি 
পাঞ্জাবের অমানুষিক অত্যাচারের 
বর্ণনা করিয়া বক্ততা দেওয়াতে 
মণ্টেগ্ সাহেব তাহাকে তাহার 
কথার সত্যত৷ প্রমাণ করিতে বলেন। 
সরোজিনী কংগ্রেস-রিপোর্ট হইতে 
তাহার উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ 
করিয়াছেন। মালাবার মোপল! 
বিপ্রোহ লইয়! মাত্রা গবর্ণ মেণ্টের 
সহিত তাহার আনেক বাদ-প্রতিবাদ 
হয়। এবারেও তিনি তাহার 
কথার যথাযথ প্রমাণ প্রয়োগ 
করিয়া মান্রাজ গবর্ণ মেপ্ট.কে অপাস্থ 
করেন। ১৯২২ সালের ১১ই মাচ্চ 
মহাত্মা গান্ধী ধৃত হন। সরোজিনী 
দেবা কিন্তু তাহাতেও না দমিয়া 
ভারতবর্ষের প্রদেশে-প্রদেশে পরিভ্রমণ 
কিয়] অসহযোগ আন্দোলন করিতে 
থাকেন। 

কেনিয়াতে শ্বেতাঙ্গদের অমানুষিক 
অত্যাচারে ভারতবাসীর ছুদ্দশার 
প্রতিকারার্থ তিনি ১৯২৪ সালে আফ্রিকা যাত্র! 
করেন। তথায় তিনি তাহার মর্মম্পশী বক্ততা ও 
অদম্য উৎসাহের জোরে প্রবাসী শ্বদেশবাসীদের ছুঃখের 
অনেক লাঘব করিয়াছেন। 

তাহার সর্ববাপেক্ষ! শ্রেষ্ট কাজ হিন্দুমুসপমান সম- 
শ্তার সমাধান চেষ্ট!। হিন্দু ও মুসলমান এই ছুই মহা- 
জাতির মহান্‌ আদর্শের সহিত তিনি আশৈশব পরিচিত, 
এবং এই ছুই বিভিন্ন ধারার মিলন-সাধনে তিনি নিরস্ত্র 
সচেষ্ট। যখন এদিকে ভারতীয় অন্ত কোনো মনীষীর দৃষ্টি 
পড়ে নাই, তখন হইতেই তিনি এই মিলন-সাধনে তৎপর 
এবং একমাত্র তিনিই হিন্দু ও মুসলমান উভয্ন জাতিরই 
সমান শ্রদ্ধা! পাইয়া আদিতেছেন। 


শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু 





৫৩৫ 


দণ্ডারমান (বাম হইতে দক্ষিণে) তৃপেন্সনাথ চ্েপাধ্ায়, প রপেন্্রনাধ চট্টোপধ্যার, শ্রীমতী 
সনলিনী দেবী। উপবিষ্ট (বাম হইতে দক্ষিণে )-_প্রীমতী উতযাবালা দ্বেণী। শ্রমুক্ত 
ভূগেন্ত্রনাথ চটোপাধায়ের পন্থী), শাম! পঞ্জিকার সম্পাদক প্রামতী মৃণ।লিনী 
চ:ট্টাপাধ্যার, প্রধুক্ত হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও প্মতী স্বহামিনী দেবী 


কিছুকাল পূর্বে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় সরোজিনী 
দেবীকে “ডক্টর অব লিটারেচার্‌” উপাধি প্রদ্ধান করিতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদা।লয় গবর্ণমেণ্টের সহিত 
সংশ্লিষ্ট বলিয়া তিনি এ উপাধিগ্রহণ করিতে পারেন 
নাই । দেশ-সেবার জন্ত অক্দ্িত কাইসারাহিন্দ, মেডেলও 
তিনি ১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে ফিরাইয়। দেন। 

সরোজিনী নাইড়ুর জীবন কম্মবৈচিত্র্যে এত বিচিন্ত 
যে,তীাহার সমন্ত কার্যোর তালিকা দেওয়া সম্ভব নঠে। 
তবে আজ পর্য্যন্ত যেখনে তিনি অত্যাচারীর শ্বত্যাচার 
দেখিয়াছেন, ছুঃখীর ছুঃখছুর্দিশ। লক্ষ্য করিয়াছেন সেখানেই 
তিনি তাহার উদার মন লইয়া প্রতিকার-সাধনে যত্ব- 
বতী হইয়াছেন, তাহার ভাগো এমন অনেক পুরস্কার ও 


৫৩৬ 


পেশ শশী 


নগ্বান ২ লাভ ঘটিয়াছে যাহ! জাতীয় অন্ত কোনে! মহিলার 
ভাগোই ঘটে নাই। ১৯২১ সাল হইতে তিনি বোষ্ে 
কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট, ভইয়াছেন। তিনিই সর্বপ্রথম 
নারী, যিনি বোদ্ে কবুপোরেশনে প্রবেশাধিকার লাভ 
করিয়াছেন। আর আজ ডাহারই ভাগ নিখিল ভারতীয় 
রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতিত্বরূপ সম্মান ঘটিল। ইহাতে 
আশ্চর্য হইবার কিছুই পাই, কারণ যে-শক্তি লইয়! তিনি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ভাহা জীবনের যে-কোনো! বিভাগেই 


শি শিশিশাশিিিশাশাশত শী শাশাপীশি শপশিশিন শপ পিসি শীশাশলা 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩5২ 


সপ শশি পাশাপাশি শিিশিশীশিশাপিশশিলিশা িশিপাশীপাপীশীশাশিাশীপপীপ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তাহাকে যশত্বী করিত। তাহার বাহিরের কম্মজীবনের 
বুধ! বন্ধনের মধোও তিনি তাহার পারিবারিক জীবনের 
আদর্শ অঙ্গুপ্ন রাখিতে পারিয়্াছেন এবং পারিবারিক 
জীবনেই যে নারীর চরম সার্থকতা নয়, ইহা প্রমাণ করিয়া 
তিনি ভারতের অবমানিত পদদলিত নারী-জাতির আদর্শ 
গৌরব রক্ষা! করিয়াছেন । ভারতের এই নব জাগরণের 
দিনে তিনি উদ্বোধনী বাগ্িপী বাজাইতেছেন। ভারতের 
ভবিষা ইতিহাসে তাহার নাম চিরউজ্জবল থাকিবে। 


পুস্তক-পরিচয় 


বাবল। ( উপন্যাস )-_-গ্র দেরীন্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
প্রধীত। এম দি সরকার এও সন্প-_কলিকাতা। দেড় টাক]। 
বাবলা! একপ্ন কম্পে|ডিটারের ছেলে । অতি শৈশবে দে তাহার 
পিতাকে হারায় । তখন তাহার পিতৃশে।ক বুবিবার জ্ঞান হয় নাই। 
তাহার কয়েক বৎসর পরে দে তাহার মাতাকে ঠারাইল। বাবলার জীবনের 
করণ কাহিনী, পাঠকের মনকে ভিজা ইয়! দেয় । লেখক বায়োঙ্কোগের ছবি 
হইতে বাবলা চরিত্রেধ অনেক মংশ গ্রহণ করিলেও, বাবলার বিদেশী রূপ 
চোখে পড়ে না। লেখক বাবলার ভীবন এত করুণ করিয়।ছেন যে 
বইখানি পড়িতে পড়িতে সকল পাঠকের চোধ সজল হুইয়। উঠিবে। 
বইখানি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন আমাদের চৌখের সামনে সমন 
* চরিজ্রগুণি চলাফেরা করিতেছে । বইখানি চমৎকার হইয়।ছে | 


অরুণ] ( উপন্যাস )-্র প্রেমাহুর আত্ম প্রণিত। এম 
সি সরকার এগু সঙ্গ.,কলিকাত]। এক টাঁকা! 

অকুপ গরীবের মেয়ে । যাহার সহিত বিবাহ হইবার কথা! ছিল, তাহার 
সহিত ন। হইয়া তাহ।র বিবাহ হইল এক বৃদ্ধের সিত। কিছুগিন পরে 
সে বিধব! হইল। বিধবা হইবার পর যাহার সহিত বিবাহ হষ্ঈবার কথা 
ছিল, অরুণাকে তাহারই জাশ্রয় লইতে হইল । দেও তখন বিবাহিত। 
দুইটি জীবন ছৃঙ্গনাকে একান্ত আপন ভাবে কাছাকাছি চায়.-_কিন্ত উপায় 
নাই। লেখকের ভাষ! এমন দরদ এবং সহজ গতিতে বহিয়া চলিয়াছে 
বে. অরুণ! এবং অশোক-_এই দুইঞ্জনাকেই একাতম্বই আমাদের পরিচিত 
জন বলিয়া মনে হয়। এই উপন্তাসখানির কোন স্থানে ভাবে বা! ভাবায় 
কুৎসিত ইজিত নাই। লেখন্দের লেপাতে এই যে মার্জিত রুচির পুকাশ 
তাহ! বর্তমান সময়ে অনেক তথাকথিত বৃহৎ উপন্ভািকদের লেখাতে 
. খুজিয়। পাওয়! বার ন|। লেখক যেমন ভাবে ছুইটি বাল প্রেমিক এবং 
প্রেমিকার শেষ মিলন ঘটাইলেন--তাহাতে অরুণার প্রিয় জম অশোকের 
সংসার তাক্গিয়। গেল না, অশোক এবং তাহার স্ত্রী মাধবী অরুপাকে নৃঙন 
ভাবে একটি নূতন পবিজ্্ প্রেমের বন্ধনে তাহাদের সংসারে চিরকালের 
জন্ত বীধিয়। রাখিল। এই উপস্ঠাসে আত্মহত্যা নাই, কোথাও চাদের 
জালোর ছড়াছড়ি নাই-- কোথাও বিন্ুমাত্র ম্তাকামি নাই-_জথচ 

উপক্ঞাসখানি পড়িতে বলিলে শেষ ন! করিয়! পারা যায় না। 


চাষার মেয়ে ( উপন্যাস )- প্রেমাঙগুর আতর্থী। এম 
সি সরকার এও সঙ্গ. কলিকাত। ৷ দাম পাঁচ নিকা। 


এই উপন্াসধাসিতে আমর! একটি চাষান মেয়ের জীবনের ইতিহাস 
গপাই। লেধক এমন জাবে তাহার ভীবন-কাহিনী লিখিয়াচেন, যাহাতে 
মনে হয় যেন দেই চাষার মেয়ে আমাদের সাম্নে বসি তাহার জীবন- 
কথা বলিতেছে। সামান্ত সামান্ত ঘটন!, কিন্ত জেখকের বর্ণনাহিতে 
তাহা সরদ হইয়! উঠিয়াছে | চাষার মেয়ের অপূর্ব্ব শ্বামী- প্রেমের কথ! 
গাঠকের চোখকে সজল করিয়া! দেয়। চাঁধার মেয়ে যখন যক্ষারোগপ্যত্ত 
স্বামীকে বাচাইবার জন্ম সমস্ত সম্বল হারাইয়া অবশেষে নিজের “দকেও 
বিক্রয় করিল-.তখন পাঠকের মন এই চাষার মেয়ের চন্য সমবেদনায় 
পূর্ণ হঈইয়] টঠে_ _তাহাব প্রতি ঘ্বণ। আমে না। সে সমস্ত পাঠক আজ্- 
কাল “একিটক্রাটিক্‌* নভেল পড়িয়া! কান্ত হইয়াছেন তাহাদের কান্ধে এই 
সামান্ত চাষার মেয়ের কাহিনী অতি উপাদেয় লাগিবে। এই বইখানি 
আমাদের খুব ভালো! লাগিয়াছে। 


পন্পকাটা ( উপন্যাস )-_- হেমেব্রকুমার রান প্রনীত। 
এম সি সরকার এণ্ড সঙ্গ, কলিকাতা । দাম পাঁচ-সিকা। 

লেখক মুখপাতে বলিতেছেন যে, বইথানি স্বাধীন ভাবে আরম 
করিয়াছেন এবং স্বাধীন ভাবেই শেষ করিয়ান্ধেন। তবে শেষের দিকে 
"একটি ফরাসী উপন্যাসের ছায়! স্ভাফে অনিবার্ধাতাবে অন্মসরণ করেছে_+ 
নর তন্তে লেখক নাকি দ্লারী নন, কারুর কাছে কৃতজ্ঞত! প্রকাশের 
আবন্ঠকও নাফি নাই৷ আমাদের মনে হয় উপকার পাইয়া--তাহ! যেমন 
ভাবেই হোক-_তাহা জন্বীকার করা অকুতজ্ঞহার লক্ষণ। বইখানি 
পড়িতে ভালে! লাগিল না । ভাষ৷ বড় কাঁণে লাগে, পড়িতে পড়িতে মনে 
হয়, খোয়া-ছড়ান কলিকাতা রাস্তাবিশেষের উপর দিয়! খার্ড ক্লাশ গাড়ী 
চলিয়াছে। লেখক ফরানী উপন্ভাদের চায়! শেষের দিকে দেখিতে 
পাইয়াছেন - প্রথম দিকে বোধ হয় তাহা তাছার চোখে গড়ে নাই। 


চিত্ত-নাম! (কবিতার বই )-_-কামী নজরুল ইস্লাম। 
ভি এম লাইব্রেরী, ৬১, কলেন দ্র, কলিকাতা । দাম এক টাকা। 
৪* গাত। বইএর দাদ এক টাকা। খুব সন্ত! নয়। কবিতাগুলি 


৪থ সংখ্য। ] 


গর়ঙোকগত দেশবন্ধু স্কুশ মহাশয়ের উদ্দেশে লেখ! । তবে পুস্তকের 
, গ্োড়াতেই কাজী সাহেবের গৌঁফে-চাঁড়-দেওয়! এবং বিষ্ুপুরের দল- 
মাদল কামানের গায়ে ছেলান-দেওয়া অবস্থায় তোল! ফোটো গ্রাফের 
নকল দেখিবার জঙ্ক প্রস্তুত ছিলাম না। দেশবন্ধু দাশের &বি কোথাও 
নাই- ইহ অত্ন্ত অশোভন হইয়াছে, এবং বই বিক্রির দিক হইতেও 
ইঞ্জা খুদ্ধির পরিচায়ক হয় নাই। বইএর কবিতাগুদি পড়িয়া ভাল 
লাগিল। লেখকের দেশবন্ধুর প্রতি তক্তি প্রতিগত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। 
বইখানির বাঁধান, ছ।গ|, কাগঙ্জ__দবই খুব ভাল। 


পৃবের হাওয়া (কবিতার বই )-_ কা্দী নঙ্গ ্লল 
ইস্লাম। ভি এম লাইব্রেরী । দম পাঁচ দিক।। 
বইখানির ৰাধান এবং ছাপ! বেশ ভাল। কবিতাগুলি একেই 
অর্থহীন, তাহার টপর ছাপার ভূলে কতকগুলি একেবারে অপাঠ্য 
হইয়াছে । কবি নক্ষরুলের পূর্ববপ্রকাশিত অনেক কবিতা অর্থণীন 
হইলেও ছন্দগুণে হুখপাঠ্য ছিল, আলোচা কবিতাপুস্তকে ছন্দকে 'কোতলঃ 
কর! ৪ইয়াছে-__একে অর্থহীন ভাহার উপর ছন্দহীন অর্থাৎ গণ্ডন্তোপরি- 
বি্ষোটকং। যেখানে কোনে! অনুপ্রেরণ। নাই, দেখানে কেবলমাত্র অর্থ 
ডপার্জ'নর উদ্দেষ্থে কবিতার বই ছাঁপ।নোর মত বিড়গন। আর কি 
হইতে পারে? 


মুক্ত পাখী ( উপন্যাস )__& সৌরীন্রমোহন 
পাধায়। ডি. এম, লাইব্রেরী, কপিকাত| |। দাম ছুই টাক!। 
বহথানি বিখা।ত ইংরেজি উপন্তাস 101, 10100017100 1010 এয 
ছায়া ইয়া লেখ । লেখক বলিতেছেন যে, বহু দুর ভবিষ্যতে যে- 
সমন্ত। আনাদের সমাজে জাগিতে পারে, তাহার বিষয় বন্ধ পুরে লিখিবার 
অধিকার আনে । এই পুস্তকে লেখক ভাহাই কগিয়াছেন। লেগকের 
পিখিবার গুণে বইখানি সরদ এবং হুন্দর হইয়াছে, বিলাতিএ ছারা মাত্রও 
যে আছে তাহা বুঝা। যায় না। বইখানি আমাদের নেশ ভাল লাগিয়াছে। 


পাগল দ্বিজদাসের গান-__ঞ্র বেকু্ঠনাধ  চত্রবর্তা 

বিরচিতভ। পাঁচ সিকা। প্রাপ্তিস্থান (১) গ্রন্থকার, পো: পারুল! 
শক্তিমঠ, জিল! ঢাক! (২) মডেল লাইক্রেরা. ঢাকা । 

দ্বিভদাসের গান বাঙ্গালার পূর্ব প্রান্তের বাটল মন্প্রদায়ের মধ্যে খুব 
বেশী প্রচলিত। গ|নগুলি ভাঞ্জরনে ভরপূর, ছন্দের বা কবিত্বের মাপ- 
কাঠিতে ইহার বিচার কহিলে অন্তা় কর! হইবে । গভীর তন্বকথ। সরল 
এবং সহঙ্গ সহজ গানের ভিতর দির! প্রকাশ কর! হইয়াছে । গানগুনি 
ভাবের দিক দিয়! প্রাণে স্পর্শ করে। 


সাজি ফগীব্রনাধ বহু প্রণীত ছেলেদের গল্পের বই। আধা 
পাবলিশিং কোং, পি ৫" রসারোড. গাউথ, কলিকাত।। দাম আট 
আন। যাত্র। 
বইখ।নি ছেলেদের হয়ত ভ(ল লাগিবে। তবে গল্প তেমন কিছু 
নাই। দাস অতান্ত বেশী হইয়াছে। 


বিক্রমশিলা- গ্পীন্রনাধ বু প্রণীত। আধয পাবলিশিং 
কোং। দম লেখা নাই। 
লেখক গল্প বলিবার ছলে ইতিছাদ পিখিয়ছেন। এচেষ্টা সফল 
হইর়াছে। ছেলে-মেয়ের এক সঙ্গে গল্পও পাইবে এবং হতিহাসও 
জানিবে। লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয় । 


মুদঙ্গ (কবিতার বই )-_ঞ যোগেশ্চজ্র দেওয়ানজী। 
আশুতোষ লাইব্রেরি, কলিকাত।। দাম বারে! আন|। ১৩৩২। 
ক্ইখানি কাব্যামোদীদের আদর লাত করিবে। 








মুখো- 


গ্রস্থকণট 
৬৮১৪ 


পুস্তক-পরিচয় 


পপ শশী শশী টশাত শশীশাপীশীশাশীশ্ীশিতী টিশাশাটাটি শত তিউিশিশীশশগাগাশীশাশি শীট শি শী, 


৫৩৭ 
মধ্যযুগে বাঙ্গালা-_-ঞ কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। 
প্রকাশক গুরুদাস চ্টেপ।ধা।র এও. সঙ্গ. ২,৩।১।১ কর্ণওয়াকিস্‌ সীট, 
কলিকাত1। ১৩৩০1 মূল্য ৩. টাকা । রম 

লেখক পুধিতনাম। ্রতিহ্থাসিক। “নবাবী আমলের ধাঙ্গলার 
ইতিহাস” লেখকরূপে তিনি বাংলা দেশে এককালে মুষ্টিমেয় রতিহাদিক- 
গ্পের একজন বপিয়! ধাত ছিলেন৷ আধুনিক কালে আর-কয়েকজন 
এঁতিহা[সিক বাংলার ইতিহা নচর্চার যুগান্জর আনয়ন করিয়াছেন। লেখক- 
মহাশয় এই শ্রেণীর ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্চিয়া্ছেন,_“একালে 'বিজ্ঞান- 
সম্মত" ইতিহাসে আবার 'পাথুরে প্রমাণ চাউ | তত শক্ত জিনিস হজম 
করিবার সাধা না ধাকিলেও বহুতর পুন্তকাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়৷ যথাসম্ভব প্রকৃতের অনুমরণ কর! গিয়াছে ।” সুখের বিষয়, গ্রস্থ- 
কার পধুরে প্রমাণও ব্যবহী« করিতে পরাশ্মুখ হন নাই। গ্রস্থধানিতে 
(১) রাঙ্গা গণেশ, (২ ) হোসেন শা, (৩) সেকালের নবদ্বীপ, (৪) 
প্রীচৈতন্ত, (€) মোগল পাঠান (৬) জমিদার ও মগ-ফিরিলী, (৭) 
(৭) বৈদেশিকের বর্ণনা, (৮) সুবাদাণী আমল, (৯) জমিদারী 
বন্দোবস্ত, (১০ ] সেকালের প্রামা সমাজ, (১১) গ্রাষা সমাঞ্জ, (১২) 
দেকালের আহ।র, ( ১৩)" সেকালের বসন-ভুঁষণ, ( ১৪ ) শিল্পকলা, 
( ১৫) ঝাঙ্রালার বাণিজ্ঞ,( ১৬) সাধারণ অবস্থ', (১৭) বঙ্গে ব্রাহ্ষণ- 
প্রভাব, (১৮) কণুক্ষেত্রে বাঙ্গালী, (১৯) উপসংহার, ধশ্মকপ্ধ ।-- 
এই উননিশটি ইতিহাসিক নিবন্ধ ও একটি অবতরপিক! আছে। বেশীর 
স্তাগ প্রবন্ধেরই উপন্রীব্য সাহিত্যিক উপাদান ও মুদলমান এঁতিহাসিকের 
রচন| | কিন্তু “বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস” কথাটার একটু ঠেদ দিয়া 
1গিখিলেও প্রস্থকার প্রমাণাগোচনায় যথেষ্ট সাবধানত। ও নুক্তিবিচার 
প্রয়োগ করিয়াছেন । গ্রন্থে আলোচিত 'অনেঞ্ বিষয়েই নান! বাদ প্রতিবাদ 
আছে। সে-সব বিষয়ের এখানে উল্লেপ ন| করিয়! মোটের উপর বল! 
যাইতে পারে, লেখক খুব সাবধানে সধাযুগের বাংলার চিত্র আঁকিতে 
চেষ্ট। করিয়াছেন। প্রবীণ এতিহাসিকের এ-প্রয়ান বঙ্গীয পাঠকের 
নিকট আদূৃত হইবে, সন্দে নাই । োখক মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, 
তিনি বছর পুস্তকাদি হইতে চপকরণ সংগ্রহ করিয়। প্রকৃতের অনুসরণ 
করিয়াছেন । অনেক বিষয়ে কেন নূতন তধ্োর অনুসরণ করেন নাই 
তাহ! বলেন নার । বঙ্গাবঞ্ের নাম বক্তিয্নার ছিল ন!|, ইক্তিয়ার 
উদ্দিন ছিল, ত1হ1 আজকাল শিশুপাঠা ইতিহাসেও স্বীকৃত : কিন্ত গ্রন্থকার 
বক্তি্ারকে বাহাল রাখিয়ছেন। ভ্র-একস্থলে "খানুগ্ি* লিখিয়াছেন, 
কিন্ত অনেক স্থলে "খিলৃজি * রাখিয়াছেন। আল্তামাশ শাঁমের বানানেও 
ছিশি কিছু পরিবর্তন করেন নাই । প্রুফ দেখার বহু কুচি প্রেখক 
নিছেই স্বীকার করিয়াছেন । এতৎদন্জেও বহখানি কাংল! এতিহাদিক 
সাহিত্যের জ্দীণ কলেবর পুষ্ট করিবে। 
বিজ্ঞানভিচ্ু 


শিবাজী-গুরু রামদাস স্বামী কিরপত্র মুখো- 
পাধ্যায় প্রণীত। সংবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ । প্রকাশক প্র] শৈলেন্্র 
নাথ গুহরার, বি-এ, সরন্থতী লাইব্রেরী, ৯ নং রমানাথ সভভুমদ্ার দ্্ীট 
কলিকাত। | মুল্য ॥* আনা । ১৩৩২। 
লেখক এখন ধিনাবিচারে কারাগারে বন্দী । তবু তাহার বইখানির 
দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করা সম্ভব হইয়াছে দেশিয়! প্রীতি লাভ করা 
গেল। বহখানির দ্বিতীর সংস্করণ হওয়াতেই বুঝা। যাইতেছে যে, বঙ্গ- 
ভাষায় এরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজন ছিল | এসংক্করপেও ভুঙ্- 
ভ্রান্তি অনেক রিয়া গেছে। আশ! করি, অর ভবিষাতে লেখক 
মুক্তিলাশত করিবেন ও তখন তবিষ্যৎ সংস্করণের জগ্ক বইথানির এতি- 
হাসিক ও অন্কান্ড ভূলগুলি সংশোধন করিয়। ছাপিতে দিবেন। 


৫৩৮ 

টেরেন্স, ম্যাক্ম্থুইনী-্ অরণচক্র গুহ প্রণীত। 
প্রকাশক-_স-স্বভী লাহবেগী. » নং রমানাধ মভুষদাঁ় দ্রীট, কলিকাত|। 
মূলা এক টাকা। এই গ্রন্থের লেখকও এখন বিনাখিচারে কারাবাস 
করিতেছেন । নুবিখা আইরিশ, বীর ম্যাকমথউনার মতন অরুণ-বাবুও 
প্রতিবাদন্বরপ একবার জেলে ৬৪ দিন অনশল করিয়া জ্েল- 
কর্তৃপক্ষকে নিদ্গেদের অন্যায় বাবস্থ। রহিত করিতে বাধা করিয়াছিলেন। 
এট পুত্তাংক নাকস্রটনীর জীবন-কখ। অবলম্বন করিয়! আয়ারুলযা্ডের 
স্বাধানতালাতের প্রচেষ্টার ইতিহ।স অংশভ বিবৃত ছইয়াছে। 


স্বাধীনতার কথা-_-শ নগেন্রকুমার গুহরায প্রণীত । প্রাপ্ডি- 


স্থান-_-৯ নং রষান!ধ মজুমদার ছ্রীট, কলিকাঠ।। মুল্য পাঁচ মিকা। 
ইহাতে ক্বাধীনতার কথা. দাদ-মনোভাব, প্রভু মনোভাব, ম্বাধীন 
মনোভাব, হিন্দুমুদসমানের মিলন শ্বধাঞ্জের তারি, আমাদের পলি- 
টিকদ্‌, ভ্তাশগালিজম্‌ ও স্বাদেশিকতা, নারীর কথা, বন্দে মাতরম্‌, 
এই দশটি প্রধন্ধ আনে । লেখক অসহযোগ-আন্দোলনের সময় আলি- 
পুর দ্ধেলে কারারুদ্ধ ছিলেন। অধিকাংশ প্রবন্ধ সেইসময়ে লেখা । 
সাহিতোর আবতাওয়ার লেখকের সন গড়িয়। উঠিয়াছে বপিয়। বোধ 
হয়। দেইদপ্ত ভাহাৰ দৃষ্টি অনেক স্থলেই বেশ উদর। “নারীর 
কখ।” ও *স্ক।শন্তালিজ ৮” প্রবন্ধ তাছার দৃষ্টান্ত। লেখক পূর্ববঙ্গের 
লোক হুইয়| কলিকাতাঁর চখ্ুতি ভাষার বেশ অনায়াসে লিখিয়ছেন। 
মাঝে-মাবে ফেবল একটু-আধটু প্রাদেশিকত! আ.সিয়! পড়িয়াছে। 
অ 


মহাপ্রস্থান-_.ইতিহাদিক উপন্াস) গর হেমচক্র মুখোপাধ্যায়, 
এসএ । প্রকাশক-গুরুদাদ চট্টোগাধ্ার এণ্ড সঙ্গ, ২*৩1১।১ 
কর্ণওয়ালিম্‌ স্ীট, কলিকাত | মূল্য ১/০। 
গ্রস্তকারের ভাষ! ও বর্ণনার জোর জাছে ; আজকাল এরপ মার্জিত 
ভাষা! কম দেখিতে গাওয়! বায়; সংস্মৃতবছল হইলেও স্বচ্ছ ও সরল। 
স্বাঝে মাঝে দার্শনিক তন্ব-কথ। গুলি সভানভাই চিন্তার খোরাক গোগাইয়া 
দেয়; তবে বইখানি উপনস্ক।দ-ছিদাবে যে বিশেষ মনোরম হইয়াছে, তাছা! 
মনে হয় ন--মাঝে মাঝে এতিষ্কানিক উপস্ভাসে এমন সব অনৈতি- 
হাসিক অবাস্তব কল্পনা প্রধ্ণেগ কর! হইয়াছে যে, কিছুক্ষণ ভাবিতে হয় 
ঘটনাগুলি কোন্‌ যুগে সংঘটিত হুইতেছে। মোটের উপর বইখানি 
জামাদের ভালই লাগিল. তবে গ্রস্থকারকে জামর! গল্পের অবতারণ! অধিক 
করিতে বলি। অতিরিক্ত তদ্ব-কথ। ও বর্ণনা-বাছলা মাঝে মাঝে পাঠককে 
লীড়া দেয়। 


দীপালি_-€ কথা-সাছিভা ) ঞ রবীন্রনাথ সেন। এম্‌ সি 
সরকার এগ সঙ্গ হাংখিসন্‌ রোড. কলিকাতা । মুলা ১1০ 

সুমিষ্ট মার্জিত ভাষায় পশ্চিম ভারতীয় কয়েকটি মহীয়দী নারীর 
কাহিনী শ্রন্বকার অভীব য্ব-স্ককারে আমাদের হাতে দিষ্কাছেন। 
মূল ও জনুবাদ্দের কবিতার টুক্রাগুলি বড়ই স্থ্গর। প্রত্যেক 
বাঙ্গালী-পরিবারে এই পুত্তকখানির জআদর হইবে। পুস্তকের 
ছাপ, কাগজ, ছবি নিখুত বশর । গ্রন্থকার ও প্রকাশক আমাদের 
ধন্বাদার্হ। 


ব্যবধান--(টপন্তাস ) এর নরেশন্ত্র সেনগুপ্ত । এমসি 
সরকার এড সঙ্গ, হ্যাগিমন্‌ রোড, কলিকাত1। দাম ছুই টাক আট 
আনা। 
লেখক তাহার অন্তান্ত পুস্তকে যেরাপ জতি মনত্তত্ববাদ, 
বিমিনলজি, হেয়িভিটি গুস্ভৃতির ছড়াছড়ি করিয়াছেন এই পুস্তক- 


প্রবাসী_ মাঘ) ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ ২য় খণ্ড 

খানিতে তাহ! বহু পরিমাণে কম বলির! বঃখানি পড়িতে তালই 
লাগিল। এই উপন্াদের পাপ-বর্ণনার ছাপে মনে ছোপ ধন ন|। 
কমলার স্বামী শক্তিকান্ত নিরুদ্দেশ হওয়ার পর আকৃতি- 
সাঘৃাস্ঠর হুবিবা লই! কাশীনাধ গ্রামের লোকের চক্ষে এমন ফি তাছার 
চক্ষেও ধুল। দিয়া ভাহার স্বামী সায়! বগিল এবং কমলা কিছুদিন পরে 
বধন তাহ। বুঝিতে পারিল মানসিক দ্বলে সে ক্ৃতাবক্ষত হইয়! গেল। 
ইতিমধো শত্তিকান্তের আবির্ভাব হইল । গ্রন্থকার কমলার. মানসিক 
অবস্থ। বেশ চমৎকার ফুটাইয়াছেন, পারিপার্থিক বেষ্টনী মানুষকে দেহ 
মনে কেমন রূপান্তরিত করে শঙ্জিকান্তের চরিত্রে তাহাও বেশ ফুটিয়াছে। 


পরীর দৃষ্টি__রেপকখ) প্রনধিল নিযোদী, কুল লাইব্রেরী, 
গোঃ মত্ত, শীট । দাম ছয় আন! । 
আর্টিষ্ট লেগকের রূপের তুলিতে এই রপকথাটি অপরূপ চইয়া 
ফুটিয়াছে। নবীন প্রস্বকারের প্রথম চেষ্টা হইজেও নুখগাঠা, 
ছবগুলিও অতি হুন্মর 1 


মায়ের ছেলে- (ইপনাস) প্র বিতা দেবী । মুলা দুই টাকা 
অকারণে স্বামী-পরিত্যন্ত এ$টি নারীর কর'ণ কাহিনী এই উপন্যাসে 
বিবৃত হইয়াছে । লোখকার ভাষা সজীব ও সরস, কোথাও জাড়ষ্ট ভাব 
নাই। গ্রন্থের শেষ ভ!গে অনিলের ভাগেযাম্নতি অন্থাভাবিক কম জে 
ক্ষটিয়াছে। মোটের উপর বহিথানি গড়তে ভালোই লাগে। 


মায়ামুগ-্ গল্পর বই ) প্রঞ্েমেম্্রসাল রার প্রণীত। 
প্রকাশক ক্যালুকাট! গাব.লিশাস্‌, কলেঙ্জ গ্রীচ মার্কেট, কলিকাঁত।। 
মুল্য এক টাক! বারে! আন! । 
বইটির প্রচ্ছদপট, ছ্ছাপা ও কাগঞ্জ অতি্নন্দর-_বহিরাঁধরণ এত 
সুন্দর কম বাঙ্গালা! পুস্তকেই দেখা যাঁয়। ভিতরের গল্প পাচটিও বাহিরের 
সঙ্গে সামগ্রদ্য রক্ষা করিয়াছে । নিখুত মনোরম ভাষায় কেমেন্দ্র বাবুর 
অসাধারণ দখল জাছে। অথচ তীহার লেখার মধ্যে বর্তমান-প্রচলিভ 
কাছুনির ছড়াছড়ি "াই। "বস্তরোহী? পুরীর ডায়েরী ও “একটা দিনের 
ইতিহাদ' চমৎকার উপভোগা, অথচ বেদনার আন্দোলনে মনকে বাধিত 
করিয়। ভোলে। “একট| দিনের ইতিহাসে সমাজ-পরিতাক1! একটি 
অঙ্গাগিনী নারার বাথা-ক্রিষ্ট মনটিকে কবি আমদের সম্মুখ উদঘাটিত 
করিয়ান্ছেন_তঠাঙছার এই মরু-তৃষ! চক্ষুকে অশ্রভাগাত্রান্ত করিয়! হোলে। 
বর্তমান রস-দৈনযতার দিনে ছেমেজ-বাবুর এই বইথানি সমাদৃত হইবে। 
জী স্নীকাস্ত ধান 


বেদাস্ত-পরিচয়-_-গ্র হীরেজ্রনাথ দত্ত প্রপীত। পৃঃ ২৫৪ 
লা ১০। 
গ্রন্থে ১৩টি অধান্-_(১) উপক্রম ;) (২) ্রদ্দের ্বরপ; (৩) ব্রন্ধ 
ও জগৎ; (৪) জীব ও ব্রন্ধ; (৫) ব্রহ্ধপুর; (৪) ও (৭) মায়া ও 
প্রকৃতি; (৮) নসর রঙ্গ নিয়পণ) (৯) ভূমাবার ( জদ্বৈতবাদ ); 
0.) ভূষাবাদ ( অনুপ্রবেশ); (১১) ভূষাবাদ ( শ্ি-প্রত্রৎণ ) 
(১২) ভূমাবাদ (বিশ্বরপ ) ; (১৩) মূর্ত ও অধূর্ভ । 

গরিশিষ্টের বন্তব্য বিষয়--১। বেধ ও বেদান্ত; 
ব্যালকোর ; ৩। বৈদাত্তিক সমম্বয়। 

্রস্বকার উপনিষৎ ও গীতাদি শাস্ত্র হইতে বছ প্রমাণ উদ্ধত করিয়া 
অতি হুম্মর ভাষায় বেদাস্ত্ের ব্যাখা। করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
জামর| ভীত হইয়াছি। 

ছুই.একটি বিষয়ে জামা দিগের বক্তবা জাছে। গ্রন্থকার যৃহদারণাক 
উপনিষদের ২৪।৭-৯ এই তিনটি যন্ত্রের এইপ্রকার অন্থবাগ দিয়াছেন-. 


২। ব্দোস্ত ও 


৪৭ সংখ্যা ] 
পি স্পপাশাপিশশিশা শশা পা শপ জন পি ০ পল ০৯৮৮০ 
“যেমন ছুন্ৃতি বাদিত হইলে তাঙার বাহা শদ গ্রহণ কর] যায় না, কিন্ত 
ছন্মুভি গুগীত হইলে ভাঙার শব্বও গৃগীত হয়ঃ যেমল »্থ বাঁদত হইলে 
তাহার বাহ শব গ্রঃণ কর! যায় না, কিন্তু *ছ্থা গৃহীত হইলে তাহার শবাও 
গৃহীত হয় ; যেমন বীণ। ব!ছিত হইলে তাহার বাহ শব গ্রহণ কর! যায় 
না, কিন্তু বীণ। গৃহীত হইলে তাহার শবাও গৃহীত হয়, ত্র্ধ ও জগৎ" 
সম্বন্ধেও এরূপ” । পৃঃ ৪১ এবং ১০৪। 

ছুইট। স্থলে এই মংশ উদ্ধত হইয়াঙে, কিন্তু কৌন স্থলেই জিখিত 
ভিদটি অংশের অনুবাদ দেওয়! হয় নাই £__ 

১। সপ্তষ মন্ত্রের “ছুশুভাধাহতা বা” 

২। আইম মস্্বের “শঙ্ঘগন্ত ব।” 

৩। নবম মন্ত্রের বীণাবাদত ব1৮। 


প্রথমটির ছুটি অর্থ হইতে পারে - ছুন্দুতি-বাদকের ও ছুশ্গুভির 
আঘাতের । তৃতীর়টির দুইটি সর্থ কর! সগ্তব বীপা-বাদকের ও বাণ 
ধ্বনির । শঙ্কর দিতীয় সর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীক্লটির অর্থ 
“শহা বাদকের” | এই তিনটি স্বর তুলন। করিয়! দেখিনে প্রথধটির ও 
তৃতীয়টির প্রথম অর্থ ই গ্রহণ করিতে হইবে। 

্রস্বকার ৭ম সস্ত্রে এই অংণের সমগ্র বাঁকোর অর্থ করিয়াছেন -“কিন্ত 
ছুন্দুতি গৃহীত হইলে তাহার শবাও গৃহীত হয়” ইহার অর্থ ইইবে-- “কিন্ত 
ছন্দুণি গ্রহণ করিলে কিন্ব। ছুন্দুত্তি-বাদককে গ্রহণ করিলেই এঁ-পন্দ গৃহীত 
হর” । 

অষ্টম মন্ত্রের অনুরূপ অংশের অর্থ হইবে-_“কিস্ত শন্ধ গ্রহণ করিলে 
কিন্ব। শগ্ঘুণাদককে গ্রহণ করিলেই এ শব্দ গৃহীত হয়”। 

নবম মন্ত্রে এই প্রকার। 

্রন্থকাব বৃদাঝপাক উপশিষদের মন্তধামী-ব্রাক্ণ হইতে ছয়টি মন্ত্র 
উদ্ধত করিয়াছেন (পৃঃ ১৫৯১৬ )। 

ইহার প্রথম মস্ত্রটর এগুবাদ চদ্ধ ত হইল £-- 

“যিনি পৃথিবীতে থাকিয়। পৃথিবীর অন্তর, পৃণিবী ধহাকে জানে না, 
পৃথিবী ধাহার শরীর, বিশি পৃথিবীকে অন্তরে ধমন করেন--সেই তোমার 
আত্ম! অমৃত অন্তর্ধা।মী”। 

মূলে মাছে "পৃথিবাঃ অস্তর*-পরস্থকারের অনুবাদ “পৃথিবীর অন্তর” 
অর্থাৎ পৃথিবীর অগ্রান্তর'। ইহার গরবস্তী মন্ত্রমুহে আছে-_-“অন্তাঃ 
অন্তর”, "অগ্রেঃ অস্ত:2” ইতযাদি। এ সমুদার়ে:ও অর্থ করিয়াছেন_ 
'মলিলের অগ্তর, 'আগ্রর অস্তর' ইত্যাদি । শঙ্করের অর্থও এইপ্রকার। 

এবিষয়ে ছুইটি আপত্তি :-- 

(১ এইপ্রকার অর্থ করিলে 'পৃথিব্যাম্‌ তিষ্টন, এবং “পৃথিব্যাঃ 
অন্তর" এই উতয় অংশের অর্থ একই হইয়া যায়। 

(২) দ্বিতীয় বক্তবা এই £-_-এই ব্রাহ্ষণে এইপ্রকার ২১টি সন্ত 
আছে। ইচ্ছাতে বাবহৃ5 হইয়াছে পৃথিবা'ঃ, অন্তাঃ, গ্রে, অস্তরীক্ষাৎ 
ইতাদি। ১১টি স্থলে পঞ্চমী কি যী বিভক্তি, সে-বিষয়ে সন্দেহ হইতে 
গারে। কিন্তু অবশিষ্ট ১০টি স্থলে পঞ্চমী বিভভভিই বাবহাত হইয়াছে, 
যেমন অদৃতাঃ, অস্তর।ক্ষাৎ, আদিত্যাৎ, দিগ ত্য, তারকাৎ, আকাশাৎ 
ইতাদি। ২১টি মন্ত্র একই প্রকার; হৃতরাং সর্বত্র একই বিতক্তি 
হুইবে। হৃতরাং মর্ধব্ত্ পঞ্চমী বিভক্তি করাই যুদ্ধিঘুর্ত। তাহ। হইলে 
অর্থ কঞিতে হুইবে "পৃথিবী হইতে পৃধকৃ', “সলিল হইতে পৃথকৃ', গনি 
হইতে পৃধক্‌ ইভাদি। আমাদিগের এই মত এহণ করিলে পূর্ববোন্ধত 
মন্ত্রের অর্থ এইপ্রকার হইবে $-_ 

“ষনি পৃথিবাতে থাকিয়া পৃ্থবী হইতে পৃথক্‌, পৃথিবী ধাহাকে জানে 
ন1, পৃথিব। ধাহার শরীর, বিনি পৃযখবীর অন্তরে যমন করেন-_-ইত্যাদি।" 


পুস্তক-পরিচয় 


৫৩৯ 


০২ শি তাপ ৩৩ টির 


সত্যের সন্ধান ও অন্যান্ত প্রণন্ধ--- আ যোগেশচন্তর 

ষ্টাচাধ। প্রণীত ও প্রক।শিত। পৃঃ ১৪1-১*৮+২ ; ফুলা ১২। 

পুশ্থকে ১১টি প্রবন্ধ আছে ; সমুদায় প্রবন্ধই কোন ন।-€কান মাঁসক 
পত্রিকাতে প্রকাশিত হইফাছিল| প্রবন্ধসমুছর নাম এই-_ নাপ্তিকের 
প্রেম. আন্তিক ও নাক; নির্বাণ ও ভল্মান্তববাদ ; লিয়তিনাদ 
বিবাহ, বংশবৃদ্ধি ও দরিদ্র ; ৩কস৮1) সতীত্ব; আঞোচনা ভৌতিক- 
তত্ব, উচ্ছাব কতৃত্ব, জ্ঞাণে। উপেষ্ঠ কি; নিমন্্র-সভ1; ছু'খবাদ 
সতোর সন্ধান। 

জনেক প্রবন্ধে চিন্ত।শীঙ্তার পরিচয় পাওয়া বায়। 

্রস্থে অনেক স্কুলে ইংবেজী বাকা উদ্ধুহ হইয়াছে, কিস্তু সব স্থলে 
অনুবাদ দেওয়] হয় নাই | উহাতে অনেকের অহ্বিধ! হইবে। 


ধর্মসূত্র- রি গিরিশ চজব্ী, বিএ প্রশীত। পৃঃ 
১১৪+৪7 মুলা ১২। 
গ্রন্থের বিম়--ধর্দ এবং সর্বপ্রকার কর্তব)। স্থলিখিত। 
মহেশচন্দ্র খোষ 


অচিন-দেশের রাজপুরী-__ঈ রবীললনাথ দেন প্রণীত। 
৮২1১ হা|রিসন রোড হউতে প্রন্থললিত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃহ 
৫৪1 মুল্য ৯1 (১৩৩২) 
রবীশ্রাবাবু শিশু-মাভিতা রচনায় দিদ্ধচত্ত। শিশুদর জন্ত লেখ! 
এই গঞ্জের বইখানি তাহার গৌরব অস্ুঞ্ াখিয়াছে। চিত্রশিল্পী 
ঢারুচন্ত্রের আক! প্রচ্ছদপট ও মগ্কান্ত ছবিগুলি সুন্দর হুইয়াছে। 
প্র 


ইঙ্গিত-_ঞকুধ্দাস আচার্ধা চৌধুরী। প্রকাশক প্র প্রমোদ- 

রগ্রন ভট্টাচাধা, মুক্ত।গাডা, মর়ষননিংহ । আট জান!) ১৩৩২ । 
গল্পের বই; কিন্তু গঞ্জ বলিতে যাহা! বুঝায় এগুলি সেরূপ গঞ্জ নয়; 
ছোট ছোট কবিতার মত ইহাতে ছোট ছোট গঞ্জ বা গল্পের টুক্র! 
আছে। এগুলি ঝড় গল্পের আছ।দ বা ইঙ্গিত মাত্র, - কাবতার মত 
মনোহর, বড় ভাবের উদ্মেধক, অখগ্ রসের খও খও দে1তন।। গল্পগুলি 
হৃদয়কে স্পশ করে, আলদত করে, আরমাণ করে, মুখ করে। লেখক 
ভূমিকায় বলিয়াস্টেন_“অল্প কথায় একটি বিশ্ষে রস, আংশিক রূপে 
একটি চিত্র, অথব! একটু মনপ্তদ্ব ফুটাইয়। তুলিতে চেষ্টা! করয়াছ।” 

উহার চেষ্ট। সাফলা জাহ করিয়াছে । বইটি কাব্যএনিকের পাঠা। 


প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবন-চরিত ও 


কবিতাবলী--*৮ রাখায় চট্টোপাধায়। ৮১-৮৪  রাধাবাঙ্গার 
সীট, টাও. প্রেস হইতে এস সি বানার্তি এও কোং দ্বার। প্রকাশিত । 
হৃজ্য এক টাক|। 

আন্তকাল দেশে সংস্কৃভ শিক্ষার আদর কমিয়াছে। সুরা সেকালের 
মস্কৃহজ্ঞ গজিতদের নামও বাঙানী ভুজিতেছে। প্রেমচগ্র তর্কবাগীণ 
মহাশয় বিগত উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! দেশে? তথা! ভারতবধের অগ্চতস 
প্রধান পাঁগুত ছিণ্নে। ভাহার গাঙিতোর এইটুকু পারচয়ই যথেষ্ট সে, 
বঙ্গগৌরব দন্বরচণ্জ বিদ্যাদাগর মহাশয় উহার ছাত্র ছিলেন এবং গ'গুত 
রাজেজ্রলাল মিত্র মহাশয় ভার গুণানুরক্ত ছাত্রত্বরুপ ছিলেন । 1নষধের 
সথব্যাখ্যাতা ছিজেন বলিয়াও তর্কবাপীশ মহাশয়ের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। 
এমন ব্যক্তির জীবনচরিত থাক বিশেষ বাধনীয়। আলোচা জীবন- 


৫৪০ 


চরিতটি পঞ্চম সংস্করণ। হৃতরাং বাঙালী পাঠক জীবনচরিতটি সাদরে 
গ্রহণ করিয়াছে দেখ! যায়; ইহা আনন্দের বিষয় | জীবন্চরিতটির 
ভাষ। সংক্কতবহর, তখাশি অনুনন্ধিংহ্ পাঠক ইহাতে মেকালের পণ্ডিত" 
সমানের সুনর চিত্র পাবেন। 


ব্রীহ্চ্ী-ঞ ভূতনাথ চট্টে।পাধ্যার়, বি-এ কর্তৃক ম্নুদিত। 
ও”নং ধল্দে]াপাধণার ছ্রীর, উততবপাড়! হইতে অনুবাদক কর্তৃক 
প্রক1শিত। দাম শট জান|। 
মাকে র পুরাণের গ্রশ্রীচত্থীর পয়ার ছন্দে অনুনদ। বইখানি 
ছেলেদের জন্তু রচিত এবং ছেলেদের উপযোগী হইয়াছে । কাশীদাণী 
ছন্দে অন্ববাদ যথাসস্তৰ সরল হইয়াছে । শাকুশালিনী নারীরূণে চত্ী 
কেমন করিয়া ধীরে ধারে আবিকাতা। হইলেন, দেবশক্র মঠিযাতুর ও 
কচাঁঠার সেনানী এবং প্রচণ্ড প্রন নশুস্তকে তিনি কি্গীপ আমিতবংল 
নিধন কিনেন তাহ! বালকদের কল্পশাতৃযপ্তককর »ভুঠ কাহিনা। 
ইংরেজী গ্রন্থের ছুঃ গাহমপূর্ন গল্প হপেকষ। উহ! কম কৌডূচল-জনক নয় 
এবং উহ! আহাদের দেখব পৌগণিক কাহিনী । সুতরাং ঝ(লক- 
বালিকাদিগকে ইভার এঠিত পরিচিত কগ। করবা এই হিসাবে 
গ্রন্থকার আমাদেও নপকার কৰিষান্েন। ভাহ।র শনুখাদে ছন্দের দৌষ 
মাঝে মাঝে গাওয়া যায় । হখাপি বইটির প্রচার হওয়। বাঙশীয়। 


মেলেরিয়ার প্রতিষেধ ও 'আক্মচিকিৎসা_ 
ডঃ ঞ্রাকা্রিকচন্ত্র ধন্ত, এষ-বি প্রণীত ৪৫ নং আমহাষ্টি ছ্রীট, 
কলিকাঠা হইতে স্বাস্থাধণ্থনজ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত ॥ মুলা দণ মানা । 


মাালেরিয়। জ্বরের ইৎপদ্ডি, প্রক।র-ছেদ, আনুষঙ্গিক কারণ, চিকিৎসা. 
গ্রতিষেধ, গান্্রচিকিৎম। প্রভৃতি অভান্ত প্রয়োগনীয় জাতবা বিষয়সমহ 
ইহাতে প্রচুব অভিজ্ঞতার সহিত ম্ব।লো[চত হইয়াছে। বইটির একটি কথ! 
বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য । গনেকে বলেন ও অনেক ইষপ মাবিক্ষর্ধ। 
ঘোষণ। কগেন যে, ধইন।ইন প্রয়োগে ম্যালেরিয়। বর দুর ভয় না, ঢাক। 
থাকে মাত্র, শ্রবিধামত আবার প্রকাশ পায়। কিন্তু গ্রবাণ বিজ্ঞ লেখক 
বজিতেছেন--ভাহাদিগেব (গীনব পোক ) মধ্যে অনেকেরই উষধ 
বিশ্লেষণ করিয়। ধুঁইনাইন ব| দিন্কোনা-ঘটিহ ওুঁবধ ধর! পড়ে এবং 
ধাহাদিগের উমধে উল্লিখিত কোনরূপ পদার্থ নাই, ভাঙ্াদিগের উষধে 
কগাচিং ফুফপ ফলিত দেখা যায়|” নইখ|নি দরে ঘরে পঠিত হওয়! 
দর্কার। 


স্বস্তি-খদ্ধি-ঞী রসিকচগ্র বড়, বিধা।বিনোদ প্রণীত। 
মডেল লাইব্রেরী, ঢাক হইতে স্ত্রী হেমচন্্র আচার্া কর্ডক প্রকাশিত। 
মূল্য চৌদ্দ আন! । 
প্রাচীন ভারতবর্ষ ও প্রাচীন বঙ্গদেশ-সন্বদ্ধে বহু চিন্তপূর্ণ প্রাবন্ধের 
পমষ্টি। প্রবন্ধগুলি চিন্ত।গৌরবে ও বিষ্লেঘণ-বৈশিষ্টে) অত্যন্ত সথপাঠ্য 
হষ্য়াছে। বিশেষ করিয়। সেকালের মমাজ শাসন, প্রাচীন ভারতের 
দপ্তনীতি, জাতীয় প্রবদ্ধগুি বিশেষ অনুপন্ধিংসাড়ত্িকর। আমাদের 
বিশ্বাদ--বইখ|নি পড়িয়। সকলেই চিন্তার খোরাক পাইবেন ও আনন্দ 
লাত করিবেন | 


প্রবাসী _মাঘ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লড়ায়ের নতুন কায়দা হারাধন বকৃদী। প্রকাশক 
ঞ রামেশ্বর দে, চন্গননগর | যুলা বার আনা, ১৩৩২। 


সংক্ষেপে বইটি পরিচয় দিতে গেলে এই বলিতে হইবে যে, এখানি 
আধুনিক বুদ্ধবাপারের একটি সশ্দর ইতিহান। বিগত ইদিরোপীয় 
মহাযুদ্ধে লেখক স্বয়ং যেংদ্ধার কাজ করিয়াছিলেন | স্ভরাং তিনি 
যাহা লিখিয়াছেন ত1হ1 পুথিগত বিদা নয়, চাক্ষুষ অভিজ্ঞ্ার কল। 
জিনিষটি ভিশি এত্ত সরলগ্াবে বলিয়াছেন যে, তাহ! গঞ্জের মত 
মনোগ্রাতী হইয়াছে । সেকেলে ও একেলে লড়ই, যুদ্ধক্ষেত্রের বিল্যৃতি, 
ছর্গ ও খান, কাম।ন ও গোলা, বাযুমান, সংখ্যা ও শক্তি প্রভৃতি শাধুদনক 
লডায়ের বছুদিক লেখক আঁলেচন করিয়াক্চেন | আবার আধুনিক 
যুদ্ধের চোখ! চোখা উপ[রগুলির প্রতি নিতু ও বিঞ্প গুক।শ করিতেও 
লেখক ছাড়েন নাই । উভাতে ভাহার ভারতপর্ষার মনের পরিচয় 
গাওয়া! গিয়াছে । যাহার! ইউরোপীয় যুদ্ধের কাযদকরণ, সাজনরঞ্রান 
প্রভৃতি চানিজে চান, তাচ।র! অবশ্ঠই বইটি পাঠ করিবেন! এইসমন্ত 
বই গেখিয়। আনন্দ হয় যে, বাংলা সাহিত্য বুবি মববা পুষ্টির দিকে 
আগাইয়। চলিয়।ছে। 


ভেলেদের বিদ্যাসাগর-_গী। যামিনীকান্ত মোম। 
প্রকাশক ইন্ডিয়ান তেন লিষিটেছ, এলাহাবাদ। মুলা ৪ স্মান।। ূ 
পুণাঞোক বিদ্যাসাগর অভ1খষের জীবনভর ছেলেমেরেদের উপযোগী 
করির়। লেখা হইয়াছে । ঝরঞরে সরল ভাষায় হানরগ্রাহী গল্পে মত 
অতি ঠন্দএভাবে লেখক বিদা।নাগর-মহাশয়ের গ্লাবনকণা বলিয়াছেন ! 
বইটি পড়িয়া! "থাম! আননিত হইয়াছি। বইখাণি ছেলেমেয়েদের খুব 
ভাল লাগবে, সনে নাই । 


দেশাত্মবোধ ও শ্রীশ্রীদেশমাতৃকা পুজা 
লেখকের নাম নাই। শী গে।পাণ্চশ্র চট্টোপাধা।য় কর্তৃক প্রকাশিত 
৪৩,৩ নং আমহ।& ছ্ীট্‌, কলিকাতা | মুলা চার আন । ১৩৩২। 
ভারতবধের স্বপ্ূুপ কি, কিরূপে ভান্রতনর্দকে ভালবাল! যাইতে পারে, 
মাতৃরূপিনী ছারতনর্ষের মৃত্তি কি ও দে-মুতিকে কিরাপে মনের মধ্যে 
জাগ্রত রাখ! যাইতে পাবে__ইতা।দি বিষয় বইটির প্রথম আলোচিত 
হইয়ান্ধে। আলোচন। গভীর চিন্ত। ও প্রীতির পরিচায়ক । গ্রস্থকারের 
নাম ন। ধাকিলেও তিনি যে সতা্ষ্টা ও তাহার উশ্রি যে সাধশাপ্রনৃত 
তাহাতে সন্দেহ নাই । বইটির শেন ভাগে ভপত্বর্ষে? বিতিন্ন প্রদেশের 
রূপ কিতাহ ক্ষুদ্র কষুপ্র প্লোকে অঙ্কিত করিয়। গ্রন্থকার সেগুলিকে 
ন্তোজরপে প্রচারিত করিয়াছেন । এগুলি বান্তবিকই ভোজ রূপে, 
ভারইম।তার বন্দন! রূপে, বিদা।লয়ের বালকবালিকাগণের দ্বার পাঠ ও 
আবৃত্তির উপযোগী । উহা প্রত্যেক ভারত-প্রেমিকেব হাদয় স্পর্শ 
করিবে। রাজনীতি, সমাঙ্গমেব| প্রভৃতি যেকোন ক্ষেত্রের করাই 
দৈনন্দিন জীবনে এই ভারতবন্দনাপন্ধতি পালন করিলে দেশাবুধোধে 
কধিকতর অনুপ্রাণিত হইভে ধাকিবেন। দেশোরতিকামী কলেরই 
বইটি পাঠ করা উচিত। 
গুপ্ত 
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[ এই বিঠাগে চিকিৎস। ও আঠন-মংকান্থ প্রপ্নোস্তর ছাড়। সাহিন্া, দর্শন, বিগান, শিল্প, বাণিদ্দ প্রীত [বপয়ক প্রশ্ন ছাপা! হইবে । প্রশ্ন ও 
উত্তবগ্ডলি সংগত হওয়। বাঞ্চনীয় । একই প্রস্থের উত্তর বজনে দিলে ধীহাঁর স্তর আানাধেণ বিবেচনায় সব্বোতুম হইতে তাহাই ছাপ| হইবে। 
বাাদের নাম প্রকাশে আপত্তি খাকিবে, ভাহার। লিপিয়। চানাইবেন । অনান! প্রশোত্তর চাপ! হইবে না। একটি প্রশ্থ ব। একটি উত্তর কাগজের 
এক পিঠে কাপীতে লিখিয়। গাঠান্ডে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রশ্থ ব! ঈত্বর লিখিয়। পাঠাইংল নহ। প্রকাশ কৰ। হইবে না জিজ্ঞাদা 
ও মানাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বস্বফোদ ব! এন্সাইক্লোপিটিয়ার আদব পুরণ কর! সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাহীত। যাহাতে 
সাধারণের সন্দে-শিরমনের দিগদর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়। এই নিশ্াগের প্রাবস্ুন কব] হইয়।ডে | জিওান। এরাপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসার 
বত লোকের ষ্টপকাব হওয়! ্থুব, কেবল বাক্তিগভ কৌতুক কৌতুহল ব! হুনিধার দন্ত কিছু জিঞ্ঞ।সা কর! উচিত নয় । প্রপ্নগুলির মীসাংসা 
পাঠঠবার সময় যাহাডে ভাই! মনগড়। বা আন্দাঙ্থী না হইয়! যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত ভয় সে-বিষষে পঞ্গা র।পা ই | প্রশ্ন এবং মীমাংস। দুইয়ের 
হাথার্ধা-দহ্ন্ধে 'মামর। কোনোরাপ গঙ্গীকা৫ করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লয় কম।গত বাদ-পরকচবাদ ঘাপিনার স্কান গমাদের 
নাই । কোনো জিওঞ।ম। বা মীমাংসা ছাপ। ব। না-ছপ| সপপুর্ণ আমদের ইচ্ছ!ধান-_সাহর নহ্থন্ধে লিখিত বা ন/৮নিক কোনোরূপ িফিয়ৎ আমব। 

দিতে পরি না। নুন বংমর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্গুলির নূন করিয়! মাখাগণনা আন্ত হয়) নত স্বাহার। শীমাস। পাঠাবেন 


াহার! কোন্‌ বংসরের কত-সাখাক প্রশ্নের মীদাংদ| পাঠাঈতেছেন , তাহার উল্লেখ করিবেন! ] 


জিচ্গোসা 
রবে কদম -বিদালয় 

আকার আনেকেই কৃষিবিদ্যালয়ে শিক্ষা লাছ করিবার জনক 
উৎঠক, কিন্তু সাহাঁদের উপযোগী স্কুল বা কণেদের অভাব, শিক্ষা 
লাভ করিতে অক্ষন। ঘেদন মা, 10018 [14100154 
ভি হওয়! দুরূহ ব্যাপার | 70-10:8111% 011107651.8 এবং 
1. ১4 ছেলেদের শিক্ষালা্চ করিখার উপধুক্ত দুঁপ ব! কলেজ নডারতবধে 
কোন্‌ কোন্‌ স্থানে কয়টি মাছে? 

জী ফণজো।তিং পৌমিক 
'বাগুল। ভাষার প্রথম অভিধান 

বাল! হানায় কে সব্ব- প্রথম মছিধান প্রণন করেন ও ভার অভি- 

ধান্খ|নির নাম কি? 
আ জো।ৎসসনাধ চন্র 


মীমাংদ৷ 


(২) 
বিঞুপুরে মারাঠদের পরাজয় 


বর্তমান বীকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূন জেলার অধিকাংশ প্রাচীন 
বিঞুপুর রাজোর অন্তর্গত ছিল। মন্লঃাজবংশ এই বিশাল জনপদের 
শ!দন দণ্ড পরিচালন করিষ্েন বলিয়।-বিধুপুর মল্লভূমি ন/মে পরিচয় 
লা করিয়াছিল। বুন্দ(বনের নিকট দয়নগর নামক স্থানে মল্লরাজ 
বংশীয়দের আদি নিধাদ ছিল। বিধুপুর রাঙ্জোর প্রতিষ্ঠাতার নাম 
রঘুনাথ সিংহ । তিনি মল্লরাগবংশের আদিপুরুষ বলিয়া! আদি মল্ল 
নামেও খ্যাত হন। বিষুপুরের এক পঞ্চাশত্বম রাজা ২য় রঘুনাধ সিং 
»২২ মল্লাষে আপনাদের বংশগত মল্প উপাধি পরিত্যাগ করিয়। ক্ষতিয়- 
গ্রণের সুপরিচিত “দিংহ" উপাধি গ্রহণ করেন। সেট হইতে লিষুপুরের 


গাঙ্গাখণ নিত উপাধিহ ধারণ করিয়। গামিহেছেশ | ১য় রদুন।ঘ দিংহের 
পুত্র গাজ। বীরগিংহ নানাবিধ সংকাদ এবং আপরিসীম দানের অন্ত 
বিপুল গৌরব অঞ্জন করিয়া শিয়াছেশ। বীহমিহের পুত ছর্জন 
সিংহ । ভিনি খিফুপুৰের প্রপিদ্ধ। দেবঠ। মদনমোহনের মন্দির নিশ্দাপ 
করেপ। ছুঙ্জীণ নিংগের পুত্র গোপাণ চি বশীর হাঙজগাম। বা মহা 
গাীয় আক্রমণ বার্থ করিয়া দেণ। নহ।বাষীয় সেনাপনি ভাঙ্ষর পন্ত 
বুদংখাক সৈল্ভ লইয়। শিঞুপুর গাহরমণ কৰিলে গোপাল নিংহ দ্বয়ং 
খুদ্ধঙেত্রে উপস্থিত থাকিয়। অপুর্ব াহপ ও বীরতের সহিত শ্বীর সৈল্ত 
পরিচাগন করিয় মহ।রাধীর মেনাদের শিশ্ন উৎপাদন করেন। কিন্ত 
অসংপা মহারছীয়দের গতি প্রতিহত করিবার মত সৈল্ভবগ তাহ।র ন। 
থাকায় বাধা হইয়। দুর্গে আশ্রয় লন। ছুংগর প্রাকারস্থিত কামানশ্রেণী 
হতে প্রচুব পরিমাণে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগায় মহানবী 
দেনাগণ পল।উতে আরম কখে। গোপাল সিংহের মেস্ুগণ 
তাহাদের পশ্চান্ধারন করিয়। উঁবদি লুষ্টন করে। বদীমান।ধিপ 
কীঠিচন্ত্র গোপাল পিংছের দিত মিলিত ইঠলেন এবং মহারাী 
দিগন্ছে জ্রমে ক্রমে রাজা হইতে আড়াইয়! দিলেন । এই যুদ্ধে যে- 
মমন্ত্র কামান বাবহাত হইরাচিল, ভন্মধে, দলমাদল ব| দলমর্দান আজিও 
বিষুপুরের ভূমিতলে নিপতিত রহিয়াছে । রাজ। গোপাল সিংহ ৯৭৫ মল্লাবে 
জন্মগ্রহণ করেন ১৫৫ অক্ে তাঠার মৃত্যু হর) তাহার ধাঙত্বকালে 
বিঞুপুরে পাঁচটি দেবমান্দর নিশ্মিত হয়। তিনি তুঙ্গভূমের 
রারকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। গোপাল দিংহের মৃতার পর 
হইতেই বিঞুপুর রাজবংশের মধঃপন্চন আরম, হয়। “নল্ল রাজবংশ” 
নামক এক প্রাচীন পু থিতে বিষুপুর-রাঞ্গণেব বংশপত্র লিখিত জাছে। 
এই পু'ধিখানিকে সপ্পৃ্রূপে অত্রাস্ত বল! যায় না, তবুও ইহ বিঞুপুর 
রাঙ্গবংশ সন্ধে একখানি প্রাম।ণয গ্রন্থ । 
শ্রী নগেন্ত্রচন্র ভটশালী 


(১৫) 
বজুযোগিনী লোকেম্বর এবং প্রজ্ঞাপারমিত।| বুদ্ধদেবের ভিন্ন ভিন্ন 
নাম বলিয়া মনে হুয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষজ্ঞদের দুটি এ-বিষয়ে 


৫৪২ 


আকর্ণ করি-তডি ৷ বৃদ্ধগ্াতে মহাযোধিবৃক্ষের নীচে, “বন্্াসন” 
অবলগ্থনপূর্বব্ক বুদ্ধদেব নির্বাণ লীন্ত করিয়াঞিলেন। বদ্ধ 
প্রচারের পর পাল বংশীয়দের গাফত্ব পর্যান্ত ধিক্রমপুরেরর নকল স্বানেই 
বৌদ্ধধর্দর খুব প্রসার এবং প্রঠিপতি হইয়াছিল, ইতিহনে এবিষয়ে 
প্রমাণের খভাব নাই । বভ্রযো গনী নামটি বৌদ্ধদের দেওয়া! । সা'হ- 
ভাক দীনেশ সেন মহ্তাণ় বলেন_"নাগার্জুন প্রবন্তিত মাধ্যমিক 
মহাযান মন্প্রদারভুক্ত। বশ্রীচাধাগণ এক সময়ে বোদ্ধদের ' বজানন” 
তান্ত্রিক মাধনের বিশেষ উপযোগী জ্ঞান করিতেন। চাকা জেলার 
জন্তর্গচ "বগ্রযোগিনী” গ্রামে এই বন্তাচাধাগপের একটি প্রধান 
আডড। ছিল।” (প্রবাদী আাধাঢ় ১৩২৯-_২৬৯ পৃঃ) 

বেদ্ধধশ্্োন্ত বন্ত্রযোগিশী নামের সন্কিত এগ্রামের অন্তী কোনও 
সম্বন্ধ ইতহালে পাওয! বায় না| ন্ুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্থাতান্ত্রিক ও পরম 
জ্ঞানী অতীশ দীপন্কর গ্রঞ্জান বজ্জতান্ত্রকগণের শীধস্থানীয়, ইঁঠার নাম 
বৌদ্ধ-ঙ্গগতে সুপরিচিত । ইহার পূর্বনাম চিল আদিনাথ চত্্রগর্ভ। 
মহারাঙ গোবি্দচন্ত্রের রাছত্ব-কালে ৯৮* ধুষ্টাবে দীপন্কর “বিত্রমপুরে” 
জন্মগ্রহণ কগেন। 


১০৫৩ খৃষ্টাবে তিববতে ইহার মৃত্া হয়। তিব্বতের শত শত নর- 
নারী দীগন্করের প্বৃতি ক্ভি' ও জদ্ধানহকারে পৃঙ্দা করে। তিনি ১০৮ 
খান। গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এইসব গ্রস্থগুলি বৌদ্ধ-সাহিত্যের 
জমূলা সম্পত্ভি। 

বহচ্চায1-ও ইতিহাসবিৎ পণ্ডিত ও অধাপক প্রীন্মমূলাচরণ ঘোষ 
বিদ্যাতৃষণ মচাঁশহ, “বিক্রমপুরের ইতিহাস” গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়া- 
ছেন--সম্প্রতি আমাদের যোগ্সেম্্র-নাবু (গুপ্ত) ব্জ্রযোগিনীকেই দীপ- 
সবরের চগ্মস্থান বলির! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । কে'ন্‌ কোন্‌ প্রমাণন্থার 
পূর্ববঙ্গের এতিহাসিক এবং উপন্তাদিক প্রীধুক্ত যোগেন্্রনাথ গুপ্ত 
মহাশয় বন্্রধে।গিনীকেই দীপক্কর জ্ঞানের জন্মতৃমি দিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩২ 


| ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
তাং! “বিক্রমপুরের ইতি ৮ পাঠ করি! আানিবার উপায় নাই। 
(বিক্রমপুরের ইতিহাস, ১৩১৬ দন, ১৬-১৭ পৃঃ) 

বাংলাদেশের বিখ্যাত এ্াতহাপিক ও প্রত্রতত্ববিং গণ্ডিতগণ 
“বিক্রমপুরকেই” দ্ীপন্ধরের জন্মস্থান বলেন। শুধু যোগেন্তরবাবু কল্পনার 


সাহাঘো একটু অগ্রসর হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে. বল্তরযোগিনীই 
অতীশ দীপদ্করের জন্মভূমি। বাহল্য-ভয়ে বিভিন্ন এঁতিহাসিকদের 
মতামত এ স্থানে আলোচিত হুইল ন|। 
ঞ নগেন্্রচজ ওটশালী 
জন্মদিন 


হিন্দুদের কোন কাই শান্মানুমোদন-ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইত ন! 
এবং এখনও হর ন|। সেই হিসাবে নান! কাক নান! বিভাগে বিশুক্ত। 
গ্রমনাগমন, গৌর-কর্ধ ইত্যাদি গ্ে।তিবশান্ত্রের অধীন। জম্ম'দনে এই- 
মব কাঙ্জের শুভাশুত সন্বদ্ধে নিম্মলিশিত রূপ লেখা আছে। 

১1 যে! জন্মম।সে ক্ষুরকণ্ধ যাত্ং কর্ণপা বেধং কুরুতে চ মোহাৎ। 
নুনং স রোগং ধন-পৃত্র-নাশং প্রাপ্রোতি হুট়ে। বধবন্ধন।পি। 

ষে-বাক্তি জম্মমাদে ক্ষৌরকণ্ন, বাত, কিংব| কর্ণবেধ করে নিশ্চয়ই 
সে মু, রোগ ধনপুত্রনাশ এবং বধ-বন্ধন প্রাপ্ত হয়। 

২। জন্মতে জন্মমাদে ব। যে! গচ্ছেদষ্টীমে বিধৌ। 

আমুঃক্ষ়মবাপ্রে।তি বযাধিঞচ বধবন্ধনম্‌ ॥ 

জম্মমাস জন্মনক্ষত্র ও অষ্টমচন্ত্রে যাত্রা করিলে আমুঃক্ষয়, ব্যাধি, বধ ও 
বন্ধন হুয়। 

৩। ব্যতিক্রম । জাতং দিনং দুধয়তে বশ্ষ্ি্টান্টো চ গর্গে। যবনে।- 
দ্শাহম। ড্মাদ্যমাসং কিল ভাগুগিশ্চ চৌড়ে বিবাহে ক্ষুরি কর্ণবেধে 

বশিষ্ঠমতে জন্মদিন গর্গমতে আট দিন যবন মতে দশদিন ভাগুরিমতে 
সম্পূর্ণ জগ্মমাসই চূড়। বিবাহ ক্ষোর ও ৰর্ণবেধে বর্জনীয়। 

পর ভনানীচরণ দত্ত 


ভাঁরতবধাঁয় দার্শনিক সঙ্বের সভাপতির অভিভাষণ 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


অদ্াকার অনুষ্ঠানে সভাপতির আনন অধিকার 
করিবার সটায়-সঙ্গত দাবা আমার নাই। সুতরাং আপনাদের 
এই সম্মানটি সম্যক উপভোগ করিবার পথে অন্তরায় 
হইতেছে আমার সন্ধোচে ও আতম্ক। আমার এই 
ক্ষণস্থায়৷ পদোক্রতিতে আশঙ্কার কাগণ ত আঠ্েই, উপরন্ধ 
ইহার দরুণ অনেকের বিগাগ বিদ্রপ অর্জন করারও 
সম্ভাবনা । এমন অবস্থা আপনাদের নিমগ্্রণ গ্রততগ্রহ 
কর! সমীচীন কিনা তাহ! ভাবিতেছিলাম। একবার মনে 
হইল, ডাক্তারের সার্টিফিকেট পেশ করিয়া এ সক্কট 


উত্রাইয়াই যাই। বিস্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম, এই দাশনিক 
সমাগমে আমার পদবীর সব চেয়ে কার়েমী স্বত্ব হয়ত 
আমার দর্শন শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত। এমন 
হইতে পারে যে, সভাপতি হিসাবে আপনারা তেমন 
লোকটিই চান ধিনি নিধ্বিকারভাবে উদাসীনপন্থী, যিনি 
অন্তত কোন বিশেষ মতবাদের বশ্যতা জ্ঞানতঃ শ্বীকাগ 
করেন না, কারণ যাবৎ মত্তবাধ সম্বগ্থেই ন্িনি নিরপেক্ষ 
ভাবে অনভিজ্ঞ। এক্ষেত&ে আমার গুণাঞ্জণ তুলনামূলক 
সমালোচনার বহিভূতি; কারণ তাহা অন্তি নাত্তি ছই- 


৪র্থ সংখ্যা ] 


1 বাদ্দেরই বাহিরে এবং হয়ত আমাকে এইস্থানে আনিবার 
ক্ুপক্ষে সেটা মত্ত স্থবিধার কথা । এ অবস্থায় আমার মনে 
হয় আমি যেন একটা! বাতিদান; বাতির মত তার 
আলোক্ক বিকীথণের শক্তি নাই বলিয়াই ষেন দীষ্তিহীন 
নিক্ষির গাভীংধর্য অবিচলিত থাকার পক্ষে সে বেশী 
উপধোগী । 
কিন্তু মামার ছুর্তাগ্য এই যে, আপনার! আমায় নীরব 
থাকিতে দিলেন না, যদি ও মামাদের প্রাচীন বিজ্ঞবাক্তিদের 
উপদেশ অন্দারে আমার এ অবস্থায় নীরব থাকাই উচিত 
ছিল। এই দ্বিধা কাটাইয়া আমার পাগিত্যরিক্ত মনটিকে 
কথ! বলাইতে সাহাযা করিয়াছে এ$টি জিনিষ । সেটি এই 
) থে, আমাদের ভারতে যাবতীয় বিদ]-দ্শন কাব্য যাহা 
হউক --একটি একান্নবন্তী পরিবারের অন্ততূক্ত। ম্বাতস্ত্রয- 
গ্রহ্ুত অহ্থমার বালাই ভাহাদের নাই, স্তরাং পাশ্চাত্য 
স্থপভ দপ্ডবিধির সাহাযো অনধিকার প্রবেশকে ঠেকাইয়। 
রাখিতে হয় না। 
দার্শনিকপ্রবর প্রেঃট! তাহার আদর্শ গণরাষ্ট্র হইতে 
কবিদের নির্বামিভ করেন। কিন্ত ভারতবর্ষে দর্শন চির- 
দিন কাব্কে [মন্ত্পক্ষীয় বলিয়। আদর করিয়া আপিয়াছে। 
কারণ এখানে দর্শনের চরম লক্ষ সাধারণের জীবনকে অধি- 
কারকরা-_বিদগ্কমগ্ুডলীর রুদ্ধদ্বার খাস কামর] আশ্রয় কর! 
নহে । এই জন্তই বোধ হয় শঙ্করাচাধ্যের মত দার্শনিকের 
প্রতিও অনেক কবিতার আরোপ করিতে আমাদের জনশ্রুতি 
কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই | অথচ এই শঙ্করাচার্যকে কোনও 
আতিথাত্বেষী “ইমিগ্রেশন” আইনের সাহাফ্যেই প্রেটে। 
ভাহার আদর্শরাষ্্র হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিতেন কিন! 
সন্দেহ। হ্ম্বত মেইসব কবিতা অধিকাংশই উচ্চ অঙ্গের 
কাবা নহে, কিন্তকবিতাসরবরাহ করাটা তত্বজ্ঞানীর পক্ষে 
একটা অপরাধ বা রুচিবিগর্হিত ব্যাপার বলিয়া কোন 
কাব্যামোদদী দোষারোপ করেন না। 
আমাদের জনসাধারণ সহজেই তত্বদর্শাকে কবিত্বের 
অধিকার দিয় থাকে যখন তাহার ধীশক্তি প্রজ্ঞার আভায 
প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। আমাদের মহাকাব্য মহাভারত 
ইহার সাক্ষী। বিশ্বসাহিত্যে ইহা অতুলনীয়। ছোট 
বড় কত রকমের মানৰ চরিত, কি অদ্ভুত 





ভারতবর্ষায় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণ 
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বৈচিত্রো, কত বিভিগ্র ঘ্যরের মনগ্তত্বে ছত্রে ছত্রে 
ফুটিযা উঠিয়াছে ! কিন্তু শুধু তাহাই নহে ; কত নীতি, 
রাষ্্রীয় ও আধাত্মা তত্বের বিচারবিন্যাস' এই 
মহাভারতের উদার আযধতনে কেমন সহজে আশ্রয় 
পাইয়াছে ! এই 'অন্মভাচারী ওদার্ধেরর ফরে কাব্য তার 
নিঙ্গন্ব সীমা লঙ্ঘন করিবার বিপদ স্বীকার করিয়াছে । 
কিন্তু ইহাও সম্ভব হইল ভারতবর্ষেঃ কারণ এখানে 
সাহিত্যের বিভিন্ন গোগী এক বিরাটু সাধারণৰস্ত্রে 
(েমগাছএাাসা? ) বিধুত । বস্তত মঙ্তাভারত ধেন একটি 
্রদ্মাণ্ড বিশেষ; ইহার মধো কত বিচিত্র মানস স্টি'অসংখ্য 
গ্রহনক্ষত্রের মত জটিল-বিধম ছন্দে নুহা করিয়া ফিরিবার 
যথেষ্ট অবকাশ পাইয়াছে। একজন বিশেষ কবির 
খামথেয়ালী ইহাতে নাই, সমগ্র জাতির সাধারণ মনোভাব 
এখানে দেখিতে পাই । আমাদের এই জাতিটি বিচিত্র 
তর্কবিতর্কঞ্জটিল পস্থা আশ্রয় করিয়! সেই ভাবলোকে 
ভ্রমণ করিতে ক্লান্গি বোধ করে না যাহা অসংখা 


উপাধ্যানের উপগ্রহপরিবেষ্টিত একটি মহামাধ্যায়িকার 
সৌরমণ্ডল বলিলেই হয়। 


মুদলমানযুগেও এই ভারতে যে-সব সাধুসস্ত আবিভূতি 
হইয়াছেন, তাহার। প্রায় প্রতোকেই গীতরলিক। তাদের 
গান ভাবের আগুনে দীপ্তিমান, তাহাদের ধশ্ববোধ তত্ব- 
জানের মন্বস্থ্প হইতে উৎসারিত, মানবের চিরস্তন 
প্রশ্নগুপি ও জীবনের চরম সার্থকতা লইয়া তাহাদের 
কারবার। হম্বত ইহাতে আশ্চর্য হইবার কোন কথা 
নাই। কিন্তু যখন দেখি যে তাহাদের সেই সমস্ত বাণী, সমস্ত 
সঙ্গীত কেবলমাজ শিক্ষিত পণ্ডিতমগ্ডপীর জন্ত নহে, 
ভাহা গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর নরনারীর আদরের ধন, তখন 
বুঝিতে পারি দর্শন বস্তুটি কি গভীরভাবে আমাদের 
সাধারণের মগ্রচৈতন্ভলোকে প্রবেশ করিয়াছে এবং সমস্ত 
জীবনকে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে । 

শৈশবে মনে পড়ে একজন ভক্ত হিন্দু গায়কের মুখে 
কবীরের এই গানটি শুনি : 


“পানীমে মীন পিয়াসী রে 
মুকো শুনত শুনত লাগে হাসী রে। 
পূরণ ত্রদ্ধ সঞ্ল ঘট বরতে; 

ক্যা মধুর! ক্যা কাশীরে।” 
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কবীরের এই উচ্চ হাপ্য সেই হিন্দুগায়কের ধম্মনিষ্টায় 
এতটুকুও আঘাত করে নাই। বরং কবীরের সঙ্গে ভিনি 
একাত্ম ; কারণ, তত্বজ্জান যে তাহার মনকে মুক্তি দিয়াছে 
এবং তিনি বুঝিয়াছেন তীর্থ হিসাবে মথুরা বা কাশীর 
প্রতীকগভ তাৎপর্য থাকিলেও চিরন্তন সত্য হিসাবে 
তাহাদের স্থান নাই। স্থতরাং উক্ত স্থানথয়ে তীর্ঘাত্র। 
করিতে উন্মুখ হইলেও তিনি নিঃসংশয়ে জানেন যে ব্রদ্মের 
সর্বব্যাপিত্ব সাক্ষাৎ্ডাবে উপলব্ধি করিবার শক্তি যাঁদ 
তাহার থাকিত তাহা হইলে কোন বিশেষ স্থানে যাইয়া! ধর্্- 
বোধ জাগাইবার কোন প্রয়োজনই হইত না। ভবে যে 
সমস্ত ধর্মমন্দিরে কত যুগ ধরিয়া! কত সাধকের ভঙ্গন পৃজন 
কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, তাহার উদ্বোধিনী শক্তিটি তাহার মত 
সাধকের তেমনই প্রয়োঙ্জন বলিয়! তিনি ক্বাকার করেন 
যেমন প্রয়োজন আমাদের আবহ্মানকাল প্রচলিত মন্ত্রেগ 
যেমস্ত্র বহুমুগের ভক্তসাধকের কণস্বরে প্রাণবান্‌ হইয়া! 
আমাদের প্রাণকে সহজে উদ্বোধিত করিতে পারে। 
পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি 
বড় তত্ব পাই-_সেটি এই যে, বাক্তিম্বর্ূপের সহিত স্ব 
হৃত্রেই বিশ্ব সত্য। তিনি গাহিলেন। 
“মম আখি হইতে পয়দ। আসমান জমীন । 
শরীরে করিল পয়দা! শক্ত আর নরম; 
আর পয়দ। কংরয়াছে ঠপ্তা আর গরম। 
নাকে পয়দ৷ করিয়াছে খুষবয় বদবয়।” 
এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে, শাশ্বত পুরুষ 
তাহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহার নয়নপথে 
আবিভূ্ত হইলেন। বৈদিক খধিও এমনই ভাবে বলিয়া- 
ছেন যে, যে-পুরুষ তাহার মধ্যে তিনিই আদিত্যমণ্ডলে 
অধিষ্ঠিত। 
"রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে। 
আমার মাঝত বাঠির হইয়! দেখা দিল আমারে ॥” 
এই সব তত্ব-সঙ্গীতের বিশেষত্ব এই যে, ইহা গ্রাম্য 
সাধারণের ভাষায় লিখিত এবং নিতান্ত অমার্জিত বলিয়! 
উচ্চ সাহিত্য কর্তৃক অবজ্ঞাত। এইসব গ্রাম্য গায়কেরা 
তত্ববিদ্যার কোন ধার ধারেন না, সেটা তাহারা বেশ একটু 
জোরের সঙ্গেই বলিয়া থাকেন। এমনি একটি কবির 


প্রবাসী_মাঘ, ১৩৩২ 
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সন্বদ্ধে কিশ্বদন্তী আছে ষে, বৈষ্ণব রসতত্ববের ব্যাখান শুনিয়া" 
তিনি এই গানটি রচনা করেন £-_ 

“ফুলের বনে কে ঢুকেছেরে সোণার জহরি 

নিকষে ঘসয়ে কমল আ মরি মরি ।” 

বাউল সম্প্রদায় আমাদের বাঙলার সেই শ্রেণীর হইতে 
আসিয়াছে যাহার] প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত নয়। আমি 
তাহাদের গান কতকগুলি আমায় লিখিয়া দিতে অনুরোধ 
করায় দেখি তাহার! বেশ একটু বিব্রত হইয়াছিল; শেষে 
যখন ভরসা করিয়। লিখিল, আমি তাহার পাঠোন্ধার 
করিতে যাইয়া হতাশ হইলাম, তাহাদের বানান ও 
অক্ষরবিস্তাস এমনই অপ্রত্যাশিত রকম অসনাতনী । কিন্তু 
এই সব কবি-বাউলদের সাধন পদ্ধতি মানবর্দেংতত্বের ষে 
অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা জটিল ও 
ছুরবগাহ। ইহারা পথে বিপথে তাহাদের গান গাহিয়! 
ফেরে; আমার পথের ধারের জানালা হইতে, একটি গান 
বহুকাল পূর্বে শুনি, কিন্ত এখনও মনের মধ্যে গাথা হইয়! 
আছে। 

"খাচার মধ্যে অচিন পাখী কম্নে আসে যায়, 

ধরতে পারলে মনোবেড়ি ধিতেম ভারি পায়।” 

এই গ্রাম্য কবি দেখি উপনিষদের খদের সঙ্গে 
একমত ; আমাদের বাক্য ও মন ভূমাকে ধরতে যাইয়া 
গ্রতিনিবৃত হয়, তবু সেই প্রাচীন খধিগণের মত 
এই গ্রাম্য কবি অসীমের অভিসার হইতে নিরস্ত নন; 
বরং এই দুঃসাহসিক ত্রতে সার্থক হইবার একটা পন্থা 
আছে তাহার ইঙ্গিত করিতেছেন। ইহ! শেলীর সেই 
কবিতাটির কথা স্মরণ করায় যাহাতে তিনি সুন্দরের 


অভীন্দ্রিয় আবেশের বন্দনা গাহিয়াছেন। 
সেই অজানা ছুরধিগম্য হইলেও যেসকল সত্যের 


মূল সত্য, তাহা এই বিখ্যাত ইংরেজ কর্ব এবং এই 
অজ্াতনাম! বাঙাপী বাউল উভয়েই বুঝিয়াছেন। সেইজন 
তাহার গ্রাম্য সঙ্গীত সেই অজান? পাখীর ডানার ছন্দে 
মুখরিত। শুধু এই প্রভেদ যে শেলীর ভাষ| জনকয়েক 
শিক্ষিত লোকের জন্ত-আর এই বাউলগান গ্রামের চাষী ও 
সর্বসাধারণের, যাহারা এই গানের আধ্যাত্মিক অতি- 
বাস্তবতায় অতিষ্ঠ হইয়! উঠে না। 


৪র্থ সংখ্যা] 


একট কারণে এসমস্ত সম্ভব হুইয়াছে; লোকশিক্ষার 
ঘে আশ্চর্য প্রণালী বহুকাল ধরি! ভারতে চলিয়া! আসি- 
য়াছে তাহাই সমস্ত বিকাশের মূলে ? কিন্তু তাহ! আজ 
ংসোনুখ । আমাদের প্রাক্তন বিদ্যায়তন গুলিতে দলে 
দলে ছুুত্রগণ নানা দেশ হইতে আপিয়া প্রসিদ্ধ অধ্যাপক 
ও আধ্াগণের চাঞিদিকে সমবেত হইত। সেই শিক্ষা- 
মত্রগুলি গত'র ও স্থিগসলিল হ্রদের মত; সেখানে আসিতে 
হইলে দুর্গ পথ অহ্িবাহন করিতে হয়। কিন্তু সেই সব 
জলাশয় হইতে প্রতিনিয়ত বান্পোদগম হইয়া যে সব মেঘ 
জন্মিত, তাহা বায়ুভরে কত প্রস্তর পর্বত উপত্যকার 
উপর দিয়া সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইত। পৌরাণিক 
কাহিন!কে অবলম্বন করিয়া! কত গীতিনাট্য, কথক-শিল্পীর 
মুখে কত বিচিত্র উপাখ্যান কথা, ভিক্ষুক বাউল গায়কের 
মুখে লোকপাহিত্যের কত অমূল্য দীতসম্পদ দেশে 
বিদেশে প্রচারিত হইভ; এবং এই মেদপুঞ্জই ত জন- 
সাধারণের চিত্তক্ষেত্রকে স্থমিঞ্চিত ও উব্বর করিয়া তুলিত 
এবং মে সমস্ত তত্ব মূলত: অতি কঠিন তাহা! সাধারণগম্য 
করিত। সাংখ্যযোগ ও বেদান্ত দর্শনের গভীর মতবাদ 
গুলি লোকসাহিজ্যে রূপান্তরিত হইয়! প্রাণের ফসল 
ফলাইত এবং যে অগণ্য নরনারী শিক্ষা ও অবসরের 
অভাবে কোন দিনই সেই তত্ববিদ্যার মুল উৎসে যাইতে 
পারি না, তাহাদেরও গৃহথারে পেই তত্বগুলিকে 
উপস্থিত করিত। 
সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নানা জটিল 
কম্মভার বহিবার জন্ত এক দল লোককে বান্তব অভাবাদি 
দূর করিবার তার লইতে হয়। সেদারিত্ব যতই গুরুতর 
হউক ন! কেন, তাহা! এড়ান চলে না। স্থতরাং এই সব 
মান্্যদের পক্ষে মানসিক উন্নতি সাধন করার স্থযোগ হয় 
না। এই ভাবে বিরাট, জনসঙ্ঘ শুধু পণ্য উৎপাদনের 
চাপে লুপ্তটচৈতন্ত যহ্তরমাত্রে পর্ধযবদিত হয় বলিয়াই কয়েক 
জন মান্য বড় ভাব ও অমরা শল্পর্ূপের স্ফুরণ করে এবং 
বিশ্বমানবকে অধ্যাত্মসাধনার উত্ত জ শিখরে লইয়া যায়। 
সমাজের জন্ত এই যে সকল ব্যক্তি আত্মবলিদান 
দিয়াছেন, তীহার্দিগকে ভারত কোন দিন উপেক্ষা করে 
নাই; তাহাদের জীবনব্যাপী শ্রমের ভীষণ অন্ধকারের 
৯০১৫. 


ভারতব্াঁয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণ 
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উপর আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং নানা 
অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া মানসিক ও আধ্যাত্মিক খাদ্য 
তাহাদ্দের উপযোগী করিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত 
করিয়াছে এবং সহজ কর্তব্-বোধেই তাহা করিয়াছে । 
কোন বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এই কাজটি হয় 
নাই ; কিন্ত স্বত:ক্ফুর্ত সামাজিক ব্যবস্থার ফলেই ইহা 
জীবদেহে রক্তপ্রবাহের মত সর্বজ্র সঞ্চারিত হইয়াছে । 
এই জন্তই তাহার মূল উদ্দেশ্যটি চাপা পড়িলেও কাজটি 
চলিতেছে! 

এক সময় আমি!বাঙলার একটি সামান্ত গ্রামে যাই। 
নেখানে প্রধানত মুসলমান চাষীদের বাস। গ্রামবাসীর! 
আমার জন্ত একটি যাত্রা গানের পাল! অভিনয় করে। 
সে নাট্যের আখ্যানবস্ত একটি লুপ্তপ্রায় ধণ্মপন্থীদের 
শান্তর হইতে আহরিত, একদ। সেই ধশ্মের বিস্তৃত প্রভাব 
ছিল। সে ধশ্ম আজ প্রাণহীন, তবু তাহার বিশেষ বাণী 
জনসাধারণের নিকট ইহার নিজন্ব তত্বটি প্রচার করিতেছে 
এবং শিক্ষা! ওসংক্কারে সেই লোকের! ভিন্ন হইলেও সে বাণী 
শুনিতে তাহাদের বিভৃষ্ণ। নাই। এই সম্প্রদায়ের বিশেষ 
মতবাদ অনুসারে উক্ত গীতি-নাটাটি মানবস্বন্পের বিভিন্ন 
উপাদান, তাহার দেহ, অহংবোধ ও আত্ম। লইয়া বিচার 
করিয়া! চলিল। পরে কথোপকথন ব্যপদেশে একটি মান্- 
যের ইতিহাম বিবৃত হইল। মানুষটি রসকুগ্জ বৃন্দাবনে 
যাইতে চায় কিন্কু এক প্রহপী পথরোধ করিয়া তাহার 
বিরুদ্ধে চৌধ্যাপরাধ উপস্থিত করিল। স্তদ্ভিত হইয়া 
মানুষটি প্রশ্ন করায় প্রহরী তাহাকে অপরাধী প্রমাণ 
করিয়৷ দিল, যেহেতু খাত্রীটি তাহার গাত্রাবরণের মধ্যে 
অতি সঙ্গোপনে তাহার অহংটিকে অবৈধপণ্য হিসাবে 
বন্দাবনে আম্দানি করিতে উদ্যত; অহং বস্তটি ষে 
মালিকের, তাহার নিজের নয়,সেও1 সে স্বীকার করে নাই! 
সেই বমালশুদ্ধ ধর! পড়ায় অপরাধীর নিকট তার 
কল্পলোকের পথ অবরুদ্ধ। বাশের উপর ছিন্ন সামিয়ান! 
খাটাইয়, ধোয়াটে কেরোসিনের আলোম্ন গ্রামের লোক 
ভিড় করিয়। শুনিতেছে, মধ্যে মধ্যে ধানাক্ষেত্র হইতে 
শৃগালের পাল চীৎকার করিয়া রসভঙ্গ করিতেছে। রানি 
প্রায় শেষ হইয়া আসে, তবু শ্রোতাদের ওৎহুক্যের অস্ত 
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নাই। তাহার! নাটকটির অভিনয় দেখিতেছে এবং 
আগাত-বিদদৃশ নৃত্যগীত ও হাম্যপরিহাসের আবেষ্টনে 
মানব-জীবনের অনেক 'চরম সমশ্। ও তাৎপর্ধোর 
ব্যাখ্যান চলিতেছে। 

এই উদারণগুলি হইতেই বুঝ! যাইবে, ভারতে কাব্য 
৪ দর্শন কেমন হাত ধরাধরি করিয়া চল্লিয়াছে। জীবনে 
পূর্ণতা লাভের সহন্জ ও সম্ভব পথটি মামষকে ধরাইয়া 
দিবার দায়িত্ব দর্শব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই এটি ভারতে 
সম্ভব হষ্য়াছে। সে পূর্ণভার অর্থ কি? ইহার অর্থ 
সতোর মধো মুক্ যাহার জন্য এই প্রার্থনা জাগিয়াছে-_ 
অতো মা সব্ণনয়__কারণ যাহ! সত্তা, তাহাই আনন্দ | 

আমি ছন্দ-শিল্পী। কাব্য-কারবারের ভিন্তর দিয়া 
আমি সতোর একটি আনন্দরূপ উপলব্ধি করিয়াি। 
চিত্তের মুক্ষিপথ দিয়! সতোব আম্বাদ দ্মামাদের দান 
করাই সমস্ত শিল্পের মূল প্ররূতি। সেই স্ঘক্ষটি মনে 
রাখিয়। যখন আমরা! সৌন্দর্য ভবের (2550১০005 ) কথ! 
বলি, তখন লৌন্দধ্যের সাধারণ সংজ্ঞ। ছাড়িয়া তাহাতে 
কবিগণ যে গভীরতর ভাতপর্যয দিয়াছেন সেই কথাই 
ভাবি £ “সত্যই সুন্দর এবং জুন্দরই সহ্য ।” চিত্রশিল্পী 
একটি জরাঙ্জীর্ণ মানুষের ছবি শ্াকিলেন; ইহা! দেখিতে 
শোভন নয়, ভথাপি ভার সেই ছবিখানি ছবি হিসাবে 
সম্পূর্ণ হয়া উঠে ঘখন আমরা তাঙ্ার সত্য মৃত্তিটি গভীর 
ভাবে অনুভব করি। ব্রাউনিঙএর কবিতায় ঈধাউন্নত্ত 
যেনারীটি বিষ প্রস্তুত হঈতে দেখিতেছে এবং সেই বধ 
তাহার প্রেমঈর্বার পাত্জীটিকে কি ভাবে জঙ্জর করিবে 
তাহা কল্পনায় উপভোগ করিতেছে-_-এ-হেন নারীর 
মনকে সুন্দর বল! যার না। কিন্তু ধন এই নারীর ছবিটি 
পরিকছন ও রূপক্ফুবণের স্ুুঙ্গতিতে আমাদের চোখের 
স্মথে জীবন্ত সত্য হইয় উঠে, তখন আমর] এই ছবিও 
উপভোগ করি। মহাভারতে বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণের চরিত্রে 
মধ্যে মধ্যে যেনাচতা প্রকাশ হইয়। পড়িয়াছে--তাহার দরুন 
শিল্পসঙ্গতির আনন্দ ইহাতে আমরা যতট| পাই, কেবল 
মাত্র অবিমিশ্র গুঁদার্য্ের আদর্শ চিত্র হইতে ততটা 
পাইতাম না। নৈতিক আদর্শের পূর্ণভাটি নানা বিসংবাদী 
রসের দ্বার! প্রতিহত হইয়াছে বলিয়াই উক্ত চরিভ্রটি 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাশ শাশীতিশিতশাপাশিশাতাশপীসা লি শিিশীপীপশীিশী শা পিন শশী তি 


আমাদেগ কাছে সত্য হইম্থা উঠিয়াছে এবং সেইজন্তই 
ইহা আমাদের আনন্দ দেয়, প্রীতিকর বলিয়৷ নহে, কৃষির 
ছন্দে নির্দিষ্ট বলিয়া । 

জীবনে যাহা আমাদের মিলে ন] তাহ! শিল্পের ভিতর 
দিয়া আমরা কতক্ট। উপভোগ করি ব'জয়াই যে শিল্পের 
এত মূলা তাহা সম্পূর্ণ সতা নহে। শিল্পের আসল মূল্য এই- 
খানে যে ভাহার বিচিন্ত্ সট্টির ভিতর দিয়া ইহ আমাদের 
সঙ্গে দত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় স্থাপন করিয়া দেয়। সেই 
শিল্প স্টিখুলি আমাদের অভিজ্ঞতালনধ তথ্যের সঙ্গে ছবহু 
খিলিয়া যাইবার দরবার নাই, তাহার! . আমাদের 
উপলাব্ধির মধ্যে সত্য হইয়া উঠিলেই আনন্দ দেয়। শিল্পের 
্গভে আমাদের চেতনা ও আ্ঠ্কৃতি স্বার্থবন্ধন হইতে 
মুক্ত বলিয়াই আমরা একা ও সঙ্গতির একটি অপ্রকিহত 
্বপ্নূপ উপভোগ কবি; পূর্ণদত্যের মানসীপ্রতিম। বলিয়া 
তাহা চিন্তন আনন্দের উৎস। 

শিল্পীব জগতে যে নিয়ম, বিধাতার জগতেও তাই 
স্্টিগ উৎস ও চরম লক্ষা যে নিঃস্বার্থ আনন্দ, তাহা লাভ 
করিতে হইলে অহষের কবল হউতে মুক্ত হওয়া চাই । সেই 
মুক্তির প্রতীক্ষায় আমাদের আত্মা উন্মুখ হইয়। আছে। এবং 
তাহার ষে তৃ'ষঘত আমিট! আপাত সত্যের মুগ্তৃ্ণকার 
প্ছিনে ছুটিয়া মরিতেছে, তাহাকে সত্যের এক্যলোকে 
মুক্তিদিবার জন্য ক্রন্দন করিতেছে । এই মুক্তির আদর্শট 
আমাদের তত্বজ্ঞানের ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া আছে ইহ] 
ভারতের জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে এবং 
আমাদের সমন্ত ভাবপ্রেরণা ও প্রার্থনাকে উৎসারিত 
করিয়। দিবা লোকের পানে ছুটাইয়াছে; কাব্য পক্ষপুটে ভর 
করিয়। আমাদের আত্ম! উর্ধে উডিয়া যায় । সহজবিশ্বাসী 
তুচ্ছশিক্ষিত কত লোক দেখি তাহাদের প্রার্থনা মুক্তি- 
দবায়িণী তারাকে শিবেদন করিয়া গাহিতেছে__ 

“তারা, কোন্‌ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে 
থাকি বল্‌।” 

আমাদের দেশের এই সব সাধারণ মান্নষ মত্যের জগৎ 
হইতে বিচ্যুত হইবার ভয়ে সদ সনস্ত) বস্ত-ডগতের ফেন- 
পুঙ্জের মধ্যে একটানা ভাসিয়া যাওয়া, পুলক-বেদনার 
তরঙ্গে ইতস্তত বিক্ষিপ্ হওয়া, জীবনের কোন চর? 


৪র্থ সংখ্যা] 





লক্ষা খজিয়া না পাওয়া, ইহার মত আতঙ্কের বিষয় 
তাহাদের আর কিছু নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ গাড়োয়ান 
হাটে গাড়ী হাকাইয়া যায়, কেহ বা জেলে মাছ ধরিয়া 
বেড়ায়। তাহার! যে সকল গান গায় তাহার গভীর অর্থ 
সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তাহা! খুব সম্ভব উপযুক্ত জবাব দিতে 
পারিবে না, কিন্তু তাহাদের মনের মধো প্রবেশ করিয়া 
দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একটি বিষয়ে সেথানে কোন 
সন্দেহ লাই । স্টি এই ে, »মন্ত দুঃখের কাংণ জীবনের 
আসবাব পত্রের অভাব নয়জ্জখবনের সত্য ত1ৎপধা সম্থদ্ধে 
চেতনার অভাব । এই জন্যই দেখি যে “আমি ও আমার" 
এই ভাবটার উপর অযথা জোর দিলেই আমাদের দেশের 
লোক তাহার নিন্দা করিয়া থাকে, কারণ 'আমি ও আমার, 
উগ্রবোধট। সভোর পরিপ্রেক্ষণকে অলীক কাঁরয়া তোলে । 
তাহারা যে দেখিয়াছে, সংসারের সমস্ত শন্বল পিছনে 
ফেলিয়া দিয় সত্যের অভিসারে বাহিব হইয়াছে কত 
মানুষ, যাহাদের সামাজিক পদবী বা মানসিক বিকাশ 
সাধারণের উপরে বায় না। 

এই সকল ছুর্গমপথ-যাত্রীদের ঘে পার্থিব শক্তি সম্পদ 
বাড়াইবার দিকে লক্ষ্য নাই, তাহারা যে মুক্তির ভিখারী, 
সেকথা আমাদের দেশের লোক বোঝে । তাহারা হয়ত 
এমন মাগ্ুষকে দেখিয়াছে, যে তাহাদেরই মত দরিদ্র এবং 
গ্রামে তাহাদের সঙ্গে এক বাবসায়লিপ্ু। সে তাহার 
দৈনন্দিন কান্গ করিয়া সংসারযাত্র। নির্বাহ করিতেছে, 
বু তাহার সম্বন্ধে মান্থষের ধারণা যে সে একক্ষন মুক্তক্জীব 
_শাশ্বত পুরুষের হৃদয়ে সে আশ্রঘ পাইযাছে। এমন 
একটি মান্থুষ একবার আমার চোখে পড়িয়াছিল; সে একটি 
জেলে, সারাদিন গঙ্গায় মাছ ধরিয়া ফেরে আর তুময় হইয়া 
গান গাহিয়। যায়ঃ একজন মাঝি তাহাকে ভক্তিতরে 
দেখাইয়া বপিল, উনি মুক্তপুরুষ । সমাজ মাস্থষের উপর 
যে মামুলী মূল্য নির্ধারণ করিয়া থাকে, এ-লোকটি তাহা'র 
উদ্ধে উঠিষ্বা গিয়াছে ; বাজার দর অনুসারে দোকানে 
সাজান পুতুলের মত মানুষকে সমাজ যে ভাবে সাজার, 
তার কোন কোটায় এ লোকটি পড়ে না। 

এই জেলেটির মুখ যখন মনে পড়ে, তখন না ভাবিয়া 
থাকিতে পারি না যে, বন্ধন-মুক্ত আত্মার মহাকাব্য যাহারা 





ভারতব্াঁয় দার্শানক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণ 
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৫৪৭ 


৮ ৯ ০৮ পাশাপাশি 


জীবন দিয়! রচন! কাঃয়া যায়, তাহাদের সংখ্যা হয়ত 
নিতান্ত কম নয়-_যদিও ইতিহাসে তাহাদের নাম কখনও 
দেখিব না। এই সব অবিরুতআত্মা সামান্য চাষাতুষা 
জানে যে, সম্রাট, তাহার সাম্রা্জোর সঙ্গে শৃঙ্খলিত 
হইলে বিচিত্রবেশী ক্রীতদাস মাত্র; লক্ষপাঁত তাহার 
কশ্মফলে সোনার খাঁচায় বন্দী, কিন্তু প্র সামান্ত জেলেটি 
জ্যোতিলেণকে মুক্ত পাইয়াছে। 

যখন অন্ধকারে হাত বাড়াইয়৷ ফিরিতেছি, তখন 
কোন একটি জিনিষে ঠোঞ্চর খাইয়া সেচটিকে 
আক্ড়াইয়া ধরি এবং তাহাকে আমাদে একমাত্র 
আশ। ও নির্ভরস্থল মনে করি। কিন্ধু খন আলোকের 
প্রকাশ হয়, তখন এ সমস্ত ট্রকূরা টুকএ। বস্তকে ছাড়িয়া 
দিই । কারদ দোঁধ যে ভূমা সঙ্গে আমর। সকলে সধদ্ধযুক্ত, 
বস্তঞ্াল ভ ভার অংশমাজ। গ্রামের সামান্য 
লোকের জানে মুক্তি কি জানিষ_অহমের বিচ্ছন়্ত! 
হইভে মুক্তি, যাহা হইতে আমাদের অত্যুগ্র আধকার 
বোধ জাগে সেই বস্তুর ভেদপিপ্না হইতে মুক্ত | ভাহার। 
জানে যে কেখল মান্ত্র বন্ধন অন্বাকার করিক্েই মুক্তি 
আসে না, সম্পদেগ হাস হইলেও নঘ্-খুক্তি আছে 
আন্তিক্যবধোধের সাধনে, তাহার নিদ্ধি প্রাণে 1বশুদ্ধ 
আনন্দের প্লাবন বহাইয়। দেয়, তাই গান উঠে 

“যে জন ডুবল সখী তার কি আচ্ছে বাকি গো।” 

তাই ভ ইহারা গাহিয়। থাকে : 

“মনরে আমার মনের সাথে মিল্বি যি আনন 

ছুই মনেজে এক মন হয়ে আক্মব সংর চলে যাই ।” 

এক মন আমারে বাহিরে এই বৈচিত্রে।এ রাজো নানা 
বস্ত খজিয়। ফেরে আর এক মন তিতরে এঁক্যের স্বপ্মৃত্তির 
সন্ধানে ছোটে--এহ ছুই মনের মধ্যে ঘবন্দটি ধখন মিটিয়! 
যায়, তখনই আম] 'আজব'কে, অনির্বচনীয়কে উপলব্ধি 
করি। কবীর এই সতাটির প্রচার করিয়াছেন। 

পরক্রক্ম কেবল মাঝ অন্তরের অধ্যাত্ম লোকে বাস করেন 

ইহা বলিলে বাহিরের এই বস্তলোকের অপমান করা হয় 
এবংষখন তাঙাকে কেবল মাত্র বাহিরে নির্দেশ করি 
তখনও সং্য বলি না। 

এই মূব বাউল গায়কদদের মতে সত্য এক্যের উপর 


৫৪৮ 


পেপসি পপপাপাসিসাশাপীশি 


প্রবাসী _মাঘ, ১৩৩২ 


( ২৫শ ভাগ, ২র খণ্ড 





প্রতিষ্ঠিত, হ্ুতরাংমুক্তি একর সাধনে । আমাদের দৈনিক 
আরাধনা ও ধ্যানের মন্ত্রাদি মনকে সেই শিক্ষ! দিতে 
চেষ্টা করে যাধাতে মনকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার 
যত ব্যবধান আছে সব জয় করিতে পারা যায় এবং তাহাকে 
চিনিতে পারা যায় ধিনি অদ্বৈভম্‌ বলিয়াই অনস্তমূ। গভীর 
তত্বজ্ঞান বাশ্পের মত ভারতের জনসাধারণের চিতে সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত হইয়া! আমাদের দৈনন্দিন প্রার্থনা ওআধ্যাত্মিক 
অঙষ্ঠানাদি জাগাইয়াছে। এই জ্ঞান প্রতিনিয়ত আমাদের 
তাড়া দিতেছে এই স্থপ্িপ্রপঞ্চের বাহিরে চলিয়! যাইতে? 
কারণ এপানে তথ্য মাত্র তথ্য বলিয়া আমাদের কাছে 
বিদ্বেশী সঙ্গীতের ধ্বনির মত অপরিচিত। কিন্ত 
স্বরগ্রামের সহিত পরিচয় হইলে যেমন আমর! তাহাদের 
এঁক্যটিকে সঙ্গীতরূপে পাই; তেমনি অন্তহীন বহু যেখানে 
এককে প্রকাশ করে, সেই সর্বতভূতের অস্তরতম সত্যের 
মধো মুক্তি লাভ করিবার পরামর্শ এই জ্ঞান হইতে আসে। 
এই মুক্তি একমাত্র সত্যেই আছে, সত্যাভাসে নাই; 
সেইজন্ত ফলগ্রাপ্তর লোভ তাড়াতাড়ি যে সার্থকতার 
পথ কাটিয়া বসে। তাহা ঠিক পথ নহে, একজন নগণ্য 
গ্রাম্য কি, যাহাকে বিশ্বের মান্তগণা লোকের! বেহু 
জানে না, যাহার মনের উপর সরকারী শিক্ষাবিভাগ 
তাহার ছাচেঢাল। শিক্ষার নিগড় চাপায় নাই, সেই মানুষটি 
গানের ভিতর দিয়া এ পরম সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছে। 
শ্নিঠুর গরজী, 
তুই কি মানস-মুকুল ভাজ বি আগুনে ? 
তুই ফুট ফুটাবি, বাস ছটাবি সবুর বিছনে । 
দেখনা আমার পরম গুরু সাই, 
সে যুগ যুগান্তে ফুটায় মুকুল তাড়া! ছড়া নাই। 
তোর লোভ প্রচণ্, তাই ভরস! দণ্ড; 
এর আছে কোন্‌ উপায়? 
কয় সে মদন, দিসূনে বেদন, শোন নিবেদন, 
সেই শ্রীগুরুর মনে, 
সহজ ধার আপন হারা তার বাণী শোনে, 
রে গরজী |. 
কবি জানেন জোর করিয়া মুক্তি লাভের কোন বাহু 
উপায় নাই । অন্তরের সাধনপ্রক্রিয়ায় নিজেদের উৎর্গ 


করিয়া হারাইতে পারিলেই তবে মুক্তির দিকে যাওয়া! যায়। 
বন্ধন তার অসংখ্য রূপে আমাদের এই অহমের মধ্যেই 
কেবল গড়িয়া বসিয়াছে। তাহ! বঠিজগতে নাই। বন্ধন 
রহিয়াছে আমাদের চৈতগ্থের নিপ্রভতায়, আমাদের দৃষটি- 
রাজের সম্ধীর্ঘতায় এবং সর্বজ 'আমাদের স্থায়ী মূল্য 
নির্ধারণের ভ্রমে। 

ইহার প্রক্ষ্ট প্রমাণ পাই আমাদের বর্তমান সভ্যতার 
মধ্যে; এই সভ্যতা! এক নিরবচ্ছিন্ন অভাবের তাড়নায় 
চালিত) এই যে দুর্দমনীয় গাঁতবেগের অদ্ধশক্তি 
(10008), যাহা! কোথায় কেমন করিয়া থামিতে হয় তাহা 


জানে নাঁএই আপাতমুক্তিকেই সত্য মুক্তি বলিয়া 


মাহষ ভ্রম করিতেছে। কোন কোন বর্বর জাতি মান্তষের 
মাথার খুলির উপর একটা মনগড়া মূল্যের আরোপ ' 
করিয়া থাকে এবং সেই সম্বদ্ধে তাহাদের গাণিতিক 
উন্মত্বত্তা এমনই বাড়িঘ্বা যায় যে, তাহারা নরমুও 
সংগ্রহ করিয়া আর শ্রান্ত হয় না। নিষ্ঠুর নিয়তি 
যেন তাহাদিগকে একটা অন্তহীন বাড়াবাড়ির পথে টানিয়। 
লইয়া যায় এবং তাহারা কেবলই যোগের পর যোগ দিয়া 
ছুটিতে থাকে। এই বাঁভৎস সংগ্রহের পথে যে অবাধ 
স্বাধীনত। ভাহা ঘ্বণ্যতম বন্ধনেরই নামাস্তর। ইহাদের এই 
নিষ্ঠর দাবীর তাড়না! কেবল বাড়িযাই চলে, কারণ যে বস্ত 
তাহাদের লক্ষা ও কাম্য তাহা সত্যের উপর নির্ভর করিয়া 
নাই। সেইরূপ এ কথাটাও আমাদের মনে রাখা উচিত 
যে, কেবল মাত্র গাঁতবেগকে বাড়াইয়া, তামসিক ভোগের 
আড়ম্বর ও আস্বাব পর্বতগ্রমাণ করিয়া, প্রাণহিংসার 
যাবতীয় উপাদান ও অন্ত্রশস্ত্রের বিভীষিকা! বিপুল করিয়া 
তুলিয়া, যাহা মহানৃ,যাহ। বিরাট, তাহার একটা কাগুজ্ঞান- 
হীন কদধ্য পরিহাসোৎসব মাত্র করিতেছি। বন্ধনের 
শৃঙ্খল কেবলই বাড়িয়। চলিতেছে এবং একটা নিরর্থক 
নিরবচ্ছিরর অভাব ও দাবীর তাড়না সমন্ত পৃথিবীকে 
শৃঙ্ঘলিত করিতে উদ্ভত হইয়াছে। 

খৃষটীয় ধর্শতত্বে দেখি, যে, জন্মগত একটি শাস্তি হইতে 
নিষ্তার লাভই মুক্তি। ভারতে মুক্তি হয় অবিষ্ভার 
অজ্ঞানের অন্ধকার হইতে, যে অবিদ্যা অহম্‌কেই চরম 
বলিয়। মোহ উৎপাদন করে। কিন্তু যে প্রজ! আমাদিগকে 


৪র্থ সংখ্য।] 
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এই অবিদ্য। হইতে মুক্তি দিবে তাহা শৃচ্ঠগর্ভ নহে। 
শৃন্ততায় মুক্তি নাই। যে অবাধ স্থসঙ্গত গতিবিধির ভিতর 
দিয়া আমরা আমাদের এই জাবেষ্টন--এই পার্থিব জীবনের 
সঙ্গে একাত্ম হইতে হইতে পারি, তাহাই মুক্তি। শূন্ত 
নিশ্ষল নিঃসজতা নহে, সমগ্রের সঙ্গে সঙ্গতি --ইহাই ত 
উপনিষদের কথা-সর্বভূতে ধিনি নিজের আত্মাকে 
মিলাইয়া দেখিয়াচছন, তাহার কাছে সত্য আর অপ্রকাশ 
থাকেন না। 

বাস্তব জগতেও মুক্তির সেই একই তাৎপর্য । শ্ধু তাহা 
তাহার, নিজন্ব ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে | প্রাক্তিক 
ঘটনাবলী যতদিন আমাদের কাছে এক ছূর্ব্বোধ্য যুক্তিহীন 
খামখেয়ালীর প্রকাশ মনে হইয়াছে, ততদিন আমরা যেন 
এক অজ্ঞেয় রিজাতীয় লোকে বাস করিয়াছি । ত্বাহার মধ্যে 
যে আমাদের ম্বরাজের স্থান আছে, তাহা হ্বপ্রেও ভাবি 
নাই। কিন্তু যে-মুহূর্তে এই জগতের চালচলনের সঙ্গে 
আমাদের জানের যোগ হইয়া গেল, সেই মুহূর্তে সেই 
মিলনের সেই সঙ্গতির মধ্যেই যে এঁক্য ও মুক্তি দেখ! দিল। 
অবিদ্যাই আমাদের আবেষ্টনের সঙ্গে আমাদের অনৈক্য 
ঘটায়। এবং বিদা! যাহা বস্তঞগতের মধে/ ব্রচ্ষের 
প্রকাশকে বুঝাইয়! দেয়, সেই ব্রক্ম-বিদ্যাই ত বান্তবজগতের 
মর্খস্থলের একটিকে ধরাইয়া দেয়--অধৈতমূকে চিনাইয়া 
দেয়। 

জগতের ব্যবস্থ। সম্বদ্ধে ভ্রাস্ত ধারণার মধ্যে বাহার! 
বাড়িয়াছে,যাহার! জানে ন। €য, জ্ঞানের দাবীতে এই জগত 
তাহাদেরই, সেই সব মানুষ কাপুরুষতায় কায়েমী শিক্ষা 
লাভ করিয়াছে। ষে নিয়তি অন্দিপ্ধভাবে আঘাত করিয়া 
চলিয়াছে-_যাহার বিরুদ্ধে আপিল নাই- সেই নিয়তির 
উপরই আশাহতদের আস্থা । এমনকি মানুষের শ্বাভাবিক 
অধিকার হুইতেও যখন তাহারা; বঞ্চিত হয় তখনও 
তাহার! বিন! সংগ্রামে আত্মসমর্পণ করে। কারণ তাহারা 
ভাবিতে অন্ঠস্ত হইয়াছে যেন তাহার! জন্ম হইতেই 
আইনের বাহিরে এবং এ জগৎ সর্বদাই তাহাদের উপর 
ছুর্ব্বোধ্য দুর্ঘটনার উপদ্রব চাপাইবে। 

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত&রেও এই পর-ভাব এবং 
অদ্বৈতবোধের অভাবই মুক্তির অস্তরায়। মিলনের গ্রস্থ- 


ভারতবষাঁয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণ 


এ পানি পাপীশীশীশীশ তা শি পাতাশীশাপাশীশতশাটিতাশিনিপিশিশীপীশীপাশাশীশীশীশশীীীশীীশীশীশীশোটা শিট শিশিশিশশীশাশাশিশাশশাশীশীশ শীিিশতশিশপট ২টি তি শিশ--০০শ:০৭ 


৫৪৯ 


গুলির উপর জবরদস্তি চলিতেছে বলিয়াই আমাদের 
বন্ধন। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে যাহাদের সঙ্গে 
একত্র বাস করা যাইতেছে, তাহাদের সঙ্জে সম) সম্থন্ধ: 
বিচ্ছিন্ন করাই মুক্তি; কারণ সম্বদ্ধের অথ ই হইতেছে অপরের 
প্রতি দাদ্িত্ব-বোধ | কিন্তু হেয়াপপীর মত শুনাইলেও ইহ] 
সত্য, যে, জীবজগতে অন্তোন্ত সম্বদ্ধ বোধটি পূরণ করিয়া 
স্থসঙ্গত করিয়া পরস্পরের ভার গ্রহণেই মুক্তি। উৎ্কট 
ব্যক্তিম্বাতস্ত্রের বশে কোন দায়িত্বই স্বাঞ্চার না করা 
কেবল মাত্র বর্ধরদের পক্ষে২হ সম্ভব এবং সেভ জন্তই 
বর্ধরদের পুর্ণ আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। যে আগুন তাল, 
কিয়া জলে নাই হ্ৃতরাং ধুমজ্জালেই আচ্ছন্র, সেই 
আগুনের মতই বর্ববগগণ চাপা পড়িয়া থাকে, তাহারা তামস 
সমুদ্রে ডূবিয়া আহে । এই শির্বাপিতপ্রায় তমসাচ্ছন্ 
জীবনের কারাবান হইতে শাহারাঠ মুক্তি পায়, যাহারা, 
পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে € এক €াটে কাজ 
করিতে সম্থ। মানবের মুক্তির ইতিহাস মানবসন্ষদ্ধের 
পূর্ণবিকাশেরই ইতিহাস। 

এই সর্বাজীণ মুক্তির পথে সর্ধপ্রধান অন্তরায় ব্যক্তির 
বা দলের স্বার্থপরতা । বিশ্বমানবের পূর্ণ বিকাশে যত দুর 
সম্ভব সাহায্য করাই মভ্যতার চরম লক্ষ্য । কিন্ত নৈতিক 
আদর্শের স্থান অধিকার করিয়া যখন কোন রকম স্বার্থপরতা 
অবাধে সমাজে মূল উপাদানগুলি গ্রাস করিতে বসে, 
তখন সভ্যতার মৃতু! অবশ্থসভাবী। কারণ, গ্রাস কগিবার 
লোভ এবং সৃষ্টি করিবার ভ্ৰীবস্ত শক্তি পরম্পরবিবোধা। 
জড়ের জগতে প্রাণই প্রথম মুক্তির জয়ধ্বজ! উড়াইয়াছে। 
কারণ প্রাণ কেবল বাহক ঘটন! মাত্র নহে, ইহা অস্তর- 
জগতের প্রকাশ, ইহা বস্তর সীমা ছাড়াইয়া যায়-_উপাদানের 
ভারে আত্মাকে আটক করিতে দেয় না, অথ নিজের 
সত্য সীমাটি মানিয়। চলে। প্রাণের প্রাচুধ্যে তাহার বৃদ্ধি 
ও সঙ্গতি চাপা পড়ে না; ভিতর এবং বাহির, লক্ষ্য এবং 
উপায়,বণ্তমান এবং অনাগত এক সমন্বয়ে এক্য লাভ করে। 

জীবন কেবলমাত্র সঞ্চয় করে না, পরিপাক করে। 
ইহার বস্ত এবং শক্তি, কম্দ এবং সন্তা নিগুঢ় ভাবে 
একীভূভ। আমাদের পারিপার্থিক জগতের জড় উপাদান 
হখন ওজন ছাড়াইয়! ভয্মাবহ হইয়া উঠে, যখন তাহারা যন্ত্র 
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এবং সঞ্চয়ের সুপ মাত্র, তখন আমাদের জীবন ও 
আমাদের জগতের মধ্যে সংগ্রামে জীবনই পরাস্ত হয়। 
প্রাণনদীর শ্রোতটি ক্ষীণ ₹ইয়! হটিয়। বাওয়ায় যে খাদ 
বাহির হইয়া পড়ে, তাই! আঁবশ্রাম ধন বধণে পূর্ণ করিতে 
আমরা চেষ্টা করি কিন্তু দেখি যে ধন ভরাট করিতে 
পারিলেও যোগ স্থাপন করিতে পারে না। সেজন্য 
বস্তস্তপের চোরাবালি চাকচিক্য বিপদজনক ফ।টগ- 
গুলিকে শুধু লুকাইয়া রাথে। কিন্ একদিন যখন আমরা 
গভীর নিপ্রায় আচ্ছ্ তখন পুগ্তীভূত বস্তর ভারে হঠাৎ 
সব তলাহয়া যায়। 

কিন্তু আসল ছুদৈ'ব মনুষ্যত্বের পরাভবে, বৈষয়িক 
অন্ুদ্ধেগের বিনাশে, নহে । মাঞ্ুষ তাহার আবেষ্টনকে 
তাহার প্রাণে ও প্রেমে সজীব কিয়া স্থগ্টিধারা বজায় 
রাখিয়া! চলিয়াছে; বিস্তু তাহার স্থযোগধন্থী দুরাক।জ্ঞার 
বশে সেই মাসুষেই আবার নিম্মম লোভের দাস হইয়া 
সমগ্ত জগৎকে বিকৃত ও কদথ/ কগিয়া তুলিতেছে। 
মান্ষের স্থষ্ট এই যন্ত্রজগঙ্ডের বেস্থুরো আর্তনাদ ও 
কপের মতন নড়াচড়া মানুষের প্রঞ্ৃতির উপর বিষম 
প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং সর্ববধ| এমশণ একটি বিশ্ব- 
হস্থানের দ্যোতনা করিতেছে যাহ! সন্বন্ধহীন ও নিরপেক্ষ। 
এহেন জগতে মুক্তি অবকাশ নাই ; কারণ বিচ্ছিন্ন তথ্যের 
চাপে তাহা মিরেট হইয়। গিয়াছে । শুধু খাচাটাই সর্বস্ব, 
ভাহার বাহিরে আকাশ নাই । তাই জগব্টা সর্বতো- 
ভাবে একটা বদ্ধ জগ২; কঠিন খোলার ভিতর বীজের মত 
বন্দী। কিন্কু বীজেন মম্বস্থলে তখনও প্রাণ কাদিতেছে 
মুণ্জর জন্ত ভাহার সপ্তবন। পধ্যস্ঠও যখন মৌন 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন । মুন্তর জন্ত এই জীবন্ত 1পপাসাকে 
যখন কোন একট। বিরাট লোঙ পদদ:লত করিয়া স্তব্ধ 
কগিয়া দেয়, তখন ক্ফু,ণশাক্তহীন বীঞ্জের মত মানব 
সভ্যতা মরিয়া যায়। 

ভারতেগ মুক্তির আদর্শ নিক্রিয়তা-তত্বের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, ইহা পূর্ণভাবে সত্য নহে। ঈশোপনিষৎ 
উচ্চকণ্ে প্রচার করিয়াছেন যে, মান্থষের কর্তব্য শতাযু 
হইয়া কম্ করা । কারণ ইহার মতে পূর্ণতার নিক্ষিয় আদর্শ 
এবং ভাহার বিকাশের সন্রিয় পঙ্ছতির মিলন কর! চাই, 
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অসীম ও সসীমের সমন্বয়সাধন চাই ? ইহাতেই পূর্ণ সত্য। 
স্থতরাং শুধু অসীমকেই চরম সত্য বলিয়া যাহারা অস্থসরণ 
করে, তাহারা গভীরতর অগ্ধকারে পতিত হয়; তাহাদের 
তুলনায় সসীমবাদীদের অধঃপতন কম গুরুতর । পরি- 
বর্তনশীল কতকগুলি স্বরের দমগ্টিতেই অপরিবর্তনীয় 
সঙ্গীতের চরম তাৎপ্য বলিয়া যে বিশ্বাস করে, সে নিশ্চয় 
নির্বোধ; কিন্তু যে ব্যক্তি ভাবে সঙ্গীতে স্বরের কোন 
বালাই নাই, তাহার নির্ধ দিতা ততোধিক। কিন্ত সময় 
কোথায় ? তুরায়ধন্ম7 (00720500)00া)তে] ) সঙ্গীত 
কেমন করিছা [ধাচ্ছন্ স্বরগ্রামকে তাহার আত্মপ্রকাশের 
বাহন করিয়া লয়? ইহার সঙ্গ পর্বের পর্বেধ যে ছন্দ, ঘে 
সীমা দেখ। দেয় তাহার দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। সসীমের 
পন্থা! অতিক্রম করিয়াই আমরা অসীমকে লাভ কগি।, 
এই কথাই ঈশোপন্িৎ ইার্ছত করিয়াছেন__ 
“বিদ্যাাবিদ্যা্ যণ্তখেদোতয়ং সহ 
আঁবদায়! মৃত্যুং তীত1 বিদ্যয়াহমৃতমঙ্ঈ ভে।” 
সামার ছন্দেই আমাদের জীবন স্থুনিয়ন্ত্রিত এবং তাহার 
বিধিনিষেধের ভিতর দিয়াই আমরা অমরত্ব লাভ করি। 
অমতত্ব মাঞ্জ এই বাহ জীবনের প্রসার্মাঞ্জ নহে-_ইহ! 
পুর্ণতার শিঞ্ধি, ইহা জীবনের স্বসঙ্জগত সুন্দর সীমানিদ্েশ ; 
প্রাণ প্রতি মুহূর্তে সেই সীমা অভিত্রম করিয়া ভূমাকে 
প্রকাশ কয়ে। ইঈশোপনিষদের প্রথম শলোকেই উপদেশ 
আছে, মা গৃধঃ; লোভ কগিও না। কিন্তু কেন করিব 
না? কারণ লোভ সীমার মর্যাদা রক্ষ। করে না বলিয়া 
ক্গীবনের ছন্দকে [বন্ষ্ট করে) সেই ছন্দের ভিত দিয়াই 
যে অসীম আত্মপ্রকাশ করেন। 
আধুনিক সভ্যতায় দেখি আত্মহননকারীদের 
খ্যা বাড়িতেছে। ইহারা আধ্যাত্মিক আত্মঘাতক। এই 
সভ্যতায় অনিয়ন্ত্রিত বাসন| ও “অহম্‌*কে আতিম্ফীত করিয়া 
তুলিবার অন্তহীন প্রবৃত্তি সীমাবদ্ধ করিবার শক্তি চলিয়া 
গিয়াছে। জীবনের ধর্ম হইতে ভুষ্ট হইয়াছি বলিয়াই আমরা! 
জীবনের সৌন্দধ/সংস্ববতও হারাইতেছি। অলীক কবির 
মত আমরা বাকৃচাতুর্ধকেই শক্তি বলিয়া, বাশ্ডুববাদকে 
সত্যবস্ত বলিয়া, ভ্রম করিতেছি । মধাযুগে যখন ইউরোপ 
স্ব্গরাজ্জে আস্থাবান্‌ ছিল, তখন জীবনের বিচত্র শত্তিকে 
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ছন্দোবদ্ধ করিতে এবং সেই আদর্শের সঙ্গে  মিলাইতে চেষ্টা 
করিয়াছে! প্রবৃত্তির রুদ্রসংঘাত্ের মধ্যে সেই আদর্শ 
জীবন ডাক দিয়াছে এবং ইউরোপের কন্মগ্রচেষ্টাকে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । এই প্রয়াসের মূলে ছিল 
একটি স্থষ্টির প্রেরণা-_-একটি গভীর আন্তিকাবোধ যাহা 
আদেশ করিয়! বলিত-_লোভ করিও না, আপন সীমাটি 
চিনিয়। লগ । স্ুুনঙ্গত মৌধের স্থান জুড়িয়৷ আঙ্গ অসংখ্য 
ইটের পাজ! গণ়য়া তুপিবার প্রচণ্ড উৎদাহ দেখা দিয়াতে, 
এবং চুণইটের গড়ায় দক্ষ স্থপতির আদর্শটি চাপা 
পড়ি গিয়াছে । ইহাতে বিদ্যার সহিত অবিদ্যার বিচ্ছেদ 
স্থচিত হইন্রেছে। সেই জন্যই এক ছন্দভীন শক্কি সমস্ত 
কৃষ্প্রক্রিম়াকে উপেক্গ। করিয়া এক প্রচ্ছন্ন অগ্নিদাহের 
সৃষ্টি করিয়ে, যাহাতে দাপ্তি নাই, শুধু তাপ আছে। 
ছন্দেই স্ষ্টি; ছন্দেই বিদা « অধিদ্যার, লীম। এ 
অসীমের মিলনভূমি। অক্দপের বক্ষ হইতে শভদ্লটি 
কেমন করিয়া ফুটিয়! উঠিল জানি না। অস্পষ্টভার গভে 
যতদিন ইহ! লুক্ণাইয়াছিল ততদিন আমাদের কাছে ইহার 
কোন ভাৎপর্ধ/ই ছিল না, তবু কোথাও সেই পল্মটি 
ছিল ত। কোন ছুরবগাহের তলদেশ হইতে উঠিয়! কেমন 
করিয়া অপূর্ব ছন্দপীমায় ইহ] ধরা দিল, আমাদের 
চেতনায় একটি নূতন আবর্ত জাগাইল ! অসীমের স্পর্শে 
যে আনন্দ চিনিলাম, ভাহা যে সীম!রই দান। হ্গ্টিকর্তার 
সর্বাপেক্ষা বড় কাজই যে সীমা নির্দেশ করা) তিনি যে 
বন্ধনের মধ্য দিয়াই মুক্তি পান, সীঘার ভিতর দিয়াই 
অপীমকে পান। জড়-বস্তর উপাস্‌নায় অসীম অতৃপ্তি। 
তাহা ক্রমবর্ধমান আতিশয্যের পথে শুধু ছুটায়, কিছু 
প্রকাশ করে না; তাহার কোন ক্ধপ 'নাই। এই লোক 
চিরঅন্ধকারে আবৃত, অদ্বেন তমসাবৃতা; এখানে আছে 
শুধু মৃক বস্তপিণ্ডের বোঝা। মানুষের সত্য প্রার্থন৷ 
বুহৎকে চায় না । সত্যকে চায়, আগোককে চায়। তাহা 
অগ্রিকাণ্ড নয় জোতিকুন্মেষ; মানুষ অমৃতক্ে চায়, কালের 
ব্যাধিতে নয়, পৃর্ণের শাশ্বত গৌরবে । 
মুক্তির অস্তলে কের পথ রুদ্ধ করিয়া! ফেলিয়াছি বলিয়াই 
আমাদের নিকট বহির্জগতের দাবী এমন ভয়ঙ্কর হইয়া 


ভারতবযাঁয় দার্শনিক স্জের সভাপতির অভিভাষণ 
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উঠছে । সে লোকে বস্ত আছে কিন্ত তাহার অর্থ- 
নিদ্ধির পথ অবরুদ্ধ। সে লোকে বাচিয়। থাক! দাসত্ব। 
জীবনের সত্য যাহাতে নিহিত, অন্ধতার বশবন্ী হইয়া 
তাহাই আমরা হারাইয়া ফেলিগ্নাছি বলিয়া! মান্নষের পক্ষে 
জীবনকে পাপ বলা সম্ভব হইয়াছে । একটি পাথায় ভর 
করিয়া পার্খী আকাশে উড়িতে গিখ। বাতাসের উপবেই 
ক্রোধ প্রকাশ করে-কেন সে তাহাকে আঘাত করিয়! 
ধূলায় ফেলিয়। দিল। খণ্ড সত্যমাত্রই পাপ । খণ্ড সত্য 
মান্টষকে পীড়া দেয়; কারণ শাহ] যাহা দিতে পারে না 
আভাসে তাহারহইী কথা মনে জাগায় মৃতু আমাদের 
পীড়া! দেয় না, কিন্তু রোগ যঙ্্রণ। দেয়, কারণ রাগ কেবলই 
্বাস্থাকে ম্মবণ করাইয়া দিয়া তাহাকেই কাড়ি রাখে। 
অসম্পূর্ণ জগতে জীবনও পাপ । কারণ যেখানে জীধনের 
অসম্পূণত। প্রস্তাক্ষ, সেখানেও ভাঠা পূর্ণভার ভাগ করে, 
শুধু পানপাত্রটি মুখের কাছে ধরে কিন্ধু প্রাণ-রস হইতে 
আমাদের বঞ্চিত রাখে । সতা. খণ্ডিত থাকিয়া যায় 
বলিয়া, তাহার বিকাশযস্ত্রটিএ পূর্ণ/বর্তন, হয় না বলিয়াই 
স্ষ্টির মধ্যে এত ছুদৈবি। 
শত বৎসরের পুরাতন একটি বাউলের গান শুনাইয়! 
আমি আজিকার বক্তব্য শেষ করিব। এই গানে কৰি 
অনস্তের সহিত সাস্ত জীবাতু।র চিরন্তন মিলন বন্ধনের কথা 
গাহিয়াছেন; এ বন্ধন হইতে মুক্তি নাই, কারণ এই পরস্পর 
সম্বন্ধেই সহ্য সম্পূর্ণ হয়, কারণ প্রেমই পরমতত্ব, নিরপেক্ষ 
স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বন্ধাতা ও শুন্ততামাত্র। অবিমিশ্র 
বিদ্যাতেও সত্য নাই, অবিদ্যাতে& নাউ, দুইয়ের মিলনেই 
সত্যের প্রকাশ__-উপনিষদের এই কথায় যাহা পাই, এই 
গাণ্টিতেও আমর! সেই ভাবটি উপপন্ধি করি। 
“হ্বদয়-কমল চল্তেছে ফুটে কত যুগ ধরি। 
তাতে তুমিও বাধা, আমিও বাধা, উপায় কী করি। 
ফুটে ফুটে কমল ফুটায় না হয় শে, 
এঠ কমলের যে-এক মধু রস যে ভা”র বিশেষ 
ছেড়ে থেতে লোভী ভ্রমর পারে ন। যে তাই। 


তাই তুমি ও বাধা, আমিও বাধা, 
মুক্তি কোথাও নাই ।”* 


৯ এই অভিতাংণটি মুল ইংরেজী হইতে অনুদিভ। 








দামাস্কাস হত্যাকাণ্ড 


কিছুকাল পূর্ব দমান্কাদ মরে ফরাদীগণ এক ভগ্ানক হত্যাকাও 
চালাইয়াছিল, তাহার কথ! সংবাদপত্র বাহার! পাঠ করেন, ভীহার! 
সকলে দ্রানেন। এই নিষ্টর হত্যাকে সত্য এবং অসভা, উষ্ভয় জগতের 
লোকে স্ততিত হইয়! গিয়াছে । একটি অতি সত্য এবং প্রবল পরাক্রান্ত 
খুষ্টানজাতি এই হুতাকাও্-জভিনয়ের অভিনেতা হইলেও খৃষ্টান 
জাতিরাও ইহাতে বাহবা! দিতে পারে নাই। 


বলিতেছেন যে, “জাশ্বানদের রিমূসের উপর গোলাবর্ধণের ₹দ্ত আমর]: 
এখনও ছুংখ করিতেছি, কিন্ত অপরদিকে দামাক্ষান সহর তরনস্ত,গে পরিণত 
হইয়াছে-_তাহার উপর আগুনের খেল! চলিয়াছে।” যে লোকারূনো- 
সন্ধির এত জয়গান চলিতেছে, মে লোকারনো-সন্ধ-বৈঠক বসিবার 
ছুইদিন পরেই এই কমাইএর কাণ্ড অনুষ্ঠান হয়। 13. 1১211 /১)//67 
এঠিনস'নামক পত্রিক! বলেন যে “ইহা এক অভ্ভুত রহন্তের কথ! যে 
ফরাসীগণ সহ্যত” দোহাই দিয়! এই বিষম নিষ্ট,র কাণ্ড করিয়াছেন ।” 





স্চ "২ র্‌ রি 
পন স্্রি স্পর 


দামাঞ্চান সহরের দৃষ্ত ' 


দামান্ক/দ সহর পৃথিবীর একটি পুরাতন সত্য সহর। ইহার বয়দ 
কত তাহ! অনুমান কর! শক্ত ব্যাপার । ফরাসী কামানের গোল! এবং 
করামী এরোগ্লেনের বোমা এই অতি প্রাচীন সহরকে একটি ধ্বংসস্ত,গে 
পরিগত করিয়াছে । পৃথিবীর একটি আদি সভাতার নিদর্শন কত 
শত মন্দির এবং অট্টালিক! যে ভাঙিয়।-চুরিয়। মাটিতে মিশাই! 
গিয়াছে, তাহ বলা যায় না। 

গত ১৮ই অক্টোবর-_রবিবার রাজ্িকালে এই হত্যাকা আরম্ত 
হয় এবং মঙ্গলবার বৈকাল পর্যান্ত এই অতিনিষ্ঠ,র খেল! চলিতে থাকে। 
রবিবার খৃষ্টানদের বিশেষ উপাদনা-দিবস, এইঅন্তই বোধ হয় ফরাসীর! 
বিশেষ করিয়া! রবিবার রাতেই এই পবিভ্রকার্ধা আরত্ত করে। একজন 
দর্শক বলেন ' দামাদ্কনের সমস্ত পথ-ঘাট মৃতদেহে পূর্ণ হইয়াছিল । তাহ। 
ছাড়! আমার মনে হয় অন্ততঃ ২*** জাবালবৃদ্ধবনিত! তগন্ত.গের তজায় 
চাপা পড়িয়া! নিহত হইয়াছে । আমেরিকান্‌ খবরের কাগন্জ-ওয়ালার! 
এই হুত্যাকাও্কে কেহ বা “11101100117 10817028019” ( দামাক্ষাসের 
হতাকাও), কেহ বা "13114 11) 10007186108) (দামক্কাদে 
কসাইয়ের কাজ), কেছ বা! 'দামান্কাদে ফরাসী কসাইদের কাণ্ত,_ 
বলিরা বর্ন! করিয়ানেন। 11101011070 1/77115 1)1777/4। কাগজ 
বলেন যে “ফরাদীগণ তাহাদের এই সামান্ত গেলাবর্ধণে যে প্রচণ্ড ক্ষতি 
করিল, তাহ! হাজার শাস্তি-সন্ধি এবং ধর্ম-প্রচারক একশত বৎসরের 
অবাস্তব চেষ্টাতেও পুরণ করিতে পারিবে না” আর-একখানি কাগজ 


1:9%4786 01 101914 এই অতিসচয করামীদের সিরিয়! প্রদেশে 
সুশাসন গ্রতিষ্ঠ। করিবার ক্ষষত| দান করিয়াছে । ফরাদীদের এই হুতা- 
কাণ্ড এতদূর ভয়ানক হইয়াছে যে, সবালিয়ানওয়া লাবাগ-হত্যাকাণ্ডেও 
জবিচলিত 1:011001. 17771 এই হত্যাকা-সম্বব্ধে বলিতেছেন, 
“11101080109 10011601 01 1109 101গাণ 0 01101101010 
7000101908৮ 

হত্যাকাও সংঘটিত হুইয়! যাইবার পর ফরাদীগণ বইশ জন নিহত 
ব্যক্তির মৃতদেহগুলিকে উ্টপৃষ্ঠে চড়াইয়া সমত্ত সহরময় ঘোরায়। 
গুরাকালে অমভাগণ এইগ্রকার করিত বলিয়া! গুনা বার, তাহাও 
উপকথার়। যুদ্ধের সময় জার্মানদের যে-সমস্ত কাওকে করাসীগণ প্রাণপণ 
শক্তিতে চীৎকার করিয়! প্রতিবাদ করে, ফরানীগণ তাহা অপেক্ষ। বহগণে 
নিষ্ঠ'র কাও শাস্তির সময়ে তাহাম্বেরই প্রজাদের উপর করিয়াছে। 

এতবড় কাণ্র মুল অতি দামান্ত। হা'লান্‌ এল কারেধ, (1129887 
[য। 18910) নামক একজন সর্জার হঠাৎ দামাক্কাদে তাহার দলবল 
লইক়! প্রবেশ করে (১৮ই অক্টোবর ) এবং চাগ্ডর ((11%20)1) নামক 
গাড়ায় প্রবেশ করিয়! দেখানকার লোকদের তাহা; দলভুক্ত করিয়া লইয়া 
একট! ফরানী থান। আক্রমণ করিয়া একজন ফরাদী অফিনারকে হত্যা 
করে। এই খবর ফরাসী কর্তাদের কাছে পৌছাইবামাত্র ফরাসী সৈম্ত এবং 
বিষাঁন বাহিনী শত্রুদের আক্রমণ করে। মাটি এবং আকাশ উত্য় স্থান 
হইতেই প্রায় একই সময়ে সর্দারের দলকে আকমণ কর! হয়। রবিবার 


৪র্থ সংখ্যা ] 
রাত্রি হইতে গোলাবর্ষণ আরঞ হয়, এবং মঙ্গবাব বেকালবেল। তাহা! 
স্থগিত হয়। এই গোলাবধণের কলে এশিয়া মহাদেশের সধো সর্বাপেক্ষা 
স্ছদার একটি প্রাচীন রাজ প্রাদাদ ধ্বংস হইয়াছে । একজন দর্শক বলেন 
যে “এই হত্যাকাণ্ড যে কতদুর অন্ন যিক. তাঁ। মানুষের কল্পানাতীত। 
একদল বিষ্ঞোহীকে ( করাসী। মতে ) দমন করিবার জঙ্ত মানুষ যে কেমন 
ফরিয়! জানিয়া-শুনিয়। হাজার-হাজার নিরীহ শিশু এবং নরনারী হতা! 
করিতে পারে, তাস! আমর! ভাবতেও পারি না” এই দর্শকের মতে 
এত বড় হত্যাকাণ্ডে খৃষ্টানগণ একেবারেই নিত হয় নাই-_তাহার! 
গোলাগুলির বর্ষণ হইতে রক্ষ। পাই য়াছিল। 





গেনারেল সাগাইল 


ফরাসীগণ অনেকে বলিতেছে, সহরের ঘর-বাঁড়ী, মন্দিরাদ্ির ক্ষতির. 
অধিকাংশের ভন শাক [বিজ্ঞোহীএাই দায়ী । নিরপেক্ষ জাহির ভোকের! 
কিন্তু কেহ এ-কথ! বলিতেডে না। ফরাসীদের ইঠাও ধারণা যে, 
দমান্থাসে বাদ সময়মত এই "কাব গৌলাবধণ কর! না 5ইত, তাঁচ। হইলে 
সিরিয়ায় আরে ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত হইত-_ অর্থাৎ কি নাদ1সাস্কাগের 
সামান্ত গোলাবধণ সমস্ত দিখিয়শদেশকে অমঙ্গগের হাত হইতে 
বাচাইয়াছে। ছালিয়ানওয়ালাবাগ হুতাকাণ্ডের পর ঠিক এইএকার 
কথা জেনারেল ভায়ারও বলিয়াছিপ। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এত 
করিয়াও ফগাসীএ খিজ্রোছ দমন করিতে পারে নাক । সিগিয়াতে 
বিশ্বোহীদের সংখ্যা এবং প্রকোপ ক্রমশঃ বেশ বৃদ্ধি পাইতেছে। পাণীর 
একটি খবর হইতে জান! যায় যে, গোলাবধপের সময় পিরিযাতে দশ সহশ্র 
ফরাদী সৈল্ত ছিল । গোলাবর্ষণের পর পারে। দশসহত্র প্রেঠ্তি হইয়াছে। 
গারীর খবরে প্রকাশ যে ফ্রাঙ্স মরক্কে। এবং সিরিয়ার শাসন ভার লইবার 
গর তাঙার *১৭,*** হাজার লোক হতাহত এবং ৩,**.০০৯,০* ফা! 
খরচ হইয়াছে । মরক্কোতে তাহার ২.১৭৬ লোক হুত এবং ৮.২৯৭ জন 
জাহত হহয়াছে। সিরিয়ার হতাহত সংখা! ৬.৬২৬। মরকোতে খরচ 
৯৪০১০০০০১০৬ ফ্রা--পিরিয়াতে হইয়াছে--২,০০,০০০,০১ ০ 


৭৩-১৬ 


পঞ্চশস্ত-_সকলের চেয়ে বড় ফুল 





৫৫৩ 
হুতা[কাণ্ডের সময় জেনারেল সারাইল (15101 (11খ2)] 80111 
[মা] নিট] ঝিঠনন1]) সায়ার সামরিক শাসনকণ্তা ছিলেন। 
হত্যাকাণ্ডের পর ক্রাল্লেব কর্তৃপক্ষ তু'ছাকে সরাইব! লইতে বাধ্য 
হইাছেন। ফাল্পেও ভাভার বিরুদ্ধে জনেকে ক্ষেপিয়া গিয়াছে । 
লীগ অভ, নেশন্স হইতে ফ্রাঙললকে এই হত্যাকাণ্ডের জবাবদধীহি করিতে 
তলব করা হইয়াছে। 


সকলের চেয়ে বড় ফুল__ 


পৃধিবীতে যত রকম ফুল আছে, ভার মধ্যে নুমাত্রান্বীপের 
আমছ্রোফ্যালাস্‌ টাটটেনাদ্‌ সক'লর চেয়ে বড়। ইহ! ফুণটির লাঁটিন 


৪ 

রর 
. 

ছি. 
টি 
"3 





পূর্ণবর়গ্ব ফুল ৪৮ ফুট লখখখ! (৩) 


নাম। সুমাত্রান্বীপের ভাবায় ইহার কি নাম খানি না। এই ফুলের যে 
ঝুঁড়িটির যে ছবি পবপৃষ্ঠায় দেওয়। হইল, তাহ। বাইশ দিন পরে মোটে 
উনিশ ইঞ্চি লম্বা হইয়াছিল। আও বার দিন পরে টা চারি ফুট চারি 
ইঞ্চি উচু হয় এবং তখন ক ডিটি ফুটিয়াছিল। তৃতীয় ছবিটিতে চ্িশদিনের 


£ 


৫৫৪ প্রবাসী-__মাঘ, ১৩৩২ [ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





আমক্রৌফ্যালাস টাইটেনাম ফুলের শৈ*ব _ 
২২ দিনের কড়ি_-১৯ ইঞ্চি লম্বা (১) 


তীর ধনুক ছড়ার কথা-_ 
রামায়ণ-মহাতারতে আমর! বত যুদ্ধের বিবরণ পাঁই, সবই তীর-ধনুক 





৩৪ দিনের পরের অবস্থা-স-এখন ফুলটি ৪ কুট ৪ ইঞ্চি লম্বা, ২) 


পূর্ণ প্শ্ছুটিত ফুলটি দেখানে। হইয়াছে। তখন ইহ! আট ফুট ড় 
হুইয়াছিল। পাশের মানুষটির সঙ্গে তুলন! করিলে ইহার বৃহত্ব ও 
উচ্চতা-সন্বন্ধে ঠিক ধারণ| হইবে । এই ফুলের গন্ধ খারাপ। 





শালি নিপল | বাবা » আগাসবিলন শ্রাচ নারী রজার 


৪ধ সংখ্যা। 





আমেরিকার কলেনের নারীর! তীয় হোঁড়। অভ্যান করিতেছেন 


ব| গদা লইয়া হই়াছে। তখনকার দিনে 
বন্দুকাদির নামও কেহ জানিত ন1!। ইয়ো- 
রোশেও কয়েক শত বৎসর পুর্ধে তীর- 
ধনুক লইয়! অনেক লড়াই হইত-_বন্দুকের 
আবিষ্কার তখনও হয় নাই। বর্তমান সময়ে 
আমাদের দেশের কোল, ভীল, সাওতাল, আদি 
জ।তিরাই তীর-ধন্ুক লইর়। বনে-বনে নান! 
গ্রকার জীবজস্ত পক্ষী আদি শিকার করিয়! 
বেড়ায় । বর্তমানের যুদ্ধে তীর-ধনুক অকেজে। 
হইর| উঠিয়া গিয়াছে বন্ুকও এখন প্রায় 
যাইবার অবস্থার়। শুন। যাইভেছে, তবিষাতে 
যে-সমভ্ত লড়াই হইবে, তাহ। নাকি রাসা- 
য়নিকের লড়াই হইবে। যুদ্ধ হইতে তীর- 
ধনুকের ব্যবহার উঠিয়া গেলেও বর্তমান সময়ে 
ইয্োরোগে এবং আমেরিকার অনেকে নথ 
করিয়। ইহার অভ্যান করিতেম্বেন। আমেরিকার 
নারীমহলে আজকাল তীরধনূুক ছোড়ার 
অভ্যাম অনেকে করিতেছেন। অবঙ্ঠ 
সকলেই সখ করিয়! তীর-ধন্ুক ছোঁড়ার 
অত্যাম করিতেছেন। সমগ্র বুজগাষ্ট্রে এখন 
২*০* ভীরন্াাদ মহিলা! আছেন। ইহাদের সংখা! ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। ব্যায়ামশিক্ষকদের মতে নারীদের পক্ষে তীর-ধনুক ছোঁড়। 
খুব ভালে! ব্যায়ামের কাজ হুইবে-বিশেষতঃ যেসকল মহিলাদের 
শরীর ফুটবল এবং হকি খেলিবার পক্ষে যোগা নয়, ডাহাদের পক্ষে 
তীর-ধমুক ছোড়াই প্রশস্ত ব্যারাম। যুক্তরাষ্ট্রের নারী-কলেজসমুহে 
তীর-ধঙ্গুকের আদর খুব বেশী-পরিমাণে হইয়াছে । 


পুলিসের স্মৃতি এবং দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা-_ 


যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন নুরে কোনো লোককে পুলিন 


পঞ্চশস্য-_পুলসের স্মৃতি এবং দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা_. 


৫৫৫ 


কণ্চারীর পদ দিবার পুর্বে তাহাকে 
নানারকম করিয়া পরীক্ষা করা হয়। 
গরীক্ষাগুলি খুব সহজ নহে। এইসঙে 
একখানি ছবি দেওয়! হইল। ছবিটিতে দেখা 
যায় যে একট। মোটরফারেব সহিত একট! 
টাাম গাড়ীর থাক! লাগিয়াছে। একজন লোক 
চিৎপাত হুইয়। পড়িয়! আছে-_ দুইজন কোক 
তাহাকে দেখিতেছে। রাস্তাটি ওয়াশিংটনের 
একটি বড় রাস্ত। । ভাবী পুঞ্িসম্যান্‌কে ছবিটি 
তিন মিনিট দেখিতে দেওয়া হয়। এইসময় 
সে ছবির সন্বন্ধে যাহ। ইচ্ছা তাহ! লিখিয়া 
লইতেও পারে। তাঁছার পর তাহাকে ছবি- 
সম্বন্ধে নিষ্মচিখিত প্্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা 
হয় £-_ 

(১) কোন্‌ রাস্ত। দিয়! মোটর-গাড়ীট। 
আসিতেছল? 

(২) টম গাড়ীটার নম্বর ক 





পুলিস্মযান্‌ পরীক্ষা! করিবার ছবি 


(৩) কি দেখিয়! বুঝা! যায় যে মেটর ড্রাইভার অসাবধান হইয়। 
গাড়ী চালাইতেছ্িল 1 

(8) কোন্‌ দোকান ব! বাড়ীর সামূনে ছুর্ঘটনাটি হয়? 

(৫) করঙন লোক আহত হয়? ইত্যাদি। 

এইপ্রকারের ১০টি প্রশ্ন তাহাকে ফর! হয়। সমস্ত প্রশ্মগুলি ১৫ 
মিনিট সময্বের মধ্যে উত্বর করিতে হইবে--এইসময় অবশ্থ ছবি ব 
নোটবুক তাহার সাম্নে থাকিবে না। এই গরীক্ষান্থার! পুলিসমানের 
শ্বতি এবং দৃষ্টি-শক্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়। যায়। আর-একটি 
পরীক্ষা! কর! হয়। কোনে! একট। মোটর গাড়ীর নম্বর তাহাকে মার তিন 
দেকেওু, দেখিতে দিন! পয়ে সেই মোটর গাড়ীর নম্বর কত ছিল তাহ! 


৫৫৬ 


০০ 








লিখিতে বল! ইয়। রাস্তার অত ভাঁড়ের সময় আনেক সময় এই সময়ের 
মধো অনেক মোটর গাড়ীর নগ্ব৫ পুলিদম্যান্কে লিখির়। রাশিতে হয়। 
মোটর চাঙ্গাইবার চাড়পত্র লবার সময়ও মোটব ভ্ভাই গারদের লানা- 
প্রকার পরীক্ষ। করা হয়। তাহার একটি ১--মোটএ চালককে ১* খা'ন 
রাস্তার গাডী-ঘোড়াপুর্ণ-বিপজ্জন ক-অবস্থ14 ছবি দেখানে। ভয়। ছবি 
ঘ্বেখ! হঈবাব পর চালককে ঞেোন্‌ রাস্তায় কি বিপদৃ, কোন্ধানে বিপদ 
এবং তাহা বাগাইবার উপারই ব। কি-এইনকল প্রশ্ন জিত্যাস! করা 
ইয়। কেণল গাড়ী ডালে! করিয়া চালাইতে পারিলেই কাছাকেও 
অনুমতিপত্র দেওয়! হয় না। 


পারন্তের রক্তহীন বিদ্রোহ-__ 

পারস্ত'দণে এক *ন মুসে।লিশির দ্ধ হইয়াছে। উহার নাম রেছ। 
খ। পাহব লেভি (1৩810071511) | ইনি পূর্বে গারস্ত-দেশের 
র্লাজার প্রধান এবং সামরিক সন্্রী চিলেন। সামান্ত সৈনিক হইতে 





বাদিকে__পারস্তের ভূতপূর্ব্ব শাহ ডানদিকে-_পারন্তের 
বর্তমান শাসনকর্তা রেজ! খ| 


ইনি অনসামান্ক মননশক্তি এবং ক্ষমতার বলেই এত উন্নতি করিয়াছেন । 

পারন্তের স্ঞাশ নাল এ্যাসেম্রিতে, ৮" ভোটের বিরুদ্ধে ৫ ভোটে, কাজার 
যংশ এবং বর্তমান শাহকে নিংহানন হইতে চাত করা হয়। পাখন্ত এবং 

গারস্তের বাহিরে ভূতপূর্বব শাহের জন্ত কেহই বিশেষ কোনে! দুঃখ প্রকাশ 
করিতেছে না। তাহার এই ভাঙগ্য-বিপধাযজের জন্ভ তাহারই দোষ 
সর্বাপেক্ষা অধিক দায়ী । শাহ প্রায় ছুই বৎসর পূর্বে ফ্রান্সে গমন করেন 
এবং রাঙা হইতে অচশ্র টাক বিলাস-ভোগে বায় করিতে জারস্ত করেন। 
শাহের ব্যবহারে পারন্তের লোকের! ক্রমশঃ বিষম ক্ষেপিয়! ডঠিল এবং 


তাঙ্কার চরম পরিণতি হইল শাছের পিংগানন চাতিতে। পারন্ড-দেশের.. 


ভূতপূর্ব শাহ আহমদ সিরজ্। ইয়োরোগের জুপার আডঢায় তাহার রাজস্ব 
বিকাইয়াঞ্ধেন। শাহের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৯,১০০,*০* টাকা! । ইহ! 
ছাড়া ভোজ এবং নৌকা-পাঁটিতে আরো! ৩,০৯০ ***টাকা খরচ হইয়াছে। , 


গারন্ত দেশ হইতে এখন তিনি কিছু গেনসন এবং তাহার ১ ২০০১০০০১৪৪৬ 


| 


টাক! মূলোর অলঙ্কারাদি পাইবেন, এই প্রকার স্থির হইয়াছে। 
যুদ্ধের পূর্বে পাঃন্তদ্েশ, বলিতে গেলে ইংলগু এবং রুশিয়ার . 


প্রবাী-_মাঘ, ১৩৩২ 


বশ গাগ, ২য় খণ্ড 
পাশ্চাত্য শক্তির প্রায় ফলেই: পারন্তে তেলের কিছু বিধা করিয়া 
লইবা৭ চেষ্ট। গত দ্ধ বংসর হইতে করিতেছে । ইহাদের মধ্যে রুশিয়। 
এবং ইংলগ্ডের নামই বিশেধস্তাবে উল্লেগযোগা | বর্তমান গারস্তের পরিমাণ 
৬০০,০** বর্গ মাল। সমগ্র পারন্ত দেশে মাত্র ১০* মাইল রেলগথ 
আছে । তের বছর পূর্বে পাএন্ত-দেশে ১ খানি মাত্র মো্টবকার ছিল। 
রেজ। খ। অতি গবীব ঘরের সন্তান । তাহার শিক্ষ! খুব বেশী কিছু 
নাই। তাহার পিতা ছিলেন সামাপ্ত কুষক। ১৯২১ সাল হইতেই 
রেজ] খাই পারন্ত-দেশের হর্তা-কর্তী-বধাতা। রেজা খ! সৈশ্ুদলকে 
নতুন করিযা গঠন করিয়াছ্েন। পারস্তের বর্তমান নৈম্ত সংগা 
৪০,১০০ । সৈল্দ্লের  অনেক-প্রকার সংস্কার ইইয়াছে। নানা- 
প্রকার বাজে উপাধি বর্জিত হইয়াছে । ওজনাদির এবং শাদন-বায়ের 
নানা-প্রকার কুপ্রধ! ব্রন করিয়া সুবিধাদায়ক হুপ্রধার চলন 
হইয়াছে । নিংহাননে বদিয়াই রেজা থ। রাজনৈতিক বন্বাদিগকে 
মুক্তি দিরাছেন। তূতপূ্ব শাহকে ক্ষমা করিয়া তাহার পেন্গনের 
বাবস্থ। করিয়াছেন। রাঈ-পরিবারের অস্বান্ত সকলের জন্তও পেন্দনের 
ব্যবস্থা! হইয়াছে। 


টাইপ রাইটারে আকা ছবি-_ 
একজন দিনেম।র চিত্রকর একটি টাইপরাইট।রের সাহাযো হলাখের, 
একটি দৃগ্ আকিয়াছেন। টাইপর্লাইটারের সব-রকম অক্ষরই এই 





টাইপরাইটারে আকা! ছবি 


৷ আঁকিতে বাবহার কর! হয়। নানা-প্রকার কায়দার অক্ষরগুলি জোরে 


মধ্যে ভাগাভাগি অবস্থায় ছিল। তাঁহার পর রুশিয়ার গোলমালের । ॥ জানতে. কম এবং বেশী কগিয়া ফেলিয়া এই ছবি ৬ ছবিখানি 


রে রেজা খ। সুযোগ বুঝবি পারস্তে “মুদলিনি” হইয়। উঠেন। 
পারন্ত দেশে তেলের খনি প্রচুর এবং ইহার মূলা কে।টি-কোটি টাক! । 


টি বুঝ! হাইবে, চিত্রকরের বাহান্থুরি কতখানি ইহার মধ্যে 





ং্ল। 

হটের বঙ্গভুক্ি_ 

জদ্ধ শতাববী ধরিয়! শ্রাহটব!নিগণ বাংলার সহিত মিলিত হবার জন্য 
আন্দে!প্শ করিয়া আসিতেছেন । এতদিনে তাহাদের সেহ ব্যাকুল-বানন। 
সাফলা-মণ্ডিঠ হইতে চলিল। গত ১প্তাহে আপীম ব্যবস্থাপক-সার 
শ্রহটের বঙ্গভু্তির প্রত্তাব আলোচন! ঠইয়া গিয়াছে। সভা গবর্ণ সেপ্ট, 
সদস্তে। নিরপেক্ষ ছিলেন। আসামে মুসলমান মঞাও কয়েকজন 
মুসলমান সান্ঠ প্রধানত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিগেন। অবস্থ 
স্বরাজাদলের হিন্দু ও মুগলমান মত্ত »৬ই প্রস্তাবটি সমখন বরিয়। 
ফিলেন। সুখের কথ! সভার প্রস্ত।বটি গৃহীত ভইয়াছে। এগন ভারত 
সর্কার কি মীমাংন। করেন তাহ। দেখা যাক্‌। এঃটের স্তায় কাছাড়ের 
পোকেরাও বাঙ্গালী । কাছাড়কেও বাঙ্গালার ওস্তভুক্ত করা ড[চত। 
এ মন্বদ্ধে আন্দোলন হওয়া বাঙনীয়। 
মরণ-পথে বাঙ্গালী" 

নিষ্বে বাংলার জন্ম সৃহ্ুর একটি হিনাব দেওয় হইল। 


দ্রেলা প্রতি হাঙ্জারে প্রতি হাজারে জন্ম অগেক্গ! 
রা বি । হার হাঃ । স্বর জাত । 
বীরভূম হ্৬'৭ ৬৩৩ ৩৮৬ 
বাকুড়। হ৫ ৩৬৫ নাহ 
মেদিনীপুর ২৪২ ৪৯১ ১৫৯ 
গলা ২১৫ ৩৬১ ১৪৬ 
হাওড়া ৭ ৩৫১ ৮১ 
২৪ পরগণ! ২২" ৩৩৪ ১০৯ 
নদীয়া ২৫৬ ৪৩ ১৭৪ 
মুর্শিদাবাদ ২৮৪ ৪৭৩ ১৮৪ 
বশোছর ২১ ৩৪২ ৯২ 
খুলুন ২৭৮ ৪১২ ১৩৪ 
রাঙ্গসাহী ৩২৮ ৪১৪ ৮৫ 
দিনাজপুর ৩১৬ ৪৩৭ ১২১ 
জলপাইগুড়ি ৩২৪ ৪৮৪ ১৯ 
দ্বারুঙ্গিলিং ৩৬ ৪৮৪ ১৮৪ 
রংপুর ৩২৪ ৩৩৪ ১ 
পাবন। হণ ৩৭১ ১১৪ 
মালদহ ৩৩*৫ ৩৪ ৯৫ 
ময়মনদিং ২৭৩ ২৭৭ ৪ 
বরিশাল ২৯৮ ৩৪'৭ ৪৯ 
চট্টগ্রাথ ৩৬৩ ৪১৪ ১১5 
নোয়াখালী ৩২৮ ৩৩"৪ ন্ 
তিপুরা ২৭৮ ২৯৪ 3৬ 
স্*গল্পীবাথা। 


ভারতীয় দাশনিক মহাসভা_ 

গঠ ৪ঠ। পৌধ শনিবার করিকাম। বিশ্ববিধালয়ের দ্যোগে প্রীধুক্ত 
রবীন্ত্রনাথ ঠাধুরের মঞাপহিত্বে দেনেড হলে ভারতীর দার্শনিক মহানগর 
প্রথম অধিবেশন হইয়! গিগাছে। লর্ড. লিটন্‌ সম্ভার উদ্বোধন-কা 
সম্পাদন করিয়াছিলেন। 


সমাজ-সংস্কার সভা 
গত মাসে কলিকাতার আলবার্ট ইন্সটিটিউট হলে নিখিল-ভারত সমাজ 
সংস্কার সম্মেলনের অধিবেশন হষয়। শিয়াঞছে। আ্রখতী সরল! দেবা 
চৌধুরাণী সভানেত্রীর খাদন গ্রহণ করিয়াা্জেন। সংস্কৃত কলেজের 
ভূতপুর্ব অথাক্ষ ভরীগুক মুখলীধর বন্দোপাধায়, সষ্তাপেতী ও 
প্রতিনিধিগণকে অভ্ভার্থন। করিয়া সম্মেলনের উদ্দেহ বিবৃত করেন। 
সভানেতী শ্রীমতী সরলাদেবী বক্তৃত| প্রসঙ্গে বলেন_ 

“আমি আমার দেশবাদী স্ত্রীপুরুষগণকে সমান-সংস্কা'র বদ্ধপরিকর 
হইতে আহ্বান করিতেছি । জামি নূতন সপসীব কম্মা চাই_-এদস দেশদেবক, 
বিশ্বপ্রেমিক যুবক কর্াগণ, যাহারা নৈরাহথীঞ্জকারে ভবিযাৎ অন্ধকার 
দেখিতেছে, সেই রুগ্ন, ভারাক্রান্ত অনভায়দের ঠোমাদের ব'কষ্ট বাহ বন্ধনে 
আবেষ্টন কর; কেননা, আমাদের গৃহে শৃঙ্খলা ন। আনিয়। আমর! 
বাহিরের দিকে দৃষ্টি করিতে পারি না, আমরা রাজনৈতিক অধিকার দাবী 
করিতে পারিব ন! এবং তাহ! বহন করিবার ক্ষমত| অর্জন করিতেও 
পারিব ন। স্বারথান্ধ, নীচমনা, ঞ্জান পৌরোছিতাই দেশের স্বাধীনতার 
পথে অগ্রসর হওয়ার বাধ! গস্মাইতেফে ; অবস্থার পরিধর্তন ন| করিলে 
ভারতের স্বাধান পথে যাত্রা! পদে-পদে বাহ্‌ হইবেই। হয় স্্ীঙ্গাতি 
ও পুরো হত ম্্রদায়কে উপেক্ষ। করিয়। চলিতে হইবে নতুব! ভাহাদিঙগকে 
শিক্ষা ও সং্কার দারা আমাদের সহকারী বন্ধু ও সহযাত্রীভে পরিণত 
করিতে হইবে, ভাছাদিগকে জাতির মবগ কপ্ক্ষম অঙ্গ করিছ। তুলিতে 
হইবে, তাহারাও বাসটি হখ ও হিত বর্ধন করিবে। 

“আমাদের এই ভীরতে বুগবুগাপ্তর ধরিয়। সাধারণতঃ পুরুষ, স্ত্ীজাতির 
মানসিক খাদা জোগান নাই । যখন পাশ্চাত্োর রপতরী ভারতের বারে 
আপিয়। শোঙ্গর ফেলে, যখন বিদেশী আ£্মণকারী ভারতের বুকের রক 
শোষণ করিতে আখ করে, তখনই প্রথম তাহার! তাহাদের উন্নীত পথের 
বাধ! ও কন্টক স্বরূপ স্ত্রীঞাতির বিষয়ে সজাগ হন । স্থাশিক্ষা, পর্ঘ। প্রথার 
বিলোপ, বিধব! বিবাহ, বালাবিবাহ দূর, অল্প শ্যতা বর্জন, এমৃতপ্ত ধর্ণ- 
ত্যাগীদ্দিগকে পুনগ্রছণ প্রভৃতি সমাজ মংস্কারের মোট'মুটি কতকগুলি 
দিকৃ। নিখিলভারত রাষ্ীয হাসা দমাজ সংস্কা॥ সম্মেলনকে শক্তিশালী 
মিত্র বলিগ়াই মনে করিতেছেন এবং শেষোক্ত গুভিষ্ঠানটির কাধ্যধার! 
অনেক বিষয়ে নিজেদের কর্ম পদ্ধতির অন্তভূ্ত করিয়। দিয়াছেন।” 


নিখিল ভারত জাতীয় উদারনীতিক সঙ্ঘ-- 


গত মানে ঝালক্ষাতায় মধ্প্রদেশের সভার মোরগন্থ যোশীর 
মভাপতিদ্ে উনারনীতিক মজ্ঘের ৮ম অধিবেশন হই! গিয়াছে। শ্রীযুক্ত 


৫৫৮ 





কুফকুমার মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। সেখানে 
গৃহীত প্রস্তাব-সমূছের কয়েকটি নিয়ে প্রদত্ত হইল $--( ১) প্রাদেশিক 
গল্র্ণ ফেন্ট. প্রাদেশিক বাবস্থ'পক-সভার নিকট দ্বায়ী থাকিবেন। ব্যবস্থাপক 
সঙ! সম্পূর্ণরূপে নির্বাচিত সানের দ্বার! গঠিত হইবে। (২) ভারত 
সচিবের কাউন্সিল তুলিয়া দিতে হইবে। (৩) সমস্ত ব্বস্থাপক- 
স্ভাকে আরও শক্তিশালী করিতে হইবে । (8) ভোট দেওয়ায়, 
কাউন্সিলে ডিষ্রক্টবোর্ডে কিংবা লোক্যালবোর্ডে মেম্বর হওয়ায় নারীকে 
পুরুষের সমান অধিকার দিতে হইবে। (৫) ১৯২৫ সনের ফৌজদারী 
আইনের সংশোধিত বিধি অনুসারে বঙ্গের অনেক বাড়িকে বন্দী করিয়া 
রাধা হইয়াছে, উদ্বারনীতিক সভ্বঘ দাবী করিতেছে, হয় তাহাদিগকে 
ছাড়িয়! দেওয়া চউক, ন। ভয় প্রচলিত জাইন অনুসারে তাহাদের বিচার 
হউক । উদারনীতিক সঙ্বের মত এই যে, সে-আইন তুলির! দেওয়। 
হউক। উদারনীতিক সঙ্ঘ আরও দাবী করিতেছে যে, ১৮১৮ সালের, 
১৮১৯ সালের ও ১৮২৭ সালের রেগুলেশন,যাহ। দ্বারা গভর্নমেন্ট, ইচ্ছামত 
যে-কোন বাক্তিকে নির্ববাদিত করিতে পারেন, সেই জাইন তুলিয়া দেওয়। 
হুউক। (৬) বিচার-বিভাগ ও শাসন-বিঙাগ পৃথক করিবার জন্তও আইন 
বাবসারীদের মধ্য হইতে বিচার বিভাগে কণ্মচারী গ্রহণ করিবার জন্মও 
সিভিল জষ্টিস কমিটির নির্ধারণ অনুমারে অবিলম্বে কাধ্য করিবার জন্য 
উদ্দারনীতিক সঙ্ব গভর্ণ মেন্টের নিকট দাবী জানাইতেছেন। (৭) ভারত- 
সচিব যে ফেবজ্মাত্র আটটি সৈনিক দলে ভারতীয় নিয়োগের বাবস্থা! 
গ্রহণ করিয়াছেন, জাতীয় উদ্দারনীতিক স্ভব . উহাকে অপ্রচুর মনে 
করিয়! তাহাদের নিরাশ! প্রকাশ করিতেছে । (৮) ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সিদ্ধান্তের ও ভারতীয় জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে বৃটাশ 
পালিয়ামেন্ট, সিতিল, সাতিস জাইন পাঁশ করাতে উদ্বারনীতিক মঙ্ব 
তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে । (২) ব্রক্ষদেশে যে ভারতীয়গণের 
বিরুদ্ধে এক আইন প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে গবর্ণ মেপ্ট.ষেন সম্মতি 
না! দেন, সেইজন্ত উদারনীতিক জব গবর্ণ মেপ্টকে বিশেষ জনুয়োধ 
করিতেছেন। 


বঙ্গীয় কেরাণী-সন্মেলন__ 

গত মাসে কলিকাতায় বঙ্গীয় কেরাশী-সন্মিলন হইয়া গিয়াছে। 
এই সম্থিলনীর সঙ্াপতি ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার 
গ্রযক ইন্ুভুংদ সেন। মভাপতি মহাশয় কেরাপীদের 
ছুঃখ-ছুর্দশার কথ! বিশদৃভাবে আলোচন! করিয়া একটি বক্তা 
দেন। সঙ্ঘবন্ধ হওয়াই কেরাশীদের একমাত্র পথ। সভার 
কেরাপীগণের মঙ্গলোঙ্গেশে কতকগুলি প্রস্ত(বও লিপিবদ্ধ হয়। 


দেশীয় শ্রীষ্টিঘান সম্মেলন-__ 

গত মাসে কলিকাত| বিশপ. কলেজে নিখিল-ভারত দেশীয় খৃষ্টান 
সম্মেলনের দ্বাদশ বাধিক অধিবেশন হুইয়। গিয়াছে । অধিবেশনে এই 
মর্দে এক গুত্তাব গৃহীত হষ্র়াছে যে, আগামী পাঁচ বৎসরের মে! 
সম্পূর্ণরূপে হবরা বর্জন করিতে হইবে । 
নমঃশৃত্র কনফারেন্স 

গঠ ২১শে ও ৩*শে ডিমেম্বর তারিখে ঢাকা নিখিলবজ নম:শৃ 
ফন্ফারেলের অধিবেশন হইর! গিরাছে। কলিকাত| হাইকোর্টের উকীল 


ধযুক্ত মৃহূদ্দবিহারী মল্লিক মভাপতি? আদন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
সর্কারী চাকুরীতে মুসলমানের সংখ্যা-- 

বাংলায় মরুকারী চাকুরীতে হূদলমানদের সংখণ-মন্বদ্ধে কয়েক বৎসর যাবং 
জনসাধারণের মধো যে জান্দোলন-আলোচনা হইতেছে তাছার কলে বাংলা 
গতর্ণ মেন্ট.ইপ্তাহার জারী করিয়াছেন যে, মুগলমান সম্প্রদায়কে সমূকারী 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


চাকুরীতে বহাল করিয়! তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারত! ও উৎসাহ প্র্গান 
কর! গভর্ণ মেপ্টের কর্ততব্য। বঙ্গদেশের অধিব!সিবৃন্দের অধিকসংখ্যক 
অধিবাসী মুদলমান। বাংল।সযুকার মনে ফরেন,অধিকসংখ্যক মুসলমানকে 
সর্কারী চাকুরীতে নিয়োগ ন! করিলে সমট্রিগতভাবে কখনও এ-প্রদেশের 
অধিবাসীদের মঙ্গল হইবে না । এইসমন্ত বিবেচন! করিয়া! সরকার এই 
প্রদেশের অধিবাসীর সংখ্যানুমারে মর্কারী কর্মচারী নিযুক্ত কর! সমীচীন 
বলিয়া মনে করিয়াছেন। গবর্ণমেপ্টের নিজের ক্ষমতাধীনে যে-সমস্ত 
বিভাগের চাকুরী দিধার ক্ষমতা আছে, সেইদমত্ত বিভাগে 
কতজন মুমলমান চাকুরিয়া! নিযুক্ত হইবে, ম্বপারিংদ গভর্ণর 
সে বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন এবং সে বিষয়ে বিশদ 
তথা সংগ্রহ করিতেছেন। বঙ্গীর সিভিল মাতিস্‌, সাবর্ডিনেট 
সিভিল সাতিস্‌ এবং আবগ্রারী বিভাগে কয়েক বৎসর হইল স্থির 
হইয়াছে যে, প্রতিযোগী পরীক্ষার পাশ করিলে এক তৃতীয়াংশ 
মুদলমানকে লইতে হুইবে । গতর্ণ মেপ্ট, এখন এ-সমস্ত নিয়মের পরিবর্তন 
করিতে সংকল্প করিয়াঞ্জেন এবং উপরোদ্ত বিভাগে কোনে! পদ শুন্ত হইলে 
শতকর! ৪৫ জন মুদলমানকে নিযুক্ত কর] হইবে স্থির হইয়াছে। 

মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারীং, কৃষি-বিভাগ, বন-বিভাগ, পণ্ড চিকিৎস। 
বিভাগে মুসলমানেরা তেষন যোগাত| অর্জন ন! করায় তাহাদিগকে 
চাকুরী দেওয়া! হয় নাই। কিন্তু এখন এই-সমস্ত বিভাগে নি 
দিগকে চাকুরি দিবার বিষয় বিবেচনাধীন । 

সরকারী চাকুরীতে নিয্নপদ হইতে পদোন্রতি দিয়া অনেক উচ্চতর 
পদ পরিপূর্ণ করা হুয়। গবর্ণ,মেপ্ট, এই নিয়মের কোনোরূপ পরিবর্তন 
করিবেন না সংকল্প করিয়াছেন. এবং পদোন্লতি-বিষয়ে কোনোরূপ 
সাশ্রদায়িকতার বিচার করা হইবে না স্থির করিয়াছেন। পূর্ববকার-মত 
কাধ্যকালের দীর্ঘন্থযিত্ব ও গুণের উপরই পদোন্নতি নির্ভর করিবে। 


পরলোকগত মহারাজ। জগদিজ্রনাথ রায়-_ 


নাটোরের মহারাজ। জগদিন্রনাথ রায় গত ২১লে পৌষ পরলোৌক- 
গমন করিয়াছেন। মহারা্স! কিছুদিন হইল একটি আকশ্মিক ছূর্ঘটনার 
ফলে রোগশব্যাশায়ী ছিলেন। তাহার বয়ন মাত্র ৫৮ বৎসর হইয়াছিল। 

মহারাজ! জগদিন্ত্রনাথ অশেষ সদৃগ্ণের আধার ছিলেন। ভিনি 
প্রাতংম্মরণীয়! রাণাতবানীর বংশধর । তিনি বাঙ্গাল! সাহিত্যের একজন 
অকৃত্রিম বন্ধু ও সেবক বলিয়। স্থুবিদিত ছিলেন। সাঁহিত্য-পরিযদ্দের 
সহকারী সভাপতির পদ তিনি বহু বর্ধ জল্ৃত করিয়াছেন । বহরমপুরে 
যখন প্রথম সাহিতানশ্মিগনের এখিবেশন হয়, তখন তিনি তাহার এক- 
জন প্রধান উদ্ভোগী ছিলেন। গতবারে মুঙ্সীগঞ্জের সাহিভাসম্মিলনের 
অধিবেশনে তিনি সভাপতির আদন অলম্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি 
জনেকগুলি মদৃত্রস্থ লিখিয়াছেন। “মাননী ও মর্মববাণী' পত্রিকার তিনি 
প্রতিষ্ঠাত। ও অন্ততম সম্পাদক ছিলেন। সঙ্গীতশান্ত্রেে তাহার খুব 
পারদশিত। ছিল। 

প্রথম জীবনে বাঙ্গালার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ডাহার ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ ছিল, নাটোরে বঙ্গীয় প্রাগেশিক সম্মিলন একবার তিনিই আহ্বান 
করিক়্াছিলেন। ১৯০১ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতির কার্ধা করিয়াছিলেন । তিনি একবার বঙ্গীয় প্রাদে- 
শিক সমিতির সতাপতিত্বও করিয়াছিলেন। ডাহার মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্য 
ও কলা-বিদ্কা সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। 


মান্দ্রাঙ্ছে বাঙালীর] বন্দী-_ 


সম্প্রতি মাপ্রাজের মিঃ রঙনন্বামী আরেনার একথানা! গঞ্র গাইয়াছেন। 
তাহাতে মান্রাজ জেলে বাঙালী রাজবনীদের প্রতি ভীষণ নি্ঠ,র ব্যবহার 


শাশীপীশ শী পাশাপশাশীপিশাপাশাশাগাশীশীশীশা লিপি াশিনাশীপাপাপিপাশািপেশপপসিশীপীপীপাপাপাপীপীপাসাপাশীপাপাশিসিসপাপাশিশ। 


৪র্থ সংখ্যা ] 


কর! হইতেছে বলিয়া! গ্রকাশ। চিঠিধানার নীচে ''ধিনি বিশেষ অবগত 
জাছেন” এই স্বাক্ষর রহিয়াছে । চিঠিতে নিরললিখিত কথ! লিখিত 

আছে £__ 
রাঙ্গবন্ধী দাশ, গাঙগুলী এবং গুপ্ত অকল্মাৎ ত্রিচীনগন্লী 
জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। প্রযুক্ত পেন, সরকার এবং মজুমদ্বার ছুই 
যংদর তিন মাস পরে কানানোর-জেলে স্থানান্তরিত হুইয়াছেন। মিঃ দাশ 
অস্্র প্রদাহ রোগে এবং মিং গাকুলী সর্ধি, যুত্রনালী প্রদাহ রোগে তুগি- 
তেছেন। পিবিল সার্জনের অনুরোধ সত্বেও গবর্ণ সেন্ট. বিশেষজ্ঞের দ্বায়া 
ডাহাদের চিকিৎসার বন্দোধস্ত করান নাই । বাঙ্গালার জেলে তাহাদিগকে 
“সেলে” রাখ! হইত না, তাহাদিগ্রকে খোল! ঘরে রাখ! হইত ; মান্্রাজ 
গ্নেলে তাহাদিগকে অন্ধকার কক্ষে রাগ! হইয়াছে। জেল-কর্তৃপক্ষ 
ভাছাদের প্রতি অতি পাশবিক অত্যাচার করিতেছেন । বাঙ্গালার জেলে 
-এমনকি ব্রন্দধের জেলে তাহার! যেনমন্ত স্ববিধা! ভোগ করিতেন, মান্্রাঙ 
জেলে তাহাদিগকে সেই সমস্ত হখ-সবিধ! হইতে বঞ্চিত কর! হইয়াছে ।” 

স্আনন্ববাঙজার পঙ্জিক! 


কষ্টিপাখর-_স্বরাজের *্ব" 


৫৫৯ 


বাক্জালার বন-বিভাগ-- 


বাঙ্গাল! গবর্শ যেন্টের ১৯২৪ সালের বন-বিভ্ভাগের রিপোর্ট. *প্রকাশিত 
হইয়াছে । বন-বিভাগের রিজার্ভ. স্থানের জার়তন বর্তমানে ৫২৮৮ বর্গ 
মাইল অর্থাং এবৎসর একবর্গ মাইল বৃদ্ধি হইয়াছে । গত পাঁচবৎসরে 
টিন্বারের ভূমি ৪৪০২ হইতে ১৫৩৪৩ একর পর্যন্ত বৃদ্ধি কর! হইয়াছে ঃ 
কিন্তু উত্তম বন্দোবন্তের অভাবে আশানুরূপ ফল হইতেছে না । ১৯২৩- 
২৪ সালে ৪ মাইল গে!-শকট যাতায়াতের রান্ত। প্রস্তুত কর! হুইয়!ছে 
এবং ১৯২৪-২৫ সালে ১২ মাইল তৈয়ারী কর! হইয়াছে । তাহার বার 
পড়িয়াছে বখাক্রমে ৫*৬৯২ ও ১১৯৮১ টাকা । কাদিয়াং জলপাইগুড়ি 
ও বকুদার বিভাগে টিগ্খারের সংখ্যা “ও মূলা উতয়ই বৃদ্ধ হইয়াছে। এ- 
বৎসর বন-বিভাগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হুইয়াছে। এবার গৌণে 
পঁচিশ লক্ষ মুগ্র! কর আদার হইয়াছে, উহা পূর্ব্ববৎদর অপেক্ষা ২ লক্ষ 
টাক! অধিক। 


নি প্রভাত সান্তাল 


কষ্টিপাথর 


যেতে যদি হয় 
(ভৈরবী) 
যাবো, বাবে, যাবে তবে, 
যেতে হি হয় হবে। 
লেগেছিল কত ভালো 
এই যে আঁধার আলো, 
খেল! করে শাদ। কালে! 
উদ্ধার নকে। 
গেল দিন ধরামাঝে 
কতভাবে কত কাজে, 
সুখে, ছুখে, কতু লাজে, 
কভু গরবে। 
যেতে যদ্ধি হয় হবে ॥ 


প্রাণপণে কত দিন 
শধেছি কঠিন খণ, 
কখনে| ব! উদ্দাসীন, 
ভুলেছি সবে। 
কু ক'রে গেনু খেলা, 
শ্রেতে ভানাইনু ভেলা, 
আন্মনে কত বেল! 
কাটানু ভবে। 
যেতে ছি হয় হবে ॥ 


জীবন হয়নি কাকি, 
ফলে-ফুলে ছিল চাকি” 
কিছু যি রছে বাকি-স- 

কে তাহা লবে? 


দেওয়া-নেওয়া যাবে চুকে, 
বোবা-খ'সেন্যাওয়! বুকে 
যাবে! চ'লে হাসিমুখে, 
যাবো নীরবে। 
যেতে যদি হয় হবে॥ 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
( ভারতী, বৈশাখ-জ্যেষ্ট-আষাঢ়, ১৩৩২ ) 


স্বরাজের নয” 
শ্বরাজের '্ব'্ট! কি, একটু সেবে দেখলে মন্দ হয়না। আর্ধা 
জাতির যে প্রাচীনতম গ্রন্থ খগবেদ, তাতে “বগা শখের প্রয়োগ 
আছে। 
যুশবস্ত তে বৃষতস্ত স্বরাজ 
উগ্রন্ত হুনঃ স্থবিরন্ত ঘ্বষে 2 
অজ,ধ্য তে! বন্তিপে। বীধ্যাশি 
ইন্ত্র] শ্রতন্ত মতে! মহানি ।---৩ ৪৬1১ 


“ছেউন্্র! উপ্র, বীর, স্বরাঞ্জ, নবীন-প্রবীণ, জরাহীন, বন্রধারী, 
বর্ধণকারী, বিশ্রুত তোমার বীরধাদমূহ অতিশয় মহীয়ান্‌।” 'ন্বরাজ 
ইন্রের এই বিশেষণগ্ডলি প্রণিধানযোগ্া। 

ছান্দোগ্য উপনিধদে মানুষকে লক্ষ্য ক'রে বল! হ'য়েছে__-এব 
সন্প্রনাদঃ অন্মাৎ শরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য শ্বেন রূপেণ 
অভিনিষ্পদাতে। অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে সাংুক্ত হ'য়ে মানুষ নিজের 
স্ব-রপ ভূ'লে গেছে। এমন একদিন জাস্বে, যখন নে গরম জেযোতিতে 
জ্যোতিম্মান্‌ হয়ে স্বরূপে প্রতিটিত হবে অর্থাৎ স্ব-রা্গ হবে। 


৫৬৪০ 





৮ শশী ১ শতিশি ২ শিশাশি শন তত সপালাপীশীশিপাশীশিপাশাপাশাশাপীশি 


গ্রতোক মানুষের একটা “ম্ব' আছে--একট। বৈশিষ্ট, একট! স্বাতন্ত্রা, 
একট। স্বালক্ষণ] জাছ্ছে। আমার য। স্ব-ধর্ব, তোমার | হ্ব-ধশ্ব নহে। 
আমি বদি আমার ম্বধশ্থের অগ্ুদরণ ন| ক'রে তোমার স্বধশ্থের অনুষ্ঠান 
করি: যেট! আমার পক্ষে পরধন্ন ), ত| হ'লে আমি শ্রেয়ের পথ থেকে 
বিছা হয়ে প্রেয়ের বিপথে গিয়ে গড় ব-তা'তে আমার কলা হবে না, 
অকল্যাণ ছবে। 

স্বধশ্ের ওনুসরণ ঝর্লে মানুষ শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হয়ে 'স্ব'তে 
প্রতিষ্ঠিত হয়--এক কথার স্বরাঙ্গ হয়। 

বাক্তির যেমণ ন্ব-ধন্মা আছে, জাতিরও তেম্নি স্ব-ধর্থ আছে। 
জামর! যেন না ভাবি যে, এক একট! জাতি (71101) কতকগুলো 
বাড়ির রাশিমাত্র-ধেমন একরাশ বালি বা একপাঁক্ঞ! ইট | বাপু- 
কণায় বালু-কণায় গিলিত হয় ন।, মিশ্রিত হয় মাত্র_ মিশ্রিত হ'য়ে একট! 
রাশি সৃষ্টি করে। জাতি সে-রকম এাশি নয়। পন অনেকগুলি স্বতন্ত্র 
ব্যক্তি হাঙ্গর তাবে মিলিত হয়ে একটা সংগ্ঠতি (00720160011) 
রচন| করে, মেহ সংহতির নয হয় পাতি । অতএব জাতি একটা! সংঘাত 
বা 0ম) যেধন আমার শরীর | 

বৈদান্তিক্র! বখেন, যেখন বি বৃক্ষের সমষ্টি বন, যেমন বাহি 
জলবিন্মুর সম ভলাশয়, সেইযপ বাই পুরুষের সমষ্টি ধৈশ্বানর ব] 
বিরাট পুরুষধ। ঘেমন প্রতোক বৃক্ষ ও জলকণ। ন্বত্ত্ত্র, কিগ্ত তাদের 
মংযোগে বন ও জলাশয় রাচত হয়েছে, সেইরূপ এ জগতে বত বাক্তি 
আছে যচ বাষ্টি জীব মাছে, তাদের সমহ্িতে এ 'বস্বানর না বিরাট পুরুষ 
রচিত চয়েছেন ; অর্থাৎ তিনি ব্যক্তি জীবপুঞ্লের অঙ্গা্গি-যোগ-পিদ্ধ, 
সমবায় গঠিত তন্ত্র সংঘাত। 

জগতে ধত জাতি আছে, যদি সকল জাতির হৃদয়-বাণায় একই নুর 
বাঙ্ছতে থাকৃত, তা হ'লে তাতে সঙ্গীত হ'ত ন।--একতারার একখেয়ে 
আওয়াজ মাত্র হ'ত। কিন্তু নিশ্ব-শক্পীর বিচিত্র বিধান এই যে, বিশ্ব- 
যঙ্ত্রে বিশ্ব-চঙ্গীত ধ্বনিত ধতে কবে সমভ্ত জাতির বিহ্িন্ন হানয়-তন্ত্রাতে 
যেবিবিধ সুর ঈাখত জচ্ছে, একদিন তাদেরই মমবারে এ বিশ্ব-সঙ্গীতে। 
উকাতান বাদিত ভবে। সেইগল্ প্রতোক জাতি তন্ত্র কি প্রবীণ 
কি নবীন,সমস্ত জাতিরই একট। ক্থালক্ষণা আছে। ঠিন্দুংপাৎসিক,চৈশিক, 
শ্রীকৃ, রোমক, মিসবীয়আদিরীয়, বখিলোশীয় গভূতি প্রাচীন গাতি এবং 
ইংরেজ, ফরাসী, জাল্পান্‌, ইতালী, মাকিন প্রভৃতি আধুনিক জাতি 
প্রভোকেরই এক-এক বোষ্টা আছে। আধিকন্ত প্রত্যেক ব]্তির 
যেমন স্বধশ্ন আছে--প্রতোক জাতিরও হেম্নন ম্বধন্ছ আছে। 

হিন্দু জাতির বৈশিষ্টা কি? তার স্বধশ্থ কি? এই হিন্দু জাতি 


যুগ-যুগান্তর ধারে নানা অআবস্থাবিপধায়ের অধোও আস্ততঃ 
ছয় সাত হাঞ্জার বৎদর ভীবিত রয়েষ্ে! সব প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত 
হ'য়ে গেছে, কিন্তু হিন্দু চাতি আজও খাড়া রয়েছে। কেন? 


কিসে? অন্ততঃ ৬৭ হাঞার বললাম আমার কিন্তু ধারণ! দ্শ- 
বারো! হাজার বৎসর । যখন আমাদের পৃর্ধধে পিতৃগণ তাদের 'গুত্বওক£* 
থেকে উদাত্ত স্বরে সামগ্গান করুতে-করৃতে এই ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করেছিলেন, সে আজ খুব সন্ভব দশ-বাঁরে। হাজার বৎসরের কথ|। 

যখন ভারতীয় আধাঙাতির সভাত| উন্রতির মধাগগনে আলোক 
বিষীর্ণ করুণ্ছল, তখন গ্রীক-রোমের গপ্তন হয়েছিল মাত্র তখনও গ্রীক 
ও রোমক সভাভ1 নাটকের প্রথম অক্কের প্রথম গর্তান্কের অভিনয় 
আরম হয় শাই। এখন প্রাচীন গ্রীস, রোম, মিদর, মেকৃসিকে।, 
জআপিরিয়া, বাবিলন--কেছই জীবিত নাই? অথচ যখন ভারতবর্ষে 
ভাতার পূর্ণ বিকাশ, তখনও এরের মধো কেহ কেহ হুট হয় নাই। 
হিন্দুস্থানের বঙ্ষের উপর দিয়ে থে প্রলগ়ের প্লাথন বারে গেছে--যবন, 


প্রবাসী-_মাঘ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পা শীীপীশিশাশী শী ীপিশিপিশাপাশাশিপাপাশাপাশশপাশীপিপাপিশাশীসপিপাপাসপিল্টা 


ইরানী, হণ, চীন, পাঠান, মোগল, তুকাঁ, প্র গিস., ওলোন্গাজ, ফরাদী, 
ইংরাজ--কত জাতির, কত জেতার বিয়-তুফান বঞ্কাবাতের স্কার ভারতের 
আকাশকে যে-ভাবে আলো.ডুত করেছে, ভারতবানীকে শতাবীর পর 
শতাবী ধ'রে যে ধিক্কার, অত্যাচার, অবিচার ও ছুরাচারের অতিঘাত 
সহা করতে হয়েছে--তা'4 একট! ছোট চে ্পর্শ করুলে অন্ত যে-কোন 
জাতি চুর্শবিচুব হয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে! কিন্ত হিনদুকে লুপ্ত 
করুতে পারলে না। হিন্দুঞ্জাতি বৈশিষ্টের বলে আন্মনক্গ! করুতে 
পেরেছিল। 
ূ প্র হীরেন্্রনাথ দত 

( ভারতী, বৈশাখ-জৈোষ্ট-আষাড়, ১৩৩২) 


ভাত্রেশ্বরা বা৷ ভাছু-পুজা 


মানভূম জেলার সর্বত্র, বর্ধমান জেলার আসানসোল মতকুমায় এবং 
বাকুড়া ও বিধুপুরে ভাত্রমাদ ব্যাপির। এট ভাহু-পুছ। হই! থাকে। 
ভাত্রমাগে এই পু হয় বলিয়। ইনার নাম ভাগ্রেশ্ব? ব। ভাছ-পুজা 
হইয়াঞ্ছে । মানতূমের পঞ্চকোট ও রঘুনাথপুরে ভাছু পুজার এত ধুমধাম 
হয় যে. অন্থ কোনে! পুজাতে$ এমন ধুম দেখ! যার না। ভাছু-পুঙগার 
বিশেষত্ব এই যে, ইছ। স্ত্রী লোকেরাই করিয়া থাকেশ। এপুভার কোনে! 
মন্ত্র ণাই, কোন পদ্ধতি নাই; ফুল, চন্দন, বিষ্বপত্রাদ কিছুই জাগে 
ন5 পুরোহিতেএও প্রয়োজন হয় না। মেক্লেরাহ ভাদুর ছড়া বলেন 
এবং উচ্াাই এই পুজার মস্ত্র। 

ভাত্রমানের প্রথমেই ভাহু-ঠাকুর আন হয়। প্রতিমাথানি দেখিতে 
লক্ষমী-প্রতিমার মত.কিস্ত বণ লাল নয় এবং ইতে গঘ 1 ফোনে! জিনিষ 
নাই। বাম পর্দের উপর দক্ষিণপদ স্বাপন করিয়া! দীড়ানা, আজকাল 
আবার কোনো-কোনে। স্থলে বাইলাইকেলে বা মোটরে-চড়। ভাছও দেখিতে 
পাওয়। যায়। এগ্িকের প্রতিগ্রামের প্রতোক পাড়ায় লোকে এইরূপ 
প্রতিম। আনয়ন করে। প্রতাছ সন্ধার সময় ছোটে! চোটে! মেয়ের! ভাছু- 
প্রতিমার সম্দুধে ছুধ, [চিড়া মিষ্টান।দি রাখিয়া! ছড়। গাহতে থাকে। 
ছড়া শেষ হইলেই পুজা শেষ হয়। তৎপরে এ ম্ষ্টারাদি তাহারা প্রসাদ- 
স্বরূপ গ্রহণ করে। সার! ভান্ত্র মাদ বা!পয়৷ এইরকমভাবই ছড়া বলা 
হয়। সাক্রাস্তির পূর্ববদিনকে তাছুর জাগরণ বলে, এ 1দনেই পুদ্ছ।র শেষ 
হয়। এই দিনে সন্ধার পর পাড়াব প্রতোক ঘরের মেয়ের! খাল! তরিয়। 
লু্চ, মোছনতে।গ ও নান। প্রকার মিগান্ন ভাছুঃ সন্দুখে রাখিয়া আদেন। 
সাধারণতঃ পাড়ার কোনে! নির্জন বাড়ীতে এদিনে ভাদুকে রাখ! হুয়। 
সন্ধ্যার পর &ইতে প্রতোক বাড়ীর মেয়ের]-_বালিক!, যুবতী, প্রো, 
সধবা, বিধবা, কুযারীনিরবর্ষশেষে-_বেস্ভুষায় সাজ্জত হইয়া! 
যেখানে ভাছু থকে, সেখানে সমবেত হন এবং সম্প্ত 
রাত্রি সকলে তাছুর ছড়! গন করেন। শেষে কয়েকটি ভাছুর 
ছড়া দেওয়া! গেল। ভোর বেলার ভাছুর বিদায় গান হয়) 
তা"র পর নুধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভাছুর বিস্ঞ্ঞন হইয়। থাকে | কিশোরী 
কুমারাগণ বিদারগ!ন গাহিভে গ|হিতে পুষ্ধরিণা পধাত্ত ভা অনুগমন 
করে। ত"এপর ভাছুর বিসঞ্জনের পর ঘরে কিরয়া জাসে। 
ভাহু পৃ হিন্দু শ্রীলোক মাত্রেই উল্লিখিত অঞ্চলে করিয়! থাকেন । উচ্চ- 
নীচ সকল প্রেণীর স্্রীলোকেরাই এই পুঞ্গ। করিয়। থাংকন। কিন্তু 
ইহাদের পুজার মধ্যে কিছু প্রতেদ আছে। উচ্চ প্রেণীর হিল্দুরমপাগণ 
একসঙ্গে বঙিয়। 'কোরাদে' ভাদ্ুর ছড়া! গান হরে, তার সঙ্গে কোন 
বাদক বাজে না; বাঠরী প্রতৃতি নিয়জেপীদের মধ্যে একজন নাচে জার 


£র্ঘ সংখ্যা ] 


তাছ বলে, জন্য সকলে তাহার 'দেোারকি” করে। ইহাদের ভাচুর গান 
কিছু জঙগীল ও লাদাদিধা। 
এই ভাছুপুজ-সন্বদ্ধে এদেশে নানা প্রকায় প্রবাদ শুন! যায়। ফেছু- 
কেছ বলে যে, প্রার দেড়শত কি ছইশত বৎসর পূর্ব্ধে মানভূম জেলায় 
'পঞ্চকোটাধিপতি হ্বর্গীয় নীলমশি সিংহ দেও বাহাদুর এই পুজার প্রচ- 
লন করেন। তাহার পরমরূপবতী এক কন্ত! ছিল ; তা'র নাম ভাঙ্ে- 
স্বরী। কল্তা বরস্থা হইলে রাজ! অন্ত-এক দেশের রাজপুত্রের সহিত 
ভাঙার বিবাহ স্থির করেন; কিন্তু ছুর্তাগাক্রমে বিবান্ছের দ্রিন পাত্র 
বিবাহ করিতে আমিবার কালে পধিমধো কলেরায় আক্রান্ত হুইয়! 
মারা যায়। রাকা! ইহ! অবগত হইয়! অন্ত পাত্র স্থির করিয়া! সেই 
দিনই কনা সম্প্রদান করিতে মনস্থ করেন; কিন্তু কন্তা কিছুতেই 
অন্ঠ গতি বরণ করিতে স্বীকৃত হইল না এবং যেখানে তাহার বাগদ্রস্ত 
পতি সৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তথায় যাইয়। জলত্ত চিতার স্বেচ্ছায় 
পুড়িয়। মরে। কল্তার শ্বতি-রক্ষার্থে রাজা! এই পুজ! তাহার 
রাজধানীতে প্রচলিত করেন। জাবার ফেহু-কেহ বলে যে-রাঙ্গ! 
স্ত্রীলোকের গান শুনিতে বড় তালোবাদেন, কিন্ত অগ্তঃপুরনারীদের গন 
স্তুনিবার কোনে! হৃযোগ ন! থাকার নিজ রাজধানীতে এই ভাহু-পুঙ্জার 
প্রচলন করেন এবং নিয়ম করিয়। দেন যে, প্রত্যেক বাড়ীর স্্রীলোবেই 
ভাত্র মাস ধরিয়া সন্ধ্যার সময় ভাছু গান করিবে। 


ভাছর ছড়া 
ভাছ নিজগুণে 
দয়! ক'রে এসেছে গে! এখানে ॥ 
কেহ বারি আনৃছে চল গো, কেছ যাও ফুল-বাগনে। 
€ আবার ) কেক ব1 নিধু্ত থাকে! নৈবেদোর আয়োজনে | 
কলাপাক। আত্ম টাব1 গো, বাজারে জান কিনে; 
আরে! কেহ ব! মিষ্টান্ন জানে।, ভূবন ময়রার দোকানে ॥ 
জিলাপী, খাজা, লেডিকেনি গো, কিনবে যে দে'খে-শু'নে ? 
ভালো ক'রে গরখিবি, বানি যেন আনিল নে। 
চি ক 
ভাছ বিধুমুখি। 
বদন তুলে হেসে কথ। কও দেখি ॥ 
বিরস বদন কে লে!, আজকে তোমায় নিরথি॥ 
ধনি, ফিব! আভমান হয়েছে, আমারে বলে! দেখি। 
সুখনিশি জাগরণে লে!, সকলি যে হয় ফাকি। 
তুমি বহুদিন গরে এলে নিরানন্দ করে! ছিঃ । 
চা চা 
ওলো! ভাঙ্ুনণি, 
কেমন ক'রে ছিলে বলে! তাই শুনি ॥ 
সম্বংসর যে গত হ'ল খবর কিছু না জানি। 
(তুষি ) ভালোর-ঙালোর এলে ঘরে হুখেতে থাকে তুমি ॥ 
€আমি ) কি করে যে ছিলাম ঘরে গে! জানেন 
চিন্তামণি। 
ওগো! আমার দিব্য থাকে ভাঙ্ গুনিস না কারে! বাণী॥ 
পিতার আমার কঠিন হাদয় গো কথ! ন| শুনেন ভিনি। 
গুগে! সত্য ক'রে বলছি ভাছ ফিবৎদর জান্য জাগি ॥ 


৭১১৭ 


কণ্টিপাথর-_সেনহাটাতে বিফুমুর্তি 


এস ভাঙ্রেস্বরী, 
হতাশ প্রাণে চালিতে আশা! বারি 
ভা প্রপয় জোড়! দিতে লে! করিয়ে কারিকুরী। * 
(প্রেমে) তাসাইতে মাতাইতে কি পুরুষ কিব! নারী। 
অন্তরে জানন্দ দিতে লে! নিরানন্দ নান করি। 
(এস) হধভর! কর্তে ধর! হুন্দরী রাজকুমারী । 
ক ১৪ 
বিদায় দিতে মন সরে নল! তাদু তোমারে 
নিশ্চয় যদি যাবি গে! ভূলিস ন! গে| আমারে ॥ 
যাচ্ছ যদি ভাদুমণি কেঁদে ন। গে। মনোমোহিনী। 
আর-বৎসর থাকি যদি আন্ব গে! তোরে ॥ 
আর বেঁদ না ধেধায ধরে। মাদী তোমার প্রণাম করে। 
কি করিবি যেতেই হবে বিধাতার নিয়ম রে ॥ 
চি চে 
ভাছ গোমা ধনে 
ওগো বিদ্বায় দিবো, কেমনে ॥ 
যেও না যেও ন! ভাছু গে! ধরি তব চরণে । 
চ'লে গেলে আমর! বলে! গুহে রবে! কেমনে ॥ 
দ্বিবানিশি তোমায় হেরে গে! খাকি আনন্দ-মনে । 
_ তুমি চ'লে গেলে প্রাণ ত্যজিব কাজ কি এছার জীবনে ॥ 
( ৰাশরী, কার্তিক, ১৩৩২) শ্রী বিপদভঞ্জন চক্রবর্তী 


সেনহাটাতে বিষুুর্ত 
গ্রত ফাল্গুন মাসে আমার বাসগল্লী খুলনা জেলার সেনহাটার 
উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থিত গোপালপাড়ার় একটি পুরাতন পুক্ষরিণী খনন- 
ফালে একখানি নিখুঁত পাহাণমরী বিকুমুত্তি পাওয়! গিয়াছে । মূর্তিটি 
একখানি ২-৭৯১ ৩” শুর্গাকৃতি কষ্টিপাধরে উৎকীর্ণ। শুধু 
ুস্তিটি ১৯” দীর্ঘ। মূর্তির মন্তকে কিরীট, গরদেশে কঠমালা, কৌন্তত- 
মণি, পরে উত্তরীয়, নিয়ে আনাতি বজ্ঞোপবীত, জানুদেশীবলম্বী বনমাল!। 
বামাধে। হতে শঙ্খ, বামোধে চক্র, দক্ষিপোর্ধে গদ। দক্দিপাষে পল্ম-শোভ। 
গাইতেছে। বিগ্রহের পদনিয়ে জোড় হস্ত, স্তব-পরায়ণ ছইটি উপবিষ্ট 
সাধক বুর্ভি। মূল মুন্তির বামে শিলাধারিণী সরদ্তী, দক্ষিণে পদ্ব-হত্ত! 
লক্ষ্মী, সরশ্বতীর বামে ও লক্ষ্মীর দক্দিণে ছুইটি কিরীটধারী ঘুর্তি- “পুরুষ 
কি নারী, বুঝিতে না পারি ।, এই মুক্তির উপরে হত্তী, তাহার উপরে 
লন্বালম্থিভাবে একটি সিংহ, সিংছের উপরে আবার প্রকাণ্ড হস্তী, তাহার 
উপরে ছইটি ক্ষুদ্র পুরুষ মূর্তি। মূর্তির মত্তুকের উপর দিকে চালের উত্তর 
পার্থে পক্ষধারী বিদ্টাধর নূর্তি। এই মুন্তিগুলি বাতীত বিগ্রন্থের আশে- 
পাশে উপরে-নীচে নাদাকারে কারকাধা দৃষ্ট হয়। বিকুধৃর্তি একটি 
পল্সের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় আছেন। মূল পাথরখানির 
নিয়ে কীলক আছে। কিন্তু উহ যে পাদগীঠে সবেদ্ধ ছিল সেখানি 
পাওয়! যার নাই। 
এ বিগ্রহ ঠিক কত দিনের, কাহার দ্বার কি-ভাবে প্রস্তুত হই! 
কোথ। হইতে ফেমন করি! এখানে জাসিল, বহু অনুসন্ধানেও তাহ! 


জানিতে পার! যায় নাই। 
শ্রী অশ্বিনীকুমার সেন 
(প্রতিভা, শ্রাবণ-ভাত্র-আশ্বিন, ১৩৩২ ) 





জ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর অভিভাষণ 

কানপুরে কংগ্রেমের সভাপতি রূপে শ্রীমতী সরোজিনী 
নাইডু যে বক্তৃতা করেন, তাহার ছুটি গুণ সকলেই 
স্বীকার করিয়াছেন) সকলেই বলিয়াছেন উহ! দীর্ঘ নয় 
এবং উদ্ভার রচন। উত্রুষ্ট। কঠোর সমালোচকের! অবস্থু 
বলিম্বাছেন, যে, উহাতে ভাষ! স্বন্দর ও কবিজনোচিত 
করিবার প্রশ্নাস লক্ষিত হয়। কিন্তু উহা! পড়িবাঁর সময় 
আমাদের ওরূপ কোন দোষ ঠাওর হয় নাই। 

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের প্রধান রাষ্ট্রনৈ তিক সমস্যা 
তিনটি ;--১। কি প্রকারে শীঘ্র স্বরাজ লাভ করা যায়, 
তাহার উপায় নির্ধারণ ও অবলম্বন; ২। সেই উদ্দোশ্য- 
সাধনার্থ ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের এক্সাধন এবং 
একযোগে কার্যযসম্পাদন ; ৩ | হিন্দমূ্দলমানের বিরোধ 
ভঞ্জন করিয়া তাহাদের মধ্যে সন্তাব ও একত। স্থাপন । 

সরোজিনী দেবীর অভিভাষণে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ 
ভাবে এই তিনটিরই উল্লেখ আছে। প্রথমটির উল্লেধ 
পরোক্ষ ভাবে আছে। তিনি বলিয়াছেন, যে, ১৯১৯ 
সালের ভারত-শানন সংস্কার আইন অন্থনারে শাসন- 
প্রণালীর যে-নব সংস্কার করা হইয়াছে, তাহা কাহারও 
আশানুরূপ হয় নাই। সরোঞ্জিনী দেবী সংস্কারগুলিকে 
'মরী চিকা বলিয়াছেন । সকল দলের লোকের! ভাহ। মনে না 
করিলেও একথা ঠিক্‌, যে, কেহই সন্ত হন নাই। প্রত্টেক 
দলের লোকেরা কি চান, তাহা বিবে5ন] করিয়া! তিনি 
যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক; তিনি বলিয়াছেন, 

“আমার নিজের বাজিগত বিশ্বাস যাহাই হউক, *% 
ভারতীয় রাঞ্জনৈতিক সকল দলের লোকেই, অন্ততঃ 
স্বায়ত্ত শাসনের গোড়া পত্নস্বরূপ ভারতবর্ষের জন্ত 


* এই কথাগুলি হইতে অনুমান হয়, সয়োজিনী দেবী হয়ং সম্পূর্ণ 
দ্বোধীনতার পঞ্ষগাতী। 


স্বশাসক ব্রিটিশ উপনিবেশগ্ুলির সমান অধিকার চান । 
এই উপনিবেশগুলির অধিকার বণিতে কি বুঝায়, তাহা 
মিসেস বেসাণ্ট, প্রমুখ রাজনীতিজ্ঞদিগের ছারা প্রস্তুত 
“কমন্ওয়েল্থ, অব. ইপ্ডিঘ্া বিল্‌” নামক আইনের খসড়ায় 
দেখান হইয়াছে এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে 
জাতীয় দাবী সকল রাজনৈতিকদলের প্রতিনিধিদের দ্বারা 
সমর্থিত হইয়াছে, তাহাতে উহ! সংক্ষেপে ও দু তার সহিত 
অঙ্গীভূত করা হইয়াছে । সকল রাঞ্জনৈতিক দলের 
লোকের! ন্যুনতম অধিকার কি কি চান, সে-বিষয়ে 
নিশ্চয়ই একমত ; এবং অধিকতম রাষ্ট্রনৈতিক অন্তায় ও 
ছু:ংধ এবং অধ্বিকারহীন্1 তাহারা কতটা এখনও সহ্ন 
করিতে প্রস্তুত, তছ্িযয়েও একমত 1” 

মহাত্ম। গান্ধী ও তাহার অন্ুচর নো-চেপ্রার অর্থাৎ 
পরিবর্তন-বিরোধীরা,স্বরাজীরা,ইপ্িপেঞ্ডেট_ বা শ্বতস্ত্রদলের 
লোকেরা, উদারনৈতিকরা, মোস্লেম্‌ লীগের লোকেরা, 
খিলাফতীরা, এবং মান্ত্রাজের অব্রাঙ্ষণের! কি চান, তাহা 
আমর! যখন খবরের কাগজে পড়ি, তখন দেখিতে পাই, 
অবান্তর কতকগুলি বিষ ছাড়িয়া দিলে, সকলের মূল 
রাষ্রনৈতিক লক্ষ্য ও আদর্শে মিল আছে। কিন্তু সকল 
দলের নেতার! একত্র বৈঠক করিয়া, সকলে কি কি বিষয়ে 
একমত, তাহা স্পষ্টভাবে বলিলে ভাল হয়। নেতাদের 
মধ্যে কেহ কেহ হয়ত পরস্পরকে দেখিতে পারেন না, 
কাহারও কাহারও মধ্যে মনোমালিন্ত বা বিরোধও 
থাকিতে পারে, কাহারও কাহারও মধ্যে হয়ত পরস্পবের 
প্রতি ঈর্ধা প্রতি্নদ্বিতার ভাবও আছে । কিন্তু এসব 
ভাবকে বাদ দিয়া, চাপা দিয়া, বিনষ্ট করিয়া, স্মিলিত 
একটি দাবী স্থির করিয়! জগতের সম্মুখে স্থাপিত করিতে 
হইবে। 

পকল দলের মিলনের জন্ত কি কর! উচিত, সরোজিনী 


৪র্থ সংখ্যা ] 


দেবা তাহা খুলিয়া বলেন দাই। জাহার অভিভাষণের 
এক জায়গায় আছে বটে, যে, স্বরাজ দল কংগ্রেসের দ্বার 
মুক্ত করিয়া অন্ত সব দলকে উহাতে যোগ দিতে আহ্বান 
করিতেছেন। কিন্তু আমর! মনে করি না, যে, কংগ্রেসের 
মভা হইবার সব সর্ত সব দলের লোক অবাধে মানিয়া 
লইতে পারেন ॥ কংগগ্রসে স্বরাজ দলের এক ছঙজ প্রতৃত্ব 
মানিয়া লইয়া উহাতে অন্ত সকলের যোগদান সম্ভবপর 
নছে। আগে কংগ্রেমের সভা হইবার যে সরল সহজ 
নিয়ম ছিল, তাহা পুনঃ প্রবর্তিত করিলে সকলের যোগ 
দিবার স্থৃবিধা হয়। তাহার পর যে বৎসর যে দলেরই 
প্রাধান্ত হউক, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে 
না। 

স্বরাজ কি প্রকারে শীঘ্র লাভ কর! যাইতে পারে, 
সে বিষয়ে কিছু বলা কঠিন। মহাত্ম। গান্ধী প্রথম প্রথম 
কয়েকটি সত নির্দেশ করিয়া বলিতেন, যে, সেগুলি 
পালিভ হইলে এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ পাওয়। যাইবে। 
অবশ্ত এক বৎসরের মধ্যে ম্বরাজ পাওয়া যায় নাই। 
মহাত্মা গান্ধীর পক্ষ হইতে উত্তরে ইহা বলা বায়, যে, 
তাহার নির্দিষ্ট সর্তগুলিও পালিত হয় নাই। প্রত্যুত্তরে 
বলিতে পারা যায়, যে, তাহার সর্তগুলিই এরূপ ছিল, যে, 
তাহা এক বৎসরের মধ্যে কখনও অধিকাংশ ভারভীয়ের 
দ্বারা পালিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সে দিনও 
কানপুরে তিনি বলিয়াছেন, যে, চরখার ও খদ্গরের 
আশান্ববপ প্রচলন ও ব্যবহার হইলে এক বৎসরের মধ্যে 
স্বরাজ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কয়েক বৎসরের 
চেষ্টাতে চরখার প্রচলন এবং খদ্দর উৎপাদন ও 
ব্যবহার যতটা হইয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতক্তার 
আসন গ্রহণ না করিয়াও বল] যায়, যে, চরখ! ও খদ্দর 
সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধ।র আশ! এক বৎসরে পূর্ণ হইবে না)__ 
কখনও হইবে কি না সন্দেহ । আমাদের মনে হয়, শ্বরাজ 
লাভের ভারিখ নির্দেশ করা তুল। উহার স্থচিস্তিত পন্থা 
ও উপায় নির্দেশ করিয়া তাহাই দেশের লোককে অবলম্বন 
করাইতে অবিরত চেষ্টা কর! বর্ডব্য। নতুবা! এমন 
অনেক সর্ভের উল্লেখ কর! যাইতে পারে, যাহা যুগপৎ 
পালিত হইলে, এক বৎসরে কেন, এক সপ্তাহেই ম্বরাজ 
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জব্ধ হইতে পারে। এরূপ রি রে উদ্লেখ ব ক 'রতেছি 
যাহা বহু বৎসর পূর্বেই কোন কোন ইংবেজ গ্রন্থকার 
কতৃক সুচত হইয়াছিল । যদি ইংরেজ গবস্মেন্টের উচ্চতম 
হইতে নিম্ঙ্ম সৈনিক ও অসৈনিক, বেতনভে'গী ও 
অবৈতনিক, সমুদয় ভারতীয় ভূত্য চাক্রা ছাড়িয়া! দেয়, 
তাহা হইলে অবিলঙ্গে গবন্মেন্ট কে আমাদের দাবী গ্রাহ 
করিতে হইবে। কিন্তু মলের দ্বারা এরূপ যুগপৎ পদ - 
ত্যাগ সম্ভবপর নহে। ইংরেজীতে সন্ভাবাতা বুঝাইবার 
জন্ত ইম্পসিবল্‌ এবং ইম্প্রবেবল 'এই ছুই শব্ধ ব্যবহৃত 
হয়। তাচা ব্যবহার করিয়া! বলিতে পারা যায়, যে, 
সকল ভারতীয় সরকারী চাকরের যুগপৎ পদত্যাগ ইম্প- 
সিবল না হইলেও ইম্প্রবেবল। মহাত্মা গাঞ্ধীণ সর্তগুলি 
সম্বদ্ধেও ভাহাই বক্তব্য । 
যাহা হউক স্বরাজ লাভের জন্ত সরোজিনী দেবী 
তাহার অভিভাষণে কি পন্থ। নির্দেশ করিয়াছেন, এখন 
সংক্ষেপে তাহার অ'লোচনা করিতেছি । তিনি বলেন, 
আগামী বসস্ত কালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের 
সময় বা তৎপূর্বেবে যদি গবন্মেন্ট আমাদের দাবীতে কর্ণপাত 
না করেন, কিন্বা যদি গবন্মেন্ট যাহা দিতে চান, তাহা 
আমাদের গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহা হইলে যাহার! 
ংগ্রেসের প্রভাবাধীন তাহাদিগকে সম্পষ্ট এই আদেশ 
জানাইতে হইবে, যে, তাহারা ভারভীয় ও প্রাদেশিক 
সমুদয় ব্যবস্থাপক সভায় আপনাদের পদত্যাগ করুন। 
তন্তিরর কৈলাস হইতে কন্তাকুমারী ও সিন্ধু হইতে ব্র্ষপুত্র- 
নদ পর্যন্ত ভারতীয় লোকদিগকে শেষ স্বরাজল1ভ চেষ্টার 
জন্ত গ্রস্তত করিতে হইবে । তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে, 
যে, ভারতজননীকে তাহার দাসত্ব-অপমান হইতে মুক্ত 
করিবার এবং আমাদের সম্ভতানধিগকে অবিনশ্বর শাস্তি 
দিয় যাইবার নিমিত্ত কোন ত্যাগই বেশী নয়, কোন ক্লেশ 
অতি বড় নয়, কোন ছুঃখলাঞ্থনা ভোগ অতি ভয়াবহ 
নহে। 
সশস্ত্র যুদ্ধ না করিয়া, ইংরেজদের বা ইংরেজ পক্ষের 
কাহারও প্রাণ বধ ন] করিয়া, বরং আবশ্তক হইলে নিজের 
প্রাণনাশ পর্যন্ত ছুঃখ স্বীকার করিয়া, শাস্তির পথে স্বরাজ 
লাভ কংগ্রেসের উদ্দেস্ত ও বক্ষ্য। ুতরাং গ্মত 


৫৬৪ 





স্পা পশলা শা শিশাশীশশপাশিসিশি পপি শিপ 


সরোজিনী নাইভ, যে শেষ ম্বরাজলাভ চেষ্টার কথ! 
বলিয়াছেন, তাহা যুদ্ধ নহে। তাহা ট্যা্ না দেওয়া, 
তাহা নিরুপন্জবভাবে কোন আইন লঙ্ঘন বা! অমান্য 
করা, কিংবা এরূপ কিছু। প্রয়োজন হইলে উহা! করা বিন্দু 
মাত্রও গর্হিত নহে । কিন্তু যথেষ্টসংখ্যক লোকের এ উপায় 
অবলম্বন করিবার সম্ভাবনা আছে কি না, এবং করিয়! 
সিদ্ধিলাভ করিবার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা বিবেচ্য । 
দেশ নিক্ষপত্রব আইন লঙ্ঘনের জন্য প্রস্তত কি না, অসহ- 
যোগীদলের পক্ষ হইতে, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত যে 
কমিটি নিধুক্ত হইয়াছিল, তাহার সিদ্ধান্ত প্রতিকূল হইয়া- 
ছিন। যহাত্ম! গান্ধীও এখন উহার সাধ্যায়ততা-সম্বন্ধে বিশেষ 
সন্দিহান । এই কারণে, কোন নির্দিষ্ট সময়ের পর, যথা! 
আগামী বসস্তকালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশ- 
নের পর, উহার জন্ত দেশকে প্রস্তত করিতে হইবে বল! 
আমর! সমীচীন মনে করি না। কারণ, তাহা কতকট| 
গবন্মে্টের উদ্দেশে ফাক! আওয়াজের মত শুনায়। আমরা 
নেতা নহি, আমরা কেবল মত প্রকাশ করিতে অধিকারাঁ। 
আমর! কাহাকেও উপদেশ দিতেছি না। কেবল এই মত 
প্রকাশ করিতেছি, যে, দেশের লোককে স্বাধীনতা-লাভের 
জন্ত সকলপ্রকার ক্ষতি ও হুঃখ সহ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত 
করিতে হইলে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে যাহা যাহ। করিতে 
হইবে, তাহ। এধন হইতেই অবিরত করা হউক। 

হিন্দুমুসলমানের মিলন সাধনের জন্ত শ্রীমতী সরো- 
জিনী নাড়ু যাহ! বলিয়াছেন, তাহার সমস্তই ঠিক কথা। 
মহাত্মা গান্ধীর একুশ দিন ব্যাপী উপবাসের পর এই 
উদ্দেশ্যে যে কন্কারেন্দের বৈঠক হইয়াছিল, তাহার 
নির্ধারণগুলিও বেশ ভাল। কিন্তু এবিষয়ে সমুদয় 
কর্তব্যের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত কর! ছুঃসাধা। 
সেইজগ্ধ কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে যাহা বল! 
হয় নাই, তাহার জন্ত সরোজিনী দেবীকে দোষ দেওয়া 
যায় না। 


কংগ্রেসের বারটি কর্তব্য 
কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে বারটি কর্তবোর 
উল্লেখ দেখা যায়। সবগুলিই প্রয়োজনীয় । 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩২ 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





সপাপাপািপিসপিশপপপিপিসিিসীশীপ শা সপিসপাসপাসসপি। 


পল্লীসংগঠনের কথা তিনি প্রথমে বগিয়াছেন। “দেশবন্ধ 
দাসের স্বপ্ন” (ইহা নাইড়ু মহাশয্বার ভাষা) অনুসারে তিনি 
এতদ্বিষন্ধক অনুষ্ঠান-পন্ধতি রচনা করিতে বলিয়াছেন। 
দাশ মহাশযের প্রাপ্য কোন সম্মান হইতে তাহাকে বঞ্চিত 
ন1 করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে, যে, তিনি যে অনুষ্ঠান- 
পদ্ধতির খসড়! প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন 
মৌলিকত্ব ছিল না, এবং তাহার 'ন্বপ্র* অনুযায়ী 
কান অনেক আগে হইতেই কোথাও কোথাও চলিয়া 
আসিতেছে । এই লকল অনুষ্ঠানের কমার প্রশংসা পান 
বা না পান, তাই! আমাদের ভুষ্টব্য নহে। আমরা 
ইহাই বলিতে চাই, যে, তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে 
সছৃপায় অবলম্বন এবং বিপথ ও ভ্রম পরিহারের সুযোগ 
হইতে পারে। সেই স্থযোগ ছাড়া উচিত নয়। 

গ্রামের উদ্নতিসাধক কর্মীদের ভরণপোষণের নিমিত্ত 
যে উপায়ের ইঙ্গিত সভাপতির অভিভাষণে আছে, তাহার 
সপক্ষে বলিবার অবশ্তই কিছু আছে। সেকালে গ্রামের 
পাঠশালার গুরুমহাশয়ের| এবং টোলের অধ্যাপকের! 
গ্রামবাসীদের ধর্মভাব ও স্বার্থবোধ প্রণোদিত দানের উপর 
নির্ভর করিতেন বটে। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষের 
মতিগতি ঠিক আগেকার মত নাই। আগেও কখন 
কখন গুরুমহাশয় ও ভট্টাচারধ্যমহাশয়দিগের আত্ম- 
সম্মানের ও শ্বাধীনতার হানি হইত না, এমন নহে। 
বর্তমান সময়ে গ্রামোন্নতিবিধায়ক কম্দীদিগের গ্রাম্য 
দলাদলির বাহিরে থাকিয়া, আত্মসম্মান ও স্বাধীনতা 
বজায় রাখিয়া, অথচ সকলের সহিত মিলিয়। মিশিয়া 
কান্ধ করিতে পারা আবশ্তক। এইজন্ত, তাহাদিগকে 
সাক্ষাত্ভাবে গ্রামবাসীদের আহ্কৃল্যের উপর নির্ভর 
করিতে না হইলে ভাল হয়। তাছাড়া, মহাত্ম। গান্ধী 
কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তাহার ইয়ং ইণ্ডিয়ায় দবেখাইয়াছেন, 
যে, কোন কোন কংগ্রেস্কম্ী কেমন করিয়া লোকের 
বাড়ীতে অতিথি হইয়৷ জাতিয়! বসেন এবং অতিথিরূপে 
সেবাটা পাওনা বলিয়। আদায় করিতে চান। এবিধ 
কারণেও, পল্পীহিতমাধন উপলক্ষে তথাকথিত অনেক নাধু- 
সন্্যাপীর মত নূতন আর একদল অলস লোকের সৃতি 
যাহাতে না হয়, ভাহার উপায় অবলম্বন আগে হইতেই 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


করা দরকার । সেইজন্ত পল্লীকম্্াদিগকে ভরণ-পোষণের 
জন্ত গ্রামবাসীদের উপর নির্ভর না করাইয়। আধুনিক 
কালের উপযোগী অন্ত কোন উপায় অবলদ্বিত হইলে 
ভাল হয়। 

ঘনবসতি সহরে কলকারখানার শ্রমিকদ্দের কল্যাণ- 
সাধনের প্রতি কংগ্রেসের দৃষ্টি আকুষ্ট করা হইয়াছে। 
অতিরিক্ত পরিশ্রম, অযথেষ্ট মজুরী, অস্বাস্থ্যকর সংকীর্ণ- 
গৃহে বাস, জন্মগ্রাযের ও সমাজের প্রভাব হইতে দূরে 
জীবনযাপন, পানদোষ ও অন্যান্ত পাপাচার, প্রভৃতি নানা 
অনিষ্টকর অবস্থ! হইতে শ্রমিকদিগকে রক্ষা ও উদ্ধার 
করা আবশ্তক। বঙ্গে এই দমসা। আরও গুরুতর এই 
কারণে হইয়াছে, যে, কলকারখানার অধিকাংশ শ্রমিক 
বাঙালী নহে বলিয়! বঙ্গীয়সমাজ্জের প্রভাব তাহাদের 
উপর সহজে বর্তে না-_তাহার! উহা অন্রভব করে ন৷ 
বলিলেও চলে। অধিকন্ধ, তাহাদ্দের অস্বাভাবিক 
জীবনের কুফল বঙ্ীর্র সমাজকে দুষিত কবিতেছে। 
কিন্তু তাহার জন্ত সমাজসেবক সমাজজহিতসাধক বাঙালী- 
দের নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে নাঁ। ধাহাদের ভাষ। 
জাতি, ধর্ম, সামাঞ্জিক রীতিনীতি প্রভৃতি ভিন্ন, এপ 
বিদেশী অনেক লোক যখন ভারতবর্ষের ছুঃখী নানা 
শ্রেণীর লোকের কল্যাণসাধনে দিনপাত করেন, তখন 
ভারতীয় আমরা ভিন্নগ্রাদেশিক অন্ত ভারতীয়দিগের 
কল্যাণসাধন কেন করিতে পারিব না? 

তৃতীয্র সমস্ত। ভারতীয় শিক্ষা বিষনক। গ্রমতী 
সরোজিনী চান প্রাচা কালচারের সহিত পাশ্চাত্য শিল্প 
কলা বিজান দর্শন ও পৌর শৃঙ্খলাদির সমঞ্জসীভূত মিলন । 
এই আদর্শ উৎকৃষ্ট | কিন্ত তিনি নিম়নোদ্ধ ত দুইটি বাক 
পাশ্চাত্য শিক্ষার কিছু অতিরিক্ত নিন্দা করিয়াছেন । 
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বিবিধ প্রসঙ্গ-_কংগ্রেসের বারটি কর্তব্য 


৫৬৫ 





কাহারও উপর অন্তের প্রতৃত্ব অনিষ্টকর; এরূপ প্রতৃত্ব 
বিদেশীর হইলে আরও অনিষ্টকর। ইহা কেহ অস্বীকার 
করে না। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের কল্পন! ও খুদ্ধিকে 
দাসত্বশৃত্খলে বন্ধ করিয়াছে, আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি 
নষ্ট করিয়াছে, আত্মপ্রকাশের স্বতঃস্ফৃত্ি বিনাশ করিয়াছে, 
ইত্যাদি কথ! বলিপে সত্যের আংশিক প্রকাশ মাত্র হয়। 
কারণ, আমর! দেখিতেছি, যে, ভারতীয়দের মধো ধাহারা 
আধুনিক যুগে সাহিত্যে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, ললিত- 
কলায়, দর্শনে, প্রাতভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
গ্রধান প্রধান লোকেরা কেহই পাশ্চাতাজানবঙ্দিত 
কিংব। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংশ্রবশূন্ত নহেন। বৈদেশিক কোন 
কিছুরই প্রতৃত্ব বা! একান্ত প্রভাব আমর! একটু9 বাঞ্ছনীয় 
মনে করি না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রকমের মভাতা, সামা- 
জিক ব্যবস্থা, চিন্তাশ্রোত, মনোগাব, গ্রভৃতির সংস্পর্শ ও 
সংঘর্ষ প্রয়োজনীয় মনে করি। কারণ, তাহা ব্যতীত 
মানুষের মন জাগে না, এবং মংকীর্ণতা হইতে মুক্তি পাষটয়া 
উদ্দারতার প্রশস্ত ক্ষেত্রে উপনীত হয় না। 

চতুর্থ সমস্য।, সামরিক শিক্ষা। আত্মরক্ষার জন্তও 
হিংস| কোন জাতির পক্ষে বৈধ কি না, তাহার 
আলোচনা এখানে করা যাইতে পারে না। তাহা বৈধ 
ধরিয়া লইলেও, ভারতের বর্তমান অবস্থায় গবন্মেপ্ট 
আমাদিগকে যতটুকু সামরিক শিক্ষা দিতে চাহিবেন, তাহা 
অপেক্ষ! বেশী আমাদের পাইবার উপায় নাই। গবস্মেন্ট 
যাহ! দিতে চাহিবেন, ভাহ। পাওয়। কতট। বাঞ্ছনীয় তাহ! 
বিবেচ্য । বর্তমান সময়ে সামান্ত কয়েকজন নিয়পদস্থ 
রাজকীয় কমিশনধারী ভারতীয় অফিসার ছাড়া, অন্ত সব 
রাজকীয় কমিশনধারী অফিসার ইংরেজ; নেতৃত্ব ভাহারাই 
করে। অধিকাংশ ভারতীয় যোস্ধ! সিপাহীশ্রেণীত্ৃত্ত। 
তাহার! ইংরেজের হুকুম মানিতে বাধ্য । জালিয়ানওয়াল- 
বাগে যে-সব সৈনিক ভারতীয়দিগের উপর গুলি চালাইয়া- 
ছিল, তাহারা গোরা নহে, গুর্থ। সিপাহী । গর্ধারাও 
ভারতীয়। অশিক্ষিত সিপাহীর। ইংরেজের হাতের 
অন্্স্বরপ হইয়াছে। শিক্ষিত ভারতীয় যুবকদিগকেও 
ইংরেজের হাতের অস্ত্র বানান দেশের পক্ষে কতটা বাঞ্ছনীয় 
ও কতট| অবাঞ্ছনীয়, ভাবিয়! দেখ! দবৃকার। এক দিকে 
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ইহা যেমন আংশিক সত্য, যে, ভারতীয় শিক্ষিত যুবকের! 
ফৌজী অফিসার না হইলে স্বরাজ পূর্ণল্ধ হইতে পারে 
না অন্তদিকে ইহাও তেমনি কি আংশিক সত্য নহে, যে, 
স্বরাজগন্ধ ন! হইলে আমাদের শিক্ষিত যুবক ফৌজী 
আফনসারের! শ্বরাঙ্গ-সেবক না হইয়! ইংরেজ সেবক হইবে 
যেমন জেনার্যাল ডাম্লারের অধীন সিপাহীরা হইয়াছিল? 

অতঃপর শ্রীমতী সগোঙ্জিনী নাইড়ু বলিতেছেন, যে, 
আমাদের শিক্ষিত যুবকদিগকে আরও অধিক সংখ্যায় 
সামরিক বিদ্য। শিখাইবার বিষম আলোচনা করিবার 
নিমিত্ত যে কমিটি বসিম্াছে, তাহার নির্ধারণ যাহাই হউক, 
আমাদের নিজে হইতে শ্বেচ্ছাবৃত জাতীয় বাহিনী গঠন 
করা উচিত $ এখন আমাদের যে-সব বেসর্কারী ম্বেচ্ছা- 
'সেবক (ভলাটিগ্নার) আছে, তাহাধিগকেই কেন্দরস্বরূপ 
করিয়া এই বাহিনী গঠিত হইতে পারে । এ বিষয়ে 
বক্তব্য এই, যে, একদল ঞোকের নাম রেজিষ্টারী করা হয় 
ত চলিতে পারে, কিন্তু গবন্মে্ট তাহাদিগকে কোন 
প্রকার ধন্দুক বা তদ্বিধ অস্ত্র কিনিতে ও তাহা লইয়! 
কুচকাওয়াজ করিতে দিবেন না; বাহিনী খুব বড় হইলে 
শুধু লাঠি লইয়া ড্রিল করিতেও দিবেন কি না সন্দেহ। 
বীরভূম জেলায় সুরুল ও ত্বাহার নিকটবর্তী স্থানসমূহের 
গ্রামে ম্যালেরিয়া দূর করিবার চেষ্টা, স্বাস্থ্যের উদ্জাত 
কারবার চেষ্টা, উন্নত প্রণালীর কঁষির জ্ঞান বিস্তার 
চেষ্টা ইত্যাদির অন্ত ছোট ছোট ছেলেদিগকে লইয়া! 
ব্রতীবালকের দল গঠন করা হইয়াছে । মশা মারিবার 
এই উদ্যোগ ব্যপদেশে কামান পাতা হইতেছে কি না, 
সম্ভবতঃ তাহা নির্ধারণ করিবার জন্ত বীরভূম জেলার 
পুলিস ও শাসন বিভাগ হইতে ব্রতীবালকদল সম্বদ্ধে 
জিজ্ঞাসাবাদ হইয়া গিয়াছে। অতএব হ্ষেচ্ছাবৃত 
বেসরুকারী বাহিনী গঠন করিতে গেলে সরুকার-পক্ষ 
তৎসম্বদ্ধে কিরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা অহ্মেয়। 

নাইডু মহাশয় আরও বলেন, ভারতীয় জাতিকে 
দেশরক্ষার জন্ত প্রস্তুত করিবার নিমিত সমুত্রযুদ্ধ এবং 
আকাশযুদ্ধ শিখাইবার কথাও আলোচনা করা উচিত। 
তাহ! অবন্তই উচিত। কিন্তু এপ শিক্ষা বেসর্কারী 
উপায়ে দেওয়া যাইতে পারে না) কেননা, সর্কার 
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বাহাদুর কগগ্রেস্কে যুদ্ধজাহাজ ও এরোপ্লেন্‌ কিনিতে 
দিবেন না। 

ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশে আকাশে, ডাঁভায়, 
জলে ও জলের নীচে যুদ্ধ শিক্ষা বিদেশী গবন্মেপ্টের মঙ্জি 
ভিন্ন হইতে পারে না। ইহা দুঃখ ও জজ্জার বিষয় 
হইলেও, সত্য কথা । অবশ্ট গবন্মেন্ট যাহাতে আমাদের 
স্বরাজ-লাভ ও যুদ্ধশিক্ষা-লাভ উভগ্জেই রাজী হন, তাহার 
জন্ত উহার উপর নানা রকমের চাপ প্রয়োগ করিতে 
হইবে। কোন কোন পরদেশী জাতি স্থযোগ পাইলে 
ভারত আক্রমণ'করিতে পারে, ইহ! ন1 তুলিয়া, ভাহার 
জন্্ প্রস্বত থাকাও আবশ্তক। কিন্তু ইহাও বিশস্বত 
হইলে চলিবে না, যে, শ্বদেশ-রক্ষার জন্ত আমাদের সভ্য 
জগতের শ্রদ্ধ। ও প্রীত লাভ করাও দর্কার। বর্তমানে 
ইউরোপের যে-সব ক্ষুদ্র জাতিকে প্রবল জাতিরা 
মহজেই পরাম্ত করিতে পারে, যেমন পোর্ভ গীজ, 
সথইভ্‌, ডেন্‌, নরুইজিয়ান্‌, তাহাদিগকে প্রবল জাতির! যে 
সচরাচর আক্রমণ করিবার চিন্ত। করে না, তাহার অন্ত তম 
কারণ অবশ্ত এই, যে, তাহারাও প্রবল জাতিদ্দের মত 
খৃষটিয়ান ও শ্বেতকায়। কিন্তু ইহাও একটা কারণঃ যে, 
তাহাদের প্রতি প্রবল জাতিদের কতকটা! শ্রদ্ধ৷' আছে, 
কিছু প্রীতি আছে। আমরা কেবল আমাদের পূর্ব 
পুরুষদের কৃতিত্বের জোরে জগতের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও প্রীতি 
পাইতে পারি না, আনাদিগকেও বণ্তমান সময়ে এমন 
কিছু করিতে হইবে যাহার দ্বার আমরা অন্ত সকল 
জাতির সম্মান পাইতে পারি এবং যাহার জন্ত তাহার! 
মনে করিতে বাধ্য হয়, যে, বর্তমান কালের ভারতবর্ষের 
হ্বায়মনের দান না পাইলে জগৎ অপেক্ষারুত দরিত্র 
থাকিয়৷ যাইবে । 

দক্ষিণআক্রিকায় ও অন্তান্ত বিদেশে যে-সব ভারতীয় 
লোক বাস করে এবং যাহারা সেই সেই দেশের শ্বেত- 
কায়দের দ্বারা নান! প্রকারে লাঞ্ছিত ও নান! অন্থবিধা- 
গ্রস্ত হয়, তাহাদের প্রতি কর্তব্য সাধন কংগ্রেসের যষ্ঠ 
কর্তব্য বলিয়া সভাপতির অভিভাষণে উল্লিখিত হইয়াছে। 
আমরা শ্ব-শাসক জাতি হইলে এইসব ভারতীয়ের জন্ত 
যাহা করিতে পারিতাম, বর্তমান অবস্থায় তাহা পারি না 
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বটে, কিন্তু যাহ! পারি তাহা অবশ্তই করিতে হহবে। 
" আমরা যদ্দি শ্বণাসক হইতাম, তাহ! হইলে বিদেশে 
ভারতীয়দের এই ছুর্ঘশ। হইত না। আমাদের হ্বশাসন 
অধিকার যে লুপ্ত হইয়াছে, পুকুষানুক্রমে দেশবাসী 
নিয়শ্রেণীর লোকদের প্রত্ধি ছর্যবহার তাহার অন্তম 
কাণণ। 

কতকগুলি ভারতীয় যুবক মাতৃন্মিকে দাসত্বমূ 
করিবার নিমিত অধীর হইয়। এমন অনেক কথ! বলিয়া- 
ছিলেন, লিখিয়াছিলেন, এবং এমন অনেক কাজ করিয়া- 
ছিলেন, যাহ! ম্বদেশেরম্বাধীনতার জন্য অন্য অনেক দেশের 
লোকে৪ করিয়াছিলেন বলিয়৷ ইতিহাসে লিখিত আছে। 
কিন্তু এই ভারতীয় যুবকেরা সিদ্ধিপাভ করিতে পারেন 
নাই। তাহাদের দেশের মালিকরা তীহাদিগকে ক্ষমা! 
করিতেছেন না, যদিও তাহাদের জআনেকে এখন প্রত 
প্রাপ্ধ হইয়াছেন এবং অনেকের এখন আর বিদ্রোহী ভাবও 
নাই। এই নির্বাপিত ব্যক্তিদিগকে স্মরণ কারিয়। 
সরোজিনী দেবী কিছু মর্খস্পশ! কথা বলেন। 

ংগ্রেসের নবম কর্তবা রাজনৈতিক, আর্থিক, 

বাণিজাক, প্রভৃতি নান! বিষয়ে সকল শ্রেণীণ লোকদের 
মধো জ্ঞানবিস্তারের ব্যবস্থা করা । বাহার! কংগ্রেসের 
রাঙ্নৈতিক চেষ্টায় যোগ দিতে পারেন না, তাহারাও 
দেশের দারিদ্র্য দুর করিবার নিমিত্ত যত বিষয়ে জানের 
প্রয়োজন, নিজ নিজ পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে 
সেই জ্ঞান বিস্তারে সাহায্য করিতে পারেন। 

অতঃপর সরোজিনী দেবী হিন্দুমুলমানের বিরোধ 
ঘুরীকরণ ও তাহাদের মধ্যে সম্ভাব স্থাপনের কথা 
বলেন। 

তিনি বলেন, দেশী রাজ্যসমূছের রাজা ও প্রজা 
এবং ব্রিটিশ ভারতের লোকদের মধ্য বিশ্বাস, সহাহু ভি 
ও সন্ভাব যাহাতে জন্মে ও বাড়ে, তাহার চেষ্ট! করাও 
কংগ্রেসের কর্তব্য। 

পরিশেষে শ্রীবতী সরোদ্ধিনী নাইডু বলেন, সীমান্ত 
গ্রদেশগুলি এক প্রকার চিরস্থায়ী সামরিক আইন 
অন্থদারে শাসিত হুইয়া থাকে। তাহার পরিবর্তে 
প্রিটিশ-ভারতের অন্ত প্রদেশগুলির মত সাধারণ শাসন- 


বিবিধ প্রসঙ্গ--স্বরাজ্য দলের সাফল্যের: পরিমাণ 


৫৬৭ 


প্রণালী লাভের চেষ্টাম্ন সীমান্তপ্রদেশবাসীদের সব্বপ্রকার 
সাহাযা করা আমাদের কর্তবা। / 


স্বরাজ্য দলের সাফল্যের পরিমাণ : 
শ্রীমতী সরোঞ্জিনী নাইড়ুর মতে ম্বরাজ্য দল আশ্চর্যা 
সাফল্য লাভ করিয়াছে । এই দল ব্যবস্থাপক সভায় 
ভোটে অনেক বার গবন্মেন্টকে পরাস্ত করিয়াছে বটে, কিন্ত 
তাহার ফলে দেশ এখনও কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় অধিকার 


লাভ করে নাই। বরং বাংগ! দেশে ছোটখাটবিষয়ে 


মন্ত্রদের দ্বারা ভাল কাঙ্জ যাহ! হইতে পাগ্ত, ছাহা 
হইতেছে না। বেসরকারা ভাবে স্বরাজ দল পিজেও এখনও 
এমন কোন কাজ করিতে পাঞ্ছেন নাই, যাহা তাহাদের 
হাতে সঞ্চিত সর্বসাধারণের টাকাণ পগিমাণ অন্ত্যায়ী। 
যাহাদের হাক ডাক খুবই কম বা মোটেই দাই, একপ 
অনেক সমিতি ও ব্যক্তির ছাপা স্বরাজ্্য দলের চেয়ে অনেক 
বেশী দেশহিতকর কাঞ্জ হইয়াছে ও হইতেছে। 

দ্বরাজা দলের আর একটা কৃতিত্ব অবশ্থস্থীকাধ্য। 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রন দাশ যত দিন বাচিয়! ছিলেন, ততদিন 
তিনি একট। ন! একটা হুঙ্ু:ক মাতা ইধ! দেশবাসী চিত্তকে 
অধিকৃত ও বিনোদিত করিতে পাখিয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহাতে মঙ্গল কী হইয়াছে? তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহে বী 
সুফল ফলিয়াছে? আসাম-বেঙগল রেলওয়ে ধর্মঘটে বা 
সুফল হইয়াছিল? এই উভদ্ধ হু্ুকে এবং অস্ত অনেক 
হুছ্জুকেও কুফল অনেক ফলিয়াছে। পল্লীসংগঠনাদি 
কাঞ্জের জন্ত সংগৃহীত টাকার অপব্যয় হইয়াছে। অপবায় 
অপেক্ষা শক্ত কথা ব্যবহার করিলেও অন্যায় হই" না। তা! 
ছাড়া, ম্বরাজী4! ব্যবস্থাপকপভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন 
কেবল ক্রমাগত গবন্মেপ্টের কাজে বাধা দিবার জন্ত, 
কিন্তু তাহ! করিতে পারেন নাই ; অধিকন্তু কেহ কেহ 
সর্কারী চাকুরী ₹ইয়াছেন,এবং অনেকেই গবন্মেণ্টের 
সহযোগিতা করিয়াছেন। সরুকারী চাকৃপী লঙয়া ও 
সরকারের সহিত সহযোগিতা করা ভাল কি মন্দ, 
ভাঙার বিচার এখানে হইতেছে না; ইহাই বলা 
হইতেছে, ঘে, স্বরাজীরা অঙীকারভঙ্গ করিয়াছেন 
এবং প্রতিজাচযুত হইয়াছেন। 


৫৬৮ 


. স্থতরাং কোন দিকেই স্বরাজ্য দলের “সাফল্য” 
আশ্চর্য রকম হইয়াছে বলা যায় না। 


উদ্দারনৈতিক দলের অধিবেশন 


কলিকাতায় উদ্দারনৈতিক দলের গত বার্ষিক অধি- 
বেশনে সভাপতি স্যার মোরোপত্ত জোশীর অভিভাষণ 
বাজনীতিকুশল লোকের উপযুক্ত হইয়াছিল। দেশে 
সার্ধজনিক জীবনে ও আচরণে যে অবনতি হইয়াছে, 
তাহার প্রতি প্রথমেই আমাদের নজর দেওয়া কর্তব্য। 
তিনি এবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য 
এই £-- 

“সকল দলের সাধারণ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার 
নিমিত্ত মিলিত চেষ্টা হইতেছে না; ববং দলগুলির মধ্যে 
ঝগড়া! বিবাদ এবং পরস্পরের প্রতি দোষারোপ লক্ষিত 
হইতেছে । আপনাদের কণ্বনীতি ও কার্ধাপ্রণালীর শ্রেষ্ঠত 
প্রমাণ করিবার জন্ত প্রতিযোগী দলের নীতি ও পদ্ধতির 
উপরই ষে আক্রমণ কর! হয়, তাহা! নহে; ব্যক্তিগত 
আক্রমণও হয়, এবং পরম্পরের মতামত বুঝিবার কোন 
চেষ্টা কর! হয় না। দলের নেতারা এবং খবরের কাগজের 
সম্পাদকের] এবিষয়ে যথেষ্ট সাবধান হন না। ভিন্ন দলের 
নেতাদের বয়স, অভিজ্ঞতা,্বার্থত্যাগ বা নৈতিক শ্রেষ্ঠতা 
সম্মানের চক্ষে দেখা হয়না । দলের স্বার্থকে জাতীয় 
স্বার্থের উপরে স্থান দেওয়া হয়। ইহাতে এদেশের 
রাজনৈতিক জীবন লোকঠকান ও ভগ্ডামির ব্যাপর হইয়া! 
পড়িয়াছে |” 

ছুঃখের বিষয়, জোশী মহাশয় যে-সব দোষের উল্লেখ 
করিগ্াছেন, তাহার কয়েকটি উদারনৈতিক সংঘের 
অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতির বক্তৃতাতেও লক্ষিত হয়। 
তিনি মহাত্মা গান্ধী, তাহার অন্ুচরগণ, এবং তাহাদের 
কর্মনীতি ও কর্টের বিষয় বলিতে গিয়া এরূপ বিদ্রপ ও 
উপহাসের ভাষা কোথাও কোথাও প্রয়োগ করিয়াছেন, 
যাহা না করিলে ভাল হইত। অবশ্থ শ্রীযুক্ত কফকুমার মিত্র 
মহাশয়ের বক্তৃতীর অন্য উৎকর্ষ কিছু আছে। আজকাল 
অনেকেই মনে করেন, যে, উদ্দারনৈতিক অর্থাৎ সাবেক 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মভারেট নামধারী দল দেশের কোন কাজই করেন নাই। 
ইহা যে ত্রান্ত,তাহা কুষ্কুমারবাবু াহাদের কাছে তালিকা 
দ্বারা দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই তালিকা সম্বদ্ধেও কিছু 
বক্তব্য আছে। 

তাহার তালিকায় এমন সময়ের নানা কাজের উপ্লেখ 
আছে, যখন ভারতীয় রাজনৈতিক কর্মীরা নানা দলে 
বিভক্ত হন নাই। ইংলগ্ডের ইংরেজের! যদি হাম্পডেন্‌, 
পিম্‌, ক্রম্ওয়েল, মিপ্টন, গ্রাভৃতির কার্ধযাবলীর গৌরব 
তাহাদেরই একচেটিয়। সম্পত্তি বলে, তাহা হইলে ঠিক 
হইবে না। আমেরিকায় ইংরেজবংশঙ্গাত যত লোক 
আছে, এই গৌরবে তাহাদেরও অংশ আছে--যদিও এখন 
তাহার ভিন্ন জাতি হইয়া পড়িয্বাছে। প্রাচীন ভারতীয় 
আর্যদের গৌরবে কেবল আধুনিক গোঁড়া হিন্দুরাই গৌর- 
বাদ্বিত হন না, হিন্দুবংশঙজাত লোকমাত্রেই তাহাতে 
গৌরবান্বিত। সেই জন্ত, যখন কৃষ্ণকুমারবাবু রামমোহন 
রায়কে উদারনৈতিক দলে টানিয়াছেন, তখন রামমোহনের 
উপর উদারনৈতিকদিগের দাবী মানিয়া লইয়াও ইহা! বল! 
দরুকার, যে, তাহার উপর অন্ত সব রান্ষনৈতিক দলেরও 
দাবী আছে। তিনি যে যুগে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তখন 
প্রতিবাদ অভিযোগ আবেদন প্রভৃতি ছাড়াইগ্না অন্ত কিছু 
করিবার সময় হয় নাই। কিন্তু রামমোহন, যে, বঙ্গের 
এখনকার অধিকাংশ উদারনৈতিকদের মত প্রতিবাদ- 
আবেদন-সর্ধবস্ব ছিলেন ন।,তাহা ইহা হইতে প্রমাণ হয়,যে, 
তিনি বলিয়াছিলেন, ইংলগ্ডের রিফর্দবিল পাস্‌ না হইলে 
তিনি এদেশের সহিত সকল সম্পর্ক তাগ করিবেন। 
এটা ত এক প্রকার চূড়াত্ত অসহযোগের অভিপ্রায়। তা! 
ছাড়া, ভিনি বরাবর প্রকাশ্যভাবে, কোন জাতি বিজ্রোহ 
বিপ্রবাদি ছ্বারা শ্বাধীন হইলে তাহার সহিত সহান্থভৃতি 
প্রকাশ করিতেন, স্বাধীনতার চেষ্ট! ব্যর্থ হইলে ভাহাতে 
প্রকাশ্যভাবে ছুঃখ প্রকাশ করিতেন। রামমোহন এখন 
বাচিয়া থাকিলে বাংল! দেশের উদারনৈতিক দলে 
নিশ্চয়ই ভূক থাকিতেন, বলা যায় কি? 

লোকমান্য টিলককেও এখন উদ্দারনৈতিক দলে টান! 
হইভেছে। কিন্তু আগেকার উদারনৈতিক অর্থাৎ 
ম্ভারেটরা এক্ট্রীমিষ্ট বলিয়া তীছার নিন্দা করিতেন। 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 





স্তার মোরোপস্ত জোশী 


তিনি বাচিয়া থাকিলে এখন কি হইতেন ও করিতেন, 
তাহ। নিঃসন্দেহে বলা যায় না 

উদ্ারনৈতিকদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আরও একটা কথা! 
স্বরণ করাইয়! দেওয়া আবশ/ক। উদ্বারনৈতিকরা ইহ! 
মানেনা ক না বলিতে পারি না, কিন্তু সমসাময়িক 
এঁতিহাসিকগণ ইহা জানেন এবং মল্সার জীবনস্বতিতেও 
ইহা আছে, যে, এক্রীমিষ্ট, অর্থাৎ চরমপন্থী দল থাকার জন্তই 
ম্ভারেট্ৰিগকে নিষ্ষের দলে টানিবার নিমিত্ত (6০ “1511 
€)৩ 11006:9605”) ব্রিটিশ গবন্মেন্ট. ভারতবর্যকে আয্মন্থর 
রাজনৈতিক অধিকার দ্িয়াছিলেন। বস্ততঃ, বোমা- 
নিক্ষেপক হইতে আরম্ভ করিয়া নরমতমপন্থী পর্যান্ত মকলেই 
রাষ্ট্ীধ অধিকার লাভে কেবল নিঙ্জেদের কৃতার্থভার কথাই 
বলিলেও, এ বিষয়ে নিরপেক্ষ এতিহাসিক আদালতে 
কেহই একা ষোল আনা ডিক্রী পাইবেন না, কেহ সম্পূর্ণ 
বঞ্চিতও হইবেন না। অতএব, উদদাগনৈতিকদের নীতির 
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কখনও ফলোৎ্পাদন-শ।ক্তর অভাব লক্ষিত হয় না$("1১73 
1765৩: 0660 10010 ৬2012”), কৃষ্কুমার-বানুর 
একথ! ঠিক বলিয়া স্বীকার কর! যায় না। 

বঙ্গবিভাগ রহিত হইয়াছিল উদাৰনৈতিকদের 
কনট্িটিউখন্যাল আন্দোলনের ফলে, ইহ1 কৃষ্ণকুষার-বাবুর 
অন্ততম দাবী । প্রথমতঃ, বঙ্গবিভাগ ঠিক রহিত হয় নাই; 
কারণ, প্রপানতঃ বাঙ্গালীগ অধুষিত এমন অনেক স্থানকে 
বঙ্গের বাহিরে ফেল। হইয়াছে, যাহা! আগে বঞ্চের 
সহিত যুক্ত ছিল। দ্বিতীঘতঃ, বর্থবিভাগের দ্বিবিধ 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধিব অন্থকৃলব্যবস্থ! এখনও বজায় রাখ! হইয়াছে। 
দিবিধ উদ্দেশা, বঙ্গে হিন্দুমুসলমানের অমিল বাডাইয়া ও 
জাগাইয়া রাখা, এবং সরৃকারা বাংল! প্রদেশের সীম। এরূপ 
করিয়া নির্ধারণ কর! যাহাতে ডহার হিন্দু পিবাসীদের 
সংখা! মুসলমান অধিবাসীদের চেয়ে কম থাকে । 
এই উভয় উদ্দেশ্য ভাল কি মন্দ তাহার বিচার এখানে 
করিতেছি না। তৃভীয়তঃ, ঠিক আইনসঙ্গত আন্দোলন 
বলিতে এখন উদাঃনৈতিকরা যাহ! বুঝেন, বঙ্গবিভাগ 
কেবলমাত্র তাহার দ্বারাই পরিবর্তিত হয় নাই। 
বিলাতী পণাবজ্জন ও স্বদেশী পণা ব্যবহারের নিমিত্ত 
যে আন্দোলন হইপ্রাছিল, তাহারও কার্যকারিতা কিছু 
ছিল। অ'টিলাকু'লার সোসাইটির কাঞ্জ সবৃ্চারী নিম 
মান্য়া চালান হয় নাই। তত্তিম্ন যে-সব বে-আইনী 
কাজ হইয়াছিল, তাহার নিমিত্ত বঙ্গবিভাগ পরিবর্তন 
করিতে গবন্মেন্ট, কিছু লোকদেখান দেরী করিতে বাধ্য 
হইলেও সেগুপাও যে পরিবর্তনের অন্ততম কারণ 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 

গোখলে-প্রতিষিত ভারত-সেবক সমিতির বর্তমান 
মভাপতি মাননীয় শ্রীনবান শাস্ত্রী আইনসজ্জত আন্দোলনের 
পক্ষপাতী হইলেও বলিয়াছেন, যে, ইংরেজ নিজের দেশে 
যে-সব পরিবর্তন করিয়াছে তাহার কতট। এ নকলের 
অনুকৃ্প যুক্কিতর্কের প্রবলতাবশতঃ ও ন্তায়ের অন্ুগোধে 
এবং কতটা যে উপদ্রব ও অন্থবিধ! এড়াইবার জন্ত, 
তাহা বলা কঠিন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, যে, 
আফিকার কেন্ত। দেশে শ্বেতকায়দের অন্তায় জেদ বজায় 
থাকিবার এবং ভারতীয়দের স্তাধ্য আবেদন অগ্রাহ 
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হইবার কারণ এই, যে, শ্বেত ওপনিবেশিকেরা যেরূপ 
সমূলক ভয় দেখাইতে পারিয়াছিল,ভারতীয়েরা! তাহা পারে 
নাই। আমরাও বে-আইনী উপদ্রবের সমর্থন করি না। 
ছইচ ফুটাইযা মানুষকে কেবল ত্যক্তই কর! হয়। অবশ্য, 
বিজ্রোহের মত বিজ্বোহ কেহ করিতে পারিলে, সে ব্যক্তি 
আমাদের মত সম্পাদকদের অনুমোদনের অপেক্ষায় বসিয়! 
থাকিত না। 

সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য এই, যে, রাজনীতি-ক্ষে্র 
কার্ধসিদ্ধির জন্ত কোন্‌ পথট। ভাল, তাহ! নির্দেশ করিবার 
অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু গ্রাচীন বা আধুনিক 
ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দ্বারা কেহই দেখাইতে পারিবেন না, 
যে, কেবল কোন একটি প্রণালীর দ্বারাই কার্ধ[ পিছ 
হইয়াছে। 

কৃষ্ণকুমার-বাবু উপহাস করিয়া বলিয়াছেন, যে, 
অসহযোগ লোকদ্দিগকে শিধাইয়াছিল, যে, কোন স্থার্থত্যাগ 
না করিয়া, প্রাণ ন! দিপা টুএবং গায়ে আচড়টি মাত্রও ন! 
লাগাইয়া, কেবল চরখ। ঘুরাইয়! তিন মাসে স্বরাজ পাওয়া 
যাইবে। আমাদের মনে হয়, ইহাতে ম্হাত্ম গান্ধী ও 
অন্ত কোন কোন নেতার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে । 
স্বরাজ লাভের তারিখ নির্দেণ করায় গান্ধীজির ভ্রম হইয়া- 
ছিল, ইহা £আমরাও আগে বলিয়াছি। কিন্ত স্বার্থত্যাগ 
করিতে হইবে, দরুকার হইলে প্রাণ দিতে হইবে কিন্ত প্রাণ 
লইতে হইবে না, ইহা তিনি অনেকবার বলিয়াছেন। 
তিনি এবং আরও কেহ কেহ খুব স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন। 
বন্ধী-দশা-প্রযুক্ত কাহারও কাহারও চিরতরে স্থাস্থ্যভঙ্গ 
হষয়াছে, কেহ বা মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়াছেন। 

তাহার দলের লোকেরা সরুকারের ধামাধরা, চাকরীর 
উমেগার, সাধারণ লোকদের প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ, ইত্যাদী 
অপবাদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণকুমার-বাবু যে-সব লোকের দৃষ্টান্ত 
দিয়াছেন, ভাহা সত্য; যদ্দিও অন্ত কতকগুলি নামজাদা! ও 
অনামজাদা উপারনৈতিক যে এরূপ অপবাদের যোগা,ইহাও 
ঠিক। কিন্তু রাজনীতির কথ। বলিতে গিয়। তিনি বিজ্ঞানে, 
বিচারকার্ষে, আইনবাবসায়ে, চিকিৎসায়, অস্ত্রোপচারে, 
বাণিজ্যে,ষে-সব বাঙালীর কৃতিত্বের কথা৷ বলিয়াছেন, তাহা 
অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক । আচার্য প্রসুল্নচন্ত্র রায়ের সহিত 
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এক সময়ে আমাদের কিছু রাজনৈতিক কথাবার্তা আদি 
হইত। তাহাতে তাহাকে উদ্ধারনৈতিকের উপ্ট। বলিয়্াই 
আমাদের ধারণ। আছে। তা ছাড়া, রঙায্মনী বিদ্যার 
অনুশীলন কেহ উদারনৈতিক বা কোন রাজনৈতিক মত 
জন্লারে ত করে না,বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই করিয়া থাকে; 
এবং তাছার অগ্ত কল যে উদারনৈতিক ন! হইয়। কখন কখন 
দারুণ চরমপন্থী হয়, তাহাও ত সর্বজনবিদিত। আচার্য 
জগদীশচন্দ্র বন্থ এখন রাজনীতির সহিত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ, 
কোন সম্পর্কই রাখেন না। আগেও রাখিতেন না, কিন্তু 
তাহার মতের£ঃসহিত ভগিনী নিবেদিতার “অঙ্্দারনৈতিক' 
কোন কোন মতের সাদৃশ্য ছিল বলিয়। আমাদের ধারণ|। 
প্রযুক্ত সতীশরঞজন দাসের বা! শ্রীযুক্ত ব্রজেজ্জলাল মিত্রের 
আইন ব্যবসায়ে কৃতিত্ব যদি উদ্বারনৈতিকগণ তাহাদের 
গৌরবের খাতায় জমার ঘরে লেখেন, তাহা! হইলে অন্ত 
দলের লোকেরা মহাত্ম! গান্ধীর, দেশবন্ধু দাশের ও পণ্ডিত 
মোতীলাল নেহরূর আইন ব্যবসায়ে কৃতিত্বও তাহাদের 
খাতায় জমা করিতে পারেন। ৬স্থরেশ দর্বাধিকারণ 
লিবার্যাল মত অনুসারে অগ্ত্র চিকিৎসা! করিতেন 
বলিয়। *শুনি নাই; এলোপ্যা্থী মতেই করিতেন। 
অধিকন্ত তাহার কৃতিত্ধ উদারনৈতিকদের খাতায় জম! 
হইলে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কৃতিত্বটা! কোন্‌ দলের 
খাতায় জমা হইবে? ভা: নীলরতন সরকারের চিকিৎস। 
এলোপযাথী মতেই হয়, লিবার্যাগ মতে হয় না) এবং 
তাহার রাজনৈতিক মত যতটুকু জানি, তাহাতে তাহাকে 
অফিশ্যাল লিবার্যাল কিন্বা কঞ্চকুমার-বাবুর মত 
দলের প্রতি নিষ্ঠাবান্‌ উদ্ধারনৈতিক বলিয়! মনে 
হয় না। 

গ্রতৃত্বশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি বা জাতির নিকট হইতে 
জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব আদায় করিবার পক্ষে উদারনেতি₹ 
পন্থাই যথেষ্ট ; তাহাদের নিকট হইতে উহা! কাড়িয়া লইবার 
ব1 তাহাদিগকে উহা! দিতে বাধা করিবার জন্ত অন্ত কি: 
কর! অনাবশ্যক; কেহ ওরূপ কিছু করিলে তাহা ফলগ্র 
হয় না; ইত্যাদি কথা বুঝাইবার জন্ত মিত্র-মহাশয় রুশিয়া, 
আয়লর্গাণ্ড, ইটালী, অস্রীয়৷ ও পোর্তগ্যালের ইতিহাসের 
উল্লেধ করেন। আমাদের মনে হয়, তিনি এই সব দেশের 
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ইতিহাস কতকটা ভুলিয়া গিয়াছেন, কিংব। তুল বুবিয্বা- 
'ছেন ও বুঝাইয়াছেন। 
কোন প্রকার ডিরেক্ট, ম্যাকৃশ্বন অর্থাৎ স্বাবলম্বনমূলক 
কোন কাঙ্গ করিয়!। গবন্মেণ্টের উপর চাপ দিবার মত 
অবস্থা আজকাল ভারতবর্ষের নাই, ইহা সব দলের 
লোকেই ন্যার্ধাতঃ এবং অনেকে মুখেও স্বীকার করেন। 
কিন্তু কন্ট্িটিউশ্ঠন্তাল গ্যাজিটেশ্থান্‌ বা রাষ্ট্রবিধি অঙ্থ্‌যায়ী 
আন্দোলন ছাড়া অন্ত কোন উপায়ে কোন দেশের লোক 
জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে নাই, ব1 স্বদেশের 
রাস্ত্ীয় কোন উন্নতি করিতে পারে নাই, ইহা ইতিহাস- 
বিরোধী কথা। 


গার মোরোপস্ত জোশী তাহার অভিভাষণে 
কষ্কুমার-বাবু অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত কথ! 
বলিম্াছেন। তিনি বলিয়াছেন £-- 

“আর একটি প্রশ্ন যাহার উত্তর সকলে আশ! করেন, 
ভাহা এই, বে, গবন্মেণ্টের উপর চাপ দিবার এবং আমাদের 
জাতির স্বাধীন হইবার ইচ্ছাকে জাত্মশক্তির ঘ্বারাই 
ফলবতী করিবার নিমিত্ত উদারনৈতিকেরা কি প্রণালী 
অবলম্বন করিতে প্রস্তত। উদারনৈতিকদের আমাদের জাতির 
উপর প্রচুর বিশ্বাস সতত বিদ্যমান । তাহার বিশ্বান করেন, 
যদি ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্বাচকের এবং জাতির 
অপর সমুদয় লোকের! রাজনৈতিক বিষয়ে আরও অনেক 
বেশী মনোযোগ দেন ও আগ্রহ দেখান, তাহা! হইলে, 
ভারতবর্ষকে ওঁপনিবেশিক ম্বশাসন অধিকার দিবার জন্ত 
গবন্মেন্টের উপর যথেষ্ট চাপ দিতে পারা যায়। সর্ব 
সাধারণের মনে স্বাধীন হইবার দৃঢ় ইচ্ছা জন্মাইতে 
হবে, এবং ভারতীয় জানপদ ও পৌরবর্গের জন্মগত 
অধিকারের কথা সর্বদা পুনঃ পুনঃ বলিয়া তাহাদের 
স্বাধীনতাকামী মনোভাবের প্রগাঢ়তা সাধন করিতে 
হইবে। উদ্বারনৈতিকদের এখনও কনৃটিটিউশ্ব্তাল 
প্রণালীর উপর আস্থা আছে? তাহার মনে করেন, 
উহার কার্ধ্যকারিতা এধনও সমাক্ক্ূপে পরীক্ষিত 
হয় নাই। রা্রীয় বন্ধন মুক্তির চরম উপায় স্বরূপ 
কিছুই অবঙদ্থুমের অযোগ্য বল! হইতেছে না 7 
নরুপজজব আইনলঙজ্ঘন. ও গবন্েপ্টের কাজে 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_উদ্বারনৈতিক দলের অধিবেশন 


শা শতপীশীশিপশাীিপিনাশাপিশাশপিপদপিশিশাশিশীদাপিতিপিশাশিশাশীশীশিপীশীিপাশিশীপাশিশশিশিশীপিশিসিশ 


৫৭১ 





বাধাপ্রদান ত নহেই, বিদ্লৎ পর্যযত্তও বাদ 
দেওয়া হইভেছে না। কিন্তু উদারনৈতিকের! দৃঢ় 
বিশ্বাস করেন, জাতির সমুচিত প্রস্তত হওয়া ব্যতিরেকে 
গবন্মেণ্টের উপর খুব সামান্ত চাপই দেওয়া যায়। কেবল 
বস্ত কিড়িমিড়ি এবং মাটির উপর সদস্ভ পদাঘাত আত্মসন্ত্রম 
সঙ্গত নহে, কার্ধ্যোদ্ধারের উপযোগীও নহে। প্রতিনিধি 
নির্ধাচকদিগকে রাজনৈতিক শিক্ষা দ্বারা প্রস্তুত করিবার 
দিকে আমরা সমুদয় চেষ্ট। কেন্দ্রীভূত করিলেই এমন এক 
সময় আসিবে, যখন শাসনকর্তার! নিরুপন্রব আইন লঙ্ঘন 
ও বিপ্লব ঘটিতে দেওয়া অপেক্ষ! দেশের লোকদের দাবীতে 
সায় দেওয়াই শ্রেছঃ মনে করিবেন। লোকদিগকে যথেষ্ট 
প্রস্তুত না করিলে গবন্সেন্টকে আমাদের অভীষ্টসাধন 
করিতে বাধ্য আমর! করিতে পারিব না, এবং লোকেরা 
একবার প্রস্তুত হইলে নিরুপত্রব আইন জঙ্ঘন দর্কার 
হইবে না।” 
মোটা অক্ষরে ছাপা কথাগুলির উপর আমরা পাঠক- 
দিগকে দৃষ্টিপাত করিতে বলিতেছি। তাহ! হইতে বুঝা 
যাইবে, যে মোরোপস্ত জোশী সদ্য নদ্য মধা-প্রদেশের 
শাসনপরিষদের সভ্যের পদ ত্যাগ করিয়। আমিয়াছেন, 
তাহার মতে, প্রয়োজন হইলে, বিপ্লব পর্য্স্ত বৈধ । বিপ্লব 
বারা অনেক জাতি আপনাদিগকে বন্ধনমুক্ ৪ উন্নত 
করিয়াছে, ইতিহাসে ইহার গ্রমাণ না থাকিলে জোশী 
মহাশয় একথা বলিতেন না। তিনি বলিতেছেন, লোক- 
দিগকে রাজনৈতিক বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানবান্‌, সচেতন, 
ও আগ্রহাঘ্িত করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহার! 
স্বাধীনতা লাভের জন্ত ক্ষতি ম্বীকার করিতে, ত্যাগ 
করিতে, মৃত্য পর্যাস্ত ছুঃখ সহিতে প্রস্তুত ও সমর্থ ইইবে। 
ভাষা ভিন্ন হইজেও জোশী মহাশয়ের কথার এবং শ্রীমতী 
সরোজিনী নাইডুর কথার তাৎপর্য একই। পণ্ডিত 
মোতীলাল নেহব্ধ কংগ্রেসের প্রধান যে প্রস্তাবটি পেশ 
করেন, তাহারও অভিপ্রায় যে ভিন্ন নহে, তাহ! আমর! 
পরে দেখাইব। 
কষ্ককুমার-বাবু জমীদার ও রায়ৎ, ধনিক ও শ্রমিক, 
“উচ্চ” জাতি ও অবনমিত জাতিদের স্বার্থের বিরোধ এবং 
অনস্ভাব দূর করিয়। সামগ্রন্ত ও স্ভাব উৎপাদনের যে-সব 
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পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা সমর্থনযোগা । ইহাও 
ঠিক যে, “সত্য ও ধর্মের পথ দিয়! ভিষন আমরা মহৎ ও 
শ্রেয়: কোন ফপ লাভ করিতে পারি না।” তিনি আরও 
বলিয়াছেন £ 

“আপনি সদ্যোগী বা অসহযোগী, সামান্দিক সামাবাদী 
বা ত্বরাজী, উদারনৈতি ক বা ম্বতগ্্২_যাহাই হউন, আমরা 
সকলেই এক মাতৃভূমির সন্তান, এবং একই মল উদ্দেন্ঠ 
সাধনে ব্রতী ।*-.আম্থন আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া 
সকলের চেষ্টা সম্মিলিত করিয়া আমাদের সকলের একই 
যে লঙ্গাস্থল তাহার দিকে অগ্রসর হই 1” 

স্যার মোরোপস্ত জোশর অভিভাষণ স্ুচিক্জিত, এবং 
গবন্মেণ্টের যেসব সমালোচনা ভিনি করিয়াছিলেন, 
তাহার কোন জবাব দেওয়া সর্কাঁর পক্ষের লোকদের পক্ষে 
সহজ হইবে না। তিনি শাপনপরিষদের সভা ছিলেন 
এবং পুলিখ ও শাসনবিভাগের ভার তাহার হাতে ছিল। 
সর্কার বলিতে, পারিবেন না, যে, তাহার সমালোচনা 
অব্যবসায়ী অনভিজ্ঞ লোকের অজতাগ্রস্থত অনধিকার- 
চচ্চা। ভিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন, ভায়ার্কির 
অর্থাৎ দ্বৈগাঞজোর প্রধান উদ্দেশ্্া সিদ্ধ হয় নাই, ইহার 
নিক্ষপত্ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 

ইংরেজদের ভারতবর্ষে শাসক ও প্রভূ হইয়া থাকিবার 
একটা ওকুগাত এই, যে, তাহারা না থাকিলে সংখ্যায় 
ন্যুন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহা:দর অধিকার হইতে বঞ্চিত 
হইবে। উত্তরে তিনি বলেন £-_ 

“আমি আশ! করি, কোনও ইংরেজ এরূপ ভরসা 
রাখেন না, যে, তাহার জাতি অনস্তকাল এদেণে রাঙ্গত্ 
করিবে। সংখ্যায় নান সম্প্রদায় সকলের প্রতি অন্থায় 
আচরণ হইবার ভয়ট। ব্রিটিশ জাতির মুখে বড়ই অশোভন। 
এত দীর্ঘকাল ধরিয়া উৎলগ্ডে যে রোমান কাথলিকৃদের 
অসহ ছুববস্থা ছিল, সে বিষয়ে ইংরেজরা কি বলেন? 
[সেই ছুরবস্থার প্রতিকারের জন্য কি ইংলণ্ডে কোন 
বিদেশী জাতির প্রতুত্ব গ্রয়োজন হইয়াছিল ?] যে ইংলগু, 
গ্যালেষ্টাইনে প্রতিকূল সংখ্যাতুয়ি্ঠ বেছুইন্‌ আরবদের 
মাঝখানে সংখ্যায় ন্যুন কতকগুলি ইন্ছদীর বসবাস 
করাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন, সেই ইংলগ্ু. এদেশে 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


খ্যায় নান সম্প্রদায় সকলের যুক্তিসঙ্গত অধিকার স্থরক্ষিত 
করিবার বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই করিতে পারেন |” 

জোশী মহাশয় ভারতীয় সকল দলের মধ্যে একাস্থাপন 
কল্পে যাহা বন্িয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তাহার 
বন্তৃতাঁদর কোথাও উদারনৌতিকদিগের শ্রেষত্বস্থচক কোন 
কথা নাই, অন্থাছুদলের প্রতি কোন বিদ্রপ বা খ্যঙ্গ নাই। 
তিনি বলিয়াছেন-- 

“ইংরেজরা যাহাই মনে করুন, অন্য যে সব 
ভারতীয় দলের আমাদের সকলেরই সামারণ 
লক্ষ্যস্থলে পৌছিবার প্রণালা উদ্বারনৈতিকদের 
'অবলম্িত প্রণালা হইতে ভিন্স, উদ্দারনৈতিক- 
দিগকে তাহাদিগ্সের শক্র মনে করিবার কোনই 
কারণ নাই।” . 

আশ। কণি জোশী-মহাশয়ের স্বদেশভক্তি ও সদাশয়তা 
প্রস্থত এই কথাগুলির মধ্যে যে মিদ্রভাব ও ভ্তরাতৃভাব 
রহিয়াছে, অন্ত দলের লোকেরা তাহার আস্তারক প্রতিদান 
করিতে পারিবেন। 

অতঃপর তিনি বলিতেছেন £-- 

“তাহাদের কার্যাগণালী যতই দুর্ভাগ্যজনক ও পরি- 
তাপের বিষয় হউক, উদাঃনৈতিকের! অনুভব করেন, যে, 
সকল দলের লোকেই একই উদ্দেশে কাজ কগিতেছেন। 
যে-সব অবস্থা ও ঘটনাবশত্তঃ মহাত্ম। গান্ধী এবং দাশ 
ও নেহ মহাশয়দের মত লোকের এক্পপ মনের ভাব 
জল্মাইয়াছে, যে, তাহার! সঃযোগিতায় পদাঘাত করিয়! 
বাধাপ্রদাননীতি পরামর্শসিজ মনে করিয়াচে-- 
ভাঙা অবশ্যই শোচনীয় ও ছুর্ভাগাঙ্গাত এবং” 
যে গবস্মে্ট, সেই সকলের জন্য দায়া তাহাকে 
নিশ্চয়ই ভারতবধের দাবী সম্বন্ধে নিজে ভাবগরতিক বিষয়ে 
পুণ্ধিবেচনা করিতে হইবে। আমাদের জাতির দিক 
হইতে ভাবিয়া দেখিলে, এই সঙ্কটসময়ে সকল রাজ- 
নৈতিক দলের এঁক্য অতীব বা্ছনীয়, উদ্বারনৈতিকেরা, 
স্বতস্ত্রেব, ম্বরাঞ্রীরা, ব্যতীহার-সহযোগবাদীরা, সকলেই 
এক কম্পদ্ধতির অস্ুমোদন কর! কঠিন মনে করিবেন না, 
ইহা খুবই সম্ভব ।” 


এ 


৪র্থ সংখ্যা ] 


গত কংগ্রেসের প্রধান 
প্রতিজ্ঞা 
প্রয়োজন হইলে 
স্বাধীনতা লাভ করিবার 
নিমিত্ত আমর! যে সকল 
প্রকার আত্মসন্মান-সঙ্গত, 
সভানুলারী, বৈধ উপায় 
অবলম্বনের পক্ষপাতী, 
তাহা অনেক বৎসর 
ধরিয়া বার প্রুবার বলি- 
য্লাছি। অতএব কংগ্রেস 
যে নিরুপদ্রব আইন 
ঝজ্বনের উপর আমাদের 
জাতীয় দাবী গ্রাথ 
করিতে গবন্প্টেকে বাধ্য করিবার ও জাতীয় সম্মান রঙ্গ 
করিবার একমাত্র নিশ্চিত ফলদায়ক শেষ উপায় বলিয়! 
আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই আস্থা ও বিশ্বাসকে 
আমর! অচ্ুচিত মনে করি না। কিন্ত এবারকার কংগ্রেসের 
প্রধান প্রতিজ্ঞায় নিরুপতন্রব আইন অমাগ্ত করিবার কথা 
যে-ভাবে আন! হইগ্নান্ছে, তাহ! আমর! স্থবিবেচনা ও 
স্ববুদ্ধির পরিচায়ক মনে করি না। সত্য ও ন্যায়ের মর্যাদা 





কংখ্রেদ-মওপের আ.ত্যন্তরীণ দৃষ্ঠ 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-গত কংগ্রেসের প্রধান প্রতিজ্ঞা 


€৭৩ 





অপ-স-মণ্ডপের তোরণ-স্বার 


রক্ষা করিয়। কাজ হামিল কর! রাজনৈতিক কাধ্য-প্রণালীর 
উদ্দেশ্ত। কংগ্রেদ্‌ চান, যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
১৯২৪ সালের ফেব্রুম্ার৷ মাসে এবং ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে যে জাতীয় দাবী উপস্থিত করা ইয়াছিল এবং যাহা 
এ সভায় অন্থমোদিত হইয়াছিল, গবর্সেন্ট, তাহাতে সম্পূর্ণ 
বা মোটামুটি সম্পূর্ণ সায় দেন। এই অভিপ্রায়ে কংগ্রেস্‌ 
সংক্ষেপতঃ বলিতেছেন, যে, গবন্মে্ট যদি ফেব্রুয়ারীর 
শেষের মধ্যে আমাদের 
দাবতে কণপাত না 
করেন, তাহা হইলে 
কংগ্রেম দেশের লোককে 
নিরুপদ্রব আইন জ্ঘনের 
জন্ত গ্রস্ত করিতে বা 
অধিকতর বলশালী 
করিতে চেষ্টা করিবেন। 
ইহা একপ্রকার ভয়- 
প্রদর্শন, কিন্বা রাজ- 
নৈতিক পেচাল ভাষায় 
ইহাকে সরকারের উপর 
চাপ দিবার চেষ্টা বল! 
যাইতে পারে। 





৫৭৪ 








শাক 





ধমকে কাজ কখন্‌ হয়, দেখ] যাক। একটা দেশের 
সহিত যদি কোন বিষয় লইয়া অন্ত একটা দেশের ঝগড়া- 
বিবাদ হয়, তাহা হইলে ফরিয়াী দেশ যদি ভাহার দাবী 
অগ্রাহ্‌ হইলে যুদ্ধ করিতে প্রস্তত থাকে, তবে বলে, 
“তোমরা! আমাদের কথা না শুনিলে যুদ্ধ করিব।” 
তাহাতে অভীষ্টসিদ্ধি না হইলে ফরিয়াদী দেশ সতা সত্যই 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। অভিযুক্ত প্রতিবাদী দেশ -'7 জানে, 
যে, বাদী দেপের যুদ্ধ করিবার শক্তি ও ইচ্ছা ও সম্ভাবনা 
আছে, তাহা হইলে বাদীর দাবী ভাল করিয়! বিবেচন! 
করে, নতুবা করে না। কিন্তু যদি বাদী দেশ যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত ন1 থাকে, প্রতিবাদী দেশকে কেবল বলে, “তোমর! 
আমাদের কথা না শুনিলে আমর] সৈন্যসংগ্রহ করিতে, 
তাহাদিগকে শিক্ষা! দিতে, তাহাদ্দের বেতনের টাকার 
জোগাড় করিতে, কামান গোল! বারুদ তৈয়ার করিবার 
নিমিত্ত খনি হইতে লৌহ সোর৷ প্রভৃতি উত্তোলন করিতে 
ও অস্ত্রের কার্খান! নির্মাণ করিতে, এবং যুদ্ধ জাহাজ 
বানাইবার নিমিত্ত অরণ্যের গাছ কাটিতে আরম্ভ করিব,৮ 
তাহা হইলে প্রতিবাদী দেশ বাদীর কথ! বিবেচনা করিতে 
খুব সত্বর ও অভিনিবিষ্ট না হইতেও পারে। 


যদি রামের কোন প্রবল প্রতিবেশী শ্থাম, রামের 
কোন জমীজম! বা আর কিছু হইতে তাহাকে বঞ্চিত 
করে, তাহা হইলে রাম তাহার সহিত তর্কযুক্তি করিতে 
পারে, স্তায় ও ধম্মের কথ! বলিতে পারে, তাহাতে ফল 
না হইলে বলপূর্ববক নিজের অধিকার পুনঃস্থাপন করিবার 
চেষ্টা করিবার ভয় দেধাইতে পারে। যদি রামেব সত্য 
সত্যই শক্তি থাকে, লাঠি-সৌটা থাকে, তবেই সে ভয় 
দেখাইতে ও তাহার দ্বারা কাজ হাসিল করিবার আশা! 
করিতে পারে। কিন্ধু যদি রাম শ্বামকে বলে, “তুমি যদি 
আমার জিনিষ আমাকে না দাও, তাহা হইলে আমি 
ছোলার চাষ করিব, এবং তাহ! হইতে প্রাপ্ত ছোল! 
ভিজাইয়৷ খাইয়া ভন্‌ বৈঠক আরভ্ভ করিব; যখন গায়ে 
জোর হইবে, তখন তোমাকে দেখাইব,” তাহা হইলে 
স্আামের তৎক্ষণাৎ ভয়ে তটস্থ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী 
হইবে না। 


কংগ্রেসের প্রধান প্রতিজ্ঞায় গবন্মেপ্টকে একটা 


প্রবাসী-_মাঘ, ১৩৩২ 


শী শিট 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শা সপ পীশ্পাসপিপাসপিসপস পিস পিপাপিসপাসপিসপ পাস শালা 


মিয়াদ দিয় যে শাসান হষইয়াছে, তাহা কতকটা কল্পিত 
রামের শেষোক্ত কল্পিত ব্যবহারের সদৃশ । 

নিরুপত্রবভাবে আইন অমান্ত করা প্রয়োজনস্থলে 
খুব বৈধ । তাহাতে বিশ্বাস ও আস্থা প্রকাশ খুব বৈধ । 
তাহার জন্ত দেশকে প্রন্তত করাও খুব বৈধ। কিন্তু 
যখন কংগ্রেসের শেষ প্রতিজ্ঞাতেই দেখ! যাইতেছে, যে, 
দেশ উহার জন্ট প্রস্তত নহে, গ্রস্ত দ করিতে হইবে, তখন, 
২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে গবর্মে্ট, ভাল ছেলে ন! হইলে 
দেশকে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা কর! হইবে বলাম, গবস্মেপ্টের 
উপর যথেষ্ট চাপ পড়িবে বলিয়! মনে হয় না। তাঁর চেয়ে, 
যে-সব উপায় অবলম্বন করিলে দেশ প্রস্তুত হইবে, বিনা 
বাকা অপবায়ে তাহা বরাবর করিতে থাকিলে এবং যথা 
সময়ে গবর্সেন্ট কে চূড়ান্ত সর্ভ দিয়া তাহাতে গবন্মেন্ট, 
রাজী না হইলে নিরুপত্রব আইন লঙ্ঘন অভিযান আরম 
করিলে ভাল হইত। 


অবিনাশচন্দ্র মজুমদার 

বঙ্গের বাহিরে যে-সকল মানবপ্রেমিক সাধু ব্যক্তি 
চরিদ্রবলে ও লোকহিতসাধন দ্ব*রা শ্রদ্ধা! ও গ্রীতি অঞ্জন 
করিয়াছেন, লাহোরের স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র মজুমদার 
মহাশয় তীহাদ্দের মধ্যে একজন । আগ্রা-অযোধ্য। প্রদেশে 
কানপুরে তাহার জন্ম হয়ঃ কিন্তু তীহার কশ্মজীবনের 
অধিকাংশ তিনি পঞ্জাবেই যাপন করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি চাকরীতে নিযুক্ত থাকিবার সময়েও দেশহিত ব্রত 
পালনে সর্ববদ| সচেষ্ট থাকিতেন। তাহার একখানি 
পিউরিটি-সার্ডেন্ট, অর্থাৎ পবিত্রতার সেবক নামক 
ইংরেঞ্জী কাগঙ্গ ছিল। তাহা তিনি বহু বৎসর আর্থিক 
ক্ষতি স্বীকার করিয়াও চালাইয়াছিলেন ৷ সুরা ও অন্যান্য 
মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিবারণ করিবার জন্ত তিনি ইহাতে 
লিখিতেন। তন্ত্র সভাসমিতিতে বক্ত তা আদি দ্বারাও 
এই উদ্দেন্ত সাধনের চেষ্টা করিতেন। পিউরিটি- 
সার্ভেন্টের অন্ত একটি প্রধান উদ্দেন্ত ছিল সামাজিক 
অপবিভ্রতা ও পাপাচার দূর করা। গঞ্জাবে ও পশ্চিমের 
সর্বত্র আগে হোলীর সময় অশ্লীল গান ও গালাগালির 
অত্যন্ত প্রাছুর্তাব ছিল; এখন কিছু কমিয়া থাকিলেও 


৪র্থ সংখ্যা! ] 


অবিনাশচন্ত্র মজুমদার 


তাহা! সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই। এই অশ্লীলতার জন্ত পথে 
ঘাটে, এমন-কি কখন কখন অস্তঃপুরেও, আ্রীলোক দিগকে 
অতিষ্ঠ হইতে হয়। অবিনাশবাবু ইহা দমন করিবার 
অন্ত "পবিজ্র ছোগী” প্রবর্তিত করেন। এই অনুষ্ঠানে 
লোকে দল বাধিয়৷ নিরাবিল গীত ও বাদ্য এবং বন্তৃতা 
উপভোগ করিত। লাহোরে ইহা বহু বৎসর চলিয়াছিল 
এবং তাহাতে লোকে আনন্দিত ও উপকৃত হইত। এক 
বৎসর পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রমুখ প্রধান লোক- 
দিগকে লইয়া! এলাহাবাদেও মজুমদ'র মহাশয় পবিত্র 
হোলী করিয়্াছিলেন। পিউরিটি-সার্ভেন্টে তিনি নির্ভীক 
ভাবে পঞ্জাবের অনেক নামজাগ। লোকদের চারিত্রিক 
সমালোচন! করিতেন। গরীব লোকদিগকে বধ দেওয়াও 
তাহার অগ্ততম কান্ধ ছিল। এই কাজ করিবার সময় 
তাহাকে অনেক সময্ব তথাকথিত অল্পৃস্ত জাতির রোগীও 
দেখিতে হইত। তাহারা অনেক সময় নিজেদের দেহ 
তাহাকে ছু'ইতে দিতে চাহিত না। তিনি ভাহাদিগকে, 


বিবিধ প্রসঙ্গ --মোস্লেম লীগের প্রধান প্রতিজ্ঞা 


পাপী পশীপপীীতপিপশিশপপাপাপপাপিীসিপপিশিশিশীশীস শাপপাশিশপাপাশশপাপীপীশপীশিশাশিসিসপাশ 
সপ পাপপিপান পপি 





৫৭৫ 


০০ তাত শিত পাত পাশাপাশি 


কখন কখন দরুকার না খাকিলেও ছু হয়! দেখাইতেন, যে, 
তাহাতে কোন কুফল হয় না। " 

কাংড়া উপত্যকায় ভূমিকম্পে যখন বিস্তর লোক 
বিপক্ হয়, তখন তিনি উদ্যোগা হইয়া টাক! তুলিয়া 
লোকের সেবা ও সাহাষ্য করিয়াছিলেন । আগ্র।-অযোধ্য| 
প্রদেশ ও অন্তত্র কোন কোন দুর্ভিক্ষের সময়েও তিনি 
প্রধান কর্খী হইয়া দরিদ্রদিগের সেব। করিয়াছিলেন। 

লিল! নগর যাইবার পথে ধরম্পুর নামক স্থানে 
যক্ারোগীদের জগ্ত যে স্থাস্থানিবাদ আছে, তাহ! স্থাপনের 
জন্ত তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ও কর্মী ছিলেন। 

তিনি সাধু ও ভক্ত লোক ছিলেন | বাংলায়, হিন্দীতে 
ও ইংরেজীতে তাহার ভগবদারাধন। প্রাণম্পর্শা হইত । 
তিনি বক্তৃতাও এই তিন ভাষায় বেশ করিতে 
পারিতেন। 

শিখ ধশ্বগ্রস্থ তিনি উত্তমরূপে অগ্রাগের সহিত 
অধায়ন করিয়াছিলেন। তত্কৃত “জপজীর” অন্থবাদ 
এলাহাবাদের পাণিনি -আফিদ্‌ প্রকাশিত করিয়াছেন। 
"হুখমণি”র অস্বাদ আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের বাঙালীদের 
হুমুদ্রিত ও স্থপরিচালিত মুখপত্র “উত্তণা” মাসিকপত্ে 
ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। 

তিনি চাকরী হইতে অবসর লইবার পর সাধারণ 
্রাঙ্মমাজ্জের গ্রচারকবব্রত গ্রহণ করিয্াছিলেন। ইদানীং 
কয়েক বৎসর অত্যন্ত দূর্বল হয় পড়িয়াছিলেন, এবং 
বংসরের অনেক সময় পিমলা। যাইবার পথে সোলন 
নামক স্থানে বাদ করিতেন। 





মোস্লেম লীগের প্রধান প্রতিজ্ঞা 
ঘোক্পেম লীগ্ড যে ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক 
অবস্থায় সন্তষ্ট নহে, মুদলমানেরাও যে অধিকতর রাষ্্ীয় 
ক্ষমত। ও অধিকার চান, তাহ! লীগের গত অধিবেশনের 
গ্রধান প্রতিজা হতে অস্থমিত হয়। ইহা সন্তোষের 
বিষয়। 
প্রত্যেক ধর্দমন্্রদায়ের আলাদা আলাদ! প্রতিনিধি 


নির্বাচনের আমরা চিরবিরোধী। আমাদের বিরোধিতার 
কারণ অনেক। কেবল ছুটির উল্লেখ এখানে করিব। 


৫৭৬ 


পিপাসা পাপী শতল ০ 


আলাদ। আলাদা | সাশপ্রার়িক প্রতিনিধি নির্ঝাচনের প্রথা 
অন্গনারে কখনও সকল সম্প্রদায়ের প্রতিন্তায় বিচার 
হইতে পারে না! ভারতবর্ষে কেবলমাত্র হিন্দু ও 
মুসলমান, এই ছুটি ধর্মসন্প্রদায় নাই। তা ছাড়া, জৈন, 
খুষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, ইছদী, শিখ, প্রভৃতি সম্প্রদায় আছে। 
দ্াক্ষণভারছে আবার ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্ধণ ভেদ্দকে উগ্র 


করিয়া তোল! হইয়াছে। খৃষ্টিগান্দের মধ্যে রোমান্‌ 


কাখনিক্র। প্রটেইাণ্ট ধৃ্টী প্রতিনিধির কাধ্যে ও কথায় 
বারবার অসম্মতি জানাইয়ছেন। শিখদের ও জৈনদের 
মধ্যেও নানা! দল আছে। মুসলমানদের শিয়া সথক্লী ভেদ 
আছে। কোন নিয়ম চালাইতে হইলে তাহা গ্রথমতঃ 
স্থাযা নিয়ম হওয়। চাই। দ্বিভীয়তঃ, তাহা স্তাষ্যভাবে 
প্রধুক্ত হওয়া চাই। সাম্প্রদাস্িক পির্ব্বাচন আমরা ন্তাষ্য 
মনে করি না। উহাকে ন্যাধ্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও, 
উহার স্থায়াঙ্্যায়ী প্রয়োগ অসম্ভব । যে-সম্প্রদায়ের 
লোকসংখ্যা যত, ভাহাকে সেই অন্গপাতে নির্দিষ্ট সংখাক 
প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়৷ ভিন্ন উপায় নাই। 
এইরূপ নিয়ম অনুমারে যদি কাহারও ভাগে আড়াই, 
কাহারও ভাগো পাচ ৪ একতৃতীয়াংশ জন প্রতি'নধি 
পড়ে, তাহা হইলে কয়জন প্রতিনিধি কাাকে দেওয়া 
হইবে ? আড়াইএর জামগায় তিন, পাচ ও এক্তৃতখ্যাংশের 
জায়গায় ৪য় দিলে বেশী দেওয়া হইবে, এবং তাহাতে অন্ত 
কাহারও ভাগে কম পড়িবে; আবার যথাক্রমে ছুই ও 
পাচ দিলেও কম দেওয়া হইবে ও অন্তের ভাগ্যে বেশী 
পড়িবে । যেউপায়ই অবলম্বন কর! যাউক, সকল 
সম্প্রদায়ের প্রতি স্াধা বাবহার কর! যাইবে না ও 
সকলকে খুশি কর! যাইবে না। 

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ও নির্ব্বাচন দ্বার সকল সম্প্র- 
দ্বায়কে খুশি করা যাইবে না বলিয়। এ পথে সমগ্র ভার- 
তীয়ের জাতীয়সংহতি (7200751 5০11081) ও জাতায় 
একতাপাদন (29001091 910608000) ) কখনও উৎ- 
পাদিত ও সম্পন্ন হইবে না। 

প্রতিনিধির ভাগও যে কোথায় থামিবে, বলা যায় 
না। যদি ব্রাহ্মণ ও অত্রাহ্মণের আলাদা প্রতিনিধি হয়, 
তাহা হইলে ভিন্ন ভিপ্ন জাতীয় অব্রাঙ্ষপেরা, বিশেষতঃ 


প্রবাসী-__মাঘ, ১৩৩২ 


10২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৮৮ শপ পিপি শিশ্পীশীতশী শীত শাশাশীশিশ তাত 


এঅশ্পৃঙ্তে রা কেন আগাধ। আলাদা প্রতিনিধি টাহিবে 
না, তাহার কোন কারণ নাই। 

মুমলমানেরা! যে-সব কারণে স্বতস্্র প্রতিনিধি চান, 
তাহার একটি এই, যে, তাহা না পাইলে তাহাদের স্বার্থ 
অবহেলিত হইবে। তাহারা যে-সব প্রদেশে নংখ্যায় 
অন্য সকলের চেয়ে বেশী নহেন, তথায় তাহারা! সংখ্যার 
অঙ্থপাত অনুমারে প্রতিনিধি পাইয়াই সন্থ নহেন। 
তাহারা বলেন, যে, তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা এরূপ 
হওয়া চাই যে, তন্ধাঞা তাহাদের মত কার্যকরভাবে 
(€15০0:%01 ) এবং যথেষ্টরূপে (800009061) ) ব্যক্ত 
হইতে পারে । ঠিক এহ দাবী অঙ্থ্থায়! ব্যবস্থা করিতে 
হইপে, যে-যে প্রদেশে তাহাদের সংখ্যা কম, সেখানেও 
শতকরা ৫০ জন প্রতিনিধি তাহাদিগকে দিলে তবে, 
মুসলমান প্রতিনিধিদিগের প্রতিনিধিত্ব কার্যকর ও যথেষ্ট 
হইতে পারে। তাগা হইলে বাকী শতকরা ৫* অন্য সব 
সম্প্রদায়ের মধে; কেমন কিয়! স্তাযাভাবে ভাগ করা 
যাইবে, এবং তাহাদের সন্তোষ কেমণ কারয়া উৎপাদিত 
হইবে? 

ইহ! বলিলে চলিবে না, যে, মুসলমানদের রাজনৈতিক 
গুরুত্ব বেশী, অতএব তাহাদিগকেই সংখ্যার অন্থপাতের 
অধিক প্রতিনিধি দেওয়। হউক 7-_অন্তের ভাগ্যে যাহাই 
ঘটুক। ফ্কারণ, যদি সংখ্যায় নাদের স্থার্থরক্ষার জন্য 
সাম্প্রদায়িক প্র'তনিধিত্ব ও নির্বাচন দরুকার হয়, তাহ! 
হইলে যাহারা যত অকিঞ্চিতৎকর, সংখ্যায় যত :কম ও ' 
দলের সংহতি হিসাবে যত ছুর্ধবল, তাহাদের স্থার্থক্ষার 
প্রয়োজনই তত বেশী সুতরাং যে-সব ধণ্দসম্প্রদায় খুব 
ছোট, তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা তত বেশী হওয়া 
দরুকার। 

ধাহারা সাশ্প্রদাগ্নিক প্রতিনিধি চান, তাহাদের মনে 
রাখা দবরুকার, যে, তাহাদের এরপ প্রতিনিধি থাকায় 
ব্যবস্থাপক সভার অন্য সভের। তাহাদের ছিতাহিত সম্বঞ্ধে 
উদ্দাসীন থাকিলেও তাহাদের অভিযোগ করিবার স্তা/ 
কারণ খাকে না। ৃ 

সাম্প্রণায়িক প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচন সম্বন্ধে আমাদেং 
মৃত কি বলিলাম। এখণ, উহার গ্রয়োঞ্জন মানিয়' 


৪থ সংখ্যা ] 


লইয়া কিছু বলিতে চাই। কেবল মুস্মানদের সম্বস্ধেই 
কিছু বলিব। কারণ, কেবল ভীাহারাই ঘমগ্র ভারতবর্ষের 
আপাদ| প্রতিনিধি চাহিয়ছেন; দক্ষিণভাগতে ভিন্ন 
অন্তর অক্রাঙ্গণের আলাদা প্রতিনিধি চান নাই। অন্ান্য 
সম্প্রদায়েরও এবিষয়ে ডিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মতভেদ আছে। 
মুনগমানদের আলাদ। প্রতিনিধি নির্বাচন সন্বদ্ধে 
বাধা বাবস্থ! এই, যে, সব প্রদেশেই তাহাদের সংখ্যার 
অগপাতে প্রতিনিধির সংখ্যা নিদ্দিঃই হইবে; যেখানে 
টাহার1 সংখ্যান্ন সবচেয়ে বেশী, সেধানে তাহাদের প্রতি- 
নিধির সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হইবে, ধেখানে সংখ্যায় 
ঘেরপ কম, প্রতিনিধির সংখ্যাও সেইরূপ কম হইবে। 
মোস্লেষ লীগের গত অধিবেশনে মৌলান। মহম্মদ আলা 
প্রধান প্রস্তাবের এইরূপ একটি-ত্যায়সঙ্গত সংশোধন সভার 
সমক্ষে উপস্থিভ করিয়াছিলেন । কিন্কু ভাতা অগ্রাহ্য 
হইয়া গিয়াছে । যাভা পাস হইয়াছে, তাহাতে এই 
দাড়ায়, যে, লাগ চান, যে, যেখানে মুসলমানের! সংখ্যায় 
দকপের চেয়ে বেশী, সেখানে তাহাদের প্রতিনিধির সংখা! 
সকপের চেয়ে বেশী হইবে, এব যেখানে তাহারা অন্ত 
কোন ধম্মসম্প্রণায় অপেক্ষা সংখ্যায় কম, সেখানে তাহাদের 
প্রতিনিধি সমহির মত বা ভোটকে কাথ্যকর 
(115০0৬৩ ১ এবং যথেষ্ট প্রভাবশালী (2০086. ) 
করিধার নিষিত্ত সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা বেশীসংখ্যক 
প্রতানধি তাহাদিগকে দিতে হইবে । ইহাতে কিন্তু অন্যান্ত 
সন্প্রধায়ের প্রতি অবিচার হইবে | এইজন্য, মুমলমানদের 
মধ্যে যাহার! স্যায়পরায়ণ তাহাদের মুখপাত্র হ্বরূপ মৌলান! 
মহম্মণ আলী এই সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া 
ছিলেন, যে, সব প্রদেশেই মুসলমানদের প্রতিনিধির 
খ্যা তাহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে শিপ্ধারিত হইবে। 
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদ্দিষ্ট প্রতিনিধিদের নির্ববা- 
চন কি প্রকারে হওয়া উচিত, তাহাও বিচাষ্য | মুসলমান- 
দের কাগজে পত্রে এবং সভা-সমিতির প্রস্তাবে ও বদ্ভৃতায় 
যাহ। দেখ। যায়, তাহাতে এই ধারণ! হয়, যে, অধিকাংশ 
লিখনপঠনক্ষম মুসলমান কেবলমাত্র মুসলমান নির্ববাচক- 
মগ্ুপীর দ্বার! মুসলমান প্রতিনিধির নির্বাচন চান। 
আমাদের বিবেচনায় সর্ধসন্প্রনায়ের সম্মিলিত নির্বাচক- 
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মগুলীর তার! বাবস্থাপক সভার মুসলমান অমুদণমান 
সমুদয় সভোর নির্বাচন হওয়া! ভাল। এই প্রণালার 
বিরুদ্ধে মুসলমানেরা বঙগেন, ধে, ভাহ! হইলে সেইসব 
মুদলমানেরাই অধিকাংশ স্থলে শির্ব(চিত হইবেন, ধাহারা 
হিম্ুদের অপেক্ষা$্ত প্রিয়পাত্র । তাহা তাহারা চান না। 
এইরূপ লোকদেরই নির্বাচন হইবে কি না বলিতে 
পারি না এবং তা হইলে মুসলমানদের কি ক্ষতি হইবে, 
জানি না। কিন্ধু শুপু হিন্দুরাই ত শির্বাচক নহেন, মুসল- 
মানেরাও নির্বাচক, এবং খে সব প্রদেশে মুসলমানদের 
লোকসংগ্যা বেশী, কালকমে ও শিক্ষায় ও সম্পদে এ 
সম্প্রদায়ের উন্নতিসহকারে উহার নিব্বাচকসংখ্যাও 
বাড়িবে। তখন প্রধানত মুসলমানদের তোটের 
জোরেই মুসলমান প্রতিনিধি নিব্বাচিত হইবেন। 
তা ছাড়া, বর্তমান শবস্থাতেও সম্মিলিত নিব্বাচকমগ্ডলীর 
ব্যবস্থ। হইলে যেমন এক দিকে মুললমান সভারদিগকে 
কতকটা অমুসলমান 0োটের উপর নিভর করিতে হইবে, 
তেমনি অমুললমান :সভ্যদিগত£ও মুখালমান ভোটেগ উপর 
নিতর করিতে হইবে । সকল সম্প্রদায়ের এই অগ্যোন্ত- 
নিভরতা ভ জাতিগঠনের পক্ষে ভালই। 
মোস্লেম লণগের প্রব্তাবের আর-একটি অংশে বলা 
হইয়াছে, মে, ডার্তবর্ষের প্রদেশগ্ুলির এক্ধপ কোন 
পুনর্গঠন হইবে না, যাহাতে কোন প্রদেশের মুসলমানদের 
খখ্যার আধিকা ন্যনতায় পরিণত হয়। অথাৎ কোনও 
প্রদেশকে ছোট ব| বড় করিবার যত গুরুতর কারণই 
খাকু না, ভাতা করা বন্ধ রাখিতে হইবে, যাঁদ তাহাতে 
এ প্রদেশের মুসলমান সংখ্যাধিক্য নষ্ট হয়। ইহা হইতে 
এই অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না, যে, উক্ত প্রস্তাবের 
সমর্ধকগণের যনে অমুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাস এবং 
নিজেদের স্বার্থবোধ এত প্রবণ, যে, তাহারা চিরকালের 
জন্ত কোন কোন প্রদেশে সংখ্যাধিক্য বঙ্জায় রাখিয়! 
স্বার্থ রক্ষা করিতে চান, অমুসলমানদের সহাহ্ৃভৃতি প্রীতি 
শ্রদ্ধা ও মানবহিতৈষণার উপর একটুও নির্ভর করিতে 
চান না, অথচ অমুসলমানগণ খিলাফৎ আন্দোলনকালে ও 
দুর্ভিক্ষ ভূমিকম্প জরপ্লাবন ঝড় প্রভৃতি হইতে জাত বিপদের 
সময় মুনলমানদের প্রতি প্রীতি ও সহাঙগভূতি কাধ্য ছার! 
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প্রকাশ করিয়াছেন । এখনও খাদি প্রতিষ্ঠান, অভয়াশ্রম, 
অনুন্নত জাতির উন্নতি বিধায়িনী সত প্রভৃতি কেবলমাত্র 
বা প্রধানতঃ অমুদমান কর্মী ও দাতাদের দ্বার! 
পরিচালিত হইলেও, মুনলমানগণ বহুলপরিমাণে তদ্ধারা 
উপরুত হইতেছেন। 


মহারাজ! জগদিক্দ্রনাথ রায় 

মোটর গাড়ীর ধাক্কার আহত ইয়া (মহারাজ! 
জগদিজ্তরনাথ রায়ের অকালে আকম্মিক মৃত্যু দুঃখের 
কারণ হইয়াছে । 

১৯০১ সালে যে বার কলিকাতায় বাডনৃস্কোয়ারে 
ধগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন মহারাজা জগদিজ্নাথ 
রায় অভার্থনা কমিটির সভাপতিরূপে তেজন্থি ভাব্যঞক 
বক্তৃতা করিয়াছিণেন। তাহার শ্রেণীস্থ রাঙগারাজড়ারা 
ওরূপ বক্ত ত) প্রায় করেন ন। | নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কন্ফারেম্মের অধিবেশনের কাধ্য প্রধানতঃ ভাহারই 
চেষ্টায় হুসম্পন্ন হহচাছিল। মুর্শিদাবাদের প্রাদেশিক 
কন্ফারেন্দেও তাহার বনু বেশ হইয়াছিল । বঙগ- 
বিভাগ উপলক্ষো আন্দোলনে সময় কলিকাতায় 
টাউনহলে প্রতিবাদ সভায় তিনি মন খুলিয়া বঙ্গ- 
বিভাগের বিক্ুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 

তিনি বাংলা গদে) ও পণ্যে স্থুগেখক ছিলেন, এবং 
কয়েকখাঁনি বহি লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বিখাত 
গল্পলেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত 
অনেক বৎসর “মানসী ও মন্বাণী* মানিক পত্র সম্পাদন 
করিয়া গিয়াছেন। 

তিনি গাতবাদ্য ও চিত্রকলার অন্রাগা ছিলেন, এবং 
হয়ং সুদক্ষ বাদক ছিলেন। 

ক্রিকেট প্রভৃতি খেলায় তাহার সখ. ছিল, এবং নিজেও 
খেলোয়াড় ছিলেন ও খেলার দলের জন্ত অর্থব্যয় 
করিতেন। 

তিনি দয়ালু, দানশীল ও মিষ্টভাষী লোক ছিলেন। 


সমগ্র ভারতীয় সমাজসংস্কার কন্ফারেন্ম 


কংগ্রেসের অধিবেশন যেখানে হয়, সেখানে সমাঙ্জ- 
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সংস্কার কনফারেন্সের অধিবেশন হইবার একটি প্রথা 
বহবৎসর পূর্বব হইতে প্রচলিত হইয়াছিল। কানপুরে 
এবার সমজনংস্কারের জন্য কোন সভার অধিবেশন হয় 
নাই। কিন্ত উদারনৈতিক সংঘের কলিকাতায় আঁধ- 
বেশনের সঙ্গে সমাঞ্জসংস্কার সভারও অধিবেশন হইয়াছিল। 
সমাজসংক্কার কেন হওয়া উচিত, তাহার কারণ অনেক। 
পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি ন্তাধ্য সমান ব্যবহারের জগ্য 
উহা আবশ্বক,নারীর কল্যাণা্থ উহ| আবশ্বাক, শিশুমঙগলের 
জন্য উঠা! আবশ্বাক অবনমিত লাঞ্চিত ও উৎ্পীড়িত 
জাতিসমূহের উন্নতি ও তাহাদের সহিত সপ্রেম ও ন্যাঘা 
ব্যবহারের জন্ত। উভা আবশ্থাক, সমাজ-রক্ষার জন্বা উহা 
আবশ্তক__এইরূপ নানা কারণবিদ্যমান। ভপ্ভিন্ন, সমাজ 
সংস্কার বাতিরেকে রাষ্ত্বীর শ্বাধীনত। লাভ করা ও রগ 
করা অসন্তব। উহা অনুভব করিছা মহাম্মা গাঙ্গা 
অন্পৃশ্ততা দুরাকরণের উপর এত জোর দিয়াছেন। তানি 
তিনি ব।লাবিবাহের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন ৪ বক্তত। 
করিয়াছেন, বাপবিধবাদের আবার বিধাহ দিবার সমর্থন 
করিয়াছেন, এবং তাহার জন্মভূমি গ্রজরাটেও লাগার 
অবরোধ-গ্রথা নাউ, এবং তিশি উহ্বার সমর্থনও করেন 
না। কিন্তু আজকাল কংগ্রেস্‌ ধাহাদের হাতে পড়িয়া, 
তাহাদের কে কেহ সমাক্সংগ্কারের বিরোধী না হইলেও 
উঠ্ভার একাস্ত আবশ্যকণ্তায় হয়ত তেমন বিশ্বাস করেন 
না|! সম্ভবতঃ সেইজন্য কানপুরে অন্ত নান। সভার গান 
ও কালের অভাব না হইলে সমাজসংখার সভার জন্য 
সমস্ত ও গান হয় নাই। 

কলিকাতার সভায় সভাপতি হইগাছিলেন শ্রীমতী 
মরলা দেবী চৌধুরাণী এবং অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি 
হইয়াছিলেন সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপা।ল পণ্ডিত 
মুরলীধর বন্দোপাধ্যায়, এমএ। পঞ্ডিত মহাশয় অনেক 
খাটি-কথ| বলিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরল! দেবর বক্তৃত! 
বেশ সারগর্ভ হইয়াছিল। তিনি স্ত্রীন্বাধীনতার উপর খুব 
জোর দিয়াছিলেন। আধুনিক জগতে অন্ত মহৎ জাতি- 
সমূহের সহিত একত্র অগ্রসর হইতে হইলে যে ভারতীয় 


সমাজের স্থদংহত হওয়া] দরুকার তাহাও তিনি প্রদর্শন 
করেন। 


৪র্ধ সংখ্যা] 


শতশত শি শশা িসিসপশা পাশাপাশি শিশিশিশিপাশীশপাশাশ শিাশাশীপিপপাটিশাশপগপপিপ্সলি পে পেশি পাশশাতিশ পতি 


আল্বাট.হলে মভার আরধিবেশন হয়। শেষাশেষি 
হলে তিলমাত্রও স্থান ছিল না। অনেক মহিল! উপস্থিত 
ছিলেন, এবং কেহ কেহ সভার কাজ্জে বস্বভাদি দ্বারা 
যোগ দিয়াছিলেন। 

ত্রীশিক্ষার আরও দ্রুত বিস্তার-চেষ্টা, বালিকাদের 
বিবাহের বয়দ আরও বুদ্ধি, অবগোধ-প্রথার বিনাশ, 
বরপণ-গ্রহণ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবাদের বিধাহ এ তাদের 
দুর্দশ। মোচন, জ্বাতিভেদের বন্ধনেব শিখিলতা-সাধন, 
অন্পৃশ্বাণ-দূরীকরণ, ধর্ধিত। ৪ অগ্যাচারিত] বালিকা ও 
স্বালোকদের সমাজে পুনগাহণ, নারাদিগকে পুরুষদের 
সমান রা্রী্ অধিকার প্রদান, চিকিৎসার জন্য ভি আন্ত 
উদ্দেঙ্যা 2৭ এ অন্য মাধকড্রবোর উৎপাদন, বিক্রয় ও 
ব্যবহার শিবারণ, বায়োঞ্ষোপ ও পিয়েটাবগুলির উপর 
ভীক্ষ মুষ্টি রক্ষ।, ঘোড়দৌড়ে জুয়াখেলার বিবোখিতা। 
বালিক! ও আত্রীলোকদের জবন্ধ উদ্ধারাশ্রম স্থাপন, যেসব 
প্রদেশে বাণকবালিকাদের রক্ষা অন্য আইন নাই, তথায় 
তাহা প্রণদন, দেবোন্তরাদি সম্পন্বির মাসের অপবায় 
নিবারণ £ সদ্ধায়ের ব্যবস্থা করণ এবং হিন্দুমুসলমানে 
সৃন্ভাব রক্ষ1_-এই সমুদয় সমর্থন কৰিয়। প্রশ্তাব গৃহীত হয়। 
অস্পৃশ্বতার বিকুদ্ছে বক্তৃতাগুলি শ্রেতৃবর্গের হাদয় বিশেষ- 
ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। 

মন্ত্রাদের বেতন 

যারা কান করে, তাদের মঙ্ুরী পাওয়। উচিত, এটা 
খুব সোনা কথ! | কিন্তু সই স্ুণীট। কে দিবে, তাহা 
স্থির হওয়া উচিত। বাংলার মন্ত্রীদিগকে নিমুক্ত করিয়া- 
ছিলেন গবর্ণর সাহেব । সেই নিয়োগ ব্যবস্থাপক সভা 
অন্থমোদন করেন নাই$ কারণ মন্ত্রীদের বেতন উহাতে 
একাধিকবার নার ইইয়াছিল। অতএব মন্ত্রীদের 
বেতন লাটসাহেবের নিজের পকেট হইতেই দেওয়। উচিত 
ছিল। অন্থা্দিকে যে-ব্যবস্থাপক সভা বেতন নাগর 
করিয়াছিল, তাহাই আবার উহা মঞ্জুর করিল। ইহাকেই 
বলে মতি্ৈধর্য । অবস্থা, যদি সভ্য মহাশয়দিগকে টাকাটা 
নিজের টযাক হইতে দিতে হইত, তাহা হইলে তাহাদের 
পূর্ব প্রতি নিশ্চয় অটল থাকিভ। যাহা হউক, ভৃতপূর্বব 


বিবিধপ্রসঙ্গ-_শিক্ষাবিভাগের ভার বহন 


৫৭৯ 





শাপাহপাশিশিিাশিশশপিাশিপাকীপিিশি পিপিপি 


মন্ত্রীদিগকে যে শেষপধাস্ত ঘরের খাহয়া৷ বনের মহিষ 
তাড়াইতে হইল না, ইহা তাহাদের পক্ষে খুমীর বিষ্য়। 


শিক্ষাবিভাগের ভার বহন 

দ্বৈরাজা বাবস্থায় শিক্ষাটা “হ্তান্রিত' বিষয়, এবং 
ইহার ভার কোন একজন মন্ত্রীর উপর পড়িবার কথা। 
বঙ্গে এখন ঘ্বৈরাক্তা নাই । তখাপি যখন শাসন-পরিষদে 
ছুদ্ধরন বাঙালী সদন্থ আছেন, তখন তাহাদের 
একজনের উপর শিক্ষার ভার দিলে দ্বৈধাজ্য ব্যবস্থার 
উদ্দে্বোর অবাধ কাছ কিন্ধক গবর্ণরের 
হইয়াভে বিপদ্‌। হিনি শাস্ন-পরিষদের বাঙালী 
সদস্য করিয়াছেন একজন হিন্দু খচারাঙ্গাকে ও একজন 
মুদলমান শখাবকে। কাহারও শিক্ষা একপ নহে, যে, 
তাহাকে প্রথমিক পাঠশাল! হইতে আর করিয়া বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা খবরাখবর রাখিবাগ ভার 
স্থতরাং হিনি শেষে অধমতারণ 
ফিবিলিয়ানের শরণ পইছাছেন- শিক্ষাবিাগের ভার 
পড়িস'ছে ডোনাল্ড সাহেবের উপর | শিক্ষা বিষয়ে ই্ার 
কি অভিজ্ঞ ও যোগ্যতা আছে জানি না। হয়ত খুব 
আছে? কিন্তু না থাকিলেও ক্ষতি নাই । অরবিন্দ ঘোষ 
যখন হাজতে ছিলেন, খন খে কারাকাহিনী লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে, তাহাকে স্বৃকার বাহাছুর স্থবিবেচনা 
ও ভবিষ্যদ্বশিভা সহকারে বে যোগিঞ্রনোচিত সামান্ত 
তৈজসপত্র দিঘাছিলেন, ছাহার অস্ভূতি একটি বাটাকে 
ছিনি দিবিলিচান আখ্যা দিয়াছিলেন। তাহার কারণ 
এই, যে, দিবিলিয়ান্রা যেমন সর্ববকর্মেটপারদশী, তেমনি 
তাহার এ বাটাটি তাহার পিপাসানিবারণ, ভোজন, আন, 
শৌচ-নির্ববাহ, প্রভৃতি সর্বাকারধে সহায় ছিল। 

যাহা হউক, গবর্ণ মেট, যে একজন হিন্দু ও একজন 
মুসলমানকে শাসন-পরিষদের সমস্ত নিযুক্ত করেন, তাহাতে 
বুদ্ধিমন্তাই প্রকাশ পায়। কারণ,শ্তার আবর রহিম সাহেব 
মম্প্রদ্তি বলিয়াছেন, তিনি যতদিন সদস্য ছিলেন কখনও 
তাহার হিন্দু সহকর্মী নদিয়ার মহারাজার সহিত কোন 
বিষয়ে একমভ হইতে পারেন নাই। ইহাতে ইংরেঙ্ষের 
দেশ-শাসনের সথবিধ! খুবই হয়। হিন্দু সদস্য ও মুনলমান 


হইত । 


ভে পাদেল | 


৫৮৬ 


কপিল শশা শশী তিশা পপাশি লিপি উনি শি শশী শশী তা 


সদস্য একমত হইলে ততট। স্ববিধা হইত না। অতএব 
মুসলমান রহিম সাহেবের জায়গায় অন্ত একজন মুসলমান 
নিয়োগ ঠিকই হইয়াছে । কিন্ক রহিম সাহেব শিক্ষিত 


লোক ছিলেন, শিক্ষাবিভাগের ভার বহন করিতেন। 
মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিত লোক ত আরও 


অনেকে আছেন। তাহাদের কাহাকেও কেন নিযুক্ত করা৷ 
হইল ন1? যোগ্যতম লোকদ্রে নিয়োগই বাঞ্ছনীয়। 
সেরূপ নিয়োগ হইলে, নিযুক্ত বাক্তিরা কোন্‌ ধর্মাবলম্বী 
তাহ! বিবেচনা করিবার প্রয়োঙ্গন হয় না । 


মুসলমানদিগের চাকরীর স্বিধাবৃদ্ধি 

বাংল! দেশের অধিকাংশ অধিবাসী মুমলমান। 
ক্ৃতরাং ভবিষাতে মুসলমানেরা শিক্ষায় '৪ যোগাতায় 
সমান অগ্রসর হইবার পর কোন সবুকারী নিয়মের সাহায্য 
বাতিরেকেও অধিকাংশ চাকরী তীহাদের হইবে। একপ 
হওয়াই স্বাভাবিক । বর্তমান সময়ে কিন্তু সর্কারী নিয়ম 
করিয়া তাহাদিগকে চাকরী দিতে হইতেছে । তাহাতে 
মুসলমান শিক্ষিত লোকদের সংখ্যার অন্গপাতে তাহাদের 
যত চাকরী পাওন! হয়, তাহা অপেক্ষা বেশী চাকরী 
তাহারা পাইবেন । বঙ্গের শিক্ষিত লোকদের মধো, এমন 
কি লিখনপঠনক্ষম লোকদের মধ্োও, শতকরা ৪৫ জন 
মুসলমান নভেন। কিন্ত কোন কোন বিভাগের চাকরী 
তাহারা শতকরা ৪৫টি পাইবেন । আমরা প্রতিযোগিতায় 
যোগাতমের নিয়োগের পক্ষপাতী, এবং বিশ্বাস করি, যে, 
এরূপ নিয়ম]পরিণামে মুসলমানদিগের পক্ষেও কল্যাণকর । 
কিন্ত এসব বিষয়ের আলোচন মুসলমানের ভাঙ্গভাবে 
গ্রহণ করেন না বলিয়! বেশী কিছু লিখিব না। কেবল 
একটা কথ! বলিলে আশা করি তাহারা তাহ! হইতে 
আমাদের কুবুদ্ধির কোন প্রমাণ আবিষ্কার চেষ্ট1! করিবেন 
না। সেটা এই, যে, যতগুলি চাকরী মুসলমানদের পাওনা, 
সেইগুলিতে নিয়োগ কেবল মুসলমানদের মধ্যেই প্রতি- 
যোগিতার ফল হারা করা হউক । তাহা হইলে তাহাদের 
মধ্যে শিক্ষা, যোগাত ও স্বাধীনচিততাকে উৎসাহ দেওয়া 
হইবে। 

যে-যে কারণ দেখাইয়া বাংলা গবর্ণ মেণ্ট কোন কোন 


প্রবাসী মাঘ, ১৩৩২ 


১০ শশী তিন শিপ শিপীপিটি শশী শশা পিতা শিস সপপসশ্পীিদশশপশীশী তি শশা 


[২৫শ ভাগ ২য় খণ্ড 


বিভাগে শতকর] ৪৫টি চাকরী মুসলমানদিগকে দিতে 
চাহিয়াছেন, ভাহার ছুই-একটির আলোচনা! করিব। 

সর্কার বলেন, অফিসারের মুসলমান হইলে মুসলমান 
প্রজার! তাহাদের নিকট যত সহাঙ্থভূতি পায়, অমুসলমান 
অফিসারদের নিকট হইতে ততটা পান্থ না। তা! ছাড়া, 
মুসলমান অফিসারের! মুসলমানদের শিক্ষা প্রততি বিষয়েও 
পরামর্শ, উৎসাহ প্রভৃতি বেশী দিগ্ন। থাকেন। এই তথা- 
ছুটি সত্য কি না, স্থির করিবার মত উপকরণ আমাদের 
নিকট নাউ। মুনলমানপ্রধান জেল! ও মহকুমাসমূছে 
মূনলমান অফিসারদের লোকহিন্তকর কার্ধ্য ও অমুসলমান 
অফিসারদের লোকঠিতকর কার্যের তালিকা পাইলে 
বিচার করা যাইভ। 

যাহা হউক, তথ্যগুরি ঠিক্‌ বলিয়! মানিয়া লইয়া 
জিজ্ঞাসা করিতে পার! যায়, বাঙালী হিন্দুর ভাল 
করিবার জন্য বাঙালী হিন্ু অফিসার চাই, বাঙালী 
মুদলমানেন ভাল করিবার অন্য বাঙালী মুসলমান 
অফিনার চাই, বাঙালী খৃষ্টিয়ান্দ্রে ভাগ করিবার 
জন বাঙালী খুষ্টিয়ান অফিসার চাই, ইত্যাদি; 
তাহা হইলে ইংরেজ অফিসারদের স্থান ও আবহ্ঠাক 
কোথায়? না, তাহার! স্বর্গের জীব, স্বজাতি বিজাতি 
্বধন্মী বিধর্্ী সকলেরই হিতসাধনেরগুজভা]| তাহাদের স্থষট 
হইয়াছে ? বাংলা দেশে সরকার যে কারণ দেখাইভেছেন, 
সেইরূপ কারণে অন্য কোন সভ্য দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধন্মাবলম্বী 
অফিসার নির্দিষ্ট অশ্পাত্-মন্ুসারে নিধুক্ত হয় বলিয়া 
আমর! অবগত নহি। কাহারও জানা থাকিলে সেসব 
তথ্য কোন্‌ বহির কোন্‌ পাতায় লেখা আছে জানাইলে 
উপরুত হইব। বিলাতের কথাই জিজ্ঞাসা করি। ইংলও, 
স্কটূল্যা্ড ও আয়াল্াণ্ডে, বিশেষতঃ আয়ালঠা্ডে রোমান 
কাথলিক্‌ আছেন ও প্রটেষ্ান্,ও আছেন; প্রটেষ্া্ট,দের 
নানা উপশাখার কথা ছাড়িয়াই দিলাম। এইসব 
গ্রদেশে খুষ্টীয় ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য কি আলাদ। 
আলাদা-.অফিসার নিযুক্ত হয়? 

রহিম সাহেব মাফ করিবেন? প্রশ্নটা করাই বোধ 
হয় তুল হইগ। কারণ, তিনি তাহার অতুলনীয় বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন, ভারতের (বোধ করি বিশেষ করিয়! মেদিন'পুর 





৪থ সংখ্যা | 


জেলার ) হিন্দু মুসলমানরা বিলাতের প্রটেষ্টান্ট, ও 
*ও রোমান কাথলিকদের মত কেবল ছুটা ধন্মসন্প্রদায় নহে 
তাহারা সভাতায়, আচারব্যবহারে এঁতিহে ইতিহাসে 
জাতিতে (ভাষাটা বাদ পড়িল কেন?) একেবারে পৃথক্‌ 
ছুটি মানবসমা্। যাহা হউক, তাঁহার বক্তৃতার আলোচনা! 
পরে করিবার ইচ্ছা আছে। 

বাংলা গবর্ণ মেন্ট, বলিতেছেন, যে, ভাক্তারাঁ, এক্জি- 
নীয়ারিং প্রভৃতি যে-সব বিভাগে বিশেষ রকম জ্ঞানের 
দরুকার সেখানে ভদ্রপ ষোগাতা দেখিয়াই কর্মে নিখোগ 
করা হইবে, শতকরা ৪৫টির নিম খাটিবে না। ইহার 
মধ্যে ভাহা হইলে উহা থাকে এই কথাটি, যে, হাকিগি 
করিবার জন্য বিশেষ কোন রম জ্ঞান বা যোগাত। 
ভতট| দেখিবার দর্কার. নাই। তাহা হইলে সবকার 
চেয়ে বড় হাকিমি যে সিবিলিয়ান্গিরি তাহার শিমিত্ব 
প্রতিযোগিতা-মুপক পরীক্ষা কেন করা হয়? এবং এ 
সিবিলিয়ান্গিরি কাজে শতক খুব বেশীমংখাক 
ইংরেজ না থাকিপে ব্রিটিশ শাসন-গ্রণালীর ইম্পাতের 
'কাঠাো' খাড়া! থাকিবে ন। উহাই বা কেন বল! হয়? 


জাপান-সত্্া ও ভারত-সম্রাট 
উদারনৈতি চ সংঘের অপিবেশনে বাবু স্থবেন্ত্রনাথ 
মাল্নক বলেন-_ 

“জাপান সম্রাট বলিয়াছিলেন. অতঃপর আমার দেশে 
একটি গ্রামেও একটি নিরক্ষর পরিবার থাকিবে না, এবং 
একটি পরিবাধেরও একজনও নিরক্ষর লোক থাকিবে 
না। [ তদম্থুদারে কাজও হইয়াছে। ] আমাদেরও 
সম্রাট এবং মস্ত্াট্‌-প্রতিনিথি আছেন । ঠাহাদের কাহারও 
মুখে কখনও ওরূশ কথা শুনা গিয়াছে কি? তাহার 
কারণট| স্থুম্পষ্ট। ভারত বিদেশীদের দ্বারা শাসিত; 
আমাদের দেশের লোকদ্দিগকে শিক্ষিত করা বিদেশী 
শাসকদের স্থার্থসিদ্ধির জন্ত আবশ্তক নহে ।" 


জাপানে ও ভারতে কার্পাস-শিল্প 
জাপানের [মল্গুলিতে মোট ৪৮ লক্ষ টাকু আছে, 
ভারতের মিল্গুরিতে আছে ৮*লক্ষ। কিন্তু তথাপি 


বিবিধপ্রসঙ্গ_-বঙ্গে ইংরেজী স্কুলের শিক্ষা 





৫৮১ 








শশী পাপ পিশাচ শিীী শাশাত শশী শিশািশীশাীকীতীও 


জাপান হত ও কাপডের জন্ত ভারতবধের সমান কার্পাস 
ব্যবহার করে, এবং ভারতবর্ষকে প্রতিষোগিতায় পরাস্তও 
করিতেছে । জাপানের কারিকরদের শিক্ষায়, ম্বাস্থো, ও 

নৈপুণ্যে কিছু শ্রেষ্ঠতাথাকিতে পারে ? জাপানের আব. হাওয়াও 
হ॥ঃত বেশী পরিশ্রমের পক্ষে উপযোগী। কিন্ত প্রধান 
কারণ এই, ধে, জাপানী যিল্গুলিতে প্রত্যহ পর্যায়ক্রমে 
এক এক দল শ্রমিক এগার এগার ঘণ্টা কাজ করিয়া মোট 
২২ ঘণ্টা কাঙ্জ করে; গারতবর্মে কিন্তু মিল্গুলিতে 
সপ্তাহে ৬০খণ্টার বেশী কাজ হইবার জো নাই । 


বঙ্গে ইংরেজী স্কুলের শিক্ষা 

বাংলাদেশের ইংরেজী যে-সব উপ্চল হইবে ছেলেরা 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়, তাহাছে শিক্ষার উন্নতি করিবার 
নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয় কিছুই করেন নাঃ করিবার মময় 
৪ আয়োক্গনও বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই । অথচ এগুলির 
উন্নতি না! হইলে উচ্চশিক্ষার ভিত্তি পাক। হতে পারে 
না, ভাপ করিয়া উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না, 
গ্রবেশিক! পরাস্ত অধিকাংশ ছাত্র বে শিক্ষা পায়, তাও 
নিকষ্ট-রকমের থাকিয়া যায়। এইজন্য, প্রবেশিকা 
বিধ্যালয়গুপির প্রতি মন দিবার নিমিত একটি বোর্ডের 
প্রয়োজন অন্বীকার করা যায় না। বঙ্গের মর্কারী 
বিদ্যালয়সমূহ্র শিক্ষকদের [কন্ফারেশ্সে স্াপত্তিরপে 
ভাইকোটের জদ্র ও কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌- 
চান্মেলর গ্রীভ্‌স্‌ সাহেব বলেন, যে, কোডটি নিগ্ললিখিত 
র্তগুলি-অন্ুযায়ী স্থাপিত হইলে বিশ্ববিদ্যালয় তাহার 
স্মথন করিবেশ ৫ 

(১) উহা গবর্ণ মেন্টের অধাঁন হইবে না। 

(২) উহাতে শিক্ষকদের প্রতিনিধি থাকিবেন। 

(৩) প্রবেশিকা পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধান 
থাকিবে। 

(৪) বোর্ড, স্থাপন দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক 
অবস্থা খারাপ হইবে না । 

এই সর্তগুলির আমরা লমর্থন পরিতে রাজা আছি। 
প্রথম ছুটি ত এদাস্ত আবশ্রক। কিন্ধু তৃতীয় সর্ভাট 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, বিশ্ববিদ্যালয় অধিকাংশ 


রা 


ছেলেকে প্রথম শ্রেণীতে পাস্‌ করিবার € প্রথার ও ডাকার 
মূলীভূত কারণের উচ্ডেদের জন্য কি ব্যবস্থা করিতে চান ? 
বিশ্ববিদ্যাপয়ের সিত পরামর্শের পর গবর্ণ মেপ্ট, বোর্ড 
স্থাপনের জ্বন্ত আইনের যে খস্ড। প্রন্থত করিয়াছেন, 
তাহা, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবগুলি 
দেখিবার কৌতুহল আমাদের আছে। ্টেটস্ম্যান্‌ কাগজ 
এগুলি এণ্টারু-প্রাইজ দ্বারা ছাপিলে ভাল হয়। আমরা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শত্রু ; দেশী কোন কাগজের এপ্টারৃ-প্রাইজ 
করিবার অধিকার নাই । 


বিধবাবিবাহ-সহায়ক সভার কাধ্য 

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারঙ্বষে ২৯১টি 
বিধধার বিবাঠের সংবাদ লাহোরের বিধবা-বিবাহ্‌-সহায়ক 
মভা তাহার ভিন্ন ভিন্ন শাখ। ও মহকম্মীদের নিকট হইতে 
পাইয়াছেন। ১৯২৫এর ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে 
ডিসেম্বর পধ্যস্ত ১৬৩টি বিধবাঁববাহের সংবাদ সভা 
পাইয়াছেন। ধখ, জাতিশঅন্গসারে-_ 

ত্রাঙ্মণ ৪৪৭, ক্ষত্রী ৫৯৮, অরোরা ৫৭*, অগ্রবাল ১৮*, 
কায়স্থ "৬, রাজপুত ২০২, শিখ ২৫১, বিবিধ ৪২৯) 
মোট ২৬৬৩। 

প্রদেশ-অন্গসারে-_ 

পণ্তাব ও উত্তর পশ্চিমসীমাস্ত প্রদেশ ২৯৫৭, দিল্লী 

সিন্ধু ৩৮, আগ্রাঅযোধ্যা ৩৫৬, দাক্ষিণাত্যের হায়- 
দারাবাদ ৫, আসাম ৩৯, বঙ্গদেশ ৭৩, মান্দা ২৩, বোম্বাই 
১২, মধাভাও'ত ১১১ রাক্গপুতানা ১৭) মোট ২৬৬৩) 


ডিসেম্বর মাসে সভ। ন্েচ্ছারুত দ!ন পায়াছেন ৮৪৮% 
এবং সন্বথৎসবে ১৬৮৫৪০ । 


এই সভা স্যার গঙ্গারাম ট্রাই, সোসাইটা দ্বারা 
গরিচালিত।  শ্ারু গঙ্গারাম ভজ্জন্য অনেক টাকা! 
দিয়াছেন। লা্চোরে একজন প্রবীণা মহিলার তত্ব 
বধানে ইঠার একটি বিধবা-আশ্রম আছে। ভত্বাবধায়িকা 
সর্বদ। সেখানে থাকিয়া বিধবাদিগের বিবাহ লন] হওয়] 
পর্যাস্ত ভরণপোষণাদির বন্দোবন্ত করেন । বিবাহার্থিনী যে- 
কোন শ্রেণীর হিন্ধু বিধবাকে এখানে আশ্রয় দেওয়া হয়। 
ঠিকানা জীম্‌ বিষ্ডিংস, ম্যাকল্যাগ্যান্‌ রোড লাহোর । 


 প্রবাসী--মাছ, চিজ, 


[২৫শ ভাগ, হর খণ্ড 


প্রীহট্টের বঙগভূক্কির প্রস্তাব 
প্রহট বহু পূর্বে বঙ্গের অংশ ছিল। এ জেলার 

লোকদের মাতৃভাষা বাংলা । উহাকে পুনর্ববার বাংল! 
দেশের অঙ্গীভূত করিবার প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় গৃহীত হইয়াছিল) এক্ষণে তাহ! আসামের 
ব্যবস্থাপক সভাতেএ গৃহীত হইয়াছে । আসাম গবর্ণ মেণ্ট, 
আপত্তি করেন নাই। এখন সম্ভবতঃ ভারত গবর্ণ *প্টেরও 
মত হইবে। শ্রীংট্ট জেলার আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী 
হইবে, এই আত্তঙ্ক৭ প্রীুক্ত কামিনীকুমার চন্দের চেষ্টায় 
দুর হইয়াছে । আসামের আর ছুটি €জলার কোন 
কোন অংশের বাংলাই প্রধান ভাষ!। সেই অঞ্চল গুলিও 
বাংলার অস্তত্বক্র করা উচিত । 

মানভূম গেল! বাংলাএউ অংশ । উঠ] পূর্বের বাংলা, 
প্রদেশের অন্তগত্রই চিল। উহার অধিকাংশ লোকের 
মাতৃভাষা বাংল।। উহাঞ্চে বাংল] গ্রদেশের সামিল 
করিবার চেষ্টা কর! কর্তবা। এইরূপ স্ংভূম জেলা, 
পাকুড় মহকুমা, সালভাল পরগণার জাম্তাড়া মহকুমা এবং 
পৃর্ণিয় জেলার আরারিয়া মহকুমা বজগভাঁষাভার্ধা। এই- 
সকল অঞ্চলও বাংলা দেশের সামিল হয়া উচিত। 


কলিকাতায় বড় দিন 

“ভারতবন্ধু* সেটট্স্ম্যান্‌ বলিতেছেন, ১৯২৩ সালে 
রাজনৈতিক হিংসাছেযরোষের প্রবলতাবশতঃ বড়দিন 
অর্থাৎ কষ্ট মামু তেমন জমে নাই; কেননা, £ুসৎ ইচ্ছার 
বাতাস নষ্ট হইয়াছিল । ১৯২৪ মালে অবস্থাটা কিছু ভাল 
হইয়াছিল; ১৯২৫এ ভু মনে হইয়াছে যেন রাঙ্গনীতি 
বণিয়! ভিনিষটাই নাই । সঞ্ঠাবের নান। প্রমাণ “ভারত- 
বন্ধু, দিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটা এই-_ভারতীয় 
লোকেরা ইউরোপীয় বন্ধুদিগকে আবার উপহার দিতে 
আরম্ভ করিয়াছে; ঝড় দিনে কলিকাতার রাস্তাগুল! 
ইউরোপীয়দের জন্য *উপহারের জিনিষে বোঝাই দালাল 
ও অন্ত লোবদের গাড়ীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল! 
্ীষ্টিয়ানের বিশ্বাস করবেন, যে, যীশু গ্রীষ্ট মানবজাতির 
মধ্যে সন্তাব ও শান্তি বিস্তার করিবার সন্ত অবতীর্ণ হইয়া 
ছিলেন। কিন্ধু কলিকাতার ইউরোপীয় গ্রপ্িয়ান্দের 


৪থ সংখ্যা ] 


শ্াীপাপালাপিপপীীপিপিসিপ 


মুখপত্র বগিতেছেন, এই সন্ভাবট! অশ্রীন্রিয়ান্রাই শ্বেত 
গরপ্টিয়ান্দিগকে উপহার (অথাৎ কোন কোন স্থলে 
উৎকোচ) দিয়! প্রদর্শন করিয়াছেন । শ্বেত প্রীগ্িয়ান্র। 
অশ্বেত হীদেন্দিগের প্রতি সন্তাব বোধহয় কেবল ট্রপহ্হার 
গ্রহণ করিয়াই প্রদর্শন করেন । কারণ, তাহার তাহ- 
দিগকে কিছু দিয়াছেন বলিয়া ত স্টেট্স্মাণে কোন 
উল্লেখ দেখিলাম ন।। যাহ! »উক, উপহার প্রদান দ্বা$া 
সপ্ভাব প্রদর্শন-বিষয়ে হীদেন্রা শ্বেঠ শ্রীষ্টিযান্দের চেয়ে 
ভাল খ্রীষ্টিয়ান্‌। -- 
বঙ্গীয় শিক্ষকদের কন্ফারেন্ম_ 

গত মাসে নোয়াখালিতে বঙ্গাম শিক্ষকদের কন্ফ1- 
রেঈীনর অধিবেশন হইয়াভিল। আচাধা আক্কহার্ট সন্ভা- 
পতির পদ গ্রহণ করেন । তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যাণয়ের 
ধতট। শক্তি আছে, তাঠ। শিক্ষকদের প্রতি অন্তায় ব্যবহার 
বন্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে | উঠ। এক্ষণে একটি 
ব্যবস্থ।র বিষয় বিবেচনা করিতেছেন যনন্থসারে 
কাজ হইলে শিক্ষকদের পদমধ্যাদ। ও বেতনের উন্নতি 
হইবে। বিশ্ববিদ্যাণয় শ্ষল। কমিটি ও শ্রিক্ষকদের 
মণ্যে সালিসী করিবার নিমিত্ত একটি সালিসু বো, 
স্থাপনের কথাও আলোচনা করিতেছেন । ইহা স্থাপিত 
$ওয়] খুবহ আবশ্তক। শিক্ষকদের গদমধ্যাদ| ও বেতন 
গুদ্ধিও খুব দর্কার। 

গবর্ণ মেন্ট গত বজেটে শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির জন্ত 





তিন লক্ষ টাকা রাখিয়াছিসেন বণিয়া এবং প্রভিডেন্ট, 


ফণ্ড, স্থাপন করিবার জগ্য কিছু সাহায্য করিতে পারিয়া- 
ছিলেন বলির! আর্কাট, সাহেব আহাদ প্রকাশ করেন। 
তিনি বলেন, স্থানীয় ম্যানেজিং কমিটিগুলির ও শিঙ্ষক- 
দের পরস্পর সম্বস্ধের উন্নতি বিশেষ দর্কার। কমিটির 
সভ্যত্বে শিক্ষকদের অংশ আরও বেশী থাকা উচিত, এবং 
বর্তমানে যতটা আছে তাহ! অপেক্ষা অধিকতর পরিষ্কার- 
ভাবে ইহা শ্বীকৃত হওয়া উচিত, যে, ম্যানেজিং কমিটি- 
গুলি আছে ইঞ্থুলসমূছের জন্ত, ইন্কুলগুলি ম্যানেজিং 
কমিটির জন্ত নহে। 
ভাপতি মহাশগ্নের সব কথাই ঠিক। 


বিবিধপ্রসঙ্গ--বালিতে রেলের পুল 


০ শপপাশীসীশশিশি পপি শপ শিপাপিস সী শাপাপেসিপাসি পাশা িপাপীশাশাশি শি 


৫৮৩ 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্দেলার 

মিষ্টারু ল্যাংল নামক একজন অধ্যাপক ঢ1কা বিশ্ব, 
বিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেগার শিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি 
বোধ হয় বেশী দিন শিক্ষাবিভাগে কাজ কা 'তেছেন না 
তাহার বিশেষ কোন কতিত্বের কথ! ত শুনি নাই । শাচ্ছে 
তার নিয়োগে ভাহা অপেক্ষা বেশী দিনের অধ্যাপকরা 
গোলমাল করেনঃ এঠজন্ব লাকি ভাগতায় শিক্ষাবি ভাগে 
তাহার পদ ভাভাকে প্রথমে ত্যাগ ধরান ভয়াছে। 
এলাহাবাদের লীভডাবু বগিত্ছেন, মিষ্টারু লাংলীর 
নিয়োগের কারণ নাকি এঠ, খে, ভিপি'দশনের শধ্যাপক 
এবং ঢাক বিশ্ববিদা!গয়ে দশনের অদা।পনার জঙ্ত স্বতত্থ 
কোন বরাদ্দ পাঠ | ভাহাই যর্দ কারণ হয়, তাহা হইলে এ 
দেশে ত দর্শনে তাহার অপেগণ পণ্ডিত,দশনেব সধ্যাপনায় 
তাং] আপন অভি, এবং [শঙাণানকাযে ভাঙা দপেক্ষা 
হেচক্ষণ এমন একাধিক লোক মআাছেন, যাহারা কেবল 
ভাইম্চান্সেমরের বেতন শইমা আধকক্ক ধশনাধ্যাপকের 
কাঞ্জও করিতে পারিতেন ও কাপতে সম্মত ভইতেন। 
লীড়ার্‌ জিঞ্ঞাস। করিতেছেন__ 
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যে প্রেদিডেলীতে শিক্ষা-দান-ক্ষমতা ও সাহিত্যিক শক্িদম্পন্ন 
অভিজ্ঞ লোকের এত প্রাচুযয, তথায় এক্সপ নিয়োগের মানে কি? 


আমরা নিরুভ্তর। - 
বালীতে রেলের:পুল 

বাপান্ছে থে রেগে পুশ টত্রা করিবার প্রন্ত।ব 
হইয়াছে, তাহাতে যোটর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ী প্রস্ৃতির 
জন্য এবং মানুষের হাটিক্না যাইবার জন্য পথ নিশ্চয়ই হওয়া 
উচিত । এই সে হইলে মাল ৭ যাত্রী বহন দ্বার। রেলের 
আয় ঝাড়িবে। স্থতরাং ইহার ব্যয় সরুকার! রেলএয়ে 
বজেট হইতে দেওয়া উচিত। আর যদি গবর্ণ মেণ্ট কে 
সাধারণ বজেট হইতেই টাকা দিতে হয়, তাহ। হইলে শুধু 
বাংলা গরর্ণ মেন্ট ই কেন টাকা ধিবেন! ইহাতে অন্তান্ত 
সকল প্রদেশের ও সমগ্র ভারতবর্ষের সুবিধা! হইবে। 
সকলেরই টাক! দেওয়া উচিত্ত। 


৫৮৪ 


সমগ্র বঙ্গের লাইব্রেরী কন্ফারেন্ন, 
সর্বসাধারণের ব্যবহারার্থ সমুদয় গ্রামে ও নগরে 
লাইব্রেণ স্থাপিত হওয়! উচিত। ডিগ্রিক্ট বোর্ড, লোক্যাল্‌ 
বোর্ড ও মিউ.(দিপালটাগুলির নিজের নিজের এলাকার 
অন্তর্গত স্থানের লাইব্রেরীতে অথ সাহাযা করা উচিত। 
লাইব্রেরীর কাজ কিরূপে চালাইতে হয়, পুস্তক-তাজিকা 
কেমন করিয়া শ্রেণী-বিভাগপূর্ববক প্রস্বত করিতে হয়, 
ইত্যাদি শিক্ষা করিবার জিনিষ। এইসব ও অন্তান্য নানা 
বিষয়ের আলোচনার নিমিতু পুগ্তকাধ্যক্ষ ও লাইব্রেরীর 
কাষ্যে অনুরাগ লোকদের সাধারণ সভা গঠিত হওয়া 
উচিত এবং তাহার বাধিক অধিবেশন হওয়। উচিত । 
এবন্িধ নানা উদ্দেশ্যে গতমাসে কলিকাতায় 
ইম্পিরিয়্যাল্‌ লাইব্রেরীর পুক্চকাধাঞ্ চাপমান সাহেবের 
সভাপতিত্বে একটি কন্ফারেন্সের অধিবেশন হয়। 
তাহাতে তিনি ছাড়। অধ্যপক অমুল্যচরণ বিদ্যা ভূষণ, 
অধাপক কাঁলদাস নাগ, অধ্যাপক মনোরঞ্জন রায়, 
অধ্যাপক ব্রিজ, শ্রমুন্ত সুশীল কুমার ঘোষ প্রর্ঠুতি 
বক্ততা করেন, এবং অনেকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। -- 
দক্ষিণ-আক্রিকাবাসী ভারতায়দের প্রশংসা 
দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দিগের কংগ্রেসের পঞ্চম 
অধিবেশনের প্রারস্তিক খক্ততায় কেপ টাউনের মেয়র 
মিস্টার ডব.লিউ এফ ফি, দক্ষিণ আফ্রিকাপ ভারতায় 


ওপনিবেশিকদিগের প্রশংস! করিয়া বলেন-- 

৮৮1006 1010005 00950 1দদ্ঘু। 01900101811 মাত 
1110 "14600, 810. 010 000 111 09005 1110) 10856 127 
1007. 870 175-8170101হ 10200019- 11105 810 10011006111 
(খে) 02100011115 7৯00]৮েশু 50০৬ 005 10018) 
(01101101015 10110 1100017 ৪0) ঘ001 18৬791101105- 

*১৮৬* সাল হইতে ভারতীর়ের! দক্ষিণ-আফ্রিকার আছে। 
তাহার! যে ভাগ লেক ও তান মানিয়! চলে, ইহা! কেছ অন্বীকার 
করিতে পারে ন। তাহার! বুদ্ধিমান ও সঞ্চয়ী ।...আমি জানি ভারতীয় 
লোকের! সৎ, তাহার! নেশাখোর নয়, তাহ|রা আইনের বাধা ।» 

এইসবগডণে তাহারা দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতকায়- 


দিগের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারে বলিয়াই ত 
তাহাদিগকে সেদেশ হহতে তাড়াইবার জন্তু আইন 
হইতেছে । সপ 


প্রবাসী-__মাঘ ১৩৩২ 


শশা ২ শিটাশত তিপশা শি শশীশিশী তি শিপ তলা তা শশা শাশিশিশাশিিতাশি শিশাশাপিশস্প্পাশীাশি? সাপাপাপাী তি ০ শাপশাশীশিশিপাাশাশাাটি 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
মুসলমান নারীর জিৎ 


গত মাসে আপিগড়ে মুসলমান শিক্ষ/ কন্ফারেন্সের 
অধিবেশন হয়। এইকপ ইন্তাহার জারি কর! হয়, যে, 
নারাদিগকে উহাতে উপস্থিত হইতে দেওয়া! হইবে ন|। 
তাহা সত্বেও বোশ্বাইীথেপ আটিম্া বেগম ও অন্ত কয়েক 
জন মহিলা উপস্থিত হন। আটিয় বেগম নারীদের 
স্বাধীনতাহরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। পরিশেষে 
তাহাকে বক্তৃতা মঞ্চে ডঠিয়া বক্তৃতা করিতে দেওয়া হয়। 
তাহার পর্ন কলিকাতা মিসেস্‌ সখাওৎ হুসেন বক্তৃতা 
করেশ। 


ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতি 
চিত্রবিদ্যা, সংস্কৃতচষ্চা এবং অন্ান্ত বিষয়ে আধুনিক 
ভারতের যতদুগ উন্নতি হইয়াছে, সঙ্গীতে এখন অবধি 
ততটা হয় লাই । অবশ্য সকল দিক্‌ দিয়া দেখিলে সঙ্গীত 
যতটা এখনও ভারভীয়দিগে জীবনের সহিত জড়ত 


রহিয়াছে, অন্তান্ত বিষয়গুলি ততঠা শাহ । আমাদের 
প্রাচীন সঙ্গাতের সমাক্‌ সাধনা ও আলোচন। 
হওয়! প্রয়োজন; দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে 


সঙ্গীতচচ্চার স্থান এখনও নাই, ভাহাও হওয়া উচিত । 
শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও এবিষয়ে আরও অন্রাগের 
সঞ্চার হওয়া আবশ্ঠক । 

আজকাল হিন্দুসঙ্গীত সম্বন্ধে একট1 জাগরণের আগাস 
কিছু কিছ পাওয়া বাইতেছে | তাহার মধ্যে উচ্চ সঙ্গীত 
সম্বন্ধে পুস্তক, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ অন্ততম। সঙ্গীত 
গ্রন্থ প্রকাশকদের মধ্যে কলিকাতার ডোয়ার্কিন এণ্ড. সন্‌ 
এএ নাম উল্লেখধোগ্য । তাহার! সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গোপেশবর 
বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “তান-মালা” নামক একখানি গ্রশ্থ 
প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে দগুমাত্রিক পদ্ধতিতে যাটটি 
গানের কথ, স্বরলিপি ও তান স্বরলিপি) মুদ্রিত হইয়াছে ' 
এই পুস্তকে অষ্টাদশ কানাড়ার সবগুলিই লিপিবদ 
হইয়াছে, ইহা ইহার অন্যতম বিশেষস্ব। ইহা ব্যতীত 
ইহাতে লিপিবদ্ধ দূন ও চৌদুন ছন্দের চাটগুলি 


ল্যবান্‌। 


জজ. চ। 
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প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা ] 





২৫শ ভাগ 
হয় খণ্ড 


ফাল্গুন, ১৩৩২ 


দ্বিজের ত্রিজত্ব 


কী দেখচি এ! কী করুণ!! কী প্রেম! কীন্দেহ! 
এত করুণ। নেহ প্রেম দেখে নাই কতু কেহ॥ 

যে যস্ত্রণা হিমু আমি বাধা পড়ি” গিয়া করমে। 
ছাড়িখ না চরণ প্রত ছাড়িব না কোন জনমে ॥ 
জলিতেছিল হৃদে মোর তাপানল অনিবার । 

নাহি ঠাই আঞ্জিকে সেথা আনন্দ রাখিবার ॥ 

দেখ! দিলে খেই নয়নে মোর বাধা পড়ি গেল দিঠি। 
বত কিছু ছিল মনের সাধ নিমেষে গেল মিটি? ॥ 
পাবাণে অস্কুরে বীজ করুণা-ধারায় তব। 

ত্রিজ হ'ল দ্বিজ এ দীন জনম লভিয়া নব ॥ 


ত্রিপথগা আনন্দলহরী 
(১) ব্রহ্মার কমণ্ডুনিঃন্থতা মন্দাকিনী-লহরী 
আনন্দং ব্রক্ষণো। বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন। 
ন বিভেতি কদাচন ॥ 
ইহার অনুবাদ 
ব্রদ্ষের আনন্দ যে বুবিয়াছে, 
ডরে না কতৃ সে কাহারে! কাছে। 
(২) শঙ্করশিরোধৃতা গঙ্গালহরী 
যোগরতো বা ভোগরতো! ব। 
নঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ। 


1 ৫ম সংখ্যা 


পরমে ব্রন্ধণি ফোজিতচিতো| 
নন্দতি নন্বতি নন্বত্যেব ॥ 


ইহার অনথবাদ 
যে।দসত হোক ভোগরত হোক্‌ সঙ্গহীন বা সঙ্গরত। 
ব্রদ্ধে যে জন যোজিতচিন্ত আনন্দ তার অনবরত ॥ 


(৩) বিষুপদবাহিনী নবীন! ভাগীরথী-লহরা 


উথলে বিশ্ব তোমার অনুপম আনন্দ হইতে । 
আনন্দে রহিবে নরনারীসবে তোমার সহিতে ॥ 
ইহা চেয়ে মঙ্গল কি আছে আর এভব সংসারে । 
সাবাস মন্দ তীমতপা, যে আনন্দে বি” মারে ॥ 
ভীম্ম টকলা শরশয়ন না জানি কী ফলের লোভে। 
ভাবিয়া! দেখিলে শকুনির মত পাপীকেই তাহা! শোতে ॥ 
মুখ শিটকান বিকট মৃূরতি দেখিলে উপজ্কে ভয়। 
তপস্য। ততটুকুই ভাল, যতটুকু দেহে সয় ॥ 

কাজ নাই তপসা! আমার আনন্দ আমি চাই। 
হেরিলে তোমার আনন্দরূপ কত না৷ সুখ পাই ॥ 
তোমার আনন্দে করি গ্রবতার! ভাসাই তরণী 
ছবর্দনে পাইলে ভয়, তুমি মোর হও দিনমণি। 
মাথায় করি লব, ঘবে তুমি পাঠাইবে মরণ। 
মরণে সে ভরে না কতূ, রহে যে ধরি+ চরণ ॥ 


প্র দ্বিজেত্্রনাথ ঠাকুর 


৫৮৬ 


গু 


নমস্কারপূর্ব্ক সবিনয় নিবেদন-_ 

আমাদের পুজ্যপাদ ৮ঘ্িজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
কিছু বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার জন্ত শ্রীমতী 
হেমলতা দেবীর নিকট অঙ্থরোধ-পত্র আসায় তিনি 
আমাকে তাড়াতাড়ি বিছু লিখিতে বলেন, যুহাতে 
তাহা প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর আগামী সংখ্যায় 
প্রকাশ হইতে পারে। তাই ষৎকিঞ্িৎ যাহা পারি 
লিখিতে চেষ্ট! করিতেছি। তাহার সম্বদ্ধে লিখিবার 
বহু কথা আছে। ক্রমশ তাহা! প্রকাশ করিবার ইচ্ছা 
আছে। আজ এই সঙ্গে দুইটি কবিতা পাঠাইতেছি। 
ইহ! তাহার শেষ রচনা। প্রথম কবিতাটি ( ছিজের 
ত্রিত্ব) মৃত্যুর সপ্তাহখানেক পূর্বে লিখিত। £ঠ 
মাঘ মোমবার রাত্রে তাহার মৃত্যু হয়, আর তাহার 
পূর্ববর্তী বুধবাবে শান্তিনিকেতন পত্রিকার জন্ত তিনি 
তাহার প্রুফ দেখিয়! দেন। দ্বিতীয় কবিতাটি (ক্রিপথগ! 
আনন্দলহরী ) তাহার শেষ রচনা । মৃতুার দিন প্রাতে 
এক-আধটু পরিবর্তন করিয়া বর্তমান আকারে ইহা তিনি 
সমাপ্ত করেন। শেষ অবস্থায় তাহার মনের ভাব কিন্ধপ 
ছিল, তিনি কি চিন্ত! করিভেছিলেন, কি উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন, সেসম্বদ্ধে অন্ত কিছু না বলিলেও এ কবিত৷ 
ছুইাটতেই প্রকাশ পাইবে । তাহা ছাড়া ধাহারা তাহার 
নিকট থাকিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, খাহাদের সহিত 
তাহার একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল, মনের কথা ধাহাদিগকে 
বলিতে পারিতেন, তিনি তাহাদের নিকট নিজের এক 
বিমল আনন্দের ও পরম! শাস্তির কথা! সঙ্কোচের সহিত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। অল্প কিছু দিন পূর্বে মহাত্মা 
গান্ধীকে ইনি একখানি পন লেখেন। তাহার মধ্যে 
এইকধপ একটি কথা ছিল খে, তিনি এক এমন শাস্তি 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাইয়াছেন, ধাহার পর আর কিছু অভিলাষ করিবার 
নাই। তিনি বলিতেন বহুদিন পূর্বে একবার তিনি 
এইরূপ আনন্দ, এইরূপ শান্তি অস্থভব করিয়াছিলেন 
কিন্তু পরে ভাহা নষ্ট হইয়া! যায়, চেষ্ট! করিয়াও তাহার 
আম্বাদ করিতে পারেন নাই। এই ঘটনা নারদের প্রথম 
ভগবদ্দর্শনের কথা মনে করাইয়া দের়। জ্যে্ 
পুত্র ৮দ্িপেন্্নাথের মৃত্যুর পর হইতে তাহার একটা 
বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইত। ভগবানের যে 
হার প্রতি কত করুণা, তিনি যে তাহাকে কেমন 
করিয়া! রক্ষ। করিয়াছেন, ইহ! তিনি প্রায়ই বলিতেন। 
উপনিধদে আছে, পাণ্িত্য লাভ করিয়া পরে বালকের মত 
থাকিবে। তাহার মধ্যে ইহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল । 
এবিষয়ে অনেক কথা আছে। পরে বলিবার ইচ্ছ! 
থাকিল। তিনি ষেজীবনের শেষ ভাগে অনেক সময় 
অধ্যাত্বচিস্তায় নিমগ্ন ছিলেন তাহা নানাভাবে প্রকাশ 
পাইত। তাহার বালকোচিত বরলতা ও বিচিত্র 
পরিহাসপ্রিমত। শেষ পর্ধাস্ত দেখা গিয়াছিল। আলস্য 
তাহাকে স্পর্শ ঝরে নাই। প্রতিদিনই তিনি কিছু না 
কিছু লিখিতেন, মৃত্যুর দিনেও ইহার অন্তথ! হয় নাই। 
ভাহার শেষ কবিতার শেষ ছুই চরণে লিখিয়াছিলেন-_ 

“মাথায় করিয়। লব যবে তুমি পাঠাবে মরণ । 

মরণে প্লে ডরে না কত, রহে যে ধরি+ চরণ ॥” 

মরণের ভয়ের কোন চিহ্ন তাহার মুখে দেখ| যায় নাই। 
তিনি অতি স্থির ও শান্ত ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পরেও কিছুক্ষণ তাহার মুখের 
জ্যোতি ম্লান হয় নাই। ইতি 


জাপনাদের 
শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য । 


নফচজ্জ 


"চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 


০ 
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অনিল যে অন্দবে গিয়ে ধনিষ্ঠাকে অপমান করে, 
এসেছে এই খবরটা অনলের কাছে গিয়ে আপিসেই 
পৌঁছল। অনিল যে ধনিষ্ঠাকে অপমান করেছে সেকথা 
কাছারীময় ছড়িয়ে পড়েছিল; সকল কর্মচারীরা এই 
ভয়ানক জাম্চর্য্য ব্যাপার নিয়ে চুপি চুপি আলোচন! 
করছিল; অনল তখন কার্ধ্য-উপলক্ষে তার ঘর ছেড়ে 
অন্ত ঘরে গিয়েছিল / সেই ঘরের পাশের ঘরের লোকেরা 
জান্তে পারেনি ষে, পাশের ঘরেই অনল আছে; কাজেই 
. তারা এই বথা অসক্কোচেই আলোচনা কর্ছিল। তাদের 
আলোচনা অনলের কানে গেল। অনল এই পর্যন্ত 
বুঝলে ষে, অনিল ধনিষ্ঠার কাছে গিয়ে তাকে অপমান 
করে” এসেছে । কোন্‌ বাক্য বা আচরণে অনিল ধনিষ্ঠার 
অপমান করেছে তা সে স্তন্তে গেলে না, শোন্বার 
ওৎস্বকাও প্রকাশ করা উচিত মনে করুলে না। সে 
স্বভাবতঃই গভীর ॥ঃ অনিলের আগমনের পর থেকে সে 
আরো! গভীর হয়ে গেছে; এই সংবাদে সে আরো গভীর 
হলো? কিন্ত কেউ তার গান্ভী্ধ্যের হ্থাসবৃদ্ধি উপলব্ধি 
করুতে পার্লে না। 

সে আপিসের কাজ করে নিয়মিত সময়েই বাসায় 
ফিরে গেল। 


আজ ধনিষ্ঠা নিজের কাছেই নিজের লজ্জায় অভিভূত 
হয়ে অনলের আপিস থেকে বাসায় প্রত্যাবর্তন দেখতে 
আস্তে পারেনি। 

অনিল দাদার প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় উৎস্ক হয়ে 
পথ তাকিয়ে বাড়ীর বাইরেই গ্লাড়িয়েছিল? দাদার 
কাছে টাক! নিয়েই ছটার গাড়ীতে দে কল্কাতা৷ চলে" 
যাবে, ধেনো থেয়ে তার অরুচি ধরে গেছে, ফুর্তির 
অভাবে ভার প্রাণে ছাতা! ধরে? যাচ্ছে। 


অনল কাছে আস্তেই অনিল বল্লে--দাদা, আমায় 
টাকা দাও। 

অনল তার পাশ দিয়ে চলে? যেতে যেতে বলে” গেল 
টাকা আমার নেই? থাকলেও দিতাম না) তুমি 
আমার কথা অগ্রাহ্‌ করে* কর্রাঠাক্রণকে অপমান করে? 
এসেছ । 

অনিল কি বল্তে ' যাচ্ছিল, কিন্তু অনল তার কথ! 
শোন্বার জন্তে অপেক্ষা করুঞণে না। অনিল দাদার সঙ্জে- 
সঙ্গে গিয়ে একবার দস্তরমতো৷ বঝগড়! জুলুম করে” টাকা 
আদায়ের চেষ্ট! করুবে স্থির কর্হিল, কিন্তু তার সঙ্বলপ 
কার্যে পরিণত কর! হলে! না, সে যেতে যেতে থমকে 
ধাড়াল। নে দেখলে ঠেলা-গাড়'তে চড়ে? হাওয়! খেতে 
বেরিয়েছে তারই কন্ত। প্রিসিলা। তার কন্তার বেশভৃয! 
ও এশ্বর্য্ের আড়দবর দেখে অনিলের ক্ষুদ্র চিও হিংসায় 
জলে” উঠল--এ বেটা তো! আমার মেয়ে হয়ে দিব্যি 
স্থখে এশ্বর্যে আছে। আর আমি ওরই বাবা হয়ে একটু 
মদ খাবার টাকার জন্যে এর দ্বারে ওর দ্বারে হাত পেতে 
পেতে ফ্যা ফ্যা করে' বেড়াচ্ছি, তবু ভিক্ষা মেলে ন৷ ! 

এই কথা মনে হতেই অনিল গোৌরীর দিকে এগিয়ে 
চল্ল। 

ধনিষ্ঠ। তার ছুঃখ লজ্জা ভোল্বার জন্তে আজ সমস্য 
ন্নিন গৌরীকে নিয়েই ছিল; সে তার স্বাভাবিক 
নিপুণতাকে ন্সেহে নিপুপতর করে? তুলে গৌরীকে আজ 
নিজের হাতে সাজিয়েছে_ সবচেয়ে ভাকে। দামী পোশাক 
পরিয়েছে, তার সব গহন! দিয়ে তাকে ভূষিত করেছে ; 
এমনকি তার ঠেলাগাড়ীখানাকে পর্য্যন্ত নানান রঙের 
রেশমী কাপড় কুঁচিয়ে ঝালর করে' সাজিয়ে দিয়েছে। 
আজ গৌরীও মায়ের যত্ের পরাকাষ্ঠার পরিচয় পেয়ে খুশী 
মনে বেড়াতে বেরিয়েছে। 

অনিল এগিয়ে গিয়েই কন্তাকে সম্বোধন করে? 


৫৮৮ 


বল্লে--কি রে প্রিসি, তুই তো মস্ত বড় হয়েছিস, বেড়ে 
স্থথে আছিস্‌। 

পিতৃসন্র্শনে গৌরীর মুখ ভয়ে শুকিয়ে উঠ.ল, সে 
ভয়কাতর দৃষ্টিতে অবাক্‌ হয়ে পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে 
রইল; তার তো! এখনে! অল্প অল্প মনে পড়ে এই মাতাল 
পিতার তার মায়ের উপর ও তার উপর অত্যাচারের কথা, 
আজই তে! সে তার নৃতন মাকে ভয় পেয়ে ঘরে পালিয়ে 
ঈ্রজায় খিল দিতে দেখেছে, যে ঘরে তার প্রবেশ নিষেধ 
সেই ঘরে থে তাকে নিয়ে তার ম। চুকে পড়েছিলেন, সে 
তো কম বিপদের আশঙ্কায় ময়! গোবর শিশুচিতত 
মাতাল পিতাকে দেখে ভয়ে বিমধিত হচ্ছিল। 

অনিল একেবারে গৌরীর কাছে গিয়ে বল্লে--বাঃ 
বাঃ! বেড়ে তোফা মুক্তার'মাল! পরেছিস তো! | দেখি 

* দ্বেখি! 

এই কথা৷ বলে'ই অনিল ঝুঁকে মুক্তার মালাটা হাতে 
তুলে নিলে; ছু-একটা মুক্তার নিটোল দান! নথে খুঁটে” 
আছছুলে টিগে' পরথ করে” দেখলে মুক্তাগুলে! ঝুটা কি 
না। ধখন সেগুলোকে সাচ্চা বলে' প্রত্যয় হলো তখন সে 
চট. করে' গৌরীর গলার পিছনে হাত দিয়ে হারের খামী 
খুলে হারছড়া গৌরীর গলা থেকে খুলে নিলে । 

অনিল গৌরীর হার খুলে নিতেই গৌরীর সঙ্গের 
পরিচারিকার ও পাহারাওয়ালার মুখ শুকিয়ে গেল। 
গাহারাওয়ালা আরুদালী অনিলকে বল্লে-_হস্কুর, মেম- 
দিদিমণির হার আপনি নিলে রাণী-ম! হামাদের উপর 
গোস্সা করুবেন, হামর| কি বলে' জবাবদিহি করুব? 

অনিল হারছড়া জামার পকেটে রাখ্‌তে-রাখতে 
ঈাত মুখ খিচিয়ে বল্লে--রেখে দে তোদের রাণীমার 
গোস্সা। তোরা বলিস, মেম-দিদিমণির বাব! মেয়ের 
হার নিয়েছে। মেয়ের জিনিসে তো! বাগেরই 
অধিকার। 

অনিল আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে' নেশায় অবশ 
পদে যথাসম্ভব সত্বর ষ্রেখশনের দিকে রওন! হলো। 

গৌরীর রক্ষী অনিলকে চুরি করে' পালাতে দেখেও 
ম্যানেজার-বাবুর ভাই ও মেম-দিদ্িমণির পিতা বলে? 
তাকে বাধা দিতে পারুলে না) গৌরীর অঙ্গ থেকে 


প্রবাসী--ফাল্তুন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কোনো অলঙ্কার অপহরণ নিবারণ করা তার কর্তবা, 
কিন্তু ম্যানেজারের ভ্রাতা ও রক্ষিতব্যার পিতাকে নিবারণ 
করা কর্তব্য কি না, এই ছুইয়ের দ্বন্থে রক্ষী বেচারা মহ! 
ফাপরে পড়ে" গেল ; যদি অনিলকে বাধ! দিলে ম্যানেজার- 
বাবু বা রাণদী-মা দ্ধ হন তা হলেও বেচারার চাক্রী 
যাবে, আর চুরি নিবারণ করেনি বলে'ও যদি তারা রুষ্ট 
হন তা হলেও বেচারার চাকৃরী যাবে | সে কিংকর্তবয- 


বিষুঢ় হয়ে সঙ্গের পরিচারিকাকে বল্‌লে__এ বিধুঃ তুমি 
দিদিমণিকে দেখো, আমি দৌড়ে ম্যানেজ্জার-বাবুর 


কাছে এতেেল! করে? আসি.'"**' 

সে কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে অনলের বাড়ীর দিকে 
ছটল। ব্যন্তত্রস্ত ম্বরে ডাকাডাকি করে অনলের 
চাকরকে ডেকে সমস্ত বলার ও অনলের চাকরের বিশ্ময় 
প্রকাশের পর সন্ধান করে সে জান্লে যে ম্যানেজার- 
বাবু বাড়ীতে নেই, কোথায় গেছেন কেউ জানে না। 
অনল দ*ডীতে গিয়েই অনিলের উপস্্রবের ভয়ে খিড়কি 
দ্রজ! দিয়ে মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়েছিল। 

গৌরীর রক্ষী অনলের নাগাল ন| পেয়ে আবার 
ছুটে গৌরীর কাছে ফিরে গেল এবং পরিচারিকাকে 
বল্লে--এ বিধু, চলো বাড়ী ফিরে গিয়ে রাণী-মাকে 


এত্েলা করি। ম্যানেজার-বাবু বাড়ীতে নেই 
আছে। 
তার! ভ্রুতণদে বাড়ী ফিরে চল্ল। 


এত শীপ্রই গৌরীকে বেড়িয়ে ফিরিয়ে আন্তে দেখে 
চাকর দাসী অনেকেই কারণ ন্গিজ্ঞাসা করুলে এবং বিধু 
ও রক্ষীর কাছ থেকে তারা! ব্যাপার শুনেই একসঙ্গে 
অনেকে ই ছুট রাপী-মাকে এই চমৎকার খবর দিতে? 
কে আগে খবর দিতে পারে এই প্রতিযোগিতায় রীতিমতো 
রেসু লেগে গেল। একজন চাকর ছুই ছুই সিড়ি এক- 
সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে হাপাতে হাপাতে গিয়ে ধনিষ্ঠাকে 
খবর দিলে-_মা, মেম-দিদিমণির বাবা" *'* 

এই পর্ধ্স্ত বলেই সে দম নেবার জন্তে একটু 
থাম্ল। 

ধনিষ্ঠা এটুকু কথা শ্তনেই মনে করুলে, অনিল আবার 
হয়তে। মত্ত অবস্থায় বাড়ীর ভিতর আস্ছে। ধনিটা 


৫ম সংখ্যা ) 


সচকিত হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর্লে_ 


কোথায় রে? 
ভূতা বল্লে- রাস্তায়'-**..দিদিমশির গলার মুক্তার 


ধনিষ্ঠা এইটুকু স্তনেই বুঝাতে পার্লে, কি ঘটেছে; 
সে স্থির শান্ত হয়ে ধরাড়াল। 

ভৃত্য তার কথা শেষ করুলে_ খুলে নিয়েছেন। 

ধনিষ্ঠা ধীর ত্বরে জিজ্ঞাসা করুলে-_তিনি কোথায়? 

এমন সময় বিধু গৌরীকে সঙ্গে করে? সেখানে এসে 
উপস্থিত হণো? সে ধনিষ্ঠার প্রশ্ন শুনে দূর থেকেই বল্লে 
»-তিনি ইষ্টিশনের দিকে চলে? গেল। 

পনির ইচ্ছা হলো, তার সমন্ত চাকর দারোয়ানকে 
সে হুকুদ ০ন্য যেখানে পাবে অনিলকে ধরে' নিয়ে 
আসে) কিত, পরক্ষণেই তার মনে পড়ল অনিল অনলের 
ভাই, গৌরাীর জনক,_অনিলের অপমানে তাদের 
অপমান। সে অশ্যহিপ্ন স্বরে বল্লে__ম্যানেজার-বাবুকে 
খবর দেওয়া হয়েছে? 

বিধু নিকটে এসে বল্লে- ম্যানেঙ্গার-বাবু এইমাত্র 
বাড়ীতে এসেই কোথায় বেরিয়ে গেছেন। 

ধনিষ্ঠা সংবাদ-দাত| ভূৃত্যকে বল্লে-_দারোয়ানদের 
বলো, পাচ সাত জন নানান দিকে গিয়ে ম্যানেজ র-বাবুকে 
খবর দিয়ে আহুক। 

তৃত্য চলে' গেল। 

এতক্ষণে ধনিষ্টা গৌরীর দিকে মনোযোগ দিতে 
পারলে; তার শ্লান মুখ দেখে সে ব্যধিত হয়ে তাকে 
কোলে তুলে নিলে এবং হাস্বার চেষ্টা করে” বল্‌লে-_ 
তোমার পাপা নিয়েছে নিক্‌গে, আমি আবার তোমাকে 
ওর চেয়ে ভালো হার কিনে দেবে! । 

এই কথ বলে'ই ধনিষ্ঠার মনে পড়'ল- অনিল তে! 
স্থযোগ পেলেই গৌরীর অলঙ্কার অপহরণ করুবে ; ছেলে- 
মাহযফে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করে, রাখাও তে] ঠিক হবে 
লাঃ গহনার লোতে কত লোক তো শিশু-হত্যা করে 
পোনা যায়; পিতা! হলেও মাতাল অনিল একে তো! 
তা করুতেও পারে; গৌরীর সে রক্ষকেরা গৌরীর 


নফীচন্জর ' 


৫৮৯ 


শশা পিপি ৯ শশী পাস পপো্পেপসপেসপ পাপা 








শা শীসপাশ পাপ শপ 


পিতাকে ও ম্যানেজারের ভাইকে আজকের মতনই বাধ! 
দিতে দ্বিধা বোধ করুবে, আর সেই দ্বিধার ফাকে এই কচি 
প্রাণটুকু নষ্ট হয়ে যেভে পারে। ধনিষ্া এই ভেবে 
গৌরীকে বল্লে-_-মা গৌরী, তোমার গহনা সব এখন 
খুলে রাখো, বড় হয়ে যখন আর বাড়ী থেকে বেরুবে না 
তখন পোরো। 

গৌরী তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে বল্লে--তাই রাখো মা। 
পাপা বিলাত চলে, গেলে পর্ব । আজ যখন আমার 
হার খুলে নিতে এল তখন এমন ভয় হয়েছিল! আমি 
মনে করেছিলাম আমাকে মারুতে আস্ছে। 

ধনিষ্ঠা নান মুখে গৌরীর গহন! খুলে নিতে বস্ল; 
সেবিধবা হয়ে যেদিন নিজের গায়ের গহনা মোচন 
করেছিল সেদিন সে এত দুঃখ অনুভব করেনি; এক- 
একখানি গহনা সে খুলে নিচ্ছিল আর যনে হচ্ছিল যেন 
তার বুক-ঢাক? পঞ্জরের এক-একখানা হাড় খসে' যাচ্ছে। 
তার চোখ দিয়ে বড় বড় ফোটায় জল পড়তে লাগল। 


গৌরী ধনিষ্ঠার কান্না দেখে কোমল স্বরে সাস্তবন! দিয়ে 
বল্লে--মা, তুমি কেদে! না, আমি তে বিলাতে থাকতে 
কোনে! গহনাই পরৃতাম ন1। 

বালিকার মুখে সাত্তবনার কথা শুনে ধনিষ্ঠটার চোখ দিয়ে 
আরো বেগে অশ্রধার প্রবাহিত হলো। বিলাতে গৌরী 
নিরাভরণ! ছিল যে মাতাল পিতার অত্যাচারে, এখানেও 
নিরাভরণ! হচ্ছে তারই জন্য । 

অনেক বিলম্বে অনলের কাছে ঘখন ভাইএর কৃকীন্তির 

ংবাদ পৌঁছল, তখন অনল ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দারোয়ানদের 

হুকুম দিলে--যেখানে পাও ছোট-বাবুকে ধরে* আমার 
কাছে নিয়ে এস। 

অনিলকে কিন্তু গ্রামে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না; 
সে তখন রেলগাড়ীতে চড়ে" কল্কাতায় সুপ্তি করতে 
ছুটেছে। 

অনল ঘখন অনিলের গ্রাম থেকে পলায়নের খবর 
পেলে, তখন সে রোষে ক্ষোভে বিহ্বল হয়ে ধনিষ্টার সঙ্গে 
দেখা করতে গেল । 

ম্যানেজার বাবু এসেছেন ।-খবর পেয়েই ধনিষ্ঠা 


৫৯৩ 


চমকে উঠ্ল। এমন সময়ে তার আগমন | ধনিষ্ঠা 
বুঝতে পার্লে, তিনি অনিলের চুরি সন্বদ্ধেই কিছু বল্তে 


এসেছেন। সে কুষ্টিত হয়ে সংবাদদাতা ভৃত্যকে বল্লে-_ . 


তাকে এইখানে ডেকে আনো । 


অনল এসেই কোনে ভূমিকা না করে*ই বলে” উঠল 


-আপনি ধখন খবর পেয়েছিলেন তখনই যদি সেই 
পাষগুটাকে ধরে আন্তে হুকুম দিতেন তা হলে সে 
পালাতে পার্ত না। 
ধনিষ্ট! যাথা শীচ্‌ করে" ধার হ্বরে বল্লে-_সে গোৌরীর 

পিতা, আপনার ভাই, আমার স্বর্গীয় স্বামীও ভ্রাতৃতুল্য ; 
তাকে আমি দারোয়ান দিয়ে ধরিয়ে তো৷ অপমান করুতে 
পারিনে। 

অনল রুষ্ট হ্ুকধ স্বরে বলে' উঠল-_কিন্কু যে বিকুত- 
স্বভাব তাকে তার পাপাচরণে বাধা ন! দেওয়া যে ভয়ানক 
অন্ঠায়। 


ধনিষ্ঠা শান্ত স্বরে বল্লে__সেইজন্তেই তো আপনাকে 
খবর পাঠিয়েছিলাম। 

অনল বল্লে--আমি যখন খবর পেলাম তখন সে 
ভেগেছে। আমি কল্কাতায় পুলিশে টেলিগ্রাম করে" 
গাঠাচ্ছি। 

ধনিষ্ঠা মৃহ্র্তকাল নীরব থেকে বল্লে-না, ও-সব 
করুবেন না। সে গৌরীর পিতা। 

অনর নিরুদ্ধ রোষে ক্ষোভে গম্ভীর হয়ে আর কোনো! 
কথা না বলে' সেখান থেকে চলে? এল । 

ধনিষ্ঠা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পৃজার ঘরে গিয়ে চুকল। 


ঙ্ 
চা ০ 


অনিল পাচ দিন পরের রাত্রিকালে প্রমত্ত অবস্থায় 
কলকাতা থেকে বাহ্ন্দিয়া গ্রাযে ফিরে এল; সঙ্গে করে" 
নিয়ে এল এক স্ত্রীলোক । 

.অনল আর লহ করে” নীরব থাকৃতে পারুলে ন|; সে 
গন্ভীর কঠোর ম্বরে অনিলকে বল্লে-_তুমি একেবারে 
লজ্জার মাথ: খেয়ে গোল্লায় গেছ |! এমন বেহায়া অনাচার 
আমার বাড়ীতে চল্বে না। তুমি ছুর হয়ে যাও আমার 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বাড়া থেকে , যঙ্গি না যাও, আমি তোমাকে জোর করে" 
বার করে' দেবো। 

অনিল স্থলিত বচনে বললে-কেন? আমি এমন 
কি ঘন্টায় করেছি? নিজে যা করো! সেটা অস্তায় 
অনাচার নয়? 

অনল করদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করুলে--আমি কি জনাচার 
করি শুনি? 

অনিল বল.লে--নেক৷ সাজছ? শোনোনি নাকি ? 
গীয়ের সবাই জানে, কেবল তৃমিই জানো না? 

অনল কৌতুহলে ও সন্দেহে ব্যগ্র হয়ে আবার জিজ্াসা 
করুলে--সবাই কি জানে শুনি ? 

অনিল বললে-_জমিদারণীর সঙ্গে গুপ্রপ্রণয় |! নামেই 
গুপ্ত, কিন্ত জান্তে কারো বাকী নেই।---*"* 

অনল অনিলের কুৎসিত কলঙ্কারোপে মর্মাহত হয়ে 
ডেকে উঠল- অনিল! 

-আর অনিল! নেশার ঝৌকে যে কথা সে বল্‌্তে 
ধরেছে তাকে রোধ কর তার ছূঃসাধ্য, সে বলে' চল্ল-_ 
গৌরী তোমাকে বলে বাব! আর রাণী-বৌদিদিকে বলে 
মা; এর কি কোনে! মানে নেই? রাজ-সর্কারে চাকরী 
তো অনেকেই করে, কিন্তু রাজবাড়ী থেকে তোমার 
বাড়ীতেই বা! এত উপহার আসে কেন? এত টাক! 
রোজগার করো, তবু তুমি বিয়ে করোনি কেন? এর 
তুমি একটা জবাবদিহি কর্‌তে পারে ? 


অনল অনিলের কথ! শুনে ত্তদ্ভিত হয়ে গিয়েছিল; 
সে আড়ষ্ট হয়ে ঈগাড়িয়ে শুন্তে লাগল জনিলের গ্রমত্ত 
প্রলাপ-_রাশী-বৌদিদির হঠাৎ লেখাপড়া শেখ্‌বার সখ 
কেন হয়? দেশে তুমি ছাড়া আর মাষ্টার কেন পাওয়া 
যায়নি? পোজ ছু-বেল! নিজের সামনে বসিয়ে 
তোমাকে খাওয়ানোর ঘটা রাণী-বৌদিদি কেন করত? 
ব্রতের ব্রাঙ্মণ-তোজনে তুমি একদিনও বাদ পড়োনি 
কেন? | 

কথ! বল্তে বল্তে অনিলের স্বর ক্রমশঃ এড়িয়ে যেতে 
যেতে অন্পষ্ট হয়ে গেল, অনল আন্তে আন্তে ঘুমে অভিভূত 
হয়ে গড়ল। 


£ম বখ্যা] 


অনিলের প্রশ্নের পর প্রশ্নের আঘাতে অনলের হবার 
বেদনায় একেবারে টলটল করছিল; কিন্তু তার নিজের 
দিকে মনোষোগ কবুবার তখন অবসর ছিল ন1) অনিল 
অচেতন হন্নে পড়তেই তার দৃষ্টি পড়ল অনিলের সঙ্গিনীর 
উপর। অনল গম্ভীর স্বরে তাকে বল্লে-_রাত বারোটার 
সমর কল্কাত! যাবার একট। গাড়ী আছে; তুমি সেই 
গাড়ীতে চলে” যাও; আমি পান্কী আনিয়ে দিচ্ছি, সঙ্গে 
ঘ্বারোয়ান দিচ্ছি, তার! তোমায় ষ্টেশনে রেখে আস্বে। 
তুমি কিছু খেয়ে নেবে এস। 


নেই স্ত্রীলোকটি আনলের সঙ্গে আস্বার সময় দেখে 
এসেছিল চারিদিকে সিপাই সানী বরুকন্দাজ লাঠিয়াল ; 
যার সঙ্গে সে এসেছে মে মাতাল বেহাস হয়ে পড়ে 
আছে; সে এখন একাকিনী ; এখন তাকে মেরে পুতে 
ফেললেও তার মা বল্তে নেই, ধাপ বল্‌্তে নেই; 
স্থভরাং সে আর খ্িরুক্তিমাত্র না করে অনলের আহ্বানে 
উঠে দাড়াল। 


আহার করে? উঠতেই অনল তাকে সংবাদ দিলে, 
পান্কী এসেছে। 





স্রীলোকটি ভয়ে ভয়ে মুখ কাচুমাচু করে” অনলকে 
ঝল্‌লে- বাবু আমাকে টাকা দেবার চুক্তি করে এতদূরে 
নিয়ে এসেছিলেন । 

অনল গল্তীর হয়ে জিজান! কর্লে--কত টাকা ? 

সে বল্‌লে-- দেড় শো টাকার চুক্তি ছিল। 

অনল চিন্তিত হলো-_তার কাছে তে! দেড় শো পয়স। 
নেই। এত রাত্রে খাজাফিখানাও খোলা নেই। 
উপায়? শেষ কালে কি এই পাপ বিদায় কর্বার জন্তে 
ধনিষ্ঠার কাছে টাকা ধার করতে যেতে হবে? অনিলের 
মুখে যে কথা সে শুনেছে তার পর সে ধনিষ্ঠার সম্মুখে 
কেমন করে' উপস্থিত হবে? ভাব্‌তে ভাবতে তার 
মনে পড়ল, অনিল গৌরীর গলার মুক্তার মাল! নিয়ে গিয়ে 
এইসব অনাচার করেছে; মুক্তার মাল! সে সামান্ত দামেই 
বেচেছে নিশ্চয়, তবু তার কাছে কিছু অবশিষ্ট থাকা স্ব, 
নইলে সে কোন্‌ সাহসে এ'কে দেড় শো টাক! দেবে বলে' 
এখানে নিয়ে এসেছে। এই কথ! মনে হতেই জনল 


নফচঁ 


৫৯১ 





অনিলের জামার পকেটে হাভ তরে, দ্িলে। হাতে 
মনিব্যাগ ঠেকৃল। মনি-ব্যাগ বার করে' ব্যাগ খুলে 
অনল দেখলে ব্যাগের মধ্যে নোট ও খুচরা টাক! রেজকী 
পয়লা আছে। নোট গুণে দেখলে, সতেরো-খান! দশ 


টাকার ও ছুখানা পাচ টাকার নোট আছে । তাই থেকে 
সে পনেরো-খান! দশ টাকার নোট আলাদা! করে নিলে। 


সেই নোট-কখান! সেই মেয়েটির হাতে দিতে গিয়েই 
অনলের মনে হলো, এই টাকা গৌরীর গলার মুক্তামালা 
বেচে সংগৃহীত। এই টাকা অপব্যয় করুতে অনলের 
হাত উঠছিল না। কিন্ত সে এতরাত্রেকার কাছে কি 
বলে টাক! ধার করুতে যাবে স্থির করুতে না৷ পেরে সেই 
টাকাই ওকে দিয়ে দিলে । 

বাড়ী থেকে পাপ বিধায় হয়ে গেলে অনল চাকরদের 
বন্লে, অনিলকে ধরাধরি করে" নিয়ে গিয়ে তার বিছানায় 
শুইয়ে দিতে। সে চাকর-্দাসী সকলকে খেতে অন্তমতি 
দিয়ে জানালে যে সে আজ আর কিছু খাবে না। এই কথা 
শুনে হরির মা হেসেল-ঘরে গজগজ করে' বকৃতে লাগ্‌ল-_ 
এইসব অনাছিষ্টি কাণ্ডের পর বেরাস্তনের কি খেতে 
রোচে? আহা মুখের অন্প গা! এমন লোকের অমন 
ভাই? পোড়াকপাল অমন ভাইএর |.".** 

অনল বাড়ীর ছাদে গিয়ে পায়চারি করুতে করতে 
ভাবতে লাগল অনিলের প্রশ্বমালার উত্তর। গৌরী 
থে তাকে বাবা ও রাণীকে মা বলে, এ তে৷ একেবারে 
অচিস্তিত ঘটনা; তখন মে মনে করেছিল গৌরী 
পিতৃমাতৃহীন, তার পিতামাতার স্থান যে ছুজনে পুর্ণ 
করবে তাদ্দের গৌরী বাবা ও মা বলে? ভাকৃলে সে 
পিতৃমাতৃহীনতার ছুঃখ কখনে! অন্গভব করবে ন| বলেই 
তাকে এরকমভাবে ভাকৃতে শেধানে! হয়েছিল, তার 
মধ্যে ভো৷ কোনে! ছৃষ্য অভিসন্ধি লুকায়িত ছিল না। 
রাজবাড়ী থেকে তার বাড়ীতে উপহার যথেষ্ট এসেছে 
বটে। কেন এসেছে? সে তো কোনে! দিন কিছু 
প্রার্থনা করেনি । ধিনি দিয়েছেন তিনি জানেন কেন। 
সেতো! অনিলের জন্তই বারে বারে সর্বন্ধাত্ত হয়েছে) 
তার ছুঃখ দেখে ব্যথিত হয়েই রাণীর ভাগ্তার বোধ হয় 
মুক্ত হয়েছিল। কিন্ত ছুঃখ তে৷ দেশে অনেকেরই আছে, 








রে বাসী-_কান্তান, ১৩৩২ [২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
তার প্রতি এই বিশেষ অম্গ্রহ বর্ষণের অর্থ কিছু আছে রিনা 
র্‌ (প্রভু) (শিক্ষক) 

এই সন্দেহ মনে হতে অনলের অন্তর সপরন্ত লঙ্গিত 

কুষ্টিত হয়ে উঠল, সে তাড়াতাড়ি অন্ত চিন্তায় মনোনিবেশ 
কর্লে। সেবিয়ে করেনি কেন? যে এপ্রঙ্ন করছে 
ভারই জন্ে সে বিয়ে করার কল্পনাও মনে আন্‌তে পারে- 
নি। সে সর্বস্বান্ত হয়ে যার নেশার আর পাপাচরণের রে 
খরচ জুগিয়ে এসেছে সে বুঝ.তে পার্ছে না,সে কেন বিয়ে (জার কি 


করেনি! সে যখন ভাইএর মৃত্যুসংবাদ পেলে তখনও 
ভার বিয়ের প্রতিবন্ধক হয়ে এন ভার ভাইবি গৌরী) 
পাছে নিঃসম্পকাঁয়৷ রমণী পরের বাড়ী থেকে হঠাৎ 
এসে গৌরীকে দ্ষেহের চক্ষে ন] দেখে, এই ভয়েই তো সে 
বিয়বের চিন্তা মন থেকে বিসঙ্জন দিয়েছিল। কিন্ত শুধুই 
এই কি তার বিয়ে না করাশ কারণ? অনিল তার মনে 
যে সন্দেহ উত্রেক করে? দিয়েছে, এখন ক্রমাগত তাই তার 
মনের ফাকে ফাঁকে উকি মেরে মেরে তাকে বিভীষিকা 
দ্বেখাচ্ছে। বাস্তবিকই কি তার ও ধনিষ্ঠার মনে অন্বীকৃত 
অনুরাগ লুকিয়ে ছিল? রাণী তার কাছেই লেখাপড়া! 
শিখতে শুরু করেছিলে; সে কি তাকে নিত্য নিকটে 
পাবার লোভে? ভিনি তাকে যত্ব করেছেন, সাহায্য 
করেছেন, তা কি কেবলই তার ম্যানেজার ও শিক্ষকের 
প্রতি কুতজত! থেকেই? সেও তোরাণীর কাছে প্রতৃর 
সম্মুখে ভূত্যের মতনব্যবহার করেনি ; অনেক সময় সমান 
পদবীর লোকের মতন বাবহার করেছে, ঘনিষ্ট বন্ধু বা 
আত্মীয়ের ভাবে কথা বলেছে; এরই বা কারণ কি ? 
এর কারণ নিত্যকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আর ধনিষ্ঠার সঙ্গে 
তার প্রতৃ-ভৃত্য ও শিক্ষক-ছাত্রী এই যুগল সম্পর্ক। প্রত 
বলে' ধনিষ্ঠা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অন্থভব করেছেন, তাকে 
আদেশ করেছেন, সে পালন করেছে» আবার অপর পক্ষে 
সে শিক্ষক বলে" ছাত্রীর কাছে সম রমে তটস্থ হয়ে থাকেনি) 
একবার ধনিষ্ঠা ড়, সে ছোট, অন্তবার সে বড় ধনিষা 
ছোট; একটা ঢের! কেটে এক রেখার উপরে প্রত 
ধনিষ্ঠার নাম ও নিয়ে ভূত্য তার নাম এবং অপর রেখার 
উপরে শিক্ষক ভার নাম ও নিম়্ে ছাত্রী ধনিষ্ঠার নাম 
লিখলে তাদের সম্পর্ক স্পষ্ট হবে-- | 


ভারা উওয়েই একবার নিজ্বেকে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ 
অনুভব করেছে, আবার অন্তবার অপরের চেয়ে লঘু 
প্রতিপন্ন হয়েছে; কান্ধেই তারা! পরস্পরের সমকক্ষ-রূপেই 
সন্নিহিত হয়েছে__ধনিষ্া প্রভূ ও অনন শিক্ষক সমকক্ষতা 
উপলন্ধি করেছে এবং তৃত্য অনল ও ছাত্রী ধনিষ্ঠা 
সমকক্ষতা অনুভব করেছে। কিন্তু তার! কি কেবল এই- 
জন্যেই সমকক্ষতা বোধ করেছিল? এর অভ্যন্তরে আর 
কিছু ছিল না? যে সন্দেহ একবার মাথা তুলে উঠেছে 
তাকে নিরস্ত করুতে সে পার্ছিল না) সে নিজের অন্তত্তল 
অন্থুসন্ধান করে'ও বল্‌্তে পার্ছিল নানা, এই কারণ 
ছাড়া আর কোনে! কারণ নেই। তার মনে পড়তে 
লাগল, কোন্‌ দিন কখন কি উপলক্ষে ধনিষ্ঠার মুখ লাল 
হয়ে উঠেছে, ধনিষ্ঠা তার দিকে অপাঙ্গ দৃরিতে চেয়েছে, 
ধনিষ্ঠার় মুখ মধুর হাসিতে উল্ভাশ্বর হয়ে হুন্দরতর 
হয়ে উঠেছে! তার মনে গড়তে লাগল, সেও তো! 
ধনিষ্ঠাকে পড়াতে যাবার সময়টির জন্যে সতৃষ্ণ হয়ে 
ঘড়ীর দিকে ফিরে ফিরে তাকাভ। ধনিষ্ঠার সঙ, দৃষ্টি, 
হাসি, বাক্য তাকে অনির্বচনীয় আনন্দ দিয়েছে--এখনে! 
ঘেয়। তার এখন মনে পড় নকলে ধনিষ্ঠাকে রাঈ-মা 
বলে,কিন্ত সে তাকে কেবল রাণী বলে'ই উল্লেখ করেছেস্ 
বড় জোর রাশীজী বলেছে ! এর কারণ তো এতদিন লে 
ভেবে দেখেনি । কিন্ত আজ অনিলের কথার আঘাতে 
যে সন্দেহের আগুনে তার মন পুড়ছে তারই আলোকে 
সে আজ নিজের অন্তরলোক তন্ন ত্র করে” খুজে দেখতে 
লাগ্ল। সে যে এতদিন অন্তায় কলুষত! চিত্তপুরে গোপন 
করে” রেখেছিল তার জন্তে সে আপনাকে শত ধিষ্কার 


৫ম সংখ্যা ] 








দিলে; আপনার প্রতি তার আর বিশ্বাস রষ্টল না। 
যদিই বা জার মনের এই ক্ষীণ অনরাগ তার মগ্রচৈততন্ের 
মধ্যেই সপ্ত গুপ্প থাকৃত, কিন্জু একবার যখন তাকে 
খুঁচিয়ে জাগানো হয়েছে তখন তাকে আর লুকে 
রাখা যাবে না। যদ্দি কোনো অসানধান মুহূর্তে সে 
আত্মসন্বরণ করুতে না পারে তবে ধনিষ্ঠ। তাকে কী হীন 
অপদার্থ ভাববেন? তার কাছে সম্মান হারানো অপেক্ষা 
মৃড়া শ্রেয়, অন্ত সকল-প্রকার দুঃখ বরণীয়। আজ অনিল 
যেরকমভাবে তাকে বচনীয় করুলে, এম্নি মর্দি কেউ 
তাকে ইজিতেও খোটা দেয়, তবে তিনি ভাকেই বাকি 
ভাববেন?” তার পর সে তার সম্মুখে গেলে তিনি কি 
আর তাকে আগের মতন সম্মান সমাদর করতে পারুবেন? 
ছুম্চরিত্রকে কেউ কখনো সম্মান করতে পারে? যার 
জন্যে মানুষ দুশ্চরিত্র হয় সেও তাকে ঘৃণা করে। অতএব 
আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে স্খভোগে ধিক থাক। ধনিষ্ঠা 
কি এউজন্রেই তার কাছে পড়] বন্ধ করে? দিয়েছিলেন? 
তার বদলে হরকাক্জকে জমিদারীর কাগঈপন্ন সই করাতে 
আদেশ করেছিলেন? ধিক্‌ মুড ধিক, আগে সে এই 
ব্যাপারটা খুঝতে পারেনি । কী দারুণ অপমান মাথায় 
বহন করে” সে বেড়িয়েছে! লোকে তার মুখের কালী 
দেখে হেসেছে, কিন্তু মুড সে বুঝতে পারেনি, কখনো 
নিজের হদয়দর্পপের দিকে চেয়ে দেখেনি সেখানে তার 
কী কুৎসিত কজস্কলিপ্ত বিভীষণ মুস্ি প্রতিফলিক হয়েছে! 

চিন্তায় গানিতে লঙ্ঘায় অনলের অন্তর পুর্ণ ভয়ে 
উঠল। ভোরবেলা যখন ফাক-কোকিল ডেকে উঠল 
তখন সে ছাদ থেকে নীচে নেমে এসে মাঠের মধ্যে 
বেরিয়ে পড়ল। 


ঙ ফু 


ধনিষ্ঠা তখন সবে পৃঙ্জার ঘর থেকে বেরিয়েছে, এক- 
জন ভৃত্য এসে খবর দিলে-হরকাস্ত-বাবু পেশকার মশায় 
' এসেছেন। রি 
এমন অসময়ে পেশকার এসেছে! এমন কি জরুরী 
কাজ! ধনিষ্ঠ। আশ্চর্য হয়ে বল্লে--তাকে আপিস- 
ঘরে নিয়ে আয়। 
৭৫০২ 
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ধনিষ্ঠ; আপিস-ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করুতে লাগল। 
ক্ষণকাল পরেই পেশকার প্রবেশ করুলে। দেশকারকে 
দেখেই ধনিঠ গিজ্ঞা্ দৃষ্টিতে তার মুখেখ দিকে চাইলে । 
পেশকার বল্লে__ম্যানেজার-বাবু এই চিঠিটা আপনাকে 
এখনই দিতে বল্লেন, কি জরুরী কথা আছে। 

দেশকার একখানা চিঠি ধনিষ্ঠার সামনে রেখে গিলে । 
ধনি্। হাভীর দাতের ফারফোর জাফ,ব্রীকাটা একখানা 
কাগন্র-কাট! ছুরী দিয়ে সেই চিঠি কেটে চিঠি বার করে 
পড়ছে লাগল-_ 

মহামহিমাময়ী রাণী শ্রীমতী ধনিষ্ঠ। দেবা 
মহোদয়ার সমীপে 

বহুল সম্মন ও বিনয়পুর্ধীক নিবেদন, 

বিশেষ প্রয়োজনীয় কোনো কারণবশত্তঃ আমি আর 
মহাশয়ার আশ্রয়ে থাকিয়। বন্ম করিতে অক্ষম হইয়! 
পড়িয়াছি। অতএব অধীনের বিনীত নিবেদন এই 
অধীনকে অদ্য হইতেই কর্মে অবসর গ্রহণ করিতে 
অন্থমতি দিয়া অনুগ্রহ প্রদশন করিবেন । আমি কাহাকে 
আমার কম্মেগ ভার বুঝাইয়] দিয়! অব্যাহতি লা করিব 
তাহাও জানিবার অন্থুমতি প্রার্থনা করি। 

আমি আজই বাস্থন্দিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইব'র 
অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি । এবং গৌরীকে সঙ্গে লইয়! 
যাইতে অনুমতি করিলে অন্ুগৃহীত হইব। গৌগীীকে 
আপনি অঙ্থগ্রহ করিয়া! যে-সব অলঙ্কারাদি বহুমূল্য সামগ্রী 
উপহার দিয়াছেন, তাহা! এখন আপনার নিকট রাখিলেই 
অন্গুগৃহীত হব । গৌরীর (ববাহ হইয়। গেলে আপনি 
সংবাদ পাইবেন; তখন হচ্ছ। হয় তাহাকে আপনার যাহ! 
দেয় দিবেন। 

আপনি আমার উপর যে অনুগ্রহ ও করুণ! বর্ষণ 
করিয়া! সম্মানিত করিয়াছেন তাহার অন্ত আজীবন কূতজ 
থাকিব। 





আজ্ঞাধীন ভৃত্য 
প্রী অনল ঘোষাগ। 
চিঠি পড়তে পড়তে ধনিষ্ঠার মুখে হৃদয়ের সমস্ত রুক্ত 
গিয়ে জড়ো! হলো, তার হৃৎপিণ্ড বেদনায় টনটন কর্‌তে 
লাগল? তাঁর মনে হলো এই আকশ্মিক আঘাতে তার 
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চেনা লুপ্ত হ হবে আ' ন্‌ছে। | সে সে চিঠি ( থেকে চোখ তুন্তেই 
দেখলে তার সাম্‌নে বৃদ্ধ হরকান্থ ভুল দেহ বিস্তার করে 
তার আদেশ প্রতীক্ষ/ করুছে। তার সাম্নে পাছে 
মুচ্ছিহ হয়ে পড়ে, এই ভয়ে মনে বল সঞ্চয় করে' সে 
উঠে দাড়াল এবং কেবলমাত্র ্মতি মৃছু অস্ফুট স্বরে 
“আস্ছি” বলে' সে সেই ঘর থেকে বেরিখে একেবারে 
সোজা বানের ঘরে চলে গেল। হরকান্তের সঙ্গে বেশী 
কথা বল্তেএ ভার সাহস হলো না পাছে ভার উছ্ছেল 
ক্রন্দন চোখ ছাপিয়ে পড়ে অথবা কথা বল্তেই ভার 
গল! কেঁপে যায়। ন্বানের ঘরে গিয়েই সে দর! বদ্ধ 
করে” ঘটী ঘটা জল মাথায় চাল্ঙে লাগল এবং বিগলিত 
জপপধারার সঙ্গে মশ্রধারা মিলিঘ্ে দিয়ে সে নিজের কাছ 
পেকেও নিজের কারা গোপন করুধার চেষ্টা করুতে 
লাগল। সে ভাবছিল নলের এই আকম্মিক পত্রেগ কি 
কারণ হতে পারে? অনিল কি তাকেও মিখ্য! অপবাদে 
ব্যথিত করেছে? সেই লজ্জার কি তিনি আমার সংশ্রব 
যাগ করে” চলে? যেভে উদ্যত হয়েছেন? কিন্ধু গৌরী 
আমার কাছে থাক্প্পে কীক্ষতি হতো? গৌরাঁকে ছেড়ে 
আম কেমন ধরে, থাকব? গৌরী আমার কাছে 
থাকুলে তার সম্পকে নিন এখানে এসে উপদ্রব করুতে 
পারে ভেবেই কি চিনি গৌরীকেও নিয়ে যাচ্ছেন? 
অনিল যদি গৌরীকে কোনো রকমে ছুঃখ দেয়? উনি 
তে| পুরুষ মানুষ, কন্মে ব্যঞ্জ থাকৃবেন, আদার গৌরীকে 
কে দেখবে? উনি যেহঠাৎ কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন গর 
চল্বে কিসে? উনি তে! সন্তযাপী মানুষ, কিছ্খ গৌরা 
তো কষ্ট সহ কবুভে পাবুবে না। হা ভগবান্‌! জন্মগত 
সম্পর্ক না থাকলে কি আর কোনো সম্পর্ক গ্রাহথ হয় না? 
গৌরী, গৌরা, মা আমার! আমি তো পাধাণা, "তাকে 
ছেড়ে থাকতে পারুবো, কিন্তু তুই আমাকে ছেড়ে কেমন 
কবে? থাক্‌নি ? 

ধনিষ্ঠা কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ও ক্রমাগভ মাথায় 
জল ঢালার ফলে শীতে যখন কাপতে লাগল খন সে 
আ্বান সমাঞ্ধ করে? কাগড় ছেড়ে ঘর থেকে বেরুলে।। 
সে ধগন আবার আপিস-ঘরে ফিরে এল, তার শ্রী দেখে 
হরকাস্ত শুভিত হয়ে গেল-_সদাক্সানে তাকে খুব তাক্কা 


সুন্দর দেখাচ্ছিল, আবার তার চোখ মুখ লাল থম্ধমে 
হয়ে থাকাতে তাকে পী়িত। বরে”ও আশঙ্ক। হচ্ছিন। 

ধনিষ্ট চেমারে ব'সেই ফাউদ্টেন্‌ পেন খুপে অনল 
আবেদন-পত্রে কোণে অকম্পিত হস্তে স্পষ্ট স্পঃ কবে' 
লিখলে-_ছটি মঞ্জুর । কণ্দভার সহকারা-ম্যানেজার শ্রীধুক 
বৈকুষঠনাথ ক মহাশয়কে বুঝাইয়া দিবেন। গৌগীকে 
ঠিক পাঁচটার সমস্ব মাপনার বাসায় পাঠাইঘা দিব। 
শ্রী ধশিষ্ঠ। মিত্র মুস্তফা) ১৮ই মাঘ। 

অনলের চিঠিখান| একট! খামের মধ্যে শুরে+ খাম 
বন্ধ কগে। উপরে শিরোনাম! লিখলে--শ্রীয়ুক অনল 
ঘোষাল, ম্যানোর-মহাশয় । সেই খামখান। হরকান্তের 
হাতে দিয়ে ধনিষ্ঠা অকম্পিতক্ঠে বল্লে-_বৈকু্-বাবুকে 
বল্বেন ছিনি যেন চারটের সময় একবার আমার সঙ্গে 
দেখা করে? যান। 

“যে আজ্ঞে” বলে, হুরকান্ত প্রস্থান করুলে। 

ক 
চে চে 

ধনিষ্ঠ! ঘর থেকে বেরিয়ে যখন এল খন সেখান 
দিয়ে যাচ্ছিল মাধবা। মাধবাঁ ধনিষ্ঠার মুখের দিঞচে 
তাকিয়েই বগে” উঠ্ল-_মা, তোমার অস্থখ করেছেন 
নাকি? 

ধনিষ্ঠ। সেকথা গ্রান্থ না করেই মাধবাঁকে জিজ্ঞাসা 
করলে, গৌরী কোথায়: তার খাওয়া! হয়েছে? 

মাধবী বল্লে_মেম-দিদিমণি পুতুলের ঘরে খেলা 
করুছে দেখে এলাম । এখনো খাওয়! হয়নি । 

ধনি্ঠা আর কিছু না বলে গৌপীর সঙ্ধানে প্রস্থান 
কবুলে। 

সে গৌরীর কাছে গিয়ে হ্বাম্বার চেষ্ট! করে বল্লে 
_মা মণি, কি হচ্ছে? 

কথা বল্তে তার শ্বর যে কেপে ওঠে, চোখের মধো 
অশ্রু যে ধারণ করে? রাখ! যায় না; অবাধ্য অশ্রুকে গোপন 
রাখা যে ছুঃসাধা হয়ে উঠেছে। কিন্ধু গৌরীর সাম্‌নে 
কান্না কিছুতেই নয়, ছেলেমাহুষ ভয় পাবে, কষ্ট পাবে; 
লোকের সাম্নেই কাদা চল্‌বে না_-এ আমার এক্লার 
নিতান্ত গোপনীয় ছুঃখ। 


৫ম সংখ্য। ] 


গৌরী হাসিমুখে একটা বড় পুতুল দেখায় বল্‌ুলে_ 
মা, এই মেয়েটার বিয়ে হয়েছে, শ্বশ্তরবাড়ী যেতে 
কাদছে। 

ধণ্ষা কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করে? জিজ্ঞাসা করুলে--কেউ 
কেউ তো আবার বাপের বাড়ী যেতেও কাদে? 

গৌরী বল্লে_দুর! বাপের বাড়ী যেতে কি কেউ 
আবার কাদে? 

ধনিষ্ঠা বল্লে--ধরো, তোমাকে ষদি তোমার বাব! 
তার দেশে নিয়ে যান? 


গৌরী এবার ভদ্ব পেয়ে বললে--তা হলে আমি কীদ্ব। 

ধনিষ্ঠা ছ্রিজ!সা! করুলে-_কেন? এই তো তুমি 
বল্লে, কেউ বাপের বাড়ী যেতে কাদে ন। 

গৌরী বল্লে-_-বারে! তাদের বাপের বাড়ীতে যে 
বাপও থাকে মাও থাকে ; আমার বাধার বাড়ীতে তুমি 
ঘি যাও ৪1 »লে আমি কীদ্বকেন? নইলে কীদ্‌ব। 

ধশিষ্ট। টপ করে” গৌরীকে কোলে তুলে দিয়ে আঙ্জ 
বারশ্থার তার মৃখচুম্বন করুতে লাগল । 

মাধবীও ধনিষ্ঠার সঙ্গরে-সঙ্গে এসে ধনিষ্ঠার পিছনে 
দাড়িয়ে ছিল। আজ মায়ের এই গ্রেচ্ছের মৃখে চুমু খাওয়া 
অনাচার দেখে নে স্তভিত হয়ে গেল; স্েহের প্রাবল্যে 
অসত্র্ক মনে তিনি ভূঙ্গ করে ফেলেছেন মনে করে, 
সাবধান কর্বার সন্ত সে বলে" উঠল-_মা, ও কর্ছ কি? 
দিদিমণির মুখে মুখ দিচ্ছ! 

ধনিষ্ঠা হা্বার চেষ্টা করে+ পুনঃপুনঃ গোৌরীর মুখচস্বন 
করুতে করতে বল্লে-_দেবেো! দেবো এ; মুখে মুখ দেবো, 
নইলে বুক আমার ভেঙে যাবে... 

ধনিষ্ঠা আর ক্রন্দন সম্বরণ করে? থাকতে পারুলে না, 
তার চোখ দিয়ে ঝরঝার করে” অশ্রু বরে, পড়তে লাগুল। 
সে মনে মনে ভাব্‌তে পাগল-_যতদিন গৌরী আমারই 
ছিল ততদিন তো! তার মাধুর্য সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি। 
আজ তাকে হারাতে চলেছি, আজ বুঝছি, এতদিন 
কি মধুর আম্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে? বেখেছি। 
নেহের রাজ্য গ্রীতির রাজ্যে অস্তর-রাজো মেচ্ছ অন্পৃশ্ঠ 
বলে কেউ নেই! 


নফটচন্দ্ 


৫৭৫ 


খানিকক্ষণ কেঁদে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ধনিষ্ঠা মাধবীকে 
বল্‌লে-_গৌরীর ভাত দিয়ে যেতে বল্‌। ূ 

ধনিষ্ঠার অকম্থাৎ অকারণ কান্স] দেখে মাধবী স্তস্ভিত 
হয়ে ঈাড়িষে ছিল, সে নড়ল না। গৌরীর পরিচারিকা 
ধনিষ্ঠার আদেশ পালন করুতে চলে গেল। 

গৌরীর বি গৌরীর ঠ!ই করে" রেখেছিল । বামূন- 
ঠাকুর ভাত দিয়ে যায় আর দে গৌরীকে কাঙ্ে বসে' 
খাওয়ায়। আজ বামুন-ঠাকুর ভাত দিয়ে গেল; ধনিঠা 
নিজে গৌরীকে খাওয়াতে বস্ল। গৌরী নিজে হাতে 
খেতে শেখার পর আর গৌরীর বি নিষৃক্ত হওয়ার পর 
ধনিষ্ঠা আর কোনো! দিন গৌরীর উচ্ছিষ্ট স্পর্শ কবেনি। 
গাঙ্জ সে গৌরীকে খাইয়ে দ্রিতে বস্ল দেখে গৌরী 
'্ানন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল 'আর মাধবী বিন্ময়ে অবাক্‌ 
হয়ে গেল । 

খানিক পরে মাধবী বিন্বস্থবিমুঢতা থেকে আপনাকে 
সচেতন করে" তুলে ধনিষ্ঠাকে বল্ুলে--মা, তোমার এ কি 
কাণ্ড বলো দেখি? নিজে কখন খাবে-দাবে? ভাত- 
কটা তো! জুড়িয়ে জ্বল হয়ে যাবে! 

ধনিষ্ঠা বাদল দিনের অন্তগামী সুর্যের ক্ষণিক 
প্রকাশের যতন স্রান ভাসি হেসে বল্লে--আর আমার 
খাওয়া! আমি আল গার খাবো না। তোরা সবাই 
খেয়ে দের়ে নিগে যা" 

মাধবী বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে ছলে” যেতে যেতে 
বলে” গেল-_ধন্তি মেয়ে মা তুমি, খিদে-ছেষ্টাও লাগে না! 
খামখানত্যি উপোষ, নিত উপোষ | 

তার পর নিঙ্গের মনে গঞ্জর গন্গর করে? বকৃতে 
বকৃতে মাধবী প্রস্থান করুলে। 

গৌরীকে নিক্পে হাতে খাইয়ে মুখ ধুয়ে দিছে ধনিষ্ঠা 
ভাকে কোলে করে, নিয়ে বস্ল। গৌগী আজ মাকে 
এমন ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পেয়ে আনন্দে অনর্গ্ বকে? 
চলেছিল। ধনিষ্ঠার মনে হচ্ছিল গৌরীকে আব হয়তো 
কখনো সে দেখতে পাবে না, গৌরীফে আজ এই শেষ 
দেখা? এবং সেই দেখাও শেষ হয়ে আপার মুঢুর্ভ প্রবল 
বেগে অগ্রসর হয়ে আস্ছে! হুতরাং আজ গৌরীকে 
কাছছাড়া' করে? তুচ্ছ আহার বা বিশ্রাম করুধার তার 


৫৯৬ 


অবগর নেই। মে গৌরীকে কাছে বিয়ে ভার সঙ্গে 
গল্প করুতে করুতে তার সমপ্ত জ্িশিস বাক্নে গুছিয়ে 
দিতে লাগল; গৌরীর বাসন বিছানা পর্যাস্ত নিজের 
হাতে সে বাক্সে তুল্ভে লাগল । 

মাধবী মার কাণ্ড দেখে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করুলে 
এসব কা হচ্ছে মা? 

ধনিষ্ঠা মান মুখে হেসে বল্লে__খামর! ছুজনে তীর্থ 
যাবো । 

মাধবার মুখ শীর্ঘনর্শনের পুণ্যলোভে উৎফু্ন হয়ে 
উঠ, সে হর্যভরা শ্বরে বল্লে_:ওম| ভাই বলে1। আমি 
শতেকথান! ভাবতে নেগেছি 1'*** তা হ্যা মা, সঙ্গে কে 
কে যাবে? 

ধনিষ্! গম্ভীর হয়ে বল্‌্লে-_তুই যদি যেতে চাস তো 
তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবে! । 

মাধবী গলায় কাপড় দিয়ে ধনিষ্ঠার সাম্‌নে ভূমিষ্ঠ 
প্রণাম করে" বল্লে--তোমার চরণে গড় করি মা, গড় 
করি, তোমার পুণ্যির জোরে আমাকে৪ একটু তীখিধন্ম 
করিয়ে দিয়ো! মা! 

গৌরী লব শুনে শুনে বল্লে_মা, আমার খেল্না- 
পুতুলগুলে! নেখে ন11? সেখানে গিয়ে খেল্ব কি 
নিয়ে? 

ধনিষ্ঠ। মনে করেছিল গৌরীকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে 
পরে খেল্নাগুলে সংগ্রহ করে' অনলের বাসায় পাঠিয়ে 
দেবে, যাতে গৌরা না বুঝ তে পারে ষে এ বাড়ী থেকে 
তার চিরনির্ববাসন হচ্ছে । এখন গৌরাএ কথায় সক্কোচের 
সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ধনিষ্ঠ। বল্লে-_হ্যা, খেল্ন। পুতুল 
সবই [নিতে হবে বৈ কি। 

কিন্তু এই বথা-কটা বলতে তার কলিজা! যেন ছিড়ে 
গেল, তার চোখ ঠেলে কানা বেরিয়ে আস্বার চেষ্টা করুতে 
লাগল। ধনিষ্ট| গৌরীর খেল্নাগুলিও বাক্‌সে তুলতে 
প্রবৃত্ত হলো। 

ধনিষ্ঠ। গৌরীর কাজ করুছে, ভার সঙ্গে অনর্গল বকৃছে, 
আর ফিরে ফিরে ঘড়ীর দিকে তাকাচ্ছে। সে তো রোজ 
এই পাঁচটা বাজার প্রতীক্ষায় ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে বপে? 
থেকেছে; কিন্তু অন্ত দিন ঘড়ীর কাট৷ সর্তে চায়নি, 


শ্পাপাীপিশাটিশানত 
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[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





আর আঙ্জগ ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতন ছুটে চলেছে ! 
কাটার হুচমুখ যে ক্রমাগত বিচ্ছেদ-মুহূর্তের দিকে 
তীক্ষ অঙ্গুণি সঙ্কেত করুছে, এবং গ্রতিমুহূর্তে ধনিষ্টার 
অন্তরে কণ্টকবিদ্ধ হওয়ার বোন! অঙ্থভূভ হচ্ছে। 

চারটে বাঞ্জ তে সাত মিনিটের সময় একজন ভৃত্য এসে 
মংবাদ দিলে__ ছোট ম্যানেজার-বাবু এসেছেন। 

ধনিষ্ঠা উঠে দাড়াল। গৌরীকে ছেড়ে যেতে তার 
ইচ্ছা কর্ছিণ না) সে গৌপীকে কোলে তুলে নিয়েই 
নিজের আপিস-ঘরে গেল। 

বৈকু্ঠ এসে নমস্কার করে? দাড়াতেই ধনিষ্ঠা জিজ্ঞান! 
করুলে-_-মাপনি কি চার্জ বুঝে নিয়েছেন? 

আজে হা। 

-উনি কি আজকেই যাবেন? 

--আজ্ঞে হ্যা। 

-_ওর যাবার পান্ধী গাড়ী লোকজন আর পাথেম ঠিক 
করে” দেবেন। 

-যে আজে। 

স্পভিনি ষ্টেশনে চলে গেলে আপনি আর-একবার 
এসে আমার সে দেখা করুবেন। 

_যে আজ্ে। 


ক ক 
চর 


অনলকে হরকান্ত যখন তার দর্খাত্তের উপর ধনিষ্ঠার 
ছুকুষ এনে দিলে তখন অনল আট খামের উপর ধনিষ্ঠার 
হস্তাক্ষরে শিরোনামা দেখে আনন্দ শুম্থভব করুলে, সে 
ভাব্‌লে ধনিষ্ঠ। বোধ হয় তাকে দীথ চিঠি লিখে অবস্মাৎ 
কম্মত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করেছে এবং তাকে থাকৃতে 


.অস্ররোধ করেছে? কিন্ত সেতো কর্খত্যা্গের কারণও 


বল্তে পারুবে না, থাকৃতে৪ পার্বে না) তরু উনি যে 
থাকৃতে অন্গরোধ করেছেন এই আমার এতকালের 
পরিশ্রমের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। 

চিঠি খুলেই অনলের চক্কস্থির! এমন সংক্ষিপ্ত সম্মতি 
সে তে! আশ! করেনি! এতদিনের পরিশ্রম ও সেবার 
কি এই পারিতোধিক! এত উপকার পাওয়ার পর কি এই 


৫ম সংখ্য। ] 


ক্তজঙ!। ধনিষ্ঠ! যে গো! গোট। হন্দর অক্ষরে হুকুম 
লিখেছেন “ছুটি মঞ্কুর”--এই লেধা লিখতে তে! তিনি 
শিখেছেন অনলেরই কাছে! তার লেখার ছাদও যে 
অনলের লেখারই অন্ুন্ধপ! অনল কি নিজের হাতে 
নিজের মৃত্যুবাণ শাণিত করে, ধনিষ্ঠার হাতে তুলে 
দিয়েছিল? “ছুটি মঞ্জুর!” এই আদেশের অর্থ ফি? 
চিরবিদায় মঞ্জুর, ন! অনির্দিষ্ট কালের জন্ত বিশ্রাম মঞ্জুর? 
এই হুমের মধ্যে নিশ্চয় ছুই অর্থই হড়াঙ্গড়ি হয়ে গোপন 
হয়েআছে। অনল ধাঁধ কিছুদিন পরে আবার ফিরে 
আস্তে চায়, তা হলে তার পথ ধনিষ্ঠার এই চাতুরীভরা 
হুকুম খুলে রেখে দিলে। এই সম্ভবপর অর্থ হনে করেঃ 
নিয়ে অনলের স্ষুগ্র সাহত মন আবার কথন্কিৎ প্রন হয়ে 
সাস্বনা লাভ করুলে। 

কিন্তু গৌর? গৌগীকে চাইবামাত্র পাওয়া, এও তো 
এক অচিন্ত্য ছু্ব্বাধ্য ব্যাপার! যে গৌরীকে এখানেই 
অনপের বাসায় পাঠিয়ে দিতে ধশিষ্ঠার আপত্তি হতো, সেই 
গৌরীকে একেবারে দুর কগে দিতে সম্মত হওয়ার অর্থ 
অনল কিছুতেই হৃদয়ঙ্ম করুতে পারুলে না। সে মনে 
করেছিল তার বিদায় প্রাথনা! অনেক বল[-কওয়ার পর 
মঞ্ুর হণেও হতে পারে, কিন্তু গৌগীকে কাছছাড়! করুতে 
ধনিষ্ট। কিছুতেই সম্মত হবে না। কিন্তুএ যে একেবায়ে 
অভাবনীয় কাণ্ড! তিনি অনলের উপর কুঞ্জ হয়েই বোধ 
হয় এই আবিশ্বাশ্ত অসভ্ভব হুকুম লিখে ফেলেছেন। এখনই 
হয়তে। তার মনস্তাপ হবে এবং এই হুকুম প্রত্যাহারের 
প্র আস্বে। 

অনল নিষ্ষের দরুখাস্ত হাতে করে" গণ্ীর চিন্তায় নিময় 
₹য়ে গিয়েছিল; হরকান্ত বেচার] যে স্কুল দেহ নিয়ে দাড়িয়ে 
আছে সেদিকে তার লক্ষ্যই ছিল না। হরকাস্ত অনলের 
মনোযোগ নিজের ছুর্দশার প্রতি আকর্ষণ করুবার জন্তে 
চেষ্টা কে” একটু কাশলে। 


নষচন্দ্ 


রর 


জি 


সেই কাশির শে চম্কে উঠে অনপ ঠএকান্তরর 1ধকে 
তাকালে এবং সচেতন হয়ে ভাড়াতাড বণ্লে_মাপনি 
যান। অম্নি দয়া করে” টবকুঞ্-বাবুকে একটু পাঠিয়ে 
দেবেন। 

হরকান্ত চলে" গেল! 

সঙ্গে-সঙ্দেই বৈরু& এসে ঘগে ঢুকে অনলকে নমস্কার 
করুলে। 

অনল প্রতিনমস্কার কগে' বল্লে-_বন্থন। 

বৈ বস্ল। 

অনল বৈকু&র হাতে নিজের দরখান্তধান! দিলে। 

দর্খান্ত ও হুকুম পড়ে" বৈকুঠ অত্যন্ত আশ্চর্যা হয়ে 
গেল; কিন্তু সেই এবাগ প্রপান ম্যানেজার হবে, কর্রী- 
ঠাকুবাণীর এই হুকুম দেখে তার যে বিপুল আনন্দ ভয়েছে 
তাতে ভার বিস্মদ্ধ চাপা পড়ে? গেল। ছার একবার মনে 
হলো, মৌখিক ভদ্রন্। করে? কিছু বলা উচিত। কিন্তু কি 
বলবে? কেন ভিনি চাকৃপী ছেড়ে দিচ্ছেন জিজ্ঞাসা 
করা অনর্থক, কারণ কন্তরীর কাছেই যখন কারণ অব্যক্ত 
থেকে গেছে তখন তার কাছে সেট! প্রকাশ্ত £বার বথা 
নয়। তিনি চাকুণা ছেড়ে যাচ্ছেন, এর জন্য দুঃখ প্রকাশ 
তো! করা যেতে পাবে? এই কথা মনে হতেই দৈকু 
বল্লে-আপনি ₹ঠ'ৎ আমাদের ভাগ করে? -- 

অনল টৈকুগ্কে কথ। সমাধধ করছে না দিছে গন্তার- 
ভাবে বল্লে-_ম।পনি গাণীর ছুকুম দেখলেন হো। 
আমার চাক্জ, বুঝে নিন। 

বৈকুঞ ওটগ্থ হয়ে বল্লে-যে াজে। 

অনল বল্ুলে- মি বাস্নশ্দিয়। ছেড়ে চলে? না যাওয়া 
পর্যন্ত আমার কশ্মত্যাগের লংবাদ আপনি গোপন 
রাখবেন ! 

বৈকুণ্ঠ বল্দে__যে মাল্সা । 

€ আগামী মাসে সমাপ্য 


কালের কোপ 
শ্রী গোপাল হালদার 


এ নদটাকে দেখলে 'আন্ব আর কেউ নদী ব'লে 
স্বীকার কর্বে না। বালুর ভারে আজ সে প্রায় শুকিন্বে 
উঠেছে,_ভ]টাপ সময় ওর মাঝখানটিতে থাকে হাটু- 
জল, জোর কোমর পধ্যস্ত; আর জোয়ারে সে জল বেড়ে 
উঠে" দাড়ায় গলা পর্য্স্ত। "তবুও কাছাকাছি গায়ের 
লোকেরা এ'কে নদীই বল্ত$ এর এককালের দৌলতের 
কথা তা*র। পিতা পিতামহদের কাছ থেকে শুনে আস্ছিল 
বলেই বোধ হয়। 

সত্যই ত, আজ যদি যোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর 
সেই ছুই পারের প্রবল প্রত্তাপশালী জমিদার-বংশ-ছু'টি 
হঠাৎ তাদের নদী-পারের নির্বাপিত্ত চিতাভম্ম থেকে 
ভেগে €ঠেন। তবে কি তার! এই ক্ষাণধার জঙগ-প্রবাহ- 
টুকৃকে সে আমন্সের “করালী” ব*লে চিন্তে পারুবেন ? 
একদিন এপারের বায় এবং ৪-পারের সিংহদের প্রবল প্রতি- 
্বন্দিতাঁ ও বৈরিতভাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল এই করালী 
নদীর করাল শআ্োভ এপার যখন এ-পারকে দেখে 
গঞ্ছেছে, ও-পা'র যগন এপারের দর্পকে চূর্ণ ক'রে দেওয়ার 
জন্যে অসহিষু। হ'য়ে উঠেছে, আর এপারের তীবের ফৌন্জ 
যখন ও-পাবের ফৌন্জের মাথাগুলো ফাটাবার জন্যে উন্মত্ব 
হয়ে উঠ ত,তধন বহুবার মাঝধানকার করালী নদীর ভীষণ 
জকুটি তাদের সংযত, সম্থ তত করেছে । কিন্তু করালীর 
জুল তাদের চিরদিন ঠেকাতে পার্লে না । ছুই বৎসরের 
প্রতিছ্ন্দিহ1 তাদের সুদৃঢ় প্রাসাদ ও স্ত্-উচ্চ দেব-মন্দিরের 
চড়া ছাড়িয়ে, ভাদের বিশাল জনশক্তি ও এশ্বর্যোর 
শোভ। যাত্রার মধ্যেই সন্থষ্ট না থেকে একদিন রীতিমত 
শক্তি-পরীক্ষার ক্ন্যে মাতাল হয়ে উঠল! ছু-পারের 
প্রন্গার হাতে সেদিন লাঠি এবং সঞ্জ$কি নেচে উঠল, 
মঙ্গে- সঙ্গে ছু-পারের নেষে্র হাতে ঝুপ-ঝাপ নেচে 
উঠল বড়-বড় ছিপেন দাড় । সেদিন থেকে করালীর বুকে 
প্রায় ছুই শন্য।বী ধ'রে চল্ল এই ছু-পারের রেধা-রেষি। 


দীর্ঘ ছুই শতাবী৷ ধ'রে ক্রমাগভ করানী তাদের রক্কে 
রাঙা হয়ে উঠুল। ছুই বংশেরই অথের ভাটি পড়ে এল, 
তবু ভাদের বিবাদের মীমাংসা! হ'ল না। 

শেষে একদিন করালী নিজে গঞ্জে উঠল__এপারের 
ষে-গ্রাসাদ এতদিন ও-পারের দূর প্রাসাদের দিকে 
জকুটি-ভরে তাকিয়েছিল, তা"র উচ্চ শির যেদিন করালীর 
উচ্ছলিত জলধারার পায়ে সথয়ে পড়ল, সেদিন ও-পারের 
শিরও খাড়া নেই দেখে সে এক তৃপ্তি ও বাঙ্ধের অটু-. 
হাসিতে চারদিক চমকিত ক'রে গেল । ওপারের মম্পর্দের 
শেষ রেখা যেদিন মূণছে গেল, হৃতসর্বস্ব বাবুর! যেদিন 
একমাত্র গৃহ-বি গ্রহটিকে নিয়ে একালের স্থ্রক্ষিত 
বিশাল পুরীর পিছনের ছুয়ার দিয়ে বেরিয়ে প্রাপরক্ষা 
করলেন, সেদিন একবার ও-পারের দ্রিকে তাকিয়ে 
দেখলেন,-যখন শুনলেন, ও.পারের রায়-বংশের শেষ 
সম্বরও রইল একমাত্র বারাহী $€দবী, তখন একবার 
নিকুদ্বেগে মুজির নিঃশ্বাস টান্লেন। করালীর সর্ব- 
গ্রাসী ক্ষধার হাত এড়িয়ে বেচে রইল কিছু দূরের নদী- 
পারের ছুই বংশের শ্মশান-মন্দিরগুলি ৷ লেলিহান ঈর্ষ 
ও প্রমতত রক্তলিপ্নার গ্রজলিত টীপের মতন চিতানলের 
শেষেও ছ্ধেগে রইল তাদের বৈরিভা কালের কপালে। 

তা'র পরেও প্রায় দেড়শ” বৎসর ভেসে গেলস-করালীর 
ক্ষুধা শেষ হয়েছিল,__ভা"র শক্ষির মদদে অবসান ঘোষিত 
হ'ল। যে-শ্বশানের মন্দিরগুলি অতীতের দন্ড ও তাণুব- 
লীলার কাহিনী ছু-গারের শান্ত গ্রামবাসীদের মনে 
জাগিয়ে রেখেছিল, সেখানকার পরিত্যক্ত বিস্পতায় 


বাতাসে শৃগালের যে চীৎকার বয়ে আন্ত, তা শোনা”ত 
এক্ক মৃত্যুপারের কান্নার মতন, সেখানকার জল-ধারায় 
ঘে কানাকানি চল্ভ ও1 খেয়া-নৌকোর নেয়ের কানে 
আস্ত এক অব্যক্ত আক্ষেপের মত্তন। সেখানে দিন- 


৫ম সংখ্যা | 


ছগুরে মরণ-পারের অশগীরীদের যে নৃত্য চল্ত, সে- 
কাহনী বহু দিকে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল; তা'র অনতিদূরের 
বিস্তীর্ঘ পথ থেকে যে কত সরলহৃদয় নিরপরাধ পধিককে 
সন্ধ্যায় ও শিশীথে ডেকে নিয়ে চিরদিনকার মতন পথচলার 
পাল। শেষ ক'রে দেওয়া হয়েছে, দশ ক্রে!শের মধ্যে এ- 
কথা কারো জান্তে বাকী ছিল না । এপারের লোকের! 
ধীরে-ধীরে শ্বশানের পাশ থেক্কে ঝাড়ি তুলে নিলে; 
ও-পারের গ্রামও ধীরে-ধীরে তা"র শ্মশানের কাছ থেকে 
স'সে গেল। 

এম্‌নি ক'রে কত-কত বৎসর চলে গেল--এপার 
আর ও-পারের মধো আক্গ আর সে কলহ নেই, আর 
সেরাঙ| ঘাথি নেই | এপারের লোক আজ ও-পারে 
চ'লে গেছে; ও-পারের লোক, কোথা থেকে তা*র এল 
তা বল্তে পারে না। কাল্পের মোতে রায়-বাবু ও সিংহ- 
বাবুথ যে কোথায় ভেদে গেলেন,আজ হ্য'র ঠিক-ঠিকান! 
নেই-__বহুদরেপ কোনো-এক দূ গায়ের কোনো-এক 
পাটের দালাস আজও হয়ত নিজেদের সিংহ ঝখলে ভীতি- 
1বহবণ পাটের চাষীদের উপর গঞ্জন করতেন, সহরের 
কোনো-এক অফিসের অন্ঃচীন কেরাণা-বাবু হয়ত ব। 
মাঝে মাঝে ভাগ পিফ্পাপার কাছে রায়-বংনের ছেলে 
ব'লে আসার আিঙ্গাত] প্রকাশ ও প্রতি করুতেন। 
ক্ছ দেডশা বছরের কুয়াসাচ্ছ্জ ইতিহাসের মধা দিয়ে 
ধৈধ। ও ক্োতুহলের বাতি নিগ্নে অগ্রসর ভয়ে কেউ 
তাদের "এই দাবিকে যাচাই করোনি, ক্রুবার উচ্ছেও 
ছিল না, সাধ্যও ছিল না। 

তেমান লক্ষণ-সদ্দীরের বংশে যে-কখাট। পুরুষাহু- 
ক্রমে নেষে এসেছেঃ-যাকে পুরুযান্থক্রমে ভারা অদ্ধেক 
অবিশ্বাস ও অদ্ভেক বিশ্বাসের সঙ্গে চিরদিন মেনে 
নিয়েছে, কেউ যদ্দি ভা'র প্রমাণ চাইত, লক্ষণ দিতে 
পারুত না। লক্ষণ জান্ত, যতাদিন করালীদ ভলে 
শোত ছিল, ততদিন তা'র পৃর্বপুরুষের। তা"তেই 
অকস্মাৎ সমাধি লাভ করেছেন, তার পরে যেদিন করা- 
লীর জল ক'মে এল, সেদিনও তা'র দাদা ওই বড় গাঙে 
মাছ ধরতে গিয়ে আর ফেরেনি, একথ সে তা”্র বাবার 
মুখেই শুনেছে ; আর কাল-টৈশাখীর হঠাৎ এক ঝড়ে 


কালের কোপ 


৫৯৯ 


নৌকা-স্ঞ্চ তা'4 বাবা পগাণ-সদ্দার যে তাপয়ে গেল-_ 
তা'র খোজ পেলে য়ে নিজে তিন দিন পরে ঝড় গ্াঙের 
এ মাঝ-চড়াটা্। লক্ষণ জান্ত, তাগেগ সবাইকে ডুবে 
মবৃতে হবে, তাদের বংশে এম্নিতর একটা অভিশাপ বছ- 
শত ব্সর থেকে দেমে আস্ছে,-কেননা, তা" ভৈপব. 
সদ্দীরের বংশধর । 

সে ষোড়শ কি সধ্চদশ শভাবী ঠিক নেই--কিন্তু তখন 
ছু'পাবের বাবুদেঞ দৌলভেগ মখ্যাহ»ভখন পরিপুণ উৎসাহে 
এ-পারে আর ওপারে শাত্ু-পগীক্ষ। হচ্ছে। সেই ছু 
ক্ষণে (রব ছিল রায়বাএুদের তাবে লাঠিশলদেএ সদ্দার। 
সে তখন.জীবনের,খর-যৌবনে১_কপাটের মতন তার বুক, 
শালেন মত দৃঢ তার দে্দপি ভার শির ॥ ভার লাঠির 
কাছে ৬খন বন্দুক নিয়ে দাড়ানে| যায পা, ভার সড়কিগ 
লক্ষ্য ভখন অশরষ্ট, "তার মুষ্টি আখাভে তখন লোহার দরজ। 
ঝন্-ঝণ্‌ ক'রে আন্বনাদ কারে তেড়ে পড়তে চার। 

মে ছিল এক দুরাগায়ের লোক | পারবা তাকে 
এনেছিলেন বহু লাখেরাজ দিযে, সন্দাঁরির প্রলো ডন 
দেখিয়ে । বেন খেকে মে মাদার, সৌদন থেকে রায়- 
বাবুগা অধৈধ। হয়ে বমেঠিলেন একবাণ সংহদেস শিক্ষা 
[দিতে । কিন্তু বাধা দত ভৈরব | লিংহবাণুধের পক্ষে 
তখন সন্দ/এ ছিল বুদ্ধ মাহ ঘোষ-তৈ5দের শৈএবের 
ও যৌবনের ওত্তা৭ 1 মাঘের দিন হকতে গিয়েছিল, 
সে শুধু দেবি করুছিল ভর একমাজ ছেলে মাধাহ উপযুক্ত 
হওয়া পষঃজ । মাধাহ তখনে। বছ রত তির ছেলে । 

হঠাৎ একদিন [সংহদের ওদ্ধত্য আর দাদদেএ সহ হ'ল 
নী ছুপাবেজ ছিব-সেজে দাড়াল, ছ-পারেগ লাঠিয়ালদের 
হুঙ্কার উঠল, ছু-পাবের বাধুা মহ-সমাগ্োহে বল পরাক্ষায় 
অগ্রধর হলেন উৈরবের ভরাযৌৰনের ধক্তের ভাঙ্গে 
শিবা চাড়া দিয়ে উ১৬১--খুপ-ঝ।প, দাড় ফেলে মাঝ- 
নদাঁতে তারা মুখোমুখি হায়ে ঈাড়াল। , ভা পর জাঠি ও 
সড়ক, ঢাল, তলোয়ার ও কাচৎ পুরোনো বন্ুকের সে 
শযে মরণ্লীলা উত্মব চালালে, ভা'র প্রথম ঝাপটা শেষ 
হখভে-না-হ?তে সিংভ-বাবুর! দেখলেন শত্রু মাঝ-নদ] থেকে 
ভাড়িয়ে তাদের তারে এনে পুরেছে,আর সে শক্রর সর্বাগ্রে 
ভৈরব সর্দার । সে-মুহুর্ডে মাই একবার মুখ তুলে চার- 


উ৬৩ 


পি 


1দকে তাকালে, ভার পরে (সড়ংকি নামিয়ে নিশ্টেষটভাবে 
সে কাটাকাটি দেখতে লাগল। 

সিংহ-বাবুর] হাকুলেন, 'রমাই, সামালো ভৈরবকো-- 
ছুশ” রূপেয়৷ এক শির।” 

রমাই নমস্কার ক'রে বল্লে, “হুজুর, সাম্লাবে ঠিক। 
কিন্ত শির নিতে পারুব নাশ-সে আমার চেল1।” 
ভৈরবের সাম্নের ছিপে লাফিয়ে পন্ড তে-পড়তে নতুন 
যুবক মাধাই ব'লে গেল, “হুজুর, এক রূপেয়াও চাই নে, শুধু 
শির দেবে1। | 

রমাইএর নিষেধ কর্বার সময় ছিল না-সে ছেলের 
পিছন-পিছন ছুটুল। 

ভৈরব নিশ্চে্টভাবে দাড়িয়ে ছিল । পিছন থেকে রায়বাবু 
হাকৃলেন, “ছু পিয়ার ঠওরব 1” সে চমূকে দেখ লে, মাথার 
উপর মাধাই-এর তলোমার। বিছ্বাতের মতন সে স'রে 
গে্ল। তা'র পর সড়কির এক আঘাতে মাধাইকে নদীর 
মধ্যে ফেলে দিলে । আহত মাধাই তখন প্রাণপণে সাভার 
কেটে তীরে উঠতে চাইছিল। উৈরব দুরম্জ আক্রোশে 
তাকে সড়্‌কির 'আরেক আঘাতে নদীর তলে ডুবিয়ে 
দিলে! 

“এম্নি কারে তোরা বংশের পর বংশ ডুবে মরুবি)” 
বলে উন্মত্তের মতন শোকাতুর বৃদ্ধসর্দীর রমাই-ঘোষ 
তা'কে তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করুলে। 

ভৈরব দাড়িয়ে রইল-_শুধু আঘাত ঠেকাতে লাগল-_ 
একবার ছু'বার তবূ হাত তুললে না। তা"র চোখ দিয়ে 
তখন আগুন ঠিকরে পড়ছিল । 

-্তা'র পর? 

একটিমাত্র কঠিন আঘাত-_বুদ্ধ পিতা পুত্রের কাছে 
লুটিয়ে খুমিয়ে পড়ল চিরদিনের মতন । 

উৈরব জয়.কোলাহলের মধো ফিরুল--নভশির, শুষ্ক" 
মুখ কোটর-গন্ত-চস্কু। 

তাঃরপরে এমনি আর-এক ধ্বংস-লীলার মধ্যে করালীর 
জলে রব তঙ্গিয়ে গেল; ভু'পারের এম্লি নিষ্টুর 
পরিহাসের মধ্যে পুরুষের পর পুরুষ তারা নদীর জলে 
বিশ্রাম লাভ করুলে। 

তা'র পর একদিন করাঙ্ীর কোপে ছু'পারের এতকালের 


প্রবাসা-_ কান, ১৩৩২ 


তশ্পীনিশাপাশাা তি পতি পাশাপাশি পাীপািপিদ 


] ২৫শ ভাগ, বয় খণ্ড 





দাপাদাপি থেমে গেল, একদিন এ দুপারের এশ্বর্যোর ও 
কোলাহলের উপর এক বিস্বতির সন্ধা! নেমে এল। 
দার্ধঘ দেড়শ” বৎসরের সে-রাত্রির প্রভাতে রইল শুধু 
অতীতের কুয়াসাচ্ছন্ন স্বৃতি। লক্ষণ জান্ত, যে-ভৈরব 
যুদ্ধান্তে শ্লান-মুখে প্রেত-পুরীর কস্কালের মতন ফি'রে 
এসেছিল, সে তারি বংশের পূর্বব-পুরুষ। তা'র না ছিল 
প্রমাণ, না ছিল বংশ-তালিকা। 

ও-গীয়ের পাচু-দাসের বিধবা পত্বীও ঠিক এম্নি 
জান্ত যে, তা'র শিশুপুত্র বিশু রমাই সর্দীরের দৌহিত্র- 
বংশের সম্ভান। কিন্তু কালের অন্ধকারে রমাই-এর 
দৌহিত্র-বংশ কি ক'রে এখানে ভেসে এসে ঠেক্ল, জিজ্ঞাসা 
করলে তা'রাও জবাব দিতে পার্জ না। 

এপারে-ওপারে আঙ্গ আর বিবাদ নেই। লক্ষ্রণ- 
সর্গরের সঙ্গে রমাই-এর দৌঠিত্র-বংশের আজ কোনে! 
বন্ব নেউ। জক্মণের শ্বশ্ুবের দিক্‌ দিয়ে পাচুখ বিধব! তা*র 
আত্মীয়াই হ'ত। 

লক্ষণের বাবা যখন মারা গেলেন, তার বিধবা ম! 
তখন থেকে তা"কে আর নেয়ে হতে দিলে না। অগতা। 
লক্দ্ণ ভ"ল তাই, ফেটা তা'র বাবা স্বণ! করুতেন, অর্থাৎ 
চাষী। 

সে-বার পৃক্ষোয় লক্্রণই তার শাশুড়ী, শালী প্রভৃতি 
সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছিল। পাচুর বিধবা স্্রীন নিম্্রির 
হয়েছিল । সে পূজো করুত না, কিক পৃক্তোর কট। দিল 
আত্মীয-ন্বজন নিয়ে আমোদ করুতে তা"র ভালো লাগত 
পুজোর পরে বিজ্ঞয়ার সাদর-সম্ভাষণের শেষে তারা বিদায় 
নিলে। লক্ষণ তাদের গ্রাম পর্যান্ত এগিয়ে দিতে গেল। 

হঠাৎ সেদিন আশ্বিনের আকাশ ছেয়ে মেঘ উঠল। 
নদীর ও-পার পধ্যন্ত ষেতে-না-যেতেই আকাশ ভেঙে রুষ্ট 
নাম্গ__সঙ্গে একটু একটু ঝোড়ো বাতাস। অগচ গ্রাম 
তখন পিছনে অনেক দৃরে- ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। 
নদীর ও-পারে কয়েকটি বাড়ি ছিল ;--৪ক্স্ণ ঠিক কবুলে 
সেইথানেই নদী পেরিয়ে বৃর্টি না থামা পর্যস্ত অপেক্ষা 
কবৃবে। 

নদীতে হাটুর বেশী জল ছিল না, লক্ষণের পরামর্শ- 
মত সবাই ধারে-ধীরে জল ভেগে-ভেঙে চল্ল। লক্ষণ 


৫ম সংখ্যা ] 


চল্ছিণ সকগের আগে পথ দেখিয়ে-দেখিয়ে-_-ত1”র কোলে 
পাচুর শিশু-ছেলে বিশু। 

সেখানে জপ ছিল মাত্র আঙ ল-চারেক-_-নদী প্রায় 
পেরিয়ে তারা এসেছিল । “বাপ? ! বলে' হঠাৎ লক্ষণ থেমে 
পিছনের দিকে চেয়ে বললে, “এসে! না এণানে, চোরা 
বালি” তা'র পা হাটু পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল, এক-পা তুল্‌তে 
গিয়ে আর-এক পা! বেধে গেল। লক্ষণ বার-বার চেষ্টা 
ক'রে নিদারুণ নৈরাশ্যে চীৎকার ক'রে উঠল, “শীগ গির 
এ ডান দিক্‌ দিয়ে গিয়ে ও-পারের লোকদের ডাক 
দাও, দড়ে নিয়ে এসো |” 

বুইটতে তখন চারিদিক নিম্তব্,। অকালের সন্ধ্যার 
কালিতে ছাওয়া। নদী-পারের প্রবল বাতাসে সেই 
বারিপাত-ধ্বনিকে ছাপিয়ে ভীতিপূর্ণ আর্ত নর-নারীর 
চীৎকার ও-পারের কোনে। গৃহবাসীর কানে পৌছ্ছল 
না। যে-নদীর ওপরে একদিন শত আহত ও আর্তের 
ক্-ধ্বনি শিষ্ষন কেঁদেছে, আক্গ তার শীর্ণ ধারার বুকে 
তা'র ছুই তীরের বালুরাশির মধ্যে এই ভীতি-বিহবল 
নারীদের সম্মিলিত আর্তনাদ অতীতের শত হাহাকারের 
সঙ্গেই গিয়ে মিশল। 

অসহায় মেয়ের! ছু'টে পাঁড়ে উ'ঠে সেখানকার লোক- 
দের খবর দিলে। তাঃরা ছু'টে আস্ছিল। পাচুর বিপ্লব! 
স্ত্রী মাঝ-পথে হঠাৎ ফিরে দাড়াল--হা"র বিশু? 0 ত 
লক্ঘণেরই কোলে! হায় হায় করে সে ছু'টে এল, 


ভাগ্যচক্র 
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বল্লে, “ওগো, আমার বিশু যে হঠোমান কোলে ঘুমুচ্ছে, 
তা'কে কি ক'রে দেবে? ্ 

লক্ষণের তখন কোমরের বেশী ডু'বে গেছে। ঠোঁট 
চেপে ধর সে প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা 
করুছিল 7-কীধ থেকে বিশুকে নামিয়ে সে বললে, "দুরে 
দাড়া 9, কাছে এমে। না, আমি ছুড়ে দিচ্ছি” 

বালির ওপর ছিটকে পড়ে ছোটো শিশু চীৎকার 
ক'রে উঠল, লক্ষণের কামে একটা ক্ষীণ হাসির মতন কি 
যেন পৌছল। সে চমকে একবার ও-পারের দিকে 
তাকালে, পিংহদের সমাধি-মন্দিরের চূড়াগুলি ব্ঢভাবে 
তা"র চোখে এসে আঘাত করলে । ও-পাব্ষের লোকেরা 
যখন দড়ি-দড়া নিয়ে ছু'টে এনে লক্ষ্ণকে তুস্‌লে, তখন সে 
বুক পর্যাস্ত বালুর নীচে তঙ্গিয়ে গেছে । বালির ওপর তা'র! 
তাঃর যৌবন-পুষ্ট সুদৃঢ় দেহ শুইয়ে দিলে । তা*র আগেই 
ছুই দিকৃকার ক্ষুধিত বালির চাপে লক্ষণ সর্দারের প্রশস্ত 
বুকের নিঃশ্বাস-গ্রহণের শক্তিটুকু পর্য্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। 

মত দেহের দিকে তাকিয়ে একজন বল্লে, “পরাণ- 
সর্দীরের ছেলে । পরাণ-সদ্দীর মরেছিল নৌক। ডু'বে।৮ 

“ওদের বংশে সবাই ডুবে মরে ।” 

এপার-ওপার চেয়ে অশীতিপর এক বৃদ্ধ তার পাকা! 
চুল-কয়গাছির মধ্যে আঙ্ল চাঁলাভে-চালাতে বল.লে, 
«এই করালীর এম্নি জ্বায়গাটাতেই ভৈরব সর্দার 
রায়বাবুদের পক্ষ হ'য়ে সিংহদের হটিয়ে দিয়েছিল. 1” 


ভাগ্যচক্র 
শ্রী স্ুধীরা দেবী 


গরীব হইম্বাও হ্থন্্র হওয়াটা একটা মারাত্মক ভুল। 
প্রেমে পড়া একমাত্র ধনীরই 'ধশ্থ। চালচুলোর সন্ধান 
না রাখিয়া আাঢ়ের নবীন মেঘোগয়ে প্রেয়পীর সুরভি 
কেশপাশের স্বপ্র দেখা, জ্যোতদ্সা রাতে ছাতে বসিয়! 


কবিতা লেখাঁ গরীবের পোষাইয়! ওঠে না; আত্মীয় শ্বজন 


শি৬স্্ত 


তে! দূরের কথ! রাম্তার লোকগুলিও বোধ হয় সমস্বরে 
ছি-ছি করিয়া ওঠে। জগতের এই কঠোর সত্য কথার 
একটিও কিন্ত হুগী বেচারী বিশ্বাস করিত না। দেখিতে 
সে বেশ স্থন্দর ছিল, একথ! ভা?র অতিবড় শক্রও ত্বীকার 
করিবে--মুখখানি যেন অতি যত্বে কদিয়া গড়া, পিক্থল 
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চোখ-ছুটি যেন চির রইস্যময়। কিন্তু ছুঃখের বিষয় অতি 
অল্প বয়সেই সে মা সরদ্বতীর নিকট হুইতে বিদায় গ্রহণ 
করিয়াছিল; ফলে জীবনে একটা বড় কথা কখনো! 
তা'র মুখ হইতে বাহির হয় নাই। তবু বেচারীকে সবাই 
ভালো বাসিত । 

হুগী মাঝে মাঝে অস্থির হইয়া পড়িত শুধু অর্থের 
চিন্তায় । তাঁ"র বাবা মরিবার সময় একখান! বাকা 
তলোয়ার ও একখানা! ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস ভিন্ন আর 
কিছুই উইল করিয়া দিয়! যাইতে পারেন নাই; তলোয়ারটি 
ঘরের একখান! আয়নার পার্থ ঝুলানে৷ থাকিত, আর 
বইখানি বহুদিন পূর্বেই একখানা ভাঙা শেল.ফে কতগুলি 
ক্যাটালগের নীচে আত্মগোপন করিত্তাছিল। এক দুর" 
সম্পকাঁয়া পিসীমা তাহাকে দয়া করিয়া কিছু সাহায্য 
করিতেন, ভাহাতেই কোনো প্রকারে সে দিনগুলি কাটাইয়! 
দিত। অর্থোপার্জনের চেষ্টা হুগী যে মোটেই করে 
নাই এমন নয়, বু জায়গায় সে চু মারিয়া দেখিয়াছে, 
কিন্তু স্থবিধা এ পর্যন্ত কোথাও হয় নাই। মাস- 
ছয় সে লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেণ্ট-এর বন্ধ 
করিয়াছিল কিন্ধ সে যখন দেখিল বীমা-প্রার্থার চাইতে 
এজেন্ট -এর সংখা। অধিক হইয়া গিয়াছে তখন মনের 
ছুঃখেই কাজটি ছাড়িয়। দিতে হইল। কয়েকদিন চায়ের 
বাবসা ফাদিয়! ছুদিন যাইতে না যাইতেই বিরক্ত হইয়া 
সে ঘরে আপিয়া বসিঙ্গ। মদ বিক্রীও আরম্ভ করিয়াছিল 
কয়েকদিন, কিন্ত সেটা নেহাৎ নীরস বলিয়া তাতেও 
মন টি'কিল না। অবশেষে সে কিছুই হইল না।--কর্খহীন 
বেকার অবস্থায় বাড়িতেই বসিয়া রহিল তবু তাহার 
মুখ হইতে হাসিটি ঘুচিল না। 
_ কিন্তু ব্যাপারটি সঙ্গীন হয়া গীড়াইল হুগী বেচারী 
খন গ্রেমে পড়িল। এক অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেলের মেয়ে 
জরা মাট'নকে সে প্রাণ দিয়া ভালোবাসিয়! ফেলিল | লরাও 
তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। এই কর্ণেলটি বহুকাল ভারতবর্ষে 
থাকিয়া! এমনই বদহজমী ও বদমেজাজ লইয়া দেশে 
ফিরিয়াছিলেন যে, তাহার একটিরও আর সারিব।র 
কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি যে হুগীকে পছন্দ 
করিতেন না এমন নয়, কিন্ত বিবাহের কোনে! কথা 


প্রবাসী- ফাল্তুন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


উঠিলেই বলিতেন, না বাপু, এখন নয়। যদ্দি কখনো! 
হাজার-দশেক পাউও. উপার্জন করতে পারো তবে-ই এসো 
বিবেচনা ক'রে দ্েখব। হুগী বেচারী ছুঃখে ঘরিয়মাণ 
হইয়া পড়িত। এ-বিপদ্দে তা*র একমাত্র সাস্বনা-স্থল ছিল 
লরা। 

সেদিন সকালবেল! হলাগু-পার্কে মাটনদের বাড়ী 
যাইবার পথে তা"র প্রিয় বন্ধু ট্রেভরের বাড়ীতে হুগী হাঙ্জির 
হইল। টেভর একজন চিত্রকর। আজকালকার দিনে 
চিত্রকর হওয়ার একট! রোগ দীড়াইয়াছে বটে, কিন্ত 
ট্রেভর ছিল প্রকৃতই একজন দরদী শিল্পী। মুখভর! 
হলদে দাগ, আর ইদ্া লম্বা লাল দাড়িতে তাহাকে নেহাৎ 
বেরসিক বলিয়৷ মনে হইভ সন্দেহ নাই, কিন্তু সে যখন 
তুলি লইয়া বসিত তখন তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া পার. 
যাইত না; বাজারে তা*র ছবির কাটতিও ছিল খুব। ছগীর 
সৌন্দর্ধাই প্রথম তাহাকে আকুষ্ট করে এবং এ-বিষয়ে তাহার. 
কতকগুলি বিশেষ মতও ছিল; সে বলিত--চিত্রকরদের 
পরিচয় থাকবে একমাত্র সন্দর পুফষদের সঙ্গে অর্থাৎ যাদের 
দেখলে মনে সত্যি বেশ একটু আনন্দ হয়.। পুরুষ-ই বলে! 
আর স্ত্রীই বলো একমাআ ষার! বিলাসী আর হ্থন্দর শুধ 
তা'রাই পৃথিবী শাসন ক'রে থাকে, অন্তুতঃপক্ষে তাইভ 
হওয়া উচিত। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে হুগীকে ভালে! করিয়া 
জানিবার পরেও ভাহার এই দিল ঘরিয়া চপল ম্বভাবটি 
ট্রেভরের এত ভালো লাগিল যে, সে খুসী হইয়া তাহাকে 
স্টুডিওতে অবাধ প্রবেশের মতি দিয় দিল। 

টেভর তখন একটি দরিগ্র ভিথারীর জীবন্ত ছবির 
উপর তুলি বুলাইতেছিল। স্ট্রডিওর এক কোণে উচু 
তক্তপোষের উপর ভিথারীটিও দীড়াইয়াছিল। বেচারী 
একেবারে থুথথুরে বুড়ো-_মুখের চামড়াগুলি শুকৃনে! 
চিলে হইয়! গিয়াছে, দেখিলেই ভাঁরি কষ্ট হয়। তাহার 
কাধের উপর দিয়! একখান] ছে'ড়! চাদর ঝুলিয়। পড়িয়াছে, 
পায়ের জুতাজোড়াও অসংখ্য তালি দেওয়'--একহাতে 
একখানি লাঠি ধরিয়া কঁজো হইয়া গরড়াইয়া অপর 
হাতে ট্রপিটি ভিক্ষার জন্ত পাতিয়াছে। 

- বাঃ ভারি হুজ্দর মডেল ত-_বলিয়া হুগী তাহার 
বন্ধুর কর মর্দন করিল । 


৫ম সংখ্যা] 


০০ 


ট্রেভর কিল-_হা ভাই, সত্যি তাই এমন ভিখারী 
সচরাচর বড় একটা দেখ! যায় না। দেখবে, আমি কেমন 
একখান! ছবি তৈরী ক'রে ফেলছি। 

হুপীর হৃদয় সমবেদন।য় ভরিয়া উঠিল, কহিল--আহ!! 
গরীব বুড়ো বেচারী ! মুখখানা কেমন শুকিয়ে গেছে! 
কিন্তু তোমাদের কাছে বোধ হয় এ মুধখানাই তা'র অমূলা 
সম্পদ! 

ট্রেতর হাসয়া জবাব দিল, হা ভাই--সত্যি তাই! 
সুগী একখান! চেয়ার টানিয়া লইয়া বলিল, জিজাস! করিল 
--আচ্ছ৷ এর জন্ত সে কত পাবে! 

-_ ঘণ্টায় এক শিলিং ক'রে। 

--আর তুমিই বা ছবির জনকে কত পাচ্ছ? 

--এই, হাজার ছুই--। 

--কি? পাউগ্ড ? 

--নাহে, না, গিনি | চিত্রকর, কবি, ভাক্তার এই 
তিন প্রাণী চিরকাল গিনিই পেয়ে আস্ছে। 

সুগী হানিতে-হাসিতে কহিল,-তবে এ বেচারীকেও 
তোমার ধুকিছু অংশ দেওয়া! উচিত--সেও ত তোমার 
মতোই পরিশ্রম কর্ছে। 

_পাগল! ছবি জাকার সঙ্গে দাড়িয়ে থাকার তুলন! 
হ'তে পারে ! তবে নেহাৎ মিথ্যেও বলোনি- মাঝে-মাঝে 
আর্টের ও শারীরিক পরিশ্রমের সমান দামই হয় বটে! 
কিন্তু ভাই অত কথ! বোলো! না, আমি ভারি বাত, তুমি 
বঈঞ্চ একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ কঃরে বসে থাকো। 

কিছুক্ষণ পরে চাকর আনিয়া খবর দিল, ফ্রেমমেকার 
ট্রেভরের জন্তে অপেক্ষা করিতেছে । তাহার নাকি কি 
বলিবার আছে। 


ট্রেভর উঠিয়া চলিয়া গেল । যাইবার সময় বলিয়া 
গেল--দেখে| পালিয়ে যেও না কিন্তু হুগী-এই আমি 
এলাম ব'লে। ৃ 

বৃদ্ধ ভিখারীটি ট্রেভরের এই অঙ্ুপস্থিভির স্থযোগ 
পাইয়া মুহূর্তকাল বিশ্রামের জন্ত পিছনের একটি কাঠের 
বেঞ্চির উপরে বসিয়া পড়িল। বেচারীকে এতই ছুঃখী ও 
নিরীহ দেখাইতেছিল যে, হগীর বড়ই দয়া হইল। পকেটে 
কিছু আছে কিনা দেখিবার জন্ত হাত দিল-_কিন্তু একটা 





ভাগ্যচক্র 





৬৬৩ 


শশা তিশিপাশাশীিসটসপিিশসপাীস্পিসপসসসি 


হাফ-ক্রাউন ভিন্ন আর কিছুই বাহির হইল না। 
স্টুডিওতে পায়চারি করিতে-করিতে সে ভাবিতে লাগিল, 
আহা, বুড়ে! বেচারী ! আমার চেয়ে সত্যি তা'র" পয়সার 
বেশী দরকার । কিন্ধ***যাক। অবশেষে হাফ-ক্রাউনটিই 
সে ভিথারীর হাতে দিয় দিল। 

ভিথারীটি অবাক্‌ হইয়! হঠাৎ উঠিয়া! দাড়াইয়! গড়িল। 
তাহার শুষ্ক মুখে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা খেলিয়া গেল। 
কহিল, ধন্তবাদ মহাশয় অসংখ্য ধন্তবাদ ! 

ইতিমধ্যে ট্রেভর আসিয়। উপস্থিত হওয়াতে হুগী 
উঠিয়। বিদায় লইল। তখন তাহার মুখখানি লজ্জায় বেশ 
একটু রাঙা হইয় উঠিয্বাছে। সারাট1 দিন সে লরার সঙ্গে 
কাটাইল, এই অমিতব্যয়িতার জন্ত তাহার কাছ হইতে 
একটু মিষ্ট তিরফার লাভ করিয়া ধন্ত হইয়া গেল। এবং 
অবশেষে ট্টাকে পয়স না থাকাতে হাটিয়াই বাড়ী 
ফিরিল। 

সেই রাত্রিতে প্রায় এগারোটার সময় ঘারতে-ঘুরিতে 
পেলেটক্লাবে উপস্থিত হইয়া হুগী দেখিল ট্রের এক কোণে 
একাকী বসিয়া মদদ খাইতেছে। হাতের শিগারেটট। 
ধরাইতে-ধরাইতে সে কহিল--কি হে, ছবিখানা শেষ 
করেছ? 

-হোঃ,শেষ করা বলো! কি? একেবারে বাধানো। পর্যযস্ত 
হয়ে গেছে | কিন্তু ভাই,কিন্তি মাৎ ক'রে দিয়েছ যা হোক। 
--মে বুড়ো বেচারী তোমার প্রতি ভারি অন্থ্রক্ত হ'য়ে 
পড়েছে । তুমি কে, কোথায় থাকো, কি করো, কত আয় 


.সব কথা খু'টিয়ে-খু'টিয়ে আমার কাছ থেকে জিজেস ক'রে 


নিয়ে গেল।-- 

হুগ্গী তাহাকে বাধ! দিয়া 'গৎনুক্যসহকারে কহিল, 
হয়ত ব1 বাড়ী গিয়ে দেখব, সে বেচারী দরজায় দাড়িয়ে 
আছে। আহা, ছুঃখী গরীব! তা'কে কিছু সাহায্য . 
বরুতে পারুলে আমি ভারি খুসী হতাম। উঃ! এভ 
কষ্ট মান্গষের সইতে হয়] সত্যি ভাই, আমার কিছু 
পুরোনো কাপড় ছিল--তাও ত তা'কে দিতে পারুলে 
হন্ত! তা'র চারটার যা অবস্থা! 

ট্রেভর জবাব দিল- কিন্তু ভাই, ওতেই ওকে হ্থন্দর 
মানায় । লাখ টাকা দিলেও কিন্তু জরির জাম! পরিয়ে 


৬৩০৪ 


ভিথারীর ছবি গ্রাকতে আমি রাজি নই। তোমর! যাকে 
ছেঁড়া বল্‌, দরিদ্রতা বল্ছ, এখানেই তো কবিত্ব_ 
এখানেই যে সত্যিকার আর্ট যা হোক্‌, ভোমার কথ! 
আমার মনে রইল, তা'কে জানাবো। 

হুগী গভীর হইয়া গেল। বিরক্তির ম্বরে কহিল, 
তোমরা এই চিত্রকরের দলটাই তবে হৃদয়হীনের দল। 

ট্রেভর হাসিতে-হাসিতে জবাব দিল,_-দেখ,আর্টিস্ট্দের 
হৃদয় ব'লে মাথ! থেকে ভিন্ন একট। কিছু নেই, বিশেষতঃ 
একটুও না বদলে জগৎটা যেমনি আছে ঠিক তেম্নি উপ- 
লব্ষি করাই যখন আমাদের ধর্ম । যাক্‌, কাজের কথা বলো, 
লরা কেমন আছে? বুড়ো বেচারী তার কথা শুনে 
ভারি অস্থির হ'য়ে পড়েছে কিন্তু! 

তুমি নিশ্চয়ই তা"র সম্বন্ধে বুড়োর সঙ্গে আলাপ 
করে! নি। 

--করেছি ধই কি! সে কর্ণেল, লরা-_এমন-কি দশ 
হাজার পাউণ্ডের কথাও জানে ! 

হুগী রাগে লাল হইয়া উঠিল, কহিল-তুমি এ বুড়ে। 
ভিখারীটাকে আমার গোপনীয় কথাও মব বলেছ! ছি 
ছি ছি! 

ট্রেভর হাসিতে লাগিল, কহিল--ওগো, তুমি যাকে 
বার-বার ভিখারী বল্ছ, তিনি লগ্ডনের সব চেয়ে বড় 

ঃতাজানো? ইচ্ছে কুলে তিনি কাল সকালে ঘুম 
থেকে উঠে এই সারা সহরট1 কিনে ফেলতে পারেন" 
কুশিয়াকে যুদ্ধ থেকে__ 

হুগী চীৎকার করিয়া উঠিল,কহিল--কি সব পাগজামি 
করছ 1 + 

--পাগজামি আমি করুছি ! তবে শোনো, ভুমি আজ 
ধাকে আমার স্ট্ভি€তে দেখেছ, তিনি আর কেউ নন__ 
ব্যারন্‌ হুস্বের্গ। তিনি আমার মস্তবড় বন্ধু! আমার 
প্রায় ছবিই তিনি কিনে থাকেন। মাসখানেক আগে 
তাকে ভিখারীর বেশে আকৃবার জন্তে তিনি আমাকে কিছু 
টাকা দেন। সত্যি বথ। বল্তে কি, এঁ ছেঁড়া জাম! জুতো 
পরে তাঁকে ভারি হ্থন্দর দেখাচ্ছিল; আর এগুলো যে 
আমার ম্পন থেকে আনা, সেও ভ তুমি জান। 

বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল--অক্ফুটম্বরে 


প্রবাসী-_ফাল্গুন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কহিল-ব্যারন্‌ হুস্বের্গ! ছি ছি ছি--আমি কিন! 
তাকে একটা ছাফক্রাউন ভিক্ষা দিতে গেলাম, বলিয়াই 
সে ভয়ে বিবর্ণ হইয়া একটা চেয়ারের উপর বসিয়। পড়িল! 

-_হাফক্রাউন দিয়েছিলে? বলিয়াই ব্যাপারটা এক- 
নিমেষে আন্দাজ করিয়। লইয়া ট্রেভর উচ্চস্বরে হাসিতে 
লাগিল । 

হুগ্ী অিমানের স্থরে কিল, আমাকে এ-কথা 
তোমার আগে জানানো! উচিত ছিল এলান-__-ত1 হ'লে 
হয়ত আমাকে এমন বোকা! বন্‌তে হস্ত না। 

_কিন্কু তুমি ঘে আমার এখানে এমে পাগলের যতো! 
ভিক্ষে দিতে আস্ত করুবে, সে-কথ! ত আমি কখনো 
ভাবিনি, হুগী। তুমি একটি সুন্দর মডেলকে চুমো থেতে 
পারে, বিশ্বাস করি কিন্তু একটি কিডুতকিমাকার জাঁবকে 
বখশিস্‌দিতে ঘাবে,সে আমি কি ক'রে ভাবব বলো! তা৷ 
ছাড়া, আমি আঞ্জ সারাদিন কারে সাথে ভালে কঃরে 
মেলামেশ। করিনি, তা"র পর তুমি যখন এলে, তা পরিচয় 
দেওয়াটা অশোভনীয় হবে ভেবে চুপ ক'রে গেল!ম। তুমি 
ত জানোই তার ভালে! জামা-ভুতে। পরা ছিল না। 

হুগ্রী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া মাটির দিকে চাহিয়। 
রহিল, পরে একট। নিশ্বাস ফেলিয়! কহিল--ছি ছি ছি, 
তিনি ন! জানি আমাকে কি বোকাই ঠাওয়েছেন 

না, না, মোটেই নয়। তোমার চলে আসার পরই 
তিনি হঠাৎ ভারি খুসী হয়ে উঠেছিলেন মাঝেমাঝে 
আপন মনে হাস্ছিলেন। তখন আমি তাৰ কারণ বুঝতে 
পারিনি, কিন্ত এখন সব বুঝতে পারুছি। তুমি 'অনর্থক 
কিছু ভেবে না_তিনি হয়ত তোমার হাফক্রাউনট! সুদে 
খাটাতেও পারেন--আর বিশেষ কি খাওয়! দাওয়ার পর 
আসর জমাবার মতো! একটা মজাদার গল্পও পাওয়া গেল! 

ছুগী আপন মনে বকিয়! উঠিল, ছি ছি! আমি একটা! 
অপদার্থ! পালানো ছাড়া এখন আমার আর উপায় নেই! 
যাক্‌ তূমি ভাই দয়া ক'রে কাউকে কিছু বোলো ন?) এখন 
যে রাস্তায় কি ক'রে মুখ দেখাবে তাই ভাবছি। 

শুর বোকা। এযে তোমার একট! পরোপকারের 
চিহ্ন রইল। দোহাই ছোমার, পালিও না, আর-একট। 
সিগারেট ধরাও--ততক্ষণ লরা-সন্বদ্ধে বরঞ্চ কিছু গঈী করো। 


€ম সংখ্য) ] 


চে 


হুগ্ী বেচারী কিন্তু বসি না-_ছুঃখিতমনে বাড়ীর 
দিকে হাটিতে আরম্ভ করিল, পিছনে ট্রেভর হো হো 
করিয়৷ হাসিতে লাগিল। 

পরদিন সকালে হুগী যখন খাইতে বসিয়্াছে--তখন 
তাহার চাকর একটি কার্ড লইয়। উপস্থিভ। তাহাতে 
লেখ!--গুস্তাভ, নোদিন্, ব্যারন হুদ্বের্গের প্রধান 
কর্ধচিব। হুগী ভত্রলোকটিকে উপরে লইয়া আসিতে 
আদেশ করিল। সে সঙ্কপ্ল করিল, আজই তাহার নিকট 
ক্ষমা চাহিবে। না, আর দেরী নয়। 


যে ভদ্রল্পোকটি আসিম্াা গ্রবেশ কগিলেন তাহার 
চোখে সোনার চশআ-চুলগুলি পাঁকিয়! বিল্কুল সাদা 
হইয়! গিয়াছে । ভাঙা-ভাঙা। ফরাসীতে তিনি কহিলেন 
- আপনিই কি মসিয়ে হুগী ? 

হুগী মাথা নত করিয়া নমস্কার করিল। তিনি বলিয়া 
যাইতে লাগিলেন-_ব্যারন্‌ হুস্বের্গ আমাকে পাঠিয়েছেন। 
নিনি-_ 

হুগী অকম্মাৎ থামিয় উঠিল, কোনোপ্রকারে ঠেকিয়া- 


বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য রাসোর এতিহাসিকতা 


াশাশপীপিশাপীশাপীশাপীশিশশিশিশীপিলিসাীিশীটিশিিপি শীটি তি ২৮ শপশসশশিতশাশ শাশ ০ 


আরো ছুক্ষর ।৬ 


৬০৫ 


ঠেকিয়া সে বলিল, তাকে বল্থেন আমি তার কাছে 
ক্ষমা-_ 

ভঞ্জলোকটি সৃছু-ম্মহু হাসিতে লাগিলেন, কহিশেন__ 
বারন্‌ এই চিঠিপানা দিয়ে আমকে আপুনার কাছে 
পাঠিয়েছেন ব্িয়াই একখানা শিলমোইরযাণা খাম 
বাহির করিয়া ধরিগেন। 

খামটির উপরে লেখা ছিপ--ুশী এফ'ন্‌ ও লা! 
মাটনের বিবাধে বুড়োভিধারীর প্রীতি-উপত 
ভিতর হইতে বাহির হইল দশহাঞজার পাউণ্ডের একখানা 


দ্র চে | 


হাখের বিবাহে সবচেয়ে খুসা হাছির এলান্‌ 
তা/5%5 একটি নাতিদার্ঘ বন্তৃত! 
দ্বার ম+্লকে আপ্যায়িত করিলেশ। 
সর্বশেষে এলান্‌ মন্তব্য প্রকাশ করিল- লক্ষপতির 
আদর্শ পায়! দুর্ধর বটে, কিন্তু আদর্শ লক্ষপতি পাওয়! 


* অস্কার ওয়াইব্ড. হইতে। 


বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য রাসোর এতিহামিকতা 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


শ্রী অমৃতলাল শীল 


ঝা 
অনৈতিহাসিক ও অসম্ভব ঘটন]। 

১। রামো-অঙ্থসারে সর্বন্দ্ধ যোগবার পৃথীরাজ 
ঘোরাঁকে বন্দী করিয়াছিলেন, ও কখন সামান্থ কিছু 
দক্ষিণ। লইয়া, কখন কেবলমাজ সলাম করাইয়া ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। এ কথ! অত্যন্ত অসস্তব বলিয়া বোধ হয়। 
একজন প্রবল-_সম্ভবতঃ আপন অপেক্ষা বলবান্‌-_শত্রকে 
ধরিতে পারিলে বড়-বড় বলবান্‌ বিস্তৃত সাম্রাজ্যের 
রাজার! একবারও ছাড়েন ন1; ইংরেজরা নেপোলিনকে 


ছাড়িতে সাহস করেন নাই, আর পূরবী বার-বার 
ধরিয়াও ছাড়িয়া দিলেন |! এ-মংখ্যাও সকল পুম্তকে 
এক-প্রস্কার নহে। হম্মীর মহাকাব্যে আছে সাতবার । 
অন্যান্ত পুস্তকে ৫৭1১* বার, যাহার যেরূপ রুচি, সে সেই- 
রূপ লিখিয়াছে। সেকালে রাজার! বার মাস স্ন্ৈ লইয়া 

করিয়। বেড়াইতেন। প্রতিবাসী বা অন্য কোনও 
রাজার সহিত যুদ্ধারস্ের পূর্বে কারণ দেখাইয়! যুদ্ধ ঘোষণা 
ইত্যাদি কিছুই করিতে হইত না। প্রত্যেক রাঙ্জাকে 
সকল সময়ে যুদ্ধের জন্য গ্রস্তত থাকিতে হইত, ছুর্গে ও 


৬৬৬ 


নগরে অবরোধের সময়ের জন্য খাদ্যাদি সঞ্চয় করিয়া 
রাখিতে হইত। এই বারমেসে যুদ্ধে প্রতিবাসী রাজা- 
দের মধ্যে প্রতিবৎসরই ২৪ বার সংঘর্ষ হই্জা যাইত। 
* রাসোতে আছে, এইরূপ সংঘর্ষ পৃর্থী ও ঘোরীর মধ্যে 
অনেকবার হইয়াছিল, অধিকাংশ বারই ঘোরীর পরাজয় 
হইফ্লাছিল। এইরূপ সংঘর্ষে ঘোরী ১৬ বার বন্দী হইয়া- 
ছিলেন, ও অনেক যুদ্ধে কোন পক্ষের হার বা জিত হয় 
নাই, সম্ভব সেগুলিতে পৃর্থীর হার হইয়াছিল । কিন্তু ফোল- 
বার ধরিয়া ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব; যে রাজনীতির 
কোনও ধার ধারে না, সেও পারে না; অতএব বিশ্বাস হয় 
না। কিন্তু যখন বন্দী করিবার কথ! দস্তকথায়, আল্হার 
গানে ও নানাকাবো ও নাটকে আছে, তখন বন্দী করার 
ব্যাপা4টা! একেবারে ভিত্তিহীন না হইতে পারে। আমার 
বিশ্বাস একবার সত্য-সত্যই বন্দী করিয়াছিলেন, ও বল- 
দরগা উদার রাজপুত রাজ! এই বলিয়! ছাড়িয়! দিয়া থাকি- 
বেন,“দেধ, আমি তোম! অপেক্ষা কত বলবান্‌, তোমাকে 
বন্দী করিয়া ছাড়িয় দিলাম। তোমার যদি সাহস 
থাকে, তবে আবার আমিও, আবার মারিব, আবার বন্দী 
করিব।” সেকালের রাজপুতরা অতি সরল, বলদ্পাঁ, 
অদৃষ্টবাদী, আশ্রিতগ্রতিপালক, ও সত্যবাদী ছিল; 
তাহারা মুনলমানদের কূট রাজনীতি বুঝিতে পারিত না। 
২। রাসোর নানাস্থানে প্রথমে সোমষেশ্বরের, ও 
পরে পৃথ্থীর বেতনভৃকৃ্‌ বা সামস্ত একজন প্রতিনিধি 
লাহোরে থাকিবার উল্লেখ আছে, অর্থাৎ লাহোর [ ও 
পঞ্জাব ] পৃথীর বিস্ত ত রাজ্যের এক প্রদেশ ছিল। পৃর্ীর 
শেষ বড় যুদ্ধের অথব! পতনের পূর্বে লাহোরের শাসনকর্ত। 
পৃথথীর একজন স্থর ছিলেন, তিনি ঘোরীর আক্রমণের 
মময়ে আপনার প্রত পৃর্বীকে সাহায্য না করিয়া! ঘোরীকে 
সাহাযা করিতে গ্রস্তত হইলেন। চন্দ কবি তাহাকে 
বুঝাইয়৷ অনেক উপদেশ দিলেন ও পূর্বব প্র হিন্দু রাজাকে 
ছাড়িয়া বিদেশী ও বিধন্্ী মুসলমানকে সাহাধ্য করিতে 
বারস্বার নিষেধ করিয়াছিলেন? কিন্তু তিনি শুনিলেন 
না। তিনি বজিলেন, এখন সলমানদের ভাগ্যোদয় হই- 
তেছে, ভাহাদের সেবা! করাই যুক্তিযুক্ত। পূর্থীরাজ 
স্যুক্তাকে লইয়া আজ ছয়মাস গ্রাসাদের বাহিরে আসেন 


প্রবাসী--ফাল্কুন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নাই; রাজ্যের কি অবস্থা হইতেছে, কিছুই সংবাদ রাখেন 
না? যে প্রত রাজ্যরক্ষা করিতে নিশ্চেষ্ট, তাহার সেব 
করিয়া লাভ কি? ইহ! ছাড়া! এতকাল কেহ পূথবীকে দেখে 
নাই; লোকে বলে, তিনি সংযুক্তার অস্তঃপুরে আছেন, 
কিন্ত তিনি যে বাচিয়া আছেন তাহার প্রমাণ কি? চন্দ 
তাহাকে কোন মতে স্বীকৃত করিতে না পারিয়া ভগ্নমনে 
ফিরিয়! আসিয়াছিলেন। 

এ-বর্পনা রাসোর ? 1কন্ধ অন্য সকল এঁতিহাসিকর। 
বলে, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহমুদ গজনবী লাহোর জয় 
করিয়া তথায় আপনার প্রতিনিধি রাখিয়া গেলেন। সেই 
পর্য্যন্ত লাহোর ও তাহার পশ্চিমাংশ মহমুদের বংশধরদের 
অধীনেই ছিল। কালে তাহারা গনী হইতে বিতাড়িত 
হইলে লাহোরেই রাজ্য করিত। এ বংশের শেষ বংশধর 
খুসরো! ঘলিককে ১১৮৬ খুষ্টান্বে ঘোরী ফাকি দিয়! বন্দী 
করিয়া লাহোরে আপনার অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন । 

অতএব সোমেশ্বর ও পৃর্থীর সময়ে লাহোরে প্রথমে 
গজনবী বংশীয় ও পরে ঘোরীর] রাজ্য করিয়াছে । সেখানে 
কোনও হিন্দুরাজ! বা রাজার গ্রতিনিধি কোনকালে ছিল 
না। 

৩। রামো অইঈসারে রাণা সমরসিংহ যখন পৃর্থীকে 
পাহাধা করিতে আসিয়াছিলেন, তখন বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন যে, তিনি আর জীবিত ফিছিয়া আসিবেন না? 
তিনি আপনার দ্বিতীয় অগ্রাপ্তবয়ন্ক পুঙ্জ রত্বসিংহকে 
রাজে অভিবিক্ত করিয়া আসিয়াছিলেন। এই রত্বসিং 
পৃশ্থীর ছোট ভন্মী পৃথার একমাত্র পুত্র। রাপা জোট 
পুত্রকে রাজ্য দিলেন না কেন, সে'প্রপ্নের উত্তরে কৰি 
বলিতেছেন, জ্যেষ্ঠ কুস্ভ/ পিতার সহিত বিবাদ করিয়া 
দেশত্যাগী হইয়াছে, ও দাক্ষিণাত্যে বিদরের মুসঙ্মান 
রাজার সহচ” হইয়া রহিয়াছে 

এই ঘটনা! ১১৯২-৯৩ খৃষ্টাবের, কিন্ত ইতিহাস-পাঠক- 
মাত্রই জানেন যে দ্াক্ষিণাত্যে ১২৯৪ খৃষ্টাব্বে মুসলমান 
সৈস্ত সর্ধগ্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল। ১৩৪৭ থৃষ্টাবে 
দক্ষিণের মুসলমান সেনাপতিরা তোগলক বংশীয় বাদ” 
শাকে ত্যাগ করিয়া হুলবর্গাতে বহুমনী-বংশীয় স্বাধীন 
রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। অহ্মদশাহ বহমনী ১৪২২ 


৫ম সংখ্যা ] 


শুইাবে শ্রালীন বিদর্ড নগরের কাছে নৃতন রাজধানী 
অহমদাবাদ বীদর স্থাপন করিয়া সেইখানে গিয়া বাস 
করিয়াছিলেন। বহমন[ বংশ দুর্বল হইলে লোকে 
অহমদাবাদ শব ছাড়িয়া! কেবল বীদর বলিতে লাগিল। 
এখন বাঁদর নগর নিজাম রাজ্য-মধ্যে একটি স্বাস্থাকর 
স্বান $ হায়প্রাবাদ হইতে মোটরে যাওয়া যায়। কবি 
দাক্ষিণাত্যে মুসলমান রাঙ্গা স্থাপিত হইবার ১৫৫ বৎসর 
পূর্বে, ও বীদর রাজধানী হইবার ২৩* বৎসর পূর্বেই 
কুস্তাকে বীদরের মুসলমান রাজার সহচর করিয়াছেন । 

এই উক্তি দ্বার ইহাও প্রমাণিত হয় যে লেখকের 
সময়ে বীদর মুসলমান রাজ্যের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ 
হইয়াছিল, অতএব রাসো অস্ততঃ যোড়শ শতাব্দীর লেখা 
হইবে । 

৪। রাসোর বর্ণনান্থলারে মুসলমানেরা পৃর্বীকে বন্দী 
করিয় গঞ্জনী লইয়! গিয়াছিল, সেখানে তাহার ছুঠ চক্কু 
নষ্ট করিয়া অন্ধ করিয়! দিয়াছিল। কবি চন্দ, ঘোরীর 
অনুমতি লইয়া, আপনার অস্ধ প্রভুর কাছে থাকিতেন। 
কবি ঘোরীকে পৃত্বীর শবভেদী বাণ মারিবার ক্ষমতার 
কথা বলিলেন। ঘোরী দেখিতে চাহিলেন। লক্ষ্যভেদ 
করিবার আয়োজন হইলে চন্দের ইজিত-মত পুরী ঘোরীর 
শষ লক্ষ্য করিয়! বাণ ত্যাগ করিলেন, এই সময়ে ঘোরী 
কত দুরে দাড়াইয়াছিলেন, কবি পূর্বেই সেই দুরত্ব মাপিয়া 
রাখিয়াছিজেন, এখন পৃর্থীকে বলিয়। দিলেন। ঘোরীর 
মৃত্যু হইল, এই অবসরে পূথ্থী ও চন্দ উভয়ে উভম্নকে 
কাটিয়। ফেলিলেন। অতএব শেষ যুদ্ধের কয়েক মাস 
পরে--স্ভবতঃ ১১৯৪ খৃষ্টাব্ে-_-একই সময়ে ঘোরী, পৃর্থী 
ও চন্দের মৃত্যু ইইল। 

মুসলমান এঁতিহাসিকেরা বলেন, পুরী সন্ুখ সমরে যুদ্ধ 
করিয়া বারগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যুদ্ধ শেষ হইলে 
সরশ্বতী-নদীতীরে তাহার দেহ পাওয়! গিয়াছিল। ঘোরী 
১২০৬ খৃষ্টাবে সিনধু-নদতীরে গক্ষরদের ছুরিকাঘাতে নিহত 
হইয়াছিলেন অর্থাৎ রাসো-বা্ণিত মৃত্যু সময়ের পর আরও 
বার বৎসর নানা যুদ্ধ ও দেশ জয় করিয়াছিলেন। ১২*৩ 
খষ্টান্ধে তাহার অগ্রজের মৃত্যুর পর তিনি ।ঘোর ও গন্ধনী 
রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। 


বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য রাসোর এতিহাগিকতা 


কউ, 


হি কবিরা ৃ্থর মত বারের কাপ যোচিকষ ও আত্ম- 
হত্যা ও শেষ জীবনে অন্ধ ও বন্দী হওয়ার পিখিয্লাছেন, 
কিন্তু মুসলমানের! বারের মত লম্মুখ সমরে মৃত্তা বণনা 
ফরিয়াছেন। 

€। শিহাবউদ্দীন মহম্মদ ঘোরী ঘোর নগরবাসী 
ছিলেন। এ নগর এখনও আছে। কিন্তু রাসোর কবি 
বলিতেছেন, শি্যাবউদ্দীনের মাতা যখন ছুঃটি শিশু পুত্র 
লইয়া বিধবা ইইয়াছিলেন, তখন নানা কারণে পুত্রদধ়কে 
লইয়া রা্জবাটী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ও 


একটি ভগ্ন গোর-মধ্যে কয়েক দিবদ লুকাঈয়াছিলেন। পরে 


এ ছই শিশু গজনা জয় করিল, বড়রাঙ্গা ও ছোট প্রধান 
সেনাপতি হইল। শৈশ্বে তাহারা গোরে লুকাইয়াছিল 
বলিয়া গোরা নামে প্রসিদ্ধ হইল। কিন্তু শবটি গৌরী 
নহে ঘোরী, ও গোরের সহিত ইহার কোনও সংশ্রব নাই। 
কেহ-কেহ বলে, চোহানদের এক শাখার নাম গৌড়িয়া 
চোহান ছিল। যখন চোহানেরা অহিক্ষেত্র হইতে 
শিবালিফ পর্বতের ব্ুলে বাস করিতে গেপ, তখন এই 
গোড়িয়। চোহানের! সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে কোনও 
স্বানে বাম করিয়াছিপ। তাহার পর আর তাহাদের 
সন্ধান পাওয়া যায় না। তাহার! ইসলাম ধন্খ গ্রহণ করিয়! 
হয়ত গৌড়ি হইতে ঘোরী হইয়াছে । কিন্তু এ উক্তি 
অন্থমানমাত্র, ইহার কোনও প্রমাণ নাই । আধুনিক 
অফগানিস্কানবাসী ক্ষ'ত্রয়দের সঠিত রাঙ্জপুতদের আদান- 
প্রদান ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । আল্গার গানে আছে, 
আল্হার পুত্র ইন্ধল | ইজ্দ্রজিৎ ] কান্জারের শৈব রাজার 
কন্তাকে বিবাহ কাঁরয়াছিলেন, ঙখন 085 
ইসলাম গ্রহণ করে নাই। 
গর 
এইবার রামো-লিখিত বংশল্তা৷ ও হম্মীর মহাকাবা 
ও বিজওলার শিলালেখ অন্্দারে বংশলতা উপমিভ 
করিব। 
প্রত্যেক নামের. পর যে বিক্রম সন্বৎ আছে, সেই-সেই 
সম্বতের শিলালেখ অথবা দানপ পাওয়া গিয়াছে। 
নামের পূর্বে এক হইতে এগার পর্যান্ত সংখ্য| রাজ- 
সিংহাসনের অধিকানীর ক্রম। 


৬০৮ 


স্বাসোরিখিত বং বংশলতা 


চাহুমান বংশে 
বিসলদেব 


| 
যা 


আনারাজ। 
[৭১ বৎসর পাজ্যকাল] 
! 


য়াসংহ এ 
[১০৮ বৎপর রাজ্যকাল] 
] 
অনন্দদেব 
[১** বৎসর রাজাকাল] 


প্রবাসী -_ -ফান্কন, ১৩৩২ 


(০) ুধীরাজ (*) অমরগাের 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


 শিনালেখ ইত্যাদি মতে বংশলতা 


(১) বিগ্রহরাঙ্গবীসলদেব [ তৃতীয় ] 


(২) পৃথীরাজ (১ম) 
(৩) অজয় দেব 


(মারবার কন্তা) ালর অর্োরান্গা " দেবল দেবা (কুমারপালের শুগ্রী) 


নি 1 
(৫) জগদেব ০৬) বিরাজ বাসলদেব (৪র্থ) (৯) সোমেশ্বর প্রতাপ লক্ষেশ্বর 


১২২১৪২৮২৯৩৪ 


(১৫) পুথাীরাঙ্গ (১১) £রিরাজ 


সোমেশ্বর 
[ (দ্বিত'য়) (তৃতীয়) 
পুর্থীরাজ ১২২৪।২৫।২৬ ১২৩৯ 
] | 
রেণু শিংহ গোবিন্মরাজ 
[রেণ সী] রণথদ্থের প্রথম রাজা 


হম্্ীর মহাকাবো (€) জগদেবের সিংহাসন-প্রাপ্তির 
উল্লেখ নাই। অর্ণোরাঙ্জের পর বিগ্রহরাজ বীনলদেব 
(৪র্থ)র নাম। ভাহার কারণ অর্পোকে তাহার জোষ্ঠপুত্র 
হত্যা করিয়। সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল, কিন্ধু ২৪ 
দিবস বা আরও অল্প সময়ের মধ্যে বিগ্রহরাজ পিতৃ- 
হত্যাকারী অগ্রন্গকে মারিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। 
ধপৃর্থীরাজ বিজয়” কাব্য আছে "ন্থধবার জ্যেষ্টপুত্র আপন 
পিতার সহিত সেইরূপ বাবহার করিলেন, যেমন পরশুরাম 
আপনার মাতার সহিত করিয়াছিলেন। বাতি নিবাইয়া! 
দিলে যেমন ছূর্গ্ধমাত্র থাকে, তীহার কাধ্যেরও সেই- 
রূপ ছূ্গন্ধমাত্র থাকিয়া গেল” (৭) অমরগাজেয 
অতি অল্প দিন রাজ্য করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় পৃর্থীরাজ 
আপনার পিতার প্রাপ্য রাজসিংহাসন কাড়িয়। লইয়া- 
ছিলেন। পণু লাগ বিজয় এ বিদ্মএলার লেখে এ-নামের 
উল্লেখ নাই। 

ট 

রাসোর সকল বড় ঘটনাগুলি বর্ণিত হইল, কেবল 
সংযুক্তা হরণ-সন্বদ্ধে কিছুই বলা হয় নাই। ভারতে 
বিশেষতঃ উত্তর ও মধা ভারতে বর্ধাকালে এখনও আল্হার 
গান গাওয়। হয়। পৃর্থীরাজের সমসাময়িক রাজ! পরম- 


দিদেব চন্দেল [ পরমাল ] বুন্দেলখগ্ডের রাজা ছিলেন। 
মহোব! তাহার রাজধানী ছিল। তাহার প্রধান সেনাপাতি 
আল্হা বনাফর [ আলহন রাজা ] ও তাহার অঙ্থজ উদন 
বাকড়া] উদয়সিংহ ] সেকালের প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। 
আল্হার গান আর্ভ্ভ করিবার পূর্বে সংক্ষেপে সংজোগিন- 
[ সংযুক্তা ] হরণের গান করা নিয়ম । যখন পুর্বীরাঙ্গ 
মন্হোরা আক্রমণ করিলেন, তখন কনোঙ্গপতি জয়চন্দ 
পরমাল চন্দেলকে সাহাযা করিতে আপনার ভ্রাত্ুন্পুত্ 
লাখন [ লক্ষণ ] রাণার অধীনে সেনা পাঠাইয়াছিলেন। 
এই সাহায্যের কারণ সংযুকা-হরণের অপমানের প্রতিশোধ 
বলা হয়। আল্হার গানে কয়েক স্থানে লাখন রাণার 
উক্তি আছে, “যে পুথ্বী আমাদের বাটার একটি চেরা 
[দাসী কন্তা ] ভূলাইয়া আনিয়াছে, আমি তাহার প্রতি- 
শোধ লইতে আসিয়াছি। পূথ্ী যদি জয়চন্দকে দিয়া! 
কন্তাদান করাইয়া লইতে পারিত, তবে তাহাকে বীর 
বলিয়া মানিতাম, সে ত চোরের কাজ করিয়াছে ।” 
পৃথ্থী একবার লাখনকে বলিতেছেন, “তুমি এখন যুদ্ধ 
করিতে আসিয়াছ, কিন্ত আমি যখন সংযুক্তীকে আনিয়া- 
ছিলাম তখন কোথায় ছিলে?” লাখন উত্তর দিলেন, 
“তখন আমি বালক, তরবারি ধরিতে শিক্ষা করি নাই, 


৫ম সংখ্যা ] 
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তাহাই এখন প্রতিশোধ লইতে আপিয়াছি।” লাখন 
একবার দিল্লীতে পৃথ্থীর পাটরাণীকে বন্দিনী করিয়া- 
ছিলেন? পরে, বন্ধু উদনের অনুরোধে ছ।ড়িয়া দিয়াছিলেন, 
সেই সময়ে বলিয়াছিলেন; "পূর্থী আমাদের বাটার চেরী 
আনিয়াছে, আমি তাহার প্রতিশে।ধ লইলাম।” মদন- 
পুরের শিলালেখ-অন্থসারে ১২৩৯ সম্বং [ ১১৮২] মহোব! 
গয় হইয়াছিল, অতএব যদি লাখনের উক্তি বিশ্বসনীয় হয়, 
তবে ১১৮২ খুষ্টাব্বের পূর্বোই কোনও সময়ে সংযুক্তা-হরণ 
হইয়াছিল। 

যুকতপ্রদেশের দস্তকথায় সংযুক্তা-হরণ এঁতিহাসিক 
সতা ঘটনা বলিয়া সকলে বিশ্বা করে, ও ইহার উল্লেখ 
নান! কাব্যে ও নাটকে দেখা যায়। আল্হার গানে অত্যুক্তি 
আছে সত্য. কিন্ত অত্যুক্তি ও মিথা। সহজে ধর! পড়ে। 
আল্হার গানে দেখা যায়, পৃথী সামাগ্ত একটি গ্রামের 
বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করিতে হইলেও সাতলক্ষ সেন। 
শইয়া আক্রমণ করিতেন। “গা তলাখ সে চড়ে! পিথোরা” 
গ্রায় মকল অভিযানেই গীঙ হয়, কিন্ত “সাতলাখ” শব 
আছে বলিয়া অভিথানগুলি মিথ্যা বা কল্পিত বোধ 
হয় না। 





রামোতে সংযুক্তা-হরণের যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে 
তাহা সংক্ষেপে এইরূপ £-- 

একদিন পৃর্থীরাজ চন্দ কবিকে ধরিয়া বসিলেন, 
আমাকে ছণ্ুবেশে আপনার সহিত কনোজ লইয়া চল, তুমি 
কবিরূপে জয়চন্বের সতাতে প্রবেশ করিবে, ও আমি 
তোমার পান্দানবাহক সেবকরূপে তোমার পশ্চাতে 
থাকিয়া! জয়চন্দের সভ। ও সংযুক্তাকে দেখিব। 

ইহার কিছুকাল পূর্বে, জয়চন্খ রাজন্য় যজ্ঞ করিবার 
উদ্যোগ করিয়াছিলেন, এ জে ভারতের সমস্ত ছোটো বড় 
রাজাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; রাজস্থয় যজ্ের নিয়ম- 
মত রাজাদের এক-একটি কার্ধ। করিবার ভার দিয়াছিলেন। 


পৃথীকে ছড়ি হাতে করিয়৷ যজ্ঞসভার দ্বার রক্ষা করিতে . 


আহ্বান করিয়াছিলেন। পূর্থী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না, 
দূুতকে অপমান করিয়! তাড়াইয়া দিলেন, ও যজ নষ্ট 
করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । জয়চন্দের এক 
নিকট জাতি-আ্রাতা এক প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, 


বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য রাসোর এঁতিহাসিকতা 
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ষজ্ঞারস্তের ছুইএকদিন পূর্বের, পৃথী তাহাকে আক্রমণ 
করিয়া বধ করিলেন; মৃতশৌচে যজ্ঞ নষ্ট হইয়। গেল।, 

এ-ফজ্ঞে পৃ্থীকে দ্বারপালরূপে আহ্বান করা হইয়াছিল, 
তিনি যখন নিমন্ত্রণ লইলেন না তখন জয়চন্দ, বিঞ্প 
করিয়া, অথবা আপনার আজ্ঞ| রক্ষা করিবার জন্ত কাগজ 
ও স্বর্ণের পৃথীর পূর্ণ শরীরপ্রমাণ মৃত্তি গড়িয়। হাতে ছড়ি 
দিয়া, যজ্ঞমগ্ুপের দ্বারের কাছে ঘ্বাররক্ষকের মহন বসাইয়। 
রাখিয়াছিলেন। যজ্ঞ হইল না কিন্তু মূর্তিটি থাকিয়। গেল, 
মুর্তি তুলিয়া ফেলিবার কথ! কাহারও মনে হয় নাই । 

বঙ্গ নষ্ট হইবার পর জয়চন্দ্ ভাবিলেন, ভারতের সকল 
রাজারাইত এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন, একমাত্র আদরের 
কন্া সংযুক্জাও বয়স্থা৷ হইয়াছে, অতএব এই স্থযোগে 
তাহার স্বয়স্বর করিলে ভালে হয়! তিনি সেই দজ্ঞের 
প্রিত্যক্ত মণ্ডপে স্বয়খর সভ1 করিলেন। 


সংযুক্তার প্রধান! দাসী কর্ণাট-দেশীয়! ছিল, সে পুর 
পিধোরার দাসী ছিল, তাহার চরিত্রের ক্ন্ত পূথী শা 
দিয়াছিলেন বগিয়া সে পলাইয়! জয়চন্দের আশ্রয় লইয়া- 
ছিল। তাহার মুখে ও ভাট ও কবিদের মুখে পিখোরার 
নানা বীরত্বের গল্প ও গাথা শুনিয়া সংযুক্ত মনে-মনে 
পিখোরার প্রতি আকুষ্ট হইম্াছিল। যদিও তাহাকে 
কখন দেখে নাই, তথাপি তাহাকে শ্বয়ত্বর মভাম় পতিত্থে 
বরণ করিবার সঙ্ক্প করিয়া এখন সভায় প্রবেশ কগিল। 
সভাতে যখন ভাট একে-একে সকণ রাজাদের পরিচয় 
দিল,তখন পিখোরার নাম না শুনিয়া সংযুক্তা চিন্তিত ও ভগ্ন 
মনে বরমাল্য হাতে করিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল; এমন 
সময়ে মণ্ডপের ধারের কাছে মূর্তি দেখিয়া, কৌতূহলের 
বশে এ মূর্তিটি কি, কাহার, ও দ্বারের কাছে কেন রাখা 
হইয়াছে গ্রিজ্ঞাস! করিল। পিখোরার মূর্তি শুনিয়। সংযুক্তা 
সেই মূর্তির গলায় মাল্যদান করিয়া অস্তঃপুরে চলিয়! গেল। 
এই ঘটন! দ্বারা উপস্থিত রাজারা আপনাদের অত্যন্ত 
অপমানিত বোঁধ করিলেন কিন্তু সম্রাটর আদরের 
কন্তার কার্যের আলোচন! বা প্রতিবাদ করিতে সাহস 
করিলেন ন!। জয়চন্দ কুদ্ধ হইয়া হ্বযং কিছু না বলিয়া 
কন্তাকে তিরস্কার ও শাসন করিতে তাহার মাতার কাছে 
পাঠাইয়৷ দিলেন । তিনি আশা করিয়াছিলেন যে সংযুক্তার 





৬১৬ 
মতপরিবর্তন ও নতি হইলে দ্বিতীয়বার ্বয়স্বর স্ভা 
করিবেন, সেইজন্ত অতিথি বাজাদের আরও কয়েকদ্দিবস 
থাকিতে আজ্ঞামিশ্রিত অনুরোধ করিয়াছিলেন ; তাহারাও 
অপেক্ষ। করিতে হ্বীকৃত হইয়াছিলেন। 

ংযুক্তার মাতা, মহারানী জ্যোত্স॥, কন্তাকে নানা 
কথায় তিরস্কার করিলেন? পরে বলিলেন, “তোর ব্যবহারে 
তোর পিভার মানসন্তরম নষ্ট হইয়া! গেল, রাজাদের সমাঙ্গে 
মুখ দেখানে৷ ভার হইল। তুই কি নির্বোধ! সহাতে 
এভ বড়-বড় রাজ! থাকিতে তুই কিনা তোর পিতার 
পরম শক্র ও অপমানকারা, আমাদের বংশের শক্র, 
অকারণে ও অধশ্ম যুদ্ধে তোর খুন্নতাত ঘাতকের মূর্তিকে 
বরণ করিলি ?” গর্বিত সংযুক্কা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, 
মাতার তিরস্কার-বাক্য অগ্রাহ্থ করিয়া কানে তোলে নাই, 
এখন এই কথাগুলি শুনিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিল, “মা 
তুমি ভুলিতেছ, আমি যে-সে সাধারণ বালিকা নহি, 
আমি চক্রবর্তী রাজ। জয়চন্দের কন্তা, যে-রাজ। অন্ভুলী 
হেলাইলে সে আদেশ সমুত্রতীর হইন্ে হিমালয় পর্যাস্ত 
নভশিরে মান্ত করে, আমি সেই সন্ত জয়চন্দের কন্যা, 
যাহার দ্বারে সর্বদা অগণিত ছত্র ও মুকুটধারী ক্ষত্রিয়! 
নিষ্বোষিত অগিহস্তে প্রহরীর কারধ্য করে, আমি সেই 
দিধিক্য়ী বীর জয়চন্দের কন্তা। তুমি বলিতেছ, এত 
বড় রাজা আসিয়াছেন, কিন্তু আমি ত সভাতে একটিও 
রাজ। দেখিতে পাইলাম ন|। আমার চক্রবর্তী পিভার 
হুঙ্কার শুনিয়! যে কুকুরগুল। ভয়ে লাজ গুটাইয়! আমাদের 
দ্বারে আপিয়! বশিগ্নাছে, আমি জয়চন্দের বন্যা হইয়া, 
কোন্‌ লজ্জায় তাহাদের মধ্য কাহারও দাসী হতে যাইব? 
তাহ! ত জীবন থাকিতে পারিব না। যেসিংহ আমার 
শিতার মত রাজচক্রবর্তার নিমজ্্রণ-পত্রবাহক দুতকে 
ঘাবজ্ঞা করিয়া ভাড়াইয়া দিতে সাহস করিয়াছে, কেবল 
সেই বীর আমার স্বামী হইবার উপযুক্ত পান্ধ। যদি 
কখন তাহাকে পাই, তবে তাহার দাসী হইব, নতুবা! 
কুকুরী হওয়া অপেক্ষা কুমারী জীবনই কাটাইব। এ 
উক্তির উপর আর কোনও-প্রকার তর্ক চঙ্গে না, অভএব 
জয়চন্দ রাগ করিয়া কন্তাকে গঙ্গাতীরের এক প্রাসাদে অল্প 
কয়েকটি দাসীর সহিত আবন্ধা করিয়া! রাধিলেন। কিছু- 
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[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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কাল পরে, কনোজ হইতে কোনও পথিক দিল্লীতে গিয়া 
পৃর্থীকে এই গল্প শুনাইল। পৃথবী,হম্পবেশে কনোজে আসিয়া 
অন্ততঃ একবার এই অদ্ভুতচারত্রা তেজস্বিনী ও গর্বিতা 
সংযুক্ত।কে দেখিবাগ জন্ত উৎসুক হইলেন। 
চন্দ প্রথমে রাজাকে ছদ্মবেশে সঙ্গে লইয়া যাইতে 
সাহম করেন নাই,কিন্ত পৃথীকে শিরম্ত করিতে ন1 পারিয়। 
স্থর ও মন্ত্রীদের পরামর্শ করিতে বলিলেন, ভাবিলেন, 
তাহারা কখনই এমন ছুঃলাহসের কার্ধোর অনুমোদন 
করিবে না। চন্দবের পরামর্শ-মত পূর্থী আপনার স্থুর ও 
মন্ত্রীদের ডাকিয়! সকলের মত [জিজ্ঞাস। করিলেন। সোমেশ্বগ 
পৃর্থীর বাল্যকাল হইতে একশত আট জন সঙ্গী করিয়া 
দিয়াছিলেন, ইহার! সকলেই সদ্বংশজাত বীর ও সাহসী 
যোদ্ধা, ইহারাই পূথীর প্রসিদ্ধ “অষ্টোতর সুর” নামে 
পরিচিত। পৃর্থী এক জ্ঞাতি খুল্পতাত--কহৃকাকা--এই 
স্থরদেণ মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান্‌ ও সাহমী ছিলেন। 
তিনি স্থরদের প্রধান ব|নাম্বক বিষ়েচিত হইতেন। ইহাদের 
বাহুবলে পৃথ্থা এত বলীয়ান্‌ ছিলেন, যে খতই বলবান্‌ শক 
হউক না কেন, তিনি তাহার সহিভ যুদ্ধ কগিতে চচস্ত। ন। 
করিয়াই মূহূর্ত-মধ্যে প্রস্তুত হংতেন। সকলেই ছণুবেশে 
যাইতে নিষেধ করিলেন, বলিলেন “একজন পাঞজাগ এ- 
প্রকার ছদ্মবেশে সেবক সাজিয়! যাওয়। উচিত নহে। ইহা 
ছাড়া তোমার মন্তন প্রসিদ্ধ রাজাকে জয়চন্থ ম্বয়ং কখন 
দেখেন নাই বটে,- কিন্ধু সভার কেহই চিনিতে পাবে 
না, ইহা কিনধপে সম্ভব হইতে পারে ?৮ পূরী বলিশেন, 
“একন্জন ব্রাঙ্ষণ কবির পানদানবাহক সেবককে প্রসিদ্ধ 
বাঁর ও বিস্ত ত রাঙ্জ্ের অধিকারী পিধোর1 বলিয়৷ সন্দেহ 
কথিতে পারে, এমন মুখ কোথায় পাইবে 1” যখন লকলে 
পৃথ্থীকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিলেন, তখন বলিলেন, “একান্ত যদি 
যাওয়! স্থির করিয়া খাকো, তবে আত্মরক্ষার জন্ত প্রস্তত 
হইয়া চল।” পূর্থী আপনার সঙ্গী আষ্টোত্তর সুর ছাড়! 
এ সুরদের সমকক্ষ, মৃত্যুভমহীন যোদ্ধা, ১১** এগার শত 
বাছা-বাছ! বীর অশ্বারোহী সঙ্গে লইলেন। তাহার সুর 
ও অশ্বারোহী প্রত্যেকে ৫।।১* জন আপনাদের সমকক্ষ 
বীর, আপনার-আপনার আত্মীয়-কুটুষ্ব সঙ্গে লইল। ইহ! 
ছাড়া প্রত্যেক অশ্বারোহীর জন্ত, এক-একটি ধরিলেও, 


৫ম সংখ্যা ] 


স্পা ০ 


অতিরিক্ত ১,1১২ হান্জার বলবান্‌, কষ্টদহিষুঃ, ভ্রুতগামী 
শিক্ষিত অশ্ব, ১২,০৯৯ যোদ্ধার উপযুক্ত অতিরিক্ত অন্ত্শত্ 
অটাঙগগা [ ভোঙ্জনালয় ], বস্ত্রাবাস ও সেবকদের দল সঙ্গে 
লইতে হইল। এইবপে, ঘ্বতি অল্প করিয়া ধরিলেও 
২৫।৩* হাজার লোকের দল হইল। তাহারা সমস্ত রাত্রি 
গথ হাটিতেন ও রৌদ্রের সময়ে বিশ্রাম করিতেন। দিষ্পী 
হঈতে যাত্রা করিয়া চতুর্থ দিবস সৃ্ধ্যোদয়ের সময়ে তাহারা 
কনোজ নগরে প্রবেশ ক'রণেন। . 

চন্দ রাজদ্বারে আসিয়া প্রচার করিলেন, ভিনি দিল্লীর 
রাজকবি, কনোজপতিকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছেন। 
সেকালে কবিদের, বিশেষতঃ রাঞকবিদের অনেক ছোটে।- 
খাটে! রাজাপেক্ষ! বেশী সন্মান ছিল। তাহার! রাঙ্জা্দের 
মস্তন হাতী, ঘোড়া, ডঙ্ক। নিশান, চোবদার ইত্যার্দ ও ২1৪ 
হাঙার বা ভততোধিকসংখ্যক লোক সঙ্গে করিয়া পর্যটন 
করিয়া! বেড়াইত, ও ছোটে।-বড় মকল রাজপুত সভাভেই 
সম্মান লাভ করিত। তাহার! নিঙ্গেদের রাঞ্জাদের কীর্তির 
গাথা, অথবা শ্রোতা যাহা শুনিতে চাহে তাহাই শুনাইত, 
ও অন্যদের সংবাদসংগ্রহ করিত, সকলে আগ্রহ করিয়া 
আপনাদের দেশের সত্য সংবাদ দিত। এই ভ্রাম্যমাণ 
কবিরা রাজপুতদের ইতিহাসের সচল পুস্তকাগার ছিল, 
সকল গাজপুতণের কীন্তিকাহিনী ইহাদের কণ্ঠাগ্রে থাকিত। 
সেকালে সংবাদপত্রাদি ছিল না, এই কবিদের দ্বারাই 
সকল রা্পুত-বীরদের কীত্তিকাহিনী, ধন ও পুত্র কন্তাদের 
কথা রাজপুতসমাজে অতি অল্প কালে প্রচারিত হইত্ত। 
রাজপুতসমাজে পুত্রকন্তার বিবাহ দিতে এইরূপ সংবাদ 
কার্যকরী হইত। কখন-কখন রাজপুতবালার! যুবকদের 
বিবাহ করিতে আহ্বান করিত। 

যখন চন্দ রাজসভাতে প্রবেশ করিলেন তখন তাহার 
পশ্চাতে পিথোর! স্থবর্ণময় পানদান হাতে লইয়া সেবকরূপে 
প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়া! সভার যাহার! পূর্বে 
পিখোরাকে দেখিয়াছিল, তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, 
কবির পানদানবাহক দেখিতে ঠিক পিখোরার মতন, স্বয়ং 
পিখোর| নহে ত? এ-সন্দেহের কথা ক্রমে জয়চমোর কানে 
উঠিল, কিন্তু অপমানের ভয়ে, কেবল সন্দেহে একজন 
সেবককে পিখোর! বলিয়া ধরিতে ও বন্দী করিতে তিনি 


বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য রাসোর এঁতিহাসিকতা 


পেশী িশিশিশিশিসাশিশাসপিস্পীশিসিনপিশাপাশত৭ ৭ পাত তা িপিসিপিশতিশিশীতি পিপি শি পিশিশাশিস শীট শশী শীট ৩৩ 


»পাপীশীপিশাীিত ৭ শাশিশীশি ল 


৬১৯ 


এ শত পেশা 


সাহস করিলেন না। পানদানবাহকের পরিচয় জানিবার 
জন্ত গুধ চরদের আজ্ঞ। করিলেন। জয়চন্দ কবিকে 
নিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার রাজা কিরূপ দেখিতে, ও 
তাহার বয়স কত?” কবির] চারি দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া 
নানা প্রকারে হাত নাড়িয়া, অঙ্গভন্রী করিয়া, কবিত। 
আবৃত্তি করিত; চন্দও তৎক্ষণাৎ পিথোরার রূপ ও গ্তণ 
বর্ণনা করিয়া, মুখেমুখে কয়েকটি রচন| করিয়। আপনার 
পান্দান'বাহকের দিকে হাত বাড়।ইয়া বগিলেন, 
"মহারাজ, আমার রাজা এইরূপ ও তাহার বয়স ৩৬ * বংসর 
ছয়মাস অর্থাৎ প্রকারান্তরে পিখোরাকে দেখাইয়া দিলেন । 
জযচন্দ কবি ও তাহা অন্ুচরদের এক বিস্তৃত বাগান 
বাটীতে থাকিবার স্থান'দিরেন, কবির সহিত ৫1৭ ভাজার 
লোক রহিল, বিদেশী ধনবান্‌ ভ্রমণকারীদের মতন নগরের 
নানা স্থানে, কিন্তু যত দূর সম্ভব, বাগানের নিকটে স্থান 
ভাড়া লইয়৷ আশ্রয় লইলেন। 

পরদিন প্রাতে জয়চন্দ বহুমূলা উপহার লই, হাতী 
ঘোড়া মণিমুক্তাদি লইয়া, বাগান-বাটীতে অ।সিয়া কবির 
সম্মানবৃদ্ধি করিলেন। জয়চন্দের বিদায়ের সময়ে কবি 
নিয়ম-মত আপনার পানদানবাহককে মহারাজাকে পান 
দ্দিতে আজ্ঞা করিলেন। পিখোরা পান 'আনিলেন বটে, 
কিন্তু হাতে করিয়া পান তুলিয়া! জয়চন্দকে দিতে গেলেন। 
পান দিনার নিয়ম, যে যখন সম্মাননীয় ব্যক্তিকে পান দিতে 
হয়, তখন নিজের হাত পাতিয়া তাহার উপর রাখিয়৷ ভেট 
দিবার মতন করিয়। দিতে হয়, গ্রহীতা তুলিয়া লয়; কিন্তু 
যখন রাজার প্রক্জাদের পান দেন, তখনদান করিবার মতন 
নিজের হাত উপুড় করিয়! সেই হাতে হাত দিয়া থাকেন, 
গ্রহীতা হাত পাতিয়া। দান গ্রহণ করে । এ অবস্থায় জয়চন্মকে 
হাত পাতিয়া, তাহার উপর পান ঝাখিয়া, ভেট দিবার মতন 


করিয়া দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু পৃর্থী আপনার পূর্ব 


অভ্যাসমত, অণব! ইচ্ছা করিয়! জয়চন্দকে অপমান করিবার 
জন্ত,আপনার হাতে পান তুলিয়! দান করিবার মতন দিত্তে 





* রাসোতে পৃধীর জন্ম ১১৪৮ ধৃষ্টান্বের এপ্রেল [বৈশাধ] মাসে, অতএব 
এপটন! ১১৮৪ খুষ্টান্বের অক্টোবর [ কার্তিক ]মাসের হওয়! উচিত, কিন্ত 
মাঘুক্তার বিবাহের সময়ে ফালন্ুন মাঁস বল! হইয়াছে । ১১৮৪খুতে ও 


.বথেষ্ট নন্দেহ আছে। 


৬১২ 


পপি পাশ ততপিশশ সপ পলাশ পিপিপি শপ শা পাল 


গেলেন। জয়চন্দ ওরূপে মান লইতে অভ্স্থ নহেন, 
অতএব লইতে অস্বীকার করিলেন। কবি জয়চন্দকে 
বুঝাইয়া দিলেন যে,উীহার সেবক নৃতন লোক,এরপ কার্ধ্য 
অনভ্যস্থ, পূর্বে কখনও রাজাদের পান দেয় নাই; অতএব 
জয়চন্দের নিয়মের বশীভূত না হইয়! কবির আন্তরিক ভক্তি 
ও গ্রীতি বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করা উচিত। তিনি ছুই 
চাঁরিটি কৰিত। ও স্সোকও বলিলেন, যে এমন অবস্থায় 
সঙ্জনের! কেবল প্রীতি ৪ ভ্তিটুকু গ্রহণ করিয়া থাকেন; 
পান ত সামান্ত যুঙ্গাহীন উপলক্ষ মাত্র । কবির বাক্‌চাতুর্ধে 
মুগ্ধ হইয়। জয়চন্দ পান লইলেন বটে, কিন্ত তাহার সন্দেহ 
বাড়িয়া গেল । ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি এই পানদান- 
বাহক সত্য-সত্যই পিথোর1? কিন্তু একজন ছত্র ও মুকুট- 
ধারী বিস্তৃত রাজোর অধিকারী সম্মানিত রাজ! এনপ হীন 
কাধ্যভার লইবে, এ প্রশ্নের উত্তর খজিয়৷ পাইলেন না। 
নৃতন সেবক হইলে কি কবি তাহাকে সঙ্গে করিয়া 
রাজাদের সভায় পর্ধাটন করিতে বাহির হইয়াছেন, অথচ 
রাজাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, সে শিক্ষা 
দেন নাই? সেবকের ভূলের জন্ত আমার কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিলেন বটে, কিন্তু কই সেবকের প্রতি ত রুষ্ট 
হইলেন না। এরূপ সন্দেহ বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি সত্য 
ংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য বাগানবা্টাতে আরও 
কয়েকটি চতুর চর পাঠাইলেন। দ্বিপ্রহরে, কবি জয়চন্দের 
আহ্বানে রাজবাটীতে গিয়া নানা কথাবার্তায় সময় 
অতিবাহিত করিলেন। চোহান-বংশের ইতিহাস, ও 
পৃথথীর পূর্বপুরুষের বীর্ঠিকাহিনী শ্তনাইলেন। ঘোরী 
কয়েকবার জয়চন্দের রাজ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন, তখন পূ্থী তাহাকে পথেই পরাজিত করিয়া 
তাড়াইয়! প্রকারান্তরে জয়চন্দকে রক্ষ করিয়াছিলেন সে- 
কথাও শুনাইলেন। পৃথ্থী এইরূপে জয়চন্দের কত 
উপকার করিয়াছেন, জয়চন্দ তাহা! জানিতেন না, কবি 
এখন সেইনকল কথা বলিয়া তাহাকে পুর্থীর প্রতি তুষ্ট 
করিবার চেষ্টা করিলেন। 
তৃতীয় প্রহরে, ধনবান্‌ যুবকের বেশে, পিখোর! এক 
জন সুর সঙ্গে লইয়া অস্বপৃষ্ঠে নগর ভ্রমণ করিতে বাহির 
হইলেন। ঘটনাক্রমে সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্বে যখন 
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তিনি নদীভীরে বেড়াইতেছিলেন, তখন সংযুক্তার 
প্রধানা দাসী তাঁহাকে চিনিতে পারিল, ও তাহার চেষ্টায় 
পৃর্থীর সহিত সংযুক্তার সাক্ষাৎ হইল। দাসী উভয়কে 
পরিচিত করাইয়া দিলে সংযুক্তা পৃথীম গলায় ফুলের মালা 
দিয়া বলিলেন, *পূর্ব্বে আপনার মৃত্তি বরণ করিয়! মনে- 
মনে নামমাত্র দাসী হইয়াছিলাম,৯ম আজ আমার 
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, সত্য-সত্যই আপনার দাসী 
হইলাম।” পিথোরার সঙ্গী সুরটি চোহান বংশের কুল- 
পুরোহিত বংশীয় ছিলেন, তিনি কন্তাদানের মন্ত্রপাঠ 
করিলেন, সংযুক্তার প্রধান! কর্ণাটী দাসী কন্তাদান করিল, 
বিবাহ হইয়া গেল। রান্রি দ্বিপ্রহরের পর পিধোরা একা 
বাগানে ফিরিয়া! আদিলেন। কহৃকাকা!, বিবাহের কথা 
শুনিয়া, অত্যস্থ ক্রুদ্ধ হইয়। বলিলেন "তোমার মত মূর্খ 
ত্রি্গগতে নাই ; বিবাহ যদি করিলে, তবে চোহান ব্রাজজ- 
বধূকে অসহায় ও অরক্ষিত অবস্থায় কমধ্বজ কারাগারে 
রাখিয়। আমিতে একটুও লজ্জা! বোধ করিলে ন11* পুথী 
আবার গিয়া সংযুক্তাকে সেই রাজ্রেই সঙ্গে করিয়া 
আনিলেন। 

এ ঘটনার পর পূথ্থী আর কনোদ্ধে থাকা নিরাঁপদ্‌ 
বিবেচনা করিলেন না, অতএব কনোক্জবাসের তৃতীয় দিবস 
প্রাতে পূথ্ী ও সংযুক্তা উভয়ে এক বলবান্‌ অশ্বপৃষ্ঠে বলিলেন, 
চারিদিকে স্থরেরা বাহ রচনা করিয়। দড়াইল। এইরূপে 
স্থরক্ষিত হইয়া তাহারা যাজা করিবার জন প্রস্তত হইলেন । 
তখন পৃথ্থী চন্দ-কবিকে বলিলেন, প্যাও, রাজসভাতে 
জয়চন্দকে সংবাদ দিয়া আইস।” চন্দ বলিলেন, “বৃথ। 
বিবাদ করিয়া লাভ কিঃ তোমার ত উদ্দেশ্য সফল 
হইয়াছে, এইবার গৃহে চল।” কিন্ত পূরবী হ্বীকুত হইলেন 
না, বলিলেন “আমি চোর নহি, চুরি করিতে আমি নাই, 
সংবাদ দিয়া বীরের মতন যাইব, যাহার ক্ষমতা ব| সাহস 
থাকে সে আমাকে আটক করুক ।” এইরূপে, সংবাদ দিয়া, 
পৃধী আপনার স্থর ও অন্ুচরদের মৃত্যু ডাকিয়া 
আনিলেন। 

ইতিপূর্বে, জয়চন্দ গুগুচরের মুখে কবির দলে 
পিখোরার অস্তিত্বের সংবাদ পাইয়াছিলেন ; তিনি পুর্থীকে 
বন্দী করিবার উপায়-সম্বদ্ধে মন্ত্রীদের সহিত পরামশ 


৫ম সংখ্যা: ] 


করিতেছিলেন, এমন সময়ে চন্দ-কবি রাজসভাতে প্রবেশ 
করিয়া উচ্চৈ:স্বরে বলিলেন £--“মহারান্গ । দিশ্বীশ্বরী 
মহারাণী সংযুক্ত! পতিগৃহে যাইতেছেন, তিনি পিতার 
আশীর্বাদের জন্য অপেক্ষ/ করিতেছেন ।” এই কথা 
শুনিয়! ক্রোধে জয়চন্দের চক্ষু হইতে অগ্রিশ্ষুলিঙ্গ বাহির 
হইতে লাগিল। তিনি কবিকে বলিলেন, “তুমি ব্রাহ্মণ ও 
কবি, সত্য করিয়। বল দেখি, তোমার সহিত পিধোরা 
আমার সভাতে-_আসিম়াছিলেন কি না?” চন্দ উত্তর 
কগিলেন, “সা! মহারাজ, আসিয়াছিলেন। আমি ত 
আপনাকে এইপ্রকারে হাত দিয়া তাহাকে দেখাইয়া বলিয়। 
ছিলাম, “আমার রাজ! এইরূপ আপনি না বুঝিতে 
পাগলে আমি কি করিব?” জয়চন্দ বলিলেন, “তবে 
পিথোরাই কি তোমার পানদানবাহক সেবক?” কৰি 
হাসিয়া উত্তর করিলেন, “না মহারাজ। তিনি আমার 
সেবক নহেন, তবে এপ অভিনয় করিয়াছিলেশ, সে কথ। 
সত্য1% 

জরচন্দ আপনার প্রধান সেনাপতি রাবণকে পূরবী ও 
সংযুক্তাকে বন্দী করিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন, তিনি 
উভয়কে শ্বহস্তে শান্তি দিবেন, সে ইচ্ছাও প্রকাঁশ 
করিলেন। সেনাপতি বলিলেন, “আজ্ঞা করুন পিখোরার 
মস্তক ও সংযুক্তাকে আনিতেছি, কিন্তু তী ব্যবহার না 
করিয়া কেবল তরবারির যুদ্ধে সুরদলবেষ্টিত পৃথীকে 
জীবিত বন্দী কর! কার্যতঃ অনভভব।” রাজা শুনিলেন 
না, প্রাণে না মারিয়া বন্দী করিতেই বারবার আজ্ঞা 
করিলেন। অয়চচ্দ্ের এই হঠে পৃথ্থীর প্রাণ বাচিয়া গেল, 
নতুবা তীরের যুদ্ধ হইলে জয়চন্দের লক্ষাধিক সেনাবেষ্ঠিত 
এ কয়টি দিললীবাসীর প্রাণ অল্পকয়েক মুহূর্তেই যাইত। 
কনোজ যোদ্ধারা পূর্থীকে ঘিরিয়া ফেলিল, ও যুদ্ধ করিতে 
করিতে উভয় দল পশ্চিমমুখে অগ্রসর হইল। তৃতীয় 
দিবস সন্ধ্যার সময়ে [ আধুনিক মিরাট জেলার ] * 
সোরে। নগরে দিল্লীর দল গঙ্গা পার হ্ইয়া নিরাপদ্‌ 
হইলেন। সংযুক্তা অশ্বপৃষ্ঠে ও পৃরী তাহার পাশে সীতার 


পিপি পলালপ পি 





* বরাহক্ষেতর, শৃকরখেত, শুররখেৎ, মোরে! 90700. 0) 1119 
08009, কনোজ হইতে আকাশপথে প্রায় ৮৫ মাইল। তখনকার 
রাজপথে ৩০৩২ ক্রোশ হইবে। 


বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য রাসোর এঁতিহাসিকতা 


৬১৩ 


দিয়া পা9 হইলেন। গঙ্গার অপর পারে পৃর্থীর রাজ্য। 
জয়5ন্দ আপনার রাজ্যসামা মধোই ভাহাদদের ধরিবার 
চেষ্ট। করিয়াছিলেন, পৃথথীর রাঙ্গযে প্রবেশ করেন নাই। 
পৃথ্থীর স্থরদল, অশ্বারোহী ও তাহাদের আত্মীয়দের মধো 
সর্বনুদ্ধ ৭০1৮* জন যোদ্ধা অনাহত জীবিতাবস্থায় গঙ্গাণ 
পশ্চিম ভীরে উঠিয়াছিলেন। সেবকদের অবশ্ঠ কেহ. 
মারে নাই। 

পৃথ্থীর পক্ষে সমু! অভি মুলাবান্, কেননা তিনি 
প্রায় এগার হাজার যোদ্ধ! ও আপনার বাছবলের বিনিময়ে 
তাহাকে লাভ করিয়াছিঙেন। এতগুপি ঘোদ্ধার মুতদেহ 
অতিক্রম করিয়! সংযুক্ত পতিগৃহে প্রবেশ করিলেন, 
এগৌরব সম্ভবত অস্ত কোনও রারজকুমারীর কপাপে হয় 
নাই। সংযুক্কাকে অনেকে বীর্যাশ্তকধ। বলিয়াছেন, কিস্ধ 
ঘটনাগুলি দেখিয়া! বিচার করিলে তাহাকে বীর্যাসুধ। বণ! 
সায়না। বাব দ্বারা পৃথী ভাাকে লাভ করেন নাই । 
গোপনে. হাজার পিভাষাতাঁ অমতে বিবাহ করিয়া, 
আপনার বিবাহিত স্ীকে কক্ষ করিতে যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। বীরত্বের বিনিময়ে কন্ালাভ করিলে তাহাকে 
বীর্যযশ্রক্ক। বলিতে পারা যায়। 

পথের যুদ্ধ বর্ণনাতে আছে যে, একসময়ে সংযুক্ত 
দেখিলেন তাহার পিতা ক্গয়টন্দ আপনার “লাল কমান” 
[ বৃহৎ ধনগর্বাণ ] দিয়া পৃ্থীকে লক্ষা করিতেছেন, তিনি 
যুক্তকরে পিতার কাছে আয়তি ভিক্ষা করিলেন, জয়চন্দ 
পনুর্বাণ রাখিয়া ধিলেন। ইহার পর অন্ত-একসময়ে 
দেখিলেন, পৃথী জয়চন্দের প্রতি “লাল কমান” দিয়া লক্ষ্য 
করিতেছেন, তিনি পৃর্থীকে ম্বরণ করাই দিলেন যে, 
ইতিপূর্বে জয়চন্দ পৃর্থীকে লক্ষা করিয়াও ধনুরর্বাণ রাখিয়া 
দিয়াছিলেন। সেদিন তরবারর যুদ্ধ হইতেছিল, 
কাহাকেও তীরধনু দিয়! লক্ষ্য কর! ক্ষত্রিয়োচিত কাধ্য হয় 
না। পূথ্থী কমান রাখিয়া! দিলেন। অর্থাৎ পথিমধ্যে 
একবার স্বামীর ও একবার পিভার জীবনরক্ষার কারণ 
হুইয়াছিলেন। 

পথে তিনদিন ও ছুইরাত্রি কাটিয়াছিল। সমস্ত 
দিন ধর্শযুদ্ধ হইয়াছিল, অর্থাৎ একজন দিল্লীর যোদ্ধা একজন 
কনোদ্ধের যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। একজন নিহত 


৬১৪ 


তত পপ 


বা আহত হইয়া অকর্ণণ্য হইলে অন্্ যোদ্ধার সহিত যুক্ত 
করিতে-করিতে ব্যুহ-বেস্িত্ পৃর্থী পশ্চিমমুখে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। কখনও একক্ধন যোদ্ধাকে এককালে 
ছুইজন আক্রমণ করে নাই। ক্র্ধযান্তের সময়ে উত্য় 
দল বস্জাবাস খাটাইয়। বিআম করিত, সেবকরা খাদ্য 
প্রস্তুত করিত তখন ফান্তন মাস, অনেকে খোল! মাঠেই 
নিদ্রা যাইত। রাত্রে, দিল্লীর দল ইচ্ছ! কৰিলে পলাইতে 
পারিতেন, কিস্য সে চেষ্টা করেন নাই। হ্ুধ্যোদয়ের পর, 
গত বৈকালে যনতদুঃ যুদ্ধ করিতে-করিতে আসিয়াছিলেন, 
সেইখানে দাড়াইয়া৷ আবার যুদ্ধ করিতে-করিতে অগ্রসর 
হইতেন। দিল্লীর দল মোরোতে গল্গাটে নন্ষযার পূর্বে 
পছছিলেন, গঙ্গাতে ধাপ দিবার পরই যুদ্ধ বন্ধ 
হইল। 

জয়চন্দ বনোজে প্রত্যাগমনের সময়ে পথে যে হতাহত 
যোদ্ধাদের পাইলেন, তম্সধ্যে উভয় পক্ষের হতদ্র সৎকার 
করিয়া কনোজের আহতদের আপনার সঙ্গে লইয়া গেলেন 
ও দিল্লীর আহঙদের ক্ষত স্থানে গধধ দিয়া বাধিয়া। অতি 
যত্বে দোলায় করিয়া, দিল্লী পাঠাইয়া দিলেন। ইহাদের 
মধ্যে জয়চন্দের এক ভ্রাতুদ্পুহ্র ছিলেন, তিনি রাগ করিয়া 
কনোজ্ তা]গ করিয়া পূর্থীর আশ্রয় লইয়াছিক্ষেন। 
তাহার সহোদর কনোজের দলে ছিলেনঃ যুদ্ধের সময়ে, 
ঘটনাক্রমে, ছুই সহোদরে যুদ্ধ হইয়াছিল, ও উভয়ে আহত 
হইয়া পথে পড়িয়াঙিলেন। এক ভ্রাতা কনোজে অন্ত 
ভ্রাতা দিল্লীতে প্রেত হইলেন । আহত সম্বন্ধে রাজপুতর! 
শক্রমিত্রে প্রভেদ করিত না, সকলেরই অভি যত্বে সেবা! 
করিত। 

জয়চন্দ কনোঙ্গ প্রত্যাগমন করিয়া কন্যা ও জামাতার 
প্রাপ্য দানের ভ্রবাদি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এ 
অভিমানে কেবল পুথ্থীর বাহুবল চূর্ণ হইল না, জয়চম্দও 
ছু্বল হইয়! পড়িলেন। পু্থীর পতনের এক বৎসর পরে 
মুসলমানেরা-যাহারা বছবার তাহার কাছে পরাজিত 
হইয়াছিল-_তাহাকে ও পরাজিত করিয়া উত্তর ভারতে 
হিন্দুরাজে)র চিহ্ন লোপ করিল। 


সংযুক্তা হণ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেং নাই, কিন্ত 


ককে হইয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ ও মতভেদ আছে। 


প্রবাসী ফাল্গুন, ১৩৩২ 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





যদনপুরের শিলালেখ-মতে সম্বৎ ১২৩৯ [ ১১৮২ খৃঃ] 
মহোবা জয় হইয়াছিল। পূর্বে বলা [হইয়াছে যে, এই 
যুদ্ধে কনোজপুভি জয়চন্দ: পৃর্ীর বিপক্ষে পরমাল চন্দেলকে 
সাহায্য করিয়াছিলেন, ও সাহাযোর কারণ [ দস্তকথা ও 
আল্ঠার গান অনুসারে ] সংযুক্তাহরণের অপমানের 
প্রতিশোধ ধলা হইয়। থাকে; সেইজন্য আগে সংযুক্তা- 
হরণ সংক্ষেপে গাহিয়া। তবে যহোবার যুদ্ধ গান করা! ত্য়। 
একথা সত্য হইলে, ১১৮২ খুষ্টাব্বের পূর্বেই হরণ হইয়া 
থাকিবে। কিন্তু এই সংযুক্ত'-রণে পৃথ্বীরান্জের বাহুবল 
একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল, তিনি কোন? প্রবল প্রতি- 
ছন্দীর সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত রহিলেন না। তিশি 
সেলুপ্ঠ বল আবার সঞ্চ॥ করিবার কোন চেষ্টা করেন 
নাই 

পৃথু »্প্প কিছু কাল, সংমুক্তীন মনোরঞজনের সন্ত নানা 
প্রকার শিবারে তাহাকে সঙ্গে লইয়া, বনে, জঙ্গলে, 
ঘুরিয়া বেডাইলেন ঃ পরে রাজকাধ্য মন্ত্রীদের সন্ধে 
ঢাগাইয় নংযুক্তার অক্জঃপুরে প্রবেশ :করিলেন। ভাঠাব 
যে কয়টা হুর বাচিয়াছিল, তাহারা রাজার অস্তংপুর বাস- 
কালে মন্ত্রীদের আধিপত্য হহা করিতে পারিল না, বিএ 
ইয়া কেহ ব। আপনার দেশে চলিয়! গেল, কেহ তীর্থ 
ভ্রমণ করিবার ছল করিয়া] পৃথীকে ত্যাগ করিল রাঞ্জা 
অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল । ঘোরীর মতন দুরদশী 
চতুর শক্র এ অবসর ত্যাগ করিলেন না, দ্বিতীয় বার বল- 
সঞ্চয় করিবার পূর্বেই পৃথ্থীকে আক্রমণ করিলেন। পুরী 
সংযুক্কার অন্তঃপুর হইতে ছয় মাস বাহিরে আসেন নাই। 
সংযুক্তা আপনার প্রাসাদের পুরুষ-প্রচ্রী ও মেবকদের 
ভাড়াইয়া স্ত্রী প্রহরিণী ও সেবিক! নিযুক্ত করিয়াছিল, 
তাহার বিস্তুত প্রাসাদ ও বাগানে একটিও পুরুষ ছিল না। 

রাদোতে আছে যে পৃথ্বীরাজের রাক্জধান!তে [ দিল্লী 
হউক বা অজমীর ] ঘোরীর অনেকগুলি গুপ্তচর ছিল, 
তাহাগ কাবুলী অশ্ব-বিক্রেতা ইত্যাদি নানা বণিকের ও 
মুসলমান ফকিরের বেশে সংবাদ সংগ্রহ করিত। পৃর্থীর 
লেখক-সশ্্রদায়ের একটি বিশ্বাসঘাতক উচ্চ রাজকণ্মচারী 
গুপ্ধ সংবাদ [বক্রয় করিত। প্রয়োজন হুইলে, শীঘ্রগামী 
উ্-পৃষ্ঠে বিশেষ বাহক দ্বারা সংবাদ প্রেরণ কর! হইত | 


৫ম সংখ্যা ] 


লেপ পাপিপিস্পাশাশিস্পি পা্পমপা্পপাশ পাপা লান্পিতত 


ঘোদীর চরের! স্বাধীনভাবে নংব।দ সংগ্রহ বিয়া পাঠাইত, 
একজন চর কি সংবাদ পাঠাইল অন্তর! জানিতে পারিত 
না। খোরী একজন চরের কথায় বিশ্বাস করিতেন না, 
একই সংবাদ একাধিক চর আনিলে বিশ্বাস করিতেন। 
পৃথীর সংযুক্তার অস্তঃপুরে বাসের কথ এত অনস্তব বোধ 
হইয়াছিল খে, তিশি একাধিক চর বলিলেও প্রথমে বিশ্বাস 
করিতে পারেন নাই,সেইজন্ত একজন উচ্চ রাজকম্মচারঠকে 
ফকির-বেশে গাঠাইয়াছিলেন, তিনিও এ সংবাদ লইয়া! 
যাইলে, আক্রমণ করিবার উঠ্যেগ করিয়াছিলেন। 
রাহ্পুতেরা কবিদের অকাতরে মহা সংবাদ দিয়া থাকে 
বলিয়া, ই?তপৃর্দে একবার একট গঞ্জনীবাসী ব্রাঙ্ষণ-কবিকে 
পৃথ্থার সভাম সংবাদ-মংগ্রহ করিতে রা 
পৃথথীর কিন্তু একপ চন ছিণ ন1) তিনি শরক্রর গতিবিধি বা 
সৈম্ত-সংগ্রহের কোন শংবাদ্ রাখিতেন না। শেষ বড 
যুদ্দের পুর্বেধ মুনলমানধের আক্রমণের সংবাদ রাদধানীর 
বাঁণকেরা পাইথা অনেকে মান্বদেশে বা জয়চনের রাজ্যে 
পলাইয়া গিয়াছিল, কিন্ত আ[্ষৎম্মচাবারা। কোনও শংবাদ 
পান নাই। রাজ! ত খুদ্ধিঃ পৃথ্বে ছয়মাস পুরুষের মুখ 
দেখেন নাই, বাজ্য আছে [ক নাই তাহাও জানিতেন না, 
রাার অমাত্যরা, পাজ! জীবিত কি মৃত, তাহাও নিশ্চয়- 
রূপে বলিতে পাগিতেন না। যখন দেশের প্রজার! 
পলাইতে আর করিল, তখণ কবি চন্দ প্রহরিণীদের গ্রধার 
অগ্রা্থ করিয়া, বলপূর্বক সংযুক্তার প্র!সাদে প্রবেশ 
করিলেন, ও আনাতে দবড়াইয়! উচ্চৈঃস্বরে বলিলে 
“মহারাজ, ঝাঙ্গা যে গেপ, আর থাকে না; এক্কবার 
দেখিবেন ন1?% পরে এক কবিতাতে বসিলেন, “তুমি 
ভোমার গোরী [হ্ুন্দণী] লইয়া উন্মত্ত, আর গোরী 
তোমার রাজ্য লইতে উন্মত্ত।* এই কথা শুনিষবা পৃথী 
বাহিরে আসিণেন, ও যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন। 


২ শাশীশীশীটািশীপাশি শান শি ত ৯. 


অতএব, শেষ যুদ্ধের অল্প ছু-এক বৎসর পুর্বে সংযুক্তা- 
ইরণ হইয়াছিল, ও ইহা অনেকট। সম্ভব বোধ হয়। সংযুক্তা- 
লাভের পর, সংযুক্তার মোহ কাট।ইবার পূর্বেই সব শেষ 
হইয়৷ গেল। ১১৮২ খৃষ্টাবের পূর্বের যদি হরণ হইত, তবে 
অন্ততঃ বার বনর অন্তুঃপুর বাস শ্বীকার করিতে হয়। 
একজন রাজার পক্ষে এত কাল রাজকা্্য ছাড়িয়া বসিয়া 


বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য রাসোর এতিহাসিকতা 


৬১৫ 


ঘা 


থাক] সম্ভবও নহে, শ্ররা অবনরএও দিত না। ন্দরার 
মোহ এত কালে খ।কে না। ঁ 

সেকালে রাঙ্জারা বারে মস যুদ্ধ কাঁগিয় বেড়াইতেন, 
বর্ধার পপ বিয়ার দিন যুদ্ধযাত্র। করিয়। আষাঢ় মাস 
পড়িলে রাঙ্গধানীতে ফিরিতেন। খোগীর সহিত বড় 
সম্মু সমর অল্প দু-একটি হইলেও প্রায় প্রতিবৎসর ২। 
বার সংঘধ হইত, রাসোতে এইকপণ অথেকগুণি সংঘের 
উন্লেখ আছে। যদিও কোন ইতিহাসে ইহার সবিগার 
বর্ণন। ন।ই, তথাশি বোধ হয় সংযুক্ত/-হরণের পর, যখন 
পৃথথীর ধাহুবল একেবারে ভা গিয়। গেগ/তখন ঘোখী কোনও 
স্থানে, সংঘর্ষে পৃখীকে চাপিখ। ধরিয়। থাকিবেন। 
পৃথী, অন্ত উপাঙ্গ না 'দেখিগা কর দিতে, ও খোরীর 
সামন্তপদ গ্রতণ করিতে স্বাঞ্কাস কিয়া থাকিবেন। 
থে ভাত্রদুদ্রাদ এক দিকে “পৃখীরাঞ্জ” ও অন্তপিকে 
“গ্থপতান মহম্মধ সাম” লেখা, সেগুলি এ সামন্তপদ 
বাকা করিবার পর মুদ্রিত হইথ। খাকিবে। কিন্ত 
বোধ হয় পৃখী সামন্তপদের অপমান সহ করিতে 
পাঞেন নাই, কোনরূপ বলপঞ্চয় করিয়া খোরীর 
অধীনত। ত্যাগ করিবার চেষ্ট| কাপয়াছিলেন। খুব সব, 
এই চেষ্টাফেই তাজ-উল-মা আমীর মুললমানদের দ্বণা কর! 
৪ বড়ধন্ত্র খলিয়াছে। [ক 51১০ দেখ] ঘোগার 
মতন দুরাশা যোদ্ধা ধে-চেষ্টার অবণর দিলেন না, 
বলনঞচ করিবার পূর্বেই সম্মুখ সমরে আগিতে বাধ্য 
করিলেন। 

শেষ খুদ্ধের প্ত পৃথী অনেকগুলি ছোটো-ছোটে 
রাজাদের গাহাধ/ভিক্ষা। করিয়াছিলেন, কিন্তু গুঞ্জরাট, 
বুন্দেলখপ্ত, ৪ খনোজের মতন প্রবল রাক্জাদের সহিত যে 
ব্যবহার কঠিয়াছিলেন, গেক্গন্ত অথবা যে কারণেই হউক, 
তাহাদের কাছে সাহায/ চাহিতে সাংস করেন নাই, 
বা চাহেন নাই। তাধারাও গানে পড়িয়া! কেহ সাহাধ্য 
করে নাই। রাসোর সমরমিংহ ধ্ল্পিত নায়ক, কিন্তু 
ঘুঘলমানদে« ইতিহাস হইতে জান! যায়, খে পৃথীর 
পতনের শেষ যুদ্ধে, সে-সময়কার রণ! পৃ্ীকে সাধ্য 
করেন নাই,। 

সরন্বতী-নদীতীরে পূথথীর দেহ পাওয়া গিয়াছিল? 
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সংযুক্ত) পৃথীর মৃত্যু-সংব1দ পাইয়াই চি্তারোহণ করিয়া 


ছিল 
এদেশে প্রবাদ ও কোন-কোন কাব্যে আছে যে 


প্রবামী--ফাল্গুন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সংযুক্ত ১৮ বৎসর বয়সে বিবাহিতা ও ২৭ বৎসর বয়সে 
বিধবা হইয়াছিল। এ-কথ| সত্য হইলে ১১৮৪ ধৃষ্ঠাবে 
সংযুক্ত হরণ হইয়াছিল। (ক্রমশঃ ) 


ধনবিজ্ঞান, মানব ও সামাজিক বিজ্ঞীন 
শ্রী হবীকেশ ত্রিপাী 


অল্লাকয়েক বছর আগেই ধনবিজ্ঞানের আসন অনেক 
নীচে ছিল। কাবুলাইল, রাষ্ষিন প্রভৃতি উনবিংশ 
শতাবীর সাহিত্যরথীরা ধনবিজ্ঞানকে খুব ঘ্বণা ও 
বিদ্বেষের চোখে দেখতেন। তাদের মতে ধনবিজ্ঞান্ট। 
ছিল যেমনের নীতি, কতকগ্তলা স্বার্থপর লোকের ম্বাথ- 
রক্ষার জন্তই বিজ্ঞানটার সথষ্টি। মাুষের স্ৃখস্বাচ্ছন্দেঃর 
উপর, তা'র চরিত্রের উপর ধনের যে কি-রকম প্রভাব 
তা তখনকার ধনবিজ্ঞানবিদ্‌্র1 তত তলিয়ে দেখতেন না 
যেষন আজকালকার এর দেখেন। তা কেধল ধন- 
উৎপাদন নিয়েই ছিলেন ব্যন্ত । সেই কারণেই ধনবিজ্ঞানের 
আসন ছিল অনেক লীতচ। ধন কেবল উদ্দেশ্তা সিঞ্চ 
কর্বার উপায়মাত্র । ইহা মহৎ উদ্দেশ্তে অজিত হ'তে 
পারে, নীচ ও জঘন্ত উদ্দেপ্ত সিদ্ধ কর্বার জন্তও অজিত 
হ'তে পারে। সারাদিন পরিশ্রম ক'রে আমি আমার 
কলেজের বেতনে টাকা রোজগার করুতে ব্যন্ত,অআমা এই 
বান্তত। ও অর্থাকার্জার ভিভর অপ্রশংসার কিছুই নেই। 
ধন টাক এগুলিতে আমাদের কাজ কর্বার প্রবর্তনার যে- 
রকম পরিমাণ করা যায়, এরকম অন্ত কোনে জিনিষহ্ারা 
হয় না। এ-কথাটি যি আগেকার ধনবিজ্ঞানবিদ্‌রা 
বুঝ তে পাবুতেন ত৷ হ'লে ধনবিজ্ঞানকে এড তীব্র নিন্দা- 
বাদ সহ করুতে হ'ত না। অর্থপিপাসাতে অন্য পিপাসার 
অভাব বুঝায় না, একথাট! তাদের ভালো ক'রে বুঝিয়ে 
দেওয়া উচিত ছিল। কাঞ্জ কর্বাগ আনন্দ গ্রতৃত্ব 
লাভের চেষ্ট! গ্রভৃতির শক্তি ও অর্থপিপাসার মধ্যে আছে। 
ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া যেমন প্রতিযোগিতায় জিৎবার 


জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে আনন্দ পায় সে-গকম অনেক 
ব্যবসাদারও তার প্রতিদন্ধীকে হাগিয়ে খুব আনন্দ পান, 
টাক! রোজপার ক'রে তেমন নয়। 

অর্থপিপাসা যে সব সময় নিন্দনীয় হয়, শুধু এটি প্রমাণ 
ক'রে আজকালকার পণ্তিতর! নিরম্ত হননি ।-__-তাদের 
মতে ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের একদিকে যেমন ধন, 
অন্য দিকে তেমন মান্থষ। মাস্থষেগ হুখস্াচ্ছন্দ্যের দিক্‌ 
দিয়ে তা'র চরিত্রের দিক্‌ দিয়ে ধনের আলোচন। করাই 
ধনবিজ্ঞানের কাজ। তাই অধ্যাপক 111915)91] তার 
পুস্তকের প্রথমেই পিখলেন। 


৮1101111091 17001000015 011 10007010170 1070 
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ধনবিজ্ঞান মানুষের ধৈনন্দিন জীবনের বৃতি নিয়ে 
আলোচনা করে। 


ঈগল [0005 1018, 00000 000 9106,% 81005 01 02111), 
810 01] 1110 0/07 00 10010 1701015016 8100, & 19011 
01 1119 8110 01 11020-) 


ধনবিজ্ঞান যেমন এক দিকে ধন-সম্বদ্ধে আলোচন! ক'রে 
তেমন অন্ত দিকে ইহা ম!নববিজ্ঞানের একটি অংশ, এবং 
শেষোজ দিক্টিই ধনবিজ্ঞানের প্রধান দিকৃ। 

ধনবিজ্ঞান আঙঞ্জকাল মানববিজ্ঞানের অংশ,তাই তা" 
আসন এত উচ্চে। মানুষের দিক্‌ দিয়া ধনকে 
আলোচনা কর! হ'ল ধনবিজ্ঞানের প্রধান দিকৃ। কারণ, 
মানুষ সারাদিন মাথার ঘাম পায় ফে'লে যা রোজগার ক'রে 
আন্লে সবই ঢুকল তা+র উদরে--| সেটির চিন্তা ভা"র 
যেমন বলবতী হবে, এবং সেগুলি চরিত্রগঠনে তা'র যেমন 


?ম সংখ্যা ] 


সহায়তা করুবে, ধর্খদন্বন্ধীয় চিস্ত। ছাড়। এরকম বপবতী 
অন্ত কোন চিন্ত! হবে না, কিংব। তা"র চিত্র গঠনে সহায়ত! 
করুবে না। ধর্মচিন্তা আর অর্থচিস্তা এছুটি হ'ল মান্ষের 
মুপ চিন্তা । ধর্শ্চিন্তা অতি তীব্র হ'তে পারে কিন্ত 
মানবজীবনে বেশীর ভাগ সময় দখল করেছে অর্থচিন্তা ব! 
অয়ছিন্তা। অন্লচিস্তা চমৎকারা। যে কাজের দ্বার! জীবিকা 
শিব্বাহ হয়, বেশীর ভাগ সময় মানুষ তার কথাই ভাবে, 
ভা'র সহকম্মীদের সঙ্গে প্রন্তুর প্রভাব সবই তার চরিত 
গঠনে সহায়তা করে। আমি শ্বধ্যাপক, আমার চিন্তা সত 
যাদের সঙ্জে মিশ বার স্থযোগ হয় তারাও সৎ, আমার চরিত্র 
'ডাগো হওয়াই স্বাভাবিক। চুরি ক'রে জীবিকানিধ্বাহ 
বথুলে, ভাবলে চুরির কথা, সঙ্গী হণ সব চোর-বদমাইস্‌, 
আর আদর্শ হল একটা চোরের সদ্দার তাতে তা'র চরিত্র 
ক্রমশঃ খারাপ না হগুয়াটাই অন্ব/ভাবিক। 

তারপর আর-এক কথা । দাররিদ্রাদোষে। গুণরাশিনাশী। 
শিজের পঞ্বারকে খাহয়াতে-পন্নাতে পারে নাৎ বন্ধুত্ব কর্বার 
মামথ্য লাই, শারারধ, মানসিক, নৈতিক--তিনদিকেই 
দরিঘরর। ₹+প ক্লিষ্ট। অর্ধতৃক্ত অবস্থায় কঠিন পরিআম ক'রে 
এসে পা আছে একটু শান্তি না মাছে একটু বিশ্রাম। এতে 
মানসিক বুঙিগুলির বিকাশ বাকি করেই হয়? টাকা- 
পয়ুস] থেষ্ট আছে, শাক্ত আছে, সুখ আছে--তাদের যেমন 
নিঙ্গের কিংবা ছেপেপিলেদের মানসিক উন্নতি করুবার 
সুযোগ, এমন কি আর হত্ডভাগ! গরীব্ধের হয় ? 

তাই মানবচরিত্রের উপর ধনের এত আধিপত্য যে 

মাছের দিক্‌ বাদ দিলেই ধনবিজ্ঞান হ'ল অসম্পূর্ণ । সেই 
সম্পূর্ণতা দিয়েই ধনবিজ্ঞানের আসন এত উচ্চে পেতেছেন 
আঞ্কালকার ধনবিজ্ঞানবিদ্‌র, | 


যদি মানুষ নিয়ে আলোচনা কাই হল ধনবিজ্ঞানের 
প্রধান দ্রিক্‌, ত| হলে সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে এর তফাৎ 
কি? 1151515911 বলেছেন, %16 9 8 09৮ 01 ১5 
৪0335 0£ 2220. ফরাসী অর্থনীতিবিদ্‌ অধ্যাপক 014৩ 
তা'র উত্তর দিয়েছেন বেশ ভালোভাবেই 
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ধনবিজ্ঞান, মানব ও সামাজিক বিজ্ঞান 
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15 অ০17দশ 
মাজে বাস করে মান্থষের যত-রকম সথন্ধ আছে 
ধনবিজ্ঞান কেবল সেগুলি শিয়ে আলোচন! ক'রে যাতে, 
ক'রে তা'র জড় পদ!থের অভাব দূর হয় ও যাতে ক'রে 
সে স্বাচ্ছন্দ্য পেতে পারে। সোজা কথায় ধনবিজ্ঞাণ 
হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের এক অধ্যায়। এবং এটি যত পূর্ণতার 
দিকে অগ্রমর হয়েছে, অশ্য সামাঙ্জিক বিজ্ঞান এতদূর 
অগ্রসর হতে পারেনি । ভার কাগণ আয যে-কোন 
মহৎ উদ্দেশ্ট নিরে কাজ আরম্ভ করুক না কেন, শারীরিক 
পািতোষিক পাওয়ার প্রবর্ধনাই তাকে অবিচবিভভাবে 
সে কাজে লাগিয়ে রাখতে পারে । প্রত্যেক প্রবন্তনাৰই 
সামনে আছে শিিষ্ট-পরিমাণ অথ। মাস্থযের আশা, 
উচ্চাভিপাষ এবং অস্ুরাগ, সবই তাদের বাহ্থিক প্রকাশে 
নি্দিষ্ট-পরিমাণ অথের দ্বারা মোটামুটি পরিমিত হ'তে 
পারে। দুজন মান্য মদ খেয়ে কি সখ পেলে, ত। প্রত 
ভাবে তুলনা করুতে ন। পাবুপে ও, কিংবা একজন মানুষের 
ছুঃসময়ের মদ খাওয়ার আনন্দের তুলনা! প্রত্যক্ষভাবে না 
করুতে পারা গেলেও, যদি একটি মাহষ চা খাবে, ন। 
তামাক খাবে,কি পায়ে হেটে বাড়ী খাবে, না ঘোড়ায় 
চ*ড়ে বাড়ী যাবে, এ তিনটার কোশোটা করুতে ঠিক করে 
উঠতে পারুছে না, তখন আমরা বেশ বুঝে পার যে 
তিনটে কাজেই মে সমান আনন্দ পাবে । আর যেগুলি 
প্রত্যক্ষভাবে তুলনা কখ্‌তে পার! যাচ্ছে না, সেগুলিও 
তা'র আয়ব্যয় দেখে, তা'র কাজ কবুবার মানসিক তাড়না 
দেখে অনেকটা মোটামুটিভাবে তুলনা করতে পারা যায়। 
দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ধনবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় 
হল একটি দেশ, একটি জাতি ব্যক্তিগত চরিত্রের 
ভারতম্য নিয়ে ধনবিজ্ঞান আলোচন। করে ন]। 
তাই ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের স্থখের তারতমা, এবং অন্ত সব 
তারতম্য গড়ে সবঠিক হয়ে যায়। ভাই ধনবিজ্ঞান 
যত পূর্ণভার দিকে নিতু'্লভার দিকে অগ্রণর হয়েছে, 
অন্ত কোনে সামাজিক বিজ্ঞান এতদূর হয়নি। অধ্যাপক 
7812191)211 বলেছেন-- 
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রাসায়নিকের সু্ম নিক্তি যেমন রসায়নশান্ত্রকে 


প্রবাসী--ফাক্কন, ১৩৩২ 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অন্তান্ত অনেক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চাইতে নিরভূলিতর 
করেছে, সে-রকম ধনবিজ্ঞানবিদ্দের নিক্তি মোটা হ'লেও 
ধনবিজ্ঞানকে অন্তান্ত সামাজিক বিজ্ঞানের চাইতে নিভূ'ল- 
তর করেছে। 





চীনে ভারতীয় সাহিত্য 
শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


চীনদেশে বৌদ্ধধন্থের আবির্ভাবের সহিত ভারতীয় 
সাহিত্যও প্রচার লাভ করে। চীনদেশের প্রবাদান্থসারে 
৬২ খুষ্টাবে প্রথম বৌদ্ধধর্ম সে-দেশে আবির্ভূত হয়। 
শোনা যায়, হান-( 116% ) বংশীয় সম্রাট মিংতি একদা 
ত্বপ্প দেখিয়াছিলেন যে-একটি সোনার মানুষ তাহার 
প্রাদাদে উড়িয়া আসিয়াছে । সম্রাট রাহ্গসভার পণ্ডিত 
গণকে এই স্বপ্নের অর্থ দিজ্ঞাসা করায় তাংারা বলিলেন, 
যেও স্বর্ণময় মানুষটি বুদ্ধ (ফুত. বা ফো) ছাড়া আর কেহই 
নয়। মিংতি এই স্বপ্নের ব্যাপারে এম্‌নি বিচলিত হইয়া 
পুড়িয়াছিলেন যে, বৌদ্ধ গ্রস্থ ও পুরোহিত আনিবার জন্ত 
অবশেষে তিনি ৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে দূত পাঠাইলেন । 
কেছ-কেহ বলেন, মিংতি ভারতে আঠারো! জন দত প্রেরণ 
করেন; কিন্তু তাহারা ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্বেই 
পথিমধ্যে দুইজন বৌদ্ধতিক্ষুর সাক্ষাৎ গান। তাহারা 
একটি শ্বেত অশ্খের পৃষ্ঠে তাহাদের দ্রব্যসস্তার চাপাইয়! 
চলিতেছিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে বৌদ্ধ পুঁথি ও মৃদ্তি ছিল। দৃতগণ 
প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে,তীহারা নৃতন দেশে বুদ্ধের বাণী 
প্রচার করিতে যাইতেছেন। এই ছুইজন ভিক্ষুর নাম 
কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মররক্ষ। চীনভাষায় ভারতীয় নামসমূহ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে চীনা উচ্চারণান্গ্যায়ী লিখিত হইয়াছে; 
কোন-কোন ক্ষেত্রে তিব্বতী প্রথানুসারে অস্থবাদিত 
হইয়াছে। এখানে কাশ্তপ মাতঙ্গ চীন1 ভাষায় কিআ.য়ে 
মো-থড ও ধর্মরক্ষ চীপা অঙ্থবাদে চু-ফাঁলন্‌ লিখিত 
হুইয়াছে। তিব্বতী এঁতিহাদিকগণ অঙ্কমান করেন, চু- 


ফা-লনের নাম ভরণ ব| গোভরণ। মাতঙ্গ জাতিতে 
ব্রাহ্মণ ও মধা-দেশের অধিবাসী ছিলেন; ধর্খরক্ষণ 
তদ্দেশীয় ছিলেন। এই ছুই ভারতবাসী চীনে গিয়া 
হান-রাজধানী লোয়াঙ, নগরের নিকটস্থ শ্বেতাশ্ব-বিহারে 
বাস করিতে লাগিলেন । 

উপরে-উক্ত গল্পটি সত্য কি মিথ্যা বলা কঠিন; বে 
ইহা অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কোনো হেতু নাই। কিন্ত 
৬২ খৃষ্টান্বের পূর্ব্বে চীনারা ভারতীয় বৌদ্বধর্দ-স্স্ধে 
কিছু জানিত না, এই লৌকিক ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া মনে 
হয়। চীনের পশ্চিমে কাংস্থ প্রদেশে শ্রীপূর্বব দিতায় 
শতাব্বীতে খুব সম্ভব হিন্দু উপনিবেশ ছিল; এ অঞ্চলে 
স্যারু আউরেল্‌ স্টাইন্‌ সাহেবের আবিষ্কার হইতে আমর! 
এই দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। হান এঁতিহাসিক দপ্তরে 
আছে যে, সি-উওহ্থ নামক একটি স্থান হইতে চীনারা 
একটি ন্ব্ণময় মন্গষ)' বন্দী করিয়াছিল; অনেকে মনে 
করেন, ইহ! বুদ্ধদেবের একটি স্বব্ণময় হুষ্তি। তৃতীয় 
শতাবীর মধ্যভাগে বাই-লিও ন।মে একজন তাও-ধর্খী 
বুদ্ধের জন্মকথা লিপিবদ্ধ করিয়! বলিয়াছেন, যে খৃষ্পূ্বব 
২ সালে সম্রাট আ-ই যুই-চি রাজের সভায় যে রাজদুত 
প্রেরণ করেন, তিনি বৌদ্বধর্দ-বিষয়ে উপদেশ পাইয়া 
আসেন। শেষ যুগের হান ইতিহাসে আছে যে চু-রাঞ্জ- 
কুমার বৌদ্ধ ছিলেন এবং ত্বাহার রাজ্যে বৌদ্ধ শ্রমণ ও 
উপানক ছিল।* 
.» পুত [80 1906, 0, 519+-000078009. 
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এই সময় হইতে চীনাদের বহির্জগৎ-সন্বদ্ধে পরিচয়ের 
প্রসারতা হয়। তাহাদের কাগজপত্রে এই সময়ে ভারতের 
নাম প্রথম দেখা যায়। ভারতবর্ষ চীন। ভাষায় ইন্‌তো! 
লিখিত হয় । হিউএন সাও. ইন্‌-তে! শব্ধ ব্যবহার করিয়া- 
ছেন। স্পষ্টই বুঝা যায়, ইন্‌তো৷ শব দিন্ধু শব হইতে 
হইয়াছে । স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারতবাসীকে 
গ্রীক ও চীনার! দিল্ধুর নাম হইতেই হিন্দু বলিয়া 
জানিতেন। খৃষ্টপূর্ব ১২২ অবে জনৈক চীনদূত মধ্য- 
এসিয়৷ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া সম্রাট বুতির নিকট 
নিবেদন করিয়া বলেন যে, তিনি মধ্য এশিয়াতে সিন্‌-তো! 
দেশের সামগ্রী দেখিয়া আসিয়াছেন। এই সিন্-তো 
দেশ ও সিন্ধুদেশ অভিন্ন 

মিংতির পূর্বে ভারতবর্ধ-সম্দ্ধে চীনের কিছু-কিছু 
জান ছিল, তবে ভাহা নিতান্ত অস্পষ্ট ও স্বল্প। মিং-তির 
উদ্যোগে প্রথম ভারতীয় সাহিত্য ও বৌদ্ধ ভিক্ষু তথায় নীত 
হয়। কাশ্ঠপ মাতঙ্গ ও ধর্মমরক্ষ চীনা ভাষা শিক্ষা করিয়! 
বৌন্ধগরস্থ সেই ভাষায় অন্বাদ করিতে মন দিলেন। 
বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, সন্ধশ্ম দেশের লোকের ভাষায় 
প্রচার করিতে হইবে। ভিক্ষুত্বয় শাস্তার সেই আদেশ 
স্বরণ করিয়া চীনের ন্যায় দুরূহ ভাষা শিক্ষায় মন দিলেন। 
ভিক্কয়ের সর্বপ্রথম গ্রন্থের নাম বুদ্ধভাষিত ছিচত্বারিংশ 
হুত্র। এগ্রস্থখানি কোনো সংস্কৃত বা পালি ভাষার 
্স্থবিশেষের তঙ্রম! নহে; ইহা বুদ্ধের কতকগুলি নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক উপদেশের সম্টিমান্্। কেহ-কেহ বলেন যে, 
উহা একখানি প্রাচীন গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ । এই ক্ষুত্ত 
গ্রন্থখানি পাঠ করিলে ছুইটি বিষয় আমাদের নিকট স্পষ্ট 
হয়। প্রথমটি হইতেছে-বুদ্ধদেবের পরিনির্ববাণের পর হইতে 
পাচশত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ মত কিক্ধপ আকার গ্রহণ 
করিয়াছিল) আর দ্বিতীয়টি হইতেছে এই যে, বৌদ্ধ ধর্শের 
প্রথম প্রচারকের! তাহাদের ধর্মের কোন্‌ জিনিষগুলি 
স্বপ্রথমে নৃতন লোকদের কাছে প্রচার করিবার গঙ্ষে 
উপযুক্ত ধনে বরিয়াছিলেন। চীনদেশ ইতিপূর্বে কুযাং- 
টহ্থ (0০7190193) ও লাও-টস্থর উপদেশে দীক্ষিত হইয়া. 
_ছিল। তরাৎ সে-দেশে নবধর্ প্রচার করা! কত কঠিন 
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ভাহা অন্মান করা যাইতে পারে। দ্িচত্বারিংশ হুত্র- 
সম্বন্ধে কেহ-কেহ মনে করেন যে, এরক্ষপ গ্রন্থ সত্য- 
সত্যাই সংস্কৃত বা অন্ত কোনে! ভারতীয় প্রাচীন ভাষায় 
ছিল। কিন্তু এমত সমীচীন বলিয়া! মনে হয় না। খুব 
সম্ভব, অন্বাদকগণ যে-সকল বোদ্ধশান্ত্র প্রচার-কল্পে 
আনয়ন করিয়াছিলেন, ভাহাদের মধ্য হইতে এইসকল 
স্থান বাছিয়া-বাছিয়! কুয়াং-টুহ্থর গ্রস্থের অস্থকরণে প্রস্তত 
করেন। কুয়াং-ট্হ্থর 'অ।নালেকট,। গ্রন্থের প্রত্োক 
পরিচ্ছেদদের প্রথমে আছে “গুরু কহিয়াছেন? ; তাহারই 
অন্গকরণে বোধ হয় বৌদ্ধ ভিক্কুগণ “বুদ্ধ বলিয়াছেনঃ 
এইবূপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থধানি 
চীনদেশে বহুবার মুকিত হইয়াছে ও ম্ুরোপীয় ভাষায় 
বহুবার অনুদিত হইয়াছে ।* 

প্রথম শতাকীতে বৌদ্ধধশ্শা যখন চীনে প্রচারিত 
হয়, তখন লোকে এই নৃত্তন ধর্মমতের উপর তেমন 
অন্ধাবান্‌ হয় নাই; সেইজন্য মাতঙ্গ তথাকার অধিবাসী- 
দের উপযোগী করিয়া 'ঘ্িচত্বারিংশ সুত্রা-থানি সম্কলন ও 
অঙ্থবাদ করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, এই গ্রন্থ-গ্রণয়নে 
ধর্্রক্ষের হাত ছিল। ধর্রক্ষ আরও চাঁরিখানি, কেহ* 
কেহ বলেন পাঁচখানি, সংস্কৃত গ্রন্থ চীন! ভাষায় তজ্জম! 
করেন$ ছুঃখের বিষয় ধন্মরক্ষের একখানি বইও আজ 
পাওয়া যায় না; তবে প্রাচীন চীনা গ্রস্থতালিকা হইতে 
আমর! বইগুলির নাম পাই। এই গ্রন্থের মধ্যে একখানি 
ছিল বুদ্ধের জীবনী ; তবে গ্রস্থখানি যে কি তাহা স্পষ্ট 
চনা নাম হইতে বুঝা যায় না। কেহ অঙ্মান করেন যে, 
সেখানি ললিতবিস্তারের অনুবাদ, কেহ বলেন যে, সেখানি 
ছিল বুদ্ধ-চরিতের তর্জম|। বর্তম!নে অনুমান ছাড়া আর 
কোনে! প্রমাণ নাই। তাহার অন্তান্ত গ্রন্থের নাম 
পাঠকদের কৌতৃহল-নিবৃত্তির জন্ম দিলাম 7 যথা, দশভূমি- 
ক্লেশছেদিকা, ধর্মসমুত্র কোষ-সুত্র, জাতক ও একখানি 
শীলসংগ্রহের গ্রস্থ। 

এই ছুই জন ভারতীয় প্রচারক-সন্বদ্ধে আমর! ভিব্বতী 
গ্রন্থ হইতে কিছু তথ্য জানিতে পারি। তাহাদের 
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মতে মিং-তি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন ও ভিক্ষুণীদের জন্য 
তিনটি মঠ স্থাপন করেন। সম্রাট, স্বয়ং উপাসকশ্রেণীতুক্ত 
হন ও এক সহন্র লোক ভিক্ষুলজ্বে প্রবেশ করেন। তিব্বতী 
বর্ণনায় অনেক অতিরঞ্জন আছে; আমরা তাহার মধ্য 
হইতে সংক্ষেপে সম্ভবপর ঘটনা কয়েকটি-মান্র উল্লেখ 
করিলাম) কিন্তু মিং-তির এই চেষ্টায় চীনদেশে যে 
বৌদ্ধন্ প্রতিষ্ঠিত হইয়/ছিল, এ ধারণা যেন কেহ না 
করেন। 

কাশপ মাতঙ্গ ও ধর্খরক্ষের মৃত্যুর পর কিছুকাল 
চীনদেশে কোনো ভারতীয় ভিক্ষু ছিলেন না; ১৪৭ খৃ্টাবে 
পুনরায় দ্বিতীয় দল উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে বৌদ্ধদের 
উপর নানাবিধ অত্যাচার হয়, কিন্তু গ্রবাদ যে, অলৌকিক 
শি-বলে তাহারা রক্ষা পায়। দ্বিতীয় দলে যে সব ভিক্ষু 
ভারতবর্ষ হইন্ছে চীনে উপস্থিত হন-_তাহারাও লোয়াের 
“শ্বেতাশ্ব বিহারে” আজন্ন গ্রহণ করেন। প্রথম ভিক্ষুক 
লোকরক্ষ ব! চিলুকাক্ষ যুই-চি দেশবাসী শ্রমণ ছিলেন। 
তিনি বোধ হয় ১৪৭ বা ১৬৪ খ্রীষ্টাকে লোয়াডে আগমন 
করেন ও আর্ধ্যকাঙ্জ প্রভৃতি অপর ভিচ্ষুদের সহিত বহুকাল 
সংস্কৃত গ্রন্থ অন্গবাদ ও বৌদ্ধমত প্রচাপ করেন। লোকরক্ষ 
বা চিলুকাক্ষ একুশখানি গ্রন্থ অঙ্গধাদ করেন, কিন্ত 
অষ্টম শতাবীর মধ্যে অর্ধেকগুপি নষ্ট হইয়া! যায় 
বর্তমানে মাত্র বারো খানি (১২) গ্রন্থ চীন! ভাষায় এধনে! 
পাওয় যায়। 

লোকরক্ষ (১৬৪-১৮৬থু: অঃ) সর্বপ্রথম চীনদেশে মহা- 
যান মতের অন্থতম গ্রন্থ দখসাংশ্রিক প্রজাপারমিভা ত্রিশ 
পরিচ্চেদে চীনা ভাষায় অহ্ববাদ করেন বৌদ্ধশান্তরে 
প্রজ্ঞাপারমিভার স্থান অতি উচ্চ। স্থতরাং ইহার 
অঙ্কবাদ ও প্রচার ভারতীয় চিন্তাধারাকে বহুদূর বিস্তৃত 
করিতে শাহাধ্য করিল। লোকরক্ষের আর একখানি 


গ্রন্থ স্থখাবতীবাহ। ইহার অপব নাম অমিতাযুবাহ বা. 


অমিতাভন্থজ। নুখাবতীবৃাহ-প্রচারের ফলে চীন ও 
জাপানে পরযুগে নৃতন চিন্তার ধারা, নৃতন তক্তি-রসের 
উৎস খুলিয়া গিয়াছিল। স্থখাবতীব্হের বৃহৎ ও সামান্ত 
সংস্করণের সর্ববসমেত বারোধানি তঙ্জমা চীনা! ভাষায় ছিল। 
লোকরক্ষের অস্থবা দিত অন্ত বইগুলির মধ্যে বিশেষভাবে 


প্রবাসী-ফাল্কন, ১৩৩২ 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের নাম 
করিতেছি 7 যেমন “অক্ষোভা-তথাগতস্য বৃাৃহ'। মহা- 
যান বৌদ্ধমতে অক্ষোভ্য পঞ্চধ্যনী বুদ্ধের অন্ততম। 
বুদ্ধদেব অক্ষোভ্যের বুদ্ধক্ষেত্র সম্বন্ধে ইহাতে উপদেশ 
দিয়াছেন। 'প্রত্যুৎপন্ন-বুদ্ধ-সন্মুখাবন্থিত-সমাধি' নামক 
একখানি প্রাচীন গ্রন্থ লোকরক্ষের অন্ততম অনুর্দিত গ্রন্থ। 
্রন্থথানিতে ১৬টি পরিচ্ছেদ আছে; তিব্বত্তী ভাষায় 
ইহার অঙ্থবাদ আছে) কেউরের ১১ পৃষ্টাব্যাপী 
তর্জম] দেখিয়া মনে হয়, মূল সংস্কৃত গ্রন্থধানি নিতান্ত 
ক্ষুদ্র ছিল না। 'কাশ্তপ-পরিবর্ত" 'ভদ্রপালসথত্র” “তথাগত- 
বিশেষণ -সুত্র'মহাক্রম-কিক্নররাক্জ-পরিপৃচ্ছ।', “অজাতশক্র- 
কৌকুত্য-বিনোদন, প্রভৃতি কতকগুলি গ্রস্থ লোকরক্ষের 
দ্বার অনূদিত হই আজও রঠিয়াছে। এইসব গ্রন্থে 
একথানিরও মূল সস্কৃত নাই বা এখন পধ্যক্জ পাওয়া 
যায় নাই। বৌদ্ধ ভিঙ্ষুগণ যে-সব মংস্কত পৃখি 
ভারতবর্ষ হইতে লইয়া গিঘাছিলেন তাহ। চীন দেশে 
অন্গবাদিত হইয়া যাইবার পর যত্বাভাবে ব! প্রতিণিপি- 
কারের অভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 

হান" যুগের সর্বাশ্রেষ্ঠ অনুবাদক ছিলেন আধ্যকাল 
ব। আন্সিকাও। মধ্য এশিয়া আন্নি দেশে তাহার 
বান ছিল? তিনিও বুদ্ধদেবের ন্তায় রাজকুলে জন্মগ্রহণ 
করেন। কিন্তু ধর্শের জন্য ভিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া 
ভ্রমণ হইয়াছিলেন | থুষ্টা ১৪৮ সালে লোকরক্ষের 
লময়ে তিনি চীনে প্রবেশ করেন এবং ১৭* থ্ষ্টাব্ধ পর্যন্ত 
লোয়াঙের মঠে বাস করিয়া ধর্মপ্রচার ও সাহিত্য!চবাদ 
করেন। বাইশ বৎসরের মধ্যে আধ্যক্কাপ ১৭৬খানি 
বৌদ্ধ শাস্ত্রের বিভিন্ন ব্ষিয়ের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ 
চীনা ভাষায় অশ্নবাদ কবেন। কিন্ধু ৭৩, খৃষ্টাবঝে ভাগতীয় 
পুস্তকসমূছের যে বিস্তৃত গ্রন্থ তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, 
ভাহাতে আছে যে, অষ্টম শতাব্বীতে আর্ধযকালের 
৫৪খানি গ্রন্থ নষ্ট হইয়। গিয়াছে। বর্তমান চীন ত্রিপিটকে 
তাহার ৫৫খানি অন্গবাদিত গ্রন্থ পাওয়া যায়। 

আর্ধ্যকাল বু বিষয়ের গ্রন্থ অন্থবাদ করেন? তাহার 
মধ্যে চীন-সাহিত্যে তাহার শ্রেষ্ঠ দান হইতেছে কতক- 
গুলি আগমের অংশ-বিশেষের অন্বাদ। পালিতে যেমন 
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মন্বিমনিকার়, অঙ্ৃতরনিকায়, সংযুত্বনিকায় আছে, তেম্ন 
সংস্কৃত ভাষায় অন্ধবূপ গ্রন্থ ছিল; তাহাদিগকে মধ্যমাগম, 
একোত্তরাগম, স-যুক্তাগম ইত্যাদি বলিত। বৌদ্ধ চীন 
সাহিত্যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ মাছে, কিন্তু সংস্কৃতে বহু কাল 
এই আগম-শাস্ত্রের কোনে! সন্ধন না! পাওয়ায় সাধারণের 
বিশ্বাস হইয়াছিল যে, বুঝি ব! সংস্কৃত বৌদ্ধ আগম ছিল 
না। চিত্ত মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কারের ফলে আজ জান! 
গিয়াছে যে, সংস্কৃত মধ্যম-আগম, সংযুক-আগম প্রভাতি 
গৃস্থ এককালে ছিল! চীন! ভাষায় সম্পূর্ণ আগম গ্রন্থ 
সমু্ধ পরযুগে সম্পূর্ণভাবে অনুদিত হইয়াছিল? কিস্ক 
আর্ধাকাল মধ্যম ও একোত্তরাপক্ষের অনেকগুপি পৃথকৃ- 
ভাবে ঈঙ্বাদ করিয়া! চীনাদ্রে হপ্ডে উপহার দেন। 
ইঠ'রই দাহায্যে তাগারা প্রথম বিপুল আগম সাহিত্যের 
আভাণ পাইল । 

দীর্ঘ গমের ২য় বর্গ হইতে দশোত্তর-ধন্ম-নামক একটি 
2% আধ্যকাল অন্গবাদ করেন) ইংাতে ৫৫০টি ধশ্মঈথ| 
শাছে। পালি দীঘঘনিকায়ে ইহাই দত্ত সততান্ত-নামে 
পরিচিত । এ বর্গ হইতে মহানিদান উপায় ও বিশ্বাত 
শগালবাদ-হুত্র ভিনি ভাষাস্তগিত করেন। প্রথম গ্রস্থ- 
খনিতে বুদ্ধ অবিদ্যা, তৃষণ। জাতি প্রভৃতি দ্বাদশ শিখান 
বাথ করিয়াছেন। পালি শিগালবাদস্থত ও দীর্ঘাগমের 
এগশবাদ, অভিন্মঃ বৌদ্ধশান্-পাঠক মাত্রেই জানেন, 
পান শিগালবাদ সর্বত্র কিরূপ সমাদৃত হয়। মধ্যমাগম 
ইইতেও কয়েকটি বিশেষ স্থত্র বাছিয়! আর্ধাধাল চীনা- 
ভাষায় অনুবাদ করিলেন, যেমন আশ্রবঙ্গয়, ব্র্চ্াুত্র, 
চতুঃসন্য স্ত্র প্রভৃতি । একোত্বর শ্বাগম হইতেও 
কতকগুণি ত্র চয়ন করিয়া তিনি অস্থবাদ করিলেন । 
সংযুক্ত-আগমও ভিনি বাদ দেন নাই। 

আগম সাহিত্যের বাহিরের বহু গ্রন্থ আর্ধ্যকালের 
মাহায্যে চীনাভাষায় ব্বপাস্তরিত হইয়! তথাকার সাহিত্যকে 
পরিপুষ্ট করিয়াছিল। এই শ্রেণীর গ্রস্থের মধ্যে গড়ে আত্রপালী- 
জীবসুত্ব। আত্পালী এক রমণীর নাম; বিখ্যাত ভিষক্‌ 
জীববুদ্ধের সমসাময়িক আম্র্পালীর পুত্র। মগধাধি- 
পতি বিদ্বিসারের রসে আত্রপালীর গর্ভে জীবকের জন্ম 
হয়। এই অদ্ভুতকর্দ। অঙ্ছবাদকের সকল গ্রন্থের বর্ণনা 


চীনে ভারতীয় সাহিত্য 
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দেওয়া অসম্ভব নহে; তবে তীহারই চেষ্টায় চীন-্ভারত- 
বর্ষা বৌদ্ধ আগমেরও বহু কথ!-উপকণা সুত্রে স্বাদ 
পাইল। 

হান বংশের অধানে লোগ়াঙের শ্বেতাশ্ব মঠ বৌদ্ধ- 
ধর্ম ও ভারতীয় কুটির কেন্দ্র থাকিল। এই সময়ে (২৫-২২* 
ধৃঃ অঃ) বাগে জন লেখক ৩৫৯খানি গ্রন্থ অন্বা করেন। 
অনুবাধ্কদের সকলেই যে ভারতবধ হইতে গিয়াছিলেন 
তাহ। শহে$ কারণ তখন হিন্দু) ভারতের বাহিণে মধ্য 
এশিয়া, আফগানিস্বান প্রভৃতি বহু দুর দেশ পর্যান্ত উপ- 
নিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । যে-সব ভিক্ষু এই পর্কো 
চীনে গণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন 
বহির্ভারতের হিন্দু উুপনিবেশিক। 

হান যুগের অনস্কান্থ ভাগন্থীয় ভিক্ষু ও অন্থবাদকদের 
কাঁত্তি আমর! এপধান্ত সামানুই ভানিতে পারিয়াছি ; যাহা 
জান! গেছে, সংক্ষেপে এখানে তাতাই বলিব । চু-ফো- দো 
নামে একজন ভারতায় শ্রথণ বোধ হয় লোকরক্ষ, আধ্য- 
কাল প্রভৃতির মহিন চীনে প্র.বশ করেন। ১৭২ ও ১৮৩ 
খষ্টাকে তিনি ছুইগাণি গ্রন্থ অন্থবাঁদ করেন ? কিন্ত সে 
বই দুইটি বছকাল হইল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আন্সি দেশ 
হইতে আগ-এক জন হিন্দু, চীনা নাম আন্হুয়েন, 
লোয়াড মঠে ১৮১ খষ্টাবে য়েশ-ফেো-শিয়া নামক 
জনৈক চীনা আদণের সহিত দুঈখানি সাস্কৃভ গ্রন্থ 
অন্গবাদ করেন! গ্রন্থয়ের *ন্যতম উগ্রপরিপৃচ্ছা চীনা 
ভাষায় পরে এক।ধিক বার অনৃদিত হইদ্ািল। চীনা 
অশমণ গ্নেন-দে-থিয়াড ভালোরপ সংস্কৃত ভাষা! শিক্ষা 
করিয়াছিলেন এবং আন্হ্যেনের সহকারি করিয়া 
বৌদ্ধ শান্্-সম্বদ্ধে অভিজ্ঞ] লাভ করিয়াছিলেন । তিনি 
লোয়াড মঠে বাসকালে ৫।খানি সংস্কৃত গ্রস্থ মাতৃ 
ভাষায় অঞ্বাদ করেন। কিন্তু বর্তমানে বোধিসত্বের 
ফট্পাপমিভ] স্থান নামক একখানি গ্রন্থ ব্যতীত ঠচনিক 
শ্রমণের আর কোনো! গ্রন্থ নাই। 

যুই-চি দেশের চ ইয়াও নামে একজন শ্রম্ণ লোয়াঙ. 
মঠে এই সময়েই অঙ্গুবাদ-কর্মে ব্যাপ ত ছিলেন বন্িয়! 
জানা যায়। দশ-এগারখানি গ্রন্থ তিনি নাকি 
ভাবাস্তরিত করেন; কিন্তু পাচখানিমা্জ চীন! ভর্জমায় 
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বিপিটকে আছে; পূর্ণ গরভাদসমাধিস্ত ভূমির 
ব্যতীত মধ্যম ও সংসুক্ত আগমের কয়েকটি স্ত্জ তিনি পৃথক্‌- 
ভাবে অনুবাদ করেন। বোধ হয়, খোটানের দুইজন 
শ্রমণও এই দলের সহিত চীনে গমন করেন, আমরা মধ্য- 
এশিয়ার আলোচনা-কালে দেখিব যে, দ্বিতীয় শতাবীতে 
তথায় হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। এই শ্রমণ- 
দ্বয়ের অন্ততম সংস্কত ও পালি হইতে অনেকগুলি গ্রথ 
চীনা ভাষায় দান করেন 7 তাহার বইগুলির প্রায় সমস্তই 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তবে তাহাদের নামগুলি আমরা 
জানিতে পারিয়াছি, যেমন ব্রহ্মজালস্ত্র, চতুঃসত্যস্থত, 
কৃমারনিদান-শ্রীফল সুত্র; শেষোক্ত গ্রন্থখানি বুদ্ধদেবের 
ভীবনী বলিয়৷ উক্ত হইয়াছে। ইনিও আগম হইতে 
কিছু তঙ্জম! করিয়াছিলেন । তাহার অনুদিত নিদান- 
চ্ধ্যা সুত্র ছোটে।-ছেক্টা ১০টি স্থত্ের সমষ্টি ) বুদ্ধের 
জীবনের কতকগ্চলি ঘটনা ইহাতে আছে। এই গ্রন্থ- 
খানির অন্ত নাম চর্ধ্যানিদান-সথত্র / মহাবন নামক জনৈক 
ভারতীয় বৌদ্ধের সাহায্য গ্রস্থখানি অনূদিত হয়। 
ধর্মশফল বা শাক থানকু৪ কপিলাবন্ত হইতে একখানি 
গ্রন্থ আনয়ন করেন 7 সেখানিও বুদ্ধদেবের জীবনী; 
পূর্ব্বো্ত ধোটানবাসীর সহায়তায় অনৃদিত হয়। গ্রস্থখানি 
সংস্কৃত দীর্ঘাগমের একটি অংশ । 

পূ্বববর্ণিত বারো জন জঙ্গবাদকরুৃত ৩৫৯খানি গ্রন্থ 
ব্যতীত ১২ৎখানি গ্রন্থের অন্থবাদকের নাম পাওয়া যায় 
না। হান্‌ যুগে সর্বসমেত ৪৮২খানি গ্রন্থ ভারতীয় ভাষ। 
হইতে চীন! ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে 
মিং-ভ্রিপিটকে ১১১খানি মাত্র বর্তমীন আছে। 

হান যুগে যে-সব গ্রন্থ চীন দেশে যায়, তাহার অধি- 
কাংশই হীনযান। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। 
অনেকের ধারণা যে, হীনযান গ্রস্থমাত্রই পালি ভাষাম়্ 
লিখিত কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হীনযানের অন্তম শাখা 
থেরোবাদমাত্র পালি ভাষায় লিখিত; অন্ত সব শাখাই 
প্রায় সংস্কত ভাষায় লিখিত। এই সংস্কত কাব্যের সংস্কৃত 
নয়; সর্ববদেশে যাহাতে বোধগম্য হয় ইহ। সেইর্নপ ভাবে 
লিখিত। আজকাল আমরা যেমন মুমলমানী বাংলা, 
খৃষ্টানী বাংল! বলিয়া বাংল! সাহিত্যকে খণ্ডিত করি 
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তেম্নি বৌদ্ধ সংস্কৃত বলিয়া! একটি পৃথক্‌ সাহিত্য ও 
লিধন-পদ্ধতি প্রাচীন ভারতে বর্ধিত হইয়াছিল। এই 
বৌদ্ধ সংস্কততেই বৌদ্ধ ধর্দের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাহিত্য 
রচিত হইত। মধা-এশিয়ায় এই সংস্কত সাহিত্য বিশেষ- 
ভাবে প্রচার লাভ করে। ভবে চীনে যে বৌদ্ধ সাহিত্য 
প্রচারিত হ্য়, তাহা তখনো নামাস্কিত হয় নাই ; কারণ 
হীনযান ও মহাযানের মধ্যে ভেদ তখনে। হুম্পষ্ট হইয়া 
উঠে নাই। কেবল বিভিন্ন দার্শনিক মত বিচারিত 
হইতেছিল। তথাপি হান ফুগের প্রায় পাচশত গ্রস্থের মধ্যে 
৯৬ধানিতে মহাযানের প্রভাব দৃ্ হয়। 

হান বংশের প্রভাব ২২* থৃষ্টাববে অন্তমিত হইল। 
ইহার পর ২৬৫ সাল পর্ধ্যস্ত তিনটি রাষ্ট্র গিলিয়৷ চীনে 
রাঙ্জনৈতিক আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন কবিয়া ফেলিল। লোম 
তখন ওয়াই বংশের রাজধানী, কিন্তু তখনও শ্বেতাশ্ব 
মঠ বৌদ্ধধন্ম ও ভারতীয় কৃষ্টির প্রধান কেন্ত্র। 

এ পর্যান্ত আমরা যে-সাহিত্যের পৰিচয় পাখজাম, 
তাহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হ্ত্র-সাহিভা--সংস্কত আগমের 
অনেকগুলি সুত্র অনুদিত হইয়াছিল তাহা পূর্বেই 
বলিগ্কাছি। কিন্তু এপর্য্যস্ত বিনয় বা অভিধর্মের 
কোনো! গ্রন্থ চীনদেশে প্রচারিত হয় নাই। হান যুগে 
শীল ও পাপ-পুণ্য-সব্বন্ধে গ্রস্থ প্রচারিত হ্ইয়াছিল। 
আর্ধকাল শীলভঙ্গজনিত পাপ-পুণোর লঘুত্ব ও গুরুত্ব- 
সম্বন্ধে গ্রন্থ এবং আর-একজন লেখক মহাযানীয় শীল- 
ধর্ম প্রচার করেন। মোট বথা, হান-অনগবাদকগণ 
চীনদেশে বৌদ্বধন্খ ও সাহিত্যের বীজমাত্র বপন 
করিয়াছিলেন। তাহারা ভারতীয় কুষ্টিগ্রচারের 
অগ্রদুত। 

ওয়াই বংশের রাজত্বকালে (২২০--২৬৫ ) ভারতবর্ষ 
হইতে পাঁচজন বৌদ্ধভিক্ষু চীনে আগমন করেন । তাহাদের 
মধ্যে ধর্মকাল নামক একজন ভিক্ষু মধ্যভারত হইতে 
আসেন। তিনি চীনে আসিয়! দেখিলেন যে, চীনা! বৌদ্ধ- 
দের মধ্যে বিনয় বা সজ্ঘের নিয়ম-নিষেধ কিছুই নাই। 
সেই উদ্দেষ্টে তিনি মহাসজ্যিকদের প্রাতিমোক্ষ চীন ভাষায় 
অন্থবাদ করিলেন। বিনয় বা নিয়ম-নিষেধ প্রত্যেক. 
সম্প্রদায়ের পৃথক্‌-পৃথক। ধর্মদকালের অনুদিত মহাসজ্বিক 





মি 


গ্রাতিমোক্ষ বহুকাল হইল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, মূলও পাওয়া 
যায় নাই। কেবল সর্বাস্তিবাদের সংস্কৃত প্রাতিমোক্ষ মধ্য- 
এশিয়ায় গু থেরোবাদের পাতিমোক্ধ সিংহলে পাওয়া 
গিয়াছে । মহাসজ্বিক বাতীত ধর্শ গ্ুপ্নশাখার গ্রস্থাদি এই- 
সময়ে চীনে আনীত হইতে আরম্ভ হয়- যেমন ধন পপর 
নিকায়ের অন্তর্গত “সংযুক্তকন্ম? 

ওয়াই বংশের রাজত্বকালেই প্রথম অভিধর্শ গ্রন্থ 
প্রবেশ করে। অর্থৎ ঘোষ সংস্কত ভাষায় অভিধশ্মাম্বৃত রস- 
শাস্ত্র নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কতে এই গ্রন্থ 
পাওয়া যায় না। চীনভাষায় এই সময়ে গ্রস্থধানির অনুবাদ 
হয়? অন্বাদকের নাম পাওয়া যায় না। পূর্ববর্ণিত 
স্থখাবভীবাহ এই সময়ে চীনে খুব জনপ্রিয় ইয়। 
হ্ুখাবতীবুাতের ছুইটি সংস্করণ আছে-_বৃৎ ও ক্ষুদ্র । উতয় 
রস্থের পুথি ভারতবর্ষে পাওয়া! যায় নাই। জাপানের 
একটি প্রাচীন মন্দিরে সংস্কৃত পুথি ছুইখানি পাওয়া 
গিয়াছে। নুখাবভীব্যুহের অপর নাম অমিতাযুস্ত্র 
বা অমিতাভবাহ। চীনদেশে ও জাপানে এই গ্রস্থ- 
খানি এক সম্প্রদায়ের বিশেষ শ্রদ্ধার সামগ্রী । এপ্যন্ত 
উভয় সংস্করণের বারোখানি তকমা চীন। ভাষায় হইয়াছে ॥ 
আমরা যে যুগের কথ! বলিতেছি, সেই যুগেই তিনখানি 


অন্বাদ হইয়াছিল। নিয়ে আমরা এই গ্রন্থখানিপ 
বিবিধ নাম ও অন্বাদবদের নাম ও কাল প্রদান 
শরিতেছি। 


চীনে ভারতীয় সাহিত্য 


৬২৩ 


১। অমিতায়ুস্‌ হুত্র, অনুবাদক আর্ধ্কাল | প্রন্থখানি নষ্ট হ্ইয়! 
শিয়াছে )। 


২। অমিত-শুদ্ধ-সম্ুদ্ধ-হুতর--লে|করঙ্। 
৩। অমিত-শুজ - চ-চিয়েন। 
৪ অমিতায়ুসনূত্র__সংঘবদ্দুন্‌ | 
€  অমিত-শুদ্ধ সমাক্‌-নদুদ্ধ-হু-_পে-়েন। 
৬ অমিতায়ুস হুত্র-_ধর্রক্ষ। 
৭. নব-অমিতায়ুস্‌ হুত্র বুদ্ধভর্র। 
৮  অমিভাযুর্ধৎ-সসাক্-সনুদ্ধ-হুত্র--মহাবল ( নষ্ট হইয়াছে )| 

নব অমিতাুস্‌ নুত্র- পো-দুন (নষ্ট )। 
* | নব-অমিতারুস্‌ শু ধর্সমিত (নট )। 

১১ । অমিতায়ুস্‌ তখাগত-পার্ধদ--বোধিরুচি। 

১৯। মহাযান-অমিতাযু বাহ-হুত্র- ফা-হিয়ান। 

স্থখাবভীবাহে সৃখলোকের চিত্ত প্রদর্শিত হইয়াছে ও 
অমিতাঙের নামে মান্য "উদ্ধার পায় সেই মত প্রচারিত 
হইয়াছে। স্থধাবতীবাহ জাপানের শিনরন (910712) ) 
সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্খপুস্তক | ইংরেজী ও ফরাসীতে 
হংস্কৃত স্থখাবভীব্যুহের তঙ্জম! আছে। চীনা তঙ্জমার 
হ'বেজী অঙ্থবাদ জাপানী অধ্যাপক তাকাকুস্থ করিমাছেন। 
৪০২ থুষ্টান্বে খুমারজীব হুখাবতীবুহের ক্ষুদ্র সংস্করণে 
চীনা তজ্দ্রমা করেনঃ এই অন্থবাদই চীন-জাপানে 
সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় হইয়্াছে। পঞ্চম শাবীতে 
গুণভগ্র ইহার দ্বিতীয় তজ্ঈমা করেন, সেখানি হারাইয়া 
গিয়াছে । বুহৎ-সংস্করণের অন্থবাদ বিখ্যাত পরিব্রাঙ্গক 
হয়েন্ম করিয়াছিলেন। চীন ও জাপানে কুমারজীব 
ও হয়েনৎসডের অন্ুবাধ-ছুখানি বিশেষভাবে পঠিত হয়। 


ক 


রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা 
কাজী আবছুল ওছুদ 


কথ 
নায় যে সহজ প্রবল সত্যের রগ কবির চোখ থেধে দিয়ে গেল, 
কখা" কাব্যে দেখছি তাঁরই নঙ্গে কবির বার-বার মুখোমুখি হচ্ছে। 
তের পুরাণে ইতিহাসে ধার! জীবনের রহল্ঠোদ্ঘাটনের তগন্! 
হেন, কু স্বার্থের কারাগারে বদ্ধ হয়ে গলে-পলে যে নিদারুণ আত্ম- 
। তার হাত থেকে উদ্ধার ক'রে ক্ষতির ত্যাগের সময়-সময় মৃত্যুর, 
ঠক! পরিয়ে জীবনকে ধার! ছন্দর করেছেন, তানের দৃষ্টান্ত এক নূতন 


মহিমা নিয়ে কবির সাষ্‌নে ঈীড়িয়েছে। অতীত ভার কাছে আর অতীত 
নয়। অতীত ইতিহাসে দীপামান দেখছেন যে যহাজীবন তারই স্পন্দন 
কবি নিঙ্গের ভিতরে অনুত্তব কর্‌তে পার্ছেন বলেই এর অল্প কিছু 
কাল পরের একটি কবিতায় অতীতকে বলতে পেরেছেন £-- 
কথা কও কথ! কও। 
স্তন্ধ অতীত ছে গ্রোপনচারী, 
অচেতন ভুমি ন্- 


৬২৪ 

“কথা কাবযাখানির প্রুয় দব বির হুন্দর। পতপোরই 
মহিম| আছে; ৬া'র উপর লেখক অনাধারশ কুশণী, কাজেই “প্রবন্ধ 
“মভত্তর ত হবেই । রবীন্নাথের এই কাবাধাশি বোধ হয় সব চাইতে 
বেশী জনাপ্রয়। 

গ।থ| (1)011 ) হিসাবে শেদধের গিকের কিতাগুলিই (অপমান- 
বর, স্থমী লা, বন্দী বীর, লকণ গড়, ছোরি খেলা, বিবাহ ইত্যাদি) 
উৎৃষ্ট। আধ এসনন্তের মধ্যে 'ছোরি থেঞ।' কবিতাটি অতি উঁচু দরের 
1801180এর বিশেষত্ব তা'গ সবল সরলঠায় | এহ জিনিধটিহ এই কবিহায় 
পুরোপুরি দেখতে পাওয়। যায়। আগ এর ছন্দ বড় চমৎকার, - 


ফোদ্ধ।র হে।রি খেল ছন্দহ বটে। 


পত্র দিল গঠন কেদর খরে 

কেতুন হ'তে ভূনাগ কাজা রাণী 
ছড়াহ করি আশ মিটেছে মিঞ11 
বসস্ত যায় চোখের উপর দিয়, 
এম তোমার পাঠান মৈম্ত নির়।-- 

হোরি খেলব আমর] র1ওপুহ।নী। 

যুদ্ধে হারি' কে।ট!-দহর ছাড়ি' 

কেতুন হতেপত্র দিল াশী। 


কিন্তু ' কথ।এ" পরিশোধ কবিতাটিই হয়ঠ এর পর্ববশ্রেষ্ঠ কধিত।-- 
রধীন্রনাথের সর্বব-শ্রেষ্ঠ কবিতাপমূহেগ অগ্তভম | এই কবিতা মস্পণে 
নীতির কথ! কেউ তুললে আ/“চধ্য হখে। না; এর বিশেষত্বও মেইধানেই। 
কবি-দুষ্টি যে মসাধারণ, প্রায় মর্মভেনী প্রচলিত নীতি রুচি মত 
বিশ্বান ইতাদি স্থল দে-দৃষ্টিগ নামূনে যে কেমন ছিশনভিন হ'য়ে যায়, 
মুহা সাপনার উঠ মিনায় সুগ্রকট হয়, এ কবিতাটিতে তার জন্য 
পঞ্চিয় রয়েছে । এর যে-জায়গায় হামা বধুছে_ 


“বালক কিশোম 
উত্তর তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর 
উন্মন্ত গরধী।॥ মে আমান অনুনয়ে 
তব চুনর-মগবাদ নিজ হ্বন্ধে য়ে 
দিয়েছে আপন প্রথ। এ জীবনে মম 
সর্বাধিক পাপ মোর, ওগে। সব্বোতুম, 
করেছি তৌন।এ লাগি" এ মোর গোএব।-- 


মেখানে বস্রাসন যদি-- 
কি কহিলি গাপীয়দী'***** 
»*৯১০০০০০*০চছি না আর তেরে 
ধলে নাটকীর ভঙ্গিতে পদ।ঘাত ক'রে চ'লে যেশু, আর দেধানেই 
যবনিক| পতন হ'ত.ত| হ'লে চারিদিক থেকে হয়ত হাতশালির আর অন্ত 
খাকৃত ন।। কিন্তু কবির প্রাণ পুরুষ লজ্জার ছুর্ধহ তারে পিষ্ট হ'য়ে যেত। 
মুঢ় যে দেই কেবল জানে পাপ আর পুপা ছই সম্পূর্ণ নত বসত । দৃষ্টিমান্‌ 
প্রত্যক্ষ করে, ভালে। মন্দ পাপপুণা সমণ্তের ভিতর দিয়ে মানুষের$ জয়- 
বাজ।। সে ঝাতর।-পথে, মোহ-ছুর্ববগতার সংশ্র কুশাফুরে বিদ্ধ মানুষের 
চ্ণভল ; মানুষের সে-বেদণা। পরম দরদী কবি যথি ন| খুববেন তবে 
আর বুঝবেকে ? 
ক্ষণিক। 


ফল্পন।র় কবি ব্বায়ের যে-বেদন! উপরি করেছি,'কথার' মহা ্গনদের 
অনৃতন্পর্শ লাভ ক'রেও কবির অন্তরের মে-বেদন। প্রশমিত হায়ে যাঁর- 


প্রবাসী _ ফাল্ধুন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পিশপাশ শত শশা শি শিপীপাশীপাশিশী পাশপাশি শীপিশ শীশপাশীিপালী। 





নি | কিন্তু এই খণিক! কাবো দে-বেদনা রয়েছে নীচে। সেই ব্যথার 
সবপালের উপর তার প্রতিভাপক্ম যেভাবে পাপড়ি খু'লে ছড়িয়েছে অপুর্ব 
তা'র দৌন্দ্যয আর দৌরভ। বাধ।, বিবেচনা, সমন্ত।, সক্ধান__সব সরিয়ে 
দিয়ে ক্ষণ প্রকাশের বুকে মুহূর্তে মুহূর্তে যে-অমৃত ফু'টে উঠছে কবি তাই 
চোথ ভরে দেখছেন আর প্রাণ ভ'রে উপভোগ কর্ছেন-_ 


ওরে থাক্‌ থাক্‌ কাদনি! 
দুই হা, দিয়ে ছি'ড়ে ফে'লে দেরে 
নিজ হাতে বাধ! ঝাধনি! 

যে সহজে তোর রয়েছে সমুখে 
আদরে তাহারে ডেকে নেরে বুকে, 


আজিকার মতে। য|ক্‌ যাক্‌ চু'কে 
যত অমাধ্য নাধনি! 
ক্ষণিক ইগের উৎমৰ আজি, 
ওরে থাক্‌ থাক্‌ কাদশি! 


প্রকাপ-ভঙ্গিম! কি শাণিত! এপধাস্ত রবীঞ্রনাথ যত কাব্য 
লিখেছেন তা"র মধো ছয়খানিফে আনাদের সক্কৃশেষ্ঠ ব'লে মনে হয় 
চিত্রা, খণিকা, নৈধেদ। গীতাগ্রলি, বলাক1, পলাহক1। নিক গীতি- 
ক্বিভা-ছিসাবে এই ক্ষণিকার কবিভাগুলি যে সর্বশ্রেষ্ঠ, দে-সখঙ্জে 
অনেকেই বোধ হয় আ।দাদের মঙ্গে একনত চ্বেন। সরল চটুল ভঙ্গীতে 
কৰি কথ! বলছেন অথ5 তা'রই ফ1কে-ফাকে কবি হাদয়ের অঞ্প্তলে চেয়ে 
দেখবার স্থযোগ আমদের ধন ঘটছে "খন দেখতে পাওয়! যাচ্ছে, কি 
গভীরতা থেকে তাএ কথ! উৎনারিত, ৮14 অনেক সময়েই কেমন বেত 
ভরা সেই গীরত। 

ওমর খৈয়ামের সঙ্গে এখানে £বীন্রনাখের তুলন! চলে । তব ওম 
মতে। জীবনের অতি গুরু? সমস্তাগুলোর কোনে! মীমাংস। করতে ৭" 
পেপে "ভাগা-দেবীর তু পরই ম পেয়াল। ভ'রে ভূলবার” চেষ্টা এখন 
কাবর সব কথ। নয়। এখনে রবীপ্রয।থের দৃষ্টি ভঙ্গিমার ধেশী ঘিং 
বরং হাফেজের সঙ্গে । 

ক্ষণিকার বু গরে শিশু, গীতিমাল্য, শিশু ভে।লানাধ প্রভৃতি কবে, 
কবির সইগ্জের সাধন! পুরোপুরিই আমর দেখতে পাই। এই ক্ষণিকায় 
তারই পুর্বহৃচন! | মতাকে সব বাছল্গোর আ.বর্ন| থেকে মুক্ত ক'রে এমন 
মহজরূপে প্রকাশ করুবার ক্*মত। এর আগে রবীন্রনাথে দেখা যায়নি। 
কণিকায় এর সামান্ত আঠ।ন আছে? কিন্ত ক্ষণিকার সহজ হন্দরের 
লীল! যে-ভাবে দলের গর দল থু'লে যেতে চাচ্ছে বাস্তবিকই ত| অপূর্ব: 
প্রকৃতির সৌন্দর্ধ)-বর্ণনায়ও কবির এই সহ তঙ্গী_. 


আমি ভালোবাসি আমার 
নদীর বালুচর, 
শরৎকালে যে নির্জনে 
চখাচখির ঘর। 


ক্ষণিকাঁর 'নাতা' কবিতাটি বিখ্যাত । জীবনের সব জটিল, 
ছুর্ভাবন! নিয়ে দির়ে হাদয়াবেগের সহজ গথে চলার যে সতা কবির 
চোখে ফুটে উঠতে চাচ্ছে, টা বঙ্কার দ্বিয়ে ৪ঠেছে এই কবিতায় 


রঃ মার পিয়ালে হাকেছ খা বেখবর আক্দে | রোধে ই 
দিদ।য়েম জেলজ্জতে গুরুবে মুদাম ম|।স্ছে শরাব-রসের অরসিক, 
শোনো, আমি আমার গেরালার ভিতরে প্রিক্তমের মুখ প্রতিবিদ্বিত 
দেখেছি। 


৫ম সংখ্যা ] 
পাড়ার ষত জ্ঞানী গুপীর সাথে 
নষ্ট হ'ল দিনের পর দিন 
অনেক শি পন্ধ হ'ল মাথা, 
অনেক দেখে দৃষ্টি হ'ল ক্ষীণ, 
কত কালের কত মন্দ ভালো 
বসে বাসে কেবল জমা করি, 
ফেল! ছড়া ভাড়া চেঁডার বোঝ! 
বুকের মাঝে উঠছে 'ভরি'-ভরি' 
গুঁড়িয়ে সে-সব উড়িয়ে ফে'লে দিক 
দিকৃবিদিকে তোদের ঝোড়ো ভাওয়। ! 
বুঝেছি জাই শের মধো সুখ 
মাতাল হ'য়ে পাভাল-পানে ধাওয়া! 


ধুগল কবিশাটিহে সভোর সন্ধান কি ম্বার্থ! ছায়গায়-জার়গায 
271)501110ত8র 110 12৭1 1110 বধধণ1:4 মনে করিয়ে দেয় । 


স্বয়ং যদি গাসেন আজি দ্বারে 
মাশব নাক রা€র দারে।গা'ব, - 
কেন্্! হ'চে ফৌজ সাবে- সারে 

ঈড়ার যদি, গুচায় ভোরাছুরি, 
বলব, রে ভাই, বেশ্রার কোরো নাকো, 
গোল ভতেছে একটু খেসে ধাকো, 
কুপাণ খোলা শিঙুন পেল!-রণে 

' জাপার মতে! কামান-ভোড়াছুড়ি ! 
এক্ষটুখানি সরে' গিয়ে করে! 
সের মতো! সম্তীন্‌ বামবঝনর, 
আদ্কে গুধু একবেলারই তরে 

আমগ! দেহে অমর হঁহে অমর ! 


সরদয়ের আবেগ যে অসত্য নয়, সৌন্গধোর উপলান্ধর যে কোনো 
ত্যের কাছেই মাথ! হেট করবার প্রয়োজন করে না, 'অভিবাদ 
চবিঠাটিতে কত শবচ্ছন্দচিত্তে কবি সে-কথ! বলৃতে পার্ছেন! 


আজ বসন্তে বিশ্বখাতায় 

হিসেব নেইক পুণ্পে পাতায়, 

জগৎ যেন ঝে' কের মাথ।য 
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে, 


শ্রিষ্নার গুণো হলেম রে আজ 
একট! রাতের রাজাধিরাজ, 
তাগারে আদ কর্‌্চে বিরাজ 
সকল-প্রকার অজনরত্ব। 
কেন রাখর কথার ওজন ? 
স্কপণতার কোন্‌ প্রয়োজন ? 
ছুটুক বাণী যোজন-যোদ্রন 
উড়িয়ে দিয়ে বন্ত-পত্ব। 


হাফেজের দিউয়ান ধাদের প্রিয় ভীরা 'ক্ষণিকার এইরকম বহু 
বিভায় তা'র বঙ্কার জনুভব কর্বেন। কিন্তু ছুয়ের পার্থকাও লক্ষা 
[বার যোগ্য । মিলনের যে সৌন্দধা, আবেগ, আনন্দ তাই দিউয়ানের 
শবীভাব; ক্ষণিকায়ও মাঝে মাঝে এসব চিকমিক ক'রে ওঠে, কিন্ত 
রব করেছে এর সব সৌন্দর্ধ্য-বোধ, আবেগ, আর মুক্তির তলদেশে 


পরী. 


রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা 


৬২৫ 


লুকায়িত যেবেদন! | কতকগুলো কবিতার দেখা যাচ্ছে. কবি সে-বেদনা 
আগ লুকিয়ে রাখতে পারুছেন ন!। 


কবি বদৃছেন - 


গঞ্জার চারে গভীর কথা 
শুনিয়ে দিতে তোরে 
সাহস শাহি পাই। 
মনে মনে হ।স্বি কি না 
বুঝব কেমন কারে? 
আপনি কেমে তাই 
নিয়ে দিয়ে যতি । 
ঠাট্টা! ক'রে ওঢাই আমি 
লিছের কখ|টাউ । 
হালুক| তুমি কর! পাচ্ছে 
হালুক। কণি তাই 
আপন বাথ।টাই। 


গার 'পরামর্শ কবিতায় কার অশ্রু সেন আর বোধ এনে 
চাচ্চে না 17 


অনেক বার ৬ হাল ভেঙেছে, 


পাল শিরেছে ছিড়ে, 
ওরে দুঃসাহসী! 
সিন্ধু পানে গেছিস ভেসে 
কূল কাঁলো নীরে_ 
ছিন্ন বসারসি। 
এন কি আর আছে সে খল? 
বুকের তলা! তোব 
ভ'রে উঠে জলে। 
নঙ্র মেচে চল্থি কত 
আপন ভাবে ক্কোঃ 
তলিয়ে যাবি ভলে। 


কবি নিজেকে নম্ঝাচ্ছেল। এখন ন| হর তরী ঘাটে5 বাধ। থাকুক, 
আর কাজ কি ছুঃদাহসে তর কারে নতুন যাত্র। কগ1? 


এবার শুবে ক্ষান্ত হরে 
ওরে শ্রান্ত তরী! 
রাথগে ন্দানাশোন। ! 
বধ-শেষের বাশি বাজে 
সন্ধয। গগন ভরি' 
এ বেতেছে শোন।। 


কিন্তু মিছে প্রবোধ দেওয়া,-_ 


হায় রে নিছে প্রবোধ দেওয়।, 
অবোধ তরী মষ 
আবার যাবে ভেসে। 
কর্ণ ধরে বসেছে তা'র 
ফদদূতের সম 
স্বভাব সর্ধ্ধনেশে । 


৬২৬ 
ঝড়ের নেশ। চেটয়ের নেশা 
ছাড়বে নাকে। আর, 
হায় রে মরণ-লুভী। 
ঘটে সেকি রইবে বীধা, 
অদৃষ্টে হার 
আছে নৌকা-ডুবি। 


এর অঙ্গে “এবার ফিগাও মোরে" কবিত| মিলিয়ে পড়লে এর 
বি-ষঠ! বহদেই অনুভব করা যায়। “এবার ফিবাও মোরে' কাবভায় 
রয়েছে দুখ থেকে কবি যে মৃত্াভীষণ মহসীবনের কল্লে!ল শুনতে 
পেয়েছেন তারাই ছন্দ; তাই বলোছ এ ভার গ্রাতিত।-দির্বরের আব-এক 
খগচঙ্গ। হিস্ত নে ভীধম-পথে বছ দু এখিয়ে কবি যে বিষম 
আকর্ণণ অনুভব কনূষ্জেন সেই সক্ধীনেশে আকধণ্র টানে সামনে চল্তে 
যে অভুত আশঙ্ক।ও বেন! কবির |চত্তে জাগছে তারই অপরূপ ছবি 
ফু'টে উঠেছে এই কবিভার । হাংফক্সও বলেছেন, 


“ইশক আনান নমুদ আউরুজ 
ও|লে উফ ভাদ। মোশুকেল্‌হা। * 
অথব! 
শবে ভারীথ ও বীমে মগজ 
ও গিরুদ অ|বে চনিন হায়েল। 


কুজ। দানন্দ ভালে ম 
সুবুক্‌ মারানে মাহিল হ1। 1 


কবির আধাস্তিক সাধনার এখন কি অবস্থ। তাঁর পিশ্েশ এয়েছে 
এর শেষের দিকের 'অস্তঃতন' কবিতার-- 


আমি যে তোমায় জানি, সে ত কেউ 
জানে না। 
তুমি মোর প।নে চাও, সে ত কেউ 
মানে না) 
খোর মুখে পেয়ে ভোনার আভাদ 
কি জনে কত করে পারহাস, 
গাছে সে লা পারি সহিতে 
নান। ছলে তাহ ডাকি যে তোমার, 
কেহ কিছু নারে কহিতে। 


তোমার পথ যে তুমি চিনায়েছ 
মে কথ! বিনে কাহারে। 

সবাই ঘুযালে দণহীন রাতে 
একা আসি তব ছুয়ারে। 


স্তত্ধ তোম।র উদধর জলয়, 
বীণাটি বাক্াতে মনে করি ভর, 
চেয়ে খ।কি শুধু নীরবে। 


* প্রথমে প্রেম বড় আগাসের এনে হয়েছিল, কিন্তু শেষে দেখছি 
মুপকিল এসে পৌছেছে। 
+ অন্ধকার রাত, উত্দিনংঘাত, ঘূর্ণাবর্ভও তুদুল গর্জে, 
বেলায় বাঁদ যাঁ। বুঝ.বে ছাই ৩।'র পথের ক্লেণ মোর সমুজ্ধর যে। 
--কবি নঞ্জরুল ইসলামের অনুবাদ 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


চকিতে তোমার ছায়! দেখি যদি 
ফি'রে আমি তবে গরবে। 


প্রভাত না হ'তে কখন আবার 
গৃহ-কোণ মাঝে আসিয়া, 

ধাতায়নে বদে বিহ্বল বীণ। 
বিনে বাজাই হাগিয়।। 


পথ দিয়! যেন! আনে যেণ! যার 
সহসা থমকি' চনকিয়। চায়, 
মনে বরে তারে ডেকেছি। 
জানে নত কেহই কত নান দিয়ে 
এক নামখাশি ঢেকেডি। 


বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে পুব্বরাণের পাল! শেষ, কান চিত্ত এখন 
অনুর!গের রাগ! রাখীতে বাধা প'ড়ে গেছে । 

এ ভিন্ন অঙ্ক-ধরণের কবিতাও কাকার আছে, আা$ কবিঞ জভিনব 
বর্ণন ভঙ্গীতে তারও আধকাংশই হুন্দর কৰি | এর বধ? কবিতা 
গুলি খুবই চমৎকার | বর্ষ।$ অনেক হুঙ্খর কবিত| রণীল্রনাথ চিখেছেন। 
ভার যধোও মানসী; "সোমার রী: আর 'ক্ষাণথিকার বধার কবিত। 
লক্ষাযোগ্য | বাস্তবিকই যেন কগল মেঘে? ছায়। পড়েছে এইদব কবিতার 
উপর, আর তাই ভাদের চেহারায় কেমন তৃণপন্লনেরই নবীনত | । 


গগে। আজ তোরা যসূনে গো তোল 
ধাস্‌নে ঘরের বাগে 
আকাশ আধার, বেল। বেশী জার নাহিরে। 
ঝর ধারে ভিদিবে নিচোল 
ঘট যে পথ হয়েছে পিডল, 
ই বেণুবন ছুলে ঘনঘন 
পথ পানে দেখ, ৮াহিরে। 
ওগে। আছ তোর। যামূনে ঘরের ঝাহিগে। 


ক্ষপিকর নববর্ধ কণিতাটি খুবই বিঘ]|৩। এর শ্যাতি কেনো [দিন 
যেমন হবেতা মনেহয় না| 
হৃদয় আমার নাচেরে জাহিকে 
ময়ুরের মতে নাচে রে 
হাদয় নাচে রে। 


শত বরের ভাব-উচ্ছ দ 
কল।পের মতো! করেছে বিকাশ 
আকূল পরাণ আকাশে চাহিয়া 
উল্লাসে কারে চে রে। 
হনয় আমার নে রে আকে 
ময়ূরের মতো! নাচে গে। 


শুর গুরু সেঘ গুনঞি' গুমরিঃ 
গঃগ়ে গগনে গগনে 
গরগে গগনে। 


ধেয়ে চলে আনে বাদলের ধারা, 
নবীন ধান ছু'লে-ছ'লে সার।, 


৫ম সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা ৬২৭ 
কুলায়ে কাপিছ্ে কাতর কপোত, নির্জন শয়ন-মাষে কালি রাত্রিবেল! 
জলাছুরি ডাকিন্ধে সঘনে। তাবিতেছিলাম আমি বদিয়! একেল! 
গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি? গত জীবনের কত কথা। হেন ক্ষণে 
গ্ররজে গগনে গগনে । শুনলাম, তুমি কছিতেছ মোর মনে ;-- ৮ 
ওরে মত্ত, ওরে মুঙ্ধ-ওরে আক্ম-তোল। 
কবির নিবিড় রসামুত্ূতি পাঠকের হৃদয়কে পূরে!পুরিই শ্পর্শ করে। রেখেছিলি আপণার সব বার খোলা, 


এর ক্ষতিপূরণ, প্রতিজ্ঞা, পথে, কবি, মোগজান্তজি, একগাঁয়ে প্রস্তুতি খুবই 
লক্ষাযোগা কবিত!। কবির সহজের সাধনার কথ! আগেই বল হয়েছে । 
কত গভীর আর জটিল কণাও সহজ আর ঢটুল ভঙ্গিতে কবি প্রকাশ 
করুতে গারেন এনবে তারই প্রচুর পরিচয় রহেছে। বেশ হাল কা- 
ভাবেও এঞ্জ'ল| পড়া ঘেতে গায়ে? কিন্তু কবির দিকে একটুখানি স্থির 
দৃষ্টিতে চাইলেই বুঝতে পারা যায় স্ষুত্তিবা্দ গকে ঘহই মনে হোক, 
আসলে সো! পাত্র তিনি নন। 


আম নাবর মহাকাব্য 
মংরচনে 
ছিল মনে, 
ঠেকুল কখন তোমার কীকন- 
কিন্কিণীহে 
কল্পন।টি গেগ ফাটি” হাজার গীতে | 
ষহাকাবা মেই অতাবা ছুর্ঘটনায় 
গায়ের কাছে ছড়িয়ে মাছে কণায়-কণায়। 


বান্থবিক কবির দৃষ্টি এখন কত তীক্ষ, আর কত প্রসারিত ভার 
দয়, তার হুন্দর পরিচয় আমব| পাই এর “কির বদ” কবিহাটিতে_ 


কেশে আমার পাক ধরেছে বটে, 
সাহার পানে নজর এত কেন? 
গড়ার বত ছেলে এবং বুড়ো 
, মবার আমি এক্‌-বর়দী জেনে। 
ওষ্ঠে কারে! সরল সাদা ভামি, 
কারে হানি আধির ঝে।ণে-কোণে, 
কারে। অস্র উঠলে প'ড়ে যার, 
কারে! অশ্র শুক্ধায মনে-মনে ১ 
কেটব। থাকে ঘরের কোণে দৌহে, 
জগৎ-মাঝে কেউব। হকায় রথ, 
কেটব| মরে একলা! ঘরের শোকে, 
জনারণ্যে কেউবা হারার পথ। 


সশই মোরে করেন ড।কাডাকি, 
কখন গুন পরকালের ডাক? 
সবার আমি সমান বয়দী যে 
চুলে আমার যত ধরুক পাক। 


নৈবেদ্ত 


কল্পনায় ও ক্ষণিকাঁয় কবির তিতরে যে নবক্গগ্ম-সঞ্চারের বেদন! 
উপলব্ধি করেছি, নৈবেদেয দেখ| যাচ্ছে, সে-বেদন! কেমন একটু সার্থক 
হয়ে দেখা দিয়েছে স্পষ্টতর দৃষ্টিতে । কবি উপলন্ধি কর্ছেন, সারাহ্রীবন 
তিনি যেছাবে কাটিয়ে এসেছেন, যে-সব অনুভুতির ভিতয় দিয়ে এসেছেন 
তা'র কিছুই বৃখ| নয়, মিথা। নয়। সেই সমস্তেরই সঙ্গে-মঙ্গে অপরপও 
উর ঘরে বহুবার প্রবেশ ঝরেছেন। 


চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক, 

যত ভুল, যত ধূলি, যত ছুখে শোক. 
যঠ ভালে] মন্দ, যত গীতগন্ধ হয়ে 
বিশ্ব পলেছিল তের অনাঁধ আলয়ে। 
সেই মাথে তোর মু বাহায়নে অমি 
অজ্ঞতে আমংখাবার এসেছিনু ন।ম' | 
দ্বার রুধি' জপিহিন্‌ যদি মোর ন।ম 
কোন্‌ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম! 


নৈবেদোর প্রথমে কতকগুলি প্রার্থনা-সঙ্গীত রয়েছ। সতাকার 
প্রার্থনার জন্ত প্রয়োগন যে স্থির চিত্তের আব স্থির লক্ষের রবীন্তর- 
প্রতিডায় এখন টি সপ্তবপর "হয়েছে । এই প্রার্থনার ভিত দিয়ে 
এগিয়ে যেতে-ধেছে। কৰি শগ্ুতৰ করেছেন, জ।গ্রঠ আস্ত্রার ভার বহন 
কর! কত আয়াসনাধা। অথচ এ গার বহনের প্রতি ঠার পরম 
লোন ।-- 


তোমার গতাক! যারে দাও, তা'রে 
বহিবারে দাও শকতি। 
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াদ 
সহিবারে দাও ভকতি। 
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ 
ছংখেরি সাথে ছুঃখেরি আপ, 
তোমার হাতের বেদনার দান 
এড়ায়ে চাহি না মুকতি! 
ছুখ হবে মোর মাথার মাশিক 
সাথে যদি দাও তকতি। 


কিন্ত এ ভারবোধ শেষে আর থাকছে না। আত্মার অপরূপ জ্যোভিই 
ডাকে চমৎকৃত করছে +₹-- 


দেহে আর মনে-প্রাণে হ'য়ে একাকার 

এ কি অপরূগ লীলা এ জঙ্গে আমার! 

একি ঙ্গোতি! একি বোস্‌ দীপ্ত দীপ-ঘাল! 
দিবা আর রঞ্জনীর চির নাটাশাল! ! 

এ কি হ্যাম বহর, সমুদ্রে চল, 

পর্বতে কঠিন, তরুপল্লীবে কোমল, 

অরণো অঁধার | এ কি বিচিত্র বিশাল 
অবিশ্রাম রচিতেছে সনের জাল 

আমার ইন্্িয-বন্ত্র ইন্তজালবৎ! 

প্রত্যেক প্রাঃ মাঝে প্রকাও জগৎ । 


তোষারি মিলনশব্যা, হে মোর রাজন্‌, 
দ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন 
অসীম বিচিত্র কান্ত! ওগো! বিশ্বতৃপ, 
দেহ মনে প্রাণে আমি এ কি অপরূপ? 


৬২৮ 

এই নৈবেদ্য কাব্যধাদিতে বেশী ক'রে চোখে পড়ে কবির যোগী 
ভাঁব_পরম মঙ্গলমযরের গতি তার চিপ্ত সব সময়ে উন্মুখ হয়ে আছে। 
ভার এযোগ যেন কিছুতেই ভাঙে ন1।-- 


কালি হাদো পরিহাসে গানে আলোচনে 

অর্ধরাত্রি কেটে গেল বন্ধুজন-সনে ; 

আনন্দের নিদ্রাহারা শ্রান্তি বহে লয়ে 

ফিরি" আমিলাম যবে নিভূত আলয়ে 

দাঁড়াইনু শীধার অঙ্গনে । শীতবায় 

বুলাল দেহের হস্ত তপ্ত ক্লান্ত গায় 

মুহর্তে চঞ্চল রক্তে শাস্তি আনি দিয়] । 
মুহূর্তেই মৌন হ'ল স্তব্ধ হ'ল হিয়। 
নির্বণপ্রদীপ গজ নাটাশাল। সম। 
চাহিয়া দেখিগু উদ্বপানে ; চিত্ত নম 
মুহুত্তেই গার হয়ে স্থসীম রজনী 
দংড়ল নক্ষ্রলোকে। হেরিণু তখলি-- 

খেলিতেন্িশন মোরা অকুঠঠিত দনে 

তব স্তদ্ধ গ্র।নাদের অনন্ত প্রাঙ্গণে । 


এই পরম সমাঠিশচিতহার অবস্থ।য় এমন আনেক কথ! তাস কে 
উচ্চারিত হয়েছে খাধদৃষ্ট মুত্র মতনত য! পূর্ণ আর অগ্রগর্ভ। 
নৈবেদোর 

“বৈরাগা-মাধনে মুক্তি মে আমার নয় ।; 

--এমনই এক বাণী- বিশ্বমানবের কানে এক বড় মন্ত্র। 

এই মন্ত্রটি ভার সাধনার মাঝগানে পাড়িয়ে ভার সমগ্র জীবনকে 
ছুভ।গ করে দেখাচ্ছে। একদিকে অনংখা বন্ধন-মাঝে যে-মুত্ির 
আনন্দ প্রচ্ছত্র পারছে রবীলনাধকে বারে-বরে ঘু'রে-ফি'রে নান 
গাকে বদ্ধ হতে দেখে আর সে-নব বন্ধন এট্টয়ে যেতে দেখে 
সে-কধার যোগা প্রমাণ আমর! পাই। ন্মন্তদদিক গীত'লিতে এই 
সতাটি আরো গভীর ক'রে উপগন্ধে করুরার পর বলাকা, পলাতক! 
গ্রভৃঙি কাবো দেপতে পাই. দৃষ্টির অবর্ধত| নিয়ে আানন্মময় কবি যেন 
্বর্গমত্তা পরিভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন । ভারত সম্বন্ধে সে-মমণ্ত কবিত! 
এতে আছে, সে-সমস্তও এম্নি পূর্ণ আর বীরধাবান্‌ দৃষ্টির আলোকে ভাস্বর । 
তারতের অতীত মহিমা, বর্তমান হীনত। দীন্ঘতা, আর ভবিধাতের লক্ষ 
সদন্তই তার যোগ-দৃষ্টিতে তিনি যেন মধাদিনের জালে।কে-দেখ! চিত্রের 
মতে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন।__ 


ভার! দেখিয়াছেন-_বিশ্বচরাচর 
বয়িছ্ধে আনন্দ হ'তে আনন্দ নিব র; 
অগ্নির হোক শিখা ভয়ে তব কাপে, 
বায়ুর প্রহোক স্বাদ তোমারই প্রত!পে, 
তোমারি আদেশ বহি' মৃত্যু দিবারাত 
চরাচর মর্ঘারিয়া কদে যাতায়াত: 


চি ঙ ঞ 


এ ছুর্ভাগ দেশ হ'তে হে মলম 
দুর ক'রে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ য়, 
লোকতয়, রাঁজভর়, মৃতু তয় আর। 


দ্বীনপ্রাণ ছুর্বলের এ পাধ।ণ-ভার, 
এই চির পেবণ-বন্তরণা, ধুলিতলে 


প্রবাশী--ফাঞ্তন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খগড 


এই নিভা অবনতি, দণ্ডে পলে-পলে 
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে 
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রপ্ত নতশিরে 
সহস্ের পদ গ্রান্ততলে বারদ্বার 
মনুষ্য মধ্যাদাগর্বব চিরপরিহার-_ 

এ বুহৎ লল্ভারাশি চরণ-আদাতে 
চর্ণ করি দুর করে! 


চি ক ঙ 


নে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি" 
হে ভারত সর্বাহূংখে রহ তুমি জাঙখি' 
সরলনির্মল চিত ; মকল বন্ধনে 
আস্ারে স্বাধীন র|ণি' পুণ্প ও চণ্দ-ন 
আপনা ক্ষম্তরের মাহাস্মা-মঙ্গিয় 
সঙ্জিত কুগদ্ধি করি”, দুঃখনগ্রশির 
তার গদ লে নহ্য রাখিয়া নীরবে! 
ভাহাতে বঞ্চিত করে তোমা এলডবে 
এমন কেহই নাই-_ সেই গর্্বতরে 
মর্ধব ভয়ে থাকে তুমি নির্ভয় অন্তর 
ভার হস্ত হ'তে লয়ে অন দম্মান। 
ধরার হোক না তর যত নিয় স্থান 
তার পাদগীঠ করে! সে নান তব 
বর পাঁদরেণুকণা এ ননাখণ শ্বব। 


আরে! লঙ্গোর বিষয় এই যে. কি এখানে মঙ্গণসয় ঈশ্বরকে অক্ঠরে- 
অস্তারে অনুভব ক'রেই ক্গাস্ত হচ্ছেন ন। ভাকেই তার চিত্তমন্দিরে 
পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত কানে ভারই সৈনিকরূপে সংসার-বঙ্গে দুপা দশ্মেগে 
বিচরণ কর্‌তে চাচ্ছেন-_ 


গম যেথ! জগ ছুর্ববত।, 

ছে রর, নিষ্ঠ:র যেন ইঠে পারি তথা 
তোমার আদেশে | যেন রসনায় মম 
সতা বাকা ঝলি' উঠে খর খছ্ুল সম 
তোমার ইঙ্গিতে! যেন রাখি তব মান 
তোমার বিচারাসনে লয়ে শিঞ্জ স্থান! 
অন্তার় যেকরে আর সস্তার যে সহে 
তব ঘ্ব! যেন তারে তৃণনম দহে। 


বাঁণ্তবিক ক্ঁধাবিবর্জিত এক অমাধারণ বলীয়ান আত্মার লাক্ষাংই 
আমর! এই নৈবেদা কাবোর প্রায় সব জারগায় পাই। আর এইজস্কই 
রবীন্্রনাথের এই কাব্যকে আমর! তার সর্বজেষ্ঠ কাঁবাসমুহের অন্যতম 
বলতে দ্বিধ। বোধ করিনি । কাব্যের উৎকর্ষ সষ্টিতি। আমর! 
দেখতে পাচ্ছি, এক ওম্বল জাত জালা! সেই হৃষটিমহিম! লাঙ করেছে 
এই কাবো। 

নৈবেদ্য কষাব্যথানি মুসলমান পাঠকের কাছে বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ, 
কেনন! মঙ্গলের অভিমুখে এমন টক্রুহাবিবর্জিত অগ্রগতিই ইসলামের 
প্রিয় । তাববিলামী বাঙালীর নিত্যগাঠ হওয়া উচিত এই কাব্য। 


যে তক্তি ঠোমারে ল'য়ে ধৈর্য নাহি মানে, 
মুহূর্তে বিহবগ হয় নৃত/গীতগানে 


৫ম সংখ্যা ] রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা ৬২৯ 
ভাবোম্সাদ ষত্ততায়, সেই ভ্ঞানহারা বীধ্য দেহ তোমার চরণে পাঁতি' শির 
উদ্ত্রান্ত উচ্ছল-ফেন তক্তি মদদ-ধারা অঙ্কনিশি আপনারে রাখিবারে স্থির । 
নাহি চাহি নাথ! ্ 

দাও তকতি শান্তিরস, নন 

শ্লগধ ধা পূর্ণ করি' মঙ্গ্র কলম শেবেছ্ের কিছুদিন পর শিঞ্চকাব্য প্রকাশিত হয়। এই শিশুকবে।: 
সংসার ভবন-ারে | যে তততি-অমৃত জন্মবৃত্ান্ত সথন্ধে মঞিত-বাবু বণেন, পাড়ি কা, মাতৃচীন শিশু 
সমগ্য জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত পুন সমী কবির কাছে পিতার এবং মাতার উঠয়েরই শ্বেহ লাভ করে 
নিগুড় গভীর - সর্ব কর্ণ দিনে বল, ছিল। দেই একটি গভীর স্রেহ পেকে উৎসারিত এই বাটি বাৎসল্য- 
বাথ গু চেষ্টারেও করিবে সফল 


আনন্দে কল্যাণে । সর্ববপ্রেষে দিবে তৃপ্তি, 
সর্ব ছঃখে দিবে ক্গেন, সর্ব্য মুখে দীপ্তি 
দহহীন। 

সন্বরিয্ন! ভাব-গশ্রনীর 
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অনন্ত গল্ত!র। 


কিন্ত এর শেষের দিকের ছুটি প্রার্থনায় (৮৬৮৭) দেগতে পাচ্ছি, 
আর-এক সুর বাজছে কবির চিত্ত বীণার। ধ্যান ভার ঠাদয়ে চমৎকার 
উদ্দ্লত। এনে দিয়েছে, তবু অন্তরের শুক্কত। তীর ঘুচছে ন1। সে 
উদ্দেলত। সময়ে যেন তার পক্ষে “নিঃশন্দ দাহ" । তাই কৰি প্রার্থন! 
করডেন__ 


আমার এ মানাসর কানন কাঙাল 

দীর্ঘ শু বাছ মেলি' বহু দীর্ঘকাল 

আছে কুদ্ধ উদ্ধপানে চাহি"! ওহে নাথ, 
এ রুদ্র মধ্যাহ্ন মাঝে কবে নকম্মাৎ 
পথিক পবন কোন্‌ দুর হ'তে এনে 

বাগ্র শা! শাখার চক্ষের নিমেষে 
কাণে-কানে রটাইবে আনন্দ র্ার, 
প্রতীক্ষায় পুলকিয়! বন বনাস্তর! 


এত ধ্যানজ্ঞানের অন্তরে-মন্তরে এই প্রতীক্ষার বাথ।! পদ] 
রুগ্ দহন প্রেমের বর্ধণই চার়। বিধাতার অসাধারণ কৃপা এই কবির 
পর | আমাদের মনে হয়, নন! সংক্ষার-জর্জরিত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে 
র|জ। রামমোহনের ষে-প্রতিবাদ বাংল! মাহিত্যে ত।:র এক বড় সার্থকতা 
লান্ত হয়েছে এই ঈৈবেদ্য কাব্যে 

নৈবেদ্ক প্রকাশিত হয় ১৯*১ সালে। এই ঘটন! হয়ত নিরর্থক নয়। 


»তান্বীর হুূর্যয আজি রক্তমেধ মাঝে 

অন্ত গেল,--হিংসার উৎমবে আঞ্ি বাজে 
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উম্মাদ রাগিণ 

তয়ঙ্করী | দয়াহীন! সভাত| নাগিনী 
তুলিছে কুটিল কণ। চঙ্গের নিমিষে, 

গুপ্ত বিষ দত্ত তা"র ভরি' তীব্র বিষে। 


অর বিংশ শতাব্বীর এই প্রারস্ককে সামনে ক'রে ভারতের এক 
প্রান্তে এক জাগ্রত-আতণ কবি প্রার্থন! করছেন-_ 


******বীর্ধা দেহ, ক্ষুদ্র নে 
ন| করিতে হীন জ্ঞান,_-কলের চরণে 
না জুটিতে ; বীর্ধ্য দেহ, চিত্তেরে একাকী 
প্রত্যহের তুচ্ছতার উদ্দে দিতে রাখি'। 


রনে পুর্ণ হ'য়ে উঠেছে। 

শিগুক্ষাব্য রবীন্ত্র-প্রতি্ভার এক অগ1ধ|রণ নিদশন সন্দেহ নেই। 
অতি যে বলেছেন, এ মেই বৈফৰ সাধুধাতদ্ধ, ভগবান্কে যারা 
বাৎমল্যরমের ভিতর দি'য় দেখে তদের সেট মাধুখোর শ্রে।তটি এর অধো 
াগগোড়। প্রবাহিত সে'কথাটি নেকপপ্িমাণে সঞা। অনেক- 
পরিমাণে বলৃদি এই শিশুকাব্যের বিশ্ষদ্বের দিকে দৃষ্টি রেপে। নৈস'ব 
শগব।নূকে জাত করে শিশুতে তীর প্রক।শের আনন্দ উপণান্ধি করেন, 
অথন! গুরুতর কাছ থেকে এ তদ্বলাভ ক রে ফীবনে ডপলান্ধ করুতে চেষ্টা 
করেন। [বস্তু রবীজানাখের "বেলার দেখা যাচ্চে হুখবৎ-মাধনায় ও 
শিছেও আপ্তরের অথভূতি আর ন্ধানের গ্রদীপ তাকে পথ দেখ।চ্ছে। 
তাহ একাবে] মাধুধ্য-রসের সঙ্গে-নলে মিশে রয়েছে এক রহ্ত রদ। 
কিন্তু তাতে কব্-হিনাবে এর গৌগব বেড়েছে বহ্‌ কমেনি; কেনন। 
আধুশিকের সামনে প্রমা(ত থে জগৎ-ক্ষেজ ৩1 বহুল-পরিমাণে বির।টৃতর, 
শুর মেই অসীম বৈচিজ্ঞাপুণ বিরাট জগৎ ক্ষেত্রের উপর ক্ষুদ্র [শপ 
পরম এহ্ন্যপুর্ণ ই বটে ।"-- 


জগঙ্গারাবারের ভারে 
ছেলের। করে নেলা । 

অন্তহীন গণনতল 

মাধা+ পরে চল, 

ফেনিল ওই সুনীল জল 
নাচিছে সার। বেল! । 

উঠিছে তটে কি কোলাহল - 
ছেণের! করে মেল! । 


এই কাব্যে কবি যেন ভার ভগবংউপলক্ষিদ ছ।৪দেশে দাড়িয়ে 
শিগুতে ডা'র সহজ প্রকাশের ছটা প্রত/গ করছেন । এ আলোর দিকে 
স্থির নেত্রে চেয়ে থাক! নয়, এহেন প্রশাত-সুধে।র কিরণ গাছের প|ত|- 
ফেকুড়ির ফকে-কাকে তীক্ষ' হয়ে এমে চোগে গড়ছে। 

আগগ্েকার ক্ষণিকার মধ্যে যে সহজ প্রকাশ তা সঙ্গেও এর ুফাৎ 
রয়েছে । শ্ণিকাঠ মধ্যে যে সহজ প্রক।শ সেজীবন।ননেরই এক 
বিচিত্র ভঙ্গিম। শুগবৎ-অগ্বেষণ এর তলে তলে লুকিয়ে রয়েছে ব'লে এই 
বিচিত্রতা £ কিন্তু 'নিশুগ ভিতরে ভগবৎদীপ্তি যেন কতকট। মোজাহ্জি 
কবির চোখে-মুখে এমে পড়তে চাচ্ছে। তাই কবির কথাগুলে! খুব 
মো! আর মধুর; কিন্তু তা'রই সঙ্গে-সঙ্গে বাজছে কেমন এক মপ- 
রূপ নন্ধানের হুর। 


র্ীন্‌ খেলেন। দিলে ও রাগ! হাতে 
তখন বুঝি রে, বাছ।, কেন বে পরাতে 
এত রং খেলে মেঘে, জলে রং উঠে জেগে, 
কেন এত রং লেগে ফুলের পতে-_ 
* রাঁঙা খেল! দেখি যবে ও রা হাতে। 


দূ না নু ন টি 
যখন নবনী ছি লোলুপ কর, 

ভাতে মুখে সেখেচুকে বেড়াও ঘরে, 

তখন বুঝিতে পরি স্বাছু কেন নদীবারি, 

ফণ মধুধসে ভারী কিনের কবে, 

যখন নবনী দিই জোলুপ করে! 


'সমবাথী' কাবতায় বালকের সহজ খেয়লের অস্তরে কবির মনের 
কি এক তীক্ষ হ্িজ্ঞানা !-- 


যদি খেক না হয়ে 
আমি হতেস কুকব্জান।_ 
ভবে, পাছে তোমার পাতে 
আমি মুখ দতে চাই লাভে 
তুমি করতে আম।র মানা ? 
সঙ্গি করে বল 
আমায় কবিসনে মা ছল, 


বলতে হামার “চুণ দুঝ দু দুর! 
কো! ধেজে এল এউ কুকুর ? 
যা' মা! তনে যা" মা. 


আমর কোলের থেকে নাম! 

আমি খাবো না তেন হতে, 

আমি খাবে! না তোর পাতে! 

যদি খোকা ন! হ'য়ে 

আমি তে ন্তোমার টিয়ে, 

তবে গাছে ঘাই ম। ঈড়ে 

আনায় রাপতে শিকল দিয়ে? 
মতি ক'রে বল্‌ 

আমার করিস নে ম! ছল-_ 


বলতে আমায় হতনাগ। পাখী 
শিকল কেটে দিতে চ1য়রে ফাকি ! 


এর কতকগ্জলো কাধতায় বাৎদলারস জমট হ'য়ে দেখ! দিয়েছে 1 


ভোমার কটটিতটেক ধটি 
কে দিল রাঙতিয়।? 
কোমল গায়ে দিল পরারে 
রষ্ঠীন্‌ আতিয়া! 
বিহান বেল! জ।ডিনা-তলে 
এসেষ্ছ তুমি কি খেল।-ছলে 
চরণ-ছুটি চলিতে ছুটি 
গড়িছে ভাত়িয|। 
তোমার কটিতটের ধটি 


কে দিল রাভিয়। ? 
খু ক সূ নং বু 


বাছছারে তোর সবাই ধরে দেব! 
আমি দেখি সকল তা'তে 
এদের অসন্টোষ! 
খেলতে গিয়ে কাপড়খাশা 
ছি'ড়ে খুড়ে এলে, 
ডাই কি বলে লক্ষ্ীচাড়। ছেলে ? 
ছি ছিকেমনধারা! 


প্রবাসী _ ফাল্গুন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ছেড়া মেঘে প্রভাত হাসে 

সেকি লঙ্বীছাড়!? 

গ্রার এব কঠকগুলি কবিতা অতি চমৎকার ছড়া_ছোটো-বড়, 

বীরপুরুষ, বলবান্‌ ইাদি। সমগ্ত শিশুকাবাখানির তিতরে একটি 
ভাঙ| চিরনযীন প্রাণ বাসমল কর্ছে । 

রতবীন্রকাব্ের বৈচিভ্রোর কথ! ভাব, বাস্তবিকই চমৎকৃত হ'তে হয় 

-চিনদিনই হত সা'ইতানুহাগীরা এই কথাটি ভেবে চষৎকৃত হবে। 

জগতের কোন্‌ হুর যে তার চিন্ব-বশিতে বাজেনি, তা খুজে পাওয়া 

শক্ত । 


খেয়া 
এর কিছুদিন পরে স্বদেশী ম্মান্দে।লনের দিনে রবীন্ত্রনাথকে একজন 
অগ্রণীরূপে দেখতে পাওয়! যায়। নৈবেদো ঠিপি কর্ধক্ষেত্ধে যোগা- 
ভাবে অবতীর্ণ হবার জন্কে প্রার্থন। করেছেন, 


কর মোরে সন্মানিত নব বীর-বেশে, 
ছুরূহ কর্তবা ভারে, দুংমহ কঠোর 
বেদনায়। পরাইয়া দ|ও আজে মোর 
ক্ষতচি5 অলক্কার । ধন করে! দাসে 
নকল চেষ্টায় আর নিশ্ষল প্রয়াদে। 
ভাবের ললিহ ক্লোড়ে ন| রাঁখ' নিলীন 
কন্মক্ষে তে ক'রে দ।ও সক্ষম স্বাধীন। 


স্বদেশী আন্দোলনে দিনে তিনি যে করত নিয়েছিলেন, ভার 
উদ্যাপনে তার ডিতরে এতটুকু দ্বিধ! দেখা বারনি। নঙ্গীত, বহু ৩, 
আদশপ্রচার ইত্যাদি দ্বার। সে-আন্দোলনকে তিনি আরে! ণকগুণে 
আন্দোলিত ক'রে তুজেছিলেন। 

কিন্তু শেষে দেখ! গেল, এ-আন্দোলন থেকে তিনি নিজেকে গরিয়ে 
নিলন। এর জন্তু তার অনেক ভক্তও ভার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। 
রবীন্ত্রনাধের দেই ক।জ উচিত হয়েছিল কি অনুচিত হয়েছিল, সে- 
আলোচন| অনেকটা অর্থহীন। ইতিহাস যে-ভাবে গণড়ে উঠছে. সেই. 
ভাবেই ভা'কে গ্রহণ করা তিন্নি আর উপায় কি আছে! কিন্তু এই 
যুগের ববীন্দ্রপাহিত্য একটু ভাকে। ক'রে প'ড়ে দেখলে ধুঝতে পার। যার, 
যে শ্বধর্দের সন্ধান কবি আম্মীবন ক'রে আস্ছেন, নিজেকে শেষে স্বদেশী 
আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সেই ম্বধন্থপালনই তিনি করেছিলেন। 
প্রথমতঃ তিনি যে আদর্শ থেকে শ্বদেশ-মঙ্লের কথ! বলটিলেন,খাদেশিক - 
ভার শেষ পধাযায়ে | ভিন্ন চেহর] নি.র ঈড়িয়েছিল ; দ্বিভীর়তঃ এক 
গভীর আধ্যাত্মিক রোধের জন্ত সমস্ত কর্ণ-কোলাছলের মধ্যে তান বড় 
পীড়ন অনুগব করুদ্ছিলেন। সাধকের বেলাস্ত সসাধি, ভে'র যে 
সঙ্গেপনের পুজা, এইনমন্তরই তার বড় প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। 
এ'কেই লক্ষ্য ক'রে কবি বলেছেন” 


বিদায় দেহ ক্ষম আমার ভাই। 
কাঙ্জের পথে আম ত দ্দার নাই। 
এগিয়ে সবে যাও ন। দলে দলে, 
ভরমাল্য লও না তুলি" গলে, 
আমি এখন বদচছ।য়াতলে 
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাট, 
তোমরা মোরে ডাঁক দিয়ে! ন। তাই। 


অনেক দুর এলেম সাথে-সাধে, 
চলেছিলেম সবাই হাতে-হাতে 


৫ম সংখ্যা ] রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা ৬৩১ 
এ্খানেতে ছুটি পথের মোড়ে ধু দিব বে 
হিয়। জামার উঠল কেমন ক'রে দশ দিক্‌ আসে আঁধারিয়! আাদে 
জ।নিনে কোন্‌ ফুলের গন্ধ ঘোরে ধরাঠলে অন্বরে- 


চিড়া ব]কুল বেদনাকে। 
আর ত চল! হয় না! সাথে-সখে। 


ক্ষণিকায় দেখেছি, কবির চিত্তে পরম সুন্দরের প্রতি অনুরাগ 
জেগে উঠেছে ; নৈবেদে দেখেছি, এ প্রা কবির ডিতরে দৃঢ় হয়ে 
দেখ! দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ভযঙ়াণে রণীল্ীনাথকে প্রথম দেখি 
খেয়তে ৷ অনুতাগ আর বিশ্বামেই ঠিশি সন্জ্ খাকছে পারছেন না 
প্রশীক্ষ। তীর ভিতরে শিবিড হায়ে উঠেছে! নেই শ্রজক্ষার ঝখ।য় কবি 
এক নুতন ভঙ্গিতে কথ। বগ্ছেন।- 


আমার যে ছঠ নূহদ গড়! 
নু5ন বাধ! খার 
নুতন হরে করছে দে যায় 
সি আপন । 
মেশে না তাই চারদিকের 
নস সুখী দে, 
মেলে না হ।হ খকান-ডোব 
শু গাংলার নছে। 
ু জীবন জামার কাদে যে তাই 
দণ্ডে পে পলে, 
যচচেষ্টা করি কে 
চেষ্টা! বেড়ে চলে। 
ইল কতাকি যে 
বুঝ না এক (হণ, 
তোমাএ সঙ্গে মনায়াদে 
হয় নং হুর মণ । 


খাটয়ে ভু 


বেশীর ভগ কখ| কবি রূপক দিয়ে বল্ছেপ। এর এক কবিতায় 
ঝগকা-বধূর এক সুশীর ছবি আকা ইয়েছে | কিনতু সেটি হয়ত ধু 
বাংণকা-নধূও ছবিই নয়। কি পনুগব বর্ছেন, মে বিরাটের প1ণে 
ভাগ নিজে চিত্ত মনি বালিক। বধূর মতনই ঈড়রে। তিনি যে 
কত নড় কি যেতার মহিমা, গবোধ বাণিকারই মহন কবি হৃদয় (৩ 
তন্কেএ দদ-বিলাসের সঞ্চান পুরোপুরি পায়নি তু তার সঙ্গে কাবির 
যে একটি সহঙ্জ অধ5 নিখড় যোগ স্বাপিত হযেছে একধাটি বাঁশর 
সুরের আনব্বচনীয়ত। শিয়েই বেজে উঠেছে। 


ওগে! বর, ও গে। বধূ, 
এই যে নবানা বুগ্ধিবিহীন! 

এ তব বালিক। বধু। 
তোমার উদার প্রাদাদে একেল! 
কত খেল! নিয়ে কাটায় যে বেলা, 
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তার 

খেলিবার ধন শুধু ঃ 

ওগে। বর ওগে। বধূ। 


চর সু ফু ক 


তথন নয়নে ঘুম শাই আর, 
খেলাধুল! কোথ! প'ড়ে থাকে তা'র 
তোমারে সবলে রে আকড়িয়।, 
হিয়। কাপে ধাথরে_. 
ভুখে-দিসের ঝড়ে। 
মে-প্রতী্গ। নিয়ে কবি ছেগে আছেন, ত।'র চমৎকার রূপটি ফু'টে 
রয়েছে এর ক্ষাগণণ কবিহায় ;- 
কৃষ। পঙ্গে আধবান। চা? 
উঠল নেক রানে, 
খানিক কালো খানিক গালে 
পড়ল খাতিনতে। 
ওরে আমার নয়ণ গাম! 
নয়ন নিষ্রাত।বা, 
আক।শ-পাঁনে চেয়ে চেয়ে 
কত গন্বি তারা? 
মাড়। কাঝে। নইরে সবাই 
ঘুমার অকাহরে। 
গ্রদীপঞ্জলি নিবে গেল 
ভ্ুধার-দেওয়। ঘরে। 
তুই কেন আংজ বেডাস্‌ কবি 
আলোর এন্ষন্াবে? 
তুই কেন দা দোপস চেয়ে 
বনপথের পারে? 


বৈষ্ণর কবিব রাধার প্রতীক্গার চাইতে একছইসাবে, নিবিড়তর 
এই খেয়ার প্রতীক্ষা । বৈফাক কবি: অন্ুভূঠি নিশ্চই অতি গীর, 
কিন্তু ভবনের কটিল্তা ত!দ সামনে কম। সহজ প্রতীক্ষার ভিহর 
দিকেই তিন সঙ এখঠ গভীর গিপনে চৌদতে পারছন | কিন্তু 
রবীন্রনাথের ( সাধু শক বটে) প্রতাক। বড় খাশ্চধা । ছেবতার 
যৌবণ নিয়ে একপময় |যদি দন্দিশীর শুঠা উপগোগ করেছেন, 
বিয়িনান বিশ চেয়ে দেপেছেন ) গছীব জ্ঞানকে আত্মদাৎ ক'রে 
গভীর উদান্ত কষ্ঠে যিনি ঘোষণা ৭েছেন--''বৈরাগা মাধনে মুজি গে 
আমার নয়, অথব-- 
যেখা তুচ্ছ ঘাচাবেন মরখালিরাশি 
বিচারের শ্রোঠঃপথ ফেলে নই গ্রাসি, 
পৌরুষের কণেশি শতধ1) নিতা যেধ। 
তুমি সর্ব কন্ম 1৮1 আনন্দের নেত|,৮-- 
নিজ হত্ডে নির্দর় আহত কি পিচঃ 
ভারতেরে দেই স্বর্গে করে! জাগরিত। 
দেই অসাধারণ বলীয়ন হাদয় কবি আজ বিরাটের প্রেমের 
আকর্ষণে নব-মনুরাগ্িণী কিশোরীর মতন কীপচেন! ভাবার যত 
দীপ্তি, উচ্চ 1দ, ক্পানার যত উদ্দাম, সে-সব আজ কে পায়? একেবারে 
শা! কথায় হায়টি অন।ৃত করুধার জন্ত কবি ব্যাকুল! 


(আগামী সংখ্যায় সমাপয) 


পাট-চাষীদের সমবায় 


শ্রী চারুচন্দ্র দাস গুপ্ত 


একটি প্রণালী-বদ্ধ ব্যবস্থ। 

বাংলা দেশের প্রধান কৃষিজাত ভ্রব্যসমূহ্রে মধ্যে 
পাট ঝা কোষ্টা অন্ততম। সত্য বটে, এই পাট বিক্রয় 
করি বছ টাকা এই দেশে আম্দানি হয় ৪ বহু আড়ত- 
ধার ও দালালের হাত দিয়! অগণিত অথেএ আপান- 
প্রদান হয়? কিন্তু যেরুষক গায়ে রক্ত জল কারয়। এই 
পাট উত্পাদন করে, সে খে-নিরল্প সেই নিরম্ই থাকিয়। 
যায়। খাহাতে ধগিদ্র ক্ষকের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি 
হইতে পারে, ও যাহাতে ভাহারা তাহাদের নিজ নিজ 
উৎ্পন্ধ ভ্রব্যের বাজাগ-মূল্য পিজেরা নিষ্ধারণ করিতে 
পারে এবং যাহাতে তাহাদিগকে দরের জন্ত পগের মুখের 
দিকে তাকাইয়। থাকিতে না হয়, তাহার ব্/বস্থার একটি 
আঙাস সর্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করাই বর্তমান 
প্রবন্ধের উদ্দেগ্ত। এদেশে সাধারণতঃ ধনী মহাঙ্গনেরা 
হয় একা, না হয় কয়েকজন একত্রিত হইয়। এক একটি 
কোম্পানি গঠন করিয়। পাট ক্র-বিক্রয়ের কার্ধার 
খোলে । ভাহাগা গ্রামে-গ্রামে হাটে বাজারে লোক 
পাঠাই চাষীদের নিকট হইতে পাট ত্রয় করে, এবং 
কলিকাত। ও অন্যান্ত স্থানের বড়-বড় মহাজন বা কার্‌- 
বারীর নিকট উহ বিক্রয় করে। কখনও বাঁ তাহারা 
কোনো! বড় আফিমের দালালরূপে গ্রাম কি হাট হইতে 
পাট ক্রয় করিম সেই আফিসে পাঠায়। এইপ্রকার 
কয়েক শ্রেণীর লোকই কৃষক ও বড়-বড় কোম্পানীর মধ্য- 
বর্তভী লোক বা 10108101701. সাধারণত: ইহারাই পাটের 
দ্র নিদ্জীরণ করিয়া থাকে, কারণ তাহার! উর্ধতন 
ম্হাজনগণের নিকট যে দরে পাট বিক্রয় করিতে 
পারিবে অথবা এঁ মহাঞ্জনগণ তাহাদিগকে যে দরে পাট 
খরিদ করিতে আদেশ দেয়, সেই-সেই দর-অঙ্থসারেই 
তাহার! বাজারে পাটের মূল্য নিদ্জারণ করিয়া পাট 
খরিদ করিয়া থাকে। অতএব দরিস্র সংস্থানশৃন্ত 


নিঃসন্বল কৃষকগণকে বাধ্য হইয়াই সেই মূল্যে পাট 
ছাড়িয়া দিতে হয়। বর্তমান অবস্থায় ইহার গত্যন্তর 
নাই। কাজেই পাটের ব্যবসায়ে যে প্রভূত অর্থের 
আগমন হয়, তাহার অধিক অংশই বিদেশে রপ্তানিকারী 
বড়-বড় কোম্পানী ও কুঠিয়্াল মহাজনগণের ও বঙ্গ-দেশের 
বহু চট ও থ'লের কলের মালিকগণের হণ্ডে পতিত হয়। 
বাকি যাহা থাকে তাহারও সার ভাগ ইস্াদেরই কমিশন 
একেন্টগণ এবং মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর। ও ছোটো-ছোটে।! 
ফড়িয়া বা ব্যাপারীরা ভোগ করে। বস্ততঃ, যে দরিভ্্ 
কষ রৌদ্রে পড়িয়া জমি চাষ করে ও বীঙ্গ বপন 
করিয়া পাট উৎপাদন করে, আবার দারুণ গ্রীম্মে 
পাটবনে বখিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দেয়, এবং 
বধায় স্থানে-স্থানে অগাধ জলে ডুবিয়াডুবিয়া৷ এই. 
পাট কাটিয়া; ভিজাইয়! ও ধুইয়া বছদিনব্যাপী পরিশ্রমের 
পর সামান্য-পরিমাণ পাট হাটে উপস্থিভ করে, সে এ. 
কষ্টের পরিবর্তে সামান্ত-কিছু প্রাঞ্চ হইয়া ত্বগৃহে ফিরিয়া 
যায় ও নিদ্ধের ভাগ্য-দেবতাকে দোষারোপ কিতে 
থাকে। | 

সত্য বটে, পাটের কারুকারে এই মধ্যবর্তী জনকতক 
ঞ্রেতা-বিক্রেতার অবস্থাণ উন্নতি হয়। যেখানে এক- 
দিন পর্ণকুটীর ছিল সেধানে বড়-ঝড় টিনের ঘর অথবা 
বৃহৎ অষ্টালিকাসমূহ দেখা যায়? কিন্তু এই ছুর্ভিক্ষ- 
প্রপাড়িত বঙ্গদেশে জনকতক লোকের আর্থিক উন্নতিকে 
সমাঙ্জের উন্নতি বল! যায় না। রুষকরাই বর্তমান সমাঙ্গের 
প্রধান অঙ্গ; তাহারাই উৎপাদনকারী? তাহাদের 
উন্নতিতেই সমাজের প্রকৃত উদ্নতি। কাজেই কৃষকের! 
ষে-পধ্যস্ত এই পারিপার্থ্িক অবস্থা-সভুত তাহাদের 


বর্তমান ছূর্ঘশার হেতু সম্যক ায়ঙম করিয়া তাহাদের 


আর্থিক উন্নতিকল্পে সমবেত চেষ্ট! কৰিতে পারগ না 
হইবে, ততদিন পধ্যস্ত ভাহাদের আর্থিক ও সামাজিক 


?ম সংখ্যা] 
অবস্থার উদ্নত হইবার কোনোই সঞ্তাবনা নাই। কিন্ত 
এই সমবেত চেষ্টা অর্থাৎ পাচ জন মিপির! একত্রিত হইয়া 
কাজ করিবার প্রশ্গাস, বিশেষ শিক্ষ। ও সময়সাপেক্ষ | 

এই দেশের কৃষকগণ সাধাগণতভঃ নিরক্ষর ও অশিগিতঃ 
এইজন্া্ট ভাহার। সকল সময়ে সকল বিষয়ে নিজেদের 
ত্বাথ বুঝিছ্া উঠে না। বিষ. তাহাদের কিশে সমূহ 
বিপা হইবে সেদিকে দৃষ্টি তাহাদের আদৌ নাই। 
কাছেই যাহাদের অর্থে সছ্ভাব আছে এবং খাহাদের 
শিক্ষাংপীক্ষাবশতঃ সঙ্গত কন্ম-কৌশল আছে, তাহাদের 
কম্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কুষকণের শ্বাথ ঘাহাতে বজার 
থাকে সেইদিকে বিশেষ দৃি রাখিরা, স্মযোচিহ উপায় 
উদ্ধ'বন দ্ব!র। আক উন্নতর বিধান কৰি 
অবশ্তা সাহারা বন্টমানে মগবন্ী বাঞ্িকূশে 
গ্রামে গ্রামে খুরিয়া পাট জন্ববিজ্ুঃ দ্বাগা বেশ দুপয়সা 
উপাঞ্জন করিতেছেন ভাঙভাদের ভউচ্ছেদসাধন করা বা 
কার্বারের অন মাধন করা ডলি!খত 
বরং যাহাতে খাহারা এই 
পথ ত্যাগ 





দেশে? 


করলা | 


কাচাদের 
প্রস্তাবের উদ্দগ্ নহে । 
আপাতমধুর পরিণাম-প্রতি কুল ব্যবসার 
করিয়া যা এ সঙ্গভ এব" এনশঃ ধন-বৃদ্ধিকারী ব্যবসা- 
বাণিজ্যের পণ অন্থসবণ করিন্ে পাবেন সেই পথের 
কিপিং আভাস দেওয়াই এই ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দোশ্টা । 
দেশের সর্বসাধাপণের দরিষ্রত। থে ক্রমশঃ বুদ্ধি 
দাইতেছে ইঠা কাহাকেও বুঝাইভে হইবে না। 
ইহার ফলে জনসমাজের বিলোপ হইবারই কথা । এই 
কৃষকদিগকে বর্তমান সঙ্কট ভইভে রক্ষা করিত্ত ন। পারিলে 
সন্গে-সঙ্গে ধাহার৷ ধনী ও শিক্ষিত বলিয়া খা ত,ভাহাদেরও 
বিলোপ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের ধনী ও 
শিক্ষিত ব্যক্তির! কষকৰের একমাত্র আশ! ও তরসাস্থল। 
তাই শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহাদের উদ্ভাবিত ও সঙ্গত ব্যবস্থা! 
দ্বার এবং ধনীগণ তাহ।দের ধনদ্বাপাঁ এই ব্যবস্থ। কাখা- 
কারী করিয়। এই দারিপ্র্য-নিপাড়িত জন মণ্ডলীকে ধ্বংস- 
মুখ হইতে এখনও রক্ষ। করিতে পারিবে বলিয়া আমার দু 
ধারণ।। 

নিষ্বে একটি প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থা! দেওয়া গেল। ইহ! 
ভ্রম-প্রমাদ-শৃন্ত নহে, তবে এই প্রণালীতে কাধ্য আরভ 
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করিলে, ও উপযুক সময়ে উপস্থিতয'ত ভ্রমাধির সংশোধন 
হউলে, ক্রষকগণও সমবেত চেষ্টায় কি ফল হয়, তাহাগ 
একটা আগান পাইবে ও ভাহাদের ম্ব-স্থ অবাহার দিকে 
দৃষ্টিপাতের ক্ষমতা হইবে । আত্মমধযাদ। ও অ।খলওর- 
তাপ ডাব শ্বতঃই তাহাদের সম্মুধে উপঠিত হইবে এবং 
এত কষ্টে উৎপন্ন বানায় শস্যের খল্য শিচ্ছারণ করিবাণ 
দান বহাল রাখিতে তাহাদের কোনে প্রকার প্রা 
পাইতে হইবে না। সঙজে-সঙ্গে বিদেশা় ও ম্বদেশীয় বড় 
বড় মচ।জন গ ঝুঠিয়ালগণও ঠাাদের অস্বঃগাবিক এ 
অতিরিক্ত লাভেব পরিমাণ মাইয়া! পইতে বাধ হহতে। 
পাটচাষীন্ সমবান্থ যৌথ কাবুবার 

মক চাবা বা আশাদ[র__অপুঃন ছু১ এত ফষক 
অংশীদার ( মেথ্ধর ) ল্চা এই কারবার স্যারঞ, কণ। 
যাইন্ছে পারে। ভারা মোট অংশের শতকরা ন৫টিও 
মালিক হইবে। (প্রধকের সংখ।া যত বেশী হয় ততই 
ভ!.লা, কিন্ত বছ অংশীদার লইয়! কাজ করিবার পূর্বের 
অল্লণংখ্যক মেখ্র লইয়া আবশ্ত কগাই সঙগত )) 

সাহাযাকারী (বা বিশিঞ ) অংশ।ধাব-বাহার। খুব 
নিম হাওরের শ্রদে এই সমবানকে খণ প্রদান করিবেন ও 
খাহারা উপদেষ্তাক্ধপে লমবায়ের কাষ্যাদি-সঙন্ধে বিশেষ 
উপদেশ প্রদান করিবেন, ত।81রা বাকী শতকরা ৫টি অংশ 
পাইবেন । 

প্রবেশিকা! ॥*1--প্রতি অংশের জন্ত ॥* « আট আল।) 
প্রবেশিকা আদাঁষ হইবে । অথবা প্রত্যেক মেখর 
হইবার সময় ১২ এক টাকা প্রবেশিক। দিবে। (অবশ) 
সমবায় যাহা ভালো বোধ করিবে, ভাহাহ |নদ্ধারিত 
হইবে।) 

অংশের মুল্য ১০২ ধশ টাকা-_প্রতি-অংশের বুল 
অন্যুন ১০৯ দশ টাকা হওয়া উচিত। প্রত্যেক সভ্যকে 
অন্যুন একটি অংশ সমবায়ে রাখিতে হুইবে। অংশ 
প্রাপ্তির দরখাখ্ধ দাখিল করিবার সময়ে প্রত্োক অংশের 
জন্য কৃষকগণ মাত্র ॥* আন! জম] দিবে। ধযে-পযান্ত 
তাহাদের অংশগুলির মোট মূল্য আদায় ন! হয়, পাটের 
মূল্য বাবদ তাহাদের প্রাপা টাক হইতে প্রাত দশ টাকায় 
১২ এক টাক! হিসাবে কাটিয়। রাখা হইবে। সম্পূর্ণ টাকা 
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আদায় হইলে পর ও আবস্তক হইলে অংশের : সংখা! পি 
করিয়া কারবারের প্রসারণ কর যাইতে পারিবে। এই 
বৃদ্ধি হারও উক্তরূপে ক্রমশঃ আদায় হইবে। এইপ্রকারে 
কয়েক বসরে অনায়াসে সমবায়ের আবশ্তক অর্থ সং- 
গৃহীত হইতে পারিবে, অথচ অংশীদারগণকে এক কালে 
নিজ দ্বই অংশের সমস্ত মূলা দিতে হবে না। কারবার 
ভালোরূপে চলিগে অংশগুলির আংশিক লব্ধ মূল্যই মোট 
মূলধন-রূপে পরিণত হইতে পারিবে । 

মহবোগী বা সাহাষাকারী সভা--এই দ্মবায়-প্রচলন- 
সময়ে অর্থসাহাযা প্রয়োক্ষন হইবে, এবং ধনী মহাক্গনগণ 
কইতে উঠা গ্রহণ করা হইবে। এই খণদাতৃগণ এক 
কালে সমস্ত এংশের মূলা প্রদান করিবে। এই অংশ- 
গুন্দির হিসাঁবে তাহারা লাভের অংশ প্রা্ত হইবে এবং 
ষে টাকাট। তাহার! খণ দিবে, তাহার সদ প্রাপ্ত হইবে। 
উপদেশকগণ৭ অংশ ক্রয় ঘর মেম্বর হইবে, তবে তাহার! 
তাহাদের অংশের সম্পূর্ণ মুল্য ৪ বৎসরে আদায় করিবে। 
উপরোক্ত ছুই শ্রেণীর সাহাধ্যকারাই সহযোগী সভ্য । 

সভ্যের সংখ্যা--সমবায়ের কশ্মনি্র্বাহক সমিতি, প্রতি 
সভ্য কয়টা করিয়া! অংশ লইতে গারিতব তাহা নিদ্ধীরণ 
করিবে, কিন্তু সাধারণ সমিতি সমবায়ের মোট মেশ্বরের 
সভ্যের ও অংশের সংখা। নিপ্ধীরণ করিবে। 

মাধারণ ষমিতি-- প্রত্যেক অংশীদার এই সমবায়ের 
সাধারণ সমিতির সভ্য হইবে। প্রতিসভ্যের এই সমিতিতে 
একটি করিয়া ভোট দিবার ক্ষমতা থাকিবে। দরকার 
হইলে অঙ্থপস্থিত সভ্যের ভোট দরবার ক্ষমতা অন্ত কোনো 
সভোর হাতে দেওয়া যাইতে পারিবে। 

কার্ধানির্ববাহক সমিতি--সাধারণ সমিতির সভ্যগণ 
দ্বার কার্ধানির্ধবাহক সমিতি মনোনীত হইবে। ৯ জন 
সভাদ্ধার! কাধানির্রবাহক সমিতি গঠিত হইবে। ইহা! 
ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর সমণ্ত কাধ্য পরিচালনা করিবে । এই 
সমিতি ইহাদের প্রতোক কার্ধোের জন্ত সাধারণ সমিতির 
নিকট দায়ী থাকিবে। সাধারণ সমিতি ইচ্ছা করিলে যে- 
কোনে! সময়ে এই কার্ধানির্ববাহক সমিতির পুনর্গঠন 
করিতে পারিবেন। এই সমিতির সম্পাদক সাধারণ 
সমিতিতে নির্বাচিত হইবে। ছয় জন মেত্বর রুষক 


[ ২৫শ ভাগ, ত্য খ 
সভা দ্বারা, এক জন মন বিশিষ্ট সভা দ্বারা ও এক 
জন গ্রাম বো কি কো অপারেটিভ. সোসাইটি 


দ্বার মনোনীত হইবে। আবশ্াক হইলে বো ও সোসা, 
ইটির লোকের পরিবর্তে বিশি্ই সভাগণ আরও একক্ষন 
সভা মনোনীত করিবেন । সমবায়ের প্রথম অবস্থায় কো- 
অপারেটিভ সোসাইটির নিকট হইতে কতক টাকা খণ 
লওয়! যাইতে পারে এবং সেইজন্তই উ সোসাইটির 
মনোনীত একজন কার্ধানির্ববাহক সমিতিতে সভ্য হইবে। 
যতদিন সমবায় সোসাইটির নিকট খণী থাকিবে অস্তুতঃ 
তত দিন এই মোসাইটির ভলব-মত ইহার ঠিসাব-পরী- 
ক্ষকগণকে যে-কোনো সময়ে সমস্ত হিলাব-পদ্॥ দেখাইতে 
হইবে। 
কাধানির্ধবাহক সমিতির সাধারণ কার্য 

১। প্রত্যেক বৎসরেই এই সমিভি পাট বিক্রয়ের সময় 
অর্থাৎ মন্থম নিষ্ধারণ করিবে । এবং কার্ধ; পরিচালন 
করিবার জন্ত কশ্মচারী নিযুক্ত করিবে । : অবশ্য কশ্মচারী- 
গণের মাহিয়ানা! সাধারণ সমিতি নিদ্ধারণ করিয়! 
দিবে ।) 

২। প্রতিবৎসর থে তাপিখে পাট বিক্রয় আরভ ও 
বন্ধ হইবে উহা! অন্ততঃ ছুই সপ্তাহ পূর্বে সর্বসাধারণকে ৪ 
সভ্যদিগকে বিজ্ঞাপিত করিবে। 

৩। এই সমিতি সমবায়ের অংশীদার মাত্রেরই 
উৎপন্ন যাবতীয় পাট ক্রয় করিবে এবং এ পাট যাচনদারগণ 
দ্বারা যাচন করাইয়া গুণাথলারে শ্রেণীতুক্ক করিবে । যাচন- 
কারীর কার্ধা-সন্বদ্ধে তৎকালে কাহারও কোনো আপত্তি 
হইতে পারিবে না। যদি দরকার হয় ইহার কার্য্ের 
বিরুদ্ধে এক সপ্তাহের মধ্যে কাধানির্বাহক সভার নিকট 
আপিল চলিবে। 

৪। অংশীদারগণের পাট অত্যন্থ নিরুষ্ট হইলে এই 
সমিতি উহা গ্রহণ নাও করিতে পারিবে। 

€। এই সভা পাটের দর নির্ধারণ করিয়া দিবে। 
(অবশ্ত চতুদ্দিকস্থ বাজার দর দেখিয়া দর সাব্যপ্ত 
হইবে )। 

৬। এই সমিতি বৎসরান্তে ব্যবসায়ের লাভালাভ 
নির্ধারণ করিয়া প্রতি অংশের লভ্যাংশ ধার্য করিবে । এই 


৫ম সংখ্যা ] 


কাধা করিবার সময় নিয়্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে-- 


(ক) সমবায়ের ব্যবসাঞ্স চালাইবার মমন্ত খরচ । 

(খ) গুদাম ভাড়া। 

গে) খণের সুদ। 

(খ) খণশোৌধের জঙ্ক টক! জম! ৷ 

(৬) সম্পত্তির বাধহার-জনিত ক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ । 

(চ) ভবিষাতে কোনো অভাবনীর ক্ষতিপূরণ করিবার জন্ত টাকা 
সনম] 

(ছ) কাধ্যপরিচালন|-সংক্রান্ত অন্তান্ী খরচ । 


সম্বায়ের দায়--কোনো অংশীপার উপযুক্ধ সময়ে পাট 
বিক্রয়ের সন্ত উপস্থিত করিলে, সমবায় কোনো কারণে 
পুট গ্রহণ করিতে অসমথ হইলে, (অবশ্য পাট ক্রয়ের উপ- 
যু 5ওয়া চাই) প্রতিসভাকে প্রত্যেকবার পাট গ্রহণ 
না করিবার জন্য ৫ টাকা করিয়া ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। 
“ এই পাটের পরিমাণ সমিতি নির্ধারণ করিবে )। 
ংশীদারগণের দায়_-সমবায়ের মস্থম আরম্ভ হবার 
পুর কোনে! অংশীদার তাহার উৎ্পক্প সমুদায় পাট এই 
সমবায়ের নিকট বি্রয়ার্থ উপস্থিত করিবে; অন্ত কোনো 
স্কানে বিক্রয় করিতে পারিবে ন]। অন্য কোনো স্থানে 
বিক্রয় করিতে হইলে বিক্রয়ের পূর্বেই কাধ্যনির্ববাহক 
সমিত্তির সম্পাদকের লিখিত অনুমতি লইতে হইবে । পাট 
স্মবাযের পছন্দান্গযায়ী না হইলে সম্পাদক তৎক্ষণাৎ 
তাহা অনান্র বিয়ের অনুমতি প্রদান করিবেন। কোনো- 
প্রকার অনুমতি ব্যতীত অনাত্র পাট বিক্রয় করিলে অংশী- 
দারকে ক্ষতিপুরণ-স্বর্ূপ দণ্ড দিতে হইবে; এই ক্ষতি- 
পূরণ 1২ পাচ টাকার কম হইবে না এবং ২০৯ বিশ 
টাকার অধিক হইবে ন1। কাধানির্বাহক সমিতি ভবিষ্যতে 
এই অংশীদারের নিকট কোনে! পাট ক্রয় করিতে বাধা 
থাকিবে না এবং দরকার হইলে সমবায়ের তালিকা হইতে 
তাহার নাম কর্তন করিয়া দিতে পারিবে। এমনকি 
তাহার প্রদত্ত অংশের মূল্য ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত গ্যস্ত 
হইতে পারিবে। 
পাটের মন্থম শেষ হইলে কার্ধ্য-নির্ববাহক সমিতি 
যাবতীয় ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করিবে। অন্ততঃ এক সঞ্চাহ 
পূর্বের ক্র়-সম্বদ্ধে সকলকে বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে। 
মহৃম শেষ বলিম্কা বিজ্ঞাপন প্রচার হইলে শেষ তারিখের 


পাট-চাষীদের সমবায় 


৬৩৫ 
পর কাধ্যকরী সমিতির সভ্যদের বৈধ কি অবৈধ কোনো 
কাযোর জন্ত সমবায় দায়ী নহে। 

পাটক্রয়-_কা্ধ্য-নির্বাহক সমিত্বির নিচ্টেশ-অভসারে 
পাটক্য় আরম হইলে কুষকগণ বিক্রয়াথ পাট উপস্থিত 
করিবে। উহা যাচনদার দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষিত 
হঈলে গুণাছসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়া সমবায়ে 
মার দিবার স্থানে নীত হইবে । খাচনদার পাটের শ্রেণী 
ও পরিমাণ উল্লেখ করিয়া পাট বিক্রেতাকে একখান! 
রোকা পত্র প্র্গান করিবে। এই রোকা৷ সম্পাদক কিছ 
অন্থ-কোনে ভারপ্রাপ্ধ কম্মচারীর নিকট উপস্থিত করিলে 
তিনি উহাতে পাটের দর উল্লেখে মোট পানা লিখিয়া 
দিবেন। এই রোক] ঢুষ্টিমাত্ত আদাবিত মোট 
মূল্যে একচতুর্থ অংশ বিক্রেভাকে দিবেন ও আদায় 
টাকার পরিমাণ উহাতে [লখিয়া দিবেন। বাকী অথ 
অংশ সভব ভতইলে ১ মাসের মধ্যে তিন কিন্তিতে 
ভকিনবারে ১1৪ হিসাবে পরিশোধ করিতে ভইবে। এ 
প্রদানের তারিখগুলিও রোকায় লিখিয়া দেওয়া হইবে। 
আফিসের খাতায় এই রোকার নকল থাকিবে যেন টাকা 
আদায়ের তারিখের পূর্বে স্থবিধা-মছ্ছে] সমগ্ত হিসাব-পঞ্জ 
ঠিক করিয়া রাখা যাইতে পারে। যতদিন সমবায়ের 
অবস্থা বেশ সচ্ছল না হয়, ততপিন উপরিলিখিত 
বাবস্থা-অনুসারে কাধ চলিবে। কিন্তু অবস্থা সচ্ছল 
হইলেই সর্বপ্রথমে পাটক্রয়ের মোট দেয় মুল্যের অর্দ্েক 
প্রথম দিবসে দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক 
অংশীদার ভাহার প্রাপ্য পাটের মুলা আদায়ের শেষ 
তারিখে, (অথবা ইচ্ছা করিলে পূর্বেই ) ভাহার মোট 

ংশের দেয় উ“কার পরিমাণে প্রতি ১*২ টাকার ১.টাকা 
হিসাবে কাটিয়া তাহার মোট অংশ মুলা-বাবদ জম দিবে, 
ইচ্ছা করিলে জম! টাকার হার বাড়াইয়৷ অল্প দিনের 
মধোই দেয় টাকা আদায় করিতে পারিবে । 

পাটবিক্রয়-_-যেপধাস্য সমবায় ক্রয়-করা পাটি বিদেশে 
স্বনির্ধারিত মূল্যে রপ্তানি করিতে না পারিবে ব! কোনো- 
প্রকার লাভজনক ব্যবসায় যোগা পণ্যে পরিবর্তিত 
করিতে না পারিবে, তত দিন কলিকাতায় অথব| অন্ত 
কোনে। স্থানের বড়-বড় কুঠিয়াল মহাজন ও বিদেশীয় 


৬৩৬ 


কুটিয়া্গণের এ এজেপ্ট গণের সহিত বন্দোবস্ত করি উ?া 
বিক্রদ্ধ করিতে হইবে । 

পাট ক্রয় ধরিবার পর উহাতে যচন হিসাবে 
সমবায়ের শাম গথাগমারে নম্বর ও ছাপা দেওয়া হইবে। 
কোনো-প্রকার কত্রিমতা খাকিছ্ে পারিবে না। ভাষা 
খাচন দ্বার! পাটের শ্রেণী বিভাগ হইয়। গাইট বান্ধা হইলে 
দেশীয় কি বিদেশ ুঠিয়ালগণ উচ্ত আগ্রহের সি 5 
সমুচিত মলো ভু করিবে, এসদছ্ধে কেনই সন্দেহ নাই। 
পাট চালানী রসিদ দেখিলেই 
পাটের মুলা প্রদান করিতে কুষ্ঠিভ হউবে ন। এবং এই 
মূলোর টাক! থারাই কুঘকদের প্রাপা ২য়, ওয় ও ৪থ 
কিন্ির পাটের মুলা আদায় হউবে। 

স্মবায়ের লাভালাভ- প্রবেশিকা ৭ প্রথম আদায়ী 
অঃশের মুলাপ্রাপির পর্ব 


এইসব ধন! মহাজন 


এই সমবাদের ছক গন্ডে কত 
টাকার পট য় ভ£বার কথ! ভাতার মোটামুটি একটা 
হিযাব করিতে উষ্টকে । এই মোট টাকাটার ১৩ অংশের 
পরিমাণ টাকা! লইয়৷ এই কার্বার আরস্ত করা 
যাইতে পারে। অবণ। বাবসা আরম্ভ করিলে পাট 
খরিদের মূলা (হয় 15৩ তহুবিধ অন্তান্ত খরচ উপস্থিত 
ইউবে, তাহ। পুব্দেই উল্লেখ করা হইয়াছে । আদামী 
টাকা বাদে অধশষ্ই টাক] প্রগম দুই এক বৎসরের জন্য 
সাহাযাকা্ী সভাগণের অখব। ইউনিয়ন বোডের বা 
কোঅপারেটিভ সোসাইটির নিকট তহতে খণ লইতে 
হইবে। পাটের মন্দের «৫ ফি৬ মাসের জনক এ খণ 
ওয়! ইইবে ষেন মন্ত্র শেষ হইলেই উচ্ আগায় হয়া 
যায়। মন্থখিশেষে হিসাব-সময়ে প্রথমবাথের আদায়ী 
টাকা অংশীদাগগ:ণের অংশের আদারী মুল্য এবং লাভের 
অংশ বোগ হইবে । অতএব দ্বিতীয়বারের মন্থমে প্রথমে 
অপেক্ষাকৃত অল্প খণ গ্রহণ করিলে চলিবে । এইপ্রকার 
ভিনচা্ি বশর মধ্যেই মেট কাধ্যকারী অর্থ জম 
হইবে এবং সমবায় বিনা-সাহামো কার্য চালাইতে পারগ 
হইবে। কঁষকগণ এ অন্থান্ত অংশাদ।রগণকে যথেষ্ট 
লভ্যাংশ দিবার সুব্ধি। হইবে। 
হিসাবনিকাশ--পাটের মন্থুম শেষ হইবা” তারিখের 
ঢক কি ছুই মাসের মধ্যে কাধ্যনির্বাহক সমিতি 


ভাতে 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩৩২ 


সমন জিদাৰপন্জ সারির, সসিতিয় নির্বাচিত জা 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পরক্ষকগণের প্িদরশনের জন্ত উপস্থিত করিবে । এই 
উপস্থিত করিবার তারিখের ছুই সপ্তাহের মধ্যেই 
পূরীক্ষকগণের ( অন্ততঃ ২ জনের) মতামত সহ উহা 
সাধারণ সমিণ্তর সমক্ষে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত 
হইবে। সাধারণ সমিতি লাভালাভ নির্ধারণ কিয়] 
অংশীদাষ্গণকে বিশুগুপিত করিবে । সমত্ত হিসাব- 
পরের নকল অংশ্াদারগণ  ইচ্চা করিলে পাইছে 
পারিবেন । অবস্থ! সচ্চল হইলে সকল সভ্যই নিকাশী 
ফর্দের ছাপা নকল পাইবে । এই মমবায়ের ফাবত?য় 
নিয়মাবলী এই সাধারণ সমিছ্ছি দ্বারা অঙ্গযোদিত ভবে 
এবং কাষানির্বাহক সমিতি সাধারণ স্মহির অনুমোদিত 
নিয়ম দ্বারা চালিত হইবে । 

উতনোক্ত প্রণ!লীতে 
৪৫ বঙ্সরের মধ স্বগতিঠিও 
বিশেষ লাভের বিষয় হইবে। সাধুত্ার মাহ পাটের 
হইলে সমবাগের পাট বাজার «র ২ইছে বেশী দে 


কাব চ।লাহতে এই অমবায় 


হয়া আশাদাগণের 


যাচন 
বিক্রয় হইবে । অগল্পক্কাণ মধোই এই সমবান্ধ বড়, 
বড় ঝুঠিয়াল মহাক্জনদেক বিশেষ বিশ্বাভ!জনল তইবে 


ও দরুকাব হইলে শময়সমক্ক তাহারা উহাকে টাকা অগ্রিম 
দিতে৬ আপত্তি কাঁপবে না। 

কোমো-কানো গ্রাম বোড় এই অমবায় পরিচাপনা 
করিতে বিশেষভাবে উপধুক্ত ॥ ঠঠাগ। এই কাধ্য আরভ 
করিয়া কষকগণের ও সনাজ্ঞস্থ সকলের অবস্থার বেশ 
উম্মতিসাধন কাঃতে পারেন। যাহারা ধনী 
ভাহাদের ধন ছা? পরোক্ষভাবে সকল শ্রেণীর লোকের 
লাঙ হবে, পরস্থ তাহাদের নিজের লাভের কোনোই বাধা 
হইবে না। 

এই প্রণালার ব্যবসাছ অন্তান্ত রবি-শশ্থের সম্বন্ধে? 
খাটে । তবে পাটের মন্থমি বৎসরে মাত্র ৬ কি ৭ মাস, 
কিন্তু অন্যান্ত শশ্যের কার্বার সমস্ত বসুর ধরিয়া চলে, এই- 
জন্য এইসমস্ত কারুবারে বহু প্রয়াস ও অর্থের দবুকার। 

এই মমবয় ষে ভবিষ্যতে নানাবিধ বাবসায়ের মূল 
হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 


পাট দ্বার প্রস্তত নানা'বধ বাণিজ্য-জব্য যাহ! বিদেশ 





ওমর খৈয়ম 


শি 


শিল্পী-_ঞ। জ্ঞানদাকান্ত লাসগ্ুপ 


প্রবামী প্রেস, কলিকাতা ] 


৫ম সংখ্যা ] কৃষক ৬৩৭ 


হইছে আম্দানি হইয়া অথবা এই দেশে বিদেশীয়গণ দ্বারা অতি জন্প মুল্যের কল ও অল্প মূলধন হইলেই সমবায় 
প্রশ্ধত হইয়া বিদেশীয়দিগকে বনু অর্থশালী করিয়া দেয় নিক্লিখিভ পণাগুলি প্রস্কত করিবার বন্দোবস্। করিয়া 
স্বাহার প্রত্যেক পণাই দেশীয় লোক দ্বাবা দেশীয় অর্থ- লইতে পারিবে। " 
সাহাঘো এই দেশে প্রস্তুত হইয়া দেশের আর্ষিক মঙ্গল 
সাধন করিতে পারিবে । 


১) সরু লী, মোটা সুতলী, দড়ি এবং কাছি। 
২। চট, খলে ইত্য।দি। 
৬5 সনধায়ের কাধাদি পরিচ।লন।র জন্য যে সমস্ত ৩। শ্রিহি চট, ভে[সিয়ান উত্তাদি। 


বম্মচারী ইত্যাদির আবশাক হইবে, ভাভাদের সমবায়ের ৪। গালিচ! ইস্তা।দি। 
»গাগণ তইতে নিযুক্ত করাই বাহনীয়। 


কৃষক 


শর; অরীন্দ্রজৎ মুখোপাধ্যায় 


ববি লিখে পুথি লঃয়ে ছন্দে বন্ধে গাখিঃ 
চিত্রকর এঙে তুলিকায়। 
শি্ী আপে সাথে লায়ে রত্ব-আ ভরণ, 
যনোভাব ধনে সাঙ্জায়। 
ভারা গুণী লে কীর্তি, বিজয়ের মালা 
দেশে-দেশে রাজার সভায়; 
ইতিহাস তাহাদের লি'খে রাখে নাম 
পুথি খুলি "পাতাম-পাতায়। 
কিন্ত হে আদিম কবি, ধরাতলে জো 
তব কাব্য মহ] শিল্পকলা 
কারও চোখে এতদিন পড়েনিকো ধর1-- 
রূপে কেহ হষ্টনি উত্তলা। 
রুক্ষ হাতে ধরাবক্ষে যুগ যুগ ধরি? 
হলমুখে যা লিখিলে কবি, 
প্রভাত-স্র্ধের রঙে চন্দ্র-কৌমুদীতে 
আ্রাকিলে ষে বিচিত্রিত ছবি ; 
দিগন্তে প্রান্তর জুড়ি' শূন্ত বালুচরে, 
তাপদীর্ণ দগ্ধ মরুবুকে 


যে হাসি আ্বাকিয়া দিলে, যে-দণপ্জি ফুটালে 
ক্যাম পীত প্রলেখ।' মুখে, 
পথে লোক চেয়ে ঘায়, কেউ বগলে “বেশ? 
কোনো কথা বলে নাকে! কেউ; 
কারো চোখে ঠেকে নাঝে, কাধে! মনে লাগে 
সৌন্দর্যের আঘাতের ঢেউ। 
নীরবে উথলে হ্ষ্টি রূপের সাগরে 
টা সুধু আপনি গোপন ; 
সেই ত চরম কথা, হে কলাকুশলী ! 
তাই বৃঝি নাহিক দশন ? 
মানবের ইতিহাসে তাই নাহি নাম, 
সেথা ভুমি অখ্যাত মাগ্লাখা 
তোমার গাঁতির ছন্দে রোমাঞ্চিত ধরা, 
মানবের নাহি শুধু দাবি। 
ওগো ও মাটির বন্ধু, নিভৃতবিলাসা, 
রহসোর নব মন্ত্রে তব 
মুঞ্জারভে পন্তশ্যাম বসন্ত বৈভব 
তরুণিত চির-অভিনব। 
বরমসঞ্চিত তাঁর বঙ্ষের বেদন] 
ফুল হয়ে ফুটিবারে চায়; 


মৃক মেপিনীর বাথ! খুজে ফি'রে পথ, 

এস বন্ধু ভাষা দাও তায়। 
বীজের গোপন বক্ষে শিহে উল্লাস 

তরু হ,য়ে উঠিতে আকাশে; 
কোরকের বন্ধ হিয়া পেতে চায় ছাড়া 

দিশাহারা অশান্ত বাতাসে; 
নবীন আমাঢ় এল উড়ায়ে নিশান 

কুণদল আনন্দে বিহ্বল; 
এস কৰি পুর্ণ করে তাদের কামন! 

স-ন্বপ্ন হোক সার্থক সফল: 


ময়দানবের শিল্পি মিশেছে হাওয়ায় 
--কথাসার মহাভারতের ॥ 
অযোধা।, ছারকা, কাঞ্চী, পাটলী, বৈশালী 
_ইত্হাস শুধু অভীতের | 
তুমি হে মর শিল্পী, চির যাদুকর, 
স্পর্শ বব বিলোল যৌবন; 
ভয়ত বুঝে! না নিজে আপনার কথা, 
স্ট্টির সঙীতে নিষগন। 
'অরণ্য কাটিয়া নিতি করিছ রচন! 
কমলার লীলা-পদ্মাসন ; 
বিজন শ্বাপদভূমে তুলিছ গড়িয়া 
মুখরিত মানব-ভবন। 
নগর! ধরণীর বুকে দিয়াছ বিছায়ে 
চীনাংশুক ইরিৎ হিরণ; 
করবা সাজালে তা”র ফুটায়ে গোলাপ, 
মল্লিকা, মালতী অগণন । 
মাতৃত্বের তৃষ্টি আনি' রিক্তা ঘুচায়ে 
গাছে-গাছে ভরি? দিলে ফলস । 
ভরিয়া মেঘের কুস্ত সহ ধারায়, 
বিসঙ্ছিলে অভিষেক-জল । 
তোমারে চিনেছে তাই, হে চির-নবীন ! 
বসন্তের প্রথম বাতাস ; 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্রথম কর্ষণন্দিঞ্$ বরষের প্রাতে 
মৃত্তিকার সুরভি নিশ্বাস; 
প্রথম উষার আলো! আকাশের চোখে, 
গ্রাথম পাখীর কলধ্বনি 
নিশান্তের স্থপ্থিহারা তটিনীর বুকে 
নুপুরের প্রথম নিক্কণি। 
জাদাইয়া গন্ধদীপ, সাজি ভরি' ফুলে 
তাই তব আরাব্রিক গান 
রচিছে নিখিল ধরা--নিত্য অহনিশ 
নান্দীপাঠে তোমার আহ্বান। 


আকাশে আগুন তুলি নিশান উড়ায়ে, 

ডস্কারবে আপোনি সন্ভাষি', 
নহ তুমি জয়শীল রাজা বাদশাহ 

মারী-সম নিষ্ঠ র-বিলাসী | 
যুগে-যুগে ঝঞ্চাবাত প্লাবনদহন 

শির পাতি? করেছ গ্রহণ; 
অক্রোধে ক্ষিনেছ ক্রোধ, শান্তিতে বিগ্রহ 

_ক্ষম! দিয়া হিংসার বারণ। 
ডণনম নতমাথা করুণ কোমল 

তরুসম সহিষ্ণ নির্বেদ ; 
মুখ ফুটে বলোনিকো, হে মৌনী সাধক, 

ভ্ীবনের কিবা হর্ষ-খেদ । 
কোথ। সেই হত্যাপ্রিয় আতভায়ী দল 

দিখিজয়ী যাহাদের নাম; 
কোথা সেই রণোল্লাস, কোন্‌ ধূলিতলে 

ধূলি হ'য়ে লভিছে বিশ্রাম! 
ম্'রে গেছে বাজ] ও নকীব--বক্ত-লেখা 

সে-কাহিনী বিস্বত সুদুর, 
তৈমুরের অস্থি লয়ে নগর-তোরণে 

খেল! করে পথের কুকুর । 
আপনার আশীবিষে দহন-জঙ্জর 

আপনি মরেছে তার! সব, 


৫ম সংখ্যা ] 


আজও তুমি বেঁচে আছ হে চির-নবীন, 
হে কিশোর, তরুণ পেলব! 
এখনও তোমারে ঘেরি" তুলিছে উল্লাসে 
ষড়খতু রূপতরঙ্গিমা ; 
আশ্বিনের শসাক্ষেত্রে শিহরিয়া চলে 
শ্যামায়িত মহঙ্জ ভঙ্গিমা ! 
এখনও তোমার বাশী বেজে উঠে দূরে 
প্রভাতের ভাঙাইয়া ঘুম; 
এখনও তোমার গানে পূরবীর স্বর 
সন্ধ্যার ললাটে নাকে চুম। 


আকাশ ধূসর করি' ধোয়ায়-ধোয়ায় 
আঙ্জিকেও এসেছে আবার, 
অতীতের অতিকায় বারণের সম 
স্ুবিরাট্‌ বীভৎস-আকার ॥ 
মুখ তার রক্তমাথা, লোভাগড়। দাত, 
মুহুমুহু অনল উদ্‌গ!র ও 
ধরণীর ফুলশোড! শ্যাম দেভবাস 
নিশ্বাসেতে জলে হয় ক্ষার । 


ডাক্তার অঙ্নদাপ্রপাদ সরকার 


৬৩৯ 

দম্ভ তার প্রাণহীন দেহের আহার 

বৃত্তি শুধু ছুর্বলপীড়ন; 
একেন্বর ধনিকের ফুলপাইয়া পেট 

লক্ষ জনে দেয় অনশন। 
জন্মে ঘা'র বিশ্বগ্রাসী মারুতির ক্ষুধা 

শাগো তার অশনি-সম্পাত ; 
কক্ষচ্যুত জালাময় ক্ষিপ্ন গ্রহসম 

অদ্ধপথে হবে বাঞ্জী মাহ. 
তখনও মাঠের পথে দেছুল হাগ্রয়ায় 

এম্নি ফুটিবে মেঠে। ফুল। 
তখনও দোয়েল বসি* বেন়্াটির গায়-_ 

পিকৃপিক্‌ গাহিবে বাঠুল। 
রাত্রির উৎ্সব-শেষে তখনও শেফালি 

ছেয়ে রবে দিনের অজনে। 
'ভ্খনও ছুটিবে নদী নটিনী-লীলায় 

কলভঙে নৃপুর-নিক্কণে। 
তখনও রছিবে তুমি, ধরণীর প্রিয়, 

হে তরুণ, হে অমর কবি! 
তখনও ধরার বঙ্গে মোহন তুলিতে 
ফুটাইবে স্বিপ্ধশ্টাম ছবি। 


পরলোকগত রায়-নাহেব ডাক্তার অন্নদাপ্রসাদ সরকার, 
ডি-এম্‌মি ; আই-ই-এম্‌ 


শ্রী রমাদাস হালদার 


এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্বনাঁমধন্ত এসায়নাধ্যাপক 
রায় সাহেব ডাক্তার অক্নদাগ্রসাদ সরকার, ডি এস্সি; 
'ই-ই এস্‌ পুরীধামে ৮ই জুলাই দেহত্যাগ করেছেন । 
বয়স তার এমন কিছু বেশী হয়নি-_-এই নবে তিনি 
বিয়ালিশ পার হঃয়ে তেভাল্লিশে পা দিয়েছিলেন। সারা 
বছর হাড়ভাঙ। খাটুনির পর, গরমের অবক্কাশে পু্দী 


গিয়েছিলেন একটু বিআাম নেবার জন্তে। কে জান্ত 
ভগবান্‌ তার জন্তে সেই সাগরতীরে চির-বিশ্রাম-স্থান 
তৈরী ক'রে রেখেছিলেন। 

সব সময়েই দেখ! যায়, মানুষের যখন বেশী পর্কার 
তখনই ঠিক তা'র অভাব পড়ে। ডাক্তার সরকারেরও 
আমাদের মধ্যে যখন বেশী দর্কার তখনই তাকে অকালে 


৬৪০ 


বিশায় নিতে পি সবে না শর কথ এলাহাবা? 
বিশ্ববিধা।লয়, একট। মন্তজবড় পগিবর্তনের ভিতর থেকে 
পুরোনো খে।লন ছেড়ে বেগিয়ে এনেছে--সে এখন তরুণ, 
ভালে ক'রে দাড়াতে শেখেনি । যারা শঙ্খলার ভিতর 
দিয়ে তা'কে চালিয়ে নিয়ে চল্ছিলেন, ডাক্তার সরকার 
ছিলেন তাদেরই মধ্যে একজন | 

ডাক্ষার সরকার আমাদের কর্ণধার ছিলেন রসায়ন- 
বিভাগে। তার অভাবে আঙ্ক বাঙ্গাল1-অবাঙ্গালী শব 
ঢাক্সহই হাহাকার করুছে। বাঙ্গাগী ছাদের ভিনি 





ডাক্তার জন্রদা প্রসাদ সরকার 


সববদা চোখে-চোখে রাখতেন। তাদের কোনো কাজই 
তার দৃষ্টির বাইরে যেতে পেত ন| এবং প্রায়ই তার ঘরে 
একজনকে না একজনকে ঢুকৃতে হ'ত তার তলব পেয়ে 
শেহের মৃদু ভৎ্ননা শুন্তে । 

ভাদের সাহায্য করুতে তিনি ছিলেন উদার ॥ তাদের 
জন্য লড়তে তাকে কখনও পিছপাও হ'তে দেখিনি । 


প্রবাসী ফাল্গুন, ১৩৩২ 


বিশ ভাগ, ত্র ও 


ক্লাসে তাদের যথেষ্ট ভয় দেখালেও বিপদের সময় তিনি 
তাদের কখনও ভ্যাগ করেননি । 

আমাদের বিশ্ববিধ্যালয়ের একট! আযাখ্ুলেন্স, কো 
(81101709110 ০0199) ছিল; প্রথম থেকে তাকে তার 
সঠ্াপত্তি ক'রে এবং ত্রমশঃ তা!কে সেক্রেটারা কায়েম ক'রে 
তার ষা-কিছু ভার তারই খাড়ে চাপিয়ে দেওয়া! হ়। 
আঘথিক ক্ষতি অনেক ক্ষেত্রে সহা ক'দেও বিখশ্তভাবে 
তিনি এ-ভ!র শেধ অবণি বয়ে গেছেন এবং তার চালনায় 
আনাদেও ক্ষুর্ঘ কোর? অনেক উন্নতির ভিতর দিয়ে বেড়ে 
উঠেছে । শুধু তার জন্তেই এমন-কি আমরা ছু, বছৰ 
বাইরে গিয়ে অল্-্শ্রি্জা আযথুলেস.. কমিশ্টিখনে 
প্রতিযোগিতা কবে এসেছি । 

কয়েক বছরের কখা। কলেজের বাঙান্পী ছাঝেখা 
একট বাংল। অভিনয় করুবার সবল্প করে। ভাদের এ 
সংকল্পে মবাই সহাম্থভত ও সাহাধা করা দুরে থাক্‌, 
অনেকঠাবে বাধা দেবার চেষ্ট। করে। জ!ক্তাব 
সরকার শুধু আমাদের কর্ণধার ৬'য়ে নিঙ্গের বাড়ীতে 
আমাদের মহলার জায়গ! পথ্যন্থ দিয়ে সুশৃঙ্থলে আমাদের 
এসংকগ্নকে কাধো পগিণত করবা অবসর দেন। শুধু 
তার জগ্তেই আমএ| পরের বহ০$4 অন্য অভিনয়ে কতকাধ্য 
হহ। 

ছ।ত্রদের সঞ্গে মিল্তে, 'ভাদের মতে মত দিতে তিশি 
ছিলেন একমাত্র এবং 'অদ্বিতীয়। “এলাহাবাদ বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের বাঙালী স্মিপনী” নাম দিয়ে আমরা বাঙালী 
শিক্ষক € ছাত্রদের মিল্বার একটা ক্ষেত্র গ'ড়ে তুলে- 
ছল!ম। ডাক্তার সরকার মশাই আমাদে৭ বেশ এক জপ 
নিয়মিত সভ্য ছিলেন । সম্মিলনীর কোনে কাজে তাকে 
বড়-একটা অন্গপস্থিত দেখিনি। 

ছাত্রদের সঙ্গে তার নম্বদ্ধ ছিল ভারি মধুর। তিনি 
একাধারে তাদের শিক্ষক, বন্ধু, অভিভাবক ও উপদেষ্টা 
ছিলেন। তার বাড়ীর দরজা! সর্ব উদ্মুক্ত ছিল আমাদের 
জন্ত--মামাদের আব্াার-অত্যাচার তাকে সময়ে-অপময়ে 
সব সময়েই স্থ করুতে হয়েছে । অনেক সময়ে বেশ মনে 
আছে, ধমক দিতে গিয়ে তাকে হেসে ফেল্তে দেখেছি। 


বুদ্ধ ও মোক্রাটেম্‌ 


মহেশচন্দ্র ঘোৰ 


সান্প্রবাছিক মন্ধীৃত। মাহ্যক্ষে করদুর বিপথগামী করিতে পারে, 
তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত বুদ্ধ ও সোক্রা:টসের 'খুটান-নমাঙ্গোচনা? | 
খৃষ্টানগণ যীশুর সাহত বুদ্ধের ও সোক্রাটেসের তুলনা করিতে বাইয়া 
এই ছুই মহাপুরুষকে ভীন হইতে হীন্তর করিয্লাডেন। এই সাধারণ 
নিয়মের বাতির হইরাছে 15111] (0150015 প্রথত )৭11)1দ)) 
20101 01072100111) নামক খ্রন্থে । অন্ত কোন খু্টানের শ্স্বে এই 
ছুই জনের প্রতি শ্রবিচার কর! হয় নাই। 

হশুগণ উদার কি্ত উদ্দীন | শানে যাহ। এাছে, হিন্দু সাধকগণ 
যেআদর্ণ দেপাইয়াছেন এবং দেখাইতেছেন,। তাঠাহ যথ্ই। আদর্শ 
জীবন এবং ভোর জন্ত অনুর যাইবার আবগ্াক না, এই বিশ্বাসের 
জগ্ত উদর আদর্শ থাকা গন্ধেও হিন্দু কাযাইঃ অনুলার হতয়া 
পডিযাছেন। আমাদিগের গ্রন্থক'র সাং্গ্রনায়িকতা সতিক্রম করির! 
অতি উদারপ্রাবে বুদ্ধ ও পোঞাটেনের জীবন-চবিত বাপা। করিয়াছেন। 
তিশি যে উহাদিগেন মধো সাদৃগ্ভ ও বৈসাদৃগ্ত দেখাইয়।ছেন_এ উদাম 
সম্পূর্ণ নুন । তাহাধ বাঁপা। পঠ করিয়! আমর! অতান্ আনন্দিত 
হইয়ছি এবং পাঠকগণও হইবেন। 

আরা গধমে তুলনায় সমালোচনা করিয়! এই ছুই মহাস্মার 
বিশেষত্ব বুঝিবার চেষ্ট। করিব । 


শত্রুর প্রাভ খাবহার 


মোধাটেস্‌ বলিতেন, “ক্র প্রতিও শ্রীতি-ব্যবহার করিতে হইবে। 
এবিষয়ে আমর! প্লেটোর গ্রন্থ ইইতে ছুংটি স্থল উদ্ধত করিব। 


(ক) 

প্রথম অংশ 'সাধারণ তস্্' (11019100110) নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত 
হইল। 
প্রশ্ন উঠিয়।ছিল "ছা? কি? 'সিমোনিহেল নামক কবির ভাষার 
একন উত্তর দিল যাহার যাহ! গ্রাপা, তাহাকে ভাহ। দেওয়াই স্তায়। 
ইছার পরে সিদ্ধান্ত হইল মিত্রের প্রাপা উপকার এবং অমিত্রের প্রপ) 
অপকার। সোক্রাটেস্‌ জালো5ন! করিয়া! দেধাইলেন যে, যাহার অপকার 
কর। হয় তাহার সমুহ ক্ষতি হইয়! থাকে। মানুষের যাহা! বিশ্যেত্ব 
সে তাহাই হারায়। তাহাতে সেই বাজি অন্তা পথে চালিত হয়। 
স্বতরাং স্তায়ের পরিণাম হইল অন্তায়। ইহ।কি প্রকারে সম্ভব? 
হৃতরাং অপকার করা কখন স্কায় হইতে পারে ন|। শক্রুই হউক, 


বা মিআই হউক, কাহারও অপকার কর! স্তায়সঙ্গত নহে (৩৩১- 
৩৩৪ ] ॥ 


) (খ) 
॥ গগিয়াস নামক গ্রন্থে পাওয়া যায় বে, সোক্রাটেস নান! ভাবায় 
বারবার বুঝইতে চেষ্ট! করিয়াছেন থে, অপকার পাওয়! অপেক্ষা 


"১ শসপপপাপল 


সোক্রাটান । প্রর্ণীকান্ত ওহ প্রণীত । কলিকাত| বিশ্বাবা্যালর 
[বক প্রকাশত। দ্বিতীয় খণ্ড ॥ মুল্য ১০৭ 


অপক।র কর! আধকতর আকলাণ। অহা বাবহার পাওয়া অবঙ্ুই 
অমল এবং শঞ্ায় বাবঠাদ কব অমঙ্গল । এইঠছুছয়ের মধে। 
অধিকতর অমঙ্গল এন্টার বাবহার কর! (৫০৮. বি; ৫৯৯, বি. দি; 
৫১৭ বি)। 

গ্রন্থের শ্ষেডাগে সোকাটেম্‌ কাংল্রারস্কে যে উপদেশ দিয়ে 
তাহা এই 2 এক্ামাব এই উপদেশ হণ কর। আমার অনুসরন 
করিয়া মেই সবলে আগমন কব, যে-স্থগে গমন করলে ইঠজীবনে এবং 
পরলো সুখী হইতে পারিবে,*৮*ত। লোকে ভোঙাকে মর্থ বলির! 
ঘ্বণ। করুক, যদ তাহার] ইচ্ছা করে, হোমকে এপদানিত করুক, 
অপমান্সুচক আঘাহ্গ্বার! কোথাকে প্রহার করুক, কিন্তু হেউংমের নাথে 
আনন্দিত হও । যদ্দ তূমি সাধু ৪ সং লোক হও. ধশ্মপথে চলগ়ে 
তোমার কোন বিপর উপাস্থত হইবে না” (৫৯১ মি, ডি)। 

কি উচ্চ আদর্শ! 

করাতেক উপম। 

শত্রুকে যে শ্রীতি কগিতে হইবে বৌদ্ধপাস্ব এ প্রকার উপদেশ তু 
ভূরি। কেবল একটি উপদেশ উদ্ধত হইতেছে । একসলে বৃজ্ধ বণি- 
তেছেন__ 

“জে ভিঙ্ুগণ | দন্গাগণ বর্দ ভ্ধিমুখ ক্রকচ ( ছুমুগো করাত) 
দ্বারা তোমাদের মঙ্গ প্রতাঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে তখনও ঘা তোমাদিশের 
কাহারও মন দু নহয়, তাঠা হলে দে আমার উপদেশ অন্দরে 
জীবন গঠন কগিতে পারে নাই | হে ভতিন্ুগণ! দে আবস্বাতেও 
তোমাদিগের মনের এই প্রকার শিক্ষা হওয়া আবগ্ঠক, 'ত।মাদিগের চিত্ত 
|বকৃত হইবে না। কোন পাপ বাকা আসাদিগের মুখ ভইতে নিঃসৃত 
হইবে না, আমর! ছিতান্ুক্লী হইয়া] দ্েধবিহীন ভরা মৈত্রীঙ্গারা 
চিন্তকে পরিপূর্ণ করিয়া বিহার করিব । আমরা মে পুরুধকে ( অর্থাং 
সেই হত্াকাদী দ্াকে ) মৈআ-পরিপুর্ণ চিত্র ছার! প্রাবিত করিব। 
এবং সেই শ্বল হইতে আবন্ত কিয়! দমুদায় ব্রঙ্গান্কে বিপুল মহব্ব- 
প্রাপ্ত অপরিমেয়, বৈরবিহীন, হিংস।বিহীন এবং মেত্রীপরিপূর্ণ চিততদ্বার। 
প্ররবিত করিব ।” হে ভিন্ুগণ!| এইপ্রকার তোমাদের শিক্ষা] হওয়া 
আবগ্কক। অনুক্ষণ তোমরা এই কগাতের উপমা হাদয়ে ধারণ করিও। 
ইন্কাতে হোমাদিগের হিত ও কল্যাণ হুইবে।” (সেজধিন নিকায়, 
ককচুপম-হত্ত।) * 

করাতের উপম! কি মধুর! এ উপন্গেশ একমাত্র বুদ্ধং দিতে 
পারেন। 

আর সোক্রাটেস্‌ ষে উপদেশ দিয়াছেন তাহ! দার্শনিকেঃই উপযুক্ত 
হুইয়াছে। 

অক্রোধ ও ক্ষমা 


বুদ্ধ এনং সোক্রাটেস্‌ উভয়েই জ্রোধ জয় করিয়াছিলেন এবং উচয়েষ্ 
ক্ষমাঈীল ছিলেন। দুই একটি ঘটন। উদ্ধত কর যাইতেছে । 


নব্যার৬ ১৩৩০, আব্ণ উষ্টব্য। 


. * ক্রাতের উপমা। 


৬৪২ 

আম।দিগের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন__“একদিন এক বর্বর পথে 
চজিতে চলিতে কি কথার সোক্রাটাদের কর্ণনূলে মুষটদ্বারাঁ আঘাত 
করিল। তিনি পধু শান্ততভাবে বজিলেন “কখন শিরস্্বাণ পরিতে হয়, 
তাহ। ন! জংনাট| আমারই ভূল হইয়া” (পৃঃ২৩৮ )। 

"আর একদিন এক উদ্ধন্চ ও জরষ্টরআঅ সুখক তাহাকে অহজ্রভাবে 
পদ্।পাত করিল; ইছাতে হার সহচরের| কুদ্ধ হইয়। দৌড়াই়! 
যাইর| হাহ|কে ধরিয়া শান্তি গিতে উদাভ হইলেন; কিন্ত সোক্রাটীস্‌ 
তাহ।দিগকে বলিলেন--'দে কি? যদি একটা গাধ! আমাকে লাখে 
মারিভ তবে তোমর| কি পুনগায় তাহাকে লাধি মারিতে এবং মেই 
কাজট| শে।ভন মনে করিতে, (পৃঃ ২৩৮ )। 

“একদ! পত্রী দণস্থি্লী ( -ল্সা্ট কিপেপ ) উত্তেজিত হইয়! স্বামীকে 
নছশ্ব কটুকটবা বালিতে জাগিলেন এবং চেঁচার্টেচি করিয়। পাড়াশুদ্ধ 
অস্থির করিয়া তুলিলেন। হনেকগ্গণ কে।লাহল করিয়াও যখণ একটি 
কথাবও টন্তর পাইলেন লা, তখন ডিশি আর থাকিতে প।রিলেন নাঃ 
রোধে দিশ।হ।রা! হঠন| একগানল। সরলাঙ্জল আনিয়! স্বামীর মাথায় 
ঢ।লিয়। দিপেন । সোক্রাটান খুছ যুছ হলির। বলিলেন-_'এও গর্জনের 
পল বধণ ও হউবেই? ৮ (পৃহ ২৩৯) । 

এই্টপ্রকার দৃষ্টান্ম জগতে বিরল। 
খটশার উল্লেখ কর! যাইতেছে । 

দেবদত্ত বুদ্ধের প্রণনিন]শ করিবার জনক নানপ্রকার :চষ্ট। করিয়|- 
ছিল। খসে কয়েকছন ঘাতক প্রেরিত হইনস|ছিল. কিন্ত কেহই 
তাহাকে বধ করিতে পারে নাই । একজন শরন্ুতধ্ হইয়। বুদ্ধের নিকট 
সমুদয় ঘটন| প্রক।শ করিয়। দিল। ইহার পরে হ্তা বারও তাহ।কে 
বিলাশ করিবার চেষ্ট। কর! হইর়|ছিল। ইছাতেও বুদ্ধ আল্মরক্ষার ভন্ক 
সাবধান হইল্পেন ন|। ইহার পরে দেবদত্ত নিজেই ভাহাকে হা! 
করিবার দন্ত কৃতসন্কর় হইল) একদিন বুদ্ধ ধ্যানমগ্র হইয়! গৃখ্কৃূটের 
পাদমুলে পাদচারণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে দেবদত্ত পর্বতের উপরি 
ভ।গে গমন করিয়। এক প্রক1ও শিল। (মহস্তং শিলং) নিরদিকে গড়।- 
ইয়। দিল। শিল। কিছুদূর 'আপিফাই একস্বলে আবদ্ধ হইয়। গেল, 
কিন্ত ইহার একখও্ড ভগ্ন ৪ইয় উতক্ষিপ্ত হইল এবং বৃদ্ধের পদে আখাত 
করিল। ইহ।তে সেই জাহত স্থান হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। তিনি 
পর্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। দেখিলেন সেখানে দেবদত্। বুদ্ধ কেবল 
এই কথ! বলিলেন, মোহানুপুরুষ ! ছুষ্টচিত্ত হইক্স। বধচেষ্ট।র তখ।গতের 
রক্কপ।ত করিলে- ইহাতে তোমার বনু অপুণ্য প্রকৃত হইল। (চুল্লবগগ, 
১1৩1৯) 

গতম ক্রোধান্ধ হইলেন ন।, ধিক জার কিছু বলিলেনও ন1। 

আর একটা! ঘটনা এই £__ 

একজন ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়! গোতমের শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতে ভারদ্বাঞগণ অত্যন্ত তুদ্ধ হয়। তাহাদিগের 
মধো একছন নুদ্ধসমীপে উপস্থিত হইয়। অসত্য এবং পরষ বাকো 
তাহাকে অতান্ত তিরস্কার করিতে লাশিল। তখন বুদ্ধ বলিলেন, হে 
ব্রাহ্মণ! তোমার গৃছে কি মিত্র, অমাত্য, জাতি, কুটুত্ব ও অতিথি 
আগমন করে? 

স্রাঙ্মণ বলিল--হ1, আগমন করে। 

বুদ্ধ । তুমি কি তাহাদিগের জন্য হাহ ভক্ষা ও তোজ্য বন্ধ প্রস্তুত 
করনা? 


ত্রা। হা, করিয়া! থাকি । 


বু। যদ্দি তাহার! সেই সমুদ্ায় এ্রহণ ন| করে তাহ| হইলে সেই 
সমুদধায় বন্ত কাহার হয? 


খুদ্ধের বিষয়েও ছুই-একটি 


প্রাবাসী- ফাল্গুন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
ত্রা। আমারই থাকে। 
বু। তাহ! হইলে এই মদুদায় অদত্য এবং পরুষ ঝক্য তোমারই 
রছিল, আ।সি গ্রহণ কিলাম ন|। 
(সংবুত্ত-দিকায়, 4১1২ ) 
এই বাঙ্গোক্তি বুদ্ধের ; কিন্তু মনে ছয় ইছ। যেন সোক্রাটেসেরই । 
এ উপলক্ষেই আর-একগ্রন ভারমব ব্রাঙ্গণ বৃদ্ধকে অসভ্য ও পরুষ 


ভাধ।র ভৎগল| করে। বুদ্ধ কিছু না বলির! নারব হইরা রছিলেন। 
তখন দেই ব্রাঙ্জণ বলিল, হে শ্রমণ | তুমি পরাজিত হইলে, হে শ্রমণ! 
তুমি পরাজিত হইলে। 

তখন বুদ্ধ বলিলেন £--'বালকই মনে করে পর্ণ বাক্য প্রয়োগ 
করিলেই জয় লাত হন্ন। যে ঠিতিক্ষ/ অবলম্বন করে, প্রকৃতপক্ষে 
তাহারই ডয়। যে কুদ্ধ ব্যজির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, সেতুদ্ধ 
বাকি অপেক্ষাও খধিকতর পাপী হয়। আর কুদ্ধের প্রতি যেক্রোধ 
গ্রকাশ করে না, পে দ্বিগুণ জয় লাশ করে। যে তুদ্ধ বাতির ক্রোধ 
অবগহ হইয্। উপশান্ত হয় সে লিজের এবং অপরের টয়েরই কলাণ 
সাধন করে, দে নিঙ্জের ও পরের _-উচ্চয়েরই চিকিৎলক | ধর্শানভিও 
ব্যক্তিই তাহাকে মুর্খ বলিয়া মনে করে: । 

(সংঘুত্ত-নিকার, ৭1১৩) 

পিখিত জাঁছে বুদ্ধেব ব্যণহ।রে মুদ্ধ হইয়। উত্তয় তারদ্বাজ ব্রাহ্মপং 

বৃদ্ধের শিষান্ব গ্রহণ করিয়াছিল । 


মি? ভাষণ 


মিষ্ট ভাষণে সোক্রাটেস্‌ জগতে অস্থিতীর়। 'তিনি ভবাত। ও 
শিষ্টাচারের নাদর্শ ছিলেন” (পৃঃ ২৪৬)। এমন-কি অপ্রিয় ঠা কথা 
বলিতেও সাধারণতঃ কুঠিত হইতেন। 

গোতমও মিষ্টাধী ছিলেন। প্রতিপক্ষগণের সহিত আলোচনাতে 
সর্বদাই স্তজ্রবাবহার করিন্েন, কধনই তাহার স্থের্ধাচুতি হইঠ ল।। 
নৎকার্ষোর জা গ্রিফাগণকে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা 'করিতেন ; কিন্তু অন্যায় 
কাধ্য দেবিলে তিরস্কাৰও করিতেন । ইহাতে শিষ্গণ আনেক সয়ে 
প্রণে ক্লেশও পাইত। কিন্তু মগ্রিক় সতা বণিবার লময়ও তিশি স্থির 
ও গস্ভীর ঘখাকিতেন। 

সোক্রাটেসের প্রাণ ছিল মিষ্ট-রসে শুর ; এই রসের স্রোত নিতাই 
উৎসারিত হইত। বুদ্ধ ছিলেন সমুদয় রপ-তরঙ্গের অতীত; নিস্তরঙ্গ 
অবস্থায় তিনি সচলে সহিত .বকাালাপাদি করিতেন । 

এবিষয়ে সোক্ষাটেস্‌ই অধিকাংশ লোকের আদর্শ। 


ধানশীলত। 


বুদ্ধদেব ও লোক্রাটেস উগ্তয়েই ধ্যানশীল ছিলেন। ধ্যানমগ্ন হইলে 
কাহারও বাহাজ্ঞ।ন ধাকিত ন|। বিষম বা়বৃষ্টি, বঞ্জপাত, বল্পাখাতে 
মানব ও পণুর মৃত, তজ্জন্ত বন্ধ জনতা ও কোলাহল-_-এসমুদায় 
ঘটমাতেও একসময়ে বুদ্ধের ধ্যানতঙ্গ হয় নাই ( মহধাপরিঃ ৪1৩*.৩২ )। 
তিনি কখন কখন ৭ দিন পর্যান্ত সমাধি-মগ্র হইয়া থাকিতেন ( উদ্দান, 
১, ২ অধ্যায়); (প্রবাদী, ভাত্র ১৩৩১)। 'হুগ্সসিজন্‌' গ্রন্থে 
(১৭৪-১৭৫,২২* ) সোক্রাটেসের ধ্যানশীলতা! বিষয়ে কয়েকটি ঘটন! 
বিবৃত হইয়াছে। তিনি এক সময়ে ধ্যাননিমগ্ন হইয়! একসলে নিষ্পন্দ 
ভাবে একদিন ও একরাত্রি দণ্ডারমান ছিলেন ( সোক্রা:, পৃঃ ২৫২-২৫৩)। 
সোক্রাটেস্ফে সাধনা! করিয়! এই অবস্থা জানিতে হইত ন!? কিন্ত 


€ম সংখ্যা] 
বুদ্ধের ধ্যান কতটুকু ক্ব(ভাবিক আর কতটুকু সাধনের ফল, তাহা বলা 
হুফটিন। 

এখন বৈমাদৃষ্ধ বিষয়ে কিছু আলোচনা! কর! যাটক। 


সুন্দর ও গভীর 


সুন্দর পুষ্পের দিকে দৃরিপাত করিলে আমাদ্িগের প্রাণে এক প্রকার 


ভাবের সঞ্চার হর, আএ নক্ষত্র-খচিত অনন্ত আকাশের প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলে অন্ত প্রকার ভাবের উদয় ' হইর! থাকে। উহ[দ্রগের 
জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমাদিগের হাদয়ে প্রকার বিভিন্ন 
ভাবের উদ্রেক হয়। সোক্রাটেসের জীবন হ্ন্দর ; আর বুদ্ধের জাবন 
উদার” ( মৌলিক অর্থে ) গল্ভীর ও বিশাল। 


পিতা ও সথা 


ভিক্ষুগণ মনে ঝরিতেন তাহার। বুদ্ধের পুত (বুদ্ধসসপুত্ত, 
হথগহসজপুত্ত ইত্যাদি? সংযুত্তনিকয, ১ম শগ্ু, পৃঃ ১৯২, 1১1], নও 
খেরগাথা, শ্লোক ১৭৪. ২৯৫, ৩৪৮, ৫৩৬ উক্গাদি); এবং ছিক্ষুণীগ্ণ 
মনে করিতেন তাহার! বুদ্ধের দুহিকা ('বীত1, থেরী, ৪৬, ৩৩৬ 
ইতা(দি)। কি মধুর সম্বন্ধ] সোক্রাটেমের সহিতও তাহার সহচর- 
গণের সম্বন্ধ ছিলন্তি মধুর_ভাঁতারা তাহাকে সগা বলিয়া মনে 
করিতেন (সঃ, পৃঃ ৩১৮)। 


সঙ্গনতা ও নিজ্জনতা। 


গোতম ঘণন সংসারাশ্রমে ভোগ্যবন্ধ দ্বারা পরিবেষ্টিত চিলেন, 
তখনও তাহার প্রাণ নির্জনতার জন্য বাস হইত। সুযোগ পাউলেই 
তিনি নির্জনে ধাযাননিমগ্র হইতেন ( মঙ্গ ঝিম, মহীসচ্চক )। 

সংসারাশ্রম ত্যাগ করিবার পর নির্জন বাসই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক 
আবস্থা হইয়াছিল। সর্বা সম্প্রদায়ের ভিক্ষুই যে নির্জনবাগ করিতেন 
ভা! নছে। এবিষয়ে এই ঘটনাটি পাওয়া যায়। এক সময়ে ৩** 
শিষাস পোর্টঠপাদ নামক পরিক্রাজক মল্লিক রাণীর আরামে অবস্থিতি 
করিতেছলেন। সকলে 'উচ্চনাে, উচ্চশকে, ম্থাশব্ধে নানা প্রকার 
গল্প কঠিতেছিল। সেই সসয়ে গোতমের ইচ্ছ! হইল যে, তিনি কিছুক্ষণ 
তাহাদের সঙ্গ লাত করেন। ঘুর হইডেই পোট্ঠপাদ দেখিলেন গুগবান্‌ 
সেইদিকে আগমন করিতেছেন। তখন ভিনি ভিগ্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন * "হে তাদস্তগণ ! আপনার! শিল্তকক হউন, একা করিবেন 
না, শ্রমণ গোতম এইদিকে আগমন করিতেছেন, তিনি নিল্তন্ধতা-_ 
হালবাদেন, নিন্তব্ধতার প্রশংসা! করেন। সকলে নিস্তন্ধ রহিয়াজে 
দ্বখিলে, তিনি আসাদিগের সঙ্গে যোগ দিতে পারিবেন” | তখন 
ক্ষুগণ তুকীন্ভাব ধারণ করিলেন ( দীঘ, পো্টঠপাদ হুত্ত, ১-৪)। 

উচদ্বরিক! সীহনাদ হৃত্ধেও অনুরূপ একটি ঘটন! আছে ( দীঘ, 
€৩)। 

জপর একস্বলে এইপ্রকীর বর্ণিত আছে £_এক সময়ে গোতম 
হীবক নামক রাজচিক্ষিংদকের আম্বনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
দীবকের পরামর্শানুমায়ে রাজ! অজাতশক্র গোতমকে দেখিবার জন্ত 
সই জান্বনের অভিমুখে গষন করিচে লাঁগিলেন। কিন্তু আত্রবনের 
নকটবর্তী হইবাসাই তিনি ভয়ে, অভিভূত হইলেন, তাহার প্রাণ 
[ন্তিত হইল, তাহার লোম-ছূ্যণ হুইতে লাগিল। তিনি জীবককে 
লিলেন- ভীবক, তুমি ত আমাকে প্রবঞ্চিত করিতেছ না? তুমি ত 
মামাকে শক্রুর হুত্তে অর্পণ করিতেছ ন11 এ কি করিয়! সম্ভব যে, 
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৬৪৩ 
স্থলে ভিক্ষুগণের এক মহাসথ. ১২৫* জন তিক্ষু এস্থলে বর্তমান, আর 
একজনেরও হীঁচির শবা নাই কাশির শব্ধ নাই, কোন প্রকাণ শবাই 
নাই? (দীখনিকায় ২.৮-১*)। 

গ্োোতম যে কেবল একাকিত্ব অবস্থায় নির্জন] লাঙ্ত করিচতন তাহ! 
নহে, যণন িক্ষুসঙ্ সহ বাঁদ করিতেন, তখনও নির্জনতা রক্ষা! করিতেন । 
কখন কখন াহাদিগকে ত্যাগ করিয়া বনপ্রদেশেও গমন করিতেন 
(মঙ্গ, কিম, ২৫)। 

ভাহার শিষাগণও তাহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়াছিল। একটি 
দৃষ্টান্ত এই £_ 

অনুরুদ্ধ, লন্দীয় এবং কিন্থিল এই ভিন্ন প্িক্ষ এক সময়ে 
গোলিঙ্গ শাগবনে বাস করিতেন। ইনার! সৈত্রী-পরিপূর্ণ হাদয়ে সাক্ষাৎ 
ভাবে এবং পরোক্ষতাবে পরস্পরের মেন! কবিতেন। অমুদায় কাধ 
সম্প।দিত হইত নিঃশব্দে । প্রতি পঞ্চম দিনে ইহ।র। সমবেত হউয়। 
ধর্দ-বিষয়ে আলোচন1 করিতেন। অন্ত সময়ে একত্র হান করিয়াও 
বাক]ালাপ করিতেন না। [তিন জন এক খাকিয়াও প্রতোকে একাকী 
খাকিতেন। (মজ.বিম, ৩১)। 

বুদ্ধ ও তান প্রিবাগণ এতই নির্জরনও। [প্রয় &লেন। মোক্র।টেসের 
প্রকৃতি ছিল ঠিক ইহার বিপরীত । পথে, ঘাটে, মাঠে, হাটে, বাজারে 
ফেখানে লোকের সমাগম হইত, সেইথানেই িনি পুরিয়! বেড়াইতেন 
এবং সর্ধশ্রেধীর লোকেব সহিত আলোচনা কাগতেন। তিনি নগথের 
বাছিরে যাইতেন না বলিলেই চলে। পাইড্রম নাক গ্রন্থে নিব 
লিখিত ঘটনাটি প।ওয়! যায়। 


একদিন পত্রের সঙ্গে সোকাটেসের দেখ! হয়। জিজ্ঞাস! 
করিয়া জানিতে পরিলেন যে, পসাইদম লুসিমাসের বজ,ত। গ্নিয়া 
আসিতেছে । তখন সোক্রাটেস্‌ দেই বক্তার নমুধায় বিষয় গুনিব।র 
জন্ত বাণু হইয়া ঈঠিলেন এবং ঠিনি ধরিয়। ফেলিলেন যে, লেখ! 
বক্তা তাহাব কাপড়ের নীচে লুকান রহিরাছে | পত্র নগর- 
প্রাচীরের বাহিরে লাইঙেছিলেন, কিন্তু & বক্র ত| নিতেই ভইবে। 
সথতর|ং সেক্রাটেম ভাহার সঙ্গ ধরিলেন। ক্ট্ির হল নগরের বাহিরে 
এ বরুতা গড়া হইবে। অ্রীন্মবকাল, বেল! ছুট প্রহর, নিকটে ভি এক 
ক্ষু্র শ্রোতন্মরী। উভয়েই ইভার তীরে ছগবেশন কগিলেন। গন্নত 
পাদপের বিশ্তীর্ণ শাখ।, কুহ্বমের মনোমোহন সৌগ, সন্থর-নিন।দিত 
গগন্মণ্ডল, হুমধূর সমীরণ, শ্্োনচন্িনীর হশী্চল সণিল, তৃণাচ্ছা!দত 
স্ঠামল ক্ষেজ--সমুদায়ই সোক্রাটেসের মন প্র1দ মুখ করিয়! দিলি। 
আনন্দগরে সেক্রাটেস্‌ বলিল-__ প্রিয় পহাউড্রস. কি আবশ্চয়া পধপ্রদখক 
তুমি ! কি হন্দর স্থানে আমাকে লষ্টয়! আমিলে! পঠাষড্রস্‌ বলিল-- 
“ছে রহন্তময় বন্ধু! তুমি এক তন্ভুত লোক। তুমি যেন এদেশবাসী 
নহ, যেন বিদেশ হতে আপিয়ত এখানে কিছু দেখিবার জন্ত। 
তুমি যে কখনও নগর-প্রাচীরের ঘ্ায় পার হইয়া বাছিরে কআআহদিয়াছ 
উদ! ত মনে হইতেছে ন|।' সোক্রাটেদ্‌ বদিলেল, ' "ঠিক বলিয়া, পরম 
সখা! আমি নগরে থাকি কেন জান? মানি জ্ঞান আলবাদি। এই 
মাঠ, এই গা, আমাকে কিছু শিধাইউতে গারে না। নগরের যে লোক 
ভাঁছারাষ্ট আমাকে শিক্ষা দেয়। ভুমি কিন্তু আমাকে সহরের বাছিরে 
আনিব'র মন্ত্র খু কিয়! বাহির করিয়াছ” ( পহাউাদ্রসূ, ২০১)। 

গ.হাইদ্রদের নিকটে একখান! হম্তলিপি ছিল, উচ্াতে আলোচিক্চ 
হইয়াছিল_ প্রেসতত্ব। এই বিষয়ে জানিবার জন্যই সেোজাটেস্‌ 
পাইভ্রসের সঙ্গ সহয়ের বছরে আসিক়াডিলেন। 

এন্লে দেগ! বাইঠেছে যে, সোক্র।টেস্‌ ও বুদ্ধ এতচ্তয়ের প্রকৃতি 
ছিল বিপরীত। লোজ্ধাটেস্‌ ভালব!লিতেন জনলমাঞজ, গেতম ভ।ল- 


৪৪ 
বানিতেন নিজ্নত।। একজন জনকোলাহলের মধ্যে থাকিয়া! সত্য 
লাত করিতেন এবং ভ1হ1 জনসমােই্ প্রচার করিতেন। জার- 
একজন থাকিছেন নির্জনে, সত্য লাভ করিতেন নির্জনে ; এবং তিনিও 


নেই সত্য প্রচার করিতেন জনদমাজে । 





স্মাহার বিহারাদি 


আহার বিহারাদি বিমধে উত্য়েই অতান্ত সংঘত ছিলেন। ভবে 
উভয়ের মধো কিছু পার্কাও মাছে। 

গোতম মদা পান করিতেন না। কিন্তু সোক্রাটেস্‌ মদা গ্রহণও 
করিতেন মাবার বর্জনও করিতে পারিতেন (হৃস্‌গ দি হন্‌, ১৭৬, 
সি)। আক্ষিবিয়াডেদ্‌ এবিধনে এই প্রকার বণিয়াষ্টেন £-- 

*ভোছের সময় একমাস ঠিনি ( সসোক্রাটেস) ইহা সস্ভোগ 
কগিতে পারিতেন | যদিও তিশি মদ্যপান করতে ইচ্ছক হতেন না, 
কিন্তু বাধ্য হইয়। পান করিতে হলে, তিনি সকলকেই ইহাতে পরাস্ত 
করভেন। এবং সর্ধ।পেঙ্গ। আশ্চধোর বিষয় এই যে, কেহই সোক্রা- 
টেসুকে কখন মাতাল হইতে দেখে নাই” (হুম প পি ন্‌, ২২৯. এ ) খ্রস্থ- 
কার প্রথন বাক1টির অশ্তনাদ করেন নাই, পৃঃ ২৩১)। 

এ গ্রস্থই লিল্তি আছে যে, এক রাত্রিতে আগ।খোনের গৃহে এক 
ছোজে অনেক বন্ধর সমাগম হউয়ডিল। কেহ কেহ মদ্যপানে বিছোর 
ইইয়। স্টস্ছলেচ নিত্রি। হইয়া! পত়িয়াছিলেন। আরিইডেমসু প্রতুষে 
জাগ্রহ ইউর! দেখলেন যে, সোক্রাটেস্‌ এবং আবও ছুইফন মেই স্ত্বলেই 
যঠিয়াছ্েন। তাহা 'প্রকাণ্ড পান-পাত্জ' ভইঞে মগ্যপ?ল করিতে- 
ছিলেন এবং গেই সঙ্গে-সঙ্গে আলোচনাও চলতেচিল। প্রধান বস্তা 
ছিলেন দোক্রাটেস। অবণেষে অপর দুঈজনও নিজ্রিত হইয়। পড়িলেন, 
কেবল গোক্রাটেস্ই কাগ্র» রছিলেশ। সমস্ত রাত্রি এইরপে মদ্ভাপানে 
ও আলোচনায় অতিবাহিত হইয়াছিল (২২৩)। 

সোক্রাটেস্‌ কখনই মাতাল হুইতেন ন|, কিন্তু তাহার সঙ্গিগণ 
অনেকেই মাতাল ছিলেন। 

বৃদ্ধেব প্রকৃতি সপ্পু্ূপ ছিল। তিনি নিঙ্গে মদাপন কঠিতেন না, 
তাহার শিষগণও অদাপ।ন করিতেন ন! এবং কেহই আমোদ-প্রমোদ- 
পুর্ণ ছোছে যোগ দিতেন না। বুদ্ধ ছিলেন নিতা গ্ভ।র ; ভিনি কখনও 
হ।সিতেন কি না সে বিষয়েও বিশ্ষে সন্দেহ আছে। সোক্রাটেস্‌ গ্ভ' রও 
ছিলেন; আবার আমোদ-আহলাদের তরঙ্গে তামিতেও পারিতেন। 


দেব-বাদ 


উতয়েই ছেবগণের অস্তিত্ত বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু গোতম দেবো- 
পাসন। করিতেন না, আর সোক্রেটেস্‌ করিতেন । গোতমেব মতে 
মহাংগ্ক'ও পুকৃঠ তত্ব জানেন না, তিনিও অশাস্বতকে শাশ্বত বিয়া 
মনে করেন। কিন্তু মোক্রাটেসের মতে দেব-গণ প্রকৃত তত্ব দর্শন করেন 
(গঙাইুস, ১৪৭)। তত্বজ্জ বাক্তি দেবতুগ্য ( মপৃহিস্টটস্‌, ২১৬); 
এবং মবত্যার পর দে-তুলা হউয়। দেবগণেও মধো বাল কগেন- ( পহাই- 
ডোন. ৮২, পি) টুহেমাএটেটস্‌, ১৭৬)। বুদ্ধ বলেন দেবতা 
ইব বা দ্বেবত! হইয়। জেবগণের সহিত বাস করিব এইজল্ বর্ষচর্যা 
উদ্‌যাপন কর। চিত্তের একটি 'বিনিবঙ্ধ' (বন্ধন )। (মিম ১। ১০২- 
১০৩) অন্গুত্ত। ৩২৪৯7 ৪৪৬১) ৫1১৮ ইতাদি)। বুদ্ধের মতে 
বুদ্ধত্ব, দেব জপেক্ষাও শ্রে্উতর; নির্বাণ প্রাপ্ত পুরুষ দেবগণেরও 
দৃষ্টির অতীত ( উদান, ২1১", মওখাবম্‌, ২২ উত্যাদি )। 

গ্রন্থকার এক স্থলে ব্িয়াছেন,--“মানুষ ঈশ্বরের দীদ এ ভাবটিও 


প্রবাসী_ ফাল্গুন, ১৩৩২ 


পালা শপ তত প্পীপালিশি পাপা তি পাস পাশ শশা 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





আ্ীদে গৃহীত হয় নাই” (১ম ভাগ, পৃঃ ৩৩৭ )। কিন্তু সোক্রাটেস্‌ 
স্বয়ং বলিয়াছেন, মানব দেবগণের সম্পান্ত (পহাইডোন, ৬২, বি)। 
সম্পাত্তর শরীক কথ! 1060 11:18; গে।-মেফ, দাস প্রভৃতি সম্পত্তিকে 
[6 101812 বল! হয়। গ্রন্থকার নিজেও ইহ] স্বীকার করিগাছেন। 
এই অধ্যায়ের উপক্রমণিকাতে তিনি এই অংশের এইরূপ ব্যাথা! 
দিয়াছেন_“আক্মহতা! ন৷ করিবার একটা কারণ এই- আমর! দেবগণেয় 
দান। তোমার দাদ আক্মহত্যা করিলে তুমি বিরক্ত হইবে; দেবগণও 
তেস্নি আমর! আন্মহত]| করলে জায়তঃ বিরক্ত হইবেন” । (পৃঃ ৫৫২) 

মানুষ ছূর্বল , দাসা-স্ছব তাহার আন্থিমজ্দ।গত | ঈশ্বর ব! দেবগণ 
মানবের গুভু । মানব উহাদিগের দাস, জগতের প্রায় সমুদয় ধর্েরই 
এই আদশশ। এভার সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে গারিয়াছে কেবল 
ছুইটি ধর্্ব-ভারতের আসৈতব!দ এবং বৌদ্ধ ধর্ু। অন্ত আদর্পেও এই 
দাঁত্ব বাদ অতিক্রম কর! যায়। যে-স্বলে সামুষ মনে করিতে পারে, 
ঈশ্বর আমাদিগের পিচ! এবং সখা, দে-স্থলে প্রীতি গাকে, সেখ! থাকে, 
কিন্তু ঈদাভাব থাকে না । দাঁসা-চ্ডাবে প্রেমের স্থান নাই, দাসের 
যে-তরেষ, নে. প্রেস প্রেম নহে। দে-প্রেস প্রেমের বঙ্গ । 

এস্কলে বল! আাবগ্থাক কোন কোন স্থলে দোক্রাটেস্‌ মাধু মানবকে 
11000-1)01165 ছর্থাৎ দেব প্রির ( দেখগপের প্রিয়) বালযাছেন। 
(2011, 0010, 401) 0, 01210 0175 2 ডা 2128, 
(10175 01701 অংশও ছষ্টবা)। ইংবেজীতে এই শব্দের অনুবাদ 
কর হইয়াছে 17110100001 (79৬01), 000411610৬0 
(1) 110৮) ইতানদ। 

এই সমুদয় স্থলে বলা হইয়াছে যে, সাধু-মানব দেবগণের বনু, বা 
দেধগণের প্রিয়। 'ধুনিস্‌' নামক গ্রন্থে "প্রিয়া এবং 'বন্ধু' শব্োের অর্থ 
ব্যধ্াত হইয়াছে (২১২-২১৪)। এস্বলের শিদ্ধান্ত এই__খাহাকে 
ভাপবস। বার, মেই প্রিয় ব| সেই বন্ধু। হুতগাং যদি বল! হয় 'সাধু 
মানব দেখগণের বন্ধু, ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে. দেবগণ সাধু 
মানুযকে তালবামেন; সাধুমান্থয দেখগণকে প্রীতি করেন, সাক্ষাং- 
বে ইহা বুঝ। যায় ন|। 


জীবন ও মৃতু 

লোকের বিশ্বাস কেবল ভারতবর্ধেই দেহকে অগ্রাহ্য কর হুইয়াছে। 
ইহ! সত্য যে, বৌদ্ধ ও হিন্ৃশাস্ত্রের বহ স্থলে বল! হইয়াছে, দেহ একটি 
ধন্ধন। কিন্ত গ্রীস দেশের দোক্রাটেস্ও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। 
বহস্থ'ল বল! হইয়াছে যে, দেহ (80118, সোমা ) আত্মার সমাধি 
(৪মো)৮ 'কবগ )। (গর্গিমাস্‌ ৪৯৩, ই)। গহাইড্রস প্রন্থেও 
(২৫. নি) এই "সোমা-মেম' বাদ গৃহীত হইয়াছে । এই দেহ জীবন্ত 
সমাধি (কবর )। শুক যেমন দেহ-ফোষে আবদ্ধ থাকে, আমরাও 
হেম্নি এই দেহে আবদ্ধ হই! এহিয়া!ছ এবং শদ্ুকের স্তায় দেহ বছন 
করিয়। বিচরণ করিঙেছি। যধন দেহ হইতে মুক্ত হইব (9-90710- 
10101), তখন প্রকৃত তত্ব লাভ করিব। এন্বলে 'আসেমান্টই' শ্য 
ছঘদুচক (১) একটি অর্থ অচিহিত, চিহ হইতে মুক্ত ; (২) ছিতায অর্থ 
“কবর” হইতে মুক্ত। উক্ত শব্দের 'দেমা' অংশ স্লেবপূর্ণ। 

“জাটুলস্‌' গ্রন্থে সোজাটেস্‌ 'সোম।' শঙ্জের ছুইটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন; 
একটি বাধ্য এই-_ 

'আব্। ইহগ্জীবনে দেছরূপ “সেমা'তে ( অর্থ।ং কবরে) প্রোথিত, 
এইজন্ত দেছের নাম 'সোমা” (৪০০, বি, দি)। 

'গতাইডোন গ্রস্থে বলা হইয়াছে যে, দেহ সমুদয় অনর্থের মূল, ই- 
জীবনে দেহকে যতই অতিক্রম কর! যায়, ততই অধ্যান্ম-তন্ব লাত করা 


৫ম সংখ্যা] 


মহঙ্গ হয়। দার্শনিক পঞ্ডিতগণ মৃহ্াতে ভীত হওয়া! দুরে থাকুক, 
আন্শিতই হইরা থাকেন; কারণ দেহমুক্ত ন! হইলে প্রকৃত জান ও 
প্রকৃত মঙ্গল লাত কর! সহঙ্জ হয় না, মৃত্ঠার পরে দিব্যালোকে দিবা তত্ব 
দৃষ্ট হইয়া থাকে (৬৪-৬৮; সোঃ ৫৫৬-৫৬৫ )। 

সুতরাং দেখ! যাইতেছে, দে-বিষয়ে বুদ্ধ ও সোক্রাটিসের মধো 
বিশেষ কোন মতভেদ নাই। ভবে একটি বিষয়ে লক্ষা কর! আবন্টাক। 
সোক্রাটেস্‌ বলেন, দার্শনিক প্ডিতগণ মৃস্ঠা বামন! করেন (পাইডে'ন্‌ 
৬৪-৩৮)। কিন্তু বুদ্ধের মতে বিভব তপহ। অর্থাৎ মৃত্যাকাসনাও 
বর্জনীয় | 











নরক 

উভয়েই নরককে বিশ্বাস করিতেন। বুদ্ধের ংর্শে, অনন্ত নরকের 
স্বান নাই; কিন্তু সোক্রাটেস্‌ অনন্ত নরক মানিতেন। 

দেব বুদ্ধেখ 'প্রাপ বিনাশ করিবার জন্ক নানা প্রকার চে! করিয়া, 
ছিল, সঙ্গ তাঙ্গিবাব ভল্ক সচেষ্ট হইয়াছিল। এমন যে দেবদত্ত হাহার 
জনমত অনন্ত নয়ক নহছে। লিবিত আছে যে. আই কআপবাধের জন্তু 
তাঙ্বাকে এক কলপরিমিত সময় নরকতোগ করিতে হইবে (বিন্য- 
পিটক. চুল্নগঞগ, ৭181৭ )। 

গ্লেটোর মোক্রাদেস্‌ বিশ্বাস করিতেন যে. সংশোধন করিবার ভল্য 
শান্তি ও নরক-হন্ত্রণ। | “কিন্তু যাচাদিগের পাপ এত গুরুতর যে. কাঁহাবা 
সংশোধনের অতাত বলিয়া! পরভীয়মান হয়, যাঠার! ব্রার দেবন্বাপরণ- 
রূপ জঘন্ত পাপাচরণ করিয়াছে বা অন্তা় ও অনৈধ উপায়ে রহ নরহ্ছা 
করিয়াছে কিংবা! এই প্রকার অন্তান্ত ছুক্র্দ কারয়াচে, তাহার। স্ষে/পা- 
র্িত ভাগাবশে টার্টারদে শিক্ষিপ্ত হয়, তথা হইতে তাহার! কখনও 
উঠিতে পারে না।” (প্রস্ককারের জন্ববাদ, পৃং ৬৭১; পহাইডোন্‌, 
১১৩, ই)। 

এই অংশকে লক্ষ্য করিয়! প্রস্বকার একস্বলে বলিয়াছেন-_“সত্য 
বটে ভিসি ফাইডোনে মহাপাপীর জন্ত অনস্ত নরকের ব্বস্থ! করিয়াছেন ; 
কিন্তু উহ! উপাধ্যানের অন্তর্গত রূপক বর্ণন1; তিনি বাস্তবিক অন্ত 
নরক মানিতেন না” ( পৃঃ ৫৩৭)। গ্রন্থের প্রথম ভাগেও তিনি ই 
অংশের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, পপ্লেটে। কিন্তু বাস্তবিক. অনন্ত নরক 
মানিতেন না” (পৃঃ ৩১৩) কিন্তু প্রস্থকারের এই আত কথা কলপান|- 
মাত্র; প্লেটো অর্থাৎ প্লেটো সোক্র,টেস্‌ এক শ্রেণীর লোকের জ্ত 
অনন্ত নংকেরই বাবস্থা করিক্লাছেন। 'গর্গিনাস্‌' নামক গ্রন্থে ( ৫২৫.ই) 
ঠিক অপদ্ব নরকের কথাই আন্ে। 'সাধারপ তস্ত্' নামক গ্র্থও 
(৬১৫, দি, ডি) লিখিত আছে যে, 'আর্ডিআাইঅস্‌* নামক একজন 
ছূবৃত্ব রাঙ্জ। কখনও নরকের বা'ছরে জাদিবে ন|। 

তিন পুস্তকে একই কথ! ; হুৃতরাং অনস্ভ নরক নিতান্ত রূপক 
নহে। 

বার্ণেট, এবিষয়ে বলেন--৮10 130011310071518 হান্ট ণেপ্ 
80501008100 80 0 06110 00111110901 ০1ম19] 
[010181)10101)1, 10711 নি 817181 710166 ০১115105. (0105, 
0008600,113 ৪.) 

অর্থাৎ “নব-প্লেটো-মঙাবলন্িগণ অনন্ত দরফবাদ দুর করিবার 
জন্ত অতান্ত বান্ত; কিন্তু এই মত অতিষ্পষ্টগাবে বাক্ত হইয়াছে"। 

গরন্থকারের সিত আরও ছুই-একটি বিষয়ে আযাদিগের মতে 
আছে। 

জান এ মুক্তি 

নোক্লাটেসের সহিত বৃদ্ধদেবের সাৃন্ত দেখাইতে বাইর! গ্রস্বকার 

বলিয়াছেন £-_ 


বুদ্ধ ও সোক্রাটেস 


ক পোশিপাস্পীন পাশিল্প িশিশিশি ত 


৬৪৫ 


০০ 


“বৌদ্ধমতে জানলাহই মুকিত পৃহ ৩:৪1 
৬ প্রস্থকারের এই মত সভা বলিয়! গ্রহণ কণা মাত ন!। বুদ্ধ অবস্থাই 
প্রচার করিঙেন, তাহার ধর্ম আনসঙ্গত। তিনি নিজে যুক্তিতক প্রয়োগ 
করিয়া লোককে সতাদতা বুঝাইছেন। ভিনি এই উদদেখ দিতেন 
বিচার করিয়া লিঙ্গে সহ্যানতা শির্ণর কর। কেহ আবিচারিতঙাবে 
তাহার ধর্ম করুক, ইঠা তিনি ইচ্ছা! করিতেন না। তাহার ধর্ম 
জ্ঞানদ্বার। নিয়মিত | তিনি নিতেন, যেমন ধর্ম-জটন আ|বশ্তক, তেমনি 
সেই অনুমারে কারা কঝও আবগ্তক -৩ককর' অর্থাৎ 'তৎ কর' হইতে 
হইবে ( ধন্পদ, ১৯। দার্য ১২৩৫)। তৎ-তাহা। 'তৎকরস 
যে বাজি নেই প্রকার কর করে। বৌদ্ধধন্ধে জঞানলাভ যখেই নহে? 
সুরিজাত সাধনস!ণেক্। ভাতার লাদন-প্রণালীর যুলে ইচ্ছা, চেষ্ট।, 
উদান এবং সাযম। খ্রদ্থকর যে বৌদ্ছধ্ধের সপ্ত দাধন' বাধা! করিয়াছেন 
(পৃঃ ২৭৬ ১৮২), তাহাতে ইত প্রমাশিত হইবে আবার, বুদ্ধের 
ঙ্থাবিইার সম্পূর্ণ প্রেমের ব্যাপার) বৌদ্ধধন্দে জ্ঞান প্রেম-জ 
সমজ্রসীভূত হইয়াছে । 

এন্বলে সংযুত্তনকার় হইতে এক মবংশ উদ্ধত হইতেছে ( ছবিতীয় 
গণ, পৃত ১১৭-১১৮, 1১ গু কি সং)। 

এক সময়ে দিক্ষু সনিট্ঠ নাব্দ নামক একজন ভিগ্ষুকে নির্ব্ষ।ণ- 
বিষয়ে পল কাওয়াছছলেন | নারদের উত্ত৭ শগনয়। দণ্টিট বঙ্িলেন_ 
“তাহ! হলে আবম্মন নাদ ক্ষীণক্্রৰ অন্ত হইয়াছেনপ। নারদ 
বলিলেন “হে আগমন! আম সমাক্‌ পরন্ত। দ্বার! (লন্ম পঞ্চ ঞার ) 
যখভৃত (যখাভৃহম) সমাক্‌ দন (এদিট্ঠম্‌) করিয়াছি যে 'তব- 
নিরোধই নির্ধাণ, কিন্ত আমি শীণাশব ছহং ই নাইস) 

ওহাব পরে ঠিনি একটি দুষ্টন্ত দাব। হাহার অর্থ প্পটতর করি- 
জেন। হ্িনি ববিলেন_-হে লাযুঙ্মন্! যেন কান্ঝা: মার্গে একটি 
কুপ রহিয়াছে; কিন্তু সেলে রণ নাই, উদক্পারও নাই। 
একজন পূরব খশ্মানিতপ্ত, ঘর্াক, কিট, শরক্ষক্, ও পিপাঁ- 
পিত হইয়া সেই স্বলে আগমন কপিল । সেকুপ দরশিতে- আহার 
জ্ঞান (ঞাণম্‌) হবে যেই উদ: বিস্কযে ইঠাম্পর্শ করিতে 
পারিবে ন1। তেমনি হে আমুদ্মন্‌, আমিও মমাক গ্রজ্ঞাহার (সন্ম- 
পঞঞোয় ) যখাড়ত নির্বাগকে সমাক্‌ দর্শন করিয়াছি, কিন্তু গীপাশ্রব 
অহৎ তই নাউ। 

দেখ। যাইছেছে সমাক্‌ প্রজে। ও ( মন্প ঞ 1) বথেষ্ট নতে । 

প্রনৃতি কথা এ৯, বৃদ্ধর ধান জ্ঞান, প্রেম ও উচ্ছাশি এই তিনেরই 
সম্মিনন হইয়াছে । কিন্ত সোক্রাটেনের আদর্শ জ্ঞানই ধরা । এইন্বলে 
সোক্রাটেস্‌ ও নুদ্ধের মধে। এক যৌ'লক প্রতেদ । 


হিবিদ তৃষ্ণা 


বুদ্ধদেব শিবিধ তৃ! (তণহা) পরিহার করিব!র উপদেশ দিয়া 
ছেন। ত্রিবিধ তৃষ! এই 2... 

(১) কাম-তপত। অর্থাৎ স্বখছোগের প্রতি তৃঝ!। 

(২) ছুব তণক্কা-ডীবনের প্রতি তৃঙ্পা; বাচিরা থান্কব, 
স্রল্থিত্ব-বান্‌ হইয়! রহিব এই প্রক!র বামনার নাম *ডব-তৃদ' | 

(৩) বিগব-৪৭ড1--বিনাপ্রে প্রতি ভঙ্গ; বিনানপ্র্ড হইব, 
ন্তিত্ব-বান্‌ রহিব না, এইরপ্রফার বাসনার নাম বিচ্বব-তৃষা। 

্রস্থকার বিউব-তৃষার অর্থ করিয়াছেন-_-'বৈভব অর্থ)ৎ সাংসারিক 
বৃদ্ধির বান,” পৃঃ ২৬৯। তিনি যেচাবে বিছ্বতৃকার বাখ্া। 
দিয়াছেন, তাছাতে বিভব-তৃষ] কামতৃষারই অঙ্থতৃতি হই]! ঘায়। 
ইছাতে তৃফা! তিণটি না হইয়। কেবল চুইটি হয়। 


দি 

তব, এবং ববিতা এ একত্র বাবহ্ধত চলে বুঝিতে হইবে যে, এ 
ছুইটি বিপরীত অর্থবোধক । গ্বল জীবন, অপ্তিত্বঃ বিভব-.মৃতা, 
বিনাশ, জনপ্তিত্ব | বহু স্থলে 'বিতব শক 'বিন।শ' অর্থে বাবহাত ভই- 
যাছে ( দীধনিকায়, বঙ্ষগ্গলহত, ১1৩৯ - ১৬; সঙ্গ বিমনিকার, অলগ 
দৃছুপম-ছুতদূ, পৃং ১১৪৯, 1), 14) 

ধনিচ্দেস' নামক গ্রন্থে বলা হয়ছে, 'ভব-তণা" শাগ্ত দৃষ্টিমুলক 
এবং 'বিতব-তণা" উচ্ছেদ দৃষ্টিমুক্ক ( মহানিচ্দেস, পৃঃ ২৪৫, ২৮২ 
ইত্যাদি ) 

“বিভঙ্গ' নামক গ্রন্থে লিখিত আঁচে, “উচ্ছেদদিটুঠি সহগতো রাগে! 
সার। গে, অনুনয়, অন্ারোধো, নম্দী, নন্দীরাগো, চিত্তস্দ সারাগ, 
অপনষ্‌ বুচ্চতি বিভব-তণ্। ( পৃ: ৩৬৫) অর্থৎ উচ্টেদদৃষ্টির যে-রাগ, 
সংরাগ, অনুনয়, অনুবে।ধ, নন্দী, নন্দীরাগ. চিত্তের সংরাগ ইহারই নাম 
*বিভব-তণহ।' | রাগ-সংরাগাদি ৬টি শষ সমপর্ধায়, ইহাদিগের অর্থ 
আমি 

বুদ্ধঘে।মও বলেন, শীঙ্বত-ব!দমুলক যে-আসজি, তাহাই ভব-তণহা 
(সসসন্ত'দিট্ঠি সহগতে। হি রাগো। ুন-তণ হাতি বুচ্চতি ) এবং উচ্ছেদ. 
বাদ-মূলক যে-আসক্কি তাহাই বিহব-তণভ। (উচ্ছেদ দিট্টঠি পহগতোহি 
রাগে বিভব তণহ! তি নুচ্চতি )। বিশ্ুদ্ধি গগ ২য় ও. পৃঃ ৫৬৮ 
(1১ 1 বি)। 


[3১৭51008505 

বিনয়পিটকের '্গনুঝদে বিভব-তণতার 'আনুবাঁদ "করিয়াছিলেন, 
গান! 101 ]]থাবা)মে গড ডেম ৬0170 
শি. নি) 

গ্রন্থকার এই মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন । 

বিনগ্পপিটক অনুদত হইয়াছিল ১৮৮১ সালে; ১৯২১ সালে 1111)'4 
[07505 দীঘঘনিকায়ের শেষ পও ভন্গুবাদ করেন। ইহাতে “বিভব- 
ওপার" অর্থ করা হইরাছে, “(৮1171010001 1110 অর্থাৎ 
জীবননাশের বাসনা । এ স্কলেই পাদটাকাতে জব-তপ্1। ও বিশ্তব- 
তণহ। বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন, +171. 1/147/7)777-171711)11 
2100 1%711017-111190971711171711710” (10111216806 1111 
18171110, 1811 0:1৮ 21) 

গ্রন্থকার ধাহার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি মত পরিবর্তন 
করিয়াছেন। 

[» ঘা, সিদনশেড এর নুহন পালি-অভিধ।নে বিচব-তপতার র্থ 
10খ155]100 ছিত 10010 খোল আন ভি 11071 স12)8) 
অর্থাং অধ্তিত্ববিহীন হইবার বাসন! । (01]1914এর অভিধানেরও 
এই অর্থ। 


আর.একটি গল 


আর-এক স্থলে গ্রন্থকার এই প্রকার অগ্গুবাদ করিয়াক্কে £_- 

“ছে বাসেট্ঠ, যেমন বলবান্‌ শঙ্খধর অল্লা”:.সই চতুর্দিকে 
শঙ্্যনি শ্রুতিগোচর করে, তেমন বাসেটঠ (ক, ধাহ। কিছুর প্রাণ ও 
আকার আছে, তাহ।র কিছুই তিনি "]গ করেন না, কিছুই 
অবশিষ্ট রাখেন ন| (খ). কিন্তু তিনি সমন্তই প্রগাড়রূপে অনুভূত 
মৈত্রী ও বিমুক্ত চিত্ত ঘার। অ'খাদন করেন। তেবিজঞনুত্ত, ৭৭। 
(পৃ: ১৮৪)। 

অনুবাদের (খ) জংশ মূলের আনুগক নহে। গ্রন্থকার এন্থতে ও 
[80৪ 08510১এর অনুসরণ করিয়াছেন ; তাহার অনুবাদ এই 2. 


প্রবাসী__কান্কন, ১৩৩২ 


০৮ পা শশাশিশিপশীলাশশাশীশাশি সি ২ পপাটিকিলা তি তত ৩7 


[২৫শ ভাখ, ২য় খও্ 








যে 8০ 01 81] 1]011078 1117 11750 81219 0: 1119, 
(00870 15 7101 0109 (11, 100 1789803 10 01. 10898 8908, 
মূল এই £- 

“যং পমাণ কতং কল্মং, ন তং তত্র অবদিস্সতি, ন তং ভত্ব আব- 
ভিটঠতি” । 

ইহার কথায় কথায় সংস্কৃত এই- 

শ্যৎ প্রশপ-কৃতং কর্ণ, ন তত তত্র অবশিযাতে, মতৎ তন 
অবভিষ্ঠতে” | 

(১) পমাণ-কতংশ প্রমাপ-কৃতম্‌পরি-মাণ কৃত পরিমিত 

(২) “কম্ম' তিনগ্রকার হইতে গাঁরে, কারকল্মং, বচী-কম্মং, 
মনো-কল্পং অর্থাৎ দৈহিক কর্ণ, বাকা রূগ কর্ণ এবং মানসিক 
চিন্তা ভাবাদি রূপ কর্ণ (ধর্ম-সঙ্গনী পৃঃ ১৮০, ১৮৩, পুগগাল পঃ পৃঃ ৪১, 
অন্ুত্তরনিকার, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২, ১০৪, ১১০, ১৫৪ ইত্যাদি বছ 
স্থলে )। 
বুদ্ধ ঘোষের টাক” এই £-_ 

“পমাণ কতং কন্মং নাম কামাবচরং বুচ্চতি" অর্থাৎ "পদাঁপ 
কতং কল্মং অংশের অর্থ কামা-বিষয় অথব! কাদলোকে উৎপন্ন 
চিত্তরূপ কন্ম।; 

(৩) জন্রসদেই স্থলে মৈী-বিমুকত চিততে। 

0৪) অবমিস্লাতি " অবশিধাতে  অবশিঃ থাকে । 

(৫) অবতিট্ঠতি » অবিষ্ঠতে »অবস্থ।ন করে। 

সুতরাং এ অংশের অর্থ এই “যাহা! কিছু পরিমিত ভাব, তাহ! 
কিছুই এস্থলে (অর্থাৎ মৈত্রী-বিমুক্ত চিতে) আবশিষ্ট থাকে না, 
কিছুই অবস্থান করে ম|1” 

উহ্ারই অংশ বিশেষ অরক-হ্লাতকে (১৬৯ ) গাওন| যায় £ 

'অন্সমাণং হিতং চিন্তং 

পরি পুধ্ং সাবি, 
বং পষাণ ক্ঠং কল্ং 
ন তং তন্রাবসিস্সতি' | 
10 এর অনুবাদ এই ১ 
11110 [011 01 10115 17:10115 
11751100015) 
111 লাগ 011৮1001140 
127111011 (0071010100 1481) 0৬০1 100, 
অনুবাদে জ্ঞানে কে।ন ব্যতিজ্রম হয় নাই । 


আত্মা 

্স্থকার বলিয়াছেন যে, বুদ্ধ প্জান্মার অভিত্বই ম্বীকার করেন 
নাই” ("2 ২৮১,২৮৩,৩৯৮ )। 

বুদ্ধের সময়ে জন্ম! বলিলে লোকে কি বুঝিত, ডাহা আোতু- 
বঙ্গই ব। ইহ! কি অর্থে গ্রহণ করিত, এবং বর্তমান বুগে আমরাও 
'আরা। শষকে সেই অর্থে গ্রহণ করিতেছি কি না, তাহা! ব্যাথা! না 
করিয়। প্রকার দিদ্ধান্ত করার বুদ্ধের গ্রতি অবিচার এবং পাঠকগণকে 
বিভ্রান্ত করা হইয়াছে। 

ক শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধু পঞ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্বী মহাশয় 
পালি ও সংস্কৃত শাস্ত্র বিষয়ে বহুবার সাছাধ্য করিয়া এবং (১৩২৯ 
সালে) এই অংশের বুদ্ধঘেধের টাক! উদ্ধৃত "এবং ব্যাধ্যা করিয়! 
জামাকে কৃতজ্তা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। 





৫ম সংখ্যা ] 
 ছইএকটি ুষ্টান্ত গ্রহণ কর! বাউক । হিন্দুগণ হদি বলেন, 
“জাকটি দেবতুল)', বুঝিতে হইবে লোকটি অতি সাধু পুরুষ। 
[চন্ত অহ্ুরোপাদক (বর্তমান পাশাগণ) বি বলেন, “লোকটি 
6 বতুলা”” বুঝিতে হইবে লোকটি বড়ই অদৎ। 


আবার যদি একজন নব্য হিন্দু বলেন, "এহুরের অস্তিত্ব নাই” 
তাছ। শুনিক্ন! কোন অন্ুরোগ।সক বলিতে পারে, লোকটি নাস্তিক, 
ঈ'রের অস্তিত্ব মানে না। কিন্তু আমরা জানি, অনুরোপাসকের 
এই দিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তূলগ হইতে পারে। একজন একেম্বরবদী 
হি] অনার়ামেই বলিতে পারে, 'অনুর নাই'। 

একফন সাংখাবাদী যদি বলে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই, আমগ। 
বলিব, লোকটি নান্তিক। কিন্তু কোন অদ্বৈতর্রক্ষবাদী বাদ বলে, 
“ঈশ্বর অস্তিত্ববিহীন”, তাহ! হইলে জামর| তাহাকে নাপ্তিক নামে 
অভিহিত করিতে গারি ন|; কারণ আমর! জানি লোকটি ঈশ্বর 
মানে ন! বটে, কিন্তু পরব্রন্ধের অস্তিত্ব স্বীকার করে। 

হতরাং দেখ! বাইতেছে যে, যেস্থলে একটি শব্দের বিচির অর্থ, 
সেস্থুল অর্থ নির্ণয় না করিয়া সেই শব ট বাবহার করিলে 'মনেক 
সময়েই ভ্রমাম্্ক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। 

বুদ-মুগের আল্মা-বিষয়েও ঠিক তাঁহাই। দীখনিকায খ্রস্থের 
ব্রন্মজাল হুত্তে (২৮--:৭৩) জগৎ ও লাস! বিষয়ে ৬২ প্রকার মতের 
উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। ইহা ছাড়া অপর স্থানেও আত্মা-বিদ'য় 
হিশ্ন ভিন সতের কথা বল! হইয়াছে। 

বর্তমান যুগেও আত্ম।-বিষয়ে বিভিন্ন মত। প্রচলিত মত এই-- 
আত্ম! এ $টি বন্ত ব! পদার্থ (1]11116, 5102,06 01115 )- ইহার 
কতকগুলি গুণ আছে যেমন ভাব, জ্ঞান, ইচ্ছা, ইত্যাদি। আত্ম- 
বন্ত গুণ হতে পৃথক্‌ ; এই সমুদরায় গুপ ন! খাকিলেও আত্ম! বর্মন 
থকে; জাম্থার এইপ্রকাঁর সন্তাকে পিগুণ সত্ত। বল। যাইতে পারে। 
প।স্চতা দা ধনিকগণের মধ্ও এক সময়ে এই মত প্রবল ছিল। এখন 
সনেকেই এই মত পোষণ করেন ন। 1 1300161৬111, 11601101716, 1800114 
100], 1701. 9৪115, ৬0101 প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানবিৎগণ মনে 
মানসিক গুত্রিন। এবং চেতন্ত বা! আত্মা ((0181100057455) 
একই । মান সক প্রজিক্ন। বাদ দিলে আমর অগ্তিত্বই থাকে না। 
জেন্স ৯০1 অর্থাং আত্মাকে 15170) 01 (0050100571955 
বলিয়াছেন, ২ ভাহার মতে আম্ম। একটি প্রবাহ ৷ এই প্রথাছের 
গশ্চাতে কোন অপরিবন্তরনীয় সত্ত। নাই। লোকে মাধারণতঃ এই 
কঙ্সিত অপরিব€নীয় সত্তাকে আত্মা বলে। কিন্তু তিনি প্রবাহকেই 
আত্ম। বলিয়া .:ন। তীহার তাষা ১৩1, ইহার ঠিক অনুবাদ 
আলম 

“আঝা”-বিষ। এত বিভিন্ন মত। 'প্রবাহবাদী' ও আক্স-বাদী £ 
আবার 'স্থারি-দত্তা [দী' ও আক্মবাদী। 

এখন দেখ! য।উক বুদ্ধ আত্ম!-বিষয়ে কি মত পোষণ করেন। 

গ্রন্থকার লিখিয়'ছেন-__“বুদ্ধ পঞ্চবরগায় তিশ্ুণের নিকট প্রমণ 
করিতেছেন, যে, আ | নাই”। 

রস্থকার প্রমাণন্থ ্প নিষ্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন-_ 


“তৎপর ভগবান্‌ পঞ্চবরগায় ভিক্ষুগণকে হে ভিক্মুণণ, কাপ (দেহ) 
আত্মা নছে, রূপ বি জাত্ম! হইত, তবে তাহা রোগের অধীন হইত না 
(ক); তাহ! হইলে আ৷ রা বলিতে পাঁরিতাম, 'আমার রূপ এইপ্রকার 
হউক' | কিন্তু, হে ছি কুগণ, যেহেতু রূপ আত্ম! নহে, এইজ্তই তাহা 
রোগের জধীন এবং « ইজন্ই জামর! বলিতে পারি না, 'আমার 
রূপ এইগ্রকার হউক ।” 





বুদ্ধ ও সোক্রাটেস্‌ 


৬৪৭ 


বেদন! আবম! নহে..'নংজ্ঞ। আন্। নহে.'সস্কার আক। নহে । বিন 
আত্ম নছে। বেদনা বদি লাক! হইত.-*ইঠাদি ( অবিকল পুর্ব )। 

এখন ্তিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কব, কপ নিতা নু! গনিতা ? 
অনিতা, ভগবন্‌। 

যাহ। অনিতা, তাহ। ছুখে উৎপাদন করে, ন। হণ উৎপদণ কথে? 

দুখে উৎপাদন করে, ভগবনূ। পুনশ্চ, বাহা গনিভা, হখেদারক 
বিকারের অধীন. তাহার সথন্ধ ফি আামব। ভাবতে পরি, 'হহ। 
আমার, আমি হহাই, ইহাই আদর আন! ? (খ) 

না, ভগবন্‌, এরূপ ভাবিতে পার ন!। 

বেধন।"*-সংদ্্।-*মংক্ষাণ-শবদ্দানততশশিতা না আলতা? 

অনিতা, ৬গবন্‌। 

যাহ! অনিতা, তাহ! ছু হৎপাধন করে, পা কণ উৎপাদন করে? 

ছুঃধ উৎপাদন করে । 

পুনশ্চ, বাহ! অনিতা, হুহবদা রক, বিকাগের অধীন, তাহার মন্বদ্ধে 
আমর! কি ভাবিতে পর, হিহা সানার, আম হহাহ, ইতাহ আমার 
আসমা? (খ) 

শা, স্রগবন্‌, ভাহ! ভাবিতে গান ন]। 

'গভএব হে ভিক্ষুগণ, যেকোনও রূপ অভীত, অণ।গত ন। বরতীম।ন, 
যাহ! কোনও জীবের কিং! কোণ জাবের নহে, বাহ হল ৭1 পপর, 
হীন ঝ। উত্তম, দু্ে ব। নিকটে, মে-সখুবার কূপ আদার পহে, আম ৩81 
নহি, ভাহ। আমার আক! নহে | যে নন্যক বথাখ জ্ঞান লাভ কারয়াঞে, 
তাহীর এইগণেই দশন কর। কর্ভবা। 

যাহা-কিছু বেদনা-যাহা-কিছু সংঙ্ঞাদ্যাহাকিছ সংস্কার, "যাহা 
কিছু বিদ্ঞান'এঠীত, অনাগত ব! বর্ধমান, বাহ। কেশ জীবের ॥ 
কিংখ! জীবের নহে ; বাহ সুল ৭| লুগ্, হীন ব| উত্তন, ধুরে বা শিকটে 
সে-সদুদর বেদনা. 'পঃজঞ."নংকার বিকাশ আমার নছে, আমি 
তাহ! নহি, তাহ! আমর সান্। নহে । খে সম/ক যখ/থ গন জ।ভ 
কারয়াছে, তাহার এইরূপেই ৎশন কস! কওবাগ। মহাবগ্, ১৬৩৮ 
৪৫1 (পৃঃ ৩০৮-৩০৯ ) 

উদ্ধত নংশে আমরা (ক). থে) থ। 1তিপটি বাককে চিহিহ 
করিয়াছি। 

সাদিগের প্রথন বক্তব্য এহ--এই অংশে 'মাস্ত। নাই' এমন কেন 
কথা নাই। দ্বিতীয়ত: এমন কোন কণ! নাহ যাহা! হইতে বিচার 
করিয়! পিষ্থান্ত কর! যাইতে পারে যে আগা নই'। এই অংশ পড়লে 
অতি সহজে বুঝ। যায যে বুদ্ধের প্রধান বক্তব্য এই 2 

রূপ, বেদন|, সংজ্ঞ।, দংস্কার ও বিজ্ঞান এইট «টি "আস! নছে। 
আর বুদ্ধ যে যুক্তি দিয়াছেন. তাহ! স্বর গ্রস্থকারের উদ্দোগ্ত পিদ্ধ হওয়! 
দুরে খাকুক-_ইছাই প্রমাণিত হর যে. গান নিত্য, এবং রে।গ, ছুঃখ ও 
বিকারাদির অহীত। কেহ-কেহ বলিতে গারেন, এই দিদ্ধান্ত নিতান্তহ 
কষ্টকপ্পন!। এইজন্ কিছু বিচার কর! আবগ্ক। 

(ক) চিক্কিত অংপটি এই £ -রূপ (দেহ) আক্ানছে,রূপ যদি 
আও! হইত, তবে তাহ! ধেছগের অধীন হইত ন1 (পৃঃ ৩০৮ )। 

এই অংশটিকে ম্বারশান্ত্রেরে উপযোগী করিয়! লিখিলে এইপ্রকার 
হইবে। 

“রূপ রোগের অধীন (1) সুতরাং বূপ আঙ্ম! নহে (ে)। 

স্কায়ের তিনটি অবয়ব 

(১) সাধা (1078101 1)717195 ) 

(২) পক্ষ (11110 100177169 ) 

(৩) নিগমন (১000185100 ) 


৬৪৮ 


চি পি শপিপপকীপ শী ও ৮৪47০7৩ শিপ* 





শরস্বলে কেবল হট অব পাওয়। যাইতেছে ; (গ) বাকাটি পক্ষ; 
( ) বাকি নিগমন| সাঁধা অধরবটি দ্মব্কত। অবান্ত মাধাটি 
এই £- 

শাহ! রোগের অধীন, তাহা আ। নহে" (6]1 

(৬) বাকাটিকে নিয়লপিত আকাবে লেখ। যাইস্ছে পা ১-. 

"রোগের অধীন নস্তব আস্ত! নহে" (6)1 

স্বায়শাস্্রের 5010917৭101) নিয়ম (আববুন-অনুমান ) দ্বারা (6) 
বাকা হইতে এই দিদ্ধান্ত হয-_ 

"আনু! রোগের অধীন নহে” । 

স্বঃরাং দেখ] যাইতেছে, পূর্ধে'ক অংশন্বার। তাস্্ার অনন্তত্ব ত 
প্রযাণিত হইল না, বরং হমাণিছ ঘে আন্ত রোগের অধীন নহে । 

এখন (খ) বাকাটিকে গ্রহণ কর! বাটিক | এস্বলে বল! ভইয়ান্ধে-_ 
স্যাহা অনিতা, ভ্ুংগদ।ঠিক, বিক।রের অধীন, ভাভার বিষায় বলিতে পারি 
না যে, 'ইত1 আমার, আমি ইত|ই, ইভ! আমা: আম্মা" (পুঃ ৩.৮) 

এই (গ) মংকে বিরেষণ করিলে ৯টি বাকা পাওয়। যায়। এই 
৯টির মাধা ২টি বাকা এই £- 

১। হা! অনিতা, ভাত! আমার আত্মা নহে (5)। 

»। যাহ! বিকাখের অধীন, ভাহ। আমার আকা নহে ()। 

() বাকাটিকে নিষ্িখিত আকারে পরিবন্ট্িত কর! যার £__ 
"অনিতা বজ্ব আস্ম। নহে” (ব)। 'আবর্থন অনুমান (:0//+6:9101) 
প্রয়োগ করিলে (ঝ) বকা হতে এই দিদ্ধান্ত হয় ২ 

“মামা অনিত্য বস্তু নহে" (ঞ)1 এই কে) বাকোর উপর 
00810 বোব্ন-অনুমান) প্রয়োগ করিলে এই সিদ্ধান্ত 


হইবে £-- 
“ন্দার। নিতা বস্তু” । 
এইরাগে (জ) বাক] হইতে দিদ্ধ'স্ব হইবে ২. 
"জায়! শির্বিবকার | 
্রস্থকার যে-স্বলে দেখিতেছেন (কিংবা দেখিতেছেন বলিয়া! মনে 
করিতেছেন ) "আত্মা নই"-_ প্রকৃত পক্ষে সে-স্থলে রহিয়াছে 
“আমা শিতা ও নির্বিকাওঃ। 
তবে কি বুদ্ধ 'নিভা নির্িবকার আল্মা'র অন্িদ্বে বিশ্বাদ করিতেন? 
বুদ্ধ নিক্দে দক্াৎভাবে এবিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করেন 
নাই। 
একবার বচ.ছগোত্ত নামক একজন পরিক্রাদক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন-_ 


ত্র শপ ৪০ 


“আব্বা কি আছে?” 
বুদ্ধ চুপ করিয়। রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। 
ছাহার পরে বচছগোত্ত ভিজ।দ1] করিলেন.*. 
“আত্ম! কি নাই? 
এবারও বৃদ্ধ তৃফীভ!থ ধারণ করিয়। রহিলেন। 
তখন বচ ছগোত সেই স্থান হইতে চলিয়। গেল। 


আনন তখন ভগবানকে গ্রিঞ্ঞাদ|! কঠিলেন-তিনি কেন এ 
্রশ্নবয়ের উত্তর দিঙেন ন|। 

ভগবান্‌ উত্তর কগিলেন, 'আ্ম। আছে' বলিলে শাঙ্বতবাদের কথ! 
ধলা হইত। "আত্মা নাই বহ্িলে উ:চ্ছাদবাদ স্বীকার কর! হইত 
(ংুক্তনিকায়, অবাকত সংঘুত্ত ; [১, 1. ৪. ০]. 4. 7. 400 91 

সুতরাং দেখ! ব/ইতেছে যে, 'আব্ম। নাই'-বুদ্ধ ইহ। বলিতেছেন নাঃ 
কিন্তু গ্রস্থকার বলিতে!ছন, 'আত্ম। নাই? ইহাই বুদ্ধের মত। এই স্থলে 
হল! জাবন্তক যে, গ্রন্থকারও শ্বীকার করিয়াছেন যে,বুদ্ধ দশটি প্রস্থ 


ধ্রবাশী--ফাল্গীন, ১৩৩২ 


প্পান্পপশিসপাশা পাশশীপিদ্পীশপীপিশাসিসপাস শশী পলিন পিপি আসত 


| ২৫শ ভাগ, ২ খখড 


অমীমাংদিত রাখিয়া! গিয়াছেন (পৃঃ ২৯১ )। এই ১*টর মধো হই 
আন্ম-বিষয়ক | 

তবে কি বুদ্ধের কোন মত নাই? তিনি নিজে বলিয়াছেন 'তথা- 
গতেএ সমুদার মত ( দিটুঠি-গতং ) অপনীত হইয়াছে (যজবিষ, ১1৪৮৬)। 

কিন্তু এ উত্তরে লোকে সঙ্ষ্ট হয় নাই। ক্রমাগতই প্রদ্ম উত্থাপিত 
হইতেছে, আম্ম-বিবয়ে বুদ্ধির মনোগত ভাব কি? সমাক্‌ আলোচনা 
না করির়। এপ্রশ্সের যে উত্ত'উ দেওয়া যা্টক না! কেন, পঠকগণ 
বিভ্রান্ত হইবেন। আবার যদ্দ কোন উত্তরই ন। দেওয়। বায়, তাহ! 
হইলে পাঠকগণ অধিকতর বিভ্রান্ত হইবেন। সেই এ-নিযয়ে ছুই- 


একটি মন্তখা প্রকাশ কর! আবহ্তক বলিয়! মনে হইতেছে । বুদ্ধ ছুইটি 
বিষয় স্বীকার করিতেন-_ 


(১) অনিতা পরিবর্তনশীল গং 

(২) নিখ্যাবস্থা।। 

যাছ। প্লপ রস-গন্ধ স্পশ শববাযক তাহাই জগতপ্রবাহ ; এই প্রবাহের 
অন্তত যাহা, বুদ্ধ তাহাকে 'এনাম্ব' সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। 
প্রত্যেক মানবের ভরীবন-প্রবা5ও অশ্তা। কিন্তু বুদ্ধ বলেন, ইঠ- 
জীবনেই পাবন-প্রবাতের স্থিরত্ব সম্পাদন কর! সন্ভব। যবন এই প্রধা&, 
স্থিত লা করে, তগন ইন্ত, বর্ষ! এবং প্রজাপতিও “সেই মুক্ত পুরুষের 
মঞ্চান পান না” ('গলগদৃদ-উপমা নামক হত্ব, মজবিম। ১1১৪*)। 

মুক্ত পুরুষের এই প্রকার অবস্থ। বর্ণন। করিয়া! এ 'অলগন্দ' উপমান্তেই 
বুদ্ধ [ভমুগণকে এই প্রকার বলিতেছেন ₹_- 

*হে হিক্ষুগণ | আমি এইগ্রকার বাল, এইপ্রকার বাখ্য। 
করি। কিন্তু তবুও কোন-কোন শ্রমণ ও ব্রাক্ষণ অসৎ, তুচ্ছ, মৃধা, 
এবং »্ভূত ( অনত্য ) বাকো অন্তার়রূপে আমার প্রতি এই দেধাঠোপ 
করে যে, 'শ্রমণ গতম ([বিনার়ক ( অর্থাৎ বিনাশক); তিন মত্তার 
উচ্ছেদ, বিনাশ, বিভব (বিশাশ, অনপ্ডিত্ব) প্রচার করেন। হে 
ভিন্মুগণ | আমি বা:1 নহি, আমি যাহ] বলি না, সেই বিষয়ে এই. 
সমুদয় ভত্্র শ্রমণ ও ত্রাঙ্গণগণ অসৎ, তুচ্ছ, মৃধ! এবং তভভৃত বকো 
আমার প্রতি এই দৌধ!রোপ করে যে, মণ গোতম বিনাগ্ক, তিনি 
মতার উচ্ছেদ, বিণাঁশ ও বি-ভব প্রচাণ করেন" ( মজ.বিন, 1১, "|. 1১. 
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪০) 

বুদ্ধ নিঞ্জে বক্তেছ্ছেন [তিনি বিনাশক নহ্েন। 

'আমাদিগের মস্তবা এই --চৈতঙ্ব-প্রবাহকে ( 8121) 01 0011" 
81100197555) যদি আত্ম! বলা বার, তবে 3811%10,0500004, 100. 
90) প্রস্থৃতির স্কার বৃদ্ধও আন্মখাদী। জীবন প্রবাহ, স্থিতিশীল 
এবং নিত্য অবস্থ| লা করিতে পারে। এই নিত্যাবস্থা যদি আব! 
হয়, তাহা হইলে বুদ্ধ আন্মধাদী। 

ধর্শপাধনের জন্ত এবং ভন্নত জীবন গঠনের জগ্ত যাহা! যাহ! 
স্বীকার কিতে হয়, বুদ্ধ সে-সমুদয়ের অপ্তিত্বই স্বীকার করিয়াছেন। 
তিনি উপদেশ দিয়াছেন, 'আল্মাদীপ হও, আম্মশরণ হও? ( মহাপরিঃ 
২1২৬), 'আন্মাই আম্মার নাথ' ( ধন্সঃ শ্লোক ১৬০,৩৮৯); "আক! 
দ্বার আত্মাকে উদ্ধার কর' (ধন্ম, ৩২৭), আত্মাকে রঙ্গ! কর (ধঃ 
১৫৬, ৩১৭) ইত্যাদি । এসমুদর বদি জন্মবাদের কথ| হয়, তবে 
বুদ্ধ জাক্ববাদী। 

জীবন-প্রবাহকে বদি আব! সং দেওয়া অসম্ভব হয়, তবে বুদ্ধ 
জনাম্মবাদী। 

ধাহার! মনে করেন চৈত্ন্ত-প্রবাছের পশ্চাতে একটি পৃথক নিত্য 
অপরিবর্তনীয় অভ্র নিন সতত] রহিয়াছে-- এবং সেই সন্তাই আস্থা, 
ভাহাদের মতে বুদ্ধ অনান্মবাদী। 








৫ম সংখ্যা এ. 

বাহার! বলেন হাদয়ের অভান্তরে রে একটি নঙুটমা পর রহিয়াছে__ 
এই পুরুষই জান্তা, তাহাদের মতে বুদ্ধ অনান্ম বাদী। 

সাহার! দেহ, বেদন।, সংজ্ঞ।, সংস্কার কিনব! বিজ্ঞানকে জম্ম! বলিয়! 
মনে করেন, ত।হ।দের মতে বুদ্ধ অনাস্মবাদী। 

এ-প্রবন্ধে এ-বিষয়ে মার অধিক আলো চন! করা সম্ভব নছে। 


সন্ধায়-প্ট্টি 
ঈণ সংধোজনের একটি সংযোক্জন সকৃকায় দিটুঠি। খামাধিগের 





রস্থকার ইহার অর্থ করিয়াছেন "আমি আগহি'__এই ত্রান্তি”। এই 
অর্থ এমায়ক। 
বৌদ্ধ দংস্কতে এই শব্ধের প্রতিশব সংকার়-দৃষ্টি। 'দেহ-সৎ" 


এই মতকে 'সংকার-দৃষ্টি বল। হন। (5111৭ ভাঙার অভিধানে 
লিখিয়াছেন, ইহার সংস্কত প্রতিণ ' ব-কার-দৃষ্টি”। নুতন গালি 
শঠিধানে এই মত পু্ীত হয় নাই। হহার সংস্কৃত প্রতিপদ যাহাই 
&টক ন। কেন, ইহ্ছার দর্থ বিষয়ে কোন-প্রকার সন্দেহ নাই। 

ব্রিপিটকের বলে সন্ধায় দিটঠির বিশ্ুভ বিবরণ আছে, ধেমন, 
1১ গা, ৯ সান্করণের মজবিস নিঃ প্রথম খণ,পৃঃ ৩০০ 2 ৩য় খও,পৃঃ ১৭, 
মংযুত-নিকায়, তৃতীয় ৭. পৃঃ ৪৪, ১০২, ১৮ চতুর্থ খণ্ডের *৮৭ পৃঃ; 
বিভঙ্গ, পৃঃ ৩৬৪ ইতাদি। 'পটি-সভিদ।-মগঞ্' গ্রস্থে ইহার গুবিত্ুত 
ব্যাবা। দেওয়া হইয়াছে (১/১৪৩-১৫১)। এই সমুদয় স্থলে দেখ। যায় 
যে নংকার দৃষ্টি ২* প্রকার। রূপ-নিবয়ে সংকার়-দৃষ্টি চারি প্রকাগ 
(১) কপই জম্ম (২) সা! বূপঝন্‌, 0৩) আক্মাতে রূপ, 
(৪) রূপে সাস্ব।। বেদন।, সংন্ঞ।, সংক্কার এবং বিজ্ঞান--এই চাঞ্রি- 
চির প্রতোকটির বিষয়েও পূর্ববোক & প্রকার মত. যেমন-_( ১) ধিজ্ঞানই 
আন্র।, (২) মান্। বিজ্ঞানবান্‌, (৩) আত্মাতে বিজ্ঞান, এবং (৪) 
বিজ্ঞ-নে আল্ম। | স্থতরাং মেট ২*চি মত পাওব। বাইচেছে | ঝায়-বিষয়ক 
ধর্থাং আাকু-বিষয়জ এই ২৯ প্রকার দৃষ্টির নাম সৎকার়-দৃষ্টি। 

এলে একটি বিষের প্রতি লক্ষ্য করা মাবস্ঠক। এন্বলে 'কার? 
কে খাসা” বল! হইয়ছে। বৌদ্ধমুগে অনেকেই দেহকে আত্ম! বলিয়া 
মনে করিত। এইক্গল্ত দেখ! যায় অনেকে প্রশ্ব করিত, “দেহ ও আনব! 
কি এক?" (দীঘ, ৯.২৬, মঞ্জংবিন ৬৩, ৭২; সংঘুত্ত-নিকায়ের 
অব্যাকত সংযুত্ত, ইতাদি )। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে, 'দামি আছি এই ভ্রাপ্তি' খুবাইবার জন্ত 
সক্কায় দিটঠি' শব্ধ ব্যবহৃত হয় নাই। 

“অতীন্জ্রয় সত্ত।” 

্রস্থকার একস্লে বলিরাছেন-_“*বৌ দ্ধ পূর্ণমাত্রায় জ্ঞানের তিত্তিতে 
প্রতিভিত ; ইহাতে অতীব্ররিয় সন্তাতে বিশ্বান একেবারেই নাই।” পৃঃ 
৩১ 

বাহ। পূর্ণ মাত্রার জ্ঞানে ভিত্তিতে প্রতিটিত, তাহাতে অতী্্িয় 
মন্তার বিশ্বাস হইতে পারে ন।,_এপ্রকার যুক্তির সারবন্ত। আমর! বুঝিতে 
গারিলাম না। 

কিন্তু বুদ্ধের ধর্ণে অতীন্ত্রিয়.বিষয়ে বিশ্বাস স্থ'গন কর! হইয়াছে। 
কয়েকটি এই £-. 

(১)- সংসার জনাদি কান হইতে চলিম্না আনিতেছে ; 
স্তরে কত জগৎ হইয়াছে, তাছার সীম! নাই। 


(২) কল্গকমান্তরে জঙ্গ জন্গন্তর। 


(৩) ব্বর্গ,নক। ঠিয় ভি গ্রে শ্বগ-নরকের নানও দেওয়। 
। 


কজ-কছ!- 


৮২৯ 


বুদ্ধ ও সোক্রাটেস্‌ 


৬৪৯ 


২. শিস শি ৮ * পপাশপিসপাপিস্পা ১ ও শািসিপিস্পাসি 


গ্রন্থকার অন্ত এক স্থলে লিখিযাছেদ_ _বুদ্ধ-তত আপনার সাধন- 


গ্রণালীতে অতীন্ত্রির সত্তার স্থান রাখেন নাই” । (পৃঃ ২৬৩)। 


্রস্থকারের এই মত আমর! গ্রচণ করিতে পারিলাম না।” তিমি 
নিজেই একছলে বুদ্ধের এই উদ্জি উদ্ধত করিয়ান্েন_'আমি যে ধর 
অধিগত হুইয়াছি, তাহ। নুগ্ভীর, ছসপ্ক্যা, ছূর্ব্বোধা, শাস্তি ধদ, মঙ্চোচ্চ, 
তের অগেচর, দুরূহ, ( কেধল ) পর্ডিতগণের বেদনীর" ( বিনগ্জাপটক, 
মহানগর, ১৫২) (পৃঃ ২৯৮ )1 ইন্ত্রিয়াতীত বিষয়ের গক্ষেই এট 
প্রকার উক্তি সম্ভব ॥ 


ইহা। সঙ্ঠা যে বুদ্ধ প্রদর্শিত ধর্শের অধিকাংশই সাধাবণের বোধগম্য। 
কিন্ত ছষ্ট বিমোক্ষের শেষ ৫টি সোপান এবং অরূপ ধ্যান অধিকাংশ 
লোকের পক্ষেই বোধ ৷ বিমোক্ষের চতুর্থ গ্তরেই রূপ, সংঙ্ঞ! এবং 
ইন্লিয়মুপক জ্ঞান তিরোঠিত হর়। বিজ্ঞানের অনস্ত আয়তনে বিহার, 
“কিছুই নাই' এই আপস্থায় বিচরণ, 'নংজ্ঞ।ও নাই অসংন্ঞ।ও নাই এই 
অবস্থায় অবস্থান, সংঞ্ঞ। ও খেদ বার অভীত অবস্থ।--এ সমুদায়হ ইক্িয়- 
তীত অবস্থ। ( মহাানদানস্থত্ত। ৩৫ ; মহাপরিশিরববান্-সুতত, ৩।৩৩ )। 

অরাপ ধ্যান ও অনুরূপ এবং গতীন্ত্রিয়। 

অশীল্রিক উপায়ে গে।তম কিকি বিদয় অনুতব করিতে পারেন, 
ভাহা মজকিষ নিকায়ের মহ1-সীহন।দ-হত্তে বর্ণিত আছে। 

“অলগদ্দ' উপমা:১ বর্ণিত হইয়।ছে যে, মুঝ পুরুষ হছলোকেই এমন 
অবস্থ। লাভ করেন যে, ইন্ত ব্রা এবং প্রঙ্গপতিও তাহার সন্ধান পায় 
ন।। (মজ বিষ, ২২)। 

এসমুদায়ই ইত্তিয়াঠাত বিষয় । 

'সংধুত্রনিকার' গ্রন্থের 'সা4-সংবুত্ত' এর অঞ্তগত কসদকস্‌ ( কৃষক ) 
নামক অংশে রূপকচ্ছলে ইত্জিরাভীত রাজ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। 
মার গোতমকে বগিল_ হে শর“ | চগ্ষু ও রূপ, শ্রোত ও শব, নালিক। 
ও গন্ধ, ছিহ্ব। ও রস, কায় ও ম্পর্প, যন ও তাহার বিষয় এবং এই 
সমুদায় ই'জ্এ ও উল্টিয়-বিষয়'মূলক রাজ্য ঞ।মারই। হে শ্রমণ! 
তুমি কোথায় গমন করিয়! পাম। হইতে রক্ষা! পাইবে ?” 

গেতম বলিলেন_ হে পাপাস্ব। | চক্ষু ও রূপ, এবং অপরাপর 
ইঞ্জি় ও ইশ্রিয়ের [বধ এবং ইত্রিয়াদিমূলক রাজা তোমারই । কিন্তু 
হে গাগান্।--বেখানে হৃত্রিয়, হঞ্তিয়ের বিষয় এবং হকির ও বিষয়-মুলক 
রাঙ্গ্য নাই, ছে প।পাস্ব। সেধানে তোমার গতি নাই। 

সর্বশেষে গোতষ বলিলেন--''হে পাঁপান্মা | জানিও আমার মার্গ 
তুমি দেখিতে পাইবে না (৪/২।৯)। 

এই আখ্যারিক! হইতে বুঝা! যাইতেছে যে, গে।তমের মতে চগ্ুক পানির 
অতীত রাজ) আছে। 


ঈশ্বর ও ব্রণ 


রস্থকার পূর্বোক্ত অংশের পরেই লিখিয়াছেন ৫ 

“যিনি জান্মার অগ্ঠিত্ব অন্বাকার করিয়াছেন, তিনি যে চিত্তের 
নিভৃতভম কোণে ঈথ্বরে বিশ্বাগ পোবণ করি'ভন, ইহ! সম্ভবপর বলিয়া 
মনে হয় না” ( পৃঃ ৩০২ )। 

আর অন্তিত্ব বিষয়ে পূর্বেই আলোচন! কর! হইয়াছে । এখন 
দেখ! যাউক বুদ্ধ ঈখবর ব| ব্রঞ্গের অপ্তিত্বে বিশ্বান করিতেন কি ন|। 

আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এহ :- বুদ্ধ যে কেবল দেখগণ ও দেবয়া 
ইপ্রের অস্তিত্ব হ্বীকার করিতেন তাহা! নহে) ভিনি হৃহিকর্ত। ঈধরের 
অন্িদ্বেও [বশ্বাস করিতেন । ইহার বর্ণন! এই £-- 

তিনি ব্রক্ধ। মহ! আস্থা, প্রভু ( অভি-তু), অঙ্রের ( অনভি ভূত ), 
সর্ধাদশ! ( অঞ্ঞ্দূ-অতখু-দশ ), নিয়ন্ত। ( বস-বন্তি ), ঈদ্বর ( ইস্দর ), 


৬৫৩ 


কর্। (কত! ), নির্বাত। (নিদ্রা ত|), শ্রেষ্ঠ (দেটঠ) বিধাত। (সঞ্জিত!.) 
বশী (বনী), ভৃত-ভবিষাতের পিত। (পিত| তৃত'ভবানং)। (দীঘ, 
ব্বন্ধনাগ-হৃত্ত, ২৫; মন্রবিম, বন্ধ-নিমন্ত্িক-সৃত্, ইতাদি )। 

প্রান সমুগায় ধর্শ দমাগ্গের ঈশ্বর এবং বুদ্ধের এই ক্রন্ধ! এব্ই; 
এতহ্ক্ষয়ের মধো কোন পার্থকা নাই। তবে পৌরাণিক ব্রচ্ধার ম্যায় এ 
্রন্ধাও মহ। প্রলয়ে লীন হন এবং নুতন কল্পে আবার সমুখিত হইয়া 
খাকেন। 

শক্কবের গরমব্রদ্ষ আআন-ন্বরূপ ; কিন্ত ভাঙার আম্মন্ান বা জ্ঞান- 
কর্তৃত্ব নাই । তাহাতে ফোন প্রকার শক্তি আরোপ কর! যায় না। 
যেস্বলে আনম জ্ঞান এবং শক্তি, সেই স্থজ্েই পরিবর্তন । হুতয়াং শর 
বলেন, ব্রহ্ম আত্ম-জ্যানপিহীন এবং সর্ধবপ্রকার শজিবজীন। শঙ্কর 
ঈশ্বর স্বীকার করিতেন, কিন্তু নে ঈশ্বর পরিবন্তরনলীল ও অনিতা। 

এবিবয়ে শঙ্কর এবং বুদ্ধে কোন পার্ধকা নাই। বুদ্ধের মতে 
জ্ঞান ও শঙ্কি অনিতা । ইহ।দিগের উন্তবও আচে, বিলয়ও আছে। 
বুদ্ধ অনিতা বস্তুর প্রাধান্ত স্বীকার করেন নাই। ঈশ্বরও জনিতা, 
তব" ঈশ্বরের কোন প্রাধান্ত নাট । চষ্কর একটিমাত্র নিত্য বন্ত 
স্বীকার কৰিতেন এবং এই নিতা বস্তব নাম পরব্রক্ষ। বুদ্ধও একটি 
নিহ্য দ্। ম্বীকার করিতেন। ইহার নাম পরব্রক্ধ না হইতে পারে, কিন্ত 
পররচ্ষ যাহা, ইহাও তাহাই । 


নিত্য সত্ত। 


বুদ্ধ এবিষয়ে এই প্রকার উপদেশ দিয়াডিলেন £-- 

“ভে শিক্ষুণণ | এমন এক আয়তন মাছে, যাতে পৃণ্ধিবী নাই, 
জল নাই. তেক্ছ নাই, বামু নাই, যাহা'ত আকাশের অনন্ত আয়তন 
নাউ, বিজ্ঞণনের শনস্ত আয়তন নাই, অবস্তব আয়তন নাই, সংজ্ঞা ব। 
অসংজ্লার আগ্তন নাই, ইচলোক নই, পরলোক নাই, চন্ত্র ও নুর্ঘা 
এতদুশও নাই । আদি ইঞ্গাকে আগমনও বল না. গমনও বলি নাঃ 
স্থিতিও বলি না, চু'ভিও বলি না এবং উপপত্তিও বলি ৮ ইহ! 
প্রতিঠাবিহীন, প্রবর্তন. বিহীন ও নিরালম্ব ; এবং ইছাই ছুঃংগের অন্ত। 
(উদান, পাটদগামিয় বঙ্গ, ১১ ২; ৩--এই তিন স্থলে উক্ত অংশ 
তিনবার উক্ত চইয়।ছে )। 

বৃদ্ধেব ন্আিলিখিত উক্তি 'উদ্ধান' এবং 'ইতিবুত্তক' এই ছুই গ্রন্থে 
গাওয়। যায় £-- 

“হে পিক্ষুপণ | এমন কিছু আছে যাহা অন্ধাত ( অজাতং ), অভূত 
(জু) অকৃত ( শকতং) এবং অধৌগিক (অনংধতং)। হে 
ছিচ্ষুগণ | যদ অঙ্গাত, মতৃত, অকুত, এবং যৌগিক (কোন বস্তু) 
না থাকিত, তাহ! হইলে জাত, ভূত, কৃত ও যৌগিক বস্তুর মুক্তি চভ্ভব 
হইত ন|। ছে গ্রিক্ষুগপণ! যেহতু অজ্ঞাত, ভূত, অকৃত ও অংবীর্গিক 
(কোন এক বস্তু) আছে সেইজন্ত জাত, ভূত, কৃত ও যৌগিক বস্তুর 
মুক্তি স্ভব।” (উদান, পাটলগামিয় বগঞ, ৩; ইতিবুত্তক, ৪৩)। 

এই যে অঙ্জাত, ততৃত ও অকৃত মৌলিক মত্তার কথা বল! হইল, 
বৌদ্ধ সাহিতো ইছ্ছার কি নাম? অনেকেই বজিবেন--ইহার নাম 
*নির্ববাণ'। নাম যাহাই হক না কেন, ইহ! উপনিষদের গরম ঝন্ধ। 

ঠিন্ন তির গ্রাস্থ নির্ব্বাণের যে বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা 
হইতেও ঠিক ইহাই প্রমাণিত হইবে। এই নির্বাণ জচাতস্বান 
( ধশস্মগন ২২৫), অচাতপদ (থেরী ৯৭), লান্তপদ (ধল্মপদ ৩৬৮), 
বিরঙ্গ (খেরগাখা, ২২৭), পরম সুখ (ধঃ প: ১০৪, ২০৩) ইতাাদি। 
পটি সন্ভিদ! মগ নামক গ্র-স্থর এক স্গে ( ১ম খও, পৃঃ ১৪) ইহার 
১৪ট এবং অপর এক দুলে (২1২৩৮-২৪১ পৃঃ) ৪*টি বিশেষণ দেওয়া 


প্রবাসী-_ ফাল্গুন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


হইয়াছে। তাহার কয়েকটি এই-_নিভা, ধ্রুব, আপ, শরণ, লয়ন 
(আশ্রয়), দুখ, পরমার্থ। সার, জবিপারণামধর্্।। অবিভব, অয়, 
অচল, অঙ্গাত, অঙ্গর, অন্ত, অশোক, অনিমিত্ত ইত্যাদি । এসমুদায় 
একমাত্র পরক্রন্ধেরই বিশেষণ হইতে পারে। 

মাতুকয উপনিবদে তুরীয় বরহ্ধ-ব্যিয়ে এইরাপ বল! হইয়াছে :-- 

শষ,ন অজ্ঃপ্রন্ঞ নছেন, বহিঃ প্রজ্জ নহেন, উতচ়প্রজ্ঞ নছেন,'প্রজ্ঞান- 
ঘন নহেন, তিনি অদৃষ্ট, অব্যবহ্ার্যা, অগ্রাহ্, অলক্ষণ, অচিন্তা, 
জনির্ধচনীয়। যিনি এবাক প্রতায়ের বিষয় পঞ্চবিষয়ের অতীত, শান্তি- 
মঙ্গলময় ও অন্বৈত, জ্ঞাশিগ্লণ ভাহাকে চতুর্থ বলিয়! জানেন।” নির্বাণ 
ও গঞ্চ ক্বন্ধের অতীত, সংজ্ঞার অতীত, অনংজ্ঞার অভীত এবং 
অনাধাত। 

শির্ববাশে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অবস্ত, ইছলোক, 
পরলোক, চক্র, সুধয প্রস্ৃতি কিছুই নাই। উপনিষদেও ব্রক্ধ বিষয়ে 
বল| হইয়াছে। 

পন তত্র সুধো। ভাতি, ন চক্-তারকং 

নেমা বিছু তে। ভান্ত কুতোহয়মগ্রিঃ ৷ 

মুণ্ডক, ২২৯। 
নির্বাণ ও ব্রদ্ধ যে একই বস্তু, তাহা! শঙ্ষরাচাধাদি পণ্ডিতগণেরও 
মত। বেদাস্ত ভাবো শক্কর এবিষয়ে এই প্রকার লিখিয়াছেন £-_ 

(১) ত্র্গদ্বরূপত্বাৎ মোক বন্ধ মোগ্ষ-ন্বরাপ (১1১1৪, ভাবা )। 

(২) বক্ষচাবশ্চ যোক্ষ 8 ব্রঙ্ধাবেই মোক্ষ (১1১,৪)। 

(৩) তদ্ধৈব হি মুক্তাবস্থা-নুক্ির আনন্থ। ব্দ্ষাই ( ৩1৪।৪২ )। 

(৪) "এই মোক্ষ পরমার্থতঃ কৃটঙ্থ নিত্য বোমবৎ মর্বাবাগা, 
সর্ববিক্রিয়ারহিত, নিতাতৃপ্ত, নিরবয়ব, হ্বয়ংজেযোতি: শ্বতাব-ইহাই 
অশরীরী মোক্ষ, ইহাতে ধর্্বাধ্ণা ও কালত্রয় কিছুই নাই। এই- 
জন্ত ক্রুতিতে বলা হইয়াছে_ ইহা! ধর্ম হইতে পৃথক্‌, অধর্পী হউতে 
গৃথকৃ, ভূতভবিষাৎ হইতে পৃধক্‌ ইত্যাদি । (কঠ ১1২1৪) | ইহাই অর্থাৎ 
এই মোক্ষই ব্রন্ষ" (১1১1৪, ভাষ্য )। 

& | বৃহদারপাক উপনিষদের ভাষো ( ৪1৪ ৯), শঙ্করাচার্ধা স্বৃতিশান্র 
হইতে এই ক্লোক উদ্ধত করিয়াছেন £-_ 


অপুণাপুপো! পরমে বং পুন্ভব-নির্ভরা ; 
শাস্তাঃ সন্লাংদিনে। বাত্তি তন্মৈ মোক্ষাম্মনে নমঃ | 


অর্থাৎ পাপ ও পুপোর উপরষ হইলে পুনর্জগ্রবিমুত হইয়! শান্ত 
মন্যাদিগ্ণ বাহ।কে প্রাপ্ত হন, দেই “মোক্ষরপী''কে নমন্কার। 

নির্বাণ, মোক্ষ এবং পরব্রহ্ধ একই বন্ত। 

স্থতরাং দেখ! যাইতেছে বে, হিন্ুশান্রে যাছাকে শট! ও ঈধর। বলা 
হয়_বৃদ্ধ তাহ! মানিতেন। কিন্তু বেদান্ত ও বুদ্ধ উভয়েরই মতেই এই 
ঈশ্বর অশান্বত। 

বুদ্ধ ও বেদান্ত উভ্ত:ই এক নিতযসতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। 
ইহার নাম নির্বাণ ব| পরব্ক্ধ ; উভয়েরই মতে ইহ! পরম] গতি, পরম 
শরণ । 

স্থতরাং বৃদ্ধ ঈশ্বরও মানিতেন, পরব্রক্ধও যানিতেন। এই স্থলেই 
আলরোচন! শেষ করিতে হইল। মততেদ আছে বলিয়! পাঠকগণ যেন 
হনে ন। করেন এ গ্রন্থের মূল্য নাই। মত-স্েদ থাকিবেই এবং সে- 
বিষয়ে আলোচনা হইবেই। বড় বড় তিনটি শুবন্ধে যে-গ্স্থের সমা- 
লোচন! হয়, ছে প্রস্থ নিশ্চয়ই মূল্যবান্‌। প্রকৃতপক্ষে পরস্থখানি উপাদের 
হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এইপ্রকার গ্রহ প্রথম রচিত হইল । আশ] করি 
ইহার সমুচিও আদর হইবে। 


ভূমিকা! 


পাঠক, বৌবাজারের বড় রাত্তার উপরে এঁ যে তিনত্ল! 
বাড়ীখানা দেখছেন ওটি বাংলার বিখ্যাত বিজ্ঞান- 
ব্যাকরণ ও ব্যবসাবিদ্‌ দেশভক্ত শ্রীহসন্তচন্ত্র তরফদার 
এম্‌. এস্নি, বি.এল্‌, পিএইচ.ডি, মহাশয়ের পৈতৃক বাড়ী। 
ওর ছাদের উপর যে আবর্জনার মতো অনেক-কিছু দেখা 
যাচ্ছে, ও-সব আবঙ্জন] নয়, কলকজা। [২10 
1121705 ০০708800০7 ইত্যাদির খুঁটি উ্চয়ে বাড়ীখান! 
যেন আকাশকে চালেঞ্জ করছে । 7২210 8906৩, 
৩৪১৩: ০0০1, 5810191 ইত্যাদি আর যা-কিছু ছাদে 
জম! হ'য়ে আছে, তা সবই হসম্ত-বাবুর দৈনিক জীবন- 
যার সঙ্গে” সংক্ষিষ্ট ও তার পিতৃঘর্থে সংগৃহীত । 
ভিতরেও ৪৪6০0900 7-02/01)078) ৩1৫০০ ০০০৫ 
0800-8%6770075002) 10 0788105 হামান দিস্তা, 
ইত্যাদি যস্ত্-পাতিতে ভঠি। তাছাড়া হসম্ত-বাবু নান! 
ববাস্থাকর জাগার হাওয়া ০00019:55560 811 011100৩- 
॥ক'রে এনে বাড়ীতে রেখেছেন ও এই উপায়ে ইচ্ছামতো 





দাঞ্জিলিং, পুরী, রাচি ও হাজারীবাগের হাওয়া খেয়ে 
থাকেন। প্রাকৃতিক কোনে! বাধ! তিনি যেমন ম্বীকার করেন 
না, পোষাক-টোষাকও তাঁর তেমনি স্বাধীন ভাবাপল্প। 
তার আবিষ্কৃত ০010081)60 590600 0514772 ও কৌচান 
ধুতি প'রে অতি অসাধধান লোকেও অবাধে জব্দ! 
নিবারণ করুতে পারে। তার প্ররস্তত েঃ০-) 00 
1)010-211 ০৮০:০০৪ আজকাল ট্রেণের যাত্রীদের প্রধান 
আস্বাবরূপে গণ্য হচ্ছে।' তিনি ব্যায়ামে বিশ্বান করেন 
না । 17060610173 2000158171021 71705016500 002116 এর 
সাহাযো শরীর ভাল রাখেন। হসস্ত-বাবু যে বাংলার 
এডিপন একথা তার ভাই বোন নির্বিশেষে সকলেই 
ত্বীকার করেন। এক কথায় হসস্ত-বাবু অত্যন্ত উচুদরের 
একজন হালি মান্য, অর্থাৎ কি ন1 170001) 20217 1 
ব্যাকরণে এবং ভাষাতত্বেও হসম্ত বাবু কম যান না। 
প্রথমত এটা তার একটি বংশগত ক্ষমত1। হ্মস্তু-বাবুর 
বাবা শ্রীহরকুমার ব্যাকরণবাগীণও ব্যাকরণে বিশেষ 
ব্যুৎপয় ছিলেন, এবং নিজের জঙ্কার আড়ত থাকা 


৬৫২ 


শপ পিপপাস্পা শি পলা শীপাদিশলাশল পাতি তশপাস পাসপি পাপ পাকা শা পাত পাত ৩ ৩ ৩ পিস শা পিসি 





00110017700 491015 পারজাম! ও কৌচান ঘ্বৃতি 


সন্ত্বেও বড় ছেলের নাম রেখেছিলেন হসম্ত, মেজ ছেলের 
নাম কারক ও একমাত্র কন্ার নাম বিভক্তি। কারক ও 
বিভক্তি বাবার গুণ কিছুই পায়নি বলেই বোধহয় ভগবান 
অধিক মাত্রায় হসম্তুকে পিতৃগুণে গুণী করেছিলেন। 
হসস্তের লিখিত খীসিস্গুলি সব ছাপ! হ'লে ভবল ক্রাউন 
আট-পেজী ৫০,০৯০1৬০১০০ পৃষ্ঠা! হ'ত সন্দেহ নেই। 
সচরাচর বৈয়াকরণরা যে-ভাবে ভাষাকে কেটে কুটে 
নীরস ক'রে তোলেন, হসম্ত-বাবু সে রকম করেন ন1। 
গার মতে ভাষাটা একটা জীবন্ত জিনিষ, তার সঙ্গে 


প্রবাশী--ফাল্তন, ১৩৩২ 





/ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মান্ছষের নাড়ীর সম্বন্ধ, হৃতরাং দেহ ও মনোবিজ্ঞান” 
বিবর্জিত ব্যাকরণ খোলবক্ডিত হকার স্কাই অকেজে| | 
হসস্ত-বাবু একবার একটা বক্তৃতায় বলেছিলেন “এই 
যে একট! চেষ্টা আদিমকাল থেকে চ'লে আস্ছে, 
মাস্ুযের মনের ন্লাস্ত| ধ'রে সোজ।-নিজের তার মনো- 
ভাবগুলিকে পরিষ্কার স্থুমধুর, দ্বার্থবঞ্জিত ভাবে ব্যক 
করুতে। এর মধ্য আমতা দেখতে পাচ্ছি অত্র, সমস্থয় ও 
সম্ফুট আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টা, তখনই সকলে বলেছিল, 
“আর শবরূপ আওডালে চল্বে ন!1” এই আদর্শ 
হসন্ব-বাবুর সকল লেখার মধ্যে দেখ! যায়। তীর লিখিত 
£0110176005 87113015211 00600521076 111- 
[01706 01 050 091519] চা) 006 051702] এল? 2170 
056 121)121 এম? 
(5071 00020 17:80” যে পড়েছে সেই স্বীকার 
করুতে বাধা হয়েছে, ে তার মধো তিনি কবিতা] লেখা! 
ব্যাপারটার ভাষাত ত্তবের দিকৃট। অঙ্কশাস্ত্রের মতোই জললবৎ 
বুঝিয়ে দিয়েছেন । %017 0)৫ আরা 2050706 ০1 
0১০ ড০%] ৯» (লি) ঘা) 03022]1 1312106 ড 05৩) 
নামক তল্লিখিত একখানি প্রকরণেও হসম্ত'ব'বু বিশেষ 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন | হসআ্জ-বাবুর মতে বিজ্ঞান- 
বাকরণ ও দর্শন পরস্পর অচ্ুন্ধী, এবং অন্তপ্তশশ্য ভূখণ্ড 
যেমন অর্থহীন, বিজ্ঞানবর্ছিত ব্যাকরণ, ব্যাকরণ 
বর্জিত বিজ্ঞান, বিজান ও ব্যাকরণ বর্জিত দর্শন, 
ও দর্শন ও বিজ্ঞান বঙ্জিত ধ্যাকরণ এবং দর্শন ও 
ব্যাকরণ বঙ্জিত বিজ্ঞানও সেইরূপ অর্থহীন। “ইহার 
অর্থাৎ জানের সকল শাখার পরস্পর অবিচ্ছিন্নতার 
আদর্শ আমাদের চিরাম্বিত রাখতে হ'বে, এই আদশই 
জানজগতের সেই আদিম নীহারিকাচ্ছন্্ অবস্থা থেকে 
আরস্ভ ক'রে আজ 73611506000 (0:০০ (বেনেদেতো 
ক্রোচে) অবধি জ্ঞানভ্রীবীদের একমাত্র" অন্বেষত।” 
এই কথাগুলি, হসজ-বাবুর : লেখা.“11)6 [170306106 
01 0১০ 19010 ০1 016:07680,01) ৩65৮721 
10010 ঠা 


পা সপ 





স্পা তত 


গো) 06 00119091001) 01 100- 


561500- 
8:801710  [3০০0703* পুস্তিকা থেকে উদ্ধত এই 
পুগ্তিকাতে হুসস্ত-বাবু প্রমাণ করেছেন যে মহাপুরুষ- 


11512)0175005 53 


৫ম সংখ্যা 


দের জঙ্মকালে শুধু তাদের গর্ভধারিণীরাই যে যত্ত্রণা পান 
তা নয়,মাত! ধরিক্রী দেবীও তৎকালে সেইরূপ যস্ত্রণাজনি ₹ 
কম্পনে মুহমু কম্পিত হন। হসস্ত-বাবু এরূপ 
পাশ্ডিত্তা- পরিচাষক আরে ছুই-পাঁচটি পুস্তিকা প্রণয়ন 
করেছেন। ০. 5. ৮.0. &.এর ভারবাহী জীবের 
গ্বা়বিক দৌর্ধলোর কারণ অনুসন্ধান সভার 
সভ্যরূণে হসম্তবাবু “1১7191501771091 00101100270 
15 105065 017 ড০707150855010465 01 016 
01)100197112170 00) 0) 1205121) 1371020 7100 
চ195%1১6:০" নামে একটি প্রকরণ সভায় উপস্থিত করেন। 
ইহাতে হস্ত-বাবু দেখিয়েছেন, যে, অত্যুজ্জজ আলোক- 
মালাশোভিত সিগারেট, বিস্কুট প্রভৃতি ভ্রবোর 
বিজ্ঞাপনের উঁজ্জল্য ও খামখেয়ালী রকম জন1 ও নিভার 
জন্ত ভারঝ।হী ঘোড়া, গরু ও মহিষদের বিশেষ স্ায়বিক 
অনিষ্ট হয়। তাহার মতে, হয় এ সব বিজ্ঞাপন তুলে 
দেওয়া দবুকার, নয় এ সকল জীবজঙ্জদের জন্ত নীল 
কাচের চশমার বন্দোবন্ত কর! বিধেয্। 

আর একটি পুস্তিকায় হসম্ত-বাবু দেখিয়েছেন যে বঙ্গ 
দেশের মির মাটির প্রকৃতির সহিত তাহার মহাপুরুষদের 
আবির্তাব বিশেষরূপে জড়িত । তিনি দেখিয়েছেন যে, হালি- 
সহর (রামপ্রসাদ ), নানগর ( চণ্তীদাস ), কেঁছুলী (জয়দেব) 
ফুলিয়৷ (রুতিবাস ), রাখানগর (রামমোহন ), বীর'সংহ 
(বিদ্যাসাগর ), জোড়াপাকো! ( রবীন্দ্রনাথ ), কলুটোলা 
( কেশবচন্ত্র), শুামবাজার (বিবেকানন্দ ), রামবাগান 
(রমেশচন্ত্র), কাঠালপাড়া ( বঙ্ছিমচন্ত্র), প্রভৃতি সকল 
স্থানের মাটিই এক প্রকার অর্থাৎ 211512] ( পলিপড়া )। 
আর বেশী লিখিবার গ্রয়োজন বোধ হয় নাই। হসম্ত- 
বাবু ষে একজন অসাধারণ বাক্তি এ কথা সকলেই 
স্বীকার করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের বলাকার “ছবি* 
কবিতাটিকে প155010 ০1 1২6180510”র কাব্যাহবাদ 
প্রমাণ ক'রে কবি-মহলে খ্যাতিলাভ করেছেন এবং 


অ্রিবন্ত্ররম ও আরাবলি অঞ্চলে ভ্রমণ ক'রে ও রামায়ণটি, 


তয় তন্ন ক'রে "ষ্টাতি'" কারে 76001010676 800 
11011896107 01 110910025 ঠা 00676 1100155 
নামক প্রবন্ধ লিখে স্বয়ং জঙ্গি-লা্টের ধম্তবাদ 


হসস্ত তরফদার 


৬৫৩ 


শপ শত তি পত শপ শি 


লাভে সক্ষম হয়েছেন। শ্রীহসন্তচন্ত্র তরফদারের নাম 
জানরাঞ্জোর সর্বঘটে বিদ্যমান, তার জ্ঞানচ্ছায়া “নর্শরির” 
(চারাবাড়ীর )মতো বিভিন্ন জ্ঞানবৃক্ষেরচারাকে পুষ্ট ক'রে 
বাড়িয়ে তুপেছে। বাৎসাায়ণ থেকে 1755000 1918 
(হ্যাভেলক এলিস ); বেদব্যাস থেকে [7. 0. ৬/০15 
(এইচ, জি, ওয়েল্স্)। [1710 ( প্লেটে। ) থেকে টাটা 
চ0550] (বাট্রাশড রাসেগ ) 1307050% (ব্র্গদ ) ও 
010৬2110000 ( জিওভানি গ্েভ্িলে )7 1+90145 
(লাওটসে) ৪ 00015005 ( কনফুসিয়াস ) থেকে 1001 
[10)8এ(পল রিসার) ; 2020) 9110) (এাভাম শ্মিণ) 
থেকে ডাক্তার প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়) তানসেন থেকে কাজি 
নজরুল ইসলাম ; 1716010045 ( হেরভোটাস্‌) থেকে 
অধর মুখোপাধ্যায় $ জীন মহাবার থেকে 17777139932 
( জীনরাঙ্গোদাস); চাপক্য থেকে চিত্তরঞ্জন দাশ। বাণভট্ট 
খেকে যাদবেশ্বর তর্কএত্ব। 11101১00] 4১10000 (মাইকেল 
এঞেলো ) থেকে হেমেন মজুমদার $ঃ পাপিনি থেকে 
লোহারাম শঙ্খ]; 1308107 (হোমার) ও 4১151091000 
(খ্যারিষ্টোফেনিস ) থেকে [31121:5 8০11০ ( হিলোয়ার 
বেলক) ও পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ইত্যাদির মারফতে 
প্রাধ্ধ চর্বা দেশকাল-প্রস্থুত জ্ঞান-সস্ভার হসম্ত বাবুর 
মাঁন্ক্ধ মিউাঞ্জয়ামে সধত্বে সংরক্ষিত আছে। 


হরকুমার ব্যাক্ণবাগীশ মহাশয় যখন জোট্ট পুত্রের 
নাম হসম্ত রেখেছিলেন ছখন তার একবারও ব্যাকরণ- 
পৃজা ব্যতীত অন্ত কোনে কথা মনে হয়-নি। কিন্তু তার 
প্রতিভা-সম্পন্ন পুত্র নিজের নামটি একের অধিক উপায়ে 
সার্থক করেছিলেশ। হসস্ত-বাবুর শক্তি ছিল অনেক, 
যদিও সর্বদাই কোনো না কোনো আদর্শ বা বাক্তির 
পিছনে, ব্যঞ্জনবর্ণের পিছনে হসন্তের (.) মতো, লেগে 
থাকৃতেন। ব্যঞ্জনব্ণবঞ্জিত হসম্তের যেমন কোনো 
ত্বতসত্র অন্তিত কেহ জানে না, কোনো মহাপুরুষের বা 
মহান্‌ আদর্শের সংশ্রব বঞ্জিভ ভসম্তচন্রা 'ভরফদারের 
অন্তিন্বও সেই রম কেহ বল্পন! করে না। আত্মবিলোপ 
আর কাহাকে বলে? ছুর্ভেদ্য বনানীর ঘনশাখা- 
প্রশাখাচ্ছন্ন বৃক্ষয়া্জির মধো সতত ভ্রমণ ক'রে, শার্দিল- 


৬৫৪ 


প্রবাসী _ফাল্কুন, ১৩৩২ 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





হসম্ত-বাবুর ক্বানযাত্র। 


শাবক যেমন ক্রমশঃ সুস্থ বর্ধিতদেহ এবং মহাবলে 
বলীয়ান হ'য়ে ওঠে; জ্ঞানবনানীর অন্ত “1578 ও 
*০৫5”মালার উন্মুক্ষির মধো জানশার্দ ল হসম্তও তেমনি 
ক্রমশঃ চির উন্নতির মধ্যে এগিয়ে চল্ছিল। আপনা 
অপেক্ষা কোনে বৃহত্তর শার্দলের সঙ্গলাভ করুলে হসন্ত 
তাহার পশ্চাতে কিছুকাল যুক্ত থাকৃত কিন্তু সে কখনো! 
নিজের অন্তরের প্রেরণাকে প্রত্যাখান ক'রে এক জায়গায় 
বেশীক্ষণ থাকৃত না। কোথাও কোনো সময় যদ্দি 
কোনো! নিরীহ পির্ব্বোধ পুষ্রদেহ জানগাভী বা! জ্ঞান- 
গর্দভের দর্শনলাভ করুত তা! হগে অচিরাৎ তাহার 
রক্তপানোগ্েশ্রো হস সেই দিকে ধাবমান হ'ত । অর্থাৎ 
কখনো বিনীত এবং কখনে| বা হিংন্র ভাবে সর্বদাই হসম্ত- 
বাবু কোনে ন! কোনে! ব্যক্তি বা জ্ঞানমতের পিছনে 
লেগে থাকৃতেন। কেউ কেউ বল্ত তার তরফদার 
নামের জন্কেই তার দ্বভাব হয্বেছিল কোনে! না! কোনে! 
তরফে সর্ধদ। যুক্ত থাকা । যাই হোক এখন যে ঘটনাটার 
কথা বল্‌তে চাই সেটা বলি। 


আসল ঘটনা! 
(১) 

জানুয়ারী মাসের মাঝামাবি একদিন হুসঙ্ক-বাবু 
সকাল ছটায় ঘুম থেকে উঠ লেন। একটি স্থইচ, টিপ তেই 
রেলের উপর বসান খাটখানা ধীরমন্থরগতিতে তাকে 
নিয়েই ানের ঘরের দিকে চল্ল। অম্নি পাশের ঘরের 
গ্রামোফোনটাতে আপনাআপনি সানাইয়ের স্থরে একটা 
রামকেলীর আলাপ বাজ.তে সুরু করুল) হুট ক'রে তোতা! 
পাখীটার খাচার ঢাকৃনীটা প'ড়ে গেল, আর সেটা 
«অসতোমাসদগময় তমসোমাজ্যোতিরগময়-****....-.. ষ্ঠ 
ইত্যাদি অবিশ্রান্ত আবৃত্তি করতে আর্ত করুল, 
বাবুর্চিধানায় নিন্ত্রিত মান্্রাজী বাবুষ্চিটার কানের 
পাশে ছুম্‌ করে একট! পটকা ফুটে গেল আর সে 
লাফ, দিয়ে উঠে প্রাতরাহারের আয়োজনে মেতে উঠ্‌ল। 
এক কথায় হস্ত বাবুর ঘুম তাক্ষাতেই ৪0102811811 
সমস্ত বাড়ীটা নবজাগরণের অধীর চাঞ্চল্যে চঞ্চল হয়ে 
উঠল। হসন্ত-বাবু দেহের নানা স্থানের চামড়ার স্থাস্থা 


€ম সংখ্যা ] 


ও অবস্থ! অন্থ্যায়ী নানাপ্রকার তেল মেখে সান ক'রে 
উঠে, একটা টিনের বাক্সের মধ্যে মাথাটা! ভ'রে কিছুক্ষণ 
স্থির হয়ে দীড়িয়ে রইলেন, তারণর একবার “উ;* ব'লে 
চেঁচিয়ে মাথাটা বাক্সর ভিতর থেকে বের ক'রে নিলেন। 
বাঝাটায় গুটিকতক মৌনাছি ছিল। হসস্ত-বাবুর বিশ্বাস 
ষে, প্রয়োজন ও ব্যবহার না থাকৃলে প্রকৃতি মাচ্যকে 
কোনে। কিছুই দেয় না, স্থৃতরাং ধদি তার ঈষৎ টাক ভাবা- 
পন্ন মাথায় তিনি নিয়মিত মৌমাছির কামড় খান তাহ'লে 
নাকি প্রক্কৃতি তার মন্তকে এতছুত্ধৃত প্রয়োজন অস্থায়ী 
কেশোদগগম করিয়ে তবে ছাড়বে । 
তার একটি গৃঢ় উদ্দেন্ত ছিল এই যটপদ্-হল সেবনের 
পিছনে। এই প্রচণ্ড বিজ্ঞান-তৃষার সঙ্গে সে তার মনে 
অস্তঃনলিল! ফন্তুর মতে! ধশ্ম ভীরুতার ধার! প্রবাহিত ছিল। 
.টিকি জিনিষটা! আদপে ছোটে! হলেও তার রন্ধে র্ধে, 
ষে অপূর্ব বৈছ্াতিক শক্তি সঞ্ারিত হতে থাকে একথ। 
তিনি নিঃসন্দেহে বিশ্বাপ করুতেন ও টাকাক্রাস্ত মণ্তকে 
টিকি গর্জিয়ে এ বিষয়ের চরম মীমাংস| করবার জন্তেই 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক এই মধুকর-কামড়-প্রথায় 
কেশোদখমের চেষ্ট! কর্তেন। তার এই দারুণ ধর্ম 
গোৌঁড়ামীর সঙ্গে অপৃর্র বৈজ্ঞানিক প্রতিভার একত্রসমাবেশ 
দেখে অনেকে আশ্চর্ধ্য হ'ত বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে তার 
বহিরা বরণ, ০07001850 (মিশ্র) কৌচান ধুতি ও 58100 
(বিপদ-বারণ) পায়ঙজামা, বিরাট. 3080163এর সঙ্গে এই 
স্বদেশী বৈদ্যুতিক টিকির সামঞ্রন্ত দেখ;লই তবে লোকে 
বুঝবে যে,অগং-সি'হ ও ওসমানের স্থান একস্থানেই সম্ভব। 
তারপর হসন্ত বাবু প্রাতরাহার সেরে আফস 
ঘরে এসে বস্লেন এবং খবরের কাগঞগুলি লাল 
নীল পেন্সিলের দাগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। এ 
মমঘ্ত পরে ভার কেরাণী সযত্বে কাচি দিয়ে কেটে 
ফাইল ক'রে রাধবে। হঠাৎ একট। কাগছের একটা 
খবর প+ড়ে হস্ত-বাবু বেড়ালের ইছুর ধরার মতো 
তড়িৎ গতিতে নেটার উপর ঝুঁকে পড়লেন এবং খুব 
ভ্রতবেগে লেখাটার চারি পাশে মোট! ক'রে কয়েকট! 
লাল নীল দাগ দিয়ে দিরেন। ভার উপরে লিখলেন, 
“৪৫৫৩৮ | তার পর টেবিলের গায়ে লাগান একটা 


হণস্ত তরফদার 
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বৈছাতিক ঘণ্টার বোতাম টিপতেই কেরামী 'রহরি 
এসে দড়াল। হসম্ববাবু বলেন, “ রহ্রিবাবু 
আমাকে 'ন্তাশগ্ঠাল ডিফারেন্সিয়া ফাইলটা" এনে দিন্ত।” 
হরহরি ফাইলট! আনতে চলে গেল। 

ন্াশন্তাল ভিফারেন্সিয়' ফাইলটাতে হসস্ত-বাবু 
আমাদের সকলপ্রঞকার জাতীয় অনন্তসাধারণতার হিসাব 
রাখতেন। আমাদের জাতি অন্যন্ঠ জাতির তুলনায় 
কোথায় কোথায় বিভিন্ন, কি কি দেযগুণ আমাদের 
আছে য। অপগ জাতির নেই এই সবের খবর £সস্ত-বাবুর 
এই ফাইলটিৰ মধো পাপয়া ষেত। চার পাচ বছর আগে 
পরী স্বামী অত্যুচ্চানন্দের পিছ্ছনে হসস্ত-বাবু কিয়ৎকাল 
যুক্ত ছিলেন। ম্বামীঙ্দিই এখম ইসন্ত-বাবুর দৃষ্টি আমাদের 
জাতীয়তা ও জাতীয় অবনতির দিকে আকমণ করান। 
হমন্ত বাবু তখনই বলেছিলেন যে,জাতীয় অবনতির কারণ 
্রকষ্ট্রূলে শিক্ধারণ ন| ক'রে জাতীয় উন্নতির চেষ্ট! হাতুড়ে 
ডাক্তারের চিকিৎসার নাঁংত তৃলশীয়। 101427059(রোগ- 
নির্ণয়)ই যদি না হ'ল, তা হ'লে চিকিৎস! করা অন্ধকারে 
টি ছোড়ার চেয়ে কি আও কম হল? ম্বামীজি যতই 
বলেন,জাতিভেদ,“মৃ্তিপূজা, পর্দা, নিরক্ষরতা, পরাধীনত। 
ম্যালেরিয়া, হুকওয়ার্ম, তাড়িখানা, আফিম ও গাঁজা” 
ইসম্ত-বাবু ততই বলেন, প্প্রমাণ কি, যে, এ সব কারণেই 
আমাদের এই ছুদ্দণা হয়েছে? হ্যবর্ধনের সময় কি 
জাতিভেদ ছিল ন!? বর্তমান গোমান ক্যাথলিক ও প্রাচান 
প্রতাপশালী সাত্রাজ্যবান্‌ জাতিরা কি মূর্তিপূঙ্গ৷ কর্ত 
না? আকবরের সময় কি পরুদ। ছিল শা? রাণা এলিজা- 
বেখের আমলে কি ইংগেজগ1 স্লে লেখা পড়। জানত? 
স্কচ্রা ও পোলা! পরাধাণ হলেও তাগ কি কখনো 
আমাদের মতে! দুর্দপাগ্রন্ত হয়েছিল? ইতালিতে কি 
মালেরিয়া নেই? অন্তদেশে কি হুকওয়ামণ ও নেশা 
করুবার যালমশ.লা নেই, না আমাদের দেশেই হুকওয়াম 
ও নেশাহীন লোকের! খুব উচদরের মানুষ?” ইত্যাদি। 
তর্কে হেরে গিয়ে স্বামীন্ি বল্লেন, “তবে এই ছুর্দিশা, 
একি শয়স্থব মহাদেবের প্রলয়লীল! ? 

হ্মন্ত-বাবু ঈষৎ হেসে তখন ব'লে ছিলেন, “ন1।” 
115050195), 0১৩০৪০১/- 6:০৪ ঘি) 8০৩, এ 


৬৫৬ 


রি 


17181 


ইসস্তবাবু। প্রমাণ কি* 


( অন্ধকারে হাতড়ান )। ওসবে হবে না। চাই ঠিক 
মত ও যখেই পরিষাণে 508050051 17805 
8100 [7120:09, বুঝলেন? আমায় 1205 274 
19:59 দিন, আমি আপনাকে জাতায় উন্নতি অবনতি 
সব কিছুর পরিষ্কার ,মীমাংস! করে দেব। 73190 [১:21 
(কু প্রিন্ট) দেখে যেমন যন্ত্রের নাড়ী নক্ষত্র সব জান! 
ষায়। আমিও তেমনি ক'রে সব কিছু আপনাকে দেখিয়ে 
দ্েব। কেবল চাই 9056150091৮ 

সেই দিন থেকে হসন্্-বাবু আমাদের জাতীয় দোষ 
গুণের যেধানে যা! কিছু নিদর্শন পেতেন সব সধত্বে ফাইল 
বদ্ধ করুতেন। ভার উদ্দেন্ত ছিল এই উপায়ে বের ক'রে 
ফেলবেন কি কি বিষয়ে ও কি কি পরিমাণে আমর! 


প্রবাসী-ফান্তন, ১৩৩২ 





[২৫শ ভাগ, ২য় খব 
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অন্ত জাতি অপেক্ষা বিভিন্ন এবং এই বিভিপ্নভার মধ্য 
আমাদের জাতীয় অবনতির কারণ ধুঁজে বের ফরুবেন 
আজ প্রায় পাচ বৎসর বাাপী কঠিন পরিশ্রম করে হসন্ত 
বাবু হাজার হাজার জাতীয় বিভিন্নতার উদাহরণ সংগ্র: 
ক'রে ফেলেছেন। তাতে দেখা গেছে আমর! অতিভোজন 
প্রি, ঘরোয়াবিবাদ অভিলাবী, চলন্ত ট্রেনে ও টামে ওঠ 
নাবার পক্ষপাতী,খালি পায়ে হাটা চলায় অভ্যন্ত,স্থীনির্ধযা 
তক,মশক-দংশন-উদাসী ইত্যাদি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিব 
বিভিন্নাতা পাওয়। গেছে আমাদের দেশের নারীদের মধ্যে 
তার] ভয়-রোগে বিশেষরপে ক্রিষ্ট। হদস্ত-বাবু' আজকা; 
«কেন? টি সমেত ৪৫৩টি নারীর “কাপুক্রষভার* উদ্দাহর' 
পেয়েছেন। কোথাও নারী ভয়-ব্যাকুলতার জন্ত পুরবে 


৫ম সংখ্যা ] 


কর্তবাবিমূঢ় করেছে, কোথাও স্বামীকে বিপদে ফেলেছে, 
কোথাও কুপথগামী হয়েছে, কোথাও পিতার . ব্যবসা 
ফেল পড়িয়েছে, কোথাও বাকৃদত্ব প্রণয়ীকে বিবাহের জন্ত 
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতগ্রস্ত করেছে ইত্যাদি। সব দেখে 
হসন্ত-বাবু একটি সামগ্মিক কাগজে লিখেছিলেন__ 


হায় ভীত ভারত-ললনা, 
স্ব দোষে দুষ্ট মোর1; সত্য কথা, নহে এ ছলন]1! 
অন্ত জাতি বানিয়েছে কল কল্ধ! কত; 
মোরা কি সতত 
পাকিব এ ছুদ্ধিশায় নিমজ্জিত, হায়? 
ছেশ যায় যায়। 


ওঠো, জাগো ভারতের মেয়ে, 
লাহসের নিদর্শনে ফেল দেশ ছেয়ে, 
বাধো কেশ ও কোমর যতনে, 
ভোল আজ মৃচ্ছা ও পতনে । 


জাগরণ চাই, 

কাদিবে কাপিবে ভয়ে, সে সময় নাই । 

হ'তে হবে বীরের জননী, 
গুন সবে শুন হিন্দু ইন্দু-নিভাননী ; 
তোমাদের ভয় ন্যাকুলভার বন্ধনে, 
তোমাদের হৃদয়ের ক্রন্দন-স্পন্দনে, 

কাদ্ছর ভাংভ আঙ্গ। 


তাই তোরা “সাজ সাজ” 
ভারতের মেয়ে, 
ছুটে আয় ভয় ভুলে ধেয়ে ॥ 


কবিতাটি পড়ে সকলেই বলেছিল, যে, হসম্ত-বাবু যদি 
“লীরিয়াস্লি" কবিতার চর্চা করতেন চ্তাহলে হয়ত 
জানের রাজোর অনেক নীরসতাকে সরস কবিতায় 
ব্ক্ত করতে পার্তেন। তিনি যে অতি ছুরহ 
ব্যাপারও কবিতায় পরিস্ষুট করতে পারেন তার 
প্রমাণ ত্বরূপ হসম্ত-বাধু 1979 0210085 ০01 06 
58507. এর এক অংশ অমিত্রাক্ষর ছন্মে তঙ্জম| করেন। 
এ ছাড়া বড বড় ভাব ও অধিক জটিল কাঁপার জলিঘাণস 


হুসম্ত তরফদার 
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বাক্ত করার উদাহরণ স্বরূপ তিনি চ1011/154র 
4১050106105, 15510016 এর 11010, 110 
00), 21800091715 হীত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি 
সনেট রচন। করেছেন । 

যাই হোক, ভাগতনারীর কাপুরুষতার এত ভূরি ভূরি 
উদাহরণ পাওয়ার ফগে হসন্ধ-বাবু ভাবতে '্ৰারস্ত 
করুলেন, যে, এইটিই আমাদের জাতীয় অবনতি কারণ। 
বীন্প্রসবিনী ভারতাতা যদ নিজে বার না ভন, ক 
হ'লে তার বীরগ্রসব কারা কিছুতেই অন্ন থাকতে পারে 
না। মাতৃঙ্গাতিই শিশ্ুকাল থেকে সন্তানের দেহ ও মনের 
পুষ্টি ও গুণাগুপের সকল দাত্রিত্ব গ্রহণ করেন। তারাই 
যদি সাহদহীনতা দোষে হু হন, তাহ'লে শিশু 
কি ক'রে আর বীর পুরুষ হ'য়ে উঠতে পারে? হসস্ত- 
বাবু ভাবতে আরস্ভ করলেন, ফি ক'রে ভারতে আবার 
লক্ষ লক্ষ বার জননীর স্ব্টি কর! যায়। 

স্বামী অতুচ্চানন ইতিমধ্যে একদিন এসে হাজির 
হলেন। হসঙ্জ-বাবু তাকে তার ফাইল বের ক'রে দেখালেন 
কত বিভিগ্ন ক্ষেত্রে কত বিভিন্ন রূপে নারীর কাপুরুষতার 
কুফল ফল্ছে। ম্বামীজি বিশেষ উৎসাচ দেখিয়ে বল্লেন, 
যে এতদিন পরে হ্সন্ত-বাবু ভারতের রোগ ঠিক 
ধরেছেন। হৃসন্ত-বানু একটু বিনয়ের হাসি হেসে বল্লেন 
এখনও 9870 যথেষ্ট পাওয়া যায়নি; তা ছাড়া 
এইটাই যে ভাগতীয় অবনতির কারণ এই ০0170185101 
(নিদ্ধান্ত)টি এখনও সব রকম 101091 66৪ (ভ্তায় বিচার) 
ক'রে 69051)1190) ( প্রতিপর় ) করা হয়-নি। এ ঘটনাটি 
যে সময়ে ঘটে 'ভখন হসন্ত-বাবুর হাতে মাত্র ৩৫টি 
উদাহরণ জমা! ছিল। কিন্তু আরও হাঙ্গারখানেক 
কেস্‌” না পেলে তিনি কিছুই সঠিক বল্‌তে পার্ছিলেন 
না। কিন্তু আজ তার ফাইলে ৪৫৫৩টি “কেস্‌” ইওয়াতে 
তিনি তার কাজে লেগে গেলেন। প্রথমত, ভিনি 
স্ত্রীকাপুরুষতার উদ্াহরণগুলিকে ভাল ক'রে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে 
নিলেন। তার পর প্রত্যেক শ্রেণীজাত কুফকাবলি লিপি- 
বন্ধ ক'রে ফেল্লেন। তার পর সেই সমস্ত কুফলের সঙ্গে 
আমাদের জাতীয় অবনতি যে যে রূপে প্রকাশ পায়, সেই 


সই জারজ? ৬ ছাতিব। টিকার আনাজল পশলা তি শর কালী 


৬৫৮ 


শিলেন। তা'র পর দেখলেন স্ত্রী-কাপুকষতা ব্যতীত 
অন্তান্ত জাতীয় বিডিন্নতার ফলাফলের সঙ্গে জাতীয় 
অবনতির সম্বন্ধ বি। এইবপ নান] উপায়ে ভেবেচিন্তে, 
কষে, খড়পেতে হ্সস্ত-বাবু শেষ অবধি নিম্নলিখিত রূপ 
কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হপেন। যথ| £-_ 

১। নাগীএ কাপুরুষত। একটি সত]। 

২। এই সত্তাগ নান! প্রকার ব্ূপ আছে, অর্থাৎ ইহা 
নানা কার্য ৪ ব্যবহারের মধা দিয়া প্রকাশ পায়। 

৩। এন সত্তার প্রাবল্য বিবিধ প্রকার, অর্থাৎ 
কোথাও ই$। ক্ষীণভাবে প্রকাশ পায় ও কোথাও প্রবলরূপে 
প্রকাশ পায়। 

৪। এই সত ফল-প্রস্থ অর্থাৎ ইহা নিজের মধ্যে 
সম্পূর্ণ নয়, ইহ দ্বার ফলাফলের উৎপতি হয়। 

€। এই সত্তার ফপাফল সাধারণত জ্বাতীয় গুণ ও 
দোষ রূপে পরিগণিত হয়। 

৬। এই সত্তার অভাবে জাতীয় গুণের প্রকাশ দেখ! 
ধায় এবং ইহার বিদ্কমানতায় জাতীয় দোষ গ্ররুষ্ট হয়। 

৭। এই সভার বিদ্যমানতায় জাতীয় দোষ ইহার 
প্রাবল্যের অনুপাতে কম বা বেশী দেখ! যায়। 

৮। এই সত্তা অবিনাশ্ত নহে। 

৯। এই সত্তা আমাদের জাতীয় ছুর্গতির প্রধানতম 
কারণ। 

এ ছাড়া তিনি একটা গ্রাফ, একে দেখিয়ে দিলেন 
যেনা গীশকাপুরুষতা ও জাতীয় অবনতির উদ্বাঃরণ কোনো! 
নির্দিই সময়ে একই ভাবে, বাড়ে বা কমে অর্থাৎ এছুটি 
চ০51001 7৩19:5 । হসস্ত-বাবু এই সিদ্ধান্ত গুলিতে হঠাৎ 
উপনীত হলেন না,অনেক তর্ক মীমাংসা ক'রে তবে এগুলি 
তিনি স্থির নিশ্চয় ব'লে প্রচার করুলেন। প্রথমত তিনি 
40100 89৩ ০০৮]৩ ০ 80029] ট5:০০1005) বলে 
একটি পুস্তিকা! বের ক'রে ফেল্লেন। এতে তিনি 
দেখালেন, যে, আমাদের জাতি এই যে কোনে! কিছুতেই 
সক্ষম হয় না, এই যে আমাদের জাতি কিছুতেই একটান! 
জাগ্রত অবস্থায় উন্নতির পথে এগিয়ে চলতে পারে না, 
এই যে সর্ধঘটে আমাদের জাতি মাত্র অর্ধ-জাগ্রত, এই 
যে আমাদের জাতি দুঃখে দারিজ্র্ে নিঝুম হ'য়ে পগড়ে 


প্রবা৯ “-ফান্তন, ৯৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রয়েছে, এ সবের কারণ আমাদের নারীর্দের সাহসের 
অভাব এবং তত্প্রস্থত সন্তানদের উপর এই ব্যাধির 
প্রভাব। 

51155970915 03075001715 শীদ্রই ভারত 
ছড়িয়ে পড়ল। নান জায়গায় জাতীয় অবনতির কারণ. 
নিদ্ধীরক এই বৈজ্ঞানিক অন্ুমন্ধানের [বিচার নিয়ে শীট 
ইত্যাদি হ'তে আরম্ভ হ'ল। ইসস্ত-বাধু চারিদিক থেবে 
কন্গ্রাচুলেশন্‌ পেতে লাগলেন কংগগ্রসে্ এই গিয়ে বেশ 
একটা নাড়াচাড়া৷ পড়ে গেল। কয়েকজন নারীদ৬) 
তাদের নামে এই অপবাদ শুনে রাগে উন্মত্তের মতো হয়ে 
পুরুষ সভ্যদের সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি লাগিয়ে দিলেন। 
হসন্ত-বাবু যে হ্চারখান| মারের ভয়-দেখান বেলামী 
চিঠিও না পেলেন, তানয়। যাই হোক, শেষ অবধি 
সকলেই হসন্ু-্বাবুর অকাটা 9605005এর কাছে হার 
মান্তে বাধ্য হলেন, এবং ভারতকে আবার তার লুপ্ত 
গৌরব ফিরে দেবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা হ'তে লাগল) 
হসস্ত-বাবু প্রেস ও পাব্বলকৃকে জানালেন, যে, নাগীদের 
আবার সাহসী ক'রে তোল্বার একটা স্বীমূ তার খদড়া 
করা আছে; আর্থক স্থবিধার আশ! দেখলে তিনি সেটা 
90211) ৪০৫ 0 করাতে রান্দি আছেন। এই আশা 
পাবামাজ “বীরপ্রন্থ প্রস!বনী ভারত" নামে একটি সংঘ 
মান্্রাঙ অঞ্চলে গঠিত হ'য়েটাকা তোলার কাজে উঠে পঞ্ড়ে 
লেগে গেল। হসন্ত-বাবুও ভার স্বীম্টাকে ঘসে মেজে 
ঠিক কবুতে লাগলেন। 

(২) 

হরস্ত-বাবুর স্কীম্টা ছিল খুবই 'সিম্পল' এবং 
সহজবোধ্য । হসন্ত-বাবুর যখন বয়স খুব অক 
তখন তার দুর সম্পর্কের এক পিসে-মশায়কে ক্ষেপা 
কুকুরে কাম্ড়েছিল। তাতে তাকে কাসৌলি 
যেতে হয় ও সেখানে মহামতি পাস্তরের আবিস্কৃত 
প্রণালী অন্গ্যায়ী চিকিৎসা ক'রে তিনি জলাতঙ্কের 
আশক্ক| থেকে মুক্তি লাভ করে কলিকাতায় ফিরে 
আসেন। পান্তরের চিকিৎসার মূলমন্ত্র মানুষের কোনে 
বিষয়ে ক্রমশঃ শক্তিলাভের ক্ষমতায় বিশ্বাস। যে 
বিষ শরীরে অধিকমাত্রায় অকন্থাৎ প্রয়োগ কর্‌লে মান্য 


€ম সংখ্যা ] 


অচিরে দেহত্যাগ করে, মেই বিষধই যদি ক্রমশঃ তাঁকে 
সইয়ে অল্প অল্প ক'রে ক্রমবর্ধণশীল যাত্রায় তার গ্রতি 


প্রয়োগ কর] যায়, তা হ'লে তার অপকার ত কিছু হয়ই 
না, বগং উক্ত বিষ সম্বন্ধে তার এমন একটা! প্রতিরোধক 
ক্ষমতা ও অব্যাহতি জন্মায়, যে, বেশীমাত্রায় এ (যে 
আক্রান্ত হ'লেও তার আর কিছু হয় না। পাগলা 
কুকুরের বিষ প্রতিরোধ করুবার ক্ষমতাও মান্ষের মধ্যে 
এ রকম উপায়ে, ক্রমশঃ উৎপন্প করা হয়। বাল্যকালের 
এই জানটুকু এতদিনে হসস্ত-বাবুর কাজে লেগে গেল। 
তিনি ভাবলেন, জলাতঙ্ক যদি চিকিৎস্য, ভাহ,লে সর্ববাতদ্ক 
নয় কেন? অর্থাৎ ক্রমশঃ ভয় প্রতিরোধ করুবার 
ক্ষমত! বাড়িয়ে বাড়িয়ে সব ভয় কেন একেবারে দূর করা 


যাবে না? 
তার এক ভাগ্নের (ধিশক্তির বড়ছেলে তদ্ধিত- 


কুমারের ) বড় আধারের ভয় ছিলগ। হসস্ত-বাবু ভাকে 
প্রথমে কিছুদিন ৩২ 'ক্যাগুল্‌ পাওয়ার" আলোযুক্ত একট। 
ঘরে বদ্ধ কৰে রাখলেন, তার পর আলোর 'ক্যাগুল্‌ 
পাওয়ার” ক্রমশঃ কমিয়ে কমিয়ে শেষ অবধি তাকে একে- 
বারে নিরেট অদ্ধকারে রেখে দেখলেন তঞ্জিতের অধ্ধ- 
কারের ভয় আর নেই। এই একস্পেরিমেপ্টউ। সফল 
হওয়ায় হসন্ত-বাবু নার বিলম্ব না ক'রে তার নারীজাতির 
ভয় ঘুরীকরণের স্কীম্ট। প্রকাশ ক'রে ফেলুলেন। তাতে 
তিনি পিখলেন, যে, অনেক গবেষণা! ক'রে তিনি ভয় 
জিনিষটাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন, ১। শারীরিক 
ভয়, ২। মানাঁসক ভয়, ৩। আধ্যাত্মিক শুয়) এবং 
দেখেছেন, যে, এই তিন প্রকার ভয়ই চিকিৎস। ক'রে দুর 
করা সম্ভব। চিকিৎসার প্রধান ও একমাত্র উপায়, অল্প 
অল্প ক'রে ভয় সহ করিয়ে মান্থষকে ক্রমশঃ হঃ়শুদ্য ক'রে 
তোল! | যথা, শারীরিক ভয় দুর করুতে হ'লে ছারপোকার 
ভয় থেকে আর ক'রে বাঘ ভালুকের ভয় অবধি সইয়ে 
সইয়ে দেখাতে হবে। মানসিক ভয় দুর কবুতে হ'লে, 
একলা থাকা কিন্বা অন্ধকারের ভদ্ম থেকে আরম্ভ করে 
ক্রমশঃ খুব বেশী রকম ভূতের ভয় অবধি দেখাতে 
হবে। আধ্যাত্মিক য়ও এ উপায়ে, “মাষ্টার মশার রাগ 
করবেন' ঝ'লে ভয় দেখান থেকে সুরু ক'রে,ভগবান বিমুখ 
হবেন' অবধি ব'লে সারান যাবে। 


হসম্ত তরফদার 


৬৫৯ 


হুসস্ত-বাবু ঠিক করুলেন মেয়েদের ভয় ভাঙাবাণ জন্ত 
কোন স্বাস্থাকর স্থানে একটা 0০61591 17500910 খুল্ুবেন। 
সেখানে ভারতবধের সব জায়গা থেকে মেয়েরা সব রকম 
ভয় বিমুক্ত হবার জন্তে তার তত্বাবধানেই চলবে । তিনি 
একবার তাড়াতাড়ি মান্দ্রাঙ্জ চলে গেলেন । সেখানে “বীর 
প্রন্থগ্রসবিনী ভারত সজ্বে”এ সভ্যেরা তাকে একটা 
তুমুল-একম *'রিসেপশন” দিল; সকলে একবাক্যে হসস্ত- 
বাবুকে উক্ত সংঘের কীন্তিকার প্রধান (৬/০70111 চম৫9- 
80700) মনোনীত করুল; এছাড়া একজন সার্ধপ্রধান 
(ড1০০-8551001/0) একজন সর্ববার্থাধার (73858107), 
তেরঙ্গন ভ্রামামান প্রতিক (1:2501177 /0600), ও 
বিয়াল্িশজন নৈষ্টিক, কাধ্যনায়ক (7101711903০ 0১৩ 
00759] 00107771060) নিযুক্ত হ'ল । হসম্ত-বাবু পরম 
উৎসাহে কলিকাতায় ফিরে এলেন এবং শত অনেক 
হাঙ্জার টাকা তুলে ফেল্লেন। তার পর চার পচ মাস 
ধরে খুব &ৈ চৈ চল্ল। চারিদিকে লোকের মুখে শুধু 
এককথা-__“বীরপ্রন্থগ্রঘবিনী ভারত” । সকলে শুধু “115 
0 1501775 01 20101/9] ৪001005/ আওড়ায় 
ও বলে, “এইবার হৃসস্ত-বাবু জাতীয় অবনতির একটা 
হেস্ত-নেত্ত না করে ছাড়বেন ন।।” 


(৩) 
মধুপুরে একটা মস্ত বাড়ী আর বাগান নেওয়া গগন 
গেছে। যাগ শিঙ্ছেদের মেয়েদের ভগ ভাঙ্গাবার জন্য 
ব্যস্ত, তাদের লেখা আবেদন-পত্ত্রে হসন্ত্র-বাবুর চগ্রর 
গিজ গিজ. করুছে। [771967151 1387102 প্বারপ্র 
প্রসবিনী সংঘেগর 90০০0 বেশ ভারা হয়ে উঠেছে। 
এখন শুধু কান্ত আরম্ভ হলেই হয়) হসস্-বাণ সংঘের 
কীঠিকার প্রধান হিসেবে কাণজে দুইজন সৎ, বম্ক্ষম ও 
বয়স্ক! “মেউ্রনের” জন্ত বিজ্ঞাপন দিলেন । অনেকে দরখাস্ত 
করুল এবং বহকষ্টে হসন্ত-বাবুর আ.বদ্কৃত [1705 
ও 17:070000র  [1081110010 1056 165 পাস ক'রে 
(নাকের মাপ ও আকারের সাহাযো হসন্ত্-বাপু মানুষের 
চরিআবিচার করতে পারতেন ) ছুইঞ্জন খৃষ্টধন্মাবলছিনী 
হিল! “মেট্রন” নিযুক্ত হলেন। অতি শীস্রই মধুপুরের 
বাড়ী ছাআীতে 'ডরপূর হয়ে উঠল । হসস্ত-বাবু তারাপদ 


৬৫৮ 





পাশাপাশি সপ সপ শাপলা 


নিলেনশ। তা'র পর দেখলেন স্্ী-কাপুরুষতা ব্যতীত 
অন্তান্ত জাতীয় বিডিন্লতার ফলাফগের সঙ্গে জাতীয় 
অবনতির সম্বন্ধ প্ি। এইকপ নান। উপায়ে ভেবেচিস্তে, 
কষে, খ'ড়পেতে হ্মন্ত-বাবু শেষ অবধি নিম্নলিখিত রূপ 
কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন । যথ! £-_ 

১। নাপীর কাপুরুষতা একটি সত্তা । 

২। এই সত্তার নান! প্রকার কূপ আছে, অর্থাৎ ইহা 
নান! কারধা ৭ ব্যবহারের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। 

৩। এন সত্তার প্রাবজ্য বিবিধ প্রকার, অর্থাৎ 
কোথাও ই€ ক্গীণভাবে প্রকাশপাম় ও কোথাও গ্রবলরূপে 
প্রকাশ পায়। 

৪। এই সত্ব ফল-প্রস্থ অর্থাৎ ইহ নিজের মধ্যে 
সম্পূর্ণ নয়, ইহ। দ্বারা ফলাফলের উৎপতি হয়। 

€। এই সত্তার ফলাফল সাধারণত জাতীয় গুণ ও 
দোষ রূপে পরিগণিত হয়। 

৬। এই সত্তার অভাবে জাতীয় গুণের প্রকাশ দেখা 
ধায় এবং ইহার বিদ্ভমানতায় জাতীয় দোষ প্রকৃষ্ট হয়। 

৭। এই সত্তার বিধ্যখানতায় জাতীয় দোষ ইহার 
প্রাবল্ের অন্থপাতে কম বা বেশী দেখ! যায়। 

৮। এই সত অবিনাশ্ত নহে। 

৯1 এই সত্তা আমাদের জাতীয় ছুর্গতির প্রধানতম 
কারণ। 

এ ছাড়া তিনি একটা গ্রাফ, একে দেখিয়ে দিলেন 
যেনাগী-কাপুরুষত1 ও জাতীয় অবনতির উদাংরণ কোনো 
নির্দি্উ সময়ে একই ভাবে বাড়ে বা কমে অর্থাৎ এছুটি 
চ০5051) 701565 । হসন্ত-বাবু এই সিদ্ধান্ত গুলিতে হঠাৎ 
উপনীত হলেন না,অনেক তর্ক মীমাংস। ক'রে তবে এগুলি 
ভিনি স্থির নিশ্চয় ব'লে প্রচার করুলেন। প্রথমত তিনি 
£/1185 [310৩ 1015 0£ [80185] ট8:501657% ব'লে 
একটি পুস্তক বের কারে ফেল্লেন। এতে তিনি 
দেখালেন, যে, আমাদের জাতি এই যে কোনো কিছুতেই 
সক্ষম হয় না, এই যে আমাদের জাতি কিছুতেই একটান! 
জাগত অবস্থায় উন্নভির পথে এগিয়ে চলতে পারে না, 
এই ষে সর্বঘটে আমাদের জাতি মাত্র অর্ধ-জাগ্রত, এই 
যে আমাদের জাতি ছুঃখে দারিত্রো নিঝুম হ'য়ে পঞড়ে 





প্রবাঃ --ফাল্গুন, ১৩৩২ 





[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শিপ 


রয়েছে, এ সবের কারণ আমাদের নারীদের সাহসের 
অভাব এবং তংপ্রস্থত সন্তানদের উপর এই ব্যাধির 
প্রভাব । 

*€115391/589 [06 701005,, শীপ্রই ভারতষয় 
ছড়িয়ে পড়ল। নান! জায়গায় জাতাঁয় অবনতির কারণ- 
নিপ্ধারক এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিচার নিয়ে মীটং 
ইত্যাদি হ'তে আরস্ হ'ল। ইসন্ত-বাবু চারিদিক থেকে 
কন্গ্রাচুলেশন্‌ পেতে লাগলেন কংগ্রেসে এই গিয়ে বেশ 
একট! নাড়াচাড়া পড়ে গেল। কয়েকজন নারীসভ্য 
তাদের নামে এই অপবাদ শুনে রাগে উম্মতের মতো হয়ে 
পুরুষ সভাদের সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি লাগিয়ে দিলেন। 
হসন্ত-বাবু যে হুচারখানা মারেন ভয়-দেখান বেনামী 
চিঠিও না! পেলেন, তা নয়। যাই হোক, শেষ অবধি 
সকলেই হমন্ত-বাবুর অকাট্য 96505009এর কাছে হার 
মানতে বাধ্য হলেন, এবং ভারতকে আবার তার লুপ 
গৌরব ফিরে দেবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা হ'তে লাগল। 
হসন্ত-বাবু প্রেস ও পাব.লিকৃকে জানালেন, যে, নাগীদের 
আবার সাহসী ক'গে তোল্বার একটা স্কীম্‌ তার খসড়া 
করা! আছে; আর্থ স্থবিধার আশ! দেখলে তিনি সেটা 
905119 56% 89 করাতে রাদ্দি আছেন। এই আশা 
পাবামাততর “বীরপ্রন্থ প্রসাবনী ভারঙ* নামে একটি সংঘ 
মান্জাঙ্জ অঞ্চলে গঠিত হ'য়েটাক1 তোলার কাজে উঠে প'ড়ে 
লেগে গেল। হসন্ত-বাবুও তার স্বীম্টাকে ঘসে মেজে 
ঠিক করুতে লাগলেন। 

(২) 

হসন্ত-বাবুর স্বীম্টা ছিল খুবই “সিম্পল এবং 
সহজবোধ্য । হসন্তবাবুর যখন বয়স খুব আদ 
তখন তার ছুর সম্পর্কের এক পিসে-মশায়কে ক্ষেপা 
কুকুরে কামূড়েছিল। তাতে তাকে কাসৌলি 
যেতে হয় ও সেখানে মহামতি পাস্তরের আবিষ্কৃত 
প্রণালী অঙ্থ্যায়ী চিকিৎসা ক'রে তিনি জলাতঙ্কের 
আশঙ্ক। থেকে মুক্তি লাভ করে কলিকাতায় ফিরে 
আসেন। পান্তরের চিকিৎসার মূলমন্ত্র মান্ধষের কোনো 
বিষয়ে ক্রমশঃ শক্তিলাভের ক্ষমতায় বিশ্বা। যে 
বিষ শরীরে অধিকমাঙায় অকস্থাৎ প্রয়োগ করুলে মান্য 





৫ম সংখ্যা] 


অচিরে দেহত্যাগ করে, সেই বিষই যদি ভ্রমশঃ তাকে 
সইয়ে অল্প অল্প ক:রে ক্রমবন্ধণশীল মাত্রায় তার প্রতি 


প্রয়োগ কর] যায়, তা হ'লে তার জপকাএ ত কিছু হয়ই 
না, বরং উক্ত বিষ সম্বন্ধে তার এমন একটা প্রতিরোধক 
ক্ষমতা ও অব্যাহতি জন্মায় যে, বেশীমাত্রায় এ তবে 
আক্রান্ত হ'লেও তার আর কিছু হয় না। পাগল! 
কুকুরের বিষ প্রতিরোধ করুবার ক্ষমতাও মানুষের মধ্যে 
এ রকম উপায়ে, ক্রমশঃ উৎ্পন্থ করা হয়। বাল্যকালের 
এই জ্ঞানটুকু এতদিনে হসন্ত-বাবু« কাজে লেগে গেগ। 
তিনি ভাবলেন, জলাতঙ্ক যদি চিকিৎসা, তাহ'লে সর্বাতক্ক 
নয় কেন? অর্থাৎ ক্রমশঃ ভয় প্রতিরোধ কবুবার 
ক্ষমত। বাড়িয়ে বাড়িয়ে সব ভয় কেন একেবারে দুর করা 


যাবে না? 
ভার এক ভায়ের (বিভক্তির বড়ছেলে তঞ্ষিত- 


কুমারের ) বড় আ্াধারের ভয় ছিল। হসস্ত-বাবু তাকে 
. প্রথমে কিছুদিন ৩২ 'ক্যাগুল্‌ পাওয়ার” আলোধুক্ত একট! 
ঘরে বন্ধ করে রাখলেন, তার পর আলোর 'ক্যাগ্ডল্‌ 
পাওয়ার” ক্রমশঃ কমিয়ে কমিয়ে শেষ অবধি তাকে একে- 
বারে নিরেট অন্ধকারে রেখে দেখলেন তদ্ধিতের অদ্দ- 
কারের ভয় আর নেই । এই একস্পেরিমেণ্ট-টা সফল 
হওয়ায় হসন্ত-বাবু 'আর বিলম্ব না ক'রে তার নারীজাতির 
ভম্-দুরীকরণের স্কাম্ট1 প্রকাশ ক'রে ফেল্লেন। তাতে 
তিনি লিখলেন, যে, অনেক গবেষণা! ক'রে তিনি ভয় 
ঞিনিষটাকে তিন ভাগে ভাগ কণেছেন, ১। শারীরিক 
ওয়, ২। মানপিক ভয়, ৩। আধ্যাত্মিক য়) এবং 
দেখেছেন, যে, এই তিন প্রকার ভয়ই চিকিৎসা ক'রে দূর 
করা সম্ভব। |চকিৎসার প্রধান ও একমাত্র উপায়, অল্প 
অম্প ক'রে ভয় সহ করিয়ে মানুষকে ক্রমশঃ ভয়শুন্ত ক'রে 
তোলা । যথা, শারীরিক ভয় দূর করুতে হ'লে ছারপোকার 
ভয় থেকে আরম্ভ ক'রে বাঘ ভালুকের ভয় অবধি সইয়ে 
সইয়ে দেখাতে হবে। মানসিক ভয় দূর করতে হ'লে, 
একল! থাকা কিন্বা অন্ধকারের ভয় থেকে আরম্ভ করে 
ক্রমশঃ খুব বেশী রকম ভূতের ভয় অবধি দেখাতে 
হবে। আধ্যাত্মিক ভয়ও এ উপায়ে, "মাষ্টার মশার রাগ 
করবেন' ব'লে ভয় দেখান থেকে হুরু ক'রে,“ভগবান বিমুখ 
হবেন' অবধি ব'লে সারান যাবে। 


হসত্ত তরফদার 


৬৫৯ 


হসম্ত-বাবু ঠিক করুলেন মেয়েদের ভয় ভাঙ্গাবার জন্ত 
কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে একটা 00770091 17500016 খুল্বেন। 
সেখানে ভারতবর্ষের সব জায়গা থেকে মেয়েএ সব রকম 
ভয় বিমুক্ত হবার জন্তে তার তত্বাবধানেই চল্বে। তিনি 
একবার তাড়াতাড়ি মান্দ্রাঙ্জ চলে গেলেন । সেখানে “বার 
প্রস্থপ্রসবিনী ভারত সজ্বে”র সভ্যের! তাকে একটা 
তুমুল-একম “'রিসেপ শন” দিল; সকলে একবাক্যে ইসস্ত- 
বাবুকে উক্ত সংঘের কীত্তিকার প্রধান (৬/০:0106 [১09 
8০70) মনোনঠত কবুল; এছাড়া একজন সার্ধপ্রধান 
(৬1০০-75510000) একজন সর্বার্থাধার (0:75750708), 
তেরজন ভ্রাম্যমান প্রতিক (17256112607), ও 
বিয়ালিশজন নৈষ্টিক কাধ্যনায়ক (71070708501 0) 
(07631 00701011060) "নিযুক্ত হঃল। হসন্ত-বাঝু পরম 
উৎমান্তে কলিকাতায় ফিরে এলেন এবং শিঘ্রই অনেক 
হাজার টাকা তুলে ফেল্লেন। তার পর চার পচ মাস 
ধরে খুব হৈ চৈ চল্ল। চারিদিকে লোকের মুখে শুধু 
এককথা--“বীরপ্রন্থপ্রনবিনী ভারত” । সকলে শুধু “117৩ 
170 ০0506 900251 বৈ 21001005/” আগুড়ায় 
ও বলে, “এইবার হসস্ত-বাবু জাতাঁয় অবণতির একটা 
হেস্ত-নেস্ত না ক'রে ছাড়বেন ন1।% 


(৩) 
মধুপুরে একটা ঘন্ত বাড়ী আর বাগান নেএয়া হ'য়ে 
গেছে। যাস! নিজেদের মেয়েদের ভয় ভাঙ্গাবার জন্য 
বাত্ত, ভাদের লেখা 'আবেদন-পত্রে হসন্ত-বাবুর *গ্রর 
গিঙ্জ গিজ. করুছে। |া9যোও] এ এবারপ্রথ- 
প্রসবিনী সংঘের ৪০০০৪ বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। 
এখন শুধু কাক্ধ আরম হলেই হয়? হসম্ত-বাণু সংঘের 
কীর্ঠিক্াব প্রপান ঠিসেবে কাগজে ছুইজ্ন সৎ, কর্মক্ষম ও 
বয়স্ক! “মেট্রনের” জন্ত বিজ্ঞাপন দিলেন । অনেকে দরখাস্ত 
করল এবং বহুকষ্টে শুসস্ত-বাবুর আবিষ্কৃত 1107651 
ও 1:00061705র  [11911010 1২050 7:25 পাস ক'রে 
(নাকের মাপ ও আকারের সাহায্যে হমস্ত-বাবু মানুষের 
চরিঞ্জরবিচার করুতে পার্তেন ) ছুইঙ্গন খৃষ্টধর্মাবলদ্ছিনী 
মহিলা! “মেউ্রন” নিযুক্ত হলেন। অতি শী্রঈ মধুপুরের 
বাড়ী ছাতীতে ভরপূৃর হ'য়ে উঠল। হসস্ক-বাবু তারাপদ 
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নামক একম্পেরিষেণ্টযাল সাইকলজি পাস একঞ্জন 
ছোক্রাকে নিয়ে সেখানে পব বন্দোব্ত করতে চ'লে 
গেলেন । ছাত্রীদণেগ দৈহিক এবং বংশ ও জাতিগত কোনে! 
অবস্থাগ জন্ত তাদের মধো ভয়ের প্রাূর্তাব হয়েছে কিন! 
নির্ণয় কর্বার জগ্ত হসস্ত-বা? তাদের বিষয়ে নানাপ্রকার 
5505055 নিলেন । যথ| তাদের মাথার মাপ, চুলের 
ও গায়ের রং, নাকের দৈর্ঘ্য, তুর আকৃতি, ওজন, 
শরীরের ধৈর্ঘা, ফোর আর্ম বাইসেপস্, চেষ্ট, ওয়েস্ট 
ইত্যাদির মাপ, তাদের দেহে কোথায় কোথায় তিল 
আছে, তাদের জাতি, গোত্র, পারিবারিক খবরাখবর, 
বাল্যকালে হাম হয়েছিল কিনা, তাহার! অত্যধিক চা 
পান করে কিন! ইত্যাদি ইত্যাদি । তারাপদ বল্‌্লে, অত 
0809 সে একলা! “ক্লাসিফাই” ও “রেকর্ড” করুতে পারবে 
না। হসন্ত-বাবু তাতে ভারাপদ্র সাহায্যার্থে তিনজন 
বি-এ, ফেল কেরাম নিমুক্ত ক'রে দিলেন। 

তার পর আরঘ হল প্রত্যেকটি মেয়ের 70৪: 
575০) অর্থাৎ তার কি কি গ্রকার ভয় আছে 
এবং সেইসব ভয়ের প্রাবল্য কতট। ইত্যাদি। 
কারুর নামের পাশে হয়ত লেখ। হ'ল 017051091, 
1011017)010)--000100901) 1706175] 1010- 
100017)--051007655 9৮608190167 5012009] 10477 
[0070 20816779] 00016 00 22) 10: 0562, অর্থাৎ 
উক্ত বালিকার আরস্থল। মাত্র দেখলেই ভয় হয়, জন্ধকারে 
এবং পাঁচ ক্যাণ্ডেল পাওয়ার আলে। থাকলেও ভয় হয়, 
এবং মাম! ভাকে ছেড়ে চিরতরে চলে যাবেন এইটুকু মাত্র 
আশঙ্কা! হ'লেই ভয় হয়। অন্তান্ত সব মেয়েদের নামে 
এইরকম সকল জ'তব্য বিষয় লেখা এক একথান! ' কার্ড 
তৈরী হ'ল। সেগুলি 118৮ রেকর্ডে» 
হল। 

সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হ'য়ে যাবার পরে হসস্ত-বাবু 
দেখলেন, যে, শারীরিক ভয় জিনিষটাই মেয়েদের মধ্যে 
খুব বেশী এবং অধিকসংখ্যক মেয়েরই বাল্যকালে হাম 
হয়েছিল এবং প্রায় নকলেই চা পান করে। হসম্ত-বাবু 
এর ফলে“বীরপ্রন্থপ্রসবিনীসংঘে”র সভ্যদের মধ্যে বিতরিত 
হবার জন্ত একটা “নোটন লিখ.জেন £--চ21781091 [৩৪২ 


প্রবাসী- কাল্গুন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


2100 10 09৪16 7618007 00106912016 31028153. 
8130 63006851109, 071006879, 


এর পর তিনি সকলের জন্ত “রুটন* তৈরী ক'রে 
দিলেন । [27711 0016 আবিষ্কৃত £000-5055050079এর 
নিয়ম অঙ্গসারে এবং প্রত্তাহ ছুই ঘণ্টা ক'রে “আমি 
বীরনারী হব) হবই হব” ইত্যাদি জপ করবার গন একটা 
গাথা তৈরী ক'রে দিলেন। মধুপুরের বাড়ীতে একটা! 
প্রকাণ্ড লেকৃচার “হল ছিল। সেধানে প্রত্যহ মেয়েদের 
হমস্ত-বাবু॥ জানগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শুন্তে হ'ত। 
প্রথম দিনকতক তিনি “ভয়” যে শুধু একটা 200820%6 
অথব! অভাবাত্মক ব! নেতিগর্ভ জিনিস সে সম্বন্ধে মেয়েঘের 
ভাল ক'রে বোঝালেন। অর্থাৎ সাহসের অভাবই ভয়, 
অর্থাৎ সাংস নেই বলেই ভয় আছে, অর্থাৎ সাহস থাকলে 
ভয় থাকৃতে পারে না ইত্যাদি। এ কথাও বল্লেন, যে, 
ভয়টা নেতিগর্ভ বলেই তার থাকা-না-থাকার কোনে! মানে 
হয় না, অর্থাৎ ভয় না থাকলেই সাহস আছে প্রমাণ হয় 
না, স্থংরাং না-ভয়-ন1-সাহসাত্মক এই যে একটা 206072] 
বা নিপিপ্ত বা! অনির্দিষ্ট অবস্থা, প্রথমতঃ তাদের মনের 
মধ্যে সেই অবস্থাটা আনতে হবে, তার পর [১০৪109৩ 
0087585 বা অস্তাত্মক সাহস গড়ে তুলতে হবে, 
ইত্যাদি। 


এই প্রকার কথাবার্তা শুনিয়ে মেয়েদের মধ্যে চিক্তসার 
জমি তৈরী ক'রে হসস্ত-বাবু একদিন কলিকাতায় চলে 
এলেন। উঙ্দেস্ট প্রথম মাত্রা গধধের বন্দোবস্ত ক'রে 
মধুপুরে ফিরে যাওয়া ও যথারীতি চিকিৎসা স্থরু করা । ছু 
তিন রাত্রি জেগে অনেক ভেবে ও স্বামী অতুযচ্চানম্দের সঙ্গে 
অনেক পরামশশ ক'রে হসম্তবাৎ চিকিৎসার প্রথম মাত্রা 
হিসেবে মেয়েদের কি ভন্ন দেখাবেন তা ঠিক করুলেন। 
খুব ছোটোখাট রকম ভয় দেখান হবে এট! ঠিকই ছিল, 
তবু ঠিককি ভয় দেখান হবে সেটা হঠাৎ না ভেবে 
নির্ধারন কর! উচিত সয় বলেই এভটা দেরী হ'ল। 

এই জিনিসটা! ঠিক হয়ে যাবা দিন-চারেক পরেই 
হসস্ত-বাবু ছুটি বড় বড় কাঠের সিন্দুক নিয়ে মধুপুরে ফিরে 
গেলেন। কেউ জানতে পার্ল ন! যে, সেগুলিতে কি 
আছে। মেউ্রনরাও না। পরদিন সকাল বেল! হস্ত বাবু 


গুম সংখ্য। ] 


শাপাপীপীাশিপীশীশীশিটতি তিশা 


মেয়েদের লেকচার “হলে' হাঞ্জির হতে বস্লেন। পিন্দুক 
ছুটি আগেই সেখানে ঠিক মতো ক'রে বসান হয়েছিল। 
মেয়ের সকলে এল । কিছু একট! মঞ্জার ঘটন। হবে 
ভেবে মেউ্রন কাদছিনী ও স্থ্মৃতিবালাও এদে বস্লেন। 
'হলে'র চারদিক বন্ধ। শুধু হসন্ত-বাবুর আসনের পিছনে 
একট। বড় ও আধ ভেঙ্জান দরজা । প্রথমত, মেয়ের! 
সকলে দণ্ডায়মান হয়ে বীরনারী হওয়ার গাথাট! সমস্বরে 
আবৃত্তি করুল। যধাঁ_- 


বীরনারী গাথা 


তারাপদ রচিত* 
(দরদী আবেদন রায়ের হরে ) 


তামিল তেলেগু অথবা বাঙ্গালী হইব রমণীবীর 
পতিতান্ত্যজ ব্রাহ্মণ কেবট তৃলিব উচ্চ শির-_। 
হায়। নহিক বীরের নারী 
তাহে মোর] কি করিতে পারি-_ 
নিজেরা সবল! হইয়৷ আমর! দুরিব লাজ পতির-_ 
মোরা) মাথ। খাড়। করি তুলিব দেশে লাজ অবনত শির। 


স্বামী কাপুরুষ, কাপুরুষ পিতা, ভ্রাতা কাপুরুষ হোক-- 
বাঁর সন্তান গর্ভে ধগিয়া স্থজিব নৃতন লোক! 
মোরা আনিব নৃতনালোক 
সখি তুল তবে মিছে শোক-_ 
এলায়িত চুলে কোমর বাঁধিয়া হও সবে হ্থস্থির__ 
নৃতন শিক্ষা! কর পত্তন উচাইয়! তোল? শির--| 
ভাব স্রোৌপদী ]০৪:*তারাবাই আর বগিবিন্দীর$কথ। 
982786; দিদি উঠে লেগেছেন ঘুচাতে মোদের ব্াথা। 
ভেঙে ফেল ক্ষীণ দেহলতা৷ 
ধর পাঙ্নপের সবলত! ; 
মঙ্গ পরাশর সোপেনহাউরে ষে ভাবে ভাবুক পীর-_ 
তাদের রচিত শাস্ত্রে লাখিয়া৷ তূলিব উচ্চ শির-_ | 


মোর!“বীরনারী হব বীরনারা হব'জপে যাব অবিরাম; 
গম্ভীর নাদে কাপাইব বীর-প্রস্থ-প্রসবিনী-ধাম 
ক হ্সন্তের সেক্রেটারী 


০0 01879 
1 দীনবন্ধুমিত্রের 'জামাইবারিক' জষ্টবা 


হসম্ত তরফদার 
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মোরা গ্রাড়াব আপন পায়ে 
নহে পুরুষের পদছায়ে; 
এ মহামন্ত্রে পরদা জেনান। ফেটে ইবে চৌচির-_ 
জয় হসন্ত কৃপাগ ধাহার উচ! করিয়াছি শির-_- ॥ 
তার পর হসন্ত-বাবু তার বেগুনে রেশমের চাদরটা! একটু 
ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বল্লেন,“আঙ আমর] এখানে 
যে জন্ত সমবেত হয়েছি সে একট! খুব উচ্চ আদর্শ নিয়েই । 
এই ঘটন! হয়ত প্রথম দর্শনে চমকপ্রদ নয়, কিন্তু এরই 
প্রভাব ভারত-ইডিহাসের অভি দূর ভবিষাৎ অবধি 
পৌছাবে। আপনারা সকলে একাস্তমনে আশাদের বীর- 
প্রন্-প্রসবিনী সংঘের মহান আদর্শের কথ! চিন্তা করুন ও 
'আশ্ুহামিনী ভারতমাতা" গানটি সকলে মিলিয়া করুন। 
হসন্ত-বাবু এই উপায়ে মেয়েদের মধ্যে একটা অতকিত 
ভাব জাগাচ্ছিলেন কেন না ভয় দেখান গ্জনিসট। আক- 
শ্মিকতার উপর বিশেষরূপে নির্ভর করে। গান আর, 
হাল। 


আশুহাসিনী ভারত মাতা 
(স্বামী অতুযাচ্চানন্দ রচিত ) 
(কবিবর গাজী আব্বাস বিট্‌কেলের 
*বিস্রোহিণী ভৈরবী রাগিণীন্তে গেয়) 
আশুহাসিনী ভারত মাতা 
অভাগা এ তোর সন্তান দলে 
মুখ তুলে চেয়ে হরষে মাতা” ।- 


একবার হাস মা 
তুমি অনেক কেঁদেছে অনেক কেটেছ 
স্থখ-নীরে একবার ভাপ মা) 
দুখ নিশি ভার হ'ল হ'ল ওই 
চোখ চেয়ে একবার হান মা। 


তেঙেছে মোদের মোহ মায়া ঘোর 
বুকে বেধে লব হানি দেখে তোর; 
জেগে দেখ নহ জড়িত-নয়না 

নাহি শুধু তব ছিন্ন কাথ|। 
আতগ্ুহাসিনী ভারত মাতা । 


তমা 


একবার হাস মা-_ 
সেই পুরাণ-যুগের স্থবেশ-সাজে 
দৈন্ভ মোদের নাশ মা 
সেই হেম-ঝনমল রজত-ধবল 
প্রাণ খোলা হংদি হাল মা। 


জাপান ধাসিছে হাদিতেছে চীন 
রিফ হাসে হাসে তুককঁ নবীন 
তুমি ভাস মাগে! বুকেতে তোমার 
আর ইংরেঞ্জ পেষে না জাত. 


জাশুহাসিনী ভারত মাতা ॥ 
মেদের! যখন মন্তরাহভে এসেছে ও প্প্রাণ খোল। 
হাঁসি হান মা” বলিয়। ভৈরবীতে ভারতমাতাকে 


প্রবাসী_ ফাল্কন, ১৩৩২ 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কিচ কিচ, শব্দে 'হল” মুখরিত ক'রে প্রায় হাজার খানেক 
ছোটো বড় ইছুর লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। গানটাও 
হঠাৎ খেষে গেল । 

তারপর ঘা দৃশ্ঠ, তার বর্ণনা অসম্ভব। ভয়ব্যাকুল 
মেয়ে সকলে সমদ্বরে ই-***** ক'রে একটা বিকট চীৎকার 
ক'রে উঠল । দুচার জন দৌড়ে হসস্তবাবুর পিছনের দরজা- 
টির দিকে চল্ল। তাদের দেখাদেখি বাকি সকলেই একটা! 
প্রবল বগ্তার মতোই দরজার দিকে ছুটল । ঘরময় তখন 
ইছরের ছড়াছড়ি। মেয়ের! এ ওর ঘাড়ে প'ড়ে, ও 
পরস্পরকে সরিয়ে, আগে পালাবার চেষ্টায় জাম! কাপড় 
ছি'ড়ে, নখের আচড়ে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে দরজার উপর গিয়ে 
পড়ল। হসস্ত-বাবু একবার উঠে তাদের থামাতে গেলেন, 
কিন্তু সেই সর্বসংহারিণী বন্তার মুখে তিনি রেশমের জাম! - 





0*০0089 ! (05০10096 1! 


হাস্য করুতে. আহ্বান করুছে, এমন সময় তসন্ত-বাবু 


একট! দড়ীতে সজোরে টান দ্রিলেন। অমনি সিন্ুকের 
ডাল! ছুটি খুলে 


গেল এবং ত।র ভিতর থেকে 


কাপড় সমেত কোথায় যে তলিয়ে গেলেন, ত। বোঝাই 
গেল না। 
কয়েক মিনিট ঘরে যেন ঝড় বয়ে গেল; তার পর 


৫ম সংখ্য। ] 


বেশার ভাগ মেয়ের পালিয়ে যাবার পর দেখ। গেল, ঘরে 
অসংখ্য জীবিত, ম্বত ও পদদলিত ইছুর, ছুই একটি মুচ্ছিত 
মেয়ে, কয়েকপাঁটি জুতা ও কিছু চুড়ি বালা ও ব্রোচ। 
আর দেখ! গেল, এক পারে হযন্ত-বাবুর ধূলিমলিন ছিন্নবস্ 
ভঙ্-চশমা-রূপ। তিনি সর্বাঙ্গে উচু 'খালে'র আঘাতে 
জর্দরিত হয়ে বনুকষ্টে উঠবার চেষ্ট| কর্ছেন, শুধু মেন 
কাদদ্িনী পলায়ন কালে তার হাটুর উপর ব'সে পড়া 
তঙ্দাত বেদনায় উঠতে পার্ছিলেন না। শেষে বহুকষ্টে 
তিনি হামাগুড়ি দেবার ভাবে এগয়ে গিয়ে মনিব]াগট। 
কুড়িয়ে নিলেন? তারপর খানিকক্ষণ কাতুকুতু আফ্রান্তরঙাবে 


হুসম্ত তরফদার 


৬৬৩ 


ছটফট.ক'রে একট! ইছুরকে লাজ ধ'রে পাঞ্ধাবীর ভিতর 
থেকে টেনে বেগ ক'রে দুরে ফেলে দিলেন। ভিনি হামা- 
দিয়ে ক্রমশঃ দপঞ্জান দিকে এগিয়ে চললেন ও বল্তে লাগ. 
লেন,” +0%০9149১0, 0০:49 ! ইছরট। না দিয়ে 
আরন্থলাট। দিলেই ঠিক হত। খাণি ম্বামীজির কথায় এটা 
করুলাম। এএ 9৮11 616০ দর করুতে এখন অন্ততঃ ছ 
সপ্তাহ লাগবে! ভার পপ আবার আরহপ। দিয়ে কাজ 
আর ক্রুব। 
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* [বিক্ষতদেহ কিন্ত বিজিত নহে (জ্যটিন)। 





কাব্য-কথ। 
কবিত্ব ও কবিধর্শু 
শ্রী সত্যস্থন্নর দাস 


কাব কবির ব্যক্তি-জীবনের পরিচয় নাই-_এইবূপ কথা 
পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিবে, কবি যাহা 
লেগেন ভাহা ঘখন তাহার অস্তরতম অশ্ভূতির প্রকাশ, 
তখন কাবো কবি-মান্ুষটির গৃঢ় গ্রক্কতির 'লক্ষণ কিছু 
থাকিবে বৈকি। উত্তরে বলিব, কাব্যে কবি-মাষটির 
পরিচয় না থাকিলেন তাহার বিশিষ্ট কবিপ্রক্কতির পরিচয় 
নিশ্চয়ই থাকিবে । প্রত্যেক কবির ভাব ও ভাবনার 
রূপটি কিছু ম্বতন্ত্র--সত্য-হুন্দরের একটা ব্যক্তিগত আদর্শও 
থাকে । এজন প্রত্যেক কবির ভাষা ও সুঙ্জিতে 
এমন -থকটা কিছু থাকে যাহা সেই কবির নিজস্ব। এই 
মৌলিকতাই শভিমানের লক্ষণ, এবং ইহারই মধ কবির 
কাঁবাগত বিশিষ্ট বাকিস্পরিচয় খুঁজিতে হইবে । রবীন্দ্র- 
নাথের কাব্যে আমর। যে বাংলাভাষা পাইয়াছি, তাহ।র 
পূর্বে আর কোথায়? এক্ধপ ভাষ! ছিল ণা--সে একটি 
অভিনব রীতি, তাহাকে একটি নৃতন ভাষ| বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় ন:। শেকৃষ্পীন়্ারের ভাষা আর কোনও 
রূপ হইতে পারিত না, প্রাচীন ভঙ্গিটুকু ছাড়িয়া দিলেও 
সে ভাষা ম্বতঙ্ত্র ভাষা, তাহ! যেন সাধারণ ইংরেজী ভাষা 
নয়--শেকস্পীবিয় ভাষা । ভাষা, ভাব ও ভঙ্গিতে 
প্রতোক কবির স্বাতস্তর ফুটিয়া ৪ঠে। একই বিষয়ে ছুই বা 
ততোধিক কবির রচন। পাঠ করিলে ইহ সহজে উপলব্ধি 
ভইবে। ইংরেজীতে ওয়াড'স্ওয়ার্থ ও শেলী উভয়েবই 
'্কাইলার্কা-পাখীর উদ্দেশে লিখিত কবিতা আছে--এই 
একই উপলক্ষে ছুই কবির কল্পনা দুইটি বিভিন্ন পন্থা 
অবলম্বন করিয়াছে । আমাদের কাব্য-সাহিত্যে তাজমহলঃ 
লইয়৷ অনেক কবিই কবিতা! রচন! করিয়াছেন । রবীন্দ্র- 
নাথের কবিতা সকলেরই পরিচিতঃ এই সঙ্গে আর ছুই 
একজন কবির রচন! পাঠ করিলেই কবিকল্পনার বৈশিষ্ট্য 
সহজেই হৃদয়জম হইবে। অবশ্ত একসপ বিচারে ইহাও 
দেখিতে হইবে যে, তুলনাধীন কবিতায় কবির নিজন্ব কাব/- 


প্রেরণা পুণশ্ষতি লাভ করিয়াছে কিনা। বরবীন্দ্রনাথের 
“উর্বশী* কবিভাটিতে সে যুগের রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টির 
একটি প্ররুষ্ট পরিচয় পাওযস্থা যায়। কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ 
এঁ একই ছন্দে নিজ কবিজীবনের আরাধ্য! আদর্শ-দেবতার 
স্ততি করিয়াছেন। উভয় কবিতা হইতে কিছু কিছু 
এখানে উদ্ধ ত করিয়। দিলাম-_ভাষার ভঙ্গি ও ভাবনার 
প্রতি উউয়ের কত স্বতন্ত্র, উভয়ের কল্পনায় কত প্রভেদ ! 
রবীজ্ঞনাথের কল্পনা! উদ্ধত লোকে দেশকালের অতীত 
পরমরহন্তমন্নী সৌন্দর্যা-লক্ষমীর বন্দনা! করিতেছে-_ 


বর্গের উদ্নয়াচলে মুর্তিমতী তুমি হে উসী. 
হে ভূবদমোহিনী উ্ব্ধশি! 
জগতের অশ্রধারে ধৌত তব তনুর ওনিম। 
ভ্রিলোকের হ্ৃদিরক্কে আঁক! তব চরণ শোশিনা. 
মুক্তবেপী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব বাসনার 
অরবিল্ন মাঝখানে পাদপল্প রেখেছ তোমার 
অতি লযুতার। 
অখিল মানসন্বর্গে অনস্ত রঙ্গি নী, 
ছে স্বগ্নলঙ্গিনি! 


স্পকবির অস্তর-বিশ্বে স্থটিশতদলে যিনি বিরাগ 
করিতেছেন, এখানে আমর! তাহারই একটি রূপ দেখিতে 
পাই। সতোন্দ্রনাথ তাহার কাবালক্ষ্রীকে “মহাসরদ্বতী' 
রূপে কল্পনা করিয়া আরতি করিয়াছেন, 


ভূলোকে অমর-গর্ভ গুঅ-নীল গদ্ম- ঃ 
হংসার্টা--মযুর-আসন! ! 
তুমি মহাফাবা-ধাত্রী | মহাকবিকুলের জননী | 
কখনে। বাজাও বীণ|, কভু দেবী! কর শঙখধ্যনি_ 
উচ্চকিয়! উদ্দীপিয়! ; চক্র-শুল ধর ধনুরববাণ ; 
হলবাহী কৃষকের ধরি? হল কু গাহ গ্লান।_ 
পুলকি* পরাণ !-- 
সর্ব-বিদ্যা-বার্ডা-বিধি দেখিতে দেখিতে 
গ্রড়ি' উঠে গীতে | 


ক চে ক 


লক্ষ কোটি চিত্তে প্রাণে অলক্ষিতে বিহর' আপনি 
'._ বুলাইয়! দাও স্পর্শমশি। 


৫ম সংখ্যা ] 


্পীশাপাশশশাপাশসীপাশশাশিিসপীশীপিপদপীন ০ িশপপিপীসিপশিশিশিশপ 


সমুদ্র মুচ্ছ'ন! জার হিমাঙজি “আচজঠট যার 

ছে মহাগারতা দেবী | গাহ নেই সঙ্মীত তোমার ; 

এন গো! লতোর উত্! 1! অনতোর প্রলয়-প্রদোষ ! 

বীণ।ধ্যনি-ঘণ্টারোলে ধুক্ত হোক্‌ বুর্ত রুদ্র-রোব 
শঙ্ছোর নির্ধোষ ? 

পুণ্যে কর মৃত্যুজয়ী পাগে ছন্লষতি ; 
মহাসরম্বতী! 


এই ছুই কবিতায় ছুইটি বিভিন্ন কবি-প্রকৃতি স্পষ্ট 
ইসা উঠিয়াছে, উভয়ের কবি-্বপ্রের আভাস গাঢ় 
অন্ুততির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে । 


অতএব প্রতোক কবির কবিহিসাবে যে ব্যস্তিগত 
বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার একমাত্র প্রমাণ তাহার কাবা- 
প্রকৃতির এই লক্ষণ। ন্ুট্টির আর সকল বৈচিআোর মতন 
কবি-মানসও বিধাতার এক একটি বিচিন্ত স্থষ্ট্রি। স্থষ্টির 
কিছুই নির্বিশেষ হইতে পারে না, তাই কৰির যে অঙ্গৃভূতি 
দেশকাল পাত্রের সীমাকে লঙ্ঘন করিয়৷ ক্ঠি পায় তাহার 
একটি বিশেষ রং, বিশেষ রূপ ও বিশ্যে ভঙ্গি আছে। যে 
কবি-প্রতিভা নিয়তিকুতনিয়মরহিত, ভাহাই কতক 
পরিমাণে দেশকালপান্রের অধীন হইয়া কার্যকরী ভয়। 
মহাকবিগণের কাব্য-প্রেরণ। যুগকে অতিক্রম করিয়াও, 
সেই যুগের আশা-বিশ্বাস ধ্যান-ধাপ্পাকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন 
করিতে পারে না। প্রত্যেক কবির স্বপ্রকৃতি, ও বহিঃ- 
প্রভাব__-এই ছুই কারণে কাব্যের বৈশিষ্ট্য ঘটে। মনে 
রাখিতে হইবে, এই বৈশিষ্ট্যই প্রকৃতির, তথা আর্টের, 
প্রধান গুণ। আবার, এ বিষয়ে প্রকৃতি ও আর্টের মধ্যেও 
প্রভেদ আছে---সে কথা পরে । কবি-স্যট্টির আলোচনায় 
এই বৈশিষ্ট্যের কথাটাই ভালে! করিয়া বুঝিতে হইবে। 
সত্য ব৷ আনন্দ নির্বিিশেষ, অথচ বিশেষের মধ্য দিয়াই 
যাহ! 1কষ্ু রল-বিলস। বিশেষ ও নির্বিশেষের মধ্যবর্তাঁ 
সেতুটি--“ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আমার রহন্তটি 
কাব্যস্থপ্িতে ধর! পড়ে । এই 'হুইএ-এক, একে-ছুই” ব! 
দ্বৈতাদ্বৈত-তত্বটিই যে পরমতত্ব, কবিকল্পন1 তাহাই প্রমাণ 
করে। সকল রূপের মধ্যেহ ষেরূপক রহিয়াছে--সর্বববস্তই 
যে 21009:617% 01008065 ০1 01791199617 15211059-- 
সকল উত্কষ্ট কবিতার ভাবব্যঞ্জনায় তাহার ইঙ্গিত 
পাওয়া যায়। কবিগণ, একটি বিশেষ ঘটনা, চিত্র বা! চরিত্র 

৮৪---১১ 


চি 
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অবলম্বন করিয়া, যাহা ার্ঘমতৌম,কানীন ও ও নিঞ্িশেষ 
_ধে আনন্দ কোনো তথ্য বিশেষের অধীন নয়, তাহাকে 
প্রকটিত করেন। আশ্চর্য এই যে, সেই বিশেষই, 
নির্বিশেষের অঙ্থভূতিকে গভীরতর করে। শেকস্পীয়ারের 
“হ্যামলেট? চরিআ একটি বিশেষ হৃষ্টি, কিন্ত তাহার সেই 
বাক্তিত্বই সর্বকালের সর্ধঙ্গনীন মানবপ্রাপের একটি গুড় 
রহস্ডের প্রতিকপ । রবীন্দ্রনাথের “বালিকা-বধৃ" একটি 
স্পষ্ট রূপক; পড়িতে আরম্ভ করিয়াই বুঝিতে পারি, এ বধূ 
কোন্‌ বধূ; নিখল মানব-প্রাণের ধর্্মচেতনার একটি 
অপুর্ব্ব অন্থভূতি-রস এই বধূর মৃিতে ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। 
সে মুপ্তি এতই পরিচিত, তাহার আকৃতি এতই স্থৃম্পষ্ট, যে 
ওই বিশেষের দ্বারাই মিরর রস-রূপ আরও গাঢ় হয়! 
ওঠে। 

এই যে বিশেষের কথা উল্লেখ করিলাম, কাব্যের এই 
ধর্ম অনেকখানি কবির উপরেও নির্ভর করে। এক্ষণে 
দেখিতে হইবে, কবিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট কবিশক্তিকে কি 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। 

কবির গান করার সঙ্গে গাছের ফুল-ফোটানোর থে 
উপমা প্রায় দেখ! যায়, তাহ! নিরর্থক নয়। গাঞ্ছের সম্বন্ধে 
যেমন এইবূপ মনে করা চলে যে, ফুল-ফোটানে। তার 
স্বভাব, তাহার মধ্যে কোনো বিশেষ একটি লক্ষ্য বাউদ্দেস্ট 
নাই-_সেটি যেন স্বাভাবিক আনন্দের স্থটি-ক্রিয়া, তেমনি 
কবি সম্বন্ধেও এ বথা! খাটে। তথাপি গাঞ্ছের যেমন 
একটা স্বভাবগত নিয়ম আছে-_যে গাছ যে ফুল ফোটায় 
তাহার বর্ণে, গন্ধে ও রূপে একটি বৈচিত্র্য আছে, কবির 
কল্পনাতেও সেই রকমের বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেক 
কবির নিজ নিজ কল্পনার গতি-প্রকৃতি এই কারণেই স্বতন্ত্র 
অর্থাৎ স্বপ্রককৃতির বন্ধনই তাহার স্বাতন্ের কারণ। 
স্কুলের উপমাটি এখানে খুব যথাযথ এইজন্ট যে, ফুল যেমন 
গাছের স্বপ্রকৃতিবশে একটি বিশেষ ফুল £ইয়া ফুটিলেও 
তাহার সম্বন্ধে কোনে! সজ্ঞান উদ্দেশ্ত কল্পন| কর! যায় না-_ 
তেমনি কবি স্বপ্রকৃতির নিয়মাধীন হইলেও তাহার কাব্য- 
সৃষ্টির মধ্যে একটা সজ্ঞান চেষ্টার ক্রিয়া প্রতিপন্ন কর! 
যায় ন!। 

অতএব কবির বৈশিষ্ট্য বলিতে কাব্য-প্রেরণার 


৬৬৩ 


অন্তর্গত বাক্তি-বিশেষের মত্তামতের কথা আসে না। 
কবিগণের কল্পনায় একট! কবি-স্বপ্ন ব| মনোগত আদর্শের 
লক্ষণ আছে, তাহাবে কবির মত-বিশ্বাস বা সজ্ঞান 
অভিপ্রায় বলা চলে ন1। প্রায় দেখ! যায়, কবিধর্ম-সম্বদ্ধে 
কবিগণের একটা স্বগত ধাঃণা কাব্র মধ্যে নানা স্থানে 
প্রকাশ হইয়া পড়িয়্াছে | এই সকল উক্কির মধ্যে তাহাদের 
নিজ নিজ কাবা-প্রেরণার পরিচয় মেলে। এগুলিকে 
ঠিক মত্ত বলা চজে না-আপনাকে আপনি নিপীক্ষণ 
করার মতন একট! চেষ্টাই বল! চলে। এসম্বদ্ধে আর 
কিছু বলিবার পুর্বে আমি কযেকটি এইরূপ উক্তি উদ্ধত 
করিয়া দিলাম । প্রথমেই শেবস্পীয়ারের সেই সৃবিখ্যাত 
বচন-_ 

গুখ।০ 10015) চো 1) চি 0116 [1গো?8 01115 
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[ দিবোগ্মাদঘূ্ণিতনেত্র কবি একবার ম্বর্গ হইতে মর্ডো, আবার 
ষন্তা হইতে হর্গে তাকার দৃষ্টি প্রেরণ করেন ; তৎকালে কবির কষ্পানায় 
যে অজ্ঞাতপূর্বব ভাঁবসমুহ্ব দৃষ্টিগোচর হর, কবির লেখনীমুখে তাহার! 
দেহ ধারণ করে-_যাহার! বাযূতৃত শুক্তময়, তাহ্ারাই এক একটি নাম ও 
ধাস লইয়। সুষ্প্ট হইয়! ওঠে । ] 


-ইহার মধো কবিধর্শ সম্বক্ধে কবির যে অভিপ্রায় 
ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার গৃঢ় অর্থ তাহার কাব্যগুলির 
মধোই আছে । ওয়া স্ওয়ার্থের নিয্নোছ্ধত উক্তিটি 
ভাহার কবিধর্মের পরিচয়ন্থরূপ গ্রহণ করা যায়-_ 

গ1611051]1 আাশি121 নি 001 বাড (206 
গুদ 02101001000 1 17950 100 10807 08 


শত 2 0011201, 81010 11) চি10011শে ৪9709 

গা 10106 ও. লা]]]9 নো টা? 10] মাত ]2মণমি, 

[কোনওয়প অটনঘটনপটায়সী কল্পনাচাতুরী আমার নাইঃ 
জান্ষকে অভিভূত করিবার বিদ্যাও জামার জায়ত্ত নছে। রোদ্রোজ্ধল 
বসন্তদিনে শ্রচ্ছায়বনওলে বসিয়া, ভাবুক-জনের সমীগে ছুইচারিটি 
সহক্ক সরল স্বর আলাপ করাই জামার বাদনা।] 


ধাহারা! শেলীর কবি-প্রকৃতির সহিত পরিচিত তাহারা 
কবি সম্বন্ধে তাহার এই উক্তি স্মরণ করিবেন--. 
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প্রবাসী-_কান্তন, ১৩৩২ 


॥ ২৫শ তাগ, ২য় খণ্ড 
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[ সরোবর-জলে শুর্বাকিরণ বিচ্ছরিত হইয়া! আইভি-কুঞ্জের উপর 
গড়িয়াছে, সে আলোকে আইভি-ফুলের উপর যে হলুদবর্ণ মৌমাছির! 
বসিয়াছে তাহাদিগকে আরও উদ্দ্ল দেখাইতেছে ঃ যিনি কবি তিনি 
সারাদিন ধরিয়। মুদ্ধনেতরে তাহার পানে চাঁহিয়! থাকিবেন-- কিন্তু াহার 
টি ঠিক সেদিকে নাই, তথাপি তাহারই মাধুরী দিয়! তিনি যাহা সু 
করিবেন__তাছা রক্তমা:সের চেয়ে বাস্তব, তাহাই শান্বত ও সৃত্াবীন। ] 


এই সঙ্গে কীসের সেই 73620-1:9 (হুন্দরই 
সত্য, সত্যই সুন্বর )-বিষয়ক বাণী এবং উপরি-উদ্ধত 
শেকৃস্পীয়ারের বচনটি তুলনা করিয়া! দেখিলে বুঝা! যায় 
যে, সেই একই সঙ্য বিভিন্ন কবির কল্পনাদর্শে প্রতিফলিত 
হইয়া কেমন বিভিগ্ন বোধ হইতেছে । 

আমাদের কবিগণের মধ্যে বিহারীলালের উক্তি 
এইরূপ-_ 


রহল্ু ক্বপন-বাঁল! খেল! করে মাথার তিভরে, 
চক্তরবিদ্ব শ্বচ্ছ সরোবরে, 
কবির! দেখেছে তারে নেশার নয়নে, 
যোগীর। দেখেছে তারে ধোগের সাধনে | 
ক চে চে 
ব্রহ্মার মানসদরে 
ফুটে চল চল করে 
নীলঙলে মনোহর সুবর্ণ নলিনী, 
গাদপন্থ রাখি তায় 
হাপি' হাসি ভাসি? যায় 
যোড়নী রূপনী বাম। পুর্ণিষা-যামিনী | 


এই কবি-ভাষণ যে কবি-স্বপ্রের আভাস দেয় তাহ! 
উক্ত কবির সম্বন্ধে কতখানি সতা, তাহা বিহারীলালের 
কাব্যপাঠ করিলে বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ কবিধর্্ম সম্বন্ধে 
বহুবার বহু উক্তি করিয়াছেন, একটি স্থান উদ্ধৃত 
করিলাম-_ 


শুধু বাশিখ।নি হাতে দাও তুলি' 
বাজাই বসিয়! প্রাপমন খুলিগ, 
পুম্পের মত সঙ্গী চগুলি 

কুটাই আকাশভালে। 
জন্তর হ'তে আঙরি' বচন 
আননগলোক করি বিরচন। . 
গীতরসধার! করি সিঞ্চন 

সংসার-ধুলিঙালে। 


৫ম সংখ্যা ] কাব্য-কথা 








্পপিশীশিশ 


শশী শিপশাশাশীিশিপীপাপাপিস্পিপাশীপিশাপাীিপিিিপিশি পাপা, 
পপ্পাপীপিপিিপাশী পাদ শাশিশিশাগি ০ শতশত তি তত 


্ রি রী আর এক স্থানে ক 


কুখহালি আরে! হবে উদ্দবল, বলিতেছেন-_ 


হুজ্র হবে নয়নের জল, 
স্বেহহধামাথ! বাসগুহতল 
জরে! আপনার হবে! 
প্রেয়সী-নারীর নয়নে অধরে 
আরেকটু মধু দিয়ে যাঁৰ ভরে" 
আরেকটু পেহ শিশুমুখ 'পরে 
শিশিরের মত" রবে। 
ন! পারে বুঝাতে জাপনি ন! বুঝে, 
মানুষ ফিরিছে কথ খু'জে-খুজে 
কোফিল যেমন পঞ্চমে কুঙ্গে- 
মাগিছে তেমান সুর; 
কিছু খুচাইব সেই ব্যাকুলতা, 
কিছু মিটাইব প্রকাশের বাথা 
বিদায়ের জাগে ছুচারিটি কখ। 
গেখে যাব হৃমধুর। 


এইরপে নিত তুমি নব নব বেশে, 


ছে অপূর্ব কুহকিনী, হে বহুরাপনী ! 
ফল্পনীরে ক?ি জয়, তোর লিয়ে 
দেখইতে ছায়াবাঙগী! কষ্ধাল হইতে 
শ্থজিতে অপ্ধরীমুর্ধি $ দাবদঞ্ধ বনে 
স্থজিতে অলক পুরী, আনন্দনগরী! 
গান কার" হপাহল। নীলকঠ বধ 
বাচাইল! বৃন্দারকে, হায় গো তেমতি 
মৃতার উৎসঙ্গে বদি, হে করণাময়ী! 
বিরক্ত অধর-ওঠ্ঠে চুদ্ছির! সধীরে 
গুধিতে বিষাক্ত কুর ফেনপুগ্ররাশি। 
ছুই ধারে মরণের পর্ন? হইতে 
ঝটপট ইঙ্রধনূ পালক প্রকাশি' 
নীবনের যুগ্মপক্ষ দেখ! দিত, মরি! 


৬৬৭ 


বি তাহার কাবালক্ছ্ীর উদ্দেশে 


উপরি-উদ্ধ ত কবিতাগুলির মধে) যে সপ্রতিভ কবি- 

এই ক্সোকগুলিতে কবিধর্শের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা কল্পনার পরিচয় আছে, তাহা হইতে গুত্যেক কবির 
হইয়াছে তাহ শুধুই ব্যক্তিগত নয়, ইহাতে যাবতীয় কবির 
কাব্যপ্রেরণার একটি মুগ উৎসের সন্ধান রহিয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথের নিজ কাব্য সম্বদ্ধে এই আদর্শ যে কতখানি 
সত্য, কাবাবিচারের দিক দিয়া ইহ! যে কত উচ্চ, তাহা 
বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এখানে কবি কবিত্বের যে লক্ষণ 


বিভিন্ন; আদশের বা বিশিষ্ট বল্পনাপ্রক্কৃতির অন্নমান হয়; 
কিন্ত কোনোটিকে কবিবিশেষ্র একটি 070০৫ বা মত- 
বিশ্বাম বলিম। গ্রহণ করা যায় না। ইহ দ্বার! প্রমাণ 
হয়, কবিগণের সকলের অল্লবিস্তর আত্মচেতনা আছে, 
নি বন হের সবধন্ম-সন্থন্ধে একট] ধাএণ। আছে। এইরূপ কবি-বচনকে 
বা্। ॥ যদি আত্মদমালোচনাও বল। হয়, তবে সেগুলিকে সেই 
মুঙ্যাই দিতে হইবে, তাহা” কাবাসম্দ্ধে অপরাপর 

কবিবর দেবেজ্রনাথের কবি-প্রক্ৃতিতে যে বিশিষ্ট সমালোচকের মতের যাহা মূল্য, তাহার অধক মূলা দেওয়া? 
কাবধর্থের লক্ষণ আছে, তাহার পরিচয় কৰি যেমন যাইবে না। কিন্তু এগুলি যে ঠিক সমালোচনা নয় ভাহার 
দিয়াছেন তাহ! ঠিক উক্তি নয়_নিয্বোদ্ধ ত কাবাধওটিতে প্রমাণ-_এগুলিতে কোনও বিচার-বুদ্ধি সাঃ, এগুলি 
হার কৰি-প্রেরণাই যেন মৃদ্িতী হইয়াছে !_ কবিগণের গুলি নিজ নিজ অনুভূতির অভিব্যকি মাজ। 


কবি যখন বলেন, 


চিরদিন চিরদিন রূগের পুজ্জারী আমি" বৈযাগাদাধনে মুজি, দে আমার নয় 


রূপের পুজারা! 
সারাদগ্ধা। সারানিশি, রপবৃন্মাবনে বনি? তখন সেরূপ উজির মধ্যে যে হুদুঢ় মত্ম-্ত্যয়ের 
ছিন্দোগার দোলে নারী, আনন্দে নেছারি। 
জধরে রঙ্গের হাঁস বিছ্বাতের গরকাশ নির্শন পাওয়া! যায়) তাহাকে কবিধন্ম না বলিয়। একট। 
৯ তরঙে নাচে নাগের কুমারী, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথ! যনে কর] উচিত । কাগ্ণ কাব্য 
বাঁনস্তী গুড়না সাজে প্রক্কৃতি-রাধিক! সাজে, ূ এ পু টি 
চরণে ঘুল এ বাছে জাননে বন্ধ! পাঠ করিবাএ সম সর্দাত্র উহ] মনে রাখার প্রয়োঙ্জন হয় 
নগন! দৌলনা! কোলে মগন! রাধিকা দোলে না। কবির এইরূপ ব্যক্তিগত বিশ্বাসের "রিচ আনেক 
ফবিচিংানায় অলক) উরি ক্ষেত্রে পাওয়া গেলেও, উহ! যে.কাবানৃষ্টির বহুবিচিতত 


জামি সে অন্ত বিষ গান করি জহনিশ 
সংসারের ব্রঙ্বনে বিপিনধিহারী | প্রেরণায় একটি সজান উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের মত কার্য 


৬৬৮ 


করে, এমন বিবেচন! নিতাস্তই নিরর্থক । কবির বদি 
কোনও বাণী থাকে, তবে তাহা যুক্তি-বিচারের দাবী 
মিটাইয়। বিশ্বাস জন্াইবার জন্ত নহে; তাহা একটি 
অহেতৃক-_এমন কি অযৌক্তিক আনন্দের নিদান। এজন 
কবির ধর্দি কোনও মত থাকে, কাব্যপাঠকালে সেই 
মতটিকে সম্মুখে না৷ ধরিয়া, যদি আবশ্তক হয় কাব্যেরই 
আলোকে সেই মতের মৃল্য নিরূপণ কর! অন্তায় হইবে ন|। 
দর্শন, বিজ্ঞান, বা নীতিশাস্ত্রেরে কোনও তত্ব যদ্দি 
কবির কবিতার মধ্যে উকি দেয়, ভবে তাহারও তত্ব হিসাবে 
কোনও মূল্য নাই__এবং সেই সকল মত যদি সুচিন্তিত 
না হয়--এমন কি সঙ্গতিহীন হয়, তাহ হইলেও কাব্যের 
কোনও ক্ষতি হয় না। রবীন্দ্রনাথের “হে বিরাট নদী” 
কবিভাটির মধ্যে একটি স্থপরিচিত দার্শনিক চিন্তার ইজিত 
আছে, কিন্তু এখানে তাহা কেবলমাত্র কাব্যপ্রেরণার 
আবেগ সঞ্চার করিয়াছে । এক্জন্ত কবিতাটির রম-উপ- 
ভোগের জন্ত দর্শনশান্ত্রেরে আলোচনা অনাবশ্তক, এবং 
কবিকে কোনও একটি দর্শনপন্থার পথিক বলিয়! স্থির করা 
নিতান্তই হা্যকর। ইংরেঞ্জ কবি শেলীর কাব্যগুলিতে 
্তায়নীতি, সত্য ও স্বাধীনতার উগ্র অন্থভূতির মধ্যে যে 
মতবাদ রহিয়াছে, তাহার [১:01060085 [(07/)0070 
কাব্যের মৃঙ্গা সেই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাহার 
11110010-স্প্ন একটা স্বপ্নই, এই স্বপ্রের মূল্য এই যে, 
ইহা তাহার কবি-কল্পনার আহলাদিনী শক্তি-_এই স্বপ্ন 
তাহার কল্পনাসমুত্ত্রের একটি তরঙ্গ, এই তরঙ্গের আঘাতে 
কবিচিত্ত কতই ন! ছুলিয়াছে! তাহার 7:1195)0)101- 
9০এর মুলে প্লেটোর ঘে তত্বকথাই থাক, আমর! ভাহ! 
মুহর্দের জন্ত বিশ্বাস না করিয়াও এ কবিতার অপূর্ব 
কবি-প্রেরণায় মুগ্ধ হই । 4£007815-এর শেষ কয়টি ক্লোকে 
যে লক্ষত্র-লোকের রাগিণী ধ্বনিয়! উঠিয়াছে ভাহা শ্রবণ- 
কালে কোনও তত্বকথ। মনে আসে না। বগং, আবার 
তখনই যদি পড়ি-_ 
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ইত্যাদি,ভবে কবির কথায় আশ্বস্ত হই, কবির স্ব্ূপ 
দেখিয়া সকল আশঙ্ক| নিরস্ত হয়। 


প্রবাসী-ফান্তুন, ১৩৩২ 


| ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অতএব কবিধশ্ম বলিতে কবিত্বই বুঝিতে হইবে। 
কবির কোনও খেয়াল, স্বপ্র বা মতবাদ বন্দি কাব্যের মধ্যে 
উকি দেয়, তবে ভাহাকেও কাব্যের অন্তর্গত বলিয়া 
বুঝিতে হইবে, তাহাকে কোনও বহির্গত নীতি বলিয়া 
স্বীকার করিলে তাহা কবির বাক্তি-ধর্ম হইয়া দাড়াইবে, 
কবিধন্ম হইতে পারিবে না। কবি-মান্গবটির সজ্ঞান 
চিন্তায় যদিও তাহা একটি বিশেষ মতবাদের ম'ভ 
শুনিতে হয়, কবির দিব্যান্থভূতির ভাবাবস্থায় তাহা 
কবির একটি চিত্তবৃতি মাঞ্জ। 

তবে কি কবির কোনও নীতি-বিশ্বাম নাই? 
কবি কি ধশ্মহীন » তাহার ভাবনার কি কোনও নিয়ম 
বন্ধন নাই? ইহার উত্তরে কবিকন্লনার স্বধণ্ম সম্বন্ধে যাহ! 
বলিবার--পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু কোনও বিধি-সংস্কারের 
নিয়মাহ্বপ্ঠিতা যদি ধর্খবিশ্বাসের লক্ষণ হয়, তবে কবির 
কোনও ধর্ম নাই । কার্িচিত্ত এতই উদার, মুক্ত ও লীলা- 
প্রবণ যে, সাক্ষাৎ অন্ভূতিযোগে যাহা কিছু তাহার 
দিব্যুট্টির গোচর হয়--আনম্দের অব্যর্থ প্রমাণে তাহাই 
ভাহার নিকট সত্য হইয়। দাড়ায়। এই সত্য হওয়ার 
পক্ষে কোনওরূপ মতসামঞ্জসোর আবশ্তক হয় না, একারণ 
ভাহার কল্পনাপথে কোনও বাধ! নাই। কবিধর্ধ সম্বদ্ধে 
কবির এই উক্তিই যথার্থ 


বদি চিনি, যদি জানিবারে পাই, 
ধুলারেও মানি আপন! ঃ 
ছেটি বড় হীন সবার মাঝ!রে 
করি চিত্তের স্থাপন! ; 
হই যদি মাটি, হই যদি জল, 
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল, 
জীব সাথে বদি ফিরি ধরাতল 
কিছুতেই নাই ভাবন!; 
যেধা! ধাব দেখ! অসীম বাধনে 
অন্তবিহীন জাগন!। 


কবির সঙ্গে কাব্যের যে সন্বন্ধ-.সেই সম্বন্ধের জন্য 
কবি-স্থ্ির বৈচিজের নান! কারণ এবং সেই প্রসঙ্গে 
কাব্যকথায় বিশেষ ও নির্বিশেষের যকিঞ্চিৎ আলোচন| 
করিয়াছি । কবির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অর্থে কবির মত- 
বিশ্বাস বলিয়া যদি কোনও প্রশ্ন উঠে, তবে তাহারও মুল্য 


৫ম সংখ্য।] 
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|কন্ধপ, সে আলোচনা যখালাধ্য করিয়াছি। তখাপি এই 
প্রসঙ্গে একট। দিক এখনো লক্ষা কর! হয় নাই। কবি- 
প্রকৃতি বা কবিচিত্তের একটা অন্তরতর প্রষ্দে আছে । 
কবিপ্রককতিতে একটা মূল প্রবৃতির প্রেগণা আছে যাহার 
গতি ভিন্মুখী। এইবার সেই সন্বদ্ধে কিছু আলোচনা 
করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
কবিত্ব বলিতে একটা সাধারণ ধারণাই সম্ভব, কিন্ত 
একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পার! যায়*ষে, কবিত্বেণ 
উৎস প্রধানতঃ ছুষ্টটি ধারায় প্রবাহিভ। একই্ট জগৎ 
সকল কালে সকল কবির সমক্ষে দণ্ডায়মান, ভাবাবস্থার 
তম্ময়তাও সাধারণ কবিধন্ম। তথাপি কাবাপ্রেরণার 
প্রবৃত্তি এক নহে। কবিচিত্তকে প্রকৃতির দর্পণ বলিলেও 
সেই জর্পণের গঠনভেদ আছে। বহিঃগ্রককৃতির সঙ্গে 
একটি অহং যুক্ত হইলে স্থ্টি-প্রেরণ৷ জাগে । এই অহ্‌ং 
যেন অনেকট। মজ্জিয়। যায় বলিয়াই রসাহভূতি হয়। 
তথাপি কবিকল্পনায় সর্বত্র অহং-মুক্তি হইতে পারে ন!। 
- বরং এক জাতীর কাব্যে অহং-এর অতিরিক্ত প্রদারই 
কাব্য-প্রেরণান মূল কারণ বলিয়৷ অন্থমিত হয়। এরূপ 
কাব্যে কবির অহ্মিকা এতই তীব্র, কবির আত্মমোই 
এতই প্রবল, যে সেখানে 'তন্ময়তা,র স্থলে 'মন্মযুতা'ই 
কবিধন্ম বলিতে হইবে। কল্পন। এখানে অস্তরমুখী, কৰি 
এখানে আপনাকেই সস্ভোগ করেন--এই জাতীয় কাব্যে 
কবির আপন অস্তরতম অস্ভূতিই বিশ্বজনীন হইয়! 
উঠে; মাছুষের সঙ্গে মান্গষের যে হৃদ্গত আত্মীয়তা 
তাহারই রদে একটি গভীর সহমশ্মিতার উদ্রেক হয়। 
একপ কাব্যপাঠে মানুষের যে গুঢ়তম হায়বৃতি ঘুমাইয়! 
আছে, তাহাই জাগ্রৎ হইয়া ওঠে। যাহ! আমাএই 
অবস্থা, অথচ স্পষ্ট গোচর নয়-_যে বেদন! ব্যাকুল করে, 
অথচ বাক্ত হইয়া উঠে না-_যে শৌন্দর্ধ্যের আভাস পাই, 
অথচ দেখিয়াও দেখি না-মাস্থযের সেই আত্মগত গৃঢ় 
বান! এষ্টরূপ অস্তর-সন্ধানী কবির কল্পনায় জাজল্যমান 
হইয়া ওঠে । তাই কবি বলেন-_- 


মর অরণো] মর্ঘার-তান তুলি, 
যৌবন-বনে উড়াই কুহম-খুলি, 
চিন্তগুহার নপ্ত রাগিণীগুলি 
শিহরিয়! উঠে আমার পরশে জাগি! । 


কাব্য-কথা 


৬৬৯ 


শশাশাতিশি শি শশী তত তত তত তা ১৩৭ 


নবীন উর রণ অরণে থাকি" 
গ্গনের কোণে যেলি পুলকিত আখি, 
নীরব প্রদ্বোষে কর্ণ কিরণে ঢাকি? 
থাকি মানবের হাদয়চূড়ায় লাগি! | 


তোমাদের চোখে আখিজল ঝরে ববে 

জামি তাহাদের গেঁথে দিই গী ত-রবে, 

লাজুক হদয় যে কথাটি নাহি ক'বে 

স্থরের তিতরে জুকাইয়| কছি তাহারে। 


রখ ০ 
আপনাকেই বিশ্বের কেন্তররূপে উপলব্ধি করিয়। 
সেইখানে কৃষ্টির সকল রহমাকে সাক্ষাৎকার করিয়! অপার 
বিস্বয়ে অভিভূত কাঁবর আত্মস্ছৃন্তি মকল যুগের কাব্য. 
সাহিত্যেই অক্পবিস্তর আংছ। কাব্যে কবিমাজ্রেরই এই 
আত্মস্থতা অবশ্থস্ভাবী; এবং এই কারণেই প্রায় কোনও 
কাব্যই সম্পূর্ণ 'আত্মহারা' হইতে পারে না। তথাপি, 


গাগল হইয়া বনে বনে ফিরি 
আপন গন্ধে মম 
কল্তগী মুগ সম- 


এমন কথ! সকল কবির মম্বদ্ধে সম্পূণ খাটে না আর 
এককপ কর, আছে। অন্তর ও বাহির, কবি- 
মানস ও জগৎ, “অহং? ও গ্রক্ৃতি-_এই ছুইএর যুগপৎ 
লীলা কাব্যস্থষ্টিতে প্রকটিত হয়। এজন্ত কাবাবিচারে 
এই দ্বন্দের একটি বা অপরটিকে অবলম্বন করিয়া শ্রেণী- 
বিভাগ করা সম্ভব নয় বটে, তথাপি সমগ্র কাব্য- 
সাহিত্যে এই যমজ প্রবৃত্তির মিপিত-ধার| গঞা-যমুনা- 
সঙ্গমের মতই পৃথক চিহ্ছিত কর! যায়। কৌনও কবির 
কল্পন! বিশেষ করিয়া ভাবপ্রান ও আত্মধম্থাী, কাহারও 
কল্পনায় আত্মবিম্বরণী নাটকীয় প্রবৃত্তির স্পষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। আপনার অন্তরের ম্বত্ম্ছুর্ত আবেগই 
যেখানে কাব্যের মূল প্রেরণা, সেখানে বাহিরের ঘটনা বা 
বন্তবিশেষের বর্ণনাই কবির মুখ্য উদ্দেশ্ট নয়$ কাব্যবস্ত 
যাহাই হউক, অন্তরের আবেগেই তাহা মহীয়ান, সেখানে 
ভাষ--বস্তগত অর্থের গৌরবে নয়--গানের স্থরে রূপান্তরিত 
হইয়। কাব্য হইয়। উঠিয়াছে। আর এক জাতীয় কবি- 
কল্পন। আছে। তাহাতে কবি আত্মমু নহেন। আপনার 
অন্তর-কাহিনীর পরিবর্তে বহিঃদংসার, বাহিরের মানব- 
জীবনের রহন্ত-বিস্বয় কবি-প্রেরণার মূল কারণ। এই 
ছুই রকমের কবিপ্রবৃত্তি কতকটা যুগপ্রভাবের অধীন 


সু 


৬৭৯ 


বটে, তথাপি ই| কবিবিশেষের প্রকৃতিগত । বৈষ্ণব 
পদাবলী ও পরবত্তীীকালের কথাকাবো (মুকুদ্দরাম, 
ভারতচন্ত্র) আমরা কাঁব-প্রেরণার এই ছুই মুগ প্রবৃত্তি 
আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাই। আবার 
সন্ধান করিলে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে-_-যেখানে 
যুগধর্ঘমবশে, তদানীস্তন প্রচলিত আদর্শের শাসনে কবির 
খধন্ম পীড়ত হইয়াছে; যাহার প্রেরণা গীত তাহা 
কাহিনীর আকারে প্রকাশ পাইয়াছে, এবং যাহার প্রেরণা 
কাহিশী তাহাকে গানের ভঙ্গি স্বীকার করিতে হইয়াছে। 
এই ছুই ভিন্নমুখী কল্পনার বশে কাব্য-সাহিত্যে ছুইটি 
পৃথক আদর্শের উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি এই ছুই পন্থার 
নাম-করণে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্তক। পূর্বেই 
বলিয়াছি, কাবাম্থঠিতে এই দ্ন্ের একটি লুকাচুরী খেলা 
চলিয়াছে দেখ! যায়--কোনও কাব্যের প্রকৃতি সম্পূর্ণ 
আত্ম সর্বস্ব বা সম্পূর্ণ বহিঃদর্বন্ব হইতে পারে না। 
যাহা কিছু বাহিরের তাহা! কবির অন্তরে প্রতিফলিত 
হইয়৷ একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়; আবার যাহ! 
কবির নিঙ্জন্ব আবেগ তাহাও একেবারে বহিঃসম্পর্ক- 
শৃন্ত নহে। এছন্ট কবিবল্পনাকে মূলে একটি সাধারণ 
মানস-ক্রিয়া বলিয়। বুঝিগ়াও এইকপ ভেদ নির্দেশ কর! 
যায় যে, কাহারো প্রেরণা বহিমুখী,কাহারে। বা অস্তসূর্ধী 
কোনও কবির কল্পপার প্রেরণ! জোগাইয়াছে তাহার 
অন্তরের ভাবরাশি, কাহারও প্রেরণ! আসিয়াছে বাহিরের 
ব্ূপরাশি হইতে। কেহ বাহিরের ঝপকে অস্তরের ভাবে 
আত্মসাৎ করেন, কেহ বা অন্তরের ভাবকে বাহিরের 
রূপে প্রসারিত করেন। কেহ বলেন, 
“তোমারি প্রতিম। গড়ি মলিরে মন্দিরে" 
কেহ বলেন, 


“আমি মনের মোহের মাধুরী মিশায়ে 
তোমারে করেছি রচনা |” 


এই প্রমঙ্গে একজন ইংরেজ কবি ও সমালো১কের 
মত * উদ্ধৃত করিয়া কথাটা স্পষ্ট করিয়া তুলিব। 


% [0000]71001 131100]থয়1078000৩881- 
[৬1007 লিখিত [10415 শীর্ষক প্রবন্ধ ভষ্টবয। 


পগাগািযান্ত 


প্রাবাসী-ফাল্গুন, ১৩৩২ 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পিপিপি তি পপীশশ পাাশিশাতাশা শপাসাশাপাশাশাশিশ পিপাপশিপাপাশ সাপ শি 


উক্ত সমালোচক কবিকল্পনার এই ছুই প্রবৃতির 
একটিকে [7710 ঝ1 7750150০ [11861778007 (গীতাত্মক, 
আত্মপরায়) ও অপরটিকে [018719010 [77951772101 
বা! নাটকীয় কল্পনা নাম দিয়াছেন। নাম ছুষ্টটি ইংরেজী 
কাবাসমালোচনায় বু প্রচলিত। এই ছুই জাতীয় কবি- 
বল্পনায় ছুই ধরণের কবিদৃাষ্র পরিচয় পাওয়া! যায়, তাহাকে 
তিনি যথাক্রমে 7২013:7%৩ 15100 ব1 আপেক্ষিক দৃষ্টি, ও 
0501006515০. বা নিরপেক্ষ দৃষ্টি বলিয়াছেন । 
“আপেক্ষিক দৃষ্টির অর্থ এই যে, ইহা! একটা চশমার অপেক্ষা 
রাখে, অর্থাৎ যাহ! দেখে, তাহাতে নিঞঙ্জের মনের রং 
অল্লাধিক্ মাত্রায় থাকিবেই। “নিরপেক্ষ দৃষ্টি' অর্থে স্বাধীন 
অধাধ দৃষ্টি বুঝতে হইবে। ধাহারা নিছক গীতি-কবি 
তাহাদের এই আপেক্ষিক দৃষ্টিও অতিশয় মঙ্কীর্ণ। ধাহারা 
মহাকাব্য, কাহিনী বা নাটক-সদৃশ কাব্য রচন1 করেন 
তাহাদের দৃষ্টিও আপেক্ষিক। এই ছুই দলের মধ্যেযে 
প্রভেদ তাহা একটি উপমার সাহায্য স্পষ্ট হইয়। উঠিবে। 
ধাহ্ারা গীতিকবি তাহাদের একটিমা্র ক£, এবং সেই 
কঠে একটিমাত্র স্থর। অপর কবিগণের ক একটি বটে, 
কিন্তু সেই কঠে বিবিধ স্থুর খেলিতে পারে। জগতের 
প্রায় সকল বড় কবি- বল্পনা ও ফাব্যভঙ্গি ধাহার যেমনই 
হউক-_সকলেই এই আপেক্ষিক দৃ্টির অধিকারী। দ্বিতীয় 
প্রধান দল- ধাহারা নিএপেক্ষ ব। পু্ণদষ্টি অধিকারী-- 
তাহাদের ব& একাধিক, এবং সেই বুকে বহুতর স্থর 
বাজিয়! ওঠে। ইঠাদের সংখ্য। অতিশয় অল্প ঃ সুরোপীয় 
কবিগণের মধো শেকস্পীয়ার, এক্কাহলাস্‌, সোফোকিস্‌, 
হোমার ও কততকট] চসারকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে 
পারে। 

গ্নীতি-প্রাণ কবিদেরঃমন্বন্ধে ইনি বজেন যে, ইহাদের 
দুটি অপর সাধারণ ব্যনতর দৃষ্টি অপেক্গাও মন্ীর্ণ, ইহারা 
অতিমা্রায় আত্মসবহ্ব-_বাহিরের কিছুই ইহাদের দৃররি 
আবর্ধণ করে না ইহারা যেন অন্ধ বলিয়াই গান করেন। 
এই মঞ্ল কবির বহিদৃ্টি যত সঙ্কীর্ঘ, অস্তর-রাংজ্য ততই 
বিস্তৃত। ইহাদের গান বড় মিষ্ট, বড় করণ ও স্বপ্রময়। 

কিন্তু ধাহাদের দৃষ্টি আপেক্ষিক হইলেও যথেষ্ট 
বৃহৎ ও উদার, জগতের সেই অধিকাংশ বড় কবির 


এ প্পাপিপাপেশাশ শিস 


৫ম সংখ্যা] 





পাশপাশি ২ শি ৩ তাস ৩ 


শক্তি একটু ম্বতসতর। দার্শনিক-প্রবর হেগেল বলেন-_ 
জগৎ স্য্তে গ্রতিবন্তই অপর হইতে বিশিষ্ট, কোনও 
ছুইবস্তই একরূপ নহে) কিন্ধু আর্টের টিতে সকল 
বস্তই সাধারণীরুত--দকলের মধোই বিশেষ অপেক্ষ। 
মামান্ত লঞ্চণই প্রব্ল। এই কবিগণের কাবাস্থষ্টি সম্বন্ধে 
ইহাই সত্য। ইহাদের কাব্যে বা্টির বিশিষ্ট লক্ষণের 
পরিবর্তে তাহাদের মনোগত সমগ্রি-লক্ষণ প্রকাশ পায়? 
অর্থাৎ নিঙ্গ নিজ্ঞ ধারণ। অঙ্থযায়ী একট। সাধারণ লক্ষণ 
ফুটিয়া ঠে। আমাদের গ্রত্যেকের জগৎ যে এক-একটি 
'অহংঃ কে কেন্দ্র করিয়া বিরাজ করিতেছে, সেই 'অহংঃ 
এর গণ্তী ইহারা ভাঙ্গিতে পারেন না7 স্বপরদৃষ্ট বস্ত 
যেমন ্বপ্নদ্ষটার আত্মগত কল্পনার স্থত্ি,তাহার1 যেদন স্বপ্ন 
ুষ্টাকেই ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরিতে থাকে-_মেইরূপ 
কাহাদের স্কট আপাতগোচর বিভিন্ন “অং” এুলি 
সেই একই “অহ্‌ং' এর প্রতিচ্ছবি । 

ষাহাকে নিরপেক্ষ বা পূর্ণ দৃষ্টি বলা হইয়াছে, তাহা 
একেবারেই আত্ম-সন্প্ধ-শৃ্-_সে দৃষ্টির যাহা সৃষ্টি 
তাগার প্রত্োকটি স্বতন্ত্র; তাহাদের সামান্ত লক্ষণ 
যেমনই হউক, এমন বিশিষ্ট লক্ষণ আছে যে, 
তাহাদিগকে প্রাকৃতিক হ্ট্টির মত ম্বতঙ্ক ও নৃতন 
বলা যাইতে পারে। সময়ে সময়ে আপেক্ষিক দৃষ্টিও 
এমন স্থষ্টী করে, যে হঠাৎ ভ্রঘ হয়--সে বুঝি 
আপেক্ষিক দৃ্টি নয়, নিরপেক্ষ দৃি। দৃষ্টানসবরূপ 
মাগ-( 5828 )-কাব্য হইতে একটি ঘটনার উল্লেখ 
করা যাইতে পারে । নায়িকার ভ্রাতৃছয় তাহার স্বামীকে 
হতা! করিতেছে ; তাহার স্বামীর পূর্বপ্রণয়িনী,উপেক্ষিতা 
অপর এক রমণী এই হত্যাকার্ধো ভাহাদিগকে প্ররোচিত 
করিয়াছে। হত্যাকার্ধায হইয়া গেলে স্বামীর মৃতদেহের 
উপর অবলুন্ঠিত৷ রক্তাক্তকলেবরা নায়িকার মর্্বভেদী 
আর্তনাদ শুনিয়া, দ্বারদেশে প্রতীক্ষমানা! অপর! রমণী 
হাসিয়া উঠিল। সেই হাসি দেখিয়া হত্যাকারীদের মধ্যে 
একজন তাহাকে বলিল, 

“তোর হালি দেখিয়। ত মনে হয় না, ধে তোর কলিজার শিকড় 


গুলা হাদিতেছে-হাহ! হইলে তোর মুখ এত পাঙাশ দেখাইবে 
কেন?” 


কাব্য-কথা 


৬৭১ 


চিত্রটি খুব স্ুনদণ সন্দেচ নাই। কিন্ত এই নাটকীয় 
অবস্থায় যে কোনও ছুই বাকিরমুখে এইরূপ কখোপকথনই , 
সঙ্গত হইত। এজন্ত এখানে কবির দৃষ্টি সাধারণে আবন্ধ, 
বিশেষে নয়_ইহাও স্থাপেক্ষিক দৃষ্টি, পৃর্ণদৃর্টি নয়। 
এই আপেক্ষি£ দৃষ্টির দৃষ্টান্ত পূর্ণদৃষ্টির আধকারী মহাকবি 
শেকম্পীয়াংরর কাবো অনেক আছে__নে এতই চমক প্র 
যে সঃস। তাহাকে পূর্ণদৃ্ বলিয়াই ভ্রম ১, এবং তাহাকে 
আর কোনও দৃর্টি বাঁপিয়া উদ্লেখ করিলে সমালোচকের 
বাড়াবাড়ি বঙিয়। মনে হইতে পারে । 'মাকবেখ' ন।টকের 
দ্বিশয় অঙ্কে লেড ম্যাকবেগেব সেই বিখ্যাত উক্ি-_ 


“রাজার শিল্রিত মুখ আমার পিষ্ঠার মুখের মত ল| দেখাইলে, 
আমি নিশ্চয় এ কাধা ( হত্য। ) করিতাম।” 


_মহাকবির অতি গভীর চরিত্রস্থতির পরিচায়ক, 
ভথাপি এ লক্ষণ সাধারণ মানবচগিত্রের অস্তুগত) এখানে 
কোনও বিশেষ চরিত্রের পরিচয় নাই। সত্যসত্্যই 
একবার এক পান্দীওয়ালা এক আরোহীর নিপ্রাবস্থায় 
তাহার সর্বন্ব চুপি করার অপগাধে অভমুক্ত হইয়া আদা- 
লতে যাহা ব্িয়াছিল তাহা ঠিক এইযপ--"যগি উহার 
ঘুমস্ত মুখ আমার বাপের মুখের মত না দেখাইত, তবে 
উহাকে হত্যাই করিতাম 1” এরপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। 

পূর্ণ দুটির প্রেরণা অন্থরূপ। সে অবস্থায় কবির অহং 
যেন নিক্ষিয়। তাহার মনশ্চক্ষুহে যে ভাবমূর্তি ভাদিয়। 
ওঠে ভাহাই যেন দৈবশক্তিবলে তীঠার বল্পনাকে 
চালিত করে--ভাহার অন্িরিক্ত ব| বহিরগত কোনও 
চেতনা তখন. আর থাকে না। ভাই কাব্যে যে 
মুর্তিটি ফুটিয়া ওঠে, তাহার ব্যক্তিত্ব এত নিখুত, 
এত স্পঃ ও পরিচ্ছিন্। যে তাহার তুলনা সে-ই, 
ভাগ যেন আট নয়, স্বয়ং প্রকতি। পুত্র-হস্তা 
আকিলিসের (4011105) হন্ত চুক্গন করিবার সময়ে 
হতভাগা বৃদ্ধ রাঙ্গা প্রায়ামের (27217) মুখে যে আর্ব 
চীৎকার শুনি, সে যে-কোনও পু্শোকাতুর বৃদ্ধ পিতার 
বিলাপধ্বনি নয়, সে সেই এক মাত্র উয়-রাছ প্রায়ামেরই 
শোকোচ্ছুস। ওই বিলাপভঙ্গী এরূপ অবস্থা, কোপন- 
স্বভাব, অবুঝ বৃদ্ধ লিয়ারের (].69£) মুখে মানায় না। 
শেকৃম্পীয়ারের নাটকগুলিতে এই দৃষ্টান্ত অনেক আছে। 


৬৭২ 


হামলেট নাটকের প্রথম অঙ্কের একটি দৃষ্ত লওয়! যাক্‌। 
হ্যামলেট এই প্রথম হোরেসিওর মুখে শুনিলেন যে, তাহার 
ধিতার গ্রেতাত্ব! ছূর্গ-মধ্যে দেখ! দিয়াছে । কয়েকটা 
ক্রুত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের হবার এই অলৌকিক ব্যাপ।র- 
সংশ্লিষ্ট জাতবা কথ! জানিয়া! লইয়া হ্যামলেট বলিয়া 
উঠিলেন, “আমি যাঁদ সে সময় সেখানে থাকিতাম 1” ইহার 
উত্তরে হোরোসিও নিতান্ত গ্রারুত জনের মতই বলিল, 
“তাহা! হইলে আপনি খুব বিস্মিত হইতেন।” এইবার 
হ্যামলেট যাহ! বলিজেন তাহাতে কি অপূর্বব নাটকীয় 
কল্পনার পরিচয় !--বলিলেন, “ধুব সম্ভব, খুব সম্ভব,_ 
বেশীক্ষণ ছিল কি?” শ্রেষ্ঠশকির অধিকাপী ব্যতীত 
আর কোনও কবির রচনায় এখানে কি দেখিতাম 1 যে 
ঘটনা হ্যামলেটের নিকট দশটা! নক্ষত্জ কক্ষচ্যুত হওয়া 
অপেক্ষাও বুদ্ধিভ্র'শকারী, ভাহারই সম্পর্কে হোরেসিওর 
এই অতি ক্ষুদ্র কথা শুনিয়! হ্যামলেট নিশ্চয়ই বলিয়া 
উঠিতেন, “কি বলিলে? বিশ্বিত হইতাম!” তার পর 
ইহা যে তাহার পক্ষে কতখানি বিশ্বযনকর সেই সম্বন্ধে 
দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু কবি এখানে 
নিজেই হ্যামলেট হইয়া গিয়াছেন__-কবি-প্রেরণার দিব্য- 
শক্তি তাহাকে এমনই পাইয়া বলিয়াছে যে, ভ্যামলেটের 
ষত চরিত্রের অস্তর-নিরুদ্ধ ভাঁবাবেগ ব্যক্ত করিবার ভাষা 
ভূটিল না-_তাই এরপ প্রশ্নের উত্তরে হ্যামলেট যেন আত্ম- 
গত পরিহাসের ছলে কতকট! মনে মনেই বলিয়! উঠিলেন, 
“খুব সম্ভব, খুব সম্ভব।” এক হ্যামলেট ভিন্ন আর কেহই 
এন্সপ অবস্থায় এইরূপ উত্তর!এমনভাবে দিতে পানিত ন|। 

অতএব কবি-প্রেরণার এই গুণ একটি বিশিষ্ট গুণ 
বটে। কেবলমাত্র রসবিচারে কাব্য-প্রেরণার এই 
প্রভেদ অনর্থক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু 
কবিকে যদি কাব্য হইতে পৃথক করিয়া দেখার প্রয়োজন 
হয়, যদ্দি কবি-প্রেরণার বৈচিত্র বা কবি-শক্তির তারতম্য 
তুলনায় বিচার করিতে হয়, তবে এই 45১50180 75102 
বা নিরঞ্জন! কবি-দৃষ্টির কথ! বিশেষ করিয়! আলোচনার 
যোগ্য । কারণ, সত্যবার স্থষ্টি বলিতে যাহা! বুঝায়, যে 
কষ্টি-প্রেরণার মূলত ব্র্ধের “এক আমি বছ হইব--এই 
কামনা,_সেই স্থষ্টিলীলার আনন্দ এই পূর্ণ দৃষ্টিতেই 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩৩২ 


। ২৫শ ভাগ, ২য় খও 


মন্ধব। কবি যখন আপনার সম্পূর্ণ বহির্গত, অথচ হ্াট- 
রহদোর অঙ্ুগত কিছু স্থাটি করেন, তখনই ভাহা! একটা! 
বিশেষ কিছু, অর্থাৎ সত্যকার হি হইয়! দাড়ায়। তখন 
তাহার কল্পনার লীল] লক্ষ্য করিয়া তাহাকে চরম কবিশক্তি 
বলিয়া বিশ্বাস হয়। পূর্ব প্রবন্ধে সাহিত্যাকেই যে শ্রেষ্ট 
জ্ঞানযোগ বলিয়াছি, ইহাই তাহার কারণ। এই 
সত্যকার সষ্টিশক্তির মধ্যে কবির যে দিব্যানুভৃতির প্রমাণ 
পাই তাহাই পূর্ণ জান ও পূর্ণ আনন্দের লীলা । এইরূপ 
সৃষ্টি করার শক্তিতে সৃষ্টি রহস্যভেদের যে পরিচয় আছে-_ 
উৎকৃষ্ট নাটকীয় শক্তিতেই তাহ! মস্ভব, সে যেন সেই 
অন্তর্ধযামী আদি পুরুষের মত। কবিদৃঠি যাহা প্রতাক্ষ 
করে, ঠিক সেইটির অস্তিত্ব যেন তৎপূর্বে ছিল না_তাহা 
যেন "৪0 7000108” কিন্তু তাহাই যখন কৰি. কল্পনা 
নাম ধাম লইয়। শরীরী &ইয়া উঠিল, তখন সে আর 
অবাস্তব বা অসত্য নহে, বিশ্বশিল্পীর শ্বহত্ত-রচিত কীর্তি- 
বিশেষের মতই তাহ! বিশিষ্ট, জীবন্ত ও বাস্তব। এই 
আত্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিই যে পূর্ণ জান ও পূর্ণ আনন্দের নিদান, 
আপনা হইতে আপনার বাহিরে দীড়াইবার শক্তিই যে 
সকল রহস্াভেদের শক্তি-_এ অবস্থায় যে যুবিতে হয় না, 
খু'জিতে হয় না-_সব “দেখিতে, পাওয়া যায়--মে কথ। 
কবি নিজেও বলিতেছেন-_ 


ওরে মন আয় তুই সাজ ফেলে আয় 
যিছে কি করিস নাট-বেদীতে? 
বুঝিতে ঢাহিস্‌ যদি বাহির়েতে আয় 
খেল! ছেড়ে আর থেলা দেখিতে | 
ওই দেখ নাটশাল! 
পরিয়াছে দীপমালা, 
মকল রহন্ত তুই চাদ্‌ যদি ভেদদিতে 
মিছে ন। ফিরিস্‌ নাট-বেদীতে | 
নেমে এসে ঘুরে এসে ধবীড়াবি যখন, 
দবেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি, 
এই হাসি-রোদনের মহানাটকের 
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি | 
একের মহিত একে 
যিলাইয় নিবি দেখে, 
বুঝে নিবি, বিধাতার 
সাথে নাহ বুঝিবি'_ 
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি। 
ইহাই লক্ষ্য করিয়। আমি কবির দিব্যান্ভূতিকে 
পূর্ণমানবতার লীলা, এবং কবিধর্দমকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ 
বলিয়াছি। 





শ্রী সজনীকাস্ত দাস 


চামড়ার সাহায্যে দেখ।-_ 


গ্রপিদ্ধ ফরাশী নৈজ্র'শিক পিন লাখাডি প্রথম ভীবনে কত?গণ্গ 
অলৌকিক ঘটনা দেখি? তাহ/দর সলৌকিকাত্ব বিশ্ব।ন করিতেন । তম্মধ্ে 
চোণ্র উপর পুরু পর্দ বধির দৃষ্টিপক্তিহীন হইয়াও নমস্ত দেখিতে পাওয়! 
একটি। কিন্তু পরে তিনি ধরিয়া ফেতিয়াছেন যে এট সমঘ্ত বাঞ্জিকর 





চামড়ার দৃষ্টিণ্তি ; লাধডির গরীক্ষ। 


প্রত্যেকেই জুয়াচোর | তিনি এতাবৎকাল ওই ধরণের সমপ্ত বাপারঞ্চেই 

চি মনে করিম! আলিতেছিসেন তাই সম্প্রতি যখন শুনিলেন যে 
প্যারদে মাদাম পি--এক দল ডাক্তারের কাছে চোখে কাপড় বাধা 
অবস্থাতেই যে কোনে! গ্রিনিষ বা! লেখ| দেখিয়া! বা! পড়িয়। বলিয়! দিয়াছেন 
ভখন তিনি দেই মহিলাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ঠক বলিয়! [বিষেচনা 
করিলেন। এবং অবশেষে নিঙ্জেই তাহাকে পণীক্ষ। করিতে মনন্থ 
করিলেন। 


তিনি খুধ সাবধানে মেযেটর চো বধিয়। খুন মন্কক!র ঘরে লইয়া 
গিয্না একটি কালে। বালের ভিত? দেনিষ্ক কাদগ্তাবের একটি 
পত। ভিডির! লঈর। নিক ন। দেশিয়াই মুঠ করিয়। ধরিয়। মেগেটক 
বালগ্লেন “কি দেল? 

মেয়েটি বলিল-'দিন ক্যালেনুবের একটি পাতা, ২৯ শে ভুলাই। 
লাবাড়ি নিঞ্জে কাগস্ষথান। বেখিয়। চনকিছ হইলেন। ভাই বছে। 

তৎপর আরো নান! প্রকারের ষ্কুদ পরাক্ষ] কিয়! হিনি ম্পূরণ 
বিশ্বাদ করিলেন যে মুখের চ1ম5189 দঁইি4 আছে । নিন দাগল 
ফান্দের অন্তর্গত নে নিবাদী ১১. ১৩ ও ৯» বৎসরে ভিন্টি মেহেকে লই য়ংও 
ওই ধঃণেখ নান! পশীক্ষ। করিাচেন। ওাহাব! এষ্টজ্রপ আগস্থােহ গড় 
গড় কয়! বই পড়িতে পাবে, হুচে হত! গড়াহতে পারে, সিশিষের এ 
ও বণিয়া দের। পঃশের ছবিতে ওই মেয়েদের একটিকে লাগি প্রীগণ 
করিছেছেন চাহাই দেখান হঠয়াঙ্ে। মেঘ়েটির সাম্নে উচু তু একটি 
ছবিবা শেখ! ধরিয়। রাখ! হইয়াছে ও আলো।করুশ্ি মে* উনি হইতে 
যাহাতে কিছুতই বলিকার চক্ছে প্রবেশ করিত না পাবে চাহাবও 
বাবস্। আহে। অথ5 মেধেটি ওই অবগত ঠিক ঠিক সব বলিয়। 
দিয়াছে । কেমন করিয়! ইত] সম্ভব হইল? 

লাবাডি মনে করেন সম্ভব: চক্ষু বাতীছ মানুষের মুখের চামড়াও 
দৃষ্টি শক্ি আছে। তবে কপালের চামড়ার শক্তি বেশী। 

কোনো ছরিনিষ দেখিবার সময় মেয়েগাগ আহ্িরক্ত অনোত্যাগ 
দিতেছে বলিয়। বোধ হইছিল ও ইঠ[র পরই তাহ? গবণ হইয়। 
পড়িয়াছিল। আগঞে। একটু লক্গা করিবাগ বিষয় এই যে চক্ষু! দৃষ্টিতে 
আলোক রশ্মি দেমন সোঙান্ি কাঙ্গ কবে চামড়ার ৃষ্টিতত ঠি+ যেন 
তার উপ্ট। ভাবে কাজ হয়। লানাড মনে করেন চাসড়ার মধো বিশেষে 
শির্দরিভ কোনে দেবিবার অঙ্গ নাউ ততো টুনা জিনিষ হইছে আলোক 
রশ্ষি চাষড়ার উপুর কাযা করিয়। মন্তি:ক্ষ ঠাহার অনুভূতি চল্মায়। 
এ মন্বক্ধে তান অ|ছে। এনুলন্ধান কারতেছেন। 


অদ্ভুত কাজ-_ 

আমাদের এই চুর্ভগা দেশে কেরাধীরি ছাড়া ফোনে! কাজ 
আমর! খু ়্। পাই না। ইহার কারণ আগলে কাছের অঙ্গার নহে 
আমাদের ভীখলীশক্তির অহাব। যাভ।র! সত্য সতাই বাচিয়। গাছে দেই 
পাশ্চাত্য জাতিদমূ5 বিদ্রান-বলে পৃথিবীকে করাযত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। 
তাহাদের কাংগজর অভাব কখন! হয় না। কত *ভঁত ছড়ু* কাছ ক'রয়া 
যে তাহার ভীবিকার জোগাড় করিতেছে দেখিলে [পন্মিত ঠউতে হয়। 
কেছ বরফের পাণী তৈয়ারী করিতেছে, কেহ সারাট। হীবন কেবল মান্ত 
গ পাখী ধারবার চারাই তৈয়ারী করিতেছে, কেহ বা কলকারখানার 
চিম্নীর ধোয়ার ও ইত্যাদি দেখিয়াই অর্থোপার্ডন করিতেছে । পাপের 
ছবিটি জানান নাবিক কাপ্তান এইচ ওয়ালের। তিনি নাকি পৃথিবীর 


৬৭৪ প্রবাসী- ফাঙ্তান, ১৩৩২ [ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





কুমীর-গোষা 


মধ! একমাত্র রোক বিশি কুমীর বশ করিতে গারেন। তাহার পোষা 
এই বুমীরগুলি ল্য়্াই তাহার কার্বার। 





অমানুষিক শক্তি 


ঢু্ট একছন ঠভু শক্তি মষ্পন্ন লোকের কাধ্য-কলাগ দেখিয়া মনে 
হয় হগবান মানুষের শরির সীম নির্দিছি করিয়। দেন নাই। মানুষ 


দাতের জোরে শিকল ছেড়া 


সাধন| করিলে অসাধ্য সাধন করিতে গারে। পাশের ছবি দুইটি 
মানুষের এই অমানুষিক ক্ষমতার পরিচয় গাইবেন প্রধসটি এক! 
কদাকের ছবি; তাহার নাম এ, এস্‌ জযাস। তিনি কাছে থাকিলে হাতুর 
দরকার হয় ন!। তাহ।র শক্তি এত বেশী যে এক ছাতে ৫৬ মণ ওজা' 
কাঠের বরগ! ধরিয়! অন্ক হাত দিয়। গায়ের জোরে ভাহাতে বড় _ 
পেরেক আমূল বস'ইয়। দিতে গারেম। দ্বিতীয় ছবিটি বেন ডারঃ 
নামক এক ভঙ্্রলোকের, তিনি দত দিয়! লোহার শিকল কাটিয়া! টি! 
পারেন। 


কুকুরের শিক্ষা-_ 


আমাদের দেশে জীব জানৌয়ারকে বিশেষ ঘত্ব করিয়! প্রতিগালনক 
ও শিক্ষা দেওয়! ছয় নাঁ। বিশেষতঃ সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-ঘরে ? 
ছাগল মহিষ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় পণুদেরই যখোগবুক্ত হত্ব নেওয়া: 
ন!; কুকুর বিড়াল ঘোড়া! প্রভৃতি সখের জন্ধ ত দুরের কথ! । অথচ আম 
নিতা-নৈমিত্বিক জীবনযাত্রায় এই সব পশুর বাদ দিয়! এক মুহ 
চলিতে পারি ন!। যে গরু মহিষ প্রভৃতি গগুদের আসর! প্রতিদিন না: 
ভাবে দে।ছন করিয়া! ধাকি তাহাদেরই প্রতি জামরা কতদূর কৃগাগর, 
যেকোনো! বাড়ীর গোয়ালঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝ! ঘা: 
গোয়ালঘর জাবর্জনার যেন আত্ত।কু ড়। অথচ একটুকু যন্ব করিধেই « 
সব নিরীহ প্রাণী জাগাদের দ্বিত) উপকার লাধন করিয়! থাকে । মে 
কথা আময়! নিগ্চেরোই নিজেদের বন্ব করিতে শিখি নাই। জামা, 
হাতের জোরে পেরেক পৌত। নিজেদের দৈনলিন ভীবনযাত্রায় এমন বেবলো বসত যে মনে হয় 





৫ম সংখ্যা ] 

কোনে! রকমে টিকিয়া থাকিলেই আমরা সন্ত । এই টিফিন! থাক! 
বাপারটাই যে কত সুন্দর ও শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করা যায় বিদেশী 
যে-কোনে! জাতির দিকে চাঙ্িলেই তাহ! নুষ্পষ্ট বুঝা যায়। 

ঘোড়ার মত কুকুরও আমাদের দেশে জনসাধারণের সাধারণতঃ প্রিয় 
নতে। হথুচরাং এই ছুইটি প্রাণীকে হুকেইশলে শিক্ষ! দিয়! কাছে খাটানর 
বাবস্থাও এখানে সচর'চর দৃষ্ট হয় ন!| যে দুই চারিজন লোক কুকুর পুষিয়! 
ধাকেন কুকুরকে নান! প্রকার শিক্ষা দিয়া নানাভাবে কার্ষোপযোগী 
করিবার চচষ্। ভাহারা করেন না। ইংলও, আমেরিকা, জানান, ফাপ 
প্রভৃতি দেশে কুকুরকে নানাবিধ কৌশল শিক্ষা দিবা জন্ত শিক্ষাগার 
স্বাপিত হইয়াছে । সে দেশে ব্যক্তি বিশেষের পো! কুকুরগুলিই যে শুধু 
শিক্ষালাত করে তাহ] নহে সর্বধস।ধারণের হিতকর ক।চেও এই জন্তটিকে 
লাগান হয় এবং রাজোর শান্তি ও শুদ্ধ রক্ষ! করিবার উপযুক্ত হইতে 
হইলে ইহাদিগকে গুভূত পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। ইহারাই চোর 
ছাকাত থুনে প্রভৃতির ঠিকান। খু জি! বাহির করিতে পুলিশের একমাত্র 
সহায়ক । অবস্ট সকল জাতীয় কুকুরই যে এই কার্ধোর উপযুক্ত তাহা 
নহে. হবে ব্রা হাউও' জাতীয় কুকুরই এই কার্ষো মর্ব্ধাপেক্ষ! পারদ । 
এতদুবাতীত ইংরেজী এয়ারেডেল" কুকুর (71100715) : নানা জাতের 
ইটরোপীয় মেম কুকুর, 'টেরিয়র' কুকুর প্রভৃতিও যথেষ্ট কা্যোপযোগী । 
“মাট কখ। এই কাছের জন্ত গ্ুচুর বুদ্ধি ও বিচার শক্তি ও প্রাণ-গ্রহাণের 
মতা প্রয়োজন । জান্বানীতে পুলিশের কাধ্যে 'এয়ারেছেগ' ও 'ডবার- 
হান প্িন্সায' ন|মক এক জাতীয় কুকুর নিযুক্ত কর] হয়। লসএগ্রেলেম 
' আমেরিক। ) এ পুলিসের কাঁধোর জন্তভ ১টি আলসেটিয়ান কুকুর 
*৫১০৯ট।ক। দিয়া ক্রয় কর! হইয়াছে | নিউউয়কে পুর্বে একপাল শিক্ষিত 
“্রাডাউও' কুকুর ছিল। পরে বেলভায়ম-মেযকুকুর তাহাদের স্থান 
আধিক।এ করে। ভবে বিশুদ্ধ বংডহ ইত গা সর্বত্র বাহজত ভয়। 
ইহাদের কাণগুলি লম্ব। এবং রক্তিমাভ চক্ষু সর্ববাই জল আ্বল করে। 
ইহাদের বিল্যেত্ব এই যে ইহার] আসামীর পলায়ন-পথ সদ্য সদ্য আবিষ্কার 
করিতে পারেই- ছুই চারিদিন পরেও স্াণ শঙ্ছির জোরে ঠিক পথ বাহির 
করিয়া লয়। ইহাদের অধ্যবমায়ও অসাধারণ । ক্লাডহাউগ্ডের বংশগত 
ইতিহাসও পাওয়! গিয়াছে। "বিজয়ী উইলিয়ামের' সঙ্গে ফ্রান্স হইতে 
ইংলণে ইহাদের আমদানী হয়। সাদা ও কালে! ভেদে উহার! ছুই জাতের 
ইইয়া থাকে । আমেরিকার ব্লাডহাটও্ড এই কালোজাতের। তবে 
আমেরিকার ব্লাডহাউও এখন মার খাটি ব্রডহাউগ্ড নহে । আমেরিকায় 
এই জাতীয় কুকুরকে পুরাপুরি অংহস করিয়! তোল! হয় না। প্রয়োজন 
হইলে তাহার! ঈত ও নখের যাহাতে উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে 
সেদিকে দৃষ্টি রাখ! হয় ।' 

বড্ভাউওদের থাকিবার জায়গ! যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে 
ততপ্রতি বিশ্বে নজর রাঁখ। হয়। এই বাবদ প্রচুর টাক! বায় কর! 
হয়। একটি শিক্ষিত পুর্ণ বয়ন্ক বৃকুর কিনিতে অস্ত: ২৫,. টাক! 
লাগে, কুকুর রাখিবার খরচও সামান্ত নয়। 

যে রাগ ভন্ভুত প্রতাতপয়দতিত্ব ও অধ্যবসায়ের সছিত ইহারা 
আামীকে খু'জিয়! বাহির করে দেখিলে অবাক হইতে হয়। ইহার! 
স্বতাবতঃ অত নিরীহ ও শান্ত কিন্তু শিকারের সন্ধ!নে যখন বাহির হয় 
তধন ভীষণ মুর্তি ধারণ করে। মানুষের পথ চিনিতে ইহার। ওন্তাদ। 
একবার থালি শিকারের গায়ের গন্ধের সছিত পরিচয় করিয়। দিলেই হইল 
খন, আসামী বেচারীর আর নিস্তার নাই, তাহার নিজের গৃহ ও আর 
তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে। ঘটনার ঢুইচারি দিন অতীত হইবার পরও যদি 
অনুদন্ধান সুরু হয় তবু এই অদ্ভূত জানোয়ার অতাতুদ জাণপক্কি-প্রভানে 
ঠিক পথ চিনিয়। বাইবে। হয়ত আসামীর গলায়নের় পর বরফ পড়িয়। 
পথঘাট আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে. কত গাড়ী ঘোড়া লোকজন সেই পথে 


পঞ্চশম্য-_কুকুরের শিক্ষা 


৬৭৫ 


২ পাশা ৮২ ২ পপি শি ০ শা লি 


ধাতায়াত করিয়াছে ভবু এই ভীবটি পবাত্ত হয় নাই, নাকটি প্রায় ভূমি- 
সংলগ্ন করিয়া পাছ'ড় পর্ধত তেগ করিয়। প্রকৃতিদত্ত ক্ষমণা-প্রছ।বে 
ইহার! প্রড়র কার্ধোদ্ধার করিয়! দেয়। মাঠ শল্তঙ্গেত্র, বনগঙ্গলের ভিতর 
দি়। পথের পর পথ অতিক্রম করিয়। যেপধে খুনী বা দন চলিয়া গিয়াছে 
ঠিক সেই পথ ধরিয়। উহার! অগ্রদর হয়__আদামী যেখানে যহ। কিছু 
ব্যবহৃত জিনিষ পরিতাগ করে চিনিয়! লয় এবং এ দ্দিক ওদিকের ঘটি 
শুকিয়া আবার গন্ধানুদরণ করিয়। চলে । আদামী যদ কোনে! স্ানে 
রেলগাড়ীঙ্ে চড়িয়। পলায়ন করে, তাহ! হইলে ইহার! যেস্কানে সেগাড়ীতে 
আরোহন করিয়াছে সেখান পর্যাপ্ত ঠিক লই! যার়। থোটেব উপর এই 
কুকুরবাহিনী রাখাই হয় গধু পথের সন্ধান দিগাব জন্তু; ক্সাসাদী কোন্‌ 
পথে গিয়াছে সেটুকু গনর ইহর। সঠিক জানিয়। দেয় ভার পরের কাছ 
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কুকুরকে বন্দুকের দ্দাওয়াছে অত্যন্ত করান হইতেছে 


গ্রচীর রাঞ্ি কিন্বা অহি প্রতাবেই ইহার! ভাল পথ চিনিতে পারে 
কারণ দেই নময়ে নান| কারণে গন্ধটি ঠরাঠয়! যায় ন। | ঘটন। ঘটিবার 
সঙ্গে সঙ্গেই কুকুর লইর| বাছির হইয়। পড়লে আদামীর পথ-নিদর্শক 
গন্ধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়! বায় ন।। গন্ধ টাক! থাকিতে থাকিতে 
অতি সহজেই কার্ধেরদ্ধার হউয়া যায়। 

এই শাস্তিরক্ষা-কায্যের উপযেগী করিবার জন্থ এই কুকুরনিগকে 
প্রচুর শিক্ষ1 দেওয়! হয়। শিক্ষার বাবস্থ। খুব সহদেই 'গায়ত্ত হইয়া 
উঠে না; অনেকদিনের অনেক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে হয়। অবস্থ!ছেদে 
মানাগ্রকারের শিক্ষার বাবস্থ। আছে । বন জঙ্গল পাহাড়, শঙ্খ, বরফ, 
রাজপথ প্রসভৃতিতে গন্ধানুসরণ করিবার দন্ত নানারকমের শিক্ষ। লঙ্তে 
হয়। ফুটপাতে গন্ধ ধরিতে পারাই সর্ব্বাগেগ। কঠিন; সেইজন্ও বছদিন 
শিক্ষ! করিতে হয়। যাহাতে জাভতায়ীর বন্দুকের আওয়াজে ভড়কাইঘ। 





০ 


২দ নাক্রা্াটানাত 


প্রধাসী- ফাল্তুন, ১৩৩২ 


০৭ ৪০ পিল পাশপাশি শীত পাশ শী শপিশিশীীশীপিিশ ৭ তিশা 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 











১০০০ 


জার্দবাণ পুলিশ-কুবুছের কুচকাওয়াজ 


ন। বায় দেঙ্ন্ বন্দুকের আওয়াছ গুনিতে স্স্তান্ত করান হয়। পাঙ্থের 
ছবিযানিতে ভাশ্মানীতে কিরিপে বন্দুকের আওয়াজে অভান্ত কর! হয় 
তাহাই দেখান হহল। ইঠ। 11 কুপুএদেও যথারীতি মৈস্ক ও পুলিশ 
প্রহওাদর ভার কুগকাওয়দাদিও করিতে হয়। গ্বিতীয় চিজ জাঙ্কাণ 
পু'লশ বুঝুরদের মানুষদের মত কেমন ড্রিল করিতে হয় তাহ! দেখান 
হঠল। 

বিছুক!ল এইভাবে শিক্ষ। দেওয়ার পর কুকুবদের পরীক্ষা লওয়। হয়। 
যাহার পাণমাক! পায় তাহাংদ্গকে দায়ীত্বগুনক কোর ভার দেওয়। 
হয়। ক্ননাধাধণের এন্ি-ঙ্ষার অধিকার ইহারা তখন প্রাপ্ত হয়। 
কোনে! শান্ত গাডত লোক পথে পড়য়া থাকলে কিন্ব। বরফের মধো 
মায়! খাবলে ইহারা হথানীতি সাহাযা ও বাবস্থা করে; আদান 
ধরাউয়! দেয় ও নান! ওুকারে মানুষের কলাণ মাধন করে। ইটের 
কান্ট বুকুব-পুলিশ দুইস্ডাবে কাধা করে; এক দুঃষ্টর শাসক ও 
»াগুরখক 1হনাবে এব: পলাতক আসামীর পথ নির্দেশবকগে। শাসন 
কাধে সে তাহার পুঙ্িশ-হতু€ সঙ্গে সঙ্গে গগীগ পাত্রে জদশুপ্ত পাক, 
উদ্যান, ও পথে খুকি! বেড়ায় এবং সন্দেহজনক কিছুর আহাস 
পাইলই নিঃশনবে তাহার গুভুএ গোচর করে। চোর বদমা/য়স গণ 
ঞুভূতিকে শায়েস্ু। কাঃতে ও জলশুন্ত স্থানকে সাধারণের পক্ষে নিরিপদ্্রব 
করাই ইহার কাছ; পলাতক অসামীর গল্চাগ্কাবকরূপে আসামীকে 
ধরিয়া দেয় কিনব! ধরিয়। দিতে সাহাযা করে। লাশে ও 
বেঞাজীয়াংম এই সব শিক্ষিত কুঝুরের যুক-মাক্ষ] আদাততে গৃহীত হয়। 


এই মব বুকু:কে পালকের! যথেষ্ট আদর দিয়া থাকে। কচিং 
ইহাদের ডল চ1এুক ধরতে হয। ইহা!দগকে অতি গোপন বুকুরশালায় 
রাখা হয় যাঠাতে আবিক মানুষের সহিত পণ্য হইয়। খানুষ.সন্ধানের 
আমতা] বিলুপ্ত না হইত পাবে পো্নুকে নক্গর রাখ। হয়। 

এই কুকুধ গোয়েন্দারা বর্তমানে ম'মু'ষর বহু উপকার করিতেছে। 
দেনালিন সংবাদপত্রে কুকুরের সাহায্যে চোর ডাকাত প্রতৃতি ধরার কথা 


প্রায়ই পাওয়া যায়। বিগত মহালুঙ্ছের সময় সমরক্ষেত্রেও শিক্ষিত 
কুকুরের। নান! ভাবে ১সন্কদের সাহাষা করিয়1ছিল॥ 


বোতলের শক্তি পরীক্ষায় হাতী-_ 

মন্প্রত এক ভাগী কৌতুকাবহ উপায়ে কীচনির্শিত বোতলের শাক্তি 
পরীক্ষা কর হইয়াছে । একটি কাঠের তক্তার উপর সমান্তরালতাবে 
চারটি আধ পাইন্ট বৌশুল সমচতুহু জ আকারে রাখিয়। তাহার উপর 





কচের বোতলের শত্তিগরীক্ষায় হতী 


৫ম সংখ্যা ] 


পে তত শশী 





আর একটি তক্ত! চাপা দেওয়া হয়, তৎপর প্রান ২০, মণ ওছনের 
একটি বিশালকার হাতীকে সেই ওক্তার উপর বলিতে দেওয়া হয়। একটি 
বেছলও ভাজে নাই বটে বিস্ত একটু অধিক চাপ পড়াতে একগিগের 
একটি বোঙ৮ আধ ইঞি পরিমাণ তার ঠিতর বসিয়া গিয়াছে। 


ল্যাম্পপোষ্টের অভিনব সঙ্জা--- 


গেনিসিলভানিয়ার একটি সহরে রাস্তার লাম্পপো্টগুলির উপরে 
ফুঃলর ঝড় বনাইয়। শে'ভত কর! হইয়াছে । ফুলের গা?গুলি যাহাতে 
হথেষ্ট মাটি ও জল পার তাহার বাবস্থা! আছে। ভ্রবুত্তগণ যাহাতে 
গাঞ্গুঁল চুরি কবিতে ন! গাঁরে তজ্জন্ক যখাদভ্ব উচু করিয়া বু'ড়ওলি 





লযাম্পপোষ্টের জঠিনব সজ্জ। 


বদান হইয়াছে । | ছাড়। উচুত সেই ফোপগুলি সন্ত্লিবেশিত হওয়াতে 
দৃষ্টি পথে সেগুলি বাধা ছন্মার না। এক একটি রাস্তার একণ ছুইশ 
এইরূপ ল্যজ্পপোষ্ট খাকার দরুণ রান্ত গুলিকে টিক উদ্যান বলিয়! মনে 
হ্ব 


শুধুহ'তে চিতা! শিকার-_ 


আমেরিকার কাল? ই, জআ্বাকুলি টীবজানোয়ার মন্বন্ধে একজন 
বিশেষজ্ঞ লোক । ভিনি নান! দেশের জলে জঞলে শিকারসন্ধানে 
ঘুরিয়। বেড়াইয়াছেন ও মন্প্রত ভাইর অনতুত্থ কার্যকলাপের বিবরণ 
দিতেছেন। পিংহ ব্যাস +ভৃতি কয়েকটি [হ-ত্র দানোরার ভার পোষ! 
কুকুরের মত থাকে । তিনি কতবার যে সাক্ষাৎ মৃত্ার হাত হষঈটতে উদ্ধার 
জইয়াছেন ভাবিলে গাশ্চর্যয হইতে হয়। অথচ ভিশি দেখিতে দোহার! 
গোলের; বয়স বাটের বেশী হউয়াছে। প্রারীতববিদ্যায় ভিনি 
অসাধার পণ্ডিত এবং যে কোনে! জানোয়ারের বহিরাবরণ অনু 
রাখিয়। তাহা 'টান' কগিতে তাহার মত দ্বিতীয় ব্াক্তি নাই। তিনি 
*মমেন্ট বন্গুকে”র আবিষ্কারক, চলচ্চিত্র জগতে “জ্যাকৃলি ক]ামেরা”ও 
ভাহার আবিষ্কৃত; ভাস্বর ভাহার হাত ভাল এবং কারুশিল্প 


পঞ্চশস্য-_শুধুহাতে চিতা: শিকার 


শশ্পাপাপীশিশীপশিিিশাশীশি ২ 


৬৭৭ 
সমারে চলায় তিনি ওজ্তাদ। মোটকথা তিনি একজন সর্ববছা।বিশারদ 
অন্তুতলোক। বয়স বাট পাদ হুইয়! গেলেও তিনি এখনও বেশ পক্ত 
আছেন ও অবজ্রীল।ক্রমে ভাবী বন্দুক বহন করিয়। কেড়ান। 

তিনি সম্্রাভ সন্ত্রীক আফ্রিকার জঙ্গলে উঙগলে পনিজঘণ করিয়া 
ফিরিতেছেন। তিন আক্রিকাংকেই পৃথিবীর দৌন্ধ্যনিকেতন আগা 
দিয়াক্ছেন এবং সেখানে খাণকতে পারিলেই ভার সিগার আনন্দ। 
মহ বাঞ্গারের যাননাহনাদির হট্টগোল তিনি সঞ্জ কৰিছে পাবেন না। 

তিনি বহুগার বহু মিপনে পড়িয়াছেন। একবার একটি বুনে 
হাতী তাহাকে আকুমণ কবিয়াছিল। তিনি মড়াৰ মত অনাড় ইইর। 
গড়িয়া খাকিয়। আত্মরক্ষা কবেন। হবে ঠিশি সঠাশ্যা মতা 
দেখাইরাছেন খালি হাতে একটি প্রকাও চিতাবাঘ শিকাব করিয়!। 
তিনি গুথমবার ধধম ফিক! যান সেইব|রই এহ বিষম বিপদে পড়িয়া 





গলি তাতে চিঠা-শিকার 


ছিজেন। পাশে সে ভয়াবভযুদ্ধেন এবটি ছবি দেওয়। উইল । মেদিন 
বালে তিনি একটিমাহ জী লয়! বাহির হঠযা্ছলেন। প্রথমেই 
একটি হায়েন! শীকার করিয়া! খুনী ভউয়। উঠিজেন। কিন্তু তারপর 
আর কোনে! শীকারই বিজলি ন| দেখিয়া পুর হইয়া কিটিহেছেন এমন 
সময় একটি ঝোপের ঠিতর খম্‌ খস আওয়!5 স্ুনিয়, সেঠ ফোপ লক্ষা 
করিয়া গুলি ছুডিলেন। ঠিনি ঈানিখেন ৮ বে।পের ভিঠর কোন্‌ 
জন্ত গাছে হবে একটি গঞ্জন শুনা বুনিংলন ভাষণ ঠিংশ্র চিতবাঘের 
গায়েই গুশী জাগিয়াছ্ে-। অন্ধকার খলীভুত হওয়াতে হিনশি আর 
সেখ।নে থাক! যুক্িথুক নয় সানিয়া ১জীসহ নিচের ভাবুর দিকে কিরিয়। 
টলিকেন। [কস্ত পথিমধো সেই চিতাবাঘের সিষ্জ সাক্ষাং। চিন্াটি 
২* গঞ্জমান্র দৃ'র থাকিতে তিনি আনার গুভী চুড়িলেন কিন্ত তাহা 
ফসুকাষ্কা গেল। ঠিনি তৃতীয়বার গুগী ছুড়িতেই চিতাবঘটি ভীষণ 
হস্কার দিয়া আ:কুলি দাহেনকে আক্রমণ করিল। কি তার বিদ্থাৎ- 
গতি! এত দ্রুত বোধ ভয় কোনো ভত্তট ছুটিতে পারে ন।। . বাটি 
যখন মাত্র ৬ষ্ঠত দুরে আকলি সাহেব আবার বন্দুক তুগিলেন কিন্ত 
ছার-_বন্গুকে আর টেট! গোর! ছিল ন|। ঠিনি দেখিলেন চুপ করিয়া 
ড়াই়া থাক! নিরাপদ নহে । তিনি ছুটিতে ছুটিতে বন্দুকে টোটা 


৬৭৮ 
ভরিছে লাঞ্সিলেন কিন্তু বাঘটি তখন আসিয়! পড়িয়া ও মহাশকিতে 
ভার উপর লাফাইয়। পড়িয়াছে ৷ বন্মুকটি তাঁহার ছাত হইতে গড়িয়া 
গেল; চিতাবাধটি ভাহ।র ডানহাত কামড়াইয়া ধরিল। এমন অবস্থায় 
মনের ভাব কি হয় তাঠ1 নহড়েই অনুমের | কিন্তু প্রতাৎপন্নমতিত্ব 
গুণে আকলি সাহেব সে অবস্থাতেও আত্মরগ্গ| করিতে মঙ্গম হল। 
তিনি বাহাহ দিয়! দৃঢ় মুষ্টিতে বাঘের গল! চ।পিয়া ধরিয়। ক্ষতবিক্ষত 
ডানক্কাত গনি সঙোবে বাঘের মুগের তিতর পুরিয়। দিলেন। বাঘটি 
তাহার টূটি কামড়ায়! ধরিবার জন্ত প্রাণপণ করিতে জাগিল। 
তিনিও ন।ন| কৌশলে স্বর্গ! করিতে জাগিলেন। এ তাবে জ্রুমশঃ 
ছচনেই দ্বর্বল তইর। গডিতে লাগিলেন ভ্রবং অবশেষে দু্তনেই গড়ায়! 
পডিলেন। মৌগ্াগাক্রমে চিঠাটি উ|ঠার নীচে পড়ি! যায় ও স্াঙ্গার ডান 
হাটুর চাগে তাছার বুকের পার ন্ডাতিয়া যায়। একজপ কিছুগ্গণ ধস্ত।. 
ধত্তির পর বাখটি ক্রমণঃ নিশ্েক্ হঈয়! মরিয়া! বায় । আযাকলি সাহেব 
কিছুক্ষণ পড়িং! থাকিয়া তাহার শিগ্রে।সজীর সাহাধো ভাবুতে ফিরিয়। 
আসিক়। ক্ষতস্থানে বিষ প্রতিষেধক উধধ দিয়! আপনার প্রাণ রক্ষ। 
কারনত। এই শ'মতাপন্ন শিকারীর বিশু ভরীবনচরিত পড়িয়া দেখিলে 
প্রাণীতব মন্বদ্ধেও কিছুজ্ঞান লাত কর! যায়। 


যান বাহনাদিতে বৈচিত্রা-- 


পাশ্চ।তা দেশে ভীবিক| উপার্জনের উপ রও যেমন তন্ভুঃ পৌধাক 
পরিচ্ছদ যানবাহনাছিতেও সেইরূপ বৈচিত্রা দেখা যায়। বেশ বোঝ! 
যায় যে কাজের অবশ বিচিত্র জিনিম ন্সাবিষ্কার করার অবমরও 


৯ 
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০০০ 





সাইকেলের বেলুনচাক। 


ইহাদের আছে। পাশের ছবিতে দেখুন সাধারণ একটি বাইদাইকেলকেও 
কিয়প আরামঞ্জনক করিয়া! তোল! হইয়াছে। এই ধরণের বেলুনচাবী যুক্ত 
বাইসাইকেল সিকা'গোর রাস্তায় একব।র দেখা গিয়াছিল! 


আলোকচিত্রের কৌশল-_ 


পাঁশের ছবিটি দেখখয়! মনে হইতেছে যেন ট্পখানি চেট খেলিয়া 
চলিয়াছে কিন্ব। সান্ফ্রাঙ্সিকৌর ওই স্বানের মাটি ঢেউয়ের তালে 
নাচিতেছে। জাদলে কিন্ত কিছুই হয় নাই। সাধারণ টুপ যেমন 
সোঁঞ্জাতাবে হায় তেংনি চলিয়াছে কেবল ফটোগ্রাফিয় কৌশলেই 
ট্পেখানিকে এইয়প মনে হইতেছে । 


প্রবাসী-- ফাল্গুন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





ঢেউ খেলানো! টপ; ফোটো গ্রাফীর কৌশল 


ঘুম কি আমাদের অত্যাবশ্যকীয় ?-_ 

আমর! প্রতাহ ঘুমাইয়! যে-সময় কাটাই তাহ! স।মান্ত নহে। অতটা 
সময় কি আমর! সত্য সতাই নষ্ট করি ন| তাহ! আমাদের ক্লান্থ মনকে ও 
দেহকে বিশ্রাম দিয়! আমাদিগকে অধিকতর কার্য্োপযোগী করিয়! 
তেলে? সম্প্রতি কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এই প্রশ্ন তুলিযছেন। ভাহার! 
বলেন যে আমদের ভীবনের এক তৃতীয়।ংশ যে আমর ঘুমাঠ্য। কাটাইয়া 
দিই তাহ! একাত্ত জীবনের বাছে খরচ। মে সময়টুকু অন্ক কাজে 
লাগাইলে আমাদের শারীরিক মানসিক কোনে! ক্ষতিই হয় ন।। চন্গ্রতি 
ওয়াদিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফ্রেঙ. এ, মদ চারিটি 
ছাত্র ও চারিটি ছাত্রী লইয়! এক পরীন্ষ! করিয়াছেন। তাহার! নকলেই 
পুর! ফট ঘণ্ট। না ঘুমাইর! কাটাইয়াছেন। তাহাদের পরীক্ষাব ফল 
খুব প্রামাণিক ন হইলেও অনেক বৈজ্ঞানিকদ্ের মতের সহিত মিলিয়!ছে। 
তাহার! বলিয়াছেন_-ঘুম জিনিষটি মানুষকে তগবা'নর বর হিনাবে দেওয়া 
নয়: ইহ! অভিশাপই বটে, এই কুমভ্যাসটি আমাদের প্রাচীনকাল হইতে 
বংশ গরল্পরায় মজ্জাগভ হইয়! গিয়াছে । অধাপক মস বলেন যে এবিষয়ে 
তাহার পরাক্ষ! সবে নুর হইরাছে মাত্র তবে ইতিমধ্যে তিনি যাহা 
জানিয়ান্ধেন ভাহ! এই-_ . 

ঘুম আদলে একট! নেশ! মাত্র. মাদক জরবোর মত ইাকে অল্পে অল্জে 
পরিত্যাগ করা যায়। অতিরিক্ত মাদকদ্রবা দেবন যেমন জনিষ্টকর 
অতাধিক ঘুমও তেমনি অনিষ্টকর। ইহা! মনের গ্রতিবেগগ ও চিন্তার 
ধারাকে প্রতিহত করে। অত্যান করিলে ঘুমের গতি বৃদ্ধি করা যায় অর্থাৎ 
২ ঘণ্ট! ঘুমের কাজ এক ঘণ্টায় সারা যায়। 

'ধাপক মদ এই তিন বৎসরের অভ্যাসে ২ ঘণ্ট। ঘুধ কমা ইয়া 
আনিয়ছেন। অনেকক্ষণ এক ঙ্গে জাগিয়! থাকিলে শাগীরিক কোন 
ক্ষতি হয়না। ইঞাই ইহার মত তবে মানসিক একটু চাঞ্চলা ঘটিতে 
পারে। 


পৃথিবীর অনাবিষ্কৃত দেশ-_ 


কলম্বস, তাক্োডিগামা, লিভিংষ্টান, ্্যাম্মী, স্কট, আমুনসেন প্রভৃতির 
জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে মনে এই ক্ষোত হয়যে 
প্রধিবীর অনাবিষ্কৃত দেশ সবই ইছার! আবিষ্কার করিয়! ফেলিলেন-_ 
আমাদের জন্ত জার কিছুই থাকিলন!। পৃথিবীর এই মানচিত্রখানি 
দেখিলেই বুঝ! যাইবে যে ছুঃখিত হইবার কারণ নাই । এই মানচিত্রের 


পঞ্চশস্ত-_সংখ্যার খেলা 





পৃথিবী4 অনাবি্লৃত দেশ ( কালে! চিহ্রিঠ) 


কালো রগুকর! দেশ গুলি এখনও একেবারে অন।বিগ্ত | এইসব 
দেণে খ্বেহমীপবানীদের পদধুলি এখনও পড়ে নাই। হয়ত ইহার 
মধো কোনো! স্থানে পৃশিবীর সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বত কিছ। ইন্দর 
উপমক| কিছ্ব। রেডিযাম খনি বিদ্যমান। উত্তর মের আবিষ্কারক 
আাডমিরাণ পিয়ারী বখন শেষবার সেখান হইতে কিরিয়। আসিলেন 
হপন বলিয়।ছিলেশ যে স্দুর উত্তর মেকু-সীমান্তে হাজার হাজার 
ম।ঈলব]াপী সবৃদ্র তৃণ খণ্ড বিল্ত।রিত আংডে; সেখানে কন্তরা 
মুগ চরিক়। বেড়ায়; মেরু-ভত্ুক, 
শৃগাল, দিলমংসা প্রভৃতির তাহ। 
নিতা বসম্বান। অথচ তাক! কোনে! 
মানুষেরই অধিকারে নাই । দক্ষিণ 
মেরু, দক্ষিণ আমেরিকা আক্রিকা, 
মধা এপির। প্রভৃতি মহ!দেশেও এখনও 
বহ স্বান অনাবিদ্কৃত রহিয়াছে। তবে 
আকাল বিমানপোতের যুগ | বন্ধকাল 
যেমেই সকল স্থান অনাবিষ্কৃত থাকির়ে 
তাছা! মনে হর না। 


আঙ্লের সাহায্যে শোনা 


বধিরদিগকে এক জাশ্র্যয বৈজ্ঞানিক 
কৌশলে শ্রবণ করিবার ক্ষমতা! দেওয়! 
হইতেছে! পার্ববন্তাঁ ছবিতে মেন্ট 
লুইএর সেন্টাল ইন্সৃিটিউটে মেরি 
চিলসন নামে একটি বধির বালিকাকে 


মেগাফোনের সাহঘ্যে কথ! শোনান 
হইতেছে-_দেখান হইয়াছে । মেরি 
চিলসন মেগাফোনের পরার উপর 


অ।ঙ পের উপ! দিয়া স্পণ করয়: আছে । কথা বলার গরণ পরার 
যে কম্পন ₹ইঠেছে ত'চ। আগুল ও ৪1তের ভিভর দ্য নাগুজে 
শরবণানুৃতির সৃষ্টি করিতেছে | 


সংখ্যার খেল।-_- 
এক ছুই প্রতি সংখ।র মঠাধো নান| রকমের সন্ভুচ পেল! কগা. 





৬৮০ 
যাঁর এবং বন্ধুবাদ্ধবদের চমকিঠ করিতে শিছুমানর কষ্ট করিতে হয় না। 
সাধারণতঃ লোকে হক্কের নাম শুনিলেই ঘাবড়াইর়! ঘায়। মুতরাং 
অভি মহছসেধা সামাঞ্চ গুণদাগের গেল| দেখাটিয়। অনেক সয় অভি 
বিচঙ্ষণ লোকেরও তাক লাগাইর। দেওয়া যার। শিয়ে দংখ্যাসন্ধে 
কঙকগু'ল মহড কৌশল দেওয়৷ হইল। 

» সংখ্যাটি বড় ম্ার। ইছার যেকোনো! গুণতকের সংখাগুলি 
পাখ(পাণি ফোগ করিলে আবার ৯ই ইইবে। ধেমন ৪১৯-০৩৬ 
আবার ৩1৬০৯ 

দুই একটি প্র্থ করিয়া ও দু চাবিবার যোগবিয়োগ গুণ ভাগ 
পড়ত করাইয়। একছ্নের বয়স বলিয়। দিয়! তাগাকে চমৎকৃত করা 
কত সহগ। ধর! যাক হরির বয়স ১৫ও সে ইংরেজী আগষ্টম।সে 
গানায়াছে। প্রথমে তাহাকে বলা হইল যে মে তাহার ভল্মথাদ 
(জানর়ারী ১; ফেব্রুয়ারী ২; আর্ট ৩ এই হিসাবে) কে ২ দিয়া গুণ 
করিয়। তাহাতে ৫ যোগ করুক । তৎপর সংখাাটিকে ৫* দিয়া গুণ 
করির! তাহাতে তার বয়দটি যোগ করিয়। তাহ হইতে ৩৬৫ বাদ দিয়! 
তাহাতে ১১৫ যোগ করিয়| বাচা থাক্ষে তাহাই বলুক । জিজ্ঞানামত 
গুপ যোগ করির। ৮১৫ হষ্ঠল। উহার ১ম সংখ্যাটি যে সাসে তম্ম তাহার 
ন্দিশক ও হিতীয় ও ভূতীর সংখা দুটি বরণ নির্দেশক । যেকোনে। 
লেকের বস ও জন্মমান এই নিয়মে বল। যায়। 


একটি সংগা! হইতে যে কোনে! একটি শন্ক মুভ। হউলে তাহ। বলিয়া 
দিয়! লোককে তুর গাশ্চথ। করা যায়। চাপ পাচ কি আধিক তন্বযুক 
একটি সংখা। কেই মনে করিল। ধরা যাক সংখ।|ট ৪৫৯৩৮। গাশাপাশি 
অন্কগুলি যোগ করিলে হয়, ২৯। আনল সংখ] হইতে ২৯ বাদ ছি 
৪৫৯০৯ থাকে । ইহ হতে যেকোনে! একটি অঙ্ক মুঠিয়! ফেলিতে 
বল হইল। ৪ অঙ্কটি যুছিয়। ফেলা হইল । আব।র পশাপ!শ সংখা! 
গুল যোগ করিতে বল! হইল। যোগফল হইল ২৩। এই সাগাংর 
কাছাকাণচি »৯এর গুণিতক সংখ্য। হই উহ। বাদ দিয়। যাহ! থাকিবে 
সেই অন্থই মুকিয়! দেলা হইয়াছে । যদি কিছু বাকী নাথ'কে তাহা 
হইলে » মুডিয়া ফেল! হইয়াছে বুঝিতে হইউবে। এক্ষেত্রে কাছাকাছি 
,» এর গুধিহক সংখ্যা ১৭। ১৭ হইতে ২৩ বাদ দিলে থাকে ৪। 
 স্ষঠরাং ও মুদির! ফেল! হইয়াছে। 
আর একটা থেল! এই | ১ হইতে ৬ এর মধো ছুইটি সংখা! 
কাহাকেও মান করিতে বলা হইল। সে যাহা মনে করিয়াডে তাহা 
সহদেই বহিয়। দেওযা! যার়। ধরাযাক সেঃও ৬ মনে করিয়াছে। 
প্রথম সংগাটী গ্বিুণ করিলে ৮ হয়। তাহাতে ও যোগ করি! তাহাকে 
॥ দিয়! গুণ কহিষ! ও তাভাতে খিতীন্প স'ধাটি যোগ করিলে ৭১ হয়। 
সংখাাটি জানিয়া লইয়। তা! ভইতে ১৫ বাদ দিলে থাকিল ৪৬ | তাহার 
ব| দিকের অঙ্কটি পথম সংখ্যা ও ডানগিকেরটি দ্বিতীয় সংখা | 
আর একটী কৌশল এই, তিনি অক্কের একটি সংখ্যা কাহাকেও 


প্রবাী- ফাল্গুন, ১৩৩২ 


৮২ পেত ৮ ৩৩শশপত তা 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


১৮ ৩ িশীলিপিশাশ পিপিপি শশা ৪০ পপ 





লিখিতে বল! হইল, তার মধো এখন অঙ্ষের চেয়ে তৃতীয় অন্যটি ২ কম 
হওয়! চাই | মে লিধিল ৮৩৬। সংখাটি উল্টাইয়! লিখিয়! প্রথমটি হইতে 
বাদ দিলে থকে ১৯৮। উহ উন্টাইয়! লইলে হয় ৮৯১। যেগ করিলে 
১০৮৯ হয়। তিন অঙ্কের যেকোনে! সংখ্য। মনে করুন ন| উপরোক্ত 
উপায়ে শেষ যোগফল বরাবরই ১০৮৯ থকিবে। 


নীচে যে সংখা।গুলি সাঙ্গাইর। দেওর়। হইয়াছে তাহ! হইতে কৌশলে 
যে কোন লোকের বয়দ বলিয় দেওয়। যাপন। যিনি বয়দ জানিতে চান 
ত।হ!কে বলিতে হইবে কোন্‌ কোন্‌ লাইনে (লম্বালম্ি ) তাহার বয়সের 
সংখ্াটি আছে! সেই সেই লাইনের প্রথম সংখা! কটি যোগ দিলেই 
তাহার আদল বয়ন পাইবেন। বদি ভাহার বস ৩৬ হয় তাহ। হইলে 
দেখ। যাইতেছে ধে তৃতীয় ও ষট লাইনে তাহার বসের সংখা'টি আছে। 
হতরাং তৃতীর লাইনের প্রথন সংখা। ৪ + বষ্ঠ লাইনের প্রথম সংখ্যা 
৩২ ৩৬ ॥ 
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জলের রাণী 


গগে! জলের রাণি 
চেউ দিয়ে। ন! চেউ দিয়ে! ন| গে, 
আমি বে জয় মানি ॥ 
কখন তুমি শা্ত গভীএ, কখন্‌ টলমল, 
কখন্‌ আথি ছান্তমদ্দির, কখন ছলছল, 
কিছুই নাহি জানি ॥ 
যাও কো! চঞ্চল, 
লও গো ব্যাকুল বকুল বনের 
মুকুগ-অগ্রলি ॥ 
দধিন হাওয়ার বনে বনে জাগল মরম্র 
বুকের পরে গুলক-ভরে কাপুক ধরথর 
সুনীল আচলখানি ॥ 
হাওয়ার ছুলালি, 
নাচের তালে স্যামল কুলের মন যে ভুলালি। 
অরুণ জালোর মাণিকমাল| দোলাবে। এ ক্রোতে, 
তোমার হাতে গোপন রাতে আধার গগন হ'তে 
তারার ছার। আনি” ॥ 


( ভারা, কাঞ্ডিক-অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৩২ ) 
ঞ্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


তোমার 


দেবে 


পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন 


ৰারু 

১) বামগৃছে যাহাতে যথেষ্ট'পরিমাণে বায়ু ও আলে! আসে, 
ভাঙার ব্)বস্থ। করিবে । বাড়ী চারিপাশে খাঁনিকট! খোলা জায়গা 
থাকিলে এবং প্রত্যেক গৃহে অন্ততঃ চাবিটি খু খজু জানাল! এবং 
দরদর| গাখিলে বায়ু ও অলোক প্রবেশের বিশেষ হ্াবধা হয়। 

২। গৃচের গোতা৷ উচু করিবে। অব্থায় কুলাইলে ঘরের মেজে 
"কা কণিয়া লইবে। 

৩। বামগুহের অতি নিকটে বড় গাছপালা বা! বাশের ঝাড় অথবা 
বৌপ-জল খ।কিতে দিবে না। 

৪) গৃহের দরজা, ভানাল। বন্ধ করিয়। তস্মধো কখনই বাদ করিবে 
না। শীতকালেও শয়নগৃহের অস্থতঃ দুইটি বাযুপধ খোল! রাখিবে। 

৫) আনেক লোক একত্রে এক গৃহে বা এক মশারির ভিতরে 

শয়ন করিবে ন1, কারণ বহুলোকের স্ব।সাব্রয়ান্ধার। গৃহের বায়ু অতি পীর 
বিষাক্ত হইয়! গড়ে। 

৬| গ্রামের জল যাহাতে নিকাশ হইয়া যায়, সকলে সমবেত 
চেষ্টা করিয়া বদুর সম্ভব, তাহার ন্বাবস্ব। করিবে। 

৭। বাড়ীর নিকট ছোটে। খানা, ডোব! ইত্যাদি থাকিলে মাটি স্বারা! 


৮৬---১৩ 


ভবাট করিয়! দিবে। খান! ডোব।য় পাতা! ইত্যাদি পড়িয়া পচিয়! 
বাধু দুষিত করে এবং এ্রসকল স্বনে মশক জন্ষিযা গ্রামের সধো 
মা।লোরিয়া-রোগ বিস্তাবে সহায়ত! করে। 

৮। গ্রামের পথে ঘাটে, পুঞ্করিণীর গাড়ে ব| নদীর ধারে কখনও 
মজতাাগ করিবে না॥ এহ কদধা মহা!মের কলে গ্র।মের জল ও বায় 
আত পীঘ্ঘ অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে? 

৯। বাড়ীর আশে-পাশে ময়লা! খ।কিলে বায়ু শীত ছর্গন্ধ ও দুষিত 
হই! পড়ে। এইঃস্ক বাঃগৃহ হইতে কিছ়ৎ দূরে গোপাল! ও মলমুত্াদি 
পরিতাগ করিবার স্থান নিশ্থ।প করিবে । পিতা মল ও আবর্জনাদি 
যাহাতে সমর স্বানাস্তরিত হয়, তন্বিষয়ে বিশেষ লক্ষা গাথবে। সে- 
ব্যবস্থা! সপ্তবপর ন। হইলে উহার উপর, তৎক্ষণাৎ শুষ্ক মাটি ব ছাই চাপ। 
দিবে। 


১০) হছ্দি প্রত্যেক গ্রামবাদী নিঈ-নিজ গৃহ ও তাহার আশ-পাশ 
এইরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়। রাখেন, তাহ। হইলে আরামের বায় 
সর্যবদ। নিশ্থল খাকিবে। 


১। প্রতিগ্রামে একটি ব! ভুইটি ভালে! পুষ্ধরিণী কেবল পানীয় 
জল সংগ্রহের জন্ত পৃথক্‌ করিয়া রাখ! উচিত। ইহাতে কেহই স্থান 
করিতে কাপড় কা(চতে--এমন-কি মুখ ধুইতেও পারিণে না। যদি 
একটি পম্প,(191101)) দ্বার! জল উত্তোলন করিবার বাবন্থ। কর! মায়, 
তাহ! হইলে পুষ্ষরিণীর জল কোনে! মতেই দৃষিচ হইবার সম্ভাবন| থাকে 
না 

২। পুঙ্ষরিণীর পাড়ে বড় গাছ বাবেশী জঙ্গল জন্মিতে দিবে ন!। 
পাত! পচিয়। জল নষ্ট হইয়! যায় এবং চহ। যথেই গৌদ্্র পায় ন|। 

৩। স্বপ্গভীর কৃপের জল পান কর! কখনও পির/পদ্‌ নহে। যে 
কুগের জল বাবহার করিবার আনগ্ঠক হয়, স্ইে বুপটির ভিতর দিক 
গাক| করিয়! বাধাইয়া দেওয়। উচত এবং চাঁরিপাণের জল যাহাতে 
কূপের মধো পুনরায় প্রবেশ করিতে ন। পারে, কৃপের উপরের জমি কিছু 
দুখ পাকা ও ঢালু করিয়া দিয়া তাহীর বাবস্থা! কঃ। উচ। 

৪। সাধারণ কৃপের জল প্রায় নির্শাল হয় না, এক্স আদগকাল 
অনেক দেশে লোহার নলের কূপের বাবস্থ। করা হস্যয়াছে। এ কূপের জল 
সর্কাৰ। নির্শাল ধাকে এবং কোনে! সংক্রামক রোগের বীজ ইহার সহিত 
মিশ্রিত হইতে পারে ন1। 

৫ যাঁদ কোনোপ্রকারে কলের। প্রস্তুতি সংক্রামক রোগের বীজ 
জলের সহিত মিশ্রিত হইবার হযোগ পায়, ভাহ। হইলে এ জল 
বিনি পান করিবেন, তারই এই রোগ হইবার সম্ভাবন!। 
অতএব কি উপায়ে পানীয় জল সহক্ষে বিশুদ্ধ কর! যাইতে 
পারে, তাহা! জানা অবন্ঠকণ্তব্য। আমাদের মতন গ্ররীব দেশের পক্ষে 
ইনার একমাত্র সহ উপার__জল উত্তমরূপে ফুটাইয়। শীতল করিয়া 
গান করা। এট উপায় দ্বার! জলের মধো বে-কোনে! সংক্র।মক রোগের 
বীজ থাকুক ন। কেন, তাগা একেবারে বিন হইয়! যার, হুতরাং এরূপ 
সিদ্ধ জল পান করাই সম্পূর্ণ নিরাপদূ। 


৬৮২ 


আহার ও পানীয় 


১। সহরে নির্দোষ খাদ্য পাগুয়। হুঞঠিন, কিন্তু পল্লীগ্রামে এখনও 
এ-বিষয়ে অনেক নুবিধ। আছ্ে। চাল, ভাল, মাছ, তরকারি, তৈল, 
ছুধ ও নারিঞেলের সিষ্টান্ন পল্লীগ্রাষে বিশুদ্ধ অবস্থার প।ইতে অহ বধ! 
হু না। এইনকল খানা সহঈগঞিপাচা, পুরিকর, অধ দামেও 
সপ্ত।। 

২। ধার! মনে করেন যে, মাংস ন| খাইলে শরীর সবল হয় না. 
ভাহাদের ধাএণ। ভূল। মাংদের মধ্যে বে বিশেষ পুষ্টিকর পদার্থ আছে, 
ভাল, মাছ, দুধ প্রভূত খাদ।জরবোর মধ্যেও সেই দারবান্‌ পদার্থ বংখঃ- 
পরিমাণে বিদবান রহিয়ানে। মাছ বঙ্ষদেশের অনেক স্্বানে প্রচুর 
গরিষাণে পাওয়। যায় এবং ইহ! বাগাণী জাতির একটি উতকষ 
খ।দ্য। 

৩) হংহারা কোনরূপ শ্রামিষ ভ্রব্য ভক্ষণ করেন না, তাহার 
ডাল, ভাত, রুটি, তরকারি, ঘি, ছুধ, ছান! থাইর। সম্পূর্ণ হস্থ ও সবণ 
দেহ লা করিতে গাখেন। 

&। তাত অপেক্ষ। রুটি দারবান্‌ খাগ্ঠ । জামাদের দেশে এক বেল 
রুটির প্রচলন হইণে আমাদের দেহ আও সংল হইবার সম্ভাবন!। 
ভাতের ফেন কেলির। খু1ওয়। কখনই উচিত নছেঃ উহাতে চালের 
সারাংশ কতক-পরিমাণে পারত্যক্ত হর। খিচুড়ি এতিপর পুষ্টিকর 
খাদ্য । আমাদের দেশে প্রতোক পরিবারে ইহার অধিক প্রচলন 

হইলে ভালে হয় 

৫1 হাহারা ঘি বাবার করিতে সমর্থ নহেন, তীঙাব] পাটি 
সরিষার তৈল তৎপরিবর্ধে ব্যব্ার কারলে প্রার একহ ফন পাইবেন। 

৬। আমিব বা নির!মব যে-কোনে| পদার্থ হ তোঞ্+ কএ। বাক 
ন। কেন, গুরু নোঙ্জন প্রতৃত এনিষ্টের কাএপ। পেট সম্পূর্ণ ভর্তি 
করিয়া! না খাওয়াই সর্ববদ। কর্তবয। মিতাহার-স্ছান্ব] ও দার্ঘদীবন 
লাভের এক প্রধান ডপায়। 

৭। প্রতাহ একদময়ে ভোঙ্গন করা খাসাওক্ষার পক্ষে অনুকূল। 
রাত্রিতে অপেক্ষাকৃত স্বসাহার প্রশস্ত । 

৮। খাবা উত্তমরূপে চর্ব্বপ ন! করিয়া তাড়াতাড়ি চোঙ্গন করিলে 
মহা অনিষ্ট সাধিত হয়। ইইএ দ্বার। যে কেবল হজম নাহ্ইয়। অগীর্ণ 
রোগ উৎপাদদ কৰে তাহা নগ্ভে, খাদোর অধিকাংশ সারভাগ 
পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়। মলের সহিত নির্গত হই! যার। 

৯। হাত-মুগ দত্তমরপে ধৌত করিয়। হার করিতে বদিবে) 
বেস্থানে খাদা প্রস্তহ হয় এবং যেখানে জার কর! যায়, তাহা অতিশয় 
পরিষ্চ।র ও পরিচ্ছ্র হওয়। উচিত । 

১০। মাছি-ময়ল! জবা ও রোগের বীর পারের দ্বার! বছন 
করিয়া নিয়! খাদ)-স্রবে।র উপর বলির! উহার সহিত বিশ্রিত করিরা 
দেয়। নুতরাং রাক্রাঘবের মধ্যে এবং আকার কণিবার স্বানে যাহাতে 
মাছি আশিতে ন1 পারে এবং খাদাঙ্জব্য যাাচে মাছি ন। বসে, তা্ছার 
বাবস্থা করিবে। বাড়ীর মধ্যে আবর্দ্রনা! সফিতি থাকলে 
মাছির উপত্রব বেশী তইর়। থাকে, সুতরাং এ-বিষয়ে লক্ষা রাখলে 
বাড়ীর মধ মাঞ্ছির উপস্তরব কমিয়! বাইউবে। খাদ্্রবয সর্বদ। চাক। 
দিয়া রাখিবে। 

১১। বাঙ্গারের খাবার যে দুধিত--ভাহার কারণ এই যে, উহা 
ঘে-ভাবে রাখা হয়, তাহাতে উহ্ভার উপর সর্বদা পথের বুশ 
গড়ে এবং মাছি বসে। ত্ছুপরি বাঞারের খান্বার প্রায়ই 
ভেঞঙাল তেল, ঘি, ময়দ|] ইতাদি দ্বার! প্রস্তুত হইয়। থাকে। জল- 
খাবারের জন্ত বাঞ্গারের খাবারের ব্যবস্থ। ন| করিয়। আমাদের দেশের 


প্রবাসী - ফাল্গুন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খখ 


পূর্ব প্রচলিত প্রথ! জন্ুপারে চি'ড়া, মুড়ি, ছোল! ব। মটরভাজ।, ঝুনা 
নারিকেল (কন্ব। নারিকেলের নন্দেশ ইত্যাদি বাবছার করিলে সম্পূর্ণ 
নির্দোষ ছধচ নবিশেষ পুষ্টিকর জলধাবারের বাবন্থ। কর! হয়। খয়চের 
দিক $ভতে দেখিলেও ইছ। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের পক্ষে 
মপ্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া মনে হয়। | 

১২। আহারের সময়ে ব। অবাবছিত পরেই অধিক জলপান ব! 
বরফঙ্জল পান ন। করাই উচত। উহাতে পারপাকের ব্যাঘাত হয়। 

১৩। সহজ শরীরে চা, কোকে! বা কফি পান করিবার কোনো! 
প্রয়োজন আই, তবে নিয়শিত-পঠিমাণে পান করিলে ইহাদের মধো 
কোনোটিই জশিঞ্ উৎপাদন করে না, বরং পরিশ্রসন্গনিত ক্লাপ্তি ও অবস।দ 
ছুরকরে। অধিক চা বাধহার করিলে জনগণ ও অগ্যাগ্ত রোগ উপস্থিত 
হ্য়। 

১৪ সুষ্থ শরীরের] ব! অগ্তাঞ্ত মাদক আবোর বাবহার একান্ত 
বঙজ্জনীয়। 


শরার চালন! 


প্রতাহ কোনো-না-কোনোরূপ ব্যায়াম অভ্যাস কর! জবস্ী কর্তবা, কারণ 
ব্যায়াম ন। করিলে প্রত খ্বাস্বালাভ কর! বায় ন|| মৃক্তগ্থানে বারাম 
করাই প্রশস্ত । ঘে কোনো-প্রকার বায়াম প্রতিদিন মস্ত্ঃ পনের মিনিট 
কাল সগ্যাদ করিলে স্বাস্থারক্ষ।র পক্ষে বিশেষ হবিধ। হয়| বয়প অধিক 
হইলে গধব। অন্ত কারণে শ্রধলাধা ধার়ম নিষিদ্ধ হইলে, পদরদে অমণ 
বিশ্যে উপকাদী। হুপরীবে দুই (সার অস্তচঃ ছুই ক্রোণ অ্রণ কর! 
উচিত। 


বিশ্রাম 


শরীরের পক্ষে পবশ্রষ ও ব্যায়াম যেমন প্রয়োজনীয়, নিয়মিত বিশ্রাম 
গ্রহণ করাও তন্জরপ গাএগ্তক। অধিক রাঝি জাগিরা পাঠাতাদ কবিলে 
বা আমোদ-প্রযোদে এত থাকিলে শীত স্বাস্থাচঙ্গ হয়। নিজ্ঞাই শরীর 
ও মনকে পূর্ণ বিশ্রা প্রদান করে। রাত্রিকালই নিষ্্ার প্রণন্ত সময়। 
দিবানিদ্। সাধারণতঃ স্বাঙ্থের অনুকৃ নহে । রাজিকালে ধঙ্সাহার 
সুনিষ্রার পক্ষে প্রশস্ত । 

পরিচ্ছদ 

আমাদের পোষাক-পরিচ্ছর খুন সাদাদিদে অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছনর 
হওয় প্রয়োক্ধন। পরিচ্ছদ আডদ্বরহীন হবে, কিন্ত রুচিবিরুদ্ধ বা 
ময়ল। হইবে না। ঘ্ধাক্ক ব। ময়ল। পরিচ্ছদ্দ বাবহারে শরীরের অনিষ্ট 
হয়। 

[্বোস্থা, অগ্রহায়ণ ১৩৩২ ) ডাঃ শী চুনীলার বন 


ভারতে নারীর সংখ্যা 


ভারশবর্ধে পুরুষ মপেক্ষ! স্ত্রীলোকের সাখা। কম। ইউরোপে কিন্তু 
ট্রিক ইহার বিপরীত। লারতে প্রডোক এক হাঞ্জার পুরুষে »৪৫ জন 
শ্রীলোক আছে; আবার ইংলঙে ও ওয়েল্স-এ ভাঙ্গার পুরুষে ১০৬৮ 
জন স্ত্রীলোক ন্মাচে; ফ্রালস, ইটালী ও অসটি যাতে হাঙ্জারে ১০৩৬ 
স্বীলোক। বিশেষ হুঃণের কথা! এই-_ভারতে নারীর সংখ্যা! ক্রমেই 
কষিতেছে। ১৯,১ সালে ছিল ৯৬১, ১৯১১ সালে ৯৫৪, এবং ১৯২১ 
সালে ৯৪৫ । ভারতে ও ইউরোপে এই পার্থকোর কারণ এই নয় হে. 
ভারতে ইউরোপ অপেক্ষ। কম স্ত্রী শিগু জধ্মার। বরং ইহার বিপরীতই 


৫ম সংখ্যা] 
টে; ইউরোপ অপেক্ষা! ভারতে অধিক স্্রীশিশ্ুই রনগ্রণ করে। 
প্রতোক কাঞ্গার পুরুষের পক্ষে ইল এব" ওয়েলস ৪ * হইত ১. 
বৎসর বদের ৯৯৬ জন স্ত্রালোক আঙে; ফ্রান্সে ১৮৯ জন; কিন্ত 
ভারতে ৯১৮ ভন, অর্থাৎ অন্যান্ত দেশের গ্ষপেক্ষা বেশী। ন্ৃতবাং 
ভারতে স্ত্রী শিগুর ভম্ম্াপ পুরুষসংখা। অপেক্ষ! স্ত্রীনংগা! হ্রাসের কারণ 
নয়। পুরুষ-অনৃপাতে ভারতে স্ত্রীলোকের নল্পতব কাবপ-__ এখানে ১০, 
২*, ৩* এবং ৫* বৎসরের স্বীলোকের মৃতু! অতাধিক ঘটে 


গুম্মথ নিহাল সিংহ 
(বেনারস্‌ হিন্দু ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিন ) 





জাপানে হিন্দু দেবদেবী 


বরমানে জাপানে অধাপক জে তাকাবন্থ একজন প্রসিদ্ধ সংস্ুকজ্ 
প্িত। ভাক্তীয় সভ্াতা-সম্বন্ধে তিনি বিশেবজ্ঞ। জ্তাপানী সভাতা 
ভাবভীয় সাতার নিকট কতট। খুনী তাহা তিনি কয়েক মাদ ধরিয়া 
জাপানের দি ইয়ং ঈসটু পত্রিকার প্রবন্ত-পর্ধায়ে আলোচন! করির! 
আিক্ছেন। সম্প্রতি তিনি একটি প্রবন্ধে বহু গবেধণাব সহিত 
দেখাইয়াচেল যে নিয্লিখিত দেবদেবী ভাবত হইতে ফাপ।নে উপস্থিত 
হইয়াছেন 2. 

মহাকাল. সরক্বতী, লক্ষ্মী, কুবের, গণেশ, কুত্তীব (বক্ষ) বরুণ উন্তর- 
শত্রু বঙ্গ, রত, নারায়ণ, হয়গ্রাব. অচল, ভৈরব, ছুর্গী, উমা. ডাকিনী, 
হারিতি, অগ্রি, স্বন্দ, বঘ, গোমুখ ইতাদি। এইসব দেবদেবীর নাম, 
গুণাওুণ ও প্রঙ্তাব অবস্তা জাপানে অনেক পরিবর্তন লাভ করিয়াছে। 


ভারতে ইস্লাম 


এমন লোক আছেন ধাহার! মনে করেন, ইস্লাম দকল সময়েই 
বুঝি একরূপ। আইনের আক্ষরিক ব্যাখা! হিসাবে ইঠ1 খানিকটা 
সতা বটে, কিন্তু বাধ্যাতার মনোভাবের উপগই সমপ্ত নির্ভর করে। 
আরবীয়ের কাছে এই ধশ্থ ছিল আশার বাণী, পারন্তবাদীর নিকট ইহ! 
দার্শনিক ছুঃখবাদের সান্তনা, ্তারতীয়ের কাছে ইহ তন্ববিদ্তামূলক 
আলোচনার একট! নূন কাঠামে! হইল, ইহাতে ভাহার প্রাচীন রীত- 
নতিরও কিছু পরিবর্তন ঘটাইল। 

অনেকে বল্ন, মুসলমানগণ কিন্দদ্িগের নিকট হইতে অনেক প্রথা 
ও রীতি গ্রহণ করিয়াছে । ইহা! ঠিক কথ! নয়। অবস্ত হিনু প্রথা 
সর্বস্ই জামানের সঙ্গে-সন্নে আছে এবং জগ্ম হইতে মৃত্য অবধি 
সঙ্গেই থাকে । কিন্তু আমর] তাহ! গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া তাহ! 
আমাদের সাথী নয়ঃ জামর! তাছার উত্তরাধিকারী বলিয়া তাছ। জামাদের 
সাধী। 

সামাজিক ভীবনের ছুইটি ভিত্তিগত অনুষ্ঠান পরিবারবন্ধত। ও জাতি 
»-এই ছুই বিষয়ে আমানের ধারণ! প্রাচীন হিন্দুঞ্জাতির ধারণায় সমান। 
ইস্লাম জাতিতেদের কিছুই জানে না; গণসামাই ইন্কার ভিতরকার 
কথা। কিন্তু বিভাড়ণ-চেষ্টা সন্্বেও ইস্লামের প্রস্তাব বা চয়া রছিল। 
যে-সব হিন্দু যুদলমান হইল তাহারা নিজেদের জাতি হইতে দীক্ষিত 
মুদলমান গন্ধীই বিবাহ করিতে চাহিল। তাহার ফল এই হইল যে, 
জাতিতে রুপান্তর গ্রহণ করিল, লোপ পাইল না। এখানে-ওখানে 


কন্টিপাথর-_ খাদ্য ও স্বাস্থ্য 
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শমপশাশীপপিশাশশিটীশীলি পাতিল তত ৭ শিলা ৭) ২ শত সপািপিশ 


একটু-আধটু ইস্লাহের অনুকূল পরিবর্তন ছিনদুধর্্রে ঘটিল ; ভীষণ 
জািতেদের ভাত স্টল রাহল। ইসলাম যে ঝাক্তগত হ্থাধীনত। দান 
করে হিন্দু সমাজ প্রচ্চাব তাহ দমা$য়া! দিল, এবং সে--মাঞ্জে অদবর্ণ, 
বিবাকের যেঙন স্থান নাই নবীন মুসলমান ধরেও তাঙ্কার স্বান করিতে 
দিল ন!। সুতরাং যে আস্তর্রক পংস্পর !সলনের বার্। লঃয়। উস্লাম 
আসির়।ডিল তাত। এখনও সুদুবপর]হত । আমর! মুসলমানগণ আমাদের 
হিন্দু পুরবপুক্ষগণের জাতিঙেদের কঠোর বাবস্ব। প্রইণ করিয়ছি. কেবল 
ভাঙার নাম পরিবর্তন কবিয়াডি মাত্র । শারিয়াৎ-ন্বনুপারে মুললষান 
ভ্রাতা ৬ ভগ্রী একসঙ্গে পিডৃদম্পন্তি পবিচালন করিতে পারে ; পরিবার- 
গঠন ইস্লমে ফমবায়-ছিসাবে গণা নয়; বাক্তিকে ই! স্বীকার করে ও 
ভাঙ্গার পর রাষ্রকে। কিন্তু মুদলমানধর্ে দীক্ষিত হিন্দুদেখ অধো 
সম্মিকিত পরিবারের গাব নিদুবি্, হউল না। হিন্দুর সাদিক প্রভাব 
মুসলমান কল্তাকে পিতৃসম্পাত্বর অধিকার হইতে বঞ্ হষ্ঠতে বাধ্য 
কবিল। এই বাধা কর! ক্রমে নিয়মে দাড়াল এবং পরে প্রন্থায় ঈাডাইল। 
কোরাণের উপজেশের বিরুদ্ধে ইহা খটিল। ইসলাম সর্ববশোছাবে 
হিন্ুধর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত । কিন্তু চিনুধন্থ সম্পসপে সামান্দিক 
অনুষ্ঠানে নিবদ্ধ ; ম্বততবাং ভারতের ছিন্দু যেমন মুদ্জমানও তেস্নি, এই 
সামাজিক বারস্বার অন্ুবন্তশ করিয়া চাতায়াছে। ইহাই আমাদের 
জ।ভীষ মিলনের ভিত্তি। 

মুসলমানের এল্ম, বিবাচ ও মৃতার আচারপ্রথা মম্পুর্ণরগে হিন্দুর 
উ-ী বিষয়ের আচাব-প্রধার অনুরূপ । 
(নিউ প্রারমে্ণ্ে) মহম্মদ হাবিব 


খাদ্য ও স্বাস্থ্য 


আমাদের খাদ্যের মধো পাচ-ছতীয় সাওপদ ৭ খ।ক! আনশ্ীক। ছুগ্ধ 
প্রকৃতিদত্ত আদশ খাদা--দ্বধেব মধো পাচ-জামীর সাবপদার্থ আছ। 
(১) ছানা-গাতীর, (১) ম।খন-জাতীয়, :৩) শকবা-ফাতীয়, (8) লবণ- 
জাতীয়, 0৫ )জলীয়। অ্ুচরাং ছুধেব মধো যে সব সার-পদ]থ আছে, 
শরীর পোষণের জগত ভাতাদেরই পায়োজন। 

দেশের অনস্থ। গ।লে! নহে. দুধ, মাড মা'স প্রভৃতি দর্শ, লা £ সুতরাং 
ছানা-জাতীর় পদার্থ খাইতে কইলে ডাল আহাদের প্রধান খণ্দা করিতে 
হইবে । মা, মাংস অপেক্ষ। ডালে ছান!-জাতীয় পদার্ধ অধিক, 
সারবান্‌ এবং উপরস্ত সন্তা। 

ভাত- চালে শরীর-পোবণে।পধোগী সার পদার্থ আছে, কিন্ত গম 
প্রভৃতি অপেক্ষা কম। উড] হচ্মের পক্ষে উৎকাট। আমর! সৌশীনতার 
বশে মাছ ধবধবে পরিস্কার চালের পক্ষপাতী. কিন্তু ধানের তুষের নীচের 
জাচ্ছাদনের ভিতব যে একটি সার পদার্থ থাকে ($:101011) ছাট! চালে 
তা! বাজ যার, উচা স্বান্তা রক্ষার অন্তায়। বেরিবেরি প্রভৃতি রোগের 
প্রাছর্ডাব কালে ইতৰ প্রাণীকে এট ছু" প্রকারের চাল দিয়া দেখ! গিয়াছে 
যে. ছ |ট1 চাল খাওয়ার তাঙ্কাছিগকে রোগে ধরিয়া । ম্তবাং ধব ঘবে 
পরিষ্কার চাল খাওয়া বাঞীনীয় নয়। চাল থেকে প্রস্তুত জলখাবার খা. 
খৈ, চিড়ে, মুড়ি। এই তিনটিউ বেশ হ্বপথ্য। মুড়ি শ্রমঙগীীদের 
ছু'বেলাঙার খাদ, উ। স্থপাচা ও জাতের চেয়ে দারবান্‌, অথচ অল্পমূল্যে 
পাওয়। যার়। কিন্তু ই্গাতে সব-রকমের সারপদার্থ নাই, তাই ইচ্ছার 
সঙ্গে ছোলা ব! মটর এবং নারিকেল মিশাইয়! থাকবে । এই তিনের 
সমন্বয়ে অতি উত্তম খাদা চয়। ফ্রোল! বা! মটর ডালের কাজ করে 
অর্থাৎ ছানা জাতীয় ভিনিসের অন্তাব পূর্ণ করে। নারিকেল অতিশর 
স্বেহযুক্ত জিনিস, ইহ! মাখন জাতীয় জিনিযের কাজ করে। 
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ময়দ।--মর়দার রুটি ভাতের দ্বিগুণ সারবান্‌, কারণ নাইট্োোজেন 
ময়দায় শতকর] ১০ ভাগ জার ভাতে ৫ ভাগ, কলে পেব! হুগ্ম মন্দার 
ভূধি বান যাওয়াতে ইছার সারভাগ কমিয়! যার়। তাই আটার রটা 
খাইবে। জীত।-ত৪। খ।টি আট! ফিনিবে-_অনেক সময়ে ভৃষি-মিশানে। 
ময়! জট! বলিয়। চালানে! হয়। আটার রুটা স্বাহু ও উপকাণী এবং 
কোষ্টবদ্ধত! দুর করে। হাতে গড়! রুটী ভালোরূপে তৈয়ার ন। হইবে 
স্বেতস।র পদার্থ তাগোরণে অগ্রিপকষ হয় না, ইহাতে ছজমের ব্যাঘাত করে। 
ভালে দেক দেওয়! পাউরুটিতে এবং লুচিতে এই দোষ থাকিয়। যাইবার 
তয় নাই, সুতরাং এ ছুটিও তালে! খাগা এবং সুপাচা। কিন্তু লুচি বেশী 
স্বতযুক্ত হইলে বেহঙ্জমী হয়, ইহ। স্ুলদেহ লোকদের অনুপহুজ । 

ডাল_ মশরীর ডাল সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহাতে ছ্ধান। শতকর! ২৫ ভাগ 
আছে। মুগ ও ছোলায় ইহ! জপেক্ষ! সার ভাগ অল্স। মুগের ডাল 
অতি উত্তম। অড়হর ডালের ব্যবহার পশ্চিমে খুব চলিত আছে। 
ইহাতে ছানা-কাতীর় অংশ অপেক্ষাকৃত কম আছে, কিন্তু তেষ্নি তাহ! 
উদর অল্সায়!মে জাক্মপাং করিতে পারে। 


ছুধ_ভালে! ছুধ প্রকৃতিদত্ত আদর্শ খাদা কিন্তু ইহ। খাটি অবস্থায় 
যথে?-পরিমাণে পাওয়। ছুক্ধর। তেঞ্াল ধর।৪ জনেক সময় মুস্কিল হয়। 
সকল ছুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব খাটি ছুখের মমান করিবার জন্ত তাহাতে 
কিছু চিনি ফেলিয়। বাৰসায়ী লোকে ক্রেতার চোখে ধুল! দেয়। 

দই-_ইহ| দুধের বিকার হইলেও ছুধের অন্ত সকল উপাদান ইহীতে 
আছে, কেবল চিনি নাই। দইয়ের মধো যে কাটাণুর |জয়ায় দুধ হইতে 
দই প্রস্তুত হর. তাহার! জঠরের অনিষ্টকর জীবাণু মারিয়। ফেলে । অন্ত 
এইসকল বীন্গাণুই রক্ত বিষাক্ত করে ও অক এবার্ধ:কার হেতু হয়। 
যাহাদের বাড়ীতে দুধের অভাব নাই তাহাদের ছুধের কিছু অংশ দইয়ের 
আকারে খাওয়! ভালো | ঘেোল বিশেষ উপকারী । ইহা সরবতের স্কা় 
পানীয়। সকালে ধাবারের পর খাইলে বিশেষ উপকার হয়। আজকাল 
রোগীকে ঘোল খাওয়ানো হয়। 

ছানা--ইহ! একটি অতি উৎকৃষ্ট সারবান্‌ খাদা। মাছ ও মাংসে যে 
ছানা-জ্াতীয় পদার্থ থাকে, অনেক সময়ে তাহ! দুষিত হয়। বিস্ত 
ছানার এই দোষ ঘট ন|। 

মাংদ__ ইহ। সুপাচা ও পুষ্টিকর বটে, কিন্তু বিকৃত হইলে পরম 
অনিষ্টকর। খাদা-পণুটি নীরোগ হওয়া দরুকার, বড়বড় সরে ইহা! 
পরীক্ষা করিবার বাবস্থা! আছে। বেশী মাংস খাইলে শরীরে ইম়ুরিক 
আদিড, জন্মাইয়! বাত গুভূতি রোগ ঘটে। তাই যুঝোপীর়দের এই রোগ 
অতি প্রথল। ত| ছাড়া "টোমেন" নামক এক প্রকার তীব্র বিধ অনেক 


প্রবাসী--ফাল্তন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সময়ে পচা মাংসেও জন্মে । এইপ্রকার মাংদ আহার করা ভয়ানক 
বিপজ্জনক । 

ডিম--অতি সারবান্‌ খাদা। ইছাতে ছান| প্রার ১৪ ভাগ, বাধন 
১৮ ভাগ আছে। ইহ পুশ সিদ্ধ কগিয়। খাইলে হজম হইতে প্রায় তিন 
ঘণ্ট। লাগে । অদিদ্ধ ডি গেড় ঘণ্টায় হজম ছয়। 

মাছ-_ ইহ! পুষ্টিকর খাদ । কিন্তু বেশী তৈলযুক্র মাছ হন্রমের পক্ষে 
বিশ্বকর ও উত্তেনাজনক হয়। পচিবার উপক্রম হুইলে নে মাছ 
পরিত্যাজা। 


শ্বত। তৈন--এই ছুটি দেহে অত্যন্ত আবগতচ খাদা-দামশ্রী। 
কিন্তু ঘুতে অনেক বীভৎন ও অপথ্য পদার্থে? তেঞ্জাল থাকে এবং তাহ! 
মহার্থ। ম্বতের অভাব খাঁটি তেলে পুরণ কর! যার়। মান্তরাঞ্গে তিল 
তৈল এবং নারিকেল-তৈল [ঘয়ের বদলে বাধঙাত হয়। ইহ। ছাড়! চিন। 
বাদামের তেও বাধহার কর! যাইতে পারে। এই*নব তেল অনিষ্টকর 
নহে এবং ঘিয়ের চেয়ে অল্প-একটু নি$ষ্ট হইগেও ইহ। বাবহাধা | 

ভরিতরকারি-_ ইহার মধ্যে আলু সর্বেধৎকৃষ্ট ও মুখরোচক তরকারী। 
ইহাতে জল ৮* ভাগ আর শ্বেতদার ২* ভাগ ! খোস! ছাড়াইয়। খাইলে 
ইছার সারতাগ অনেকটা কমিয়া বায়। আলু সিদ্ধ হইবার পর তাহার 
খোদ! তুলিয়। লইলে সারগাগ এত নষ্ট হয় না। অধিকাংশ শুরিতর- 
কারীতেই জল-ভাগ খুব বেশী। কিন্তু তরকারী শরীর পোষণের জন্তু 
প্রয়োজনীয়, কারণ ইহাতে ধে লাবপিক পদার্থ আছে তাহ! রক্ত পরিষ্ছার 
করে। ফরেও দেই উপকার হয়। শুরিতরকারী কোষ্ঠবদ্কতার 
নিবারক | রাঙ। আলু:ত চিনি জাতীয় পদার্থ ও স্বেঠসার থাকাতে বেশ 
উপকারী খাদা। কড়াই টি, বরবটি, সিম প্রভৃতি হু টিপা চীয় তএকারী 
ডালের মতই উপকারা | কীটালের বীজে ছানা-জাতীয় পদারখ বেষ্ট 
আ.ংছ-_এই হিল!বে ইহা গমের চেয়েও লারবান। 

চিনাবাদাম--ইহার চাষ আরও ধেশীপরিমাণে করিলে ছেলেদের 
জলখাবারের দন্ত ইহার বাবহায় হইতে গারে। চিনাধাদাম আধিক 
খাইলে ইহার তৈলগাতীয় গ্রিনিসট। অপকার করে। ইহাতে ছান! 
পদার্থ শতকর! ২৬ ভাগ ও তৈল পদার্থ ৪৩ ভাগ ন্গাছে। 

উপসংহারে বক্তবা _জাহাধ) ধীরে-ধীরে উত্তবরূপে চর্বণ করিয়। 
খাইবে। পরিপাকযন্ত্রের কাজ মুগ হইতে আগভ্ হয়। দীতকে তাহার 
কর্তবা সাধন করিতে দেওয়। চাই--খাবার অতি সৃক্ম হইয়। উদরে যাওয়া 
প্রয়োজন এবং মুখের লাল! টচ্থার মহিত মিশ্রিত হওয়! দযুবার। এই 
লাল! ধাদ্ের খেতদারকে গিনিতে পগ্ণিত করে। 


[শ্বাস্থা, পৌষ ১৩৩২) ডঃ শুচুণীলাল বহু 





অন্গটিয়। 
গ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী 
(কবীর) 


ওগো! অন্গড়া দেবতা আমার, 
সেবা! করে ভব কেবা? 
ওর! নিজ-্গড়! দেবভারে পৃজে,_ 
শিত। যে তারি সেবা! 
পর্ণরদ্ধ অধ্‌ণ শ্বামী-_ 


জানে না তারেই, লাজে মরি আমি। 

কবীর কহিছে,_শোন ভাই সাধু, 
তাহার রাগিণী খানি 

যে শোনে, সেই সে তঃরে যায় সীম। 
এ আমি ভালোই জানি! 





শ্রী অশোক চট্রোপাধায় 


“বীরভোগা। বস্থন্ধরা” অর্থাৎ কিন! দূর্বল ও কাপুরুষের 
স্বান এ-পৃথিবীতে নাই । তাহার প্রমাণ আজ আমরা 
দক্ষিণ আ'ফ্রকায় খুব উত্তমরূপেই পাইতেছি এবং অন্তান্ত 
স্থানেও ভবিষাতে পাব এইপ্রকার আশ! আছে । 

আমাদের ক্ষমতার তুলনায় দেশের জনসংখ্যা অসম্ভ ব- 
বকম অধিক। হঠাৎ শুনলে বিশ্বাস হয় না যে, আমাদের 
এই পরপদানত দেশে ৩২,১****** লোকের বাস। 
বত্রিশকোটি যে-কোনো-প্রকার জানোয়ারকে ঠিকমত 
সায়েম্ত। রাখিতে হইলে যতঙ্গন বঙ্ষীর প্রয়োজন হয়, 
আমাদের সায়েন্তা রাখিতে ইংরেছের তদপেক্ষ। সম্ভবত 
কম লোকেরই বেতন জোগাইতে হয়। ইহা গেল আমা- 
দের নিজের ঘরের কথা । ঘরের বাইরে যেখানেই পরের 
স্থবিধ! বাতীত অন্স কোনো কারণে আমর! অবস্থান করিতে 
চাই, দেখানেই আমাদের অতি শীঘ্র অপরে বুঝাইঘা দেয় 
ষে এ-পৃথিবীতে আমাদের মতন অপদার্থ জাতের লোকের 
স্থান এক দাসক্ূপে ছাড়া অন্ত কোনরূপে হইতে পারে 
না। আফ্রিকা তাহার একটি প্রকট প্রযাণ। 

আফ্রিকায় আমর! গিয়াছিলাম তত্রস্থ শ্বেতচর্দ নিগ্রো- 
বিগ্ষেতাদিগের চাষ-বাসের স্থুবিধ! করিয়। দিবার জন্ত। 


বাণ্ট,গণ উত্তমরূপ চাষবাস করিতে অক্ষম প্রমাণ হওয়ার 
ফলেই শ্বেতকায়গণ আমাদের আফ্রিকায় লইয়া যায় ও 
আশ দেয় যে উত্তমরূপে তাহাদের কার্ধা সমাধা করিয়া 
দিলে আমাদেরও সে-দেশে কিছু জমিজম। দিবে । কাজ 
করা তইল, জমিজজমাও হইল, কিন্তু লোভী আমর! 
আফ্রিকায় ব্যবসায়বাণিক্য আরম করিলাম। শ্বেতকায়গণ 
দেখি হাতে তাহাদের ক্ষতি হইতেছে, এবং আমাদের 
শক্তিসামর্থোর বিশেষ অভাব ; শুতরাং ভাহার। আমাদের 
ঝলিল, “ভোমরা বিদায় হও। আমাদের রাজত্বে আসিয়! 
আমাদের অপেক্ষ! অধিক অর্থ উপার্জন করা তোমাদের 
মতন কুষ্ণকায় লোকের পক্ষে বেয়াদবি 1” আমরা এই কথা 
শুনিয়। অবধি অনেক ক্রন্দন ও অশ্রমোচন করিতেছি । 
কিন্তু “বীরভোগা! ব হদ্ধরা” । ক্রন্দন কঠিয়া লাভ কি? 
আমাদের দেশের জনসংখ্যা] ক্রমশঃ বাড়িতেছে। খুব 
স্থদূর ভবিষ/তে নছে, শীঙ্ষই এমন সময় আসিবে যখন 
আমাদের দেশের “বাড়তি” নরনারীদিগকে অস্ত্র পাঠা- 
ইবার বন্দোবস্ত না করিতে পারিলে, আমাদের নিজেদের 
জীবনযাআর অশেষ হুর্গতি হইবে । ইয়োরোপের লোকের! 
তাহাদের বাড়তি, জনবল দিয়া আফ্রিকা, আমেরিকা ও 


৬৮৬ 


ও অষ্ট্রোল”া, জনহাণ প্রান্তরগুণি 
মন্ধযা/-আঁধবা।সত কাঃয়। তুলিতেছে। 
এখনও তাহার্দের সঙ্গানসস্তাতর 
মধ্যে ৫০।৬০ কোটি অবাধে এসকল 
দেশে স্থান পাহবে; যদিও ভাহ'দের 
জন সংখা এমন-কি& ক্রুতবেগে 
বাড়তেছে না, যাহাতে তাহারা 
আগাম! দুহশত বৎসর মধ্ো 
৫০1৬০ কোটি লোক এঁলকল দেশে 
পাঠাহতে পাগে। কিন্তু এসকল 
দেশে তাহারাইী রাজ এবং এ- 
সকল দেশ জনংান থাকিলেও তাহারা শ্বেতকায় বাতীত 
অগ্ত-প্রকাণ মানবকে সেখানে আসতে দিবে না এইকপ 
মণস্থ কারয়াছে। 

অষ্ট্রেলয়। এইসকস শ্বেতচম্মবাদী দেশগুলির মধো 
প্রধান। অঙ্্র পয়াতে বিশ-ভজএ কোটি গ্গোকের স্থান 
হইপেও, শ্বেঠকায় উপনিবেশকারীর অভাবে আছ 
অস্ট্রেলিয়াতে মাত্র ঝাটলক্ষ লোকের বাদ। অষ্ট্রেলিয়েরা 
ঠিক করিয়াছে যে "1 81] 00006 80৪ 00116110017 
15 00 |100%/ 01019 0100 12065 (0156 18000809 800 
080 70809/411-” অথাৎ “এই মহাদেশে ।চরকাল শুধু 
একজাতি, এক ভাব। ও এক দেশমাতৃক্তা থাকিবে?) 
সেজাতি হইবে আংগ্লো-স্যআাকসন, সে ভাষ| ইংরেজী এবং 
সে দেশমাত| বৃ্ানীয়া। অ-শ্বেত জগতের পক্ষে ইহা 





প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩৩২ 






[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এ. রঙ 
এ ০ রা ও ১৯ 
ক এজ দত 








পশম কাটিবার পূর্বে ভেড়ার পাল 
আশার বাণী সন্দেহ নাই। চীন, জাপান ও ভারতবর্ষ 
শিজ.নিজ দেশে কয়েদ হইল । তাহাদের আর বাহিরে 
কোথাও যাইবার উপায় রহিল না, এক যদি তাহারা সে 
উপায় সঙ্গীনের সাহায্ো না৷ করিয়া লয়। াহাদের 
খরের সম্মুখে প্রশান্ত মহাসাগরের কোলে ভগবান্‌ এই যে- 
সকল-তোগ্য-বস্ত-সমস্থিত এক মহাদেশ সি কারয়াছেন 
তাহাতে তাহাদের কোনো! অধিকার নাই, আছে শুধু 
ইংরেজের । কিন্তু চীন কিবা ভারতবর্ষের লোকের! যদি 
বলে যে তাহাদের শুধু নিজেদের দেশের হাটবাজার 
প্রস্থতিতে ইংরেছের স্থান নাই তাহ! হইলেই তুমুল কাণ্ড। 
রাজনীতি-নামক্ক যে একপ্রকার নীতি আছে তাহাতে এই- 
প্রকার সমতামূলক স্থত্রগুললকে “ন্থবিচার”* “সভ্যতাপ্রচার” 
নামে অভিহিত কর! হয়। 

অষ্ট্রেলিয়া আযনতনে ২,৯৭৪১৫৮১ 
বর্গ মাইল। এই মহাদেশের প্রায় 
অর্ধেকে জনমানবশূন্ত অবস্থায় 
পড়িয়া আছে। ১৯১২৭ থ্ৃষ্টাঝে 
অষ্ট্রর্য়ার ২,৯*০১৯৯০,০*০ একর 
জমির মধো মাত্র ১৩২৯৯,০০ 
একরে চাষ হইতেছিল। ভাহ! 
হইতে অষ্ট্রেলিয়ার লোকের ৭ কোটি 
পাউণ্ডেরও অধিক উপার্জন বকরে। 
১৯১৯-২০ সালে চাষের হিসাব- 
নিষ্নলিখিত-প্রকার ছিল। 





অতাতের ধ্যংসাবশেন 
গম ৬,৪১৯০৯৩ একর 
ওট ১.০৬৯৪৩৪ একর 
দ্ঘস ৩.১২৭৪৪৩ একর 
আলু ১১৪,০৬৩ এর 
আখ ১৫৯,০৬৩ একর 
আঙর দত5৬৬ "মকর 
ফলের বাগান ২৭২,১৩৩ একর 


ইহ। বাতাত অন্তান্ত-গ্রকার চাষে বাকি জমি ব্যবস্তত 
হয়। 

প্রাচীন ও আধুনিক জগতে পশ্তদ্পদ্‌ চিরকাল শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। গরু এ ভেডা ইউতে 
মান্য এককালীন ছুগ্ধ, মাংস, চশ্ম, পশম, ইত্যাদি নানা- 
প্রকার ভোগ্যবস্ত আহরণ করিতে পারে বলিয়াই, পশ্তু- 
পালনের স্থবিধ। পাইলেই মাগ্নষ উক্ত কার্ধো রত হয়। 
অট্রেলিয়াতে পণুপাগগন একটি খুন বড় ব্যবসায়। এই 
কাধ্যে অনেকে কোটিপতি হইয়াছে । 

১৯১৯ খুঃং ঈকে অষ্ট্রেিয়াতে 
২,৪২১,১*০টি .ঘাড়া, ১২,৭১১,৯০০টি 
গরু,৭৫) ৫৫৪,০৬০টি ভেডা এবং 
৬৯৬,০৭*টি শৃকর ছিল। এ-বৎসর 
অস্ট্রেলিয়াতে ৬৬৩,২৪৯,১০* পাউগ্ড- 
পশম উৎপস্ন হয়। অ্ররেলিয়ার 
চামড়া, মাংস, মাখন, চর্বি ইত্যাদি 
পৃথিবীর নানা স্থানে রপ্তানি হয়। 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্ামল প্রান্তরে উদ্ভূত 
অপর্ধাপ্ত খাদ্য পাইয়া এবং বিছি 


৬৮৭ 


দেশ হইতে ডন্তত জাতি ঘোড়া, 
গরু ও ভেড়া আম্দানি কিয়া 
আষ্ট্রলিরার লোকে? আঞ্জ পুর্খিবীর 
মধো পশু সম্পদে প্রধান দেশণ্ডলির 
অস্ত ভূইয়া দীডাইয়াছে। তাহাদের 
মেবিনো ভেডা পুথিবাব্যাপী 
খাছিলাভ করিয়াডে। তাহাদের 
ঘোড়াগ গগ্রসিদ্ধ। 

অষ্টেল্য়ার ভেড়ার 
রাঞ্চা। ছাঠার এক-একটি পুরুষ 
ভেডা ৫*-৬* হাজার টাকা মাও 
বিক্রয় হইয়াছে । তাহার দেহজ্ঞা্জ পশম ক্হুমুঙগা এবং 
ওকধনেও অনেক । পশমের বাবসায়ে অষ্টরে'লয়া অনায়াসে 
অপর সকল দেশকে ছাড়াইয়। যায়। 

স্বর্ণ, রৌপা, তা, টিন, কয়পা ও রোৌহ সম্পদও 
অষ্ট্রেপিয়ার অঞ্জশ্ন আঙে। ১৯১৮ খু: অন্ধে অষ্টেলিয়ার 
খনিক্ধ এরশ্বর্ষংলাভ হইয়াছিল প্রায় 
টাকার। 

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে নেশ বঝা যায় যে কেন 
ইংরেজ আজ অষ্ট্রেলিয়া আাকৃড়াইটয়া ধরিয়। অপর সব 
জাতিকে “প্রবেশ-নিষেধ” বালয়া৷ অষ্ট্রেপিয়া-আগমনে 
নিবৃত্ত হইতে বলিতেছে। অঞ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাপি- 
গণ প্রায় নিষ্ঘপ হইয়া আসিয়ান্ধে। ইংরেজরা একটি 
অষ্ট্রেলয়া-সম্পর্কিত পুস্তিকাম় আত আনন্দের সহিত 


মেবনে! 


৩৯৩১৮৪০৪৩৩০ 








উষ্টযান 


শ্বেত ক্ষনদাধারণকে জানাইতেছে যে অধুনা অষ্টেলিয়ার 
সমৃদ্ধ স্থানগুলিতে অনেক ঘুরিয়। বেড়াইলেও, একটিও 
যথার্থ কুদঃকায় দেখা যায় ন। | এই মান্দিম অধিবাসিগণকে 
তাহার] [২6]155 শে 055 7290? 
বা “অতীতের ধ্বংসাবশেষ” বলিয়া 
অভিহিভ করিয়াছে। 

এই অতীতের স্বত্িচিহ্ন-্থবূপ 
আদিম অধ্ধিবাপিগণের শ্বার কোনো 
আশ! নাই। আমেরিকার লাল 
“ইন্ডিয়ান্*-দিগের স্তায় ইহারাও শুধু 
জগতকে দেখাইবার আন্ত মাত্র কয়েক. 
জন অবশিষ্ট আছে । অষ্ট্রেলিয়ায় স্ব ত- 
রাজত্বের ইহারা কোনো প্রকার 
শক্র-চা করিতে সক্ষম নহে। 


অষ্ট্রেপিয়াতে বড়-বড় শহরের অভাব নাই! পিডনি, 
মেলবোবুন্‌, ব্রিস্বেন্‌, আযডেলেড, পার্থ, ও হোবার্ট, 
প্রতোকটিই শহরনামের যোগা। এইসকল স্কানের 
আব হাওয়া উৎকৃষ্ট, তবে গরমের দিকেই অষ্টেপিয়ার আব.- 


প্রবাসী- কফান্তন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ ২ খণ্ড 


হাওয়ার টান বেশী। আষ্ট্রোলয়ার 
এক এক স্থানে শুধু মরুভূমি এবং 
সেইসকল স্থানে উষ্ট্রের সাহাষো 
মান্থষে যাতায়াত করে। ইয়োরোপীয় 
মাুয শুধু এক অষ্ট্রেলিয়াতেই সম্ভবত 
উষ্ চালনা করে। তবে এশিয়ার 
বাসিন্দাও জন-কতক উ্টচালক 
অষ্ট্রেলিয়াতে আছে। 


অষ্ট্রেলিয়াতে কোথাও-কোথাও 
প্রাকৃতিক দশ্য ও আবহাওয়া 
ইয়োরোপের সমতুলা | বরফ-ঢাক। 
পাহাড়৪ যে সেধানে দেখ! যায় না তাহা নহে। কিন্তু 
সকল দিক দিয়া দেখিলে অষ্ট্রেপিয়া এশিয়াবাসীর 
আবাসের পক্ষেই 'অধিক উপযুক্ত । অবশ্ত এশিয়াবাসীর 





অষ্ট্রেলিয়ার “আস? পর্বত 


তাহা জানিয়া কোনে! লাভ নাই । অস্ট্রেলিয়ার শতকরা! 
৯৮জন অধিবাসী আজ বুটিশ-জাতীয় এবং শতকরা 
১,* জন যাহাতে বৃটিশ হয় ভাহার বিশেষ চেষ্টা 
চলিতেছে। 


শুভইচ্ছ 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 


আমাদের কী পরিচদ্ধ ? বাইরের নানা বিক্ষেপে তা ভুলে 
গাই । এইজন্তে, আমরা কোন্‌ ব্রতের ব্রতী সেট। বৎসরে 
বংসরে উত্সবের মচাদিনে অন্তরের ভিতরে প্রবেশ ক'রে 
" জিজ্ঞঃস, কর্তে হয়। ব্মামাদের সাধনার উপর যে 
লিশুর পড়ে দেটাকে মাঞ্জন ক'রে তবে জানি কোন্‌ 
লক্ষোর ছারা আপন শ্বধশ্মকে আমরা চিন্তে 
পাবি। 

এই স্বধশ্মের পরিচন্গ্র্ণ করাকেই বলে দীক্ষা। এই 
দাক্ষ। কেবল একবারের নয়, বারে বারে এর পুনরাবৃত্তি। 
-সই পুনরাবুত্তিরই দ্বারা বারে বাগে এর নবানতার 
প্রমাণ। প্রভাতের আলোতে প্রতিদিনঈ' পৃথিবীর নব- 
জীবনের দীক্ষা, প্রতিদিনই তা'র নব জাগরণ। যে 
শতকে স্বীকার করেছি অথচ সার্থক কর্তে পারিনি, 
পুনঃপুনঃ ভা'কে নৃতন কারে স্বীকার করুতে হবে। নইলে 
সে ক্রমেই স্লান হঃয়ে যায়। সাম্বংসরিকে আমাদের সেই 
শব'ঞতির পুনরাবঞ্ন ! 

আমরা যার! বিষয়ী, যারা বিজ, তা'খা কী করি? না, 
যেটা আছে সেইটেকেই মেনে নিই। “সংসারে 
সাধারণত এইরকমই ঘ'টে থাকে,* এই উক্ভিই আমাদের 
কাছে বাস্তব সত্যের প্রবলতম বাকা। অধিকাংশের 
পক্ষে প্রতিদিনের যেট। চলতি পদার্থ সেইটেকেই আমরা 
এ ৭ ব'লে গণ্য করি--মনে করি, সেইটেকে আকড়ে 
থাকলেই আমরা ঠকব না। স্বার্থের দিকে অহঙ্কারের দিকে 
সাধারণ সংসারের যে-গতি আমাদের লক্ষ্য যদি তা'র উল্টো 
দিকে হয় তা হ'লে জীবনে বিড়্বিত হবো, এট। বিষয় বুদ্ধির 
কথা। যারা উপস্থিতকেই বিশ্বাস করে, যারা বাস্তববাদী, 
তারাই [চরকাল এমন মাছষকে বিদ্ঞণ করেছে পাঁড়া 
দিয়েছে ফে-মান্য সচরাচরের প্রচলিত সীমানার বাইরে 
সতাকে দেখেছে ও মেনেছে, যে-মাহষ সাধারণ লোকের 
প্রত্যাশা ও বিশ্বাসের অভিমুখতা1 অন্তসরণ ক'রে আপন 

৮৭১৪ 


ক্ষীণ সাঃসের মাধনাকে প্রচলিত লোকমতের আঙিনা 
পাপ হতে দেয় না। পায়ে পায়ে চিহ্নিত ভয়ে যে 
সরু পথ হাটমাঠের ভিতর দিয়ে একে বেঁকে গেছে সে ত 
পণ্যভার-পীঁড়িত প্রতিদিনের পথ; ঝড় এসে তা'কে লু 
করে, বন্ত। এসে তা'কে মুছে দেয়। মহা ভবিষাতের 
অভ্র্থনার জন্ত শ্রদ্ধাসবল শক্তি যে-পথ কাটে সেই ভ 
সত্যকার পথ। আমরা সেই পথের অনুসরণ কর্ব, আমরা 
সেই দীক্ষা নেবে! যেট। অসাধা-মাধনের দীক্ষা । 

[ষ ঘুগে যুগে এই কথাই বলে এসেছে যে, সে তার 
সহজ প্রসৃত্িকে চরম বলে স্বীকার করে না। যদি করৃত, 
ভাঠ'পে পে পশু হয়েই থাকৃত। উপস্থিত কালে ও 
উপস্থিত অবস্থায় একমাত্র যেটা সম্ভবপর বলে বোধ 
হয়েছে মান্য তা'কে উপেক্ষ। করৃতে সাহস করেছে, প্রচলিত 
প্রমাণ-অন্দারে যেট। একমাত্র সম্ভবপর ব'গে প্রতিভাত, 
মালষ তা'কে অভিন্রম করার ছুঃসাধা চেষ্টায় আনন্দ 
পেয়েছে ব*লেই বাঠিরের উপরে « নিজ্জের উপরে তার 
অধিকার কেবলি বেড়ে চলেছে । আমাদের শাস্তে আছে, 
যিনি প্রজাপতি তিনি সমস্ক প্রজার মধো আপনাকে 
প্রকাশ করুবেন। অর্থাৎ মান্ধষের মধো অনস্ত পুরুষের 
বিকাশ নিত্য সচেষ্ট। স্থদূর ফাল থেকে এই অন্তীনের 
পরিচয় ভ্রমশ স্মটতর হ'য়ে উঠছে। যা হয়েছে সেত 
অনেক, তা'র চেয়েও আরে অনেক হবে না, এমন ছোটো 
কথা বল্ৰে কে? অথচ প্রতিদিনের চলিত কথায়, বিষর়ী 
বিজ্ঞানের সন্দিপ্ধ আলোচনায়, মান্গষের এই সবচেয়ে বড়ে। 
সতাটিই প্রচ্ছন্প হ'য়ে উপহসিত হয়ে থাকে যে-স্যাটি 
একদিন আমাদের খধিবাক্যে উচ্চারিত হয়েছিল, "ভূমৈব 
স্থখং নায্লে হৃখমন্তি।” আমাদের সেঈ সত্যের দীক্ষ1। 
হৃদয়কে বিশ্বায়তন ব'লে ধ্যান করুবার দীক্ষা, চিন্তরকে 
নিখিল প্রজ্ঞার প্রঙ্জাপতির আসন ব'লে উপলব্ধি করবার 
দীক্ষা। মাচ্ঠষের মধ্যে অনস্ত্বরূপের যে-অভিব্যক্তি 
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তামকে আত্মগ্রতায়ের দ্বারা গ্রহণ করবার,  অন্শাসন 
আমরা কোথা! থেকে পেয়েছি? পরম সত্যের মধ্যে 
আত্মোপলন্ধির অঙ্দরণে যে-বাকা আমাদের পূর্বপুরুষের! 
একদিন ঘোষণ। করেছিলেন তাই থেকে। তারা 
বলেছিলেন, একই বছর মধ্যে নিজেকে বাক 
করেন-_ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়ে তবে এই সত্য বুঝে নিতে 
হবে। তারা বলেছেন, সেই এককে জানাই অমৃত্কে 
জানা । এই একের মঙ্তরকে ষ্বান্ুষ প্রতিদিন পরিহাস 

ছে। তা'র কারণ, আমাদের রিপু আমাদের প্রবুণ্ত 
তা'র রডীন মশালে অহমিকাকেই বড়ে৷ ক'রে দেখিয়েছে ! 
কিন্ধু এইটেই কি মানুষের ধন্দ ? কথাটা উড়িয়ে দেওয়া 
যায় ন! যে, স্বার্থের সংগ্রামই চারিদিকে অত্যুৎকট,-_-এও 
ঠিক যে, সে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে অনেক মাহ্থষ ধনী 
ভল। কালের খণ্ততার মধো দি দেখি তবে সেই ছোটে! 
ফ্রেমের মাঝথানে এই ছবিটাকেই বড়ে। ক'রে দেখতে পাই । 
এই মূহুর্তের খচাটার মধ্যে যদি তাকিয়ে দেখি তবে চোখে 
পড়ে-ঠেষাঠেষির ভিতর মান্ষ পরস্পরকে কেবলি 
খোচাখচি ক'রে মর্ছে। কিন্ধু এ মুহূর্তের কাঠগড়ার 
ভিতরে ে-সাক্ষী ধরাড়িয়ে আছে তা”র সাক্ষ্যই কি চরম- 
ভাবে প্রামাণিক? কখনে৷ তা মান্ব না। হোক সে 
প্রবল, তবু প্রচণ্ড প্রতিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের বলতে 
হবে, মানবসমাজে কল্যাণের পূর্ণরূপ গ্রচ্ছক্প হ,য়ে আছে, 
যেহেতু, দে সত্য, সেইজন্তই বাহ পরাভবের ভিতর 
দিয়েও সে জয়ী হবে। 

আমাদের দেশে যে মুল অর্থটির উপরে ধর শব্বটি 
বিবাজ করুছে সেটি খুব বড়ো। প্রত্যেক জিনিষের যেটা 
প্ররু্িগত, সেইটেই ভা"র ধন্ম। দাহ্যগুণ শুকৃনে। কাঠের 
স্বভাবগত, এইন্ন্তে যখন সে নাও জলছে তখনো আমর! 
বলব দহনীয়ত1 তা+র ধর্থ। তেম্নি, সত্যরূণপে মান্ষের 
যেটি স্বভাব সেইটেই তার ধর্ম । কত-বড়েো জোরে এমন 
কথ! বল! হয়েছে! প্রতিদিনই ত চারদিকেই দেখছি 
দ্বার্থপরত! নিষ্ঠ রঙা মিথা। আপনাকে প্রবল করছে । তবে 
মান্য কেমন করে বললে যে, দয়া ত্যাগ সত্যই মাষের 
ধর্ম, প্রতিদিন যা আমাদের পাড়া দিচ্ছে, আমাদের অভি- 
ভূত করুছে তা'কে স্বীকার ক'রেও ত মানুষ বলেছে, সত্যে 
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ভ্াগে দয়াতেই মানুষের পরিচন্্। কোনো জন্ধ ত 
মনেও করুতে পারে ন1 যে, যে-সব প্রবৃত্তির পথে তা'র 
জীবধাত্র। নিরস্ত্র চল ছে, তার পণুধন্্দ তা'র বিপরীত। 
প্রতিদিনের ক্ষেত্রে যে-সব প্রবৃত্তি মানুষকে চালাচ্ছে, 
তা"কেই মান্গষ বলেছে মোহ, অর্থাৎ মিথ্যা/। আর শুভ- 
বুদ্ধির যে-প্রবর্তনা আমাদের পক্ষে দুরূহ» যার থেকে পদে 
পদেই আমর! ম্থলিত হচ্ছি, তা'কেই মান্য বলেছে ধর্ম, 
অর্থাৎ ভার সত্যাতম স্বভাব । মান্য সেইসব জোককেই 
নরোত্বম বলেছে ধারা স্বার্থধশ্মের আবরণ ছিন্ন ক'রে 
নিজের মধো মাহাজ্মোর জ্র্যোতিকে উজ্দ্বল ক+রে দেখিয়ে- 
ছেন। তার মানেই, মানুষ উপস্থিকে, প্রতিদিনের- 
প্রচলিত প্রামাণ্য-তথ্যকে বিশ্বানা সত্য ব'লে মান্তে পারে- 
নি। এভ যুগযুগান্তর ধ'রে সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ সমস্ত দস্থ্বৃত্ি 
সমন্ত প্রতারণার নিরন্তর অভিঘাতের মধ্যেও ভ এ সত্য 
মানবমংসারে অটল বিশ্বাসের উপর দাড়িয়ে রয়েছে, সর্বব- 
মাুষের সর্বকালের মানুষের অন্তরের এই বাণীকে কি 
তবে আজ অশ্রদ্ধা করুতে পারি? তবু এমন কথ! কি 
বলা চলবে যে,চিএদিনই মানুষ মানুষকে মারুবে, ঠকাবে ? 
পশুধশ্মই মাস্ষের 'নত্য ধর্ম ? আজ মানুষের মধ্যে যত- 
ট্রকু আত্মদমন, আত্মত্যাগ ও আত্মী়ত] দেখা যাচ্ছে, ভা 
যত অল্লই হোক্‌ না কেন, তা সম্ভব হ'ল কি ক'রে? কারণ 
সেইদ্দিকেই মানুষ আপনার সত্য পরিচয় উপলদ্ধি করেছে, 
রিপুর উদ্দামভার দিকে নয়। ভোরের দিকে যখন আলো- 
অদ্ধকারেগ পরিমাণ প্রায় সমান, তখনো! আমর। 
আলোটাকেই ভোর বেলাকার প্রধান লক্ষণ ব'লে থাকি। 
মানুষের চরিত্রেও অন্ধকার যতই নিবিড় হোক না কেন, 
সেই অন্ধকারকেই আমর! তার স্বভাব বল্তে পারিনে। 
মাচষ যে বিজ্ঞানচচ্চা ক'রে এসেছে, প্রথম থেকে আজ্ত 
পর্যন্ত তাতে ভ্রমের ধারা গ্রবাহিত, কিন্তু যতটুকু অংশে 
সেই ভ্রম কেটে যাচ্ছে, ততটুকু অংশেই আমর! বিজ্ঞানে; 
সত্যধন্ম উপলব্ধি করি। তাই মকল প্রমাণের বিরুছে 
জোর ক'রে বল্তে পারি,বিজানের লক্ষ্য সত্যকে উদ্ঘাটন 
করা, মিথ্যাকে প্রচার করা নয়। যদি প্রশ্থ ওঠে, বিজ্ঞান 
কি মিথা! প্রচার করেনি? উত্তরে বল্‌তে হবে, হা বারবার 
করেছে? এমন কি সংখ্যার পরিমাণ করতে গেলে দেখা 
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যাবে ষে, এপর্যন্ত সত্যের চেয়ে তা'র ভ্রমের হিসাব 
অনেক বড়ো । তবুও জোর ক'রে বল! যায় যে, বিজ্ঞানের 
লক্ষা সতা। মান্গষের ধর্শ-সন্বন্ধেও সেই কথা । উপস্থিত 
প্রমাণের ওজন করতে গেলে দেখ! যায়, প্রত্যহই মানু 
অন্তায় করুছে, তা*র অসত্যের পার পাওয়! যায় না-_-তবুও 
সমস্ত আশু গ্রমাণের ভিড় ঠেলে মানুষ ব'লে এসেছে, 
ভা'র ধর্ম অর্থাৎ তা'র নিগৃঢ় শ্বভাব অন্তায় নয়, অপত্য 
নয় । এইজন্ে যারা মাগুষের শুভবুদ্ধির কোনো 
আধ্যাত্মিক নিতা আশ্রম মানে না, তারাও ব্যক্তিগত 
ব! সমাগত দায়ে ঠেক্লে মানছষের ধশ্ববুদ্ধিরই দোহাই 
দিতে থাকে । 


বাইরের কাজের দিক্‌ থেকে মানুষের প্রকৃতি বিচার 
ক'রে দেখা যাক্‌। মানুষ পাখী নয়, অথচ কতকাল থেকে 
স্বপ্রে-জাগরণে মানুষ ইচ্ছা! করেছে, সে 'আাকাশে উড়বে। 
যখন সমগ্ আশ প্রমাণ ওড়ার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ প্রতি- 
বাদ করে, তখনে। কল্পনায়, তার পৌরাণিক গল্পে, তা*র রূপ- 
কথায় নিজের অন্তগ্ট ওড় বার ইচ্ছাকে প্রকাশ করাটাকে 
মানুষ অদ্ভুত হাস্যকর মনে করেনি। মাছুষের সেই অদ্ভুত 
ইচ্ছাও আজ জমী হয়েছে। দুরত্ের বাবধানকে মানুষ না 
মেনে থাকৃতে পারেনি, কিন্ক মানুষ জাগংম্বপ্রে চিরদিন 
সেই বাবধান লোপ করুতে চেয়েছে ; তা"র সেই অত্যন্ত 
অসম্ভব ইচ্ছা প্রতিদিনই সম্ভবতর হ'য়ে উঠ.ছে। বস্তঙ্গগতে 
মানুষ যুগে যুগে সর্বত্রই অসাধ্যকে সাধ্য ক'রে চলেছে 
দেখতে পাচ্ছি; সে ভূতলে ভূগর্তে জলতলে জলগতে 
আকাশে, সব জায়গাতেই দৃশ্চিন্তনীয় বাধাকেও মান্লে না, 
জয়ী হ'ল। মানুষের ইচ্ছ। যা! কিছ করুতে সাহস করেছে 
প্রায় তা সবই ক'রে উঠতে পারলে, এবং আশা করতে 
ছাড়ছে না যে ক'রে উঠতে পারুবে। কেবল কি ধর্ম 
জগতে অধ্যাত্মজগতেই ত'র ইচ্ছার ভীরুতা সহ্য 
করুতে পারি? মাছষের কল্পনায় ত সতাধুগ আছে, স্বর্গ 
আছে। কোনো! বাহুদৈন্তকে মানুষ চিরস্তন ব'লে 
স্বীকার করেনি, কেবল কি নৈতিক দ্বারিদ্রাকেই সে 
চিরকালের ব'লে হাল ছেড়ে ব'সে থাকবে? বলবে 
মান্তধ তা'র ইতিহাসের শেষ অধ্যায় পর্যন্তই 
কাটাকাটি করুবে, রস্থাবৃদ্ধি করুবে, স্বার্থের অনুসরণে 
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সমস্ত পৃথিবীকে কদধ্য কলু'ষত ও রিক্ত ক'রে 
দেবে? 

এসম্দ্ধে একান্ত ইচ্ছা করার মধোই কি মাঞগষের 
থষ্টিশক্তি কাজ করে না? সংশয়-কুটিল বিদ্ধপ কি সেই 
শক্তির সর্বপ্রধান বাধা নয়?" এইজন্তই 'জামাদের দীক্ষা 
শুভইচ্ছার দীক্ষা । আমরা শুভ ইচ্ছা করুব, মানুষের শুভ 
ইচ্ছাকেই বিশ্বাস করুব, তা'কেই সতা ব'লে, মানুষের ধর্ম 
অর্থাৎ শাশ্বত গ্রকৃতি ব'লে মান্ব। দেশবিদেশের সকল 
মানুষের মধ মৈজী হোক্‌, এ ইচ্ছাটাকে অন্তত ভারতবর্ষ 
হাস্বার কথ! বালে মনে করেনি। এই ইচ্ছাকেই 
ভারতবর্ষ সমুক্রপর্বত পার হয়ে দুরে দুরান্তরে প্রচার 
করেছে। কত হিংশ্রবর্বরজাতি এট ইচ্ছাকে ধশ্ম ব'লে 
মাথা নত ক'রে মেনে নিয়েছে, বলেছে এ'তেই মান্থষের 
চরম শাস্তি চরম পবিস্রাণ। অথচ উপস্থিত প্রমাণের 
হিসাবে তখনে৷ ত এর বিরুদ্ধতার অস্ত ছিল না। সেই 
শুভইচ্ছার সীমাকে আমরা আজ মানুষের মধ্যে বিস্তারিত 
কর্বার ব্রত গ্রহণ করেছি। জানি যে সেই ইচ্ছাই 
মানুষের ধন্ম, এইজন্তে সেই ইচ্ছাকে উত্তরোত্তর জাগ্রত 
করতে পারুলে সিছি লাভ হবেই । সকল বড়ো বড়ে! ধর্ম- 
শাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে সেই ইচ্ছা নিত] শ্যিতই কাজ করুচে, 
আমরা দেই শক্কির পক্ষে আপন শক্তিকে নিযুক্ক কর্বার 
সাধন! নিয়েছি । শান্তিনিকেভনের সাছৎ্সরিকদিনে আমা- 
দের সাধনার সে আত্মপরিচয় স্মরণ করৃতে চা, ভা'র 
সমস্ত মলিনতা দূর ক'রে তা+কে উজ্জগ ক'বে তুল্‌তে চাই । 
সাধনায় সত্য হবার আশা! কর্ব, আশু ফললাডের আশা 
করুব না। এর প্রতিকূলে ছুঃখবাধা, আত্মীয়-পরিজনের 
গুঁদাসীন্ত 9 অবজ্ঞা সমস্ই দ্বীকার কর্ব, কিন্তূ বিশ্বাস 
হারাবে। না। একথা মনে রাখব যে, যা আছে তা'র 
ভিতরেই যা থাক! উচিত তা! গ্রচ্ছন়্ হয়ে আছে; নইলে 
সে থাকাটুকু থাকৃতেই পার্ত না। সংসারের সহম্র 
পাপের ভারে আক্রান্ত হঃয়েও সে বেচে আছে । কিসে 
তা'কে বাচিয়ে রেখেছে? প্রচ্ছন্ন সত্যে, যে-সত্যকে আমরা 
ধর্ম বলি, এবং বলি “ধর্মম্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং*-ধর্শের 
তত্ব গভীরের মধ্যে নিহিত থেকেই কাজ করে। শিশুর 
একান্ত দুর্বলতার মধ্যে শক্তির বাহ প্রমাণ নেই। কি 


৬৯২ 


সেই ুর্ঘঘতার মধ্যেই বলিঠ মৌবনের প্র প্র স্যাশা নিহিত: 

হয়ে আছে বলেই শিশু বেড়ে উঠছে । নইলে অশক্তির 
ছারা সে অঠিভত হাসে বিনাশ পেত। ভূরি ভূরি অপ- 
পাধের ভিভরে ও'আজ 9 মান্য বেঁচে আছে । সেই বেঁচে 
থাকা যে কল্যাণশক্কির পক্ষণ সেই শক্কিতেই মানুষের 
পরিচয়। এবং সেই পরিচয়েই মাঙ্থযের এই অপ্রাহত 


্শ ভাগ, ত্র খগু 


আশা, যে মানবসংসারে মাছষের ধর্মই জ্বী হবে। বিশ্ব 
ভারতীর সাধন! সেই আশাকেই পরম সম্পদের মতে। গ্রহণ 
করুক, ক্ষ! করুক, এই আমাদের প্রার্থনা ।& 


[+ গত ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন মন্দিরে এুকত রবীন্রনাথ ঠাকুর' 
এই উপদেশ প্রদান করেন। ইহ। তিনি তৎপরে স্বহ্তে জাদোপান্ত 
লিখিয়! দির।ডেন। পিখিবার সমর হ্রীবু্'-ইল্দকুষার চৌধুরীর গঈগুরিপন 
স্মারক-লিপির কাপ করিয়াছিল। ] 


বন্ত্রশিণ্পের হাতিয়ার 


শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় 


অন্ধ ও বস্ত্র এই ছুইটি ঞিনিষের প্রয়োজন সমস্য দেশের 
পক্ষেই প্রায় সমান। ইহাদের একটিকে ছাড়িয়া দিলে 
মাচগষ বাচিতে পারে না, আর-একটিকে ছাড়িয়৷ দিলে 
সমাজ অচল হইয়া উঠে। খাদ্যের প্রয়োজন অবন্গ 
প্রাকৃতিক নিয়মেই অপরিহাধয হইয়া উঠিয়াছে, 
কিন্তু বসনের প্রয়োজন মানুষেদ নিজ-হাতে গড়া । 
নিজের হাতে গড়। এই জিনিষটির উপর মানুষ তাহার 
প্রয়োজনের *দ্দা এমনভাবেই টানিয়া দিয়াছে যে, 
খাদ্যকে ধ্দি ব। ছুই একদিন বাদ দিলে চলে, বসনকে 
একমুহ্র্তও বাদ দেওয়া চলে না। শ্বষ্টির আদিম 
যুগে যাহা ছিল না, সভ্যতার গোড়াপ্ত্নের সঙ্গে সঙ্গে 
হয়ত বা কতকটা বিলাসের দিক্‌ দিয়াই যাহা শি সরু 
হয়, আঙ্জ সেই বিলাসের উপকণ অতি প্রয়োজনীয়, 
অপরিহাধ্য জিনিষের তালিকার ভিতর আসিম! 
দাড়াইয়াছে। সভ্যতার রথ যন্্-মুখরিত রাজপথে খুলি 
উড়াইয়া যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে, বস্ত্ের উপাদানে 
নৃতন নৃতন বিলাস-পপ্যের রসদ জোগাইবার কাজ হয়ত 
ততই বাড়িয়া উঠিবে। জীব-জগতের ল্যাজ দুনিয়ার 
ক্রমোন্গতির সঙ্গে-সঙ্গে খপিয়া পড়ে-_বিজ্ঞানের কণ্টিপাথরে 
প্রক্কৃতির সভ্য করিয়া তোলার এম্নি-একটি ইতিহাস নাকি 
ধর] পড়িয়াছে, কিন্তু মানুষ যে-সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে, 
তাহাতে যে প্রয়োজনের লেজুড় একবার জুড়িয়। দেওয়া 


হয়, তাহার চটাট। বা কাট! পড়িবার কোনোই সম্ভাবন। 
থাকে না। সেল্যাঙ্গ হনুমানেগ ল্যাঙ্জের মতো 
শ্বাড়ির। উঠিছে উদ্দে পঞ্চাশ যোজন।” 
আর তাহার উপর একটা আবরণ রচনা করিবার জন্য 


“ভারে-ভারে বস্ত্র সবে অআনিছে নিকটে। 
এত বস্ত্র আনে এক বেড় নাহি আটে ॥" 


এ-যুগের মানুষ আজ আর কল্পনাও করিতে পারে ন: 
যে, আবার কখনে! এমন দিন ফিরিয়! আসিবে, ঘখন ঠিক্‌ 
আদিম যুগের মতোই বস্ত্র প্রয়োজন খসিয়! পড়িবে। 
বস্ত্রের প্রয়োজন যখন এমনি অপরিহাধ্য তখন তাহার জন 
কোনে দেশের চাহিদা যাহাতে সেই দেশের ভিত 
হইতেই পূর্ণ হয়,তাহারও ব্যবস্থ। থা ক দর্কার | $/০:11- 
[২0800110 বিশ্ব-জন-তন্্র: 0011557521 7:000117004 
(বিশ্ব মৈত্রী) ইত্যাদি বড়-বড় কথার উপর নির্ভর করিয়া 
নিজের দেশের কাচা মালের বিনিময়ে ভারতবর্ষকে পরের 
দেশের বাণিঙ্-পণ্য বিকাইবার বাজারে পরিণত করিবার 
কোনোই সার্থকতা নাই। [100112) [১:010:0105এর 
(সাস্রাজাগত পক্ষপাত) যে ধুয়া আজ উঠিয়াছে, 
সাম্রাজ্যের আর সকল অংশের স্থৃবিধা হইলেও তাহাতে 
ভারতবর্ষের অবস্থার যে কোনে। পরিবর্তন হইবে ন! 
তাহাও জানা কথা। স্থতরাহং পক্ষপাত (7১751670706) 
যদি কাহাকেও দেখাইতেই হয়, তবে সকলের আগে নিজের 


৫ম সংখা] 


দেশকেই দেখানো উচিত, এ-কথ! বলিলে হয়ত 
আঞজকার এই আদর্শ লইয়া! নাড়াচাড়ার দিনেও তাহ! 
অন্তায় বলিয়। মনে হইবে না। 


ভারতবর্ষের বন্ব-শিল্পের পুনরুদ্ধারের £ইটিমাত্র পথই 
কেবল খোল! মাছে--একটি কাপড়ের মিলের প্রতিষ্ঠার 
ঘরা, দ্বিতীয্টি চব্কার প্রবর্তনের দ্বারা; বন্-সমস্ত। 
সমাধানের জগ্ত জাতির মনের ডিতর একট! গুরুতপ- 
রকমের তাগিদ্‌ যখন একবার জাগিয়াছে, তখন দুই পথের 
কোন্‌ পথ যে গ্রহণ-যোগা সে-ন্বদ্ধেও একট! চুড়ান্ত 
রকমের মীমাংসা! এই সময়েই হওয়া সঙ্গত। উভয় পখের 
শ্ববিধা-শহইবিধ। বিশেষভাবে বিচার করিয়া! না দেখিয়া 
কাজে নামিপে, সব কাজেই যেমশ পশ্তাইভে হয় এ- 
ক্ষেত্রেও হয়ত তেমনি পস্তাইতে হইবে। উপরন্ থে 
আন্দোলনটা দেশের নিঃসাড় মনের উপর একট। ধাকক। 
দিবার জগ্ত হুট হইয়াছে, তাহাও সফল করিয়! তোলা 
সম্ভব হইবে না। 


ব্যাবহারিক পিক হইতে বিচার করিয়। দেখিলে, মিলের 
একট। স্থুবিধার কথাই সকলের আগে মনে পড়ে__মিলের 
কাপড়ের একছাণ্ধের বুনানীর কথ।। যে ধে-গকমের 
কাপড় পরিয়। অভ্যন্ত, তাহার সেইরকমের কাপড়ের 
চাহিদাই মিল অতিসহঙ্জে মিটাইতে পারে। মানুষ দীর্ঘ 
দিন ধরিয়া! যেজিনিষে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, ভাহার জন্ত 
তাহার একটা ঝোক থাকা ম্বাভাবিক। এ-ঝেোকের 
হাত হইতে যদি কেহ হঠাৎ আপনাকে মুক্ত কৰিতে না 
পারে, তবে সেজন্ত তাহাকে দোষ৪ দেওয়া যায় না। 
হাহা ছাড়। মুক্ত করিবার কারণ ধদি খুব গুরুতর ন1 হয়, 
তবে সেঙ্ন্ত কোনো লোকের উপর জোর জবরদন্তি 
চালাইলেও তাহা অন্তায় হয়। হ্বতরাং মিলকে বাদ দিয়া 
অন্ত পথটিকেই ষণি গ্রহণ করিতে হয় তবে ভালে! কণিয়া 
ভাবিয়। দেখিতে হইবে, এইপথে মিলের ব্যাবহারিক নুখ- 
স্থবিধার চাহিদা মিটিবার সম্ভাবনা! আছে কিনা। আর 
যদি না থাকে, তবে অন্ত-সব স্ুখ-স্থবিধা এত বেশী কি না, 
যাহার জন্ভ ইহার ব্যাবহারিক অস্থবিধাটাকেও অগ্রান্থ 
করা চলে। 


বন্তরশিল্পের হাতিয়ার 


৬৯৩ 


এই প্রণঙ্গে বছর-ঝুড়ি আগের কথা মনে পড়ে। 
স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ যখন বাংলার একপ্রান্ধ হহতে 
অন্তপ্রান্ত পর্যন্ত বন্যার মতে বহিয়। গিয়াছিল এবং বিদেশী- 
বজ্জলের উত্তেদ্রনার মণে বাংলার তক্চণ মন মাতাল হইয়া 
উঠিয়ছিল, তখন এই বন্গ-স্মশ্তাই ছিল সে দাতামাতির 
দিনে49 বিশেষ হাতিম্ার। চ৭ুকা এবং মগ, এহ ছুটি 
জিনিষই সেই প্রথম স্বদেশী ভাবের [দক ইইতে আমাদের 
মনে ঘা দিতে থক করে| একান্ত ঘরোছা চেহারার চপুক 
সেপিন ছু'দণ্ডের অতাথর মন্ডো আমাদের মনকে ৮৭ল 
করিয়া তৃপিলেও আমাদের মনের ভিণ স্থায়ী আপশ সে 
গাড়তে পারে নাহ, পাশ্চাত্য সভান্তাগ চাস্বালোকে 
ঘেরা আমাদের মনের দুয়ারে দিগি মেধিন যে এঙ্খশাদ 
করিয়াছিল, সেই শঙ্খনাদে মিলের পিছনে আম্ৰ। ঘর 
ছাড়িয়া বাহর হইয়। পড়িয়াছিলাম। আজ আবার যি 
মিলকে বাদ দিয়া চর্কার হাভগ্থানিতেই ছুটিতে হয়, 
তবে হ্াহার আক্দণ মিলের অপেক্ষাও জোরালো ন! 
হইলে নাজগষেণ মন থে সচঙাতে সাড়া দিবে না হাহা 
স্নিশ্চিত। 

খহাত্ম। গান্ধী চরকাকে ভারভবমের সমস্ধ-বকম 
নাগপাশের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের হাতিয়ারকপে 
নির্দেশ করিয়াছেন । তাঠার মতের সঙ্গে হয়ত সকলের 
মত মিলিবে না । রাজনৈতিক উপযোগিহ। পুরের কখ।, 
অথনৈতভিক উপযোগিতা লইয়াও হয়ত মহদৈধের কষ্ট 
হইবে। বিশেষত: মহাত্মা! গান্ধীর আঘাত ঠিক যুক্তির 
আঘাত ৪ নহে, ভিশি আঘাত করিয়াছেন বিশেষভাবে 
ভাবের দিক্‌ হইতে । ডাবের আঘাত একেবারে 
পৌরাণিক যুগের পরশপাথরের আঘাঙের মে | যাহার 
ভিতর সে পরিবর্তন আনিতে পারে, তাহাকে একেবারে 
খাটি সোনায় পরিণত করিয়। রাখিয়া যায়। কিন্তু াহার 
উপর পরশ-পাথরের প্রভাব নাই, ছুনিয়ায় তেমন জিনিষ 
আছে। বাহ! ধাতুদ্ব্য নহে, যাহা ইট, কাঠ, পাথয়ের 
মতো জিনিষ, তাহাতে পৃর্শ-পাথর ঠেকাইলে ও তাহার 
বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় ন।। সেগুলির ভিতর 
কোনে। পরিবর্তন আনিতে হইলে অন্তরকমের 
বাবস্থা দর্ুকার। ভাব বোঝে না" মথচ যুক্তি 


৬৯৪ 


বোঝে, ছুনিয়ায় এরূপ লোকের সংখ্যা 'একেবারে 
অল্প নয়। 

ভাবেব এই মহ্তাসমুদ্রে অবগাহন করিয়!ও মিজের 
উপযোগিতা-সন্বন্ধে যাহাদদের মতের পরিবর্তন হয় নাই, 
তাহারা সাধারণত একেবারে বস্ত-জগতের লোক । লাভ- 
ক্ষতির পরিমাণ লইয়। তাহাদের হিসাবের খাতা তৈরী হয়। 
থানার হিসাবের বাহিরে প1 বাড়াইতে ও তাহার! 
নারাঙ্গ। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইলে লাঙ-লোকসানের 
কষ্টিপারে কষিয়া তাহাধ্ধের খাতার অঞ্চ যে তল, তাহাই 
বুঝাইয়া দেও? ছাড়া অন্ত-আর কোনো! উপায় নাই। 
এবারকার আন্দোলনের সম্পর্কেও খাতা খুলিয়া ইহারা 
লাভ-লোকসানের হিসাব লইয়া বসিয়াঞ্থেন। তীহার! 
বলিতেছেন,__কাপড়ের আন্দোলনে জ্জোর দেওয়ার অর্থ 
বস্বের জন্ত প্রতিবৎসর যে ৬০৭০ কোটি টাকা বিদেশের 
মালখানায় যাইয়া মঙ্গুত হইতেছে, তাহার পথ বন্ধ কর]। 
দেশী মিলের উপরে যদ্দি নির্ভর করা যায়, তাহা হইলেও 
এই অর্থ দেশে থাকে। দেশী লোকের মৃূলধনে যে 
মিপ প্রতিষ্ঠিত, দেশী মজুরের দ্বারা যে মিল চলে, 
দেশী বিশেষজ্ঞ ও বন্মচারীদের দ্বারা যে মিলের 
তত্বাবধান হয়, এবং দেশের পোক যাহার লাভের 
অংশ ভোগ করে, তাহাকে বজ্জন করিবার কোনোই 
সার্থকতা নাই। যুক্ত লইয়াই যদি নাড়াচাড়া করিয়! 
দেখিতে হয়, তবে এ.যুক্তিটা বিশেবভাবেই যাচাই 
করিয়া দেখা আবশ্তক। কাবণ এঘুক্তি যাহারা দেয় 
তাহারা কেবল দলেই ভারী নহে,যুক্তির ভিতরও তাহাদের 
জোর আছে। 


ভারতবর্ষের বন্ত্রশিল্পের এই লাভ-ক্ষতির প্রশ্নটাকে 
নানাদিক্‌ হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখ! যায়। হৃতা, 
মিলের কল-কজ।, ভারতবর্ষের রাঙ্জনৈতিক পরাধীনতা, 
অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা--এ সমস্তেরই হিসাব না গণিঘ! 
তাহার পরীক্ষা শেষ কর! চলে না। সত্তার কথাটাই 
আগে ধরা যাকৃ। বস্ত্র স্বাবলম্বী হইতে হইলে ভারত- 
বর্কে সৃতাতেও স্বাবলম্বী হইতে হইবে। কিন্তু 
ভারতবর্য তাতে যে স্বাবলম্বী নয়, আমদানি-রপ্তানি 
ভিসাব-নিকাশটাই তাহার প্রমাণ । 


প্রবাসী--ফান্তন, ১৩৩২ 


০০৭ পিসি পিপিপি তি পাশ ৮৩৭ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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বিবেশী স্থতার আম্দানি 
১৯১৪ হইতে ১৯২৩ পর্যন্ত 
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১৯২১ 
১৯২২ 
১৯২৩ 
কলে বন্ত্রবয়নই যদি চলিতে থাকে, তবে বিদেশ ইইতে 
স্থৃতার এই আম্দানি বন্ধ করা সম্ভব হইবে কি না, সে- 
সম্বদ্ধে সকলের আগে নিঃসন্দেই হওয়া দর্কার। 
উপরোক্ত তালিকায় দ্রেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের 
খদ্দর আন্দোলনের এই মরশুমের দিনেও বিদেশী সতার 
আম্দানি কমে নাই, বরং ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। 
১৯২১ খৃষ্টাব্দে যাহার পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৭ লক্ষ 
পাউণ্ড, ১৯২২ সাংলে তাহা বাড়িয়! হইয়াছিল € কোটি 
৭১ লক্ষ পাউও্ড. এবং ১৯২৩ সালে সেই সংখ্যা পৌছিয়াছে 
প্রায় ৬ কোটি পাউণ্ডে। 


বিদেশী সুতার আম্দানি ভারতবধষে বৎসরের পর 
বৎসর বাড়িয়! চলিয়াছে কেন? এই “কেন'র জবাব 


নানারকমে দেওয়া চলে। একটি জবাব হইতেছে 
এই---ভারতবর্ষে তুলা যথেষ্ট জন্মিলেও লম্বা আশের তুলা 
জন্মায় না। ল্যাঙ্কাশায়ার, ম্যাঞেষ্টার প্রভৃতি স্থানের 
মিলগুলির জন্ত দেখা যায় লম্বা আআশের তুলা অপরিহার্য । 
ল্যাঙ্কাশায়ার, মাঞচে্টারের মিলে যাহ! অপরিহাধ্য,ছুনিয়ার 
সমস্ত মিলেই তাহা! অপরিহার্য হওয়া অসভ্ভব নয়। 
মিলের বস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হইলে, অস্ততঃ মিলের 
সাহায্যে বস্ত্রশিল্পকে পরিপূর্ণতা দান করিতে হইলে 
অন্তদেশের লম্বা আশের তুলার উপরেও খানিকট| নির্ভর 
করিতে হইবে। স্থতরাং হৃতার সম্বন্ধে স্বাবলম্বী 
হওয়ার এখানেও একটা বড় রকমের বাধা আছে বলিয়া 
মনে হয়। 

তুলার-সন্বদ্ধে অন্ত দেশের উপর এই যে নির্ভরতা-_. 
ইহার ছুঃখ এবং অনিশ্চয়তা যে কত বড়, ইংলপ্ডের বস্ত্র- 


৫ম সংখ্যা ] 
শিল্পের আগাগোড়ার ইতিহাসট। আলোচন! করিলে তাহার 
পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তরশিল্পই ইংলগ্ডের জীয়নকাঠি 
মারণকাঠির মতো। অথচ তুল! সে নিজের দেশে 
জন্মাইতে পারে না-তৃঙগার জন্ত তাহাকে দ্বারস্থ হইতে 
হয় আমেরিকার দ্বারে। আমেরিকা রপ্তানি বন্ধ করিলে 
হংলগ্ডের কলগুলির অবস্থা যে কিবূপ শোচনীয় হইয়া 
উঠে, আমেরিকান যুদ্ধের সময় তাহার প্রমাণ ইংরেজ 
একবার পাইয়াছে, অনু ভবিষ্যতে আবার হয়ত আরো 
হালে। করিয়া পাইবে । কারণ আমেরিকা আর খুব 
বেশী দিন যে ল্াঙ্কাশায়ারের কলগুলিতে তাহাদের 
চাহিদা-অন্থলারে তুলার জোগান দিবে না, আজ তাহ! 
"সতিমান্ত্রায় স্ুম্প্ই। ১৯*৭ সালে আমেরিকার কৃষি- 
বিভাগের ডিরেক্টর (10176060701 000 আই) 0 
25971001016) ইউরোপের  বর্জ-ব্যবসায়ীদের প্রতি- 
নিধিদের নিকট স্পষ্ট করিয়াই বলিয়।ছেন £- 


শআসি বিশ্বান করি, ভবিষাতে এমন দিল নিশ্চয়ই আসিবে হধন 
যুক্তরাগ্য তাহার তূরার ছুই-তৃতীরাংশ ভাগ রপ্তানি না করিয়া নিজের 
দেশেই তাঁহার অধিকাংশ বন্র-নিশ্রাোণে ব্যয় করিবে এবং এই বগ্রশিল্প 
যে কত বড় লান্ডের ব্যবস! তাহাও অন্ুন্তব করিতে সক্ষম হঈবে।” 


তাথার এই নীতির ইঙ্গিত আমেগিক] কতট! যে 
কাছে পরিণত করিয়াছে তাহার পরিচয় দিয়াছেন মিঃ 
জি, বিগউড। তিনি তাহাগ 4০০৮০0" নামক গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন £-- 


*১৮১৫ খু পধান্ত পাঁচ বৎদরে বুক্তয়াঙগোে তুলার ফলনের মোট 
পরিমাণ ফিল ৮**,*** বেল। পরের পাঁচ বংসবে এই পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়! ৯*,*০,-** বেলে দাড়াইরাছিল। ফলনের দিক্‌ দিয়! ১০.০*,* 
বেল বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেঠ আমেরিকার বন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রটাও বাড়িয়া 
উঠে। পুর্বে যেগাণে ২০,*৯,১** বেল তাহার নিজের দেশে বন্তরশিল্পে 
প্রয়োজন হইত, সেইধানে সেই খখনসর ২৫,*০.*** বেল সে নিজের 
দেশেই বন্-নির্মণে বায় করিয়াছে । অর্থাৎ তাহার বাড়তি উৎপন্ত্ের 
অর্ধেক দে লাগইপাছে নিঙ্গের দেশের বস্ত্রণিল্সে । ইচার ফণে ছুনিয়ার 
কীচ। মালের জোগানে তুগার পরিমাণ ঢের কম পড়িয়! গিয়াছিল। 
১৯০০ খৃষ্টান আমেরিকার যে তুল! উৎপন্ন হয়, তাঁহার পরিমাণ ছিল 
মোট ৯৫,**,*** বেল। সে বৎদর ল্যান্কাপায়ারের অনেক মিলকেই 
ভূল! কম পড়ায় কাঙ্গের সময় কমাইর। দিতে হইয়াছিল । সুতরাং মূলখন 
এবং মনজুর উতয় দিক্‌ দিয়াই ক্যাঞ্ষা শারারকে ক্ষতির ঝান্ধি সন্ক করিতে 
ইইক্জাছে। তাহার পর কর্তমানের দিকে যতই অগ্রদর হওয়া যায়, ততই 
দেখ! ঘায়, আমেরিকায় কলৃকারধানাগুলিতে তুলার খরচ ক্রমেই বাড়া! 
চলিরাছে। ১৯১৩-১৪ খাবে আমেরিকার ৫৫,৩০,০৪৬ বেল, 
১৯১৪-১৫ খুষ্টাবে ৬০,০৪)০*০ বেল এবং ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাযো ৭২৫০,০+০ 
বেল তুলার প্রয়োজন হইয়াছে । হুতরাং ইংলগ্ের পক্ষে তাহার 
উপনিবেশ ও অধীনস্থ রাঙ্গাগ্ুলিতে তুলা উৎপন্ন করা অর্থনীতি ও 


বন্ত্রশিল্লের হাতিয়ার 


৬৯৫ 


বাণিজ্যনীতি এই উভয় দিক্‌ দিয়াই যে অভনশ্থাক হইয়া! পড়িয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ছুনি়ার বস্শিল্পের উপযোগী তৃলার ঈন্ত একটি 
দেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়। থাকাও সমীচীন নহে । বগন তুলার 
কচ! মালের জোগান পাওয়। ন! যায়. তখন এ-দেশের কল ক'রখানাগুলির 
অবস্থা যে কিরূপ নিঃসহায় ও শোচনীয় হইয়। উঠে, তাভাব প্রমাণ 
আমেরিকার স্বস্তুবি প্লবের সময়েই গ।ওয়! গিয়াছে ।” 

ইংলগ্ডে তৃলা জন্মায় না, কিন্তু ভারতবর্ষে তূলার ফলন 
বড় অল্প নহে। স্থৃতরাং অনেকে হয়ত মনে করিতে 
পারেন লম্বা আশের তুলার জন্য ই'লগ্ডের যে বিপদ, 
ভারতবর্ষের পক্ষে সে-বিপ্দ্‌ নিছক কল্পনা-মাত্র। কিন্ত 
ই যে কেবল কল্পন! নচে ভাহারও চড়া প্রমাণ পাণয়া 
গিয়াছে । আমেরিকার হাতে মার খাইয়া উংরেজের! 
ভারতবর্ষে লম্ব/ লাশের তুলা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। কিন অজ্ন্র শর্ণব্য় করিয়াও তাহাদের সে" 
চেষ্ট। সফল হয় নাই | ভারতবধের মাটি লঙ্বা স্াশের 
তুলার বাঁজ ধারাবাহিকভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিঘাছে। 
১৮১৭ মালে কোট. অব্‌ ডিরেক্টধুস্‌ যে পজ লিখিয়াছিলেন, 
তাহাছে কথাটা স্পষ্ট করিয়াউ স্বীকার করা হইসে 2 


“আমরা রিটিশ ছ1বঙে বিদেশী ধরণের তুল! ঈৎপন্ন করিবার চে 
বক বংসর ধরিয়। করিয়াছি এবং হাতে মক্ুহকার্দা হওয়ার 
অনুশোচনা চোগ করিহেডি 1 

মিঃ মার্কারের মত এই 
কখে 27 

“এইসব পরীক্ষা-কেন গবর্ণ মেন্টের বায় সম্পূর্ণ অনর্থক ₹উয়ডে 
আমেরিকার পদ্ধতি শারভবর্ষে অবলম্বন কব! সন্বপর হয় নাই । "রত" 
বর্ষের কুষকদের দেশের আব হাওয়া ও জমির শল্লিনদন্বন্ধে বেশ একটা 


সুষ্প্ট ধারণ| ম্থান্ধে। 'আর তাঁহারই ফলে ভাঙার! উরোপায়ান্দের 
অপেক্ষ। চের কম খরচে ক্ষেতে ফলল উৎপন্ন করিছে পারে।।” 


মছেরই পরিপোষন 


মিঃ বার্কারের একথা ভ্বোর করিয়া বলিবার অধিকার 
যে কাহার অপেক্ষ। কম নয় তাহা বলাই বাহ্ঙ্গা 
কারণ ভারতবর্ষের তুলার উন্নতির জন্ত গবর্ণ মেণ্ট, যেসব 
বিশেষজ্ের আমদানি করিয়াছিলেন ভিনি ছিলেন 
তাহাদেরই একজন । 

“খাদি ম্যাচয়েলের' দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীযুক্ষ স্তীণচন্্ 
জাশগুধ লিখিয়াছেন :-- 


“পবর্ণ মেন্ট.তুলার চাষের উন্নতির দগ্ধ নান! টপার অবগম্মন করিয়া- 
ছিলেন। তায়তবর্ধের ভিন্ন-ছির প্রদেশের যাটির উপাদান বিশ্লেষণ 
করিয। আমেরিকার মাটির সন্ধিত তুলনা-মূলক আলোচন1৪ এইসম্পর্কেই 
সুরু হয়। কিন্তু এত চেষ্টাতেও অবস্থার বিশেষ কোনে! পরিবঞ্তনই সাধিত 
হয় নাই। * * * জ্ঞারতবধের ধীরমন্তর গতিতে হতাশ হইয়। 


৬৯৬ 


সাজার ৰ তনান্র জা আশ্র তল উৎপন় কারবার েষ্টাছেই এখন 
ভাঙ্কার! বিশেন্কাবে খনোনিবেশ করিয়াছেন । 

এই অন্বেষণের ফলে ইংরেজের মতে! শক্তিশালী 
জাতি তুলার চাহিদা হয় মিটিতে পারে এবং তাহার 
সম্ভাবনাও হয়ত দেখ| দিয়াছে। দান লইয়া এই যে 
এত ভানাহানি, ভাতা ইংরাজের নেহাৎ নিঃস্বাথ প্রেম 
“00711575055 একটি প্রবঙ্ছের কয়েকটি 
পহক্কির উপ্র দৃষ্টি দিলেই এই ভানাহানির অর্থ বোঝা 
যায় ২5 

শসুদানে নানাস্কানে পরীক্ষার দ্বাব। বেশ স্পষ্টঈরূপেট প্রমাণ প।ওয়! 
গিয়াছে বে-সদান পৃথিবীর উর্বারতম ম্বানগুলির সন্ততম | ইতিমধোউ 
ভাঙার ১*.১** একার জমিতে তলার চাষ চলিয়াচে। সুনে প্রায় 
৩* লক্ষ একার জমি চাঁষ-আব।দের যোগা. প্রথমে এই স্বানের দশ ভাগের 
এক ভাগ জমিতে অর্থাৎ ৩ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচনের বাবস্থ! কর! 
স্বইবে। তাকাতে বৎসরে প্রায় ৪ কেটি পাও, তুলার ফসল কলিতে 
পারে বিহ্যোজারা মনে করেন, এক পুরুষের স্কিতরেউ ফমলের পরিমাণ 
১০ লক্ষ বেলে গর ঈাড়াইবে! ১* লক্ষ বেল তৃলার দাম দুই কোটি 
পাও | + স সুদানের বন্দর হইতে এই তুল! উংরেছের জাহাজে 
গন এব: লিগারপুলে প্রেরিত হইবে ।” 


সুদানের এই জমিগুলি চাষের উপযোগী হইয়া 
উঠিলে ল্যাঙ্কাশায়রের তুলার জন্য ইংরেঙ্গের বিদদ্‌ হয়ত 
কাটিবে, কিন্তু ভারতবধের মিলের চাহিদা মিটিবার 
উপযোগী তৃলা তাহাতেও মিপিবে না। মিলের কথা 
বিশেষভাবে বলার তাৎপর্য) এঈ যে, গারতবধে যে তুলা 
জন্মায়, তাহাকে চর্কায় লতা কাটিয়া বঙ্ী বুনিলে এমন 
সুক্ষ বন্কও তৈরী হইতে পারে মিঙ্গ যাহা বুনিবার 
কল্পনাও করিতে পারে না। মস্প্লীন প্রভৃতি ভারতবধের 
তুলার স্থভাতেই তৈরী হইত। স্থভরাং মনে পাখিতে 
হইবে, লম্ব। আশের ভুলা লইয়া যে সমস্সার সৃষ্টি হইয়াছে 
তাহ। কেবলমাত্র মিলের সম্পর্কেই, চর্কার সহিত তাহার 
কোনে! সম্পর্ক নাই। ভগবানের দেওয়। হাতে এবং 
যাস্ষের তৈরী মিলে এইখানেই তফাৎ। অবশ্ব মিলে 
যদি কেবল মোটা স্থতার বস্ত্রই তৈর করিতে হয়, তবে 
ভারতবধের ঘাড়ে এবিপর্দের বোবা হয়ত না-ও 
চাপিতে পারে। কিন্তু শিল্প-সম্বপ্ধেই হোক, অথবা আর 
যে-কোনো সম্বন্ধে হোক্‌, কোনো বিশেষ পথ অবলম্বনের 
পূর্বের সে-পথের ভবিষাৎ সম্ভাবনাও বিচার করিয়া দেখ! 
্রুকার। ভারতবর্ষ নিজের উপর নির্ভর করিয়া মিলের 


শঙে । 


প্রবাসী _ ফাল্গুন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, বর খ্ড 


বারা ভাহার বন্ত্- শিল্পকে যদ সমপূর্ণভা দান করিতে না 
পারে, তবে সে-পথ আর যাহাই হোক্‌, তাহার গন্তব্য 
পথ যে নহে, তাহাতে কিছুযাত্র সন্দেহ নাই । 

তুলার এবং সুতার এই পরাধীনতার কথ! ছাড়িয়া 
দিলেও মিলের বন্সেব সম্পর্কে ভারতবর্ষের পরাধীনতার 
জের মিটে না। বস্ত্রের জনক মিলের উপরেই যদি 
ভারতবর্ষকে নির্ভর করিতে হয়, তবে আর-এক দিক্‌ 
ধিয়া এমন আর-একটা পরাধীনতার জোয়াল তাহার 
ঘাড়ে চাপে যাহার ভারও ঝড় সহজ নহে। সে-চাপ কল্‌- 
কারখানা, লোহ! লক্কড়ের । কল-কজ' তৈরীর উন্নেখযোগ্য 
কার্খানা ভারতবর্ষে কেবলমাত্র একটিই আছে-_টাটার 
লোহা-ইম্পাভের কারুখানা। সেটিকে শিবরাত্রির 
লিভার মতো! নানা জোড়-ছোড় দিপা সাঞেব-মিল্মিদের 
মাহ'ঘোই নাকি কোনো রকমে জীয়াইয়া রাখ। হইয়াছে। 
সমগ্র ভারঙবধের বলের চাহিদা! মিটাইতে হইলে মন 
গণি কল-কারুথানা প্রতিষ্ঠা কর! দরুকার তাহার উপাদান 
জোগাইবার সাধর্থা টাটার কারখানার নাই । একটি মিল 
প্রতিষ্ঠায় কত টাকার মেশিনারি লাগে, তাহার সন্বদ্ধে 
আমাদের ধারণা সম্ভবতঃ খুবই অল্প। স্থৃভরাং ভারতবর্ষের 
কাপড়ের কলগুপলতে প্রতিবৎসর যত টাকার মেশিনারি 
আসে, তাহার একট! আভাস দিলে, হয়ত তাহা 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । 








মেশিনারির আম্দানি 
কাপড়ের কলে 

১৯২২ ১৯২৩ 
লৃতাকাটার বস্ত্র: ৬৪২৩১৩৮১ টাক! £২২*১৭৩৮ টীকা 
বয়নযন্্ ১৭৮৪৪৮৪২ ৪ ১২৬৬৩৪৫৯ জী 
রং করার যন্ত্র ১৭৩৫৪৫৪ ৮ শ৪৬০৩৩ ৬ 
ছাপের ঘন্ত ২৫৪২০ 8৮৩৩ টা 
অন্তান্ম-রকমের যন্ত্র €৩৩১৯২৯ » ৪৬৮৪৫৭৮ ৮ 
মোট ৮৯১৩৮৬২৬ ৭৯৩৪৩৯৯১ ৪ 


স্থৃতরাৎ মিলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতীয় বন্তরশিল্পকে 
স্বাধীনতা দেওয়ার কোনো-রকমের সম্ভাবনা ত নাই-ই, 
উপরস্ত এইসব মেশিনারির জন্স একটা বিপুল অঙ্ক 
অদথা হয়ত ভারতবর্ষকে বায় করিতে হইবে। যাহার! 
বলেন, কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের অর্থ 


৫ম সংখ্যা ] 


শান পাশ পাশা পাপাশীপাপশীতীিশীশশি শশা 


বাহিরে যাইবার সম্ভাবনা নাই, এইসব যুক্তির মাপকাঠিতে 
মাপিয়। দেখিলে তাহাদের কথায় বিশেষ-কোনে। দাম 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। | 

তাহা ছাড়! দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাট/ও একেবারে 
অথহেলার জিনিষ নহে। ভারতবধের দারিজ্র্য অপরিলীম। 
এক-একটি মিলের প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় যে অর্থের 
প্রয়োজন হয় তাহার বায়ের কড়ি গণিয়। এদেশের পক্ষে 
বনু মিলের প্রতিট্ট। কর সম্ভবপর কি না তাহা ভালে। 
করিয়। বিবেচন। করিয়া দেখিবার ধিষয়। কয়েকটি 
কাপড়ের কলের বায়ের অঞ্কট! আমর! এধানে উদ্ধৃত 
করিয়া! দিতেছি । এন অর্থ বা করিয়া এদেশের কয়টি 
কগ প্রতিষ্ঠিত করিবার ক্ষমত। মাছে, এই অঙ্কগ্জলির 
দিকে নজর দিলে দেশের পোকের সে-সন্বন্ধে একটা 
ধারণ! হয়ত গড়িয়। উঠিতে পাবে। 


মিলের নাম 
দে্টাল ইঙ্ডিয়া শ্পিনিং উইভিং এপ 
মানুফ্যাক্চারিং কোং *১* *** ১৭ 
ভান্বার মিলস্‌ কোং *** *** *** 
সাউথ ইঞ্চি! ইত্ডাস্টি রাসৃস্‌ 
বজলগ্মী কটন মিলৃস্‌ 
অর্থনীতির দিকৃ দিয়া মিলের হাতে ভারতণর্ষের বস্্র- 

সমস্যার ভার ছাড়িয়া দেওয়ার এতগুলি প্রতিবন্ধক আছে। 
ইহা ছাড় অন্তান্ত প্রতিবন্ধকও নিতান্ত কম নয়। মিলের 
সহিত প্রতিযোগিহ্ার নিজ্যসম্বদ্ধ। মিলের প্রতিষ্ঠার 
দ্বারা ভারতবর্ষের বস্ত্র-সমশ্তার যদি সমাধান করিতে হয়, 
তবে এদেশের মিলগুলিকেও প্রতিযোগিতায় বিদেশের, 
বিশেষভাবে ইংলগ্ডের মিলগ্ুলিকে পরাজিত করিয়াই 
টি'কিয়া থাকিতে হইবে। এইরূপ জয়লাভের অর্থ কি 
তাহা সহজেই অন্থমেয়। বস্ত্রশিল্পের উপর বিলাগ্ের 
ভবিষ্যৎ কতখানি নির্ভর করে,গত কয়েক বৎসরের খবরের 
কাগন্গুলি ধাহীর পড়িয়াছেন তাহারা তাহার পরিচয় 
নিশ্চয়ই পাইয়াছেন। যুদ্ধের জন্ত এবং ভারতবর্ষের স্বদেশী 
আন্দোলনের দৌলতে যখনই ম্যাঞট্টারের কাপড়ের কল- 
গুলিতে বন্ধের চাহিদায় কমতি পড়িয়াছে, সমস্ত গ্রেট- 

বেন ভুড়িয়া তখনই হাহাকার জাগিয়! উঠিঘ্বাছে। সেই 


৮৮১৫ 


মূলধনের পরিমাণ 


৯৬৮৭৫৩১ 
8০,০৬০৪৩ 
৩০০৪৬৪৪ 


১৮০০৬১৬৪ 


বস্ত্রশিল্লের হাতিয়ার 


২০০০ শাপিশি তত শিীহিশী শশা ৮ শপ শশশাপিশশি শ শিশাশীশ্িাশাপাশাশীিশপাতাপিশীশীশীিপিপাীশীপিলিশপীসপীসপীপিশীপা তি 


৬১৭ 


হাহাকারের চাঞ্চলোর ধাক্কায় এই কয় বৎসর ব্রিটিশ 
পালামেণ্টের এভটুকুও সোয়্ান্তি ছিল ন1। তাহার 
কর্তৃত্বের ভার এইজনই উঈতিমধ্যে যে কতবার হাত 
বদ্‌ূলাইয়! লইয়া, তাহার, ইতিহাসও খবরের কাগজ 
ধাার নিত্য-নঘমিতভাবে পড়েন তাহাদের আজান! 
নাই। ল্যাসঙ্কাশাম্ারেখ মিলের সাফগ্যের উপর যে দেশের 
ভবিষ্যৎ এতখানি নির্ভর করে, ভারতবর্ষ সেই দেশের 
কাছেই পরাধীন। ম্থৃতবাং (মলের বাপার লইরা! এই 
ছুইটি দেণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যখন মুখোমুখি হইয়! 
দ্াড়াইবে, ভখন ইংরেঞ্জের উদারতার মুখোষ যে 
একান্ত নির্লজ্ঘভাবেই খসিয়। পড়িবে না, একখ! আজ 
কেহই হলপ করিম! বলিতে পারে না। ইংরেজের 
উদ্ারতাও এদিক দিয়া বড় বলিয়, মনে করিবার কারণ 
নাই। কারণ যে সামাগ্ত একটু প্রতিধোগিতা আজ 
চলিয়াচে, ভাহারই ফলে ইতিমধোই তাহার! ভারতবর্ষের 
কার্পাসশিল্পের উপর [১০15০ 7095, 90199708, প্রড়ীতি 
নান! ট্যাক্সের বোঝ! চাপাইয়। দিয়াছেন । এই ট্যান্স- 
গুলির স্বরূপ দে কি 'খা"ন ম্যান্গয়াপের' ভিতর হইতেই 
তাহারও মাভাস পাওম। যায় ।” 


ল্যাঙ্কাশারারের মিলের সহিত ভারী মিলের প্রতিযোগিত। বন্ধ 
করিবার জন্য যে নীতি অবলধ্ধন কর। হইয়।ছিল তাহ তখনই চরছে 
আ।সিয়। উপস্থিত হইল, যখন মাঞ্চেসটারের শর্থের খাতিরে ভারতবর্ষের 
ব্যবহারের জন্ত ভারতের [মলে প্রস্তুত বস্ত্রেরে উপরেও ট্াক্স.বসিল। 
১৮৯৫ খুষ্টাব্ষের (001101 [0101105 /&1 এয দ্বারা ভারতীয় মিলের 
তৈতী বাসের উপর শতকর। ৩৫০ টাক টাক. বসাইয়। ভ'রতীয় কৃষকদের 
'অবন্থ। শোচনীর করিযস। তোলা হঠয়াছে। * * * কাপড়ের মিল 
হইতে গবর্ণ মেট, প্রতিবৎদর গুষ্চ বাব? ১৬ ক্রোর টাক! এবং ইনকম 
ট্যার ও দুপার ট]জ. বাবদ শুঞ্ক গ:ণক্ষাও অনেক নেশী টাকা উপার্জন 
কৰিয়। খাকেন।” 


এই [2056 1000 বাবদ ভারতবর্ষের শিল্প গুলিকে 
বৎদরের পর বৎসর যে ক্ষতির ঝন্ধি সহ করিতে হইতেছে 
নিষ্বে তাহার নমুন! দেওয়। গেল। 


ভারতবর্ষের কাপড়ের মিল হইতে সংগৃহীত 
50196 708৮ হিসাব 


স্থান ১৯১৯ ১৯২০ 

বোম্বাই ১১৬১৮৩০৩ ১২৮৬৬৩৪৯ 
বাজাজ ৭8৮৩৩৬ 1৬৭৩৩৩ 
ব্জদেশ ২$৩৩৪৩ ৩৩২৩ড৩৬ 


৬৯৮ 


ভারতবর্ধের ব কাপড়ের বিন হইতে সংগৃহীত 
1:%019৩ 70404 হিসাব 


স্থান ১৯১৪ ১৯২৩ 
যুক্ত প্রদেশ ৪৪৩৪৩৪ ৫৪৩৩০৪৪ 
আছ্রমীর-মাড়োয়ার ৬৭০৩৪ ৭৮০৬৩ 
গঞ্জাব ২৩৪০৪ ২৩৪ 
দ্ী ৩৩০৪৪ 

মধা প্রদেশ এবং বেবার ৬৭৫০০, 

করদ মিত্র ও অন্যান 

ভারতীয় ম্বাধীন রাঙ্গা ৫*৭*০ 

মোট ১6৩২১৪৪৩ ১৬৩৯৯৪০৩ও 


মিলের দ্বারা বন্ত্রসমস্তার সমাধান করিতে হইলে 
এই [%019৩ 7090 র স্ষের ভারতবর্ণকে হয়তো চিরদিনই 
টানিয়। চলিতে হইবে--হয়ুতে। ইহ।র নাম এবং চেহারা 
তখন বদলাইয়া যাইবে । অর্থের অঙ্ক বদ্‌লাউয়া আরে! 
ভারী ইশ! উঠাও কিছুমাত্র বিচিন্ব নয় । 

আর ইংরেজদের উদারতা সত্যসত্াঈ নিজেদের 
বৈপর় করিয়াও যদি ভারতবর্ষের কলাপ কামবা করে 
তথাপি এই প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের জয়লাভ করিবার 
সভভাবনা খুব বেশী নহে। কারণ ভাবভবর্ষ কেবলমাত্র 
অর্থেরই কাঙাল নহে । ইউরোপের ধনিক সভাতা যে 
সাধনায় পিদ্ধিলাভ করিয়া আজ এত বড় হইয়াছে-_ 
সে-সাধনাও ভারতবর্ষের নাই । ভারতবর্ষ কোনোদিনই 
গোটা! দেশকে কারখানার শ্রমিক করিয়া গড়িয়া তুলিতে 
চেষ্টা করে নাই স্বতরাং পাশ্চাত্য-জগতের শ্রমিকদের 
যোগ্যতা, পারদর্শিতা, ক্ষিগ্রতা-_এগুলির অভাবও 
ভারতবর্ষকে প্রতিপদে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাধা 
প্রদান করিবে। মিঃ রাশ ক্রক্‌ উইলিয়মস্‌ লিখিয়াছেন £__ 

“মিঃ টমাস্‌ এইনস্কাঁফ, ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের ভবিধাৎ সম্বন্ধীয় 
রিপোর্টে লিখিয়ছেন, ভায়তীয় মজুরের ব্রিটিশ ও আখেরিকান মজুরদের 
তুলনায় কম মঞ্জুরী গার বটে,কিন্ত কাজের দিক্‌ দিয়াও তাহারা অশিক্ষিত, 
অনিপুণ ও চিল! প্রক্কতির। মিঃ এইনস্কাফের এই মন্তব্য বিথ্যা 
নছে। * & * যে পর্যান্ত ভারতীর মনুরদ্নের জীবনযাপনের ও 
কর্ণা-নৈপৃণ্যের আমর্শ ঈচচতর ন! হইসেছে, সে পধ্যন্ত তাহারা! তাহাদের 
নমুক্রপারের প্রচ্িন্বীদের মতে! কাজে পারদর্শিত! দেখাইতে পারিবে ন!| 
এজন ভারতীয় মনুরদের মজুরী, বাসগৃহ, সাধারণ অবস্থা ঢের উন্নততর 


জামর্শের করিয়া! তোর! দরকার । এ-দেশের বাণিজোর ভবিষাৎ এই 
উপায়েই কেবল পাক! বনিয়াদের উপর প্রতিষিত হইতে পারে।” 


প্রবাসী__ফান্তন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শাশিিস্পিশীশশাশীীিশাশীশী শশাশিপাশীত। 








তাহার প্রার্শিত পথে শ্রমিকদের যোগাত! বাড়ানো 
যেমন অর্থসাধা তেমূনি সময়সাধ্য ব্যাপার । স্ৃতরাং সে-পথ 
ভারতবর্ষের পক্ষে একরূপ নিষিদ্ধ পথ বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। তাহা ছাড়া শ্রমিক সমশ্তা আজ ইউরোপে যে- 
ভাবে দেখ দিয়াছে--তাহা দেখিয়াও ওপথে প1-বাড়ানে। 
হয়ত বিশেষ সঙ্গত হইবে না। ধনিক সভ্যতার-জীর্ণ 
দেয়ালের উপর ভার আর কতখানি সহিবে সেটাও 
ভাবিয়া দেখিবার কথা । ইউরোপে নিজের ভারে আজ 
যাহা নিজেই ভাঙিম্া পড়িবার মতো হইয়াছে তাহারই 
ভার ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপাইলেঃ দে তাহা সম্ধ করিতে 
পারিবে কি না, পাশ্চাত্য-সভ্যভার নীল চশমা চোখে 
না পরিয়! সাদা চোখেই তাহা যাচাই করিয়া লওয়া 
দর্ুকার। 

ভাগতবর্ষের ইতিহাসের ধাগার সহিত ধাহাদের 
পণ্চয় আছে, তাহারা জানেন, এই বন্ত্রশিল্পে তাহার 
প্রিষ্ঠা বড় সহজ ছিল না। গোটা ছুনিয়াব বন্ত্রে 
অভাব একদিন ভাহারই ভাতে বোল] কাপড়ে পূর্ণ হই- 
য়াছে। ]11. 9110) যোড়ণ শঠাবীর কোনো বিদেশী 
লেখকের লেখা হইতে উদ্ধত কারয়া দেখাইয়াছ্ছেন যে, 


"সেপ অব গুড. হোপ হইতে চীন পর্যান্ত সত্য স্বানের প্রত্যেক 
অধিবাঁদী ভারতীয় স্ভাতে তৈরী কাপড়েই তাছাদের দেহের আপাদমগ্তক 
জাচ্ছাদিত করিত।” 


ছুনিয়ার কাপড়ের জোগান দিতে গিয়া তাহাকে যখন 
কলের পায়ে তেল মাখিতে হম নাই, তখন কেবলমাত্র 
তাহার নিজের দেশের বস্ত্র বোনার কাজ কল ছাড়া আঙ্জ 
তাহার চলিবে না কেন, ভাহার কোনো! স্থম্পষ্ট যুক্তিই 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না-_বিশেষতঃ যখন দেখ! যাইতেছে, 
ভারতবর্ষের জমি, তাহার শ্রমিক, তাহার ব্যবসার ধারা, 
তাহার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থ। সমঘ্তই কলের 
পরিপস্থী। কলের উপযোগী লম্ব! আ্াশের তুরা তাহার 
জমিতে জন্মায় না, কিন্ত তাহার জমিতে সে তুরা প্রচুর 
জন্মায় যাহার দ্বারা চরুকায় হৃতা কাটিলে দেশের অভাব ত 
মেটেই, ভাহা ছাড়! এমন বন্ত্রেরও রসদ পাওয়া যায় 
মিল যাহা কাটিবার কল্পনাও করিতে পারে না। বিদেশীর 
কাষ্টপাথরেও এ-দেশের চর্কার সুতার যে স্বরূপ ধরা 


৫ম সংখ্যা । 


পড়িয়াছে তাহারই একটু নমুনা! উদ্ধত করিয়া দেওয়া 
গেগ £-- 
বিশেষ জোরালে! নঙ্জির উদ্ধত করিয়াই আমি দেখাইয়! দিতে পারি 
যে, এইসব নুভায় গডগপড়তায় ৫০ কান্টের ছিল এবং ছোটে আশ্রে 
তুল! হইতেই তাহ! কাট! হইত। বর্তমান যুগের বিশেষ উন্নতধরণের 
বন্্রেও অদাধারণ আযান ও পরিশ্রম ছাড়! এত বেনী নম্বরের নত! কাট! 
খাল ন|!” (17 0020/671 11) (010871611) 0100] 
যে হাতিয়ারে এই সত! কাট। হইয়াছে তাহার ক 
বজ্ার জন্ত বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবার প্রয়োজন 
নাই। তাহার উপাদান সামান্ত কয়েকখান1 কাঠমাত্র। 
আর সে কাঠ ভারতের বনে-ক্ঙ্গলে এত পধ্যাধ-পরিমাণে 
জন্মায় যে, তাহার জন্য একটি টাকা ফেলিয়৷ দিলেই যথেই্। 
এই হাতিয়ারে ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলে কেবলমান্ত্র তাহার 
শিজের নহে, সমগ্র দুনিয়ার বন্নশিল্লের অভাব পূর্ণ করিতে 
পারে। ষে প্রচুর মূলধন মিলের পক্ষে অপরিহার্য এবং 
যাহার জোগান দিবার সাধা ভারতবর্ষের নাই, চর্কায় সে 
মূ্ধনেরও আবশ্তক হয় না। মিলে যে প্রতিযোগিতার 
আশকা আছে, গৃহ-শিয্লের সাধারণ নিয়ম 'অলগুসারে চবুকা 
সে প্রতিযোগিতার হাত হইতে মুক্ত । সৃতরাং যুক্তির 
দিক দিয়া যাচাই করিভে গেলে, ভারতবর্ষে অন্ততঃ 
মিলের উপর জোর দেওয়ার কোনে যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া 
যাস না। 


তবে এ আশঙ্কা একেবারে অস্বাভাবিক নহে যে, যন্ত্র 
শিল্পের রথচক্র ঘর্ঘরে যেখানে ছুনিয়ার অর্থভাপ্তার মাথা 
নুটাইয়৷ দিতেছে সেখানে গৃহ-শিল্পের প্রচেষ্টাকে জীহাইয়া 
রাখা সম্ভবপর হুইবে কিনা। কিন্তু ধাহারা দেখিতে 
জ্জানেন তাহার! স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন যে, যন্ত-শিল্প 
আপনার ম্বৃত্যুবাণ আপনারই বুকে হানিয়া বসিয়া আাছে। 
যে অবিচার ও অন্তায়ের উপর যন্্রশিল্পের বনিয়াদ গাড়য়। 
উঠিয়াছে, ছনিয়ার শ্রমিকদের কুঠার তাহার মূলে ঘ! 
দিতে স্থরু করিয়াছে। বর্তমানের চাকচিক্যে তাহার 
ধ্বংসের নিশানাটা দেখ! না গেলেও ভবিষ্যতের অন্তরালে 
তাহার ধ্বংসেরও খুব দেরী নাই। লক্ষ লোকেরবুকের 
রক্ত পান করিয়া কাহারো গৌরব-ধবজ! যখন রাঙা হইয়া 
উঠে, অকস্মাৎ একদিন্‌ তাহার মাথার মুকুট, যাহাদের 


বন্ত্রশিল্পের হাতিয়ার 


৬৯৯ 


রক্ত সে পান করিয়াছে তাহাদেরই পায়েব তঙগায় লুটাইয় 
পড়ে। আভিজাতোর জয়ধ্বজ! একদিন ছুনিয়াব দরবারে 
এম্নি করিয়া মাথা উচু করিয়া দীড়াইয়াছিল, কিন্ত 
তাহার চূড়া যখন ভাঙিয়া পড়িল তখন সাবধান হইবার 
অবসরট্রকুও তাহার মিলে নউ। 

ইউরোপ পাশ্চাত্য সভাতার মদদে মশ গুল হইয়া আছে | 
স্থতরাং তাহার শিল্প-দেবতা যে মিলের ময়দানবের পায়ে 
মাথ৷ লুটাইয়া মরিয়া গেল, আজও সে তাহ! খেয়াল 
করিতে পারিত্েছে না। কিন্ধ ভারতবর্ষে মিলের জয়ের 
অভিযান এধন৪ হর হয় নাই। ন্বতরাঁং তাহার লাব- 
ধান হইবার সময় এখনও হয়ত মিলিতে পারে, এবং 
মনে হয় চর্কার এই আকশ্মিক্ণ আন্দোলনের ভিতর দিয়া 
সেই ইঞজিতটাই আজ ম্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 

কিন্তু এসকল যুক্তির অপেক্ষাও সোজান্থজি যুক্তির 
কথা এই যে, খাদ্দোর মতো! যে জিনিষটা প্রয়োজনীয়, 
সম্ভব হইলে খাদ্যের মতোই তাহা ঘরে তৈরী করিয়া 
লইতে পারিলে ভালে! হয়, অস্ততঃ তাহার আস্ত ভিন্‌- 
দেশের মৃখাপেক্ষী যাহাতে না হইতে হয়, তাহার পথটা 
সকলের আগে পরিষ্কার করিয়া রাখা দবুকার । চরুকায় 
সৃতা কাটিলে নিজের ঘরেই হয়ত বস্ত্রের চাহিদা মিটানে! 
চলে। কিন্তু মিলের শরণাপন্ন হইলে সে সম্ভাবনা ত 
নাই-ই, কত জিনিষের জন্ত যে সেক্ষেত্রে পরের 
শরণাপন্ন হইতে হয় ভাহারও ইয়ত্তা নাই। শেফিল্ড.বা 
বার্টিংহাম যদি বলে আমি কল-বজা! সরবরাহ করিব না, 
আমেরিকা যর্দি বলে আমার কাছে লম্বা আশের তুলা 
পাওয়ার আশ মিথ্য'_আমি নিজে কাপড় বুনিয়] 
তোমাদের দেশে খর্চার বিশগুণ বেশী দামে বিক্রী 
করিয়া লাভ করিব, ইংলগ্ যদি বলে আমার শিল্প 
রক্ষার জন্ত যখন প্রয়োজন তখন তোমার কলের পণ্যের 
উপর এমন শুষ্ক বসাইব যে পড় তা পোষাইতে পারিবে না, 
ভবে তাসের প্রাসাদের মতে। মিলের দ্বার] দেশের বন্ত্র- 
শিল্পের পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা! কোথায় যে মিলাইয়া 


যাইবে কেহ খু'জিয়াও তাহার সন্ধান দিতে পারিবে না। 


এইজন্তই সংস্কৃত নীতিশান্তরে একটি কথা বার-বার 
করিয়া! বলিয়া! দেওয়া হইয়াছে, "সর্ববং আত্মবশং হুপম্‌ঃ 


৭৩৬ প্রবাসী_কান্তন, টি 


শাসিত শাশাপাপীিশাসপা্পপাাপী 


সর্বং পরবশং 
গেলে একেবারে আত্ম-তৃপ্ত হ 
উপর কতকটা নির্ভর করিতেই হ্য়। 


এই িঠিখানি, 
লিখেছিচ্ছ যবে বাণী 


আছিল প্রচুর! 


গত সে দিনের কত কথা এ মনের উজল মধুর 


হাসি দিয়ে মা! দেয়া আলো! দিয়ে লেখা, 
_ ঝলমলে রূপ আর নাহি যায় দেখা, 
হাতে হাতে মুছে গিয়ে ঝরামর। কালী, 
সাদা কাগজের বুক ছেয়ে আছে খালি 
ছায়ার মতন, 
লাকা বুক ভ'রে রাখা স্মভি পুরাতন । 


এই চিঠিখানি, 

লিখেছিছ যারে, জানি, সে নাহিক আর ? 
ছিল কোন্‌ কালে? 

সেই কথা অন্তরালে ভাবি বার-বার, 
যেঙ্জন লিখিগনাছিল সে আজিকে কোথা ? 


খেম্‌ ৮ অবস্ত ৮ ছনিয়ান়্ বাস করিতে 
হইয়া থাক! যায় না, পরের 
আর এই নির্ভরতা 
অপরিহার্ধ্য বলিয়াই মানুষের সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। 
কিন্তু সমাজের ভিতরও পরস্পরের দেনা-পাওনার খণ 


২৫শ ভাগ, বর খণ্ড 


শশা শাশাস্পীশ- তত পাশাপাশি শশী পেশা পিসি পি পিস্পাপিপীপট 


ষে কতদূর রাত গড়ানো ঘর্কার তাহা, লইয়াও মত- 
দ্বৈধের অন্ত নাই। অন্ততঃ এ-কথাটায় কেহই সন্দেহ 
করেন! যে, নিতান্ত প্রয়োজনের জিনিবগুলির জঙ্ত 


পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকার মতে নির্ব,দ্ধিতা 
আর নাই। 


এই চিঠিখানি 
শ্রী প্রিয়স্থদ। দেবী 


তার সেই হাসি গান ছেলে খেলা কথা, 
নিবু নিবু দীপশিখ! ছায়া-ভার নত, 
ছুয়ে-পড়া দেহথানি, আজি তারি মত, 
শুয়ে পড়। মন, 
চেয়েছুয়ে চেনা দায় এমনি নৃতন ! 


এই চিঠিখানি, 

আজি মনে দেয় আনিঃ গত ইতিহাস, 

সকালের আলো 

কত লেগেছিল ভালো, ভোরের বাতাস, 

ফুলের হাসির স্থরে পাখীদের গানে, 

সে ষে কোন্‌ নওরোজ মনের বাগানে, 

কে সেথা গ্গাড়াল হেসে এসে মোর পাশে 
পরশ-পুলক-ভর] ফুলের স্বাসে 

ভরি+ দিল মন, 
খুলিল আখির আগে নৃতন ভূবন। 


০1৩ চা সস 





[ কোন মাদের *প্রবাসী*্র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচন। কেহ আমাদিগকে পাঠাতে চাহিলে, উহ এ মাসের ১৫ই তারিখের 
1ধো জান!দের হত্তগত হও! আবহ্তক; পরে আপিলে ছাপ! না হইবারই সম্ভাবন।। আলোচন! সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ “প্রবাসী” 
দাধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়! আবস্থীক | পৃণ্তক-পরিচয়ের ব! পৃত্বক মদালোচদার সনালোচন। ব| প্রতিবাদ ন।-ডাপাই খাদের নিয়ম। 


«গ্রীক উচ্চারণ” 


পৌষ মানের প্রব।দীতে শ্রদ্ধেয় শ্রীবুক্ত রজনীকাপ্ত গুহ মহাশয়ের 
' সোক্রাটীদ (দ্বিতীয় খপ্ড )"-এর সমলোচন| উপলক্ষো শীযু মহেশচ্ 
স্যাষ স্্রীক উচ্চারণের উপর এক নাতিবৃহৎ প্রবন্ধের অবতারণ। করেছেন । 
হর মধো তিনি এ রকম অনেক কথ! বলেছেন, ভাষাতন্বের দিক্‌ থেকে 
মার প্রতিবাদ হওয়। একান্ত জাবস্তাক ব'লে মনে করি। আমার এ- 
বিষয়ে যা বজ্তধা তা বথাসাধা সংক্ষেপে লিখছি 

(১ ঈটা' বাদীদের মত তুলে দেখানে!র বা 'এটা”-বাদীদের সঙ্গে 
ছাঁগদর অনৈকা ও-রকম বিস্তৃতঙাবে দেখাবার কৌনই প্রয়োজন ব। 
সার্থকতা ছিল না। « গ্রন্থকারের এবং সমালোচকের আলোচা বিধয় 
প্রাচীন শ্রীকৃ্‌, মার বিশেষ ক'রে 4১117 শরীক ( খৃষ্ট-পর্বব ৫ম ৪র্খ 
শভাবী )। 'ঈটা'-বাদীর। কেবল [[011)1411 মধ্যযুগের ও নব্য 
স্ীকের উচ্চারণ অবলম্বন ক'রে থাকেন। 

(১) 411/)/র উচ্চারণ ছু-রকম ছিল ;--কে) বিবৃত অ(ম্হুত্ষ 
। ), আর (খ) '। (দীর্ঘ)। ১ 

(১) 1)থ17র উচ্চারণ বাঙ্গল! ব! সাস্কৃতের মুর্ঘন্ত 'ড' নয়; হয় 
দভ্তা 'দ', না! হয় ইংরেতীর (-র মত বা. বৈদিকের মত দত্তমূলীয় ধ্বন। 
মছেশবাবু রোমান্‌ অক্ষর 0কে ইংরেজী ] যনে করেঞচেন, আর স'ধারণ 
বাঙ্গালীর মত আন্দান্গ কৰেছেন যে, ইংরেজীর 1 আর আমাদের 'ড? 
এক, তাই শ্রীক্‌ 001র প্রতিধ্বনি 'ড' ব'লে ধারে নিয়েছেন। পরবস্থাঁ 
শ্রীকে ইজ উদ্ম (811য000) 'ধ' [যথা ইংরেজী (1180-11/8 থর ধ্বনি] 
"তে পরিণত হয়,-“ঈটা”-বাদীর। ইহাই শিষ্ট উচ্চারণ ব'লে ধরেছেন ; 
মছেশবাবু এই টন্ম 'খ' কে বান্গল! 'দ' মনে করেছেন। সংস্কৃতের সঙ্গে 
শ্রীকের মৌলিক সম্বন্ধ ধ'রে 0010কে বাঙ্গলায় 'দ' লেখ! ছাড়া অন্ত 
উপায় নেই। ২ 

(8) 171)811077 এর ধ্বনি “এ+ (হুন্য) ।৩ 

(৫) £%919র উচ্চারণ প্রাচীনতম গ্রীকে ছিল 02; [যেমন পূর্্ব- 








* আমাদের বিবেচনায় ছিল; কারণ রঞ্জনীবাবু ইংরেী উচ্চারণের 
পরিবর্তে গ্রীক উচ্চারণ দদিয়াছেন। তাঁছাং বিশুদ্ধতা পরীক্ষা কর! 
জাবস্তক ছিল।-_প্রবানীর সম্পাদক । 

১ ঘটা 071001180090 01001788চতূর্থ সংস্করণ), 
310001)90, 1913 [দাষ জান! নেই ], পু ৬৭; ঢা. 1117, 13900- 
0৪৫. 97 00600197100 [41 100. [01161009101 (দ্বিতীয় 
লব্বরণ), [391001)008, 1912 [দান জান! নেই ] পৃ ৮৯, ৮৫। 


২ নাচ পৃহ৮৭ | ও নু পৃ ৮ক। ৮৫) টায়] পৃঃ ৩৪1 


সম্পাঙ্গক।] 


বঙ্গীয় 'জ']7 পরে বর্ণবাতায় হ'য়ে 40 তে পরিণত হয়। 1১111: 
ীষটপুর্ব চতুর্থ শতান্ধীতে 17 */' হ'য়ে দাড়ায় ।৪ 

(৬) 1017 ২ প্রাচীনতম গ্রীকে দীর্ঘ 'আ' ও দীর্ঘ 'এ- এই ছুই ধ্বনি 
ছিল। 1010 40114 এক দীর্ঘ 7, |'আ"| ধ্বনি এ ছুটি স্থানেই 
ব্যবহাত হ'ত। "11? অক্ষরটি এ ধ্বনির প্রতীক ছ্রিল যেমন, সাহার ৮ 
মাতার 21111]1)16 11011901911 শ্রীকে ঈ' উচ্চারণ এনে 
প'ড়েছিল। কিন্তু প্রাচীনতম উচ্চারণ 411. ছাড়। অগ্ত এনেক 
উপভাবাতে ছিল দীর্ঘ 'এ' উচ্চারণ, সেই ছ্বপ্তে ছুইয়ের একট। সঙ্গতি 
ক'রে 'এ' লেখাই ভাল। 

(৭) থু উচ্চারণ ছিল 'খ'; তবে প্রচীনকাল থেকেই 
প্রাদেশিক উন্ম [31)17:801. যেমন দংরেছী 117), 101801] উচ্চারপও 
ছিল,__এই থেকেই 11 শক্ষর শ্রীকের 1,0/0101 উপভাবাতে 'দ" 
হয়ে দীড়ায় ৬ 

মহেশ-বাবু অলপপ্রাণ ও মহাপ্রাপ ধ্বনির প্রচ্ছদ পক্ষয করেননি 
বোধ হচ্ছে । ক,গ অক্পপ্রাণ ধ্যশি; এতে প্রাণ [1008111] ব| 'হ' 
যোগ ক'রে 'খ' (কৃ হ) ও "ঘা (গ.হ) হয়। “ধ, ঘ. ঠ,চ,খ,ধ' এই 
মহাপ্রাণ ধ্বনিদোতক বর্ণগুলি থাকৃতে আলাদ| ক'রে “কৃ ₹' ইত্যাদি 
লেখার কোনই আবগ্তকতা নেই; মিামিছি সরল শ্রীক্‌ ধ্বনিকে 
পাঙিত্যের গাবরণে চেক মধারণ পাঠকেএ বিস্ীধিক! জস্মানে! মাত্র। 
আলাদা ক'রে ছা'প। ব। লেখ। 'প.হ" এই ব্ণন্থয়কে বাঙ্গাণী গাঠক ছই 
অক্ষরে প-হ পড়ছেন গুনেছি। এই হিসেবে 1001:7-৭, 10101, 
010 (ব1 10701) -থ। 

(৮) 101 কেবল 'ই' নয়, 'ঈ'ও বটে ।৭ এবং স্থল-বিশেষে ১৩ 
বটে। 

(৯) 1)17170101এর উচ্চারণ বাঙ্গাল! “গর নয়, হুম্ব 'ও। ৮ 
পরবর্তী যুগে 'অ' উচ্চারণ এসে গ্লেছে। 

(১০) 0175110//এর উচ্চারণ প্রাচীনকালে ছিল 'উ' 'উ'। 1১110 
শ্রীকে এর হয়ে পড়ে জারুমানের 17 ব। ফরাদীর | [অর্থাৎ উস 
উচ্চারণের মত ঠোট গোরা ক'রে ই, ঈ' উচ্চারণ । বাঙ্গলায় এই ধ্বনিকে 
প্রকাশ ক'রৃতে হালে [উ? ব| ই', এর মতন একট। টৎকট কিছু স্থ্ি 
কর্‌তে হয়। ফরাদী বা জার্মান শব্মে এই ধ্বনি খাক্‌লে “7 বাঙ্গালা 
্রত্যক্ষরীকরণে দিয়ে লেখাও হয়, যেমন বুলর 130110]। পুরাতন 
গ্রীক ধরুলে 'উ, উ” ব। "71, (1১08 শরীক অনুসারে ইচ্ছানত ) ছয়ের 
এক রেখ! চদ্বে 1৯ 





৪ 171 পৃ ৮৮৮৯ 51 আনো) বিজিত (87850000810 
0070 02000 [900880, (00010, 1919 [দাম আনুমানিক ৮ 
শিলিং] পৃ ৮৯) ৫ 13001010800 পৃঃ ৩৫ 211770 পৃ তত । ৬ 1] 
পৃঃ ৮৭1 ৭] পৃ ৮ 7পৃঃ ৮০৮৫ । ৯1111 পৃ৪৮৫1 


তি 


৪৯ [মা ও ও 0॥৪ এর উচ্চারণের জন্য আগের 0) মত 
দেখুন। 

(১২) (01) উচ্চারণ দীর্ঘ 'ও' | হির্টের মতে আথেল্স, নগরে 
চতুর্থ শত।ববীতে এই দীর্ঘ “ওর শেষে একটু হৃত্ব 'আ' ধ্বনির আমেজ 
আস্ত (9৪)১*। কিন্তু এই খুঁটানাটা-টুকুন না ধ'রলেও চকো-বাক্গালার 

*ও” লিখঙেই হবে। 

(১০) &1 এর উচ্চারণ “আই”: আ! এখানে হৃম্ব ও দীর্ঘ ছুই 
হ'তে পারে ।১১ পএ্ব্ভা যুগে সন্ধি হয়ে 'এ" হয়ে গিয়েছিল ; 'ঈট1'- 
বাদীর। দেই ধ্বনিই ধ'রে থাকেন। বাঙ্গালা 'আট' লেখ! হ'লে 
চ'লুবে। 

(১৪১ 10] এর প্র।ীন্ম উচ্চাওণ 'এই” 5 পরে সন্ধি হনে 10101 
11014 দীর্ঘ 'এ? হায়ে পড়ে। 'এই' লেখাই হ্থাবধার।১২ 

(১৫) 01এর উচ্চারণ 'ওই' ১৩ পরে সন্ধি হয়েই" হয়ে 
দাড়ায় [ 'ঈট।+বাদী ]1 

(১৯) 111 এর উচ্চারণ 'উই? ১৪; ধন 7 ক্রমে ই, ঈ হল তখন 
11৮ 11৮1 (উ) [ঈটাতবাদী ]1 

(১৭) 41] এর উচ্চারণ 'আউ' | ১৫ এই 'আউ' থেকে 'আব, 
(৮), পরে ঘোষ ধ্বনির পূর্বে ৬ ধ্বনি উদ্ম “ভয়ে (দ্-তে) পরিণত 
হ'য়ে দাড়িয়ে যায় (২); আর অথেন ধ্বনির পূর্বে উদ্ম 'ফ' (1: 21) 
হয়; সেই রকম “917 এউত ৬৮০৮, 911 

(১৮) 010 এর প্রাচীন উচচাএণ দক্ষিণ ইংল্যাপ্ডের 90110, 1১010 
এর ধ্বনির মত ;--বাঙ্গালায় 'ওউ”। পরবত্তাঁ যুগে /660এ দীর্ঘ 'ও? 
হয়ে পড়ে, আর যখন |] বর্ণের চ্চারণ 11 হয়ে গেল তখন (01: “ও; 
(ছীর্ঘ) থেকে 'উ, উ'তে পরিবর্তিত হ'য়ে যায়।১৬ 

এইবার মহেশ-বাবুর উদ্ধত গ্রীক নামগুলির বাঙ্গাল! প্রতিরপ 
দিতেছি। 

30/28/8- 'সো-ক্র।-তাস্‌ (300169 এ'র নিজের উচ্চারণে) ; 
কিন্তু সাধারণ শ্রীকের পদ্ধতি ধ'রে 'সো-ক্রা-তেস্‌' লেখা চলবে । 

২0001)00-কৃসান্ধিপ-পা]।, বা 'ক্সান্‌ খিপ-পে'। 

[001101198-"এউরিপিদযাস্‌' বা৷ 'এউরিপিদেস: | 

[যমশা11095-্পার্ষেনিদ্যাস,) বা 'পার্ষেনিদেস্‌'। 

1110000010১.» 'খো-কি-দি-দ্যাস্‌, (নিঙ্গের উচ্চারণ) ; 
সাধারণ মান ধ'রলে 'খৌ-কু-দি-দেস্‌;। 

£9100- 'জাা-নোন্‌, বা 'জে-নোন্ঃ। 

7010101105 - 'এট-কে-দা।স্‌* বা 'এউ-করেই-দেসং। 

010100 স্শ্লাউকোন্‌?। 

/8100109 -* 'আইসৃতি বৰ 'জাইস্থুলো স্‌! 1 

জালা 

1৯0802085- পরাঙোরাস্‌” বা 'পুধাঙ্গোরাস্ত | 

141800805 স'লিকো রূগোস্‌: বা 'লুকৌরুগোস্‌!। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীস্বকুমার সেন 
ক মাঘ ১৩০২। 

১৭ যা রঃ ৮৫) ১১ টা) পৃঃ ৫৭-৫৮) 
নাচ ৮৪। ১২ [য়াঞযোঞিতো। পৃ ৫৪৫৬ 5 বাণ গহ ৮হ, ৮৫) 
১৩ িশোগা। পৃত ৫৬-৫৭ 7 [না ৮৪৮৫] ১৪ 
হা] পৃঃ ৫৮-৫৯। ১৫ 3শঠাঞাতা। গৃহ ৬১, 171 পৃঃ ৮৪-৮৫। 
১৬ ড00071927) পৃঃ ৬১ 5 [1 পৃ ৮৫। 


কিন্ত 





প্রবাসী - ফাল্গুন, ১৩৩২ 


শশা পাতাতিস্পীতাশিশাশীত শাশিশীশী শশিশশ ৮ শশিশিন 





২৫শ ভা, খণ্ড 


শযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রত্যুত্তর 


বঙ্গভাষায় কিভাবে গ্রীক ভাষ! উচ্চারিত হইবে, সেবিষয়ে এই 
প্রথম আলোচন! হইতেছে। রঞ্জনীবাবু একপ্রকার উচ্চারণ দিয়াছেন ? 
১১জন গস্বকার এবিষয়ে কি বলেন, মহেশবাবু তাহার আলোচনা 
করিয়াঞ্ছেন। হুকুমার বধু এই ১১ জন লেখকের মতামত আলোচন! 
না কবর! কল্তরকটি লে নূতন উচ্চারণ দিয়াছেন । তিনি নূতন তিন 
জন লেখকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহাদিগের অনুনরণও 
করিয়াছেন| কিন্তু ইহ সতা-নির্ণয়ের উপায় নছে। ৩ জন খ্যাতনাম। 
লেকের নাম উল্লেখ করিলেই বে ১১ জন খাতনাম! লোকের মত 
অসিদ্ধ হইয়! গেল, ইহ! বল! ধায় ন1। সত্নির্ণয়ের প্রধানত: ছুইটি 
উপায় £-_ 
(১ মৌলিক গবেষণা 
(২) খ্যাত্যাপন্ন লেখকদিগের মতামতের আঙ্গোচন।। 
স্ৃকুমারাবাবু একটী পথও অবলম্বন করেন নাই। তাহার নিজের 
্ি সত্য, ইহ! সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বে যুত্তি-সহকারে দেখান উচিত 
লযে 


€১) পূর্বেবাজ্ঞ ১১ জনের মত তুল। 

(২) কিংবা! ষছেশ ববু ইহাদিগের মত ভূল বুঝিয়াছেন এবং অসুক 
অমুক স্থলে ভুল বুঝিয়াছেন। 

(৩) কিংবা! মহেশ-বাবু ভুল বুঝ।ইয়াছেন এবং ওমুক অমুক স্থলে 
ভূল বুঝাইয়াছেন। 

লেখক এদব কিছুই করেন নাই; তবে এক স্থলে বলিয়াছেন 
মহেশ বাবু এক “0 কে জপর 0; বলিয়! ভ্রম করিয়াছেন এবং জার 
এক স্বলে বলিয়াছেন মহেশ বাবু সম্ভবতঃ অল্সপ্রাণ ও মহা প্রাণ ধ্বনির 
পার্থকা করেন নাই। -এতছুতয়ই জেখকের কল্পনা, তিনি কোন 
প্রমাণ দেন নাই (কিংবা! জামর! বুঝিয়াছি তিনি কোন প্রমাণ 
দেন নাই )1 

এইপ্রকার গুতিবাদে সত্য, নির্ণয় হয় ন!। একজন বলিল ১১ 
জনের এই মত 7) আর এক জন বলিল অপর তিন ডনের অন্তমত। 
ইছাতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। পাঠকগণ বিত্রাত 
হইয়া! বলেন “ নান! মুনির নান! মও।” 

প্রকৃত পক্ষে বিষয়টিও অতি ভটিল। প্রাচীন কালে গ্রীক উচ্চারণ 
কি ছিল, বর্তমান বুগে তাহ নির্ণয় কর! ছুর়হছ। এবিষয়ে অতি শাস্ত- 
ভাবে বহুল জালোচন! হওয়া আবন্তক- কাগজে, পুত্তকে, বিশেহজ্ঞ- 
গণের সম্মিলনে জালোচন! করিয়! নির্ণয় করা আবন্তক-_বাংলায় ফি 
উচ্চারণ গ্রহণ কর! উচিত। তাষার একবার ভুল উচ্চারণ প্রবিষ্ট 
হইলে, তাহ! সংশোধন কর! অসম্ভব হইয়। গড়ে। 

এখন লেখকের মন্তবা বিষয়ে ছুই একটি কথ! বল! যাইতেছে। 

(১) ঠীহার প্রথম অভিযোগ, মহেশ-বাবু বিস্তৃতঙাবে 'ঈটা? 
বানের সহিভ “টা? বাদ্বের তুলনা! করিয়াছেন। এগ্রকার বলা 
নিতান্তই প্রতিবাদের জন্ত প্রতিবাদ? তিনি ভাষাতত্ত্বের জন্ত প্রতিবা 
লিখির়াছেন। কিন্তু এ তুলন! কি ভাবাত্ব্বের বিরোধী ? 

উচ্চারণ-বিষয়ে জসংখ্য মত, তবে প্রধান মত ছউটি। মহেশ-বাবু 
এইজন্তই এই ছুইটি নতকে প্রধান স্থান দিয়্াছেন_) এই সঙ্গে 
জপরাপর মতেরগ আলোচন! করিয়াছেন। 

জেখক একটি তুল করিয়াছেন। ভীহার বিশ্বাস 'ঈটা-বাদীর সঙ্গে 
প্রাচীন গ্রীক উচ্চারণের কোন সন্বত্য নাই। প্রকৃত পক্ষে 'ঈটা'-বাদী 
প্রাচীন প্রীকফেও ঈটাবাদের অন্তভূ'তি করিয়াছিলেন- এইজস্কই 'এটা”- 


৫ম সধখ্যা। 





বাঘের জন্ম। এখনও গ্রীস দেশে অধিকাংশ লোকই প্রাচীন গ্রীক 
বিদয়েও 'ঈট|'-বাদী । 

(২) লেখক বলেন 11]))8 এর উত্তর 'বিবৃত অ'। বাংলা ভাষার 
“বিবৃত অ' নাই, আছে 'আ" এবং 'আ'। সংস্কতের সছিভ তুলনায় 
বাল! 'অ? কারের উচ্চারণ অতি জড়ুচ। ই, ঈ কিংবা! উ. উএক 
শ্রেণীর উচ্চারণ, পার্ধকা এই ই, উ তথ এবং ঈ, উদ্দীর্ঘ। কিন্তু 
'আ' এবং 'আ" এতছু্চয়ের অধো যে নন্বন্ধ. তাহা কেবল হুপ্বদীর্ঘ- 
মুলক নহে । আমরা যেঙ্টাবে 'ম' টচ্চারণ করি তাহাতে দিদ্ধান্ত 
করিতে হয় যে 'অ' এবং 'আ। _চুইজাতীয় ধ্বনি। হিন্সীতে এ প্রকার 
নহে। তাছাদের 'আ' এবং "ঝ।' একজাতীয়। হিন্দীতে লেখা হয় 
শজারী' কিন্তু উচ্চারণ কর। হয় এমনভাবে যে বাঙ্গালী গুনে 'হাঁজ্জারী' ; 
বাংলাতে লেখাও হয় 'হাক্জারী ।; যে স্বলে আমরা গুনি 'চা'. হিনুম্বানী 
সে স্বলে গুনে 'হ' | দোষ বাঙ্গালীরই ; আসাদের হৃক্ষদীর্থগ্রান নাই। 
কিন্দু্থানীর “ছ' এর 'অ' কার এবং 'জ?র 'আ'কার একউ শ্রেণীর; 
একটি তৃষ্ব, অপরটি দীর্ঘ । বাঙ্গালীর 'হ এবং "জ1 একইগ্রকার 
উচ্চাঃণ-_'কবা'কে তুশ্ধ করিয়! উচ্চারণ কর! ভয় না। বাংল! "ক্স; 
কারে হুশ্বনীর্ঘ নাই | ম্ুতরাং বাঁধা ভয়! আমাদিগকে 7111117 এর 
উচ্চারণ 'মা' ই লিখিতে ভবে । হ্রিলসক্কানীর জন্য পুস্তক লিখিতে 
চইলে, লিপিতে হইবে 81107 উচ্চারণ 'অ" এবং “আ' উভয়ই । 

(8) মহেশ বাঁবুর ভুল অনেক হুয় ; কিন্তু 11117 এর উচ্চারণ 
বিষয়ে চার কোন ভুল হয় নাই এবং তিনি এক "0 কে অন্য '11 
বলিয়ও ভূল করেন নাই। 

ইংরেজী তাধায় যত শ্রীক ব্যাকরণ লেখ] হইয়াছে. তাহ] ইংরেজের 
ছ্য !* এমমৃদরায় গ্রন্থে যদি বল! হয় (117, এর উচ্চারণ ']' তাহ! 


হলে বুঝিতে হইবে, এই 0১ ইংরেজী '1,; ইহ| রোমান জ্দাধ।দমুহের 
0 নছে। 

00011 বলেন, 90000010008, 00110. ১ 
নিটা1007 2৭ 1), 1১১০2 সঘ]না। (পৃঃ ১১, শেষ সংঙ্থর্ণ ) | 

বি11101দযো। বলেন 0110 01950107114 10017. 1107, 
আশে গান ছের)]ড 010 আমা0 2518 0 শা। না 2]1915 
0৮ /400105 পই ১৭ / 

গা।টো]াটো। (পৃং ৩) নলাতাঞান পৃঃ ৩৩), [78010 210 
41197 প্রঃ ৭) প্রভৃতির বাকরণেও এ মত | 

লেখক এক স্বলে বলিয়াছেন মছেশ-বাবু “সাধারণ বাঙ্গালীর মত 
আন্ম।জ করেন্ধেন যে ইংরেজী 0 আঁর তামাদের 'ড' একট”) ইাতে 
মনে হইতেছে যেন ইংরেজী "1? এবং বাংল 'ড' এক নহে। এবিষয়ে 
বপন সঙ্গেহ উপস্থিত হইয়াছে তখন কিছু আলোচন! করা আবস্তক। 
গুধম বক্তবা এই যে ইংরেজের পক্ষে 'ত* বর্গ উচ্চারণ কর1 সঙ্গ ন্কে, 
অধিকাংশ স্থলেই ইহার! ভারতীয় দস্ত্যবর্ণকে র্ধনা বর্ণন্ধপে উচ্চারণ 
করিয়া থাকে । ইছারা 


তুমি কে বলে টি 
দাস ৬৪৩৪ ভাস 
৪৩৪ ডট 


দত্ত 
ইহা হইতেই অন্গষিত হুইতে পারে যে ইংরেজী বর্ণ মালায় প্রকৃত ত; 
খ.দ.ধ. নাই। (আমরা বলিতেছি “প্রকৃত? )। 
ইংরেজগণ সংস্কৃত বা বাংল! 'ড'গ পূর্ণকাবে উচ্চারণ করিতে 
গায়ে না। তবে পারে চৌদ্দ আন! |” এবিবয়ে 39০9 বলেন-. 
শ)9 [00718]) "৮ 80010) 219 8180 8010 10172 ০070৮ 
ছা, 070081) 19 11) 01 619 (00809 9 19; 9208 ঘওায 


আলোচনা- শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রত্যুত্তর 


শম্পা পাত প্পাপাসপাপাসপিপাপপসাপাশাশীগাততীশতিতা শালি পাশপাপাশীশাশীপাপাসপত পাপা পিপাশীশতশিপাপাপিশসিিশা পাশপাশি পাশ পপি শীত শীল ২ পপপীপাগাপিসপিপাপাপাশপিপপাসিনপা সাদা শাটল শপ 


৭5৩৩ 


80005 0800 88108 হা 00002 10101118০00 
0 19801194001. 1976 

হ্ৃতরাং বলিতেই হয় ইংরেজী "1? এবং '* মুদ্ধনা বর্ণ এবং ইহা 
দিগের উচ্চারণ প্রায় 'ট' এবং 'ড'। 

সুতরাং 0118 এর উচ্চারণ যে 'ড'-ইহ। মছ্শ-বাবুর স্বকপোল- 
কপ্সিত মঙ নহে । 

এখন প্রশ্ন ইটীবাদী 01117, €ক 'দ' বলেন না 'ধ' বলেন। বহু 
্রশ্থে বলা হইয়াছে উচার উচ্চারণ 111 এর 410) | এগ্বলে জিজ্ঞাসা, 
1।0) এর উচ্চারণ 'দেন' ন।' ধেন? দ্বিধাণুগ্ত হইয়। ?লা যাইতে 
গরে যে উচ্চারণ 'ধেন' নহে । খাট ইংবেজগণ 'ধ" উচ্চার করিতে 
পারে না। প্রকৃত পক্ষে বর্গের চতুর্থ বর্ণের ঈচ্চারণ করিতেই উভার! 
অসমর্থ। ইচ্ছার! ধশ্ধকে বলে ডণ্ম ( অতিধানও দ্রষ্টবা ), ঘোষকে বলে 
গোষ। 

ইংরেক্গীতে 0): এর উচ্চারণ '/' যেষন (11081711081, 10841 
(1. উচ্চাবণ করিতে পারে না বলিয়াই ইহাদিগেখ বর্ণমালায় 

দিগের বর্গের চতুর্থ বর্দ নাট । এইসমুদায় বর্ণের সবলে /01, 0], 
011, (0, 1001, এ কয়েকটি সংযুক্ত বর্ণ বাবার কর! হয়। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে 'ঘ' এবং 10, 'ঝ' এবং 1] 'ঢা খবং 0, ধা এবং 00), 
এবং 1) এক নচে। বর্গের চতুর্থ বর্ণ টচ্চারণ করিবার সময় উ্থারা 
তৃত।় বর্ণ উচ্চারণ করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মুখ কইতে বাতাস নির্গত 
করে । যেষন পূর্ধববঙ্গে হইয়! থাকে-_ 

£)। স্গ.অম 
নু 1)» প, আম, ইত্য। দ। 
কোন কোন ঈংরে 
“্ঘ' উচ্চারণ করেন গগ্র.অদ্গ 
ফ রি ফফ.'অম। 


যাহারা চত্ৃর্থ বর্ণকেই ভূতীর় বর্ণে পরিপচ করে, তাঙার! মে তৃতীয় 
বর্ণকে চতুর্থ গর্ণরূপে উচ্চারণ করিবে, উহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় ন|। 


সুতরাং বলিতে হয়, 111০) " দেন, দেন । আর যদি স্বীক।রও কর! 
যায় যে, (1) এর 111. ধ, তাঁত! ভইলে বলিতে 5ইবে, উছা! পূর্ববঙ্গের 
ধ, অর্থাৎ দূ সঅ। (1111)1) এর একটি নিরম এট ২ 


শা 110 10 10018011006 9000 এ (07,117 
বিযা911 01702051000, 01117 01850715001 7710 
ায়।-0যাগাঘ)। 102) ভ)াতদ 1002111001৭ 211 
070905 170100]1দ্) হা 29101 (110 01011৭00015 
[নত 01180)9 ?010178115, 0100 শিহিম0োব, ঠ10411480), 
ণলাগ়ান, 00110101105 1010 তটানা01101110 বি01121)1 
00100 (01৯২-3111]]0দ বিমার থে হেন ৬০1, 17 
[যা 939-200), 

অনাবগ্তক অংশ বাদ দিয়! ভাবার গ্রহণ কগিলে এট দড়ায়-_ 

"যে স্থলে ভিন্দুগণ মহথাপ্রাণ বর্ণ বাবার করে ইংবেজগণ সেইস্থলে 
সেই বর্গের জল্পপ্রাণ বর্ণ বাবচার করিয়া থাকে ।” দৃষ্টান্ত যে স্থলে 
হিন্দগ্গণ 'ধ' বাবার করে, ইংরেঞ্সগণ দে স্থলে “ঘ' বাবহার কিয়া 
ঘাকে। এই সমুদয় কারণে সিদ্ধান্ত যে উটাবাদীর 061(% এর উচ্চারণ 
“ধা নহে। জার 'এটাং-বাদীর উচ্চারণ 'ড'। 

৪র্ঘ ও ৫ম প্রতিবাণ প্রকৃতপক্ষে প্রতিবাদ নহে, যছেশ-বাবুরই মত 


। 
৬। ৬ প্রতিবাদে লেগক মছেশ-বাবুকে গমর্থন করিয়াছেন 4369, 
অয় উচ্চারণ 'এ' | 


ণও৪ 


(৭) (১১) 

মগ্ডম ও ১১শ প্রতিবাধ বিষয়ে বক্তব্য এই £-_ 

(ক) 11)610, 10101, 091 এর উচ্চারণ নিতান্ত সরল বিষয় 
নকে। এ বিষয়ে বহু মতভেদ; বছ বাক্বিতগা, বিধাদ বিসংবাদ হইক়া 
গিয়াছে। 

(খ) মছ্শেবাবু নিজের কোন মত প্রকাশ করেন নাই, এটা 
বাঙ্দিগণ যাহা! বলিয়ানেন, তিনি তাহাই বলিয়াছেন--তিনি বার্তাবাহক 
মার । এটাবাদিগণ এ তিনটির প্রতোঞ্টিকেই সংযুক্ত এক্ষররপে গ্রন্ণণ 
ফরেন এবং প্রত্যেকটি প্রত্যেক বর্ণকেই উচ্চারণ করিয়। থাকেন। 


[161--11+11 
121--1)1-1) 
(011617৮0111 
এলে শিক্টজনের মতামত উদ্ধত কর! আবন্তক বলিয়া মনে হইতেছে। 
(১) 080108115 বলেন, “1010 09776650161, 0191 
[গে 10 90000000010 00 010 10189101809 1109 
চে 9215806 01017167006 0700, ৮15 0105 া]9 
88010017718 170000000 0)010 83 91101010010, 01? 
(7. 6?) 
অর্থাৎ এটাবাহী প্রতোক বর্ণকে পৃথক পৃথক উচটারণ করেন, জার 
প্রচলিত মতে এ সমুদায়ের উচ্চারণ খ, খ, ক। 
(২) 11%106518)0 41107 বলেন 
শখ) 10োস 1000, 010 9791, নিসা 10) 00 180 
8 11156 0100 50000701101, 117, 017 17 10181) 007 
7111, 11911007050, 15475087108 এটযাসা্র 0065 
০৮) 00 80100 85 7) 01018) 21917/20500%4100ম 0114 
039110190110089100 (1). 7), অর্থাৎ প্রাচীনকাণের 17001 এর উচ্চারণ 
111)1)0]| এর 1115 1180 এর উচ্চারণ 1)011)01186 এর *(-]) এবং 
91801 এর উচ্চারণ 1)1001।08] এর 41). এ 
(৩) (190111) বলেন-[0)0 10081) (00807180715 18716 
0868 00127868101 008৮ 18100 অভ 1, 800. 2) 
[110৩1 1 1৮, (পৃঃ ১১) তাহার দৃষ্টান্ত এই. 
11010101)9--115170 017) 210৮ 00000 15001 18৮0) (10) 
871: 009 (0) ০1০০৪ (009) 
আমর! 0801, 11101 এবং 0110 অক্ষরকে বন্ধনীর মধো ইংরেজী 
অন্গরে (11. 11. এবং 11 লিখিয়াছি। 
শরীক ভাবার 'হ' অক্ষর নাই? স্বরবর্ণের মস্তকে উন্টা কম! 
(১: 477711%4 057)07 দি! “হা? উচ্চারণ করা হয়। আমরা 
এইরাপ 'হা' ('হ' চাহত আ.) স্থলে 110. ছে, (৫ চিহিত এ) স্থলে 10, 
হো (্' চিহত ও ) স্থলে 110 বন্ধনীর মধ্যে রাঁখিয়াছি। প্রেসে গ্রীক 
অক্ষর নাই বলিকা এই রূপ করিতে হইল। 
0900৬1% বাহ। বলিয়াছেন তাহার বাংলা ব্যাধা! এই £-_ 
গ্রাক্‌ ভাষার 'হ" নাই? কিন্ত চি বার! শু: “ই? যুক্ত করা 
হয়। এই প্রকার চিত 'আঅর্থ 'হ', চিহ্নিত ই অর্থ'হি' চিহ্নিত 
“এ অর্থ 'হে'. চিহ্ত ও" অর্থ 'হো' ইত্যাদি। নৃতন ভাষা! সৃষ্টি 
করিয়া বল! যাইতে গারে যে এ্রীক ভাষায় “অ+ কারের সায় '₹ঃ 
কারও আছে; এইরূপ 'ই” কার এবং 'হি*কার উতর়ই আছে; এইরপ 
'ছ' কার, 'হে' কার, 'হে।' কারাদিও আছে । 0100310) বজিতে- 
ছেন ১” 
01619 তে 'জ'কার "*'ট" তে “হ" কার, 11805 তে 'আ'স্ট' তে 
-গ্ছা” কার, এইরূপ 1001 তে 'এ'. পাতে 'হে? কার ইত্যাদি । 


প্রধাসী- ফাল্গুন, ১৩৩২ 


পপ পাপা ৭ পাশপাশি টিপা ও টিনের 
শা শা শা শসপশীশ শশা ১ ৮০৩ শশী পিশানাশপিশ শশী পাশাপাশি টি 


| ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 

উত্ত অংশের পরে 00007 বলিতেছেন 216 80001 7৩- 
1776960006 1076 70181) 1117008 1) 00081181) ; ৪৮ 00: 
70681086 810170001) নি 1) 0708 1119 1)01710196, 
010017980, 9010 11011]1, 7086 10678 81910 22006 
17 019 91006 8511810160 ৮10) 10191170069, 107 18061 07991 
£%6/2 000 17//% 08108 (0 009 01000) [0700010018007 
0 (0 4770), 90 6 0 08 00 0186 10501001175 
00107) 6// 11) 0788400607 (পৃঃ ১১ শেষ সংস্করণ )। 

ইঞ্ছার মতে গ্রাচীন উচ্চারণ টৃহ, পৃ, ক্হ এবং নুতন উচ্চারণ 
ধক, খ। 

(5) [01017717801 বলেন-- 

*গ19 841019/98 11)68, 10701 810 1150181]5 1070- 
100000690 89 910171019, (1780 88 7) 10 1110 0091 ৪৪ 
11 1 1901100) 0117 9 10001 18 10107000680 116 
0 ঠা) 88৫45, 1306  01090 090 9 1৩51 
80718169200 976 10700010090 : 0169 ৪8 1৮17 2০ 
21041718221, 0য় জন 1৮0) 1717411120৫ 0061 ৪৪177 10 
2007/-/9%8-) রো. (0 
9817001)80। বলেন-- 

[11 10021) 1110168 01007দ 0000, 00001 670 010- 
10001066029 1) 10210. 01100 1)5 10817 1019800108- 
0 56510600000). 179 

00011) এর জায় তিনিও 'ছ'-কা 'হ1'-কারাদি স্বারা এইরূপে 
ব্যাধ্যা করিয়ছেন £- 


1৮7 ((01)08-৮110711000), 0000000-৮116000110), 
থ51011-00010)110) তাহার পরে লি(খতেছেন 

৬6 10185 101)108016 11)059 8011005 21)110119191915 
0) 0108 1119 17010100015 11008770189% 0 101, পৃঃ ১৮) 

(৫) 470010 &00 00085 এইমত পোষণ করেন। উছা- 
দিগের দৃষ্টান্ত-_ 


8017-01]1 এর 171) 0100111 এর 1৮0 খিএিবং /0০185980 এর 
010, 

(৬) 710101600 বলেন--“11)0 80175693৪10 081108 
009 0195810] [01100]. 1010168 10110৬0 |) 0; 0 
81) শ্রযা910, 1107010056 7090440188 ৫159 (100 ৪001008 
1115 03019101021 1000 0069 10941 00 00 01071000090 
10 0000 90105 5%1191)10 ৪3 016 00) (911৮)910 042). 
01770) ইত হুদ 91], 0109৮ 5 পৃ 5৫1 

হৃতরাং দেখা! যাইতেছে যে, 'এটা-বাদী' এবং অনেক খ্যাতনামা 
বৈয়াকধণের মতে প্রাচীন গ্রীক ভাবার়-_(1%, 1, ৫)--এই তিনটির 
প্রতোকটিতেই ছুইটি অক্ষর পৃথক পৃথক উচ্চারিত হইত। এই 
মতানুদারে বাংলায় & কয়েকটা উচ্চারণ লিখিতে হইলে ট্‌হ, পছ, ফৃহ 
লিখিতে হইবে। ৬ 


(₹) কেছ কেহ বলিতে পারেন ঠ, ক, খ-__ এই তিনটি মহাপ্রাণ বর্ণ 
থাকিতে এ বিকট বিধি ফেন ? ইহার উত্তর এই £-. 

এটাবাদীর মতে এ ভিনটি সংবুত্ী বর্ণ (6100)11078) ; কিন্তু 8, ক 
থ অনাংুক্ত বণ '1000001)67006, সংুক্ত পক্ষরে॥ পারবর্তে অনংবুক্ত 
বর্ণ ব্যবহার করা বুদ্তিসঙজত নহে। 





1000) 


৫ম সংখ্যা ] 


পাপা ও পপাপিশপান্পাশত শা শিসপপামিপাপিসপস্পোস্পপিপাসাি 





স্পিন 


কেছ কেহ বলিতে পারেন এক অর্থে মহা প্রাণ বর্ণসনৃহও সংযুক্ত 
বর্দ; খস্ক্হ; ঘস্গহ) ১-টহ ইত্যাদি। 

এ আপদ যুক্তিযুক্ত নছে। এ সমুদধায় বি সংযুক্ত বর্ণ হইত, তাহা! 
হলে ছন্দে এ সমুদায়ের পূর্ব হ বম্বরও দীর্ঘন্বর বজিয়। পরিগণিত 
হইত । কিন্তু এগ্রকার হুন্ব স্বর দীর্ঘ বলির। পরিগণিত হয় না। 
সুতরাং সিদ্ধান্ত এই মহা প্রাণ বর্ণসধূহ সংঘুক্ত বর্ণ নছে। 

(৫) বিজ্ঞ শিক্ষকগণ অনেকেই জানেন যে. শিশুগণকে মহা প্রাণ 
বর্ণের উচ্চারণ শিখাইতে হইলে অনেক সময়ে পরোক্ষ প্রণালী অবলম্বন 
করিতে হয়। মনে করা! যাউক-_ঠ' শিধাইভে হুইবে। যে শিপু 
' উচ্চারণ করিতে পায়ে না, তাহাকে শিক্ষ। দিবার জন্ত 'ঠবুক্ত একটা 
উপধুক্ত শষা গ্রহণ করিতে হইবে, যেমন “কুঠার' বা! *কঠিন।* প্রথমে 
শিখাইতে হইবে কুট, হার; কুটুছার। তাহার পরে শিখাইতে হইবে 

কুটহার ; কুট-হার। 

তাহার পরে শিখাইতে হইবে 

কুট্‌-ছার (ট' এত পরে ন! খামিয়া) 

তাহার পরে সে শিখিবে 'কুঠার'। 

উহাতেও দেখ! যাইতেছে যে. অল্প প্রাপবর্ণের সহিত "হ' উচ্চাবণ 
করিলেই মহা প্রাণ বর্ণ হয় ন। 

(৮) এইস্থগে 'অর পাপ" ও 'মহা প্রাণ বর্ণ-বিষয়ে আরও কিছ বলা 
আবস্থক | 'প্রাণ' অর্থ 'বাধু'। অল্পপ্রাণ বর্ণে যুখ হইতে আল বায়ু 
শির্গ5 ভয়, আর মহ্াপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণে অধিক শাযু নিগহ হয়। 
কিন্তু ইহাত একমাত্র পার্থকা নহে। আঅন্সপ্রাপ বণ “অলস প্রস্থ? 
এবং মহাপ্রাণ বর্ণ মহথাপ্রযন্ব । তল্পপ্রথণ বণুলমূহ উচ্চারণ করিবার 
সঙ্গে-দঙ্গে প্রভূত বায়ু নির্গত করিপেই যে মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারিত 
হইয়! যায়, তাহ। নহে। রোগণয]ায় শায়িত ঝাক্তি নিছা৭ হইয়। 
বাবা” উচ্চারণ করিবার সময় বলে “বাশা আাবাআ” ; কিন্ত ইহাতে 
ভা উচ্চারিত য় ন|। সংঘ মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারণ করিতে 
মহপ্রমত্ব আবস্তক ; আবার বগেএ চতুর্থ বরণের উচ্চাগপ ছ্িতীয় 
বর্ণের উচ্চারণ অপেঙ্গাও মহত্বর প্রধত্ব সাপেক্ষ । 

দেখ। বাইতেছে 'কৃহ” (কব! "কমন উচ্চাগণ করিলে “খ' হয় না, 
গৃহ? কিংব। 'গঅআ' উচ্চারণ করিলে 'ঘ' হয় না। প্রকৃতপক্ষে বর্ধমান 
সংস্কৃতির খ, ঝ, চ, ধ. ভ এর উচ্চারণ অপরাপর আধ] ভাবায় নাই 
বাজলেই চলে। সুতরাং সিঞ্ধাত্ত কর! ধাইতে পাঞ্ে- 


না বণ *্ক্হ' নহে। 

শ্ঘঃ বশ হা নহে। 

ঠা চা ন্ট নহে। 

ন্ফ বর্ণ “পা? নছে। 
ইতাছি। 


আমর! ই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে 'এটা'বাদ সতা হইলে 
(02, 10161 এবং 0101 স্থলে ঠ, ক খ লেখ! যায় না। তবে 'এটা-ঃ 
বা সত্য ক ন! মহেশবাবু পূর্বেও তাহার বিচার করেন নাই, এখনও 
দ্থিনি করিতেছেন না। ঘটন! যাহা, তিনি কেবল তাহাই প্রকাশ 
করিয়াছেন ও করিতেছেন। 
৮1 অষ্টম গুতিবাদের বিশ্যত্ব নাই। 
৯। নবম প্রতিবাদে লেখক বলিয়াছের, "€017100.এর উচ্চারণ 
নাল! 'আ' নয়, হুম্ব ও? ; পরবর্তা! যুগে 'অ" উচ্চারণ এসে গেছে।” 
রজনীবাবুর সহিত মঙতেদ ছিল ন! বলিয়াই এ বিষয়ে আলোচনা 
শাই। এখন (কিছু আলোচন! কর! আবস্তক হইয়াছে। 
ঘ])007080॥ বলেন, হবার উচ্চারণ 00৮ এর 01 (পৃঃ ৪ )1 


৮৯-৮১ 


আলোচনা-_ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রত্যুত্তর 





৭4 
4800010 800 000)'এর মত ইহার উচ্চারণ 0801101 কিংব! 
0075171এর '0' এর স্কায় ( পৃঃ ৬) 
ব00শূও কোন দৃষ্টান্ত না দিয়! কেবল বলিয়াছেন ইহার উচ্চারণ 
8110 407 
11780100010 4১111 এর দৃষ্াস্ত 0%এর '০ (পৃ ৪ 01 
00010 বলেন, ইংরাজীতে, অনুরূপ উচ্চারণ নাই। তবে ইছার 
উচ্চারণ 10100781: কিংব! 1%110%81 শবের "0" এর নিকটবন্ী 
€পৃঃ ১১, শবে সংস্করণ )। 
স্ৃতরাং দেখ! যাইতেছে কিছু মততেদ আছে। কেহ বলেন, ইহ! 
অকার, কেহ বলেন ইহ! প্রধানত: 'অ', তবে 'ধাকারের কিছু টান 
আছে। ও, কারের টান ন্সতি কম এবং '? কারের ধ্বনি বেশী 
বলিয়াই পরবস্ীকালে ইাব উচ্চারণ বাংল! 'জ' কারের জার হউয়! 
গিয়াছে । বাংল! ভাষাতেও এমন বহু শব আছে যাহার 'অ'কাযে 
*$'কারের টান পাওয়! যায়। কয়েকটি দৃষ্ট!স্ত এই £_ 
মতি, গতি, রতি, নতি, কথি, পাঁচ, সখি ইতাদি। 
মনু, ধু, তনু, দু, কটু, মধু, পটু, বহু উঠা।দি। 
অদ্য, পদ্য, সদা, মদা, কলা, শসা, গথা, নবা ইতাদি। 
এইপ্রকার বহু শব্ধ আছে বাহাস মন্তর্গত 'খ'কারের গতি 'ও'কারের 
দিকে । বাংলায় যেমন আমর! এ সমুদায় স্বলে 'ও'কার ন|। লিশিয়! 'অ+- 
কারই রাশিয়া দিই, সোতি, গতি রোঠি, নোতি ন| লিখিয়। মতি, 
গতি, রতি নতিই লিখিয়। খ।কি, তেম্নি গ্রীক ভাবার নামান্ত 'ও'কার 
মিশ্রিত 'অ কার ধ্বনিকে, বালোর 'ন'কাদকূপেই লিখিঠে ইইবে। 
সংগ্কত চারণ ছার! বিচার কখিলে আমবা এনবুদয় স্থলে "ও'কার 
লিখিতেই পরি না। ও, নিতা দীর্ঘ--সংগ্ত হুন্ব “কার নাত । 
"কে অনেক গুলে বাধা হই ও" কারে হয়ত কিন্ত কোন 
স্থলেই 'ও' কার 'আকাররূপে পাবণত হয় না। 
এই সমুদয় বিচার করিলে মনে হয় (0 1101100)-কে বাংল অন 
রূপেই গ্রহণ কর! উচিত । ১*ম. ১২শ, ১৩শ, ১৪শ মন্তব) প্রতিবাদ 
নাহ। 
১১শ প্রতিবাদের উহ্বর "ম প্রতিবাদের মন্ভণা আইটবা। 
১৫শ প্রতিবাদে লেখক বলেন (0 » ওই | 
মহেশ বাবুর বক্তণা এই 1-7110600101)517 বলেন, ইহার উচ্চারণ 
1011) এর '05 (পৃঃ ৭010000৬101 (পুঃ ১১), 70710 80 
00158 (পৃঃ ৮) এর দৃষ্টান্তও 01]. 11781110448) 
(পৃঃ €) এবং 317501807 ( পৃঃ ১৬) এর দৃষ্টান্ত 101] এর 0৮ 
0071175 এব দৃষ্টান্ত 18) এর 0১ (পৃঃ ৪)। 
অবন্থাই এসমুদর স্থলে 01. অই । এ-প্রকার বোধ হয় কেহই বলি- 
বেন ন যে, 011 ওইল্‌ 
1011--ফোইলু 
7005 *" বোই। 
১৬শ ১৭শ মন্রবো নুহন কিছু বলা হয় নাই। 
এই কয়েকটি কথ!র উচ্চারণ 
১৮। ১৮শ প্রতিবাদে লেখক বলেন 08.০ওট। 
181)78115 বলেন, ইট। বাদী ও এটা-বদী উচ্চয়েরই উচ্চারণ 0৯ 
(শউ )-0171110 5000000010১ (পৃঃ ২৬, ৪০, ৪৭ ত8বা)। 
[1711 0170 4]]) (পৃঃ ৫) এবং 90/00500-এর (পৃঃ 
১৬) দৃষ্ঠাস্ত 50011)? এর "07" (শউ)) 
0000৬17-এর দৃষ্টান্ত 1001) এর 10007 (দ্বিতীয় সংস্করণে ) 
তৃতীয় সংস্করণ বলেন প্রাচীন উচ্চারণ ছিল '0। 


বাংলাতে অবস্থাই 


৭5৬ 

01008 বলেন, 08-৮০00-৮0€ পৃঃ ২)। 

মহেশবাবু ইাও বলিক্ঞিলেন যে, অন্ত যতও আছে। যেন 
[01070179017 বলেন, ইহ1 4101 এর ০0,” [510 বলেন, 01» 0. 

লেখকের মহ ধরিলে আরও একটি নুন উচ্চারণ পাওয়! গেল। 

কিন্ত প্রকুত উচ্চারণ কি নির্শর করা জতান্ত কঠিন। তবে এটা- 
যাঁদী, চর্টাবাদী এবং আরও অধিকাংশ পঙিতের মতে ইহার উচ্চারণ 'উ' 
(কিংবা উ)। 

লেখক এই স্মলেই উচ্চারণ-তত্ব শেষ করিয়াছেন। কিস্তু আলোচনা 
নাকরির। প্রাক নাষের উচ্চারণে "1? স্থলে লিখিবাছেন “৬, 

7011115 এর মতে উহ্থার উচচারণ ইংরাজী 1? (পৃঃ ২৫)। 

06001৬10 খর উচচারণ 'ট" , যেমন 11 কিংবা *€0+ এর 1 
(পৃঃ ১১)। 

নথ] 10 1য়] (পৃঃ) এবং 4875009801) এর 
(পৃঃ ১৭) দৃষ্টান্ত 1109 এর 1. 

শ1010)1)৭)1) এর মতে ইঞার উচ্চরণ ইংরাজী '" (পঃ ৪ )। 

ইংবাদী 1, যে মূর্দগ্ বর্ণ ইহ1 1১200: এর মত উদ্ধৃত করিয়। 
গুর্ধেই দেপান হইয়াছে। 

সুতরাং বলা যাইতে পরে অনেকের মতে গ্রীক "1:81" এর উচ্চারণ 
ট। 

এটস্বজেই উচ্চারপ-তত্ব শেষ হউল। 

উপনংহারে ছুই- কটি মন্তবা প্রকাশ কর! আবহথাক। 

লেখক লিখিয়াছধেন, 'মক্কেশ বাবু এ-রকম অনেক বথ। বলেছেন. 
ভাষাতন্তবের দিক থেকে বার প্রতিবাদ একান্ত মাবস্থীক ব'লে হনে করি।' 

এখানে গ্এাসা ২. 

মহেশ-বাবু কি ম্বকপোলকল্িত কোন কথ বলিয়াছেন? তিনি কি 
নিজের কোন মত প্রব্ধন করিবার ছেষ্ট। করিয়াছেন? [চিন কি কোন 
স্থলে সা গোপন করিয়াছেন? 'এটা-বাদের ও ঈটাবাওস্র বিরোধী 
মতেরও কি তিনি উল্লেখ করেন নাই ? তিনি হাহ। বাপা! করেয়াছেন, 
তাহার একটিও কি ভূল? তিনি কি প্রাকৃতজনের মত উদ্ধত করিয়] 
পাঠকগণকে বিভ্রাণ্ত করিয়াছেন? তাহার প্রতোক কথাই কি শিষ্ট- 
জনের উক্তি নহে? তিনি কি কোন স্থলে নিজে বলিয়াছেন_-'ইহাই 
প্রাচীন উচ্চারণ ? 

৬ুবে প্রঠিাদ কিসের ? প্রতিবদে কগিলে পুরেরধান্ শিইজনগণের 
মতামতের সমালোচনা! করিতে হইবে, এংমুদয় মতামত জগ্রাহ্ত করিলে 
চলিবে না। 

লেখক তিনখান। গ্রস্বের উল্লেখ করিয়াছেন । মহেশ-বাবু তাহা 
গড়েন নাই--এছন্ যদি ভাহার অপরাধ হইয়া থাকে, তিনি অপরাধ 
ম্বীকার করিতেছেন।। 


প্রপৃত্তি। 


অসময়ে ডাাত)খয (00111701150 ডোাাাতা 0119 
015 1,10150 হন্তগত হওয়ায় (নস্ললিধিত অংশ পরে সংযোজিত 
হইল। 

এ প্রস্থ শুকুদাব-নাবুব একটি আশ্রয় । কিন্ত এ্রস্থ হইতে ীহার 
সমুদয় মত সমণর্থত হয না। ছুই-একটি দৃষ্টান্ত এই ১ 

11011 বলেন, 0-0য 8৪ 80 27) ৮০৮৩] 1100) 005 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
0) 10 1072715]) (27276) 1 পৃঃ ৬। অর্থাৎ 0-00হ2এর উচ্রারণ 
+21102110 এর 8171 এ উচ্চারণ অবস্থাই "ও? নহে । কিন্তু হুকুষার বাবু 
বলেন () 1772, এর উচ্চারণ "ও? | 0-17010700-বিবয়ে 71107 এর 
মত এই 2-- 

(01 ৪ 2 00092 ০৯/০] ৮1)10]) 19 50170100011 210 80206 
2019), 01971901810 8100) আোথুন। 29 শো] (80, 0 
এর উপরে বিল্বু ), 102] (101, বিন্ৃতুক্ত 9) 200 1) 1110 71191 
85117016 01 না] ভতোএল লন 19110৬ (1010, বিল্দুশীর্ষ '০১) 
200 আ1010৮ (৬1000, বিন্দুশীর্ষ '0)1 পৃঃ ৬। 

এ স্থলে ০, কে 11088 $05:০| অর্থ/ৎ সংবৃত স্বর বলা হইল । মোক্ষ- 
মুলার “০ এর চারিপ্রকার উচ্চারণ দিয়াছেন (১) দীর্ঘ বিবৃত, (২) হন্য 
বিবৃত (৩) দীর্ঘ সংবৃত (15076 এর '0) এবং (৪) হম সাত 
(9016 এর "0? ).--[072 9িশেয়ি00 11 ] এজ 16190, 

71102) এর মত 0173-1111]0য" এরর বিরোধা হইবার কথা নয়৷ 
€)-11107)) বধন হুন্থ ও সংবৃত তখন সম্ভবতঃ ৬111) এর তেও 
ইহার উচচাবণ 9011-এর "১ এর স্যায়। 

প্রাদেণিক উচ্চারণ নির্ণর করা অভান্ত কঠিন। তবে গ্রস্বকার 
নৃপিয়াডেন, 





0]. 80] ( বিদ্যুশীর 0) 
00. [0] ( বিন্বুশীধ ৭) ) 
9119৬. 11) (বিন্দুশী 'ঘ' ) 
২1110 ৬1100 ( যিন্দুশীর্ষ ৮) 
উচ্াতে মনে হইতেছে এই কয়েকটিতে উচ্চারণ 'কল্‌' ফল, ফের 
উইন্ড । 
উপন্তাদ দেখা বায় প্রদেশিক অশিক্ষিতলোক “1০110 স্কলে 
0177” এবং আনেক দৌশীন্‌ পুরুষ এটস্বলে 41191) বাবহার 
করিয়! থাকে। ইহাতেও মনে হয় পূর্বো্ত কয়েকটি কথার '0' স্বরের 
গ্রতি 'আগ'কারের দিকে । 
তবে ইহ। নিশ্চিহ যে বিন্দুশীর্ধ “0, কিংবা পাবৃত হনব '0? কখন 'ও' 
নঙ্কে। পূর্বেই বল! হইয়াছে, সংবৃত হ্ন্ব "0 এর ছৃষ্টান্ত 9011-এর 
01 
সুকুমার বাবু 7000101 চুষ্টটি উচ্চারণ দিয়াছেন 
একটিতে 00 স্থলে ও। কিন্ত ড11/111 বলেন তৃঃ পুঃ পঞ্চম শতাকীকে 
ইহার উচ্চারণ ছিল 'উ'। ভাহার তাষ| এই ২. 
07-৮0110 0011] 1179 100) গে011-৮, 11 (0107 179ছেহাতা 
1000 0109617”1 পৃঃ ৭ 
অপর এক শ্বলে বলিয়াছেন, শো) 1119 4110 8010. 10010 11 
1ক্ল/0 0 [10 2শউ তত 98911700) 0াআাড 
7, 1 পৃঃ ৩ 
স্বতরাং দোক্রাটেস এবং প্লেটোর সময়ে 100-এর উচচারপ জি 
উ। এ সময়ে ইত 'উ'-রাপে উচ্চারিত হইত না। 
স্মা76 বলেন, প্রাচীনকালে শ্রীক "0" এবং 00119? এ 
উচ্চারণ ছিল প্রায় ইংরাজী এবং '0১ (1090 2177170য1108101: 
76 থিঠা)9 50000 ৪106৭ 28 17 1001191)--পৃঃ ৮01 
পূর্বেই বল! হইয়াছে ইংরাছী €-ট এবং 0স্ড। হৃতর 
12) এর মতে (01-ট, 09105 -ভ | এস্থলেও হুকুঘার বাবুর ম 


সমার্থত হইল ন|। 
মছেশচন্্র ঘোষ 
[শরীক উচ্চারণ এবং তৎমম্পর্কিত তাষাতত্ব-বিষযয়ক জন্য কে 
বাপ্রতিবাদ অতঃপর ছাপা হইবে ন!। [প্রবাসীর সম্পা্ক ] 


৫ম সংখ্যা ] 





স্বরাজ্য পল্লীসংগঠন তহবিল 


কাত্তিক মাসের প্রবাদীতে গলীনংগঠনের জগ্ত সংগৃহীত স্বরাজ 
তহবিল সন্ধে যে-সভ্তবা বাহির হইয়াছে, তাহাতে ছুহটি ভূল দেখ! 
হায়। 

(১) মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে বে, ম্বরাজা সপ্তাহের পর প্রতাপচশ্র গুহ 
রায় বে আরও প্রায় ৭হাজার টাক! সংগ্রহ করেন, তাহারই ব! কি হইল? 
এমন্বক্কে বক্তব] এই পে, গত ১৯শে ভাত্র তারিখে 'নায়কে' প্রদশিত 
হইয়াছে যে, প্রঙাপ-বাবুর মাকফতে বে ৭২৫১1-আন। জাদায় হয়, তাহ! 
সাতকড়ি রার প্রমুখ ভঞ্রলোকদের হাতে দেওয়! হয়, ইহার মধা হইতে 
শ্বরাজা সপ্তাহের বনোধস্ত ও অর্থসংগ্রহ্ের ধরচ বাদে ৫৫৭২:%৩পাই 
দেওয়া হইয়াছে। 

(») উক্ত মঞ্তডবো আগে লিখিত হইয়াছে যে, বঙ্গীর় প্রাদেশিক 
কমিটিকে ৩২** টাকা ধার দেওয়া! হইয়হে। কিন্তু ২১শেভাগ্র 
তারিখের দেনিক বন্থুমতীতে যে-হিসার বাহির হইরাঞিল, তাহাতে 
লিখিত আছে যে, উক্ত কমিটিকে ৩১০৯, একত্রিশ হাজার টাক! ধার 
দেওয়! হইয়াছে। 

গত ২৫শে ভান্্ তারিখের চক্রীবনীর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সপ্তম কলমে 
শবরাজা সপ্তাহে সংগৃহীত টাকার যে হপাৰ মুদ্রিত হইয়াছে, তদবলগ্বনে 
উল্লিখিত ভ্রম ছুইটি প্রদশিত হইল। 

প্র সত্যপ্রিয় গুধ 


“ফকিরের গান” 


মাধ মাসের “প্রবানী”তে ৫১৯ পৃষ্ঠার আীবুক্ত মনোরপ্রন 


নিভৃতে 


শত শস্পীশিশ শ পপি্পাশীশত ৩ শিল্পা 


৭৬৭ 
চত্রবন্তাঁর স্থাক্গরিত “ফকিরের গান" পধক প্রবন্ধে প্রকাশিত 
ছুটি ফকিরের গান গ্রাপ্তিং বিবরণ-পাঠে বড়হ দঃ ও মন্বাহত 
হইলাম। কারণ এষ্জটি গান বহ:দন পুর্বেব আমি নিপে কোনো ফকরেয় 
মুখে গাহিতে শুনিৎ| [লিপিবদ্ধ কাগয়া। রাধিয়ছিলাম | পরে ১৩২৯ 
সালের অগ্রহায়ণ মাসের “প্রবাসীতেশ 'বেহ।লের বেঠকেবা সভনং পর্গের 
শেবাংশের [লধিতানুসারে মনোরপ্রন-বাঝুর নিকট তদ্রটি গাণ ১৯২২ 
সালের শ্যে ভাগে লিখিয়। পাঠাঠয়া(ছঞাম ; এবং তান পাঙ্গনাহী 
পি. এম বোডিং ইইতে ১৫ ১২1২২ তারিখে আনাকে পত্র লিখিয়া আমার 
প্রেরিত গান-দুটির কুওুতার সাহত প্াত্ি্বীকার কির|&&ন। এমত- 
বস্থায় মনোঃঞ্লন-বাধু কি কারণে ছামার [শিকট ৪ইে প্রাপ্ত গান-ছুটি 
অন্মভাবে জ্ঞাত ভওয়।র [বষদ উল্লেখ কিয়া প্রকাশিত কগিয়াছেন 
তাহ। বুঝিতে সক্ষম ঝন্ততঃ সৌদন্েের গাতিরে বইমানে প্রকাশিত 
গ্রান ছুটি আম: নিকট হইতে প্রাণ হওয়ার খায় উল্লেখ করা 5চিত 
ছিল। শুকঙ্কলে আমার নিকট হঠতে খান-ছুটি প15ব1র পুর্বেধ হা 
গৃহীত হইয়া খাকলে ঠাহও বঞ্ঠমান প্রবন্ধে বা আমার নিকট পত্র 
লাখবার সময় প্রক।ণ করিলে পাবিতেন। আর যদ তিন ঠিক এই- 
দ্ুটিগন মামার নিকট হতে প্রাপ্ত হন নাউ বলি:ঠ চাঞ্চেন, তাহ 
হইলে আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত ষে ছুটি গানের প্রাপ্ত স্বীকার 
করিয়াছিলেন চ্ছুটি গানের পাগু লিপি কি দাধারণকে দেখাইতে 
পারেন? 
৩১,1৩২ শ্রু ঠিঃগ্াঃ মুন্সী 
কাদির পাড়া, পোঃ রাঁধানগর, 
জেল! যশোর 


নিভৃতে 
তরী জাহাঙ্গীর বকীল 


বসেছি একেলা । অতীতের মাল্য হ'তে 
খসি' পড়ে কোন্‌ বিচযাত-মাঘের দিন 
আঙ্জিকার কোলে। বসন্তের তপ্ত ক্ষীণ 
বাপনা-নিশ্বাস জাগাইল মৃদু আ্োতে 
বিশ্বের সঞ্চিত চঞ্চলতা, আমাদের 

রুদ্ধ ভালোবাস! অপূর্ব দুর্দম। তব 
নয়ন-পল্পব হ'তে কোন্‌ অভিনব 

অজান! বিহ্গ মোর চিত্ত-আকাশের 


স্থির নীলিমার মাঝে ঝঙ্গসিল তার 
ফিঝোজা পাওর ভানা? কিসের সন্ধানে 
ঘু'রে ফিরেছিল মোর ওষ্ঠ বারেবার 
গ্রীবায় তোমার-_-বক্ষে ললাটে নয়ানে 1 


জানি না এখনো--কথাতীত সে পূর্ণতা] 
সেট কি আনে এ শৃন্তে-_কণ্প্র ব্যাকুলত| ? 
শান্তিনিকেতন 





[ এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সাক্তাস্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়! সাহিভা, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাশি্জা প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্্‌ ছাপ! হইবে। প্রশ্ন ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঙ্ছনীর । একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে বাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনার সর্ধ্োস্তম হইবে তাহাই ছাপ! হুইবে। 
ষাহাদের নামপ্রকাশে জাপত্তি থাকিবে. ভাহার! লিখিয়। জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপ! হইবে না। একটি প্রশ্ন বা! একটি উত্তর কাগজের 
এক-পিঠে কালীতে লিখি! পাঠাইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়! পাঠাইলে তাহা প্রকাশ কর! হইবে না। জিজ্ঞাদ! 
ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা! এন্সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পুরণ কর! সাসগ্ষিক পন্রিকার সাধাতীত। যাহাতে 
সাধারণের সম্দেহ-নিরমনের দিশ্বর্শন হয় সেই উদ্দেস্ত লইয়! এই বিভাগের প্রবর্তন কর! হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরাপ হওয়| উচিত, যাহার মীমাংসায় 
বহু লোকের উপকার হওয়! সন্তব, কেবল বাক্িগত কৌতুক কৌতূহল বা হুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাস! কর! উচিত নয়। প্রশ্মগুলির মীমাংসা! 
পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা! মনগড়া! বা আন্গাদী না হইয়! যথার্থ ও যুক্বিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা! উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংস| ছইয়ের 
যাথার্থ্য-সন্বদ্ধে আমর! কোনৌরপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনে! বিশেষ বিষয় লইয়! ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাঁপিবার স্বান আমাদের 
নাই। কোনে! জিজ্ঞাস! বা! মীমাংসা ছাপা ব! না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন-_তাহার পন্বন্ধে লিখিত বা! বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা 
দিতে পারিব না। নূতন বৎমর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নৃতন করিয়া সংখ্যাগশন| জারস্ত হয়। স্কতরাং হার! মীমাংস! পাঠাইবেন 


তাহার! কোন্‌ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের ীমাংসা পাঠাইতেছেন ভাহার উল্লেখ করিবেন। ] 


জিন্ঞাস। 
প্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবন-চরিত 
ঞগৌবাঙ্গদেবের জীবন-চরিভ বাংল| তাব। ঠিন জার যে যে ভাষায় 
মুক্রিত হইয়াছে, দেই গ্রস্থগুলিয় নাম, এবং সম্ভব হলে প্রাপ্থিস্বানের 
ঠিকান। “প্রবাণী”র পাঠক মহাশয়গণের নিকট জানিবার জন্য প্রার্থন। 
করিতেছি। 
গর অমুল্যধন রায়তট 
কারস্থ শব্ষের বাৎপত্তি 
কাযস্থ শঙ্ধের বাৎপত্তি কি ও কি-কি অর্থে উহ বাবহাত তয়? 
জী জ্যোতঙ্ানাথ চন্দ 
পঞ্চ রত্ব 
কোনে! গৃচের ভিস্িস্থ'পনের সময়, সেই স্থানে, কোনে! পাত্রে, গঞ্চ- 
রন সোনা, রূপা, মুক্তা, তামা, পলা প্রোথিত করিয়া! দিবার প্রথ! 
জান্ে। এবং সেই রাত্রে এন্বানে ঘ্বতের প্রদীপ জ্বালিয়! রাখিতে হয়। 
কেন ও কি করিয়! এই প্রথার চল্‌ হইল? 
প্র অগ্রলি ও নুপ্রকাশ ঘোষ 
গৌরীশস্কর ও মাঠিপ্ট, এ্টাবেসট, 
গৌরীশঙ্কর ও মাউন্ট, এভারে্, বলতে আমর! সাধারণত একই 
চুড়াকে বৃঝি ঘ। ২৯৯০২ ফুট উচু। কিন্তু হিমাকগর়ের মানচিত্রে গৌরী- 
শঙ্কর ও মাউন্ট. এতারেটকে ঢুইটি তফাৎ পর্বরত-শৃঙ্গ ব'লে দেখানো হয়; 
গৌরীশক্কর নাম দেওয়! হয় হাটপ্ট. এভারেস্টের চেয়ে বেণ ছোটে! একটি 
পাহাড়ের চূড়াকে। 
এখন কথ! হচ্ছে গৌরীশন্বর় ও মাউন্ট, এভারেস্ট. বদি ছইটি তফাৎ 
পর্বত শৃঙ্গই হয় তা হ'লে মাউন্ট, এভারেস্টের দেশীয় নাম কি? আর 
যদি একই পর্বত, শৃঙ্গ হয় তবে কবে থেকে ওকি কারণেই বা এর 
মাউন্ট. এগারেসট.নাষ হ'ল? এবং এখন মানচিত্রে যাকে গৌরীশঙ্কর 
(মাউন্ট ,এভার়েস্টএর চেয়ে ভোটে ) বলে, দেখানে। হয়, তাঁর কৰে 
থেকে ও কি কারণে এই নাম হ'ল এবং এর দেশীয় লামই বা কি! 
পুত 


মীমাংসা 


গত শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর 


“যো 10000 (080000শশ্রর সি সংখার বীাকুড়ার 
বিষয় বণিত হইয়াছে । তাহাতে এইরপ উক্ত হইয়াঞ্চে যে, ১৭৩, হইতে 
১৭৪৫ থুষ্টান্ব মধ্যে গোপাল সিং বিষুপুরের রাজ। ছিলেন। তিমি 
অতিশয় ধার্সিক রাজ! বলিয়! পরিচিত দিলেন । ডানার জান্েশে বিচু- 
পুরবাদী সকলকে মন্ধ্যার সময় হরিনাম করিতে হইত। প্রজাদিগের 
ইচ্ছা-বিরদ্ধ এই রা্গাদেশ হইতে "গে।পাল নিংএর বেগার” "কথাটির 
উৎপত্তি হইয়াছে । এই রাজার সময় মারাঠ। সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত 
বিষুপুর ছুর্গের দক্ষিণ তোরণ আক্রমণ করে। প্রথমতঃ বিষুপুরের 
সৈল্তগণ মারাঠাদিগকে প্রচগষ্ঠাবে আক্রমণ করিয়াছিঙ্স.কিন্তু পরে গোপাল 
মিংঞর আদেশে তাহার! প্রত্যাবর্তন করিয়! ছুর্গ মধ জাশ্রয় গ্রহণ 
করে। রাজ! তাঙকাদিগকে অস্ত্র তআাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের নাম 
করিতে ও তাহার উপর নির্ভর করিতে উপদেশ দেন। অবশেষে তান্কর 
পণ্ডিতের সৈল্তদল বিষ্ণুপুর ছুর্গভে্ব করিতে অনমর্থ হইয়া! বাংল! 
দেশের অন্তান্ত অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত অংশে প্রস্থান করে। মারাঠা'দগের 
এই পরাজয়-সম্বন্ধে বিফুপুরে এইরূপ জন প্রবাদ প্রচলিত জাছে যে, মদন- 
মোহন ঠাকুর দ্বযং কামান ছাগিয়! মারাঠাদিগকে বিফুপুর হইতে দুরীতৃত 
করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে মারাঠাদিগের এই প্রথম অভিযানে রাজ- 
মহল হইতে মেষিনীপুর পরান্ত চমপ্ত তৃখগ্ড মারাঠাদিগের অধিকারভু্ক 
হইয়াছিল, কেবল বিঝুপুর রক্ষ। পাইয়াছিল। এই ঘটন! ১৭৪২ খৃঠ়াবে 
ঘটে। অতঃপর ১৭৬, খ্ৃষ্টাকে যখন মারাঠ! সেনাপতি শিওবৎ 
ভ্তারতসম্্রাট, সাহ আলমের সহিত বঙ্গদেশে প্রযেশ লাত করিয়াছিল 
তখন তঙগানীত্তন বিফুপুরের রাঙ্জ! তাহাদিগকে কর প্রদান করিতে 
বাধা হুইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুর সন্ধে এইসকল তখোর নিথিত্ত 
0879/90া-লেখক, রিয়াজুল সলাতিন ও মুভাক্ষরিন নামক ছইটি 
প্রামাণিক গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াছেন। 


শ্রী গোকুলবিহারী দাস 





পরশ 


দা শু শ্ফিকান্দরুন।দ। অনল 


শ্রবাসী প্রেস, কলিকাত! | 


৫ম সংখ্যা ] 


ভারতবর্ধে কৃষি-বিদ্যালয় 
(মাঘ ১৩৩২ সালের প্রশ্নের উত্তর) 


ভারতবর্ধে যে-সকল কৃধি-কলেজ জাছে তাহার নামের তালিক! 
নিয়ে প্রদত্ত হইল।__ 

(১) 11190027805] [2901000 8118100180, 

(২) (011876 01 &ধাণগ0]01]দ 0101001, 

(৩) য110111101 001145 8210112 

(৪) অহা গো] 10] 00]1গাছে 18]]7)01 0006 1 2ঘা]খ)), 

(৫) (10112 01 011201৮1155 150018 (আআ), 

(৬1 ঠাননে111 ি1যো5 0010018৮010 (0081149), 

৭90০৪] //27001101%] (511০ সম্প্রতি উঠিয়া শিয়াডে। 


বিদায়ের ক্ষণে 


৭৪৯ 


উপার-উঞ্ কলেজদমূছের বিষয় সবিশেষ জানিতে হইলে অধাক্ষের 
নিকট আবেদন করিলে জ!নিতে পারা যায়। 

0910. [0158] পরেশনাখ গাছাড়ের নিকট একটি কৃিবিদ্যালয় 
স্থাগন করিবার চেষ্টায় জাছেন। 

18 ন0৪যেম)] 10811101শথ কেবলমানতর 
007816 0001%৫ গড়ানো হয়। 

ব্ন্ধদেশে চগাঞএঞ্জাতে একটি উাণ1111থ] 00118 
সম্প্রতি নৃতন হউয়াছে। ছুঃখের বিষয় বাঙ্গাল! কৃষি প্রধান দেশ, এখানে 
কোনে! কৃষিকলেজ নাই | তবে কোনো কোনো! 111 4।000014র 
কর্তৃপক্ষ কৃষিবিদ]! পড়াইবার ব্যবস্থা করিতেডেন। 

যাঞ্ঠালী ছাদের অন্য প্রদেশের কৃষিকলেনে তি হওয়! খুবউ কঠিন। 
ইছার একমাজ কারণ 001)11111-প্রন্থ | 


1১091- 


এন, মুখাজ্জী 


বিদায়ের ক্ষণে 


শ্রী পরেশনাথ চৌধুরী 


কুহেলিমস্থর আঙ্জি শিশিরের বিদায়-বাতাস 
করুণ 1লপিটি তার রেখে গেছে ব্যথিত মন্ধরে 
বনানীর জীর্ণ পত্রে, 


ওগো! ধর! উন্মন-উদ্দাস, 
প্রবাণী চ্গেছে ফিরে? সঙ্গীহীন মেরুর অক্জরে। 
আঙ্জিকে বিদায় দাও । দীর্ঘতর বিরহবেলায় 
মামি একা ছিন্ক তব পাশে; অজি মিলনের প্রাতে 
মোর স্থান সেথা নাহি আর। 


সেই একদিন হায়, 
হেমন্তের শিশাশেষে উৎমবের বেণুরব-দাখে 
সবাই গেছিল চলে । শেফালিক|, কাশের মঞ্জরী, 
কুধুদ, কহলাব, শ্াম বিটপী? ঘনপর্ণরাজি-_ 
ঝরিযা পড়িল তা'র! গীতিশেষে অন্ফুট শুপ্বিঃ । 
আমি এম উদাপীর বেশে রক্ত গোলাপের সাজি 
হাতে লায়ে। 


চান বন্ধু, সেই মোর প্রথম পরশে 
মনে পড়ে শিহরিয়। ম্লান হালি হেসেছিলে তৃমি, 
মোর পানে চেয়ে! আমি সেই ক্ষণে একটি দরশে 


তোমারে বেসেছি ভালো! তব রুক্ষ কেশপাশ চুমি' 
আমার নিশাস গেছে কীপিয়া-কীপিয়া, তুমি হায় 
পারোনি বুঝিতে। 


যবে ফাগুনের সমীবণ-সাণে 
তোমার গ্রেমের কত কথ|-ন1 ন! বিদায় বিদায় | 
আমারে মান্না কোরো । কতদিন কত শ্তপ্ধ রাতে 
যেঁকথা বলিতে গিয়া আধপথে থেমেছি নীএবে 
আল্জি বিদায়ের ক্ষণে মৌনে তা'রে পারিনে ঢাকিতে। 
ু্কা তুমি আন্মনে মলের প্রণয়-গৌববে 
কয়েছ কাহিনী তা'র$ আমি ধত্বে মলিন হাসিতে 
ঢেকেছি প্রাণের ব্যথা । 


আঙ্ছি তা+র নাহি প্রয়োজন । 

আমিছে দখিন বায়ু নব পন পুষ্পডাল! ল'যে 

কুদ্থব »জ্জীতে। আম যাই রিক্তহাতে বিসঙ্জন 

দিয়! সব দীর্ঘশ্বাসে কুমেরুর তৃষার-ালয়ে। 

বন্ধু মোর, বিদায়ের বাখাভরা আজি সন্ধিক্ষণে 
কঠিতে প্রাণের কথা ফাটে বুক, রোদন-উচ্ছল 
ছুণ্য়ন। ছুখের সাধীরে তব রেখো কস্ধু মনে, 
বিশর্ণ গোলাপ-দলে |দও একবিন্দু আখিজর। 





বোগ্ছাই করুপোরেশনে মহিলা-মধজ- 


সম্প্রতি বোম্বাই করুপোণেশনের নিবধাচন হইয়া! গিয়ছে। তিন 
জন মিল! প্রার্থী মধ্যে কে বলমান্র প্রমতী সরোজিনী নাইডু নির্বধাচিত 
হইয়াছেন। শীমতী সরোশিনী, আ্রমভী গোধতুল ও প্রঠী লঙাবাই 
গত বারে নির্ববা।চত হইকাছিলেন। এবারে বোখ।ই করুপোরেশনে 
নির্ববাচত মহিলা-সদশু-সংখা। কমিয়। গেল। 


ভারতীয় কয-কমিশন-- 


বিটিশ, ভারতে কৃষির ও গ্রাম আরর্থক অবস্থার তদপ্ত এবং প্াম- 
বাসীদের আর্থিক উন্লাতর জন্তু কি গন্থ! অবকশ্বন কর! বায় তৎমন্বন্ধে 
যে রাক্জকীয় কমিশন বসানোর কথা ঘোধণ। কর। হইয়াছে তাহ! স্্াট 
অনুমোদন কারছাছেন। উত্ত কমিশন বিশেষপাবে [নমকিখিত বিষয়- 
গুলি-নধক্ষে তদস্ কগিবেন-__ 


(১) কৃঁবি ও পণুপালন-মন্ঞ্জে গবেদ্ণ।, কৃষি-ব্যয়ে সংখাসংগ্রহ 
ও ফসলের পরিমাণ-বৃদ্ধির জল্ক নুতন বীজের আাম্দানি, চাষের প্রণালী- 
পারবঞ্ঠন, গো-পালন ও প্রজজনন। 


(২) কৃষিজাত ভ্রঝোর বিক্রয় ও আম্দানি রপ্তানি। 

(৩) কৃষষ্দিগকে খণপ্র্দানের উপায়। 

(5) গ্রামের হখসসৃদ্ধ-বৃদ্ধি ও কৃষকের টন্নতি | 

বঙমান প্রজ্ানবত্ব, বসতীভূমি, রাজস্ব, সেচন প্রভৃতি-সম্বন্ধে এই 
কমিশন কোনে! তদস্ত করিবে না। তবে প্রাদেশিক গব্ণ ম্ণ্ে গুলি এই 
সম্পর্কে যে-সমস্ত কাজ করিতেছেন তৎবিষয়ে কেন্রুর গবর্ণ মেন্ট. কি- 


ভাবে সাহাধা করিতে পারেন তৎসম্বক্ধে কমিশন আলোচনা কঠিবেন। 
এই কমিশনে কে-কে সভ্য হইবেন তাহা। পরে বিজ্ঞাপিত হইবে। 


ঝড়োদার জুবিলী উৎসব-- 


সন্প্রতি বড়োদা-রাক্গো জুবিলী উৎসব ₹ইয়।গিয়াছে। এই উপলক্ষে 
বরোদায় নানা-প্রকার় উৎসবের আয়োজন ভইয়াছিল। বরোগার প্রজা- 
সাধারণ মনে করিয়ািলেন যে, এই উপলক্ষ্য গাইকোয়াড় শাসনসংস্কার 
প্রবর্তিত করিবেন এবং প্রঙ্গাদের হস্তে অধিকতর ক্ষমতা দিবেন। কিন্তু 
প্রজাদের মে আশ! পুর্ণ হয় নাই । কিন্তু মহারাজ! এই উপলক্ষে একটি 
বক্ত তায় বক্য়াছেন, "আমি হসভা রাদাসমূহের উন্তত ভাঙল অনুসরণের 
যথাসাধ্য চেষ্ট1! করিতেছি। গ্রজাদের কল্যাণের নিম্ত্ি দেশের মধ্যে 
শিক্ষার বিস্তার ও সামাজিক ছুনাতির উচ্ছেস'ধন করিতে যত্ব কারয়াছি। 
কোনো-কোনে। বিষয়ে আমি ধিফলমনোরথ ₹হইরাভি বটে, তবুও আমার 
আশ! আছে যে, দ্বেশের মধ্যে বাদ প্রভৃতরংপ [ক্ষার বিস্তার হয়, তবে 
একদিন না! একছিন আমর আদল সার্থক হইবেই হইবে।” 


ভারতায় পেলণয়ে-সমুঠের বিবরণ- 


১৯২৮-২৫ সনে ভারতীয় রেলপথদযহের অবস্থ-সন্বন্ধ সর্কারী 
বিবরণ সন্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে । এ-সনে গধণসেী, রেলগথগ্ুজি 
হইতে মোট ১২ কোটি ১২ লক্ষ টাক! লাভ হুইয়ছে। নমগ্র 
ভারতবধের রেলপথগুলির এ-বৎসরে মোট ১১৪ কোটা ৭৫ লক্ষ টাক: 
জায় হয়। তাহার মধ্যে ৬৬ কোটি ৮৩ লক্ষ টাক! মাল তম্দ।নি 
রগু[নিতে এখং বাকী টাক! বাত্রীদের কাজ হইতে ভাড়। বাবদে আর 
হহরাছে। এ'বখসর মোট ৮ কেটি %* জন্ষ টন মাল রেলপথনমুহে 
আম্দানি-রপু।নি হইয়াছে । সমগ্র ভারতবধে মোট ৩৮২৭* মাইল লখা 
রেল-লাইন আছে। উহার মধ্যে ১৫৪১৪ মাইল গ্রবর্ণ মেপ্টর খান 
তত্বাবধানে পরিচালিত হয় । গবর্ণ সেন্ট, আরও ২২৮৫ মাইল গেলপথ 
লমগ্র ভারতবধে বিদ্তাগ করিতে সন্বযর় কারয়াছেন। ইহার মধ্যে 
আলোচা বৎসরের শেষভাগে ১২০১ মাইলের নিশ্বাণকাধা চলিতেছিল। 


ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য মহাসও1-- 


আগামী ১৯শে এবং ২*শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে শিল্প বশিজ্য মহা" 
মার দ্বিতীয় বধক অধিবেশন হইবে। তাহাতে নিম্বলিখিত বিষয়গুলি 
আলোচিত হইবে ; দেশী শিল্পা সংরক্ষণ, বয়ন-শুক্কের বিলোপ সাধন, 
বিলাদদ্রব্যর উপর আম্বানি শুক স্বাপন, খর্ণমজ্রার গুচজন, স্বরমুদ্জার 
জন্ক ট1কশাল স্থাপন, বিনিময়ের স্থায়ী হার নির্ধারণ, রাস ব্যাক্ক, স্থাপন. 
মর্যত্র এক ওঞ্জন গুচলন এবং ঝড়লাটের এক্স কউটিও কাউন্সিলে শি 
বাণ) বিশ্তাপ ভারতীয় সদশ্তের হত্তে প্রদান। 


নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস-_ 


নিখিল-ভারত টেঁড, ইউনিয়ন কংগ্রেসের ১৯২৫ সনের রিগোর্ট বাহির 
হইয়াছে । ভাহাতে কয়েকটি আশার কথ! আছে। এই বৎসরের প্রান্তে 
মাত্র ৮৮ সমিতি কংগ্রেসের অন্ততু ্ত ছিল, কিন্তু এখন ৪১টি ইউনিয়ন 
কংগ্রেমের সহিত সাংধুক্ত হইয়াছে। ইহাদের মেট মত্যলংখ্া। একলক্ষ 
পঁচিশ হাঙ্জার। এই সমিতিগুলি (রেলপথ, বয়নশিজ, গোষ্টাকিস, 
টেিগ্রম, নৌ-চালন, খনি ও খাণিঙ্য প্রস্ৃতির কাধ্যে নিধুক্ত শ্রমিকদের 
প্রতিনিধিত্ব দাবি করিতে পারে। গত বৎসরে তিনটি বড় ধর্মঘট হুইয়া- 
ছিল। বখা :-- নর্থ. ওয়েস্টারুন্‌ রেলওয়ে ধর্মঘট, বোন্বাই মিল ধর্মঘট ও 
ইরাবতী ফ্লোটিল। কোম্পানীর ধর্খঘট। এই তিন গ্েত্রেই খুমিক দিগকে 
টড. ইউনিয়ন কংগ্রেদ বিশেষস্ভাবে সাহাযা করিয়াছ্ছেন। বোস্বাই মিল 
ধণ্থঘটের সময় বুটেনের আন্তর্জাতিক (ট ড.ইউনিয়নগুলির নিকট হইতে 
অর্থসান্বাধ্য আিয়াছিল। ভারতীয় টড. ইউনিয়ন কংগ্রেস তজ্জন্ত উত্ত 
নমিতিগুলিকে সকৃত্জ ধন্টবাদ দিয়াছেন। 


ভারতের জন্ম-মৃত্যার হার" 


দবেশবন্ধু পল্লী-সংগ্কার সমিতি নিম্নলিখিত বিবরণে ভারতের জন্ক- 
মৃতার হার ছোজার করা) দেখাইয়াছেন। 


৫ম খ্যা] 
১৯১৩ ১৯২১ টি 
জগ্ম তা জগ মত 

স্যারতবর্ষ ৩৯৩৭ ২৬৮৭ ৩২২৩ ৩০৫৪ 
মাজাজ ৩২৬ ৯১৪ ৯৭৩ ২০২ 
বোম্বাই ৩৪৯৬ ১৬৬৩ ৩২:৫৬ ১৬৪ 
বাংল! ৩৩৭৫ ১৯৩৮ ২৮৪ ৩৯১ 
যুক-প্রদেশ ৪৭৬৭ ৩৪৮৪ ৩৪৩৯ ৩৯৪৫ 
পাঞ্জাব ৪8৫৩ ৩০১৯ ৪১-৫ ৩০১৩ 
হহার-: ৪২১০ ১১১৪ ৩৪৬ ৩১৮৪ 
মধ্য-প্রদেশ ৪৯২৬ ৩৬২৮ ৩৭৯ 8৪১ 
্মান।ম ৩ন'৪৬ ২৭৬৬ ২৭৬৩ ১৬৬৮ 


ইহাতে দেখ। যায় ভাবতে জন্মের হার যেমন কহিতেে মুত্র হার 
ভ্েমনই বুদ্ধ পাইতেডে। উহার প্রতিকার কি? 


ব্ক্ষদেশের বতিষ্কাব আইন-- 


লেক্সিমেটিত এসেমুত্রীর বর্তমান অধিবেশনে হরি রঙ্গত্বামী আরেক্সার 
ও মিঃ মোনাং টে! কাই প্রস্তাব উদ্যাপন করিবেন যে ব্রচ্জদশের 
বৈদেশিক অপরাধ; বহিষ্কার জাইন যাহাতে অবিলম্ে তুলিয়। দেওয়! 
ভয় তজ্ডন্ত ভারতমচিবকে অন্থুবোধ করা হউক । ভাভার! জানাউয়া'ছন 
যে ভারত-সরুকার যদি এই প্রচ্াবান্থসারে কাধা না করেন, তবে উক্ত 
আইন রচিত করার জন্য ব্যবস্থ-পরিষাদ একটি সংশোধিত আইনের 
পাঙুলিপি উপস্থিত কর! হইবে। 


ভারতে মধ্যপান-নিবাওণ আন্দোলন £-_ 


ভারতে মগ্ঘপান-নিবার আন্দোলন রীতিষতঙাবে চালাঈবার 
বারস্থ। করিবার জন্তু গত ২৯শে ৩*শৈ, ও ৩১ শে জানুয়ারী দিল্লীতে এক 
*বঠক বাঁয়াচিল। দেওয়ান বাহাছ্বর রামচলন্ত্র রাও সভাপতির 
আদন গ্রহণ করিয়াছিরেন। জ্রীধৃত বখুনাদাদ মেটা, ডাক্তার এস. কে 
সত্ব, পঞ্চিত মদনমোহন মাগবা, মওলান। মোহম্মদ আলী, শীত জি, এ 
মটেদন, হাজি ওয়াছিছঙ্গান প্রত সভার বক্তা কয়েন। বেগম 
মোহাম্মদ ইছমাইল খার সঙ্াপতিংত্ব দিল্লীর পর্ন! গাকেও এ উদ্দেস্ছে 
একটি সন্ত। হইয়াছিল। 


ভাঞ্তবন্ধু মিঃ বি, জি, হিম্যান, 


বোম্বে ক্রনিকেল পত্রের সম্পাদক মিঃ বি. জি, হর্শিমানের নাম 
এ-দেশে সুপরিচিত । যে কয়েকজন ইংরেজ এ-দেশের দ্বঃগভুর্দশীয় 
বাধিত, এ-দেশের আশা-আকাক্ষার প্রতি সহানুভূতিনম্পনর তন্মধো তিনি 
একজন | তারত-হিটৈষণার অপরাধ রাপুরুষগণের চক্ষে নিভাক সামান্য 
অছে। আতবাং উংরেজ হইলেও তিনি তাগার যোগা লাঞ্ানা-লাত হইতে 
ব'কত হন লাই। সম্প্রতি তিনি ভারতে প্রতাগঘনের অনুখতি 
পাইয়া, আবার ক্রনিকেল পত্রের তার প্রগণ করিয়াছেন! ভাঙার 
মতে কংগ্রেসের অন্ববস্তা হইয়। কণ্ব করাই প্রতোক ভারত ভিটৈধীর 
কর্বা। সম্প্রতি তিনি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বোম্বাই মি্নিসিপাধি- 
টির সংদ্য নির্ব!চিত হইয়াছেন। 


ধাল্সীর রাণীর শ্বতস্তস্ত-- 
সমগ্র ভারতের আইর্শগ্ৰানীয়া বীররমণী বাঁলীর রাণী স্বগাঁর়া লক্ষ্মী 
বাইয়ের একটি উপধুক্ত শ্মৃতিস্তত্ত স্থাপনের জন্ত সম্প্রতি আলোচন। 


চলিতেছে । গত নঙ্চেত্বর ষাসে এই উদ্দেস্তে আাল'তে একটি জনসভা 
৪ইয়াছিল। এই কার্যোর জন্ত একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হইয়াছে। 


দেশবিদেশের কথা--বাংলা 
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ঝান্সীর মিউ'নপিপ্যাল বেড '. এই কাঁধে ৫ হ'জঞার টাক! সাছাষা কৰিতে 
প্রতিশ্রুত হইরাছেন। সির হইয়াছে নে, রণনেশে অঙ্বোপরি শবিষ্টিতা 
রাণীর একটি প্রতিযূর্তি, রাণীর নামবুক্ত একটি পার্ক. ও পুণ্তকালর স্বাপন 
কর! হইবে। 


নাভার মহারাজা ছুক্শা-_ 


জাঙকোরের উর্দ সহযোগী 'বনো ম'তবম্‌” রাঙ্জাচাত নাতার মহারাঙ্জার 
নিকট উন্কৈ প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়।ছিলেন। প্রকাশ যে মহারাজা 
তাহার নিকট বলিয়াছেন -- 

“আমাকে গদিচুা। করিবার সময় সরুকার এই সর্ব করিয়ািজ্ন 
আমাকে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাক! জা দেওয়! ইবে | দেরাস্উনে আবার 
৮1১০ দিল পর আমি ৫* হাজার টাকা পাইয়াদিলামও। তাহার পর 
গঠ ছুই বংসবের মধো আর এক পরসাও পাট নাই। সম্ভবতঃ সরকার 
এই চাল দিংতডেল যে. আম ভাতার এ্ার্থণা করি, তাত! ইউলেই 
ভাহারা এই কথ! বলিবাৎ নু'যাগ পাউবেন যে. আমি শ্েচ্চার গণাহাগ 
করিঝাচি। সরুক্গার সর্তচঙ্গ কা'রয়! প্রকুয়পক্ষে ইচাই প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, ভাঁছাদের কথার মূলা নাই। টীকা সাকিব আমার 
সহিত আচে ; তাভার শিক্ষাদীগার কোনো বন্দোবলও সরকার 
করিঠেছেন না । মরকাগক্জামাব স্নেক ছিনিষ বাক্াগু করিয়াছেন। 
ব্রিটিশ জারতে আমার যে বাড়ী চিল, তাও বাকতাপ হইগছে। 
ইঈংলগের বাঙ্ষে আমার যে টাক ছিল, 81213 ৪কা করা তইয়াছে। 
আমি এপন মাত্র একবেলা করিয়। আহার করিতেছি । 

"আমার ম্যান নষ্ট না ভয়, এমন কোনো মীমাংস! করিতে আমি 
সম্বীকূত নডি 1৮- আননবাজার পন্তরকা 


ংলা 


৬ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ মহাত্ম' গান্ধী 

বরা দ্থিকেল্রলাথ ঠাকুরের মৃহাতে মতা গান্ধী রং উততিয়া 
পত্রিকার লিশিযাডেন 

দ্বিকেন্তানাধ ঠাকুর আর উচন্গ নাউ, একথ! বিশ্বাস ককাগ শক্তু। 
শাসনিকেদন তউানে গকগানি টেলিগ্রাম পাইয়। জালিজে পারিলাম যে, 
“57171 দ্বিজনাবাথ ঠক চিনততর ।নশ।ম খ্রগণ করিয়াছেন । ভাঙার 
বয়স প্রায় নব উ হটযাণিজ ; কিন্ত ভাঙার চাডাতময় ৭» দেগিয়া 
বোধ! যত না খে, ভাঙার পার্গিষ-নন্তাতধর কিন পর ভইরা 
আসতেছে | 'বড়ছাগ,” রিপা আনীধী পরিধাবের কুগী সন্মান 
ফিলেন। তিনি মঙ্কাপণগুত ভিলিন-উংবেজ্ী যেমন জালিহ্েন, 
সংগত জাষাতেও তেমন সুপিত চিলেন। "বউদাদ। আন্ত উদ্গার, 
ধর্মীগপরায়ণ লেক ভিলেন। তিনি উপন্ষ'দর উপদেশ আকণ্ডযা 
ধরিঃ।ছিলেন, প্জ্ঞি পুশিশীর সমল ধরব হইত তিনি উপদেশ গ্রগণ 
করিতে সঙচ প্রস্মত চিয়েন। ভক্তের ইকাপ্িক নিষ্ঠ। জষ্টরা তিনি 
দেশকে আাসোনাপিতেল। ভার ছেশীত চিংসাপ্রশুত নহে। 
অভিংদ-ম্বনগে'গের স্থাবাসিক মাধ্র্া তিনি বুধিতে পাবিযাডিলেন। 
রাগ্স নীতিতে উহা সার্থত। ঠিনি কখনও গ্রস্থীকার কৰিতেন ন।। 
তিনি সর্বাযঃক্রণে চরুঙ্গায় বিশ্বাস কবিছেন এবং এই বৃদ্ধ বয়সেও 
খঙ্ধর ধারণ করিয়াড়িলেন। তিনি যৌবনের উৎপাহ লইয়। সাময়িক 
ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষা রাঁধিতেন। 

শ্বড়দাদার মুহ্ার অর্থ, আমাদের মধা হইতে একজন জ্ঞানবৃদ্ধ, 


রি 
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মহাত্মা গান্ধী, ছিকেম্রনাথ ঠাকুর ও ভ্রামতী হেমপ্রভ। দাসগপ্ত। 


জ্া্শনিক-দেশতুক্তের তিরোধান! আমি, কবি এবং শাস্তিনিকে ভনের 
অধিবাপীর প্রতি, তাহাদের গ্রন্তীরা শোকে সমবেদন! গাপন 
করিতেছি।” 
রবীন্দ্রনাথের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ- 

রবীন্দ্রনাথ পূর্ববধঙ্জ অ্রমণে যাঁছর হইয়াছেন, এবারে তিনি চাকা, 
মৈষন সংভ. কুমিল্লা! প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিবেন । চাকার অধিনাসী- 
গণ, বিশ্বাধিদলয়ের কর্তৃপক্ষগণ ও বিশ্বারতীর ঢাকা-শাখার-কম্মাগিণ 
ভাঙার অতার্থনার জন্ত বিপুল আযান করিয়াছিলেন । মিউনি- 
সিপ্যালিটি ও জন-দাধারণের পক্ষ হইতে গাঁচাকে অভিনন্ান-পত্র 
দেওয়। হইয়াছে| বহৃকাল পূর্বর্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রায় সম্মিলনী 
উপলক্ষে ঠিনি আর-এঁকবার চাকায় গিযাছিলেন। এই ঠাহার দ্বিতীয়- 
বার টাকা-গঘন | অভিনন্মন-পত্রের উত্তরে রবীন্ররনাখ বায়ান্ন: 

ইতিপূর্বে আমি জার একবার চাকায় আসিয়ান্িলাম। সে- 
সময় আহি বলিয়। পিয়ানিলাম যে, ভিক্ষা! দ্বার! মুভি আদিবে না। 
অদ্যা বিইনিসিপ্যাজিটি আষাকে যে মানপত্জ দিয়াছেন, তাহাতে সে 
ফথার উ-্পাধ আছে। এবদল রাজনীতিক ক্ষমতালাতের জন্য উপযু পার 


প্রবাসী-ফাল্গুন, ১৩৩২ 


২ ০ শি শীপিপাশিশাশীশিশিসপীপীপীপানাশিপাশাপাশিশাশশীশীশাশীশিশপাপিল সি 8১ 
সস ০০০ শশা? 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





আবেদন-নিবেদন করিতেছিলেন। আমি ডাছাদিগকে লক্ষা করিয়াই 
দেই কথা বলিয়ছ্িলাম। আমি দেশবানীকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম 
যে, সেবা! ও আন্মত্যাগ ব্যতীত প্রকৃত কাজ হইতে পারে না।” 

রবীশ্রনাথ কুমিজায় অতর়-আশ্রমের তৃতীয় বার্ধিক উৎদবে মভাপতিস্ক 
করিবেন। 


সামরিক শিক্ষায় বাঞ্জালী-_-. 


সম্প্রতি লেজিনেটিত, এসেম্র্িতে একটি প্রশ্নের উত্বরে ভ্ভারত 
সর্কারের সামরিক বিভাগের দেক্রেটারী বলিয়াছেন, ১৯২৯ খৃষ্টাবকের 
পর হইতে এ-পর্যান্ত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নিশ্মলিখিত-মত ছাত্র সামরিক 
শিক্ষার জন্ত প্রেরিত হইয়াছে £- 

বোম্বাই-_ ৩, পাঞ্রাব-_ ১৬, বুক্তপ্রদেশ---৩. বিহী4--১, আদাম_-১, 
সক্ষদেশ-_3, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশস”২, রাজপুতান1- ২, এবং 
ছায়দরাবাদ--২। মোট--৩১। এই ৬ বংলরে একজনও বাঙালী 
শিক্ষার্থ মনোনীত হয় নাই। 


বাংলায় নারীনিধযাতন-_ 


বাংলায় নানাস্থান হইতে নারী-নিধ্যাতনের সংবাদ আমিতেছে। 
সহযোগী আন্ন্দব!জার পত্রিকায় প্রকাশিত শিয়লিধিত সংবাদটি হইতে 
প্রতীয়মান ভয়, এই গুগাদের অহ্যাচার ধিন-দিন ক্রিপ বাড়িয়া 
চলিতেছে । এরপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। 

"ঢাকা, নারারণগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে আবার নারী নির্যাতনের 
সংবাদ আদিতেছে। কয়েকজন মুসলমান গুও! মিলিয়। আনগ্দপুত্ শ্রা্ 
হইতে একটি নসংপৃত্রের মেয়েকে বলপূর্ব্বক তাহার বাড়ী হইতে লইয়া 
যার়। ইয়া যাইবার পথে মেয়েটি চীৎকার ও ক্রঙ্জন করিতে থাকলেও 
কেন তাছ্াকে উদ্ধার করিতে সাহস করে নাই । দ্বিতীয় ঘটন।টি নারার়ণ- 
গতর, নিধাতিতা মেয়েটি মুদজমান; জনকয়েক মুসলমান গু 
মিলিগাই তাগাকে বলপূর্বক লইয়া ঝার এবং নানাস্বানে রাগিয়। তাহার 
উপর গাঁশবিক অতাচার করে। মেয়েটির স্বামী একবার পুলিশের লাহাযো 
তাঁহাকে উদ্ধার করিলে ও, আদাল৬ হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে জ্ঞাবার 
&ঁ মুসলমান গুগার! তাহাকে কাড়িয়! জইয়! যায়। 

এইসব নাবী-নির্যাতনের ব্যাপারে ছুহটি জিনিষ চোখে পড়ে। 
প্রথম-_অতাচারকারী পাযণ্ডের প্রায় সকল স্বলেই মুসলমান ; দ্বিতীয_ 
শ্রামের লেক বা' প্রতিবাদীরা এমনই কাপুক্ষ ও ভীরু যে তাহারা 
এইসব লম্পট ওশুগাদের হাত হইতে নির্যাতিতা মেয়েদের উদ্ধার 
করিতে সাহস পায় ন!।” 
শিশু-মঙগল ও স্বাস্থা-প্রদশনী-_ 

প্রত ২৫শে মাধ জেডী লিটন কলিকাতায় শিগুমঙ্গল ও স্থাস্থা 
প্র গার উদ্বোধন করিয়ানেন। প্রনর্শশীতে চিত্র ও মডেলের সাহাবো 
বাংলার জনসাধারণের স্বস্থ্োর অবনতির কারণ ও তাহার প্রতিকারের 
উপায় দেখানে। হইয়াছে। 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা 

আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় গ্রাদেশিক সত্ভীর বাসজিক 
অধিবেশন হইবে । সভায় আনেকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত 
হুইবে। আমর! নিয়ে তাহার কয়েকটি দিলাম। 

১। ফলিকাভা ও চাক! বিশ্ববিদ্তালযের ১২ হইতে ১৬ বংসর 
বরসের ক্ষুলের ছাত্রদের বাধাতামুপক ব্যায়ান-শিক্ষার প্রবর্তন। এবং 
কলেজে সামরিক শিক্ষা-প্রবর্তন। 


৫ম সংখ্যা ] 


২। বঞ্ষদেণ, বিশেষতঃ কলিকাতার, ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করৈবার 
নিমিত্ত আইন-প্রণন। 

৩। হৃস্থান্তরিও বিভাগনদুহ পুনরায় মন্ত্রীদের হস্তে প্রদ।ন করিবার 
প্রস্তাব । 

&। সনন্ত রাজবন্নীদিগকে মুক্ত করিয়। দিবার প্রস্থান । 
খানি-প্রতিষ্টান- 

খাদি প্রতি্ঠানে। দঞ্যোগে সন্ত্রঠ কাপকাতার় একটি পদ্ধপাদি- 
পরুণনীতর িবোধন-বিন্্। সম্পন্ন হইয়া বাংগার খাদি যে কি 
সপুরি উন্নত হইছে এই প্রদর্শনী দেখেলে হাহ। বোঝ। যায় | পদর্শনী- 
গুজে বছ বড় প্রাকা্চে যে মব হখ। লিখিঠ আছে, তাগাতে দেখ। গেল 
শ্ুণানে প্রা ১০ হ।ঙ্গার বাহালীকে ভাহাব! মত দিছেডেন। ১৯২৪ 
মলের মন্থর মানে বাহার! ৬ হাজার টাক।৫ কাপড় বিষয় করিয়াছেন, 
ঠাহাহাই ১৯২৫ সালের ছিনেম্বব মালে ১৮ হাঙ্গর টাকার খাদি বিরুয় 
কারয়াছেন। 


টুরমা-উপতাক খান সম্মিলন 


আগাশী ১২৪৪ ১তই কেকিয়ারী তারিখে হাবগরে শ্রম! ঈগভাক। 
হার সাধ গনের পরিবেশন হঠবে । শীযুকত যান্সমোহন দেনগুপ্ত মা 
পাঠর খানন গ্রহণ কমিবেণ। 
বাংলায় অনৈহানক পাবমিকশিক্ষ। 

বাংলার বাধাত]মূগক অবৈচানিক প্রাধািক শি কিবপে প্রবর্দিত 
হঠঠে পাবে, ৮১12 শলো5নান দিবস বালাণ প্রাহাক নিচাগে মতা 
হই! গয়াছে । বালা মরুকারের শিখন বিছাগের দগ্যোগেই এঠসমন্থ 
পাগলি বসে। কোনো কোনে। বিভাগের শদল্গনগুণী শিগ্ষাকরা 
গ্কাগনেএ বিরুদ্ধে মন প্রকান করিয়াকেন, রছলাহী ও সন্ত কোনে কোনো 
বিছাগের সদন্তগণ কথস্বপনেব অনুকূলে মহ দয়াছেন। প্রাথমিক 
শিক্ষাব তন্ধবাবধান বাহার হাতে থাকিবে, এ-বিষয়েও আলোচন| হইয়াছে। 
বিষয়টি এখনও সরকার বিবেচনাধীন। 


বঙ্গনৃক্তি ৭ কাছ্থাড়-- 


স্মাদাম বাবস্থাপক সঙার আগামী শধিবেণনে শিল্ললিশিত প্রস্তাবটি 
গালোণ্চ হইবে, "এই কাটন্নিব আনাম গবর্ণ মেট কে সনুরোধ 
করিতেছেন যে, ক।$াড়-জিলার পার্বত। গংশ বাদ নিয় কাচাড় ভ্রিলাকে 
শহর মঙ্গে বাঙ্গালা ন্মতু ক্ত করিে আমাম সরুকার বর্তৃ” ক্ককে 
অনুরোধ জ্ঞাপন করুন।” আমর! এই প্রস্ত!ব সমর্থন করি। 


বঙ্গবীর মাষ্টার বসন্ত-- 


মাষ্টার বসন্ত, ব্যায়া মাচার্ধয জীগৌরহরি বুপোপাধায় মহাশয় কর্তৃক 
ধতিিত বেনিয়াটোল। আদর্শ ব্যয়।ম-নদিতির একগন উদীয়মান ছার 
॥ই সমিতি ১৯** খুজে বেনিয়াটোলার প্রতিটিত ভয়। মাষ্টার 
[সন্তের বয়ন বিংশতিবর্ধধাত্র। তিনি কলিকাত। মেডিকেল ইন্ট্টি- 
উটে? প্রথম জের ছাজ। 

এই গল্প বয়সে মাষ্টার বদস্ত যেনকগ অদ্ভুত ও ছুঃদাহদিক ব্যায়াম- 
শড়। অযাদ করিয়াছেন, ভাহ। আতাব আশ্চর্যের বিষয়। তিনি 
হ তুবকবৃন্দ ও বালকবৃণ্ধকে ব্যায়াম শিক্ষাঙ্গন করিয়া থাকেন। 
গনি কলিকাত। ও বাহিরের কয়েকটি ব্যায়াম-সমিতভিতে শিক্ষা্গান 
রিয়া থাকেন। মাষ্টার বসন্ত ৩৫ ঘোটকের ষটর-গাড়ীর গতিরোধ 
রিতে গারেন এবং মন্প্রতি তিনি একই দ্দিকে ধাবমান ছইখানি গাড়ীর 
উরোধ করিতে সমর্থ হইয়। বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন । 





দেশবিদেশের কথা-সবাংল! ৭১৩ 


ব্যায়ামবীর মাষ্টার বচছ্তের স্বন্ধোৌগরি একটি টচ্চ বং্দণ্ডের উপর 
অন্তু শরীরাবর্তীন। জ।রকেন্ত্রের জ্ভূত সাম্যঙ্কাৰ ; 
কেবলমাত্র বসন্ত কর্তৃক গ্রদশিত। 


৭১৪ 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শিপ িপাপাপীশশীশী ৩ তত শপাপাপাটশাশিও তত ও স্পা ৮৮ পাশিশীপী পিপিপি সশালাপি শশী শশীশাপাপিশপিপশিি শি শী শীস্পিশীশীশোিশিশীশাটট পিপিপি শী পাশীশাশা টা িপাশীতি শী শশীশীশাশিপাশশীপিসাপিসপিসপী 


সরোজনলিনী দত্ত স্বতি সমিতি-_ 


সম্প্রতি কলিকাতায় মহারাদী হবচারু দেবীর সঙানেত্রীতে দরোজ্গনলিনী 
দত্ত শ্বৃতি সমিতির প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন হই গিয়াছে । বাৎসরিক 
রিপোর্টে প্রক।শ যে, গত বৎসরে ২৪ পরগণায় ১৩, ঢাকার ৩, হাওড়ায় ৩, 
ময়মনসিংহে ৩, বাকুড়ায় ২. ফরিদপুরে ৫,বশে।ছরে ২, বরিশালে ১.বগুড়ার় 
১, দার্জিলিংএ ১, এবং ্রীহট জেলার করিমগঞ্জ ৩ কুবাজপুরে ২টি, সর্বা- 
স।কল্যে ৫৩টি শাখা-সধিতি কেন্ত্রীয় সমিতির অধীনে কাধা করিতেছে 
এবং দিনদিনই শাখ-দমিতির সংখ্য-বৃদ্ধি হইতেছে । 


বঙ্গীয় বিধব| বিবাহ-সমি তি-- 


সমিতির কা্ধাকরী সম্পদ লিখিতেছেন যে. শিক্ষিত ভগ্্রবংশসভভৃত| 
রূপেখুণে বিশ্ষেরপে প্রশংসনীয়! *৮ জন হিন্দু বালবিধবার অভিতাবক- 
বৃন্দ পুনর।য় তাহাদিগকে বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; তণ্মধে! ৬টি 
ব্াঙ্গণ, ৮টি কাযস্থ ও ৮টি শুদ্ব। উহার! সফলেই স্বন্ব নর্ণানুলীরে হিন্দু 
মতে বিধাহ করিতে কৃতস্ল। হইরাছেন। 


বাংলার রাজবন্দাদের কথ 


(১) শ্রীতৃত নমরেক্রুনাখ চট্োপাধ্যায় ২*শে জানুয়ারী হইতে ২২শে 
জানুয়ারী পধান্ত ভাহার নিজের বাড়ীতে ছিলেন। সম্প্রতি তিনি 
আলীপুর মেন্টাল পেলে বদলী হইয়াছেল। 


0২) মেদিনীপুর জেলার থেঞ্জরী নামক স্থান হইতে চিকিৎসার 
জন্তে শ্ীযুত বিনয়েন্জ চৌধুরীকে বার আলীপুর দেন্টান্‌ জেলে মানয়ন 
কর! হই্াছে। 

(৩) ১৮১৮ মনের ওনং রেগ্তলেশনের বন্দী ডাক্তার হছুগোপাল 


মুখোপাধ্যায় এম্‌-বি-কে মেদিনীপুর দেন্টাল্‌ ছেল হইতে আলীপুর 
মেন্টাল ছেলে বদলি কর! হুইয়াচ্ে। তিনি দাতের পড়াতে ভুগিতেছেন। 

(৪) প্রীহুত বতীন্রনাথ ভটাচার্ধায তছার আটক-থাকার জারগাকর 
গিয়াছেন। 

(«) জীধুত অংশুপ্রকাশ বন্দো।পাধ্যার় ভার পিতার অন্থস্থতা- 
হেতু এক মাসের দন্তে ৬১, মালাঙ্গ। লেনে বাস করার অনুমতি 

| 

(৬) নদীয়! জেলার জীযুত পারালাল মুখোগাধায় কয়দিন পূর্বে 
র্শিদাবাদে গ্রেপ্তার হইয়। আলীপুর সেন্ট]াল্‌ জেলে আনীত হইয়াছেন 

(৭) জীধুত কিরচন্ত্র দে তাহার পিতার জহখের জন্ত তাছাদের 
অয়মনসিংহের বাঁড়ীতে ১৫ দিন বাসের অনুমতি পাইয়াছেন। 

(৮) শ্রীধৃত মনোমোছন ভষ্টাচার্ধা এক সপ্তাহ বাড়ী যাই! 
থকিবার জঙ্গুমতি পাইয়াছেন। 

(৯) প্রীঘুত ধীরেনরনাথ বাগচী মুক্তি পাইয়াছেন। 

(১) প্রীমৃত রমেশচন্ত্র চৌধুরীকে ভাহার বাড়ীতে আটক রাখা 
হইয়াছে। ৪ 

আ প্রভাত সান্তাল 


পথ চেয়ে 
প্র প্রিয়ংবদা দেবী 


পথ চেয়ে বসে আছি, 
শুধু আশা লয়ে বাচি, 
কবে যে গিয়েছ তুমি চলে 
এ অপুর পথ চেয়ে আরবার যাবে গেমে, 
চোখে চেয়ে যাবে কথ! বলে, 
পড়িবে তোমার আলো! বুকের আচলে। 
হেমন্তের শেষ রাতে জেলে দেবে নিজ হাতে 
বরণের দীগ শত শত 
গাখিতে পরাগ আকি, কত আর ব'সে থাকি 
নয় দিন সে দিনের মত। 
উযারএআরতি হিয়া চায় অবিরত। 


আমি একে-একে তুলি? দি সব দিনগুলি, 
অঞ্জলি করিয়া ছুটি পায়। 
চঞ্চল পবনে তুমি আন্মনে গেলে চুমি” 
বনানীর সীমন্ত-সীমায়। 
ছুটে এসে সমীরণ, ক'রে নিল আহরণ, 
অতুলন পরিমল যত প্রাণ চায়; 
আমার পুজার ফুল তবে কি মনের ভূল 
চায়নি কখনো জেগে উঠে ? 
চেয়ে দেখি দলে-দলে হোথা স্তাম বনতলে 
পৃজারি পাতার করপুটে 
মুদিত মুকুল দল পুষ্প হ'ল ফুটে। 





[পুপ্তক-পরিচরের কিংব। পুর ্ক-সম।:না5নাব দধালোঠন| ব| প্রতিনা? ন-ছাঁপ|ই জামাদের নিয়ম-_-প্রঃ সম্পাদক ] 


বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস_ মত দামী পজ্ঞানানন্দ সর্বতী 
প্রণিত, প্র রাজেজ নাথ ঘেয মন্পাদিত। প্রক।শক--ঞ নিশিকান্ত 
গঙ্গোপাধায় জীশক্বরমঠ, বরিশীল। চতুর্থ খণ্ড পৃ; ২৮৯ ৩৯২। 

পুর্বে তিন খণ্ড প্রকাশিত হইপ়াছিল। এই চারিখণ্ডে নি্ললিখিত 
জাচার্যাগপের মত সংক্ষেপে বাঁখা। ত হইয়াছে-_ব1দরি, কাধাঞজিনি, 
অভ্রেয়। ওড়ুলামি, আশ্মরধা, কাশকৃতঘ্ব, জৈমিনি, শঙ্কর, গণ্মপাদ, 
হরেগবরাচাধা, সর্ব মুনি প্রকঠ'চার্যা, ভান্বরাচ।ধা. বাচল্পতি মিশ্র, 
যামুনাচার্যা, অভিনব গুপ্তাচাধা, নিব, প্ীনিবাস ও হাদবপ্রকশ। 

বাদরি প্রমুখ আচাধ্গণের বিষয়ে বিশ্যে-কিছু জান| যায় না) 
র্গত্রে ইহাদিগের বিষয়ে বাহ! পাওয়। যায় গ্রন্থকার এট পুণ্তকে 
তাহাই সংক্ষেপে বর্ণন! করিয়াছেন। 

শক্করপ্রমুখ নাচার্যাগণের বিবরণ কিছু বিস্বৃত। প্রথমে সংক্ষেপে 
হাবিধো?, জীবন তাঁহার পরে এই বিবরণ দেওয়। হইয়াঞ্জে ; তাহার 
গরে ই্দিগের দার্শনিক মত বাখ্যাত হইয়াছে। 

হারা বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস জানিতে চাহেন ভ।হার। এই গ্রন্থ 
গাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে। এ- 
প্রকার গ্রন্থ আব প্রক।শিত হয় নাই। আমাদিগের একটি বক্তবা 
এই $--গ্স্থকার জাচার্যাণের আবিঠাবের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন 
সে-বিধয়ে গুরুতর মতভেদ আছে। 

10৩ চিতা01য 01 20], 1110 70011010100 
00015 115510706 : জী মীতান!থ তত্বভুষণ কর্তৃক লিখিত; 
পৃঃ ৬০7 হুল ।* 

সচরাচর চারি প্রকার প্রমাণ দ্বার! ঈথরের অস্তিত্ব দার্শনিক ভিত্তির 
উত্তর স্থগিত কর! হয়। পঞ্ডিত সীতানাথ তত্বড়ধণ মহাশয় হন্দর 
ভাষায় সংঙ্গেপে এই বিষয়ে ব্যাথা! করিয়াছেন। বাহার! কলেজে 
অধায়ন করিতেছেদ এবং ধীহার! ঈশ্বর-তথ্ অবগত হইতে চাহেন, 
ভাহার! €ই পুদ্ধিধ। পাঠ করিরো বিশেষ উপকৃত ছইবেন। 

মহেশ চক্র ঘোষ 


সরোজ-নলিনী- শযুক ওমর দত্ত, আই, দি, এস্‌ 
মহোয় লিখিত । মুলা |* আনা । দি বুক কোম্পানী, কলে স্কোয়ার 
কলিকাতা। 
সরোজ-নলিনী দেবীর মৃত্যুতে শুধু যে দত্ত মহাশয়েরই নিগারণ 
হতি হইয়াছে ভাহ! নহে, নম্র দেশ একটি কল্যাগপরারণী আবর্প নারী 
হীরাইয়াছে। গভীর গন্বী-প্রেমের নিদর্শন এই পুস্তকের ছত্রে-ছত্রে গ্রকাণ 


গাইতেছে অধচ অক।রণ উচ্ছাসে জীবনটিকে আঁ়ম্বরপুর্ণ করিবার বার্থ 
চেষ্টা ইহাতে নাই। জীবনীটি পড়িলে বুঝ। যায় যে সঠোক্জম্জিনী দেবী 
সখে-ছুঃখে বিপদে-আ!পদে, পাঞিবারিক জীবনে কিছ! কর্ম-দীবনে, বার্থ 
মহ্ধঙ্থিণী ছিলেন। অথচ তাহার উদার হৃদয় শুধু স্বামীও স্তনের মেবাতেই 
স্পর্ণ নিয়ে!দিত হয় নাই; ভিনি এই ছুর্দশারি্ দেশের জন্য প্রত্ৃত 
পরিশ্রম ও চিত্ত! করিয়াছেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথ সগোজনলিনীর জীবনীর 
ভূষিকাঁয় সতাই বলিয়াছেন, “আজকালকার দিনে যে-নারী কেবল 
একান্তভাবেই গৃহিণী তিনি আ।মাদের আদর্শ নছেল। ঘরে-বিরে সর্াজই 
ফিনি কল্যাণী তিনিই জাদর্শ ) হাহ।র জীবন কেবলমাজ চিরাগত প্রাদেশিক 
প্রথ। ও সান্কারের ছ'চে চাল, তিনি আদর্শ নহেন; কিন্তু মাছার মধো 
বৃহৎ বিশ্বের জ্ঞান ও ভাবের বিচিত্র ধর! গভীর ও নুনরভাবে সঙ্গতি 
লাত করিতে বাধ! না পায় ভিনিই আদশ।" সরোজনলিনী দেবীর 
লীবনে এই আদশ জামর! দেখিতে পাই। 
পচ্ছদপটে বিখ্যাত শিল্পী নদলাল বহু মহাশয়ের চিত্রটি মরোজ- 
নলিনীর জীবনকে তুলির রেখায় রূপ দিয়াছেন, পুন্তকটির ছাপা, কাগজ; 
ঝ|ধাই হুদার ও ই! বহু চিত্রসম্বলিত। নামমাজ্জ ॥* মুলা করিয়! 
দত্ত মহ।শয় ছরিজ্র দেশের কৃতজ্ঞত1ভাঁজন হইয়াছেন। অভি অল্পবায়ে 
এই হুন্দর জাদশ জীবনীটি ঘরে-ঘরে বিরাজ করিবে। 
প্রী সঙনীঝাস্ত দাস। 


কর্ণ ( সচিত্র )-* গারীশঙ্কর দাসগুপ প্রণীত | প্রক!শক 
শ্রী নরে্রশ্কর দামগুপ্ত, বগুড়। | ২য় সং্করণ। মুলা ॥%, আনা, 
পৃঃ ১৩৩। (১৬৬২) 

৮ গ্যারীশস্কর দামগুপ্তের চিন্তাশীল সুলেখক বলিয়! মাছিত্যিক 
মহলে খ্যাতি ছিল। এই মচিত্র শিশুগাঠা বইখানিতে কর্ণের চরিক- 
মাধূরধা সরল স্লজিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্ব/স বাঁলক- 
বালিকাদের নিকট পুস্তকথানি আদুত হুইবে। বইখানির ছাগা! ও 
বাধাই ভালে!। 

আরো মজ।--ঞ রবীন্রনাথ দেন প্রণত ও আশুতোষ 


লাইরেরী কর্তৃ$ প্রকাশিত। পৃঃ ৩২। (১৩৩২) 

যুক্ত রবীন্্রধাবু শিশুগাঠা গ্রন্থরচনায় সিদ্ধহত্ত। এই ছোটে! ও 
মজার গল্পগুলি শিশুদের নিশ্চই খুব ভালে! লাগিবে। শিল্পী চারু. 
চন্তরর অঙ্িত প্রচ্ছপটটি সদর হইয়াছে । বইপাঁনির ছাঁপ| ও বীধাই 
চমংকার। 


প্র 





দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১২৪৬ সালের ২৯শে ফাল্গুন তারিখে কলিকাতায় 
ধিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্ম হয়। বর্তমান ১৩৩২ 
সালের ৪ঠা মাঘ তাহার মু্ঠা হইয়াঞ্ে। পাচ বহ্পর 
বসে হাতে খড়ি হইবার পর হজে মুতাদিন পর্যন্ত 
তাহার বিদ্যাচচ্চা অবিরাম গতিতে চলিয়াছিল। ৪ঠা 
মাঘ রাত্রে তাহার মৃত্যু হয়; সেদিন প্রাতেও তিনি 
একটি স্বরচিত নৃতন কবিত! অক্লঙ্থল্ল পরিবর্তন করিয়া 
তাহাকে নৃদ্ন আকার প্রদান করেন। তাহা এ মাসের 
প্রবাসীর প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হই'ল। 





ছিডেন্ত্রনাথ ঠাকুর 
( শিল্পাচাধা অবনীন্রানাথ ঠাকুর লিশ্মিত, ত্রোগর- প্রতিযুর্তির ছাপ) 


বাল্যকালে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের 
মহাভারত তাহার প্রি গ্রন্থ ছিল। তা ছাড়। তাহাদের 


বাড়ীর এক বুদ্ধ কম্মচারীর নিকট হইতে তিনি প্রতাহ 
ফামায়ণ মহাভারতের গল্প আগ্রহের সহিত গুনিতেন। 
সাত আট বৎসর বয়সেই তাঠার বাংল! লেখার ঝোক 
চাপে। তখন যাহা কিছু মনে আসিত, তাহাই গদ্যে বা 
পদো লিখিয়া ফেলিতেন। 

তিনি প্রথমে বাংলা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে 
কয়েক বৎসর পড়িয়া ইংরেজী সেপ্টপল.স স্কুলে ভর্তি হন। 
কিন্তু বাংলা শিখিবার ও লিখিবার তাহার যেরূপ আগ্র- 
হাতিশয় বরাবর ছিল, ইংরেজী শিখিবার ও ভিখিবার 
সেরূপ আগ্রহ তাহার কখনও হয় নাই | কিন্তু তাত! 
হইলেও দ্িনি ইংরেজী বেশ ভ্ঞানিতেন, এবং শেক্সপিয়ার, 
বায়রন্‌ ও কাঁট-সের গ্রস্থাবলী তাহার খুব প্রিয় ছিল। 
ইংরেজীতে তিনি দর্শনের বহিও অনেক পড়িয়াছিলেন, 
বিশেষতঃ জাম্যান্‌ দার্শনিক কাণ্টের বহির অন্বাদ। 

দ্বিজেন্দ্রনাথ কৰি ছিলেন, দার্শনিক ছিলেন; গণিতজ 
ছিলেন $--ভারতবধের লোক ইহাতে কিছু অসঙ্গতি বা 
অসামগ্রমা দেখিতে পাইবে না। ভারতীয় দার্শনিক 
সংঘের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিরূপে রবান্দ্রনাথ বলেন, 

“আমাদের ভারতে যাবতীয় বিদ্যা--দর্শন, কাব্য, যাহ! 
হউক--একটি একান্নবর্জী পরিবারের অন্তভূর্ভি। স্বাতত্্- 
প্রস্থত অস্থয়ার বালাই তাহাদের নাই ; সুতরাং পাশ্চাত্য- 
সুলভ দণ্ডবিধির মাহাযো অনধিকারপ্রবেশকে ঠেকাইয়! 
রাখিতে হয় না। দাশনিকপ্রবর প্রেটে। তাহার আদশ 
গণতন্ত্র রাষ্ট্র হইতে কবিদিগকে নির্বাসিত করিয়াছেন। 
কিন্কু ভারতবর্ষে দর্শন চিরদিন কাব্যকে মিত্রপক্ষীয় বলিয়া 
আদর করিয়া আসয়াছে। কারণ, এদেশে দশনের চরম 
লক্ষ্য সাধারণের জীবনকে অধিকার করা, পণ্ডিভমগ্ডলীর্‌ 
রুদ্ধতবার খাস্‌-কামর1 আশ্রয় করা নহে।”** আমাদে 
জনসাধারণ সহজেই তত্বদশীকে কবিত্বের অধিকার দিয়! 


থাকে যখন তাহার ধী-শাক্ত শ্রদ্ধার আভায় প্রদীথ হইয়া 
উঠে 19? 


ম সংখ্যা] 


 বিজেজনাখের জীবন ও ও রচনাবলী এইসকল রেখার 
প্ররুষ্ট দৃষ্টাভস্থল। রবীন্দ্রনাথ তাহার ণজীবন-স্থতি” 
পুস্তকে তাহার বড়দাদার কাব্যরচনার কিছু-কিছু 
আভাস দিয়াছেন। এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন, 


“বেশ মনে পড়ে বড় দাদা একবার কি একট! কিুত 
কৌতুকনাট্য (1)8716500) রচন1 করিয়াছিলেন-_প্রতি- 
দিন মধ্যাহে, গুণদাদার বড় বৈঠকখানা ঘরে তাহার 
রিহাসণাল চলিত । আমরা এ বাড়ির বারান্দায় দাড়াইয়। 
খোল! জানালার ভিতর দিয়! অট্টহাস্যের সহিত মিশ্রিত 
অদ্ভুত গানের কিছু-কিছু পদ শুনিতে পাইতাম এবং 
অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের উদ্দাম নৃত্যের কিছু কিছু দেখা 
ধাইত । গানের এক অংশ এখনও মনে আছে-_ 

এ কথা আর বোলো না আর বোলো না, 
বলচ বধু কিসেব ঝোকে-_ 

এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা 
হাসবে লোকে 

হাঃ হাঃ হাঃ ভাস্বে লোকে! 

এত বড় হাসির কথাটাযে কি তাহা আজ পর্যান্ত 
ডাঃনতে পারি নাই-কিন্তু একসময়ে জানিতে পাইব এই 
আশানেই মনট! খুব দলা খাইত।” 


ধিজেন্দ্রনাথে? ভাস্য অসাধাএণ-রকমের ছিল । ১৩২১ 
মালের বৈশাখের প্রবাশীতে গ্প্চনাম! কোন লেখক 
তছিষয়ে লিখিয়াছেন, 


“হাসারসের স্ময় যে অট্রহাসা শুনিয়াছি, সে 
হাসা সমস্ত শরীর ও অজ্তঃকরণ দিয়া একটি বিরাট 
সম্পৃণ হাস্য। তাহার মধ্যে কার্পপ্যের লেশমাঞ্জ থাকিত 
না, বাড়ার ছাদ দ্বিধা বিভক্ত হইবার উপক্রম হইত এবং 
করতলনিমস্থ টেবিলের কাষ্ঠধণ্ডের আযুঃশেষ হইবার 
উপক্রম হইত। এ হাসি গ্রামোফোনে তুলিয়া রাখিবার 
মহ হাসি-সরস উচ্কৃদিত আনন্দের প্রাচুর্ষে দীতিময় 
হাসি।” 


তাহার শ্রদ্ধা ও প্রীতিভা্ন পরমবন্ধু রাজনারায়ণ 
বন্ধ মহাশয়ের হাসিও এইরকমের ছিল। 

রবীন্্রনাথের *জীবনস্মতি”তে তাহার বড় দাদার 
“স্বপরপ্রয়াগণ' কাবোর উল্লেখ দুজায়গায় আছে। এক 
জায়গায় তিনি বলিতেছেন, 


“বড়দাদ। তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া 
সামনে একটি ছোট ডেস্ক লইয়া স্বগনপ্রয়াণ লিখিতেছিলেন। 


বিবিথ প্রস__ঘিজেন্্নাথ ঠাকুর 


৭১৭ 


গুণধাদাও রোজ সকালে আমাদের সেই হক্ষিণের বারা- 
ন্দায় আসিয়া বসিতেন। রসভোগে তাহার প্রচুর আনন্দ 
কবিত্ববিকাশের পক্ষে বসস্ত বাত্তাসের মত কাজ করিত। 
বড় দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাভার 
ঘন-ঘন উচ্চ হাস্যে বাদান্দা কাপিয়। উঠিতেছে। বসঙ্কে 
আমের বোল যেমন অকালে অজন্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের 
তলা ছাইয়! ফেলে, তেম্নি স্বপ্রপ্রয়াণের কন্ত পরিত্যাক্ত 
পঞ্জ বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত ভাহার ঠিকানা নাই | বড়- 
দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাহার 
যভটা আবগ্ক তাহার চেয়ে ভিনি ফলাইতেন অনেক 
বেশি । এইক্জন্ত তিনি বিষ্তর লেখ। ফেলিয়া দিতেন। 
সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গমাহিত্বোর একটি সাজি 
ভরিয়া তোল! যাউত। 





শ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুরের চষে জীবি৬ ফোটো গ্র।ফ 
(৭ ই পৌষ ১৩৩২ উৎসবের দিন গীত) 


“তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল আবডাল 
হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছ'ড় 
যাইত যে, আমাদের মত প্রসাদ আমরাও পাইঙাম। 
বড়দাদার লেখনীমুখে তখন ছন্দের ভাষার কল্পনার একে- 
বারে কোটালের গ্জোয়ার--বান ডাকিয়। আসিত, নব-নব 
অশ্রান্ত তরঙ্গের ক্লোচ্ছাসে কুল উপকূল মুখরিত হইয়া 
উঠিত। স্বপ্নপ্রয়াণের সব কি আমরা বুঝিতাম? কিন্ত 
পূর্বেই বলিয়াছি, লাভ করিবার জন্ত পূরাপুরি বুঝিবার 
প্রয়োজন করে না।' সমৃত্রের রদ্ব পাইতাম কি না জানি 


৭১৮ 


প্রবাসী--ফান্তন, ১৩৩২ 


[২৫শ ভাগ, ২ খণ্ড 


রিটিিররিরেলিরারাররররারররারারররররাররারারলি রি 


না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝি তাম না? কিন্কু মনের সাধ 
মিটাইয়। ডেউ খাইতাম--তাহারই আনন্দ-আঘাতে শির1- 
উপশিরায় জীবনশ্লোত চঞ্চল হইয়া উঠি ভ 1” 


অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ লি।খতেছেন, 


“সাহিত্যে বৌঠাকুরাণার প্রবল অঙ্করাগ ছিল। বাল! 
বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় ক'টাইবার জগ্ঠ, 
তাহ নহে--তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয় উপ- 
ভোগ করিতেন। তাহার সাহিতাচচ্চায় আমি অংশী 
ছিলাম। 

*স্বপ্রপ্রয়াণ কাব্যের উপরে তাহার গভীর শ্রদ্ধা ও 
প্রীতি ছিল। আমারও এই কাব্য খুব ভাল লাগিত। 
বিশেষতঃ আমর! এই কাবোর রচনা ও আলোচনার 
হাওমার মধ্যেই ছিলাম, তাই ইহার সৌন্দধ্য সহজেই 
আমার হৃদয়ের তন্ততে তন্ততে জড়িত হইয়! গিয়াছিল। 
কিন্তু এই কাব্য আমার অন্থদরণের অতীত ছিল । কখনো! 
মনেও হয় নাই এইরকমের কিছু একটা আমি লিখিয়া 
তুলিব। 


*ন্বপ্রপ্রয়াণ যেন একটা ব্ূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। 
তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মৃদ্তি ও কারু- 
নৈপুণা! তাহার মহলগুলি9 বিচিত্র। তাহার চারিদিকের 
বাগান বাড়িতে কত ক্রীড়াশৈন, কত ফোয়ারা, কত 
নিকুপ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের 
গ্রাচুধ্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই থে 
একটি বড় জিনিষকে তাহার নান1 কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়। 
গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি ত সহজ নছে। ইহা যে 
আমি চেষ্টা করিলে পারি এমন কথা আমার কল্পনাতেও 
উদয়ন হয় নাই |» 


রবীন্দ্রনাথের মত কবি এবং অন্ত অনেক সমন্দ্ধার 
ব্যক্তি স্বপ্ন গ্রঘনাণের প্রণংস1 করিলেও ছিজেন্্রনাথ বলিয়!- 
ছিলেন, “আমার যথার্থ কবিতার মৃড়, যখন ছিল-- অথাৎ 
সেই কালে-_-তখন আমি একাবা.লিখি নাই বলিয়৷ ইহা 
আমার মূনোমত হয় নাই) ইহার রচনার সময়ে তত্বজানের 
আলোচনায় মস্গুল ছিলুম, তাই জন্ত উহাতে মেটাফিজি 
কৃস্‌ ঢুকিয়াছে।” তাহার পক্ষে একথ! বলা আশ্চর্যের 
বিষয় নহে। কারণ তিনি নিজের লেখার কঠোর সম! 
লোৌচক ছিলেন? নিজে কিছু লিখিয়া সহজে সন্ত 
হইতেন না। বার বার সংশোধন, এমন কি পুনলিখন 
চলিত। 


শ্বপ্নগ্রয়াণের আগে এবং পরেও তিনি অনেক কবিতা! 
লিখিয়! গিয়াছেন। তীহার পিতা মহধি দেবেজ্নাথের 
্রাহ্মধশ্খ গ্রন্থের পদ্যান্থবাদ তাহার মধ্যে অন্ততম। তাহার 
মেঘদূতের অহ্থবাদ বালাকালের রচন! বলিলেও চলে। 
অথচ অস্বাদটি উৎকৃষ্ট । উহার কতকগুলি পংক্তি বাংল৷ 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ৪ পরিচিত ; যথা 


“কুবের আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ী 
গিয়৷ তুমি দেখিবে তথায়-_-” 
_ পতাহারে নাচাত প্রিয়া করতালি দিয়া দিয়া 


রণ রণ বাজে তায় বাল1।” 

হাস্যরসাত্মক কবিতা তিনি অল্পধ়্সে লিখিয়াছিলেন, 
জীবিতকালের শেষ ছুই তিন বৎসরেও লিখিয়াছিলেন। 
আগেকার হাস্যরসাজ্মক কবিভার মধ্যে “গুম্ষ-আক্রমণ 
কাবা” তাহার পাঠকদের নিকট স্থপরিচিত। 
উহার শেষে এইরূপ ফলশ্রুতি আছে £-_ 

“শুনিলে হুশ্রাবা, এই কাবা কবিকুল-অভাবায 
মধুর ছটা। 

লঙে ইষ্টসিদ্ধি, গৌপবৃদ্ধি, যে চায় যে সমৃদ্ধি, 
কালে! কি কটা ॥ 

পড়ে যেই লোক এই শ্লোক, পায় সে গুস্কলোক 
ইহার পরে। 

যথা গুক্ষধারী, 'ভারি ভারি, গেঁঁফের সেবা করি, 
স্থখে বিচরে ॥৮ 

প্রকৃতির সৌন্দর্যালীলা দ্বিজেন্দ্রনাথকে অধীর করিয়। 
তুলিত। এক সময়ে তাহার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইল, 
কেন? উর স্থদুর আকাশের বর্ণমাধুরী আমার চিত্তকে 
এমন নাড়া দেয় কেন? আমার মন এবং আকাশের 
সহিত কি বন্ধ? অতঃপর তিনি তবজ্ঞানের 
আলোচন। আরভ্ভ করেন। তাহার ফলম্বরূপ “তত্ববিদা।” 
পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হয়। 

“আমাদের দেশের সর্বসাধারণ সহজেই তত্বদর্শীকে 
কবিস্বের অধিকার দিয়! থাকে যখন তাহার ধীশক্তি 
প্রজ্ঞার আভায় প্রদীপ্ত হইয়! উঠে ।” রবীন্দ্রনাথ এই 
বাক্যে যে প্রজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার জোষ্ঠাগ্রজ 
সেই প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। পরলোকগত কবি 


৫ম সংখ্য। ] 





বিবিধ প্রসঙ্গ__ছ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 





৭১৯ 


18-188-55, 


1৮৮৮ 


ছিজেন্্রনাথ 
মৃতার অব্যবহিত গরে শাস্তিনিকেতন কলাতবনের ছার পীযক্ত কানুদেশাই অঙ্কিত চিত্র) 


শান্তিনিকেতনের অন্ততম শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায় দ্বিজেন্জ- 
নাথ সম্বন্ধে নিজের এক বন্ধুকে একখানি চিঠিতে 
লিখিয়াছেন, 

“মাটবুলিংকের 'প্রজ| ও নিয়ত" নামক বঠিটি 
পড়িতেছিলাম-_পড়িয়া দেধিও তার মধ্যে গ্রজ!র কি 
গভীর কি সুন্দর ব্যাখ! মাটরুলিংক করিয়াছেন। অত্যন্ত 
ব্যগ্র, পরম বিশ্বাসী, মেঘের মত প্রেমী, নিশীথের ন্যায় 
শান্ত নিরহস্কার অথচ অতি উদার, সমস্ত বিশ্বজগতের 
রহসোর মুখামূখি শয়ান, অভিভূতব্য () চিত্তের একটি 
ভাব, তাহাকেই বলে গ্রজ্ঞা ব! উইজডম্। সেই প্রজ! 
দবিজেন্্র বাবুর আছে।” 

প্রায় বার বৎমর পূর্বে প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর 
শাস্ত্রী লিখিয়াছিনেন। 

“সংসারে লোকের অনেক দিক্‌ থাকে, সংসারীকে 
অনেক দিকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, অনেক কার্ধ্য করিতে 


হয়, কিন্তু ছিজেভ্রনাখের যদি কোন দিক্‌ থকে, যদি তিনি 
সমগ্র জীবনে কিছু আরাধন! করেন, তবে তাহা এক মাত্র 
জান। সংসারে আমার যে-সকল ব্যক্তির সহিত পরিচয় 
হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আর একজনকেও ছিঙ্সেজ্রনাথের 
তায় জ্ঞানের অনন্যনিষ্ঠ সেবক দর্শন করি নাই। এই 
অতি বৃদ্ধ বয়সেও কি ধিন, কি রাত্রি, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে 
দ্বিজেন্দ্রনাথ গভীর জ্ঞানচিস্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। 
উৎসাহসম্পন্ন যুবকের ক্লান্তি আছে, কিন্তু শাস্ত্চিন্তায 
জানচিস্তায় দ্বিজেন্দ্রনাথের কখন ক্লান্তি দেখিয়াছি বলিয়! 
আমার মনে হয় না। বোলপুর ব্রহ্ষচর্য্যাশ্রমের অধিবাসি- 
গণ গভীর নিশীখ সময়ে তুধূধ, শালসমীরণ তাহাদের 
ললাট স্পর্শ করিয়া দিবসের ক্লাস্তিধেদকে অপনয়ন 
করিতেছে, আশ্রমলক্্ী শান্ত-ন্িপ্ধ গম্ভীর ভাব অবলম্বন 
করিয়াছেন, কিন্ত সেখানকার আমলক কুঞ্জের অধিদেবতা 
দবিজেন্্রনাথ তখনও জাগিয়৷ রহিয়াছেন; ভৃত্য মুনীশ্বর 


৭২০ 


দুই ধারে ছুইটি মৌমবাতী জালিয়। দিয়াছে, আর তাঙ্ার 
লেখনা অবিশ্রাম চলিতেছে । দেখিতে দেখিতে পূ 
গগন লোহি ছ রাগে উদ্জ্বল 5ঈয়। উঠিল! দ্বিজেন্্রনাখের 
এ নিপাকাহিনী পিভামহীর কাহিশী নহে ।” 
প্রাণীর যে সংখ্যায় এ বাকা গুলি বাঠির হইয়াছিল, 
ভাহাতেই শ্রপনাম। পূর্বোক্ত লেখকও বলিয়াছিলেন, 
পূর্বে দেখিয়াছি লিখিতে লিখিতে ভোর হইয়া! গেল, 





স্বিজেন্তানাথ 
(মৃত্যুর পরে ) 


চাক্রকে ডাকিয়! শন করিবার বাবস্থ। করিতেছেন এমন 
সময়ে শুনিলেন, প্রভাতের বিহঙ্গম বৈভালিকগণ তাহাদের 
গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আর শমন করা ₹ইল 
না, ত্বান করিয়া দৈনিক দুই মাইল পর্যাটন দমাধ 
করিয়। চা পান কণিয়া আবার খাত! লইয়া লিখিতে 
বমিলেন।” 

তিনি দর্শনশাস্ত্রের একান্ত অনুরাগী ছিজেন। উহার 
চচ্চা ও চিন্তাতেই তাহার অধিকাংশ সময় যাপিত হইত। 


প্রবাসী- ফাল্গুন) ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কিঞ্চিৎ বিশ্রামের প্রয়োজন হইলে তিনি উচ্চাঙ্জের 
গণিতের অনুশীলন করিতেন। তাহার রেখাক্ষর 
বর্ণমাল! শিশ্রীমকালে লিধিত। এক্কাস্থ বিশ্রাম করিতে 
চাহিলে তিনি হত বা আঠার সাহাধা ন! লইয়! বিচিত্র 
কৌশলে কেবল গাঞ্জিরা ভাজিয়া কাগঞঙ্গের নান।-রকম 
খাতা, খাপ, ব্যাগ, পেটিক! প্রভৃতি তৈয়ার করিতেন। 
তিনি প্রবাসীতে যে অগণি 5 প্রবন্ধ লিখিমাছেন, সমুদয় 
এইরূপ খাতায় 'লেখ|। স্ঠাগার চিঠিও খাষের মধো 
পুরিয়। পাঠাইতেন না, সুকৌশলে তাহ! ভাঙ্গা হইয়া 
আসিত। তিনি যাহাপিগকে ম্েহ করিতেন, তাহারা 
কলম পেন্সিল লেফাফা৷ প্রভৃতি রাখিবার ,এক একটি 
কাগজের পেটিকা উপহার পাইত। মৌভাগ্য কমে 
আমরাও একটির অধিকারী। 

দ্বিজেন্দ্রাথ যে খুব বেশী বহি পড়িতেন, তাহ। নহে । 
কিন্তু পাঠ অপেক্ষা! চিন্তা করিকেন বেশী। [তশি গীতার & 
উপনিষদাদি হিন্দু শাস্বের ঘে-সকল ব্যাথ। ত্বদেশবাসা- 
দ্িগকে উপহাণ দিয়া গিঘ্নাছেন, তাহা হইতে তাহার 
অসাধারণ চিন্তাশক্কির ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া 
যায়। এই প্রতিভার বলে অন্তে যে-সকল সতের 
অস্তিত্ব অঙ্গমান করে না, তিনি শান্নবচন হইছে ভাহা 
পরিস্ফট কমতে সমর্থ হইতেন 

ইউরোপ হইতে রবীন্দ্রনাথ একবার তাহার বড় 
দাদাকে একখানি চিঠি লেখেন, ভাহাতে এইবপ 
মর্খের কথা ছিল, যে, তিনি ( রবীন্দ্রনাথ) ভাগতীয় 
ধরনে ও জ্ঞানে সামান্ত অধিকার থাকা সত্বেও যাহা 
বলিতেছেন, তাহাতে ইউরোপীয়ের| বিস্মিত হইতেছে। 
এই জন্ত তিনি দ্বিজেন্্নাথকে এই অন্থরোধ করেন 
ষে,তিনি যেন ইংরেজীতে ভারতীয় জ্ঞানসম্ভার ইউরোপীয়- 
দিগের নিকট উপস্থিত করেন; তাহা হইলে তাহারা 
উপরৃত ও মুগ্ধ হছইবে। এই চিঠিষখন আসে, তখন 
আমর! শান্তিনিকেতনে ছিলাম। দ্বিজেন্দ্রনাথ চিঠিখানি 
আমাদিগকে পড়িতে দেন? তাহার পণ নিজ্কের ইংরেজী 
লেখার অনভ্যাস প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া, পরোক্ষভাবে, 
কেনষে কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্থরোধ রক্ষ/ করিতে পারিবেন 
না, তাহা জানান। প্রসঙ্গক্রমে সেই সময়ে তান 


€ম সংখ্যা ] 





দবিজেত্রনাথের শবদেহ 


আমাদিগকে বলেন, “রবির %/00007181 110210 
[১০0%675 (আশ্চর্য; সাহিত্যিক শক্তি) আছে,” অর্থাৎ কিন! 
“রবি” যাহা পারে সকলের পক্ষে কি তাহা স্থসাধা ? 
রবীন্দ্রনাথও প্রৌঢ় বয়সে ইংরেজী লিখিতে আরভ 
করেন। সেইজন্তড আমাদের মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রনাথ যদি 
ইংরেজী লেখার অভ্যাস করিতেন, তাহা হইলে ভদ্র! 
জগৎ উপকৃত হইত। 

দশনের প্রদঙ্গে আমাদের একটি আখ্যান মনে 
পড়িতেছে। ছিজেন্দ্রনাথ সাতিশর শ্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, 
এবং ভারতীয় দর্শনের একান্ত অঙ্গরাগী ছিলেন। কয়েক 
বৎসর পুর্বে যখন বাংলার তঙানীস্তন গবর্ণর লর্ড, 
রোনাল্ডশে আমাদের যুবকদিগের পাশ্চাত্য দর্শন অপেক্ষা 
কন্বা পাশ্চাত্য দর্শনের পূর্ববে ভারতীয় দর্শন অধ্যয়নের 
প্রয়োজনীয়তার আলোচন! করেন, তখন আমরা তাহার 
স্তাবের সমালোচনা করিয়াছিলাম। তাহা পড়িয়া 
বজেন্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মনে হইয়াছিল, যে, আমাদের 
লখায় ভারম্চীয় দর্শন শাস্ত্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শিত 

৪১. ১৮ 


ইয় নাই। এই কারণে তিনি হঠাৎ একদিন প্রাতে 
তাহার রিকৃশাটি আরোংণ করিয়া আমাদের তখনকার 


শাস্তিনিকেতনের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কিঞিং 
উত্তেজনার সহিত যাহ! বলিলেন, তাহাতে 
বুঝলাম, তাহার দেশাভিমানে ও ভারতীয় 
দর্শনের প্রতি ভক্তিতে আঘাত লাগিয়াছে। ভারতীয় 


দর্শনের প্রতি আমাদের যে কোনও অশ্রদ্ধ। নাই, ভাহ 
তাহাকে বুঝাইবার জন্ত যাহা! করা দরকার তাহা 
করিয়াছিলাম এবং তাহাতে তিনি সন্ত হইয়াছিলেন। 

আর একবার, প্রবামীতে প্রকাশিত তাহার একটি 
প্রবন্ধ সম্পর্কে, বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা 
লাভার্থ ক্ষাত্রধর্খ অবলম্বন করিতে অসমর্থ, এইরূপ কিছু 
লিখিবার কথা উত্থাপিত হয়। তাহাতে, ওরূপ কোন 
কথা লিখিলে ভারভবধের অপমান কর! হইবে, এই মত 
তিনি প্রকাশ করেন। 

এগুজ, সাহেব শান্তিনিকেতনে থ|কিতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় 
দবিজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়। ও চ| খাইয়া কিয়ৎক্ষণ তাহার 


৭২২ 


সহিত যাপন করিতেন। তিনিও এগুজ. সাহেবকে 
স্বেহ করিতেন। তথাপি, একদিন দেশে কি একটা 
অত্যাচারের কথ! খবরের কাগজে পড়িয্া। উত্তেজিত হইয়া 
তাহাকে বলিয়াছিলেন, “তো ম।াদগকে (অর্থাৎ ইংরাজদের 
মধো অত্যাচারীদিগকে ) তাড়াইয়। না দিলে আর 
শান্তি নাই” (ইংরেজী কথাগুলা ইহ। অপেক্ষা জোরাল 
ছিল; তাহ। লিখিলাম না)। তাহাতে এগুজ, সাহেব 
ছিজেন্্রনাথের এক পৌত্রকে বরিয়াছিলেন, “] 3৫2, 
5০: £5101-00)07 0 ও, 00011010--2 তাহার স্বদেশ- 
প্রেম কিরূপ ছিল, তাহার আভাস দিবার জন্তই এই 
কথাগুলি লিখিলাম) নতুব! ধীর শান্ত (যদিও বীর্ধ্যবান্) 


ত্বিজেন্জনাথ যে হিংসামূলক কোন হঠকারিতার সমর্থন 
করিতেন না, তাহা তাহার ভক্তমাত্রেই জানেন। 


ভারতবর্ষের পূর্ণ ম্বাতঙ্্য ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ তাহার 
জীবনের স্বগ্র ছিল। কিন্তু সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত 
করিবার কোন উপায় দেখিতে ন। পাইয়া! তিনি ঘিয়মাণ 
থাকিতেন ও তন্জন্ত ক্ষোভ লইয়া মরিবেন,এই কথ! তাহার 
মূখে শুনিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন, যে, মহাত্মা! 
গান্ধীর প্রবর্তিত প্রচেষ্টায় তাহার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও 
আশার সঞ্চার হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। 
ইহার পর তাহার হনয় হইতে নৈরাশ্ের ভাব চলিয়া যায়। 
ভিনি মহাত্ম! গান্ধীকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন ও ভাল- 


বানিতেন, এবং আমাদের সহিত কথাপ্রসঙ্জে তাহাকে 
ধশ্ববীর ও কর্ধীর বলিতে শুনিয়াছি। 


গত্রদ্ধানন্দ যে জানে সার, 
ভয় নাই আর কিছুতে তার ॥” 


তিনি এই আনন্দের অদ্বেণে আজিম 
বংপরগুলি ব্যাপূত ছিলেন। তাহার অধিকারা 
হইয়া] অনেক দিন জীবিত থাকিয়া তিনি শান্তিতে 


পরলোক যাত্র। করিয়াছেন। “দ্বিজের ত্রিঙ্ত্ব” কবিতা- 
টিতে তাহার পরিচন্ন পাওয়া যায়। 


দবিজেন্ত্রনাথের পুত্রপৌআ ধনজনবিভব সবই ছিল, 
কিন্তু তিনি অনাসক্ত গৃহী ছিলেন। অথচ তিনি যে 
আত্মীয়ম্বজনকে ভালবাসিতেন না, তাহা! নছে। তাহার 


জনেক কথায় তাহাদের প্রতি দেহের পরিচয় অনেক বার 
পাইয়াছি। 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তাহার বাদভবনসংলয় আমরক-কুঞ্জের জীবগ্ুলির 
প্রতি তাহার দ্েহছকরুণ! দেখিলে প্রাচীনকালের শাস্ত- 
রপাস্প ভপোবনের কথ! মনে পড়িত। বিধুশেধর শান্তা 
মহাশয় লিখিয়াছেন, এবং আমরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি ;_ 


“তিনি নিরুপত্রবে একাকী বসিয়। জানসমুদ্রের 
বত্বগ্তলি আহরণ করিতেছেন, আর সম্মুখের আমলক তরু 
হইতে পাখী নিজের মনে তাহার গায়ে মাথায় আসিয়া 
বসিতেছে, খেল। করিতেছে, আবার খাবার খাইতেছে। 
কাঠবিড়ালগুলিও লাফাইয়! লাফাইয়া৷ এইরূপ খেল! 
করিতেছে। দ্বিজেজ্্রন!খ তৃত্যকে দিয়া ইহাদের উপযুক্ত 
আহার প্রচুরক্পে সংগ্রহ করাইয়। নীরব চিন্তায় বসিয়া 
আছেন। কাহারো কোন উদ্বেগ নাই, আশঙ্ক! নাই 
সকলেই যেন বলিত্েছে, সর্বা আশশ| মম মিত্রং ভবস্ত-_ 
সমগ্ত দিক আমার মিত্র হউক! মিত্রন্ত চক্্য। সমীঙ্গ/ মণ 
__মিজ্রের চঙ্ষুতে আমরা দর্শন করি! একদিন একটি 
পাখী তাগ্ছার কাধে বসিঘ্না খেলিতে খেলিতে মহস। 
ঠোট দিয়া চোখের মধ্যে আঘাত করে। চোখটি ইহাতে 
অত্যন্ত লাল হইয়। উঠে। সংবাদ পাইয়! আমর! একটু 
চিন্তিত হইয়াছি, এমন সময় দেখি তিনি স্বয়ং আমাদের 
নিকট উপস্থিত। দেখিয়াই বুঝিলাম চোখে বেশ আঘাত 
লাগিয়াছে। কিন্ত তিনি বলিলেন-স্না, ও বিশেষ কিছু 
নহে, এখনই সারিয়া। যাইবে । ও তো আর ইচ্ছ। কিয়া 
আমায় কষ্ট দেন নাই! দ্বিজেন্দ্রনাথ জানচচ্চায় জীবন 
উৎসর্গ করিয়। নীগস হইয়। যান নাই, তাহার “ভূতদয়।' 
এইবূপই পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে ।” 

এই বিষয়ে গ্রবানীর পূর্বোক্ত গুপ্তনামা লেখকও 
লিখিয়াছিলেন :-.. 

“শালিক চড়াই কাঠবিড়ালী আসিয়। চতু্দিকে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে, গায়ের উপর, মাথার উপ, খাতার উপর 
নির্ভয়ে নিশ্ন্তচিত্তে বিচরণ করিতেছে। লেখার 
ব্যাথাত হইলে মাঝে মাঝে 'আঃ বড় জালাতন করুচে' 
বলয়! বৃদ্ধ টেঁচাইয়া উঠিতেছেন, তাহার! জক্ষেপমাঅ 
ন| করিয়। যাহার! যেমন ছিল তেমনি রহিল, কেবল 
কাঠবিড়াল ভদ্রতার অন্থরোধে লেখার টেবিল ছাড়িয়া 
পার্খাস্থিত পাথরের টেবিলে লাফাইয়৷ চড়িয্! লেঞ্জে ভর 
করিয়া বসিল।” 

চোখের ভিতরে পূর্বোক্ত পাখাঁটি ঠোক্রাইয়া! দেওয়ায় 
তাহাকে পনের দিন চোখ বীধিষ্না রাখিতে হইয়াছিল। 
“রাগিয়। তাহাকে দুর করিয়। দিতে বলিলেন। কিন 
পরদ্ধিন প্রাতে যখন দেখিলেন মে উপস্থিত নাই, ত' 
ভৃত্যকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “আহা, তাড়াছে 





ছাতিম তলায় দ্বিজেজ নাখের শবদেছ 


বল্‌্লেই কি তাড়াতে হয়! যা তাকে'ডেকে নিয়ে আয় 1” 
ডাকিয়া আনিতে হইল না, সে আপনিই আলিয়া 
উপস্থিত হইল ।” 


“ছ্বিঙ্েন্দ্রনাথ একদিন রাত্রে হঠাৎ উঠিয়া দেখিলেন 
একটি শীর্ণদেহ কুকুর বারাপ্ডায় শুইয়া শীতে থর্‌ থরু 
করিয়া কাপিতেছে এবং কুই কুই করিয়া কাপিতেছে। 
তৎক্ষণাৎ ভূত্যকে ডাকিয়া তাহাকে ভৎসনা করিলেন, 
বলিলেন “তোদের কি কোনও মায়া দয় নেই ! আহা, 
কুকরট! এইরকম ক'রে কাদ্‌চে, আর তোরা দরজা বদ্ধ 
ক'রে তভোস্‌ ভৌষ্‌ ক'রে ঘুমুচ্ছিস্‌?' এই বলিয়া আপনার 
একথানি নৃতন লালরঙের কমল আনিয়! কুকুরের গায়ের 
উপর তাহা চাপা দিয়! যখন দেখিলেন যে সে কতকটা 
সুস্থ হইয়ান্ে। তখন আবার ফিরিয়া গিগা আপনার 
বিছ্বানায় শয়ন করিলেন ।" 


কোন মানুষ তাহার কথায় বা আচরণে ক্লেশ 
াইয়াছে, ইহ! বু'বীতে পারিলে তিনি বাথ! পাইতেন 
এবং তাহার যথাসস্ভব প্রতিকার করিতেন। তাহার 
কোন কথায় কেহ হয়ত রাগ করিয়াছে এনধপ ভ্রমও 


তাহার কখন কখন হইত। তাহার একটা দৃষ্টান্ত 
দিতেছি। একবার তাহার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথাবার্তীর 
পর: একটি কি বিষয়ে তাহার বক্তব্য শেষ হইবার 
পরেই আমি তাহার অনুমতি লইয়া! প্রণাম করিয়া চলিয়া 
আসি। আমি বোধ হয় একটু হঠাৎ আসিয়াছিলাম। 
তাহাতে তাহার সন্দেহ হয়, যে, আমি বুঝি বা কোন 
কারণে অসন্ধষ্ট হইয়া চলিয়া আসিয়াছি । সেই জন্ত 
কিয়ৎক্ষণ পরেই এক ভূত্য আপিয়া বলিল, 'বাবু 
মহাশয় আপনাকে একবার দেখ! করিতে বলিয়াছেন'। 
আমি গেলে তিনি নিজের সন্দেহের কথা বলিলেন। 
আমি তীহাকে বুঝাইয়া দিতে পারিলাম, যে, তাহার 
কথ! শেষ হওয়ায় ও আমার অনেক কাজ থাকায় আমি 
চলিয়া আসিয়াছিলাম, অসন্তোষের কোন কারণ হয় নাই। 
বন্তত:ঃ তিনি আমাদের সকলের এপ পুজনীয় ও 
ভক্তিভাক্গন ছিলেন, এবং সকলকে এরূপ ন্মেহ 
করিতেন, যে, তিনি তিরস্কার করিলেও (জামাদিগকে. 


৭২৪ 


স্পসপসি 


তাহা কধনও করেন নাই) আমাদের অসন্তোষ জন্মিবার 
সম্ভাবনা ছিল না। তা! ছাড়া, দেদিন তিনি, অন্ত কোন 
কোন দিনের মত, বম্ওয়েচ, নামক জার্মান মিশনারীর 
বাংল! কথাবার্তা ও বাংল। কবিত। পাঠের হাশ্যকর 
অন্থকরণ করিতেছিলেন; এবং অন্থবিধ লঘু কথাবার্তা 
চপিতেছিল। সুতরাং তাহাকে যে চিনিত না, এন্প 
লোকেরও সেদিনকার কথাবার্তায় কোন বির্ক্তি 
জন্মিবার সস্তাবন৷ ছিল না। মানুষের সহিত ব্যবহারে 
তাহার শিষ্টতার ও কোঁমলম্দয়ের পরিচয় এইরূপ 
সামান্ত সামান্থ ঘটনাতেও পাওয়া যাইত। আপন আপন 
অভিজ্ঞত! হইতে অন্য অনেকেও এইরূপ ঘটনার বৃত্তান্ত 
দিতে পারিবেন। 

কোনপ্রক্কার অহমিকা প্রকাশ তাহার ম্বভাববিরুদ্ধ 
ছিন্ন। গরোক্ষভাবে৪ যাহাতে শিজ্ের বা নিজ 
পরিবারের কোন বড়াই করা না হয়, সে-বিষয়ে তিনি 
এরূপ সতর্ক ছিলেন, যে, উহা৷ শ্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল। 
আমি একবার তাহাকে বলি, যে, তাহার বাল্য ও যৌবন 
কালে বঙ্গের সামাজিক ও অন্ত নানাবিধ অবস্থা সম্বন্ধে 
তিনি যদি কিছু লেখেন, ত, তাহা! উপাদেয় হইবে ও 
মমাজের পক্ষে কল্যাণকর হুইবে। তাহাতে সেরূপ কিছু 
ন| লিখিবার দুটি কারণের তিনি উল্লেখ করেন। একটি 
এই, যে, তাহার স্বতি দুর্বল হইয়া গিম্বাছে, অনেক কথ। 
ভাল করিয়া মনে নাই। দ্বিতীয় কারণ এই বলেন যে, 
উহা! গ্লিখিতে গেলে তাহাদের নিজেদের পরিবারের কথা 
এত বলিতে হইবে, যে, তাহা আত্মস্ভরিতা মনে হইতে 
পারে। বস্ততঃ, তিনি এই দ্বিতীয় কারণটি যত গুরুতর 
মনে করিতেন, উহা! তাহা নহে । কিন্তু ইহা হইতে 
তাহার ম্বভাবনম্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। 

তাহার "্ঙ্ুরে যেমন একটি সহজ সরল দর্পহীন 
তেজন্িতা ছিঙ্গ, বাহিরের পরিচ্ছদেও তিনি তেমনি, 
অন্তের মতামতের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, নিজের অভিরূচি 





ও প্রয়োজন অহথদারে চলিতেন। বিধুশেধর শাস্্ী 
মহাশয় ঠিকৃই লিখিয়াছেন, 
“তাহার আচার ব্যবহার সমস্তই গ্রয়োকন 


অন্থুদারে, গ্র১ণিত প্রথা বলিয়। তাহার নিকটে 


প্রবাসী- ফাল্ধন, ১৩৩২ 
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কিছু নাই। চশমার যে-ষে স্থান শরীরের সহিত 
সংস্পৃষ্ট থাকে, কিঞিৎ বেদনা অস্থভব হয় বলিয়া তিনি 
চশমার সেই সেই স্থানে তুলা আড়াইয়া লইবেন। 
বেড়াইধার সময় চাপকান ঝুলিয়া থাকায় অহ্থবিধা 
হয়, তিনি বাম-দক্ষিণ স্বদ্ষে মোটা ফি] দিয়া তাহ। 
বাঁধিয়া চলিবেন। চটি জুতার বুড়ো আঙ্গুলে লাগে, 
তিনি তঙ্জন্ত জুতার সেই স্থানটুকু গোল করিয়! কাটিয়া 
লইবেন। [তিনি শীতকালে গরম মোজার ভিতর 
হাত ঢুকাইয়! সত দিয়া মোজা! ও জামার আত্তিন 
হাত বেষ্টন করিয়া বাধিতেন, যেমন বাইসিকৃল্‌ আরে- 
হীরা মোজা! ও পাভ্লুন পায়ে জড়াইয়৷ বাধে; 
ইহাও শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতে পারিতেন।] যতটুকু 
প্রয়োজন তিনি ততটুকুই করিবেন, তা যে-কোন বিষয়েই 
হউক; আহার-বিহার বসন-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সর্বত্রই 
তাহার এই নিয়ন অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। প্রয়ো- 
জনের অতিরিক্ত তিনি কিছুই করেন না।” 





একবার এগুজ্‌ সাহেব তাহাকে একটি গরম ওভার- 
কোট. উপহার দেন। তিনি উহা লইয়াছিলেন, কিন্তু 
গায়ে না দিয়। উহার দ্বারা তাহার বেদারাটি মুড়িয়া 
তাহাতে বসিতেন। 


প্রয়োজনের অভ্িরিক্ত কিছু না করার যে নিয়ম 
শব্ধপ্রয়োগসন্বদ্ধেও তিনি তাহা রক্ষা করিতেন। সকল- 
রকম লেখাতেই তিনি বিশেষ বিধেচনা! ও ওজন 
করিয়া শব বাবহার করিতেন । এই জন্ত তাহার লেখায় 
তাহার চিস্ত। ও ভাব স্বন্দ্ররূপে ব্যক্ত হইত। 

তিনি বড় সরল প্ররুতির লোক ছিলেন। মাচ 
বুঝিয়া চতুরতাপৃণ্ধক মত বা মনের ভাব গোপন 
করিবার অভ্যান তাহার ছিল ন|। এই জন্ত কখন 
কখন তাহার অজাতসারে হ্ান্তকর অবস্থা ঘটিত। 
একদিন মিঃ 'থগুজ্‌ ৪ আমি তাহার সহিত সন্ধ্যায় 
দেখ। করিতে গিম়্াছি। সেদিন তিনি, আমাদের দেশের 
সাধারণ লোকদের মধ্যেও অনেক সময় কেমন উচ্চ 
ধর্মভাব ও দার্শনিক চিন্তা লক্ষিত হয়, তাহা বলিতে 
আর করিলেন। প্রনন্বক্রমে, খুষ্টিয়ান্‌ মিশনারীরা যে 
আমাদের দেশের লোককে পুতুলপৃঙ্নক বলিয়া ভূল 
বুঝে ও অবজ্ঞা করে, এই মন্মের নাপা কথ! খুব উৎসাছের 
সহিত বলিতে লাগিলেন। শ্রোতা ছুঙ্চনের মধ্যে এক- 
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ক্ষন ষে ৃ্ী ধণ্ম-প্রচারে উৎসাহী, তাহা! তিনি ভূলিয়াই 
গিয়াছিলেন। আমরা যখন বিদায় লইয়। নিজ নিজ 
আবামে চলিলাম;তখন এগু.জ্‌ আমাকে ইংরেজীতে বলিলেন, 
“আজ বড় দাদার কথোপকথন খুব ইপ্টারেিং হইয়া” 
ছিল।” আমি চুপ, করিয়া এই মন্তব্যের রসটুকু উপভোগ 
করিলাম। দ্বিজেন্ত্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসের ছ্বাপকে 
মোটেই মৃল্যবান্‌ মনে করিতেন না; এই জন্ত বহুবার 
আমাদের সাক্ষাতে বি-এ এম্‌-এ-দের সম্থদ্ধে এরূপ অনেক 
মন্ত্রবা প্রকাশ করিতেন যাহা শুনিলে তাহারা খুাশ 
হইবেন না। তাহার শ্রোতা বিশ্ববিচ্য/লয়ের দাগী 
ন্গোক, ভাহা ভাহার মনে থাকিত না; 'অগব| হয়ত 
ঠাহার ন্েহগুণে তিনি তাহাকে কলঙ্ষমুক্ত 
বরিছ। লইয়াছিলেন। এইনপ, শিক্ষিত মহিলাদের 
সন্ধদ্ধেথ তাহার কতকগুপি প্রতিকূল ধারণা ছিল। 
কিস্ছ তাহার জন্ত, এরূপ যেসব মহিলা! তাহাকে 
প্রণাম করিয়া রৃহাথ হইতেন, তাহারা তাহার 
প্রত বম ভক্তিমতী ছিলেন না। আকন্গকান্গকার মেয়ের] 
ষে সেকেলে ভাল ভাল রান্ন! ভুলিয়া যাইতেছেন, এটা 
তাহার একট। অভিযোগ ছিল। 

বিছ্াসাগর মহাশয় সম্বন্ধে যেমন বিস্তর সতা 
আখ্যানমালা সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছে, দ্বিজেন্্রনাথের 
সম্বন্ধেও তাহা হওয়া উচিত। 

ঘিজন্্রনাথের চিন্তাশক্তি বিন্ময্নকর ছিল। খিধুশেখর 
শাস্সী মহাশয় বলিয়াছেন, “শাস্ত্রের সাহাষ্য গ্রহণ ন। 
করিয়াও তিনি কেবল নিজের চিন্তা-প্রভাবে কোন 
সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া দৃঢ়তরভাবে বলিয়াছেন, যে, 
ইহা এইকসপ হইতেই হইবে। আনন্দের বিষয় বস্তু ত- 
ও তাহা সেইরূপই শানে দেখা গিয়াছে।” “তাহার 
শান্্রচিন্তায় জ্ঞানচ্চায় সফলতা লাভের একটি প্রধান 
কারণ তাহার সত্যনিষ্ঠা। তাহার হৃদয় কোন সাম্প্রদায়িক 
ংস্কারে বলুষিত নহে ।***হউক না কেন ভিন্ন সম্প্রদায়, 
তিনি কাহারও প্রতি কোন অন্থচিত আরোপ সঙ্থ 
করেন না। একটি ঘটনার উল্লেখ করি। একদিন এক 
ব্যক্তি প্রসঙ্গক্রমে প্রকাশ করেন, যে, হিন্দুগণের 
শ্রকফের যে কুষরূপ, তাহা অতি কুৎসিত; এবং ইহ। 
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অসভা বর্ষার ভাতিগণের কল্পনা হইতে লওয়া হইয়াছে । 
কথাট1 ঘুরিতে ঘুরিতে ম্বিজেন্দ্রনাথের বর্ণে গিয়া পৌছে। 
দিবা সার দ্বিপ্রহর, প্রথর রৌন্র, বৃদ্ধ জানতপন্থী ধীরপদ- 
ক্ষেপে উপস্থিভ হইয়া ম্বুতীব্র ভাষায় তাহার ভ্রম 
দেখাইয়া দিয়া উপসংহার করিলেন-_জ্রকফের কুৎসিত 
রূপের কথা কোথায় আছে ? সর্বঅই ত তীহাক্কে 
গযামহুন্দঃঃ “মদনমোহন' বল! হইয়াছে !” 

যুবা সতীশচন্দ্র রায় দিজেন্দ্রনাথকে দেখিয়া লিখি! 
গিয়াছেন, প্প্রকৃত আইডিয়্যালিষ্টের প্রতিকৃতি এতদিনে 
আমি দেখিল্সাম। ইহাদের একটি লক্ষণ এই, যে, ইহা 
যে কথাই বলুন, তাহা নিজের অন্তরাত্মাকে লক্চা 
করিয়া যেন বলিতে থাকেন-বাইরের লোক সাম্ন 
ধাড়াইয়া থাকে মাত্র। ভাবিয়া দেখ দেখি-_জাগত 
অগ্তরাত্মাকে সম্মুখে রাখিয়। আমর] যদি কথাবা্া শব 
বলি, তাঠ1 হইলে আমাদের বাকো কি সত্য, কি তীব্রগ, 
কি তেজ প্রেরিত হইতে বাধ্য ।.*'"""দ্বিজেন্দ্রবাবুর মুখে 
সরল ভাব হো আছেই, কিন্তু অন্তরের চেহারায় এটি 
বড় জোরের অথবা বীধ্র ভাব আছে। এইস$ল 
জ্যোতির স্পর্শে অন্তরাত্মা জাগে ।৮ 


ূরধ্যগ্রহণ 

গত ২* শে পৌষ হৃর্ধ্যগ্রহণ হইয়াছিল। বৈজ্ঞাঁনক 
তথ্যনির্ণয় ও সত্য আবিষ্কারের নিমিত্ত এ উপণক্ষে 
স্মাত্রাহীপে যে পাশ্চাত্য নানা জাতির লোকে পধাবে ফণ- 
মঞ্চ নির্মাণ ও দুরবীক্ষপাদি যন্ত্র স্থাপন করিয়ছিলেন, 
তাহ! আমর1 অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে বলিয়।ছি। 
পর্যবেক্ষণের ফলও পরে পাঠকদ্িগকে জানাইবার ইচ্ছ! 
আছে। ভারতবর্ষে ক্ষে/র পুর্ণগ্রাস দৃষ্ট হয় নাই। হইলেও 
এখানে আমাদের দেশের লোকেরা পধাবেক্ষণের কোন 
সমুচিত বাবস্থা করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। 
প্রথমতঃ, ভারতে যথেষ্ট জ্ঞানবান্‌ বৈজ্ঞানিকের ংখ্য। 
কম; দ্বিতীয়তঃ এরূপ লোক ধাহারা৷ আছেন, তাহাদের 
যথেষ্ট আর্থিক আঙ্গকুগ্য পাইবার সম্ভাবনা কম, এবং হয়ত 
মেই কারণে ও অন্তান্ত কারণে উদ্যোগিতাও কম। 

ভারতবর্ষে স্ু্ধাগ্রহণ? উপলক্ষে নান! তীর্থে মানাধঈীদের 
খুব ভীড় হইয়াছিল। গ্রহণের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কারণ 


৭২৬ 


আমাদের পূর্বপুরুষের! জানিতেন। তাহা আনিয়া 
তাহারা, চন্্রগ্রহণ ও হুর্যাগ্রহণ কখন হুইবে, তাহ! গণনা 
করিবার নিয়মও লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তদছসারে 
গণনা করিয়া আমাদের পঞ্জিকাকারেরা গ্রহণের ধিন- 
ক্ষণ পঞ্জিকা নির্দেশ করিয়। থাকেন। গ্রহণ-সম্দ্ধে 
এইকপ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের দেশে প্রাচীন কাল 
হইতে থাকা সত্বেও অন্তবিধ এবং স্তান্ত ধারণাও চল্লিয়া 
আদিতেছে এবং তাহাই অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস। 
এই ভ্রান্ত বিশ্বাসসশতঃ অসংখা নর-নারী কৃর্ধযকে 
রাহ্ছর গ্রাস হইতে বাচাইবার জন্য শঙ্খ ঘণ্ট| বাজাইয়া 
থাকেন, এবং নিজেদের 'শুচিত| ক্ষালনার্থ তীর্ঘস্থানে 
সন করিয়া থাকেন। 

কলিকাতায় গঙ্গার নানা ঘাটে লক্ষ লক্ষ নরনারী 
৩ শে পৌধ স্নান করিয়াছিলেন। নানাপ্রকারে তাহাদের 
সাহাবা করিবার জন্ত, আকম্মিক দুর্ঘটনা নিবারণের জন্ত, 
সঙ্গীহারা স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে তাহাদের অভিভাবক- 
দের হাতে অর্পণ করিবার জন্ত, বন্ৃনংখ্যক স্ষেচ্ছাসেবক 
প্রত্যুষ হইতে প্রায় সন্ধা! পর্যাস্ত অক্লাম্তভাবে পরিএম 
করিয়াছিলেন। ইহাদের আত্মো্নর্গ ও নিয়মান্থগত্য 
অতীব প্রশংসনীয়। 


মাঘমেলা ও সথ্য্যগ্রহণ-নান 


প্রয়াগে প্রতিবৎসর মাঘমাসে গঞঙ্গাষমূনার সঙ্গমস্থলে 
মাঘমেল! হইয়া! থাকে। মেলা একমাস থাকে; কিন্ত 
প্রথম দিন ও শেষ দিনেই বেশী ভীড় হয়। এই এই 
দিনে প্রায় ছুই তিন লক্ষ লোক স্নান করে। সাধারণ 
মাঘমেলায় সচরাচর খাদ্য মিষ্টান্ন ব্যতীত অন্ত কিছু বড় 
বেশী বিক্রী হয় না। কিন্তু বার বৎসর অন্তর যে কৃত্তমেল! 
এই মাঘমাসেই হয় তাহাতে কাপড়, বহি, বাসন, থেল্না, 
মিষ্টার, পট প্রভৃতি নানাবিধ ভ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে । 
কোন কোন কুভ্মেলায় ত্রিশ লক্ষ পর্য্স্ত লোক প্রয়াগে 
সঙ্গমে সান করে। 

বর্তমান বৎসরে মাঘমেলার প্রথমে সুর্য গ্রহণও পড়ায় 
আনার্থার ভীড় খুব বেশী হঠয়াছিল। এইক্প অনুমিত 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পেস? পাপা 





হইয়াছে, ষে, প্রায় পচিশ লক্ষ লোক এবার জান করিয়া 
ছিল। আমর! গ্রহণের পূর্ববপিন ও গ্রহণের দিন যাত্রীর 
জনতা দেখিতে গিয়াছিলাম। তিন দিকের তিনটি 
রেলওয়ে দ্বার! প্রয়াগে পৌছ। যায়। তিন ষ্টেশনেই 
কয়েক দিন ধরিয়া লোকারণ্য হইয়াছিল। যাত্রীদের 
সাতিশয় কষ্ট হইয়াছিল-_বিশেষতঃ ফিরিবার সময়। 
ভাহার! বস্তার মত মাল গাড়ীতে পধ্যন্ত ঠাসা বোঝাই 
হইয়৷ যাতায়াত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অথচ আইন 
মাঙ্গষকে এইরপ যষ্তরণ দেওয়ার বিরোধী । কিন্তু 
রেলওয়ের বশ্মচারীরা লক্ষলক্ষ টিকিট বিক্রী করিয়াই 
নিশ্চিন্ত ছিলেন? যাত্রীদের অস্থবিধ! নিবারণের জন্ত 
যথেষ্ট চেষ্ট| করেন নাই। শুনিয়াছি, পাণ্ডারা সান 
উপলক্ষে তাহান্দের লন্গ বহু অর্থের কিছু অংশ ষ্রেশনে 
হ্তাস্তর করিয়া গাড়ীতে কোন প্রকারে ঠাসিয়া ঠলিয় 
যাত্রী বোঝাই করিয়াছিল; প্রকারে অর্থব্যয় 
করায় রেলওয়ের কর্মচারীরা তাহাদিগকে বাধা 
দেয় নাই। এক দল যাত্রীর নিকট হইতে যথাসাধ্য 
আদায় করিয়! লইয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া অন্ত 
আরো যত দলের নিকট তাহারা আদায় করিতে পারে, 
ততই তাহাদের লাভ। 

গঙ্জাতটে কিন্তু যাত্রীদের অন্ত নির্ধল জল সরবরাহের 
ও তাহাদের স্বাস্থা রক্ষার হৃবন্দোবন্ত হইয়াছিল। 
প্রয়াগের সেবাদমিতি হারান ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীলোকদিগকে 
তাহাদের আত্মীয়দের হাতে অর্পণ করিবার নিমিত্ত এবং 
অন্থান্ত-গ্রকারে তাহাদের সাহাধা করিবার নিমিত্ত 
বিশেষ চেষ্টা ও স্থবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সঙ্গমস্থলে 
কেহ ডুবিয়! গেলে তাধান্দের উদ্ধার ও প্রাণরক্ষার জন্তও 


বন্দোবস্ত ছিল। 
এবার সঙ্গম গঞ্গার'.বাধের'-প্রায় ছুই মাইল নীচে 


হওয়ায় স্থবিস্ৃভ বালুকাময়-নদীতটে যাত্রীদের'থাকিবার 
ও চল] ফির! করিবার অন্থবিধা হয় নাই। প্রায় পাঁচবর্গ 
মাইল স্থান যাত্রীরা পাইয়াছিল। 

গ্রহণের পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় দেখিলাম, অনেক পুরুষ 
ও নারী বালুকার উপর নিজেদের সামান্ত খাদা পাক 
করিতেছে। ভাহারা:সেই খানেই রাত্রি যাপন কঝরিবে। 





৫ম সংখ্যা] 


অধিকাংশের কোন বিছানা . * 
লেপ কাথ! নাই; গায়ে যে -).. 
সামান্ত কাপড় আছে তাহাতেই . 
তাহারা, ধোলা জায়গায় 
আকাশের নীচে বালির উপরে 
এলাহাবাদের রাত্রের দারুণ 
শীত কাটাইবে। কেহ কেহ 
কিছু খড় সংগ্রহ করিয়াছে; 
তাহারই উপর রাত্রি যাপন 
করিবে। বাকী অধিকাংশের 
বালুকাশধা]। হিংশ্রতায় ভার- 
তীয়ের পৃথিবীর নান! 
জাতির নিকট পরাভব শ্বীকার 
করিতে পারে; কিন্কু সাদাসিধা জীবন্যাপন প্রণালী 
৪ কষ্টমৃতিষুঃতায় অন্ত কোনও সভ্য জাতি তাহাদিগকে 
অতিক্রম করিতে পারিবে না। আমাদের জান বাড়ুক, 
ঈশ্বধ্য বাড়ুক, ইঠ£1 আমর| চাই; কিন্তু সাদাসিধা-ভাবে 
জীবন যাপনের ক্ষমতা ও কষ্টও অন্থবিধা! সহিবার ক্ষমতা 
আমাদের না কমে, এই ইচ্ছা আরও অধিকপরিমাণে 
করি। 


বিবিধ প্রমঙ্গ-_-মাঘমেল। ও হার্য্যগ্রহণ-ম্নান 


৭২৭ 


তত পল শপাপশ পিশিশাশিশ ৭ 





প্রয়াগ-ঘট ষ্টেশন (ও, আরু রেলওয়ে ) দ।রাগঞ্জ 
[ডাঃ ললিভমেহন বহন এম্‌ বি কর্তৃক গৃহীত ফোটো গ্রাফ 


খাহারা স্নান করিতে আনিয়াছিলেন ও ন্নান করিতে 
ছিলেন, তাহাদের কাহার9 কাহাদ মুখে ভক্তি শ্রদ্ধার 
চিহ্ন দেখিতে পাই নাই; কিন্তু অনেকের, বিশেষতঃ 
সত্রীলোকদের, মুখের ভাব দেখিয়া অদ্ধার উদয় হইয়াছিল। 
কোনও ভ্রান্ত বিশ্বাস বা কুসংস্কার কাহারও থাকে, 
তাহা আমর চাই না; সকলেই যে বাহিক শ্রানের 
পাপক্ষালন ক্ষমতায় বিশ্বাসবশতঃ স্নান করিয়াছিলেন, 





ইজাং ব্রিজ ষ্টেণন ( বি, এন্‌, ডু বেলওয়ে ) বেপাধাট বাধ হইতে। 
[ ডাঃ ললিভযৌহন বন্ধ এম্‌ বি কর্তৃক গৃহীত ফোটো গ্রাফ 


৭২৮ 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৪ পু 


ই 


দার!গ9ঘাট ঝুম হই দৃষ্ 


তাহাও মনে করি না, উচ্চতর ভাব হইতেও কেহ কেহ 
করিয়া থাকিবেন। কিন্ধ ভক্তিশ্রদ্ধা একেবারে হ্থায় 
হইতে দুর করিয়! দিয়া ওঁদাসীন্য ও বিদ্রপের ভাব 
তাহার স্থান অধিকার করিলে তাহা আরও অবাঞ্ছনীয়। 
সর্বসাধারণের মধো জানবিস্তার হউক, সকলে শিক্ষিত 
হুউন, কিন্তু আমাদের জাতির বিশেষত্ব যে তক্তিশ্রছা 
তাহ! নিশ্মল ও বদ্ধমূল হউক, ইহাই চাই। আমাদের 


[ডঃ রলিতমোহন খন এম্‌ বি কতৃক গৃহীত ফোটোগ্র।+ 


দেশের নারীপা যে আস্মোত্সর্গ ও দেবা অনেক সময় 
বাধ্য হইয়া করেন, শিক্ষিতা, অবরোধমুক্তা, বদ্ধনমুক। 
হইয়া তাহার। স্বেচ্ছায় তাহা করিলে প্ুণ্যভূমি ভারতবধ 
পুণ্যতর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


স্নানের ভীড় তিনদিনব্যাপী চলস্ত ভীড় বলিয়া এবং 
জনত। স্থবিস্ূভ স্থানের উপর হওয়ায়, ফোটো গ্রাফগুলি 


দেখিয়া! উহার কোন ধারণ। হইবে না। আমরা রাস্তায়, 





গণ্ট ন সেতু, গ্র্যাও টাঙ্ক,রোড. 
[ ডাঃ ললিলতমোহন বন্ধু এম্‌ বি কর্তৃক গৃহীত ফোটো গর 


বিবিধ প্রসঙ্গ--জাতিসংঘ ও ভারতবর্ষ 


৭২৯ 





বেঞীঘাটে মেলার ভিতরকার দৃগ্ঠ-_ফেঠাইর-দোকানেরূকাছে 


[ডাঃ ললিতযোহন বহু এস্‌ব কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ 





মেলার ভিতরকার অপর একটি দৃষ্ত 
[ ডাঃ ললিতমোহুন বন্ধ এম্‌-বি কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ 


বালুষয় গঙ্গাতটে, এবং সঙ্গমে ও ভাহার নিকটবর্তী 
জলের স্রোতে যাত্রীদের মধ্যে গিয়া তাহাদের সংখ্যাধিকা 
বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তা ছাড়া, বেশী ভীড়ের কয়েকটি 
ফোটোগ্রাফ না উঠায়, ভাহা হইতে কোন ছবি পাওয়া 
যায় নাই । 


জাতিসংঘ ও ভারতবর্ষ 


ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কোন কোন সভ্যের 
প্রশ্নের সরকারী উত্তর হইতে জান গিয়াছে, যে, লীগ. 
অব. নেশ্বন্স্‌ বা জাতিসংঘের বায়নির্বধাহার্থ বিলাতের 
গবর্ণ মেন্ট ঘত অর্থ দেন, ভারতবর্ধকেও তত অর্থ দিতে 


হয়। এবং ভারতব্ধকে ধত দিতে হয় এদেশের দেশী 
রাজানমূহের নিকট হইতে তাহার কোন অংশ পাওয়া 
ধায় ন। অথচ প্রতিবংসরই কোন-না-কোন দেশী 
রাজ্যের রাজাকে প্রতিনিধি করিয়া জাতিসংঘে পাঠান 
হয্ব। পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করাতেও গবর্ণ-মেন্টের প্রতিনিধি 
স্বীকার করেন নাই, যে, এই রাজারা দেশী রাঙ্জের 
প্রতিনিধি; গবর্ণ মেণ্টের মত এই,যে, উহার! ভারতবর্ষেরই 
প্রতিনিধি। ভারতবর্ষ বলিতে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও 
দেশী রাজাগুলির সমষ্টি বুঝায়। দেশী রাজোর রাজারা 
যদি নিম্মিততরূপে জাতিসংঘে প্রতিনিধিবূপে যাইতে চান, 
তাহা হইলে উহার, ব্যয়ও তাহাদেএ দেওয়। উচিত। 
কিন্ত শুধু ব্যয়ের অংশ দিতেই তাহাদিগকে বলিতেছি ন!। 
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শাশপিশিপ 


তাহাদের অধিকার কি কি তাহাও নির্ণাত হওয়া উচিত, 
এবং তাহাদের প্রতিনিধি তারতবর্ধায় ব্রিটিশ গবর্ণ,মেপ্ট. 
দ্বারা মনোনীত না হইয়া দেশী রাছ্গাদের সভা ষে 
“নরেন্রমগুল” আছে, তাহার দ্বারা নির্ববাচিত হওয়া 
উচিত। 

ব্রিটিশ ভারতবর্ষের গ্রতিনিধিও গবর্ণমেণ্ট, কর্তৃক 
নিযুক্ত না হইয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভ। কর্তৃক নির্ববাচিত 
হওয়া উচিত, এবং ব্রিটিশ ও দেশী ভারতবর্ষের 
প্রতিনিধিদের নেতা! ইংরেজ না হইয়া ভারতীয় হওয়া 
বর্তব্য। ভারতবর্ষের একজন প্রতিনিধি আছেন স্যাবু 
অতুলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । বাক্তিগতভাবে তাহার বিরুদ্ধে 
আমাদের কিছুই বলিবার নাই। যেমন অনেক 
বেসরকারী দেশনায়ফের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে 
মতভেদ আছে, তাহার সহিতও তেমনি মতভেদ থাকিলেও 
তাহার ্বদেশ-হিতৈধিতা, বিচক্ষণতা ও যোগাতা৷ সম্বন্ধে 
আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও সহজেই বুঝ 
যায়, যে, তিনি যদি ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক নির্বাচিত 
ভারতবর্ষের বেসরকারী প্রতিনিধি হইতেন, তাহা হইলে 
তিনি যাহা বলিতে ও করিতে পারিতেন, এখন তাহা 
পারেন না। 

ভারতবর্ষ আত্মণাসন-অধিকার লাভ করিবার পূর্বে 
সম্ভবতঃ জাতিসংঘে নিজের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে 
পারিবেন না। কিন্তু বর্তমান অবস্থাতেও তাহার চেষ্টা কর! 
আমাদের কর্তব্য। জাতি-সংঘ'হইতে ব্রিটেন্‌ যেরূপ লাভ- 
বান্‌ হন, ভারতবর্ষ তাহা ত হুনই না।অধিকন্ত ভারতীয়দের 
বিদেশে লাঞ্ছনার কথ। জাতিসংঘে উত্থাপিত পর্যাস্ত হইতে 
পায় না। যেমন আফ্রিকার টাঙ্গান্য়ীকা দেশবাসী 
ভারতীয়দের লাঞ্ছনা ও অস্থবিধার কথা জাতিসংঘে 
উত্থাপিত হইতে পায় নাই। তথাপি যখন আমর! এত 
টাকা দিতে বাধ্য হই, তখন তাহার অনুরূপ কিছু লাভ ও 
সুবিধা পাইবার চেষ্টা সতত কর! আমাদের কর্তব্য। 
ইংরাজ বা ভারতীয়, যাহার! ভারতের প্রতিনিধি বলিয়! 
পরিচিত, তাহাদের নিকট আমাদের সার্বঞ্জনিক সভা- 
মমিতি সকল হইতে এবং ব্যবস্থাপক সভা সকল হইতে 
আমাদের দাবী ও বক্তব্য যাওয়া উচিত। যাহাতে 
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আমাদের বৃখা পণুশ্রম না! হয়, সেইজন্ত জাতিসংঘের মূল ও 
অবাস্তর নিয্নমাবলী এবং গঠনব্যবস্থা আমাদের সকলের 
জানা উচিত। এই আপত্তি উঠিবে, যে, কাজ ত কিছু 
হইবেই না, বৃথা এসব করিয়া লাভ কি? উত্তরে জিজাদ্য, 
ব্যবস্থাপক সভায় তর্কবিতর্ক ও বক্তৃতা করিবার জন্ত 
সভ্যেরা যত পরিশ্রম করেন, তাহার সদ্দবশ ফল পান কি? 

জাতিসংঘের জন্ত ভারতবর্ষকে যত টাক! দিতে হয়, 
তাহার পরিমাণও কমাইবার চেষ্টা কর! উচিত। কারণ, 
তথায় আমাদের অধিকার বড় কম। 

আপাততঃ জাতিসংঘ হইতে আমরা যে পরোক্ষ 
ফল লাভ করিতে পারি, তাহাও ভুলিয়া! যাওয়া উচিত 
নয়। এ কথার আতাস পূর্বেই দিয়াছি যে, আমরা 
আত্মশাসনক্ষমত| পাইবার পূর্বে আমাদের মনের মত 
প্রতি'নধি পাঠাইতে পারিব না এবং আমাদের ইচ্ছামত 
কোন বিষয়ের অবতারণা 9 জাতিসংঘে কগিতে পা্িব না। 
কিন্তু এ সকল অহবিধা সত্বেও আমরা সংঘের মাস্তর্জাত্তিক 
কাজ-সকলে অনেকট! প্রভাব অন্ন কগিতে এবং এই 
উপায়ে পৃথিবীর অন্তসব দেশের সংঘসভাদিগকে 
ভারতবর্ষের প্রতি ন্রক্ত করিতে পারি। ভারতবধের 
প্রতিনিধিরা যদি সংঘের আলোচনায় ন্তায়ের এবং অন্ত 
সব দেশের লোকদের কঙ্গ্যাপের দিকে দুটি রাখেন, 


তাহা হইলে তাহাদের প্রতিনিধিদেরও ভারতের 
প্রতি কতকটা মিআভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবন! 
আছে। অবশ্ত আত্মশাসনক্ষমতা পাইতে হইলে 


সাক্ষাগুভাবে, তাহার প্রধান চেষ্ট। আমাদিগকে, এবং 
এই দেশেই করিতে হইবে। কিন্তু ইহা ভুলিলেও 
চলিবে না, যে, ইংলগ্ড তাহার উপনিবেশগুলির এবং 
ব্রিটিশ সামাজের বাহিরের সভা জগতের লোকমতের 
প্রভাব অনেকটা অনুভব করে। এই প্রভাবটি ধাহাতে 
ভারতবর্ষের অগ্রকৃ্ন হয়, তাহার চেষ্ট। আমাদের "কর! 
বর্তব্য। আমাদের অনেক সময় এই ভ্রান্ত ধারণ] জগ্মো, 
যে, সাক্ষাৎভাবে আমাদের রাজনৈতিক নেতার! ভারত- 
বর্ষের রাজনৈতিক উন্নতির অন্ত যাহা করেন, কেবল 
তাহাই বুঝি ভারতবর্মের শ্বাধীনত1 লাভের পক্ষে সাহায্য 
করিবে। বিস্ত, এরূপ নেতাদের একপ কাঞ্জের মূলা বিন্দু 


€ম সংখ্যা] 


মান্্ও কমাইবার ইচ্ছা না করিয়া বলিতেচাই ষে,সাহিত্যে 
বিজ্ঞানে,দশনে,শিল্পে,ইতিহাসে কিন্বা মানব চেষ্টার অন্তান্ত 
বিভাগে ধাহারা! জগতে ভারতবর্ষের নামকে গৌরবান্থিত 
করেন, তাহারা! সকলেই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথে 
অগ্রসর করিতেছেন। অজ্ঞতা, জাতাহস্কার, প্রতৃত্বপ্রিয়তা 
বা স্বা্থাঙ্কতা বশত্ঃ ভারতের আত্মকর্তৃত্বের বিরোধী 
ইংরেজরা যাহাই মনে করুক, ম্যায়বান্‌ ইংরেজর1 এবং 
জগতের অন্য মভাদেশের লোকদের মধো্তা ়বান্‌ ব্যক্তিরা 











স্যার অতুলচ্র চট্টোপাধ্যায় 


যখন দ্রেখিবেন, যে, পরাধীন অবস্থাতেও ভারত নান! 
বিদ্যার ও কার্ধোর ক্ষেত্রে ছুনিয়ার দরবারের উপযুক্ত পোকের 
জন্ম দিতেছে, তখন তাহাদের মধ্যে এবিশ্বাদ জন্মিবেই 
যে, এহেন ভারতকে শ্ৃত্খলিত রাখা অন্তায়। এন্সপ 
বিশ্বামের ও তাহার প্রভাবের কোন ফলই হইবে 
না, মনে করিতে পারি না। জাতিসংঘের 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_লক্ষৌতে সম্তরণের প্রতিবাদ 
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ক্ষমত! এখন সীমাবদ্ধ, কিন্তু উহা! ক্রমশঃ বলদঞ্চয় 
করিতেছে ও অদূর ভবিধাডে বলিষ্ঠ হইবে। কিন্তু 
তাহার পূর্বেও,যে পরোক্ষ প্রভাবের কথা উপরে বলিলাম, 
তাহা আমর! অঞ্জন করিতে পারি। 

তাহা করিবার জন্য আমাদের কংগ্রেসের একজন কর্মী 
যদি জেনিভায় জাতিসংঘের অধিবেশনের সময থাকেন, 
এবং সবদেশের সভ্যদ্দের মধ্যে ভারতীয় ব্যাপারসমূহের 
জ্ঞানবিত্ত/রের চেষ্ট। করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। 

পৃথিবীর সব সভ্যঙ্জাতিদের মধ্যে জ্ঞানজগতে 
সহযোগিতা-স্থপনের জন্ত জাতিসংঘের একটি সমিতি 
আছে। তাহাতে আচার্য জগধীশচন্ত্র বন্থু মহাশয় 
ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। তিনি 'মাগামী মর্চ, মাসে এ 
সমিতির কার্ধ/-উপলক্ষে জেনিভা বাইবেন। বলা বাহ্গ্য, 
তাহার উপস্থিতি এবং তাহার বৈজ্ঞানিক বতৃত। ও যস্ত্রাদি 
প্রদর্শন দ্বারা জ্েনিভায় সমবেত নানা সভ্যজাতির 
প্রতিনিধিদের মনে ভারতের গ্রতি অন্ধ! উৎপন্ন হইবে। 
জাতিসংঘ হইতে ইহা ভারতবধষের অগ্তরতম লাভ। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্প্রতি যে বণ-বাধা আইন পাম্‌ 
হইয়াছে, তাহাতে আফ্রিকার মাদিমনিবাসী ও ভারতীয় 
দিগের সে দেশে খনি ও রেলওঘে সমূহে চাকরা পাওয়া 
নি'ষদ্ধ হইয়াছে । আর একটি এরূপ আইন হইতেছে, 
যাহার ভ্বারা তথাকার ভারত,য়ের! জীবিকার উপায় 
অভাবে মরিতে বা সেদেশে ত্যাগ করিতে 


বাধ্য হইবে। এইনকল বিষয় জাতিসংঘের সমক্ষে 
উপস্থিত করিবার চেষ্টা কর৷ কর্তবা। 


লক্ষৌতে সন্তরণের প্রতিযোগিত৷ 

গত ১৯শে ডিসেম্বর লক্ষৌ শহরে আগ্র। অযাধ্যা 
প্রদেশের গবর্ণরের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাদেশিক ওলম্পিক্‌ 
ক্রীড়া্দির অন্ততম অন্গস্বরূপ সস্তরণের ষে প্রতিযোগিতা 
হইয়াছিল, তাহাতে তথাকার ইন্টারুমীডিয়েট শ্রেণীর 
ছা্জ প্রীমান্‌ পৃর্থীশচন্দ্র ঘোষ প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
আশ! করি, এই বালকের প্রশংসনীয় শক্তি তাহাকে 
সমাজসেবায় প্রবৃত্ত ও সমর্থ করিবে। 


৭৩২ 


প্রবাসী-_গান্তন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





শ্ীমান্‌ পৃথধীপচন্ত্র ঘোব 


দামাস্কাস 


প্রথম কে যে দামাস্কাম্‌ শহর নির্মাণ করিয়াছিল, সে কথা 
ইতিহাসে পাওয়া যায় না । বাইবেলে দামাস্কাসের নাম 
অনেকবার উল্লিখিত আছে। রাঙ্জ দায়ুদ দামাস্কাসের 
বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সলোমনের রাক্গত্বকালে 
দামাস্ক্াসের রাজ বহুবার তাহাকে উত্যক্ত করেন। থুঃ- 
পূর্বব ৩৩৩ অন্দে আলেকজ্াও্ডারের সেনাপতি পারমেনিও 
দামাস্কাস অধিকার করেন এবং পারশ্সম্রাট দরায়ূসের 
অন্তঃপুরিকাসমূহ ও কোযাগার আত্মসাৎ করেন। 
সে্টপল দামাদকাসে ছিলেন। এখনকার দ্লামাস্‌- 


কাসের রাস্তায় হয়ত একদিন সেপ্টপল চলাফেরা ' 


করিয়াছেন। 

ঘু্ীয় ১৫* অবে রোমসম্রাটু ট্রাজান দামাস্কাসকে 
প্রাদ্দেশিক রাঙ্গধানী বলিয়। ঘোষণা করেন এবং ইহার 
পরে দামাস্কাস্‌ বাইজাণ্টাইন্‌ সাম্রাজ্যের সীমান্ত- 


দামাস্কাস্র দৃক 
এই খানে ছয়ত একসময় সেন্ট. 'পল চল্লাফের| করিয়াছেন 


উপনিবেশ ছিল। ৬৩৫ ধৃঃ অবে খলিল্‌-ইব ন-ওয়ালিদ্‌ 
দামাস্কাস্‌ অধিকার করিয়া খিলাফত মক্ধ। হইতে উক্ত 
নগপীতে স্থানাস্তিত করেন এবং এই ঘটনার পর হইতে 
নববই বৎসর পর্ধাস্ত ওম্মাইয়দ্‌ বংশের আশ্রয়ে দামাস্কাস্‌ 
বিখ্যাত হইয়া উঠে। ওন্মাইয়দূদিগকে আব্বাসিদ্গণ 
পরাস্ত করে এবং দামাস্কাস্‌ হইতে খিলাফত ও রাজধ 

বাগদাদে লইয়া যায়। ইনার পর দামাস্কাস্‌ উপযুর্ণপরি 
মিশরী কারমাথিয়ান ও সেলভুক সৈনাদলের দ্বারা বিধ্বস্ত 
হয়। থুষ্িয়ান্‌ ক্রুসেভারগণ ১১২৬ থৃঃ অবে দামাস্কাস্‌ 
আক্রমণ করে। কিন্তু উহার! কখনও অধিক কাল এ শহরের' 
উপর প্রতৃত্ব করিতে পারে নাই। ফ্রাঙ্ক দিগের সহিত 
ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিবার কালে সম্রাট সলাদীন্‌ দামাস্‌- 
কাসে নিজের গতিবিধির বেন্্র স্থাপন করেন। তাহার 
সমাধি এখন দ্বামাস্কাপের একটি দেখিবার জিনিস। 


১৮৯৯ খৃঃ অকে জামান সম্রাট কাইজার্‌ ভিল্ছেল্ম 
দ্বাযাস্কাস্‌ ভ্রমণকালে সলাদীনের সমাধির উপর একটা 





ছ্বামান্বাস্‌ সর 


্রন্জ. ধাতুর মাল্য স্থাপন করেন। তাহাতে লিখিত 
খিল, "একজন মহা-সম্রাটের নিকট হইতে আর একজন 
মহা-সম্রাটকে*। ইংরেজদের সেনাপতি ফ্যালেন্বী ১৯১৮ 
খু: অন্দে তুর্ক দিগের নিকট হইতে দামাস্কাস্‌ কাঁড়িয়া 
লইথার পর উক্ত ধাতু-মাল/টি সলাদীনের কবর হইতে 
অপসারিত॥করেন। 





ঘবমাস্কামের দৃষ্ 
পিছনে: পুরাতন:এফটি রোমান প্রাচীরের এক অংল দেখা যাইতেছে 


ইতিহাসেখৃদামাস্কাস:অসংখ্য বার বিধ্বস্ত হইয়াছে। 
আজ আবার “স্থুসভ্য” [ফয়াসীরা দ্ামাস্কাসের উপর 
গোলাবৃষ্টি করিয়া শহরের অনেক বিখ্যাত ও অমূল্য স্থাপত্য- 
পম্পদূ, চিরকালের মতন নষ্ট করিয়। দিয়াছে। পূর্ববকালের 
'জসভ্যরা? এত উত্তমন়ূপে ধ্বংস কার্য; ুসম্পন্প করিতে 


গারিত না) তাই দামাম্কাস্‌ দ্াড়াইয়া ছিল। কিন্ত 
"সভা" ইয়োরোপের যুদ্ধক্ষেত্র যা্দি ইহার বক্ষের উতর 
হয়, তাহা হইলেই সর্বনাশ । 





ফয়ামী সেনাপতি সারেল্‌ 


যে শহর দূর হইতে দেখিয়া, দামাস্কা স্বাসিগণ 
কর্তৃক আমন্ত্রিত হজয়ত মহম্মণ খলিয়াছিলেন,ম্ৃত্যুর পর 
.ত স্বর্গে যাইবই,তবে এখন হইতে দামাস্কাসে যাইবার কি 
প্রয়োজন 1” সেই শহর আজ ফরাসীরা গোলাঘাতে চূর্ণ 
করিয়াছে। 


৭৩৪ 
ইংরেজ অভিজাতের আদর্শানুসারিতা 


সার ব্রোভ্রিক হার্টওয়েল্‌ জাতিতে ইংরেজ ও 
সামাজিক মর্ধ্যাদায় ব্যারন্টে। আমেরিক1 যখন প্রাণপণে 
স্থরাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরস্ভ করিতেছ্িল ( সে- 
সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নাই'), সেই দময় সার্‌ ব্রোডরিক 
আমেরিকায় গোপনে হুইস্কি নামক মদ চালান করিবার 





ইংলও-গৌরব সা!র বোডরিক হাঁটওয়েল বার্ট 


জন্ত একটি কোম্পানি গঠন করেন। তিনি তার অংশীদার- 
দিগকে প্রতি ছুই মাস অন্থর শতকরা কুড়িটাকা করিয়া লাভ 
দিতে অঙ্গীকার করেন। অত:পর কিছুকাল লাভ করিবার 
পর তাহার বিদ্যা ধরা পড়িয়া! যাওয়ায় তাহার ব্যবসা 
ফাসিয়। যায়। আমেরিকানরা! এই বৃটিশ অভিজাতের 
কাণ্ড দেখিয়া বিশ্মিত ও ছুঃখিত হইয়াছে । একটি 
আমেরিকান্‌ কাগজে লিখিত হইয়াছে :-- 

“এইপ্রকার ইংরেজদের পূর্ববপুরুষরাই, পৃথিবীতে 
যখন সর্ব দাসবাবসা বন্ধ হইয়া যায়, তখনও জাহাজে 
করিয়া নিগ্রে। দাস চালান দিত। আশা করি ইংরেন্ধরা, 


প্রবামী_ ফাল্গুন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এই, মহাপুরুষের ব্যাপার দেখিয়া, অতঃপর, যাহাতে 
তাহাদের স্বজাতীর লোকের] অপর দেশের জাইন ভাঙ্গিয়া 
ছেচড়ামি আর না! করে, তাহার বন্দোবস্ত করিবে ।” 
এই ব্যক্তির ব্যাপারে মনে হইতেছে, যে, সকল ইংরেজ, 
এমন-কি সকল সঙ্জাস্ত ইংরেজও, মহান্ুভব নহে । 
অ। 


বর্গ জমির ভাগ ব্যবস্থা 
[শ্রী জানেজ্রনাথ চক্রবর্তী ] 


গ্রন্গান্বত্বর আইনের কোন কোন ধারার কিছু কিছু 
অন্দলবদল হওয়ার প্রস্তাব উঠিয়াছে। বাংলার ব্যবস্থাপক 
সভায় এ সম্বন্ধে আলোচনা! হইবে। দেশে যাহাদের 
বাড়ীঘর, জমি-জমা কিছু আছে--এই আইনের অদল- 
বদলে তাহাদের অনেক যাইবে আসিবে। 

নিজের পৈতৃক বা স্বুত ভূমম্পত্তিতে অধিকার বুদ্ধি 
বা অধিকার-চ্ুতি সামান্য কথা নহে। শত সম্পদের 
অধিকারীরাও দেশের বাস্তভিটেখানি ও জনি-জমাকেই 
শেষের পরম সম্বল বলিয়া মননে করে। আর যাহাছের 
ইহাই সম্বল, তাহাদের জীবনই ইহার উপর নির্ভর করে। 

্রঙ্গান্বত্ব আইনের যে কোন ধারার পরিবর্তন সম্থদ্ধে 
দেশবাসীর সতর্ক মতামত, দেশের সত্য অবস্থা, বিশেষ- 
রূপে জানিতে হইবে । ব্যবস্থাপক সভার নভ্যগণকে 
যথেষ্ট বিচক্ষণতার সহিত এ কার্ধো অগ্রসর হইতে হইবে। 

পল্লী গ্রামে পরিবার পরিজন আছে, জীবিকা-সংস্থানের 
কিছু ও একটু মানসম্ত্রম বজায় রাখিয়া চলিবার ব্যবস্থা 
আছে, এমন লোকদের বর্গ আইনের পরিবর্তনের কথায় 
সমস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এবং ইহার যথেষ্ট কারণও 
আছে। 

বাংলায় জমির মালিক মাত্রেই চাষী নহে। যে 
জমির মালিক নিজে হাল চাষ করে না, সে অপর হাল- 
ওয়ালা চাষীকে দিয়া নিজ জমি চাষ আবাদ করাইয়া 
লয়। চাষ আবাদের বিনিময়ে চাষী অর্ধেক শশ্ত পায়। 
ইহাকেই বর্গার ভাগীদার কছে। 

আইনপরিবর্ভনকারীগণ ঘে জমির চাষী বা বগাদার 


৫ম সংখ্যা ] 


তাহাকেই জমির একরকম সর্ব-অধিকারী অর্থাৎ একমাত্র 
ফসলভোগী করিতে চাহেন। কারণ যে চাষ করে শস্য 
তারই প্রাপা হইবে, জমির মালিক জমির খাজনা পাইবে । 
ক্ষেত্রত্বামকে কোন্‌ দোষে এত বড় অধিকারচ্যুত হইতে 
হইবে এবং দেশের ইহাতে কি মহ! উপকার হইবে, তাহ। 
বুঝতে পার! যায় না। 

চাষ বাস, কৃষর উপকারিতা অনেকেই বোঝে ও 
জানে, কিন্ত সকলেই চাষী হইতে পারে না। চাষ যাহারা 
হাতে করিতেছে, তাহাদের শতকরা নব্বইটিরও বেশী 
দিন মন্তুব। চাষকে ব্যবপাগ্ হিসাবে যাহারা লইয়াছে 
তাচার। নিজের জমিও মাহিনা ব! রোজের লোক দিয়া 
চধাইতেছে-স্বর্গা জমিও চষাইতেছে। সকলেই হাল 
ধরিয়া চাষ করিবে ইহা সম্ভব নহে।-ছু'বিঘ। চার 
বিধায় হাল চলে না, পোষায় ন।__বর্গ| দিলে ভাগীর 
ভাগ আধা পাইয়। তবু তাহাদের কিছু খোরাকের জোগাড় 
ভয়। 

ভদ্র-গৃহস্থের পক্ষে চাষীর কাঙ্জ করা নানা কারণে 
সম্ভব হয় নাই। শিক্ষা, পারিপার্খিক অবস্থ।, কায়িক 
মহণক্ষমতা, ভদ্র গৃহস্থের একরকন-চাষী গৃহস্থের 
একরকম। তাহার উপর চাষ করিলে পোষাইবে এ 
উপযুক্ত জমিও অনেকের নাই। যে জমি আছে তাহ! 
বর্গ দিয়া ছু'মাস, ছ'মাসের খরচ চলিতে পারে। কিন্ধ 
তাহার উপরই নির্ভর করিধ। চাষী মাজা চলে না। 

শৈতৃক বা ম্বকৃত জমিকে ভন্্র গৃহস্থের৷ নিজের সব 
চেয়ে বড় মম্পত্তি মনে করে। খুব দায়ে না পড়িলে 
কেহ মুখের আধার জমিজমা বা বসতবাডী ছাড়ে না। 
চর গৃহস্থগণ এ বিষয়ে যেমন মায়া করে, চাষী গৃহস্থ 
মনেকস্থলে ঠিক তত করে না। তাহারা জমি হস্তান্তর 
£রিতে বিশেষ ইতস্ততঃ করে না। 

বর্গ। যাহারা দেয় সেসব ভর গৃহস্থ বা সাধারণ গৃহস্থ 
চাহাতে থে খুব লাভবান্‌ হয় ভাহা নগে, অনেক সময়ই 
ঠাহাদের বর্গাদারের কপার উপর নির্ভর করিয়া, সে হাতে 
[লিয়। যাহা দেয় ভাহাতেই তৃপ্ত থাকিতে হয়। যাহাদের 
₹খিবার শুনিবার লোক নাই এমন জমির মালিকদের 
[নেক সময়ই বিশেষ ঠকিতে হয়। অমির মালিক ও 


বিবিধপ্রসঙ্গ- বর্গ জমির ভাগ ব্যবস্থা 
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বর্গাদারের মধ্যে এই ঠকা-ঠকির ভাব বর্তমান সময়েই 
বেশী আসিয়াছে । বর্তমান সভাযুগে ও অভাবের মুগে সব 
বিষয়ে যেমন নীচতা ও প্রবঞ্চনা আসিয়াছে, এ ব্যাপারেও 
তাহার মন্তথা হর নাই। এ বিষয়ে যে নব ধর্মনীতি 
পূর্ববকালীন বর্গাদারের৷ মানিত এখন তাহ! শিথিল 
হইয়াছে । তবু যাহ! আছে তাহাতে দিনে ডাকাতি 
হয় না__এই লাভ। 

ভদ্র গৃহস্থ বর্তমানে নৃতন জমি কেহ করিতে 
পারিতেছে না-_ভাহার নানা কারণ আছে। জমির 
মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে-_-তাহার উপর চরে চাচরে নৃতন 
জমি যাহা উঠিতেছে, চাষী গৃহস্থেরাই তাহার পৌণে 
যোলমানা অধিকার করিতেছে । দাঙ্গ। হাঙ্গামা, মামল! 
মোকদ্দিম। করিয়। তাহাতে ভদ্রলোকের পা বাড়াইবার 
উপায় নাই। 

চাষীর জন, শ্রমীর জন্ত খেদ আজকাল বহু হইতেছে। 
কিন্ত ইহাদের অভাবে? চেয়ে বাংলা দেশের মধ্যবিত্তের 
অবস্থা শোচনীয়। না খাইয়া চাষী বা শ্রমী যত না মরে, 
মধ্যবিত্ত ভদ্ররা তাহার চেয়ে বেশী মরে। 

এভাবে যদি নিজের জমি বর্গাদারকে ছাড়িয়া দিতে 
আইন বাধ্য করে, তবে বাঙ্গালী ভদ্রসমাজ তাহাদের 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। 

কত নিঃসম্বল বিধবা, কত নারী, কত ভত্্র পরিবার 
ঘে মহাবিপদ্গ্রণ্ড হইবে তাহার সংখ্য। নাই। বনু চাষী 
ব। মজুর গৃহস্থও অনভায় ভইবে। কারণ চাষী ব! ম্জুরও 
অনেকেই হেলে-গৃহস্ক নহে । 

বগ। আইনের এইভাবের কিছুমাত্র রূপান্তর হইলে 
জনকত চাষী গৃহস্থ আনন্দে লাফাইয়া পরের জমি হস্তগত 
করিবার জন্ত ফন্দী আটিবে। দেশে মামলা-মোকর্দীমা, 
দাা-হাঙ্গামা! বাড়বে; অসহায় ভঙ্ত্র গৃহস্থের অসাম 
নির্ধ্যাতন ও ছুঃসহ কষ্ট হইবে। 

বর্গ আইনের এইরূপ কোন পরিবর্ভনে দেশের জমির 
বা! চাষের বিন্দুমাত্র উন্নতি হইবার আশ! নাই। এ আশা 
যদ্দি কেহ করিয়! থাকেন, তবে তাহা একাত্ত মিথা! ! 

ভবিষ্যৎ যাহাই হউক না কেন--বর্ভমানেই বা জমির 
অধিকার ছাড়িতে বল! হইবে কোন্‌ নীতির অন্থশাসনে ? 
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দেশে কৃষির উন্নতির পন্থা কি ইহাই? ভারতের 
কষিসম্পদের উন্নতির কথা যখন সাগরপারের উচ্চতম 
দপ্তরে ও ভারত-সরকারে মালোচিত হইতেছে, বাংলার 
বাবস্থাপক সভায় কি তখন এইক্ধপ আত্মঘাতী কৃষি 
সমর্থিত হইতে পারে ? 

দেশে দেশী কারবার অর্থাভাবে আদে প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছে ন]। কিন্তু ব্যাঙ্কে অনেক দেশী লোকের অগাধ অর্থ 
জমা আছে। স্থৃতরাং সেপ্তলি বাজেয়াপ্র করা যাইতে 
পারিবে কি? কলিকাতা সহরে বাড়ীর বড় কষ্ট--অথচ 
বাড়ীওয়ালাদের অনেক বাড়ী আছে, সুতরাং ভাড়াটেরা 
বাড়ীগুলি অধিকার করিয়। বাড়ীওয়ালাকে শ্তধুমাত্র ট্যাক্স 
বহনের দায় হইতে মুক্তি দিলেই তে! পারে । কলিকাতায় 
ইহ! কি প্রয়োজনীয় নহে? 

কিন্কু আইন দ্বারা এরূপ করিতে গেলে কিরূপ 
ঈাড়াইবে ? বর্তমান বর্গাঙ্গমি সম্বন্ধীয় প্রত্তাবি। আইন 
ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত ও ভয্কর প্রস্তাব । 

আইনে জন-সাধারপকে স্থধ শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ 
দেখাইবে। তাহ! ন| হইয়া ইহা আতঙ্কেরই স্থষ্টি করিয়াছে । 
বিজ আইনজ্ঞ আইনের কূটজালে বা ধোয়'টে সমীকরণ 
বাদীর! কোন অছিলায় ইহা সমর্থন করিতে পারেন। কিন্তু 
পরের ধনে পোদ্দারী এইভাবে আইন দ্বারা করিতে গেলে 
দেশময় যে হাহাকার উঠিবে, তাহা কিভাবে নিবারিত 
হইবে? ইহার গুরুত্ব কোন্‌ দিকে কত দেখিতে হইযে। 

প্রঙ্গাসাধারণ বা চাষীমাত্রেই ইহাতে লাভবান্‌ হইবে 
না। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হইবে অসংখ্য দেশবাসী । তাহার 
পর, নিজ অধিকার, বিশেষ করিয়! মুখের গ্রাস খেতের 
ফসলের অধিকার, কে কাহার ছাড়িয়া দিতে পারে? কিন্তু 
এমন সর্বনেশে আইনও যদ্দি এদেশে এ.যুগে সম্ভব হয়, 
তবে ভঙ্র গৃহস্থের ছুরবস্থার পরিসীমা থাকিবে না। 
বাংলার পল্লীতে এখনো ভত্রসমাজ যেটুকু ভত্রস্থতা লইয়া 
আছে, তাহাও আর থাকিতে পারিবে ন। ৷ 

শতকরা ৬* বা ৮* জন সরকারী চাক্রী পাওয়ার 
সবন্বের চেয়ে এই জীবন-ধারণ সমস্ত। ও অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার ঘবন্ব কত যে তীব্র হইবে, 
তাহা আজ দেশজীবনে অনভিজ্ঞ খেয়ালী তীব্র সংস্কার- 


প্রবাসী--ফাল্তন, ১৩৩২, 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কামীরা মনে না করিতে পারেন, কিন্ত দেশের অবস্থা 


কিছুমাত্র জানিয়াও কে এই ভীষণ প্রস্তাব সমর্থন করিবে? 
বাংলার মধ্যবিত্ত ভগ্র গৃহস্থের পক্ষ হইতে এমন আইনের 
তীব্র প্রতিবাদ হইতেছে। ধাহার! এ বিষয়ে উৎসাহী, 
আশা করি, তাহারাও দ্িনিষটির গুরুত্ব বিশেষভাবে 
উপলব্ধি করিবেন। 


বিদ্রপের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা 


আমরা যখনই সমাজসংস্কারের কথা বলি, তখনই 
আমর! কতকগুলি দামাঙ্জিক দোষ ও নির্ণ/দ্বিতার কথা 
ভাবি। সত্য ন্যায় ও জানের ছ'ঁচে ঢালিয়৷ সামাজিক 
জীবনগঠনের চেষ্টাকেই সমাজসংস্কার বল! হয়। মানুষ 
যেসকল সামাঞ্জিক নির্বদ্ধিতায় আসক্ত থাকে, তাহার 
সকলগুপিকেই যে সে জানিয়া শুনিয়া নিঙ্গের জীবনে 
স্থান দেয় তাহ! নছে। অনেক স্থলেই মান্য জানের 
অভাব প্রযুক্ত অথব! তৃঙ্গ বুঝিয়া কুকম্ম করিয়! থাকে । 
এই কারণে সমাঙ্জ সংস্কার করিতে হইলে সর্বাগ্রে আবশ্বাক 
হয় সমাঞ্জের সকল ব্যক্তিকে আদর্শ জীবনের মূল্য 
উত্তমরূপে বুঝাইয়! দেওয়া এবং আদর্শবিচযুত জীবন- 
যাপন-প্রণালীর দোষগুলিকে দোষ বলিয়া দেখিতে শিক্ষা 
দেওয়া। ইহা নানান্‌ উপায়ে করিতে হয়। 

প্রথমত, জানবিষ্তার করিলেই সমাজের লোক 
আপনা হইতেই দেখিতে পায়, যে, তাহার জীবনের কোন্‌ 
খানে কি দোষ ক্কিভাবে রহিয়াছে । যথার্থ খাদ্যাখাদ্য- 
বিচার, যথার্থ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বাস্থাকর ও অস্থাস্থাকর 
অবস্থা কি তাহা নির্ধারণ, সামাজিক উন্নতি ও অবনতি কি- 
ভাবে হয় তাহ! বুঝিতে পারা, ইত্যাদি সকল বিষয়ে 
মাছষের মন্তক্কের উৎকর্ষ বিশেষরূণে প্রয়োজনীয়। বাল্য- 
বিবাহ. পরুদা, স্ত্রীলোকদিগকে মূর্থ করিয়া রাখা ইত্যাদির 
সামাজিক অপকারিতা বুবিতে হইলে, বিজ্ঞানচ্চ1 ও 
চিন্তাশীলতার প্রয়োজন আছে। শিক্ষাবিস্তার সমাজ- 
স্কারের মর্বশ্রেঠ উপায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
আরও অনেক উপায়ে, সমাজের চোখ ফুটান প্রয়োজন হয়! 
অনেকে আছেন, ধাহাদের শিক্ষা ও জীবনযাত্রাগ্রণালী 


৫ম সংখ্যা] 
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বিভিন্ন-প্রকার। তীহাণ শিক্ষাবিরুদ্ধভাবে জীবন 
যাপন করিতে কিছু মাত্র লজ্জ। বোধ করেন না। কারণ 
অশিক্ষিত জাতিবর্গের মনন্ত্ি,অথব। ম।নলিকু নিজ্জাঁবভা, 
অথব1 অপরে যাহা করিতেছে ভাহা বাতীভ অন্ত কিছু 
করিক্লার উদ্যোগের ও সামর্থোর অভাব । এক্সপ অনেক 
লোক আছেন যাহারা শিক্ষান্থ ও বিশ্বাসে জাতিভেদ, 
পর্দা, বাল্যবিবাহ, পৌত্তলিকতা, জীবব:ল ইত্যাদির 
বিক্দ্ধমতাবলম্বী, কিন্ধু কার্ধহঃ এ সকলগুলিই মানিয়! 
চলেন । এইপ্রকার লোকদের জন্ত কেহে কেহ বিশেষ 
ঝাঝাল রকম ওউধধের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু অধিকাংশ 
স্থলেই তাহার প্রয়োগ সম্ভবপর হইয়। উঠে না। তাহার 
পরিবর্তে অতি পুং।কাল হইতেই মন্যাসমাজে বিদ্রপা্্রর 
ব্যবহার হই আসিতেছে । যাখার কিইতেই জ্ঞান হয় 
না, তাহাকে লোকসঘাঞ্গে ভাম্তাম্পদ কিতে পারিলে 
অনেক ক্ষেত্রে তাহার স্ুনৃদ্ধি হয়। 

মৃর্থের উপকারার্থে যত-প্রকার উষধের ব্যবস্থ। হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে বিদ্রাপ প্রাচীনতম না হইলেও অতিশয় 
প্রাচীন বটে। বাইবেলে, হোমারের কেখায় ও প্রাচীন 
সংস্কৃত কবিদের রচনায়, আমরা বিদ্রপরসাত্মক অনেক- 
ক্ছিপাই। সেইদকল রচনার উদ্দেশ্ত সর্ধ-ক্ষঘ্েই যে 
ন্সমাঞ্জ-সংক্কার, তাহা নহে। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগভ- 
বিদ্বে-বশতঃ তাহাদের স্থপতি হইয়াছে। কিন্তু যত 
আমরা আধুনিক সময়ের দিকে আনি, বিদ্রপরস ততই 
ব্ক্কিকে ছাড়িঘ। সমাঞ্গের নানা-প্রকার প্রতিষ্ঠান, সংঘ 
ও বিকারের বিরুদ্ধে নিযুক্ত হইতে দেখ। যায়। এরিষ্টে।- 
ফেনিস, হরাস্মাস্, পাসকাল, থেরভাপ্টেস্‌, যোনি য়ের, 
পোপ, ড্রাইডেন, ভোল্তেয়ার প্রভৃতি হইতে আর্ভ 
করিয়া বানার্ড শ, আনাতোল ফাস্‌. রবীন্দ্রনাথ, 
রম্যা রল] প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ সকলেই 
বিদ্ধপ রসের ব্যবহারে সিন্ধহস্ত এবং ইহার সাহায্যে 
নান/-প্রকার দোষ ও নির্বদ্ধিভার উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা 
করিয়াছেন। এই গেল লেখার কথা। 

চিত্রকলার সাহাযোও এই বিদ্জরপ কার্ধা সথসম্পন্ন হয়। 
আধুনিক জগতে ব্যঙ্গচিত্র সর্বজ্মই দেখা যায়। ইংলগ্ডের 
পাঞ্চ, কিন ফ্রান্সের লা ভি পারিজিয়েন্‌ শুধু বিজ্পরসের 
পঞ্জিকা! এবং ব্যঙ্গ করিয়াই অনেক জাতীম্ব উপকার করি 
থাকে। আমাদের দেশেও আজকাল ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন 
আরস্ভ হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে সকলগুলিই মাক্ডিত 
রুচির পরিচয় না দিলেও এইপ্রকার চিত্র যে বাংলায় 
ক্রমশঃ নিজের প্রভাব বিস্তার করিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। যেব্যক্তি অনেক সছুপদেশের বিরুদ্ধেও লোকের 
নিম্রাভঙ্গ করিয়। সঙ্গীত আলোচনা! করিত বা লোকের 
এসরন্াজোজাকে জাজ করিয়া মোরগের ঝঁটির 











স্তায় চুল ফিরাইয়। রাজপথে বিচরণ করিত, সে আজ 
নিঙ্জের অপরূপ ব্যঙ্জচিতআে দেখিঘা ভাবিতেছে-- 
“আমার দিন ফুরাণ”। শ্রীঘুক গগনেজুনাথ ঠাকুরের 
নাম এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য । অভিনয়ের ভিতর 
দিয়াও এই বিদ্রপের বন্তা* সমাঙ্গের পক্ষিল7] ধৌত 
করিতেছে। বহু শতাব্দী ধরিয়াই পাশ্চাত্যে বিদ্ধণাত্ম ₹ 
অভিনয় চলিয়া! আসিতেছে । অধুন। আমাদের দেখেও 
অনেকে এইপ্রকার অভিনয় করিয়া খাকেন। তাহাদের 
অভিনয় দেখিয়া অনেক নির্ববোধেণ জ্ঞান হইয়াছে। 
বাংলা দেখে এইপ্রকার অভিনেভাদের মধ্যে মা'জ্জত 
রুচির অত্যন্ত অগ্াব। যে কয়েঞ্জন রুচিনঙ্গতঠাবে 
নানান্‌ দোষের বাঙ্গ অভিনয় করিয়া থাকেন তাহাদের 
মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র মৃখোপাধ্যাষ্ধের নাম উল্লেখযোগ্য । 
ইনি ব্যঙ্গ-অভিনয়-ক্ষেত্তরে পাশ্চাত্যের স্থরুচ বাংল! 
দেশে আম্দানি করিয়া দেশের উপকার করিয়াছেন। 
আমাদের থিয়েটারগুলির ব্যঙ্থ অভিনয়ের এখনও 'অনেক 
উন্নতি সম্ভব । 

বিদ্প-রসের যথার্থ ববহার করিতে হইপ্পে কতকগুপি 
বিষদের প্রতি মন দেওয়। দরকার । 

প্রথমতঃ, ইহা হাস্যরসাত্মঞক হওয়া প্রয়োজন । হান্ত- 
না বিদ্ঞপ ও গালাগালির মধ্যে কোন প্রভেদ 
নাই। 

দ্বিতীয়তঃ, ইহার ভাষ! বা অভিব্যক্তির উপায় মান্দিত 
ও ন্দন্বর হওয়। গ্রয়োজন। তাহ] না! হইলে এক দিকে 
ভাল আদর্শ জাগ্রত করিতে গিদ্া অপর একদিকে 
অবনতিব পথ খুলিয়া দেওয়া হয়। 

তৃতীয়তঃ, কিদ্রপের মধ্যেও অর্ছপ্রচ্ছন্নভাবে সত) 
যাহা তাহা প্রন্ফুট করিয়া তুলিবার চেষ্ট! হওয়া চাই। 
তাহা না হইলে শুধু 'ভাঙ্গাই হ্কে, গঠনের কোন সাহাধ্য 
হইবে না। ইহ সর্বক্ষেত্রে সম্ভব না হইলেও অনেক 
স্থলেই সম্ভব। 

বাংলায় সংস্কার করিবার আছে অনেক্ক। এদকল 
সমাঙ্গ-অবনতিকারক দোষগুলির বিজ্জপাত্মক বিশ্লেষণ 
বিশেষ প্রম্নোজন। তাহা করিতে হইবে নানা উপায়ে 
নানারূপে--উপন্তাসে, নাটকে, গল্পে, কবিতায়, গানে, 
চিত্রে, থিয়েটারে, সিনেমায়, যাআয-_যাহাতে দেশের 
কোথাও এমন একজনও নির্ষেবোধ না থাকে যাহাকে 
চোখে আঙুল দ্বিম্বা তাহার দোষগুলি না দেখান 


হইয়াছে। রঃ 
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প্রবাীতে “অনতিবিলদ্বে' ছাপিবার জন্ত “ভারতীয় 
বিশ্ববিষ্ঞালযনোতীর৭ণ! নারীসজ্ঘেপ্র একটি বিজ্ঞাপনের 
প্রুফ |পাঠাইগ়াছেন। উহা! বিলম্বে প্রেরিত হওয়ায় 
সমস্তটি ছাপিবার সময় নাই। এই জন্ত আমরা কেবল 
উহার শেষ অংশটি নীচে মুদ্রিত করিতেছি । আশা! করি, 
তাহাতেই প্রেরছিতীর উদ্দেন্ট সিদ্ধ হইবে। 

কর্মাবিাগেই কর্ণের হুশৃঙ্থলা, এই বিশ্বামের বশবন্তাঁ হয়ে আমাদের 
কু সমিতিকে আমর! কুদ্রঙর কয়েকটি শাখা-সমিতিতে বিতক্ত করেছি। 
তা'র মধ্যে সাহিতা-শাখ। যে কাটি প্রথম হাতে নিয়েছে, তার সহায়ত! 
্রার্থন! করাই এই বিজ্ঞাপনের প্রধান উদ্দেপ্ত। কিছুকাল পুরের্য ৬নৈক 
ফরাসী মহিগা-বন্ধু আমাকে ভন্ুরোধ ক'রে পাঠিয়েছিলেন, আমাদের 
হেশের কয়েকটি বিশিষ্ট লেখিকার সংক্ষিপ্ত জীবনীদহ তাহাদের গন্ভ-পদ্ 
রচনার নমুনা! যেন ইংরেজীতে তর্জমা ক'রে পাঠাই; তিনি আবার ত| 
করানীতে তর্জমা ক'রে পুশ্তকাকারে প্রকাশ কর'বেন। কারণ আঙ্গকাল 
ফরানী মেয়েদের মধো ভারতীয় নারী-দন্বন্ধে একট! কোৌতুহলের উদ্রেক 
হয়েছে। আমরা তাই কেবলমাত্র নিঙ্গের বাজিগঙ মতের উপর (নর্ভর 
ন। ক'রে বাঙ্গলাগেপের পাঠকপাঠিকামাধারণের দ্বারস্থ হলুম; তার যদি 
আমার এই নির্ধ্বাচন-ব্রতে সাহায্য করেন, এবং দের মতে ব্রিটিশযুগের 
দশটি শ্রেষ্ঠ ব্গ-লেখিক1 ও তাদের ছুই-একটি শ্রেষ্ট গম্ভ বা পদ্য-রচলার 
নাম লিখে ফালন্তুৰ মাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করেন, 
ত1 হ'লে বিশেষ বাধিত হব। 

»* মে+ফয়ার, বালীগঞ্জ, কলিকাত|। প্রইন্দির! দ্বেবী চৌধুরাণী, 
[শ0011, 11,101 9 


ডাকমাশুল কমাইবার প্রস্তাব 

ভারতীয় বাবস্থাপক সভায় পোষ্ট কার্ড ও চিঠির মাশুল 
কমাহবার প্রস্তাব হইয়াছে । লাখবার সময় উহার শেষ 
মীমাংসার খবর পাই নাই। প্রস্তাবের সব সমর্থকই 
পোষ্ট কার্ডের মাণুল এক পয়সা করিতে চান, কিন্তু চিঠির 
মাণুডল কেহ ছুই পয়সা, কেহ তিন পয়সা করিতে চান্‌। 
আমর! যথাক্রমে এক এ ছুই পয়সার সমর্থন করি। তা- 
ছাড়া, বহির ডাকমাশুল আগেকার মত প্রতি দশ তোলায় 
চ-পয়সা কর! শিক্ষা ও জান-বিস্তারের জন্ত একান্ত আবশ্তক 
মনে করি। খবরের কাগক্কও এক পয়সায় দশ তোল! এবং 
ছু-পয়সায় চর্লিশ তোলা পর্যন্ত যাওয়া! উচিত। গত মহাযুদ্ধের 
সময় ইংলগ্ডে ভাকষাগুল এবং রেলভাড়া বাড়িয়্াছিল। 
যুদ্ধের পর তথায় ছুইই কমিয়া গিয়াছে । ভারতে তাহার 
অনেক পরে রেলভাড়। ব্িছু কমিয়াছে। এখন ভাকমাণুর 
কমিলেই ঠিক স্তাষ্য ব্যবস্থা হয়। ভাকমান্ডর কমিলে 
হয়ত আপাততঃ ডাক*বিভাগে কিছু টাকা ঘাটতি 
পড়িবে । কিন্তু পোষ্টকার্ড, চিঠি, খবরের কাগন্জধ ও 
পুস্তকাদি আরও বেশী-পরিমাণে ভাকে যাইতে থাকায় 
ঘাটতি ক্রমশঃ পুরিয়া জাদিবে। তা ছাড়া, ডাক-বিভাগ 
কতকটা শিক্ষা-বিভাগের স্তা়, উহার দ্বারা জান-বিস্তার 





পাপী পপপ পাপা 


£ প্রবাসী-ফাল্গুন, ১৩৩২ 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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হয় & স্থৃতরাং উহার বায় আয় অপেক্ষা কিছু বেশী হইলে 
তাহাতে কুন্তিত হওয়া উচিত নহে। ডাক-বিভাগ দ্বার! 
সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে বাণিদ্্য বৃদ্ধি হয় বলিয়াও কিছু 
অতিরিক ব্যয়ে কুষ্টিত হওয়া অন্কচিত। 


ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ 


রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিধা, বাঙালী যে তাহাকে 
ভালবাসে, ইহা বিশ্বাস করিয়াছেন দেখিনা সাতিশয় সুখী 
হইলাম। এ-বিষয়ে তাহার সন্দেহে আমর বরাবর থেমন 
ছুঃখ অঙ্গুভব করিতাম, তেমনি.তাহার ভ্রমে হালিও পাইত 
স্বীকার করিতেছি। 

তাহার অভ্যর্থনা উপলক্ষে যে-সব অভিনন্দন-পঞ্জ পঠিত 
হয়, তাহার উত্তরে তিনি যাহা! বলিয়াছেন, তাহা! ডাহার 
পুরাতন কথ! হইলেও নূতন করিয়া প্রণিধানযোগ্য। 
তাহার কোন-কোন অংশের তাৎপর্য এই ₹-_ 

ইতিপূর্বে আমি আর একবার ঢাকার আসিয়াছিলান । দে-সময় 
আমি বলিয়। গিয়াছিলাম যে, তিক্ষা দ্বার! মুক্তি আগিবে ন1। অদ্য 
মিউনিমিপ্যালিটি আমাকে যে মালপত্র দিয়াছেন, তাহাতে মে কথার 
উল্লেখ আছে। 

আমি দেপযাদীকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল!ম যে, সেব। ও আদ্মোৎসর্গ 
ব্যতীত প্রকৃত কাঙ্গ হইতে পারে ন1। অবিরত চেষ্ট| এবং আক ৎসর্গের 
বলে নিজের দেশের উপর যে অধিকার ও শক্তির প্রতিষ্ঠ। হয়, সেই 
অধিকার ও শক্তি বতদিন পর্যান্ত আমর! লা করিতে না পারিব, ততগ্দিন 
গর্যন্ত শাদকবর্গের সহিত আদান-প্রদান মর্যাদা রক্ষা! করিয়া আমর! 
চলিচে পারিব না,আর সেই আদান-প্রদানে কোনো খ।টি লাতও আমাদের 
হইবে ন|। সন্প্রতি আমি আর একটি কথ। বলিয়াছি, তাহাও 
মিউনিসিপ্যাধিট-প্রদত্ত মানপত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে । আমি বলিয়াছি 
ঘে, লুপ্ত ন. হই! যাওয়াই একটা দেশ ব| জাতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। 
স্বীয় অফুরন্ত ধন-ডাও1র হইতে অপরকে কিছু-কিছু দিবার ভার তাহাকে 
লইতে হুইবে। অতীত ভারত এই কর্তব/কে স্বীকার করিয়া, 
গির-ক্দর, সাগর-প্রাস্তর তে কিয়! স্বীয় দানের পসর! দুরদেশে 
বহন করিয়। লইয়। গিয়াছিল। নেই তারতের আঙ্গ এ-কথ! 
নিশ্চয়ই বল! উচিত নহে বে, তাছার ভাগার আঙ্গ পুনে 
নিব তিথারী। অন্ততঃ আদি সে-কখ! বলিবার মত হীন কখন 
হুইব না| 'জগ্রতের যে যেধার আছ, আমার কাছে এন, ভারতের এই 
সনাতন আহ্বানের বাঁপী বহন করিয়! জামি পৃথিবীর শেবপ্রান্ত পর্ব সত 
জ্রসণ করিয়াছি। নিংন্ব কৃপণ কখনও এ-আহ্ান দিতে পারে না। 
কিন্তু ভারতের প্রাচূরধা এবং চিরন্তন আতিধেরতার উপর আমার বিশ্বাম 
আছে বলিয়াই আমি ভারতের নামে ভারতের পক্ষ হইতে একটি 
অভিধিশাল! খুলিয়াছি, যে কোনে! পর্যটক আদিয়! এখানে বিজাম 
করিতে পারে এবং ভারতের চির প্রবাহিত উৎদের দুধাধার। পান করিতে 
পারে। 

আপনার! আমাকে শ্মবণ রাখিয়াছেন দেখিয়! আমি অতীব আনন্দিত 
হইলাম। জামার প্রতি আপনান্ের যে প্রীতি আছে, দেই শীতির এব 
জামি চলিয়া গেলে আমার স্বৃতির় সহিত যদি জাপনার! আমার একাতত 
শ্রির কার্ধযকে মরণ রাখেন, ভবে জামি কৃতজ্ঞ ধাকিব। 


€ম সংখ্যা ] বিবিধ প্রসঙ্গ_--বাংলা ভাষায় ফারসী ও আরবীশব্দের বল ব্যবহার 





আর কতকগুলি অভিনম্দনপত্রের উত্তরে তিনি অন্তান্ঠ 
কথার মধ্যে, মাতৃভাষার ব্যবহার না করিলে, চিন্তা ও 
কর্মের পরিপন্থী বিদেশী ভাষার দাসত্ব-পাশ ছিগ্ন না করিলে, 
যে জনসাধারণের রাজনৈতিক চৈতস্ত জন্মিতে পারে না 
তাহার উল্লেখ করিয়া এবিষয়ে অতীত কালে তাহার 
মাতৃভূমির সেবার কথা বলেন। 
আমার সেইছ্গিনের চেষ্টা হত কতকটা ফলবতী হইয়াছে। 
মাতৃভাষা আজ দেশে স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং জনসাধারণও 
স্ব-্য অধিকার এবং কর্তব্য-ভার গ্রচণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে । 
তাহার পব তিনি শেষ-বিদাস-গ্রহণ-স্5ক যে-সকল 
কথা বলিয়াছেন, তাহ! পড়িয়। ব্যথা পাইয়াছি। আমাদের 
হৃদয় বলিতেছে, তাহার অস্তিষ বিদায়ের সময় এখনও 
আসে নাই। তিনি আগেও নেক বার গদ্যে ও পদ্যে 
এক্ধপ বিদায় লইবার কথা বলিয়াছেন। আটাশ বৎসর 
পূর্বে, ১৩০৪ সালে, তিনি গাহিয়াছিলেন, 
এবার চলিঙ্ক তবে। 
সময় হয়েছে নিকট, এখন 
বাধন ছিড়িতে হবে। 
ঢাকায় তিনি বলিয়াছেন, অন্ত-সাগরের কুল হইতে তাহার 
মিত্র, “রবি,» তাভাকে ভা?কতেছে । অন্তমিত-প্রান় 
ছুর্ধোর সহিত নিজের এই সথ্য-বন্ধনের কথাও তাহার মুখে 
নুতন নহে। তের বৎসর পূর্বে লোহিত-সাগরে ভাসমান 
সিটি অব. লাহোর জাহাচ্ছে তিনি গাহিয়াছিলেন, 
জানি গে! দিন যাবে, 
এদ্দিন যাবে। 
একদা কোন্‌ বেলা-শেষে 
মলিন রবি করুণ হেসে 
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমর 
ও মুখের পানে চাবে। 
সই “বেলা-শেষ" এখনও আসে নাই, আমরা তাঁহাকে 
বদায় দিতে প্রস্তুত হই নাই, প্রন্তত নহি। এখনও তিনি 
[তন বাণী শুনাইতেছেন; আমরা আরও শুনিতে ও 
বাত্বার মধ্যে গ্রহণ করিতে চাই। 
তাহার ৬৫ বৎসর বয়স হইয়াছে বটে? কিন্তু তাহার 
পতা দীর্ঘজীবী ছিলেন, তাহার অগ্রজ, দ্বিজেন্্রনাথ 
[ত্যেজ্নাথ, জোতিরিক্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী ছিলেন। এবদ্িধ 
[না-কারণে আমরা পূর্ণ আশার সহিত সর্বাস্তঃকরণে 
র্ঘন। করিতেছি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন, আরও বহু বহু 
সর মানব-কুলের আনন্দ ও কল্যাণের কারণ হউন। 
শহার সমগ্র জীবনের সাধন! হইতে এখনই ত মানব- 
মাজ এমন জনেক জিনিষ গ্রহণ করিয়াছে, যাহ! 


[হান্ধের শাশ্বত সম্পত্তি) তাহারা আরও অনেক-কিছু" 


[ইবার জন্ক উদুখ হইয়। আছে। 


৭৩৯ 





রাজকীয় কৃষি-কমিশন 

ভারতের রুধির উন্নতির জন্য (যে রাজকীয় কমিশন 
বমিবে, তাহার অনাবশ্তকতা দেখাইবার অন্ত আমরা 
বর্তমান ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিউ কাগজে লিখিয়া- 
ছিলাম, ষে, ভারতে কৃষির জঙ্তন্নত অবস্থার প্রধান-প্রধান 
কারণ স্বপরিজ্ঞাত এবং সেই কারণগুলির উল্লেখও 
করিয়াছিলাম ( পৃঃ ২৩৫ )। মধ্য প্রদেশের ভৃততপূর্বব শাসন- 
কর্তা স্যাব্‌ রেজিন্তুন্ড ক্র্যাভক্‌ ছুট। প্রদেশে রুষি বিভাগের 
কাধ।ক্ষেত্র বাড়াইয়াছিলেন। তিনিও লণ্ডমের এশিয়াটিক 
রিভিউ কাগজের জানুয়ারী সংখ্যায় লিখিয়াছেন, 
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10170718, 00. 1000 76001017161)081107059 01. 20077010108 
00101101018 170. 007010100099 10910. 82101010115 01 নি0যা। 


(11716 00 11106. 

আমর! আরও লিখিয়াছিলাম, যে, ভারতবর্ষের জমীর 
খাজনা, জমীর উপর প্রজার স্বত্ব, জমী বিলির নানা-রকষ 
বন্দোবস্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া সেইসকলের 
দোষ সংশোধন না করিলে কৃষির উন্নতি ও কৃষকদের 
দারিত্রা-নিবারণ হইতে পারে না; কিন্তু প্রস্তাবিত 
কমিশন এইসব একাস্ত-আবশ্তক বিষয়ে কোন অন্গসন্ধান 
করিবেন না (”%1086 85 650185075০1 ৬2৮2] 
1000907587709% )। ক্র্যাভক্‌ সাহেবও দেখিতেছি তাহার 
প্রবন্ধে ঠিক এইরূপ কথাই বলিতেছেন 


"700, 91009, 1800 (10108 09101 99010108010], 
1] মাঃ 100 03501710718 10901615,1010) 1099 2 12 
101] 001005 01001] 42000100675 

“16 ৮0010 199 শি 


11008 01002৩0000 1810 001) এড 10110111৩] €70010 


11)0) 1) 1৮ 2009, 001 (38199, 950] 08702) 1100 
র177৩15 901 82001610079 ৮019 16815 816660 05 076 
10111101000. 


বাংল] ভাষায় ফারসী ও আরবী শব্দের 
বহুল ব্যবহার 


গত ১৭ই মাঘ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির এক 
অধিবেশনে মৌলবী আবছুল মজিদ এম্-এ মহাশয় 
“বাঙালী মোস্লেম ভাষা ও সাহিত্য"-সম্বন্ধে এক স্থদীর্থ 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
প্রবন্ধের মধ্যে লেখক বাঙ্গালাভাষার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বর্তমান 
অবস্থা-সম্বন্ধে আলোচন! করেন । তিনি বলেন, বাঙ্গলাদেশে যুসলমানেরই 
সংখ্যা অধিক, হুতরাং বাঙ্গালীর মাতৃভাষাকে ইস্লামী রূপ দিবার জগ্ত 
বহুলভাবে আরবী ও ফারসী শব্ষের বাবছার প্রচলিত হওয়া আবহ্কাক। 
প্রবন্ধ -পাঠ শেব হইলে তৎসন্বন্বে আলোচনা! হয়। মৌলবী সৈয়দ 
এম্বাদ আলি, মৌলবী গোলাষ মোস্তফা! বি-এ বি-টি, “দি মুসলমান” 


পরার সপা- সাসানটালায বা্কিলপাসীসি কাসীর পাপাশশিশপ? কি লী 


111011110860 1110 


৭9৩ 





চমায় যোগদান করেন। তীছার! হলেন যে, ইস্লাম ধর্দের বিশিষ্ট 


ভাব ও চিন্ত!, ধান ও ধারণ। প্রকাশের জঙ্জ আমাদিগকে বাঙ্গলায় বহু 
জারবী, ফারদী শবোর আম্দানি করিতে হইবে বটে; কিন্তু বিনা 
বিগারে জারবী ফারমী শষ হইলেই যে মুসলমান সমাগ্গের খাতিরে ভাহ! 
বাঙ্গালা প্রচলন করিতে হইবে, এরূপ মনোভাব সমীচীন নহে । ইস- 
লামের শিক্গদ্থ ভাব-সম্পদ্‌ দান করিয়! বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী 
্রিয়। তোদাই আমাদের কর্তৃবা-_ভাষার রূুগের দিকে অধিক মনোযোগ 
প্রমান করিবার প্রয়োন নাই। 

আমর! শেষোক্ত মতের সমর্থন করি। তাহার 
দ্বারাই সমগ্র বাঙালী জাতির উপর ইস্লামের প্রভাব 
বিস্তৃত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা । বঙ্গীয় মুসলমান 
সমাজের ধর্থান্ট্ঠান,। আচারব্যবহাব, রীতিনীতি, 
ধর্মমত, ধরন্মভাব, সাধনা, শিল্প, প্রভৃতি বিষয়েকিছু বলিতে 
বা লিখিতে গেলে যদি বাংলায় প্রচলিত কোন কথার 
দ্বারা, যাহা বক্রবা তাগ প্রকাশ কর] লা যায়, তাহা 
হইলে অবশ্য ফারসী বা আরবী কথাব আমদানী করিতে 
হইবে। এইবপ কারণে বহুশতাববী ধরিয়। অনেক ফারসী 
ও আরবী কথা বাংলার মধ্যে টুকিয়াছেও। ভোর করিয়া 
এরূপ কথ চালাইয়া বাংল! ভাষ! ও সাহিত্যকে দ্বিখপ্তিত 
করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। মিলিত চেষ্টার হারাই 
ভাষার শক্তি ও সম্পদ্‌ বাড়ে, অকারণ ভাগাভাগির দ্বার! 
তাহা হইতে পারে না। 


বড়লাটের বুলি 

বড়লাট ভারতীয় বাবস্থাপক সভায় এবং তাহার পর 
ব্যবস্থা-পরিষদে আবার ভারতীয়দ্িগকে গবর্ণ মেণ্টের 
সহিত সহযোগিতা করিতে বলিয়াছেন, তাহা কগিলেই 
শাসন প্রণালীর আও উন্নতি ও সংস্কার হবে বলিয়াছেন, 
নতুবা হইবে না। এবিষয়ে আমরা অনেক লিখিয়াছি। 
যখন অসহযোগ প্রচেষ্টার জন্ম হয় নাই, যখন দ্বরাজাদলের 
ভন্ম হয় নাই, বনুপূর্বে যখন চরমপন্থী দলের উদ্ভব হয় 
না, তখন ত স:যো!গতা যথেষ্ট ছিল? তখন ব্রিটিশ 
জাতি মাকাশের কট! টাদ আমদের হাতে তুলিয়া দিয় 
ছিলেন ? উদ্দা“নৈতিক অর্থাৎ মডাবেট্‌ দঞ্জের প্রধান নেতা 
: গ্রীনিবাস শান্ত্রা9 সেন্ট, অব. ইপ্ডিযা কাগজে অনেক 
দৃষ্ট' দি বলিয়াছেন, যে, তিনি বিশ্বাস করেন না, যে, 
ভাগত'য় সব রাঙুনোততক দল গবর্ণ মেণ্টেব সব কথায় ও 
কাঞ্জে সায় দিলেই গবর্ণ মেপ্ট আমাদিগকে অধিকতর রাজ- 
নৈতিক অধিকার দিতেন । বন্তহঃ কোন আন্দোলন না 
থাকিলে, গবর্ণ মেণ্টের কোন কথা ও কাজে দেশের লোক 
অনস্তে'ষ প্রকাশ ও বাধা প্রদান না করিলে, ব্রিটিশ জাতি 
বলে, তাহাদের হ্বশাপনে ভারতীয়রা ভারি সন্ধইই ও খুশি; 

অতএব কোন পরিবর্তনের দরকার নাই। পক্ষান্তরে 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩৩২ 


পস্পাশাশীিটি 


[২৫শ ভাগ ২র খও 


পাপা পক পপি 





আমর! আন্দোলন করিলে, প্রতিবাদ করিণ্লে, অসম্ভোষ 
প্রকাশ করিলে, বাধ! প্রদান করিলে, তাহা রা বলে, 
“তোমরা আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ? আমর! কি 
ভয় পাইয়া তোমাদের কথা গুনিব মনে করিতেছ: .? কখন 
না 1৮ 

উদারনৈতিকরা ত শাসন-সংস্কীর-আইন প্রক ভঁনের 
প্রথম হইডেই মহযোগিতা। করিয়া আসিতেছছেন। ভাঞ্চার 
পর অসহযোগীদের স্বরাজ্য-সন্প্রদায় কৌন্দিলে ঢুকিয়া, 
তজ্জন-গর্জন সত্ত্বেও, ক্রমশঃ অধিক-পরিমাণে সহযে গিতা। 
করিতেছেন । অবশ্য সব রাক্ষনৈতিক দল ও নেতা তাহা, 
করিতেছেন না। কিন্তু সবাই সব সময়ে সব বিষয়ে, 
ব্রিটিশের রাঙা পায়ে দেহ-মন সঁপিয়া দিবে, ই£1 অসম্ভব 
ঘটনা। সেই অসস্ভব ব্যাপারের ফরমাইস্‌ করাতেই বুঝা 
যাইতেছে, যে, জর্ড রেডং ও লর্ড বার্কেন্হিড, ইংরেজের 
গক্ষ হইতে যে সহযোগিতা চাহিত্েছেন, তাহা না- 
পাওয়াট। কিছু না করিবার একটা ছক্সমান্ধ। তাহাবো 
বাধ্য না হইলে কিছুতেই কিছু করিবেন না। 


ভয়? নাসত্য ওন্যায়? 

ইংরেজরা বলতেছে, আমর! ভীত হইব না, ভীত 
হইয়া তোমাদের ভাল কিছু করিব না, কখনও ভীত হইয়া! 
কোন সংস্কার করি নাই বা কাহারও কথা শুনি নাই।. 
ইতিহাস কিন্তু বলিতেছে, যে, তাহারা কখনও, কি স্বদেশে 
কি বিদেশে, শুধু সত্য ও স্রায়ের দোহাইয়ে, শুধু তর্কমুক্তিতে 
আস্থা স্বাপন করিয়া, কোন সংস্কার করে নাই । অতাঁতে 
মানুষ ধেজনু যাং। করিয়াছে, বরাবরই সেইজন্ত ভাহা 
করবে, আমরা এরূপ মনে করি না। সেইজন্ত আমরাও 
চাই, যে, কেবল সত্য ও ন্তাগের খাতিরে, কেবল আমাদের: ' 
ভকযুদ্তর অকাটাতাবশততঃ, আমাদের জন্মগত রাষ্রীনব 
অধিকার আমাঁদগকে ভোগ করিতে দেওয়। হউক ॥ 
আমরা খুনখাাবী উপত্রধের পক্ষপাতী মোটেই নহি। 

সভ্য ও সাধের মর্ধ্যাদ| রক্ষিত হইলে, যাহারা বল- 
প্রয়োগের পক্ষ ণাভী ভাহাদিগকেও বুঝাইবার স্থবিধা হইবে, 
যে, বলপ্রয়োগ না কগিয়াও। এমন-কি ভয় ন। দেখাইয়াও, 
রাজনীতি-ক্ষেঙে ঈ'গ্সাত ফল লাভ করা যায়। 


ভারতীয়দের মধ্যে একমত্যের দাবী 


বড়লাট ও ভারত সচিকপ্রমুখ ইংরেজর] যেমন চাহিয়া 
ছেন, যে, সব ভারতীয় বাঙ্নৈতিক দল ও নেতা এক- 
* যোগে সরকারের সহিত সহযোগিতা করুক, তবেই কিছু 
করা যাইবে, তেমনই নানা উপলক্ষে ও সময়ে .নিটিশ, 


৫ম সংখ্যা] 


রাজনীতিজঞেরা আমাদিগকে বলিয়াছেন, “আপনারা,সবাই 
একমত হইয়। একট। ম্বরাঙ্জোর খসড়া আমাদিগকে দিন্‌, 
তাহা হইলে আমর! বিবেচন! করব”__প্মঞ্জুর করিব” 
বলেন নাই। এই যে একমতোোর ব্রিটিশ দাবী, এটাও 
একটা পুরাতন ফাকী। ১৮৫৩ থৃষ্টাকে ছোট জন্‌ 
ডিকিন্সন্‌ কর্তৃক রচিত “0০৮০0757601 [0 
01706: 2 73876800750” নামক পুত্তক প্রকাশিত হয়। 
এই বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও মতপূর্ণ বহি সম্প্রতি এলাহা- 
বাদের পাণিনি আ:ফস পুনমূ্্রিত করিয়াছেন। ইহাতে 
এক জায়গায় ছোট জন্‌ ডিকিন্সন্‌ বলিঙেছেন £-- 
"|.95]16 খে, ] [0ত, 0 100,010 81201001601 
1007 1006 17719171191 267 1100 য়িত1াতীত 2য়] 
(88000) 11870 2015 0000000 17288789170170 াযেমাখার 
00701 81069811012, 101910901$5 1110 ৬1201007211 
(0,100 00000, 1310 1019 ঘোতোয)01915 লিখো05 2 
10,10৭) 10191111850 700911151 মগ চে গ্রে 
1715 1110 গেধগ1100 মে 110 010, 11 1101011178৫ 0080 2৬০ 
শে) 0170 1]| দ11 29) াটও এহেন] 9) আয 011) 
10176, 1009, 10110 লা) লি 85100100040, জা 
11921. (11611 8011 00 70 1ঠএযাখসও 07111 5, (001100 
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রাজবন্দীদের মুক্তি ও নির্ববাদিতদের প্রত্যাবর্তন 


শ্রীত্বক তুরনসীচরণ গোম্বামী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
রাঙ্গবন্দীদের মুক্তির জন্ত এবং রাঙ্জনৈতিক কারণে 
স্বনির্বাসিত লোক্দিগকে প্রত্যাবর্তন করিবার স্থবিধা 
দিবার নিমিত্ত ষে প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তাহা যুক্তি- 
সঙ্গত। সন্দেহভাজন লোকদ্দিগের হয় সাধারণ আইন 
অন্থসারে বিচার কর, নতুবা ভাহাদিগকে ছাড়িচা দাও, 
ইহা! অতি সঙ্গত প্রস্তাব। সাধারণ বা অসাধারণ আইন- 
অনুসারে বিচারিত লোকদিগকেও মিয়াদের শেষ দিন পর্যান্ত 
অ:টক করিয়া রাধিবার কোন সার্থকতা দেখ। যায় না। 
বাঙ্গনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ লোকেরা বুদ্ধিহীন নহেন। 
অবস্থার পরিবর্তনে তাহাদের মতের পরিবর্তনও সম্ভবতঃ 
হইয়াছে । বিদেশবাসী ভূতপূর্বব বিপ্রববাদী ও বিপ্লব- 
গ্রয়াসী কাহারও কাহারও যে মতের পরিবর্তন হইয়াছে, 
তাহা আমর! হ্বঘং জানি। অনুসন্ধান কগিয়া এক্ধূপ লোক- 
দের ভারতগ্রত্যাবর্তনের বাধা দুর করিলে দেশের মঙ্গল 
বই অমঙ্গল হইবে না। 


বিবিধ প্রসঙ্গ আদালত-অবমাননা আইন 


পাপা শিসপিসস্পাপালাপীশিস শিপ শি পপ পিপিপি শা শ শশী পাশ শত 
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দর্গিণেশ্বরের বোমার মামূলা 


দক্ষিণেশ্বরের বোমার মাম্গার আসামীরা দণ্ডিত 
হইয়াছে । এরূপ হইবে বলিয়। অন্থমিত9 হইয়াছিল। 
ইহাদের বিচার সাধারণ আইন অনুসারে হয় নাঈ, 
বেঙ্গর অভিন্তান্স, অনুস]রে হইয়াছিল। তাহাতে, 
আসামীরা কি কি প্রকারে ও কারণে আত্মপক্ষ সমর্থনের 
যথেষ্ট স্থবিধা পায় নাই, তাহা তাহাদের কৌনিলী প্রীযুক 
নিশীখ সেন বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন বরেন। ইহাও বর্ণিত 
হয়, ষে, তাহাদের একজন সুহচরের নানা আত্মীয় কুটুম 
সব পু'লস্‌ কর্মচাগী। স্থতরাঁং গুপ্ধ চরের বানান অনেক 
ব্যাপার ইহাদের বিরুদ্ধ অভিযোগগুলিৰ মধো আছে 
বলিয়া সন্দেহ হইবারই কথা। 

সন্দেহভাজন বা অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আ্বত্মপক্ষ- 
সমর্থনের জন্য যতদুর সম্ভব আইনসঙ্গত সুবিধা লাভ 
করুক, এরূপ কোন প্রবল উচ্ছাবশতঃ বেঙ্গল অভিন্তান্স, 
প্রণীত হয় নাই। 


বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার 


বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করিবার নিমিত্ত নৃতন 
আইন জারী করিবার ও নৃনন ট্যাক্স বসাইবার কথ 
উঠিগ্রছে। বাংলা দেশ হইতে অনেক কোটি টাকা ইন্কষ্‌ 
ট্যাক্স বাবদে ও পাটের রঞ্ানী-শুন্ক বাবদে আদায় হয়। 
আমাদের বিবেচনায় তাহার কতক অংশ বাংল গবর্ণ মেপ্ট, 
শিক্ষা! বিস্তারের জন্ত পাইলেই চাঁলতে পারে । যদি নুতন 
ট্যাক্স বসাইতেই হয়, তাহ] হইলে যাহাতে তাহা! গণীব 
গুজাদের ঘাড়ে না বসে, তাহা করা বর্তত্য। এরূপ 
একটি প্রস্তাব খবরের কাগঞ্জে দেখিলাম। তাহা এই ॥ 
পাটের জিনিষের মুগ্যের উপর শতক্র| ছুই টাকা এবং 
কাচা পাটের রগ্যানীর উপর শতকরা দশ টাক! ট্যাক্স 
বসাইলে যোটামুটি বাৎসরিক তিন কোটি টাকা আয় 
হইবে। তাহার আবশ্বাকমত অংশ অবৈতশিক প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্ত বাধিত হওয়া উচিত। 

ট্যাক্স যেঞ্জপই হউক বা না হউক, প্রাথমিক শিক্ষার 
উপর গবর্ণ মেন্টের পূর্ণক্ষমতাবিষ্তার বাঞ্ছনীয় নহে। 


আদালত-অবমাননা আইন 


আদালত অবমাননা! সন্বদ্বীয় আইন সংশোধিত 
ভইঘ়া নৃভন আকারে পাস্‌ হইয়াছে । বিচারকদের 
অযথা নিন্দা অবস্তা গর্িত কাজ। কিদ্ক বৈধ ও অবৈধ 
সমালোচনার মাঝখানে দাড়ি টান! বড় কঠিন। এই অস্ত 
খবরের কাগজগুলিকে বরং একটু বেশী স্বাধীনতা দিলে 
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আদ্ালতসকলের কারধ্যকারিত। বাড়ে এবং স্থবিচারের 
সস্ভাবনা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু গবর্মেপ্ট, নিজের কর্ম্মচারী- 
দিগকে সমালোচনা হইতে রক্ষা করিতে অধিকতর ব্যন্ত। 
ফলে সম্পাদকদিগের পক্ষে নিজ-নিজ কর্তব্য সম্পাদন 
অধিকতর বিশ্সঙ্থল ও কঠিন হইল। 


আফ্রিকার এশিয়া-বিরোধী আইন 


দক্ষিণ আফ্রিকার অন্ততম মন্ত্রী ডাঃ ম্যালান পষ্টাপস্রি 
বলিয়াই দিয়াছেন, তিনি যে আইন তথাকার পাপ্পামেপ্ট 
পেশ করিয়াছেন, তদ্দেশে, ভারতীয়দের সংখ্যা কমান 
তাহার উদ্দেস্ত। নামতঃ ইহা সব এশিয়াজাত লোকদের 
বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে, কিন্তু অন্ত্রটার লক্ষ্য হইতেছে 
ভারতীয়েরা;) কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় এশিয়া-সভুত 
লোকদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যাই বেশী । সম্প্রতি এই 
আইনের খসড়। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবস্থাপক সভাষ প্রথম 
বার পঠিত হইয়াছে । ইহার পক্ষে ৮-জন, বিরুদ্ধে ১*জন 
ভোট দিয়াছিল। ভূতপূর্বব জেনার্যাল্‌ স্াট্সের সিত 
মহাত্ম। গান্ধীর যে চুক্তি হইয়াছিল, এই আইন তাহা ভঙ্গ 
করিতেছে। ন্মাটস্‌ ইহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা কিছু-কিছু 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভোটের বেলায় তিনি ও অন্ত 
কয়েকজন নামজাদা সভ্য কোন দিকেই ভোট দেন নাই। 

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়েরা তথাকার শ্বেতদের 
চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান্, মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী, এবং নেশা- 
বিমুখ । এইজন্ত শ্বেতর। তাহাদের সঙ্গে টকর দিতে 
পারে না। স্থতরাং আইন দ্বারা তাভাদের সংখা! 
কমাইতে হইবে-_-এইকপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে 
তাহাদের বাবসাবাপিজ্য না-চলামন তাহারা উপবাসে 
অর্ধাশনে মরে কিম্বা ভারতবর্ষে পলাইয়া আমিতে 
বাধ্য হয়। 

ব্যবস্থা-পরিষদে বড়লাট বলিয়াছেন, এখনগ্ড এবিষয়ে 
দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণ মেপ্টের সহিত তাহার বথাবার্তা 
চলিতেছে; বলিয়াছেন, 
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ব্যবস্থাপক সভার এক্প প্রবল সমর্থন কৃতজ্ঞতার সহিত 
স্বীকার ঝরিয়াও কিন্তু তিনি এ বক্ৃতাত্েই সহযোগিতার 
অভাবের কীছুনী গাহিয়াছেন। সাধে কি বলি, ওটা 
কেবল ছলমাত্র ? 


আমাদের “রুগী*র ভবিষ্যৎ 
আমাদের দেশের চল্তি মুদ্রার ইংরেজী নাম “রুপী”। 


প্রবাসী- ফান্তন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২ খণ্ড 


ইহাকে “টাকা” “টস্কা”, ব। অপরাপর নামেও আখ্যাত 
করাহয়। রুপী-নামট হিন্দস্থানী "রুপেয়া” হইতে 
আসিয়াছে এবং উক্ত নামের সহিত সংস্কৃত “রৌপ্য” যে 
জড়িত আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। খৃ্টীয় ১৩শ 
শতাবী:ত দিশ্লীতে মূদলমান সম্রাট্গণ এই মুত্র প্রস্তত 
করাইতেন। ইহার নাম. তখন ছিল টক্কা এবং ইহার 
ওজন ছিল মাত্র ১৭৫ গ্রেন। রুপী বা রুপেয়া শের সা 
১৫৪২ খৃঃ অক্ে মুর করান। তাহার মুকিত রুপীর 
ওজন ছিল ১৭৯ গ্রেন। ইংরেজরা তাহাদের আমলের 
গোড়ার দিকে বিভিন্নগ্রকার ওজনের ও বিশুদ্কতার রুপী 
চাল্লাইয়াছিল, কিন্তু ১৮৩৫ থু: অব্ধে তাহার! আইন করিয়া 
ভারতে সর্ধজ্র একমাত্র ১৮০ গ্রেন ওজনের (১৬৫ গ্রে 
বিশুদ্ধ রৌপ্য ও বাকি খাদ ) রুপীর প্রচলন করে। এই 
ওজন স্থির করিবার কারণ এই, ষে, ইহাতে রুগী নানান্‌- 
প্রকার তৎকালপ্রচলিত মুদ্রার মধ্যে অধিকসংখ্যকের 
সহিত প্রায় এক ওজনের হয় এবং ১৮* গ্রেন এক তোলার 
সমান। তোল! ভারতীয় ওজন প্রণালীর প্রধান অঙ্গ। 
প্রচলিত মুত্র! যদি এক তোলা! হয়, তাহা হইলে ওজনের 
কাজ দেশময় সর্বত্র সহজ হইয়া যাইবে, ইহা কম শ্থবিধার 
কথা নহে। 


১৮৭৩ খু: অব অবধি এই ১৮ গ্রেন ওজনের রৌপ্য 
মুক্তা ও তাহার অংশরূপে অভিহিত অন্থান্ত মুদ্রাগুলি বেশ 
স্বচন্দে দেশের সকলপ্রকার বিনিময় কার্য চালাইয়া 
আমিতেছিল। এ-সময় অবধি স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরস্পরের 
তুলনায় মূল্য বরাবর প্রা এক-প্রকারই ছিল। সেইজন্ত 
ভারতের সহিত যে-সকল অপরজাতীয় লোকের ব্যবসা" 
বাণিজ্য-সংক্রান্ত বা রাজনৈতিক কারণে লেন্দেন্‌ ছিল, 
তাহাদের নিজেদের দেশের প্রচলিত মুদ্রা স্বর্ণের হইলেও 
তাহারা ভারতের সহিত কার্বার করিতে কোন অন্থবিধা 
বোধ করিত না। স্বর্ণ ও রৌপ্যে বিনিময়ের হার যদি 
স্থিরনিষ্ট-গ্রকারের না হইয়া পরিবর্তনশল হইত, তাহা! 
হইলে কখনও নির্বিিবাদে এই সকল দেনা-পাওনান কার্ধ্য 
সম্পন্ন হইত না।) যে ভারত হইতে ধারে কিছু ভ্রবা ক্রয় 
করিয়া বিলাতে তাহা ১** গিনিতে বিক্রয় করে, সে 
হয়ত ক্রয়কালে গ্রতি ১* টাকার ভ্রব্য এক গিনিতে বিক্রয় 
করিলে তাহার লাভ হইবে এইরূপ স্থির করিয়া কার্ধ্ে 
হস্তক্ষেপ করে। অর্থাৎ একশত গিনিতে বিক্রীত ভ্রব্যের 
জন্ত সে ১** টাক] খরচ ধরিয়াছিল, কিন্তু ধার শোধের 
সময় যন্দ রৌপোর মূল্য বাড়িয়! গিয়া গ্রতি দশটাকার জন্ত 
তাহাকে এক গিনি অপেক্ষা কিছু অধিক দিতে হয়, তাহা 
হইলে গাহার ধার শোধ করিতে গিম্বা লোকসান হইয়া 
যাইবার কথা। এইরূপে ভারতের ক্রেতার পক্ষেও স্বর্ণের 
মূল্যবৃদ্ধি হইয়! গিয়া ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।), 
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১৮৭৩ খৃঃ অন্ধের পরে রৌপ্যের মূল্য ক্রমশ" এত 
কমিয়া যাইতে আরম্ভ করে যে, যে-স্থলে লোকে একটাকায় 
ছুই শিলিং পাইত, সে-স্থলে এক সময় মাত্র টাকায় এক 
শিলিং পাওয়া যাইত। ইহার ফলে যাহাদ্দের বিলাতে 
টাকা পাঠাইতে হইত, তাহাদের বিশেষ কষ্ট হইতে আর 
করে। এইপ্রকার লোকের মধ্যে বহু বৃটিশ কর্মচারী 
ছিল। ইহা ব্যতীত ভারত-গবর্ণ মেপ্ট কে প্রতি বৎসর 
বু কোটি টাকা ইংলগ্ডে গাঠাইতে হইত। যাহাতে 
টাকার মুল্য ও রৌপোর মূল্যের মধ্যে বিচ্ছেদ 
ঘটাইয়৷ টাকার মুল্য রৌপ্যের মূল্য অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত 
স্থির রাখা যায়, সেই জঙ্ত ১৮৯৩ খৃঃ অবে টাকৃশালে 
সাধারণের পক্ষে অবাধে টাকা মুদ্রণ বন্ধ কর] হয়। 
তা'র ফলে লোকে সম্তা দামে রৌপ্য, পাইলেও আর 
পূর্বের মত ইচ্ছামত তাহা দিয়া টাঁকৃ্শালে টাক 
গড়াইয়া লইতে পারিত না। অর্থাৎ রৌপা অপেক্ষা টাকা 
অধিক ছুণ্প্য হইয়া! গিয়া টাকার দাম রৌপ্য অপেক্ষা 
অধিক হইতে পারিত এবং হইতও । ১৮৯৯ খৃঃ অবে 
গব্ণ_মেন্ট. টাকার মুল্য প্রতি পাউণ্ডে ১৫টি স্থির করিয়া 
দেন। অর্থাৎ যে-কোন সমম্ব ১৫ টাকায় একটি পাউণ্ড, 
অথব] একটি পাউণ্ডে ১৫টি টাকা দিতে গবণমেণ্ট. প্রস্তত 
আছেন এইক্ষপ প্রচার করেন ও দিতেও আরস্ত করেন। 

বাঞ্জারদর অপেক্ষা কম দামে টাক! বা পাউও দিবার 
এঠ প্রতিজা করিয়া গবর্ণ মেপ্ট. যুদ্ধের আগে অবধি স্বর্ণ ও 
রৌপোর তারতমা থাক! সত্বেও প্রায় বরাবর ১৫ টাকায় 
এক পাউওড এই আত্তর্জতভিক বিনিময়ের হার বজায় রাখিতে 
সঙ্গম হইয়াছিলেন ) কিন্ত যুদ্ধের ফলে তাহারা আর এই 
অস্বাভাবিক নিন্দি্াব রক্ষা করিতে পারলেন না। 

গবর্ণ ম্ণটট-ষদিও সর্বপাধারণের নিকট টণাকৃশালের 
দরজ! বন্ধ করিয়াছিলেন, তবুও নিজেদের নিকট টাক্শাল 
সর্বদাই উন্মুক্ত ঝাধিয়াছিলেন। অর্থাৎ সম্তায় রৌপট ক্রয় 
করিয়া টাকা! মুদ্রণ ষদ্যপি সাধারণের পক্ষে ১৮৯৩ খৃঃ অবে 
বদ্ধ হয়, গভরণ মেট, কিন্তু যথেচ্ছ! উক্ত উপায়ে “রুপী”"মুস্ণ 
করিতে থাকিলেন। এই উপায়লন্ধ যে আয় তাহাদের 
ইইতে লাগিল, তাহ! ডাহার! একটি ফণ্ড, করিয়! রাখিলেন। 
এই ফণ্ড হইতে তাহারা! পাউও ও টাকার বিনিময়ের 
শিদদিষ্ট হার ৰঙ্জায় রাখিবার খরচ জোগাইতেন। কিন্ত 
এই ফণ্ড, অফুরস্ত ছিল ন|। যুদ্ধের পরে অসম্ভবকে সম্ভব 
করিতে গিয়া এবং তৎসঙ্গে ইংরেজ বণিকের স্থৃবিধা করিয়া 
দিতে গিয়া এই ফণ্ড গবর্ণমেন্ট, প্ঃশেষ করিয়া ফেলেন 
এবং সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হন, ষে, এই 
উপায়ে আহর্জাতিক মুক্রা-বিনিময়ের হার নির্দিষ্ট রাখ। 
অবস্থা-বিশেষে সম্ভব হইলেও অবস্থা বিশেষ খারাপ হইলে 
আর সম্ভব হয় না। 


বিধিধ প্রসঙ্গ__আমাদের *রুগী”র ভবিষ্যৎ 
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অরঞ্জ বন্ছকার ধরিয়া আমাদের টাকার স্বদেশে ও 
বিদেশে ক্রয়শক্তি অনির্দিষ্টভাবে রহিয়াছে । কেহই, 
বলিতে পারে না, যে, একটাকায় সাধারণভাবে এদেশে 
কি-পরিমাণ ভ্রব্যদস্ভার ক্র করা যাইবে এবং অপর 
দেশের মুস্রাই বা কি-পরিমাণ এক টাকায় পাওয়! যাইবে। 
ইহার কারণ দেশে গাবর্ণ মেণ্টের কাছে টণাকশালের 
দ্বার চিরউন্মুস্ত এবং বাহিরে অন্ত দেশের মুদ্রা 
স্বর্ণের সহিত সংযুক্ত । স্বদেশের মুত্র যদি দ্বর্ণের 
হইত, তাহা! হইলে এই আন্তর্জাতিক বিনিময় সমস্থা 
অনেকাংশে সহজ হইয়া আগিত, কিন্তু পাশ্চাত্য 
জাতিগণ বহুকাল ধরিয়া যুদ্ধে দ্বর্ণের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করিয়া এত ন্বর্ণ প্রিয় হইয়াছে, যে, তাহার! 
যেকোন উপায়ে পারে ঘ্বর্কে ভারতে বা চীনে 
যাইতে দিতে নারাজ। "বর্তমানে পাশ্চাত্যে স্বর্ণ 
এত বেশী জমিয়াছে, যে, এখন কোন-কোন দেশের 
অথনীতিবিদ্গণ প্রাচ্যে স্বর্ণ-প্রেরণের সমর্থন করিতে- 
ছেন। ইহা ব্যতীত ম্বাভাবিক উপায়ে যদি 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুক্রা-বিনিময়ের হার নির্ধারিত 
হয়, তাহা হইলে শঠতার স্থাণ কোথাও থাকে না। 
অন্বাভাবিক উপায়ে ছুই দেশের মধ্যে বিনিময়ের হার 
ঠিক রাখিবার ব্যবস্থা! হইলে ব্যবস্থাপকগণ অনায়াসে 
সে ব্যবস্থার কুব্যবহার করিয়া এক দেশের খরচে অপর 
দেশকে ধনবান্‌ করিয়া ধিতে পারেন। এই সকল 
বিদেশীর পক্ষে সবিধাক্গনক কারণেই আজকাল শুনা যায়, 
যে, ভারতের পক্ষে স্বর্ণমুত্রা ব্যবহার অসন্ভব কেন না £ 

১। ভারতবর্ষের লোকের স্বর্ণ পাইলেই পুঁতিয়া 
রাখিবে, 


২। স্বর্ণমুক্ এত অধিক মৃজ্যের যে তাহ! এ গরীব 
দেশে চলিবে না, 

৩। স্বর্মুত্রা চালাইলে গবর্ণ মেণ্টের অত স্বর্ণ জোগা- 
ইতে অনেক খরচ হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি । 

কিন্তু বর্তমান জগতের অর্থ নৈতিক অবস্থ। পধ্যালোচনা 
করিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে বর্তমানে রৌপ্যের উপর নির্ভর- 
শীল থাকিলে চলিবে না বলিয়াই ধারণ! হয়। যেমন 
দেশের অভ্যন্তরে নানা-প্রকার বিভিন্ন মুদ্রার প্রচলন 
থাকিলে ও সেই সকল মুদ্রার পরস্পরের সহিত বিনিময়- 
সম্বন্ধ পরিবর্তনশীল হইলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ 
ক্ষতি হয়, তেম্নি বর্তমান জগতে আন্তর্জ।তিক বাণিজ্যের 
প্রয়োজনীয়তা সকল জাতির আর্থিক উন্নতির দিক্‌ দিয়া 
এত অধিক যে সমগ্থ পৃথিবীর মধ্যে মুদ্রাগ্ণ।লীসমুদবায়ের 
মধ্যে ভারতম্য যত কম হইবে, ততই জাতিসকলের 
মঙ্গল। ভারতবর্ষ শুধু ইংরেজের অধীনে আছে বলিয়াই 
তাহার টাকাকড়িসংক্রান্ত সকল বিধিব্যবস্থা৷ এক্সপভাবে 
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কর! হয়,যাহাতে ইংরেঙ্গের ভারতের সহিত ব্যবলার কোন 
ক্ষতি না হয়। এতকাল ধাঁরয়৷ ভারতের মুদ্রাপ্রণালী 
শুধু এই বাহিরের মন্বদ্ধ বঙ্গায় রাখিতে নানাভাবে পরি- 
বঙিত ভইয়াছে। দেশের ভিতরে টাকার ক্রঘক্ষমতার 
অনৃষ্টে যাই থাক্‌, যেন এক পাউণ্ডে নির্দিষ্টদংখাক টাকা সব 
সময় পাওয়া যায়, ইহাই ছিল আমানের মূত্রানাঁতির মৃল- 
ৃত্র। কিন্কু ইংরেক্স প্রবর্তিত অস্বাভাবিক উপায়ে সে 
কার্য।ও আর কর! চলিতেছে না। 

ভারতে লোক বছু প্রাচীন কাল হইতেই স্বর্ণদুত 
ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। মুসলমান আমলেও 
স্বর্ণ ও রৌপ্য মূত্র। পাশাপাশি ভারতে চালয়াছে। আব্ঠ 
কোন সময়েই তাহাদের মধ্যে নির্দি্ট কোন বিনিময়ের 
হার বজায় রাখিবার চে! হয় নাই। শুধু ইংরেজ 
আমলেই আমাদের দেশ হইতে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন 
এতদূর উঠিয়! যায়, যে, লোকে গিনি পাইলেই জমাইমা 
রাখে। কিন্তু পুনর্বার যথেষ্টনংখ/ক দ্বর্ণমুদ্র| চলিলেই 
মে শেষ আপন! হইতেই দুর হইবে। 

যে-দেশে ১*৬, ২৯৯, ১১০৯ ও তদৃদ্ধী মুল্োর মোট 
চঙ্গে, সে-দেশে স্বর্ণমুত্র। বছুমুস্য বলিয়া চলিবে না, এ 
কথা অবিশ্বামযোগ্য | স্বর্ণমূহ/ আদরের সঠিতই লোকে 
ব্যবহার করিবে এবং স্বর্ণমুদ্রার সমান মৃঙ্গ্ের নোটও 
ঠিক টাকার পারবর্ধে নোটের স্তা্ই চলিবে । ম্বমু্র। 
চালাইতে কিছু খরচ প্রথমত হইতে পারে, কিন্তু গবর্ণ মেট 
প্রতিবৎপর ধে-পরিমাণে বৌপা ক্রুদ্ধ করেন, তাগাতে মনে 
হয় না, ষে, চেষ্ট। করিলে কিছু কাপের মধ্যেই স্ব্ণমুদ্র! ও 
বাচ্ছন্তন্ত স্বর পরিবর্তে নোট দেশে চলবে না। 
ইহাতে পকেটে পকেটে দ্বুগিয়া হ্র্ণ নষ্টও হইবে ন| এবং 
লোকে নোটগুলি পুতিয়াও রাখিবে না! 


প্রবাশী-ফাল্তন, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এইরূপে দেশের মুক্রা-গ্রালী স্বর্ণের উপর গঠন 
করিলে পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের সহিত ভারতের মুদ্রার 
সন্বদ্ধ আবও অটুট হইবে। ইহা ব্যতীত এই উপায় 
অবলম্বন করিলে আমাদের টাকৃণালের ও টাকার বিনিময় 
হারের ব্যবস্থাপকরিগের হস্ত হইতে আমরা অনেকট। 
মুক্তি পাইব। টশাকৃণালের দ্বার উন্মুক্ত পাইয়া তৎ- 
সাহায্যে যথা-ইচ্ছা “রুপী"-মুন্্রণ এবং তাহার লাভের 
টাকায় বিদেশী বণিকের একর বৃদ্ধিও ইহাতে কাঁমবে। 
এবং টাকশাগের অভ্যঙ্জর অপেক্ষাকৃত ছুর্গম হইলে 
দেশের ভিন্তরে টাকার গাধিক/জনিত গোলমালও কিছু 
কমিবে। 

মকল দিক্‌ দিঘ্রাই ভারতের পক্ষে বর্ধমানে দ্ব্ণমুদ্রার 
প্রচলন বাঞ্ছনীয়। কাগেন্সী কমিশন বিদেশে গিয়। যদ 
এখন দেখেন, যে, ভারতে স্বর্ণ প্রেরণ করিলে বিদেশীরা 
খুশি হইবে না তাহা হইলেই য| বি“! 


অঃ 


স্বাজাতিকতা বনাম সাম্প্রদায়িকতা 


মুদলমান'দগের আগ্গিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাদের 
ইউনিয়নে মাস-দেড়েক পূর্বে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, যে, 
সাম্্রণয়িক স্থবিধার উদ্দে্ত রচিত কার্ধা প্রণালী 
পরিবর্তে সমগ্র ভারতীয় জাতির উন্নতির উদ্দেশে রণচত 
কাধা-প্রণালী অবঙ্গন্বত হউক। মিঃ যোহম্মণ আলী 
দির, স্তারু আন্গী ইমাম্‌, স্যার মোহম্মদ শী, প্রভৃতি 
নেতাদের বিরোধিত। সংত্বও এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 

শিক্ষিত মুস্লমান যুবকদের মখ্োে রাজনৈতিক মতের 
হাওয়া কোন্‌ দিকে বহিতেছে, এই ওস্তাব হইতে হয়ত 
তাহা অন্থমান কর! যাইতে পারে। 


ভ্রমমংশোধন 
অগ্রহায়ণ সংখ্যা 
২৮* পৃঃ ১ম শুভ ১৪ পংক্তিস্-“ইংবেজ দের” হইবে “রংরেজ দের” 
মাঘ সংখ্যা 
৫৫৩ পৃঃ ২য় স্তস্ভ ১৯ পংক্তি--*৪৮ ফুট লম্ব।” হইবে “৮ ফুট লম্বা!” । 
৪৬৭ পৃঃ ২য় ত্তস্ত ১৯ পংক্তি-_“অধিকৃত” ও বিনোদিত করিতে পারিয়াছিলেন” হইবে “অধিকৃত ও বিনোদিত 


রাখিতে পারিয়াছিলেন”। 


পৃঃ ৬৫৩ প্রথম কলমের অষ্টম ছত্রে /950109198 স্থলে 455001953 হইবে । 

পৃঃ ৬৫৩ দ্বিতীয় কলম অষ্টাদশ ছত্ে হিলোয়ার স্থলে হিলেয়ার হইবে । সপ্তবিংশ ছত্রে যদিও স্থলে তিনি হইবে। 
পৃঃ ৬৫৭ ঘিতীয় কলম দ্বিতীয় ছত্রে [০3 স্থলে 13073 হইবে। 
পৃঃ ৬৬* দ্বিতীয় কলম চতুর্থ ছত্রে ০০০০ স্থলে ০০9০ হুইবে। 


গিরি-পরিব্রাজক 
শল্লা শ্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রবাসী প্রেস, কলিকাত! ] 








২৫শ ভাখ 
হয় খণ্ড 


৬ষ্ঠ সংখ্য! 


কন্ফিউশিয়াম্‌ 


শ্রী হরিপদ ঘোষাল এমএ, বিগ্ভাবিনোদ 


চে! বংশের ( ১১২*--২৪৯ থৃঃ পু) রাজত্বকালে 
৫৫০ অন্যের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে চীনদেশের লু প্রদেশে 
এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার নাম 
কন্ফিউশিয়াস্‌। তাহার বংশের উপাধি কুং ছিল। তাহার 
শিষাগণ তাহাকে “আমাদের প্রভু কুং” বলিয়া অভিহিত 
করেন। এখনও চীনদেশে এমন বহু ব্যক্তি আছেন 
ধাহার৷ কন্ফিউশিয়াসের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 
বলিয়া! গর্বব অন্গভব করেন। কন্ফিউশিয়াসের পিতার 
নাম হ্থ-নিয়াং-হি ছিল। তিনি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত 


ছিলেন। তাহার দেহে অমিত তেজ ও সাহস ছিল।' 


কন্ফিউশিয়াসের তৃতীয় বৎসর বয়সে তাহার পিতৃবিয়োগ 
হইলে মাত! ও পুত্রের ছুর্দশার সীমা ছিল না। তাহার 
বয়স যখন ২৩২৪ বৎসর তখন তাহার মাতার মৃত্যু হয়। 
মাতার স্বৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হয়। প্রায় পঞ্চাশ 
বশর ধরিয়া! তাহার বিবাহিত জীবন স্থধে অতিবাহিত 
হইয়াছিল। তাহার একটি -পুত্র ছিল। তাহার পরের 
লিখিত বিবরণ হইতে তাহার জীবনী ও শিক্ষা সন্ধে বহু 


তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে । সগুবতঃ বাইশ বৎসর বয়সের 
সময় কন্ফ্উসিয়াস্‌ নিজ গ্রামে লোকশিক্ষার কাধ আপস্ত 
করেন। অহ্ুসন্ধিৎহথ বছ তরুণমুবক তাহার গৃগে 
আগমন করিত। জাতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যের দিকে 
তিনি তাহাদের মন আকৃষ্ট করিতেন এবং তাহাদের সহিত 
মাছের কর্তবা ও শাসনওন্ত্রের সুপ্ তত সন্ধে আলো- 
চন! করিতেন। ইহাই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। 
তাহার শিষ্যের সংখ্যা তিন সহশ্রের বেশি হয় নাই। 
তাহাদের মধ্যে অনেকের বয়স ৭* হইতে ৮*র মধ্যে 
ছিল। এইসমঘ্ড ব্যক্তিকে তিনি খুব সম্মান করিতেন। 
শিষ্যগণের ঘতমামান্য অর্থ দ্বারা তিনি জীবিকানির্ব্বাহ 
করিতেন। দেড়শত বৎসর পরে মেন্সিম্কাস্‌ যখন 
কন্ফিউশিয়াসের উপদেশ প্রচার করিয়! দেশে-দেশে ভ্রমণ 
করিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন তিশি রাজগণের দান গ্রহণ 
করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু ইহ কন্ফিউ- 
শিয়াসের নীতিবিরুদ্ধ ছিল। যে রাঙ্জার কাধ্যাবলী 
তিনি অন্মোদন করিতেন ন। এবং যে তাহার শিক্ষা- 
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অঙ্গসারে শাসনকাধ্য পরিচালনা রিত না, সেইরূপ 
রাজার দান গ্রহণ করিয়া তিনি আত্মসন্মান বিসঞ্জন দিতে 
পারেন নাই। 

কন্‌ফিউশিয়াস্‌ উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
অসাধারণ বুদ্ধিশক্তির জন্ত ঠাহার নাম বিখ্যাত হইয়া 
পড়িয়াছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত 
বিষয়ে উচ্চপদ পাওয়! তাহার পক্ষে ম্বাভাবিক কিন্তু তাহ 
হয় নাই। তখন চীনদেশে অশান্তি ও অনাচার 
পুরামাত্রায় চলিতেছিল। সমস্ত সাম্রাজ্যের শাসন 
শিথিল হইয়া পড়িগ্লাছল। আন্তর্জাতিক যুদ্ধে দেশ 
বিধ্বস্ত ইইতেছিল-_কৃষিকার্যয অবজ্ঞাত হইতেছিল-_. 
মেরামতের অভাবে নদীর বাধ ভাড়িয়। দেশ জঙ্গ্লাবিত 
ইইতেছিল। গোলমাল, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা 
পূ্ণমাত্রায় সমস্ত দেশকে তোলপাড় করিতেছিল। দেশের 
এই দুর্দিনে, এই “মাতশ্বন্তায়ের” কালে কন্ফিউশিয়াস্‌ 
দেবতা আশীর্বাদস্বরূপ চীনদেশে আবির্ভত হহয়া- 
ছিলেন। তিনি বিস্তাত চীনরাঞ্ঞের বিভিন্ন প্রদেশে 
পরিভ্রমণ করিয়া শাস্তির অমৃতবার্তা প্রচার করিতেছিলেন, 
দেশে শৃঙ্খলা! ও হৃশাসন প্রবর্তন করিবার জন্য দেশ- 
বাসিগণকে তাহাদের প্র।চীন রীতি, নীতি ও প্রথা 
অন্ুবর্ভন করিয়া! একছতআ্ব চীনসম্রাটকে ভর্তি, গ্রীতি ও 
বশ্তত৷ দেখাইতে আহ্বান করিতেছিলেন। বিংশ বৎসর 
বসে তিনি গোলারক্ষক নিধুক্ত হইয়াছিলেন এবং 
সাধারণের ক্ষেত্র ও পশুদল রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ভার 
পাইয়াছিলেন। দারিদ্র; ও অভাধবশতঃ তিনি শাসন 
কারে নিযুক্ত থাকিলেও তাহার বশঃসৌরভ দেশে ব্যাপ্ত 
হইয়া পড়িল। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি লু প্রদেশের 
কোনো-এক নগরের শাসনকর্তারূণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
এই পদে পারদর্শিতার জন্ত তাহাকে সমস্ত রাজ্যের 
11100150501 02006 নিযুক্ত করা হয়। তাহার 
বর্তৃত্বাধীনে রাজ্যে এক নৃতন যুগ আসিয়াছিল। চূর্বৃত্ত ও 
চরিম্রহীন ব্যক্তিগণ যেন লজ্জায় কোথা লুকাইয়া গেল। 
রাঙ্ের শক্তি বৃদ্ধি পাইল এবং শক্রগণ হীনবল হইয়া 
পড়িল। পুরুষগণ রাজভক্তি ও সাধুহার জন্ত এবং স্ত্রী 
লোকগণ পতিতক্তি ও বস্তার জন্ত অপর রাজ্য অপেক্ষা 
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জে, বলিয়। এতিপন্ হইল ] কনফিউশিয়াস্‌ র্াাধারণের 
আতি প্রিয় হইয়! উঠিলেন। গানে ও ছড়ায় তাহার নাম 
মুখে-মুখে গীত হইয়া অপর রাঙ্ছযে প্রচারিত হইতে 
লাগিল। দেশে শৃঙ্খল! ও স্থশামন প্রবঞ্ডিত হওয়ায় 
ছন্তান্ত রাঞ্জের বহুগ্রজ! লু গ্রদেশে বাস করিবার জন্য 
আসিতে লাগিল। কিন্তু এই হুধ বেশী দিনস্থাহী হয় 
নাই। অকালে মেঘের সঞ্চার হইতে লাগিল। লু 
প্রদেশের শৃঙ্খল! ও এসবে! নিকটবর্তী গাজ্যনমূহ ঈরধাস্বিত 
হইয়া উঠিল এবং কন্‌ফি উশিয়াসের ক্ষমত] ও প্রভাব বৃদ্ধি 
গাইতে দেখিয়। মন্ত্রী একটু তাঁত হইয়। গড়িলেন। 
চীনরাঞ্জের শামনকর্তা বন্ফউশিয়াসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করিয়া লু রাঙ্জের শাসনকর্ডার যন খারাপ করিতে 
শাগিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়। আর বেশীগিন রান্- 
কার্য থাক! অপমানজনক ভাবিয়া ৪৯৬ খষ্টপূর্ববঝে 
কয়েকজন শিষ্যের শহিত কন্ফিউশিমাস্‌ স্বানত্যাগ 
করিলেন। প্লেটোর স্তায় আদর্শ রাজ্য স্থাপন করিবার 
জন্ত আয়োদশ বৎসর ধরিয়। তিনি বছুরাজ্জো ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন.এবং নিজ আদর্শ অনুযায়ী রাজ্য শাসন করিবার 
জগ্ত রাজগণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনো 
শাসনকর্ত। তাহার কথায় কর্ণপাত কিলেন না। তিনি 
ও ঠাহার কতিপয় বিশ্বত্ত শিষ্য উত্তেজিত লোকের হপ্ডে 
অনেকবার প্রাণ হাগাইতে বসিম্বাছিলেন। বিপদের সময়ও 
তান ধৈধ্য হারান নাই। তিনি বণিতেন, তগধান্‌ 
তাহার মধ্যে শক্তি দিয়াছেন, কেহই তাহার কিছুই করিতে 
পারিবে না। তিনি নিঞ্জেকে অতিমাহষ বলিয়া! কখনও 
ঘোষণা ধরেন নাই, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন যে,তিনি 
ভগবানের আদিষ্ট কর্খ সম্পাদন করিতে পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বলিতেন মান্য কোন্‌ পথ 
অবলঘন কগিলে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে এবং শামন 
কর্তাগণ কোন্‌ পন্থা! অবলম্বন করিলে তাহাদের গ্রজ্জাগণ 
ধর্খভাবে জীবনযাপন করিয়া স্থখভোগ করিতে পারে 
ভাহা তিনি জানেন। মাহ্যকে ইহা শিক্ষা দেওয়া 
তাহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল এবং অনন্তভাবে তিনি 
জীবনের শেষ পর্যন্ত এই কার্ধেয লাগিয়া! থাকিবেন বলিয়া 
গ্রচার করিতেন। ক্ষুধার্ড ও ভীত পা, মধ্যে 
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তনি সর্বদ। ধীর ও স্থির থাকিতেন এবং বীণাবাযদ্যের 
সহিত গান গাহিয়া তাহাদের চিন্তবিনোদন করিতেন। 
তিনি বলিতেন, আমি জান লইয়! জন্ম গ্রহণ করি নাই, 
আমি পুরাতত্ব জানিতে ভালোবাসি এবং আমার এই 
জ্ঞানপিপাসা প্রবল। শিষ্যগণের সহিত ভ্রমণ করিবার 
সময় অনেক সংসারত্যাগী যোগীর সহিত তীহার সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল। রাষ্ট্র ও সমাঞ্জ সংস্কারের বিফল চেষ্টার জন্তু 
তীহারা ডীহাকে উপ্থাস করিতেন। তিনি বলিতেন, 
পশুপক্ষীর সহিত বাস করা অসভ্ভব। মাচ্ছষের সহিত না 
মিশিলে আর কাহার সহিত মিশিব 1 পৃথিবীর লোক 
ঠিক পথ অবলম্বন করিলে ইহার অবস্থা পরিবর্তন করিতে 
ন্রামাকে চেষ্টিত হইতে হইবে না। 

অবশেষে ৪৮৩ খৃষ্টপূর্রবান্দে কন্ফিউশিয়াস্‌কে পুনরায় 
লুরাজ্জ্ে আহবান কর! হয়। তখন তাহার জীবনের মাত্র 
পাচ বৎসর বাকী ছিল। এক বৎদর পরে তাহার পুত্রের 
মতা হয়, কিন্ধু তিনি এই শোকাবহ ঘটনা ধৈর্য্যের সহিত 
স্হা করেন। পর বৎসর তাহার প্রিয় শিষা ইয়েন হই ইহ- 
সংসার ত্যাগ করিলে তিনি শোকে বিচলিত হইয়াছিলেন 
তাহার বিশাল হৃদয় দুঃখে আলোড়িত হইয়াছিল । 
৪৭৭ খবষটপূর্ান্ধে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর 
পূর্বে তিনি নিজ্জে-নিজে বলিতেছিলেন-বিশাল পর্বাত 
ক্ষয় তইয়! যাইবে, লোহার শক্ত কড়ি ভাঙিয়া যাইবে । 
এবং জ্ঞানী ব্যক্তি লতার ন্যায় শুফ হইয়া যাইবে । 

কন্ফিউসিয়াস্‌ দীর্ঘকায় ছিলেন। তিনি মধ্যপন্থী 
ছিলেন। যথানিয়মে, ষখাকালে এবং যথাস্থানে তিনি 
সকল কার্য করিতেন। তাহার ভোজন-প্রণালী সুন্দর 
চিল। তিনি বেশী আহার করিতেন না। তিনি খুব 
কমমাত্রায় মদ্যপান করিতেন । না! দেখিয়া না জানিয়া 
ভিনি কোনো! সিদ্ধান্ত স্থির করিতেন না। একগুঁয়েমি ও 
অহঙ্কার তাহার মধো স্থান পাইত না। শিষ্াগণের সহিভ 
ভিনি প্রায়ই কাবা, ইতিহাস ও ভত্্র ব্যবহার সম্বন্ধে 
আলোচন1 করিতেন ও অভিমান, উপবাস ও রোগ 
চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইতে বলিতেন। সাহিত্য 
ও নীতি আলোচনা! করিতে এবং সরলতা! ও সত্যকথন 
অভ্যাস করিতে তিনি উদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, 


কন্‌ফিউশিয়াস 
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পাঁচটি সন্বপ্ধের উপব সমাজ গ্রাতিষ্টিত--স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ) 
পিতাপুত্র সম্বন্ধ; জ্যোষ্ট-কনিঠ সম্বন্ধ; রাধ-প্রজা সম্বন্ধ 
এবং বন্ধু সন্বন্ধব। এই-কয়েকটি সম্বদ্ধের লোক যথাধখ-: 
ভাবে কর্তব্য প্রতিপালন করিলে সমাজ ও দেশ স্ুশানিত 
হইবে। তাহার পূর্বেও এঁইসমস্ত নীতিশিক্ষা চীনদেশে 
বর্তমান ছিল, কিন্ত তিনি পুরাতনের মধ্যে এক নৃতন ভাব 
আনয়ন করিয়াছিলেন। নৈতিক শিক্ষায় তিনি সর্ব্ববিষয়ে 
মধাপনস্থ! অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার 
এক শিষ্য তাঁহাকে একবর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে 
এমন একটি নীতি মাছে কি নাষাহা অভ্যাস করিলে 
জীবনে আর কোনো! শিক্ষার প্রয়োজন হয় না| তাহাতে 
ভিনি বলিয়াছিজেন, তূণি,নিজ্জে যেভাবে আচরিত 
হইতে চাও না, অপরের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিও 
না। 'অনেক জানগর্ড ক্ষুদ-ক্ষুদ্র বাকা তাহার অসাধারণ 
বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। 

১। চিস্তাশীলতা-বিযুক্ত পাণ্ডিত্য-অঙ্জনের পরিশ্রম 
বুখা; পাত্ডিত্যারহিত চিন্তাশীল'ত৷ বিপজ্জনক । 

২। অমন্ত্ট প্রকাশ ন। করিয়া দারিজ্র্য ভোগ করা 
অতি কঠিন। 

৩। গর্ব ন! করিয়! এই্বরধ্যশালী হওয়া সহজ। 

৪। জাতি কর্তবা সম্পাদন করিতে শিক্ষা করিলে 
দেশ ও রাজার জন্য প্রাণ বিসঙ্ন দিতে প্রস্বত হইতে 
পারিবে। 

€। নিয়শ্রেণীর লোকগণ যতই শিক্ষিত হইবে 
তাহার! উপরিস্থগণ কর্তৃক যুদ্ধে পরিচালিত হইতে ততই 
অনিচ্ছ ক হইবে। 

পূর্বে বল! হইয়াছে, কন্ফিউশিয়ান্‌ মধ্যগস্থী ছিলেন। 
কিন্তু ভাহার ধারণ। ছিল না যেইহা অপেক্ষ! উচ্চতর 
শিক্ষ। থাকিতে পারে। সৎ কর্মের হারা শক্রকে জয় 
করিতে পার! যায়_আমার প্রতি কেহ মন্দ ব্যবহার 
করিলেও আমি তাহার প্রতিশোধ ন1 লইয়! বরং তাহার 
প্রতি সন্বাবহার করিব, তাহাকে বন্ধুর ন্যায় দেখিব, 
ভালোবাসিব ও তাহার দোষ ক্ষমা করিব। এই কথার 
উত্তরে কন্‌ফিউশিয়াস্‌ বলিয়াছিলেন, যদি মন্দ ব্যবহারের 
অন্ত তুমি তোমার শক্রর গ্রতি ভালো ব্যবহার করো, তাহা 
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হইলে ভানে। | বাবহারের জন্য কি্প বাবহার করিবে? 
অতএব সন্বাবহারের জন্ত সত্বাবহার এবং ন্যায়ের ঘারা 
অন্যায়ের প্রতিকার করিবে। 

কন্ফিউশিয়াস্‌ কোন নৃতন ধর্ধ স্থাপন করেন নাই। 
তিনি বুদ্ধ বা ষীশুধুষ্টের ন্তা ধ্মগ্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। 
সামাঞ্জিক এ রাষ্্ীঃ জীবনে কোন্‌ নীতি অবলম্বন করিলে 
মান্য হুথে-্থচ্ছন্দে সংসারে জীবনযাত্র! নির্বাহ করিতে 
পারে এবং পারিবারিক জীবন কিরূপে ছুঃধময় ন1 হইয়া 
শাঙ্গি-সুখের আকর হয়! উঠিবে, এই সমসা! সমাধান 
করিতে কন্ফিউসিয়াস্‌ চেষ্টি হইস্াছিলেন। তিনি 
চীনের প্রাচীন চিন্ত! ও শিক্ষার ধার! রক্ষা করিতে 
উপদেশ দিতেন। ছিনি নৃতন কিছুই কধেন নাই | 
তাহার শিক্ষায় আধ্যাত্মিকতা ছিল না, তাহাতে কোনে। 
ধন্ম-বিশেষের উল্লেখ নাই। ভিশি ভাবিতেন যে মানুষের 
বর্তমান জীবন এক বিষম সমস্ত| ও শিক্ষার বিষয়। ভিনি 
বণিতেন (য মান্য সামাজিক জীব । আন্তরিকতা থাকিলে 
মানবপ্রকৃতি, পূর্ণবিকাশ লাভ করিবে, স্বর্গে ও মরতে 
অতুলনীয় ক্ষমতাপন্ধ হইবে। তাও-ধন্ের প্রবর্তক 
লাওখসে কন্ফিউশিয়াসের পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 
জন্মিয়াছিলেন। তাহার দার্শানক মত মানসিক শক্তি ও 
চিন্ত!স্ফুরণের সহায়ক । তিনি চাহিয়াছিলেন মানুষকে 
প্রকৃতির সহিত খাপ. খাওয়াইতে-_বাহ প্ররুতি ও মানব 
গ্ররুতির সামঞ্চসা বিধান করিতে-_মানবপ্ররূতির জন্মগত 


্রবাদী_চৈত্ত, ১৬৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ত্র খণ্ড 


পরিষতা রক্ষা করিতে নিশ্টে্টতা অবলম্বন করিয়া 
পরক্কৃতিজ্জননীর বৃত্তি অবলম্বন করিতেস্রাষ্্রীয় ও 
সামাজিক ব্যাপারে, গ্রাকৃতিক ও নৈতিক বিজ্ঞানে সম্পৃণ 
নৈষন্া অবলম্বন করিতে। কিন্তু কন্ফিউশিয়াম্‌ 
চাহিম়্াছিলেন নির্দিষ্ট বিধি ও প্রথা অনুযায়ী রাষ্টীন্ন ও 
সামান্ধিক জীবন সংস্কার করিতে, ইউ ও স্থন আমলে ষে 
রাঙ্গনীতি ও প্রথা প্রচলিত ছিল, যে সামাজিক ও 
পারিবারিক ব্যবস্থা প্রাচীন চীনকে স্বর্গরাজো পরিণত 
করিয়াছিল তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে । লাওৎসে 
বলিম্বাছিলেন আদি অবস্থায় ফিরিয়। যাইভে--রাষ্ট্র ও 
সমাজ গঠিত হইবার পূর্বের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিতে, 
কিন্তু কন্ফিউশিয়ামু উপদেশ দিয়াছিলেন ইউ ও স্থুন 
বংশের শান্িহ্ধময় রাজত্বকালের আদর্শ নীতি অবলম্বন 
করিতে ৷ তাহার মতে ইউ ও স্ুন্‌ বংশের রাজত্রকাল 
চীনের ত্রেতাধুগ-_চীনের রামরাকগত্ব। দেই কালের 
রাষ্ট্রীয়, সামাঙ্গিক, ও পারিনারিক ব্াবস্থার অনুকরণ € 
অ্বর্তন করিলে চীনে নৃত্বন যুগের আবির্ভাব হইবে। 
বর্তমান চীন অনেক বিষয়ে কনফিউশিয়াসের নিকট 
খণী। চীনের সভাত, চীনের উৎকর্ষ, চীঃনর আচার- 
বাবহার, এককথায় সর্ববিষয়ে তিনি এক নৃতন ভাব 
আনয়ন করিয়াছিলেন | যতদিন চীনদেশ ও চীনজাতি 
ধরাপুষ্ঠে বর্তমান খাকিবে ততদিন পরাস্ত কনফিউশিয়াসে 
নাম তাহার দেশবাসীর হৃদয়ে ত্ব্ণাক্ষরে মুক্রিত থাকিবে। 


ভারতীয় আর্ধ্যগণের আমিষ-ব্যবহার 


রী অমূল্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অনেকেই বলিয়। থাকেন "প্রাচীন ভারতের খধিগণ 
ফেবলমাজজ ফল-মূল খাইয়া জীবন খারণ করিতেন।” 
কেহ-কেহ বলেন “তাহারা কেবলমান্ত্র হরীতকী ভক্ষণ 
করিয়া নানাবিধ শান্্রচচ্চ! করিতেন ও তত্ব-জ্ঞান অন্বেষণ 
করিতেন।” কিন্তু যাহারা খিদিগের প্রণীত গ্রন্থসমূহ 


উত্তমরূপে অধায়ন করিয়াছেন তাহারা অন্তরূপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইবেন। ম্হাভারতখানি আগাগোড়া পড়িল 
ইহাই প্রতীতি জন্মে যে মাংসই আর্ধযদিগের প্রধান খাদ্য 
ছিল। ব্রাঙ্ষণ-ভোজনের সময় মাংস ব্যবত হই, 
অতিথি-অভ্যাগত গৃহে আমিলে মাংস দ্বারা তাহাদের 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


অভ্যর্থনা করা হইত, শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষগণকে মাংস প্রদান 
করা হইত, দেবগণের তৃত্তির জন্ত মাংস উৎসর্গ করা 
হইত, আর মাংসই অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্য ছিল। 
ক্রমে এই মাংস-ভোজন-প্রথা ভারতবর্ষে কমিয়৷ আসে; 
বর্তমান প্রবন্ধে আমর! তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। 

মহাভারতে আমিষভোজনের কতকগুলি স্তর 
দেখিতে পাওয়! যায়। প্রথম স্তরে আমরা দেখিতে 
পাই যে মাংস ভোজন-সম্বদ্ধে খধিগণের কোনে! বিধি- 
নিষেধ ছিল না। যে-কোন পণুর মাংস পাইলেই তীহার! 
ভোঙ্গন করিতেন। যাহা দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে 
উৎসর্গ করা হইত তাহাও ভোঙ্বন করিতেন, যাহ! উৎসর্গ 
করা না হইত তাহাও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হই'ত। মাংস 
তাহাদের দৈনন্দিন খাদ্য ছিল। 

সূর্যাদেব রাজা যুধিষ্টিরকে বর দিতেছেন 


“হে নরাধিপ! ক্ষার প্রদত্ত তাত্রনির্শিত এই স্বালী গ্রহণ কর। 
পাধালী জনাহারী হউয় যাবৎ এই পাত্র রক্ষা করিবে, তাঁবং 
পাকশালায় পক্ষ ফল, মূল, শাক, আমিষ প্রভৃতি চতুর্বর্ধ অর অক্ষত 
হয়! থাকিবে” বন ৩। 


পাগুবেরা যখন বনগমন করেন তখন 


“াহার! মুনিভোজা হুরস ফল-মূল এবং বিশুদ্ধ শর-নিচত সৃষ্গ- 
মাংস ভোজন ও হিমাচলসভূত বিবিধ পবিত্র মধু পান করিয়া 
পরিতৃপ্ত হইতেন।” বন ১৬*। 

এক বাধ কোনো ব্রাহ্মণকে কহিতেছেন 


“লোকে পঞ্গণকে আক্রমপণপূর্বক বধ ও তাহাদের মাংস তঙ্গণ 
এবং বৃঙ্গ ও ওষধি সমূদয় ছিন্ন করে|” বন ২০৭। 


রাজ ছুধ্যোধন 


“পরে গোরস পান ও অঙ্ঠান্ত মাংদ উপযোগ করিয়া মত্ত মধুকর- 
সেবিত, মযূরগণের কেকারব-মুখরিত পরম রমণীয় বন ও উপবন-সকল 
অবলোকনপূর্ব্বক সপ্তচ্ছদ, পুল্লাগ ও বকুল সমাকীর্ণ অতি পবিত্র স্বৈতন- 
নামক সরোবরে উপস্থিত হইলেন ।” বন ২৩৯। 


যুধিষ্টির ভ্রাতৃগণকে বলিতেছেন 


“আমাদের বনবাদের আর একবৎসর আটমাস অবশিষ্ট আছে, 
সময় আমাদিগকে মুগমাংদও উপযোগ করিতে হইবে, অতএব জাইস, 
আমরা মরুভূমির প্রান্তরস্থিত তৃপবিন্দু সরোবর সমীপবর্তী সেই পরষ- 
রষণীর কামাক-বনে গমনপর্ব্বক তথায় বনবাসের অবশিষ্ট সময় অতি- 
বাছিতকরি।”; বন ২৫৭। 


ইহাতেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, ধাচারা বনগমন 
করিতেন তাহারা কেবল ফগ-মূল আহার করিতেন দা। 
মাংসই তাহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল। 


ভারতীয় আধ্যগণের আমিষ-ব্যবহার 


৭৪৯ 


কোনো সমরাভিযানের সময় অন্যান্য খাদাত্ববোর 
সহিত মাংস সরবরাহ করিতে হইত। 

লঙ্ক! সমরের প্রাক্কালে রাঁমচন্ত্রের বানব-সৈপ্তগণ-_ 

“প্রভূত মধু মাংস ও জলসম্পন্ন, বিবিধ ফলমূলসংকীর্ণ অরণা ও 
গিরি-শিল'তলে বাস করিয়া! নির্কিষ্বে ক্ষীরোদ-নাগর-সমীপে সমূপন্থিত 
হইল ।”” বন ২৮২। 

পাগুবগণের অজ্ঞাতবাস-সময়ে-- 


“ভীমনেন মসারাজ প্রদত্ত মাংস প্রভৃতি বিবিধ তক্ষান্্বা যুধিষ্টিরকে 
প্রদান কাররতেন।” বিরাট ১৩। 


রাজাদিগের স্তায় অন্যান্য ধনী-ব্যক্তিগণেরও মাংসই 
প্রধান খাদ্য ছিল। 
বিছ্বর ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতেছেন-_ 


“আচাগণের ভোজন মাংসপ্রধান, মধাবিত্তগণের ভোজন গব্য- 
রসপ্রধান ও দরিজ্গণের ভোজন তৈলগ্রধান।» উদ্যোগ ৩৩। 


সমুদ্র-পারে কোনো ধনবান্‌ বৈশ্বের পুত্রের! আপনাদের 
উচ্চিষ্ট মাংস, অন্ন, দি, ক্ষীর, পায়স, মধু ও ্বৃত দ্বারা 
একটি কাকে ভরণ-পোষণ করিত। কর্ণ ৪২) 

“ব্যাধগণ ভীমের আহারার্থ প্রতিদিন পরমতক্তিসহকারে মাংস 
আহরণ করিত।” শলা ৩২। 

ধৃতরাষ্ট্রের ভোজনের নিমিত্ত মৈরেয়, মংস্ত, পানীয় ও 
মধু প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র ভঙ্ষ্য-সমুদয় প্রস্তুত হইত। 
আব্রসবামিক ১। 

ভীঙ্ম কহিতেছেন__ 

“মাংস ভঙ্গণ করিলে অচিরাং বল ও পুঠি লাভ হইয়া থাকে ।” 
জনুশাদন ১১৬। 

শান্তি পর্বে তিনি বলিতেছেন 

“ব্রন্ধা ছাগ, অশ্ব ও ক্ষত্রিয়কে সাধারণের হিত-সাধনার্থ নির্দাণ 
ফরিয়াছেন।”” শান্তি ১৪২। 

অন্তত্র তিনি বলিতেছেন-- 


“সৃম্ময় গৃহ যেমন মৃতিকা্ধারা লেপিত হয় তন্রপ এই সৃদ্ময় দেহও 
সৃত্তিকার দ্বার! পুষ্ট হইয়া ধাকে। মধু. তৈল, ছুষ্ধ, ঘৃত, মাংস, লবণ, 
গুড়. ধান্ত ও ফল মুলাদি সমুদয় ভ্রবা সলিল ও মৃত্তিক! হইতে উৎপন্ন 
হয়।” শান্তি ২১২। 

শৃগালরূপী উন্্র এক ত্রাক্ষণকে বলিতেছেন-_ 


“দেখ মদ ও লক গক্ষীর মাংস এই উতয়ের তুলা হৃখজনক তক্ষ্য 
জর কিছুই নাই।” শাস্তি ১৮। 


এইরূপ মাংস ভক্ষণে তাহারা কোনোরূপ অধর্ম দেখিতে 
পাইতেন না।' 


৭65 
সৌন্তিক পর্বে লিখিত আছে-_ ূ 
“ব্রন্ধা! অর সৃষ্টিকর্তার বাকা শ্রবণে প্রজাগণের জাহরার্্ব ওষধি 
প্রভৃতি স্থাবর গদ্ার্থ-সমূদয় নির্ছিষ্ট করিয়! দিলেন। তীহারই নিয়মা- 


সুসারে ছুরব্বল প্রাণিগণ বলবান্দিগের আহারার্ধ নির্দিষ্ট হইয়াছে ।” 
সৌপ্তিক ১৭। 
বাসুদেব কহিতেছেন-_ " 


“বলবান্‌ জীবগণ ছূর্বাল জন্তদিগের হিংসা করি প্রাণ ধারণ 
করিতেছে, নকুল মুষিককে, মার্জ্জার নকুদফে, কুন্ধুর মার্জ্জারকে:চিত্র- 
ব্যাস কুস্কুরকে, এবং মনুষা দেই চিত্র বাত্রকে তক্ষণ করিয়। থাকে ।” 
শান্তি ১৫। 


অঞ্জন যৃধিষিরকে কহিতেছেন-_ 


“আর অনেক সামান্ত মনুদাও ভূমিতেদ এবং ওষবি পণ্ড পঙ্গী ও 
বৃক্ষাদি ছেদন করিয়! যজ্ঞানুষ্ঠ নপূর্ববক দ্বর্গলাভ করিতেছে ।” শ্রান্তি ১৫। 


খষিগণ এ ব্রাহ্ণগণ প্রচুর-পরিমাণে মাংস উপযোগ 
করিতেন। 

পাণ্ডবেবা বনগমন করিলে__ 

“পুরুষশ্রেষ্ঠ পাগুবগণ বিশুদ্ধ শরনিপাঁতিত মুগমাংস ও বস্তঅ্ত 
আহরণ করত অগ্রে ব্রান্ধণগণকে ভোঙ্গন করাট্য়া পশ্চাং আপনার। 
ভোম্বন করিতেন।” বন ৫০ 

অন্টত্র-_ 

রাজা ফুধিষ্টির নানাবিধ বাণ দ্বারা রুরু ও কৃষ্ণসার 
মুগ এবং অন্তান্ত পরিশ্তদ্ক বন্তজন্ত নিহত করিয়া সহম্র- 
সহত্র ব্রহ্ধণ, মহাত্মা ম্তকগণ ও দশজন মোক্ষবেত্তাকে 
ভ্ণ্-পোষণ এবং অন্ান্ত ব্র:ক্ষণগণকেও ভোজন প্রদান 
করিতেন। বন ৫*। 

নাতক ব্রাঙ্গণ,ণ, মোক্ষবেতা ও অস্তান্ক সকল ব্রাক্মণই 
মাংসপ্রিয় ছিলেন। 

আবার দেখুন, অজ্জুন যখন অস্ত্র শিক্ষার্থে ত্বর্গে গমন 
করেন তখন, অজ্ফনবিহীন পাণ্ডবগণ অতি অপ্রশত্ত 
মনে সেই কাম্যকবনে বাস করিয়া ব্রক্ষণগণের নিমিত্ত 
প্রতিদিন বিশুদ্ধ বাপ ঘারা বহুবিধ পবিভ্র মুগসমূহ সংহার 
করিয়। ও অন্তান্ত-প্রকার বন্ত আহার আংইরপপূর্ববক 
ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতেন । বন ৮*। 

পাগুবগণ যখন তীর্থ যাত্রা করিতেছেন তখন যুধিষ্ঠির 
কহিলেন-_ 


*ঘে-সকল তিক্ষৌগজীবী ত্রাঙ্মণ ও যতি ক্ষুংপিপাঁসা, পথশ্রম, জায়াম 
ও শীতবাতাদি সহা করিতে অসমর্থ, যে-সফল বাক্ষণ মিষ্টান্নতোজী, 
যাছারা পর্যাপ্ত, লেছা গেয় ও মাংসের অভিলাষ, হাহারা ভোজনের 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


২০ শা্পানাশীিশশীপীপিপীন পিসি পশলা পাশাপাশি িশাশীশাীশীশীপিদ সপ পিপপাসপপীপাশা শশী পাস্িসসাশিপাসিপি 


নিষিত্ত সর্বদা হৃপকারের অনুবর্থা, ঠাছার| সকলেই ভীর্থাতিগমনে 
বিনিবৃত্ধ হইয়া ্ব-্ স্থানে প্রস্থান করুন|” বন ৯২। 


ইহা হইতে বুঝিতে পার! যায় যে কেবলমাত্র মাংস 
ও অন্তান্য ভ্রব্য ভোজনের নিমিত অনেক ব্রাক্ষণ পাব" 
গণের সহচর হইয়াছিলেন। 

অন্য” 

পূর্বে কায়ব্য নামে এক্ক নিষাদ বাদ করিত। “অরণ্য- 
বাসী প্রব্রক্ধিত ব্রান্ষণগণের পৃজ্জা কর! তাহার নিত্য ধন্ব 
হিল। সে প্রতিদিন মুগ বধ করিয়! তাহাদিগের নিমিত্ত 
লইয়া যাইত।» শান্তি ১৩৫। 

আমিষভোজ্নে ধাধিগণের পরমার্থ সাধনার কোনো 
বিশ্ব হইত না। বরং অনেকে আমিষের উপর নির্ভর 
করিয়াই পরমার্থ সাধনা করিতেন। 

শল্য-পর্ধে লিখিত আছে-.. 


“মরদ্বতী এইর়প কৰিলে মহথাম্ম! সাবন্বত তথায় অবস্থামপূর্ববক মৎস্যা- 
হারে প্রাপধারণ করিয়া দেবতর্পণ, পিভৃতর্গণ, ও বেদ্গাঠ করিতে 
লাঁগিলেন। শলা ৫২। 


সত্রীলোকেরাও তৎকালে মাংস-ভোঙ্জনে অভ্ন্তা 
ছিলেন। দময়ন্ত্রী বাহকবেশী নলকে চিনিবার নিমিত্ত 
কেশিনীকে তাহার সংগ্কং মাংস আনয়ন করিতে 
কহিলেন। কেশিনী তৎক্ষণাৎ ত্বরিত্পদে বাহক-সমীপে 
গমন করিয়া অত্যুঞ্ণ মাংস আনয়ন করিয়া দময়ন্তীকে 
গ্রদান করিলেন । দময়ধী সেই মাংস ভোঙ্গন করিয়া 
বাহককে নল বলিয়া চিনিতে পারিলেন। বন ৭৫। 

অতিথি-অভ্যাগত গৃহে আমিলে মাংস প্রভৃতির দ্বারা 
তাহার অভর্থনা করা হইভ। 

কুরুক্ষেত৪র যুদ্ধের প্রাকালে শল্য যখন ছূর্ষেযাধনের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তখন দূর্যোধন তাহার 
গ্রীতি সম্পাদনার্থ 


“শিন্পী ছারা খ্বানে-স্থানে এক-এক সভা নিশ্দাণ ও নানা-প্রকার 
ক্ীড়ান্ব্য প্রস্তুত করাইলেন। তথায় নানাধিধ অন্ন, মংসা, যাংদ, 
সরদস্কত ভক্ষ্য ও সুধাসোদর পানীর আহরণ, বিবিধ রমশীয় কৃপ 
ও বাপী খনন এবং অনেকাষেক রমণীয় গৃহ নির্মাণ করিলেন।” 
উদ্যোগ ৭। 


পাগ্বেরা বনগমন করিলে জয়দ্রথ যখন ঝৌপদীকে 
হরণ করিবার নিমিত্ত পাগ্ডবগণের কুটারে অতিথি-বেশে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 1 


শাশীপাশপীশিশশিতীশীশাপাদপিশীশ শি ৮৮৩৩ শত 


গমন করেন তখন ভ্রৌপদী তাহার অভ্যরথনার নিমিত্ত 


কহিলেন-- 

“আমি তোমার প্রাতরাশ সম্প।দনের নিমিত্ত পঞ্চপত মৃগ প্রদান 
করিডেছি। কুস্তীনন্মন যুধিঠির আদির! দ্বয়ং তোমাকে. এপ, পৃষত, 
সব, হরিণ, শরত, শশ, রুক্ষ, খর, শম্বর, গবয়, বরাহ ও মহিষ প্রন্ৃতি 
বিবিধ পশুরাশি প্রান করিবেন” বন ২৬৮। 

কত-প্রকারের বন্ত অস্ত আমাদের পূর্বপুরুষগণ তক্ষ্য- 
শ্রেণী মধ্যে গণা করিয়াছিলেন এক্ষেত্রে তাহাও দ্রষ্টব্য । 
উষ্ই, ভদ্ভু+, শৃকর, বন্ত গে! ও মহ্ষ, এ সমস্ত পশুর মাংস 
হরিণ, শশ্রক প্রভৃতির সহিত এক-পর্য]।য় তৃত্ত ছিল। 


কোনো ব্রাঙ্মণ এক বকের অতিথি হইয়াছিল। 

“সদশয় বক এই বলিয়! বখানিয়মে তাহার পৃভ। করিয়! তাহাকে 
শালপুশাময় দিব্য আসন, গঙ্গ।-সলিলান্তর্গ 5 বৃহৎ-বৃহৎ মৎল্য ও প্রদীপ্ত 
ইতাঁশন প্রদান কগিল।” শাস্তি ১৭*। 

মহধি চবন কোণে সময়ে মহারাজ কুশিকের অতিথি 
ইইয়াছিলেন-_ র্‌ 

“মহধি এই কথ! কহ্বামাক্জ নরপতি ভাধ্যা-সমভিব্যাধারে সন্বরে 
দিদ্ধান্ন, বিবিধ মাংস, শাক, রসাল, পুপ, বিচিত্র মোদক, নান-প্রকার 
রম এবং মুনিভোঙা, রাজভোগ) ও গৃহস্থতোগ্য রাশি-রাশি ফল আহ্রণ- 
পূর্বক ঠাহার নিকটে সংস্থাপিত করিলেন ।” অনুশাসন ৫৩। 

ভাম্ম যুধিষ্তিরকে বলিতেছেন-_ 

“রোহিণা নক্ষত্রে বরাহ্মণগণের আনৃণ লাভ করিবার শিমিত তা 
দিগকে মৃগমাংস, অন, ঘ্বৃত, ছঞ্চ ও [বিবিধ পানীয় প্রধান করিবে।? 
অন্ুশ|সন ৬৪ । 

গুণশ্চ তিনি বলিতেছেন-_ 

“উত্তরতাপ্রপদ নক্ষত্জে ধিনি ব্রাঙ্গপণকে মেবদাংল প্রদান করেন 
তিনি পিতৃশোকের তৃপ্তি-সম্পাদনে ও দেহান্তে অনস্ত কললাতে সমর্থ 
হয়েন।” অনুশাসন ৬৪। 

একধ] রা। কল্ম(বপাদ 

“বন হইতে প্রস্থান করিতেছেন এমন সময় এক কার্ড ব্রাক্মণ 
তাহাকে দেখিস! তৎমন্লিধানে মাংস তোঙজনের প্রার্থন! করিলেন। 
আদি ১৭৩। 

বৃহৎ-বৃহ্ৎ যজ্ে ও অন্তান্ত উৎসবে নিমস্ত্রিত ব্যক্তি- 
গণের নিমিত্ত যে-সমস্ত খাদ্য সংগৃহীত হইত তাহার মধ্যে 
1ংস একটি প্রধান খাদ্য ছিল। 


দক্ষযজে-- 

“ভৃতাগণ ক্ষীর, যত, পায়স, দধি, খু, শর্কর! ও মাংস প্রস্ভৃতি বিবিধ 

ভোগ্য এবং উৎকৃষ্ট পেয়-সমুষয় নানাপ্রকার হুখঘারা! ভোজন ও পান 
করিতে লাগিল ।” শান্তি ২৮৪। 


ভারতীয় আর্যগণের' আমিষ-ব্যবহার 


৭৫১ 


এইনমস্ত দয নিমিত | ব্রাহ্মণ ও আক্রান্ত ভদ্্রলোক- 
দিগের নিমিত সংগৃহীত হইয়াছিল। 
যুধিষ্ঠির যখন প্রথম সভা! প্রধেশ করেন তখন তিনি 
“ঘ্বত ও মধু মিশ্রিত পায়, ফল, মুল, হরিণাদি মৃগমাংস, বিবিধ 
চোষ), নানাবিধ পেয় ও মিষ্ট বার! লান| দ্রিগ.দেশাগত অযুতসংখ্যক 
্রাহ্মপগণকে ভোঙ্জন করাইলেন ।” সত! ৪। 
উত্তরার বিবাহের নময় বিরাট-রাজ্যে 
“উচ্চাবচ বধ, যৎস্য ও বৈরের গুতুতি হর! স্ল সমাধত হইজ ৮ 
বির।ট ৭২। 
যছবংশধ্বংসের প্রাকালে-_ 


ছনিমিত্ত-সমুদয় উপস্থিত হইলে বৃকি ও অঞ্চক বংশীর বীরগণ সকলেই 
সপরিবারে ভীর্ঘ-যাত্র! করিতে ইচ্ছা কারয়! বিবিধ তক্ষা, ভোজ, 
পানীয় ও মদ মাংস প্রস্তত করিতে লাগিলেন। মৌদল ৩। 


গোমাংস ভক্ষণ ততৎকালে অবাধে চলিত। 


* মহাঝ! সন্ভৃতিনন্দনের গুবনে প্রত্যহ এত অধিক অতি সমাগত 
হইড যে সপিকুগুলধারী সুপগণ একবিংশতি সহ বলীবর্থের মাং পাক 
করিয়াও অতিথিগণকে কছিত, অদ্য তোমরা অধিক-পরিসাণে হুপ তক্ষণ 
কর, আজি অগ্ত দিনের সভার অপর্ধযাণ্ড মাংস নাই” জ্রোণ ৬৭। 


ইন্্র ও অমনি যখণ শ্টেন ও কপোত বেশে শিবি- 
রাজকে পরীক্ষা করিতে আসেন, তখন শিবিরাজ। 
কহিলেন 

“এই কগোতের পরিবর্তে ওদনের সহিত বৃষ পাক করিক| তোমাকে 
প্রদান করিতেছি, ছে শ্তেন! তুমি বে প্রদেশে অবস্থিতি কখিয়া প্রীত 


হও তথায় গমন কর, শিগিবজ! তোমার নিমিত্ত নেই স্থানে মাংদ বহন 
ঝরিবে।” বন ১৯৬। 


গোমাংস ভক্ষণ প্রথার বহুল প্রচলন না থাকিণে 
শিবিরাজা একটি কপোতের পরিবন্তে একটি বৃষ হত্য। 
করিতে সম্মত হইতেন না। 

কর্ণ কহিতেছেন 

শমন্রদেশে পিঠা, পুত্র, মাতা খ্বজ, শ্বশুর, মাতুল, জামাতা, ছুহ্তা, 
জাত, নপ্ত।, অন্তান্ত বন্ধুবান্ধব, অভ্যাগত ও দাসদানী সকলে একত্র 
মিজিত এবং*”******"মদ/গানপূর্ব্ক শক্,, মতন্ত ও গ্রোমাংস প্রস্ৃতি 
ভোঞ্জন করত কখন রোদন, কখন হান্ড, কখন গান ও কখন-কখন 
অসংবন্ধ প্রলাপ করিয়! ধাকে।” কর্ণ ৪১। 

কোনে! রাক্ষমী গাহিতেছে 


“আহা আমি কত ছিনে পুনরায় এই শ!কল নগরে স্থমজ্জিত হইয়! 
গোরীগণের সহিত গৌড়ী হুয়াপান এবং গোমাংস ও গলাওুযুক্ত মেবমাংস 
ভোজন করিয়! বাছেরিক সঙ্গীত করিব? যাহারা! বরাহ, কুকুট, গো, 
রা উ্ট ও মেষের মাংদ ভোক্ষন ন! করে ভাহাদের জন্ম নিরর্ঘক |” 

৪8৫) 


যুধি্টিরের'মাতৃল শল্যের রাজ এই প্রথ! ছিল। 


৭৫২ 


অন্তত্র দেখুন 
“অর দেশের ভায় প্রস্থল, দ্র, গান্ধার, খন, বসতি, দিন্ধু ও 
সৌবীর দেশে এইরূপ কুৎসিত ব্যবহার প্রচলিত আছে।” কর্ণ ৪৫। 


বলা বাহুল্য, এইসকল দেশের অধিক/ংশই আধ্য- 
দিগের অধ্যুষিত ছিল ও আর্ধ্যাবর্তের অন্তর্গত ছিল। 

নর-মাংস-ভোজনেরও আভাম মহাভারতে পাওয়া 
যায়। পৃথিবীতে একবার ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইয়া 
ছিল। এই ছুর্ভিক্ষে শৈব্য রাজার কুমার প্রাণত্যাগ 
করে। তখন কশ্যপ, অত্র, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, 
বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি, এই সাত জন খধি সেই কুমীরকে 
ভক্ষণ করিবার মানসে স্থালীতে পাক করিতে লাগিলেন। 
এমন সময় শৈব্য রাজ! তথায় উপস্থিত হইলেন ও 
খধিদিগকে এই জঘন্ত কার্ধ্য করিতে নিষেধ করিলেন। 
তখন সকলে শবদেহ ত্যাগ করিয়। পলায়ন করিলেন। 
অন্থশাসন ৯৩। এক ব্রাহ্ধণ শিবিরাজাকে কহিলেন, 


“রাজন! বৃহদর্ত নামে তোমার যে পুত্র আছে, তাছাকে বিনষ্ট 
করত তাঁছার মাংস পাক ও অন্ন প্রস্তুত করিয়! আমার প্রতীক্ষ। করিবে ।” 
বন ১৯৭। 


যদিও ব্রাহ্মণ এস্থলে শিবিরাজাকে পরীক্ষা করিতে 
আনিম়্াছিলেন তথাপি নর-মাংস ভোজন প্রচলিত ন! 
থাকিলে তিনি রাজাকে এরূপ অন্যায় ও অসম্ভব আদেশ 
করিবেন কেন? শক্রর প্রতি প্রতিহিংসা-গ্রহণ-কালে 
তাহার বক্ষ-ণোণিত পান কর! হইত। 

ভীমসেন 


“মোতহুকনয়নে ক্ষণকাল ছুঃশাননকে নিরীক্ষণ করত আপনার 
প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসে শিতধার অসি সমুদ্ভত করিয়! কম্পিত- 
কলেবরে তাহার উপর পদার্পণপূরব্বক বক্ষঃক্থাল বিদীর্ণ করিয়! ঈধছুক 
শোণিত পান করিলেন।” কর্ণ ৮৪। 


স্বর্গেও এইরপ প্রথার কল্পনা কর! হয়। 

মহিষান্থর বধের পর 

“এইরূগে মহাসেন অনবরত শর বর্ষণ করিয়া শক্রগণকে নিঃশেষ 
করিলে পর নিতান্ত ছু্র্য তদীয় পারিষদ্বর্গ প্রধথষ্টমনে অবশিষ্ট 
অহ্রগণকে সংহার করিকা তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ ও শোপিত পান 
করিতে লাগিল।” বন ২৩। 

যজ্ঞেও দেবতাদিগের উদ্দেশে নানাবিধ পণ্ড উৎসর্গ 
করা হইত। 

মহর্ষি স্থামরশ্মি কপিলকে কহিতেছেন 


“ছাগ, জন্ব, মেষ, ধেনু ও পক্ষী প্রভৃতি গ্রাম্য গ জারণ্য জজ্ত মমুদ় 


প্রবাসী__ চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খগড 


শি তিশ। শশা তত শশা শিপ 


এবং । ওষধি-মকল জীবগণের জীবনধারণের উপায় ।-.****ধেনু, ছাগ, 
মনুষা, অশ্ব, মার্জ1র, অঙ্থতর ও গর্দাত এই সাত গ্রাম্য এবং সিংহ, ব্যাস, 
বরাহ, মহিষ, হস্তী, তল্গুক ও বানর, এই দাত 'আারপা, এই চতুর্দশ-বিধ 
জন্ত দ্বার! যজ্ঞ কার্য নির্বাহ হইয়। থাকে ।” শাস্তি ২৬৮। 

ভীম্ম কঠিতেছেন 


“গো-সমুদয় পরম পবিত্র জগতের অবওম্বন দ্েবগ্গণের মাত! ও উপমা- 
রহিত। উহার্দিগকে যজ্ঞে নিধন, যাত্রাকালে দক্ষিণ পার্থ রাঝিয়! 
গমন ও উপযুক্ত কাগে সংগারত্রে প্রদান করিবে 1) অগ্ুশাসন ৮*। 


ইহা হইতে প্রতীতি হইতেছে যে গাগীনকল বনুপ- 
পরিমাণে যজে উৎসর্গ করা হইত। 


মহধি বক একবার ধৃতরাষ্ট্রের শিকট যজ্জ-সম্পাদনের 
নিমিত্ত কতকগুলি গাভী প্রার্থনা] ক্েন। ধৃতরা্ট্ী তাহাকে 
কতকগ্চলি মুত গাঙা প্রধান করেন। ইষাতে মহধি 
কুদ্ধ হইয়া 
“মেইদমত্ত মৃত গণ্ডর মাংস গ্রহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রেণ রা ক্ষয় 
করিবার নিমিত্ত হোম করিতে লাগিলেন” শলা ৪২। 
ভীম্ম যুধিষ্টিরকে কহিতেছেন 


“যেমন পণ্ড, ধঞ্ঞ ও চিত্তসংস্কার এই তিনটি মোক্ষসাধনের উপযোগী, 
তন্্রপ কোব, বল ও জয় এই তিনটি রাজাপুষ্ির প্রধান মাধন।” 
শাস্তি ১৩০। 


বেদব্যাস গুকদেবকে কহিতেছেন 
সাকার (গৃহস্থেরা) যজ্জানুষ্ঠানের নিমিত্ত চতুর্বদো কত মন্তরপাঠ পূর্বক 
ছাগাদি পণ্ড ও অস্বাদি বৃক্ষ ছেদন কিবেন।” শাস্তি ২৪৩। 
সরম্বতী-তীর্থে 


উদ্দারবুদ্ধিসম্পর হুরগুরু বৃহস্পতি অন্ধরগণের বিনাণ ও দেবগণের 
মঙ্গল-সাধনার্ঘ বঞ্নুষ্ঠান-পূর্ববক মাংস দ্বার কোম করিয়াচিলেন। 
শলা ৪২ 


দেধরাঞ্জ রাজ! মরুত্বকে কহিতেছেন 


“অত এব ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে অগ্নির প্রীতির নিমিত্ত লোহিত ছাগ, 
বিশ্বদেবগণের প্রীতির নিমিত্ত নানাবর্ণ ছাগ এবং অল্তান্ত দেবগণের ভীতির 
নিমিত্ত পবিত্র বৃষ ছেদন করুন।” আম্বমৈধিক ১*। 


্রাদ্ষণেরা স্বহণ্তে এইসমন্ত ছেদন ব্যাপার সম্পন্ন 
করিতেন বলিয়া বোধ হইতেছে । 
অশ্বনেধ-যজ্ের সময় 


“গাত্তনয়গণ ধৃতরা্্রতনয় যুধুৎসকে রাজারক্ার্থ নিযুক্ত করিয়! 
্রাক্মণ্গণ দ্বার! হ্বত্তিবাচন, যোদক, পায়দ, ও মাংস-নির্শিত পিষ্টক ছারা 
দেবাদিদেব যাদবের পুজ! সধাধান, সাগ্রিক প্রাহ্মণগণকে প্রণাম ও 
প্রক্ষিণ এবং শোকসন্তপ্ত ধৃতরাষট্র, গান্ধারী, ও পৃথার অনুমতি গ্রহণ- 
পূর্বক অর্থ আনয়নার্ধ নগর হুইতে বহির্গত হইলেন।” আন্বমেধিক ৬৩। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


আবার অন্তস্থানে দেখুন 
“তখন বেদ-পারদরশাঁ পুরোহিত ধৌমা বখাবিধি হতাশনে *আহুতি 
প্রদান পূর্বক চকপ্রস্তত করিয়। সেই মন্ত্রপৃত চর এবং বিবিধ বিচিত্র পুষ্প, 
যোদক, পাস ও মাংস দ্বার! গ্রপম্ত মহ্শ্বরের অচিন করিলেন ।" 
আন্মমেধিক ৬৫ । 
মহাদেব প্রথমে মাংসপ্রিয় ছিলেন। 
কিনি নিরামিষাশী। 
যুধি্গিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞে 
“মনীষী খান্বকগণ শাস্থানূলাবে নান। দেশছার টন্দেশে নানাবিধ 
গন্ধী, বুষ ও জল5র সমুদয়কে সংস্থাপন করিয়া যুপ সমুদয়ে তিনশত 
পঙ্গব সহিত সেউ সগকে নিবদ্ধ করিলেন |” স্াশ্বমেধিক ৮৮। 
*ননগুব মক্গদক্ষিত রাহ্ধপপণ কমে-কুমে সমুদয় পণ্ড পাক করিয়। 
শাক্সানুলারে দেই অস্বকে ছেদন করিলেন ।” ন্মান্বমেধিক ৮৯। 
“ই বন্দে কত শত লোক যে শাগুর মিষ্টান্ নির্বাণ ও ভোজন 
করয়]ছিল এবং কত শহ পঞ্চ যে শিহজ হইয়াভিল, তাহার ইয়ত। 
নাত আ।শমেধিক ৮৮। 


উপবি-ন্ধ 5 গ্ংশনমৃচ হন্নে 


আলঙ্গকাল 


হহাঠ স্টপলব্দি হয় 
নে মজ্ঞকালে গে, বুদ ইহারা অন্থান্ত পশুর সহিত এক- 
“গ্যায়-দ্ুক্ত ছিল। প্রাচীন খণ্যগণ ইহাদিগকে অন্য পশু 
হইসে কোনোকপে পৃথক করিতেন না। 

এবার আমবা দেখাইব পিতৃকাধ্যেও 
পক্খুব মাংস বাবহাত হইত । 


“রস্থিদেবের করিয়ানুষ্ঠান-কালে শ্রামা ও আরণাক পঞ্চগকল স্বয়ং 
ইাঙ্গাব নিকট সমুপন্থিত হইয়। 'আ|মাকে পিতৃকার্ষো নিয়োগ করন" 
বলিয়। ঈপামন। করিত |" শান্তি ২৯। 


এইসমন্ 


ছদ্ম যুপিষ্টিরকে বপিতেছে ন 


"উপযুক্ক ব্রাহ্মণ, দৃধি, ঘুত, সেমরম ও আরণ্য পশুর মাংস প্রাপ্ত 
হইলেই শ্রাদ্ধ করা উচিত |” অনুশাদন ২৩। 


অন্তত্র তিনি কহিতেছেন, "শ্রান্ধে মৎস্য প্রদান করিলে 
পিতৃগণের ছইমাস, মেষ মাংস প্রদান করিলে তিন মাস, 
শশ মাংস প্রদান করিলে চারি মাস, অজ মাংস প্রদান 
করিলে পাঁচ মাং, বরাহ মাংস প্রদান করিলে ছয় মাস, 
পক্ষীর মাংস প্রদান করিলে সাত মাস, পৃত-নামক ম্বগের 
মাংস প্রদান করিলে আট মাস, রুরু মগের মাংস প্রদান 
করিলে নয় মাস, গবয়ের মাংস প্রদান করিলে দশ মাস, 
মহিষমাংস প্রদান করিগে একাদশ মানস এবং গোমাংস 
প্রদান করিলে একবৎসরকাল তৃত্তি লাভ হইয়া থাকে । 
স্বত ও পায়স গোমাংসের ন্তান্ব পিতৃগণের গ্রীতিকর ; 
অতএব শ্রাদ্ধে স্বত ও পায়স প্রদান করা অবশ্তকর্তব্য। 

৯৫-্প২ 


ভারতীয় আর্্যগণের আমিষ-ব্যবহার 


৭৫৩ 


শা 


শ্রা্ধে বাধ্ীনস ছাগের মাংস প্রদ্দান করিলে পিতৃগণ 
দ্বাদশ বৎসর স্থপ্তি-স্থখ অনু ভব করিয়া থাকেন। গগুকের 
মাংস, কালশাক, ও সভ্তবর্ণ ছাগের মাংস প্রদান করিলে 
তাহাদের অনন্তকাল তৃপ্ঠে উৎপাদন করা যায়। অন্প- 
শাসন ৮৮। * 

কসাইয়ের দোকানে সর্বববিধ পশুর মাংস বিরুয় 
হইত । এবং এ মাংস শ্রাঙ্ছে ও দেবগণের পুজায় বাবহৃত 
হইত। 

এক ব্রাহ্মণ মিথিলায় গমন কবিয়া দেখিলেন 


“তগন্ধী ব্যাধ হন! মধো আসীন হইয়। মুগ ও মহিষের মাংস বিঞুয় 
করিতেছে |" বন ২*৩। 


উক্ক বাধ ত্রাহ্মণকে বপিতেছেন 


শ“হেদ্ধিজসত্তম! বিপিই প্রাণিগণকে সংহার করেল, ঘাতক কেনপ 
নিমিত্তমাতে। আগনুদারে আমরাও পঞ্থবধে কেবল নিমিত্বভৃত ভঈয়াছি। 
ছে রান্ষণ | আমর! যে সমুদয় পশ্থমাংম বিরু় করি টা] ভঙ্গণ কবলে 
ধর্ম হয, কারণ উহ ছারা দেব. অতিপি, ভূগা ও পিতৃগণের পৃগা হট 
থাংক। আর ওমধি, লতা, পঙ্গ, সগ, ও পঙ্গটীনকল লে লোকের ভক্ষা 
ইন শতিসিদ্ধ 1৮" নন ২০৭) 


খষিগণ যখন যে মাংস খাইছেন অগে দেবন্তা ও 
পিতৃগণের উদ্দেশে তাহা সমর্পণ করিয়া ছুবে খাইতেন। 

একবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে মহযি বিশাসিত্র 
কোনো খাদ্য ন। পাইয়। এক চগ্তালের গৃহ হইতে কুক 
মাংস অপহরণ করিয়াফিলেন । 


“অনস্তর ভগবান্‌ বিশ্বাষিত্র বিধিপূর্ধ্বক দৈবকাধ্য ও পিতৃকাধা 
সমাধানপূর্ব্বক দেবত। ও পিতৃলোকের তৃষ্তি সাধন কবিয়! স্বয়ং সে 
কুন্কুরমাংস ভক্ষণ করিলেন।” শান্তি ১৪১। 


এইরূপ ব্হুকান চলিলে পর আর্ধাদিগের মধে। মাংস 
ভোজন.সন্বদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয় ও তাহার ফলে 
কতকঞ্চলি প্রাণীর মাংস নিষিদ্ধ বলিয়া! পরিগণিত হয়। 
এই কালের যেসকল উক্তি মহাভারতে পাওয়া যায় 
তাহাকে আমর! দ্বিতীয় ভ্তরের রচনা বলিয়াছি ও 
নিষ়োদ্ধ ত অংশগুলি পাঠ করিলে এই দ্বিতীয় স্তর কিরূপ 
ছিল তাহ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন । 

বিশ্বামিত্র যখন চগ্ডালগৃহ হইতে কুকুরমাংস চুরি 
করেন, তখন সেই চণ্ডাল বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন 


দক্্াঙ্ষাণ, ক্ষত্রিয় ও বৈল্কের গঞ্চনধ-সম্পন্ন শল্লকী প্রভৃতি পাঁচ জন্ত 
ভক্ষণ করাই শান্ব-সঙ্গত।” শীস্ভি ১৪১। 


৭৫8 


পি শাশীদশশি শশী পাশীশািশীী। 


অন্য জন্তর মাংসভক্ষণ এইসময় ছিপ্লাতির পক্ষে 


নিন্দনীয় হইয়াছিল। 
ভীম্মদেব কহিতেছেন 


“যে-বাজি কুকুর, বরাছ, মনুষা, কুন্ুট, ব| উষ্টের মাংস, মূত্র ও পুরীয 
ভক্ষণ করিবে, তাহার পুনঃদংক্কার বিধান কর! কর্তব্য।” শাস্তি ১৬৫। 


মুরগী শূকর ও নরমাংস প্রভৃতি এই সময় হইতে 
সমাজে নিষিদ্ধ পদার্থ বলিয়া গণা হয়। এইসময় 
গোত্র বিরুদ্ধেও আন্দোলন উপস্থিত হয়। 

*পুর্ষ্ে মারা নহুষ মধুপর্কদানসময়ে গেবধ করাতে মহা! 
তনধারনী খধিগণ ঠহ!কে কহিয়াছিলেন, 'মহীরাজ তুমি মাতৃতুলা গাতী 
ও প্রস্গাপতিতহুগা বৃধকে বিনষ্ট করিয়। যার-পর-নাই গত কার্ধোর 
অনুষ্ঠান করিরাছ। " শান্তি ২৬২। 

পূর্ব নরপতি বিচখু[ গোমেধ যল্ঞ যয্ততৃমিন্থ নির্দাগ আন্মণ ও 
ক্গতদেছ বৃধকে দর্পন এবং খে।"নমুছেব জার্তনাদ অবণপূর্বক দয়ার 
হইয়। কহিয়াছিলেন, 'আহা! গৌসমুঘয় ফি কষ্ট ভোগ করিতেছে ।” 
শান্তি ২৬৫। 

এই সময় যজে ত্রান্ষণগণকর্তৃক গোহত্যা দর্শন করিয়া 
কাহারও-কাহারও দয়ার উদ্রেক হইতে লাগিল। 
নরপতি বিচখ্যু আরও বলিতেছেন 

* অভঃপর দদুদগ্ধ লোকে গে-সমূহের মঙ্গললাত হউক। বিশৃন্ধল 
সংশযাসক। মুড প্রকৃতি নান্তিকেয়াই হিংসা-যপ্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়। নির্দেশ 
করিয়াছেন। শান্তি ২৬৫। 

একদা! মহধি ত্ষ্ট! নরপতি নহুষের গৃহে আতিথ্য 
স্বীকার করিলে তিনি শাশ্বতবেদ-বিধানাগসারে তাহাকে 
মধুপককপ্রদানার্থ গোবধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, 
এমন সময় জ্ঞানবান্‌ সংযমী মহাত্বা কপিল যদৃচ্ছাক্রমে 
তথায় সমাগত হইয়া নষকে গোবধে উদ্যত দেখিয়া 
স্বীয় শুভকরী নৈষ্ঠিক বুদ্ধিগ্রভাবে "হা বেদ” এই শব্দ 
উচ্চারণ করিলেন। শাস্তি ২৬৮। ইহার পর কপিল ও 
স্থামরশ্মিনামক খধি এই ছুইক্গনের মধ্যে অনেক তর্ক- 
বিতর্ক হয়। স্থামরশ্মি গোহত্যার ও বেদবিধির সমর্থন 
করিতেছিলেন। যাহ! হউক অনেক বিতগার পর কপিল 
স্থামরশ্মিকে ত্বমতে আনয়ন করিলেন। 

. বেদব্যান যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন 

শবুষ, মৃত্তিকা, ক্ষুর পিগীলিকা, নেশার, বিষ, শকবর্জিত মং 
কচ্ছপ ভিন্ন চতুষ্পদ জন্ধ, মণুক প্রভৃতি জলটর, তান, হংস, হপর্, 
চক্রবাক্‌, পলং, বক, কাক, মদৃও, গৃষ্, শ্তোন, উলুক ও চতুম্প গন্দী, 
মাংসাশী জন্ত ও দ্িদন্ত ও চতুরদপ্ত প্রাণীর মাংস তোজ্জন এবং মেষ, বড়বা। 
গর্দভী, উষ্টী, হৃতিকাবস্থা গান্তী, মানুবী, ও মৃগীর দুদ্ধ পান কর! 
্রান্মণের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ । শাস্তি ৩৬। ঃ 





প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩২ 


পশিশপপীশপিপাশীশীশীশীশীীশীশীশীীশাশাশীশীপিশাশাশীশশিশিলিশিটিিশ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





শশী শিস 


এখন দেখুন বৃষ প্রভৃতি জন্র মাংস নিষিদ্ধ হইয়! 
আমিতেছে। ভীম্ম যুধিষ্টিরকে কহিতেছেন-_ 


“ছাগ, গে। ও মযুরের মাংস, শুফ মাংস এবং পরুর্াধিতান্ তোঞ্জন কর! 
নিতান্ত গহিত।” জন্ুশাদন ১৪। 


ইহার পরই অন্ছশালন-পর্ধবের ৭9 অধ্যায়ে একেবারে 
কঠিন অনুশাসন। 


“যে-ব্যক্তি গোমাংস ভক্ষণ এবং যে-ব্যন্তি সকলকে গোবধে অনুমতি 
প্রদান করে, তাহাদের সকলকেই সেই নিহত ধেসুর লোম-পরিমিত- 
বংনর নরকে নিমগ্ন খ।কিতে হয় । অনুশাসন ৭৪। 


এই সময় হইতেই গোহতা! ভারতবর্ষে রচিত হইয়া 
যায়। অন্থশাসন পর্বের অন্ত স্থানে এই কথাটি পরিষ্কার 
করিয়া লেখা আছে। 


“পূর্বকালে মহা! রস্ভিদেব স্বীয় যজ্ে গো-সমূদ্রয়কে পশুয়ণে 
কণ্লিত করিয়৷ ছেদন করাতে উহ্াদিগ্রের চরমে চর্মপূতী নদী প্রবন্তি 
হইয়াছে। এক্ষণে উর! আর হল্তীয় পণুতে ক্িভ হয় না। উহার 
এক্ষণে দানের বিষয় হইয়াছে।', অনুশাসন ৬৬। 


. ইহার পর অঙ্টশাসন-পর্ষের ৬৯ হইতে ৮১ অধ্যায় 
পর্যযস্ত এইসমস্ত অধ্যায়ে গো-সেবা ও গো-দানের 
মাহাত্মা বর্ণিত হইয়্াছে। তাহাদিগকে দেবতারূপে 
কল্পনা করা হইয়াছে। এই সময় হইতে গোসমূহ 
পবিত্র ও দেবতাস্থানীয় হইয়া ভারতে পুজ! পাইয়া 
আসিতেছেন। 

উক্ত অধ্যায়-সমূহের মধা হইতে ছুই-একটি স্থান কেবল 
মাত্র উদ্ধত করিতেছি। 

ভীম্ম কহিতেছেন 

“এই ভ্রিগোক-মধো গো-সমুদরয় অগেক্ষ! পবিত্র বস্তু আর কিছুট 
নাই। গে-সমৃছ গ্েেবগণের উপরিস্তাগে অবস্থান করিয়া থাকে । 
জনুশ[লন ৮১। 

মহধি বশিষ্ঠ সৌদানকে কহিতেছেন 

“গেনাম কীর্থন করিয়া শয়ন ও গাত্রোখান, প্রাতঃকাল ও স।যংকালে 
গৌ-সমুদয়কে নমন্কার, গোমৃ্র ও গোঁসয় দর্শনে অবজ্ঞা! পরিহার এবং 
গোমাংস তক্ষণের বাঁদনা পরিত্যাগ কর! অবস্থবর্তৃব্য।” অনুশাসন 
খ৮ | 

মরি চাবন নহষকে বলিতেছেন 

“উহার! সমুদয় লোকের নমন্ত ও জনৃতের আার-্বর্ূপ।%* গাতী 
স্বর্গের দোপানম্বরূপ। ন্বর্গে দেবগপও উহার পুজা! কগিয়। থাকে । 
অনুশাসন ৫১। 

্রক্ষ। দক্ষ-চুহিতা| জুরভিকে বর দ্িতেছেন 

পতুমি আমার গ্রসাদে চিরকাল সমুদায় গোকের উপরিভাগে বাম 


ষ্ঠ সংখ্যা ) 


করিতে গারিবেঃ তোমার লোক গো-লোক বলিয়া লোকসমালে 
বিখাত হইবে” জন্ুশাসন ৮৩। 


যাক, এখন আমাদের বক্তব্যে আস! যাক্‌। ভ্বিতীয় 
স্তরে আমর! দেখিলাম যে কতকগুলি পণ্ড নিষিদ্ধ বলিয়! 
পরিগণিত হইল | তৃতীয় স্তরে আমর! দেখিতে পাই 
বুখামাংসতোঙ্জন নিন্দনীয় ও পাপজনক বলিয়৷ গণ্য 
হইল। যেসকল পণ্ড দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে 
উৎসর্গ কর! হয় নাই তাহার মাংস অপবিত্র বলিয়া গণা 
হইল। 

ধর্মবাধ কৌশিককে কহিতেছেন 


যে ব্যক্তি সর্ধদ| বিধানানুসারে শ্রদ্ধে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে 
মাংস প্রন করিয়। ভক্ষণ করে, তাহ।এ ম।ংসভোজন দোষাবহ নহে, 
প্রভাত কতানুনারে তাহাকে অমাংস।শী বল! যায়। বন ২*৭। 


ভীষ্ম কহিতেছেন 


“ধশ্থর/জ, ধাহার। বেদে ব্রতনিষ্ঠ ন। হইয়। নুখের নিমিত্ত অভোঙ্গ্য 
মাংসাদি ভে।জন করেন, তাহার! স্বেচ্ছাঁচারী....*"আর বাহার বেদে।কত- 
নিধি-মনুসায়ে টা ভোঙ্গন করিক়! থাকেন তাহার! ব্রতানুরাগী 1 


শনি ১২১। 
এন্যজ্জ তিনি বলিছেছেন 


যেমাংস মন্ত্পূৃত ও প্রোক্গিত করিয়া পিতৃবজ্ঞাদিতে গুদান করা 
হয় গহ।ই পবিত্র ও ভঙ্গ এবং তন্ধাতীত সমুদয় যাংসই বৃথ। মাংদ ও 
সচ্ছ্গন বলিয়। জতিহিত হইয়া থাকে ।” অনুশানন ১১৫ | 


শাস্তিপর্ধবে তিনি বকিতেছেন 


*বৃখামাংস ও পৃষ্ঠমাংল ভক্ষণ কর! কাহারও কর্তবা নঙে।” 
শনি ১৯৩। 


ইন্দ্র লক্ষ্মীকে দানবগণকে পরিত্যাগ করিবার কারণ 


জিজ্ঞাসা করিলে লক্ষ্মী বলিতেছেন 


“তাহারা বৃখাহাংদ ভক্ষণে নিরত এবং কেবল জাগনাদের আহারের 
নিমিত্ত পাস, তিলান্র, ও শঙ্চুলি প্রস্থৃতি পিষ্ঠক সমুদয় পাঁক করাইয়! 
কে।” শান্তি ২২৮। 


পূর্ব্বে কৌশিকী তীর্থে অগগ্যা খধির মৃণাল অপহাত 
হইলে তত্রত্য খধিগণ আপনাদের নির্দোষিতা৷ সপ্রমাণ 
করিবার জন্ত শপথ করিতে লাগিরেন। শুক্র কহিলেন 
“যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে সে বৃথামাংস 
ভোঙ্জন করুক।৮ 

ইতর পর চতুর্থ শ্তর। এই স্তরে সর্ববিধ মাংস 
ভোঙনই নিন্দনীয় বলিয়া গণা হইল। যজের সময়ও 
পশ্ুবধ নিষিদ্ধ হইল ও যজে পশ্তহত্যাকারিগণকে স্ষুদ্র- 


ভারতীয় আধ্যগণের আমিষ-ব্যবহার 


৭৫৫ 


স্বভাব ধূর্ত ও পিশাচ বলিয়া ঘোষণা! কর! হইল। সমগ্র 
শাস্তি ও অনুশাসন পর্ধ্ব এবং বনপর্বের অনেকাংশ এই 
অহিংসা ধশ্বের মাহাস্যো পরিপূর্ণ। আমর! এই স্তরের 
কতকগুলি উক্তি উদ্ধত করিতেছি। 

একবার ইন্্র মহা সমারোহে যজাছুষ্ঠান করিয়াছিলেন 
জে পশুবধের সময় উপস্থিত হইলে মহধিগণ পশুদিগকে 
নিতান্ত কাতর দেখিয়া দগ়ান্তরচিত্ে ইন্দ্রকে সক্বোধনপূর্ববক 
কহিলেন 


"দেবরাজ ! এরূপ ঝজ্ঞান্্।ন কখনই মঙ্গলকর নহে ।*-***** 
ধনে পশুহাত্যা কর! শান্ত্র-সম্মত নহে 1” আশ্বমেধিক ৯১। 


তুলাধার নামে এক বণিক কোনো ব্রাক্গণকে 
বলিতেছেন 


"সকল যুঢ় ব্যক্তির ওষধিপরিত্যগপুর্বক পণুহিংস! দ্বার! 
যজ্জানুষ্টানে প্রবৃত্ত হয়।” শান্তি ২৬৩। 


নরপতি বিচখুয বলিতেছেন 


পূর্তেরাই মদ্য, মাংস, মধু, মৎস্ত, তালরস ও ঘবাগৃতে আসক্ত হইয়। 
থাকে ।” শান্তি ২৯০। 


দেবস্থান কহিতেছেন 


শবিদ্বান্‌ ব্যক্তিরা এইসনস্ত বিষয় সমাক আলোচনা করিয়। 
অহিংসাকেই সাধুসম্মত পরম ধর্খ বদিয়। স্থির করিয়াছেন 1"? 
শাস্তি ২১। 


উত্স কহিতেছেন 
অহিংসা, সত্য, অনুশংসত। ও দয়াই যখাথ তপ্ত |” শাস্তি ৭৯। 
ব্যাসদে শুকদেবকে কহিতেছেন 


প্যেমন মতঙ্গের পদচিহে অল্পন্ত সমুদয় পাদচারী জীবের পদচিহ 
বিলীন হুইয়! যায়, .তদ্রপ এক অহিংদাধর্মে অন্তান্ত সমুদয় ধর্মই 
বিলীন রহিয়াছে ।” শান্তি ২৪০। 


ভীম্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন 


“মাংন অপেক্ষ! উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য আর কিছুই নাই; কিন্তু মাংস।হার 
পরিত্যাগ করিলে অনেক উৎকৃষ্ট ফল লাত হয়।” অনুশাসন ১১৬। 


অন্তত্র তিনি বলিতেছেন 

প্মাংস ভক্ষণ ন! করিলে সমুদয় সুখ উৎপন্ন হয়।'? অনুশাসন ১১৫। 

মহেশ্বর পার্বতীকে কহিতেছেন 

প্থাহার। বীতরাগ হইয়। কারমনোবাক্যে ছিংসা পরিত্যাগ করেন 
*৮***তাহারাই কর্ধপাশ হইতে বিশু হুইয়া থাকেন। মাঁহার। 
সর্ববতৃতে য়াবান্‌ঃ সকলের বিশ্বীস-পাঞ্র, ছিংসা-বিহীন,****"তাহাদিগের 
দবর্গল।ত হয়।” অনুশাসন ১৪৪। 

্রক্বা! বশিষ্ঠাদি খবিগপকে বলিতেছেন 


শ্র্বভূতে অহিঃসাই পরমধর্মন ও প্রধান কাঁধ্য। “যাহার! হিংসা 


৭৫৬ 


পরায়ণ নাস্তিক ও লোশুমোহে একাস্ত আমজ, তাহারা নিশ্চয়ই 
নিরয়গামী হইয়া! থাকে 1" আত্মমেধিক ৫*। 


এইরূপ বহু স্থান উদ্ধৃত কর! যাইতে পারে, বাহুল্য 
ভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল। সমস্ত উক্তির সারমম্ম 
একরূপ। অহিংসা-ধন্খ সকল ধর্থের শ্রেষ্ঠ । এই যুগকে 
বৌদ্ধযুগ বলিয়া বোধ হয়। এই যুগে মঙ্জা মাংস একেবারে 
নিষিদ্ধ হইয়। যায়। কেবলমজ নিম়ন্তরে অনার্ধ্য 
জাতির মধ্যে তাহা সীমাবদ্ধ হইয়! যায়। কিন্তু এ-যুগের 
অবসান হইল$ এবং পূর্ব খর্ষগণ যাহাদিগকে ধৃ ও 


প্রবাসী__চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পিশাহ বলিয়া অবজ্ঞ| করিয়।ছিরেন তাহাদিগের বংশ- 
ধরেরা নানা দেবদেবীর আবিষ্কার করিয়া তাহাদের 
পৃঙ্ধায় পুনরায় মদ মাংস চালাইতে লাগিল ও সেই সমস্ত 
দেবদেবীর মাহাত্মা ও পৃঙ্গাপদ্ধতি বর্ণনা করিয়া! নানারূপ 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে লাগিল ও ভাহ!দের নাম দিল তন্ত্র 
আমরা আঙ্গকাল এসমস্ত গ্রন্থের আধ্যাত্মিক ব্যাথা 
করিয়া মদ্য মাংসকে উড়াইয়। দিবার চেষ্ট! করিতেছি। 
বল! বাছলা এইরূপ লোককেই আমাদের বছদর্শী খধিগণ 
ধূর্ত কষত্রশ্বভাব লোভী বলিয়া অব! করিয়! গিয়াছেন। 


বাকৃদেবী 


শ্রী বিমলকাস্তি মুখোপাধ্যায় 


কলা ও সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী সরগ্বতীর পুজা 
বিভিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন-রূপে যুগে-যুগে দেশে-দেশে হ'য়ে 
আস্ছে। কেউ নদীর ধারে বঃসে বিদ্যার আরাধন! করে- 
ছিলেন,_-সেই নদীই সরম্বতী নামে প্রসিদ্ধ হল, কেউ 
্রস্থকে বাকৃদেবীর গ্রত্তীকরূপে পৃক্জা করলেন, কেউ 
সঙ্গীতের শ্রেষ্ট যন্ত্র বীণাকে বাণীর কমল-করে তুলে দিলেন, 
হংসের কলতান ও বাণীপুর্জকদের দুটি এড়ালো না; 
সবোবর, কমল, বসন্তকাল সবষ্ট বিদ্যার সঙ্গে একত্স হ'ল। 
কোন ম্মরণাতীত যুগে এইসব মিলিত হ'য়ে সাত্বিক শ্বেত- 
বর্ণের সরম্থতী, বীণ।-পুস্তক-কমল-হন্তা বাণী বসন্তের শুভ 
আগমনে মানবের মানসলোকে জেগে উঠেছিলেন? সে- 
দিন হতে এই শাশ্বত মাঘোৎ্সবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা 
ভারতের সর্বত্র প্রতিমা গ*ড়ে অস্তর ও বাহিরের অর্থ) 
সস্ভারে বাণীর পুজা ক'রে আস্ছেন। 

“যা কুন্দেনুতুষার-হার-ধবল! য। শুভ্রবন্থাবৃত। ৷ 

য। বীণাবর-দওমগ্ডিতকর! ঘ] স্বেতপন্মা সন] 85 

হিন্দুধর্ম ও শাস্তগ্রস্থাদিতে দেবী সরম্তীর ভিন্ন-ভিন্ন 

নাম ও বিভিন্ন রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। চণ্তীতে বাণীর 
দশটি নামের উল্লেখ জাছে;-_ 


মঙ্াবিদা| মহবাঁণী ভারতী বাক্‌ সরন্বচী। 
জার্যা। ত্রাঙ্মী কামধেনূর্বেদগর্ভ। চ ধীন্ববী ॥ ১৬, চণ্ত প্রা, রঃ. 
এই চত্রষে সরম্বতীর অনেকগ্তলি নাম রগেছে, ইনি 
বেদগর্ভ। আর ধীশক্তির ঈশ্বরী । অন্তর ইনি “মছালদ্্ী” 
নামে অভিহিত হয়েছেন । 


“তামিতুন্তা! মঞ্কালগ্্ীঃ ন্বরূপমপরং নৃপ | 
সন্ধাখোনাতিশুদ্ধেন গুপেনেনু প্রচং দধৌ ॥ ১৪, চণী; প্রাধানিকং রঃ 
মগবিদা।, মহাবাণী, ভারতী, আর্য, মহালক্্মী 
ইত্যাদি বিদ্যাদেবীগণের স্বরূপ হচ্ছে এইরকম 7 
“অক্ষম লাুশধর! বীণা পুন্বকধারিণী। ইতাদি 
১৫, চত্তী, প্রাধানিকং রছসাম. 
হিন্দুধর্ম গ্রস্থাদিতে অষ্টতূজা! সরম্বতীরও উল্লেখ আছে, 
ইনি শুভ আর নিগুভ অন্থ্রদ্ব়কে বধ করেছিলেন । এঁর 
আটহাতে যথাক্রমে বাণ, মুল, শৃল, চক্র, শঙ্খ, ঘন্টা, 
লাঙ্গল আর কারক আছে, এই দেবীর আগলাধনার় সর্ধা- 
শান্ত্রবিশারদ হওয়া! যায়। এর স্বরূপ হ'ল এই 7 


“গৌরী দেহাতমমুসতূত। ব1 সত্ব কগুণাজয়! | 
সাক্ষাৎ সরন্বতী প্রো! শুভ্।হরনিবহিণী ॥ ১৪ 
দ্ধ চটিভুজ! বাণান্‌ সৃযলং শুরচক্র £ৎ। 

শখং ঘণ্টাং লাঙ্গলঞ্চ কান্মুকং বহ্থধাধিপ। ১৫ 


উঠ সংখ্যা ] 


পপি 





এয সপপৃঙ্গিত। ত্ত]। সর্বনতং প্রনন্ছতি । 
নিশুগ্তনধিনী দেবী গুভাহরনি।হিপী ॥ 
১৬, চত্তী, বৈকৃতিকং রহদ্যম্‌ 


এই বর্ণনাংণ থেকে আান্‌চে পার। যায় যে,এই সরস্বতীর 
আর-একটি নাম নিশ্ুস্তবথিনী ; স্থানান্তরে সরম্থ ভাকে মহা- 
কালী বল৷ হয়েছে, এই!ুর্বৌ 'খড়গমালাস্কশপুস্তকধর”, 
এববাহন।, এর কুপায় ধশ্মশান্্।দিতে জানলাভ করা যায়। 
খিন্দু ভন্ত্রাদিতে নীল নরম্ব তীর উল্লেখ আছে,ত1 থেকে 
ছ্ান্তে পাবা |ঘা। এ নেবীর নাম] কৃষ্ণ! আর নাল 
সরম্বতী ;₹__ 
"তরণ- শান্ত বীজ হারিণা | 
উষ্ব! উত্রপ্রচ। নীল! কুন্ট। নীলনরন্ব চী £ *৩, মুণ্ডমালা স্ব 
স্বনাস্তবে নীল সংন্থ তীর যে বর্ণন। পাণিঘ। যায় ভদমু- 
দাবে ইনি শবারূঢা চতুভৃর্গা,ত্রিলোচন। $ চার হাতে অসি. 
নর-কপল, নীলকমল মাঃ" খগ্গ'ম্াছেঃ এর অচ্চনায় 
সৌভগা  সম্পংপাভ হয়| 


মাভরনীলসরঙ্গ উ.**.-*লৌ ভাগাসন্পৎপ্রদে। 

প্রতালীঢপদ স্বতে শিবহাদে প্রেরাননাভ্োরুহে | 
ফুল্পেন্দীবরলোচনব্র়ধুতে কত্বাঁং কপালোৎপলে। 
গড়াঞ্চাদধতী ত্বমেব শরণংত্বা মীস্বরীসাত্রয়ে। ১, লীলতনঃ 


এই দেবীর রূপ অত্তাস্ত ভয়াল, অনাত্র ইনি "দশমহা- 
বিদ্যার এক বিদ্যারূপে বর্ণিতা। বেদ এবং অন্তান্ত 
বৈদিক ও পৌরাণিক গ্রন্থাদিতে বাণীদেবীর যে বর্ণনা 
আছে তা'তে ইনি শ্বেতকমলাসনা, শ্বেভবরণী বীণাপুস্তক- 
কমলধারিণী। এই ত হ'ল আমাদের হিন্দু বিদ্যা-দেবীর 
বর্ণনা আর তাদের ম্বরূপ। 


বৌদ্ধধর্্াবলম্বীরাও বিদ্যাদেবীর অগ্চনা করেন, 
তাদের সরস্বতীর বর্ণ নীল, ইনি নীলাঙ্গী, নীরকমলাসন, 
ডমরু আর শুলধারিণী। এঁর কুপায় সর্ববদ্যালাভ হয়, 
এই বৌদ্ধদের ধারণা। এই সরন্বতী ছাড়া বৌদ্ধ গ্রস্থা- 
দিতে অন্ত-কোনো! বিদ্যাদেবীর নাম বা রূপের উল্লেখ 
পাওয়া যায় ন|। 

হিন্দুদের মতে] টজনরাও বাণীর অচ্চনা করেন। মাঘ- 
মাসের পঞ্চমীর দিন উপবাসী থেকে তারাও যথানিয়মে 
লেখনী পুস্তকাদির পুদ্ধা করেন, বিদ্যার উপকরণগ্ুলিকে 


বাকৃদেবী 


৭৫৭ 





দেবী সরম্থহী মহাষানসী ব| নির্ব্ধাণী 


তারা বিশেষ যত্ব ক'রে স্থাপন করেন, মাঘ মাসের 
এই পঞ্চমী গ্ৈনদের মধ্যে প্জান-পঞ্চমী” নামে 
প্রসিদ্ধ। 


জৈন ধর্মশাস্ত্রে একজন নয়, যোলে। জন সরস্বতীর 
পরিচয় পাওয়া যায়৷ এ-সত্বদ্ধে বহগ্রস্থ এখনও অপ্রকাশিত, 


এইসব প্রকাশিত ও অগ্রকাশিত টন গ্রস্থে যোড়শ 


বাণীর বিস্তৃত পরিচয় আছে। শ্বেতাস্বর জৈননের 
কর্মকাণ্ডের নই “আচারদিনকর” আর দিগন্ধর সম্প্রদায়ের 





৭৫৮ 


প্রবাসী_ চৈত্র, ১৩৩২ 


০০ ০ -শাশীতী শিতশশাশাটি শা শাাশশাশাশাশাশশাশীগীশীশীশা তিশা তিন পাশা শ পপ ১৮৮০, 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৮ পপ শপ পাশাপাশি পাশা শা পিপিপি 





প্রতিষ্ঠা-সারোদ্ধার নামক গ্রস্থেহে বিশেষ করে খড়গ ও চক্রহস্তা। দৃগজ্ঞান, চপিআজ ও তপের দেবী 


এদের বর্ণন! কর] হয়েছে। 


হেমচন্ত্রের অভিধানচিস্তামণিতেও যোড়শ বাকৃদেবীর 
নাম পাওয়া যায়। 





সরহ্বতী দ্বেবী পুরুষদত্ত। 


টন-ধন্ম-গ্রন্থাবলীতে উপরের এ যোলজন সরন্বতীর 
বিস্ত ত বর্ণন। আছে, সেগুলিও খুব চিত্তাকর্ষক। 

রোহিণী-ইনি চতুই, শঙ্খ, অক্ষমালা, ধন্থু ও 
বাপধারিণী, বণ এর “কুম্দ-তুষার-গৌর1” গীঁতিচরপ্রভবা 
বলে বর্ণিতা । দিগস্থরের বইয়ে এরই অন্য রকম বর্ণনা 
পাওয়া যায়, সে-বর্ণনায় রোহিণীর চিহ-_কুস্ত। শঙ্খ, 
ফলও কমল, এর অর্চনায় পরা দৃষ্টি লাভ হয়, ইনি 
গোবাহুন।। 

প্রজ্প্তি দেবী_ইনি প্রজ্ঞপ্ি-বিজ্ঞপ্তি নামে অভিহিত! 
ছুটি হাত, এক হাতে শক্তি অন্ন অন্ত হাতে কমল, আভা! 
এর কমলের মতন, ময়ুরবাহন! | দিগন্বরের মতে ইনি 


ইনি। 
- প্রতিষ্ঠাসরোদ্ধার 11910 40190 09108130852 
বজ্রশৃ্খলাদেবী_ইনি পদ্মাসন! শৃঙ্ঘল ও গঞ্গাহত1। 
এর কৃপায় বৃত ও শীল লাভ হয়; বৃত ও শীগ বজ্র- 
শৃঙ্খলের মতনই দৃঢ় হওয়! দরকার, তাই বোধ হয় 
বঙ্তরশঙ্খল এর রূপক। 


দেবী বস্তাস্কশা,_হাতে অঙ্কশ ও বীণা, বাহন 
পুষ্পধান, বীণা বাণীর একটি বিশেষ ম্মারকচিন্ধ? ইনি 
জানদান করেন ।-- 


বাণী চক্রেশ্বরী--ইনি গরুড়বাহনা, আয়ুদ- ৪ চক্রু- 
হ্1। দিগম্বরদের গ্রন্থে একে জান্ুনদ বলে। 

হিন্দুশান্সরেও মমূরবাহনা সরশ্বতী আছেন, বৌদ, 
ধশ্মেও এইরূপ বাণীর উল্লেখ আছে। চক্র বা ধর্মচত্র 
বৌঞ্ধ ও টৈন ধশ্ধের একটি প্রধান চিহু। 


পুরুষদণ্ডাভারতী-__এঁর বাহন কোকিল হাতে বজ্র € 
কম, এই দেবীর ভ্র্চনায় শক্তি সংযম:ও ত্যাগলাভ হয়, 
ইনি পুক্ুধত্বণান করেন। উপরোক্ত গুণত্রয় পৌরুষের 
লক্ষণ । 


দেবীকাল'_এর “বাহন মুগ, একহাতে মুগ অন্য- 
হাতে ₹লোয়ার-_ মতান্তরে মুধল ও গদ।। এই দেখীর 
দয়ায় তপঃ ও বীধা লাভ হয়। 


মহাকালী-_ইনি শ্।মাজী--শবারঢা চতুতুপজী। চার 
হাতে যথাক্রমে ধন্থ, খড়গ, ফল ও অন্। 


সমাধিকামীর1 এই দেবীর পুজা করেন। শবসাধনা 
সমাধিলাভের এক উপায়; সম্ভবত সেইজন্রই ইনি 
শবারুঢ়া-স্বেতাম্বর মতে ইনি ফল, ঘণ্টা, অক্ষনজাদি- 
ধামিণী। হিন্দু-শান্ত্রেও বাণীর মহাকালী-রূপের বর্ণনা 
আছে। 

সরহ্বতী গৌরী--ইনি কুন্দ-কর্পর-নিশ্ব-বর্ণা পদ্ম 
হস্ত গোধাবাহিনী। ইনি তপশ্বীগণের আরাধ্যাদেবী। 

দেবী গাদ্ধারী--ইনি মুষল- ও বজ্রধতা, মুর্তি এ? 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 


বাকৃদেবী 


৭৫৯ 


শে লিন ০ শোনা শপীপাপীিশীপীশাশতাশীপশীশিশী ৩ শশীীশিপানন শশা শিশাশীশীশাশীশ শশিশিীপিশিশীশিীতিশি 


কমনীয় । দিগঞ্ঘরমতে এর এক হাতে চক্র অন্ত হুতে 
অসি, আর বাহন হচ্ছে কৃণ্দ। এই দ্বেবীপূজায় ভক্কি- 
লাভ হয়। 

মহান্জালাদেবী--এই দেবীর বর্ণ শশাঙ্কধবল, বাহন 
বিড়াল। দিগঙ্থর-মতে--চার হাতে ধনু, খেটক, খড়গ ও 
চঞ থাকে | আর বাহন-_মহিষ। এ'র দয়ায় সাধুসন্ন্যাসীর 
ভক্ষি লাভ হয়ঃ এই দেবীর অন্ত নাম জালামালিনী। 

দেবী মানবী-_এই দেবী নীলার্ী আর নীলকমলা- 
সনা, প্রধান চিন্ধ এর তভ্রিশূল। 

বাণী বৈরাটা-ইনি খড়া্ন্তা সিংভবাহিনী9 ব্ণ 
এঁর তুষারগৌর। 

সরম্বতী অচাতা--এই দেবীর হাতে খওগ আর কান্মু্ক 
আছ্ছে, বাহন এর অশ্ব ; স্বেতাম্বর-মতে নাম--অস্ছ-প্তা। 

মানসীদেবী--সর্পবাহন! ইনি। হিন্দু দেবী মনসার 
সঙ্গে এর খুবই সাদৃশ্য আছে। 

দেবা মহামানসী--এই দেবীর চার ধাতে ছঅক্ষনৃত্র, 
বর, অঙ্গশ আর মালা আছে, ইনি হংসবাহনা। এই 
দেবীর স্বরূপ ঠিক হিন্দুবিদ্যা দেবীর মতন, শবে তাম্বর-মতে 
এক হাতে বই, কমগ্লু, কমল আর পদ্মনাল আছে; 
ভারা এই সরম্বতীর নাম রেখেছেন-_নির্ব্বাপী । 

শ্বেতবর্ণই জ্ঞানের প্রকৃত বর্ণ, তাই এইসব বর্ণনায় 
কেউ বা কুম্দধবলা কেউ বা তুষারগৌর1। নীলবর্ণ। 
বাণী হিন্দ-বৌদ্ব-গৈন তিন ধর্শশান্ত্রটে আছেন। বই, 
হংস, কমল, অক্ষস্থত্র, বীণা, কোকিল, মঘৃ+ শঙ্খ ইত্যাদি 
বিদ্যা ও কলা-শিল্পের যেন প্রধান অঙ্গ । এখন ভাব্বার 
কথা এই যে, গ্েনৈ ধর্াবন্মীরা যোলোজন 
স্বস্বতীর কল্পনা করুলেন কেন? আমাদের মনে হয়, 
চৌষট্রি কলার প্রধান চতুর্থাংশ কলা ও বিদ্যার 
দেবীরূপে যোড়শ বাণীর কল্পন! হয়েছে। রুচি-অন্থদারে 
দেবতা ভিন্নভিন্ন হন। এই যোড়শবিদ্যাদেবীর মধ্যে 
কেউ জ্ঞান, কেউ প্রতিভা, কেউ ভক্তি, কেউ শক্তি 
দিচ্ছেন, কেউ চরিত্ত। শীল, ব্রত দিচ্ছেন, কেউ বা 
ধন্ম দিচ্ছেন। এই সবগুলির মিলনই বাণীর সনাতনী 
মুঞ্ি এই মৃত্িই একদিন আর্ধাগণের মানসলোকে জেগে 





মানসী দেবী সরন্বতী 


উঠেছিল, ভারতবাসী সেই প্রতিমাকেই ভ্বদয়পীঠে বসিয়ে 
আজও ভক্তি-অর্থা দিচ্ছেন। 


হিচ্দু-বৌদ্ব-ছৈন সকল ধর্দমাবলম্বীই পুপা মাঘোৎসবে 
বাণীর অগ্চনা করেন। পুপাপঞ্চমী তিথিকে কোনে 
ধর্মাবলম্বী “বসন্ত-পঞ্চমী,”' কেউ বা *বিদ্যাপঞ্চমী,” কেউ 
আবার “জ্ঞান-পঞ্চমী” নামে অভিহিত করেছেন। এই 
চিরন্তনী তিথিটিতে সমগ্র ভারতে সকল ধর্শাবলম্বীই 
সাগ্রহে বাণী-অর্চনা করেন, তবে বাংলার বাণীপৃজা 
অন্ান্ত প্রদেশের বাণী-পৃজার চেয়ে আড়মরপূর্ণ আর 
মনোরম। 


চিত্র-শিল্পে পলীরমণা ও আল্পনা 
শ প্রফুল্লকূমার দাস 


অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে বঙ্গ গলনা গণেএ চিত্র- 
শিল্পে রুচি ও অধিকার আছে তাহ1!র অনেক প্রমাণ পাওয়া 
যায়। উদাহরণস্বরূপ এই প্রবন্ধে তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি 
বিষয়ের সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 

আল.পন! দেওয়ার প্রথা বঙ্গের অধিকাংশ স্থানেই 





বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। ক্ষুদ্রবুহৎ সর্বপ্রকার 
পৃজা-পার্বণে এবং অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি 
প্রত্যেক শ্ভামুষ্ঠানেই পুরাঙ্গণাগণ সর্বাগ্রে আল পন? 
দিয়া থাকেন; ইহা স্বী-আচারের প্রধান অঙ্গ। 'মাল্পন! 
দেওয়ার সহিত বাহাতঃ ধর্মের সংঅব থাকায় ইহার প্রতি 
শ্রদ্ধাও তাহাদের যথেষ্ট । 


৪নং চি্র--গোবর-ছালপনার দিন গরুর গায়ের আল পনা 


আলপন। দিবার নিয়ম-_ন্গানাস্তে অনাহারে থাকিয়া 
আলপনা! দেওয়ার নিয়ম । আতপতগ্ডল উত্তমরূ্দে 
চর্ণ করিয়। জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহা! ঘন ছুগ্ধের 
্তায় হইলে উহাতে তৃলিক1 কিন্া বাশের কলম ডুবাইয় 
আল্‌পন! দিতে হয়। প্রাচীনকাল হুইভে এই যে আল- 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] চিত্র-শিল্পে পল্লীরমণা ও আল্পন৷ ৭৬১ 


আদশ সংগ্রহ করিতে চেষ্ট! করিয়াছি। যে-কযটি পাইয়াছি 
তাহাই দেখাইতেছি। 

“গোবর আল.পন1।৮-_পাবন। ছিলার শিরাজগঞ্জ 
মহকুমার পৌষ-সংক্ান্ত্ির পূর্ব দিব «গোবর আলপনা” 
বলিয়া মেয়েদের একটি অনুষ্ঠান ধ| উৎসব হয়। এ দিবস 
প্রাঙ্গণাদি উত্তমরূপে নিকানো হয় এবং প্রাঙ্গণ শুফ হইলে 
পূর্বাহ্ন ৭1৮ ঘটিধার সময় বাটির গৃহিণী, বধূ ও মেয়ের! 
সান করিম আসিয়া অনাহারে থাফিয়। আলপনা দিয়া 
থাকেন। প্রথমে গৃহিণী স্থচনা করন, পরে অন্তান্ত-সকলে 
নিজ-নিজ কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে পান। 

এদিন রাখালগণ প্রভ্যযে স্নান করিয়া গ'ভীদের 
পুচ্ছাগ্রভাগ কাটিয়া দেয় ও. আল.পনার জলে ককের 
মাথ। ডুবাইয়! গরুর গাজে ছাপ দিয়া খাকে। এই প্রথাকে 
“গরুকে পিঠ। খাওয়ানো” বলে। গোবর আল্পনার দিবস 
অঙ্গনে যে আল.পন! দেওয়া! হয় তাহার কয়েকটি নমুনা 
১৩ নং চিত্রে দেখানে। হইল । 


এতদঞ্চলে কুমারীগণ বাড়ীতে ক্ষুত্র একটি পুকুর কাটিয়া 
উহা নানাবিধ পুণ্পে সজ্জিত করিয়া! কার্তিক মাসের প্রথম 
দিবস হইতে সংক্রান্তির দিন প্্য্যস্ত একমাস কাল পুঙ্গা 
দিয়া থাকে। ইহাকে পুকুর-পৃঙ্া বলে। এই পুঞ্জার 
ফলে নাকি আশাহুরূপ বর পাওয়! যায়। এক বাড়ীতে 
নং চিতর-_পুকুর-পু্জায় ছুধের আলপন ২।৩টি বালিক1 থাকিলে প্রত্যেকের জন্ত পৃথক্‌ পুকুরের 





পন] দেওয়ার প্রথা চলিয়া আসিতেছে 
ইহাতেই আমরা বিশেষ করিয়া 
পল্লীবালাগণের চিন্র-শিল্পের প্রতি 
অনুরাগ ও দক্ষতা বুঝতে পারি। 
গত ছ্াষ্ঠের প্রবাসীতে অধ্যাপক 
্রযু্ক ফণীন্্রনাথ বস্থ মহাশয়ের 
ময়ুরভঞ্জের আশ্গপন| শীর্ষক প্রবন্ধ 
দেখিয়া আমাদের পাবনা! জিলার 
পল্পীসমূহের আলপনার যে একটা 
বৈশিষ্ট্য আছে তাহা প্রকাশ করিতে 
অভিলাধী হই এবং সেই জন্ত আমি 


মেয়েদের নিকট হইতে আল.পনার "নং চিতর_কোন্গাগরী লক্ীপু্া লগ্্ীর আসন হইতে ঘরের দর! গর্ব দেখের উপরের আনপন| 
শি ই৬-ত 





৭৬২ প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩২ [২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





৮নং চি্র--পন্্বী পুঙ্গার কুলার পৃষ্টের স্মানুপন। 


১১নং চিত্র-_মাটির দেওয়ালে মাটি দিয়। অক! 


প্রয়োজন! প্রতিদিন প্রতাষে শঘ্যা ভাগ করিয়া মেয়ের] 


£ €& ঠ % পুষ্প চয়ন করে, পরে অরুপোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে নান করিয়া 
, র্‌ % 5 1 আসিয়া নিয়লিপিজ মন্ত্রে পা করিয়! থাকে" 
ন& $ রঃ “ পুগাপুকুর পুষ্গাম।লা। 
বৃ কে ন্ডক্ষিবে ছুপুর-বেল! ॥ 
তু & ঠ 3 রত আমি মী পীলাাগী। 
হু টা সাত ভাইয়ের বেন্‌ কগাবতী ॥ 
রন রখ $& 7) ড় পির কোলে পুত্র থুয়ে (১)। 
্ জন্মি দেন বামুনের ফুলে ॥ 
$ মরি যেন গঙ্গ! জলে। 
১ | পড়ি মেন শিবছুর্মার প্দাতলে 1" 


*নং চিত্র--লক্্ী পুজার দিন প্রতোক ঘরের সম্মুখে এইপ্রকার 
শলুপন। দেওয়| হয় 





জী শশা টি 
১২ নং চিত্র-মাটির দেওয়ালে মাটি দিয়া আক! 





2175 রানে * মেয়েদের নিকট যেমন গুনিয়াছি অবিকল তেষ্নি রাখা 
১*মং চিত্র-স্এই চিত্রের পৃষ্ঠের উপর ফেরোসিনের আলো, হইয়াছে। (১) থুয়ে-রেখে॥ উক্ত মন্ত্রে উৎকৃষ্ট পতিলাভের জন 
ভেলের বাটি ইত্যাদি মাটি দিয়! আক হয় ফোনে! প্রার্থন! ন! খাকিলেও সেই উদ্দেন্ডেই এ ভর্চচন! প্রচলিত। 


এ 1 


হি 
এ 


১৩নং চিত্র-"চস্ত্র পুজি চন্দনে। 
হুধ্য পুদি ব্শনে॥ 
চক্র হুর্ধেয দিয়ে ফুল। 
সুখে থকে তিন কুল ॥ 


পুকুরের ভিন পারের যে-প্রকার পুষ্প দ্বারা সুদজ্জিত 
করা হয় তাহ! ফুলের আল্পন! ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

এইসকল পল্লাগ্তামে ধনী দরিদ্র-নির্ববশেষে সকলের 
গৃহেই কোজাগরী লক্ষীপু্জ। হইয়া থাকে। লক্ষ্মীর আপন 
হইতে ঘরের দ্বার পধান্ত মেঝেতে যে আলপন্‌। দেওয়া! হয় 
তাহা ৭নং চিত্রে দেখানো হইল। এ দিন প্রত্যেক গৃহের 
সম্মুখভাগে মেঝেতে লক্মীর পদ ও ধানশীষের আল্পন! 
দেওয়া হয়, এমন-কি ধান ভানিবার ৮েকি ও ধান ঝাড়িবার 
ুলার পৃষ্ঠদেশ পযন্ত বাদ পড়ে ন।। (৮--৯ নং চিত্র) 


এই জিলার দরিদ্র হিন্দুদিগের ঘরের কাদার দেয়ালে 
মেয়েদের প্রস্তুত কাদার ছবি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ উহার 
২১টি নমুনা দেওয়া গেল । ১* নং চিত্রে প্রদখিত কাদার 
ছবির-পৃষ্ঠ-দেশে কেরোসিনে আলো, তেলের বাটি 
ইত্যাদি রাখ! হয়। 





১৪নং চন্ত্র-হুধ) পুঙ্গা। আর-একটি জান্পন। 





এতদ্ধেশীয় কুমারীগণ উৎকৃষ্ট পতি-লাভার্থে তারাব্রত 
গ্রহণ করিয়া! নক্ষঞ চগ্রা ও সুর্য; পুজা করিয়া থাকেন। 
উহার আল্পন। ও মন্ত্র ১৩নং চিত্রে দেখানো হইল। 
বিবাহের পর সধবাগণ এই পুঙ্গ। করিতে পারেন। 

এতছ্যতীত কাথা, বালিশের আচ্ছাদন, কাপড়ের 
পাখ। প্রভৃতিতে অনেকেই লতা, পাতা, ফুন, ফল ইত্যাদি 
স্ত। দ্বার। সেলাই করিতে পারেন। 

ন্বলখাবারের সামগ্রীর মধ ক্ষীরের 'সম্ভি' ও ক্ষীরের 
পুতৃল ইত্যাদিও পল্লীরমণীগণের শিল্প-নৈপুণ্যের পরি- 
চায়ক। পাথরের ট্ুক্ধার উপর নানাবিধ মনোহর ফুল 
লতা পাতা ধোদিত করিয়া উহ। ক্ষীরের 'সন্তি' তৈয়ার 
করিবার ছণাচরূপে ব্যবহৃত হয়। 

উল্লিখিভ বিষয়-সমূহ হইতে আমরা পল্লীরমণীগণের 
চিত্র-শিল্পের যথেষ্ট পরিচয় পাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় অধুনা 
পর্দীগ্ৃহেও চায়ের কেতলী ও /ষ্টাভের উনান প্রবেশ লাভ 
করিয়াছে। পলাবধূগণ এক্ষণে চা প্রস্তুত ও ছেলেমেয়ের 
সাও পিগ্ধ করিয়াই সময় করিয়। উঠিতে পারেন না, স্থতরাং 
প্রাচীনাদিগের এসকল পুরাতন আদর্শে স্তপ্রাণিত হইবার 
রুচি ও অবসর তাহাদের অভি অল্প। 


নফচন্দর 


চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 


ক ক 


পাচটার সময় অনল আপিন থেকে বাসায় চলেছে। 
খজও তার সঙ্জে আর্দালী আছে, কিন্তু ভার ঘাড়ে আজ 


ভেস্প্যাচবক্স্‌৭ নেই, কাগজপব্ের নথি ফাইলও নেই। 
আজ মেসব ছোট ম্যানেজার বৈকুঠের গম্চাদস্থদরণ 
করেছে। 

অনল 'অন্ত দিন অন্যমনস্ক হয়ে চলে” যায়? কিন্ত 


৭৬৪ 


আজ তার দৃষ্টি ব্যাকুল চঞ্চল হয়ে রাজান্তঃপুরের প্রত্যেক 
জানালায় জানালায় কাকে একবার শেষ দেখা দেখে 
নেবার ছুরাশায় ঘন ঘন অভিপার করুছে। সে যেতে 
যেতে দেখলে, এক জান্লায় গৌরীকে বুকে করে' দাড়িয়ে 
আছে ধনিষ্ঠ। ! অনলের মুখ সাফল্যের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে 
উঠল) সে ক্ষণকাল আত্মবিশ্বত হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে 
থেকে চোখ নামিয়ে নিলে, এবং মাথা নত করে? চলে? 
গেল। কিছু দূর গিয়ে যখন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলে তখন 
পথের বীকে সেই জানালাটা দৃষ্টির বহির্তত হয়ে গেছে। 
অনলের মনে পড়ল, রবার্ট, ব্রাউনিডের “বাইট, এওড ষ্্যাচ্‌* 
এবং “ইন্‌ এ ব্যাল্কনি” কবিতার কথ! । 

অন্ত দিন ধনিষ্ঠ। গোপনে চুরি করে? অনলকে দেখে ; 
কিন্তু আজ সেজান্লা একেবারে খুরে ফেলে নিজেকে 
প্রকাশ করে' দাড়িয়েছিল। আজ সে শেষ দেখা 
দেখে নেবে, শেষ দেখা দিয়ে নেবে; তার পর ভার 
বিসর্জন 

“এক দিন তার পুজা হয়ে গেলে 
চিরদিন 'তার বিসঙ্জন 1” 

অনল দৃষ্টির বহির্তত হয়ে গেলে ধনিষ্ঠা ঘরে থেকে 
বাহিরে এসে মাধবাঁকে ডেকে বল্লে__মাধী, তুই 
গৌরীকে নিয়ে ওর বাবার £বাসায় পৌছে দিয়ে আয়; 
আর চাকরদের বল্‌ ই বাকৃস্‌ বিছানাগুলো সব দিয়ে 
আস্বে। 

গৌরী আপত্তি জানিয়ে বল্লে-আমি তোমার সঙ্গে 
যাবো মা। 

ধনিষ্ঠ! গোরীর মুখচুদ্থন করে? বল্লে--তুমি তোমার 
বাধার সঙ্গে আগে যাও, তার পর আমিও যাবে। 

গৌরী সন্দেহ করে বল্লে-_না, তুমি যাবে 
না। 

ধনিষ্ঠ কষ্টে চোখের জল সম্বরণ করে বল্লে-_মত্যি 
বল্ছি মা, আমিও যাবে, আজই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই 
যাবো। আমি কি তোমার কাছে মিথ্যা বল্তে 
পারি। তোমাকে ছেড়ে এ বাড়ীতে কি আমি থাকৃতে 


পারুবো ? 
গৌরী আর আপত্তি করুলে নাঁ। কিন্তু মাধবীর 


প্রবাশী__ চৈত্র, ১৩৩২ 


| ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মনে একট। বিষম খটকা লেগে রইল। আজকের 
ব্যাপারটা সে কিছুতেই গুছিয়ে বুঝে উঠতে পারুছিল 
না। 


এ শি 


অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে একটু প্ররুতিস্থ হয়ে 
অনিল যখন দেখলে যে তার সঙ্গিনী তার কাছে 
নেই তখন সে প্রথমে মনে করলে সে বাঢ়ীতেই 
কোথাও আছে। কিন্তু এই বাড়ীতে তার দাদাও আছে 
মনে করে? তার একটু লঙ্জাও বোধ হলে! । নে বাইরে 
বেরিয়ে একটু লজ্জিত কুষ্ঠিত ভাবে নকল ঘরে উকি মেরে 
মেরে বেড়াতে লাগল $ সে যে কি খুঁজছে তা যে চাকপ- 
দাসীরা বুঝ তে পার্ছে এই ভেবেও তার লঙ্গা বোধ 
হতে লাগল। কিন্তু যখন সে বাড়ীর কোথাও তার 
সন্ধান পেলে না তখন সে অত্যন্ত বিরক্ত ও সন্দিহান 
হয়ে হরির মাকে জিজ্ঞাস। করুলে-_হরির মা, আমার সঙ্গে 
কাল যে লোকটি এসেছিল সে কোথায় গেল? 

হরির মা বল্লে--কাল রাত্তিরে বাবু তাকে কলকাতায় 
পাঠিয়ে দিয়েছেন । 

অনিলের পিত্ত জলে” উঠল, সে চেঁচিয়ে বলে উঠ 
শ্পআমার লোককে বানু বিদায় করে দেন কোন্‌ 
আকেলে ! 

এ কথার জবাব হরির মা আর কি দেবে? সে নীরবে 
মনে মনে অনিলের বেহায়াপনাকে /শত ধিক্কার দিতে 
দিতে সেখান থেকে চলে? গেল। 

অনিল স্থির করুলে, এখনই সে কাছারীতে গিয়ে তার 
দাদার সঙ্গে একচোট ঝগড়া করে? কল্কাতা চলে' যাবে ॥ 
সে জাম! গায়ে দিতে গিপনে দেখলে, তার মনি-ব্যাগটা 
জামার পকেটে নেই। সে আবার চেঁচিয়ে উঠল--হরির 
মা, নফর, সাধু, আমার টাকা কি হলে! । 

চাকরস্দাপীর! বল্লে--বাবু আপনাকে বল্তে বলে” 
গেছেন টাকা তিনি নিয়েছেন। 

অনিল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অনলের সন্ধে ঝগড়। করতে 
যেতে উদ্যত হলো। কিন্তু গিয়ে দেধ.লে, সদর দরজায় 





৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


তাল বন্ধ। সেচাকরদের ডেকে বল্‌্লে-_-এই, দরজায় 
দিনের বেল! চাবি কেন? চাবি খুলে দে। 

চাকরেরা বললে-্বাবু চাবি দিতে বলে গেছেন ; 
তিনি না আসা পর্য্যন্ত খুলতে বারণ করেছেন। 

অনিল ক্রোধে উন্মত্তবৎ হয়ে দযঙ্গায় লাখি মেরে 
বল্‌্লে মামি কি বাড়ীতে বন্দী নাকি? আমি তাল! 
ভেঙে ফেল্ব। 

চাকরেরা বল্লে--আপনি তাগগা ভাঙতে গেলে 
'মাপনাকে ধরে" রাখতেও তিনি বলে? গেছেন। 

অনিলের মাথায় খুন চেপে উঠছিল; তার মনে হতে 
লাগল লব কটা চাকরকে মে খনই মেরে খুন করে, 
ফেলে। কিন্তু সে একা, আর ওরা তিন জন। কাজেই 
নে ম্াত্বদদ্বরণ করৃতে বাধ্য হলো। তখন তার নিঙ্জাঁব 
জড় পদার্থের উপর রাগ ঝাড়.বার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল; 
ইচ্ছা! হতে ল'গল বাড়ীর জিনিসপত্র ভেঙেছরে ছিড়ে 
খঁড়ে ইট করে" গায়ের ঝাল মিটিয়ে নেয়। কিন্তু বাড়ীতে 
আছে কিযে সে নষ্ট করবে? খান কতক খুরি সর! 
মাল্স! মাটির গেলাস আর খান কতক লেপ কম্বল তো 
বাড়ীর পি! সেঞ্জলে। নষ্ট করুলে হাতের আজ লায় 
করে' জল খেতে হবে, আর এই শীঙের রাতে বুকে হাটু 
দিয়ে বসে? কাটাতে হবে। কাজেই অনিল নিক্ষল ক্রোধে 
থম্থমে হয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে শান্ত হয়ে বস্ল। 

অনল আপিন থেকে বাড়ীতে এসেই অনিল যাতে 
শুনতে পায় এমন উচ্চ স্বরে চাকর-দাসীদের ডেকে বল্লে 
_আমি এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ী চলে যাচ্ছি, 
ভোমর! সবাই তোমাদের মাইনে নিয়ে যাও। 

হরির মা এই আকম্মিক ছুঃসংবাদে কেঁদে ফেললে; 
চাকরদের মুখ শুকিয়ে গেল। হরির মা 'কাদ্‌তে কাদতে 
বল্লে-তুমি চলে যাবে বাবা! 1 তবে আমাকেও নিয়ে 
চজে!। যে কট! দিন আছি তোমার চরণ সেবা করে'ই 


মরতে দাও। 
অনল ছলছল চোখে বল্দে-_ত! কেমন করে? হবে 


মা, আমি যে গৌরীকেও নিয়ে যাচ্ছি) আমি তে! আর 
ছোওয়া-নাড়ার বিচার করে? চল্তে পার্ব না। 
কথাগুলে! অনিলের কানে গেল। তার মাথায় যেন 





নফচন্দ্র 


৭৬৫ 


০ 


বজাঘাত হলো। সে কিছুক্ষণ স্তভিত হয়ে বসে” 
রইল। 

অনল বল্তে লাগল- তোমরা আমার অনেক যত, 
করেছ; তোমাদের খণ আ[ম শোধ করতে পারুব না। 
আমার এই মাসের মাইনেটা আমার নিজের যার! কাজ 
কণেছে তাদের মধ্যে ভাগ_করে' দিতে খাজাধি-বাবুকে 
বলে? এসেছি । আমার 'আর কিছু নেই:**** 

অনিল আর চুপ করে' বসে” থাকতে পারুলে ন!। সে 
ছুটে বেরিয়ে এসে বল্লে_ চাকরী ছেড়ে দিয়ে একেবারে 
খালি হাতে গৌরীকে নিষ্বে বাড়ী গিয়ে খাবে কি? শেষ- 
কালে গৌরীর গাছের গহনা বেচে বেচে খেতে হবে 
তো? 


অনল একটু হেসে ব্যঙ্গভর! স্বরে বল্পে-মামি তো! 
আর মদ খাই ন| ঘে মেয়ের গায়ের গহনা! বেচে বিলাসিতা 
করুব? গৌগীকে যিনি গহনা দিধেছিরেন তিশিই 
গৌগাঁকে শিরাভরণ! করে' পাঠিয়ে দেবেন; স্থতরাং ভয় 
নেই, অমি ইচ্ছা করলেও গৌরীর গঙ্ছন! বেচে খেতে 
পারুব না। 


অনিল একেবারে বিষুড় হয়ে গ্গিজ্ঞাসা করুলে_ 
তবে? বাড়ীতে গিয়ে আমরা খ'বো কি? 


অনল বললে তুমি কি খাবে তা তুমি জানো৷। 
তে'মাকে বাড়ীতে রেখে ভামি গৌরীকে নিয়ে নিরুদ্দেশ 
হয়ে যাবে! ; আমাদের দুজনের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাবার 
মতন উপাজ্জন আমি কর্‌তে পাবুব। 


অনিলের মনে হলে! তার আচরণে কুদ্ধ হয়ে ধনিষ্ঠাই 
বোধ হয় অনলের চাকরী ছাড়িয়ে দিয়েছে, গৌরীকে ৪ 
বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই সে অনলকে 
বল্লে- আমি রাণী-বৌদিদ্ির কাছে গিয়ে ক্ষমা) 
চেয়ে", 

অনল মাথ! নেড়ে বল্লে--এখন (০০126. থ| হয়ে 
গেছে তা হয়ে গেছে, এর আর নড়চড় হবে ন]। 

অনিলের মনে পড়.ল, ধনিষ্ঠা কী ভীষণ একরোখ। জেদী 
মেম্ে; সেষা একবার স্থির করে তার নড়চড় করানো 

£সাধাই বটে। সে সব সুস্ভিত হয়ে দাড়িয়ে রইল। 


৭৬৬ 


এমন সময় মাধবী প্রভৃতি চাকর-দাসীরা গৌনীকে 
নিয়ে এসে উপস্থিত হলে! । 

গোগীর নিরাভরণ। শ্রু দেখে অনলের বুক ফেটে যাবার 
উপক্রম হলো; অনিলেরও অত্যান্ত ছুঃখ অনুতাপ হলে! । 

অনল তাড়াতাড়ি গৌরীকে বুকে তুলে নিয়ে তার 
মুখচুষ্ধন করুলে। 

মাধবী অবাক্‌ হয়ে দেখতে লাগল। আজ সকলেরই 
কি এক মভিভ্রম উপস্থিত হয়েছে! ধনিষ্ঠা গৌরীর 
মুখচুস্বন করেছে, এখন অনলও তার মুখচুম্বন করুছে! 
এদের হয়েছে কি? 


মাধবী ক্ষণকাল নীরব থেকে অনলকে বল্লে-_রাশী-মা 
তে যাবার কথা বল্ছিলেন। আপনারা কি আজই 
এগ্জনে যেতেছ? 

অনল এর কি উত্তর দেবে তেবে স্থির করুবার আগেই 
গৌরী ছিজ্ঞাসা বঝুলে- বাবা, আমর! কখন যাবো? 

-এখনই যাবো মা। 

গৌরী ভয়ে ভয়ে অনিলের দিকে আড়চোথে তাকাতে 
তাকাতে ভনুচ্চন্বরে ভিজ্ঞাসা করুলে--পাপাও যাবে? 
পাপা আমাকে যদি মারে? 


অনিলের কানে এ কথা গেল। সে অস্ত্রে বেদনার 
সঙ্গে লঙ্ছা অঙস্গভব করুলে। তার সাম্নে অভাব ও 
রিক্ততার যে দারুণ বিভীষিকা তাকে ভয় দেখাচ্ছিল তাতে 
তার ত্বভাব অনেকটা গ্রকৃতিস্থ হয়ে এসেছিল। 

অনল গৌরীকে বলুলে- তোমাকে কেউ খার্তে 
পারুবে না মা। আমি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবো। 

গৌরী উৎসাহিত ও উৎফুল্ল হয়ে বল্লে-_-মাও তাই 
বল্ছিল--মাও তো এ জন্তে তীর্থে পালিয়ে যাচ্ছে। 

অনিল অন্ত ত্বরে ব্ল্লে--দাদা, আমাকে ক্ষমা 
করো :****১১,, 

অনল বল্লে-এখনই না। আমি যেখানেই থাকি 
তোমার খবর নেবো। যখন শ্তন্ব গৌরীর তোমাকে 
বাবা বলে? পরিচয় দিতে লজ্জার কোনো! কারণ নেই, 
তখন তোমাকে ক্ষমা করতে পারুব । 

অনিল মাথা নীচু করে? সেইখানে বসে পড়ল। 


প্রবাসী-চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ক 
রঃ ০ 
সন্ধ্যার সময় একঞ্জন চাকর এসে ধনিষ্ঠাকে খবর 

দিলে নতুন ম্যানেজার-বাবু এসেছেন। 

ধনিষ্ঠার কানে গিয়ে সেই কথাটা বাঞ্জল। বৈকুঃ 
এতদিন ছিল ছোট ম্যানেজার, আজ সে হয়েছে নতুন 
ম্যানেজার । 

ধনিষ্ঠা তার আপি ঘরে গেল। বৈবু্ঠ ঘরে ঢুকতেই 
ধনিষ্ঠ। জিজ্ঞানা করুলে-_গৌরীর! চলে গেল। 


- আজে হ।। 


ধনিষ্ঠ! একটু চুপ করে" থেকে উদগ ত অশ্রু দমন করে, 
নিয়ে কম্পিত কঠকে সংযত করে” বল্লে-আমি আজই 
কাশী যাবো। পান্কী একখানা পাঠিয়ে দিন; আমার 
সঙ্গে মাধী আর ছুঙ্জম চাকর ছুঙ্জন দরোগ্ান আর 
প্রাণ যাবে। তাদের ষ্টেসনে যাবার জ্বন্ত দুখান। 
গাড়ীও চাই। 


বৈরুষ্ঠ বিচ্ময়ভরা দৃষ্টিতে ধনিষ্ঠার মুখের দিকে 
তাকিয়ে বল্‌লে-_যে আজ্ঞে। 

ধনি্। বল্তে লাগজ_ কাশ।তে গাঙকুমার-বাবু 
আছেন; তাকে একট! জরুরী টেলিগ্রাম করে” আমার জন্য 
এক্কটা বাড়ী ঠিক কর্তে বলুন,আর ম/াজিষ্রেট-সাহেবকেও 
একটা টেলিগ্র!ম করু* যে তিনি যেন এষ্রেট, কোট. 
অব-ওয়ার্ডসে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা শীঘ্র করেন । 
আপনিন ম্যাজিষ্রেট-সাহেবকে একখানা চিঠিও লিখে 
নিয়ে আহ্ন, আমি যাবার আগে সই করে দিয়ে 
ষাবো। 


এবার বৈকু্ বিষুড়ের মন্তন মুনিবের মুখের দ্দিকে 
তাকিয়ে রইল, মুনিবের আদেশের উত্তরে বল্তে পারুলে 
না-_যে আজে । 

ধনিষ্ঠা বলতে লাগল- আমাদের এষ্টেটের উকিলকে 
দিয়ে আমার একটা দ্ানপত্জ তৈরি করাবেন, আমার 
সমস্ত ্রীধন সম্পত্তি গৌরীকে আমি দান করুব। তার 
বিয়ের পর সে সেই সম্পত্তি পাবে। 

বৈকুঞ্ঠ বল্লে- যে আজে। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


ক 
ক কা 
একই দিনে অকম্থাৎ অনল ও ধনিষ্ঠা ছজনেই 
একেবারে বাহ্থন্দিয় ত্যাগ করে" চলে” গেল। বিস্মিত 
গ্রামবাসীরা এভদিনে নির্ভয়ে প্রাণ খুলে নিজের]নিজের 
কল্পন। ছুটিয়ে তাদের নামে অপবাদ-জল্লপনায় প্রমত্ত য়ে 


কাশীর কতিপয় বাঙ্গালী পণ্ডিত 


৭৬৭ 





পশিসপপশশ শিস শী পাশিশীশি িশিিশীশিশ তিশত তি তশ তত শন এ 


উঠল। কেবল জানো-দিদি কারো মুখে অনল ব! 
ধনিষ্ঠার নিন্দা শুন্লে খড্ঞাতন্ত হয়ে প্রতিবাদ করে। 
এই জানো-দিদির ভয়ে লোকের মনে শান্ি নেই। 
সবাই তারও ভীর্ঘযাত্রা! বা গঙ্গাযাত্রার শুভ অবসরের জন্য 
উৎস্থৃক হয়ে প্রতীক্ষা করৃছে । 

(সমাঁপু ) 


কাশীর কতিপয় বাঙ্গালী পণ্ডিত 
অধ্যাপক শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


দীনধন্ধু মিত্র কাশীর সংস্কৃতকলেজ-সম্বদ্ধে লিখিয়া- 


লেন” 


পচন্নারারণ-গুণে এই বিদ্যালয় । 
করেছে পপ্ডিত-মাঝে সুখ্যাতি সঞ্চয় ॥” 

--স্থরধুনী কাব্য (পৃঃ ৪৯, চতুর্থাসর্গ ) 
ভারতীয় জ্ানগরিমার কেন্্রস্থান কাশীর সংস্কৃত 
কলেজটি বোধ হয় ভারতবর্ষের মধো সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
এবং প্রধান বিদ্ালয়। ষে মহামনীষীর সময়ে এই বিদ্যালয় 
প্রথম সুধীসমাজে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছিল, তাহার নাম 
ব্রাহ্মণপপ্ডতিতসমাজে কথঞ্চিৎ প্রচলিত থাকিলেও বোধ হয় 
বাঙ্গালার জনসাধারণ এখন ভূলিতে বসিয়াছে। *বঙ্গের 
বাহিরে বাঙ্গালী” প্রভৃতি গ্রশ্থে কাশীতে বাঙ্গালীর 
কীণ্তিকাহিনী অনেকটা সংগৃহীত হইয়াছে; ভাহাতে 
বছৃতর পণ্ডিতের বিবরণও স্থান পাইয়াছে; কিন্তু ছুঃখের 
বিষয় চন্ত্রনারায়ণ-সম্বদ্ধে [বিশেষ-বিছুই কেহ উল্লেখ 
করেন নাই। অথচ তিনি সর্বতোভাবে বিছ্বৎসমাজের 
শীর্ষস্থানে থাকিয়া! কাশীতেই জীবনযাপন করিয়াছিলেন । 
আমরা দীনবন্ধুর কবিতার টীকাচ্ছলে কাশীসংস্কৃত 
কলেজের ইতিবৃত্ব প্রসঙ্গে চন্দ্রনারায়ণ ও অন্তান্ত বিশ্বৃতপ্রায় 

বাঙ্গালী কৃতী পুরুষের পরিচয় প্রান করিলাম । 
১৮৪৯ খুঃ কাশীর উক্ত বিদ্যালয়ের হেডআস্টার জি 
নকলস্‌ [71907091 909৮0) 0£ 079. 73681053 


০০118 (কার্শীকলেজের এঁভিহাসিক চিব্ন) নামক গস্থ 
লিখিয়া বিদ্যালয়ের ইত্তুস্ত সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। 
তাহা হইতে জানা যায়, কাশীর তৎকালীন রেসিডেন্ট, 
মিঃ ছে ডন্কান প্রথমতঃ নিক্গবায়ে ১৭৯১ খৃঃ ১ 
নবেস্বর তারিখে উক্ত বিদ্যালয় শ্বাপন করেন এবং 
পরবৎসর ( ১৭৯২ থৃঃ) ইইতেই উঠা সর্কারী বায়ে 
পরিচালিত হয়। গ্নেচ্ছের সংসর্গে পাছে কাহারও 
আপন্তি থাকে, তজ্জন্ত একছ্গন প্রদান পণ্তিতকে 
অধ্যক্ষ (২6০০) নিষুক্ত করিয়া ভাহার উপর বিদ্যালয়ের 
বিধিবাবস্থা ও পরিচালন ভার সম্পূর্ণরূপে অর্পিত ্য়। 
ক'শী সংস্কৃত কলেজের এই প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন একক্ষন 
বাঙ্গালী__“কাশীনাথ ভট্রাচার্ধয।” এই "সর্বাশান্তগতর” 
পণ্ডিতপ্রবর তৎকালে সাহেব-মহলে পরিচিত ছিলেন: 
এবং ইহার উপাধিও কিছু বিচিত্র-রকমের ছিল-_. 
"কাশীনাথ তর্কালঙ্কার পণ্ডিতেক্র, বিদ্যাবাহাছুর |” ইনি 
স্তারু উইলিয়ম্‌ জোন্সের জন্ত “শব্বসন্দর্ভসিন্কু” নামক 
বৃহৎ সংস্কত অভিধান রচনা করিয়াছিলেন (0৪8 ০? 
10053 1155. 10 600. 10015 0700 [থে : 
78067 810. 1190002$, 1903, 7, 7)। ইহা 
নিতান্ত কলঙ্কের বিষয় যে, উদ্ত ভন্কান্‌ (0810027) 
সাহেব চলিয়া গেলে, পণ্ডিতপ্রবর কাশীনাথের 
নানাবিধ অসদাচরণে বিদ্যালয়টি ধ্বংসের মুখে অএসর 


৭৬৮ 


হয়। অবশেষে ১৮*১ খঃ এপ্রিল মানে কাশীনাথ 
এবতাড়িত (61901150 ) হন। (1370019+5 1110006 
9[ 58০4, বিদ্যালয়ের এই বিশৃঙ্ঘলত! ও দুরবস্থার আর- 
একটি কারণ__তৎকালে সবুহ্ণারী চাকরী-গ্রহণে ত্রাদ্ষণ- 
পণ্তিঃগণের বিশেষ আপত্তি ছিল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ 
একবাকো এই চাকরী গ্রহণে পরাআধ ছিলেন (0১0 
10090 108700. [320016 10850 ০01756000171]) 10. 
€2717015 16180500 070 90070012019 81106015 
11170000118) 2500.) | নানাবিধ পরিবর্তনের পর 
১৮২* খঃ একজন সাহেব সেক্রেটারী নিযুক্ত হয় এবং 
তৎপর বিদ্যালয়টি ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করে। প্রথম 
সেক্রেটারী লেফটনেন্ট. এডওয়ার্ড ফেল. (]400651187 
[0৬810 17011) ভালো সংস্কত জানিতেন(8 0060010 
98055650002) এবং ১৮২১ খঃ পুরস্কার-বিতরণী 
সভায় স্বয়ং সংস্কৃতে বক়্ৃত। দিয়াছিলেন। 

বিদ্যালয়ের স্থাপন-কালে অধ্যক্ষ ভিন আরও আট 
জন অধ্যাপক নিষুক্ক হন। তন্মধ্যে অশীতিপর বৃদ্ধ 
স্তায়র অধ্যাপক পণ্ডিত রামগ্রলাদ তর্কালঙ্কারের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগা । ১৮১৩ খ্ুঃ ইহাকে মালিক 
৫*২ টাকা পেন্সন্‌ ও একটি প্রশংসাপত্র দিয়া 
বিদায় করিয়া দেওয়া হয়_-তৎকালে তিনি সম্পূর্ণ 
অদ্ধ ছিলেন এবং বয়স হইয়াছিল ১*৩ বৎসর! 
এ বয়সেও তাহার পাণ্ডিত্য ও কর্তবানিষ্ঠ। অক্ষু ছিল 
(9076 5 1011) 0856607 [071080106 210 
80617010060 009 805৪”) । ইহারই স্থানে নিযুক্ত হন 
ফরিদপুর, (পং বিক্রমপুর ) ধানকা গ্রামের বিখ্যাত 
“কুষ্ণাত্রেয”-বংশীয় পর্ডিত চন্্রনারায়ণ স্তায়পঞ্চানন। 
১৮২০ খু সেক্রেটারী লেফটুনাণ্ট. ফেল্‌ (50০7021) 
[. 7০1) বিখ্যাত পঙ্িভ এইচ এইচ উইলসন্‌ (3. 1]. 
ড11507)-এর সহযোগে স্তায়শ্রেণীর পরীক্ষাকালে জানিতে 
পারেন যে, চন্দরনারায়ণের পাণ্ডিত্যধ্যাতিতে নানাদেশ 
হইতে বহুতর ছাত্র আসিমা তাহার নিকট তাহার বাটাতে 
(4০86 ০18১৩ ০০112৩৯) পাঠ গ্রহণ করিত। ১৮২৫ খঃ 
তাহার বেতন মাসিক ৬৯২ টাকা হইতে ৮*২ টাকায় 
বৃদ্ধি হয়, ওৎকালে নৃঙ্তন সেক্রেটারী কাণ্েন থরস্বি 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্পা িশশাশাশাশিশি পাশপাশি 


(50006277 08108110 00170159) মন্তবা প্রকা* 
ক্করেন যে, চন্ত্রনারায়ণ ভট্রাচার্যা ভারতবর্ষের মধে 
সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিকেন (5725 11)0 17003 05]6. 
17100 1-001020 10 11017), ১৮২৭ খঃ ন্যাঃশ্রেণী; 

ংসা করিয়া সেক্রেটারী লিখিয়াছিলেন_'"] ৭]) 90 
[10106 যো 1 520115 00861615 856760 ঠ0ং 
1750 01895 17 00195 ডা 01010010 108]0) 0 
98179016400 21 টিতোথারজি 306 05) 
10-1015 চনয 21171)61)0 6060060 00730শ7 
0181 16 ডি 05000000100 ৭ 02801606570 
0101700 20001160615 25 টিঞানা) 127005 
0172101, অর্থাৎ বারাণনীতে সংস্কৃত সাহিতোর এই অি 
কঠিন শাখায় এই ন্তায়শ্রেণী প্রথম পর্য্যায়তুক্ত বলিয়া গণি 
হয়, বলিলে যে তৃর বল! হয় না, এবিষয়ে আমার কোনে 
সন্দেহ নাই। নারায়ণ ভটাচার্ষের মতন প্রভৃতগ্ুণশাল' 
পণ্ডিত যে-ত্রেণীর শিক্ষক সে-শ্রেণীর পক্ষে এ 
প্রশংসা ত আশাতিরিক্ বলা যায় না। ১৮৩৩খ 
এপ্রিল মাসে তাহার মৃত্যু হয়_তছুপলঙ্গেও তাহার 
উচ্চপ্রশংসা খেোধিত হইয়াছিল। তাহার জোষ্ঠপুর 
কৃষচন্্র শিরোমণি--তৎ্পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ৪1৫ 
বসরেই ছাত্র-সংখা। অনেক কমিমা যায় € ১৩৪ 
খঃ শিরোমণি তাহার জবানবন্দিতে ইহা ম্বীকার 
করিয়াছেন )। ১৮৪৬ খ: জান্ুপ্ারী মাসে শিরোমণি 
মৃত্তার পর চন্ত্রনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র রাধাকাস্ত শিরোণ্ি 
(৮00175106750 601১6 0716 01 0150 11096 1081)00 11 
01০ 17878 9109505120৬ 11106) [ভ্তায়শাহে 
অন্ততম শ্রে১ জীবিত পণ্ডিত] ( 0610:21 7০00: 0 
[0৮ 175, ৈ. ডা. 1 1840-47, 0. 4০0) নিযুক হন 
কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে তহারও মৃত্য হয় এবং তৎপঢে 
তাহারই জামাতা কালীপ্রসাদ শিরোমণি ১৮৪৭ খ 
জাহুয়ারী মাসে অস্থায়ীভাবে ভ্তায়ের অধ্যাপক নিম 
হন (8001 012001155 51)00810 1)0190806 10: 2 501 
81019 50006990£ 10 60 190 1১8101% %/1)0 ৮1৪5! 
501)0197 01 630901191760 760068001)7-1014 1847 
48, 0, 24) | বস্ততঃ কিন্তু কালীপ্রলাদই স্থায়িভাবে থাকি? 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


যান এবং-১৮০* খঃ তাহার মৃত্যুর পর হ্বিখ্াাত পণ্ডিত 
মহামহোপাধ্যায় কৈলানচন্দ্র শিরোম'ণ ১৯*৭ খঃ*পর্ধান্ত 
স্তায়ের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন (প্রবাদী ১৩১৬, ৪৪ পৃঃ)। 

এইভাবে যে-নকল বাঙ্গালী পণ্ডিত ধারাহিকর্পে 
কাশীতে গ্ায়্ের আনন অলঙ্কুত করিয়া নব্যন্তায়ের 
বিলাসভূমি বঙ্গদেশের গৌরব অস্ু্ণ রাখিম়্াছেন তন্মধ্যে 
চন্দ্রনারায়ণ, কেবণ সর্কারী প্রশংসাবাক্যে নহে; সাম্প্র- 
ধাগ্িক জনশ্রতিতেও সর্ববতোভাবে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। 
আমার্দের একজন পৃজনীয় অধ্যাপক কৈলাস শিরোমণির 
নিকট শুনিয়াছিলেন যে, তৎকালে কাশীর বাঙ্গালী 
সমাজে ছইজন মহাত্ম। চরিত্রগুণে সাক্ষাৎ 'ণবশ্বেশ্বর” ও 
“কেদার” বলিয়া পারগণিত ছিলেন। চন্দ্রনারায়ণ ছিলেন 
“বিশ্বেশ্ব4”।  গৌতমাবভাগ এই মহানৈয়ায়কের 
অভ্যুদনয়-কালে শিঞ্জ বঙ্গদেশ হইতে নবদাীপ ছাড়িয়া 
কাশীতে গিয়! ছাত্রগণ তাহার নিকট পাঠ সমাপন করিত। 
'হন্মুধ্যে নব্ান্তায়েগ সর্বশ্রেষ্ঠ “পত্রিকা”র বিক্রমপুর- 
নিবাসী কাণীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশ প্রধান ছিলেন--ঠাহার 
পৌত্র ৬রজনী তর্কদত্ব (€ “সারমঞ্জগাপ্র টাকায় ) 
চন্দ্রনারাহণ-রচিত ন্যায়ের ( অগ্থগমে ) টীকা ও 
টিপপনী, কুস্থমাঞ্চলির টীকা এবং স্তায়স্তরবৃত্তির উল্লেখ 
করিয়াছেন-__“প্রাণৈবীদতিগৌরবাম্চুগমে টীকাং তথা 
টিপপ্রনীৎ, ব্যাখ্যানং কুস্থমাঞ্জলেশ্চ [বমলং স্তায়্ত বৃত্তিং 
বরাম্‌ ॥” তন্মধ্যে ন্যায়ের টাকা “চান্দ্রী পাতড়া” নামে বঙ্গ- 
দেশের নৈরায়িক সমাজে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল. 
চন্্রনারায়ণের পাগ্ডিত্যের নিদর্শন-শ্বন্ধপ একটি বিচার- 
কাহিনী উল্লেখযোগ্য । খঃ উনবিংশ পতাব্বীর গ্রথম- 
পাদ পূর্ববঙ্গের একঞ্জন অসাধারণ নৈয়ায়িক স্বীয় 
প্রতিভাখার! তদানীস্তন পগ্ডিত-সমাজকে চমকিত করিয়। 
দিয়াছিলেন। প্রাচীনদের মুখে সেই দিথিঙ্জয়ী, ফরিদপুর 
জপস! নিবাসী অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কারের গল্প এখনও শুন! 
যায়। বিজয়ী রাজার মত এই বিচারমন্প পূর্ববঙ্গের 
পপ্ডিতমুণ্ডলীকে পরাজিত করেন এবং নবন্ধীপ পর্য্যন্ত জয় 
করিয়। তথায়ই অধ্যাপনা করিতেন। ১৮১৭৮ খঃ 
নবন্ধীপের প্রধান নৈয়াঘিকগণের মধ্যে ভাথার নাম 
পাওয়। যায়। তিনি অবশেষে চশ্দ্রনারায়ণের সহিত 

৯৭--৪ 


কাশীর কতিপয় বাঙ্গলী পণ্ডিত 


৭৬৪৯ 


বিচারপ্রার্থী হইযনা কাশী গমন করেন। কথিত 
আছে, নৌকাযোগে যে-ঘাটে তিনি অবতীর্ণ হন ভাগ্য- 
ক্রমে সে-ঘাটেই চন্দ্রনারায়ণের সাক্ষাৎ পান এবং 
নৌক। বাঁধিয়া সেই মৃহূর্তেই সর্বাগ্রে বিশ্বেশ্বর দর্শন 
করার অন্থরোধ উপেক্ষা করিয়া গঙ্গাতীরে স্তাগের 
“পক্ষতা” গ্রন্থের একটি ছুরূহ পূর্ব্বপক্ষ করে ন। অভয়ানন্ব 
চন্দ্রনারায়ণের প্রদত্ত ক্রমান্বয়ে কয়েকটি দিদ্ধান্তের ঘোষ 
খুঁজিয়া পাইলেন না! এবং তাহার পাগ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া 
ভাহার "গোদ”-যুক্ত পদহয়ে প্রণত হইয়া বলিয়াছিলেন, 
«“আপনিই সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর', আমি আর অন্ত বিশ্বেশ্বর 
দর্শন করিতে চাই না।” কথিত আছে, এই ঘটনার 
কিছুকাল পরেই ৩৫ বৎসর বয়সে এই দাস্ভিক নৈম্ায়িকের 
সৃত্যু ঘটে। 

চক্রনারায়ণের সময়ে যে মহাত্ম/। কেদার বলির 
পরিচিত ছিলেন তাহার নাম রামকিশোর ভ্তায়লঙ্কার। 
তিনি মেহারের প্রসিদ্ধ “সর্বববিদ্য।”-বংশীয় এবং নিজেও 
একজন উন্নত সাধক ছিলেন । তিনি প্রধানতঃ বৈয়াকরণ 
ছিলেন বটে, কিন্তু কাশীতে তাহার টোলে প্রায় 
সকল শান্থেরই অধ্যাপনা! করিতেন। তিনি একজন 
বিখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন। তাহার রচিত কলাপপক্গীর 
টীকা পূর্ববন্গে এখনও প্রচলিত আছে। তাহার 
অন্থান্ত গ্রন্থের মধ্যে তিনটি ছাপা হইয়াছে-মুদ্রাপ্রকাশ 
(রচনাকাল ১৭৫২ শকাব্দ1) দীক্ষাতত্বপ্রকাশ উভয়ই তন্ত্র- 
সম্বন্ধীয় এবং বহু পূর্বে কাশীতে ছাপ! হয়। সম্প্রতি 
ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় তাহার মৌলিক গ্রন্থ «শাব্ববোধ- 
গ্রকাশিকা” বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
তাহার পাণ্ডিত্য এইসকল গ্রস্থেই পরিস্ফুট রহিয়াছে । 
তিনি নিঃসন্তান, পরলোকগত হইলে '( আঙ্ছমানিক 
১৮৫* খুঃ) তাহার পত্বী তাহার সংগৃহীত অমূল্য গ্রন্থরাজি 
শ্রদ্ধানহকারে হ্বদেশীয় স্থধীদের ভাকিয়া বিলাইয়া 
দিয়াছিলেন। 

চন্দ্রনারায়ণের অন্যতম ছাত্র প্রবদ্ধ-লেখকের খুল্প- 
প্রপিতামহ রামশস্কর তর্কপঞ্চানন (থুঃ ১৭৯৮-১৮৬৭ ) 
অধ্যাপকের মৃত্যুর পর কাশীতেই টোল করেন এবং এক- 
জন প্রধান নৈয়ায়িক বলিয়া! পরিচিত হুন। নেপালের 


৭৭৯ 


মহারাজকুমার “মুহিল! সাহেব” প্রকৃত নাম *উপেন্ত্- 
বিক্রম সাহ* জঙ্গ, বাহাছুরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করায় 
প্রয়াগে অবরুদ্ধ হন। ১৮৫৪ থৃঃ জান্ুয়ারী মাসে তাহার 
মুক্তির পর তিনি লক্ষাধিক টাৰা আমের সম্পত্তি 
বৈরাগ্াবশতঃ অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে 
স্সযাস গ্রহণ করেন এবং উক্ত রামশঙ্করই তান্ত্রিক 
অভিষেকদ্বারা তাহাকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই 
রাজ-সন্ন্যাসী তাহার পর বহুকাল নানা! তীর্থে ভ্রমণ 
করিয়া বেড়াইতেন। 

ডাঃ রাইট. (92. ৮1৭8) স্বরচিত 1315:0 ০ 
9৪] ( নেপালের ইতিহাল ) গ্রন্থে এসম্বন্ধে যাহা 
লিখিয়াছেন তাহা অদ্ভূত বলিয়া উদ্ধত হইল। 
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অর্থাৎ রাজভ্রাতা সভবত বংশগত উন্মাদ-দোষে ছুষ্, ইনি 
ফকির হন, এখনও ১৮৭৫ ইহাকে নানাতীর্ধে ঘুরিয়া 
বেড়াইতে এবং পবিজ্রতার পৃতিগন্ধ ও পঙ্কে বান করিয়া 
বেড়াইতে দেখা যায়। 

পরিশেষে আমরা উক্ত রামশঙ্করের ভ্রাতুন্ুত্র এবং 
ছাত্র কাশীর প্রসিদ্ধ নৈয়াযিক আনন্দচন্ত্র বিদ্যার ত্বের 
( ১৮২৯-৮৭ খ্বৃঃ ) নামোল্পেখ করিয়। উপসংহার 
করিলাম। তিনি কাশীর পণ্ডিত-সমাজের একজন 
বিশিষ্ট “দলপতি” ছিলেন এবং কাশীর বর্তমান এবং 
পরলোকগভ নেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাহার নিকট স্তায় 
শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন 


বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য রামোর এঁতিহাঁমিকতা 


অধ্যাপক শ্রী অ্বতল।ল শীল 
(পূর্ব প্রকাশিতের গর) 


ড 

রাসোতে ক্ষত্রিয়-চরিত্র 
রাসো পৃথ্থীরাজ্জের সমসামগ্জিক গ্রন্থ নহে, কিন্তু যখনই 
রচিত হউক ন1 কেন, গ্রস্থরচনার সময়ের ক্ষত্রিয়-চরিতর 
ও পৃর্থীর সময়ের ক্ষত্রিয়-চরিজে বিশেষ প্রভেদ হইয়াছিল 
বলিয়া বোধ হয় না। অতএব, পুস্তকে বর্ণিত চরিত্র 
পৃথ্থীর সময়ের বর্ধনা বিবেচনা! করিলে বিশেষ ভ্রম হইবে 


না। রাসোর কয়েকটি গল্লেই সেকালের ক্ষত্রিয়চরিতর 
বুঝিতে পার! যায়। 


১। পূরথ্থীর অষ্টোতর হরের মধ্যে কহুকাকা প্রধান 
ছিলেন, তিনি সোমেশ্বরের জ্ঞাতি-ভাই। গুঙ্গরাটের 
ভীমধেব আপনার ভাইদের যে বৃত্তি দিতেন, তাহাডে 
তাহারা সন্ত ছিলেন না) প্রায়ই রাজার গ্রাম ইত্যাদি 
লুট করিতেন, সেইজন্ত ভীম তাহাদের প্রতি বিরক্ত 
ছিলেন। তাহাদের ম্বত্যুর পর ভীমের আটটি 


্াতুপত্ বৃত্তি বাড়াইতে অন্থুরোধ করিলেন; ভীম 'ষখন 
বাড়াইলেন না, তখন ভাহাগা রীতিমত ডাকাত আর 
করিলেন। ভীম তাহাদের দেশ হইতে ভাড়াইয়৷ দিলেন; 
তাহার! ভীমের শত্রু সোমেশ্বরের আশ্রয় লইলেন। 
সোমেশ্বর শত্রর ভাইপোদের হাতে পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। 
তাহাদের মনোমত বৃত্তি ধার্য করিয়! অল্পবয়স্ক বলি 
পৃথু'র সহচররূপে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। 

পৃথথীর বাটীতে একদিন মহাভারতের কথকতা 
হইতেছিল, পৃর্থীর সহচর হ্থরেরা, গুঞ্জরাটের রাজপুেরা, 
ও সেবকের দল কথা শুনিতেছিল। কন্কাক! যেখানে 
বসি়্াছিরেন, তাহাগ ঠিক সম্মুধে গুজরাটের এক 
রাজপুত্র বসিয়াছিেন। কথক কোনও যুদ্ধের কথা 
তেজন্থিনী ভাষায় বজিতেছিলেন, হঠাৎ কমছকাক! তরবারি 
দিয়া সন্মুখের রাজপুভ্রের মাথা কাটিয়া ফেলিরেন। অন্ত 
রাজপুত্র ও তাহাদের সেবকরা কহুকে আক্রমণ করিলেন। 


সি 


পা 


সি 


৬ঠ সংখ্যা] 


সুরের! কেহ কহ্থের পক্ষ, কেহ রাজপুত্রের পক্ষ ল্ইল; 
কথকতার সভা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইল। অল্প সময়ের 
মধ্যে গুজরাটের আটটি রাজপুত্র ও তাহাদের কঁয়েকটি 
সেবক কাটা পড়িল, কিন্তু বিবাদের কারণ কেহই জানিতে 
পারিল ন। 

সন্ধ্যার পর পৃথ্থীকন্থের গৃহে গিয়া বিবাদ আরভের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কহ বলিলেন, কথক যখন 
যুদ্ধের বর্ণনা! করিতেছিল, তখন দেখিলাম আমার সম্মুখে 
যে রাজপুত্র বসিয়াছিল সে গৌপে তা দিতেছে । আমার 
সম্মুখে বসিপা কেহ গৌপে তা দিলে আমার অপমান হয়, 
আমি তা সহ করিতে পারি না, অতএব আমি তাহার 
মাথা কাটিয়া ফেলিলাম। তাহার পর অন্য রাজপুত্রেরা 
আক্রমণ করিলে আমাকে আত্মরক্ষ/ করিতে হইয়াছে। 
পৃথ্বী ক্ুকে দোষী করিলেন? কেনন! তিনি রাজপুত্রকে 
মাগিবার পূর্বে তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করেন নাই; 
রাঙ্জপুত্রের কাছে তরবারি ছি বটে,কিন্তু কাধ্যতঃ তিনি 
শিরস্্। ক্ষত্রিয়দের ধর্মযুদ্ধের নিয়ম-অন্গসারে বিপক্ষ অন্ত 
লইয়! প্রস্তত কি না জিজ্ঞাস! করিয়! উত্তর পাইলে, তবে 
আক্রমণ কর! উচিত। অতফিতভাবে কাহাকেও আক্রমণ 
কর ক্ষত্রিয়োচিত ধশ্মযুদ্ধের অঙ্গ নহে। 

পৃথী ইহার পর সকল সময়ে কহুকাকার চক্ষে ঠুলি 
দিয়া রাখিতেন, কেবল স্ত্রীদের মধ্যে শয়নাগারে, ও যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে ঠুলি খুলিয়! দেওয়! হইত। 

২। পৃথ্থীর আদরের হাভী মারিয়া ফেলিয়াছিল 


বলিয়া আপনার এক শ্তালক ওন্ুরের কাছে এক জোড়! 


লোহার বেড়ী পাঠাইয়৷ পৃর্থী আজ করিয়াছিলেন, নিজ 
হস্তে এই বেড়ী পায়ে পরিয়া আপনার গৃহে বন্দী থাক। 
সুর এই আজাপালন করিয়াছিলেন। তিনি বন্কাল বন্দী 
ছিলেন, কনোজ অভিযানের পূর্বে বন্দী হইয়াছিলেন, ও 
শেষ যুদ্ধের পূর্বে সমরসিংহের অন্থরোধে অব্যাহতি লাভ 
করিরাছিলেন। তিনি হাতী মারিলেন কেন, বন্ধুরা 
জিজানা করায় বলিয়াছিলেন, আমি এক সন্ধীর্ণ পথ 
দিয়! যাইতেছিগাম, দেখিলাম সম্মুখে হাতী মত্ত হইয়া 


'আদিতেছে। হাতীকে না মারিলে আমাকে পিছনে 


ফিরিয়। আসিতে হয়, অর্থাৎ পলাইতে হয়। আমি 


বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য রাসোর এঁতিহাসিকতা 
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ক্ষত্রিয় হইয়। একটা পাগল! হাতীর সম্মুখ হইতে 
ফিরিতে বা পলাইতে পারিলাম না। আমি হাতীকে 
না মারিলে, হাভী আমাকে মারিত, অতএব রাজার 
আদরের হাতী জানিয়াও মারিতে বাধ্য হইলাম। 

৩। জয়চন্দের এক ভাইপে! রাগ করিয়া পৃর্থীর কাছে 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। কনোজ-অভিষানে তিনি জয়চদ্দের 
বিপক্ষে আপনার সহোদরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
ছুই সহোদর ছুই পক্ষে ছিলেন। তাহার রাগের কারণ 
এইরূপ :--একদিন তিনি কয়েকটি বন্ধু লইয়া শিকারের 
ফেরুতা৷ নগরের বাহিরে একটি স্থন্দর বাগান দেখিয়া! সেই 
বাগানে, বাগানরক্ষকের নিষেধ অগ্রাহথ করিয়। বলপূর্ব্বক 
প্রবেশ করিলেন, ও বাগান-বাটাতে ভোজ ও আমোদ 
করিবার উদ্যোগ করিলেন। সুন্দর ফুলের কেয়ারিতে 
তাহাদের ঘোড়া বাধা হইল। বাগান-রক্ষক ক্ষাহার প্রত 
অয়চন্দের প্রধান মন্ত্রীর পুত্রকে সংবাদ দিল। তিনি 
কয়েকটি সেবক সঙ্গে লইয়। আসিলেন, ও রাজপুত্র ও 
তাহার সঙ্গীদের বাগান হইতে ভাড়াইয়। দিলেন। রাজ- 
পুত্র জয়চন্দের কাছে অভিযোগ করিলেন, ও মন্্রীপুত্রকে 
শান্তি দিতে জঙ্গুরোধ করিলেন; কিন্তু জয়চন্দ তাহার 
মুখেই সমস্ত বিবরণ শুনিয়া, তাহাকেই পরের বাশানে 
অগ্গমতি না লইয়া প্রবেশ করিবার জন ভৎপন! করিলেন। 
রাজপুত্র জ্যাঠার এই অবিচারে অসস্ধ্ট হইয়া তাহাকে 
ত্যাগ করিলেন ও তাহার শক্র পৃথ্ীর আশ্রর লইলেন। 
ভিনি পৃর্থীর কাছে বলিয়াছিলেন জয়চন্দ যদি মনতীপুত্রকে 
প্রাণে না মারিয়া কেবল দেশ হইভে ভাড়াইয়, দিতেন, 
তাহা হইলেও আমার মান রক্ষা হইত, কিন্ত তিনি 
ভাহাও করিলেন না। এত অবিচার করিলে তাহার দেশে 
কিরূপে বাস করিতে পারি? 

৪। ঘোরীর সহিভ শেষ যুদ্ধের পূর্বে পূর্থীর 
অমাত্যদের এক মন্ত্রণ৷ সভা হইয়াছিল, তাহাতে ছুর্গরক্ষা 
নগররক্ষা ইত্যাদি ভার লইতে কেহই স্বীকৃত হইতে- 
ছিল না) সকলেই ম্খসমরে মরিয়! স্বর্গে যাইতে ব্যস্ত । 
রাসোতে পৃর্থীর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের নাম রেণসী ব! 
রেণু সিংহ, হান্মীর মহাকাব্যে নাম গোবিদ্দরাজ, মৃনলমান 
এতিহাসিকেরা কেবল “গোলা” লিখিয়াছেন; রাজপুতা 
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ভাষায় গোল! অর্থে দাসীপুত্র। পূর্থী তাহাকে রাজো 
অভিষিক্ত করিয়া রাজধানীতে রাখিয়! যাইতে চাহিলেন, 
কিন্তু সে বলিল আমার রাজ্য চাই না, আমাকে যুদ্ধে 
যাইতে অন্থমতি দিন। সকলে সম্মুখ-সমরে মরিয়া 
স্বর্গে যাইবে, আর আমি যাইতে পারিব না? সকলে 
্বর্গে গেলে দেশের দশা কি হইবে, মে চিত্ত! কেহই করিতে 
চাহিত না। তাহারা বলিত পুরুষের! স্বর্গে গেলে সতীরা 
চিতারোহণ করিবে? অসতীরা যাহা ইচ্ছা তাহা করুক। 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহাদের মত “ছইয়ে ওহী যো রাম রচ 
রাখা অর্থাৎ যাহা অদৃষ্টে আছে তাহ! হইবেই, তবে 
সে-বিষয়ে এত চিন্তা করিবার প্রয়োজন কি? 

€। রাসোতে পূরবী উক্তি আছে যে কীত্তিহীন 
জীবন অগেক্ষ। মৃত্যু ভালো । 

৬। ক্ষত্রিয় আশ্রিতকে কখনও ত্যাগ করিত ন]। 
পৃথী মুদলমানদের দ্ব| করিতেন, তথাপি একবার ঘোরীর 
এক ভ্রাতুন্দত্ন পলাইয়া আসিয়! আশ্রয় চালে অস্বীকার 
করিতে পারেন নাই, তাহার জন্ত ঘোরীর সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন কিন্তু তবুও ত্যাগ করেন নাই। 

৭। ক্ষতিয়রা অতান্ত বলদর্পিত ছিল, যখনই 
ঘোরীকে বন্দী করিয়াছে তখনই বলিয়াছে তোমাকে 
আমরা গ্রাহথ করি না, তোমাকে ছাড়িয়। দিলাম, পলাও; 
সাহস হয় আবার আসিও, আবার মারিব আবার বন্দী 
করিব। ৃ 

৮। ক্ষত্রিয়রা স্ত্রীপুরূষে উভয়ে পাশা খেলিতে বড় 
ভাল বাসিত। 

৯। ক্ষত্রিয় অতি সরল ও অদুষ্ট-বিশ্বাসী ছিল। 
গঙ্জাজলকে তাহারা অস্বত বলিয়া বিশ্বাস করিত। মানুষ 
ধতই পাপী হউক না মৃত্যুর পর তাহার একখানি হাড় 
যে-কোনো উপায়ে গঙ্গাতে পড়িলে তাহার নিশ্চয়ই মুক্তি 
হইবে বিশ্বাস করিত। ব্রাদ্ষণদের ভক্তি করিত, ব্রাহ্ষণের 
হাতে মরিলে ব্রচ্থলোক লাত হইবে বিশ্বাস করিত কিন্তু 
মঙ্গতা বা ভিখারী বলিয়৷ তাহাদের ত্তবণাও করিত। 
ভাহারা বিশ্বাম করিত অন্ত্রধাতে মৃত্যু হইলে দেহ পবিজ্ঞ 
হয়, আত্মার স্বর্গলাভ হয়। আহলার গানে আছে যে 
পীর ব্রা্ষণ-সেনাপতি চূড়ামণি উদনকে মারিয়া্িল, 
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সেই রাগে আহল। চড়ামণিকে মারয়াছিলেন কিন্তু অস্ত্র 
দ্বার! মারিলে দ্বর্গ লাভ করিবে বলিয়া গলা টিপিয়া 
যারিয়াছিলেন। 

,১০। পৃথী যখন মৃগয়াতে যাইতেন তখন সকল সহচর- 
দের সহিত সমানভাবে কষ্ট স্ করিতেন। সকলের 
সহিতএক বৃহৎ বস্ত্রাবাসে ঢাল| বিছানাতে গুইতেন, স্বয়ং 
স্থখে থাকিয়া অন্তদের কষ্টে রাখিতেন ন|। 

১১। ক্ষত্রিয়রা ভূত, প্রেত, দেব, দানব ইত্যাদি ও 
্বপ্নে, শকুনে। যাছুমস্্ে, তস্্ে, হাঁচি-টিক্টিকির ডাকে দৃচ 
বিশ্বামী ছিল। সকল কার্ধ্যারস্তেই শুভ যুহূর্ব খুঁজিত। 
শুভ মুহূর্ত না হইলে যুদ্ধে যাত্রার জন্ত অর্বীরোহণ করিত 
না, কিন্তু শক্রর আগমন সংবাদ পাইলে আর শুভ সময়ের 
অপেক্ষা করিত না ব! হাচি গ্রাহ্য করিত না। 

১২। ক্ষত্রিয়রা বু বিবাহ করিত, কিন্ত অবিবাহিতা 
অথবা পর স্ত্রীর সহিত একাসনে বসা অতি দ্বৃণিত কার্ধা 
বিবেচনা করিত। বলিত, ওরূপ করিলে রজপুতী নাশ 
হইয়া! যায়। রক্ষিতাদের অর্ধপত্বী বলিত ও তাহারাও এক 
পুরুষগামিনী ছিল ও আপনাদের পত়িব্রতা বলিয়া দত্ত 
করিত। পিতার রক্ষিতাকে বিমাতার মতন মান্ত ও ভরণ- 
পোষণ করিত। কোনও স্ত্রীলোককে মুখে একবার মাত! 
বা ভগ্মী বলিয়া সম্বোধন করিলে চিরকাল তাহার সহিত 
মাতা বাঁ ভগ্নীর মতন ব্যবহার করিত। ক্ষত্রিয়বালাদের 
বিপদে রক্ষা করিবার ভার তাহাদের ভ্রাভারা অথবা! ধর্ম- 
ভ্রাতার লইত। ক্ষত্রিয়বালারা মোগল-সম্রা্্দেরও 
রাখী উপহার দিয়! ধর্শভ্রাত! সম্বন্ধ গাতাইয়াছে। 

১৩। নমুন্রশিখরগড়ের যুদ্ধের আহতরা ভুলিয়া 
বর্ধার সময়ে অন্থমতি না লইয়া মহোবার পরমাল চন্দেলের 
বাগান-বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরমাল উদনকে 
আজ! করিলেন, বাগানে যাহার! ঢুকিয়াছে ভাহাদের মাথা 
কাটিয়া! জানো । উদন ফিরিয়! আসিয়া! বলিলেন তাহারা 
ত আহত, আমি ক্ষত্রিয় হইয়া আহতদের প্রাণে মারা 
ত গরের কথ গায়ে হাতত তুলিতে পারিব না। ক্ষ্রিয়রা 
রুপ আহত, যুদ্ধে অন্মম, 'অন্ত্ত্যাগী, পরাজয় স্বীকার 
কারীকে কখনও ক্মাক্রমণ করিত না। 

১৪। পৃর্থীবধন মহোব! আক্রমণ করিলেন তখন 





মজুর্নী 
প্র ন্দাকুমার মন্্রুমদার 


প্রবানী প্রেম, কলিকাতা ] 
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আল্হা ও উদন মহোব) ত্যাগ করিয়া কনোজে বাস 
করিতেছিলেন। মহোব! রাজদূত পাঠাইয়া বলিলেন, 
এখন আমি যুদ্ধের জন্ত প্রস্তত নছি, একমাস আমার 
আতিথ্য স্বীকার কর, আল্হা আসিলে যুদ্ধ করিব। পুরী 
বেত্রবতী নদ্বীভীরে এক্কমাস অপেক্ষা! করিয়াছিলেন; 
আহল| ও জয়চন্দের প্রেরিত টৈম্ত আপিলে যুদ্ধ করিয়া 
ছিলেন। 

১৫। পর্থীরস্থর ও সেনা মধ্যে সকলজাতীয় 
ক্ষত্রিয় ছিল। চওড়া বা চড়ামণি নাগর একজন গুজরাট 
ব্রাহ্মণ তাহার এক প্রধান সেনাপতি ছিলেন। 

১৬। পৃ্থীর রাণীরা ও রাজবাটীর দ্লাসীর! সকলেই 
পত্র লিখিবার পড়িবার মতন বিদ্যাবতী ছিল। সেকালের 
ক্ষত্রিয়বালার! প্রায় সকলেই পত্র লিখিতে ও পড়িতে 
পারিত কিন্তু পুরুষদের মধ্যে অনেকেই লেখাপড়া শিখিত 
ন। পৃথ্থীর লেখক-সম্প্রদায় কায়স্থ ছিল। 

১৭। রাসোতভে অবরোধ প্রথার যথেষ্ট কঠোরতা 
বর্ণিত হইয়াছে । মুসলমান এঁতিহাসিকেরা প ত্বীর এক- 
মাত্র পুত্রকে গোলা অর্থাৎ দাসীপুত্র বলিয়াছে, কিন্তু 
রাসো-নুসারে রেনসী বিবাছিতা রাণীর পুত্র, তবে 
তাহার মাত৷ রাজকন্তা ছিলেন না। যখন পথ্থী সংযুক্তার 
অস্তপুরে বাস করিতেছিলেন, ও প্রজারা মুসলমান- 
আক্রমণের ভয়ে পলাইতে আরম্ভ করিল, তখন অপ্রাঞ্চ- 
বয্স্ক রেনসী অনেক চেষ্টা করিয়াও বিমাতার অস্তঃপুরে 
প্রবেশাধিকার পান নাই। এক স্থানে, মহারাণী সংযুক্তা 
ও চিতোররাণী পথার শ্রমণ-বৃতাস্ত আছে; সেখানে 
তাহার্দের দোলা বা! পানী স্থবর্ণগ্রথিত কাপড়ে ঢাকা 
তাহার চারিদিকে সেবিকার দল, তাহার চারি দিকে অন্তর 
হন্তে স্ত্রী গ্রহরিণী, ভাহার চারিদিকে খোজার পাহারার 
বর্ণনা আছে। ইহা অনেকটা মোগলদের হারেমের 
অন্গকরণ বজিয়] সন্দেহ হয়। 

2৮। পরী একবার রাণা সমর সিংহকে নিমন্ত্র 
করিয়াছিলেন । দুই রাজা, শুর ও 1 মস্তরা খাইতে বসিলে 
পরিবেষণের পর কয়েকটি পণ্ড ও পক্ষী সেখানে ছাড়িয়া 
'দেওয়! হইল, কোনও পাতে কোনও খাদ্যে বিষাক্ত ভ্রব্য 
থাকলে এ পণ্ুরা এবপ্রকার শব্ধ বা অন্ভন্গী করিত। 


বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য রাসোর এঁতিহাসিকতা 
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এইরূপ পরীক্ষা! করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের স্ব পাঠ শুনিয়া 
গৃহকর্তী অনুমতি দিলে সকলে ভোক্গনারস্ক করিল। 
এ ভোজের বিভ্ভৃত বর্ণনা আছে, আগে নানাপ্রকার মিষ্টান় 
তাহার পর নিমকী মুখরোচক চাট, ও অগ্র তাহার পর 
নানা-প্রকার নিরামিষ খাদ্য দেওয়া হইল, সকলের শেষে 
নানা গ্রকার পণ্ড ও পক্ষীর মাংস পরিবেষণ কর! হইনস। 
এই ভোঙ্ছে বহুপ্রকার পণ্ড ও পক্ষীর মাংসের. উল্লেখ 
আছে কিন্ত মৎসের উল্লেখ নাই, সম্ভবতঃ রাজগুতদের 
দেশে মৎস্য ছুশ্প্রাপা বলিয়া উল্লেধ নাই। 


ঢ 
রাসোর ভাষা 


রাসোর ভাষ! পঞ্জাবি-মিশ্রিত হিন্দী, ও তাহাতে 
যথেষ্ট পারা ও অরবী শব আছে। চন্দ বলিয়াছেন 
তিনি বেদের দেবভাষা, প্রাকৃত দেশীয় ভাষা, ব্রঙ্গভাষা 
ও কোরাণের ভাষাতে রচনা করিয়াছেন, তথাপি র।সোতে 
বিদেশী শব্দবাছুলা. দেখিয়া তাহাকে দ্বাশ শতাবীর 
দিল্লী ও অজমীরের ভাষা! বলিয়া বিশ্বাস হয় না। 


রাজপুতানার একজন দেশাচারবিৎ ও ভাষাবিৎ 
বিশেষজ্ঞ রাসো-সন্বদ্ধে লিখিয়াছেন যে রাজপুতদের 
মধ্যে চোহানদের কুলমর্ধ্যাদ|া বড় বেশী নাই, ও 
চিতোরের রাপা-বংশ ঝুলীনশ্রেষ্ঠ বলিয়। গণা; রাণার 
বংশে যে-বংশের কন্তার বিবাহ হয়, ভাহার সম্মানবুদ্ধি 
হয়, ও রাণা-বংশের কন্তা যে বংশে যায়, সে কুলীনের 
মতন সম্মানিত হয়। এই সম্মানের লোভে রাণা-বংশের 
কন্তা অনেকে আকাঙ্ষা করে। রাণা-বংশে সচরাচর 
চোহান-কন্তার বিবাহ দেখা যায় না, সেইজন্ত চোহান- 
বংশের কোনও পুরোহিত-কবি চোহানদের মর্যযাদ।-বৃদ্ধির 
জন্ত চোহান রাজকুমারীর বিবাহ বাণার সহিত হইবার 
কাল্পনিক গল্প রচন! করিয়! সমাজকে চালাইয়াছেন। তিনি 
রাসোর ভাষা দেখিয়৷ ও নানা আত্যন্তরিক প্রমাণ ছারা 
অনুমান করেন থে এই পুম্তকখানি শাহজহানের সঙয়ে 
[ অল্প পূর্বে বা পরে ] রচিত হইয়াছিল। [ কলিকাতার 
এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নাল, ১৮৮৬ ] কিন্তু কাশীর 
নাগরী-গ্রচারিপী-স্ভা বলেন, যে অক্বর-বাদশা! একবার 
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বিশেষ সভা! করিয়া রাসে! ও আহলার গান শুনিয়াছিলেন, 
তাহার প্রমাণ তাহাদ্দের কাছে আছে, অতএব অকৃবরের 
সনয়ে, ষোড়শ শতাব্দীতে, রাসো ও আহলার গান ছিল। 
কিন্তু তখন যে আধুনিক পুস্তকখানিই ছিল, ও ইহাই 
গীত হইয়াছিল ভাহার কোনও, প্রমাণ নাই। খুব সম্ভব, 
তখন অন্ত একখানি পুস্তক প্রচলিত ছিল, এখন সেখানি 
ছুপ্াপ্য হইয়াছে ব! লোপ পাইফাছে। আধুনিক রাসোর 
অনেকগুলি পাঠাস্তর আছে, অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি 
মিলাইয়া নাগরী-প্রচারিণী সভা যে গ্রন্থ প্রকাশিত 
করিয়াছেন এখন তাহাকেই প্রামাণিক বলিতে হইবে। 

উত্তর ভারতে এক শ্রেণীর লোক ছিল, রাসো গান 
করা ধাহাদের বংশগত ব্যবসং ছিল। তাহার] ভিন্ন- 
বংশীয় শিষাও গ্রহণ করিত। তাহাদের মধ্যে পুস্তক 
অতি অল্পই ছিল, অধিকাংশ গায়কের কণ্ঠেই এই বৃহৎ 
গ্রন্থ ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সিবিলিয়ন মিস্টর [ পরে সর 
চাল্স্‌] ইলিয়ট, [যিনি পরে বঙ্গের ছোটলাট হইয়া- 
ছিলেন ] একখানিও লিখিত জআহলার গান সংগ্রহ করিতে 
পারেন নাই; তিনি গায়কের কঠ হইতে সংগ্রহ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। রাসোও এক্প ছিল; এখন মুক্রিত 
হইয়াছে। রাসোর মতন যে গীত কেবল গায়কদের কণ্ে 
থাকে, তাহা কালে-কালে গায়কদের বিদ্যা ও শ্রোতার 
রুচি অঙ্থুসারে পরিবর্তিত হইতে থাকে । অকৃবরের 
সময়ে রাসো ও আহল! লিখিত ছিল কিন্ব। কেবল কঠে 
ছিল ঠিক জান! নাই। প্রাচীন ভাষার যে রাসো৷ এখন 
পাওয়া যায়, বিশ্যেজ্ঞর৷ তাহার ভাষাকে পূর্থীর সময়ের 
ভাষা বলিয়া বিশ্বাস করেন না। নাগরী-গ্রচারিণী 
সভার প্রকাশিত গাসোর এক অধ্যায় বা! সময়ের নাম 
“জাহ্লাখণ্ড”। তাহাতে আহলার কেবল পূ্থীর সছিত 
যুদ্ধের কথ! আছে, অন্ত যুদ্ধের কথ। নাই, তাহার ভাষাও 
অন্ত অংশের" ভাষার মত প্রাচীন নহে, যদিও অনেকটা 
সেই ছন্দে লেখা ও চন্দ বরদাইর ভণিতা আছে। 
সম্পাদকেরাও এ ক্রটি স্বীকার করিদ্বাছেন। 

হিন্দী ভাষাতে অনেক কবি ১৯, ১৮ এমন কি ১৯ 
শতাবীতেঙ কবিতা রচনা করিয়া, তাহাতে আপনার 
নাম ন| দিয়া, বরদাই কবি চদ্দের ভণিতা দিয়াছেন, সেই 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


জন্ত এখন একই বিষয়ে কবি চন্দের ভণিতাঘুক্ত একাধিক 
এমন রচনা দেখিতে পাওয়! যায়, যাহার ভাষা বা শব 
মিলে না । কবি চন্দের ভণিতাযুক্ত অতি নিককষ্ট কবিতাও 
দেখ। যায়; সম্ভবতঃ ইহা সংস্কতের অস্থুকরণ, কেননা, 
বেদব্যাসের নামে চলিত নানা-প্রকার কবিতা পাওয়া! 
যায়। কুরুক্ষেত্রবাপী এক ব্রাক্ষণের কাছে একখানি 
আমুর্বেষদ-মতে জর চিকিৎসার পু্তিক। দেখিয়াছি, তাহাও 
বেদব্যাসের রচন। বলা হইয়াছে, হরপার্বতীর প্রশ্নোত্বর- 
রূপে লেখা, অথচ তাহাতে কুইনাইন প্রয়োগের ব্যবস্থা! 
আছে। 

রাসোর পক্ষপাতীরা বলেন কবি চন্দ পঞ্জাবের লাহোর- 
বাসী ছিলেন। লাহোর পূথ্বীর পতনের ১৭* বৎসর পূর্ব 
হইতে [ ১০২২ থৃঃ হইতে ] মুসলমান রাজাদের অধীন 
রহিয়াছে, অতএব লাহোরের ভাষাতে, পৃশ্থবীরাজের সময়ে, 
পাসী অর্বী শব প্রবেশ লাভ করাই সম্ভব; সেইজন্য 
রামোর ভাষাতে এত বিদেশী শব্ধ । কিন্তু রাসোতেই 
আছে যে কবি চন্দের পিত। বছ পূর্ব হইতে-চন্দের বা 
পৃদ্থীর জম্মের পূর্ব হইতে--শাবস্ভরি-পত্িদের কৰি 
ছিলেন, অজমীরে থাকিতেন, অতএব চন্দ-পরিবারের 
আদি নিবাস লাহোরে হইলেও চন্দের জন্ম অজমীরে 
হইয়াছিল, তিনি বাল্যাবধি অজমীরে ছিজেন। চন্দ 
পৃর্থীর সমবয়স্ক ছিলেন, পৃথীর সহিত দিল্লী গিয়াছিলেন, 
অতএব চিরকাল অজমীর ও দিল্লীবাসী ছিলেন। 
চোহানেরা মুসলমানদের স্ব! করিত, চোহানদেশে 
মুনলমান ছিল না, বা অতি অল্প কাবুলী অশ্ববিক্রেতা, 
অন্ত ২৪টি বণিক ও “ফকির ছিল? এরূপ বিদেশীদের 
ভাষা! দেশে প্রচলিত হওয়া সম্ভব নহে । অতএব 
অজমীরের ভাষাতে পারা ও অরুবী শষ ছিল ন1। 
দিপ্নী-সম্বদ্ধেও এ কথা বল! যাইতে পারে। এ-কারণে 
কবি চন্দের কবিতাতে,-যদ্দি তিনি পৃর্থীরাজ্যের সম- 
সাময়িক হয়েন--বিদেশী শব্ধ থাকা উচিত নহে। উহাতে 
বিদেশী শব্দের বাছল্যই উহাকে পরবর্তী কালের লেখ) 
বলিয়া প্রমাণিত করিতেছে। 

চন্দ যখন জন্মাবধি অন্রমীর ও দিল্লীবাসী, তখন 
তাহার ভাষাতে পঞ্জাবী বিশেষত্ব থাকাও সম্ভব বা উচিত 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠি ৭৭? 


নহে, অথচ মমস্ত গ্রন্থে একটিও কবিতা এমন আছে কি নাই। এইসকল কারণে রাসোকে বিশেষজ্ঞরা সপ্তদশ 
না সন্দেহ, যাহাতে একটিও গঞ্জাবী শব্ধ বা উচ্চারণ শতাবীর রচনা! বিবেচনা করেন। 


সমাপ্ত 


দ্বিজেন্্রনাথের চিঠি * 


গোস্ট্মার্ক- শান্তিনিকেতন 
২৯ নতেম্বর ১৬ 
গু 
চারুচন্জর 
এবার দ্বিখপ্ডিত কর! কঠিন! 
সবটা দিপেই ভাল হয়। 
যন্ত্রে পি দেও, থাকিতে দিন, 
ি্জ প্রতি হইয়া সদয় 
বলিতেছ “করিব চেষ্টা”__ 
হইবে দেখিতেছি শেষট! 
-_পুরুফ. সাতাশে বা আটাশে 
উড়িয়। আসিবে বাতাসে ॥ 
' পোষ্ট কার্ড তব--কী তোমায় ক'ব-- 
মাখায় গো! হানিল ডাণ্া ॥ 
ইহার সত্বর, ভেটিয়া উত্তর, 
ছিজের মন কর ঠাণ্ডা ॥ 


পে।(স্ছম।ক--শস্তিনিকেতন 
বনে ১৬ 
ও 
চাক্ষচন্্ 


তুমি যাহা আমাকে করিতে বলিগ্নাছিলে তাহাই 


করিলাম-__ভাড়াভাড়ি সংক্ষেপে সারিয়৷ ১৫ই তারিখের চারিচ্্র 


মধ্যে রমদ যোগাইলাম। আমার দুইটা কথা এখন তুমি 
মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর £-- 


* এই চিঠিগুলি পরলোকগভ দেজেত্রনাথ ঠাকুর মহাশক ইবুক 
চারক্জ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশরকে লেখেন। প্রঃ সঃ 





প্রেসামুদ হ'তে ঘবে প্রফ-ধারা ঝরে। 
চাতক দ্বিজের মনে আনন্দ না ধরে ॥ 
প্রেসান্ধ না হইতে সময়ে সদয়। 
যে করে চাতক-্প্রাণ বলিবার নয় ॥ 
সারদ! দেবীর বগপুত্র 
পোস্ট্মার্ক--শান্তিনিক্তেন 
২৮ মে১৯' 
ভেট ষাহ। পাঠাইন্ছ যতনে-সোহাগে 
পেয়েছেন প্রবাসী ? না নিয়ে গেছে কাগে ? 
ন-ডাকে সাড়া ষে নাই ! এ কি ভাখ চাকু ! 
তোমার ব্যাভার দেখি বনে? গেছি দাক্ !! 


গোস্ট্মাক--শাস্তিনিকেতন 


৩০ মে ১৯ 
পরাণ পাইস্থ ধড়ে পাইয়! উত্ত4। 

খুসী হৈন্ন শুনি প্রুক পাঠাবে সত্বর ॥ 

যে দেখে কলস্ক শুধু চারুদ্বিজরাজে। 
বিফল নয়ন তার এ ধরণী মাঝে 


পোল্ট্যকস্্শান্তিনিকেতন 
১৬ জুন ১৪ 
চি] 
সপিহ্ু তোমার হাতে মস্তকের ছেলে। 
পুরিয়া রেখে! না তা'রে যন্ত্রবর-জেলে ॥ 
প্রফ-যানে করি ভর, সপ্তাহ ভিতরে__ 
ঘরের ছেলেটি যেন শী আসে ঘরে। 





৭৭৬ প্রবাসী- চৈত্র, ১৩৪২ [ ২৫শ তাগ, ২য় খণ্ড 
ানটারক শা্িনিকেতন সং সঙ্গে যুদ্ধ রব হইয়াছিল, তখন কোম্পানির ফৌজেরা 
১০ আগস্ট. ১৯ ্ 
রর ছুই একবার ফাক1.আওয়াজ করাতে সে বলিল, “গোলা 
চারুচন্্র খা ডলা*। তোমার প্রতি আমি যতবার কবিতার 
কাটাবনে ভরা প্রফের ক্ষেত্র ছিটাগুলি বর্ষণ করিয়াছি_একবারও তুমি ভাহার সম্বন্ধে 
নিরখিলে মোর খ্যথয়ে নেত্র ॥ ভালমন্দ কোনে! একটি কথার উচ্চবাচ্য না করাতে 
আযাতো কাটিলাম-_হ'ল না ফর্সা । আমার মনে হইল তুমি “গোল! খা-ডলা* বলিয়া তাহা 
এ ঘোর বিপছ্ধে তুমিই ভরস! ॥ ৪96 02126: 08919 নিক্ষেপ করিলে, এই যা কেবল। 
সপিশ্থ তোমায় মাথার ধন'। . ্ ঘ 
তরাও ইহারে গহন বন॥ গোটা শািনিকেল 
গোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন ১৮ মেখ১ 
নভেম্বর ১৯ গু 
শরিয়দর্শন চারুচন্ত চারুচ্জ 
তুমি লিখিয়াছ--"আমার তিতুমিঞার* শিষ্য বনিয়া প্রুফ শীত্ পাঠাইলেই ভাল হয়-- 
যে অন্থযোগ আছে তাহার গুঢ় তাৎপরধ্য হবায়ঙ্গম হইতেছে কেনন। এট। ব্রহ্ববাণী 
না।* অর্থাৎ তোমার নামে আমি যেন ভয়ানক একটা বিলে হয় কর্হানি 1” 
৫978০ আনিয়াছি ; অথচ তুমি মাহুয খুনও কর নাই [২1,70৩ কে সামলানো ভার-_ 
স্জালও কর নাই-_চুরি ডাকাতিও কর নাই দেখ! দিয়াছে আবার ! 
তিভুমিঞ্ার ইতিহাস কি তুমি শোনে! নাই কখনে? আদর যদ্দি দিই তাকে 
_সে যখন বাশের কেল্লা বাধিয়া আক হাতে কোম্পানির খড়িব ঘোর বিপাকে 
5 পরবাসী, অগ্রহারণ ১০২৮, ১৩১ পৃ, ন্ীধপ্রত চুর কাছনী পায়ে পড়ি থাকে ধমক খেলে। 
দীত” নামক কবিত| জ্টব্য। শিরে চড়ি বসে আদর পেলে ॥ 
ঘিজেন্্রনাথ ঠাকুর 
তরী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
জগতের তুমি ছিলে না ত' কেহ যে শুনেছে তব কোমল মধুর 
কল্পনা-লোকে রহিতে ভাই মর্ঘভর] মে অমিয় বাপী- 
চিন্ময় ছিলে খাবি ছিজে্দ্ সেহান্ততব হা-হা-হা আ-হা-হা 
জড়ত৷ তোমারে পরশে নাই । বরিয়! দুগ্ধ শুভ্র ধারে 
যে হেরেছে তব শাস্ত শুর কর্ণ ভরিয়। স্বালিয়া চিত্ত 
দিব্য দীগ্ত মূুরতিখানি কত পবিভ্র করেছে যারে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রাতিভা ৭৭৭ 
তারি হিয়া-মাঝে তবরূপরান্দে আনন্ব-রচে ভরি' মঙ্গল 
আঙ্জিকে অন্ূপ মরণঞ্জয়ী বিতরিলে স্থধী-ঞ্ন-সমাজে। 
শান্ত বদন দীপ্ত নয়ন ভাবিতে সবারে আপনার মত 
শুত্র মূরতি প্রতিভামস্্বী। তত্বদ্ণী গভীর জ্ঞানী 
নন্দন. মধু- স্বপনে উধাও তাই তকহিতে * নবাকার আগে 
ছিলে না ত তুমি ধরণী-তলে, নিগৃঢ় মর্ঘ-শাস্ত্র-বাণী। 
নব রসে ভর! কাব্য-জগতে তাই তব পাশে যহিত যে জন 
বিচিতে সদা কৌতৃহলে । আনন্ব-লোক-বার্তা লি, 
পারিজাত-ফোটা মনোরাজ্যের ক্ষণেক তূলিত মরম-বেধনা 
কামধেহ্-চর! সোনার ধৃধি এনহারিয়া তব মুখচ্ছবি। 
বিচরিয়া সেথা কৌতুকী তৃমি তেমন হুদয় লোকছুর্নভ 
ধরিয়। উদ্গল-বরণ তুলি কখনো কাহারে হেরিনি আর, 
খ্াকিলে কি ছবি রুদ্র ভীষণ পরের বেদন! শুনিলে যা গলি+ 
কোমল মধুর উদাস ক, ক্ষরিত নয়নে শতেক ধার। 
কু বা বিকট বীভৎস রসে মানবাত্মাগে দিয়েছ অর্থ! 
লোমহ্র্ষণ করিয়া! গ্রতু, কারেও করনি অবিশ্বাস, 
৮৬ উন নি 2৮8 বার না 
নৌন্র-মেঘের রচিলে মেলা রঃ 
নিখিল কাব্য- রস নিঙাড়িয়া ৫ বিটিভির 
চিতীিদ তোমার তুপন। তুমিই প্রতু, 
বসাইলে ঘরে প্রমোদ-মেল। ) 
র মরল সত্য ছিল তব সাথী 
ভবনের সার 85 ছলেও ছলন! করান কতৃ। 
আহরি' বিলালে জগৎ্জনে, ধরণী তোমার না হইতে শেষ 
গীতার সুমিকা রচি” আচাধ্য র্গেরে তুমি নতিয়া ছিলে, 
কত না প্রসাদ লভিলে মনে সাধক-উচিত তব তিরে ধানে 
খুঁজিয়া মিলালে তুমি তে শাস্তি আজকে সে কথা বুঝায়ে দিলে। 
পরিবেধি' দিলে সবার কাছে শান্তিনিকেতন 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভা 
অধ্যাপক কাজী আবছুল ওছুদ 
জগ রি 
গীতান্লিতে দেখ! যাচ্ছে, খেয়ার এই প্রতীক্ষ! কান্নায় ফেটে পড়তে ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালে! । 


চাচ্ছে ঃ-- বিরহানলে গুদীপথানি বালে! । (১৮) 
কোথায় জালে! কোথায় ওরে আলো! | শীতাঞ্জলির প্রায় সব জায়গায়ই দেখতে পাওয়া! যায়, কবি বিরহের 
বিরহানলে স্বালোরে তারে ছ্বালে!। বাধ! বড় গভীর ক'রে অনুভব করুছেন। সেই বিরহের ভিতরেই কখনো- 


৯৮৫ 


৭৭% 
কখনো! প্রিক্তমের ফোনে! এককুক্বানি সান্লিধাও জাত করতে 
পার্ছেন। 
_বাঞিত-সম্বন্ধে মান! কথাই কবির মনে জাগছে, বড় দাধূর্্যমাখ। 
মেইসব কথ!। কখনে! বল্ছেন-__ 
অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে 
চল্বে ন। 
এবার হাদর-মাঝে লুকিয়ে বোমে। 
কেউ জান্বে না! কেউ বলবে না। (২৪) 
তিনি জানেন, তার হনয় এধনে। তার চরণম্পর্শে ধন্ত হবার মতে! 
হয় নি, 
জানি আমার কঠিন হৃদয় 
চরণ রাখার যোগ্য সে নয়, 
কিন্তু এ কথ। বলবার অধিকা॥ কবি পেয়েছেন_ 
সখা তোমার হাওয়। লাগলে হিয়ায় 
তবু কি প্রাণ গলৃবে না? 
আর এ যে-সে অধিকার নয়। 
মাঝে-মাঝে কবি অন্ভুত আবদ|র়ের কথ! বলেছেন-_ 
হুখ ফিরিয়ে রবে! তোমার পানে 
এই ইচ্ছাটি নফল করো! প্রাণে । (৯৯) 
কখনে। অঙ্জানিতভাবে তার গ্ঈপিক স্পর্শ লাভ ক'রে সচেতন হ'য়ে 


কৰি গিজেকে ধিকার দিচ্ছেন_ 
নেবে পাশে এসে বসেছিল 
তধু জাগিনি ! ৬ে২) 


বলা যেতে পারে বিরহের বেধনাই গীতাঞ্জলি পূর্ণ হুর, আর রীতিমত 
তীব্র নেবেন! । 
কবি প্রার.সব অবস্থ।রই এই বিরহের বেদন। অনুভব কর্ছেন। 
প্রভাতে জেগে উঠে বলুছেন,-_ 
হন্দর, তুমি এসেছিলে জাঙ্গ প্রাতে 
অরুণ বরণ পারিজ।ত ল'য়ে হাতে । (৬৮) 
মেধল! দিনে বলছেন, 
মেঘের পরে মেঘ জমেছে, 
জাধার করে আমে, 
আমায় কেন বিয়ে রাখো! 
এক স্বারের পাণে। (১৭) 
বৃষ্টির মাতামাতি দেখে তিনি বল্‌ছেন-_ 
ওরে সৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন, 
লুটেছে এ বড়ে, 
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর 
কাছার গায়ে গড়ে | (২৮ 
স্নান বৈকালে ভার মনে পড় ছে-- 
এখন বিনপথে করে ন। কেউ 
জান! বাওয়! 
ওরে প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ 
উতল হাওর়া। 
জানি ন! জা॥ ফিরব কিনা 
কার সাথে আছ হবে চিনা, 
ঘাটে দেই অঙ্গানা বাজায় বীণা! তরণীতে। (২৭) 
ঝড়ের রাতে তিনি আকুল হ'য়ে ভাব.ছেন-_ 
আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, 
গর!ণনখা বন্ধু হে জামার। (২১) 


৬ 
প্রবাসী- -০চত্রেঃ ১৩৩২ 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আর সব অবস্থাতেই তর মনে জাগ.ছে-_ 
প্রভু ভোগ। লাখি ত1খি জাগে 
দ্ধ! নাই পাই 
পথ চাই 
দে-ও মনে ভালে! লাগে । (২৯) 
গ্নীতাএলিতে কবির ছুই ভাবের সাধন! আমর! লক্ষণ করি। একবার 
তিনি বলুছেন-_ 
নিভৃত প্রাণের দেবত। 
যেখানে জাগেন একা, 
ভক্ত দেখায় খোলে! দ্বার, 
জাজি লবে! ঠার দেখা । (৫১) 
আর-বার বলৃছেন-_ 
তল্পনপূজন সাধন আরাধন। 
সমস্ত থাক পড়ে। 
রুদ্ধঘারে দেবালয়ের কোণে 
কেন আছিস্‌ ওরে ? (১২০) 


অথব| বিশ্ব সাথে যে।গে যেখায় বিহারে! 

সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারে । 
নয়ক বনে, নয় বিজনে, 
নয়ক আমার আপন মনে, 

সবার যেখায় আপন তুমি, হে প্রিয়, 
সেধায় আপন আমারো! | (৯৫) 


এর তিন্ন-ভিম্ন গরিপতি আমর! গীতিষালা আর গীতালি বলাকা 
পলাতক! ইত্যাদিতে দেখতে পাই। 

গ্নীতীগ্রলির এই বরকে বৈধ'ব ঝ| স্থুকীর বিরহের সঙ্গে মিলিয়ে 
গড়া যেতে পারে । প্রকৃত বৈফব চমৎকার প্রেমিক, তাই প্রেমের ব্যথা 
রবীনতরনাথ যখন জন্তব করেছেন তখন বৈকনের ভাবটি মাঝে-মাকে 
ভার ভিতরে যে ফু'টে উঠবে এটি স্বাভাবিক ৷ রাধিকার ভাবটি 
গ্ীতাঞ্জলির অনেক জার়গ়ই বেশ কু'টে উঠেছে । এমন-কি কেউ 
যদ্ধি বলেন, বৈষবের প্রোমর-ভীবটিই গীতাঞ্জলিতে বেশী গ্রস্ছ্ট, ত৷ হ'লে 
ভার সঙ্গে তর্ক না কর্লেও অন্তায় হবে ন!। তবু একথা বনুতেই 
হবে, মোটের উপর বৈকবের প্রেমের ধাত রবীন্ত্রনথের নয়। বৈষ্ণব 
সুর্তিবাদী, রাধাকৃষ এক হ্ুন্বর রসধনবিগ্রহ ঝলেই বৈফব তা 
অবলম্বন ক'রে আনন্দ পান। কিন্তু রবীন্রনাথ রহসাময়ের পুজারী । 
সে রহন্তময় তার কাছে “জলে স্থলে” “নান। আকারে” ধর! ছ্বেন | কৰি 
নিঙ্গের গাঢ় অনুভূতিতে কখনে! ভার চরণ ছুঁতে গার্ছেন। কখনো! 
স্তর বেশে তিনি কবির মনোনেব্রে আবিভূতি হচ্ছেন । 

এই জন্তই হুফীর আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গেও তার কিছু অমিল 
রয়েছে ; হুফীও পীর মানেন; শাস্ত্রের সত্যকে জীবনে উপলব্ধি করতে 
চেষ্ট করেন। বাস্তবিক ররীজনাথের নাধনার নূতনত্বই বেশী ক'রে 
চোখে পড়ে। 

ইয়্োরোপ ভাঁকে বলেছে 'মির্টিক' (31950), কিন্তু হিসটিক 
বনূলে তার বিশেবত্ব-নির্ধেশ পুরোপুরি হয় না, কেনন! এ-কখাটি খুবই 
ব্যাপক । ওয়ার্তরওয়ার্থ, (ডি 0:08510101)৩ 71900, 'এমার্সন' 
(যা,61900)৩ 115800, আবার ক (131919 )৩ 11860 । পীতজ 
নলিনীকান্ত গুপ্ত 765900-এর এক সংজ্ঞ! দিয়েছেন-_“তার হাতে! 
ধ্যানের তপন বড় রা, রন্ষ, নে ভালোবাসে ছার/-জালোর দিজণ | 
একজেপীর )080০সন্বন্ধে একথ। প্রযোজ্য বটে, কিন্তু রবী নাখ-সঘখে 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


পাশাপাশি পপাসপাপাাপিপাশপিসিীাশিসপিতাশ 
শশশপিপপাশিাতি 


একথাটি একেবারেই খাটে না। ভার চদ্ধানের তীব্রতা! অনুভূতির 


পাতা আর প্রকাশের পধ্যাপ্তি প্রায় সব জারগার চোখে গড়ে। 

রবীন্রনাথ 1158110 এই হিসাবে যে সভোর চিররহন্তময় ছারে 
ৃতনি উকি মেরেছ্কেন। সেই হিসাবে জগতের কোন্‌ শক্তিমান 81511 
নন? 

বৈধাবের ভক্তির সুর রবীজনাথে পান ন। ব'লে অনেককে 
ছুঃখ করতে দেখেছি। ভাতা ভু'লে যান, মানুষের জীবন বিচিত্র, 
জীবনের সার্থকতাও বিচিত্র। তাছাড়া জপরের পরিচয় যখন আমর! 
পেতে যাই তখন আমাদের উচিত, নিজের খেয়াল রুচি ইতাদিকে 
একটুথানি চেপে রাখ! । এই জ্ঞানী মানী হথসত্য কবি বধন 

জড়িয়ে গেছে সরু-যোট। 
ছুটে তারে 
জীবনধীণ! ঠিক হ্থুরে তাই 
বান্দে নারে (১২৯) 

তখন কি ছুঃখে তার হাদয়ে এই দারুণ অন্বত্তি বাক্গছে, কি সত্য 
রয়েছে এর তিতরে, কোন্‌ অবস্থায় পড়ে মানুষের হাদয়-তারে এমন 
বন্কর ওঠে_মেই সমন্তের অনুদরণই কি মত্য অনুসরণ নয়? যীর। 
সহজ অধিকারে ভুব দিয়ে অতলে তলিয়ে যেতে পেরেছেন তীর! 
নিশ্চয়ই তাগ্যবান্‌। বিস্ত ধিনি তেম্নি ক'রে নিদেকে তলিয়ে দিতে 
পার্ছেন না, অপচ অতলের জন্ত প্রাণ তার আকুল হ'য়ে উঠেছে । ভার 
সেই আকুলতারও ত বিশ্ববিধাতার এক চমৎকার লীল!। মানুষের 
ইতিহাসে তা একতিলও জমত্য নয়। তার উপর খের! গীতাগ্রলি 
গীতিমাল্য শুধু বিরহীর কারাই নয়, এ-সমন্ত্ে ফুটে উঠেছে এক নব 
বিরহমুর্ধি। এইসমস্ত কাবোর অনেক কবিতা যে ইয়োরোপের 
আধুনিক ভাবুক মনীষীদের হৃদয় স্পর্শ করেছে সেও এই জন্তেই। 

গ্ীতাগ্রলিকে আদর! রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাঁবাসমূহের অন্ততম 
বলেছি। গীতিমাল্য আর গীহালির ভিতরে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাম্মিক 
সাধনার যে গ্রাম ত| হয়ত গীতাঞ্জলির গ্রামের চাইতে উচ্চতর। কিন্তু 
পাটি পূ্ণতর অর্থাৎ স্ুলতর ব'লে মনে সয় গীতা্রলির তিতরে । 


গাঁতিমালায 


গীতাগ্রলির যে কার। গীতিমালো তা থেমে বার। কিন্তু সে অশ্রুর 
এখন এক নতৃন বেশ। এ ভীত্র বেদনার অশ্রু নয়, এ জঙ্রুর ভিতর 
ঘিয়ে কবি-হাদয়ের কেমন-এক ্ি্ধ শান্তি চোখে পড়ে_বেন বৃষ্টিতে 
ভেঙ্গ! টগর। গীতাঞ্জজিতে ঝড়ের রাত্রে কবি বলেছেন 
আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার ইত্যাদি 
আর গীতিমালো বলেছেন 
যে রাতে মোর ছুয়ারগুলি 
ভাঙল বড়ে 
জানি দাই ত তুষি এলে 
আমার ঘরে। 
সব যে হয়ে গেল কালে! 
“নিবে গেল দীপের জালো! 
জাকাশ গানে হাত বাড়ালেন 
কাহার তরে। 
অন্ধকারে রইসু পড়ে 
স্বপন মানি। 
শাড় যে তোমার জয়ধ্যজ! 
তই কিজানি? 


রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা 


৭৭৯ 


পি শিস টাশিপাপীপিশ পাশপিশিপিশশিশিশিশিপিশীশিিশিনি দাতা পিটিশ তত শপিপাশাপীশাপাশিশািপসা লিপি 


সকাল বেলায় চেয়ে দেখি 
দাড়িয়ে আছ তুমি একি, 
ঘরভর! মোর শুন্ততারি 
বুকের পরে ॥ (৬৭) 
কবির অন্তরের ব্যধ। ঘুচে যায়, বিস্ত অন্তরের তলে কেমন একটু 
তৃপ্তি গীতিমালোর জনেকগুলি কবিতাকে সরস ক'রে রেখেছে। 
জামার এই পথচাওয়াতেই আনন্দ (৭) 
কোলাহল ত বারণ হ'ল 
এবার কথ! কানে-কানে। (৮) 
কে গে। অস্থরতর সে? 


আমার চেতন! আমার বেদন! 

ভারি সুগভীর পরশে । (২২) 

তোরের বেলায় কখন এসে 

পরশ ক'রে গেছ হেসে। ঙ্৫) 
ইত্যাদি 


ভক্তের যে সঙ্গোৌপনের পুয্স। সেইটিউ গীতিমালোর মূল হথর। কবির 
বত কথা হত ছুংখ যত সথকত। যত আনন একান্ত ক'রে ভাকেই তিনি 
বলছেন-- 
লুকিয়ে আসে! আধার বাতে 
তুমি আমার বন্ধু। 
লও যে টেনে কঠিন হাতে 
তুমি আমার আনন্য ॥ (৪৭) 
গীতিমাল্যে কৰি বড় খাদের পর্দায় থর বেঁধেছেন ; ভাই তা! পূরে!- 
পৃরি উপভোগ কর্যার অস্ত খুবই দরদীর কান চাই। সেই কান থাকলে 
গীতিমাল্যে খুবই একট। গন্ভীর তৃপ্ত অনুভব করা যায়। এই খাদের 
পর্দথাতেই সময়-সময় কবির মনের কথ! কি মর্মম্পণ1 হ'য়ে বেজে উঠেছে। 


“এই যে তুমি” এই কথাটি 
বলব আমি ব'লে 
কত দিকেই চোখ ফেরালেম 
কত পথেই চ'লে। 
ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায় 
“আছ আছ"র আোত বাছে বায় 
' কই তুমি কই” এই কীদনের 
নয়ন.জলে গলে ॥ (১৪) 
ঞ্ ক রঙ সু 
ঘি জান্তেষ আমার কিসের ব্যথ। 
তোমার জানাতাম। 
কে বে জামায় কাদায়, জি 
কি জানি তার নান। 
রং রি রঙ চি 
এই বেদনার ধন মে কোথার 
ভাবি জনম ধারে। 
ভরে আছেযেন 
র্‌ পাইনে জীবন তরে। 
সুখ যারে কয় সকল জনে 
বাজাই তাঁরে ক্ষণ্- ক্ষণে, 
গতীয় হরে “চান, চাইনে,” 


বাছে ববিশ্রাম (৫৭) 


৭৮ 
তখন মনে হয় এমন খাদের পর্দার হুর না ধরুলে এমন অপূর্ব গান 
গুন্বার দৌভাগা আমাদের হাত না । * 
রবীন্রনাথের আাধাত্িক সাধনার চেহার| গীতিষধাগ্যে জনেকখানি 
পরিস্মুট হ'য়ে উঠেছে। কোনো গুরু ব! শীস্র তার পথ-প্রদর্শক নন। 
উপনিষং তীর প্রিয়, বৈধ কবিতার সঙ্গে ডার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, দবেশ- 
বিদ্বেশের সাহিভা-মহারথীদের প্রতি তার প্রচুর শ্রদ্ধা! ; কিন্তু প্রকৃত 
গুরুর পদে বরণ তিনি কাউকেই করেন নাই। তার অন্তরের অনুভূতিই 
বিশ্ব-জগতের বুকের উপর দিয়ে তীর পথ দেখিয়ে চলেছে । 
মিথা। আমি কি সন্ধানে 
যাবে! কাহার স্বর? 
পথ আমারে পথ দেখাবে 
এই জেনেছি সার ॥ 
শুধাতে যাই যারি কাছে 
কথার কি তার অন্ব আছে? 
যতই শুনি চক্ষে ততই 
লাগায় জন্ধকার॥ (৬২) 


নিজের অন্তরের সতাকার বোন। যে কেমন ক'রে মানুষকে পথ 
দেখায়_চিরকাল মানুষকে পথ দেখিয়ে এপেছে-দ-কখাটি অন্ত-এক 
কবিতায় বড় হন্দর ক'রে বল। হয়েছে। সমস্ত রবীন্তর-কাব্যে এ একটি 
জেষ্ট কবিতা । 


আমার ব্যথ' বধন আনে আমার 
তোমার দ্বারে 
তখন জাপনি এসে দ্বার ধু'লে দাও 
ডাকে] ভারে। 
্ ক রঙ 
আমার ব্যধ! বন বাজায় আমায় 
বাজি হুরে, 
দেই গানের টানে পারো না৷ আর 
রইতে ঘুরে 
লুটিয়ে গড়ে সে-গান মম 
ঝড়ের রাতের পাঁধী-সম, 
বাহিয় হ'য়ে এস তুমি 
অন্ধকারে; 
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও 
ডাক তারে॥ (৬৪) 
এর “বড় যায় গে! উড়ে” শীধক কবিতাটি বড় অভ্ভুত। 
খড়ে খায় উংড় বার গে! 
আমার মুখের জঁচলখানি। 
চাক! থাকে নাযেহার গে! 
তারে রাখতে নারি টানি। ০১৯) 
কোন্‌ চুম্বকের আকর্ষণে কবি-চিন্ত এমন অস্থির হ'য়ে উঠেছে 
আমাদের পক্ষে ত1 বোঝ। সহজ নয়। হাফেজও এক জায়গার 
বলেছেন 
দিল.মি রগদ জে দত্ত 
সাহিবদিগ | খোদারা। 


শীট 


* গ্বীতাঞ্জলিকে আমরা রবীন্রনাধের বেষ্ট কাব্যসমূহের অন্ততম 
ধলেছি। কেউ যদি দে জায়গায় গীতানাল্যের নাম করেন তবে আমর! 
তর্ক করব ন। 


প্রবাসী-্-চৈত্র, ১৩৩২ 


| ২৫শ তাগ, ২য় খ্ 
সহজে সাধনার কবি যে অনেকখানি এগিয়েছেন গীতিমালোর 
অনেকগুলি কবিতায় তার পরিচয় রয়েছে । 
বাজাও জামারে বাঙজাও। 
বাঞালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে 
সেই সরে মোরে বাজাও । 
যে সুর ভরিলে ভাষ।-ভোল! গীতে 
শিশুর নবীন জীবন-বাশিতে 
জননীর মুখ তাকানো! হাঁপিতে 
সেই সুরে মোরে বাঙ্গাও। (৩৯) 


জাকাশে ছু হাতে প্রেম বিলার ওকে? 
সে-স্খা গড়িয়ে গেল লোকে-লোকে । 
গ্রান্ধেরা] ভরে নিল সবৃদ্দ পাতায়, 

ধরণী ধ'রে নিল জাপন মাথায়। 

ফুলের সকল গায়ে নিল মেখে। 

পাখী গাখায় তারে নিল একে । (১০৮) 


সঃ ও 


গীতিমালোর শেষের দিকে কতকণগুণ্ল কবিতা দেখ। যাচ্ছে কবির 
বেদনা প্রায় অন্তর্থিত হয়েছে, আর আনন্দ বেশ সজীব হ'য়ে উঠেছে। 

শ্রাবণের ধারার মত পড়ক বারে পড় ক ঝরে, 
তোমারি সথয়টি জামার মুখের পরে বুকের রে। 
গুরবের আলোয় সাথে গড়,ক প্রাতে ছুই নয়ানে 
নিশীধের অন্ধকারে গরতীর ধারে গড়,ক প্রাণে 

নিশিদিন এরই জীধনের কুখর পরে দুখের পরে 

শ্রাবণের ধারার মত গড়,ক ধারে গড় ক বারে। (৬৮) 

ঙ ফা 


ফা ঞ 


তুমি যে হুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে 
সে আগুন ছড়িয়ে গেল 
সবধানে। 
যতসব মর! গাছের ভালে-ডালে 
নাচে জাগুন তাঙ্গে-তালে 
আকাশে হাত তোলে সে 
কার পানে ॥ (৮৯) 
বৈষবের সেই 
এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা 
কেমনে আইল বাটে 
আঙিনার পরে তিতিছে বধুর! 
দে'খে যে পরাণ ফাটে 


কবিতার স্্ গীতিষালোর “কেন চোধের জলে ভিজিয়ে দিলেম ন।” 
ধর্ষক কবিতাটি মিলিয়ে গড়। যেতে পারে। বৈধাের সরল হায়, 
বাইরের বন্ধনই তাকে জাকুন করেছে । তিনি কেঁদে বুক ভালিয়ে 
দিচ্ছেম। কত বর্দম্পর্ণা এই কান! ত| কে না বুঝতে পারে? কিন্ত 


গ্বীতিমাল্যের কবির ছঃখ দেখ.চি একটু ভিন্ন-রকমের ; 
ভুমি পার হায়ে এসেছ মরু 
নাই যে সেথায় ছায়াতরু, 
পথের ছঃখ দিলেম তোমার, 
এমনি ভাগ্যহত | (৯১) 


বাইরের তেমন-কোনে। প্রতিবন্ধকতা! তকে ছুঃখ দিচ্ছে না। তার 
শ্রিয়তমের আস্বার পথ রুদ্ধ হয়েছে তার নিজের অন্তরের গুতা 


ষ্ঠ সংখ্যা ] 


মরুতে _শিখিল প্রধদ্ব চার বরুতে। আধুনিক কবির এই ছুঃখ বিশেষ 
ক'রে আধুমিক জগতের লোকেরই দুঃখ, কেননা যানদুষের এরই ভিতয়কাঁর 
বন্ধনই আঙ্গ বেশী প্রবল হ'য়ে দেখ! দিয়েছে। 
এফ যুগ্সের কাবোর ভিতরকাদ কথার নঙ্দে অন্ত যুগের কাবোর 
ভিতরকার কখার নিশ্চই খু বেশী মিল। তবু একযুগের ভাবের 
অবলম্বন জার প্রকাশওজিম! অগ্তধুগের ভাবের অবলম্বন আর প্রকাশ 
তঙ্গিম! হ'তে ভিতিন্ন হ'তে বাধা, নইলে ভিন্ন-ভিন্ন যুগ ব'লে কোনে! 
কথাই থাকৃত ন1। অতীতের ধর! অন্ধ তক্ত এ কথাটি তাদের ল্মরণ 
রাখা দরকার । 
গ্ীতিমালোর শেষের কবিতায় কবি যে প্রণাম নিবেদন কর্ছেন কেমন- 
এ সার্থকতার আনন্দ রয়েছে তাতে-_ 
মোর সন্ধায় তু'্ম হন্দরবেশে এসেছ, 
তোমায় করি গে! নমস্কার । 
মোর অন্ধকারের অন্তর তুমি হেসেছ, 
তোমায় করি গে! নমন্কার | (১১১) 
গীভালি 
কবির এত দি:নর নব কার-ন্যৎ। কেমন-এক সার্থকতার গ্ীতে 
মণ্ডিত হ'য়ে দেশ। দিয়েছে গীতালিতে। 
ছুংখের বরষা 
চক্ষের জল যেই 
নাম্‌ 
বক্ষের দরজায় 
বন্ধুর রখ সেই 
খাম্ল। 
শ ক নং 
এত দিনে জান্লেম 
যেকাদন কদ্রেম 
সেকাহার জন্য৷ 
ধন্ত এ ক্রন্দন, 
ধন্ক এ জাগ1ণ, 
ধন্স রেধস্ত। (১) 
গীতালির গ্রীয় সব কবিতারই এই স্থা_এই সার্ধকত।র স্বত্তা হুর। 
তন্ত কবি তার চিরবাঞ্চিতের সামনে বমে যেদব আবদারের কথা 


বলছেন কত নিবিড় তা'র রসটি ! 
বক্ষ আমার ঞবন ক'রে 
বিদীর্ঘ যে করে! 
উৎন যদি না বাছিরায় 
হবে কেমনতরো 1? (৩২) 
জখব! 


গর্বধ জামার নাই রহিল প্রভু, 
চোখের জঙল ত কাড়্‌বে ন| ফেউ কভু । (৬৪) 
তার হাবন-গৃহে-শযান প্রিরতষকে জাগ।বার জন্ত কবি যে ডাকছেন 
কোনে! ব.খ' কোনে! আপক্ক] নেই সেই স্বর পূর্ণ বিশ্বসে প্রাণ ভ'রে 
ভিনি বন্ুছেন 
মোর হাদয়ের গে!পন বিজন ঘরে 
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-পরে-- 
শ্রি্তম হে জাগে। জাগে। জাগে! । 
রুদ্ধ ছবারের বাহিরে ছড়ায়ে আমি 
আর কত কাল এমনে কাটবে ্বামী-- 
প্রিয়তম হে জাগে! জাগে। জাগে!। 


রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভা 


৭৮১ 


চা চে ক ঙ্ 


মিলাবেো নয়ন তধ নয়নের সাথে 
মিলাবে! এ-হাত তব দক্ষিণ হাতে _ 4 
প্রিয়তম হে জাগে! জাগে। জাগো ) 
হাদয়পাতর হুধায় পূর্ণ হবে, 
তিথির কাপিবে গহীর আলোর রবে 
প্রিয়তম হে ফ্ঠাগো জাগো জাগে। 
এখন সার্থকতার অগ্রনে কবির দৃষ্টি আরে! পরিষ্কার জার প্রেমা- 
মৃত গানে তর কট আরে! সবল। তাই ভার এতদিনের আধ্যাম্মিক 
সাধনার যে বেদনা! আর এধনকার যে জাপা সে-সন্বন্ধে কবি বেশ 
দরাঙ্জ বন্কারে বথ! বলৃছেন-_ 
বধন তুমি বাধ,ছিলে তার 
লে ষে বিষম ব্যথ।! 
আর্ত বানাও বীণা, ভুলাও ভূগাও 
সকল দুখের কথ! (১৭) 
গীভালিতে কতকগুলে! উচুদরের কবিঠ! স্থান পেয়েছে-রূপ আর 
রসের দিক দিয়েই উচুদরের | 
জাগুনের 
গরশমণি 
ছে য়াও প্রাণে 
এন্ীবন 
পুণ। করো 
ন্বহল দানে। (১৮) 
যে থাকে থাক্‌ ন| বারে 
যে যাবি ব! ন। পারে। 


ফু সু চু চি 


কড়ি চার আধার রাতে 
শিশিরের রদে মাতে। 
ফোটাফুল চায় না নিশা 
প্রাণে তার আলোর তৃয। 
-ফীদে সে অন্ধকারে ॥ (২৩) 
অগ্রিবীণ! বাজাও তুমি 
ফেনন ক'রে? 
আকাশ কাপে তারার জালোর 
+গানের ঘোরে | (৫৫) রি 


পুষ্প দিয়ে মারো! যারে 
চিন্ন না নে মর়ণকে। 
বাণ খেয়ে যে পড়ে দেখে 
ধরে তোমার চরকে । ৭৩ 
ইত্যাদি। 
এর ছুটি কবিত। গীতিষালোর সেই “ঝড়ে যার উড়ে গে। যায়” লীর্ষক 
বিচার মতনই আমাদের মতে। সাধারণ পাঠ:কর কাছে ছুক্ঞেয়। গুহ 
(801940) সাধন! বার! করেন ভারা হয়ত এ সমগ্তের রস ভালে| ক'রে 
উপন্োগ করতে পারেন- 
কোন্‌ সাহসে একবারে 
শিকল খুলে দিলি ছ্বারে, 
জোড় হাতে তুই ডাকিন কারে? 


গ্রলয় যে তোর ঘর ঢোকে ॥ (১০) 
৪ ক ক ক 


আমি যে আর সইতে পরিলে 
সুর বাজে মনের মাঝে গে! 
কথ! দিয়ে কইতে পারিনে । (১১) 
এ ক খু 
ধীর প্রেমের আকধণে অ'কুষ্ট হ'য়ে কবি এতকাল কেঁদেছেন তার 
সেই প্রেমকে কবি বলেছেন সর্বনাশ! | হাফেঞ্জও বলেছেন :__ 
কস্‌ বদৌরে নার্গিদত তর্ুকিনবন্তা আজ আঁফিয়াত 
বাস্তবিক সত্যের যে সন্ধানী ঙার আরাম-জায়েদে জাগুনের প্পর্ণই 
লাগে। আচার্ধা ভগদীপচজ্রের ব্ততা ধার! শুনেছেন ভারা ভার 
কাছেও এই কথাটিরই আন্তান বেশী ক'রে গেয়েছেন। 
গীতালির “আবার যদি ইচ্ছা! করো” শীর্ষক কবিতাটিও খুবই লক্ষা- 
যোগা। কত অল্প কথায় কত বিভ্তুত আর রসময় ছবি ফুটিয়ে তোল! 
হয়েছে | কবির এই কমতার আরে! বেশী পরিচয় পাওয়। যায়, এর 
পরে রচিত পলাতকায় আর বিশেষ5 লিপিকার়'। 
তাঁর আধ্যাম্মিক সাধনার উচ্চভূষিতে দাড়িয়ে চিরপরিচিত অতি বড় 
ধরণীর পানে চেয়ে কবি বলেছেন _ 
আধার যদি ইচ্ছা করো 
আবার আসি কিরে 
ছুঃখ স্বথের ঢেট-খেলানে 
এই সাগরের তীরে । 
আবার জলে তাদাই হেলা, 
ধূলার পরে করি খেলা 
হাসির মায়া-সুীর পিছে 
ভাসি নয়ন.নীরে। 
কাটার পথে আধার রাতে 
আবার যাত্র। করি ; 
আঘাত খেয়ে হাচি, কিন্ত! 
আঘাত খেয়ে মরি। 
আবার তুমি ছল্মবেশে 
আমার সাথে খেলাও ভেসে। 
নৃহন প্রেমে ভালোবাসি 
আবার ধরণীরে। 
রবীন্দ্রনাথের আধ্যাক্মিক সাধনার স্বরূপ গী ঠালিতে বেশ পরিস্ফুট হয়ে 
উঠেছে। তিনি বলেন- 
নেই ত আমি চাই | 
সাধন] যে শেষ হবে মোর 
সে ভাব! ত নাই। 
সা ক চে 
এমনি কয়ে মোর জীবনে 
অসীম বাকুলতা, 
নিত্যনৃতন সাধনাতে 
নিতা নুতন বাধা। 


শ্নিতানৃত্দ সাধনাতে নিতানুভন বাথ” চা করার ভিতরে মুক্তির 
স্বাদ আছে। কবির জীবন এতেই ভোর হবে না, এমন দিন আস্বে যে- 
দিন তীর প্রতিভা-নিঝ রিণীর সব কলকল ভাব সাগরসঙ্গমে নীরব হয়ে 
যাবে, কে তা বনৃতে পারে / কিন্তু এই কবিতার অন্ত জায়গায় তিনি 
য়ে বল্ছেন-- 
ফলের তরে নয়ত খে জ।, 
কে বইবে সে বিষম বোবা, 


প্রবামী-_চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


যেই ফলে ফল ধুলায় ফে'লে 
জাবার ফুল ফুটাই। 

এট তার বাডিগত সাধনার কথা হ'লেও এর ভিতরে একটি বড় 
সতোরই সাক্ষাৎ পাওয়া বাচ্ছে। 

জাধ্যাত্মিক সাধনায় বাদের উপলব্ধি শুত্ব-আকারে, অনুশাদন-আকারে 
ফলের মতন দেখা দিয়েছে, ভাদ্বের মাহাক্্য ইতিহাসে কান্তিত হয়েছে । 
অবতার-পয়গন্থররূপে, শান্ত্কাররূপে, পথপ্রদর্শক শুরুরূপে তারা 
মানুষের পুজা! পেয়েছেন। তাদের মাহাক্সয যে অসাধারণ একথা 
কে অন্বীকার কর্বে ? কিন্তু একদিকে যেমন রয়েছে তাদের প্রতিভার 
উদ্দ্বলতা, তেমনি অন্যদিকে 'দখা যায় ছুর্বধল লোকের জীবনে তাদের 
প্রভাবের বিকারের অন্ধকায়। তাদের আবিষ্ধিত যে-সব তত্ব, যে-সব 
উপদেশ তার! মানুষকে দিয়েছেন,যে-দব কালে-কালে মানুষের উপর অকথা 
অত্যাটারই করেছে। জগতে সব ধর্টের ইতিহা'সই বন্ধ-পরিমাণে এই 
কলের বিষম বোঝার দৌরাক্মোর ইতিহাস নয় কি? জনস্তব তত্ব. নস 
দৌন্দর্ধোর নিলয় যে তগবান্‌ ডাকে বাদ দিয়ে তীর বিশেষ জানদ্দ, 
বিশেষ শক্তি প্রকাশিত যে অবতারে পয়গন্বরে, মানুষ তাদেরই জীবনের 
সব অবস্থার অবলম্বনরূগে বেশী ক'রে চেপে ধর নেই কি? মানুষের 
সব ব্যাপারেই এই গুরুর অত্যাচার, আদর্শের ব্ত্যাচার-_সাঁধনার কলের 
“বিষম বে1ঝার” অত্যাচার। 

এখন অবম্কা এই গুরুঃগ্নরির অত্যাচার জান্তে-ন্ান্তে হালক! 
হবার পথে দীড়িয়েছে। শিক্ষ!, রাঙ্লনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে গুর এখন 
বন্ধু হয়ে উঠেছেন--অদ্ততঃ দে-সতা ম্বকুত হয়েছে । কিন্তু জ্লীবনের 
শেঠ ধন যে ধর্থ-__ভগবৎ-উপলব্ি--সেখানেও যে গুরু শুধু বন্দু, অবতার 
পয়গন্বর প্রাচীন আদর্শ সবাই বন্ধু একটুখানি সহার, তা'র বেশী নয় ; 
তার বেশী হলেই ভার! যে মানুষের উপর দৌরাঝা করেন, তাঁদেখ 
জীবনে সতাকার ফুল ফোটাবার সুযোগ নষ্ট করে দেন *_দেখ! যাচ্ছে 
এই আশ্চর্যা সন্ধানী মানুষের বড় কামনার ধন সেই সত্যকে কবি নিজের 
জীগনে উপলন্ষি ক'রে মানুষকে উপহার দিয়েছেন। তার আধ্যাম্িক 
সাধনাকে তন্ব-ছ্রাকারে অনুশাদন-ম্থাকাংর জমিয়ে তুলতে তার কত 
সন্কোচ। 





ফলের তরে নয়ত থোকা, 
কে বইবে দে বিষম বোঝ ! 
একছিসাবে রবীন্ত্রনাথের সমগ্র কবি-জীবনই বিশ্ব-ম।নবের কাছে 
এই সংস্কার-মুক্তির উপহার, উতিহকামের ধারায় সহশ্র সংস্কারবন্ধ মামুষের 
ভিতরেও অন্ুতব কর! যায় যে অবন্ধনের চমৎকারিত্ব তারই মৃত্ব মন্ধিমা। 


তৃতীয় পধ্যায় 


বলাক! 

গীতাজিতে রবীন্ত্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার বেশ একটা সার্থকত। 
লাত হয়েছে, আমর দেখেছি | এই সার্থকতার রসে কবি নিগ্কেকে 
একেবারে ডুবিয়ে দিতেও পার্তেদ--অর্থ।ৎ জনেক তত তা গেয়েছেন । 
ত। হ'লে ঠার গ!নে হয়ত জনুতর করুতে পার! যেত হাফেজ ব! কবীরের 
জমাট মিলনানন্দ | কিন্তু তান! পেয়ে আমর! ছুঃখিত নই, কেনন! 
দেখতে পাওয়া! যাচ্ছে, স্বয়ং কবি এর জন্ত দুঃখিত নন | তিনি আর 
কিছুর সন্ধান পেয়েছেন, জার-এক জপূর্বব মমতার সঙ্গে সে-পথ অন্মদরণ 
ক'রে চলেছেন। 

গীতালির এই নার্থকতার সবলতায় কবি ও করছেন গতির 





"্চতুয়জের শন  বল্চেন,“জামার নত্ধনী কেবল আহার গথ দিয়েই 


আমাগোন! করেন।” 


৬ষ্ঠ পংখ্যা ] রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা ৭৮৩ 


আনন্দ। তার সমগ্র জীবনের ভিতরেই গাতি যথেষ্ট তুর্ণ_ছিল্লোণিত আমর! চলি লমুখ পানে 
তবটেই। এখনকার এই দৃষ্টির আর চিতের সবলতায় কথি প্রতাক্ষ কে আমাদের বাধবে? 
করছেন তার দেই গাঙগীবন পথিক রূপ। রৈল ধার! পিছুব টানে ূ 
যি পথিক, পথ আমারই সাথী । ক!দূবে তারা কাদ্‌বে। 
ক» নি ক ৯ ছবি শুধু ছবি, চিরঠক্লের মাঝে শাপ্ত, একথায় ঠাথ আর মণ ওঠে 
বাহির হ'লেম কবে দে নাই মনে। না,তিনি বলেন-_ 
যাত্র। আসার চলার পাকে কি প্রলাপ কক কবি? 
এই পথেরই বাক বাকে . তুমি ছবি? 
নৃতন হ'ল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে । নহে, নহে পও শুধু ছবি! 
কবি তাই ভগবাশের কাহে প্রার্থনা! করুছে ন-_ কে বলে রয়েচ তির রেখার বঞ্ধনে 
পান্থ তুমি, পাস্ঙ্গনের সখ! হে, নি ক্রন্দনে ? 
পথে চলাই সেই ত তোমার পাও] । রর ক 
যাত্রাপথে আানন্দ-গান যে গাহে বিশ্বৃতির মন্্ে বমি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোল|। 
তারি কে তোমারি গান গাওয়। | নয়ন সনুগে তুমি নাই। 


নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাই ১ 
আঞ্জি তাই 
শ্তামলে স্কামল তুমি নীলিমা নীল। 


তার এই পরিব্রাঞ্জ করূপ বলাকার পরম এখধযমগ্ডিতভাবেই দেখতে 
পাওয। যাচ্ছে। জীবনেও তিনি এখন থেকে পৃরোপুরি পরিক্রাজক, 
কিন্তু এই বলাক! কাব্যের ভিতরে তার যে পরিক্রাকযপ তা দেশ-কালের চিত্র কাবোর হিতে দেখ। গেছে রবীক্্র-প্রতিভার এক পূরব-উচ্ছ সিত 


রবীন্রনাথের কাবোর প্রায় সব্বিতঅই আমর! যে একট! গতিবেগ বলাকার “তাজমহল” কবিতাটি খুবই বিখ্যাত। তা'র বর্ণন। 
দেখতে পাই, তন্ব-ছিলাবেও ত! ভার সমনামগিকদের কাছে খুব প্রিরঃ জারগায়-জারগার দ্বিতীয় তাঙ্ষমহলের মতনহ নাথ। উচু করে 
কেনন! আমাদের জাতীয় জীবনের বর্তমান অবসাদ অবস্থার, দডিয়েছে। 
গ্রতিত্রিযাগপে গতিবেগে। দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক 


রবীন্ীনাখ যদি শুধু এই গতির তন্তবই.তার দেশবাসীকে দিতেন ত1 হলেও এই রং রে রা 
বাংলার দামা্জিক ইতিহাসে তার একটি বড় স্থানই লাঙ হ'ত। কিন্ত পাত 
ঘদত, 
তিনি সত্যকার কবি, তাই গতির যে চিরকালের সতা তাই-ই রূপ ধ'রে অপূর্ব অত 
উঠেছে ভার নাম্নে। এনেরানে 
বলাকার অনেক কবিতাই হুন্মর। তথ্ব এসমপ্তের ভিতরে উঠিগাছে অলক্ষোর পানে 
কম নেই,কিন্তু তা'কে রাঙিয়ে দিয়েছে আর জীবস্ক করেছে তার বেথা তথ বিরহিণী প্রিয়! 
কর্ন! । কি বিরাট, রূপ নিয়ে দেখ! দিয়েছে তার কল্পনা ত! ভাবলে রয়েছে মিশিয়! 
স্দ্ধিত হ'তে হয়। বলাকার কতকগুলো কবিতার ছন্দও অদাধারণ। প্রভাতের অরুণ-আভাসে, 
গ্রহনক্ষত্রের ঘূর্ণনের মহাচ্ছেনে যেন ছন্দিত হয়ে উঠেছে কবি ক্ান্ত-সন্ধা| দিগস্তের করুণ নিশ্বাদে, 
ভাবোচ্ছান। পূর্ণিমায় দে্হীন চামেজির জাবপ্য-বিলাদে, 
ছে বিরাট, নদী, ভাযার অতীত তীরে 
অদৃ নিঃশব্ব তব জল কাঙাল নয়ন যেখ। দ্বার হ'তে আনে ফিরে ফিরে। 
অবিচ্ছিরন অবিরল বলাকাকে আমর! রবীন্ররনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যসমুহের অন্ততম বলেছি। 
চলে নিরবধি। অনেকেই হয়ত আমাদের সঙ্গে একমত হবেন। বড় তাবকিবড় রূপ 
ম্পন্দনে শিহরে শুন্ত তব রুজ কারাহীন বেগে 5 এতে লাশ করেছে! এর প্রায় ঘৰ কবিতাই পাঠককে সেই কথ! মনে 
বস্তহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে করিয়ে দেয়। সামান্ত ভাবও এতে কী পূর্ণ গার পরিচ্ছন্ন রূপ লাতে 
পপ পুপ্র বন্ত-ফেনা উঠে জেগে; করেছে। এর “মোর গান এর! সব শৈবালের দল” শীর্ষক কবিতাটি 
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছরিয়! উঠে বর্ণ-আোতে তার প্রমাণ । 
ধাবমান অন্ধকার হ'তে মোর গান এর! সব শৈবালের গল, 
ঘূ্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে যেখায় জন্মেছে দেখ| আপনারে করেনি জচল। 
সস ভার মূল নাই, ফুল আছে, শুধু পাতা আছে 
ইযজ জরা আলোর আনন নিয়ে জলের তরঙ্গে এর! নাচে। 
বুদধদের নত। বাধ! নাই নাইক সফর, 
মানুষের বাত্তিগত জীবনে, সমা্ধে, ইতিহাদে, সমস্ত সষটির মধ্যে অঙ্গান| অতিথি এর! কৰে আমে নাইক নিশ্চয় । 
চলার যে লীলা, তা'র অপরাগত। প্রত্যক্ষ ক'রে কবি যেন আনন্দে নৃত্য যেদিন শ্রাবণ নাষে ছুর্ণি্ার মেখে, 


রি ছুই কুল ভোবে স্রেতোবেগে, 


৭৮৪ 





আমার শৈবালদল 
উদাস চঞ্চল, 
বস্তার ধারায় 
পথ যে ছারায়, 
দেশে দেশে 
দিকে দিকে যায় ভেসে তেলে। 


কিন্ত এর '"তাজমহল” কবিতাটি সম্বন্ধে আমাদের আরো! কিছু 
বলবার আছে। কবির গতি-তন্ব, জীবনতন্ব এসব শিরোধাধ্য ক'রে 
নিয়েও, বখন কবিকে বনৃতে শুনি "মিথ্য। কখ|,_কে বলে রে ভোলে! 
নাই?”-তখন জামাদের অন্তরপুরুষ কমন একটু পীড়ন অন্তব 
করে। কবি বা বলছেন ত! নিখা! নর, তবু মন বলে, “আর যে বলে 
বলুক, কিন্ত কবির মুখ থেকে এবখাট। এই ভঙ্গিতে গুনতে রাজি 
ছওয়া বার কি?” 
এই অনম্পূরৃত। হয়ভ কবির মনেও লেগেছিণ, ভাই তাঙ্গমহল- 
সম্বন্ধে অঞ্ত-একটি কবিতার ডিনি বল্ছেন__ 
আজ সর্ব্ব মানবের অনন্ত বেন! 
এ পাবাণ হুন্দপীরে 
আলিঙ্গনে খিরে 
রাত্রিদিন করিছে নাধন।। 
অতীত অন্তমিত বটে, কিন্তু তা'র সবটুকু চির ন্তমিত নয়। কবি 
শনিজে একখটা খুব তালো৷ ক'রেই বোঝেন, তাই বলাকার একটি কবিতায় 
কবিকে বণৃতে শুন্ছি_ 
এমন এবান্ত ক'রে চাওয়া 
এও সতা যত 
'এমন একান্ত ছেড়ে বাওয়! 
সেও মেই মত। 
"এ ছুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল ; 
ছিলে নিখিল 
এত বড় নিদ1+৭ প্রধঞ্চনা 
হাসিমুখে এত কাল কিছুতে বছিতে গারিভ ন| | 
সব তার আগে! 
কীটে-কাট। পুপপনষ এতদিনে হয়ে ঘেত কালে! । 
আমাদের মনেহয় এই ভাঞ্রমহল কবিতাটির শেসের দিকে কবি 
ঘন তন্ববের আাকধণে বড় বেশী হাকষ্ট হ'য়ে পড়েছেন। 


বলাক! যে-মুগের লেখা, বীলপ-নাহিত্যে নে একটি বড় বুগ। সবু্দ 
পত্রের ধুগ । ম্মাগেকার সাধনায় যুগের মতন এধুগও কাব্যেগল্পে,উপন্ত [সে 
নাটকে এবং প্রবন্ধে মমৃদ্ধ। সাধনার যুগ গার সখু্গ পঞ্জের যুগ এ ছুয়ের 
কোন্টি সমৃদ্ধতর-_শ্লি-সম্ভারে সমৃদ্ধ তর, মে-নন্বপ্ধেও ঘালোচন! ছ'তে 
স্পারে। ছুই যুগ সন্বক্ধেই ঢের কথ! বলবার জাছে। সবুজপত্রের 
ঘুগের বলাকা, পলাভকা, লিপিকা, করেকটি ছোটে! গল্প, বার -সাধনার 
যুগের সোনার তরী, চিত, পঞ্চৃত, গঞ্পগুচ্ছ পাশাপাশি দাড় করালে 
সাধারণতঃ সবৃজ্গপঞ্জের যুগের দিকেই পক্ষপাত করতে ইচ্ছা হয়। 
কিন্তু বখন মনে কর! বায় পঞ্চহৃতের নবীন মনীষ1-_ নবীন প্রতিভা চ্ছট।, 
প্রথম ছোটে! গল্পের নিবিড় রসানুভূতি আর দোনার তরী ও চিজার তন্ব- 
নিরপেক্ষ "প্রায় নিরহ্কুশ কবি-কল্পনা-_বর্ণ বৈচিত্র্যে পরম আচ্য কবি- 
ল্পনা, তখন পক্ষপাতিত্ব ব্যাপারটি যথেষ্ট কঠিন হায়ে ওঠে । সবুজ 
'পঙ্জের ঘুগের কবির অত্যান্ধ্য সৃষ্টি ক্ষমতায় জামরা যুদ্ধ, বঙাকা, 
পলাতক, কালে! মেয়ে, হৈমন্তী, শেষের রাত্রি, বাশি প্রভৃতি কৰিত! 
'্মার_ছোটে। গল্প পড়লে কে না মুগ্ধ হয়? বাস্তবিক দার্শনিকতা আর 


প্রবাণী-_ চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খগড 
কল্পনার ভুত মিলনে সবৃজপত্রের যুগ খুবই লক্ষ্যযোগ্য ; তবু লোঙা 
কথা বলাই ভালে!_সাধনার বুগ থেকে এবুগ মোটের উপর শিল্প-গৌরবে 
রর কি না সে-সবন্ধে আমরা কোনো স্থির সিদ্ধান্থে পৌঁছতে 
পারিনি । 


আগেই বল! হয়েছে, বলাকার জনেক কবিতাই হুদ্বর কবিতা । 
এর "বর্গ কোথায় জানিস কি ত, ভাই” শীর্ষক কবিতার 'নৃত্য দোছুল? 
ছন্দটি বড় মর্ধম্পণ। “জত্রজলে চিঃন্তাম ধরণীর ন্বর্গধগুগুলির” 
প্রতি চিরকালই কবর অপরিদীঘ যমত| | এখানে দেখতে পাওয়া 
যাচ্ছে, চির আরামের কল্পত স্বর্গের পানে কবি আর চাইতেই চান 
না। সে-ববর্গ বর্গই নয়। অনন্ত গে আর অনস্ত ছঃখে বিচিত্র 
থে মাটির ধরার জীবন, তা+র চমৎক|ত্ব আর সত্যত! কবির চোখে এত 
বেশী যে দে-কখ|! ভেবে আনন্দে তিনি যেন নৃত্য করুছেন।__ 


বর্গ কোথায় জানিস কি তা তাই? 
তা'র ঠিক ঠিকানা নাই! 
তার মারস্ত নাই, নাইরে তাছাৰ শেষ, 
ওরে নাইরে তাহায় দেশ, 
ওরে নাইরে তাহার দিশা, 
ওরে নাই রে দ্বিবন, নাই রে তাহার নিশ|। 
ফিরেছি নেই বং শৃল্টে শৃক্ে 
ফকির ফাকা মানুষ । 
কত যে যুগ বুগান্তরের পুণো 
জন্মেছি গা মাটির পরে ধূলামাটির মানুব। 
দবর্গ আছি তৃতার্ধ তাই আমার দেহে, 
জামার প্রেমে, জামার স্বেছে, 
আমার ব্যাকুল বুকে, 
আমার লজ্জা আমার সঙ্জ! আমার হুঃধেহথে। 
আমার জন্ম মৃত্যুরি তরঙ্গে 
নিতানবীন রঙের ছটা খেলার সে যে রঙ্গে। 
রলের এমন অন্থপম উপলান্ধর জগ্তই রবীশ্রনাথ এত তাবিকতা 
সন্ত চমৎকার কবি--যেমন চমৎকার কবি কালিহাস, যেমন চমৎকার 
কবি হাফেন। 


“বলাকা” কবিতাটির কথ! নাগ্রেই বলা হয়েছে। বলাক। *ইছাগের 
এ মধ্যমণি। গতির যে জগদব্যাপী কালব্যাপী তত্ব, রখীন্ত্রনাথের 
অলৌকিক প্রতিভার ত1 বেত।বে বিশ্রহাশ্বিত হয়েছে, তার সামনে 
আনলে, বিশে, শ্রদ্ধার শুধু এব!ক্‌ হয়ে চেয়ে খাক্তে হয়; মমাজোচকের 
দবান্ভিকত। অ।পন! থেকে মধ! নত করে। 
হে হংস-বলাক॥ 
আগ রাতে মোর কাছে পুরে গিলে গুন্ধতার ঢাক । 
শুনিতেছি আমি এই নিঃশকের তলে 
শৃন্ধে জলে স্থলে 
অন্নি পাখার *ব উদ্দাম চল। 
তৃণদল 
মাটির জাকাশ 'পরে বাপটিছে ভান! ঃ 
মাটির আধার নীচে কে জানে ঠিকানা__ 
মেলিতেছে অন্কুরের গাখ! 
লক্ষ লক্ষ বীজেয় বলাক1। 
দেখিতেছি আমি আজি 
এই গিরিরাজি, 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানার 
স্বীপ হ'তে দ্বীগাত্তরে, অঙ্জান! হইতে অঙ্ানা ৮ 
নক্ষত্রের পাখার ম্পন্দনে 
চমকিছে অন্ধকারে আলোর ক্রননে । 
শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে 
জলক্ষিত পথে উড়ে চলে 
অন্পষ্ট অতীত হ'তে অস্ফুট সুদুর যুগাস্তরে । 
শুনিলাম আপন অস্তরে 
অসংখ্য পাখীর সাথে 
দিনে রাতে 
এই বাসা-ছাড়। গাখী ধার আলো-অন্ধকারে 
কোন্‌ পার হ'ঠে কোন্‌ পারে ! 
খ্বানয়! উঠিছে শুন্ত নিখিলের পাখার গানে --. 
'হেথা নর, অন্ক কোথ।, অন্ত কে'ন্‌ খানে! 
গাটের কাউসূই-এর প্রারন্তে দেবদূতাদের যে স্তুতি আছে, ত/'রই বিরাট 
ভাবধারণ! এর সঙ্গে কিছু তুলিত হ'তে পাঁরে। 


পলাতক 
বলাকায় রবান্্র-প্রতিভার যে জৌয়ার এসেছে, পলাতকায় তাতে 
ভাট। পড়েনি, শুধু তার দিগদিগত্তব্যাপী ফেনোচ্ছল তরঙ্গতঙ্ষের 
গলা চু'কে গেছে, মানুষের অত্যন্ত আগনার জনের মতণ সে জোয়ার 
এখন তা'র দ্থারের সাম্নে দিয়ে বইছে-_বিভ্বৃত, প্রশান্ত, আননরশ্শি- 
দীপ্ত ভার রূপ । 
গলাতক! কাব্যখান রীতিমত পছন্দ করেন না, রবীন্্র-কাব্যের 
এমন পাঠক আজো আমাদের চোখে পড়েননি । 
বাস্তাবক, এর এমন সরল ভঙ্গিমা আর অবার্থ কবিদৃষ্টিসুর্যালোকের 
মতন যাঁর উপর পড়েছে.তা*৫ই সমগ্রঞ্ণপ উণুক্ত হয়ে দেখ! দিয়েছে। কত 
গভীর কথ! কত সহজভাবে কবি বলেছেন । আর কি অব্যর্থ তর 
ইঙ্গিত । এর প্রথম কবিতা পঙাতাকার আংশিক উদ্ধত কর্ছি। 
কুকুরঞ।ন! বারে বারে এদে 
কাছে দেসে দেসে 
কেঁদে কেদে চোখের চাওয়ার শুধায় জনেঞনে, 
“কোধার গেল, কোথায় গেল, কেন তরে ন! গেখি জঙ্গনে ?” 
আহার ত্েজে বেড়ার সে যে, এম না তা'র সাধী। 
আধার হার, ঘবলণ.ঘরে বাতি; 
উঠল ভার! ; মাঠে মাঠে নামল নীরব রাঁতি। 
তুর চোখের গ্শ্ন নিয়ে ফেরে কুকুর বাইরে ঘরে, 
“নাই সে কেন, যায় কেন মে কাছার তরে 1” 


কেনযে ত। মেই কিজানে? গেছে সে যার ডাকে 
কোনে! কালে দেখে নাই যে তা'কে। 
আকাশ হ'তে, আলোক হ'তে, নতুন পাতার কীচ! সবুজ হ'তে 
দিশাহার! দিন হাওয়।র শ্রোতে 
রক্তে তাহার কেমন এলে।মেলে! 
কিসের খবর এলো! | 
ধুকে যে তা'র বাঞজজল বাশি বহুতুগের ফাগুন দিনের হুরে_ 
কোথায় অনেক দুরে 
রয়েছে ড'র আপন চেয়ে আরে! জ।পন জন। 
ত/'রেই অন্বেষণ 


৯৯৬ 


রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা 


৭৮৫ 





জন্ম হ'তে আছে যেন মন্থে তারি লেগে, 
শ'ছে যেন ছু'টে চলার বেগে, 
আছে যেন চল-চপল চোখের কোণে ভেগে। 
কোনে! কালে চেনে নাই সে বরে 
মেই ত তাহার চেনা শুনার ধেলাধূল! খেচার একেবারে । 
আঁধার ত1'রে ড।ক দিয়েছে কেঁদে 
আলোক ভারে রাখ লন! আর বেঁধে। 


গলাতকার আর-একটি কবিত1 আংশিক উদ্ধত ক'রে আমরা এ 
আলোচন! শের করুব। ভ্ষ্টা রবীন্রনাথ আর বংশীধর রবীন্্রনাথ কি 
গাঢ় আলিঙ্গনে এক হয়ে গেছেন, গলাতকাঁর এইনব কবিতার ভিতরে 
তাই উপলব্ধির বন্ত। 


ঘুরে ঘুরে উমেদারির বার্থ অশে 
শুকিয়ে মরি রোদদ।রে আর উপবনে। 
গ্রাণটা হাপায়, মাথ। ঘোরে, 
তক্তপোঁষে শুয়ে পড়ি ধপাস ক'রে। 
হাত-পাখাটার বাতাস খেতে খেতে 
হঠাৎ আনার চোখ প'ড়ে যায় উপরেতে.... 
মর্চে-পড়া গরাদে এ, ভাঙা জান্লাখা নি, 
বনে আছে পাশের বাড়ীর কালো মেয়ে দন্দরাণী। 


্ চে না শঃ 


এ মে ওদের কালো যেয়ে নন্দরাথ 
যেমনতর ওর ভাঁও! & জান্লাথানি, 
যেখানে ওর কালে! চোখের তার! 
কালে। অ।কাশ-তলে দিশাহার। ; 
দেগনে ওর এলোচুলের স্তরে স্তরে 
বাঁতাদ এনে করত খেল! অ।লসভরে : 
বেখামে ওর গন্ঠীর মনের নীরব কথাধানি 
আপন দোসর খুঁজে পেত আলোর নীরব বাণী; 
তেম্নি আমার বাশের বাশি আপন-ভেল! 
চারদিকে মোর চপ! দেয়।ল,এ বাশিটি আমার জালল! ধোলা। 
এখানেতেই গুটিকয়েক তান 
এ মেয়েটির সঙ্গে আম।£ ঘুচিয়ে দিত অসীম বাবধান | 
এনংসারে অচেনাদের ছায়ার মতন আনাগোনা, 
কেবল বাশির সুরের দেশে ছুই অজানার রইল জানাশোন]। 
যে-কথাট কান! হ'য়ে বের মতে। ঘু'রে বেড়ায় বুকে 
উঠজ ফুটে বাশির মুখে। 
বাশির ধারেই একটু আলো, একটুখানি হাওয়া, 
যে-পাওয়াটি যায় ন1 দেখা স্পর্শ-শভীত একটুকু সেই পাওয়া। 


এই কি আদাধারণ প্রতিভার সঙ্গলাত আমর! এতঙ্গণ কর্লাম। 
বাঙালীর ভবিষ্যৎ হয়ত মন্দ নয়; এক শত বৎসরের ভিতরে বাগালীর 
ঘরে জন্মেছেন রামমোহন, অধুনুদন, রামকৃক। রবীনরনাধথ। এদের 
একজনকেও এক শ5 বৎসরে গেলে যে-কোনো সমাজ ধন্ত হয়ে যায়। 

আধুনিক বঙ্গনাহিত্য রবীন্রনাথের প্রভাবে যে প্রতাবান্িত সে-কথা 
বল্বার দর্ফার বোধকরি নে। কিন্তু আজ পর্যন্ত রবীন্্-প্রতিভার 
চাকচিক্যেই যে আমর মুগ্ধ হ'য়ে রয়েছি, ভা'র প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাইবার 
আকাঙ্ষ! আমাদের অন্তরে তেমন প্রবল হন্ন নি--এ-কথ। ভাববার 
সয় এসেছে। 


৭৮৬ 


রবীন্নাথ আজ বিশ্ববিখ্যাত পুরুষ; তার খ্যাতিতে বাঙালী 
গৌরবান্িত। কিন্তু ভার এখ্যাতিকে নত্যকার খ্যাতিতে রূপান্তরিত 
ফর্বার অর্থাৎ তার প্রতিভাকে একট! জাতির জীবনের বস্তু ক'রে 
তা'কে সার্থকত| দান কর্বার, শ্রেষ্ঠ অধিকার বে বাঁগাণীরই জাছে এ- 


কথা ভুবূলে চল্বে কেন ? 


প্রবাসী-_চৈত্র, ১৩৩২ 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মস্প্ীপপাপিমপাশা 





সস 


রবীজনাথের বহু নুন্দর স্যাষ্টর মামানা সামান্ত পরিচয় আমর! এতক্ষণ 
পের়েছি। কিন্তু ভার সমগ্র কাবযশতদল আশ্রয় কারে ফু'টে রয়েছে যে 
এক মহিমান্থিত প্রতিভা, বিধাতার হাতের সেই অপূর্ব সথাটির মাহাত্মা 
উপলব্ধির অধিকারী শ্রদ্ধাবান্‌, মার্জিতবুদ্ধি, শরম-অকাতর গাঠক । 

- সমাপ্ত 


হাঁজী ওয়ারিম আলী শাহ্‌ এবং ওয়াসা সম্প্রদায় 


শ্রী জ্ঞানেন্্রমোহন দাস 


পনের-যোল বৎমর অভীত হইল, আলীগড় প্রবাসকালে 
একজন মুদলমান ফকিরের সহিত আমার আলাপের 
সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাহার নাম আলিফ শাহ্‌! 
তিনি প্রায় নিত্যই আমার বাসায় আমিতেন এবং ধণ্ম- 
জগতের অনেক মূল]বান্‌ সংবাদ দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহার সঙ্গে মধ্ে-মধ্যে জনৈক 
ধৌঢ় বৈদান্তিক সন্যাসীও আপিতেন। তিনি বেদাস্ত- 
বিষয়ক একখানি স্বরচিত হিন্দী পুস্তক উপহার দিয়া- 
ছিলেন। পুস্তকখানি বহুদিন আমার গৃহে ছিল, কিন্ত 
কয়েক বৎসর হইতে ভাগ পাইতেছি না। সন্থ্যাসীর 
নামও এখন মনে নাই। আলিফ. শাহের বয়দ তাহার 
অপেক্ষা কিছু কম ছিল। ফকির দীর্ঘ-কুঞ্চিতকেশ, 
শ্ামল বর্ণ, সঙ্ন॥াী শ্শ্র-গুক্ষহীন, মুণ্ডিতমন্তক ও গৌর- 
কাস্তি। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্সিপ্নাছিল। যিনি 
ফকিরের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন, একদ! 
আমার সেই মুসলমান বন্ধুর বাটার সম্মুখ দিয়া যাইবার 
কালে একটি ব্যাপার দেখিয়! বিশ্মিতনেত্রে দাডাইয়া 
গেলাম। দেখিলাম বাটীর বাহিরের খোলা রোয়াকে 
একখানি বড় «“পাতলে"র ছুই দিকে বনিয়া ফকির ও 
সন্্যাসী তাহা হইতে অঙ্লানবদনে অকন-ব্যঞ্জন আহার 


করিতেছেন। আমার দিকে সন্ন্যাসী হাসিমুখে চাহিয়াই __ 


আহারে মন দিলেন। ফকির প্রথমে উপরে, পরে সন্থ্যাসীর 
দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন--“উপর্মে একহী 
খোদা, নীচে হাঁম্‌ দোনো! ভাই, আগে ধরম্কা রাস্তা খুলা 


হৈ।” আমি তাহাদের ভোজনে বাধা না দিয়া “ছুরুত্তত 
(ঠিক) এই কথা বলিয়! গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিয়া 
গেলাম। যাইবার কালে মনে পড়িল, মীরাটের স্্য্যকুণডস্থ 
মুদলমান ফকির ও পরমহংস সন্্যাসীর কথা ।* তীাহারাও 
উভয়ে হস্হির-আত্মা ছিলেন। 

পরদিন আলিফ শা" আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, "কাল আমাদের ছুইজজনকে এক পাতে আহার 
করিতে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলেন না ?* আমি বলিলাম, 
মতাই তাই, কারণ ইতিপূর্বে কখন এরূপ দেখিয়া আমার 
চোখ দোরস্ত হয় নাই। তখন তিনি "প্রেম পত্রিকা” 
নামক একখানি হিন্দা পুস্তকের কয়েকখানি পৃষ্ঠা হইতে-_ 


“আলিফ. এক হৈ এক নিরালা 

কো ই কুমত. কে।ই মাতোয়াল! ঃ 
ফহি ধূপ কহি মেঘ! বরসে 

হুর দরূপন্‌ মে আগহি দর্শে।” 


“ইন্‌ ভূলন্‌ মে ভুলমৎ গদ! ১ কে সে! মান 
গানিওয়াল৷ এক হৈ ইক না ছুজা জান।” 


বিন্‌ দেখে কাম না! সব.ছৈ 
হাজির-ং নাজির কবলগ. করু হৈ 
যব তু খোজে আপন মাহি" 
পর্ঘটও ছোরে ঘটমে সাই ।” 


* চাদের বিবর আমরা ১৩২৪ আহা সখ্য “উদ্বোধন” পতিকার 
উল্লেখ করিয়াছিলাম-_-জ। 

১-ক্ষকীর। আহাম্মোক। ৬-প্রকট। ২স্-সর্ধ বিদামান 
ও সর্বদা সপ্ণ ব্রন্মের উপাধি-বিশেষ। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
“পহলে তন্মন্‌ স্তর.গর বারে 


. প্রেম কি পেঙি তব,পক্‌ ডালে 


ত্যজ দে শীল সকোচ সব ভরম 
না! হির্দে জান 

গুরু জ্ঞানী অজ্ঞান জে! কহে 
সো নিশ্চয় জান। 

সে সবৃত কর মেরী মাতে 

ঠ সব রাম মিলন কি খাতে ॥" 


ইত]াদি ইত্যাদি বহুস্থল পাঠ করিয়া বলিলেন-_- 


“জাত ভাত ন। পুছে! কোয় 

হরকে! ভজে সে হরক1 হোয়,।” 

“মাত পিত! বব এক ই 

শুন্‌ মূরখ নাদান ৪। 
ফির্‌ লড়.ক! কৈসে ভয়ে 

বামন মোগল পাঠান ?” 


অতঃপর ফকির-সাহেব কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিলেন। 
তিনি পূর্বে ত্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
যোল-সতের বৎসর বয়সে অযোধ্যা,কা শী,বৃন্দাবন, শ্ক্ষেত্ 
প্রভৃতি তীর্থসমূহ ভ্রমণ করিতে-করিতে অযোধ্যার 
অন্তর্গত বারাবান্ধীতে আসিয়া! উপস্থিত হন। এবং এই 
চিরকুমার ব্রা্ষণ-যুবক এখানকার ধর্মগুরু হাজী ওয়ারিস্‌ 
আলী শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাহার মুরীদ্‌ 
অর্থাৎ শিষ্য হন। আলিফ. শা” তাহার গুরুদত নাম। 
হাজী সাহেবের বাস ছিল বারাবাহ্ধী সহর হইতে ৮ ক্রোশ 
ছুরে “দেবা” নামক গণুগ্রামে। হাজী সাহেব হিন্দু 
মুনলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই মুরীদ করিতেন। 
তাহার শিষ্যগণের মধ্যে ভারতের শিখ ও ব্রাহ্মণ হইতে 
ধোবী ও ভঙ্গী পর্যন্ত সকল জাতি ও বর্ণের এবং জদ্দিল, 
নিসার! প্রভৃতির লোকও দেখা যায়। ভাগলপুরের 
জনৈক বাঙ্গালী প্রথমে ঘাঁড়র কাজ করিতেন। তাহার 
পূর্বাশ্রমের নাম জানিতে পাগা যায় নাই। তিনি হাজী 
সাহেবের নিকট দীক্ষিত হইয়া মহাদেব বক্স. নামে 
পরিচিত হন। আলীগড়ের প্রসিদ্ধ উকীল বাৰু কাহ্ছাইয়া 
লাল, আলীগড়ের আমীন হাফিজ হাসেন খাঁ, দ্বারবন্ধের 
পণ্ডিত চতুতূর্জ মিশ্র ও তাহার ভ্রাতা লাল মিশ্র, 
কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার এবং পাটনার 
পরলোকগত জজ সফুদ্দীন সাহেব, ধরমপুরের নবাব 





৪- নির্ব্বোধ। 


হাজি ওয়ারিশ আলি শাহ্‌ এবং ওয়ারী সম্প্রদায় 


পসপিশ পাশা শশী শা িিপাশাশীীসি 


আবছুল সফুর খা, পাটনার বাবা! মুরলীধর, গয়ার সৈয়দ 
আবছুন্না শাহ, ভূপালের হাফিজ পেয়ারে এবং গয়ার 





ভূতপূর্বব তহশীলদার ফ্িহৎ শাহ ও পূর্বোক্ত আলফ, 
শাহ-প্রমুখ প্রায় চার হাজার হিন্দু এবং অত্যধিক-সংখ্যক 
মুনলমান হাজী সাহেবের শিষ্য । তন্মধ্যে গৃহস্থ এবং 
ফকির উভয়ই আছেন। 

হাজী সাহেব বিবাহ করেন নাই। তিনি জীবনে 
কখন পাছুক! ধারণ করেন নাই। পঞ্ত-বাহনে কখন 
গমনাগমন করেন নাই। তিনি রেলেই যাতায়াত 
করিতেন এবং অতি বৃদ্ধাবস্থায় পান্ধীতে যাওয়া-আস! 
করিতেন। তিনি ১৭৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। প্রায় 
২১২১ বৎসর হইল তিনি ধেহরক্ষ! করিয়াছেন। আলি- 
গড়ের নিকটবর্তী ধরমপুরের নবাব আবছুল সফুর খার 
সফ্ুরগঞ্জ কুঠীর উদ্যানে তাহার সমাধি আছে। মৃত্যুর 
এক বৎসর পূর্বে ভিনি নবাব সাহেবকে স্বীয় সমাধি স্থান 
নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। হাজী সাহেবের শিষ্য 


৭৮৮ 


পূর্বোক্ত সৈয়দ আবদুল্লা শাহ. ওয়ারসী, মহাজনবাণী 
সংগ্রহ করিয়৷ উল্লিখিত “প্রেমপত্রিকা” পুস্তক, প্রচার 
করিয়া যান। গয়ায় তাহার জন্মস্থান ছিল, কিন্তু বুলন্দ 
সহরে তাহার সমাধি হয়। হালী ওয়ারিস্‌ আলী শাহের 
ধর্শমতাবলম্বীরা ওয়ারসী সম্প্রদায় নামে অভিহিত । এই 
সম্প্রদায় “প্রেমপন্থী” নামেও পরিচিত। 

উক্ত হয়, বিহার গবর্ণমেণ্টের জনৈক উচ্চপদস্থ 
মুঘলমান কর্মচারী, ধিনি অল্লদিন হইল পরলোক গমন 
করিয়াছেন, হাজী সাহেবের বিশিষ্ট শিষাগণের অন্ততম 
ছিলেন। যৌবনে তিনি বিলক্ষণ উচ্ছত্খল ছিলেন। 
তাহার পিতা শাহজীর মুরীদ ছিলেন। তিনি পুত্রের 
চরিঘ্ের জন্ত চিন্তিত হইয়া স্বীয় গুরুর শরণাপন্ন হন এবং 
পুত্রকেও তাহার নিকট দীক্ষা লইবার জন্ত অন্থরোধ 
করেন। পুজকে তাহাতে সম্মত না দেখিয়া পিতা 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া দেবাসরীফে লইয়া যান। হাজী- 
মাহেব শিষ্য-পুত্রকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার পৃষ্ঠে মু 
ুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলেন, “দুষ্ট, তোমাকে অচিরেই 
মধ্যাদি ত্যাগ করিতে হইবে, কুসঙ্গ পরিত্যাগ 
করিতে হইবে এবং দক্ষ গ্রহণ করিতেই হইবে!” 
বিদ্যা ও ধনপদগব্বিত যুবক সে-কথায় ভ্রাক্ষেপ 
না করিয়। গৃহে প্রত্যাগত হয়। তাহার অল্পদিন পরেই 
দীর্ঘ অবনরে রেলপথে দেশে যাইবার সমম্ন কোন ষ্টেশনে 
গাড়ী থামিলে মদের বোতল খুলিয়। গ্লাসে যেমন ঢালিতে 
যাইবেন, অমনি প্রাটফরমের দিকে তাহার দৃষ্টি পতিত হইল । 
তিনি দেখিলেন, হাজি ওয়ারিস্‌ আলী তাহারই দিকে 
ফিরিয়। দণ্ডায়মান । তিনি চক্ষুলজ্জায় বোতল বদ্ধ করিয়! 
প্রাটফরমে ইতত্ততঃ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু হাজি 
সাহেবকে আর দেখিতে পাইলেন না। তীহার স্থুরা- 
পানের ইচ্ছ! বলবতী হুওয়ায় চলন্ত গাড়িতে পুনরায় গ্লাসে 
স্থরা ঢালিবার কালে বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, গড়ির 
পা-দানের উপর ধীড়াইয়া হাজি সাহেব গাড়ির ভিতর 
ঝুঁকিয়া দেখিতেছেন। বোতল ও গ্লাস যথাস্থানে রাখি- 
যাই ছারদেশে আসিলেন, কিন্ত পিতৃ-গুরুর আর দর্শন 
পাইলেন না। হান্ী মাহেব সেই ট্রেনেই উঠিম়্াছেন 
এবং তাহাকে অন্দরণ করিতেছেন ভাবিয়া নিরত্ত হইলেন, 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বাড়ী 'পৌঁছিয়া আপনার কক্ষে যখন স্থরাপানের চেষ্টা 
করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন হাজী সাহেব তাহার 
কক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান। বছ অন্সন্ধানেও হাজী সাহেবকে 
খুঁজিয়া পাইলেন না বটে,কিন্ত সেই দিন হইতে চিরদিনের 
জন্ত তাহার সুরাপানের অভ্যাস তিরোহিত হইল। একদা 
তিনি গণিকালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান তাহার 
বাঞ্ছিতা ষে পালস্কে শয়ন করিয়। আছে, সেই শয্যাতে ও 
তাহারই পার্থ তাহার পিতৃপগ্তরু হাজী ওয়ারিস্‌ আলী সাহেব 
শয়ান রহিয়াছেন, সেই কক্ষদ্বারে পদার্পণ করিতেই হাজী 
সাহেবের বিশ্ফারিত নেত্র-যুগলের বিদ্ঞপ-দৃষ্টি যেন তাহার 
মর্ধ ভেদ করিয়া লজ্জা/,সংকোচ এবং ভয়ে অভিভূত করিয়া 
দিল। 
বিষধর সর্পের দংশন-ভয়ে ভীত ব্যক্তির ন্তায় তিনি 

বারাঙ্গনা গৃহ হইতে উর্ধস্বাসে পলায়ন করিয়া রেলওয়ে 
ষ্টেশনে আসিয়! বারাবাক্কীর টিকিট ক্রয় করিলেন এবং 
যথাসময়ে দেবাসরীফে গিয়া অন্ত হ্বদয়ে হাজী সাহেবের 
চরণে পতিত হইলেন। এবং সাহার অভি বিনীত শিষ্য 
হইলেন। এইকপ দ্বারবঙ্গের চতুতু্জ মিত্রের সহোদর 
লালমিশ্র হাজী সাহেবের মুরীদ হইলে চতুতু্জ তাহাকে 
“মুসলমান হয়েছে' বলিয়! অশ্রদ্ধ! করেন। লালমিশ্র বলেন, 
তোমাকেও তাহার চরণে পতিত হইতে হইবে । চতুভুপ্জ 
সহোদরের কথা হাসিয়া উড়াইয়। দেন। লালমিশ্র তখন 
বলেন, 'তাহার সৌরভ তোমাকে তাহার সমানে টানিয়! 
লইয়া যাইবে। ইহার কয়েকদিন পরে চতুহুর্জ হীনার 
সুগন্ধ অনুভব করিতে থাকেন। এবং যেখানেই গমন 
করেন, সেই স্থানেই হীনার গন্ধ পান। ক্রমে সেই 
তীব্র গন্ধ অহরহ পাইতে-পাইতে তাহা তাহার অসহা 
হইয়া উঠে এবং সে গন্ধ কোথা হইতে আদিতেছে 
অনুসন্ধান করিতে-করিতে ত্রাতার বাক্য স্মরণ 
করিয়া শাস্তির জন্ত হীনার গদ্ধের স্থত্র ধরিয়। দেবাসরীফে 
আসিয়া উপস্থিত হন। হানী-সাহেবের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন, তিনি রুষ্ট হুইয়া বলেন, ফকিরকে 
পৰীক্ষা করিতে আসিয়াছ? মিশিরজীর তখন তাহার 
শিষ্য হইতে ইচ্ছা আদে। ছিল না; তিনি বলিলেন, 
আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি মাত্র, আমি খালি 
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দেখিতে চাই। চতুতূ্গ মিশ্র গৃহে ফিরিলেন বনে, কিন্ত 
তদবধি তাহার প্রত্যেক জীবন-ব্যাপারে উঠিতে-বসিতে 
শয়নে ভোজনে, মলমৃত্র-ত্যাগকালে ফলত; সর্বকর্থে ও 
সর্ধন্রই মনে হইত হাজি-সাহেব সম্মুখে দণ্ডায়মান। এই 
বিভীষিকা! অধিক দিন স্থায়ী হইতে নাদিয়া চতুতু'্জ 
মিশ্র হাজী ওয়ারিস্‌ আলী শাহের অতি বিনীত ভক্ত 
মুরীদ হন। 

সম্প্রতি বাঙ্গাল! প্রদেশের রেজিস্ট্রেশন অফিস- 
সমূহের অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর খা সাহেব আবুল ওলি 
মহোদয়ের মুখে শুনিলাম যে, তাহারা অনেকেই জানেন 
ব্যারিস্টার সফু্দান সাহেব একবার তাহার গুরুর চরণে 
নিবেদন করেন যে, তাহার যেন জজিয়তি লাভ হয়। 
তাহ! শুনিয়। হাজী-সাহেব তাহাকে একপাটি জুতা 
ছু'ড়িয়। মারিয়া বঞ্গেন, “যা জঙ্গই হোগে যা”। ইহার 
অল্পদিন পরেই যে কয়জনের উক্ত পদ পাইবার কথা, 
ভাহাদের অতিক্রম করিয়! স্ুদ্দীন সাহেবই হাইকোর্টের 
জঙ্জ হইয়া পাটনা গমন করেন। 

আমি যখন আলীগড়ে প্রবামে ছিলাম, তখন ফকির 
আলিফ.শাহ. এবং আলীগড় সিভিল. কোর্টের উকিল 
বাবু কহ্বাইয়। লালের মুখে শুনিয়াছিলাম, তাহাদের গুরু 


টেলিগ্রাম 
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মূসলমানকে হিন্দুর দীক্ষা-মঙ্গ দিতেন এবং হিন্দু, শিষ্াকে 
মুনলমানের কলম! দিতেন এবং বলিয়! দিতেন, চিত্ত-শুদ্ধি 
না হইলে নেমাঞ্জ পড়িয়! কোন ফল নাই। বাবু কহ্াইয়া 
লালকে জিজান। করিলে তিনি ন্বম্পষ্টভাবেই স্বীকার 
করিয়াছিলেন, যে, হা্গী সাহেব তাহাকে মুসলমানের 
কল মাই দিয়াছেন। তিনি কলম! পড়েন বলিয়! মুসলমান 
বলিয়া! নিজের পরিচয় দেন না। তিনি প্রেমপন্থী এবং 
গৃহী। 

সে-সময়ে নিচ্বাগানে ওয়াসী সম্প্রদায়ের কয়েকজন 
ফকির বাস করিতেন। এখন তাহাদের কেহ আছেন 
কিন! জানি না। হাক্সরী সাহেব-সত্ঘদ্ধে ছিস্‌ সঙুদ্দীন 
সাহেবকে পত্র লিখিলে, তিনি উত্তরে তাহার শিষ্য্ব 
স্বীকার করিয়৷ আমাদের জানাইয়াছিলেন, যে তিনি সেই 
মহাত্মার অলৌকিক জীবনের অনেক কথা বলিতে পারেন, 
কিন্তু আমাদের ছুর্ভাগাবশতঃ আমরা যথাসময়ে তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারায় তাহার হঠাৎ মৃত্যুতে 
আমাদিগকে অমূল্য সযোগ হারাইতে হয়। 

আমরা এখানে হাজী সাহেবের যে ফোটে! দিলাম, 
তাহা আলীগড় সফুরগঞ্জে নবাব সাহেবের উন্যানস্থ 
প্রাসাদে রক্ষিত তৈল-চিত্রের প্রতিলিপি। 
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ডেড্লেটার আপিসের চিঠির মতো! সর্ববান্গে চন্দনের 
ছাপ-মারা এক হিনুস্থানী গণৎকারের সহিত আপিসের 
পথে মল্লিনাথের সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তখন বেলা সাড়ে 
দশট|) বাদ্লার রোদ উঠিগ্থাছে। তাহাকে দেখিয়াই 
গণৎকার প্রশংসাপূর্ণ নেজে বলিয়! উঠিল-_“বারে-_বাঃ ! 
বড়ি জবর 1” 

যন্মৃগ্ধের যতো! যল্লিনাথ থষ্কাইয়া দাড়াইল এবং 


মহা উৎত্স্থক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল-__“কেয়া? 
সাধুবাবা ?” 

হাতের চেটোতে ঘুধি মারিয়া গণৎকার বলিল, 
“পয়লা বাজী তুমার! 1” 

বলেকি! মঞ্িনাথ যে একখান! ভারুবীর টিকিট 
কিনিয়াছে। চারিদিকে সেবার ভার্বীর মহা পশার-_ 


কল্পিত বিজয়ের আনন্দে অনেকেই উৎফুল্ল । রাস্তা-ঘাটে 
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কেবল এ একই কথা ভারুবি-_ভার্বি--ভাবুবি। জীবনে 
স্বর্ণ হযোগ একবারই আসে, স্থৃতরাং সেটা ছাড়তে চায় 
কে! মল্লিনাথ একটু কাছে ঘেপিয়৷ গিয়া জিজ্ঞাস 
করিল-_-“ক্যা জী ? পয়লা বাজী ?” 

-- "জ্যাড়কা !” 

বিলে! কি গণৎকার মহারাজ! সে যে বহু! 
সাত লাখ যে ভাবুবিতে ; লেজারে তিন লাখ 1” 


গণৎকার পুনরায় জোর গলায় বলিল, “ভগবান্‌ এক-- 
বাৎ এক | মগর এ বাৎ ঝুটা হোয় হাম বিস্ধ্যাচল চলা 
যায়েক্ষে--আউর ইএ কেতাব রিয়ামে ফেক দেঙ্গে”__ 
বলিয়। রোদ্দ বাণির কাগজে ছাপা একখান! পুথি কাপড়ের 
মধ্য হইতে বাহির কারল। প্রত্যেক পাতায় স্থদর্শন 
চক্রের মতন কত কি আকঝা--আর তাহার মধ্যে হাঙ্গর, 
কুমীরঃ কর্কট-_ আরো! কত কি নম্বর | গণৎকার মাল্পনাথকে 
উহা দেখাইয়া বলিল, “দেখিয়ে ইস্যে ৮ মন্লিনাথ 
ঝু'কিয়া ক [দেখিল কে জানে! সে সন্ধ্টচিত্তে ঝনাৎ 
করিয়া ১একট| টাক! তাহার সাম্নে ফেলিয়৷ দিল। 
পার্বস্থিত পানের দোকান হইতে গুটিকয়েক পান মুখে 
পুরিয়! সে ভাবিভে লাগিল--“লেগে বাবে দেখছি-_ 
তাহ'লে! ওঃ! শিখেছে বটে] কসরৎ করেছে! 
ইয়ারকি নয় 1” 

আপিস গম-গম করিতেছে । কেরাণীরা কেহ 
হেটমুণ্ডে, কেহ উর্ধমুখে লিখিতেছে, ঠিক দিতেছে, 
চাপরাশি ছুটিতেছে সাহেবের বেল শুনিয়া । মল্লিনাথ 
অপরাধীর মতন ধীরে-ধীরে আপিস-ঘরে প্রবেশ করিল। 
এগারোটার কাটা এগারোবার দাত খিচাইয় উঠিল 
মল্লিনাথের বুকে ভল্প মারিবার পূর্ববে। পিছন হইতে 
বাজখাই গলায় বড়বাবু হাকিয়! উঠিলেন, «কি নাম হে 
তোমার ?” 

“আজে, মন্দিনাথ।” 

মুখ ভ্যাঙঢাইয়া বড়বাবু আবৃত্তি করিলেন, “মজিনাথ | 
গাঙ-ভর! নাম, বহর খুব, আর সই করুতে হুবে না, 
সরে পড়।” 

মন্লিনাথের নিশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। সে 
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কাকুতি-মিনতি-স্বরে বলিল__-“আজে, দেরী হ'য়ে গেছে 
আজ ।“ 

বড়বাবু কোনো৷ কথা কহিলেন না, রাগে গজ-গ্ধ 
করিতে-করিতে একটা কাগজে কি খানিকট। লিখিয়া 
ফেলিলেন। কাতরমুখে হাত জোড় করিয়া মন্লিনাথ 
বলিল, “বড়বাবু, আপনি গরীবের মা বাপ, এবারটা! ক্ষমা 
করুন-_কাচ্ছা বাচ্ছ! নিয়ে বড্ড জড়িয়ে পড়েছি, মশায় ।৮ 

কিন্তু যাহার কাছে মিনতির আবেদন হইল কথাট! 
তাহার কানে গেল কি না সন্দেহ। 

মন্দ্িনাথ বার-কয়েক “বড়বাবু--বড়বাবু-_দয়া করুন” 
বলিয়া! টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল এবং তাহার 
প্রমুখের করুপা-মিশ্রিত একটি ইনঙ্গিতের অপেক্ষায় 
অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিল--বড়বাবু হঠাৎ ধম্কাইয়া 
উঠিলেন £আঃ | বড় জালাতন করে৷ ভোমরা!” 

ভিশ টাকায় অমন চাকরি | এখনি যে বি-এ পাশ 
ছুটিয়া আসিবে, হয়ত ইহারই মধ্যে বাহিরের দরজায় 
বিশ-তিশ জন অপেক্ষা করিতেছে স্থপারিশের চিঠি 
লইয়া। মন্লিনাথ থামে না-ঘ্যান ঘ্যান কারতেছে। 

বড়বাবু রুঢত্বরে বলিলেন-_“যাও |” 

__ণ্যাচ্ছি” বলয়! মানাথ ছুই-এক পা পিছাইয়া 
আসিল, কিন্ত পরমুহূর্তেই সম্মুখে আসিয়া বলিল, “তবে 
জেনে রাখবেন, এইসব বড়বাবুদের খেয়াল ও অস্থগ্রহের 
উপর ফে-সব ভভ্ত্র সন্তানদের জীবিকার ভার তা*র। অতি 
বেচারী--তাদের উচিত 1ক জানেন 1--রেজের লাইনে 
গলা পেতে দেওয়া, কিন্বা তেতালার ছাদ থেকে লাফিয়ে 
গড়া, কেন ? কি হয়েছে যে চাকরী যাবে? ভেটকী মাছ, 
লালপানি সর্বরাহ করতে পারিনি ব'লে?” 

বড়বাবু হুঙ্কার দিয় বলিলেন “ভেঁগে ক্রিচার |” 

স্থুর চড়াইয়৷ মন্লিনাথ উত্তর করিল, “ক্রিচার মানে 
কি জানেন ?--তেলী_এ তেলী তেল বেচে না, ভত্র- 
সন্তানদের রস্ক বেচে চাকরির ঘানিতে পেশে।” 

উন্মত্তের মতন বড়বাবু হাকিলেন--“প্রাসি+। 

_“আর চাপরাশি কেন? তুমিই এস না! সোনার 
চাদ--হোৎফামি সায়েখ।। ক'রে দিই”স্-বলিয়। সে ভ্রত- 
বেগে বাহির হইয়া গেল! 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] ০4 
_ গড়ের মাঠে বড়-বড় গাছে পবুজ রং ধরিয়াছে। মন্িনাথ 
একটা গাছের তলায় পিয়া বসিল। ঘাসের উপর একটা 
মর! কাক পঞ্সিপ্নাছিল অনন্ত আকাশের বুকে ঠযাং তুলিয়া, 
আর গাপ্থর উপর কাকের দূল চীৎকার করিয়া কান 
ঝালাণালা করিয়া তুলিল। মাঠের মধ্যে খানায় জল 
জমিয়া আছে। ছেলের! ইহারই মধ্যে বল পিটিতেছে। 
মপিনাথ বেধীর উপর শুইয়। পড়িল। যখন ঘুম ভাঙিল, 
চাহিয়! দেখে দলে-দলে লোক কেল্লার দিকে চলিয়াছে। 
“বিকালে ভ্যালহাউসি ও মোহনবাগানের ম্যাচ 
মহামারি কাণ্ড! কাঠের গ্যালারিতে বিপুল জনতা। 
খেলা আরভ হইয়া গিয়াছে। দর্শকের দলের শ্তেন- 
গক্ষার দৃষ্টি পড়িয়াছে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের উপর। 
গ্যালারি হইতে চীৎকার উঠিতেছে--“বাক্‌ আপ. মোহন- 
বাগান,১? 477721860১৩ 2০০ পছা'সিয়ার সেনগুপ্ত” ; 
কিন্তু যাহাদের জন্ত এই বিকট চীৎকার, এই অসাধারণ 
সাবধানতা ভাহার! চাহিয়াও দেখিতেছে না, বা ইহাদের 
একটি কথাও তাহাদের কর্ণগোচর হইতেছে না, সমবেত 
চীৎকারের বীভৎস গণ্ডগোলে। 

“ড়াক্‌ ভড়াকৃ' শুটের আওয়াজের সঙ্গে বলটা 
আকাশে ঠিক্রাইয়া উঠিভেছিল, তাহাই দেখা গেল। 
গ্যালারির পাশে এমন ফাক নাই যে, মন্লিনাথ মাথা 
গলায় । “চিনাব।দাম,” “পাকোড়ি” ক্রমাগত ঘুরিতেছে। 
এখনি ভীড় ভাভিবে। মন্লিনাথ ধর্মতলার মোড়ে 
আসিয়া ট্রামে চড়িল। 

(২) 

ঘরে বিছান| পাতা! ছিল-_ময়ল। বিছানা । তাহার 
উপর গুটি চারেক ছেঁড়া বালিশ, কেমন একটা স্যাতানে 
গন্ধ । মল্লিনাথ বিছানার উপর আসিয়া বসিল। সদ্য 
চাকরি যাওয়ার ছুঃখে তাহার মুখ কিঞ্চিৎ বিষঞ্, কিন্ত 
আসন্স ডার্বি-বিজয়ের জাশায় উৎফুর। 

মেনকা! রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল-- 
“আজ এত দেরি যে? কাজ বড্ড বেশী ছিল বুঝি? 
টিপিন খেয়েছিলে পাউরুটিখান| চিনি দিয়ে?” 

“পাউরুটিধান! খেয়েছি, কিন্তু এবার খাবো কি? 
চাকরি গেছে!” 


টেলিগ্রাম 


৭৯১ 





- “বলো কি!” 

নেড়ী বাপের কাদামাধা জুতাট! বাহিরে রাখিয়া 
আসিল। বাপের পায়ে এক-হাটু কাদা-নেড়ী উহা 
জল দিয়া ধুইয়া দিল। 

মন্লিনাথ উত্তর করিণ--”ইা--এ শালা শালীর 
ছেলেকে ঢোকাবে ব'লে তাড়ালে--আমি আর বুঝিনে 
কিছু!” 

“হা! ভগবান! গরীবের খুদ-কুঁড়ো যা কিছু চলছিল 
তাও নিলে”-_বলিয়া মেনকা হলুদমাখা হাতখান! চোখে 
একবার ঘবিয়া মেজের উপর হতাশভাবে বসিয় 
পড়িল। 

সিঁড়ির নীচে একটা ঘর-_এঁত ঘরের ভ্রী। স'্যাতসেতে, 
সুর্যের আলো! প্রবেশ করে না, দিনেও কেরোমিন জলে, 
পার্থ অপ্রশত্ত গলি, নোংরা ড্রেনের বেজায় গন্ধ। 
আর এদিকে বাধানো একট! চাতাল, তাহার এক কোণে 
কল-চৌবাচ্চা, পাঁচ সাত ঘর উপর নীচের ভাড়াটের 
বাসন-মান্ষা-কার্ধা দিনরাত ওখানে চলিতেছে । উহারই 
ভাড়া আট টাকা এই সদা নরক-কুণ্ডেব মধ্যে বিষাক্ত 
হাওয়ার সংস্পর্শে মল্লিনাথ কি করিয়া যে ছেলেপুলে 
লইয়! বাচিয়া আছে কে জানে ! কিন্ত তাও যায়_তাড়া 
না দিতে পারিলে উঠিয়া! যাইতে হইবে। 

দেন্ালে জগন্মাতার মুস্তি। মেনকা সেই দিকে সঙগল- 
নয়নে চাহিয়া ছিল, আর কত কিমনে-মনে মানত 
করিতেছিল। হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া! বলিল, “কি হবে 
তা হ'লে? কি ক'রে ছেলেরা বাচবে 2 কিক'রে তুমি 
বাচবে? উপায় কি নেই কিছু?” 

মল্লিনাথ এদিকে রাজা মাৎ করিয়া বসিয়া আছে ! 
দে হঠাৎ প্রসুদ্রমুখে উত্তর দিল, “উপায়? উপায় এ 
*১২১৭৫৮ধাহা বাহান্ন, তাহা তিগান়! লাগে! 
গণৎকার আজ বললে আমায় “পয়লা বান্সী তুমারা*_ 
হ্যাগো! ঢের নাগ! সন্গ্যাসী দেখেছি--এরকম সাচ্চা 
লোক দেখিনি--ঝড়াক্‌ ক'রে ব'লে দিলে আচ্ছ! বোঝো, 
কি ক'রে বুঝলে সে আমার ডার্বির টিকিট কেনা আছে! 
তোমাকেও কি বলেছি এতদিন ভার্বির কথা-+১২৯৭৫ |” 
মেনকা! ভ্যাবডেবে চোখ মল্লিনাথের উপর ফেলিয়া 


৭১৯২ প্রবাসী- চৈত্র, ১০০৭ 


পাশা ততপশাপাপিশাশাপশশিশিপশশশীশীশশীীশিশিশশসিশাশীশি, 


পাশপাশি শশী শিপন শো শিশীশাশিপাশোশীলি শশীশশি শী পাশাপাশি পিপল শি 


কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল--পরে বলিল “আমায় বল্বে 
কেন? আমি যে কেড়ে নেবে! ।” 

“না লা-না। তা নয়। বুঝলে-_মানে--বেশী 
বললে ফস্‌কে যায়--কথাটা উঠল তাই বললাম,” বলিয়া 
্ষচ্ন্দভাবে কোলের উপর বালিশটা টানিয়৷ লইয়া 
অন্লিচাথ হাকিয়! উঠিল, “ওরে ভূতো, দেশলাইটা নিগ্ল 
আয় তত একবার |” ভূতে! দেশলাই আনিয়া দিল-_বাক্ষে 
ছুটি কাঠি-__ভিজা-_জলে না! 

মেনকা বিড়িট! উনান হইতে ধরাইয়া আনিয়! স্বামীর 
কাছে ঘেসিয্া বসিল ও বলিল-“হ] গ1? বারে! হাজার 
পচাত্তর কি 1” 

মল্লিনাথ মুকুবিবয়ানাস্থরে বলিল--"এ যে-_-ডাবুবির 
নম্বর, যা ধরেছি আমি।” 

“গণৎকার বললে পাবে? মা মঙ্গলচণ্ী যেন তাই 
করেন, বড় ছুঃখী আমরা” বলিয়া মেনকা বার-বার 
মঙ্গলচণ্ডীর উদ্দেশ্য প্রণাম করিল । 

--"কর্বেন না ত কি? আমি কারে! £কখন “অনিষ্ট 
করিনি”, বলিয়। মলিনাথ নাক দিয়া একরাশ ধোয়া 
ছাড়িল। 

ছি! গা? কত পাবে?” 

প্লাক [সাত্তেক হয় গণৎকারের হিসাবে, আরে 
পয়লা বাজি হয় ভালোই, ন হয় থার্ড ই হোক--সেও ত 
তিন লাখ গো! মারি ত হা'তী, বুঝেছ গিশ্নী? এ 
পাতাচাপা কপাল, হাওয়৷ এসেছে অম্নি সরে গেছে-কি 
'নম্ডিপুম? দিয়েছি জানো 1” 

-_“সেটা কি?” 

-তি যে গো-ণজয় তারা” “জম হরি” গোছের 
একট! কিছুকে বলে 'নম্ভিগুম+ |” 

--এতুমি কি দিলে ?, বলিয়া মেনকা! গৌরবান্িত- 
মুখে ম্বামীর মুখের দিকে চাহিল। এমন সময় ভূতো 
বলিল, “হা-হা, বাবার গৌফ পুড়ে যাচ্ছে।” 

বিড়িট। ফেলিয়! দিয়! মল্লিনাথ বলিল, “দিলাম 'রস্ভা' 
-স্এঁটেই বাঁ! কবে মাথায় এল” । 

এ! বস্তা যে অযাত্রা! ওটা দিলে কেন?” 

মল্লিনাথ মহ! বিরক্তির সহিত বলিল--এ তোমার সে 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পশাশীশিশি। 


রসা-_অষ্টরভা নয়-_কাটালি, মর্তমান, গাথল্‌ গাবল্‌ 
গিল্বে-_এ সে নয়-_-এ হচ্ছে রউ।-_এ যে ইন্দ্রের সভায় 
যে নাচের স্পেসালিস্ট (59649119)--৮চামারই সখী; 
তুমি মেনকা, এ রস্ভা, বড় মজলিসি মেয়েমাহুষ”। 

নেড়ী আট হাত ডুরে পরিয়! বসিয়াছিল_7-চটটা, 
জ্যাল্জেলে একটা ডুরে ? ভূতে! একেবারে দিগম্বর, তাহার 
কাপড় ছিড়িয়! গিয়াছে । সে বলিল, “আমায় কটা 
ডারুবি বাবা”]| নেড়ী অমূনি নাকিস্থুরে বলিল, “আমায়৬ 
একটা বাবা, আমি ডারুবি খেতে বড্ড ভালোবাসি” । 

মল্লিনাথ হাসিতে-হাসিভে বলিল, “ভাবৃবি খায় না রে, 
খেলে”। 

-_-“আমিও খেল্ব” বলিয়। নেড়ী বাপের কামিজ 
ধরিল। “যা-_যা” বলিয়া! নেড়ীকে হঠাইয়া দিয়! মন্লিনাথ 
মেনকার দ্িকে চাহিয়া বলিল “যাক গে চাকৃরি-- 
ভারী ত! মাসখানেক পরে তার আস্বে সাহেবের কাছে 
যার কাছ থেকে আমি টিকিট কিনেছি_আমি আজ 
থেকেই কাগজ দেখ.তে থাক্ব”। 

মেনক। বলিল, “দেখ, আর-একটু ভালোমন্দ খেও-_ 
গেছে চাকরীটা__আপ্দ গেছে-_দ্িনকতক জিরোও এখন ॥ 
আজ একটু কাট! ইলিশ এনে দিলে না৷ কেন--বঝাল দে 
ক'রে দ্িভাম”। মন্লিনাথ স্কৃ্ঠির সহিত বলিল, “খিচুড়ী 
চড়াও আর বেশী ক'রে পেঁয়াজ, আলু ছেড়ে দাও 
তা'তে।” 

নেড়ী ও ভূতো৷ দমভোর খিচুড়ী খাইবার আনন্দে 
নাচিতে লাগিল। 





(৩) 

মাসখানেক পরে মল্লিনাথ একদিন কাগজ পড়িতে- 
পড়িতে চীৎকার করিয়। উঠিল-_“মাৎ»--১২৭৭এর পরের 
অক্ষরটি ছাপায় ভাল ওঠেনি--তবে ওটা যে ৫ মল্লিনাথের 
সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। মন্তিনাথ সার্ট গায়ে দিয়! 
বাহির হইবে, মেনক! জিজ্ঞাস! করিল--"কি? কোথায় 
যাচ্ছ টু 

»-'্যাচ্ছি ষ্টেটস্ম্যানে (56865970217 )--ঠিক ক'রে 
জেনে আস্তে--উঠেছে দেখ! যাচ্ছে, তবু যাচ্ছি_-অমূনি 
কিছু টাকা ধার ক'রে কিছু কিনে-কেটে আন্ব'খন। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


টেলিগ্রাম 


৭৯৩ 





তার পর বাজীর টাকা থেকে শোধ দিলেই হুবে--ভাবুবি 
মেরেছি জান্লে অনেক বেটা টাকা ধার দেবে ।”” * 

ছা গাঁমেরেছ বাজি? ও নেড়ী ও ভূতে! 
তোদের কি-কি আস্বে বলে দে” বলিতে-বলিতে 
মনকা ছুমদাম শব্দে রাম্নাঘরে চলিয়া! গেল। ভভূতো 
ইনেড়ী একসঙ্গে চীৎকার করিল, “ইন্জিন একটা ঃ 
?রে একটা-_বাবা |” 

ট্রেটস্য্যান আপিসে প্রবেশ করিয়াই মল্লিনাথ 
1পকান-পরা একটি মোটা বাবুকে সম্মৃথে দেখিতে 
ইল। নল্লিনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা ১২*৭৫ ত 
শাই ?” 

মোট! বাবুটি উত্তর দিন, “কোন্ট। ? 1)০--নম্বর ? 

ওটা কন্ফিভেন্শ্তাল।” 

--"আহা_ না মশাই | ১২০৭-এর পর ৫ টা! যেটা 
পায় ভালে ওঠেনি ।” 

-_ওঠেনি- পরের ইন্থতে একটা না হয় ইন্সার্ষ্তন্‌ 
+ওয়া যাবে--দেখি কি ত্বল হয়েছে আপনার আযাড- 
সটাইসমেন্টে (8৫507050057) 1৮ 

_-“কি মুস্কিল | 20৮5:030175%% নয়-_বাক্সও নয় ।” 

“তবে কি? চাকরী? এখানে খালি নেই” বলিয়। 
'বুটি অন্তকাজে মন দিল। মল্লিনাথ আর কোনে কথা 

বলিয়া ই্রেটস্ম্যানের ছাপাখানায় প্রবেশ করিল 
বং প্রিপ্টারের হাতে আট আনা গুজিয়! দিয়া বাহিরে 
[রের অপেক্ষায় দ্াড়াইয়া রহিল । কিয়ৎক্ষণ পরে 
পটার জানাল! দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল “ওটা! 

৬ ৭৯০59 

চোখের সম্মুখে পৃথিবী 1 ঘুরিতে লাগিল--চারিদিক্‌ 
য়ায় ধোয়াকার। মল্লিনাথ যে যায় !--ধরো । 
একজন কেরাদী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মির্গী 
কি?” মঙ্লিনাথ তন্ধ! 

সেই লোকটি বলিল--“কি বলে ফোন্‌ করুব 

বূলেদ্সে 1 কোনো উত্তর নাই। 

জমাদার আসিয়া বলিল, “মাতয়াল! ক! হিয়া কুছকাম 

হি--বাহার যাও।” 

মগ্লিনাথ টলিতে-টলিতে বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। 


১৬ ৩ জী 


অপরাহ্কের ফুরস্কুরে হাওয়া বহিতেছে। হোয়াইটওয়ের 
দোরে বিষ্তর বাঙালী কাচের ভিতর দিয়! 
দেখিতেছে ওয়াটারপ্রফ, সোয়েটার, গাউন, টাই, 
কলার- দেখিয়াই তৃথ্চি। মেমেরা বাহার দিয়া ভ্রমণে 
বাহির হইয়াছে--কাহাৰও ব|! গল] ক্া-উঠা; কাহারও 
বা ঘাড় কামানো ॥ 

রাস্তায় ব্ধার কাদা! ; এইমাত্র বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে । 
তাহার উপর গাড়ীর চলাচল ; কাছা লাগিয়। কাপড়- 
চোপড়ে চিতাবাঘের রং ধরিয়াছে । জুতার একপাটি ফড়াৎ 
করিম! ছি'ড়িয। গেল এবং গাদাখানেক কাদা গিলিয়া 
ফেলিল। আর চল! অসভ্ভব। মঙ্লিনাথ ভ্ুতা-জোড়াটি 
ড্রেনের মধ্যে ফেলিয়া দিল! ছুঁচালো-খোয়া-ওঠ! রাস্তা 
খালি-পানে ফুটিতে লাগিল। কে একজন একটি ফোটো 
সাম্‌নে ধরিয়! বলিল, “চার আনায় তুলে দেবে1।” মন্লিনাথ 
তাহার দ্বিকে কটমট করিয়! দেখিল। লোকটা চলিয় 
গেল। মল্লিনাথ কলুটোলার মোড়ে আসিয়াছে এমন 
সময» পিছন হইতে বাম্‌-ঝম্‌ শব্দে কাহার একটা ক্রহাম 
ছুটিরা আসিল-_ঘাড়ে পড়ে আর কি। গালপার্টাওয়াল 
গাড়োয়ানটা হৈ-ছৈ শব্বে চাবুক হাকৃড়াইল, মন্লিনাৎ 
ড্রেনের ধারে পড়িয়। গেল। ফুটপাথের উপরে মুসলমানের 
কাফিখানা; যে-লোকট। চা খাইতেছিল সে দৌড়াইয় 
আদিল এবং মল্লিনাথের কোমর ধরিয়া চায়ের দোকানে 
লইয়৷ গেল। 

চে চু রঃ সং 

ভর! সন্ধ্যা । কাহারও দেখ! নাই । মান্য সেই বাছি; 
হইয়াছে। মেনক! রাম্তার দরজা আসিয়! প্াড়াইর 
এবং যত দুর চক্ষু যা দেখিয়া লইল--কেহ কোথা 
নাই। 

ভূতে! চাদর পরিয়! আসিয়। বলিল, “ম! চু 
জাচড়ে এলাম ।” 

মেনকা অন্তমনস্কভাবে বলিল--“বেশ | 

নেড়ী সানিয়া আসিয়াছে-_মাথায় কতকট! নারিকে। 
তৈল ঢালিয়্া ॥ তাহা কান ও কপালের পাশ দি: 
ক্রমাগত গড়াইতেছে। সে মায়ের কমলালেবু রংএ 
“বের চেলিট। গুছাইয়া পরিষ্বাছে, কেবল পেটের কাছটা 
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সাম্লাইতে পারে নাই। আর পরিয়াছে মেনকার 
রং-ওঠা ফেরোজ! বডিটা, সেটা প্রকাণ্ড-_হাত! ছেড়া । 
নেড়ী বলিল, “টক মা! ? বাবা এখনো! এল না যে !” 
ভূতে বলিল, “বাবাকে একটা চটি আন্তে ব'লে 
দিলে না কেন মা? আর একটা সবুজ গেছি?” 
ভূতোর কথার উত্তরে মেনকা বলিল, ““আন্ব'খন 
বাবা”-_তার পর নেড়ীর দিকে ফিরিয়া! বলিল,“এই আসে 
আর কি- আবার চুলে হাত দেয়--নাঃ তোকে আবার 
তাল ক'রে চুল বেঁধে দিতে আছে-_ইঃ পোড়া বৃষ্টির 
আর বিরাম নেই-_মান্ুযটা আস্থকই ফিরে, ছাই !” 
একটা ট্যাকৃমি দেখ! গেল, সেই দিকে আনিতেছে । 
নেড়ী আহলাদে চেঁচাইয়। উঠিল, “মা, বাব! আস্ছে।” 
“কি রে নেড়ী, আলোটা ধরু, মা,” বলিয়! 
মেনকা শশব্যন্তে ছুটিয়া আলিল। কিন্তু কই ! ট্যাকৃ- 
লিতে কেহ নাই। সেটা চলিয়া গেল। নবদ্বীপ একটা 
ইলিশমাছ হাতে ঝুলাইয়া ঘরে ফিরিতেছিল, নেড়ী 
প্রিজ্ঞাসা করিল “নবন্বীপ-বাবু, বাবাকে দেখলেন ?* 
“কই ? না”--বলিয়া সে চলিয়া গেল। 
উপরভালার ছুইচারিটি স্ত্রীলোকের নিকট ডার্ৰি 
মারার খবর বলা হইয়াছিল? তাহারা নামিয়া আলিল। 
শ্বেতা্গিনী বলিল, “কই গ! মেনকা ?--এঃ | এখানে 
চারটি খোয়া ফে'লে দিস, বড্ড প্যাচপেঁচে হয়েছে-- 
মন্লিনাথ এখনো ফেরেনি? বাজার ক'রে এনে ফেল্ছে 
বোধ হয়--তাই দেরি হচ্ছে।” 
মেনকা উত্তর দিল, “হা! দিদি-_বলে গেছে ভাই”। 
অনগনথন্দরী বলিল, “হা দেখ-_কি-কি গহনার 
প্যা্টার্ণ, ফর্মাস হয়_দেখাস্‌--আমিও ভালো-ভালো 
। গ্যাটার্ণ, ব'লে দেবো--বুঝিছিস্‌ মেনক! ?” 
মেনক! মাথা নাড়িয়! বলিল, “তোমাদের জাশীর্ব্বাদ 
ছাড়া, রাঙাদিদি, আর আমি কিছু চাইনি” । 
রাঙাদিদির ছুধে-আল্তার রং, জাকালো গড়ন, 
গহনাগুলোও তেম্নি ভারী। চুড়ির গোছ! ঝনঝন শঝে 
নাড়ি! রাঙাদিদি বলিল, “কেন চাবিনে লো, আমায় 
বল্‌ দেখি, _-বরাৎ যখন ফিরেছে--আমোদ-আহলাদ কর্‌) 
ছুখানা পর্‌--এই ত সময় তোদের” । 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খও 


ওগাড়ার হছলধয় রাস্তা দিয়া যাইভেছিল-_হাকিয়া 
উঠিল “কৈ হে? মঞ্জিনাথ? ফিরুলে নাকি? নেড়ী 
চেঁচাইয়া বলিল, “ন। 'জ্যাটামশাই, বাবা এখনে! ফেরে- 
নি”। 

“সে কি রে! এখনো! ফেরেনি 1” 

রাজি আটটা । বৃষ্টি ধরিবার কোনে! চিহ্ন নাই-- 
বরং আকাশ ঘোলাটে । সাইক্লন-ঝড় মাতাল হইয়! 
যাহা সন্মুধে পাইতেছে তাহাকেই ধাক্কা দিতেছে। 
এদ্লিক্‌টার ' লোক-চলাচল ইহছারই মধ্যে বন্ধ হইয়াছে। 
একটা লোম-ওঠ! কুকুর ঘাড় বাকাইঘ। ভিজিতে-ভিজিতে 
ছুটিতেছিল। মুখুজ্দেদের রোয়াকের উপর কে একজন 
কাত্রাইতেছিল। নেড়ীর হাতে একটা! আনি দিয়া 
মেনক! বলিল,”্যা! ওকে দিয়ে আয়--আর ব'লে দিস্‌, বাবু 
এখনি আস্বে,এলেই একট! টাক! দিয়ে যাবো'খন” । নেড়ী 
ছুটিয়া গিয়! লোকটাকে আনিটা দিল। মেনকা টেঁগাইয়া 
বলিল,“বল্‌ না ওকে-_-€খানে ভিজ ছে কেন? মুখুজ্জেদের 
গোয়ালে গিয়ে বহ্ৃক্‌ না বলে কিছু ওরা--আমি ব'লে 
পাঠাব'খন"। সে কাপিতে-কাপিতে গোয়ালঘরে গিয়া 
বসিল।' একথগ্ড ছেঁড়া লেপের ট্ক্‌রে! ভূভোর হাতে 
দিয়া মেনকা! পাঠাইয়া দিল। ভিখারী সেটা গায়ে 
জড়াইয়! শুইয়া পড়িল, আর গ্যাঙ্ডাইয়! গ্যাতাইয়া! কত-কি 
বলিতে লাগিল--বড়'বড় ঠাকুরদের কথা । 

কলিকাতার রাস্তা_কতকটা গ্যাসের আলো, 
কতকট! আধার মাখয়! প্রকাণ্ড অস্থরের - হুমূড়ি 
খাইয়া গড়িয়া আছে আর আকাশ হইতে দেবতাদের 
অজ্র বৃষ্টির বাণ তাহার পিঠে আপিয়া বিধিতেছে! 
গ্যাসের জন্পষ্ট আলোকে দেখ! গেল একটা! মঙ্থযামৃত্ঠি 
দল হইতে ছট্‌কে-পড়া অন্তরের মতন যেন দেবান্থরের 
ু্ধ গৃষঠপ্রদর্শন করিয়া! আলিতেছে সেই দিকে-_ধীরে- 
ধীরে আমিতেছে। তাহার লম্বা! ভিজ! চুল সুখেচোখে 
বাপাইয়! পড়িয়াছে, খালি পা, পরিধানের বস্ত্র ছিন্নভি, 
ভিজিয়া ঢোল-ঘুদ্ধকলা্ত কুস্তিগিরের মতন সর্বাঙ্গ 
কর্দমাত্ত-দরজ। দিয়! বাড়ীর মধ্যে আসে যে! 

নেড়ী বলিল, “কে গা তুমি ? বাবা বাড়ী নেই।”» 


৬ষঠ সংখ্যা ] 


টেলিগ্রাম 
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ভূতে। বলিল, 
কয় না।* 

মেনকা আসিয়। দেখিল-_ভাহারই স্বামী। বিশ্রী 
ভিজিয়া আসিয়াছে । ব্যত্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল--“এত 
দেরি করুলে কেন? জিনিষপত্্র পরেই ন! হয় কিন্তে 
»-পেছিয়ে পড়েছে বুবি-_তৃমি কি ট্রামে এলে ? মোটরে 
এলেই ত পার্তে যদি গাড়ীতে জায়গা নেই-_না হয় 
কিছু ভাড়াই যেত ।” 

মল্লিনাথ কথা বলিল না। সে যেমন আসিয়াছিল 
সেই অবস্থায়ই সেই স্থানে বসিয়া! পড়িল। 

"কে কি ক'রে দিয়েছে, মা গো” বলিয়া! মেনকা উপর- 
ভালায় খবর দিতে গেল। 

যষ্টাচরণ ভালো! করিয়া ঝু'কিয়! দেখিল মুখে মদের গন্ধ 
আছে কি না-পবে জোরে-জোরে ভাকিল, “মল্লিনাথ, 
মক্লিনাথ"। কোন সাড়া নেই। 

নিশিকান্ত বলিল,--"ও, দেখছ কি? যা ভেবে- 
ছিলাম তাই হয়েছে--অত টাকা! বেজায় আমোদ 
টাকার হে! সেই মেথরটার মত হ'ল আরকি! সেও 
ডার্বিতে সাত লাক মেরে হাস্তে-হাস্‌তে দম ফেটে ম?রে 
গেল- এও সেই জিনিষ 1--ভিভরে হাস্ছে, উপরে দম 
ফেটে যাচ্ছে |” 

য্ীচরণ মাথা চুল. কাইয়! বলিল, ই ত! কি করা 
যায় হে? একট! কিছু বাৎলাও যাতে-_ 

নিশিকান্ত বলিল, “শক্ত ! ভায়৷ শক্ত! এজন্তেই 
ভাবুবি ধরি নে আমি--কি জানো,দশটা টাকার জন্তে নয়, 
বন়্াক ক'রে উ'ঠে গেলেই, বাস্‌! এই দশা-নইলে-স্যাক্‌ 
এখন একট! চাবুক নিয়ে সপাসপ মারা, কি ছেলে-মেয়ে 
একটা কিছু মরেছে-টরেছে--এইরকম একটা কিছু 
অভিনয় করা--থিয়াটারের ফাস আর কি!-বুঝেছ 
ভা”তে কি হবে? শোকের পাজ্াট। আমোদের পাল্লাটাকে 
খানিকটা ঠেলে তুলবে ।* 

উমাপতি একটা চামড়ার হণ্টার জানিয় ফেলিল। 
সে জিম্্তাস্টিক করে_যেন স্যাণ্ডো! সে চাবুক 
মারিবে। 

য্ঠীচরণ চীৎকার করিয়া ছুটিযা আসিয়া বলিল, 


“তবুও ঢোকে-_ম! দেখসে_-কথ। 


"তোমরা সব এস- শীগগীর এস-_তৃতো মোটর চাপা 
পড়েছে--ও; ! কি রক্ত! মাংসের টুকৃরো৷ ছড়াছড়ি- 
মৃণ্ডটা “মা, মা" ডাক্ছে।” 

ভূতো ঘরের মধ্য হইতে সাড়া দিল, না, আমি 
মোটর চাপা পড়িনি এই 'যে আমি এখানে ব'সে-- 
তক্তোপোষে-_ ইন্জিন চালাছি ।” 

“বালাই_বাট! তুমি মোটর চাপা পড়বে কেন 
বাবা,” বলিয়া মেনক! ছুটিয়া গিয়। ছেলেকে কোলে তুলি! 
লইল এনং তাহার মুখে বার-বার চুম্বন করিতে 
লাগিল। 

ভূতো ও মেনকার কাণ্ডে নিশিকান্ত বড়ই খা 
হইয়া গেল, সে গল্ভীর-গলায় বলিল, “এখন অত আদর 
কাড়ালে, এদ্দিকে যে ধায়! যত সব 1” বলিয়! সে 
রাগে গবু-গর্‌ করিতে-করিতে বাহির হইয়া যাইবে, ডাক- 
পিয়ন হীকিল “তার আছে।” হলদে খামে মন্িনাথের 
নাম লেখ! নেড়ী চেঁচাইয়! বলিল, “মা বললে পড়ো! 
জ্যাঠামশাই খুলে ওটা”। নাকে চশম! লাগাইয়া 
নিশিকান্ত ম্পষ্ট-ম্পষ্ট পড়িল-_-“মল্লিনাথের শাল! লিখছে 
দানাপুর থেকে-_-আজকে রাতে যদি স্টার্ট, করিয়া কাল 
জয়েন করিতে পারো, ৭৫২ টাকার চাকরি নির্ঘাত-_ 
দেরিতে আসা বৃথা__সপরিবারে এস।” 

দানাপুর মল্লিনাথকে বরণ করিয়া লইবার জন্ত 
বরণভালা সাজাইয়। সম্মুখে ধরিল--তাহার পরিষ্কার 
রাস্তা, ক্যান্টনমেন্ট, সবুজ গাছপালা, স্বচ্ছ পুক্করিণী, 
মন্লিনাথের মনশ্চক্ষে ভাসিয়৷ উঠিল। সে ্বপ্রোখিতের 
মত ধড়মড় করিয়া উঠিয়া! পড়িল এবং কাপড়-চোপড় 
সাম্লাইয়া লইয়৷ গ্বাকপাক করিতে করিতে বলিল 
«এখনি বেরুতে হবে এখনি- দশটার ট্রেণে-সময় 
বেশী নেই-_তাড়াতাড়ি গোছগাছ ক'রে নাও--দধেরি নয় 
--মোটে নয়-_বুবলে? গাড়ী আন্তে চচ্ুম আমি।” 
সে গাড়ী আনিতে চলিয়া গেল। 

কিছুক্ষণ পরে একখান ছ্যাকৃড়া গাড়ী তাকিয়৷ আনিল 
এবং ধুপধাপ. শবে টিনের প্যাট্রা, সতরজী-জড়ানো 
বিছানা, হারিকেন, জলের কজো, গাড়ীর মধ্যে ফেলিতে 
লাগিল। নেড়ী বাবার কোলে অআর্দন্বরে বলিল, 
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গ্রচ্থণ করিয়া অধচ দেই জীবন স্বার! সমৃদ্ধ হুইক্া যৌবন ও মৌনরধোর 
জীবনে ফিরিয়। অ।দিতে চাছিলেন এবং 'বলাকার' আমর তাহার প্রথম 
আভা লা করিলাম। পূরবীতে যাহ! শক্তিতে, সৌন্দর্যে ও মাধূর্ধ্ 
দেখা ছিবে, 'বলাকার তাহার কথফিৎ পরিচয় লা ঘটিল। 

১৩২৩ সান্ছের বৈশাখের প্রথম খরদাছে নববর্ষের রুত্রাপকে জাহ্ব!ন 
করিয়া কৰি 'বলাকা” হুইভে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁর গর হইতেই 
কবিনজীবনে ধারে ধীরে একট! পরিবর্তনের ছুত্রপাঁত হইল। কি জানি 
কেন মনে হইতে লাগিল-_ক্ষীবন হইতে একট! জিনিন হারাইয়। গিয়াছে 
অথচ তাহাকে ফিরিয়া জা! পাইলে কিছুই আর ভালে! লাগিতেছে না। 
চারিদিকে বরা নিবিড় বন্ধনে জড়াইয়। আছে, এই পৃধিবীর সকল বন্ধ 
হার! এই জীবনকে তির়িয়। আছে, তাহাদের মধ্যে প্রেম ও সৌন্দর্যের 
অনুভূতি একমময়ে কবির পক্ষে বত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, তাহা 
যেন ছুল্প ভ ও ছুরধিগম্য হইয়! উঠিয়াছে-_অথচ এদিকে জীবনের দিনগুলি 
তূরাইয়! আসিল। শেষে কি এই ছুঃখ থাকিয়! যাইবে-_যার! 'আপন 
ছিয়ার পরশ দিয়ে" কবির হ্থাফয়ে 


* * সাব-সকালের গানের দীপে হালিয়ে দিলে জালে 
+ ক ক ক এই জীবনের নকল সাদ।-কালে 


বানের আলো-ছায়ার লীলা! * * * * সেইযে কবির 'আপন 
মানুষগুলি' ; তাদের সঙ্গলাভ, তাদের প্রাণের সাড়া হইতে 'এই 
জীবনের অপরাহু-বেলায়' বঞ্চিত থাকিতে হইবে ? না, চাই ন! গুড় তদ্বের 
গাকে-পাকে আপনাকে জড়াইতে, চাই ন| জীবনের রহস্য বুঝিতে, 
অধ্যান্ব-জীবনের নিগুঢ় ও ছুল্নভ জানন্ষের মধো নিজকে ডূবাইয়া 
রাখিতে । এর চাইতে জীবষের শেষ করট! দিন 'দিনের আলে! থাকিতে 
খাক্তে' এই হাদয়ের হুহ্ত্বম যার! তাঁদের হাতে হাত দি! গাহি! 
লই, যলিরা লই, 


“এই য। দেখা, এই য| ছে ওয়], এই ভালে! এই ভালো, 
এই ভালো! জাজ এ সঙ্গমে কার়া-ছাসির গঞ্জ! যমুনায় 
চে খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিধায়। 
এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে এই আলঙগ সকল অঙ্গে মনে 
পুণ ধরার ধূলো-বাটি ফল হাওয়া জল তৃণ্তরুর সনে। 


ইহাই “পুরবীপ্র গ্রথম কবিতা । বাঁসবিকই ত যে ধরার ধুলো 
মাটি কল হাওয়। জল তৃণ তরুর মধো এই জীবন গানে গন্ধে রসে রূপে 
প্রেমে আনন্দে সৌনদর্ষ্য ভরিয়! উঠিল তাহ! হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়! জীবন 
কতদিন বীচে? নীড়-হাড়। বিহঙ্গ ত আপন হনের আনন্দে মুক্ত 
বাতাসে উদ্ধার আকাশে সুধু উর্ধে আরে! উর্ধে অসীম আলোর 
বিচ্ছ,রিত গ্লোত্তির মধ্যে কোথায় যে উড়ির! বেড়ার কিন্তু সবার 
রী আলোর-আলোর বখন সফল জগৎ র্তীন্‌ হইরা উঠে তখন 
সেই হুছুর আকাশের প্রান্ত হইডে নীড়ের পাখী নীড়ের পানে 
উদ্থুখ হইয়াই ফিরিয়া আসে; অনন্ত জনীমের নেশা তাহাকে 
জার বীধিরা রাখিতে গারে না। এই ভাবি্াই কফি কৰি 'কানা- 
ছাসির, গঙ্গা-ঘমুনার সঙ্গমে জবার ফিরিয়া জাসিলেন ? যেধন 
করিয়াই যৌবনের নেই 'নুপ্ত দিগুলি'কে ফিরিয়া পাইবার আফাজ 
ক্রমেই ভাহার প্রবল হইতে প্রধলতর হইতে লাগিল । সেই জাকাজ্ার 
প্রথম ক্ছুরণ ত 'বলাক'তেই দেখা গিাছে--এবং 'বলাকা?র হু 
“পুরবীপড়ে তা'র শেষ চি রাখিয়া গিয়াছে “বিজ্বী* ফবিভাঁটিতে। 
এই ফবিভাটির ভাব ও ছন৷ যেন 'বলাকার' বুরেই গাঁথ! | তা'র কারগও 
আছে। পূরবীর প্রথম কবিতা ছাট ১৩২৪ সালে লেখা এবং তখনও 
কবি 'বলাকা'র জীবন” সীম! অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অভ 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কোন গ্রন্থে এ বাধৎ প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই তাহ। 'পুরবী'তে স্থান 
লা করিয়াছে, নছিলে 'পূরবী'র ভাব-ধারার সঙ্গে 'বিজরী' কবিতাটির 
কোন একা জাছে বলিয়া মনে হয় ন!। * 

শি ভে।লানাথে'র পর হইতে অর্থাৎ ১৩২৬ এবং ২৭, এই পরিপূর্ণ 
ছাট বংপর এবং ২৮ সালের ও ঈর্ঘ কতকগুলি মাস বঙ্গ বাণীর মুখর 
কৰিটি একেবারে স্তব্ধ নীরব হুইয়! রহিলেন। 

গুনিয়াছি একবার ছুই বৎসরে একটি মাত্র কবিত। লিখিয়াছিলেন-_ 
'নদী'। আর এইবার দ্বিতীয় বার। মানুষের জীবনের চিদ্তাধার! যখন 
এক রাঙ্গোর সীম। অভিষ্কম করিয়! অন্ত রাজ্যে গহনোদ্যোগ করে, 
তখন একদিকে বিচ্ছেদের ছুর্ভাবন1, অন্ভদ্কে সম্মুখে ভবিহাতের অম্প্ট 
প্রেরণা এই ছুইয়ে মিলির! যে সংশয় ও সংঘাতের হৃষ্টি হয় তাহাতে 
কবিচিত্তের প্রকাশ নীরব হুইয়! গড়। কিছুই আশ্চর্য নয়। 'গীতাগ্রলি? 
'গীতিমাল্োর নিবিড় অধ্যাতব্গৎ হইতে জীবন ক্রমেই দূরে সরিয়। 
আসিতেছিল এবং অতীতের সর্বব্যাপী প্রেষ ও সৌনদর্ধোর এক নুতন 
রূপ ক্রমেই দৃষ্টির সম্ুথে প্রসারিত হইতেছিল। এই পরিবর্তনের মুখে 
'বলাকা'য় বাহ! লাত করিয়াছিলেন তাহা! শুধু যৌবনের শক্তি এবং 
জীবন ও সৌন্বর্ধোর নিগুঢ় তন্ব- সহজ উপলান্ধ নয়। কিন্তু জীবনের 
গ্রতি বাহকে লক্ষ্য করি! মোড় [ফরাইয়াছিল 'বঙলাক।'র তাহার সন্ধান 
খিলিল না; জভুপ্তি রহিয়াই গেল। এই অতৃপ্তি ও সংশয় আরও 
বাড়িয়া উঠিল মহাযুদ্ধের জবসানে রণকলাত্ত পশ্চিমের ছুর্দাশ| ্বচক্ষে 
দেখিয়া! এবং কবিহাদর়ে উপল করিয়!। এই ক্ষমতামত এই্বধয- 
গর্বিত পশ্চিম, হস্ত্রসত্যতার কেন্রভৃষি পশ্চিম, জ্ঞান বিজ্ঞান ললিতকলার 
লীলাতৃমি পশ্চিষ-__এর! ত ষাহুষের প্রাপকে লইয়া ছিনিমিনি থেলিয়া 
পৃথিবীর বুকে ধন ও রক্ত ছড়াইয়া! যৌবনের তাৰ জীলায় মাতিয়াছিল, 
শক্তির অদ্ভুত বিকাশ দেখাইয়াছিল, কিন্তু এর! মঙ্গলকে, কল্যাণকে লাভ 
করিতে পারিল কি? জীবনের নিগৃঢ় রহস্ডও ত এদের কমজান! 
ছিল না, বিশ্বের কল্যাণকামী মহাল্মাদের শান্তি ও প্রীতির বাণীও ত এর! 
কম শোনে নাই, কিন্তু কিছুই ত এদের রক্ষ! করিতে পারিল না। কক্চি 
অবশ্য দেশে ফিরিয়া! আসিয়! সর্বাগ্রে একথা ত্বীকার করিলেন যে প্রাণের 
লীলার শন্ভুত বিকাশে, কর্ণ ও চিন্তার জগতে শক্তির ক্কুরণে 'পশ্চিম-জরী 
হইয়াছে? কিন্ত বাতি জীবনে কবিচিত্তের মধ্যে ভীহাকে এ কথাও 
স্বীকার করিতে হইল, প্রাণের গতি চাঞ্চল্য কিংবা! গুধু শক্ির ক্ষুরণে 
কল্যাণ নাই, জানন্দ নাই--জীবনের নিগুড় ভত্বোপলন্ধির মধেঃও নহি, 
প্রেম ও শান্তির রহসা-ঞচারের যয্যেও নাই । আছে, এই যে জীবনের 
জাশে-পাশে চারিদিকে ধুলো! মাটি ফল ফুল ভূণ নিজেদেরে বিলাইয়া 
দিয়াছে, ছাদি-কারায় ভর! এই বে মানব-নংদার চিরকাল ধরিয়। 
গড়াইয়া! চলিয়াছে, ইহানেরই মধ্যে। ব্যন্িজীবনের শান্তি ও 
ফল্যাণকে লাভ করিতে হইলে এই সংসারের বিচিত্র লীলার ঘধো, 
তা'র খতু উৎসবের মধ, তা'র দুখ ও দুঃখের মধ্যে, যে-কারণে 'দ্গ 
হইতে বিদায়” লইয়া! কবিচিত্ত এই ধরার স্বেছে পুষ্ট সকল প্রাণীর মধ্যে 


* প্রবীর সফিত। অংশে বাহ! ছাপ! হইয়াছে তাহ! এই জালোচনায় 


নিবিষ্ট হয় নাই। 
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ফিরিয়া! আলিয়াছিল তাহাদ্দেরই মধ্যে খুঁজিতে হইবে। মনের মধ্যে 
এই কথাটি যেখানে জাগিল সেইখানেই 'পুরবী'র হুট 

“সোনার তরী'র “রি “কিংযাপ্ধর্গ হইতে 'বিদার, 'চিত্া)” চৈভালী”, 
ক্ষণিকার' অনেক কবিভাতে দেখ! বায় এই ধরিত্রীর প্রতি কবির প্রাণের 
কি একট! অচ্ছেদ্া ভালবাসা4 টান-_তাহার সঙ্গে প্রেম কি নিবিড় ঃ 
এরই জীবনের এবং পৃথিবীর সকল বন্তই যেন কবির প্রাণে অপরিদীম 
বিশ্যয়ের উদ্রেক করিতেছে ; যাহ। কিছু দেখিতেছেন, 

“কিছু তুচ্ছ ময়স 
মকলি ছুল'ত বলে' আজি মনে হয়।” 
শ্ীন্থের খরত!প, বর্ধার মেঘ, শরতের রৌজ্র, সবুজ মঠ, হরিৎক্ষেত্র 

সকলের সঙ্গে তার কি বন্ুত্ব--প্রন্ততির নঙ্গে কি নিবিড় যোগ || কিন্তু 
বলিয়ছি, এ জীবন হইতে তিনি বিধায় লইয়াছিলেন। তার পরে 
কত নুদীর্ঘ দিবস কাটিগ! গিক্সাছে; এ বিচিজ্রতার জীবন হইতে 
নির্ব্ধানের পর জীবনের উপর দিয়। কত ভাবের বধী-প্রবাহ চলিয়! 
গিয়াছে; কিন্ত এতদিন পরে আবার সেই অভীত জীধনের কথ! মনে 
পড়িল কেন 1__কেন মনে পড়িল 


“শালবনের এ আচল ব্যেগে 

যেদিন হাওয়। উঠত ক্ষেপে 
ফাগুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়, 

যে-ছিন দিকে দিগন্তরে 

জাগ তে! পুলক কি মত্তরে 
কচি পাতার প্রথম কলকথায়, 

সে-ছিন মনে হতে! কেন 

এ ভাধারি বাণী যেন 
লুকিয়ে আছে হানয়কুঞ্জ-ছায়ে |" ( নাঁটার ভাক ) 


. কেন মনে হয় 'আর্বিনের কদল ক্ষেতে? কিংব| 'নীল আকাশের কুলে 
কুলে সাগরের চেউয্বের ভালে" সবুঙ্গের নিমন্ত্রণে কবির প্রাণের দাবী 
আছে । দ্বাবী যে এক সময় ছিল একথাও মতা, কিন্তু কবি নিক্গেকে 
নিজেই দোষী করিতেছেন, 

“কোন্‌ ভুলে হান হারিয়েছিলে চাবী ?” 
যে মাটা-জননীর কোলে তাহার জন্ম সেই কোল হইতে কে তাহাকে 
ছরণ করিয়া! লইয়াছিল ; তাই জাঙ্জ কে যেন কবিকে বলিতেছে, 


“বীধৰ-ছাড়। তোর সে নাড়ী 
মইবে না এই ছাড়াছাড়ি__ 
ফিরে ফিরে চাইবে জাপন মাকে ।” 
,  কবিও এতছিন 'নানা মতে নানান্‌ হাটে" নানান্‌ পথে হারাণে! 
কোল খু'জিয়া-খু'জিয়! কেবলি ঘুরিয়! মরিয়াছেন। এতদিন পরে আবার 
তাহার সন্ধান বিলিল। 





“আজ ধরণী আপন হাতে 
জন দিলেন আমার পাতে, 
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে, 

আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে 
নিঃশ্বাসে যোর খবর আসে 
কোথায় জাছে বিশ্ব্গনের প্রাণ।” 


উপরে 'পুরবী'র যে-কবিভাটি উল্লেখ করিয়াছি, ভাহারই অনুক্নপ 
ভাবটি প্রকাশ পাই্াছে “লীলানছগিনী'তেও । জীবনের যে প্রিয়তম! 


ুস্তক-পরিচয় 


৭৯৯ 


লীলাসঙ্গিনী কবিকে একা ফেলিরা! রাখিয! চলির! গিযাছিল,আজ আবার 
তাহার বন্ধুকে মনে গড়িয়াছে। সেই ফবেকার পুরাতন ঢেনাহুরে আবার 
আসিয়! সে কিন্বিণী বাজাইল--সে-শক্বে কবি হুয়ার-বাহিরে জাসিয়! 
যেই চাছিলেন জমনি তাহাকে চিনিয়! লইতে পারিলেন। এই লীলাসঙ্গিনী 
অতীতের দেই মধুর দিনগুলিতে কতদিন কত লীলার "ছলে আসিয়া 
কবিকে বারবার দেখ! দিয়! গিয়াছে--তার কন্ধণ-বন্ধারে কবির বদ্ধ 
ছুয়ার কতদিন খুলিয়! গরিয়াছেঃ বাতাপে-বাতাসে ভার ইদার! ভালিয়! 
আমিয়াছে, কখনও 'আমের নব মুকুগের বেশে' কখনও নৰ মেঘভারে, 
কত বিচিত্র রূশে চঞ্চল চাহনিতে কবিকে বারেবারে তুলাইয়াছে-_ 
এতদিন পরে আজ সকল কথাই কবির মনে পড়িয়া! গেল। শুধু 
কি তাই-_কত প্রশ্ন যে বুকের দখো উতল! হইয়! উঠিল-_ 





শএলে| চুলে বছে এনেছে! কি মোছে 
সেদিনের পগিমল? 
বকুল-গঞ্ধে আনে বসন্ত 
কবেক।র স্থল ?" 


এর পরেই হুন্দর একটি সনেট-_শেষ অর্থা ঃ সেখানেও এ একই 
কথা। যে-কবিকে গুতাষে 'মাহেত্রক্ষণে প্রথষ নিশান্তের বাণী 
শুনাইয়ািল, যে তীহাকে এই 'নিখিলের আনন্ব-মেলার” ডাকিয়া 
আঁনিয়াছিল, যে 


“দিল আনি? 

ইঞ্জাশীর হাসিখানি দিনের খেলার 

প্রাণের প্রাঙ্গণে ; যে হুনরী যে ক্ষণিক! 

নিঃশব্বচরণে আসি? কম্পিত পরশে 

চম্পক-অঙ্গুলিপাতে তক্র।-ঘবনিক! 

সহ্াম্ো সরায়ে দিল, দ্বপ্রের আলনে 

ছোরাল পরশমণি জ্যোতির কিক ; 

অন্তরের কঠছারে নিবিড় হরযে 

প্রথম ভুলায়ে দিল রূপের মণিক1--” সেকবির 
জীবন হইতে কোথার খলির়। পড়িগ, কোধার আক্মগোপন করিল। 
জখচ জাঙজগ তাহাকে ন! হইলে ত জার কিছুতেই চলিতেছে না, জীবন- 
সন্ধ্যার একবার তাহার দর্শন, একবার তাহার নিবিড় আলিঙ্গন চাই । 
তাই সব-কিছু তুচ্ছ করিয়। প্রি়তমের সন্ধান 


“এ সন্ধার অধ্ধকারে চলিনু খু'জিতে 
সঞ্চিত জক্রুর অর্থের তাহারে পুজিতে 1” 


যাহাদের সঙ্গে ার অতীত জীবন জড়াইনা! ছিল, তাহাদের কতঙ্গন 
জাজ মন্ধা-বেলায় কারের কক্ষকোণে?জালিয়। উ'কিবু'কি মারিতেছে-_ 
হাতছানি দিয়! ইঙ্গিত করিতেছে । চোখের সমুখ দিয়! 'বকুলবনের 
পাখী, উড়িয়া যাইতেছে; কৰি তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন-_তুমি ত 
এক সময়ে আমার মনোগ্গগতের মধ্যে উড়িয়। বেড়াইতে; আঙগ যে 
আমি তোমাকে ছাড়ি দূরে চলিয়া আসিয়াছি, তার বেদনা কি তোমার 
বুকে বাজে নাই 1_মামি যে তোমায় ভালবাদিতাম | জাবাছ়ের 
জলগরা৷ মেঘের খবর কি তুমি বলিতে পার-_সে কি আমার জাশায় 
উন্মুখ হুইয়! থাকে না? নদীর কলতানে জামার অভাবের বেদনা! কি 
বেনগুরে বায়ে না; আমি হারাই! গিয়াছি বলিয়া! কাহারও আখি- 
জলে বুক ভাসিয়! যায় নাই? 





*শোনে। শেনে। গুগে। বকুলবনের পাখী, 
সেদিন চিনে, জাজিও চিনিবে ন! কি? 
গার ঘাটে বদ্দি যেতে হয় এইবার 
থেয়াল-খেয়ার পাড়ি দিয়ে হবে! পার, 
শেষের পেয়াল! তরে” দাও ছে আমার 
স্থরের নুরার সাকা 


একদিকে এই বেছনাময় আবুলঙ! আর একপ্লিকে বিশ্বাসের দীপ্তি 
আমি ত এই বিশ্বের উচ্ছ!সত আনন্দের পরিপূর্ণ অনুভূতির 
২০৮50 পাইলাম, নছিলে এই জীবন-সন্ধ্ার 'পঁচিশে 
শাখ; 
“পীত উত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণ দেবতার 
স্বহত্তে সাজ্জত উপহার 
নীলকাস্ত আকাশের খাল! 
তারি পরে ভূবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়াল!” 
সাঙ্গাইয়! আনিবে কেন? 
এর পরে জামি যে কবিতাটির উল্লেখ করিতে চাই, কবি তাহার 
নাষকরণ করিয়াছেন তগোভঙ্ন । এই অপূর্ব কবিতাঁটিকে ছন্দে এবং 
ধ্বনিতে, শম্বণজ্জায় এবং বর্ণনাভঙ্গীতে ভাবের শুক্ষ প্রকাশ এবং 
অনুভূতিতে উর্ব্শীর সহিত একাসনে স্থান দিতে আমার একটুগ দ্বিধা 
নাই। উর্ধবশীতে কি শক্তিতে অথচ কি সংঘত কৌশলে শব দ্বার! 
ধ্বনিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, অপূর্ব কল্পনায় ভাবকে রূপদান করিয়া! কবি 
দৌন্ধধ্যের তীব্র অথচ শান্ত ওনির্বল অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়াছেন। 
“তগোভছ্ে”ও প্রকাশ-তঙ্গী একই কিন্তু অনুভূতি হইতেছে তারুণ্যের 
সঙ্থানন্ধ প্রাণশক্তির। কি করিয়া! এই অপূর্ব বর্ণনাচাতুধ্য ও প্রকাশ- 
ভঙ্গী এতদিন পরে পুনরায় করিলেন তাহা বাস্তাবিকই বিশ্বরকর। 
“তপোতক্নে” কবিগুরু যাহ! বলিতে চাহিয়াছেন আমার মনে হয় তাহা 
এই 2 
কালের অধীশ্বর মহেশ্বরের হিসাবের খাতার ত মানুষের জীবনের 
প্রত্যেকটি দিনের কথাই লিখা থাকে। তিনিকি কবির 'যৌবন- 
বেদনা-রমে উচ্ছল দিনগুলির' কথ! ভুলিয়া! শিয়াছেন ? ,সদদিনগুলি 
কি অবস্বে ভাদিয়া গরিয়াছে, ন! 'শ্বেচ্ছাচাবী হওয়ার খেলার নির্ধাম 
হেলায়” বিশ্বতির ঘাটে ডূবিয়। গেল? একদিন সেই যৌবনের দিনগুলি 
গ্রাথণক্িতে কি পরিপূর্ণ ছিল-_তাহার৷ তোলানাথের রত্ররূপকে 
মৌন্দধ্যে সাজাই! দিয়াছিল, ভঘবরু-শিল্প। কাড়ি! লইয়া! হাতে অগ্রিরা 
বীশরী তুলিয়৷ দিয়াছিল; ভার তগস্যাকে 'গীতরিক্ত হি মরুদেশে' 
নির্বাসিত করিয়। সননযাদের অবসান করিয়া দিয়! বিশ্বের ক্ষুধার 
জ্যোতির্শয় হুধাপান্্রটি তীহার সম্মুখে তুলিয়। ধরিয়াছিল। মহেস্বয়ের 
এই মব লৌন্দরধ্রূাপই কবি-হদয়কে প্রেমে ও গানে, রসে ও সৌন্দর্য্য 
ভরিয়। দিয়াছিল। কিন্তু কবির যৌবনের ছিনগুলির সঙগে-সঙ্গে 
ভোলানাথের এই নব ম্নপকে কে সংহ্রণ করিয়া! লইয়াছিল? 
নটরাজের তাগুব নৃত্যে 'অগ্গীত সঙ্গীতে' “ক্র সঞ্চয়ে? পরিপূর্ণ 
জ্যোতিরর হুধাপাত্রটি কি চূর্শবিচূর্ণ হইয়া গেল? কবির যৌবনের 
লুপ্ত দিনগুলি কি নিঃখ কাল-বৈশাখীর নিঃশ্বাসে আকুলিয়! উঠিল? না, 
সে দিনগুলি লুগ্ড হইয়া! যায় নাই; মহেশ্বরের প্রেম ও লৌনরধের 
চিরস্তন রূপও নিঃশেধিত হয় নাই-_আছে তার! ; 
“ছে নে, আছে তার! ; নিয়েছে। তাদের সংহরির! 
নিগুঢ় ধ্যানের রাতে, নিংশকের মাঝে সন্বরিয়া 
রাখো! সঙ্গোপনে।” 


প্রবাসী-_চৈত্র, ১৩৩২ 


| ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
যৌবনের সেই অকারণ-আনন্দ-উল্ভামে সৌন্দর্যোর সেই উচ্ছসিত 
জানন্দ-বেগ 'তপহ্ডার নিরদ্ধ নিংস্বাদে' শান্ত হইয়। আছে। কিন্তু এ 
তপস্যা নি চিরকাল স্থানী হইয়! থাকিবে? যৌবন কি চিরকাল বঙ্গী 
হুইয়! থাঁফিবে ;_এর কি অবনান হইবে না? হইবেই--এ তপন্তার 


“চঞ্চলের নৃতাক্রোতে আবার উন্মত্ত অবসান 
সন্ত উল্লাদে। 
বন্দী যৌবনের দিন 
আবার শৃঙ্থলহীন 
যারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উদ্চ কলোচ্ছাসে ।” 


কবি এতগস্যাকে স্থায়ী হইতে ছ্িবেন না; তিনি যে তপোতজ 
ছুত, খর্গের চক্রান্ত । ভোলানাথের ছগন! তিনি জানেন ; সেই শুষ্ক 
বঞ্ষলধারী বৈরাগী তগস্যার জাড়ালে আত্মগোপন করিয়! সুন্দরের 
সাধক কবির হাতেই ত পরাজয় কানন! করিতেছে । সেইজস্যই 
"বারে বারে তারি তৃণ সম্মোহনে শরি? দিব বলে' 
আমি কবি সঙ্গীতের ইন্রঙাল নিয়ে আসি চলে? 
স্ত্তিকার কোলে ।'" 


মহেস্বরের তপস্যা তখন ভাঙ্গির! বারঃ তার চিতাঙন্ম, বিভৃতি 
সমস্তই খসিয়। ঝরিয় পড়িয়া যায়, পরিবর্তে দবেখ! দেয় পুল্পমাল!। " 
বহুদিন বিচ্ছঙ্নের পরে কবির প্রসাদে জবার উমার সঙ্গে ঙার মিলন-_ 
সেই মিলনের বিচিত্র ছবি কবির বীণায় আবার সুর জাগায়; আর 
“কৌতুকে হাসেন উম কটাক্ষে লক্ষিয়! কবিগানে 
সে হাদ্যে মন্ত্রিল বশী স্শরের জয়ধ্যনি-গানে 
কবির পরাণে।” 


গধূ অপরূপ কাব্যহিণ দিকে হইতে ন! দেখি! এই কবিতা- 
টিকে যদি রবীন্ত্রনাথের কবিচিত্তের উপর প্রতিফলিত করিয়! এই কথ! 
বলি যে “তপোডঙ্গে* কবিগুরু নিজের ভপস্যাও ভঙ্গ কিয়াছেন তবে 
খুব ভুল করিব কি? আমার মনে হয় কবিগুরু মহেত্বরের তগোতলের 
আড়ালে নিজের এই “নিত্য নূতন্রে লীলা! চিত্ত ভরিয়া” দেখিবার 
আকুলতার অম্পষ্ট আবরপটি ছিন্ন করিয়! একেবারে আপন নর্াবাণী টি 
ব্যক্ত করিলেন। 

কবিচিত্বের এই পরিবর্তনকে শুধু ভীহার কাব্যকথার মধোই খুজিলে 
চলিবে না । ভাব ও কথ! যে-রূপ ধরিয়া, যে ছন্দে ও ধ্বনিতে জন্ম প্রকাশ 
করে, তাহার মধ্যেও নেট! লক্ষ্য কর! বার়। “তপোতজ্ে*ঃ আমি 
ভাহ! বলিতে চেষ্টা করিয়াছি । গুধু সেই কবিতাটিতেই নয়; “পুরবীণ্র 
অনেক ঝবিভাতেই সে আভাস অতি হুপরিশ্ফুট। “সাবিত্রী,” আহ্বান,” 
“সমুদ্র,” “খাত” প্রস্তুতি কবিতা কিছুতেই “বর্ধশেষ” “সমুক্ধের প্রতি, 
“রাজি,” “এবার ফিরাও মোরে” প্রভৃতির কথ। ল্মরণ করাইয়! ন! 
দিয়! পারে না। বাস্তবিক 'পুরবা। পড়িলে মনে হয় ছন্দের জগতেও কবি 
জাবার ফিরিয়া! আঁসিলেন। “বলাকা'তে অবশ্ত একট! নূতন স্ব 
প্রথম শৃষ্টিলাত করিল; তার হধো একট! বিপুল শঙ্ধি, উদ্দাম 
গ্রতিবেগ, যাহা! আছে যাহা পাইয়াছি নেই জান! সীমার মধ্যে বন্ধনের 
একট! চঞ্চল অতৃপ্তি, নেই অতৃত্তির হাত হইতে মুক্তির বদ্ধনবিহীন 
আবেগ ও উচ্ছাস সমন্তই প্রকাশ গাইয়াছে, শুধু ছলে নয়--ভাবেও। 
কিন্তু তৎসন্েও' কিমের যেন একটা অভ্ভাবও ভাহার মধ্যে রহির! 
গিয়াছে। 'বলাকার' ছন্দ-গতিতে ও শক্তিতে মনটাকে বর্ধার পার্বতা 
নদীর মত উদ্দাষ বেগে ঠেলিয়া লইরা যায় কিন্ত শরতের ভরা নদীর 
যেমন শান্ত, সংঘত গম্ভীর অথচ ক্রতগতির তরঙ্গারিত লীলা আছে 





৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


শাশপাশিাপিশতল ৮০১ 


এবং তার চল।র মধ্যে ঘে-মাধূর্যা আছে দেই লীল। ও মাধুর্য তাহাতে 
নাই। ছন্দের এই লীলা! ও মাধুর্যোর জগৎ “'বনাকার" দানেঞ্মমৃদ্ধ 
হইয়। 'পুরবীর” কবিতাগুলিতে পুনরবক্কার লাত করিল, ইহাই ম্মামার 
বিশ্বান। 
আমি এতক্ষণ বাহ! বলিতে চেষ্ট। করিয়াছি সেই কথাটি নানাস্থ।নে 

কবি হইতে বিচিত্ররূপে আপনি বাজ হইয়! পড়িয়াছে। আনন্দে 
সৌন্দধো এক সময় যে জীষন পরিনত হইয়াঞ্চিল, জীবনের সেই 
আনন্দ ও সৌন্দর্য কোথায় হারাইয়! গরিয়াছিল-__নাঞজ তাছ। জীবন- 
সন্ধ্যায় অতি ধীরে নিঃশবা পদসঞ্চারে আবার আপিয়! গ্লোপশে কবির 
সবের ও রূপের রাঙ্গোর মধ্যে গ্রবেশ করিতেছে । বড় জর কণিকার 
মতো! দেছিনের সেই ত্রস্ত আঁখি-ধুগল ন্থনিবিড় তিমিরের তলে ডুবিয়। 
গিযলাছিল-_ছুঙ্গনের জীবনের চরম অভিপ্রায় সেদিন পুর্ণ হয় নাই-_) 
মদ তাই 

“খোলো খোলে হে আকাশ, স্তব্ধ তব শীল ববনিক! 

খুঙ্গে নিতে দাও নেই আনন্দের তারানে! কণিক।। 

কবে মে যে এদেছিগে। মামাব হৃদয়ে যুগ।সুরে 

গোধুলি-বেলার পান্থ গনশুন্ত এ মোর প্রান্তরে 


লয়ে তা'র তীর দীপশিখ। 
দিগন্তের কেন্‌ পারে চ'লে গেলো আ।মার ক্ষণিক1।” 
ক মু চে ম ধু চর চর 
কু ঞ ও চে 


“আজ দেখি দেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বানি তা'র 
অ।মার গানের ছন্দ গোপনে করিছে অধিকার, 
দেখি তা" অদৃষ্ঠ অঙ্গুলি 
স্বপ্-অশ্র-সরোবরে ক্ষণে-ক্ষণে দেয় ঢেউ ভুলি" । (কণিকা) 
তা'র পরে “খেলা” "কৃতজ্” প্রভৃতি কবিতায়ও এই একই কথ।। 
“কৃতজ্ঞ” কবিতাটি ভারি চমৎকার একটি সরল মাধুধ্য এবং করুণ সৌগধো 
ভরিয়া উঠিরাছে ; অতীত জীবনের ছোটে।-খাটে। স্বৃতিগুলি কবিকে কি- 
রকম বেদন! দিতেছে এই একটি কবিত! পড়িলেই তাহ! বুঝ! যাইবে। 
কোন অতীত দিনে কবেকার সেই প্রিয়! কবিকে তা'র শেষ চুগ্ধন 
দিয়! গরিয়াছে। কবি এতদিনের বিচ্ছেদে তাহ! ভূলিয়। গিয়াছেন। 
আজ বখন আবার তাহাকে মনে পড়িয়াছে তখন বড় আকুল হ্বাদয়ে এই 
বিশ্বৃতির জন্ত ক্ষম! চাছিতেছেন | সেই শেষ চুম্বনের পরে কত মাঁধবী- 
মঞ্জযী ধরে-খরে শুকাইয়। পড়িয! গিয়াছে, কত 'কপোতকুজন-মুখারত 
মধ্যা₹্"' কত 'সঙ্ধা। সোনার বিশ্বতি আকয়া দিয়, কত 'রাত্ি অল্পষ্ট 
রেখার জালে আপন লিখন আচ্ছন্ন করিয়া? প্রতি মুহূর্ত 'বিশ্বৃতির জাল 
বুনিরা? দিয়! কাটিয়। গিয়াছে । দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে কবি বদি তার 
প্রিয্াকে ভুলিয়া! শিয়াই খাকেন__আজ তা'র জন্ ক্ষম! চাছিতেছেন। 
তবু একদিন এই প্রিক্/! কবিকে আলিঙ্গন করিয়াছিল বলিয়ই গানের 
ফদলে কবি-লীবন ভরিয়। উঠিয়াছিল-_“আজে। তার শেষ নাই; তার 
পরশ আজ আর নাই কিন্তু কি যে 'পরশমণি” কবির অন্তরে সে রাখিয়া 
গিয়াছে বার কল্যাণে 
পক * বিশ্বের অমৃত ছবি দেখ! দেয় মোরে 
ক্ষণে ক্ষণে- অকারণ আনন্দের নুধাপাত্র ভ'রে 
আসারে করায় গান। * ৮ € 
আঙ্জ নে প্রিয়! আর নাই তবু তার স্বাতি কবির বক্ষলগ্র হুইয়াই 
আছে. 
“আজ তুমি জার নাই, দুর হ'তে গেছে! তুমি ছুরে 
* বিধুর হয়েছে দন্ধ্য। মুছে-যাওয়! তোমার সিছুরে। 
১০১--৮ 


পুস্তক-পরিচয় 
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সঙ্গীহীন এ জীবন, শৃন্তঘর ₹য়েছে লীন, 
সব মানি, সব চেয়ে মাশি তুমি ছিলে একদিণ।” 


এই কবিস্তাটির করুণ মাধুধোর তুলন! 'পুরবী'র আর একটিতেও 
আছে বলিয়। মনে হয় না। 

*পুরবীর' 'পথিক অংশে" যে-কবিতাগুলি গ্রধিত হইয়াছে তাহা ১৩১১ 
দালে মুবোপ ও দক্গিণ অ|মেরিক। ভ্রগণের দময় লেপ! ; কিন্তু এই কথ।টি 
জ।ন| ন। থাকিগে কিংবা! কণিভার নীচে" আগডেগু জাহান সথব।“বুয়েনে।স 
এয়ারিন" লেখ।টি ন1 দেখিলে (কিছুতেই বুঝিবার ইপার নাই, এই মহজ 
নুন্দর যাধুধাস্য় কবিঃ।গুলি জ।ঞঠাঙ্দের শির্ন কঙে কিংবা! পশ্চিমের 
জণনংখাতের উন্নত কৌলাহলেন মধো বগির। লেখ। ন| বাংলাদেশের খাল, 
বিল, নদী, বট, শাল, গালাপ, খুই, বেলা, কবীর চিরপগিচিঠ আবেষ্টনের 
অধো প্রপু। কিশোর প্রেম, খন্ভিতা 'শেবদদন্ত' গতৃতি যে কোনে! 
কনিত। পড়িলেই একপ।র সঠাত। প্রমাপত হইবে। স্থান ও কালের 
সকল বাঁধ। অতিক্রম কিয়! রবীন্রন!ঘে কবিচিত্ব কি কিয়া মবর্ধদাত 
টিরপারচিত গুহের হনধুর আবেষ্টনের মধ্যে বিহার করির ও একই 
সঙ্গে সমপ্ত বিশ্বানুডৃতির নঙ্গে যোগরগ! কারিয়। চলে ৩151 বাস্তাবক$ 
বিশ্ব উৎপাদন না করিয়। পারে ন।। 


চাপাড মালাল' কিংব। “বুয়েনে।স এয়ারিসোও আত তুচ্ছ 'অ।ফশ্'” 
এবং "মুই যে কবিচিত্তের ল্মগণ ও ভালোব!ন! আকর্ষণ করিয়াছে ইহা 
বিন্ময়কর লয় কি? 


অতীতের সৌন্দর্ধা ও রগগ্ুর! দিনগুলিকে যখনই কিরিয়! পাইবার 
ইচ্ছ। মনের মধো জাগিয়াছে তখনঠ ও।'র সঙ্গে সঙ্গে শেষের সুরটিও 
অতি করুণ বন্কারে জাদয়ত্স্বীকে পীড়ন করিয়াছে । এ$ পাড়া, এই 
বেদনা সবচাইতে তীক্ষ ও তীর হইয়! দেখ! দিয়াছে "লীগ।মঙ্গিনীপ্ভে। 


“পিরতম1 লীলাসঙ্িনী এই ভীবন-সন্ধ্যার আবার আগিয়। চিত্ত- 
ছুয়ারে হান! দিয়াছে ; কিন্তু এতদিন পরে বেল1-শেখে সে যে আদল 
তাহাকে আমি বরণ করিয়! ঘরে লইতে পারিব কি--পারিলেও আর 
কতদিন! 


"দেখে! না কি হার, বেল! চলে বায় 
সারা হয়ে এলো! দিন। 
বাজে 'পুরবীর ছন্দে রবির 
শেষ-রাগ্সিণীর বীণ,। 
এতদ্দিন হেখ| ছিনু শাদি পরবাদী, 
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বশী 
আজ সন্ধা।র গ্রাণ ওঠে নিংস্বাপি 
গান] উদাসীন |” 
"এবার কি তবে শেষ পেল হবে 
নিশীথ অন্ধকারে ? 
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুজি 
অমাবস্যার পারে ?” 


আবার “বৈতরণী”তে--কতবার মরপ-সমুদ্রের খেয়।র তরণী 
-_ এসেছিলে! এট ঘাটে আমার এ বিশ্বের আলোতে। 
"নিয়ে গেলো কালহীন তোমার কালোতে 
কত মোর উৎসবের বাতি, 
আমার প্রাণের আশা, আমার গানের কত সাখী, 
দ্বিবসেরে রিক্ত করি+ তিক্ত করি' জমার রাত্রিরে। 
,সেই হ'তে চিত্ত মোর আশ্রয় নিয়েছে তব তীরে ।” 
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কবির হায়ের একদিকে এই স্থতীব্র বেদনাবোধ এবং অন্ত গ্রিকে 
ব্যধাদীর্ঘ হদয় লইয়। শেষ দিনটির জ্ত নীরব প্রতীক্ষ/--ইহা! গাঠকফেও 
পীড়িত না৷ করির়! পারে কি? বাংলার যে কৰি অর্থ শতাবী ধরিয়া 
বিশ্বের রমপিপান্ছ চিত্তকে রসে গানে গন্ধে দৌন্ব্য্যে তরিয়। দিয়াছেন, 
যিনি জনাগত যুগের জন্তও রসের পেয়ালা অফুরস্ত হুধায় পূর্ণ করিয়া 
রাখিয়াছেন তিনি আজ পরপারের হাজার জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন 
করিয়া! রাখিতেছেন _ইহার চিন্তামাত্রই আজ অনুরক্ত পাঠকের চিন্তকে 
বেদনাত করিয়! তুলিতেছে। তথু মনে হইতেছে এই জীবন-মন্ধযায় 
ও রোগ ও জয়ার পীত উত্তরীয়েব অন্তরালে যে সবু্ হাদয়টির গরিচয় 
আমর! নুদীর্ঘকাল ধরিয়। গাইতেছি, দেই চিরনবীন হাদর শীতের 
কুয়াদাপাতে এত সহদ্দে পীবর্ণ ধারণ করিবে না; বসন্তের দক্ষিণা 
বাতাস আবার ভীহার প্রাণে দোল! দির! হর জাগাইবে ; সে নুরে কত 
অকালজরাপ্রস্ত প্রণ আবার পুলক-সঞ্চারে মাতির! উঠিবে। 


শ্রী নীহাররঞ্ন রায় 


সন ১৩৩৩ সালের স্বাস্থ্য-ধর্ম গৃহপপ্রিকাঁ_ 
মম্পা্ক এ কার্তিকচজ্জ বন, ৪৫নং আমহাষ্্রীট কলিকাতা! খাস্থাধর্দ 
সঙ্ঘ হইতে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ আনা, ৪৩১ পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ণ । 
সুন্দর পয়ার ছন্দে স্থাস্থা-বিষয়ক অনেক জাতব্য বিষয় দেওয়| 
হইয়াছে। এতদৃব্যতীত সংব।দকোষে সাধারণের নান! প্রয়োজনীয় বিষয় 
মরিবেশিত হুইয়াহে। এত এল্সমূল্ে এমন প্রয়োঞ্জনীয় পত্রিক! বাহির 
করিয়া! কার্তিক-বাবু দেশের উপকার করিয়াছেন। প্রত্যেক বাঙ্গ।লী-গৃহে 
একধও রাখ! কর্তবা। 


ছেলেদের চিত্তরঞ্জন-জীবনী ।-_ী শোভন! ঘোষ । 
লগ্মীবিগান প্রেমে অপূর্ব কৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত ৩৫ পৃষ্ঠা, মূল্য 
ছয় আন] । 


ছেলেদের হন্ত মহ প্রাণ চিত্তঃপ্রনের সচিত্র জীবনী । বইথানি ভালে! 
ইইয়াছে। 
হজরতের বাণী-খাহাদত আলী খা কর্তৃক সন্কলিত। 
প্রকাণক মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াছিন আলী খা, বি-এ, সমনপুর, গাংশ! 
৪ পৃষ্টা, মুলা পাচ আন|। 


হগরত মহশ্বদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাহার বাণী। গ্রন্থকার 
বাঙ্গালী পাঠকের কাছে মুদলমান ধর্বের সারসংগ্রহ একটি গু পুস্তিকার 
ধরিয়! দিয়াছেন। 


শিবপৃজা-পদ্ধতি-_পরমহংদ প্রমৎ প্রণবানন্দ স্বামী 
উপদিষ্ট। আদিম। মন্দির হইতে গর যোগেক্্নাথ রায় জ্যোতিঃ-লাস্রী 
কর্তৃক সম্পদত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান বহমতী সাহিতা মন্দির, 
১৬৭ নং বহুবাঙ্জার দ্রীট, কলিকাত1। ১৪ পৃষ্ঠা, দাম ছুই আন!। 

এই পুস্তিকাধানিতে শিবপুণা-পদ্ধতি, আচমনমন্ত্র, প্রপব-জাবাছন, 

গায়ত্রীমন্ত্র ও পতান্টক মন্ত্র সন্্িবেশিত হইয়াছে 

মিলন-নাটিক। গদনাকুমার চত্্তত্তা। বর্ধমানের প্রত্যেক 
পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। ১৪ পৃষ্ঠ! দ'ম ছুই আনা। 


প্রবাসা-_চৈত্র, ১৩৪২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খু 


স্মৃতিপৃূজা- কেবিভাগৃস্ক) পরী অযদাকুঘার চত্রবন্তা প্রণীত 
প্রকাশক হিতৈষিণী সঙ।, পুরাতন চক, বর্ধঘান ২৮ পৃষ্ঠ, দম ছুই 
আন! । ছুই একটি কবিত] বেশ ভালো। 
সঃ 


এন্দ্রজালিক--& হুরেণচন্র চক্রবর্তী! প্রকীশক গ্ররামেশবর 
দে প্রবর্তক গাব,লিশিং হাউস, বোঁড়াইচগ্ীতলা, চণননগর। ১২৭ 
পৃষ্ট। ৷ উত্তম কাগঙ্গ ছাপ। ও বাধাই। মূল্য পাঁচ দিক! । 
লেখক নিগ্েই ধ্রঙ্গালিক । লোনার কলমের স্পর্শে তুচ্ছ বিয়কেও 
কল্পনার কুহকে জড়াইয! অপরূপ মোহন করিয়। তুলিয়াছেন। এই 
পুস্তকে ১৫টি ছোটো গল্প আছে। সেগুলি ঠিক গল্প নয়, কতকগুলি 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত কিক! শ্রেণী, কতকগুলি গদ্য কবিত| ; 
গড়িতে-পড়িতে মুগ্ধ হইয়াছি, মুগ্ধ হইয়। পড়ি! গিয়াছি। ভাষা ভাব 
ত্গী মনোহর । যিনি পড়িবেন তিনি মুগ্ধ হইয়! বলিতে বাধ্য হইবেন-_ 
বাঃ। বাহার! উচ্চ সাহিত্যের মধুররদার্াদ করিতে চান তাহাদিগকে 
এই বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি। 
কমলাকাস্ত-_বঙ্ষিমঃন্ত্র চট্টোপাধার প্রপীত। প্রকাশক 
প্র রামেশ্বর দে, চন্দননগর। দেড় টাক।। ই 
বাংলা-সাহিতোর প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক অমর বন্ধিমচত্্ের শ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থ অমর কমলাকান্ত। প্রকাশক মহাশয় এই মপূর্ব গ্রন্থধানি হুন্দর 
শোন সজ্জা প্রকাশ করিয়! সাহ্ত্যামোদীর ধল্তবাদ নর্জন করিয়াছেন। 
ছপ| কাগঞ্গ বাধাই সবই এন্দর নুরুচিনঙ্গত হুইয়াছে। বন্ধিমচণ্রো় 
কমলাকান্তের দণতরের পুনঃপরিচয় দির! বাঙালী পাঠক-পাঠিঞাদের 
অপমান করিতে চাছি ন| ; যাহার! ন! পড়িয়াছেন তাহার! স্বর ইহা 
গাঠ করিয়া শিজেদের লক্জ| ও দন্ত মোচন করিবেন। 
| চারু বন্দ্যোপাধ])!য় 


ভারতের নবজন্ম--ই অরবিন্দ খোষ। প্রাপ্তিহান_ 


ক্যালকাটা গাবলিশান, ১১1৭ হ্বারিসন রোড, কলিকাত| | মূলা 
১০1 ১৩৩২। 

যুক্ত নলিনীকান্ত প্রপ্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের 
“দি রেনেনাদ ইন ইঙ্ির!” নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। 
যেদব বাঙালী পাঠক ইংরেজা জানেন ন! তাহা! এই জনুবান- 
্সথস্বার। অরবিন্দ বাখুর ভাবধারার সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। 
অরবিন্দ-বাবুর আধুনিক কালের ইংরেজী রচন! এরগ রীতিতে লেখ! যে 
সাধারণ পাঠকের পক্ষে জাবগ্রহণ কর! ছুরূছ। যে-সে অনুবাদক হৃছত 
সাহার ভাব বুঝিতে ন| পারিয়। তুল অনুধাদ করিতে পারে, কিন্ত 
ভাহারই একজন শিষ্য বধন এ-কাজে হত্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন তাহাকে 
দুল বোঝার মন্তাবন! কমিয়! গেল। তবে নলিনী-বাবুর “'প্লপায়ন” 
“রূপবোদধা” প্রসৃতির কথাগুলির অর্থ সাধারণ পাঠক কি বুঝবে 
বলিতে পারি না। মোটের টপর, অনুবাদের ভাব! বুঝিতে ফোনো 
কষ্ট হয় না, তবে পাদবিস্তাসরীতি ইংরেজী ও ফ্রেঞ্রীতিই অনেক স্থলে 
অনুসরণ করিয়াছে। বইখানির ছাঁপ! খুবই তাঁলো, তবে প্রুফ. দেখার 
ভুল এত বিস্তর রহিয়াছে যে পড়িতে বড়োই অন্থবিধা হয়। মূল 
্রস্থকারের যতামত-সন্ঘত্ধে কিছু আলোচন| করিলাম না, কারণ 
তাহার স্থল এই "পুস্তক-পরিচয়” নহে। 

জানতিঙ্ষ 





কলিকাতায় প্রথম ইংরাজের ফ'ণাসী 


লর্ড, এলগিনের শাদনকাল একটি ঘটনার জন্য চিরম্মরণীয় হইয়। 
থাকিতে । সে-ঘটন! ভাহার সমদর্পিত1 ও স্কারপরতার উজ্জ্বল সাঙ্গ 
দেয়, আমর! সংক্ষেপে সেই ঘটনা-বিবৃত করিব। 

সআটের ৯২ সংখ্যক রেজিমেন্টে জন্‌ রাডংনামক এক ২৫1৩, 


বৎমর বয়স্ক ইংরাজ-সৈনিক ছিল। অপর-এক রেজিমেন্টের গেলিকে। 
ও পটজর-নামক ছুইজন উচ্চপদস্থ কর্ণচারী জ্বদর গ্রহণ করিয়া 
নিউজিল্যা্ডে গমন করিবার উদ্যোগ করেন এবং অর্থনথার! মুক্ষ করিয়। 
ঈন্‌ রাডকে তাহাদের তৃভায়পে নিযুক্ত করেন। ১৮৬১ খৃষ্ঠাবের 
২»শে নতেম্বর, রাগুলপিপ্ীতে অবস্থানকালে গ্রভূগণ্রে আদেশে রাড. 
ফাঁজিন-নামক এক ব্যজির মিকট হইতে একটি মেধী ক্রয় করিতে 
যায়। মেষীটি সন্তানসন্তাবিত| বলিয়া কাজিন উহ! বিক্রয় করিতে 
অমন্মত হয় এবং ন্ন্ত-কোনও মেষ বা মেধী লইতে অনুরোধ করে। 
জন্র'্ড কোনও কথা শ্রবণ না করিয়! দেই গর্ভবতী মেষীটিকে এক 
ধুটের মাথায় চাপাইয় লইয়! যায় । ফাঞ্জিন তাহার প্রভূদিগের নিকট 
অভিযোগ করিবার জন্ত গশ্চাং-পশ্চাৎ আগমন করে। রাড, ফাজিনের 
প্রতি জোর নিক্ষেপ করিয়া, তাহাকে পদ্বাধাত করিয়া ও তাঁহার 
মাথার উপর দিয়! ছইবার.গুলি ছুষড়িয! তাহাকে নিরত্ত করিতে অনমর্থ 
হয় এবং অবশেষে তাহার প্রভুগনণের বাসস্থানের অতিসন্পিকটে একটি 
বন্দুক আনিরা! তাহার পৃষ্ঠদেশে গুলি করে। ফাজ্িন হীদগাতালে নীত 
হয় এবং পরদিন সৈল্তাধ্যক্ষ উইলিয়ম_ মর্গানের নিকট তাহার এদেহার 
দিয়া প্রাণত্াগ করে। তৎকালীন বাবস্থানূদারে সহম্র মাইল দুরে 
কলিকাতা স্ুপ্রিম্‌ কোর্টে আদামী ও সাক্ষীদিগকে আনিয়া বিচার হয়। 
জুরীগণ আমামীকে দোষী সাবান্ত করেন এবং বিচারপতি স্যর চালু স্‌ 
জ্যাক্সন্‌ জন্‌ রাঁডের কাসীর জাদেশ প্রদান করেন। 

ইছাতে ইংগজ-সমাজে মহা হুরগল গড়িয়া যায়। ব্যারিস্টার 
জঙ্গ ভেল, ক্রার্ক, (15077500119 01010) এবং কয়েকঙগন ইংরাজ 
জন্‌ রাডের অপরাধ মার্জন| করিবার জন্গ প্রার্থনা করিয়া লর্ড, 
এলগিনের নিকট আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। লর্ড, এল গিন্‌ এক স্থানে 
লিখিয়াছেন, জামার একমাত্র জাকাঙ্ছ! ছিল যে, যেন দেখি প্রাচ্য- 
জগতে ইংলও কেবল আন্রিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাত করে নাই, 
ঝিটিশ স্তায়পরত| প্রাচাজগতের শদ্ধা আবৃঃ করিয়াছে। ভাহার নিকট 
কানের ও খেতাঙ্গের প্রত ছিল দা। তিনি দৃঢ়তার মহিত এই 
আবেদন অগ্রাহ্য করি! লিখিলেন যে, তিনি এমন কোনও কারণ 
দেখিতে গাঁইডেছেন না বাহার জন্ত বিচারপতির জাদেশ পরিবর্তন 
কর! যাইতে পারে। তিনি তদানীত্তন সেক্রেটারী জব. ষ্টেট. স্যর 
চাল্স্‌ উদ্ভকেও (পরে জর্ড, হ্যালিফ্যাক্স ) লিখিয়াছিলেন যে, হুত 
ব্যডভিটি তাহার মেষীটিকে ফেরত ঢাওয়! ভিন আর কোনও অপরাধ 
করে নাই এবং এষন কোন কাঁধ্য করে নাই, যাহাতে তাহার প্রতি 
কোন ব্যক্তি উত্তেজিত হইতে পারে। 

লর্ড. এল গিনের জাদেশ-অনুমারে কলকাতার হতভাগ্য জন্‌ রাডের 
ফাদী হয়। ইহার পূর্ধ্বে কলিকাতায় কোনও ইংরাদের ফাসী হয় 
নাই- বিশেষতঃ হৃষাক হত্যার জন্ত। ইতংপূর্ব্ে ১৮৫৮ খ্রীষ্টান 


একজন যুরোপীয়ের ফাঁদী হইয়াছিল বটে-_সে জারলর্ঠাগুবাসী ছিল 
এবং একজন যুরোপীয়কে হত্যা করিবার জগরাধে তাহার ফাঁসীর 
আদেশ হয়। 

( অচ্চনা, ফাস্তন'১৩৩২ ) 


জী মন্মথনাথ ঘোষ 


দেড়শত বৎসরের পুরাণে! কথা 


লালদবিবী 


“জালছিধী* দ্বেড়ণত , বৎসরের উপরও প্রতিষ্ঠা তোগ করিয়। 
আমিতেছে। কোম্পানীর প্রথম আমলে করিকাত৷ উপনিবেশের 
লোকদের জন্তফ এই "লালদিদী"ই পানীয় জল সর্বরাহ করিত। 
লালদিখীর “মিঠে জলই” তখনকার কলিকাভাবাসীর তৃফা! নিবারণ 
করিত। গন্গা-জলও প্রচুর ব্যবহৃত হইত বটে, কিন্তু পানার্থে এই 
লালদিঘীর জলই প্রশস্ত ছিল। তখন বরফের নাম-গদ্ধও ছিল না, 
টানা-পাখার প্রচলনও ছিল না। প্রীন্মকালে দারুণ শ্রীশ্মের সময়ে 
পানীয় জলকে “'সোর।” সহযোগে ঠা! করিয়া! লওয়! হইত। 

এই লালদিখীর মধ্যে জব. চারুনকের সময় সাবর্ণ-চৌধুরীদের 
স্ামরায়ের মন্দির ছিল। তখন সীবর্ণ-চৌধুরীরাই কলিকাত!, 
হুতানুটা ও গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদার ছিলেন। পরে াহারা এই 
ভিনখানি গ্রামই নামমাত্র মূল্যে ঈস্ট ইস্ডিয়! কোম্পানীকে বিক্রয় করেন। 
ইছাতেই বর্তমান কলিকাতার প্রাপপ্রতিষ্ঠা হয়। যে-দামে সেকালে 
সাবের, এই ভিনখানি গ্রাম বিক্রয় করিয়/ছিলেন, তাহ! এখনকার 
দিনে কলিকাতার উপকণ্ঠে এক বিঘা! জমির দাম অপেক্ষা অনেক কম! 
সমগ্র কলিকাতার এখন জমি ও বাড়ীঘর সমেত মূলা কত? 

এই স্তামরায়ের মন্দিরে রাস, দোল প্রভৃতির জন্ভ একটা মঞোত্মৰ 
হইত। ভাহ! দেখিবার জন্ত হাটের লোক জড় হইত। এত জাবীর 
খেলা হইত যে, তাহার জন্য মন্দিরের সম্মু্থ পৃকুরটি লালে-লাল হইয়া 
যাইত। এইপন্ত অনেকে অনুমান করেন, ইছার নাম "লালদিধী” 
হুইয়াছিল। রাধাবাজার প্রভৃতির নামকরণ এই হ্টামরায়ের নামের সহিত 
খুব নিকট সন্বদ্ধ। তখন 11103, 1301101004র অস্তিদ্বমাত্র 
ছিল না। কলিকাতার পুরাতন কেম্বার ( বাহা। সেরা-উদ্দৌল। 
আক্রমণ করেন ) কাছে কলিকাতা -গ্রতিষ্ঠাকারী জব চার্ণকের কুঠী ব! 
ষাল-গুদাম ছিল। 

তখন কলিকাতায় নানা ইউরোপীয় জাতি ব্যবদায়ে লিগ্ত। 
তাহাদের সহিত কথাবার্তা কহিবার গু কাঞ্জ-কর্তা করিবার জন্ক, 
মাবর্ণ-চৌধুরীরা এন্টনি-নাফক এক পটুপীজ ফিরিজীকে নিজেদের 
বর্দচারীরগে নিযুক্ত করেন। এই এপনি বাঙ্গালা, ফার্সী বেশ ভাজে! 
জানিতেন। আর ইংরাজ, ছ্রিনেমার ও ফরাসীদের ভাঁষাতেও অভিজ্ঞ 
ছিলেন । এই এপ্টনি সাহেবই বঙ্গবিখ্যাত সেকালের কবি-ওয়াল! এপ্টনি 
সাহেবের পিতাষহ ছিলেন। 

একদিন স্থামরায়ের ঘোল-উৎসব। ঈস্ট, ইিয়! কোম্পানীর জন- 
কয়েক গ্ৰোরা-সৈনিক মদদ খাইর! আসিয়া !শামরায়ের ঠাকু়বাড়ীর 


কাকে একটি মহ! হল্গী! উপস্থিত করে। উন্মত্ত গোরাদের খন আর 
কেহ শাসন করিতে পারিল ন, তখন এন্টনি সাছেব চাবুক-হস্তে 
আসিয়া তাঁহাদের ঠাকুরবাড়ীর সীমান| হইতে বাহির করিয়! দেন। 
তখন জব. চীন্কি কলিকাত! কুঠীর ম]ানেজার। এইজন্ত এন্টনির 
নহিত জব, চার্ণকের খুখ বিবাদ বাধে। শেষে একটি আগোষ রফ! 
হইয়! যায়। 

জব,চার্ণক এক এ-দেশীয়া স্বীোককে সহ্মরণ-ঙ্গেত্র হইতে 
উদ্ধার করিল! বিধাহ করেন। জব. চার্ঁকের সমাধির পার্থ তাহার 
এই বাঙ্গ।লী-গত্ধীর কবর আঙগও বর্মীন। শুনিয়াছি আগে-আগে 
এই কবরের উপর চার্দকের জন্মদিনেই হটক, কিছ! মৃত্াদিনে ছুঈটি 
করিয়া! মোরগ বলি দেওয়| হইত। 

পুরাণে! গোরস্থান 

আঙ্জকাল কৌন্সিল, হাউস্‌ ট্রাটে, যে-ঘড়ীওয়ালা গির্জাট। আচে-_ 
তাহার পাশের বিঘ! কয়েক স্থানের মধ্যে অনেকগুল, সেকালের 
নামজাদ। ইংরাজ্জের সমাধি আছে। এখন যেখানে এই-সব শতাধিক 
বধের উপরের পুর!নে। সমাধি দেখ! যায়, পুর্বো ইহ! ঈস্ট, ইত্ডিয়া 
কোংএর কলিকাতাবামী ইংরাজ কর্পুচারীদের সমাধিক্ষেত্র ছিল। এই 
মমাধক্ষেত্রের নীচে অর্থাৎ বর্তম।ন 3091)00) ও ৭111011যোন” 1101.এর 
রাগ পধ্যস্ত গঙ্গএ বিস্তৃতি ছিল। ঈদ্ট, ইত্িয়। কোম্পানীর যে-নমন্ত 
জাহাজ বাঁপিজ্যার্ধ সেকালে কলিকাতার আলিত, তাহাদের মৃত 
কাণ্ডেন সটার্ড. ভৃতির গোর এই স্কানে হটত। 

আজকাল যেখানে ঘড়ীওরাল! গিঞ্জটি দাড়াইয়! আনে, তাহ। 
মহথারাজ। নবকৃফের দান। ওয়ারেন হেস্টিংসের সহিত মহারাজ! নখ- 
কফের খুব-একটা! মাথামাথি ছিল! তখন সহেবদের কোনো নির্দিষ্ট 
ভঙ্জনাগার ছিল না| মিশন রো'র শির্জাটি বোধ হয় তখনকার 
কলিকতার একমাত্র গির্জ।, নূতর1ং ওয়ারেন হেস্টিংস্কে বাধ্য করি- 
বার জন্থ মহারাজ! নবকৃক জমিটুকু তাহাকে বিনা-মুলায দান করেন। 
সেই স্থানের উপরই এই গিজ্জা নিশ্রত হইয়া আজও নবকৃধঃ ও 
ওয়ারেন্‌ হেসটিংসের বিজড়িত শ্মৃতি-চিহ্ন বহন করিতেছে। গির্জার 
মধো এক প্রস্তরফলকে নবকৃষ্ণের এই দানের কথ! আজও খোদিত 
আছে। 
( অচ্চনা, ফাস্তন ১৩৩২) 


শ্রীভারসাধণ মুখোপাধ্যায় 


অজীর্ণ রোগের কারণ 


কলোন্ছিয়। ইউনিভার্দিটির হবিখ্যাত ডাভ।র 10546 11াশ 
₹'110181015 অভীর্ণ রোগের একা দএটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন ।-- 


১। কুপথ্য আহার। 

২। রন্ধনের দোষ। 

৩। বিশেষ ভ্রবোর প্রতি অতিরিক্ত লালস| | 

৪। হারীরিক ক্লান্ত। অতান্ত বাস্তব হইলে আহারের পূর্বে 
বিশ্রাম কর! কর্তব্য কিন্ত স্বল্প-পরিমাণে আহায় কর। উচিত; কলা 
অবস্থায় আহার ন! করাই সর্বাপেক্ষা ভালে । 

৫ | শেক, বিরতি ও মানমিক অশান্তি। 

৬ দ্রেতআহার। 

৭। গরম খাছ গ্রহণের পূর্বে শীতল জল পান। 

৮। অপরিমিত আহার। 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শে পপসপাপালাপীশীশশিিীপািপীশিশিসিশদ 





শশী শশী পিন শি শশশশ 


৯ কোষি-কাঠিগ। 

১০] দীতের দোষ। 

১১। অন্ধ নানাপ্রক1র রোগ। 

আঙ্গীর্.রোগ। /31)1810010105 ব| উপাঙ্গ গ্রদান্থের লক্গণুদচক 
হইতে পারে। আস্তিক ক্ষতের (01881010010) অন্ততম কারণ 
দীর্ঘক।লগ্থয়ী অঙ্গীর্ঘ রোগ । অঙীর্ণ রোগ প্রৌডদিগের মধ্যে গাকস্থলীর 
(1৫ নির্দেশ করিতে পারে । 


( শী, অগ্রচায়ণ ১৩৩২ ) 


বাঙ্গালী মহিলা কম্মা 


সর্বপ্রথম মিস্‌ চক্জমুশী বন্ধ ও মিম কাদম্বিণী বহু বি-এ, পাশ 
করেন। মিস্‌ চন্্রমুখী ও কাদখিনী বস্থ মেডিক্যাল কলেজ হইতে 
ডাক্তারি পাশ করেন। 

ই'নই প্রথম ভারহীর মহিলাডাক্কার। ইহার ক|ধ্যকলাপ 
ফেবল চিকিৎসান্গেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল শ|। মহা! গান্ধী পরিচালিত 
আফ্রিকার ভারতীয়দের স্বাধীনতাধুদ্ধের দিনে ইনি ভারত মহিলাদিগের 
পক্ষ হইতে তীর আন্মোলন করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেদ যেবার 
নারীদিগের প্রতিনিধি হইবার ক্ষমত| প্রাণ করেন, মেইবারেই ইনি 
প্রতিনিধি হইয়। বোশ্বাই-কংগ্রেসে যোগদান করেন; কলিকাত। 

কাগ্রেসে ইনি বক্তত! করিয়! সকঃকে চমৎকৃত করেন। বিগত 

মহাবুদ্ষের সময় ডাক্তার কাদদ্বিনী গঞ্গো পাধ্যার মহিলা-সমিতি গঠন 
করেন এবং ইহার সহকারী সভ্ানেত্রীরাপে বাঙ্গাগী গণ্টনের ঈন্ক ননারূপ 
ব্যাজ, মোজা, খাবার ইত্যাদি প্রেরণ করেন। 

শরীধুক্তা 'কৃষ্ণভামিনী দস নানাবিধ জনহিতকর কার্য করিয়া 
সকলের শ্রদ্ধা লাভ করেন। ইনি ভারত-স্রী-মহ! মণ্ডলের 
প্রতিষ্ঠাী ; একটি বিধবা শ্রমও স্থাপন করিয়াছিলেন। 

গরলে।কগত| হিরগ্রদী দেবী বালীগঞ্জ গড়িয়া-ছাটায় মহিলা 
শিল্পাশ্রম স্বপন করিয়। দেশের বথেই মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। 

পীযুক্ত। কুমুদিনী খান্তগীর মহীণুর বালিকা-বিদ্যালয়ের এবং গরে 
বেখুন কণেঙ্গের প্রিলিপ্যালরূপে বিশেষ প্রশংসা! লাভ করিয়াচিলেন। 
এ-বিধয়ে বেখুন কতেজের ভূতপূর্ব প্রিল্লিপ্যাল প্রীযু্ত! রাজকুমারী 
দাসের নামও উল্লেখযোগ্য । কুমারী হদয়বাল! বন এম-এ, শিক্ষ।- 
বিভাগে ক্কুল-ইনস্পেক্টেসের কাঁধ্য অতি যোগাতার সহিত সম্পাদন 
করিতেছেন। 

শীযুক্তা ছ্েঠাতিগুয়ী গঙ্গে।পাধ্যায় বেধুন কলেজ ও কটক র্যাতেম্শ 
কলেজে দীর্ঘ দিন অধ্যাপন! করিয়া সিহেলের মছিল! কলেঙ্গের 
গ্রিল্িপ্যালের পঙ্গ গ্রহণ করেন। সেখ!নে ১৯১৮ হইতে ১৯২, পর্্ত 
ইনি 90011) থোশা। [00190] 4-000011017 ব1 দক্ষিণ ভারতীয় সমিতির 
সহানেত্রী ছিলেন। তাঁর পর সিহল জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত শিশ্ু- 
শ্রমিক কমিটির মদসারপে ইনি বিশেষ চেষ্ট| করিয়। পিশুশ্রমিকের 
নুনগম বয়স ৬ হইতে ১২ প্রান্ত বাঁড়াইয়! দেন এবং প্রতোক শ্রমিক 
উপনিবেশে বিদ্যালয় ও শ্রমিক রমপীিগের গ্রসাবাগার স্থাপন করেন। 
১৯২* সালের কলিকাত। বিশেষ কংগ্রেমে ইমি মহল! শ্বেচ্ছাসেবিকাদের 
গরিচালন। করিয়। [বিশেষ ধশ লাভ করেন; পরে জলম্বর বালিক! 
বিদ্যালয় ও কলিফাত! ব্রাঙ্গ বালিক! শিক্ষালয়ের প্রিল্িপ্যালরূপে 
যথেষ্ট কার্্যকুশলত। দেখাইয়াছেন। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 

পরব অবলা! বন্ধ বর্তমান বাঙ্ানী নারীকস্থাদিগের ম্য যু বিশেষ 
অগ্রণী । ইনি নারীশিক্ষা! সঙ্গিতি,' বিদ্যাসাগর বাঁণাতবন ও ক্রান্ধ- 
বালিকা! শিক্ষালয়_এই কয়েকটি প্রণরিষ্ঠানের ইনিই প্রাণ বলিলে 
অতুযুর্তি হয় না। 

পরলোকগত! নরোগজনলিনী দত্ত করেকটি জেলার মহিলাসমিতি 
স্থাপন করেন এবং হ!সপাতালে বোগিপীদের চিকিৎসার নুবন্দো বন্তের 
জন্ত অনেক চেষ্ট! করিয়াছিলেন । 

মহিলা! কর্মাদিগের মধ্যে গোখলে মেমোরিয়াল, বাজিক! বিদ্যালয়ের 
সম্পাদিক! মিসেস পি, কে, রায়, সঙ্গী৬সম্মিলনীর সম্পার্দিক! মিনেস্‌ 
বি, এল, চৌধুরী, পালংএর শ্রীযুক্ত! ক্দান্থক! দেবী, চট্টগ্রামের প্রীবু্কা 
নিরুপমা দেবী, পাবন।র গীবুক্ত1 স্তামমোছিনী দেবী এন্ৃতির নামও 
উল্লেখযোগা ৷ স্থকবি যুক্ত! প্রিযধবদা দেবী ক্ঞারত-স্ত্র-মহা মলের 
সম্পাদিকারপে ম্বগাঁর। কৃষ্চতামিনী দাসের প্রারন্ধ কার্ধা চালনা করিতে- 
ছেন। শ্রীমতী কামিনী রায় ও জীঘী গিরীন্্রমোহিনী দাসীর কবিতা 
বাঙ্গলা সাহিতোর অমুলা মম্পদ্‌। 

শীমতী কুমুদিনী মিত্র (বঙ্গ) পি-এ, বহুদিন যাবৎ হু প্রন্ভাত- 
নামক একখানি মাপিক পত্রিকা যোগাহ্ার সহিত পরিচালন! 
করিয়াছির়েন। 

আইন-বাবসার “ক্ষেত্রে প্রথম ভারহীর মহল! উকিল হইয়াক্ডেন 
পাটনার প্রধুক্ত! স্রধাংগ্ত হাজর1। ইনি পটন! বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের 
গুধম মহিলা! ফেলে1((6]10৬)। কিন্ত শ্্বপ্রথম বঙ্গরমণী পবুক্ত। রেগীনা 


আলোর খেলো 


৮৪৫ 


পাশ তি শত শশী শা ০ +পেশাশিাদশ শী 


গুহ আইন-গরীক্ষার পাশ করি উকিল হইবার | জন্ত আবেদন 
করেন॥ কলিকাতা হাইকোর্ট, ভীহার সে-জাবেদন নামগুর 
করিয়াছিলেন। র্‌ 

শ্রীমতী প্রচ্ঠাবতী দাদ সম্প্রতি আমেরিক! ভ্ইতে এম্‌-এ, এবং 
জন্দণী হইতে পি এই6-ডি উপাধি-ভূবিত| হইয়! জামিয়াছেন। 

অসহধোগ-ন।লো।লনের দিন্লে খ্রমতী বাসন্তী দেবী হ্াশী চিত্ত 
রগ্রনের সঙ্গে দেশের কাক্গে বিশেষভাবে নিযুক্ত ছিলেন। চট্টগ্রাম্‌ 
প্রাদেশিক সভার ঠী'হার সভানেত্রীর কার্ধ্য পরিচালন কম গৌরবের 
কখ। নছে। 

শ্রীমতী হেমপ্রভ! 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

স্বদেশী অন্দৌলনের তুগে প্রীযুক্ত! সরল! দেবী বীরাষটমী ব্রতের 
প্রবঙ্ধন করিয়। বাংলার যুবকদিগেখ মধ্যে নবদীবনের সঞ্চার করিয়া- 
ছিলেন। বহুদিন পরে বাংলার ফিরিয়। আদি! ইনি এবৎসর 
হইতে এই ব্রহ পুনরায় আরম্ভ করিয়াছেন। এপন ইনি *ভারতীর* 
সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 

এ-বারকার ক।নপুর কংগ্রেমের সভানেত্রী শ্ীযুক্ত। সরো্জিনী 
নাই বাঙ্গালী মহিলা, সৃকবি বলিয়। উহার যথেষ্ট খ্যাতি ব্াছে। 
ভাঁরতীরদিগের-ন্বাধীনতা-সংগ্রাষের জঙ্ক ইনি সমজ্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ 
করিয়াছেন এবং গুদুর আফ্রিকা পরধান্ত গমন করিয়।ছিলেন। 
(মাতৃমন্দির, পৌষ ১৩৩২ ) 


মজুমদারের প্রভাব সমগ্র বাঙ্গ।লায় 


আলোর খেল৷ 


শ্রী কুমারলাল দাসগুপ্ত 


মাসিক-পত্রে একখানা ছবি দেখলাম, ছবিধানির নাম 
'আলোর খেলা" । অজন্র রবিকিরণঃএসে কূপের পাশে 
জমায়েৎ কয়েকটি মৃত্তির সর্ববাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে-_-এই 
ইচ্ছে ছবির বিষয়। এই যে আলোর খেলা, উন্মুক্ত 
আকাশের নীচে রবিকিরণের আলিঙ্গন--এ'কে রং ফলিয়ে 
পটে ফুটিয়ে তুল্‌তে এদেশে ক'জন চেষ্টা করেছেন 
জানিনে। ইউরোপে এই শ্রেণীর পটুয়ারা একট! বিশেষ 
সম্প্রদায়, আর তাদের আ্বাক! অনেক পট বিশ্বের গুণিসভায় 
ব্ছ সম্মান লাভ করেছে। আমাদের দেশে কোনো” 
কোনো শিল্পী আজ যখন এই শ্রেণীর পট আকৃতে প্রয়াস 
পেয়েছেন,তখন সে-সথদ্ধে কিছু আলোচন1 কর! একেবারে 
নিরর্থক হবে না। 

ইউরোপের যে বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ 


আমি করেছি, তা'কে বল! হয় “ইপ্প্রেশনিস্ট স্কুল?” 
( [10155510115 9507001 )। ইন্প্রেশনিজ ম্-এর 
জন্মস্থান হচ্ছে ফরামী দেশ। উনবিংশ শতাব্দীর 
মাবধানে ফ্রাম্দের একদল ত্রুণ শিল্পী চিরন্তন পদ্ধতিকে 
ত্যাগ ক'রে এক অভিনব উপায়ে অভিনব বিষয়ে এমন-সব 
অত্তান্ভূত ছবি আকৃতে সুরু করুলে যে তাদের ছবি 
সালয় (চিত্র-প্রদর্শনীতে ) স্থান পেলে না। নবীনের 
মাধক কোনোকালে কোনে! দেশে বাঁধা পেছে নিরাশ হয়নি, 
তাই ষে কতিপয় নবীন-প্রবীপের কাছ থেকে তিএস্কার 
পেয়ে ফি'রে এল,তা*র! নিঙ্ষেরা একটা প্রদর্শনী খুলতে ভয় 
পেলে ন|। ৩* জন তরুণ শিল্পী এক সঙ্ছ গঠন ক':র নিজে- 
দের সেই উপেক্ষিত চিত্রাবলী ১৮৭৪ গ্রীষ্টান্বে সাধারণের 
সামনে ধরুলে ম্যসিয়ে নাদারের চিত্রশালায়। এই 


৮৬৬ 


প্রদর্শনীতে যাপ্রেসিং__সো-লে্ নেঙা তির 
9011 [.0%817% হুরধ্য উঠছে-ভারই ইমৃপ্রেশন্-চিত্র 
নামে মোনের আকা! একখান1 ছবি ছিল । অনেকের মতে 
এই ছবির নাম থেকে সঙ্যের নাম হয়েছে ইম্প্রেশনিস্ট্স্‌। 
এই তরুণবৃদ্দ শিল্প-জগতে কোন্‌ অপরূপ রূপকে স্থজন 
করুলে সেইটি জানা এখন প্রয়োজন। তারা চিত্রে 
আলোর খেলা ছুটিয়ে তুল্‌তে চায়, তাই তাদের আর-এক 
শাম উিন্ুক্ত আকাশের শিল্পী” [108 ৪7 0817005 প্র্যা 
এয়ার পেন্টার্স)। মেঘমূক্ত আকাশ থেকে নূধ্যের গর 
আলে! যখন মাঠের বুকে তরুর শিরে প্রকৃতির সর্বাঙে 
ছড়িয়ে পড়ে, তখন যে উজ্জল সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে, 
ইম্প্রেশনিস্ট, শিল্পী পটে আকৃডে চায় তাই । চিন্রশালার 
জানালার ফাকের মু আলো! নয়-মুক্ত বাতাসের মাঝে 
মধ্যান্ স্রধ্যের তীব্র আলো। এই আলো তা+র! চায় 
বর্ণ-বিন্যাসে ফুটিয়ে তুল্‌তে। চঞ্চল জলের বুকে আলোর 
খেল! তার! আকে, ঘরের চালে, গাছের মাথায় আলোর 
চম্কানি তা'রা আকে। 
ইম্প্রেশনিস্ট্‌ শিল্পীর আকৃবার বিষয় হচ্ছে তৃমৃস্ঠ । 
ভূদৃশ্বকেই প্রধান বিষয় ক'রে এই নবীনরাই প্রথম 
ছবি আকৃতে স্থরু করুলে। গ্রীকৃরোমান্‌ শিল্পে 
ভূদৃস্ট-চিত্র চিরদিন নীচু আসনই পেয়ে এসেছে। 
ভূদৃস্ কোনো দিন ভৃদৃষ্টেরই খাতিরে আ্বাকা 
হয়ন। তা'র পরে রেনেরসাস- 06191558110 ) এর 
যুগেও ভূদৃ্ঠের আদর হল না। রেনেসাস-এর. শিল্পী 
.ভৃদৃষ্তকে |ছবির একটা অলঙ্কারমাত্র বিবেচনা 
করেছেন_মৃলবন্ত মনে করেশনি। ভূঢৃস্তকে মৃলবস্ত 
বিবেচনা করেছে উনবিংশ শতান্ধীর নবীন শিল্পীরা । 
ভূঘৃশ্কে যত বর্ণবৈচিত্য আছে, এমন আর কোনো 
কিছুতেই নেই, তাই এই বরণপ্রিয় শিল্পীর দল ভূতৃপ্তকেই 
বরণ করুলে। 
ইম্প্রেশনিস্টএর চিত্রের বিশেষত্ব হচ্ছে আলো, 
আর এই আলোকে নিয়েই অন্তর সঙ্গে তা'র বিরোধ। 
এতকাল বস্তুকে ফুটিয়ে তুলতে শিল্পী আলোর প্রয়োজন 
বোধ করেছেন, তাই আলো ছিল গৌণ, বস্ত ছিল মুখ্য। 
ইম্প্রেশনিস্ট চাইলে আলোর মুখ্যত্ব, তাই সঙগে-সঙ্গে 


প্রবাসী-_-চৈত্র, ১৩৩২ 


৮০০ শি শিপীসি শী শি ৩৭ 


| ২৫শ তাগ, ২ খু 


বন্ধ গৌণ প্রাপ্ত হ'ল বস্্কে সে চায় না, চায় বন্তর 
সর্বাঙ্গে আলো যে রহশ্তকে হৃজন করে তা'কে। সম 
লোচকের সঙ্গে এইখানে ভা'র মতের অমিল। জন- 
সাধারণ এইখানে ভাঃকে বুঝ তে পারে না। 

আর যে একট! দোষে ইমৃপ্রেশনিস্ট্দের দোষী 
বলে নির্দেশ করা হয়েছে, সে হচ্ছে চিত্রের অম্পষ্টতা। 
পুরাতন পদ্ধতিকে মেনে নিয়েছেন যে চিত্রকর, তিনি 
যখন ছবি আকেন, তখন তাতে থাকে স্পষ্টতা--রেখার 
ম্পষ্টতা, আলে! ও ছায়ার স্পষ্টতা, বর্ণের স্পষ্টতা। 
কিছ ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী তা কর্তে রাজি নয়। সে 
জেনেছে কোনো দিন কোনো! সময়ে কোনো বস্তকেই চোখে 
স্পষ্ট দেখা যায়নি। সে বস্ত্কে দেখেছে কতকগুলি স্তরের 
সমষ্টিরপে । আলে ও বাতাসের সংস্পর্শে প্রতোকটি স্তর 
আবার বিভিন্নবর্ণে রপ্রিত। তাই ইম্প্রেশনিস্ট যখন 
কোনো বস্তকে আকে, তখন সে হয় কতকগুলি "রীন্‌ 
স্তরের সমষ্টি। তখন স্পইইতার পরিবর্তে হয় একট! 
অপরূপ অম্পষ্টতার স্াষ্্রি। এই অম্পষ্টতাকে চিত্রে 
চালাবার আরো! একটা হেতু আছে। দৃষ্টি কোনো বস্ত্র 
বা স্থানের সমগ্ররূপ স্পষ্ট দেখতে পায় না; সে যখন বস্তর 
কোনো বিশেষ স্থানকে লক্ষ্য করে,তখন বস্তর অবশিষ্ট অংশ 
অল্পষ্ট হ'য়ে এঠে। মানুষের মুখের দিকে যখনই চাই তখন 
তা'র গায়ের জাম! পায়ের যোজ। স্পষ্ট আমরা দেখতে 
পাইনে। আবার কারো! কাজল আখি যখন দৃষ্টিকে 
আকর্ষণ করে, তখন তার কালো চুল রাঙা ঠোট ঝাপ.স 
হয়ে ওঠে। 

এই বিজ্রোহী পটুয়ার দল পটের বুকে রংএর ছোপ 
(721১5 01 81:0) দিয়ে দিয়ে ছবি একে চলে, তাই 
খুব কাছে গেলে তা'তে এলোমেলো! রংএর ছোপ ছাড়া 
আর কিছু বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু একটু দূর থেকে 
সেই ছবিকেই পরখ ক্রুলে দেখ! যায় যে সে এলোমেলো 
রংএর ছোপ বিশেষ একটা ব্বপগ্রহণ করেছে। কাছ 
থেকে দেখলে যেটা হয় হাসির জিনিষ, দূর থেকে দেখলে 
সেইটিই হ॥ আর-এক পরম বিম্বয়। 
পৃথিবীতে কোনে! জিনিষ স্থির হয়ে নেই-_হয় সে কাপ ছে 
নয় ছুটছে, আবার যদিই বা কোনো জিনিষের পক্ষে স্থি। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


শাসক ৮ পাশাপাশীাশশীটিনাশিশীশশীশীশিত শাশশিশি শি 


থাকা সম্ভব হয়, তবে যেব্রষ্া, ৫ সে স লিঙ্গে কাপ: ছে ধা 
ছুটছে বলে দৃষ্ট বস্তকে কাপতে বা ছুটতে দেখ বে। 
ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী তার আ্বাক৷ ছবিতে এ কম্পন বা 
গতি দিতে পেরেছে । তা'র বর্ণ-বিস্তাসের এই অপরূপ 
রীতি, এলোমেলো রংএর ছোপ চিত্রে কম্পন বা গতি 
ফুটিয়ে তুলেছে। 
আলোর ঝগক আলোর নৃত্য আলোর দীপ্তিকে আকৃতে 
গিয়ে ইম্প্রেশনিস্ট, শিল্পী এক্ক অভিনব অঙ্কন-পদ্ধতি 
আবিফার করেছে। 'তাঁকে বলা হয় পোয়াতিযিক্মে 
(20100011905 )। একাধিক রং মিশিয়ে একট। রং 
তৈরি ক'রে পটে লাগাবার যে পদ্ধতি এতকাল ছিল, তা"র1 
তা" বদলে পটে লাগাতে লাগল অমিশ্রিত রং পাশা” 
পাশি ছোপ দিয়ে। এতে কাছ থেকে ছবির সৌন্দর্য 
: কিছুমাত্র উপভোগ কর! সস্ভব হ'ল না, দূরে থেকে সেই 
ছবিতে দেখ.তে পাওয়া গেল আলোর কম্পন, আলোর 
দীপ্ি। বিজ্ঞান-ন্গগতের আযানাটমি (শরীরসংস্থাপনবিস্তা) 
ও পারুস্পেক্টিভ, ( পরিপ্রেক্ষণ) সম্বন্ধে গবেবণার যুগের 
মতন শিল্পজগতে যেমন একট! আযনাটমি ও পার্স্পেক্‌- 
টিভএর যুগ গেছে, তেমনি বিজ্ঞান-জগতের আলে। ও 
বণের যুগের ঘতো| শিল্পজগতে এও একটা আলো! ও বর্ণ 
সম্ঘদ্ধে বিপুল গবেষণার যুগ । আরো! একটা নতুন জিনিষ 
থা ইম্প্রেশনিষ্ট্‌ শিল্পীর ছবিতে দেখা গেগ সে হচ্ছে 
এক রংএর পরিবর্তে অন্ত আর-এক রংএর সমাবেশ। 
রোচ্ছরের মাঝে বস্তর যে ছায়। তা'কে চিরদিন শ্াকা 
হয়েছে কালো৷ রংএ কিন্তু ইম্প্রেশনিম্ট আকৃণে তা'কে 
বেগ্তনী রংএ। এতে লাভ ছাড়া লোকসান হ'ল না, 
কারণ পটে রোদ্দরের দীপ্তি অনেকখানি বেড়ে গেল। 
এইবার এই বিপ্রবের স্থরু হল কবে এবং কেমন 
ক'রে তা দেখতে হবে। যারা এর অগ্রদূত তাদের কথা 
একটু বল! তাই প্রয়োজন । 
বিশেষজদের মতে ইম্প্রেশনিজম্‌ উনবিংশ শতা- 
ব্বীর নতুন জিনিষ নয়) তার! বলেন সধ্ধদশ শতাবীতে 
রোমে এর উদ্ভব হয়েছিল। তখন তা"র নাম দেওয়া 
হয়েছিল স্সরেট্গাটুরা! (91:58420052)। কিন্তু শতাবীর 
সমাধির সঙ্গে-সঙ্গে সেদিনের সে আন্দোলনের৪ সমাধি 


আলোর খেল। 


৮০৭ 


লাশ পিশীতি সপ শা ৯ 


হয়েছিল। তা'র পরে ১৫* বছর পরে উনবিংশ শতাবীর 
মাঝখানে স্থদূর জাপানের শিল্পপ্রভাব যখন ইউরোপের 
শিল্পঞ্গতে বিস্তার লাভ করৃছিল তখন আবার তা'কে 
দেখতে পাওয়! গেল ইতালিতে নয় ফান্সে। 

সনাতন পথ থেকে ধার! বিপথে চলতে প্রথম প্রম্নাস 
পেয়েছিলেন গুম্তাভ, কুবুবে ছিলেন তাদের একজন। 
কুরুবে জন্মেছিলেন ১৮১৯ খ্ৃষ্টান্ে। তার ছবির 
বিশেষত্ব ছিল এই যে তিনি চোখে যা দেখেছেন পটেও 
ঠিক তাই একেছেন। কোনে কিছু বৃহৎ ক'রে মহৎ ক'রে 
দেখবার চেষ্টা তিনি কোনে! দিন করেননি । তিনি 
ছিলেন সোশ্তালিস্ট তাই তীরঝআ্জাকৃবার বিষয় ছিল ষ্টেশন, 
কারখানা, খনি, অন্নহীন দীন গ্রামবালী, পাথরভাঙা 
মন্তুরের দল। ধার! এতদিন সব-কিছুর ভাবমৃ্তি দেখে 
এসেছে তা'র কুরুবের আকা বর্তমানের সত্যিকার 
মানুষকে দে'খে চমৃকে উঠল ! 

এরই কিছু দিন পরে একদল ফরাসী দৃশ্থচিত্্রকর 
প্রকৃতিকে বিশেষ করে জান্বাগ জন্তে প্রকৃতির মাঝে 
আত্মসমর্পণ করুলেন। ফতেনগ্পোর বনের ধারে বার্বিস 
গায়ে করো, দিয়াস, রুশো গীঁয়ের লোকের মতনই 
বাস করুতে লাগতলন আর বছরের পর ঝছর বনে-বনে 
ছবি একে যেতে লাগলেন। বারুবিপ-সম্প্রধায় ইম্‌- 
প্রেশনিক্ধ মএর অগ্রদূত আর করে! হচ্ছেন এই সম্প্রদায়ের 
অগ্রণী বা গুরু। 

কামিল করো! ১৭৯৬ খুষ্টাঝে পারিতে জন্মে- 
ছিলেন। পঞ্চাশ বছরে পা দেবার পর করোর 
বিশেষত্ব গ্রকীশ পেতে হক্ক করে। করে! শুধু পটুয়া 
ছিলেন না, গায়কও ছিগেন। তাই তী'র পটে স্থরের, 
আভাস পাওয়! যায়। তার রং নির্বাচনে একটা বিশেষত 
ছিল। এমন সব রং-এ তিনি ছবি আকৃতেন তে 
ছবিতে একটা শাস্তন্সিঞ্ধ মাধূর্যয ফুটে উঠত। তার 
দৃশ্তপটে স্পষ্ট কিছু থাকৃত না-_অস্পষ্টতার ুম্ম আবরণে 
মব-ক্ছু ঢাকা থাকৃত। ইম্প্রেশনিজম্র কথাটির 
উত্তব যখন হয়নি তখন করোর পটে ইম্প্রেণনিজ.ম্‌ 
এর সুত্পাভ হয়েছে। করোর বন্ধু, বার্বিস 
সম্প্রদায়ের আর একজন শক্তিশালী শিল্পী ছিলেন জ] 


৮০৮ 


জাসোয় মিলে। মিলে ভিলেন চাষার ছেলে, তাই 
চিরদিন গাঁয়ের প্রতি তা'র টান দেখা গেছে। তিনি 
তারই মতন গরীব চাষাদের জীবন-কথা তৃলি দিয়ে 
ধিখতেন। রুপে ছিলেন গৌড়া বাস্তবদর্শী। 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ (012551091) ছবিতে প্রকৃতির যে রূপ 
আমরা দেখ তে পাই সে তার সতাকার কূপ নয়--অনেক- 
খানি পালিশ করা, মাজা! রূপ। সে-ছবির মৃত প্রায়ই 
মানুষের নয়, দেবতার ব1 পরীর, ঘরবাড়ী পৃথিবীর নয় 
কল্পলোকের। রুসো! একেছেন প্রকৃতির সত্যিকার 
রূপ--অগোছালো, অসংস্কৃত, কঠিন ; আর তা'র মাঝে যে 
মান্ধকে এঁকেছেন সেও প্রক্কৃতিরই সম্তান--সে চাষা, যে 
ঘরবাড়ী একেছেন নে চাঁধার কুঁড়ে। দিয়াথ আকৃতেন 
গাছের মাথায় আলোর খেল! । 

এদের পরে যে ছু-একজন শিল্পীর নাম করা যেতে 
পারে তারা প্রতিভাবান্‌ না হ'লেও যথেই্ শক্তির পরিচয় 
দিয়েছেন। যোহান্‌ বারুটোন্ড, যোঙগ-কিও (7011217 
13270)010 101617 ) ছিলেন ওলন্দাজ শিল্পী । হল্যাণ্ 
ভার জন্ম স্থান হ'লেও ফ্রান্দেই তিনি সারাজীবন কাটিয়ে 
ছিলেন। লুই বুষটা। এর শিল্পশিক্ষা হয়েছিল মিলের হাতে। 

ইম্প্রেশনিস্ট নাম ধিনি প্রথম পেয়েছিলেন তিনি 
হচ্ছেন এছুয়ার্দ, মানে । ১৮৩৩ থৃষ্টান্ধে তিনি ফ্রান্সে 
জন্মলাভ করেন। উপবিংশতি শতাবীর যে কমমজন 
নবীন শিল্প-দাধক নৃতনের আরাধনা করেছিলেন 
দেলাক্রোয়া, জেরিকো, রুসো, করো, কুরুবে, মিলে_ 
সকলকেই লাঞ্ছনা, অনাদর, অবহেলার তীব্র বিষ অনেক 
পান করুতে হয়েছিল, কিন্ত মানে পান করেছিলেন 
আকঠ। চিত্রকরের প্রথম জীবনে চিরদেন যা 
ঘটে মানের জীবনেও তা ঘটেছিল। আত্মীয় 
অনাত্ীয়ের বহু বাধাকে উপেক্ষা ক'রে তাকে শিল্পাচার্য 
কুতিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। প্রতিভা 
কোনোদিন বয়সের বিচার ক'রে প্রকাশ পায় না, তাই 
যেদিন গুরুকে অতিক্রম ক'রে শিষ্য বিশেষত্ব লাভ করূলেন 
সেদিন গুরুশিধ্যে বিরোধ বাধ্ল। মানে, কুতিরের 
চিত্রশাল! ত্যগ ক'রে বিশ্বের চিত্রশালার সন্ধানে বের 
হলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্ষে ফরাসার জাতীয় জীবন যখন 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
একটা ভীষণ ছূর্ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছিল-__শিল্পী মানে 
তখন "দেশ-দেশ স্তরে সৌন্দর্যের সন্ধানে ফিরাছলেন। 
জর্দানী, অস্টি,য়া, ও ইতালীর চিন্্রশাল! দেখে তিনি যখন 
দেশে ফিরুলেন তখনও তার রূপতৃষ| মেটেনি। তিনি 
যে সত্যের আলোকের দর্শনপিয়াপী হয়েছিলেন তার 
দর্শন লাভ হ'ল না। 

সহমা একদিন অভীপ্লিতের দর্শন মানে পেলেন 
স্পেনদেশীয় শিল্পী ভেলাস্কেথ এর চিত্রে। ভেলাম্তাথ. 
তাঁকে মুগ্ধ করুলে, ভেলাস্কেথ কে তিনি গুরু ঝলে মেনে 
নিলেন। সেইপ্দিন থেকে তার নিজের পথে নিজ্গের 
বলে চলা স্থুরু হ'ল। দিনের পর দিণ মানের তুলি 
অবিরাম ছবি একে চল্গ। এত তীব্র যার সাধনা 
সাধারণ তা'কে চিন্তে পারুলে না । কতিপয় সমসাময়িক. 
প্রতিভাবান পুরুষ হুইস্গার, লেগো, ফাত্যা 
লাতুর, জোলা ও বোদ্‌লেয়ার মানেকে অডিনন্দিত 
করলেন । 

১৮৬১ খৃষ্টাকে সালর (চিত্রগ্রদশনীর) সঙ্গে তার 
প্রথম পরিচয় ঘটে। দিস্পানিশ গইটার-প্লেপার নামে 
যে ছবি তার সাল' (চিত্রপ্রদর্শনী )এ গৃহীত হয়েছিল, 
প্রশংসাও তা'র যথেষ্ট হয়েছিল। এম্নি একট। জয়ের 
মধো দিয়ে তার বিচিত্র জীবন স্বরু হয়। পরের বছর তার 
ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পেলে না। এ বছর সালর দরজা 
থেকে এভ শিল্পী নিরাশ হ"য়ে ফিরে এল যে তা'রা নিজেরা 
একটা প্রদর্শনী খুল্তে দ্বিধা করুলো না। এই প্রদর্শনীতে, 
বিজ্রোহীদের এই আড্ডায় মানে ছিলেন নেতা । 
তাকে ঘিরে হুইস্লার, নযাৎ যার্সে, সাটার, লাভিয়েল্‌ 
একটা! সম্প্রদায় গঠন করুলে। ১৮৬৭ খ্রষ্টাব্ধের বিশ্ব- 
প্রদর্শনীতে (01150299]  55:0091600 ) মানে ও 
কুরুবের স্থান হ'ল না। নূতন পথে যার! চ'লে বাধা 
তারা অনেক পায় কিন্তু নিরাশ হয় না। মানে- 
সম্প্রদায় আবার আর একটি প্রদর্শনী খুলে নবীন শিল্পীদের 
মিলন ঘটালে। মানের বন্ধু সাহিত্যিক জোলা তার 
ছবির সমালোচনা ক'রে যে প্রবন্ধ লিখলেন আঙ্গ পর্যস্ত 
তা'র যথেষ্ট নাম আছে। 

১৮৭* খৃষ্টা শিল্পজগতের একটা ল্মরণায় বছর। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


স্পেস 


যুদ্ধ তখনও স্থরু হয়নি এমনি সময় মানে একদিন 
পারির কাছেই তার বন্ধু নিতির গৃহে আমন্ত্রিত 
হয়েছিলেন । বন্ধুর বাগানে ব'সে ছবি আ্াকৃতে-আকৃতে 
হঠাৎ মানে এক অভিনব অঙ্কনপদ্ধতি আবিষ্কার 
কর্লেন--মুস্ত আকাশের নীচে ছবি আকৃবার পদ্ধতি 
র্যা এয়ার পেটিং (91510) ৪৫ 98170208)। এক নৃতন 
জগৎ তার সাম্নে খু'লে গেল। সেই দিন থেকে তিনি 
এই নৃতন পথে চলতে স্থরু করুলেন। তার পায়ের রেখ! 
ধ'রে তার সহচর নবীন শিল্পীরাও এগিয়ে চল্ল। মানেকে 
ঘিরে এই যে নবীন সঙ্ঘ,এর নাম হ'ল-_লেকোল স্য বাতি- 
ঞ্োল্‌ (৮7:০915 ০ 7380510116), কারণ বাতিঞ্োল্‌- 
এ ছিল এদের ক্লাব। দীর্ঘ জীবনের অবসান যখন 
ঘনিয়ে এল তখন মানে পেলেন সম্মান; সাল' (প্রদর্শনী ) 
তার ছবিকে প্রত্যাখ্যান করতে সাহসী হল না, লিজিয়ন 
অব অনার-এর সম্মান তিনি গেলেন। 

ধার! দেখ তে-দেখ.তে ইত্প্রেশনিস্ট ব'লে দেশবিদেশে 
বিখ্যাত হয়ে উঠলেন কামিল্‌ পিসারে! হচ্ছেন তাদের 
একজন । ব্যবসায়ীর ছেলে পিসারোকে সবাই যখন 
বললে দোকান খুলতে, তখন পিসারে! খু'লে বস্লেন 
চিন্তশাল|। ফ্রান্সে পিসারো৷ করোর আ্াকা ছবি দে'খে 
করোর শিষ্যত্য গ্রহণ করুলেন। তা'র পরে তার 
পরিচয়] হ'ল মানের সঙ্গে, বাতিএল স্থল তাকে গ্রহণ 
করুলে। পিসারোর প্রতিভা প্রকাশ পেলে । 

প্রত্যেক আন্দোলনের আবর্তে--সে কি ধর্খের, কি 
বিজ্ঞানের, কি সাহিত্যের, কি শিল্লের--একজন ক'রে 
প্রতিভাবানের জন্ম হয়। ইন্প্রেশনিজম্‌ আন্দো- 
লনের আবর্তে জন্ম নিলেন মোনে। ক্লুদ ওক্কার 
মোনে ১৮৪* থুষ্টান্দে পারিতে জন্মগ্রহণ করেন। 
ব্যবসায়ীর ছেলে ব্যবস! করুবে, এ খুব সহজ কথা, কিন্ত 
অতি সহজ যা জগতে তাও অনেক সমদ্ন ঘটে না । মোনে 
হলেন শিল্পী । পারির এক প্রদর্শনীতে মনের ছবি দেখে 
মোনে মানের অস্কনপন্ধতি গ্রহণ কম্ধুলেন। 

প্রকৃতির সামনে জাড়িয়ে করে, কুরুবে, মানে 
যখন প্রকৃতিকে আকৃতে লাগলেন তখন তার! বুঝতে 
পার্লেন নিবিড়তা নয়, উজ্জরলতাকে পটে ফুটিয়ে 


১৬২--৪ 





শালি শট পি পালাশাপিপীশাশীশা টি শিশীশাশীপাশীশ পিপাশাশিসাশিশী। 


আলোর খেল! 





৮৩৯ 





তুলতে হবে। প্রক্কৃতি আলোর লীলানিকেতন--প্রকৃতি 
উজ্জল, আর এই আলো, এই উজ্জ্রলতা,এই দীপ্ত মনোহর 
আবরণ, ভগবানের এই অভিনব বিকাশকে পটে প্রকাশ 
করুতে প্রয়োজন হয় হাল্ক! উজ্জ্বল রং । ফ্রান্সের প্রথম 
বর্ণবিপ্লবী দেলাক্রোয়া পথ নিদ্দেশ করলেন । তা"র পরে 
এলেন করো, কুবুবে, মানে; আলো ও বর্ণের জয় 
হ'ল। মোনে যখন এলেন তখন মানুষ দৃষ্তপটকে 
আর অসম্মান করে না, আলে! ও বর্ণকে ভালোবাসে ॥ 
তাই মনের প্রতিভা সহজেই সম্মান পেলে। 

মোনে তার সব ছবিই একেছেন মুক্তাকাশের 
নীচে ব'সে--আক্বার বিষয়কে সাম্নে রেখে। কোনো! 
দৃশ্তের নিখুত প্রতিকৃতি তিনি কোনোকালে আকেননিস্” 
তিনি একেছেন ভূদৃস্তের সেই বিশেষ রূপ আলো ও 
বর্ণের মিলনে 1 ফু'টে উঠেছে । কানন-কাস্তারে, মাঠের 
বুকে যে মুহূর্তের আলোর লীলা-বর্ণের মাধুর্য তিনি 
আকৃতেন, দিনের সেই মূহুর্ত যখন চলে যেত ছবি আকাও 
তার বন্ধ হ'ত। আর-এক দিনের সে-মুহূর্তের আশায় 
তিনি থাকতেন । বন্তর সথচারু বিস্তাসে বা বস্তর নিখুঁত 
অবয়বে তিনি সৌন্দর্য দেখতে পেতেন না--সৌন্দর্যের 
সন্ধান তিনি পেতেন বন্তর উপরে আলে ও বর্ণ যে দৃষ্ঠ 
রচনা! করে তা'তে। ক্ষণিকের এই সৌন্দ্ধ্যই ছিল তার 
উপাস্য । 

মোনের সঙ্গে প্ররুত্তির ঘনিষ্ঠত৷ কতখানি, তার 
আর্টের বিশেষত্ব কোথায় এ জানা সহজ হয় তার স্াকৃ- 
বার বিষয় নির্বাচন দেখলে । একই দৃষ্টের ছবি তিনি 
এঁকেছেন একাধিক-_-একাধিক ক্ষণের । একই তরুবীথি- 
কার শরিরে আলোর লীল! মোনে সাতটি পটে চিত্রিত 
করেছেন-_-দিনের সাতটি ক্ষণে। প্রভাতের রন্ভীন আলোর 
খেল! তিনি এঁকেছেন, মধ্যান্থের প্রথর আলোর দীপ্তি 
তিনি এঁকেছেন, সায়াছ্ছের স্তিমিত আলোর রহস্য তিনি 
এঁকেছেন । মাঠের মাঝে যে তৃণের স্তূপ, ভা'রই ছবি 
তিনি এঁকেছেন ২* খানি--খতুর পরিবর্তনে স্ত;গের 
২০টি রপ। মনে রত্ন কাখিদ্রালকে একাধিক পটে 
চিত্রিত করেছেন। 

মোনের পর ধাদের নাম করা যেতে পারে 


শস্প পপ পিপাপাপপীপাপাসপাপাপপিমপ পাপা পিসী সপসপপাপিিসপীসসপিপাপাপিশসপিসপাপ শিপ পাসপাপিসপপাপসপসপাাসপাসাপসপাপপাপাপিসপিপিপপপিপাপালাপসপিপাপাপ পপিশিশাপিাপপাশীলাপিপপাপিল 
পপ 


তার! হচ্ছেন আল্ফ্যাদ্‌ সিস্লে, পল সেট্সানে, দেগা, 
রেনোয়া, মৃহিলাশিল্পী বেয়াত মেরিসে!। এদের মধ্যে 
দেগা ও সেট্সানে বিখ্যাত। দৃপ্তপট আকুবার 
ইন্প্রেশনিস্ট, পদ্ধতিতে দেগ! এঁকেছেন মূর্তি। 
বর্তমান সভ্যতার বিষটুকু আফ& পান করেছে লালসা- 


কাতর যে নারীবৃন্ম, দেগা তাদের একেছেন। সেট্সানে 
হচ্ছেন গোস্ট্‌ ইত্প্রেশনিজ.মূ বা উত্তর ইন্প্রেশনিজ মৃ-এর 
অগ্রদূত। ইন্প্রেশনিজম্এর পরে এল পোস্ট ইত্প্রেশং 
নিজ. তা'র পরে এল কিউবিজ.মূ (০07900)। নৃতনত্বের 
ঢেউ অনন্তকাল ধ'রে সভ্যতার কূলে ঘ! দেবে । 


বিশ্মরণী 


শ্রী মোহিতলাল মজুমদার 
আমারে তোমরা তুলে যেও, ভাই, তারার আখরে কে লিখেছে লিপি 
এসেছি পথ ভূলে'-_ ধরার ললাট-পটে !_ 
পান করিবারে জাহ্ৃবী-বারি ভেবেছিছু আমি পড়িব তাহারে 
কীন্তিনাশার কৃজে। ঘিধাহীন অকপটে । 
বহু জনমের ব্যর্থ পিপাসা যে কাহিনী কহে নিশীথ-গগন, 
এবার পৃরিবে মনে ছিল আশাঃ যার অভিনয়ে দিবস মগন-_ 
ভাঙা-মন্দিরে বেধেছিহু বাসা ধরিবারে চাই সে লিপি-লিখন 
পুরাণে! বটের মূলে ;-- বহ্ধার বালুতটে-_ 
প্রাবনের মুখে ভেসে গেল সব তারার আখরে যে-লিপি বিহরে 
কীন্তিনাশার কূলে! নভোনীলিমার পটে ! 
নিশীথ-শিয়রে সপ্তমী-ঠাদ-__ মরণ আমারে ছু'হাতে বাধিল 
তখন কফাতিথি, মুখ-চুম্বন লাগি 
কুহেলি-আকাশে কাদে দিক্বাল! হিম হ'য়ে গেল বুকের পাঁজর 
হারায়ে তারার সিথী; শিশির শয়নে জাগি: 
সেই কালে আমি বাহিরিস্থ পথে, হেরিন্গ জীবন আধেক স্বপন 
নদী-গিরি পার হস্থ কোনো মতে, তারকার চোখে তাকায় তপন! 
উভরিষ্থ শেষে স্বপনের রথে ষে আধা ত্বধারে রয়েছে গোপন 
বন-যুথিকার বীধি, হন ভার অস্থ্রাগী,--- 
পৃর্ণিমা-টাদ ছিল না আকাশে-_- বুকের আগুন জুড়াইয়া গেল 
তখন রুষ্ণাতিথি। হিমেল হাওয়ায় জাগি? । 
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তোমাদের তরে রয়েছে সমুখে * হাসি হাহাকার না জানি সে কার-- 
ধরার অরুণোদয়, * প্রাণ করে উতরোল, 

আমি তিমিরের তীর্ঘ-পথিক-_ সেই কলরবে ভূজি জন-রব 
তারকার গাহি জয়! পথের কলহ-রোল। 

যে আলো কীদিছে উর্ধ ভূবনে, অজানা জনের আখির পাহারা 

তরল তুহিনে কাপিছে পবনে, স্বজন-সভায় করে দিশাহারা. 

তারি এক কণা ঘনের ভবনে চাই ফিরে ষায় ন্মেহরসধারা, 
করিয়াছি সঞ্চয়, কেঁদে যায় ফুল-দোল | 

তারি হাসি হেসে রজনীর দেশে যত হাহাকার হাসির মতন 
করিছু অরুণোদয় ! চিত করে উতরোল ! 

ত্রিষামা যামিনী খজে-খুজে ফিরি ভূলিবার ছলে ভরিলাম ডাল! 
মণি সে বিশ্বরণী ! বাছা-বাছ। বন্কুলে, 

কামনার ফুলে গাখিলাম মাল।-- সৌরভে তা'র মু ধৃপবাস, 
বেদনার বন্ধনী । আত্বাণে আখি চুলে। 

যা-কিছু কুড়াই হাটে আর মাঠে মৃকুতা-মুকুলে কার আখি কাদে, 

ফেলে দিয়ে যাই জনহীন বাটে, রাঙা অশোকের হাসি কার! সাধে, 

জীবনের এই যৌবন-ঘাটে কেবা নীল নীবি নীপহারে বাধে 
তরিস্থ বৈতরণী-_ চম্পক-অনগুলে 1 

গাখি কামনার শতনরী-হারে রঙে সে অতুল মনোবন-ফুল, 
মণি সে বিষ্বরণী ! আস্্াণে আখি ঢুলে 

স্প্রি-সাগরে ফেন-তরঙ্গ রূপের আরতি করিস্থ আধারে 
শ্ুরিছে জ্যোতির্খয়! আবেশে নয়ন মুদদি_ 

মনোম্বদগে ধ্বনি অনাহত হেরি দেহে-মনে বাধ! নাই আর, 
নিবারিছে সংশয় ! | -উদ্বেল অস্ৃধি ! 

কানে জাগে রূপ, স্থর বাজে চোখে ! যে-রেখা আকিছু তিমির-ফলকে, 

বেড়াই অতীত অনাগত লোকে, যে-ছায়া ধরিস্থ নিষীল-পলকে, 

সমূখে পিছনে-_হুদুরের শোকে যে মুখ চুমিম্থ অলখ-আগোকে, 
ভূলি নিকটের ভয়, দিবসের দ্বার রুধি'__ 

যে স্্খ স্বপন তাহারি রভসে তাহারি আবেশে উথলিল স্থধা- 


জগৎ জ্যোতির্দয় | মন্থন-অস্থৃধি | 
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প্রবাসী চৈত্র, ১৩৩২ [ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
ভুলে গেন্ছ শোক, ভুলি ভাবনা, আমি ধরেছিন্থ নিশীথের গান 
-_মমতার পরাজয়, তোমাদের শেষশ্রাতে,_- 
রাখীটির মত রাড হ?য়ে ওঠে জ্যোৎগ্স! যখন মিলাইয়! যায় 
জীবনের ক্ষতি-ক্ষয়! গোষুলি-ছুর প্রাতে। 
বাণী বিনাইয়! বাধি যে ছন্গ গান শেষ করে? চলে? গেল সবে, 
তারি মধুষদে পরাণ অন্ধ! আলোগুলি সব নিবিতেছে নভে, 
হয়ত মনের এ মকরন্দ দিবাও আসেনি, নিশা নাই যবে+_ 
সত্যের স্থধা নয়--. বাশিখানি লয়ে হাতে 
তবু ভূলে জাছি তাহারি পুলকে আমি বাহিরিচু বন-পথে একা 
জীবনের ক্ষতি-ক্ষয়। গোধুলি-ধৃসর প্রাতে। 
কী ক ১ 
হোথা অস্ফুট উষার কিরীটে আমারে তোমরা ভুলে যেও ভাই, 
শোভিছে হীরক ছুল,-_ এসেছিনু পথ ভূলে,__ 
জানি সে জালোক-শিখার সকাশে নয়নে ভরিতে নিশার নিদালি 
ছুলিবে না মোর ফুল। আতপ-উৎস কূলে! 
চার্দের সোনা যে রূপা হয়ে আসে! যে-গান হেথায় হ'ল নাকো সারা, 
তারার পলায় আগুনের ত্রাসে! জ্বরখানি তার হবে ন1 যে হারা, 
রথ-্ঘর্ঘর ওই যে আকাশে আরেক ভুবনে সন্ধ্যার তারা 
অরুণের_ নাহি ভূল! লইবে তাহারে তুলে'_ 
হেথা সে আলোক-শিধার সকাশে নব-জাগরণী গাইবে সেথায় 
ফুটিবে না মোর ফুল। বিস্থরণীর কুলে। 





€১) 


দিবসের শেষে 
শ্রী জগদীশচন্দ্র গুপ্ত 
স্থুর মিলাইয়! রতির তুলসী-তলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জলিয়! ওঠে, 


রতি নাপিতের বাড়ীর অবস্থান-ক্ষেত্র বড় চমৎকার । দক্ষিণের হাওয়ায় উত্তরের বাশ সিরু সির্‌ করেঃ পশ্চিমে 
বাড়ীর পৃবে নদী কামদা, পশ্চিমে বাগান, উত্তরে বেধুবন, তা'র প্রতিধ্বনি জাগে? দক্ষিণে হুচিক্কণ শ্যামল দোলের 
দক্ষিণে যতদুর দৃি চলে, ততদূর বিস্তৃত শসাক্ষেত্র। অস্ত থাকে না। কিন্তু রতির সে দিকে দৃকৃপাতও নাই, 
দু্ধ্যদেব দিগন্ত স্পর্শ করিতে-না-করিতেই তীর হিচ্ুল- তার চোখ-কান এসব দেখিতে-শুনিতে শিখে নাই । রভি 
টক্টকে আভাটি রতির গৃছচূড়া চুম্বন করে) রতি ঠিক বস্ততান্বিক। সে যেচাক্রান্‌ জমি ভোগ করে, ভাহাই 
পাখীর ভাকেই জাগে, গোধূপিতে তা'রা বৃক্ষবাসে ফি'রয়া তা'র একমাত্র ধ্যান। 


আসিলেই ভাদের কল-কাকলীর সঙ্গে-সঙ্গে শান্তিস্থরে 


একপ্তয়ে কোপনম্বভাব না হইলে রতি লোক ভালোই 
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হইত । এবং, রতির বাড়ীর পশ্চিমে যে বাগান তাহার 
মালিক যাদব দাস বাগানের আাম-কাটাল-সম্বদ্ধে তাহাকে 
যে সন্দেহের চক্ষে দেখে, তাহা যদি অমূলক জ্ঞানে বিশ্বাস 
না করা যায়? তবে রতি নিফলঙ্ক-চরিত্র। কিন্তু লোকে 
যাদবের কথা বিশ্বাস করে। ছুই ক্রোশ দূরবর্তী রামচন্্র- 
পুরের হাটে তাহাকে গ্রামের অনেকেই আম-কাটালের 
কানে আম-কীটাল বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে এবং সর্বা- 
পেক্ষা আশ্চর্ষ্যের কথা এই যে, ফলগুলি আহরণের উপায়- 
সম্বন্ধে সতর্ক প্রশ্ব করিয়াও কেহ সন্ধষ্ট হইতে পারে 
নাই। 

রতির একটিমাত্র ছেলে, নাম পাঁচু ও বয়স পাচ। 
রির স্ত্রী নারাণী তিনটি পুক্ধকে প্রসব-গৃহ হইতে নদী- 
গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া বীরাষ্টমী-ত্রত গ্রহণ এবং পাচুগোপালের 
মাছুলী ধারণ করে। ভা'র পর পেটে আসে এই পাচু। 
তাই অদংখ্য মাছুলী কবচ তাবিষ্গ প্রভৃতি আধিদৈবিক 
প্রহরণ পাঁচুর অঙ্গে উদ্ঘত থাকিয়া যাবতীয় অমজ্জলের 
বিকদ্ধে অহরহ প্রহরা দিতেছে। অগণা নিশ্মাল্য, জাগ্রত 
ন্ত্রও প্রসাদ ধারণ করাইয়াও নারাণীর অনুক্ষণ সশঙ্ক 
উৎকষ্ঠার সীম! নাই-_পাচু ক্ষণেকে র তরে নীরব হইলেই 
নারাণীর মনে হয় বুঝি সে হারাইয়া গেছে। 

এই পাঁচু একদিন সকালবেল! ঘুম ভাতিয়া উঠিয়াই 
থে কথাটি বলিল, তাহা! যেমন অবিশ্বাস্য তেমূনি ভয়ঙ্কর। 
নাঝানী তাহাকে হাত ধরিয়া ক্ষেতের দিকে লইয়া যাইতে 
ছিল, নিঃশবে যাইতে-যাইতে পাঁচু মায়ের মুখের দিকে 
মুখ.তুলিয়া বলিল। মা, আজ আমাকে কুমীরে নেবে। 

নারানী চমৃকিয়া উঠিয়া বলিল,--সে কি রে? 

- হ্যা মা, আজ আমাকে কুষীরে নেবে। 

কি ক'রে জান্লি? 

--তাজানিনে। 

ছেলের সর্ববনেশে কথ! শুনিয়! নারাণী প্রথমটা চম্কিয়া 
উঠিলেও একটু ভাবিতেই ছুর্তাবন1 কাটিয়া তা'র 
বুক হালকা হইয়া! গেল। পাচু অসংলগ্ন অনেক 
কথাই বলিয়৷ থাকে,--একদিন সে ন্ধ্যাবেলায় একটি 
পেচককে তাদের খরের চালে বসিয়৷ অষ্টহান্ত করিতে 
দেখিয়াছিল, জআর-একদিন একটি কচ্ছপকে বাচ্চাসহ 


দিবসের শেষে 


৮১৩ 


তাদেরই উঠানে দাড়াইয়। নৃত্য করিতে দেখিম্বাছিল। 
এমনই-সব অনভ্ভব কথা পাঁচ নিত্য বলিয়৷ থাকে। 
পাগল ছেলে! * 

রতি স্ত্রীর মুখে পাচুর উক্তি শুনিয়া পাচুকেই চোখ 
রাঙাইয়া৷ ধম্কাইয়া দিল। এই সংশ্রবে তাহার মনে 
পড়িয়া! গেল, [তাদেরই গ্রামের মৃত অধর বক্পীর কথাটা । 
অধর বন্ধী সে-বার নৌকাষাত্রা করিবার ঠিকু পূর্বদিন 
সন্ধ্যাবেলার আবছায়! আ্যোৎস্বায় নিজেরই ছায়া! দেখিয়া 
আকাইয়৷ উঠিয়ান্ছিল;| প্রাঙ্গণে লাফাইয়া-লাফাইমা 
নিজেরই ছায়ার 'দিকে আঙুল দেখাইয়া সে কেবলি 
চীৎকার করিয়াছিল”_-ও কে? ওকে? তা'র রক্রব্ণ 
নিপ্পলক চক্ষুর দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া থাকিতে 
কাহারও সেদিন সাহস হয় নাই। বহু চেষ্টায় সেদিনকার 
মতন সে শান্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভার নৌকা আর 
ফেরে নাই, সে-ও না। জনৈক প্রাজ ব্যক্তি সেদিন 
রতিকে বলিয়াছিল,_-রতি, রকম ভালো না, ওটা মৃত্যু- 
লক্ষণ। ও-রকম মনের তুল হয্ব--পাগলের আর যার মরণ 


তাই রতি ছেলেকে কঠোরকে শাসন করিয়া দিল,-_ 
খবরদার, ফেরু যদি ও-কথা মুখে আন্বি কবে কাচা কঞ্চি 
তোব পিঠে ভাঙ্‌ব। 

তখন আধাঢ় মাসের প্রথম ভাগ । নদী বাড়িয়া চড়া 
ডুবিয়া জল ছল্ছল্‌ শবে খাড়া পাড়ের মৃত্তিকা লেহন 
করিতেছে । স্বচ্ছ শান্ত জল খরগতি ও পক্থিল হইয়া 
উঠিয়াছে; তবু ভয়ের কোনে! কারণ নাই । এই না 
কামদা, তার ছুই তীর, আর তার জল তাদের চির- 
পরিচিত ; এ নদী ত নরঘাতিনী রাক্ষসী নহে, স্গ্দায়িনী 
জননীর মতন মমতাময়ী ; চিরদিন সে গিরিগৃহের স্থুপেয় 
শীতল নীর পল্ী-কুটীারের ছুয়ার পর্য্স্ত বহিয়া আনিয়া 
দিতেছে । তা*কে ভয় নাই। 

স্বানের বেলায় রতি পাচুকে ডাকিয়া বলিল,-_আয়, 
নেয়ে আমি। 


কাচা কঞ্চির ভয়ে পাচু সেখানে কোনো প্রতিবাদ 
ন| করিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া গেল। মায়ের পিঠের 


৮১৪ 


উপর উপুড় হইয়া পড়িয়। তা*র গল! জড়াইয়। ধরিয়া চুপি- 
চুপি বলিল,_আমি আজ নাইব না, মা। 

নারাদী বলিল,--কেন? 

পাচু বলিল,__ভয় করুছে। 

নারামী ছেলেকে কোলে করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া 
বলিল,_-পাচু নাইবে না আজ। 

রতি জ্বভঙ্গী করিয়! বলিল, কেন, কি হয়েছে 

হয়নি কিছু। 

-তবে? 

-_নাইতে চাইছে না, থাক না আজ। 

_ না, ওর ভুলটা ভাঙা দর্কার। বাবুকে বল্লুম, 
শু'নে তিনি হাস্তে লাগলেন । 

গ্রামের বাবু চৌধুরী-মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া 
চামূড়ায় ক্ষুর ঘধিতে-ঘবিতে রতি পাচুর উন্তট 
কথাটি বিবৃত করিয়াছিল। বাবু ত হাসিয়াই ছিলেন, 
উপস্থিত ইতর-ভদ্র অন্তান্ত সকলেও কথাটি শুনিয়া হাস্য 
সম্বরণ করিতে পারে নাই। কামদায় কুমীর? ইহা 
অপেক্ষা হাস্যকর উক্তি কি হইতে পারে ? বাবু বলিয়! 
দিয়াছিলেন"-কিছু না, তুই সঙ্গে করে নাইয়ে নিয়ে 
আসিস্‌, কুষীরে যদি নেয় ত তোকেই নেবে। 

রসিক পোদ্দার প্রতিধ্বনির মতন বলিয়াছিল,--বাবু 
বলেছেন ঠিক, যাতে ভা'র খোরাক হবে। 

হলধর হালদার বাবুর সম্মুখ হইতে দুরে সরিয়া 
কলিকা টানিতেছিল, সে টাট্ট। করিয়া বলিয়াছিল, 
রতি, তুই বাবুর আশ্রয়ে থেকেও এমন অজ? তা'র 
উপর জেতে নাপিত !.** 

এম্নি-সব কথায় মনে-মনে রুখিয়া উঠি এবং এই 
শ্রেণীর তৃলের দরুন অধর হক্সীর প্রত্যক্ষ নিধন-প্রাপ্তির 
কথাটি স্মরণ করিয়া! পাঁচকে আজ নদীতে নাওইতেই 
হইবে, এই সংকল্প করিয়া রতি বাড়ী আসিয়াছিল। 

নারামী পাচ়কে বলিল,_যাও বাবা নেয়ে এস। 
সঙ্গে বড়-একটি মান্থুয যাচ্ছে। ভয় কিসের? বলিয়া 
সন্গেহে মুখচস্বন করিয়! পাঁচুকে নামাইয়া! দিল । মনে-মনে 
তাহাকে সহশ্র আশীর্বাদ করিল। 

অন্য দিন তেল মাখাইবার সময় পাচু ছটফট করিত, 


প্রবাসী চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আজ সে,নির্বিবাদে তেল মাখিল এবং বাপের গাম্ছা- 
খানা হাতে করিয়৷ তার পিছন্-পিছন্‌ ঘাটে আসিল। 
জানার্থিগণের উঠানাষার স্থবিধার জন্ত পাড় কাটিয়া জল 
পর্য্যন্ত ঢালু করিয়৷ দেওয়া হইয়াছে। 

জলের ধার পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া রতি থম্‌কিয়া 
দ্াড়াইল, তার কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিল। নিশ্যরঙ্গ 
বিস্তীর্ণ আবিল জলরাশি যেন ভয়ঙ্কর নিঃশ।ঝ মধ্যাহ- 
রৌন্রে বক্ঝকৃ করিতেছে। দুলজ্বা তীব্র স্রোত ছুটিয়া 
চলিয়াছে--এতবড় একটা গতিবেগ, অথচ তা'র শব নাই, 
আকার নাই, ভালে! করিয়া যেন সে চোখে পড়ে না; 
যেন গঙ্জাধরের সমস্ত ছুঃশাসিত নিম্মম শক্তি এই নিঃশব 
গভ্ভীর গতির জনির্দেশ্য বহিরবয়ব ব্যাপিয় স্যস্ভিত হইয়। 
আছে।.***এমন নিদারুণ অকরুণ রূপ লইয়! এই প্রিয়' 
নদীটি আর কোনে(দিন তার চোখে পড়ে নাই। ইহার 
বাহিরটাই আজ এমন ভয়াবহ, না জানি ইহার ছুনি'রীক্ষ্য 
অতল গর্ভে কত হিংসা দংষ্রা! মেলি! ফিরিতেছে। রতি 
শিহরিয়া উঠিল । শঙ্ষিতদৃষ্টিতে রতি সম্ুথে, দক্ষিণে ও 
বামে বহুদূর পর্যাস্ত ভীক্ষু দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, একটি 
বুদদও কোথাও নাই ।-...**ঠিক সম্মুখে ওপারের বালুচর 
ছটি গ্রামের বন-প্রান্তের মধ্য দিয়া বহিয়! বহুদূরে গিয়া 
দিকৃ-প্রাস্তে মিশিয়াছে, সন্ধিস্থলটা ধৃনর ধৃত্র একটা দীর্ঘ 
রেখার মতন। প্রসান্সিত বালুরাশির নগ্ন রিক্ত শুত্র- 
তাকে সবুজ বুটিতে সাজাইয়া স্থানে-স্থানে তৃণগ্ুচ্ছ 
জন্মিয়াছে।....."নঘ্ীর ছুই তীর নিঞ্জন জনশুন্ত। রতি 
ভাবিতে লাগিল। 

পাচু হঠাৎ সভয়ে চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসয়! 
রতিকে ছুইহাতে জড়াইয়া ধরিল।--ওটা কি? 

পাচুর ভয়ের কাঁরণটাও রতি দেখিয়াছিল, একটি জল- 
চর জানোয়ার হুপ করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াই ডিগ বাজি 
খাইয়া তলাইয়া গিয়াছিল। 

পাচুর ভয় দেখিয়া রতি হাসিয়া বলিল,-শুশুক মাছ 
তাড়া করেছে। 

পাচু বলিল, কেন বাবা? 

স-খাবে ব'লে। ওয়া বড়*যড় রূই-কাৎলা মেরে মেরে 
খায়। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


শুশকগণ বড়-বড় রুই-কাৎলা! মারিয়া খায় শুনিয়া পাচু- 
গোপালের বিন্বন্বের সীমা রহিল না। জলের ভিতর ত 
অন্ধকার, কেমন করিয়া খু'জিয়া পায়। 

এদিকে হানিতে পাইয়া! রতির ভয়ে অভিভূত 
ভাবটা কাটিয়া গেল। তখন তাহার মনে পড়িল, কামদায় 
কুমীর ভাপিতে এ গ্রামের কদাচ কেহ দেখে নাই, এমন- 
কি কোনো দিন জনশ্রতিও আসিয়! এগ্রামের কানে 
পৌঁছায় নাই। তবে ভয় কিসের? 

ঝপ,করিয়া গভীর জলে পড়িতে না হয়, এই ভয়ে 
অতি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়। রতি হাটুজল পর্যন্ত নামিল, 
ছেলেকেও টানিয়া লইল; তাহাকে হাটুর সঙ্গে চাপিয়া 
ধরিয়া বেশ করিয়া! তাহার গ! মাক্গিযা দিল) ডানা ধরিয়। 
তাহাকে ডুব দেওয়াইল; তা*র পর উপরে তুলিয়া গা-মাথা 
মুছিয়া দিয়! তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়। দিল। 

রতি আসিয়া হাসিতে-হাসিতে বলি, -পাচু কই 
রে? 

* রান্নাঘরের ভিতর থেকে ভারি-গলায় পাচু বলিল,_ 

খাচ্ছি, বাবা। 

কেমন কুমীরে নেয়নি ত? 

পাচুও মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে-হাসিতে 
বলিস, _না। 


নারাণী বলিল।_ছেলের 
ফুটেছে। 


আমার এতক্ষণে হাসি 


(২) 


বৈকালে ঘুম ভাঙিয়া নারাণী বারান্দায় আসিতেই 
তাহাকে দেখিয়া! পাচুর সমবয়সী অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে 
বিদ্বা্থেগে অদৃষ্ঠ হইয়া গ্েল। তাহাদের এই অকম্মাৎ 
পলায়নের হেতু নির্ণয় করিভে আসিয়! যে ব্যাপারের 
ভগ্নাবশেষ নারাণীর চোখে পড়িল, তাহাতে সে গালে 
হাত দিয়। একেবারে থ হইয়া! গেল। অপরাধীগণের মধ্যে 
পাচুই এক। ধরা পড়িয়া কীদিয়৷ ফেলিল। ব্যাপার এই-__ 
নারাণী যখন ঘুমাইতেছিল, তখন পাঁচু ও তার সঙ্গীর! 
ঘরে-রাখা ছোটে! একটি পাকা কাটাল চুরি করিয়া ভাঙিয়া 


দিবসের শেষ 
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খাইয়াছে, কিন্তু খাইবার পদ্ধতি না জান! থাকায় ছেলে 
কাটালের গাঢ় রসে সর্বদেহ আপ্লপ ত করিয়া ফেলিয়াছেঃ 
তাহার উপর আনন্দের আবেগে ধৃলায় গড়াগড়ি দিয়াছে, 
স্থতরাং ছেলের মৃত্তি দেখিয়া মায়ের ব্রহ্থবন্ধ জপিয়া 
উঠিবারই কথা। 

পাচ যার খাইতে-ধাইতে বাচিয়া গেল, কিন্তু তা'র 
আর্ত চীৎকারে এবং নারাণীর ক্র দ্ধ চীৎকারে রতির ঘুম 
ভাডিয়া গের। সে গা মোড়া দিয়! উঠিয়া বাহিরে 
আসিয়া বলিল,--যেষন ছেলের গলা, তেমনি তা'ৰ-_ 
হয়েছে কি? 

_ হয়েছে আমার শ্রাদ্ধ, চুরি ক'রে কাটাল খাওয়া 
হয়েছে; ছেলের বিদ্যে কত। বলিয়। নারাণী এম্নি- 
ভাবে রতির দ্দিকে 'চাছিল যেন চুরি করিয়া কাটাল 
খাওয়াট। পুরুষ-জ্াতির মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক। 

রতি ভ্রনুটি করিয়। বলিল--থাযো, আর চেঁচিও না । 
আমি ধুয়ে আন্ছি। বলিয়া সে উঠানে নামিল। 

পাচুর হাতে খেলার একট] ঘট ছিল; সেইটি হাতে 
করিয়া অপরাধী পাচ চোখের জল ফেলিতে-ফেলিতে 
বাপের আগে-মাগে নদীর দিকে চলিল। 

রতি তাহাকে জলে ফেলিয়া বেশ করিম রগডড়াইয়! 
যুইয়া তুলিয়া! আনিল। খানিকট! দূর উঠিয়। আসিয়া 
পাচু বলিল,২_বাবা,আমার ঘট ? 

উভয়ে ফিরিয়। দেখিল, জলের ধারেই ঘট পড়ি! 
আছে। 

পাচ ব্যস্ত হইয়া বলিল,-_নিয়ে আসি বাবা! ? 

রতি বলিল,__য'। 

পাচ হেট হইয়! ঘট তুলিয়া! লইয়া! ফিরিয়া দাড়াইয়াছে, 
এমন সময় তাহারই একাম্ত্র সন্গিকটে ছুইটি স্থুবুহূৎ চক্ষু 
নিঃশবে জলের উপর ভাসিয়৷ উঠিল, পরমূহূর্তেই নেস্থানের 
জল আলোচিত হইয়। উঠিল, লেজট! একবার বিছাৎ- 
বেগে ঘুরি গেল, এবং চক্ষের পলক না! পড়িতেই পাচু 
জলের তলে অনৃষ্ঠ হয়৷ গেল। মুজ্রিতচক্ষ ভত্বার্ড রতির 
স্তদ্ভিত বিমূঢ় ভাবটি কাটিতে বেশী সময় লাগিল না; 
পরক্ষণেই তাহার মৃহমূ্ছ তীব্র আর্তনাদে দেখিতে- 
দেখিতে নদী-ভীর জনাকীর্ণ হইয়৷ উঠিল। 
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পালি শশিশশিশিশাশাশীশত 


গেল, তখন সে কুভীরের মুখে, নিশ্চল । জনতা হাম" 
হায় করিয়া উঠিল। তাহার মৃত্যুপাঙ্র মুখের উপর 


প্রবামী__ চৈত্র, ১৩৩২ 


৮০৮শত পিশাশাশীযিত শী শীট শীিশাগী শশী পাশপাশি 


যখন ওপারের কাছাকাছি পুনর্ধযার পাচুকে দেখ। নূর্ধ্যের শেষ রক্তরশ্মি জলিতে লাগিল। নূর্ধাকে ভক্ষ্য 


[ ২৫শ ভাগ, বর খণ্ড 








পাপী 


দেখাইয়া লইয়া কুস্তীর অদৃষ্ঠ হইয়। গেল-_কেবল নারাণী 
সেদৃশ্ত দেখিল ন।; সে তখন মৃচ্ছিতা। 





টাটা লৌহ-কারখানার কীচা উপাদান 


কী কালীপদ ঘোষ 


লোহা প্রস্তত করুবার প্রধান উপাদান হচ্ছে লোহার 
পাথর (1:07) ০:6) এবং সেই পাথর থেকে লোহার 
ংশ বা'র কব্বার অন্ত আরও কয়েকটি উপাদানের 
প্রয়োজন । লোহার পাথরকে উত্তাপে গলিয়ে তার 
মজে আরও ছএকটা৷ জিনিষ মিশিয়ে তা'র ভেঙ্গালটুকু 
বার ক'রে নেওয়৷ হয়। 

লোহার পাথরের সঙ্গে নানা-রকম জিনিষ মিশ্রিত 
থাকে যথা _এলুমিনিয়াম, ম্যান্গানিজ, ক্যাল্সিয়াম, 
ম্যাগনেনিয়াম, ফল্ফরাস্‌, টিটানিয়াম, গন্ধক প্রভৃতি । 
আবার লোহার অংশট্রকুও খাঁটি লোহা থাকে না, 
উদ্নজান (০30067.) বা্পের সঙ্গে মি'শে অন্ত আকারে 
বহুরূপী-ভাবে থাকে (যথা--0502, 7603, 853 04) 
এই র্নপান্তরিত আকারকে খাটিূপে আন্তে এবং 
ভেঙ্গালগুলি দূর করতে ভলোমাইট্‌ (190107215 ), 
চণের পাথর (11700 50100 ), ম্যান্গানিজের পাথর 
ও পাথুরিয়া কয়লার প্রয়োজন হয়। 

এইসকল জিনিষ কিনে একটা! বিরাট. কারুধান! 
চালানে। বড় ছুরহ ব্যাপার, তাই কোম্পানী এই সকল 
জিনিষের খনি আবিষ্কার ক'রে কাজ চালাচ্ছে। 

লোহার পাথর £--লোহার পাথর ভারতবর্ষের 
অনেক জায়গাতেই পাওয়! গেছে, কিন্তু সকলগুলির 
কাছে কমলার খনি না থাকায় সেগুলিকে আধুনিক- 
ভাবে লোহা প্রস্তুতের কাদে লাগাতে পারা যাচ্ছে না। 
পুরাতন দেশী-ভাবে লোহা প্রস্তুত ভারতের প্রায় সর্বই 
হস্ত, কিন্ধ আধুনিকভাবে পিগ লোহা ১৮৭৫ সালে 


প্রথমে কুল্টিতে হয়। এবং ১৯১১ সাল থেকে টাটা 
কোম্পানী আরম্ভ করে। 


লোহার পাথরের খনি টাটা কোম্পানীর অনেক 
স্থানে আছে। কিন্তু এখন মযূরভঞ্ের মধ্যে গরু- 
মহিষাণীই প্রধান। এই মযুরভপ্কের মধ্যে আরও 
ছুইটি খনি আছে-_বাদাম পাহাড় এবং স্থুলেপাট্্‌। 
সিংভূম জেলায় একটি প্রকাণ্ড লোহার খনি টাটা নিয়েছে, 
তা'র নাম হচ্ছে জামদা। মস্তুবভঞ্জের তিনটি খনিতেই 
কাজ চল্ছে, আর জামদায় কাজ আরঘ হবার চেষ্টা 
হচ্ছে। এছাড়া কেওঝোরে কাটামাটি, জোডা (0০৫2), 
খোন্দোবন্দ নামে আরও তিনটি খনির কাজ শীঘ্র 
আরস্ত হবে। 


মধ্যপ্রদেশে বুলিরাজারা, চান্দা প্রভৃতি স্থানেও 
খুব ভালো! লোহার পাথর টাটার অধিকারে আছে, কিন্ত 
সে-সকল জায়গা থেকে পাথর দ্বান্তে অনেক খরচ 
পড়ে ব'লে সেখানকার কাজ বদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু 
এই খনির পাথরেই প্রথম লোহার চুল্লীতে আগুন দেওয়া 
হয়। গরুমহিষাপীর খনি কাছে থাকার অন্ত মধা- 
প্রদেশের খনি বন্ধ ক'রে গরুমহ্যাণীরই কাজ চল্ছে। 


এইসব খনির পাথরে সব জায়গায় সমান লোহার 
ভাগ থাকে না। এখন চল্তি খনির মধ্যে স্ুেপা 
খুব ভালো, তা'র নীচের গরুমহিষাণী, বাধাম পাহাড়ে? 
পাথর হলুদ রংএর হান্ক! এবং তা'তে লোহার ভাগ কম 
গরুমহিষাণী ও স্থলেপাটের পাথরের রং উজ্জল কা; 


উষ্ঠ সংখ্যা ] 





(96০0191) দেখলে খাঁটি লোহার মতন বোধ হয় এবং 
'অত্যন্ত ভারি । 

জামদা, জোডা! প্রভৃতি স্থানেরও পাথর খুব ভালো 
এবং এগুলিও কারখানার কাছে। 

লোহার পাথরের রং তিন-প্রকার--উজ্দজ্ন কালো, 
"ম্বোর লা এবং হলুদ । উপ্জদল কাল রং-এর যে সেই- 
্লিই সব চাইতে ভালো! এবং তাঠতে এমন-কি ৭, থেকে 
শতকর! ৭২ ভাগ পর্যাস্ত লোহ! পাওয়া গেতে পারে। 
এর নীচেই হচ্ছে লাল ধংএর পাথর এবং লালের নাচের 
হচ্ছে হলুদ রং-এর । এই হলুদ রং-এর পাথর চেন! অতান্ত 
ছুরূহ ব্যাপার, কারণ তা'তে শতকরা ৩৭ থেকে ৬* ভাগ 
পধ্যস্ত লোহা খাকৃতে পারে। লাল বং-এর পাথর 
হ+লেই বুঝতে হবে যে তা'তে কিছু লোহার ভাগ আছে। 

কয়লা-_-লোহার কারখানায় পাথুরে কয়লার অত্যন্ত 
প্রয়োঞ্জন, সেই কারণে সকল সময়ে বাতে কয়লা পাওয়া 
যায় তা”র বন্ধোবন্ত রাখা উচিত। টাট। কোম্পানীর 
নিজের প্রায় তেপটি কয়পার খনি আছে এবং সে- 
গুলি ঝরিয়! ও রাণীগঞ্জের কয়লাখশির ( ০০০19 " 
এলাকায় । গ্যাস কয়লা এবং বাণ্পের জন্য কয়লা! (51920 
০০৪1) খুব ভাল-প্রকারের হওয়া আবশ্বক। 

গ্যাসের কয়লার (223 ০০৪1) জন্ত কখলাতে বাম্পীন্ন 
অংশ ( ৮0115 71205: ) খুব বেশী থাক! প্রয়োন, 
এবং 56০81) কয়লার জন্য তাপ উৎপাদক শক্তি (০৪1০. 
1160 ৬৩) বেশী থাক আবশ্যক । আবার কয়লার 
মধ্যে গন্ধক এবং ফক্রাসের ভাগ বেশী থাকিলে তাহ! 
গ্যাস বা স্টামের জনয ব্যবহারের উপযুক্ত নয়; কারণ 
ভা'তে বয়লার (1১০16: ) খারাপ হয়ে যায়। বয়লারে 


( ১০০৮) কাচা কয়লা দেওয়া হয়, কিন্তু ব্রযাস্ট, 


ফার্নেল (01556 £82270০6) এর জন্যে কোক ( ০015) 
কয়লার প্রয়োজন, সেইজন্যে কোম্পানীর আলাদা! টু্লী 
(95০7) আছে। 

আবার ব্লাস্ট, ফানেস ইস্পাত তৈপীর চূদ্ধী 
প্রভৃতির জন্ত গ্যাসের আগুন প্রয়োজন । কারণ, নাধারণ- 
ভাবে এইসব চুল্লীর উত্তাপ ছুহাজার তিনহাজার 
ডিগ্রীতে তোলা! সম্ভব নয়। আবার এই কয়লাকে কোক 
কয়লা করুবার সময় যে গ্যাস বেরোয় তা থেকে, আল্‌- 
কাতার, আামন্সালফেট্‌, বেনজল্‌ গ্রভৃতি চৌয়ানো হয়। 
করলার রং ঘোর কালো, আবার যেগুলে! কাল ও চক্চকে 
সেইগুলোই খুব ভালে! কয়ল1। কিন্তু কন্বলার খাদানে 
কয়লারই মতন এক-রকম পাথর বেরোয় তা'কে বলে 
শেল্‌ (87915) সেগুলো খুব নিকট জিনিষ । কয়লার 
মতন দেখতে, কিন্তু কোনো কাজের নয়, রংট। তা'র 
মেটে-মেটে কালে! । 


টাটা লৌহ-কার্থানার কাচা-উপাদান 


৮১৭ 
ভলোমাইট্‌ এবং চুণের পাথর (11055:0৩) 
শুধু কলা দ্বারা লোহার পাথর থেকে তা'র ময়ল! 
দুর কর! ধায় ন], সেই কারণ লোহার পাথরের সঙ্গে 
ডলোমাইট এবং চুপের পাথর ব্যবহার কর! হয়। 
চুপের পাথর এবং ভলোমাইট প্রায় এক-জাতীয় পদার্থ । 
ছুএর মধ্যে প্রভেদ এই যে, একটিতে চুণের ভাগ বেশী 


এবং অপরাটতে চুণের ভাগ কম। “এ পাথরগ্ুলি 
দেখতে ধুদর-বর্ণের কতকটা। এ পাথর প্রায়ই সমতল- 
ভূমি খুঁড়ে পাওয়। যায়, আবার পাহাড়েও আছে। 

এই কোম্পানির ডলোমাইট পাওয়া যায় আমঘাট, 
কলুঙ্গা, পানপোস্‌ গোমার্ড এবং খোটকুরিবাহালে, এবং 
চণের পাথর পাওয়া যায় বারছুয়ার হ'তে। উপরোক্ত 
জাগার খনিগুলি সবই গাংপুর করদরাজ্যে এবং চুণের 
পাথরের খনিটি শাক্টি করদরাজ্যে। এবং সবগুলিই 
বি, এন, রেলের লাইনের ধারে। অবশ্ত এখানকার 
চুণের পাথর খুব ভালো নয়। অদ্রব অংশের (17130101010 
7৩98৫ ) পরিমাণ বেশী এবং চুপের অংশ কম। আবার 
কখনও-কখনও কোম্পানি কাটনী থেকেচুণের পাখগ কিনে 
আনে। সেখানকার পাথর অবশ্ত বারছুয়ারের পাথরের 
চেয়ে ভালো । এই পাথরে সাধারণতঃ অদ্রব অংশ, লোহ1 
এবং আযালুমিনিয়াম, চুণ এবং ম্যাগনেশিয়াম্‌ ও অন্তান্ত 
পদার্থ সামান্য-পরিমাণে থাকে । জুকেহিতে কোম্পানির 
নিজের খনি আছে, সেখানকার চুণের পাথর ভালো । 

ম্যাংগানিজ :-_-দ্যাংগানিজ অবশ্য খুব কম-পরি- 
মাণেই আবশ্যক হয়। এ পাথর কতকট। লোহার 
পাথরের মত, লাল্চে কাল রংএর, কিন্তু লোহার ম'ভন 
উদ্জ্রগ নয় (190. 102 )1* এই পাথরে বালির 
(510০8) লোহ! এবং ম্যাংগানিক্জ. থাকে, কিন্ধ এ-ছাড়া 
অন্তানা ধাতু সামানা-পরিমাণে থাকতে পারে। অবশা 
তাদের পরিমাণ এত কম যে সেগুপিকে পরিত্যাগ 
করাই চলে। ইহা দানার আকার, এক সঙ্গে জড়ি* 

ইহা পিগ লোহা (192 2000) প্রস্ততের সময় সামানা- 
পরিমাণে দেওয়! হয়। ইহা গোহার পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত 
করে ফেরো! ম্যাংগানিজ (5701081)0817556 )প্রস্তত হয় । 

কোম্পানির এই ম্যাংগানিজ এর খনি হচ্ছে মধ্য 
প্রদেশের, রামরালা, কাটানগিরি, বলাগিরি, প্রভৃতি 
স্থানে, ও নেত্রায় সরকারী অরণ্যে। 

ম্যাগনেসাইট্‌ ইহা একপ্রকার পাথর, কিন্ত 
ইহার ভিতরে অনেক শিরা আছে। ইহার রং কট! 
(:০%:)) কিন্বা! সাদা । কতকটা ভলোমাইটের মতন। 
ইহা লোহা প্রস্ততের জন্ত লাগে না, কিন্ত ইম্পাত, প্রস্তুতের 
চু্রীর (1550) জন্ত লাগে। ভিতরে ইহার ইট দিয়া 
একটি স্তর গেঁথে দেওয়া! হয়। কারণ এই. ইট অনেক 
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উত্তাপ সহ করুতে পারে। এই কোম্পানির ম্যাগনে- ফায়ার .ব্রিক্‌, ক্রোমাইট (01:8000165 ) গন্ধক, সোরা, 

সাইটএর খনি হচ্ছে মহীশৃর রাজ্যে । কারখানা থেকে সিমেন্ট, ইত্যাদি। | 

১৩** মাইলেরও উপর দুরে। কয়লার খনি-সংক্রান্ত বিশেষ ক'রে টাটা (লীহ 
এছাড়া! অন্যান্ত যে-সব জিনিষের প্রয়োজন অতি কারখানায় বাবহত লোহার উপাদানগুলির বিশ্লেধণ 

অল্প সেসব প্রা কিনে আনা হয়। যেমন সিলিক! ব্রিক, ইত্যাদি নিয়লিখিত ভালিকাগুলিতে দেখানো হ'ল। 


লৌহ-প্রস্তর 
মর পাথরের বিশ্লেষণ দাম টাটানগর 
স্থান ঠী পরিমাণ  লৌহাংশ, ফক্ষরাস্‌, গন্ধক, ৭ টাটানগর হইতে দুরত্ব; 
টন অস্ত্বাংশ পর্যন্ত মাইল 
গরুমহিযাণী ৫.১ ব্মা ৯৫ লক্ষ টাকা ৩.৩-৬ রি 
বাদাম পাহাড় ৩.৬ », ৯০ ১) ১8০88 ইহ, 53 ৫৬ 
স্থলাইপাট ২২. ২৫ জি ভি পদ তি, 5542 ৪৭ 
পুর্ণাপাণি ৫ ঠা ৫১৪৪৪ টন 
সিং 
টা ১:৩২ ১ ৮০০ ১১ ৬২৬৬ ২ ৮৩০ ৩৫৯) এগুলির কার্য. ৮১ 
» ২০৬০১ 9 ১০০ ১১ এখনও আরম তে 
শাশাংদা 5 ৭. ৪.১৫ 9) ১৫০০ ১১ ৬৪:৩৭ ৫৮০১৫ ১০১২ হয়নি। 
কেঁওবোর 
কাটামাটি রক২ ১.৫৮ রা ৪৯ ১ ৬৩,০৪৪ 5৩৫ ০০২৮ ৩:১৫ ১৪৩ হইতে ১২৭ 
পশ্চিম জোড|, ১ ৪,১৮ ঠ? ৪9 59 
পূর্ব জোড। 2১১ ২:৪৪ 2 ৪৬০ 55 
খোন্দোবন্দ ১১১৩ ৩০৫৯ ২৭৯ ১১ 
বাস্ত।র ৬,৮৬৭ ১১ ২৬১০ 9 ৬৬,৯৯০ ১৭৮ ০৯২২ ১.৫৫ ৭-৮-৩ €০৪ 
বধ্যপ্রদেশ 
ধুলিরাজারা ৮.৭ 9 ৭১) ৬৭.৪৫ *০৬১ ,০৮৯ ১.৮ ৪০০ 
চান্দা ৩৯৪,.১৭ একর ৬৯.৫৯ ১০১৯ ০৩০ ,৩২ ১৩-০৫-০৫৬৯ 
* একুনে ৪8,৭৭৭ 8৫৫০. লক্ষ 
বর্গমাইল টন 











এখানে বাসার ও মধ্য প্রদেশের খনি বাদ দেয়! হ'ল কারণ সেগুলির কাজ বন্ধ হ'য়ে গেছে। 
পায় টাটোনগয় পর্বত অর্থ. খনি থেকে তুলার খরচ ররেলটি, ও গাঁড়ি-ভাড়া টাটানগর পরধান্ত নিয়ে'। 





লৌহ-প্রত্তর বিশ্লেষণ 
সাল অন্রব অংশ লৌহাংশ ষ্যাংগানিজ. ফক্ষরাস্‌ 
১৯১৮ ৩১৪৪৯ ৬০৫১ ৬৯ ১১১৫ 
১৯১৪ ৪.৯৩ ৬০,২৪৯ ৪ ৭২ 
১৯২৩ ৫১৬১ ৫৯,০৫১ + ৬৮ ০৪০৮১ 
১৯২১ -- লি ও 2 
১৯২২ ৪.৭৮ (9108) ৫৯.০৬ ১৪৯ ৬৬ 
১৯২৩ ৪,১৫১ ৫৯:৮০ ১৫১ ১৯৬৭ 
১৯২৪ ৪.৩ ১১ ৬*.১১ ৫৬ ০৬৬ 
ডলোমাইট্‌ এবং চুণের প্রস্তর 
ব্‌ 
রর পরিমাণ পরিমাণ ক এ দাম টাটানগর থেকে 
স্থান ভ্রবাংশ, চুণাঙ্গার, , 
একর টন ম্যাস্তাঅঙ্জার টাটানগরে দূরত্ব 
রর (5005 (71500ঃ 
স্কুকেহি 
বিস্তার! ৭৩,৯৪ »* লক্ষ ৩.১৪, ৯১.৫৫, ৩৭৪ টাঁকা ৯-৮-০ ৫*০ 
কাচ গাও ১৮,৭৫ 
গাংপুর করদরাজ্য 
পত্তনি কে ২২৫ ভলোমাইট .৫০১৩৪০০১ ২০১০৪ ৫ ৩-৩ ১২১ হইতে 
৮ এল্‌ ৪৬ ৮৬৯ লক্ষ ১৩৪ মাইল 
» এম্‌ ৬৫ 
৮» এন্‌ ৫৩ চুণের পাথর ৭.৩ ৪৭,৮৪৯ ৪০৮ ২-১০-০ 
ঠ্ঃ ও ২৬৪ ১৬০ কক্ষ 
কঃ পি €্ড 
১5 জেড, ২৫ , 
গোমার ভি ৪৭৫ ৪৫5 লক্ষ ৪.৭৪,৩০,৫২১ ১৮.৮৮ ঙ ১২৯ ৪) 
খোট্কুড়ি বাহাল ৪৩৬ ২০৪ লক্ষ ৩.৩০)৩০,৫৩) ২০,০০৩ ১৩৪ ১ 
শাক্টি করদরাজ্য 
নি ) ১৬৮৭৭ ১৩লক্ষ ৫২৮, ৪০৩৩, ৩:২৬ নন ২৪৯ ৮ 
ব্লোডি ও 
ডূমার পাড়া 
রাইপুর ৯৮৯৯ ৪.৬ লক্ষ ৫:৬০) ৪৫,৩১১ ৬.৪২ ৬-১১৬ ২৪৯ » 
অরণ্যাংশ 


জোডাপুকুর ১৫০ ২২ লক্ষ ৯২৯, ৫০,৫৮ ০১৩৩ ৪৯ 
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ডলোমাইটুএর বিশ্লেষণ 
ও অর লৌহ ওআ্যালুমিনিয়াম্‌ চুণ ম্যাগ নেশিয়া 
41208 & 79203 ০89 8120. 
১৯১৮ ৩.৩৭ ৯২ ২৯.৪৮ ২৯.৮৪ 
১৯১৯ ২:৮৪ ৮৪ ২৯৬৯ ২৯.৬৭ 
১৯২০ ৩,৫০ ৯০ ২৯.৭১ ২০,২৯ 
১৯২১ টি রি লি ু 
১৯২২ ৩.৬১ ১.৪৪ ২৯৬৮ ২০,৪০২, 
১৯২৩ ৩.৬৬ ১,১৭ ২৯,৫৭ ২০,৪৫ 
১৯২৪ ৩.৭৫ ১১২ ২৯৮১ ২০,৪০ 
চুণের প্রস্তর 
১৯১৮ ৪.২৫ ১,১১ ৫,৭৬ ১৮৯ 
১৯১৯ ৩.০৫ *৯৬ &১.৮৮ ১৬১ 
১৯২৪ ৩৫৮ ১,১৭ ৫১.৫৫ ১৭২ 
১৯২১ ৪.২০ ১,৯5৪ ৫১.০২ ১.৫৬ 
১৯২২ 7 মি - সস 
১৯২৩ ৩.৯৪ ১.১২ ৫১.২৩ ১.০৮ 
১৯২৪ ৫.৮৪ ১৩৭ ৪৭.৬৬ ৪.১৭ 
পাথুরিয়া কয়লা! | 
ভূমির পরিমাণ টণ পরিমাণ .. দ্বাম টাটা-নগর থেকে- 
স্থান টাটা-নগরে 
বিঘ। প্রমাণিত আন্দাজী পরতো ছিরে দূরত্ব 
জামাভোবা ১১৬২-০-০ জামাডোবা 
সিরগুজা ১০-৪-১৪ ও চারা উট 
ভাতগোরিয়া ৭৬-৫-৬ গুণসাদি 
জোড়া পুকুর ৪৭৫০.০.০ ১২৯০ লক্ষ ৪৮৬০ লক্ষ 
ডোংরি ২৪৩৭-১৫-০ 
পাতিয়া ] ২০৯৮-১৮৪ 
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প্রবাসী-_ চৈত্র, ১৩৩২ 
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বর্তমানে ন টাটার কারখানায় টা লোহা লোহার তৈরীর চুরী (13125: [790৩ ) চলছে, তা থেকে [5 তো 
আন্দাজী বছরে ৬,১০,২** ঈন বা'র হ'তে পারে এবং সাতটি পুরাণে! ইম্প।ত-তৈরীর *চুল্লী ও নতুন নতুন 
1095% চুল্লীতে বছরে আন্দাজী ৫৭০*০* টন ইম্পাত তৈরা হ'তে পারে। তবে অবস্ত কার্যত (1800081) ) 
সাধারণত কিছু কম হওয়া সম্ভব । 

এখন লোহা তৈরীর চন্লীতে কি-কি জিনিষ কোন্পরিমাণে দেও হয় এবং কি-পরিমাপে লোহ! ( 98 1707) 


তৈরী হয়, তা'র একটি তালিকা দিয়ে প্রবন্ধ শেষ কর্ব। 
১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে/চুন্সীতে নিক্ষিগ্ত উপাদান। 


কাছা  গাছদী ছল গান 








উপাান 
টন টন টন টন 
খণ্ডলোহা৷ (52752) ৬৭২,৭ ১৯৩ ৮৪৭.২ ১২০,৪৯ 
5০916 সা শা ৪২৫.৯ 25 
লোহার পাথর ১২৭৫৪,২ ১৩৬৪৯ ১২১৪৪:৪ ২০৪৩৩,৩ 
ম্যাংগানিঙ্গ_ ১৩৭.১ ৩৯ ১১৮৮ ৪৫৯.৪ 
কোক্‌ এ ১৪০৬০৬.৭ ৩০৩৫ ১০৬১৪,৯ ১৬২৫৯,৮ 
চণের পাথর ৩৬৭৩.৫ ১০,৫১ ৩৬৯৩,২ ভি 
ডলোমাইট সং - শ ১০৯৮৫, 
উৎপক্প পিগু-লৌহ ৭৮২৮ ৮৫২৫ ৭৭৫৩ ১৩০৩৫, 
(12 1:97) | 
দৈনিক পরিমাণ ২৫২ টন ২৭৫ টন ২৫০ টন ৪২৯.৫ ট; 


ক্কাচা উপাদানগ্রমিশাবার কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। লোহার পাথরের ভেজালের 
অংশের পরিমাণ-মত, এবং ধে-রকম লোহা! তৈরী করুতে হবে, সেই ;অন্গযায়ী অন্তান্ত 


উপাদান মেশানে। হয়। 
তরী সুরেন্্রনাথ দাস গুপ্ত 
ছে স্থন্্রী মর্ববাধা! কতদিন পরে, রাগিনীর মৌন বাথা, গুসরিয়া কাদি, 
উধা-রজনীর জিষ্ক তারকার মত বুকে মোর জাগাইল বেদনা হিল্লোল, 
জ্যোতিঃগাত বসন্তের পথে এলে দেবী, সেকি দেবী তোমার চঞ্চল পদক্ষেপ? 
ছন্দোহান হ্থরহীন জড়কঠে মোর; জীবনবাশীর কোন্‌ হৃচ্্ ছিত্র-পথে 
হৃদয়ের তগ্ত-তালে না লভিয়া সাড়া ছন্দোবদ্ধ গীতিকার তানে লয়ে মিশি' 


শিরা-মাঝে নাচিয়। উঠিলে $ কত রাগ- কভু উচ্দৃলিয়। উঠে আকুল ক্রন্দন 


৮২৪ প্রবাসী--চৈরে, ১৩৩২ 


,রাগ-দীপ-শিখা জালি তোমারে দেখীও ॥ 


কতৃ হর্ষে ছেপে ওঠে সমগ্র পরাণ । 
দুর অতীতের স্বতি কতু আসে মনে 
খর শ্রেতে ভাসমান শৈবালের মত; 
বালির চরের প্রায় কত দুঃখ স্থখ, 
কত বেদনার ক্ষত, কত 'হাসিমুখ, 
জন্মজন্মাস্তয় হ'তে যত ভালোবাস! 
ভূ'লে গেছি, মনে আছে আরো যতখানি 
সব যেন ভেসে উঠে, চকিতে মিলাষ 
আবার ভাসা উঠে হ্ৃদিসিন্কু-মাঝে। 
্বপ্রধ্বনি-সম এই দুরাগত তান 
কানের অন্তরে এই সঙ্গীত ঝঙ্কার, 
নিবিড় এ সুরের নিক্কগ, একি তব 
নৃপুর-গুজন'দেবী? হুখছুঃখ সেকি 
জীবন-বীণায় তব সুরের আলাপ £ 
উড়ায়ে আচলখানি দিলে গে! পরশ 
যদি আজি দক্ষিণের ঝিরি-ঝিরি বায়ে 
আফুপিত-মুকুলিত পল্প ব-মর্্মরে 

কহ দেবী, কোথা ছিলে লুকাইয়া তুমি, 
এতকাল স্বপ্রহীন গাঢ় স্থপ্তিসম 
হৃদিশতদল-বুন্তে গোপনে গড়িগা 
চিরস্তন আনন্দের মধুচক্রধানি, 

সস তা'র বিন্বুবিন্দু নিঞ্চি' প্রাণে মোর 
অকস্মাৎ একদিন করিলে মাতাল। 
উম্মন্ত যৌবন মম মত্ত হস্তী-সম 
প্রবেশিল রক্ষীহীন তপোবন-মাঝে 
বিধ্বংলিল তরুলতা। নিষ্ষম্প-নিবাত 
দ্বীপশিখা-সম অন্তরের যোগাদনে 
ধ্যানমগ্ন ভোলা-মহেস্বর, যেন আঞ্জ 
কিসের পরশ পেয়ে কাপিয়! উঠিল! 
নহ তুমি বাহিবের খতুলক্ষী শুধু 
রসালের চাকুগন্ধ নৃতন মুকুলে 
পেয়েছি তোমার গন্ধ, অশোককলিক। 


1 ২৫শ ভাগ, হয খণ্ড 


ভ্রমর-গুঞ্জনে শুনি তোমার সঙ্গীত 
তোমারে ধরিতে চাই, মায়া-মুগ-সম 

রূপ তব ব্ুপাস্তরে খেলিয়া তূলায়। 
ডক্ষৃকর্ণনাস! মোর বাহিরে-বাহিরে। 

যত ধায় খুজিতে তোমায় রূপমাঝে, 

ক্লাজ শ্রান্ত ব্যর্থ হছে ফি'রে-ফি'রে আসে। 
কিন্ত এ রূপ তব শব্ধ গন্ধ গান 

নহে মায় নহে মরীচিক]; স্পর্শে তব 
আনন্দে অম্বৃতে বিশ্ব পূর্ণ হয় মোর। 
নিরুদ্ধ-ইব্জিয়-পথে যদি পেতে হবে 
তোমায় অতন্থ দেবী, তবে ওষ্ঠপুটে 

কেন মোর প্রিয়া করে স্বধার সিন, 
মুগী কেন মৃগ মুখে চক্ষুটি বুলায়, 

জ্যোত্ল। কেন স্থধা-ন্নাত করে বন্ুদ্ধরা, 
নদী কেন আপনারে নিঃশেষ করিয়া 
ঢেলে দেয় অবিরত সাগরের বুকে? 

এ লীলার যাঝে নিত্য আমি লভি যে গে৷ 
তোমার পরশ দেবী, সে ত মিথ্যা নয়। 
সে নহে ছলন1। যোগাসনে যোগীন্দ্রের 
ধ্য|ন তুমি ভাঙো। চিরগুণী.বিরহিণী 
কে তুমি গো হৃদে বগি' তপ্তশ্বাসে মোর 
ভোগ-ক্ষুধা জাগাও নিয়ত ? তবু ভোগে 
ভোগ নাহি মিটে | কে তুমি গো নীলাদ্বরে 
ঢেকেছ শরীর 1 শুধু অঙ্গ-আভাটুকু 

হয় ষে বাহির, মন্ত্র মু্ধ করে প্রাণ 
অস্তরে-বাহিরে ; যেন উদ্বাসীর মত 
আছাড়ি' পরাণ মোর কাদে অবিরত 
সন্ধ্যালোকে নদীতীরে চক্রবাক সম) 


দিবারানি স্থপ্তিহীন জাগরণ মম ! 


ওগো! মৌন, কথা কও, কথা কও রাণী, 
অন্তরে জালিয়! দিব্যপ্রে মজ্যোতিখানি ॥ 





শ্রী সজনীকাস্ত দ্বাস 


ঘরে বসিয়া ঘোড়ায় চড় £-- 


বোড|য় চড়িলে শঙ্গ-হাতাঙ্গাদি নিয়নি হরূপে [চালিত তয়! শরীরের 
যগেই ৪পকার সাধিত হয় । বহ্হ: অঙ্বারে৬৭ ও সন্থুরণ ব্যায়।মের সের । 
ামেধিকার যু্তরাঙ্গোর প্রেদিডেট কালঙ্জ শ্রহাত নিয়নিহ ভাবে 
অগ।রোঠণ করিয়। শরাত পরিচালনা করিল। থাকেন । কিস্তু ঠাঠ| জাবিত 
অথ নছে ও আঙগ।রোহণ কাখাটি ঘরে বলিয়া৯ সম্পধিহ হয়। ঘরম।য়েন 
পিয়। গিনি পোহ। ও কাঠের একটি গোড। শিক্ষাণ করায়] লঠয়।ছেন। 
১৪। বৈছাতিক শক্ষিছঠে চালিহ ৬য় | পাশের ছদিতে পিসিঞ্টে 





প্রেসিডেন্ট কুলিজ ও তাহার ঘোড়া 


কলি ও তীহার ঘোড়াটিকে দেপান হইয়াছে । এক হর্স পাওয়ারের 
মেটিরের শঞ্তিতে ইহা চলে । মাধায় সুইচ টিপিলেই ঘে।ড। চলিতে সবর 
করে। ঘোড়ার চঙ্ডিলে যেমন সামনে পিদ্ধনে উপরে নীচে ঝ|কাণি লাগে 
ইন্নাতেও ঠিক সেইরূপ লাগে। ইচ্ছামত বিদ্যুতের শক্তি বাড়াই! 
অতি জত ঘোঁড়। োটান যায়। 


৯০৪---১১ 


দোষা;ংশান্ত £_ 


মানসে বাওকলার কি দুইবার পদস্মলন হইলে মে যেন পকেণাযে 
সনগবহিউ়ত হউয়। পড়ে। যে মানুষ একল।র কয়েদ গাছিযাছে 
ভাভাকে লোকে ভয়ে ছয়ে দুরে রাখে । এই শিল্মম বাবারে আনেক 
মময় ৩1ইার। মনের সদব সদপ্তণগুলি ভারাইয়। সা মৃত পদ প্রাপু 
হয়। নিউইয়কে কয়েকছন মানু ব্যকি বয়েদ। ভস।মাদের শি 
ন! দিয়। নান] প্রকারে মমাক্তিতকর কাজ দিয়] সংগে আাশিবার 0% 





এডটইন জে কুলা 


ফরিঠেছেন ও সফলকাদও ভইয়।ডেন ; এড উন, জে ধলা উচাদের মনো 
একজন। উহার নিঙশস শতকর| পঁচান্তুর জন দেনাকে মতাদে সংপপে 
আন। বায়। 


আগুল্ফলম্বিত চুল £__ 


আগুল্ফলম্বিত চুলের কণা নর। কাবা-সাহিভযোই পড়ি থকি' - 
মামাদের দেশে খুব লম্বা চুল 'আদদকাণ বড় একটা পেগ! সায় শা; 
ইরোপ আমেরিক| প্রভৃতি দেশে ৩ কচিং দেগ। যায়। আমন 
নিকফুসেক “সম্প্রতি একটি লক্ব! চুলের প্রতিযোগিতায় গ্রম হইয়াছেন । 


৮২৬ 


আগুল্ফলপ্বিতচুল 





হিনি ওয়াস প্রদেশের বাক্লী সহরের অধিবাসী । ঠাঁহার চুলের 'দর্থয উমতী দেখর-টাকানুরা 


৭৮ ইঞ্চি, ঢুল খোল! পাকিলে মাটিতে লুটাইয়! গড়ে। 


রি বিদেশে ভারতায় বৌদ্ধ ভাস্কধ্য £-_ 


পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় শিল্পকলা দিনে দিনে প্রসার লাঁভ করিতেছে । 

এমন কি, মে দেশের অনেকের ভারতীয় প্রস্তরমুর্তি-সংগ্রহের বাতিক 
দৌড়ে জাপানী বালিকা £__ হইয়াছে। এক এক দল বিদেশী ভ্রমণকারী আসিয়া! অসম্ভব মূল্য দি: 
ভারতীয় কলাশিল্পের নিদর্শনসমূহ ক্রয় করিয়। লয়! যাইতেছেন। বিদেশ 

জাপানে জীমতী মেখনু-ট1ক।-মুর! দৌড়ের প্রতিযোগিতায় প্রথম যাছুঘরগুলিতে ভারতীয় এমন সব শুশ্বি রক্ষিত আছে যাহার নমুন' 
হইয়াছেন। তাহার বয়স মার ১৫ বৎসর ঠিনি ১৩ সেকেণ্ডে ১৩৪ গজ আমাদের দেশেও আর নাই। বোষ্টোনের চার শিল্পের যাঁদুঘরে (811 
দৌড়াইয়াছেন। ৪ 01 [106 718) 1308100) ভারতের অতীত গৌরবের নিদশন 
স্বরূপ চমৎকার ভাক্ষষ্য সমূহ রগিত আছে । সম্প্রতি সেখানে ডাক্তার ডেন' 

সা ম্যান, ডব্লিউ রস সাক্কেব কতকগুলি চমৎকার তারতীয় জাত! ও স্টামদেশীং 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


এবং কাদ্থোডীয় মুন্তি উপহ্থার দিয়াছেন। তশ্মধো দুইটি বুদ্ধমুখ ব্রিশেষ 
উল্লেপযোগা | মেই মুখ ছইটির প্রতিচ্ছধি দেওয়া হইল। প্রথমটি বাণু- 
পরশ্তর নিশ্মিত ও সপ্তবতঃ ধ্যানী নুন্ধমূস্তির অঙ্গ । ব্যাটাভিয়াগ বরনুদর স্ত.প 
হহতে উহা সংগৃহীত । খুব সম্ভব এই মৃস্তি অষ্টম শতান্সীতে জাতানীপে 
নিশ্মিত ঠ্। এই বরবুদদ শু,প প্রাচীন বৌদ্ধদিগের এক অপূর্ব কীন্ডি। 
সম্প্রতি পাশ্চাতাদেশের প্রাত্বতান্বিকগণ এই স্তপকে তন্ন তন্ন করিয়। 
পমাবেঙ্গণ করিতেছেন ও উল্লেখযোগা কিছু পাইলেই সযকে তাহ। 
গরদেশে চালান করিয়। নাস কিনিতেছেন। বরবুদর প্ত;পের মধোর স্ত পি 
ফ।ক| এবং মম্তবনঃ চাঁহাই আসল স্তপ। কিন্ত গুপনিস্থাপকালে এক 
দিক ঈমৎ বদিয়। যাওয়।য় মেদিকে পাঁখাপাশি অনেকগুলি গুদ স্তুপ 





বরবুদর ] 


বৃদ্ধমূখ [ জাভা, ৮ন শঙা্া 
মি: রস কর্তৃক সংগৃহীত 


মণ করিয়। আসল স্তপটি রঙ্গ! কর! হটয়াছ্ধে। মধোর স্ত পটিতে 
কটি বৃহৎ অসম্পূর্ণ দম আছে । অন্ত প্রতোকটি স্তটুপে একটি করিয়। 
ন বদ্মৃষ্ঠি রঙ্গিত ছিল। ঘিতীয় মুখমৃহিটি চ্ঠ।মদেশীয় ও সম্ভবত: 
1» কি একাদশ শতাবীতে নির্মিত । থাই (1071) কলাশিক্সের 
॥ একটি নিদর্শন। এই শিল্প কিরাপ পূর্ণভ। প্রাপ্ত হইয়ছিল তাহ! 
টি মূের পার্থকা দেখিলেই বুঝ। যাইবে । ই! চাকচিকা ও মস্থণতায় 
1 নিশ্মিত বলিয়া বোধ হয়। এষ মুন্িটি প্রায় নিখুঁত বলিলেই হয়। 

* নাসিকা! ও ওষ্ঠাধরের রেগ! মম্পা কিন কাল ও জ বেন সম্পূর্ণতা 
ভ করে নাই। 


চ্টামদেশীর় কলা-শিল্পের ক্রমবিকাশ প্রপিধানযোগ্য | এ, স্মালমণি 
তত “্তামে ভাক্ষষ্যয (30010019 17 89811, [700000 


পঞ্চশন্ত-__পৃথিবীর প্রাচীনতম নগর উর 


৮২৭ 





| গাম, ১১৭ শঙাগা 


বুদ্ছামুখ 
মিঃ রস কর্তৃক সংগুহীত 


110.) নামক পুস্তকে ধা।না বৃদ্ধ, দাগঙ্কববৃদ্ধ ততাদি সঙ্থঙগে চমতকার 


বণণা আছে | 


শপ 


পৃথিবীর প্রাচীনতম নগর উর £-__ 


বাইবেলের জেনেনিসের বঠির একাদশ অধা।য়ে আছে দে এর।হ।ম 
ও তাহার আস্মীয়গণ পিতড়মি 'কাল্ডায়দের উর" পরিতা।গ করিয়। প্রড়ৃত 
পথ্যটনের পর কাননভূমিতে উপস্থিত হন | উপ সম্বন্ধে আর কোঁধীয়ও 
কোনো উল্লেগ পাওয়। যায় না । পৃথিবীর সর্বপ্রপম নির্মিত বিখ্যাত উর 
নগরীর কথ! এতকাল বিশ্বৃতির গর্ভে বিলীন ছিল। প্রসিদ্ধ শরীক এতি- 
হাঁদিক হেরোডোটাস কিন্ব। প্র/চীন বাবিলোনিয়ার ধর্মাযাঞ্জক বেরোসাসের 
লিখিত উন্তিবৃন্তে উর্বর কোনে! উল্লেপ নাই। খা়বিদ্যাঞ্প পারদশা 
বলিয়। ক্যাল্ভীয়গণের নাম কর! হইত কিন্তু তাঙ্গাদের নগরীর কথ! এক 
বাইবেলের এবাহামের গল্পের মধো ছাড়। কোথাও দৃষ্ট হয় ন।। 
প্রা অন্ধ শতাব্দী পুর্বে এই প্রাচীন নগরী নবাবিদ্কত হয়। পারসা 
উপদাগর হষ্টতে শতাধিক মাইল দূরে ইউফেটাস নর্দার পশ্চিম প্রান্তন্থিত 
মরতূমিতে আকার-প্রকারহীন বৃষ্টি-ধৌত একটি ন্সাবর্জনার শপ আছে 
বলিয়। জন। ছ্থিল। এই ম্তপের আশেপাশে তারের ফল।র মত অন্তুত 
লিখনাক্ষিত ইষ্টক দৃষ্ট হইত। যখন এই লিখনগুলি উদ্ধার কর! হটল 
তখন জান! গেল যে এই বৃহৎ পপ ও আশে পাশের জর ্ষু্র আবর্জনার 
চিপিগুলি এন্রাকামের জন্মভূমি উর নগরীর ফংসাবশেষ 4 । এই 
ইস্টক লিপিগুলি প্রাচীন বাবিলোনের ভীষ! । 


।. 


৮২৮ 


বিগত মহামুদ্ের পূর্বো এই আধিগার সম্বন্ধে কাজ বিশেষ কিছুই 
অগ্রসর হয় নাই। ইংরেড্ গৈম্ক বাবিলোনিয়া অধিকাএ করিবার পর 
প্রত্রহান্বিকদের দৃষ্টি ও দিকে পঠিত হয়। গঠ ঠিন বৎমর ধরিয়। 


মেজর মি. এল, উলীর নায়কত্ে ব্রিটিশ মাধ ও পেনিসিলশ্ু।নিয়। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘ1ঢদরের প্র্রতার্জিকগণ এই স্তপের আশেপাপে নন 
করিয। স্ভুত গড়? ঠঠিহান আবিগারপ্করিয়।ছেন। 

মেঙ্গর উলী যে কেবগনাতর চারি সহম্র বৎসর পর্বের, এরাঠ।দের 
মমনামায়ক মন্দির ও প্রসাদ আবি্ষার করিয়।ই গান্ত হষ্টয়াছেন হাই 
নহে তিনি ভাহ। হতেও বছ শতাষী পৃর্কোর ঈতিহাস মংগ্রুহ করিয়।ছ্ছেন। 





টেল-এল-ওধিদে প্রাপ্ত ভয়নিশ্মিত বুষ : 
(3মাধাটি ঢালাই করা ও শরাটিংপেটা) 





সম্ভবতঃ খৃঃ পু ২৮** সালের নিশ্মিত মুস্তি 
(উরে প্রাপ্ত) 


প্রবাশী- চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


চারি মৃহস্্র বতমর পুর্ব্বে এক্রাহাম শৈশবকালে যখন উরে তাহার আব্মীয় 
দের কাছে মান্য হইতেছিণেন তখনই নগরীটি ছুই মহত বৎসরের প্রাচীন 
ছিল; এবং তপনই ই সহম্্ বংসরের অধিক কাল ধরি মহগটি সন্য্। 
ও ব্যবসায়ের কেনা ছিল। 

পৃদিবীর প্রাচানতম প্রস্তর লিপি (যাহ! পাওয়। গিয়াছে ) উরের 
এনতিদুরে টেল-এল ওখিদ শ|মঞ্চ স্থানে গাত্তয়। গিয়ছে। মন্তবত: 
টেণ-এপ-ওবিদ উর নগরের সহরতলী ছিল। এই শিলাগিপি প্রথনে 
কোনও মশিরের ভিত্তিতে গ্রধিত ছিল । উরে তৎক।পীন গ্রলিত মস্ত 
চিত্রলিপন সেই ষু€ধ শিলা-পণ্টির উপর লিপিবদ্ধ ছিল। (গনিমিল 





শঙ্খ-নির্মিচ বৃ 
(টেল-এল-ওপিদ শিনঠাব-স।গে। বন্দির প্রাপ্ত) 





মন্দিরগাত্রে চণ-পাথরে নির্দিত পাী 
(টেল-এল-ওবিদে নিন-হার-সাগের মন্দিরে প্রাপ্ত) 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 

ছেনিয়। বি্বিদযলয়ের পতিতেরা নেই লিপি উদ্ধার করিয়াছেন । 
হতে পিপিত আছে যে উরের তৎকালীন সমর আ-জাননি পন্দ (বা 
নিন-হার-সাগের নামে ওই মন্দির উৎসর্গ করিলেন। প্রায় চৌদি 
শতাঁা পুর্বে খৃষ্টপুবব ৪8৫** হে উহ লিপিঠ হইয়াঙিল। 

খননকালে কতকগুলি আশ্চথ্য শিল্প কণার নিদশন পাওয়। গিয়ে ! 
কয়েকটির ছবি দেওয়। হইউল | 

শিন হাও 914 গুচৎ মশিরগার ও বিস্তত অঙ্গন এবং গন্যান্য 
প্রাসাধপ্তলিও চিত বা খোদিঠ পৃগ্ঠ ধার। ন্ডিত | উপ পার যি ও 
দবিএলির মণো চাপা ও গেট। তাষ নিশ্রিত একটি চনৎকার খোপিত 
মরি গাছে | এ্রকধন গুমর শোহামার। তাভাতে দেখান হইয়ে | 
লস।ট গ[ণকাহরার পর শাযুকের গোলের টুকরা দিয়। নিন্ম আগ 
এনেক পবাও গচ্চে। ম্চব5 এই জনাট আ।লকাতর। কেরোসান 
.এণের প্রসধশের কাড়াকাড়ি পওয়। মাইন । আও ববিলেনিঘ। 
এঠকণ আলকাহনাণণ্ড দেখিতে গাওয়। যায়। এড বদ শিলপাদের 
কাছ লাগি | 

বিগ।15 গনেরিয়ণ জ1]5 উর নগর স্াপশ করে হই হাদেরীয়গণ 
শির পাচান উতিহানে মনা।গেপ। তে ও প্রহিপগিশ।ল। ছিল । 
ভঞারা গক্বাবে বিবৃত ১৪ম।ছিল কিছ অন্ত পগ্িতগণ বাবিপো[নয়।য 
পংনাবশেমে। নপে বহু এভন ধাগয়। মন।চিঠ উচাদের ভঠিঙগান 
আপার করিয়াছেন ও করিহেছেন | খমেরায়দের এ]ধিন বামন 
মঠিক ছান। যায় না । খুব সম্ভবত: তাহার ভারহননা এবং বোধ হয় 
ইঠার। শ্ুদ গু শৌকাযোগগ ভর হমহসাগন ও গারিমা।গনাগরর কুলে 
চনে এগানে উপঠিত হয়ত 

রাগ 'পতিভানিক মুখে শাধ হয় ৫০০০৯০৮৭ শাকের মধে। 
হলেহায়গণ বাবিজোনায়।তে আগনন করে| তপ।ক।র অসহা পাপিন সধি 
খাদাগণ হপন উপগগরের তারদমিকবগা গুদ খর দ্বাপপঞ্জে কোনও 
গাশিকে জীবন ধারণ কগি5 | হুমেধীয়গণ প্রথম সেপানে সভাতা বিশ্তার 
করে। হাঙগার। পিশিতে ও প্রুরে পোদাই করিতে গানিভ ॥ ৩ মশিশ্রিত 
সঙ্গের বার করিও, বগ্থাধির বাবর এবগ5 ছিপ এবং মহিষ পনি 
দখুখণকে বন করিছে গারিত। তাহাদের রাগ! ছিপ, গনী পুরোহিত 
ছিপ ও হারা ধন্মাধন্থ বুনিত। 

মগ্তবত, ৪৫০৭ পৃঃ পর্বে কিলার ঢু এক শতাব্দী পূর্বো উদ 
চন্য নধর উপহাক। উঁষিতে স৪৩: পট নগর স্থাপিত হয়। উন 
হ১।র মধো একটি | মাগরের উপকুল তপন আাএও টত্তরে চিল এবং উর 
সমুদ্রভারঞ্া শগর ছিল । ধীরে বাজে নদার গলা পড়িয়। সমুদ্র ভাট 
হউঠে কে এবং এই নখরটিকে রম ১ঠতে শঙাধিকদাউল তফাত কৰিয়। 
দেয়। লাগে কিছু দক্ষিণে হরি৫ ন।মে একটি সহর ছিল । পুনেন লাগান 
ও ৩* ম|&লের মধ্যে হরেক ও লাম? সপ্বশদ্ধ এক্ট পচটি মহর গড়িয়া 
খমেরীয় মাজান্ধয স্থপিত হয় এবং ঠহ!ই পৃপিণীর প্রাটানহন মন্থয দেশ 

গন হইতে আব্াহামের জন্ম পথান্ত ২৫ শহান্ধা ধরিয়। জমেরীয় 
দেশে:বহ পরিব্ন সংঘটিত হয়। রাজার পর র।দ। ও রাঙ্বংশের গর 
রাজবংশ রাত করিতে থাকে । পরিশেধে পশ্চিনের এক গাবহা প্রদেশ 
হউঠে সেঙাইট নামে এক গতি আঁরয়া এই দেশ অধিকার করে 
ও পরাজিত জাতির ভাদ। শিল্পকলা ও সহযতাকে গ্রাস করিয়। ফেলে। 
মদ্ধি ও সম্পদ বৃদ্ধি হইতে ধাকে। নগরীর পর নগরী গ্লাপিত হয়। 
প্রণিষ্ক ব্যাখিলোন ইহার অনাতম। উঠ] আরে। ১০০শত মাইল উত্বরে 
ইউফ্রেটাস নদার তীরে অবষ্িত। পরিশেষে এরাহামের সময়ে এই 
ব্যাবিলোনীয় উপত্যকা বিংশাধিক নগরী-সগ্বলিভ হইয়। ব্যনদায় ও পিল্প 
কলার পৃপিবীর কেন্রুস্থল হইয়া দাড়ায়। 


পঞ্চশন্ত-_টার্বি-রমশীর রূপাস্তর 


৮২৯ 
শ্টামের নৃতন সম্রাটের অভিষেক ২ 


স্টামের বৌদ্ধ সাও মঠ গানের দেহ ভাগের পর চদীয, কনিষ্ঠ আহ! 
কমার প্রজাধিপক্র বা।£ কক. রাপ্রপ্রাসাদে সঠিষেক ১৬য়াছেত। কপি 
আছে উহার গৌঠমবুদ্ধের ধংশধর | ০৫ন সদাট সমফোডে ও 
গামেরিকায় শিগি৪ 1 গরলোকগহ সম।টও উচ্চ শগিঠ ছিলেন ও 
শহধীধাপা মজ্জাগত বছ খুসং [ারের উচ্ছেদ করিয়াডেল ২ হন়ধো ণ- 





অভিষেক উৎসবে হনদেশের পণ-সঙ্জ। 


বিবাহ একটি । হিনি পালি ও সংগ্রহে পণ্ডিত ছিলেন ও ৮৭২18 
নাটক রচনা! কর্রিতে পাবিতেশ। নূন সূখ1টের গভিষেকব।লে রাগ গণি 
কেমণ চমতকার সঙ্িত কণ। ৬য় তাহ নমুন| (ওয়। হউন! “৬১ 
মৃগ্ি শ্যামে মন্রলের চিহ। 
টার্কি-রমণীর রূপান্তর ₹__ 
দেড়শত বৎসরের নগো টাকার আেয়দের কি এ1শ৮০। ও ৬৩ গরিবন্ন 
খটিয়াছে ভাহাই এউ ছবিটিতে পিখান ঠউয়াছে। 





১৫* বতনরে বোরক। হনে গাটিন 
£ টাকার মেয়েদের পরিবন্ন 


৮৩০ 


জাপানের শিশুসাহিত্য £-- 


পনের শিশুদাহিতা দু উন্নতির পথে "অগ্রসর হইতেছে । তাহার! 
বুঝিয়াছে শৈশবের শিক্ষাই যণার্থ শি। ও ভবিষাতের জাতিগঠনের 
একমার উপায় শিশুকে গড়ি! ভোলা! । জাপানে শভাধিক শিওদের 
নানক সাপ্ত।ঠিক প্রকাশিহ হয়। মুলা পুব নল্প। কাট্তি খুব বেশী। 
বিপাঠের নও শিশুদের আন্ত মেউ সধু কাগনে অদ্ভুত আজগুবী। ছবি 
দেওয়া হয় না। সাধারণ ছেলেমেয়েদের ছবি দেওয়। হয়। 'এই 
মানয়িক পত্রিকগুলিতে মমন্ত মচিএ গল্প দেওয়া:হয় | সার! মোফাট 





জাপানী শিশু-পত্রিকার গ্রাচ্ছদপট 


গেঙ্ক: নামক একটি আমেরিকার মহিল। জাপানের শিশু সাহিশা 
আলোচন। করির। বলিয়াছেন “পাশ্চাত) দেশের শিশুর! যেমন অদ্ভুত 
অবাস্তব কিথ। খীভৎস ছবি পঞ্লা করে জ্ঞাপানের শিশ্তর। তেমন করে 
ন| ; তাহারা ননোহর ধান্তব ছবি পছন্দ করে| শিশুসাণী (কে। দোমো নে। 
টোমে। ) নামক একটি পঞ্জিকার প্রচ্ছদপট দেখানে| হইল। 


সম্রাট পঞ্চমজ্জ শৈশবে £-_ 


এটি সন্তান আলেকজান্ার পৃষ্ঠে সম্ভাট পঞ্চম জর্জের বি । সঙা্ট 
সপ্ন এওওয়ার্ড যখন ওয়েল্সের যুবরাজ দ্রিলেন এই ছবি তখনকার । 


শপ 


প্রবাণী চৈত্র, ১৩৩২ 





মায়ের পিঠে সআট পঞ্চম 
সোক্রাটেসের প্রতিমৃত্তি 


কোনও এক বিপা।& জান্মান লেখক কিছুকাল পুর্ব মত পাও 
করেন যে আমর। আাঙ্গকাল প্রতিমুঠ়ি বলিঠে ঘা বুঝি প্রঃচাণকাণে 





৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


হাঙার প্রচলন ছিল না। কোনও বিখ্যাত লোকের মুষ্টি গড়িবার সময় 
ঠাঙ্গার গানল আকৃতি না গড়িয়া তাহ গরণগুলি প্রকটিত, করিবার 
অন্য আাঁদণ মুর্তি গড়িয়া তোল! হইভ | কিন্ত সম্প্রতি বিটিশ* যাুঘর 
(13119) 91118077) দোকলাটেসের এক প্রতিমুষ্তি সংগ্রহ করিয়াছে। 
স্তাহাতে এই মতটি পণ্ডিত হউয়াছে। সোক্রাটেসের মৃক্ার অ45: এক 
শঙাব্ীর মধো এই মুষ্টি নিশ্মিত হয় । যদি জাম্মাণ মতটি ঠিক হয় তবে 
বলিতে হইবে সোক্রাটেস্‌ তার সমসাময়িক লোকদের চক্ষে কামুক, 
শৌন্দমাহান ও গ্রণহীন পুরুম ছিলেন । কিল লগ্ডন টেলিগ্রাফ া্ার 
সধন্দে লিখিয়াছেন-_ 

প্রাচীন কালে এমন অনেক মহ।পুরুম জন্বিয়।ছেন মদের ভাব ও 
চিন্তার ধারা মান্নমকে স্1নসম্পন্ন কিয়াছে কিন্ত তম্মধো কেচঈ সোক্া- 
ঢেসের স্বায় জনসাধারণের পরিচিত ছিলেন ন।। ভীহারা লাপনাদের 
ভাবে দোরে মগ্র ঘাকিতেন | সেই গ্ঠ লোকে ঠাভাদের চিন্তাগুলির 
মঙ্গেই পরিচিত য় পল নাহিটির কোনই গো লয় না। এবিইটল 
ফেমন ছিলেন, ভ্রেনে!কেমন কণ| বলিছেন, এপিকিউরাসের পান্লিবারিক 
অবন্ত। পুঁদিন ডিপ এ প্রশ্ন কাহারও মনে উদিত হয় শা অপচ গীকাষ। 
দানে পা কিছ নোনাটেদের দবন সনধন্ধে সম্পুী অন্ঞ ভাঙ্গার হাদ্ার 
লক নোব্াটেনের গ্রাবনেণ বড কপা গনে। গবশা বিপা।ঠ প্লেটে 


'পরিচ্ছদ-বিপ্লব 


৮৩১ 


তাহার শিষা হওয়াও দরুণ তাহার পরিচিত তইবার হবিধা হইয়াছিল 
কিন্তু ল্লেটে। তাহার আদর চঞিএ মধার্গ চিরিত করিয়াছেন কিনা মন্দেই 
হইতে পারে ; কিন্তু তার বাপ্রগত আজীবনের বৈচিত্রের মোহ লে|ককে 
পাইয়া বসে। একজন দিশিক ((15'101) বলিয়।ছিলেন মে এ.ম[ঞাটেমের 
দেহিক কদয্যতা চাভার যশের কারণ | অন্দর চেঠ1এ4 লোকে যশগা 
তষ্তে পারে না । সভা হয়ত তাই | সব দিক দি শিগু 5 ১তাবনম্প্র 
লোকে সাধারণের তেমন দৃষ্টি জলীকধণ করে না৷ যেমন স্টুঃ "ডাব 
বিশিষ্ট পোকে করে। এবং সম্ভবত: এই কারণেই সে।কাটেস্‌ সাবারণের 
প্রির়। 'প্লটো লিখিয়াছেন- নাঞাটেসের কদমা কামুকের ভার 
ছিল; ঠিনি হখ, স্কাতোদর, সবল, ভ টাক্ষ, বক নান! পরপ 
ছিলেন। রৌমীয় যুগের প্রতিমু্িসমূতেও আমর এউ আকুহির পরি 
পা । কিন্ত শাকুঠির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে গড়ে উনি কি 
শাত কি গান্দ পালিপায়ে ধালিগ।য়ে এপেন্সের গপে পে যাঠাকে ডাহাকে 
প্র্থ করিয়। ফিধিহেন ; এবং জীতদান আপে কুকির জাবন যাপন 
করিতেন। কিন্ত নবাবিধ5 একট প্াঠমুিটি দেপিলে মনে ইয় 
যে ভিনি স্তপ্রুম ন। হষ্টলেও বাঁহৎস ছিলেন না । উাভার মুখ 
ও দৃষ্টি ধা শি পরিচায়ক এব সগ্থব5, ভহভ গাহার খপাথ 


গ্রতিমুহি। 


পরিচ্ছদ-বিপ্লব 


গ্রা উপেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 


প্রাচীনকালে ভারত-তৃমি ধখন অসভ্য জাতির আবাস- 
স্থল ছিল, যখন তাহাদের বংশধরগণ গৃহহীন অবস্থায় 
জঙ্গলে ও পর্বত-কন্দরে অবস্থান করিত, তখন 
তাহাদের কোনো-প্রকার পরিচ্ছদাদি ছিল না। তাহারা 
উপঙ্গ অবস্থাতেই সন্ধষ্ট থাকিত। পুরাতত্ববিদ্গণ 
তৎকালীন কোনে! ইতিহাস অন্যাবধিও নিরূপণ করিতে 
সমর্থ না হইয়। তৎসময়কে প্রাগৈতিহাসিক কাল 
বলিয়া নির্দেশ করিয়। মুক্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। 

ভীল, কোন, মুণ্ডা, টিবেটো-বান্বান্‌ ও কোলেরিয়ান্‌ 
প্রভৃতি অসভ্য আদিম অধিবাসিগণ আপন-আপন উলঙ্গ 
অবস্থাকে ঢাকিবার নিত বৃক্ষ-পতাদি ব্যবহার 
করিত। অতঃপর এইসমত্ত জাতিকে বিতাড়িত করিয়! 
স্রাবিড়গণ যখন তাহাদের স্থানে উপনীত হইল, 
তাহারাও তাহাদেরই স্তায় উল্দ অবস্থাতে সন্ধ্ট থাকিল। 
এই জ্রাবিড়গণও কখনও বা অত্যধিক শৈত্য- 


প্রযুক্ত বৃক্ষ-বন্ধগ ও বৃক্ষ-পত্রত্বারা আপন-আপন গাত্র- 
রক্ষা করিত, কথন৪ ব| গাঙ্জাদি রডীন্‌ করিয়া! সন্ধ্ 
থাকিত। এই শরীর-রক্ষার প্রচেষ্টার পরিণামই পরিচ্ছদ- 
ধারণ। 

অতঃপর যখন আধ্যগণ ভারত-ভূমিতে পদার্পণ 
করিলেন, তখন হইতে পরিচ্ছদ-প্রচলন। এই পরিচ্ছদ 
কে, কোথায়, ব। কখন্‌ স্থষ্ট কিল, কেহ বলিতে পারে 
না। আধ্যগণের সঙ্গে-সঙ্গে অনভ্য আদিম অধিবা সিগণও 
পিতৃপিতামছের উলঙ্গ অবস্থায় সন্তষ্ট না থাকিয়া] 
বৃক্ষপত্র দ্বার! অঙ্গসৌষ্ঠব পরিবর্ধন করিতে আর্ত 
করিল। তাহারা কখন-কখন বা! বৃক্ষ-বন্ধলেও গাআাচ্ছাদন 
আরদ্ভ করিল। বৈদিক ভারতীয় কালেও সেই বন্ধলের 
ব্যবহার দেখা গিয়াছে। 

ভট্ট মোক্ষমূলার ও জীযুক্ত রমেশচন্্র দত্ত মহাশয় স্থির 
করিয়া গিয়াছেন, খুঃ পৃঃ ৫৪৪ শতাবীর মধ্য-ভাগে ভারতের 


৮৮২ 


মহাকবি কালিদাস তৎকালীন কাবা-জগতের উদীয়মান 
কবি ছিলেন। তাহার শকুনুলা-নামক নাটকে দেখা! যায়-- 
ছুম্মস্ত বথাশ্রমে শকুন্তলাকে দর্শন করিয়া যখন তাহার 
রূপমাধুরী পান করিতেছিলেন, সেই সময় শৰুস্তলার 
পরিধেয় বন্ধল কটিদেশে দৃঢ়নন্দ্ধহেতু কষ্টান্ছভব করিতে- 
ছিল। এই সময় আমর! বন্ধলের উল্লেখ দেখিতে পাই 
এবং মনে হয় সেই বকলেরই ব্যবহার তৎকালীন মুনিদের 
আশ্রমে প্রচলিত হিল। 

জ্রাবিড়গণের সেই নৃত্তন পরিচ্ছদাদির আদর দেখিয়া 
মনে হইতেছিল যেন তাহার! অশিঙ্ষার শাস্তিময়ী ক্রোড়ে 
লালিত-পালিত হইয়াও বয়সের সঙ্গে-সজে উলঙ্গ 
অবস্থাতে সম্ঞোষ-প্রাপ্ত না হইয়া শরীরাচ্ছাদনের উপায় 
খজিতেছিল | তাহারা পরিচ্ছদ কখনও দেখে নাই, কিন্বা 
পাইবার প্রত্যাশীও করে নাই। কিন্তু নবাহুসদ্ধানের 
সঙ্গে-সজগেই তাহাদের রুচি পরিব্িত হইয়! চলিল। 

ভারতের বৈদিক যুগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে 
তৎকালীন পরিচ্ছদাদির ব্যবহার দেখিতে পাই--খগ.বেদে 
বয়ন-বিদ্যার উল্লেখ রহিয়াছে। তাহা দেখিলে বুঝিতে 
পারা যায়, তৎকালেও নানাগ্রকার বস্তি ব্যবস্ৃত হইত। 

খগবেদে আমরা দেখি 


“যো না শিক্ষা বাদস্তি মাধাঃ 
স্তোতরম. তে শতব্রতে। বিত্তম্‌ মে অন্ত রোদসী ৷” 


ছে শতক্রতু! যেমন মৃধিক স্ত্রধণ্ড ছেদন করে, 
তেম্নি দুঃখ আমার অন্তর ছেদন করিতেছে । 

“সায়ণ” তাহার টীকায় বলিয়! গিয়াছেন, বয়নার্থ 
সুত্র যে মাড় প্রদণ্ড হইত, উহা মৃষিকের একটা উৎরুষট 
খাদ্য ছিল। ইহাতেও, বয়নবিদ্যার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। 

তখন যজ্জকালে তছুপযোগী ক্রব্যাদি আবরণার্থে 
নানাবিধ ছোটো-ছোটো বন্ত্াদি বাবহৃত হইত। 

খগবেদের ৫ম, ২৯ ও ১৫ গ্লোকে উত্রুষ্ট পরিচ্ছদের 
বর্ণনা আছে---“ভদ্্রেব বস্তা সকৃতা।” 

খগবেদের ১৭ম, ১১, ৪ শ্লোকে দেখি--"জামেব 
পত্যে উশসী স্থবাসাঃ1% 


প্রবাসী-_ চেত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খও 


খগবেদের ৮ম, ৪৬ ও ৩৩ ধণ্ডে উত্তমবস্ত্রপরিহিত 
দাসী! বর্ণনা দেখিতে পাই । 

তৎকালে 'রিচ্ছদাদি সাধারণতঃ ভেড়ার লোমদ্বারা 
নির্শিত হইত । 

খগবেদের ১*ম, ২১ ও ৬ শ্লে(ক পাঠ করিলে আমর! 
দেখিতে পাই তখনও বয়ন ও রেশমের নির্দেশ আছে। 

খাগবেদের ১ম, ৩১, ১৫ শ্লেকে দেখিতে পাই,পাট বা 
শগের বস্ত্রনিশ্বিত বক্ষস্্ণ ব্যবহ্হত হইত। আবার 
€ম, ১০১ ও ৮ ক্লোক পড়িয়া! দেখি, তন্গিমিত্ত রেশমের 
একপ্রকার কাপড়ও ব্যবহৃত হইত, উহাকে তার্প্য বল! 
হইত। 

কোনো-কোনো। এতিহাসিক বলিয়া গিয়াছেন যে, 
ভারতবাসিগণ আলেক্জাগডারের ভারত-আক্রমণের পূর্বে 
ধুতিচাদর ব্যবহার ব্যতীত অপর কোনে পরিচ্জদের 
ব্যবহার জানিত ন1। 


পরস্ত ইহা একটি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয় 
যে, তৎকালীন ধনশালী ব্যক্তিগণ শুধুমাত্র ধুতি- 
চাদরে সন্তষ্ট থাকিত। বস্ততঃ সীবন-বিদ্যা যে তখনও 
প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (৬/115015 
12-৬০৫8, ৬০1, 1], 0. 280 870 1৬, 0. 6০) 

আমর! তৎকালীন গ্রস্থাদি পর্যালোচনা করিয়। দেখি, 
বৈদিক যুগের আর্ধ্যগণ নানাবিধ পরিচ্ছদাদি ব্যবহার 
করিত। তাহার! যে ভিতরের পোষাক ব্যবহার করিত, 
উহাকে নীবি বল! হইত। ( অধর্বববেদ-৮ম, ২, ও ২৬।) 
ইহার উপরে যে-কাপড় ব্যবহৃত হইত, উহাকে বাসম্‌ 
বলিতঃ এবং সর্বোপরি যে কাপড় বা পোষাক ব্যবহৃত 
হইত, উহাকে অধিবান বলা হইত” খেক্‌, ১ম,১৪০ ও ৯)। 
এই অধিবাসের অপর নাম ছিল “অৎক ও ভ্রাপি”। 
এতঘ্যতীত যখন তাহার! হজ্ঞাহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইত তখন 
তাহারা যে একটি রেশমের গাত্রাবরণ বাবহার করিত, 
উহাকে ভার্প্য বলিত। মন্তকাচ্ছাদনার্থে যে-বন্ 
ব্যবন্বত হইত, উহাকে “ওপশ” বলিত। (খগ.বেদ ১০, 
৮৫-৮) কেহ-কেহ, যথা অধ্যাপক বুমৃফিন্ড , এই ওপশকে 
ওড়না বলিয়! গিয়াছেন | ( 175701)9 01 0)5 4865915- 
৬6৫৪, 0, 538, 39) 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


এইসকল বিভিন্ন পোষাক পধ্যালোচন! করিলে বুঝিতে 
পারা যায় তৎকালে এতদ্দেশে সীৰন-বিদ্যা 
(881০দ7£ ) প্রচলিত ছিল । 

অমরকোয-গ্রচ্ছে দেখিতে পাই, বৈধিক যুগের সীবন-বন্ত 
(0100: ০1০৮) ব্যবন্ধত হইত, উহাকে সৌবিক 
বলা হইত। যাহার! ইহা প্রস্তুত করিত, তাহারা পরি- 
শেষে একটি নীচজাতি হইয়াছিল। শুনা যায় 
'কণ্হারা বৈশ্য পিতার ওরসে ও শুন্দ্রাণীর গর্ভে জন্ম 
'গ্রহণ করে। অদ্যাবধিও এই জাতি কাশীতে বর্তমান 
নাছে। 

খগবেদে ২, ৩৬, ৩৮, ৪ ও ৬ ৯২ শ্সোকে 
দেখা যায়, স্ত্রীলোকগণও বয়ন-বিদ্যায় পারদর্শা ছিলেন। 

ভগবান্‌ মন্থর স্বতি-গ্রন্থের ৩৫২, »/২১৯ ও ১১১৮১ 
ক্লোকে বন্্রের উল্লেখ জআাছে। তৎকালে কার্পাস, রেশম 
ও পশমী বস্ত্রের বছল প্রচলন ছিল। তাহার! জল 
প্রক্ষালনদ্ধার৷ কার্পাস বস্ত্র এবং ক্ষারজ মৃত্তিকাদ্ার। 
রেশমী ও পশমী বস্ত্র বিশুদ্ধ করিয়া লইতেন। 

উক্ত প্রস্থের ১*ম অধ্যায় ৩৫ ও ৫২ প্সোকে নিষাদ 
চণ্ডালাদি হীন জাতীয়ের স্বৃতের চেলী পরিধানের বিধি 
আছে দেখ। যায়। 

মহাভারতেও নানাপ্রকার বনের উন্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

বিদেহরাজজ নল বনে যখন দময়ন্তীকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি একখান! 
বস্ত্রের অর্ধ আপন অঙ্গে রাখিয়! লজ্জা! নিবারণ করিয়া 
ছিলেন। 

তখন যদি বস্ত্র প্রচলন না থাকিত, তবে বোধ 
হয় ভ্রৌপদীর বন্ত্রহরণ সম্ভব বলিয়া মনে হইত না। 

মহাভারতের সাবিশ্রী-উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া 
যায়, সত্যবান্‌ ও সাবিত্রী বনে গষন করিলে পর যখন 
সত্যবানের শিরোবেদনা আরদ হইয়াছিল, তখন তিনি 
বন্তঘ্ধারা মন্তক বন্ধন করিতে আপন ভাধ্যাকে 
বলিয়াছিলেন। . 

রাজ! ছর্যোধন বহখন পাওব-সভায় গমন করিয়া 
ভ্রমবশত কৃপমধ্যে পতিত হুইয়াছিলেন, তখন তাহার 


১৪৫-১২ 


পরিচ্ছদ-বিপ্লব ্ 


.উঠও 


পরিধেয় বস্ত্রাদি আর হুইয়া গিয়াছিল। এক্ষেত্রেও 
আমরা বস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। | 

মহাভাবতের সভাপর্বের €ম খণ্ডের ৭৬ .ও ৭৯ 
শ্লোক পর্যালোচন! করিয়া দেখিতে পাওয়! যায়, তৎকালে 
বয়ন-বিদ্যার চরমোৎকর্ষ,সাধিত হইয়াছিল । 

রামায়ণ যুগেও আমর! দেখিতে পাই, তৎকালে নানা- 
প্রকার বন্ত্রার্দি প্রচলিত ছিল। 

'বালকাণ্ডে দেখ। যায়, রামের পরিপঘ-কালে জনকরাজ 
প্রতৃত রেশম বস্ত্রাদি বিতরণ করিয়াছিলেন । 

অযোধ্যাকাণ্ডের ওয় সর্গের ১৯ গ্লোকে দেখি, দশরথ 
যোম্ধাদিগকে পরিষ্কার বসন পরিধানপূর্ববক অন্গন-মধযো 
থাকিতে আদেশ করিলেন । 

এ সর্গে আবার '৯ম লোকে দেখিতে পাই রামের 
রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত দশরথ কহিলেন--““আপনারা 
কল্য প্রভাতে মহীপতির অগ্রিহোঅ গৃহে স্ব, মধু, 
লাজ, অনেক সদ্যোজাত বন্ধ, রথ প্রভৃতি যথাযোগ্য স্থানে 
রক্ষা করিবেন। 

অযোধ্যাকাণ্ডের ৪র্থ সর্গে দেখা যায়, রাম মাতা- 
কৌশল্যার গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি তাহার 
রাজলম্ী কামনা করিয়। ক্ষৌমবাস পরিধানপূর্বক, 
দেবালয়ে মৌনাবপন্বন করিয়া দেবতার আরাধনা 
করিতেছেন। 

এ কাণ্ডের ৬ সর্গের ৭ম শ্লোকেও ক্ষৌম্বস্ত্রে 
উল্লেধ দেখ! যায়। 

এ কাণ্ডের ত্রিংশ সর্গে ১৪ ক্লোকে দেখিতে পাওয়া 
যায়, রাম বনে গমন-কালে যখন সীতাদেবীকে নিবৃত্ত 
করিতেছিলেন, তখন তিনি রামকে বলিয়া ছিলেন, 
“স্বামিন্‌ ! তোমার নয়নপথে থাকিয়া তৃণ-শধ্যায় শয়ন কর! 
অপেক্ষা তোমার বিরহে বিচিত্র কম্বলাঘ্তরণে শোভিত 
শধ্যায় শয়ন করা কি সমধিক স্থখজনক হইতে পারে 1?” 


এখানেও আমর! পুরাকালের বর়ন-বিদ্যার 
পরিচয় পাই, আবার এই সর্গেই দেখিতে পাওয়! যায়, 
যখন সীতা-দেবী বনে গমনের অন্ত রামের আজ! প্রাপ্ত 
হইলেন, তখন রামচন্র কহিয়াছিলেন, “আমার সকল 


৮৩৪ 


সপ্ত 


মহামূল্য ভূষণ, উত্তম উত্তম বস্ত্র প্রভৃতি ভূত্যবর্গকে প্রদান 
করো 1” 





পাশপাশি 


এ কাণ্ডের ২৪ সর্গের ১৪ স্লোকে দেখা যায়,রাম সীতা 
ও লক্ষণের সহিত বনে গমন-কালে রাঙ্গা দশরথ গণনা- 
পূর্বক চতু্দশ বৎদরের উপযুক্ত বস্তা ও আভরণ 
দিয়াছিলেন। 

এঁকাণ্ডের অষ্টগ্ততিতম সর্গের ৬ গ্লোকে দ্রেখা 
যায়, কুজ| অঙ্গে চন্দন লেপনপূর্ববক রাজযোগ্য বস্ত্র পরি 
ধান করিয্া যথাস্থানে সেই-সেই বহুবিধ ভূষণে বিভূষিতা 
হইয়াছিল। 

রামায়ণে অরপ্য-কাণ্ডের ৪৬ সর্গে তৃতীয় স্জোকে 
দেখ! যায়, রাম মাঘামগের পশ্চান্ধাবিত হইল এবং লক্ষণ 
রামের আাণার্থে গমন করিলে লঙ্কার রাজা দশানন রাবণ 
সন্ন্যামীর বেশে উপস্থিত হইলেন। সে উত্তম গৈরিক- 
বসন পরিহিত ছিল। 

অরণ্য-কাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গের ১৪, ১৫ ক্জোকে দেখি, 
তখন বিশুদ্ধ ত্র্ণর্ণ পীতবর্ণ কৌশেয়-বসন-পরি- 
ধারিণী রাজনন্দিনী সীতা 'মতীব শোভাম্বিতা বিছ্যাতের 
তায় প্রভা ধারণ করিলেন। রাবণ তাহার বাযুদঞ্লিত 
পীতবর্ণ বসনঘ্বারা অগ্নি-প্রদীপ্ত পর্বতের নায় সমধিক 
বিরাজমান হইল। 

এই কাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গের ২৩ ক্লোকে দেখ! যায়, 
খাবণকর্তৃক অপহৃভা সীতা পথি-মধ্যে রামকে না দেখিয়া 
পর্বত-শৃঙ্দে উপবিষ্ট প্রধান-প্রধান পাঁচটি বানরকে 
দেখিতে পাইলেন এবং রামের নিকট তাহারা সংবাদ 
বলিবে ইহ। মনে করিয়া তাহাদিগের নিকটে নিজেঃ 
স্থবর্ণপ্রভ উত্তরীয়, কৌশেয় বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল 
নিক্ষেপ করিলেন। 

কিকিদ্ধ্যা কাণ্ডে ছাদশ সর্গের ১৫ গ্লোকে দেখ| যায, 
তখন স্গ্রীব বন্ত্রধার! দৃ়ভাবে কটিদেশ আবদ্ধ করিয়া 
ত্বরিতবেগে নগরের নিকট গেল। 

"ন্ুঘীবোহ প্ানদদ্‌ ঘোরং বালিনোহ্বানকারণাৎ ! 

গাড়ং পরিহিতোর্কেগাজাদৈর্ভি্দিক়বান্বরম্‌ ॥ 

এই কাণ্ডে সপ্তদশ সর্গের ১৬ গ্সোকে দেখিতে পাওয়া 


প্রবাসী-_চৈত্র, ১৩৩২ 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এসপি 


পাস 





শপপিশপীপাপা শাশিশশস্লিশানপপিসপপিপী পাপ 


যায় স্থগ্রীবকে যুদ্ধার্থ গ্রস্ত দেখিয়৷ পরম ক্রোধনন্বভাব 
বীর্ধ্যবান্‌ বালী দৃঢরূপে বস্ত্র পরিধান করিল। 

সথন্দরকাণ্ডে নবম সগের ৩৩ শ্লোকে দেখা যায় যে, 
হছমান লঙ্কানগরীতে গমন করিয়! দেখিল, তথাকার স্ত্রীগণ 
বিবিধ অলঙ্কারে বিভৃধিতা_ভাহাদের পরিধেয় বস্ত্র 
বিচিন্রবর্ণ | 

এঁ কাণ্ডের ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গের ৬ শ্লোকে দেখি, রাবণ- 
কতৃক আদিষ্ট হইলে কোপনস্থভাঁব গাক্ষদগণ জীর্ণ কার্পাস- 
বস্ত্র ঘর হচ্মানের লাহ্গুল বেষ্টন করিতে লাগিল। 

ইহা দেখিয়াও প্রমণিত হয় তখনও কার্পাসবস্ত্রের 
প্রচলন ছিল। এই সর্গেই ২৬ শ্লোক বলিয়। দ্রিতেছে যে, 
তখনও বসন ব্যবহৃত হইত। এখানে দেখিতে পাওয়। 
যায়, হঙ্থুমান সীতা-সাক্ষাদনস্তর রাম-সন্ধ্শনে নিতান্ত 
উৎস্থক হইয়। অরিষ্ট-নামক পর্বতের উপরে উঠিলেন। 
তখন এ পর্বত বিশাল তুঙ্-তরু-শোভিত নাঁলবর্ণ 
বনরাজি রূপ বদন পরিধান করিয়া, শৃঙ্গদংলগ্র মেঘশ্বরূপ 
উত্তরীয় ধারপপূর্ববকগ্রীতিনিবন্ধন দিবাকরকররূণ শুভকর- 
স্পর্শে যেন তত্রত্য বন্ক-সকলকে জাগরিত করিতেছে । 

এই কাণ্ডের নানা গ্লোকে আলোচনা করিয়া দেখা 
গেল, ভৎকালে নানাপ্রকার বহ্ত্াদির বন্ছল প্রচলন ছিল। 

লঙ্কাকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়, দশানন রাম-কর্তৃক 
নিধন প্রাপ্ত হইলে ভাহার আত্মীয়গণ রাক্ষপরাঞ্জকে 
ক্ষৌন বস্ত্র পরিধান করাইয়া স্থবর্ণমদ্ব দিব্য শিবিকায় 
আরোহণ করাইলেন। ও 

আবার অপর শ্লোকে দেখা যায়, বিভীষণ বানানে, 
আর্দরবস্ত্রেই বিধিপূর্ববক তিল- ও দর্ভ-মি শ্রত উদকাঞ্জলি 
প্রদান করিলেন। 

আবার এ কাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যাগ রাবণ-বধাস্তর, 
সীতাদেবী স্বানাস্তে উত্তম বসন ও অনম্কার পরিধান- 
পূর্বক রাম-সঙ্লিকটে প্রয়াণ করিলেন! 

আবার দেখিতে পাওয়া যায়, সীতাদেবী আগমন 
করিলে রাম বিভীষণকে কহিয়াছিলেন, গৃহ, বস্ত্র, প্রাচীর 
অথবা এপ লোকাপলারণ স্ত্রীলোকের আবরণ 
নছে। 

দেশ-বিশেষের জলবাদু-অন্যামী পরিচ্ছ্দাদির বৈশিষ্ট্য 
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লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষ গ্রীন্মপ্রধান দেশ, তাই এদেশ- 
বাসিগণ ধুতিচাদর ও ঢিলা জামা ব্যবহারে “অভ্যত্ত। 
আবার এতদ্দেশেই যে-স্থান একটু শীতপ্রধান বলিয়া মনে 
হয় তথাকার অধিবাসিগণ অপ্রেক্ষাকৃত গরম জামা ও 
মন্তকাচ্ছাদনার্থ উফীয কিন্বা পাগড়ী ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। 

ইংলগু. শীত-গ্রধান দেশ। সে-দেশবাসিগণ তন্মুযায়ী 
গরম পরিচ্ছদাদির ব্যবহার করিয়। থাকে । তবে জগতের 
নিয়ম চিরস্থায়ী নহে। মানবের রুচিও একই-প্রকারের 
নহে বরং পরিবর্তনশীলই দেখা যায়। কাজেই কাল- 
আ্োতের সঙ্গে-সঙ্গে রুচিও পরিবন্ধিত হয়া! পড়িল। 

এই জগতে প্রত্যেক জাতির এক-একটি জাতীয় 
বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক জাতি আপন-আপন 
নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছে । যখন কেহ আপন 
দেশ হইতে পরদেশে গমন করে, তখন সেই পরদেশবাসী 
তদ্দেশে সমাগত ব্যক্তিকে তাহার পরিচ্ছদ হ্বারা চিনিয়! 
লন। স্থতরাং পরিচ্ছদ জাতীয়তার প্রধান সাক্ষ্য এবং 
বৈশিষ্ট্য। ভাই ধুতিচাদর ভারতবামীর প্ররুঃ 
চিহ্ন। উচ্চশীচ সকলেই ধুতিচাদর ব্যবহার করিত 
বটে, কিন্ধু তন্মধ্যে ধাহারা ধনী ছিলেন, তাহার! যৃজ্যবান্‌ 
দ্রব্যাদি বাবহার করিতেন। তখন রাজা-মহারাজগণ 
অতি মৃল্যবান্‌ হ্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত বন্ত্রাদি পাঁরধান করিরা 
আপন-আপন মর্যযাদা রক্ষ| করিতেন। 

ধুতিচাদর ভারতবাসীর সারল্য ও আড়্বর-বিহীনতার 
পরিচায়ক । যাহার! যেমন লোক ভাহাদের পরিচ্ছদাদিও 
তন্রপ। শ্রেণীভেদে যে পোষাকেরও বিভিন্নতা দৃষ্ 
হয়, উহ! কেবল এতদ্দেশেই নহে, জগতের সর্বত্রই 
লক্ষিত হইয়া থাকে। 

যেমন ইংলগ্ডে দেখা যায়, রাজার পোষাক (7০791 
0158), মন্ত্রীর পোষাক (001019089 6০112) ) সৈন্তের 
পোষাক (8০0101675 0:093 ), চাকরের পোষাক 
ত্তযাদি, তন্রপ ভারতেও পোষাকের বিভিন্নতা বর্ত- 
মান আছে। রাজা-মহারাজগণ বহুমূল্য ম্বর্ণ-রোপা- 
খচিত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সিংহাসন অলঙ্ক ত 
করিতেন। তাহার সভাসদ্গণ মধ্যাদান্ছরূপ পরিচ্ছদ 
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ধারণ করিয়া রাজসভা সমুজ্দল করিতেন। ত্রাক্ষণ 
পণ্ডিত মণ্ডলী মন্ত্পূত উপবীত-শোভিত পমুক্ত দেহে 
শুভ্র ধুতিমাত্ধ পরিধান করিয়া একখানি উত্তরীয়মাজ 
স্বদ্ধদেশে রক্ষা করিতেন। কৃষকগণ ও নান! নিম্ন- 
শ্রেণীর অধিবাসিগণ ধুতি পরিধান করিত বটে, কিন্তু 
তাহারা যে ধুতি ব্যবহার করিত তত্ধারা তাহাদের 
সম্পূর্ণ নগ্নতা দুরীকৃত হইত না। তাহার] কখন বা 
উত্তরীয়ের ন্যায় স্কদ্ধদেশে একখান! নাঙিক্ুত্্র বস্ত্র রক্ষা 
কাঁরত ; তদ্বার! উত্তরীয় ও গামছার কাধ্য সাধিত হইত। 
অদ্যাবধি সেই নিম্নম প্রচলিত রহিয়াছে। 

পোযাক-পরিচ্ছদ বলিলে যে জিনিষটি বুঝায়, 
তাহা যে এতদ্দেশে ছিল ন| তাহা নহে । সীবন-বিদ্যার 
প্রচলন যে পুরাকালেও ছিল, পূর্বেই তাহার পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে । বামায়ণে বালকাণ্ডে দেখিতে পাওয়! 
যায়, রামের পরিণয়াস্তে সীতাদেবী যখন অযোধ্যা-নগরীতে 
প্রবেশ করিলেন, তখন পেশমের পরিচ্ছদাদি তাহার 
সৌন্দর্য শতগুণে বর্ধিত করিয়াছিল। 

এদেশবাসিগণ বাহিক পারিপাট্য আদৌ পছন্দ করিত 
না। পরিচ্ছদ-পারিপাটেয এদেশ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ না 
করিলেও বয়ন-বিদ্যায় যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া- 
ছিল, সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই; তাহার একটি 
প্রমাণ নিয়ে প্রদর্শিত হইল। 

পাশ্চাত্য-মতে মিশরের সভ্যত| সকল দেশের সভ্যতার 
আদিভূত। কিন্ত সেই প্রাচীন মিশরেও ভারতের শিল্প 
কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সে-বিষয়ের একটি 
ৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল। প্রাচীন মিশরের ম্বৃতদেহ- 
রক্ষার যে.প্রথ! প্রচলিত ছিল তাহাতে দৃষ্ট হয়, তব্রতা 
ধনবান্গণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উৎকুষ্ট শিল্প-সম্পদে ও 
বস্ত্রাদিতে সেই দেহ আবৃত করিতেন । ১৪৬২ বৎসর পূর্বে 
মিশরীয় রাজগণের অষ্টাদশ রাজবংশের পরিসমাপ্তি। 
কবরে যে-সকল মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির 
অধিকাংশই মস্লিন বস্ত্রে আবৃত ছিল দেখা গিয়াছে। 
আর সেই মস্লিন ভারতজাত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 

ইজেকিএল গ্রন্থাংশে পিখিত আছে-_বপিকগণ ভারত- 
বর্ষ হইতে বিবিধ পণ্ব্রবা লইয়া গিয়াছিল। সেইসকল 
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পণাত্রব্যের মধ্যে নীলবর্ণ বস্ত্র, জরির কাজ-করা মূলাবান্‌ 
পরিধেয়, গজদস্ত ও আব.লুশ কাঠ ছিল। 

সাধারণত আমরা দেখিতে পাই, যাহারা যে জিনিষ- 
টাকে পছন্দ করে, তাহারা কেবল সেই আদৃত জ্রব্যের 
উৎবর্ষ-সাধনে ধ্যস্ত হয়। * 

পরিচ্ছদাদির পারিপাট্যে ও তাহার উৎকর্ষ-সাধন কর! 
যে একটি উত্তম কলা-বিদ্যা__এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। 
সভাতার উদ্মতির সঙ্গে-সঙ্গে মানবগণ যেমন আপন-আপন 
স্থবিধা-অস্থবিধার বিচার করিতে সক্ষম হইল; তেমন 
তাহারা আপন-আপন আবশ্ককতাহ্যায়্ী পরিচ্ছদেরও 
পরিবর্তন আরস্ভ করিল। 

রোম-নগরী যখন মুরোপীয় সভ্যতার বেন্্রভূমি, 
গেমের রমণ্ীগণের নিকট তৎকালীন ভারতীয় রেশমী 
জিনিষ অতি আদরের ভ্রব্য ছিল। 

যদিও তখন পরিচ্ছদ-কল।-বিদ্যার আদর ভত 
ছিল না বটে, কিন্তু মানবগণের শিক্ষা ও সভ্যতার শীর্ষ- 
স্থানের অধিকারী হইতে হইলে যেসকল উত্তম কলা- 
বিদ্যার অধিকারী হওয়া আবশ্যক, ভারতবাসী সেই- 
সকল কলা-বিদ।ার অত্যুচ্চ শৃঙ্জে আরোহণ করিয়া জগতে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়৷ গিয়াছে । 

ভারতের অতুযাৎকৃষ্ট-রেশম-নির্শিত বন্দির নিমিত্ত দুর 
সপ্তসমুদ্দ্ের উপকৃলস্থিত,পাস্চাত্য শিক্ষায় উদ্ভাসিত মানব- 
মণ্ডলীও হ্তগ্রসারণ করিয়া উৎকষ্টিত-চিত্তে অবস্থিতি 
করিতেন। ঢাকার মসলিন, কাশীর রেশম জগস্ধিখ্যাত 
লোভনীয় সামগ্রী । 

তামিল ভাষার প্রাচীন কাবাগ্রস্থাদ্দির নানা স্থানে 
এতছুলেখ দৃষ্ট হয়। পাণ্যু-বংশীয় রাজ! চেলিয়ানের 
রাজত্বকালে ভারত হইতে বহুদূর দেশে উৎকৃষ্ট মস্লিন 
প্রেরিত হইত। 

ছোটনাগপুরের ভূতপুর্ব কমিশনার ছিউরেট (12. 
[71075 ) আদিম জাতিসমূহের ইতিবৃত্ধ সংগ্রহের জন্ত 
প্রখ্যাত। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষ হইতে 
বাবিলনে “মস্লিন্” রগানি হইত। এই মস্লন্‌ 
বাধিলনে সিদ্ধু-নামে পাওয়া যায়। এইসকল বন 
বাবিলনে (738১5102) ব্যবহৃত হইত । মিস্টার হিউরেট, 


প্রবাসী-_ চৈত্র, ১৩৩২ 


| ২৫শ ভাগ, ২র খণ্ড 


উহা সমত্র-পথে সংবাহিত হইয়াছিল বলিয়া, 
উহার নাম "সিন্ধু" সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তথাকার 
বস্ত্রাদির তালিকায় এই নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

এমন-কি, সভ্যতার উচ্চ শিখরে সমাপীন ও সভ্যা গ্রগণ্য 
গ্রীকৃ ্কাতিও খৃঃ পৃঃ ৪৮* সংবতেও ভারভীর মস্লিন্‌ 
ব্যবহার করিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। 

মস্লিন্‌ বস্ত্র তিরোধান ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার 
সমকক্ষ বন্ত্রাদি অদ্যাবধিও জগতের কোনো! জাতি প্রস্তত 
করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া কোনে! ইতিহাস সাক্ষা- 
প্রদানে অসমর্থ। ভারতের বস্ত্রাঙ্গি যেরূপ চিত্তাকর্ষক 
ছিল, তদ্রুপ চিত্তাকর্ষক সামগ্রী আর কোথায় যিলিবে? 

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা-অঙ্্যায়ী পরিচ্ছদ পারিপাট্য 
যেমন স্বরুচি ও শিক্ষানম্মত, অপর দিকে তেমন ইহা 
সভাতার পরিচায়ক । ভারতবাসী পাশ্চাত্য আব হাওয়া 
প্রাপ্ত হইয়া সেখানকার পরিচ্ছদ্ধের অন্গুকরণ করিতেছে । 
ভারতবাসী মুসলমান-রাজত্বে ইস্লামের অনুকরণে আপন 
দেশ-মর্ধযাদা ও পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করিয়! নব শ্রোতে 
গ ভাসাইয়াছিল। 

ভৃত্য সদাই তাহার প্রতৃর অন্থগত ও তাহার চাল- 
চলন ও পোষাক-পরিচ্ছদ অনুকরণ করিতে প্রয়্াসী। 

এদেশে ধুতি-চাদরের স্থানে পাজামা ও চোগা- 
চাপকানের সথষ্টি হইল) আধুনিক পাশ্চাত্য সভাতাছ- 
যায়ী যেমন ভারতবাসী রাক্গ-দরবারে উপনীত হইলে 
কিন্বা রাজকার্যযে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলে ইয়োরোপীয় 
পরিচ্ছধাদি ধারণ না করিলে চলে না, তন্রপ যোড়শ ও 
সপ্তদশ শতান্বীর মধ্যভাগে ও মুসলমান রীতি-নীতি- 
অস্থসারে তদ্দেশীয় পোষাক ধারণ করিতে হইত । এখনও 
দেখা যায় মুসলমানগণ তাহাদের নিজ-নিজ জাতীয় 
পরিচ্ছদাদি ধারণ করিয়া অঙ্জ-সৌষ্টব বর্ধন করে। ভারত- 
বাসীও পূর্ব প্রথা্ছযায়ী সেই বৈদেশিক ঠো"1-চাপ কান, 
শিরোয়ানী প্রভৃতি পরিধান করিতেছেন। 

তৎকালীন পরিচ্ছদ-মধ্যে চোগা, চাপ কান, শিরোয়ানী, 
আচ্কান্‌, তক কোট, টিলা! গাজাম! ও চূড়ীদার বা 
জট! পাজামার প্রচলন ছিল। এই চূড়ীদার পাজামা 
হইতে আমাদের চূড়ীদার পাঞ্জাবীর চটি হয়। মুহরাট 


ষ্ঠ সংখ্যা ] 


চিল! থাকিলে ঝুলিয়া পড়ে ও কাজ করিতে নিতান্ত 
অন্থৃবিধা, তাই ইহাকে চূড়ীদার করা হয়। ] 
পুরাকালে তৃর্কিস্থানের অধিবাসিগণ যে কোট 
বাবহার করিত, উহাকে টার্কিশ, কোট অথবা ইংলিশ মতে 
ক্রক্‌কোট বলা হয়। তবে পুরাকালে যেসকল কোট 
ব্যৎৃত হইপ্াছিল, ঠিক সেই কোটই অধুনা প্রচলিত 
নহে? কিন্তু সেই জিনিষটিই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে- 
সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া ভিন্নূপ ধারণ করিয়াছে। 
পাঞ্জাবের ও তৎসন্লিকটস্থিত প্রদেশদমূহের মুসলমানগণ 
অদ্যাবধিও চুড়ীদার ও চিল! পাজামা ব্যবহার করে, এবং 
তাহাদের গানে শিরোয়ানী ও টার্কিশ. কোট দেখ। যায়। 
আধুনিক মাড়োরারীগণের গাজেও শিরোয়ানী দৃষ্ট হয়। 


রাষ্ট্রজগতে বর্তমান ভাবের ধারা 


৮৩৭ 


বিশিষ্ট হিন্দু-মহোদয়গণ ও পদস্থ বাক্তির গাজ্রে চোগা- 
চাপ কান সৌন্দর্য্য বর্ধন করিতেছে । 

যোড়শ শতান্বীর মধাভাগ্গে ফরাসীগণ ও ইংরেজগণ 
যখন এদেশে রাজাবিস্তার আরম্ভ করিল, ভারতবাসী 
তাহাদের পূর্বব-বিজেতা মুমলমানগণের পরিচ্ছদাদি ও 
আচার-ব্যবহার পরিহার করিয়া, ফরাপী ও ইংরেজগণের 
অন্থকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতীয়গণ চোগা-চাপক্রানের 
পরিবর্তে হ্থাট-কোটের উজ্জ্বল কিরণে শোভিত হইলেন। 

পাশ্চাতা শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতবামীর 
জাতীয় জীবনের বিশিষ্টভার অবসান হইঙ্স। তাহারা 
দেখিল, বিদেশীয় পোষাক পরিলেই রাজ-সম্মান ও 
রাজান্গ্রহ লাভ কর! যায় 


রাক্রজগতে বর্তমান ভাবের ধারা 


কি-কি ভাবের ধারা বর্তমানে রাষ্ট্রগতে আন্দোলন 
তুলিতেছে তাহ! নির্দেশ করাই 'আমার এই প্রবন্ধের 
উদ্দে। বিশেষ নৃততন-কিছু বলিবার নাই; এসব্বন্ধ 
াষ্ট্রনীতির পুস্তকেরও অভা'ব নাই, তবুও ইহা লিখিতে 
গ্রবৃত্ত হইতেছি, কেননা, বাঙ্গল1 ভাষায় এইপ্রকার পুস্তক 
'এখনও প্রচুর হইয়া উঠে নাই। বৈজ্ঞানিক (4১০210710) 
আলোচনা আমার উদ্দেন্ট নহে। আমি সরল কথায় 
“কয়েকটি জিনিষ বলিতে চাই যাহা প্রত্যেক পাঠক- 
'পাঠিকার কাছে লহজে বোধগম্য হইতে পারে | 

যে-তিনটি ভাবের তরঙ্গ বর্তমানে রাষ্ট্র ্গংকে সচকিত 
ষরিয়! রাখিয়াছে তাহ। এই £__(১) স্বাধীনত! (:১5:2), 
€২) জাতীয়তা৷ (800281137) ও (৩) অন্তর্জাতীয়তা 
'(1705275689091197) | সর্বপ্রথম স্বাধীনতার আলোচনা 
করা বাউক। 

স্বাধীনতা বলিতে এক কথায় জামরা বুবি 
ঘঅনধীনতা (৪১৪৩০০০ ০0৫ 159870, আপন প্রক্কৃতি 


অন্ধাস্্ী কাজ করিবার ক্ষমতা, অর্থাৎ তাহা করিবার 
পথে কোনো! বাধা ন! থাকার যে-অবস্থা, তাহাকেই আমর! 
স্বাধীনতা মনে করিয়া থাকি। ইহা! স্বাধীনতা সন্দেহ 
নাই, এবং ইহাই মানবক্ষীবনের কামা স্বাধীনতা হইতে 
পারিত, যদ্দি পৃথিবীতে একের সহিত অন্তের সম্পর্ক ন! 
থাকিত,যদি সবাই নিজের মত এক্লাই একস্থানে পরিপূর্ণ- 
ভাবে বসবাস করিতে পারিত এবং অন্ত জনমানবের বা 
সমাজের কাছে তাহাদ্দের কোনো! প্রয়োজন না খাকিত। 
কিন্ধু মানুষ হ্বভাবতঃ সামাজিক, অর্থাৎ কিনা, দলবদ্ধ ও 
সমাঙ্গবন্ধ হইয়! থাকাই তাহার রীতি। হ্থতরাং এইপ্রকার 
স্বাধীনতা কিছু থাকা সম্ভবপর নয়। জামি হয়ত এক- 
জনকে চপেটাঘাত করিতে চাই, কিন্তু সে-ব্যকি আমার 
চপেটাঘাত বরণ করিতে অনিচ্ছুক, এরূপ অবস্থায় এক- 
জনের সেই জনধীনত। স্ষুজ হওয়া অবস্থভ্ভাবী। হয় আমি 
প্রবৃত্ভি-অঙ্থ্যায়া তাহাকে চগেটাধাত করিতে পারিব না, 
অথব! তাহার জনিচ্ছাসত্বেও তাহাকে আমার চপেটাঘাট 


৮৪৮ 


সহ করিয়া লইতে হইবে। স্থতরাং বাধাহীন স্বাধীনতা 
(4501065 11১6:0)) বা অনধীনতা সামাজিক বর্তমান 
অবস্থায় সম্ভবপর ব! যুক্তিসঙ্গত নহে, ইহাকে গ্রকৃত 
স্বাধীনত| বলিয়া অভিহিত করা যায় না, বস্ত্র ইহাই 
যথেচ্ছাচার(1001705)। 

তবে, প্রকৃত ম্বাধীণভা কি? জিনিষটি বুঝিতে 
হইলে আমাদের আরও একটু ভিতরে ঢুকিতে হইবে। 
বর্তমানে সর্বঞই মানুষ সমাজবন্ধ ও সকল স্থানেই 
তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিবার জন্য রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠিত। তাহার ক্ষমতা অপ্রতিহত, প্রজাদের সম্টিগত 
ক্ষমতার উপর তাহার ভিত্তি সংস্থাপিত; সুতরাং তাহার 
প্রভাব যেকোনো বাকি বা সম্প্রদায় হইতে অনেক বেশী। 
গ্রতোক প্লাষ্ট্রের ভিতর সর্বপ্রথম আমাদের নজরে পড়ে 
রাজশক্তি, সেই রাজশক্তির আজ্ঞাই বিধি বা আইন (12/)। 
আইনের প্রধান লক্ষ্য পরস্পরের মন্ব্ধ নিরূপণ করা । 
চোরকে চূরি হইতে নিবৃত্ত করে এই আইন, ডাকাতকে 
পরজ্্রবা লুঠন হইতে প্রতিহত করে এই আইনের রাজ- 
শক্তি। ইহাতে চোর বা ডাকাতের অনধীনতা ধর্বব কর! 
হয় বটে, কিন্ত যাহাদের স্বেপাঙ্ছিত ধনরত্বাদি রক্ষা হইল, 
তাহাদের স্বাধীনতা বর্ধনই হয়। স্থতরাং দেখ] যায় যে, 
আইনের উদ্দেশ্ঠ সর্বজনীন স্বাধীনতা ধর্বব করা নয়; পরস্ত 
সকলকে নির্বিবাদে স্বাধীনতা উপভোগ করিতে স্ববিধা 
করিয়া! দেওয়াই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্্। এমনও অনেক সময় 
দেখা যায় যে, রান্গশক্তি তাহার ক্ষমতা! ব্যবহার করিয়া 
লোককে জোর কিয়া শ্বাধীনত! দান করিয়া থাকে, 
যাহাকে 7২08$3028র কথায় বলিতে হয় ££0700৫ 0 
9০ ££56.১| এই-প্রকার স্বাধীনতার স্থবিধা করিয়। দিবার 
সময় অনেকেই রাষ্ট্রের কার্যের তুল অর্থ কগিয়্া থাকেন, 
অনেকে ইহাকে রাষ্ট্রের পক্ষে অন্তায় হ্ত্তক্ষেপ বলিয়া মনে 
করেন; কিন্তু চিন্তাঈীল ব্যক্তিমান্রই দ্বিতীয় চিন্তায় বুঝিতে 
পারেন যে, ইহ! প্রকৃতপক্ষে তাহার স্বাধীনতা বক্ষাব জন্যই 
রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা । একট। সোজা দৃষ্টান্তে জিনিযট। বুবিয়া 
লওয়! যাউফ। কলিকাতায় বড়-বড় রাস্তার মোড়ে পুলিশ 
াড়াইয়া পথিকগণের গতিবিধি পারচালন। করিয়া থাকে, 
তাহ! আমর! সবাই দেখিতে পাই। আমি হয়ত একটা 


প্রবাসী _চৈত্র, ১৩৩২ 
বিশেষ প্রয়োজনে তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাইয়। যাইতেছি, * 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রাস্তায় পুলিশ আমাকে থামাইল, অন্ত পথের কতক গাড়ী 
যতক্ষণ না চলিয়া গেল ততক্ষণ আমায় মোড়ে দীড়াইয়া 
থাকিতে হইল। আমি হয়ত মনে-মনে তখন খুবই বিরক্ত 
হইব, কিন্তু উপায় নাই, আইনভঙ্গে শান্তি। হঠাৎ 
আইনের অত্যাচারের কথাটাই চট্‌ করিয়া আমার মনে 
আদিবে, ও আইন অযথা! আমার স্বাধীন. কার্যকলাপের 
উ'র হস্তক্ষেপ করিয়াছে মনে করিয়া আমি বিরক্ত হইয়া 
উঠিব। বিস্ক একটু ভাবিলে আর আমার তাহা মনে 
হইবে না। আমি যদি ইচ্ছামত অগ্রসর হইবার 
হ্বাধীনতাটুকু নির্কিবাদে সেখানে ব্যবহার করিতে 
পারিতাম, তবে হয়ত অন্ত রাস্তার একটি লরী আসিয়া 
আমার গাড়ীর উপর পড়িয়া! তাহা ভাঙিয়া। চুরমার করিয়া 
দিত) হুত্তরাং ইচ্ছামত অগ্রসর হইবার স্বাধীনতা হইতে 
বঞ্চিত হইয়া! জরীর ধাক। হইতে অব্যাহতি পাইবার 
স্বাধীনত] আমি লাভ করিলাম, ও তাহ এই আইনেরই' 
জন্য । 

তাঃর পর স্বাধীনতা উপভোগ করিতে হইলে কতকটা 
শিক্ষ। ও মানদিক উৎকর্ষের প্রয়োজন। ভাহার 
অভাবে লোকে কোন্ট। স্বাধীনতা কোন্ট। অধীনত! 
তাহা বিচার করিয়া লইতে পারে না। ক্রীতদাস- 
গণকে যখন মুক্তি দেওয়ার প্রত্তাব হইল, তখন 
তাহারা সম্মিলিত এই আবেদন জানাইয়াছিল যে, 
তাহার! নিজেদের অবস্থাযুই তুষ্ট রহিয়াছে, তাহারা 
অন্ত কোনে অবস্থান ভিতর গিয়। পড়িতে চাহে না। 
তখ্ন যদ্ধি তাহাদের ইচ্ছান্ুক্রপ ছাড়িয়া দেওয়। হইত, 
অর্থাৎ কিন তাহাদের সেই দাসত্বের ভিতর থাকিবার 
স্বাধীনতা! দেওয়া হইত, তাহ! হইলে তাহার! প্ররুত 
স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছে এমন কথা কখনও বলা 
চলিত না। মানুষের স্বভাব রক্ষণশীল, তাহাদের মন 
চিরদিনই পরিবর্তনের বিয়োধী। নৃতন কিছুর ভিতর 
গিয়া! পড়িরেই ( বিশেষতঃ যখন সে নৃত্তন অবস্থার কথা 


একেবারেই অজানা ) অনেক অকস্থৃবিধা, সুতরাং আমাদের' 


দেশে যে কথা আছে “স্থথের চেয়ে স্থোয়ান্ি ভালে” এই 
মনোভাবই সর্বত্র মানুষকে পাইয়! বসে। দ্বিতীয়ত 


চি 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


মানুষ সাধারণতঃ দায়িত্ব ঘাড়ে লইতে চাছে না, সবাই 
জানে যে,ক্ষমতা! ও ম্বাধীনত| লাভের সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলি 
দায়িত্ব আসিয়া! ঘাড়ে জুটিবে। এই দায়িত্বের হাত হইতে 
অন্যাহতি পাইবার জন্ত অনেক সমদ্ধ লোকে স্বাধীন- 
তার ইচ্ছা মন হইতে দূর করিয়। দেয়। ক্রীতদাসগণ 
খুবই বুঝিত যে, তাহাদের অবস্থা! কষ্টনায়ক, কিন্তু যে- 
অবস্থায় তাহার৷ আছে তাহ। তবু জান।, তাহ! ছাড়ি 
একেবারে অজ্ঞাত অবস্থায় ( যে-অবস্থা তাহাদের সন্দিগ্ধ- 
মনে আরও কষ্টদায়ক বলিয়। প্রতিভাত হইম্াছিল ) 
গিয়া পড়িতে তাছাদের ইচ্ছা হইতেছিল না । অশিক্ষিত 
মনে স্বাধীনতার মন্তত! তাহাদের পাইয়া বসিতে পারে 
নাই। আমাদের দেশে বর্তমানে নারীর অবস্থাও 
তদ্রপ, তাই দেশে স্ত্রীশিক্ষ। ও স্বাধীনতার সর্দযাপেক্ষা 
বেশী প্রতিবাদ করিতেছেন নারীর] 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ব্যক্তিগত শক্তির লমষ্টিতে 
রাষ্ট্রের শক্তি। স্থতরাং তাহ! প্রবল বলে বলীয়ান ও 
সমাজের বিধি সংরক্ষার্থ অপরাধীধিগকে শাস্তি বিধান 
করিতে সমর্থ। ব্যক্তি মাত্রেরই রাষ্ট্রেঃ সহিত এই 
সম্পর্ক যে রাষ্ট্র রক্ষার্থ যাহা-কিছু প্রয়োজন সমস্যই ব্যক্তি- 
নির্বিশেষে সকলকেই দিতে থইবে এবং তৎ্পরিবর্তে 
তাহার! পাইবে জীবন ও সম্পত্তির নিশ্চমতা (9৩০8710 
01176 200 12:00075 ) ও স্বাধীনতা । এই ম্বাধীনতা 
কথাটা লইয়াই যত কিছু গোল । কি কি বিষয়ে রাষ্ট্রের 
ব্ক্তির উপর হন্তক্ষেপ করা বিধেয় ও কতটা করিলে 
বাক্তিগত ্বাধীনতা অস্থুপ্ন থাকে ও কতখানি অগ্রসঃ 
হইরে তাহার স্বাধীন কার্ধ্যকলাপে অন্তায় .হস্তক্ষেণ 
কর! হয়--এই প্রশ্ন লইয়া নানা দলে প্রভূত বাগ বিতণ্ড 
হইয়া গিয়াছে ও এখনও সে-বিষয়ে কেছ একমত হইতে 
পারেন নাই। 

একদল আছেন ধাহার! অরাষ্্রবাদী ( 21797017136 ),৬ 
তাহারা রাষ্ট্রের আবশ্ুকতা স্বীকার করেন না, বরঞ্চ 


০০ 








* অনেকে বিশ্লববাদী বলিতে আ্যানারূকিস্ট্‌ বুঝেন, কিন্তু জযানার্ফিস্ট্‌ 


প্রকৃতপক্ষে বিপ্লধধাদী নহেদ, তাহারা বিদ্ধ চাছেন না, তাহার! চাছেন 


মমাঙের শৃঙ্খলা ও সাম্য। রাষ্ট্রের অঙাবেই ইহ! রক্ষিত হইবে বলিয়া 
তাহাদের বিশ্বাস । 


রাষ্ট্রজগতে বর্তমান ভাবের ধারা 


পাম্পি পিপাসা পপ পাপপপাপিসপীপাপিপিপিপাপিপিসপশসসপপাপিশাশাপশাীপপাীলীশাপীশীপাশীশটি 


রাষ্ট্রের ভিতর সমাঞ্জের যত-কিছু অম্ল দেখিয়া 
থাকেন। তাহার! রাষ্ট্র তুলিয়া দিতে চাহেন ও প্রত্যেক 
লোবকে স্ব-স্ঘ বিবেকের কাছে ছাড়ি! দেওয়ার যুক্তি 
দেন। মানুষর! খারাপ, এধারণাটাই মূলতঃ ভূল, বরঞ্চ 
বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায় €ঘ, মানুষ স্বভাবন্তঃ ভালো; 
আইন, বিধি, দণ্ড, সামাজিক অসামা ও অবিচার তাহাকে 
খারাপ করিয়। তোলে। মানুষ ম্বভাবত অন্যকে খুন 
করিতে প্রবৃত হয় না, পরের েিনিষ অপহরণ করাও 
মাহছষের শ্বভাবের ভিতর নহে । ডাকাতদের ভিতরও 
কতকগুলি বাধ! নিয়ম আছে যাহা তাহারা আত্মসম্মান 
কু হইবার ভয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রতিপালন করিয়া 
থাকে। চুরি জিনিষট! অন্তায় বটে, কিন্তু ইহা! অগ্ত একটা 
অন্ঠায়েরই প্রতিবাদ, বর্তমান কালের অর্থ-ব্টনে সাম্যের 
লেশগন্ধ নাই, ইহা মুষ্টিমে লোককে ব। সম্প্রদায়কে 
স্কৃবিধ। ও স্থযোগ প্রদ্দান করিয়া থাকে । যাহাতে মুষ্টিমেয় 
গোক নিজেদের অন্যায়লন্ধ ধনবৈভব অক্ষুণ্ন রাখিতে 
পারেন, সেইজন্ত তাহারা স্বীয় বাক্তিগত সম্পত্তি (97৮০ 
0:00670/) আইনভ শ্বীকার্ধ্য করিয়া লইয়াছেন ও 
তাহা ভে ভঙ্গকারীকে শান্তি বিধান করিবার জন্ত 
রাষ্ট্রকে চালিত করিয়া থাকেন। যদিও সকপের শক্তি- 
সমষ্টিতে রাষ্ট্রে; স্থিন্চি, তথাপি রাষ্ট্র এই মুষ্ইিমেয় লোকের 
হাতেই চলে ও তাহার] নিজেদের সুবিধার জ্গন্ত ইচ্ছামত 
আইন-কানুন করিয়া থাকেন। ব্যক্তিগত সম্পনত্ত না 
থাকিয়! যদি সম্পত্তি সর্বত্র সম!ঞ্জের হইত, (যাহা এক- 
কথায় কাহারও নয় অথচ সকপেরই, ) তবে চুরি কথাটার 
কোনে অথ থাকিত না । এই দলের একজন লেখক একটি 
চিন্্র পাঠকগণের মম্মুথে ধরিয়াছেন, চিত্রটি এইরূপ । 
শকোনো মাঠে একদল পাখী.বদিয়াখাদা সংগ্রহ করিতেছে; 
কিন্তু কেংই সেই সংগৃহীত খাদা উপভোগ ন! করিয়া এক- 
কোণে জরমাইয়! রাখিতেছে তাহাদের মধ্যে একটি অকর্ধণ্য 
পাখীর জন্ত, সেই পাখী ক্ষমতায় হয়ত তাহাদের 
প্রত্যেকের হইতে ছুর্বধল, তবু সে খাইয়৷ যাহা উচ্ছিষ্ট 
রাখিতেছে তাহা খাদ্যসংগ্রহকারীর1 খাইয়। নিজেদের ধন্ত 
জান করিতেছে । হয়ত তাহাদের মধ্যে একজন মনে 
করিল যে, “আমি যখন খাবার সংগ্রহ করিতেছি, ভখন 
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নিঙ্গে খাইব না কেন 1?” ও এই মনে করিয়া নিঙ্গ-সংগৃহীত 
খাদ্য খাইতে অগ্রদর হইল, অম্‌নি দলের সমস্ত পাখী 
তাহার উপর পড়িয়! তাহাকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া ফেলিল।” 
এই চিজ্ঞ বর্তমান-সমাজের অবিকল প্রতিচ্ছবি । 

এবিষয়ে অধিক আলোচন! করা আমার উদ্দেস্ত নহে। 
এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্থানে-স্থানে একটু অতি- 
রঞ্জিত খাকিলেও এই অরাষ্ট্রবাদীদের অনেক কথাই সত্য,ও 
এবথাটাও সত্য ষে, বর্তমান অপরাধের অনেকগুলির জন্ 
দ্বায়ী সমাজের বর্তমানকালীন অসাম্য । তবে ইহাদের 
বিপক্ষে এই বলায় যে, ক্রিমিনলজি বা অপরাধতত্ব 
যতখানি অগ্রসর হুইয়াছে তাহাতে অন্ততঃ ইহা! সপ্রমাণ 
হইয়াছে যে, এমন ছু'-একজন লোক আছে যাহারা জন্ম- 
অপরাধী, আপরাধ করাই যাহাদের জন্মগত স্বভাব ও 
সংস্কার । তাহাদের লইয়া যে এই অরাষ্ট্রবাদীর1 কি 
কাঁরবেন তাহাই সমস্যার বিষয়। 

অন্ত "ল যাহার! স্বাতন্্রবাদী (£701510021191 ), 
তাহারা রাষ্ট্রের আবঙ্তকতা ম্বীকার করেন, কিন্ত 
তাহার হস্ত বেশী দূর অগ্রসর হুইতে দিতে চাহেন না। 
তীহান্দের মতে রাষ্ট্রের কাজ হুপ্র-পরিধির ভিতর নিবন্ধ 
থাক! কর্তব্য, তাহাদের ভাষায় যাহাকে বলে, « [180858- 
0891156 [1100 আা। ?। প্রতি ব্যাপারে রাষ্ট্র ব্যক্তির 
কার্ধ্ে হস্তক্ষেপ করিলে ব্যক্তির স্বাধীনত। স্ছুপ্ন কর! হয়। 
হার্ধাট, স্পেক্সার্‌ এই মতের একজন প্রধান সমর্থক, 
তাহার মতে রাষ্ট্র একটি জয়েন্ট. স্টক্‌ প্রোটেক্শন সোইটি 
(]0801-51905 506500009০2, ) অথবা! যৌথসং 
রক্ষণ সমিতি তাহার কাজ প্রজা-রক্ষা ; তাহাদের ব্যক্তিগত 
ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কোনে! প্রয়োজন রাষ্ট্রের 
নাই। উনবিংশ শতাব্ধীতে এই মতের খুবই প্রতিপত্তি 
ছিল। আ্যাভাম্‌ ন্মিথ. (48270 5701১ )-এর “ড/০০15 
০£ 13800709” পড়িয়া সবার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস 
জন্মিয়াছিল যে ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে লোকদের নিজ- 
নিজ হাতে ছাড়িয়া দিলে জাতির ধনসম্পত্তি বৃদ্ধিগ্রাপ্ত 
হয়। বিবর্তনবাদের স্তর (75৮০19001) 11507 ) তখন 
খুব প্রতিপত্তি লাভ করে। সবার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস 
জন্িয়া যায় যে, সত্য-সত্যই পৃথিবী জুড়িয়া প্রধানত 


পপি শিপন 





প্রবাসী-_চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


একমাত্র তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে প্রতেকেই 
লিপ্ত ও প্রত্যেকেই একে অন্তের সহিত লড়িতেছে। 
তাহারা ভাহাও বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীতে সেই 
কেবল টিকিয়! থাকিবার উপযুক্ত যে, এ-সংগ্রামে জয়লাভ 
করে। যাহারা মরে মক্ষক, কারণ মৃত্যুই তাহাদের 
পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ গতি; তাহার! মরিলেই সমাজের পক্ষে 
মঙ্্জল, কারণ অক্ষম লোক সমাজকে শুধু নীচুই করিয়া দেয়, 
আর কোনো কাজে আসে না। এই যুক্তির ফল যে কি 
বিষময় হইয়াছিল, তাহ! বোধ হয় অনেকেই কিছু-কিছু 
জানেন। ধনিক ও শ্রমিকের প্রতিযোগিতায় শ্রমিকের 
দিন-দিন নিঃম্ব হইতে নিঃম্বতর হইয়া চলিল ও তাহাদের 
অবস্থা পূর্বের ক্রীতদাস অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়! পড়িল, 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাহাদের নিকট মরিবার স্বাধীনতা 
বই আর কিছুই রহিল না| সকলেই বুঝিল যে, প্রতি- 
যোগিতা৷ চলে সমানে-সমানে, অসমানের সহিত প্রতি- 
যোগিতায় ছুর্ববলের নিধন অবশ্যস্তাবী। শ্রমিকেরা ভূর্ববল 
বলিয়াই তাহারা নিকৃষ্ট নহে, কারণ অর্থের অধিকারী 
হইলে প্রতিযোগিতায় তাহার] ধনীদের সংহার করিতে 
সমর্থ । তা ছাড়া জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ উৎকর্ষের মাপ- 
কাঠি নহে। এই জয়লাভ কেবলমাত্র ব/ক্তিগত স্ববিধার 
(022০0:0578059) উপর নির্ভর করে। আর-একটা 
জিনিষও সকলের নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হইল যে, সমাজ 
কখনও পরস্পরের সহিত পরস্পরের প্রতিযোগিতায় 
টি'কিতে পারে না, ইহার প্রধান ভিত্তি সহাস্থভূতি ও 
সামাজিকতা বা সামাজিক একতা ( 8০০15] 0100 )। 
উনবিংশ শতাবীতে রাষ্ট্রভার এক ব৷ অল্প লোকের 
হাতে ন্যস্ত ছিল বলিয়াই তখন এই স্বাতঙ্ত-বাদ 
লোকের মনকে অতখানি মাতাইদ্বাছিল। গণতন্ত্র 
থাকিলে হয়ত তাহারা বুবিত ষে, রাষ্ট্রকে বেশী ক্ষমতা 
দিলেই তাহার জনসাধারণের পক্ষে অধিক উপকারে 
আমিবার সম্ভাবনা । সেইপ্রকার ম্বাতস্া আজকাল 
বড়-কেছ একটা চাহে না, ইহার কি-কি দোষ, তাহা 
সকলের চোখেই স্পষ্ট ধর! পড়িয়াছে। আর গণতন্ত্রে 
সন্গে-সঙ্গে আজকাল সবাই চায় ফেব রাষ্ট্র ব্যক্ষিগত অনেক 
ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করুক । আজ সকলেরই বিশ্বাম যে, 


৬ষ্ট সংখ্যা ) 


স্প্পীশশীশীশী শেপ শিশপাশ শিশীশিশোশীশিশিাশীশীলিশী শিট শশিশিশিশিন। শা শি 


রাষ্ট্র ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে ব্যক্তির পক্ষে 
(বিশেষত ছুর্বলের) স্বাধানতা স্কু্ না হইয়াঁ বরঞ্চ 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 

বর্তমান সামাজিক অসামোর প্রতিবাদে গণবাদের 
(5০০1917577 ) ্থষ্টি | কার্প, মাকৃস্‌ (591 8127%) এই 
মন্ত্রের প্রধান হোত । গণবাদীর1 বলেন যে, ভূমি 0979) 
কাহারও নিজের সৃতি নহে, ইহা! প্রাকৃতিক দান, সুতরাং 
ইহা! কখনও বাক্তিগত সম্পত্বি হইতে পাগে না। দেশের 
সম্পদ্‌ন্থঙ্জনে সর্বাপেক্গা অধিক প্রয়োজন ভূমি ও 
পরিশ্রমে (1208৮), ধনের (০83%091 ) কাঞ্জ খুবই 
সামান্য । কিন্তু সম্পদে ভাগ হইবাপপ সময় সম্পদ্‌- 
স্থজনের স্বপ্রধান অঙ্গ শ্রমের ভাগ্যে পড়ে পামমাত্র, 
যাহা দিয়া শ্রামকেগ। অনেক সময় শিজেদে4 ছু'বেলার 
ছু'নুঠা অঙ্জ-সংস্থান কিতেও পাঞে না, কিন্তু ধানকেরা 
বিশেষ-কিছু পা কাগয়া পায়ের উপর পা |দয়। বসিয়। 
থাকিয়া সম্পদের ১৫ আনা ভাগের উপভোগা হহতেছে। 
অলস সম্প্রদায় যাহারা নভ্তাযনতঃ এক কপর্দকও 
পাঠাইবার অধিকারী নয়, তাহারাই সমস্ত ধনের মালিক 
ও তাহাদের হাতে শ্রমিকেরা কেনা গোপামেএ মত 
খাটিতেছে। এই অন্যায় অত্যাচার দৃগ করাই এখন সমাজ- 
হিতৈযৌঁদের সর্বপ্রধান কর্তব্য । কোন-কোন গণবাদার 
মতে ব্যক্তিগত সম্পান্তি একেবারে তুলিয়া দেওয়া উচিত। 
সকল সম্পত্তি ন্তয়ত ও ধন্ঘত রাষ্ট্রের, দেশে এবং 
জাতির) যে যেরূপ পরিশ্রম কৰে, সে সেহরূপ ফললাভ 
করিলে ন্যায় রক্ষা হয়। গণবাদের তত্ব আলোচন!| কর! 
এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বাহিরে, তবে গণবাদীরা রাষ্ট্রের 
কাধ্য-সম্বদ্ধে কি বলেন, তাহা জান! দরুকার। 

গণবাদীদের মতে রাষ্ট্রের প্রতিকাদ্জেই হস্তক্ষেপ করা 
উচিত। ধনিকের! যাহাতে শ্র।মকদের ছূর্বলতাগ প্রশ্রয় 
লইয়। তাহাদের নিধ্যাতন করিতে ন| পারে এবিষয়ে 
কড়। নজর রাখ! কর্তব্য। রাষ্ট্রকেই ব্যবসা-বাণিঞ্য 
করিতে হইবে। অসাম্য ও অন্তায় একমাত্র তাহাতেই দর 
হইবে। গণতন্-প্রতিষ্ঠার সঙ্জে-সক্গে লোকের মনে 
রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, সবাই 
বুবিয়াছে, রাষ্ট্র একটা! ভিন্ন পদার্থ নহে, ইহা! তাহাদেরই 

১৪ শত 


রাষ্্জগতে বর্তমান ভাবের ধার। 


৮৪১ 


৮৮০৭৭ ৮০ সপন 


সন্মিরত প্রচেষ্টায় চিকিয়া আছে, হ ুরাং ়াং ইহার কারা- 
কলাপ তাহাদেরই সমষ্টির কাধ্যকলাপ, ও তাহার! 
ইচ্ছামত ইহা দ্বার ভাল কাঞ্জ করাইয়। লইতে পারে। 
গণবাদের সহিত যে এখন প্রায় বেশীর ভাগ লোকেরই 
সহাহ্ভূতি তাহার প্রমাণ বেশ দেখা যায় যে, ইতালি 
প্রভৃতি স্থানে ফ্যাসি ড্রে০5০156)-দের প্রতিপত্তি-সংত্বও 
ইংলগুও জার্শান্‌ এবং রুষিয়ার রাঁঞ্াভার বর্তমানে এই 
গণবাদীদের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে । 

এই গণবাদীদের ভিতর একদল চরমপন্থী আছেন, 
যাহারা |মন্ত একাকার করিয়া দিতে চাহেন। ইহারা 
কমিউনিস্ট $ বর্তধান রুধিদ্ার বলসিভিজম এই 
কমিউনিক্গমূপ্রন্থত। আর একদল আছেন, ধাহারা 
রাষ্ট্রের ক্ষমতা স্বীকার করিতে চাহেন না, পরন্ত কেবল 
ধশ্মঘট করিয় শ্রমিকদের ন্যাধা দাবী ও পাওনা আদায় 
করিয়! লইবার উপদেশ দেন, ইহার। সিগ্ডিক্যালিস্ট,। 

বর্তমান রাষ্ট্রঙ্জগতে গণবাদ সম্পূর্ণভাবে ম্বীকৃত না 
হইরেও প্রতিরাই্ইই এটুকু ধরিয়া লয় যে, রাষ্ট্র যখন 
সকলের সম্পত্তি ও সকলেই তাচাদের জীবন ও সম্পতি- 
উপভোগে এই পাষ্ট্রের নিকট দায়ী, তখন এমন কোনে। 
জিনিষ নাই, যাহা একমাত্র ব্যক্তিগত কাজ (1701910881 
০01000771) যাহাতে রাষ্ট্রের হন্তক্ষেপ করিবার অধিকার 
নাই। বন্তত প্রতি ব্যাপারেই রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ 
ও প্রয়োজনাহুমারে তাহার তাহ! করাও কর্তব্য। বে 
কতকগুলি গিনি আছে, যেমন সম্তান-শিক্ষা গৃহধশ্ 
ইত্যাদি, যাহাতে রাষ্ট্র হম্তক্ষেপ না করিয়! প্রতিব্যক্তির 
নিজ-নিজ হাতে ছাড়িয়া! দিলে তাহ! আরও স্থচারুত্ধপে 
সম্পন্ন হইবার সম্ভাবন!। সে-সব বিষয়ে স্থবিধ! ও সৌষ্ঠবের 
নিমিত্ত রাষ্ট্র তাহা ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়া দেয়। উপরস্ধ 
রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যাপার পরিচালন! কর! সম্ভবপরও নহে। 
মান্থষের রুচি ও প্রকৃতি বিভিন্ন, এক নিয়মে (যাহা ছাড়া 
রাষ্ট্রের গত্যন্তর নাই ) সমস্ত পরিচালনা কর! অনুচিত ও 
অসম্ভব। কিন্ড স্থানে-স্থানে মান্ছষের প্ররূতির বিভিন্নতা 
পরিদৃষ্ট হইলেও মোটামুটি দেখিলে আমরা আশ্চর্য্য 
রকম এক, অনুসন্ধান করিলে সব মান্থষের ভিতরই একট! 
সামাজিক মিলন (9০০91 1১2:007)) পরিদৃষ্ হয়, যাহার 
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উপর নির্ভর করিয়! রাষ্ট্র সার্বজনীন উন্নতি সাধন করিতে 
পারে। 

উনবিংশ শতাবীর শেষ ভাগ হইতে গণতন্ত্র (৫৩01০ 
0:20) এই স্বাধীনভা-দানে প্রভূত চেষ্টা করিতেছে। 
গণতন্ত্র আজকালের স্থাি নহে, ইহা গ্রীক আমল হইতে 
চপ্িয়া আসিতেছে। এথেন্সের গণতঙ্র ( 4£1)52181) 
10071001205) সন্বদ্ধে অনেক কথাই আমরা শুনিতে 
পাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে বর্তমান গণতন্ত্রে মৌলিক 
তফাৎ্টা আমাদের দেখিতে হইবে। এথেম্সের গণতন্ত্র 
ছিল একমাত্র সিটিজেন্দের জন্ত, সাধারণের তাহার 
সহিত কোনে! সম্পর্ক ছিল না। এরিস্টটলের মতে সে-ই 
সিটিজেন্‌ হইবার উপযুক্ত যাহার! হুকুম করিতে (৮০ ৩1০) 
ও হুকুম পালন করিতে (6০ 0১69) শিক্ষ। লাভ করিয়াছে। 
ক্রীতদাসদের ত কথাই নাই, কারণ ভাগারা জীবিত যষ্্ 
ছাড় আর কিছুই নয়; এমন-কি 20601197105, 13510 
ইত্যাদির সিটিজেন্‌ হইবার উপযুক্ত নয়, কারণ তাহার! 
এমন কাজ করেঃ যাহাতে তাহাদের নিঙ্গেদের জীবনের 
খাদ্য সংগ্রহ করিতে পরের হুকুমের উপর নির্ভর করিতে 
হয় ও কাজে-কাজেই তাহাদের হুকুম করিবার ক্ষমতা 
জন্মে না। সম্প্রদায়ের হাত হইভে বর্তমানে রাজ্যভার 
সাধারণের হাতে আসিয়! পড়িয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রের 
প্রধান ঘ্ত্ভ জনসাধারণ (110 760016 ), স্থতরাং 
গণতন্ত্র বুঝিতে আমরা আজকাল সাধারণের রাজত্ব বুঝি। 

কিন্ত গণতন্ত্র সম্পূর্ণ শ্বাধীনত! দিতে পারে নাই। 
যে-দলের সংখ্যা কম (081010), তাহাদের সাধারপত 
গণতন্ত্রে অধিক সংখ্যকের (72100 ) দ্বারা 
নিপীড়িত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাদের স্বার্থ 
(ঠা) ও দ্বাবী (02005), গণতন্ত্রে 
অবহেল! পাইবার আশঙ্কা, বিশেষতঃ সেইখানে যেখানে 
একমাস লোকের ভোটের সংখ্যা দ্বারা রাজকার্ধ; পরি- 
টাললিত হইয়া থাকে। তা ছাড়া গণতন্ত্রের সাহাযো 
রাজকার্ধয পরিচালনা করিতে হইলে দলাদলি হাটি 
অবশ্যস্ভাবী। দলাদলিমূগক রাজকারধে (097 87800 
01 £০%৩7077) চিরদিনই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে 
ধলের নিয়মের (22:%/ 019010117৩) অন্ত কু করিতে হয় 


প্রবাসী _ চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২র খণ্ড 


ও দলের নেতাদের প্রায়ই রাজার অধিক ক্ষমতা জম্মে। 
একান্ত স্বাধীনচেতা যিনি, সাধারণতঃ তাহার কোনো 
দলে স্থান হইবার সম্ভাবনা কম। তাহার কোনো-না- 
কোন দলের নিয়মাধীনে থাকিতে হইবে, নহিলে 
জনসাধারণের কাজের দ্বার (&)০ ০000:501069 ০: 
08010 1105) তাহার নিকট চিরদিনের তরে বদ্ধ 
থাকিবে। 

বর্তমান গণ মানুষের দাবী অঙ্গ্যায়ী নহে, ইহ। 
ক্রমশই স্বীকৃত হইতেছে । কিন্ধু উপায় কি? শত সহশ্্র 
লোকের এই সময়ে একই নিয়মাধীনে থাকিয়া স্বাধীনতা 
রক্ষা করা কি উপায়ে সম্ভবপর হইতে পারে? সম্প্রতি একটি 
দল সষ্ হইয়াছেন, ধাহার। বহুরাষ্ট্রে (3101811500 5090০) । 
ইহার উপায় দেখেন। ইংলগ্ডে [.851, ফ্রান্সে 10৩৯. 
02£79% এই মন্ত্রের প্রধান পুরোহিত । তাহাদে মতে 
বর্তমান রাষ্ট্রকে নিঃশ্ষে করিয়া দেওয়া উচিত ও তৎ- 
পরিবর্তে অসংখ্য রাষ্ট্র স্ত্টি করা কর্তব্য। প্রত্যেক 
মানুষই নিজের জীধনের ভিতর এমন অনেক সঙ্ঘের 
(85592190975) সহিত সংমিশ্রিত যাহার সহিত তাহার 
বোঝাপড়া. তাহার রাজ্যের রাষ্্রশক্তি হইতে অনেক 
গুণ বেশী । আমেরিকার বণিকদের সহিত ইংলগ্ের 
বণপিকের যে-সত্ত'ব ও পরস্পরের মধ্যে যে-বোঝাপড়া 
আছে, ইংলগ্ডের অধূমপানকারীদের সঙ্গে তাহার দেশের 
বণিকদের হয়ত ভ'তটা নাই। সমগ্র বিশ্বজোড়| শরমিক- 
গ্ের ভিতর যে-সন্তাব বর্তমান কোনো! দেশের ধনিক ও 
শ্রমিকদের ভিতর তাহার নহম্রাংশের একাংশও নাই। 
প্রতি লোকের কর্মক্ষেত্রের ভিতর এক-একটি রাষ্ট্র স্থাপন 
করিতে হইবে; তাহারা নিজেদের কাঙ্গ নিজে বোঝে 
স্থৃতরাং নিজেদের স্থৃবিধান্যাী রাষ্ট্রকে পুনঃ গঠন করিয়। 
লইতে পারিবে । একমাত্র এই উপায়ে রাষ্ট্রকে তাহার 
বর্তমান কাষ্ঠভাব (০০৫০৫ 0132780067) হইতে 
অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব ও এই উপায়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 
পরিবর্ধন করা যাইতে পারে। চার্চের হাতে বিশপদের 
ছাড়িয়৷ দাও,ব্যবসা বাণিজ্যের সমবায়ের(0::0৩ £মা15) 
হাতে ব্যবসায়ীদের ভার ন্যন্ত কর) একরাজোও ব্যবসায়ী, 
কবি, লল্গ্যাসী ইত্যাদী সকলকে এক নিয়মে একই আইনের 
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পেষণে একাকার করিয়া! দিতে চাহিও না, তাহা হইলে 
প্রকৃত ত্বাধীনতা আকাশ-কুস্থম বই আর কিছুই থাকিবে 
না। বন্রাষ্ট্র (চ157817500 96865) প্রকৃত শ্বাধীনতা 
দিতে পারে কি না স্থানাভাববশত এখানে সে-সম্বদ্ধে 
আলোচনা করিলাম ন|। যাহার! এ-সন্বদ্ধে কিছু জানিতে 
চান তাহার! লান্কির (1,290) বই ব| মিস্‌ ফাউলেট, 
(11153 ০5166) প্রণীত17,৩ ও 509০ পড়িয়। 
দেখিতে পাগেন। 

'ম্বাধীনতাপ্রসঙ্গ এইখানে শেষ করিয়া এখন 
জাতীয়তা (800911977) সন্বদ্ধে ছএকটি কথা বল! 
যাউক। জাতীয়ত!1 উনবিংশ শতাব্দ:র সৃষ্টি, রাষ্ট্রজগতে 
ইহার প্রবল শক্তির প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় জাম্মান্‌ 
শক্তির গঠনে । মানব-সম্টির ভিতর তাহারাই জাতি 
বক্তা অভিহিত হইতে পারে, ষাহাদের ভিত একটা 
প্রচণ্ড একতা বর্তমান, বাহিবের ধাক্ক। যাহাদদের কখনও 
পরস্পর হইতে বিচ্ছি করিয়া দিতে পারে!না । লোক- 
সমষ্টি হইলেই শুধু শাজর স্থঠি হয় না, তাহাদের সমষ্টির 
ভিতর এঁক্য থাক প্রয়োজন । প্রথম ঝাপটায় যদি 
তাহার! ষে যাহার সরিয়া পড়ে তবে সংখ্যায় যত্তই বেশী 
তাহার! হউক ন1 কেন, শক্তি তাহাদের তেমন কখনও 
নন্সিতে পারে না। এক ভাষ1, এক ধশ্ম, ভাল-মন্দের 
এক সুত্র, এক শিক্ষা সাধারণতঃ মানব-সমষ্টির ভিতর 
একতা জন্মাইয়। দেয়। অন্ত ক্ষেতে একই স্থানে বসবাম, 
একই অবস্থার ভিতর দিয়! দৈনন্দিন জীবন অতিবাহন 
করাও জাতীয়তা গঠনে বিশেষ কার্যকরী হইয়া থাকে। 
একই বিপদ খন সমগ্র দেশকে অভিভূত করিয়৷ তোলে, 
কোনে শক্তির বিরুদ্ধে যখন দেশের সকলের একই অভি- 
যোগ মন “তালপাড় করে তখন সেই দেশের লোকসমষ্টির 
ভিতর জাতীয়তা অতি সহজেই গঠিত হইয়া উঠে, 
নগ্্িগার ভয়ে ভীত ইটালির জাতীয়তা অস্ীয়ার বিরুদ্ধে 
মভিযোগ-বলেই গড়ি! উঠিয়াছিল ; বর্তমানে যে ভারত- 
বর্ষে জাতীয়তার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে তাহার প্রধান 
কারণ যে হিন্দু; মুসলমান, শিখ, মারাঠা সকলেই আজ 
বদেশীর বিরুদ্ধে মনে-মনে অভিযোগ পরিপোষণ 


রাষ্ট্রজগতে বর্তমান ভাবের ধারা 
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করিতেছে, সকলেই আজ একই ছুঃখে মিলনের ক্ষেত্র 
বাছিয়। লইয়াছে। | 

জাতীয়তার প্রধান দাবী ত্বত্ত শাসন। পোল! 
(৫০ ৮৯০19) আর জান্দান্‌ কিংবা! রুষিয়ার শাসনাধীনে 
থাকিতে চাহে না, তাহারা নিজেদের মত নিজেদের 
রাজত্ব চায়, কারণ তাহারা নিজেরা একটি জাতি হইয়া 
গড়িয়া উঠিয়াছে, অন্ত "জাতির শাসনাধীনে থাকিতে 
তাহারা নারাজ। যুদ্ধের পর রাজ্য-বিভাগে এই জাতীয়- 
তার দাবী সর্বাগ্রে গ্রাহথন কর! হইয়াছিল। আমেরিকার 
স্বাধীনত। স্থাপন, বর্তমান রুষিয়ার বিপ্লব__সকলই এই 
জাতীয়তার শক্তির প্রধান প্রধান দৃষ্টান্ত । 

অন্তর্জাতীয়ত! (176577200721907) ও জাতীয়ত! 
বিরুদ্ধবাদী শব্ধ নহে। জাতীয়ত] যাহা ক্ষুত্র গণ্তীর ভিতর 
করিয়া দেয় অন্ধর্জাতীম্বতা তাহা জগৎ জুড়িয়৷ সম্ভব 
করিতে প্রয়াস পায়। এক দেশে ভিন্ন সম্প্রদায়রা যেমন 
স্ব-স্ব ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া তাহাদের সযোদ্দেশ্ট আবিষ্কাণ 
করিয়া তাহাগ উপগ মিলনের দৃঢ় ভিত্তি গীঁথিয়া তোলে 
তেম্ান পৃথিবীর নানা জাতি সার্বজনীন মিলনের ক্ষেন্অ 
ঝুঝিতে পারিয়! স্ব ত্ব স্থবিধার জন্ত নিজেদের ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা অঙ্গু্ রাখিয়৷ পরস্পরের ভিতর একটা সাম্মিলনের 
অচ্ছেদ্য বন্ধন প্রাতষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শিল্প, কলা ও বিজ্ঞান-আলোচন! 
(ইহাদের পরিধি কখনও একই দেশের গপ্ডার ভিতর 
নিবন্ধ থাকিতে পারে না, ইহাদের ক্ষেত্র জগৎ-জোড়া ) 
ধশ্ম-প্রচার--এইসমন্ত মিলিয়। বর্তমানে সকল জাতির 
চক্ষে আঙ্গুল দিয়! বুঝাইয়া দিয়াছে যে, সভ)তার এই যুগে, 
এককোণে পড়িয়া থাকা আর চলে না, জগতের ধার! 
আর তাহাদের না টানিয়। যাইবে শা, স্থতরাং বর্তমানে 
সমাজ, দেশ ও পৃথিবী সংস্করণের প্রধান লক্ষ্য অন্তর্জাভীক 
সংস্পর্শ ও সৌহদ্য । আত্তর্জাতিক বিধি (17705:20900772] 
[2ঘ) এই বিষয়ে জগৎকে অনেক দূর অগ্রসর করাইয়া 
দিয়াছে । বর্তমানে জাতি-সজঘ (].52£06 01 1২211019) 
ইহার একটা চুড়াস্ত মীমাংসা! করিয়া দিবে বলিয়৷ দাবী 
কিতেছে। 





যহাকবি 


রর লিখিয়াছেন_ পুরুষের জীবন-গ্স্থে 
প্রেম একটি অধ্যায় মাত্র, কিন্তু নারীর জীবনে ইহ! সর্ববগ্ধ । 
এই উদ্জির সতাত! ও প্রেমের একটি অধ্যায়ই যে ছুই এক- 
জনের পক্ষে কী সাংঘাতিক হইয়া উঠে কৰি মদনমোহন 
খাস্তগীরের জীবনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে । সেই 


মর্খভেদী ইতিহাস জিখিবার 
অবতারণ!। 

মদনমোহন খাস্তগীর কবি। কাব্য তীহার পেশ 
না হইলেও তিনি চায়ের দোকানে কবি, মেসে কবি, 
রাস্তায় বটের ছায়ায় কবি, পানের দোকানের সম্মুখে কবি, 
চলনে কবি, বক্ততায় কবি, আত্মাভিমানে কবি এবং 
গৃহিণী ও সম্পাদকগণের সহিত মানঅভিমানেও কবি। 
বন্ততঃ কাব্য তাহার জীবনের সবখানি না হইলেও তাহার 
জীবনের সমস্ত কাজে কাব্য-আর্ট-প্রেসের ছাপ আছে। 
তিনি কবিতা লেখেন ভাল, কিন্তু লেখা কবিতাগুলি লইয়া 
আলোচন! করেন অনেক বেশী । কোনো-না-কোনো দিক্‌ 
দিয়া ত।হার প্রত্যেকটি কবিত1 কাব্যসাহিত্যের বিশেষ 
অলঙ্কারে অলঙ্ক ত, কোনো! কবিতা ভাহার বাঙল। স্পেন্ত্থ- 
রীয়ান্‌ ছন্দে লিখিত, কোনো কবিতার অস্তে মিল না 
থাকিলেও পাঠক মিল আছে ভাবিয়া মহোল্লাসে পড়িয়! 
যায়--ইত্যাদি। তিনি ছইট্ম্যানী ছন্দে কবিতা! লেখেন 


ভন্যই এই প্রসঙ্জের 


না। মোটের উপর এক কথায় মদনমোহন-বাবু বস্ততঃ 
কবি এবং কাধ্যতঃ ইন্থুল-মাষ্টার। 

মদনবাবু তাহার কাব্যাহ্গভ্ুতির প্রথম হিড়িকে তাহার 
কবিতা-স্তপ বাছাই করিয়া “ধোয়ার হাট” নামে এক 
কাবগ্রস্থ ছাপাইয়া ফেলিয়াছিলেন; এবং স্বপ্ন দেখিয়া- 
ছিলেন যে, অচিরাৎ এই বস্ততাম্ত্রিক জগতের কঠোরতার 
উপর তাহার ভাবের ধোঁয়ার আবরণ দিয়! তাহাকে 
বোরুকাবৃতা আরব-মহিলার মতই মহিয়মী ও জোভনীয়া 
করিয়! তুলিবেন। আসলে কিন্ধ বইথানিতে বেশ উচু 
ধরণেরই কবিতা স্থান পাইয়াছিল, কিন্ধু কয়েকটি কবিতা! 
দৈর্ধো ও প্রস্থে সাধারণ পাঠকের মনে শ্রদ্ধ। ও ভয়-জাতীয় 
একট! ভাব জাগাইয়াছিগ মাত্র; প্রীতির উদ্রেক করিতে 
পারে নাই। 


মদনবাবু বেশ উচুদরের কবিই ছিলেন। তাহার 
কবিক্ঞা যথার্থ কাব্যামোদীদের আনন্দ বিধান 
করিত। কিন্ত হায়, এই কবির দেশে যথার্থ কাব্যামোদী 
কোথায়? তাহার কবিতা ইত্যাদির ভক্ত যে কেহ ছিল 
না তাহা নহে তবে তাহার অকবিজনোচিত চেহারার 
নীচে অনেক ভক্ত চাপা পড়িয়াছিল। তিনি সাধারণতঃ 
বাজে কবিতা পিখিতেন না| এবং উচ্ছাসবশে খারাপ 
জিনিষ কলমের মৃথে বাহির হইয় পড়িলে/ও খারাপ মনে 








হইলে কোনো! লেখাই ছাপিতেন না; বারবার কাটিয়া - 
ঝুটিয়! ভদ্্রগোছের করিয়! নিজের মনোমত হইলে তবে 
ছাপাইতেন। তবু লোকে তাহার লেখা পড়িত না; 
বাজে “রদ্দি' কবিদের লইয়া ছড়াছড়ি করিত! 

এই নিদারুণ হতাধরে মদন-বাবু বিশেষ আঘাত 
পাইয়াছিলেন এবং সেই হইতেই তাহার লিখিত কবিতাকে 
ছাপাইয়! তার মৌখিক কবিতা মাথা তুঙিয়া উঠে ও 
তাহা রীতিমত একটা ব্যারামে দাড়াইয়! যায়। মনশুত্ব- 
বিদের] সম্ভবতঃ ইহাকে 1২60:055107 (কামনাদমন) এর 
পধ্যায়ভূক্ত করিবেন। কিন্তু আমরা জানি বলিয়াই 
'মদন-বাবুকে বিশেষ দোষ দিতে পারি ন1। 

মদন বাবু তাহার প্রাপ্য সন্মান পান নাই বলিয়াই 
তাহার সামান্ত কয়েকজন পরিচিত বন্ধুবান্ধবের কাছে 
সেই সম্মান একটু অধিক পরিমাণে দাবী করেন। হয় ত 
একই কবিত। পাঁচটি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পাচ বার 
শুনিতে হইবে,শুনিয়াছি বলিলে নিচ্ুতি নাই; কবি অমনি 
সপ্ন হইলেন এবং অরসিকেযু*****উত্যাদি বলিয়া গুম 
হইয়া বলিয়া রহিলেন। তাহার পর সেক সাধ্য-সাধনা ! 
কবির স্ত্রীবেচারীকে হয়ত প্রজ্চেকটি কবিতা ২৫ বার 
টীকাটাপপনী সমেত শুনিতে হইস্জাছে। আমরা মদন- 
বাবুর ছুঃখের কারণ জানিতাম বলিয়াই তাহাকে 
অঙ্জত্র বাহবা দিয়! ফুলাইয়া রাখিতাম। তিনি 
আমাদিগকে তাহার শিষ্যসশ্প্রদায় কল্পনা করিয়া সুখে 
থাকিতেন। 

কিন্তু এত করিয়াও রক্ষা করিতে পারিলাম ন1। 
'অবক্ষ্য দেবতা যে আমাদের অলক্ষ্যে বেচারী কবিকে 
'এতখানি নাকাল করিবে তাহ! কি বুবিয্বাছিলাম?-_-অথবা 
'একচক্ষ হরিণের মত যেদিকে বিপদের আশঙ্ক। নাই 
ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম অতর্কিতে মে দিক্‌ হইতে 
আক্রমণ হইল। | 

আমর! ভাবিতাম, মাসিক সাপ্তাহিকে প্রকাশিত মণন- 
বাবুর কবিত! কেহ পড়ে না; আমরাই স্থানে অস্থানে 
চায়ের দোকানে বা! ফুটপাতে গড়াই! অনন্তমন1 হইয়া 
খ্ুনিয়! স্দে আসলে মদন-বাবুকে তাহার প্রাপ্য সম্মান 
দিয়া থাকি। কিন্তু ভুল করিয়াছিলাম। অন্ততঃ একজন 


' আমি ও তুমি 


শশা পাশ ০ পীশীশাশীশীশীশী তত শশী তিশা ৮৮৮৮১ ৩৩৭ তপতি 
পাশাপাশি শিসাশাশীশা সপ পাশা শিশি 


৮১৫ 


মহিল! যে তাহার নিয়মিত পাঠিকা ছিল তাহা! জানিতে 
পারিয়াছি। . 

বিপদ আরম্ভ হয় 'পসারিণী, পত্রিকায় গ্রকাশি মদন- 
বাবুর “আমি কবিতাটি হইতে। মদদন-বাবু স্থপুরুষ 
নহেন। ক্ফাতোদর, কৃষ্তকায়মুত্তি। বিকশিত দস্তপংক্তি 
বিছ্বাংচমকের সৃষ্টি করিত। তিনি হেলিয়া ছুলিয়া 
চলিতেন, সশব্ষে বলিতেন, যেখানে-সেধানে নিষ্ঠীবন 
ত্যাগ করিতেন এবং কথার তোড়ে থুথু ছিটাইয়৷ প্রেমের 
পরিবর্তে বিরুদ্ধ ভাবই মনে জাগাইতেন। কিন্তু ছাপার 
অক্ষরে ত আর মাচ্ষটিকে দেখা যায় না। কালিদাস 
যদি সুপুরুষ না হইয়া আক্গকালকার মত মাসিক পত্রিকায় 
মাসের পর মাস তাহার মেঘদূত বা কুমারসম্ভব ধারা- 
বাহিক ভাবে ছাপাইতে আর করিতেন তবে তাহার 
পাঠিক! প্রেমিকাদের মধ্যে যে একটা রীতিম্ভ কুরুক্ষেত্রের 
অবতারণা হইত, ইহা আমর! হলফ, করিয়া বলিতে পারি। 
এক্ষেত্রেও তাহাই হইল । "আমি" কবিতাটি পড়িয়া শ্রীমতী 
পদ্ধজিনী হালদার আপনাবিস্বত হুইয়! মনেমনে কবিকে 
প্রীতির চক্ষে দেখিতে নুরু করিলেন। সেই কবিতার 
“আমি, ত্রঙ্ষণ্াগৌরবে দীপ্যমান পুরুষ। তাঁহার ললাট 
গ্রশত্ত, বক্ষ সথবিশাল, নামিকা খডাধার, জিহ্বার মধু-_ 
অস্তরে উদ্বেল অল্সানিত প্রেয়সীর “লাগিয়া* প্রণয়োল্লাস। 
পঙ্কন্জিনী কবিতে কাবাবর্ণিত গুণগুলি কল্পনা করিয়। 
মজিলেন। 

কবিতাটি পড়িলে পদ্ষজিনীকে বিশেষ দোষ দেওয়া 
যায় না। সেই 'আমি'কে আমাদেরই হিংসা হয়। “আমি'র 
খানিকটা এই-- 


সং গ্ী ঞ্ং ঙ্ 
আমি ব্রাহ্মণ, ললাটে আমার দাউ দাউ হোমানল-_ 
নয়নে আমার যজ-ময়ি হবি-শিখ। ছাত্িমান ; 
নামিকায় মোর খড্োব ধার--মুখ-জ্যোতি ছলজল্‌, 
তপের বহ্ধি আমি, তেজে জলি' দীপ্তিতে অবসান । 


আমি গায়ত্রী, মধু-জিহবায় সবিতার গাহি জয়-_ 
আমিই সবিতা'ভূতূ'ব' আমি-ন্ব* মোর শ্িধাটি ঘিরে 
ওক্কার আমি, টক্কারে মোর ব্যোম ব্যোম ধ্বনি হয় 
নয়নাঘিতে মদনভলন্ম,_রতি সে কীদিয়া ফিরে। 
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বক্ষ আমার কবাট-বিশাল, মৃগরাজ জিনি” কটি 
বাছতে আমার ভীম বিক্রম, আমি সে সব্যসাচী । 
অন্তরে মোর জনম নিতেছে নব ভাব কোটি কোটি; 
পার্ববতী হ'ল প্রেমের যোগিনী আমার প্রসাদ যাচি। 


আমি শুধু “আমি, ধ্যানী যোগীবর তুষারমৌলি গিরি ॥ 
বক্ষ আমার অতলাস্ত্বিক উদ্বে্প ভাব-ঝড়ে। 

আমি “কাবা"আমি মক্কাশরীফ হজ ক'রে ক'রে ফিরি-_ 
আমার জ্যোতিই হিমমেরদেশে অরোরার আলে! ধর। 


উমারে জামার স্বন্ধে ইয়া আমি নাচি তাওব_ 
ভাব-উমা মোর লেখনী-চক্রে হয় যে পীঠস্থান ; 
আমি ব্রাহ্মণ আমারই বক্ষে আঙে দহে খাণুব, 
প্রেমের অমতে ক্ষণে ক্ষণে আমি হই অমৃতায়মান। 


পঙ্কজিনী নিবিড় বাধনে বাধ! পড়িলেন। মধমবাবুর 
কবিতা পাইলেই অতি যত্বে তাহার নোটবইয়ে সংগ্রহ 
করিয়া অবনর-বিনোগন করিতেন । তাহার ধ্যান-ধারণ! 
মানবাবুর “আমিকে লইয়া একাকার হইয়া গেল। 
পন্কজিনী মরিলেন-_মরিতে মরিতে বাচিয়া গেলেন । 


পক্কজিনী হালদার কে ভাহা আমরা বলিব না। 
প্রেমের যাহা বাধা এবং আঙ্কালকার উপন্যাস ও গল্প- 
লেখকগণ যে বাধার কথ! একেবারে বিস্বৃত হন অর্থাৎ 
পিতা, মাত1, ভাই, বন্ধু, মানসম্রম, অর্থাভাব এসব কিছুরই 
বাধা গল্প-উপন্াসের নায়িকাদের মতন তাহার ছিল না। 
তিনি প্রায় তৃইফোড় ছিলেন। স্বাধীনা ছিলেন। সুতরাং 
মাসিকে মদনবাবুর নিত্যনবপ্রকাশিত কবিতারপ কৃ্লার 
বাভাসে সে প্রেম চত্তরোত্র বর্ধিভায়তন হইয়া তরুণ- 
পত্রে প্রকাশিত 'এরাবত* কবিভাতে আসিয়া বিরাট-রূপ 
ধারণ করিল। কবি মদনমোহন ইন্দ্রের এরাবতে চড়িয়া 
প্রেমের বিজয়যাত্! করিয়াছেন। শচী হইতে পাচী 
পর্য্যন্ত কেহ আর বাদ রহিল না, একে-একে সকলেই 
সেই প্রেম-রাবতের চরণতলে পিষ্ট হইয়া পিগাকার 
হইয়া গেল। এরাবতের উপরে কবি; প্রেমিকার! 
হতাশ হুইয়া সরিয়া যাইতেছে-- 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ তাগ, ২য় খণ্ড 


গু চু চি চে 

* দঘণ্টা-নিনাদ ওই শোনা যায়-_ 
গজরাজ আসে ধীরে-_ 

প্রেমিকারা সবে সব তৃলে ধায় 
পাড়ায় পথটি ঘিরে। 

নিমীলচক্ষু কবি বসে' পিঠে 
বুদ্ধের অবতার-_ 

এত যে তরুণী, এত দিঠি মিঠে-_ 
সব হম ফুৎকার! 

এরাবত সে ছুলে-ছুলে চলে 
কিছু না খেয়াল করি'-_ 

প্রেমিকার! পায়ে পড়ে দলে-ঘলে 
কবি যায় আগুসরি'--” 


তার পর কবির হ্বপন-বা্ছিত। আসিলেন ; এবং 
মোজেসের সম্মুখে নীল নদীর মতন নারীর ভিড় ছুই পাশে 
সরিয়। গেল। মোহিনীর দৃষ্টি অঙ্গে লাগাতে ধ্যানীর 
ধ্যান ভাঙিল, কবি আয়ত জ্বাখি মেলিয়া চাহিলেন, 
চারি চক্ষের মিলন হইল, এরাবত হাটু গাড়িয়া বিল, 
প্রেয়সী গন্নপৃষ্ঠে উঠিলেন, জয়ডস্ক। বাজিয়া উঠিল, কবি 
বলিলেন_ | 


“ওগো বাছ্ছিতা, কোথ। ছিলে তৃমি 
কোন্‌ সে স্বপন-লোকে | 
জীবন আমার ছিল মরুভূমি 
তোমার বিরহ-শোকে |” 
প্রেয়্সী বলিলেন--“জীবন আমার সফল আঙিকে 
আমি পে হৃদিরাজ” । 
কবি বলিলেন--“এমো মুখোমুখি থাকি অনিমিখে__” 
তারপর বাদ্যকরদের ডাকিয়া বলিলেন-_ 
“মিলন-বাদা বাজ! ।” 


পদ্ষজিনী নায়িকার স্থলে আপনাকে বসাইয়া অধীর 
হইয়া উঠিলেন। কবির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়া 
চাই-ই। তিনি 'পসারিণী' পত্রিকার সম্পাদকের কেয়ারে 
মদনবাবুকে বছু স্ততিবাদ করিয়া! একটি 'লিপি' লিখি- 
লেন। সে-লিপিটি আমরা মদনবাবুর কাছে জনেকবার 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


আমি ও তুমি 
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চারি চক্ষের মিলন হুইল, এরাবত হাঁটু গাড়ির বদিল 


দেখিয়াছি। বিশেষ কিছু ছিল না. কেবল উচ্ছৃসিত 

ংসা। শুধু একটি লাইন ছিল_হে সুন্দর কবি__ 
বঙ্গের নারী সমাজের তরফ হইভে আমি আপনাকে 
অভিনন্দিত করিতেছি'। সেই লাইনটিই মারাত্মক হইল। 
মদন-বাবু বিগলিত হইয়া মাথা চুল্কাইয়া ভাবিতে 
লাগিলেন--কি কর! যায়। একদিন আমাদের সঙ্গে 
চায়ের দোকানে তর্কই বাধিয়া গেল। হাতের লেখা, 
চিঠির কাগজ, খাম ইত্যাদি দেখিয়! মদন-বাবু পক্কজিনীর 
এক রূপ কল্পন! করিয়া লইলেন, আমাদের বর্ণনার সঙ্গে 
তাহা মালল না বলিয়! মূন-বাবু মহা খাগ্স!। “তন্বী 
শ্তামা শিখরদশন1” নিশ্চয়ই” । আমরা শেষে হটিয়া 
গিয়। বলিলাম *নিশ্চয়ই”। 

তার পর যাহা ঘটিল, অন্তর্ধযামীই বলিতে পারেন; 
মদন-বাবু আমাদিগকে গোপন করিয়া যাইতে লাগিলেন। 
পরে অবন্তই সম্ত জানিয়াছি। যখন মদন-বাবু পদ্ষজের 
'আ'টি উড়াইয়। দিয়া পক্ষের সহিত তুলনা করিয়া তাহার 


সম্বন্ধে আলোচন! করিতেন, তখন এই গোপন অভিমারের 
বার্তা গোপন করিতে পারেন নাই। 

পক্ষজিনীর চিঠি পাইয়া মগনবাবু তাহার এক কপি 
“ধোয়ার হাট”্এর উপর পরিষ্কার হস্তাক্ষরে ঠিকানা- 
জান! অজানা গ্রের়সীর উদ্দেশে গোপন অর্থ অর্পণ করিস 
ডাকযোগে পাঠাইয়। দিলেন, তাহাতে লিখিলেন-_ 

“হে গোপন, তব মৃ'খানি হেরেছি ক্বপনে, 
কাটায়েছি কাল না-জান! নামটি জপনে । 
তব প্রেম মম হাদয়-কুঞ্জে বপনে-- 

হে প্রেছ্সী, আমি তৃখারী-_» 
যাহা হইবার হইল, ঘন ঘন পত্রাঘাত হইতে লাগিল। 
পদ্কজিনী মজিলেন, মদন-বাবু ডুবিলেন। 
তারপর একদা প্রেম়্সী ঠিক! গাড়ী করিয়া! অভিসারে 
বাহির হইয়। পড়িলেন। সেদিন বিবার, মধ্যাহুকাল। 
বসস্তের হাওয়া তখন সবে মাত্র কচি অশ্বখপাতাগুলি 
দোলাইয়। ,বহিতে নুরু করিযাছে। মন উড়ু উড 
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কাএতেছে। কাব ম্নানের গামছাখাঁন পারধান কাঁরয় 
দেড়হাত মাছুরের উপর নগ্রগাত্রে উবু হইয়। বসিয়াছেন। 
বা হাতে থেলে। হ'কাটি ধরিয়া নিমীলনেতে ঘন ঘন টান 
দিতেছেন। ডান হাতে সম্মুখেখোপা স্থইন্বার্ণের 
901725 191016.581156 ( উষার গান ) নামক কবিতা” 
পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছেন। সাধের কল্পা পিতার 
রোমশ কৃষ্ণ বুকে তৈল মর্দন করিতেছে । কবিগেহিনী 
রাম্মাথরে ইলিশমাছ ভাজিতেছেন। 

স্থান ও কাল উপযুক্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু পান্রটি তখন 
ঠিক নায়কের অবস্থায় ছিলেন না। এমন সময় ঠিক! 
গাড়ী আসিয়া! বাড়ীর দরজায় দাড়াইল। 

মদনমোহনবাবু যখন পক্কজিনীর উদ্দেশে সপ্রেম 
লিপিগুলি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন ক্ষণেকের জন্তও 
তাহার মনে উা্দত হয় নাই যে, অঘটন-ঘটন-পটিয়সা 
পক্কজনী এমন অধীর হইয়। অভিসারে বাহির হইয়া 
পড়িবেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইহাই কাব্য, ইহাই 
১ধু। কিন্তু কাব্যের পিছনে “বস্তু” দাত বাহুর করিতে 
পারে বাঁ মধুর লোভে ছলের তাড়ন! সহ করিতে হয় ইহা 
তাহার কর্ব-মানসের সুদুর কল্পলোকেও ছিল না। আর 
এও ত অন্তায়। কবির সাহত সাক্ষাতের স্থান কখনই 
কবির গৃহ নয়; সেখানে গৃহিণীরূপ প্রকাণ্ড একট। 'বস্ত? 
শতমুখী হস্ডে দাড়াইয়। থাকতে পারে। স্থান ঠিক কর্‌, 
তারপর ত সাক্ষাৎ | ইর্ডেন গার্ডেন রহিয়াছে, ম্যাভান 
কোম্পানীর অমন অমন প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা রহিয়াছে, 
উ্রার থিয়েটার আছে, গড়ের মাঠ আছে, নিদবেনপক্ষে 
কালীঘাটের কালীবাড়ীও ত রহিয়াছে। তাহার পর, ফরস! 
ধুতি আছে, কৌচান চাদর আছে, পাউডার, ক্রীম,পমেটম 
আছে,আগে কত কি ভাবিতে হয়ঃ বিয়াত্রিচে কি করিয়া- 
ছিলেন ভাব-_মহাশ্বেতার কথা মনে কর্‌। তা না, 
এমন সময়ে বাড়ীতে অকস্মাৎ... 

পঙ্কজিনীরও দোষ নাই। তিনি কবি ও কাব্যকে 
তফাৎ করিতে গারেন নাই। কাব্যে যেমন কবি অবাধে 
উুরদ্ষজীবের অন্তঃপুর হইতে শচীর বিলাসকক্ষ পর্যাস্ত 
সর্বঞ্জই আড়ি পাতিতে পারেন, তাহার বিশ্বাস ছিল 
জীবনেও তাহার সেইরূপ অবাধ গতিবিধি। তীহার 


প্রবাসী- চেত্র, ১৩৩২ 


১০০০৭ শি শশা 


 (২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





সাশশশিশতিশপাশীপাপিশিপাশিপপিপাশিশিশিপিপাপাশাশিশিিশ 


্্রাপুত্র পরিবার নাই [তিনি যেন একখানি ডাটাহীন 
পদ্ম__কাব্য-সরসীর বুকে হাওয়ায় দোল খাইতেছেন। 
কিন্তু এই নামান্ত ভূলের জন্ত এত বড় আঘাভটাই 
মানুষকে পাইতে হয়! 

নাগরা-জুতা-পরিহিতা৷ পন্কজিনী অতি সন্তর্পণে 
আসিয়া অনামিকা ও তঙ্দনী-সহযোগে ধীরে ধীরে কড়া 
নাড়িলেন। কটাকট শব্ধ হইল; পক্কজিনীর বুক টিব টিব 
করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বুক বুঝি 
শতধ] ফাটিয়। পড়িবে । এত করিয়া শাড়ী আর ব্লাউজের 
রং মিলাইয়া পরিয়া আসিলেন--মনে হইতে লাগিল বোধ 
হয় ঠিক খাপ খায় নাই। ঘামে বুঝ পাউডারটা সব 
উঠিয়া আমিল। ঘন খন রুমালে মুখ মুছিতে লাগিলেন। 
ভাবিলেন ফিরিয়। যাই--কিন্তু কড়। নাড়িয়। চলিয়! যাওয়া 
কিঠিক হইবে? আর এতক্ষণ হয়ত কবির অস্তুর্লোকে 
আগমনীর সানাই বাজিতে স্থরু হইয়াছে। 


রান্নাঘরের পাশেই দরজা । “কে গা” বলিয়! কবি-গিম্নী 
দরজা খুলিলেন। পক্কগ্জিনা ধীর-মন্দপতিতে ভিতরে 
চুকিয়া চারিদিকে চকিতে চাহিয়৷ লইলেন। গিশ্নীকে দেখিয়া 
ভাবিলেন-বঝি বোধ হয়। তারপর উঠানে কবির সেই 
বিচিত্র বেশ দেখিয়! ঘ্বপায় মুখ ফিগাইলেন, ভাবিলেন 
কৰি বাস্তব জগতের কিছুই দেখেন ন1 বলিয়। ঝি চাকরে 
বাড়ীর উঠানেই এত-সব বাড়াবাড়ি করিতে সাহস করে। 
কবিকে এ-নন্বদ্ধে কি বল! কর্তব্য ভাবিতে লাগিলেন। 

তারপর সাহস সঞ্চয় করিয়া! গিক্নীকে লক্ষ্য করিয়া 
জিজামা করিলেন, “্যাগ। বাছা, মদনমোহন-বাবু 
কোথায়?” কবি-গিম্নলী একটু মুচকি হাসিয়া কথা না 
বলিয়। অঙ্গুলিনির্দেশে কবিকে দেখাইর1 দিলেন। 

পঙ্কজিনীর চারিদিকে হাড়ী ঘর-ছুয়ারগুলি ছুলিতে 
স্থুরু করিল। উঠানে উপবিষ্ট কবিকে কয়লার গাদা! বলেয়া 
ভ্রম হইল। তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কবিগন্মা চেয়ার 
আগাইয়া দিয়া যখন বলিলেন, 'বন্থুন না, তখন তাহার 
ক্রোধের বেগ একট! বহিষ্ার পাইয়া! বেগে বাহিরে 
আমিতে চাহিল। তিনি ছুটিয়া কবির সম্মুখে আসিয়া 
ছুই হাত নাড়ি কান্া-গরগদত্বরে বলিয়া উঠিলেন-_ 
“তুমি, আপনি-__মদন-বাবু' বলিয়াই নাগরা-ভুতা-সমেত 


৬ লংখ্যা ] 





ছই পাক্‌ ঘুর খাইয়। মৃদ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। মুখ হইতে 
বাহির হইল 'জুয়াচোর !* 

কবি ত এদিকে ভ্যাবাচ্যাকা। বহুকষ্টে ছ'কাটি 
নামাইয়া ক্ষীণন্বরে গন্রীকে কহিলেন, “ওগো এঁকে 
দেখো”। কবি-কন্ত। কাদিয। উঠিল। গিশ্নী জল লইয়া 
পক্কঞ্িনীর মুখে জলের ঝাপটা দিতে নুরু করিলেন। 

পঙ্কজিনী ও কবির মধ্যে সে-বাত্রা কে রক্ষা পাইলেন 
বল! কঠিন। তবে কবি গিক্লীর নিকট কেঁচো বনিয়া 
গেলেন; আজকাল তাহার কবিতার ধারা স্তব্ধ 
হইয়াছে, বড়-একটা কোথায়ও বাহির হয় না। ভবে 
বজগসাহিত্য-গগনে আর-একটি নৃতন কবির আবির্ভাব 
হইয়াছে, তিনি পদ্কজিনী হাল্দার। 


১৩ শস্১৪ 





রঙ পাঠক উঠান কথাটি লকগ্য করিবেন। 


৮৪৯ 


পদ্কজিনীর গাম্ের জাল! অনেক দিন ধরিয়াছিল। 
ভাহার পর 'পসারিপী' পত্তরিকায় পন্কজিনী হান্ধারের 'তুমি'- 
নামক কবিতাটি বাহির হইবার পর এই হৃদয়বিদারক 
বিষ্বোগাস্ত নাটকের বনিক! পতন হইয়াছে। কবিতাটির 
কতক অংশ তুলিয়! দিয়া আমরাও এই প্রসঙ্গ শেষ 
করিতেছি। 
ক চি ক ক 
তুমি শৃত্রক, ভণ্ড পৃজারী, আবর্জনার স্ত,প_ 
তুমি 'ধাপা তুমি “বিদ্যাধরী"র খাল__ 
তৃমি কালিঝুলি নিদারুণ, তুমি অন্ধকারের কৃপ, 
তুমি “ভাষ্টবিন' উঠানের * জঞ্জাল। 


৮৫০ 


তুমি হে ভীষণ, মোহ-কারাগার, তুমি যে ভয়ঙ্কর, 
উন্মাদ, প্রলাপ বকিছ স্ধা-_ 
শুত্র তুমি হে রুপ্রের সাঙ্গে নিজে সাজ হুন্মর-_ 
ক্রাচেরে + তোমার ভাবিছ ভীমের গদা]। 


+ জাচ-খোড়ারলটি। * 


প্রবাসা-_চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আস্তাকুড়ের গোবরের পরে কে ফোটাল “তুমি” ফুল-_ 
ভীমকায়! মাঝে দিল কবিতার প্যোতি-_ 

যভ লেখ কবি-_পদ্বদ্দ আর কতূ না করিবে ভূল__ 
তুমি 'তুষি' থাক, দূর হ'তে নিও নতি। 


কো-অপারেটিভ. ব্যাঙ্কের বিশুদ্ধীকরণ 
অধ্যাপক স্ত্রী ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী 


*শুদ্ধি* লইয়া দেশে হুলস্ুল পড়িয়া গিয়াছে। কিন্ত 
সেটা সামাজিক । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও শুদ্ধির আয়োজন 
হইয়াছে। সেপ্টাল চকো-অপারেটিত, ব্যাঙ্ক গুলিকে “শুদ্ধ 
(2075 072০) করার চেষ্টা হইতেছে। একটু বিশদ করিয়া 
বুঝাইতে হইবে । কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক একটি যৌথ কার- 
বার। উদ্দেষ্ঠ কষকিগকে টাকা ধার দিয়া তাহাদের অবস্থার 
উন্নতি 'সাধন কর] যাহারা টাকা ধার লইবে, তাহা- 
দিগকে একটি মণ্ডলীতে পরিণত হইতে হইবে। ইহারই 
নাম কো-অপারেটিভ, ক্রেডিট মোসাইটি। সেণ্টাল 
ব্যাঙ্কে টাকা আসে ছুই রকমে__ধাহার! প্রথমে অংশ ক্রয় 
করেন তাহাদের নাম প্রেফারেম্স, শেয়ার হোল্ভার। 
ইহারাই ব্যাঙ্কের সুচনা করেন। ইহারা আপনাদের 
টাকার হুদ ডিভিডেও বা লভ্যাংশরপে প্রাপ্ত হন। নিয়ম 
হইয়াছে শতকরা! ১২র বেশী পাইবেন ন|। ভা" পর 
বহলোক ব্যাঙ্ষে টাকা জম! রাখেন, যেঙ্গন্ত তাহার] 
নিয়মিত সদ প্রাঙ্ত হন। কো-অপারেটিভ, ক্রেভিট 
সোসাইটিগুলি এই সেপ্টাল ব্যাঙ্ক. হইতে টাকা ধার লইয়! 
সেই টাকার কিয়দংশ জম! দিয়! ব্যাঙ্কের অংশীদাররূপে 
গণ্য হয়েন। ইহাদের নাম অভিনারী বা সাধারণ শেয়ার 
হোল্ডার। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, প্রেফারেন্দ শেয়ার 
হোল্ভাবরা জাপনাদের ঘর হইতে টাক! দিয়াছেন, কিন্ত 
সাধারণ অংশীদাররা এই টাকা ধার লইয়া তাহারই 
কিঞিৎ হিয়া ভাগীদার হইয়াছেন। এই ভাগীঙ্গারেরা 
জেন্টল ব্যা্ষের খাতক। তাহারা টাকা লইয়া তাহার 


সব্্যবহার করিতে পারিতেছে কি না তাহা দেখিবার ভার 
সেন্টাল ব্যান্কের উপর। ব্যাঙ্ক পরিচাঁলনের জন্ত যেসকল 
ডিরেক্টর আছেন, তাহার অফ্ধেক নিযুক্ত হয় প্রেফারেক্স 
অংশীদারদের দ্বারা, আর অর্ধেক ক্রেডিট সোসাইটিগুলি 
দ্বারা। অর্থনৈতিক দিক্‌ দিয়া বিচার করিতে গেলে 
স্পষ্টই বুঝ! যায়, ক্রেডিট সোদাইটিগুলিকে অত্যন্ত 
বেশী ক্ষমতা দেওয়া হ্ইগ্লাছে। পাওনাদারের উপরে 
দেনদারের এরূপ ক্ষমত! থাবা উচিভ নয়। তাদের 
কোনই দায়িত্ব নাই। যে টাকার জোরে তাহার! 
ভাঙগীদার, সে টাকাও এ ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের ধার 
করা। স্থতরাং ব্যাক্কের মরণ-বাচনের জন্ত তাহাদের 
তেমন একট! দরদের সম্ভাবনা নাই যাহ! প্রেফারেন্স, 
শেয়ার হোল্ডারদের স্বভাবততই থাকিবে । অন্তদিকে এই 
বঙ্গদেশে প্রায় পাঁচ কোটি টাক! এই সেপ্টল ব্যাঙ্ক সমূহে 
খাটিতেছে। তাহার সাড়ে চারি কোটিই এই প্রেফারেন্দ 
শেয়ার হোল্ডার এবং ভিপজিটর ব1 আমানতকারীদের। 
বাদবাকী এই সামান্ত অংশ মাত্র ক্রেডিট সোদাইটি- 
সমূহের, তাহাও ব্যাঙ্ক হইতে ধার করা টাকা। প্রথম 
যেভাবে ব্যাঙ্ক. পরিচালিত হয়--উভয়-প্রকার অংশীদারদের 
মনোনীত ডিরেক্টার ছারা--ইহারই নাম মিকৃস্ট টাইপ বা 
শিশ্র ছাচের। প্রস্তাব হইতেছে বিশুদ্ধ ছাচ বা আদর্শের 
করা। অর্থাৎ সমঘ্য কার্ধ্যপরিচালনের ভার পড়িবে 
ক্রেডিট সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত লোকের উপর--ঠিক 
যার শিল তারই নোঁড়া, তা'রই ভাঙ্গ রাতের গোড়া। 


৬ষঠ সংখ্যা ] 


গাওনাদার সম্ূ্ণকূপে দেনদারের অধীন হইবে। দেনদার 
কর্জ টাকার কি বাবহার করিতেছে তাহা দেখিরার,তার 
দ্াহার উপর তাহাকে গ্রহণ বর্জন করিবার অধিকার এ 
দেনদারদের। হবুচন্ত্রের দেশেও ইহা! অপেক্ষ! অধিকতর 
র্বন্দোবস্ত ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই সেপ্টাল 
কো-অপারেটিভ, ব্যাঙ্ক গুলির ছারা দেশের বিশেষতঃ 
িজীবীদিগের প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে বলিয়া 
বিশেষজদিগের ধারণ|| কিন্তু ব্যাঙ্ক গুলি উঠাইয়! দিবার 
ইহা অপেক্ষা সথচতুর চাল আর কিছুই হইতে পারে না। 
এমন মূর্থ কে আছে যে, এই বন্দোবস্ত ব্যাঙ্কে টাকা জমা 
রাখিবে বা গ্রেফারেন্স, শেয়ার হোল্ডার থাকিবে। 
যেখানে অস্ত্রের লেখা, বাখা ত তথায়। টাকাগুলি সম্পূর্ণ 
নষ্ট হইয়া গেলে যাহাদের গায়ে আচড় লার্গিবে না, 
এতগ্ুলি টাকা তাহাদের হাতে কোন্‌ অর্থনৈতিক শাস্ত- 
অস্থসারে দেওয়া যাইতে পারে তাহা এই প্রস্তাবক 
মহাশয়ের! বলিয়া দিতে পারেন কি? অপর পক্ষে, ক্রেডিট 
সোসাইটিগ্রলির সহজ কার্ধ্য যাহাদের হাতে ছাড়িয়া 





প্রিয়া | 


৮৫১ 


দেওয়া! চলে না বলিয়া ধাহারা নিয়মের উপর নিষ্বমের 
ইট বসাইয়া বিরাট আইনের সৌধ নির্মাণ করিতেছেন, 
তীহারাই যদি সেন্টাল ব্যাঙ্কের জটিল কার্ধ্ের ভার 
উহাদেরই উপর স্থাপন করিবার প্রপ্তাব লইয়া আসেন, 
তবে সে কার্ধাটার উদ্দেশ্ত-বিষয়ে মনে সন্দেহ আম! 
স্বাভাবিক। স্থৃতরাং ব্যান্কে 'যাধাদদের টাকা আছে তাহা- 
দ্িগকে এখন হইতেই দাবধান হইতে হইবে। দেশে 
অর্থের এমন প্রাচূর্যা হয় নাই, যে, এতগুলি টাকা চক্ষের 
উপরে বিনষ্ট হইতে দেওয়া যাইতে পারে। এ দেশের 
আমানতকারী (06005100:) জনসাধারণ অজ্ঞ। এ- 
বিষয়ে তাহাদের কোন জানও নাই, আর এ-বিষয়ে কোন 
খোজখবর রাখাও দরকার মনে করেন না, টাকা জমা 
দিয়াই নিশ্চিন্ত। তাই তঁছাদের টাকা লইয়া কর্তাদের 
একস্‌প খেলাখেলি চলিতে পারে। সেইজগ্তই সংবাদ 
পত্রের মধ্য দিয়া আন্দোলন প্রয়োজন । ব্যাঙ্ক, দেশের 
অন্ত নিতান্তই প্রয়োজন। কিন্তু যে আয়োজন হইতেছে, 
তাহাতে ব্যাঙ্ক গুলি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। 


প্রিয়া 

শ্রী চন্্রশেখর আঢ্য 
বসন্তে গাওনি গান, গুভক্ষণে না কহিলে কথা! (তা'র পর) বসন্ত ফুরালে যবে শৃন্ত হ'ল পুণা শুভক্ষণ, 
মঞ্চ যবে কুগ্জবন, বুকে দিলে মরণের ব্যথা। ভগ্ন হ'ল কুঞ্জবন হাহাকারে জাগিল ক্রন্দন, 
বিশ্বজয়ী ফিরি যবে শিরে বহি গৌরবের ভার, জীবনের দীুদিন অস্ত গেল রাজির আধারে 
নরনারী মাল্য রচি? কণ্ে দেয় গ্রীতি-উপহার,-_. দুভার্গ্য মেলিল পাখা, নেমে এষ্ক ধুলির মাঝারে, 
তুমি শুধু ওগো প্রিয় না চাহিলে তৃলি' মৃছ্‌ বাধ, সেইযুগে-মহাষুগে শুভব্রতা ওগো! মহারাণী 
সবাই কুড়ালো ফুল তুমি শুধু প'ড়ে র'লে বাকি। আমার মলিন কণ্ঠে পরাইলে শুষ্ক মাল্যখানি। 
উপেক্ষায় জনাদরে দিলে মোরে তীব্র অভিশাপ, বাধার গভীর রানি কেটে গেল, তব মুখ চাহি 
গর্কোজ্জল জিপ্কদিনে মাথে দিলে নিশ্বাস-উত্তাপ। ুর্য্যোদয়ে মুক্তি পেক্ছ,মুক্তকঠে উঠিলাম গাহি। 





ূ হা 
বি) ॥ রা ধা 


[কোন যাদের “প্রবাসীর কোন বিষয়ের প্রতিবা্গ ব! সমাজোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে, উহ! এ মাসের ১৫ই তারিখের 
মধো আমাদের হত্তগত হওয়। আবঙ্কক ; পৰে আসিলে ছাপ! ন| হুইবারই সন্তাবন1। জালোচন! সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ “প্রবাসী”র 


আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবস্তক। পুস্তক-পরিচয়েঃ সমালোচন! ব। প্রতবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম 


“সোক্রাটীস্”-প্রস্থকারের নিবেদন 


বিধিধশীল্্রবিৎ শ্রদ্ধাম্পদ প্রীধুক্ত মহেশচল্র ঘোষ পৌষ, মাঘ ও 
ফান্তনের প্রবাদীতে “'সোক্রাটাস্‌” দ্বিতীয় খণ্ডের বিস্তৃত সমালোচন! 
করি! আমাকে সম্মানিত ও উপকৃত করিকাছেন। তিনি এই 
সমাযেচন। উপপক্ষ্য করিয়। অনেক শুকনুতর বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । তাহার সমুদ্রায় সিদ্ধান্ত ঘাতদহ কি না, তাহ! পরীক্ষ। কর! 
একান্ত প্রয়েজনীয় হইলেও জ।মি পারতগক্ষে তাছার সহিত তর্ক 
করিতে ইচ্ছক হইতাম না। কিন্ত তিনিকোন কোন স্থলে আমাকে 
ভুল বুঝিয়াছেন ; স্থলবিশেষে আমার প্রতি অবিচারও করিযাছেন। 
কাঙেই সত্যান্থুরোধে আমাকে ছুই চাটি কথ! বলিতে হইতেছে। 

কিন্ত এই ব্যাপারে অগ্রসর হুইয়। গৌড়াতেই এক সন্কটে পড়িয়ছি। 
কারণ, প্রবামীর সম্পাদক-ংহাশর় উত্তর দিবার অন্পফ আমাকে মোটে 
একপক্ষ কাল সময় দিগনাছেন, এবং জানাইয়াছেন যে, তিনি "'এ-” 
বৎসরের বাদগ্রতিবাদ আগামী বংসরে লইয়! যাইতে চাছেন ন|। 
মহেশবাবুম স্যার পরিপক্ক ও তীক্ষদৃষ্টি সমালোচক তিন মাস 
ধরিয়৷ যে-সকল নুগ্ ও ছুরহ বিষয়ের অবতারণ! করিলেন, পনর 
দিনের মধ্যে পুন্ধানুপুত্ঘরূপে তাহার আলোচন। কর! আমার পক্ষে 
একপ্রকার অনাধ্যপাধন | যদি কেহ দিস! করেন, আমি 
সমালোচনার প্রথম দফ। বাহির হুইবা মাই উত্তর দিতে আর্ত করি 
নাই কেন, তবে তাহাকে বলি, সমালাচন। শেষ ন| হওয়। পর্যযস্ত 
অপেক্ষা করাই আমার নিকটে সমীচীন বলিয়। বোধ হ্ইয়াছিল। 
তা'র পর দমালোচনা! তিন বারে প্রবাসীর প্রার পঁচিশ পৃষ্ঠা অধিকার 
করিরাছে। এই বিপুল সমালোচনার আলোচনার দন্ত অন্ততঃ পঞ্চাশ 
পৃষ্ঠার প্রয়োজন। কিন্তু সম্পা্ক মহাশয় যে এক মাসে তাহার 
পত্রিকার প্রায় অর্ধাংশ আমাকে ছাড়িয়। দিবেন, তাহার সদাপ্রসন্ন 
চিত্তৌদারধ্য মরণ রাখিয়াও তদ্ধিষয়ে আমি কিছুমাত্র আশাও মনে 
গোবণ করিতে পারিতেছি না। 

এই ছুই কারণে আমি কোন কোনও গুরুতর প্রশ্ন জাপাততঃ 
জালোচনার বাহিরে রাখিয়া নিতান্ত প্রয়োক্রনীয় কয়েকটি বিষয়ে সস্তব্য 
প্রকাশ করিব। 

পৌষের প্রবাসী 


১। শরীক উচ্চারণ 

মছেশবাবু গ্রীক বর্ণমালার উচ্চারণ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা 
করিরা বাঙ্গালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাতাজন হইয়াছেন | বিষয়টি কত 
বিযোধসন্তুল, তিনি নিজেই তাহা! প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এই কাল্তুনের 
প্রবানীতেই তাছার প্রঘাণ পাওয়।-. গিয়াছে। আমি শব্বকোনদল 
হইতে ছুরে থাকিব, এবং নিজে কি প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, শুধু 
ভাহাই বিবৃত করিব। এই উদ্দেন্তে প্রথম থণ্ডের মুখবন্ধ হইতে একটু 
উদ্ধ ত হইতেছে। 


- উচ্চারণ করিবে। 


[চি 


সম্পাদক |] 


“আমি এবিহর়ে যে-নিয়ম মানিয়। চলিরাছি, তাহা এই যে-_গ্রাক 
নাম বাঙ্গলায় হুপ্রচলিত ' নহে, তাহার গ্রাক উচ্চারণ দিয়াছি, বখ! 
'আইম্বযলস, যে গ্রীক নামের উচ্চারণ স্পষ্টই অবিশ্তদ্ধ, তাহার শুদ্ধ 
উচ্চারণ প্রদত্ত হইয়াছে, বেমন “'দোক্রটীস্‌,” আর যে গ্রীক নাম 
ইংরাজীসছিত্য হইতে বিকৃত উচ্চারণ লইরা এদেশে হৃপরিচিত হইয় 
গিয়াছে, তাহ।র ইংরেঙী উচ্চারপশই গ্রহণ করিয়াছি । আমি যে 
*গ্লাটোন” ন| লিখিয়! “প্লেটো লিখিয়াছি, ইহাই তাঁছার কারণ । 
এই নিয়ম পালন করিতে যাইয়া আমি সকল স্থলে নঙ্গতিরক্ষা করিতে 
গারি নাই, কিন্তু বৈদেশিক নাম লিখনে সঙ্গতিরক্ষা অতি ছুরহ।” 

সর্বশেষ ঝ।কাটির প্রমাণ সমালোচক ন্বপ্গং। তিনিও 'দাটেন? 
ন! লিখিয়! “প্লেটে” এবং “ক্সনপ.ছোন, না লিখিয়া “জোনফোন”& 
লিখিয়াছেন। তাহার মতে 1[1199160108 নামের বিশুদ্ধ উচ্চারণ 
*ঠৈমাইটেটস্‌' ব। 'টছেমাইটেটন” ? কিন্তু তিনি “এউথুক্রোন্” পিখিতে 
দ্বিধ। বোধ করেন নাই। তিনি গ্রস্থকারের অনেকগুলি গ্রীক নামের 
উচ্চারণ অবিশুদ্ধ বলি! অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । সে বিষয়ে 
আমার যাহ! বলিবার জাছে, তাহা বলিবার স্থান নাই, সমরও নাই। 
আমি শুধু একটি শব্ব-সন্বন্ধে কিথিৎ বলিতেছি। তৎপূর্বেবে এইটুকু 
বলির! রাখি যে, তিনি যে-সকল নিপ্নম চালাইতে চাহেন, তাহা 
বঙ্গদাহিত্যে চলিবে কি না নগেহ। আমার তো! মনে হয়, বাঙ্গালা 
পাঠকের! তাহার “ভ.সেনোন্"কে “ডসেনেন্‌”, (প্রবাসীতেই “ভসেনোন্‌" 
ছাপ হইয়াছে--৩৯৪ পৃষ্ট!, ১ম স্তত্ত ), “কৃছা!মিডেদ" কে “কহামিডেস', 
“টৃছেআইটেটম”কে “টছেআাইটেটস” “প.হিলেবদ'কে “পহিলেবস' 
ভুর্বলদত্ত বঙ্গবাদী এইপ্রকার চাতভাঙ্গ। নাম 
বরুদ্ধাত্ত করিতে পারিবে কি? 

আমি কেন "'সোব্রাটেয” না লিখিয়া "সোক্রাটীস” লিখিয়াছি, 
তাহার একট! কৈকিয়ৎ দেওয়! উচিত। এটা-বাদীর মতে 61 দীধ 
'এ' | বাক্গালায় হনব 'এ? ও দীর্ঘ 'এ” এই ছইটির পার্থক্য বুঝাইবার 
কোনও চিন্ধ নাই। হুতরাং বঙ্গীয় পাঠক যে “'সোক্রাটেস” শব্মটি 
শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে পারিবেন, তছগিবযে িশ্চয়ত| দাই । পঙ্গাস্তরে 
সমালোচক রবাটওনের বাক্য উদ্ধত করিয়! দেখাইয়াছেন, যে "খৃষ্টের 
গর্বে প্রথম শতাবীতেই এই 'ঈ' উদ্চারণ প্রচলিত ছিল।” তা” ছাড়া 
'সঞ্কেটিস” রূপে. 915৪র 'ই' উচ্চারণ বাঙ্গল! সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া 
শিয়াছে । 'ই'কে 'ঈ' কর! আত সহজ, কিন্তু "সক্রে” রাখিবর 
উপার নাই, কেনন!, ওট! স্পষ্টই ভুল। হুতরাং “সোক্রাটীন* লিখিলে 
উচচারণ শুদ্ধ, জথচ পরিবর্তনও যথাসভ্ব অল্প হুয়। আদি জবিশিশ্র 
এটা-বাদীও নই, ঈটা-বাদীও নই, আমি স্থবিধাবানী। বৈদেশিক নামের 
রূপাস্তরকরণে হথবিধাট! উপেক্ষার টিনিস নয়। সুমলমান লেখকের! 
9008199কে “সোক্রাং 18607, 'এগ্াতুন” 41186019098কে 
'আরিস্ত) করিয়া ফেলিয়াছেদ ; সেজন্ তাহাদিগকে কেহ ঘোষ 
দিতেছে ন1। 


ষ্ঠ সংখ্য। ] 
২। উপদেবতা ঠ 

আমি কোন-কোন স্থলে (সর্বত্র নহে ) (0 08171017100 এর 
বাঙ্গাল! করিয়াছি 'উপদেবতা' । সমালোচক বলেন, ইহা উচিত হয় 
নাই। কারণ, তিনি বলেন, 

(5) "বাংল! ভাষার উপদেবত| শব ভাল অর্থে বানহৃত হয় 
ন1।” কথাট। বিচার্যা। 

বাংল! ভাবায় 'অপদেবত।? শব মন্দ অর্থে বাবহাত হয় বটে, কিন্তু 
'উপদ্েবতা? শব্বের হীনার্থক প্রয়োগ বিরল, এবং উহার মৌলিক ভাব 
নিন্দানুচক নছে। তাহার প্রমাণ 

শব্কল্পক্রম বলেন, 

উপদেবত। (উপগতা৷ সাহৃষ্থেন দেবতাম্‌) যক্ষ ভূতাদি: | 

উপদেবতাশ্চ দশ । যধাহ অমরঃ। 

বিদ্যাধরে! ইপ্ারে| বক্ষে! রক্ষে গন্ধবর্বকিননগো। 
পিশাচে। গুহাকঃ সিছ্ধে। ভূতোংমী দেবযোনয়ঃ ॥ 

বাচম্পতি অভিধানেও উপদেখ শবের ব্যাধাতে এ মত নমর্থিত 
হইয়াছে; অধিকন্ত তাহাতে লিখিত আছে, * এয।ঞ্চে!লৌকি কশক্ি- 
কন্ধাস্তধাত্ম--ইহীর! অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন বলিয। উপদেবত্ব 
(উপদেব আধ্য! ) জাভ করিয়াছেন। ইহাতে মন্দ তাব এনুন্যুত নাই। 
অপিচ, অমর উপদেবগণের যে দণ শ্রেণী উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 
রক্ষণ, পিশাচ ও ভূত, এই তিনটি ছাড়! অপর সাতটি বাংলা ভাষাঃও 
মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। 

1306]1010/৭র 36 1১01050)0 1010010081$তে উপদেব 
শখের অর্থ দেওয়! হইয়াছে 6100 1/062700107010 00111)01 
জর্থাৎ 0) 10161107 0911, 

আগ্তের মতে উপদ্দেবতার ইংরেজী অর্থ & 10101. 01 11110110 
000, বল মিত্রের বাঙ্গাল! ইংরেজী আতিধানেও & 101107 001, 
৪ 00110, & 21008 প্রস্থৃতি প্রতিশব্ৰ প্রদত্ত হইয়াছে। হ্রাং 
ধাংগ। ভাষায় উপদেবতা শব্বচি কোন স্থলেই ভাল অর্থে ব্যবত হইতে 
পারে না, ইহ! স্বীকার করিতে গারিতেছি না। আর বদিই ব। উ€। 
নিত্য মন্ার্থে বাবহৃত হইত, তাহা হইলেও উহার মৌলিক অর্থ পুনরুদ্ধার 
কর! অসঙ্গত হইত নাঁ। ইংরেলীতে 67080) (বা! 0961.01:) শঙ্খ টি 
প্রাণ: মন্দার্থে ব্যবহৃত হয়) অথচ (10 097001. (বা! 00102) 
0£1300898 এই শবাটির বহুল প্রচলন আছে। 

(২) সমালোচকের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, 017)00100 
"শন্বের অর্থ দেখত ন| দেববর্তৃত্ব, সে-বিবয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।” 
কখাট। সপ্রমাণ করিবার জগ্ত তিনি গনেক পণ্িতের সাক্ষ্য উপান্থত 
করিয়াছেন। সাক্ষ্যপ্তলি আমি মাথ। পাঁতিয়। গ্রহণ করিতেছি, কেন 
না৷ [810র 81010 যে-সংশ্বরণ আমি পড়িয়াছি, তাহার 
ভূমিকায় সম্পাদক স্পষ্ট করি! লিখিয়াছেন, “1 18 1019015 
019 টি) 81] 00)680 108888809 1109৮ 90019098 17798011 
05 00 22879078019 80119 401%1719 29005, 100% & 01%179 
8807 01 09169, 10, 0006 0108 1109 06707850179 19 
£) 90190059৪00 310% & 901)818700,) তা সত্বেও কোন- 
কোন স্থলে বাধ্য হইয়া আমাকে 'উপদেবত!' শব্ব ব্যবহার করিতে 
হইয়াছে । নতুব। অর্থ প্রকাশের জন্থবিধ! ঘটিত। সমালোচক তাহার 
সপক্ষে জাউএটের একটি উদ্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। জাউএট নিজে 
[98909609 1518 0 08010708000) 2001 0811700100১ 
এই শষের অনুযাদ করিয়াছেন "103 1810111:, তার পর 11009] 
800 990% স্ফলিত বৃহৎ 0799-00081181, 1,019004 


আলোচনা-_“সোক্রাটাস্*। গ্রস্থকারের নিবেদন 
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70110107100 শব্ষের অর্থগুলির মধ্য দ্বিতীয় পধ্যায়ে ১0 11119001 
01170 10010) ৪ 01100 এবং 109 08100 10 1191 
90103 01100 108 (তো, 0 090 2016 10 0৬০] 
000 0007) এইরূপ লিখিত আছে।' ছেনফোন-প্রণাত 
“লোক্রাটাসের বন শ্বতির” তাষাকার 01164 এ শেষোক্ত অর্থ গ্র€ণ 
করিজাছেন। এবং উর়ার্ট (1110 7510৭ 01 19910, ).১) 
0701700100 শঙ্ষের অনুবাদ করিয়াছেন “1015 1200111 গা) 
আর একটা কথ! 


এমুখুফোণ দোক্তাটাদকে জিজ্ঞাদ! করিলেন, 

পভুমি এমন কি করিতেছ, যাঁছীতে দে বলে থে তুমি যুষকদিগকে 
বিপধগামী করিতেছ ?” 

সোক্রাটীদ-_ও বিচিত্বুদ্ধি, তাঁহ! গুনতে বড়ই ক্ভূত। দে বলে 
থে, আমি দেবত। সৃষ্টি করিতেছি। বমি নুতম দেবতা শি করিয়াছি 
(587710058 1)010100 11/9008) ও পুরাতন দেবহায় বিশ্বাস করি 
না, এইজন্ সে জিতেছে, পুরাতন দেবগপের পক্ষে সে আমার বিরুদ্ধে 
এই সভিযোগ আনয়ন করিয়াছে। 

এয়ুথুক্কোণ__ বুঝিতে পারিহ্েছি, দোক্রাটাদ ; তুমি কিন! বল যে 
তুমি সময়ে-সময়ে দৈববাশী (80 0420100101) শুনিতে পাঁও । এই 
জন্তু 17170, 180811157)11000, 

গেনফোন “জীবনপ্বৃতির” প্রথম পৃষ্টাতেই বলিতেছেন, "লোকে 
সদাদর্বাদাই বপিত, থে সোক্রাটাপ বলি! থাকেন, তিনি দৈব ইঙ্গিত 
প্রাপ্ত হন, অথব। দেখত ভাহাকে ইঙ্গিত প্রেরণ করেন (9 00000 
210) 10000601 ৪870880911)) | আধার মনে হয় প্রহানঃঃ এই" 
জন্তই ডাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনীত হইয়াছিল, যে তিনি 
নুতন দেবতা 101 0%010019--0911001000 শের বহুবচন 
প্রবর্তিত কগিয়াছেন।”? 

পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়! দেখিবেন, যে প্লেটে! যে-স্থলে (1100109 শব 
ব্যবার করিয়াছেন, জেনফোনের গ্রস্থে ঠিক তার অনুরূপ স্থলে 
0811078 শব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে। শব-ছুটি যে সমার্থক তাহা! 
কাহীকেও বলির! দিতে হইবে না। অতএব আমার সে স্থল বিশেষে 
10 027100107ঞর অনুবাদ 'তপদেবত। করিলে কাটা খুব 
অনুচিত হয় ন|। সমালোচক লিখিয়াছেন, “প্রকৃতপক্ষে ইহ! দৈববাণী- 
দৈবাদেশ ব!দৈব ইঙ্গিত।” আমি ২৪ পৃষ্টার এই তি”টি পদই 
ব্যবহার করিয়াছি; একাধিক স্থলে ( বখা ৩৬* ও ৩৭৪ পৃষ্টা) অন্ত- 
দে'বত। শবও ব্যহত হইয়াছে । ২৪ পৃষ্ঠায় “দৈববাপীর বিবিধ ব্যাখ্যা” 
নামক বে-প্রস্তাব জারস্ভ হইয়াছে, তাহার প্রথমেই লিখিত হইয়াছে, 
'কন্ত ভাহার নিতাদঙ্গী ধ্ৈববাপী যে কি, তৎসন্বত্ধে বিস্তর মতঙেদ 
রহিয়াছে। দোক্লাটাপ নিজে ইছাকে কার। প্রদান করেন নাই।” 
ইহার কয়েক ছত্র পরে 'উপদেব্ত ।শব্ধ ব্যবহার করিয়!ছি বলিয়া 
মহালোচক এমনগাবে সস্তবা প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে পাঠকেরা 
মনে করিতে পারেন গ্রন্থকার (0 ৫817100109র প্রকৃত অর্থ ন| 
জানি! আগাগোড়াই ভুল জন্থুবাদ করিয়াছেন। তিনি যে তিনটি গদ 
দ্বারা ইহার অর্থ প্রকাশ করিতে চাহিডেছেন, গ্রস্থখানির এক পৃষ্ঠাতেই 
যেলে তিনিই ব্যবত হইন্গাছে, ইহ। তিনি মোটেই উল্লেখ করেন 
নাই। সাড়ে ভিন পৃষ্ঠাব্যাপা '“দৈববাণীর বিবিধ বাধ্যা” তাহার 
দুষ্ট এড়াইর। গেল, আর তিনি এই বলি! উপসংহার করিলেন, যে 
রস্থকার সম্ভবতঃ ঈটার্কের অনুসরণ করির! 0817100 শব্ধ বাবহার 
করিজাছেদ।”-_ইহাতে কি গ্রস্থকারের প্রতি হ্থবিচার করা 
হইয়াছে? ' র্‌ 


৮:৫৪ 
পারিভাষিক শব 
সমালোচক জিখিয়াছেন, "'এইভে' বাদকে ক্ফোটবাদরপে বর্ণনা কর 
যাইতে পারে না।% 


109%র প্রতিশব্ধ 'স্ফেট”। অধ্যাপক ব্রজেন্ত্রনাথ শীল মহাশয় 
আমাকে এই প্রকার বলিয়া! দিয়াছিলেন। আমি পরে সর্ধদর্শনসংগ্রছে 
ক্ফোটের ব্যাখা! (বোধ হয় দ্বিতীয় বার) পাঠ করি। 

যদি আমার অনুবাদে ভুল হুইয়; থাকে, তবে সে-ভুলের জন্ত শীল 
ম্হাপয় দারী। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য রণক্ষেত্র অবতীর্ণ 
হইবেন কি না, পে-বিষয়ে গভীর সংশয় আছে। বিচার পঙ্িতে 
পঙ্ডিতেই শৌতন হয় আমি কেবল আমার বক্তব্য বলির! জব্যাহতি 
পাইতে চাই। 

আমার ধারণ, শুধু একটা! শব্ধ দ্বারা কোন দর্শনেরই মর্দকথা 
গরিব্যক্ত হয় না। বৈদেশিক গরিভাষার জন্থবাদে ইহ। আরও তীব্ররূগে 
অনুভূত হয়। ক্ষোটবাদ বলিলে শুধু এই নাম হইতে প্লেটোর 
70000009 06 10998 বিষয়ে কোনই জান হয় না; দেজন্ত উছার 
বিবৃতি আবশ্াক। বিবৃতি স্পট হইলে একট! অপূর্ণ নামেও কাজ 
চলিয়! যাইতে পারে ; এবং কাঁলে এ নামটি একট। দার্শনিক মতের 
সহিত যুক্ত খকিয় সাহিত্যে স্থান লাও করিতে পারে। 

এখন কথ! এই যে, ভারতীর দর্শনশাস্ত্রে ্ফোট শব্দটির বহু প্রচলন 
আছে বলিয়াই 179%॥র প্রতিশকরপে ইহার ব্যবহার অসমীচীন 
হইয়াছে কি ন|। | 

এই প্রশ্গের উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, ভারতীয় দর্শনে “ববেক? 
শঙটির একটি বিশেষ অর্থ আছে, তাহ! সত্বেও বাঙ্গল! সাহিত্যে উহ! 
'বর্্ীবর্্ববোধ' বা 00208065766 অর্থে সর্ধবদাই ব্যবহৃত হইতেছে। 
হুতরাং স্ফোট শব্দটিকে শবক্ষফোট হইতে বিধুক্ত রাখি! 'রূপক্ফোট? রচন। 
করিয়! 10ধদুর প্রতিশব্ব-রূপে বাবহার করিলে গুরুতর প্রত্যবার হয় না। 
বিশেষতঃ বখন স্পষ্টই উপলব্ধি করিতেছি, যে, বাল! ভাষার দৈপ্ভবশতঃ 
কোন শব্ধ দ্বারাই ম্লেটোর 1)001:170 01 1103 কুষ্ঠ রূপে অনুদিত 
হুইতেহে না। 'প্লেটোর ্সাকৃতিবাদ,; 'গ্লেটোর পরাকৃতিবাদ,” 
'প্লেটোর রূগবাদ ব|। পতরমরূপবাদ, ল্লেটার তথ্য ব| 
প্রবৃততন্ব', “ম্েটোর আদর্শবাদ'_ ইহার কোনটিই গ্রস্থকারের মলঃপৃত 
নয়, যেছেতু কোনটিয় দাবিই 'শ্ফে।টবাদ' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহে 
আমি তো মনে করি, 1১104 0 বগিলে আমাদের যতখানি 
ভ্ঞানোদয় হয়, 'গ্লেটোর রাগ" ব। 'গ্লেটোর তত্ব বলিলে তদগেক্ষ। জধিক 
হয় না। 

সমালোচক মোক্ষমূলর হইতে যে-বাকটি উদ্ধত করিয়াছেন (৩৯৫ 
পৃষ্ঠ! ২র স্তস্ভ), তাহার অব্যবহিত পূর্বেই জাচারধ্য লিখিয়াছেন, 
শু 1083 10000 (27910100005 ৫2170881017, 110110], 
0010গ 0" 100 1701 10010 0 11089 7070001৩10৭ 0810 
19 ০0708100700 29 না.34:8511, দেখা যাইতেছে, ক্ষোটও 
1708 সমার্থক বলিয়! ধরিয়া লইবার ক্রেটি অ।মার একার হয় নাই, 
ূর্বাবন্ত! জীরও অনেকের এইরাপ প্রমাদ ঘটিয়াছে। 


মাঘের প্রব সী 
প্লেটোর ক্ফোটবাদ 
মহেশবাঁবু 7)00%510 0110088 কথাটির বাঙ্গাল! করিয়াছেন 
'আদর্শবাদ”। প্লেটে! [09কে এক অর্থে জাদর্শ বলিয়! বর্ণন! করিয়াছেন ; 
১৯৫ পৃষ্ঠায় আমি বজিয়াছি, “প্ফোটদযুহ সত্তার শান্ত জাদর্শ ব! 
প্রথম রূপ ।” কিন্তু প্লেটোর গ্রস্থাবজিতে ক্ষোটের অন্তরূপ ও বিরোধী 
বর্ণনা যথেষ্ট আছে ; আমি তাহার কতকগুলি উল্লেখ করিয়াছি। 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


হুতরাং বর্তমান আলোচনায় জমি 'আদর্শবাদের' পরিবর্তে স্ফোটবাদ' 
শঙ্বই বাবহার করিব। 

মহেশবাবুর একটি বিশেষ গুপ্তা, যে তিনি যে-বিষয়ের বিচারেই 
প্রবৃত্ত হউন ন| কেন, সেই বিষয়টিকে নিঃশেষে পরীক্ষা! ন| করিয়া! গুতি- 
নিবৃত্ত হন ন।। মাঁধের প্রবাদীতে প্লেটোর [0047179 ০1 106098 
সন্ধে তিনি তাহ!ই করিয়াছেন। এই পল্পবিত আলোচনার জন্য মামি 
তাহাকে ধল্সবাদ জানাইতেছি। 

কিন্ত তিনি আলোচনাটির অন্তিম ভাগে গ্রস্থকার-সম্বঘে যে-সকল 
চিগ্লনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসম্বদ্ধে কিছু না বলিলে পাঠকগণ 
“বিভ্রান্ত” হইবেন ; কাজেই আদি কিঞ্খ নিবেদন করিতে চাই। 


সমালোচক লিখিয়াছেন (৫১৪ পৃঃ, ২য় স্তত্ত )-- 

“গ্রন্থকার যে-ভাবে প্লেটোর 'এইডস্‌? বাদের ব্যাখ্য। করিয়াছেন, তাহ! 
আমর! সমর্থন করিতে পারিতেছি না। তিনি সাঃগ্রন্ত না করিয়া! কয়েক 
স্থলে বিরোধী মতের একত্র মমাবেশ করিয়াছেন, অনেকস্থলে প্লেটোর মত 
এমনভাবে ব্যাখ্যা! করিয়াছেন, যাহাতে মনে হয় এ ব্যাথা! যেন 
সর্ববাদিমপ্মত ৷ ইহাতে পাঠকগণ প্রকৃত তত্ব জানিতে পারিবেন ন1।” 

অভিযোগটি গুরুতর ; এখন দেখ! যাক্‌,গ্রস্থকীরের পক্ষে কি বলিবার 
আছে। 

(১) গ্রন্থকার যে-ভাবে প্লেটোর 'এইডদ' বাঁদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
প্রথমে মেই কথাই বলি। গ্রন্থথানির নাম 'সোক্রাটাস' 'ম্লেটোর 'জীবন- 
চরিত) ব। 'প্রাক-দর্শনের ইতিহাস' নয়। শ্ফোটবাদ ইছাতে প্রদঙ্গ ক্রমে 
ব্যাধ্যাত হইয়াছে। এই তন্বটি কত জটিল: দুরুছ, ছুর্ববোধ্য ও বিরোধ- 
সষ্কুল, মমালোচক তাহ! দিবালোকের স্তায় উদ্দলরপে প্রমাণিত 
করিয়্াছেন। এমন একটি তন্বের বৃত্বান্ত আমাকে মোটে দশ পৃষ্ঠার 
(১৯৩২৩) সমাপ্ত করিতে হইয়াছে । সুতরাং একটা মত উল্লেখ 
করিয়াই তৎক্ষণাৎ সঙ্গে-সঙ্গে আর দশট! বিরোধী মত উল্লেখ কর! 
সম্ভবপর হয় নাই, সঙ্গতও বোধ করি নাই। ওর করিলে পুংকখানি 
স্থপাঠ্য ন! অপাঠা ₹ইত, সে-বিষয়ে জামার খুবই সন্দেহ আছে। আমি 
প্লেটোর ক্ষোটবাদ নিজে যেমন বৃিয়াছি বখাসন্তব সংক্ষেপে সেইরগ 
ব্যাখা! করিবার প্রয়।স পাইয়াছি। সমালোচক আমার ব্যাখ্যা সমর্থন 
করিতে পারিতেছেন না, ইহ। আমার পক্ষে ছুঃখের বিষয় ; কিন্ত তিনি 
বে-প্রণালী নির্দেণ করিতেছেন, "মোক্রাটাসের জীবনচরিতে” দে-প্রণালীতে 
স্ফোটবাদ ব্যাধ্যা কর! এখনও জামার নিকটে স্থবিবেচনার কার্য বলিয়া 
বোধ হইতেছে ন!। 

(২) হামি সামগ্রন্ত না করিয়! কয়েক স্থলে বিরোধী মতের একত্র 
সমাবেশ করিয়াছি, এই ক্রুটি (যদি বস্ততই এটা ভ্রেটি হয়) আমি 
স্বীকার করিতেছি । কিন্ত এই ক্রুটি পরিহার করিবার উপায় ছিল না। 
প্লেটোর শ্ফোটবাদের সামগ্রন্ত-সাধন আদার সাধ্যাতীত। সমালোচক 
নিজেই বছিতেছেন, “এত বিতিক্ন মত ।...এ অবস্থ।য় প্লেটোর মতের 
ব্যাখ্য। করা সহঙ্গ নছে। ব্যাধ্য/ করিবার সময় অবিচারিতত্তাবে কিছুই 
বল! উচিত নছে এবং প্রধান-প্রধান বিষয়ে খ্যাতনাম! পঞ্জিতগ্ণণ কি-কি 
মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ কর! আবন্তক ১১ গ্রীক দর্শনের 
ইতিহাস ধিনি সম্কলন করিবেন, তাহার পক্ষে এই উপদেশ অবস্থাই 
শিরোধাধ্য। কিন্তু সোক্রাটাসের জীবনটরিতকারের পথ দ্বতস্র। পুস্তক- 
খনির মোট পৃষ্ঠ! সংখ্য। ৮৬*। ক্ষোটবানের ব্যাধ্য! করিতে যাই 
খ্যাতনামা! গঞ্চিতগণের মতাবলি উদ্ধত করিয়! তিনি যদি উহার কলেবর 
আরও বিপুল করিয়। ভুলিতেন, তবে বোধ করি পাঠকের 
কেহই ভীহার বুদ্ধির প্রশংল। করিতেন না। তা ছাড়া, 
প্লেটো বাস্তবিকই শ্ফোট-সত্ঘত্বে পরম্পরবিরোধী মত ব্যক্ত 





৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


করিয়াছেন, মেগতলি ব পাঠকগণের নিকটে উপস্থিত: কর লেখকের 
একট! কর্তব্য; কিন্ত প্রত্যেক বাক্যের পরে এক-একটা আলোচন! 
ভুড়িয়া ছেওয়! যে হার কর্তব্য, তাহা! আমি এখনও বুঝিতে 
গ।রিতেছি না। 


€৩) সমালোচক লিখিয়াছেন, "(গ্রন্থকার ) অনেক স্থলে প্লেটোর 
মত এমন ভাবে ব্যাধ্যা করিয়াছেন, যাহাতে মনে হয় এব্যাখ্য| বেন 
সর্ববাদিদম্ত। ইহাতে পাঠকগণ প্রকৃত তত্ব জানিতে পারিবেন ন1।৮ 

গাঠকগণ আমার পুস্তকে দশ পৃষ্ঠার মধে! ক্ফোটবাদের ব্যাখ্য। পড়ি 
"প্রকৃত তত্ব” জানিতে পারিবেন, এছুরাশ! আমি অন্তরে স্থান দিই 
নাই; আগাগোড়া ভুল বুঝিবেন, ভাহাও মনে করি ন|। কিন্ত 
মসালোচকের উক্তিটি কি যুক্তিসঙ্গত? পাঠকগণ বিচার করুন। 

(ক) প্রস্থের পোয়। পৃষ্ঠার (১৯৫--১) ক্ফোটের স্বরূপ বিবৃত 
হইয়াছে । এই নিবন্ধে স্ফোট-সন্বন্ধে প্রেটোর বিভিন্ন ব্যাধ্া। উল্লেখ 
করির। উপসংহারে বলিয়াছি, "গ্লেটে। এই তঙ্বটি ব্যাথা! করিতে 
যাইয়! আগাগোড়। অনঙ্গতি-দোষ এড়াইতে পারেন নাই।” এতন্বার! 
কি বল। হইল, মামি যেভাবে প্লেটোর মত ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহ! 
সর্বববাদিসপ্মত 1? অনঙ্গতিদোব-ছু্ট মত কি কখনও দর্ববাদিদন্মত 
হইতে পারে? 

(খ) 'জড়' বিষয়ক আলোচনার পরিশেষে লিখিত আছে, “কেহ- 
কেহ বলেন, প্লেটে! বিশ্বাস করিতেন, স্থষ্টির পুর্ব্ব হইতেই শান্ত 
শরীরী জড় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এবিযয়ে বিশেষজ্জের|! সকলে 
[ন্ঃসংশয় নছেন।” (১৯৮ পৃঃ) 

এখানে কি একট! “সর্ধববাদি-সম্মতভ মত” প্রচারিত হইয়াছে? 

(গ) গ্রন্থের ১১৮ পৃষ্ঠায় যে নিবঙ্জটি আস্ত হইয়াছে, তাহার 
নাম "“ক্ষোটের হিতে ইন্্িয় তা বিষয়ের সনধন্ধ।” উহার প্রথম 
কযেকছত্র উদ্ধত হইতেছে-_ 

“অনেকে বলেন, গ্লেটোর দর্শনে ইল্রিয়গ্রাহ জগৎ ও ক্ষোট 
জগৎ গরম্পর পাশাপাশি অবস্থিত, এবং উভয়ের সত! মূলতঃ 
বিহিন্ন। কিন্তু প্লেটে। স্পট করিয়। বলিাছেন, যে শ্কোটই একমাত্র 
সঙ বস্তু; ইন্তিয়গে/চর পদার্ঘদমূদ্ের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। স্থতরাং 
আমর! উক্ত মত স্থিধারহিত হইয়া সমর্থন করিতে পারি না। তবে 
উভয়ের প্রন্কৃত সম্বন্ধ কি, অধব| ইন্জরিয়গোচর পদার্থনিচয় ক্ফে।টজগৎ 
হইতে প্রহ্থত হইয়াছে কি ন|; মানবায়ার শ্ফোট কি রাম শাম যছু, 
মধুর মধ্যে খণড-খও রূপে বিকীর্ণ হইয়াছে, ন! প্রত্যেকের মধ্যেই অথণ্ড ও 
পূর্ণরূপে বিদামান আছে ? পরম হন্দর কি করিয়! যুগপৎ সমুদয় হন্দর 
বন্ততে বর্তমান খ|কিতে পারে 1--এইসকল গ্রস্থের উত্তর দেওয় 
সহজ নহে; তাহার কারণ এই, যে প্লেটো! দ্বরং এ£ সমন্ত।র একটা 
স্থনঙ্গত সমাধান করিয়। যান ন।ই।” ইহার একটু পরেই জমি 
লিখিযাছি, “ফলতঃ বিষয়টি এমন জটিল, যে, উবার মীমাংস|! করিতে 
বাইয়! কেহ দিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শ্লেটে। দ্ৈতবাদী, কেছ দিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছেন প্লেটে! অধবৈতবাদী |” (১৯৯ পৃষ্ঠা) 

অ!মি তে| বুঝিতেই পারিতেছি না, এই কথাগুণি পড়িলে পাঠক- 
দিগের বিজান্ত হইব কি কারণ খ।কিতে পারে। 

(ধ) সধালোচক আরও বলিতেছেন, 'পদার্থগমূছ স্ফোটের 
অনুকরণে সৃষ্ট'; এবং 'পদদা্থদমুহ ক্ফোটের অংশভাক্‌', এরই ছুই মত 
পৃথক্‌, কিন্ত আমি এমনভাবে প্লেটোর মতকে বনি! করিয়াছি যেন 
এই ছুই মতে কোনে। পার্ধকা নাই। 

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন, "গ্রন্থকার এবিহয়ে কোন মন্তব্যই 
প্রকাশ করেন নাই, ইহাতে পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইবেন ।” 


আলোচনা *পোক্রটাস্‌” রস্থকারের নিবেদন. 17. 


এ, ? 
চা ৮৫৫ 


সপ লা সীল ২৭ শশা? তত ৯ ত 


উপরে বে-অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে, জাঘার পরেই আমি লিখিযাছি_. 
“ইিরগ্রাহ জগতের উত্তবের স্তার তাহার অবস্থিতিও সংশয- 

তিমিরে আচ্ছন্ন । ক্ফোট হইতে পরিযৃস্থমান পদার্থ কিরপে উদ্ভুত 
হুইল, প্লেটে! তাহা! যেমন ব্যাধ্যা করিতে পারেন নাই, তেমনি এই 
উওয়ে কি করিয়! ধুগ্গপং বর্তমান থ|কিতে পারে, তাহাও খুঝ|ইয়! 
দিতে সমর্থ হন নাই। তান বলিতেছেন, ক্ফোট জড়ীর় বস্তর 
আদর্ণ বা আদিরূপ, আবার তাহার সম্ত। ও বাস্তবত। পদার্থ যে 
পরিমাণে ক্ষোটের অংশভাক্‌, নেই পরিমাণে তাহার এন্ুকৃতি। 
স্থতরাং পদার্থ কিরূগে ক্ষোটের অংশতাক্‌ হইল, তাহ! বাখ্যাত ন। 
হইলে, পদার্থ ক্ষো্টের অন্ুকৃতি, শুধু একথার দ্বার! ব্যাধ্যার অভাবের 
পরিপুরণ হইবে ন11” (১৯৯ পৃ্ট।) 

শমালোচক বৌধ করি এই কথাগুলি গ্রস্থকারের মন্তব্য বলিয়। 
স্বীকার করেন ন|। 

দ্রশ পৃষ্ঠার মধ্যে চার বার প্লে'টার অনামঞ্জদ্য এবং তাহার 
এক একটি তত্ব সম্বন্ধে মতানৈক্য উল্লিখিত হুইয়াছে। ইহার 
পরেও যদি সমালোচক বগেন, যে, আমি "'অনেক স্থলে, প্লেটোর মত 
এমন ভাবে ব্যাখা! করিয়াছি, “বাহাতে মনে হয়, এব্যাধ্য। যেন 
সর্ধববদিসন্মত", ভবে আমি নিরুপায়। 

সমালোচকের ৪ সংখ্যক মন্তব্য সন্ধে গ্রপ্থকারের যাহ! বক্তব্য 
আছে, এই মাজ বল হইল । ১ ও ৩ সংখ্যক মন্তব্যে তিনি মততেদের 
কথ! বলিয়াছেন, তছুত্তরে যাহ! বলিবার পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 
মন্তব্যে তিনি লিখিয়াছেন, “কিন্তু প্লেটে! ইহাও বলিয়াছেন, এইডস্‌ 
সুষ্ট (সাধাগপতগ্র ৫৯৭ )। ইহা! আমািগের প্রস্থকারের গ্রন্থে উল্লেধ 
কর! হয় নাই; ইহাতে গাঠকগণ বিভ্রান্ত হইবেন।” 'এইওন' 
(ক্ষোট) হৃষ্ট, ইহার সপক্ষে সমালোচক একটি মাত্র স্থল নির্দেশ 
করিয়াছেন, সেস্থলেও প্লেটে। শয্যার দৃষ্টান্তে 'এইডন? সন্বক্ধে ইঙ্গিত 
করিয়াছেন ; স্পষ্ট কিয়। 'এইডস' শব্ধ ব্যবহার করেন নাহ্‌ তথাপি, 
আমি স্বীক!র করি এই স্থলটি উল্লেখ করিলে তাল হইত। 

এখন ভাহার পঞ্চম মস্তবা বিষয়ে একটু বলিতে চাই। ভিনি 
লিখিক়াছেন, 

শশ্রস্থকার একন্থণে বলিম্লাছেন-_ম্লেটোর ক্ফোটবাদ ও ব্রক্ষতত্ 
এক ও অভিন্ন ; ক্ফোটবৃন্দই শাঙ্গত দেবকুল এবং শ্ফোটশিরোমণি পরম 
শিবই ঈশ্বর |; 

“এই অংশ গাঠ করিয়া! আমর! অত্যন্ত আশ্চর্যািত হ্ইয়াছি। 
আমাদিগের বক্তবা এই £-- 

“(ক) গ্রন্থকার বলিতেছেন ঈশ্বর বর্তমান এবং দেই দঙ্গে শাঙত 
ধেবকুলও বর্তমান। ধেষতে ঈশ্বরের সঙ্গে-সঙ্গে [ঘ্বতীয় শান্ত সর 
স্থন আছে, সে মত কি ব্রহ্ধবদ? ভারতীয় ব্রচ্ধবাদ নিশুয্ধ 
অস্থৈতবাদ। বক্ষ 'একমেবাদ্ধিতীয়ম_-ইহার অর্থ ব্রক্ষহাড়। খবিতীয়' 
বন্তই নাই । ক্রহ্ষবাদ সর্ধবপ্রকার দৈতগন্ধ-বিবর্জত।” 

এখানে ভারতীয় ব্রক্ধনাদের কথ। .কোথ! হইতে জাসিন? 
প্রথমান্ধত বাঁকাটার সয়ল অর্থ, 'মলেটোর ক্ফোটবাদ ও গলেটোর 
্ষত্ব। পাঠকগণ সমগ্রহথলটি পাঠ চুকরিয। দেখুন, উহার আর 
কি অর্থ হইতে গারে। 

 *তৃতীয় প্রকরণে স্ফোটবাদের যে ব্যাথা! প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ! 
হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে, যে প্লেটোর ক্ষোটবাদ ও বরন্ষতত্ব এক ও 
অভিন্ন; স্ফোটহৃন্দই শান্বত দেবকুল, এবং ক্ষোটশিরোদণি পরম শিবই 
ঈশ্বর। এন্থলে বল! কর্তব্য যে অধ্যাপক বার্ণেটের মতে পরম শিব ও 
ঈখর বিভিম্ন। ক্ফোটবাধের সাহায্যে ম্লেটে। ঈথরের দ্বরূপ বিষয়ে 
লৌকিক সংস্কার মার্জিত করিয়াছেন। ঈশ্বর ঈর্যাপরবণ,ভিনি সাকাররপ 


৮৫৬ 
পরিসর কৰেন, তাহাতে অন্ত! ও আস্মরঞ্চনা ব| দিধ্যার লেশ 
খকিচে পারে; তিনি বলি ও প্রার্থনাঘার। প্রসন্ন বা বশীভূত হন-_ 
প্লেটে। অশ্রন্ধ(ভরে এই জাতীর প্রচলিত মত নিরদন করিয়াছেন। 
ভাছার মতে ঈশ্বর সর্ধবজ্জ, সর্বণকিমান্‌, প্রেমময়, মঙ্গলময়, স্তারবান্‌, 
পূর্ণ পরম স্থঙ্গর, পুপোর পুবস্র্ত।ও পাপের দও্বিধাত! | আমর! 
প্রধম খণ্ডের দশম অধ্যায়ে (৩৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা) গ্লেটোর ব্রদ্ধতত্বের 
কিঞ্িং পরিচয় দিয়াছি, অতএব এম্বলে অধিক বলিবায় প্রয়োজন 
নাই।, (২১৬ পৃষ্ঠ। ) 

তবে স্গালোচক যদি বলেন, 'বরক্ষতত্ব' শব একমাত্র ভারতীয় 
অধৈবাদের সংঅবেই বাবহার করিতে হইবে, কোন বৈদেশিক 
দরর্পনিক বা! মহাঁপুরুষের ধর্দমতের ব্যাখ্যাচ্চে উহার প্রয়োগ অবৈধ তবে 
আমার নিশ্চয়ই অপরাধ হইয়াছে। 

কিন্ত স্যই কি 'ভারতীর ত্রচ্ধণাদ বিশুদ্ধ অদ্ধৈতবাদ', এবং 'সর্ধব- 
প্রকার দৈগন্ষ-বিবজ্জিত' ? 

সম্প্রতি ছান্দযোগেপনিবদের এক 'অপুর্ধ্ষ সংস্করণ প্রকাশিত 
হইয়াছে । উহ! “প্রীধুক্ত মহেপচল্জ বেদাত্তরত্ব বি-টি কর্তৃক পদপাঠ, 
অবিকল বঙ্গানুবাদ" গ্রভৃতি মহ ব্যাথাত, এবং পঞ্জিত “সীতানাথ তণ্ধ- 
ভূষণ কর্তৃক থওপীর্ধ" ইত্যাদি সহ সম্পাদিত। এই সংস্করণের ভুমিকা 
“ত্ক্ষবাদের ছুই ধার” নামক প্রবন্ধে তন্বহৃঘণ মহাশয় লিখিয়াছেন, যে 
ঝ।ঞ্জবন্ধা অতেদভাবকেই অন্ৃতত্ব বলিয্াছেন, এবং "যাজ্ঞবক্ষ্যের মত 
হইতেই যে গৌড়পাদ এবং শন্কর প্রভৃতি দার্শনিকগণেব নির্বিবিশেষ 
অদ্বৈতবাদ এবং লয়বাদ বিকশিত হইছে তাহ! সহজেই বোঝা! যায়।" 
পক্ষান্তরে গ্রদ্গাপতির মতে ব্রহ্মলোকে উপান্ত উপাসকের ভেদ থাকে ; 
এবং ইন "ম্পষ্টরণেই তেদভেদবাদী, নির্ধি্ষর অদ্বৈতবাদের বিরোধী ।” 
* এই দ্বিতীয় চিন্ত।ধার! হইতেই যে আচার্য রামানুঙ্গ গুভূতি দার্শনিক- 
গণের বিশিষ্ট[স্বৈতবাদ বিকশিত হইয়াছে তাছ। সহঙ্জেই বোবা! যায়।'” 
(২৬-২।৭ পৃষ্ঠ।। ) 

তত্বভৃষণ মহাশয় বলিতেছেন, ভারতীয় বরক্ষবাদের অদ্বৈত এবং দ্বৈত 
বা বিশিষ্টাৈত, এই ছুই ধারা। 

সমালোচকের নিগ্রের নামে যেগগ্রস্থ প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহার ভূমি- 
কাতেই গাহার মতের প্রতিনাদ রহিয়ছে। ৬ই তাত্র ছান্দ্যোগ্ের 
প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়ঃ মহেশববু এ যাবৎ তত্বতৃষণ মহাশয়ের মত 
হইতে আপনাকে বিমুক্ত (1153001869) করেন নাই । 

সমালোচক গ্লেষ করিয়! লিখির(ছেন, “বঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গে অনংখ্য অজ 
নিত্য শাখত মানবাত্ম! বর্তমান ।৮ 

হী, গ্রন্থকার ও সমালোচক যে চমা্ের সভ্ভা, তাহ! এই মতই প্রচার 
করিয়া! জাদিতেছে। ব্রাদ্ধের! “অধৈত” বা 'একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌” বন্ধের 
উপাদক; আবার তহার। শ্রাদ্ধবাদরে তগবদগীতার “অদোনিত্যঃ 
শাস্বভোহয়ং পুরাণঃ, ইত্যাদি বাপীও শ্রদ্ধার সহিত আবৃত্তি করেন। 
মমালোচকের মহযোগী পঞ্ডিত সীতানাধ -তন্বভূষণ প্রায় অর্দণতা্ধী কাল 
নান! পুষ্তকে ব্রদ্ধ ও জীবারার তেদাতেদ প্রতিপন্ন করণে ব্যাপৃত 
রহিয়াছেন। 

“ক্ষেটিবৃন্দই শখ দেবকুল,” এই বাকাটী উল্লেখ করিস! সমালোচক 
বলিতেছেন, “এই ভাষ। অত্যন্ত আপত্তিগ্রনক। এই কবিত্ব কেবল নর্থ- 
হীন নহে--ইহা ভ্রমোৎপান্ধক 1” 

আপত্তি করিলে চলিবে কেন ? এই “অর্থহীন, ভ্রমোৎপাঁদক কবি”, 
. গ্লেটোর নিজের, আমার নয়। তিনি “টিমাইয়সের” স্কট প্রকরণ 

লিখিয়াছেন, যে এই বিধ পিত| ছার! 'রচিত, শান্ত দেবগণেয প্রতিম। 
(000 90100. 11090, 90003 8281008) (1110 970)। 
ইহার মর্ঘ এই যে, জগৎপিত। শান্ত দেবগণের আদর্শে ( বা গাহাদিগের 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৪২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অনুকৃতিতে ) এই জগং স্থ্টি করিয়াছেন। জেলারেন্ মতে এন্লে 'শাখত 
দেবগণ? পদের অর্থ ক্ষোটসণূহ তিগ্ন আর কিছুই নছে। (71960, 11). 
283, ১490)  পম্প।টদগ ক্গেমারের সহিত একমত । 0098 
[0100015, 0]. ]যা, 00, 909, 219, 913. সমালোচক হয় তে 
এই ব্যাধ্যার বিরুদ্ধে অপর দশট। ব্যাখা! আনিয়! উপস্থিত করিবেন ; 
কিন্ত জমি এক্ষেত্রে বিদংবাদী মঠাবণির নিবিড় অরণ্যে এই ছইজনকেই 
পথপ্রদর্শক করিয়া চলিয়াছি। 
ফাল্গুনের প্রবাসী 

ফাস্তনের সংখ্যার আলোচ্য বিষয় "বৃদ্ধ ও সোক্রাটান'। ইহাতে 
মমালে'চক কতকগুলি গুরুতর প্রশ্ন উত।পন করিয়াছেন। নে গুলির 
বিচার জাবস্থীক। তৎপূর্বে ছুই-একটি প্রশ্োঙ্জনীয় কথ! বলিয়! রাঁখি। 

প্রথম কর্তব্য শ্রম্বীকার। সমালোচক তিন স্থলে আমার ভ্রম 
প্রদর্পন কদিয়াছেন। 

(১) ভ্্িবিধ তৃষ্ণা 

বিতবতপহার আমি যে অর্থ করিয়াছিলাম ও তপেক্ষ! দমালে।চকের 
অর্থই অধিকতর যুক্তিযুক্ত; তিনি তাহার সপক্ষে প্রমাণও দিছেন । 
আমার মনের সকল সংশয় এখনও ধায় নাই, কিন্তু নে-কধ| এখানে 
ভুলিব না। 


(২) আর একটি স্থল 


গ্রন্থের ২৮৪ পৃষ্ঠে তেবিজ্জহুত্তের অনুবাদে 'যাহ| কিছুর প্রাণ ও 
আকার আছে' ইত্য|দি বাক্যটি সম্বন্ধে আমার নিজের মনেই একট! 
অতৃপ্তি ছিল। সমালোচক প্রমাণ প্রয়োগনহকারে ইহায় সাদর্থ 


করিয়াছেন। 
(৩) সককামদিট্ঠি 


আ|মি ইহার বাল! করিয়।ছিলাম, "আমি আছি, এই ত্রান্তি।" 
সমালোচক এই অর্থ রদাম্মক বলিয়! নির্ধারণ করিয়! শবটির কুড়ি 
প্রকার অর্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মঙ্সবিমনিকায়ে (১1৩** পৃঃ) এই 
কুড়িটির উল্লেখ দেখিলাম, নুতরাং অন্ত প্রমাণ নিপ্রয়োজন। কিন্ত 
তথাপি একট। ফথ|। বলিতেছি। জমি দশ সংযোঞ্জনের তালিকার এ 
চাঞজিটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছি । সমালোচক বদি উহার স্থলে সংঙ্গিণ্ 
একট! কিছু বলি! দিতেন, তবে ভাল হইত। আর মোটের উপরে 
অর্থের পার্থক্যও যে খুব বেদী ঈীড়াইভেছে, তাহাও মনে হয় ন। আনম! 
শ্টি অনেক সময়ে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইছাতেই যত গোলযোগ 
ঘটে। ]১ "া. 3. অভিধানে সকারদিটঠির একটি অর্থ, (110 
1)07095 01 10015100811, 

এই তিনটি সংশোধনের জন্ত আমি সমালোচিককে অকৃত্রিম কৃতগ্রত। 
জানাইতেছি। 

এখন ছুহটি অবান্তর বিষয়ে কিফিৎ বলি পরে কয়েকটি গুরুতর 
সমন্থার আলোচনায় প্রবেশ করিব। 


(১) আহার বিহারাদি 


আহারবিহীরাদ্ধি ঈীর্বক জালোচনাতে 'পানপর্ধ' হইতে একটি স্থল 
উদ্ধৃত করিয়! সমালেচিক বলিতেছেন, "গ্রন্থকার প্রথম বাকটিয অন্গবাদ 
করেন নাই”) এখানে সমালোচক তুল করিয়াছেন। ২৩১ পৃষ্ঠার 
প্রথম ছব্র উহীর অনুবাদ, এবং জামার মতে এই অনুবাদই ঠিক। 
(২) নরক 
মমালোচক বলেন, “গেটে বাস্তধিক অনন্ত নয়ক মামিতেন দ”. 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 











'শরন্থকারের এই গু5 কথ। কল্পনাধান্র।* তাহার মতে "প্লেটো অর্থাৎ 
মটেএ সোক্রাটেন এক শ্রেণী! লোকের জন্ত অনন্ত নরকেরই ব্যবস্থা! 
চরয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ তিনি তিনটি স্থল উল্লেখ করিয়াডেন'। কিন্ত 
হনটিই উপাধ্যাশের অন্তর্গত । এই সম্পর্কে গ্েলারের ছইটি উতর 
নতি ঠাছার দৃষ্টি আকধন করিতেছি । 
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ইছার সারার্থ এই যে. প্লেটে। বাছ। বিশ্বান করিতেন, অথচ বৈজ্ঞ।নিক 
শ্রশালীতে প্রতিপন্্ করিতে পারিতেন না, তাহারই বর্ণন[চ্ছলে উপাখ্যান 
না করিতেন। উপাখ্যানগুলি যতই চমৎকার হউক ন! কেন, জ্ঞানের 
হুসাবে এগুলি ছুর্ব্ধলতার পরিচায়ক । প্লেটে! (ব1 সোক্রাটাণ) যে 
উপাধ্যানের সকল কথাই বিশ্বান করিতেন, তাহাও বলা বায় ন!। 
কেন না, পূর্ব্বোন্লিখিত তিন্টি উপাধ্যানের মধো ছুইটির শেষেই 
সোক্কাটীন এমন কথ। বলিয়াছেন, যাহাতে মনে হয়, উপাধ্যানগুলিকে 
অক্ষরে-অক্ষরে সত্য বলিয়। গ্রহণ কর! যুভিণুক্ত নছে। ফাইডেনের 
প্যানটি সমাপ্ত করিয়! তিনি বলিতেছেন, "এখন কোনও বুদ্ধিমান 
ব্যক্তির পক্ষেই জোর করির! এপ্রকার বলা সঙ্গত হইবে না, যে এই 
বিষয়গুলি আমি যেদন বর্ণন। করিলাম, ঠিক নেইরূপ।" গর্গিরাসের 
উগাধ্যাণটি বিবৃত করিয়া লোক্রাটান কাল্িক্ীকে বলিতেছেন, 
"খুব সম্ভব তোমার নিকটে এগুলি বুড়ী দিদিমার গল্প বলিয়! প্রতীয়মান 
ইইবে, এবং ভূমি এগুলি অবভ্ঞ। করিবে ।” 

অতএব, "প্লেটো অনভ্ত নরক খানিতেন', এই মত হুদৃঢ় ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ব্লবন্তর প্রমাণ আবন্তক। সমালোচক 
ার্ণেটের একটি উদ্ভি উদ্ধৃত করিগ্নাছেন। তাহার বিরুদ্ধে জাচ্চার- 
হাইগ্ডের মন উপস্থাপিত কর। যাইডেছে। 
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টিমাইরস (42 0) হইতে হম্প্ট উপলব্ধ হয়, যে প্লেটোর মতে 
অধঃপতিত আক। জন্ম-জন্ম সংলারচকে পারভ্রধণ করিতে করিতে যে 
কৌনও কালে সংপোধিত হৃইয়। পুনশ্চ জানি শুদ্ধ লা করিতে 
পারে। 


অতীন্দ্িয় সত্ব! 


আমি লিখির়াছি, “বৌদ্ধধর্ পূর্ণমাত্রার় জ্ঞানের ভিতিতে গ্রতিতিত ; 
ইহাতে অভীন্তর্িয় সন্ভাতে বিশ্বাস একেবারেই নাই। বিনি আম্মার 
অস্তিত্ব অন্বীকার করিয়াছেন, তিনি যে চিত্তের নিভৃততম কোণেও 


১০৮১৫ 


আলো5না__ “সোক্রাটাস্”-গ্রন্থকারের নিবেদন 
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পপ পাশাপাশি আশ াশীনপপিপীশাশাোশাশীশশপীশশাশাপীশীশি 
শা) শা 


ঈশ্বরে বিদ্বান পৌধণ করিতেন, ইছ। সম্ভবপর বলিয়! মনে হয় 
ন11” 

দ্বিতীয় বাকাটি প্রথমটির প্রপু্তি। সমালোচক বাক্য'ছুইটির বিদ্ষেদ 
ঘটাইর। প্রথমটির বিকৃত অর্থ করিয়াছেন. এবং যাহা প্রমাণিত করিবার 
কোনই প্রয়োঞ্জন ছিল হা. তাহাই সপ্রমাণ করিবার জ্ভ যত্তধান্‌ 
হইয়াছেন। আমি ভাবি দাই যে, পাঠককে ইহা! বিশ্যে করিয়। 
বলিয়! দিবার প্রযোগ্ধন আছে যে 'অতীন্রির সন্ত!” ঝলিতে, বিনি 
উপনিষদের 'ন সন্দশে তিষ্ঠতি রূপমন্ত ন চক্ষু! পল্ঠাতি কশ্চনৈমংইত্যাদি 
শ্রুতির বিষদীভূত, ভাহাকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে। আমি বন্দি 
লিখিতাম যে, বৌদ্ধধর্থে ধর্দ, দৈআ্রীকরুণামুদিতাটপেক্ষা, জাধ! 
আইষ্টাজিকমার্গ, নির্বাণ প্রস্তুতি সকফই সাকার, তবে অবস্থাই আমার 
অন্ধত| বিমোচনের উদ্দেস্টে সারবতী৷ বৃক্তিদহকারে প্রতিপন্ন করিবার 
আবন্তকতা ছিল যে, “গেমের মতে চক্ষুকর্ণাদির অতীত রাভাও 
আছে ।” - 

জ্ঞান ও মুক্তি 

মষারোচক 'বৌদ্ধমতে জ্ঞানলাভই মুক্তি, এই বাকা উদ্ধত করিয়া 
যাহা-যাহ! বলিয়াছেন, তাহ পরীক্ষ!-সাপেক্ষ । 

প্রথমতঃ তিনি বাকাটি অবিকল উদ্ধত করেন নাই। গ্রন্থে আছে, 
'বৌদ্ধমতে সতাজ্ঞান লাতই মুক্তি।” তিন পৃষ্ঠাব্যাগী আলোচনার 
সারনিষ্রপে বাঝ)টি লিখিত হুইয়াছে। বাহার আলোচনাটি পড়েন 
নাই, ষ্ঠাহার! শুধু. এই বাকাটি (0790 11010 (170 00700) 
গড়িয। বিভ্রান্ত হইবেন । 

তার পর, ““্রস্থকারের এই মত সত্য বজিয়। গ্রহণ করা যায় না,» 
এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায় তিনি বলিতেছেন, (১) 
“বৌদ্ধধর্ে জানপ্রেমকর্প-সম্গ্রদীভূত হইয়াছে ।* এবং (২) “দেখা 
যাইতেছে সমাক্‌ প্রজা।ও যংখে্ নহে ।৮ 

(১) বাকাটি কি অর্থে বংছাত হইয়ান্ধে, পূরবী তিন পষ্ঠায 
তাহীর ব্যাখা! আছে | এগ্বলে প্রেম ও কর্শের সাধন উপেক্ষিত হয় 
নাই। প্রস্থ সাধন-প্রণালীর বিস্তৃত বর্ণন| আনে, কাজেই 'জ্রান ও 
ধরা নানক নিবন্ধে (৩০১ পৃষ্ঠ!) জ্ঞানের কথাই বিশেষরূপে বল! 
হইয়াছে । জামার আশন্ব। হয়, সমালোচকের মগ্তব্যের কলে বাকাটিতে 
একটি বক্রার্থ অস্ত প্রবিষ্ট হইয়া! গিঝাছে। 

(২) ্রস্থকারের মত মতা কি ন!, পাঠকগণ তাহা! বিনয়পিটকের 
নিষ্নোক্ত বর্ণনার আলোকে বিচার করুন। 

গ্রন্থের ৩০৮ পৃষ্ঠায় আত্মার বিষয়ে যে-ছাজোচনা আছে, তাহার 
উপসংহারে বুদ্ধ বলিতেছেন-_'রেগ প্রভৃতি আত্ম! নহে। যে সম্যক 
বধার্থজ্ঞ'ন লা করিয়ানে, তাহার ইহ! এইক়পেই দর্শন কর! বর্তীবা।) 
ছে তিক্ষুগণ, এইকপ দর্শনকারী জ্ঞানী জার্ধ শ্রাবকের রূপের প্রতি, 
বেদন।র প্রতি, সংজ্ঞার প্রতি, সংস্কারের প্রতি, বিজ্ঞানের প্রতি নির্ষেদ 
উপস্থিত হয়, নির্বেদ হইতে তাহার বিরাগ উৎগল্প হয়, বিরাগ 
হইতে তিনি বিমুক্তি লাভ করেন, ( বিধুক্ত হইলে) বিদুক্ত বাতির 
এই জ্ঞান হয়, 'আমি বিমুক্ত হইয়াছি।” তিনি স্যক্‌ জানেন, 'পুনর্জান্ন 
জয় হইয়াছে, ভ্রাক্ষচর্ধা ( উচ্চঙরধর্থাজীবন ) উদ্যাপিত হইয়াছে, 
যাহা করণীয় ছিল কৃত হইয়াছে? ইহজীবনের পরে জামার জার 
পুনযাগমন নাই ।* ( মছাবগ্র ১৬1৪৬) 

তথাগত এন্থলে রল ভাষায় বলিয়াছেন, সত্য (নলাভের ফল মুক্তি। 
শ্থের ২৯২-২৯৩ পৃষ্ঠার সামঞ্ঞফণ হুত্ত হইতে যে অংশটি উদ্ধৃত 
হইয়াছে, তাহাতে অবিকল এই ভাবার আন্রবমুক্ত ভিক্ষু অর্থাৎ অহতের 
লক্ষণ বর্ণিত হষটয়াছে। সমালোচক সংঘুত্তনিকায় হইতে যে-অংশ বিত্ত 
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করিয়াছেন, তাহ হন পূর্বোদ্ধ:ত ব্যাথ।ীনের বিরোধী হয়, তবে তাহাতেই 
্স্থকারের যত গ্মসত্য প্রয।শিত হয় না। নিষ্লোন্ত বচন স্বারাও এই 
মত সমর্ধিত হইতেছে। পু 

তথাগতের উপঘুর্ু উপদেশের পরেই লিখিত শ্বাছে_ 

“সগ্রবান্‌ (বুদ্ধ) এই প্রকার বলিলেন। পঞ্চ গাঁ ভিক্ষু পরিতৃষ্ 
হইলেন এবং ভগ্গখানের অভিন্তাধণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। যধন 
এই ব্যাথ্যান বিবৃত হইল, তখন পঞ্চগাঁর স্িক্ষুগণের চিত্ত সংসারাদক্তি 
চিন্ন করিয়। ছাশ্রবগমূ হইতে বিমুক্ত হইল। সেই সময়ে জগতে উয় 
জন সর্থৎ ছিলেন” মছাবগ্জ, 3118৭ 

সমালোচক যদি বৃদ্ধবাণী ক্সপেক্ষা নারদের বাকাক্কে অধিকণ্র মূলা 
সঙ করেন, তবে আমার কিছু বলিবার নাই । 

পরিশেষে সমাগোচক লিখিয়াছেন-_ 

"প্রকৃত কথা এই, বুদ্ধের ধর্সে জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাশক্তি এই 
তিনেরই সন্মগন হইয়াকে। কিন্তু সোক্রাটেদের আদর্শ 'জ্ঞানই ধর | 
এই স্থলে সোক্রাটেস ও বৃদ্ধের মধো এক মৌলিক প্রতেদ |” * 

এই আগ্তবাকা সমগ্র গ্রস্থথাসির একটি ক্ষতি সংক্ষিপ্ত 'দুর্ব্যাধ্যা' । 

সমালোচক সোক্রাটানের একটি মতকে ভীহ।র আদর্শ বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন বষ্ঠ ধ্যায়ে এই মণির বআআগোচন। আট পৃষ্ঠার অপ্ধিক 
অধিকার করিয়াছে। (৬*-৬৮ পৃষ্ঠ। )1। ননম অধায়ে ২২২ হইতে 
২৬১. এই চন্নিশ পৃষ্ঠায় সোক্রাটীসের চবিদ্র চিত্রিত হ্য়াছে। এগুলি 
অফিঞিংকর বলিয়। উপেক্ষিত হইতে পারে । কিন্তু প্লেটো “পানপর্ষ্” 
শ্ক্রাটাসের বেচিত্র অক্ষিত করিয়াছেন, .. ২৩৪ পৃষ্টা!) তা 
তে। হবজ্ধার বস্তু নয় । এবং ভার যে চারিপানি প্রস্থ ব্মামার পুস্তকে 
তাষাস্তরিত করিয। মুত্রিচ করিয়াছি, ভাচাতেও দৌক্রাটাদের একটি মূর্তি 
পাঁঠকণপের নয়নসমক্ষে দেদীপা্ান হইয়া উঠে। এইসমুদায় গভীর 
হনোযোগের সহিত জধায়ন করিয়। সমালোচক অবশেষে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত চষ্টলেন যে, সোক্রাটীদে জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির সম্মিলন 
ছয় নাই, এবং “এই স্থলেই সৌক্কাটেস ও বুদ্ধের মধ এক মৌলিক 
প্রদ্থেদ |" 

আমি যাহ! মৌলিক একা বলিয়। দেখাটবার প্রয়াপ পাইয়াডি, 
সমালোচক তাগাকেই মৌলিক প্রচ্ছদ বলিয়। ঘোষণ। করিয়ান্ধেন। 
রস্থকার ও সমালোচকের মো যেখানে এইগ্রকার হুমেরকূহদেরুর 
যাবধান, দেখানে বিচারের পথ অবরদ্ধ। 

অপর ছুটি বিষয়ে গ্রন্থকার ও সমালোচফের মধ্যে গুরুতর মত- 
বৈষম্য দুষ্ট হঈতেডে। 

(১) আব। 

আমি লিখিয়ান্ছি, বুদ্ধ আত্মার অন্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। 
সমালোচকের মতে এই সিদ্ধান্ত স্বারা “বৃদ্ধের প্রতি অবিচার এবং 
পাঠকগণকে বিস্রান্ম কর! হইয়াছে ।” 

পাঠকগণ বিশ্রাপ্ধ হইয়াঞ্ধেন কিনা, বলিতে পারি ন!; কিন্ত 
সমালোচকের তর্কবাুছের মধো পড়ি! জামি যে বিভ্রান্ত হইরাষি, তাহা 
সুকতকষ্ঠেই স্বীকার করিতেডি। 

সমালোচক ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, বুদ্ধের সময়ে আত্মা! বিষয়ে যে 
বার গ্রধার কিংব! ততোধিক নত প্রচলিত ছিল, সেগুলি এবং বর্তমান 
যুগের বিখ্যাস্ঠ বিখ্যাত দার্শনিকগণের তৃরি ভূরি মতাবলি আালোচন। না 
ফরিয়! বুদ্ধের আত্মবাদ সম্বন্ধে কিছু বল! সমীচীন হয় নাই। 

সঙ্গালোচকের প্রদর্শিত প্রধালীতে বাঙ্গাল! ভাষায় কেহ জীবনচরিত 
লিিয়াছেন কি না, জানি না । পিখিত হইতে পারে কি না, তাহা 
আহি বলিতে অক্ষম । 


প্রবাসী-_-চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আমি যোটামুটি এই বুঝি যে. বুদ্ধ গান্াগ অত্তির স্বীকার কগিতেন 
কি না, এই আঙ্েচনায় প্রধথঘ বিষেচয আহা! শব্ধ বাঙ্গাল! গ্কাযায় 
সচরাচর কি অর্থে ব্যবহাত হর £ দ্বিতীয়তঃ ধুদ্ধ তৎকাল-প্রচর্িত কোন 
খকটি যেও আব্বা মানিতেন কি না। 

(১) পূর্বে বলিয়াছি, দ্দামরা নানা বক্িতে এক নিতা ও শাস্বত 
সন্ত। বুঝিয়া ধাকি। সমালোচক যদি ভিজ্ঞাসা! করেন, 'আমর! কে ?' 
তবে প্রধমে বলিব, 'বাক্ষলার শিক্ষিত সমাজ; তৎপরে আবঙগক হইলে 
বলিব, 'অন্কতঃ লেখক যে মমাগ্গের অস্ুতু জু, সেই সমাঙ্গ'। 

এখন প্রশ্ন টঠিতেছে, বৃদ্ধ এই সর্ধে স্মান্বার আস্তত্ব প্রচার 
করিয়াছেন কি না? আমি বলি, “না ।” 

গ্রন্থের ২৮২-৩ পৃষ্ঠে মঞজবিমনিকার হইতে ইন্তার একটি প্রমাণ 
প্রদত্ত হটয়ান্থে । উচাঁর প্রথম গণ্ডের ১০৮ পৃষ্ঠায় সন্মাসন্বদ্বে একটি 
ব্যান আ'ছে। ব্যধা!নটি প্রশ্থোত্তধমূলক | বৃদ্ধ শ্ষ্যিগণকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, "তিক্ষুগণ, বন্দ আবম! থাকে, তবে জামার আস্বীয় (শাক! 
বলিবাঁর কিছুও থাকিবে 1 “হী, ভগবান্‌।” (কিন্বা ই, পরতো )। 
“হদ্দি মানবীর থাকে, তবে আমার হ্বাক্ম'ও থাকিবে ।” “হী, শগবন্‌।” 
“তিক্ষুগণ, আমা! ও আত্মীয় সতাতঃ ( যথার্থ 2) স্থির বর্তমান, ইছ। 
যদি উপলব্ধ ন! হয়, তব এই যে মত-_এই গগৎ এট স্ব, 'আমি 
মৃতার পরে নিত্য, ধরব, শান্বত, বিকারবিহীন আক্মাই হইব, ( এবং) 
শান্বহী সম! সেইরাপই ব্সবস্থান করিব, __্গিকুগণ, ইহা! কি কেবল 
পরিপূর্ণ বালধর্ম ( ব'জ্ান্ত বিশ্বাস) নয়?” “গুগবন্‌, ইহ! কেন ফে“ল 
পরিপূর্ণ বালধন্খব হঃবে 1" 


এই প্র্থং পরে প্রস্থের ৩৮ পৃষ্ঠায় বিনয়পিটক হইতে ক্বামর! যে. 
ন্ংশ অন্ধুপাদ করিয়াছি ( মহাবগঞ্ী। ১৬ ৩৮-৪৫), তাহারই বেযার্দর 
(১1৬ ৪১ ৪৫ ) পুনরা্ অবিকল উদ্ধত হইয়াছে । অঙ্জবিম, ১ম গণ, 
৮ পৃষ্ঠাযও আন! সম্বন্ধে এতদমুরাপ উদ্ভি ্মাঞ্টে। 

এই ব্যাধ্যানে বুদ্ধ, “আত্ম! নিতা ও নির্বিকার” এবং "আত্ম! রাপ 
বেদন।, ইত্যাদি,” এই ছুই মতের নিরসন করিয়াছেন । 

(২) বুদ্ধ যে আ্ম্মা-বিবয়ে তৎকালপ্রচলিত কোন-একটি মতও গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, বিনয়পিটক ও হৃআপিটকে তাহীর প্রমাণ এযাবৎ ব্দামা- 
দিগ্ের দৃষ্টিপথে গভিত হয় নাই। তিনি আত্মা কি নয়, শিষাদিগকে 
পুনঃ পুনঃ তাহাই বুঝাইয়। দিয়াছেন ; আত্ম! কি, তাহ! কোথাও ব্যাথা 
করেন নাই। দ্দার়।-দম্বদ্ধে পালি সাহিত্যে "নেতিবাচক উপদেশ 
ভূরি তরি স্মাচে, কিন্ত 'মন্তীতি'-বোধক উপদেশ একটিও নাই। তিনি 
এই প্রশ্নটি অবাক্ত তন্বের মধ্যে রাখিয়। দিপ্াছেম। স্থতরাং আমরা 
বলিতে বাঁধা হইয়াছি, তিনি জায্স।--গ্রস্ততঃ আত্ম! বলিতে আমরা যাহা 
বুঝি, তাহ।-মানিতেন না । 

এই প্রলজ্গে সমালোচক 'নিত্য'ব-নামক সন্তবো জগৎ-প্রবাহ ও 
জীবন পবাহ উল্লেখ করিয়! লিখিতেছেন, “কিন্তু বুদ্ধ বলেন, ইছজীবনেই 
জীবন প্রবাহের স্থিরদ্ব সম্পাদন করা সম্ভব । বখন এই প্রবাহ স্থিরতব লাভ 
করে, তখন ইন্স, ত্র্ধা এবং প্রশ্লাপতিও “সেট সুক্ত পুরুষের সন্ধান পান 
না।" ('অনগছ্দ-উপম! নামক হু, মগ বিন, ১1১৪৯ )। 

বুদ্ধ কোথায় ইহ! বলিয়াছেন? সমালোচকের লিখন-ভঙ্গী হইতে হনে 
করিয়াছিলাম, মঞ্স বিন, ১1১৪১ পৃষ্ঠায় বুদ্ধ ই প্রকার মত বাসর করিয়া- 
সেন । কিন্তু সেখানে “ইন্সাদি যুক্ত পুরুষে সন্ধান পান ন,” এই কথা 
বলিয়! তিনি অন্ত বিষয়ের অবতারণ। করিয়াছেন। তৎপূর্বে, ১৩৯ পৃষ্। 
হইতে যুক্ত পুরুষের বর্ণনাই চলিয়াছে। সমালোচক ইহার সহিত বৃদ্ধবাণী- 
রূপে জীবন-প্রবাছের স্িরদ্ব সম্পাদন করিবার কথ! জুড়িযা দিদ্লাছেন। 
জহর! ইহার মূলের সন্ধান পাইলাম ন|। 


৬ষ্ঠ সংখ্য) ] 


উর একটু পরে ভিন্ন: ম্থাপরিনিব্যানহুত্ত হইতে একটিও ধ্্র- 
প্ হইতে করেকটি বাকা টদ্ধত করিয়া বলিতেছেন, “এসমুদয় যদি 
আম্মবাদের কথ! হয়, তবে বুদ্ধ জাত্মবাদী 1” 

ইার একটিও আন্মবাদের কথ! নয়। মছাপরি, ২।২৬এ উল্পখত 
উদ্তির প্রথমার্ধে তিন বাকা জাছে। সমালোচক তৃতীয় বাকাটি 
বাদ দিয়! প্রথম ছুষ্টটির মনঃকজ্সিত অর্থ করিয়াছেন। আমর! ৮ 
উদ্ভিটি উদ্ধৃত করিতেছি _ 

"তক্মাৎ ইছ? আনন অন্ত-দীপ! বিহরথ অন্ব-সরণ। আনঞঞ- 
সংপা, ধন্ম দীপ। ধশ্ম-দরণ! অনঞঞ-নপে। |" মহাপরি, ২।২৬ ॥ 

“অত এব, ছে জানন্, তোমর! আপনার প্রদীপ হও, আপনার শরণ 
লঙ., অন্যের শবণ লই ন।, তোমর। ধর্থকে আপনার প্রদীপ কর. ধর্োর 
শরণ লও, অন্ের শরণ লইওু ন। 1১ 

ইহ। পুঞুধকারের কধ।, আান্মবাদ নঙে | সমালোচক ধশ্মপদের যে- 
করটি শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন, তক্মধ্োে ১৫৬ ও ৩১৭ প্লোকে আল্মার 
কোন কথাই নাই । ১৬০ ও ১৮৯প্লোকের মর (মানুষ) “আপনই আপনার 
নাথ ১” ৩২৭ লেকের মূল বক্তবা শ্থচিন্তকে রক্ষ! কর, আপনাকে 
উদ্ধার কর।” 

ধন্মপদের ত। ( আত্ম!) *ঝ আত্মবাদের সমর্থক কি দা, এই 
প্রশ্থের মীমাংস! নির্ভর করে দ্বিতীয় এই প্রশ্নের উপরে, যে বুদ্ধ 
আর। মানিতেন কি ন।? দ্বিতীয় প্রন্থটর উত্তরখরপ ধন্থপদ হইতে 
“ত|ছি অত্তনে! নাখো” ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিলে ঘোটকের সম্মুখে 
শকটন্ব।পনের অপক্গতি ঘটে। 

সমালোচক লিখিয়াছেন, "বুদ্ধ নিঙ্জে বলিতেছেন, তিনি বিন!শক 
নহেন।” 

ই, ভিনি বলিয়াছেন, তিনি “সত! সন্তদ্দ"* *“বেনযিকো” এই 
অভিযোগ মিখা।। কেন? লা, শ্রমণ ব্রাঙ্গণের! গ(হাকে মোটেই 
জানে না; যেহেতু তথাগত গজের (অননুবেজ্দে। 5 না জানিয়াই, 
তিনি যাহা! কখনগজ বলেন না, তাহাই তাহার প্রতি আরোপ করে। 
এখানে ছুইটি বিষয় বিবেচা। 

(১) বুদ্ধ এখানে স্পষ্ট তাধায় নিজের মত ব্যক্ত করেন নাই। 
(10 0093 7000 00])0)1 11177891110 205 17910191121 
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(২) সঙ সন্তসূস বেনয়িকে! এই তিনটি কথার অর্থ কি? 

লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ধবোচ্চ-উপাথিকাঁণী, বৌদ্ধবংশোস্ঠুত পালির 
অধ্যাপক যুক্ত বেগীমাধব বড় যার মতে এখানে বুদ্ধ নৈতিক ন্তার ব 
সনাতন রীতির কথ! বনিপ্াছেন। তাহার প্রধ্ধাণ বিনয়পিটক, সত 
বিতঙ্গ ১১1৩ বুদ্ধ ফোন্‌ অর্থে বিনাশক, কোন্‌ অর্থে বিনাশক নছেন, 
এই স্থলে তিনি তাহ! নিঙ্জেই ব্যাখা! করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 
“হে ব্রাদ্ধণ, আমি বিনয়ের ( ব| বিনাশের ) জন্ত বর্ণ শক্ষ! দিই ; আমি 
আগা, দ্বেব এবং মোহের বছুবিধ পাপ ও অহিতকর কর্তের (বা 
ফলের ) বিনাশের জন্ত ধর্ঘ শিক্ষা! দিই। হেত্রাঙ্ধণ, ইহাই দেই 
তাৎপর্য, যে তাংপধ্য অনুসারে কেছ সত্যই বলিতে পারে; যে গৌতম 
বিনাশক ( বেনস্লিকে1) ; তুমি যাহ। লক্ষ্য করিয়। আমাকে বিনাণক 
বলিতেন্ক, সে অর্থে নছে।” 

বড়,র। মহাশয় বঙেন, মবঝ বিন, ১1১৮, পৃষ্ঠ! হইতে উদ্ধত বাক্য 
বার, বৃদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব শ্বীকার করিতেন, ইহা দিদ্ধ হয় ন।। 

মঙগালোচক গ্রন্থের ৩৮ পৃষ্ঠ! হইতে "জান্ব। নাই” লী্যক ব্যাত্যুনটি 
উদ্ধত করিব গুছুপরি তর্কবিদ্তার উত্তাগাল বিস্তারপূর্বক এই মিদ্ধান্ত 
আহরণ করিয়াছেন, যে, “আন্ম! নিত্য ও নির্বিকার” 
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৮৫৯ 


আহি প্রথমেই ্বীকার করিতেছি, যে,  ব্যাধযানটির শিরোদেশে ও 
তন্ন প্রথম গ:কিতে “আব! নাই” ন| লিখিয়| 'আন্ম। 'ভশছে কি না 
লিখিলেই ঠিক হইত। কিন্তু এই অসাবধানতার জন্ত সমালোচুকের 
দিদ্ধান্ত গ্রহৎযে।গ্য হর দাই । প্রথমতঃ বুদ্ধের শিষাগণ তাহার কোন 
উপদেশের প্রতিই আবর্তন-অন্ুমান, ব্য।বর্তন-ননুমান প্রয়োগ করিয়া 
তাহা হইতে, বুদ্ধ যাহ! বলেন নাই, এমন কোনও দিদ্ধান্ত আবিষ্কার 
করেন নাই। গ্রন্থের ৩০৪ পৃষ্ঠ লিখিত জানে, "তিনি এত বিশদ্রূপে 
ছরং তন্বগুপি বুঝাই়। দিতেন, যে বিনর পিটকে ও হুত্র-পিটকে ও 
ভাঙার ধর্মব্যাধ্যার প্রশংসাহুচক একটি বাকা পুনঃ পুনঃ ব্যবহাত 
হইয়াছে।” পঞ্গী য় ্ষু পূর্বে ব্যাখ্যান গুনিয়! বুঝিলেন, রূপ 
পরস্থাত আক! নহে, তাহার] যে সাধ্য পক্ষ নিগধন ইত্যাদির সাহায্যে 
'আক্ম। (নিত্য ও নার্ধ্বকার', এই মীমাংলায় উপনীত হইয়া বিমুক্তি লাত 
করিলেন, বিনয়পিটক এমন কখ| বলে ন1। দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধ স্বয়ং এই- 
প্রকার সিদ্ধান্তের অবদর তিরোহিত করিয়া র!খিয়াছেন, কেন ন!, 
তিন এ মতটিকে “বালধন্” বণির। অভিহিত করিয়াছেন। সমালোচক 
যে লিখিয়াছেন, “বুদ্ধ (নে সাক্ষাৎাবে এবিবয়ে কোন মতানত প্রকাশ 
করেন নাই”, ইহা স্বীকার কৰিতে পারিতোছ ন1। তাহার কারণ 
পুর্বে প্রদর্শিত হহর়াছে। 

আমএ] 1391017, 181005, 14500, 01)014র শিষ্ে। জার 
গৈতন্তপ্রধাংকে আন্ধ। বণি ন।; আমএ! যাহাকে আ 11 বলি, বুদ্ধ তাহার 
অন্তিত্ব স্বীকাএ করেন নাহ ১ তাহার সমলামরিকের। আনম! সম্বন্ধে যে- 
মকণ মত পোষণ করিত, মেগুলিও তিন প্রত্যাধ্যান করিয়াছেন; তিনি 
নিজ আত্ম! বলিতে ক বুঝিতেন, তাহা। কোধ।ও কাহাকেও পরিষ্কার 
করিয়! বলিয়া ছেন নাহ--শ্রাথকগণকে ভথ্িযয়ক আলোচনার হুযোগ 
প্রদান করিতেও কুঁঠিত হুইয়াছেন। তিনি যাহ! মানতেন না, তাহ! 
হুপথিঞ্জাত ঃ যাহ। মানিতেন, তাহ। ওজাত; অতএক আমর! বুদ্ধের 
আত্মবাদ-বিষয়ে হ।হ। বলিয়াছি, ভাহ! অযৌক্তিক নহে। 


(২) ঈশ্ব ও ব্রশ্ধ 

ফমাপোচক বলেন, “বুদ্ধ ঈশ্বরও মানিতেন পরব্্গও নানিতেন।” 
শকস্ত এই ঈশ্বর অশান্বত।” 

আমর! অশান্ত ঈশ্বগকে ঈশ্বর বলি ন1। আমর! যখন 'ঈশ্বর' শব 
ব্যবহার করি, তখন বেদাস্তের ঈশ্বর, হয়প্যগরত, ব্রদ্দ, পরত্র্গ, সঞ্ুপ অক্ষ, 
নিপু বক্ষ, তুরীয় বক্ষ ইত্যাদির ডে? মনে রাখি! বিজ্ঞ বৈদাস্িকের 
ভার কথ! বলনা! । গামি বখন লিখিয়(ছলাম “খিনি আক্মার অন্তিত্ব 
অন্থীকার করিয়াছেন [নি যে চিত্তের দভৃতিতম কোণেও ঈশ্বরে বিশ্বান 
গোধণ করিতেন, ইহ! সম্ভবপর বলির! মনে হয় না, তখন “শান্তিময়. 
মশোকমদেহং পুর্ণমনাদি চর়াচরগেহং। চিন্তায় শাগুমতে গরমেশং"-_ 
রামমোহন রায় এই ভাষার ধাহার বন্দন। গাহিয়াছেন, তাছাকেই 
স্থঃণগথে রাখিয়াছিলাম। "বুদ্ধ অশান্ত ঈশ্বর মানিডেন” একখ। দ্বারা 
আমার মতের নিরসন হু ন|। 

সমালোচক বলেন, 

*প্রার় দমুদায় ধর্ম -সমাজের ঈশ্বর এবং বুদ্ধের এই ব্রক্ধ একই; এতছু- 
ভয়ের মধ্যে কোন গার্থক) নাই। ওবে পৌরাণিক ব্রঙ্গার ভয় এ 
্ঙ্গও মহাপ্রলয়ে লীন হন এব' নুতন কঞ্ে আবার সমু[খত হইয়া 
থাকেন।* 

তবে খু্ীর মমাজ, মুদলমান সমাজ ও ব্রাক সমাজের ঈশ্বর মহা প্রলয়ে 
লীন হন এবং নূতন কল্পে আবার সমুখিত হইয়! থাকেন। এতদিন 
ইহ। জামিভাম না। 


৮৬৩ 


সমালোচক “নিতা সত্তা” বিষয়ে উদ্গান হইতে বৃদ্ধের ছুষ্টটি উপদেশ 
উদ্ধত করিয়াছেন । সে-সন্বদ্ধে মামি বলিতে চাই, যে (১) উক্তি ছার 
ব্যাখা! এখনও মিশ্চিত দির্দারিত হয় নাই। বুদ্ধের জন্য বন্ধ শত 
উপদেশেব সছিত হিলাইফ! পাঠ করিলে ইহা! যে ব্রচ্ধ বিষয়ক উক্তি, 
এমন প্রতীতি জন্মে না । (২) উদান (এবং ইতিবুন্ধক) বিনয়পিটক ও 
নিকায়দমূের পবাবর্তা রচন!। উদ্ি ছুট বে বৃদ্ধের, তাহা প্রহাশিত 
কর! আবন্ক। (৩) বিশেষণের সাধা কইতে বিশ্যোর সামা অবধারিত 
হতে পারে না। বৌদ্ধ সাছিতো নিরব্বাণের বর্ণনায় উপনিষজের 
ভাষার প্রতিধ্বনি আান্ে। (প্রশ্থের ২৯৫ পৃষ্ঠার তাহার একটি দ্া্রণ 
প্রদত্ত হইয়াছে ।) ইছাতেই নির্বাণ ও ব্রন্মেধ একত নিপ্পর ছয় না। 
(8) নির্বাপ ও বক্ষ একই বস্তু” ইছ| প্রমাণ কছিবার জন্তু সম্গালোচক 
শস্কর হইতে বাছ। উদ্ধত করিবাছেন, তাহাতে মোক্ষের কথ। আছে, কিন্ত 
নির্র্ধাণের কথ। নাই। নির্বাণ ও ঘোক্ষ যে এক, তাঁহায় প্রথাণ পাইলাম 
না। 

পরিশেষে দযালোচককে করেকটি প্রপ্ন জজ্ঞাস। করি-_ 

১। বুদ্ধ বদি পরবন্ধ মানিতেন, ভবে শিষাদিগকে ব্রদ্চত্ব শিক্ষা 
দেন নাই ফেন? তিনি ম্বরং বলিয়াছেন, “ছে ন্সানল্দ, আমি আমার 
ধর্ে অন্থর-য।ছির ছেদ ন! রাখিয়। উ&! প্রচার করিয়াছি, কোন কোনও 
আচার্য যেমন এক-একটা তন্ব যু্টিদ্ধ করিয়। রাখেন, ভখাগতের সঠা- 
সমূহে মেকাপ মুষ্টিনদ্ধ কিছুই নাই।” (ষহাপবি।২1২৫1) 

বিনি ব্রন্ধতন্বের ম্তার পরমতন্ব শ্রাবকবর্গের নিকটে সঙ্গোপন 
রাখিলেন, তাহার মুখে কি একখ। শোচ। পায়? 

২। বুদ্ধ তাহার সাধন-প্রবালাতে হচ্ছে।পাণনার স্থান রাখিলেন ন 
কেন? তাহার সবকালে ভারতে জরঙ্গ-স্বরূপ ও ব্রংক্গাপ।সন। বিষয়ে 
আলোচন! জপ্রচপিত ছিল ন।; তিনি জাঙ্গীবন এসদ্বত্বে নীরব 
গছিলেন কেন? তাহার অন্তরঙ্গ শিষা আনা, উপাপি ও মহাকান্তপই 
ব| তাহাকে দুগ বুঝিলেন কেন? 

৩। অহ্থাপরিশিবর্ধাোণেধ কয়েক শতাী পরেই বৌদ্ধের! বৃদ্ধকে 
্রহ্ষের পিং্া নে প্রতিত্তিত কিল কেন? তাহার। কেন রুদীর্ঘকালেও 
বুঝিতে পাঠিল ন।, যে বুদ্ধ ব্দ্ধ ম/নিতেন, হতয়াং উপাদনার আকাঙ্ষা 
চরিভার্থ করিব।র অন্ধ বুদ্ধে বক্ষে হ্বরূপাবলি আরোপ করিবার প্রশ্োঙ্গন 
নাই, তৎপক্ষে এক। ব্রন্ধই যথেষ্ট? 

৪ | বুদ্ধ বি ব্র্ধবা্ী ছিজেন, তবে হিন্দুগণ তীহীর বিরোধী হইল 
কেন? শুধু পশ্তঘাতমূলক বন্তবিধির নিঙ্গার জন্ক ? চ্ক্রেমিত্র কেহই 
ছার ধর্থের গভীরতম উৎদের সন্ধান পাইল ন1, ইঞছার কারণ কি? 

€। “নির্বাণ, মোক্ষ ও পরব্রক্ধ একই বন্ম । তবে শঙ্কর বৌদ্ধ- 
গণকে ভারতবর্ষ হইতে বিড়ি করিবার জন্ত উঠির! পড়িঙ্া লাগিলেন 
কেন? যে-ধর্থের মর্্্লে ঠাছার সহিত এমন নিগুঢ় একা ছিল, তাহাকে 
সথমাস্কৃত ও ভুদার্জিভ করিবার প্রহাদ ন! পার! তিনি তাছ। একেবারে 
দেশ হইতে বছিচ্ৃত্ত করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইলেন, ইছার 
ভাখপধ্য কি? 

৬।+ এপর্ধান্ত পাগি সাহিতা প্রায় বার হাজার পুষ্ঠ। মুক্ত্রিত 
হইগজছে। ইহাতে বুদ্ধের কগ্জবিষরক উক্তি কয়টি পাওয়া গিয়াছে? 
ভীহার এক-একটি উপদেশ কতবার কত স্থানে বলিতে গেলে প্রায় একই 
ভাবা বিবৃচ রছিরাছে। বৌদ্ধধর্থের সারতত্ববোধক ব্যাখ্যানের সখা! 
দাই । অখগ ব্রদ্ধবাদ সব্বন্বীর টক্রি খু'ছিয়। পাওয়। কঠিন; এবং 
ঘে ছই-একটি সমালোচক প্রাণ্ত হুইপান্থেন বলিয়! মনে করিতেছেন, 
তাহ।রও 'ব্র্ধ' শব উল্টিধি্ত হয় নাই। এই নষন্তার সমাধান কোথায়? 

সমালোচক হয় তো বুদ্ধের রক্ষবাদপ্রতিবাদক, আরও প্রথাণ 
সংগৃহীত কিয়! রাখিয়াছেন, নেগুলল অন্যাপি প্রকাশিত হা নাই। 


প্রবাসী চৈত্র, ১৬৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আড়াই হাজ।র বংদর ধরিয়। ঘে-বিষয়ে হিতর্ক চক্রিয়। দিতেছে, তাহার 
নিঃশ্যে মীমংসার জন্ত গ্রবাণগুল সাধায়ণের গোচর করা বাস্ানীয়। 
তৎপূর্ধণে একটি কার্ধ্য একান্ম স্মাবপ্তক। তাহা এই যে, সমালোচক 
খৃষ্ট-বিষয়ক জালোচনায় বাইবেলের প্রচ যে-সমালো চনা-প্রণলী প্রয়োগ 
করিয়াছেন, বিনয়পিটক ও নৃক্জপিটকও দেই £ণালীতে পরীক্ষা করিচে 
হইবে । (১) পিটকান্তরগত গ্রন্থগুলিয় ভতর-দির্ণর,। (২) প্রতোক 
্রস্তেব রচনাকাল নির্ধাধণ, (৩) কোন্‌ কোন্‌ বাশান বুদ্ধের, কোন্‌- 
গুলি প্রক্ষিপ্ত, এই প্রশ্থের যগাযধ নিষ্পতত এই তিনটি বিষয়ে ইকমত্যে 
উপনীত হইতে না পারিলে বিদোধী পক্ষদ্ধয় শুধু বাগবিযও! করিয়া 
জাতবান্‌ হ্টবেন না। হদ্ধাকে রক্ষবাদী বঙ্গিয়া ববণ করিবার জন্ম অধু-| 
নেকের চিত্ত বাকুল হইয়। উঠিযাডে। প্রদ্ধের জীবুক্ত মতেন্চন্জর ঘোষ 
মহাশয় বঙ্গি ত্াাচিগের পরিতৃপ্তিচীধনের অতিপ্রাথ্ধে উচ্চতর 
সমালোচনার নিরমানুগারে বুদ্ধের ক্ষবাদ অক্ষয় ধতিষ্ঠাসিক তি্বতে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া! যাটাত পাবেন, তবে তিনি ভারতবাদীর অকৃত্রিম 
কৃতন্রন্ঠাব মঙ্গে-সঙ্গে অমর কীর্তির অধিকারী হুইবেন। 


সমালোচকের প্রত্যুত্তর 


্রশ্থকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে মভিযোগ করিয়াছেন, যে, তিনি যথেষ্ট 
সমর পান লাই। কিন্তু তিনি তিন সমালোচনার পৃথক পৃপক জবাব 
দিয়াছেন। প্রথম সমালোচনার জবাব দিতে সময় পাইয়!ছেন আড়াই মাস, 
ধিতীয়টির জবাব দিতে সময় পাইয়াছেন দেড় মাস, তৃতীয়টির জন্য সময় 
পাইয়াছেন ১৫ দিন। 

আর মহেশবাবূ সময় পাইলেন লাড়াই দিন । তিনি ১লা! মাচ্চ সোমবার 
১*্টার জবাব পান, প্রত্যাত্তর দিলেন ওর! মার্চ বুধবার সাঁড়ে তিনটায় । * 

প্রধম বক্রবা গ্রীক উচ্চারণ বিষয়ে পুনরায় আলোচন! অনাবশ্যক | 
ইহ| সভা, প্রবন্ধের কোন-কোন স্কলে নামি ইংরেজী দাম লিখিয়াছি,কিস্ত 
প্রকৃত প্রাচীন উচ্চারণ কি ঠাহা যথাগ্থলে আলোচিত হইয়াছে। বাংলায় 
কি উচ্চারণ হওয়া উচিত শাহ নির্ণয় কর! অতান্ত কঠিন | তবে নানাদিক 
হইতে বিচার করিয়| বলা যাইতে পারে যে (১) 0ম্ড, (২)1-ট, 


** অধাপক রজনীকান্ত গুহ মহীশয় সময়ের কথ| না| তুলিলে ভাল 
হইভ। ভিনি যে-গ্রপ্থ লিখিতে ৯( নয় )বৎসর পরিশ্রম করিয়াছেন,ভাহার 
সমালে।চনায় মহে্শেবাবু সতাদতাই তিন মান সময় লইলেও কিছু অন্তায় 
হইত না। কিন্ত তিনি বাস্তবিক তিন মাস ধরিয়! সমালোচনা, করেন 
নাই, কয়েকদিনের মধ্যে করিয়াছেন ; আমারই তাহ! ছাপিতে তিন মাস 
লাগিয়াছে। রজ্জনীবাবুর বহিধানির দ্বিতীয় খওঁ ৮৩১ পৃষ্ঠ! পরিমিত। 
উহার পৃষ্ঠ! ও অক্ষর যেরপ, সেইরপ পৃষ্ঠ ও অলরে ছাপা হইলে 
মহেশবাবুর সমালোচন! আনুমানিক ৫ পৃষ্ঠা হইত। ৮৩১ পৃ! গড়িয়া 
তাহার সমালোচন| করিতে মছেশবাবু দি বাস্তবিকই তিন মাস লইতেন, 
তাহা হইলে ৫* পৃষ্ঠ! সমালোচনা পড়ির! তাহার জবাব দিতে রজনীবাবুর 
সাড়ে পাচ দিনেরও কম সময় পাওন!| হয়। কিস্ত ডাহার নিজের কথা 
অনুসারেই তিনি ১৪ দিন সময় পাইয়াছেন। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই, 
যে, কোন কোন গঞ্ডিত ব্যক্তিকে সন্তষ্ট করা বড় কঠিন। গ্রস্থ-সমালোচনার 
সমালোচনা আমি সাধারণতঃ ছাঁপি না । এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়! 
রঙজনীবাবুকে দীর্ঘ প্রতিবাদ লিখিবার দুযোগ দিয়াও আমার নিষ্কৃতি 
নাই। সেজন্ত প্রবাসীর জনেক অতিরিক্ত পৃষ্ঠা! ছাপিতে আগেকার ও 
বর্তমান মাসে শ্রম ও অর্থ ব্য়ও কম হয় নাই। 

প্রবাসীর সম্পাদক । 





ওষ্ঠ সংখ্যা 7 আলোচনা__সমালোচকের প্রত্যুততর হব 
(৬) ৩৮:০৫, (8) চা (6) ভাত সুর বার কাবার সঃ কত চন? এপার কা 


[007 1210, 0109 স্থলে উহ (হটস্ত'স'), প হ (হম্তপ) 
কহ (হসন্ত কৃ) "লিশিলে উচ্চারণ বিভ্রাট হইবে। এইছস্থা এই 
তিনটির স্থলে ঠ ('থ' নহে) ফ এবং 'খ" লেগ! যাইতে পারে । ভবে এই 
সঙ্গে-সঙ্গে একটা ব্যাখা! দেওয়| আবন্থক | %-1% স্থলে 'ক্ব' লেখ! যাইতে 
পারে। সংযুক্ম্ব সমূহকে পৃথক পৃথক উচ্চারণ করিতে হইবে। তবে 
00-উ বা উ। শ্রস্থকার 'লোক্ষাটীস্‌* উচ্চারণের গে-যুক্ষি দিয়াছেন, * 
তাহাতে আমরা তৃপ্ত হইলাম না । 

দ্বিতীয় বনতব্য-_আমাদিগের (মামার) বিশ্বাস 'উপদেবত।' ভাল 
অর্থে বাবন্ৃত হয় না। অনুরপ দৃষ্টান্ত উপপতি, উপপর্থী, উপধর্্ম ইতাদি। 
*অপদেবহা" সর্বার্ই কদর্ধা অর্গে বাবস্বত হয় ; উপদেবতা! কোন-কোন 
স্থলে অপদেবত! অর্থে বাবন্থত হইয়। থাকে; কিন্তু বঙ্গভাষা় সর্বত্রই 
ইহ হীন অর্থে বাবহ্ৃত হয় । দেবত। হিন্লগণের উপানা ; কিন্তু কাহার! 
কেই উপদেবভার উপাসন! করেন নাঁ। সংস্কৃভ অভিধানের মতে 
বিদ্যাধর, অপ্সরা, বক্ষ, রক্ষ, গদ্র্ন, কিন্তু, পিশাচ, গুহক, সিদ্ধ ও ভুত 
এই দশটি দেবধেনি বা উপদেবতা | গ্রস্বকার লিখিয়াছেন_ “ক্ষ, 
পিশাচ ও ভূত-_-এই তিনটি ছাড়া অপর সাতটি ভাষার ত মন্দ অর্থে 
বাবঙ্থাত হয় ন1।'*_-ম্সামাদিগের মনে হয়-_-এক মাত্র 'দিদ্ধ' বাতীত 
মপর নয়টিই হীনহান্চক | অগ্র!, কিনল, বিদ্যাধরাদির স্থান উচ্চ নহে। 
স্গারএকটি কথ! এই দোক্রাটেস্‌ ধাহার বাঁপী শ্রবণ করিতেন তাহার 
প্রকৃতি কি বিদ্যাধরাদির ম্যায়? অবন্ঠই নহে । 

্রস্থকার শিদগেই স্বীকার করিয়।ছেন যে, 09110101701 অর্থ 01519 
8105; তবুও তিনি এই বলিয়। মাপত্তি করিতেছেন £-- 

"জীউএট নিকে 11089 19109 151 4১10 £10011010। 
10001 08111701010), এই পদের অনুবাদ করিয়াছেন ৮101) টি])117)শ 
হা. ঠিক। কিন্তু 011)70]1 ই স্থলের টীকায় লিখিয়াছেন__”11016 
৪ ৪1858, 1000 (0110115000101 0000 00101001085 আও 2৪ 
29101] 100100 1010 10710075008)5 (দিয় সংস্করণ পৃঃ ৩৪)। 
ইহার মতে & শঙ্খটি কীবলিঙ্গ এবং ইহাতে বাক্িত্ব 'অর্পণ কর! হয় নাই। 

যদি বিশেষ কোন স্থলে এই ক্লীবলিঙ্গ শব্খের পুংলিঙ্গ অর্থ করিতেই 
ইয় তবে 'উপদেবহা" বাবহার না করিয়। 'অন্তদের্বিতা' বাবহার কর! 
যাইতে পারে । 

[07111017100 অর্থ দেবকতৃত্ব এই মত সমর্থন করিবার জন্ত 
্স্বকার /১000108)'এর কোন বিশেষ সংস্করণের ভূমিকা হইতে অংশ- 
বিশেষ উদ্ধত করিয়াছেন । এ অংশের ভিন পংক্কি পরে এইরূপ আছে-_ 

0 9081 (1161) (006 811 1010760068 117 171 আত, 
1)0101)01 90190150 01100017, 60 900199) 1)91191 10 ৪ 
89081 1000109) 01. 00017 4000], 050 এ৪(2)খে] 
0৮. 101) 813 03400 0], 8 11191110611012110, 810 
হাট 00169 10691190110 1770007,--98 11150750178 19081102 ঘ 
.&501). অর্থাৎ পরবর্তীকালে ধাহীরা এ শব্দের অর্থ (67103 বা 
0018) 80০৩] করিয়াছেন তাহার! ভুল বুবিয়াছেন। 

এবিষয়ে অধিক আলোচন! কর! অনাবস্কক । 

তৃতীয়তঃ-_ক্ফোটবাদ ও 'এইডস্*বাদ এক নহে। বিন যুক্তিতে 
বৃহ্পতির বচনও গ্রহণীয় নছে। ক্কোটবাদ একটি বিশেষ পার্সিতাধিক 
শব । বহু গ্রন্থে, ভাষযে ও টীকাতে ইহা! একটি বিশেষ অর্থে গৃহীত 
রা এমবন্থায় এই শব্ধে নূতন অর্থ জারোপ করিলে অর্থ-খিভ্রাট 
হইবে। 


ভুলক্রমে ছুই-একটি সংস্কভ শব নূতন অর্থে অল্পে মল্পে বাংলা ভাবার 
প্রবেশ করিয়াছে । তাই বলিয়া কি বিশেষ বিশেষ পারিতাধিক শববকেও 


কোন প্রকার আবন্ককতাও দেগিতেছি না৷ 

চতুর্থ: প্রস্কার যে-যে স্কুলে বিচার না করিয়া! পরস্পর-ধিরধী 
মতসমুহের মধো একটা মতকে প্লেটোর মত বনিয়া বাধা। করিয়াছেন 
আমরা কেবল সেই-সেই স্থলেই বলিয়াছি যে, এপ্রকার বাখ্যায় পাঠকগণ 
বিভ্রান্ত হইবেন। দে অধিকরণে গ্রস্বক!র নিরোধ স্বীকার করিয়াছেন 
সে-স্থলে ম্ববঙ্ঠই কিছু বলা হয়'নাই। এক স্সধিকরণের দিদ্ধাস্ত অপর 
মধিকরণে প্রযোজা নহে । 

পঞ্চমত:_ আনুকৃতিবাদ ও মংশভাগিত্ _ইটি পৃধক নত। আনর| 
বলিয়াষ্চিল।ম, গ্রস্বকান এত ভয়ে মধো পার্থকা করেন নাই । জবাবে 
গ্রন্থের ১৯৯ পৃঃ হইতে সে-মংশ উদ্ভুত ঠইয়াছছে_-তাহাতেও এপার্থকা 
স্বীকৃত হয় নাই । বরং তিনি বলিয়াছেন__মংশভাগিত্ব তষঈতেউ সগ্বকৃতি 
হয়। 


বষ্ঠতঃ- প্রস্বকার ক্ফোটবাদকে ব্রহ্ষতন্ব বলিয়াছেন। আনর! 
বলিগাছিলাম-_ইা! ভারতীয় ব্রহ্মবাদ নহে । গ্রস্বকার জবাবে বলিতেছেন, 
"ভারতীয় ব্রহ্মবাদের কণা কোথ! হইতে 'দাদিল ?” উত্বর এই--.গ্রন্বকারেব 
মতে ঈশ্বর এবং উপনিষদের ব্রন্ম একই | তিনি প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন 
পরম শিব.....ঈশ্বস্ ( উপনিষদের ব্রন্গ )” পৃ ৪৮৩। ঈশ্বর গর্থই যখন 
উপনিষদের বর্গ তখন ব্র্ধতস্ব অর্থ নিশ্চয়ই "্টপনিষদের বন্ষবাদ” । 
আমাদিগের যদি বুবিবার ভুল হইয়! থাকে ভা! হইলে সেদন্য আমরা 
অপরাধী নহি । 

৭। আমরা বলিয়াছিল।ম, প্রন্দের সঙ্গে-মঙ্গে অসংপা অজ নিন্তা 
শাঙ্বত মানবাস্্া বর্তমান,_ইচা! ঘোর ?ছতবাদ । (সুদ্রান্কনে ভুলক্রমে 
বর্ধমান শব্দের পরে কমা না! ছাঁপাইয়া পূর্ণচ্ছোদ ছ!পান হইয়|ছিল )। 
রস্থকার মনে, করেন ব্রাঞ্ষ সমাজের লোকে বিশ্বাস করেন যেও বন্ধের সঙ্গে- 
সঙ্গে অসংপা অজ শিতা শাঙ্বত মানবাক্মা বর্ধমান । মামাদিগের আভিজতা 
অন্ক প্রকার। মাঁনর| জাশি যে, অধিকাংশ ব্রাক্ষই মনে করেন যে, 
মানবান্নার নারম্ত ও জন্ম আছে। যাহার জন্ম আছে তাহা! অজ নহে 
এবং নিত্য ও শাঙ্বত নহে। এই স্থলে লারও একটি কথ! বলা যাইতে 
পার়ে। বর্গ সমাজ আস্মার অনন্ত উন্নতি স্বীকার করিয়| থাকেন ; 
স্থুতরাং এগ্সাস্ম! পরিবর্তনশীল | পরিবর্তনশীল বন্ত কখন নিঠা শাশ্বত 
হয় না। 

এই প্রমঙ্গে গ্রন্থকার গীতার 'মঞঙ্জোশিত্যং শাঙ্গভোইযং 
ইত্যাদি অংশের উল্লেপ করিয়াছেন | আমাদিগের মনে হয়, এস্থলে 
গ্রন্থকার কিছু ভুল করিয়াছেন । গীচার & অংশ শ্রাদ্ধবাঁসরে পাঠ কর! 
হয় না_-শান্ের বিধি কঠোপশিমাদের অনুরূপ অংশ শ্রাদ্ধবাসরে পাঠ করা । 
যদি কোন ব্রাঙ্গ শ্রান্ধবাসরে ই আংশ পাঠ করেন, কাঁছারও াপত্তি হইতে 

পারে না। কিন্তু কোন ব্রঙ্ধ বদি গীত! ব| কঠোপনিষদের ই অংশ ব্রাহ্ম 
সমাজের মতামুমারে ব্যাপা। করেন, আামর! বলিব বাধ্য। ভুল হইয়াছে। 
তবে কোন ত্রান্ধ যদি জদ্বৈতবাদী হন, কথা হ্বতস্্। 

৮। উপনিষদের কোন স্কুলেই আম্মার বহুত্ব স্বীকার কর! হয় নাই। 
সর্বত্রই 'আস্মা এক' এবং এই আন্ম! ব্রক্ম। কিন্তু প্লেটোর মতে আম্মা 
বনু এবং এ সমুদর আত্মা ব্রন্ম নহে । প্লেটো দ্বৈতবাদী বা নানাত্ববাদী। 

৯। ব্রাঙ্ধ সমাঙ্জের ব্রন্ধকে বা উপনিষদের ব্রক্ষকে কখন নিয়তির 
সহিত সংশ্রীম করিতে হয় ন| | স-সীম ঈশ্বঃই নিয়তির সহিত সংগ্রাম 
করিতে পারেন। স্থতরাং প্লেটোর ক্ফোটতন্থ বরন্ধবাদ নকে। 

১*। ছান্দোগা উপনিষদের কথ(টা না ভুলিলেই ভাল হইভ। 
শ্অপূর্বব” কথাট| আমার নছে। আমি বিজ্ঞাপন দেই নাই-_কাহীকে 
দিতেও বলি নাই এবং এসনুদার় বিষয়ে আমার কোন সম্পর্কও নাই। 


৮৬২ 


সুতরাং বিজ্ঞাগ'নে “অপূর্ব” কথাট। ব্যবহার করার বদি দোষ হইয়া! থাকে 
ভাহা হইলে প্রত্যক্ষভাবে ব। পরোক্ষভাবে আমার নহে। 

গ্রন্থের টাকা, অনুবাদ ও মন্তবা বিষয়েই আমি ধায়ী। সম্পাদক 
যাহ! লিখয়[ছেন দেজন্ত সম্পাদক দাযী--একজনের মতের জন্য অপরে 
দ্বায়ী নহেন। সব্বদেশেই এই প্রকার ঘটিয়। থাকে। আমার মতামত 
সমালোচনা করিতে হুইলে উক্ত গ্রন্থের মন্তব্য ও প্রবার্সীতে লিখিত বিভিন্ন 
প্রবন্ধের সমালোচন! করা আবস্তাক | , ৃ 

১১। “ক্ষোট বৃদ্দই শাখত দেবধুণ' এ কথার আমগ। আপত্তি 
করি়াছিলাম। গ্রশ্থকার “টিমাইঘস্‌' গ্রন্থের 204 অংশ উদ্ধত করিয়। 
বলিয়াছেন যে, এঞলে শান্বত দেবগণের কথ! বল! হইয়াছে এবং এই 
শাখত দেবগণ ক্ফোটনমূহ হইতে অভিন্ন। গ্রস্থকার লিখিয়া্থছেন যে, 
তিনি এস্থলে 'জেলর' ও 'গম্পটদ, এই ছুই জনের মভ গ্রহণ 
করিয়াছেন । 


্রস্বকার 31191-111/0এর মতকে একজন বিশেষ ব্যক্তির মত 
বলিয়। মনে করেন। তিনি গ্রস্থকারের উদ্ধৃত অংশ বিষয়ে এই মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন 

৮0018 580 ৬০5 ৪1080]/7 10)7880, 11100 5807517108 
6 051)0 ২ 15 01731171089 01 111১ 2710 2007 0000 0) 
০০১৮]০৭ 10) 10810 000 10045050100 7407 4 1০. 
[17919100:3 ৫829 /%6০% ৫24) 10900110008 0180 1100 009 
10৮3. 1306 100ত11919 08০ 09১5 1900 01 0116 10688 
120057 800 010 8181011108065 01 80 1171 5 ৮০ 
0010 00 869. 11 110৮6৮৫19810 1916 ///60% (10190 
] 0000100 00011) 79290178 এন 00900001), 1 21) 000 
10630 00000 109 00960 (1005 90200 17027850 ৮111) 80106 
0০101948) 19011095811) 510: 006 ৬10৮ 0001 আাশ9089 
৯18৪, ] 3011938 11)50)1 11090019 10 11100,” (পৃঃ ১১৮) 

অর্থাং উত্ত অংশ অতি অদ্ভুত; গ্লেটে। দবির্তীয় কোন 
স্থানে এপ্রকার কোন কথ। বলেন নাই; তিনি এই স্থলে 'দেখত।” শবাটিই 
ব্যবহার করিয়াছেন কি ন| সন্দেহ । ওবে যদি তিনি এ শব্দটি খ্যবহার 
করিয়ই থাকেন তবে বলিতে হইবে তিনি খিশেধ কোন অর্থে ব্যখহার 
করিয়াছিলেন। তবে সে অর্থট| যে কি, ভাহ। টাকাকার বুঝিতে অক্ষম। 

এই অতি অষ্পষ্ট অংশ অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থকার 'ক্ষোট'বৃন্দকে 
শান্ত দেবকুল বলিয়াছেন । 

আ-একট। ৰকধ। বল। আবগ্কক। এস্বলে 'এইডস্‌'এর (গ্রশ্থকারের 
“স্কোচের) উল্লেখ নাই। আছে 'দেবত।”। ব্যাধ্যাতে মনে হয় ইহ! 
যেন 'এইডই। 

১২। প্রসঙ্গক্রমে একন্থলে (প্রবাসী, পৃঃ ৬৪৪) বলিয়াছিলাম 
গ্রন্থকার একটি বাকের অনুবাদ করেন নাই। জবাবে গ্রস্থকার বলিতে- 
ছেন, “২৩১ পৃষ্ঠার প্রথম ছত্র ইছ।র অনুবাদ এবং জামার মত এই অন্গু- 
বাদই ঠিক।" গ্রস্থকারের প্রথম ছত্র এই £-যখন প্রচুগ খাস্ক পুটিত, 
তখন তিনি এক। সৈনিকের খাদ্য খাইয়! তৃপ্তি বোধ করিতেন ।" 

মূল এই £-৩ 0৪০ 016 009401018 1110008 8170191010 
098 (80) ইত্যাদি (স্থ মগ সি জন্‌, ২২*এ)। এস্বলে 

91160418157 ভোজে 
1007)08- একমাত্র, একাকী 
81001280010 স্*সত্তে গ করিতে 
0105 1৫স্সমর্থ 


৪0-.ছিলেন 


প্রবাসী-_ চৈত্র, ১৩৩১ 


| ২৫শ ভাগ, ২য় খগ্ড 


০৪৮এর অনুবাদ £₹- 

"81819813581 006 /8৪ 1000 01015 7061800 170 
0090 হ0ড 1768] 000৪ 01 821)0510071- 

73101৮98.এর (13010018 601001) অনুবাদ ১ 

৮00) 000 00098 1810 8: 001 101110080008, 159 525 
1016 00015 1001507 110 ৫010 00109 00)911. 


১৩। প্লেটো তিন স্থলে অন্ত নরকের কথ! বলিয়াছেন এবং যে অন্ত 
নরক ভোগ করিবে তাহার নাম পযাস্ত আছে। এঅবস্থায় এসমুদ্রা়কে 
কি করিয়! রূপক বলি? আজকাল জনেকে নরক নামক স্থানের অস্তিত্ব 
শ্বীকার করেন না । কিন্তু প্রাচীনকালে সর্ধদেশেই নরক স্বীকার কর! 
হইত। প্রত্যেক রূপকের মূলেই একটি সত্য আছে। নরক যদি রূপক 
হয় তাহা হইলে খলিব-_'নরকোগ' অর্থ 'পাপভোগ' বা শান্তিভোগ 
ইআদি। “অনন্ত নরকভোগ' অর্থ 'অনন্ত কাল পাপভোগ বা! শান 
ভোগ' ইত্যাধি। 

রূপকেও অনগ্ত শাস্তির হস্ত হইতে রক্ষণ পাওয়! যাইতেছে ন|। 

আমরা 1)01%161এর মত উদ্ধত করিয়াছিলাম। 3165811 
বলেন-_ 

শখ 2110) ৬100 ৬110 চা01৩) মেংনা091 10001801- 
10061100168 0705015 1৮31)15-11191) 1100 8100101188৫ 
181108108 ৮110 1780 (110 01017010011 01 00111111100) 
(078 1200671 01107058110 05810 411 11886 159 00 8 
85 100 188] (109 01190111105 800 010 70 959 1. 
1301 11219 8 770607011019816 0151006) 3011000 
189 00 00000007060 10 00109] 1117015]701001, 116 
0080 001 100 01010011001111) 01 00110011110 11761810811 
1110৮ 210. 10) 10115151৮19 1010৭ তোতা 
/]0 1180. 11619 158 1155105 50৮ 10710), 10070 1080) 
110 1088 (70 0111)011010105, 01 00]710011100)8 016 তো 
081 শেোা।68 870. 50105 10 1109 8109181 10711)1911011 10 
10111) 00015 9য110800, 18 1010 0711 901 016108] 
08071091107)---00015 1 1105500701185 801 0710) 02)1176 
907/60৭ 21৬1] 079 215 075 01151810, 0,190). 

এস্থলে বল! হইতেছে যে, যে-ব্যভির চুন করিবার সুযোগ আছে 
এবং স্থযোগ পাইজ। সেই চুগধর্দ করে, সেই ব্যক্তি ন্ নয় ভো% 
করিবে। 

এই মতকে রূপক বলিবার কোন কারণ নাই। এ মত যদি গ্রীক- 
দিগের নিকট একটি নূতন বিষয় হইত তাহা হইলে এবিষয়ে একটি প্রশ্ 
উত্থাপিত হইতে পারিত। হোমারের 04865 নামক গ্রন্থে [1)18105, 
9185101008, ঘুণাত০৪ প্রভৃতির অনভ্ত নরকের ব্যবস্থা হ্ইয়াছে। 
[90002 এয গ্রস্থেও এইসমুদায় বিবরগ গাওয়া যায়। এইসমুদায় 
প্রসিদ্ধ কবির মতামত গ্রীকদিগের সুপরিচিত হইয়াছিল। স্থতরাং বল! 
যাইতে পারে যে, সোক্রাটে্‌ ও গ্লেটোর সময়ে লোকে অনন্ত নরকে, 
বিশ্বাস করিত। আর এই প্রাচীন মতের বর্ণন! যখন প্লেটোর গ্রন্থেও 
কয়েকটি স্থলে গাওয়া যাইতেছে তখন এই মতকে রূপক বলিয়! উড়াইযা 
দেওয়ার কোন কারণ নাই। 

১৪। ভ্ঞান ও মুক্তি বিষয়ে জামাদিগের বন্তব্য এই +__“বৌদ্ধধর্দে 


* সত্যজ্ঞান লাতই মুক্তি” । এন্থলে 'জ্ঞানলাভ-ই' 'ই' অক্ষরের গ্রাতি 


প্রণিধান কর! আবস্তক' ৷ এই “ই' জঙ্গর বলিতেছে যে, মুক্তি লাভের 
জন্ত একমাত্র জ্ঞানই ঘথেষ্ট। আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, গোতম কখনই 
এপ্রকার মত পোষণ করিতেন না। 'ভ্যানলাতই মুদ্তি' 'জ্ঞান হইতে, 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 
মুক্তি হপ্া এ ছুইীট এক কধ| নহে । গ্রন্থকার মহাবগগের ১1৬৪৬ 
শংশ উদ্ধত করিয়া! দেখাইয়াছেন যে জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। উদ্ধত 
স্মংশ একটি গ্রফাও্ড উপদেশের শেষ ভাঁগে। উপদেশের প্রথম অংশে 
গোতম কি বলিয়াছেন গ্রশ্থকার ভাঙা উদ্ধত করেন নাই। পটনাটি 
এই ₹- পর্বপ্রথমে বুদ্ধ পঞ্চব্গার ভিন্ষুকগণকে মধাপক্ষের কথা! বলিলেন; 
এই সঙ্গে-সঙ্গেই বপিলেন, আাষ্টাস্িকমার্গহই এই মধ্যপণ ( মহা, ১1৬1১৭, 
১৮ ইতাদি )। 

মেই ৮টি পধ এই £_. 

*(১) সমাক্দৃষ্টি, (২) সনাকু সংকল্প, (৩) সন্যক্‌ বাকা, 
(3) নমাক্‌ কর্ান্, (৫) সমাক্‌ আজীব, (+) মমাকু বারাম, 
(৭) . সমাক্‌ স্থৃতি এবং (৮) সদাক্‌ সমাধি। 

এই ৮টই শির্বাণপানের পার । শগংখা স্থলে এই হাষ্টাঙ্গিক 
মার্গের কথ! বল! হইয়াছে। এইটি উপায়ের প্রথমটি মাত্র জ্ঞান। 
রস্যকার প্রথমটির অর্থাৎ সমক্‌ দৃষ্টির এইকপ ব্যাগা| দিয়াছেন £__ 

“দুঃগের জান, দুঃখসমুদরয়ের জ্ঞান, ঢংখ-নিরোধের জ্ঞান, দ্রুগে- 
লিরোধগ।শী পথের আ্ঞান__ইহাই সমাক্‌ দৃষ্টি লাতে অঠিহি ৪” (পৃঃ ২৭১)। 

যর্দি একমার জ্ঞানই যথে্ট হইত তাহা হইলে ন্সবশিষ্ট সাতটি 
পায়ের কথ! বল! হইত না । হৃতরাং দে! যাইচেছে যে, মর্দাপ্রথমে 
গ্ঞান, সৃতরাং জনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। শা্টাঙ্গিক 
মার্গের উপদেশ দিয়। গোতম পঞ্চবর্গায় ্িক্ষুগণকে আবার জ্ঞানের কথ! 
বূলিলেন। ইহাতে প্রমানিত হয় ন! ষে, জ্ঞানই একমাত্র পধ। নার মুষ্ত 
পুরুষ যদি অনুভব করেন ( অর্থাৎ এই আ্আন লাভ করেন) গ্সামি মুক্ত 
হইয়াছি, ইহাতে প্রমাণিত হয় ন! যে, সতান্ঞান লাতই মুক্তি । 

শ্বামর! নারদের উক্তি দ্ধ ত করিয়! দেখাইয়াছিলাম বে, ভ্ঞানলাত 
সধেষ্ট নহে। পূর্বোক্ত আলোচিনা হইতে বুঝ! যাইতেছে যে, নারদের মত 
শৃদ্ধের মতেরই অনুগত ॥ মার ইহ| যদি বুদ্ধের বিরোধী মত হইত তাহা 
ঠইলে বুদ্ধের শিতা-মঙ্গী নন্দ নিশ্চই 'ট মত সভ্য বপিয়! স্বীকার 
করিতেন ন|। এখানে বল। যইচে পারে থে, 'সুত্বপিটিক' আনন্দের 
মাহাযযেই সংগৃহীত হইল্লাছিল। 

আর মোক্রাটেসের বিষয়ে বল! যাইতে পাঁরে যে, তাহীর মতে “জ্ঞানই 

"__ ইহা! দার্শনিক জগতের একট! সাধারণ সতা। 1119" বলেন-__ 
*শুণ।0 10801000000) 01 11109110108 01 3001095 গ্ড 
199 00101768890 11 019 90109100071] 005 05 800 
19080” (30/88, 0, 141). [701)000এর ভাবা" 
18 01/916106 (শ্জ্ঞান) (177৮ 01190], ০1. পৃ ৮২)। 
110910900এর ভাষ! [1 18 1100 10100101001 10101090111 
01 51109 800 190%19009  (817091)6 12111, পৃঃ ১৩১) 
নিম্ললিধিত গ্রস্থও জষ্টব্-_915:92108 [119 01 1901]. পৃঃ ৫১, 
7801800%8, 1011105, পৃঃ ৪* 5 119018012105 0010৭, পৃঃ ৭৯) 
খসে ঞ1008 1130)00 01 1000104, পৃঃ ২২৭ 10005 
০0০৪, 01, 1, পৃ ৬):010163 1018:0, 01. 11, পৃঃ ২৩৯; 
ইত্যাদি । 

সোক্রাটেসের মতে ধর্ম ও জ্ঞান যে এক. সে-বিষয়ে কোন প্রকার 
সন্দেহ নাই। এখানে একটি কথ! বলা আবন্তক। সোক্রাটেসের 
দর্শনে যদিও ধর্ণাকে জ্ঞান বল! হইয়াছে, সোক্রাটেস্‌ জীবনে জ্ঞান, ভাব, 
ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির সামগ্রসা করিয়াছিলেন । 

১৫। আমরা পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি-যে, বুদ্ধ আত্মবাদী কি লা, 


স্পেপসিস্পিন 


ইহার মীমাংস| নির্ভর করে আত্মা শব্ধের অর্থের উপরে । গ্রন্থকার . 


ভাহাকে আত্মবাদী না বলিতে পারেন, কিন্তু অনেক দার্শনিক পণ্ডিত 
ডাহাকে আত্মবাদী বলিবেন। 


আলোচনা-_-সমালোচকের প্রত্যুত্তর 


৮৬৩ 

বৃদ্ধ আস্মা মানিতেন না, ইহ| প্রমাণ করিবার আন প্রশ্থকার মক 
নিকারের “স্বলগন্দ উপমা” হইতে (১1১৩৮ পৃঃ) আংশ-বিশেদ উদ্ধন্চ 
করিয়/ছেন। কিন্তু ইহ! বারা ভাহার টন্দে্ট নিদ্ধ তয় না। উঠা বাতা 
বুদ্ধ যাহ! প্রমাণ করিয়াছেন তাহা এই বৃদ্ধের সময়ে একশ্রেণীর 
লে।কে মনে করিত থে, জপ, বেদনা, সংজ্ঞ।, সংস্থান এবং বিজ্ঞান এই 
সমূদায়ের কোন-না-কোনটি কিংবা! এই পাঁচটিই নিভা, কব, শা ঘ. 
এবং বিকারবিহীন শ্াস্থা। নুদ্ধ বলিয়াছেন যে. এইপ্রকার নিগ্ম, 
ফ্রব, শাঙ্গত ও বিকারবিহীন শামা শশ্টিত্ববিহীন। তিনি মে রাপ, 
বেন, প্রন্থতিকে লক্ষা করিয়াই এইপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
ভাহার প্রনাণ এই বে, ঠিক ইনার পরেই তিনি আলোচনা করিয়া 
বুঝাইয়াছেন দে, রূপ, বেদনাদি অপিভা। তাহার পরে দ্রিক্যাসা কণি- 
লেন, “যাহা শনিভা, দংখমর, বিকারময় তাহাকে লঙ্গা করিয়া কি বলা 
যায় যে 'ইহ| ন্সানার, উহা আমি, ইহা আসার লাস্। ?”-- ইহার 
উত্বর--'ন।" (মঞ্জবিম্‌ ১1১৩৮ )। 

ইহার পরে আারও আলেচন! করিয়া বৃদ্ধ বুঝাইয়। দিলেন__ 
আরাশাবক উপপৃক্ষ শিক্ষা লাত করিয়া রূপ বেধশাদি বিধয়ে নির্ষ্রেদ 
লাভ করেন এবং বিমুক্র হয়েন ( পুং ১৩৯) 

ইহার পরে গোতম এইপ্রকার বিমুক্ত সাধক্দিগকে চারটি নিশেষণ 
দ্বারা বর্ণনা করিলেন (পৃঃ১৯) | 

ইহার পরে বিমুক্ণ-পুরুসদিগের বিষয়ে গোঠম যাহা বলিয়াছেন, 
্স্থকার ১৪* পৃষ্ঠায় তাহা খুঁজিয়! পান নাই । ন্বন্তরাং বাধা হউয়। সেই 
অংশ নিলে উদ্ধত করিতে হইল। 

“বং বিদুক্রচিত্তং খে| ভিক্খবে ভিকৃধুং স-ইন্দা দেন! সংরন্গকা 
স-পঙ্জাপতিক! অন্বেস:ং নাধিগচছস্তি ; ইং নিশৃপিতং তপাগ তস্স বিগ - 
ঞানস্থি, তং কম্স হেতু ? দিটঠে বাহং ভিক্খবে ধচ্থে তখাগহং ননু- 
বেজ্জে। তি বদাগি।” 9 

ইহার অর্থ এই- হে ভিক্ষুগণ | ইন্দ্র, বন্ধ, প্রজ্মাপতিপ্রমুখ দেবগণ 
এইরূপ বিমুকচিত্ত শিক্ষুর সন্ধান পান না। (এবিষয়ে বলা হয়) দে 
তধাগতের বিজ্ঞান আশ প্রাপ্ত হইছে (নিস্মিতং -নিশ্রিত- 
নিশ্চম্তরূপে মাশ্রিত) ৷ কিসের জন্ত (ভিক্ষু সন্ধান পাওষ! যায় না)? 
( ইহার উত্তরে ) সানি বলি এই দৃষ্টধর্থেই (ন্র্থাং এই পরিদ্রগ্পমান 
জগ্গতেই, এই জীবনেই ) তপাগ্রত আননুবেদা ("অর্থাৎ এই পৃথিবীতেই 
তথাগতকে অনুভব করা যায় ন।)। 

এই কথা বলিয়া! বৃদ্ধ বপিলেন--“হে হিঙ্গুগণ "মনি এইপ্রকার বলি, 
এইপ্রকার বাধা করি ; কিন্ত তবুও কোন-কোন শ্রমণ ও ব্রাঙ্ণ মত, 
তুচ্ছ, মৃবমা, শসতা বাকো শন্তায়রূপে নামার প্রতি এই দোবারূপ করে যে, 
'আানণ গোতম বিনায়ক ( নর্থাৎ বিনাশক ) ভিনি সত্তার উচ্ছেদ, বিনাশ 
বি-ভব (অনস্তিত্ব) প্রচার করেন' | হে ভিক্কুগণ, শনি যাঁভ! নহি, সামি 
যাহা বলি না সেই বিষয়ে এইপদুদায় “দর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগগণ আগত, তৃচ্ছ, 
ম্ববা এবং মনত বাকো আমার প্রতি এই দোবারপ করে মে, শ্রমণ 
গোতম বিনার়ক ভিনি সত্তার উচ্ছেদ, বিনাশ ও বি-ভব প্রচার করেন” 
পৃঃ ১৪*। 

গ্সামরা যে ব্যাখা। ও অনুবাগ দিলাম তাহাতে পূর্বাপর সঙ্গতি 
রহিয়াছে । খ্রস্থকার অপরের নত উল্লেখ করিয়া যে-বাধা! দিয়াডেন স্থাতা 
নিতান্তই অসঙ্গত ও কষ্ট-কল্পিত। 

মামাদিগের ব্যাখা! যদি প্রকৃত ব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলে এই দিদ্ধাস্ত 
করিতে হইবে যে (১) লোকে রূপ বেদনাকে নিতা আত্ম! বলিয়া মনে 
করিত, (২) বুদ্ধ ইহ! অন্বাকার করিভেন, (2) তিনি এমন কিছুর স্তিস্ব 
স্বীকীর করিতেন-যাহ! আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া স্থিরত্ব লাভ করে; (8) তিনি 
উচ্ছেদবাদী নছের। 


৮৬৪ 





১৬। পূর্ববো্ত স্বত্তের অংশে একগৃণে বুদ্ধ দিদ্ধাস্ত করিয়াছেন যে, 
যাহ! অনিত্য তাহা! আমার নহে, তাহ। 'আমি নহি, তাহ! আমার 
আস্ম। শহে। 

ইইতে যাহ। প্রনাণিত হয়, তাহা বলিতে ভয় হুইভেছে। 
্স্থকার বলিয়! ফেণিবেন, আমি স্যায়শান্ত্রের ইশ্রজাল বিস্তৃত করিয়া 
লোককে বিমুগ্ধ করিডেছি। যাহার! নিাস্তই ইত্জাগ দেখিতে চাছেন, 
উহার! দয়। করিয়! পূর্বের প্রবন্ধ পড়িয়া দেধিবেন। 


১৭। ধর্ম্পদ হইতে এই অংশ উদ্ধত হইয়[ছিল-_ “আম্মাকে রঙ্গা 


ফর।” প্লোকমংখা। ১৫৭ এবং ৩১৫ (১৫৬ এবং ৩১৭ নহে )। 

১৮। গ্রন্থকার এবস্লে লিখিয়াছেন যে বুদ্ধের মতে “জগতের 
সকণই.-.অনাক্ম-লক্ষণ (পুঃ ২৮৩)। 

এই অংশ হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বুদ্ধ আত্মা” মানিতেন। আম্ম- 
বস্তগ জ্ঞান না ধাকিলে কোন বস্তুকে অনাক্ব-বন্ত বলিয়| বর্ণন! করা যার 
না। তবে কষ্ট ক্টনা করিয়। অন্ত ভাবেও ইহার ব্যাখ্যা কর! যাইতে 
পারে। জগতের মকলই অনাস্লক্ষণ_ ইহার অর্থ লোকে যাহাকে আত্মা 
বলে, জগৎ পেপ্রকার আম্ববন্থ নহে। লৌকিক অর্থে ইহ। অনাম্ম 
বস্তু। 

১৯। বুদ্ধের নাক্পতত্ব বিধয়ে আমি এই পরাস্ত নিজের কোন মণ্ত 
প্রকাখ করি নাই। আলোচনা যখন, চলিতেছে, তখন নিজের মত প্রকাশ 
কর। আবস্তাক বলিয়। মনে ইইঠেছে। 

সাধারণ লৌকে মনে করে, প্রত্যেক জীবন-প্রবাহের পশ্চাতে এক- 
একটি অজ্েয় নিত। সম্ভ। আছে,-এই সত্তাই আত্মা। বুদ্ধ এ-প্রকার 
আত্মার (901-11-115811 ) অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন ন।। 

তিনি জীবন-প্রবাহ স্বীকার কগিতেন এবং এই জীবন-প্রবাহের ধর্মা- 
ধর্ম ও মুক্তি স্বীকার করিতেন । একটি উপম! দ্বারা বুদ্ধের মতামত বাক্ত 
কর! যাইতেপারে। জীবন-প্রাহ যেন একটি সচেতন নদী । এই নদী 
সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা লা করিতে-কগিতে অগ্রসর হইতেছে। দেখা 
গেল অকন্মাং ধর্াধন্্ম এবং সমুদয় অভিজ্ঞতাদহ জীবন-প্রবাহ অদৃষ্ত 
হইয়! গেল। এই অনর্পনই মৃত্যু । এই অবস্থায় জীবন-নদদী বুঙ্ধবীঞ্জের 
সকার সু্ষ্রতাবে বর্তমান থাকে । জাবার জন্ম-লাত করিয়। পূর্বকন্মের 
সর্ধবপ্রকার অভিজ্ঞতাদহ জীবন-নদী প্রবাহিত হইতে আরম হয়। তখন 
এই প্রবাহের নৃতন চৈতন্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ববজগ্মের ঘটনাসমূহের 
স্থুতি থকে ন বটে কিন্ত ই ঘটনাদমূছের প্রশ্াব বিলুপ্ত হয় ন]। পূর্ব 

জন্মের ঘটনা বর্তমান জীবন-প্রবাহকে অনুরক্রিত এবং যথানিয়মে 
নিয়মিত করিয়। থাকে। 

জীবন-গ্রঝাহ এই ভাবে অন্মপস্নাস্তরে অগ্রমর হইয়! আসিতেছে। 
কিন্তু এমন এক সময় উপস্থিত ইয়, যখন প্রবাহ আর প্রবাহিত হয় না। 
এই মুহূর্তে জাবন স্বিরত্ব লা করে। বেদান্তের ভাষায় বল! যাইডে 
পারে যে, তখন নদী-প্রবাহ ব্রক্গ-সমুদ্রে নিপতিত হয়। বৃদ্ধের ভাষায় ইহ! 
নির্বাণ, বেদাস্তের ভাষায় ইহ! ব্রন্বত-প্রান্তি বা ত্রহ্মনির্ব।। 

বৃদ্ধের মতে চৈতন্য ক্ষণন্থার়ী; কিন্তু জীবনের ধর্মকর্শী, পাপপুণ্যাদি 
কিছুই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, যখন নির্বাণ লাভ হয় তখনই কেবল এই 
সমুদ্বায়কে অভির কর যায়। 

মাধারণ লোকের মতে আমি-নামক বস্তই মৌলিক, ভাহারই জীবন- 
প্রবাহ। বুদ্ধের মত অন্ত প্রকার । তিনি বলেন, বৃক্ষের অঙ্ক রোদ্গমের 
স্তায় জীবন-প্রবাহে আমিত্বের উদ্যম হয়। নুতরাং এক জীবন-প্রবাহে 
ভিন্ন-তিম্ন জন্মে ভিন্ন-ভিন্ন আমিত্বের উৎপত্তি হইয়! ধাকে। হুতরাং 
পূর্ব জন্ম আমার কি না, বুদ্ধের ধর্মে এরর স্থান নাই, গর জনে 
জামি ধাকিব কি না, অহ কিংবা! তথাগত থাকিবেন কি ন! এ-সমুদায় 
প্রশ্নও অত । 


প্রবাসা-_-চৈত্র, ১৩৩২ 
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[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্পা পিসপা 








এস্বলে বলা যাইতে গারে যে, অনেক আস্তিক দার্শনিকের মতে 
আমিন্বুবাধ অপূর্ণতাগচক | এই কারণে অনেকে ব্রদ্গে চৈতন্ক আরোপ 
করেন না, তাহাদের মতে ব্রদ্ধ অধিচৈতন্ত বা অতিটৈতচ্ত ; বন্ধের স্থান 
চেতন্ভের শিল্ে নহে, উচ্চে ৷ শঙ্ধর এই শ্রেণীর দাশনিক পণ্ডিত। 

উপনিধদ পাঠক জানেন যে, যাল্ঞবন্ধয় আক্ম। মৃত্যুর পরে সংজ্ঞাবিহ।ন 
হয়। 

ভারভবধের অধিকাংশ দর্শনেই মন, বুদ্ধি,অহঙ্কার প্রভৃতিকে অনাক্ববন্ত 
বণিয়। কার কর! হইয়াছে। অহস্করর শব্দটির প্রতি মনোযোগ দেওয়! 
আবন্তক। “অহক্কার' শবের অর্থ এহং এইপ্রকার জ্ঞান; অর্থাং আমিত্ব 
এই অহঙ্কার আক্মার নহে। বুদ্ধযে অংন্কার কিংব বোনা, সংজ্ঞা 
্রন্তুভিকে অনায্বস্ত বলিয়! বর্ণন! করিয়াছেন, ইহাতে অহিন্দু দশনের 
কথ বল! হয় নাই | 

২*। ঈশ্বর ও ব্রহ্ধ-বিষয়ে আমি যাং। বলিয়াছিলাম তাহ! এই £ 
শন্করপ্রমুখ পঞ্ডিতগণের অস্বর ও বুদ্ধের ঈশ্বর এক; শশ্করারির পর- 
্রন্ধ ও বুদ্ধের নির্বাণ এক | শঙ্করের প্রন্মবাদ এবং বুদ্ধের মত প্রায় 
এক প্রেগীর। 

২১। আমর! লিখিয়ািলাম :-.প্রায় সমুদায় ধর্ম-সমাজের ঈশ্বঃ 
এবং বুদ্ধে এই ব্রদ্ধ! একই; এহহিয়ের মধ্যে কোন পার্ঘক] নাই। 
৬বে পৌরাণিক ব্রহ্মার স্তায় এত্রদ্দাও মহ! প্রণয়ে লীন হন এবং 
নুন কল্পে সমুখিত হইয়া থাফেন। 

ইহার জবাবে গ্রস্থকার এক অন্তু সমালোচনা করিয়াছেন। 
তিনি লিখিয়াছেন-_ 

“তবে খৃষ্টীর সমাজ, মুমলমান সমাজও ব্রাক্ম সমাজের ঈশ্বর 
মহাগ্রলয়ে লীন হন এবং.নৃতন করে, আবার সমুখিত হুইয়! থাকেন, 
এতদিন ইহা! জানিভাম না|” 

সমালোচক হ্ষুজ ছুইটি বিশেষ শখ ব্যবহার কথিয়াছেন। সেই 
ছুইটির প্রতি প্রণিধান করিলে গ্রস্বকারকে হীনতা স্বীকার করিয়৷ 
অজ্ঞত| স্বীকার করিতে হইত ন|। এ ছুটির একটি শব্দ “তবে” । 
প্রথমে বল! হইয়াছে কোন পার্থক্য নাই। তাহার পরে 'তবে' শব 
বাবহার বরিয়। পার্থক্য দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় কথাটি "প্রায়।” 

২২। এপয্ন্ত ত্রিপিটকের শুর মম্পূ্নরপে ম্বনিশ্চিতভাবে 
নির্ণয় কর! সম্ভব হয় নাই। এইমাত্র বল! যাইতে পারে ধে, ব্রিপিটকে 
বে-ষে উক্তিকে বুদ্ধের উক্তি বলিয়া স্বীকার কর! হইয়াছে, মেই- 
সমুদায় উত্তিকে বর্তমান যুগে বুদ্ধের উক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। 
ইহা স্বীকার কঠিলে বলিতে হয় উদ্দান, ইতিবুত্তক, স্ুত্তনিগাত 
্রন্ৃতি গ্রন্থ অতি প্রাচীন। 

২৩। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, “উদান (এবং ইতিবৃত্তক ) বিনয়- 
পিটক ও নিকায়সমুহের পরবতী রচনা”__ 

প্রধম বন্ভবা_কেন বলিব, পরবস্ী কালের রচন|? থ্িতীয় 
বঙ্চবা-উদান এবং ইতিবুত্বক নিকায়নেরই অন্তর্গত। খুদ্দকনিকায়ে 
ইহাদিগের স্থান। 

২৪। পূর্বোক্ত ছুইখান।! গ্রন্থ হইতে ঢুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়। 
আমর! দেখাইয়াছিলাম যে, এ সমুদ্ার স্থলে বুদ্ধ যাহা! বলিয়াছেন 
তাহা ব্রদ্মবাদেরই কথা । ইছার উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, “"উদ্ত 
ছটির ব্যাথা! এখনও দিশ্চিতরূগে নিদ্ধারিত হয় নাহ ।” কে বলিল? 
আমর! দেখিতেছি, ইহার ভাষ| ও ভাব অতি হ্বচ্ছ এবং প্রাঞ্তল। 


"ইহাতে এমন-একটি কথ! ব| ভাব নাই যাহা! হুর্ববোধ্য। 


রস্থকারের শেষ যুক্তি 'উ্তি ছুইটি যে বুদ্ধের তাহা প্রমাণিত করা 
আবন্তক' | আমাদিগের বক্তব্য ১ 


ডঠ সংখ্যা ] 

১) পরসথ ছইখানি বুদ্ধের নামে চলিয়। আসিতেছে, বদধর মৃতু 
পরে তাহার শিষাগণ এই গ্রস্থদ্ঘয়কে প্রামাণিক রি সহ 
করিয়াছিলেন। 

২। ইহাতে এমন কোন মত নাই, যাহাকে অবোদ্ধ বল! যাইতে 
গারে। 

৩। এ ছুইটি উল্তি যে বুদ্ধের, তাহ। স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। 
প্রমাণ করার আবঞ্তক নাই বে, ইহ। বুদ্ধের । যিনি বিরোধী মত প্রকাশ 
করিবেন, ভাহারই প্রমাণ কর! আবঞ্তক যে ইহা বুদ্ধের উক্তি নহে।* 

৪। গ্রস্থকার নিজে যে-সমুদার উদ্তিকে বৃদ্ধের উদ্ভি বণিয়! প্রচার 
করিয়াছেন, সে-সমুঘানকে বুদ্ধের উক্তি বলিয়া! প্রমাণ করার আবস্তক 
হয় নাই। আনর। নিকায় হইতে যাহ। উদ্ধত করিয়।ছি তাধাকেই বুদ্ধের 
উক্তি বলিয়। প্রনাণ করিতে হুইবে। এ গতি আশ্চধ্য কথ! | 

২৫। বুদ্ধের নিকটে নির্বাণ যাহ! শঙ্করের নিকটে মোক 
তাহাই। 'মোঙ্ষ” যে-ধাতু হইতে ৬ৎপন্ন বুদ্ধ নির্বাণ বিষয়ে সেই 
ধাতু এবং সেই ধাঁতুমূলক শব্দ ব্যবহার কঠিয়।ছেন। 

২৬) বুদ্ধ অনেক স্থণে রঙ্গ" শব্দও ব্যবহা করিয়াছেন 
( প্রবাসী. ১৩১৮ শ্রাবণ, জ্টব্য )। প্রবানীতে উদ্ধৃত উক্তিসমূহে কিংবা 
অনুরূপ স্কুলে বুদ্ধ 'ওত্র্ধ' অর্থে 'ব্রদ্ধ' ব্যনা করি্নাছেন এপ্রকার 
বলিবার কোন কারণ নাই। 

২৭ গ্রন্থকার কয়েকটি প্রশ্ন করির়।ছেন ; তাহার উত্তর দেওয়। 
যাইতেছে + 

(১ বৃদ্ধ ব্রহ্মতন্ব শিক্ষ/ দিয়াছেন। তাহার ব্রদ্ধ অবন্ঠই ব্রাঙ্গ 
সমাজের ক্রক্ম নহে। তাহার নির্ব্বাণ-তন্বই ব্রদ্তত্ব এবং এই নির্বাণ 
ও তুরীয় ব্রহ্গ ব! শঙ্করের পরব্রহ্ম একই বস্তু । 

(২) তুরীয় ব্রহ্ধবাদে বা! নিও? ব্রগ্গবাদে ব্রক্মোপাননার স্থান নাই। 
এইনপ নির্ববাণবাদেও নির্ব্বাণের উপ।সন| ঝ| ব্রশোপাননার স্থান নাই। 

সপ্তণ ব্রন্ষেবই উপীসন। হয় নি ব্রঙ্গের উপাসনা! হয় ন|। যাঁঞ- 
বন্ধ্যের শ্রবণ মননাদিকে প্রকৃত অর্থে (ত্রাঙ্মাগণের অর্থে নহে ) ব্রক্ষো- 
পামনা বলা যায় না। 

(৩) অন্বৈতক্রন্ধবাদের দেশে রাম, কৃষ্ণাদি ব্রন্ষেণ সিংহাসন গ্রহণ 
কারয়াছেন। শুদ্ধও যে সেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন তাহাতে 
আশ্চধ্যের বিষয় কিছুই নাই। সাধারণ মানুষ যাহ! চায়, ব্রহ্গবাদে বা 
নির্ববাপবাদে তাহ। পাওয়া! যার না৷ এইজন্তই অবতারবাদের আবষ্তকত| 
হইয়াছিল। 

(8) হিন্দুগণ সর্ববধিষয়ে বুদ্ধ-বিরোধী হন নাই। প্রধানতঃ বিরোধী 
হইয়াছিলেন জাশ্রম-বিধি, সামাঞ্জিক-বিধি ও ঘজ্ঞ-বিষ়ক মতামতে। 
হিনুদসাজ প্রধানত: সাদাজিকবিধিমূলক ; এইনন্ অনেকে ধুদ্ধবিরোধী 
হইয়াছিলেন। ভাহীর ধর্মনীতি, বিশ্বপ্রীতি প্রভৃতি হিনদুশাস্ত্রে গৃহীত 
হইরাছে। ভাহীর নির্ব্বাপবাদও শাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়াছে। 

হিনুগণ বুদ্ধকে ত পরিত্যাগ করেনই নাই, প্রতাত ভাহাকে অবতার 
রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবত ১1৩২৪, মতস্যপুরাণ ৪৭1২৪৭ ঃ 
বায়ুপুরাণ, একলিঙ্গ-মাহাম্মা ১২1৪৩, ১৪1৩৯; গরড়পুরাণ ৮৬1১০, 
বরাহপুরাণ ৪1৩,১১৩।২৭, কক্ষিপুক্লাণ ২1৩২৬, নৃসিংহপুরাণ ১ 
্রস্ৃতি গ্রন্থে বুদ্ধকে অবতার বলিয়া! গ্রহণ কর! হইয়াছে। 

এস্থলে একটি কথ বল! আবগ্তক। বাক্তি [শেষের সাধ্য নাই বে 
সে কোন ব্যক্তিকে সমাজে অবতারকণে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। বুদ্ধ 
ছিলেন মর্কাজনপুজনীয়, প্রথমে ধন্থাচাধ্যরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন ; 
কালক্রমে তাহার স্থান হইয়াছিল অবতারগণের মধ্যে । শাস্ত্রকারগণ এই 
প্রচলিত মতকেই শান্ত গ্রধিত করিয়াছিলেন । 

ফোন-কোন গ্রন্থে যে তীহাকে নিন্দা কর! হয় নাই তাহা নকে। 


১০৯১৬ 


আলোটিনা_সমালোচকের প্রত্যুতর 


সাপরদারিক প্রসথে এপ্রকার হয়ই থাকে । কেছে নিশা করিয়াছেন 
শিবকে, কেহ করিয়াছেন বিঞুকে. আর না পরমত্রন্ষকেও 
হীনতর স্থান অর্পণ করিয়াছেন । 

(6 মৌলিক বিষয়ে শঙ্করের মহিত বুদ্ধের মততেদ রি 
শঙ্কর বুদ্ধের মত জামিতেন কি না সন্দেহ। তিনি এক শ্রেনীর বৌদ্ধ- 
মত জানিতেন এবং মেই মতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। 

তিনি বুদ্ধের সম্পত্তি জপহরণ করিয়া! বৌদ্ধদিগকে বিতাড়িত 
করিতে চেষ্ট! করিরাছিলেন। ঘটি-বাঁটা সহ তাহাদিগকে ভাড়াইবার 
চেষ্টা কর! ছয় নাই। কেহ কেহ এই কথাটিকে নৃতন বলিয়া মনে 
করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাকে সত্য প্রমাণ করা 
যাইতে পারে এবং কেহ কেহ প্রমাণ করিয়াছেনও। ইহার একটি 
প্রমাণ 'গৌড়পাদকারিক|' ৷ গৌড়পাদ শঙ্করের গুরুর গুরু । তাহার 
নামে যে কারিকা প্রচারিত আছে, তাহার অধিকাংশই বৌদ্ধ শাপ। 
মূল কারিকাতে একখানি বোদ্ধপরস্ব সংযোগিত হইয়াছে; এখন সমগ্র 
পৃস্তকই হিন্দুশান্ত্র নামে পরিচিত । শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীমুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী 
মহাশয়ের প্রবন্ধাদি এবং ভারতীয় দর্শনশান্ত্রের ইতিহাদ জেখক জীযুক্ত 
স্ুরেন্জনাথ দাস গুপ্ত মহানয়ের পুস্তকে ( পৃঃ ৪২৩) ইহা! আংশিক 
আলোচিত হইয়াছে । উক্ত কা্িকাতে বুদ্ধের নাম পব্য্তও রহিয়াছে । 
শাত্রী-সহাঁশয় উক্ত গ্রস্থের এক সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্ত 
চেষ্ট! করিতেছেন। এই গ্রদ্থের জন্ক আমরী উদ্গ্রীব হইয়৷ আছি। 

(৬) শব্দ লইর। বাঁদ-বিতগ্ড! করা বৃথা । অনেক স্থলে দেখা 
যায় ভিন্ন ভিন্ন লোকে একই বিষয় স্বীকার করে, কিন্তু বিভিন্ন নাস 
বলিল! তাহারা বুঝিতে পারে ন! যে. তাহাদিগ্রের মত একই ; না বুঝিয়া 
তাহারা,বগড়া করে। বুদ্ধের বিয়েও তাহাই হইয়াছে । 

বুদ্ধ যে ব্রন্গা শব্দ খ্যবহার করেন নাই, তাহ! নহে; ব্যবহার 
করিয়াছেন, কিন্তু অল্ল। বর্ষ শব্ধ বাবহারে ভ্ভীহার আপত্তি 
ছিল। উপনিষদের যুগে আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা হঈত। আত্মা 
বা ব্রহ্ম নিষয়ে গুরুতর ম-ভেদ ছিল। প্রাঠীন উপনিষৎসমুছেই 
ইহার বন প্রমাণ রহিয়াছে। ব্রন্গের সংজ্ঞা আছে, ব্রন্মের সংজ্ঞা! নাই ঃ 
্রন্ধের ইচ্ছা! ও শক্তযাদি আছে, ব্রন্মের ইচ্ছা ও শত্্যাদি নাই; ব্র্গের 
অহম্‌ ইদম্‌ জ্ঞান আটে; ব্রন্মের অহস্‌ ইদম্‌ জ্ঞান নাই; ব্রদ্ষের 
আল্মজ্ঞান আছে, ব্রঙ্মের আল্মজ্ঞান নাই ; ইত্যার্দি বু বিরোধী মত 
প্রচলিত ছিল এবং এখনও প্রচলিত আছে | এই সমুদায় খিবাদ হইতে 
রক্ষ। পাইবার জন্য বুদ্ধ নুতন ভাষায় নিজের মত প্রচার করিয়াছিলেন। 
এইজন্াই ব্রন্জাদি শব সহজে ব্যবহৃত হয় নাই। তিনি নিজের ধর্মকে 
্রহ্মবাদ বলিয়! প্রচারিত করেন নাই । কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা 
আলোচন! করিয্। খুধিতেছি যে, তাহার মত তুগীর় ত্দ্মবাদই ৷ শক্বরের 
নিগু ব্রঙ্গবাদ এবং বুদ্ধের নির্ব্বণবাদ একই | বুদ্ধ যখন নির্ব্বাপতন্ব 
প্রচার করিয়। গিয়াছেন, তখন বপিতে হইবে যে তিনি নুতন ভাষার 
্ধবাদই প্রচার করিয়। গিক্লাছেন। এন্থলে বলা আবন্তক এক্রকষবাদ 
ব্রাহ্মসমাজের ত্রদ্মবাদ নহে, ইহ! শঙ্করের ব্রক্ধবাদ। 

বুদ্ধের ঈশ্বর ব্রাক্মসমাঞ্জের ঈশ্বর নহে, ইহা! পৌরাণিক ঈশ্বর এবং 
শন্বরের ঈশ্বর ৷ 


যদি সমীলোচনায় এবং এই প্রত্যুততরে প্রস্থকারের প্রাণে কোন-প্রকার 
আঘাত লাগে আশা! করি তিনি দয়া করিয়! ক্ষমা করিবেন। 


১৯শে ফাজ্সপন ১৩৩২ 
মহেশচন্ত্র ঘোষ 


৮৬৬ 


১৮৮৫ মালের বঙ্গীয় প্র্দবত্ব ৮ আইন মংশোধনপূর্ব্ক ১৯২৫ 
সালে যে-সকল ধার! সংযোজিত হইয়! বঙ্গীয় বাবস্থাপক সত।হইতে দিলেক্ট 
কমিটিতে দাখিল হইয়াছে, এ জাইন গাঁশ হইলে বাঙ্গালা দেশের প্রজ।- 
বর্গের ভূদম্পত্তির খবস্ব ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর্থিক, নৈতিক ও 
সাহাজিক ভাবী বিশ্বের জাশক্কায় ভীত হুইয়া জামর! বিনীতভাবে 
প্রার্থনা করিতেছি যে, (৩ ধারা, ৩ উপধার! ) *বর্গাদারদিগকে জোতম্বত্ব 
দেওয়া! হইবে,” বলিয়! যে-বিধান হইয়াছে, তাহ! বঙ্গীয় প্রঞ্জানবত্ব আইদ 
হইতে জামূল উঠাইয়া দেওয়! হউক; প্রজা-্ব্ব আইনের স্কৃত 
গাগুলিপিতে আপত্তিকর যে-ধারাগুলি স্নবেশিত হইয়াছে তাহাও 
্যক্প্রকারে সংশোধিত হউক। 

ভাগ ফসলের দ্বার! বঙ্গের পন্লীপ্রামের সকল শ্রেনী প্রঙ্জার হাজার 
হাজার পরিবার জাবহমান কাল হইতে প্রতিপ।লিত. হইতেছে, ভাগচাষের 
জায়ে শ্রণাতীত কাল হুইতে যে-সকল দেবালয়, সেবালয়, বিদালয়, 
জাতীন্স-বিদ্যালয় ও দাতব্যটিকিৎদালয় প্রতি সীর্বঙনিক প্রতিষ্ঠান 
চলিতেছে, এ আইন পাশ হইলে এইসকগ সার্বজনীন কাধ্য ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হইবে। 

এই ভাগপ্রথ। শত শত বৎসর হইতে প্রবর্তিত হইয়। অদ্যাবধি 
মঙ্গৌরবে ুপ্রতিঠিতভাবে বঙ্গের প্রজামওলীর সমান রূপে ছিতসাধন 
করিতেছে। তাগপ্রধায় জমী চাঁষ চলিতেছে, ভাগ-প্রথায় গরু প্রসৃতি- 
পণ্ড প্রতিপালিত হইতেছে, ভাগ-প্রধায় ব্যবসা-বাণিক্যা্দি কার্বার 
করিয়! ধনী ও শ্রমী উত্তর পক্ষই সমানভাবে লাভবান হইতেছে । এখন 


প্রবাসী_ চৈ, ১৩৩২ 


২৮ শি শশা ৪৩ ৯ 


[২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
আইন করিরা এ একের চর গৈতৃক বা আপার সন্ত জন্তকে দেখার 
ব্যবস্থ! করিয়া এই চিরাচরিত তাগপ্রথার মূলে কুঠারাধাত করিলে 
দেশের যে কি সর্ধনাণ হইবে তাহ! প্রত্যেক দেশ-ছিতৈষী ও মহাসান্ত 
গবর্ণ মে্কে একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এ প্রস্তাবিত 
আইনের নঙীরের বগে বড় বড় কল-কারধান| ও ফ্যাক্টগীর স্বত্ব শ্রমিক 
সম্প্রদায় গাইবে ন!কেন? প্রন্া-্বত্ব আইনের সংস্কারক ও সমর্থক 
মহাশয়র! বর্গাদার ব| ভাগচাধীকে ব। কৃষিমজুরকে প্রঙ্গার জোত বা 
রাইয়তী হ্বত্ব দিতে ঘে-প্রকার বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, রেশ, জাহাজ ও 
চা-বাগানের স্বত্বাধিকারীর দ্বত্ব ছাড়াইয়া লইয়! ধদকল প্রতিষ্ঠানের 
শ্রমিকদিগকে সেই হ্বত্ব দেওয়ার বাবস্থ। করার শ্পর্থ। রাখেন 
কি? 

আমি রীতিমত সেলামী টাক| দিয়|, জমিদার বা! মধ্যন্বত্বধিকারীর 
নিকট জমী বন্দোবপ্ত লইয়। & বন্দো বতী। জমীর জঙ্গল কাটিয়া, বাদবন্দী 
করিয়া, যাটি কাটিরা, সমতল করিয়া, সারাদি দিয়্। চাষ করিতেছিলাম। 
হঠাং বাতরোগাক্রান্ত হুইয়! চলংশক্িয়ছিত হওয়ায় একবার অন্য 
চাষীকে ভাগে দেওয়ার আমার জমীতে তাহার ম্বত্ব হইয়। গেল। এমন 
আইন ন| করিতে পারিলে বাহাছুরী কি? পল্লীর কি কৃষক,কি 
মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণী প্রদ্জার মোকররী স্বত্ব, স্থিভিবান্‌ স্বত্ব ও 
মধান্বত্ব।ধিকারীর জমিতে য।ছাতে ভাগ-চাষী বা বর্গাদার বা কৃষিষ্ুরকে 
কোন হ্বত্ব দেওয়। ন| হয়--উপনংহারে জ।মাদের ইহাই প্রার্থনা। 

২৩,২২৬ 
প্রজা-্রীজগন্জাথ দাস, 

মঠিযাদল। 


“থের গাথা” হইতে 


(98010078এর অন্থবাদ অবলম্বনে ) 


শ্রীঅমিয়চন্ত্র চক্রবর্তী 


(১) জ্ঞানের মুক্তি 


কি স্বাধীন শিক্ষা! মোরে দিয়েছেন প্রত, 
গ্রামে থাকি, সদা মন চলে ঘায় তবু 
উন্মুক্ত প্রান্তরে বনে, বাধা বন্ধ নাই, 
জানের আলোকে মুতি সর্ব সদাই | 


(২) জাগ্রত সাধনা 


স্থখনিক্ব। ভরে নহে তারাময়ী রাতি; 

জাগ্র 5 সাধন| লাগি', জেনো হে তাপস! 
যুঝিতে ভামস সনে নাহি অপযশ 

ঘটিলেও পরাজয়; নিয়ে! শির পাতি' 


নির্ভয়ে বাঁরের মৃত্যু ত্বাধীন সংরে, 
_ধিক্‌ বার্থ বেচে থাকা দাসত্বের ভোরে ! 
(৩) নিষ্ঠা 

“এত শীতে থাক্‌ কাজ; অসহ গরম আজ, 
আজ বেলা নাহি আর মোটে |» 

--এই ভাবি দিন দিন, থাকে সবে বর্শহীন, 
হুমময় কিছুতে না জোটে ! 

তবু আছে হেন লোক, ছূর্য্যোগ েষনি হোক 
নিমগন মৌন আরাধনে,-. 

এস, মোরা ভিস্ু যত, বরিব তেমনি ব্রত 
একনিষ্ঠ কঠিন সাধনে ॥ 





[.এই বিভাগে চিকিৎস! ও আইন-সবক্রন্ত প্রশ্োততর ছাড়া সাঁহিতা, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিঞা প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্কনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহজনে দিলে বীহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্বোত্তম হইবে ভাহাই ছাপ! হইবে। 
ধাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি খকিবে, তাহার লিখিয়! জানাইবেন। অনামা প্রশ্থোন্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বাঁ একটি উত্তর কাগজের 
এক-পিঠে কাঁলীতে লিখিয়! পাঠাইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়! পাঠাইলে তাহ! প্রকাশ কর! হইবে না। লিজ্ঞাদা 
ও মীমাংস! করিবার সময শরণ রাখিতে হইবে বে বিশ্বকোব বা! এন্মাইক্রোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সীব্যাভীত। যাহাতে 
সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেস্ত লইয়! এই বিভাগের প্রবর্তন কর হইয়াছে। জিজ্ঞাস! এরপ হওয়! উচিত, যাহার মীমাংসার 
বু লোকের উপকার হওয়! সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতৃছল বা! সুবিধার রন্ত কিছু জিজ্ঞাসা কর! উচিত নয়। প্রশ্মগুলির মীমাংসা 
পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহ! মনগড়া বা দ্ান্মাজী না হইয়া! বার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখ! উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা ছুইয়ের 
সাধার্থা-স্বন্ধে আমর! কোশোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনে! বিশেষ বিষয় লইয়া হ্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের 
নাই। কোনে! জিজ্ঞাস! বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা! সপপর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন-_তাহার গম্বন্ধে লিখিত র! বাচনিক কোনোরপ কৈফিয়ৎ জামরা 
দিতে পারিব ন!। নৃতন বৎসর হইতে বেভালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়! সংখ্যাগণন! আরম হয়। নুরাং বহার! মীমাংস! পাঠাইবেন 


ঠাহার! কোন্‌ বৎসরের কত-সংখাক প্রশ্নের নীমাংসা! পাঠাইভেছেন তাঁহার উল্লেখ করিবেন। ] 


জিজ্ঞাস! 
নৌ-বিদা। 


নৌ-বিজ্যা! শিক্ষা! করিবার জন্ত আমাদের দেশে কো ধায় কিরাগ বন্দোবস্ত 
আছে? দেশের বর্তমান জাহাদ-কোম্পানীগুলির তাবৎ কর্শচারীবৃন্দই 
মুসলমান দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিন্দুদের এই দিকে বেক নাই কেন? 
আমি প্রধানতঃ ]121109 ও 1319211018 [)917%, এর কথাই বজিতেছি। 
কোম্পানীগুলির কেরাপীকুলে অবস্ত হিন্দুরই সংখ্যাধিক্য দুষ্ট হইবে, 
কিন্ত ীমার-চালনার ( নারেঙ্গের ), মালরক্ষার (স্থগানীর ) ওয়ালাদীদের 
কাজের সমস্তই মুসলমানর। অধিকার করিয়। আছে। ইহায় প্রধান 
কারণ কি? জাত্যান্তিমান [৯1 না বোগাতার গভাব ? অথথ হিদদুদের 
আইনের কোনও বাধকত| আছে কি না? দেশের উমার কোম্পানীগুণি 
বহছ্দিনের। আশ্চর্য এই-_এই অর্থদন্কটের দিনেও কোন হিন্দুকে সারে 
অথব| অন্ত কোনও হাতের কাঁজ করিতে এপর্যন্ত দেখা যায় নাই। কোনও 
পাঠক এই বিষয়ে কিঞিৎ জালোচন! করিলে বিশেষ বাধিত হইয। 
গ্ী প্রপচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
১৩ নং চেলার রোড গে।ঃ জেমশেদপুর 


টিছিরির রৌগামুদ্ 


জামি টিহিরির একটি রৌপাদুজর। গাইয়াছি। তাহার মূল্য ৩ মাসা। 
তাহার এক পিঠে 'বিজ্রদ” ও অন্ত গিঠে “শা” এই গুধু গড়া যায়; 
আর সব অত্যন্ত অন্পষ্ট হইয়া গিয়াছে । টিহিরিতে “বিক্রমশ” 
বলির! কোন রাঙ্গা! ছিলেন কি? তিনি কোন্‌ শকাষে রাঙস্ব 
করিয়াছিলেন ? 
ত এ সরযূ রায় 


গেঁদে! আগাছ। 


রো! জমিতে এক প্রকার আগাছা জন্মায় তাহার নাম গেছে! 
( দেশ-চলিত কথায় উহাকে রন্থনিয়া৷ বলে )। উহার গন্ধ ঠিক রহুনের 
মত, আবণের শেষে এবং ভাঙ্রের প্রথমে জদ্মায়। উহ! বর্ধিত হইলে 


ধান গাছ লাল »ং ধারণ করে। জমি প্রায়ই পতিত হয়। 
জমতে উহা হাটু নাগাৎ উচু হয়। 
এ গেছে বা! রহুনিয়! নিবারণের সহজ এবং প্রকৃষ্ট উপায় কি? 
সম্পাদক, খোদামবাড়ী পল্লী পাঠাগার 


ঘরের মেঝে শুদ্ধ করা 
ঘরের মৃদ্ধিক।-নির্টিত ভিত্তির সে'তসে তৈ (09111)) দুর করিবার 
উপার কিছু মাছে কি না। চুন ছড়াইয়! দিলে পরে মেঝে শুষ্ক বলিযাই 
বোধ হয় কিন্ত প্রকৃত পক্ষে তাহাতে দে'তসে'তে ঘুর হয় কি? 
খর ব্রঙগলাল বন্দোপাধ্যার 


কাগজী লেবু রক্ষার উপায় 


বরিশাল অঞ্চলে বহু কাগজি লেবুর গাছ আছে ও অসং্য লেবু 
ফলিয়। থাকে । কিন্তু ইহার অধিকাংশই বড় হইতে ন| হইতে বরিয়! 
পড়িয়! যায়। জার যাহা! গাছে অবশিষ্ট থাকে তাহাও হলদে রং হইয়া 
অকালে পরিপকত। লাভ করে। লোকে বলে লেবু মউয়ায় ধরিলেই 
ঝরিয়। যায়। কিন্তু কেছ কোনো! প্রতীকারের উপায় বলিতে গারে ন!। 
প্রবাসীর কোনে। পাঠক-পাঠিক! এর প্রতীকারোপায় বলিতে পারেন 
কি? 


কোন-কোন 


ধর যোগেশচন্ত্র বাগল 


মীমাংসা 
(১৯৩) 
জ্যৈঠ ১৩৩১ 


৫* মাইল উর্দধ পরিমাণ বারুষগ্স শ্বভাবতঃ পৃথিবীর সঙ্গে আবর্তন 
করিয়! থাকে এবং দুরত্ব অন্ুমারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এন্থলে কম বেশী 
কার্ধাকরী হয়'; এজন্ত বিমান পৌতখানি ঠিক অবতরণ 


৮৬৮ 
করিবে। তবে বাযুর অন্বভাধিক গতি হেতু সামান্ত একটু স্থানান্তরিত 
হইতে পারে। টিক এই একই কারণে চিল, ঈগল কিনব! শহুনি প্রন্ৃতি 
গ্লগনবিহারী পক্ষিগণ সারাদিন অতি উর্ধে অবস্থান করার পরও 
আপনাপন বাণার সঙ্ধান পাইয়া খাকে। 

মোহাম্মদ সেকেন্দর আলি 


(১৯৯) 

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ 
শোছরাত অর্থ ঘোষণ।। কফেশোর়ারী নামক অভিধানে ইহা! আরবি 
শব্ধ বলিয়া উল্লেখ আছে। সহরত এই শোহরাত শব্ষেরই অপত্রংশ। 
মোছলনান বাদশাহগণের সময়ে শোছয়াত শবের ন্যায় দলিল, নকিব 
ইত্যাদি আরও অনেক আরবি পাঁদিশষ বাংল! ভাষায় প্রবেশ লাত 

করিয়াছে। 
মোহাম্মদ সেকেম্র আলি 


(২৫) 
১৩৩১ সাল আঙ্ষিন 
খুটীর প্রথম শতাবীর প্রারতে দিলু নামে এক নৃপতি বুধিষ্টিরের 
রাজধানী ইন্প্রন্থের নিকটে একটি নৃন্তন নগরী নির্াণ করাইর! 
আপনার নামানুলারে তাহার নাম দিল্লী রাখেন, এবং তথায় রাজধানী 
স্বাপন করেন। বাঙ্গালা অভিধান, হ্থবলচন্্র যিজ। 


গ্রকুমার গৈত 


“সর্বপ্রথম বাগুলা অভিধান" 

শ্রদ্ধেয় শীতু্ত জমূলাচরণ বিস্াভূধশ মহাশয় ১৩২৯ সালের পৌৰ 
মাসের ভারতীভে 'প্রথম বাঙলা! অভিধান, নামক একটি প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন। তাছ! হইতে যাহ! জানিতে পারিলাম নিষ্ে তাহ! 
লিখিত হইল। "পর্ব-পীগ্রদিগের বাঁশিক্ক্য যখন কোন-কোন প্রাচ্য 
দেশে চলিতেছিল তখন 110009, 01118 (১৫২৯-১৫৩৮ ) তাহাদের 
মধ্যে সর্বপ্রথম বঙদেশে বাবসায় চালাইতে আরম্ভ করেন। জ্রমশঃ 
[090য])এর চেষ্টায় গর্ত, সীজগণ বঙ্গে বাম করিতে লাগিলেন.*** 
১৭১৮ সালে 119015 [110751015810থর বাঙল। অভিধান মুক্জিত 
হয়।,.*ইনিই ১৭৯৯ সালে বাওল! ও ইংরেজী উত্তয় ভাবা সম্বলিত 
একখানি বাগুমা অভিধান সঙ্ধলন করেন...রাজনৈতিক বুদ্ধি ও 
ষষ্টারের সাহিত্যানুরাগ এই কারণধয়ের সম্মিগনে তাহার অতিধান 
সৃষ্ট হয়। ইছাতে ৪৪২ পৃষ্ঠ! আছে। ইহার শব সংখা! ১৬৫০*। 
জতিধানখানির নাম "4 0০)012া-য 11) /ত0 10018, 11001191) 
8100 139089198 210 5106 50188. টি নু. 1১ 09021 
অভিধানখানি 11107)85 0180)010কে উৎসর্গাকৃত,.*৮ 

| হী সত্যেন্্রনাথ ষুসদার 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩৩২ 





[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পপপাশপিপপাসপপপপশপাশশিপাশীশিশাশিশীশিপিশীটি তাপিশীশশিিশিশীটী 


কারস্থ শব্ষের বাৎপত্তি 
আদ প্রঙ্গাপতেরু জাত! মুখাদ বি প্রাঃ স-নারকাঃ। 
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়! জাতা৷ উর্বর বৈশ্তা। বিজজিরে ॥ 
পাতচ শুস্তাঃ সভৃতাস্‌ তিবর্ণস্য চ সেবকাঃ। 
হীম-নামা স্ৃতস্‌ তসা প্রদীগস্‌ তস্য পুত্রকঃ ॥ 
কায়স্থস্‌ দ্য গুঝোহভূদ বভৃধ লিপিকারকঃ ॥ 
কায়স্থপা ত্র পুত্রাঃ বিখ্যাত! জগভীতলে। 
চিত্রগুপ্তপ. চিত্রসেনে! বিচিত্রশ, চ ভখৈব চ। 
ইত্যাদি । নঅগ্নিপুরাণ 
অগ্নিপুরাণের যতে কাযস্থ একজন লোকের নাম। সেই লোকের 
বংশঙ্গাত সকলে আদি পুরুষের নামে সংজ্িত হচ্ছে। 
মচ্ছরীরাৎ সমুভূতস্‌ তশ্মাৎ কারস্থ-সংজকঃ। 
-_-ভবিষাপুরাণ। 
বরন্ধকায়োস্তবে! বন্মাৎ কায়স্থে। জাতির্‌ উচযতে । 
স । 
ক্ষত্র-শব্বেন কারং স্যাৎ ইয়েতি স্থিতিবাচকঃ। 
ভতঃ ক্ষতিয়-শবেন কারস্থ ইতি বোধাতে ॥ 
_ বৃহত্রন্ষখণ্ড। 
রক্ষার কার। হইতে উৎপন্ন জাতি, অথব। ক্ষজিয-বর্ণে ( কার-ঘর্দে ) 
স্থিত জাতি কারস্থ। 
হাতের অঙগুষ্ট বাতীত অপর চার অঙ্কুলির ( তর্জনী মঘাম। অনামিক! 
কনিষ্ঠার ) নাম কার; কার দ্বার! (কলম সুঠ1! করে" ধরে' ) যে স্থিতি 
(জীবিক!) লা করে--কায়েন তিষ্তি বঃ সঃ-_সে কায়স্থ। 
কারহ শব্দের অপরাপর ইতিহাস মংপ্রধীত কবিকন্কণ-চণীর টাকার 
জষ্টবা। 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 
কায়স্থ শব্বের বিভিন্ন অর্দ ও ব্যুৎপত্তি 
কা [(কার)-স(স্থা) থাক1+জ-কর্ত-ক] 
থে শরীর আশ্রয় করিয়! থাকে তাঁছাকে কারস্থ বলে-কায়স্থ শব্দের 
ইহাই ব্যুৎপন্ধিগত অর্থ । ব্যুৎপত্ভিগত অর্থে কারস্থ আম্মা ঘা! দেহী 
শবাবাচক। 
বর্তমানে কারস্থ জাতিবাচক শব মাত্র ; কিন্তু পূর্বে কারস্থ ও লেখক 
একার্ঘবাচক ছিল বলিয়াই বোধ হয়। 
বিষুসংহিতায় ৭ম অধ্যায়ে জাছে ১-'রাজাধিকরণে তত্নযুক্ত 
কায়স্থৃতং রাজসক্ষিকম্‌”। 
চৈতন্ততাগবতে মধ্য খণ্ড ১৪শ অধ্যায়ে 
“এ ছুইয় পাপ নিরদ্তর ছুতে কছে। 
লিখিতে কারস্ব সব উত্ভাপিত হয়ে।” 
কবিকন্বণে জাছে :--বিচারিয়। কেহ দেখে, ভাগুারে কারস্ব লেখে, 


সায় করি বেণে দেয় টক্ক।" রর 


রূপ' ও আলাপ 


মঙ্গীভ-নায়ক শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাগীশ্বরী-্ধ্যান। 
বীণ।-বিনোদী কমলায়তাক্ষী 
মৌনরধযগাবণানথগৌরগাত! | 
কাস্তপমীপে কদনীয়কণ্ঠ! 
বাগীগ্বরী মা মালকৌশভার্ধা। ॥ 
ভাবার্__ 
বীধাবিনোদী কমলনয়ন! মৌর্ধা ও লাবগাযুক্ত! গৌরব্। হুকা হিনি কান্তের নিকট উপবিষ্ট ভিনিই মারাকৌশের ভারা বাদীশ্বরা । 
সম্পূর্ণ 
*বাণীশ্বরী-_আলাপ * গও নি কোমল। 
ম-বাদী। 
ধ-_সংবাদী। 
আস্মায়ী। 
সা মা -7ধা 771 পাশ সর্ধা পা ধা মা " জাঃ জ; রজা রজা 
সপ 
তা *  ** না * * **তে** না 0০ * 9৩ ৪৩ 
সা 4 সাধ] ধা - মু 4 মধ] পধ] পণ 4 7 ধপ! ধা - ট 
হাদি 
তো ম্‌ তেরেনা * * 0রি)ও ** * 0 * *৪ রে 9 
পণ] - মা সা 7 74 সামা 1 ধা পা ধা এ 7 পা ধপা ধা মা 1 
০০ 


৪ ০50 না* ** তো ত ৭০ * মৃূ না ন”* ৪ তেন ৭ ৪ ও 


জা সা ৭ সা সা সা সণ সণ সরা সা ০1 1 | 
** না, *নে তেরেনাতে না * তো * * ম্‌ 
অন্তরা । 


মা ধা ণা "1 ধপা ধা 7” পা ্সা 7 সা সা এ] 4 
তো * * .* মৃনে* রি** * ৭ * রে না * * * 


্ 


সর সাঁ আআ ৭ রা সা 7 1 লর্থা লা পা | ধাম 
তাৎ 0 ৪ * নেন ৬ জি 5:22 সত 

















উস ৭ শা 


* বাগীশবরীর ছই প্রকার চং প্রচলন হইয়াছে। বহু পুরাতন বাগীগ্হী যাহ! আছে, তাহাতে পঞ্চম বেশী ব্যবহার হয় এবং ই্কাবরব 
াই-এর ধরণে যে যাগীঘবরী, তাহাতে পঞ্চম কম ব্যবহৃত হয, অর্থাৎ ট্কারাগিণীয ধরণ। নহশ্মদ শা বাধশার সময়ে ইচ্ছাবরহ সাই গারক 
ছিলেব, ইহার রচনাও অভি কু ॥ এবং বড় গারক ছিগেন। উপরে যে বাগীথণী দেওয়া হইল ইহা ইচাবরয সাইএর ধরণ । বিষয়টি ন| জানি 
বাগীখরীর ৮. বিষে অনেকে গোলমাল করেন তা ইহার পরত কারণ লেখা গুইইল। মৃত তানমাগা-নামক এছ ১৮ কনেড়ার বিষয়ে 


সমস্ত হষব্য। 








৮৭০ প্রবাসী-_চৈত্র, ১৩৩২ [ ২৫শ ভাগ, ২য় খও 

মা .ধপা ধা 7 1 এঃ সাধা ণ। ধা ম। 

নে তে০ তে 00০ ০৪০ ০ না 0 

মাধা পণ। 1 7 মাজা "7 রজা রজ্ঞা সা -া 1 

তো* ০* মনা ৭০ ০ 9০ 909 না 0০ 9 

সা সা সা সণ সণ! সা রা - সা 7 ॥ 

যা | 

তে রে শা তে না 9০ তো 0০9০ 9০ মূৃ 
সঞ্চারী | 

মা ণ ধাপা ধা পণ ।] 1 স্ধা পা ধপা মা - মা ষপা ণধা 

তে রে নে) রি 0 0 _ .. 9 রে) না 9০ তা 0০০ 9০ 

সদ পা ধামা মা আআ - রজা রা সা সা ণ1] ধ] 

সর 

৩ না ৩৩ তো ০ ৪ ৩ 0) 09 তে রি 0 

প1 সা ৭7 মা 7] ধপা ণা ধু মা -া মজা 7 1 রাঃ জঃ সা 78 
রে 9) 9 না 9০ 9) 9০ ০ ০9০ 9০ তে! 9 মু ও মু না 9 
আভোগ। 

মা ণধ| সাঁ 4] সণ 01 রণ পা 'স1 - সা? ?।] ? 

তা ০9০ ০ ০ না ০ তে 0০ 0০০0০ ন! 9 ০ ০ 

সা রা সখ মঠ 71 মা শ জা 7 রখ ১ সা 7 

তে ০ 0০ 0 0০ না 9০ ০ 9 ০ 09 ন! 9 

সণ ণা ধপা ধা 1 1 ণা সা ধনা ধা মা 

তে রে না) রি 0০ ০ ০ 090০ ২০ রে ন! 

ম্ধা পধা যা জা শা রজা রজা সা শা সা সা সা 
তা 00 না 9 9 00 9০ নে ০ তে তে না 
সণা সণ] সা রা 71 সা 7 

আর্ত আর্ত 

তে না ৪ তো ০0 9 ম 


২৮১১ 


১2৮৮1 


রঃ ১) 
খত িিডি৭ ২ 





বাংলার কথা 


১ক্কু চিকিৎসকের সম্বদয়তা_ 


বিশ্ব্তারতীর গল্লীদংস্কার-বিভাগ্সের আহ্বানে অবদর-প্রাপ্ত সিভিল 
সার্জন ও বড়লাটের অনারারী অন্ত্রচিকিৎসক রায় বাহাছুর শ্রীধুক্ত 
বরদা প্রসাদ রায় মহাণয় প্রীনিকেতনে আদির! চতুপ্ান্স্থ গ্রামের দরি্র- 
গণের চক্ষের ছানি কাটির়াছেন। তিনি এগন্ তাহাদিগের নিকট 
কোনে! পরম! লন নাই। প্র 

এখানে আসিবার পূর্বে ডাঃ রায-মছাশয় বরিশালে এইভাবে ৯.১ 
শ লোককে চক্ষুদান করিয়াছেন, এখানেও তিনি তিন শতেরও 
পর লোকের চক্ষু ছানি কাটি! বছলোককে দৃষ্টি ফিরাইয়। দিয়! 
দরিগ্র-স।ধারণের আত্তরিক কৃতজ্ঞতা! ও আশীর্বাদ অর্জন করিয়াছেন। 

রায়-মহাশয়ের ইচ্ছ! তিনি বাংলাদেশের স্থানে-স্থানে গিয়! এইভাবে 
লোকসেবা করেন। আমর! আশা করি, দেশবাসিগণ ও দেশের 
কর্তিগণ এই সুযোগ গ্রহণ করিয়| রায়-মছাশয়কে আমন্ত্রণ করিয়। বহু 
ৃষ্টিহীনের দৃষ্টি লা করিবার বাবস্থা করিধেন। ধাহীর! এই সুযোগ 
গ্রহণ করিতে চান, তাহার! এ-বিধয়ে প্দিকেতনে জানাইলে সমস্ত খবর 
জানিতে গারিবেন। 


ডাত্বরেক্টরী পঞ্জিকা-_ 


১৩৩৩ সালের গুপ্তপ্রেদ ডাইরেক্টরী পঞ্রিকা। এই ৫৭ বৎসর 
ধরিয়! পরিচিত গপঞ্জিক! এবার বর্ধতকলেবরে প্রকাশিত হুইয়াছে। 
পত্রিকায় যাহ-বাহ। থাক! আবন্তাক তাহা! ইন্াতে আছে, এবং তাহা 
ছাড়! অন্ত অনেক জ্ঞাতবা বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ট্ছ! 
প্রধানতঃ হিন্দুগমাজের জন্ত অভিপ্রেত হইলেও অন্ত সহাদয় বাণতালীরও 
কাজে লাগিবে। 
কুণ্ড! শিল্প-বিষ্যালয় * __ 

কুগড। শিল্পবিদা।লছ ইংরেজী ১৯১৮-১৯ সালে প্রধম স্থাপিত হয়। 
দে বছর দেশে ভীষণ ছুর্ভিক্ষ। সরূকার এবং নানপ্রকার সেবা-মমিতির 
গাহাধ্যে এ-অঞ্চলের অধিকাংশ লোক আধমর! হইয়াও বীচিয়াছিল। 
যে-দেশে কৃষিই একযাত্র সম্পদ ও সম্থল নে-০শে অনিবাধ্য কারণে ফদল- 
হানি হইলে পরিণাম এই ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সেই হুর্জিনে 
এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রিলিফ, কষিটার সম্পাদকরপে ইহায় 
প্রতিকারার্থ এই বিদ্যালয় ও কার্য্য রী শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিয়। কতগুলি 
[ৃহশিল্প নমিতি প্রতিষ্ঠ! করেদ। “কো -অপারেটগ ক্রেডিট সোসাইটির”, 
শম-বিতাগের কর্ধকর্তীগণ সম্পাদক-মহাশরকে মৌখিক উৎসাহ প্রদান 
৪ একখান প্ররামপুরের ঠফ-ঠকে ভাঁভ উপহার দেন। তত্র 


* কুগা-শি্বিধ্যালযের শ্রী সভাডুবণ দত্ত পরিচালক মহাশয়ের 
প্রেরিত বিবরণ হইতে | . 








সম্পাদক হ্ব্ং বু প্রতিকূলতার ঠিঠর দিয়! সংগ্রাম করিয়। ইহাকে 
ৰাচাইয়। রাধিতে প্রয়ান পান। প্রতিষ্ঠাঠত। শিঙ্জেও যথেষ্ট আর্থিক 
ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়াছিলেন। তাহার অধাবসায়ে আজ কতকগুলি লৌক 
এই শিল্প-বিদ্যালয়ন্বার| প্রতিপালিত হুইতেছে। বর্তমানে ধাঁল।- 
সর্কারের শিল্প-বিভাগ, ডিষ্রীকৃটু বোর্ড,, ও ওয়ার্ড ই্রেটের সাহায্যে 
বিদ্াগয় পরিচালিত হইতেছে এবং কার্যকরী বিশ্তাগগুলি ক্রমশঃ 
নিপুণ শিল্পা (100 81002108) উৎপন্ন করিতেছে । বীশবেতের 
কাঁজে মেয়েরাও বেশ কৃতি্ব দেখাইয়াছে। বয়ন-বিভাগে নান।প্রকার 
ভিঙ্গাইনের কাঞ্জ হয়। ভঙ্রখরের ' মেয়েরাও অনেকেই মণিপুর 
ভাতের (10870-1001) ) কাজ শিক্গ৷ করিয়াছেন । কিন্তু তাহাদের 
নিকট হুইতে কাজ পাওয়া যার বড়ট কম। 

গৃহশিল্প-মমিতিগুলিতে যাহার। কাজ করে, তাহাদের উপাদান অর্থ 
বাঁণ, বেত ইত্য।দি জোগাইয়! দিতে হয় শিল্পবিদ্যালয়ের তহবিল হইডে। 
জিনিয প্রন্থচ হইলে পর বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে উপাদানের মূল্য কাটিয়া! 
রাখিয়। বাকী সব প্রস্ততকারককেই দেওয়া হয়। বিক্রয়ের ভার কর্ধা- 
কর্তাগণই গ্রহণ করিয়! থাকেন। ইহাতে মাসিক ৮১০ টাজা পাইয়! 


খাকেন। & 
কুণ্া শিল্পবিদ্যালয়ে বর্তমানে কাপা'লী, নমংশুদ্র দাস, ভ্রলে'ক 
ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই কাঞ্জ করিতেছে। 


সমগ্র ব্রিপুরা-জেলার গ্রামের মধ্যে মাত্র এই শিল্প-বিদ্যালয়টি 
আট বছর যাবৎ কাঙ্গ করিয়া আসিতেছে। অবশ্থ ব্যবসায়ের 
হিসাবে আরে! কোনে!-কোনে! গ্রামে শিল্পকাধ্য আছে, কিন্তু নানা 
বিষয়ে শিক্ষ! দিবার বাবস্থা আর নাই। 

বিগত ১৩২৬ বাংলার আব্বিন সংখ্যা প্রবাদীর “দেপের কথা”তে 
বিস্তৃতন্তাবে কু! শিল্পবিদ্যালয়ের কি-কি জিনিধ প্রন্তত হয়, তাহা 
প্রীমতী হেমকতা দত্তের গন্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিশেষে বহার 
আশীর্ব্বা্‌ একেবারে বিফল হয় নাই, সেই পুঞ্যপাদ ধযি রবীক্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের আঁশীর্ব্বাদ-পতরখান! নিয়ে দিয়া শিল্পবিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত 
ইতিছাস সমাপ্ত কর! হইল । 


গু 


শান্তিনিকেতন 

কল্যাদীয়েহু 

গ্রামে শিল্প-শিক্ষ! প্রবর্তনের জন্ত তোষর! যে চেষ্ট! করিতেছ, 
আমি একাস্তমনে তাহার সফলত! কামনা করি। এ-পর্যাস্ত দেশের 
অন্ত জামাদের সমস্ত চেষ্টা সহরেই বন্ধ ছিল। এখন এই চেষ্টার শ্রোত 
পল্লীতে গিরা প্রবেশ করিতেছে । ইছাতেই জামরা বধার্থ গুঞফল লাত 
করিষার আশ! করিতে পায়ি। দেশের যে-দকল যুবক নিংখবার্য 
উদ্যমেব সছিত এই কল্যাধ-সাধনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার! 
ধন্ত- ভাহার! নমত্ত দেশের আশীর্ব্বাদের পাত্র। সমন্ত বাঁধা-বিপন্ধিতে 


৮৭২ 





ছাদের নিষ্ঠা। অবিচলিত থাকে, ঈশ্বর তাহাদিগকে এমন শক্তি দিন। 
ইতি ১*ই পৌর ১৩২৬ বাং 
শুভাকাঞ্সী__ & রবীআনাধ ঠাকুর । 





বঙ্গ মহিলার বীরত্ব 
গ্বত ২২শে মার্চ. ১৯২৫, তারিখে চাকা জেলার নগর থানার 
অন্তর্গত রামনগর গ্রামের কৈলাসচন্ত্র সাহা! ষগ্ুলের বাড়ীতে এক ভীবগ 


ডাকাতি হয়। এ ডাকাতির বিবরণ প্রবাদীতে প্রকাশিত হ্ইয়া- 


ছিল। এ ডাকাতিতে বীর রমণী হেমল! গোপিনী ও তাহার ৩ ভাই 
ডাকাতগ্দিগকে আক্রমণ করিয়! অনীম স।হসের সহিত ডাকাতদের সঙ্গে 
বদ্ধ করে এবং ফলে ২জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে । অন্যান্য জাদামী- 
গ্ণও ধৃত হই! ইতঃপূর্বেই দণ্ডিত হইয়াছে। হেমল! গোপিনী ও 
তাহার ও ভাই সশগ্র ডাকাতদের নঙ্গে লড়াই করিয়া যে বীরত্ব 
দেখাউয়াছে তাহার পুরস্কারদ্বর়প গবর্ণ মেন্ট, হেমলাকে ১৫ টাক! 
গু তাঁহার ৩ ভাইকে ১৫৯২ টাক! পুরস্কার দিয়াছেন। 


সপ্তদশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্মিলন-- 
বগীয় সাহিত্য-মন্মিলনের মপ্তদশ অধিবেশন এবার ইন্টারের ছুটিতে 
বীরভূমের দিউড়ী লছরে হইবে । 


প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সন্মিলন-_ 

গশ্চিমাঞফলের সাহিত্যপ্রেমী বাঙ্গানীদিগের উদ্যমে চারি বসর 
হইল যে, নাহিতা সম্মেলন গ্রতিটিত হইয়াছে ও যাহ! বর্তমানে প্রবাদী 
বক্স সাহিত্য সম্মেগ্ন নামে পরিচিত তাহার ৪র্থ অধিবেশন আগামী 
ঈস্টারের অবকাশে কানপুরে হইবে স্থির হইয়াছে । 

এই সাম্মগনের মুখা উদ্দেগ্ত চারিটি-_ 

১। লী বাঙ্গালীদিগরের নধ্যে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার 
গ সাহিত্যের মধ্য দিয়! বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা! কর।। 

২। গরস্পরের সঙ্গে গাব-বিনিময়ের বার! বিচ্ছিন্ন গ্রব!ণী বাক্কালী- 
দিগের মধ্যে ্ীতির যোগ-নুজ রচন! করা! । 

৩। বাঙ্গপার ভাব-ধারার সহিত প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাবের অন্ু্ত!- 
রক্ষণ। 

৪। পরম্পরের অভাব অন্তিযোগের আলোচনা ধার বাঙ্গালীর প্রবাদ- 
জীবনের সমদযাগুলির সমাধান । 

বল! বাহুলা, যেগকণ প্রবাণী বাঙ্গালীর সমযেত চেষ্টা ও আন্তরিক 
সহানুভূতির উপরই এই সপ্মেগনের সাঞল্য নির্ভর করিতেছে। সমিতির 
সহকারী কাধ্যাধাক্ষ লিখিভেছেন £-- 

হাঁহার! নিজে আমিতে অক্ষম তীছার! পরিচিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক 
গ্বণের নাম ধাষ পাঠাইয়! অত্যর্থনা সমিতিকে সাহাধ্য করিতে গারেন। 
এই উপ্লক্ষে আমর! প্রবাদী সাছিত্যিকগণের নিকট বিশেষভাবে 
সাহাধ্য প্রার্থনা করিতেছি । জাশ! করি তাহারা সম্মেলনে পাঠের অন্ত 
সাহিত্য, মৌলিক এতিহাসিক প্রবন্ধ ; দর্শন প্রত্থতন্ব প্রবাসী বাঙ্গালীর 
মান! প্রদেশের তথ্য এ প্রদেশের লোফাচার সমান-তন্ব গাধা, কবিত! 
প্রভৃতি মৌলিক গবেবপাঁপুর্ণ প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়! অ্যর্থন। মমিতেকে 
অনুপৃহীত করিবেন। 


বাংলায় নারী-নিরধ্যাতন-- 


মুসলমান কর্তৃক হিন্দুরষণী হরণ 
আতাই নদীর ধারে কোনে! এক গ্রামে কয়েক ঘর ত্রাঙ্মণ জবিদার 
ঘলজাতি, ্বতরেণী ও জান্বীর-কুটুদ্ব লইয়া! বাম করিতেছেন । গ্রামটি 


প্রবাসী-_ চৈত্র, ১৩৬২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
ছোট-খাট নহে, নান! জেণীর হিন্ুও তথার জাছে। এই অবস্থার চোখের 
দাম্নে, গ্রামের বুকের উপর হইতে একজন মুদলমান যুবক একজন ত্রাক্মণ 
কন্যাকে অবাধে হরণ করিয়। লইয়া এক মাইল ব্যবধানে তাঁহার বাড়ীতে 
আানিয়! রাধিয়াছে ॥ জমিদারগণ বা জন্য হিন্দু অধিবাসীয়। দোখয়াও 
দেখিতেছেন না, গুনিয়াও গুনিতেছেন ন|| ব্রান্মণদেয়ও জার কোনে। 
শক্তি নাই । তাহার! বিষহীন চোড়াদাপ। এইরপ বৃত্তের হে 
কলম! গড়াইয়! তাহাকে মুসলমান করিয়। বিবাছ বা নিক! করিবে 
তাহাতে আর আশ্চর্য কি? ব্রাহ্মণ জমিদার ও হিন্দু প্রতিবেশী থাকিতে 
বরাহ্মণ-কন্ত! আজ মুসলমানী চইতে চাঁলল। আজ বদি ইহার কোনে! 
প্রতিকার ন৷! হয় তবে আবার কাল জার একটিকে বাইয়! 
যাইয়। মুললমানধন্থে দীক্ষিত করিবে । এইরগ করিয়! ব্রাঙ্মণ-কন্ধার! 
মুসলমান হইবে আর ত্রাঙগণগণও চক্ষু সুত্রিত করিয়া তগন্তার ভাগে 
আত্মত্যাগ দেখাইবেন। 





( হিন্দুরজ্িক।) 
সহযোগী বরিশ।ল হিতৈষীতেও এইয়প অত্যাচারের কয়েকটি বরণ 
কাহিনী বাহির হইয়াছে । নহযোগী। লিখিতেছেন, 
£আমরা আশ! করি এই কীছছুনী ন! গাহিয! একাল হিন্দু যুধক 
এখনই এদম্ত গ্রামে পাহার! দিতে আরম করুক-_এবং ছুর্বত্ত যেই 
হউক ব| যত বড়ই হউক তাহাকে বুঝাই! দিক্‌ যে এই সমস্ত ভগ! 
শামনের অন্ত হিন্ুগগণ আত্ম-বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছে ।” 


লাঞ্ছিত বাঙ্গনীতিক সম্মেলন-- 


হবিগঞ্জ রাষ্ীয় সম্মিলন মণ্ডপে ১৩ই ফেব্রুয়ারী সর! উপত্যকার 
লাঞ্ছিত রাজনীতিকদের একটি সম্মেলন হয়। করাচীর স্থপ্রসিদ্ধ কা 
মৌলান। হোদেন আহঙ্ষদ সভাপতি হুইরাছিলেন। প্রায় শতাধিক 
তৃতপূর্ব রাজনৈতিক বন্দী (951190019 ) উপস্থিত ছিলেন। 
বাঙ্গালায় শিক্ষ/-- 

১৯২৩২৪ সনের বাঙ্গাল! দেশে শিক্ষার অবস্থ-সঘক্ষে সর্কারী 
রিপে, প্রকাশিত হইয়াছে । এই রিপোর্টে, দেখ! বায় যে, ১৯২৪ 
মনের ৩১শে মার্চ, তারিখে ঘে বৎদর শেষ হইয়াছে উহাতে বাঙ্গাল! দেশে 
গতর্শ মেন্টের অনুমোদিত এবং অনদুযোগিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট 
৫৬১*১টি ছিল। উবার যধো ৪২৭৭১টি বালকদিশের এবং ১৩২৪০টি 
বালিকাদের বিদালয় ছিল। এইসনত্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-সখ্যাও জালোচয 
বর্ধে বৃদ্ধি গাইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে মোট ২,৫৭,৬২ ছা বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন করিয়াছিল; এই সংখ্যা পূর্ব বংনর অপেক্ষা ১৬১৩৩ 
বেনী। মেট ছাত্রনংখ্যার মধ্যে ১৬৯২৬৮৮ জন বালক ও ৩৬৪৩৭৪ 


জন বালিকা ছিল। ছাত্র ওছাত্রী উভয়েরই সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

অনুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমুহের ৫৯টি আর্ট ও শিল্প কলেজ, 
৯৫৫টি উচ্চইংরেজী বিদ্ভালর,। ১৬৬৪টি মধ্য ইংরেজী বিস্তালয়, 
৪৯৪২৫টি প্রাথমিক বিভ্ভালয় ও ৫৬৪টি বিশেষ-ধরণের ধিস্তালয় ছিল। 
এইসমন্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৭৩টি গবর্ণমেন্ট, ৩৪৬৫টি জিল! ও 
মিউনিসিপ্যাল বোর্ড. পরিচালন করে। ৪২৮.টিতে সর্কারী সাহাঘা 
আছে। 

আলোচাবর্ধে শিক্ষা-বিভাগে যোট ৬৪৪৪৮৩৭ টাক! বার 
হইয়াছে। পূর্ব বৎসরের বারের পরিমাণ ৩৩১৪২২৯৬২। উহার মহো 
বাঙ্গালা সহ্ুক!র ১৩০*৯৪৮৬২ টাক দিযবাছেন। জিলা ও যিউনিমিপ্যাল 
বোর্ড গুলি হখাক্রমে ১৪৮৯২৩৪২ টাক! ও ৬৩১৩৫৪২ টাকা! দিয়াছেন 


ষ্ঠ সংখ্যা ] 


এবং বাকী ১৪৯১৬৩৬৪২ টাক1ও ৫৬০২৮৬৯২ টাকা ছাত্র-বেতন ও 
অন্যান্ত উপায়ে পাও শিকপছে। ৪ 

আলোচাবরধে বিদ্যা সঃদমূহে হিন্ু ও মুদলম।ন ছাত্র ও ছাত্রীদের 
সংখা! দেওয়া! হইল- ছিন্ুু ছা ১৫৬৬৪, মুপলমান ছাত্র ৭৯১৪৫৯ ; 
হিন্দু ছ'আ ১৩১৩৩৮, মুদলমান ছাত্রী ১৬৯৬৫০। উহাতে দেখ। যায় যে, 
মুদলমানদের মধো স্ত্ী-শিক্ষ! হিন্ুদের অপেক্ষ। দ্রুত গতিতে অগ্রদর 
হইতেছে । 

এই বিবরণে প্রকাশ যে ১৯২৩ সনের শেষ ভাগে বাঙ্গাল। দেশে 

মেট ১'০টি জাতীয় বি্াালয় ছিল। উহার ছাত্রসংখ্যা ছিল 


৯১৮১৪ পূর্ব বৎনরের বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১৭৫ ও 
২২৭৯১। - 


বিধব1 বিবাহ- 


মেদিনীপুর বিধব| বিবাহ-মমিতির উদে]গে গভ ২৩ শে মাধ চগ্র- 
কোণ। থানার শ্রীরামপুর গ্রাম নিবাদী এনাগুক্োয ঘেধ, গড়বেত! 
খানার গোকুরগঞ্জ নিবানী ৬রমানাথ পাত্রের ছাদশব্যার। বিধব। কন্তার 
গাণিগ্রহণ করিয়ছেন। বালিকাটি ১৫* বৎসর বয়মে বিবাহিত] 
হইর। ৬ বংসর বসে বিধন। হুইয়াছিগা। 

উক্ত সমিতির চেষ্টায় এগব| থানার কুল্টিকরী মৌঙ্গার এ সঙ্গ 
নারায়ণ বেরার সহিত প্রদতী ক্ষীগোদামণি ও উক্ত থানার বারিদ। প্র।ম- 
নিবাসী প্রীপত্মলোচন বের।র সহিত ই্মতী গয়ানণি নানী বাল-বিধবার 
বিবাহ হুইগ্লাছে। 

নারার়ণগড় থানার বাগনুম পরগণার বেলদ। গ্রাম নিবাসী প্ীবাইন 
চরণ বারিক স্বঙ্গাতী়। গ্মতী বিদযনন্দরী নানী বালবিধবার পাপি- 
গ্রহণ করিয়ছেন। 

সখিতির চেষ্টা সর্ব ৫*টি বিধব| বিবাহ সম্পন্ন হইল। 
বাংলার নকল জেলার বিধব|-বিব।হ-সহরক-সমিতির শাখ। স্থাপন 
হওয়। একান্ত আবন্ঠক | 
৬মুরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান-- 

রি অথচ মেধাবী ছাত্রদের দাহায্যার্থ সর হরেজ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ৫*,**২ টাক। রিপণ কলেজকে দিয়! গিয়াছেন। প্র টাক! 
হইতে কলেছের অ।গমী বর্ধ হইতে বর্তম।নে যে বৃতিও বরাদ্দ আছে, 
তাহ। অনেক বাড়ান হুইবে। 
বাংল! সবুকারের আয়-বায়__ 

আগামী ১৯২৬-২৭ সনের জন্য গবর্ণমেন্টের আয় বরাদ কর! 
ইইয়াছে, মোট ১*৭৬৭৮*৯০৬ টাকা । গত বৎসর বাংল! গবর্ণ মেন্টের 
যে আয় হইয়াঞিল তদপেক্ষ।! এ বৎসর প্রা'র ১৭ লক্ষ টাক! অধিক 
আর হইয়াছে। এই বৎসর গবর্ণমেন্টের ব্যয় ধরা হইয়াছে মোট 
১*৯৭২৯০০০২ টাক।। গত বৎদর ইছা। অপেক্ষা ৫২ লক্ষ টাক! 
কম ব্যয় হইয়াছিল। 

সাধারণ শাদন বিভ্তাগে বর্তমান বৎমরের ব্যয়ের অপেক্ষ! আগামী 
বৎদরে ছুই লক্ষ টাক! বেশী বায় হইবে; পুলিশ বিভাগে ৪ লক্ষ 
টাক! বেনী বার হুইবে। 

চিকিৎসা বিভাগে বর্তমান বংসরে যে টাক! বায় হইতেছে 
আগামী বংদরে তাদপেক্ষ! আড়াই লক্ষ টাকা! অধিক ব্যয় কর! হুইবে 
বলিয়া! বরাদ কর! হইয়াছে। 

সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগে বর্তমান বংসরে যে খরচ হইতেছে তদপেক্ষ। 
১২৫০০০০৬ টাকা! অধিক আগাদী বৎনরে বায় হইবে বলির! বরাদ্দ 


১১০--১৭ 


দেশ বিদেশের কথা-_বাংল। 


৮৭৩ 


কর! হইয়াছে । এই বিভাগে মফংঃখলে জল সয্বগাছের জন্তু ২৮৪০০*২ 
টাক। বায় কর! হইবে বঙিয়। ধর! হইছে । 

আগামী বৎসরে শিক্ষার জন্ত বঙ্গীয় গবর্ণ মেণ্ট.মেটি ১৩৯৬০০*৭২ 
টাকা বায় করিষেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ)ালয় ভাঁহাদের সাধারণ 
কাঙগকর্থ নির্বাহের জন্থা যদি অতঃপর আর অতিএক্ত টাক।র দাবা 
উপস্থিত ন| করেন তাহ! হইলে ডাহাদিগকে প্রতি বৎমর ১৪৩৯০, 

, টাক! হিসাবে পাঁচ বংমর কাল অর্-স।হাষ্য দেওয়! হইবে। 

পল্লী-সেব-- 

দেশবন্ছু পললী-সংস্কার-মমিতি গুঁল-কলেঞ্জের ছাত্রের 
নিম্নলিণিত আবেদন জানাইয়াঞ্ছেন :-_ 

পরীক্ষার গর এই লম্ব। ছু'টাতে কি করিবেন? নিজের গ্রামে যান, 
গিয়ে মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে গ্রাদের জন্ত পল্প'-দংক্কাণ কাজ 
আরম্ভ ক'রে দিন। চার মাস ত ছুটি? এ চার মানে অন্থতঃ (১) 
৫টি পুকুর পরিধার ক'রে পাঁনীরজলের অভ দুর করুন। (২) ১টি 
নৈশ ও দিবা বিদ্যাপক় প্রতিষ্ঠ। করন। (৩) ১টি দাতবা চিকিখ- 
সালয় স্থাপন করুন। (৪) চরক1 ওখন্দর প্রচলন করুন। («) 
একটি ব্রঠীদল সংগঠন করুন। (৬) খন ঘন সভা! সমিতি এব: 
মেশ।-মেশি ক'রে সঙ্ববদ্ধভ।বে কাঞ্জ করবার প্রবৃত্তি এবং আক্মশক্তিঠে 
বিশ্বাস জন্ম ইতে চেষ্ট! করুন| (৭) ধর্শগে।ল! স্থাপন করুন। (৮) 
দেশী জিশিষের দোকান খুলে গ্রামে স্বদেশী প্রচলনের চেষ্টা করণ। 
গ্রামই জাতির মেরুদণ্ড_-গ্রমকে বাচানই জীতি:ক বাচান। নিজেদের 
গ্রাম নিঙ্গেদেইই গ'ড়ে তুলতে হবে বিদ্বেপীর ভরদায় থাকৃলে চলুবে ন|। 
জামর যথাসাধ্য সাহাবা করূতে প্রস্তুত আছি । 


আচাষ) জগণদীশচন্ত্র-- 


কেমৃত্রিঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাক্থকালীন বৈঠকে প্রধঠীতঃ “ভান- 
তাগরে ভারতের দান” বিষয়ে আলোচন। হইবে। এই উপণাক্ষ্ে 
আচার্য জগদীশচন্্র বন্গকে নিমন্ত্রণ কর! হইয়াছে । তাহার নৃতঠন 
আবিষ্কার সন্ধে তিনি কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তত! প্রদ্থান করিবেন। 
তিনি আগামী ২* মার্চ তারিখে বোদ্বাই হইতে ইংলগু. 'অভিমুখে 
রওনা হইবেন। শধার তিনি গাষ্-সঙ্ব এবং ইউরোপের বিড 
বিশ্বণিদ্যালয়ে বক্ততা কগিয়া আনিবেন। আগামী ১৯২৭ 
ুষ্টাব্বের জানুয়ারী মাসের প্রথণভাগে লাহোবে ভারতীয় বিজ্ঞান মহ্|- 
মার অধিবেশন হইবে। আচার্য; জগদীশচন্দ্র বন ইহার সভাপতি 
নির্ববাচিত হইয়াছেন। 
মৈমনসিংহের চাদ মিঞার দাঁন-- 

করটারার বড় তরফের জমিদার জনাব মৌগবী ওয়াজেদ আলী 
খানপণি ওরফে টাদ মিঞ| তাহার সমএ সম্পত্তি ওয়াকৃর্ক করিয়া- 
ছেন। এই উপলন্ষে গত ২১ এ ফেব্রুয়ারী করটায়ার একটি সতার 
অধিবেশন হয়; এ সভায় ওয়াকৃফের ৷ তঁদমূহ পঠিত হুইয়াছিল। 

ওয়াকৃক দলিলের মর্দন ১-- 

(ক) জমিগ্ারীর প্রায় সমস্ত অংশই ওয়াকৃফ হুইল। 

(খ) চাদ মিঞা সাহেব ম্বং প্রথম মোতওয়ালী থ!কিবেন, 
তৎপর মেতওয়াল্লী হইবেন তাহার একমাত্র পুত্র, ৬ৎপর গ্গোষ্ঠ পৌত্র, 
তৎপর ষ্ঠ প্রপৌত্র, তৎপর ভোষ্ঠ প্রপ্রপৌত্র এইকপ__-॥ 

(গ) সমস্ত ওয়াকৃফ সম্পত্তির নেট আয়ের চারি আন! পার 
বারিক ভরণ-পৌধণে ব্যগ্সিত হইবে; অপর চারি আন! ব্যয়িত 
হইবে নানা লোক-হিতকর কাছে_ বখ| করটায়াস্থিত হাই স্কুলে 


সমীপে 
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বারধিক ২৫৯২. মান্দায় ২৫**, কলেজে ৬***৬, দাতব্য চিকিৎ- 
মালয়ে ৩৫১০১, মসজিদে ১০**১, এতিম ও দরিস্র আলমীরগণে। জন্ত 
২৯৯৬, ঈদ, ফাতেহ।-দোয়াঙ-দহম প্রস্তুতি অন্ত ৫০৬, শিবপুর 
ইঞ্জিনিয়।রিং কলেজের দরিজ্র মুছলিম ছাত্রগণের বৃত্ভিতে ১০৯২. ইছ- 
লাম প্রচারে ৫**২ এবং অন্কান্ত সংকাঁজে অবশিষ্ট টাক! । নেট আয়ের 
অবশিষ্ট আট আনাদ্ব।র! প্রতি বংসর নুতন সম্পত্তি খরিদ কর! হইবে। 
এইরূপে খরিদ! মম্পত্তিও ওয়াকফ মধ্যে গণা হইবে এবং এরূপে 
মম্পত্তিঃ নেট আয়ের চারি আন! পারিবারিক তরণপোবণে এবং বার 
আন। শিক্ষা, দাতবা চিকিৎসালর, ইদলাম প্রচ।র ও ধর্ম পুস্তক মুস্ণে 
বায়িত হইবে। 
কুমিল্লা অভয়-আশ্রম__ 

বিগত ৯ই ফান্ুন কুমিল্ল। অভয় আশ্রমের তৃতীয় বারধধিক অধিবেশন 
হুইর়। গিয়াছে । এই উপলক্ষে কীনা রবীজনাথ ঠাকুর সভাপতিত্ব 
করেন। এ জগদীশচন্ত্র পালিত মহাশয়ের দৌজন্তে আমর! রবীন্রনাথের 
অভিভাষণের নিষ্নলিখিত সারাংশ প্রাপ্ত হইয়াছি। 





আগরতলা কুপ্তবাণী প্রানাদে রবীন্ত্রনাথ 


রবীন্দ্রনাধের অভিভধণ 


আমার বদদুগণ, আমার হ্যংপিখ্জের মধ সৃতুা-দুতের পদধ্যনি 
শোন! গিয়েছে । তই চিকিৎদকগণ আমাকে কশ্বের থেকে ছুটা 
দিয়েছেন। কিন্তু কর্দকে এড়িয়ে নয়, কর্ধাকে সমাধ! করেই তবে কর্ণ 
থেকে ছটা নিতে হবে-বিধাতার সেই হুকুম আমার কাছে এসেছে। 
এইজন্টে পুর্বধঙ্গে আদ উপস্থিত হয়েছি। যাঁধ।র সময় আমার শেষ 
কথাটি ব'লে যাব। 

দেশের মধ্যে অনেক দিন থেকে কর্ণ কর্বার যে-সংকল্পা জেগে 
উঠছে, তার সম্বন্ধে বলে যাবার এই উপযুক্ত ক্ষেত্র। কেদন! পূর্বব- 
বঙ্গের লোক নিষ্উবান, দৃঢ়সংকল্প, সরলচিত্ত--তার! বুদ্ধির অহস্কারে 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাখ, ২য় খণ্ড 


বিজ্ধগের দ্বার! বড় বড় কথাকে দুর করে দেয় না। সেইঙ্সকে পুর্ধব- 
বাংল! দেশের মধ্যে বড় ফাঁজের ক্ষেত্র। আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানে 
আমি কপ্টের একটি রূপ দেখতে পে়েহি__ মামার অ।শ| অস্কুরিত হয়েছে। 

ৰাশী সনদর ক'রে তৈরী হ'লে বাদক খুলি হয়-_সে বলে, এতে আমর 
গান ধ্বনিত হবে। দেখপুম, আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানের বাশী স্থর 
বাঙজাবার মত হয়েছে“যদি তোমাগ লময় থাকে, সুর বাঁজাও১-এই 
প্রেরণ। আমার মনে এসেছে। 

দেহের মধ প্র।ণণঞ্জি কতগুলি এঁফ্যকেজ স্থাপিত কারেছে-_সেই- 
গুলি মগ।ন, যেমন হনয়. যেখান থেকে দেহের সর্বত্র প্রণএস দফারেত 
হয়। এতে দেহের উৎকর্ষ। এই গুতিষ্ঠান সেই-রকম একটি মন্তর্কান। 
এইখান খেক পল্লীতে-পল্লীতে প্রাণরস সঞ্চারিত হবে। হৎপিও, মাথা 
গা পর্যান্ত সর্ধবত্র প্র।ণরস প্রব1হিত ক'রে দেয়_-তাই প্রাণের স্বরাজ দেহে। 
এমনি করে দেশে মন্বস্থান সব সৃষ্টি হ'লে তবেই এখানে প্র।ণের ম্বরাজ 
ইবে। এই কাঞ্গের এখেকে হুত্রপাত তয়েছে। এর গন্যে দেশ 
অনেক দিন পযন্ত 'আপেক্ষা! করেছিলেন। যদি মাফ.কগেন, একদিন 
আমি ঘোষণা! করেছিলেম, গল্লীর মধ্যে প্রাণের ট্রকাই কাদান 





মৈমনমিংছের কিশোরগঞ্জ রেলওরে ষ্রেখনে রবীন্দ্রনাথের 
প্রতীক্ষায় মমবেত জননগুগা 


কর্বে। বাহিরের যে-সপ্রষ্টান, সে-পড়িঃ নাড়ী নর়। কিন্তু কধির 
কথা লোকে কাবা-কধ। বলে উপছান করেছিল সেদিন, 
আপনার! অনেকে তা জানেন না। আমি জানি, কেননা আমার 
মংকল্প তখন বড় ছুংখের আঘাত পেয়েছিল। সেইজন্ডেই বদি 
দেখছে পাই আমার দেই সংকল্প কোধাও কোনে! জারগায় আকার 
পেয়েছে, নানন্দ গাই। 

লংগিও দৈহিক, হাদয় মানপিক পদার্থ। দেশের হাদ়কে বদি 
দেশের অধিবাসীর! ন! জানতে পায় ; তবে দেশের আ।ঝ্মবোধ হ1গবে না। 
একদিন ছিল- পল্লীতে পল্লীতে দেশের প্র।ণশক্তি স্বাল্‌তে জ্বাল্‌তে 
আপামর সাধারপকে এক করে তুলেছিল। সে হাদয়ের মন্বন্ধ 
একদিন বিচ্ছিন্ন হঃল। সে পুরাতন ত্রীতি, স্বেছ, সেবার পন্বদ্ধ 
পুনরায় অঙ্গ বিধাতার প্রাণ-দমীরণের মতে। সমীিত। 

এট্জ্ধে শ্রদ্ধ! নিবেদন কর্বার হন্কে আম এলেছি। অ|মার খেয়! 
নৌকে। তৈরি আছে, জামার যাবার সময় হ'ল। সমস্ত দেশের অন্তরের 
মধ্যে যে সংকল্প ছিল, ৩1 আজ এখানে আকার লাভ করেছে, এর 
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প্রযুক্ত দিনেভ্রনাথ ঠ।কুর, জী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ্রমতী প্রতিম! দেবী 
যুক্ত রধীন্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ প্রভৃতি 


বিনাশ নেই ; এই দেখে আমার য' আনন্দ, ভা" প্রকাশ কারে গেলুম। 

অমৃত লাভ করেছে তার1, যার! হাদদিমনীযমনসা! মতোর বির।ট্‌ 
মৃঠ্িকে দেখে আনন্দে আত্মনমর্পণ করেছে। আত্ম-সমর্পণের আনন্দ 
দেশকে ৰাচাবে, কোনে। আচার নয়। আমি এখানক!র আব্ম-মসর্পণ 
দেখে আন্ত ; ক্ষীণকণ্ঠে এইটুকু বল্বার জন্তে আমি এসেছি। 

সমগ্রতার র্ূপকে বাল্যফাল থেকে পু! ক'রে এসেছি, খণ্ডতাকে বড় 
মনে করিনি | মতের পরিপুর্ণতার আদর্শ আমার । বিষয়ী লোকের 
বুদ্ধি আংশিককে আঁকৃড়ায়। আংশিকের মধো যা” দি, তা? মৃত্যুকে দেওয়া 
তয়, সময়ের হধ্যে যা? দি, তা" অমৃত। আ্ীডওয়াল! ধর্শ মানুষকে ধড় 
রকম যুক্তি দেয়'ন|। চৈতস্তকে সর্বত্র প্রস(রিত ক'রে দেওয়াই মুক্তি, 
কর্পেও তাই।** 

মানুষের সর্বর্বোতোমুখী শক্তিকে আজ আহ্বান বরূতে হবে। 
তগস্থী জ্ঞানের, কণা কর্মের, তাঁবুক ভাবের তপস্যা করুছে। আমাদের 
দেশেও তপদা। বিস্তুত হোক, বহুধা ভোক, নান! তপন জাগ্রত হোক। 
ন্ধীর্ঘ সীমায় চৈতন্তকে বন্ধ কর্‌লে সিদ্ধি হবে ন1। মানব-ধর্থের মধ্য 
বৈচিত্র্য, বহধ। শত়ির স্থান জান্ধে। অস্বীকার ক্রুলে মমুষ্যত্বের মূলে 

করা হবে। সমগ্রতার, পরিপূর্ণতার উপানক আমি। 

আপনাদের কর্ণ যেন সমখ্রতাকে বাদ ন| দেয়। 


[ কুমির্ায় গৃহীত ছবি 


আশ্রমের ওয় বার্ধিক বিবরণী হইতে আমর! ন্মিলিশিত সংবাদ 
দিলাম। 

বর্তমান আশ্রমের সেবক-সংখ্যা ৫* জন। উহ! বাতীত জাশ্রমের 
বিভিন্নপ্রকার কর্থ্ের নিমিগ্ত প্রায় ২* জন বেতনভোগী কর্মবচারীও 
নিযুক্ত আছেন। উক্ত মেবক ও কর্ণ্টচারীর। আশ্রমের বিভিন্ন কেন্দ্রে 
থাকির়। জাশ্রমের কাদে আনুনিয়োগ করিছেছেন। 

নি্লিখিত স্থা-সমূছে এই বৎসর আশ্রমের শাখা-কেক্তর প্রতিটিত 
হইয়াছে । ত্রিপুরা-_কুমিল্ল। আশ্রম, কুমিল্লার খদার ভাগার, বরকীমতা, 
পাচপুকুরিয়! ও চৌদ্দগ্রাম । নোয়াখালী__ফেণী ও মুলসিরহাট। চট্টগ্রাম 
_মিঠাচর! । ফরিদপুর-ফরিদপুর। ঢাঁকাঁ_ঢাকা। --জলপাইগুড়ী 
- চেগড়াবীধ!। নদীয়--কুফ্নগয় | মুর্শিদাবাদ-_বহরষপুর | বাকুড়া-_ 
বীকুড়া!। কলিকাতা-_কলেজ্ট্রীট মাকেট ও রসারোড, ভবানীপুর । 


আশ্রমের চিকিৎস! বিভাগ (0116001) 
গত বদর ৬৯২৯ জন রোগী এই বিভাঙ্গে ২৬২৭৩ বার উপস্থিত 
হইয়াছিল। তন্মধ্যে হিন্দু পুরুষ ২১৭৫, হিন্ছু রমণী ৭২৫, মুসলমান পুরুষ 


২৭৪৩, মুমলমান র্লী ৭৮৬। 
উপস্থিত রোগীদিগের শতকরা! পরার ৭৫ জনকে বিনামুল্যে উষধ 


৮৭৬ 


বিতরণ কর! হ হয়। বাকী ং ২৫ জনের অর্থের বার ডিস্পেনসানীর ট্ধ 
বাবদ যাবতীর খরচ নির্ধ্বাছিত হয়। গত বৎসর এইভাবে 8৪৪৬/* 


সংগৃহীত হইয়াছিল! আশ্রমের চিকিৎসা-বিচক্ষণতা দেখিয়! ক্রমশঃ 
উভ। অধিকতর জনপ্রিয় হইয়! উঠিতেছে। 
রঃ 
রাত .......... 
১,92৭ সি 

৪ 

রা 
হা) 
এ ৯৫২, 
ও এ 





রণাশ্লীনংখের ঢাকার আগমনে নদ'পাণের দৃষ্থা 


হাসপাতাল 

আশ্রমের হাগপাতালের শিশ্মাণ-কাধ্য শেষ হইয়াছে। এই হাস- 
গ1তাগের জন্য প্রতিষাসে প্রায় ৩৫*. টাক! খরচ হহবে। তন্মধ্যে 
স্কানীয় 'অতয়-আশ্রমসেবা-সমিতি সহরে মুষ্টিিক্ষ। দ্বার প্রতিমাদে 
১০৭, টাকা সংগ্রহ করিতেছে । অপেক্ষাকৃত ধনী রোগীদিগ্লের নিকট 
হইহেও মাদিক কিছু কিছু টাকা আদার হইবে । বাকী প্রার ২.০, 
টাক! কোধ! হইতে আসিবে তাহা ভগবান জানেন। এই জিলায় বহ 
ধনী লোক জাছেন ধান্কার! পুজাপার্ধ্ণে হাজার হাজার টাকা খরচ 
করিয়া থাকেন । প্রায় ২৫**. টাকা দন করিলে উ্ত টাকার হুদ 
হইতে একটি রোগীশযা| চিরতরে বিন। খরচে রাধা! যায়। আমর! আ। 
করি, সঙ্গদয় বাক্তিগণ এই মহৎ কাধে টাকা দান করিতে পশ্চাংপদ 
হইবেন না। ২৫**, টাক! যে বাক্তি দান করিবেন ভাছার মনোনীত 
নাসাগ্যায়ী একটি রে।গ-শয্যার নামকরণ হইবে। 

স্বানীর দুল কলে্সের যুবক এতং আশ্রমের কতিপয় দেবক লইয়! 
গহ ২৩ মদ হইল এই মেবা-সমিতি জারভ্ কর! হইয়াছে। এখন 
এই সমিতির সেবক সংখা! ৭* জন। এই সমিতির উদো্ত ১--১। 
আ।এম ঠ1সপাতালের জসমর্থ দরিদ্র রোগীদের সাহাযোর জন্য সরে সর্ব 
জেপীর জোকের নিকট হইতে রীতিমত মুগ্রি-ভিগ্ন। সংগ্রহ কর! । প্রতি 
রবিবার যুষ্টিততিক্ষ। সংগৃহীত হয়। বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে 8/ মণের 
অধিক চাউল সংগৃহীত হটতেছে। তাহাতে মাসিক ১**, টাকার 
অধিক আর হয়। 

»। সহরের দরিজ্রের জন্ক অবৈতনিক শিক্ষালয় ও পাঠাগার 
স্বাপন। 


খদ্দর বিভাগ 


১৯২৪ সনের ডিসেম্বর পর্ধান্ত আমরা এই বিশ্তাগের তত্বাবধানে 
২১,১৩০ টাকার খদ্দর উৎপাদন ও ২১৮২২//৫ টাকার খদর বিজ্রয় 
করিয়াছিলাম। গত বৎসর আমর! প্রায় ৯৯,৯০৯. টাকার খদার 
উৎপাদন ও ৭৪৬২০ টাকার খদ্দর বিক্রয় করিয়াছি। 


প্রবাসী _ চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
বরষা বৎদরে আমরা প্রায় হই লক্ষ টাকার খদ্দর উৎপন্ন করিতে 
চাই! গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বিাগে আমাদের নিজেদের 
মু্গধন ১১**২।৯ পাই ছিল। এতদ্বাতীত বাক্কে শতকয়! ৯২ টাকা! 
হার সঙ্গে ১১০৩১%, নিখিল ভারত চরক! সমিতির ১০,০৯২ বেঙ্গল 
খাদি বোর্ডের ১,০* দেন! জাছে। 





নারায়ণগঞ্জ জেতে রবীন্রনাথের প্রতীক্ষায় সমবেত জনত! 


আমরা আশ্রমের জমী বন্ধক দিয়া হাঞ্জারকর! বাংদরিক ১২ টাক! 
হৃদ নিখিল ভারত চরক। সমিতির নিকট হইতে ৩৫৯৯৯, টাক। কর্জ 
লইবার বশ্েনন্ত করিয়াছি । এই টক। জামািগকে ছুই বংসরের মধা 
পরিশোধ করিয়! দিতে হইবে। যেষন করিয়াই ছটক দুই বৎসরের 
মধ্যে এই টাকা অ!মাদিগ্নকে সংগ্রহ কঠিতে হইবে । আমরা আমাদের 
দয় বন্ধুবর্গ ও ' গুতানুধ্যায়ী দষ্ঠপোধকগণের অবগতির জন্ম উহ! 
নিবেদন করিলাষ। 

আমাদের আশমের তব্বাবধানে গত বৎসর পরার ১৮৬২৪, যুলে]র 
কার্পাদ ও তূল। খরিদ এবং ৬৪৫৪৮, মূলোর হৃত! উৎপন্ন হইয়াডিল। 
পরিমাণ নত! কাটিধার জন্ক প্রায় ১৭,৯৭০ কাটুনীর দরকার যাার! 
অবসর দমরে সৃত| ঝাটে। 

সুতা হইতে খদ্দার উৎপাদন করিবার অন্ত আগ্রমের তত্বাবধানে 
প্রা ১৫* ভাতী পরিবার, ছেলে, মেয়ে বুড়ো! সকলেই, নিযৃক্ত থাকে। 
প্রায় ৪৫ জন কর্মাও এ কাছে ব্যাপূত। ইহ! ব্যতীত তুলার চাবী 
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৬ষ্ঠ সখ্য ] 
কামার, ছুতার, গাড়োয়ান প্রভৃতি বছ ্রেণার কোক এই কারে অর্থ 
উপার্জন করিয়া থাকে। ৬ 
অতএব দ্বেখ। যাইতেছে খদরের কাঁজের অধিকাংশ টাঁকাই দেশের 
গরীব জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইতেছে। 


রগ্রন 

আশ্রমের উৎপন্ন খদ্দের জিনিষ প্রায় সমস্ত আশ্রধেই রং করা ও 
ছাপ দেওয়া হয়। রঙের বাজ বেশলাভুজনক। নান! প্রকারের ছাপ 
ও ১৮।২০ রকমের রং আশ্রমেই হইতেছে । সরঞ্জাম ও উপযুক্ত ঘরের 
অভাবে এই বিভাগের কাঁজ ইচ্ছামত অগ্রসর হইতেছে ন1। 

বয়ন 

আশ্রমের অপীনে একজন বয়ন-শিক্ষক নিযুক্ত আন্ধেন। তিনি 
আশ্রমের বিভিন্ন কেনে গিয়! সাধারণ ডাতিদিগকে নান! প্রকার রঞ্ীন 
লক্সাকর| ও বিচ্িন্ন প্রকারের জিনিষ তৈদার কর! নিয়মিতভাবে শিক্ষা 
দিয়! থাকেন। 





তুরগ বঙজগর।_ কবির চাকার নদীবক্ষের আবানস্থল 


খদর বিভাগে ৪৫ জন বন্দী আছেন: ই্চাদের তরণ-পোঁষন. 
বিভাগীয় খরচ এবং ব্যাঙ্কের হুদ প্রায় ৭*. টক! বাদে গত বৎসর 
৮০০1৯ পাই পরা লাভ হইয়াছে। 

বর্তমানে শিক্ষা-বিভাগের অধীনে নিয়্লিখিত বিদ্যাঞ়গুলি আছে। 
€১) আশ্রম বিদ্তালয়। (২) েখর [িষ্ঠালয়। (৩) আশ্রম-বাপিক- 
বিদ্যালয় । (৪) আশ্রম নৈশবিদ্যালয়। 

আভ্রম-বিস্যালয় বর্তঘানে ছাত্র-সংখ্া। ১১৮ জন। তগ্মধো মুসলমান 
ঠাতী, ধোগ!, নাপিত, বৈরাগী, নমংশৃর্র, হুত্রধর প্রভৃতি বেশী । প্রাঙ্গণ 
কাযন্ের সংখ্যা ৮৯ জন। 

যেখর-বিষ্যালয়ে মোট ছাত্র সংগা! ৪৫ জন। তন্মধ্যে মেখর ১৭ জন, 
বেস্তার ছেলে মেয়ে ৫ জন, মুসলম!ন ৬ জন এবং খবি ১৭ জন। 

নৈশ-বালিক।-বিদ্যঃয়ের কর্প্পরিধি দিন দিন বিশুতি লাভ 
করিতেছে। বর্তমানে ইহার ছাত্রী সংখ্যা! ৩'জন। তন্মধ্যে ১৬ জন 
নমংশৃদ্প বাকী ১৪ জন মুসলমান । 

এই বিদ্যার ছাত্র সখ্য ১ জন। দেশের শ্রমজীবীগণ এখনও 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা! বিশেষভাবে উপলব্ধি করে নাই । তাই দিবসব্যাপী 
পরিশ্রমের পর তাহার! লেখাপড়া গচ্ছন্দ করে ন|। জামানের প্রথম 
কর্তব্য তাহাদের মধ জানা নের প্রতি এই উদাসীন্ত দুর কর! । 


দেশ বিদেশের কথা-_বাংলা 


৮৭৭ 


গ্রন্থাগার ও প1ঠভবন 


শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত একটি গ্রশ্থাগার ও পাঠতবন আছে। ইহার 
সত্য সংখ্যা! ২*এর অধিক। 


বাংলা দেশে সঙ্গীত চচ্চ।-_ 


বাংলা দ্বেশে সঙ্গীত বিদ্যা! যে প্রসার লাভ করিভেছ তাহ! বোঝ! 
» যায় এই বিষয়ক নানা পর্রকার প্রকাশে । পত্রিকাগুলির মধ্যে “সঙ্গীত 
বিজ্ঞান প্রবেশিক।” নামক সচিন্র মাসিকখানি বিশেষ তাবে উল্লেখ 
যোগ্য। ভারতীয় গীতবাদ্ত বিষয়ক বহু গবেবপা-যুলক প্রবন্ধ ও 
উৎকৃষ্ট গানের স্বরলিপি এই পত্রিকাতে প্রতি মাসে ছাপা হয়। 
নানী শিল্প-গ্রদশনী__ 
হিরগ্রয়ী বিধব! শিল্পা শ্রম 
পরলোকগতা শ্রীমতী হিঃশ্নয়ী দেবীর উদ্মোগে বালীগণ্রে ৫৫নং 
গরিয়াহছাট! রোডে বিধব! শিল্পা্জম প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে অসহার। 
ও নিরাপ্রয়। বিধব! হিন্দু-রমপীগণ শিক্ষা লাত করেন। গত €ই 
ডিসেম্বর এই স্বানে নাগী শিল্প প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন হয়। প্রযুক্ত 
বাহদেব বন্দ্যোপাধা।য়ের সৌজজন্তে আমর! ইহার একটি বিবরণ প্রাপ্ত 
হুইয়া্ছি। উহা! হইতে আমর! কিছু কিছু সংবাদ দিলাম। 
প্রদর্শনীতে ত্রিপুরার রাজকুমারী গ্রমতী ইন্দুপ্রত| নান! কলমূলে 
প্রস্তুত যে কারশ্জিটি পাঠাইয়াছিলেন, ' তাহ। অনোরষ হইয়াছিল। 
এতদ্ডি্ন বিন্ুকের কাজ, মাছের আশের ফুল, শৃচিকার্ধা, মুত্তি-গঠন 
প্রভৃতি অতি হন্দর হুন্দর দেখিবার জিনিষ ছিল। জাপ্রমের সম্পাদিক। 





৮৭৮ 
প্রীতী কল্যাণী দেবী দেবীর নিকট শরারপনীর (বিভিন্ন বিভাগের যে পুরা 
তালিকাটি পাইয়াছি, সাধারণের জ্ঞাতার্থে ভাগই লিপিবদ্ধ 
করা হইল |” 





পি 
শে 
২০৮ 


2:8278559, 


হিরগনী বিধব| শিল্প।শ্রম 


১। কারুশিল্প. রাজকুমারী আইনূপ্রভ| (ভ্রিপুব।)। (বিশেষ 
্বর্গপদক ) এই পুরক্ষারটি ময়ুধঙ্ঞ্জের রাগ্রমাত| আমতা হুচাধদেবী 
প্রদত্ত। 

২। সুচিকাধ্য (সৌপীন )_্ন্মেহলত। দাস। ( রোৌপা-পদক )। 

৩। নু্চিকামা । সাদ। ) _জীগ্রফুয় কুমারী দাদী। (সনন্দ)। 

৪ | মুর্ভিগঠণ--হপ্রচাবতী মেন। (রৌপা-পদক )। 

€। চিত্রকলা ্রী্বনানী দেবী। (রৌপা-পদক )। 

৬) চিজ্রকল! (অন্কন )--মিস হুইনহে।। (সনন্দ )। 

৭ কুঙার শিল্প- ভীগ্জেত্র মোহিনী দাসী। (রৌপা-পদক) 

৮ বরন-কা্ধা - পীপ্রিয়বালা গোল্ডশ্লিধ.। (সদন্দ )। 

»। পাথরে খোদাই-ঞীন্্ণষুমীরী দেবী। ( দনম্দ)। 

১*। সেলাইয়ের ছবি-_প্রীনিরুপমা দেবী । (সনন্দ)। 

১১। কাপড়ের ফুল-_্রীগিরিজ্ঞাবাল! দেনী। (ননদ )। 

শিল্পা শ্রমের প্রথমে নিপ্রন্থ কোন বাঁদ-গৃহ ছিল ন|। কলিকাঠার 
তিন্ন ভিন্ন বসতবাটা ও ভাড়াটিয়। বাটাভে শিক্ার্াণীগণকে আশ্র 
দেওয়া! হইত । এই সময়ে পিক্ষরিত্রীর বেতন প্রভৃতি :বাবদ প্রায় এক 
ছাঙ্জার টাক! মাদে খরচ পড়িত। এই খরচের এক তৃতীয়াংশ বাংলা 
সরকার বহন করিতেন। বাকী টাঁক! আশ্রম নিজে সংগ্রহ করিয়! 
লইত। ১২৯৩ সালে "সী সমিতি” নামে একটি সমিতির প্রঠিষ্ঠান 
হইয়াছিল ; পরে ১৯১১ খৃঃ এই সহিতির তহবিল শিল্প আশ্রমে অর্পিত 
হয়, ও তখন হইতে ইহা! সঙ্গী-শিল্প-সমিতি না ধারণ করে। এই 
সমিতি স্থারাই মহল! শিল্পশ্রম পরিচালিত । 

১৯১৫ খুষ্টান্বে সমিতি বালীগগে একথও জমী ক্রয় করিয়া নিজন্ব 
একটি গুহ নিশ্ীপ করেন। উহার কিছুদিন পর হতে সমিতি সরুকারী 
সাহাযা তাগ করিতে বাধা হইলেন । তাহার কারণ এই যে, সরকারী ক্কুল 
মমুহের তদ্ধাবধায়িক। মহ্থাশয়! এমন ছুষটটি প্রস্তাব করেন, যাহা! পালন 
করিতে হইলে আপ্রমের প্রত সাধারণের সহানুভূতি নষ্ট হয়। প্রস্তাব 
সুইটি এই যে. এখানে ভর্তি হইবার সময় গতি ছাত্রীর নির্দিষ্ট গরি- 
মাণ শিক্ষা থাকা! চাই, এবং শিক্ষান্তে সকলকেই মনুষ্ধারী টরেনৌং স্কুলে 
যাইতে হইযে। সর্কারী সাহায্য বন্ধ হওয়ায় সমিতি ব্যয় সংক্ষেপ 


প্রবাসী-_চেত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
করিতে ধাধা হন। প্রথম কর [বত মমিতি ৬ শরীর জুল তরণ- 
পোষণের ভার লইভেন, কিস্তু বাধ্য হইয়! বর্তমানে ' তাহার সংখ্যা ১৫ 
গর্ত কমাইয়। আনিতে হইয়াছে । 

জাগ্রমটির শিক্ষা-বিাগ ছইভাগে বিশ্তক্ত -- 

১। অস্তঃপুর কলাভবন।- এখানে বিশ্বে করিয়। শিল্প- শিক্ষ।! ও 
চতুর্থমান পর্যান্ত সাধারণ বাঙ্গল! শিক্ষার ব্যবস্থ! আছে। 

২। পাঠাগার ।--এখানে যষ্ঠমান পর্য্স্ত বাজল। 'ও ইংরেজী 
শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। যাহারা উচ্চতর শিক্ষার উপযুক্ত, ব1 পাইতে 
ইচ্ছ,ক াহাদের কোন বালিক| বিদ্যালয়ে দৈনিক ছ্রাত্রীক্পে পাঠান 
হ্য়। 

পূর্বে এগানে লেশ প্রস্তুত, মৌজা, গেন্রি প্রস্ৃতি তৈয়ারী ও নান! 
প্রকার কারকাধ্য শিক্ষ। দেওয়! হইত। ব্ষানে সৃচিকার্যা, হুত1-কাট! 
এবং ভাত-বোন! বাদে আর সব স্থন্গিত রাখ! হইয়াছে। কারণ দেখ। 
শিয়াছে সথচাররূপে শিল্পকার্থা শিখিয়াও কেহ মাসিক ১৫১৬. টাকার 
ধেশী আর করিতে পারেন ন। অথচ সামান্তক লেখ! পড় শিখিয়াই 
ভাঙার! টেনিং পাপ করিয়! মাসিক ৩০. হইতে ৬, টাক' পর্যন্ত 
উপার্জন করিছে গারেন। 

এ গ্রদঙ্গে একটি কথার উল্লেখ কর! আবন্কক । আশ্রমটি 
বিধবাঙ্রম নামে সাধারণো পরিচিত। ইহার উদ্দেস্া হিন্দু 
বিধবাগণকে আশ্রম়দানপূর্র্বক তীষ্কার্দিগকে আস্মনির্ভরশীল হইবার 
উপযোগী শিক্ষ| প্রথান করা) সুগুরাং হিন্দু বিধবাগণের খকিবার মন 
সমস্ত বন্দে।বস্তই এখানে আছে এবং নিছের ধর্ম সংস্কার অনুজ রাখিয়া 
চলিণার কোনই বাঁধা নাই । একছন ্রদীণ| মহল! সমন্ত তন্ব।বধান্রে 
শর লইয়া এই আশ্রম বাটীতেই বাদ করেন। কয়েক বৎসর 
যাবত আ।শ্রদটির অবস্থ| অতিশক শোচনীয় হইয়। উঠিথাছে ও সেই হবধি 
আশ্রম অতিকষ্টে ঈবন ধারণ করিয়! এ।ডে । কেবল চাদ ব! দানের উপর 
কোন প্রতিষ্ঠঠন চিরকাল টিকিয়! থাকিতে পারে ন। একটা স্থায়ী 
আয়ের বন্দোবন্ত কর! উচিত। সমিতি সেই হেতু আশ্রন প্রান 
জমির উপর একটি বাটা নির্দু।ণের মানস করিয়াছেন। এই বাড়ীটির 
জায় হইতে আশ্রমের স্থায়ী আয়ের একটি দিত্তি ইইতে পারে। [কঙ্ত 
সেঙ্গন্ত অন্ততঃ ২৫,১**, ট|কার আবঙ্ক। সাধারণের সহানুভূতি 
ব্যতিরেকে এ উদ্দেস্তা কোন মতেই সিদ্ধ হইতে পারে না। ৬/হিরগ্য়ী 
দেবীর অশেষ ও অক্লান্ত চেষ্ট। ও যাত্বঃ ফলম্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে 
টিংকিয় থাকিতে পারে বাংলার সাধারণ দে ব্যবস্থা! করিবে :ইহ! 
ম।মাদের দৃঢ় বিশ্বাস। 


নারী-শিক্ষ।-সঙ্গিতি 


গত মদে নারী-শিক্ষা-সমিতির উদ্দোগে কলিক।তা ব্রাক্ম বালিক! 
বিদ্া।লংয় একটি নারী-শিকল্প-প্রদর্শনী খোল! হয়। প্রদর্শনী তিন দিন 
ধরিয়। গেল! ছিল এবং বছ সংখ্যক মহল! ইহাতে যোগদান করিয়া 
ছিলেন । প্রযুক্ত অবরা বন ও সমিতির অস্ঠাত বশ্মার অক্রান্ত চেষ্টার 
প্রদর্পনী মাফ? মণ্ডিত হইয়াছিল । 

প্রদর্শনী-কদিটি নিয়্লিখিতরাপ পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। এই 
পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে শেষছজিনে একটি সত! হয় । তাহাতে সন্ভোষের 
র[ণীদাহেব! স্তানেত্রীর ক'জ করেন। 

১। রীতা নির্পুলপ্রতা চালিছ। রেশমের বস্ত্র বনের জঙ্ভ, ২। 
্রমতী শ্রেহলত1 ভট্টাচার্যা, হৃতার বন্ছ বনের জন্ক, ৩। প্রীমতী 
দুপ্রচ। রার, হুপ্ম দুচী-শিল্লের জন্ত, ৪ | ই্রমতী চারুযাল। মোম, 
হুগ্ষম হুচী-শিল্পের জন্ত, ৫। ই্রীমতী ছিযণবাল! দাস (বোলপুর), হুর 
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দেশ বিদেশের কথা--বাংলা 


৮৭৯ 





আীযুক্। অবল! বন্ধ 


হচী শিল্পের জন্য, ৬ । হিন্দু মহিলা টে নিং গুল__দাদ। দেলাইয়ের জনা, 
»। হিন্দু মহিল! টেনিং কবুল, চাট্নীর জনা, ৮। শ্রীমতী চারুশীরা 
দেবী (বিদ্যাদাগর বাণীতবন) জেলির জম্য,৯। প্ীমতী হেমলত। দেন 
"রিফেলের খাবারের জন্য, ১৭ | প্রমতী অক্ষয়কুমারী দাসগুপ্ত। 
কাগজ দিয় নান! ছবির জন্য ১১। মতী প্রকুল্নকুমারী সেন চটের 
আসনের জন্য, ১২। ইইমতী সুরবাঁজ| দেবী কার্পেট বয়নের জন্য, ১৩। 
ঈমতী রাধারাশী রায় মাটির তৈয়ানী প্রীমা গৃহস্থালীর দৃষ্থের জন্য, ১৪। 
প্রীদতী স্বর্ণলত! বন্ধু, চর্কার ১৮* নম্বরের কৃত| কাটার জনা, ১৫। 
শমতী রেব। মিত্র বালিকা দিগ্গের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কার্যের জন্য। 


প্রার্শনীতে ছেট ছোট বালিকাদের সুন্দর নুণার ুচী-শিল্পের জিনিষ 
প্রদর্শিত হইয়াছিল । তত্ব/তিরেকে আসল, চটের আদন ও ন।ন! প্রকার 
সুন্দর কাথ। সেলাই ছিল। ৬* বৎসর পুর্বেকার ছুইটি কাথ! বশোহর 
ও পাবনার মেয়েদের হাতে নিপুণত| প্রকাশ করিয়াছে। প্রদর্শনীর 
সাফলা দেখিয়। আশ! কর! যায় যে, বাংলা দেশের মেয়েদের হাতের 
নিপুণত। পূর্বের মতনই অক্ষুগ্ন রহিয়াছে এবং তাহাদের হাতের 
নিপুণত! শিক্ষা ছার! নিপুণতর হইয়। সর্বপ্রকার ভারতের গৌরব 
ঝাড়াহবে। 

শ্প্রভাত সান্ঠাল 


ঢাকা মুনিনিপালিটির অভিনন্দনের উত্তরে 
শ্রী রবীন্্নাথ ঠাকুর 


নর্থ কক হল, 
অপরাহ্‌ ৪1* খটিক|। 


আপনার! আমাকে যে সাদগ অভিবাদন করুলেন আমি 
তা'র যথাযোগ্য প্রত্যভিবাদন করতে পারি এমন শক্তির 
আমার অভাব ঘটেটে। আপনার! বোধ হয় শুনে খাকৃবেন 
আমি ছূর্বল ক্লানম্ত। সে কথা সহসা আপনারা সকলে হয়ত 
গ্রাহথ না করুতে পারেন। দেজন্ত আমিই দায়ী,কাএণ, আজ 
আমার এখানে উপস্থিতিই শারীরিক অপটুতার বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্য দিচ্চে। যখন আপনাদের নিমন্ত্রণ আমার কাছে 
পৌছল, হূ্ববল শরীর বললে, এ নিমন্ত্রণ রক্ষ1 কর্‌তে পার্ব 
না। কিন্তু মনেরও যে ছূর্বলতা আছে। তাই আপনা- 
দের ডাক এড়াবার সাধ্য রইল না। দেহ যখন বলে, না, 
মন তখন বলে, হা। ৷ শেষে মনেরই দ্িৎ হ'ল। ডাক্তারের 
উপদেশ ধুঁজ্বন ক'রেই এসেছি, এখন আর জন্নস্থ শরীরের 
দোহাই দিয়ে কি হবে? অতএব, আমাকে কিছু বলতেই 
হবে, কেবল আমার আবেদন এইটুকু যে আমার 
কাছে বেশি বল। দাবী কর্বেন না। 

ঢাক! সহরে বহুপূর্ব একবার এসেছিলাম, কিন্তু সে 
না-আসারই মধ্যে । এই আঙ্গ প্রথম এসেছি বলুলেই হয়, 
এই সুযোগে আপনাদের কাছে আমার পরিচয় স্পষ্ট করুতে 
হবে। কেমন ক'রে করি? সময় কোথায়? অথচ না 
কবুতে পারুলে আনন্দ কিসের? কতবগ্তলি প্রথাগত 
অহ্ঠানের ভিড়ের মধ্যে মুখের কথা কিছু ব'লে গেলে মনের 
ভিতরকার অতৃপ্তি থেকে যায়। তাই ভয়ছিল যে, হয়ত 
স্বর সময়ে ও শ্রাস্ত শরীরে তা ঘটে উঠবে না? হয়ত বা 
আপনাদের মধ্যে আমার আসন বাইরের আসন হ'য়ে 
থাক্‌বে। কিন্ত আজ আপনাদের অভিনন্দন শুনে বুঝলাম 


১। 





* বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারি ঢাক| নগরীতে কবির বে বক্তত! দেন, [তনি 


বরং তাহ! |লিখিয়! দিয়াছেন। দৈনিক কাগজে ডাহার বন্ধ তার যেসব 
প্রতিলিপি বাছির হইয়াছিল ভাহার জনেক স্থলের সহিত ইহার অমিল 
ষ্ট হইবে। স্" প্রবামীর মম্পাদক 


ষেআমাকে আপনাদের স্মরণ আছে। শুনে: আপনার! 
হাস্‌ভে পারেন, মনে কবুতে পারেন বিনয় কর্চি। কিন্ত 
তানয়। আমার বিশেষ একটা পরিচয় স্মরণ না রেখে 
আপনাদের উপায় নেই। বইবিস্তর লিখেছি, ছাপার 
কালীতে তা'র প্রমাণ র'য়ে গেল। আমি সাহিতা লিখে 
থাকি একথা গোপন নেই কিন্ত সে ছাড়াও আরে! কিছু 
পরিচয় বাকি ছিল। কাঙ্জের ক্ষেত্রেও নিঙ্জের ছিবিচার 
ও শক্তি অন্ুদারে দেশের সেবা কিছু করেছি। ভেবে- 
ছিলাম এই কথাটাই বুঝি আপনার! ভূলেছেন। ভোস্বার 
কারণ আছে। ষে উদ্দীপনার মশাল-আলোকে কর্ধ- 
আন্দোলনের সকল ভঙ্গীই সাধারণের মনের মধ্যে চিহ্নিত 
ক'রে দেয় একদিন বাঙ্লাছ্ধ সেই উদ্দীপনার বহিদীপ্ত 
কাল এসেছিল। ধারা অল্পবয়স্ক, এখনকার কালের ধারার 
সঙ্গে ধাদের জীবন দোলায়মান হ'য়ে চলেছে, তারা আমাদ 
সেদিনকার বৃত্তান্ত হয়ত কিছু জান্তেও পারেন । কিন্তু 
সে তাদের স্পষ্ট ক'রে মনে রাখবার কথ! নয়। তা'রপর 
অনেক দিনের অনেক কার্ধ্কৌলাহল অনেক কথাই চাপা 
দিয়েছে। তৎসত্বেও আজ এই অভিনন্দন থেকে দেখলাম 
একটি কথা আপনাদের মনে আছে। সেটি এই । সে আজ 
হয়ত ত্রিশ বসর হ'ল, সেদিন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে 
বারবার বলেছিলাম, ষে, নিজের শক্তিতে নিজের অভাব 
ছুর কর্বার ভার ষদি আমরা না নিলাম তা হ'লে দেশকে 
পাওয়াই হ'ল না। এই কারণে সেদিন যখন জলের জন্ত, 
অয্নের জন্ত, জান বিস্তারের জন্ত, অস্থাস্থ্য নিবারণের জন্ত, 
আমাদের লোকের! রাজন্বারে সম্মিলিতকণ্ঠে ভিক্ষ! 
করুবার উদ্দেশে সভায়-সভায় সংবাদপত্রে-পত্তরে কখনো! বা 
মিনতি, কখনো বা অভিমান, কখনো! বা ক্রোধের তাড়নায় 
রাজভাষ! আলোড়িত ক'রে তুল্ছিলেন, আমার তখনকার 
কালের রচন| যদি পড়ে দেখেন ভবে দেখবেন আমি সেই 
আবেদনের পুনঃপুনঃ পুনরাবর্ডনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ 
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প্রকাশ করেছি। তা'র কারণ কেবল এই অত্ন্ত 
বাহুল্য কথ| নয় যে, দেশের হিতসাধনের চেষ্টায় ?দশের 
অভাব ও দুঃখ দুর হ'তে পারে, তার আর-একটি 
গুরুতর কারণ এই যে, দেখের রাজ-শক্তির সঙ্গে 


যদি ব্যবহার করতে হয় তবে সেট! ভিক্ষুকের মতো , 


করুলে চলে না। আত্মশক্তিদ্বারা দেশকে যেপরি- 
মাণে আয়ত্ত করুতে গার্ন মেই-পরিমাণেই রাজশক্তির 
সঙ্গে সমকক্ষতাবে আমাদেব ব্যবহার চল্তে পারৃবে। 
একপক্ষে কেবল প্রার্থনা অন্তপক্ষে কেবল দাক্ষিণয, এর 
মাঝধানে যে ফাক সেট। অসীম। সে আমাদের আত্মা- 
বমাননার প্রকাণ্ড গহবর। তখনকার কালের রাষ্ট্রীয় 
উদ্যোগপ্ডলি ছুই অসমানের মিলনের সেতু শিশ্মাণ 
করুতে লেগেছিল । "মামি তখন বলেছিলাম, অসাম্যের 
মিলন অনম্মানেপ মিলন। তখনকার দেশহিতৈষীরা এই 
ব্যাপারে আমাকে কন্ধনাশ। ঝ'পে মনে-মনে বিরক্ত হয়ে 
ছিলেন। সংশয় ছিল, একথা হয়ত আপনার! ভূলে গিয়ে 
থাকৃবেন। ভোলেননি জেনে আমি ধন্ত হয়েছি। 

আমার পরিচয় বর্ণনা ক'রে আপনারা আরো1-একটি 
কথার আভাস দিয়েছেন, সেও আমার পক্ষে আনন্দের 
বিষন়। আমি বলেছিলাম ভিগ্ষ/ নেবো না, নিজের 
শক্তিকে উদ্বোধিত করা দ্বারাই নিজের দেশকে অধিকার 
করুব, এরই সঙ্গে আরো-একটি কথ। আপনিই এসে পড়ে, 
সেহচ্চে এই যে শুধু যে নেবো না তা নয়, দেবো। 
যে দিকে নিজের দারিত্রয আছে, অজ্ঞান আছে, 
অস্বাস্থা আছে, সেদিকে অভাবপুবণের জন্ত নিঙ্গের 
শক্তি সচেষ্ট হয়ে থাকৃবে, কিন্তু যেদিকে আমাদের 
পূর্ণতা সেদিকে দেবার দায়িতই আমাদের। 
আমরা যে বর্ধর .নই তা'র প্রমাণ দিতে হলেই 
এশ্বর্যের পরিচয় দিতে হবে। সে পরিচয় ত দানের 
দ্বারা। আমাদের পূর্বধপুরুষেরা মানুষকে এমন-কিছু 
দিয়ে গেছেন যা চিরকালের দান; অহঙ্কার করুবার 
বেলায় সে-কথা আমরা বলি, ব্যবহার করুবার বেলায় সে- 
কথ! আমরা ভূলি, তা'তেই ত আমাদের পিতামহদের 
গৌরবকে সান ক'রে দিয়ে থাকি। তারা বলেছিলেন 
আয়ন্ত সর্বতঃ ত্বাহা--সব জায়গা থেকে সবাই আমাদের 

১১১৬৮ 


ঢাকা ম্যুনিসিপালিটির অভিনন্দনের উত্তর 


৮৮১ 


কাছে আহুক। এতবড় নিমন্ত্রণ কোনে দরিত্র করতে 
পারে না। তাদের সেই নিমন্ত্রণ ত কেধল তাঞ্দর কালের 
নয়, সে চিরকালের,__ত্বা'কেই কি আজ ,আমরা ব্যর্থ 
বরৃতে বস্ব? আজকি দ্বার বন্ধ ক'রে এই কথাই বল্‌তে 
হবে যে, আমদের যা আছে তা”তে আমাদের নিজেএই 
চলে না, বল্‌্তে হবে পিতামহদের আমগ্্রণ কালের 
সীমা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, আব্ব আমাদের নিববচ্ছিন্ন 
ছুর্গতি ! যদি আমার দেশের অধিকাংশ লোকেই এমন 
কথ। বলে, তবুও আমার দেশের হয়েই সেই অধিধ্ণাংশ 
লোকেরই প্রতিবাদ করুব, ভারতবর্ষের পূর্ণ ভাগ্ডারের 
দ্বারে দাড়িয়ে বল্ব, আয়ন্ত সর্বতঃ শ্বাহ]। 

আজ পৃথিবীব্যাপী ছঃথের দিনে মানুষ বলচে, শান্তি 
চাই। একদিন ভারতবর্ষ আত্ম(র মধ্যে শাস্তির মন্ত্র 
শুনেছিল | একদা দেশে-বিদেশে সমুদ্রপর্বত ক্জ্যন ক'রে 
ভারতবর্ষ শাস্তিমন্ত্র প্রচার করেছিল । ভারতবর্ষ সো্দন 
দুরদেণে পণ্য বিক্রয় করুতে যায়নি, দেশজ করুতে যায়নি, 
অন্তরে যে সম্পদ সে আবিষ্ষার করেছিল সেই সম্পদ্‌ 
দান করুবার পরম অধিকার প্রকাশ করুতে সে গিয়েছিল । 
তা'র সেই সম্পদ্দ কখনো কি শিঃশেষ হ'য়ে ধেতে পারে ? 
বিশ্বযজ্জের আয়োজন ভারতবর্ষে আজ কিছুই কি বাকি 
নেই? অথচ মানুষের সংসারে দূরত্বের ব্যবধান প্রত্াহ 
সন্কীর্ণ হয়ে এসেছে,--আমরা ইচ্ছা করি জার না করি 
বিশ্বপৃথিবী আমাদের দ্বারে এসে উপস্থিত; আজকের 
দিনে তাস্রাই ধন্য সকল মানুষকে আতিথ্যে ডাকৃবার 
মতো! সাহস ও সম্বল যাদের আছে! তাদের নেই যার! 
বিষয়ী, যার! স্বার্থকেই একান্ত ক'রে দানে, ক্গাতীয় অহমি- 
কাম যারা উন্মত। কিন্তু এমন কথা যার! বলেছেন, 
আপনাকে সকলের মধ্যে ন| জান্লে সত্যকে জানা হ্র ন। 
তাঁদের আতিথ্যের অস্ত নেই, তাদের অভিখিশালার দ্বার 
কখনই রুদ্ধ হ'তে পারে না। তাই আমি অতিথিবৎসল 
ভারতবর্ষের নামে তাঁর হ'য়ে অতিথিশাল! প্রতিষ্ঠার ভার 
নিয়েছি । এই জন্তে আমি আপনাদের সকলের কাছেই 
দাবী করতে এসেছি । সকলের অল্নে সকলের সম্মিলিত 
আয়োজনে তবেই ত এই অতিথিশালা ভারতের হ'তে 
পারে? এ গৌরব যদি আমান এক্লার হয়, তবে তা'তে 


৮৮২ 


দেশের গৌরবের হানি। আমি কি এই কথা বল্বার 
আনন্দ থেকে বঞ্চিত হৰে! যে একদিন বাংলাদেশের 
লোকের মনে এই আকাঙ্ষ। জেগে উঠেছিল যে, সমস্ত 
পৃথিবীর মধ্যে তা+র মাতৃভূমি একঘরে হয়ে থাক্‌বে না? 

জিশ বংসর পূর্বের বারদ্বার বলেছিলাম, বধিরের 


কাছে, অসাড়ের কাছে, উ্দানীনের কাছে যে, নিজের ঘরে ' 


ফির্‌তে হবে সেবার দ্বার! কণ্মের স্বারা। ক্ষমতার অভাবে 
কুতকার্ধ; না হ'তে পেরে থাকি, কিন্তু আমার সাধনার 
ক্রটি হয়নি, _মামার কণ্ঠ ক্ষীণ বরে আমার বাণী যঙ্গি 
সকলের স্বায়ে পৌছে না থাকে তবে আমার স্বপ্নকে 
দোষ দেবেন না, দোষ দেবেন আমার অপটুতাকে | 
কিন্তু একদিন আমি যে বলেছিলাম সে-কথ তাপনারা 
স্মরণ করেছেন তা'তেই আমি ধন্ত। আজ আমি অন্য 
কথ! বল্‌্তে বসেছি,_-প্রাস্তরের প্রান্তে, নিভৃত আশ্রমের 
মাঝখানে দাড়িয়ে, মুখের কথায় নয়, কর্টের ভিতর দিয়ে। 
কিন্তু সে আমার নিজের কথা নয়, তা'র মধ্যে আমাদের 
খবিদের কথার প্রতিধ্বনি । সেই জন্তে কেউ-কেউ কখনো- 
কখনে! যখন আমাকে খাষি উপাধি দেন তখন আমার 
সক্ষোচের সীমা থাকে না। আমি খধিদের বাণী চম্বন 
করেছি কিন্তু আমি তমন্্তরষ্টা নই। যে উচ্চপদে যার 
অধিকার নেই তাকে সেই পদগৌরব দেওয়ার মতো অন্তায় 
আর হ'তে পারে না। আমিধাদেব অন্তরের সঙ্গে সম্মান 
করি তাদের সম্মানের অংশ নিজে হরণ করাকে অআধর্ধ 
বলেই জানি। কবি ব'লে আমাকে যে সম্মান করেন 
তা গ্রথণ করতে আমি কুষ্টিত হইনে। ভাষার সেবা 
করেছি, কর্তবাবোধে দেশের লোকের রুচিবিরুদ্ধ কথাও 
বলেছি, ভারতের শ্রেষ্ঠদান দেশে বিদেশে বহন করেছি। 
এই পথিকবৃত্তিতে দেহ ক্লান্ত ও ছুর্বল, তবু আমার পক্ষে 
যে ভার অপাধ্য তাও নিতে বিমুখ হইনি । আমার সেই 
প্রয়াসের পুরস্কারদ্বর্ূপ আপনাদের কাছ থেকে সহযোগিতা 
পাবার দাবী করি, আর কিছুই না। আপনাদের 


অভিবাদন নীরবে গ্রহণ করা অসৌন্ত বলেই এত কথা 


বললাম। এখন নমস্কার জানাই, যদি দয়া ক'রে আমাকে 
মনে রাখেন তবে আমার যেটুকু সত্য পরিচয় তাই মনে 
রাখবেন। অত্যুক্তির কোনে প্রয়োজন নেই। আমি 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩ চক 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


যতটুকু কাজ যথার্থভাবে করেছি সেটুক্র জন্তে যদি 


আপনাদের হৃদয় পাই তবে রুতজচিত্তে গ্রহণ 
কর্ুব। 
অপরাত ৫৫* ঘটফ। 


বহুকাল পূর্বে আর একবার এই ঢাক! নগরীতে 
এসেছিলাম সেদদিনকার রাষ্ট্রীর প্রাদেশিক সম্মিলনীর 
অধিবেশন-উপলক্ষো । রাস্্ীর আন্দোলন ব্যাপারে 
নিপুণভাবে যোগ দিতে পারি এমন অভ্যাস ও শক্তি 
আমার ছিল না,_-এই অনুষ্ঠানে আমার দ্বারাও যে 
কাজটুকু হতে পারে আমি কেবলমাত্র তা'র ভার নিয়ে 
এসেছিলাম। তখনকার রাষ্ত্রীদ সভাগুলিতে ইংরেজি 
ভাষাতেই ব্ৃত1 হ'ত। খারা বাংলাভাষার চট্চায় বিরত 
ছিলেন, ধারা এ-ভাষা সভাস্থলে ব্যবহার করুতে জান্তেন 
না, তাদেরই অনেকে রাষ্ট্রিক আন্দোলন-কার্ধে! প্রধানত 
লাভ করেছিলেন। তা'র ফল্প হয়েছিল এই যে, জন- 
সাধারণের মধ্ো রাষ্্রিক শিক্ষা-বিস্তারের যে একটিমাত্র 
উদ্ধোগ তখন ছিল, ইংরেজি ভাষার চাপে তা*র উদ্দেশ্যটি 
মারা গিয়েছিল । দেশের ঠিত কিসে হয়, তা"র বাধা কি, 
সে বাধা দূর হ'তে পারে কোন্‌ উপায়ে, দেশের লোককে 
সেই কথাটি ভাঙে! ক'রে ভাবিয়ে তোলাই দেশহিতের 
প্রথম ও প্রধান কাজ, কিন্তু এই ভাবনার চর্চা বন্ধ ছিল৷ 
ইংরেজি-জানা অল্পক্কয়েকজনের মধ্যেই । এই সঙ্কীর্ 
বেষ্টনীর মধো দেশসেবাব যে সাধনা বিদেশী ভাষার 
শখলে শৃঙ্ঘলিত হ'য়ে ছিল তা'কে- তা'র আপন ভাষার 
মধো মুক্তি দেবার জনই এখানে এসেছিলাম। আমার 
বিশ্বাদ আমার সেদিনকার সে চেষ্টা সকল হয়েছিল; তার 
পর থেকে প্রাদেশিক রাষ্্ীর সন্মিলনীতে ইংরেজি ভাষার 
প্রভু দুর হ'য়ে গেছে। মাতৃ গাধার প্রতি দেশসেবকদের 
উপেক্ষা! ঘুচিয়ে 'দবার জন্ত ঢাকায় তিনদিনকাণ 
যেচেষ্টা করেছিলাম সে-স্বতি আমার মনে আছে। 
তখনে! আমি রোগে পীড়িত ছিলাম, তাই সেদিন 
এখানকার পৌরসাধারণের সঙ্গে আমার মিলন 
হবার স্থযোগ হয়নি । কিনব আমার যেটা] কাজের 
ক্ষেত্র সেত চাক্ষুষ মিলনের ক্ষেত্র নয়। আমার সাধন- 


ষ্ঠ সংখ্য। ] 





পাপী 


উপলক্ষে 'আমি দূরে নিভৃতে থেকেও ভাষার ধার! বেন 
সকলের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারি। সেই ভাষার যোগে 
মিলনই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে খাটি। সেপদন সেই 
ভাষার নাম নিয়ে তা'রই জদ্বপতাক! বহন ক'রে এখানে 
অল্নকাল প্রচ্ছন্বপ্রায় থেকেই চ'লে গিয়েছিলাম। আজ, 
আমার সৌভাগ্য এই ধে কেবলমাত্র বাক্যরচনার যোগে 
আপনাদের হৃদয়ের মধ্যে আমার অবশ্য আসন পাত। 
হয়নি, আঙ্জ প্রতাক্ষভাবে আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ 
করতে পার্ব। বিশেষ-কিছু কাজ করে যেতে পার্ব 
এমন শক্তি নেই, আশ! নেই । কেবল, পৃধিবী থেকে বিদায় 
নেবার পুর্বে ব্জদেশের দিকে দিকে চৈতন্তকে পরিব্যাপ্ত 
করব, আপনাদের সঙ্গে প্রীতিসশ্মিলন-উপপক্ষে বঙ্গদেশের 
বিচিন্তপীঠস্থানে অধিষ্ঠিতা বঙ্গলক্ীর কাছে প্রীতি-অর্ঘ্য 
শিবেদন ক'রে দিয়ে যাবো, এইবার এইটুকুমাত্র আমার 
আশা। আজ জীবনপথধাত্রার শেষ প্রান্তে পৌচেছি। 
মাতৃভূমির সকল তীর্থ হ'তেই বজ জননীর শেষ চরণধূলি 


ঢাকা ম্ুনিদিপালিটির অভিনন্দনের উত্তরে 


শশাশালাশীশীপ্পোপেপেপাসীপীপািী পাশ ০ 


৮৮৩ 


শপে শিশাগাশীশাশী শিশির শিপ সিসসপসপস 


নিয়ে যাবো সেই প্রত্যাশায় এখানে আমার আসা। 
আপনারা আমার প্রতি অন্থকূল হোন্‌। সমস্ত জীবনে 
দেশের কাছে আমার যা উৎসর্গ করেছি,সেই নৈবেদা 
থেকে নির্মাল/ নিয়ে গ্রদর্নষনে যদ্দি বল্তে পারেন, “এ 
রইল, এ রাখলুম, আম্মদের ভাষার মধ্যে, সাহিত্যের 
মধো, আমাদের কর্সন্কল্পের মধো”-_তা হলেই আমার 
চরিভার্থতা। মনে রাখবেন, আপনাদের কবি একদিন 
এই স্থম্্র হূরধ্যাস্তকালে এই সুন্দর নদীতীরে আপনাদের 
সকলের মধ্য হ্বদয় প্রসারিত করেছিল। এই মনোহর 
সন্ধ্যার আলোকে আলিঙ্গিত কবির চিত্রকেই স্বতিপটে 
বেখে দেবেন। কেননা, এই মর্ত্য কবিরও অস্তের দিন 
কাছে এসেছে, পশ্চিম হুর্ধ্য এ যে তার জোতীরশ্ির 
অঙ্গুলি সন্কেতে ভামাকে অত্তাচলের পথ নির্দেশ করুচে। 
তাই আঙ্গ প্র সন্ধ্যান্য্যেষ শেষ বাণীর দ্বারাই আমাগ 
বিদায় অভিবাদনকে পূর্ণ ক'রে আপনাদের কাছে রেখে 
দিয়ে গেলাম। 





জম-সংশোধলন- "০৯ পৃষ্ট। ২র কলমের ২২শের লাইনে 'আজরসবাসিক' স্থলে 'আশ্রমবাগিক' পড়িতে হইবে। 
৭৫২ পৃষ্ঠ! ১ম কলমে নীচে হইতে ২য় লাইনে 'স্যামরণি' স্থলে “হুমরশ্শি' পড়িতে হইবে। 
৮২৯ পৃষ্ঠ! ১ম কলমে ২৪শের লাইনে '৫০**-৪**০ হষ্টাবের, স্থলে “৫০*০-৪**০ পুঃ খুষ্টাবের পড়িতে হইবে । 
৮৩৭ পৃষ্টা 'রাষট্র্গতে বর্তমান ভাবের হারা, প্রবন্ধের লেখক-_ শ্রী প্রসন্ন সেন গুপ্তের নাম তরমক্রমে ছাপা হয় নাই। 
৮৪৯ পৃষ্ঠার ২ কলমের ১ম লাইনে 'ধরিযাছিল' হলে 'ধরিয়! ছিল? পড়িতে হইবে। 





প্রবাসীর বয়স 


ঈশ্বরের কৃপায় প্রবাসীর পঁচিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইল। 

বাহার! এই পচিশ বৎসর ধরিয়া কিংবা! উহার কোন- 
না-কোন সময়ে কোন-না-কোন প্রকারে আমার সাহাষ্য 
কবিয়াছেন, তাহাদিগকে রুতজ্ঞতা৷ জানাইতেছি | তাহার! 
সাহাষা না করিলে আমার এক?র চেষ্টায় ইহা! কখনই 
টিকিয়। থাকিতে পারিত না। 

ধাহাদদেব আদর্শ অতি উচ্চ তাহাদের কথা দে থাক্‌, 
প্রবাসী আমার নিজের আদর্শের অন্ুরূ”ও এখনও হয় 
নাই।'কিন্ক ইহার উর্নতি সাধন করিবার ইচ্ছ। ও আশ! 
আমি এখন৪ পোষণ করিতেছি। 

আমি জানি, কর্তব্য পাল করিতে গিয়া কখন কখন 
আমার ভ্র ও ক্রটি হইয়াছে। তাহার জন্ত আমি 
ছুঃখিত। 


ভারতীয় ব্রিটিশ গবর্ণ মেণ্টের আয় ব্যয় 

১৯২৫ ২৬ সালে ভারত গবস্মেণ্টের যত আয় হইবে 
বলিঘা অঙগমিত হইয়াছিল, ১৯২৬-২৭ সালের আয় তাহা! 
অপেক্ষা ছুই কোটি টাকার৭ উপর বেশী হইবে বলিয়া 
অন্থমিত ভুইফ়াছে। ভারত-গবম্মেষ্টেরে আয় ফিরি 
বাড়িয়া চলিতেছে, তাহা! ১৯১৫-১৬ এবং ১৯২৪-২৫ 
সালের আর হইতে বুঝা! যাইবে । ১৯১৫-১৬ সালের আয় 
ছিল ৮০১০০,৯৬,০০০ টাকা, ১৯২৪-২৫ সালে আয় হইয়া- 
ছিল ১৩৮১৬৯২১১০০ টাকা । এই যে নয় বৎসরে 
গবন্মেপ্টের আয় ৫৮ কোটি টাক! বাড়িয়াছে, ইহার মানে 
এ নয়, ষে, দেশের সম্বদ্ধও এই ভাবে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া! 
চলিতেছে; ইহার মানে প্রধানতঃ এই, যে, গবন্মে্ট, 
ক্রমাগত অধিক হইতে অধিকতর টাক! ট্যাক্স, 
রূপে দেশের লোকদের নিকট হইতে লইভেছেন। 


স্থতরাং ১৯২৫-২৬ অপেক্ষা ১৯২৬-২৭ সাররে আনুমানিক 
আয় বেশী হইবে বলায় ইহা বুঝাইতেছে নাঃ যে, দেশের 
ধন বাড়িয়া! চলিতেছে। | 

রাজশ্বদচিব অনুমান করিতেছেন, যে, আগামী 
বৎসর আয় হইবে ১৩৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা এবং 
বায় হইবে ১৩০ কোটি *৮ লক্ষ টাক! ; উদ্বৃত্ত থাকিবে 
তিন কোটি পাচ লক্ষটাকা। ইহাঁও সমৃদ্ধির লক্ষণ 
নহে। প্রয়োজনের অতিরিক ট্যাক্স আদায় করিয়া 
উদ্বৃত্ত প্রদর্শনে বাহাছুদী নাই। দেশের লোককে সুস্থ 
সবল জ্ঞানবান্‌ এবং ধনশালী করিয়া সন্তষ্ট রাখিতে 
পারিলে তবে ভাহাকে বলি রাজনৈতিক কুতার্থত| । 


১৯২৬-২৭এর সামরিক ব্যয় 


১৯২৬-২৭ সালে সামরিক ব্যয় হইবে ৫৪ কোটি 
৮৮ লক্ষ টাকা। রাজগ্বসচিব বলিয়াছেন, ষে, ইহা! ১৯২৫-২৬ 
সালের বরাদ্দ সামরিক ব্যয় অপেক্ষা এক কোটি ৩৭ 
লক্ষ টাক! কম। তাহা হইলেও ইহ! অত্যন্ত বেশী। 
ব্রসেল্ম্‌ নগরে নির্দারিত ব্যবস্থা অন্ুারে কোন গবস্মেপ্টের 
মাষরিক ব্যয় উহার মোট আয়ের পঞ্চমাংশের অধিক 
হওয়া উচিত নহে। কিন্ধু ভারত-গবন্মেণ্টের সামরিক 
বায় উহ্হার মোট আয়ের পঞ্চমাংশের অনেক বেশী। 
ফদি এদেশের প্রাদেশিক গব্ঠেন্টি গুলির আয় ভারত- 
সরকারের আয়ের সহিত যোগ কর! যায়, তাহা হইলে৪ 
৫৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা সামরিক বায় মোট সরকারী 
আয়ের পঞ্চমাংশ অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। 

ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্ত যে ইঞ্চ কেপ. কমিটি নিযুক্ত 
হইয়াছিল, তাহার মতে ভারতের সামরিক ব] প্রকাশ 
কোটি টাকা মাত হওয়া উচিত। লেই মাপন্দাঠি 
অন্সারেও ১৯২৬-২৭ সালের সামরিক বায় অনেক বেশী। 


ভষ্ঠ সংখ্যা] 


বিলাতের ১৯২৬-২৭ সালের বজেটে যে সামরিক 
ধায় ধরা হইবে, তাহা ১৯২৫-২৬ সালের বরাদ্দ অপেক্ষা 
তিন কোটি টাকা কম হইবে অনুমান কর! হইয়াছে। 
ইংলগ্ডের নিকটেই ইউরোপের অনেক শক্তিশালী যুদ্ধক্ষম 
জাতি আছে, এবং তাহাদের কেহই ইংলগ্ডের চিরবন্ধু 
নহে। তাহা সত্বেও যদি সে-দেশে সামরিক ব্যয় তিন কোটি 
টাকা কমান যায়,তাহা হইলে ভারতবর্ষের যুন্ধবিভাগের 
বরাদ্ধ নিশ্চয়ই এক কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা অপেক্ষা অনেক 
বেশী কমান যাইতে পাঞ্জে ? কারণ ইংলগ্ডের যত নিকটে 
ুদ্ধক্ষম শক্তিশালী যত জাতি আছে, ভারতবর্ষের তত 
নিকটে যুদ্ধক্ষম শক্তিশালী জাতি ততগুলি নাই। 

ভারতের যুদ্ধব্যয় এত বেশী থাকিতে দেশের উন্নতির 
জন্য নান! দিকে যথেষ্ট বায় কখনই হইতে পারিবে না। 


উদ্বৃত্ত টাকার সঘ্যবহার 


১৯২৬-২৭ সালের বজেটে যে উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে 
তাহ! হইতে ছুটি কাজ করা হইবে। প্রথমতঃ, দীর্ঘকাল 
ধরিয়া ভারতীয় মিলের স্ুত] ও কাপড়ের উপরে যে শুন্ক 
ছিল, তাহা৷ স্থায়ী ভাবে উঠাইয়া দেওয়! হইবে? দ্বিতীয়তঃ, 
প্রাদেশিক গবন্মে্ট, সমূহ ভারত-গবন্মে কে বৎসর বৎসর 
যত টাক! দিতে বাধ্য, তাহা হইতে মান্দ্রাজকে ৫৭ লক্ষঃ 
আগ্রা অযোধ্যাকে ৩৩ লক্ষ, পঞ্জাবকে ২৮ লাখ এবং ব্রহ্ছ- 
দেখকে ৭লাখ মোকুব করা হইল। 

: কার্পাসঙ্গাত পণ্যের উপর কোন কালেই শুক্ক বসান 
উচিত হয় নাই। যাহাতে ভারতের মিলসকলের 'প্রতি- 
ঘোগিতায় বিলাতের মিলসমূহের ক্ষতি না হয়, সেইজন্টই 
উহা বসান হইয়াছিল । এক্ষণে জাপানী মিলের প্রতি- 
যোগিতায় ভারতীয় ও বিলাতী ( বিশেষতঃ বিলাতী ) 
মিগ্লের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া সস্ভবতঃ জাপানী মিল- 
মকলের বিরুদ্ধে ভারত ও বিলাতের একজোট হইয়া কিছু 
করিবার সুবিধার নিমিত্ত ভারতীয় মিলসকলকে স্তন 
হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে। যে-উদ্দেস্তেই উহা 
দেওয়া হউক, কাজটা মন্দ হয় নাই। 

কিন্ত ইহার অন্ত একট! দিক্‌ আছে। ভারতীয় 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_প্রত্বতাত্বিক ফণ্ড 


সী শশপীপীপািপসপপাশিশিসসসপ পিপিপি পিনিশাশাপাশিশ শ িশিশাটশাশিত শশশ৮শ শিশ শীশীশী শিপ 


৮৮৫ 


কার্পান-শিল্পজাত দ্রব্য | ছুট, প্রকার । (১) মিলের স্থঙা 
ও কাপড়, (২) চর্ঞ্কার স্থ তাও হাতের তাত্রে কাপড়। 
এই উভয়কে রক্ষ। করা যায, এমন উপায় অবলম্বন করাই 
কর্তব্য ছিল 1 যদ্দি বিল1তাঁ, জাপানী এবং অন্ত সব বিদেশী 
স্যত] ও কাপড়ের উপর উচ্চ হারে কর বসান যায়, তাহা 
' হইলে তাহার দ্বারা ভারতীয় উভদ্ব প্রকার কার্পাস- 
শিল্লেব সংরক্ষণ হইতে পারে। কিন্তু এখন যাহা করা 
হইল, তাহার দ্বার! ভারতীয় মিলগুলির কিছু স্থবিধা 
হইলেও, চর্কার স্থত1 ও হাতের ভাতের কাপড়ের স্থবিধা 
ত হইলই না, বরং অস্থবিধাই হইল। কারণ, এখন 
ভারতীয় মিলের সুতা ও কাপড় আগেকার চেয়েও সন্তা 
দামে বিক্রী হওয়ায় চর্কারু সুতা ও হাতের তাতের 
কাপড়কে অধিকতর প্রবল প্রতিযোগিত৷ সন করিতে 
হইবে। তাহাতে টিকিয়। থাক! ছুঃসাধ্য হইবে। অন্ত 
দিকে শুধু শুন্ধ উঠাইয়! দিয়াই ভারতীয় মিলগুলিকে 
বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষার জন্ত যথেষ্ট 
সাহায্য দেওয়া হইবে না। তাহাদিগকে আত্মরক্ষায় সমর্থ 
করিতে হইলে বিদেশী সৃতা ও কাপড়ের উপর উচ্চ হারে 
কর বসাইতে হইবে, দেশী মিলগুলির পরিচালনায় 
মিত্যব্যয়িতা প্রবন্তিত করিতে হইবে, এবং তৎসমুদয়ে 
আধুনিকতম কল ও উৎপাদন- ও বিক্রয়-প্রপালীর প্রবর্তন 
করিতে হটবে। 


্রত্বতাত্বিক ফণ্ড- 


ভারত-সরকারের আয় হইতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা 
স্বতন্ত্র করিয়া মূল ধন রূপে রাখা হইবে, এবং ভাহার 
সদ আনুমানিক আড়াই জক্ষ টাক প্রত্বভাত্বিক বিভাগের 
কাজের জন্ত প্রতি বৎসর ব্যয়িত হইবে । ইহা! পঞ্চাশ লক্ষ 
টাকার অপব্যবহার নহে। কিন্তু ষে-গবস্মেণ্টের বার্ষিক 
আয় একশত ত্রিশ কোটিরও উপর, তাহার পক্ষে আড়াই 
লক্ষ টাকা দেওয়া! কোন বৎসরই কঠিন নহে। 
স্থৃতরাং তাহার জন্য আলাদা একটা থোক্‌ টাক৷ মৃর্লধন- 
রূপে গচ্ছিত রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। 

রাজন্ব-সচিব'অবশ্ত বলিয়াছেন বটে, যে, এই ফণ্ডটা 
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শপপি্পিপ্পা্পীিপ। 


স্থাপিত করিয়া তাহার ট্র্টী নিযুক করিলে ভারতীয় 
ধাঙ্গামহার়াজ! ও অন্ত ধনী ব্যকিদিগের নিকট হইভে 
প্রত্বতাত্বক কাজের জন্গ মৃূ্ধন পাওয়া যাইবে । তখন 
বৃহত্তর ফণ্ডের সুদে প্রত্বতাত্বিক কাজ আরও অনেক বেশী 
করা চলিবে। কিন্তু বড় লাট প্রভতি যাহার মুরুবিব, 
মেক্ূপ কোন কাঙ্জের জন্ত টাকার অভাব হয় না।' 
সুতরাং রাঙ্গত্ব হইতে ৫€* জক্ষ টাকা আলাদ! করিয়া 
না রাখিলেও, প্রত্বতাত্বিক ফণ্ড, একট! খুলিলে এবং 
রাজ! মহারাজাদিগকে টাকা দিতে বড়লাট বলিলে টাকা 
পাওয়া যাইত। 

রাজস্ব-সচিব এবিষয়ে তাহার বজেট বক্ত তার যাগা 
বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা আশঙ্কার কথাও আছে। 
তিনি বলিঘ়াছেন, ষে, প্রত্বতাত্বিক ফণ্ড. একবার খোল! 
হইঃ1 গেলে ভারতীয় রাজা মহারাজা প্রত্বতত্বামোদী 
অন্তান্ত লোক এবং শীতকালে বিদেশী তারভ-পর্যটক- 
দিগের নিকট হইতে ইহাতে টাকা আকৃষ্ট হইবে । * ইতি- 
মধ্যেই একটা প্রস্তাব হইয়াছে, যে, যেহেতু ভারতবর্ষে প্রতু- 
তাত্বিক খনন-কার্ধ্যের জন্য যথেষ্ট টাকা ও বিশেষজ্ঞ লোক 
পাওয়! যায় না, অতএব বিদেশী উপঘুক্ত লোকদিগকে এই 
সরতে এ কাজে সাহাধা করিবার জন্ত আহ্বান কর! হউক, 
যে, তাহার! খনন করিয়! যে-সকল এতিহাসিক জিনিষ 
পাইবেন, তাহার একট! অংশ তাহার নিজেদের দেশে 
লইয়। যাইতে পারিবেন। এঁতিহাসিক কোন সামান্ত 
গ্রমাণও যাহা হইতে পাওয়া যায়, এন্ূপ কোন জিনিষ 
বিদেশে চালান হওয়ার আমরা! সম্পূর্ণ বিরোধী । রাজন্ব- 
সচিবের প্রস্তাব-অঙ্গুসারে যদি বিদেশী লোকেরা 
প্রত্থতাত্বিক ফণ্ডে টাক! দেয়, তাহা হইলে গ্রত্বতাত্বিক 
জিনিষের উপর ভাগ বসাউবার তাহাদের একটা দাবী 
জন্মিতে পারে। রাজস্ব-সচিব সেইরূপ দাবীর একটা 
ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন কি না, বলিতে পারি না। 

এবিষয়ে আরও কিছু বলিবার জাছে। তাহ পরে 
বলিতেছি। 
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বজেটে গরীব লোকের প্রতি অমনোযোগ 
ভ'রতীয় বজেটে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে 
বটে, কিন্তু গরীব লোকদের যাহাতে বিশেষ ভাবে স্থুবিধা 
হয়, এরূপ কোন ট্যাক্স, রহিত করা বা কমান হয় নাই । 
লবণের উপর ট্যাক্স, রহিত করা উচিত ছিল। কিন্ত 
তাহা করা হয় নাই। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে 
পারে। 


ডাকমাগুল না-কমান 

মহাযুদ্ধের সময় বিলাতেও ডাকমাশুঙ্গ বাড়িয়াছিল, 
কিন্তু যুদ্ধের পর তাহা! কমিয়া গরিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে 
ডাকমাগুল কমিতেছে না। 

রাঙ্গস্ব-সচিব উহা না-কমাইবার নানা কারণ দেখাইয়া- 
ছেন। একটা কারণ এই দেখাইয়াছেন, যে, ১৯১৩ সাপে 
ভ্রবাদির মূল্য যদি ১০* ছিল ধরা হয়, তাহা! হইলে ১৯২৫ 
এর ডিসেম্বরের শেষে তাহা বাড়িয়া ভারতবর্ষে ১৬৩, 
আমেরিকায় ১৫৮ ৪ বিলাতে ১৫৩ হইয়াছিল। ১৫৩ ও 
১৬৩তে বেশী গ্রভেদ নাই। বিলাতে মৃলাবৃদ্ধি সত্থেও 
যদি ডাকমাণ্তগ কমিতে পারে, তাহা হইলে ভারতবর্ষে 
কেন কমিতে পারিবে না? তা ছাড়া, মৃল্াবৃদ্ধি সত্বেও 
ত রেলভাড়া কমান চলিতেছে, টেলিফোনের ভাড়া 
কমান চলিতেছে, ড্রামগাড়ির ভাড়া কমান চলিতেছে, 
এবং মোটরগাড়ির উপর ও পেলের উপর পণাশ্ুন্ 
কমাইবার প্রস্তাব হইতেছে । 

রাঙ্স্বমচিবের আর-একটা যুক্তি এই ঘে, ভাকমান্তদ 
কমাইলে ভারতী করদা ভাদদিগকে প্রতি বৎদরই তাহা- 
দের প্রদত্ত রাজন্ব হইতে ডাকবিভাগের ঘাটতি পুরণ করি- 
বার জন্ত ক্রমবর্ধমান বেশী বেশী টাকা দিতে হইবে। 
যদি দিতে হয়, তাহা হইলেও, যাহার! টাক দিবে, স্থবিধ! 
ত তাহারাই ভোগ করিবে । কেন না ভারতবর্ষের লিখন- 
পঠনক্ষম লোকেরা ত পোষ্টকার্ড, ও চিঠি লিখেই, 
নিরক্ষর লোকেরাও অন্তের দ্বারা পোষ্টকার্ড ও চিঠি 
লেখায়। অধিকন্ধ লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ 
বাড়িয়াই চলিতেছে। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


ডকবিভাগকে ঠিক একট! ব্যবসার জিনিষ বলিয়া 
মনে করা তুল। যে-ব্যবসাতে লাভ হয় না, তাহ! তুলিয়া 
দেওয়াই উচিত। কিন্তু ডাকবিভাগ ব্যবস! নছে। ইহার 
অন্ত দিক আছে। 

এখনও অনেক রেলওয়ে লাইন আছে, যাহাতে লাভ 
হয় না, লোকসান হয়। প্রথম প্রথম সব লাইনেরই অবস্থা 
এইরূপ ছিল। কোন-কোন এরূপ লাইন আছে যাহা 
সামরিক কারণে,* অর্থাৎ অন্তধিপ্রব নিবারণের অন্ত, বা 
বহিঃশক্রর আক্রমণ নিবারণের জন্ত, ভারতসরকার রাখ! 
ঘরুঞধার মনে করেন। পেঞগুলির সদ্যদ্থে ক্ষতিলাভ গণন। 
করেন ন1। 

অতএব দেখ! যাইতেছে, ধে, যাহ! প্রধানতঃ ব্াযবস! 
হিসাবে চালাইতে হয়,তাহাও কোন-কোন স্থলে লোকনান 
দিয়! রক্ষ। করা উচিত বিবেচিত হয়। ডাকবিভাগ দ্বারা 
শিল্পবাণিঙ্গ্ের উন্নতি ও বিস্তার পরোক্ষভাবে সাধিত 
হয়। বস্তৃতঃ ডাকবিভাগ ভিন্ন দেশব্যাপী ব্যবসাবাণিজ্ঞয 
আধুনিক সনয়ের উপযোগী হথচারুভাবে চলিতে পারে 
ন।। ভাকবিভাগ জ্ঞান ও শিক্ষ1 বিস্তারেরও উপায়। 
অনেক দেশে প্রাথমিক শিক্ষ। এবং কোন-কোন দেশে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা! পর্য্যন্ত সবৈতনিক। আমাদের দেশে 
তাহ। নহে । 'অধিকন্ধক ডাকবিভাগের বন্দোবস্ত এরূপ যে, 
ভ্যালুপেয়েবেল্‌ ডাকে একখানি চারি পয়সাগ বহি বেহ 
আনাইতে চাহিলে ভাহার খরচ হইবে ।৮* (ছয়) আনা। 
সাড়ে ছয় মানা বলাই ঠিকৃ। কেনন। ছুপয়সার পোষ্টস্কার্ডে 
ক্রেতা পুস্তকবিক্রেতাকে বহি পাঠাইতে লিখিলে তবে 
বহি আসিবে । জান ও শিক্ষাকে ছুমূ্গা করা কোন সভ্য 
গবন্মেন্টের উচিত নহে। প্রতিবেশীর সহিত সংবাদের 
আদানপ্রদান এবং ভাব ও চিস্তার বিনিময় মানব-সমাজের 
একটি বিশেষত্ব ও আনন্দের উপায়। অপভ্য নিরক্ষর 
দেশে প্রতিবেশী কেবল নিজের পাড়ার বা গ্রামের লোক। 
কিন্তু যে-দেশ ঘত সভ্য এবং যেখানকার ডাকবিভাগ যত 
সুশৃঙ্খল ও ডাকমাগুল যত কম, সেখানে প্রতিবেশী বলিতে 
তত দূরের লোকও বুঝায়। অতএব সন্ত! ও হুশৃত্ধল 
ডাকবিভাগকে দেশবিশেষের সভ্যতার মাপকাঠি, 
লক্ষণ এবং সভ্যতাবৃদ্ধির কারণও বল! যাইতে পারে। 


বাবধ প্রসঙ্গ__ভাকমাশুল না-কমান 


৮৮৭ 


ডাকমাশুগ্ল কমাইলে ভাকবিভাগ বরাবর লোক্পান 
দিয় চালাইতে হইবে, ইহা বুঁঝাইবার জগ্ত রীজন্বদচিব 
যাহ! বলিয়াছেন ও যেরূপ ঠিসাব দিয়াছেন, তহাও ঠিক্‌ 
নহে। ্ 

ডাকমাণ্ডর বৃদ্ধি হওয়ায় পোষ্টকার্ড.ও চিঠির সংখা! 


অনেক কমিম্বা গিয়াছে । এক পমুসার পোষ্টকার্ড ৪ ছুই 


পয়সার চিঠি আবার চলিত হইলে কার্ড. ও চিঠি সংখ্যা 
খুব বাড়িবে। তাহাতে ভাকমাশুলের হাসঙ্গনিত কতটা! 
ক্ষতির পূরণ হইবে। 

তা ছাড়া, এখন বাত্তবিক শুধু ডাকবিভাগে 
লোকৃলান না হইয়া লাভই হয়। বর্তমান বৎসরে 
সম্মিলিত ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগে ১৮ লক্ষ টাকা নি 
লাভ থাকিবে, আশা করা.যাইতেছে । আগামী ১৯২৬-২৭ 
সালে শুধু ডাক-বিভাগে ২০ লাখ টাকা লাভ অঙ্থমিত 
£ইয়াছে; কিন্তু টেলিগ্রাফ-বিভাগে ২০ লাখ ও টেলিফোনে 
১* লাখ লোকমান হইবে। পূর্ব পূর্বে যখন ডাক- 
মাঞ্খল বৃদ্ধ হয় নাই অথচ ডাকবিভাগের লাভ হই, 
তখন সেই লাভট! সরকার সাধারণ রাজন্বের অঙগীভূত 
করিয়া পরের ধনে পোদ্ছারী করিতেন। এখনও ডাক- 
বিভাগের হিসাবকে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগের 
সঙ্গে জড়াহয়। ডাঞ্কবিভাগকেই লোকসানের কারণ বিয়া 
প্রকাশ করিয়া! ডাকমাশুল কমাইতে চাঠিতেছেন না। 

ইহ। ষে অন্তায়,। তাহ! অন্ত প্রকারেও দেখান যায়। 
সাধারণতঃ যাহার। টেলিগ্রাফ বিভাগের সুযোগ গ্রহণ 
করে, তাহারা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার লোক। 
প্রধানতঃ তাহাদের ব্যবহত বিভাগের লোক্‌সান অতি 
দনিদ্র হইতে অতি ধনী পধ্যন্ত সকলের ব্যবহৃত ডাক 
বিভাগের ঘাড়ে চাপান অন্তায়। অধিকন্ধ ইহাও বক্তব্য 
যে, টেলিগ্রাফের মাগুল অত্যন্ত বেশী রাখা হইয়াছে। 
বার মানা নৃনতম মাশুল ন1 রাখিয়া উহা কমাইলে 
টেলিগ্রামের সংখ্য| বাড়িয়া! লাভ হইবার পভাবন|। 
সগক।পী টেলিফোন-বিভাগ এবং রেডিও বা বে-তার 
বার্ত। বিভাগ প্রধানতঃ যুদ্ধসম্পর্কীয় লোকেরাই ব্যবহার 
করে। তাহার লোক্দানট! ডাকবিভাগের ঘাড়ে: চাপান 
অন্চিত। 


৮৮৮ 


মোটের উপর আমাদের মত এই, ষে, আগেকার মত 
পোষ্টকার্ডের দাম এক পা, চিঠির নযানতম মণ্ডল 
ছু পয়সা, বির প্যাকেটের মাশুপ প্রতি দশ তোলায় 
ছু পয়সা হওয়া উচিত, এবং খবরের কাগজের মাগুল দশ 


তোলা পরাস্ত এক পয়সা! ও চল্লিশ তোলা পর্যন্ত দু পয়সা , 


হওয়া উচিত। টেলিগ্রামের ন্যুনতম মাশুল আট আনা 
হওয়! উচিত। 


ংল৷ গবন্থমেণ্টের আয় ব্যয় 


১৯২৬-২৭ সালে বাংল| গবন্মেণ্টের আম ১০,৭৬,৭৮০০০ 
(দশ কোটি ছিয়াত্র লক্ষ আটাত্বর হাজার) টাক! 
হইবে অস্থমিত হইয়াছে। এই টাকার মধ্যে কোন্‌ 
বিভাগে কত খরচ হইবে, তাহার আলোচনা অবশ্তই 
করা উচিত। আগে আমরা নেক বৎসর ধরিয়া প্রতি 
বারের বজেটের এইরূপ আলোচন। করিতাম। গত 
বৎসর অন্ত 'র+মের কিছু আলোচন! কগ্য়াছিলাম। 
এবারেও তাহা করিতেছি 

কোন্‌ বিভাগ কত টাকা পাইবে, তাহা বিবেচনা 
করিবার পুর্বে বাংলা গবন্মে প্টের মোট রাজস্ব ও অন্যান্ত 
কোন-কোন প্রাদেশিক গবস্মেপ্টের মোট রাজন্বের পিকে 
দৃষ্টিপাত করা ভাগ । নীচের তালিকায় তাহ! দেখান 
হইয়াছে। 


১৯২৬-২৭ সালের অন্থমিত রাজস্ব 


গ্রদদেশ অধিবাসীর সংখ্যা রাজস্ব 

ংলা ৪৬৬১৯৫৫৩৬ ১৩ ৭৬৭৮০ ০ ৫ 
আগ্রাঅযোধা! ৪৫৩৭৫৭৮৭ ১২৮৯৬৮৭ ৬০ 
মান্্রাজ ৪২৩১৮৯৮৫ ১৬৩৪২০*০০ 
পঞ্জাব ২০৬৮৫০২৪ ১৪৪৯০০৪৪০ 
বোম্বাই ১৯৩৪৮২১৯ ১৪৫১০০০৪০ 
ব্রদ্ষদেশ ১৩২১২১৯২ ১০৩৫৩১০০ 


এই তালিকায় দেখা যাইতেছে, যে, খাস্‌ ভারতবর্ষের 
কয়েকটি প্রদেশের লোকসংখ্য। বাংলা দেশের চেয়ে কম 
হইলেও তাহাদের রাজস্ব বেশী। পঞ্জাব ও বোস্বাইয়ের 
লোকসংখ্যা বাংলার অর্ধেকেরও কম হইলেও উহাদের 


প্রবাসী স-চেত্র, ১৩৩২ 


। ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


খাজন্ব বাংলার চেয়ে অনেক বেশী। ব্রদ্ষদেশের 
লোকসংখ্যা বাংলার এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষ। কম হইলেও 


উহারও. রাজস্ব বাংলার প্রায় কাছাকাছি । ইহা হইতে 


বুঝ! যাইবে, যে, বাংল! দেশের উগ্নতির জন্ত যথেষ্ট টাকা 
ভারতসরকার বাংলার রাজকোধে থাকিতে দেন না) 
বাংলা অন্ত অনেক প্রদেশ অপেক্ষা কম টাকা পায়। 

বাংলার জমীর খাজন] জমীদারের! মোট যাহা! দেন, 
কধিত ও কর্ষণযোগা জমীন পরিমাণ:অনুসারে তাহা 
কোন-কোন প্রদেশ অপেক্ষা কম নহে, তাহা আমরা পুর্বে 
প্রবাধীর এক সংখ্যায় দেখাইয়াছি। যদি জমীদারের] চির- 
স্থায়ী বন্দোবস্ত অন্গসারে কিছু কম খাজন! দিয়! আসিয়! 
থাকেন, সে বন্দোবস্ত গবন্মেণ্টেরই নিজের সুবিধার জন্য 
শতাধিক বৎসব পূর্বে হইয়াছিল। রায়ত্রা সে-স্থবিধার 
অংশভাগী কার্ধযতঃ হয় নাই, এবং দেশের অধিবাসীর 
অধিকাংশ তাহারাই। অতএব, জমীগারর। যদি সত্য- 
সত্যই কম খাজনা দেন, তাহা হইলেও তাহার জন্ত বাংল। 
দেশে সংগৃহীত অন্ত রকম প্রচুর রাঙ্জন্ব হইতে বাংল। 
দেশকে বঞ্চিত কর! উচিত নহে। কিন্তু কার্ধ্যতঃ তাহাই 
করা হইয়াছে দেখা যাইতেছে। 

আমাদের নিকট ১৯২*-২১ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের 
সব রকম রাজন্বের মোটামুটি তালিকার যে-বহি (56909- 
0০7] 45050906101 31105110012 টিটো [91112 
€০ 1920-21) আছে, তাহাতে দেখতেছি, বাংল! দেশ 
হইতেই ইন্কম্‌ ট্যাক্স, সর্ববাপেক্ষা বেশী (১৯২৭-২১ সালে 
৮৩১৭৫২৯১ টাক) আদায় হয়। অথচ ইন্কম্‌ ট্যাক্স, 
হইতে বাংলা গবন্মেন্টের কার্যাতঃ কোন লাভ হয় না, 
উহার সবটাই বা! প্রায় সবটাই ভারত-গবন্মে্. লইয়া 
থাকেন। পাট বাংলা দেশের একচেটিয়া পণ্য । তাহ! 
হইতে যে কয়েক কোটি টাক! আয় হয়, তাহাও বাংলাদেশ 
পার না, ভারত-সরকার লইয়া! থাকেন। অথচ পাট 
উৎপন্ধ করিতে গিয়া! বাংল! দেশের জল ও বামু দুষিত হয়, 
দেশ অস্বাস্থ্যকর হয়, এবং তাহাতে বাঙালী মরে। এমন 
স্কায়সঙ্গত চমৎকার বন্দোবস্ত আর কি হইতে পারে? 

বাংল! গবর্ণ মেণ্টের আয় যে অন্তান্ত কয়েকটি গ্রান্দেশিক 
গবর্ণ মেপ্ট, হইতে কম, তাহার কারণ হয়ত জনেকে এই 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 


্প্পস্পীপীপী৮- তি পিপিপি 


বলিলেন, যে, বাংল! দেশ ট্যাক্স. কম দেয়, রাজস্ব আদায়ই 
এখানে কম হয়, এইজন্ড বাংল৷ সরকারের আম কম। 
বাস্তবিক কিন্কু সেটা কারণ নম়ু। বাংলা দেশ হঠতে 
ট্যাঞ্স আদায় হয় খুব বেশী, কিন্তু ভারত-গবন্মেন্ট খুব 
বেশী টাকা বাংলা দেশ €ইতে শোঁষণ কিয়; লন বলিয়া 
নাংলা সরকারের টাকা কম! 

যেরূপ বন্দ্োবন্তের ফলে বাংলা সরকাপের আয় কণ, 
তাহার কর্তা জর্ড মেষ্টন্। এবার খাংলার বজেট 
আলোচনার সময় স্তার আবদুর রঠিম পর্যযজ্ঞ এই মেষইটনী 
বন্দোবস্তেথ নিন্দ। করিয়াছেন। সরকার পক্ষ হইতে 
আশা পাওয়া গিয়াছে, তে, ইহার পুনবিবেচনা হষীবে | 
কিন্তু পুনর্সিবেচনার ফল বাংলার পক্ষে ভাগ হবে কি 
না, বলা যায় না। 


রাজবন্দীদের অনশনব্রত 


সম্পা্কদিগকে নান! বিষয়ে কলম চালাইতে হয়। 
অথচ খুব বিদান্‌ সম্পাদকদিগেরও সথ বিষয়ের জ্ঞান 
থাকিবার সম্ভাবনা নাই । এই কারণে তাহাদিগকে সব- 
জান্তা বলিয়! বিদ্রপ করা হইয়া থাকে । এই বিদ্রপ সহ 
করা কঠিন নতে। 

কিন্ক সম্পাদকদিগকে অন্ত কোন-কোন বিষয়েও মন্তব্য 
প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে তাচানের অধিকতর সঙ্কোচ 
বোধ করা স্বাভাবিক । যাহারা শ্বদেখের জন্য আত্মোৎসর্গ 
করিয়াছেন এবং দেশহিত সাধন করিতে গিয়া লান্িত 
৪ উৎপীড়িত হইতেছেন, তাহাদের কোন কাঙ্গের 
সমালোচনা করিলে লোকের পক্ষে ইহা মনে করাই 
স্বাভাবিক, নে, এপ সমালোচনা সম্পাদকদের অনপিকার- 
চচ্চা ও পু্ইত। মাত্র; কারণ, তীহারা ত দেশের ক্ষন্য 
আত্মোৎ্পর্গ করেন নাউ এবং তাহাদের গায়ে আচড়টি 
পর্যান্ত লাগে নাই; আরামে সম্পাদকীয় কক্ষে বসিয। 
অন্যের ছিত্রাম্বেধণ করা তাহাদের পক্ষে সচন্গ। 

তথাপি, যে-সব ঘটনায় সর্বদাধারণের চিত্ত আন্দোলিত 
হয়, ভাহার সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও নয় বলিয়া, ব্রহ্ধদেশে 
বাঙালী রাজবন্দীদের অনশনব্রত সঙ্দ্ধে কিছু লিখিতে 
হইতেছে । 

খুব গুরুতর কারণেও মানুষের অনশন দ্বার! 'আগ্মহত্য। 
করা উচিত কি নাঁ, সে-বিষয়ে সকল মনীষী একমত নহেন। 
আয়ার্ম্যাণ্ডের শ্বদেশপ্রেমিক ম্যাকৃম্থইনী যে শ্বদেশের 
স্বাধীনতার জন্ত সত্তর দিনেরও অধিক উপবাস করিয়! 
প্রাপত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার উদ্দেশ্যের 
প্রশংসা সকলেই করিয়াছেন, কিন্তু স্বদেশকে স্বাধীন 


১১২--১৯ 


বিবিধ প্রসঙ্গ _রা'জবন্দীদের অনশনব্রত 


৮৯ পসপাপাচশ শশাশাপাপাশ শশী শাপীশী রী শটিশিপীশি শি পীশিশিশশাটািিিী 


রর ৮৮৯ 


চা 


করিবার জন্য তিনি যে-উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
তাহার স্বধশ্মী এরোমান্‌ ক্যাথলিক সম্প্রঙ্গায়ের অনেক 
চিন্তাশীন বাক্তিও তাহার সমথন করেন নাই! কঙ্গি- 
কাতার ক্যাথলিক হেরান্ড সব. হপ্ডিয়া তাহার কাধ্যের 
ইবধতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

মান্দাল় ও ইন্সেইনু জেলের ঝাজবন্ধারা কি কি 
কারণে অনশনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতীয় ব্যবস্থা- 
পক সভায় এই বিষয়ের আলোচনার সময় তাহ] সমপ্ত জান? 
যায় নাই। কেবল এইট্ুকু জানা গিম্বাঞ্িঙ, যে, সরকার 
পৃঙ্ষ হইছে প্রথমতঃ বাঙালী গাঞ্জবন্দীদিগকে দুগাপুজা 
করিবার জন্য ৫০০ টাকা! আগাম দেওয়া হয়, পরে তাহা 
আবার তাহাদের মাধারণ মাসছ ভাত! হইতে 
কাটিগ্া লইবার বাবস্থা কবা হয়, এবং সকম্বতা-পৃজ। 
প্রভৃতি করিবার জন্য ত্রাছারা টাক। চাহিলে তাঠ। দেওয়া 
হয় নাই। ইহা৪ খবরের কাগজে বাঠির হইয়াছে, মে, 
আলিপুর জেলে থুষ্টিয়ান্‌* কয়েদাদিগকে থৃষ্ঈনাল উৎসব 
করিবার জন্য ১২** টাকা দেওয়া হইয়া থাকে। 

খুষ্টিয়ান্‌ কয়েদীদিগকে তাহাদের ধশ্মানুষংনের জন্য 
বদি টাক। দেওয়! হয়, তাহা হইশে হিন্দু ও অন্যান্য ধশ্্- 
বলম্বী কয়েদীিগকেও তাহাদের ধন্মানুষ্ঠানের জন্য নিশ্চয়ই 
টাকা দেওয়া উচিত, না-দেএগ্া অন্যান, তাহাতে বিদ্দুমাক্ 
সন্দেহ নাই । বিবেচ্য কেবশ ইহাই, যে, সরকার এইজন্য 
টাকা না দিলে বন্দীদের অনশন আঅবলধন ছাঁরা প্রাণ 
বিয়োগের সম্ভাবন। ঘটান উচিত বা আবশ্বাক কি না। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যে, খুব গুরুতর কারণেও 
অনশন দ্বার! প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবন| ঘটান উচ্চত কি না, 
সে-বিষ্বে মনীষীরা একমভ নহেন। কিন্তু পরিয়! 
লওয়া যাউক, যে, গুরুতর কারণ থাকিলে অনশনে প্র।ণ- 
ত্যাগ বৈধ । তাহা হইলে এখন বিবেচা, ছুগাপূজ। 
করিতে সরকার টাকা ন। দিলে হিন্দুর পক্ষে অনশন 
করা উচিত কি না। 

নামে মান্ত্র ঠিন্দু, নামে মাত্র বেদ্ধ। নামে মাত্র স্ৈন, 
নামে মাত্র থুষ্টিয়ান্‌, নামে মাত্র ব্রাঙ্গ, ইত্যাদি 'অনেকে 
আছেন। তীহার| কি ভাবেন করেন, আমর! তাহ 
অবলগ্ন করিয়া এই [বিষয়টির বিচার করিব না। ধাহার! 
স্বন্ব সমাজের প্রচলিভ ধশ্মমভ মানেন, দেশাচার ও 
লোকাচার মানেন, এবং তদহূলরণে নিষ্ঠাবান্‌, তাহাদের 
ব্যবহার দ্বারাই বিচার করিব। 

বাংল। দেশে নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু লক্ষ লক্ষ আছেন, শাক্ত 
হিন্দু বিস্তর আছেন, ধাহাদের পরিবারে দুর্গাপুক্গ৷ হয় না, 
হয় ত কখনও হয় নাই। তাহাদের অনেকের ছুর্গাপৃজার 
সমন পুশ্পাঞ্জলি দিবার সুযোগও হয় না। কিন্ত তাহাতে 
তাহাদের হিন্দু লোপ পায় না, ধর্শনাশ হয় না। কেহ 


একবার বা! বহুধার ছূর্গাপৃ্জ। করিয়া! পরে তাহা করিতে 
না পারিলে তাহাতে তাহার হিন্দুত্ব ব! ধর্ম লুপ্ত হয় না। 
স্থুতরাং ইহাম্বীকার কর! যায় না, যে,রাঙ্গ বন্দী হিন্দু বাঙালী 
কেহ ছূর্গাপৃজা! করিবার টাকা ব। সুযোগ ন। পাইলে 
তাহার হিন্দুত্ব লুপ্ত হইত ব। ধর্ম নষ্ট হইত। এই কারণে 
আমর! মনে করি, দুর্গাপূজার টাকা লইয়া! সরকারের 
সহিত মতান্তর ও বাদপ্রতিবাদ অনশনব্রত গ্রহণের যথেষ 
কারণ হইতে পারে না। রাজবন্দীদিগের অন্ত কোন 
গুরুতর অভিযোগ থাকিলে, তাহ! ম্বতন্ত্র কথা । 

সাধারণভাবে রাঙ্বন্দীদের অনশন অবলম্বন সম্বন্ধে 
আরও একটি কথা সন্কোচ-সত্বেও বলিতে হইবে । যদি 
জেলে রাজবন্দীরা, শ্বগৃতে যত প্রকার আরাম ও সুবিধা 
পাইয়া থাকেন, তাহার সমস্তই পাইতেন, তাহা হইলে বন্দী 
হওয়ার ঘে-গৌরব, তাহা অনে কট। লুপ্ত হইত। প্রধানত, 
স্বদেশের জন্য ছুংখভোগ করিতে হয় বলিয়াই, এই 
বন্দীরা দেশবাসীর বন্দনা পাইয়া! থাকেন। যদি জেলে 
সব বিষয়ে দিব্য আরামে থাকিতে পাওয়া! যায়, তাহা 
হইলে তাহাদের প্রতি সর্বসাধারণের মনের ভাব কিছু 
পরিবন্ধিত হইবার সম্ভাবনা। অবশ্ত, স্বাধীনতা 
লুপ্ত হওয়াটাই একটা! মহা ছুঃখ, তাহা স্থীকার্যয। 
কিন্তু সে-কারণে ত রাজবন্দীদের কেহ অনশনব্রত 
অবলম্বন করেন না। তাহারা! উপবাস করেন, খাদা, 
পরিধেয়, পুস্তক, সংবাদপত্র, বিশ্রাম, জেলের কর্মচারীদের 
শিষ্টভা-অশিষ্টতা, উৎসবাদি করিবার সুযোগ, ইত্যাদি 
বিষয় লয় | এইজন্তই বলিতেছিলাম, যে, উপবাস আরজ 
করিবার পূর্বে বিশেষ বিবেচনা! করিয়া দেখা আবশ্তক, 
যে, কারণট। যথেষ্ট গুরুতর কি না। 

প্রীযুক স্বভাষচন্ত্র ব্থ খুব বুদ্ধিমান্‌, কর্শিষ্ঠ এবং দেশ- 
ভক্ত ত্যাগী পুরুষ। তাহার প্রাণ তুচ্ছ নয়__কাহারও 
প্রাণ তুচ্ছ নয়। তিনি যে অনশন ত্যাগ করিয়াছেন, 
ইহা আহলাদের বিষয় । তিনি চিরকাল বন্দী থাকিবেন 
না। তিনি আবার কর্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিবেন। 
তিনি শীঘ্র ফিরিয়া আহ্থন, এবং দীর্ঘজীবী হইয়া! দেশহিত- 
ব্রত পালন করিতে থাকুন, ইহাই আমর! চাই । 


রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহার 


এগার বৎসর পূর্বে জেল-কমিশনের সম্মুখে নৃতন 
আলিপুর জেলের ুপারিন্টেখ্ডেটে লেফটেনতাণ্ট-কর্ণেল্‌ 
মাল্ভ্যানী যে-নাক্ষ্য দেন, তাহা, এবং তিনি রাজবন্দীদের 
প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে জেলসমূহের ইন্স্পেক্টর জেনের্যাগকে 
যে-চিঠি লেখেন, তাহা ফরুওয়ার্ড কাগজ প্রকাশ করিয়! 
ও শ্রীযুক্ত তূলসীচরণ গোম্বামী রাজবন্দীদের অনশনসন্বন্ধে 


ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভায় তর্ক-বিতর্কের সময় তাহা পাঠ 
করিয়] দেশের লোকদের চোখ ফুটাইয়া দিয়াছেন। 
এখন জান। গিয়াছে, যে, রাজবন্দীদের নিজ্জন কারাবাসে 
তাহাদের উন্মাদগ্রপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও পুপিসের 
হুকুম অনুসারে তাহাদের কঠোর নিজ্জন কারাবাসের 
ব্যবস্থা হইত এবং সম্ভবতঃ এখনও হয়, এবং তাহাদের 
স্বাস্থা আদি সম্বন্ধে মিথ্য! রিপোর্ট লিখিতে জেলন্ুপারি- 
প্টেণ্ডেন্টদিগকে বাধ্য করা হইত, এবং সম্ভবতঃ এধনও 
হয়। 

জেল-কমিশনের সম্মুখে মাল্ভ্যানী সাহেব এইরূপ সাক্ষা 
দেওয়! সত্বেও উক্ত কমিশনের রিপোর্টে রাজবন্দীদের 
উপর কোন অত্যাচারের কথা নাই; তাহাদের প্রতি 
ব্যবহার যে বেশ ভাল, তাহাই লেখা আছে। 

তৃঙলসী গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতার পর সরকার পক্ষ 
হইতে মাডিম্যান্‌ সাহেব বলেন, যে, উহ ১৫ বৎসর 
আগেকার কথ|। কিন্ধ পনের বৎসর আগেই বা! এমন 
অত্যাচার ও মিথ্যাবাদিতার প্রশ্ন গবগ্পেন্ট, কেন 
দিয়াছিলেন, এবং জেল-কমিশনই বা মিথ্য। রিপোর্ট 
কেন লিখিলেন? পনের বৎসর পূর্বে যাহা ঘটিয়া- 
ছিল, এখনও যে তাহাই হইতেছে না, তাহার প্রমাণ কি? 
স্যার আলেক্জাগ্ডার মাডিম্যানের বক্ততার পরই 
লাল! লাজপৎ রায় বলেন, থে, জেলবান সম্দ্ধে তাহার 
১৯১৫ সালের পরবর্তী অভিজ্ঞতা আছে। তদন্ুদারে 
তিনি বলিতে. পারেন, যে, এখনও বন্দীদের প্রতি 
দুর্ব্যবহার হয়। 

সরকারী কলঙ্কের কথা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হইলেও 
তাহার প্রতিকার করিবার ক্ষমতা যে আমাদের নাই, 
ইহা! ঘোরতর ছুঃখ, অপমান ও লজ্জার কথা । “ভাল 
ছেলের মত” চিরকাল কৌন্সিলে গিয়া “সহযোগিতা” 
করিলে, এমন কি কড়া কড়া বক্ততা করিলেও ইহার 
প্রতিকার হইবে না। তাহা অপেক্ষা দুঃসাধ্য সাধনার 
প্রয়োজন । 


কৌন্সিল হইতে স্বরাজ্যদলের নিজ্রমণ 


কানপুর কংগ্রেসে বলা হইয়াছিল, যে, গবন্মে্টি, যি 
জাতীয় দাবীতে কর্ণপাত ন! করেন তাহা হইলে স্বরাজ্য- 
দলের সভ্ের! প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভ।- 
গুলি হইতে বাহির হইয়। আসিবেন ও তাহার পর স্বরাজ 
লাভের চূড়ান্ত উপায় অবলম্বনের জন্য দ্বেশকে প্রস্তত 
করিবার চেষ্টা করিবেন। 

ইহা লিখিতে আমাদের কোনই স্থুখ হইতেছে না, 
যে, আমরা কংগ্রেসের পরেই ভাবিয়াছিলাম ও লিখিয়া- 


৬ষ্ঠ লংখ্যা | 
ছিলাম, ষে, গবন্মেণ্ট কংগ্রেসের কথায় বিচলিত হইবেন 
না এবং ভ্রক্ষেপও করিবেন না। ঘটিয়াছেও তাহাই € 

প্রকৃত কথা এই, যে, ইংরেজ শাসনকর্তারা আমাদের 
কোন প্রকার মন্ুয্যোচিত ভঙ্গী ও ব্যবহার দর্প ও ধৃষ্টত। 
মনে করেন । আমরা তাহাদের “সহযোগিতা” করিব 
অর্থাৎ তাহাদের অভিপ্রেত কাঙ্জে আজ্ঞানুবর্ত্ণ ও সহায় 
হইব, একটু-আধটু অবাস্তর পরিবর্তন করিব, ছঃখের কাছুনী 
গাহিব, আবেদন-নিবেদন করিব, কখন কখন খুব কড়| বত! 
করিব--এসব তাহারা সহ করিতে পারেন। কিন্ত 
আমরা “দাবী'* করিব, মাথা হেট না করিয়া খাড়! 
হইয়া! দাড়াইব--ইহা! অসহ্য। সর্বাপেক্ষা অসহা, যে, 
আমরা পিজেদের সাহস, হুঃখভোগশক্তি, লাধন। ও কৃতিত্ব 
দ্বা91 স্বরাজ লাভ করিবার ম্বপ্প দেখি, এবং সে-কথা 
প্রচারও করি। ইংরেজদের মতে, আমরা যাহ! কিছু 
পাইতে চাই, ভাহা তাহাদের অন্গ্রহের দান বলিয়া লইতে 
হইবে। 

স্বরাঙ্জীর! নিঙ্গেদের প্রত্তিজ্ঞাআন্ুসারে ব্যবস্থাপক 
সভা হইতে বাহির হইয়া আপিমা ঠিক কাজ করিয়াছেন । 
ইহার পর তীতার| যাহা করিবেন, তাহাতে যেন লোক- 
হাসি না ভয়, ইহ ত দেখিতেই হইবে, অধিকন্ধ তার চেয়ে 
ঝড় যাহা তাহা করিতে হইবে--আত্মোৎ্সর্গ ৪ সেবা 
দ্বার! জ্ঞাতীর দাবীর পশ্চাতে সমগ্রজাতির শক্তিকে দাড় 
করাইছে হইবে। 





বাঙালীর মস্তিক্ষের অবস্থা 


বাঙালীদের একটা ধারণা আছে, যে, ভারতবর্ষের 
মধ্যে তাহারা সব চেয়ে বুদ্ধিমান জাতি । এই ধারণা 
সত্য কি না বলিতে পারি না, এবং এব্যিয় লইয়া মাথ! 
ঘামাইবার প্রয়োজন দেখিতেছি না। তাহা হইলেও 
কিছু দিন আগে ্টেট্স্ম্যান্‌ কাগজে কয়েকজন বাঙালী 
মহারথী এই বিষয়ে তর্কযুদ্ধে অবস্থীর্ণ হইয়াছিলেন। 
কথাট। উঠিমাছিল, কলিকাত1 বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, 
পরীক্ষা প্রভৃতি লইয়া। আমাদের মত এই, যে, আর্থিক 
ও অন্তান্য কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হওয়া সহজ করিয়া দেওয়ায়, অনেক বৎসর হইতে ছাত্ররা 
আর জ্ঞানার্জনের জন্ত আগেকার মত পরিশ্রম করিতে 
বাধা হয় না। ক্লাস্গুলিতে, বিশেষতঃ কলেজে, ছাত্রের 
আধিক্যবশতঃ শিক্ষাও যথেষ্ট ভাল হয় না। এইজন্ত 
গড়ে তাহাদের জান আগেকার পাস্করা ছেলেদের চেয়ে 
কম হইবার কখ!। ইহার সঙ্গে-সঙ্গে, বাঙালীর মত্তিফের 
অবনতিও হইতেছে কি না, বলিতে পারি না। কারণ 
মন্তিষ্কের অবনতি-উন্নতির বিচার করিতে হইলে 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_তুরস্কের কথা 


স্পা শিপাশিসপিসেপিসী পাশ শ্পপাশিপিসিশশীট িশিশীশিশিিশিিতিিশিশীি শা তশাটিশীট শি শি? শিতিতন ৮ ০৭ 
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০ শি ৯ ০০৩ পলিশ পাশ 


পরীক্ষা পাস্‌ করা ছাড়! আরও অনেক তথ্য জানা 
দরুকার। ্ |] 

কেহ কেহ বলেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সারগর্ভ 
বক্তৃত৷ দেওয়া, তর্কবিতর্ক কর! প্রভৃতি কাঙ্জে বাঙালীর 
প্রাধান্ত ত দাই-ই, অন্ত গ্রাদেশিকদের সহিত সমকক্ষতাও 
নাই । ইহা মোটের উদ্বর সতা কণা; যদিও, দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ বল! াইতে পারেঃ যে, বিপিনচন্দ্র পালের মত্ত বাগ্ী 
ও তর্কানপুণ ব্যক্তি এবং ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর মত ধীর ও 
তথ)জ সভ্য তথায় আছেন। হহার কারণ শানা রকম 
হতে পারে। খ্যবস্থাপক সভায় যে-সব বিষয় আলোচি'ত 
হয়, সে-সব বিষয়ে জ্ঞানবান্‌ বাঙালীর উঠার সভা হন না, 
এটা একটা কারণ হইতে পারেঃ এপ্রকার জানবিশিষ্ট 
বাঙালীর সংখ্যা কমিম্াছে, ইহা হইতে পারে? শুদ্ধ 
বিষয়ের আলোচন। ও েদ্বিষয়ে ভখাসংগ্রহে বাডালীগ 
শ্রমশীলতার ও ধৈধ্যের অভাব৪ একট। কাদ্ণ হইতে 
পারে। 

ইহা কিন্তু ঠিক, যে অথনৈতিক, বাঁণিঙ্গিক 5 
নুদ্রাবিষয়ক আলোচনায় বাঙালী বক্তা! ও সাংবাদিকর। 
সাধারণতঃ বেশী উৎসাহ বা পারদর্শিত। আগেও 
দেখাইতেন না। শিল্প, বাণিঙ্গ্য ও ব্যাঙ্কংএ বু 
বৎসর হইতে বাঙালী স্থান সামান্য হইয়া যাওয়। 
ইহার একট! কাৰণ এসব বিষয়ে তাহার] আদার 
ব্যাপারী বলিয়া! জাহাঙজ্জের খবর বেশী রাখেস ন।। ভা 
ছাড়া, যে শ্রমবিমুখতা-বশতঃ বাঙাপীকে অন্ত অনেক 
কাধ্যক্ষেত হইতে বেদখল হইতে হ্ইয়াছে, সম্ভবতঃ 
নেই অলস ও আরামপ্রিয় প্রকৃতি বশতঃ পূর্বোমিখিত 
বিষয়গুলিতেও বাঙালী অন্থরাগী, উত্পাহী ও পাঞ্দশ 
হহতে পারে নাই [ কিন্তু এবিষয়ে বাঙালীদের যে কোন 
রুতিত্বই নাই, তাহা বলিলেও তৃপ হইবে ও তাহাদের 
প্রাতি অবিচার করা হইবে । এসব বিষয়ে কোন-কোন 
বাঙালী ইংরেজী ও বাংলা ডাল বহি ও প্রবন্ধ 
লাখয়াছেন। 


তুরস্কের কথা 

জনপ্রবা্ আছে যে, ক্দটোমান তুকাঁদিগের পুর্নপুরুষ 
ছিবেন কারাখানের পুত্র ওঘুজ.। ইতিহাসে তুকীদগের 
কথা শুনা যায় সর্বপ্রথম ১২২৭ খ্বঃঅব্ে। তার পর 
কখন কিকি অবস্থার ভিতর দিয়া তুকাগণ তাহাদের বিশাল 
সাম্রাজ্যের পত্তন করে, তাহার বর্ণনা এই প্রবদ্ধের উদ্দেশ্য 
নহে। এইটুকু বলিরেই যথেই হইবে যে, সম্রাট দ্বিতীয় 
মহম্মদ ও সম্রাট প্রথম সুলেমানের প্রতাপে তুকীগণ এক 
সময় ইয়োরোপ, এশিয়। ও আফ্রিকার বক্ষ জুড়িয়া এক 


৮৯২ 


বিশাল সাখাজ্য স্থাপন করে। দ্বিতীয় মহম্মদ ১৪৫৩ থু: 
অকে পূর্ব রোমান সামাজোব শেষ সম্রাট কনষ্টান্‌- 
টাইনকে জয় করিয়া কনষ্টার্টিনোপল অধিকার করেন। 
তাহার আমলে যে-কার্ধোর আরম্ভ হয়, হথলেমান তাহাই 
আরও উত্তমরূপে সম্পন্ন করেন। ন্ুলেমানের সময়েই 
তুরস্ক সর্ববাপেক্ষা প্রতাপশালী হইয়৷ উঠে এবং ভজ্জন্ত 
ইতিহাসে স্থলেমানের নাম “স্থলেমান দি ম্যাপ্লিফিমেন্ট 
অর্থৎ বৈভবশালী ম্থলেমান বলিয়া উল্লিখিত হয়। 
সুলেমান ১৫২১ হইতে ১৫২৯ মধ্যে বেলগ্রেড, ও 
বুডাপেষ্ট, অধিকার এবং ভিয়েনা! অবরোধ করেন। 
তাহার প্রভাপে শক্তিশালী ভিনিসীয়গণ হার মানিতে 
এবং তাহাকে ঘণুস্বরূপ বছ অর্থ দিতে বাধ্য হয়। 
স্থলেমানের সময়ে তুরক্ষের সাত্রঙ্জা জাশ্মানীর সীমান্ত 
হইতে পারন্য উপসাগব অবধি বিস্তৃত হিল। সেই 
অতীত গৌরবের কথা তুর্কীরা মাঙ্গিও ভূলে নাই। 

স্থলেমানের সময় হইভে গত মহাযুদ্ধের শেষ অবধি 
ডাল মন্দ নানান্‌ অবস্থার ভিতর দিয়া তুরস্কের অবনতি 
সম্পূর্ণ হয়। ইহার কারণ জ্ঞান্তীয় গৌরবে অন্ধ হইয়া 
তুকীদিগেব অধোগতি এবং ইয়োরোপের শক্কিসম্তের 
তুরস্ক-বিদ্বে। সেই হত্তিহাসের কথা ছাড়িয়। দিয়া 
আম্র। এখন দেখিব মহাযুদ্ধের পূর্বের তুরস্কের কি অবস্থা 
ছিল। 

১৯১, খুঃ অব সাক্ষাংভাবে তুরস্কের অধীনস্থ 
প্রদেশ গুলির মোট জননংখা; ছিল ২,৫৯,২৬১*০* | এইসব 
লোক বিশাল তুরস্ক সাআজ্য প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় ২৫ 
জন মাত্র হিসাবে ছড়াইয় বাস করিত। তুরস্ক প্রাকৃতিক 
সম্পদের জন্ত প্রনিদ্ধ। এই দেশের উৎপন্ন বস্তর মধো 
গম, ভূটা, জই, জব, তুলা, তামাক, আফিং, কমল। লেবু, 
খেজর, আগর, রেশম, ছন, তিসি, শন, ভেরেগ্ডা, মৌরি, 
জলপাইয়ের তেল, এঙ্গোর! ছাগের পশম, যষ্টিমধু, কু ম, 
জ্পঞ্ম, সোহাগা। শিরীষ, সোনা, রূপা, তামা, শিষা, লোহা, 
কয়ঙ্লা, পারা, দস্তা, মসলিন, কারপেট, মখমল ইত্যাদি 
বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য । রাজনৈতিক হিংসা ও 
অর্থনৈতিক লোভ, এই ছুই কারণেই ইয়োরোপের শক্তি- 
পুঞ্জের তুরস্কের উপর দৃষ্টি পড়ে। তুরম্বের দুর্দশার দিনে 
এসকল ইয়োরোপীয়গণ “তুরস্ককে দি সিকু ম্যান্‌* বা 
“রুগ্ন বাক্তি” বরিয়। বিদ্রপ করিলেও সেই রোগীর খরচে 
কিছু লাভবান্‌ হইবার আশ! তাহাদের মধ্যে কেহই ত্যাগ 


করেন নাই। 


১৯০৫-১৯০৬ তৃঃ অন্দে তুরস্কের অন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল আমদানী ২,৭৫,১৪০,৫২ পাউণ্ড. 


(৪১১২৭,১৯১৭৮*২ টাকা) ও রপ্তানী ১,৭২,৫৫,৪৬৭ পাউও্ড. 


প্রবাসী --চৈত্র, ৯৩৩২ 


| ২৪শ ভাগ, ২য় খগ 


(২৫,৮০,৩২১০০৫৭ টাকা )। এই ব্বপায়ে ইং লণ্ডের ভাঁগ 
ছিল সর্বাপেক্ষা মাধক ও. তৎপরে অন্্রীয়!।, জাশ্মানী, 
ফ্রান্স, ও আমেরিকার ! যে-দকল জাহাজে র সাহাষো 
এই ব্যবসা! চলিত, সেগুশির অতি অল্পসংখ্য চই তুকীদের 
হাতে ছিল। তাহাদের মধ্য অনেকগুলিই ইংরেজের। 

তুরঞচের রেললাইনসুলির মধ্যে অতি অল্লই তুর্কী- 
দিগের হাতে ছিল। কি ভাৰে রেজলাই: নগুলি নানা 
দেশের মধ্যে ভাগ করা ছিল ও তাহা! হইতে কোন্‌ দেশ 
কি পরিমাণে লাভ করিভ ভাহ' নিয়ের সংখ্যাগুলির 
সাহাযো বেশ বুঝ যায় । 


১৯০৮ খু তুরস্কের সম্দ্রয় রেললাইনের 
মধ্যে ছিল, 
তুকাঁর ৯৩২ মাইল 
জাম্মানের ৯৩৮ 
ইংরেজের ৩২৯ রা 
আষ্ট্রো-জান্খানের ৮১৫ ৮ 
ফরাসীর ১০৫৪ ? 
অপরের ২৬ 


এইসকগ রেললাইন হইতে ১৯০৮ খৃঃ খন্জে গাভ 
করিয়াছিল 


তুকী ২২১৫৬,৫২৫- টাকা 
জাশ্মান ১২৬১১৬২২১৫৭ রা 
ইংরেজ ৪৩)৯৬১৫৬, % 
অষ্ট্রোজাশ্মান্‌ ৭৩,৭৯,১০*২ 
ফরাসী ১৬৩১৯৪১৩৫৫২ এ 
অপরে ১,২৫,৫৮৫২ 2 


অর্থাৎ তুরস্ককে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইয়। ক্রমশ: 
স্থুলভানকে কোন ভারতীয় "নেটিভ” বঁজার মহিমায় 
মণ্ডিত করিয়। ইয়োরোপীয় সুখে উক্ত দেশে বপবাস 
করিবেন, এইরূপই তাহাদের ইচ্ছ! ছিল। যুদ্ধের পূর্বে 
তুরস্কে যে সকল ব্যাস্ক ছিল, দেগুলির জাতীয়তা আলো- 
চন] করিলেও এ একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হবয়। 
তুরস্ধের 'রাষ্টীয় বযাক্কএর নাম ছিল ইম্পীরিয়াল অটো- 
ম্যান্‌ ব্যাঙ্ক । উহা সম্পূর্ণদগে ইংরেজ ও ফরামীদিগের 
সম্পত্তি ছিল এবং স্থলভানকে কোন-কোন স্থবিধা করিয়া 
দিবার বিনিময়ে উক্ত ব্যাঙ্ক হইতেই তুরস্কের নোট- 
মুদ্রণ কার্ধ্যও সম্পাদিত হইত। ইহা বাভীত যে-বয়টি 
ব্যান্ক ছিল, তাহার মধ্যে ইংরেজের সম্পত্তি দি ন্তাশক্তাল 
ব্যা্ক অব টার্কির নাম বিশেষরূপে উল্লেখষোগ্য । জার্মান, 
ফরাসী, অস্ী়, রুশীয় ও গ্রীক যে-কয়টি ব্যাঙ্ক তুরস্কে ছিদ 
তাহাদের নাম ছিল, ডয়েট্শে বাস, ভয়েটশে ওরিয়েপট.. বাক 
কেদি লিলয়োনে, ভিয়েনের বাহ্ছফেরান্। ফাশিয়ান 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


শা পপিপাশীপাশী। সাপ 
পশাশা শাশিশাশাীশা। 


বিবিধ প্রসঙ্গ__তুরক্কের কথা 





৮৯৩ 
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ব্যাঙ্ক ফরু কমাস্‌* এগ, ইপ্াসী, ব্যাঙ্ক অব. মিটিলীি, ব্যাঙ্ক অতাঁত আদর্শ, কোন দাশনিক অভিনবতা, বিছু দিয়াই 


অব. শালোনিকা, ওব্যাঙ্ক অব. এথেন্স-। 


এইরূপে ইযোরোপীয়গণ ব্যবসা বাণিজ্া ও তুরদ্ষের 
জাতীয় খপের সুত্রে তাহার উপর প্রন্ৃত্ব করিত। 
তুন্গগণের অবস্থা ঠিক্‌ চীন কি! ভাগতবর্ধেগ মত ন! 
হইলেও,সেইরূপ হইবা” আশঙ্গ! যে ছিল না, ভাহা নছে। 
শুধু সৌভাগোর বিষগ্ঘ ছিল এই, যে, ইয়োরো পীয়দিগের 
নিজেদের মধ্যে চারে চোরে মাস্তুত ভাই” ধরণের 
কোন-প্রকার গভীর ভালবাসার সম্বন্ধ ছিল না। তৃপন্কের 
রাজনীতিবিদ্গণঞ এই এবোগের পূর্ণ বাবহার করয়! 
নিজেদের বাস্ীয় ক্ষমতা অটুট পাখিবার ও বর্দিন 
করিবার চেষ্ট। করিতেন। 


যে-সকল স্থা্শীনচেভা ও আদশনাদী বাক্ছিদিগের 
চক্ষে ভুরস্কৃকে নূন করিয়। উন্নততর পথে দাড় করাইবার 
শ্বর প্রথম জ্কাগিয়াছিল, তাহাদের সমসণ ছিল দ্বিত্বিধ ;- 
১। তুরঙ্ছকে বিদেশীর কবল হইছে রক্ষ। করা) ২। 
ত্যাগাকে সামাঞ্জিক সকল প্রকার ছুন্ীতি হইতে মুক্ত 
করিয়া সভ্যভার বত্ধমান আদ্শে গিয়া কোল।। 
তাহারা তাহাদের এই ছুই উদ্দেপা সিদ্ধ করিবার জন্য যে. 
আন্দে'শন করেন, কাঠা ই হাসে “তক্ণ তক প্রচেষ্টা 
নামে অভিহিত হসয়াছে। এন প্রচেষ্টার মূল স্থত্র গুলি 
পাশ্চতা ৪ বিশেষ কিয়া ফরাপী আদর্শে গঠিত। 
তুরপের আধুনিক অর্থাৎ উনবিংশ শন্তান্দীর সাহিত্যের 
মধ্যে পাশ্চাত্য ভাব বিশেষ প্রধপ, এবং নবীন তুকা 
সাহিতা যেরূপ আহবমান কালের ফার্সী, আবুবী 
আদশ ত্যাগ করিয়া ফরাসী আদর্শ ধরিয়াছিল, 
সমাঙ্জনৈতিক ও রাষ্টনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রেও তুরস্ক 
তেম্নি ফরাসীকে গুরু বলিয় মানিয়া লইয়াছিল। যেখানে 
ফরাসী আদর্শ তাহার পছন্দ হয় লাই সেখানে পে 
জাশ্মান্‌ অথবা ইংরেজের অনুদরণ করিয়াছে। অর্থাৎ যে- 
সময়ে ইয়োরোপের পরম্বলোভী শক্তিপুঞ্ধ তুকঁকে 
জগতের সম্মুখে প্রাচ্যের অবনত চরিত্রের নিদর্শনন্বরূপ 
বলিয়া সত্য মিথ্য। উভয় প্রকার বর্ণনার সাহায্যে প্রচার 
করিতেছিলেন, যে-সময় বিশ্বের সকলে ইয়োরোপীয় 
ছাপাখানার ক্ুপায় তুকণঁ বলিতে চরিত্রহীন ও বর্বর- 
জাতীয় একপ্রকার মন্চুষ/ ব্যতীত আর কিছু বুঝিত 
না, সেই সময়ে এক দল লোক এই পত্ডিত জাতিকে 
পুনরায় উন্নত করিয়া তুলিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা 
ককিতেছিল। তাহাদের জাতীয়তার আদর্শ ইয়োরোপীয় 
আদর্শ হইতে কোন প্রকারে বিভিন্ন ছিল না। তাহার! 
তুরস্ককে একটি আধুনিক ইয়োরোপীয় জাতির মত্ত করিয়া 
গড়িয়া তুলিবার জন্কই প্রাণপাত করিতেছিল। কোন 


তাহারা অন্ধপ্রাণিত হয়নাই ! তাহাদের চক্ষের সম্মুধে 
শুধু ছিল একটি শক্তিণাপ', সুসভা ও সমৃদ্ধ তুরস্কের 
চিত্র: ৪ 





মুস্ত!ক! কামাল পাশ! 


এই নবান তুকী প্রচেষ্টার নেতারা গোড়া হইতেই 
বুঝিয়াছিঙ্গেন যে, অধিক ঠৈ চৈ, বোমা ছোড়া, অযথ। 
বিদ্রোহ ইত্যাদি করিয়া সযয় নষ্ট করিলে তীশাদের 
কাজেব ক্ষতি বই লাভ হইবে না। তাই ১৯১৮ থৃঃ 
অন্যে যখন তাহারা নিয়্াজি বের নেতৃত্বে বিজ্রোহের 
পতাকা উড়াইয়া স্থলভানক্ষে নিয়মতস্ত্রেরে অধীনত 
স্বীকার করিতে বাধা করিলেন, তাহা পুর্বে লোকে 
নবাঁন তৃকীদিগকে সামথ্যহীন আদর্শবাদী ব্যতীত আর 
ক্ছু বলিয়া জানিত ন1। নবীন তুর্ধীগণ প্যারিদ ও 
সাপোনিকায় বমিয়৷ তাহাদের প্রচেষ্টার বিরাট্‌ প্রচার- 
কার্ধা সম্পন্ন করিয়া যথাসময়ে এইরূপে নিজেদের দ্ব'রূপ 
প্রকাশ করেন। 
নবীন তৃকণঁদিগের আকাঙ্ষা এই ঘটনার পর কতকটা 
পৃ হইলেও সম্পূর্ণরূপে 'নবৃদ্ধ হয় নাই। তুরস্কের 
স্থলতানের ক্ষমতা কমাইয়। নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাহাঙ্দের 
হস্কার-কার্য্যের আরস্ভ মাত্র। সমাজসংস্কার ও শক্তি- 


৮৯৪ 


পুঙ্জের কবল হইতে মুক্ত হওয়া তখনও বাকি ছিল। 
মহাযুদ্ধের সময় পর্যাস্ত এই ব্রিষয়ে নবীনু তুকীগণ সফল- 
কাম হন নাই। 

মহাযুদ্ধের, পর সকলেই 'ভাবিয়াছিল, যে, এই বার 
তুরস্ক বুঝি চিরতরে ডুূবিল। কেননা, যুদ্ধের পর বিজয়ী 
শ্তিপুগ্ত তুরঞ্চের বিশেষ ছুদ্দিশার বন্দোবস্ত করে। 
অটোমান সাহ্রাজ্জোর 'নকট হইতে তুরস্কের অধীনস্থ 
আরব, প্যালে্টাইণ, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া কাড়িয়া 
লওয় তুরস্কের রাজস্বের উপর হস্তক্ষেপ, তুরস্কের জলপথের 
উপর প্রহুত্ব ইত্যাদি নানা প্রকার অবযানকর আয়োজনই 


শক্তিপুঞ্জ বিজিত শক্রর গন্য করিয়াছিলেন? শুধু একটি 


তুল করিয়া তাহারা তুকীদিগকে খোচাইয়া জাগাইয়] 
তুলিলেন। তাহা গ্রীসের হস্তে শ্মার্ণা ও থেস সম্পরন | 
ইহ। আর তুঙ্খগণ সহা করিতে পারিল না। কি করিয়া 
সর্বস্ব পণ কিয় তুকীগণ কামাল পাশাকে নেতা করিয়া 
আবার নিজেদের লুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিল ও পুনরায় 
মাথ। তুলিয়। দাড়াইল, তাহ! আমাদের সঞ্লেরই বিদিত 
আছে। আজ অদ্ধেকের অধিক সাহ্রাঙজা ও জনবল 
হারাইয়াও তুরস্ক জগধ্দ্রাতি-সভা মগ্তপে গৌরবে আসনে 
অধিষ্ঠিত। জাপানের উত্থানের পর এইরূপ ঘটনা আর হয় 
নাই। নবীন তুক্কী আজ তাহার বনৃকষ্টে এক্ষিত স্বাধীনতার 
উপরে এমন একটি কিছু গড়িয়া তুলিতে বহ্ধপরিকর 
হইয়াছে, যাহ! সহজে মরিবে না। কামাল পাশা তুঃস্ককে 
বলিতেছেন, “আমরা যেন অন্ধ হইয়। না থাকি। জগতের 
এন্যান্ত তি মামাদের ছাড়াইয়া অনেক দূর অগ্রসর 
হইয়া! গিয়াছে । আমাদের তাহাদের অন্থসরণ করিয়। 
সকল ভ্র্ত বিশ্বান ও অতীতের দাসত্ব-ডাবকে 
অগ্রাহ্থ করিয়। আগাইয়া চলিতে হইবে” । ত্বাহার 
মতে যদি উন্নতির দিকে কেহ স্বেচ্ছায় না চলে, 
তাহ! হইলে তাহাকে চাবুক মারিয়া চালান গ্রয়োঙ্ন। 
ইহা আধুনিক কিগারগার্টেন্‌ শিক্ষা গ্রণালীর বিরুদ্ধ 
হইলেও ইহাতে তুরস্কের উন্নতি হইতেছে দেখ! যাইতেছে । 
তুরস্ক চিরকালের স্থলতান-পৃঙ্জা এ খলিফা-পু্জ৷ ত্যাগ 
করিয়। আজ সাধাগণতস্ত্রে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। 
তুরস্থের নারী আঙ্গ স্বর অরভীতেগ দামত্বচিহ্ন অবরোধ- 
প্রথার উচ্ছেদ-সাধনে যত্ববতী। কামার পাশ। বলিতেছেন, 
“তু্ধী নারীর কর্তব্য ভবিষ্যৎ জাতি যাহাতে চরিত্রে, 
বুদ্ধিতে ও শক্তিতে বিশেষক্ধপে উন্নত হয়, তাহার জন্ত 
্রস্থত হওয়া” । তুকীর আজ জগৎজোড়! ইস্লামিক 
সাত্রাজোর স্বপ্ন নাই, স্থলভান নাই, খলিফ] নাই, অবরোধ 
নাই, বহুবিবাহ নাই, ফেজ নাই। “আমর! জগৎকে 
আমাদের অপরূপ আচার-ব্াযবহার, পোষাক ইত্যাদি 
দখাইয়া। আমোদ দিবার জন্য কৃ হই নাই” ।--এই কথা 


প্রবাসী _ চৈত্র, ১৩৩২ 


[ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কামাল পাশা জগতের সম্মুখে ঘোষণা করিতেছেন। 
তুরস্কের, ১,৪০১*৯১৯** লোক তাহার সহিত একপ্রাণ 
ও একমত। সত্যের উপর তাহাদের সকল আশা 
প্রতিঠিত, তাহাদের প্রত্যেক কথা ও প্রত্যেক কার্য 
সত্য চিন্তা ও সত্য অনুভূতির দ্বার অনুপ্রাণিত-_তাহার 
মধ্যে আত্মগ্রবঞ্চনা অথবা জনতুষ্টিকর (জনহিতকর 
নহে) “আদর্শ”বাদের স্থান নাই। এইজন্তই তুরস্কের 
ফবিষ্যৎ উজ্জল । অ 


তুরস্ক হইতে কি শিখিতে পারি। 


এক ধন্মদন্প্রনামের লোক অন্ত ধশ্মসন্প্র“ায়ের কর্তব্য 
সন্থদ্ধে উপদেশ ব| পরামর্শ দিলে তাহাতে স্থৃফল না হইয়া 
অনেক সময় &ফলই হইয়া থাকে বটে-_বিশেষতঃ ভারত" 
বর্ষে; কিন্তু তথা।প আমর সবাই এক দেশে থাকি ও 
সকলের ভাগা পরস্পরের সহিত জড়িত বলিয়া সকলের 
কথাই ভাবিতে ও বলিতে হয়। 

তুরস্কের আধুনিক পুনরস্যু্খান হইতে ভারতবধের 
সকল সম্প্রনায়ের লোকদেরই শিখিবার 'মনেক জ্জিনিয 
আছে। তুরস্কের ধশ্ম ইদ্লাম বলিয়! ভারতীয় মুসলমান- 
দেরই উহার নিকট হইতে বেশী শিখিবার আছে। 

তুরস্ক মুসলমান ধর্্ের ও ইস্লামিক সত্যতার উৎপন্তি- 
স্থল নঠে। ইস্পাম 9৪ ইস্লামিক সভ্যতার আকর 
প্রথমতঃ আরব দেশ ও ঘৎপরে পারস্য । তুকস্ক অবস্থয 
পরে আর্থিক শক্তি ও সম্পদে অপর সব মুসলমান দেশকে 
অতিক্রম কগিয়াছিল। কিন্তু এখন তুরস্ক আরব ও 
পারসোর এবং নিজের অতীত কালের গৌরবের স্বপ্নে 
বিভোর ন! থাকিয়া, বর্তমান কালে নিজের উন্নতিতে 
মন দিয়াছে। তাহারা মুনলমান নহে এরূপ মনে করে 
না, এবং তাহা বলিতেছেও নাঁ। কিন্তু ভাহাদের 
প্রথম ও প্রধান কর্তব্য যে শ্বদেশের প্রতি__বিদেশের 
মুদলমানদের প্রতি নহে, ইহা তাঙ্তুরা বুঝি্নছে ও 
তদমুসারে কাজ করিতেছে। তুরস্কে মুসলমান ছাড়া 
অন্ত ধশন্মেরও লোক আছে। ভারতীয় মুস্গমানদেরও 
ভাবিয়! দেখ! উচিত, যে, তাহাদেরও তুর্কদ্দের মত চিন্তা ও 
কাঙ্গ কর! কর্তব্য কি না। 

তুর্করা যাহা কিছু করিতেছে অবিচারিত ভাবে 
তাহারই নকল করিতে হইবে, কোন চিন্তাশীল লোক 
এক্সূপ বলিবে না। কিন্তু তাহাদের কাজের মূলে যে- 
নীতি আছে, তাহা প্রণিধানযোগা । একট] সোজ! বথা 
ধরুন, তাহাদের পোষাক পরিবর্ভন। তাহারা ইউরোপের 
অন্তান্ত জাতির মত হাট পরিতেছে। ইহ! ভাল কি মন্দ, 
তাহ! বলিতেছি না| কিন্ত ইহার ভিতর তাহাদের 


উদ্দেশ্বটি লক্ষা করিবার বিষয় । তাহারা অন্য ইউরোপীয়- 


দের হইতে ম্বতন্ত্। আমোদজনক কোন পোখাক না 
রাখিয়! ইহাই দেখাইতে চায়, যে, অপর মান্থষের সহিত 
পার্থকা অপেক্ষ। সাদৃশ্বই বড় জিনিষ । 

তুর্করা অলস ফকীর ও দরবেশদিগের আড.ডা তুলিয়া 
দিয়াছে, খলিফার ক্ষমতার উচ্ছেদ করিয়াছে, অবরোধ- 
প্রথা ও বহুবিবাহের মূল উচ্ছেদ করিয়াছে। রাস্্ীয 
বিষয়ে একজনের ব1 কয়েকজনের প্রতৃত্বের পরিবর্তে 
গণতন্ত্র প্রতিষ্টিত করিয়াছে । খেয়াল-বশতঃ ইহা! করে 
নাই। জীবনস-ংগ্রামে লব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছে, 
যে, পূর্বতন প্রা ও ব্যবস্থা রাষ্ট্রের ও সমাজের পঞ্ষে 
অনিষ্টকর। তাহার! নারীপিগকে শিক্ষ। লাভের সুযোগ ও 
স্বাধীনতা দিয়াছে । 

তুর্করা অন্ত দেশের ও নিঞ্জের দেশের অতীত 
গৌরবের নেশ। নষ্ট করিয়। বর্তমানে সচেতন ভাবে কাজে 
লাগিপ্নাছে। তাহারা আরবের ও পারস্যের মোহে মুগ্ধ না 
থাকিয়া শিজেদের এমন একটি নবীন তক সভাতা৷ গড়িয়া 
তুলিতে চায় যাহার সহিত অভীতের সম্বন্ধ থাকিলে9 
যাহা বর্তমান কালের ও তাহাদের নিজের দেশের বিশেষ 
উপযোগী । ভারতবর্ষের মুসলমানেরা তাহা করিবেন 
কি না, ভাবিয়া দেখুন। 

তুরস্ক হইতে কেবল ভারতীয় মুসলমানদেরই কিছু 
শিখিবার আছে এমন নয় ঃ ভারতবর্ষের হিন্দু প্রভৃতিরও 
শিখিবার আছে। আমর! যে যে-সন্প্রদায়েরই হই ন! 
কেন, সকলেই অল্লাধিক অতীতের গৌরবে স্ফীত ও 
অলদ ও পৎন্রাস্ত। অতীতকে মুছিয়া ফেলিতে হইবে, 
অতীতের শিক্ষ/ ও আলোক অগ্রাহ্হ করিতে হইবে 
বলিতেছি নাঃ বরং অতীতের ধোসাট! ছাড়িয়া দিয়া 
ভিতরে তাহার প্রাণশক্তির আবিষ্কার করিতে হইবে, 
ইহাই বলিতেছি। কিন্তু শুধু তাহার ছারাই বর্তমানে 
বাচিম্বা থাকিবার ও অগ্রসর হইবার উপায় হইবে না। 
বর্ধমান জগতে বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
তদহযায়ী সামাজিক, রাষ্ীন ও ধার্মিক ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। অবরোধ-প্রধা, বহুবিবাহ, নারীদের অজতা, 
অলন তথাকথিত সাধুগণ, মহাস্তদের তত্তগত মঠ ও 
মন্দিরের সম্পত্তি, প্রন্থৃতি বিষয়ে হিন্দ-ভারতের অবস্থাও 
তুরস্কের সহিত তুলনীয় । কিন্তু এসকল বিষয়ে, অহিন্দুর 
কথা দুরে থাক্‌, কোন হিন্দু কোন সংস্কার করিতে 
চাহিলে এক শ্রেণীর হিন্দু ভীষণ কোলাহল উত্থাপন 
করেন। রাষ্্রীয় বিষয়েও আমাদিগকে সর্বসাধারণকে 
শিক্ষিত করিয়া তাহাদের ঘতকে জয়যুক্ত করিতে হইবে । 
আমাদের এবং অন্ত সব জাতির পুর্ববপুরুষদিগকে 
ভগবান্‌ যেমন বুদ্ধিশালী জীব করিয়াছিলেন, বর্তমান 


বিবিধ প্রসঙ্গর-_মোসল বিপাক ' 


৮৯৫ 


তেম্নি বুদ্ধিদম্পন্ন 
করিয়াছেন। তাহার দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, যে, আমর! 
কেবল অভীতের অনুসরণ না করিয়! বর্তমুনের উপযোগী 
ব্যবস্থা ভাবিষা চিস্তিয়া স্থির করি, ভগবানের ইহাই ইচ্ছা । 
গড্ডলিকা-প্রবাহ রক্ষাই যদি তাহার আভপ্রেত হইত, . 
তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে মান্য না করিয়া মেষই 
করিতেন। 





কালের মান্্ষধিগকেও হিনি 


মোসল বিপাক 


ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্গণের মতে মোসল প্রশ্রের 
সমাধান হয়! গিয়াছে । ইহাকে মত না বলির শুধু আশা 
বলিলেই ঠিকৃঠ্ইত ; কেননা লীগ অফ. নেশান্সের বিচার 
ব্রিটিশের স্থবিধাজনক হুইয়ান্তে বলিয়াই ব্রিটিশ পণ্ডিত- 
বৃন্দ এই বিচারকে মোসল সমন্যার সসমাধান খলিয়া প্রচার 
করিতেছেন! তুকীগণ এবিষয়ে ব্রিটিশের সহিত একমত 
নহে এবং এই মতদ্বৈধ যে শুধু বাকো ও লেখায় শেষ হবে 
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ইরাক ও তুরস্কের মীমান্ত সমস্তা 
সর্ষোচ্চি লাইনটি ক্রসেলসে নির্দিষ্ট লাইন । বর্তমানে লীগ. অফ. 
নেশান্স্‌ এই লাইন বরাবর সীমান্ত নির্দেশ করিয়াছেন । 
তাহার নীচে ব্তমান সীমান্ত; তাহার নীচের লাইনটি দেছ.রএর লন্ধি- 


সভায় নির্দিষ্ট হয়। 
সর্বাপেক্ষা নীচের লাইনটিভে তুক্কীর দাবী দেখান হইয়াছে। 


এইক্প মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই । লীগ অফ নেশ্ান্সের 
বিচার-অন্ুসারে মোসল ইরাকের অন্তর্গত হইবে এবং ইহার 
অর্থ এই যে,মোসলে ব্রিটিশের আধিপত্য পূর্ণ মাত্রায় বজায় 
থাকিবে । ইরাকের সীমান্ত ব্রসেল্সে নির্দিষ্ট লাইন বরা- 


[২৫শ তাগ, ২ খণ্ড 





তুরস্কে যুদ্ধ বাধিলে ব্রিটিশের বিপদ 


তুরক্ে যুদ্ধ করিতে হইলে ব্রিটিশদিগকে সৈল্ত জন্ত্-শস্্র ও রসদ পৃষ্ঠে করিয়।! ৭৫** মাইল যাইতে হইবে। তুকাঁগ! প্রার ধরে বসিয়। যুদ্ধ 
করিবে। ভ্রিটিশ দেনানায়কগ:ণর মতে মোসলে গোলমাল বাঁধান এইসকল কারণ প্রচণ্ড নির্বধ দ্ধিভার পরিচারক। 


বর হইবে। সঙ্গের মানচিত্রে এই লাইন মোটা করিয়া 
সর্ধোর্ধে দেখান হইয়াছে । তুর্কািগের মতে তাহাদের 
স্তায্য অধিকার সর্বাপেক্ষা নীচের লাইন অবধি । ইহাতে 
ভাহারা মোসল ও তৎ্প্রদেশস্থ কেরোদিন তৈলের খনির 
অধিকারী হইতে পারে। সথতরাং দেখা যাইতেছে, যে, যত 
সহজে প্রশ্নের মীমাংসা হইল বলিয়া ব্রিটিশ ছাপাখানা 
হইতে প্রচার হইতেছে, ঠিক ততটা সহজে এই গ্রন্থের 
মীমাংস! হওয়। সম্ভব নহে। 

জগ. অফ. নেশ্যন্সের বে-সভায় এই তুকীদিগের পক্ষে 
ক্ষতিকর মীমা-স করা হয়, সে সভায় তুী গ্রতিনিধিগণ 
উপস্থিত থাকিতে নারাঙ্গ হন। ইহাতে প্রমাণ হয়, যে, 
তুক্কাগণ এই বিচার মানিয়৷ লইতে ইচ্ছুক নছে। তাহারা 
নিজেদের দাবী বঙ্জায় রাখিবার জগ্ক যুদ্ধ করিবেকি ন! 
সে-কথা বিভিন্ন, কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে আশ্চর্ধা হইবার কিছু 
নাই।. 

ব্রিটিশের এখন বড় ছুর্দিন চলিতেছে। কুশিয়া, 
চীন, তুরস্ক, মিশর, ভারতবর্ষ, সর্ব তাহাদের প্রতি 
বিরুদ্ধভাব ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে । ইহা যে তাহারা 
জানে না, তাহা নহে। শ্রীঘুক্ত এইচ, এম্‌, ব্রেলস্ফোর্ড, 
একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখক। তিনি দ্িনিউ লীভার 
পত্জিকায় লিখিতেছেন £- 

"আমর! এই প্রাচ্য সমস্যা যতই দেখিতেছি, ভতই 
বুঝিতে পারিতেছি, যে, ইহার মধ্যে কি নিদারুণ পরি- 
পৃতির আশদ্ক! রহিয়াছে । কশিয়া, তুরস্ক, চীন, আমাদের 
কি ইহাদের সকলকেই শক্র করিয়া তুলিতে সাহম করা 
উচিভ?. একবার ভাবিয়া দেখা! উচিত, যে, কাল 
যদি রুশিয়ার বন্ধু জেনারেল্‌ ফে্গ, যুদ্ধে জয়ী হইয়া চীনের 
প্রভু হইয়া দাড়ান, তাহা! হইলে কি হইবে। তাহার 
সহিত ঘদ্দি কোন নূতন ভাবের বন্তায় পড়িয়া ভারতে 


হিন্বু ও মুনলমানের মিলন হইয়। যায়, তাহা হইলে ঝাপার 
গুরুতর হইয়া দাড়াইবে। একদিকে তুরস্ক ও অর 
দিকে রুশিয়াকে শক্ররূপে লইয়া তখন আমাদের সামরিক 
সমন্ত। যা দীড়াইবে, তাহার মীমাংসা! ৫ করিবে? 
এরূপ অবস্থায় মোসগে+ তেলের কৃপের দিকে নজর 
দেওয়| ও ঘরে আগুন দেওয়া এক কথা 1” 

ইহার উপর শ্রামুক্ত ভ্রেলসূফোর্ডের মতে ইরাক ৪ 
মোসলের আরবগণ 'ব্রটিশদিগকে কিছুমাত্র গ্রীতির চক্ষে 
দেখে না। তাহার! ব্রিটিশ্দিগকে অতি শীঘ্র তাহাদের 
দেশ হইতে বাহির হইতে দেখিলে বিশেষ খুসী হয় 
যদিও ব্রিটিশগণ তাহাদের আবহমান কালের অভ্যাস 
অশ্গসারে পৃথিবীতে প্রচার করিতেছে, যে, এদকল 
দেশের লোকেদের হিভের জন্তই তাহারা ইরাকে বসিয়। 
আছে। ব্রিটিশ জাতির পরার্থপরতার কথা আমাদের 
অপেক্ষা ভাল করিয়া আর কেহ জানে না। ব্বতরাং 
ব্রিটিশের মোদলে আধিপত্য করিবার ইচ্ছার মূলে জন- 
হিত-চেষ্টাই আছে অণব! অন্ত কিছু আছে, তাহ 
নির্ণয় করিতে আমাদের অধিক সময় লাগ। উচিভ নহে। 

অঅ 


রাজবন্দীদের মুক্তির আশা 


ইংরেজরাই একটি প্রবাদের প্রচলন করিয়াছেন, 
তাহার স্থুলমণ্ম এই ষে, প্রাণী-বিশেষকে ফাসি দিবার 
প্রয়োজন হইলে প্রথমে তাহার, বদনাম রটাইতে হয়। 
রাক্গবন্দীদের সম্বদ্ধে ইংরেক্স গবর্ণ মেণ্টের ব্যবহারে বুঝ 
যায় যে, এই প্রবাদাট ব্রিটিশ রাজনীতির অন্তর্গত। আজ 
অবধি যতবার গবর্ণমেন্ট, সাধারণের উপর কোন-প্রকার 
যথেচ্ছাচারিতা করিয়াছেন, ততবারই আমর! শুনিয্নাছি, 
যে, এক্ূপ না করিলে দেশের সমূহ বিপদের, শাস্তিতঙ্গের 


াশোিশাপ্পীতাশি শিশির িশীপিশীশীশশীটশশিশীটিটিশগি 


কিন্বা বিজ্রোছের সম্ভাবনা । ' শাস্তিভ্, বিভ্রোহ অর 


অন্ত কোন-প্রকার অসামাজিক অপরাধের সম্ভাবন! যেখানে 
আছে, সেখানে জবশ্তই গবর্ণ মেণ্টের কর্তব্য বিপদ্‌জনক 
অবস্থার প্রতিবিধান কর; কিন্তু “বিচার বঙ্গিয়া যে- 
একটা সামাজিক বাবস্থা আজ বহু সহন্র বর ধায়! 
মন্্ষা-সমাজে চলিয়া আসিতেছে, তাহার উদ্দেশ্য এইরূপ 
অপরাধঙ্গনক অবস্থা (অথবা সত্য-সতাই কোন 
অপরাধ ) যথার্থই ঘটিয়াছে কি না তাহ] নির্ণয় করা । 
বিচারের অপর কোন শোভাবর্ধনকারী উদ্দেশ নাই। 
কিছুকাল পূর্বে যখন গবর্ণমেপ্ট, অনেকগ্চলি নির্দোষ 
প্রঙ্জাকে বিনাবচারে জ্ষেলে বন্ধ করেন, তখনও 
তাহাদের পুরাতন বুলিই তাহার] পুনর্বার আওড়াইলেন। 
আমর! শুনিলাম, যে, উক্ত প্রঙ্গাদিগকে ম্বাধীনতা-বিচযাত 
না করিলে অবিলম্বে দেশে অরাজকতা আরম্ভ হইবে এবং 
কোন অলৌকিক কারণে সেইসকল নির্দোষ প্রজাদিগ্র 
বিচার সন্তব নহে। সুতরাং বাংলার অনেকগুলি যুবক, 
ধাহাদের মধ্যে অনেক বাংলার খাতনামা স্থসস্তানও 
ছিলেন, নিজেদের স্বাধীনতা হান্সাইনসেন। আমরা 
াহাদের নির্দোষ বলিতেছি ও বলিবও, কেনন! তাহার] 
কোন বিচারের ফলে দোষী স্থির হন নাই। এমন কোন 
কারণ থাকিতে পারে, যাহার জন্ত গবর্ণ মেপ্ট. তাহাদের 
বিচার করিতে পারেন নাই | হয়ত মে-কারণ প্রমাণের 
অভাব। অবশ্ত তাহা হইলে তাহাদের জেলে বন্ধ কর! 
গবর্ণ মেন্টের বিশেষরূপে অন্তায় হইয়াছে | ভয়ত বা! সে- 
কারণ, গবণ ঘেণ্ট, কোন-কোন লোককে গ্রপ্র,র নিযুক্ত 
করিয়াছেন তাহা প্রকাশ হইয়া যাইবার ভয়। অশ্ব 
তাহা হইলেও গবর্ণ মেন্টের এইসকল যুবককে শাস্তি 
দেওয়া অগ্ঠায় হইয়াছে | কেন-না, গুপ্রচপগণ সচরাচর 
অতিশয় নীচপ্ররুৃতির লোক হম্ব এবং তাহাদের 
কথার উপর নির্ভর করিয়! কাভাকে৪ শান্তি দেওয়! 
ও অরাঙ্জকতার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই । বিচার 
না-করা অথবা গুপ্ুচর-তন্ত্র অন্পসারে রাজা-শালন, 
ইহার কোনটিই যে আদর্শ রাঙ্জনীতি নহে, এ-কথা সকলেই 
স্বীকার করিবেন । কিন্তু “ন্তায় ও স্থবিচারের” একাধারে 
মাতাপিত। ব্রিটিশরাজের আমলে ভারতবর্ষে আঙ্গ বিনা- 
বিচারে লোকে বৎসরের পর বৎসর জেলে বন্ধ থাকিতেছে । 
তাহাও আবার নিজের মাতৃভূদ্ির এলাকার মধো নে, 
কোন-কোন বাজ বন্দীকে সুদুর মান্দালয়ে ভত্রস্থ জেল্সারের 
কোমগতার আশ্রয়েও -.'দ্‌ করিতে হইতেছে । 
রাজবন্দীদিগের সম্বন্ধে গত ৮ই মার্চ তারিখে 
পার্লামেন্টে কথ! ওঠে ।  শ্রমদীবী-সংঘের প্রতিনিধি 
জীযুক্ত থার্টল্‌, শ্রীযুক্ত আর্ল্ উইন্টার্টন্কে কিছুকাল 
পূর্বে অন্থরোধ করেন যে, সকল রাজবন্দী বেজল- 
১৬৩-_-২৬ 


অর্ডিনা্স. অনুসারে ছয় মাসেব্ু অধিককাল বন্দী"... 
তাহাদের অবিলম্বে যেন প্রকাশ্থ বিচার করা হয়।' 8০, 
আল্‌ উইন্টারটন্‌ উত্তরে বলেন, যে, ১১ জম (.' . 
উপর এই “আইন” 'খাটনে হষঈাছে, তাহা * 
অর্ধেকের কম জেলে বন্দী আছেন। শবর্ণ মে. . 
ইত্ডিয়া তাহাকে জানাইয়াছেন যে, ষর্ধবহই জনসা+ 
মঙ্গলের দিক্‌ দেখিয়া এইনসকল বন্দীদিগকে মৃক্কি 
তাহারা সম্ভব মনে করিবেন, তখনি ইহার! মক... 
করিবেন এবং বর্তমানে যে কয়জনকে জেলে না 2: 
শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, শুধু তাহাদেরই জেতে, 1. 
হউবে। গবর্ণমেপ্ট, যে-নীতির অশ্গদরণ করি-৫$-7, 
তাহা এষ্ট যে, যখনই প্রকা্া বিচার সম্ভব, তখনই .-.১*- 
বিচার করা ভইবে। 

গবর্ণ মেন্টের এই উক্তির মধ্যে আমরা সেই “1. 
স্বর আবাগ শ্বনিভেছি। কেহ শাস্তিভঙ্গের 
করিতেছে কি না,ভাহাউ শবচার করিয়া স্থির করা ই "4: -.. 
কিন্তু গবর্ণমেন্ট, স্থবিচারবিবজ্জিত কোন অং: 
উপায়ে লোক-বিশেষের অপরাধ নির্ণয় করিয়া ৎ 
শাস্তি দিন্তেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে দেবতার ” 
কাজীগ বিঢাস, স্বাকন ৩ এমাণের সাহাযো বিচার - 
নানাপ্রকার বিচারের কথা শুনা গিয়াছে | হি 
“জাস্টিস” ইহার মধ্যে কোন্টি ? ব্রিটিশ গবণ্‌. 7 
এক দেবতা বলিয়া মানিয়া লইলেই লোকে গু 


৬ 


বিচারে তুষ্ট থাকিবে। জর 
রাজকন্মচারীদের নৈতিকম্জুননতি 


পঞ্চাবের গভর্ণর সারু ম্যাল.কম্‌ হেলি ৮ই " 
তারিখে লায়ালপুরে একটি দর্বার করেন। "7 
তিনি যে-বন্কৃতা দেন, তাহার মধ্যে রাজকর্মচ৭: ৮” 
নৈতিক অবনতির (অর্থাৎ অত্যাচার, উৎকো,+ . 
ইত্যাদি কণার) উল্লেখ করেন। তিনি বলে. . 
উচ্চপদস্থ রাজকম্চারীদের কর্তবা, যখনই কো? ও 
প্রকার অকন্মের কথা তাহার! জানিতে পারেন ** 
সেই-বিষয়ে উত্তমরূপে অনুসন্ধান কর]। 

তিনি বলেন,গবমেন্টের “প্রেষ্টাঞজ+বা স্থনাম নি "" 
কণ্্চারীদের চরিত্রের উপর বিশেষরূপে নির্ভর ক 
এই কারণে উচ্চপদস্থ রাঁজ্বকশ্মচারীদের উচিত, -. 
কোন কারণে দুর্নীতির প্রশ্রয় না-েওয়া ও সব" - 
সর্ব-উপায়ে ইহা দমন করা। তবে, জনসাং।২ং 
একথা মনে রাখা কর্তবা যে, তাহারা যদি সর্ব": : 
বর্ধচারীদের গোচরে নিয়পদস্থদিগের ছুস্কৃতির ক". 
আনয়ন করেন এবং নিজেদের অভিযোগ সমর্থনে ৮ 


বি এন ২২৩ খিভসজ। "৩1%। হুহগে এহ, পধেখ 
4 সম্ভব টি না।। ধন ও স্্তান্ত ব্যজিদিগের 
এবিয়ে গরীব ও দীনের পাহাধ্যাথে যথাসাধ্য 
. এমন-কি ইহাতে নিানিছের অন্থবিধা হইলেও 
"1 হইয়া লড়া। গু 
'ম কথা। “এরথমতঃ। স্যরু ম্যালকমের মত 
| মুখ ছি রাঁজকর্শচারাদের ভ্রষ্টতা শ্বীকত হওয়াতে 
. আনন্দিত হইলাম। অপরে একথা বলিলে 
বায় সিডিশ্নের সাধিল হইত। সে যাহা হউক, 
একথা |স্থর হইল, যে, অন্ততঃ নিম্নগ্তরের রাজ- 
'এগরণ গন্ায় ও স্ববিচার” মনে রাখিয়। সর্বজ্ 
করেন না। ইহাওাস্থর যে, উচ্চ রাজকর্মচারিগণ 
“তা নিবারণের জন্ত যতটা করা কর্তব্য ততট! 
শা। ভাঙাদের মধ্যেও ভরষ্টচনিত্রের লোক আছে 
সানু ম্যাল্কম্‌ বলেন নাই এবং খাকিলে সেই- 
ঈচ্চ রাজকনম্মচারীদের কে দমন কর্রবে, তাহাও 
'ই। শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ানের ঘুষ লইয়। দণ্ডিত 
দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু বর্তমানে উচ্চ রাঙ্গকর্মচারী- 
“বা ছাড়িয়া দিয়া দেখা যাউক নিম়পদস্থ(দগের 
শাঁধন সম্ভব কি পা এবং স্ব হইনস০ উন্নতির 
কতদূর আছে। 
; ম্যাল্কমের কথ! হইতে ইহাই মনে হয় ষে, 
.. রাজকর্মচারিগণ যতটা চেষ্টা! করিয়া ও খাটিয়া 
দষন কর! প্রয়োজন ততটা চেষ্টা করেন না। 
করার'মধ্যে তাহাদের কোন স্বার্থ আছে কি না 
- 1 কোন অন্ধসদ্ধান হইয়াছে কি? কোন-কোন 
* , মেক সশ্নট, বড় লাটের এ-বিষয়ে বদনাম 


: য়তঃ, নিয়স্তরের কর্মচারীদের উপর গবর্ণমেন্টের 
'.ত্র করিলেও তাহাদের চরিত্রবল অটুট রাখবার 
'মেপ্ট, যথাসাধ্য করেন কি? চরিজত্রষ্ট হইবার 
“ধান কারণ অর্থলোভ। অর্থলোভ দূর করিবার 
পার উপযুক্ষ বেতন-দান। গবর্ণ মেপ্ট, কি সর্বা- 
নয়পদস্থ কম্্চারীদের চরিত্র ভাল রাখিবার 
' করিবার জন্ত বেতন-বর্ধনের বন্দোবস্ত কবিয্বাহে ন 
“উছেন? উচ্চপদস্থপ্দিগের বেতনের কথাই দেখা 
“£ গবর্ণমেন্টের মনে অধিক জাগে। নিয়পদস্থ- 
দ্বাষের গগটুকু দিয়া উপর-ওয়ালাদিগকে মোট! 
য় পুষ্ট কর! খ্বমবিভাগের শ্রেঠ আদর্শ নহে। 
*" কর্মঘমচারিগণ দেশীর ভাগ ভারতব্ধায়। 
নামে সমস্ত দোষ চাপাইতে পারিলে গবর্ণ মেণ্টের 
শর সুনাম বাড়িতে পারে, কিন্তু দেশের উন্নতি 
₹ হইবে-না। 


হভীগত5, পনলাখাসণেস কব) ক ৩1৭। হন দংন। 
কিন্তু জনসাধারণ যদি গবর্ণ মেণ্টেব বাবহারে দেখে যে, দুষ্ট 
কর্শচারীকে যেমন করিয়। হউক বাজকোষের প্রচ্র অর্থ 
বায় করিয়াও নির্দোষ প্রমাণ করিতেই গবর্প মেণ্টের 
অথবা গবর্ণ'মৈণ্টের উচ্চ কম্্চারীদিগের উৎসাহ অধিক, 
তাহা হইলে কোন্‌ আশায় ও কাহার ভরসায় লোকে ছুষ্টের 
দমন করিবার চেষ্টা করবে? বরদাস্থম্দরীর মোকদামায় 
যে-ছুঙ্জন পুলিস-কর্মচারীর কাজ গিয়াছে, বে-সরকারা 
লোক হইলে তাহাদের পাচ-সাত বৎসর জেল হইত। 
সকল দিক্‌ দেখিয়া দেশের ছোট-বড় সকলেই ব্রিটিশ 
রাহদর বশ্মচারীদিগের অকন্থাৎ ধাশ্িক হইয়া! উঠ। সম্ঘন্ধ 
নিরাশ হইয়া! পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি লোকের প্রাণে 
পুনরায় উন্নতির আশা জাগাইয়া তুলিতে চান, তাহা হইলে 
তাহাদের কর্তব্য বিশেষ চেষ্ট। করিয়। ভিতর হইতে 
ছুনাতির দমন করা। ইহাতে হয়ত অনেক ভিতরের কথ। 
জানাজানি হইয়! পড়িবে, হয়ত শ্বেতাঙ্গদিগের নিষ্ষলক্ক-া 
জগতে উচ্চকঠে ও বড় হরফে জাহির করা ইহাতে একটু 
কমাইতে হইবে ; কিন্ত নাগ্ঠঃ পন্থা বিদ্াতে অয়নায় । 

'অ 


শিক্ষার বাহন 


বাংল] দেশে শিক্ষার বাহন যে বাংলাই হওয়| উচিত, 
এটা এত সোজা কথা যে, এবিষয়ে সন্দেহ জন্সিবার 
একমাত্র কারণ আমাদের অস্বাভাবিক রাজনৈতিক 
অবস্থা। ভারতের মত জাপানেরও আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
ও অন্তবিধ জ্ঞান লাভের জন্ত ইংরেজী প্রভৃতি পাশ্চান্ত। 
ভাষা! জান! দরুকার। তথাপি জাপানে শিক্ষার বাহন 
জাপানী, এবং তৎসদ্বেও সেখানকার লোকের ভারতবর্ষের 
চেয়ে অধিক শিক্ষিত এবং নূতন আবিষ্কারে ও যন্ত্র 
উদ্ভাবনে সক্ষম । 

আমাদের অন্বাভাবিক রাজনৈতিক অবস্থার জন্ত 
আমাদিগকে ইংরেজী লেখা ও বলায় অত্যান্ত বেশী সময্ব 
ও মন দিতে হয়। মাতৃভাষার সাহাযো জানলাড করিলে 
তাহা যেমন মজ্জাগত এবং ব্বদয়মনের একাস্ত অঙ্গীভূত 
হয়, বিদেশী ভাষার সাহাযো শিক্ষা তেমন হয় না। তত্তিন্ 
মাতৃভাষার সাহায্যে যে-বয়সে যতটা জ্ঞান লাভ কর যায়, 
বিদেশী ভাষার সাহায্যে সে-বয়সে ততটা জান লাভ করা 
যায় না। আমাদের মনে পড়ে, আমরা ও আমাদের 
সহপাঠীরা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য ১০1১১ বৎসর 
বয়সে বাংলা দুলে ইতিহাস ভূগোল পাটীগণিত প্রভৃতি 
যতটা শিখিয়াছিলাম, গ্রবেশিক! পরীক্ষার্থীর! ১৬1১৭ বৎসর 
বয়সে ইংরেজীতে তাহা অপেক্ষা বেশী শিখে না। 
অধিকন্ধ আমর! বাংলা স্থুলে পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, স্বাস্থা- 


রক্ষা, উত্তিদ্বিজঞান প্রভৃতি যাহা শিখিরাছিলা ম, 
প্রবেশিকাপরীক্ষার্থীরা তাহা! শিখে ন1। অথচ বাংল 
বিদ্যালয়ের পঙ্ডিতের! ইংরেজী স্থুলের শিক্ষকদের চেয়ে 
বেশী বিদ্বান বা যোগা নহেন। সুতরাং বাংলা ইস্কুলে 
কোন-কোন বিষয় অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছেজেদের উৎপেজী 
স্কুলের তার চেয়ে বড় ছেলেদের সমান শিখিবার এবং 
অধিকত্ত ইংরেজী স্কুলে অনদধীত কোন-কোন বিষয় 
শিখিবার একমাত্র কারণ বাংল! বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন 
মাতৃভাষা । 
বাংলাভাষায় ভ।ল পাঠ্যপুত্চকের অভাব একট! বাধা 
বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে(৪ 
ইত্াস ভূগোল বিজ্ঞান গণিতাদির বহি যদি বাংল! 
বিদ্যালয়ের জন্ত লিখিত হইচ্ছে পারিয়া থাকে, তাহা 
হইলে এখনকার অধিকতর অগ্রলর বাংল! ভাষায় কেন 
তাহা হইতে পারিবে না? এমন সময় ছিল যখন 
ইংলগ্ডেও লাটিন গ্রীক্বে গ্রন্থুত্ব ছিল? কিন্ধু ক্রমশঃ 
ইংরেজীতে সব রকম ভাল বঠি লিখিত হইয়াছে । 
উংরেজী ভাবায় রচিত শাঠ্য প্রজ্জকের ক্ষেত্রে খুব 
প্রতিযোগিতা থাকায় এবং বিলাতের খুব যোগা লোক 
ছেলেদের কোন-কোন পাঠ্য পুস্তক লেখায় অনেক ইংগ্েজী 
পাঠ্য পুস্তক বেশ ভাল। কিন্তু সবগুলি আমাদের 
দেশের বাসকবালিকাদের উপযোগী নহে। প্রবেশিকার 
সন্ত অরধধীতব্ায সকল বিষয়ে বাংলা পুস্তক যথাসভ্ভব 
ভাল করিতে হইলে অবাধ প্রতিযোগিতার দরুকার। 
এইজন্ত যদিও বিশ্ববিদ্যালয় নিজন্ব পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত 
করাইলে তাহা হইতে উহার খুব আয় হইবে, তথাপি 
আমরা সেরূপ বন্দোবন্ডের সমর্থন করি না। উপযুক্ত 
অনেক লোক পাঠ্য পুস্তক লিখুন। তাহার পর পক্ষপাতশূন্য 
নির্বাচক কমিটির দ্বার! শ্রেষ্ঠ পুস্তক নিচ্চাচিত হউক। 
প্রবেশিকার পর ছাত্রদিগকে কলেজে ভন্তি হইয়া ইংরেজী 
পাঠযপুত্তক পড়িতে হইবে । এইজন্য ভূগোল গণিত প্রভৃতি 
বিষয়ে যে-সব বাংলা পাঠ্য পুস্তক লিখিত হইবে, তাহার 
পরিশিষ্টে পারিভাষিক শবগুলির ইংরেজী প্রতিশৰ 
দেওয়া দরুকার হইবে । 
উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্ত, ভারতবর্ষের বাহিরের 
জগতের সহিত এবং বঙ্গের বাহিরে ভারতবর্ষের সহিত 
যোগ রক্ষা করিবার নিমিত্ত, নৃতন জান লাভ করিয়া 
সর্বদা জান-রাজ্যে জগতের অগ্রগতির সহিত অগ্রনর 
হইবার নিমিত্ত, সরকারী চাকরী পাইবার জন্ত, ব্যবস্থাপক 
সভার কাজ চালাইবার জন্ত, ওকালতী ব্যারিষ্টারী করি- 
বার জন্ত, ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশের লোকদের সহিত 
প্রতিযোগিতায় সমকক্ষত| রক্ষ! করিবার নিমিত্ত, বাঙালী 
হাআদিগ্রকে ইংরেজী ভাল করিয়া শিথিতে হইবে। বর্তমান 


সময়ে ইংরেজী ইন্ছুলে তাহারা ইংরেজী : 
ছাড়া"অন্বান্ত বিষ; শিখিব$র নিহিত: ু 
পড়ে বলিয়া, পগক্ষভাবে তাহার দ্বা 
ইংরেজী ভাষার জ্ঞান বৃদ্ধ হয়। ইংরেজী 
এখন আর-সব বিষয় 'বাংপায় খিল ইং. 
এই পরোক্ষ সাহাযাটি ছাত্রের! আগ্ষ পাই 
তাহাদিগকে ইংরেজী শিখাইবার নি'নত্ত সে 
অবলন্বন করিতে হইবে । তাহা! কাঁংল্ল *. 
ইংরেজী লিখিতে ও বলিতে শিখিবে। অ। ; 
ইউরোপের অনেক অ-ইংরেছ অধিবাসী .. 
মাতৃভাষায় শিক্ষা পায় এবং ইংরেজী . :.* 
অবান্তর ভাষা স্বরূপ শিখে, অথচ তম" 
লিখিবার ও বলিবার ক্ষমতা চলনসই | « 
নর্€য়ের একটি ছেলে আসিয়াছিল। 
১৮১৯ । সে এ বয়সের বাঙাল ছেলেদের 
মন্দ জানিভ না। অথচ নরওয়েতে শিক্ষার « 
নহে, উহা! অন্ততম শিক্ষণীয় বিষয় মাত্র ; 
তথাকার শিক্ষাপগ্রণালী ভাল। এইজন্ত 
এষ্ট ভরসা আছে, ষে, শিশাপ্রণালী ও 
হইলে আমাদের ছেলেরাও, মাতৃভাখ। শিক্ষা 
সত্বেও, ইংরেজী ভাগ শিখিকে পারিবে । 
বাংলার যাহ] স্রবিধা, ইংবেজীর চচ্। 1. 
অন্ত প্রাদেশিকদিগের তুলনায় অসুবিধায় পরি' 
বাংলার খাস অধিবাসীদের ভাঁষ| কেবল বাং 
বাঙালীদের প্রায় সব কথাবাণ্ত। ও কা 
ভাষার সাহাযোই চলে । কিন্ত, দৃষ্টান্ত মবধপ 
বোস্বাই প্রদেশের প্রত্যেকটিতে চা 
প্রধান ভাষ। প্রচলিত | মান্দ্রাজে তামিশী, কে 
মলয়ালম, প্রভৃতি প্রচলিত । বোদ্বাইয়ে মরা? 
কল্লাড ও সিম্ধী গ্রচলিত। এইদব ভাষা যাহ... 
ভাষ। তাহাদের মধো কথাবাঞ্ত। ও পত্রব্যবহ। 
হইলে অনেকে সাধ্যপক্ষে ইংরেজীর আশ্রয় লয়. 
আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে এবং পঞ্জাবেও শিক 
বাঙালীর চেয়ে অধিক পরিমাণে ইংরেজীতে * 
বেশী অভ্যন্ত। আমি যখন জ্রিশ বৎসর পূর্বের : 
একটি কলেজে কাজ করিতে গরিয়াছিলাম। ত*: 
যে, আমি য্ধিও কলেজের প্রিন্দিপ]াল, তথাপি 
অনেক ছাত্স এবং হিন্দস্থানী শিক্ষক ও অধ্যাপ+ 
চেয়ে তাড়াতাড়ি ইংরেজী বলেন। ূ 
এইসকল অবস্থা ও কারপ বিবেচনা! কথ্চি 
দিগকে ইংরেজীর চচ্চা বেশী করিয়া করিতে হঃ 
অনেক দিন হইতে লক্ষা করিতেছি, যে, 
হউক, জ্ঞানলাভের জন্ত ভাল ইংরেজী বহি এ" 


দশের ছা ও শিক্ষতা পোকগেস ০৭1] আছে। 
'ঈগীদের বিদেশী ভাষায় পিখিত-নপ ভাল বহি ও ভাল 
: “ভ্রমালিক, মাপিক,সাপ্যাতিৎ ও দৈনিক পত্র পড়িবার 
এনা বাড়িলে তাদর ইংরেঞীর জ্ঞানে এখনকার 
' আরও পিছাটুন। পড়িবে । ভাহ! মোটেই বাঞ্ছনীয় 
, 

"দিন সার আব ছুর রহিম বঙীয় ব্যবস্থাপক সম্ভায় 
" এছ্েন, যে, তাহার সমাজ অথাৎ বঙ্গের মুসলমান 
'“ বাংলাকে বিদ্যালক্র-সমূহে শিক্ষার বাংন করিবার 
বেশা গ্রহণ রিবেনা। তিনি বাঙালী মুসলমানদের 
। . হইতে যে-কথা বলিবার দাবী করিয়! বলিয়াছেন,তাহ! 
". ইইলে সাতিশন্ ছুঃখের বিষয় হইত । কিন্ধু বাস্তবিক 
« যাহা বলিয়াছেন, তাহ স্টার নিজেরই অবিবেচনা- 
“5 ॥ তাহ। বাঙালী মুসলমান সমাঞ্গের কথ! নহে। এ- 
৭:5 বাঙালী যুপলমানবের প্রান মুখপত্র ইংরেজী*মুনল- 
* নামক কাগজে যাহ! লেখ। হইপ্লাছে তাহাই ঠিক্‌ কথ!। 
বঙ্গের মুদলমানদ্ধের মাতৃভাব!; কলিকাতায় 
: লের ২১টি শহরে অল্পনংখযক মুসলমানগণ ছাড়। 
' [বাই বাংলাম্থ কখ। ঘলে, ভবে, আপ ছেপে । প্বলীগ 
"নয সাহিত্যিক সমিভি প্রভাত মুসলমান 
',ষ্ুক সমিতি বাংলাকেই নিজেদের মাতৃভাষ। 
ঈখানেন। মানেন । তাহার! বাংলাকে শিক্ষার 
শদ্বেখিতে চান।  ইত্যাককার যেসব কথা 

2 মান” কাগঙ্জে লেখা হইয়াছে তাহ! খাটি মতা । 
“শামে যাহাদের মাতৃ ভাষ। বাংল! নহে, তাহাদের জন্ত 
" রব স্বত্ সুরত ইউক ? বঙ্গে ধাহাপা উদ্দ, বলেন, 
“দর জন্ত€' যথাসিস্তব বন্দোবস্ত স্বঙঞ্জ হউক; কিন্তু 
“মর জন্থ বঙ্গের শান্তি কিন্বা! উদ্দভাষীর জন্য বঙ্গে 
“ধীর শান্তি হওয়া ন্যায়সঙ্গত নহে। গ্রেটব্রিটেনে, 
" .শে ও গেলিকে এবং আইরিশ ভাষায় অনেকে কথ। 
«. তাছাড়। পৃথিবীর নান! দেশ হইতে নান! রঙের 
“! জাতির নানা ভাষাভাযাঁ লোক শিক্ষার জন্ত বিলাত 
কিন্তু তাহাদের খাতিরে গ্রেটব্রিটেনে ইংরেজীকে 
র বাহনের পদ হইতে চাত করা হয় নাই । আমে- 


রর সন্মিশিত রাষ্ট্রে ইউরোপের নকল জাতির লোক 
2 বসবাম করিয়াছে ও করিতেছে; কিন্তু তাহাদের 
“রে তথায় শিক্ষার ৮৮৯ হইতে ইংরেজী পদচ্যুত 


ঢাই। 
প্রত্বতাত্বিক জিনিষের রগ্তাবী 


জমীতে যে-কসল জন্মে তাহা পুনঃ পুনঃ জন্মে। অরণ্যে 
স্যানে যে-সব গাছ, ফলফুল জন্মে, তাহাও পুনঃ পুনঃ 


বত ।বদেশে রপ্তানী করির্ণে ক্ষতি চিন্স্থায়ী হয় না। কিন্ত 
খনিতে যে-সব ধাতু-রস্্ তেল আদি পাওয়া যাম, তাহা 
উত্তোলন করিবার অধিকার সম্পূর্ণরূপে বা প্রধানতঃ 
বিদেশীদের হস্তগত হইলে তাহা হইতে লত্য ধনের যে- 
গ্রধান অংশ তাহার! পায়, তাহা দেশের পক্ষে চিরস্থায়ী 
লোকসান । কারণ খনি একবার নিঃশেষ হইলে তাহান্তে 
আবার ধাতুরত্বাদি নৃতন করিপা! গজায় ন!। 

যাহ! হউক, এক্ষেত্রেও এই সাস্বনা ক্ষতিগ্রস্ত দেশ 
ও জাতকে দেওয়া চলে, ধে, তাহাদের দেশের ধাতু 
বিদেশী কতৃক লুন্িত হইয়া গেলেও তাহারা ভবিষ্যতে 
ধনের বিনিময়ে তাহা বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে পারে। 
কিন্তু আর-একরকম মৃল্যবান্‌ দ্িনিষের রঞপ্জানী আছে, 
যাখ৷ একবাএ গেলে আবার অন্যজজ হইতে সংগৃহীত হইবার 
নহে। সেগুলি হইতেছে প্রত্বতাত্বিক মূল্যবান পদাথ। 

ভারতবর্ষের মাটি খুড়িয়! ভারতবর্ষের প্রাচীন 
সভাভার ও ইঠ্হাসের নিদর্শন মূদ্রা, লিপি, প্রভাতি 
অনেকক্জিনিয এদেশ হই০৩ বিদেশীরা লইয়া গাছ । 
আরও অন্তাষ এই, যে, ভার'ভবধেতহী করদাতা জণমাধা- 
গণের শর্থে যে-সব প্রত্বভাত্বিক খনন-কাধা সম্পন্ন হইয়াছে 
তাহা হইতে লঙ্ধ অনেক জিনিষ বিলাতে ব্রিটিশ মিউ- 
জিয়মে গ্রেগিত হইয়াছে । ভাগতবষের অর্থে ভারতের 
বাহির হইতে সংগৃহীত এইকপ গ্িনিষ9 বিলাতে পাঠ'ন 
হইয়াছে । মধা-এশিয়ার মরুভূমিতে বালী খুঁড়িয়া ষ্টেইন্‌ 
সাহেব ভারতীয় উপনিবেশিক সভ্যতার যে-সকল নিদর্শন 
আবিষ্কার করেন, তাহার মধো খুব মৃলাবান্‌ দ্িনিব গুলি 
ব্রিটিশ মিউনিয়মে চালান করা হইয়াছে । অথচ তাহাগ 
কাজের ব্যয় ভারবর্ম দিরাছিল। 

এখন খবরের কাগঞ্জে ছু'রকম প্রস্তাবের কথা দেখ 
ঘাইতেছে। একটা এই, যে, সিদু দেশে মোহেন্‌-জো- 
দড়ো নামক স্থানে বনু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রমাণ 
স্বরূপ যে-সকপ জিনিষ পাওয়া গিয়াছে, ( সচিআঅ যাহার 
বৃত্তান্ত আমর! প্রবাসীতে ছাপিয়াছি,) তাহার যধ্যে যে- 
সব জিনিষ একাধিক পাওয়। গিয়াছে, তাহার একটি 
করিয়৷ ভারক্তবর্ষে থাকিবে, বাকী লগ্নে ব্রিটিশ মিউ- 
জিয়মে প্রেরিত হইবে । এই ব্যবস্থা অন্তায়। পুনার 
ভাগারকার রিসার্চ ইনৃষ্টিটিউট্‌ ( গবেষণা-প্রতিষ্ঠান )ইহার 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভারতীয় অন্য সমুদয় বিদ্বশ্স- 
গুলীরই ইহার প্রতিবাদ করা কর্তব্য। ভারতবর্ষের 
ভূগর্তনিহছিত এই জিনিষগুলি ভারতবর্ষেরই ; স্থৃতরাৎ 
সংখ্যায় তাহারা যত বেশীই হউক, প্রথমতঃ সেগুলি 
ভারতেরই নানাপ্রদেশের মিউজিয়মূ-নকলে বাঁটিয়া দেওয়া 
উচিত। তাহার পরও যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে 


বিবিধ প্রসঙ্গ- প্রত্বতাত্বিক জিনিষের রপ্তানী 
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িষগ্ুপি ভারতবাবের 
হরাং সে দিক দিয়াও 
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'বুজ নিজেদের টাকায় 
'ধামেনের কবর পনন 
“শহির ক্রেন; কিন্ক 
গশিষ মিশব হইতে 


লা 1 টিভি 


তত হ ১ হত ৪ 


আর-একটি গস্তাবের কথা যাহা আনর1 কাগজে 
পড়িয়াছি, তাহা এপ, চর, থেচেতু ভারভরধের টির 
নীচে এখনও অতীতদাক্ষা এন দ্িনিষ শ্থাঞ্ছে। যে, পঞ্চাশ 
বৎসর ধরিয়া খুড়িতেন ভাত। সমপ্গ্র বাহির কর! যাইবে 
না, সেইজন্ত বিদেশী প্রঠতানিকঠ্গিকে এই কাব্যে সাহধা 
করিবার লন্ক ডাক] হক এই সর্তে যে তাহারা তাহাদের 
আবিদ্কত জিনিষের এটা ভাগ পাইবেন । এক প্রস্তাবকে ও 
আমরা আশঙ্কাজজনব নলে লার। ভইতে পারে যে 
আমর! এখন এই মণ জনিষের কদর খুবি না, কইতে 
পারে, যে, এখন আমাদের মখে প্রত্থহ ত্বক খনন- 
কাধের দক্ষ কোক হথেই& নাই হইতে পারে ধে, 
খননদ্বারা আবিষ্কৃত £লপি প্রভৃতি বুঝিবার-বুঝাইবার 
লোক একজনও বা যথ্ছে আমাদের মধ্যে নাই । কিন 
আম্র। অপেক্ষা করিছে চাই : আমর। দেশবাসী সর্ব- 
সাধারণকে এই-সব জিনিসে? অমুজ্াত1 বুঝাইতে চাই । 
আমরা ক্রমশঃ অধিকখ্য্ স্বদেশবাসীকে এইগুলি 
বুঝিবার ও বুঝাইবার ₹% দেশে এ ।বদেশে শিক্ষা দিতে 
চাই। ভারতবধেধ শচীন সভ্যতার ও ইতিহাসের 
প্রমাণ ভারতবযেই থাড উচিত । একল সভাদেশই 
নিঞ্জের দেশের প্রাচীন 'ঞরনিষ-সন্বদ্ধে এইরূপ বাবস্থ1 
করিয়াছে এবং ক্রমশঃ তাহা কঠিনতগ করিতেছে । 
ইহা অতি অসঙ্গত বাদ্ারঃ যে, আমাদের দেশের 
ইতিহাসের মূল উপকরণ ও াকবগুলি পরীক্ষা ও অধ্যয়ন 
করিতে হইলে আমাদিগকে [বিদেশে যাইতে হইতেছে। 
আগে যাহ হইয়া গিয়া, তাহার জন্ত অনুশোচন! 
করিয়া লাভ নাই, প্রতিকারের উপায় থাকিলে তাহ! 
অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু এখন যে-সব জিনিষ 
আবিক্কৃত হইতেছে ও ভবিষাতে হইবে, তাঠাদের সন্বদ্ধে 
এখন হইতেই এরূপ কড়া ব্যবস্থা হওয়| উচ'ত, যাহাতে 
সেগুলি হাত-ছাড় না হয়। 
ধনের প্রতি কপণের লোভ, কিনব! কথামালায় বর্ণিত 
অশ্বের খাদ্যাধারে শয়ান পরস্ীকাতর কুকুরের মনো- 
বৃদ্ধির মত কোন ভাব হইতে আমর এসব কথ! 
লিখিতেছি না । অন্ত কারণ আছে। প্রথমত :, আমাদের 


৯০১ 


অতীত ইতিহাস আমাদেরও লেখা উচিত। তাহার 
জন্য কেবল মাত্র বদেশীদের-লেখা ইতিহাস অবলঙ্থন 
না করিয়া মূল উপকরণ ও আকরগুলিই প্রধানতঃ 
অবলম্বন করা উচিত। সেইজন্ত এই উপকরণগুলি 
এদেশে রক্ষিত হওয়। আবশাক।' আমরা যণেষ্ট যত্বু 
সহকাগে রক্ষ। করিতে না জানিলে বিদেশ হইতে শিখিয়া 
আসা উচিত। দ্বিতীগতঃ। আমরা জানি, প্রাচীন 
ভারতের কথা বিদেশীর] যাহা লিখিয়াছেন, তাহার 
মধ্যে অনেক ভুল ও অসম্পূণতা আছে। এইরূপ 
খুৎ নানা কারণে জন্সিয়াছে । ভারতবধ-সম্বদ্ধে যথেষ্ট 
প্রতাক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব একটি কারণ। আর 
একটি কারণ, ভারতবর্ষকে হান প্রতিপন্ন করিবার 
প্রবৃতি ॥ এই প্রবৃত্তি ভারত-শামক ইংরেছ-জাতির 
মদে প্রবগ এ সুম্পষ্ট। শন্য পাশ্চাহা ক্দাতছিদের মধ্যে 
আছে। সকলে জ্ঞাতসারে এই প্রবার অধান তইয়া 
চলিতে না পারেন, £কিঞ্ধ বৈদেশিক অনেক আীতহাপিকের 
মনের উপর ইহার প্রভাবের স্বপ্তিত্ব অস্বীকার কণা যায় 
না। বর্তমানে ত ভারতণষ হীন আছেই 7 তত? 
কীন ছিল দ্রেখাইতে পারিপণে কোন-কোন হিদেশীর 
শগ্মাভিমান তৃপ্ধ হয়। এইজন্ত তাহারা অতীতের 
ভারতকে যথাসস্তর আসিপিনা, কালডিয়া, বাবিগন, গ্রাস 
ও পারসোর নিকট খণা করবেন, এবং বর্তমানে ভারাভ ও 
ইউরোপের নিকট হহঁতে শাখতেছেই। তাহা হইলে 
কথাটা দাড়ায় এই, যে, ভারতশুব্ আগেও ইউবোপেক্স 
অন্ততঃ একটি দেশের শিদা ছিল, এখন ত সকলেরই 
শেষা। অসভ] ভারভবর্ধকে সভা করিবার অহ্ধার 
ইহাতে বেশ তৃগ্ধ ভয়। 

ত।” ছাড়া, বাঙ্গনৈতিক বিষয়ে ইংরেসৈরক্দাবী 
সাধারণত এই যে, ভারতবধে আগে কোন কালে প্রজার 
অধিকার বলিয়া কোণ জিনিষ ছিল না) এবং স্বায়ত্ব- 
শাসন ইংরেজপাই প্রথম এদেশে প্রবর্তিত করিতেছেন । 
ভারতবধকে ম্মরণাতাত যুগ হইতে আত্মশাসনে অনভন্ি 
বলিয়া গ্রমাণ *রিতে পারিলে তাহাকে স্ব-শাসন ক্ষমতা 
হইতে বু শতাকী ধরিয়া বঞ্চিত রাখিবাপ বেশ-একটা 
ওজুহাত পাওয়া যায়। কেন ন/যে জাতি কোন কালে 
স্বশাসক ছিল না, ভাঠার এ বিদা। শিখিতে ছুপাচ 
শতাব্দী লাগ। চাই! 

যে-সব তথাকথিত প্রমাণ্রে বলে ষে-সব প্রমাণ 
চাপা দিয়! ভারতবর্ষের অতীতকে বিকৃত করিয়। দেখান 
যায়, সবগুলিই ভারতীয়দের চোখের সাম্নে থাকিলে 
বিদেশীদের তুল সংশোধনের]ৃবিধা হয়। অবশ্য, ব্বদে শ-ও 
স্বজাতি-গ্রীতিবশতঃ আমাদেরও তৃল হয়। কিন্ত 
একদিকে আমাদের অতিরিক্ত ভারত-গ্রীতি ও অন্পদিক 


৯৬২ 
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কোন-কোন বিদেশীর অতিবিক্ক তারত-বিদ্বেষ বা 
ভারতের প্রতি অবজ।_-এই উভয়ের ফলে প্রকৃত সত্যে 
উপনীত হইবার সাছাধ্য হইতে পারে। 

* এই সকল কারণে আমরা প্রত্বত/ত্বিক সবরকম 
জিনিষের ভারতবফে রক্ষণেরই পক্ষপাতী । 


ইন্প্টারিয়য।ল লাইব্রেরী সরাইবার প্রস্তাব 

কলিকাতায় ইম্পীরিয়্যাল লাহত্রেরী-নামক যে বৃহৎ 
্রস্থাগার আছে, তান্ভার বহিগুলি দিল্লীতে দরাইবার 
প্রস্তাব অনেক বংসর হইতে শুনা যাইতেছে । এখন 
বোধ হয় ব্যাপারটা ঘনাইয়া আসিয়াছে। তাই 
কজিবাছায় কিএ সাড়া গড়িয়াছে। 

এই প্রস্তাবটি অদঙ্ভ। গ্রষ্ঠাবগদের যুজি এই, যে, 
আগে কলিকাতা ভারত খর রাক্গ''নী ছিল এবং 
লাইব্রেরি ভারত গবল্পেণ্টর টাকার সমৃদ্ধ হইয়াছে, 
কিন্তু এখন রাজধান। দিল্লীতে ইইয়াছে,। অতএব 
লাইব্রেরীটিকেও সেখানে লইয়। যাইডে হইবে। এই 
যুক্তিলক সিগ্ধান্তটিকে ঠিক্‌ কাংশান্া্থমোদিত, করিতে 
হইলেরলা উচিত, বৎসরের যে কয়মান রাজধানী দিশ্গীতে 
থাক্কে সেই কয় মাপ দিল্লীতে এবং মে কয়মাম উহা 
সিমলায় থাকে মেই কয়মাম পিমলায় লাইংব্ররীটিকে 
রাখা উচিত | বারণ দিষ্লী একমাত্র রাঞ্জধানী নহে। 

বস্তুতঃ হাক্ধানী হইলেই সাআাঙ্জের সব কিছু 
সেইখানে রাখিতে হইবে, ইহা বড় অডুত কথা। 
অষ্্রেলিয়ার নৃতন রাজধানী ক্যানবের! নামক স্থানে 
শির্ধিত  হইডেছে। এখন আছে মেলবার্নে। 
কীনবেরায় যখন রাজধানী যাইবে, তখন কি 
মেহীখুনর সব বিদ্যাসম্পকীয় প্রতিষ্ঠানও উক্ত 
স্থানে স্বানান্তরিত হইবে? কখনই না। ভারতবর্ষেরও 
সব সাঘাঙ্জিক প্রতিষ্ঠান দির্লীতে অবস্থিত নহে) পরেও 
হইবে না, হইবার কোন প্রস্তাবও উত্থাপিত হয় নাই। 
সামরিক বিদা| শিক্ষা দিবার ভন্য দেরাদুনে প্রিন্স অব. 
ওয়েল্দ কলেজ আছে? তাহ! ভারত গবন্নে প্টের বায়ে 
পরিচালিত হয়। ভাহা দেরাদুনেই থাকিবে। যাহা 
রাজধানীতে ছিল, অন্তত্র তাহা রাধিলে কাজ ভাল ছইবে 
বলিয়া তাহা স্থানাস্তরিত করিবার দৃষ্টান্ত ৪ আছে। এপর্যন্ত 
মীটিঅরলজিক্যাল বিভাগের ( যাহার দ্বারা ঝড়ের গতি, 
মেঘবৃষ্টির সমঘ্র ও সন্ভাবনা প্রভৃতি লক্ষিত ও সুচিত 
হয) প্রধান আফিস্‌ ছিল সিমলায়, কিন্তু এই কাজ মহা" 
রাষ্ট্র দেশের প্রধান নগর পুনা হইতে অধিকতর সুন্দর রূপে 
নির্ববাহিত হইবে বলিয়া, গবস্ধে্ট, স্থির করিয়াছেন, যে 
আবহ বিদ্যার প্রধান পরধযবেন্ষণ মন্দির ও আফিম অতঃ- 


গ্রন্থাগারের প্রধা। 1 86848 
উৎকর্ষ সাধনে, সাহিত্য রা '..... | 
শহরে যত বেশী লোক'বিদ.: ..” 
করিতে চায়, সািতারস চা. 
লাইব্রেরীর ন্টপর ঘাবী তত্ব. 2 বা পক (দি, 
অপেক্ষ1 বিষ্যর্থী গবেষক, ল -+.' ৮০22 
আছে। এখানে যত স্কুল কণেঞজ আছে, তাহার সংখ্যা 
সহিত দিল্লীর তুলনাই হয় না। তাছাড়া এখানে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বৃঠৎ আর্টম্‌ ও 1বাঞান শিক্ষার পোষ্ট গ্রাজুয়েট 
ছুটি বিভাগ আছে, যাহার দমতুলা কিছু দিপ্নীতে নাই। 
এখানে এশিয়াটিক সোসাইটি আছে, বঙ্গীয় সাহিত্য পঠ্ষিং 
আছে, বজীয় মুসলমান সাহিা সমিতি আছে, আরও কোন 
কোন সযিতি আছে, যাহাদের মমতুলা দির্লীতে কিছু নাই। 
দৈনিক, সাগ্তাহিক, মাসিক প্রভা কাগজের সম্পাদক ও 
লেখকগণেরওইম্পীরিয়া।ল লাইব্রেরীর সাহাযা দরুকার হয়। 
কলিকাতায় এইরূপ যত ও ধে-দরের কাগন্জ আছে, দিল্লীতে 
ভাহা নাই । হাইকোর্টের বাবহারাক্ষীবীদেরও ইম্পী রিম্যাল 
লাইব্রেরী কখন কখন কাছে লাগে) দিলীতে হাইকোট, 
নাই। দিল্লীর পক্ষে কেবল এই কথা বলা যায়, যে, সেথানে 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক স্ঠা « ভারতীয় বাবস্বাপরিষণের 
বৈঠক বসে। কিন্তু উদ্লাদিগের সভাগণের ব্যবহারযা স্বতঙ 
লাইব্রেরী আছে। ভাচাড়া, তাঁহার! ত িমলাতেও বৈঠব 
করেন তীহাদের হুবিধার জন্ত ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীবে 
স্থানান্তরিত করিতে এপ উহীকে চাকার উপর বসাইয় 
এঞ্জিন্‌ মহযোগে চলিষুঃ করিয়া! কখন দ্বিশ্লীতে বখন সিম 
লায় লইয়া যাইতে হয়। 
শেষ যুক্তি এই, যে, ডারতবর্ধের সামাজিক গবন্মেন্টে 
টাকায় যখন এই লাইব্রেরীটি সমৃদ্ধ হইয়াছে ও রক্ষি 
হইতেছে, তখন উহা! কেন কলিকাতায় থাকিবে 1? আম' 
বলি কেন থাকিবে না? কলিকাতাও ভ ভারতসাম্রাজো 
অন্তর্গত; কলিকাত্ার জোবেরাও ভারতসাম্রাজ্যের প্রজ' 
তারত গবস্েক্ট, যে টাক! ইন্পীরিয়যাল লাইব্রেরী 
দিয়াছেন, দিতেছেন ও দিবেন, তাহা! একমাজ দি 
হইতে সংগৃহীত হয় নাই, কলিকাতা! হইতেও তাহ 
অনেক অংশ সংগৃহীত হইয়াছে । দিল্লীর ওকালতী ধাহা 
করেন, তাহার! দেখান্‌ যে দিল্লী কলিকাতার চেয়ে বে 
টাকা ভারত গবন্মে্টকে দেয়। একা কলিকা 
ভারত গবস্নে্টকে ভারতগবন্নে্টের লত্য ইন্কম্-্টয 
ও পাটের শুদ্ধ যত কোটি টাক! দেয়, দিল্লীর সব রক 
রাজস্ব ভাছা হইতে "ঘনেক অনেক কম। 
ইহা! অবশ্ত ঠিক কথা, যে, সাভ্রাজ্যিক জিনিষ হই 
লাভবান্‌ হইবার অধিকার সাম্রাজ্যের সব লোবে 
আছে। কিন্ধ ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীটি সাম্াজোর বে 
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: একটা স্থানে রাখিতে হইবে, আলো! ও বাতাসের মত উহা 


ছাপ শ 


সা 


সর্বত্র থাকতে পারে না। দিল্লীর পক্ষপাতী দিগকে 
দেখাইতে হইবে, মে, উহ! সেখানে রাখিলে কলিকাতায় 
“খা অপেক্ষ। সাম্্রাজ্োের অধিকতএ লেক তন্দ্রা উপকৃত 
উবে । ইম্পীরিয়াল লাইত্রেরা টাক! অমানৎ রাখি 

+তৰধের সর্ব) ডাকে বন্ছ পাঠাইঘ্া থাকেল, 
ফাতায়াতের ডাকমাধ্রপ পাঠককে দিতে হয়। ডাকমাশুল 
দিল্লী হইতে যত কলিকাতা হইতেও তত। অধিকন্ধ 
শিক্ষিত জনবন্থল নগরাঁ, শিক্ষ প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতির অধিকাংশ 
দিল্লী অপেক্ষা কলিক'তার অধিকতর নিকটবন্তী ৷ 

পূর্বববরণিত সমুদয় কারণে আমর! মনে করি, কর্সিকাত। 
ও বাঙালীর প্রচ্চি ঈর্ধাবশত: তাহাদিগকে বঞ্চিত 
করিবার অভিপ্রায় এবং দিল্লীর অন্তায় লোভ এই 
প্রপ্তাবের মৃলীভূত; গমুদয় ভারত-সাম্রাজ্যকে অধিকতর 
উপরুত করিবার ইচ্ছা ইহার মুলাভূত নহে। 

ক্লিকাতার স্থল, লেক, বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্বন্‌-মণ্ডলী, 
প্রভৃতি সকলের সম্মিপিত ও শ্বতঙ্ত্র প্রতিবাদ এই প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে ভারত-গবর্ণ মেস্টের নিকট অবিলম্বে প্রেরিত 
হওয়া উচিত। 


ক্ষিতীশ নিয়োগীক পণ্যদ্রব্য-বিষয়ক বিল্‌ 


ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে কারুখানা ও মিলে-প্রস্তত 
যত-রকম জিনিষ আমদানি হয়, তাহা কোন্‌ দেশে 
উৎপাদিত, তাহার ছাপ বা অন্তবিধ বর্ণন। দিতে রপ্মানী 


বা আমদানী-কারককে দ্বাধ করিবা॥দ কোন আইন 


নাই। পণা-বিষ়ক আইনে এইকবপ বাধ্যতামূলক ধার! 
বসাইবার জন্ত শ্রীযুক্ত ক্ষিস্ীশচন্ত্র নিয়োগী একটি বিল্‌ 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আনিবার নোটিস্‌ দিয়াছেন। 
এইরূপ আইন হইলে জাশানী ও অন্ত বিদেশী যে-সব 
জিনিষ স্বদেশী বলিয়া! ক্রেচার্দিগকে ঠকান হয়, তাহা 
বিদ্বেণী বলিয়া জান! পড়িব। অনেক বিদেশী মোটা 
মিলের কাপড় অনেক দোক'নে ধদ্দর বলিয়া বিক্রী হয়। 
এইন্ধপ প্রতারণা ক্ষিভীশ-নাবুর প্রস্তাবিত আইনঘারা 
বন্ধ হইলে দেশের নৈতিঞ ও অর্থনৈতিক উপকার 


হইবে। 


বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন 
বশীর প্রনগাত্বত্ব আইনের যে সংশোধন হইতেছে, 


বিবিধ প্রলঙ্গ-__অধ্য [পক ফর্মিকর বিধায় উপলক্ষ্যে অভ্যর্থনা 


৯০৩ 


তাহা পুহ্াঙ্ছপুঙ্খ আল্লোচন। করিতে আমর! অলমর্থ। 
কিন্তু একটা সাধারণ নীতির কথা এখানে বল! দবুকার। 
জমিদার কি! কোন শ্রেণা? প্রজ্গার এভাবহকাল- 
প্রচলিত কোন অধিকার খর্ব বা রহিত করা ন্যায়সঙ্গত ও 
আবশ্াক বিবেচিত হইলে, যাহার অধিকার খর্বব বা রঠিত 
হইবে, তাহাকে ক্ষতিপূরণ-স্বর্ূপ উপযুকু মূলা দেওয়া 
কর্তবা।; কেবল আইনের জোরে কাহা৭৭ ক্ষতি কর! 
উচিত নয়। আয়ালাণ্ডের নূন ফরীষ্টেট রাষ্্ জমির 
উপর জমিদারদের স্বত্ব লুগ্ঠ করিয়া কূষককে মালিক করি- 
বার ক্গন্ত যে বাবস্থ। করিয়াছেন, 'হাহাতে জমিদাররিগকে 
কিন্তিবন্দী বরিয়। সরকার হইতে পৃরা মুলা দিবার বন্দো- 
বস্ত হইয়াছে । এই মূলা কতক?কমকক-গ্রজার নিকট হইতে 
আদায় হইবে, কতক ফ্রা্টেট রাষ্ট্র সগকারা টাকা হইতে 
দিবে । . 

এই বিষয়-সম্বন্ধে যাচারা আরগ-কিছু জানিতে চান, 
তাহার! বিধ্যাত সাংবাদিক মিঃ সেপ্ট. নিহাল, |সং-লিখিত 
ও ১৯২৪ সালের সেপটেম্বর মাসের ওয়েলফেছার 
(7751/4/) মাসিকে প্রকাশিত “বাঘ়িং আউট. ল্যাগুলর্ডস্শ 
(48952700946 [-810110105” )-শীর্নক প্রবন্ধ পড়িতে 
পারেন। 


অধ্যাপক ফমিকির বিদায় উপলক্ষ্যে 
অভ্যর্থনা 


রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপকআচাষ্য কার্লে! 
ফমিকির বিশ্বভারতীতে কয়েক মাস কাঞজ্জ করিবার জন্থ 
আগমনের সংবাদ আমর যথাসময়ে দিয়াছিলাম। তাহার 
কার্যকাল শেষ হওয়ায় তিনি গত ২৬ শে ফাগুন শ্বদেশ 
যাত্রা করিয়াছেন । তছপলক্ষো প্রথমত্তঃ শাস্তিনিকেতনের 
অধ্যাপক ও ছাত্রমগ্ডলী তাহাকে বিদায়-পুচক সংবদ্ধন। 
করেন। তাহাতে উভয় পক্ষের পরস্পরের সহিত হৃদয়ের 
যোগ স্থম্পষ্ট প্রতিভাত হয়াছিল। তাহার পর ২৫ শে 
ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ “বিচিত্রা গৃহে তাহাকে বিদায় দান 
উপলক্ষ্যে একটি চিন্তিত, হুলিখিত ও সন্তাবপূর্ণ অভি- 
ভাষণ পাঠ করেন। উত্তরে আচার্য ফমিকি সাশ্রুনেত্রে 
ও বাম্পভারাক্রান্ত কে ভারতবর্ষের প্রতি, বিশ্বভারতীর 
প্রতি, এবং কবির প্রতি নিজের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জাপন 
করেন। তাহাকে বিশ্বভারতী ও কবি যেগ্রীতি ও সম্মান 
দেখাইয়াছেন, এবং কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাহার 
ত্বর্গগত! জননী শুনুন ও তাহাকে আশীর্বাদ করুন, ইহা 


